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শুরুর কথা 
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মহান আল্লাহর মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানুষের জন্য জীবন- সংবিধান ও সৎপথের দিশারী। প্রত্যেক মানুষের কাছে এর গুরুত্ব 


কোনক্রমেই কম নয়; তা জানুক মানুক অথবা না। মহানবী ভ্-এর নির্দেশ “আম 


র নিকট থেকে পৌছে দাও যদিও একটি আয়াত 


হয়” অনুসারে এই মহাগ্রন্থের তাবলীগ, প্রচার ও নানাভাবে খিদমত উলামাগণের 


এক মহান কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে 


অনেকে কৃতার্থ হয়েছেন। অনেকে অনেক ভূল-ত্রান্তির শিকারও হয়েছেন। আর সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যকে 


সঠিকভাবে প্রস্ফুটিত করা মোটেই সহজ কাজ নয়। এই জন্য উলামাগণ বলেন, আল-কুরআনের বাণীকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা 
মোটেই সম্ভব নয়। অবশ্য তার ভাবার্থ করা যেতে পারে, আর তারই প্রচেষ্টা যুগে যুগে। 


তফসীর অনেক আছে; কিন্ত সহাহ" নির্ভরযোগ্য সালাফী তফসীর কম। তাই এই মহতি খিদমতের ময়দানে পিছনে পড়ে থাকতে মন 


তুষ্ট হলো না। সউদী আরবে কর্মরত দ্বীনের দায়ীদের কাছে প্রস্তা 


ব রাখলাম বাংলা তফসীর প্রকাশ করার। নির্ভরযোগ্য সালাফী তফসীর 


মওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ সাহেবের আহসানুল বায়ান” উর্দু ভাষায় “কিং ফাহাদ হোলি 


কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স” মদীনা নববিয়া 


হতে প্রকাশিত, সেটির বঙ্গানুবাদ হলেই যথেষ্ট। তাতে মেহনত কম হবে, পদম্খলনও ঘ 


নিকট এ প্রস্তাব মনঃপৃত হলো ন 


৷ পক্ষান্তরে কিছু উলামা এ 


করলেন। উৎসাহদানে প্রধান ভূমি 


পরিচালকবৃন্দ। সুতরাং আল্লাহর নামে কাজ শুরু হল। 


কা নিলেন ভাই শহীদুল্লাহ 


টবে না---ইন শাআল্লাহ। কিন্তু অনেকের 


কাজে সহযোগিতা করবেন বলে বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন 


মিযী সাহেব। উদ্বুদ্ধ করলেন আল-মাজমাআহ ইসলামিক সেন্টারের 


মওলানা মোবারক করীম জওহর সাহেব, ডক্টর মুহাম্মাদ মুজী 


বুর রহমান সাহেব এবং তওহীদ ট্রাষ্ট কিষানগঞ্জ কর্তৃক অনুদিত 


বাংলা কুরআন সামনে রেখে সম্পাদনা শুরু করলাম। উর্দু তফসী 


মাদানী (যুলফী ইসলামিক সেন্টার) 


। সেই সাথে যোগ দিলেন ৪- 


২। শায় 


সফিউর রহমান রয়াহী 


সাহেব (মারাত ইসলামিক সেন্টার) 


খ্‌ 
৩। শায়খ মুসলেহুদ্দীন বুখারী সাহেব ব(হুরাইমালা ইসলামিক সেন্টার) 
খ মুহাম্মাদ ইসমাঈল মাদানী সাহেব (রুমাহ ইসলামিক সেন্টার) 


যাকির হোসেন মাদানী 


সাহেব (রাবওয়াহ ইসলামিক সেন্টার) 


র অনুবাদে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন শায়খ মুহাম্মাদ হাশেম 


খ 
৬। শায়খ শামসুত্জোহা রহমানী সাহেব (তুমাইর ইসলামিক সেন্টার) 
খহা 


৭। শায় 


হাবীবুর রহমান ফাইহী 
সম্পাদনা ও সংশোধন কাজ শেষ করে "ক 


বাণিজ্যিক বাস্ততার মাঝেও "ক 


ম্পউটার পেজ” তৈর 


সাহেব (মাজমাআহ ইসলামিক সেন্টার) 
ম্পউটার ভিলেজ" প্রোপাইটার জনাব মাহবুব সাহেবের কাছে পেশ করলে 
করে দেন। 


4্দ 
[তা 


তনি তার 


শেষ সংশোধনের জন্য খারা প্রুফ দেখে দিয়েছেন, তাদের জন্য আমাদের তরফ থেকে শুকরিয়া ও দুআ রইল। 


আল্লাহ সকলকে ইখলাসের তওফীক দিন এবং এই পরিশ্রমের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন। 


একাধিক লেখকের লেখা হলেও তা প্রাঞ্জল, সাবলীল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও ইসলামী 


পরিভাষা তথা প্রচলিত উর্দু-আরবী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। সেই রকম পরিভাষা কিছু নিমরূপ £- 


শরয়ী পরিভাষা ব্যবহৃত বাংলা শরয়ী পরিভাষা ব্যবহত বাংলা 

অহী প্রত্যাদেশ বরকত ্রচ্্য 

আকীদা বিশ্বাস বান্দা দাস 

আয়াত কুরআনের বাক্য মা"বুদ উপাস্য 

ইবাদত উপাসনা মু'জিযা অলৌকিক শক্তি, ঘটনা 

ঈমান, ঈমানদার বিশ্বাস, বিশ্বাসী মুস্তাকী পরহ্যেগার,সাবধানী, সংযমশীল 
কাফফারা প্রায়শ্চিত্ত মুনাফেক কপট 
কুফর, কুফরী, কাফির, 3 ্ রে আত্মসমর্পণকারী, ইসলাম 

রে অবিশ্বাস, অবিশ্বাসী, অমুসলিম মুসলিম, মুসলমান বলব 

জামাত বেহেশত মুমিন, ঈমানদার বশ্থাসা, মুসলিম 

জাহানাম দোযখ যালেম, যালিম অত্যাচারী, সীমালংঘনকারী 
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তওহীদ একত্ৃবাদ, একেশ্বরবাদ রহমত দয়া, করুণা 
তাকওয়া, পরহেযগারী সাবধানতা, সংযমশীলতা রিসালাত রসুলের দায়িত্ব 
নবুঅত নবীর দায়িত রুঘা জীবনোপকরণ 
নামায কায়েম করা যথাযথভাবে নামায পড়া শির্কবা শরীক করা | অংশী করা বা অংশী স্থাপন করা 
নিয়ামত সম্পদ সলফ, সালাফ পূর্ববর্তী অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ 
নেকী পুণ্য হারাম অবৈধ, নিষিদ্ধ 
পরহেযগার সাবধানী, সংযমশীল হারাম হেরেম, পবিত্র ও নিষিদ্ধ স্থান 
বদা পাপ হেদায়াত সৎপণ্রাপ্তি, সৎপথ প্রদর্শন 
কুরআন একটি মহাসিম্কু। তার সবদিক তুলে ধরে আলোচনা করা মোটেই সহজ নয়; বিশেষ করে যেখানে কলেবর বৃদ্ধির ভয় থাকে 
এবং সংক্ষেপ উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে তো আরো নয়। তবুও জরুরী দিক আলোচিত হয়েছে এই তফসীরে। সকল সুরা বা আয়াতের 


শানে নুযুল” (অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট) ও ফযীলত উল্লেখিত হয়নি। যেগুলি সহীহভাবে প্রমাণিত কেবল সেগুলিই উল্লেখ করেছেন 


লেখক। আর এই জন্যই এ তফসীরে 


সকল পিপাসা মি 


কথা সংযোজন করা হয়েছে। পাঠক সহজেই তা বুঝতে পারবেন। 


টবে না পাঠকের। তবুও প্রয়োজনে কোথাও কোথাও ইজিতসহ কিছু কিছু জরুরী 


একই বিষয়ীভূত আয়াতের তফসীর এক স্থানে উক্ত হলে অন্য স্থানে তা পুনরুক্ত করা হয়নি। সে ব্যাপারে মূল উর্দুতে কোথাও অন্য 


আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার কোথাও হয়নি। তাতে একজন আলেমের জন্য কোন অসুবিধা হবে না; কিন্তু সাধারণ 


পাঠকের জন্য সত্যই অসুবিধা হওয়ার কথা। সে জন্য আমরা দুঃখিত। 


এক নজরে 


মাজীদ 


কুরআন মানে £ পড়া। যেহেতু এ গ্রন্থ পড়বার জনাই অবতীর্ণ হয়েছে এবং বারবার পড়া হয় তাই এর নাম হয় ঝুঁরআন। 


অঅ 


নাম কুরআন হয়। 


থবা কুরআন মানে ঃ একত্রিত করা। যেহেতু কুরঅ 


[নে শরীয়তের বিধান, ইতিহাস ও উপদেশ অ 


দি একত্রিত হয়েছে, তাই এর 


পি 


রভাষায় কুরআন হল সেই অলৌকিক বাণীসমন্ট্রি 


কত 


ব ও গ্রন্থের নাম, যা মহান আল্লাহ নিজ ব 


ন্দাদেরকে পথ দেখানোর জন্য 


জিবরী 


ল ৯৬গ্রা মারফৎ মহানবী মুহাম্মাদ ৪-এর উপর পর্যায় 


ঞমে 


তার ২৩ বছর জীবনে অবতীর্ণ করে 


ন্‌। 


কুরআন সর্বপ্রথম 'লওহে মাহফৃষ”-এ লিপিবদ্ধ হয়। অ 


তঃপর আল্লাহ তাআলা সেখান থেকে বায়তুল ইয্যাতে সর্বশ্রেষ্ঠ মাস 


রমযানের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রি শবেকদরে সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ আল-কুরঅ 


1ন অ 


বতীর্ণ করেন। তারপর জিবরীল অ 


মীন ৯৪ দ্বারা প্রয়োজন মত 


প্রত্যেক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ বছরে মহানবী মুহাম্মাদ ঞ এর 


উপর কিছু কিছু করে অবতি 


 হয়। (মতান্তরে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 


[ন সরাস 


কুরঅ 


র আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং তা প্রথ 


ম শুরু হয় রমযান মাসে শবেকদরের রাত্রিতে।) অবতীর্ণ হওয়ার 


সাথে সাথে তি 


হত্যা 


দর পত্রে লিখে নেন। প্রথম খলীফা আবু বাকর সিদ্দীক & ত 


ন তা স্মৃতিস্ করতে সক্ষম হন। অতঃপর সাহাবাদেরকে পড়ে শুনান। অ 


হী লেখক সাহাবাগণ তা বিভিন্ন চামড়া 


1 জমা করেন। তৃতীয় খলীফা উষমা 


সংকলন করেন। এই সংকলন এখনে 


1 মক্কোর যাদুঘরে সংরক্ষিত অ 


[ছে। 


ন বিন আফফান && গ্রন্থাকারে 


শুরুতে কুরআনে নুকৃত্বাহ ছিল ন 


৷ কুরআনে নুবৃত্বাহ লাগিয়ে 


ছন, আবুল আসওয়াদ দুঅ 


পেশ)ও ছিল না। তাতে সর্বপ্রথম হরকত প্রয়োগ করেন হাজ্জাজ 


ব 


ন ইউসুফ। 


চর 


কুরআন মাজাদের প্রত্যেক আয় 


ত এবং প্রত্যেক সুরার তরতী 


ধারাবাহিক ইতিহাস বা তারীখ অনুসারে বিন্যস্ত করার অধিকার কারো নেই। 


লী। যেমন তাতে হরকত (যের-যবর- 


ব (অনুক্রম) তাওকীফী (প্রমাণ-সাপেক্)। তা অবতরণের 


“কুরআন শরীফ ধারাবাহিকভাবে লিখিত কোন গ্রন্থ নয়। লিখি 


তত 


কারে অবতীর্ণও হয়নি কুরআন আযীয প 


রবেশ, পরিস্থিতি 


এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই তার অবতারণা। তাই তাতে এক 
র চিকিৎসা ক্ষেত্রে একই ওষধ বিভিন্ন বার ব্যবহার 


বিভিন রোগী 


ঢা ঘ 


টনা বা বিষয় বারবার বনু স্থানে প্রায় একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। 


কংবা একই রোগীর অবস্থা বিশেষে একই ওঁষধে 


র ব্যবস্থার মতই 


কুরআন শরী 


ফের বর্ণনা। একজন সুযোগ্য বক্তার বিভিন্ন বক্তুতামালা এ 


কত্র সন্নিবেশিত করে গ্রস্থাকারে 


হয়, কুরআন মাজীদের অবস্থাও ঠিক এ ক্ষেত্রে অনেকটা তদ্রূপ।” (কোরআন শরীফ মোবারক করীম জওহর) 


প্রকাশিত গ্রন্থের অবস্থা যেমন 


কুরআনের সর্বপ্রথম ব 
গিরিশচন্দ্র সেন। 


লায় আংশিক অনুবাদ করেন মওলানা আমীরুদ্দীন সাহেব এবং পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন এ 


কজন অমুসলিম 


কুরআন মাজীদ একটি 


অপরিবর্তনীয় ও 


নির্ভূল গ্রন্থ। এ গ্রন্থে কোন প্রকারের সন্দেহ নেই। এতে কোন প্রকার বাতিলের সংমিশ্রণ নেই। এই 
অপরিবর্ধনীয় অবস্থায় কুরআন কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে। 


কুরআন কার 


ম মানব জীবনের পরিপূর্ণ জীবন-সংবিধান। বৈয়াক্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সহ সকল প্রকার কল্যাণের নীতি এতে 


বর্তমান। ইহলৌ 


কক ও পারলৌকিক সকল বিষয়ের দিক-নির্দেশনা রয়েছে এ কিতাবে। এ গ্রন্থ 


বশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক। 


এ কিতাবের তৈলাঅত আবেদের যিকর ও ইবাদত। এর একটি অক্ষর পাঠ করলে ১০টি সওয়াব লাভ হয়। 


এই কুরআন হল, মহান আল্লাহর মজবুত রশি। 
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ই কুরআন হল, মুস 


লমের দ্বীন-দুশিয়ার প্রয়োজনীয় সকল কিছুর বিবরণী-গ্রন্থ। 


নি নি 


ই কুরঅ 


ন হল, তা 


র অনুসারীর গৌরববৃদ্ধিকারী এবং তার 


ই কুরঅ 


ন হল, সর্ব যুগের চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। 


নি নি 


ই কুরঅ 


ন হল, অপ 


রবর্তিত 


ও অপরিবর্ধিত অবস্থায় কিয়ামত অ 


বিরোধীর গৌরব ক্ষুন্নকারী। 


বধি মানুষের পৎপ্রদর্শক। 


ই কুরঅ 


ন হল, এমন গ্রন্থ যার হিফ 


তর দায়িত্ব নিয়েছেন খোদ 


তার অবতীর্ণকারী মহান আল্লাহ। 


ই কুরঅ 


নি নিছে 


ই কুরঅ 


ই কুরঅ 


দক আধি ও ব্যাধির 


মহোষধ। 


ন হল, বিজ্ঞানময়; যার সাথে সঠিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কোন সংঘর্ষ নেই। 
ন হল, এমন গ্রন্থ যার সত্যতায় কোন প্রকার সন্দেহ নেই। 
নহল, , মানুষের দৈহিক ও হা 


নি নি 


ই কিতাবের দুটি আয়াত দুটি উদ্ত্ী অ 


ংখ্যক আয়াত এরূপ অধিক সংখ্যক উন্ত্ী 


পেক্ষা শ্রেষ্ঠ! অনুরাপ তা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!” ছ্েসলিম ৮০৩ ন) 


টি আয়াত ৩ 


টি উল্রী, ৪টি আয়াত ৪টি উল্ী এবং এর চেয়ে অধিক 


নামাযের মধ্যে তিন 


নি 


কুরআন যে শিখে ও শিক্ষ 


ট আয়াত পাঠ করা তিনটি বড় বড় পট গাভিন উষ্টী অপেক্ষা উত্তম!” (মুসলিম ৫৫২ নৎ) 


কুরআন শিখেছে এবং অ 
এই কুরআনের (শুদ্ধপাঠকারী 


দেয় সেই হল শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহর রসূল &ষ্৯ বলেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ, যে 
পরকে শিখিয়েছে।” (েখারী ৫০২৭ নও) 


ও পানির মত হিফযকারী পাকা) হাফেয ম 


হবে। আর যে ব্যক্তি 
সওয়াব। (একা 


(পাকা হিফ 


য না থাকার কারণে) কুরআন পাঠে "ও-ও, 
টি তেলাঅত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুন।) (মুসলিম ৭৯৮ নৎ) 


হাসম্মানিত পৃতচরিত্র লিপিকার (ফিরিস্তাবর্গের) সঈ 
করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে তার জন্য রয়েছে দুটি 


ব্যক্তিরাই) হল আল্লাহর 
দন কুরআন উপ 


মানবমন্ডলীর মধ্য হতে আল্লাহর কিছু বিশিষ্ট লোক আছে; আহলে কুরঅ 
বশেষ ও খাস লোক।” (আহমদ নাসাঈ, বাইহাকী হাকেম সহীহুল জামে ২১৬৫ নও) 


[ন (কুরআন বুঝে পাঠকারী ও তদনুযায়ী আমলকারী 


কিয়ামতের 


স্থৃত হয়ে বলবে, হে প্রভু! কুরআন পাণঠকার 


কে অলংকৃত করুন।” সুতরাং তাকে সম্মানের মুকুট 


পরানো হবে। (3 কুরআন বলবে, “হে প্রভূ! ওকে আরো অলংকার প্রদান করুন।” সুতরাং তাকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। 


অতঃপর বলবে, "হে প্রভু! আপনি ওর উপর সন হয়ে যান।' সুতরাং আল্ল 


হ তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে, 


“তুমি পাঠ করতে থ 


€/ত তিরমিবী সহীহুল জামে” ৮০৩০ নও) 


ক আর মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক।” আর প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সওয়াব বৃদ্ধি করা হবে। 


কুরআনের বিভিন্ন নাম ঃ ফুরকান (হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী), 


হা 
ব 


রাহমাহ 


(করুণা), যিক্র (উপদেশ), তানযীল (অবতীর্ণ) প্রভৃতি। 


কতাব (গ্রন্থ), হুদা (পথ-নির্দেশক), নুর (জ্যোতি), 


কুরআনের বিভিন্ন গুণ £ কারীম (সম্মানিত), মাজীদ (গৌরবান্বিত), হাকীম ( 


বজ্ঞানময়), হাক সত্য), মুবীন (সুস্পষ্ট), আহসানুল 


যার অথ 


গলায় পবিত্র কুরআন 


বা কুরআন শরীফ বলা হয়। 


কুরআনের আয়াতসমূহ দুই শ্রেণীর এর অধিকাংশ আয়াত মুহকাম ও স্পষ্ট অর্থবোধক। 


[দীস (সর্বশেষ্ঠ বাণী), কুওলুন ফাস্ল (সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী বাণী), সুহুফ মুত্রাহহারাহ (পৃত-পবিভ্র)। আর এই অর্থে 


৷ কিছু আয়াত আছে মুভাশাবিহ ও রূপক; 


আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। যেমন কিছু আয়াত আছে, যা প্রয়োজনে অবত তীর্ণ হয়েছে এবং প্রয়োজনেই তার নির্দেশ 


র 


কোন অবাস্তব কথা। 


হত হয়ে গেছে। বলাই বাহুল্য যে, এ গ্রন্থে পরস্পর-বিরোধী কোন কথা নেই; সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে কোন সংঘর্ষ নেই। নেই 


কুরআন মাজীদের কিছু সূরা ও আয়াত মব্কী এবং কিছু মা 


দানী। মক্বী আয়াতে সাধারণতঃ মহান আল্লাহর তওহাদ (একতৃবাদ), 


রসুলের রিসালত ও পরকাল সম্বন্ধে আলে 


চিত হয়েছে। ম 


দানী আয়াতে সাধারণতঃ আলোচিত হয়েছে সামাজিক বিধি-বিধান, 


ফৌজদারী আইন-কানুন, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বিধান। মন্কী সুরা ৮৬টি এবং মাদানী সুরা ২৮টি। 

আল-কুরআনের মোট সূরা ১১৪টি। পারা ৩০টি। রুকু (যতটুক অংশ পড়ে নামাযে রুকু করা যায় তার সংখ্যা) ৫৫৮টি। হিয্ব 
(প্রতিদিন নিয়মিত তেলাঅতের নির্দিষ্ট অংশ) ৬টি। প্রসিদ্ধ মতানুসারে মোট আয়াত ৬৬৬৬টি। শব্দ ৭৭৪৩৯টি। অক্ষর 
৩৪০৭৪০টি। সিজদায়ে তিলাঅত ১৫টি। 


সাহেব নবী ঞ 


এক সপ্তাহে খতম করার জন্য কুরআন কারীমকে সাত মঞ্জিলে ভাগ কে করেছেন, তা অজানা। অবশ্য মোবারক করীম জওহর 


-এর কথাই উল্লেখ করেছেন। জানি না, তা কোন্‌ দলীলের ভিত্তিতে? 


তৈলাঅতের দুনিধার 


জন্য কুরআন কারীমের "পারা? বা সিপারায় ভাগ করেছেন কে তার কোন স 


ঠক হদীস মিলে না। ধারণা করা 


হয়, সাহাবায়ে কেরাম »& এ ভাগ করে গেছেন। তবে এ বিভক্তি বিষয়-ভিত্তিক বা অর্থ হিসাবে নয়। 


কেবল নিয়মিত তেলাঅত করে 


মাসে একবার কুরআন খতম করা সুবিধার জন্য সমান ৩০ ভাগে ভাগ করা হয়েছে বলে মনে হয়। 
রুকু” দ্বারা ভাগকে করেছেন, তারও কোন হদীস মিলে না। যদিও মোবারক করীম জওহর সাহেব 


&৮-এর আমলেই নির্ধারিত হয়। অথচ তিনি 


লখেছেন যে, তা হযরত ওসমান 


“হিয্ব' 


কুরআনে "হিয্ব” আছে, রুকু নেই। 


কুরআন কারীমের অ 


[কারে সবচেয়ে বড় সুরা ঃ সুরা বাকারাহ 


কুরআন কারীমের মর্যাদায় সবচেয়ে বড় সুরা ঃ সুরা ফাতিহাহ। 


নির্ধারিত করেছেন বলে কথিত হয়। আর তার জন্যই সউদী ছাপা ওসমানী 


কুরআন কারীমের অ 


[কারে সবচেয়ে বড় আয়াত ঃ সুরা বাক্ধীরার ২৮২নং আয়াত। 
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কুরআন কারামের মর্যাদায় সবচেয়ে বড় আয়াত ৪ 


সুরা বাক্নীরার ২৫৫নং আয়াত (আয়াতুল কুরসী)। 


কুরআন কারী 


হু 


র আকারে সবচেয়ে ছোট সুরা ঃ সুরা কাউষার। 


কুরআন কা 


র আকারে সবচেয়ে ছোঢ আয়াত £ সুরা ত্বাহার প্রথম আয়াত। 


কুরআন কা 


র সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা ঃ সূরা ফাতিহাহ। 


কুরআন কা 
কুরআন কা 


মে 
মে 
মে 
মের সর্বশেষ অবতীর্ণ সুরা £ সূরা নাস্র। 


র সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত 8 সুরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত। 


হু) হ]) হয) হআ) হু) হু) 


কুরআন কা 


মের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ঃ সূরা বাকারার ২৮ ১নং আয়াত। 


কুরআন কারীমে মোট ১১৪টি সুরায় ১১৪টি "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম” আছে। অবশ্য সুরা তাওবার প্রথমে "বিসমিল্লাহ--- 


নেই। কিন্তু সুরা নাম্‌লের শুরুতে এবং মাঝে এক স্থানে মোট ২টি "বিস্মিল্লাহ--- আছে। 


মর্যাদায় সুরা ইখলাস” কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। যেমন সুরা 'কাফিরূন” কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। 


কুরআন মাজীদে মোট ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ হয়েছে। 


মহানবী &-এর "মুহাম্মাদ? নাম উল্লেখ হয়েছে ৪ বার। "আহমাদ" নাম উল্লেখ হয়েছে ১বার। 


মাসের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে রমযান মাসের নাম। 


সাহাবার মধ্যে উল্লেখ হয়েছে কেবল যায়দ &-এর নাম। 
মহিলাদের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে কেবল মারয়্যামের নাম। 


উল্লেখ হয়েছে। 


সুরা কামার, রহমান ও ওয়াকিআহ পরপর ৩টি সুরাতেই 'আল্লাহ” শব্দ উল্লেখ হয়নি। যেমন সুরা মুজাদালার প্রত্যেক আয়াতে তা 


কুরআন মাজীদের অর্ধাংশ হল সুরা কাহফের ১৯নং আয়াতের _২৮12:15 শব্দ। ১) শবটি প্রথম অর্ধাংশের কোথাও ব্যবহার 


হয়নি। 


কুরআন মাজীদের দু'টি আয়াতে আরবী ভাষার মোট ২৮টি অক্ষরের সবগুলিই ব্যবহার হয়েছে; সুরা আলে ইমরানের ১৫৪নং এবং 


সুরা ফাতহের ২৯নং আয়াতে। 


কুরআনের আরো বহু অজানাকে জানতে তফসীর পড়ুন। আরো অন্যান্য বই-পুস্তক পড়ুন। কুরআন আমাদের জীবন-বিধান, সেই 


বিধান অনুযায়ী জী জীবনকে পরিচালিত করুন, বিচারক তা দিয়ে বিচার করুন, শাসক তা দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করুন এবং রাজা 


তা দিয়ে রাজত্ব চালান। কুরআনের নীতি মেনে নিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যা দুরীভূত করুন এবং ঝুরআনী আইন প্রয়োগ করে বিশ্বশান্তি 


প্রতিষ্ঠা করুন। উপদেশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন পড়ুন, উপদেশ পাবেন। উন্মুক্ত মন নিয়ে কুরআন পাঠ করুন, তাহলে কুরআন 


সম্বন্ধে সকল সন্দিহান থেকে মুক্ত হতে পারবেন। কুরআ 
এই বলে, 


ন পাঠ করে দুশ্চন্তগ্রস্ত ব্যক্তি দুশ্চিন্তা দূর করুন; আল্লাহর নিকট দুআ করুন 
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হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার 


দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। 


তোমার বিচার আমার জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমার ভাগ্যলিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক সেই 


নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি- যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে 


কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত কর, 


আমার বক্ষের জ্যোতি কর, আমার দুশ্ন্তা দুর করার এবং আমার উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও। (মুসলিম আহমদ ৩৯১) 


আল্লাহ আমাদেরকে তওফীক দিন, যেন আমরা কুরআনের নিয়ম-নীতির অনুবতী ; হতে পারি। এই তফসীর প্রকাশনার ব্যাপারে 


যারাই যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে এবং আমাদেরকে তার নেক প্রতিদান দান করুন, এই মহতি কাজের অসীলায় 


তার বেহেন্তে স্থান দান করুন। আমীন। 


বিনীত- 


আব্দুল হ/মীদ মাদানী 


আল- 


মাজমাআহ, সউদী আরব 
২০/৫/ ১৪২৯হিঃ 
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সুর ফাতিহাহ ১ 


সুরা ফাতিহাহ” 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 


সুরা নংঃ ১, আয়াত সংখ্যা 8 ৭০) 


() সুরা 'ফাতিহা* কুরআন মাজীদের সর্ব প্রথম সুরা। হাদীসসমূহে এই সুরার অনেক ফযীলতের কথা এসেছে। "ফাতিহার অর্থ শুরু ও 


আরম্ভ। এই জন্যই এই সুরাকে "ফাতিহা” অর্থাৎ কুরআন গ্রন্থের ভূমিকা বলা হয়। এই সুরার আরো অনেক নাম হাদীস দ্বারা 


প্রমাণিত। যেমন, 'উন্মুল কুরআন” (কুরআনের 


মুল), "আস্সাবউল মাসানী” (সাত আয়াতবিশিষ্টু বারবার পঠনীয় সুরা), "আল- 


কুরআনুল আযীম” (মহাকুরআন), "আশ্‌শিফা” (রোগের প্রতিকার) এবং "রুকুয়াহ” (ঝাড-ফুঁকের মন্ত্র) ইত্যাদি। 'আসস্বালাত? 


(নামায)ও এই সুরার একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। যেমন হাদীসে ঝুদসীতে এসেছে মহান আল্লাহ বলেছেন, “আমি 'স্বালাত” (নামায)কে 


আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি।” (সহীহ মুসলিম-কিতাবৃস্গালাত) এখানে "স্থালাত” বলতে সুরা “ফাতিহা'কে 


বুঝানো হয়েছে। যার প্রথম ভাগে মহান আল্লাহর প্রশংসা-গুণগান, রহমত, প্রতিপালকত্ব এবং তাঁর সুবিচার ও সার্বভৌমত্বের 


ফাতিহাকে "নামাষ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 


মালিকানার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর শেষভাগে রয়েছে দুআ ও মুনাজাত, যা বান্দা আল্লাহর নিকট করে থাকে। এই হাদীসে সুর! 


এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নামাযে তা (সুরা ফাতিহা) পড়া অত্যাবশ্যক। তাই 


নবী করীম &্-এর বিবৃতি দ্বারা এটা আরো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন তিনি বলেন, “তার নামায হয় না, যে সুর 


ফাতিহা পড়ে না।” (সহীহ বৃখারী ও সহীহ মুসলিম) হাদীসে ০৪ (যে) শব্দটি অনির্দিষ্টবোধক যা সকল নামাহীকেই শামিল করে থাকে। 


তাতে সে একা নামায পড়ুক বা ইমাম হয়ে অথবা 


ইমামের পিছনে মুক্তাদী হয়ে, চুপিচুপি পড়ুক বা সশব্দে, ফরয নামায হোক কিংব 


নফল; সকল নামাহীর জন্য সুরা "ফাতিহা" পড়া অপরিহার্। 


এই অনির্দিষ্ট অর্থবোধক হাদীসের সমর্থন এ হাদীসটির দ্বারাও হয়ে যায়, যাতে এসেছে যে, একদা ফজরের নামাযে কিছু সাহাবায়ে 


কেরাম এও নবী করীম £্-এর সাথে কুরআন পড় 


ছলেন। যার কারণে রাসূল &-এর কুরআন পাঠ ভারী হয়ে গেল। নামায শেষে তিনি 


জিজ্ঞাসা করলেন যে, “তোমরাও কি কুরআন পড় 


ছলে?” তীঁরা বললেন, জী হ্যা। তখন তিনি বললেন, “তোমরা এ রকম করবে না, 


তবে সুরা ফাতিহা অবশ্যই পড়বে। কারণ যে তা (সুরা ফাতিহা) পড়বে না, তার নামায হবে না।” (আবূ দাউদ তিরমিবী নাসার) 


অনুরূপ আবু হুরাইরা এ থেকে বর্ণিত, নবী করীম ৯ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ছাড়াই নামায পড়ল, তার নামায অসম্পূর্ণ।” 


এই *অসম্পূর্ণ” কথাটি তিনি ৩বার বললেন। আবু হুরায়রা ২-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, আমরা তো ইমামের পিছনেও নামায পড়ি, 


তখন আমরা কি করবো তিনি বললেন, তোমরা তা (সুরা ফাতিহা) ইমামের পিছনে মনে মনে পড়বে। (সহীহ মুসলিম) 
উল্লিখিত হাদীস দুটি থেকে এ কথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, কুরআনে যে এসেছে, “আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা 
মনোযোগ দিয়ে শোন এবং নিশ্চুপ থাক।” (আ'রাফ ২০৪ আয়াত) অনুরূপ এই হাদীস (সহীহ হলে) “যখন ইমাম কুরআন পাঠ করে, 


তখন চুপ থাক।” এর অর্থ হল, জেহরী (সশব্দে 


বিরাআতবিশিষ্ট) নামাযগুলোতে মুক্তাদী সুরা ফাতিহা ব্যতীত বাকী কুরআন পাঠ 


নিশ্চুপে শুনবে; ইমামের সাথে কুরআন পাঠ করবে 


না। অথবা ইমাম সুরা ফাতিহার আয়াতগুলো একটু থেমে থেমে পড়বে যাতে সহীহ 


হাদীস অনুযায়ী মুক্তাদী সুরা ফাতিহা পড়ে নিতে পারে। কিংবা ইমাম সুরা ফাতিহা পাঠ শেষে এতটা নীরব থাকবে যাতে মুক্তাদী সুরা 


ফাতিহা পড়ে নিতে পারে। এইভাবে কুরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীসের মধ্যে -আলহামদু লিল্লাহ - কোন বিরোধ থাকবে না, বরং 


উভয়ের উপর আমল হয়ে যাবে। কিন্তু সুরা ফাতিহা পাঠ নিষেধ হলে প্রমাণিত হবে যে, কুরআনে কারীম এবং সহীহ হাদীসসমুহের মধ্যে 


বিরোধ রয়েছে। কাজেই উভয়ের মধ্যে কোন একটির উপর আমল করা সন্ভব। একই সময়ে উভয়ের উপর আমল করা সম্ভব নয় - 


আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি। সুরা আ'রাফের আয়াত নং ২০৪-এর টিকা দেখুন! (এ ব্যাপারে আরো অনুসন্ধানের জন্য 


মাওলানা আব্দুর রাহমান মুবারকপুরী (রঃ) কর্তৃক প্রণীত “তাহববীকুল কালাম” এবং মাওলানা ইরশাদুল হক আসারী (হাফিযাহুল্লাহ) 


কর্তৃক প্রণীত “তাওযীহুল কালাম” পুস্তিকা উষ্টব্য) 


এখানে এ কথাও স্পষ্ট থাকে যে, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ)র মতে অধিকাংশ 


সালফে সালেহীনদের উক্তি হল, যদি মুক্তাদী ইমামের কুরআন পাঠ শুনতে পায়, তাহলে পড়বে না। আর যদি না শুনতে পায়, তাহলে 
পড়বে। (াজমুআ ফাতাওয়া ইবনে তাহাশরাঃ ২৩/২৬৫) 


() এটি মন্কী সুরা। মন্কী অথবা মাদানীর অর্থ হল, যে সুরাগুলো হিজরতের পূর্বে নেবুওয়াতের প্রথম ১৩ বছরের মধ্যে) নাষিল হয়েছে, 


সেগুলো মক্কী সুরা। তাতে তা মক্কা মুকার্রামায় নাযিল হয়ে থাকুক বা মক্কার আশেপাশে অন্য কোথাও। আর মাদানী হল এ সুরাগুলো, 


যেগুলো হিজরতের পর নাধিল হয়েছে। তাতে তা মদীনায় বা মদীনার আশেপাশে নাধিল হয়ে থাকুক অথবা মদীনা থেকে দুরে কোথাও। 


এমন কি মক্কা ও তার আশেপাশে কোথাও নাঘিল হলেও (তা মাদানী সুরা গণ্য হবে)। 


এউক্খার্টি 


(৩) "বিসমিল্লাহ*র ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তা 


ক প্রত্যেক সুরার স্বতন্ত্র একটি আয়াত, নাকি প্রত্যেক সুরার আয়াতের অংশ, নাকি 


কেবল সুরা ফাতিহার একটি আয়াত, নাকি তা কোন সূরারই স্বতন্ত্র আয়াত নয়; কেবল এক সুরাকে অপর সুরা থেকে পার্থক্য করার জন্য 
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তফসীর আহসানুল বারন ১ম পারা 
(ছা করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ গাগা 
(১ ধু প্রশংসাণ সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর (9.৩: রী ০] 
(৩) যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু। () ত)৮৮০এো 


প্রত্যেক সুরার শুরুতে তা লেখা হয়েছে? মক্কা ও কুফার ক্বারীগণ তা (বিসমিল্লাহ)কে সুরা ফাতিহা সহ প্রত্যেক সুরার একটি আয়াত গণ্য 
করেছেন। পক্ষান্তরে মদীনা, বসরা এবং শামের ক্নারাগণ তাকে কোন সুরারই আয়াত বলে স্বীকার করেননি। তবে তা সুরা "নামাল*-এর 
৩০নং আয়াতের অংশ; এ ব্যাপারে সকলে একমত। অনুরূপ জেহরী নামাযগুলোতে সশব্দে “বিসমিল্লাহ" পড়ার ব্যাপারেও মতভেদ 
রয়েছে। কেউ কেউ সশব্দে পড়ার পক্ষে। আবার কেউ কেউ চুপিছটুপি পড়ার পক্ষে। (ফাতহুল কাদীর) তবে বেশীরভাগ আলেমগণ 
চুপিচুপি পড়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পরন্ত সশব্দে পড়াও বৈধ। (বরং সশব্দে পড়ার কোন দলীল সহীহ নয়। দেখুন 8 (দিলসিলাহ য়ীফাহ 
&/৪৬৮, আমামুল মিনাহ ১/১৬৯) সম্পাদক) 


(9 *বিসমিল্ল 


[হ"র পূর্বে 'আ 


[কুরাউ” 'আবদাউ” অথবা "“আতলু” ফে”ল (ক্রিয়া) উহ্য আছে। অর্থাৎ, অ 


ল্লাহর নাম নিয়ে পড়ছি অথবা 


শুর করাছ 


কংবা তেলাঅ 


হয়েছে। সুত 


রাং নির্দেশ করা হয়েছে যে, খাওয়া, য 


ত আরম্ভ করছি। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আরম্ভ করার পূর্বে "বিসমিল্লাহ" পড়ার প্রতি তাকীদ করা 


[বেহ করা, ওযু করা এবং সহবাস করার পূর্বে "বিসমিল্লাহ পড়। অবশ্য কুরআনে 


বল্লাহি মিনাশশায়ত্বানির রাজীম” পড়াও 
উত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা 


করীম তেলাঅত করার সময় “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম” পড়ার পূর্বে 'আউষু 
অত্যাবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেছেন, “অতএব যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন বিতা 
কর।” (সুরা শাহলা ৯৮ আয়াত) 

(9 ১৯ এর মধ্যে যে 4 রয়েছে, তা 91১৯, (সমুদয়) অথবা ১০.০৯। (নির্দিন্টীকরণ)এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা 


আল্লাহর জন্যই বা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট; কেননা প্রশংসার প্রকৃত অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহই। কারো মধ্যে যদি কোন গুণ, সৌন্দর্য 
এবং কৃতিত্ব থাকে, তবে তাও মহান আল্লাহ কর্তৃক সুষ্ট। অতএব প্রশংসার অধিকারী তিনিই। "আল্লাহ" শব্দটি মহান আল্লাহর সত্তার 
এমন এক তন্ত্র নাম যার ব্যবহার অন্য কারো জন্য করা বৈধ নয়। "আলহামদুলিল্লাহ" কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক বাক্য। এর বহু ফযীলতের 
কথা হাদীসসমূহে এসেছে। একটি হাদীসে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ"কে উত্তম যিকর বলা হয়েছে এবং "আলহামদু লিল্লাহ'কে উত্তম দুআ 
বলা হয়েছে। (তিরমিধী নাসার ইত্যাদি) সহীহ মুসলিম এবং নাসায়ীর বর্ণনায় এসেছে, "আলহামদুলিল্লাহ্‌ দাঁড়িপাল্লা ভরতি করে দেয়। 
এ জন্যই অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ এটা পছন্দ করেন যে, প্রত্যেক পানাহারের পর বান্দা তাঁর প্রশংসা করুক। (সহীহ 
এসলিম) 


(১) ০ মহান আল্লাহর সুন্দর নামসমুহের অন্যতম। যার অর্থ হল, প্রত্যেক জিনিসকে সৃষ্টি ক'রে তার প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা 


ক'রে তাকে পরিপূর্ণতা দানকারী। কোন জিনিসের প্রতি সম্বন্ধ (ইযাফত) না করে এর ব্যবহার অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। ০৯০1 


(বিশ্ব-জাহান) শব্দের বহুবচন। তবে সকল সৃষ্টির সমষ্টিকে 4.০ বলা হয়। এই জন্যেই এর বহুবচন ব্যবহার হয় না। কিন্তু এখানে তাঁর 
(আল্লাহর) পূর্ণ প্রতিপালকত্ব প্রকাশের জন্য এরও বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে উদ্দেশ্য হল, সৃষ্টির ভিন্ন ভিন শ্রেণী বা 
সম্প্রাদায়। যেমন, জ্বিন সম্প্রদায়, মানব সম্প্রদায়, ফিরিশ্তাকুল এবং জীব-জন্ত ও পশু-পক্ষীকুল ইত্যাদি। এই সমস্ত সৃষ্টির 
প্রয়োজনসমূহও একে অপর থেকে অবশ্যই ভিন্নতর। কিন্তু বিশ্ব-প্রতিপালক প্রত্যেকের অবস্থা, পরিস্থিতি এবং প্রকৃতি ও দেহ অনুযায়ী 
তার প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করে থাকেন। 

() ০৯৯১ শব্দটি ০১. এর ওজনে। আর 1৯) শব্দটি ৮ এর ওজনে। দু'টোই মুবালাগার স্বীগা (অতিরিক্ততাবোধক বাচ্য)। যার 
মধ্যে আধিক্য ও স্থায়িত্রের অর্থ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ অতীব দয়াময় এবং তাঁর এ গুণ অন্যান্য গুণসমুহের মত চিরন্তন। 
কোন কোন আলেমগণ বলেছেন "রাহীম'-এর তুলনায় 'রাহমান”-এর মধ্যে মুবালাগা (অতিরিক্ততা ৪ রহমত বা দয়ার ভাগ) বেশী 
আছে। আর এই জন্যই বলা হয়, "রাহমানাদ্দুনিয়া অল-আখিরাহ” (দুনিয়া ও আখেরাতে রহমকারী)। দুনিয়াতে তীর রহমত ব্যাপক; 
বিনা পার্থক্যে কাফের ও মুমিন সকলেই তা দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। তবে আখেরাতে তিনি কেবল “রাহীম” হবেন। অর্থাৎ, তাঁর রহমত 
কেবল মু*মিনদের জন্য নিদিষ্ট হবে। (5 এ০৯। 118 , আল্লাহ আমাদেরকে তীদেরই অন্তর্ভুক্ত কর!) (আ-মীন) 
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৩ সরা ফাতিহাহ ১ 


(৪) (যিনি) বিচার দিনের মালিক। ৬) 


(৫) আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে 
সাহায্য চাই। (৯) 
(৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও;(১০) 


€) যদিও দুনিয়াতে কর্মের প্রতিদান দেওয়ার নীতি কোন না কোনভাবে চালু আছে, তবুও এর পূর্ণ বিকাশ ঘটবে আখেরাতে। আল্লাহ 
তাআলা প্রত্যেককে তার ভাল ও মন্দ কর্ম অনুযায়ী পরিপূর্ণ প্রতিদান শান্তি ও শাস্তি প্রদান করবেন। অনুরূপ দুনিয়াতে অনেক মানুষ 
ক্ষণস্থায়ীভাবে কারণ-ঘটিত ক্ষমতা ও শক্তির মালিক হয়। কিন্ত আখেরাতে সমস্ত এখতিয়ার ও ক্ষমতার মালিক হবেন একমাত্র মহান 
আল্লাহ। সেদিন তিনি বলবেন, “আজ রাজত্ব কার?” অতঃপর তিনিই উত্তর দিয়ে বলবেন, “পরাক্রমশালী একক আল্লাহর জন্য।” 
[4) 3525 5:99 ৪ ১এএ ০০৪ এড ৫ ঠা ,(4:505531] (যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সকল 
কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।) এটা হবে বিচার ও প্রতিদান দিবস। 
(১) ইবাদতের অর্থ হল, কারো সন্তুষ্টি লাভের জন্য অত্যধিক কাকুতি-মিনতি এবং পূর্ণ নম্রতা প্রকাশ করা। আর ইবনে কাসীর (রঃ)এর 
উক্তি অনুযায়ী 'শরীয়তে পূর্ণ ভালবাসা, বিনয় এবং ভয়-ভীতির সমষ্টির নাম হল ইবাদত।” অর্থাৎ, যে সত্তার সাথে ভালবাসা থাকবে 
তার অতিপ্রাকৃত মহাক্ষমতার কাছে অসামর্থ্য ও অক্ষমতার প্রকাশও হবে এবং প্রাকৃত ও অতিশ্রাকৃত শক্তি দ্বারা তার পাকড়াও ও 
শাস্তির ভয়ও থাকবে। এই আয়াতে সরল বাক্য হল, [25:53 4১৮] (আমরা তোমার ইবাদত করি এবং তোমার কাছে সাহায্য চাই।) 


কন্ত মহান আল্লাহ এখানে 4৬ (কর্মপদকে) 4০ (ক্রিয়াপদ)-এর আগে এনে 1১১৩ ৪৫) এ এ বলেছেন। আর এর উদ্দেশ্য 


বশেষত্ব সৃষ্টি করা। (যেহেতু আরবী ব্যাকরণে যে পদ সাধারণতঃ পরে ব্যবহার হয় তা পূর্বে প্রয়োগ করা হলে বিশেষত্রের অর্থ দিয়ে 
থাকে।) সুতরাং এর অর্থ হবে, "আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।” এখানে স্পষ্ট যে, 
ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়েয নয়, যেমন সাহায্য কামনা করাও তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে বৈধ নয়। এই বাক্য দ্বারা 
শির্কের পথ বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যাদের আন্তরে শির্কের ব্যাধি সংক্রমণ করেছে, তারা লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা ও অলৌকিক সাহায্য 
প্রার্থনার মধ্যে পার্থকাকে দৃষ্টিচ্যুত ক'রে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। তারা বলে, দেখুন! যখন আমরা অসুস্থ হই, তখন 
সুস্থতার জন্য ডাক্তারের নিকট সাহায্য চাই। অনুরূপ বহু কাজে স্ত্রী, চাকর, ড্রাইভার এবং অন্যান্য মানুষের কাছেও সাহায্য কামনা করি। 
এইভাবে তারা বুঝাতে চায় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছেও সাহায্য কামনা করা জায়েষ। অথচ প্রাকৃত বা লৌকিক সাহায্য একে 
অপরের নিকট চাওয়া ও করা সবই বৈধ এটা শির্ক নয়। এটা তো মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এমন এক নিয়ম-নীতি, যাতে সমস্ত 
লৌকিক কার্ষ-কলাপ বাহ্যিক হেতুর ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এমন কি নবীরাও (সাধারণ) মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। ঈসা 8৬ 


বলেছিলেন, 14 এ ৪১/০% ১০] অর্থাৎ, কারা আছে যারা আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? (সুরা আলে ইমরান ৫২ আয়াত) 
আর আল্লাহ তা"য়ালা মু*মিনদেরকে বলেন, [59513 | ৪215:3552] অর্থাৎ, তোমরা নেকী এবং আল্লাহভীতির কাজে একে অন্যের 


সাহায্য কর। (সূরা মাইদাহ ২ আয়াত) বুঝা গেল যে, এ রকম সাহায্য চাওয়া ও করা) নিষেধও নয় এবং শির্কও নয়। বরং তা বাঞ্ছনীয় 
ও প্রশংনীয় কাজ। পারিভাষিক শির্কের সাথে এর কি সম্পর্ক? শির্ক তো এই যে, এমন মানুষের কাছে সাহায্য কামনা করা যে বাহ্যিক 
হেতুর ভিত্তিতে কোন সাহায্য করতে পারবে না। যেমন, কোন মৃত ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করা, তাকে বিপদ থেকে 
মুক্তিদাতা এবং প্রয়োজন পূরণকারী মনে করা, তাকে ভাল-মন্দের মালিক ভাবা এবং বিশ্বাস করা যে, সে দূর এবং নিকট থেকে সকলের 
ফরিয়াদ শোনার ক্ষমতা রাখে। এর নাম হল, অলৌকিক পন্থায় সাহায্য চাওয়া এবং তাকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা। আর এরই নাম 
হল সেই শির্ক যা দুর্ভাগ্যক্রমে অলী-আওলিয়াদের মহব্বতের নামে মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। «০ 4 ৮১ 


তাওহীদ তিন প্রকারের। এখানে মহান আল্লাহ আমাদেরকে তার তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাই তাওহীদের গুরুত্রপূর্ণ 
তিনটি প্রকারের কথা উল্লেখ করে দেওয়া সঙ্গত মনে হয়। এই প্রকারগুলো হল £ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (প্রতিপালকত্রের একত্বাদ), 
ওহীদুল উলুহিয়্যাহ (উপাস্যত্ের একত্ৃবাদ) এবং তাওহীদুল আসমা অস্সিফাত (নাম ও গুণাবলীর একত্ৃবাদ)। 
১ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহর অর্থ হল, এই বিশ্বজাহানের অষ্টা, মালিক, রুষীদাতা, নিয়ন্তা ও পরিচালক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। 
স্তিক ও জড়বাদীরা ব্যতীত সকল মানুষই এই তাওহাদকে স্বীকার করে। এমনকি মুশরিক (অংশীবাদী)রাও এটা বিশ্বাস করতো এবং 
আজও করে। যেমন কুরআন কারীমে মুশরিকদের এ তাওহীদকে স্বীকার করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, “তুমি 
জিজ্ঞেস কর, কে রুধী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? কে 
জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করেন এবং কেই বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের 
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ঠে 


79] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১ম পারা ৪ 


(৭) তাদের পথ --যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ) 2%া খুঃ নৌ ডিসি রাড 
তাদের পথ --যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) নয় এবং যারা রি 
পথভষ্টও (শরষ্টান) নয়। (১১ (আমীন) টি 


০১ 


ব্যবস্থাপনা? তারা বলবে, আল্লাহ।” (অর্থাৎ, সমস্ত কর্ম সম্পাদনকারী হলেন আল্লাহ।) সরা ইউনুস ৩১) অন্যত্র বলেছেন, “যদি তুমি 


০] 


দেরকে জিজ্ঞেস কর, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।” (সরা বুমার ৩৮) তিনি আরে 


বলেছেন, “জিজ্ঞেস কর, এই পৃথিবী এবং এতে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জানো ? তারা তৃরিৎ বলবে, আল্লাহর; বল, তবুও কি 


তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না ? জিজ্ঞেস কর, কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের অধিপতি ? তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমর 


সা 


জানো ? তারা বলবে, আল্লাহর। (সৃরা মৃ*মিনুন ৮৪-৮৯) এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াত আছে। 


২ 


হয়, যা কোন নির্দিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি লাভের আশায় অথবা তাঁর অসন্তষ্টির ভয়ে করা হয়। (অন্য কথায় ৪ ইবাদত প্রত্যেক সেই গুপ্ত ব 


বধান হবে না। জিজ্ঞেস কর, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে; যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার উপর আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমর 


। তাওহীদুল উলুহিয়্যাহর অর্থ হল, সর্ব প্রকার ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহকে মনে করা। আর ইবাদত সেই সব কাজকে বল 


প্রকাশ্য কথা বা কাজের নাম, যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।) সুতরাং কেবল নামায, যাকাত, রোযা, হত্ভই ইবাদত 


নয়, বরং কোন সত্তার নিকট দুআ ও আবেদন করা তার নামে মানত করা, তার সামনে হাত বেধে দাড়িয়ে থাকা, তার তাওয়াফ কর 


এবং তার কাছে আশা রাখা ও তাকে ভয় করা ইত্যাদিও ইবাদত। তাওহীদে উলুহিয়্যাহ হল (উল্লিখিত) সমস্ত কাজ কেবল মহান 


অঅ 


ল্লাহর জন্য সম্পাদিত হওয়া। কবরপুজার ব্যাধিতে আক্রান্ত আম-খাস বহু মানুষ তাওহীদে উলুহিয়্যাতে শির্ক করছে। উল্লিখিত 


ইবাদতসমুহের অনেক প্রকারই তারা কবরে সমাধিস্থ ব্যক্তিদের এবং মৃত বুযুর্গদের জন্য ক”রে থাকে যা সুস্পষ্ট শির্ক। 


৩ 


। তাওহীদুল আসমা অস্সিফাত হল, মহান আল্লাহর যে গুণাবলী কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলিকে কোন রকমের 


অঅ 


পব্যাখ্যা এবং বিকৃত করা ছাড়াই বিশ্বাস করা। আর এই গুণাবলীর অনুরূপ অধিকারী (আল্লাহ ছাড়া) অন্য কাউকে মনে না করা। 


যেমন, অদৃশ্য জগতের জ্ঞান (গায়বী খবর) রাখা তাঁর গুণ, দূর ও নিকট থেকে সকলের ফরিয়াদ শোনার শক্তি তিনি রাখেন, 


বি 


শ্বজাহানের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার সব রকমের এখতিয়ার তাঁরই; এই ধরনের আরো যত ইলাহী গুণাবলী আছে আল্লাহ ব্যতীত কোন 


নবী, ওলী এবং অন্য কাউকেও এই গুণের অধিকারী মনে না করা। করলে তা শির্ক হয়ে যাবে। বড় দুঃখের বিষয় যে, কবরপূজারীদের 
মধ্যে এই প্রকারের শির্ক ব্যাপক। তারা আল্লাহর উল্লিখিত গুণে অনেক বুযুর্গদেরকে অংশীদার বানিয়ে রেখেছে। 55 4॥ 050 


(১) ৬১৯। (হিদায়াত) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন, পথের দিক নির্দেশ করা, পথে পরিচালনা করা এবং গন্তব্যস্থানে 


পৌছিয়ে দেওয়া। আরবীতে এটাকে "ইরশাদ", 'তাওফীবু”, 'ইলহাম” এবং "দালালাহ্‌” ইত্যাদি শব্দে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থ হল, 


অঅ 


1মাদেরকে সঠিক পথের দিকে দিক নির্দেশ কর, এ পথে চলার তাওফীকু দাও এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ, যাতে আমরা (আমাদের 


অঅ 


ভীষ্ট) তোমার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি। পক্ষান্তরে সরল-সঠিক পথ কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা অর্জিত হয় না। এই সরল-সঠিক পথ হল 


সেই "ইসলাম" যা নবী করীম &ঞ্ বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন এবং যা বর্তমানে কুরআন ও সহীহ হাদীসের মধ্যে সুরক্ষিত। 


ষ্ 


১) এ হল 'স্বিরাতে মুস্তাকীম” তথা সরল পথের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, সেই সরল পথ হল এঁ পথ, যে পথে চলেছেন এমন লোকেরা যাঁদেরকে 


০১ 


মি নিয়ামত, অনুগ্রহ ও পুরস্কার দান করেছ। আর নিয়ামত ও পুরস্কারপ্রাপ্ত দলটি হল নবী, শহীদ, চরম সত্যবাদী (নবীর সহচর) এবং 


নেক লোকদের দল। যেমন আল্লাহ সুরা নিসার মধ্যে বলেছেন, “আর যে কেউ আল্লাহ এবং রসুলের আনুগত্য করবে (শেষ বিচারের 


দি 


ন) সে তাদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ। আর সঙ্গী হিসাবে এরা 


তি উত্তম।।” (সূরা নিসা ৬৯) এই আয়াতে এ কথাও পরিস্কার ক'রে বলে দেওয়া হয়েছে যে, পুরস্কারপ্রাপ্ত এই লোকদের পথ হল 


তঅ 
তঅআ 
( 


অঅ 


ল্লাহ ও তীর রসুলের আনুগত্যের পথ, অন্য কোন পথ নয়। 
) কোন কোন বর্ণনা দ্বারা সুসাব্যন্ত যে, ৮৪4০ ১৯১ (ক্রোধভাজন ঃ যাদের উপর আল্লাহর গযব নাধিল হয়েছে তারা) হল ইয়াহুদী। 


[ার ০20 (পথজষ্ট) বলতে খ্রিষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম বলেন, মুফাস্সিরীনদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ 
নেই যে, 7৮1০ ৮9591] হল ইয়াহুদীরা এবং [১4:50] হল খ্রিষ্টানরা। (ফাতহুল কলাদীর) তাই সঠিক পথে চলতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য 


অঅ 


ত্যাবশ্যক হল যে, তারা ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টান উভয় জাতিরই ভষ্টিতা থেকে নিজেদেরকে বাচিয়ে রাখবে। ইয়াহুদীদের সব থেকে বড় 


রষ্টিতা এই ছিল যে, তারা জেনে-শুনেও সঠিক পথ অবলম্বন করেনি। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা করতে কোন 


প্রকার কুষ্ঠাবোধ করতো না। তারা উযাইর &&্র-কে আল্লাহর পুত্র বলতো। তাদের পন্ডিত ও সাধু-সন্নাসীদের হালাল ও হারাম করার 


অঅ 


ধিকার আছে বলে মনে করতো। আর খিষ্টানদের সব থেকে বড় ত্রুটি এই ছিল যে, তারা ঈসা %88)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ক'রে তাঁকে 


অঅ 


ল্লাহর পুত্র এবং তিনের এক সাব্যস্ত করেছে। দুঃখের বিষয় যে, উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার মধ্যেও এই ভষ্টতা ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। 


য 


র কারণে তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত এবং ঘৃণিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভরষ্টতার গনর থেকে বের করুন; যাতে তারা অবনতি 
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৫ সুরা বাকারাহ ২ 


১ম পারা 
সুরা বাকারাহ» 
০৯ 
(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ২, আয়াত সংখ্যা ৪ ২৮৬ 
অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। চি 
১। আলিফ লা-ম মী-ম। (১) 0.5 
২। এ গ্রন্থ (কুরআন) এতে কোন সন্দেহ নেই, (9) ? ০৫20] 56555 +৬: 4) 


সাবধানীদের জন্য এ (গ্রন্থ) পথ-নির্দেশক।(১১) 


ও দুর্দশার বর্ধমান অগ্রিগ্রাস থেকে সুরক্ষিত থাকে। 

সুরা ফাতিহার শেষে "আ-মীন” বলার ব্যাপারে নবী করীম &ঞ খুব তাকীদ করেছেন এবং তার ফযীলতও উল্লেখ করেছেন। কাজেই 
ইমাম এবং মুক্তাদী সকলের 'আ-মীন” বলা উচিত। নবী করীম এ এবং তীর সাহাবাগণ জেহরী (সশব্দে পঠনীয়) নামায গুলোতে 
উচচৈঃষ্বরে এমন ভাবে "আ-মীন” বলতেন যে, মসজিদ গমগম করে উঠত। ইবনে মাজা-ইবনে কাসীর) বলাই বাহুল্য যে, উচু শব্দে 
'আ-মীন? বলা নবী করীম &-এর সুন্নত এবং সাহাবায়ে কেরাম এদের কৃত আমল। 

আ-মীনের কয়েকটি অর্থ বলা হয়েছে। যেমন 8 (3549 4/%৫)) এই রকমই হোক। (৫৫7৯) ₹৫ 3) আমাদের আশা ব্যর্থ করো না। 


(৫৫ ৯৫০ 1:51)) হে আল্লাহ! আমাদের দুআ কবুল কর। 


(১ এই সুরার ৬৭-৭ ১নং আয়াতে একটি গাভীর কথা উল্লেখ হয়েছে। এই জন্যই এই সুরাকে "সুরা বাকারাহ” (গাভীর ঘটনা সংক্রান্ত 
সূরা) বলা হয়। হাদীসে এই সুরার বিশেষ ফযীলত এই বলা হয়েছে যে, যে ঘরে এই সুরা পড়া হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে। 
রসূল ৯ বলেন, “তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। কারণ যে ঘরে সুরা বান্ঠারাহ পড়া হয়, সে ঘরে শয়তান 
প্রবেশ করতে পারে না।” (সুসালিম পরিচ্ছেদ? মুসাফিরদের নামাধু অয? বাডীতে নফল নামাষ পড়া মুভতাহাব) 

নাযিল হওয়ার দিক দিয়ে এটি প্রথম পর্যায়ের মাদানী সুরাগুলির অন্তর্ভুক্ত। তবে এর কতকগুলি আয়াত (বিদায়ী হত্জের) সময়ে 
নাধিল হয়েছে। কোন কোন আলেমদের নিকট এর মধ্যে রয়েছে এক হাজার বার্তা, এক হাজার বিধি-বিধান এবং এক হাজার বাধা- 
নিষেধ। (ইবনে কাসীর) 
(১৯ এগুলোকে "হুরফে মুঝ্বাত্বাআত" (ছিন্ন অক্ষরমালা বা বিচ্ছিন বর্ণমালা) বলা হয়। অর্থাৎ, একটি একটি ক'রে পঠনীয় অক্ষর 
এগুলোর অর্থের ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা নেই। আল্লাহই এর অর্থ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। তবে নবী করীম পট এ কথা অবশ্যই 
বলেছেন যে, আমি এ কথা বলি না যে, "আলিফ লাম মীম” একটি অক্ষর। বরং 'আলিফ” একটি অক্ষর, "লাম" একটি অক্ষর এবং 
“মীম” একটি অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরে একটি করে নেকী হয়। আর একটি নেকীর প্রতিদান দশটি করে পাওয়া যায়। (সুনানে তিরমিযী 
পারিচ্ছেদঃ কুরআনের ফযীলত অধ্ায়ঃ যে কুরআনের একটি অক্ষর পড়ে) 
(১) এ কিতাবের অবতরণ যে আল্লাহর নিকট থেকে এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, “এ 
কিতাবের অবতরণ বিশ্ুপালনকর্তার নিকট থেকে এতে কোন সন্দেহ নেই।” সেরা সাদা ২) কোন কোন আলেমগণ বলেছেন, বাক্যটি 
ঘোষণামূলক হলেও তার অর্থ নিষেধমুলক। অর্থাৎ, এ 1.3 3 (এতে সন্দেহ করো না)। এ ছাড়াও এতে যেসব ঘটনাবলী উল্লেখ করা 


হয়েছে তার সত্যতা সম্পর্কে, যেসব বিধি-বিধান ও মসলা-মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে সে সবের উপর মানবতার কল্যাণ ও মুক্তি যে 
নির্ভরশীল সে ব্যাপারে এবং যেসব আকুীদা (তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত) সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে তার সত্য হওয়ার 
ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। 

(১১) এই এঁশী গ্রন্থ আসলে তো সমস্ত মানুষের হিদায়াত এবং পথ প্রদর্শনের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এই নির্বরের পানি দ্বারা কেবল 
তারাই সিক্ত হবে, যারা "আবে হায়াত” (সল্জীবনী পানি)-এর সন্ধানী এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। আর যাদের অন্তরে মৃত্যুর 
পর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করার অনুভূতি এবং চিন্তা নেই, যাদের মধ্যে সুপথ সন্ধানের অথবা ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার কোনই 
উৎসাহ ও আগ্রহ নেই, তারা সুপথ কোথা থেকে এবং কেনই বা পাবে? (সকাল তো তাদের জন্য, যারা ঘুম ছেড়ে চোখের পাতা মেলে 
জেগে ওঠে।) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৩। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, (১) যথাযথভাবে নামায পড়ে). ০৪৩২ ১৬55 ৮ শি এ 
ও তাদেরকে যা দান করেছি তা হতে ব্যয় করে। (১৯ 


৪। এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তোমার পূর্বে +8৮40718. 
যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে ও রি সরিইল 
পরলোকে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী শি 
৫€। তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং ৮:৮1 81572512215 214 
তারাই সফলকাম। (৯) 09--৮০৭৯৯-12123 সি ০৯ ৪০4৪১ 
৬। যারা অবিশ্বাস করেছে তুমি তাদেরকে সতর্ক কর বা না ৮৯১১০ লি 0০6১-০2-৮৮ 2৮51৮ অগা এ 
কর, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা বিশ্বাস করবে না।(১১) জি 2১% 


৯ 


চেনে 


৭। আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, 29০ ০৯১ নি ০515 5852৮ 


তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে 
মহা শাস্তি। (১৩) 


(১) গায়বী, অদৃশ্য তথা অদেখা বিষয়সমূহ হল এমন সব জিনিস যার উপলবি জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভব নয়। যেমন মহান আল্লাহর 
সত্তা, তাঁর অহী (প্রত্যাদেশ), জান্নাত ও জাহান্নাম, ফিরিস্তা, কবরের আযাব এবং মৃত দেহের পুনরুখান ইত্যাদি। এ থেকে প্রতীয়মান 
হয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল লু কর্তৃক বর্ণিত এমন কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাও ঈমানের অংশ যা জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ি 
করা যায় না। আর তা অস্বীকার করা কুফরী ও রষ্টতা। 
(১) যথাযথভাবে নামায পড়া বা নামায কায়েম করার অর্থ হল, নিয়মিতভাবে রসুল &-এর তরীকা অনুযায়ী নামায আদায়ের প্রতি যত্র 
নেওয়া। নচেৎ নামায তো মুনাফিকরাও পড়তো। 
(১১ "ব্যয় করা” কথাটি ব্যাপক; যাতে ফরয ও নফল উভয় প্রকার (ব্যয়, খরচ, দান বা সদকা)ই শামিল। ঈমানদাররা তাদের 
সামর্থযানুযায়ী উভয় প্রকার সদকার ব্যাপারে কোন প্রকার কৃপণতা করে না। এমনকি পিতা-মাতা এবং পরিবার ও সন্তান-সন্ততির উপর 
ব্যয় করাও এই "ব্যয় করা”র মধ্যে শামিল এবং তাও নেকী লাভের মাধ্যম। 
(০) "পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস করা”র অর্থ হল এই যে, যে গ্রন্থসমূহ পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল, 
তা সবই সত্য। যদিও সেই কিতাব বা গ্রন্থাবলী বর্তমানে আসল (অপরিবর্তিত) অবস্থায় পাওয়া যায় না। তাই সেগুলির উপর আমল 
করাও যাবে না। এখন শুধু কুরআন ও তার ব্যাখ্যা হাদীসের উপরেই আমল করতে হবে। এ থেকে এ কথাও জানা গেল যে, অহী ও 
রিসালাতের ধারাবাহিকতা রসূল & পর্যন্তই শেষ। তা না হলে তার (পরে আগত কোন রিসালাতের) উপর ঈমান আনার কথাও মহান 
আল্লাহ অবশ্যই উল্লেখ করতেন। 
(২১ এখানে সেই ঈমানদার বা বিশ্বাসীদের পরিণামের কথা বলা হয়েছে, যারা ঈমান আনার পর আল্লাহভীরু ও আমল করা সহ সঠিক 
াব্বীদার উপর কায়েম থাকার প্রতি যত্র নেয়, কেবল মৌখিক ঈমান প্রকাশকে যথেষ্ট মনে করে না। আর সফলকাম হওয়ার অর্থ, 
আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তীর রহমত ও ক্ষমা লাভ। এর সাথে যদি দুনিয়াতেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সফলতা লাভ হয়ে যায় তাহলে তো 
সুবহানাল্লাহ” (বিরাট সৌভাগ্য)। নচেৎ আখেরাতের সফলতাই হল প্রকৃত সফলতা। 

এর পর মহান আল্লাহ অন্য এক দলের কথা বলছেন যারা কেবল কাফেরই নয়, বরং তাদের কুফরী ও অবাধ্যতা এমন অন্তিম পর্যায়ে 
পৌছেছে যে, এর পর তাদের কোন মলগল বা ইসলাম কবুল করার কোন আশাই নেই। 
(১) নবী করীম ৪-এর বড়ই আশা ছিল যে, সবাই মুসলিম হয়ে যাক এবং সেই অনুপাতে তিনি প্রয়াসও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মহান 
আল্লাহ বললেন, ঈমান তাদের ভাগ্যেই নেই। এরা এমন কিছু বিশেষ লোক ছিল যাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছিল। (যেমন 
আবু জাহল এবং আবু লাহাব প্রভৃতি।) নচেৎ তীর দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ মুসলমান হয়েছিল। এমন কি পুরো 
আরব উপদ্বীপ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে গিয়েছিল। 
(১) এখানে তাদের ঈমান না আনার কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু অব্যাহতভাবে কুফরী ও পাপের কাজ সম্পাদন করার 
কারণে তাদের অন্তঃকরণ থেকে সত্য গ্রহণ করার যোগ্যতা শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাদের কান হক কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না এবং 
তাদের দুষ্টি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা মহান প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দেখা থেকে বঞ্চিত ছিল, তাই এখন তারা ঈমান কিভাবে আনতে 
পারে? ঈমান তো তাদেরই ভাগ্যে জোটে, যারা আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত যোগ্যতাকে সঠিকরূপে ব্যবহার করে এবং তার দ্বারা অক্টার 
পরিচয় লাভ করে। এর বিপরীত লোকেরা তো সেই হাদীসের অর্থের আওতাভুক্ত, যাতে বলা হয়েছে যে, “মু'মিন যখন কোন পাপ করে 
বসে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। তারপর যখন সে তাওবা ক'রে পাপ থেকে ফিরে আসে, তখন তার আন্তর আগের 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


গে 


সূরা বাকারাহ ২ 

) রি রি ১4০ হ £?ি 
৮। মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, "আমরা ০৮৯ ৮৯ 4৪১৯314১155 285 15 ০৪ ৩০ ৪০ ৩2৪ 
আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী”, কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। ১৪ চে 
৯। আল্লাহ এবং বিশ্বাসিগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়, 12974-4০ ঘঁ/ ১55355915:5 2ঠিঞা ৩০১০১৩ 
অথচ তারা যে নিজেদের ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না, ১. 

এটা তারা অনুভব করতে পারে না। / 
০ 1 32171115122 5 এ | প এর এ+, 2 ৬ 
১০। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের 1১8৮3৮৬০৫০০ ৮০০৬ ১3955278 


ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন(১৭ ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, 
কারণ তারা মিথ্যাচারী। 


১১। তাদেরকে যখন বলা হয়, "পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো 
না", তারা বলে, "আমরা তো শান্তি স্থাপনকারাই।? 


১২। সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, ১ কিন্তু এরা তা 
অনুভব করতে পারে না। 

১৩। যখন তাদের বলা হয়, "অপরাপর লোকদের মত 
তোমারাও বিশ্বাস কর”, তারা বলে, 'নিবেরধেরা যেরূপ বিশ্বাস 
করেছে আমরাও কি সেরূপ বিশ্বাস করব?” সাবধান! এরাই 
নির্বোধ, কিন্ত এরা জানে না। (৮) 
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মত পরিজ্কার-পরিচ্ছন হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি তাওবা করার পরিবর্তে গুনাহের পর গুনাহ করতে থাকে, তাহলে সেই কালে 


দাগ ছড়িয়ে গিয়ে তার পুরো অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।” নবী করীম এ বলেন, “এটাই হল সেই মরিচা যা মহান আল্লাহ কুরআনে 
উল্লেখ করেছেন। 13১৮4 19805 ৮5188 515 90 14] “কখনোও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে 


দিয়েছে।” (তিরমিবী তাফসীর সুরা মুৃতাফফিফীন 5৪ আয়াত) এই অবস্থাকেই কুরআনে “খাতম' (মোহর ম 


হয়েছে; যা তাদের অব্যাহত মন্দ কাজসমূহের যুক্তিসংগত প্রতিফল। 


রা) বলে আখ্যায়িত কর 


(১ এখান থেকে তৃতীয় দল মুনাফিকূদের কথা আলোচনা আরম্ভ 


হচ্ছে। তাদের অন্তঃকরণ তো ঈমান থেকে বঞ্চিত ছিল, কিন্ত তার 


ঈমানদারদেরকে প্রতারিত কর 


র জন্য মৌখিকভাবে ঈমানের প্রকাশ করতো। মহান আল্লাহ বললেন, তার 


না আল্লাহকে প্রতারিত 


করতে সফলকাম হবে, কেননা 


তিনি তো সর্ব ব্যাপারে জ্ঞাত, আর না ঈমানদারকে স্থায়ীভাবে ধোকার মধ্যে রাখ 


[তে পারবে, কেননা তিনি 


অহীর মাধ্যমে মুসলিমদেরকে তাদের প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত ক" 


রে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রবঞ্চনার সমস্ত প্রকার ক্ষতির শিকার 


তারা নিজেরাই হয়েছে। যার ফলে তারা তাদের আখে 


রাত নষ্ট করেছে এবং দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়েছে। 


(১) "ব্যাধি বলতে এখানে কুফরী ও নিফাকের (হা 


দক) ব্যাধিকে বুঝানো হয়েছে। এই ব্যাধি যদি সারানোর চিন্তা না করা হয়, তাহলে 


তা বাড়তে থাকে। অনুরাপ মিথ্যা বলা মুনাফিকদের একটি নিদর্শন; যা হতে দুরে থাকা অপরিহার্ষ। 


(১) “ফাসাদ” (অশান্তি, হাঙ্গামা, সন্ত্রাস) হল "সালাহ" (শান্তি বা সংস্কার)-এর বিপরীত। কুফরী ও পাপাচারের কারণে যমীনে ফ্যাসাদ ও 


অশান্তি সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহর আনুগত্যে নিরাপত্তা ও শান্তি পাওয়া 


যায়। প্রত্যেক যুগের মুনাফিকদের কাজই হল যে, তারা অশান্তি সৃষ্টি 


করে, অন্যায়ের প্রচার-প্রসার করে এবং আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে, 
করার চেষ্টায় লেগে আছে। 


কন্ত তারা মনে করে বা দাবী করে যে, তারা সংস্কার, শান্তি ও উন্নতি 


(১) এ মুনাফিকুরা সেই সাহাবায়ে কেরাম ঞ্পদেরকে অন্রমুর্খ বা 
কোন দ্বিধা করেননি। আর বর্তম 


[নের মুনাফিকুরা বুঝাতে চায় যে, সাহাবায়ে কেরাম ঞ& ঈমান-ধন থেকেই বঞ্চিত ছিলেন -নাউযু বিল্লা 


নর্বোধ বলেছে, যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল কুরবানী করতে 
হ 


মিন যালিক-। মহান আল্লাহ অতীত ও বর্তমান উভয় কালের মুন 


ফিকুদের কথা খন্ডন ক*রে বলেন, উচ্চতর অভীষ্ট লাভের জন্য 


পার্থিব স্বার্থসমূহ কুরবানী দেওয়া অজ্ঞতা নয়, বরং তা-ই প্রকৃত 


বুদ্ধিমন্তা ও সৌভাগ্যের কাজ। সাহাবায়ে কেরাম গণ তো এই 


সৌভাগ্যেরই প্রমাণ প্রস্তুত করেছেন। আর এই জন্যেই তীরা কেবল পাক্কা মু'মিনই নন, বরং তীরা হলেন (অপরের) ঈমান নির্ণায় 


ক 


মাপকাঠি ও কষ্ট্িপাথর। এখন তো ঈমান তারই গণ্য হবে, যে তীদের মত ঈমান আনবে। “তোমরা যেরূপ বিশ্বাস করেছ তারা য 
বশ্বাস করে, তাহলে নিশ্যয় তারা সুপথ পাবে।” (সুরা বাকারা ১৩৭) 


সেরপ 


দ্‌ 


(২৮) পরিষ্কার কথা যে, সত্র (নগদ) অর্জিত হয় এমন লাভের জ 


ন্য যা দেরীতে বা পরে অর্জিত হবে এমন লাভের প্রতি ভ্রক্ষেপ না 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১ম পারা 


১৪। যখন তারা বিশ্বাসিগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 
আমরা বিশ্বাস করেছি। আর যখন তারা নিভৃতে তাদের 
শয়তান৯ (দলপতি)দের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 
আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে 
পরিহাস করে থাকি। 

১৫। আল্লাহ তাদের সাথে পরিহাস করেন” আর তাদের 
অবাধ্যতায় তাদেরকে বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ 
দেন। 

১৬। এরাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে। সুতরাং 
তাদের ব্যবসাত১» লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথে 
পরিচালিতও নয়। 

১৭। তাদের দৃষ্টান্ত, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি-প্রজ্ুলিত করল; 
তা যখন তার চারদিক আলোকিত করল, আল্লাহ তখন তাদের 
জ্যোতিঃ অপসারিত করলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে 
ফেলে দিলেন; তারা কিছুই দেখতে পায় না। ৬) 

১৮। তারা বধির, বোবা ও অন্ধ; সুতরাং তারা ফিরবে না। 

১৯। কিংবা যেমন আকাশের মুষলধারা বৃষ্টি, যাতে রয়েছে 
ঘোর অন্ধকার বজধুনি ও বিদ্যুৎ-চমক। বজ্ধুনিতে তারা 


মৃত্যুভয়ে তাদের কানে আঙ্গুল দেয়। আল্লাহ অবিশ্বাসীদের 
পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। 
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1916 ৮৫৮452 রি 
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পর কপ 88. 


করা, আখেরাতের স্থায়ী ও চিরন্তন জীবনের তুলনায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ও ধুংসশীল জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে 


মানুষকে ভয় করা হল অত্যধিক নিবুদ্ধিতা। আর এই নিরুদ্ধিতার পরিচয় মুনাফিকৃরা দিয়ে এক বাস্তব সত্য থেকে অজ্ঞই রয়ে গেছে। 


(১) 'শয়তানদল” বলতে কুরাইশ ও ইয়াহুদীদের সেই দলপ 


তিদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের ইশারা ও ইঙ্গিতে তারা ইসলাম ও 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাত। অথবা মুনাফিকদের দলপ 


তিদেরকে বুঝানো হয়েছে। 


(*) "আল্লাহ তাদের সাথে পরিহাস করেন”-এর একটি অর্থ হল, যেভাবে তারা মুসলিমদের সাথে উপহাস ও 


বদ্রাপমূলক কার্যকলাপ 


করে, আল্লাহও তাদের সাথে অনুরূপ কার্যকলাপ ক'রে তাদেরকে লাঞ্িত ও অপদস্থ করেন। এটাকে ভাষাগত ব 
হলেও প্রকৃতপক্ষে তা পরিহাস নয়, বরং তা আসলে তাদের পরিহাস কর্মের শা 


[বহারে "পরিহাস* বলা 
্তি। যেমন “মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই।” 


(রা শুরা ৪০ আয়াত) এই আয়াতে মন্দের প্রতিফলকেও মন্দ বলা হয়েছে৷ অথ 


০৫4 


চ তা মন্দ নয়, বরং তা একটি বৈধ কাজ। তদনুরূপ 


নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে 


চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত ক'রে থাকেন।” (সূরা নিসা 


আয়াতসমূহেও অনুরাপ এসেছে। 


১৪২ আরাত) “অতঃপর তারা ষড্যন্ত্র করল এবং আল্লাহও কৌশল প্রয়োগ করলেন।” (আলে ইমরান ৫৪ আয়াত) প্রভৃতি 


পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে। 


এর দ্বিতীয় অর্থ হল, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহও তাদের সাথে উপহাস করবেন। যেমন সুরা হাদীদের ১৩নং আয়াতে এর 


(১) "ব্যবসা" বলতে সৎপথ ছেড়ে ভষ্টতার পথ গ্রহণ করাকে বুঝানো হয়েছে, যা আসলেই নোকসানমুলক কারবার। মুনাফিকুরা 


মুনাফিকীর পোশাক পরে এই ক্ষতিকর ব্যবসা করেছে। তবে এ 


ক্ষতি হল আখেরাতের ক্ষতি। আর এটা কোন জরুরী নয় যে, এই ক্ষতির 


জ্ঞান তাদের দুনিয়াতে লাভ হবে, বরং দুনিয়াতে তো এই মুনাফিক্ীর কারণে তাদের যে নগদ লাভ হতো, তাতে তারা বড়ই আনন্দবোধ 


করতো এবং এরই ভিত্তিতে তারা নিজেদেরকে বড় বুদ্ধিমান মনে করতো আর মুসলিমদের ভাবতো অক্্-মুর্খ-বেঅকুফ! 


(৭) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং অন্যান্য সাহাবা গণ এর অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, যখন রসূল & মদীনায় গমন করলেন, তখন 


কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তারা সত্বর আবার মুনাফিক্‌ হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টান্ত সেই লোকের মত যে অন্ধকারে ছিল; তারপর 


সেবা 


তি জ্বালাল। ফলে তার চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল এবং উপকারী ও অপকারী জিনিস তার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল। হঠাৎ 


সে বাতি নিভে গেল এবং পুনরায় চর্তুঁ 


দর্ক অন্ধকারাচ্ছন হয়ে গেল। এই অবস্থা হল মুনাফিকদের প্রথমে তারা শির্কের অন্ধকারে ডুবে 


ছিল। তারপর মুসলিম হয়ে আলোয় আসে। হালাল, হারাম এবং ভাল-মন্দ জেনে যায়। অতঃপর তারা আবার কুফরী ও নিফাক্র দিকে 


৷ (ফাতহুল কাদীর) 


৬//৬/.221| 


ফিরে যায় ফলে সমস্ত আলো নিভে যায় 
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৯ সুরা বাকারাহ ২ 


২০। বিদ্যুৎ-চমক তাদের দৃষ্টি-শক্তিকে প্রায় কেডে নেয়। “বা 

যখনই রি তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, তারা রি রি চাচপাদগগড ১9৩ 
তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন 
তারা থমকে দাঁড়ায়। ৬ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও 
দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন। (৯ নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে 
সর্বশক্তিমান 

১ হে মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সেই 
তিপালকের উপাসনা কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের 
পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা পরহেযগার 
(ধর্মভীরু) হতে পার। 

২২। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে 
ছাদ স্বরাপ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ ক'রে 
তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মুল উৎপাদন 
করেছেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ স্থির 
করো না। ৩৪ 

২৩। আমি আমার দাসের প্রতি (মুহাম্মাদের প্রতি) যা 
অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে 
তোমরা তার অনুরূপ কোন সুরা আনয়ন কর, এবং তোমর 
যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষী 
(এ কাজে সহযোগী উপাস্যদের)কে আহবান কর। ৬ 
২৪। যদি উস (আনয়ন) না কর, এবং কখনই ত ৮০05358 ভা9৫ ১89 1552 রা 1555791 
করতে পারবে না, ০) তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার 


4৫ 


/ 
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(*) এখানে মুনাফিকদের অপর আর এক দলের কথা বলা হচ্ছে, যাদের সামনে কখনো সত্য পরিস্কার হয়ে যায় আবার কখনো তারা এ 
ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে নিমত্জিত থাকে। কাজেই তাদের সন্দিগ্ধ ও সংশয়ী অন্তর হল সেই বৃষ্টির ন্যায় যা অন্ধকারে বর্ষিত হয়; 
এর গর্জন ও চমকে তাদের আন্তর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে; এমন কি ভয়ের কারণে নিজেদের আঙ্গুলগুলো কানের মধ্যে গুঁজে দেয়। কিন্তু 
এই ব্যবস্থাপনা এবং ভয়-ভীতি তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারবে না। কেননা, তারা আল্লাহর ঝেষ্টনীর মধ্য থেকে বের 
হতে পারবে না। কখনো সত্যের কিরণ তাদের উপর পড়লে তারা তার প্রতি ঝুকে পড়ে, কিন্ত আবার যখন ইসলাম ও মুসলিমদের উপর 
কঠিন সময় আসে, তখন তারা উদভ্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমুঢ হয়ে পড়ে। (ইবনে কাসীর) মুনাফিকদের এ দল শেষ পর্যন্ত দ্বিধা-ছন্দ্ব ও 
সন্দেহ সংশয়ের শিকার হয়ে সত্য গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। 

(০) এখানে এ ব্যাপারে হুশিয়ারী দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তীর প্রদত্ত সমস্ত যোগ্যতা ছিনিয়ে নিতে পারেন। কাজেই 
মানুষের উচিত, মহান আল্লাহর আনুগত্য করা থেকে দুরে এবং তীর পাকড়াও থেকে নির্ভয় না থাকা। 

(%) হিদায়াত এবং গুমরাহীর দিক দিয়ে মানুষের তিনটি দলের কথা উল্লেখ করার পর মহান আল্লাহর একত্ৃবাদ এবং তাঁর ইবাদতের 
প্রতি আহবান প্রত্যেক মানুষকে করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, যখন তোমাদের ও সারা বিশ্ব-জাহানের অষ্টা আল্লাহ, তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনের 
ব্যবস্থাপক তিনিই, তখন তোমরা তীকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত কেন কর? অন্যকে তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন কেন কর? যদি 
তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে চাও, তাহলে তার একটাই উপায় এই যে, তোমরা আল্লাহকে একক মেনে নিয়ে কেবল তারই 
ইবাদত করো এবং জেনে-শুনে শির্ক করো না। 

(২) তাওহীদের পর এবারে রিসালাতের প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আমি আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, সেটা 
যে আল্লাহরই পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ ব্যাপারে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে তোমরা তোমাদের সকল সহযোগীদের সাথে নিয়ে 
এই ধরনের কোন একটি সুরা রচনা করে দেখিয়ে দাও! আর যদি এ রকম করতে না পার, তাহলে জেনে নিও যে, বস্তুতঃ এ বাণী কোন 
মানুষের প্রচেষ্টার ফল নয়, বরং তা আল্লাহর বাণী। তোমাদের উচিত, আল্লাহর কালাম এবং রসুলের রিসালাতের উপর ঈমান এনে সেই 
জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চেষ্টা করা, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। 

(”) কুরআন কারীমের সত্যতার এটি আর একটি উজ্জ্বল দ্ষ্টান্ত যে, আরব (আরবী ভাষা-ভাষী) ও অনারব (যাদের ভাষা আরবী নয়) 
সকল কাফেরদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জের জওয়াব দিতে অপারগ সাব্যস্ত হয়েছে এবং কিয়ামত 
পর্যন্ত অপারগই থাকবে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১ম পারা ১০ 


ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, ৬) অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত 
রয়েছে। ৩৯ 


২৫। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে») তাদেরকে শুভ এরি রা ারার্রারা ী রা 

* ১৮০৯ ৯৯ ০01০৮০৮৬৪115৪5 115 ১0০০৪ 

সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার তলদেশে ৮৮ ০৯ ্ ্ ৮১ ডিল 1583 
রি পর্ু & 


নদী প্রবাহিত, যখনই তাদের ফলমূল খেতে দেওয়া হবে 
? ? এর্সা 15:51 $ (933 ৪ 1 না 
তখনই তারা বলবে, “আমাদেরকে (পৃথিবীতে অথবা জালাতে) 1৩ 975-৩% ০1৯১ 4৫০ ০৪৭ ৪ 


পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত, এ তো তাই।” তাদেরকে 7 4 টা 8 রতি 1: 45৩ 381 
পরস্পর একই সদৃশ ফল'১ দান করা হবে এবং সেখানে 
তাদের জন্য পবিত্র) সহধর্মিনীগণ রয়েছে, অধিকন্ত তারা 
সেখানে চিরস্থায়ী হবে। (০) 

২৬। আল্লাহ মশা কিংবা তার থেকে উচ্চ (অথবা ক্ষু) 
পর্যায়ের কোন বস্তুর উদাহরণ দিতে লঙ্জাবোধ করেন এ ী 


সুতরাং যারা মুমিন (বিশ্বাসী) তারা জানে যে, এ উদাহরণ 1১4৫9 রা 1: রি 
4 ও 4 12) ৩১ এ] রে ০02 1৯: € ২১ 
তাদের প্রাতপালকের নিকট থেকে সত্য; কিন্তু যারা (কাফের) 


22: ক ০ 
025৩) ০এপা ৪9০৯৯9 
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(*) ইবনে আব্বাস ২-এর উক্তি অনুযায়ী পাথর বলতে এখানে গন্ধক জাতীয় পাথরকে বুঝানো হয়েছে। অন্যদের নিকট পাথরের সেই 
মূর্তিগুলোও জাহানামের ইন্ধন হবে, দুনিয়াতে পৌত্তলিকরা যাদের পুজা করত। যেমন কুরআন মাজীদে আছে, 99১ ১৪ 9925 0 1) 


[৫৯ ২০৯ এ]। “তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা করো, সেগুলো দোযখের ইন্ধন।” (আহ্িয়া ৯৮ আয়াত) 


(*) এ থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম কাফের (অবিশ্বাসী) এবং মুশরিক (অংশীবাদী)দের জন্য প্রস্তুত করা 
হয়েছে। আর দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, জানাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব আছে এবং এখনোও তা বিদ্যমান রয়েছে। সালফে-সালেহীনদের 
এটাই আক্বীদা (বিশ্বাস)। এটা কেবল উপমা বা দৃষ্টান্তমূলক কোন জিনিস নয়, যেমন অনেক আধুনিকতাবাদী ও হাদীস অহ্বীকারকারীরা 
বোঝাতে চায়। 

(৮) কুরআন কারীম প্রত্যেক স্থানে বিশ্বাস তথা ঈমানের সাথে সাথে সৎকর্ম তথা নেক আমলের কথা উল্লেখ ক'রে এ কথা পরিস্কার 
করে দিয়েছে যে, ঈমান এবং নেক আমল পরস্পর অবিচ্ছেদ্য অংশ। নেক আমল ব্যতীত ঈমান ফলপ্রসূ নয় এবং আল্লাহর নিকট ঈমান 
ছাড়া নেক আমলের কোন গুরুত্ব নেই। আর নেক আমল তখনই শেক আমল বলে গণ্য হবে, যখন তা সুন্নত (নবী £্৯-এর তরীকা) 
অনুযায়ী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য খাঁটি নিয়তে করা হবে৷ সুন্নত পরিপন্থী আমল গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপ খ্যাতি লাভ ও লোক 
দেখানোর জন্য কৃত আমলও প্রত্যাখ্যাত। 

(৪) ৬%:-১ (সদৃশ)এর অর্থ হয়তো বা জান্নাতের সমস্ত ফলের আকার-আকৃতি এক রকম হবে অথবা তা দুনিয়ার ফলের মত দেখতে 


হবে। তবে এ সাদৃশ্য কেবল আকার ও নাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। নচেৎ জান্নাতের ফলের স্বাদের সাথে দুনিয়ার ফলের স্বাদের কোন তুলনাই 
নেই। জান্নাতের নিয়ামতের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, “(এমন নিয়ামত) যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষের 
অন্তরে তার সঠিক ধারণা উদয় হয়নি।” (সহীহ বৃখারী তাফসীর সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদাহ) 

(৯) অর্থাৎ, মাসিক, নিফাস (প্রসবোত্তর রক্ত) এবং অন্যান্য ঘৃণিত জিনিস থেকে পবিত্রা হবে। 

(৯) ৬২১: এর অর্থ চিরস্থায়ী। জাননাতবাসীরা জান্নাতে চিরকাল থাকবে এবং তারা বড়ই প্রফুল্ল থাকবে। আর জাহান্নামীরা জাহানামে 


অনন্তকাল থাকবে এবং তারা বড় কষ্ট্রে বাস করবে। হাদীসে এসেছে যে, জান্নাতীরা জান্নাতে ও জাহান্নামীরা জা হান্নামে চলে যাওয়ার পর 
কজন ফিরিস্তা ঘোষণা দেবেন, “হে জাহান্নামবাসীগণ! আর মৃত্যু নেই। আর হে জান্নাতবাসীগণ! আর মৃত্যু নেই। যে দল যে অবস্থায় 
ছে, সব সময় এ অবস্থাতেই থাকবে।” সেহীহ বৃখারী কিতাবুররকাকু মুসলিম কিতাবুল জানাহ) 

১) যখন মহান আল্লাহ অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করে দিলেন যে, কুরআন এক মু*জিযা (অলৌকিক নিদর্শন), তখন কাফেররা 
ন্যভাবে অভিযোগ উত্থাপন ক"রে বলল যে, যদি এটা আল্লাহর বাণী হত, তাহলে এমন মহান সত্তার অবতীর্ণ করা বাণীতে এত ছোট 
ছোট জিনিসের স্ষ্টান্ত থাকত না। আল্লাহ তাআলা তাদের কথার উত্তর দিয়ে বলেন যে, কথার পরিস্কার ব্যাখ্যা দানের উদ্দেশ্যে এবং 
কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে দৃ্টান্তসমূহ পেশ করাতে কোন দোষ নেই। আর এ জন্য এতে কোন লত্ভা-সংকোচও নেই। (59 মশার উপরে; 


অর্থাৎ, তার ডানা বরাবর। অর্থ হল, এই মশার থেকেও ছোট জিনিস। কিংবা ৯৪ এর অর্থ হল, এই মশার চেয়েও উচ্চ। অর্থ দাঁড়াবে, 


শি 


9৮৯ এ 


মশা বা তার থেকে উচ্চ কোন কিছু। (59 শব্দের মধ্যে উভয় অর্থেরই প্রশস্ততা রয়েছে। 
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১১ সূরা বাকারাহ ২ 


অবিশ্বাস করে তারা বলে যে, আল্লাহ কি অভিপ্রায়ে এমন 
একটি উদাহরণ দিয়েছেন? এতদ্বারা তিনি অনেককেই বিভ্রান্ত 
করেন আবার বহু জনকে সৎপথে পরিচালিত করেন। (৪০) 
বস্ততঃ তিনি সৎপথ পরিত্যাগীদের'* ছাড়া আর কাউকেও 
বিভ্রান্ত করেন না। 


২৭। যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে(”) আবদ্ধ হওয়ার 
পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষু্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ 
করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে 
বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৬) 


২৮। তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা 
ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, আবার 
তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় তোমাদেরকে জীবন্ত 
করবেন, ৯ পরিণামে তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে 
হবে। 

২৯। তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, 
(৫০ তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন «১ 


রি র্‌ 


টি ২5৮৬৪ ০৮০9৫ 0159 


(৮) আল্লাহর উপস্থাপিত স্ষটান্তসমূহ দ্বারা ঈমানদারদের ঈমান বর্ধিত হয় এবং কাফেরদের কুফরী বৃদ্ধি পায়। আর এ সব কিছু আল্লাহর 


কুদরতী নিয়ম এবং তাঁর ইচ্ছার ভিত্তিতেই হয়। যেটাকে কুরআনে (5৮ (5 45) “আমি তাকে এ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন 
করেছে।” (সরা নিসা ১১৫ আয়াত) এবং হাদীসে 2 9:৯1 5. ৫5 অর্থাৎ, প্রত্যেকের জন্য সে জিনিস সহজ করা হয় যার জন্য 


তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।” (সহীহ বুখারী! তাফসীর সৃরাতুল লাইল) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 


(৯) ৩--৪ আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়াকে বলে। আর এটা (আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হওয়া) সাময়িকভাবে একজন 


মুমিনের দ্বারাও হতে পারে। তবে এখানে “ফিস্ক'-এর অর্থ হল, আল্লাহর আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, কুফরী 


করা ও সৎপথ পরিত্যাগ করা। আর এ কথা পরবর্তী আয়াত দ্বারা আরো পরিষ্কার হয়ে যায়, যাতে মুমিনদের মোকাবেলায় কাফেরদের 


গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে। 


(৮) মুফাস্সিরীনগণ ০৪ (অঙ্গীকার) শব্দের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন, (ক) আল্লাহ তাআলার সেই অসিয়ত যা তিনি তাঁর 


সকল আদেশ পালন এবং নিষিদ্ধ বর্জন করার ব্যাপারে আধিয়া (আলাইহিমুস্সালাম)দের মাধ্যমে সৃষ্টিকুলকে করেছেন। (খ) আহলে 


কিতাবের নিকট থেকে তাওরাতে নেওয়া অঙ্গীকার। আর তা হল, শেষ নবী &্৪৯-এর আগমনের পর তীর সত্যায়ন করা এবং তাঁর 


নবুঅতের উপর ঈমান আনা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হবে। (গ) যে অঙ্গীকার আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করার পর সকল আদম- 


সন্তানদের নিকট থেকে নেওয়া হয়েছে এবং যার উল্লেখ কুরআন মাজীদে করা হয়েছে। [৯১১৪৮ ১5 0 55 ১ এ) ৯ খু (আর যখন 


তোমার পালনকর্তা আদমের পৃষ্ঠটদেশ থেকে বের করলেন---সুরা আরাফ ১৭২ আয়াত) আর অঙ্গীকার ভঙ্গের অর্থ তার কোন পরোয়া 


না করা। (ইবনে কাসীর) 


(*) এটা তো পরিহ্কার কথা যে, ক্ষতি আল্লাহর অবাধ্যজনদেরই হবে। এতে আল্লাহর, তাঁর নবীদের এবং দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারীদের 


কিছুই হবে না। 


(৯) উক্ত আয়াতে দু”টি মরণ ও দু”টি জীবনের কথা উল্লেখ হয়েছে। প্রথম মরণের অর্থ, অস্তিত্রহীনতা (কিছুই না থাকা)। আর প্রথম 


জীবনের অর্থ, মায়ের পেট থেকে বের হয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত জীবন। অতঃপর মৃত্যু আসবে এবং তখন থেকে আখেরাতের যে জীবন 


শুরু হবে সেটা হবে দ্বিতীয় জীবন। কাফেরগণ এবং কিয়ামতকে অহ্ীকারকারিগণ এ জীবনকে অস্বীকার ক'রে থাকে। ইমাম শাওকানী 


কোন কোন আলেমের অভিমত উল্লেখ করেছেন যে, (মৃত্যুর পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত) কবরের জীবন দুনিয়ার জীবনেরই শামিল। 


(ফাতহুল কাদীর) তবে সঠিক কথা হল, বারযাখী (কবরের) জীবন আখেরাতের জীবনের প্রারন্ত এবং তার শিরোনাম, কাজেই তার 


সম্পর্ক আখেরাতের জীবনের সাথেই। 


(*) এ থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, যমীনে সৃষ্ট প্রত্যেক জিনিস মূলতঃ হালাল, যতক্ষণ না কোন জিনিসের হারাম হওয়ার কথা দলীল 


দ্বারা প্রমাণিত হবে। (ফাতহুল কাদীর) 


(৫) সলফদের কেউ কেউ এর তরজমা করেছেন, “অতঃপর আসমানের দিকে আরোহণ করেন।” (সহীহ বুখারী) মহান আল্লাহর 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১ম পারা ১২ 


এবং তাকে (আকাশকে) সপ্তাকাশে «১ বিন্যস্ত করেন, তিনি ০5 টর্ ১০৮০০625৩৫6 গঞ্ণা 
সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। 


৩০। আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ্ 


রর ৪ 4206 24৮০০৩তী 8০৮ এ 21-400ও: 
ফিরিস্তাদেরকে €) বললেন, "আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি ৪) চে ০০১ ২4৪৮ এ 72৩১৪ 


করছি।” তারা বলল, "আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও রা 

করবেনা রে জনর্তিটনে ও রসিক অথ 88 4:45 ৩৯ নখাএএড ও ১৮৪৩৫। ্ 
আমরাই তো আপনার সপ্রশংস মহিমা কীর্তন ও পবিত্রতা 69০5: এ 5 10 5 
ঘোষণা করি।” তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আমি যা জানি তা 
তোমরা জান না।” ৫9 

৩১। এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, 
তারপর সে-সকল ফিরিস্তাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং 
বললেন, “এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা 
সত্যবাদী হও।' 
৩২। তারা বলল, "আপনি মহান পবিভ্র। আপনি আমাদেরকে এরা ০০৪ 22০ খু 5 ২৬০০০ 1%8 
যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো অন্য কোন জ্ঞানই 
নেই। নিশ্চয় আপনি জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।? ভি) 


স্‌ 


৮১৩১ ভরা এপ লতি উর নিসা ১০০৮ 
9০৮০৮ 75 ৩]ঃযুত ত 


আসমানের উপর আরশে আরোহণ করা এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে নিকটের আসমানে অবতরণ করা তাঁর গুণবিশেষ। কোন অপব্যাখ্যা 
ছাড়াই এর উপর এভাবেই ঈমান আনা আমাদের উপর ওয়াজিব, যেভাবে তা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 

(%) এ থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, আসমান (আকাশ) এক অনুভূত বস্ত এবং বাস্তব জিনিস। কেবল উচ্চতা (মহাশুন্য)কে আসমান 
বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, আসমানের সংখ্যা হল সাত। আর হাদীস অনুযায়ী দুই আসমানের মধ্যেকার দূরত্ব 


হল পাঁচ শত বছরের পথ। আর যমীন সম্পর্কে কুরআনে কারীমে এসেছে, [348 ০১0। ০5] “এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে।” (তালাক 
১২ আয়াত) এ থেকে যমীনের সংখ্যাও সাত বলে জানা যায়। নবী &-এর হাদীস দ্বারা এ কথা আরো বলিষ্ঠ হয়। বলা হয়েছে, “যে 


ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত যমীনও আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনকে তার গলায় ব মুলিয়ে দেওয়া হবে।” (সহীহ 
বুখারী ২৯৫৯নও) উক্ত আয়াত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, আসমানের পূর্বে যমীন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সুরা নািআত (৩০ আয়াতে) 
আসমানের উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে, [৮৯৯3 এ$ 55 ০5009] “যমীনকে এর পর বিস্তৃত করেছেন।” এর ব্যাখ্যা এই করা হয়েছে যে, 
প্রথমে যমীনই সৃষ্টি হয়েছে, তবে পরিষ্কার ও সমতল করে বিছানো হল সৃষ্টি থেকে ভিন্ন ব্যাপার, যেটা আসমান সৃষ্টির পর সম্পাদিত 
হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর) 
(*) হ59১০ (ফিরিস্তা) জ্যোতি থেকে সৃষ্ট আল্লাহর এক সৃষ্টি; যাঁদের বাসস্থান আসমান। যাঁরা আল্লাহর নির্দেশ পালনে এবং তীর প্রশংসা 
ও পবিত্রতা বর্ণনায় বাস্ত থাকেন। তারা তাঁর কোন নির্দেশের অবাধ্যাচরণ করেন না। 

(4৯ 2৬৪ (খলীফা) এর অর্থ এমন জাতি যারা একে অপরের পরে আসবে। পক্ষান্তরে "মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর খলীফা ও প্রতিনিধি এ 


কথা বলা ভুল। 

(%) ফিরিশ্তাদের এমন বলা হিংসা ও অভিযোগমূলক ছিল না, বরং সত্য ও যৌক্তিকতা জানার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, হে আমাদের 
প্রতিপালক! এই সম্প্রদায় সৃষ্টি করার যৌক্তিকতা কি? অথচ এদের মধ্যে এমন লোকও হবে যারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি এবং খুনাখুনি 
করবে? যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে, তোমার ইবাদত হোক, তাহলে এই কাজের জন্য তো আমরা রয়েছি। আর আমাদের নিকট থেকে সে 
বিপদের আশঙ্কাও নেই, যা নতুন সৃষ্টি থেকে হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি জানি তাদের কল্যাণের দিক যেহেতু তোমাদের 
উল্লিখিত ফাসাদের দিক থেকেও বেশী তাই তাদেরকে সৃষ্টি করছি। আর এ কথা তোমরা জানো না। কেননা, এদের মধ্যে আমিয়া, শহীদ, 
সৎশীল এবং বড় ইবাদতকারী মানুষও হবেন। (ইবনে কাসীর) 

আদম-সন্তানের ব্যাপারে ফিরিস্তাগণ কিভাবে জানলেন যে তারা ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করবে? এই অনুমান তীরা মানুষ সৃষ্টির পূর্বে যে 
(জিন) সম্প্রদায় ছিল তাদের কার্ষকলাপ দ্বারা অথবা অন্য কোন ভাবে করে থাকবেন। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তাআলাই বলে 
দিয়েছিলেন যে, তারা এ রকম এ রকম কাজও করবে। তারা বলেন, বাক্যে কিছু শব্দ উহ্য আছে, আসল বাক্য হল, ০০। ৪ 4০3 ৬] 


[155) 155 42 ২৮ “আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিনিধি বানাবো যে এ রকম এ রকম করবে।” (ফাতহুল কাদীর) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৩ সুরা বাকারাহ ২ 


৩৩। তিনি বললেন, "হে আদম! ওদেরকে (ফিরি স্তাদেরকে) ০0970 ও লে ৮695 08 
এদের (এ সকলের) নাম বলে দাও।” অতঃপর যখন সে যেনে টি নি 
তাদেরকে সে-সবের নাম বলে দিল, তখন তিনি বললেন, 75159 05425 5৮7 টি রি 


“আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য র্‌ 
বস্তু সম্বন্ধে আমি অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন 

রাখ নিশ্চিতভাবে আমি তা জানি?” ৫৬ 

৩৪। যখন ফিরিস্তাদেরকে বললাম, "আদমকে সিজদাহ কর।” 7৫21 

(০) তখন সকলেই সিজদাহ করল; কিন্তু ইবলীস সিজদাহ এও টিন রি 4 রা টি 
করল না; সে অমান্য করল ০ ও অহংকার প্রদর্শন করল। ২৮৪৪৩1০০0৪9 
সুতরাং সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হল। ৫৯ 

৩৫। আমি বললাম, "হে আদম! তুমি তোমার স্ত্রীসহ বেহেস্তে ইজি রত 2142794১ 2িহা ও 94: টি 
বসবাস কর ৬৭ এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই 

বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; ৬৯ হলে তোমরা অনাচারীদের € ১0৩, + 65595 ১১৬৪ ৩০০১9 ৮০৬০ 
অন্তর্ভূক্ত হবে।” 
৩৬। কিন্তু শয়তান তা হতে তাদের পদস্থখলন ঘটাল এবং 19৮ টা 45166121298 45 2 2 
তারা যেখানে ছিল সেখান হতে তাদেরকে বহিষ্কার করল। (১) 


(%) "আসমা? তথা নামসমূহ বলতে ব্যক্তিবর্গ ও জিনিস-পত্রের নামসমূহ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ যা 
মহান আল্লাহ “ইলহাম” ও "ইলব্া” (অন্তরে প্রক্ষিপ্ত করা)র মাধ্যমে আদম ৯এ-কে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন আদম ঈগ্রা- 
কে এ জিনিসগুলোর নাম বলতে বলা হল, তখন তিনি সত্বর তা বলে দিলেন। অথচ ফিরিশ্তাগণ তা পারেননি। এইভাবে আল্লাহ 
তাআলা প্রথমতঃ ফিরিস্তাদের সামনে আদম সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করলেন। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার নিয়ম-নীতি পরিচালনার জন্য জ্ঞানের 
কত গুরুত্ব এবং তার কত ফযীলত ও মর্যাদা তা বর্ণনা করে দিলেন। যখন ফিরিশ্তাদের সামনে (আদম সৃষ্টির) যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব 
পরিস্কার হয়ে গেল, তখন তীরা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি যে অতি স্বল্প তা স্বীকার ক'রে নিলেন। আর ফিরিস্তাদের এই স্বীকৃতি দ্বারা এ 
কথাও পরিস্কার হয়ে গেল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা একমাত্র আল্লাহর সত্তা। তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের কেবল ততটাই জ্ঞান থাকে, যতটা 
মহান আল্লাহ তাঁদেরকে দান করেন। 
(*) জ্ঞান দ্বারা সম্মানিত হওয়ার পর আদম ৯৬ এই দ্বিতীয় সম্মান লাভ করেন। সিজদার অর্থ ঃ নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করা। আর 
তার সর্বশেষ পর্যায় হল, মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে দেওয়া। (কুরতুবী) এই সিজদা ইসলামী শরীয়তে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য 
জায়েয নয়। নবী করীম &ু$-এর প্রসিদ্ধ উক্তি হল, “যদি (আল্লাহ ব্যতীত) অন্য কারো জন্য সিজদা করা জায়েয হত, তাহলে আমি 
মহিলাকে নির্দেশ দিতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।” (তিরমিযী ১০৭৯নং) তবে ফিরিস্তাগণ আল্লাহর নির্দেশে আদম এগ্রা- 
কৈ যে সিজদা করেছিলেন এবং যে সিজদা দ্বারা ফিরিস্তাদের সামনে তাঁর (আদম)এর সম্মান ও ফযীলত প্রকাশ করা হয়েছিল, সে 
সিজদা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে; ইবাদতের ভিত্তিতে নয়। এখন এই সম্মান প্রদর্শনের জন্যও কাউকে সিজদা করা যাবে না। 
(যেহেতু এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ নেই।) 
(”) ইবলীস সিজদা করতে অহ্বীকার করে এবং আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হয়। ইবলীস কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী জিন 
(জাতিভূক্ত বড় আবেদ) ছিল। মহান আল্লাহ তার সম্মানার্থে ফিরিশ্তাদের মধ্যে তাকে শামিল করে রেখেছিলেন। এই জন্য আল্লাহর 
ব্যাপক নির্দেশে তার পক্ষেও সিজদা করা অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু সে হিংসা ও অহংকারবশতঃ সিজদা করতে অস্বীকার করল। বলা 
বাহুল্য, এই হিংসা ও অহংকার এমন পাপ যা মানবতার দুনিয়ায় সর্বপ্রথম সম্পাদিত হয়েছে এবং এর সম্পাদনকারী ছিল ইবলীস। 
(৮) অর্থাৎ, আল্লাহর ইলম ও তকদীর নির্ধারণে 

(*) এটা আদম &৪ঞ্র-এর তৃতীয় ফযীলত। জান্নাতকে তাঁর জন্য বাসস্থান বানানো হয়েছিল। 
(১) এই গাছটি কিসের গাছ ছিল? কুরআন ও হাদীসে এর কোন পরিষ্কার বর্ণনা নেই। তা গমের গাছ বলে যে লোকমাঝে প্রসিদ্ধি আছে 
তার কোন ভিত্তি নেই। পক্ষান্তরে আমাদের গাছের নাম জানার কোন প্রয়োজন নেই এবং তাতে কোন লাভও নেই। 

(১) শয়তান জানাতে প্রবেশ ক'রে সরাসরি তীদেরকে পদম্খলিত করে, নাকি প্ররোচনার মাধ্যমে --এ ব্যাপারে কোন পরিষ্কার বর্ণনা 
নেই। তবে এ কথা পরিজ্কার যে, যেভাবে সিজদা করার নির্দেশের সময় আল্লাহর আদেশের মোকাবেলায় সে কিয়াস (আমি আদম থেকে 
উত্তম এই অনুমান) ক'রে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল, অনুরূপ এই সময় আল্লাহর নির্দেশ “তোমরা গাছের কাছে যাবে না”-এর 
তা*বীল (অপব্যাখ্যা) ক'রে আদম ৯৪৪-কে চক্রান্তে ফাঁসাতে সে সফলকাম হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ সুরা আ"রাফ (১৯নং আয়াতে) 
আসবে। আল্লাহর নির্দেশের মোকাবেলায় অনুমান এবং কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তির অপব্যাখ্যা সর্বপ্রথম শয়তানই করেছিল। - 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১ম পারা ১৪ 


4০৪ 
আমি বললাম, মা (এখান হতে) নেমে যাও। তোমরা কাটি (116555%5- এত ৫ 
একে অন্যের শক্র। ৬১ পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের + তি রর 5 
অবস্থান ও জীবিকা রইল।” 
৩৭। অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু ১:/1490%, এ ও 1 62০ বৈ টা 
বাণী প্রাপ্ত হল। (৬) আল্লাহ তার তওবা (অনুশোচনা) কবুল + ০ 
করলেন। নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু চি) 
৩৮। আমি বললাম, "তোমরা সকলেই এ স্থান হতে নেমে ০145 2৫ ০৫ 5 লি ভঞতত।টোক 2৮71 হা 

১২ 1০৯৪৩, ০৮৯ ১001১ ৩৪৯ । | 
যাও, পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সংপথের. ৯৫৪৩ ৬৬১৯ ০৪ (৮৬৪৩ ০১ শী এ৪1১০৯ 

হও ০৯/৫৯ 3$ ৮০০৯১ ১৩ 


কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ 
অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুর্খিত 


হবে না। 

মা রী 4 ০ 0 ৫০ 
৩৯। আর যারা (কাফের) অবিশ্বাস করে ও আমার শিদর্শনকে ৫৯ ৯ 0০৮৮5 5 1549 195 ০৮] 
মিথ্যাজ্ঞান করে, তারাই অগ্নিবাসী সেখানে তারা চিরকাল রি রর 
থাকবে।”৬০) 
নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক-। 


(৬)অর্থাৎ, আদম (আলাইহিসসালাম) এবং শয়তান। অথবা এর অর্থ হল, আদম-সন্তান আপসে একে অপরের শক্র। 
(৬৯ আদম ৬ লঙ্জিত অবস্থায় দুনিয়ায় আগমন ক"রে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনায় মনোনিবেশ করলেন। এই সময় মহান আল্লাহ তাঁর 
দিক-নির্দেশনা ও সহযোগিতা কণরে তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার সেই বাকাগুলো শিখিয়ে দিলেন, যা সুরা আ"রাফে (২৩নং আয়াতে) উল্লেখ 
করা হয়েছে। [..2৯১5 এ ১85 3 ১) এ 4৬ 0) ৫৪] কেউ কেউ এখানে একটি জাল হাদীসের আশ্রয় নিয়ে বলেন যে, আদম 
3৬৪। আল্লাহর আরশের উপরে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লেখা দেখেন এবং মুহাম্মাদ &-এর অসীলা গ্রহণ ক'রে 
দুআ করেন; ফলে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এটা ভিত্তিহীন বর্ণনা এবং কুরআনের বর্ণনারও পরিপন্থী। এ ছাড়া এটা আল্লাহর বর্ণিত 
তরীকারও বিপরীত। প্রত্যেক নবী সব সময় সরাসরি আল্লাহর নিকট দুআ করেছেন। অন্য কোন নবী ও অলীর মাধ্যম ও অসীলা 
ধরেননি। কাজেই নবী করীম &ঞ সহ সকল নবীদের দুআ করার নিয়ম এটাই ছিল যে, তাঁরা বিনা অসীলা ও মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে 
সরাসরি দুআ করেছেন। 
(*) দুআ কবুল করা সন্ত্েও মহান আল্লাহ তাঁদেরকে পুনরায় জান্নাতে আবাদ না করে দুনিয়াতে থেকেই জান্নাত লাভের চেষ্টা করতে 
বলেন। আর আদম 8৬এ-এর মাধ্যমে সকল আদম-সন্তানকে জানাত লাভের পথ বলে দেওয়া হচ্ছে যে, আধবিয়া (আলাইহিমুস সালাম)- 
এর মাধ্যমে আমার হিদায়াত (জীবন পরিচালনার বিধি-বিধান) তোমাদের নিকট আসবে। সুতরাং যে তা গ্রহণ করবে, সে জান্নাতের 
অধিকারী হবে। আর যে তা গ্রহণ করবে না, সে আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হবে। 

'তাদের কোন ভয় নেই” -এর সম্পর্ক আখেরাতের সাথে। অর্থাৎ, আখেরাত সংক্রান্ত যে বিষয়ই তাদের সামনে আসবে, তাতে তাদের 
কোন ভয় থাকবে না। আর “তারা দুঃখিত হবে না*-এর সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে। অর্থাৎ, দুনিয়া সংক্রান্ত যা কিছু তাদের হাতছাড়া হয়ে 


গেছে, সে ব্যাপারে তারা দুঃখিত হবে না। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, 0" :4-৮) [584 33 3০4 ১৬ ৩1১৯ ১] “যে আমার বর্ণিত 


পথ অনুসরণ করবে, সে (দুনিয়াতে) পথত্রষ্ট হবে না এবং (আখেরাতে) দুঃখ-কষ্টও পাবে না।” (ইবনে কাসীর) অর্থাৎ, 1 ১৯৮ 3] 


[০১+১৯৫ (-১ 3 এই মর্যাদা সকল সত্যবাদী মুমিন লাভ করবে। এটা কোন এমন মর্যাদা নয় যে, কেবল আল্লাহর অলীরাই তা পাবে। 


অনুরূপ এই 'মর্যাদা”র তাৎপর্যও অন্য কিছু নয়, বরং প্রত্যেক মু'মিন ও আল্লাহভীরুই আল্লাহর অলী। 'আল্লাহর আউলিয়া” কোন ভিন্ন 
সৃষ্টি নয়। তবে হ্যা, অলীদের মর্যাদা ও দর্জায় তফাৎ থাকতে পারে। 
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৪০। হে বনী ঈস্রাঈল! ৬ আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা 
স্বরণ কর যার দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি, 
এবং আমার সঙ্গে তোমাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও 
তোমাদের সঙ্গে আমার কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করব; এবং 
তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। 
৪১। তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে আমি 
যা অবতীর্ণ করেছি তা বিশ্বাস কর। আর তোমরাই ওর (৬) 
প্রথম অবিশ্বাসকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে 
স্বলপ মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। 
৪২। তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং 
জেনে শুনে সত্য গোপন করো না। 

৪৩। তোমরা যথাযথভাবে নামায পড় ও যাকাত দাও এবং 
নামাযীদের সঙ্গে নামায আদায় কর। 

৪৪। কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে 
সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন 
কর, তবে কি তোমরা বুঝ না? 

৪৫। তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর ৬৯ 
এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ 


০১০ //০৮০০৪৩০ 21১3 (1 ৩৭৪ 
(2০5-53৬ 2%44০% 
১4) 56091 8 ৫ এ3০৫৭09152 
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ক) 0 া ০০159 ভা 71570 255 
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রি টি [22 


(৯ তি ৩এন্রা এল খু 2৮৫0 ৫? 2০092 


(*) "ইসরাঈল; (অর্থ আব্দুল্লাহ) ইয়াকুব ৯৬এ-এর উপাধি। ইয়াহুদীদেরকে বাণী ইসরাঈল - অর্থাৎ ইয়াকুব ৯৬৪-এর সন্তান বলা হত। 


কারণ ইয়াকুব ৯৬এর-এর বারো জন সন্তান ছিল, তা থেকে বারোটি 


টি বংশ গঠিত হয় এবং ংএই বংশসমূহ থেকে বহু নবী ও রসূল হন। 


ইয়াহুদীদের আরবে বিশেষ মর্ধাদা ছিল। কারণ, তারা অতীত ই 


তিহাস এবং ইলম ও দ্বীন সম্পর্কে অবহিত ছিল। আর এই জনাই 


তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত অতীত নিয়ামতের কথা স্মারণ করিয়ে বলা হচ্ছে যে, তোমরা সেই অঙ্গীকার রক্ষা কর, যা শেষ নবী এবং তীর 


নবুঅতের উপর ঈমান আনার ব্যাপারে তোমাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। যদি তোমরা সেই অঙ্গীকার রক্ষা করো, তাহলে আমিও 


আমার অঙ্গীকার রক্ষা ক'রে তোমাদের উপর থেকে সেই বোঝা 


নামিয়ে দেব, যা তোমাদের ভুল-ত্রুটির কারণে শাস্তিক্বরূপ তোমাদের 


উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তোমাদেরকে পুনরায় উন্ন 


তি দান করব। আর আমাকে ভয় করো, কারণ আমি তোমাদেরকে 


অব্যাহত লাঞ্ছনা ও অধপতনের মধ্যে রাখতে পারি, যাতে তোমর 


1 পতিত আছ এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষগণও পতিত ছিল। 


(৮) «+ (ওর) সর্বনাম দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে অথবা মুহাম্মাদ £্টকে। আর উভয় মতই সঠিক। কেননা, দুটিই আপোসে 


অবিচ্ছেদ্য। যে কুরআনের সাথে কুফরী করল, সে মুহাম্মাদ &-এর সাথেও কুফরী করল। আর যে মুহাম্মাদ &৪-এর সাথে কুফরী করল, 


সে কুরআনের সাথেও কুফরী করল। (ইবনে কাসীর) "প্রথম আঁ 


বিশ্বাসকারী হয়ো না” এর অর্থ, প্রথমতঃ তোমাদের যে জ্ঞান রয়েছে, 


অন্যরা সে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। কাজেই তোমাদের দায়িত্ব সর্বাধিক 


৷ দ্বিতীয়তঃ মদীনায় ইয়াহুদীদেরকেই সর্বপ্রথম ঈমানের প্রতি আহবান 


জানানো হয়েছিল; যদিও হিজরতের পূর্বে অনেক মানুষ ইসলাম 


কবুল করে নিয়েছিল। তাই সতর্ক করা হচ্ছে যে, ইয়াহুদীদের মধ্যে 


তোমরা প্রথম অবিশ্বাসকারী হয়ো না। কারণ, যদি তোমরা তা হও, 


তোমাদের উপর চাপবে। 


তাহলে সমস্ত ইয়াহুদীদের কুফরী ও অবিশ্বাস করার (পাপের) বোঝা 


(৮) "আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না” এর 


অর্থ এই নয় যে, বেশী মূল্য পেলে ইলাহী বিধানের বিনিময়ে তা গ্রহণ 


করো। বরং অর্থ হল, ইলাহী বিধানসমূহের মোকাবেলায় পার্থিব স্বার্থকে কোন প্রকার গুরুত্ব দিও না। আল্লাহর বিধানসমূহের মূল্য এত 


বেশী যে, দুনিয়ার বিষয়-সম্পদ এর মোকাবেলায় খুবই তুচ্ছ; কিছুই না। উক্ত আয়াতে বানী-ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হলেও এই 


নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য। যে ব্যক্তি সত্যকে বাতিল, বাতিলকে প্রতিষ্ঠা অথবা জ্ঞানকে গোপন করার কাজে 


জড়িত হবে এবং কেবল পার্থিব স্বার্থের খাতিরে সত্য-প্রতিষ্ঠা করা 


ত্যাগ করবে, সেও এই ধমকের অন্তর্ভূক্ত। (ফাতহুল কাদীর) 


(৯) ধৈর্য এবং নামায প্রত্যেক আল্লাহভীর লোকের বড় হাতিয়া 


র। নামাযের মাধ্যমে একজন মু'মিনের সম্পর্ক মহান আল্লাহর সাথে 


বলিষ্ঠ হয়। এরই দ্বারা সে আল্লাহর নিকট থেকে শক্তি ও সাহায্য লাভ করে। ধৈর্ষের মাধ্যমে কার্ষে সুদৃট এবং দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাকার 


প্রেরণা সৃষ্টি হয়। হাদীসে এসেছে, “নবী কারীম &-এর সামনে 


যখন কোন গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় এসে উপস্থিত হত, তখন তিনি সত্বর 


নামাযের শরণাপন হতেন।” (আহমদ আব্‌ দাউদ ফাতহুল কাদীর) 
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কঠিন। ৫০) 


৪৬। (তারাই বিনীত), যারা দুঢ বিশ্বাস রাখে যে, তাদের দে 


০৯০৮০ এ৩ 1ঠি; 9 1512 ৮৫ 


দিকে তারা ফিরে যাবে। 


প্রতিপালকের সাথে তাদের সাক্ষাৎকার ঘটবে এবং তারই 


১৬ 


চে ত ত 


০১০৯ 


৪9। হে বনী ঈপ্রাল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্ারণ র্ বো সি চারি £এ ঠো $:5 2০154সি 4৮41৭ 


কর, যার দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগুহীত করেছি এবং 


বশ্বে সবার উপরে শ্েষ্ঠতু দিয়েছি। ৫৯ 


৪৮। তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারোর কোন 


কাজে আসবে না, কারোও সুপারিশ স্বীকৃত হবে না, কারোও 


নকট হতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার 


রা 19 4 রা 


সাহায্যও পাবে না। 
৪৯। স্মরণ কর, যখন আমি ফিরআউনের অনুসারীদল€১) 45৭৮. |» ০০৫৮: ৮৫০৫০১ 0০০5 এর্বহ 
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হতে তোমাদেরকে নিক্কৃতি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের ০১৯০৬ ০ ৯ ১১১৭১০১৪৯০৫ ৪ 
পুত্রগণকে হত্যা করে ও তোমাদের নারাদের জাবিত রেখে 27৮০৮ ঠা টি "১৬ 58262 


তোমাদেরকে মর্মীন্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং ওতে তোমাদের 


প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা ছিল। 


৫০। যখন তোমাদের জন্য সাগরকে 


দ্বিধা বিভক্ত এডি 


করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও 


(০) নামাষের যত্র নেওয়া সাধারণ মানুষের জন্য ভারী কাজ, কিন্তু বিনয়ী-নগ্র মানুষের জন্য তা সহজ এবং নামায তাদের হাদয়ের 


প্রশান্তির উপকরণ। এই লোক কারা? এরা সেই লোক যারা 


কয়ামতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস 


সৎকর্মসমূহকে সহজতর করে দেয় এবং আখেরাত থেকে উদাসীনতা মানুষকে আমলহীন; বরং বদ আমলের অভ্যাসী 


বানিয়ে দেয়। 


("১ এখান থেকে আবারও বানী-ইস্রাঈলের প্র 


তি কৃত পুরস্কারসমূহের কথা স্মারণ করানো হচ্ছে এবং তাদেরকে সেই 


কয়ামতের দিনের 


ভয় দেখানো হচ্ছে, যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না। সুপারিশ গৃহীত হবে না। বিনিময় দিয়ে যুক্তি পাওয়া যাবে না এবং কোন 


সাহায্যকারী এগিয়ে আসবে না। তাদের প্রতি কৃত পুরস্কারসমূহের মধ্যে অন্যতম পুরস্কার হল, তাদেরকে নিখিল বিশ্বে সবার উপরে 


শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল। অর্থাৎ, উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার পূর্বে জগত-শ্রেষ্ঠ হওয়ার দুর্লভ মর্যাদা বানী-ইস্াঈলরাই লাভ করেছিল। 


কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যতার শিকার হয়ে এই মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য তারা হারিয়ে ফেলে এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীকে "সর্বশ্রেষ্ঠ উন্মত' উপাধি 


দান করা হয়। এখানে এ ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে যে, ইলাহী পুরস্কারসমূহ কোন বিশেষ গোষ্ঠীর সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং তা ঈমান ও 


আমলের ভিত্তিতে লাভ করা যায় এবং ঈমান ও আমল থেকে বঞ্চিত হলে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সম্প্রতি উম্মাতে মুহাম্মাদী 


হাদাহাল্লাহু তাআলা-। 


অপকর্মসমূহে এবং শির্ক ও বিদআতে লিপ্ত হওয়ার কারণে "সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত” হওয়ার পরিবর্তে সর্বনিকৃষ্ট উম্মতে পরিণত হয়েছে - 


ইয়াহুদীরা এ কারণেও প্রতারিত যে, তারা মনে করে, তারা তো আল্লাহর অতীব প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দা, অতএব তারা আখেরাতের 


পাকড়াও থেকে সুরক্ষিত থাকবে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করে দিলেন যে, সেখানে আল্লাহর অবাধ্জনদের কেউ সাহায্য করতে পারবে 


না। এই ধোকায় উম্মতে মুহাম্মাদীও পতিত। সুপারিশ (যা আহলে সুন্নাহর নিকট এক বাস্তব বিষয়)এর আশায় তারা নিজেদের কু 


কর্মকে বৈধ করে রেখেছে। নবী কারীম এ অবশ্যই সুপারিশ করবেন এবং মহান আল্লাহ তীর সুপারিশ কবুলও করবেন। (সহী 


হ 
হাদীসসমূহে এটা প্রমাণিত) কিন্তু এ কথাও হাদীসে এসেছে যে, বিদআতীরা তীর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত থাকবে। অনুরূপ অনেক 
পাপীদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়ার পর রসুল $৪-এর সুপারিশে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। জাহান্নামের এই কয়েক দিনের শাস্তি 


ক সহনযোগ্য হবে যে, আমরা সুপারিশের উপর ভরসা ক"রে পাপ করেই চলেছি? 


(১) ০১) এ (ফিরআউনের বংশধর) বলতে কেবল ফিরআউনের পরিবারের লোকদেরকেই বুঝানো হয়নি, বরং তার অর্থ 


ফিরআউনের সকল অনুসারীগণ। যেমন পরের আয়াতে বলা হয়েছে, [2১2 ঠা 08১৮] “ফিরআউনের অনুসারীদেরকে (সমুদে) ডুবিয়ে 


দিলাম।” এখানে যারা ডুবেছিল তারা কেবল ফিরআউনের পরিবারেরই লোকজন ছিল না, বরং তার সৈন্য ও অন্যান্য অনুসারীরাও 


শাআল্লাহ-। 


ছল। অর্থাৎ, কুরআনে "আল? (বংশ) অনুসারীর অর্থেও ব্যবহার হয়। এর আরো ব্যাখ্যা সুরা আহযাবে (৩৩নং আয়াতে) আসবে- ইন 


(১) সমুদ্র বিদীর্ণ ক'রে পথ তৈরী করার ব্যাপারটা একটি মু*জিযা (অলৌকিক ঘটনা) ছিল; যার বিস্তারিত বর্ণনা সুরা শুআ-রায় (১০- 


৬. 


2911./99101১.00 


১৭ সুরা বাকারাহ ২ 


শে 


দিলাম, আর 


ফিরআউনের অনুসারীদেরকে (সমুদে) ডুবিয়ে 
তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। 

৫১। (স্মরণ কর,) যখন মুসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত 
করোছলাম, তখন তার প্রস্থানের পর তোমরা গো-বৎসকে 
(উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে; বাস্তবে তোমরা ছিলে 
অনাচারী। ৪ 

৫২। এরপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। 

৫৩। (স্মরণ কর,) যখন আমি মুসাকে কিতাব ও (সত্যকে 
মিথ্যা হতে) পৃথককারী বস্ত দান করেছিলাম; যাতে তোমরা 
সৎপথে পরিচালিত হও। (9) 

৫৪। আর মুসা যখন আপন সম্প্রদায়ের লোককে বললেন, হে 
আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা 
নজেদের প্রতি ঘোর অনাচার করেছ। সুতরাং তোমরা 
তোমাদের ষ্টার দিকে ফিরে যাও (তওবা কর) এবং তোমরা 
নজেদেরকে হত্যা কর। তোমাদের ষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়। 
তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯) 
৫৫। আর যখন তোমরা বলেছিলে, "হে মুসা! আমরা 
আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো 
বন্বাস করব না।” তখন তোমরা বজাহত হয়েছিলে এবং 
নজেরা তা প্রতাক্ষ করেছিলে। (৭) 


৩১০৩ ৩৬াও থা ৬৮ ০৪০৯ 
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৬৮ আয়াতে) আসবে। এটা জোয়ার-ভাটার ব্যাপার ছিল না; যেমন স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান এবং অন্যান্য মু'জিযা অস্বীকারকারিগণ 


মনে করেন। 


(') এই গোবৎস পূজার ঘটনা সেই সময় ঘটেছিল, যখন ফিরআউন-সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বানী-ইস্রাঈলেরা 


“সীনা” (সিনাই) নামক উপদ্বীপে পৌছে ছিল। সেখানে মহান আল্লাহ মুসা গঞগ্রাকে তাওর 


ত দেওয়ার লক্ষ্যে চল্লিশ রাতের জন্য তুর 


পাহাড়ে ডেকেছিলেন। মুসা %এ-এর যাওয়ার পর বানী-ইস্রাঈলেরা সামেরীর চক্রান্তে গোবৎস পূজা শুরু করে দিয়েছিল। মানুষ কতই না 


বাস্তববাদী যে, মহান আল্লাহর মহিমার কত বৃহৎ বৃহৎ নিদর্শনাবলী দেখা সত্তেও এবং তাঁর নবী (মুসা এবং হারুন আলাইহিমাস্সালাম) 


কার্ষকলাপে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু তারা মনে মনে ভাবে, মুসলিম মুশরিক কিভাবে হয়? এই মুস 


তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা সত্তেও গোবৎসকে নিজেদের উপাস্য মনে করে নিলো! বর্তমানে মুসলমানরাও শিকীঁ আব্বীদা-বিশ্বাস ও 


লম মুশরিকরা শির্ককে কেবল পাথরের 


মূর্তি পূজার সাথে নিদিষ্ট করে দিয়েছে। তারাই নাকি শুধু মুশরিক। অথচ এই নামমাত্র মুসলিম 
প্রতিমা-পুজারী নিজের মূর্তির সাথে করে থাকে_35 এ ৩০ 


কবরের গম্ুজের সাথে তা-ই করে, যা 


() এটাও লোহিত সাগর অতিক্রম করার পরের ঘটনা। (ইবনে কাসীর) হতে পারে তাওরাত গ্রন্থকেই "ফুরকান" (সত্য ও মিথ্যার মাঝে 


পার্থক্যকারী বসন্ত) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেক আসমানী কিতাব সত্য ও মিথ্যার মাঝে পৃথককারী হয়। অথবা 


মু'জিযাকে 'ফুরব্বান” বলা হয়েছে। কারণ, মুখজিযাও হক ও বাতিল জা 


নার ব্যাপারে বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 


(১) যখন মুসা ৯৬ঞ্র। নিজ সম্প্রদায়কে শির্ক থেকে সতর্ক করলেন, তখ 
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ন তাদের মধ্যে তাওবা করার প্রেরণা সৃষ্টি হল। তাওবার পদ্ধতি 


(প্রায়শ্চিত্ত) আপোস-হত্যা নির্বাচিত হল। [593 [9] (তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর) এই আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, 


(ক) সকলকে দুই কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা একে অপরকে হত্যা করে। (২) যারা শির্ক করেছিল তাদেরকে দীড় 


করিয়ে দেওয়া হয় এবং যারা শির্ক থেকে বেচে ছিল, তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে শির্কমুক্তরা মুশরিকদেরকে হত্যা 


করে। হতদের সংখ্যা ৭০ হাজার বলা হয়েছে। (ইবনে কাসীর ও ফাতহুল কাদীর) 
(৭) তুর পাহাড়ে তাওরাত আনতে যাওয়ার সময় মুসা ৯৬ ৭০ জন লোককে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে তারা মুসা 


ধগ্কে বলল, মহান আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখা পর্যন্ত আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত নই। তাই শাস্তি স্বরূপ তাদের 


উপর বজপাত হয় এবং তারা মারা যায়। আর তাদের প্রত্যক্ষ করার অর্থ হল, প্রথমে যাদের উপর বজ্পাত হয়েছিল শেষের লোকেরা 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১ম পারা ১৮ 


৫৬। মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনজীবিত করলাম, যাতে গেট 08284 ডি পির ও 
(তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। রি 

৫৭। আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম, ০1672180৮০2 
তোমাদের নিকট 'মান্ন” ও "সাল্ওয়া” প্রেরণ করলাম। () রে রি ০ টি, রা ৭ 
(আর বললাম) যে সকল ভাল জিনিস তোমাদের জন্য দিলাম (3) ০৯৯৬২ ৫৮8০1 36 ৩০০৪ ০৮৭৮ ৩৩ ৯২৪১০ ৩৯৪৮ 
তা থেকে আহার কর। তারা (নির্দেশ না মেনে) আমার প্রতি 

কোন অন্যায় করেনি, বরং তারা নিজেদেরই প্রতি অন্যায় 


করেছিল। 

৫৮। (স্মরণ কর) যখন আমি বললাম, এ জনপদ (শহরে)৯ 153 ৬০ [2:11 2-87-55122 রা মঃ 
প্রবেশ কর এবং তার মধ্যে যেখানে ইচ্ছা সচ্ছন্দে আহার কর, , . 5. ১ ০৫৮ 2555 লারা 
সিজদানত্” হয়ে (নগরের দ্বারে) প্রবেশ কর এবং বল, +২/-৮5 ০০০৯৩ ১৮ ৮০৯19 9851-৯৮ 47011৯১3 
“ক্ষমা চাই*৬৯ আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং (১১৯০০ 
সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব। 7. 

৫৯। কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল, তারা তাদেরকে যা বলা রি 1006 24405. ৩১359 1: তাক 04 


হয়েছিল, তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। €১ সুতরাং 
অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হতে শার্তি৮গ প্রেরণ 
করলাম, কারণ তারা সত্যত্যাগ করেছিল। 

৬০। আর (স্মরণ কর) যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য পানি নিও ০02 ১৪255152517 
প্রার্থনা করল, আমি বললাম, "তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে হা মর 
আঘাত কর।” ফলে তা হতে বারোটি প্রপ্রবণ প্রবাহিত হল। 


20554551569 5504516915৮6 ০ 


তা প্রত্যক্ষ করছিল এবং দেখতে দেখতে সকলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। 

(৮) অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের মতে এটা মিসর ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী তীহ প্রান্তরের ঘটনা। যখন তারা আল্লাহর আদেশে আমালিকাদের 

জনপদে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেছিল এবং তারই শাস্তি স্বরূপ বানী-ইস্রাঈল চল্লিশ বছর পর্যন্ত তীহ প্রান্তরে পড়েছিল। কারো কারো 

নিকট এই নির্দিক্টীকরণও সঠিক নয়। সীনা (সিনাই) মরুভূমিতে অবতরণের পর যখন সর্বপ্রথম পানি ও খাদ্যের সমস্যা দেখা দিল, তখন 

এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 
অনেকের মতে "মান, আল্লাহর অবতীর্ণ এক প্রকার কুঁদরতী চিনি যা পাথর, গাছের পাতা ও ঘাসের উপর শিশির-বিন্দুর মত জমা 

হত; যা মধুর মত মিষ্টি হত এবং শুকিয়ে আঠার মত জমে যেত। আবার কেউ বলেছেন, এটা মধু বা মিষ্টি পানি। বুখারী ও মুসলিম 

ইত্যাদির বর্ণনায় এসেছে যে, ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা) মুসা ৯৬ঞ্র-এর উপর নাযিল হওয়া এক প্রকার "মান্ন,। এর অর্থ হল, যেভাবে বানী- 

ইস্রাঈলরা বিনা পরিশ্রমে "মান্্‌” খাদ্য লাভ করেছিল, অনুরূপ ছত্রাক আপনা আপনিই হয়, কাউকে তা লাগাতে হয় না। (তাফসীর 

আহসানুত্‌ তফাসীর) আর "সালওয়া” এক প্রকার পাখী যাকে জবাই ক*রে তারা ভক্ষণ করত। (ফাতহুল কাদীর) 

(১) এ জনপদ বা শহর বলতে অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের নিকট (প্যালেষ্টাইনের জেরুজালেম) বায়তুল মাকৃদিস। 

(”) এই সিজদার অর্থ কারো নিকট নতশিরে প্রবেশ করা। আবার কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, কৃতজ্ঞতার সিজদা। অর্থাৎ, আল্লাহর দরবারে 

নম্রতা ও বিনয়ের প্রকাশ সহ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ক'রে প্রবেশ কর। 

(৮১ ২৮৯ এর অর্থ হল, আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও। 


(৮১) এর স্পষ্ট বর্ণনা সহীহ বুখারী ও মুসলিম ইত্যাদিতে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, নবী করীম ঞ্ বলেছেন, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছিল যে, সিজদানত অবস্থায় প্রবেশ কর, কিন্তু তারা পাছাকে যমীনে হিচড়াতে হিচড়াতে প্রবেশ করে এবং “হিস্তাহ*এর পরিবর্তে 
(হিন্তাহ) 'হাব্বাতুন ফী শা*রাহ” (অর্থাৎ, শীষে গম) বলতে বলতে প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে কতই না অবাধ্যতা ও ধৃষ্টতা জন্ম 
নিয়েছিল এবং আল্লাহর বিধানের সাথে তারা কিভাবে ঠাট্রা-বিদ্রুপ করত এ থেকে তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ যখন কোন জাতি 
চারিত্রিক ও আচার-আচরণে অধঃপতনের শিকার হয়, তখন আল্লাহর বিধানের সাথেও তাদের কার্যকলাপ অনুরূপ হয়ে যায়। 

(৮) এই আকাশ হতে আগত শাস্তি বা আসমানী আযাব কি ছিল? কয়েকটি উক্তি এ ব্যাপারে এসেছে। যেমন, আল্লাহ্‌র গযব, কঠিন 
ঠান্ডাজনিত কুয়াশা অথবা প্লেগ রোগ। শেষোক্ত অর্থের সমর্থন হাদীসে পাওয়া যায়। নবী করীম ৯ বলেছেন, “এই গ্লেগ সেই আযাব ও 
শাস্তির অংশ যা তোমাদের পূর্বে কোন জাতির উপর নাধিল করা হয়েছিল। তোমাদের উপস্থিতিতে কোন স্থানে যদি এই গ্লেগ মহামারী 
দেখা দেয়, তাহলে সেখান থেকে বের হবে না এবং কোন স্থানে যদি এই মহামারী হয়েছে বলে শোন, তবে সেখানে প্রবেশ করবে না।” 
(সহীহ মুসলিম অধ্যারঃ সালাম, পারিচ্ছেদ 5 প্লেগ কুলক্ষণ এবং ভাবিষ্দাণী ইত্যাদি ২২ ১৮নৎ) 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৯ 


নারির ২ 


৮৯ প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান (ঘাট) চিনে নিল। 


(বললাম,) 'আল্লাহর দেওয়া জাবিকা হতে তোমরা পানাহার 


কর এবং পৃথিবীর বুকে অনর্থ(শা স্ত-ভঙ্গ) করে বেড়িও না।' 
৬১। আর তোমরা যখন বলেছিলে, "হে 


মুসা! একই রকম 


খাদ্যে অ 


[মরা কখনো ধৈর্য ধারণ করব না, সুতরাং তুমি তোমার 


২ 


প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তিনি যেন 
ভূমি জাত দ্রব্য শাক-সব্জী, কীকুড়, গম, 


মসুর ও পিয়াজ 


উৎপাদন করেন। মুসা বলল, তোমরা কি উৎক্ষ্ট বস্তুকে নিকৃষ্ট 


বস্তুর সাথে বিনিময় করতে চাও? তবে কোন নগরে অবতরণ 


কর। তোমরা যা চাও, তা সেখানে আছে।”৮ আর তারা 


লাঞ্চনা ও দারিদ্যগ্রস্ত হল এবং আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হল 


] (৮৬) 


এ জন্য যে তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সকলকে অমান্য করত এবং 


(প্রেরিত পুরুষ) নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। ৮৭) 


অবাধ্যতা ও সীমালজ্ঘন করবার জন্যেই তাদের এই পরিণতি 
ঘটেছিল। ৮৮) 


৬২। নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে (মুমিন), যারা ইয়াহুদী”৯) এবং 


খরিষ্টান৯ হয়েছে অথবা সাবেয়ী*১ হয়েছে, এদের মধ্যে যে 
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(৮১ এই ঘটনা কারো মতে তীহ্‌ প্রান্তরের এবং কারো মতে সীনা মরুভূমির। সেখানে পানির প্রয়োজন দেখা দিলে মহান আল্লাহ্‌ মুসা 
৯৪]-কে বললেন, তোমার লাঠি পাথরে মারো। এইভাবে পাথর থেকে বারোটি ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়। গোত্রও বারোটি ছিল। প্রত্যেক 


গোত্র নিজের নিজের ঝরনা থেকে পানি পান করত। আর এটাও একটি মু*জিযা (অলৌকিক ঘটনা) ছিল যা আল্লাহ তাআলা মুসা ৪৬ 
দ্বারা প্রদর্শন করেন। 
(৮) এ ঘটনাও এ তীহ প্রান্তরের। মিস্র বলতে এখানে মিসর দেশ বুঝানো হয় নি, বরং কোন এক নগরীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থ হল, 


এখান থেকে যে কোন নগরীতে চলে যাও এবং 


সেখানে চাষাবাদ ক'রে নিজেদের পছন্দমত শাক-সব্জি, ডাল ইত্যাদি উৎপাদন ক"রে 


খাও। তাদের চাওয়া যেহেতু অকৃতজ্ঞতা এবং অহংকারের ভিত্তিতে ছিল, তাই ধমকের স্বরে তাদেরকে বলা হল, “তোমরা যা চাও, তা 
সেখানে আছে।” 
(৮১) কোথায় সেই পুরস্কার ও অনুগ্রহসমূহ যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে? আর কোথায় সেই লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য যা পরে তাদের উপর নিপতিত 


হয়েছেঃ এবং যার কারণে তারা আল্লাহর গযবের শিকার হয়েছে। "গযব" (ক্রোধ)ও "রহমত" (দয়া)র মত আল্লাহর একটি গুণ বিশেষ। 


এর ব্যাখ্যা "শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা” বা "শা 


যেভাবে ক্রোধান্বিত হওয়া তাঁর গৌরবময় সন্তার সাথে সামঞজস্যপূর্ণ। 


সি” করা ঠিক নয়, বরং বলতে হবে, আল্লাহ তাদের উপর এভাবেই ক্রোধান্বিত হয়েছেন, 


(৮) এখানে লাঞ্কিত এবং আল্লাহর গযবের শিকার হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, মহান আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করা, 


তীর দ্বীনের প্রতি আহবানকারী আম্বিয়া (আ 


[লাইহিমুস্‌ সালাম) ও সত্যের সন্ধানদাতাদেরকে হত্যা করা ও তাদের অবমাননা করাই হল 


তাদের আল্লাহর গযবের শিকার হওয়ার কারণ। কাল এই কর্মে জড়িত হওয়ার কারণে ইয়াহুদীরা যদি অভিশপ্ত ও লাষ্তিত হয়ে থাকে, 


তবে আজ এই একই কাজ সম্পাদনকা 


(১৮) এ 


রীরা 


টা ইয়াহুদীদের লাঞ্জনা ও দরিদ্রতার 


তারা সম্পাদন করত এবং ০১: (সীমাল 


কিভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে? তাতে তারা যারাই হোক এবং যেখানেই থাক? 
দ্বতীয় কারণ। | (অবাধ্যতা)র অর্থ হল, যে কাজ করতে তাদেরকে নিষেধ করা হত, তা 


ংঘন করা)র অর্থ হল, 


নর্দেশিত কাজগুলোর ব্যাপারে তারা বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করত। 


অনুসরণ ও আনুগত্য হল, নিষেধাবলী থেকে বিরত থাকা এবং 


দেওয়া 


নর্দেশাবলীকে এভাবেই পালন করা, যেভাবে পালন করার নির্দেশ 


হয়েছে। নিজের পক্ষ থেকে কমবেনী 


করলে তা বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন হবে; যা আল্লাহর নিকট অতীব অপছন্দনীয়। 


(৮) ১৯ হয়াহুদ) হয় ৪১1১১ (যার অর্থ, ভালবাসা) ধাতু থেকে গঠিত অথবা ১১৫ (যার অর্থ, তাওবা করা) ধাতু থেকে গঠিত। অর্থাৎ, 


তাদের এই নামকরণ প্রকৃতপক্ষে তাওবা করার কারণে অথবা একে অপরকে ভালবাসার কারণে হয়েছে। এ ছাড়া মুসা ৯৬প্র-এর 


অনুসারীদেরকে "ইয়াহুদী” বলা হয়। 
(১) ৪). (নাসারা) ০।? এর বহুবচন। যেমন, এ)4_. এর বহুবচন। এর মূল ধাতু হল ১০ (যার অর্থ সাহায্য-সহযোগিতা)। 


আপোসে একে অপরের সাহায্য করার কারণে তাদের এই নামকরণ হয়েছে। ওদেরকে 'আনসার”ও বলা হয়। যেমন তারা ঈসা %৪-কে 
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২০ 
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তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে। 


তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৯) তা হি 3 
৬৩। (স্মরণ কর) যখন তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নু ৫96১৮ শা ও (289; ৫, বি 


নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উর্ধে " তুর? পর্বতকে উত্তোলন 


(৯৩) ত্র এ এ ১০0 544, 
করেছিলাম, ] (বলেছিলাম) 'আমি যা (গ্রন্থ) দিলাম (সেই 90585214581 
গ্রন্থে যে নির্দেশ আছে) দৃঢ়তার সাথে তোমরা তা গ্রহণ কর 
এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা সাবধান 
হয়ে চলতে পার।? 
বলেছিল, [4 9.০ ১১৫] ঈসা ৪৬ঞ্র-এর অনুসারীদেরকে নাসারা (ধ্রষ্টান) বলা হয় এবং তাদেরকে ঈসায়ীও বলা হয়। 

(৯) ০.০ ৬০-০এর বহুবচন। এরা সেই লোক, যারা শুরুতে নিঃসন্দেহে কোন সত্য দ্বীনের অনুসারী ছিল। (আর এই জন্যই কুরআনে 
ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের পাশাপাশি তাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে।) পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে ফিরিস্তা ও তারকা পূজার প্রচলন শুরু হয়। 


অথবা তারা কোন দ্বীনকেই মানত না। এই কারণেই যাদের কোন দ্বীন-ধর্ম নেই তাদেরকে 'স্বাবা” (বা স্বাবেয়ী) বলা হয়। 


(১) আধুনিক অনেক মুফাস্সির (2) এই আয়াতের (সঠিক) অর্থ অনুধাবন করতে ভুল করে থাকে এবং এ থেকে ধর্ম-এঁক্য (সকল ধর্ম 


সমান) হওয়ার দর্শন আওড়ানোর ঘৃণিত প্রয়াস চালায়। অর্থাৎ, তারা মনে করে যে, রিসালাতে মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদ &-এর রসুল 


হওয়ার) উপর ঈমান আনা জরুরী নয়, বরং যে কেউ যে কোন ধর্মকে মানবে, সেই অনুযায়ী বিশ্বাস রাখবে এবং সৎকর্ম করবে, সে মুক্তি 


পেয়ে যাবে। এ দর্শন অতীব বিভ্রান্তিকর দর্শন। বলা বাহুল্য, আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হল, 


যখন মহান আল্লাহ পুবেক্তি আয়াতে 


ইয়াহুদীদের মন্দ কর্মসমূহ এবং তাদের অবাধ্যতার কারণে শাস্তিযোগ্য হওয়ার কথা উল্লেখ করেন, তখন মানুষের মনে এই প্রশ্ন সৃষ্টি 


হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এই ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা সত্যনিষ্ঠ, আল্লাহর কিতাবের অনুসারী এবং যারা নবীর আদর্শ অনুযায়ী জীবন 


পরিচালনা করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ তাআলা কি আচরণ করেছেন? অথবা কি আচরণ করবেন? মহান আল্লাহ এই কথাটাই 


পরিস্কার করে দিলেন যে, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান এবং স্বাবেয়ীদের মধ্যে যারাই স্ব স্ব যুগে আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনেছে এবং 


সৎকর্ম করেছে, তারা সকলেই আখেরাতে মুক্তিলাভ করবে। অনুরূপ বর্তমানে মুহাম্মাদ &-এর রিসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী 


মুসলিমও যদি সঠিক পঙ্থায় আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনে সৎকর্মের প্রতি যত্রু নেয়, তবে সেও অবশ্যই অবশ্যই আখেরাতের 


টরন্তন নিয়ামত লাভ করার অধিকারী হবে। আখেরাতে মুক্তির ব্যাপারে কারো সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না। সেখানে 


নরপেক্ষ ও ন্যায় বিচার হবে। চাহে সে মুসলিম হোক অথবা শেষ নবীর পূর্বে অতিবাহিত কোন 


ইয়াহুদী, খ্রিজ্টান বা স্বাবেয়ী ইত্যাদি যেই 


হোক না কেন। এই কথার সমর্থন কোন কোন "মুরসাল আসার, ছিন্ন সনদে বর্ণিত সাহাবীর উক্তি) থেকে পাওয়া যায়। যেমন মুজাহিদ 
সালমান ফারেসী এ& থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সালমান ফারেসী) বলেছেন, আমি নবী করীম &-কে আমার কিছু ধার্মিক সাথীর কথা 


জিজ্ঞাসা করলাম, যারা ইবাদতকারী ও নামাহী ছিল। (অর্থাৎ, মুহাম্মাদ &-এর রিসালাতের পূর্বে তারা তাদের দ্বীনের সত্যিকার 


অনুসারী ছিল।) এই জিজ্ঞাসার উত্তরে এই আয়াত নাযিল হয়, [1১ $553 157 053 ১. বনে কাসীর) কুরআনের অন্যান্য আয়াত 


দ্বারাও এর সমর্থন হয়। যেমন, 0৭:০1১৯৪ এ) [১৮:01 401 335 05। 91] “নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ছ্বীন একমাত্র ইসলাম।” 29 


০১০:০১০৪ ০125 39 ০১ 035 1১০০0। ৪৪ ৮৪ “যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অনুসন্ধান করে, কম্মিন্কালে তা তার নিকট 


হতে গ্রহণ করা হবে না।” বহু হাদীসেও নবী করীম && পরিস্কার বলে দিয়েছেন যে, এখন আমার রিসালাতের উপর ঈমান আনা ব্যতীত 


কোন ব্যক্তির মুক্তি হতে পারে না। যেমন, তিনি বলেছেন, “ যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে সেই 


আল্লাহর শপথ! এই উম্মতের যে কেউ 


আমার (রিসালাতের) কথা শুনবে, তাতে সে ইয়াহুদী হোক অথবা খিষ্টান, তারপর সে যদি অ 


মার উপর ঈমান না আনে, তাহলে সে 


জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (সহীহ মুসলিম অধাযঃ ঈমান, পারচ্ছেদ মুহাম্মাদ &৪-এর নবৃওয়াতের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব) 


অর্থাৎ, "সকল ধর্ম সমান” এই বিভ্রান্তিকর ধারণা যেমন বহু কুরআনী আয়াতের প্রতি ভ্রাক্ষেপ না করারই ফল, তেমনি এর মাধ্যমে 


হাদীস ছাড়াই কুরআন বুঝার ঘৃণিত প্রচেষ্টাও চালানো হয়েছে। সুতরাং এ কথা সঠিক যে, সহীহ হাদীস ছাড়া কুরআন বুঝা যেতে পারে 
না 


(১) যখন তাওরাতের বিধানের ব্যাপারে ইয়াহুদীরা অবাধ্যতামূলক আচরণ প্রকাশ করে বলল যে, এই বিধানগুলোর উপর আমল করা 


[মল করার অঙ্গীকার করল। 


[মাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তখন মহান আল্লাহ তুর পাহাড়কে তাদের মাথার উপর ছায়ামন্ডপের মত তুলে ধরলেন। ফলে ভয়ে তারা 
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২১ সুরা বাকারাহ ২ 


৬৪। এর পরেও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমাদের প্রতি 
আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। 


৬€৫। তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারে৯৯ (বিশ্রামের দিনে) 
সীমালংঘন করেছিল, তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। 
আমি তাদেরকে বলেছিলাম, "তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।? 
৬৬। আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের 
লোকেদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দ্ষ্টান্ত এবং সাবধানীদের জন্য 
উপদেশ সরূপ করেছি। 

৬৭। আর যখন মুসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল, "আল্লাহ 
তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহর আদেশ দিচ্ছেন”, ৮) তখন 
তারা বলেছিল, "তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ?” মুসা 
বলল, 'আমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হওয়া হতে আল্লাহর শরণ 
নিচ্ছি।? 
৬৮। তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রাতপালককে 
স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিতে বল, এ গাভীটি কিরূপ?” মুসা বলল, 
আল্লাহ বলছেন, এ এমন একটি গাভী যা বৃদ্ধা নয়, অল্প 
বয়স্কও নয়, মধ্য বয়সী। অতএব তোমরা যা আদেশ পেয়েছে 
তাপালন কর।? 
৬৯। তারা বলল, "আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে 
স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিতে বল, তার (গাভীটির) রঙ কি?” মুসা 
বলল, 'আল্লাহ বলছেন, তা হলুদ বর্ণের গাভী, তার রং 
উজজ্রল গা; যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।? 

৭০। তারা বলল, "আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে 
স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল, গরুটি কি ধরনের? আমাদের 
নিকট গরু তো পরস্পর সাদৃশ্যশীল মনে হয়। আর আল্লাহ 
ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা পথ পাব।' 

৭১। মুসা বলল, তিনি বলছেন, "এ এমন একটি গাভী যা 
জমির চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি -- সুস্থ 
নিখুত।” তারা বলল, এখন তুমি সঠিক বর্ণনা এনেছ।? 
অতঃপর তারা তা যবেহ করল, অথচ যবেহ করতে পারবে 
বলে মনে হচ্ছিল না।৯৬ 
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(১ শনিবারের দিন ইয়াহুদীদেরকে মাছ ধরতে এবং অন্যান্য যে কোনও পার্থিব কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা একটি 


বাহানা বানিয়ে আল্লাহর নির্দেশকে লঙ্ঘন করল। শনিবারের দিন (পরীক্ষা স্বরূপ) মাছ সংখ্যায় অনেক বেশী আসত। তারা খাল কেটে 


নিল, তাতে মাছগুলো আটকা পড়ে যেত এবং পরদিন রবিবারে সেগুলো ধরে নিত। 


(১) বানী-ইস্রাঈলদের মধ্যে একজন সন্তানহীন বিভ্তশালী লোক ছিল। তার উত্তরাধিকার বলতে কেবল তার এক ভাইপো ছিল। এক 


রাতে এই ভাইপো চাচাকে হত্যা ক'রে তার লাশ অন্য লোকের দরজায় ফেলে দিল। সকালে হত্যাকারীর খৌঁজে সবাই একে অপরকে 


দোষারোপ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত খবর মুসা *৪ঞ্র-এর নিকটে পৌছলে তাদেরকে একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দেওয়া হল। সেই 


গাভীর কোন অংশ নিয়ে মৃত ব্যক্তির শরীরে স্পর্শ করা হলে সে জী 


করল। (ফাতহুল কাদীর) 


বিত হয়ে তার হত্যাকারী কে -- তা জানিয়ে দিয়ে পুনরায় মৃত্যুবরণ 


(৯) তাদেরকে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা একটি গাভী যবেহ করবে। তারা যে কোন একটি গাভী যবেহ করলেই আল্লাহর 


আদেশ পালন হয়ে যেত। কিন্তু তারা আল্লাহর নির্দেশের উপর সোজাসুজি আমল করার পরিবর্তে খুঁটিনাটির পিছনে পড়ে বিভিন্ন রকমের 


১44, 


প্রশ্ন করতে শুরু করে দিল। ফলে আল্লাহ তাআলাও তাদের সে কাজকে পর্যায়ক্রমে তাদের জন্য কঠিন করে দিলেন। আর এই জন্যই 


দ্বীনের (খুঁটিনাটির) ব্যাপারে গভীরভাবে অনুসন্ধান চালাতে ও কঠিনতা অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়েছে। (প্রকাশ যে, এই গাভী 
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তফসীর আহসানুল বারন ১ম পারা ছু 


৭২। (স্মরণ কর) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে না 455 পর তি 3 690 (220 2 45 3 
এবং একে অন্যের উপর দোষারোপ করাছলে, অথচ তোমরা 


যা গোপন করছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন। ৯) 


৭৩। অতঃপর আমি বললাম, এটির (গাভীটির) কোন অংশ 55, ৫০৫9 49০ 2 শা, ১৫৩] রে 2১৯ এ 
দ্বারা ওকে (মৃত ব্যক্তিকে) আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে ০ ভু 
জীবিত করেন এবং তার নিদর্শন তোমাদের দেখিয়ে থাকেন; 2০৫০ ০৩ 


যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৯৮) 

৭8। এর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, ৯ তা 86০৪ 4 ভক্ত এ -606 সত রি রন 
পাষাণ কিংবা তার থেকেও কঠিনতর, কিছু পাথর এমন আছে ,£5, রর দার 

যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কিছু পাথর এমন 3০ 019 এস 2১210 9 ও ০৪৫1 
আছে যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয়। এ 123 শা 2510 মুনা 2 ০১ 
আবার কিছু পাথর এমন আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে। না 

(১৭ বস্তৃতঃ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ উদাসীন নন। ৩১-৩০ 295 
৭৫। (হে বিশ্বাসিগণ) তোমরা কি এখনো আশা কর যে, (14 ০৯৯৫ ১৮১১০ 0৫459419284 ০05 
তোমাদের কথায় তারা বিশ্বাস করবে (ঈমান আনবে)? অথচ 77 
তাদের মধ্যে একদল লোক আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত এবং 7২৮০৯ ১৮৬৮ এসএ 45৯7৫ ্ 
বুঝার পর জেনেশুনে তা বিকৃত করত। (১ 


যবেহর ঘটনার উল্লেখের ফলেই এই সুরার নাম “বান্ঠারাহ” রাখা হয়েছে।) 

(১) এটাও হত্যা সম্পকীয় সেই ঘটনাই যার কারণে বানী-ইস্রাঈলকে গাভী যবেহ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং এইভাবেই 
আল্লাহ সেই হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন। অথচ এ হত্যা রাতের অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে করা হয়েছিল। অর্থাৎ, নেকী বা 
বদী তোমরা যতই সংগোপনে কর না কেন, তা আল্লাহর জ্ঞান বহির্ভত নয় এবং তিনি তা প্রকাশ করার শক্তিও রাখেন। কাজেই প্রকাশ্যে 
ও অপ্রকাশ্যে সব সময় ও সর্বত্র ভাল কাজই কর, যাতে কোন সময় যদি সে কাজ প্রকাশও হয়ে যায় এবং লোক জানাজানি হয়, তাহলে 
তাতে যেন তোমাদেরকে লজ্জিত হতে না হয়, বরং তাতে যেন তোমাদের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি লাভ করে। আর পাপের কাজ যতই 
গোপনে করা হোক না কেন, তা প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাতে মানুষ নিন্দিত, লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে। 

(৯) উক্ত মৃত ব্যক্তিকে জীবিত কণরে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন মানুষকে পুনরায় জীবিত করার স্বীয় ক্ষমতার প্রমাণ পেশ করছেন। 
কিয়ামতের দিন মৃতদেরকে পুনজীবিত করার ব্যাপারটা কিয়ামত অস্বীকারকারীদের নিকট সব সময় বিস্ময় ও আশ্চর্যের কারণ হয়ে 
রয়েছে। আর এই জন্যই মহান আল্লাহ এই বিষয়টাকে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। সুরা বাকনারাতেই মহান 
আল্লাহ এর পাঁচটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। প্রথম দৃষ্টান্ত (535 ১ 05 5৫ ডি ৫৬নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এই ঘটনা। 


তৃতীয় দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় পারায় ০111] ২৪৩নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। চতুর্থ দৃষ্টান্ত 4441447৮225 201 ২5৭] ২৫৯নং 


আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। আর পঞ্চম দৃষ্টান্ত এর পরের আয়াতে ইব্রাহীম 9৬৪-এর চারটি পাখী সংক্রান্ত ব্যাপারে উল্লিখিত হয়েছে। 

(১ অর্থাৎ, বিগত মু”জিযাসমূহ এবং হতকে পুনরায় জীবিত করার এই জলজ্যান্ত ঘটনা দেখার পরও তোমাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি 
প্রত্যাবর্তনের উৎসাহ এবং তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার আগ্রহ সৃষ্টি না হয়ে উলটো তোমাদের হৃদয় পাথরের মত কঠিন বরং তার 
চেয়েও শক্ত হয়ে গেল! আর হাদয় কঠিন হয়ে যাওয়া ব্যক্তি ও উম্মতের জন্য বড়ই ক্ষতিকর। অন্তর কঠিন হওয়া এই কথারই নিদর্শন 
যে, সেই অন্তর থেকে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার যোগ্যতা এবং সত্যকে গ্রহণ করার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এরপর তার 
সংশোধনের আশা কম, বরং সম্পূর্ণভাবে ধুংস হয়ে যাওয়ারই আশঙ্কা বেশী থাকে। এই জন্যই ঈমানদারদেরকে তাগিদ করা হয়েছে যে, 
05:০৯) 155 ০ ১০0 তি 0৬5 0 ১৪ 50119) 51552 32] “তারা (ঈমানদারগণ) তাদের মত যেন না হয়, 
যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলে তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে।” 
(১) এই আয়াত দারা প্রতীয়মান হয় যে, পাথর কঠিন ও শক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে উপকার পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
হয় এবং এক প্রকার চেতনা ও অনুভূতি শক্তি তার মধ্যেও বিদ্যমান থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ০১0 এ 5944 & ০2৪] 


(৫:১০) 11৮৯৮০5 0৯425 3১67 ০১১০ শা ্া ৮৮৩ ১৯ 21 ১৯ ১) অধিক জানার জন্য সুরা বানী-ইস্রাঈলের ৪৪নং 
আয়াতের পাদটীকা দ্রষ্টব্য 
(১১) ঈমানদারদেরকে সম্বোধন ক'রে ইয়াহুদীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তোমরা কি তাদের ঈমান আনার আশা পোষণ কর, অথচ 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


২৩ সুরা বাকারাহ ২ 


৭৬। আর তারা যখন মু'মিন (বিশ্বাসী)দের সংস্পর্শে আসে হিরা রা বাল্য রা বারা দার যারা 
এ ০ ০০? 011 76752951915 52121905182 20115519 
তখন বলে, "আমরা ঈমান এনেছি (বিশ্বাস করেছি)”৯১) $ ও তি চিত এ? 
আবার যখন তারা নিভূতে (নিজ দলে) একে অন্যের সাথে ২০44 ৮:৬7৯০৯48721৮-:52 87112 
০ 10 459 ০48 ৩ 9৯৮০৮৪ ৮9০ এ শেও ৪৮০৯৯119 
মিলিত হয়, তখন বলে, "আল্লাহ তোমাদের জন্য যা ব্যক্ত এ ডি ইত 
করেছেন তোমরা কেন তা তাদের নিকট বলে দিচ্ছ? তার টির 
(মুসলিমরা) যে তোমাদের প্রভুর সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে 
প্রমাণ দাড় করাবে তোমরা কি তা বুঝতে পারছ না 
৭৭। তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন রাখে কিংবা প্রকাশ জট ০ ০০১৫৪ ৩ একঞাও 
করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা জানেন? (৮০) 
৭৮। তাদের মধ্যে এমন কিছু শিরক্ষর লোক আছে, মিথ্যা 3 43 এ ১৯31 ওদর্খি নিশি 
আকাঙ্কা ছাড়া যাদের কিতাব (এশীগ্রন্থ) সম্বন্ধে কোন জ্ঞান 
নেই, তারা শুধু কল্পনা করে মাত্র। (১৯) নে 
৭৯| সুতরাং তাদের জন্য দুর্ভোগ (ওয়াইল দোযখ), যারা এট ০ 0414.5 05550 07৮09-া095৩ ০৮00: 
রত ০ 


নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং অল্প মুল্য পাবার জন্য বলে, ৫». চিল রায় 
'এটি আল্লাহর নিকট হতে এসেছে।” তাদের হাত যা রচনা (৫) 4539৮৫67৮৬1 ৩৭৬] 29 ১৮৪ ৬০ 4৪35 
করেছে, তার জন্য তাদের শাস্তি এবং যা তারা উপার্জন করেছে 2 


তার জন্যও তাদের শাস্তি (রয়েছে)। (০ 

৮০। আর তারা বলে, "গণা কয়েকটি দিন ছাড়া (দোযখের) ৃ 

আগুন কখনো আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।” (হে মুহান্মাদ, 7 7 

তুমি) বল, "তোমরা কি আল্লাহর নিকট থেকে এমন কোন খু এটা 1 2958 2 28526 ভা এড ০5124 
০৬ ২ « ১০4৫৮ 40] ৮21৮ ০ 14৫৮ 

অঙ্গীকার(”১ পেয়েছ যে, আল্লাহ সে অঙ্গীকার কখনো ভঙ ০ ৩ 


তাদের পূর্বের লোকেদের মধ্যে একটি দল এমনও ছিল, যারা জেনে-শুনে আল্লাহর কালামের (শাব্দিক ও আর্থিক) হেরফের ঘটাত? 
এখানে জিজ্ঞাসাটা আসলে অস্বীকৃতিসূচক; অর্থাৎ এমন লোকের ঈমান আনার কোনই আশা নেই। অর্থ হল, দুনিয়ার স্বার্থে এবং 
জাতিগত পক্ষপাতিত্রের কারণে আল্লাহর বাণী বিকৃত করতে যাদের বাধে না, তারা ভষ্টুতার এমন পঞ্ে ফেঁসে গেছে যে সেখান থেকে বের 
হতে পারে না। উম্মতে মুহান্মাদীর বহু উলামা ও মাশায়েখও দুর্ভাগ্যবশতঃ কুরআন ও হাদীসের মধ্যে হেরফের ও বিকৃতি সাধনের 
কাজে জড়িত। আল্লাহ তাআলা এই অন্যায় থেকে আমাদেরকে হিফাষতে রাখুন! (েউব সূরা ।নসা ও নং আয়াত) 

(১৮) এখানে কিছু ইয়াহুদী মুনাফিকদের মুনাফিকী কার্যকলাপের পর্দা উন্মোচন করা হচ্ছে। এরা মুসলিমদের মাঝে এসে ঈমানের কথা 
প্রকাশ করত, কিন্ত আপোসে যখন একত্রিত হত, তখন একে অপরকে এই বলে তিরস্কার করত যে, তোমরা মুসলিমদেরকে নিজেদের 
কিতাবের এমন কথাগুলো কেন বল, যার দ্বারা রসুলের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। এইভাবে তোমরা নিজেরাই এমন 
হুজ্জত তাদের হাতে তুলে দিচ্ছ যে, তারা তা তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সামনে পেশ করবে। 

(১) মহান আল্লাহ বলছেন, তোমরা বল আর না বল, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে অবগত। তোমরা না বললেও তিনি এই কথাগুলো 
মুসলিমদের জন্য প্রকাশ করে দিতে পারেন। 

(১১) ইয়াহুদী আলেম ও শিক্ষিত লোকদের আলোচনার পর এখানে তাদের নিরক্ষর, অশিক্ষিত ও মুর্খ লোকদের কথা বলা হচ্ছে যে, 
তারা তাদের কিতাবের (তাওরাতের) ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল। কিন্তু তারা আশা অবশ্যই রাখত এবং তাদের আলেমরা তাদেরকে বিভিন্ন 
শুভ কল্পনা ও ধারণার মধ্যেই নিমত্ভিত রেখেছিল। যেমন, তাদের ধারণা ছিল, আমরা তো আল্লাহর প্রিয়পাত্র, আমরা জাহান্নামে 
গেলেও তা কিছু দিনের জন্য হবে, পরে আমাদের বুযুর্ণরা ক্ষমা করিয়ে নেবেন ইত্যাদি। যেমন আজকের মূর্থ মুসলিমদেরকেও 
তথাকথিত কিছু পীর, উলামা ও মাশায়েখরা অনুরূপ সুন্দর জালে এবং প্রতারণামূলক অঙ্গীকারে ফাঁসিয়ে রেখেছে। 

(১) এখানে ইয়াহুদীদের আলেমদের দুঃসাহসিকতা এবং তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় বিলুপ্ত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তারা 
নিজেরাই মনগড়া বিধান তৈরী করে বড ধৃষ্টতার সাথে বুঝাতো যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। হাদীস অনুযায়ী *ওয়াইল” জাহান্নামের 
এক উপত্যকা যার গভীরতা এত বেশী যে, একজন কাফেরকে তার তলদেশে পড়তে চল্লিশ বছর সময় লাগবে! (আহমাদ, তিরমিযী 
ইবনে হিব্বান. হাকেম, ফাতহুল কদীর) কোন কোন আলেমগণ এই আয়াতের ভিত্তিতে কুরআন বিক্রি করা নাজায়েয বলেছেন। কিন্তু 
এই আয়াত থেকে এ রকম দলীল গ্রহণ করা সঠিক নয়। এই আয়াতের লক্ষ্য কেবল তারা, যারা দুনিয়া অর্জনের জন্য আল্লাহর কালামের 
মধ্যে হেরফের করে এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে। 
(১) ইয়াহুদীরা বলত যে, দুনিয়ার বয়স হল সাত হাজার বছর। আর প্রত্যেক হাজার বছরের পরিবর্তে আমরা একদিন জাহান্নামে 
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করবেন না? অথবা তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ, যা 
তোমরা জান না।” (১০) 

৮১। অবশ্যই, যে ব্যক্তি পাপ করেছে এবং যার পাপরাশি 
তাকে পরিঝেষ্টন করেছে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী; 
তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। 


৮২। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করেছে (মুমিন হয়েছে) এবং রং তি 8 ০িজর্গি, হাজত টি 1922 ০» 
সৎকাজ করেছে, তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী; তারা 


সেখানে চিরকাল থাকবে। (১০) টি ৭৫ $ 
৮৩। আর (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন বনী ইসরাইলের .₹।৮. এ ও 4৯০৫ হা 

১৬ চিকিে ১40 401 1 0945 ১0557] 203৮1 নি 
কাছ থেকে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্‌ এ ্ ্ রি এ ও 92 ঃ 


ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয় 14 
স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রের প্রতি সদ্যবহার করবে এবং 

মানুষের সাথে সদালাপ করবে, নামাযকে যথাযথভাবে 8 নু রর টি 2 টিটি টা 
প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক এ 


লোক ব্যতীত তোমরা সকলে অগ্রাহ্য ক'রে (এ প্রতিজ্ঞা 2২০১৯০১০৫৭০ 
পালনে) পরাজ্ঘুখ হয়ে গেলে। 

৮৪। (হে ইয়াহুদী সমাজ! তোমরা নিজেদের অবস্থা স্বরণ ০24 5 তর বাঁ তন 2৮২০৫ বাঁতহি2 6202 

- € 4 ৮4০1 ্ট ৮5০৯ ০ 2 | 215 ০০৬ ১1 

করে দেখ,) যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে (এই মর্মে) ১৫ ১ নিত + 

অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পর রক্তপাত ঘটাবে না কে 3১4:2$ 22০1 দা ৫০১ রে 

[গা ০$-4-৮১ লক শপ 


ও নিজেদের লোকজনকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করবে না। 
অতঃপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে, আর এ বিষয়ে 


তোমরাই তার সাক্ষী। (১০৯) 


থাকব। অতএব এই হিসেবে আমরা কেবল সাত দিন জাহান্নামে থাকব। কেউ কেউ বলতো, আমরা কেবল চল্লিশ দিন বাছুরের পুজা 
করেছি, অতএব এই চল্লিশ দিন জাহান্নামে থাকব। মহান আল্লাহ বললেন, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ? 
এটাও অস্বীকৃতিসূচক জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ, এরা ভুল বলছে, আল্লাহর সাথে এই ধরনের কোন অঙ্গীকার তাদের নেই। 

(১৮) অর্থাৎ, তোমাদের এই দাবী যে, আমরা জাহানামে গেলেও কেবল কিছু দনের জন্য তা হবে, এটা তোমাদের নিজের পক্ষ থেকে 
মনগড়া কথা এবং এই ধরনের অনেক কথাবার্তা তোমরা আল্লাহর সাথে জুড়ে দিচ্ছ, যা তোমদের নিজেদেরই জানা নেই। এরপর মহান 
আল্লাহ্‌ তাঁর সেই মূলনীতির কথা উল্লেখ করছেন, যার ভিত্তিতে তিল দন তিনি ভাল ও মন্দজনদেরকে তাদের ভাল-মন্দের 
প্রতিদান ও প্রতিফল দেবেন। 
(১৮) এখানে ইয়াহুদীদের দাবী খন্ডন ক'রে জান্নাত ও জাহান্নামে যাওয়ার মূলনীতির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। যার আমলনামায় কেবল 
পাপ আর পাপই থাকবে; অর্থাৎ, কুফরী ও শির্ক, (এই কুফরী ও শিকীয় কর্ম সম্পাদনের কারণে তাদের অনেক ভাল কাজও কোন 
উপকারে আসবে না) সেতো চিরস্থায়ী জাহানামবাসী হবে এবং যে ঈমান ও নেক আমলের ভূষণে ভূষিত হবে, সে জান্নাতবাসী হবে। 
আর যে মুমিন পাপী হবে, তার ব্যাপার আল্লাহর ইচ্ছাধান থাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় তাকে ক্ষমা করে দেবেন 
অথবা শাস্তি স্বরূপ কিছু দিন জাহান্নামে রেখে নবী করীম £-এর সুপারিশে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর এ কথা বহু সহীহ হাদীস 
ঘ্ 


রা প্রমাণিত এবং আহলে সুন্নাহর এটাই আক্বীদা ও বিশ্বাস। 
৯) এই আয়াতগুলোতে পুনরায় বানী-ইস্রাঈলদের নিকট হতে নেওয়া অঙ্গীকারের কথা আলোচনা হচ্ছে। তবে এ থেকেও তারা মুখ 
ফিরিয়ে নিয়েছে। এই অঙ্গীকারে প্রথমতঃ তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের তাকীদ করা হয়েছে যা প্রত্যেক নবীর মৌলিক ও প্রাথমিক 
দাওয়াত ছিল। (যেমন সুরা আহিয়ার ২৫নং আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াতেও এ কথা পরিস্কার করে বলা হয়েছে/) অতঃপর পিতা- 
মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর ইবাদতের পর দ্বিতীয় নম্বরে পিতা-মাতার আনুগত্য এবং তাদের 
সাথে সদ্যবহার করার তাকীদ ক'রে এ কথা পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, যেমন আল্লাহর ইবাদত করা জরুরী, তেমনি পিতা-মাতার 
নুগত্য করাও অত্যাবশ্যক এবং এ ব্যাপারে গড়িমসি করার কোন অবকাশ নেই। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ তাঁর 
ইবাদতের পর দ্বিতীয় নম্বরে পিতা-মাতার সাথে স্যবহার করার কথা বলে এর গুরুত্ব যে অনেক, সেটা পরিস্কার করে দিয়েছেন। 
এরপর আত্রীয়-সবজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রদের সাথে সদ্যবহার করার ও সুন্দর আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামেও এই 
বিষয়গুলোর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। অনুরূপ রসূল &্৯-এর বহু সংখ্যক হাদীসে এগুলোর গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। এই অঙ্গীকারে নামায 
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৮€৫। তারপর (সেই তোমরাই তো) একে অন্যকে হত্যা করছ 
এবং তোমাদের এক দলকে (তাদের) আপন গৃহ হতে 
বহিম্কার করে দিচ্ছ, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের 
মাধ্যমে পরস্পরের সহযোগিতা করছ এবং তারা যখন 
বন্দীরপে তোমাদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে, তখন তোমরা 
মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করছ; অথচ তাদের বহিত্ষরণও 
তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা ধর্মগ্রন্থের কিছু 
অংশে বিশ্বাস আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর? (১৯) অতএব 
তোমাদের যেসব লোক এমন কাজ করে, তাদের প্রতিফল 
পার্থিক জীবনে লাঞ্তুনাভোগ ছাড়া আর কি হতে পারে? আর 
কয়ামতের (শেষ বিচারের) দিন কঠিনতম শাস্তির দিকে 
নক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন। 
৮৬। তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে, 
সুতরাং তাদের শান্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোন 
সাহায্যও পাবে না। (৯৯ 

৮৭। অবশ্যই আমি মুসাকে কিতাব (তিওরাত গ্রন্থ) দিয়েছি 
এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসুলগণকে প্রেরণ করেছি, 
মারয়্যাম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ (খু'জিযা) দিয়েছি এবং 
পবিত্র আত্মা (বা জিবরাঈল ফিরিস্তা) দ্বারা তার শক্তি বৃদ্ধি 
করেছি। (১) অতঃপর যখনই কোন রসুল এমন কিছু নির্দেশ 


৬৩০৮৪ পাতে 
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পড়া ও যাকাত দেওয়ারও নির্দেশ রয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই দুই ইবাদত পূর্বের শরীয়তেও বিদ্যমান ছিল এবং এই 


ইবাদতদয়ের গুরুত্বও এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলামেও এই ইবাদত দু”টির অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এমন কি এই ইবাদতদ্বয়ের কোন 


একটির অস্বীকার করলে বা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, তা কুফরী বিবেচিত হবে। যেমন আবু বাকার সিদ্দীক্‌ »৯-এর খেলাফত কালে 


যাকাত দিতে অহ্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। 


(১১) নবী করীম &-এর যুগে মদীনায় আনসার (যারা ইসলামের পূর্বে মুশরিক ছিল তা)দের আউস ও খাযরাজ নামে দু' 


টি গোত্র ছিল। 


ওদের আপোসে সর্বদা যুদ্ধ লেগেই থাকত। মদীনাতে ইয়াহুদীদেরও বানু-্রায়নুক্না”, বানু-নাধীর এবং বানু-কুরায়যা নামে 


তিনটি গোত্র 


ছিল। এরাও আপোসে সব সময় লড়ত। বানু-ঝুরায়যা আউসের মিত্র ছিল এবং বানু-ঝ্রায়নুকা” ও বানু-নাধীর খাযরাজের মি 


এরা আপন আপন মিত্রদের সাহায্য করত এবং নিজেদেরই জাতিভাই ইয় 


ত্র ছিল। যুদ্ধে 
হুদীদেরকে হত্যা করত, তাদের ঘর-বাড়ী লুঠন করত এবং 


তাদেরকে সেখান থেকে বহিজ্কার করত। অথচ তাওরাত অনুযায়ী এ 


রকম করা তাদের জন্য হারাম ছিল। আবার ওই ইয়াহুদীরাই যখন 


পরাজিত হয়ে বন্দী হত, তখন তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে যুক্ত করত 


এই আয়াতগুলোতে ইয়াহুদীদের সেই আচরণের কথাই বর্ণনা কর 


এবং বলত যে, তাওরাতে আমাদেরকে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


হয়েছে। তারা তাদের শরীয়তের বিধানকে খেলার পুতুল বানিয়ে 


নিয়েছিল। কোন কোন জিনিসের উপর ঈমান আনত এবং কোন কোন জিনিসকে উপেক্ষা করত। কোন নির্দেশকে পালন করত, আবার 


কোন সময় শরীয়তের কোন গুরুত্বই দিত না। হত্যা, বহিজ্কার এবং 


একে অপরের বিরুদ্ধে সাহায্য করা তাদের শরীয়তেও হারাম ছিল। 


তা সত্তেও এ কাজগুলো নির্দিধায় তারা করত এবং মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি করার যে বিধান ছিল, তার উপরে আমল করত। অথচ প্রথ 


এ এলার্ট 


[মের 


তিনটি নির্দেশ (হত্যা, বহিজ্কার এবং একে অপরের বিরুদ্ধে সাহায্য না করা) যদি তারা পালন করত, তাহলে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করার 


প্রয়োজনই হত না। 


(১১) এখানে শরীয়তের কোন বিধানকে মেনে নেওয়া এবং কোন বিধানকে পরিত্যাগ করার শাস্তির কথা বর্ণিত হচ্ছে। আর শাস্তি হল, 


দুনিয়াতে (পূর্ণ শরীয়তের উপর আমল করলে প্রতিদানে যা পাওয়া যায় সেই) সম্মান ও মর্যাদা লাভের প 


অপমান এবং আখেরাতে চিরন্তন 


নয়ামত ও সুখের পরিবর্তে লাভ হবে কঠিন শা 


রবর্তে লাভ হবে লাঞ্তুনা ও 
স্তি। এ থেকে এ কথাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর 


নিকট পূর্ণ আনুগত্যই কেবল গৃহীত হয়। আংশিকভাবে কোন কোন 


বধানকে মেনে নেওয়া বা তার উপর আমল করার কোনই মূল্য 


ল্লাহর নিকট নেই। এই আয়াত মুসলিমদেরকেও চিন্তা-ভাবনা করার 


এ 


কার, তার কারণও তি এমন কার্যকলাপ নয় তো, যা ইয়াহুদীদের ব্যাপারে বহু আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে? 


প্রতি আহবান জানাচ্ছে যে, মুসলিমরা যে লাঞ্ুনা ও অধঃপতনের 


(১) [49 ১০ ১5 02386) এর অর্থ হল, মুসা ৯৬৪ 


এ-এর পর ত্রমাগতভাবে নবা ও রসুল এসে 


ররবািকরানারাদসীগিরারা 


ছিলেন। বানী-ইস্রাঈলের মধ্যে নবী 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১ম পারা ২৬ 


নয়ে তোমাদের কাছে এসেছে যা তোমাদের মনঃপৃত নয়, 
তখনই তোমরা অহংকার করেছ। পরিশেষে একদলকে 
মিথ্যাজ্ঞান করেছ এবং একদলকে করেছ হত্যা। (১১ 
৮৮। তারা বলেছিল, আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত। (১১৪ বরং 
(কুফরী) সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ 
দয়েছেন। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে (ঈমান 
আনে)। (৯) 
৮৯। তাদের নিকট যা আছে আল্লাহর নিকট হতে তার সমর্থক 
কতাব এল; যদিও পূর্বে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তারা এর (এই 
কিতাব সহ নবীর) সাহায্যে ১৬ বিজয় কামনা করত তবুও [ভিড প্র. এ পা বি এপ অর্টা পতি, ভি একজে 22 

ডি 9৯) ৩ ৯০ ৩325 0৪ ৩৪ ১2 ০3 
তারা যা জ্ঞাত ছিল তা (সেই কিতাব নিয়ে নবী) যখন তাদের তি প ০ ০০ 

৭ পরত 45 প্রত5 ০4৫ ভ ৭ ৪৩ পা 
নকট এল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। সুতরাং ৮৪০৩ ৬৮ 40 22৬59810982 
অবিশ্বাসাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ হোক। 
৯০। তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে .(৮24* 04767582445 5551 তর ৩৩ 
রে ১1৫৯ এ 00105215851 01 26801 25812551105 

বিক্রয় করেছে; তা এই যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ০ প* কপি তিনি শি রর 
তারা অবিশ্বাস করছে শুধু এই হঠকারিতার দরুন ১৯) যে, 


এ 
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আসার এই ধরাবাহিকতা ঈসা 8৪৪ পর্যন্ত শেষ হয়। (৪) বলতে সেই মু"জিযাসমূহকে বুঝানো হয়েছে যা ঈসা ৯৬্র-কে দান করা 
হয়েছিল। যেমন, মৃতকে জীবিত করা এবং কুষ্ঠরোগী ও জন্মান্ধকে সুস্থ করে তোলা ইত্যাদি, যা সূরা আলে-ইমরানের ৪৯ নং আয়াতে 
উল্লিখিত হয়েছে। (১০১-। ৫) (রাহুল কুদুস বা পবিভ্রের আত্মা) বলে জিব্রাঈল %-কে বুঝানো হয়েছে। তাঁকে 'পবিত্রের আত্মা” এই 
জন্য বলা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর (*কুন” শব্দের মাধ্যমে) নির্দেশক্রমে অস্তিত্বে এসেছিলেন। অনুরূপ ঈসা পঞ-কেও "রূহ" বলা 
হয়েছে। আর 'বুদুস” থেকে আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। আর আল্লাহর সাথে উক্ত "রূহ" বা আত্মার সম্বন্ধ সম্মানসূচক। ইবনে জারীর এ 
(রূহুল ঝুদুস বলতে জিবরাঈল উদ্দিষ্ট হওয়ার) মতটাকেই সর্বাধিক সঠিক বলেছেন। কারণ সুরা মায়েদার ১১০নং আয়াতে "রুহুল 
কুঁদুস” এবং ইঞ্ভীল পৃথক পৃথক উল্লিখিত হয়েছে। (কাজেই রুহুল ঝুঁ্দুস অর্থ ইঞ্জীল হতে পারে না।) অন্য আর এক আয়াতে জিত্রাঈল 
8৬৪-কে "রূহুল আমীন” বলা হয়েছে। অনুরূপ রসূল &্ হাস্সান ৬& সম্পর্কে বলেছিলেন, (০০১ ০১, পিল ৮৮00) “হে আল্লাহ! 
“রুহুল ঝুঁদুস+ দ্বারা ওকে শক্তিশালী কর।” অপর আর এক হাদীসে এসেছে, ৫4 4:১:৯১)) “জিবরীল তোমার সাথে রয়েছেন।” জানা 
গেল যে, "রুহুল ঝুঁদুস+ বলে জিবরাঈল ৪৬ঞর-কেই বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বায়ান, ইবনে কাসীর বরাতে আশরাফুল হাওয়াশী) 

(১১ যেমন, মুহাম্মাদ £ ও ঈসা ঞএ-কে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আলাইহিমাস্‌ সালাম)কে হত্যা করেছে। 
(১১৯ অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ! আমাদের উপর তোমার কথার কোনই প্রভাব পড়বে না। যেমন, অন্যত্র আছে, (৫5 গাঁ ৮১19 190.5] 


[41 5১৯১ অর্থাৎ, “তারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহবান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত।” (সূরা 
হা-মীম সিজদা ৫ আয়াত) 
(১১) অন্তরে কথার প্রভাব সৃষ্টি না হওয়াটা কোন গর্বের ব্যাপার নয়, বরৎ এটা অভিশপ্ত হওয়ার নিদর্শন। অতএব তাদের ঈমান অতি 
অল্প (যা আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়) অথবা তাদের মধ্যে ঈমান আনার মত লোক খুব কম সংখ্যকই হবে। 

(১১১) [১১৯০- এর একটি অর্থ হল, বিজয় লাভ ও সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা। অর্থাৎ, এই ইয়াহুদীরা যখন মুশরিকদল কর্তৃক 
পরাজিত হত, তখন তারা আল্লাহর নিকট এই বলে দুআ করত যে, হে আল্লাহ! সত্তর শেষ নবী প্রেরিত কর! যাতে আমরা তাঁর সাথে 
মিলে এই মুশরিকদের উপর বিজয় লাভ করতে পারি। অর্থাৎ, ইস্তিফতাহ”র অর্থ হল, সাহায্য কামনা করা৷ দ্বিতীয় অর্থ হল, সংবাদ 
দেওয়া। অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা মুশরিকদেরকে সংবাদ দিত যে, অতি সত্তর নবী প্রেরিত হবেন। (ফাতহুল কাদীর) নবী প্রেরিত হবেন এ জ্ঞান 
থাকা সত্বেও কেবল হিংসাবশতঃ মুহাম্মাদ ৪&-এর নবুঅতের উপর ঈমান আনেনি; যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। 

১১) অর্থাৎ, এ কথা জানা সত্বেও যে, মুহাম্মাদ & সেই শেষ নবী, যার গুণাবলীর কথা তাওরাত ও ইল্ীলে উল্লিখিত হয়েছে এবং 
আহলে কিতাব তাদের এক মুক্তিদাতা হিসেবে তীর আগমনের অপেক্ষাও করছিল, কিন্তু কেবল এই জ্বালায় ও হিৎসায় তাঁর উপর ঈমান 
আনেনি যে, নবী আমাদের মধ্য থেকে কেন হল না, যেমন আমাদের ধারণা ছিল। অর্থাৎ, তারা (নবীর নবুঅতকে) অস্বীকার করেছিল 
জাতিগত বিদ্বেষ ও হিংসার ভিত্তিতে, দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। 
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সি 


২৭ সুরা বাকারাহ ২ 


আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। 
সুতরাং তারা ক্রোধের») উপর ক্রোধের পাত্র হল। আর 
(কাফের) অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছুনাদায়ক শাস্তি। 


4 


০৮৮৪৪ 2 টি 253০৯ 14 442০৪ ৩৪ ঠা তে 
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৯১। যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন 15505 3৮1 9৫ ঞ 31919 6) 4৮ [তত 19512 রা] 925 1 


তাতে বিশ্বাস কর, তারা বলে আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা এ ১ ,.. হি 
হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাস করি। (১৯৯ আর তা ছাড়া সব ও 3. ৫ ০] 3০. ৬স্শা % »ন2 (৪ ১5০2৩ 
কছুই তারা অবিশ্বাস করে; যদিও তা সত্য এবং যা তাদের ক তা দ১ট৫ 5৫ ১1215 ০১ এ 

নকট আছে তার সমর্থক। বল, যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে 7 
তবে কেন তোমরা অতীতে নবীগণকে হত্যা করেছিলে? ১২০) 
৯২। (হে বনী ইস্রাঈলগণ!) নিশ্চয় মুসা তোমাদের নিকট 
সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল, (কিন্তু তা সন্ত্রেও তার 
অনুপস্থিতিতে) তোমরা সীমালংঘনকারী হয়ে গো-বৎসকে 
উপাস্যরপে গ্রহণ করেছিলে। (১১ 


৯৩। আরো স্মরণ কর (সেই সময়ের কথা) যখন আমি ০ রা 
তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, এবং তুর (পাহাড়)কে 5 ০১১০০০০০০৬৮ এ ৩৯০ 
তোমাদের উর্ধে স্থাপন করেছিলাম (ও বলেছিলাম,) "যা দিলাম এশা রো রঃ 121 287651 রী ্ টি রি 
তা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর।' তারা বলেছিল, ০ রর রি 
“আমরা শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম।”১১ তাদের »্ চির িতা ৮ পল রা ১৯৭ 
কুফরী (অবিশ্বাস) হেতু তাদের হৃদয়কে (যেন) গো- 
বৎস-শ্রীতি পান করানো হয়েছিল। ১২৪ বল, "যদি তোমরা 
মুমিন (বিশ্বাসী) হও, তবে তোমাদের ঈমান (বিশ্বাস) যার 
নির্দেশ দেয় তা কত নিক্ষ্ট!' 

৯৪। বল, শ্যদি আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য কি ডি এটা 3০ ৮» চারশ] 4 ৩5৮6 ৩) রর 
লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে ? ৃ্‌ রিটিরারযা চা 
তোমরা মৃত্যু কামনা কর; যদি (দাবীতে) সত্যবাদী হও।” ০ রন রা 81৯ ১৯1 
৯৫। কিন্তু তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য কখনো তা (মৃত্যু) 
কামনা করবে না। (১ আর আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের 


০২245413 ভি 


(১৮) ক্রোধের উপর ক্রোধের অর্থ হল, অত্যধিক ক্রোধ। কারণ, তারা বারবার ক্রোধ উদ্রেককর কাজ করতে থাকে; যেমন পূর্বে (৬ ১নং 
আয়াতের টাকায়) এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখন শুধুমাত্র হিংসার কারণে কুরআন ও মুহাম্মাদ ৪-কে অস্বীকার করল। 

(১১) অর্থাৎ, তাওরাতের উপর আমরা ঈমান রাখি, কাজেই আর কুরআনের উপর ঈমান আনার আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই। 
(১) অর্থাৎ, তাওরাতের উপর তোমাদের ঈমান রাখার দাবীও সঠিক নয়। যদি তাওরাতের উপর তোমাদের ঈমান থাকত, তাহলে 
তোমরা আব্বিয়াদেরকে হত্যা করতে না। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এখনো তোমাদের অস্বীকার কেবল হিংসা ও শত্রুতার কারণে। 
(১) এটা তাদের অস্বীকৃতি ও শক্রতার আরো একটি দলীল। মুসা ৯৪ সুস্পষ্ট নির্দশনসমূহ এবং অকাটায প্রমাণাদি কেবল এই কথা 
সাব্যস্ত করার জন্য এনেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল এবং উপাস্য একমাত্র মহান আল্লাহ। কিন্তু তা সন্তেও তোমরা মুসা 8৪৪- 
এর সাথে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করলে এবং এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে গোবসকে উপাস্য বানিয়ে নিলে। 

(১১) এ হল শেষ পর্যায়ের কুফরী ও অস্বীকার যে, মৌখিকভাবে তো তারা মেনে নিল, "আমরা শ্রবণ করলাম? অর্থাৎ, আনুগত্য করব, 
কিন্ত অন্তরে এই নিয়ত লুকায়িত যে, আমাদেরকে কোন্‌ কাজ করতে হবে? 

(১১১) অর্থাৎ, অবাধ্যতা এবং বাছুরের ভালবাসা ও পূজার কারণে তা কুফরী ছিল, যা তাদের হৃদয়ে স্থান লাভ করে নিয়েছিল। 

(১১৯) একে তো শ্রীতি-ভক্তি এমন এক জিনিস, যা মানুষকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দেয়। তাতে আবার সে শ্রীতি (রস) তাদের হৃদয়কে 
[1১;১) 'পান করানো হয়েছিল” বলে অভিব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, পানি মানুষের শিরা-উপশিরায় যেভাবে দ্রুত চলাচল করে 


আহারাদি সেভাবে করে না। (ফাতহুল কাদীর) (এ থেকে তাদের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়।) 
(১১০) ইবনে আব্বাস & এর তফসীর করেছেন £ 'মুবাহালা"র প্রতি আহবান। অর্থাৎ, ইয়াহুদীদেরকে বলা হল, যদি তোমরা মুহাম্মাদ 
৪৪-এর নবুঅতের অস্বীকৃতিতে এবং আল্লাহর সাথে ভালবাসার দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহলে 'মুবাহালা” কর। অর্থাৎ, মুসলিম ও 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১ম পারা ২৮ 


সম্বন্ধে অবহিত। 

নি জী দা ১০ পপ) পর্ণ 112 পা রা পাতি 
৯৬| তুম নিশ্চয় তাদেরকে জাবনের প্রাত সমস্ত মানুষ রি 581 ৬ 959 ৪১৫ ৫০ এরা টি ৫53 রা 
কি অংশীবাদী অপেক্ষা অধিকতর লোভী দেখতে পাবে। (১৬ টে 


তাদের প্রত্যেকে কামনা করে যে, সে যেন হাজার বছর আয়ু 2৮ 1 ০০ 9 ৯০) ১৪ 


প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি হতে দূরে রাখতে পারবে নি 

না। আর তারা যা করে, আল্লাহ তার সম্যক পরিদর্শক। রর 

৯৭। (হে নবী!) বল, যে জিব্রাঈলের শক্র হবে সে জেনে এ. 2117) আদি ১৫815545০65 512 
* র্ ০১৪ 4০১] ০ ১ ৬০৪ ১4)9 ১4১1৪ ১72) 19৮ 6 

রাখুক, সে (জব্রাঈঈল) তো আল্লাহর নিদেশক্রমে তোমার ? 59 নি ০৯৯৭ ০৪ ০৩১ 


হৃদয়ে কুরআন পৌছে দেয়, যা তার পূর্ববর্তী কিতাব 
(ধর্মগ্রন্থ) সমূহের সমর্থক এবং বিশ্বাসীদের জন্য যা পথ প্রদর্শক 
ও সুসংবাদদাতা।(৯ 

৯৮। যে আল্লাহ, তার ফিরিস্তা (দূত)গণের, রসূল (প্রেরিত ২৫৪ ৫49 4২89 ০4259 4৫ প্র 194৩ ০৪৫৩০ 
পুরুষ)গণের, জিত্রাঙ্ঈল ও মীকাঈলের শক্র হবে, সে জেনে রি 

রাখুক যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের শক্র।(৯৯) 


ইয়াহুদী উভয়ে মিলে আল্লাহর সমীপে এই দরখাস্ত পেশ কর যে, হে আল্লাহ! উভয়ের মধ্যে যে মিথুক, তাকে মৃত্যু দান কর। সুরা 
জুমুআহ (৭নং আয়াতে)তেও এই আহবান তাদেরকে করা হয়েছে। নাজরানের খিষ্টানদেরকেও 'মুবাহালা”র দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। 
যেমন, সুরা আলে-ইমরানে তা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্ত খ্রিষ্টানদের মত ইয়াহুদীরাও যেহেতু তাদের দাবীতে মিথ্যাবাদী ছিল, সেহেতু 
খ্রিষ্টানদের মতই ইয়াহুদীদের ব্যাপারেও মহান আল্লাহ বললেন, "এরা কখনো মৃত্যু কামনা (মুবাহালা) করবে না।” হাফেয ইবনে কাসীর 
এই ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর) 
(১ মৃত্যু কামনা তো দূরের কথা; পার্থিব জীবনের প্রতি এদের লোভ ও আকর্ষণ তো সকল মানুষ এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশী 
কিন্তু সুদীর্ঘ জীবন তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। এই আয়াতগুলো থেকে জানা গেল যে, ইয়াহুদীরা তাদের এই 
দাবীতে মিথ্যাবাদী ছিল যে, তারাই আল্লাহর প্রিয়, জান্নাতের অধিকারী কেবল তারাই, অন্যরা হবে জাহান্নামী। কারণ, প্রকৃতপক্ষে যদি 
তাই হত অথবা কমসে কম তাদের দাবীর সত্যতার উপর তারা যদি পূর্ণ আস্থাবান হত, তাহলে তারা অবশ্যই "মুবাহালা” করার জন্য 
প্রস্তুত হয়ে যেত। যাতে তাদের সত্যবাদিতা এবং মুসলিমদের মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পেয়ে যেত। "মুবাহালা*র পূর্বে ইয়াহুদীদের অমান্য 
করা ও মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, তারা মৌখিকভাবে নিজেদের সম্পর্কে আনন্দদায়ক কথা বলে নিলেও তাদের 
অন্তর প্রকৃতত্বের ব্যাপারে অবহিত ছিল। তারা জানত যে, আল্লাহর নিকটে যাওয়ার পর তাদের পরিণাম তা-ই হবে, যা আল্লাহ 
অবাধ্যজনদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। 

(১১) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু ইয়াহুদী আলেম নবী করীম &৪-এর নিকটে এসে বলল, "আপনি যদি আমাদের (প্রশ্নের) সঠিক 
উত্তর দেন, তাহলে আমরা ঈমান আনব। কারণ, নবী ছাড়া তার উত্তর কেউ দিতে পারবে না।” তিনি যখন তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর 
দিয়ে দিলেন, তখন তারা বলল, "আপনার নিকট অহী কে আনে?” তিনি বললেন, 'জিব্রাঈল।” শুনে তারা বলল, "জিবরাঈল তো 
আমাদের শক্র। সে-ই তো যুদ্ধ, হত্যা এবং আযাব নিয়ে অবতরণ করে।” আর এই বাহানায় তারা রসূল &৯-এর নবুঅতকে মেনে নিতে 
অস্বীকার ক'রে বসল। (ফাতহুল কাদীর) 
(১) ইয়াহুদীরা বলত যে, মীকাঈল আমাদের বন্ধু। মহান আল্লাহ বললেন, এরা সবাই আমার অতীব প্রিয় বান্দা। যে এদের সাথে বা 
এদের কোন একজনের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, সে হবে আল্লাহর শক্র। হাদীসে বর্ণিত যে, (১৮ :59)5 ২৪ 0) এ ৪১৬ ১2)4যে 


আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করল, সে আসলে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।” (সহীহ বৃখারী অধ্যায়ঃ আররিকাক 
পরিচ্ছেদ আভাওয়ায” অর্থাৎ, আল্লাহর কোন একজন অলীর সাথে দুশমনী রাখলে, তার সকল অলীদের সাথে দুশমনী রাখা হকে 
এমনকি তার (আল্লাহর) সাথেও দুশমনী বিবেচিত হবে। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহর অলীদের সাথে ভালবাসা পোষণ করা 
ও তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা এত জরুরী এবং তীদের সাথে শক্রতা পোষণ করা এত বড অন্যায় যে, মহান আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। 

আল্লাহর ওলী কে? এর জন্য উষ্টব্য সুরা ইউনুসের ৬২-৬৩ নং আয়াত। তবে ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করার অর্থ এটা কখনও নয় 
যে, মৃত্যুর পর তাঁদের কবরে গাম্ুজ নির্মাণ করা হবে, বাৎসরিক উরসের নামে তাঁদের কবরে মেলার আয়োজন করা হবে, তাঁদের নামে 
নযর-মানত করা হবে, তাঁদের কবরকে গোসল দেওয়া হবে, তাদের কবরের উপর চাদর চড়ানো হবে, তাঁদেরকে প্রয়োজন পূরণকারী, 
বিপত্তারণ, ষ্টানিষ্টের মালিক মনে করা হবে এবং তীদের কবরের সামনে হাত বেঁধে দীড়ানো ও চৌকাঠে সিজদা করা হবে ইত্যাদি। 
ুর্ভাগ্যবশতঃ আল্লাহর অলীদের ভালবাসার নামে লাত ও মানাত পূজার এই কার্যকলাপ বড়ই জীকজমকের সাথে চলছে। অথচ এটা 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


২৯ 


৯৯। আমরা তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, 
বস্ততঃ সত্যত্যাগিগণ ব্যতীত আর কেউই এগুলি অমান্য করে 
না। 

১০০। তবে কি যখনই তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, তখনই 
তাদের কোন একদল সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে? বরং তাদের 
অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। 

১০১। যখন আল্লাহর নিকট থেকে একজন রসুল এল, যে 
তাদের নিকট যা (এশীগ্রন্থ) আছে, তার সত্যায়নকারী, তখন 
যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের একদল আল্লাহর 
কিতাবকে পিছনের দিকে ফেলে দিল (অমান্য করল), যেন 
তারা কিছুই জানে না। (১২৯ 

১০২। সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানেরা যা আবৃত্তি করত, 
তারা তা অনুসরণ করত। অথচ সুলাইমান কুফরী 
(সত্যপ্রত্যাখ্যান) করেননি বরং শয়তানেরাই কুফর 
(অবিশ্বাস) করেছিল।(১? তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত, যা 
বাবেল শহরে হারত ও মারূত ফিরিশ্তাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ 
করা হয়েছিল।(*১) আমরা (হারত ও মারত) 


সুরা বাকারাহ ২ 
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ভালবাসা নয়, বরং এটা তীদের ইবাদত যা শির্ক ও বড় যুলুম। আল্লাহ তাআলা কবর-পূজার ফিতনা থেকে আমাদেরকে হেফাযত 


করুন! আমীন। 


(১১৯ মহান আল্লাহ নবী করীম &৪-এর প্রতি ইঙ্গিত ক'রে বলছেন যে, আমি রসুলকে বহু উক্ভ্রল নিদর্শনাবলী দান করেছি; যা দেখে 


ইয়াহুদীদেরও ঈমান আন 


উচিত ছিল। তাছাড়া তাদের কিতাব তাওরাতেও তার গুণাবলীর উল্লেখ এবং তার উপর ঈমান আনার 


অঙ্গীকার রয়েছে, কিন্তু তারা পূর্বে কি কোন অঙগীকারের কোনই পরোয়া করেছে যে, এই অঙ্গীকারেরও করবে? অঙ্গীকার ভঙ্গ করা 


জানেই না। 


তাদের একটি দলের অভ্যাসই ছিল। এমন কি আল্লাহর কিতাবকেও তারা পশ্চাতে নিক্ষেপ করল; যেন তারা তা (আল্লাহর বাণী বলে) 


(১৮) অর্থাৎ, এ ইয়াহুদীর 


আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর অঙ্গীকারের কোন পরোয়া তো করলই না, উপরন্ত শয়তানের অনুকরণ ক'রে 


তারা যোগ-যাদুর উপর আমল করতে লাগল। শুধু তাই নয়; বরং তারা এ দাবীও করল যে, সুলাইমান ৯৬৪ কোন নবী ছিলেন না, বরং 


তিনি 


4 


ছিলেন একজন যাদুকর এবং যাদুর জোরেই তিনি রাজত্ব করেছেন। (নাউযু বিল্লা-হ) মহান আল্লাহ বললেন, সুলাইমান ৯৬ 


1 যাদুর 


কাধকলাপ করতেন না। কারণ, তা কুফর 


৷ কৃফরী কাজের সম্পাদন সুলাইমান 8৬৪ 


কিভাবে করতে পারেন? 


ক 


থিত আছে যে, সুলাইমান ৯এ্র-এর যামানায় যাদুর কার্যকলাপ ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল। এ 3৬৪। এ পথ বন্ধ করার জন্য যাদুর 


কিতাবগুলো সংগ্রহ ক'রে তাঁর আসন অথবা সিংহাসনের নীচে দাফন করে দেন। সুলাইমান ৯৬৪ 


এর মৃত্যুর পর শয়তান ও যাদুকররা 


এ কিতাবগুলো বের ক'রে কেবল যে মানুষদেরকে দেখালো তা নয়, বরং তাদেরকে রা যে, সুলাইমান ৪৬৪-এর রাজশক্তি ও 


শৌর্ষের উৎস ছিল এই যাদুরই কার্ষকলাপ। আর এরই ভিত্তিতে এ যালেমরা সুলাইমান ৯৬ 


|-কে কাফের সাব্যস্ত করল। মহান আল্লাহ 


তারই খন্ডন করেছেন। (ইবনে কাসীর ইত্যাদি) আর আল্লাহই ভালো জানেন। 


(১) কিছু মুফাস্সিরগণ 14 4] এর কে নেতিবাচক বলেছেন। অর্থাৎ, হারত-মারতের উপর কোন কিছু অবতীর্ণ হওয়ার কথা 


খন্ডন করেছেন। কিন্তু কুরআনের বাগ্ধারা এর সমর্থন করে না। এই জন্যই ইবনে জারীর প্রভৃতি মুফাস্সিরগণ এই মতের খন্ডন 


করেছেন। (ইবনে কাসীর) অনুরূপ হারত-মারূতের ব্যাপারে তফসীরের 


কতাবগুলো ইস্রাঈলী বর্ণনায় ভর্তি। কিন্তু কোন সহীহ মারফ্‌” 


(মহানবী £্-এর জবানী) বর্ণনা এ ব্যাপারে প্রমাণিত নেই। মহান আল্লাহ কোন বিশদ বিবরণ ছাড়াই সংক্ষিপ্তাকারে এই ঘটনা বর্ণনা 


করেছেন। আমাদের এরই উপরে এবং এই পর্যন্তই বিশ্বাস রাখা উচিত। (তাফসীর ইবনে কাসীর) কুরআনের শব্দাবলী থেকে এটা 


অবশ্যই জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা বাবেল শহরে হারত ও মারত ফিরিস্তাদ্ধয়ের উপর যাদুবিদ্যা অবতীর্ণ করেছিলেন। আর এর 


উদ্দেশ্য (আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত) মনে হয় এই ছিল যে, যাতে তীরা মানুষদেরকে অবহিত করেন যে, নবীদের হাতে প্রকাশিত 


মু*জিযা যাদু নয়, বরং তা ভিন্ন জিনিস এবং যাদু হল এই যার জ্ঞান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদেরকে দান করা হয়েছে। (সেই যুগে 


যাদুর ব্যাপক প্রচলন ছিল, যার কারণে লোকেরা নবীদেরকে -- নাউযু বিল্লাহ -- যাদুকর ও ভেলকিবাজ মনে করত) এই বিভ্রান্তি থেকে 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১ম পারা 


পরীক্ষাস্থুরূপ।(১) সুতরাং তোমরা কুফরী (সতণপ্রত্যাখ্যান) 
করো না” -- এ না বলে তারা (হারূত ও মারূত) কাউকেও 
শিক্ষা দিত না। (১১ তবু এ দু'জন হতে তারা এমন বিষয় 
শিখত, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ আল্লাহর 
নির্দেশ ছাড়া তারা কারো কোন ক্ষতিসাধন করতে পারত 


৩০ 


২৯৯০৪ ০ 2৫:5 ০5:5 যো 
৩১ খ ৭৮1৩৫ ০৪ ০০৮৮৯ ০3 টির চি 


এ পাপা 


নাভি ৪৭০৬০ ০ 


না।(১০১ তারা যা শিক্ষা করত, তা তাদের ক্ষতিসাধন করত পি 44312০৬৩ এপাও ৮ ২:৪৬ ও 
এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিতভাবে 
জানত যে, যে কেউ তা (যাদুবিদ্যা) ক্রয় করে, পরকালে তার 
কোন অংশ নেই। আর তারা যার পরিবর্তে আত্মবিক্রয় 
করেছে, তা নিতান্তই জঘন্য, যদি তারা তা জানত! 

১০৩। আর যদি তারা বিশ্বাস করত এবং সদাচারী হত, তবে 
নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে উত্তম পুরক্কার পেত, যদি তারা তা 
জানত! 
১০৪। হে বিশ্বাসিগণ! (তোমরা মুহাম্মাদের দৃষ্টি আকর্ষণের 
জন্য তাকে) 'রায়িনা” বলো না, বরং "উনযুরনা” (আমাদের 
খেয়াল করুন) বল'১) এবং (তার নির্দেশ) শুনে নাও। আর 
অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মর্ম্তাদ শাস্তি। 

১০৫। গ্রন্থধারী (ইয়াহুদী ও শ্রিষ্টান)দের মধ্যে যারা সত্য 
প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অংশীবাদীগণ এটা চায় নাষে, 


16 % ৮5 কো ৯৬ 22 21521 


ও 19522 7া টে 
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রি 


পি ৯১ ১9 ৬ 


062০1 059৯ ১০ এ৯০ 


মানুষদেরকে রক্ষা করার জন্য এবং পরীক্ষাঙ্থরূপ মহান আল্লাহ ফিরিস্তাদ্বয়কে নাযিল করেন। 

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ বানী-ইস্রাঈলদের চারিত্রিক অধপতনের প্রতি ইঙ্গিত করা যে, তারা কিভাবে যাদু শেখার জন্য এ 
ফিরিস্তাদ্ধয়ের পিছনে পড়েছিল এবং এ কথা পরি্কার করে বলে দেওয়া সত্তেও যে, যাদু কুফরী, আমরা পরীক্ষার জন্য এসেছি - তারা 
যাদুবিদ্যা অর্জনের জন্য একেবারে ঝাপিয়ে পড়েছিল। আর এতে তাদের লক্ষ্য ছিল, পরের সুখী সংসার ধূংস করা এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে 
ঘৃণার প্রাচীর খাড়া করা। অর্থাৎ, এই ছিল তাদের অধঃপতন, বিশৃঙ্খলা এবং ফাসাদমূলক কর্মকান্ডের শিকলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কড়া। 
আর এই ধরনের কাল্পনিক জিনিস এবং চারিত্রিক অধঃপতন যে কোনও জাতির ধুংসের নিদর্শন। আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। 
আমীন। 
(১০১) অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য কেবল পরীক্ষান্বরূপ। (ফাতহুল কাদীর) 

(১০১) এটা ঠিক এই ধরনের যে, কোন বাতিলকে খন্ডন করার জন্য সেই বাতিল মতবাদের জ্ঞান কোন শিক্ষকের কাছ থেকে অর্জন করা। 
শিক্ষক ছাত্রকে এই প্রত্যয়ের ভিত্তিতে বাতিল মতবাদের জ্ঞান শিক্ষা দেন যে, সে তার খন্ডন করবে। কিন্তু জ্ঞানার্জনের পর সে নিজেই 
যদি সেই বাতিল মতবাদের বিশ্বাসী হয়ে যায় অথবা তার (জ্ঞানের) যদি অপপ্রয়োগ করে, তাহলে এতে শিক্ষকের কোন দোষ থাকে না। 
(১) এই যাদুও সেই অবধি কারো ক্ষতি করতে পারে না, যতক্ষণ না তাতে আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতি থাকে। এই জন্যই যাদু শিক্ষার 
লাভই বা কি? আর এই কারণেই ইসলাম যাদুবিদ্যা শিক্ষা করাকে কুফরী গণ্য করেছে। সর্বপ্রকার কল্যাণ লাভ এবং অকল্যাণ থেকে 
মুক্তির জন্য কেবল আল্লাহর দিকেই রুজু করতে হয়। কেননা, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা এবং সারা জাহানের প্রতিটি কাজ তীরই ইচ্ছায় 
সম্পাদিত হয়। 

(১) ৫9) এর অর্থ আমাদের প্রতি জক্ষেপ ও আমাদের দিকে খেয়াল করুন! কোন কথা বুঝা না গেলে এই শব্দ ব্যবহার করে শ্রোতা 
নিজের প্রতি বক্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কিন্তু ইয়াহুদীরা বিদ্বেষ ও অবাধ্যতাবশতঃ এই শব্দের কিছুটা বিকৃতি ঘটিয়ে ব্যবহার করত 
যাতে তার অর্থের পরিবর্তন ঘটতো এবং তাদের অবাধ্যতার স্পৃহায় মিষ্ট স্বাদ পেত। যেমন তারা বলত, 1429) *রায়ীনা” (আমাদের 


রাখাল) অথবা 59 "রায়েনা” (নিবেধি)। অনুরূপভাবে তারা 1545 15: এর পরিবর্তে 4 %.এ। (আপনার মৃত্যু হোক!) বলত। তাই 
5১520 বলো। এ থেকে প্রথম একটি বিষয় এই জানা গেল যে, এমন শব্দসমূহ যার মধ্যে দোষ ও 


অপমানকর অর্থের আভাস পর্যন্ত থাকবে, আদব ও সম্মানার্থে এবং (বেআদবীর) ছিদ্রপথ বন্ধ করতে তার ব্যবহার ঠিক নয়। আর 
দ্তীয় যে বিষয় প্রমাণিত হয় তা হল, কথা ও কাজে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকা জরুরী। যাতে মুসলিম সেই 
তিরস্কারে শামিল না হয়, যাতে মহানবী ঞ বলেছেন, “যে কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন গণ্য হবে।” (আবূ 
দাউদ, কিতাবৃলিবাস, আলবানী হাদীসাটিকে হাসান বলেছেন।) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


মহান আল্লাহ বললেন, তোমর 


৩১ সুরা বাকী/রাহ ২ 


তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি কোন 2০০৪6 ও কি 8০০০৬ ্র্ 


কল্যাণ অবতীর্ণ করা হোক, অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 
বিশেষভাবে আপন দয়ার পাত্ররূপে মনোনীত করেন এবং 
আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। 


ে 


০ (১৩৬) ॥ পর» দিত শু ০৯ 2৫ ₹15 2 কর্তা 2 21 
১০৬। আমি কোন আয়াত (বাকা) রহিত করলে অথবা £ শি নো (ও ও চি 2০০8 এ 2 ০ শি ও 


ভুলিয়ে দিলে তা থেকে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কোন 
আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সকল 
বিষয়ে সর্বশক্তিমান? 


১০৭। তুমি কি জান না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ৩৮৫০০ ০০০৮৮ 21415 কী ৩১ 7] 


সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই? আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের 
কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই। 


চাও, যেরূপ পূর্বে মুসাকে করা হয়েছিল?) এবং যে (ঈমান) 


নশ্চিতভাবে সে সঠিক পথ হারায়। 

১০৯। হিংসামূলক মনোভাববশতঃ তাদের নিকট সত্য ৩০ সপ 
প্রকাশিত হবার পরও, গ্রন্থধারীদের মধ্যে অনেকেই আকাঙ্ক্ষা রি 
করে যে, বিশ্বাসের পর (মুসলিম হওয়ার পর) আবার পা ৫ 05 


£ ৩2 


পারত। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষণ না 
আল্লাহ কোন নির্দেশ দেন, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। 


১০৮। তোমরা ক তোমাদের রসুলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে ১3 7 হি 9৮5 :5০5৫৯01% রি দি 


তোমাদেরকে যদি অবিশ্বাসী (কাফের)রূপে ফিরিয়ে দিতে ৮৩০ ০০ তা * এ 


_ 


বশ্বাসের পরিবর্তে (কুফরী) অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে, টি ০2] 19205 ৩৩৪ ০৫৪০০১০থা এ 
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১/৯ গে রিট ০2০ 1982 192 


(১) ৮০ ; (নসখ)এর আভিধানিক অর্থ হল, নকল করা। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় 


তা হল, কোন বিধানকে রহিত করে তার পরিবর্তে 


অন্য বিধান অবতীর্ণ করা। আর এই রহিতকরণ বা পরিবর্তন হয়েছে আল্লাহরই পক্ষ থেকে। যেমন, আদম ৯৬ঞ-এর যুগে সহোদর ভাই- 


বোনদের আপোসে বিবাহ বৈধ ছিল। পরবর্তীকালে তা হারাম করা হয়। এইভাবে ঝুরআনেও আল্লাহ কিছু বিধানকে রহিত ক'রে তার 


পরিবর্তে নতুন বিধান অবতীর্ণ করেছেন। এর সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। শাহ ওলীউল্লাহ "আল-ফাউযুল কাবীর” নামক কিতাবে 


এর সংখ্যা পাঁচ বলেছেন। এই রহিতকরণ তিন প্রকারের হয়েছে £ যথা (ক) সাধারণভাবে বিধান রহিতকরণ £ অর্থাৎ, কোন বিধান 


(আয়াতসহ) রহিত ক*রে তার স্থলে অন্য বিধান (ও আয়াত) অবতীর্ণ করা হয়েছে। (খ) তেলাঅত ব্যতিরেকে বিধান রহিত করা। 


অর্থাৎ, প্রথম বিধানের আয়াতগুলো কুরআনে বিদ্যমান রাখা হয়, তার তেলাঅতও হয় আবার দ্বিতীয় বিধানও যা পরে অবতীর্ণ করা হয় 


তাও কুরআনে বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ, 'নাসেখ” (রহিতকারী) এবং "মানসুখ” (রহিতকৃত) উভয় আয়াতই বিদ্যমান থাকে। (গ) কেবল 


তেলাঅত রহিত করা। অর্থাৎ, নবী করীম ৯ এ আয়াতকে কুরআনের মধ্যে শামিল 


করেননি, কিন্তু তার বিধানের উপর আমল বহাল 


রাখা হয়েছে। যেমন, 331 ১১৯) 5 ২৯১4 ৮১] “বৃদ্ধ (বিবাহিত) পুরুষ ও বৃদ্ধা (বিবাহিতা) নারী যদি ব্যভিচার করলে, 


তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা কর।” (মুআত্তা ইমাম মালিক) আলোচ্য আয়াতে "নাস্খ* এর প্রথম দুই প্রকারের বর্ণনা 


রয়েছে। ॥রা ০৪ ৫০5৩ ৬) শব্দে দ্বিতীয় প্রকারের এবং /43 9 শবে প্রথম প্রকারের নসখের কথা বলা হয়েছে। /4.$। (আমি ভুলিয়ে 


৬৯ 


দিই)এর অর্থ হল, তার বিধান ও তেলাঅত দুটোই উঠিয়ে নিই। যেন আমি তা ভুলিয়ে দিলাম এবং নতুন বিধান নাযিল করলাম। অথবা 


নবী করীম &-এর হাদয় থেকেই আমি তা মিটিয়ে দিয়ে একেবারে বিলুপ্ত করে দিলাম। ইয়াহুদীরা তাওরাতের বাক্য রহিত হওয়াকে 


অসম্ভব মনে করত। ফলে কুরআনের কিছু আয়াত রহিত হওয়ার কারণে তার উপরও আপত্তি উত্থাপন করল। মহান আল্লাহ তাদের 


খন্ডন ক'রে বললেন, যমীন ও আসমানের রাজত্ব তারই হাতে। তিনি যা উচিত মনে 


করেন তা-ই করেন। যে সময় যে বিধান লক্ষ্য ও 


কৌশলের দিক দিয়ে উপযুক্ত মনে করেন, সেটাকেই তিনি বহাল করেন এবং যেটাকে চান রহিত ঘোষণা করেন। এটা তাঁর মহাশক্তির 


এক নিদর্শন। পূর্বের কিছু ভষ্টলোক (যেমন, আবু মুসলিম আসফাহানী মু'তাষেলী) এবং বর্তমানের কিছু লোক ইয়াহুদীদের মত *নস্খ? 


পূর্বের সলফগণ। 


মানতে অস্বীকার করেছে। তবে সঠিক কথা তা-ই যা পূর্বের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে। 'নস্থ” সুসাব্যস্ত হওয়ারই আকীদা রাখতেন 


(১৮) মুসলিমদের (সাহাবা ঞ&)কে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমরাও ইয়াহুদীদের মত নি 
প্রশ্ন করো না। কারণ, এতে কুফরার আশঙ্কা আছে। 


জেদের নবী &&-কে অবাধ্যতামূলক অপ্রয়োজনীয় 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১ম পারা 


১১০। আর তোমরা নামায কায়েম (যথাযথভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত) 
কর ও যাকাত প্রদান কর। আর উত্তম কাজের মধ্যে নিজেদের 
জন্য যা কিছু পূর্বে প্রেরণ করবে, আল্লাহর নিকট তা প্রাপ্ত হবে। 
তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক উষ্টা। (১) 

১১১। তারা বলে, "ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান ছাড়া অন্য কেউ 
কখনও বেহেস্ত প্রবেশ করবে না।” এ তাদের মিথ্যা আশা। 
বল, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে (এ কথার সত্যতার) 
প্রমাণ উপস্থিত কর।” (৩৯) 

১১২। অবশাই যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধচিন্তে 
আত্মসমর্পণ করে, (১০ তার প্রতিদান তার প্রতিপালকের 
কাছে রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে 
না। 

১১৩। ইয়াহুদীরা বলে, খিষ্টানদের কোন (ধর্মীয়) ভিত্তি নেই, 
(১৪৯ এবং খিষ্টানরা বলে, "ইয়াহুদীদের কোন (ধর্মীয়) ভিত্তি 
নেই"; অথচ তারা কিতাব (এঁশীগ্রন্থ) পাঠ করে। এভাবে যারা 
অজ্ঞ তারাও অনুরূপ কথা বলে থাকে। (১৯ সুতরাং যে বিষয়ে 
তাদের মতভেদ আছে, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তার 
মীমাংসা করবেন। 
১১৪। যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তীর নাম স্বারণ করতে বাধা 
দেয়(১১) ও তার ধুংস-সাধনে প্রয়াসী হয়, (১৪৯ তার থেকে বড় 


ও দু “এ হি ৯ রিরিরি 


এত্ত এ ৮৮৫ 4672 


১৪৫৮৩ কস এ ৩১ 


8125226-0া [এ ও 


(১) ইয়াহুদীদের যেহেতু ইসলাম ও নবী করীম £-এর প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ ছিল, তাই তারা মুসলিমদেরকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার 


জঘন্য প্রচেষ্টা চালাতো। সুতরাং এখানে মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা ধৈর্য ও উপেক্ষার পথ অবলম্বন কর এবং ইসলামের 


বধি- 


বিধান ও ফরয কাজগুলো পালন কর, যার নির্দেশ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। 


(১) এখানে আহলে-কিতাবদের অহংকার ও তাদের সেই আত্রপ্রবঞ্চনার কথাকে আবারও তুলে ধরা হচ্ছে, যাতে তারা লিপ্ত 


হল। 


আল্লাহ তাআলা বললেন, এটা কেবল ওদের মনের বাসনা, এ ব্যাপারে কোন দলীল তাদের কাছে নেই। 


(১৮) 14! 4৯9 251 (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে)এর অর্থ হল, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। আর 1১৯১ ৯৯) 
(বিশুদ্ধচিভ)র অর্থ হল, (শিরকমুক্ত হয়ে খাটি মনে) নিষ্টার সাথে শেষ নবীর তরীকা অনুযায়ী সে কাজ করা। আমল গৃহীত হওয়ার জন্য 


এই দু”টি হল মৌলিক শর্ত। আখেরাতের মুক্তি এই মৌলিক নীতি অনুযায়ী কৃত নেক আমলের উপরই নির্ভরশীল। কেবল আশা ও 


কামনা করলেই মুক্তি পাওয়া যাবে না। 


(১১ ইয়াহুদীরা তাওরাত পড়ত। তাতে মুসা ৯৪-এর জবানি ঈসা ৪৪৪ 


র-এর সত্যায়ন বিদ্যমান, তা সত্তেও ইয়াহুদীরা ঈসা ৯৪-কে 


অস্বীকার করত। খ্রিষ্টানদের কাছে ইঞ্জীল বিদ্যমান, তাতে মুসা 8৬৪ এবং ং তাওরাত যে আল্লাহর পক্ষ হতে আগত, সে কথার সত্যায়ন 
রয়েছে, তা সত্তেও এরা ইয়াহুদীদেরকে কাফের মনে করে। অর্থাৎ, এখানে আহলে-কিতাবদের উভয় দলের কুফরী ও অবাধ্যতা এবং 


তাদের নিজের নিজের ব্যাপারে মিথ্যা আনন্দের মধ্যে মত্ত থাকার কথাই প্রকাশ করা হচ্ছে। 


(১) আহলে-কিতাবদের মোকাবেলায় আরবের মুশরিকরা নিরক্ষর (অশিক্ষিত) ছিল। আর এই জন্যই তাদেরকে 'অজ্ঞ” বলা হয়েছে। 


কিন্তু তারাও মুশরিক হওয়া সন্ও ইয়াহুদী ও খিষ্টানদের মত এই মিথ্যা ধারণায় মন্ত ছিল যে, তারাই নাকি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর 


এই জন্য তারা নবী করীম &ঞ্ঁ-কে স্বাবী ঃ অর্থাৎ, বেদ্বীন বলত। 


(১) যারা মসজিদে আল্লাহর যিক্র করতে বাধা দান করেছিল, তারা কারা? তাদের ব্যাপারে মুফাস্সিরদের দু”টি মত রয়েছে। একটি 


মত হল, এ থেকে খ্রিষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। যারা রোমসগ্রাটের সাথে সাথ দিয়ে ইয়াহুদীদেরকে বায়তুল মুক্নাদ্দাসে নামায পড়তে 


বাধা দিয়েছিল এবং তার 


বনাশ সাধনে অংশ নিয়েছিল। ইবনে জারীর ত্াবারী এই মতকেই পছন্দ করেছেন। কিন্তু হাফেয ইবনে কাসীর 


এই মতের বিরোধিতা করে বলেন, এ থেকে মক্কার মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। তারা নবী করীম &ঞ ও তাঁর সাহাবাদেরকে মক্কা থেকে 


বের হতে বাধ্য করেছিল এবং কা*বা শরীফে মুসলিমদেরকে ইবাদত করতে বাধা দিয়েছিল। আবার হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় একই 


আচরণের পুনরাবৃত্তি ক'রে বলেছিল যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের হত্যাকারীদেরকে মন্কায় প্রবেশ করতে দেবো না, অথচ কা'বা 


শরীফে ইবাদত করতে বাধা দেওয়ার অনুমতি ও তার প্রচলন ছিল না। 
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৩৩ সূরা বাকারাহ ২ 


সীমালংঘনকারী আর কে হতে পারে? অথচ ভীত-সন্ত্স্ত 
বস্থায় ছাড়া তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সঙ্গত 
নয়।(১৯) তাদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা ভোগ ও পরকালে মহা 
শাস্তি রয়েছে। 

১১৫) পুর্ব ও পশ্চিম (সর্বাদক) আল্লাহরই। সুতরাং যে দিকেই 
মুখ ফেরাও, সে দিকই আল্লাহরই দিক (মুখমন্ডল)। (১৯ 
নশ্চয়ই আল্লাহ সর্বদিক পরিঝেষ্টনকারী, সর্বজ্ঞ। 

১১৬। তারা বলে, "আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।? তিনি 
(আল্লাহ) মহান পবিত্র। বরং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা 
কছু আছে সব আল্লাহরই। সবকিছু তারই একান্ত অনুগত। 
১১৭। তিনি গগন ও ভূবনের উদ্ভাবনকর্তা এবং যখন তিনি 
কছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু বলেন, "হও” আর তা হয়ে 
যায়।১৪৭ ( রর 
১১৮। যারা মূর্ঘ তারা বলে, "আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা _:€4/:54%9: 396 2 5৫৪ ধর ০৯ খু ওর্খা 09 
বলেন না কেন? কিংবা কোন ।নদর্শন আমাদের নকঢ আসে এ ০৩,» ॥ * টিনা টু ০ 
না কেন?,৯) এভাবে তাদের পূর্বব্তীরাও তাদের অনুরূপ ০৪ ০ ১6293 ৫৯০ 269 ০৪ পে ০৪ ৯ ০৬ 
কথা বলত। তাদের অন্তরগুলি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। (১৯) 


গে 


চল 


(১৯) বিনাশ ও ধুংস সাধনের অর্থ শুধু এই নয় যে, তা ভেঙ্গে দেওয়া হোক বা ইমারতের অনিষ্ট করা হোক, বরং সেখানে আল্লাহর 
ইবাদত ও যিকর করতে না দেওয়া, শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে এবং শিকীয় কার্যকলাপ থেকে পবিত্র করতে না দেওয়াও আল্লাহর ঘরের 
বিনাশ ও ধংস সাধন করার শামিল। 
(১৮) এখানে শব্দগুলো ঘোষণামূলক হলেও এর অর্থ হবে বাঞ্তনার। অর্থাৎ, যখন মহান আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠা ও বিজয় দান 
করবেন, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে সেখানে সন্ধি ও জিযিয়াকর ব্যতীত সেখানে (প্রবেশ বা) অবস্থান করার অনুমতি না দেওয়াটাই 
বাঞ্ছনীয়। তাই যখন ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় হল, তখন নবী করীম পচ ঘোষণা করলেন যে, আগামী বছর কোন মুশরিক কা”বায় এসে 
হজ্জ করার এবং উলঙ্গ তওয়াফ করার অনুমতি পাবে না এবং যার সাথে যে চুক্তি আছে, সে ছুক্তির (নির্ধারিত) সময় পর্যন্ত সে এখানে 
থাকার অনুমতি পাবে। কেউ বলেছেন, এটা একটা সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী যে, অতি সত্তর মুসলিমরা জয়লাভ করবে এবং মুশরিকরা 
এই ভেবে ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে প্রবেশ করবে যে, আমরা মুসলিমদের উপর যে যুলুম-অত্যাচার করেছি তার বদলায় হয়তো আমাদেরকে 
শাস্তি ও হত্যারও শিকার হতে হবে। বলা বাহুল্য, অতি সত্তর এই সুসংবাদ বাস্তবে রূপান্তরিত হয়। 
(১৯) হিজরতের পর মুসলিমরা বায়তুল মুঝ্ঠান্দাসের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়ত। ফলে এ নিয়ে তাদের মনে বাথা ছিল। ঠিক সেই 
সময়ে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কেউ বলেন, এ আয়াত তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন বায়তুল মুক্টাদ্দাস থেকে পুনরায় কা*বার দিকে 
মুখ ক'রে নামায পড়ার নির্দেশ হয় এবং এ ব্যাপারে ইয়াহুদীরা বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করে। আবার কেউ বলেছেন, এর অবতীর্ণ হওয়ার 
কারণ হল, সফরে বাহনের উপর নফল নামায পড়ার অনুমতি দান। অর্থাৎ, সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকুক না কেন সেদিকে মুখ করেই 
নামায পড়া যাবে। কখনো কয়েকটি কারণ একত্রে জমায়েত হয়ে যায় এবং সেই সমস্ত কারণের (শরীয়তী) বিধান বর্ণনায় একটিই আয়াত 
নাযিল হয়ে থাকে। আর তখন এই শ্রেণীর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণনার পশ্চাতে একাধিক বর্ণনা বর্ণিত হয়। কোন বর্ণনায় 
একাঢ কারণ তুলে ধরা হয়, আবার অপর এক বর্ণনায় অন্য একটি কারণ তুলে ধরা হয়। আলোচ্য আয়াতটিও সেই শ্রেণীভূক্ত। 
(আহসানুত তাফাসীর থেকে সংগৃহীত সার-সংক্ষেপ) 

(১) অর্থাৎ, তিনি সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীনের প্রতিটি জিনিসের (সৃষ্টিকর্তা ও) মালিক। প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর অনুগত। 
আসমান ও যমীনকে কোন নমুনা ছাড়াই তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়াও তিনি যা করতে চান তার জন্য কেবল “কুন” (হও) শব্দই তাঁর 
জন্য যথেষ্ট হয়। এমন সুমহান সত্তার আবার সন্তানাদির প্রয়োজন হয় কি করে? 

(১*) এ আয়াতে উদ্দিষ্ট হল আরবের সেই মুশরিকগণ, যারা ইয়াহুদীদের মত দাবী করেছিল যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে 
সরাসরি কথা বলেন না কেন অথবা কোন বড় নিদর্শন দেখান না কেন? যা দেখে আমরা মুসলিম হয়ে যাব। সুরা বানী-ইসরাঈলের ৯০- 
৯৩নং আয়াতে এবং অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। 


(৭) সূরা যারিয়াতের নং আয়াতে বলা হয়েছে 7১3১3 42 (টা ০১১৯৭ টা 5 95 ৫! ০০ উপ ৬৪ ভে ভা ৪ এজ 


[০৯৮৮ “এমনিভাবে, তাদের পূর্ববরতীদের কাছে যখনই কোন রসুল আগমন করেছে তারা বলেছে, যাদুকর, না হয় উন্মাদ। তারা কি 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১ম পারা ৩৪ 


নিশ্যয়ই আমি প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী ভে১১5%-2)-ী 
সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি। 00000000058 রি, 
১১৯। আমি তোমাকে সত্যসহ শুভ সংবাদদাতা ও 2৬. রি 17752000914125 
সতর্ককারীরপে প্রেরণ করেছি। জাহান্নামীদের সম্পর্কে 7. ? ২ 
(তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না। 
১২০। ইয়াহুদ ও খষ্টানরা তোমার প্রতি কখনও নত হরে ৩.1 ন৬০৬ ০ খু ১৯০ ৬০৮ ৩ 
না; যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর।(৮৭ বল, 

“আল্লাহর পথ-নির্দেশ (ইসলাম)ই হল প্রকৃত পথ-নির্দেশ এছ এক্মী 3 ৯2 ভিন ০৫9 ৬! রর (০৬ 
(সুপথ)।” (৯ তোমার নিকট আগত জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি 
যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহর 
বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং 
সাহায্যকারীও থাকবে না। (১) 

১২১। আমি যাদেরকে কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) দান করেছি'৩) তারা 
যথাযথভাবে তা (ধর্মগ্রন্থ) পাঠ করে থাকে। (৯ তারাই তাতে 
(ধর্মগ্রন্থ) বিশ্বাস করে। আর যারা তা অমান্য করে, তারাই হবে 
ক্ষতিগ্রত্ত। (১৫০ 

১২২। হে হপ্রাঙ্গল-সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্বরণ 24895 6 পু ভিসি (পা 32 14 টিটি 

কর, যা দিয়ে আমি তোমাদেরকে অনুগুহীত করেছি এবং গছ 
(তিৎকালে) বিশ্বে সকলের উপর শ্রেষ্ঠ দান করেছি। ৩৮৭০৮ এ. 
১২৩। তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো ৮3০ ৮১ (4৩১ ০০ ৬.৫ ছকে টি 5 
উপকারে আসবে না, কারো নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ 8 রর 

গৃহীত হবে না, কোন সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না 
এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না। 


ডি 


] 


৫, 
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একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্ততঃ ওরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।” অর্থাৎ, কমবেশী এদের সকলের মধ্যে সীমালংঘন 
করে অবাধ্য হওয়ার প্রবণতা আছে। আর এই জন্য সত্যের প্রতি আহবানকারীদের সামনে নতুন নতুন দাবী রাখতো কিংবা তাঁদেরকে 
পাগল আখ্যা দিত। 

(১ অর্থাৎ, ইয়াহুদী অথবা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ না কর। 

(১০) যা বর্তমানে 'ইসলাম” আকারে বিদ্যমান এবং যার প্রতি নবী করীম && দাওয়াত দিয়েছেন। বিকৃত ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্ম নয়। 
(১) এখানে ধমকি দেওয়া হচ্ছে যে, যদি জ্ঞান আসার পরেও তুমি এ শ্রেণীর ভষ্ট লোকদেরকে কেবল সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের আনুগত্য 
কর, তাহলে তোমার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এখানে আসলে উম্মতে মুহাম্মাদীকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, বিদআতী ও ভ্টর 
লোকদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য তারা যেন এমন কাজ না করে এবং কোন ছ্বীনী ব্যাপারে তোষামোদ ও তার অযথা অপব্যাখ্যা না করে। 
(১) আহলে-কিতাবের অযোগ্য উত্তরসুরিদের নিকৃষ্ট চরিত্র ও কর্মকান্ডের প্রয়োজনীয় আলোচনার পর তাদের মধ্যে যে কিছু সৎ ও 
উন্নত চরিত্রের লোক ছিল, এই আয়াতে তাদের গুণাবলী এবং তারা যে মুমিন ছিল সেই সংবাদ দেওয়া হচ্ছে। এদের মধ্যে আবুল্লাহ 
বিন সালাম এবং আরো কিছু অন্য লোক ছিলেন। ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে এদেরকেই ইসলাম কবুল করার তাওফীব্‌ হয়েছিল। 

(১৪) “তারা যথাযথভাবে তা পাঠ করে” (তারা তার হক আদায় করে তেলাঅত করে)এর কয়েকটি অর্থ বলা হয়েছে৷ যেমন £ (ক) 
অত্যধিক একাগ্রতা ও মনোযোগের সাথে পড়ে। জান্নাতের কথা এলে জান্নাত কামনা করে এবং জাহান্নামের কথা এলে তা থেকে পানাহ 
চেয়ে নেয়। (খ) তার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মনে করে এবং আল্লাহর কালামের কোন বিকৃতি ঘটায় না। (যেমন, 
ইয়াহুদীরা করত।) (গ) এতে যা কিছু লেখা আছে, তা সবই লোকমাঝে প্রচার করে, এর কোন কিছুই গোপন করে না। (৪) এর সুস্পষ্ট 
আয়াতগুলোর উপর আমল করে, অস্পষ্ট আয়াতগুলোর উপর ঈমান রাখে এবং যে কথাগুলো বুঝে আসে না, তা আলেমদের মাধ্যমে 
বুঝে নেয। (ঘ) এর প্রত্যেকটি কথার অনুসরণ করে। (ফাতহুল কাদীর) বনততঃ (লিখিত) সব অই যথাযথভাবে তেলাঅতের 
আওতায় পড়ে। আর হিদায়াত এমন লোকদের ভাগ্যেই জুটে, যারা উল্লিখিত কথাগুলির প্রতি যত্র নেয়। 
(১) আহলে-কিতাবের মধ্যে যে নবী করীম &-এর উপর ঈমান আনবে না, সে জাহান্নামে যাবে। যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 
(ইবনে কাসীর) 
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১২৪। যখন ইব্রাহীমকে তার নারির কয়েকাড (নিদেশ) ০৭৮) ৩15৮ 4] 05 র্‌ ০503০ 2] 3 3 2৮] ন্‌ এটা 9? 
বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, (৮৯ সুতরাং সে তা পূর্ণ (রূপে রা রা রা রোযা 
পালন) করেছিল। তিনি বললেন, "আমি তোমাকে মানব- ০১০১৯] ৯৫৮ ০ ৩ ০১৩৮৪ ০৩ ৩৩ 


জাতির নেতা করব।” সে বলল, "আমার বংশধরগণের মধ্য 
হতেও?” ৮৯) তিনি বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি 
সীমালংঘনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়?? 
১ 
ম 


২৫। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর,) যখন কাবাগৃহকে পুরি] 665 151 হি ০০৫ 8৭422 8 
নবজাতির সম্মিলনক্ষেত্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম।১৮) 
(এবং বলেছিলাম), তোমরা মাকামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের 
দাঁড়ানোর জায়গা)কেই নামাযের জায়গারপে গ্রহণ কর। (১৯ 
আর আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম যে, 
তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, ই"তিকাফকারী ও রুকু- 
সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে। 

১২৬। স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলেছিল, "হে আমার ৪টি 14015852821 ক 4৯৮! 08 % 
প্রতিপালক! এ (মক্কা)টকে নিরাপদ শহর কর, আর এর 7, এ . 
অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করবে, ৮৮ ০ ০0 ০৯১: এটলঠি 26 পি ৩42 ৩৭ ৯০০ 
তাদেরকে রুখীষ্বরূপ ফলমুল দান কর।” (০ তিনি বললেন, 


পপ পা 2০০ প 


(১১) ৫ (কয়েকটি বাক্য) বলতে শরীয়তের বিধি-বিধান, হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি, পুত্র যবেহ, হিজরত এবং নমরূদের আগুন ইত্যাদি 
সহ সেই সমস্ত পরীক্ষা, যার সম্মুখীন ইবরাহীম ৯৬৪| হয়েছিলেন এবং তিনি তাতে সফলকামও হয়েছিলেন। আর এরই বিনিময়ে তাঁকে 
ইমামুননাস” (জননেতা) সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। তাই কেবল মুসলিমই নয়, বরং ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান এমনকি আরবের 
মুশরকিরদের মাঝেও তীর ব্যক্তি বড়ই মর্যাদাপূর্ণ এবং তাঁকে সকলের নেতা মানা ও জানা হয়। 
() মহান আল্লাহ ইব্রাহীম 3৬৪-এর উক্ত আশা পূর্ণ করেন, যার উল্লেখ কুরআন মাজীদেই রয়েছে। 13455035548 4:5 ৪৪ ০৯১] 
অর্থাৎ, “আমি তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুঅত ও কিতাব রাখলাম।” (সুরা আনকাবৃত ২৭ আয়াত) কাজেই যে নবীই আল্লাহ প্রেরণ 
করেছেন, ইব্রাহীম *&ঞ্র-এর সন্তানদের মধ্য থেকেই করেছেন এবং তাঁর পর যে কিতাবই তিনি নাযিল করেছেন, তাও তীর সন্তানের মধ্য 
থেকেই কারো উপর নাযিল করেছেন। (ইবনে কাপীর) তারপর "আমার প্রতিশ্রুতি সীমালংঘনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়” বলে যে 
বিষয়টি পরিহ্কার করে দেন তা হল এই যে, ইব্রাহীম 38-এর ব্যক্তিত্ব এত উচ্চ এবং আল্লাহর নিকট তাঁর এত বড় মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও 
তীর সন্তানাদির মধ্যে যারা অযোগ্য, যালিম ও মুশরিক হবে, তাদেরকে হতভাগ্য ও বঞ্চিত হওয়া থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। 
কেউ নবী বংশে জন্মগ্রহণ করলেই যে তার কোন গুরুত্ব থাকবে এখানে সে ধারণার মূল আল্লাহ কেটে দিয়েছেন। যদি ঈমান ও নেক 
আমল না থাকে, তাহলে পীরের বেটা ও রাজার বেটা হলেও আল্লাহর নিকট তার কি কোন মূল্য থাকবে? নবা করীম $ঞ্ বলেছেন, 2১) 


॥ 22০0426০০৪7 25 & ডি “যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশমর্ধাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না।” (মুসালিম অধ্যায়ঃ 
যিকর ও দুআ] পরিচ্ছেদ তেলাওয়াতে কুরআনের জন্য একার্িত হওয়ার ফযীলত 

রঃ তু 
(১) বায়তুল্লার প্রথম নির্মাতা ইব্রাহীম 8৬্র-এর মাধ্যমে এখানে তার (বায়তুল্লার) দু*টি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন। (ক) 
[১:44 242] (পুণ্যক্ষেত্র) বা বারবার ফিরে আসার জায়গা (সম্মিলনক্ষেত্র)। যে একবার বায়তুল্লার যিয়ারতে ধন্য হয়, আরো 
একাধিকবার আসার জন্য তার মন ব্যাকুল থাকে। এটা এমন স্পৃহা যা কখনও মিটে না, বরং দিন দিন তা বৃদ্ধি পায়। (খ) "নিরাপত্তাস্থুল' 
অর্থাৎ, এখানে কোন শত্র-ভয়ও থাকে না। তাই জাহেলিয়াতের যুগেও মানুষ হারাম সীমানায় কোন প্রাণের দুশমনেরও প্রতিশোধ গ্রহণ 
করত না। ইসলাম তার এই মর্যাদা ও পবিত্রতাকে কেবল অবশিষ্টুই রাখল না, বরং তার আরো তাকীদ ও প্রসার করল। 
(১৯) "মাকামে ইব্রাহীম*বলতে সেই পাথর যার উপর দাড়িয়ে ইব্রাহীম ১৪ কা*বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। এই পাথরের উপরে তীর 
পায়ের চিহ্ন আছে। বর্তমানে এই পাথরকে কাঁচ দিয়ে ঘিরে সুরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। তাওয়াফের সময় প্রত্যেক হজ্জ ও উমরা 
আদায়কারী সহজেই এটাকে দেখতে পারে। তাওয়াফ সমাপ্ত ক'রে এর পশ্চাতে দু'রাকআত নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
[০১ 750% ৩০ ৩ টা 
(১৮) মহান আল্লাহ ইব্রাহীম *ঞ্র-এর এই দুআ কবুল করেন। এই শহর এখন নিরাপত্তার কেন্দ্র এবং অনাবাদ ভুমি হওয়া সত্তেও সারা 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১ম পারা ৩৬ 


“যে কেউ অবিশ্বাস করবে, তাকেও আমি কিছুকালের জন্য 


45 
£& 


১৮ ০৪৪ ১5৩৩ (21৮ ২০৪ 445০৪ 


জীবনোপভোগ করতে দেব, অতঃপর তাকে দোযখের শাস্তি 
ভোগ করতে বাধ্য করব। আর তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম 
(বাসস্থান)। 

১২৭। যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহে ভিত্তি স্থাপন 
করছিল, (তখন তারা বলেছিল,) হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর; নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও 
সর্বজ্ঞাতা। 
১২৮। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার 
একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোম 
অনুগত একটি উম্মত (সম্প্রদায়) সৃষ্টি কর। আমাদের 
(হজ্জ) উপাসনার নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং 
আমাদেরকে ক্ষমা কর। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 
১২৯। হে আমাদের প্রাতপালক! আর তাদের মধ্য থেকে 
তাদের কাছে এক রসুল প্রেরণ কর, (৯ যে তোমার 
আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করকে; তাদেরকে কিতাব 
(ধর্মগ্রন্থ) ও হিকমত (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) (১১ শিক্ষা দেবে এ 
তাদেরকে (শির্ক থেকে) পবিত্র করবে। (১৯ নিশ্চয় তুমি 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” 
১৩০। যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ 
হতে আর কে বিমুখ হবে? পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত 
করেছি; পরকালেও সে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্যতম। ১৪) 
১৩১। তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 
'আত্মসমর্পণ কর। সে বলেছিল, বিশ্বজগতের 
প্রতিপালকের কাছে আত্ম-সমর্পণ করলাম।” (১৬০) 

১৩২। ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ 
দিয়েছিল, "হে পুক্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনকে 
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॥ ০৫ 
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পৃথিবীর ফলমূল এবং সব রকমের শস্যাদি এমন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় যে, তা দেখে মানুষ বিস্যায়ে হতবাক হয়! 


(১৮) এটা ইব্রাহীম 8৬৪-এর শেষ দুআ। তার এ দুআও আল্লাহ তাআলা কবুল করেন এবং ইসমাঈল ৯ ী- এর সন্তানের মধ্য টন 


মুহাম্মাদ &-কে প্রেরণ করেন। আর এই জন্যই রসূল ৯ বলেছেন, “আমি হলাম আমার পিতা ইব্রাহীম ৯-এর দুআ, ঈসা ৯৬ 
সুসংবাদ এবং আমার জননীর স্বপ্ন” (ফাতহুর্রাব্বানী ২০/১৮ ১ ১৮৯) 


(১৮) কিতাব” বলতে কুরআন মাজীদ, আর “হিকমত” বলতে হাদীস। আয়াতসমূহ তেলাঅত বা আবৃত্তি করার পর কিতাব ও 


হিকমত শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন মাজীদের কেবল তেলাঅতও উদ্দিষ্ট ও বাঞ্রিত এবং তা সওয়াব ও 


নেকী লাভের মাধ্যম। তবে তার অর্থ ও তাৎপর্যও যদি বুঝা যায়, তাহলে তা হবে সোনার উপর সোহাগা। কিন্তু যদি কেউ কুরআনের 


তরজমা ও অর্থ না জানে, তবুও তার জন্য তেলাঅতের ব্যাপারে উদাসীনতা জায়েয নয়। কারণ, তেলাঅত করাই পৃথক একটি নেকীর 


কাজ। তবে যথাসম্ভব তার অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করা উচিত। 


(৮) তেলাঅত এবং কিতাব ও হিকমতের শিক্ষার পর রসুল ক্৯-এর আগমনের এটা হল চতুর্থ উদ্দেশ্য। আর তা হল, তাদেরকে শির্ক 


ও কুসংস্কারের আবর্জনা থেকে এবং চরিত্র ও কর্মের সকল ক্রটি থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। 


(১৮) আরবী ভাষায় ৪) শব্দের সাথে ১-০ অব্যয় যুক্ত হলে তার অর্থ দাঁড়ায় মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বা বিমুখ হওয়া। এখানে মহান আল্লাহ 


ইবরাহীম ঠএ-এর মর্যাদা ও তীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন, যা তিনি তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতে দান করেছেন এবং এ কথাও পরিষ্কার 


করে দিচ্ছেন যে, ইব্রাহীম %৪-এর ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। কোন জ্ঞানীজন থেকে এটা কল্পনাও করা 


যায় না। 


(১৮) এই মহন্ত ও মর্ধাদা তিনি লাভ করেছিলেন, যেহেতু তিনি দৃষ্টান্তহীন অনুসরণ ও আনুগত্যের নমুনা পেশ করেছিলেন। 
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৩৭ সুরা বাকারাহ ২ 


(ইসলাম ধর্মকে) মনোনীত করেছেন৷ সুতরাং জি 0৯2124-4259 31:35:58 
আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা অবশ্যই 7 
মৃত্যুবরণ করো না।” (১৬৬) 

১৩৩। ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি ১5552510450 000 91 9200 ৫১5৪2752575 2:4১ 
তখন উপস্থিত ছিলে রি পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা রা . তি দির রি চিড়া হর ডি 1 
করেছিল, 'আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কিসের উপাসনা ০ ৯2 এত এ এ] এ সি ৮০৭ ৩১ 
করবে?” তারা তখন বলেছিল, "আমরা আপনার উপাস্য ও ১০১০৫৩০1০৮9 ৫0 
আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য, 7 0. 
সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের উপাসনা করব। আর আমরা তার 
কাছে আত্মসমর্পণকারী।” 

১৩৪। সেই উম্মত (দল) গত হয়ে গেছে; তারা যা অর্জন 
করেছে তা তাদের তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের। 
আর তারা যা করত, সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা 
হবে না। (১৬৮) 

১৩৫। তারা বলে, 'ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান হও, সঠিক পথ পাবে।” 
বল, "বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ আনুসরণ 
করব। আর সে (ইব্রাহীম) অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।? 


(১৬৯) 


4০৪ 


চা 


৩ এত 


১৩৬। তোমরা বল, "আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং যা 
আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও 


(১১১) ইব্রাহীম ও ইয়াকুব (আলাইহিমাস্‌ সালাই) স্বীয় সন্তানদেরকে যে দ্বীনের অসীয়ত করেছেন, তা হল ইসলাম, ইয়াহুদীধর্ম নয়। আর 
এই কথাটা এখানে যেরূপ পরিজ্কার ক'রে বলে দেওয়া হয়েছে, অনুরূপ কুরআন কারীমের অন্যান্য স্থানেও তার আলোচনা আসবে। 
যেমন, 0৭ :০/০৪ এ) 19০01 এ|। এ 984 01] “নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট দ্বীন একমাত্র ইসলাম।” 

(১৮) ইয়াহুদীদেরকে শাসানো হচ্ছে যে, তোমরা যে দাবী কর ইব্রাহীম ও ইয়াকুব (আলাইহিমাস্‌ সালাম) নাকি তীদের সন্তানদেরকে 
ইয়াহুদীধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অসিয়ত করে গেছেন, এই অসিয়ত করার সময় তোমরা কি উপস্থিত ছিলে নাকি? উত্তরে যদি 
তারা "হ্যা, উপস্থিত ছিলাম” বলে তাহলে তা মিথ্যা ও অপবাদ হবে। আর যদি "না, উপস্থিত ছিলাম না” বলে তাহলে তাদের উল্লিখিত 
দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হবে। কারণ, তীরা যে দ্বীনের অসিয়ত করেছিলেন, তা ছিল ইসলাম; ইয়াহুদী, খিষ্টান বা মূর্তিপূজার ধর্ম নয়। সমস্ত 
নবীদের ধর্মই ছিল ইসলাম, যদিও শরীয়ত ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। এটাকে নবী করীম £ তাঁর ভাষায় এইভাবে বর্ণনা 
করেছেন, “নবীগণ একে অপরের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু (বাপ) দ্বীন এক। (বুখারী ঃ কিতাবুল আছিয়া! পারচ্ছেদ £ 
আলাহর বাণী "আর কিতাবে মারিয়মের কথা বণনা কর/) 

(১৮) এ কথাও ইয়াহুদীদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যারা আম্বিয়া ও সংলোক ছিলেন, তাঁদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে 
তোমাদের কোন লাভ নেই। তাঁরা যা কিছু করেছেন, তার ফল তীরাই পাবেন, তোমরা পাবে না। আর তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল 
পাবে। এ থেকে জানা যায় যে, পূর্বপুরুষদের নেকীর উপর ভরসা করা ভুল। আসল জিনিস হল ঈমান ও নেক আমল। পূর্বের পুণ্যবান 
ব্যক্তিদের এটাই ছিল পুঁজি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের মুক্তির একমাত্র অসীলা বা মাধ্যমও এটাই। 
(১১১ ইয়াহুদী মুসলিমদেরকে ইয়াহুদীধর্মের প্রতি এবং খ্রিষ্টানরা শিষ্টধর্মের প্রতি দাওয়াত দিত এবং বলত যে, এটাই হিদায়াতের পথ। 
মহান আল্লাহ বললেন, তাদেরকে বলে দাও, মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত হিদায়াত। তিনি ছিলেন, "হানীফ" 
(একনিষ্ঠ ঃ অর্থাৎ, সমস্ত উপাস্য থেকে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে কেবল এক উপাস্যের ইবাদতকারী) এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন 
না। অথচ ইয়াহুদী ও শ্রিষ্টধর্মের মধ্যে শির্কের মিশ্রণ রয়েছে। তবে বর্তমানে দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিমদের মধ্যেও শির্ক ব্যাপক রূপ ধারণ 
করেছে। ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা যদিও -আলহামদুলিল্লাহ- কুরআন ও হাদীসে সুরক্ষিত, যাতে তাওহীদের ধারণা একেবারে নির্মল ও 
সুস্পষ্ট এবং যার মাধ্যমে ইয়াহুদী-খ্িষ্ট ও বহুশৃরবাদী ধর্ম থেকে ইসলাম যে একেবারে ভিন্ন তা পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু মুসলিমদের এক 
বশাল জনগোষ্ঠীর কার্যকলাপ ও আক্নীদা-বিশ্বাসে শিকাঁ আচরণ ও ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটার ফলে ইসলামের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য 
বশ্ববাসীর দৃষ্টিতে অদৃশ্য হয়ে পড়েছে। কারণ, অন্য ধর্মাবলম্বী যারা তারা তো আর কুরআন ও হাদীস পর্যন্ত পৌছতে পারে না। তারা 
কেবল মুসলিমদের বাহ্যিক আমল দেখেই অনুমান করে যে, ইসলাম ও শিকী ধ্যান-ধারণা-মিশ্রিত অন্যান্য ধর্মের মধ্যে তেমন কোন 
পার্থক্য নেই। পরের আয়াতে ঈমানের মান নির্ণায়ক নিক্তির কথা বলা হচ্ছে। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা মুসা ও ৭ রর 1 ০ নে ৪ পি ছু 72 পাটি শাবানা 
ঈসাকে প্রদান করা হয়েছে এবং যা অন্যান্য নবীগণ তাদের , ২ ০ ০ 
প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদত্ত হয়েছে, তাতেও (বিশ্বাস ০৯৮০ ১4৩ ৩৫9 ৮৫ ০ ৩ 32৪১ ১ 19 ৩৪ হা] 
করি)। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা 
র কাছে আত্ম-সমর্পণকারী।” (১৭ 
১৩৭। তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছ তারা যদি সেরূপ বিশ্বাস রি 5 3 ০1 [১৩০ ২৪5 -৪ (510 ০৮৪15:723 
করে, তাহলে নিশ্চয় তারা সুপথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ০ টে 
ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন। সুতরাং 
তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (১১ তিনি 
সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 
১৩৮। (আমরা গ্রহণ করলাম) আল্লাহর রঙ (আল্লাহর ধর্ম বা 
তীর প্রকৃতি)। রঙে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? 
(১১ আর আমরা তীরই উপাসনাকারী। 
১৩৯। বল, "আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে 
বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? অথচ তিনি আমাদের প্রতিপালক 
এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং 
তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য; আর আমরা তীর প্রতি 
অকপট।” (১৩) 

১৪০। তোমরা কি বল যে, "ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, 
ইয়াকুব ও তীর বংশধরগণ ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান ছিল?” বল, 
“তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ?,১০ আল্লাহর নিকট 


ঠে 
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(১) অর্থাৎ, ঈমান হল এই যে, সমস্ত নবীগণ আল্লাহ কর্তৃক যা কিছু পেয়েছেন বা যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবের 
উপর ঈমান আনা। কোন কিতাব ও রসুলকে অস্বীকার না করা। কোন এক কিতাব বা নবীকে মেনে নেওয়া এবং কোন নবীকে অস্বীকার 
করা হল নবীদের মধ্যে পার্থক্য সুচিত করা; যা ইসলামে বৈধ নয়। অবশ্য আমল এখন কেবল কুরআনের বিধান অনুযায়ী হবে। পূর্বের 
কিতাবে লিখিত কথা অনুযায়ী হবে না। কেননা, প্রথমতঃ তা (পূর্বের কিতাবগুলো) তার আসল অবস্থায় অবিকৃত নেই, দ্বিতীয়তঃ 
কুরআন সেগুলোকে রহিত করে দিয়েছে। 

(১১ সাহাবায়ে কেরাম এগণ (কুরআনে) উল্লিখিত এই নিয়মেই ঈমান এনেছিলেন। এই জন্যই তাঁদের দৃষ্টান্ত পেশ ক'রে বলা হচ্ছে যে, 
তারা যদি এভাবেই ঈমান আনে, যেভাবে হে সাহাবাগণ! তোমরা ঈমান এনেছ, তাহলে অবশ্যই তারা হিদায়াত লাভ করবে। কিন্তু তারা 
যদি হঠকারিতা ও বিরোধিতার পথ অবলম্বন করে, তবে তাতে ঘাবড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই তাদের চত্রান্তসমূহ (হে নবী) তোমার 
কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ, তাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। বলা বাহুল্য, কয়েক বছরের মধ্যেই এই 
অঙ্গীকার বাস্তব রূপ পেল। বানু-ক্রায়নুক্বা” ও বানু-নাধীরকে দেশ থেকে বহিজ্কার করা এবং বানু-কুরায়যাকে হত্যা করা হল। ইতিহাসের 
বর্ণনায় এসেছে যে, উসমান ৬-কে শহীদ করার সময় একটি কুরআন তাঁর কোলেই ছিল এবং তাতে লিখিত এই |এ॥। 4৪42] 


আয়াতে তীর রক্তের ছিটা পড়েছিল। বলা হয়, কুরআনের সে কপিটি আজও তুরক্কের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। 
১)হিষ্টানদের কাছে এক প্রকার হলুদ রঙের পানি থাকে; যা প্রত্যেক খ্রিষ্টান শিশুকে এবং প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে পান করানো হয়; 
যাকে খ্রিষ্টান বানানো উদ্দেশ্য হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম তাদের নিকট 'ব্যাপ্টিজম” (পবিত্র বারি দ্বারা অভিসিঞ্চিত করে খ্রিষ্ধর্মের 
দীক্ষাদানোৎসব)। এটা তাদের নিকট অত্যধিক জরুরী ব্যাপার। এ ছাড়া তারা কাউকেও পবিত্র গণ্য করে না। মহান আল্লাহ তাদের এ 
বিশ্বাস খন্ডন ক*রে বলেন, আসল রঙ তো আল্লাহর রঙ। এর চেয়ে উত্তম কোন রঙ নেই। আর আল্লাহর রঙের তাৎপর্য হল, প্রাকৃতিক 
ধর্ম ইসলাম, যার প্রতি প্রত্যেক নবী নিজ নিজ যুগে স্ব স্ব উম্মতকে আহবান করেছেন; যা ছিল তাওহীদের আহবান। 
(১) তোমরা কি এই কারণেই আমাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত যে, আমরা এক আল্লাহরই ইবাদত করি। তাঁরই জন্য নিষ্ঠা ও আনুগত্যের 
উদ্যম রাখি। তাঁর আদেশাবলী পালন করি এবং নিষেধাবলী থেকে বিরত থাকি। অথচ তিনি যে কেবল আমাদের প্রতিপালক তা নয়, 
বরং তিনি তোমাদেরও প্রতিপালক। তোমাদেরকেও তাঁর সাথে এরূপ আচরণ করা দরকার যেরূপ আমরা করি। তোমরা যদি এমনটি না 
কর, তবে তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্ম। আমরা তো তাঁর জন্য নিষ্ঠার সাথে আমল করার প্রতি 
যত্রবান। 
(১) তোমরা বলছ যে, এ সকল আতিয়া ও তীদের সন্তানরা ইয়াহুদী অথবা খিষ্টান ছিলেন, অথচ মহান আল্লাহ তা খন্ডন করছেন। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


টি 


৩৯ 


থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ যে গোপন করে, তার অপেক্ষা 
অধিকতর সীমালংঘনকারী আর কে হতে পারে? আর তোমরা 
যাকর, সে সধ্ধন্বে আল্লাহ বেখবর নন। (১৭৫) 


১৪১। সে এক উম্মত (দল) ছিল, যা অতীত হয়ে গেছে। 
তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, তোমরা যা অর্জন করেছ, 
তা তোমাদের। তারা যা করত, সে সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত 
হবে না। ১৬) 


সুরা বাকারাহ ২ 


2560 ০০5 2109৯ 6 ৮৫থাঃ 


চি 


এখন তোমরাই বল যে, আল্লাহ বেশী জানেন, না তোমরা? 


(১) তোমরা জানো যে, এই নবীগণ ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান ছিলেন না। অনুরূপ তোমাদের কিতাবে রসূল &-এর নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান, 


কিন্তু এই প্রমাণগুলো লোকদের কাছে গোপন ক'রে তোমরা যে বড় যুলুম করছো তা আল্লাহর নিকট গুপ্ত নয়। 


(১) এই আয়াতে আবারও আমলের গুরুত্ব বর্ণনা ক'রে বলা হয়েছে যে, বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে এবং তাদের উপর ভরসা করে 


4 


কোন লাভ নেই। কারণ, ॥ 4.০ 4 ৮১৫ এ 2125 & 0 ১29) “যার কার্যকলাপ তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে 


পারবে না।” (মুসলিম অধ্যায় £ যিকর ও দু] পরিচ্ছেদ £ তেলাঅতে কুরআনের জন্য একারিত হওয়ার ফযীলত) অর্থাৎ, 


4 


পূর্বপুরুষদের নেকী দ্বারা তোমাদের কোন লাভ হবে না এবং তীদের পাপের কারণে তোমাদেরকে পাকড়াও হবে না। তীদের কৃতকর্মের 


কারণে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তাঁদেরকে জিস্ঞাসাবাদ করা হবে না। [৪৯ 5 £)1 539] “কেউ অপরের 
বোঝা বহন করবে না।” গ্ররা ফাতির ১৮ আয়াত) [৬.০ ঘা ৩০) ০4 9ঠি “আর মানুষ তাই পায়, যা সে করে।” (সূরা নাজ্ম 


৩৯ আরাত) 
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৪০ 


সুরা বাকারাহ ২ 


২য়পারা 


(১৪২) নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, "তারা এ যাবৎ যে কিবলার 


অনুসরণ করে আসছিল, তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল?” বল, 


পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই।(১ তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত 


করেন।? 


(১৪৩) এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরপে প্রতিষ্ঠিত 


করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং 


রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। তুমি এ যাবৎ যে কিবলার 


অঅ 


নুসরণ করছিলে, তা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যাতে আমি 
জানতে পারি” যে, কে রসুলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়? 
আল্লাহ যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন, তারা ছাড়া অন্যের 


৫4 


কাছে এ (পরিবর্তন) 


নশ্চয় কঠিন ব্যাপার। (১) আর আল্লাহ এরূপ নন 


যে, তিনি তোমাদের 


বশ্বাস (ঈমান তথা নামায)কে বার্থ করবেন। (ও 


আ৩০৯৪০০- (05 26540 0525 
২11255৩5 এ৯ ৩০৪৬ টি 


ও 


২ 
ঞু 


রগ 
পে 


৮৫৫ 


০০1০2 1৫২, চে 2-922155 ৯ চারি 
০৫৩৪ 1০5৫6 0গ০৫ 
৮২ ৬০৩৭ 3৮ ত5০০ শি 
রি 2 রি এ ৬৩৬% ১৫৩৫০ 


() যখন রসূল ঞঞ্চ হিজরত ক'রে মক্কা থেকে মদ 


নায় যান, তখন প্রায় ১৬-১৭ মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের 


পড়েন। তবে তীর ইচ্ছা এটাই হত যে, কা*বা শর 


দকে মুখ ক'রে নামায 


ফের দিকে মুখ কণরে নামায পড়া হোক যা ইব্রাহীম 3৬৪-এর 


তিনি দুআও করতেন এবং বারবার আসমানের দিকে দৃ 


কুঁবলা। আর এর জন্য 


পাত করতেন। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ 


ববলা পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন। 


তা দেখে ইয়াহুদী ও মুনাফিকৃরা হাঙ্গামা শুরু করে দিল। অথচ নামায আল্লাহর এক ইবাদত। অ 


র হবাদতে আ 


"বেদ (ইবাদতকারী)কে 


যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়, সেইভাবে সে করতে বাধ্য। কাজেই যে দিকে অ 


ল্লাহ ফিরিয়ে 


জরুরী ছিল। তাছাড়া 


দয়েছেন, সে দিকে ফিরে যাওয়া তার জন্য 


যে আল্লাহর ইবাদত করা হয়, পূর্ব ও পশ্চিম সব দিকই তাঁর; অতএব 


দিকের কোন গুরুত্ব নেই। প্রত্যেক দিকেই 


আল্লাহর ইবাদত হতে পারে। কেবল শর্ত হল, সেই দিকটা 


নর্বাচন করার নির্দেশ যেন আল্লাহ দিয়ে থাকেন। 


নির্দেশ আসরের সময় এসে 


ছল। ফলে (সর্বপ্রথম) আসরের নামায কাবা শরীফের দিকে মুখ ক'রে পড়া হয়েছে। 


(২) ৮.3 শব্দের আভিধানিক অ 


কিবলা পরিবর্তনের এ 


হল, মধ্যম। কিন্ত তা শ্েষ্ঠ ও সর্বোত্তম অর্থেও ব্যবহার হয়। আর এখানে এই (সর্বোত্তম) অর্থেই 


ব্যবহার হয়েছে। অ 


াৎ, যেমন তোমাদেরকে সর্বো্তম কিবলা দেওয়া হয়েছে, অ 


এবং এর উদ্দেশ্য হল, তোমরা ম 


নুরূপ তোমাদেরকে সর্বোন্তম উন্মতও করা হয়েছে 
নুষের জন্য সাক্ষ্য দেবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, ৬4০ 9১১1১593 :4451৮5 35০1 0১] 


[১.৫1“যাতে রসুল তোমাদের জন্যে সাক্ষযদাতা এবং তোমরা সান্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে।” সরা হাত ৭৮ আয়াত) কোন 


কোন হাদীসে এর 


বশ্লেষণ এইভাবে এসেছে যে, যখন মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন নবীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, "তোমরা কি আমার 


আদেশ মানুষদের 


নকট পৌ 


ছে দিয়েছিলে?” তীরা বলবেন, "হ্যা।” আল্লাহ তাআলা বলবেন, "তোমাদের কি কোন সাক্ষী আছে?” তারা 


বলবেন, "হাঁ, মুহাম্মাদ 


এবং তাঁর উন্মত।” তখন এই উন্মত সাক্ষ্য দেবে। আর এই জন্য »_.১ এর অনুবাদ ন্যায়পন্থীও করা হয়। 


(ইবনে কাগীর) এ শব্দের অ 


1র একটি অর্থ, মধ্যপন্থীও করা হয়। অর্থাৎ, উম্মতে মুহান্মাদী হল মধ্যপন্থী অর্থাৎ, অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা 


থেকে তারা পবিত্র। আর এটাই হল ইসলামের শিক্ষা। এতে অতিরঞ্জন (কোন কিছুকে নিয়ে বাড়াবাড়ি) এবং অবজ্ঞা (কোন জিনিসকে 
তার উপযুক্ত মর্ধাদা থেকে একেবারে নীচে নামানোরও কোন অবকাশ) নেই। 


(9 7 যোতে আমি জানতে পারি) আল্লাহ তো আগে থেকেই জানেন। আসলে এর অর্থ হল, যাতে অ 


সংশয়ীদের থেকে পৃথ 


মি দৃঢ় প্রতায়ীদেরকে 


ক করে দি এবং মানুষের সামনেও যেন উক্ত দুই শ্রেণীর লোক স্পষ্ট হয়ে যায়। (ফাতহুল কাদীর) 


(১) এখানে কিবলা প 


রবর্তনের একটি উদ্দেশ্যর কথা বল 


অপেক্ষায় থাকতেন। কাজেই তীদের জন্য একদিক থেকে অন্য দিকে ফিরে যাওয়া কোন সমস্যার ব্যাপার ছিল না, বরং এক 


হচ্ছে। নিষ্ঠাবান মু'মিনরা তো কেবল আল্লাহর রসূল &&-এর চোখে 


র ইঙ্গিতের 


9 মসাজদে 


তো কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ তখন পৌছে, যখন তীর 


রুকুতে ছিলেন। তারা রুকু*র অবস্থাতেই 


নজেদের মুখমন্ডল 


কা*বার দিকে 


ফিরিয়ে নিলেন। এটাকে "মস 


জদে কিবলাতাইন” (অথ 


হয়েছে।) বলা হয়। অনুরাপ ঘ 


টিনা কুবার মসজিদেও ঘটেছে। 


(০) কোন কোন সাহাবা ৪&-এ 


₹, সেই মসজিদ যেখানে একটিই নামায দু”টি ক্রিবলার দিকে মুখ ক"রে পড়া 


মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা অ 


র মনে এই সমস্যার উদয় হল যে, যে সাহাবাগণ বায়তুল মুঝ্বাদ্দাসের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়ার যুগে 
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[মরা যতদিন সেদিকে মুখ ক'রে নামায পড়েছি, সে সবই মনে হয় বিফলে গেছে, তার মনে হয় কোন 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২য় পারা 


নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি দয়ার, পরম দয়ালু। 

(১৪৪) আকাশের দিকে তোমার বারংবার মুখ ফিরানোকে আমি প্রায় 
লক্ষ্য করি। সুতরাং আমি তোমাকে এমন ক্িবলার দিকে অবশ্যই 
ফিরিয়ে দেব, যা তুমি পছন্দ কর। অতএব (নামাযে) তুমি মাসজিদুল 
হারামের (পবিত্র কা”বাগৃহের) দিকে মুখ ফেরাও। তোমরা যেখানেই থাক 
না কেন, (নামাযে) সেই (কা”বার) দিকে মুখ ফেরাও। আর যাদেরকে 
কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এ (বিধান) তাদের 
প্রতিপালকের নিকট হতে আগত সত্য। ৬ তারা যা করে সে সম্বন্ধে 
আল্লাহ উদাসীন নন। 

(১৪৫) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তুমি যদি তাদের নিকট সমস্ত 
নদর্শন পেশ কর, তবুও তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না) 
এবং তুমিও তাদের কিবলার অনুসারী নও। () তারাও একে অন্যের 
কূবলার অনুসারী নয়। (» তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর তুমি যদি 
তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি 
সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৯) 

(১৪৬) আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে (মুহাম্মাদকে) 
তেমনই চেনে, যেমন তাদের পুঞ্রগণকে চেনে; কিন্তু তাদের একদল 
জেনেশুনে সত্য গোপন করে থাকে। (৯) 

(১৪৭) সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত। সুতরাং তুমি 
সংশয়ীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। (৯) 

(১৪৮) প্রত্যেকের (নির্দিষ্ট) একটি দিক আছে, যার দিকে সে মুখ ক'রে 
দাঁড়ায়। (১) অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা 
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সওয়াব পাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বললেন, তোমাদের এ নামাযগুলো ব্যর্থ হবে না; বরং তোমরা তার পূর্ণ সওয়াব পাবে। আর 
এখানে নামাযকে বিশ্বাস বা ঈমান বলে আখ্যায়িত করে এ কথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, নামায ব্যতীত ঈমানের কোন মূল্য 


নেই। ঈমান তখনই ঈমান বলে গণ্য হবে, যখন নামায ও আল্লাহর অন্যান্য বিধানসমূহের যত নেওয়া হবে। 


(১) আহলে-কিতাবদের বিভিন্ন সহীফা (ধর্মপ্রহ্থ)সমূহে কাবা শরীফ যে শেষ নবীর কিবলা হবে তার সুস্পষ্ট ইিত বিদ্যমান। কাজেই 
এর সত্যতা সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তাদের জাতিগত হিংসা ও বিদ্বেষ সত্য গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দীঁড়িয়ে ছিল। 


() কারণ, ইয়াহুদীদের বিরোধিতা তো হিংসা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে। যার কারণে প্রমাণাদির কোন প্রভাব তাদের উপর পড়বে না। প্রভাব 


সৃষ্টি হওয়ার জন্য অন্তর পরিষ্কার হওয়া অত্যাবশ্ক। 


€) কারণ, আপনি আল্লাহর অহীর অনুসারী। আল্লাহর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আপনি তাদের কিবলা গ্রহণ করতে পারেন না। 


(১) ইয়াহুদীদের কিবলা হল, বায়তুল মুক্াদ্দাসের পাথর (যার উপর গন্দুজ নির্মিত আছে)। আর খ্রিষ্টানদের কিবলা হল, বায়তুল 
মুক্বাদ্দাসের পূর্বদিক। আহলে-কিতাদের এই দু'টি দল যখন আপোসে একটি কিবলার উপর এক্যবদ্ধ নয়, তখন তারা মুসলিমদের 


নকট থেকে কিভাবে আশা করে যে, তারা (মুসলিমরা) এ ব্যাপারে তাদের সাথে একমত হবে? 


বদআতীদের অনুকরণ করা যুলুম, সীমালংঘন ও ভষ্টতা বৈ কিছুই নয়। 


(১) এ রকম ধমক পূর্বেও দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, উন্মতকে সতর্ক করা যে, কুরআন ও হাদীসের স্ঞান থাকা সত্ত্বেও বিজাতি ও 


(১১) এখানে আহলে-কিতাবের একটি দলের সত্যকে গোপন করার অপরাধ সাব্যস্ত করা হচ্ছে। কারণ, তাদের মধ্যে একটি দল আব্দুল্লাহ 


ইবনে সালাম ৬-এর মত লোকেদেরও ছিল। ধারা স্বীয় সততা এবং অভ্যন্তরীণ নির্মলতার কারণে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হোন। 


(১) নবীর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধানই অবতীর্ণ হয়, তা অবশ্যই সত্য। সে ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। 


(১ প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা নিজেরদের পছন্দ মত ব্রিবলা বানিয়ে রেখেছে যেদিকে তারা মুখ ক'রে থাকে। এর দ্বিতীয় অর্থ হল, প্রত্যেক 


ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পন্থা ও তরীকা বানিয়ে রেখেছে। যেমন, কুরআনের আনা স্থানে এসেছে, 22 ৫৪ ৫০৪ 44] 


[5.9 25 159১9 ১97 ৪০৮) ই পে এ 2 2 ৯৬৪) তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি শরীয়ত (আইন) ও স্পষ্ট পথ 


নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্ত তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে 
তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য (তিনি তা করেননি)।” সরা মাইদাহ ৪৮ আয়াত) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ হিদায়াত ও গুমরাহী উভয় 


এ 


পথকে পরিস্কার করে দিয়ে মানুষকে দু”টি পথের মধ্যে কোন একটি নির্বাচন করার যে স্বাধীনতা দিয়েছেন এরই ফলে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন 
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৪২ সুর বাকারাহ ২ 


যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। 
আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। 

(১৪৯) আর যে স্থান হতেই তুমি বের হও না কেন, মাসজিদুল হারামের 1০০ ১৪.:925 ৩2 054 ৬-:৮ ৩৮ 
(কা”বা শরীফের) দিকে মুখ ফেরাও। নিশ্চয় তা তোমার প্রতিপালকের _  % ১ ৭ ৩০582 
নিকট হতে (প্রেরিত) সত্য। তোমরা যা করছ, তার ব্যাপারে আল্লাহ. (০৯০০ ০১৪ ৮৪০5 এএ ও ৬১৪০৪৩০৭] *০ 
উদাসীন নন। ূ 

(১৫০) আর তুমি যেখান হতেই বের হও না কেন, মাসজিদুল হারামের 417১2255125 174-564০৮49 


টি ৯ নে ৫০৫ রি ০:৯৫ র. 
27৮৬ ০৯ ১৪ ০! ৩০৮ 133555 


(কাবা শরীফের) দিকে মুখ ফেরাও এবং যেখানেই থাক না কেন, সেই সার্ট টির 2 রাত 
(কাবার) দিকেই মুখ ফেরাও।(১৪ যাতে তাদের মধ্যে ০৮০৬ ১এ ০০৮৯৪৯১১৯৮০ ০০৯৯৪ 
সীমালঘংনকারিগণ।১) ছাড়া অন্য কোন লোক তোমাদের সাথে বিতর্ক (৮6 55256 ৩0৬ দা 
না করতে পারে।৯ সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না.১) বরং ০ ০ 
একমাত্র আমাকেই ভয় কর, যাতে আমি আমার অনুগ্রহ তোমাদেরকে ৩৩০৩০ ৩০০১১৩১৬৯ 
পরিপূর্ণরূপে দান করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। 


(১৫১) যেভাবে») আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদেরই একজনকে (21 ১354-০5 3 ৯:০৫ 12304 
রসূল ক'রে পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াত (বাক্য)সমূহ তোমাদের কাছে. এ ৬,৮১০ (০ 5 ১৮55০ 
পাঠ করে, তোমাদেরকে (শির্ক হতে) পবিত্র করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ০৯৯৭৪419০৮1 পর 


শিক্ষা দেয়। 2১০৯: 


২ 


এমন পথ ও মত অবলম্বন করেছে, যা একে অপরের বিপরীত। যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে সবাইকে একই পথের পথিক অর্থাৎ, 
সবাইকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করতে পারতেন। কিন্তু এটা স্বাধীনতা ছিনিয়ে না নিয়ে সম্ভব ছিল না। আর স্বাধীনতা দেওয়ার 
উদ্দেশ্য, পরীক্ষাকরণ। অতএব হে মুসলিমগণ! তোমরা সংকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হও! অর্থাৎ, নেকী ও সৎ পথে 
প্রতিষ্ঠিত থাকো। এটাই হল, আল্লাহর অহী এবং রসূল &-এর অনুসরণের পথ, যা থেকে অন্য ধর্মাবলম্বীরা বঞ্চিত। 

+১) ক্িবলার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশের তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। হয় এর উপর তাকীদ ও এর গুরুত্ব বর্ণনা করার জন্য 
অথবা এই জন্য যে, এটা কোন বিধানকে রহিত ঘোষণা করার প্রথম পরীক্ষা ছিল। তাই মনের মধ্যেকার সন্দেহ-সংশয় ও খুতখুতে 
ভাবকে দূর করার জন্য জরুরী ছিল যে, তার বারবার পুনরাবৃত্তি ক'রে মানুষের অন্তরে সুদৃঢ় করে দেওয়া হোক। আবার এও হতে পারে 
যে, একাধিক কারণের জন্য এ রকম করা হয়েছে। এক কারণ তো এই ছিল যে, নবী করীম $-এর এটা আন্তরিক ইচ্ছা ও আশা ছিল। তা 
বর্ণনা করার জন্য এ কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী ও দাওয়াতদাতার নিজস্ব পৃথক কেন্দ্র (কিবলা) ছিল, তা বর্ণনা 
ক"রে এ কথার পুনরাবৃত্তি হয়। তৃতীয় কারণ, বিরোধীপক্ষের অভিযোগসমূহের খন্ডনের জন্য তৃতীয়বার তা পুনরুক্ত হয়। (ফাতহুল 
কাদীর) 
(১) এখানে [১4৮] (সীমালংঘনকারী যালেম) থেকে বিদ্বেষ পোষণকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আহলে-কিতাবদের মধ্যে যারা 


কট্টর বিদ্বেষী, তারা জানে যে, শেষ নবীর কিবলা কা,বাগৃহ হবে, তা সন্ত্েও শুধুমাত্র শক্রতাবশতঃ বলবে যে, "বায়তুল মুক্বাদ্দাসের 
পরিবর্তে কাবাকে কিবলা বানিয়ে মুহাম্মাদ শেষ পর্যন্ত স্বীয় বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি ঝুকে পড়েছে।” আবার কারো কাছে সীমালংঘনকারী 
বলে উদ্দেশ্য হল মক্কার মুশরিকগণ। 
(১) অর্থাৎ, যাতে আহলে-কিতাব বলতে না পারে যে, আমাদের কিতাবে তো ওদের ব্্িবলা কা*বা শরীফ বলা হয়েছে, অথচ ওরা 
বায়তুল মুক্াদ্দাসের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়ছে। 
(১) "তাদেরকে ভয় করো না” অর্থাৎ, মুশরিকদের কথার পরোয়া করো না। তারা বলেছিল যে, মুহাম্মাদ তো আমাদের কিবলা গ্রহণ 
করে নিয়েছে, এবার অতি সত্র দেখবে সে আমাদের দ্বীনও গ্রহণ করে নেবে। "আমাকেই ভয় কর” অর্থাৎ, যে নির্দেশ আমি দিতে থাকব, 
তার উপর নির্ভয়ে আমল করতে থাকো। কিবিলার পরিবর্তনকে অনুগ্রহ পরিপূর্ণতা ও পণপ্রাপ্তি বলে আখ্যায়িত ক'রে এ কথা পরিষ্কার 
করে দেওয়া হয়েছে যে, অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশের উপর আমল মানুষকে অনুগ্রহ, পুরক্কার ও সম্মানের অধিকারী বানায় এবং সে 
সুপৎপ্রাপ্তি তথা হিদায়াতের তওফীব্ব লাভ করে। 

(৮) এ (যেভাবে) এর সম্পর্ক পূর্বের বক্তব্যের সাথে। অর্থাৎ, উক্ত অনুগ্রহের পরিপূর্ণতা এবং হিদায়াতের তওফীব্ু তোমরা এভাবেই 


পেয়েছ, যেভাবে এর আগে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসুল প্রেরণ করা হয়েছে, যে তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে কিতাব ও 
প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয় এবং এমন বিষয়ও শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না। 


পো 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২য় পারা 


(১৫২) অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদেরকে 
স্বারণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতর হয়ো না। (৯১ 
(১৫৩) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা 
কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।৭ 


(১৫৪) যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে মৃত বলো না১১ 
বরং তারা জীবিত, কিন্তু তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। 


(১৫৫) নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু 
ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব আর তুমি 
ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। 

(১৫৬) যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে বলে, নিশ্চয় আমরা 
আল্লাহর এবং নিশ্চিতভাবে তারই দিকে ফিরে যাব।” 


(১৫৭) এই সকল লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে 
ক্ষমা ও করুণা বর্ষিত হয়, আর এরাই হল সুপথগামী। ১১) 


(১৫৮) নিশ্চয় স্বাফা ও মারওয়া (পাহাড় দুটি) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের 
অন্যতম।€০ সুতরাং যে কা”বাগৃহের হজু কিংবা উমরাহ সম্পন্ন করে, 
তার জন্য এই (পাহাড়) দুটি প্রদক্ষিণ (সাঈ) করলে কোন পাপ নেই। 


৪৩ 
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(১) অতএব এই অনুগ্রহ ও নিয়ামতের দরুন তোমরা আমার যিকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। অকৃতজ্ঞ হয়ে নিয়ামতকে অস্বীকার করো 


না। আর যিকর (স্মরণ) করার অর্থ হল, সদা-সর্বদা আল্লাহকে স্মারণ করা। অর্থাৎ, "তাসবীহ" (সুবহানাল্লাহ), 'তাহলীল” (লা ইলাহা 


ইল্লাল্লাহ) এবং "তাকবীর" (আল্লাহু আকবার) পাঠ করতে থাকো। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অর্থ হল, আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও 


সাম্যকে তীর (পক্ষ থেকেই আগত মনে ক'রে তারই সন্তুষ্টি ও) আনুগত্যের পথে ব্যয় করা। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিকে তাঁর অবাধ্যতায় 


ব্যয় না করা। (এবং মুখে আল্লাহর প্রশংসার সাথে তা বয়ান করা।) এ রকম করলে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ তথা নিয়ামতের কুফরী করা হয়। 


কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে আরো অনুগ্রহ লাভের সুসংবাদ এবং অকৃতজ্ঞ হলে কঠিন শাস্তি পাওয়ার কথা এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, 


“তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।” (সুরা ইবাহীম 


ও আরাত) 


(০) মানুষের দু”টি অবস্থা হয়, আরাম ও স্বস্তি এবং কষ্ট ও অস্বস্তি আরাম ও স্বস্তির সময় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং কষ্ট ও 


স্বস্তির সময় ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনার তাকীদ করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, “মু*মিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। 


1র জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর ক্ষতিকর কোন কিছু হলে, সে ধৈর্য ধারণ করে। এই উভয় 


বস্থা তার জন্য কল্যাণকর।” (মুসলিম ২৯৯৯নৎ) ধৈর্য দু*প্রকারের। 


প্রথম হল, হারাম ও পাপ কাজ ত্যাগ করা ও তা থেকে দুরে 


এ থে গে এ 


কার উপর এবং লোভনীয় (অবৈধ) জিনিস বর্জন ও সাময়িক সুখ ত্যাগ করার উপর ধৈর্য ধারণ করা। দ্বিতীয় হল, আল্লাহর নির্দেশাবলী 


পালন করতে গিয়ে যে কষ্ট্রের সম্মুখীন হতে হয়, তা ধৈর্য ও সংযমের সাথে সহ্য করা। কেউ কেউ সবর ও ধৈর্ের ব্যাখ্যা এইভাবে 


করেছেন, আল্লাহর পছন্দনীয় কর্মসমূহ সম্পাদন করা; তাতে দেহ ও 


আত্মায় যতই কষ্ট অনুভব হোক না কেন। আর আল্লাহর 


অপছন্দনীয় কর্মসমূহ থেকে দূরে থাকা, তাতে প্রবৃত্তি ও কামনা তাকে সেদিকে যতই আকৃষ্ট করুক না কেন। (ইবনে কাসীর) 


(২১) শহীদদেরকে মৃত না বলা তীদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের জন্য। পক্ষান্তরে 


তাদের সে জীবন বারযাখের জীবন যা আমাদের অনুভূতি ও 


উপলব্ধির অনেক উর্ধে। এই বারযাখী জীবন মর্যাদার স্তর অনুযায়ী আব্বিয়া, মুমিনগণ এমন কি কাফেররাও লাভ করবে। শহীদদের 


আতা এবং কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, মুমিনদের আত্মাও একটি পাখী 
করবে। (ইবনে কাসীর এ্বাঃ আলে-ইমরান ১৬৯ আয়াত) 


র মধ্যে বা বুকে অবস্থান করে জানাতে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ 


(১) এই আয়াতগুলোতে রয়েছে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য সুসংবাদ। হাদী 


সে বিপদের সময় 3১১৯1 421 1) এ! &] এর সাথে (01) 


॥ (6:12 এ 4৯$ ৪৩ ঞ ৪১ পড়ার ফযীলত ও তাকীদ এসেছে। (মুসলিম ৯ ১৮নৎ) 


(১০ ৮৬৪ হল ১০৪ এর বহুবচন। যার অর্থ, নিদর্শন বা প্রতীক। এখানে নিদর্শনসমূহ বলতে হজ্জ আদায়ের সময় ইবাদতের বিভিন্ন 


স্থান (যেমন, মিনা, আরাফাত, মুযদালিফা, সাঈ ও কুরবানীর স্থান) কে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ কর্তৃক নিিষ্ট। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


৪৪ সুরা? ব)কা/রাহ ২ 


(১৯ আর কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন পুণ্য কাজ করলে, আল্লাহ গুণগ্রাহী, (৪১০০ [০ টগর 


সর্বজ্ঞাতা। 

জট ৮ ৮৬ কা 005 [নিও 
(১৫৯) আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, রে টি তপতি £117 6 25:55 চ্খো তা 
মানুষের জন্য স্পষ্টভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা এ সকল রর £ 
গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীরাও 44 এটি 
তাদেরকে অভিশাপ দেয়। ১৭) 


টু 


ভা ও ৪০ 1) 2. 0 ৮১ ১০ 


(১৬০) কিন্তু যারা তওবা করে (ক্ষমা প্রার্থনা করে) আর নিজেদেরকে রি রি 
সংশোধন করে এবং (আল্লাহর আয়াতকে) স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই 

তো তারা, যাদের তওবা আমি গ্রহণ করি। আর আমি তওবা গ্রহণকারী, 

পরম দয়ালু। 

(১৬১) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে (কাফের) এবং অবিশ্বাসী (কাফের) এ তি ও 
থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাদের উপর আল্লাহ্‌ ফিরিস্তাগণ এবং সকল টি 
মানুষের অভিসম্পাত।৯ 
(১৬২) তারা চিরকাল তাতে (অভিসম্পাত ও দোযখে) অবস্থান করবে, নি তিনি] 4০৫ র্‌ ডঃ ০৮৬ 
তাদের শাস্তকে লঘু করা হবে না এবং তারা কোন অবকাশও পাবে না। 


(১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য জি ল্লাহ)। তিনি 
ব্যতীত আর কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই, ১) তিনি চরম করুণাময়, 


(৯) স্বাফা-মারওয়ার সাঈ করা হজ্জের একটি রুকন (প্রধান অঙগ)। কিন্তু কুরআনের শব্দ "কোন পাপ নেই” থেকে কোন কোন সাহাবীর 
সন্দেহ হয়েছিল যে, স্বাফা-মারওয়ার সাঈ জরুরী নয়। আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) যখন এ ব্যাপারে অবগত হলেন, তখন বললেন, 
যদি এর অর্থ এই হত, যো তোমরা মনে কর) তাহলে মহান আল্লাহ এইভাবে বলতেন, [৪ 32 3 31 422 0০ ১৪] (প্রদক্ষিণ বা 


সাঈ না করলে কোন পাপ নেই।) তারপর এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বললেন যে, আনসার সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে 
“মানাত" মূর্তির নামে "তালবিয়া” পড়ত এবং মুশাল্লাল পাহাড়ে তার পূজা করত। মক্কায় পৌছে এই ধরনের লোক স্বাফা-মারওয়ার সাঈ 
করাকে পাপ মনে করত। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁরা রসূল &৪-কে জিজ্ঞাসা করলে এই আয়াত নাধিল হয়। যাতে বলা হয়েছে, স্বাফা- 
মারওয়ার সাঈ করা গুনাহ নয়। (সহীহ বৃখারী কিতাবুল হজ্জ £ পারচ্ছেদ £ গাফা-মারওয়ার সাঈ ওয়াক্তিব) কেউ কেউ এর কারণ 
এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, জাহেলিয়াতে মুশরিকরা স্বাফা পাহাড়ে "ইসাফ" এবং মারওয়ায় *নায়েলা” নামক মূর্তি স্থাপন করেছিল। 
সাঈ করার সময় তারা এদেরকে চুম্বন বা স্পর্শ করত। যখন তারা ইসলাম কবুল করে, তখন তাদের মাথায় এই খেয়াল এল যে, মনে হয় 
স্বাফা-মারওয়ার সাঈ করলে গুনাহ হতে পারে। কারণ, ইসলামের পূর্বে তারা উক্ত দু"টি মূর্তির জন্য সাঈ করত। মহান আল্লাহ এই 
আয়াতে তাদের সন্দেহ ও মনের কিন্তুকে দূর করে দিয়েছেন। এখন (উমরাহ ও হজ্জে ৭ বার যাওয়া-আসার মাধ্যমে) এই সাঈ করা 
জরুরী। যার শুরু স্বাফা থেকে হবে এবং শেষ হবে মারওয়ায়। (আইসারুত তাফাসীর) 

() মহান আল্লাহ যে সকল কথা কুরআন মাজীদে অবতীর্ণ করেছেন তা গোপন করা এত বড় অন্যায় যে, আল্লাহ ছাড়াও অন্যান্য 
অভিশাপকারীরা অভিশাপ দিতে থাকে। তাছাড়া হাদীসে আল্লাহর রসূল পট বলেন, “যে ব্যক্তি কোন ইল্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর 
তা গোপন করে সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আগুনের একটি লাগাম পরানো হবে।” (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে 
হিব্বান, বাইহাকী, হাকেম অনুরাপ।) 

()এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যার ব্যাপারে নিশ্চিত জানা যাবে যে, সে কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তার উপর অভিসম্পাত করা 
জায়েয। এ ছাড়া কোন পাপী মুসলিমের উপর অভিসম্পাত করা জায়েয নয়, তাতে সে যতই বড় পাপী হোক না কেন। কারণ, হতে পারে 
যে, মৃত্যুর পূর্বে সে নিষ্ঠার সাথে তাওবা করে নিয়েছে অথবা মহান আল্লাহ তার অন্যান্য নেক আমলসমূহের কারণে তার পাপগুলো ক্ষমা 
করে দিয়েছেন, যা আমরা জানতে পারি না। অবশ্য কোন কোন পাপ কাজের দরুন লা,নত বা অভিশাপ করার কথা (শরীয়তে) এসেছে, 
এ পাপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, অভিসম্পাত বয়ে আনে এমন কাজ তারা করছে। এ রকম কাজ থেকে যদি তারা 
তওবা না করে, তাহলে আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত গণ্য হতে পারে। 
(১) এই আয়াতে আবারও তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তাওহীদের এই দাওয়াত মক্কার মুশরিকদের জন্য বোধগম্য ছিল না। 
তারা বলল, [০৮ 255155011১3 ৪! হটি। ৫০] “সে কি এতগুলো উপাস্যের পরিবর্তে একটি মাত্র উপাস্য সাব্যস্ত করেছে। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২য় পারা ৪৫ 


পরম দয়ালু। 
(১৬৪) নিশ্চয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের টানা এনা ৮19 19.)০)৭$৯%5 09৫] 
পরিবর্তনের মধ্যে, যে সব জাহাজ মানুষের লাভের জন্য সাগরে চলাচল ৫, %. ১5. এ ক 
করে তাদের মধ্যে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ ক'রে মৃত 44১ 4০৮০ ০৪ ৪ ও ওরা 1 এএঠ 
ন্রীকি (২৮) ্ ্ি ১ পু ০০1০০০০৮০55 টি, না 7০475 
ভূমিকে জীবিত করেন? এবং সকল প্রকার প্রাণী তাতে ছড়িয়ে. ৩9 9 24০০8 ৬6 ০৫৬ গণাওে 
য়েছেন, আর বায়ুরাশির প্রবাহের মধ্যে (গতি পরিবর্তনে) এবং. ৪ এ ০70০, 
আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী আল্লাহর আজ্ঞাধীন ভাসমান) মেঘের মধ্যে. ০৪১৯ জিপাঠ ০/০/০১হ ১০০৬৪ 
জ্ঞানী লোকের জন্য অবশ্যই (আল্লাহর মহিমার) বহু নিদর্শন রয়েছে। 


20%552এবজ০ধী?, মা] 
(১৬৫) আর কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে ৫ 115, এরাও 


(6 


৩ ৪৯৪৩৭৩৭৩২০০ 
(আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ও 
ভালোবাসার মত ভালবাসে,২৯ কিন্তু যারা বিশ্বাস করেছে, তারা ৮ ১: এত এড থা পাক 


আল্লাহর ভালবাসায় দৃটতর।() আর অন্যায়কারীরা যে সময় কোন ২8১৮৪%0$ এ 24505 4$া0 সু 
শাস্তি প্রত্যক্ষ করে, তখন যদি বুঝত যে, সমুদয় ক্ষমতা আল্লাহর এবং 
আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর, (তাহলে কতই না উত্তম হত)। 


নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।” সরা হা-দ? ৫ আয়াত) এই জন্যই পরের আয়াতে এই তাওহীদের প্রমাণাদি পেশ করা হচ্ছে। 
(৮) এই আয়াতটি বহুল অর্থবিশিষ্ট। কারণ, বিশুজাহানের সৃষ্টি এবং তার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পকীয়ি সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
এখানে একত্রে উল্লিখিত হয়েছে, যা অন্য কোন আয়াতে নেই। (ক) আসমান ও যমীনের সৃষ্টি £ যার ব্যাপকতা ও বিশালতা বর্ণনার 
মুখাপেক্ষী নয়। (খ) রাত ও দিনের একের পর এক আসা। দিনকে উত্জ্রল এবং রাতকে অন্ধকার করা £ যাতে জীবিকার জন্য কাজকর্মও 
যেন হয় এবং আরামও যেন করা যেতে পারে। আবার রাত বড় ও দিন ছোট হওয়া। অনুরূপ এর বপরীত দিন বড় ও রাত ছোট হওয়া। 
(গ) সমুদ্রে নৌকা ও পানিজাহাজের চলাচল ৪ যার সাহায্যে ব্যবসার সফরও হয় এবং জীবিকা নির্বাহের টন টন পণ্যসামগ্রী এক স্থান 
থেকে অন্য স্থানে পৌছানো হয়। (ঘ) বৃষ্টি ৪ যা যমীনের উর্বরতা ও শ্যামলতার জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। (ও) বিভিন্ন প্রকারের পশ্ত-সৃষ্টি ঃ 
যা বহন, চাষাবাদ এবং যুদ্ধেও কাজে আসে। এমন কি মানুষের খাদ্যের একটা বড় পরিমাণ প্রয়োজন এদের দিয়ে পুরণ হয়। (চ) সব 
রকমের হাওয়া প্রবাহিতকরণ £ ঠান্ডা ও গরম, উপকারী ও অপকারী। পূর্ব ও পশ্চিমমুখী, আবার উত্তর ও দক্ষিণমুঘী; মানুষের জীবন 
এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী। (ছ) মেঘের সৃষ্টি £ যার দ্বারা মহান আল্লাহ যেখানে চান, সেখানেই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এই যাবতীয় 
বষয়াদি কি মহান আল্লাহর মহাশক্তি ও তাঁর একতৃবাদকে প্রমাণ করে না? অবশ্যই করে। এই সৃষ্টিসমূহ এবং তার নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা 
ও ব্যবস্থাপনায় তাঁর কি কোন শরীক আছে? না, অবশ্যই না। তাহলে তাঁকে ছেড়ে অন্যকে উপাস্য এবং প্রয়োজন পুরণকারী মনে করা 
কি বুদ্ধিমানের কাজ? 

(১ উল্লিখিত সুস্পষ্ট দলীলাদি ও অকাট্য প্রমাণাদি সত্তেও বহু মানুষ এমনও রয়েছে, যারা এককভাবে আল্লাহর ইবাদত না করে তার 
সাথে অন্যদেরকে তীর শরীক স্থাপন ক”রে থাকে। তাদের সাথে এরূপ ভালবাসা পোষণ করে, যেরূপ ভালবাসা আল্লাহর সাথে হওয়া 
উচিত। আর এটা যে কেবল মহানবী &-এর আগমনের সময়ই ছিল তা নয়, বরং শির্কের এই প্রচলন বর্তমানেও ব্যাপক। বর্তমানে 
ইসলামের দাবীদারদের মধ্যেও এ রোগ সংক্রমণ করেছে। তারা গায়রুল্লাহ, পীর, ফকীর এবং মাজারের গদিনশীনদেরকে কেবল 
নিজেদের (বিপদে) আশ্রয়স্থল, (মুক্তির) আধার, প্রয়োজনপুরণের কিবলা বানিয়ে রেখেছে যে তা নয়, বরং তারা তাদেরকে আল্লাহর 
থেকেও বেশী ভালবাসা দান করেছে! তাওহীদের দর্স ও নসীহত তাদেরকেও এরূপ অপছন্দ লাগে, যেরূপ মক্কার মুশরিকদেরকে 


লাগত। কুরআনের এক আয়াতে মহান আল্লাহ তাদের সে চিত্র তুলে ধরে বলেন, 9১:১১ 3 95১11 ৮১৪ ০3০ ৮৯১ এ ১19] 


[33১2574১১11 4533 ১৪ 08৮ ৯5১15 ৯৯৮ “যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, "আল্লাহ এক" --একথা বলা হলে তাদের অন্তর 
বিত্ষ্ায় সংকুচিত হয় এবং তিনি ছাড়া অন্য (উপাস্য)দের উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।” (রা যৃমার ৪৫ আয়াত) 
০০৪ মানে হৃদয় সংকীর্ণ হওয়া। 

(*) তবে ঈমানদাররা মুশরিকদের বিপরীত, তাদের ভালোবাসা মহান আল্লাহরই সাথে সর্বাধিক হয়। কেননা, মুশরিকরা যখন সমুদ্রে 
ইত্যাদিতে বিপদে ফেঁসে যায়, তখন তারা নিজেদের উপাস্য ভুলে গিয়ে কেবল মহান আল্লাহকেই ডাকে। 2401 1১১ 4৫ 58155) 1501 
21011923 ৮৮ 10192 (তা 95৪) [851 এ ১৮৭১০ 401152 ৭৩ (৯1519] (5:০৯) [এ ০৮৬১৭ 

(:০5৯) 155১1 4 ৬০4১০ এই আয়াতগুলোর সারমর্ম হল, মুশরিকরা কঠিন বিপদের সময় সাহায্যের জন্য কেবল আল্লাহকেই 
ডাকত। 
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৪৬ 


সুরা বাকারাহ ২ 


০১ 


(১৬৬) (স্মেরণ কর) যখন অনুসূত ব্যক্তিবর্গরা অনুসারীদের প্রতি 


বিমুখ 
 ছিন 


হবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক 


হয়ে যাবে। 


(১৬৭) অনুসারীরা বলবে, "হায়! যদি একটিবার (পৃথিবীতে) ফিরে 


যাবার সুযোগ আমাদের ঘটত, তাহলে আমরাও তাদের 


সঙ্গে সম্পর্ক 


ছিনন করতাম যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন করল!” এভাবে 


আল্লাহ্‌ তাদের কার্ধাবলীকে তাদের পরিতাপরূপে দেখাবেন। আর তারা 


কখনও আগুন হতে বের হতে পারবে না।৯ 


(১৬৮) হে লোক সকল! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্ত 


রয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদ 
করো না, ৩১) নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। 


1ঙ্ক অনুসরণ 


(১৬৯) সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্ধের নির্দেশ দেয় 


এবং সে চায় যে, আল্লাহ সম্বন্ধে যা জান না, তোমরা তা বল। 


(১৭০) আর যখন তাদের বলা হয়, "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন 


তোমরা তার অনুসরণ কর।” তখন তারা বলে, '(না-না) 


বরং আমরা 


আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে (মতামত ও ধর্মীদর্শে) 


পেয়েছি তার 


তারা সৎ পথেও ছিল না। (৩) 


অনুসরণ করব।” যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং 


(১৭১) আর এই অমান্যকারীদের দৃষ্টান্ত হল এরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি 


এমন কিছুকে (পশুকে) ডাকে, যা ডাক-হাঁক ছাড়া আর 


কিছুই শুনে 


(বুঝে) না তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। তাই তো (তারা) 
পারে না। (৪) 


কছুই বুঝাতে 


(১৭২) হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুষী দিয়ে 


ছি, তাথেকে 


পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি 


তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা ক”রে থাক। ৬) 
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(*১) আখেরাতে পীর ও গদিনশীন মাজারীদের অপারগতা ও বিশ্বাসঘাতকতা দেখে মুশকিরা আফসোস করবে, কিন্তু সেখানে তখন সে 


আফসোস ও অনুতাপের কোন ফল হবে না। হায়! দুনিয়াতেই যদি তারা শির্ক থেকে তওবা করত! (তাহলে তারা মুক্তি পেয়ে যেত।) 


(৭) অর্থাৎ, শয়তানের অনুসরণ ক'রে আল্লাহর হালাল করা জিনিসকে হারাম করো না, যেমন মুশরিকরা করেছিল। তারা তাদের মূর্তির 


নামে উৎসগীকৃত পশুকে নিজেদের উপর হারাম ক'রে নিত। এর বিস্তারিত আলোচনা সুরা আনআমে (১৩৬- ১৪০ আয়াতে) আসবে। 


হাদীসে রাসূল ঞ্ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, “আমি আমার সমস্ত বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) হিসেবে সৃষ্টি করেছি। তারপর 


তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত ক'রে দেয়। আমি যে সমস্ত জিনিস তাদের জন্য হালাল করেছিলাম, সেসব 


জনিস তাদের উপর হারাম করে দেয়।” (সহীহ মুসলিম ২৮৬৫নও) 


(১) আজও যদি বিদআতীদেরকে বুঝানো হয় যে, এই বিদআতগুলোর দ্বীনে কোন ভিত্তি নেই, তবে তারা এই উত্তরই দেয় যে, এই 


প্রথাগুলো তো আমাদের পূর্বপুরুষদের 


নকট থেকেই চলে আসছে। অথচ হতে পারে যে, পূর্বপুরুষরাও দ্বীনী ব্যাপারে অজ্ঞ এবং 


হদায়াত থেকে বাঞ্চিত 


ছল। কাজেই শরীয়তের দলীলের মোকাবেলায় বাপ-দাদার (অন্ধ) অনুকরণ বা ইমাম ও আলেমদের অনুসরণ 


করা ভুল। মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে (ভষ্টতার) এই কর্দম থেকে বের করুন! (আমীন) 


(১) যে কাফেরর 


পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে অকেজো ক*রে রেখেছে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই পশুদের মত, 


যাদেরকে রাখাল ডাকে ও আওয়াজ দেয় এবং তারা সেই ডাক ও আওয়াজ তো শোনে, কিন্তু বুঝে না যে, তাদেরকে কেন ডাকা ও 


আওয়াজ দেওয়া হচ্ছে? অনুরূপ এই অন্ধ অনুকরণকারীরা বধির, তাই সত্যের ডাক শোনে না। বোবা, তাই হক কথা তাদের জবান 


থেকে বের হয় না। অন্ধ, তাই সত্য দেখতে তারা অক্ষম এবং জ্ঞানশূন্য, তাই সত্যের দাওয়াত এবং তাওহীদ ও সুন্নতকে তারা বুঝতে 


পারে না। এখানে «০১ (ডাক) অর্থ নিকটের শব্দ এবং এ. (হাক) অর্থ দূরের শব্দ। 


৫১ 


৬) এই আয়াতে ঈমানদারদেরকে সেই সমস্ত পবিত্র জিনিস খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহ হালাল করেছেন। আর খেয়ে 


আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার তাকীদ করা হয়েছে। প্রথমতঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত জিনিসগুলোই 
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তফসীর আহসানুল বায়ান 


২র পারা 


(১৭৩) নিশ্চয় (আল্লাহ) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, রক্ত, শুকরের 


মাংস এবং যে সব জন্তুর উপরে (যবেহ কালে) অ 


লাহ ছাড়া অন্যের 


নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, তা তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন। (৩৬) 


কিন্ত যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিবা সী 


মালংঘনকারী নয়, 


তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। 


প্। ৫7৮ মি 
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৯ ৫ 4 পর্দ 
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২, 


পাক-পবিত্র এবং তাঁর হারামকৃত জিনিসগুলো অপবিভ্র যদিও তা মানুষের কাছে প্রিয় ও তৃপ্তিকর। (যেমন, ইউরোপবাসীদের নিকট 


শুয়োরের গোস্ত খুবই প্রিয়)। দ্বিতীয়ত মুর্তিদের নামে উৎসর্গীকৃত জানোয়ার ও জিনিসাদি মুশরিকরা যে নিজেদের উপর হারাম করে 
নিত (যার বিস্তারিত আলোচনা সুরা আনআম ১৩৬-১৪০ আয়াতে আসবে), তাদের এ কাজ ভুল ছিল, এইভাবে কোন হালাল জিনিস 


হারাম হয় না। তোমরাও তাদের মত (হালালকে) হারাম করো 


না। (হারাম কেবল সেই জিনিসগুলো যার বর্ণনা পরের আয়াতে রয়েছে।) 


তৃতীয়তঃ যদি তোমরা কেবল আল্লাহরই ইবাদত সম্পাদনকারী 


হও, তাহলে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে যত্ববান হও। 


(*) এই আয়াতে চারটি হারামকৃত জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এখানে ৷! শব্দ দ্বারা সীমিতকরণে এই সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, 


৫ 
] 


হারাম কেবল এই চার 


টি জিনিসই। অথচ এ ছাড়াও আরো অনেক জি 


নস হারাম আছে। তাই প্রথমতঃ এটা বুঝে নেওয়া উচিত যে, এই 


সীমিতকরণ বিশেষ কথা প্রসঙ্গে এসেছে। অর্থাৎ, মুশরিকরা হালাল জানোয়ারকেও হারাম করে নিত। তাই মহান আল্লাহ বললেন, 


হারাম শুধুমাত্র এইগুলো। কাজেই এই সীমিতকরণ তুলনামূলক। অর্থাৎ, এ ছাড়াও আরো হারাম জিনিস আছে যা এখানে উল্লিখিত 


হয়নি। দ্বিতীয়তঃ হাদীসে প্রাণীর হালাল-হারাম সংক্রান্ত দু'টি মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে। সেটাকে আয়াতের সঠিক তাফসীর হিসেবে 


সামনে রাখা উচিত। হিংস্র পশুর মধ্যে শিকারী দাঁত বিশিষ্ট পশু এবং পাখীর মধ্যে শিকারী নখ বিশিষ্ট পাখী হারাম। তৃতীয়তঃ যেসব 


পশুর হারাম হওয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত; যেমন গাধা, ককর ইত্যা 


০৯০৯ 


দ, সেগুলোও হারাম। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হাদীসও 


কুরআনের মত দ্বীনের উৎস এবং শরীয়তের দলী 


ল। দুটোকে মেনে 


প্রত্যাখ্যান করলে দ্বীন পরিপূর্ণ হবে না। "মৃত" বলতে, এ 


নলেই দ্বীন পরিপূর্ণ হবে, শুধু কুরআন মানলে ও হাদীসকে 


মন হালাল পশু যা যথানিয়মে যবেহ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে অথবা কোন 


দুর্ঘটনায় (বিস্তারিত আলোচনা সুরা মায়েদাহ ৩নং আয়াতে 


আছে) মারা গেছে কিংবা শরীয়তের তরীকার পরিপন্থী নিয়মে যাকে যবেহ 


করা হয়েছে; যেমন, গলা টিপে অথবা পাথর ও লাঠির আঘাত ইত্যাদি দ্বারা মারা হয়েছে কিংবা বর্তমানের যান্ত্রিক যবেহ দ্বারা মারা 


হয়েছে যা আসলে আঘাত দিয়ে হত্যা করার শামিল (তা আসলে মৃত এবং হারাম)। তবে হাদীসে দু'টো মৃত প্রাণী বৈধ করা হয়েছে। 


আর তা হল, মাছ ও পঙ্গপাল। এ দু'টো মৃত হারাম হওয়ার 


বধান থেকে ক্ৃতন্ত্র। "রক্ত" বলতে প্রবাহিত রক্ত। অর্থাৎ, যবেহ করার পর 


যে রক্ত বের হয়ে বয়ে যায়। গোশ্তের সাথে যে রক্ত লেগে থ 


(লিভার) এবং তিল্লী (গ্রীহা)। 


কে, তা হালাল। এছাড়াও দু'টো রক্তকে হাদীসে বৈধ বলা হয়েছে ঃ কলিজা 


শুয়োর নিকৃষ্ট জানোয়ার; বিধায় আল্লাহ তাকে হারাম করেছেন। শরীয়তে এমন জানোয়ারও হারাম, যাকে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ কর 


হয়েছে। যেমন, আরবের মুশরিকরা লাত এবং উষ্যা ইত্যাদির নামে এবং অগ্নিপূজকরা আগুনের নামে (বা উদ্দেশ্যে) যবেহ করত। 


আর এরই আওতাভুক্ত হল সেই পশু, যাকে অজ্ঞ মুসলিমরা মৃত ওলীদের ভালবাসায়, তাদের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অথব 


তাদের ভয়ে এবং তাদের নিকট (কোন কিছু পাওয়ার) আশায় কবর ও আস্তানাসমূহে যবেহ করে বা আস্তানার খাদেমকে ওলীর নামে 


দান করে আসে। (যেমন, অনেক আউলিয়ার কবরে সাইনবোর্ড লাগানো আছে যে, "দাতা” সাহেবের নামে দান করার জন্য গরু-ছাগল 


এখানে জমা করুন।) ওলীর নামে উৎসগীকৃত এই পশুগুলো আল্লাহর নামে যবেহ করা হলেও তা হারাম। কারণ, এ থেকে উদ্দেশ্য 


০১ 


ল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ নয়, বরং কবরবাসীর সন্তুষ্টি লাভ, গায়রল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অথবা তার (অতিগ্রাকৃত) ভয়ে বা তার নিকট 


পো 


কছু পাওয়ার) আশা ক'রে করা হয়; যা শির্ক। অনুরূপ পশু ছাড়াও যেসব জিনিস গায়রুল্লাহর নামে মানত ও দান করা হয়, তা সবই 


/৩ 


রাম। যেমন, কবরে নিয়ে গিয়ে অথবা সেখান থেকেই ক্রয় ক'রে সেখানে উপস্থিত ফকীর-মিসকীনদের মাঝে ডেগচির খয়রাতী খাবার 


কিংবা মিষ্টি ও টাকা-পয়সা বন্টন কিংবা নযরানার বাক্সে মানত ও দানের টাকা-পয়সা দেওয়া অথবা উরসের সময় সেখানে দুধ ইত্যাদি 


খাদ্য পাঠানো; এ সমস্ত কার্যকলাপ হারাম ও অবৈধ। 


কেননা, এ সবই গায়রুল্লাহর নামে মানত ও দান করা বিবেচিত হয়। মানত করাও 


নামায-রোযা ইত্যাদি ইবাদতের মত একটি ইবাদত। আর সর্বপ্রকার ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এ জন্যই হাদীসে এসেছে 


যে, “সে অভিশপ্ত, যে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করে।” (সহীহুল জা'মে আলবানী ২/১০২৪) তাফসীরে নিশাপুরীর হাওয়ালায় 


তাফসীরে আযিযীতে উল্লেখ হয়েছে যে, 23 ২3৯5১)15% 30 এ ১ এ] ল্। (৯১৬ ১৯ ২১ তে এ ৩৯ সখ ৮৯০) 


(9; "আলেমগণ এ ব্যাপারে একামত পোষণ করেন যে, যদি কোন মুসলিম গায়রুল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ করে, তাহলে 


সে মূর্তা্দ ছ্বীন থেকে খারিজ) হয়ে যাবে এবং তার যবেহ করা পশু একজন ঘুর্তাদ্দের যবেহকৃত পশুর মত হবে। (তাফসীরে আধিবী 


৬১১পু্ আশরাফুল হাওয়াশীর বরাতে) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৪৮ 


সুরা বাকারাহ ২ 


(১৭৪) আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা গোপন করে ও ৬এএল্টা ৩৪ এ 09 [লি রি ধা রী 


তার বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন 


পেট পূর্ণ করে। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না 
এবং তাদেরকে (পাপ-পঞ্চিলতা থেকে) পবিত্রও করবেন না; আর 


তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 


(১৭৫) তারাই 


সুপথের বদলে কৃপথ এবং ক্ষমার বদলে শাস্তি ক্রয় 


করেছে, (দোযখে 


র) আগুনে তারা কতই না ধৈর্যশীল! 


(১৭৬) এসব এ 


বস্তুতঃ যারা € 


বিরুদ্ধাচরণে সুদূরগামী। 
(১৭৭) পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে পুণ্য 


জন্য যে, আল্লাহ সত্সুরূপ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, 
কতাবের মধ্যে) মতভেদ এনেছে, তারা নিশ্চয়ই 


নেই;০) কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিস্তাগণ, সমস্ত কিতাব 


এবং নবাগণকে 


বশ্বাস 


করলে 


এবং অর্থের প্রতি আসক্তি থাকা সত্তেও 


আত্মীয়-স্বজন, 


পিতৃহী 


ন, আ 


ভাবগ্রস্ত (এতীম-মিসকীন) মুসাফির, 


সাহাযাপ্রার্থী (ভিক্ষুক)গণকে এবং দাস মুক্তির জন্য দান করলে, নামায 


যথাযথভাবে পড়লে ও যাকাত প্রদান করলে, প্রতিশ্রুতি পালন করলে 


এবং দুঃখ-দৈন্য, রোগ-বালা ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই 


তারা, যারা সত্যপরায়ণ এবং ধর্মভীরু। 


(১৭৮) হে বিশ্বাসিগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিম্বাসের 


(প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান) বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীন ব্যক্তির বদলে 


স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। 


(৩০) 
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(») এই আয়াত কিবলা সংক্রান্ত ব্যাপারেই নাধিল হয়েছে। একদিকে ইয়াহুদীরা নিজেদের কি্বলার (বায়তুল মু্বাদ্দাসের পশ্চিম দিক) 


এবং খিষ্টানরা তাদের 


কুবলার (বায়তুল মুন্টান্দাসের পূর্ব দিক)কে বড়ই গুরুত্ব দিচ্ছিল এবং এ নিয়ে গর্বও করছিল, অন্য দিকে 


মুসলিমদের কি 


লার প 


রবর্তনকে কেন্দ্র ক'রে তারা বি 


ভন্ন রকমের মন্তব্য করছিল। যার কারণে কোন কোন মুসলিমও অনেক সময় 


2 


ন্তরিক দুঃখবোধ করত। তাই মহান আল্লাহ বললেন, আসলে পশ্চিম ও পূর্বের দিকে মুখ করাটাই স্বয়ং কোন নেকীর কাজ নয়, বরং 


এটা তো কেবল এককেন্দ্রীভূত ও এক্যবদ্ধ করণের এক 


ট পদ্ধতি মাত্র। প্রকৃত নেকী হল, আব্নী্দা সম্পকীঁয় সেই সব জিনিসের উপর 


ঈমান আনা, যা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন এবং সেই সব আমল ও নৈতিকতার প্রতি যত নেওয়া, যার তিনি তাকীদ করেছেন। এর 


পরবর্তীতে সেই আকীদা ও আমলগুলো বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর উপর ঈমান (বিশ্বাস) হল এই যে, তাঁকে তীর সত্তা, উপাস্ত্ব ও 


গুণাবলীতে একক মনে করা, সমস্ত দোষ-ত্রটি থেকে তাঁকে পাক-পবিত্র মনে করা এবং কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত তাঁর যাবতীয় 


গুণাবলীর কোন অপব্যাখ্যা না করে বা তার কোন কিছুকে নিজিক্রয় না মনে ক'রে এবং তার কোন ধরন-গঠন নির্ণয় না ক'রে তা মেনে 


নেওয়া। শেষ বিচার দিবস, পুনরুখান এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে বিশ্বাস করা। "কিতাব” বলতে সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতার 


উপর ঈমান আনা। ফিরিশ্তাদের অস্তিত্ব ও সকল নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এই বিশ্বাসসমূহের সাথে সাথে আয়াতে উল্লিখিত 


আমলগুলোর প্রতিও যত নিতে হবে। £৯ ৬1০ (১) সর্বনাম মালের দিকে ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ, মালের প্রতি ভালবাসা বা আসক্তি থাকা 
সন্ত্রেও তা ব্যয় করা। %_& থেকে দারিদ্র এবং অতীব অভাব ৮০. থেকে ক্ষতি ও রোগ এবং ০১ থেকে যুদ্ধ ও তার কঠিনতাকে 


বুঝানো হয়েছে। এই তিনটি অবস্থায় ধৈর্য ধরা। অর্থাৎ, আল্লাহর বিধানাদি থেকে বিমুখ না হওয়া বড় কঠিন কাজ, তাই এই তিনটি 


এ 


অবস্থাকে বিশেষ কণরে বর্ণনা করা হয়েছে। 


() জাহেলিয়াতের যুগে কোন আইন-কানুন ছিল না, তাই সবল গোত্রগুলো দুর্বল গোত্রগুলোর উপর যেভাবে চাইতো যুলুম-অত্যাচার 


করত। তাদের যুলুমের একটি প্রকার এ রকম ছিল যে, যদি সবল গোত্রের কোন পুরুষ হত্যা হয়ে যেত, তাহলে তারা কেবল 


হত্যাকারীকে হত্যা করার পরিবর্তে তার (হত্যাকারীর) পরিবারের কয়েকজনকে এমন কি কখনো কখনো পুরো গোত্রকে বিনাশ করার 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান 


২র পারা 


কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, প্রচলিত 


প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত।(৯) 


এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভ 


1র লাঘব ও অনুগ্রহ।(৭) 


এর পরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। (১) 


(১৭৯) হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের 


৪৯ 


2৫ 2৪ 


5, না হাঃ টাও ১: রর 4৮ লি 
এ 05321 ০2৪ জে ৩ ০৫৮৪৪ ৬৫১ 
ৃ 22৬4০ ১৪405 


জন্য কিস্াসে (প্রতিশোধ শর »এখী ১৮৫ ১১০ ০০৮ ও রঃ 


গ্রহণের বিধানে) জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।(৪১) 


(১৮০) তোমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যখন 15 6] 


কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে 7: 


পিতা-মাতা ও আত্ীয়-সুজনের জন্য বৈধভাবে "অসিয়ত" করার বিধান 


দেওয়া হল। (৪০ ধর্মভীরুদের জন্য এটা অবশ্য পালনীয়। 
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৫4 বক 


টি রিনি 


প্রচেষ্টা করত এবং মহিলার পরিবর্তে পুরুষকে ও ক্রীতদাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করত। মহান আল্লাহ এই ভেদাভেদ 


উচ্ছেদ ক'রে বললেন, যে হত্যা করবে, কিসাসে (প্রতিশোধ গ্রহণে) কেবল তাকেই হত্যা করা হবে। হত্যাকারী 


স্বাধীন ব্যক্তি হলে, 


বদলায় এ স্বাধীন ব্যক্তিকেই, ক্রীতদাস হলে, এ ক্রীতদাসকেই এবং মহিলা হলে, এ মহিলাকেই হত্যা করা হবে। ভ্রীতদাসের পরিবর্তে 


স্বাধীন ব্যক্তিকে, মহিলার পরিবর্তে পুরুষকে অথবা একজন পুরুষের পরিবর্তে কয়েকজন পুরুষকে হত্যা করা যাবে না। তবে এ 


র অর্থ 


এই নয় যে, পুরুষ যদি মহিলাকে হত্যা করে, তাহলে কিস্াসে কোন মহিলাকে হত্যা করা হবে অথবা মহিলা যদি পুরুষকে হত্যা করে, 


তবে ব্িস্বাসে কোন পুরুষকে হত্যা করা হবে (যেমন শব্দের বাহ্যিক ভাবার্থ থেকে এটাই ফুটে উঠছে)। বরং শব্দগুলো আয়াত অ 


বতীর্ণ 


হওয়ার কারণ অনুপাতে সনিবিষ্ট হয়েছে; যার পরিষ্কার অর্থ (লক্ষ্যার্থ) হল, বিস্বাসে হত্যাকারীকেই হত্যা করা হবে। তাতে সে পুরুষ 


হোক অথবা মহিলা, সবল হোক কিংবা দুর্বল। হাদীসে এসেছে, “সমস্ত মুসলিমের রক্ত (পুরুষ হে 


ক বা মহিলা) সমান।” (আবু দাউদ 


২৭৫১) সুতরাং, আয়াতের অর্থ হল তা-ই যা অন্য আয়াতে এসেছে, “প্রাণের বদলে প্রাণ।” (মাইদাহ ৪৫ আয়াত) হানাফী উলামাগণ 


এই আয়াত থেকে সাব্যস্ত করেছেন যে, মুসলিমকে কাফেরের কিয্বাসে হত্যা করা যাবে। কিন্তু অ 


ধকাংশ আলেমগণ এ কথার সমর্থন 


করেননি। কারণ, হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, “মুসলিমকে কাফেরের কিিস্বাসে হত্যা করা যাবে না।” (বুখারী ১১১নত ফাতহুল 


কাদীর আরো দেখুন সুরা মাইদার ৪৫নং আয়াতের টীকা।) 
(*) ক্ষমা করে দেওয়ার দু'টি পদ্ধতি। যথা £ (ক) মালের কোন বিনিময় গ্রহণ ছাড়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষমা 
কণরে দেওয়া। (খ) ক্্সাসের পরিবর্তে মুক্তিপণ গ্রহণ ক'রে নেওয়া। দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করলে মুক্তিপণের দাবীদারকে বলা হয়েছে 


যে, সে যেন প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করে। আর [১৮-১৬ 431 251]এ হত্যাকারীকে বলা হচ্ছে যে, সে যেন কোন সংকীর্ণতা সৃষ্টি না 


কণরে বিনিময় ভালভাবে আদায় ক'রে দেয়। হতের আত্রীয়রা তার প্রাণ না নিয়ে তার উপর যে অনুগ্রহ করল, তার বদলাও অনুগ্রহের 


সাথে হওয়া দরকার। দ*:০৯৯১/) 12. 
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(৮) এই লাঘব এবং অনুগ্রহ (অর্থাৎ, কিস্বাস, 


ক্ষমা অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ এই তিনটি পদ্ধ 


তিই) আল্লাহর পক্ষ থেকে খাস তোমাদের 


জন্যই। ইতিপূর্বে তাওরাতধারীদের জন্য কেবল কিস্বাস ও ক্ষমা ছিল। মুক্তিপণ 


বিস্বাস ছিল না এবং মুক্তিপণও না। (ইবনে কাসীর) 


ছল না। আর ইন্জ্ীলধারীদের মাঝে কেবল ক্ষমা ছিল; 


€*) মুক্তিপণ গ্রহণ করার পর যদি আবার হত্যাকারীকে হত্যা করা হয়, তাহলে তা সীমালংঘন ও বাড়াবা 


দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে এবং আখেরাতেও। 


উ হবে এবং এর শাস্তি তাকে 


(৯) যখন হত্যাকারীর এই ভয় হবে যে, আমাকেও ব্িস্বাসে হত্যা করা হবে, তখন সে কাউকে হত্যা করতে সাহস পাবে না। যে সমাজে 


কিস্বাসের আইন বলবৎ থাকে, সে সমাজে এ ( 


কৃস্বাসে হত্যা হওয়ার) ভয় সমাজকে হত্যা ও খুনোখুনি থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং এরই 


ফলে সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ 


করে। আর এর (বাস্তব) দৃশ্য আজও সৌদী 


আরবে লক্ষ্য করা যেতে পারে, যেখানে - 


আলহামদু লিল্লাহ- ইসলামী দন্ড-বিধির কার্ধকা 


রতার বরকতসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। যদি অ 


ন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলিও ইসলামী দন্ড- 


কার্ষকরী ক'রে জনসাধারণের জন্য শান্তিময় জীবন-যাপনের সুব্যবস্থা করতে পারত, তাহলে কতই না ভাল হত! 


বধি 


(৯) অসিয়ত” (উইল) করার এ নির্দেশ উত্তরাধিকার বিষয়ক অ 
হয়েছে। নবী করীম &-এর উক্তি হল, (৮১১ 272 13 2৮ 3৮ ৬১ 05 ৬৮১১ 21 ঠ)) অর্থাৎ, “অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক 


য়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তা র 


হত 


অধিকারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ, ওয়ারেসী 


নদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন)। অ 


তএব কোন উত্তরাধিকারের 


জন্য অসিয়ত করা জায়েয নয়।” (আবু দাউদ ২৮৭০, তিরমিযী ২১২১ নাসায়ী ৩৫৮১, ইবনে মাজা ২১৩, আহমদ ১৭২ ১২নও) 


তবে এমন আত্মীয়ের জন্য অসিয়ত করা যাবে, যে ওয়ারিস নয়। অনুরূপ সৎপথে ব্যয় করার জন্য অ 


সয়ত করা যাবে আর তার 


সর্বাধিক পরিমাণ হল (মোট সম্পত্তির) এক তৃতীয়াংশ। এর বেশী অসিয়ত করা যাবে না। (সহীহ বুখারী অধ্যায়ঃ ফারায়েযু পরিচ্ছেদ 
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৫০ 


সুরা বাকারাহ ২ 


(১৮১) অতঃপর এ (বিধান) শোনার পরও যে এটিকে পরিবর্তন করে, ঘা জিভ] 


তবে যে পরিবর্তন করবে, তার উপরেই অপরাধ বর্তাবে। নিশ্চয়, আল্লাহ 


সর্বশোতা ও সর্বজ্ঞ। 


(১৮২) তবে যদি কেউ অসিয়তকারীর (সম্পত্তি বন্টনের 97৫ ৫ [ক 


নির্দেশদাতার) পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশংকা করে,$৪) 


অতঃপর সে তাদের পরস্পরের মধ্যে (কিছু রদ- 


বদল ক'রে) সন্ধি ক'রে 


দেয়, তবে তার কোন দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম ক্ষমাণীল পরম 


দয়ালু। 


(১৮৩) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) বিধান ৮৩৫ ৫ £ মন 


দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, 


যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার। (৪৫) 


(১৮৪) (রোধা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ 
হলে বা সফর অবস্থায় থাকলে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। 7 


আর যারা রোযা রাখার সামর্ঘ্য থাকা সত্তেও রোযা 


ঢ96 4০ ০৩৩ এঅগ্ু ০৪ 


টি 


জর ৬ ৬ 


১887 


নি 20832 ৮1৫ 


₹৬ ঞর্ত 2 


রাখতে চায় না) (যারা এ 435১8 ০ ৮৯ 4? চে এরা ৩৯ ১০০৪ 


রে 
4 


রোযা রাখতে অক্ষম), তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান ৩? পর 1 নি ৩৪ 0525 ৫৩৮ 
করবে। পরন্ত যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর _. ররর 
হয়।৬) আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিশেষ ৬ ৩১০5-৫ ৩ 2 ০০৯ 9৯৯ 


কল্যাপপ্রসু যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পার। 


শীরাসূল বানাত) 


(৯) পক্ষপাতিত্ব করা বা ঝুকে পড়া-এর অর্থ হল, ভুলে গিয়ে কোন এক আত্ীয়র প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়ে অন্যের অধিকার হরণ করে। 


পরিবর্তন করা এবং তা কার্ধকরী না করা অত্যা 


আর "অন্যায়”-এর অর্থ হল, জেনে-শুনে এ রকম করা। (তআ্ইসারত্‌ তাফাসীর) অথবা "অন্যায়”এর অর্থ হল, অন্যায় অসিয়ত, যা 


বশ্যক। এ থেকে জানা গেল যে, আসয়তে ন্যায় 


ও সুবিচারের খেয়াল রাখা খুবই জরুরী। 


তা না হলে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় অবিচার করার অপরাধে তার পারলে 


কিক মুক্তি অতীব কঠিন হয়ে যাবে। 


()/৬-০১০ এর (মাসদার/ক্রিয়ামূল)। এর শ 


রীয়তী অর্থ হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত 


পর্যন্ত পানাহার এবং যৌনবাসনা পুরণ করা থেকে বিরত থাকা। এই ইবাদতটা যেহেতু আত্ম 


[কে পবিত্র ও শুদ্ধি করণের জন্য খুবই 


গুরুত্বপূর্ণ, তাই তা তোমাদের পূর্বের উম্মতের 


উপরেও ফরয করা হয়েছিল। এই রোযার সবচে 


য়ে বড় লক্ষ্য হল তাকুওয়া, পরহেষগারী 


তথা আল্লাহভীরুতা অর্জন। আর আল্লাহভীরুত 


মানুষের চরিত্র ও কর্মকে সুন্দর করার জন্য মৌ 


লক ভূমিকা পালন করে থাকে। 


(৯) রোগী ও মুসাফিরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, তারা রোগ ও সফরের কারণে যে কয়েক দিন রোষা রাখতে পারেনি, পরে সে 
দিনগুলো রোযা রেখে (২৯/৩০) সংখ্যা পূরণ করে নেবে। 
(৮) 28:৮এর অর্থ নেওয়া হয়েছে ॥29,-2। অর্থাৎ, “অতীব কষ্ট করে রোযা রাখে”। (এটা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। 


ইমাম বুখারী এই তরজমাকে পছন্দ করেছেন।) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বেশী বার্ধক্যে পৌছে যাওয়ার কারণে অথবা আরোগ্য লাভের আশা নেই 


এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার কারণে রোযা রাখতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, সে এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। 


তবে অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ এর অর্থ "রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে” করেছেন। আর এ অর্থে এর ব্যাখ্যা হল, ইসলামের প্রথম পর্যায়ে 


রোযা রাখার অভ্যাস না থাকার ফলে সামর্থ্যবানদেরকেও অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যে, তার 


রোযা রাখতে না পারলে এর পরিবর্তে 


একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। পরে 1529 741 5, ০3 ১৪] আয়াত অবতীর্ণ হলে আগের বিধান রহিত করে প্রত্যেক 


সামর্থযবানের উপর রোযা ফরয করা হয়। কেবল বৃদ্ধ ও চিররোগা ব্যক্তির জন্য এই বিধান অব 


শঙ্টু রাখা হয়েছে। তারা রোযার পরিবর্তে 


খাদ্য দান করবে। গর্ভিণী এবং দুগ্ধদাত্রী মহিলাদের রোযা রাখা কষ্টকর হলে, তারাও রোগীর 


রোযা না রেখে পরে তার কাযা করবে। (তুহফাতুল আহওয়াখী) 


বধানের আওতায় পড়বে। অর্থাৎ, তারা 


(*) যে সানন্দে একজন মিসকীনের স্থানে দু” বা তিনজন মিসকীনকে খাদ্য দান করে, তার জন্য এটা খুবই ভাল। 
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(১৮৫) রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথে 


তফসীর আহসানুল বায়ান 


২র পারা 


র স্পষ্ট 


নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতী 


রণ করা 


হয়েছে।৯৯) অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন 


তাতে রোযা পালন করে। আর যে অসুস্থ অথ 
অন্য দিনে এ সংখ্যা পুরণ করতে হবে। আল্ল 


বা মুসাফির থাকে, তাকে 
[হ তোমাদের (জন্য যা) 


সহজ (তা) করতে চান, তিনি তোমাদের কষ্ট চান না। যেন তোমর 


এবি 


(রোযার) নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে 
সুপথ দেখিয়েছেন, তার 


জন্য তোমরা আল্লাহর তকবীর পাঠ (মহিম 


বর্ণনা) কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। 
(১৮৬) আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাস 


করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী 


অঅ 


মাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই।€৭ অতএব তারাও 


অঅ 


মার ডাকে সাড়া 


দক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তার 


ঠিক পথে চলতে পারে। 
(১৮৭) রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে 


তারা তোমাদের পোশাক 


এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ 


জানতেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছ। তাই তো তিনি তোমাদের 


প্র 


ত সদয় 


হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব 


এখন তোমরা তোমাদের পত্রীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং 


তআ 


ল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) লিখে রেখেছেন, তা কামনা কর। 


অঅ 


র তোম 


রা পানাহার কর যতক্ষণ কালো সুতা (রাতের কালো রেখা) 


হতে ভষ 


র সাদা সুতা (সাদা রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট 


৫১ 

০] ২ ৬০া এ 091 ওর্খা ০০5 ১6 
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চি 
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১৮৫ ৩ ডি 19৫ বস্তা ও 157 


প্র এ পি] 


ক পি ০৪ 


+১০০আা তা ৩৪০০এমা এরা রি 


(৯) রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, কোন এক রমযানে পূর্ণ কুরআনকে নাধিল করে দেওয়া হয়েছে; বরং এর 
অর্থ এই যে, রমযানের কদরের রাতে 'লাওহে মাহফ্য” থেকে নিকটের আসমানে পূর্ণ কুরআন একই সাথে অবতীর্ণ করা হয় এবং 
সেখানে "বায়তুল ইয্যাহ”তে রেখে দেওয়া হয়। ওখান থেকে ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনে প্রয়োজনের তাকীদে এবং অবস্থা অনুপাতে 


কিছু কিছু করে অবতীর্ণ হতে থাকে। (ইবনে কাসীর) সুতরাং এ রকম বলা যে, কুরআন রমযান মাসে অথবা কদরের রাতে কিংবা পবিত্র 


বা বরকতময় রাতে অবতীর্ণ হয়েছে, সবই স 


ক। কারণ, "লাউহে মাহফ্য” থেকে তো রমযান মাসেই নাধিল করা হয়েছে। আর 


"লাইলাতুল কাদ্র” (কদরের র 
শবেকদর রমযান মাসেই আসে। 


ত) ও "লাইলাতুম মুবারাকাহ” পবিত্র বা বর্কতময় রাত একটাই রাত। অর্থাৎ, তা হল শবেকদর। আর 


কারো কারো নিকট এর তাৎপর্য হল, রমযান মাসে কুরআন নাষিল আরম্ভ হয় এবং হিরা গুহায় প্রথম 


অহীও রমযান মাসেই আসে। তাই এইদিক দিয়ে কুরআন মাজীদ এবং রমযান মাসের পারস্পরিক সম্পর্ক অতি গভীর। আর এই জন্যই 


নবী করীম && এই পবিত্র মাসে 


সাথে নামাযও পড়েন। যাকে এখ 


জব্রাঈল 2এ-এর সাথে কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন এবং যে বছরে তীর মৃত্যু হয়, সে বছর 
জব্রাঈলের সাথে দুবার কুরআন পুনরাবৃত্তি করেন। রমযানের (২৩, ২৫, ২৭ এই) তিন রাত তিনি সাহাবাদেরকে নিয়ে জামাআতের 


০] 


ন তারাবীহর নামায বলা হয়। (সহীহ তিরমিযী ও সহীহ ইবনে মাজ। আলবানী) এই তারাবাহর নামায 


বত্র সহ ১১ রাকআতই ছিল, যার বিশদ বর্ণনা জাবের ঞ& কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে € 


কয়ামুল্লাইল, মারওয়াষী ইত্যাদিতে) এবং আয়েশা 


(রামীআল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে (সহীহ বুখারীতে) বিদামান রয়েছে। নবী 


কোন সহীহ হাদীস দারা প্রমাণিত নয়। তবে যেহেতু কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম ঞ& থেকে ১১ রাকআতের বেশী পড়া প্রমাণিত, 


করীম ঞ্ঞ্৯-এর ২০ রাকআত তারাবীহ পড়ার কথা 


সেহেতু কেবল নফলের 


নয়তে ২০ রাকআত এবং তার থেকে কম ও বেশী পড়া যেতে পারে। 


(%) বর্কতিময় রমযান মাসের বিধি-বিধান ও মসলা-মাসায়েলের সাথে দুআর কথা উল্লেখ ক'রে এ কথা পরিজ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছে 


যে, রমযান মাসে দুআরও বড় ফইী 


লত রয়েছে। অতএব এ মাসে দুআর প্রতি খুব যত্বু নেওয়া উচিত। বিশেষ ক'রে রোযা থাকা অবস্থায়। 


কেননা, রোযাদারের দুঅ 


অঅ 


1 কবুল হয়। (প্রকাশ থাকে যো বিশেষ করে ইফতারীর সময় দুআ কবুল হওয়ার হাদীস সহীহ নয়। -সম্পাদক) 
বশ্য দুআ কবুল হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক হল, সেই সব আদবসমূহ ও শর্ত 


বলীর খেয়াল রাখা, যা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 


অঅ 


করা। অনুরূপ হাদীসসমূহে হারাম খাদ্য থেকে বেঁচে থাকতে এবং কাকুতি-মিন 


1র এই শর্তাবলীর দু”টি 


টি এখানে বর্ণিত হয়েছে। এক ঃ আল্লাহর উপর সত্যিকারের ঈমান রাখা এবং দুই £ তার নিআনুগত্য ও অনুসরণ 


তর প্রতি যত্র নেওয়ার উপর তাকীদ করা হয়েছে। 
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৫২ 


প্রতিভাত না হয়।€৯ অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।«) আর 
তোমরা মসজিদে "ইতিকাফ* রত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করো না।€১) 
এগুলি আল্লাহর সীমারেখা; সুতরাং এর ধারে-পাশে যেও না। এভাবে 
আল্লাহ মানুষের জন্য তার নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে 
তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে। 

(১৮৮) তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস 
করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে 
গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে ঘুষ দিও না। ১ 


সুরা বাকারাহ ২ 


পট ১৪৬৫ % এ লনা ১2 
88557 5442] ও 952 
এ! 193 ৮৪০ শি 9986 ২ 

থা 9০02 62814 এঞ্এ্রা 


রত 4 44 


01 9১৩০৮ 


চে 


৬2 


দু ইন 5152 ৯ 


ঞ& রি রর. এ রি একর ৫৯ এ ও ১৯ 
শশা? ০০৫)০% ও 08 গুতা ০5৮25 


(১৮৯) লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, (কেন তা 
বাড়ে এবং কমে) বল, তা লোকেদের (কাজ-কারবারের) এবং হজ্জের 
জন্য সময় নির্দেশক। পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা পুণ্যের কাজ নয়; 
কিন্তু পুণের কাজ হল সংযম অবলম্বন ক”রে চলা। অতএব তোমরা 
দরজাসমূহ দিয়েই ঘরে প্রবেশ করণ এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবেই 
তোমরা পরিত্রাণ পাবে। 


কা ও ০৮৫৮ ৩০ ১০5৮0155 ০ এযা ৩9 
৫৮৭ গর্র শু ১৪ রর 88272 ৭ এ টু প শে 
401 192212 1621 0৪ 9৮019019891 ০ 
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(১) ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে একটি নির্দেশ এ রকম 
পর্যন্ত পানাহার এবং স্ত্রী-সহবাস করার অনুমতি ছিল। ঘুমিয়ে গেলে এগুলোর কোনটাই কর 
জন্য এই বাধ্য-বাধকতা বড়ই কঠিন ছিল এবং এর উপর আমলও বড় কষ্টকর ছিল। মহান অ 
উঠিয়ে নিয়ে ইফতারী থেকে ফজর উদয় হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পানাহার এবং স্ত্রীর সাথে যো 
$%। এর অর্থ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। ১০৬৫ ৮২৯। (সাদা সুতা বা ভোরের সাদা রেখা)এর অ 


সুতা বা রেখা)এর অর্থ, রাত। (ইবনে কাসীর) 
৪ এ থেকে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, অপবিত্র অবস্থায় রোযা রাখা যায়। কৈননা, ফজর পর্যন্ত মহান আল্লাহ সহবাস 

ইত্যাদির অনুমতি দিয়েছেন এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস ছারাও এর সমর্থন হয়। (ইবনে কাসীর) 

(*) অর্থাৎ, রাত (শুরু) হওয়ার সাথে সাথেই [সূর্যাস্তের পর পরই) ইফতারী ক'রে নাও, দেরী করো না। হাদীসেও রোযা তাড়াতাড়ি 

ইফতারী করার তাকীদ ও ফহীলতের কথা এসেছে। আর দ্বিতীয় নির্দেশ হল, "বিসাল” (একটানা রোযা) করো না। অর্থাৎ, একদিন রোযা 

রেখে ইফতারী না ক'রে (এবং সেহরীও না খেয়ে) পরের দিনও রোযা রেখো না। নবী করীম &ও এ রোযা রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ 

করেছেন। (হাদীস এহসমূহ ব্য) 

(*) ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম ও তার সাথে কোন প্রকার যৌনাচার কর 

[১৯৮-এ। ৪৪ ০১5] থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, ই” 


ছল যে, রোযার ইফতারী করার পর থেকে এশার নামায অথবা ঘুমিয়ে পড়া 


যেত না। পারজ্কার কথা যে, মুসলিমদের 
ল্লাহ উক্ত আয়াতে এই দু”টি নিষেধাজ্ঞাই 
নক্ষুধা নিবারণের অনুমতি দান করলেন। 


ঁ, সুবহে সাদেক্‌ এবং ১১এু। ৮০। (কাল 


র অনুমতি নেই। হ্যাঁ, দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা জায়েষ। 
তিক্বাফের জন্য মসজিদে অবস্থান জরুরী। তাতে সে পুরুষ হোক অথবা মহিলা। 


নবী করীম &&-এর পবিত্রা স্ত্রীগণও মসজিদে ই”তিক্বীফ করতেন। কাজেই মহিলাদের নিজেদের ঘরে ই*তিকুাফে বসা ঠিক নয়। অবশ্য 
মসজিদে তাদের জন্য পুরুষ থেকে পৃথকভাবে প্রত্যেক জিনিসের ব্যবস্থা থাকা জরুরী। যাতে পুরুষদের সাথে কোন প্রকারের মেলামেশা 
না ঘটে। যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে মহিলাদের জন্য পুরুষদের থেকে পৃথকভাবে উপযুক্ত ও সুরক্ষিত ব্যবস্থা না করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
তাদেরকে মসজিদে ইতিকুফে বসতে না দেওয়াই উচিত হবে এবং মহিলাদেরও উচিত, তারা যেন এ ব্যাপারে জেদ না ধরে। এটা 
কেবল একটি নফল ইবাদত, তাই সম্পূর্ণরূপে হেফাযতের ব্যবস্থা না থাকলে এই নফল ইবাদত ত্যাগ করাই ভাল। ফিব্ুহের মূল নীতি 
হল, "কল্যাণ আনয়নের উপর অকল্যাণ নিবারণকে প্রাধান্য দিতে হবে।” 

() এখানে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যার কাছে অপরের কোন প্রাপ্য থাকে, কিন্তু প্রাপকের নিকট তার প্রাপ্য অধিকারের কোন 
প্রমাণ থাকে না, ফলে এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ ক'রে সে আদালতের আশ্রয় নিয়ে বিচারকের মাধ্যমে নিজের পক্ষে ফায়সালা করিয়ে 
নেয় এবং এইভাবে সে প্রাপকের অধিকার হরণ ক'রে নেয়। এটা যুলুম ও হারাম। আদালতের ফায়সালা যুলুম ও হারামকে বৈধ ও 
হালাল করতে পারবে না। এই অত্যাচারী আল্লাহর নিকট অপরাধী বিবেচিত হবে। (ইবনে কাসীর) 

(”) আনসার এবং অন্যান্য আরবরা জাহেলী যুগে হজ্জের ইহরাম বেধে নেওয়ার পর যদি পুনরায় কোন বিশেষ প্রয়োজনে তাদের 
বাড়িতে আসার দরকার হত, তাহলে তারা বাড়ির দরজা দিয়ে আসার পরিবর্তে পিছন দিক দিয়ে দেওয়াল টপকে ভিতরে আসত এবং 
এটাকে তারা নেকী বা পুণ্যের কাজ মনে করত। মহান আল্লাহ বললেন, এটা নেকী বা পুণ্যের কাজ নয়। (আইসারত তাফাসীর) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২য় পারা 


(১৯০) যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে বাড়াবাড়ি (সীমালংঘন) করো না,৫১ 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বাড়াবাড়িকারীদেরকে পছন্দ করেন না। 

(১৯১) আর যেখানে পাও, তাদেরকে হত্যা কর এবং যেখান থেকে 
তোমাদেরকে বহিষ্ষার করেছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদেরকে 
বহিক্ষার কর। ফিতনা (অশান্তি, শির্ক বা ধর্মদ্রোহিতা) হত্যা অপেক্ষাও 
গুরুতর।) আর মাসজিদুল হারামের (কা'বা শরীফের) নিকট তোমরা 
তাদের সাথে যুদ্ধ করো না; যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে 
যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদের 
হত্যা কর।€) এটাই তো অবিশ্বাসীদের প্রতিফল। 

(১৯২) কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

(১৯৩) আর তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা 
(অশান্তি, শির্ক বা ধর্মদ্রোহিতা) দূর হয়ে আল্লাহর ছীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত না 
হয়, কিন্তু যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া (অন্য 
কারো বিরুদ্ধে) আক্রমণ করা চলবে না। 
(১৯৪) নিষিদ্ধ (পবিত্র) মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ (পবিত্র) মাস এবং 
সকল নিষিদ্ধ (পবিত্র) জিনিসের জন্য এরূপ বিনিময়।৯ সুতরাং যে 
তোমাদেরকে (এ মাসে) আক্রমণ করবে, তোমরাও তাকে অনুরূপ 
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(%) এই আয়াতে প্রথমবার সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 


ছিল। আর "বাড়াবাড়ি করো না”র অর্থ হল, শত্রর আঙ্গিক বিকৃতি ঘটায়ো না, মহিলা, শিশু এবং এমন বৃদ্ধকে হত্যা করো না, যে যুদ্ধে 


কোন প্রকার অংশগ্রহণ করেনি। অনুরূপ গাছ-পালা বা ফসলাদি জালিয়ে দেওয়া এবং কোন অভীষ্ট লাভ ছাড়াই পশু-হত্যা করা 


ইত্যাদিও বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হবে, যা থেকে বিরত থাকতে হবে। (ইবনে কাসীর) 


(০) মক্কায় মুসলিমরা যেহেতু দুর্বল ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, তাই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা নিষেধ ছিল। হিজরতের পর মুসলিমদের 


সমস্ত শক্তি মদীনায় একত্রিত হলে তাদেরকে জিহাদ করার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে তিনি কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ 


করতেন, যারা অগ্রিম মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসত। এরপর এটাকে আরো সম্প্রসারিত করা হয় এবং মুসলিমরা প্রয়োজন 


অনুযায়ী কাফেরদের অঞ্চলে গিয়েও জিহাদ করেন। কুরআন কারীমে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই জন্য নবী করীম & হ্বীয় 


সৈন্যদের তাকীদ করতেন যে, খিয়ানত ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। আঙ্গিক বিকৃ 


তি ঘটায়ো না। শিশু, মহিলা এবং গির্জায় উপাসনায় মগ্ন 


উপাসক বা পুরোহিতদেরকে হত্যা করো না। অনুরূপ বৃক্ষাি জ্বালাবে না এবং বিনা উদ্দেশ্যে পশুদের হত্যা করবে 


না। (ইবনে কাগীর- 


মুসলিম ইত্যাদি) 1১১ ৮১৯] “যেখানে পাও তাদেরকে হত্যা কর” এর অর্থ হল, যখনই তাদেরকে হত্যা করতে সক্ষম হবে, 
তখনই তাদেরকে হত্যা কর। (আইসারুভাষাসীর) [৩১৯১৯ ৬.১ ১৪] অর্থাৎ, যেভাবে কাফেররা তোমাদেরকে মক্কা থেকে বের 


করেছিল, সেভাবে তোমরাও তাদেরকে মক্কা থেকে বহিজ্কার কর। তাইতো মক্কা বিজয়ের দিন যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, চুক্তির সময় 


সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। “ফিৎনা;র অর্থ, কুফরী ও শির্ক। এটা হত্যার 


চেয়েও কঠিন (বড় অপরাধ)। তাই এর মুলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে জিহাদ থেকে বিশুখ হওয়া উচিত নয়। 


(%) 'হারাম” সীমানায় যুদ্ধ করা নিষেধ। কিন্তু কাফেররা যদি "হারাম*-এর মর্যাদার খেয়াল না রাখে, তাহলে তোমাদেরও তাদের বিরুদ্ধে 


যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে। 


(*) হিজরী সনের ৬ষ্ঠ বছরে যুলহজ্জ মাসে রসুল && চৌদ্দশ সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে উমরাহ করার জন্য গিয়ে 


ছলেন। কিন্ত মক্কার 


কাফেররা তাঁদেরকে প্রবেশ করতে বাধা দিল এবং আপোসে ফায়সালা এই হল যে, আগামী বছর মুসলিমরা তিন 


করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে। মাসটা ছিল “হারাম” (বুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ) মাসসমুহের একটি মাস। 


দনের জন্য উমরাহ 


অনুযায়ী মুসলিমরা যখন উক্ত মাসেই উমরা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন। উদ্দেশ্য 


এই যে, এবারও যদি মক্কার কাফেররা এই মাসের সন্মান রক্ষা নাক'রে (গতবারের মত) তোমাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয়, 


তবে তোমরাও এর মর্যাদার কোন খেয়াল না ক*রে তাদের সাথে পূর্ণ উদ্যমে মোকাবেলা কর। "সকল নিষিদ্ধা (প 
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এরূপ বিনিময়” অর্থাৎ, তারা যদি নিষিদ্ধ মাসের সম্মান রক্ষা করে, তাহলে তোমরাও তার সম্মান রক্ষা কর। অন্যথা তোমরাও এই 
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(মাসে) আক্রমণ কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ 
যে, আল্লাহ সাবধানীদের সাথী। 

(১৯৫) তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং (ব্যয় না ক'রে) নিজেরা 
নিজেদের সর্বনাশ করো না।৬) আর তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। 

(১৯৬) আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ্ব ও উমরাহ পূর্ণভাবে সম্পাদন 
কর.৬১ কিন্তু (ইহরাম বাধার পর) যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে 
সহজলভ্য (পশু) কুরবানী কর) এবং যে পর্যন্ত কুরবানীর (পশু) তার 
যবেহস্থলে উপস্থিত না হয়, তোমরা মস্তক মুন্ডন করো না (হালাল হয়ো 
না)।৬ অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে, অথবা মাথায় 
কোন ব্যাধি থাকলে (এবং তার জন্য মস্তক মুন্ডন করতে হলে তার 
পরিবর্তে) সে রোযা রাখবে কিংবা সাদকাহ করবে, কিংবা কুরবানী দ্বার 
তার ফিদইয়া (বিনিময়) দেবে।৬ অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ 
হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হতেম্র পূর্বে উমরাহ দ্বার 
লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ 
কুরবানী না পায় (বা দিতে অক্ষম হয়), তাহলে তাকে হজ্জের সময় 
তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন -- এই পর্ণ দশ দিন 
রোযা পালন করতে হবে। এই নিয়ম সেই ব্যক্তির জন্য, যার পরিবার- 
পরিজন পবিত্র কা"বার নিকটে (মক্কায়) বাস করে না।৬১ আর তোমরা 
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(৬) কারো নিকট এর অর্থ হল, (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করা। কেউ বলেছেন, জিহাদ না করা। আবার কেউ বলেছেন, অব্যাহতভাবে 


পাপ করা। আর এ সবগুলোই ধংস ডেকে আনে। যদি জিহাদ ত্যাগ কর অথবা জিহাদে সম্পদ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকো, তাহলে 


শক্ররা শক্তিশালী হবে এবং তোমরা হবে দুর্বল, ফলে ধুংস হতে হবে। 


(১) হজ্জ ও উমরার ইহরাম বেধে নেওয়ার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদিও তা (হজ্জ ও উমরাহ) নফল হয়। (আইসারুত তাফাসীর) 
(৭) অর্থাৎ, যদি পথে শক্র অথবা কঠিন অসুস্থতার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে একটি পশু, উট অথবা গরু (গোটা অথবা এক 


সপ্তমাংশ) অথবা ছাগল বা ভেড়া সেখানেই যবেহ ক"রে মাথা নেড়া ক”রে হালাল হয়ে যাও। যেমন, নবী করীম ৯ এবং তীর সাহাবীগণ 


হুদাইবিয়্যাতে কুরবানী যবেহ করেছিলেন। আর হুদাইবিয়্যা হারাম সীমানার বাইরে। (ফাতহুল কাদীর) অতঃপর আগামী বছরে তার 


কাযা কর। যেমন, নবী করীম ঞ্ঞ্চ সন ৬ হিজরীর উমরার কাযা সন ৭ হিজরীতে করেছিলেন। 


4৫ 


(০) এর সংযোগ [211৯5] (আর তোমরা হত্জ--- সম্পাদন কর)এর সাথে। আর এর সম্পর্ক হল নিরাপদ পরিস্থিতির সাথে। 


অর্থাৎ, নিরাপদ অবস্থায় ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা নেড়া করবে না (ইহরাম খুলে হালাল হবে না), যতক্ষণ না হজ্জের সমস্ত কার্যাদি পুরণ 


করেছ। 


( অর্থাৎ, সে যদি এমন কষ্ট্রে পতিত হয়ে পড়ে যে, তাকে মাথার চুল কাটতেই হবে, তাহলে তাকে ফিদ্ইয়া (বিনিময়) অবশ্যই দিতে 


হবে। হাদীস অনুযায়ী এ রকম (অসুবিধাগ্রস্ত) ব্যক্তি ছ'জন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে অথবা একটি ছাগল যবেহ করবে কিংবা তিন 


দিন রোযা রাখবে। রোযা ব্যতীত অন্য দু”টি ফিদ্ইয়ার স্থানের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, খাদ্য দান ও ছাগল যবেহ করার 


কাজ মক্কাতে করতে হবে। আবার কেউ বলেছেন, রোযার মতই এর জন্য কোন নিদিষ্ট স্থান নেই। ইমাম শাওকানী এই মতেরই সমর্থন 


করেছেন। (ফাতহুল কনদীর) 


(৬) হজ্জ তিন প্রকার; ইফরাদ ঃ কেবল হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধা। করান ঃ হজ্জ ও উমরার এক সাথে নিয়ত করে ইহরাম বাঁধা। 


এই উভয় অবস্থায় হজ্জের সমস্ত কার্যাদি সুসম্পন্ন না করে ইহরাম খোলা বৈধ নয়। তামান্তু ৪ এতেও হঙ্জ ও উমরার নিয়ত হয়। তবে 


প্রথমে উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা হয় এবং উমরাহ সম্পূর্ণ ক'রে ইহরাম খুলে দেওয়া হয় এবং যুল-হজ্জ মাসের ৮ তারীখে হজ্জের 


জন্য মক্কা থেকেই দ্বিতীয়বার ইহরাম বাঁধা হয়। 'তামাত্তু”র অর্থ লাভবান হওয়া। অর্থাৎ, উমরাহ ও হজ্জের মাঝে ইহরাম খুলে লাভবান 


হওয়া হয়। হজ্জে করান এবং হজ্জে তামাত্তু'তে একটি হাদই (অর্থাৎ, একটি ছাগল বা ভেড়া কিংবা উট বা গরুর এক সপ্তমাংশ) 


কুরবানী দিতে হবে। যদি কেউ কুরবানী দিতে না পারে, তাহলে সে হজ্জের দিনগুলোতে তিনটি এবং বাড়ি ফিরে সাতটি রোযা রাখবে। 


হজ্জের দিন গুলোতে যে রোযা রাখবে, তা হয় ৯ই যুল-হত্জের (আরাফার দিনের) আগে রাখবে অথবা তাশরীকের দিনগুলোতে রাখবে। 


(*) অর্থাৎ, তামাত্তু” হত্জ ও কুরবানী বা রোযা রাখা কেবল তাদের জন্য বিধেয়, যারা মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। অর্থাৎ, হারাম 


সীমানার অথবা তার এত কাছের বাসিন্দা নয় যে, তাদের সফরে নামায কসর করা যায়। (ইবনে কাসীর ইবনে জারীর) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২য় পারা ৫৫ 


আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। 


(১৯৭) সুবিদিত মাসে (যথা £ শওয়াল, যিলবুদ ও যিলহজ্জে) হজ্জ ৬ ৯3৫7 ৫৮৮৯০৩ নি 401 
হয়।৬) সুতরাং যে কেউ এই মাসগুলিতে হজ্জ করার সংকল্প করে, সে 


যেন হজ্জের সময় স্ত্রী-সহবাস (কোন প্রকার যৌনাচার), পাপ কাজ এবং £৯৩ 15 3 শা 804 5২8৯ 3 
ঝগড়া-বিবাদ না করে।&৬) তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। রি জগ 9025 ৩১ টি া ভিত 
আর তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ কর এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ তা 
পাথেয়।৬৯ হে জ্ঞানিগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর। ভর 8495 


(১৯৮) (হজ্জের সময়) তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের 19৪ 022 
অনুগ্রহ কামনায় (ব্যবসা-বাণিজ্যে) কোন দোষ নেই।€9 যখন তোমরা ৮০ ৩ স্ও 5 ০ 
আরাফাত (প্রান্তর) হতে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন (মুযদালিফায়) ৮ আআ কা 1১৮১৩ ৯৯০০ ১, ৮৯ 
মাশআরুল হারামের নিকটে পৌছে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তিনি ৬১ ৮:৬০ ০1 ১০১৩ ৪ ১১১ 7 
যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেইভাবে তাকে স্মরণ কর; যাঁদও পুর্বে 
তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে।) 

(১৯৯) অতঃপর (কুরাইশের মত আরাফাত না গিয়েই কেবল 
মুযদালিফা থেকে না ফিরে অন্য) লোকেরা যেখান থেকে ফিরে, সেখান 
থেকেই (আরাফাত থেকে মুযদালিফায়) ফিরে চল।€১) আর আল্লাহর 


(১) আর তা হল, শাওয়াল, যুল-কনা”দাহ এবং যুল-হাজ্জাহ মাসের প্রথম তেরো দিন। অর্থাৎ, উমরাহ তো বছরে সব সময় জায়েয, কিন্তু 
হজ্জ কেবল নির্দিষ্ট দিনে হয়, তাই হজ্জের ইহরাম হজ্জের মাস ছাড়া অন্য মাসে বাঁধা বৈধ নয়। (ইবনে কাসীর) 

মাসআলা ৪ হজ্জে বিরান অথবা ইফরাদের ইহরাম মক্কাবাসীরা মক্কার ভিতর থেকেই বাধবে। তবে হজ্জে তামাত্তু'র উদ্দেশ্যে 
উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য হারাম সীমানার বাইরে যাওয়া অত্যাবশ্যক। (ফাতহুল বারী হজ্জ অঞ্ায়ঃ উমরাহ পরিচ্ছেদ, মুঅভা ইমাম 
মালিক) অনুরাপ দুনিয়ার অন্যান্য স্থান থেকে আগত লোকেরা ৮ই যুলহজ্জ হজ্জে তামাত্তু'র জন্য মক্কা (নিজের বাসা) থেকেই ইহরাম 
বাঁধবে। আবার কোন কোন আলেমের নিকট মক্কাবাসীদেরকে উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য হারাম সীমানার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। 
সুতরাং তারা সর্বপ্রকারের হজ্জ এবং উমরার জন্য নিজ নিজ স্থান থেকেই ইহরাম বাঁধতে পারে। 

সতর্কতা ৪ হাফেয ইবনুল কাইয়যেম লিখেছেন যে, রসুল £&-এর কথা ও কাজ দ্বারা কেবল দু'প্রকারের উমরাহ প্রমাণিত, এক যা 
হত্জে তামাত্ু”র সাথে করা যেতে পারে। আর দ্বিতীয় হল, এমন উমরাহ যা হজ্জের মাস ব্যতীত অন্য দিনে কেবল উমরাহ করার 
নিয়তে সফর করে করা হয়। এ ছাড়া হারাম সীমানার বাইরে গিয়ে (হারামের নিকটস্থ কোন স্থান থেকে) ইহরাম বেধে এসে (একই 
সফরে একাধিক) উমরা করা বিধেয় নয়। (অবশ্য তার ব্যাপার ভিন্ন, যে আয়েশা রাধিআল্লাহু আনহার মত সমস্যায় পড়ে আগে উমরাহ 
না করতে পারবে।) (যাদুল মাআস্দ খন্ড নতুন ছ)পা) 
(৬) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, “যে ব্যক্তি এই ঘরের হত্জ করে এবং অন্্ীল ও শরীয়ত বিরোধী কাজ 
থেকে নিজেকে বিরত রাখে, সে ব্যক্তি পাপ থেকে এমন পবিত্র হয়ে বেড়িয়ে আসে, যেন সেই দিনই তার মা তাকে নবজাত শিশুরূপে 
প্রসব করছে।” বুখারী ১৮১৯ মুসালিম ১৩৫০) 
(৬) এখানে "তাকুওয়া” বা আত্মসংযমের অর্থ ঃ চাওয়া থেকে বেঁচে থাকা। অনেক মানুষ হজ্জের পাথেয় না নিয়েই বাড়ী থেকে বের হত 
এবং বলত যে, আমাদের আল্লাহর উপর ভরসা আছে। (অতঃপর তারা লোকের কাছে ভিক্ষা করত।) মহান আল্লাহ “তাওয়ান্কুল” বা 
ভরসার এ অর্থকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে পাথেয় নেওয়ার উপর তাকীদ করলেন। 
() 4০ (অেনুগ্রহ)এর অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য। অর্থাৎ, হজ্জের সফরে ব্যবসা-বাণিজ্য করাতে কোন দোষ নেই। (অবশ্য আসল উদ্দেশ্য 


হত্জই হতে হবে, ব্যবসা যেন আসল উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে হজ্জ হবে না।) 

(১) ৯ই যুলহজ্জ সূর্ধ ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা হজ্জের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ রুকন (অঙ্গ)। এ 
সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে যে, “আরাফায় অবস্থানই হল হজ্জ।” এখানে মাগরিবের নামায পড়া হবে না, বরং মুযদালিফায় পৌছে 
মাগরিবের তিন রাকআত এবং এশার দু” রাকআত (কসর ক'রে) এক সাথে জমা ক'রে একবার আযান ও দু”বার ইকামত দিয়ে পড়তে 
হবে। মুযদালিফাকেই "মাশআরে হারাম” বলা হয়। কেননা, এটা হারামেরই অন্তভূক্তি। এখানে হাজীদেরকে আল্লাহর যিকরের প্রতি যত 
নিতে বলা হয়েছে। এখানে রাত্রিবাস করতে হয়। ফজরের নামায "গালাস” (অন্ধকারে) অর্থাৎ, প্রথম অক্তে পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিক্রে 
ব্যস্ত থাকতে হয় এবং সূর্যোদয়ের পর মিনা অভিমুখে যাত্রা করতে হয়। 

(১) উল্লিখিত ক্রমানুসারে আরাফায় যাওয়া এবং সেখানে অবস্থান ক'রে ফিরে আসা জরুরী। কিন্তু আরাফা যেহেতু হারামের বাইরে তাই 
মক্কার কুরাইশরা আরাফা পর্যন্ত যেতো না, বরং মুযদালিফা থেকেই ফিরে আসতো। তাই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, যেখান থেকে সবাই 
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তে সুরা? ব)কু।রাহ ২ 


কাছে মার্জনা চাও বস্ততঃ আল্লাহ চরম মার্জনাকারী, পরম দয়ালু। 


(২০০) অতঃপর যখন তোমরা (হজ্জের) যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে 
নেবে, তখন মিনায়) আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন 
(জাহেলী যুগে) তোমরা তোমাদের পিত্পুরুষগণকে স্মরণ করতে, 
অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে।€ এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, "হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতে (সওয়াব) দান কর।? 
বস্ততঃ তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। 

(২০১) পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক আছে) যারা বলে, 
"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর) 
এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা 
থেকে রক্ষা কর।? 

(২০২) তারা যা অর্জন করেছে, তার প্রাপ্ত অংশ তাদেরই। বস্তুতঃ 
আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। 


(২০৩) তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে (যিলহজ্জ মাসের ১১১২ 
ও ১৩ তারীখ --এই তিন দিন মীনায় অবস্থান কালে) আল্লাহকে স্মরণ 
কর, আর যদি কেউ তাড়াতাড়ি ক'রে দুই দিনেই চলে আসে, তবে 
তাতে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে, তবে তারও 
কোন পাপ নেই।৫১ এ (নিয়ম) তার জন্য যে ধর্মভীর। তোমরা 
আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁর কাছে 
সমবেত করা হবে। 
(২০৪) মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে, যার পার্থিব জীবনের 44849 034] ৪ 52565247 
কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে ূ ূ 
আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, কিন্তু আসলে সে অত্যন্ত ঝগড়াটে লোক।€) 


ফিরে আসে, সেখান থেকে তোমরাও ফিরে এসো। অর্থাৎ, আরাফাত থেকে। 

() আরবের লোক হজ্জ সমাপ্ত করে মিনায় মেলা বসাতো এবং পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব স্মরণ করত। মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে যে, ১০ই 
যুলহজ্জ কীকর মেরে, মাথা নেড়া ক'রে এবং কাবার তাওয়াফ ও স্বাফা-মারওয়ার সাঈ করে হজ্জ সমাপ্ত ক'রে নেওয়ার পর তোমরা 
যে তিনদিন মিনায় অবস্থান করবে, সে দিনগুলিতে সেখানে খুব বেশী বেশী আল্লাহর যিকর কর। যেমন, জাহেলী যুগে তোমরা তোমাদের 
পূর্বপুরুষদের স্মরণ করতে। 

("9 অর্থাৎ, ভাল কাজ করার তাওফীক দান কর। অর্থাৎ, ঈমানদাররা দুনিয়াতেও দুনিয়া চায় না, বরং নেকীর কাজের তাওফীব্ কামনা 
করে। নবী করীম £ খুব বেশী বেশী এই দুআটি পড়তেন। তাওয়াফ করাকালীন অনেক লোকে প্রত্যেক চক্করে পৃথক পৃথক দুআ পড়ে 
থাকে, যা মনগড়া দুআ। এই দুআগুলোর পরিবর্তে তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে "রাব্বানা 
আ-তিনা ফিছদুন়্া হাসানাহ---, পড়া সুনত। প্রেকাশ থাকে যে আলোচ আয়াতে 'ইহব্ালের কল)গ'-এর তাপে একাধিক তফসীর 
বণিত হয়েছে যেমনঃ পুণময়ী ভী ইবাদতু ইল্‌ম ও ইবাদতু মাল-্ধন, নিরাপতা! প্রশস্ত রুখী নেয়ামত বা সম্পদ ইত্যাদি। সুতরাং এর 
অর্থ বাপক রাখাই বাঞ্চশীয়। পন্াভরে পরকালের সাথে ইহকালের সৃখ-শযাভি 2ওয়াও দোষাবহ পর। আসলে ।কছু লোক কেবলা 
ইহকালের সুখই কামনা করে, কি সালিম কামনা করে ইহ-পরকাল উভরের সৃখ। -সাম্পাদক) 

€) নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন বলে তাশরীকের দিনগুলোকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যুল-হত্জের ১১, ১২ এবং ১৩ তারীখ। এই 
দিনগুলোতে আল্লাহর যিকর, অর্থাৎ, উচ্চস্বরে তকবীর পড়া সুন্নত। কেবল যে ফরয নামাযের পরই পড়া হবে তা নয়; বরং সব সময় 
এই তাকবীর "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, অলিল্লাহিল 
হাম্দ” পড়া বাঞ্নীয়। কাঁকর মারার সময় প্রত্যেক কাকরের সাথে তাকবার পড়া সুননত। (নায়লুল আওতার ৮৮৬) 

(১) রম্ই জিমার (জামরাতে কাঁকর মারা) তিন দিন উত্তম। কিন্ত কেউ যদি কেবল দুদিন (১১ ও ১২ই যুলহজ্জ) কাকর মেরে মিনা 
থেকে প্রত্যাগমন করে, তবে তারও অনুমতি আছে। 
(") কোন কোন দুর্বল হাদীসের ভিত্তিতে বলা হয় যে, এই আয়াত একজন মুনাফিকু আখনাস বিন শুরাইকু সাকাফীর সম্পর্কে নাঘিল 
হয়েছে। কিন্তু সঠিকতর কথা এই যে, এই আয়াতের লক্ষ্য হল সেই সমস্ত মুনাফিক এবং অহংকারিগণ, যাদের মধ্যে কুরআনে উল্লিখিত 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


(২০৫) আর যখন সে (তোমার কাছ থেকে) প্রস্থান করে, তখন 
পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও (জীব-জন্তর) 


তফসীর আহসানুল বায়ান 


২য় পার) ৫৭ 


০৪ রে 


উর 


বংশনিপাতের চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। 
(২০৬) আর যখন তাকে বলা হয়, তুমি অ 


ল্লাহকে ভয় কর, তখন তার 


আত্মাভিমান তাকে অধিকতর পাপাচারে 


জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ শয়নাগার। 


(২০৭) পক্ষান্তরে এমন লোকও আছে, 


লপ্ত করে”) সুতরাং তার 


যে আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য 


আত্মবিক্রয় ক'রে দেয়” এবং আল্লাহ 


দয়ার্্র। 
(২০৮) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং 9 497 এ ০ ও ১৯১ 21 পঞী তির 


শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।” নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য 


নজ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত 
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টি 


শক্রু। 


(২০৯) অতঃপর প্রকাশ্য নিদর্শন আসার পরও যদি তোমাদের 


88. ৫2884 


সারা এ 


পদস্থলন ঘটে, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। 


(২১০) তারা কেবল এ প্রতী 


ম্মীয় আছে যে, আল্লাহ মেঘের ছায়ায় 


ফিরিস্তাগণসহ তাদের কাছে উপস্থিত হবেন, অতঃপর সব কিছুর 


মীমাংসা হয়ে যাবে।৮১ আর সব বিষয় আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তিতি 


নিক্ষ্ট ্ভাবগুলো পাওয়া যাবে। 

(৮) 17405 581 23১৬] “তার আত্মাভিমান তাকে অধিকতর পাপাচারে লিপ্ত করে।” এখানে 5৮ এর অর্থ £ গর্ব-অহঙ্কার, 
আত্মাভিমান। 

(১) এই আয়াত সম্পর্কে বলা হয় যে, সুহায়ব রূমী ২&-এর ব্যাপারে নাধিল হয়েছে। যখন তিনি হিজরত করেন, তখন মক্কার কাফেররা 


বলল, এই ধন-সম্পদ এখানকারই উপা 


জরতি, বিধায় আমরা তা সাথে করে নিয়ে যেতে দেবো না। সুহায়ব & সমস্ত ধন-সম্পদ 


তাদেরকে সমর্পণ করে ছ্বীন নিয়ে রসুল 


ক্ট-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে গেলেন। তিনি তার ঘটনা শুনে বললেন, “সুহায়ব অতীব 


লাভদায়ক ব্যবসা করেছে।” কথাটি তিনি 


দু'বার বলেছিলেন। (ফাতহুল কাদীর) কিন্তু এ আয়াতও ব্যাপক অর্থের, যা সমস্ত মুমিন, 


অঅ 


ল্লাহভীরু এবং দুনিয়ার মোকাবেলায় ছী 


নকে প্রাধান্য দানকারী সকলকেই শামিল করে থাকে। কেননা, কোন নির্দিন্ু ব্যক্তি বা বিশেষ 


ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে অবতীর্ণ হওয়া সমস্ত আয়াতের ব্যাপারে নীতি হল, "বাচ্যার্থের ব্যাপকতাই লক্ষণীয়, অবতীর্ণের কারণবিষয়ক 


তঅআ 


ঘটনার বিশেষতৃ নয়”। অর্থাৎ, আয়াতের যে অর্থ তার ব্যাপকতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে, বিশেষ কোন কারণে নাযিল হয়ে থাকলেও 


৫ কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। সুতরাং আখনাস বিন শুরাইক (যার কথা পূর্বের আয়াতে এসেছে) মন্দ চরিত্রের একটি 


নমুনা। যারাই এই চরিত্রের অধিকারী হবে, তারা সকলেই তার শ্রেণীভুক্ত হবে। অনুরূপ যারা উত্তম গুণাবলী এবং পূর্ণ ঈমানের গুণে 
গুণাম্থিত হবে, তাঁদের সকলের জন্য নমুনা হবেন সুহায়ব ৬। 
(৮) ঈমানদারদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করে যাও। এমন করো না যে, যে নির্দেশগুলো তোমাদের স্বার্থ 
ও মনপসন্দ হবে, সেগুলোর উপর আমল করবে এবং অন্যান্য নির্দেশগুলো ত্যাগ করবে। অনুরূপ যে দ্বীন তোমরা ছেড়ে এসেছ, তার 
কথাও ইসলামে প্রবেশ করানোর অপচেষ্টা করো না; বরং কেবল ইসলামকেই পর্ণরূপে বরণ করে নাও। এ আয়াতে দ্বীনের নামে 


বিদআতেরও খন্ডন করা হয়েছে এবং বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীদের মতবাদও খন্ডন করা হয়েছে, যারা ইসলামকে 


সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, বরং দ্বীনকে কেবল (ব্যক্তিগত) ইবাদত অর্থাৎ, মসজিদে সীমাবদ্ধ রেখে রাজনীতি এবং দেশের 
সংসদ থেকে তাকে নির্বাসন দিতে চায়। এইভাবে জনসাধারণকেও বুঝানো হচ্ছে, যারা প্রচলিত প্রথা ও লোকাচার এবং আঞ্চলিক 


সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পছন্দ করে, কোন মতেই তারা এগুলোকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়, যেমন মৃত্যু ও বিবাহ-শাদীতে ব্যয়বহুল ও 


অঅ 


পচয়মূলক এবং বিজাতীয় রী 


তিনীতি ইত্যাদির অনুকরণ ক"রে থাকে, তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা সেই শয়তানের পদাঙ্ক 


তআ 


নুসরণ করো না, যে ইসলাম প 


রপন্থী কথা ও কর্মকে লোভন 


য় ও শোভনীয় ভঙ্গীতে তোমাদের সামনে পেশ করে, যে মন্দের উপর খুব 


ভালোর লেবেল চড়ায় এবং বিদআতকেও নেক 


র কাজ বলে বুঝায়, যাতে সর্বদা তোমরা তার পাতা জালে ফেঁসে থাকো। 


(”১) এটা হয়তো কিয়ামতের দৃশ্য, যেমন কোন কোন তফসীরের বর্ণনায় এসেছে। (ইবনে কাসীর) অর্থাৎ, এরা কি কিয়ামত কায়েম 
হওয়ার অপেক্ষা করছে? অথবা এর অর্থ হল, মহান আল্লাহ ফিরিস্তাসহ মেঘের আডালে তাদের সামনে এসে কোন চূড়ান্ত ফায়সালা করে 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৫৮ সুরা? বকা।রাহ ২ 


হয়ে থাকে। 


(২১১ বনী হিাদিারে জিজ্ঞাসা কর, আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট 05; ১3 ০ রি ০৩০ ৬০ 
নিদর্শন প্রদান করেছি।” আল্লাহর অনুগ্রহ উপস্থিত হবার পর কেউ তা _ 


০ 


(২১২) সং সত্য পরত্যাখ্যাারী (কাফের)দের জন্য পার্থিব জীবন নি] 05 ১৯৯৪ 38] সঞ ৫ চন: ০) 
সুশোভিত করা হয়েছে। তারা বিশ্বাসী (মুমিন)গণকে ঠাট্া-বিদ্রুপ করে 

থাকে।৬০ অথচ যারা ধর্মভীরু তারা শেষ বিচারের দিন তারা তাদের ০:58? ঘা ১2৬৯ ৩2 12 
উর্ধে (বেহেস্তে) থাকবে । আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা (ইহ-পরকালে) 
অশেষ জীবিকা দান ক'রে থাকেন।৬০ 

(২১৩) মানুষ (আদিতে) ছিল একই জাতিভুক্ত ছিল।৮১ (পরে ভি রর 
মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করে।) অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে রি 


পু ০ ৮৫ ছি 


নু 


স্পষ্ট নিদর্শনাদি তাদের নিকট আসার পর তারাই শুধু পরস্পর টি ৫ ৩০28 ৫০ ও নি রঃ 
বিদ্বেষবশতঃ মতভেদ সৃষ্টি করেছিল।৮) অতঃপর তারা যে বিষয়ে [ডি স্পা ও 5 42 15212 চির 
মতভেদ করত, আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সে বিষয়ে নিজ ইচ্ছায় সত্য-পথে % 

পরিচালিত করেন।৬” আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত 


সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে ৩% 5 3০৪ হি 2 রর ৩১১০৪ 
বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে খা ধু নাও] রি: 4 1581 2৯ সো 
সতাসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন, আসলে যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল 

১ 


দেবেন, তবেই তারা ঈমান আনবে। কিন্তু এ রকম ঈমান ফলপ্রসূ হবে না। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে বিলম্ব না ক'রে সত্বর 
তা হ্বীকার ক"রে নিয়ে নিজের পরকাল সুন্দর ক"রে নাও। 

(৮) যেমন, মুসা ৯৬৪-এর লাঠি। এই লাঠির মাধ্যমে মহান আল্লাহ যাদুকরদেরকে পরাস্ত ও সমুদ্রে পথ তৈরী করেন। পাথর হতে বারোটি 
ঝরনা প্রবাহিত করেন। মেঘের ছায়া এবং মানু ও সালওয়ার অবতারণ ইত্যাদি সবই মহান আল্লাহর কুদরত এবং মুসা ৯৪-এর 
সত্যতারই প্রমাণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর বিধানাদি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। 

(৮১) অনুগ্রহ বা নিয়ামত পরিবর্তন করার অর্থ, ঈমানের পরিবর্তে কুফরী ও বিশুখতার পথ অবলম্বন করা। 

(৮৯) যেহেতু বেশীরভাগ মুসলিমরা দরিদ্র ছিল, পার্থিব সুখ-স্াচ্ছন্দ্য ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই কাফেররা অর্থাৎ, মক্কার 
কুরাইশরা তাদেরকে নিয়ে উপহাস করত। যেমন, প্রত্যেক যুগের বিভ্তশালীদের চিরাচরিত এই একই রীতি। 

(৮) ঈমানদারদের দরিদ্রতাময় এবং বিলাসবিহীন জীবনের কারণে কাফেররা যে তাদের নিয়ে উপহাস ও বিদ্রুপ করত, সে কথা উল্লেখ 
ক*রে বলা হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন এই দরিদ্র মানুষগুলো তাদের আল্লাহভীরুতার গুণে শীর্ষস্থান লাভ করবে। "অশেষ জীবিকার 
সম্পর্ক আখেরাত ও দুনিয়া দু'টোরই সাথে হতে পারে। কেননা, কয়েক বছরের মধ্যেই মহান আল্লাহ এই দরিদ্র লোকদের জন্য দেশ 
বিজয়ের দরজা খুলে দিয়েছিলেন, যার ফলে পার্থিব ভোগসামগ্রী ও রুষীর প্রাচুর্য নেমে এসেছিল তাদের জীবনে। 

(১) অর্থাৎ, তাওহীদের উপর। আদম 8৬৪ থেকে নূহ ৪ পর্যন্ত দশ শতাব্দী অবধি যে তাওহীদের শিক্ষা নবীরা দিয়েছেন, সেই 
তাওহীদের উপরেই মানুষ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে মুফাস্সির সাহাবাগণ 1১2 বাক্য উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ, এরপর 


শয়তানের চক্রান্তে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল এবং শির্ক ও কবরপুজা ব্যাপক হয়ে গেল। ৩০ এর সংযোগ 1১855 এর সাথে। 


অর্থাৎ, মহান আল্লাহ নবীদেরকে কিতাবসহ প্রেরণ করলেন, যাতে তাঁরা তাদের মধ্যেকার মতভেদের ফায়সালা করেন এবং সত্য ও 
তাওহীদের প্রতিষ্ঠা করেন। (ইবনে কাসীর) 
(৮) মতভেদ সব সময় সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণেই হয়। আর এই বিচ্যুতির উৎপত্তি হয় শক্রতা ও বিদ্বেষ থেকে। মুসলিম 
উম্মাহর মধ্যে যতদিন পর্যন্ত বিচ্যুতি ছিল না, ততদিন পর্যন্ত এই উম্মাহ তার মূলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মতভেদের বিভীষিকা 
থেকে সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু অন্ধ অনুকরণ এবং বিদআত সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার যে পথ বের করল, সেই পথের কারণে 
মতভেদের গন্ডি প্রসার লাভ করল এবং তা বাড়তেই থাকল। বর্তমানে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দীড়িয়েছে যে, উম্মতের এক্যবদ্ধ 
হওয়া একটি অসম্ভব বিষয়রূপে পরিণত হয়েছে! সুতরাং আল্লাহই মুসলিমদেরকে সুপথ দেখান। আমীন। 

(৮) যেমন £ আহলে-কিতাব তথা কিতাবধারীরা জুমআর ব্যাপারে মতভেদ করল। ইয়াহুদীরা শনিবারের দিনকে এবং খ্রিষ্টানরা 


রবিবারের দিনকে তারের পবিত্র দিন হিসেবে নির্বাচিত করল। মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে জুমআর দিনটা নির্বাচন করার নির্দেশ 
দিলেন। তারা ঈসা ৯৪-এর ব্যাপারে বিরোধিতা করল। ইয়াহুদীরা তীঁকে মিথ্যা জানল এবং (অবৈধ সন্তান বলে) তাঁর মাতা মারিয়াম 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২য় পারা ৫৯ 


করে থাকেন। 


2 ] 


(২১৪) তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশত প্রবেশ করবে; যদিও রি 4 হি ট পুলা ৮৪৪ টো র্হর্টি রর 
পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অবস্থা এখনো তোমরা প্রাপ্ত হওনি?৯) রর 


দুঃখ-দারিদ্য ও রোগ-বালা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত- ০12 গর হত 22 ঠঃ ৪ 
401০ ৪০ ০৫০০ 19212 টি? ৩৮১গা 055 


কম্পিত হয়েছিল। তারা এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে, রসূল ও তাঁর ও খু 
প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ বলে উঠেছিল, "আল্লাহর সাহায্য কখন 
আসবে?” জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবরতী।(০) 

(২১৫) তারা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, "তারা কি জিনিস দান করবে?” 
বল, "তোমরা যে ধন খরচ কর, তা পিতা-মাতা, আত্রীয়-স্বজন, ৫. 7 ৃ 
পিতৃহীন (এতীম), অভাতগ্রস্ত (মিসকীন) এবং (দের্দশাগ্রস্ত) মুসাফিরদের 202) ৩ ৩৪৫ গাও ৩85৪? 9:51 
জন্য।১১» আর তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, আল্লাহ তা 2246-91 025 021 15003 
সম্যকরাপে অবগত।? ৮৮ 2 
(২১৬) তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের টি 076 ৮ 5052 ০৮০ 
কাছে অপছন্দ; কিন্ত তোমরা যা পছন্দ কর না, সম্ভবতঃ তা তোমাদের ৫ ০, ্ 
জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর, সম্ভবতঃ তা তোমাদের - 9৯965 1%৯5 ৩৬০০১ ০৮ 5৯3 ৮৪ 

(৯২) ০ টু ১ 415 পক 5 

জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। লিট) 225 249 7040 রে 


(আলাইহাস্‌ সালাম)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিল। এদিকে খিষ্টানরা তাদের (ইয়াহুদীদের) বিপরীত ক'রে তাঁকে (ঈসাকে) আল্লাহর 
পুত্র বানিয়ে দিল। মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে তাঁর ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার তাওফীক দিলেন; তিনি আল্লাহর রসুল এবং 
তীর অনুগত বান্দা ছিলেন। ইব্রাহীম %-এর ব্যাপারেও তারা মতভেদ ক'রে একদল তাঁকে ইয়াহুদী এবং অপর দল তাঁকে খ্রিষ্টান 
বলল। মুসলিমদেরকে আল্লাহ সঠিক কথা জানিয়ে দিলেন যে, “তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন।” এইভাবে অনেক বিষয়ে মহান আল্লাহ 
স্বীয় অনুগ্রহে মুসলিমদেরকে সরল ও সঠিক পথ দেখিয়েছেন। 
(৮৯) মদীনায় হিজরত করার পর মুসলিমরা যখন ইয়াহুদী, মুনাফিক এবং আরবের মুশরিকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পীড়া ও কষ্ট পেতে 
লাগল, তখন কোন কোন মুসলিম নবী করীম &৪-এর কাছে অভিযোগ করল। তাই মুসলিমদেরকে সান্তনা দেওয়ার জন্য এই আয়াত 
নাযিল হল এবং রসূল ও বললেন যে, “তোমাদের পূর্বের লোকদেরকে তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত করাত দিয়ে চিরা হত এবং 
লোহার চিরুনী দিয়ে তাঁদের গোস্ত ও চামড়াকে ছিন-বিচ্ছিন্ন করা হত। কিন্তু এই অকথ্য যুলুম-নির্ধাতন তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে 
ফেরাতে পারেনি।” অতঃপর বললেন, “আল্লাহর শপথ! মহান আল্লাহ এই দ্বীনকে এমনভাবে জয়যুক্ত করবেন যে, একজন আরোহী 
(ইয়ামানের) সানআ: থেকে হাযরে-মাউত পর্যন্ত একা সফর করবে, তার মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ভয় থাকবে না।” (সহীহ 
বৃখারী ৩৬ ১২ন৩) এ থেকে নবী করীম &ঞ-এর উদ্দেশ্য, মুসলিমদের মধ্যে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রেরণা ও অটল থাকার দৃঢ 
সংকল্প সৃষ্টি করা। 
(১) এই জন্যই বলা হয়, "যা আসবেই, তা আসন্ন”। আর ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর সাহায্য যেহেতু সুনিশ্চিত তাই তা নিকটেই। 
(১১) কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম এদের জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে মাল খরচ করার প্রাথমিক পর্যায়ের খাত বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, এরা 
তোমার আর্থিক সাহায্যের সবার চাইতে বেশী অধিকারী। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খরচ করার এ নির্দেশ নফল সাদকৃ সম্পকী়; 
যাকাত সম্পকীয় নয়। কারণ, পিতা-মাতার উপর যাকাতের মাল ব্যয় করা জায়েয নয়। মায়মুন বিন মিহরান এই আয়াত তেলাঅত 
ক'রে বললেন, “যে পথসমূহে মাল ব্যয় করার কথা এসেছে, তাতে না ঢোল-তবলার উল্লেখ আছে, না বাশীর উল্লেখ আছে, আর না 
কাঠের পুতুলের উল্লেখ আছে আর না এমন পর্দার, যা দেওয়ালে টাঙানো হয়। অর্থাৎ, এ সব জিনিসের পিছনে অর্থ ব্যয় করা 
অপছন্দনীয় ও অপচয়মূলক কাজ। কিন্তু অনুতাপের বিষয় যে, ইদানীং এই অপচয়মূলক ও অপছন্দনীয় খরচ আমাদের জীবনের এমন 
অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এতে অপছন্দনীয়তার কোন দিক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। 

(১) জিহাদের নির্দেশের একটি উপমা পেশ ক'রে ঈমানদারদের বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রত্যেকটি নির্দেশের উপর আমল কর, 
যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় ও ভারী মনে হয়। কারণ, এর পরিণাম ও ফলসমূহ কেবল আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না। 
হতে পারে এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। যেমন, জিহাদের ফলম্বরূপ তোমরা লাভ করবে বিজয়, সাফলা, মর্যাদা-সম্মান এবং 
শীর্ষস্থান ও (যুদ্ধলব্ট) সম্পদ-সামন্রী। পক্ষান্তরে তোমরা যেটা পছন্দ কর (অর্থাৎ, জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকা), তার ফল তোমাদের 
জন্য অতীব বিপত্জনক হতে পারে। অর্থাৎ, শত্র তোমাদের উপর জয়যুক্ত হবে এবং তোমাদেরকে লাঞ্রনা ও অবমাননার শিকার হতে 
হবে। 
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(২১৭) পবিত্র (নিষিদ্ধ) মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করে। বল, সে সময় যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র 
পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারাম (কা*বা 
শরীফের পাশে উপাসনায়) বাধা দেওয়া এবং সেখানকার 
অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিজ্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা 
অধিক অন্যায়। আর হত্যা অপেক্ষা ফিতনা (শির্ক) ভীষণতর 
অন্যায়।৯৩ যদি তারা সক্ষম হয়, তাহলে যে পর্যন্ত তোমাদের 
(সুপ্রতিষ্ঠিত) ধর্ম থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে না দেয়, সে পর্যন্ত 
তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে।৯ পরন্ত তোমাদের মধ্যে যে 
কেউ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে এবং সে সতগ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)রূপে 
মৃত্যুবরণ করে, তাদের ইহকাল ও পরকালের কর্ম নি্ষল হয়ে যায়। 
তারাই দোযখবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (৯৪) 

(২১৮) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে (ধর্মের জন্য) 
হিজরত (স্বদেশ ত্যাগ) করে ও জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ) করে, তারাই আল্লাহর 
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দয়ার আশা রাখে এবং আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। 

(২১৯) লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 
“উভয়ের মধ্যে মহাপাপ১ এবং মানুষের জন্য যৎকিঞ্িং) উপকারও 
আছে, কিন্তু উভয়ের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।” লোকে 
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(১) রজব, যুলকা”দাহ, যুলহাজ্জাহ এবং মুহার্াম এই চারটি মাস জাহেলিয়াতের যুগেও "হারাম" (পবিত্র, নিষিদ্ধ বা সম্মানীয়) মাস 
মনে করা হত। এ মাস গুলোতে লড়াই-যুদ্ধ অপছন্দনীয় ছিল। ইসলামও সেই সম্মানকে বজায় রাখল। নবী করীম &-এর যামানায় এক 
মুসলিম সৈন্যদলের হাতে একজন কাফের নিহত হয় এবং কিছু লোককে বন্দী করা হয়। মুসলিম এই দলটি অবগত ছিল না যে, রজব 
মাস শুরু হয়ে গেছে। কাফেররা মুসলিমদেরকে গঞ্জনা দিতে লাগল যে, হারাম মাসের সম্মানেরও এরা খেয়াল করে না। এই ব্যাপারেই 
এই আয়াত নাধিল হয় এবং বলা হয় যে, অবশ্যই হারাম মাসগুলোতে যুদ্ধ করা মহাপাপ, কিন্তু হারামের দোহাইদাতাদের নিজেদের 
কর্মের প্রতি দৃষ্টি পড়ে নাঃ এরা তো এর (যুদ্ধের) থেকেও বড় অপরাধে অপরাধী। এরা আল্লাহর পথ ও মসজিদে হারাম থেকে 
লোকদেরকে বাধা দেয় এবং সেখান থেকে মুসলিমদেরকে বাহির হতে বাধ্য করে। এ ছাড়াও কুফরী ও শির্ক তো হত্যার চেয়েও বড় পাপ। 
কাজেই ভূলবশতঃ যদি এক-আধটা হত্যা হারাম মাসে মুসলিমদের দ্বারা হয়েই থাকে, তাতে কি এমন হয়েছে? এ নিয়ে হাঙ্গামা করার 
পরিবর্তে তাদেরকে নিজেদের কু-কর্মসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। 
(১৯ তারা যখন নিজেদের অপকর্ম, চক্রান্ত এবং তোমাদেরকে ঘুর্তাদ্দ করার (দ্বীন থেকে ফেরানোর) প্রচেষ্টা থেকে ফিরে আসার পাত্র নয়, 
তখন হারাম মাসের কারণে তোমরা তাদের সাথে মোকাবেলা করা থেকে কেনই বা বিরত থাকবে? 

(৮) যে দ্বীন ইসলাম থেকে ফিরে যাবে, অর্থাৎ মুর্তাদ্দ হয়ে যাবে, (তওবা না করলে) তার পার্থিব শাস্তি হল হত্যা। হাদীসে আছে, “যে 
তার দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলেছে, তাকে হত্যা করে দাও।” (বৃখারী ৩০১৭নও) আর আয়াতে তার পারলৌকিক শাস্তির কথা বলা 
হচ্ছে। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ঈমান থাকা অবস্থায় কৃত নেক আমলসমূহও কুফরী করা ও দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে 
মূল্যহীন হয়ে যায় এবং যেভাবে ঈমান আনার পর মানুষের বিগত পাপ মার্জিত হয়ে যায়, অনুরূপ কুফরী করা ও ঘুর্তাদ্দ হয়ে যাওয়ার 
কারণে সমস্ত নেকী বরবাদ হয়ে যায়। তবে কুরআনের বাগ্ধারা থেকে ফুটে উঠে যে, তার আমল বরবাদ তখনই হবে, যখন তার মৃত্যু 
হবে কুফরীর উপরে। পক্ষান্তরে যদি সে মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করে নেয়, তাহলে এ রকম হবে না। অর্থাৎ, ঘু্তান্দের তওবা গৃহীত হয়। 
(১১) দ্বীনের দৃষ্টিতে এটা মহাপাপ। (যেহেতু এর ফলে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, গালাগালি ও অশ্লীলতার সৃষ্টি হয়। ইবাদতে বাধা সৃষ্টি 
হয়, অর্থের অপচয় ঘটে এবং বিদ্বেষ, দারিদ্য ও লাঞ্তনার আগমন ঘটে।) 

(১) উপকারিতাসমূহের সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে। যেমন, মদপানে সময়িকভাবে শারীরিক স্ফূর্তি, সানন্দ উদ্যম এবং কারো কারো মস্তি্ষ 
তেজস্বিতাও আসে। যৌনশক্তি বৃদ্ধি লাভ করে। তাই তার ব্যবহার ব্যাপক হয়। অনুরূপ এর (মদের) ক্রয়-বিক্রয় বড লাভদায়ক ব্যবসা। 
জুয়াতেও কখনো কখনো কেউ জিতে যায়, ফলে সে কিছু অর্থ লাভ করে। কিন্তু এই সমূহ উপকারিতা সেই সমূহ ক্ষতি ও ফাসাদের 
তুলনায় কিছুই নয়; যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও তার দ্বীন-ধর্মের উপর আসে। আর এই জন্যই বলা হয়েছে, “কিন্তু উভয়ের পাপ উপকার 
অপেক্ষা অধিক।” এই আয়াতে মদ ও জুয়াকে (পরিক্ষারভাবে) হারাম বলা না হলেও তার প্রাথমিক সুচনার উপর আলোকপাত করা 
হয়েছে। এই আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এই জানা যায় যে, প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে কিছু না কিছু লাভ থাকেই, তাতে তা 
যতই খারাপ জিনিস হোক না কেন। যেমন রেডিও, টিভি এবং এই ধরনের আরো আবিষ্কৃত আধুনিক জিনিস। মানুষ তার কিছু কিছু 
লাভের কথা উল্লেখ ক'রে আত্রপ্রতারণা করে থাকে। কিন্ত বিবেচনা করা উচিত যে, লাভ ও নোকসানের মধ্যে কোন্টার ভাগ বেশী। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২য় পারা ৬১ 


তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আল্লাহর পথে) তারা কী খরচ করবে?” বল, 7৫925 50727642540 5 
ত্যা উদ্ৃত্ত।”৯) এভাবে আল্লাহ তাঁর সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য 8 4 
প্রকাশ করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর -- ৬৬ এ ০০-05-9৮58 ০৯5৪1১৩ 


(২২০) ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে পিতৃহীনদের 808. ৬৩০০০ ৮ 547২ 
সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে;১৯ বল, তাদের উপকারের চেষ্টা করাই উত্তম। বিহার 

আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলে-মিশে থাক, তাহলে তারা ৩০০৬০ শিক? ডি ১%১৪৩৪৯০ 
তোমাদের ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী ও কে অনিষ্টুকারী। আর রা এজ 08 টির 
আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে কষ্ট্রে ফেলতে পারতেন। (১? নিশ্চয় পর রি 
আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। 

০05777554 2 টে ডে ৬ ৮০৬ খু 
তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। (৮১ অংশীবাদী নারী তোমাদেরকে এ. পর 

চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় (ইসলাম ধর্মে) বিস্বাসী ক্রীতদাসী তার ৬ ও [5 মু পক টাও টানে 
থেকেও উত্তম। (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের 4: চার্চ ০৬৫ রি ৮ 7 
সাথে (তোমাদের কন্যার) বিবাহ দিয়ো না। অংশীবাদী পুরুষ চিট জে 
তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার 2 এ] 555 রঃ 9 এ| ০৯১৭: এলি 
থেকেও উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহবান করে 05৫54 9] 08055188882 
এবং আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় ইচ্ছায় বেহেস্ত ও ক্ষমার দিকে আহবান ? এ ও 

করেন। তিনি মানুষের জন্য ্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, 
যাতে তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। ূ 
(২২২) লোকে রজব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। 1১120 596 9১ 0 টা ৩০ 40595 
সুতরাং তোমরা রজঃগ্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর” এবং যতদিন না ক 


বিশেষতঃ দ্বীন, ঈমান এবং আখলাক-চরিত্রের দিক দিয়ে। যদি দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে তার নোকসান ও ক্ষতির দিক বেশী হয়, তাহলে 
সামান্য পার্থিব লাভের জন্য তা জায়েয সাব্যস্ত করা যাবে না। 
(৯) এই অর্থের দিক দিয়ে এটা একটি নৈতিক নির্দেশ অথবা এই নির্দেশ ইসলামের প্রথম পর্যায়ে ছিল। যাকাত ফরয হওয়ার পর এর 
উপর আমল আর জরুরী নয়। তবে উত্তম অবশ্যই বটে। কিংবা ৯ এর অর্থ হল, “যা সহজভাবে ও অনায়াসে হয় এবং অন্তরে ভারী 


অনুভূত না হয়।” ইসলাম অবশ্যই (আল্লাহর পথে) ব্যয় করার প্রতি বড় উৎসাহ প্রদান করেছে, তবে এ ব্যাপারে মধ্যপন্থার খেয়াল 
রেখে প্রথমতঃ স্বীয় অধীনস্থ ব্যক্তিদের দেখাশোনা এবং তাদের প্রয়োজন পূরণকে প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এমন 
মুক্তহস্তে ব্যয় করতে নিষেধ করেছে, যাতে কাল তোমাকে ও তোমার পরিবারের লোকদেরকে অন্যের দ্বারস্থ হতে না হয়। 

(৯ অন্যায়ভাবে এতীমদের মাল ভক্ষণকারীদের প্রতি যখন তিরস্কার নাষিল হল, তখন সাহাবায়ে কেরাম এ& ভয় পেয়ে গেলেন এবং 
এতীমদের মাল পৃথক করে দিলেন, এমন কি পানাহারের কোন কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেলে তাও এই ভয়ে ব্যবহার করতেন না যে, আমরাও 
যেন (আল্লাহ কর্তৃক) নাযিলকৃত শাস্তির উপযুক্ত ও তিরঙ্কারে শামিল না হয়ে যাই, ফলে তা খারাপ হয়ে যেত। এই কারণেই এই আয়াত 
নাযিল হল। (ইবনে কাসীর) 
(১) অর্থাৎ, উপকারের চেষ্টা ও সৎ উদ্দেশ্যেও তাদের মালকে তোমাদের মালের সাথে মিশিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিতেন না। 

(১) "অংশীবাদী রমণী” বা মুশরিক নারী বলতে এখানে মূর্তিপূজক নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও 
খ্রিষ্টান) নারীদের সাথে বিবাহ করার অনুমতি কুরআন দিয়েছে। অবশ্য কোন মুসলিম নারীর বিবাহ কোন আহলে কিতাব পুরুষের সাথে 
হতে পারে না। পরন্ত উমার & কোন সৎ উদ্দেশ্যেও ইয়াহুদী ও খিষ্টান নারীদের সাথেও বিবাহ পছন্দ করতেন না। (ইবনে কাসীর) 
আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদেরকে কেবল ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের পরস্পর বিবাহ দেওয়ার উপর তাকীদ করা হয়েছে এবং দ্বীনকে 
ৃষ্টিচ্যুত করে কেবল রূপ-সৌন্দর্ষের ভিত্তিতে বিবাহ করাকে আখেরাতের জন্য বরবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন হাদীসে নবী করীম 
&& বলেছেন যে, “চারটি জিনিসের ভিত্তিতে মহিলাদেরকে বিবাহ করা হয়; মাল, বংশ এবং সৌন্দর্য ও ্বীনের ভিত্তিতে। তোমরা ছবীনদার 
মহিলা নির্বাচন কর।” (বুখারী ৫০৯০ মুসলিম ১৪৬৬নং) অনুরূপ তিনি পুণ্যময়ী সৎশীলা মহিলাকে দুনিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, “সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল পুণ্যময়ী নারী।” (মুসলিম ১৪৬ ৭নং) 

(১) সাবালিকা হওয়ার পর প্রত্যেক নারীর লজ্জাস্থান থেকে মাসে একবার নিয়মিত যে রক্ত আসে, তাকে হায়েয (মাসিক, ধাতু বা 
রজঃস্রাব) বলা হয়। আবার কখনো কখনো কোন রোগের কারণে বাঁধা নিয়মের অতিরিক্তও আসে; তাকে ইস্তিহাযা বলে। ইস্তিহাযার 
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৬২ 


সুরা বাকারাহ ২ 


তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। 


অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়,(১”৩ তখন তাদের নিকট ঠিক সেই পথে 


গমন কর, যে পথে আল্লাহ তোমাদেরকে 


নর্দেশ দিয়েছেন। (১ নিশ্চয় 


আল্লাহ ক্ষমা প্রার্থিগণকে এবং যারা প 
করেন। 


বত্র থাকে তাদেরকে পছন্দ 


(২২৩) তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র (স্বরূপ)। অতএব তোমরা 


তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে (যেদিক 


থেকে) ইচ্ছা গমন করতে 


পার।(১৭ তোমরা তোমাদের (মুক্তির জন্য) পূর্বেই পাথেয় প্রেরণ কর 


এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর 
সম্মুখীন হবে এবং বিশ্বাসিগণকে সুসংবাদ দাও। 
(২২৪) তোমরা সংকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন 


করবে না বলে নিজেদের শপথের জন্য 


আল্লাহর (নাম)কে লক্ষ্যবস্ত 


বানায়ো না। (১০৬ আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ 


(২২৫) তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী 


করবেন না।(১০) কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী 


করবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, বড সহিষ্ণ। 


4 4 
1১15 রা ৬ রা 3 চনে ও গা 
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155 3 )) এ 159 রি ০ 7৫9. 
8 যা ০০৫৮ 5 % 
০ 5218 "4 এ 4১1 দি ০০০৪১ টু 


শি রশ 4% 


246 শেল কাঠি ০৭৩ 


বিধান হায়েষের থেকে ভিনন। মাসিকের দিনগুলোতে নামায মাফ এবং রোযা রাখা নিষেধ। পরে রোযা কাযা করা আবশ্যক। পুরুষের জন্য 


কেবল সঙ্গম করা নিষেধ, তবে চুম্বন ও আ 
করতে পারে। কিন্তু ইয়াহুদীদের মধ্যে এই 


লঙ্গন করা জায়েষ। অনুরূপ মহিলা এই দিনগুলোতে রান্না সহ সংসারের অন্য সব কাজই 


দিনগুলোতে মহিলাকে সম্পূর্ণ অপবিত্র গণ্য করা হত। তারা তার সাথে মেলামেশা এবং 


খাওয়া-দাওয়া বৈধ মনে করত না। সাহাবায়ে কেরাম এ& এ ব্যাপারে 


জিজ্ঞাসা করলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে কেবল সহ্বাস করা 


থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। নিকটবর্ত 


না হওয়া বা দুরে থাকার অর্থ ঃ কেবল সঙ্গম করা নিষেধ। (ইবনে কাসীর ইত্যাদি) 
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(১) "যখন তারা পবিত্র হয়” এর দু"টি অর্থ বলা হয়েছে। (ক) যখন রক্ত আসা বন্ধ হয়। অর্থাৎ, গোসল ছাড়াই সে পবিত্র হয়ে যাবে। 
এমতাবস্থায় পুরুষের জন্য তার সাথে (গোসলের পূর্বে) সহবাস করা জায়েয। ইবনে হায্ম এবং অন্য কিছু ইমামগণ এরই সমর্থক। 
ল্লামা আলবানীও এই মতের সমর্থন করেছেন। (আদাবৃয যিফাফ ৪৭ পৃষ্ঠ) (খ) রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করে পবিত্র হয়। 


দ্বিতীয় অর্থানুযায়ী স্ত্রী যতক্ষণ না গোসল করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা হারাম থাকবে। ইমাম শাওকানী এটাকেই 


প্রাধান্য দিয়েছেন। (ফোতহ্ল কাদীর) আমাদের নিকট দু'টোই আমলযোগ্য, তবে দ্বিতীয়টি প্রাধান্য পাওয়ার অধিক যোগ্য। 


(১৯) "যে পথে-- নির্দেশ দিয়েছেন।” অর্থাৎ, যোনিপথে। কারণ, মাসিক অবস্থায় এই যোনিপথই ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। 


তাই এখন পবিত্র হওয়ার পর যার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, সেটা এই যোনিপথ ব্যবহার করারই অনুমতি, কোন অন্য পথের নয়। এ থেকে 
দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, মহিলার পায়ুপথ (মলদ্বার) ব্যবহার করা হারাম। যেমন হাদীসে এ বিষয়কে আরো পরিজ্কারভাবে বর্ণনা করা 


হয়েছে। 


(১) ইয়াহুদীদের ধারণা ছিল যে, যদি মহিলাকে উপুড় ক'রে পিছনের দিক থেকে তার সাথে সঙ্গম করা হয়, তাহলে (সেই সঙ্গমে সন্তান 


জন্ম নিলে) তার চক্ষু টেরা হয়। এই ধারণার খন্ডনে বলা হচ্ছে যে, সহবাস সামনের দিক থেকে কর অথবা পিছনের দিক থেকে কর, 


যেভাবে ইচ্ছা কর সবই বৈধ। তবে সর্বক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হল নারীর যো 


নপথ ব্যবহার করা। কেড কেড এ থেকে প্রমাণ করেন যে, 


“যেভাবে ইচ্ছা” কথার মধ্যে মলদ্বারও এসে যায়। কাজেই স্ত্রীর মলদ্বার ব্যবহারও বৈধ। কিন্তু এটা একেবারে ভুল কথা। যখন কুরআন 


মহিলাকে শস্যক্ষেত (সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত) সাব্যস্ত করল, তখন এর পরিম্কার অর্থ হল, কেবল ক্ষেতকে ব্যবহারের জন্য বলা হচ্ছে 


মৈথুন একটি রুচি ও প্রকৃতি- বিরোধী কাজ। (তা ছাড় 


যে, “নিজেদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন কর।” আর এই ক্ষেত (সন্তান জন্মের স্থান) কেবল যোনিপথ, মলদ্বার নয়। মোটকথা, 


হাদীসে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীর পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করা এক প্রকার 


কুফরী এবং) যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদার ব্যবহার করে, সে অভিশপ্ত। (ইবনে কাসীর ফাতহুল কাদীর) 


(৮১ অর্থাৎ, রাগে এই ধরনের কসম খেয়ো না যে, আমি অ 


মুকের সাথে সদ্যবহার করব না, অমুকের সাথে কথা বলব না বা অমুকদের 


মাঝে মীমাংসা ক'রে দেব না। এই ধরনের কসমের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে যে, যদি ক”রে ফেল, তাহলে তা ভঙ্গ ক'রে দাও এবং 


কসমের কাফফারা আদায় কর। (কসমের কাফফারার জন্য র্টব্য ঃ সূরা মায়েদার আয়াত নং ৮৯) 


(১) অর্থাৎ, যে কসম অনিচ্ছায় ও স্বভাবগতভাবে (মুদ্রাদোষে) মুখ থেকে বেডিয়ে যায়, তার জন্য তিনি 
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[তা 


তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। 


অবশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে কসম রক্ষা করতে হবে। পক্ষান্তরে স্বেচ্ছায় মিথ্যা কসম খাওয়া মহাপাপ। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২য় পারা ৬৩ 


(২২৬) যারা নিজেদের এড না যাওয়ার শপথ (কসম) করে, তারা 52 ৩৬ পা নো এ ০০ তু 0%ঁু নি 
চার মাস অপেক্ষা করবে।১) অতঃপর তারা যদি (মিলনে) ফিরে ৰ রি রিানত 
আসে, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ১০৯৯৮ কও 
(২২৭) আর দি তারা তালাকই দিতে (বিবাহ বিচ্ছেদ করতে) 2০০৩৪ ঞা $$ 30601 31 
সংকল্পবদ্ধ হয়,১”৯ তবে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বক্ঞ। 

ভি বীগণততি জী 2 /. তা ০ 82746 কর্ণ 
(২২৮) তালাকপ্রাপ্তা (বর্জিতা) নারাগণ তিন মাসিকস্রাব কাল প্রতীক্ষায় ৫ খু 8 এ 0855. 5 হি ০4821 


থাকবে।(১১) (অর্থাৎ বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে) তারা আল্লাহ ও রর রিড চারি 
পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা ও ৫ ০1৮৮] এ ডল ০০৪৩ ০৩% 
গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ নয়।১১১ আর এই সময়ের মধ্যে যদি 0141 8 ৯১০ ৬০৩৮৪ ৯ টিটি 
তারা সন্ধি কামনা করে, তাহলে তাদের স্বামীগণই তাদেরকে পুনঃগ্রহণে ৩. ৯০2 প্রচার 

অধিক হকদার।(১১১) নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন ০৯৮৭ ৩৪ ও্খা 5 ৩ ৬4০] ট/7 


আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা ৮০ 1৮০4? চা ৫ 3১ 
মর্ধাদা আছে। (১১ আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 


(১) "ঈলা"র অর্থ কসম খাওয়া। অর্থাৎ, কোন স্বামী যদি কসম খায় যে, সে তার স্ত্রীর সাথে (উদাহরণস্বরূপ) এক মাস অথবা দু'মাস 
পর্যন্ত কোন সম্পর্ক রাখবে না। অতঃপর কসমের নির্ধারিত সময়সীমা পূর্ণ ক'রে সম্পর্ক কায়েম করে নেয়, তাহলে তাতে কোন 
কাফফারা নেই। কিন্তু যদি নির্ধারিত সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সম্পর্ক কায়েম করে, তাহলে কসমের কাফফারা আদায় করতে হবে। 
আর যদি চার মাসেরও অধিক সময়ের জন্য কসম খায় কিংবা যদি কোন সময় নির্দিষ্ট না করেই কসম খায়, তাহলে আলোচ্য আয়াতে এই 
ধরনের লোকদের জন্য সময় নির্ধারিত ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর হয় সে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক 
স্থাপিত করে নেবে, নতুবা তাকে তালাক্‌ দিয়ে দেবে। (তাকে চার মাসের অধিক ঝুলিয়ে রাখার অনুমতি নেই।) প্রথম অবস্থায় তাকে 
কসমের কাফফারা আদায় করতে হবে। আর যদি সে উভয় অবস্থার কোনটাই গ্রহণ না করে, তাহলে তাকে কোন একটি গ্রহণ করার 
জন্য আদালত বাধ্য করবে। হয় সে তার সাথে সম্পর্ক কায়েম করে নেবে অথবা তাকে তালাক দেবে। যাতে মহিলার সাথে কোন প্রকার 
যুলুম না হয়। (ইবনে কাসীর) 

(১৯) এই শব্দগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চার মাস হয়ে গেলেই আপনা-আপনিই তালাকু হয়ে যাবে না। (যেমন কোন কোন 
উলামার অভিমত।) বরং স্বামী তালাক দিলে তবেই তালাক হবে। আর এ কাজে আদালতও তাকে বাধ্য করবে। অধিকাংশ উলামার 
এটাই মত। (ইবনে কাসীর) 

(১৮) এ থেকে সেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বুঝানো হয়েছে, যে গর্ভবতী নয়। (কারণ, গর্ভবতীর ইদ্দত হল প্রসব হওয়া পর্যন্ত)। অনুরূপ 
(স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে) সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্বে যে মহিলা তালাকু পেয়ে গেছে, সেও নয়। (কারণ, তার কোন ইদ্দত নেই।) যার হায়েয 
আসা বন্ধ হয়ে গেছে, সেও নয়। (কেননা, তার ইদ্দত হল, তিন মাস।) অর্থাৎ, এখানে উল্লিখিত নারীগুলো ব্যতীত এমন নারীর ইদ্দতের 
কথা বলা হচ্ছে, যার সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক কায়েম হয়েছে। আর তার ইদ্দত হল, তিন 'কুরু”। যার অর্থ, তিন পবিত্রাবস্থা অথবা তিন 
মাসিকাবস্থা। অর্থাৎ, সে তিন পবিত্রাবস্থা বা তিন মাসিকাবস্থা অতিবাহিত করার পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ (বিবাহ) করতে পারবে। 
সালাফগণ 'কুরু”র উভয় অর্থকেই সঠিক বলেছেন। কাজেই দু'টো অর্থই গ্রহণ করা যায়। (ইবনে কাসীর ও ফাতহুল কাদীর) 

(১১১) এ থেকে মাসিক ও গর্ভ উভয় উদ্দেশ্য। মাসিক গোপন করা বলতে যেমন বলা, তালাকের পর আমার একবার বা দু'বার মাসিক 
এসেছে, অথচ তিন মাসিকই তার এসে গেছে। এ থেকে উদ্দেশ্য হল, প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া (যদি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে)। 
আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে, বলা, আমার তিনবারই মাসিক এসে গেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে এ রকম হয়নি, যাতে স্বামীর ফিরিয়ে 
নেওয়ার অধিকার প্রমাণিত না হয়। অনুরূপভাবে গর্ভ গোপন করাও বৈধ নয়। কেননা, গর্ভাবস্থায় অন্যত্র বিবাহ হলে বংশে মিশ্রণ 
ঘটবে। বীর্য হবে প্রথম স্বামীর কিন্তু সন্তান সম্পর্কিত হবে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে। আর এটা হল খুব বড় পাপ। 

(১৯) ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য যদি স্বামীর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা না হয়, তাহলে তার ফিরিয়ে নেওয়ায় সম্পূর্ণ অধিকার আছে। স্ত্রীর 
অভিভাবকের এ অধিকারে অন্তরায় সৃষ্টি করার অনুমতি নেই। 

(১১) অর্থাৎ, উভয়ের অধিকারগুলো একে অপরের মতনই। আর এগুলো আদায় করার ব্যাপারে উভয়েই শরীয়ত কর্তৃক বাধ্য। তবে 
মহিলাদের উপর পুরুষদের কিছু মর্যাদা বেশী রয়েছে। যেমন, প্রকৃতিগত শক্তি, জিহাদের অনুমতি, দ্বিগুণ মীরাস পাওয়া, অবিভাবকত্ব 
ও নেতৃত্ব এবং তালাকু দেওয়া ও ফিরিয়ে নেওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে। 
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৬৪ সুরা? বকা/রাহ ২ 


রাখবে(১৯) অথবা সপ্তাবে বিদায় দেবে।(১১৬ আর স্ত্রীগণকে দেওয়া কোন নিল রামাযান রে ডা 
কিছু ফেরৎ নেওয়া তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়, তবে যদি তাদের উভয়ের ৩ 31 (৬ ০৯৪৯৪৪ তে 9১৯৩ ৩ পরি ওরা 
আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা ক"রে চলতে পারবে না। ? 
সুতরাং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা « ৩ 
(বাস্তবিকই) রক্ষা ক”রে চলতে পারবে না, তাহলে (সে অবস্থায়) স্ত্রী 4 
কোন কিছুর বিনিময়ে (স্বামী থেকে) নিক্ৃতি পেতে চাইলে তাতে (স্বামী- » চি টি 2 0১ ্ 
স্ত্রী) কারো কোন পাপ নেই।€১১) এ সব আল্লাহর সীমারেখা। অতএব 
তা তোমরা লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহর (নির্দিষ্ট) সীমারেখা 
লংঘন করে, তারাই অত্যাচারী। ৃ 
(২৩০) অতঃপর উক্ত স্ত্রীকে যদি সে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তবে যে ১2 ৮7 ০9০৫০ ৬৩ সু 42 ২6146 ০) 
4. 4 +2 প্র রি ৮ তে রে ০ 
পর্যন্ত না এন্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করবে, তার পক্ষে সে বৈধ হবে না।. £৮ 8050 এ রদ 
অতঃপর এ দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় এবং যদি উভয়ে মনে ০:০৯ ০! ০201 পপ তে ১৬ এও ৩১ 
করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে, তাহলে ১1:48) 6৫ ঞা 5৫৫ 0 &া 2০ 
তাদের (পুনর্বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য-জীবনে) ফিরে আসায় কোন দোষ ্ ্ 
নেই।১৯) এ সব আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য 


2 (১১৪) ০. ্টী লিপ্সি রি লটারী ২:০০ ৪৯ ক তত & বর 2 
(২২৯) এ তালাক দু'বার, অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিসম্মতভাবে *$ ০:০1) ৮০৮১ 21৮১5৮2 এ. ০০০৮] 
] 


(১১৯ অর্থাৎ, সেই তালাকু, যে তালাকে স্বামীর ইদ্দতের মধ্যে) স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকে, তার সংখ্যা হল দুই। প্রথমবার 
তালাক দেওয়ার পর এবং দ্বিতীয়বার তালাক্‌ দেওয়ার পরও ফিরিয়ে নেওয়া যায়। তৃতীয়বার তালাৰ্‌ দেওয়ার পর ফিরিয়ে নেওয়ার 
অনুমতি নেই। জাহেলিয়াতে তালাকের ও ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কোন নির্ধারিত সময়-সীমা ছিল না। ফলে নারীর উপর বড়ই যুলুম 
হত। মানুষ বার বার স্বীয় স্ত্রীকে তালাক্‌ দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিত। এইভাবে না তাকে নিয়ে সঠিকভাবে সংসার করত, আর না তাকে 
মুক্ত করত। মহান আল্লাহ এই যুলুমের পথ বন্ধ করে দিলেন। পরন্ত প্রথমবার ও দ্বিতীয়বারে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
করেননি। তা না হলে যদি প্রথম তালাকেঁই চির দিনের জন্য বিচ্ছেদের নির্দেশ দিতেন, তাহলে এ থেকে পারিবারিক যে সব সমস্যার সৃষ্টি 
হত, তা কল্পনাতীত। তাছাড়া মহান আল্লাহ ,০4৫) (দু'তালাক্‌) বলেননি, বরং বলেছেন, ০৩ 5১৬॥ (তালাক্‌ দু”বার)। এ থেকে 


ইঙ্গিত করেছেন যে, একই সময়ে দুই বা তিন তালাক দেওয়া এবং তা কার্ষকরী করা আল্লাহর হিকমতের পরিপন্থী। আল্লাহর হিকমতের 
দাবী হল, একবার তালাক দেওয়ার পর (তাতে 'তালাকু” শব্দ একবার প্রয়োগ করুক বা একাধিকবার করুক) এবং অনুরূপ দ্বিতীয়বার 
তালাবু দেওয়ার পর (তাতে 'তালাকু* শব্দ একবার প্রয়োগ করুক বা একাধিকবার করুক) স্বামীকে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তরান্বিত 
ও রাগান্বিত অবস্থায় কৃত কর্ম সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ দেওয়া। আর এই হিকমত (যৌক্তিকতা) এক মজলিসে তিন তালাবুকে 
এক তালাকৃ গণ্য করার মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। একই সময়ে দেওয়া তিন তালাবুকে কার্যকরী করে দিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করা ও ভুল 
সংশোধনের সুযোগ দেওয়া থেকে বঞ্চিত করে দিলে সেই হিকমত অবশিষ্ট থাকে না। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নের বইগুলো 
উষ্টব্য ৫ "মাজমূআহ মাকবালাত ইলমিয়াহ'-এক মজলিসে তিন তালাব্‌- এবং "ইখতিলাফে উন্মাহ আওর সিরাতে মুস্তাকবীম') এ কথাও 
জেনে রাখা দরকার যে, বহু উলামা এক মজলিসে দেওয়া তিন তালাবুঁকে কার্ধকরী হয়ে যাওয়ার ফতওয়া দিয়ে থাকেন। 

(৮) অর্থাৎ, তালাবু প্রত্যাহার করে নিয়ে তার সাথে ভালভাবে সাংসারিক জীবন-যাপন করবে। 

(১১ অর্থাৎ, তৃতায়বার তালাক্‌ দেওয়ার পর। 

(১১) এখানে খুলা” (খোলা তালাকের) কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, স্ত্রী স্বামী থেকে পৃথক হতে চাইলে, স্বামী তার স্ত্রীকে দেওয়া মোহরানা 
ফিরিয়ে নিতে পারে। স্বামী যদি স্ত্রীকে পৃথক করে দিতে না চায়, তাহলে আদালত স্বামীকে তালাব্‌ দেওয়ার নির্দেশ দেবে। এতেও যদি সে 
না মানে, তবে আদালত তাদের বিবাহ বানচাল ঘোষণা করবে। অর্থাৎ, খুলা” তালাকের মাধ্যমেও হতে পারে এবং বিবাহ বানচালের 
মাধ্যমেও হতে পারে। উভয় অবস্থাতেই স্ত্রীর ইদ্দত কেবল এক মাসিক। (আবূ দাউদু তিরমিযী নাসায়ী হাকেমু ফাতহুল কাদীর) 
মহিলাকে এই অধিকার দেওয়ার সাথে সাথে এ কথার উপরেও শক্ত তাকীদ করা হয়েছে যে, কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া সে যেন তার 
স্বামীর কাছে তালাক্‌ কামনা না করে। যদি সে এ রকম (অকারণে তালাকু কামনা) করে, তাহলে নবী করীম & এই ধরনের নারীর জন্য 
কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা ক'রে বলেছেন যে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। (ইবনে কাসীর ইত্যাদি) 

(১৯) এই তালাক্‌ থেকে তৃতীয় তালাকু বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তৃতীয় তালাক্‌ দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে না ফিরিয়ে নিতে পারবে, আর 
না পুনর্বিবাহ করতে পারবে। তবে হ্যাঁ, এই মহিলার যদি অন্যত্র বিবাহ হয় এবং দ্বিতীয় স্বামী যদি ফ্বচ্ছায় তাকে তালা দেয় অথবা সে 
(স্বামী) যদি মারা যায়, তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য তাকে পুনর্বিবাহ করা জায়েয হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের দেশে যে হালালা (হীলা) 
প্রথা চালু আছে, তা একটি অভিশপ্ত কর্মকান্ড। নবী করীম ৯ যে হালালা করে এবং যে করায় তাদের উভয়কেই অভিশাপ করেছেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান 


আল্লাহ এগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা 


করেন। 


২র পারা 


(২৩১) যখনই তোমরা স্ত্রীদের (রজয়ী) তাল 


ক দাও এবং তারা 


ইদ্দত" (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে, তখন তাদেরকে বিধিমতে বহাল কর 


অথবা সন্তাবে বিদায় দাও।(১১৯ তাদের প্রতি নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে 


তাদেরকে আটক ক'রে রেখো না। যে ব্যক্তি এমন করে, সে নিজের ক্ষতি 


করে এবং তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে ঠা্ট 


-তামাশার বস্ত করো 


না।১) তোমাদের প্রতি তীর অনুগ্রহ ও কিতাব এবং বিজ্ঞান যা 


তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ও যা দিয়ে তিনি তোমাদেরকে 2 051 এ 192 


উপদেশ দেন, তা স্মারণ কর। আর তোমরা আল্ল 


জেনে রেখো যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানময়। 


হকে ভয় কর। আর 


(২৩২) আর তোমরা যখন স্ত্রীদের (রজয়ী) তালাক দাও এবং তারা 
তাদের ইদ্দত (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে, তখন তারা যদি বি 


ধমত 


পরস্পর সম্মত হয়, তাহলে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে পুন 


ববাহ 


করতে চাহলে তাদেরকে বাধা 


দিও না।৯২১ এতদ্বারা তোমাদের মধ্যে যে 


কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। এ 


তোমাদের জন্য শুদ্ধিতম ও প 


বত্রমত। বস্ততঃ আল্লাহ জানেন তোমরা 


০৪ 


1? টা 


৬৫ 


৯১০১০২০৯৩৭৪ এ ও লিন 
15410 ৩৯০০৪ খু? ভৈযান ৪ 

1:55 458 20125185-8 
১4212 135 5 ০4০৪০ 290 ০৪১ ৬১ 2৪ ০৪ 


বি রি 4 


চি 


হালালা করানোর উদ্দেশ্যে কৃত বিবাহ, প্রকৃতপক্ষে বিবাহ নয়, বরং তা ব্যভিচার। এই (অবৈধ পরিকল্পিত) বিবাহের মাধ্যমে মহিলা 


প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। 


(১১) ।১.০০ ৪১-৮॥ এ বলা হয়েছিল যে, দু'বার তালাক পর্যন্ত ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকে। এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, ফিরিয়ে 


নেওয়া ইদ্দতের মধ্যে হতে পারে। হদ্দত অ 


বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়। 


(১) কেউ কেউ ঠাটাচ্ছলে তা 


লাকু দিয়ে অথবা 


ববাহ ক”রে কিংবা 


তিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর নয়। অতএব এখানে একই কথার পুনরাবৃত্তি হয়নি, যেমন 


ক্রীতদাস স্বাধীন ক”রে দিয়ে বলে যে, আমি তো ঠাট্টা করেছিলাম। 


মহান আল্লাহ এটাকে তাঁর আয়াতের সাথে ঠাট্টা বলে গণ্য করেছেন। এ 


থেকে উদ্দেশ্য হল, এ রকম কার্যকলাপ থেকে মানুষকে বিরত 


রাখা। এই জন্য নবী করীম 


বলেছেন যে, ঠা্ট 


চ্ছলেও কেউ যদি উল্লি 


ঠাট্টাচ্ছলে তালাকু দিলে অথবা 


খিত কাজগুলো ক”রে বসে, তাহলে তা বাস্তবই গণ্য হবে এবং 
ববাহ করলে বা স্বাধীন করলে তা কার্যকরী হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর) 


(১১ এখানে তালাক্প্রাপ্তা মহিলার ব্যাপারে তৃত 


দত 


য় তালাকের পর) স্বামী-স্ত্রী 


য় একটি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তারা (প্রথম বা 


উভয়েই সন্ত্টচিন্তে পুনরায় যদি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে তাতে বাধা 


দিও 


না। নবী করীম &&-এর যামানায় এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। মহিলার ভাই 


ববাহে বাধা দিয়েছিল। যার ফলে এই আয়াত নাধিল 


হয়ে 


ছল। (সহীহ বৃখার৷ কিতাবানিকাহ পরিচ্ছেদ £ অলী বাতীত বিবাহ হয় না) এ 


খানে একটি কথা এও জানা গেল যে, মহিলা নিজে- 


নজে বিবাহ করতে পারে না, বরং তার বিবাহের জন্য অলী (অভিভাবকে)র অনুমতি, সম্মতি ও সহমত অত্যাবশ্যক। আর এই 


কারণেই তো মহান আল্লাহ অ 


ভভাবকদেরকে তাদের অভিভাবকত্রের অধিকারকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। নবী 


করীম এ্ুঞ্-এর হাদীস দ্বারা এ 


কথার আরো সমর্থন হয়ে যায়। তিনি বলেন, “অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ হয় না।” (আবু দাউদ 


তিরমিযী ইবনে মাজাহ হাদীসাটি সহীহ। এট্টব্া £ ইরওয়াউল গালীল ৬/২৩৫) অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, “যে মহিলাই তার 


অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া 


হ 
হাদীসগুলোকে সই 


ববাহ করল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল।” (আবূ দাউদ তিরমিযী ও 


বনে মাজাহ আলামা আলবানী হাদীসাটিকে সহীহ বলেছেন।) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরীও অন্যান্য মুহাদিসীনদের মত এই 


আভভাবকেরও তার (ম 


হলার) উপর জোর-জবরদস্তি করার অ 


হ ও হাসান বলে মেনে নিয়েছেন। (ফাইহূল বারী ওর্ণ খন্ড) আর দ্বিতীয় কথা যেটা জানা গেল তা হল, মহিলার 
ধিকার নেই। বরং তার জন্যও জরুরী যে, সে মহিলার মতামতের 


খেয়াল রাখবে। যদি 


অভিভাবক মহিলার সম্মতি ছ 


ডাই জোর ক”রে কারো সাথে তার 


ববাহ 


দয়ে দেয়, তাহলে শরীয়ত সেই মহিলাকে 


আদালতের মাধ্যমে এই 


ববাহ বানচাল করার অধি 


কার দিয়েছে। কাজেই জরুরী হল 


ববাহে 


উভয় পক্ষেরই সম্মতি 


থাকা। কোন এক 


পক্ষ যেন নিজ খেয়াল- 


র মত কাজ না করে। যদি মহিলা অভিভাবকের মতামত ছাড়াই 


ববাহ করে, তাহলে সে 


ববাহই শুদ্ধ নয়। 


আর অভিভাবক যদি জো 


র করে এবং মেয়ের ফবা্থে 


র উপর নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে আদালত এ রকম অ 


ভিভাবককে তার 


অভিভাবকত্বের 


ধকার থেকে ঝঞ্চিত ক'রে অন্য 


অভিভাবক দ্বারা বা নিজেই অভিভাবক হয়ে সেই মহিলার বিবাহের কাজ সম্পাদন 


করবে। মহানবী & বলেছেন, “তারা আপোসে 


(ইরওয়াউল গালীল) 


ববাদে লিপ্ত হলে সরকার হবে তার অভিভাবক, যার কোন অ 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


ভভাবক নেই।” 


তত সুরা? বকা/রাহ ২ 


জান না। ক 


(২৩৩) জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করাকে ঠা, 2 ৪9৮ ৫৯5০9 ০৮০৮৬এগাঃ 
যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়।১২১ পিতার কর্তব্য রি 
যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।(১৩ কাউকে তার সাধ্যাতীত 5 ৩১) নখ ১৮9 ০৪ ২০৮০০? 
কার্ষভার দেওয়া হয় না। কোন মাতাকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন 851 চা রত খু) 2০৫৩ খু টা 
পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না।(২৪ আর (পিতা « 

মারা গেলে) উত্তরাধিকারীর বিধানও অনুরূপ (১২০ পক্ষান্তরে যদি পিতা- ৩৫5৩৪ ১০০ ৩০৪ ঞ্ঞ্ 4059 ২ ৬ 
মাতা পরস্পর সম্মতি ও পরাম্ক্রমে দু” বছরের মধোই (শিশুর) €৫৫ ৯ 29৩56 এও ১০2 ১৫ 9৮০১ 59 3৮ 
দুধপান ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোন দোষ হবে না। আর যদি 

তোমরা তোমাদের সন্তানদের কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, ৬ ১৬০ -এট ৮৪75 ৩ ০ ৩১ এ 
তাতেও তোমাদের কোন দোষ হবে না; যদি তোমরা তাদের নির্ধারিত 48 [হি রও 2 ৮ ৫22 1 চবি 
প্রদেয় বিধিমত অর্পণ কর।€১৬ আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, এ 
তোমরা যা কর আল্লাহ তার উষ্টা। ২০৩৮০ একা ডা টপ 
(২৩৪) তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস | রি রা 
দশ দিন অপেক্ষা করবে।(১২) যখন তারা ইদ্দত (চার মাস দশ দিন) পরী 2১ 2 তি 
পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের জন্য কোন বিধিমত কাজ ৪৩০0৫ ১ ৪5219 5০575 £স্া 


(১) এই আয়াতে দুধপানের মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রথম যে কথাটি বলা হয়েছে তা হল, যে ব্যক্তি দুধপানের নির্ধারিত সময় 
পুরা করতে চায়, সে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে। এই শব্দগুলো থেকে এ কথাও ফুটে উঠে যে, দু'বছরের কমও দুধ পান করাতে পারে৷ 
আর দ্বিতীয় যে কথাটি জানা যায় তা হল, দুধপানের সর্বাধিক সময়সীমা হল, দু'বছর। মহানবী £ বলেন, “সেই দুধপানই হারাম সাব্যস্ত 
করে, যা বুক থেকে বের হয়ে (খাদ্যের মত) নাডিভূঁড়ি বিদীর্ণ করে এবং যা দুধ ছাড়ানোর সময়ের পূর্বে হয়।” (তিরমিযী ১১৫২নং 
দুধপান অধ্যায় পরিচ্ছেদ ৪ শিশু অবস্থায় দ* বছরের ভিতরে ছাডা দুধপান ।ববাহ হারাম সাব্যস্ত করে না) কাজেই দুধপানের নিদিষ্ট 
সময়ের মধ্যে কোন শিশু যদি কোন মহিলার এভাবে দুধ পান করে নেয়, যেভাবে পান করলে দুধপান সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে 
দুধপানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যাবে এবং দুধ ভাই-বোনদের মধ্যে আপোসের বিবাহ এরূপ হারাম হয়ে যাবে, যেরূপ রক্তের সম্পর্কের 
ভাই-বোনদের সাথে হারাম। মহানবী &্ বলেছেন, “দুধপানেও তা হারাম হয়, যা রক্তের সম্পর্কের কারণে হারাম হয়।” (বৃখারী 
২৬৪৫নও) 

(১২০) «4 ১১৯ বলতে পিতাকে বুঝানো হয়েছে। তালাক্‌ হয়ে যাওয়ার পর দুধের শিশু ও তার মায়ের দেখা-শোনার ব্যাপারটা আমাদের 


সমাজে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর কারণ হল, শরীয়ত থেকে বিমুখতা। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী স্বামী যদি তার সাধ্যমত 
তালাকপ্রাপ্তা মহিলার খাওয়া-পরার দায়িত্ব গ্রহণ করে যেভাবে এই আয়াতে বলা হচ্ছে, তাহলে অতি সহজেই সেই সমস্যার সমাধান 
হয়ে যায়। 

(১) মাতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা কষ্ট দেওয়া যেমন, মা শিশুকে নিজের কাছে রাখতে চায়, কিন্তু মায়ের মমতার কোন পরোয়া না করে 
শিশুকে জোর ক'রে তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া অথবা তার কোন ব্যয়ভার বহন না ক'রে তাকে দুধ পান করাতে বাধ্য করা। আর 
পিতাকে ক্ষতিত্রস্ত করা বা কষ্ট দেওয়া যেমন, মায়ের দুধ পান করাতে অস্বীকার করা কিংবা তার (শিশুর পিতার) কাছ থেকে তার সাধ্যের 
বাইরে খরচ কামনা করা। 

(১) (শিশুর) পিতার মৃত্যু হয়ে গেলে তার উত্তরাধিকারীরা এই দায়িত্ গ্রহণ ক'রে মায়ের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করবে, যাতে না 
মায়ের কোন কষ্টর হয়, আর না শিশুর লালন-পালনে কোন ব্যাঘাত ঘটে। 
(১১) শিশুর মা ব্যতীত অন্য মহিলা দিয়েও দুধ পান করানোর অনুমতি আছে। তবে শর্ত হল, প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই মহিলারও 
পারিশ্রমিক আদায় ক*রে দিতে হবে। 

(১১) স্বামীর মৃত্যুর পর (শোক পালনের) এই ইদ্দত সকল নারীর জন্য, তাতে বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কায়েম হয়ে থাকুক বা না 
হয়ে থাকুক, যুবতী হোক বা বৃদ্ধা। অবশ্য গর্ভবতী মহিলা এই আওতায় পড়বে না। কারণ, তার ইদ্দতকাল হল সন্তানপ্রসব হওয়া 
পর্যন্ত। মহান আল্লাহ বলেন, “গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তানপ্রসব হওয়া পর্যন্ত।” (সূরা তালাক ৪ আয়াত) স্বামী-মৃত্যুর এই 
ইদ্দতকালে মহিলার সাজ-সঙ্জা করার (এমন কি সুর্মা লাগানো) এবং স্বামীর বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও বাস করার অনুমতি নেই। তবে 
রজয়ী তালাকপ্রাপ্তা যাকে ফিরিয়ে নেওয়ার স্বামীর অধিকার থাকে এমন) মহিলার জন্য সাজ-সঙ্জা করা নিষেধ নয়। আর তালাকে 
বায়েন প্রাপ্তা (যাকে যথাবিহিত ব্যবস্থা ছাড়া আর ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় এমন) মহিলার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, 
বৈধ এবং কেউ বলেছেন, অবৈধ। (ইবনে কাসীর) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২য় পারা ৬৭ 


(সৌন্দর্যগ্রহণ বা বিবাহ) করলে, তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে 


না। (১৮) তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। 


এজ লেপ কুলাজপ 8৫4. 


১০৬ 09০০ ৮৪ 9 ০৪৮৪১ ০৪৮৪) ০০ 


(২৩৫) আর তোমরা যদি আভাসে-ইঙ্গিতে উক্ত রমণীদেরকে 


22৮৮৮ ৮1৮4 


বিবাহের গা 222৯ ০০০১৮২০০0৯৪ ৩০ ০৬ 


প্রস্তাব দাও অথবা অন্তরে তা গোপন রাখ, তাতে তোমাদের দোষ হবে 


এত 


255০৩ ০ 2 ৫7০16 হত 2 2১54৩ ধর 
না।৯৯ আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে। ৩১৯-০ শিও ঞা পি চিজ ও এঞ্লাঞ 


লিন হি র্ণ€( ১৩০) চা? চল ভস্প এল (2217 22 হট এত 2 হগ ডি 
কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা(১) ছাড়া গোপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গীকার 3১০০ 95 19527 0 সু ৩৯১৪1% খু ০০০৫ 


করো না; নির্দিষ্ট সময় (ইদ্দত) পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহকার্ষ সম্পন্ন 


2, পে 


করার সংকল্প করো না। আর জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মনোভ 


০৫ পা পরত পি লি 
ববি 82 ৬০ 0৬০095৮19৩ খু 


জানেন। অতএব তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পরম 17 রা টু ৮ 4 5 28 317212 রি 


ক্ষমাশীল, বড় সহিষ্ণ। 


£2 কপ 


(দিনটি 2৪০ 5525 21 01 


(২৩৬) যদি তোমরা স্পর্শ করার বা মোহর ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীদের 2 রি 422 ্ ০ 2 42 ৩] ঢা শে ঘ 
তালাক দাও, তবে কোন পাপ হবে না, কিন্তু তাদেরকে যথাসাধ্য উপযুক্ত 


4 ৩৮৮ ক ৪25০ 
3 4 রি 4 শত 44৮2 রা 2552 দু ভা এ 
(ক্ষাতিপূরণ) খরচপত্র দিও, সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং ৪০ ০৩১০৪ ৮১১] নি টি 42298 ০৫) 1৮৮১ 


গরীব লোক তার সামর্থানুযায়ী নিয়মমত (ক্ষতিপূরণ) খরচপত্র দানের ভ১০০৬০4০5 ০8৮001625 5355 282 


ব্যবস্থা করবে। এটি সৎকর্মশীল লোকেদের পক্ষে (অবশ্য) কর্তব্য। (১৯ 


(৮) অর্থাৎ, ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে যদি সাজ-সঙ্ভা করে এবং অভিভাবকদের অনুমতি ও তাদের পরামর্শ ক্রমে অন্যত্র 


বিবাহ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। কাজেই হে মহিলার অভিভাবকগণ) তোমাদেরও কোন পাপ নেই। এ 


থেকে জানা গেল যে, বিধবা-বিবাহকে খারাপ ভাবা উচিত নয়, উচিত নয় তাতে বাধা দেওয়া। যেমন হিন্দু-প্রভাবান্বিত মুসলিম সমাজে 


এমন আচরণ লক্ষ্য করা যায়। 


(১৯) এখানে বিধবা অথবা তালাক বায়েনা তথা তিন তালাকৃপ্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, ইদতের মধ্যে তোমরা তাকে ইশারা- 


ইঙ্গিতে বিবাহের পয়গাম দিতে পারো (যেমন এ রকম বলা যে, আমার বিবাহ করার ইচ্ছা আছে বা আমি একজন সৎশীলা মহিলার খোঁজ 


করছি ইত্যাদি)। কিন্তু তার নিকট থেকে গোপনভাবে কোন অ 


ঈীকার নেবে না এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহ পাকা করবে না। 


পক্ষান্তরে যে মহিলাকে তার স্বামী এক বা দু তালাৰ্‌ দিয়েছে, 


তাকে ইদ্দতের মধ্যে ইশারা-ইঙ্গিতেও বিবাহের পয়গাম দেওয়া জায়েয 


নয়। কেননা, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার উপর স্বামীরই অ 


ধকার থাকে। হতে পারে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেবে। 


মাসআলা ৪ কখনো কখনো এমনও হয় যে, কোন কোন অজ্ঞ লোক মহিলার ইদ্দতের মধ্যেই বিবাহ ক'রে নেয়। তাদের ব্যাপারে 


নর্দেশ হল, যদি তাদের মধ্যে সহবাস না হয়ে থাকে, তাহলে সত্বর তাদেরকে একে অপর থেকে পৃথক ক'রে দেওয়া হবে। আর যদি 


সহবাস হয়ে থাকে, তবুও তাদেরকে একে অপর থেকে পৃথক তো করতেই হবে, কিন্তু পুনরায় (ইদ্দত শেষ হওয়ার পর) তাদের মধ্যে 


ববাহ হতে পারে কি না--এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলেমদের মত হল, তাদের মধ্যে আর কখনোও বিবাহ হতে পারে 


না। এরা একে অপরে জন্য চিরকালের মত হারাম। তবে অধিকাংশ উলামার মতে তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহ হতে পারে। (ইবনে কাসীর) 


(১৮) এ থেকে উদ্দেশ্য, ইশারা-ইঙ্গিত যা পূর্বে বলা হয়েছে। যেমন বলা, তোমার ব্যাপারে আমি আকাঙ্্া করি অথবা তার 


অভিভাবককে বলা যে, তার বিবাহের ব্যাপারে ফায়সালা করার পূর্বে আমাকে অবশ্যই জানাবেন ইত্যাদি। (ইবনে কাসীর) 


(১০) এ নির্দেশ এমন মহিলার জন্য, বিবাহের সময় যার দেনমোহর নির্ধারিত হয়নি এবং স্বামী সহবাসের পূর্বেই যাকে তালাৰু দিয়ে 


দিয়েছে, (বলা হচ্ছে,) তাকে কিছু না কিছু খরচপত্র (ক্ষতিপূরণস্বরূপ) দিয়ে বিদায় কর। এ খরচপত্র বা ক্ষতিপূরণ প্রত্যেক ব্যক্তির 


সামর্থ্য অনুযায়ী হওয়া উচিত। সচ্ছল ব্যক্তিরা তাদের সচ্ছলতা অনুযায়ী এবং অসচ্ছলরা তাদের সাধ্য মুতাবেক প্রদান করবে। 


সৎকর্মশীলদের পক্ষে এটা জরুরী কর্তব্য। আর খরচপত্র বা ক্ষতিপূরণের এই জিনিসকে নিদিষ্টও করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, একটি 


খাদেম। কেউ বলেছেন, ৫০০ দিরহাম। কেউ বলেছেন, এক বা একাধিক জোড়া কাপড় ইত্যাদি। তবে এ নির্দিন্টীকরণ শরীয়ত কর্তৃক 


নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সাধ্য অনুযায়ী দেওয়ার এখতিয়ার এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে যে, খরচপত্র বা 


তপূরণ প্রত্যেক প্রকার তালাকুপ্রাপ্তা মহিলাকে দেওয়া জরুরী; কেবল সেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য নিদিষ্ট নয়, যার কথা এই 


ক্ষ 
আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। কুরআন কারীমের আরো অন্যান্য আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটা প্রত্যেক প্রকার তালাকপ্রাপ্তা মহিলার 
জন্য। আর আল্লাহই ভালো জানেন। খরচপত্র বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু জিনিস দেওয়ার মধ্যে যে হিকমত, যৌক্তিকতা ও সুফল আছে 


তা বর্ণনার মুখাপেক্ষী নয়। তালাকের কারণ স্বরূপ তিক্ততা, মন কষাকষি এবং মতবিরোধের সময়ে মহিলার প্রতি অনুগ্রহ করা এবং 


তার হার্দিক প্রশান্তি ও আন্তরিক তুষ্টির প্রতি যত্ব নেওয়া ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিবাদের পথ রোধ করার জন্য বড়ই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। 


কিন্ত আমাদের সমাজে এই অনুগ্রহ ও উত্তম আচরণের পরিবর্তে তালাক্প্রাপ্তা মহিলাকে এমন নাজেহাল ক'রে বিদায় করা হয় যে, 


উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক চিরকালের জন্য বিদ্বেষপূর্ণ রয়ে যায়। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


৬৮ সুর) বাকী।রাহ ২ 
(২৩৭) যদি স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, অথচ মোহর পূর্বেই 82 রা টিন ৩ ৪৩? রঃ ৫ মা 
ধার্য ক'রে থাক, তাহলে নির্দিষ্ট মোহরের অর্ধেক আদায় করতে _,.. রা রি 
হবে।(১-১ কিন্তু যি স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ-বন্ধন(১১ সে যদি মাফ 9৯ /৯৪ ৩ চা শি ০১০১১ হল 2০০ 
করে দেয়, (তাহলে স্বতন্ত্র কথা।) অবশ্য তোমাদের মাফ ক'রে টি 742 99 রে 425 45553 এ 
দেওয়াই আত্মসংযমের নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি . 4.5. ৩.4. ৮ ০47০4 রর 
(ও মর্যাদার) কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ তার ৮ “টা ০] ৩ এ ঠা ইঃ ২৪০৪ 


এ প 


সম্যক দর্টা। তে উ০০৮০১০৯ 
(২৩৮) তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্রবান হও; বিশেষ ক'রে 4 195 কিরন 3) ০] ৮৮/1202 1925. 


মধ্যবততী (আসরের) নামাযের প্রতি।১) আর আল্লাহর সম্মুখে এ 
বিনীতভাবে খাড়া হও। রি ট 
(২৩৯) যদি তোমরা (শক্রর) আশংকা কর, তবে পথচারী অথবা এটা 

আরোহী অবস্থায়, (নামায পড়ে নাও)। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ 
হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর; যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা 
দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। (১০০) 

(২৪০) তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের দু 
জন্য এই অসিয়ত করবে যে, তাদেরকে যেন এক বছর পর্যন্ত 
ভরণপোষণ দেওয়া হয় এবং গৃহ থেকে বের ক'রে দেওয়া না হয়, 
কিন্তু যদি (ষ্বেচ্ছায়) তারা বেরিয়ে যায়, তবে 


রো 


) 00595 


1৮60 এ রন তত 26485 4 
6121 ০১১4৪ 8০ ১9১9৪ ৩১9 
টিবি নটর 
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নয়মমত নিজেদের জন্যযা . ১ 226: 
করবে, তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। শ 


০৪৫4 


টি ০ 4015 88 


(১) এখানে আর এক নিয়মের কথা বলা হচ্ছে, সহবাসের পূর্বে তালাকু দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মোহর নির্ধারিত ছিল। এমতাবস্থায় স্বামীর 
জন্য জরুরী হল অর্ধেক মোহর আদায় করা। কিন্ত স্ত্রী যদি তার মোহরের অধিকার মাফ ক'রে দেয়, তাহলে স্বামীকে কিছুই দিতে হবে 
না। 
(১) এ থেকে স্বামীকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, বিবাহের বন্ধন (অটুট রাখা না রাখার এখতিয়ার) তার হাতেই। সে অর্ধেক মোহর মাফ 
ক'রে দেয়। অর্থাৎ, আদায়কৃত মোহর থেকে অর্ধেক মোহর ফিরিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে নিজের এ অধিকার (অর্ধেক মোহর) মাফ ক'রে 
দিয়ে সম্পূর্ণ মোহর স্ত্রীকে দিয়ে দেয়। এরপর পারস্পরিক সহানুভূতি ও অনুগ্রহের কথা বিম্মৃত না হওয়ার তাকীদ ক'রে মোহরের 
অধিকারেও এই সহানুভূতি ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের উপর অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। 

দ্রষ্টব্য ৪ কেউ কেউ টা ১০০ ৯১] (যার হাতে বিবাহ-বন্ধন) থেকে মহিলার অভিভাবককে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, মহিলা নিজে 


মাফ ক'রে দিক অথবা তার অভিভাবক মাফ ক"রে দিক। কিন্তু এ অর্থ সঠিক নয়। কারণ, প্রথমতঃ অভিভাবকের হাতে বিবাহের বন্ধন 
নেই। দ্বিতীয়তঃ মোহর মহিলার নিজস্ব অধিকার ও তার ব্যক্তিগত সম্পদ, তাই এটা মাফ করার অধিকার অভিভাবকের নেই। সুতরাং 
পূর্বের অর্থই সঠিক। (ফাতহুল কাদীর) 

জরুরী বিশ্লেষণ ঃ তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা চার ধরনের। (ক) যার মোহর নির্ধারিত, স্বামী তার সাথে সহবাসও করেছে, তাকে তার 
মোহরের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হবে। যেমন, ২২৯নং আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে। (খ) মোহরও নির্ধারিত নেই এবং তার সাথে 
সহবাসও করা হয়ান, তাকে কেবল কিছু খরচপত্র দেওয়া হবে। (গ) মোহর নির্ধারিত, কিন্তু সহবাস হয়নি, তাকে অর্ধেক মোহর দেওয়া 
জরুরী। (উভয়ের ব্যাখ্যা ২৩৬-২৩৭ নং আয়াতে বিদ্যমান।) (ঘ) মোহর নির্ধারিত নেই, কিন্তু সহবাস করা হয়েছে, তার জন্য রয়েছে 
মোহরে মিসল। অর্থাৎ, এই মহিলার সমাজে যে পরিমাণ মোহরের প্রচলন আছে অথবা তার মত মহিলাদের সাধারণতঃ যে পরিমাণ 
মোহর দেওয়া হয়, তাকেও সে পরিমাণ মোহর দিতে হবে। (নাইনুল আওতার ও আ”্উনুল মা”বৃদ) 
(১০১ মধ্যবর্তী নামায বলতে আসরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। রসূল $৪-এর সেই হাদীস দ্বারা এটা নির্দিষ্ট, যাতে খন্দক যুদ্ধের দিন 
তিনি "সালাতে উসত্বাকে আসরের নামায বলে অভিহিত করেছেন। (বৃখারী ২৯৩ ১ মুসালিম ৬২ ৭নও) 
(৮) অর্থাৎ, শত্রর ভয়ের সময় যেভাবে সম্ভব; হাটতে হাঁটতে অথবা বাহনের উপর বসে নামায পড়ে নাও। অতঃপর যখন ভয়ের 
অবস্থা দূর হয়ে যাবে, তখন পুনরায় সেইভাবে নামায পড়, যেভাবে তোমাদেরকে শিখানো হয়েছে। 
(১) এই আয়াত ক্রমানুসারে পরে উল্লিখিত হলেও তা মানসুখ (রহিত)। এর রহিতকারী (২৩৪নং) আয়াত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, 
যাতে স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত চার মাস দশদিন বলা হয়েছে। এ ছাড়াও উত্তরাধিকার সম্পকীঁয় আয়াত স্ত্রীদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। 
কাজেই স্বামীকে স্ত্রীর জন্য কোন প্রকারের অসিয়ত (উইল) করার প্রয়োজন নেই। না বাসস্থানের, আর না খাওয়া-পরার। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২য় পারা 


(২৪১) আর তালাকপ্রাপ্তা নারীগণও যথাবিহিত খরচপত্র ক্ষেতিপূরণ) 
পাবে। সাবধানীদের জন্য এ (দান) অবশ্য কর্তব্য। (১০) 

(২৪২) এভাবে আল্লাহ তার সকল নিদর্শন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, 
যাতে তোমরা বুঝতে পার। 
(২৪৩) তুমি কি তাদের দেখনি, যারা মৃত্যু-ভয়ে হাজারে হাজারে 
আপন ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করেছিল? অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে 
বলেছিলেন, "তোমাদের মৃত্যু হোক।” পরে তাদেরকে জীবিত 
করলেন।১*) নিশ্চয়, আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু 
অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। 


(২৪৪) তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ 
সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ 

(২৪৫) কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম খণ প্রদান করবে?১৯ আল্লাহ তা 
তার জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহই জীবিকা সংকুচিত ও 
সম্প্রসারিত করেন। আর তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে। 


১০গা ৯) ৯১৭১ ৩৪ ৩৪1০৮ তক এ 
টি? 2557219% কা 0৬০০ 


৪4. 
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টিন প্র পা ত্ণ 
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১৬০4 -4৪০০ ৫০ ও ৬০৪ এ চি 


(২০০১ ঠা? ৪৪৫০ 


*) এটা এক সাধারণ নির্দেশ, যাতে সকল তালাকুপ্রাপ্তা মহিলারাই শামিল। এতে বিচ্ছেদের সময় (মহিলার সাথে) সদ্যবহার এবং তার 


দ মুসলিমরা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই নির্দেশের উপর আমল করত যা তারা একেবারে ভুলে বসেছে। ইদানিং কোন কোন তথাকথিত 


মানসিক খুশির প্রতি যত্ব নেওয়ার উপর তাকীদ করা হয়েছে। আর এর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য সামাজিক উপকারিতা। কতই না ভাল হত, 
য 
মুজতাহিদ? (2) ।65০। এবং ॥৯১০। (খরচপত্র দাও) থেকে সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করেছেন যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে নিজের সম্পদ 


থেকে অংশ দিতে হবে অথবা চিরজীবন তার ভরণ-পোষণ করতে হবে। অথচ এই উভয় কথাই ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। যে মহিলাকে 


স্বামী অপছন্দ ক'রে নিজের জীবন থেকে বহিজ্কার করে দিয়েছে, চিরজীবন তার ব্যয়ভার বহন করার জন্য সে 


কভাবে প্রস্তুত থাকতে 


(১৮) এ এ ঘটনা বিগত কোন জাতির। কোন সহীহ হাদীসে এর বিস্তারিত আলোচনা আসেনি। তফসীরের বর্ণনায় এ 


টাকে বনী-ইস্রাঈলদের 


যুগের ঘটনা বলা হয়েছে এবং যে নবীর দুআয় তাদেরকে মহান আল্লাহ পুনরায় জীবিত করেছিলেন, তাঁর নাম হিযিক্নীল বলা হয়েছে। 


এরা জিহাদে নিহত হয়ে যাওয়ার ভয়ে অথবা মহামারী রোগের ভয়ে নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল; যাতে মৃত্যুর হাত থেকে 


বেচে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে প্রথমতঃ এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ কর্তৃক 


নধধারিত ভাগ্য থেকে বেঁচে 


তোমরা কোথাও যেতে পারবে না৷ দ্বিতীয়তঃ এও জানিয়ে দিলেন যে, মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল হলেন মহান আল্লাহ। তৃতী 


যতঃ আ 


ল্লাহ 


তাআলা পুনরায় সৃষ্টি করার উপর ক্ষমতাবান। তিনি সমস্ত মানুষকে এভাবেই জীবিত করবেন, যেভাবে তাদেরকে মৃত্য 


দিয়ে জী 


বিত 


করে দিলেন। পরের আয়াতে মুসলিমদেরকে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া 


হচ্ছে। জিহাদের পূর্বে এই ঘটনা বর্ণনা করার যৌ 


ক্কতা 


হল £ 


জিহাদ থেকে পিছপা হয়ো না। জীবন ও মরণ তো আল্লাহর হাতে এবং এই মরণের সময়ও নিধারিত। অতএব জিহাদ থেকে পালিয়ে তা 


রোধ করতে পারবে না। 


(১) ১.৯ ১৯১৯৪ (িত্তম ৭) প্রদান করার অর্থ আল্লাহর পথে এবং 


জহাদে মাল ব্যয় করা। অর্থাৎ, জানের মত মালের কুরবানী 


৫৫ ১ 


দিতেও দ্বিধা করো না। রুষীর প্রসারণ ও সংকোচনের এখতিয়ার কেবল অ 


ল্লাহরই হাতে। তান উভয়েরই মাধ্যমে তোমাদেরকে পরাক্ষা 


করে থাকেন; কখনো রুষী হ্রাস করে এবং কখনো তার প্রসার ঘটিয়ে। অতএব আল্লাহর পথে বায় করলে কমে না, বরং মহান আল্লাহ 


এতে আনেক অনেক বৃদ্ধি দান করেন। কখনো বাহ্যিকভাবে, আবার কখনে 
হবে তা অবশ্য অবশ্যই বিস্মা়কর হবে। 


1 অভ্যন্তরীণভাবে মালে বরকত দিয়ে। আর আখেরাতে যে বৃদ্ধি 
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এ 4 রি র 9€১৪০) 2। বাণ পা মারি ৬ তি ]প্ী 1 72 »্ 
(২৪৬) তুমি কি মুসার পরবর্তী বনী ই্াঈ ল প্রধানদের দেখনি ১] (৮৮ ১ 05 9550০] ও ৩৪ ০ পু ৮ শা 
যখন তারা শিজেদের নবাকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা “রর ।  , ০৫ পর: 5 ১1182 
নিযুক্ত কর,৯ঃ৯ যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।” সে 4 ০৮৮ এ 09৪০ ৮ এ সা পট ৪1৯5 


বলল, 'বোধ হয় যদি তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হয়, তাহলে 1৮৫ খর 020 ৮৫-০০--০৬- ০1০4: 05 03 
তোমরা তা করবে না?” তারা বলল, "আমরা যখন আপন ঘর-বাড়ি ও টিনা রিনার রাড 
সন্তান-সন্ততি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না ৩% ৮৯০৯ ন39 এ এপ্রাণ এ এপ) ১০৩ ০৪ 
কেন, অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন ৩০৪ খু 3% এ৬হযা 07 4 এ টা 
তাদের স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। আর হিরোর রা ররর 
আল্লাহ অপরাধিগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। টি ০০1৮০) ০০৮৮ 4019 26 
(২৪৭) তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, আল্লাহ তালুতকে তোমাদের মরার ১১ রঃ রি ধঞ্া রা রা 0 
রাজা নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, সে কিরূপে আমাদের ডপর রাজা ৪০ ূ বঞখু এ তর্ী একা, তি এ না এ ৮ পর্ব 172 
হতে পারে, অথচ রাজা হওয়ার (জন্য) আমরা তার চেয়ে অধিক “৪ ৬৬৩০ (৮০ 00] 4 0৮৫ 0198 
হকদার; তাছাড়া তাকে আর্থিক সচ্ছলতাও দেওয়া হয়নি। নবী বলল, £,৫-4281 ৫] 0 তে টু রি রি ৰ্ 
আল্লাহই তাকে মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে (সকল প্রকার) _ ক এ 
জ্ঞানে এবং দেহে (পটুতায়) সমৃদ্ধ করেছেন।(১১ বস্ততঃ আল্লাহ যাকে ২ 45 ০০09 221 2০১55 এল০ 
ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব দান করেন। আর আল্লাহ বিশাল অনুগ্রহশীল, লট 412 2১৫6 ৫ . 2271; 
প্রজ্ঞাময়। ৭ সি 


(১৮) ১ কোন জাতির এমন সম্মানিত ও সমন্ম্বান্ত লোকদেরকে বলা হয়, যারা বিশেষ উপদেষ্টা ও নেতা হন। যাদেরকে দেখলে চোখ ও 
অন্তর প্রতাপে ভরে যায়। 9 এর আভিধানিক অর্থ ভরে যাওয়া। (আইসারুত্‌ তফাসীর) যে নবীর কথা (আয়াতে) উল্লেখ হয়েছে, তার 


নাম "শামবীল” বলা হয়। ইবনে কাসীর ও অন্যান্য মুফাস্সিরগণ যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তার সার কথা হল, বানী-ইস্রাঈল মূসা 3৪- 
এর পর কিছুকাল পর্যন্ত সঠিক পথেই ছিল। তারপর তাদের মধ্যে বিমুখতা এল। ছীনে নতুন নতুন বিদআত আবিষ্কার করল। এমন কি 
মূর্তিপূজাও আরম্ভ করে দিল। নবীগণ তাদেরকে বাধা দিলেন, কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও শির্ক থেকে বিরত হল না। ফলে আল্লাহ তাদের 
শত্রদেরকে তাদের উপর আধিপত্য দান করলেন। তারা ওদের অঞ্চল ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিল এবং ওদের মধ্য থেকে বহু সংখ্যক 
মানুষকে বন্দী করল। তাদের মধ্যে নবী আগমনের ধারাবাহিকতাও বন্ধ হয়ে গেল। শেষে কিছু লোকের দুআয় শামবীল নবী ৯৬ঞ। জন্ম 
লাভ করলেন। তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করলেন। তারা নবীর কাছে দাবী পেশ করল যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ 
নির্বাচিত করে দিন; আমরা তার নেতৃত্রে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। নবী তাদের অতীত চরিত্রের আলোকে বললেন, তোমরা দাবী তো 
করছ, কিন্তু আমার অনুমান তোমরা তোমাদের কথার উপর অটল থাকবে না। সুতরাং সেই রকমই হল, যে রকম কুরআন বর্ণনা 
করেছে। 

(১) নবী বিদ্যমান থাকা সন্ত্েও রাজা নিযুক্ত করার দাবী পেশ করা, রাজতন্ত্র বৈধতার দলীল। কেননা, যদি রাজতন্ত্র বৈধ না হত, 
তাহলে মহান আল্লাহ তাদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করতেন। কিন্তু আল্লাহ তাদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং ত্বালুতকে তাদের 
জন্য রাজা নিযুক্ত করে দিলেন; ধার কথা পরে আসছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাজা যদি লাগামহীন ব্বেচ্ছাচারী না হয়ে আল্লাহর 
বিধি-বিধানের প্রতি যত্রবান এবং ন্যায়পরায়ণ হন, তাহলে তার রাজত্ব কেবল বৈধই নয়, বরং কাম্য এবং বাঞ্জনীয়ও। (আক জানার 
জন/ পবা? সুরা মায়েদা ২০নং আয়াতের টীকা) 
(১৯) ত্রালুত সেই বংশের ছিলেন না, যে বংশ থেকে ধারাবাহিকতার সাথে বানী-ইপ্রাঈলদের মধ্যে রাজাদের আগমন ঘটেছে। তিনি 
দরিদ্র ও সাধারণ একজন সৈনিক ছিলেন। তাই তারা অভিযোগ করল। নবী বললেন, এটা তো আমার নির্বাচন নয়, বরং মহান আল্লাহ 
তাঁকে নির্বাচন করেছেন। তাছাড়া নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করার জন্য সম্পদের চেয়ে জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৈহিক শক্তির প্রয়োজন বেশী এবং এতে 
(জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৈহিক শক্তিতে) তিনি তোমাদের সবার উর্ধে। আর এই কারণেই মহান আল্লাহ তাঁকে এই পদের জন্য মনোনীত করে 
নিয়েছেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহদানে ধন্য করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত। অর্থাৎ, তিনি 
জানেন যে, রাজত্ পাওয়ার কে যোগ্য এবং কে অযোগ্য। (মনে হয় যখন তাদেরকে বলা হল যে, এই মনোনয়ন মহান আল্লাহ কর্তৃক, 
তখন তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরো কোন নিদর্শন কামনা করে, তাই পরের আয়াতে আরো একটি নিদর্শনের বর্ণনা 
এসেছে।) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান 


(২৪৮) 


২র পারা 


তাদের নবী তাদেরকে আরও বলল, নিশ্চয় তাঁর রাজত্রের 


সুস্পষ্ট 


নদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট একটি সিন্দুক আসবে;১৯) 


যাতে আছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য প্রশান্তি 


এবং কিছু পরিত্যক্ত জিনিস যা মুসা ও হারুনের বংশধরগণ রেখে গেছে; 


ফি 


রশ্তাগণ সেটি বহন করে আনবে। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য 


নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। 


(২৪৯) অতঃপর তালুত যখন সৈন্যদলসহ বের হল, তখন সে বলল, 


আল্লাহ একটি নদী 


দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন।(১৪৪ অতএব যে 


কেউ উক্ত নদী থেকে পানি পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় এবং 


যেএপা 


ন পান করবে না, সে আমার দলভুক্ত। অবশ্য যে কেউ তার 


হাত দিয়ে এক আজলা পানি পান করবে সে-ও (আমার দলভুক্ত)।” 


কিন্তু (যখ 


ন তারা নদীর কাছে হাজির হল, তখন) তাদের অল্প সংখ্যক 


ব্যতীত অধিকাংশ লোকই তা থেকে পানি পান করল।€১) অতঃপর 


যখন সে 


ত্রালূত) ও তার প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ তা (নদী) 


অতিক্রম 


করল, তখন তারা বলল, "আমাদের শক্তি ও সাধ্য নেই যে, 


আজ জালুত ও তার সৈন্য-সামন্তের সাথে যুদ্ধ করি।”১৯১ কিন্তু যাদের 


4 ৫.৮ -০৪০ সর ৪০4৯ 
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(১৯) সিন্দুক অর্থাৎ, তাবৃত বা শবাধার। ০১১ শব্দটি ০১5 ধাতু থেকে গঠিত। যার অর্থ হল, প্রত্যাবর্তন করা। যেহেতু বানী-ইস্রাঈল 


বর্কত অর্জনের জন্য এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করত, তাই এর নাম তাবৃত রাখা হয়। (ফাতহুল কনদীর) এই সিন্দুকে মুসা এবং হারূন 


(আলাইহিমাস্সালাম)-এর বর্কতময় কিছু জিনিস ছিল। এই সিন্দুকও তাদের শক্ররা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মহান 


আল্লাহ নিদর্শনস্বরূপ ফিরিস্তাদের মাধ্যমে এই সিন্দুক ত্রালুতের দরজায় পৌছিয়ে দিলেন। তা দেখে বানী-ইস্রাঈল আনন্দিতও হল এবং 


মেনেও 


নল যে, এটি ত্বালুতের রাজত্ প্রমাণের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নিদর্শন। অনুরূপ মহান আল্লাহ এটিকে তাদের জন্য একটি 


থেকে তীর খাস বান্দাদের উপর এমন 


অলৌকিক নিদর্শন এবং বিজয় লাভের ও তাদের মনের প্রশান্তির উপকরণ করেন। মনের প্রশান্তির অর্থই হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ 


বশেষ সাহায্ের অবতরণ, যার কারণে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ময়দানে যখন বড় বড় সিংহের মত 


এই কাহিনী থেকে জানা 


বীরদের আন্তর কেঁপে ওঠে, তখন ঈমানদারদের আন্তর শক্রর ভয় থেকে শুন্য এবং বিজয় ও সফলতা অর্জনের আশায় পরিপূর্ণ থাকে। 


যায় যে, আব্ষিয় 


ও সালেহীনদের বরকতময় জিনিসের মধ্যে নিঃসন্দেহে আল্লাহর অনুমতিক্রমে গুরুত্ব ও 


উপকারিতা আছে। তবে শ 
হযরত মুসা ও হারূন আলাইহিমাস সালামের কিছু বর্কতময় 


তঁ হল এই যে, তা সত্যপক্ষেই বরকতময় (এবং নবীদের ব্যবহৃত) হতে হবে; 


যেমন উক্ত তাবৃতে নিঃসন্দেহে 


জ 


হয়ে যায় 


না। যেমন বর্তমানে বরকতময় জি 


নস রাখা ছিল। বলা বাহুল্য, মিথ্যা দাবীর ফলে কোন জিনিস বরকতময় 


নসের নামে কয়েক জায়গায় বিভিন্ন জি 


নস রাখা আছে, অথচ এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তার 


সত্যতার কোন প্রমাণ মিলে না। অনুরূপ মনগড়াভাবে কোন 


জজ 


নসকে বরকতময় ব 


নিয়ে নিলে, তাও কোন উপকারে আসে না। যেমন 


কিছু লোক মহানবী 


£-এর বর্কতময় জুতার মূর্তি বানিয়ে 


নজের পাশে রাখে অথবা বাড়ির দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে অথবা বিশেষ 


পদ্ধতিতে 


তা ব্যবহার করার মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ ও 


বপদ দূর হবে বলে মনে ক'রে থাকে। এইভাবে কবরে বুযুর্গদের নামে 


নবেদিত 


নযর ও 


নবেদন ও অমূলক বিশ্বাস; যা শির্কের আওতাভুক্ত 


নয়াষের জিনিসকে এবং তবরুকের খানাকে অনেকে বর্কতিময় মনে ক”রে থাকে। অথচ এ হল গায়রুল্লাহর নামে 


। এই শ্রেণীর খাবার খাওয়া নিঃসন্দেহে হারাম। কোন কোন কবরের গোসল দেওয়া 


হয় এবং তার পানিকে বর্কতময় মনে করা হয়। অথচ কবরের গোসল দান কা"বাগুহের গোসল দেওয়ার নকল; যা বৈধই নয়। পক্ষান্তরে 


গোসলে ব্যবহৃত এ নোংরা পানি 


কভাবে বর্কতময় 


ধারণা ভ্রান্ত ও শির্ক; ইসলামী শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। 
(১০) এই নদীটি জর্ডান ও প্যালেষ্টাইনের মধ্যবর্তা এলাকায় অবস্থিত। 


হতে পারে? বলাই বাহুল্য যে, এ শ্রেণীর অমুলক বিশ্বাস ও বর্কত ব 


তবরুকের 


(১৮) আমীরের আনুগত্য কর 


সর্ব 


বস্থায় জরুরী। আর শক্রর সাথে যুদ্ধ করার সময় তো তার (আমীরের আনুগত্য করার) গুরুত্ব দ্বিগুণ 


নয়, বরং শতগুণ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধে সফলতা অর্জনের জন্য জরুরী হল, সৈন্যের যুদ্ধকালীন সময়ের ক্ষৎপিপাসা এবং অন্যান্য 


কষ্ট অতীব ধৈর্যের সাথে সহ্য কর 
পরীক্ষা হবে। যে এই নদী 


| তাই এই দু'টি বিষয়ে তরবিয়াত এবং পরীক্ষার জন্য ত্রালুত বললেন, নদীতে তোমাদের প্রথম 


র পানি পান করবে, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু এই সতর্কতা সত্ত্বেও অধিকাংশ 


লোকেরাই পানি পান করে নেয়। তাদের সংখ্যার ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ যারা পান করেনি, তাদের 
সংখ্যা ৩১৩ বলা হয়েছে, যা ছিল বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা। আর আল্লাহই অধিক জানেন। 
(৯) এই ঈমানদাররাও যখন শুরুতে দেখল শক্রর সংখ্যা অনেক, তখন তাদের সংখ্যা (শক্রর তুলনায়) কম থাকায় তারা এই মত 
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প্রতায় ছিল যে, আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে, তারা বলল, 
আল্লাহর ইচ্ছায় কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে! 
আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।” 

(২৫০) তারা যখন (ফুদ্ধার্থে) জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন 1 ঠা 1 ১১৯: 151181185 
হল, তখন বলল, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান 

কর, আমাদেরকে অবিচলিত রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরদ্ধে ২৮৪-াঞ্টগ্রা এ ৬৮০০ 215353912 
আমাদেরকে সাহায্য দান কর।”১৪) পপ 


(২৫১) সুতরাং তখন তারা আল্লাহর ইচ্ছায় তাদেরকে পরাজিত করল 4 £.3 
এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল।১*) আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও জ্ঞান 4, ,১. ছি 

বিজ্ঞান দান করলেন(১» এবং তিনি ইচ্ছানুযায়ী তাকে শিক্ষা দান %/ ০১৯ রি 04০9 4০০০০ এটা 
করলেন। আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা দমন না ৫ [নারদ] 1 
করতেন, তাহলে নিশ্চয় পৃথিবী (অশান্তিপূর্ণ ও) ধৃংস হয়ে যেত। কিন্ত ১৭৪০৭ ১ তু 
আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি অনুগ্রহশীল।(৭ 

(২৫২) এই সমস্ত আল্লাহ্‌র নিদর্শন; যা আমি যথাযথভাবে তোমাকে 
পড়ে শুনাচ্ছি। আর নিশ্চয় তুমি রসুলগণের অন্যতম।(৮৯ 
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প্রকাশ করল। তখন তাদের আলেমগণ এবং যারা আল্লাহর সাহায্যে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন তীরা বললেন, সফলতা সংখ্যার আধিকোোর 
এবং অস্ত্র-শস্তের প্রাচুর্যের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা আল্লাহর ইচ্ছা এবং তীর নির্দেশের উপর নির্ভর করে। আর আল্লাহর সাহায্য 
পাওয়ার জন্য জরুরী হল ধৈর্ষের প্রতি যত্র নেওয়া। 

(১৮) জাল্ত সেই শক্রদলের সেনাপতি ও দলনেতা ছিল, যাদের সাথে ত্বালুত ও তাঁর সঙ্গীদের সংঘর্ষ ছিল। এরা ছিল আমালেক্না 
জাতি। সেই সময়ে এই জাতি বড দুর্ধর্ষ যুদ্ধ-বিশারদ এবং বীর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের এই প্রসিদ্ধির কারণে ঠিক যুদ্ধের সময় 
ঈমানদারগণ আল্লাহর নিকট ধৈর্য ও সুদৃঢ় থাকার তওফীক চেয়ে এবং কুফরীর মোকাবেলায় ঈমানের সফলতার জন্য দুআ করেন। 
অর্থাৎ, (যুদ্ধের) পার্থিব উপকরণাদি গ্রহণ করার সাথে সাথে ঈমানদারদের জন্য অত্যাবশ্যক হল, এ রকম পরিস্থিতিতে আল্লাহর নিকট 
বিশেষভাবে প্রার্থনা করা। যেমন, বদরের যুদ্ধে নবী করীম &ঞ অত্যধিক কাকুতি-মিনতির সাথে বিজয় ও সাহায্য চেয়ে দুআ করেছিলেন। 
মহান আল্লাহ তাঁর সে দুআ কবুল করেছিলেন। ফলে অতীব অল্প সংখ্যক মুসলিম দল অধিক সংখ্যক কাফের দলের উপর জয় লাভ 
করেছিল। 
(১*) দাউদ ৯ তখন না নবী ছিলেন, না রাজা। বরং ত্রালুতের সৈন্দলের একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন। তাঁরই হাতে মহান 
আল্লাহ জালুতকে ধূংস করলেন এবং অল্প সংখ্যক ঈমানদার দ্বারা বিশাল এক জাতিকে জঘন্যভাবে পরাজিত করলেন। 

(১৯) এর পর মহান আল্লাহ দাউদ ৯৬ঞ্-কে রাজত্বও দিলেন এবং নবুঅতও। "হিকমত" বলতে কেউ বলেছেন, নবুঅত। কেউ 
বলেছেন, লোহার কারিগরী এবং কেউ বলেছেন, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বিষয়ের এমন পারদর্শিতা, যা আল্লাহর ইচ্ছায় উক্ত স্থানে বড় নিশ্ত্তিকর 
সাব্যস্ত হয়েছিল। 
(১) এখানে আল্লাহর এক নিয়মের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একদল মানুষের মাধ্যমেই অপর একদল মানুষের যুলুম-অত্যাচার ও 
ক্ষমতা নিশ্চিহ ক'রে থাকেন। তিনি যদি এ রকম না ক'রে কোন একই পক্ষকে সব সময়ের জন্য ক্ষমতা ও এখতিয়ার দিয়ে রাখতেন, 
তাহলে এ পৃথিবী যুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। কাজেই আল্লাহর এই নিয়ম বিশ্ববাসীর জন্য তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের একটি দৃষ্রান্ত। 
মহান আল্লাহ সুরা হভ্জের ৩৮ ও ৪০ নং আয়াতেও এ কথা উল্লেখ করেছেন। 

(১) অতীতের যে ঘটনাগুলো রসূল &৪-এর উপর অবতীর্ণ কিতাবের মাধ্যমে বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে, হে মুহাম্মাদ! অবশ্যই সে 
সমস্ত ঘটনাগুলো তোমার রিসালাত ও সত্যতার দলীল। কারণ, এগুলো না তুমি কোন কিতাবে পড়েছ, আর না কারো কাছ থেকে শুনেছ। 
আর এ থেকে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এগুলো সব অদৃশ্য জগতের (গায়বী) খবরাদি, যা মহান আল্লাহ কর্তৃক অহীর মাধ্যমে 
মুহাম্মাদ ৪-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। কুরআন কারীমের বহু স্থানে অতীত উন্মতের ঘটনাবলী রসুল &-এর সত্যতার 
প্রমাণবরূপ পেশ করা হয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল ঝায়ান_ ৩য় পার? ৭৩ 


৬য় পারা 


(২৫৩) এ রসুলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্লেষ্টত্ব এূর্ত .« 522 55071525250 0055 25ঠা 0 
দিয়েছি।) তি মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর ৮ ০" রি রি ০ এ এ 
কাউকে উচ্চ-মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। মারয়্যাম-পুত্র ঈসাকে আমি ৮ ০% ভক্ত 52 ৯১৯ শীর্ধাক 059 এ 
সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি এবং তাকে পবিত্র আত্মা (জিব্রাঈল এ এ £া 25 2 এ ০১ সরা 
ফিরিস্তা) দ্বারা শক্তিশালী করেছি।) আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, রি রাকা ররর রা রা রা রাড 
তাহলে তাদের (নবীদের) পরবর্তী লোকেরা -- তাদের নিকট সুস্পষ্ট ৬৯০ ৮৪ 2০৮ ৩ সু ও ১৯০ ৩০ ০ 
প্রমাণ আসার পরে -- পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ (যুদ্ধ) করত না। 124 টে টি চা ৮5 ৩5 ৪ 15:81 
কন্ত তারা মতভেদ ঘটালো, ফলে তাদের কিছু (লোক) বিশ্বাস করল রাগরাতযার রাকাত 
এবং কিছু অবিশ্বাস করল। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা যুদ্ধ- 42210০৯৪401 ৩৯১ ০1 
বগ্রহে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন। 


() কুরআন অন্য আর এক স্থানেও এ কথা বর্ণনা করেছে। [১০ ১০ 9৯৯1 ০৯৫ 0৫5 এ] “আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক 


পয়গন্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।” (বানী-ইস্‌রাঈল ৫৫) কাজেই এ প্রকৃতত্রের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। তবে নবী করীম 
যে বলেছেন, “তোমরা আমাকে নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না।” (বৃখারী ৪৬৩৮ মুসলিম ২৩৭৩নং) এ থেকে একে অন্যের উপর 
শ্রেষ্ঠত্রর অস্বীকৃতি সাব্যস্ত হয় না, বরং এ থেকে উন্মতকে নবীদের ব্যাপারে আদব ও সম্মান দানের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা 
যেহেতু সে সমূহ বৈশিষ্ট্য ও বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত নও, যার ভিত্তিতে তাঁদের কেউ অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছেন, তাই 
তোমরা আমার শ্রেষ্ঠতুও এমনভাবে বর্ণনা করো না, যাতে অন্য নবীদের মর্যাদা ক্ষুগ্র হয়। নবীদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমস্ত 
নবীদের উপর সর্বশেষ নবী &-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা তো সুসাব্যস্ত বিষয় এবং আহলে সুন্নাহর একমত পূর্ণ বিশ্বাস, যা কুরআন ও হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত। (আরো বিস্তারিত জানার জনা বাঃ ফাতহুল কাদীর) 
() অর্থাৎ, সেই সব মু'জিযা যা ঈসা &৪ঞ্র-কে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, মৃতকে জীবিত করা ইত্যাদি। এর বিস্তারিত আলোচনা সুরা 
আলে-ইমরানে আসবে। “রাহুল ঝুদুস থেকে জিত্রাঈল ৯গর-কে বুঝানো হয়েছে। আর এ কথা পূর্বেও অতিবাহিত হয়েছে। 
(০) এই বিষয়টাকে মহান আল্লাহ কুরআনের কয়েক স্থানে বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর নাধিল করা দ্বীনে মতভেদ 
পছন্দনীয়। এটা তো আল্লাহর নিকট খুবই অগছন্দণীয়। তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক জিনিস হল, সমস্ত মানুষ তাঁর নাযিল করা 
শরীয়তকে অবলম্বন ক'রে জাহান্নামের আগুন থেকে বেচে যাক। এই জন্যই তিনি গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেন, ক্রমাগতভাবে নবীদেরকে 
প্রেরণ করেন এবং নবী করীম &-কে প্রেরণ ক"রে রিসালাতের ইতি টানেন। এর পরও খলীফাগণ, উলামা এবং দ্বীনের আহবায়কদের 
মাধ্যমে সত্যের প্রতি আহবান, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদানের ধারাবাহিকতা জারী রাখা হয় এবং তার গুরুত্বকে তুলে 
ধরে তার প্রতি তাকীদও করা হয়। এত ব্যবস্থা কেন? এই জন্যই যে, মানুষ যাতে আল্লাহর পছন্দনীয় পথকে অবলম্বন করে। কিন্ত 
যেহেতু তিনি হিদায়াত ও গুমরাহীর উভয় পথ প্রদর্শন ক'রে দিয়ে মানুষকে কোন একটি পথ অবলম্বন করার জন্য বাধ্য করেননি, বরং 
পরীক্ষার জন্য তাকে (কোন একটি পথ) নির্বাচন করার ইচ্ছা ও স্বাধীনতা দিয়েছেন, সুতরাং কেউ এই এখতিয়ারের সদ্যাবহার ক'রে 
মু'মিন হয়ে যায়, আবার কেউ এই এখতিয়ারের অসদ্যবহার ক'রে কাফের হয়ে যায়। অর্থাৎ, এটা তাঁর কৌশল ও ইচ্ছা সম্পকীয় বিষয়; 
যা তীর সন্তুষ্টি ও পছন্দ থেকে ভিন্ন জিনিস। 
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৭৪ সুরা বাকারাহ ২ 


ক 


(২৫৪) হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুষী দান করেছি, ৮2 টাও 098০ কী 
তা থেকে তোমরা দান কর, সেই (শেষ বিচারের) দিন আসার পূর্বে, 
যেদিন কোন প্রকার ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না। (9 
আর অবিশ্বাসীরাই সীমালংঘনকারী। 


রর 
244 


০৯৮৪] ৮৯ ০১৮15 


তি 


(২৫৫) আল্লাহ ; তিনি ব্াতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, ১ % চির 2 ১১০ বু হা ৬২ মা 2] 


তিনি চিরজ্ীব, সব কিছুর ধারক। (€) তাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ 
করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তারই। কে ১০০০ রি এ না ০2 
আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে সুপারিশ করবে? তাদের 
সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত আছেন। যা 
তিনি ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তার জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে 
পারে না। তার কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর 
সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, 
মহামহিম। 

(২৫৬) ধর্মের জন্য কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুপথ 
প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে।) সুতরাং যে তাগুতকে 


15851202 তে 


88৮ 


855 এ 5582 
অুঞ্া 


(9) ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান এবং কাফের ও মুশরিকরা নিজেদের ইমাম অর্থাৎ, নবী, ওলী, বুযুর্গ এবং পীর-মুরশিদ ইত্যাদিদের ব্যাপারে এই 


বিশ্বাস রাখত যে, আল্লাহর উপর তাদের এত প্রভাব যে, তারা নিজেদের ব্যক্তিত্রের প্রতাপে তাদের অনুসারীদের ব্যাপারে যা চাইবেন 


আল্লাহর কাছ থেকে তা মানিয়ে নিতে পারবেন এবং মানিয়ে নিবেন। আর এটাকেই তারা শাফাআত বা সুপারিশ বলে। অর্থাৎ, প্রায় 


বর্তমানের অজ্ঞ মুসলিমদের মতই ছিল তাদের আকীদা ও বিশ্বাস। এদের (বর্তমানের অজ্ঞদের) কথা হল, 


আমাদের বুযুর্গরা আল্লাহর 


কাছে দৃঢ়প্রতি্ঞা নিয়ে বসে যাবেন এবং ক্ষমা করিয়েই উঠবেন। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিক 


ট এ রকম কোন সুপারিশের 


র 
অস্তিত্ই নেই। এ ছাড়া "আয়াতুল কুরসী” এবং আরো অনেক আয়াতে ও হাদীসসমূহে বলা হয়েছে যে, সেখানে (কিয়ামতে) এক দ্বিতীয় 
প্রকারের শাফাআত অবশ্যই হবে, কিন্তু এই শাফাআত কেবল তারাই করতে পারবেন, ধাদেরকে আল্লাহ অনুমতি দান করবেন। আর 


এই সুপারিশ কেবল সেই বান্দার জন্যই করতে পারবেন, যার জন্য মহান আল্লাহ অনুমতি দেবেন। 


তিনি এই অনুমতি কেবল 


তাওহীদবাদীর জন্যই দেবেন। আর এই সুপারিশ ফিরিস্তারাও করবেন, নবী-রসুল এবং শহীদ ও সালেহীন 


রাও করবেন। তবে তাদের 


মধ্যেকার কোন ব্যক্তিত্বের কোন দাপ ও চাপ আল্লাহর উপর থাকবে না। বরং তারাই আল্লাহর ভয়ে এতই ভী 


তি-সন্ত্রস্ত হবেন যে, তাদের 


মুখমন্ডল বিবর্ণ হতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, তারা সুপারিশ করে কেবল তাদের জন্য, যাদের প্রতি 
ভয়ে ভীত-সন্তস্ত। (সূরা আফিয়া ২৮ আয়াত) 


তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তার 


(9 এটিকে আয়াতুল কুরসী বলা হয়। এর অনেক ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, এই আয়াত হল কুরআনের অতীব 


মহান আয়াত। এটা পড়লে রাতে শয়তান থেকে হিফাযতে থাকা যায়। প্রতোক ফরয নামাযের পর পড়লে 


বেহেস্ত যাওয়ার পথে মরণ 


ছাড়া অন্য কিছুবাধা থাকে না। (ইবনে কাসীর) এটি মহান আল্লাহর গৌরবময় গুণাবলী, তীর সুউচ্চ মর্ধাদা এবং তীর পরাক্রমশালীতা ও 


মহানুভবতা সম্বলিত সংক্ষিপ্ত শব্দে বহুল অর্থ বিশিষ্ট অতীব মহান আয়াত। 


(১ 'কুরসী”র অর্থ কেউ বলেছেন, মহান আল্লাহর পা রাখার স্থান। কেউ বলেছেন, জ্ঞান। কেউ বলেছেন, শক্তি ও মাহাত্ম্য। কেউ 


বলেছেন, রাজত্ব এবং কেউ বলেছেন, আরশ। তবে মহান আল্লাহ্‌র গুণাবলীর ব্যাপারে মুহান্দেসীন ও সালফে-সালেহীনদের নীতি হল, 


তাঁর গুণগুলি যেভাবে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলির কোন অপব্যাখ্যা ও ধরন-গঠন নির্ণয় না ক'রে তার উপর বিশ্বাস 


স্থাপন করা। কাজেই এটাই বিশ্বাস করতে হবে যে, এটা সত্যিকারের কু্সী যা আরশ থেকে পৃথক বস্তু (এবং সঠিক মতে তা আল্লাহর পা 


রাখার জায়গা)। তার ধরন ও আকৃতি কেমন এবং তাতে মহান আল্লাহ কিভাবে আসীন হন, তা আমরা বর্ণনা করতে পারব না। কেননা, 


তার অর্থ আমাদের জানা; কিন্তু তার প্রকৃতত্ব আমাদের কাছে অজানা। 


() এই আয়াত নাধিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আনসারদের কিছু যুবক ছেলেরা ইয়াহুদী ও 


খিষ্টান হয়ে গিয়েছিল। পরে 


যখন আনসাররা ইসলাম গ্রহণ করল, তখন তারা তাদের ইয়াহুদী ও খিষ্টান হয়ে যাওয়া সন্তানদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করতে 


চাইলে এই আয়াত অবতীর্ণ হল। আয়াত নাধিল হওয়ার কারণের দিকে লক্ষ্য করে কোন কোন মুফাস্সির এটাকে আহলে-কিতাবদের 


জন্য নির্দিষ্ট মনে করেন। অর্থাৎ, মুসলিম দেশে বসবাসকারী ইয়াহুদী ও খ্িষ্টানরা যদি জিযিয়া-কর আদায় করে, তাহলে তাদেরকে 


ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। তবে এই আয়াতের নির্দেশ ব্যাপক। অর্থাৎ, কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না। কারণ, 


মহান আল্লাহ হিদায়াত ও গুমরাহী উভয় পথই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তবে কুফর ও শির্কের নিষ্পত্তি এবং বাতিল শক্তি চূর্ণ 
করতে জিহাদ করা এক ভিন্ন ব্যাপার, এটা জোর-জবরদস্তি থেতে পৃথক জিনিস। উদ্দেশ্য সমাজ থেকে এমন শক্তি ও দাপটকে ভেঙ্গে 


দেওয়া, যা আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর আমল করার ও তার তবলীগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় স্বাধীন সিদ্ধান্তে 
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তফসীর আহসানুল ঝায়ান_ ৩য় পার? ৭৫ 


(অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্যসমূহকে) অস্বীকার 
করবে ও আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত 
হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, 
মহাজ্ঞানী। 
(২৫৭) আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে (মু'মিন) 
তিনি তাদেরকে (কুফরীর) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোকে 
নয়ে যান। আর যারা সত প্রত্যাখ্যান করে, তাদের অভিভাবক হল 
তাগৃত (শয়তান সহ অন্যান্য উপাস্য)। এরা তাদেরকে (ঈমানের) 
আলোক থেকে (কুফরীর) অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই দোযখের 
অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। 

(২৫৮) তুমি কি সে ব্যক্তির (নমরূদের) কথা ভেবে দেখনি, যে 
ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল? 
যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলল, 
“তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।” 
সে বলল, "আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।” ইব্রাহীম বলল, 
নিশ্চয় আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি তাকে 
পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।? তখন সে (নমরূদ) হতবুদ্ধি হয়ে 
গেল। আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত 
করেন না। 


ইচ্ছা হলে নিজের কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং ইচ্ছা হলে ইসলামে প্রবেশ করবে। আর যেহেতু (আল্লার পথে) বাধা দানকারী 
এই শক্তিসমূহ ক্রমশঃ প্রকাশ পেতেই থাকবে, তাই জিহাদের নির্দেশ এবং তার প্রয়োজনীয়তা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। যেমন 
হাদীসে এসেছে যে, “জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।” নবী করীম £ নিজেও কাফের ও মুশরিকদের সাথে জিহাদ করেছেন এবং 
বলেছেন, “আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সাথে জিহাদ করার নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লা-হ"র স্বীকৃতি দেয়।” (বৃখারী ২৫নং) অনুরূপ মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাওয়ার শাস্তি (হত্যা)র সাথেও এর কোন বিরোধ নেই। 
(যা অনেকে মনে ক'রে থাকে।) কেননা, ঘুর্তাদের শাস্তি (হত্যা)র উদ্দেশ্য জোর-জবরদস্তি নয়, বরং এর লক্ষ্য ইসলামী দেশের আইনের 
মর্যাদা রক্ষা। একটি ইসলামী দেশে একজন কাফেরকে তার কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অনুমতি অবশাই দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু 
একবার সে যদি ইসলামে প্রবেশ ক'রে যায়, তাহলে পুনরায় তাকে ইসলাম বিমুখ হওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। সুতরাং তাকে 
খুব ভেবে-চিন্তে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। কারণ, যদি এর অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে (দেশের) আইন-শৃঙ্খলার ভিত্তিই ভেঙ্গে 
পড়বে এবং বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিস্তার লাভ করবে। ফলে মুসলিম সমাজের নিরাপত্তার এবং দেশের আইনকে অক্ষুণ্র রাখার 
ব্যাপারে সৃষ্টি হবে বড় বির্ন। তাই যেমন মানবাধিকারের নামে হত্যা, ছুরি, ব্যভিচার এবং ডাকাতি করা ইত্যাদি অপরাধের অনুমতি 
দেওয়া যেতে পারে না, অনুরূপ চিন্তা-স্বাধীনতা বা স্বাধীন সিদ্ধান্তের নামে কোন ইসলামী দেশে আইন ভঙ্গ করার (ইসলাম বিমুখ 
হওয়ার)ও অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। এটা জোর-জবরদস্তি নয়, বরং মুর্তাদকে হত্যা করা এরূপ সুবিচার, যেমন সুবিচার হল 
হত্যার, লুটতরাজের এবং চারিত্রিক অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি দেওয়া। একটির উদ্দেশ্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং 
দ্বিতীয়টির লক্ষ্য অন্যায় ও অনাচারের হাত হতে দেশকে বাঁচানো। আর উভয় উদ্দেশ্য একটি দেশের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ও 
গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ ইসলামী দেশগুলো এই উভয় উদ্দেশ্য ত্যাগ করার কারণে যে অস্থিরতা এবং কঠিন সমস্যার সম্মুখীন 
হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
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৭৬ সুরা বাকারাহ ২ 


(২৫৯) অথবা সেই ব্যক্তির কথা ভেবে দেখনি, যে এমন এক নগরে ০1৫15, ১» 
উপনীত হয়েছিল, যা ধুংসম্তপে পরিণত হয়েছিল। সে (লোকটি) বলল, 
"মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ এ (নগরটি)কে জীবিত করবেন£”৬) তখন ২৫ £5, 4৫436 12 222 ৮০ 
তাকে আল্লাহ একশত বৎসর মৃত রাখলেন, তারপর তাকে পুনজীবিত | টি 7 
করলেন। আল্লাহ বললেন, "তুমি (মৃত অবস্থায়) কতক্ষণ ছিলে?” সে কি 
বলল, "একদিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ।” তিনি বললেন, বরং 
তুমি একশত বৎসর (মৃত অবস্থায়) অবস্থান করেছিলে। অথচ তোমার _৪1506 111 2১ 
খাদ্য-সামগ্রী ও পানীয় বস্তর প্রতি লক্ষ্য কর, তা অবিকৃত রয়েছে। আর ূ ৰ নিরারি বারের রা 
তুমি তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর, (এগুলো এ জন্য যে) আমি -505505 71)৮৯ ০41 7579 ক 75175 
তোমাকে মানব-জাতির জন্য নিদর্শনস্ুরূপ করব। আর (গাধার) , , ,. ১. ০: 5৯৮, 
অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, কিভাবে সেগুলিকে আমি সংযোজিত করি, 7 ৮৯০০২০৮৮৪21 ২317203 ৯ আও 
অতঃপর মাংস দ্বারা ঢেকে দিই।” সুতরাং যখন এটি তার নিকট সুস্পষ্ট 
হল, তখন সে বলে উঠল, 'আমি জানি যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে 


মহাশক্তিমান।” (১০) 
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(২৬০) আরো (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলল, "হে আমার 
প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর, আমাকে দেখাও।”১৯ 
তিনি বললেন, "তুমি কি এ বিশ্বাস কর নাগ” সে বলল, 'অবশ্যই 25787 গ্রাহ্য াটি 
(বিশ্বাস করি)। কিন্তু আমার মনকে প্রবোধ দানের জন্য (দেখতে চাই)! ১৩৩ এট ৩৪১ ৩৯ এ ০৩ ০৯ ৮ 
তিনি বললেন, "তবে চারটি পাখী ধর এবং এগুলিকে (পুষে) তোমার 1: 0৫,০:)22128 5121 85282 2 রত 
বশীভূত কর (তা যবেহর পর টুকরা-ট্ুকরা ক'রে সম্মিলিত কর)। রা . . 

তারপর তাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। ৯৮০4 01 শচোঠ 2০9০6 ৫৫৮22510৮05 
অতঃপর এগুলিকে ডাক দাও, (দেখবে,) এগুলি দ্রুতগতিতে তোমার 

নিকট এসে উপস্থিত হবে। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ প্রবল 
পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।” 

(২৬১) যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য-বীজের 2৫ 
মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য-দানা। 
আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি ক'রে দেন।(১) আল্লাহ 


মহাদানশীল, মহাজ্ঞানী। 


চে 


() ১4৬ 3 এর সম্পর্ক হল পূর্বের ঘটনার সাথে। অর্থ হল, তুমি কি (পূর্বের ঘটনার ন্যায়) সেই ব্যক্তির কথা ভেবে দেখনি, যে এমন 
এক নগরে উপনীত হয়েছিল ---। এই লোকটি কে ছিল? এ ব্যাপারে বহু উক্তি বনি 


ণত হয়েছে। আর উধায়রের নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছে। কোন কোন সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তিও এ ব্যাপারে উদ্ধৃত হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। পূর্বের (ইব্রাহীম ৯৪ ও 
নমরূদের) ঘটনা ছিল মহান ষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণে এবং এই দ্বিতীয় ঘটনা হল মহান আল্লাহর মৃতকে জীবিত করার মহাশক্তির প্রমাণে। 
যে সত্তা এই লোকটি 


টিকে এবং তার গাধাকে একশ" বছর পর জীবিত করেছেন, এমন কি তার খাদ্য-পানিও নষ্ট হতে দেননি, সেই মহান 
সন্তাই কিয়ামতের দিন মানবকুলকে পুনরায় জীবিত করবেন। যিনি একশ” বছর পর জীবিত করতে পারেন, তাঁর জন্য হাজার বছর পর 
জীবিত করাও কোন কষ্টকর ব্যাপার নয়। 
(১) কথিত আছে যে, যখন উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছিল, তখন কিছুটা বেলা উঠে গিয়েছিল এবং যখন পুনরায় জীবিত হল, তখন 
সন্ধ্যা হতে কিছুটা বাকী ছিল। এ থেকে সে অনুমান করেছিল যে, আমি যদি গতকাল এসে থাকি, তাহলে এক দিন অতিবাহিত হয়ে 
গেছে, আর যদি এটা আজকের ঘটনা হয়, তবে দিনের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হল তার মৃত্যুর উপর 
একশ? বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। 
(১) অর্থাৎ, বিশ্বাস তো আমার আগেও ছিল। এখন প্রত্যক্ষ দর্শন করে আমার প্রত্যয় ও জ্ঞানে আরো দৃঢ়তা এসেছে এবং তা বর্ধিত 
হয়েছে। 
(১১ এটা মৃতকে জীবিত করার দ্বিতীয় ঘটনা, যা দেখানো হয়েছিল একজন অতীব সম্মানিত পয়গন্বর ইবাহীম %৪-এর আশা পুরণের 
এবং তীর আন্তরিক প্রশান্তি লাভের জন্য। চারটি কোন্‌ কোন্‌ পাখি ছিল? মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন নাম উল্লেখ করেছেন। তবে নাম 


/৬/৬/.০911./59101.00] 
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(২৬২) যারা আল্লাহর পথে আপন ধন ব্যয় করে, অতঃপর যাব্যয় 7৫ 2, 2 খাঁ একা 2১০০০ 

চি পা টু ই ৪ 
করে, তার কথা বলে বেড়ায় না এবং (এ দানের বদলে কাউকে) কষ্টও এ, তর... 5০6 কয পূর্ত 258 
দেয় না.১০ তাদের পুরষ্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট, বস্ততঃ ১১৯ 35৮63 -$ ৯ শিট সি ২৪০ ১8০ 
তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। লি 


89, /৩ ৫ 59 


ররর রর - 
(৫৮৩ 2০০ ৩৯ ০৪৯ ১০৫৯০০৯2১৬০ ৯ 


এ নি 
] 


(২৬৩) যে দানের পশ্চাতে (যাণ্রগকারীকে) কষ্ট দেওয়া হয়, তার চেয়ে 2%$ ১ 
(তাকে) মিষ্টি কথা বলা এবং ক্ষমা করা উত্তম। (১) আর আল্লাহ 


অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল। 


০০১ 


নির্দষ্টীকরণে কোন লাভ নেই। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাদের নামের উল্লেখ করেননি। চারটি বিভিন্ন প্রকারের পাখি ছিল। 2১৮০৪ 
এর একটি অর্থ করা হয়েছে, 245 (আকৃষ্ট করে নাও) অর্থাৎ, পোষ মানিয়ে নাও। যাতে জীবিত হওয়ার পর সহজেই চিনে নিতে পারো 
যে, এগুলো সেই পাখিই এবং কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ না থাকে। তবে এই অর্থে ০৪ এ (অতঃপর সেগুলোকে টুকরা টুকরা 


কর) শব্দ উহ্য মেনে নিতে হবে। দ্বিতীয় অর্থ করা হয়েছে, ০-%$ (সেগুলোকে টুকরা টুকরা করে নাও)। এই অর্থে কোন কিছু উহ্য না 


মেনেও মানে পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ, সেগুলোকে টুকরা টুকরা ক*রে তাদের অংশগুলো একে অপরের সাথে মিশ্রিত ক'রে বিভিন্ন 
পাহাড়ে রেখে দাও। অতঃপর সেগুলোকে ডাকো, দেখবে তারা জীবিত হয়ে তোমার কাছে চলে আসবে। ঠিক তা-ই হল। পূর্বের ও 
বর্তমানের কোন কোন মুফাস্সিরগণ (যাঁরা সাহাবী ও তাবেঈনদের তাফসীরের এবং সালফে-সালেহীনদের তরীকার কোন গুরুত্ব দেন 
তারা) ১৯১০৪ এর অনুবাদ কেবল 'পোষ মানিয়ে নাও? করেছেন। আর পাখিগুলোকে যবেহ করার পর টুকরা টুকরা ক'রে পাহাড়ে 


না 

তার অংশগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়ার, তারপর মহান আল্লাহর মহাশক্তি দ্বারা সেগুলোর আপোসে জোড়া লাগার কথা স্বীকার করেন 
না। বলা বাহুল্য এ অনুবাদ সঠিক নয়। এ রকম অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করলে ঘটনার সমস্ত অলৌকিকতাই শেষ হয়ে যায় এবং মৃতকে 
জীবিত ক'রে দেখানোর প্রশ্ন থেকেই যায়। অথচ এই ঘটনাকে উল্লেখ করার উদ্দেশ্যই হল, মহান আল্লাহর মৃতকে জীবিত করার গুণ ও 
তাঁর মহাশক্তিকে প্রমাণ করা। একটি হাদীসে নবী করীম &ঞ ইব্রাহীম ৪৪-এর এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে বলেছেন, “আমরা ইব্রাহীম 
৬ অপেক্ষা সন্দেহ করার অধিকার বেশী রাখি।” (বুখারী ৩৩২ ৭নং) আর এর অর্থ এই নয় যে, ইব্রাহীম ৯ আল্লাহর কুদরতে 
সন্দেহ পোষণ করেছিলেন, অতএব সন্দেহ করার অধিকার তীর চেয়ে আমাদের বেশী; বরং উদ্দেশ্য হল, তাঁর যে সন্দেহ হতে পারে 
তার খন্ডন করা। অর্থাৎ, ইব্রাহীম ৯৬৪৷ মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ করেননি। যদি তিনি এ ব্যাপারে সন্দেহ করে 
থাকতেন, তাহলে অবশ্যই সন্দেহ করার ব্যাপারে আমাদের অধিকার তাঁর চেয়ে বেশী হত। (আধিক জানার করনা এ্টব্য £ ফাতহুল 
কাদীর) 

(১) এটা হল আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফযীলত। 'আল্লাহর পথ”-এর উদ্দেশ্য যদি জিহাদ হয়, তাহলে তার অর্থ হবে জিহাদে ব্যয়কৃত 
টাকা-পয়সার এই নেকী পাওয়া যায়। আর যদি এর উদ্দেশ্য হয় সমস্ত কল্যাণের পথ, তবে এই ফযীলত হবে নফল সাদক্া-খয়রাতের। 
আর অন্যান্য নেকীসমূহ (একটি নেকীর প্রতিদান দশগুণ)এর আওতাভুক্ত হবে। (ফাতহুল কাদীর) অর্থাৎ, সাদকী-খয়রাতের সাধারণ 
প্রতিদান ও নেকী অন্যান্য কল্যাণকর কাজের চেয়ে বেশী। আর আল্লাহর পথে ব্যয় করার গুরুত্ব ও ফযীলত এত বেশী হওয়ার কারণ 
হল, যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধসামগ্রী ও অস্ত্-শস্ত্রের ব্যবস্থা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সৈন্যের পারদর্শিতাও শুন্যের কোটায় থাকবে। আর 
যুদ্ধসামন্্রী ও অস্ত্র-শস্ত্ের ব্যবস্থা টাকা-পয়সা ব্যতীত করা যেতে পারে না। 
(১ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় বা দান করার উল্লিখিত ফযীলত কেবল সেই ব্যক্তিই লাভ করবে, যে স্বীয় সম্পদ দান ক"রে অনুগ্রহ প্রকাশ 
করবে না এবং সে মুখ দিয়ে এমন কোন তুচ্ছ বাক্যও বের করবে না, যা কোন গরীব-অভাবীর সম্মানে আঘাত হানে এবং সে তাতে ব্যথা 
অনুভব করে। কেননা, এটা এত বড অপরাধ যে, নবী করীম & বলেছেন, “কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে 
কথা বলবেন না। তাদের মধ্যে একজন হল, (দান করে) অনুগ্রহ প্রকাশকারী ব্যক্তি” (মুসলিম ১০৬নও) 

(১) ভিক্ষুকের সাথে নম্রভাবে ও দয়ামাখা স্বরে কথা বলা অথবা দুআ-বাক্য (আল্লাহ তাআলা তোমাকে ও আমাকে তীর অনুগ্রহ ও 
করুণা দানে ধন্য করুন! ইত্যাদি) দ্বারা তাকে উত্তর দেওয়াই হল "মিষ্টি বা উত্তম কথা”। আর “ক্ষমা করা”র অর্থ হল, ভিক্ষুকের অভাব- 
অনটন ও তার প্রয়োজনের কথা মানুষের সামনে প্রকাশ না ক'রে তা গোপন করা। অনুরূপ ভিক্ষুকের মুখ দিয়ে যদি কোন অনুচিত কথা 
বেরিয়ে যায়, তা ক্ষমা করে দেওয়াও এর আওতাভুক্ত। অর্থাৎ, ভিন্ষুকের সাথে নম্রভাবে দয়ামাখা স্বরে কথা বলা, তাকে ক্ষমা করা এবং 
তার (ব্যাপার) গোপন করা সেই সাদক্ঠার চেয়ে উত্তম, যে সাদক্ঠা করার পর (যাকে সাদৰ্ৰা দেওয়া হয়) তাকে মানুষের সামনে অপমানিত 
কণরে কষ্ট দেওয়া হয়। এই জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে, “উত্তম কথা সাদক্ার সমতুল্য।” (মুসলিম ১০০৯ন) অনুরূপ নবী করীম 
বলেছেন, “তুমি কোনও নেকীর কাজকে তুচ্ছ ভেবো না, যদিও তা তোমার কোন ভায়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে হয়।” 


(মুসলিম ২৬২৬নও) 
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(২৬৪) হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার ক'রে এবং কষ্ট দিয়ে 
তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট ক'রে দিও না, এ লোকের মত যে 
নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও 
পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি শক্ত পাথরের মত, 
যার উপর কিছু মাটি থাকে। অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত 
তাকে মসৃণ করে রেখে দেয়। (১? যা তারা উপার্জন করেছে, তার 
কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ 
অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। 

(২৬৫) পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এবং নিজের 
হাদয়কে শক্তিশালী করার জন্য তাদের ধন দান করে, তাদের উপমা 
কোন উচু ভূমিতে অবস্থিত একটি বাগান, (৯ যাতে মুলধারে বৃষ্টি 
হয়, ফলে তার ফল-মূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয়, 
তবে হাস্কা বৃষ্টিই যথেষ্ট। বস্ততঃ তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক 
দষ্টা। 
(২৬৬) তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি 
বাগান থাকুক, যার নিচে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সকল প্রকার ফল- 
মূল আছে, আর সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত রর এবং তার অসহায় 
দি সন্তান-সন্ততি থাকে। (এমন অবস্থায়) এ (বাগান)টিকে এক 
অগ্রিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আক্রমণ করে ও তা জলে (ধস হয়ে) যায়%১) 


সুরা ঝাকারাহ ২ 
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(১) এখানে প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, সাদকা-খয়রাত ক'রে অনুগ্রহ প্রকাশ করা (বা বলে বেড়ানো) এবং (খোটা মেরে) কষ্টদায়ক 


বাক্যালাপ ঈমানদারদের অভ্যাস নয়, বরং তা হল মুনাফেক্‌ ও তাদের অভ্যাস, যারা লোক প্রদর্শনের জন্য ব্যয় করে। দ্বিতীয়তঃ এ 


রকম ব্যয় করার দৃষ্টান্ত এমন পরিস্কার পাথরের মত যার উপর থাকে কিছু মাটি, কোন মানুষ ফসলাদি লাভের আশায় তাতে বীজ ফেলে 


দেয়, কিন্তু বৃষ্টির এক ঝাপটেই সমস্ত মাটি ধুয়ে নেমে যায় এবং পাথর মাটি থেকে একেবারে পরিস্কার ও মসৃণ হয়ে যায়। অর্থাৎ, যেমন 


বৃষ্টি এই পাথরের জন্য কোন ফলপ্রসূ হয় না, অনুরূপ লোকপ্রদর্শনকারীর সাদকাও তার জন্য কোন লাভ বয়ে আনে না। 


(১১) এটা সেই ঈমানদারদের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহর সন্তু 


অর্জনের জন্য দান ক'রে থাকে। তাদের দানকৃত সম্পদ সেই বাগানের মত, যা 


কোন উচু জায়গায় অবস্থিত, তাতে প্রবল বৃষ্টি হলে দ্বিগুণ ফসল দেয়। আর প্রবল বৃ 


না হলেও হাল্কা বর্ষণ এবং শিশিরও তার জন্য 


যথেষ্ট হয়। অনুরূপ তাদের সাদৰ্বা-খয়রাত যতই কম হোক না কেন আল্লাহর নিকট তা কয়েক গুণ প্রতিদান ও নেকীর কারণ হবে। 


জান্নাত? বা বাগান এমন ভূমিকে বলা হয়, যাতে এত সংখ্যায় বৃক্ষাদি থাকে যে তা পুরো ভূমিকে ঢেকে নেয়। অথবা "জান্নাত? এমন 


বাগান যার চতুর্দিক এমনভাবে ঘেরা-বেড়া থাকে যে, তার ফলে বাগান দৃষ্টিগোচর হয় না। 5৯ জান্নাত শব্দটি ১৯ ধাতু থেকে গঠিত, (যার 


অর্থ ঢাকা বা অদৃশ্য হওয়া)। এ জন্যই জ্বিন এমন সৃষ্টির নাম যা দেখা যায় না। পেটের শিশুকেও "জানীন” বলা হয় কারণ তাও দেখা যায় 


না। পাগলামিকে "জুনুন? বলে আখ্যায়িত করা হয়, কারণ তার বুদ্ধির উপর পর্দা পড়ে যায়। আর জান্নাতকেও এই জন্যই জান্নাত বলা 


হয় যে তা রয়েছে দৃষ্টির অগোচরে। 5%) উচু ভুমিকে বলে। আর 45) অর্থ প্রবল বৃষ্টি। 


(১) লোক প্রদর্শন তথা সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করার ক্ষতিসমূহের কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তা থেকে 


মানুষকে দুরে রাখার জন্য এখানে আরো একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, যেমন কোন মানুষের একটি বাগান আছে। সে বাগানে 


সব রকমের ফল-ফসল হয়। (অর্থাৎ, তাতে সম্পূর্ণ আয় হওয়ার আশা থাকে।) এখন 


এই লোকটি বার্ধক্য পৌছে গেল। তার আছে ছোট 


ছোট সন্তান-সন্তৃতি। (অর্থাৎ, বার্ধক্য এবং বয়সের ভারের কারণে সে মেহনত-পরিশ্রম করা থেকে অক্ষম হয়ে গেছে। এখন এই ছোট 


ছোট দুর্বল সন্তান দ্বারা তার বার্ধক্যে সহযোগিতা পাওয়া তো দুরের কথা, তারা তো 


নজেদের ভারই বহন করার ক্ষমতা রাখে না।) 


এমতাবস্থায় একটি ঘূর্ণিবায়ু এসে তার বাগানকে ভল্মীভূত করে দিল। এখন না সে পুনরায় উক্ত বাগানকে আবাদ করার ক্ষমতা রাখে, 


আর না তার সন্তানরা। কিয়ামতের দিন লোককে দেখানোর জন্য বায়কারীদের অবস্থা ঠিক এই রকমই হবে। মুনাফেব্্ী ও কপটতার 


কারণে তাদের সমস্ত নেক আমল নষ্ট হয়ে যাবে কোন উপকারে আসবে না। অথচ সেখানে নেকীর বড়ই প্রয়োজন হবে এবং পুনরায় 


নেকীর কাজ করারও কোন সুযোগ থাকবে না। মহান আল্লাহ বলছেন, তোমরা কি চাও যে, তোমাদের এ রকম অবস্থা হোক? ইবনে 


আব্বাস এবং উমার (রাষীআল্লাহু আনহুমা) এমন লোকদেরকেও উক্ত দুষ্টান্তের আওতাভুক্ত মনে করেন, যারা সারা জীবন নেকী অর্জন 


করে এবং শেষ জীবনে শয়তানের জালে ফেঁসে গিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা ক*রে সারা জীবনের নেকীকে নষ্ট করে ফেলে। (সহীহ বুখারী 


তাফসীর অধ্যায়ঃ ফাতহুল কাদীর ও তাফসীরে তাবারী) 
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এভাবে আল্লাহ তার সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ 
করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার। 

(২৬৭) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি 
হতে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন ক'রে থাকি, তা থেকে যা 
উৎকৃষ্ট, তা দান কর। (») এমন মন্দ জিনিস দান করার সংকল্প 
করো না, যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না। (৯ আর 
জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। 


(২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং জঘন্য 
কাজে উৎসাহ দেয়/২৭ পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে তীর ক্ষমা 
ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ। 
(২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন, আর যাকে প্রজ্ঞা২১ 
প্রদান করা হয়, তাকে নিশ্চয় প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুতঃ 
শুধু জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাকে। 

(২৭০) যা তোমরা দান কর অথবা যা কিছু তোমরা নযর-মানত কর,১১ 
আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। 
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(১) সাদক! কবুল হওয়ার জন্য যেমন জরুরী 


হল যে, তা অনুগ্রহ প্রকাশ, কষ্ট দেওয়া এবং কপটতা থেকে পাক হতে হবে, (যেমন পূর্বের 


আয়াতে বলা হয়েছে) অনুরূপ এটাও জরুর 


যে, তা হালাল ও পবিত্র উপার্জন থেকে হতে হবে। তাতে তা ব্যবসা-বাণ্যিজের মাধ্যমে 


হোক অথবা জমি ও বাগান থেকে উৎপন্ন ফসল ও ফলাদির মাধ্যমে হোক। আর “মন্দ জিনিস--” কথার প্রথম অর্থ হল, এমন জিনিস 


যা অবৈধ পথে উপার্জন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা কবুল করেন না। হাদীসে এসেছে, “আল্লাহ পবিত্র। তাই তিনি কেবল পবিত্র 


জিনিসই কবুল করেন।” এর দ্বিতীয় অর্থ হল, খারাপ ও অতি নিম্নমানের জিনিস। নষ্ট হয়ে যাওয়া খারাপ জিনিসও যেন আল্লাহর রাস্তায় 


ব্যয় না করা হয়। আর [১৯:৯$ 51৯5 ৬৯ 21905 5] আয়াতের দাবীও তা-ই। এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা 


হয়েছে যে, মদীনার কোন কোন আনসার সাহাবী খারাপ হয়ে যাওয়া নি্নমানের খেজুরগুলো সাদক্ স্বরূপ মসজিদে দিয়ে যেতেন। যার 


ফলে এই আয়াত নাযিল হয়। (ফাতহুল কাদীর £ তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ ইত্যাদি) 


(১) অর্থাৎ, যেমন তুমি নিজের জন্য নষ্ট হয়ে যাওয়া খারাপ জিনিস নিতে পছন্দ করো না, অনুরূপ আল্লাহর পথেও ভাল ছাড়া খারাপ 


জনিস বায় করো না। 


(২০ অর্থাৎ, সৎ পথে মাল ব্যয় করতে চাইলে শয়তান নিঃস্ব ও কাঙ্গাল হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায়। কিন্তু অন্যায় পথে বায় করার সময় 


এই ধরনের কোন আশঙ্কা মনে আসতেই দেয় না; বরং মন্দ কাজ গুলোকে এত সুন্দর করে সাজিয়ে পেশ করে এবং নিদ্রিত আশা- 


আকাঙ্ক্লাকে এমনভাবে জাগিয়ে তোলে যে, মানুষ তার জন্য বিশাল পরিমাণ অর্থ অনায়াসে বায় করে ফেলে। তাইতো দেখা যায় যে, 


যখন কোন মসজিদ, মাদ্রাসা অথবা কল্যাণকর কাজের জন্য কেউ চাঁদার জন্য যায়, তখন বিভ্তশালী 


টাকা-পয়সার মালিক এক-দু”শ টাকা 


দেওয়ার জন্য বার বার হিসাবের খাতা যাচাই করে এবং চাঁদা আদায়কারীদেরকে অনেক সময় বহুবার আনাগোনা করতে বাধ্য করা হয়। 


পক্ষান্তরে এই মানুষটাই সিনেমা, টিভি, মদপান, প্রেম-ব্যভিচার এবং মামলা-মকদ্দমার জালে ফেঁসে গিয়ে বেহিসাব মাল ব্যয় করে। এ 


সব কাজে অর্থ ব্যয় করার সময় তার মধ্যে কোন প্রকারের উৎকণঠা ও দ্বিধা-দন্দ প্রকাশ পায় না! 
(২১) ₹-৯ হিকমত'এর অর্থ কেউ করেছেন, জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা। কেউ করেছেন, সঠিক মত বা সিদ্ধান্ত, কুরআনের "নাসেখ-মানসুখ*এর 


জ্ঞান এবং বিচার শক্তি। আবার কারো নিকট "হিকমত" হল, কেবল সুন্নাতের জ্ঞান অথবা কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞান। অথবা উপরোক্ত 


সব অর্থই "হিকমত'-এর আওতাভুক্ত। সহীহ বুখারী ও মুসলিম ও অন 


ন্য হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, “দুই ব্যক্তির 


প্রতি ঈর্ধা করা বৈধ। এক ব্যক্তি হল সেই, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা সৎপথে ব্যয় করে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হল সে, 


যাকে আল্লাহ হিকমত দান করেছেন যার দ্বারা সে বিচার-ফয়সালা করে 


মুসলিম অধ্যায়ঃ সালাতুল মুসাফেরীন) 


এবং মানুষদেরকেও তা শিক্ষা দেয়।” (বুখারী অধ্যায় ? ইল্ম, 


(১) ১১ "নযর" তথা মানত করা বলতে এই 


নয়ত করা যে, আমার অমুক কাজটা যদি হয়ে যায় অথবা অমুক বিপদ থেকে যদি আমি 


মুক্তি পাই, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় এতটা পরিমাণ আমি সাদকা করব। এই মানত পুরণ করা জরুরী। তবে কোন অবাধ্যতা অথবা 


অবৈধ কাজের মানত করে থাকলে তা পুরণ করা বৈধ নয়। মানত করাও নামায-রোযার মত একটি ইবাদত। কাজেই আল্লাহ ব্যতীত 


অন্য কারো নামে মানত করলে সেটা তারই ইবাদত বলে গণ্য হবে, আর তা হবে শির্ক। যেমন বর্তমানে অনেক প্রসিদ্ধ কবরসমূহে গিয়ে 


মানত ক'রে সেখানে ব্যাপকহারে নযরানা পেশ করা হয়। মহান আল্লাহ এই ধরনের শির্ক থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৮০ সুর) বাক়/রাহ ২ 
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(২৭১) তোমরা যাঁদ প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা 87 15823 015 ৩৪ ১৪ ০48৩] ৩ 
গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ৬ ৮ নি 
উত্তম।১9 এতে তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন, ১০5 ০ ৩৪ ০০ নো ্ রি 
বস্ততঃ তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত। রি 


১ ০] 


(২৭২) তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার দায়-দায়িত্ব তোমার 
নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তোমরা 
যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, তা নিজেদের উপকারের জন্যাই। 
আল্লাহর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে 
তোমরা দান করো না। আর তোমরা যা দান কর, তার পুরস্কার 
পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে 
না। 
(২৭৩) (দান) অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য যারা আল্লাহর পথে 
এমনভাবে ব্যাপৃত যে, জীবিকার সন্ধানে ভূপৃষ্ঠে ঘোরা-ফেরা করতে 


1০1 পো 2: 


পারে না।39 তারা কিছু চায় না বলে, অবিবেচক লোকেরা তাদেরকে ১ 2 2৮৯ ৩৯৬৭ 


৮১) ৪ ০০৮ 
অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে 151 ₹১া ৩১৭: খু 2 রিনি 


০১ 


পারবে; তারা লোকেদের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে যাঞ্রগ করে না। (৬ 


(১ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ অবস্থায় গোপনে সাদকাী করাই উত্তম। তবে সাদক্জা করার প্রতি মানুষকে উৎসাহ দানের প্রতি 
লক্ষ্য করে প্রকাশ্যেও তা করা যায়। আর এ ক্ষেত্রে যে সর্বাগ্রে অগ্রসর হবে তার যদি লোক দেখানো উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে সে যে বিশেষ 
ফযীলত লাভ করবে সে কথাও বহু হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা যায়। এই ধরনের কিছু বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় 
চুপিসারে সাদকা-খয়রাত করাই শ্রেয়। নবী করীম ৪ বলেছেন, যারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়া লাভ করবে, তাদের মধ্যে 
এক শ্রেণীর লোক হবে তারা, যারা এমন গোপনীয়তা রক্ষা করে দান করেছে যে, তাদের ডান হাত কি ব্যয় করেছে, তা বাম হাতও 
জানতে পারেনি। কোন কোন আলেমের নিকট গোপনে সাদকা করার যে ফযীলত তা কেবল নফল সাদব্বার মধ্যে সীমিত। তাদের মতে 
যাকাত আদায় প্রকাশ্যে করাই উত্তম। কিন্তু কুরআনের ব্যাপক নির্দেশ নফল ও ফরয উভয় সাদক্ীকেই শামিল করে। (ইবনে কাসীর) 
অনুরূপ হাদীসের ব্যাপকার্থবোধক শব্দও এ কথার সমর্থন করে। 

(১ তফসীরের বর্ণনায় এই আয়াতের শা*নে নুযূল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মুসলিমরা তাদের মুশরিক আত্মীয়-সজনদেরকে সাহায্য 
করা বৈধ মনে করত না এবং তারা চাইত যে, এরা (মুশরিকরা) মুসলিম হয়ে যাক। তাই মহান আল্লাহ বললেন, হিদায়াতের পথে নিয়ে 
আসা তো কেবলমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। আর দ্বিতীয় কথা বলা হল যে, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যা কিছু ব্যয় 
করবে, তার পুরাপুরি প্রতিদান তোমরা পাবে। এ থেকে জানা গেল যে, দান করে অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বজায় 
রাখাতেও নেকী পাওয়া যায়। তবে যাকাত কেবলমাত্র মুসলিমদের অধিকার, তা কোন অধুসলিমকে দেওয়া যেতে পারে না। 

(১) এ থেকে সেই মুহাজিরদের বুঝানো হয়েছে যাঁরা মন্কা ত্যাগ ক'রে আসেন এবং আল্লাহর পথে এসে প্রত্যেক জিনিস থেকে বঞ্চিত হতে হয়। 
সব কিছুই তীঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। দ্বীনী জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্র-ছাত্রী এবং আলেমরাও এরই আওতায় পড়তে পারে। 

(২৬) অর্থাৎ, ঈমানদারদের গুণ হল, অভাব-অনটন সত্বেও তারা চাওয়া ও ভিক্ষা করা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে এবং নাছোড় বান্দা হয়ে 
চাওয়া থেকে বিরত থাকে। কেউ কেউ ১৯! এর অর্থ করেছেন, মোটেই না চাওয়া। কেননা, তাদের প্রথম গুণ বলা হয়েছে যে, তারা 
যাগ করে না। (ফাতহুল কৃাদীর) আর কেউ কেউ বলেছেন, তারা চাওয়াতে বারবার আবেদন ও কাকুতি-মিনতি করে না এবং 
অপ্রয়োজনায় জিনিস লোকের কাছে প্রার্থনা করে না। কারণ, ১! হল, প্রয়োজন না থাকা সত্তেও (ক্বভাবগত কারণে) মানুষের কাছে 


চাওয়া। এই অর্থের সমর্থন সেই হাদীসসমূহ দ্বারাও হয়ে যায় যাতে বলা হয়েছে, “মিসকীন তো সে নয়, যে একটি-দু”টি খেজুরের জন্য 
অথবা এক-দু” লুকমা খাবারের জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়ে চেয়ে বেড়ায়, বরং আসল মিসকীন তো সেই, যে (অভাব সন্েও) চাওয়া থেকে 
বেচে থাকে।” অতঃপর নবী করীম && প্রমাণস্বরূপ [03৬এ! ০০। 8954 এ] আয়াতটি পাঠ করেন। (সহীহ বুখারী ১৪৭৬নং) এই জন্য 
পেশাদার ভিক্ষুকের পরিবর্তে মুহাজির, দ্বীনী জ্ঞান অন্ষণকারী ছাত্র-ছাত্রী, উলামা এবং চাইতে পারে না অথবা চাইতে লত্জাবোধ করে 
এমন গুপ্ত অভাবীদের খোঁজ ক'রে তাদের সহযোগিতা করা উচিত। কারণ, অন্যের সামনে হাতপাতা মানুষের আত্মসম্মান পরিপন্থী ও 
মর্যাদাহানিকর কর্ম। তাছাড়া হাদীসে এসেছে যে, যার কাছে তার প্রয়োজনের যথেষ্ট সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে ভিক্ষা চায়, 
কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল ক্ষত-বিক্ষত হবে। (সুনানে আরবাআহ) আর বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে, “যে ব্যক্তি 
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তফসীর আহসানুল ঝায়ান_ ৩য় পার7 ৮১ 


আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, আল্লাহ তা সবিশেষ জ্ঞাত। 


(২৭৪) যে সকল লোক দিবারাত্রে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান 
করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। সুতরাং 
তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিস্াগরস্তও হবে না। 

(২৭৫) যারা সুদ খায়, তারা (কিয়ামতে) সেই ব্যক্তির মত দন্ডায়মান 
হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ক"রে দিয়েছে। ১) তা এ জন্য যে, 


তারা বলে, "বাবসা তো সুদের মতই।”১৯) অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ ও ৮৫ এ] 9 6 ১১ ১-০৬ 0 বস 
সুদকে অবৈধ করেছেন। অতএব যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ -৩৫ 25 এছ ৩৪ ঠা চেনে 12 


এসেছে, তারপর সে (সুদ খাওয়া থেকে) বিরত হয়েছে, সুতরাং (নিষিদ্ধ 


হওয়ার পূর্বে) যা অতীত হয়েছে তা তার (জন্য ক্ষমার হবে)) আর ৩৮% 5৩ ২: গা এ 2৮9 এ না এ 6০6 


তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারভূক্ত।€) কিন্তু যারা পুনরায় (সুদ খেতে) পট 505 6 রি রি 


আরম্ভ করবে, তারাই দোযখবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। 


সব সময় মানুষের কাছে চায়, কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলে গোশু থাকবে না।” (বুখারী ১৪৭৫ মুসলিম ১০৪০নৎ) 
(১) 59। (সুদ)এর আভিধানিক অর্থ হল, বাড়তি এবং বৃদ্ধি। শরীয়তে সুদ দুই প্রকার; "রিবাল ফাষ্ল+ এবং "রিবান নাসীয়াহ”। "রিবাল 


ফায্ল? সেই সুদকে বলা হয় যা ছয়টি জিনিসের বিনিময়কালে কমবেশী অথবা নগদ ও ধারের কারণে হয়ে থাকে। (যার বিশদ বর্ণনা 
হাদীসে আছে।) যেমন, গমের পরিবর্তন যদি গম দ্বারা করা হয়, তাহলে প্রথমতঃ তা সমান সমান হতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ তা নগদ- 
নগদ হতে হবে। এতে যদি কমবেশী হয় তাও এবং নগদ নগদ না হয়ে যদি একটি নগদ এবং অপরটি ধারে হয় অথবা দুটিই যদি ধারে 
হয় তবুও তা সুদ হবে। আর রিবান নাসীয়াহ” হল, কাউকে ছয় মাসের জন্য এই শর্তের ভিত্তিতে ১০০ টাকা দেওয়া যে, পরিশোধ 
করার সময় ১২৫ টাকা দিতে হবে। ছয় মাস পর নেওয়ার কারণে ২৫ টাকা বাড়তি নেওয়া। আলী ৬-এর এ সম্পর্কিত একটি উক্তিতে 
এটাকে ঠিক এইভাবে বলা হয়েছে, (04) 4 2 5৯ ০০১৪ 459) “যে খণ কোন মুনাফা টেনে আনে, তা-ই সুদ।” (ফাইল কাদীর 


শারহুল জামেইস্‌ সাগীর ৫/২৮) এই ধার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য নেওয়া হোক অথবা ব্যবসার জন্য উভয় প্রকার ধারের উপর 
নেওয়া সুদ হারাম। জাহেলিয়াতের যুগে এই ধারের প্রচলন ছিল। শরীয়ত উভয় প্রকারের ধারের মধ্যে কোন পার্থক্য না ক”রে দু'টোকেই 
হারাম করে দিয়েছে। সুতরাং যারা বলে, ব্যবসার জন্য যে খণ (যা সাধারণতঃ ব্যাংক থেকে) নেওয়া হয়, তাতে যে বাড়তি অর্থ পরিশোধ 
করতে হয়, তা সুদ নয়। কারণ খণগ্রহীতা তা থেকে উপকৃত হয় এবং সে তার (লাভের) কিয়দংশ ব্যাংক অথবা খণদাতাকে ফিরিয়ে 
দেয়। অতএব এতে দোষের কি আছে? এতে কি দোষ আছে তা এমন আধুনিক শিক্ষিত মানুষের নজরে পড়বে না, যারা এটাকে বৈধ 
সাবাস্ত করতে চায়। তবে মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাতে বহু দোষ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, খণ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যকারীর লাভ যে হবেই 
তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং লাভ তো দুরের কথা মুল পুঁজি অবশিষ্ট থাকবে কি না তারও কোন ভরসা নেই। কখনো কখনো ব্যবসায় 
সমস্ত টাকা-পয়সা ডুবে যায়। পক্ষান্তরে খণদাতা (ব্যাংক হোক অথবা সুদের উপর টাকা-পয়সা দেয় এমন যেই হোক না কেন তার) লাভ 
একেবারে সুনিশ্চিত, তার লভ্যাংশ যে কোন অবস্থায় আদায় করতেই হবে। এটা হল যুলুমের একটি প্রকাশ্য চিত্র। ইসলামী শরীয়ত 
এটাকে কিভাবে বৈধ সাব্যস্ত করতে পারে? শরীয়ত তো ঈমানদারদেরকে সমাজের অভাবীদের উপর পার্থিব কোন লাভ ও উদ্দেশ্য 
ছাড়াই ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দান করেছে। যাতে সমাজে ভ্রাত্ত্র, সহানুভূতি, সহযোগিতা এবং দয়া-দাক্ষিণ্য ও প্রেম-প্রীতির উদ্দীপনা 
সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে সুদী কারবারের ফলে হার্দিক কঠোরতা এবং স্বার্থপরতার সৃষ্টি হয়। একজন প্ঁজিপতির কেবল মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়; 
চাহে সমাজে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরা রোগ, ক্ষুধা ও কপর্দকশূন্যতার জ্বালায় কাতরাতে থাকে এবং বেকার ও কর্মহীনরা নিজেদের জীবন 
থেকে নিরাশ হয়ে যায়। এই বর্বরতা ও নির্দয়তাকে শরীয়ত কিভাবে পছন্দ করতে পারে? এর আরো অনেক অপকারিতার দিক আছে। 
এখানে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। মোট কথা সুদ হারাম্ণ তাতে তা ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য নেওয়া খণের সুদ হোক অথবা 
ব্যবসার জন্য নেওয়া খণের সুদ। 

(১) সুদখোরের এই অবস্থা কবর থেকে উঠার সময় হবে অথবা হাশর প্রান্তরে হবে। (এখান থেকে জিন পাওয়ার কথা প্রমাণ হয়।) 

(২৯) অথচ ব্যবসায় নগদ টাকা এবং কোন জিনিসের মাঝে বিনিময় হয়ে থাকে। তাছাড়া এতে লাভ-নোকসান উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে। 
পক্ষান্তরে সুদে উক্ত দু”টির কোনটাই থাকে না। এ ছাড়া ব্যবসাকে মহান আল্লাহ বৈধ করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। সুতরাং এ 
দু'টো কি ক'রে একই হতে পারে? 

(০) অর্থাৎ, ঈমান আনা অথবা তওবা করার পর বিগত সুদের উপর পাকড়াও হবে না। 

(১) তিনি তাকে তওবার উপর সুদৃট রাখবেন, অথবা বদ-আমল ও নিয়তের খারাবীর কারণে তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিবেন। এই 
জন্যই পুনরায় সুদ গ্রহণকারীদের উপর কঠোর ধমক এসেছে। 
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৮২ সুর) বাকারাহ ২ 


(২৭৬) আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন।(১) 
আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। 


(২৭৭) যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য করে, নামা যথাযথভাবে 
আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাদের পুরস্কার তাদের 
প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখও 
পাবে না। 


(২৭৮) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা 
বকেয়া আছে তা বর্জন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। 


(২৭৯) আর যদি তোমরা (সুদ বর্জন) না কর, তাহলে আল্লাহ ও 
তার রসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ সুনিশ্চিত জানো।৬০ কিন্তু যদি তোমরা 
তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা কারো উপর 
অত্যাচার করবে না এবং নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না। (৩৪) 

(২৮০) যদি (খাতক) অভাবী হয়, তাহলে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত 
অবকাশ দাও। আর যদি ণ মাফ করে দাও, তাহলে তা তোমাদের 
জন্য আরও উত্তম) যদি তোমরা উপলব্ধ কর। 

(২৮১) আর তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যেদিনে তোমাদেরকে 


আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর প্রতোককে তার কর্মের « 


ফল পর্ণভাবে প্রদান করা হবে, আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় 
করা হবে না।১) 

(২৮২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য 
পরস্পর খণ দেওয়া-নেওয়া কর, তখন তা লিখে নাও।) আর 
তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়ভাবে তা লিখে দেয় এবং 
আল্লাহ যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন --সেইরূপ লিখতে কোন লেখক যেন 
অস্বীকার না করে। অতএব তার লিখে দেওয়াই উচিত। আর 


০১ 


রর 


রব 
(শিস 
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1. হল হর 
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নেট 2 
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চা দানি তে সিন 


টা ভি ঘা 


৬. 


(১) এটা হল সুদের অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিসমূহ এবং সাদক্ার বরকতসমূহের বিবরণ। সুদ বাহ্যিকভাবে দেখতে বৃদ্ধিশীল 


০ ৫১ 


লাগলেও অভ্যন্তরীণভাবে অথবা পরিণামের দিক দিয়ে সুদের অর্থ ধুংস ও বিনাশেরই হয়। আর এ কথা যে অতি বাস্তব তা ইউরোপের 


অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেছেন। 


(*) এটা এমন এক কঠোর ধমক যে, এ রকম ধমক অন্য কোন পাপের উপর আসেনি। এই জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 


বলেছেন, ইসলামী দেশে যে ব্যক্তি সুদ ছাড়তে প্রস্তুত হবে না, দেশের শাসকের দায়িত্ব হবে তাকে তওবা করানো এবং (সুদ খাওয়া 


থেকে) বিরত না হলে তার শিরশ্ছেদ করা। (ইবনে কাসীর) 


(১) যদি তুমি তোমার মূলধন থেকে বেশী নাও, তাহলে এটা তোমার পক্ষ থেকে অত্যাচার হবে। আর যদি তোমাকে তোমার মূলধনও 


ফিরিয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে এটা তোমার উপরে অত্যাচার করা হবে। 


(*) ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগে খণ পরিশোধ না হলে চত্রবৃদ্ধিহারে সুদের উপর সুদ বাড়তে বাড়তে মূলধনে যোগ হত। ফলে সামান্য 


অর্থ একটি পাহাড় হয়ে দীড়াত এবং তা পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। মহান আল্লাহ এর বিপরীত নির্দেশ দিয়ে বললেন, যদি 


ধণগ্রহীতা অভাবপ্রস্ত হয়, তাহলে (সুদ নেওয়া তো দূরের কথা মূলধন নেওয়ার ব্যাপারেও) সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে সময় দাও। আর 


যদি খণ একেবারে মাফ কণরে দাও, তাহলে তা আরো উত্তম। হাদীসসমূহেও এর বড়ই ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। উভয় নীতির 


মধ্যে কত ব্যবধান? একটি একেবারে যুলুম, নির্দয়তা এবং স্বার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর দ্বিতীয়টি সহানুভূতি, সহযোগিতা এবং 


একে অপরকে সাহায্য করার নীতি। মুসলিমরা যদি বর্কতময় এবং দয়াভরা আল্লাহর এই নীতিকে গ্রহণ না করে, তাহলে তাতে 


ইসলামের দোষ কি এবং আল্লাহর প্রতি দোষারোপ কেন? হায়! মুসলিমরা যদি তাদের দ্বীনের গুরুত্ব ও উপকারিতার কথা বুঝত এবং 


সেই অনুযায়ী যদি নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে পারত (তাহলে কতই না ভালো হত)! 


(*) কোন কোন আধারে (সাহাবীর উক্তিতে) এসেছে যে, এটা হল কুরআন কারীমের সর্বশেষ আয়াত। নবী করীম ৪৯-এর উপর 


সবশেষে এই আয়াত নাধিল হওয়ার কিছু দিন পর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। (ইবনে কাসীর) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৩য় পার? ৮৩ 


৯ 4 € 4৫5 ৩৮) তি 2৫০০ আঁট এপ তন ৫ 2০ পা সাত রঃ »এ, 
খণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দিয়ে লিখিয়ে নেয়! 'এবংসেযেন ০০৪৫ 39540 ও 5 ৫০ 4 একা 2 
স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র কম- ₹ 765 এ 2 পি ক 5 255, 
বেশী না করে। অনন্তর খণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় (2০৯5: চি রা এ ৪৯06 919 ৬৬ এ 
অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্ত বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার সহিহ রি / 2: 9৮8 225451 
অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লেখায়। আর তোমাদের মধ্যে ূ 
দু'জন পুরুষকে (এই আদান-প্রদানের) সাক্ষী কর। যদি দু'জন পুরুষ 55৩ রি ৩|$ ২৮ ৩ ৬:৭৪ ক 
না পাও, তাহলে সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর তাদের ০ %5]া ৫ ৫ তিন চি 3৩5 টি ১৫: 
মধ্য হতে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী কর; ৩৯ যাতে চিযাি ঁ 
মহিলাদ্ধয়ের একজন ভুলে গেলে যেন অন্য জন তাকে স্মুরণ করিয়ে 439 ৬০৮ ৫০০০৪ ৫১৭০] ১ 
দেয়। ১ আর যখন (সাক্ষ্য দিতে) ডাকা হয়, তখন যেন সাক্ষীরা ৷ ? 4255 01192255 খু মানি ০19 ঠাঞ্ঞা 
অহীকার না করে। (খণ) ছোট হোক, বড় হোক, তোমরা মেয়াদসহ 


(১) যে সমাজে সুদী কার্ষকলাপকে কঠোরভাবে নিষেধ ক'রে সাদক্ন-খয়রাত করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে, সেই সমাজে খণ করার 
প্রয়োজন পড়ে বেশী। কারণ সুদ তো হারাম এবং সব মানুষ সাদকা-খয়রাত করার সামর্থ্য রাখে না। তাছাড়া সব লোক সাদকা নিতে 
পছন্দও করে না। সুতরাং হ্বীয় প্রয়োজন পুরণ করার জন্য উপায় এখন খণ আদান-প্রদান করা। আর এই কারণেই খণ দেওয়া যে বড় 
ফযীলতের কাজ, সে কথা বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে খণ যেহেতু অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস, তাই এর প্রতি গুরুত্ব না দিলে অথব 
এ ব্যাপারে অলসতা করলে, তা কলহ-বিবাদের কারণও হতে পারে। তাই এই আয়াতে --যাকে 'আয়াতুদ দাইন” বলা হয় এবং যেটা 
কুরআনের মধ্যে সব থেকে লম্বা আয়াত -তাতে মহান আল্লাহ খণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করেছেন। যাতে এই গুরুত্রপূর্ণ 
প্রয়োজনটি কলহ-বিবাদের কারণ না হয়ে দীড়ায়। কাজেই এ ব্যাপারে একটি নির্দেশ হল, মেয়াদ নির্দিষ্ট ক'রে নাও। দ্বিতীয় নির্দেশ, এট 
লিখে নাও এবং তৃতীয় নির্দেশ হল, এর উপর দু'জন মুসলিম পুরুষকে অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী বানিয়ে নাও। 
(*) এ থেকে খণগ্রহীতাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং টাকার যেন সঠিক পরিমাণ লিখায়, কম করে 
যেন না লিখায়। এর পর বলা হচ্ছে, খণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল শিশু কিংবা পাগল হয়, তাহলে তার অভিভাবকের উচিত 
ইনসাফের সাথে লিখিয়ে নেওয়া, যাতে খণদাতার কোন ক্ষতি না হয়। 

(১) অর্থাৎ, যাদের দ্বীনদারী ও ন্যায়-নিষ্টার ব্যাপারে তোমরা পূর্ণ আস্থাবান। কুরআনের এই আয়াত দ্বারা এ কথাও জানা গেল যে, 
দু'জন মহিলার সাক্ষি একজন পুরুষের সমান। অনুরূপ পুরুষ ছাড়াই কেবল একজন মহিলার সাক্ষি জায়েয নয়, কেবল সেই 
ব্যাপারগুলো ছাড়া যে ব্যাপার মহিলা ব্যতীত অন্য কারো জানা সম্ভব নয়। তবে বাদীর (অভিযোক্তার) একটি কসমের সাথে দু'জন 
মহিলার সাক্ষির ভিত্তিতে ফয়সালা করা জায়েষ না নাজায়েয, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন, একজন পুরুষ সাক্ষি দিলে এবং দ্বিতীয় 
সাক্ষীর পরিবর্তে বাদী কসম খেলে ফায়সালা করা জায়েয। হানাফী ফক্সীহদের নিকট এ রকম করা জায়েয নয়। তবে মুহাদ্দিসীনগণ 
জায়েয হওয়ার কথাই ব্যক্ত করেছেন। কারণ, হাদীসে একজন সাক্ষী এবং কসমের সাথে ফায়সালা করা প্রমাণিত। আর দু'জন মহিলা 
যখন একজন পুরুষ সাক্ষীর সমান, তখন দু'জন মহিলা এবং কসমের সাথে ফায়সালা করা অবশ্যই জায়েয হবে। (ফাতহুল কাদীর) 
(৮) এখানে একজন পুরুষের মোকাবেলায় দু'জন মহিলার সমান হওয়ার কারণ ও যুক্তি আছে। অর্থাৎ, মহিলা জ্ঞান ও স্মরণশক্তিতে 
পুরুষের থেকে দুর্বল। (যেমন মুসলিম শরীফের হাদীসে মহিলাকে কম জ্ঞানের অধিকারিণী বলা হয়েছে।) এখানে মহিলাকে ছোট ও তুচ্ছ 
সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। (যেমন, অনেকে বুঝাতে চেষ্টা করে।) বরং উদ্দেশ্য হল, একটি প্রাকৃতিক দুর্বলতার কথা বর্ণনা করা; যা মহান 
আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাঁর কৌশলগত ব্যাপারের অন্তর্ভূক্ত। অহংকারবশতঃ কেউ যদি তা স্বীকার না করে, তাহলে তার ব্যাপার ভিন্ন 
তবে প্রকৃতার্থে এবং বাস্তবতার দিক দিয়ে এটা অস্বীকারযোগ্য নয়। 

(৯) এটা খণ আদান-প্রদানের কথা লিখে রাখার উপকারিতা। এ থেকে সুবিচারের দাবীসমূহ পূরণ হবে, সাক্ষিও ঠিক থাকবে (সাক্ষীর 
মৃত্যুর পর এবং তার অনুপস্থিত থাকাকালীন এই লেখা কাজে আসবে।) এবং সন্দেহ-সংশয় থেকে উভয় পক্ষ হিফাযতে থাকবে। 
কারণ, সন্দেহের সৃষ্টি হলে লেখা দেখে তা দূর করে নেওয়া যেতে পারে। 

(৯) এটা এমন বেচা-কেনা যা ধারে হয় অথবা দাম-দর হয়ে যাওয়ার পরও যাতে ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। নচেৎ ইতিপূর্বে নগদ 
বেচা-কেনার কথা লিখে নেওয়ার নির্দেশ থেকে পৃথক করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এই বেচা-কেনা থেকে উদ্দেশ্য হল, জমি- 
জায়গা, বাড়ি-দোকান, বাগান ও পশু বেচা-কেনা। (আয়সারুত তাফাসীর) 

(*) তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হল, কোন দুর-দুরান্ত অঞ্চলে তাদেরকে ডেকে আনা; যার কারণে তাদের নিজেদের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে 
অথবা ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (তাদেরকে রাহাখরচ না দেওয়া) কিংবা তাদেরকে মিথ্যা কথা লিখতে এবং মিথ্যা সাক্ষি দিতে বাধ্য করা 
ইত্যাদি। 

(৯) অর্থাৎ, যে বিষয়গুলোর প্রতি তাকীদ করা হয়েছে, সেগুলোর উপর আমল কর এবং যে সব জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলা 
হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকো। 


্ 


ইন 
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৮৪ সুরা ঝাকারাহ ২ 


লিখতে কোনরপ অলসতা করো না। এ লেখা আল্লাহর নিকট 
ন্যাযযতর ও সাক্ষ্য (প্রমাণের) জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে 
সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার অধিক নিকটতর।€৯ কিন্তু তোমরা 
পরস্পরে ব্যবসায় যে নগদ আদান-প্রদান কর, তা না লিখলে কোন 
দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পর বেচা-কেনা কর, তখন সাক্ষী 
রাখ।(৯) আর কোন লেখক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং না কোন 
সাক্ষী।৪ যদি তোমরা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত কর, তাহলে তা হবে 
তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।(9০) 
আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। 
(২৮৩) আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও, 
তাহলে বন্ধকী হাতে রাখা বিধেয়।(9) আর যদি তোমরা পরস্পর 
পরস্পরকে বিশ্বাস কর, তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন 
(বিশ্বাস বজায় রেখে) আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক 
আল্লাহকে ভয় করে। (৪) আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, বস্ততঃ 
যে তা গোপন করে, নিশ্চয় তার অন্তর পাপময়। (৪) তোমরা যা কর, 
আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। 

(২৮৪) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর। 
বস্ততঃ তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, 
আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন।(৯) 
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(৮) যদি সফরে খণ লেনদেনের প্রয়োজন পড়ে এবং সেখানে লেখার লোক অথবা কাগজ-কলম ইত্যাদি না থাকে, তাহলে তার বিকল্প 
ব্যবস্থা হল, খণগ্রহীতা কোন জিনিস খণদাতার কাছে বন্ধক রাখবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বন্ধক রাখা শরীয়ত সম্মত একটি বৈধ 


১ 


জনিস। নবী করীম ও তীর লোহার বর্মটি একজন ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। (ববখারী ২২০০ন মুসলিম) এই বন্ধক রাখা 


জনিসটি যদি এমন হয় যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তাহলে তার উপকারিতার অধিকারী 


হবে মালিক; খণদাতা নয়। অবশ্য বন্ধকে 


রাখা জিনিসে যদি খণদাতার কোন কিছু ব্যয় হয়, তবে সে তার খরচ 
দেওয়া জরুরী হবে। 


নিতে পারবে। খরচ নিয়ে নেওয়ার পর অবশিশ্টু লাভ মালিককে 


(৯) অর্থাৎ, তোমাদের একে অপরের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে কিছু বন্ধক রাখা ছাড়াই খণের আদান-প্রদান করতে পার। 


(এখানে "আমানত" অর্থ খণ।) আল্লাহকে ভয় ক'রে তা (আমানত) সঠিকভাবে আদায় কর। 


(৮) সাক্ষ্য গোপন করা কাবীরা গুনাহ। এই জন্যই এর কঠোর শাস্তির কথা কুরআনের এই আয়াতে এবং বহু হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। 


অনুরূপ সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার ফযীলতও অনেক। এক হাদীসে নবী করীম & বলেছেন, “আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষিদাতার কথা 


বলে দিবো না? সে হল এমন লোক, যার কাছে সাক্ষি তলব করার পূর্বেই সে নিজেই সাক্ষি নিয়ে উপস্থিত হয়ে যায়।” (মুসলিম 


১9 ১৯নাং) অপর এক বর্ণনায় নিকুষ্টতম সাক্ষিদাতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, “আমি কি তোমাদেরকে নিকুষ্টতম সাক্ষিদাতাদের কথা 


বলে দিবো না? তারা এমন লোক, যাদের নিকট সাক্ি চাওয়ার পূর্বেই তারা সাক্ষি দেয়।” (মুসলিম ২৫৩৫নৎ) অর্থ 


দিয়ে মহাপাপ সম্পাদন করে। আলোচ্য আয়াতে বিশেষ ক'রে অন্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, গোপন 


তাছাড়া অন্তর হল অন্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নেতা। এঢা গোস্তের 


ৎ, এরা মিথ্যা সাক্ষ্য 
করা অন্তরের কাজ। 


এমন এক টুকরা যে, যদি এটা ঠিক থাকে, তাহলে সারা দেহ 


থাকবে। আর যদি এর মধ্যে খারাবী আসে, তাহলে সমস্ত দেহ খারাবীর 


শিকার হয়ে পড়বে। তে তিন 4! সি 2 ৬ ৩) 


ক 
১) 
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শোন! শরীরে এমন একটি গোস্তের টুকরা আছে যে, যদি তা 


ক 


থাকে, তাহলে সারা দেহ ঠিক থাকবে। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সারা দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। শোন! তা হল, অন্তর।” (বুখারী 


৫২নও) 


(*) হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এই আয়াত নাধিল হয়, তখ 


ন সাহাবায়ে কেরাম বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা রসূল 


পড়ি 


এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজি পেশ ক'রে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! নামায-রোযা এবং যাকাত ও জিহাদ ইত্যাদি যে সমস্ত আমল 


করার নির্দেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা আমরা করছি। কারণ, এ কাজগুলো আমাদের সামর্ঘের বাইরে নয়। 


কিন্তু অন্তরে যেসব 


খেয়াল ও কুমন্ত্রার সৃষ্টি হয় তার উপর তো আমাদের কোন এখতিয়ার 


নেই। সেগুলো তো মানুষের শক্তির বাইরের জিনিস। অথচ মহান 


আল্লাহ তারও হিসাব নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। নবী করীম &ু বললেন, "আপাতত তোমরা বল, আমরা শুনলাম ও মান্য 
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অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশী শাস্তি 
দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। 
(২৮৫) রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা ও দন ৮: 41 0 দিয়া 20521 
রর টং ৯৯৯ 425 ০৪ 1 ০৯ ৯০] 0০15 
হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণঞ্ সকলে . দি নি রং 
আল্লাহতে, তীর ফিরিস্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসুলগণে ২ ১৮৫ টি ০4055 ০৪৪ এ 495 ৩০12 
বিশ্বাস স্থাপন 75 বলে,) আমরা তার রসুলগণের মধ্যে (3 54617 ৫ টি এ | 15189 . 72 ৫ 
কোন পার্থক্য করি না।৯ আর তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য 
করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর 
তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে। 
(২৮৬) আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন 2 ০ ৫৫ 1 খু! ঝা 44৫ 
না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ 
উপার্জন করবে সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি ১9 6৫) 9০00০ ০] ০৯ খু এ 
৫১ / ৫১ 2 শু 
আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভূল করি তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী 5 তদী 4০ 88117515728 
করো না। হে আমাদের প্রাতপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন 
গুরুদায়িত্র অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো (8৮1? ৮০এ৪5া? ০ এজ সত 24767 
না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, 54 72712571505 2 দিত 
যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, কিডনি 5 তিনি হি 
আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের 
অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর। 


করলাম।? এরপর সাহাবাদের শোনার ও মানার উদ্দীপনা দেখে মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতকে 145 &! ৮ 4 ₹44 ১] আয়াত দ্বারা 


মানসুখ (রহিত) করে দিলেন। (ইবনে কাসীর ও ফাতহুল কাদীর) বুখারী-মুসলিম এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসটিও এর সমর্থন 
করে, “অবশ্যই আল্লাহ আমার উ্মতের অন্তরে উদীয়মান খেয়ালের কোন বিচার করবেন না, যে পর্যন্ত না তা কাজে পরিণত করবে 
অথবা মুখে উচ্চারণ করবে।” (বেখারী ২৫২৮- মুসলিম ১২ ৭নৎ) এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্তরে উদিত খেয়ালের কোন হিসাব হবে 
না। কেবল সেই খেয়ালের হিসাব হবে, যা কাজে পরিণত করা হবে। (উক্ত) আয়াতের ব্যাপারে ইমাম ইবনে জারীরের বিপরীত মন্তব্য 
রয়েছে। তীর খেয়াল হল, আয়াতকে রহিত করা হয়নি। কেননা, হিসাব হলেই যে শাস্তি হবে তা জরুরী নয়। অর্থাৎ, এটা জরুরী নয় যে, 
মহান আল্লাহ যারই হিসাব নিবেন, তাকেই শান্তি দিবেন। বরং তিনি হিসাব তো প্রত্যেকেরই নিবেন, কিন্তু অনেক মানুষ এমনও থাকবে 
যাদের হিসাব নেওয়ার পর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিবেন। কিছু লোকের সাথে তো এমনও ব্যবহার করা হবে যে, তাদের একটি 
একটি পাপকে স্মারণ করিয়ে স্বীকারোক্তি নিয়ে বলবেন, দুনিয়ায় এই পাপগুলোকে আমি গোপন করে রেখেছিলাম। যাও, আজ এগুলোকে 
আমি মাফ করে দিলাম। (এই হাদীস সহীহ বৃখারী ও মুসালিম ইত্যাদিতে বণিত হরেছে। ইবনে কাসীর) কোন কোন উলামা বলেছেন, 
এখানে "নাস্খ” (রহিত করণ) পারিভাষিক অর্থে বলা হয়নি, বরং কখনো কখনো "নাস্খ* ব্যবহার করা হয় কোন জিনিসকে আরো 
পরিজ্কারভাবে বিশ্লেষণ ক*রে দেওয়ার অর্থে। তাই সাহাবাদের অন্তরে এই আয়াত থেকে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল সেটাকে দুর করে 
দেওয়া হল [৮১ ও] 1 22 3] এই আয়াত এবং “অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরের খেয়ালের বিচার করবেন না-- 
-1” এই হাদীস দ্বারা। এভাবে উভয় আয়াতের একটিকে 'নাসিখ* এবং অপরটি “মানসুখ” ভাবার কোন প্রয়োজন হবে না। 


(৯) এই আয়াতে এমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যার উপর ঈমানদারদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছে। এর পরের +451 57 


নি 


[4 আয়াতে আল্লাহর রহমত, তাঁর দয়া এবং তাঁর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে তার সাধ্যাতীত কোন 


কাজের ভার দেন না। হাদীসে এই শেষ দুটি আয়াতের অনেক ফযীলতের কথা এসেছে। নবী করীম &ঞ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সুরা 
বাকারার শেষের দু'টি আয়াত রাতে পড়ে নেয়, তার জন্য এই আয়াত দু”টিই যথেষ্ট হয়ে যায়।” (বৃখারী ইবনে কাসীর) অর্থাৎ, এই 
আমলের কারণে মহান আল্লাহ তার হেফাযত করবেন। অপর একটি হাদীসে এসেছে, নবী করীম & মিরাজের রাতে যে তিনটি জিনিস 
পেয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল, সুরা বাকারার শেষের এই দুটি আয়াত। (সেহীহ মুসলিম) অনেক বর্ণনায় এ কথাও এসেছে যে, এই 
সুরার শেষের আয়াত দুটি রা £্৯-কে আরশের নীচের একটি ভান্ডার থেকে দেওয়া হয় এবং এই আয়াত কেবল তাঁকেই দেওয়া হয়, 
অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (আহমদ নাসায়ী তাবারানী বায়হাকী হাকেম এবং দারেমী ইত্যাদি।) মুআষ এ& এই সুরা শেষ করে 
আমীন” বলতেন।” (ইবনে কাসীর) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৮৬ সরা আলে ইমরান ৩ 


সূরা আলে ইমরান 
(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ৩, আয়াত সংখ্যা 8 ২০০ 


(১) আলিফ লা-ম মী-ম। 


০১০১ ৫১ 


(২) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্ীব ও সব 


কিছুর ধারক। ৫৯ 


চর 


)৫5হাঁ ৫০?» খু! এ! 


অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। একর টা 


(৩) তিনি সতযসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন.) যা ওর 5532 0105] ০.০ ৬০৮0 এটা 1 0% 


পূর্বের কিতাবের সমর্থক। নর 


(৪) পূর্বে তিনি মানবজাতিকে সংপধথ প্রদর্শনের জন্য৫ তাওরাত ও রি ঠা 
ইল্ীল অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি ফুরব্বান (ন্যায়-অন্যায়ের 
মীমাংসাকারী; কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। ৯ নিশ্চয় যারা আল্লাহর 
নিদর্শনাবলীকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। বস্ততঃ 
আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 


৪টি আসা এ%াঠ 
0৬০৮ 15 ০৮৬ ১৩৯ 35 ৩ 


(%) এটি মাদানী সুরা। এই সুরার সমস্ত আয়াত হিজরতের পর বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়। সুরার প্রথম অংশগুলো অর্থাৎ, ৮৩ নং 


আয়াত পর্যন্ত নাজরানের খ্রিষ্টানদের প্রতিনিধি দলের সম্পর্কে নাষিল হয়েছে। এই দল ৯ম হিজরীতে নবী কারীম &-এর নিকট 


এসেছিল। তারা তার সাথে তাদের খরিষ্টীয় আব্ীদা-বিশ্বাস এবং ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করেছিল। তাদের প্রতিবাদ 


করা হয়েছিল এবং তাদেরকে "মুবাহালা? করার প্রতি আহবানও জানানো হয়েছিল। এর বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে। এই ঘটনাকে 


সামনে রেখে কুরআনের এই আয়াতগুলো পাঠ করা হোক। (উল্লেখ্য যে, কেবল এই সুরাতেই "আ-লু ইমরান”-এর উল্লেখ হয়েছে বলে 


এই সুরার নামকরণ হয় "সুরাতু আলে ইমরান ।) 


(০) ৬ এবং 1১৯ মহান আল্লাহর বিশেষ গুণ। “হায়্ুন'এর অর্থ তিনি চিরঞ্জীব, তীর মৃত্যু ও ধূংস নেই। 'কায়ুম'এর অ 


নিখিল বিশ্বের ধারক, সংরক্ষণকারী এবং পর্যবেক্ষক। বিশ্বের সব কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। খিজ্টানরা ঈসা %৪- 


্, 


তি 


ন 


কে আল্লাহ অথবা তীর পুত্র কিংবা তিনের এক মনে করত। সুতরাং তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, ঈসা %৪৪ও যখন আল্লাহর সূ 


5 


তি 


ন 


মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছেন এবং তাঁর জন্মকালও পৃথিবী সৃষ্টির বহুকাল পর। তাহলে তিনি আল্লাহ অথবা তাঁর পুত্র কিভাবে হতে 


পারেন? যদি তোমাদের বিশ্বাস সঠিক হত, তাহলে সে সৃষ্টি হয়ে তাকে ইলাহী গুণের অধিকারী এবং অনাদি হওয়া উচিত ছিল। অনুরূপ 


তীর উপর মৃত্যু আসাও উচিত নয়, কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করবে। আর খ্রিষ্টানদের ধারণা অনুযায়ী তি 


ন 


তো মারাই গেছেন। বহু হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহর ইস্মে আ"যম (মহান নাম) তিনটি আয়াতে এসেছে। কেউ যদি এই নামের 


অসীলায় দুআ করে, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। এক তো এই সুরা আলে-ইমরানে। দ্বিতীয় আয়াতুল কুরসীতে +০ 2 0! এ! 34] 


[৯৪ এবং তৃতীয় সুরা তাহাতে 1158 ৮ ১১৯ ৩০১] ইবনে কাসীর-তাকসীর আয়াতুল কুরসী) 
(4) অর্থাৎ, এটা যে আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কিতাব বলতে কুরআন মাজীদ। 


(%) ইতিপূর্বে নবীদের উপর যে কিতাবসমূহ নাধিল হয়েছে, এই কিতাব সেগুলোর সত্যায়ন করে। অর্থাৎ, সে কিতাবগুলোতে যে 


কথাগুলো লিপিবদ্ধ ছিল, তার সত্যায়ন করে এবং তাতে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে, তা সত্য বলে স্বীকার করে। আর এর 


পরিজ্কার অর্থ হল, কুরআন কারীমও সেই সন্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ, যে সত্তা পূর্বেও বহু কিতাব নাধিল করেছেন। এটা যদি কোন অন্য 


অমিলই থাকত। 


পক্ষ হতে আসত অথবা মানুষের চেষ্টার ফল হত, তাহলে এর এবং উক্ত কিতাবগুলোর মধ্যে পারস্পরিক মিল থাকার পরিবর্তে 


(৫৯) অর্থাৎ, অবশ্যই তাওরাত এবং ইঞ্জীল স্ব স্ব সময়ে মানুষের হিদায়াতের উৎস ছিল। কারণ এগুলোর অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যই 


৫৫ 


ছিল এটাই। এরপর "তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন? বলে এ কথা পরিস্কার ক*রে দিলেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের যামানা শেষ হয়ে 


গেছে। এখন তো কুরআন অবতীর্ণ হয়ে গেছে। আর কুঁরআনই হল ফুরকান এবং সত্য ও মিথ্যা জানার এটাই হল কষ্টিপাথর। এটাকে 


সত্য বলে বিশ্বাস না করলে আল্লাহর নিকট কেউ মুসলিম ও মু'মিন হতে পারবে না। 
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তফসীর আহসানুল ঝায়ান_ ৩য় পার? ৮৭ 


রে নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে দ্ুলোক-ভুলোকের কোন কিছুই গোপন গা] ৪ 4 ০০০৭ 


(৬) তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। 2. খু হে ও্র্ব 
তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই। €৭ তিনি প্রবল 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 
(৭) তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন; যার ৯ 4 22541885 এ ও 4৮1 ওমা 
কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্বার্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; যার অন্যগুলি চির 
রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ১/-৮৯৪ ৬০ 6: এ | 1 
ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্ততঃ আল্লাহ চার ০09 এ] নতি 28522 ০৮৫ $ 
ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না।«) আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, 


আমরা এ বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ১৮৯ ২০৯৯৪, না ১ 590 13 
আগত। বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। টি রঘু চি মন 8258618? 


(৮) হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের ৬৩, ৮5765 525 রঃ খু 
অন্তরকে বক্র ক'রে দিও না এবং তোমার নিকঢ থেকে আমাদেরকে রি সিট 

করুণা দান কর। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা। ০ 
(৯ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানবজাতিকে একদিন একত্রে খু? ৩. )] 48-39 ০22 ১০০] ৮৮৬ পা 
সমাবেশ করবে -- এতে কোন সন্দেহ নেই; নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্ধারিত পত 15.7+15+ 


(%) সুশ্রী অথবা কুশ্রী, ছেলে অথবা মেয়ে, সৌভাগ্যবান অথবা দুর্ভাগ্যবান এবং পূর্ণাঙ্গ অথবা বিকলাঙ্গ ইত্যাদি বিচিত্রময়তা মায়ের গর্ভে 
যখন এককভাবে আল্লাহই সৃষ্টি করেন, তখন ঈসা 3৪ ইলাহ কিভাবে হতে পারেন? তিনি নিজেও তো সৃষ্টির নানা পর্যায় অতিক্রম 
ক”রে দুনিয়াতে এসেছেন। মহান আল্লাহ তারও সৃষ্টি সম্পাদন করেছেন তার মায়ের গর্ভে। 
(%) ৬৮৪৯ (সুস্পষ্ট দ্বার্থহীন) সেই আয়াতসমূহকে বলা হয় যাতে যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, মাসলা-মাসায়েল এবং 


ইতিহাস ও কাহিনী আলোচিত হয়েছে; যার অর্থ স্পষ্ট ও দ্বার্থহীন এবং যেগুলো বুঝতে কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। আর ০৬৪ 


(রূপক) আয়াতগুলো এর বিপরীত। যেমন, আল্লাহর সত্তা, ভাগ্য সম্পকীয় বিষয়াদি, জান্নাত ও জাহান্নাম এবং ফিরিস্তা ইত্যাদির 
ব্যাপার। অর্থাৎ, এমন বাস্তব জিনিস যার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অপারগ অথবা যে ব্যাপারে এমন ব্যাখ্যা করার 
অবকাশ বা তাতে এমন অস্পষ্টতা ও দ্ধার্থতা থাকে যে, তার দ্বারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি ও ভষ্টুতায় ফেলা সম্ভব হয়। এই কারণেই 
বলা হচ্ছে যে, যাদের আন্তরে বত্রতা থাকে, তারাই অস্পষ্ট আয়াতগুলোর পিছনে পড়ে থাকে এবং সেগুলোর মাধ্যমে ফিতনা সৃষ্টি করে। 
যেমন খ্রিষ্টানদের অবস্থা; কুরআন ঈসা %৪৪-কে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল বলেছে। এটা একটি পরিস্কার ও দ্বার্থহীন কথা। কিন্তু 
খরিজ্টানরা এটাকে বাদ দিয়ে কুরআনে যে ঈসা ঠঞঞ-কে “রুহুল্লাহ” এবং *কালিমাতুল্লাহ” বলা হয়েছে, সেটাকেই নিজেদের ভষ্ট আক্বীদার 
দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ তা ভুল। অনুরূপ অবস্থা বিদআতীদেরও কুরআনের সুস্পষ্ট আকীদার বিপরীত বিদআতীরা যে ভ্রান্ত 
আক্বীদা গড়ে রেখেছে, তাও এই "মুতাশাবিহাত” (অস্পষ্ট) আয়াতগুলোর ভিত্তিতেই। আবার কখনো নিজেদের দার্শনিক চিন্তাধারার 
কঠিন পেচ দ্বারা "সুস্পষ্ট আয়াতগুলোকে “অস্পষ্ট” বানিয়ে ফেলে। (আল্লাহ আমাদেরকে এ কাজ হতে পানাহ দিন।) পক্ষান্তরে সঠিক 
আকীদা অবলম্বী মুসলিম "সুস্পষ্ট, আয়াতগুলোর উপর আমল করে এবং "অস্পষ্ট” আয়াতগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ হলে, সেগুলোকে 
সুস্পষ্ট” আয়াতগুলোর আলোকে বুঝতে চেষ্টা করে। কেননা, কুরআন সুস্পষ্ট” আয়াতগুলোকেই কিতাবের "মুল অংশ+ বলে 
খ্যায়িত করেছে। এর ফলে তারা ফিৎনা থেকে বেচে যায় এবং আকীদার বিভ্রান্তি থেকেও রেহাই পায়। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের 
্র্ভক্ত করুন। আমীন। 

(%) "তা*বীল*-এর এক অর্থ হল, কোন জিনিসের আসল প্রকৃতত্ব, তত্ত্ব ও তাৎপর্য। এই অর্থের দিকে খেয়াল ক*রে 'ইল্লাল্লা-হ" পড়ে 
থামা জরুরী। কারণ, প্রত্যেক জিনিসের আসল প্রকৃতত্ স্পষ্টভাবে কেবল মহান আল্লাহই জানেন। 'তা"বীল'এর দ্বিতীয় অর্থ হল, কোন 
জিনিসের ব্যাখ্যা, অর্থপ্রকাশ এবং পরিস্কারভাবে তা বর্ণনা করা। এই অর্থের দিক দিয়ে "ইল্লাল্লাহ" পড়ে না থেমে [| ও ০১১৯০০2 


পড়ে থামা যায়। কারণ, গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরাও সঠিক ব্যাখ্যা এবং সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। "তা*বীল'এর 
এই উভয় অর্থ কুরআনে কারীমে ব্যবহৃত হয়েছে। (ইবনে কাসীর থেকে সারাংশ) 
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৮৮ সুরা আলে ইমরান ৩ 


সময়ের ব্যতিক্রম (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ) করেন না। 

(১০) যারা অবিশ্বাস করে তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর 
নিকট কোন কাজে লাগবে না। এবং এ সকল লোকই দোযখের ইন্ধন 
হবে। 

(১১) ফিরআউনের বংশধরগণও তাদের পূর্ববরতীগণের মত তারা আমার 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছিল, ফলে আল্লাহ তাদের পাপের জন্য 
তাদেরকে শাস্তিদান করেছিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ দন্ডদানে অত্যন্ত কঠোর। 
(১২) যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে বল, তোমরা শীগ্রই পরাজিত 
হবে) এবং তোমাদেরকে দোযখে একত্রিত করা হবে। আর তা অতি 
মন্দ শয়নাগার। 
(১৩) (বদর যুদ্ধে) দুইটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে 
তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল 
এবং অন্যদল অবিস্বাসী ছিল। তারা বাহ্দুষ্টিতে ওদেরকে নিজেদের 
দ্বিগুণ দেখছিল।€৯ আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী 
করেন। নিশ্চয় এতে অন্তরষ্টিসম্পন্ন লোকেদের জন্য উপদেশ রয়েছে। 


(১৪) নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই 
(চিহিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্ত ও ক্ষেত-খামার প্রভৃতি কমনীয় জিনিসকে 
মানুষের নিকট শোভনীয় করা হয়েছে।১) এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্ত। 


০ ৪ জর চে ৫ 


কপ পপ ৬ 


৫০৪ 4 ৮ £ এ 
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(%) এখানে কাফের বা অবিশ্বাসী বলতে ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত হয়েছিল। যেমন, 


বানু ক্বাইনুক্বা” ও বানু নাধীরকে দেশ থেকে বহি্কার করা হয়েছিল এবং বানু কুরায়যাকে হত্যা করা হয়েছিল। অতঃপর খায়বার 


বিজয়ের পর সমস্ত ইয়াহুদীদের উপর জিযিয়া-কর আরোপ করা হয়েছিল। (ফাতহুল কাদীর) 


(৯) অর্থাৎ, প্রত্যেক দল অপর দলকে নিজেদের থেকে দ্বিগুণ দেখছিল। কাফেরদের সংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি ছিল। তাদের 


নজরে মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় দু" হাজার দেখাচ্ছিল। এরাপ প্রদর্শনে উদ্দেশ্য ছিল, তাদের অন্তরে মুসলিমদের ভয় প্রবেশ করানো। এ 


দিকে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল তিনশ”র কিছু বেশী (৩১৩ জন)। তাদের নজরে কাফেরদের সংখ্যা দেখাচ্ছিল (নিজেদের দ্বিগুণ) ছয়শ” 
ও সাতশ+র মাঝামাঝি। অথচ তাদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। এ থেকে লক্ষ্য ছিল, মুসলিমদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে 


আরো বৃদ্ধি করা। নিজেদের সংখ্যা থেকে কাফেরদের সংখ্যা তিনগুণ দেখে মুসলিমদের ভয় পেয়ে যাওয়ার সন্ভাবনা ছিল। যখন তারা 


দেখলো কাফেররা তাদের থেকে সংখ্যায় তিনগুণ নয়; বরং দ্বিগুণ, তখন তাদের উৎসাহ ও মনোবল দমলো না। তবে দ্বিগুণ দেখার এই 


ব্যাপারটা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে, পরে যখন উভয় দল মুখোমুখি সারিবদ্ধ হল, তখন মহান আল্লাহ উভয় দলকে একে অপরের দৃষ্টিতে 


কম দেখালেন। যাতে কোন দলই যেন যুদ্ধের ময়দান থেকে পশ্চাৎপদ না হয়ে প্রত্যেকেই (আক্রমণের জন্য) সামনে অগ্রসর হওয়ার 


চেষ্টা করে। (ইবনে কাসীর) সুরা আনফালের ৪৪নং আয়াতে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এ যুদ্ধ 


হজরতের দ্বিতীয় বছরে মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। কয়েক দিক দিয়ে এটি ছিল বড়ই গুরুতরপূর্ণ যুদ্ধ। প্রথমতঃ এটি 


ছল প্রথম যুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ পূর্বে কোন প্ল্যান-পরিকল্পনা ছাড়াই ছিল এই যুদ্ধ। সিরিয়া থেকে বাণিজ্য-সামগ্রী নিয়ে মক্কাগামী আবু 


সুফিয়ানের কাফেলার পথ অবরোধ করার জন্য মুসলিমরা বের হয়েছিলেন। কিন্ত আবু সুফিয়ান টের পেয়ে যায় এবং সে তার কাফেলা 


নয়ে অন্য পথ ধরে চলে যায়। এদিকে মক্কার কাফেররা নিজেদের শক্তি ও সংখ্যার আধিক্যের দান্ভিকতায় মুসলিমদের উপর আক্রমণ 


করার জন্য বদরের ময়দান পর্যন্ত যাত্রা করে এবং সেখানে সর্বপ্রথম এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তৃতীয়তঃ এই যুদ্ধে মুসলিমরা আল্লাহর 


যায়। 


বশেষ সাহায্য লাভে ধন্য হন। চতুর্থতঃ এতে কাফেররা এমন শিক্ষামূলক পরাজয় বরণ করে যে, আগামীর জন্য তাদের মনোবল ভেঙ্গে 


(৬) "কমনীয় জিনিস” বলতে এখানে এমন সব জিনিসকে বুঝানো হয়েছে, প্রাকৃতিকভাবে মানুষ যার প্রতি আক্ুষ্ট হয় এবং যা পছন্দ 


করে। এই জন্যই তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তা ভালবাসা অপছন্দনীয় নয়। তবে শর্ত হল তা মধ্যম পন্থায় এবং শরীয়তের গন্ডির 


ভিতর হতে হবে। আকর্ষণীয় এই সুশোভন আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের জন্য পরীক্ষার্ধরূপ। তিনি বলেন, “আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে 


পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি মানুষকে পরীক্ষার জন্য---।” (সূরা কাহফ ৭ আয়াত) আলোচ্য আয়াতে কমনীয় জিনিসের মধ্যে সর্বপ্রথম 


মহিলার কথা উল্লেখ হয়েছে। কারণ, সাবালক হওয়ার পর প্রত্যেক মানুষের সব থেকে বেশী প্রয়োজন বোধ হয় একজন সঙ্গিনীর। তাছাড়া 


রমণী পুরুষের কাছে সর্বাধিক বেশী রমণীয় ও কমণীয়। স্বয়ং নবী করীম && বলেছেন, “মহিলা এবং সুগন্ধি আমার নিকট অতি প্রিয় 


জিনিস।” (মুসনাদে আহমাদ) অনুরূপ তিনি বলেছেন, “নারী হল দুনিয়ার সব চেয়ে উৎক্ুষ্টমানের সামগ্রী।” সুতরাং যদি নারীর প্রতি 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৩য় পার? ৮৯ 


আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। ৪১স্া ৮০ ৪005 ৯০ ০ম ুস্ন 
৯0০৩০ ৬০৯৬৩ 2০ 
(১৫) বল, আমি কি তোমাদেরকে এ সব বস্ত হতে উৎকৃষ্ট কোন কিছুর 269 ০) ০১৩৮৯ ৪০৩। 
সংবাদ দেব? যারা সাবধান (পরহেযগার) হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে চড়া বিগ 
উদ্যানসমূহ যার নিমদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে,৬) 65) ৬ ৩০০ ৮৪৯ (৫ ৩৪ দি 
তাদের জন্য পবিত্রা সঙ্গিনীগণ(৬) এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। বস্তুতঃ 7৮ 

আল্লাহ তার দাসদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। 

(১৬) যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস 
করেছি; অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর এবং দোযখের শাস্তি 
থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।? 

(১৭) যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দানশীল এবং রাত্রির শেষাংশে 
ক্ষমাপ্রাী। 
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(১৮) অ ্লাহ সাক্ষ্য দেশ এবং ফিরিস্তাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় স্পা নি | 22 মা 24 ব, রিটা 
যে, তিনি ব্াতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই।৬ তিনি ন্যায় রী 
প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তিনি টা শা 9 খু এ খু ও 91০৪ 


পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। 


ভালবাসা শরীয়তের সীমা অতিক্রম না করে, তাহলে তা হল উত্তম জীবন সঙ্গিনী এবং আখেরাতের সম্বলও। পক্ষান্তরে (এত প্রয়োজনীয় 
বলেই) এই নারীই হল দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় ফিৎনা। রসুল ৯ বলেন, “আমার পর যেসব ফিতনা সংঘটিত হবে তার মধ্যে পুরুষদের 
জন্য সব থেকে বড় ক্ষতিকর ফিতনা হবে নারী।” (বৃখারী ৫০৯৬নও) পুত্র-সন্তানদের ব্যাপারটাও অনুরূপ। এ থেকে যদি উদ্দেশ্য 
মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি এবং বংশ বহাল ও বৃদ্ধি করা হয়, তবে তা প্রশংসনীয়, অন্যথা তা হবে নিন্দনীয়। রসূল & বলেন, “এমন 
নারীকে বিবাহ কর যে বেশী স্বামী-ভক্তা হবে এবং বেশী বেশী সন্তান প্রসব করবে। কারণ কিয়ামতের দিন আমার উন্মত বেশী হওয়ার 
জন্য আমি গর্ববোধ করব।” এই আয়াতে বৈরাগ্যবাদ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার-পরিকল্পনার আন্দোলন খন্ডন করা হয়েছে। 
কেননা, আয়াতে "বানীন” শব্দ বহুবচন। ধন-সম্পদ থেকেও উদ্দেশ্য যদি জীবন ধারণ করা, আত্রীয়দের সাহায্য করা, সাদকু -খয়রাত 
করা এবং তা কল্যাণকর পথে ব্যয় করা ও পরের কাছে চাওয়া থেকে বাঁচা হয়, তাহলে তাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং এই লক্ষ্যে তার 
(মালের) প্রতি ভালবাসাও হবে প্রশংসনীয়, অন্যথা তা হবে নিন্দনীয়। ঘোড়া থেকে উদ্দেশ্য হবে জিহাদের প্রস্তুতি। অন্যান্য পশু দ্বারা 
যদি লক্ষ্য হয় চাষাবাদ করা, বোঝা বহনের কাজ নেওয়া এবং জমি থেকে ফসলাদি উৎপন্ন করা, তাহলে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্ত 
যদি লক্ষ্য হয় কেবল দুনিয়া অর্জন এবং তা নিয়ে দি গর্ব ও অহঙ্কার ক'রে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন 
নিয়েই মেতে থাকা হয়, তাহলে লাভদায়ক এই জিনিসগুলোই সর্বনাশের হেতু হবে। ১৮৮৪ হল ৮৮ এর বহুবচন। অর্থ হল, ধন- 


ভান্ডার। অর্থাৎ, সোনা-রূপা এবং মাল-ধনের আধিক্য। 2254। এমন ঘোড়া যাকে চারণভূমিতে চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে 


অথবা এমন ঘোড়া যাকে জেহাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে কিংবা এমন ঘোড়া যাকে অন্য থেকে পার্থক্য করার জন্য কোন কিছু দ্বারা 
চিহিত করা হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর-ইবনে কাসীর) 
(৬) এই আয়াতে ঈমানদারদেরকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে যে, উল্লিখিত পার্থিব জিনিসেই তোমরা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলো না, বরং এর 
চেয়ে উত্তম হল সেই জীবন ও সেই নিয়ামত, যা রয়েছে প্রতিপালকের কাছে এবং যার অধিকারী হবে কেবল আল্লাহভীরু লোকেরা। 
অতএব তোমরা আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করো। এই আল্লাহভীরুতার গুণ তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেলে, নিশ্চিতভাবে তোমরা দ্বীন ও 
দুনিয়ার সমূহ কল্যাণ দ্বারা নিজেদের ঝুলি ভরে নিবে। 

(৬) পবিত্রা সঙ্গিনীগণ ৪ অর্থাৎ, তারা পার্থিব নোংরামী, হায়েষ-নিফাস এবং অন্যান্য অপবিত্রতা থেকে পবিভ্রা এবং রিত্রা হবে। 
এর পরের দু”টি আয়াতে আল্লাহভীরু লোকদের গুণাবলীর কথা উল্লেখ হয়েছে। 

(১) "শাহাদাত" (সাক্ষ্য)এর অর্থ বর্ণনা ও অবহিত করা। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারা 
তিনি আমাদেরকে স্বীয় একতৃবাদের প্রতি পথপ্রদর্শন করেছেন। (ফাতহুল কাদীর) ফিরিশ্তাগণ এবং জ্ঞানিগণও তাঁর একতৃবাদের সাক্ষ্য 
দেন। এতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের বড়ই ফযীলত ও মাহাত্ম প্রকাশ পায়। কেননা মহান আল্লাহ স্বীয় ফিরিস্তাদের পাশাপাশি তাদেরকে উল্লেখ 
করেছেন। তবে জ্ঞানী বলতে তারা, ধারা কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানার্জন কণরে ধন্য হয়েছেন। (ফাতহুল কাদীর) 
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৯০ সুরা আলো ইমরান ৩ 


(১৯) নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট (একমাত্র মনোনীত) ধর্ম ধর্ম। (৬৪) 
যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের 
নিকট জ্ঞান আসার পরও তাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়েছিল!() আর যে 
আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে৬১ অস্বীকার করে (সে জেনে রাখুক যে), নিশ্চয় 
আল্লাহ সত্তর হিসাব গ্রহণকারী। 

(২০) অতঃপর যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে তুমি 
বল, "আমি ও আমার অনুসারিগণ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।” 
আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে৬) 
বল, "তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ?” সুতরাং যদি তারা আত্মসমর্পণ 
করে, তাহলে নিশ্চয় তারা সুপথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, 
তাহলে তোমার কর্তব্য কেবল প্রচার করা। বস্ততঃ আল্লাহ তার দাসদের 
সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। 

(২১) যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করে, নবীগণকে 
অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং যে সকল লোক ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ 
দেয় তাদেরকেও হত্যা করে,৬) তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির 


রর 
215৫৫ 


(১) ইসলাম সেই মনোনীত দ্বীন, যার প্রতি সকল নবীগণ স্ব স্ব যুগে আহবান করেছেন এবং যার শিক্ষা দিয়েছেন। আর এখন এই 


ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ হল সেটাই, যা শেষ নবী মুহাম্মাদ & বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন। যাতে আছে যে, তাওহীদ, রিসালাত এবং 


2 


[খেরাতের উপর এভাবেই ঈমান আনতে হবে ও বিশ্বাস করতে হবে, যেভাবে নবী করীম ঞ্ঞ্ নির্দেশ দিয়েছেন। এখন কেবল 


2 


ল্লাহকে এক মনে ক'রে নিলেই অথবা কিছু সৎকর্ম করে নিলেই যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে এবং আখেরাতে যুক্তি পাওয়া যাবে তা নয়; 


এ 


রং ঈমান, ইসলামের দাবী হল, আল্লাহকে এক মনে ক"রে কেবল তাঁরই ইবাদত করা। মুহাম্মাদ সহ সকল নবীদের উপর ঈমান 


[না। নবী করীম &-এর পর আর কোন নবী আসবেন না, এ কথাও স্বীকার ক”রে নেওয়া। আর এই ঈমানের সাথে সাথে সেই আকীদা 


আমলগুলো পালন করতে হবে, যেগুলো কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এখন আল্লাহর নিকট ছ্বীনে-ইসলাম ব্যতীত আর কোন 


2] এগ) 2 2 


ন গৃহীত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, “যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে 


। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।” (সূরা আলে ইমরান ৮৫ আয়াত) নবী করীম &৪-এর নবুঅত ও রিসালাত সমগ্র 


প্রেরিত রসূল।” (্রুরা আগ্রাফ ১৫৮ আয়াত) [1৯১ ০৯৮] ০৯5 ৯:১০ ৮০ 931 4 ৬3 ১0] “পরম বরকতময় তিনি, ধিনি 


মানবতার জন্য। [১৯ 1৫৮! এ॥। 0৯০০ এয ৮০৪। এ 5 2৪] “বলে দাও, হে মানবমন্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর 


তীর বান্দার প্রতি ফুরব্বান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে সমগ্র বিশ্বের জন্য সতর্ককারী হয়।” (সুরা ফুরকান ১ আয়াত) হাদীসে রসূল 


বলেছেন, “সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ আছে! ইয়াহুদী ও খরিল্টানদের যে কেউ আমার উপর ঈমান না এনেই মারা যাবে, সে 


জাহানামী হবে।” (সহীহ মুসলিম) তিনি আরো বলেন, “আমি সাদা-কালো সকলের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।” (অর্থাৎ, সকল মানুষের 


জন্য নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছি।) আর এই কারণেই তিনি সেই সময়ের সমস্ত বাদশাহদের প্রতি পত্র প্রেরণ ক"রে তাদেরকে ইসলাম 


গ্রহণের দাওয়াত দেন। (বৃখারী মুসলিম ইবনে কাসীর) 


(*) “মতানৈক্য” বলতে তাদের পারস্পরিক এমন মতবিরোধ যা একই ধর্মের অনুসারীরা আপোসে বাধিয়ে রেখেছিল। যেমন, 


ইয়াহুদীদের পারস্পরিক মতবিরোধ এবং আপোসের বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি। অনুরূপ খ্রিল্টানদের পারস্পরিক বিরোধিতা ও আপোসের 


বচ্ছিননতা। তাছাড়া আহলে কিতাবদের পারস্পরিক মতবিরোধকেও বুঝানো হয়েছে। যে বিরোধ ও মতানৈক্যের কারণে ইয়াহুদী ও 


খরিজ্টানরা একে অপরকে বলত, “কোন কিছুর উপর তোমাদের ভিত্তি নেই।” মুহাম্মাদ এবং ঈসা ৯৬৪-এর নবুঅতকে নিয়ে যে 


বরোধ, তাও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এই সকল মতবিরোধ কোন দলীলের ভিত্তিতে ছিল না। কেবল হিংসা-বিদেষ এবং শক্রতার কারণে 


ছল। অর্থাৎ, তারা সত্যকে জেনে ও চিনেছিল কিন্তু তা সন্ত্েও কেবল দুনিয়ার খেয়ালী স্বার্থের পিছনে পড়ে ভ্রান্তমূলক কথার উপরে 


কায়েম থাকত এবং সেটাকেই ছ্বীন বুঝানোর চেষ্টা করত। যাতে তাদের নাকও যেন উচু থাকে এবং জনগণের মাঝে তাদের বিশ্বস্ততাও 


যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। পরিতাপের বিষয় যে, ইদানীং মুসলিম উলামাদের এক বিরাট সংখ্যক দল ঠিক এই ধরনেরই জঘন্য উদ্দেশ্য 


সাধনের তাকীদে তাদের মতনই ভ্রান্ত পথ অবলম্বন ক'রে চলেছে। আল্লাহ তাদেরকে ও আমাদেরকে হিদায়াত করুন। আমীন। 


(৬) এখানে "নিদর্শন” বলতে সেই সব নিদর্শন, যা প্রমাণ করে যে, ইসলাম আল্লাহরই মনোনীত ছ্বীন। 


(১) "নিরক্ষর" বলতে আরবের মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। তারা আহলে কিতাবদের তুলনায় সাধারণভাবে নিরক্ষর ছিল। 


(*) তাদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতা এত দুর পর্যন্ত পৌছে ছিল যে, কেবল তারা নবীদেরকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করেনি, বরং এমন 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


সুসংবাদ দাও। 


(২২) এই সব লোকের 9 আমল ইহকাল ও পরকালে নিক্ষল হবে ৮ খাও ২১০ ্ রর ্ রন ৩ ক1গি 
এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। ্ 


(২৩) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ প্রদান ০১০১৫৮০৪্মা এ 091 519৩ না রি 
করা হয়োছিল? তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহবান করা হয়, না রাড রাত 
যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; অতঃপর তাদের একদল +১৫% 3? ৮৭ - ৪৪ 
পরাজ্মুখ হয়ে ফিরে দীড়ায়।$৯ 


(২৪) এ জন্য যে তারা বলে, "নির্দিষ্ট কিছু দিন ব্যতীত দোযখের আগুন 
আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।” আসলে তাদের নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে ৪ টা 
(উক্ত) মিথ্যা উদ্ভাবন তাদেরকে প্রবর্চিত করেছে। (৭ ২০19৮ ০৮৪৯ ৯০৮৪ 
(২৫) কিন্ত যেদিন আমি তাদেরকে একত্র করব, সেই (শেষ বিচারের) দিন 102887525 2 15 
তাদের কি দশা হবে, যেদিন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই? (যেদিন) 
প্রত্যেককে তার কৃতকার্ষের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেওয়া হবে এবং তাদের 
প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না।€১ 

(২৬) বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর তি পপ 127 3% ৬ এ 2 240 ৬ 
এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর ৯. 

এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। ৮) 2৬ ০৫ ৩১39 2 ৩০ $ 2 ৩০ 1 
নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ০4 এ ুির 


(২৭) তুমি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করাও, ০৯ ০৭ ির্ি (৮9 ৬0 ও এগ ০9 
তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে 


চা 


ি 1২১ 85: (4১০২ 


লোকদেরকেও তারা হত্যা করেছিল যারা ন্যায়সংগত ও সুবিচারপূর্ণ কথা বলত। অর্থাৎ, যাঁরা নিষ্ঠাবান মু'মিন, সত্যের প্রতি 

আহবানকারী এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দানকারী ছিলেন তাদেরকে নবীদের পাশাপাশি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ 
তাঁদের মাহাত্ময ও ফযীলতের কথাও পরিস্কার ক”রে দিলেন। 

(৬) এই আহলে কিতাব থেকে মদীনার ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যাদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ থেকে 
বঞ্চিত ছিল। তারা ইসলাম, মুসলিম ও নবী কারীম &-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কাজে লিপ্ত থাকত। ফলে তাদের দু”টি গোত্রকে দেশ 
থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল এবং একটি গোত্রকে হত্যা করা হয়েছিল। 

(০) অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাবকে অমান্য করা এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে তাদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, 
তারা কখনোও জাহানামে প্রবেশ করবে না। আর যদি জাহানামে প্রবেশ করেও তাহলে তা হবে কেবল কয়েক দিনের জন্য। আর এই 

মিথ্যা উদ্ভাবন ও অমুলক ধারণাই তাদেরকে প্রবঞ্চনা ও ধোকার মধ্যে ফেলে রেখেছে। 

(১) কিয়ামতের দিন তাদের এই মৌখিক দাবী এবং ভ্রান্ত ধারণা কোন কাজে আসবে না। সেদিন মহান আল্লাহ তাঁর সুম্ষ্ম সুবিচারের 

মাধ্যমে প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন। কারো উপর কোন প্রকার যুলুম করা হবে না। 

(১) এই আয়াতে রয়েছে মহান আল্লাহর সীমাহীন শক্তি ও তাঁর মহা কুদরতের প্রকাশ। তিনি বাদশাহকে ফকীর করেন এবং ফকীরকে 
বাদশাহ। তিনিই সমস্ত কর্তৃত্বের মালিক। এ১:৪ ৮: (যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতে) না বলে, +৪। এ (তোমারই হাতে যাবতীয় 


কল্যাণ) বলা হয়েছে। অর্থাৎ, বিধেয় পদকে আগে আনা হয়েছে। উদ্দেশ্য নির্দিস্ভীকরণ। অর্থাৎ, সমস্ত কল্যাণ কেবল তোমার হাতেই। 
তুমি ছাড়া কল্যাণদাতা আর কেউ নেই। অকল্যাণের ষ্টা যদিও মহান আল্লাহই, তবুও এখানে কেবল কল্যাণের কথাই উল্লেখ করা 
হয়েছে, অকল্যাণের নয়। কারণ, কল্যাণ আল্লাহর নিছক অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে অকল্যাণ হল মানুষের কর্মের ফল যা তাদেরকে ভুগতে 
হয়। অথবা অকল্যাণও যেহেতু তাঁরই নির্ধারিত নিয়তির অংশ, সুতরাং তাতেও কোন না কোন প্রকার মঙ্গল আছে। এই দিক দিয়ে তাঁর 
সমস্ত কাজই কল্যাণময়। (ফাতহুল কাদীর) 

(১ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করানোর অর্থ হল ধাতুর পরিবর্তন। যখন রাত লম্বা হয়, তখন দিন ছোট হয়ে যায়। 
আবার অন্য খতুতে যখন দিন বড় হয়, তখন রাত ছোট হয়ে যায়। অর্থাৎ, কখনো রাতের অংশকে দিনের মধ্যে এবং দিনের অংশকে 
রাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। যার কারণে রাত ও দিন ছোট-বড় হয়ে যায়। 
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৯২ সরা আলে ইমরান ৩ 


45 
মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। (৯ তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান 5? জা ৩৫০৭ ০0৯৮$০শা এজ ও 


রি ৮০ ৪ 2০০ 


রঙ 


(২৮) বিশ্বাসী (মুমিন)গণ যেন বিশ্বাসী (মু*মিন)দেরকে ছাড়া অবিশ্বাসী ০১২ টি পরে খো রান ১০ খু 
(কাফের)দেরকে অভিভাবক (বা অন্তরঙ্গ বন্ধু)রূপে গ্রহণ নাকরে।9যে 7 7৫ চারার রোেনারারা রাহ 
কেউ এরূপ করবে, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ৪৮ & 41 ০ 7৪০১ ৩৬০০৪ ওঠ 
ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের কাছ থেকে কোন ভয় আশংকা কর হাতিলন 90. 042 1 25 টার 
(তাহলে আত্মরক্ষার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে পার।)৬ আর 

আল্লাহ তার নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহর 
দিকেই (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন। 
(২৯) বল, "তোমাদের মনে যা আছে, তা যদি তোমরা গোপন রাখ কিংবা এটা 2202 বা ১7532 3 101৯8৯ ও 
প্রকাশ কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন। আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে . , এ. 4 রিয়ার 
যা কিছু আছে, তাও তিনি অবগত আছেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ৮ ০409 ০৮০১ ৪৯০৪৭ এ ৩ ৯ 


সর্বশক্তিমান। 22৮৪2 ্ 
(৩০) ্মেরণ কর সেদিনকে) যেদিন প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে ভাল কাজ 12024 4৫ 2,৫1616 সু এত ই 


করেছে, সে তা উপস্থিত পাবে এবং যে মন্দ কাজ করেছে, (সেও তা এ তির 
বিদ্যমান পাবে।) সেদিন সে কামনা করবে, যদি তার ও ওর (দুকর্মের) 1০4 এ ও ১ ০৯৮ ৩৪ ০৭৬৮ 


মধ্যে বহু দুর ব্যবধান হতো! বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে লি ১1210০3১234 -55 ৮০০ 
তোমাদেরকে সাবধান করছেন। আর আল্লাহ দাসদের প্রতি অত্যন্ত রম রর 
অনুগ্রহশীল। 


৫৮৫ ০৫৮ 


(৩১) বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ চান রর তা 5528 তি ৪ নিবে ৩! রা 
কর।€) ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের 


(১ যেমন (মৃত) বীর্য যা জীবন্ত মানুষ থেকে বের হয়। অতঃপর সেই মৃত (বীর্য) থেকে বের হয় জীবন্ত মানুষ। অনুরূপ মৃত ডিম থেকে 
প্রথমে মুরগী, তারপর জীবন্ত মুরগী থেকে (মৃত) ডিম অথবা কাফের থেকে মুমিন এবং মু'মিন হতে কাফের সৃষ্টি হয়। কোন কোন 
বর্ণনায় এসেছে যে, মুআ*্য ৬ নবী করীম ঞ-কে খণগ্রস্ত হয়ে পড়ার অভিযোগ করলে তিনি তাকে বললেন, তুমি 14141 416 70] 
আয়াতটি পাঠ ক'রে এই দুআটি করো, ১০ (5893 ৯১ 3০) 5 05 ই) পে এ ৬ এ ০৯৯০) উঠ এ ০৯৯০) 


তোমার উপর উহুদ পাহাড় সমানও যদি খণ থাকে, মহান আল্লাহ সে ণকেও তোমার জন্য আদায় করার ব্যবস্থা করে দিবেন।” 
(মাজমাউষ্‌ যাওয়ায়েদ ১০/১৮৬ হাদীসের বণনাকারীরা সবাই নভরযোগা) 

() আউলিয়া ওলীর বহুবচন। আর ওলী এমন বন্ধুকে বলা হয়, যার সাথে থাকে আন্তরিক ভালবাসা এবং বিশেষ সম্পর্ক। যেমন, মহান 
আল্লাহ নিজেকে ঈমানদারদের ওলী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। [1৯2 0231 ১ 4/]“আল্লাহ হলেন ঈমানদারদের ওলী।” আলোচ্য 


আয়াতের অর্থ হল, ঈমানদারদের পারস্পরিক ভালবাসা এবং বিশেষ সম্পর্ক থাকে। তারা আপোসে একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এখানে 
মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে কাফেরদের সাথে আন্তরজ বন্ধুত্ব করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কারণ, কাফেররা আল্লাহর শক্র এবং 
মুমিনদেরও। সুতরাং তাদের সাথে বন্ধুত্‌ স্থাপন করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? আর এই কারণেই আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টাকে 
কুরআনের আরো কয়েক স্থানে অতীব গুরুত্বের সাথে পেশ করেছেন। যাতে মু'মিনরা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং বিশেষ সম্পর্ক 
কায়েম করা থেকে বিরত থাকে। অবশ্য (পার্থিব) প্রয়োজন ও সুবিধার দাবীতে তাদের সাথে সন্ধি ও চুক্তি হতে পারে এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্যের লেনদেনও। অনুরূপ যে কাফের মুসলিমদের সাথে শকত্রতা রাখে না, তার সাথে উত্তম ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বৈধ। (এর 
বিস্তারিত আলোচনা সুরা মুমতাহিনায় আছে।) কারণ, এ সব কার্যকলাপ (বঙ্কুত্ব ও ভালবাসা থেকে) ভিন্ন জিনিস। 

(১) এই অনুমতি সেই মুসলিমদের জন্য যারা কোন কাফের দেশে বসবাস করে। যদি কোন সময় তাদের (কাফেরদের) সাথে বন্ধুত্রের 
প্রকাশ করা ব্যতীত তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে মৌখিকভাবে বন্ধুত্ের প্রকাশ করতে পারবে। 

€") ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টান উভয় জাতিরই দাবী ছিল, আমরা আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসি এবং মহান আল্লাহ আমাদেরকে ভালবাসেন। 
বিশেষ করে খ্রিস্টানরা ঈসা এবং তীর মা মারয়্যাম (আলাইহিমাস্সালাম)-এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসায় এত বাড়াবাড়ি করল যে, 
তাদেরকে উপাস্যের আসনে বসিয়ে দিল। আর এটাও তারা এই মনে করে করত যে, এর দ্বারা তারা আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৩য় পার? ৯৩ 
অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। () বস্তুতঃ আল্লাহ অতান্ত ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু।? 

(৩২) বল, "তোমরা আল্লাহ ও রসুলের অনুগত হও।” কিন্তু যদি তারা মুখ 
ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে 
ভালবাসেন না। (৯ 

(৩৩) নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের 0০25 06222] 62 (9 17» 1 
বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। ৮৭) 


পি ০৪০ পল 


(ই) ৩৮০৭ এ 


(৩৪) এরা হল পরস্পর পরস্পরের বংশধর'৮১ এবং আল্লাহ সর্বশ্বোতা, 
সর্বজ্ঞাতা। 

(৩৫) (স্মরণ কর) যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, "হে আমার প্রতিপালক! রিতা কাকে টিটি ০1 | 
আমার গর্ভে যা আছে, তা আমি একান্ত তোমার উদ্দেশ্যে স্বাধীন করার তে 
মানত করলাম।৬৯ সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি 
সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।” 


৮ 


ভালবাসা লাভে ধন্য হতে পারবে। মহান আল্লাহ বললেন, কেবল মৌখিক দাবী এবং মনগড়া তরীকায় আল্লাহর ভালবাসা এবং তীর 
সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। এ সব লাভ করার পথ তো একটাই। আর তা হল, শেষ নবী মুহাম্মাদ &-এর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর 
অনুসরণ করা। এই আয়াতে সমস্ত ভালবাসার দাবীদারদের জন্য একটি পথই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অতএব আল্লাহর ভালবাসার 
অনুসন্ধানী যদি মুহাম্মাদ ৪৪-এর অনুসরণের মাধ্যমে তা অনুসন্ধান করে, তাহলে অবশ্যই সে সফল হবে এবং স্বীয় দাবীতে সত্য 
প্রমাণিত হবে। অন্যথা সে মিথ্যুক হবে এবং উদ্দেশ্য হাসিলেও বার্থ হবে। নবী করীম &্-এর উক্তিও হল, “যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ 
করল, যে কাজের নির্দেশ আমি দিইনি, তার সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।” (বুখারী মুসলিম) অর্থাৎ, রসূল ৪-এর প্রদর্শিত তরীকা বহির্ভূত 
আমল প্রত্যাখ্যাত হবে; তথা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। 

(১) অর্থাৎ, রসূল ঞ্৯-এর অনুসরণ করার কারণে কেবল তোমাদের পাপই ক্ষমা করা হবে না, বরং তোমরা আল্লাহর ভালবাসার পাত্র 
হয়ে যাবে। আর কোন মানুষের আল্লাহর নিকট প্রিয় হয়ে যাওয়া যে অতীব উচ্চ মর্যাদা তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

(১) এই আয়াতে আল্লাহর আনুগত্য করার সাথে সাথে রসূল &্-এর অনুসরণ করার প্রতি পুনরায় তাকীদ করে এ কথা পরিস্কার 
কণরে দেওয়া হয়েছে যে, এখন মুক্তির পথই হল কেবল মুহাম্মাদ &-এর অনুসরণ করা। আর এ থেকে বিমুখ হলে, তা হবে কুফরী 
এবং এমন কুফরীর কাফেরদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। তাতে তারা আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর নৈকট্য লাভের যতই দাবী করুক না 
কেন। এই আয়াতে তাদের প্রতি বড় তিরঙ্কার রয়েছে, যারা হাদীসকে হুজ্জত (শরীয়তের দলীল) মানে না এবং রসূল &-এর 
অনুসরণকেও জরুরী মনে করে না। উভয় শ্রেণীর মানুষই স্ব স্ব পদ্ধতিতে এমন মত ও পথ অবলম্বন করে যাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত 
করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে পানাহ দিন। আমীন। 
(৮) নবীদের বংশে ইমরান নামে দু'জনের আবির্ভাব ঘট্েছিল। একজন হলেন মুসা এবং হারুন (আলাইহিমাস্‌ সালাম)-এর পিতা এবং 
দ্বিতীয়জন হলেন, মারয়্যাম (আলাইহাস সালাম)-এর পিতা। অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের নিকট এই আয়াতে দ্বিতীয় ইমরানকে বুঝানো 
হয়েছে। এই বংশ মারয়্যাম (আলাইহাস্‌ সালাম) ও তীর পুত্র ঈসা 3৪-এর কারণে সুউচ্চ মর্ধাদা লাভ করেছে। মারয়্যামের মায়ের নাম 
মুফাস্সিরগণ হান্নাহ বিনতে ফাকুয লিখেছেন। (তাফসীরে কুরতুবী ও ইবনে কাসীর) এই আয়াতে মহান আল্লাহ ইমরানের বংশ ছাড়াও 
আরো তিনটি এমন বংশের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে তিনি তাদের যুগে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম হলেন আদম 
&৬ঞ্র। তাঁকে তিনি নিজ হাত দ্বারা সৃষ্টি ক'রে তীর মধ্যে স্বীয় রূহ সঞ্চার করেন। ফিরিস্তামন্ডলী দ্বারা তাঁকে সিজদা করান। সকল 
জিনিসের নাম তাঁকে শিখিয়ে দেন এবং তাঁকে জান্নাতে বাসস্থান দান করেন। অতঃপর তীঁকে সেখান থেকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। 
এতেও ছিল তীঁর বহু হিকমত। দ্বিতীয় হলেন, নূহ ৪ঞ। তাঁকে এমন সময় নবী করে প্রেরণ করেন, যখন মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে 
মূর্তিসমূহকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল। তাঁকে তিনি সুদীর্ঘ আয়ু দান করেছিলেন। তিনি তাঁর জাতির মাঝে সাড়ে ন”শ* বছর পর্যন্ত দ্বীনের 
তবলীগ করেছিলেন। কিন্তু অল্প কিছু লোক ছাড়া কেউ তীর প্রতি ঈমান আনেনি। শেষে তাঁর বদ্ুআয় ঈমানদার লোকগুলো ব্যতীত 
সমস্ত লোককে ডুবিয়ে ধুংস ক'রে দেওয়া হয়। ইব্রাহীম ৯৪-এর বংশ যে বৈশিষ্ট্য লাভে ধন্য হয়েছিল তা হল, মহান আল্লাহ পর্যায়ক্রমে 
তাঁর বংশ থেকে নবী ও বাদশাহ প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ নবী তাঁরই বংশ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন। এমন কি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
নবী মুহাম্মাদ ও ছিলেন তাঁর পুত্র ইসমাঈল -এরই বংশধর। 

(৮১) অথবা এর দ্বিতীয় অর্থ হল, দ্বীনের ব্যাপারে একে অপরের সহযোগী ও সাহায্যকারী। 

(৮) "স্বাধীন করলাম”-এর অর্থ হল, তোমার উপাসনালয়ের খেদমতের জন্য ওয়াকফ করলাম। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৯৪ সুরা আলে ইমরান ৩ 
(৩৬) অতঃপর যখন সে (ইমরানের স্ত্রী) ওকে (সন্তান) প্রসব করল, ১০2 591 02753 নি] 14 
তখন সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি, এ ানিনাগিটিরুদ রঃ 


বন্তৃতঃ আল্লাহ সম্যক অবগত সে যা প্রসব করেছে। আর (এ কাজ্ফিত) 3319 -227 অত 3 ৯২৪ ৮ ০9 3 


পুত্র তো (এ) কন্যার মত নয়,” আমি তার নাম মারয়্যাম রেখেছি) লে.» ১ তা তি 
এবং অভিশপ্ত শয়তান হতে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার ১ রম ॥ 

পানাহ দিচ্ছি।”৮৭) 

(৩৭) অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে উত্তমরূপেই গ্রহণ করলেন এবং 14৫491৫2165 (29, ১১1১2, টি 657 র 


উত্তমরূপেই তার প্রতিপালন করলেন এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার 


তন্ত্াবধানে রাখলেন।৬৬ যখনই যাকারিয়া মিহরাবে (কক্ষে) তার সঙ্গে মি -্ ০/০। 8 (৬৪৪ ০5 6 রে 


দেখা করতে যেত, তখনই তার নিকট খাদা-সামগ্রী দেখতে পেত।৮৭ সে ঞ্জা, ৯১৪ 0575 473 [দিবি (31002 দি রি 
বলত, “হে মারয়্যাম! এসব তুমি কোথা থেকে পেলে?” সে বলত, "তা রা 
আল্লাহর কাছ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপর্যাপ্ত জীবিকা দান ০০৯58 25০535ঞা ৫! 
করে থাকেন।; 

(৩৮) সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বলল, 


“হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ বংশধর 


দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।” 
(৩৯) যখন (যাকারিয়া) মিহরাবে নামাযে রত ছিল, তখন ফিরিস্তাগণ 


তাকে সম্বোধন ক'রে বলল, “নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহয়্যার সুসংবাদ 


(৮১ এই বাক্যে আফসোস প্রকাশ করা হয়েছে এবং ওযরও। আফসোস এই জন্য যে, মেয়ে হয়েছে যা আমার আশার বিপরীত। আর 


ওযর পেশ করা হয়েছে এইভাবে যে, মানত করার উদ্দেশ্য ছিল তোমার সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে একজন খাদেম উৎসর্গ করা, আর এই 


কাজ একজন পুরুষই উত্তমভাবে সম্পাদন করতে পারে। এখন যা কিছু পেয়েছি, হে আল্লাহ! তুমি তো তা জানো। (ফাতহুল কাদীর) 


(৮৯) হাফেয ইবনে কাসীর এই আয়াত এবং আরো অন্য হাদীসমূহকে দলীল হিসেবে গ্রহণ ক'রে লিখেছেন যে, শিশুর নাম জন্মের প্রথম 


দিনেই রাখা উচিত। তিনি সাত দিনে নাম রাখার হাদীসকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। তবে হাফেঘ ইবনুল কাইয়্যেম এ ব্যাপারে 


হাদাসগ্ড 


লিকে নিয়ে গবেষণা ক'রে শেষে লিখেছেন যে, প্রথম দিনে, তৃতীয় দিনে এবং সপ্তম দিনে নাম রাখা যায়। এ ব্যাপারে পথ প্রশস্ত। 


(তুহফাতুল মাউলুদ) 


দ্ মহা 


ন আল্লাহ এই দুআ কবুল করেন। বলা বাহুল্য, হাদীসে এসেছে যে, “যখন কোন সন্তান জন্ম নেয়, তখন শয়তান তাকে স্পর্শ 


করে, ফলে সে চিৎকার ক'রে ওঠে। কিন্তু আল্লাহ তা*য়ালা শয়তানের এই স্পর্শ থেকে মারয়্যাম (আলাইহাস্‌ সালাম) এবং তাঁর পুত্র 


ঈসা 29৪ 


কে রক্ষা করেছেন।” (বখারী ৩৪৩ ১ মুসলিম ২৩৬৬ন) 


(”) যাকারিয়া ৯৬ঞ। যেহেতু মারয়্যাম (আলাইহাস সালাম)-এর খালু ছিলেন এবং সেই সময়কার পয়গম্বরও। তাই সবেত্তিম অভিভাবক 


ও তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার জন্য তিনিই ছিলেন উপযুক্ত। মারয়্যাম (আলাইহাস সালাম)-এর আর্থিক প্রয়োজন এবং শিক্ষা ও নৈতিক 


তরবিয়াতের সমূহ দাবী পূরণের সঠিক যত্র নেওয়া কেবল তাঁরই পক্ষে সম্ভব ছিল। 


() "মি 


হরাব' বলতে ছোট একটি ঘর যেখানে মারয়্যাম (আলাইহাস সালাম) থাকতেন। *রিয্ঝন” খোদ্য-সামগ্রী) বলতে ফলমূল। 


প্রথমতঃ 


এই ফলগুলো হত অসময়ের। গ্রীষ্মের ফল শীতে এবং শীতের ফল গ্রীল্মের মৌসমে তীর ঘরে বিদামান থাকত। দ্বিতীয়তঃ এই 


ফলগুলো না যাকারিয়া ৯৪ এনে দিতেন, না অন্য কেউ। তাই তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কোথেকে এসেছে? তিনি 


বললেন, 


আল্লাহর পক্ষ হতে। এটা আসলে মারয়্যাম (আলাইহাস্‌ সালাম)এর একটি অলৌকিক ব্যাপার (কারামত) ছিল। অস্বাভাবিক 


অলৌকিক কার্যকলাপকে মু'জিযা ও কারামত বলা হয়। অর্থাৎ, বাহ্যিক ও সাধারণ কারণ-উপকরণ ছাড়াই যা ঘটে (তাই অতিপ্রাকৃত ও 


অনৈসর্গিক ঘটনা)। এট যদি কোন নবীর জন্য সংঘটিত হর, তাহলে তা হবে মুজিযা। আর কোন ওলীর জন্য সংঘটিত হলে, তাকে 


বলা হয় 


কারামত। দু'টোই সত্য। তবে তা ঘটে আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর ইচ্ছাক্রমে। কোন নবী ও ওলীর এখতিয়ারে নেই যে, তীরা 


যখনই চাইবেন, তখনই তা সংঘটিত করতে পারবেন। এই জন্যই মু*জিযা ও কারামত এ কথা অবশ্যই প্রমাণ করে যে, যাদের জন্য তা 


সংঘটিত 


হয়, তাঁদের আল্লাহর নিকট রয়েছে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা। কিন্তু তার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, আল্লাহর নিকট সম্মান 


লাভকারী এই বান্দারা সার্বভৌমত্রের কর্তৃত্ব কোন এখতিয়ার রাখেন। যেমন, বিদআতীরা আওলিয়াদের কারামতের মাধ্যমে সাধারণ 


লোকদেরকে এমন কিছু বুঝিয়ে তাদেরকে শিকীয় আবীদায় লিপ্ত করে। এর আরো বিস্তারিত আলোচনা কোন কোন মু*জিযার বর্ণনার 
সাথে আসবে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৩য় পার? ৯৫ 


দিচ্ছেন.” সে হবে আল্লাহর এক বাণী (ঈসা)র সমর্থক,৬৮ টিভির 512 
নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবা।; 


0 পাঞ্ তা পর্দা 
এ] ৯ 
শ [5 


(৪০) সে (যাকারিয়া) বলল, “হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হবে পি পা রঃ 4১১৩ রা 0 
করূপেঃ আমার তো বার্ধকা এসেছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা!” তিনি দির 
বললেন, 'এভাবেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।? ক] 401-80- ০১ ০৪৮ 


(৪১) সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' 72123 ওঁ 8012 0 22002275000 
তিনি বললেন, "তোমার নিদর্শন এই যে, তিনদিন তুমি ইঙ্গিতে ব্যতীত - টিচার যারা 
লোকেদের সাথে কথা বলতে পারবে না। আর তুমি তোমার প্রতিপালককে ০৪১৩ ০০1 ৬০৮১৩17০০15 
অত্যধিক স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তীর পবিত্রতা ও মহিমা তি, 
ঘোষণা কর।”৯ বি 
(৪২) (স্মরণ কর) যখন ফিরিস্তাগণ বলেছিল, "হে মারয়্যাম! আল্লাহ ৬:০৮ 2৫ 21 250 25827 4৬ 8 
অবশ্যই তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের 
মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। (১৯) 

(৪৩) হে মারয়্যাম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও, (তাকে) সিজদা 
কর এবং রুকুকারাদের সাথে রুকু কর।? র . 
(৪8) এ অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা তোমাকে অহী (এশীবাণী) দ্বারা 282০৫ 9 ৭12৮5 পিলাতা, 
অবহিত করছি। তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন মারয়্যামের  , ১৩506, 2 পু 
তস্তাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে নেবে (তা দেখার জন্য) তারা ১ ৩3 ৮০ এ 2৪1 নিশা ২০০৪০ এ 
তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল এবং যখন তারা (এ ব্যাপারে) বাদানুবাদ রি 
করছিল, তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না। (৯১) 


টে ১৯:৫৯ 9৮2 


(”) অসময়ের ফল দেখে যাকারিয়া &ঞ্র-এর অন্তরে (বার্ধক্যে পৌছে যাওয়া এবং স্ত্রী বাঁঝা হওয়া সত্তেও) আশা জেগে উঠলো যে, 
তাকেও যেন মহান আল্লাহ এইভাবে (যেভাবে তিনি মারয়্যামকে অসময়ের ফল দিয়েছেন) কোন সন্তান দানে ধন্য করেন। সুতরাং মনের 
অজ্ঞাতসারে আল্লাহর সমীপে তার দুআর মুখ খুলে গেল। আল্লাহ তাঁর এই দুআ কুবলও করলেন। 

(৯) আল্লাহর এক বাণীর সমর্থন ও সত্যায়ন করার অর্থ, ঈসা %৪-কে সত্য বলে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ, ইয়াহয়্যা 4৬৪ ঈসা ১৪-এর 
চেয়ে বড ছিলেন। তীরা আপোসে খালাতো ভাই ছিলেন। উভয়েই একে অপরকে সমর্থন করেছেন। এ, এর অর্থ সরদার বা জননেতা। 


১১৯ এর অর্থ পাপসমূহ থেকে পবিক্র যে পাপের কাছেও ঘেঁষে না। অর্থাৎ তাঁকে যেন পাপ থেকে নিবারিত রাখা হবে। কেউ কেউ এর 


অর্থ করেছেন নপুংসক বা হিজড়া। কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ তা একটি দোষ, অথচ এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে প্রশংসা ও ফযীলত 
হিসেবে। (অবশ্য জিতেন্দ্রিয় বা সংযমী অনুবাদ বেঠিক নয়।) 

(১) বার্ধক্যে মু'জিযা স্বরূপ সন্তান লাভের সুসংবাদ শুনে তীর ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পেল এবং তিনি আল্লাহর কাছে নিদর্শন জানতে চাইলেন। 
মহান আল্লাহ বললেন, “তিন দিনের জন্য তোমার জবান বন্ধ হয়ে যাবে। আর এটাই হবে আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য নির্দশন। তবে 
তুমি এই নীরবতায় সকাল ও সন্ধ্যায় অধিকমাত্রায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো। যাতে যে নিয়ামত তুমি লাভ করতে যাচ্ছ, তার শুকর 
আদায় হয়ে যায়।” অর্থাৎ, তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ তোমার চাওয়া অনুপাতে বহু নিয়ামত দানে তোমাকে ধন্য 
করেছেন, অতএব সেই হিসাবে তীর শুকরিয়াও বেশী বেশী কর। 
(১ মারয়্যাম (আলাইহাস সালাম)-এর এই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর যুগ অনুযায়ী ছিল। কেননা, সহীহ হাদীসে মারয়্যামের সাথে সাথে 
খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কেও সর্বশ্েষ্ঠা নারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর কোন কোন হাদীসে চারজন নারীকে সব দিক দিয়ে 
পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোমেল) বলা হয়েছে। তাঁরা হলেন £ মারয়্যাম, আসিয়া (ফিরআউনের স্ত্রী), খাদীজা এবং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুন্া)। 
আর আয়েশা (রাধয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সমস্ত নারীদের উপর তাঁর ফযীলত ও শ্রেষ্ঠতু এরূপ, যেরূপ (রুটি, গোসশু ও 
ঝোল মিশিয়ে প্রস্তুত এক প্রকার উপাদেয় খাদ্য) সারীদের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য যাবতীয় খাদ্যের উপর। (ইবনে কাসীর) তিরমিযীর বর্ণনায় 
ফাতিমা (রোধ্িয়াল্লাহু আনহা)কেও শ্রেষ্টত্রপূর্ণ নারীদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর) এর অর্থ এটাও হতে পারে 
যে, উল্লিখিত নারীগণ এমন গরীয়সী নারী, যাদেরকে মহান আল্লাহ অন্যান্য সমস্ত নারীদের তুলনায় বিশেষ ফযীলত, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য 
দান করেছিলেন। অথবা তীরা স্ব স্ব যুগে এই বিশেষ ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারিনী ছিলেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। 

(১) বর্তমানের বিদআতীরা নবী করীম &৪-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জন ক'রে তাঁকে মহান আল্লাহর মত আলেখুল গায়েব (অদৃশ্য জগতের 
জ্ঞানের অধিকারী) বলে মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, তিনি সব জায়গায় হাযির (উপস্থিত) এবং নাধির (তদারককারী)। এই আয়াত 
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৯৬ সরা আলে ইমরান ৩ 


(96) (স্মরণ কর) যখন ফিরিস্তাগণ বলল, “হে মারয়্যাম! নিশ্চয় আল্লাহ 222 2253 4৮৫ রর রে এনা ৮৪ গু 
নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে একটি কালেমা (দারা সৃষ্ট সন্তানেটর 4৮5, 
সুসংবাদ দিচ্ছেন; যার নাম হবে মসীহ, (৭ মারয়্যাম-পুত্র ঈসা। সে হবে 7১ ও লট চু রর 
ইহ-পরকালে সম্মানিত এবং সানিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম। 


(৪৬) সে (ঈসা) দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে 
কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।” 

(৪৭) সে বলল, “হে আমার প্রতিপালক! কেমন ক'রে আমার সন্তান না 2 ডি পা 
হবে? অথচ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি।” তিনি (আল্লাহ) রর 
বললেন, এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু (সৃষ্টি ০ শে ৩০10 6৬১৭ & 
করবেন বলে) স্থির করেন, তখন বলেন, "হও*, আর তখনই তা হয়ে 


চি 
৬: 


০ ৫৫১ 


দ্বারা তাদের উভয় আকীদার পরিজ্কারভাবে খন্ডন করা হয়েছে। যদি তিনি 'আলেমুল গায়ব” হতেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা এ কথা 
বলতেন না যে, “এ অদৃশ্যলোকের সংবাদ, যা তোমাকে অহী (এশীবাণী) দ্বারা অবহিত করছি।” কেননা, যিনি আগে থেকেই জানেন, 
তাঁকে এরূপ বলা হয় না। অনুরূপ যিনি হাধির (উপস্থিত) এবং নাধির (তদারককারী) তাঁকে এ কথা বলা যায় না যে, তুমি 
সেখানে উপস্থিত ছিলে না, যখন তারা লটারীর জন্য কলম নিক্ষেপ করছিল। লটারী করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, কারণ মারয়্যামের 
লালন-পালন করার দাবীদার আরো কয়েকজন ছিল। [1 +:৯$ ৮4281 হ[3 ১ এ আয়াতে নবী কারীম &ু৯-এর রিসালাত এবং 
তাঁর সত্যতার প্রমাণও রয়েছে, যে ব্যাপারে ইয়াহুদী ও খিস্টানগণ সন্দেহ পোষণ করত। কেননা, শরীয়তের অহী কেবল 
পয়গন্ধরের উপরেই আসে, অন্যের উপরে আসে না। 

(১১ ঈসা ৯ঞ্র-কে কালিমাতুল্লাহ” (আল্লাহর কালেমা) এই জন্য বলা হয়েছে যে, তাঁর জন্ম আল্লাহর অলৌকিক শক্তির প্রকাশ স্বরূপ, 
মানুষ রে নিয়ম-বহির্ভূত বিনা পিতায় মহান আল্লাহর বিশেষ কুদরতে 'কুন” কালেমা (বোণী) দ্বারা হয়েছে। 

(১) ০৮ মোসীহ) ০ ধাতু থেকে গঠিত। খুব বেশী যমীনে ভ্রমণকারীকে বলা হয় ০১;$। ০-। অথবা এর অর্থ হল, হাত বুলিয়ে 


দেওয়া। কেননা, ঈসা 8 রোগীদেরর উপর হাত বুলিয়ে দিলে তারা আল্লাহর নির্দেশে আরোগ্য লাভ করত। এই উভয় অর্থের দিক 
দিয়ে ৯ এখানে (০১ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কিয়ামতের নিকটতম সময়ে প্রকাশ লাভকারী দাত্জালকে যে মাসীহ বলা হয়, সেটা 


হয় ০৪-। ৮০ (কোনা) অর্থের দিক দিয়ে অথবা সেও যেহেতু সারা দুনিয়া ভ্রমণ করবে এবং মক্কা ও মদীনা ব্যতীত সব স্থানেই প্রবেশ 


করবে। (রেখার মুসলিম) কোন কোন বর্ণনায় বায়তুল মুক্াদ্দাসেরও উল্লেখ আছে। এ জন্য তাকেও "মাসীহুদ দাজ্জাল” বলা হয়। 
অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ এই কথাটাই লিখেছেন। কোন কোন গবেষক বলেন, "মাসীহ” ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের পরিভাষায় আল্লাহ কর্তৃক 
নির্দেশপ্রাপ্ত বড় বড় পয়গন্থরদেরকে বলা হয়। অর্থাৎ, তাদের পরিভাষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পয়গন্থরদের কাছাকাছি অর্থে এটা ব্যবহার হয়। 
দাত্জালকে "মাসীহ' এই জন্য বলা হয় যে, ইয়াহুদীদেরকে বিপ্নব সৃষ্টিকারী সে মাসীহের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং যার জন্য তারা 
এখনো পর্ত ভ্রান্তিময় অপেক্ষায় রয়েছে, দাত্জাল এই মাসীহর নাম নিয়েই আসবে। অর্থাৎ, সে নিজেকে তাদের সেই অপেক্ষিত মাসীহ 
বলেই প্রকাশ করবে। কিন্তু সে তার এই দাবী সহ অন্যান্য সমস্ত দাবীতে এত বড প্রতারক ও ধোকাবাজ হবে যে, পূর্ববর্তী ও পরব্তীদের 
মধ্যে তার কোন নজির মিলবে না। আর এই জন্য তাকে "দাজ্জাল; (ভীষণ মিথ্যুক ও ধোকাবাজ) বলা হয়। ৬: অনারবী শব্দ। কেউ 


কেউ বলেছেন, এটা আরবী শব্দ যা ০১৫ ০০. ধাতু থেকে গঠিত এবং যার অর্থ হল, রাজনীতি ও নেতৃত্দান। (কুরতুবী ও ফাতহুল 


কাদীর) 

(৮) ঈসা ৯্র-এর শিশু অবস্থায় দোলনায় কথা বলার ব্যাপারটা সুরা মারয়্যামেও উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া সহীহ হাদীসে আরো দুটি 
শিশুর কথা উল্লেখিত হয়েছে (যারা মায়ের কোলে কথা বলেছে)। একটি শিশু হল জুরায়েজ সম্পর্কিত ঘটনায় এবং অপরটি একজন 
ইস্রাঈলী মহিলার শিশু। (বৃখারী ৩৪৩৬নও) এই বর্ণনায় যে তিনজন শিশুর কথা এসেছে, তাদের সকলের সম্পর্ক হল বানী-ইস্রাঈলদের 
সাথে। কারণ, সহীহ মুসলিম শরীফে "আসহাবে উখদুদ” (গর্ত ওয়ালাদের) ঘটনাতেও একজন দুধের শিশুর বাক্যালাপ করার কথা 
এসেছে। আর ইউসুফ ৪এ-এর ব্যাপারে ফায়সালাকারী সাক্ষীও নাকি একজন শিশু ছিল; কথাটা প্রসিদ্ধ হলেও তা সঠিক নয়। বরং সে 
দাড়িওয়ালা ছিল। (আধ্যারীফাহ ৮৮ ১নৎ) 4%5 (পরিণত বয়সে) কথা বলার অর্থ কেউ করেছেন, যখন তিনি বড় হয়ে অহী ও নবুঅত 


পেয়ে ধন্য হবেন তখনকার বাক্যালাপ। আবার কেউ বলেছেন, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন তিনি আসমান থেকে অবতরণ 
করবেন এবং তিনি ইসলামের তবলীগ করবেন, তখনকার বাক্যালাপকে বুঝানো হয়েছে; যেমন আহলে সুন্নাতের আক্বীদা এবং যা 
বহুধাসূুত্রে বর্ণিত সহীহ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত। (ইবনে কাসীর ও কুরতৃবী) 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল ঝায়ান_ ৩য় পার? ৯৭ 


যায়। ”* (9 528 ৩৫ 41 0৯5 
(৪৮) তিনি (আল্লাহ) তাকে শিক্ষা দেবেন লিখন, (৭ প্রজ্ঞা, তওরাত ও 
ইঞ্জীল। 

(৪৯) (তিনি) বনী ইস্রাইলদের জন্য তাকে রসুল করবেন। (সে বলবে,) 
আমি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন 
এনেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটি পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন 
করব,৯) অতঃপর আমি তাতে ফুঁ দেব, ফলে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তা 51 এ ০৯1৮৮ 2৩ এ ৮ 
পাখী হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কৃষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং ডি 
আল্লাহর অনুমতিক্রমে৯ মৃতকে জীবন্ত করব। আর তোমরা তোমাদের ৮ (১৪ 

গৃহে যা আহার কর ও জমা করে রাখ, তা তোমাদেরকে বলে দেব। নিশ্চয় খু ৬১ ৪ ৫1 ভি 61665 ির্ 
এতে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। মা রর 


৬ 
4& 1 ৮4. 


4০৮ 


(৫০) আর (আমি এসেছি) আমার পূর্বে  (অবতী) তওরাতের ৫৯35 20%] ৩ ভে বা ৪০০০৪ 
সত্যায়নকারারূপে ও তোমাদের জন্য যা নাষদ্ধা ছল, তার কতকগালকে .এ .. টি 978... 8 রা 
বৈধ করতে(১৭ এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ৩% ৯৯০৯৪ ৮-৮৬ ০ ৩৪] ০৮০ 

4 বন 4 ৫ 18 প্র উর্রিত 52 সর্জ 
তোমাদের শক নিদর্শন এনোছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, (27 ০৯৯৮1? 1198৬ ১০2) 
আর আমার অনুসরণ কর। 


(৯ অর্থাৎ, তোমার আশ্চর্য হওয়া ঠিকই আছে, তবে মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। তিনি ইচ্ছা 
করলে স্বাভাবিক নিয়ম-নীতি ও বাহ্যিক হেতু ও উপকরণাদির মাধ্যমে ঘটনাঘটনের ধারাবাহিকতা খতম করে কেবল “কুন? হেও) 
নির্দেশ দ্বারা নিমেষে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। 

(১) ৩০ এর অর্থ লিখন বা লেখা; যেমন অনুবাদে তা-ই গ্রহণ করা হয়েছে। অথবা কিতাব বলতে ইঞ্জীল ও তাওরাত ছাড়াও আরো 


একটি কিতাব যার জ্ঞান আল্লাহ ওদেরকে দিয়েছিলেন। (কুরতৃবী) অথবা তাওরাত ও ইল্ীল হল "কিতাব আর "হিকমাহ” তার 
তফসীর বা ব্যাখ্যা। 
(৯) এ ১: এ ৯৯ “আমি তোমাদের জন্য আকৃতি বানাবো ও গঠন করব।” (কুরতুবী) অর্থাৎ, ক্রিয়াপদ ৪৬ এখানে সৃষ্টি 
করার অর্থে ব্যবহার হয়নি। কারণ, সৃষ্টি করার ক্ষমতা তো কেবল মহান আল্লাহরই। তিনিই একমাত্র অ্টা। সুতরাং এখানে 3১ এর অর্থ 


বাহ্যিক আকৃতি গড়া ও বানানো। 

(৯১) দ্বিতীয়বার "আল্লাহর অনুমতিক্রমে” বলার উদ্দেশ্য হল, কোন মানুষ যেন এমন ভুল বোঝার শিকার না হয়ে পড়ে যে, আমিও 
আল্লাহর গুণাবলী অথবা কোন এখতিয়ারের অধিকারী। না, আমি তো কেবল তাঁর একজন অক্ষম বান্দা এবং রসুল। আমার দ্বারা যা 
কিছু সংঘটিত হচ্ছে, তা হল নিছক মু*জিযা যা কেবল আল্লাহরই নির্দেশে সংঘটিত হয়। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ তা"য়ালা 
প্রত্যেক নবীকে তীর যুগের অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী মু,জিযাসমূহ দান করেছিলেন। যাতে তার সত্যতা ও মহত্ত প্রকাশিত হয়। মুসা 
৪৬গ্র-এর যুগে যাদু-বিদ্যার বড়ই চর্চা ছিল। তাই তাঁকে এমন মু”জিযা দান করেছিলেন যে, তীর সামনে যাদুকররা নিজেদের যাদুর 
ভেলকি দেখাতে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছিল এবং এ থেকে তাদের নিকট মুসা &৪এ-এর সত্যতা পরিজ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল; ফলে তারা 
ঈমান এনেছিল। ঈসা ৯৬৪-এর যামানায় চিকিৎসা বিদ্যার বেশ চর্চা ছিল। তাই তাঁকে মৃতকে জীবিত করার এবং জন্মান্ধ ও ধবল- 
কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলার মু*জিযা দান করেছিলেন। আর এ কাজ কোন ডাক্তারই তার ডাক্তারী বিদ্যার দ্বারা করতে 
সক্ষম নয়, তাতে সে যত বড়ই বিশেষজ্ঞ হোক না কেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ £-এর যামানায় কবিতা, সাহিত্য এবং বাকপটুতার 
খুবই চর্চা ছিল। তাই তাঁকে এমন মু*জিযাপূর্ণ কুরআন দান করলেন যা ছন্দে-মাধূর্যে এবং সাহিত্যে পরিপূর্ণ। যার নজীর পেশ করতে 
বিশ্বের বড় বড় সাহিত্যিক ও কবিরা অপারগ সাব্যস্ত হয়েছে। চ্যালেঞ্জ দেওয়া সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত অপারগ সাব্যস্ত হয়েছে এবং কিয়ামত 
পর্যন্ত অপরাগই থাকবে। (ইবনে কাসীর) 
(১৮) এ থেকে হয়তো সেই সব জিনিসকে বুঝানো হয়েছে, যা শাস্তি স্বরূপ মহান আল্লাহ তাদের উপর হারাম ক'রে দিয়েছিলেন। অথবা 
এমন সব জিনিস, যা তাদের আলেমরা নিজ্ব ইজতিহাদ বা বিবেচনার মাধ্যমে তাদের উপর হারাম ক*রে দিয়েছিল; যে ইজতিহাদে 
তারা ভুল ক'রে ফেলেছিল। ঈসা 2 তাদের ভুলকে দুর করে সে জিনিসগুলো তাদের জন্য হালাল ক'রে দিয়েছিলেন। (ইবনে 


কাসীর) 
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৯৮ সরা আলে ইমরান ৩ 


(৫১) নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। ঞ্্ 28224 14. নিত ১ 5200 
সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা কর। এটাই হল সরল পথ। (১৯ ্ 


(৫২) অনন্তর যখন ঈসা তাদের অবাধ্যতার কথা উপলব্ধি করল,” 11 (৫৮2 08 রা (25০০ ৩০৪ ও 
নে ৮ 
তখন সে বলল, 'আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে?” 2 তু এ রি 
হাওয়ারী (শিষ্য)গণ(১৪ বলল, “আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী হব। 4১৪ ৮০1 4 এ 4০১৪ ২০%০স্এা ও কা 
আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা 6১০১৯০১ 06 ১21 
আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)। ্ 
(৫৩) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা (ইজীল) অবতীর্ণ করেছ তাতে € ৫৫৫০6 0৯ পাঠ এব চল ৩50 
আমরা বিশ্বাস করেছি এবং আমরা রসূল (ঈসা)র অনুসারী। সুতরাং ররর 
আমাদেরকে (সত্যতার) সাক্ষিদাতাদের তালিকাভুক্ত করে নাও।' টা ০৪৭ 
(৫৪) অতঃপর তারা ষড়যন্ত্র করল রতি কৌশল প্রয়োগ চাট ০9 19443 
করলেন। বস্তৃতঃ আল্লাহ সবৌোত্তম কোশলা। 


(৫৫) (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ বললেন, "হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমার ৮59 এ! 94809 30862 4 ০৪০ ধা 05 সু 
নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ করব'”» এবং আমার কাছে তোমাকে তুলে নেব এবং 


(১১) অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত সম্পাদনে এবং তীর সামনে অসহায়তা ও অপরাগতার প্রকাশ করার ব্যাপারে আমি ও তোমরা সমান। 
সুতরাং এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর উপাস্যত্তে অন্য কাউকে শরীক না করাই হল সঠিক ও সরল পথ। 
(১) অর্থাৎ, এমন গভীর ষড়যন্ত্র এবং সন্দেহজনক আচরণ যার ভিত্তিই ছিল কুফরী তথা মাসীহ &এর-এর রিসালাতকে অস্বীকার 
করার উপর। 

(১০) বহু নবী স্বীয় জাতির ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ভিত্তিতে তাদেরই মধ্যেকার বিবেকবান ব্যক্তিদের কাছে 
সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেছেন। যেমন নবী মুহাম্মাদ ক ও (ইসলামের) প্রাথমিক পর্যায়ে যখন কুরাইশরা তাঁর দাওয়াতের পথে 
বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন তিনি হজ্জের মৌসমে লোকদেরকে তাঁর সাথী ও সাহায্যকারী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। যাতে তিনি 
তীর প্রতিপালকের বাণী মানুষের নিকট পৌছাতে পারেন। আর তাঁর এই আহবানে সাড়া দিয়ে আনসারী সাহাবীগণ হিজরতের আগে ও 
পরে নবী কারীম &্-কে সাহায্য করেছিলেন। অনুরূপ এখানে ঈসা ৯ সাহায্য চেয়েছেন। তবে এই সাহায্য এমন সাহায্য নয়, যা 
কোন উপায়-উপকরণ ছাড়াই আসে। (এবং যে সাহায্য করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নেই।) কারণ এ রকম সাহায্য সৃষ্টির 
কাছে চাওয়া শির্ক। আর প্রত্যেক নবীর আগমন ঘটেছে শির্কের দরজা বন্ধ করার জন্যই, অতএব তাঁরা কিভাবে শিকীয় কাজ সম্পাদন 
করতে পারেন? কিন্তু কবরপূজারীদের ভ্রান্ত মতাদর্শ সত্যিই বড়ই দুঃখজনক যে, তারা মৃতদের নিকট সাহাষ্য চাওয়া বৈধতার প্রমাণে 
ঈসা ৯গ্র-এর 4 | ৪১০০ ৯ উক্তিকে পেশ করে। সুতরাং "না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত 
দান করুন! 

(১১) ০১১৯ (হাওয়ারিয়্যুন) ৪১1৯ (হোওয়ারী) শব্দের বহুবচন। যার অর্থ হল, সাহায্যকারী (শিষ)। যেমন, নবী করীম & বলেছেন, 
«প্রত্যেক নবীর একজন বিশেষ সাহায্যকারী ছিল। আমার বিশেষ সাহায্যকারী হল যুবায়ের।” (বৃখারী ২৮৪৭ হুসালিম ২৪১৫ন) 
(১) ঈসা এঞ্র-এর যামানায় শাম (সিরিয়া) অঞ্চল রোমক শাসনের অন্তর্গত ছিল। এখানে রোমকদের পক্ষ থেকে যাকে শাসক নির্বাচিত 
করা হয়েছিল সে কাফের ছিল। ইয়াহুদীরা ঈসা এ&ঞ্-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে এই শাসকের কান ভারী করল। যেমন, তিনি 
(নাউধু বিল্লাহ) বিনা বাপের (জারজ সন্তান) এবং বড়ই ফাসাদী ইত্যাদি। শাসক তাদের দাবী অনুযায়ী তাঁকে শুলে চড়ানোর ফায়সালা 
গ্রহণ করে। কিন্তু মহান আল্লাহ ঈসা ৪ঞ্-কে সযত্রে আসমানে উঠিয়ে নেন, আর এরা তীর স্থানে তাঁরই মত দেখতে অন্য এক ব্যক্তিকে 
শুলে চড়িয়ে দেয় এবং মনে করে যে, তারা ঈসা ৯্র-কে শুলে চড়িয়ে দিয়েছে। 4 আরবী ভাষায় কোন কার্য সিদ্ধির জন্য সূক্ষ্ম ও 


গোপনভাবে তদবির (বা কৌশল অবলম্বন) করাকে বলা হয়। আর এই অর্থেই এখানে মহান আল্লাহকে 02১54। 5১৯ (সর্বোত্তম কৌশলী) 
বলা হয়েছে। পরন্ত কৌশল মন্দও হতে পারে, যদি মন্দ উদ্দেশ্যে হয় (আর তখন তাকে চক্রান্ত বা ষড়্যন্ত বলা হয়) এবং ভালও হতে 
পারে, যদি তা ভাল উদ্দেশ্যে হয়। 

(১০) ৬১৪ শব্দের মাসদার বা ক্রিয়া বিশেষ্য হল, 53% এবং এর মুলধাতু হল, ১) যার প্রকৃত অর্থ হল, পুরোপুরি কিছু নেওয়া। মানুষ 
মারা গেলে 'অফাত” শব্দ ব্যবহার করা হয়। কারণ, তার শারীরিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এই দিক দিয়ে মৃত্যু কেবল 
মানুষের বিভিন্ন অবস্থার একটি অবস্থা। ঘুমের অবস্থায়ও যেহেতু মানুষের স্বাধীনতা কিছু কালের জন্য নিচ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, তাই ঘুমকেও 
কুরআন “অফাত” বলে আখ্যায়িত করেছে। এ থেকে জানা গেল যে, এর যথাযথ ও প্রকৃত অর্থ হল, পুরোপুরি নেওয়া। 14285 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৩য় পার? ৯৯ 


যারা আবম্বাস করেছে, তাদের মধ্যে থেকে তোমাকে পবিত্র (মুক্ত) করব। 9% এঠ স্ঞ ৩৮ 158 (৮, 

(৮) আর তোমার অনুসারিগণকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপর এ 

জয়ী করে রাখব) অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন এ 4 £ -র্ঞ্যা 46 ৫! 9 শক 
(ঘটবে)। তার পর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটেছে, তার মীমাংসা 
করে দেব। 

(৫৬) অনন্তর যারা অবিশ্বাস করেছে, আমি তাদেরকে ইহকাল ও 
পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করব। আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। 


(৫৭) আর যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকার্ধ করেছে, তিনি তাদের 
প্রতিদান পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। বস্ততঃ আল্লাহ অত্যাচারিগণকে 
ভালবাসেন না।' 
(৫৮) যা আমি তোমার কাছে পাঠ করছি, তা হল আয়াত (নিদর্শনাবলী) 
ও বিজ্ঞানময় উপদেশ। 
(৫৯) নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ। তিনি তাকে 
মাটি থেকে সৃষ্টি ক'রে তার উদ্দেশ্যে বললেন, “হও” ফলে সে হয়ে গেল। 


নি ০৩০ 305-ি [সিটিদিনিীি 


(৬০) (এ) সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত, সুতরাং তুমি 
সংশয়ীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। 

(৬১) অনন্তর তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে (ঈসা 
সম্পকে) তোমার সাথে তর্ক করে, তাকে বল, এস, আমরা আহ্বান করি 
আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও 
তোমাদের নারীগণকে, স্বয়ং আমাদেরকে ও স্বয়ং তোমাদেরকে, অতঃপর 
আমরা বিনীত প্রার্থনা করি যে, মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ 
হোক। 5 (১০৯) 


য়াতে 'অফাত"কে এই প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, হে ঈসা! আমি তোমাকে ইয়াহুদীদের চত্রান্ত থেকে পরিপূর্ণভাবে 
মার কাছে আসমানে উঠিয়ে নিব। হলও তা-ই। আর কেউ কেউ "অফাত'এর রূপকার্ের প্রসিদ্ধতার কারণে তার অর্থ মৃত্যুই 


রেছেন। তবে তারা বলেছেন, শব্দের মধ্যে আগে পিছে হয়ে আছে। অর্থাৎ, এ) (আমি আমার কাছে আসমানে উঠিয়ে নিব) এর অর্থ 
[গে হবে। আর 4:35: এর অর্থ পরে হবে। অর্থাৎ, আমি তোমাকে আসমানে উঠিয়ে নিব। তারপর পুনরায় যখন দুনিয়াতে অবতরণ 


করবে, তখন তোমার মৃত্যু দান করব। অর্থাৎ, ইয়াহুদীদের হাতে তুমি নিহত হবে না, বরৎ তুমি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবে। 
(অফাতের আর এক অর্থঃ নিদিষ্ট কাল পূর্ণ করা।) (ফাতহুল কাদীর্‌ ইবনে কাসীর) যেমন অনুবাদে এখতিয়ার করা হয়েছে। 

(১৮) এখানে সেই সমস্ত অপবাদ থেকে পবিত্রকরণকে বুঝানো হয়েছে, যা ইয়াহুদীরা তাঁর উপর আরোপ করত। সুতরাং শেষ নবী ৪ 
এর মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতার কথা বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করে দেওয়া হয়। (অথবা পবিত্র করার অর্থ ঃ কাফেরদল থেকে তাকে মুক্ত 
করা, তাদের হাত থেকে তাকে বাচিয়ে নেওয়া।) 

(১) এ থেকে হয়তো ইয়াহুদীদের উপরে খ্রিজ্টানদের জয়ী থাকাকে বুঝানো হয়েছে। এরা ইয়াহুদীদের উপরে কিয়ামত পর্যন্ত জয়ী 
থাকবে; যদিও তারা তাদের ভ্রান্ত পা কারণে আখেরাতে মুক্তি লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে। অথবা মুহাম্মাদ £্-এর উন্মতের জয়ী 
থাকাকে বুঝানো হয়েছে; যারা ঈসা ৯৪ এবং অন্যান্য সমস্ত নবীদেরকে সত্য বলে জানে এবং তীদের সঠিক ও অপরিবর্তিত দ্বীনে 
(ইসলামে)র অনুসরণ করে। 

(১) এটাকে মুবাহালা”র আয়াত বলা হয়। মুবাহালার অর্থ হল, দুই পক্ষের একে অপরের প্রতি অভিসম্পাত করা। অর্থাৎ, দুই পক্ষের 
মধ্যে কোন বিষয়ের সত্য ও মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক হলে এবং দলীলাদির ভিত্তিতে মীমাংসা না হলে, তারা সকলে মিলে 
আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করবে যে, "হে আল্লাহ! আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তার উপর তোমার অভিশাপ বর্ষণ হোক!? 
এর সংক্ষিপ্ত পটভূমি এই যে, ৯ম হিজরীতে নাজরান থেকে খ্রিষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল নবী করীম $&-এর কাছে এসে তারা যে ঈসা 
২৪৪্-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জনমূলক আকীদা রাখত, সে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় এবং 
মহানবী ঞ্ তাদেরকে মুবাহালার আহবান জানান। তিনি আলী, ফাতিমা এবং হাসান ও হুসাইন এদেরকে সাথে নিয়ে মুবাহালার জন্য 
প্রস্তুত হয়ে আসেন এবং খ্রিষ্টানদেরকে বলেন যে, তোমরাও তোমাদের পরিবারের লোকদের সাথে নিয়ে এসো। তারপর আমরা 


গে হু থে এ 
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১০০ সুরা আলে ইমরান ৩ 


(৬২) নিশ্চয়ই এ হল সত্য কাহিনী। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন 
(সত্যিকার) উপাস্য নেই। আর নিশ্চয় আল্লাহ পরম প্রতাপশালী, 
প্রজ্ঞাময়। 


(৬৩) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ, ঈসা সম্বন্ধে সত্য ছে নারি রর কাও৬। 7% তা 
ইতিহাসকে অস্বীকার করে), তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের নি 

সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। 

(৬৪) তুমি বল, "হে আহলে কিতাব (ধর্্রন্থধারি)গণ! এস সে বাক্যের 1: 2805 টা চি এ 2 
প্রতি যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন; (তা এই যে,) আমরা € 5৮4০০ ০55 3 রি ১১০ পর. 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করব না, কোন কিছুকেই তার অংশী -৮ ১9৩৮০ 3 4৯ 33 40 ১] এ ০ 


১১০) ন্‌ 81447517218 রর 4. ৪৪ 12) পল 15 ৪ 
করব না” এবং আমাদের চিনের আল্লাহকে ছেড়ে অপর কিছু 15059 1 ০9 এ 0932 0৩304 ৩০০৫ 
লোককে প্রভূরূপে গ্রহণ করবে না।* ৯১ অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে মির াররাাডারা রা 
নেয়, তাহলে বল, "তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্ম-সমর্পণকারী 555 2825৫ 
(মুসলিম)।? (১৯১ 
(৬৫) হে এশী গ্রন্থধারিগণ! ইব্রাহীম সম্বন্ধে তোমরা কেন বিতর্ক করছ, সপ ০% 13০১৮ 2৬৫ ০5 
অথচ তাওরাত ও ইপ্ভীল তো তার পরেই অবতীর্ণ করা হয়েছিল?  * এ . 
তোমরা কি বুঝ না? ্ হি ১৪ 4১৯০ ৩৪ মা ২০৯? ই 2] 
(৬৬) তোমরা তো এমন যে, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল, সে (9 নি -এ রে 23 242৮5 চমু 2১৪ 


মিথ্যাবাদীর উপর অভিশাপ বর্ষণের বদ্দুআ করব। খ্রিজ্টানরা আপোসে পরামর্শ ক'রে মুবাহালা করার পথ ত্যাগ ক'রে বলল যে, আপনি 
আমাদের কাছে যা চাইবেন, আমরা তা-ই দিব। সুতরাং রসুল && তাদের উপর জিযিয়া-কর ধার্য করে দেন। আর এই কর আদায়ের 
জন্য তিনি আমীনে উম্মত (উন্মতের বিশ্বস্তজন উপাধি লাভকারী) আবু উবায়দা ইবনে জারাহ »&-কে তিনি তাদের সাথে পাঠিয়ে 
দেন। (ইবনে কাসীর এবং ফাতহুল কৃীদীর ইত্যাদির সারাংশ) পরের আয়াতে আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খিজ্টান)দেরকে তাওহীদের 


প্রাত আহবান জানানো হচ্ছে। 

(১) না কোন ঘুর্তিকে, না ক্ুশকে, না আগুনকে এবং না অন্য কোন কিছুকে। বরং কেবলমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করব। আর 
এটাই ছিল প্রত্যেক নবীর দাওয়াত। 

(১১) প্রথম যে জিনিসটির প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হল, তোমরা ঈসা এবং উধায়ের (আলাইহিমাস্‌ সালাম)-এর রব্ধ বা 


তিপালক হওয়ার যে মনগড়া বিশ্বাস রাখ, তা সম্পূর্ণ ভুল। তীরা রব্দ ছিলেন না, বরং মানুষ ছিলেন। আর দ্বিতীয় যে জিনিসটির প্রতি 
ঈগত করা হয়েছে, তা হল, তোমরা যে তোমাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে হালাল ও হারাম করার অধিকার দিয়ে রেখেছ, তা 
1দেরকে রব্দ মনে করারই অন্তর্ভৃক্ত। যেমন, 1১):৯11১$] আয়াতও এ কথার সাক্ষ্য দেয়। তাদের এ কাজও সঠিক নয়। কারণ, 
হালাল ও হারাম করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। (ইবনে কাসীর ও ফাতহুল কাদীর) 

(১৯) বুখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে, কুরআন কারীমের এই নির্দেশ অনুযায়ী রসূল &ঞ রোমক বাদশাহ হিরাকলের নিকটে পত্র 
প্রেরণ করেন এবং পত্রের মাধ্যমে এই আয়াতের দাবী অনুযায়ী তাকে ইসলাম কবুল করার প্রতি আহবান জানান। 11-০1-54০3) 


গে 4! 


৪১৪৮১। ণ এ গা ০4 ৩ ৩৪৮ ৩১৯1 এ/। এ “ইসলাম কবুল কণরে নাও, নিরাপত্তা পাবে। মুসলিম হয়ে যাও, তাহলে মহান 
আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ নেকী দিবেন। কিন্তু যদি তুমি ইসলাম স্বীকার না কর, তাহলে প্রজাদের পাপও তোমার উপর চাপবে।” (বৃখারী 
ওনও) কেননা, প্রজাদের ইসলাম স্বীকার না করার কারণই হবে তুমি। আলোচ্য আয়াতে তিনটি মৌলিক বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, (ক) 
কৈবলমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করা, (খ) তীর সাথে কাউকে শরীক না করা এবং (গ) কাউকে শরীয়তী বিধান প্রণয়নের ইলাহী মর্যাদা না 
দেওয়া। এটাই সেই "অভিন্ন বাকা” যার উপর এক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতি আহলে-কিতাবদেরকে আহবান জানানো হয়েছে। সুতরাং এই 
শতধা-বিচ্ছিন্ন উন্মতকেও এক্যবদ্ধ করতে উক্ত তিনটি বিষয়কে এবং এই "অভিন্ন বাক্য,কে অধিকরূপে মুল ভিত্তি ও বুনিয়াদ হিসাবে 
গ্রহণ করা উচিত। 

(১১০) ইব্রাহীম 3৪-এর ব্যাপারে বিতর্কের অর্থ হল, ইয়াহুদী এবং খ্রিল্টান উভয় জাতিই দাবী করত যে, তিনি তাদের ধর্মাবলম্বী ছিলেন। 
অথচ তাওরাত যার উপর ইয়াহুদীরা ঈমান রাখতো এবং ইঞ্জীল যেটাকে খ্রিজ্টানরা মান্য করে চলতো, এই উভয় গ্রন্থ ইব্রাহীম %৪-এর 
শত সহস্র বছর পর অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই তিনি ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান কিভাবে হতে পারেন? বলা হয় যে, ইব্রাহীম এবং মুসা 
(আলাইহিমাস সালাম)-এর মধ্যে এক হাজার বছরের ব্যবধান ছিল। আর ঈসা ও ইব্রাহীম (আলাইহিমাস্‌ সালাম)-এর মধ্যে দু'হাজার 
বছরের ব্যবধান ছিল। (কুরতৃবী) 
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তফসীর আহসানুল ঝায়ান_ ৩য় পার? ১০১ 


4 গা] 


বষয়ে তর্ক করেছ। তাহলে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, সে 23১ বাঃ 4 -এ রে চিনির ই 
বষয়ে কেন তর্ক করছ? (১১৯ বস্তুতঃ আল্লাহ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা 2১০১ 
জ্ঞাত নও। ৪০ 
(৬৭) ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিল না, খিষ্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ, 
আত্রসমর্পণকারী (মুসলিম)।(১১) সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না। 


২০১৪ ওগিডি 691 39 (১% শপ! 5৪ 
057৬4050805 054 ০০ 
(৬৮) যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা এবং এই নবী ও ত211525 2৫ সে ০৯ ০" (থা 5 রে 


বন্বাসিগণ মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম। (১৯) আর আল্লাহ রা 

বশ্বাসীদের অভিভাবক। ক ০৮৫৮০ এ? 03 1955 ওঃ 
(৬৯) এশীগ্রন্থধারীদের একটি দল তোমাদেরকে বিপথগামী করতে 123 পু রে 2 জঞ্যা টা রঃ 8818 
চেয়েছিল; অথচ তারা তাদের নিজেদেরকেই বিপথগামী করে, কিন্তু তারা ৩ ০ 
তা অনুভব করে না। (১১) (9৮58 এ3 শির | ২9558 


(৭০) হে এশগ্রন্থধারীরা! তোমরা সত্য জানা সত্ত্বেও কেন আল্লাহর 
নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার কর?৯) 


দা 


(৭১) হে আহলে কিতাব (এশীগ্রন্থধারীরা)! তোমরা কেন সতাকে মিথ্যার 
সাথে মিশ্রিত কর এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন কর? (১১৯) 


(১১) এই তো তোমাদের জ্ঞান ও দ্বীনদারীর অবস্থা যে, যে সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান আছে অর্থাৎ, নিজেদের দ্বীন ও কিতাবের ব্যাপারে, 
(যে কথা পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লেখ হয়েছে) সে ব্যাপারে তোমাদের ঝগড়া করা ভিত্তিহীনও বটে এবং এতে অজ্ঞানতার পরিচয়ও রয়েছে। 
তাহলে যে ব্যাপারে তোমাদের মোটেই কোন জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে তোমরা কেন ঝগড়া কর? অর্থাৎ, ইব্রাহীম %৪৪-এর মান-মর্যাদা 
এবং তার একনিষ্ঠ দ্বীনের ব্যাপারে; যার ভিত্তিই ছিল তাওহীদ ও ইখলাস। 

(১১) [০ ০৪০০] (একনিষ্ঠ মুসলিম) অর্থাৎ, শির্ক থেকে বিখুখ হয়ে কেবল এক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী। 


(১১) এই কারণেই কুরআন মাজীদে (সুরা নাহল ১২৩ আয়াতে) নবী করীম &-কে ইব্রাহীম ৯৬৪-এর মিল্লাতের অনুসরণ করার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। (০১৯ ০৯/% হ5 ৮ ০] এ ছাড়া হাদীসেও মহানবী পল বলেছেন, “নবীদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নবীর তি 


তীদের মধ্য থেকে আমার বন্ধু হল আমার পিতা এবং আমার মহান প্রতিপালকের খলীল (অতীব ঘনিষ্ঠ বনু ইব্রাহীম 348)।” অতঃপর 
তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। (তিরমিযী ২৯৯৫নও) 

(১১) ঈমানদারদের প্রতি ইয়াহুদীরা যে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করত এবং যার কারণে তারা মুসলিমদেরকে ভষ্ট করতে চাইত, সে 
কথাই এই আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, এইভাবে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ভষ্টতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে; কিন্তু তারা 
টেরপায় না। 
(১৮) 'জেনে-শুনে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার কর” এর অর্থ, তোমরা নবী করীম &্-এর সত্যবাদিতা ও সত্যতা সম্পর্কে 
জানো, তা সন্ত্রেও কেন কুফরী বা অস্বীকার কর? 
(১৯) এখানে ইয়াহুদীদের দু”টি অতি বড় অপরাধের প্রতি ইঙ্গিত ক”রে তাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দান করা হচ্ছে। প্রথম 
অপরাধ হল, ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মিশ্রিত করণ; যাতে মানুষের কাছে সত্য ও মিথ্যা পরিস্কার না হয়। দ্বিতীয় অপরাধ 
হল, সত্যকে গোপন করা। অর্থাৎ, নবী করীম &-এর যে নিদর্শন ও গুণাবলী তাওরাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা মানুষ থেকে গোপন করা, 
যাতে কমসে-কম এই নিদর্শনাদির দিক থেকে যেন তাঁর সত্যতা প্রকাশ না হয়ে পড়ে। আর এই উভয় অপরাধ তারা জেনে-শুনেই 
করত। যার কারণে তারা বড়ই দুর্দশার শিকার হয়েছিল। তাদের অপরাধের কথা সুরা বাক্বারাতেও (৪২ আয়াতে) উল্লেখ হয়েছে। মহান 
আল্লাহ বলেন, [9১4১5 1370 3৯11৯85০৮৪০ $। 19০5 39] অর্থাৎ, “তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা 
সত্তেও সত্যকে গোপন করো না।” “আহলে কিতাব" (শীগ্রন্থধারী) শব্দটি কোন কোন মুফাস্সিরের নিকট ব্যাপক; যা ইয়াহুদী ও 
খ্িজ্টান উভয়কেই শামিল। অর্থাৎ, তাদের উভয়কেই এই অপরাধ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, “আহলে 
কিতাব” বলতে ইয়াহুদীদের সেই কয়েকটি গোত্রকে বুঝানো হয়েছে, যারা মদীনায় বসবাস করত। যেমন, বানী কুরাইযা, বানী নাধ়ীর এবং 
বানী ঝ্নাইনুক্বা। আর এই উক্তিকেই সঠিক বলে মনে হচ্ছে। কারণ, (বিভিন্ন কার্যকলাপের তাকীদে) মুসলিমদের সরাসরি সম্পর্ক এদের 
সাথেই ছিল এবং নবী করীম &৪-এর সাথে বিরোধিতায় এরাই ছিল অগ্রনী 
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১০২ সূরা আলে ইমরান ৩ 


(৭২) এশীগ্রন্থধারীদের এক দল বলে, "যারা বিশ্বাস করেছে, তাদের 
প্রতি (অর্থাৎ, মুসলিমদের প্রতি) যা অবতীর্ণ হয়েছে দিনের প্রথম ভাগে 
তা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষ ভাগে তা অস্বীকার কর, হয়তো তারা 
(ইসলাম থেকে) ফিরতে পারে। (৯১০ 
(৭৩) আর যারা তোমাদের মতাদর্শের অনুসরণ করে, তাকে ব্যতীত আর 
কাকেও বিশ্বাস করো না।”৯১৯ বল, "নিশ্চয় আল্লাহর নির্দেশিত পথই 
(একমাত্র) পথ।” (১২১ (তারা এ কথাও বলে, তোমরা এও বিশ্বাস করো 
না যে,) তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ অন্য কাউকেও দেওয়া 
হবে'১ অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে 
যুক্তি উথথাপন করবে।” বল, "অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা 
তা দান করেন। বস্ততঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ 

(৭৪) যাকে ইচ্ছা তিনি নিজ করুণা দ্বারা নির্বাচিত করেন। আর আল্লাহ 


মহা অনুগ্রহশীল।” (১২৪) 


(৭৫) এনীগ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, তার কাছে বিপুল 
সম্পদ আমানত রাখলেও (চাওয়া মাত্র) সে ফেরৎ দেবে। পক্ষান্তরে 
তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার নিকট একটি দীনার (হ্বর্ণমুদ্রা)ও 
আমানত রাখলে তার পিছনে লেগে না থাকলে সে ফেরৎ দেবে না। কারণ, 


0৮1 ও টি ভা ০৯ ০5 22 ০৪? 
১০৯ 9 ১া ল$1925 রী] ডি 


৯৮৪ ০৪] 9১ ঞাঃ রে ১ -4০৯৮-০ ০০৯ 


৬০] 25১% 3০০৪০ 225 91৩2 ভঞ্ঞ্তা এ৯ ৩৫ 


০ 
উ ৩৫০ ০ গিও ০6 ৩1০ েড £০ এ৭ 


(১১) এখানে ইয়াহুদীদের আরো একটি এমন চক্রান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে চক্রান্তের মাধ্যমে তারা মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করতে 


চাইত। তারা আপোসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, সকালে মুসলিম হয়ে আবার সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। এ থেকে মুসলিমদের অন্তরেও 


নিজেদের ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যাবে। তারা ভাববে, এরা (ইয়াহুদীরা) ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় তাদের দ্বীনে ফিরে 


গেছে, অতএব হতে পারে ইসলামে বহু এমন দোষ-ত্রটি আছে, যা তারা (ইয়াহুদীরা) জানতে পেরেছে। 


এ কথা তারা আপোসে একে অপরকে বলত। অর্থাৎ, তোমরা বাহ্যিকভাবে অবশ্যই ইসলাম প্রকাশ কর, কিন্তু নিজেদের ধর্মাবলম্বী 


ছাড়া অন্য কারো কথা বিশ্বাস করো না। 


(১১১) এটা এমন এক স্বতন্ত্র বাক্য যার পূর্ব ও পরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কেবল তাদের চক্রান্ত ও হিলা-বাহানার প্রকৃতত্ব ব্যাপারে 


অবহিত করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, বল, তোমাদের ছলনা ও প্রতারণায় কিছু হবে না। কারণ, হিদায়াত তো আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে 


হিদায়াত দেবেন অথবা দিতে চাইবেন, তোমাদের হিলা-বাহানা তার পথে বাধা হয়ে দীড়াতে পারবে না। 


(১৩) এটাও ইয়াহুদীদের একটি উক্তি। এর সম্পর্ক হল 1১5 3) (---কাকেও বিশ্বাস করো না) বাক্যের সাথে। অর্থাৎ, এটাও বিশ্বাস 


করো না যে, যে নবুঅত ইত্যাদি তোমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা অন্য কেউ পেতে পারে এবং ইয়াহুদী ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম সত্য হতে 


পারে। 


(১) এই আয়াতের দু”টি অর্থ করা হয়। একটি হল, ইয়াহুদীদের বড় বড় পন্ডিতরা যখন তাদের শিষ্দেরকে শিখাত যে, তোমরা 


সকালে মুসলিম হয়ে আবার সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যেও, যাতে যারা সত্যিকারে মুসলিম হয়ে গেছে, তারাও সন্দিহানে পড়ে ইসলাম থেকে 


ফিরে যায়, তখন সেই শিষ্দেরকে অতিরিক্ত তাকীদ এও করত যে, সাবধান! তোমরা কেবল বাহ্যিক মুসলিম হয়ো; সত্যিকারের নয়। 


বরং সত্যিকারে তোমরা ইয়াহুদীই থাকবে এবং কখনোও এ কথা মনে করো না যে, যে অহী ও শরীয়ত এবং যে জ্ঞান ও মর্যাদা তোমরা 


লাভ করেছ, তা অন্য কেউ লাভ করতে পারে অথবা তোমরা ব্যতীত অন্য কেউ সত্যের উপর আছে, যে তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর 


কাছে হুজ্জত কায়েম ক'রে তোমাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারবে। এই অর্থের দিক দিয়ে মাঝে স্বতন্ত্র বাক্যটি ছাড়া ১42) ১45 পর্যন্ত 


সম্পূর্ণটাই ইয়াহুদীদের কথা। দ্বিতীয় অর্থ হল, হে ইয়াহুদ সম্প্রদায়! তোমরা সত্যকে দাবানো ও মিটানোর জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ 


করেছ এবং যেসব চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছ, তা কেবল এই জন্যই যে, প্রথমতঃ এ ব্যাপারে তোমরা দুঃখ ও হিংসা-ভালায় ভুগছ যে, যে জ্ঞান 


ও মর্যাদা, অহী ও শরীয়ত এবং যে দ্বীন তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তদ্রুপ জ্ঞান ও মর্ধাদা এবং দ্বীন অন্যদেরকে কেন দেওয়৷ হল? 


দ্বিতীয়তঃ তোমরা আশঙ্কা কর যে, সত্যের এই দাওয়াত যদি অগ্রগতি লাভ করে এবং তার শিকড় যদি মজবুত হয়ে যায়, তাহলে শুধু 


যে দুনিয়া থেকে তোমাদের মান-মর্ধাদা চলে যাবে তা নয়, বরং যে সত্যকে তোমরা গোপন ক'রে রেখেছ, তাও মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে 


যাবে। আর এ কারণেই মানুষ আল্লাহর কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে হুজ্জত খাড়া করবে। অথচ তোমাদের জানা উচিত যে, দ্বীন ও শরীয়ত 


হল আল্লাহর অনুগ্রহ। এটা কারো উত্তরাধিকার সুত্রে লব্ধ জিনিস নয়, বরং তিনি তার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং এ অনুগ্রহ 


কাকে দেওয়া উচিত তাও তিনিই জানেন। 
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তফসীর আহসানুল ঝায়ান_ ৩য় পার? ১০৩ 


তারা বলে যে, "এই অশিক্ষিত (অইয়াহুদী)দের অধিকার হরণে আমাদের 
কোন পাপ নেই।” বন্তৃতঃ তারা জেনে-শুনে আল্লাহর নামে মিথ্যা 
বলে। ১৯০) 

(৭৬) অবশ্যই যে তার অঙ্গীকার পালন করে এবং সংযত হয়ে চলে, 
নিশ্চয় আল্লাহ সংযমীদেরকে ভালবাসেন। (৯৬) 

(৭৭) যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্প মুল্যে 
বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, আর তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না এবং 
তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন 
শাস্তি।১১৭ 


(৭৮) নিশ্চয় তাদের মধ্যে একদল লোক এমনও আছে যারা এরাপভাবে 
জহা ঝাকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর, তা আল্লাহর 
কিতাব; কিন্তু তা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, "তা আল্লাহর 
নিকট থেকে (সমাগত): কিন্তু তা আল্লাহর নিকট থেকে (সমাগত) নয় 
এবং তারা জেনে-শুনে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে। (১৯) 


০৩ ০ কা এ এও 


পি 
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৫9 2৪৮ এ আ্ঞ্টা রি 


(১০ ০:৯৮ (নিরক্ষর-অশিক্ষিত) বলতে আরবের মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। বিশ্বাসঘাতক ইয়াহুদীরা দাবী করত যে, এরা যেহেতু 


মুশরিক তাই তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা বৈধ, এতে কোন গুনাহ নেই। মহান আল্লাহ বললেন, এরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে। 


অপরের সম্পদ আত্রসাৎ করার অনুমতি আল্লাহ কিভাবে দিতে পারেন? কোন কোন তফসীরের বর্ণনায় এসেছে যে, নবী 


করীম ৯ এ 


কথ 


শুনে বললেন, “আল্লাহর শক্ররা মিথ্যা বলেছে। কেবল আমানত ছাড়া জাহেলী যুগের সমস্ত জিনিস আমার পায়ের নীচে। আমানত 


সর্বাবস্থায় আদায় করতে হবে, তাতে তা কোন সৎ লোকের হোক বা অসৎ লোকের।” (ইবনে কাসীর-ফাতহুল কাদীর) অনুতাপের 


শক্র কাফের দেশ)এ সুদ হালাল এবং শত্রর মালের কোন হিফাযত নেই। 


বিষয় যে, ইয়াহুদীদের মত বর্তমানেও অনেক মুসলিম মুশরিকদের মাল আত্মসাৎ করার জন্য বলছে যে, "দারুল হার্ব” (ইসলামের 


(১) 'অঙ্গীকার পালন করা”র অর্থ হল, সেই অঙ্গীকার রক্ষা করা যা আহলে-কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান) এবং প্রত্যেক নবীর মাধ্যমে 


তাঁদের নিজ নিজ উম্মতের কাছ থেকে নবী করীম &-এর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে নেওয়া হয়েছে। আর "সংযত হয়ে চলা" (ব 


আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করা)র অর্থ হল, মহান আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত জিনিস থেকে দূরে থাকা এবং রাসুলে করীম & কর্তৃক 


নির্দেশিত সমস্ত বিষয়ের উপর আমল করা। যারা এ রকম করে, তারা অবশ্যই আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে এবং তীর প্রিয় বান্দ 


বলেও গণ্য হবে। 


(১১) উল্লিখিত লোকদের বিপরীত যারা, তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। এর 


হল দুই শ্রেণীর লোক। এক শ্রেণীর লোক এমন যার 


আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং 
ঈমান আনেনি। আর 


নজেদের কসমের কোন পরোয়া না কণরে দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের খাতিরে নবী করীম &&-এর উপর 
দ্বতীয় শ্রেণীর লোক হল এমন যারা মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেদের মাল বিক্রি করে অথবা কারো মাল 


আত্রসাৎ করে। যেমন, হাদীসে নবী 


করীম পঞ্চ বলেছেন, “যে ব্যক্তি কারো সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম খায়, সে আল্লাহর 


সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, 


তিনি তার উপর ক্রোধান্িত থাকবেন।” (বৃখারী ৭৪9৫ মুসলিম ১৩৭ন) অনুরূপ তিনি 


বলেছেন, “তি 


তিন ব্যক্তির সাথে মহান আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং 


তাদের জন্য হবে কঠিন শাস্তি। তাদের মধ্যে একজন হল এমন ব্যক্তি যে মিথ্যা কসম দ্বারা নিজের পণ্যসামন্রী বিক্রি করে।” (স্রসালিম 


১০৬নং) আরো বিভিন্ন হাদীসে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে কাসীর-ফাতহুল কাদীর) 


(১৮) এখানে ইয়াহুদীদের সেই লোকদের কথা তুলে ধরা হয়েছে, যারা আল্লাহর কিতাবের (তাওরাতের) মধ্যে কেবল হেরফের ও 


পরিবর্তন সাধনই করেনি, বরং আরো দু'টি অপরাধ করেছে। তার একটি হল, বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে এবং এ 


থেকে তারা সাধারণের মধ্যে বাস্তব পরিপন্থী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। 


দ্বতীয়টি হল, তারা তাদের মনগড়া কথাগুলোকে আল্লাহর কথা 


বলে চালিয়ে দেয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ উন্মাতে মুহাম্মাদিয়ার মযহাবধারী 


উলামাদের মধ্যেও নবী করীম &&-এর এই উক্তি “তোমরা 


পূর্ববতীদের তরীকার অনুসরণ করবে” অনুযায়ী অনেক এমন লোকও 


বদ্যমান রয়েছে, যারা দুনিয়ার স্বার্থে অথবা মযহাবী পক্ষপাতিত্ 


কিংবা ফিব্বাহকে বেশী শক্ত করে ধরে থাকার ফলে কুরআন কারীমের সাথেও অনুরূপ আচরণ করে থাকে। তারা কুরআনের আয়াত তো 


পড়ে, কিন্তু মসলা বয়ান করে নিজেদের মনগড়া। সাধারণ লোক মনে করে যে, মৌলভী সাহেব মসলা কুরআন থেকেই বলছেন। অথচ 


বর্ণিত মসলার কুরআনের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। আবার কখনো অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে অতি চমৎকার ভঙ্গিমায় পরিবেশন 
ক"রে এটাই বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এ নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ হতে! এ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। আমীন। 
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১০৪ সুরা আলো ইমরান ৩ 


(৭৯) (হে এঁশীগ্রন্থধারিগণ!) কোন মানুষের পক্ষে এ হতে পারে না যে, 
আল্লাহ তাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুঅত দান করেন, তারপর সে 
লোকদেরকে বলে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাস হয়ে যাও।? 
বরং সে বলে, "তোমরা রাব্বানী (আল্লাহ-ভক্ত) হও*৯ যেহেতু তোমরা 
কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর। (১) 


(৮০) আর তোমাদেরকে এও নির্দেশ দেবে না যে, “ফিরিস্তাগণ ও 
নবীগণকে প্রতিপালকরপে গ্রহণ কর।” তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করার 
পর সে কি তোমাদেরকে কুফরী করার আদেশ দেবে?(১৯ 

(৮১) আর যখন আল্লাহ নবীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমি 
তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা দান করছি, অতঃপর তোমাদের কাছে যা 
আছে তার সমর্থকরপে যখন একজন রসুল আসবে, তখন নিশ্চয় তোমরা 
তাকে বিশ্বাস ও সাহায্য করবে।(১১ তিনি বললেন, "তোমরা কি স্বীকার 
করলে এবং আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করলে?” তারা বলল, 'আমরা স্বীকার 


5. 4 


করলাম।? তিনি বললেন, "তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও 


১৪ 
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(১৯) এখানে খিন্টানদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে। তারা ঈসা %৪৪-কে প্রভু বানিয়ে রেখেছে। অথচ তিনি হলেন একজন মানুষ। তাঁকে 


কিতাব, হিকমত এবং নবুঅত দানে ধন্য করা হয়েছিল। আর এ দাবী কেউ করতে পারে না যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার পুজারী ও 


দাস হয়ে যাও, বরং তিনি তো এ কথাই বলেন যে, তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও। "রব্বানী রব্ব শব্দের সাথে সব্বদ্ধ। "মুবালাগা” তথা 


আধিক্য বুঝানোর জন্য “আলিফ” ও "নুন"কে বৃদ্ধি করা হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর) 


(১) অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাব শিখানো ও নিজেদের পড়ার ফলম্বরূপ প্রতিপালককে চেনা এবং তীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক কায়েম 


হওয়া উচিত। অনুরূপ আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিদের জন্য অত্যাবশ্যক হল, তারা অন্য লোকদেরকেও তার শিক্ষা দেবে। 


এই আয়াত দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যখন আল্লাহর পয়গন্বরদের এ অধিকার নেই যে, তারা লোকদেরকে তাঁদের ইবাদত 


করার নির্দেশ দেবে, তখন অন্য আর কারো এ অধিকার কিভাবে থাকতে পারে? (তফসীর ইবনে কাসীর) 


(১০১ অর্থাৎ, নবী, ফিরিস্তা অথবা অন্য কাউকে আল্লাহর গুণাবলীর অধিকার 


বিশ্বাস করানো কুফরী। তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করার 


পর একজন নবী এ কাজ কি ক'রে করতে পারে? কারণ, একজন নবীর কাজ তো ঈমানের প্রতি আহবান করা। আর ঈমান হল সেই 


শরীকবিহীন এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার নাম। কোন কোন মুফাস্সির এই 


আয়াতের শানে নুযুল (পটভূমিকা) সম্পর্কে বলেছেন যে, 


কিছু মুসলিম নবী করীম &-এর নিকট তাঁকে সিজদা করার অনুমতি চাইলে 


এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল কাদীর) আবার কেউ 


কেউ এর শানে নুযুল সম্পর্কে বলেছেন, ইয়াহুদী ও খিল্টানরা একত্রিত হয়ে নবী করীম $-কে বলল, "তুমি কি চাও যে, আমরা তোমার 


এভাবেই ইবাদত করি, যেভাবে খ্রিজ্টানরা ঈসার করে থাকে?” তখন তিনি বললেন, "আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ইবাদত করা 


থেকে অথবা কাউকে এর নির্দেশ দেওয়া থেকে আমি তীর আশ্রয় কামনা করছি। মহান অ 


এর নির্দেশ দিয়েছেন।” এই কথারই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়। (ইবনে কাগীর-সীরাতে ইবনে হিন্াাম) 


ল্লাহ্‌ না আমাকে এর জন্য পাঠিছেন, আর না 


(১০) অর্থাৎ, প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যে, 


তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর নবুঅতকালে য 


দ অন্য নবীর 


আবির্ভাব ঘটে, তাহলে এই নবাগত নবীর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর সহযোগিতা করা অত্যাবশ্যক হবে। যদি নবী 


বদ্যমান থাকা 


তো আরো বেশী জরুরী হয়ে যায়। কোন কোন মুফাস্সির ০১ ৫১১) (সমর্থক রসুল) 


অবস্থায় নবাগত নবীর উপর ঈমান এই নবীর উপর জরুরী হয়, তাহলে এই নবীর উম্মতের উপর নবাগত নবীর উপর ঈমান আনা 


থেকে মুহাম্মাদ এ্-কে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, 


মুহাম্মাদ ৪৪-এর ব্যাপারে অন্য সমস্ত নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যে, যদি তাঁর যুগে তিনি এসে যান, তাহলে নিজের 


নবুঅতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে এই নবীর উপর ঈমান আনতে হবে। কিন্তু অ 


এসে যায়। সুতরাং কুরআনের শব্দের দিক দিয়ে প্রথম অর্থই সঠিক এবং 


[সলে প্রথম অর্থের সাথে এই দ্বিতীয় অর্থ আপনা-আপনিই 
এই অর্থের দিক থেকে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, 


মুহাম্মাদ ৪-এর নবুঅতের সূর্য উদিত হওয়ার পর আর কোন নবীর (নবুঅতের) প্রদীপ উজ্জ্বল থাকবে না। যেমন, হাদীসে এসেছে যে, 


একদা উমার এ তাওরাতের কয়েকটি পাতা নিয়ে পড়ছিলেন। তা দেখে নব 


করীম & রাগান্বিত হয়ে বললেন, “সেই সন্তার শপথ, যাঁর 


হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মুসা 3৪৩ জীবিত হয়ে এসে যান আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তীর অনুসারী হয়ে যাও, তাহলে অবশ্য 


অবশ্যই তোমরা জষ্ট হয়ে যাবে।” (মুসনাদ আহমাদ, ইবনে কাসীর) বলা বাহুল্য, এখন কিয়ামত পর্যন্ত অপরিহার্য অনুসরণ কেবল 


মুহাম্মাদ $&-এরই করতে হবে। তার আনুগত্যের মধ্োই রয়েছে মুক্তি, কোন ইমামের অন্ধ অনুকরণ অথবা কোন বুষুর্গের হাতে বায়াত 


করার মধ্যে নয়। কোন পয়গন্ধরের সিকা যদি না চলে, তাহলে অন্য কোন ব্য 


ক্তিত্ব শর্তহীন আনুগত্যের অ 
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ধিকারী কিভাবে হতে পারে? 


তফসীর আহসানুল ঝায়ান_ ৩য় পার? ১০৫ 
তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।? 


(৮২) অতএব এর পর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারাই হবে ফাসেক 
(সত্যত্যাগী)। (১০ 

(৮৩) তারা কি আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম চায়? অথচ আকাশে ও 
পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই ষ্েচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছে!€১৯ এবং তাঁরই কাছে তারা ফিরে যাবে। 

৮৪) বল, "আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে 
এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা 
অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের 
প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদান করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি,(১5০) 
তআ 
তআ 


জধ 


মরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তারই নিকট 
াআসমর্পণকারী।” 
(৮৫) যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে 
তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের 
দলভুক্ত। 
(৮৬) বিশ্বাসের পর ও রসুলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং 
তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান 
করে, (সে সম্প্রদায়কে) আল্লাহ কিরূপে সৎপথ প্রদর্শন করবেন? আল্লাহ 
সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। 


(৮৭) এ সকল লোকের প্রতিফল এই যে, এদের উপর আল্লাহ, 
ফিরিস্তাগণ এবং সকল মানুষের অভিশাপ! 


২, 


০১০46৯০০৩০৬ খু ও ০৮৪ 


(৮৮) তারা (নরকে) স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং 
তাদের বিরামও দেওয়া হবে না। . ণী 
(৮৯) তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, সে 4585 এ 01$ 1১০০ এ) ৯৩৫ 05156 ৩৯ খু 
ক্ষেত্রে আল্লাহ অবশ্যই বড ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৪ ূ রা 


(১) এখানে আহলে-কিতাব (ইয়াহুদী- খ্রিষ্টান) এবং অন্য সকল ধর্মাবলম্বীদের সতর্ক করা হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ &৯-এর প্রেরণের পরও 
তাঁর উপর ঈমান না এনে স্ব স্ব দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সেই অঙ্গীকারের বিপরীত, যা মহান আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে 
প্রত্যেক উম্মতের কাছ থেকে নিয়েছেন এবং এই অঙ্গীকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কুফরী। আর এখানে “ফাস্কে* এর অর্থ ঃ কাফের। 
কেননা, মুহাম্মাদ &-এর নবুওয়াতের অস্বীকৃতি কেবল “ফিস্ক” নয়, বরং একেবারে কুফরী। 

(১৩৪) যখন আসমান ও যমীনের কোন জিনিসই আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ইচ্ছার বাইরে নয় তাতে তা স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, 
তখন তোমরা তাঁর সামনে ইসলাম কবুল করা থেকে বিরত কেন? পরের আয়াতে ঈমান আনার পদ্ধতি বর্ণনা ক'রে (প্রত্যেক নবী এবং 
প্রত্যেক অবতীর্ণ কিতাবের উপর কোন প্রকারের পার্থক্য না ক'রে ঈমান আনা জরুরী) বলা হচ্ছে যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ছ্বীন 
আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না। অন্য কোন দ্বীন অবলম্বনকারীদের ভাগ্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। 

(১৮) অর্থাৎ, প্রত্যেক সত্য নবীদের প্রতি এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তীরা স্ব স্ব সময়ে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত ছিলেন। অনুরূপ 
তাঁদের উপর যে কিতাব ও সহীফা নাধিল হয়েছিল, তা সবই আসমানী কিতাব এবং বাস্তবিকই তা আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ। আর এ 
কথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, সমূহ আসমানী কিতাবের মধ্যে কুরআন কারীম হল সর্বোন্তম কিতাব। এখন কেবল এই কিতাবের উপরই 
আমল হবে। কারণ, কুরআন পূর্বের সমস্ত কিতাবকে রহিত কণরে দিয়েছে। 
(১৮) আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি হুর্তাদ্দ (ধর্মত্যাগী) হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলে যায়। কিন্তু সত্বর সে অনুতপ্ত হয় এবং 
লোকদের মাধ্যমে রসূল &-এর কাছে জানতে চায় যে, তার তাওবা কবুল হবে কি না? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই 
আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুর্তা্দের শাস্তি যদিও অতি কঠিন, কারণ সে সত্যকে জানার পর বিদ্বেষ, উদ্ধত্য এবং 
অবাধ্যতাবশতঃ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তবুও সে যদি পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তওবা করে এবং নিজের সংশোধন করে নেয়, তাহলে 
মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান; তিনি তার তওবা কবুল করবেন। 
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১০৬ সুরা আলে ইমরান ৩ 


(৯০) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে ১১ এবং যাদের ডা [615415] 4 ৫» ১21 026752 
অবিশ্বাস-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের তওবা কখনো মঞ্জুর করা হয় পু হাটি 
না। (১) এরাই তো পথভ্রষ্ট 

(৯১) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা গেছে, 


তাদের কারো পক্ষ হতে পৃথিবী-পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও 
কখনো তা কবুল করা হবে না। এ সকল লোকের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি 
এবং এদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (১৯) 


রী ০৪০ 7.৫. 4৪৮5৫ 
১ রা! এ ++ রে 


(১৮) এই আয়াতে তাদের শাস্তির কথা বলা হচ্ছে, যারা মূর্তাদ্দ হওয়ার পর তাওবা করার তাওফীকু লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং 
কুফরীর উপরেই যাদের মৃত্যু হয়েছে। 
(১) এটা হল সেই তওবা যা মৃত্যুর সময়ে করা হয়। তাছাড়া তওবার দরজা তো সবার জন্য সব সময়ের জন্য খোলা। এর পূর্বের 
আয়াতেও তওবা কবুল হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। এ ছাড়াও কুরআনে মহান আল্লাহ বারবার তওবার গুরুত্ব এবং তা কবুল করার 
কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, [১১৮ ১ হু 0 9৯ এ০। (1৯5 এ অর্থাৎ, তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ 
বান্দাদের তওবা কবুল করে থাকেন এবং তিনিই দান-খয়রাত গ্রহণ করেন, আর আল্লাহ হচ্ছেন তওবা কবুলকারী ও পরম করুণাময়? 
(সুরা তওবা ১০৪ আয়াত) ৯১৮: 2 27501 25 ৬১ 22] অর্থাৎ, তিনি তার দাসদের তওবা গ্রহণ করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং 
তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। (সূরা শুরা ২৫ আয়াত) হাদীসসমূহে তওবা কবুল হওয়ার কথা বড়ই গুরুত্রের সাথে বিস্তারিত আলোচনা 
হয়েছে। কাজেই এই আয়াতে যে তওবার কথা বলা হয়েছে, তা হল একেবারে শেষ মুহূর্তের তওবা, যা কবুল হবে না। যেমন, বমানের 
অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে, (1/ :%৮৮1) [901 ১৪3 ভর! 0৪ ২০১এ। ১৮০০৯ 91 ৩৯ ১০৬৪৭। 9924 9594 9 ০০০9 “আর 
এমন লোকদের জন্য কোন তওবা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়ে 
যায়, তখন বলে, আমি এখন তওবা করছি।” হাদীসেও আছে যে, “অবশ্যই আল্লাহ বান্দার তওবা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত 
পর্যন্ত কবুল করে থাকেন।” (মুসনাদ আহমাদ- তিরমিযী) অর্থাৎ, জাকান্দানীর সময়ের তওবা কবুল হয় না। 
(১০১) হাদীসে বর্ণিত যে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ একজন জাহান্নামীকে বলবেন, "যদি তোমার কাছে সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ 
থাকে, তাহলে জাহান্নাম থেকে বাঁচার বিনিময়ে সে সমস্ত স্বর্ণ কি তুমি দিতে পছন্দ করবে?” সে বলবে, "হ্যা।”? আল্লাহ তাআলা বলবেন, 
'আমি তো দুনিয়ায় এর থেকেও সহজ জিনিস তোমার কাছে চেয়েছিলাম। কেবল এই যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। কিন্তু 
তুমি শির্ক থেকে বিরত থাকনি।” হ্েসনাদ আহমাদ, অনুরূপ হাদীস বুখারী ও মুসলিমেও বণিত হয়েছে।) এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কাফেরের জন্য 
হবে জাহানামের চিরস্থায়ী আযাব। সে দুনিয়াতে কোন ভাল কাজ ক'রে থাকলেও কুফরীর কারণে তার সে ভাল কাজ বরবাদ হয়ে যাবে। 
যেমন, হাদীসে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআন; যে বড়ই অতিথিপরায়ণ, গরীব-অভাবীদের প্রতি উদার এবং ক্রীতদাস স্বাধীনকারী 
ছিল তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, এই ভালকাজগুলো তার কোন উপকারে আসবে কি? নবী করীম এ বললেন, “না।” কারণ, 
সে একদিনও স্বীয় প্রতিপালকের কাছে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। (মুসলিম) অনুরূপ কেউ যদি কিয়ামতের দিন সারা 
পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়, তাও সম্ভব হবে না। প্রথমতঃ সেখানে মানুষের কাছে থাকবেই বা 
কি? আর যদি মেনেই নেওয়া যায় যে, তার কাছে পৃথিবী পরিমাণ ধন-ভান্ডার হবে, যা দিয়ে সে নিজেকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিতে 
চাইবে, তবুও সে বাচতে পারবে না। কারণ, তার কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই হবে না। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 

[২215 12288 33 0১০৮ 32৫ ২১] “কারোও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না এবং কারোও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না।” (পরা 
বাকারাহ ১২৩) 12১৬৯ ২১ এ ৪ ২] “যেদিন না কোন বেচাকেনা হবে, আর না বন্ধুত্ব (উপকারে আসবে)।” পরা ইরাহীম ৩১) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৪ পারা ১০৭ 


৪র্থ পারা 


) চে ১০22 রত ৫ 
(৯২) তোমরা কখনও পুণ্য» লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না 21 ৩১৮৫ 0৫51৯823 তিনি চিত 


তোমাদের প্রিয় জি 


নস হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ। আর তোমরা যা 


কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয় আল 


[হ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।(১) 


(৯৩) তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল নিজের জন্য যা অবৈধ 2 12 ২ টি | 5. 014০ টি ও 


করেছিল, তা ব্যতীত বনী ইস্রাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই বৈধ ছিল। 


বল, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তওরাত আন এবং তা পাঠ 55৬ ্ 709 ০ 93 ৩$ ০4-৮৪৫4০ (0১5৮০] 


20৩) ভি ১ লি কিযে 
রর (৮৪০৮৮ টি 91 ৯5৬ রি 
(৯৪) নটি যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারাই এও 155 ০ এ ০ এ 

১৩৯১৪ ৯ 
(৯৫) বল, আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের 02 3 
ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর এবং সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না। রা 


(৯৬) নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা (24 61৫ 253 ১৫ ০") ৮-৮১১০০ 09 


বন্কায় (মক্কায়) অবস্থিত।( তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের জন্য পথের 


€) 'পুণ্য” বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে, সংকাজ অথবা জান্নাত। (ফাতহুল কাদীর) হাদীসে বর্ণিত যে, যখন এই আয়াত নাধিল হয়, 


তখন আবু তালহা আনসারী ৬ --যিনি মদীনার বিশিষ্ট সাহাবীদের একজন -- নবী করীম প্-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে 


আল্লাহর রসূল! বাইরুহা বাগানটি হল আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। সেটাকে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাদা করছি। 


রসূল ৯ বললেন, “সে তো বড়ই উপকারী সম্পদ। আমার মত হল, ওটাকে তুমি তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও।” তাই 


রসূল &-এর পরামর্শ অনুযায়ী সেটাকে তিনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজন এবং চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন ক'রে দিলেন। (মুসনাদ আহমাদ) 


এইভাবে আরো অ 


নেক সাহাবী তাঁদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে বায় করেছেন। ০১4 এ "মিন? (হতে) শব্দ 'তাবঈষ' তথা 


কয়দংশ বুঝানোর 


অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, পছন্দনীয় ও প্রিয় জিনিসের সবটাকেই বায় ক'রে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং 


তা থেকে কিয়দংশকে ব্যয় করতে বলা হয়েছে। কাজেই সাদক্া করলে ভাল জিনিসই করা উচিত। এটা হল সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ মর্যাদা 


জনিস সাদকা কর 


লাভ করার তরীকা। তবে এর অর্থ এও নয় যে, নিম্নমানের জিনিস অথবা স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস কিংবা ব্যবহৃত পুরাতন 
যাবে না বা তার নেকী পাওয়া যাবে না। এই ধরনের জিনিসও সাদ! করা জায়েয এবং তাতে নেকী অবশ্যই পাওয়া 


যাবে। তবেবেশী ষ 


টীলত ও পূর্ণতা রয়েছে প্রিয় বস্ত ব্যয় করার মধ্যে। 


() ভাল ও মন্দ যে জিনিসই তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন সেই অনুযায়ী প্রতিদানও তিনি দিবেন। 


() এই অ 


য়াত এবং পরের দু”টি আয়াত ইয়াহুদীদের অভিযোগের খন্ডনে অবতীর্ণ হয়। তারা নবী করীম -কে বলল যে, তুমি 


নিজেকে ইব্রাহীম 2এ-এর দ্বীনের অনুসারী বলে দাবী কর এবং তুমি উটের গোস্ত খাও; অথচ ইব্রাহীমের দ্বীনে উটের গোশ্ত এবং তার 


দুধ হারাম 


ছল। মহান আল্লাহ বললেন, ইয়াহুদীদের এ অভিযোগ ভুল ও ভিত্তিহীন। কারণ, ইব্রাহীম পুঞ্-এর দ্বীনে এ জিনিসগুলো 


হারাম ছিল না। তবে হ্যা কোন কোন জিনিস ইসরাঈল (ইয়াকুব) 8৬৪ ॥ নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। আর তা ছিল এই উটের 
গোস্ত এবং তার দুধ। (তার কারণ ছিল মানত অথবা রোগ)। আর ইয়াবুব &ঞঞর-এর এ কাজও ছিল তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বেকার। 


কারণ, তাওরাত ইব্রাহীম ও ইয়াকুব (আলাইহিমাস্‌ সালাম)-এর অনেক পরে নাধিল হয়। অতএব কিভাবে তোমরা উক্ত 


অভিযোগ উত্থাপন কর? তাছাড়া তাওরাতে কিছু জিনিস তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে কেবল তোমাদের যুলুম ও অবাধ্যতার 


কারণে। (সূরা আনআম ৪৬, সুরা নিসা ১৬০) যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পড়ে শুনাও, দেখবে 
এ কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, ইবরাহীম ৪৬৪-এর যামানায় এ জিনিসগুলো হারাম ছিল না এবং তোমাদের উপর যা কিছু জিনিস হারাম 


করা হয়েছে তা কেবল তোমাদের যুলুম ও সীমালঙ্ঘনের কারণে। অর্থাৎ, শাস্তি স্বরূপ তা হারাম করা হয়েছিল। (আয়সারল্ত তাফাসীর) 


() এট 


হল ইয়াহুদীদের দ্বিতীয় অভিযোগের 


উত্তর। তারা বলত, বায়তুল মাকুদিস তো প্রথম ইবাদত-খানা, মুহাম্মাদ ৯ এবং তার 


সাথীরা 


নজেদের কিবলা কেন পরিবর্তন করে 


নলো? এর উত্তরে বলা হল, তোমাদের এই দাবীও ভুল। প্রথম যে ঘর আল্লাহর ইবাদতের 


জন্য নি 


মত হয়, তা হল সেই ঘর, যা মন্কায় রয়েছে। 


৬. 


2911./99101১.০0 


১০৮ সুর) আলে-ইমরান ৩ 


(৯৭) ওতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) মাকামে ইব্রাহীম 
(পাথরের উপর ইব্রাহীমের পদচিহ)। যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে, সে 
নিরাপত্তা লাভ করে।() মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য 
আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা তার (পক্ষে) অবশ্য 
কর্তব্য।৬ আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ 
জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী। (১ 

(৯৮) বল, "হে এনশীগ্রন্থধারিগণ! কেন তোমরা আল্লাহর 
নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা যা কর আল্লাহ তার 
সাক্ষী।” 

(৯৯) বল, "হে এশীগ্রন্থধারিগণ! তোমরা বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর পথে 22 এ 0০ ০০ ২০১০ ১ এরা এ 
বাধা দান করছ কেন? তোমরা তার বক্রতা অন্বেষণ করছ; অথচ £ 2৫7 14*235 সা 4 ০ 
তোমরাই (এ বিষয়ে) সাক্ষী» আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে ৮০ ১৯৯ 45 5 এ 25 বউ 

নন।? 


45 


(১০০) হে বিশ্বাসিগণ! যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা যদি 1:91 চে 2 21208 নহি ৩1192 চা ৫6 
তাদের দলবিশেষের আনুগত্য কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমানের ... 
(বিশ্বাসের) পর আবার অবিশ্বাসী (কাফেরে) পরিণত ক*রে ছাড়বে) ১০১৪৫ 72৩০৭ ৩৩ 1৮45১ 
(১০১) কিরূপে তোমরা কাফের হয়ে যাবে? অথচ আল্লাহর আয়াত হা পাতি নি রি 75 ১১৪৩ ভি 
তোমাদের নিকট পাঠ করা হয় এবং তোমাদের মধ্যেই তাঁর রসুলও 

বিদামান রয়েছে। আর যে আল্লাহকে অবলম্বন করবে. সে অবশ্যই 9৮০০ 4৮০ এ ৫৯ এক 4 ৮24৩5 টা 


(9 যেহেতু এখানে যুদ্ধ, খুনাখুনি এবং শিকার করা --এমনকি গাছ কাটাও নিষিদ্ধ। (বুখারী-মুসলিম) 

(১ "যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে” অর্থাৎ, সম্পূর্ণ রাহা-খরচ পুরণ হওয়ার মত যথেষ্ট পাথেয় যার কাছে আছে। অনুরাপ রাস্তার ও 
জান-মালের নিরাপত্তা এবং শারীরিক সুস্থতা ইত্যাদিও সামর্ঘের অন্তর্ভূক্ত। মহিলার জন্য মাহরাম (স্বামী অথবা যার সঙ্গে তার বিবাহ 
চিরতরে হারাম এমন কোন লোক) থাকাও জরুরী। (ফাতহুল কাদীর) এই আয়াত প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হওয়ার 
দলীল। হাদীস দ্বারা এ কথাও পরিম্কার হয়ে যায় যে, হজ্জ জীবনে একবারই ফরয। (ইবনে কাসীর) 

€) সামর্থ্য থাকা সন্ত্বেও হত্জ না করাকে কুরআন “কুফরী” (অস্বীকার) বলে আখ্যায়িত করেছে। এ থেকে হজ্জ ফরয হওয়ার এবং তা 
যে অতীব গুরুত্রপূর্ণ বিষয়, সে ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বহু হাদীসেও সাহাবীদের উক্তিতে সামর্থ্য থাকা সত্তেও 
যে হত্জ করে না, তার ব্যাপারে কঠোর ধমক এসেছে। (ইবনে কাসীর) 

(”) অর্থাৎ, তোমরা জানো যে, ইসলাম সত্য দ্বীন। এই দ্বীনের প্রতি আহবানকারী আল্লাহর সত্য পয়গন্বর। কারণ, এই কথাগুলো সেই 
কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ, যা তোমাদের নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমরা পড়ে থাক। 

(১) ইয়াহুদীদের চক্রান্ত ও প্রতারণা এবং তাদের পক্ষ হতে মুসলিমদের ভরষ্ট করার নিকৃষ্টতম প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করার পর 
মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমরাও তাদের ক্ট-চক্রান্তের ব্যাপারে হুশিয়ার থাকবে। সাবধান! কুরআন তেলাঅত এবং রসূল 
৪৪-এর বিদ্যমান থাকা সত্তেও তোমরা যেন তাদের জালে ফেঁসে না যাও। তফসীরের বর্ণনায় এর প্রেক্ষাপট এইভাবে তুলে ধরা হয়েছে 
যে, আনসারের দু”টি গোত্র আউস এবং খাযরাজ কোন এক মজলিসে এক সাথে বসে আলাপ-আলোচনা করছিল। ইত্যবসরে শাস বিন 
ব্বাইস ইয়াহুদী তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের পারস্পরিক এই সৌহার্দ্য দেখে জ্বলে উঠল। যারা একে অপরের কঠোর শব্র 
ছিল, তারা আজ ইসলামের বর্কতে দুধে চিনির মত পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে! সে একজন যুবককে দায়িত্ব দিল যে, তুমি 
তাদের মাঝে গিয়ে সেই 'বুআষ” যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দাও, যা হিজরতের পূর্বে তাদের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে 
তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যে বীরত্ব প্রকাশক কবিতাগুলো পড়েছিল, তা ওদেরকে শুনাও। সে যুবক গিয়ে তা-ই করল। ফলে উভয় 
গোত্রের পূর্বের আক্রোশ-আগুন পুনরায় জলে উঠলো এবং পরস্পরকে গালাগালি করতে লাগল। এমন কি অস্ত্র ধারণের জন্য একে 
অপরকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। আপোসে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। এমন সময় রসূল &ঞ্ উপস্থিত হয়ে তাদেরকে 
বুঝালেন। তারা বিরত হয়ে গেলো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত এবং পরের আয়াতও নাধিল হয়। (ইবনে কাসীর ও ফাতহুল 
কাদীর ইত্যাদি) 


(১) %৬ 7,599 (আল্লাহকে অবলম্বন করা)র অর্থ হল, আল্লাহর দ্বীনকে সুদুটভাবে ধারণ করা এবং তাঁর আনুগত্যে গড়িমসি না করা। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৪ পারা ১০৯ 


সরল পথ পাবে। 
(১০২) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর১ শখ « 
এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। 


১০৩) তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত করে 2১1,424 7565 এঁর ।৫ এ এটা 1০1,5৫2 
ধর পরস্পর বিচ্ছিন হয়ো সি 3 প্রতি আল্লাহর রর ০ ০ রর রি ৫ 
অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শক্র ছিলে, তিনি তোমাদের ০) 7৩৯১ ৩৪ ০ পান্ডা চি সু মত কা 
হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর 50 90 815500 2 (5%81 24523) 
ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, রি রাযি রাশ 
অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। ১০০ 22 শত এম ০৮৬০৩ ও 
এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তীর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, 
যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। 
(১০৪) তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) _১5/213 05:50 এরা এ ০৯৮৩৫ পু 7৫৩৩ ৩৫৩ 

ল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সংকার্ধের নির্দেশ দেবে ও বিদয়াত রানা 
সৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম। (27 ০৯এ৬০ পে৯ এঞাঠাও ১৯৯ ৩০ ০১৪৯ 
(১০৫) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট ৮১৮ 12 5201, 1202৮1215%5 এর্তাএএ খুব 
নিদর্শন আসার পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত ৪685 কি ভিন এ ১ 
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(১) এর অর্থ হল, ইসলামের যাবতীয় বিধান মেনে চলা, তার ওয়াজেব কাজগুলো সম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং যত নিষিদ্ধ বস্তু আছে, 
তার ধারে-কাছেও না যাওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবাগণ বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েন। তাই মহান আল্লাহ 
[3.১3-| ও এ০। 1৬] (তোমরা তোমাদের সাধামত আল্লাহকে ভয় কর।) আয়াত অবতীর্ণ করেন। তবে এই আয়াতকে উক্ত আয়াতের 


'নাসিখ" (রহিতকারী) মনে না ক'রে তার ব্যাখ্যাকারী মনে করাই বেশী সঠিক। কারণ, নাস্খ তখনই মনে করতে হয়, যখন উভয় 
আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব না হয়। এখানে তো উভয় আয়াতের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করা সম্ভব। যেমন 
এইভাবে অর্থ করা, ॥:৫৮৫:০০ *১৩$ $৯ 4০1৯8 “আল্লাহকে এভাবেই ভয় কর, যেভাবে স্বীয় সাধ্যমত তাঁকে ভয় করা উচিত।” 
(ফাতহুল কাদীর) 

(১) আল্লাহকে ভয় করার কথা বলার পর "তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে ধর'এর আদেশ দিয়ে এ কথা পরিষ্কার করে 
দিলেন যে, মুক্তিও রয়েছে এই দুই মূল নীতির মধ্যে এবং একা প্রতিষ্ঠিত হতে ও থাকতে পারে এই মূল নীতিরই ভিত্তিতে। 
(১) 1১5)5 3) “পরস্পর বিচ্ছিন হয়ো না” এর মাধ্যমে দলে দলে বিভক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ, উল্লিখিত দুটি মুল 


নীতি থেকে যদি তোমরা বিচ্যুত হয়ে পড়, তাহলে তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং ভিন্ন ভিন্ন দলে তোমরা বিভক্ত হয়ে যাবে। 
বলাই বাহুল্য যে, বর্তমানে দলে দলে বিভক্ত হওয়ার দৃশ্য আমাদের সামনেই রয়েছে। কুরআন ও হাদীস বোঝার এবং তার ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ নিয়ে পারস্পরিক কিছু মতপার্থক্য থাকলেও তা কিন্তু দলে দলে বিভক্ত হওয়ার কারণ নয়। এ ধরনের বিরোধ তো সাহাবী ও 
তাবেঈনদের যুগেও ছিল, কিন্তু তাঁরা ফির্কাবন্দী সৃষ্টি করেননি এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েও যাননি। কারণ, তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য 
থাকলেও সকলের আনুগত্য ও আক্বীদার মূল কেন্দ্র ছিল একটাই। আর তা হল, কুরআন এবং হাদীসে রসূল &&। কিন্তু যখন ব্যক্তিত্বের 
নামে চিন্তা ও গবেষণা কেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটল, তখন আনুগত্য ও আকীদার মূল কেন্দ্র পরিবর্তন হয়ে গেল। আপন আপন ব্যক্তিবর্গ 
এবং তাদের উক্তি ও মন্তব্যসমূহ প্রথম স্থান দখল করল এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উক্তিসমূহ দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হল। আর 
এখান থেকেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা শুরু হল; যা দিনে দিনে বাড়তেই লাগল এবং বড় শক্তভাবে বদ্ধমূল হয়ে 
গেল। 
(১৯ "সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে” এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহুদী ও খর্টানদের পারস্পরিক বিরোধ 
ও দলাদলির কারণ এই ছিল না যে, তারা সত্য জানতো না এবং দলীলাদির ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল, বরং প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে, তারা 
সব কিছু জানা সত্ত্বেও কেবল দুনিয়ার লোভে এবং ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে বিরোধ ও দলাদলির পথ অবলম্বন করেছিল এবং এ পদ্ধতি 
শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল। কুরআন মাজীদ বারংবার বিভিন্নভাবে (তাদের) প্রকৃত ব্যাপারকে তুলে ধরেছে এবং তা থেকে দূরে থাকার 
তাকীদও করেছে। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে, এই উন্মতের বিভেদ সৃষ্টিকারীরাও ঠিক ইয়াহুদী ও খ্রিজ্টানদের মতই স্বভাব অবলম্বন 
করেছে। তারাও সত্য এবং তার প্রকাশ্য দলীলাদি খুব ভালভাবেই জানে, তা সত্তেও তারা দলাদলি ও ভাগাভাগির উপর শক্তভাবে 
প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির সমস্ত মেধাকে বিগত জাতিদের মত (শরীয়তের) অপব্যাখ্যা এবং বিকৃতি করার জঘন্য 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১১০ 
মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। 


(১০৬) সেদিন কতকগুলো মুখমন্ডল সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং 
কতকগুলো মুখমন্ডল কালো হবে।(১? যাদের মুখমন্ডল কালো হবে 
(তাদেরকে বলা হবে), বিশ্বাসের পর কি তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে? 
সুতরাং তোমরা অবিশ্বাস করার পরিণামে শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর। 


(১০৭) আর যাদের মুখমন্ডল উত্জ্রলবর্ণ হবে, তারা আল্লাহর করুণায় 
অবস্থান করবে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। 


(১০৮) এগুলি আল্লাহর আয়াত, তোমার নিকট সত্যসহ আবৃত্তি 
করছি। আল্লাহ বিশ্ব-জগতের প্রতি অবিচার করার ইচ্ছা রাখেন না। 


(১০৯) গগনে ও ভুবনে যা কিছু আছে, সব কিছুই আল্লাহর; আল্লাহরই 
কাছে সব কিছু ফিরে যাবে। 


(১১০) তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের 
অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সকার্ষের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্য 
(করা থেকে) নিষেধ করবে, আর আল্লাহতে বিশ্বাস করবে।( 
গ্রন্থধারিগণ যদি বিশ্বাস করত, তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হত। 
তাদের মধ্যে বিশ্বাসী আছে, (১) কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী। 


(১১১) সামান্য কেশ দেওয়া ছাড়া কদাচ তারা তোমাদের কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না। যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তারা 


সুর/ আলে- ইমরান ৩ 
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কাজে নষ্টু করছে। 


৯) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এ থেকে আহলে-সুন্নাত এবং আহলে-বিদআতকে বুঝিয়েছেন। (ইবনে কাসীর ও ফাতহুল 
বু 


কাদীর) (অর্থাৎ, কিয়ামতে সুন্নাহর অনুসারীদের চেহারা উত্জ্ল হবে এবং 


বদআতীদের চেহারা কালো হবে।) আর এ থেকে এ কথাও 


অথচ এটাই হল মুক্তির একমাত্র পথ। 


পরিজ্কার হয়ে গেলো যে, ইসলাম হল ওটাই, যার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আহলে-সুন্নাত। আহলে-বিদআত এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। 


() এই আয়াতে মুসলিম উন্মাহকে শ্রেষ্ঠ উন্মত গণ্য করা হয়েছে এবং তার কারণ কি তাও বলে দেওয়া হয়েছে। আর তা হল, ভাল 


কাজের আদেশ দেওয়া, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখা। অর্থাৎ, মুসলিম উন্মার মধ্যে যদি 


এই (ভাল কাজের 


আদেশ দেওয়া, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখার) বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তারা শ্রেষ্ঠ উন্মত। 


অন্যথা এই উপাধি 


থেকে তারা বঞ্চিত হবে। এরপর আহলে কিতাবের নিন্দাবাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল, এই বিষয়টিকে পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া যে, 


যদি এই উন্মত ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান না করে, তাহলে তারাও তাদের মত 


ববেচিত হবে। কেননা আহলে 


কিতাবের গুণ হল, [3912 ১ ১০ ০১. 3190.5 “তারা যে মন্দ কাজ করত, তা থেকে তার 


একে অপরকে নিষেধ করত না।” 


(মায়েদাহ £ ৫৯) এখানে এই আয়াতে তাদের অধিকাংশ লোককে ফাসেক্‌ বলা হয়েছে। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান 


করার শরয়ী মান "ফারযে আইন” (যা করা উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয), নাকি "ফারযে 


কফায়াহ” (যো উম্মতের কিছু লোক 


সম্পাদন করলে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে, আর কেউ না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।)? অধিকাংশ আলেমের মতে এটা 'ফারযে 


কিফায়াহ”। অর্থাৎ, আলেমদের দায়িত্ব হল, তাঁরা এই ফরয আদায় করবেন। কারণ, শরীয়তের দৃ 


নর্বাচনের সঠিক 


ত ভাল ৩ মন্দ 


জ্ঞান তাঁদেরই আছে। তাঁরা যদি ছীনের দাওয়াত ও তবলীগের দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে উম্মতের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হতে এ 


ফরয আদায় হয়ে যাবে। যেমন, 


জহাদও সাধারণ অবস্থায় "ফারষে কিফায়া”। অর্থাৎ, কোন একটি দল এ কাজ আদায় করলেই তা 


যথেষ্ট হবে। (অনেকের মতে উক্ত আদেশ ও নিষেধ করার কাজ নিজ নিজ জ্ঞান ও সাধ্য অনুযায়ী প্রত্যেকের উপর ফরয। আর এ কথাই 


সঠিক বলে মনে হয়। অল্লাহু আ*লাম। -সম্পাদক) 


৯) যেমন, আব্দল্লাহ ইবনে সালাম এ ও অন্য কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের সংখ্যা খুবই স্বল্প ছিল। আর এই 
্ হু 


জন্যই ॥2। এ & 'হার্‌ফে তাবঈয” তথা স্বল্পতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৪ পারা ৬ 


ৃষ্ প্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা সাহাযাপ্রাপ্ত হবে না। (৯) ্ 
(১১২) আল্লাহ ও মানুষের আশ্রয় ছাড়া(৯) যেখানেই তারা অবস্থান ১: ৫৩১১ 11256 « পে যা ০৩৮ 
৩৪ 
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করুক না কেন, সেখানেই তাদের ভাগ্যে লাঞ্তনা নির্ধারিত করা হয়েছে, ০ 
তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং তাদের জন্য দারিদ্র্য বিধিবদ্ধ 74০ ৮৮ 40 ৩2 ০7৪৪ 5008 
করা হয়েছে। এ জন্য যে, তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করত এ ৮.5) 05: চর 766 ভা] 


এবং অন্যায়রূপে নবীগণকে হত্যা করত। আর এ কারণে যে, তারা 36 ০ ক, 
অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করেছিল। ১৭ 159 1১৮৮ ৮৪ ৬০১ ৮ 5 2৩১) ৫ 

চর 
(১১৩) তারা সকলে সমান নয়।২৯ এীগ্রন্থধারীদের মধ্যে একটি ১০৫ 0৯5 রি চু 
হকপন্থী দল আছে; তারা রাত্রিকালে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর 


আয়াত পাঠ করে। রে 

(১১৪) তারা আল্লাহ ও শৈষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সকার নিদেশ 82250445418 25 558 
দেয়, অসৎ কার্ষ (করা থেকে) নিষেধ করে এবং তারা সৎকার্ষে তৎপর ৫ চিরায়ত 
থাকে। তারাই সঙ্জনদের অন্তর্ভ্ত। -9723০51 & ২০৮০ ৯৬৯ ৩ ০৯৪ 


(৮) $$ (কষ্ট দেওয়া) বলতে মৌখিকভাবে মিথ্যা অপবাদ রটানো। এর দ্বারা সাময়িকভাবে অবশ্যই কষ্ট হয়। তবে যুদ্ধের ময়দানে 


তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। হলও তা-ই। মদীনা থেকেও ইয়াহুদীদেরকে বের হতে হল। অতঃপর খায়বার জয় করলে 
সেখান থেকেও বের হল। অনুরূপ শাম (সিরিয়া) অঞ্চলে খ্িজ্টানদেরকে মুসলিমদের হাতে পরাজিত হতে হয়। ক্রুসেড যুদ্ধে খ্িজ্টানরা 
এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালায় এবং বায়তুল মু্কাদ্দাস দখল করে নেয়। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবী ৯০ বছর পর 
পুনরায় তা ফিরিয়ে আনেন। বর্তমানে মুসলিমদের ঈমানী দুর্বলতার ফল স্বরূপ এবং ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের মিলিত চত্রান্ত ও প্রচেষ্টায় 
বায়তুল শুক্ঠান্দাস আবারও মুসলিমদের হাতছাড়া হয়েছে। তবে অতি সত্বর এমন সময় আসবে যে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে, বিশেষ 
করে ঈসা %৪-এর অবতরণের পর খ্িষ্টবাদের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত 
হবে। (ইবনে কাসীর) 
(১৯) আল্লাহর গযবের ফল স্বরূপ ইয়াহুদীদের উপর যে লাঞ্চনা ও দরিদ্রতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে সাময়িকভাবে বাঁচার 
দু”্টি উপায় বলা হয়েছে। এক হল, তাদেরকে আল্লাহর আশ্রয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ, হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা ইসলামী 
দেশে কর বাট্যাক্স দিয়ে আশ্রিত হয়ে থাকা পছন্দ করবে। দ্বিতীয় হল, তারা মানুষের আশ্রয় লাভ করবে। আর এর দু"টি ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে, (ক) ইসলামী দেশের সরকার নয়, বরং কোন সাধারণ মুসালম তাদের আশ্রয় দেবে। আর এই অধিকার প্রত্যেক মুসলিমের আছে 
এবং দেশের সরকারকে তাকীদ করা হয়েছে যে, সে যেন কোন নিম পর্যায়ের মুসলিমের দেওয়া আশ্রয়কেও প্রত্যাখ্যান না করে। (খ) 
তারা বড় কোন অমুসলিম শক্তির সহায়তা লাভ করবে। কারণ, “নাস” (মানুষ) সাধারণ শব্দ যা মুসলিম ও অমুসলিম সকলকেই শামিল 
করে। 
(১9 এ হল তাদের কুকর্ম, যার প্রতিফল স্বরূপ তাদের উপর লাঞ্ুনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

(২১ অর্থাৎ, পূর্বের আয়াতে যেসব আহলে-কিতাবের নিন্দাবাদ আলোচিত হয়েছে, তাদের সকলে এক রকম ছিল না, বরং তাদের মধ্যে 
কিছু ভাল মানুষও ছিলেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, উসায়েদ ইবনে উবায়েদ, সা*্লাবা ইবনে সা*য়্যাহ এবং উসায়েদ ইবনে 
সাম্য্যাহ প্রভৃতি যাঁরা আল্লাহর তাওফীকে ইসলাম কবুল করার মর্যাদা লাভে ধন্য হন এবং তাঁদের মধ্যে ঈমান ও আল্লাহভীরুতার গুণ 
বদ্যমান ছিল- রাখীআল্লাহু আনহুম অ রাযু আনহু- (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তীরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।) £ 2952 


(হকপন্থী দল)এর অর্থ হল, শরীয়তের এবং নবী করীম &-এর অনুসরণ ও আনুগত্যকারী দল। ১১১৯ (সিজদা বা নামায পড়া)এর 


অর্থ হল, তারা রাত জেগে তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করে এবং নামাযে কুরআন তেলাঅত করে। ভাল 
কাজের আদেশের অর্থ এখানে কেউ কেউ এই করেছেন যে, তারা নবী করীম &্-এর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিতো এবং তাঁর 
বরোধিতা করতে নিষেধ করত। এই দলের কথা অন্য আয়াতেও আলোচিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় গ্রন্থুধারীদের মধ্যে 
এমন অনেকে রয়েছে যারা আল্লাহতে, তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আল্লাহর নিকট 
বনয়াবনত হয়ে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর আয়াতকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে না; এরাই তো সেই সকল লোক যাদের জন্য আল্লাহর 
নকট পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।” (সূরা আলো ইমরান ১৯৯ আয়াত) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১১২ 


সুর/ আলে- ইমরান ৩ 


(১১০ তারা যা কিছু উত্তম কাজ করে, ফলতঃ তা কখনই বার্থ হবে ৮%%৮ এট  £ 


না। আর আল্লাহ ধর্ম 


ভীরুদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। 


(১১৬) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে, তাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি 


আল্লাহর নিকট কখনো কোন কাজে লাগবে না। তারাই আগ্নিবাসী, 


সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। 


(১১৭) তারা যাকি 
ঝঞ্চা বায়ুর মত, যা 


ছু পার্থিব জীবনে ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত হিম-শীতল 
যে জাতি নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে, তাদের 


শস্যক্ষে 


ত্রকে আঘাত করে ও তা বিনষ্ট ক'রে দেয়।১ বস্ততঃ আল্লাহ 


তাদের 
ক*রেথ 
(১১৮) 


[াকে। 


প্রতি যুলুম করেন না, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম 


হে বিশ্বাসিগণ! 


তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য 


(অবিশ্বাসী) কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (৩) তারা 


তোমাদের অ 


নিষ্ট সাধনে কোন ক্র 


ট করবে না। যাতে তোমরা বিপন্ন 


হও, তাই তা 


রা কামনা করে।$৯ তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং 


যা তাদের অন্তর গোপন রাখে, তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য 


নিদর্শনসমূহ 


বশদভাবে বিবৃত করছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর। 


(১১৯) ভেবে দেখ! 


তোমরা (বন্ধু ভেবে) তাদেরকে ভালবাস/;3৭ কিন্তু 


তারা তোমাদেরকে 


ভালবাসে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস 


দের ১৫:2৮ 1০6 525 ০৮ ০০০ 
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নে 


(২২) কিয়ামতের দিন কাফেরদের ধন-সম্পদ না কোন উপকারে আসবে, না তাদের সন্তান-সন্ততি; এমন কি বাহ্যিকভাবে জন-সাধারণের 


কল্যাণ ও মঙ্গলের কাজে যে সব অর্থ ব্যয় করে, তাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর 


এর উদাহরণ হল, সেই প্রচন্ড ঠান্ডা অথবা গরম প্রবল ঝড়ো 


হাওয়ার মত, যা সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেতকে ধুংস করে দেয়। অত্যাচারী তো 


এই ক্ষেত দেখে বড়ই আনন্দবোধ করে এবং তার লাভের 


প্রতি চরম আশাবাদ 


থাকে, কিন্ত হঠাৎ ক"রে তার সমস্ত আশা-আকাঙ্া মাটি 


কাজে অর্থ ব্যয়কারী 


টিতে মিশে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের 


দের দুনিয়াতে যতই প্রশংসা হোক না কেন, ঈমান না অ 


পাবে না। সেখানে অ 


[ছে তাদের জন্য জাহান্নামের চিরন্তন শাস্তি। 


[না পর্যন্ত আখেরাতে তারা এ সব কাজের কোনই প্রতিদান 


পো 


২) এই বিষয়টা পূর্বেও অ 


[ালোচিত হয়েছে। বিষয় 


টা যেহেতু অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। 2 বলা হয় 


অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত বন্ধু এবং রহস্যবিদকে। মুস 


লমদের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকরা যে সব অসদিচ্ছা ও দুর 


ভিসন্ধি রাখে এবং তার মধ্যে যা 


তারা প্রকাশ করে আর যা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখে, ত 


র সব কিছুকেই মহান আল্লাহ (কুরআনের 


বভিন্ন আয়াতে) চিহ্িত করে 


দিয়েছেন। এই আয়াত এবং এই ধরনের অন্য আয়াতসমূহের ভিত্তিতে উলামা ও ফু 


হগণ লিখেছেন যে, কোন ইসলামী দেশে 


অশুস 


লিমদেরকে গুরুত্রপূর্ণ কোন (নেতৃতু) পদে নিযুক্ত করা জায়েয নয়। বর্ণিত হয়েছে যে, আবু মুসা আশঅ 


রী» একজন অমুসলিমকে 


সেক্রেটারা (কর্মস 


চিব) নিযুক্ত করেন। উমার এ এ ব্যাপার জান 


তে পারলে তাঁকে কঠোর ধমক দিয়ে বলেন, "তুমি ওদেরকে তোমার কাছে 


টেনে নিও না, যখ 


ন আল্লাহ ওদেরকে দূর করে দিয়েছেন। তুমি 


ওদের সম্মান দান করো না, যখন আল্লাহ ওদেরকে লাঞ্তিত করেছেন। আর 


তুমি ওদেরকে বিশ্ৃস্ত ও গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য মনে করো না, কারণ আল্লাহ ওদেরকে বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করেছেন।” উমার 


এ» এই আয়াতের ভি 


ত্তিতৈই এই ধরনের কথা বলেছেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, 


“এই যুগে আহলে-কিতাবকে সেক্রেটারী নিযুক্ত এবং বিশ্বস্ত 


মনে করার কারণে অ 


বস্থা 


র পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই কারণেই নির্বোধ ও বোকা প্রকৃ 


তির লোকেরা নেতা ও আমীর হয়ে বসে আছে।” 


(তাফসীর কুরতুবী) দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে বহু মুসলিম দেশেও কুরআন কারীমের অত 


ব গুরুত্বপূর্ণ এই নির্দেশের কোনই গুরুত্ব দেওয়া 


হচ্ছে না। তাই তো অমুস 


লমরা মুসালম দেশেও বড় বড় পদে এবং 


বড় তা সকলের কাছে প 


রজ্কার। য 


বশেষ বিশেষ দায়িত্বে বহাল রয়েছে। আর এর অনিষ্টুকারিতা যে কত 
দ মুসলিম দেশগুলো স্বীয় দেশের স্বরাষ্্রীয় ও পররাষ্্রীয় নীতির ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশকে গুরুত্ব 


দিত, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা বনু ঘি 


১তনা-ফাসাদ ও ক্ষ 


(০) 920 এ ত্রুটি ও কসুর করবে ন 
545 মানে কষ্ট, বিপদ। 


৷ 3: এর অর্থ ঃ বিশৃঙ্খলা, আ 


তর হাত থেকে রক্ষা পেত। 
নিষ্ট ও কষ্ট। 13:25 (যাতে তোমরা বিপন্ন হও, কষ্ট্রে পতিত হও) 


(২০ অর্থাৎ, তোমর 
স্থাপন কর। 


1 এ মুনাফিকুদের নামায এবং (মৌ 


খিকভাবে) তাদের ঈমান প্রকাশ করার কারণে ধোকায় পড়ে তাদের সাথে বন্ধুত্‌ 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৪ পারা ১১৩ 


কর, (কিন্ত তারা তোমাদের কিতাবে বিশ্বাস করে না) এবং যখন তারা 


তোমাদের সাক্ষাতে আসে, তখন তারা বলে, "আমরা বিশ্বাস করি।? 


কিন্তু যখন তারা একা হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা 


নজেদের আঙ্গুল দাতে কাটে।৬ বল, আক্রোশেই মর তোমরা। নিশ্চয় 


আল্লাহ অন্তরে যা রয়েছে, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। 


(১২০) যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তারা নাখোশ হয়, 


আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা খোশ হয়।১ য 


দ তোমরা ধৈর্য ধর 


এবং সাবধান হয়ে চল, তাহলে তাদের ষডযন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি 


করতে পারবে না। ১৮ ত 


রাযা করে, নিশ্চয় তা আল্ল 


হর জ্ঞানায়তে। 


(১২১) (স্মরণ কর) যখন (উহুদ) যুদ্ধের৯ জ 


ন্য বিশ্বাসীদেরকে 


যথাস্থানে সংস্থাপিত কর 


র লক্ষে তুমি তোমার প 


রজনবর্গের নিকট 
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পপ) 


(৮৮25 


(২৬) ১৬2: ১০০ এর অথ 


[64 আয়াতেও তাদের ক্রোধের ধরন প্রকাশ করা হয়েছে। 


হল দাঁত দিয়ে কাটা। এই শব্দ দ্বারা তাদের রোষ ও ক্রোধের ভীষণতা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন পরের 9] 


() মুনাফিকুরা মুমিনদের সাথে যে কঠোর শক্রতা পোষণ করত, সে কথা এখানে তুলে ধরে বলা হচ্ছে যে, যখন মুসলিমরা সুখ-্বাচ্ছন্দ্য 


লাভ করত, আল্লাহর পক্ষ হতে যখন তারা সমর্থন ও সাহায্য পেত এবং তাদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি লাভ করত, তখন মুনাফিকবদেরকে 


বড়ই খারাপ লাগত। আর যখন মুসলিমরা অনাবৃষ্টি ও সংকীর্ণতার শিকার হত অথবা আল্লাহর ইচ্ছা ও কৌশলের ভিত্তিতে শত্রু 


সাময়িকভাবে তাদের উপর জয়লাভ করত (যেমন উহুদ যুদ্ধে হয়ে 
হল এই, তারা কি এই যোগ্যতার অ 


ছল), তখন এরা বড়ই খুশী হত। বলার উদ্দেশ্য হল, যাদের অবস্থা 


ধিকারী যে, মুসলিমরা তাদের প্র 


তি সম্্ীতির হাত বাড়াবে এবং তাদেরকে রহস্যবিদ্‌ ও আন্তরঙ্গ বন্ধু 


বানিয়ে নেবে? এই কারণেই মহান আল্লাহ ইয়াহুদী ও খিষ্টানদের সাথেও বন্ধৃত্‌ স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন (যেমন কুরআনের অন্যত্র 


এসেছে)। কেননা, তারাও মুসলিম 


অসফলতীায় তারা আনন্দ বোধ করে। 


দের প্রতি বিদ্বেষ ও শক্রতা পোষণ করে। মুসলিমদের সফলতায় তারা নিরানন্দ এবং তাদের 


(১৮) এটা হল তাদের প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা থেকে বাঁচার পথ ও চিকিৎসা। অর্থাৎ, মুনাফিক এবং ইসলাম ও মুসলিমদের অন্যান্য সকল 


শক্রর চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্য ধৈর্য ও আল্লাহভ 


রুতার প্রয়োজন অত্যধিক। মুসলিমদের মাঝে এই ধৈর্য ও তাকওয়া না থাকার ফলেই 


অমুসলিমদের যাবতীয় চক্রান্ত সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। মানুষ মনে করে যে, কাফেরদের সফলতার কারণ হল, আর্থিক উপায়-উপকরণের 


প্রাচুর্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় তাদের উন্ন 


তি। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হল, মুসলিমদের অবনতির মূল কারণ তাদের দ্বীনের উপর 


4 4৫ 


ধৈর্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত না 
বিজয় লাভের অসীলা। 


থাকা এবং তাকুওয়া-শুন্যতা। পক্ষান্তরে এই 


দু'টি জিনিসই হল মুসলিমদের উন্নতির চাবিকাঠি এবং আল্লাহর 


(১) বেশীরভাগ মুফাস্সেরদের মতানুযায়ী এটা হল উহুদ যুদ্ধের ঘটনা, যা ৬ই শাওয়াল হিজরী ৩য় সনে সংঘটিত হয়েছিল। এর 


সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট হল, হিজরী ২য় সনে বদরের যুদ্ধে কাফেররা শিক্ষামূলক পরাজয় বরণ করে, তাদের ৭০জন লোক মারা যায় এবং 


৭০জন বন্দী হয়। আর এই পরাজয় ছিল তাদের জন্য বড়ই লাঞ্তুনাকর ও অপমানজনক। তাই তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অতীব 
শক্তিশালী এক প্রতিশোধমুলক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং এতে তাদের মহিলারাও শরীক হয়। এদিকে মুসলিমরা যখন জানতে 


পারলেন যে, তিন হাজার কাফের উহুদ পাহাড়ের নিকটে যুদ্ধের তাঁবু খাটিয়েছে, তখন নবী করীম এ সাহাবাদের নিয়ে এ ব্যাপারে 


পরামর্শ করলেন যে, তাঁরা মদীনার ভিতরে থেকেই যুদ্ধ করবেন, না মদীনার বাইরে গিয়ে তাদের সাথে লড়বেন। কোন কোন সাহাবী 


ভততর থেকেই যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন এবং মুনাফিকুদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও এই মত প্রকাশ করেছিল। 


কন্ত উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ কিছু সাহাবী যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি, তাঁরা মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ 


করার কথা সমর্থন করলেন। মহানবী &ঞ হুজরার ভিতরে গিয়ে যুদ্ধের পোশাক পরে বাইরে এলেন। তা দেখে দ্বিতীয় মত প্রকাশকারীগণ 


অনুতপ্ত হলেন। তাঁরা ভাবলেন, হয়তো আমরা নবী করীম &৪-এর ইচ্ছার বিপরীত তাঁকে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য ক'রে 


সঠিক কাজ করিনি। তাই তীরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! যদি আপনি শহরের ভিতরে থেকে মোকাবেলা করাপ পছন্দ করে থাকেন, 


তবে তা-ই করুন! তিনি বললেন, যুদ্ধের পোশাক পরে নেওয়ার পর কোন নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি আল্লাহর ফয়সালা 


ব্যতিরেকে ফিরে যাবেন অথবা পোশাক খুলে ফেলবেন। সুতরাং এক হাজার মুসলিম যোদ্ধা যুদ্ধের জন্য রওনা হয়ে গেলেন। অতি 


সকালে যখন তাঁরা *শাউত্র নামক স্থানে পৌছলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এই বলে তার ৩ শ' জন সাথীকে নিয়ে ফিরে গেল যে, 


তার মত গ্রহণ করা হয়নি। সুতরাং অকারণে জান দিয়ে লাভ কি? তার এই ফায়সালায় সাময়িকভাবে কোন কোন মুসলিম প্রভাবান্বিত 


হয়েছিলেন এবং তাঁদের অন্তর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। (ইবনের কাষীর) 
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১১৪ সূরা আলে-ইমরান ৩ 
থেকে প্রত্ুষে বের হয়েছিলে; এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 


(১২২) যখন তোমাদের মধ্যে দু"টি দলের মনোবল হারাবার উপক্রম 12: 
হয়েছিল এবং আল্লাহ ছিলেন উভয়ের সহায়ক।) আর সি রর 
বিশ্বাসীদের উচিত, আল্লাহর উপরেই নির্ভর করা। লিট, ১৪৮৪ 
(১২৩) নিশ্চয় বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, 2৩4 219 খু হ 
তখন তোমরা ছিলে হীনবল।) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, 
যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 

(১২৪) (স্মরণ কর,) যখন তুমি বিশ্বাসিগণকে বলেছিলে, "যদি ৯৫ 244৯: 
তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার প্রেরিত ফিরিস্তা দ্বারা তোমাদেরকে 
সাহায্য করেন, তাহলে কি তোমাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে না? 

(১২৫) অবশ্যই, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল, তাহলে 
তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে তোমাদের 
প্রতিপালক পাঁচ হাজার (বিশেষরূপে) চিহিনত ফিরিস্তা দ্বারা 
তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। 

(১২৬) আর এ (সাহায্যকে) তো আল্লাহ তোমাদের জন্য সুসংবাদ টি: রী 2596 05229 ৫ ড/$ 0 রি 
করেছেন, যাতে তোমাদের মন শান্ত পায় এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত 

প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট থেকেই আসে। এশা কা ০ ও ইরা 
(১২৭) এই জন্য যে, তিনি অবিশ্বাসীদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন অথবা ০৮৮ 1158 29124 ৯ ও নিশি 
লাঞ্িত করেন; ফলে তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায়। ০) ূ 


৬ ০ ভাটি ১2৮৮৮ 8482 বর্ম 
14৯ টি, ৩ গর সি এ রা রি 


(১) এরা ছিল আউস ও খাযরাজ নামে দু”টি গোত্র (বানু-হারিসা ও বানু-সালামা)। 

(১) এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তীদের সাহায্য করেন এবং মনের দুর্বলতাকে দূর ক'রে তীদের সাহস বাড়িয়ে দেন। 

(৯) যেহেতু যোদ্ধাদের সংখ্যা কম ছিল এবং যুদ্ধ-সামগ্রীও অল্প ছিল। এ যুদ্ধে মুসলিম ছিলেন ৩১৩ জন এবং যুদ্ধ-সামগ্রীও ছিল 
অতীব স্বল্প। কেবল দু”টি ঘোড়া এবং সত্তরটি উট টি এবং অবশিষ্ট সবাই ছিলেন পদাতিক। 

(*) মুসলিমরা তো কুরাইশদের নিরস্ত্র বাণিজ্যিক কাফেলার উপর আক্রমণ করার জন্য বদরের দিকে যাত্রা করেছিলেন। বদর পৌছে 
তারা জানতে পারলেন, মক্কা থেকে মুশরিকদের এক সৈন্যদল বিপুল সংখ্যায় পূর্ণ ক্রোধ ও রোষের সাথে এবং পুরো উদ্যমে আগমন 
করছে। এ কথা শুনে মুসলিমদের মধ্যে হতবুদ্ধিতা ও অস্থিরতা মিশ্রিত যুদ্ধের উদ্দীপনা জেগে উঠল এবং তাঁরা মহান প্রভুর নিকট দুআ 
ও ফরিয়াদ করলেন। ফলে মহান আল্লাহ প্রথমে এক হাজার এবং পরে আরো তিন হাজার ফিরিস্তা প্রেরণের সুসংবাদ দিয়ে প্রতিশ্রুতি 
দিলেন যে, তোমরা যদি ধৈর্য ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আর মুশরিকরা যদি এই ক্রোধ ও রোষের সাথে এসে পড়ে, তবে 
অতিরিক্ত আরো পাঁচ হাজার ফিরিস্তা প্রেরণ করা হবে। বলা হয় যে, মুশরিকদের উদ্যম ও ক্রোধ স্থায়ী হতে পারেনি (বদর প্রান্তে 
পৌছনোর আগেই তাদের মধ্যে বিচ্ছিনতা দেখা দেয়। একদল মন্কা প্রত্যাবর্তন করে এবং অবশিষ্ট যারা বদর পর্যন্ত ছিল তাদের 
অধিকাংশ সর্দারদের মত ছিল যুদ্ধ না করা), তাই সুসংবাদ অনুযায়ী তিন হাজার ফিরিস্তা প্রেরণ করা হয় এবং পাঁচ হাজার সংখ্যা পুরণ 
করার প্রয়োজন পড়েনি। তবে কোন কোন মুফাস্সের বলেছেন যে, এই সংখ্যা পূর্ণ করা হয়েছিল। 

(৩ অর্থাৎ, চিনার জন্য তাঁদের বিশেষ নির্দশিন থাকবে। 

(৮) এখানে মহান পরাক্রমশালী ইচ্ছাময় আল্লাহর সাহায্যের ফলাফল বর্ণনা করা রি রী আনফালে (৯নং আয়াতে) ফিরিস্তাদের 
সংখ্যা এক হাজার বলা হয়েছে। [34994 ০৯ ৮৪০ 15৯ ৪1৫ ০3৩০৪ 1) 99855 31 “তোমরা যখন স্বীয় প্রতিপালকের নিকট 


ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদ শুনে বললেন যে, আমি এক হাজার ফিরিস্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করব।” শব্দের 
দকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, আসলে ফিরিস্তা এক হাজারই প্রেরণ করা হয়েছিল এবং মুসলিমদের উৎসাহ ও মনোবল বাড়িয়ে 
দেওয়ার জন্য আরো তিন থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত পাঠানোর শর্ত ভিত্তিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর পরিস্থিতি অনুযায়ী 
মুসলিমদের সান্ত্বনার জন্যও অতিরিক্তি ফিরিস্তা প্রেরণ করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। এই জন্যই কোন কোন মুফাসসেরের মতে এই 
তিন ও পীচ হাজার ফিরিস্তা প্রেরণ করা হয়নি। কারণ, উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মনোবল বৃদ্ধি করা। তাছাড়া প্রকৃত সাহায্যকারী তো 
মহান আল্লাহই। তিনি সাহায্য করার জন্য ফিরিস্তা অথবা অন্য কারো মুখাপেক্ষী নন। বলা বাহুল্য, তিনি মুসলিমদের সাহায্য করলে বদর 
যুদ্ধে মুসলিমরা এতিহাসিক সফলতা অর্জন করেন। কুফরী শক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং কাফেরদের অহংকার মাটিতে মিশে যায়। 
(আয়সারুত তাফাসীর) 
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তফসীর আহসানুল বায়ন 


(১২৮) এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই, তিনি (আল্লাহ) 
তাদের তওবা কবুল করবেন€”) অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। কারণ, 
তারা অত্যাচারী। 
(১২৯) আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সমস্তই আল্লাহর। 
তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ 
চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

(১৩০) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ক্রমবর্ধমান হারে (দ্বিগুণ-চতুপ্তুণ বা 
চক্রবৃদ্ধি হারে) সুদ খেয়ো নাম) এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে 
(তোমরা সফলকাম হতে পারবে। 

(১৩১) তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত 
রাখা হয়েছে। 

(১৩২) আর তোমরা আল্লাহ ও তীর রসুলের আনুগত্য কর, যাতে 
তোমরা কৃপালাভ করতে পার। 

(১৩৩) তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্রা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের 
নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেস্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর 
সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। (৯ 

(১৩৪) যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, ৪০ ক্রোধ সংবরণ 
করে এবং মানুষকে ক্ষমা ক'রে থাকে। (*১ আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিন্ত) 


(৯) অর্থাৎ, এই কাফেরদেরকে হেদায়াত দেওয়া অথবা তাদের ব্যাপারে যে কোন প্রকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সব কিছুই আল্লাহর 


এখতিয়ারাধীন। বহু হাদীসে এসেছে যে, উহুদ যুদ্ধে নবী করীম £-এর দীঁত শহীদ এবং মুখমন্ডল আহত হলে তিনি বলেছিলেন, “এমন 


০১ ৮১ 


জাতি কিভাবে সফল হতে পারে, যার৷ তাদের নবাকে আহত করে।” তান 


যেন তাদের হেদায়াত থেকে নিরাশা প্রকাশ করেন। যার ফলে 


এই আয়াত অবতীর্ণ হল। অনুরূপ অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি && কাফেরদের উপর বদ্দুআ করার জন্য কুনুতে নাষেলার যত 


নিলে মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। অতঃপর তিনি &্ বদ্দুআ করা বাদ দেন। (ইবনে কাসীর ফাতহুল কাদীর) এই 
আয়াত থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা নবী করীম &&-কে ইচ্ছাময় ক্ষমতার মালিক মনে করে। তার তো এতটুকু 


এখতিয়ারও ছিল না যে, কাউকে সঠিক পথের পথিক ক'রে দেন। অথচ তিনি ঞ্ এই পথের দিকে আহবান করার জন্যই প্রেরিত 


হয়েছিলেন। 


(*) এই সেই গোত্র যাদের উপর রসুল ৯ বদ্দুআ করেছিলেন তারা সকলেই আল্লাহর তাওফীক মুসলমান হয়ে যায়। অতএব এ কথা 


পরিজ্কার যে, সমস্ত ক্ষমতার মালিক এবং অদৃশ্য জগতের (গায়বী) জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। 


(*) যেহেতু উহুদ যুদ্ধে পরাজয় রসূল &-এর অবাধ্যতা এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি লোভের কারণে হয়েছিল, তাই দুনিয়ার লোভনীয় 


জনিসের মধ্যে সর্বাধিক মারাত্মক সুদ থেকে নিষেধ এবং আল্লাহর আনুগত্য করার তাকীদ করা হচ্ছে। আর “চত্রবৃদ্ধি হারে সুদ” খেতে 
নষেধ করার অর্থ এই নয় যে, যদি চক্রবৃদ্ধি হারে না হয়, তাহলে তা খাওয়া জায়েষ। বরং সুদ কম হোক বা বেশী, ব্যক্তিবিশেষের নিকট 


থেকে হোক অথবা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে, তা সর্বাবস্থায় হারামই। যেমন পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। সুদ হারাম হওয়ার 


জন্য এটা (চক্রবৃদ্ধি হারে খাওয়া) শর্ত নয়। বরং বাস্তব পরিবেশের দিকে লক্ষ্য ক'রে এইভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সেই সময় সুদ 


খাওয়ার যে পরিবেশ ও ধরন ছিল, তাই প্রকাশ ও বর্ণনা করা হয়েছে। জাহেলিয়াতে সুদের সাধারণ প্রচলন এই ছিল যে, খণ পরিশোধ 


করার সময় এসে যাওয়ার পর তা পরিশোধ করা সম্ভব না হলে, তার (পরিশোধের) সময় বৃদ্ধি করার সাথে সাথে সুদ বর্ধিত হতে 


থাকত; ফলে সামান্য অর্থও বাড়তে বাড়তে বহুগুণ হয়ে যেত এবং সাধারণ একজন মানুষের পক্ষে তা আদায় করা অসম্ভব হয়ে 


পড়ত। মহান আল্লাহ বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সেই আগুনকে ভয় কর যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। এ থেকে সতর্ক 


করাও উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, সুদ খাওয়া থেকে বিরত না হলে, এই হারাম কাজ তোমাদেরকে কুফরী পর্যন্ত পৌছে দেবে। কারণ, সুদ খাওয়া 


মানে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা। 


(৯) পার্থিব ধন-সম্পদের পিছনে পড়ে আখেরাত বরবাদ না ক'রে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের আনুগত্যের, আল্লাহর ক্ষমা এবং তাঁর সেই 


জান্নাতের পথ ধর, যা ধর্মভীরু বা যুক্তাক্বীদের জন্য তিনি প্রস্তুত করেছেন। পরের আয়াত গুলোতে মুভ্তাবীদের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা 


হয়েছে। 


(১) অর্থাৎ, কেবল সচ্ছল অবস্থায় নয়, বরং অসচ্ছলতার সময়ও এবং প্রত্যেক অবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রে তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে। 


(৯) অর্থাৎ, ক্রোধ তাদেরকে উত্তেজিত করলে তারা তা কার্যকরী না ক'রে সংবরণ ক'রে নেয় এবং তাদের সাথে কেউ অন্যায় করলে 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১১৬ সুর) আলে-ইমরান ৩ 


সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। ্ ১০ রর 1০০9৩০৮ 

(১৩৫) যারা কোন অশ্লীল কাজ ক'রে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি 
যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করে। ১) আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? এবং +আা ১ £ ৩৭ 2৮4 ৩ 
তারা যা (অপরাধ) ক"রে ফেলে, তাতে জেনে-শুনে অটল থাকে না। 


(১৩৬) এ সকল লোকের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা ১ ৩ ৫ টা জে রর চটি এট এ ০ 
এবং জান্নাত; যার নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল 


রে 4 একী 
থাকবে। এবং (সৎ)কর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম। 
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(১৩৭) অতীতে তোমাদের পূর্বে বু ঘটনা অতিবাহিত হয়েছে, ৮৫158 ০৭ রি 
এ ০/৮৭ এ 9/০5 ০. 753$৩5ও নও 
সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণাম কি 
ছিল! 
(১৩৮) এ মানবজাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা আর ধর্মভীরুদের জন্য -:9882108575 ৪০০৮৩ 02158 
পথের দিশারী ও উপদেশ। 
কী ৫ দেও 2৫8 এ রেল়কাতি তো তো 
(১৩৯) আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং ুখিততুয়ো না,তোমরাই (১০5০৮, ৫ ০1০৮০৭া +5ঠা%52 সুরা তু 
হবে সর্বোপরি (বিজয়ী); যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। 
রা :/০০ 98৫ ০ পর 2 ০ রাহ তত 
(১৪০) তোমাদেরকে যাঁদ (উদ যুদ্ধে) কোন আঘাত লেগে থাকে, তবে 1159 ০425 ঠা ৩০ ৪৪ ০ গত 
অনুরূপ আঘাত (বদর যুদ্ধে) তাদেরকেও তো লেগেছে এবং মানুষের মধ্যে 2 
এ (বিপদের) দিনগুলিকে পর্যায়ক্রমে আমি অদল-বদল ক"রে থাকি। (৫) 
আর (উহুদের পরাজয় এ জন্য ছিল,) যাতে আল্লাহ বিশ্বাসিগণকে জানতে 
পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কিছুকে শহাদরপে গ্রহণ করতে পারেন। 
আর আল্লাহ অত্যাচারাদেরকে পছন্দ করেন না। 


তারা তাকে ক্ষমা ক'রে দেয়। 

(১) অর্থাৎ, মানবিক প্রবৃত্তিবশে তাদের দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে, তারা সত্বর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। 

(৬) উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল সাতশ। তাদের মধ্য থেকে ৫০ জন তীরন্দাজের একটি দলকে রসূল ৪৪ আব্দুল্লাহ ইবনে 
যুবায়ের &-এর নেতৃতে (জাবালে রুমাত) ছোট পাহাড়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে নিযুক্ত ক'রে বলেছিলেন, আমরা জিতে যাই বা 
হেরে যাই, কোন অবস্থাতেই তোমরা এখান থেকে নড়বে না। তোমাদের কাজ হবে, কোন অশ্বারোহী এদিকে এলে তাকে তীর ছুঁড়ে 
পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য করা। কিন্তু যখন মুসলিমরা বিজয় লাভ ক'রে গনীমতের মাল জমা করছিলেন, তখন এই দলের মধ্যে মতভেদ 
দেখা দিল। কেউ কেউ বলতে লাগলেন, নবী করীম &-এর উদ্দেশ্য ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে 
নড়া হবে না। এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, কাফেররা পশ্চাদপসরণ করেছে। অতএব আর এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। কাজেই 
তীরা সেখান থেকে চলে এসে মাল-পত্র জমা করার কাজে লেগে গেলেন। সেখানে নবী করীম &-এর নির্দেশের আনুগত্য ক'রে কেবল 
দশজন সাহাবী রয়ে গেলেন। এদিকে ঘাঁটি শূন্য পেয়ে কাফেরা উপকৃত হল। তাদের অশ্বারোহী দল মুসলিমদের পিছন থেকে পাল্টা 
আক্রমণ ক'রে বসল। অতর্কিতে এই আক্রমণের কারণে মুসলিমদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং তীরা স্বাভাবিকভাবে বনু 
কষ্ট্রের শিকারও হলেন। এই আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, তোমাদের সাথে যা কিছু হয়েছে, তা 
নতুন কিছু নয়; পূর্বেও এ রকম হয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত ধুংস ও বরবাদী তাদের ভাগ্যেই নেমে আসে, যারা আল্লাহ ও তীর রসুলকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। 

(*) বিগত যুদ্ধে তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য দমে যেও না এবং দুঃখও করো না। কেননা, তোমাদের মধ্যে যদি ঈমানী শক্তি 
বিদ্যমান থাকে, তাহলে তোমরাই হবে বিজয়ী এবং তোমরাই লাভ করবে সফলতা। এখানে মহান আল্লাহ মুসলিমদের শক্তির 
প্রকৃত উৎস এবং তাঁদের সফলতার মুল ভিত্তি কোথায়, সে কথা পরিষ্কার ক'রে দিলেন। তাই তো এর পর যত যুদ্ধ হয়েছে, সেই সমুহ 
যুদ্ধে মুসলিমরা জয়লাভ করেছেন। 

(*) এখানেও অন্য এক ভঙ্গিমায় মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে সান্ত্রনা দিয়ে বলছেন যে, উহুদ যুদ্ধে তোমাদের কিছু লোক আহত হয়েছে 
তো কি হয়েছে? তোমাদের বিরোধী দলও তো বদরের যুদ্ধে এবং উহুদ যুদ্ধের প্রথম দিকে এইভাবেই আহত হয়েছিল। আর মহান 
আল্লাহ তাঁর হিকমতের দাবীতে হার-জিতের পালা পরিবর্তন করতে থাকেন। কখনো বিজয়ীকে পরাজিত করেন, আবার কখনো 
পরাজিতকে করেন বিজয়ী। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৪ পারা ১১৭ 
(১৪১) এবং যাতে রা বিশ্বাসিগণকে পরিশুদ্ধ ও অবিশ্বাসীদের ও 1651 752 
ন শ্চহ্ করতে পারেন 


(১৪২) তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেস্তে প্রবেশ করবে) নি] ঠা চে 6 2 1৮5 ০ পু ৮০ টি 
যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে 
ধৈর্যশীল তা না জানছেন! (%) ১০৮০] 1০4 কেরাত 
(১৪৩) নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুর সম্মুখীন হবার পূর্বে তা কামনা 252200 এ৪ 2 ০৩ এণী তি ৪ এ 
করতে, এখন তোমরা তো তা স্বচক্ষে দেখলে?) 

(059৩ ডো 


টেলি র্‌ র্ রি রর 2 22581 45 হরণ ৪ পধ 1৫ 
(১৪৪) মুহাম্মাদ রসূল ব্যতীত কিছু নয়,” তার পূর্বে বহু রসূল গত 4১৫ ০ 422 এড ৩৪৩৪ 3310555 ৩1 4৫3 
হয়ে গেছে। সুতরাং সে যাঁদ মারা যায় অথবা নিহত হয়, তাহলে কি 
তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্ততঃ যে পশ্চাদপসরণ করবে, সে 


(৯) উহুদ যুদ্ধে মুসলিমরা তাঁদের অবহেলার কারণে সাময়িকভাবে যে পরাজয়ের শিকার হন, তাতেও ভবিষ্যতের জন্য এমন কয়েকটি 
যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে, যা মহান আল্লাহ পরের আয়াতে বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ মহান আল্লাহ ঈমানদারদেরকে অন্যদের থেকে 
পৃথক করে দেখিয়ে দেন। (কারণ, ধৈর্য ও সুদৃঢ় থাকা ঈমানের দাবী।) যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে এবং মসীবতের সময় যাঁরা ধৈর্য ও সুদৃঢ়তার 
পরিচয় দিয়েছেন, অবশ্যই তাঁরা সকলেই মু*মিন। দ্বিতীয়তঃ কিছু লোককে শাহাদতের মর্যাদা দানে ধন্য করেন। তৃতীয়তঃ 
ঈমানদারদেরকে তাঁদের সমস্ত পাপ থেকে পবিত্র করেন। ০৯: শব্দ কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয় £ যেমন, বেছে নেওয়া এবং পবিত্র, 


পরিশুদ্ধ বা বিশুদ্ধ করা। আর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ বলতে, পাপ থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। (ফাতহুল কাদীর) আর চতুর্থতঃ 
কাফেরদের ধুংস সাধন। কারণ, সাময়িকভাবে জয়লাভে তাদের অবাধ্যতা ও দান্ভিকতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে এই জিনিসই তাদের ধুংস ও 
বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। 
(৮) অর্থাৎ, বিনা যুদ্ধে এবং কোন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়েই তোমরা জান্নাতে চলে যাবে? না, বরং জান্নাত তারাই লাভ করবে, 
যারা (আল্লাহ কর্তৃক) পরীক্ষায় পূর্ণভাবে সফলতা অর্জন করবেন। অনাত্র আল্লাহ বলেছেন, ৫ 02043 19৯৩ 0০৮ 0 
191003 05517 0০91 (5 (এ ১৪12 | “ তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা বেহেস্ত প্রবেশ করবে; যদিও পূর্বে যারা 
গত হয়েছে, তাদের অবস্থা এখনো তোমরা প্রাপ্ত হওনি? দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-বালা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত 
হয়েছিল---।” (সরা বাকারা ঃ ২ ১৪) তিনি আরো বলেছেন, [5১:৫3 19) উন 1955 91155589০০৮] “মানুষ কি মনে করে 
যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?” (সরা আনকাবৃতঃ ২) 
(৬) এই বিষয়টি ইতিপূর্বে সুরা বাক্বারায় আলোচিত হয়েছে। এখানেও আলোচ্য-বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আবারও বর্ণনা 
ক"রে বলা হচ্ছে যে, জানাত এমনিতেই পেয়ে যাবে না। এর জন্য পরীক্ষার তেপান্তর অতিক্রম করতে হবে এবং জিহাদের ময়দানেও 
তোমাদেরকে পরাক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সেখানে দেখা হবে শক্রর বেষ্টনীর মধ্যে থেকে তোমরা ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারছ, 
না পারছ নাঃ 
(৯) এখানে সেই সাহাবীদের প্রতি ইিত করা হয়েছে, যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে না পারার কারণে নিজেদের হৃদয়ে এক প্রকার 
বঞ্চনা-ব্যথা অনুভব করতেন এবং চাইতেন যে, আবারও যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হলে তাঁরাও কাফেরদের শিরশ্ছেদ ক'রে জিহাদের 
ফধালত অর্জন করবেন। আর এই সাহাবীরাই উহুদের দিন জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্দদ্ধ হয়ে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ 
দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন মুসলিমদের বিজয় কাফেরদের অভাবিত আক্রমণের ফলে পরাজয়ে পরিবর্তন হয়ে গেল (যার বিস্তারিত 
আলোচনা পূর্বে হয়েছে), তখন জিহাদের উদ্দীপনায় ভরপুর যাঁদের অন্তর এমন মুজাহিদরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং অনেকে 
তো পলায়নও করেন। (পরে এর আলোচনা আসবে) অতঃপর অল্প সংখ্যক লোক দৃঢ়তার সাথে ময়দানে টিকে থাকেন। (ফাতহুল 
কাদীর) এই জন্যই হাদীসে এসেছে যে, “তোমরা শক্রর মুখোমুখী হওয়ার আশা করো না এবং আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা কর। 
তবে যদি শক্রর সাথে মুখোমুখী হওয়ার পরিস্থিতি আপনা আপনিই এসে যায় এবং তোমাদেরকে তাদের সাথে লড়তে হয়, তাহলে তখন 
(ময়দানে) সুদৃঢ় ও অনড থাকো। জেনে রাখো! জান্নাত হল তরবারির ছায়ার তলে।” (বৃখারী মুসলিম) 
(€) ১:38; এবং 5১9৮ উভয়ের অর্থ একই। অর্থাৎ, দেখা। সুনিশ্চয়তা ও আধিক্য বুঝানোর জন্য উভয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, 


তরবারির চমকে, বর্শা-বল্পমের তীক্ষ্মাতায়, তীরের আঘাতে এবং বীরদের সারিবদ্ধতায় তোমরা মৃত্যুকে খুব ভালোভাবে দর্শন করেছ। 
(ইবনে কাসীর ফাতহুল কাদীর) 

(১ "মুহাম্মাদ একজন রসুল বৈ অন্য কিছুই নয়।” অর্থাৎ, রিসালাতের গুণে গুণান্বিত হওয়াই তাঁর বড বৈশিষ্ট্য। তিনি মানব গুণের 
উর্ধে নন এবং এমনও নন যে, তিনি আল্লাহর গুণের কোন কিছু প্রাপ্ত হয়েছেন ফলে তীঁকে মৃত্যু গ্রাস করবে না। 


/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৬, সুর) আলে-ইমরান ৩ 


কখনও আল্লাহর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।) আর অচিরেই ০ 4:5০ টি 0০ 235 
৩2 ৩ এ) 
আল্লাহ কৃতন্ত ব্যক্তিবর্গকে পুরস্কৃত করবেন। (১ ৮ রা 


১ 


(১৪৫) আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হবে না। কেননা, তার 
(মৃত্যুর) অবধারিত মিয়াদ লিখিত আছে। আর যে কেউ পার্থিব পুরস্কার 
চাইবে, আমি তাকে তা হতে (কিছু) প্রদান করব এবং যে কেউ 
পারলৌকিক পুরস্কার চাইবে, আমি তাকে তা হতে প্রদান করব। (৫৪) 
আর শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব। 

(১৪৬) কত নবী যুদ্ধ করেছেন। তাদের সাথে ছিল বহু রব্বানী ; 
(আল্লাহভক্ত) লোকও। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, 
তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বলও হয়নি এবং নত হয়নি। বন্ততঃ 
ললাহ্‌ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন। ৫9 


গে 


(১৪৭) তাদের (মুখে) এ কথা ছাড়া আর অন্য কোন কথা ছিল না, 'হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপরাশি এবং কর্মজীবনের রি 
বাড়াবাড়িসমূহকে তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং +)হযা ও ৩৮০০9 05138 ৩ ৫ 
অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।' 


51৮251€ 


ত ০৪ 


১৪৮) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার (বিজয়) এবং 
পারলৌকিক উত্তম পুরস্কার (বেহেশ্ত) দান করলেন। আর আল্লাহ 
সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন। | ৫ 
(১৪৯) হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা অবিশ্বাসীদের অনুগত হও, 154 ৩৯ তি 91 1212 চা ভাত 
তাহলে তারা তোমাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবে, ফলে তোমরা 


সত হে পড়ে ১৮৯79৪৮০০৮৫ 
(১৫০) আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ 00125 2 ৮ ধা এ? 


সাহায্যকারী [ (৫৬) 


(%) উুদের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ এও ছিল যে, কাফেররা রটিয়ে দিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ ৫-কে 
হত্যা করে দেওয়া হয়েছে। মুসলিমদের কাছে এ খবর পৌছলে, তাঁদের অনেকের মনোবল দমে যায় এবং তীরা যুদধক্ষেত্র থেকে সরে 
দাঁড়ান। ফলে এই আয়াত অবতীর্ণ ক'রে বলা হয় যে, কাফেরদের হাতে নবী করীম &-এর হত্যা হওয়া এবং তাঁর উপর মৃত্যু আসা 
কোন নতুন কথা নয়। পূর্বের সকল নবীকেই নিহত হতে হয়েছে এবং মৃত্যু তীদেরকে গ্রাস করেছে। কাজেই নবী করীম ও যদি মৃত্যুর 
হাতে ধরা পড়েন, তাহলে তোমরা কি দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যাবে? কিন্তু মনে রেখো! যে দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে, 
এতে আল্লাহর কোন কিছু এসে যাবে না। নবী করীম &৪-এর মর্মান্তিক মৃত্যুর সময় উমার ৬ চরম উত্তেজনার শিকার হয়ে তীর মৃত্যুকে 
অস্বীকার করে বসেন। আবু বাকর ৬ বড়ই কৌশল অবলম্বন ক'রে রসূল $-এর মিষ্বরে দাঁড়িয়ে এই আয়াত তেলাঅত করে 
শোনান। যাতে উমার ৬ প্রভাবান্বিত হন এবং তার অনুভব হয় যে, যেন এই আয়াত এখনই অবতীর্ণ হল। 

(০) অর্থাৎ, যারা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে দৃঢ়পদ থেকে আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতার বাস্তব নমুনা পেশ করেছে। 

(১) দুর্বল ও ভীতু লোকদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য বলা হচ্ছে যে, মৃত্যু তো তার নির্দিষ্ট সময়ে আসবেই। অতএব পালিয়ে যাওয়ার ও 
ভীরুতা দেখানোর লাভ কি? অনুরূপ কেবল দুনিয়া চাইলে তা হয়ত পাওয়া যাবে, কিন্তু আখেরাতে কিছুই পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে 
যারা আখেরাত কামনা করে, তারা তো আখেরাতের নিয়ামত পাবেই, সেই সাথে তাদেরকে মহান আল্লাহ দুনিয়াও দান করেন। আরো 
বেশী উৎসাহিত করার এবং সান্তনা দেওয়ার জন্য পরের আয়াতে পূর্বের নবীগণ এবং তাদের অনুসারীদের ধৈর্য ধরার এবং সুদৃঢ় থাকার 
্টন্ত পেশ করা হচ্ছে। 

(*) অর্থাৎ, যুদ্ধের কঠিন পরিস্থিতিতেও তাঁরা মনোবল হারাতেন না এবং দুর্বলতার পরিচয় দিতেন ন 
(%) পূর্বেও এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এখানে আবারও তার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। কারণ, উহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের সুযোগ গ্রহণ ক'রে 
কোন কোন কাফের অথবা মুনাফিক মুসলিমদেরকে পরামর্শ দিচ্ছিল যে, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে এস। সুতরাং 
মুসলিমদেরকে বলা হল যে, কাফেরদের আনুগত্য করা হল ধুংস ও অনিষ্টরের কারণ। সফলতা তো আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে 
এবং তীর চেয়ে উত্তম কোন সাহাযাকারী নেই। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৪ পারা ১১৯ 


(১৫১) যারা অবিশ্বাস করে, তাদের হৃদয়ে আমি ভীতির সঞ্চার করব, 1. ১৫ [্ ৮22৪ ৮9 21: 
যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করেছে; যার সপক্ষে আল্লাহ্‌ , 2. ত, 258. ৮০75 রিড ররতেছা 
কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। («) জাহান্নাম হবে তাদের নিবাস। আর ০৮৮৪9 001 ৯৬১8৮ শ্বাস 29 0৯ শি ৩ 
অনাচারীদের আবাসস্থল অতি নিকৃষ্ট! শি ৮ 42 


ঢ 


(১৫২) আর আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে তীর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ 
করেছিলেন, যখন তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশক্রমে হত্যা 


এ্র্ণ এ 


০29১ ৮665৫ ১] 2555 এ ৮৪০০০ এ? 


করছিলে। ৮) অবশেষে যখন তোমরা সাহস হারিয়েছিলে এবং 515 2৮০2৫ হর্ঘী ২৩ ১5121 7 
(রসূলের) নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছিলে এবং যা তোমর উনিও উর তি 
পছন্দ কর, তা€৯ (বিজয়) তোমাদেরকে দেখানোর পরে তোমর 4] টা রা রী ৩১৪৯: চি 
অবাধ্য হয়েছিলে৬) (তখন বিজয় রহিত হল)। তোমাদের কতক , 0 

লোক ইহকাল কামনা করেছিল+৯ এবং কতক লোক পরকাল কামনা 7542 742০ ₹৪৮০% ৪৯ ০১৫০০ ৮৫০০৪ 


করেছিল। ৬১ অতঃপর তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি 
তোমাদেরকে তাদের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন।(গ তবুও (কিন্তু) 
তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের প্রতি 


অনুগ্রহশীল। (৬) 


18872221425 ৪2 
৩১০১০ এ ৮ ৪১? ০৮ ৮০ 4803 


(€) মুসলিমদের পরাজয় দেখে কোন কোন কাফেরের অন্তরে এই খেয়াল জন্মালো যে, মুসলিমদেরকে একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়ার 
এটা অতি উত্তম সুযোগ। ঠিক এই মুহুর্তে মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে মুসলিমদের ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে তারা নিজেদের 
পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার সাহস করতে পারেনি। (ফাতহুল কাদীর) বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, নবী করীম £ বলেছেন, 
“আমাকে পাঁচটি এমন জিনিস দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। তার মধ্যে একটি হল, এক মাসের দূরত্ে 
অবস্থিত শত্রুর অন্তরে আমার ত্রাস ভেয়) ঢুকিয়ে দিয়ে আমার সাহায্য করা হয়েছে।” এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রসূল ৪-এর ভয় 
স্থায়ীভাবে শত্রর অন্তরে ভরে দেওয়া হয়েছিল। আর এই আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, রসূল &-এর সাথে তাঁর উম্মত অর্থাৎ, 
মুসলিমদের ভয়ও মুশরিকদের অন্তরে ভরে দেওয়া হয়েছে এবং তার কারণ হল, তাদের শির্ক। অর্থাৎ, শির্ককারীদের অন্তর সব সময় 
অন্যের ত্রাস ও ভয়ে ভীত-সন্্স্ত থাকে। আর সম্ভবতঃ এই কারণেই মুসলিমদের এক বিরাট সংখ্যা শিকাঁ আকীদা ও আমলে জডিয়ে 
পড়ার ফলে শক্ররা তাদেরকে ভয় করে না, বরং তারাই শত্রদের ভয় ও ত্রাসে ভীত-সন্তস্ত। 
(%) এই প্রতিশ্রুতির অর্থ কোন কোন মুফাস্সিরের মতে তিন হাজার এবং চার হাজার ফিরিস্তার অবতরণ। কিন্তু এই মত একেবারে 
ভুল। কারণ ফিরিস্তাদের অবতরণ তো বদর যুদ্ধের সাথে নিিষ্ট। সুতরাং এই আয়াতে উল্লিখিত প্রতিশ্রতির অর্থ হল, বিজয় ও 
সাহায্যের সেই সাধারণ প্রতিশ্রুতি, যা মুসলিমদের সাথে রসূল &-এর মাধ্যমে করা হয়েছিল। এমন কি কিছু আয়াত তো পূর্বে মক্কাতেই 
নাধিল হয়েছিল। আর এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (উহুদ) যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিমরা জয়যুক্তই ছিলেন। [438 1০১৯5 $] যেখন 
তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশক্রমে হত্যা করছিলে।) এই আয়াতে তারই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

(*) এর অর্থঃ সেই বিজয়, যা প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিমরা অর্জন করেছিলেন। 

(৬) মতভেদ সৃষ্টি করেছিলে এবং অবাধ্য হয়েছিলে বলতে, ৫০ জন তীরন্দাজের মধ্যে আপোসে মতভেদ সৃষ্টি হওয়াকে বুঝানো হয়েছে; 
যাতে তীরা সফলতা ও বিজয় দেখার পর লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর এরই কারণে কাফেররা পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েছিল। 
(১১) অর্থাৎ, গনীমতের মাল (যুদ্ধ-ময়দানে শত্রপক্ষের ফেলে যাওয়া সম্পদ)। এরই কারণে তাঁরা পাহাড়ের সেই ঘাঁটি ছেড়ে চলে 
এসেছিলেন, যেখান থেকে নড়তে তীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। 

(১) সেই লোক, যাঁরা ঘাঁটি ছাড়তে নিষেধ করেন এবং নবী করীম &-এর নির্দেশ মত সেখানে অনড় থাকারই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। 

(১) অর্থাৎ, বিজয় দান করার পর পুনরায় পরাজয় দিয়ে তোমাদেরকে এ কাফেরদের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন কেবল তোমাদের 
পরীক্ষা করার জন্য। 

(১১) সাহাবায়ে কেরাম এদের কর্মে ক্রটি ও অবহেলা সন্ত্েও মহান আল্লাহ তাঁদেরকে যে মর্যাদা-সম্মান দান করেছেন, সে কথাই এখানে 
তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ, তীরা যাতে ভবিষ্যতে আর ভূল না করেন। তাই মহান আল্লাহ তাঁদের ভুলের কথা উল্লেখ ক'রে তীদের ক্ষমা 
ঘোষণা করে দিয়েছেন। যাতে মন্দ অন্তরের লোকেরা তাঁদের ব্যাপারে কোন কটুক্তি না করতে পারে। কারণ, মহান আল্লাহই যখন 
কুরআনে কারীমে তীদের ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তখন অন্যের কি এ ব্যাপারে আর কোন নিন্দাপূর্ণ বাক্য ব্যবহার ও কটুক্তি করার 
অবকাশ থাকে? সহীহ বুখারীতে একটি ঘটনা উল্লেখ আছে যে, কোন এক হজ্জের সময় এক ব্যক্তি উষমান এ&-এর বিরুদ্ধে কয়েকটি 
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১২০ সুর) আলে- ইমরান ৩ 


(১৫৩) (স্মরণ কর) তোমরা যখন (পাহাড়ের) উপরে চড়ে পালিয়ে 
যাচ্ছিলে৬) এবং পিছনে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না; অথচ রসুল 
তোমাদেরকে পিছন থেকে আহবান করছিল।৬১ ফলে তিনি 
তোমাদেরকে দুঃখের উপর দুঃখ দিলেন;৬) যাতে তোমরা যা হারিয়েছ 
অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে, তার জন্য তোমার দুঃখিত না 
হও।(৮) আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত। 

(১৫৪) অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দুঃখের পর তন্দ্রারূপে নিরাপত্তা 
(ও শান্তি) প্রদান করলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন করেছিল। 
(৯ আর একদল ছিল যারা নিজেদের জান নিয়েই ব্যস্ত ছিল। (৭ প্রা 
ইসলামী অজ্ঞদের ন্যায় আল্লাহ সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করেছিল। (৯ 
তারা বলেছিল যে, "এ বিষয়ে আমাদের কি কোন এখতিয়ার 
আছে?,১) বল, "সমস্ত বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত।”) তারা 
তাদের অন্তরে এমন কিছু গোপন রাখে, যা তোমার নিকট প্রকাশ করে 
না।9 তারা বলে, "যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন এখতিয়ার থাকত, 


সএগাঠ ৮০ পু ৩০2৮৮ সু ৩০০৬০ সু 
০৫5০8 বে 2 নর ০ 
০ 25 ৮৬ ৮০0 ০০৮ ও 24৯১৩ 
6 ৬৫7 £ 


৯ এও 


80755422515 7 


গর ০ 2 ক ৯ 


প এ. 4%5 ক তপু 


2 


ভিযোগ উত্থাপন করল। যেমন, তিনি বদর যুদ্ধে এবং বায়আতে রিযওয়ানে শরীক হননি এবং উহুদের যুদ্ধে পালিয়ে গিয়েছিলেন। 


ইবনে উমার এ& (এই অভিযোগ খন্ডন করে) বললেন, বদর যুদ্ধের সময় তীর স্ত্রী (রসূল &&-এর কন্যা) অসুস্থ ছিলেন। বায়আতে 


রিযওয়ানে তিনি রসূল £-এর দূত হয়ে মন্কায় গিয়েছিলেন এবং উহুদের দিনে পালিয়ে যাওয়াকে তো আল্লাহ ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন। 


(বুখারী উহুদের যুদ্ধ পরিচ্ছেদ) 


(৮) কাফেরদের একাধারে হঠাৎ আক্রমণের ফলে মুসলিমদের মধ্যে যে ছত্রভঙ্গ অবস্থা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং তীদের অনেকেই যে 
ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যান, এখানে সেই চিত্রই তুলে ধরা হচ্ছে। ০১১০১ ক্রিয়াপদ ৮.০ ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত। যার অর্থ হল, 


উপত্যকা বেয়ে (পাহাড়ে) চড়া কিংবা পালিয়ে যাওয়া। 


(*) নবী করীম ৯ তাঁর কিছু সাথী সহ পিছনে ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে ডাক দিয়ে বলছিলেন, “আল্লাহর বান্দারা! আমার দিকে ফিরে 
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এসো। আল্লাহর বান্দারা! আমার দিকে ফিরে এসো। 


কিন্ত সেই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে তাঁর এই ডাক কে শোনে? 


(*) সামান্য ক্রটির কারণে তোমাদের উপর নেমে এল দুঃখের উপর দুঃখ। ইবনে জারীর এবং ইবনে কাষীরের নিকট প্রাধান্য প্রাপ্ত উক্তি 


অনুযায়ী প্রথম "গান্ম” (দুঃখ)এর অর্থ, গনীমতের মাল এবং কাফেরদের উপর বিজয় লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার 'গাম্ম” (দুঃখ)। আর 
দ্বিতীয় "গাম্ম” (দুঃখ)এর অর্থ, মুসলিমদের শহীদ ও আহত হওয়ার 'গান্ম” (দুঃখ) এবং নবী করীম &-এর নির্দেশের বিরোধিতা ও 


তাঁর শহীদ হওয়ার মিথ্যা খবর থেকে সৃষ্ট দুঃখ। 


(৮) অর্থাৎ, তোমাদের উপর দুঃখের উপর দুঃখ আপতিত হওয়ার কারণ হল, যাতে তোমাদের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার শক্তি এবং 


দৃঢ় সংকল্প ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়। 


4৫ 


(১) উল্লিখিত চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির পর আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের উপর পুনরায় অনুগ্রহ করলেন এবং তীদের মধ্যে যীরা যুদ্ধের 


ময়দানে অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁদের উপর তন্দ্রার ভাব সৃষ্টি করে দিলেন। আর এই তন্দ্রা (ঢুল) ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে প্রশান্তি এবং 


সাহায্যের দলীল। আবু ত্বালহা এ বলেন, আমিও তাঁদের একজন, যাঁদের উপর উহুদের দিন তন্দ্রার ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। এমন কি 


আমার তরবারি কয়েকবার আমার হাত থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, আর আমি ধরে নিয়েছিলাম। (সহীহ বুখারী) ৫ হল 


শব্দের বদল (পরিবর্ত শব্দ)। 2০ একবচন এবং বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। (ফাতহুল কাদীর) 


০১ 


(০) এ থেকে মুনাফিকুদেরকে বুঝানো হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, এ রকম কঠিন পরিস্থিতিতে তারা কেবল নিজেদের প্রাণ নিয়েই চিন্তিত 


ছিল। 


তিনি তো আল্লাহর সহযোগিতা থেকেই বঞ্চিত ইত্যাদি ইত্যাদি। 


(") যেমন ভাবত যে, নবী করীম &ঞ-এর সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই মিথ্যা। তিনি যে দ্বীনের প্রতি আহবান করেন, তার ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক। 


(১) অর্থাৎ, আমাদের জন্য কি আল্লাহর পক্ষ হতে আর কোন বিজয় ও সহযোগিতার সম্ভাবনা আছে? অথবা আমাদের কি কোন কথা 


চলতে পারে এবং মেনে নেওয়া যেতে পারে 


(১ তোমাদের কিংবা শত্রদের এখতিয়ারে কিছুই নেই। সাহায্য-সহযোগিতা তাঁর পক্ষ থেকেই আসবে, সফলতা তিনিই দান করবেন 


এবং আদেশ-নিষেধ কেবল তীরই চলবে। 


("১ নিজেদের অন্তরে মুনাফিক গোপন রেখে ভাব এমন দেখাত যে, তারা পথ নির্দেশের মুখাপেক্ষী। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ন 


তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।” বল, ্যদি তোমরা 
তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের ভাগ্যে 
অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের বধ্যভুমিতে এসে উপস্থিত হত।”৫ 
তা এ জন্য যে, যাতে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা পরীক্ষা 
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করেন ও তোমাদের হৃদয়ে যা (কালিমা) আছে, তা পরিশুদ্ধ করেন। 
আর আন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষভাবে অবহিত।€৮) 

(১৫৫) যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন যারা পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের 
পদস্থখলন ঘটি 


টিয়েছিল। (৯ নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন।৬৭ 
ল্লাহ অবশ্যই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 
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১৫৬) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা 
বিশ্বাস করে এবং যখন তাদের ভ্রাতাগণ পৃথিবীতে বিচরণ করে 
থবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তারা তাদের সম্পর্কে বলে, "তারা যদি 
মাদের কাছে থাকত, তাহলে তারা মরত না এবং নিহত হত 
|”৮১ তা এ জন্য যে, যাতে আল্লাহ এটাকে তাদের মনস্তাপে পরিণত 
করেন।৮১ বন্ততঃ আল্লাহই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর 
তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক ষ্টা। 
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() এটা তারা আপোসে বলাবলি করত অথবা মনে মনে বলত। 


() মহান আল্লাহ বললেন, এই ধরনের কথার লাভ 


ক? যেভাবেই হোক না কেন, মৃত্যু তো আসবেই এবং তা সেই স্থানেই আসবে, 


যেখানে আল্লাহর পক্ষ হতে লিখে দেওয়া হয়েছে। যদি তোমরা নিজেদের বাড়িতে অবস্থান কর, আর তোমাদের মৃত্যু কোন যুদ্ধের 


ময়দানে 


লখা থাকে, তাহলে আল্লাহ কর্তৃক এই ফায়সালা তোমাদেরকে সেখানেই টেনে নিয়ে যাবে। 


(”) (যুদ্ধের ময়দানে) যা কিছু ঘটেছে তার পিছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল, তোমাদের আন্তরে বিদ্যমান ঈমানকে পরীক্ষা করা (যাতে 


মুনাফিকুরা তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়) এবং তোমাদের অন্তঃকরণকে শয়তানের ক্মন্ত্রণা থেকে পবিত্র করা। 


(৮) অর্থাৎ, খাঁটি মুসলিম কে এবং মুনাফিক্‌ হয়ে বাহ্যিকভাবে ইসলামের পোশাক কে পরে আছে, তা তো তিনি জানেন। জিহাদের 


বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে এটাও একটি কৌশল যে, এতে মুমিন ও মুনাফিকেরে প্রকৃত রূপ বিকশিত হয়ে সামনে চলে আসে; ফলে সাধারণ 


মানুষও তাদেরকে দেখে ও চিনে নিতে পারে। 


(৯) অর্থাৎ, উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি ঘটেছিল, তার কারণ ছিল তাঁদের পূর্বের কিছু দুর্বলতা। এই দুর্বলতার সুযোগ 


গ্রহণ ক”রে শয়তান এই দিন তাদের পদস্খলন ঘটাতে সফলকাম হয়েছিল। যেমন কোন কোন সলফের উক্তি হল, 'নেকীর প্রতিদান 


এটাও যে, তারপর আরো নেকী করার তাওফীক লাভ হয় এবং পাপের প্রতিফল এটাও যে, তারপর আরো পাপের পথ খুলে যায় এবং 


সুগম হয়।? 


(৮) আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরাম &-দের ভুল-ত্রুটি এবং তার প 


রণাম ও কৌশলগত দিক উল্লেখ ক”রে নিজের পক্ষ হতে তীদের 


জন্য ক্ষমা ঘোষণা করছেন। এ থেকে প্রথমতঃ প্রমাণ হয় যে, তারা আল্ল 


[হর অতিশয় প্রিয় ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ মুমিনদের সতর্ক 


করা হচ্ছে যে, সত্যবাদী সেই মু*মিনদেরকে যখন স্বয়ং আল্লাহ ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন, তখন আর কারো জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে 


তাঁদেরকে তিরষ্কার করবে অথবা তীদের ব্যাপারে কোন অন্যায় মন্তব্য বা কটুক্তি করবে। 


(৮১) ঈমানদারদেরকে সেই 


বন্রান্তিকর আক্বীদা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে, যা কাফের ও মুনাফিক্ুরা পোষণ করত। কারণ, এই বিশ্বাসই 


হল ভীরুতার মূল কারণ। পক্ষান্তরে যখন এই বিশ্বাস জন্মাবে যে, জীবন ও মরণ আল্লাহর হাতে এবং মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, 


তখন মানুষের মধ্যে সাহসিকতা এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার উৎসাহ সৃষ্টি হবে। 


(০) যদি তারা যুদ্ধের ময়দানে না গিয়ে বাড়িতেই বসে থাকত, তাহলে মৃত্যুর কবলে পড়া থেকে বেচে যেত --এ রকম ভ্রান্ত আকীদা 


আন্তরিক অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, মৃত্যু তো সুদৃঢ় দুর্গের 


ভতরেও আসে। মহান আল্লাহ বলেন, ৬১৭ 144১5319855 00 


[5435 03১ ৬৪ 1445 ১) “তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু কিন্ত তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, যদিও তোমরা সুদ দুর্গের 


ভিতরে অবস্থান কর তবুও।” রা নিসা ৭৮ আয়াত) কাজেই এই অনুতাপ থেকে মুসলিমরাই রক্ষা পেতে পারে। কারণ, তাদের 


আক্বীদা সঠিক ও শুদ্ধ। 
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১২২ সুর/ আলে- ইমরান ৩ 


(১৫৭) যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ কর, 
তাহলে তারা যা সঞ্চয় করে, তা থেকে উত্তম আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া। ৮৩ 


(১৫৮) আর তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে, 
তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটেই একত্রিত করা হবে। 

(১৫৯) আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়;যদি ৮16 (৪ ৫ 29 ১৫ এ এটা (555, 
তুমি রূট ও কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে 4 4 
সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা 7১৯০9 লিউ ৬১১৮ ৩৫ স৮১ এ 
প্রার্থনা কর।৮৯ আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।৮৭ এটা ৫। | এ 16 08%2526 1১5 থা ১৮১৩3 
অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। 


এ 


৮১ নিশ্চয় আল্লাহ (তার উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। 70৮1৩ 
(১৬০) আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউই তোমাদের উপর (৪৬৪ ১0১ ৩ ০15 ১ ৪৫০ ৩! 


বজয়ী হতে পারবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে তিনি 
ছাড়া আর কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? এবং 
বম্বাসিগণের উচিত, কেবল আল্লাহরই উপর নির্ভর করা। 

(১৬১) কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, সে আত্মসাৎ করবে। "৭ আর 603 ৬ 0] রি খ ঁ ৫ 0 
যে কেউ কিছু আত্মসাৎ করবে, সে তার আত্মসাৎ করা বন্ত নিয়ে , ,-, « র্যা 
কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। অতঃপর (সেদিন) প্রত্যেকে যে যা ০৯৯৪ 3 ১৯১৩৪ ০) ০০৯ ৩4 89 ৫৮ 
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(৮) যে কোনভাবেই হোক না কেন মৃত্যু তো আসবেই, তাই এমন মৃত্যু যদি ভাগ্যে জুটে, যে মৃত্যুর পর মানুষ আল্লাহর ক্ষমা ও তাঁর 
দয়া লাভের যোগ্য হয়ে যায়, তবে এটা হবে তার জন্য পার্থিব সেই সমূহ ধন-সম্পদ থেকেও উত্তম, যা মানুষ সারা জীবন উপার্জন করে 
থাকে। কাজেই আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে পিছপা না হয়ে সেদিকে বড়ই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অগ্রসর হতে হবে। আর নিষ্ঠার 
সাথে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার উৎসাহ থাকলে তাঁর ক্ষমা ও দয়া সুনিশ্চিত হয়ে যাবে। 

(৮৯) মহান নৈতিকতার অধিকারী নবী মুহাম্মাদ &-এর উপর আল্লাহর কৃত অনুগ্রহসমূহের একটি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা 
হচ্ছে যে, তোমার মধ্যে যে কোমলতা ও নম্রতা তা আল্লাহর রহমতেরই ফল। আর দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য তো এই কোমলতার 
প্রয়োজন অনেক। তুমি যদি কোমল ও নরম না হয়ে কঠিন হৃদয়ের মালিক হতে, তাহলে মানুষ তোমার কাছে না এসে আরো দুরে সরে 
যেত। কাজেই তুমি মানুষের সাথে ব্যবহারে ক্ষমা ব্যবহার করতে থাক। 
(৮) অর্থাৎ, মুসলিমদের মনস্তষ্টির জন্য পরামর্শ করে নিবেন। এই আয়াত দ্বারা পরামর্শ করার গুরুত্ব, তার উপকারিতা এবং তার 
প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতা প্রমাণিত হয়। পরামর্শ করার এই নির্দেশ কারো নিকট ওয়াজিব এবং কারো নিকট মুস্তাহাব। (ইবনে কাসীর) 
ইমাম শওকানী লিখেছেন যে, "শাসকদের জন্য অত্যাবশ্যক হল, তারা এমন সব ব্যাপারে উলামাদের সাথে পরামর্শ করবেন, যে সব 
ব্যাপারে তাদের জ্ঞান নেই অথবা যে ব্যাপারে তারা সমস্যায় পড়েন। সেনাবাহিনীর উর্ধৃতিন অফিসারদের সাথে সৈন্য সংক্রান্ত বিষয়ে, 
জনগণের দায়িত্রে নিয়োজিত নেতাদের সাথে জনসাধারণের কল্যাণ প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলে নিষুক্ত সরকারী দায়িত্বশীলদের 
সাথে সেই অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরামর্শ করবেন।” ইবনে আততিয়্যাহ বলেন, "এমন শাসকদের বরখাস্ত করার ব্যাপারে কোনই 
দ্বিমত নেই, যারা আলেম ও দ্বীনদারদের সাথে কোন পরামর্শ করেন না।” আর এই পরামর্শ সেই সব বিষয়ের মধ্যেই সীমিত থাকবে, যে 
সব ব্যাপারে শরীয়ত নীরব (যে সম্বন্ধে শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন সমাধান নেই) অথবা যার সম্পর্ক হল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সাথে। 
(ফাতহুল কাদীর) 

(৮) অর্থাৎ, পরামর্শ করার পর যে মতের উপর তোমার সংকল্প সৃষ্টি হবে, আল্লাহর উপর ভরসা ক"রে তা কার্যকরী করবে। এ থেকে 
প্রথমতঃ জানা গেল যে, পরামর্শ করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ হবে শাসকের, পরামর্শদাতাদের অথবা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
লোকেদের হবে না, যেমন সাধারণতন্তর রাষ্ট্রে হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ ভরসা ও নির্ভর করতে হবে মহান আল্লাহর উপরে, 
পরামর্শদাতাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপরে নয়। পরের আয়াতেও আল্লাহর উপর ভরসা করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। 

(৮) উহুদ যুদ্ধের সময় যে তীরন্দাজরা ঘাঁটি ছেড়ে গনীমতের মাল একত্রিত করার জন্য চলে এসেছিলেন, তাঁদের ধারণা ছিল, আমরা 
যদি (মাল জমা করার জন্য) পৌছতে না পারি, তাহলে সমস্ত গনীমতের মাল অন্যরা নিয়ে নিবেন। তাই তাঁদেরকে চেতনা দেওয়া হচ্ছে 
যে, গনীমতের মালে তোমাদের কোন অংশ থাকবে না এ রকম ধারণা তোমরা কিভাবে করে নিলে? তোমাদের কি মহান নেতা মুহাম্মাদ 
&&-এর আমানতদারী ও তীর বিশ্বস্ততার উপর ভরসা নেই? মনে রেখো, একজন নবীর দ্বারা কোন প্রকারের খেয়ানত হওয়া সম্ভব নয়। 
কারণ, খেয়ানত হল নবুঅত-পরিপন্থী জিনিস। যদি নবীই খেয়ানতকারী ও আত্মসাৎকারী হয়ে যান, তাহলে তাঁর নবুঅতের উপর 
বিশ্বাস কিভাবে করা যেতে পারে? খেয়ানত করা হল মহাপাপ, হাদীসসমূহে কঠোরভাবে তার নিন্দা করা হয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৪ পারা 


অর্জন করেছে, তা পূর্ণ মাত্রায় প্রদত্ত হবে এবং তাদের প্রতি কোন যুলুম 
করা হবে না। 

(১৬২) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, সে কি তার মত 
হতে পারে, যে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং যার বাসস্থান 
জাহানাম? আর তা নিকুষ্ট আশ্রয়স্থল! 

(১৬৩) আল্লাহর নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে আল্লাহ তার 
সম্যক ষ্টা। 


4 


তত 


52 তিতা 


(১৬৪) আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বাসীদের প্রতি তাদের নিজেদের মধ্যে হতে রর সি ৪ ৩ সু ০০৮ এ০ করা তে ওর 


রসূল প্রেরণ করে অনুগ্রহ করেছেন। ৬) সে (নবী) তার আয়াতগুলি 


77 4 44 ৮৪ 


225৮ ৩ 


তাদের নিকট আবৃত্তি ক'রে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে ৮০ ৮৯১3 নি 49 25195 (৮৪ 
(৪7৮৮১০০4৩০৪ ০9 ৮ 


গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা» শিক্ষা দেয়। আর অবশ্যই” তারা পূর্বে স্পষ্ট 
বন্রান্তিতে ছিল। 


দ্বিগুণ বিপদ (বদরের যুদ্ধে১ তোমরা তাদের উপর আনয়ন 
করেছিলে;১৯ তখন তোমরা বলেছিলে, এ কোথা থেকে এল বল, (হে 
মুহাম্মাদ!) এ তোমাদের নিজেদেরই কাছ থেকে।৯) নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব 


(১৬৫) যখন তোমাদের উপর (উহুদের যুদ্ধের বিপদ) এসেছিল, যার রা মরি রা 2 সি ০৫৮ ও 


22 


৫০৮৫ 


88 


৫৫৫ 


রি 9 


(65১) দির নি 


(৮) নবীর মানুষ হওয়া এবং মানব-জাতিভুক্ত হওয়াকে মহান আল্লাহ একটি অনুগ্রহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর বাস্তবিকই এটা 


একটি মহা অনুগ্রহ। কারণ, প্রথমতঃ তিনি তাঁর জাতির স্থানীয় ভাষায় আল্লাহর পায়গাম পৌছাতে পারবেন যা বুঝা প্রত্যেক মানুষের 


জন্য সহজ হবে। দ্বিতীয়তঃ একই জাতিভূক্ত হওয়ার কারণে মানুষ তাঁর ঘনিষ্ঠ হবে এবং তাঁর কাছ থেসবে। তৃতীয়তঃ মানুষের জন্য 


মানুষ হওয়াটাই সব দিক দিয়ে সমীচীন। কেননা, মানুষের পক্ষে মানুষের অনুসরণ করা সম্ভব, কিন্তু তাদের পক্ষে ফিরিস্তাদের অনুসরণ 


করা সম্ভব নয়। অনুরূপ ফিরিস্তাকুল মানুষের আবেগ ও অনুভূতির গভীরতা ও সুক্ষ 


তা অনুধাবন করতে সক্ষম নন। কাজেই পয়গম্বর 


যদি ফিরিস্তাদের মধ্য থেকে হতেন, তাহলে তিনি সেই সমূহ গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হতেন, যা দ্বীনের দাওয়াতের জন্য অতি প্রয়োজন। 


আর এই জন্যই দুনিয়াতে যত নবী এসেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন মানুষ। কুরঅ 


ন তীদের মানুষ হওয়ার কথা সুস্পষ্টুভাবে বর্ণনা 


করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, [৬৯৯৫ 3 |! এ ১5 47 ওঠ “তোমার পূর্বে আমি যতজনকে রসুল ক'রে পাঠিয়েছি, তারা 


সবাই পুরুষ ছিল, তাদের প্রতি আমি অহী করেছি।” (সরা ইউসুফ ১০৯ আয়াত) তি 


ন আরো বলেন, 11! 01১। ০ এ (০ 59 


[39701 ৪৪ 695-223 (.এ। 0954 ৮৪! “তোমার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য গ্রহণ করত এবং হাটে-বাজারে 


চলাফেরা করত।” (সরা ফুরকান ২০ আয়াত) অনুরূপ তিনি নবী করীম &-এর পবিত্র জবান দ্বারা ঘোষণা করলেন যে, ৮৬৫ 2 ও] 


[711 ৩৯১ (৫$ “বল, আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ আমার প্রতি অহী আসে।” (সুরা হা-মীম সাজদদাহ ৬ আগাত) বর্তমানে 


বহু মানুষ এই (রসূলের মানুষ হওয়া) বিষয়টিকে মানতে না পেরে বিপথগামী 


হয়েছে। 


(৮৯) উক্ত আয়াতে নবী প্রেরণের তিনটি গুরুত্রপূর্ণ উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে। যথা, (ক) আয়াতের তেলাঅত ও আবৃত্তি, (খ) পবিত্র ও 


পরিশুদ্ধকরণ, (গ) এবং কিতাব ও হিকমতের কথা শিক্ষা দেওয়া। কিতাবের শিক্ষায় তেলাঅত আপনা আপ 


নই এসে যায়। 


তেলাঅতের সাথেই শিক্ষা দেওয়া সন্ভব। তেলাঅত ব্যতীত শিক্ষার কথা ভাবাই যায় না। তা সত্তেও তেলাঅতকে পৃথকভাবে উল্লে 


করার উদ্দেশ্য হল এ কথা পরিস্কার করে দেওয়া যে, তৈলাঅত করাও একটি 


টি পবিত্র ও সৎ কাজ, তাতে তেলাঅতকার 


খ 
তার অর্থ বুঝুক 
রথ 


বা না-ই বুঝুক। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কুরআনের অর্থ ও লক্ষ্য বুঝার চেষ্টা করা নিঃসন্দেহে একটি জরুরী বিষয়। তবুও তার অ 


বুঝতে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত তা তেলাঅত করতে বৈধুখ থাকা বা তাতে অ 


বহেলা প্রদর্শন করা বৈধ নয়। পবিত্রকরণ বলতে, আকীদা, 


আমল এবং নৈতিকতার সংশোধন। যেমন, নবী করীম লু তাদেরকে শির্ক থেকে বের ক'রে তাওহীদের পথে প্রতিষ্ঠিত করেন। 


তদনুরূপ নেহাতই হীন চরিত্র ও জঘন্য আচরণে আলিপ্ত জাতিকে উচ্চ নৈতিকতার অধিকারী ও মহান কর্ম সম্পাদনকারী জাতি হিসাবে 


গড়ে তুলেন। "হিকমত' প্রজ্ঞা)র অর্থ অধিকাংশ মুফাস্সিরের নিকট হাদীস 


(১) ঠ! এখানে য8৫। থেকে 894 রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, ্ ছিল। এর অর্থ হল, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে। 


(১) অর্থাৎ, উদ যুদ্ধে যেমন তোমাদের ৭০ জন লোক শহীদ হয়েছে, তেমনি বদর যুদ্ধে তোমরাও ৭০ জন কাফেরকে হত্যা এবং ৭০ 


জনকে বন্দী করেছিলে। 


(১) অর্থাৎ, তোমাদের নিজেদেরই সেই ভুলের কারণে যা তোমরা রসূল &-এর পাহাড়ের ঘাঁটি ত্যাগ না করার নির্দেশ দেওয়া সত্বেও 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১২৪ সুর) আলে- ইমরান ৩ 

বিষয়ে সর্বশক্তিমান। 

(১৬৬) যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের 295 কা ৩১৮৫ ০এএা এরা টে মাল 
যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে ঘটেছিল। যাতে তিনি 

বিশ্বাসীদেরকে (ভালরূপে) জানতে পারেন। লেট ০৮৮০] 
(১৬৭) এবং মুনাফিক (কপটদের)কেও জানতে পারেন।৯১) আর এ [৮০1৮ ০57১ ০5 7256 ৬5৭ 
তাদেরকে বলা হয়েছিল, এস, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা . নাট রানার 

প্রতিরক্ষা কর। তারা বলেছিল, যদি আমরা যুদ্ধ জানতাম, তাহলে ০১ 7" ০ ১৩ ৮ 19৬ রে ঠ 


নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম।$৯ সেদিন তারা বিশ্বাস ৫ ১৯9 হিযিত ০১) রি এ 2 
(ঈমান) অপেক্ষা অবিশ্বাসের (কুফরীর) অধিক নিকটতম ছিল।(১৭ যা 


রঞ্দ রি প ১ পা 
তাদের অন্তরে নেই, তা তারা মুখে বলে। ১৬ আর তারা যা গোপন রাখে, টি ১১৯৩৫ ০ 49 7 796 ও ্ 
আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত। ৃ 
(১৬৮) যারা (ঘরে) বসে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলত যে, তারা ( ৪5516625278 ০3 1৬ ০ 
আমাদের কথা মত চললে |নহত হতো না। তাদেরকে বল, যাঁদ ৫ 4 এ 
তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।(৯) নি, চা ৩৪19:১৪ 


(১৬৯) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনই মৃত মনে 82177152 টা - 315 নিন র 
করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত; তারা 
জীবিকাপ্্রাপ্ত হয়ে থাকে। (৯) টি 058745634০৪ 


(১৭০) আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তারা নি ০৮0৫ ৩৮০০৪ 4০১৩৯ এ 9 ও ৩৮ 


আনন্দিত। এবং (যুদ্ধের সময়) তাদের পিছনের যারা এখনও তাদের খু ্ - 
০ তি তি] ভিতরে নি 
সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে;৯৯ এ জন্য যে, 7" রি ৩ পচ 


তা ত্যাগ করার মাধ্যমে করেছিলে। যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই হয়েছে। এই ভুলের কারণে কাফেরদের একটি দল সে ঘাঁটি হয়ে 
পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যায়। 

(৯ অর্থাৎ, উহুদে তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা আল্লাহরই নির্দেশে হয়েছে। (যাতে তোমরা আগামীতে রসুল £্-এর আনুগত্যের 
প্রতি যথাযথ যত্র নাও।) এ ছাড়া এর আরো একটি উদ্দেশ্য হল, মু'মিন ও মুনাফিকূদেরকে একে অপর থেকে পৃথক করা হল। 

(১) যুদ্ধ জানার অর্থ হল, যদি বাস্তবিকই তুমি যুদ্ধ করতে যেতে, তাহলে আমরাও তোমার সাথে থাকতাম। কিন্তু তুমি তো নিজেকে 
ধুংসের মধ্যে ঠেলে দিতে যাচ্ছ, অতএব এ রকম ভুল কাজে আমরা তোমার সাথে কিভাবে থাকতে পারি? এই ধরনের কথা আব্দুল্লাহ 
ইবনে উবাই এবং তার সাথীরা এই জন্যই বলেছিল যে, তাদের মত গ্রহণ করা হয়নি। আর এ কথা তারা তখন বলেছিল, যখন *শাউত্র” 
নামক স্থানে পৌছে তারা (যুদ্ধ না কর) প্রত্যাবর্তন করছিল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম আনসারী তাদেরকে বুঝিয়ে যুদ্ধে শরীক করার 
প্রচেষ্টা করছিলেন। (এর কিছু বিস্তারিত আলোচনা পুর্বে হয়েছে।) 

(৮) নিজেদের মুনাফিক্টী এবং এমন কথা-বার্তার কারণে যা তারা বলেছে। 

(১১) অর্থাৎ, যুদ্ধ ত্যাগ করার যে কারণ মৌখিকভাবে তারা প্রকাশ করেছে, সেটা প্রকৃত কারণ নয়, বরং তাদের অন্তরে লুক্কায়িত যে 
কারণ ছিল তা হল, প্রথমতঃ আমাদের পৃথক হওয়ায় মুসলিমদের অন্তরে দুর্বলতার সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়তঃ কাফেরদের লাভ হবে। অর্থাৎ, 
আসল উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম, মুসলিম এবং নবী করীম &৪-এর ক্ষতি করা। 
(১) এখানে মুনাফিকদের কথা "তারা আমাদের কথা মত চললে নিহত হতো না” এর প্রতিবাদ করে মহান আল্লাহ বলছেন, “যদি 
তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও, তাহলে নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও তো দেখি।” অর্থাৎ, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত 
ভাগ্য থেকে পালানোর কোন উপায় নেই। মৃত্যুও যেখানে এবং যেভাবে নির্ধারিত আছে, সেখানে এবং সেইভাবেই আসবে। সুতরাং 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হতে পলায়ন কাউকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না 
(৯) শহীদদের এ জীবন অবশ্যই প্রকৃতার্থে, রূপকার্থে নয়। তবে এ জীবনের সঠিক ধারণা দুনিয়াবাসীর নেই। (কুরআনে এটা 
পরিজ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। উষ্টব্যঃ সূরা বাকারাহ ঃ আয়াত নং ১৫৪) কিন্তু এ জীবনের অর্থ কি? কেউ বলেছেন, কবরে তীদের আত্মা 
ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে তীরা আল্লাহর নিয়ামত দ্বারা পরিতৃপ্ত হন। কেউ বলেছেন, জান্নাতের ফলের সুগন্ধি তীদের কাছে 
আসে, যার ফলে তাঁদের প্রাণ সব সময় সুবাসে ভরে থাকে। তবে হাদীস থেকে তৃতীয় আর একটি জিনিস যা জানা যায় --আর এটাই 
সঠিক-- তা হল, তাঁদের আত্মাসমুহকে সবুজ রঙের পাখির পেটে অথবা বুকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা জান্নাতে খেয়ে 
বেড়াতে এবং তার নিয়ামত দ্বারা তৃপ্তি লাভ করতে থাকবে। (ফাতহুল কাদীর্‌ সহীহ মুসলিম) 

(৯) অর্থাৎ, তাঁদের তিরোধানের পর যে মুসলিমরা জীবিত আছেন অথবা জিহাদে ব্যস্ত রয়েছেন, তাঁদের ব্যাপারে তাঁরা আশা প্রকাশ 
করবেন যে, তাঁরাও যদি শাহাদতের মর্যাদা লাভে ধন্য হয়ে এখানে আমাদের মত তৃপ্তিময় জীবন লাভ করতেন! উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ 
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তফসীর আ।হসানুল বায়ান 


তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। 


(১৭১) আল্লাহর (অনন্ত) নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা 
(বিশ্বাসিগণ) আনন্দ প্রকাশ করে(১৭ আর নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীদের 
শ্রমফল নষ্ট করেন না। 

(১৭২) আঘাত পাওয়ার পরও যারা আল্লাহ ও রসুলের ডাকে সাড়া 
দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং সাবধান হয়ে চলে, 
তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। (৯ 

(১৭৩) যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক 
জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ (কথা) 
তাদের বিশ্বাস বর্ধিত করেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের 
জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। (১১) 


মহান আল্লাহর নিকট আরজি পেশ করলেন যে, আমাদের যে মুসলিম ভাইরা দুনিয়াতে জীবিত আছেন, তাঁদেরকে আমাদের অবস্থাসমূহ 
এবং আমাদের এই সুখেভরা জীবন সম্পর্কে কেউ অবহিত করানোর আছে কি? যাতে তাঁরা যেন যুদ্ধ ও জিহাদ করা থেকে বিমুখ না 
হয়। আল্লাহ তাআলা বললেন, “আমি তোমাদের এ কথা তীদের কাছে পৌছে দিচ্ছি।” এই প্রসঙ্গেই মহান আল্লাহ এই আয়াত নাধিল 
করলেন। (মুসনাদ আহমাদ ১৩৬৫-৩৬৬ সুনানে আব্‌ দাউদ জিহাদ অধ্যায়) এ ছাড়াও আরো বহু হাদীস দ্বারা জিহাদের ফযীলত 
প্রমাণিত। যেমন, একটি হাদীসে এসেছে, “মৃত্যুবরণকারী কোন প্রাণই আল্লাহর নিকট উত্তম মযাদা লাভ করার পর পুনরায় দুনিয়াতে 
ফিরে আসতে চাইবে না, কিন্তু শহীদ শাহাদতের সুউচ্চ মর্যাদা দেখে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসতে পছন্দ করবে, যাতে সে আবারও 
আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হতে পারে।” (মুসনাদ আহমদ ৩/১২৬ সহীহ মুসলিম ১৮৭ ওনও) জাবের »& বলেন, একদা রসুল & আমাকে 
জিজ্ঞেস করলেন যে, “তুমি কি জানো যে, মহান আল্লাহ তোমার পিতাকে জীবিত ক'রে বলবেন, "আমার কাছে তোমার কোন আশা 
প্রকাশ কর (যাতে আমি তা পুরণ করে দিই)।” তোমার পিতা উত্তরে বলবেন, "আমার তো শুধু এটাই আশা যে, আমাকে পুনরায় 
দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, যাতে আমি তোমার রাস্তায় মৃত্যুবরণ করতে পারি।” আল্লাহ তাআলা বলবেন, "এটা তো অসম্ভব। 
কারণ আমার অটল ফায়সালা হল, এখানে আসার পর পুনরায় দুনিয়াতে কেউ ফিরে যেতে পারবে না।” (গিলগিলাহ সহীহাহ 
৩২৯০নও) 
(১৮) এই আনন্দ ও প্রফুল্লতা প্রথম আনন্দের কথা সুদৃট করণ এবং এ কথার বিবরণ যে, তাদের আনন্দ কেবল ভয়-ভীতি ও চিন্তা- 
ভাবনা না থাকার কারণে নয়, বরং তাদের আনন্দ আল্লাহ্‌র নিয়ামত এবং তীর সীমাহীন অনুগ্রহ লাভের কারণেও। কোন কোন 
মুফাস্সির বলেছেন, প্রথম আনন্দের সম্পর্ক দুনিয়ায় অবস্থানরত ভাইদের সাথে এবং দ্বিতীয় আনন্দের কারণ হল তাদের উপর 
আল্লাহর কৃত অফুরন্ত অনুগ্রহ ও অতিশয় সম্মান। (ফাতহুল কাদীর) 
(১) যখন মুশরিকরা উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তখন পথিমধ্যে তাদের খেয়াল হয় যে, আমরা তো একটি সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট 
ক'রে দিলাম। পরাজয়ের কারণে মুসলিমদের মনোবল তো দমে গেছে এবং তারা এখন ভীত-সন্্স্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং এই সুযোগ 
গ্রহণ ক'রে আমাদের উচিত ছিল, মদীনার উপর পুরোদমে আক্রমণ করে বসা, যাতে মদীনা ভূমি থেকে ইসলাম সমূলে উচ্ছেদ হয়ে 
যেত। এদিকে মদীনায় পৌছে নবী করীম &ও তাদের (কাফেরদের) পুনরায় পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কা বোধ করলেন। তাই তিনি 
সাহাবাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন। সাহাবায়ে কেরাম এ যদিও নিজেদের নিহত ও আহতদের কারণে বড়ই মর্মাহত ও দুঃখিত 
ছিলেন, তবুও নবী করীম &-এর নির্দেশ মত যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হয়ে গেলেন। মুসলিমদের এই দল যখন মদীনা থেকে ৮ মাইল দুরে 
অবস্থিত "হামরাউল আসাদ? নামক স্থানে পৌছল, তখন মুশরিকরা ভয় পেয়ে গেল। কাজেই তাদের ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটল এবং 
মদীনার উপর আক্রমণ করার পরিবর্তে মন্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করল। অতঃপর নবী করীম ঞ এবং তাঁর সাথীরাও মদীনায় 
প্রত্যাগমন করলেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ও তীর রসুলের আনুগত্য করার উদ্দীপনার উপর মুসলিমদের প্রশংসা করা হয়েছে। 
কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হল, আবু সুফিয়ানের ধমক ও হুমকি। সে হুমকি দিয়েছিল যে, আগামী বছর 
“বদর সুগরা”য় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মোকাবেলা হবে। (আবু সুফিয়ান তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি) তার এই হুমকির 
ভিত্তিতে মুসলিমরাও আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করার পূর্ণ উৎসাহ প্রদর্শন ক'রে জিহাদে পুরো দমে অংশ গ্রহণ করার দৃঢ় 
সংকল্প করেন। (ফাতহুল কাদীর ও ইবনে কাসীর থেকে সংগুহীত সার-সংন্েষ্প। তবে শেযোভ কথাটি আলোচ বিষয়ের সাথে 
সামভসাপৃর্ণ নায়) 

(১) "হামরাউল আসাদ” এবং বলা হয় যে, "বদর সুগরা”র সময়ে আবু সুফিয়ান মালের বিনিময়ে কিছু মানুষের খিদমত গ্রহণ করে। সে 
তাদের মাধ্যমে গুজব রটায় যে, মক্কার মুশরিকগণ যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তার (আবু সুফিয়ানের) উদ্দেশ্য ছিল, এ খবর 
শুনে মুসলিমদের উৎসাহ-উদ্দীপনা হাস পাবে। কোন কোন বর্ণনা অনুয়াধী এই কাজ নাকি শয়তান তার সহচরদের দিয়ে করিয়েছিল। 
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১২৬ 


(১৭৪) তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে 


এসেছিল, (১০৩ কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আ 


হ যাতে 


এ৭] এথু 


সন্তুষ্ট হন, তারা তারই অনুসরণ করেছিল। আর আ 


অনুগ্রহশীল। 


[হ মহা 


(১৭৫) এ বেক্তা) তো শয়তান; যে (তোমাদেরকে) তার (কাফের) 


বন্ধুদের ভয় দেখায়; (৯ সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, 
তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর। (১০০) 


তাহলে 


(১৭৬) আর যারা দ্রুতগতিতে অবিশ্বাস করে, তাদের আচ 


রণ যেন 


তোমাকে দুঃখ না দেয়। তারা নিশ্চয় আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে 


না। আল্লাহ পরকালে তাদেরকে কোন অংশ দেওয়ার হচ্ছা করেন না। 


(১০৬ আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। 


(১৭৭) যারা বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাস ক্রয় করেছে, তার 


1 কখনো 


আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 


রয়েছে। 


(১৭৮) অবিশ্বাসিগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি তাদেরকে 


যে সুযোগ দিয়েছি, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ আমি তাদেরকে 
এ জন্য সুযোগ দিয়েছি যে, যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়।০ আর 


সুর/ আলে- ইমরান ৩ 


নদ 


চি 1 ৪2 শি? 


গর্ট 67 এ 


ওএস এএ পলি 


৮ পা 
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তবে এই ধরনের গুজব শুনে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে মুসলিমদের উৎসাহ ও সংকল্প আরো বেড়ে যায়। যেটাকে এখানে (আয়াতে) 


'ঈমান ও বিশ্বাস বর্ধিত করেছিল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা ঈমান যত বলিষ্ঠ হবে, 


জহাদের উদ্দীপনা ও সংকল্প ততই 


বৃদ্ধি 
মুহা 


পাবে। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমান জমাট ধরনের কোন জিনিস নয়, বরং তাতে কম-বেশী হতে থাকে। আর এটাই হল 
দিসগণের মত। অনুরূপ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, পরীক্ষা ও বিপদের সময় মুমিনদের নী 


তি হল, আল্লাহর উপর ভরসা করা। 


আর এই কারণেই হাদীসে 459 ? 


১59 এ 5, পড়ার অনেক ফযীলত এসেছে। সহীহ বুখারী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে এসেছে যে, যখন 


ইব্রাহীম গ্র-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তাঁর জবান দ্বারা এই (হাসবুনাল্লাহু অনি”মাল অকীল) শব্দই উচ্চারিত হয়ে 


(ফাতহুল কাদীর) 


হল। 


4 


(১৮) &০ (নিয়ামত)এর অর্থ নিরাপত্তা ও শান্তি। আর 2 (অনুগ্রহ)এর অর্থ সেই মুনাফা যা “বদর সুগরা"য় ব্যবসার মাধ্যমে অিতি 


হয়েছিল। নবী করীম ৯ “বদর সুগরা” হয়ে গমনকারী এক বাণিজ্য-কাফেলার নিকট থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে বিক্রি করেছিলেন, যা 


থেকে মুনাফা হা 


ছিল এবং তা তিনি মুসলিমদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন। (ইবনে কাসীর) 


(০৯ অর্থাৎ, তোমাদের মনের মধ্যে এই কল্পন 


ও ধারণা সৃষ্টি করে যে, তারা বড়ই সুদুট ও অতীব শক্তিশালী। 


(১৮) অর্থাৎ, যখন সে তোমাদের মধ্যে এই ধরনের ধারণায় পতিত করবে, তখন তোমরা কেবল আমারই উপর ভরসা রাখবে এবং 


আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। আমিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হব এবং তোমাদের সাহায্য করব। যেমন অনাত্র তিনি বলেছেন, ০.2] 


[১০ ৯৪০ এ 


“আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?” (সূরা বুমার ৩৬ আয়াত) 


তিনি আরো বলেন, [7553 0 220 এ হা 


আয়াত রয়েছে। 


অর্থাৎ, আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি এবং আমার রসুলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। (সূরা মৃজাদালাহ ২ ১) এ বিষয়ে এ ছাড়া আরো বহু 


(১১) রসুল &৯-এর মধ্যে এই আশা চরমভাবে বিদ্যমান ছিল যে, সমস্ত মানুষ মুসলিম হয়ে যাক। আর এরই কারণে তাদের অস্বীকার 


করায় ও মিথ্যা ভাবায় 


তিনি বড়ই কষ্ট্রবোধ করতেন। তাই মহান আল্লাহ এই আয়াতে তাঁকে সান্তনা দিয়ে বলছেন যে, তুমি কোন 


চন্তা ও 


দুঃখ করবে না। এরা আল্লাহর কিছুই করতে পারবে না, তারা তো কেবল নিজেদের আখেরাত নষ্ট করছে। 


(১৮) এই আয়াতে আল্লাহর সুযোগ ও অবসর দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৌশল ও ইচ্ছা অনুযায়ী 


কাফেরদেরকে সুযোগ ও অবসর দেন। সাময়িকভাবে তাদেরকে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিজয় এবং মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি দান 


করেন। মানুষ মনে করে যে তাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ হচ্ছে, কিন্তু আল্লাহর যাবতীয় নিয়ামত দ্বারা যারা উপকৃত হয়, তারা যদি 


নেকী ও আল্লাহর আনুগত্যের রাস্তা অবলম্বন না করে, তাহলে দুনিয়ার এই সমস্ত নিয়ামত তাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ হবে না, বরং 
তা হবে তার দেওয়া অবসর। এর দ্বারা তাদের কুফরী ও পাপ আরো বর্ধিত হতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নামের চিরন্তন 


আযাবের উপযুক্ত বিবেচিত হবে। এই বিষয়টাকে মহান আল্লাহ বুরঅ 


1নের আরো কয়েকটি স্থানে উল্লেখ করেছেন। যেমন, এটা ০9০ 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৪ পারা ১২৭ 


241৩55785 0 ডি 45 ৪ 
(১৭৯) অপবিত্র (মুনাফিক)কে পবিত্র (মু'মিন) হতে পৃথক না করা %৬৫ ৫০ 4০ ৮০0 রত ১ 5] &&া ০৫ 0 
পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ, আল্লাহ সে অবস্থায় বিশ্বাসিগণকে . শা] রিনিাটি 

ছেড়ে দিতে পারেন না। (১) অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা পু ০৭ 7০৪ এ ৩৪০ অর এ ৬৬ 
আল্লাহর (নিয়ম) নয়।(১৯ অবশ্য (তার জন্য) আল্লাহ তাঁর রসুলগণের গু 1925 2 ৩ উর ৬ রি ঝা তি 
মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।(১) সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তার ? 
রসুলকে বিশ্বাস কর। বস্ততঃ তোমরা বিশ্বাস করলে ও সাবধান 
(পরহেযগার) হয়ে চললে, তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। 


(১৮০) এবং তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আল্লাহ তাদেরকে টু ১2125 ০5 এ ৫92 ০ ৩০ ৩৮ 2 খুঃ 


তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি। 


যা কিছু দিয়েছেন, তাতে কৃপণতা করলে, তাতে তাদের মঙ্গল আছে। ,.. 7 7,85০ 5৫, 
বরং এ (কৃপণতা) তাদের জন্য অমঙ্গল। তারা যে ধনে কৃপণতা করে, 1% 4৪ 9৬ ৮ রা শু +৯ ০২ রি 2০ 
৫ ৫ এ ১ ( ৮ প্রলেপ ৮ এক প ্ থা? 

কিয়ামতের দিন এটিই তাদের গলার বেড়ি হবে। (১১১ আকাশমন্ডলী ও (৯2550 4 ০০০ 9] 495 4 লে ] 


পৃথিবীর চরম স্বত্বাধিকার কেবল আল্লাহরই। আর তোমরা যা কর, 
আল্লাহ সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত। 


[5১১১ 3 0৭ ৪৪4 ৮০৪১৮০৩৩৬৮৬ ১১৪; “তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশবর্য ও 


সন্তান-সন্ততি দান করি, তার দ্বারা তাদের জন্যে সর্বপ্রকার মঙ্গল তরান্বিত করছি? বরং তারা বুঝে না।” (সূরা মৃমিনুনঃ ৫৫-৫৬) 
(১) এই জন্যই মহান আল্লাহ পরীক্ষার কষ্ট্িপাথরে ঘষে নেন, যাতে তীর প্রকৃত বন্ধু কে তা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তীর শত্র লাঞ্ছিত 
হয়। আর ধৈর্যশীল মু'মিন মুনাফিক থেকে পৃথক হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা উহুদের দিন ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা করেছিলেন। 
সেদিন ঈমানদারগণ তাঁদের ঈমান, ধৈর্য, সুদূঢ়তা এবং আনুগত্যের চরম উদ্দীপনার প্রক্ষ্ট প্রমাণ পেশ করেছিলেন এবং মুনাফিকুরা 
নিজেদেরকে মুনাফিক্বীর যে পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, সে পর্দা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। 

(১) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যদি এইভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষদের অবস্থাসমূহ এবং তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহকে 
প্রকাশ না করে দেন, তাহলে তোমাদের নিকট তো এমন কোন গায়বী জ্ঞান নেই, যার দ্বারা তোমাদের নিকট এই জিনিসগুলো প্রকাশ 
হয়ে যাবে এবং তোমরা জানতে পারবে যে, মুনাফিক কে এবং খাটি মু'মিন কে? 

(৮) অবশ্য মহান আল্লাহ তার মনোনীত রসুলগণের মধ্য থেকে যাঁকে চান, তাঁকে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত করেন। ফলে তীদের 
নিকট মুনাফিকদের যাবতীয় অবস্থা এবং তাদের সমূহ চক্রান্তের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, তা কখনো কখনো কোন কোন 
নবীর জন্য প্রকাশ করা হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক নবী (যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা না চান) মুনাফিকদের আভ্যান্তরিক মুনাফিক এবং 
তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞই থাকেন। (যেমন, সূরা তাওবার ১০ ১নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, “আর কিছু কিছু 
তোমার আশে-পাশের মুনাফিক্ব এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফিক্নীতে অনড়। তুমি তাদেরকে জান না, আমি তাদেরকে 
জানি।) এর অর্থ এও হতে পারে যে, আমি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কেবল আমার রসুলগণকেই অবহিত করি। কারণ, তাঁদের র(নবুঅতী) 
পদের জন্য এটা জরুরী। এই আল্লাহর অহী এবং অদৃশ্য বিষয় দ্বারা তাঁরা মানুষদেরকে আল্লাহর প্রতি আহবান করেন এবং নিজেদেরকে 
আল্লাহর রসুল বলে সাব্যস্ত করেন। এই বিষয়টাকে অন্যত্র এইভাবে বলা হয়েছে, ১5 ৬০৫) ৩১ নিলি, ০১৯ ১১ ৮৪ 10] 


644 


[০১:০) “তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত্ তিনি অদৃশ্য বিষয় কারোও কাছে প্রকাশ করেন না। তীর মনোনীত রসুল ব্যতীত।” (সরা জিন? 


২৬-২৭) প্রকাশ থাকে যে, অদৃশ্য বিষয় বলতে সেগুলোকে বোঝানো হয়েছে, যা রিসালাতের পদ এবং তার দায়িত্ব পালনের সাথে 
সম্পর্কিত। তা অতীত ঘটিত এবং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত ঘটিতব্য বিষয়ের জ্ঞান নয়। যেমন, অনেক বাতিলপন্থী মনে করে ও করায় 
যে, আধ্বিয়া (আলাইহিমুস্‌ সালাম) এবং তাদের কিছু "নি্পাপ” ইমামরা নাকি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন। 

(১১১) এই আয়াতে এমন কৃপণের কথা বলা হচ্ছে, যে আল্লাহর দেওয়া সম্পদ তাঁর রাস্তায় বায় করে না। এমন কি সেই মালের ওয়াজেব 
যাকাতও আদায় করে না। সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে যে, “যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-মাল দান করেছেন, কিন্তু সে ব্যক্তি তার 
সেই ধন-মালের যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তা (আযাবের) জন্য তার সমস্ত ধন-মালকে একটি মাথায় টাক পড়া 
(অতিরিক্ত বিষাক্ত) সাপের আকৃতি দান করা হকে যার চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। সেই সাপকে বেডির মত তার গলায় 
ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সে তার উভয় কশে ধারণ (দংশন) ক'রে বলবে, “আমি তোমার মাল, আমি তোমার সেই সঞ্চিত 
ধনভান্ডার।” (বুখারী ১৪০৩নৎ) 
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১২৮ সুর) আলে-ইমরান ৩ 

(১৮১ আল্লাহ অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে, আল্লাহ 5 ৮5 এ 0119 চ্থা 0% এরা ০০ ও 
অভাবগ্রস্ত ও আমরা অভাবমুক্ত!'৯১ তারা যা বলেছে তা এবং 7. 44821575862 2৬ 
নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব ১৯) এবং ৯৮ ৮৪ ₹৩০টা ৫99 15 ৩ শি ৪৬৪ 
বলব, তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর। 


(১৮২) এ তোমাদের হস্ত যা পূর্বে পাঠিয়েছে (অর্থাৎ, তোমাদের কৃত 
কর্মের ফল) এবং নিশ্চয় আল্লাহ দাসদের প্রতি অত্যাচারী নন। 

(১৮৩) যারা বলে, আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, জামির 56128 খাঁ রর পা? টিটি তি 
যেন কোন রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে * | গাছ 

(এমন) কুরবানী না করবে, যাকে অগ্নি (অদৃশ্য হতে এসে) গ্রাস করবে। 20 ভগ ও ১ ৫44০) ০5০৪ ৪৩ ৯ 
হে নবী!) তাদেরকে তুমি বল, আমার পূর্বে অনেক রসূল হু ২৫০|3 ১৯৪: 32824 এ 95540 এ$ ৩2 
[নদর্শনসহ এবং তোমরা যা বলছ, তা সহ তোমাদের নক এসোছল; 
যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে? 


(১১৪) 


(১৮৪) অতঃপর তারা যদি তোমাকে মিথযান্ঞান করে, তবে তোমার ৮40 9 1:৪১) লোনা 
পূর্বে যেসব রসুল স্পষ্ট নিদর্শনাবলী, অবতীর্ণ সহীফাসমূহ এবং - িটানিরারারনারা 
দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিল, তাদেরকেও তো মিথ্যাজ্ঞান করা ৮৯01০429৮93 
হয়েছিল। (১১) 
(১৮৫) জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই 5 ০৮ 1:09 ভি (ভা) 2৫ 
তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন 2.৫, 

(দোযখ) থেকে দুরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেস্তে প্রবেশলাভ করবে, 4১4১ লা ০৯৮১ 90৩০0 ০১০৯ তি] 
টা সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই চষ্দটাি এ এও 
নয়। ১১৬ স 


রর 


(১১) যখন মহান আল্লাহ ঈমানদারদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার উৎসাহ দান ক'রে বললেন যে, ০০০ ৮5১ 41 ১৯: এখ। 5 ১০] 
“কে আছে এমন, যে খণ দেবে আল্লাহকে উত্তম খণ।” (সূরা বাকারাহ ২৪৫ সূরা হাদীদ ১১) তখন ইয়াহুদীরা বলল, তোমার প্রতিপালক 


এমন অভাবগ্রস্ত যে, স্বীয় বান্দাদের কাছ থেকে খণ চাচ্ছেন? এই কথারই ভিত্তিতে মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন। (ইবনে 
কাসীর) 

(১১ অর্থাৎ, পূর্বে উল্লেখিত আল্লাহর শানে বেআদবীমূলক উক্তি এবং তাদের (পূর্বপুরুষদের) অন্যায়ভাবে আিয়া (আলাইহিমুস 
সালাম)দের হত্যা ইত্যাদি তাদের যাবতীয় পাপ আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই পাপের কারণেই তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ 
করবে। 

(১৪) এই আয়াতে ইয়াহুদীদের আর একটি কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে; তারা বলতো যে, মহান আল্লাহ আমাদের নিকট থেকে 
এই প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন যে, তোমরা কেবল সেই রসুলকেই বিশ্বাস করবে, যার দুআর ফলে আসমান থেকে আগুন এসে কুরবানী ও 
সাদকাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ! তোমার দ্বারা যেহেতু এই মু*জিযা সংঘটিত হয়নি, তাই আল্লাহর নির্দেশের ভিত্তিতে 
তোমার রিসালাতের উপর ঈমান আনা আমাদের জন্য জরুরী নয়। অথচ পূর্বের নবীদের মধ্যে এমন নবীও এসেছেন, যাঁর দুআয় 
আসমান থেকে আগুন এসে ঈমানদারদের সাদকা ও কুরবানী জ্বালিয়ে দিত। এর দ্বারা প্রথমতঃ প্রমাণিত হত যে, আল্লাহর রাস্তায় পেশ 
করা সাদক্া ও কুরবানী আল্লাহর নিকট কবুল হয়েছে। আর দ্বিতীয়তঃ প্রমাণ হত যে, নবী সত্য। তবে ইয়াহুদীরা এই নবী ও রসুলদেরকে 
মিথুকই ভেবেছে। তাই মহান আল্লাহ বললেন, “যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহলে তোমরা এমন নবীদেরকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন কেন করলে এবং তাঁদেরকে হত্যাই বা কেন করলে, যাঁরা তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন।” 

(১১) নবী করীম প-কে সান্তনা দেওয়া হচ্ছে যে, তুমি ইয়াহুদীদের অসার কাট-হুত্জতির কারণে দুঃখিত হবে না। কারণ, এই ধরনের 
আচরণ তারা যে কেবল তোমার সাথেই করছে তা নয়, বরং তোমার পূর্বে আগত নবীদের সাথেও এই ধরনের আচরণ করা হয়েছে। 
(১৯) এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ মৃত্যু এমন প্রুব সত্য বিষয় যে, তা থেকে নিম্কৃতির কোন পথ নেই। 
দ্বিতীয়তঃ দুনিয়াতে ভাল-মন্দ যে যা-ই করুক না কেন, তাকে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান পরকালে দেওয়া হবে। তৃতীয়তঃ প্রকৃত সফলতা 
সেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যে দুনিয়াতে থাকাকালীন স্বীয় প্রতিপালককে স্ুষ্ট করে নিয়েছে এবং যার ফল স্বরূপ তাকে জাহান্নাম 
থেকে দূর ক'রে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। চতুর্থতঃ পার্থিব জীবন হল ধোকার সম্পদ। এই ধোকা থেকে যে নিজেকে বাচিয়ে 
নিতে পারবে, সেই হবে ভাগ্যবান। আর যে এই ধোকার জালে ফেঁসে যাবে, সেই হবে ব্যর্থ ও হতভাগা। 
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তফসীর আহসানুল বায়ন 


(১৮৬) (হে বিশ্বাসিগণ!) নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে 
পরীক্ষা করা হবে।(১৯) আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া 
হয়েছিল, তাদের এবং অংশীবাদী (মুশরিক)দের কাছ থেকে অবশ্যই 
তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। সুতরাং যদি তোমরা ধৈর্য 
ধারণ কর এবং সংযমী হও, তাহলে তা হবে দৃট়সংকল্পের কাজ। (১৯) 


(১৮৭) (স্মরণ কর) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ তাদের 
নিকট প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা তা (কিতাব) স্পষ্টুভাবে 
মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এর পরও তারা 
তা পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) ও তা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় 
করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিক্ষ্ট। (১১৮ 

(১৮৮) যারা নিজেরা যা করেছে, তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা 
করেনি, এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে 
মুক্তি পাবে, এরূপ তুমি কখনও মনে করো না; তাদের জন্য রয়েছে 
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(১১) ঈমানদারদেরকে তাদের ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষা করার কথা আলোচিত হয়েছে। সুরা বাকারার ১৫৫নং আয়াতেও এই ধরনের 
কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই আয়াতের তফসীরে একটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। তা হল, মুনাফিকদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই 
তখনও (বাহ্যিক) ইসলাম প্রকাশ করেনি এবং বদরের যুদ্ধও তখন পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি। এমন এক দিনে নবী করীম & (রোগাক্রান্ত) 
সা”দ ইবনে উবাদা এ৮-কে দেখার জন্য বাণী-হারেষ ইবনে খাযরাজে গেলেন। পথে এক মজলিসে কিছু মুশরিক, ইয়াহুদী এবং আব্দুল্লাহ 
ইবনে উবাই প্রভৃতি বসেছিল। রসূল &-এর সওয়ারীর পায়ের উড়ন্ত ধুলো তাদের গায়ে লাগলে তারা ক্ষুব্ ভাব প্রকাশ করল। তিনি 
সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াতও দিলেন। ফলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বেআদবীমুলক বাক্যও ব্যবহার করল। 
সেখানে কিছু মুসলিমও ছিলেন। তাঁরা তাদের বিপরীত রসুল &-এর প্রশংসা করলেন। তাদের উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বেধে যাওয়ার 
উপক্রম হলে তিনি তাদেরকে থামালেন। অতঃপর তিনি সা”দ ৯&-এর কাছে পৌছে তাঁকে এ ঘটনা শুনান। শুনে সা"দ & বললেন, 
আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এই ধরনের কথা বলার কারণ হল, আপনার মদীনা আগমনের পূর্বে এখানের বাসিন্দারা তার মাথায় মুকুট 
পরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্ত আপনার আগমনে তার এই সুন্দর স্বপ্ন অবাস্তব রয়ে গেল। এতে সে চরমভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। 
তার এই ধরনের কথাগুলো উক্ত কারণঘটিত বিদ্বেষ ও ওদ্ধত্যেরই বহিঃপ্রকাশ। কাজেই আপনি ক্ষমাশীলতা প্রয়োগ করুন। (সহীহ 
বুখারী থেকে সংগৃহীত সার-সংক্ষেপ) 

(১৯) "তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল” বলতে ইয়াহুদী ও খ্রিজ্টানদের বুঝানো হয়েছে। এরা বিভিন্নভাবে নবী করীম 
&, ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিন্দা গেয়ে বেড়াত। মুশরিকদের অবস্থাও অনুরূপ ছিল। এ ছাড়াও মদীনা আসার পর 
মুনাফিক্বগণ বিশেষতঃ তাদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রসূল &৪-এর ব্যাপারে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ক”রে বেড়াত। রসূল &-এর মদীনা 
আসার পূর্বে মদীনাবাসীরা তাদের সর্দারের মাথায় সর্দারীর মুকুট পরানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ক'রে নিয়েছিল। রসূল ্-এর আগমনের 
কারণে তার এই স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এতে সে চরমভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হল। তাই প্রতিশোধ গ্রহণ করার নিমিত্তেও এই লোকটি 
রসূল &-এর বিরুদ্ধে গালিগালাজ করার কোন সুযোগ পেলে, তা হাত ছাড়া করে না। (যেমন, পূর্বের টীকায় বুখারীর হাওয়ালায় এই 
টনার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।) এই রকম পরিস্থিতিতে মুসলিমদেরকে ক্ষমা, ধৈর্য এবং আল্লাহভীরুতার পথ অবলম্বন করার কথা 
শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সত্যের প্রতি আহবায়কদের বহু কষ্ট ও কঠিন সমস্যার শিকার হওয়ার বিষয়টা সত্য 
পথের নানা পর্যায়ে স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এর চিকিৎসা ঃ ধৈর্য ধারণ, আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা এবং তীরই দিকে প্রত্যাবর্তন বৈ 
আর কিছুই নয়। (ইবনে কাসীর) 
(১১৯ এখানে আহলে-কিতাবদেরকে তিরষ্কার করা হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে মহান আল্লাহ এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁর কিতাবে 
(তাওরাত ও ইঞ্জীলে) যে কথাগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং শেষ নবীর যে গুণাবলী তাতে উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলো তারা মানুষের কাছে 
বর্ণনা করবে ও তার কোন কিছুই গোপন করবে না। কিন্তু তারা সামান্য পার্থিব স্বার্থের কারণে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে 
ফেলে। অর্থাৎ, আলেম সমাজকে জ্ঞাত ও সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁদের নিকট উপকারী যে জ্ঞান রয়েছে, যে জ্ঞান দ্বারা মানুষের যাবতীয় 
আক্বীদা ও আমলের সংশোধন হওয়া সম্ভব, সে জ্ঞান যেন তাঁরা মানুষের নিকট অবশ্যই পৌছে দেন। পার্থিব স্বার্থ ও লাভের খাতিরে তা 
গোপন করা হবে অতি বড় অপরাধ। কিয়ামতের দিন এই ধরনের আলেমকে আগুনের লাগাম পরানো হবে। €এ কথা হাদীসে বণিতি 
হরেছে/) 
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১৩০ 
মর্মন্তদ শাস্তি। (১২৭ 


সুর) আলে- ইমরান ৩ 


(১৮৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র (১? 


আল্লাহরই। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। 


চা 
র্‌ 
(৪9:৯১ 


৫০ 


১৯০) নিশ্চয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের 


পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (১২১ 


১৬ 


(১৯১) যারা দীড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্! 


পুশাও।৫০ 
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আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) হে 


আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তু 
আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। (১১ 


(১৯২) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে দোযখে প্রবেশ করাবে, 


তাকে নিশ্চয় লাঞ্তিত করবে। আর অত্যাচারীদের জন্য কোন 


সাহায্যকারী নেই। 


(১৯৩) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের 


দিকে আহবান করতে শুনেছি যে, "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের 


্ভ 
২ 


রি 1০5১৬-০ ৪30408050৮5 106 


মি পৰিভ্র। তুমি ৫ ৮ ৩৫০০১ 319 ৯৮৮৮া৩৮ এ ০১৪ 


])2] ৩4০ 85৩০০০95514 


০৮104109 ৮20৮3 304৮৩৩০০৫ 


রে 


পপ নপর্ 


(১১০) আলোচ্য আয়াতে এমন লোকদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে, যারা কেবল তাদের বাস্তব কৃতিত্ব নিয়েই খোশ নয়, 


বরং তারা চায় যে, তাদের খাতায় এমন কৃ 


ছিল এবং যার কারণে আয়াত নাযিল হয়, 


তিত্বও লেখা হোক বা প্রকাশ করা হোক, যা তারা করেনি। এই রোগ যেরূপ রসুল &-এর যুগে 


অনুরূপ বর্তমানেও পদাভিলাষী ও যশান্বেষী প্রকৃতির মানুষের মধ্যে এবং প্রোপাগান্ডা ও 


আরো বিভিন্ন চালাকী ও চাতুর্ষের মাধ্যমে নেতৃত্ব লাভকারী নেতাদের মধ্যেও ব্যাপকহারে এ রোগ পাওয়া যায়। আয়াতের প্রসঙ্গসূত্র 


থেকে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহুদ 


রা আল্লাহর 


কতাবে পরিবর্তন ও তা গোপন করার অপরাধে অপরাধী ছিল এবং তারা তাদের 


এই কুকৃতিত্বে আনন্দিতও ছিল। বর্তমানের বাতিলপন্থীদের অবস্থাও অনুরূপ। তারাও মানুষদেরকে পথভষ্্ ক'রে, ভুলপথ প্রদর্শন 


কণ”রে এবং আল্লাহর আয়াতের অর্থগত প 


রবর্তন ও অস্পষ্ট ব্যাখ্যা ক'রে বড়ই আনন্দবোধ করে এবং দাবী করে যে, তারাই হকুপন্থী ও 
তাদেরকে তাদের এই প্রতারণার জন্য সাবাসীও দেওয়া হোক। _0১3% এর্ট 401 1258- 


(১১১ অর্থাৎ, যারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং বিশ্বজাহানের অন্যান্য রহস্য এবং গুপ্তবিষয় সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেন, তারা 


বিশ্বের স্রষ্টা এবং তার পরিচালকের পরিচয় অর্জন করতে সক্ষম হন এবং তাঁরা জেনে যান যে, বিশাল এই পৃথিবীর সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা ও 


সুব্যবস্থা --যাতে সামান্য পরিমাণও কোন বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না-- অবশ্যই তার পিছনে এমন কোন সত্তা আছে যে তা সুন্্মভাবে 


পরিচালনা করছে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করছে। আর সে সত্তা হল আল্লাহ্‌র সন্তা। পরের আয়াতে এই জ্ঞানীজনদের গুণাবলী উল্লেখ ক”রে 


বলা হয়েছে যে, তীরা দীঁড়িয়ে-বসে এবং শয়ন অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করেন।---হাদীসে বর্ণিত যে, ১৯০নং আয়াত থেকে সুরার শেষ 


পর্যন্ত আয়াতগুলো নবী করীম & যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য উঠতেন, তখন পড়তেন এবং তারপর ওযু করতেন। 


(বেখারী ৪৫৬৯-মুসালিম ২৫৬ন) 


(১১) এই দশটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর শক্তি-সামর্ঘ্যের কিছু নিদর্শন বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, 


এগুলো নির্দশন অবশ্যই, তবে কার জন্যে? জ্ঞানীদের জন্যে। এর অর্থ হল, বিস্ময়কর এই সৃষ্টি এবং আল্লাহর মহা কুদরত দেখেও যে 


ব্যক্তি মহান অষ্টার পরিচয় লাভ করতে পারে না, সে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীই নয়। কিন্তু বড় আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল যে, বর্তমানে মুসলিম 


বিশ্বেও "জ্ঞানী" (বিজ্ঞানী) তাকেই মনে করা হয়, যে মহান আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহের শিকার। _০১৯।) 41 1) 41 দ্বিতীয় 


আয়াতে জ্ঞানীদের আল্লাহর ঘিকর করার স্পৃহা এবং আসমান ও যশ 


নের সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা ও গবেষণা করার কথা বর্ণিত 


হয়েছে। হাদীসেও রসূল বলেছেন, “দাঁড়িয়ে নামায পড়। যদি দাঁড়িয়ে পড়তে না পার, তাহলে বসে বসে পড়। আর যদি বসে বসে 


পড়তে না পার, তবে পার্শদেশে শুয়ে শুয়ে পড়।” (বৃখারী ১ ১১৭নও) এ 


ই ধরনের লোক যাঁরা সব সময় আল্লাহর যিকর করেন ও তীকে 


স্বরণে রাখেন এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি ও তার রহস্য ও যুক্তিসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেন, তীরা বিশ্বরষ্টার মহত্্ ও 


মহাশক্তি, তার জ্ঞান ও এখতিয়ার এবং তীর রহমত ও প্রতিপালকত্ব সম্পর্কে সঠিক পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে আপনা- 
আপনিই তাঁদের মুখ ফুটে বেড়িয়ে আসে যে, বিশ্বের প্রতিপালক এই 


বশাল পৃথিবীকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি; বরং এর উদ্দেশ্য হল 


বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা। যে বান্দা পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করতে 


পারবে, সে লাভ করবে চিরস্থায়ী জান্নাতের নিয়ামত। আর যে 


পরীক্ষায় বার্থ হবে, তার জন্য হবে জাহান্নামের আযাব। এই জন্যই ত 


রা (জ্ঞানীজন) জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার দুআও 


ক*রে থাকেন। পরের তিনটি আয়াতে ক্ষমা প্রার্থনা এবং কিয়ামতের দিনের লাঞ্চুনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার দুআ রয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৪ পারা ১৩১ 


প্রতি ঈমান আনো।” সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে 1%919-1:2982-91 5৮6 ৫৪ 
আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর, আমাদের রি 
মন্দ কার্যসমূহ গোপন কর এবং মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুণ্যবানদের (2153 
সাথে মিলিত কর। 

(১৯৪) হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রসূলগণের মাধ্যমে 5:27 6) $123.4০1046569 এ 99 
আমাদেরকে যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা আমাদেরকে দান কর। 


আর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাগ্রিত করো না। নিশ্চয় তুমি 5০৩৮৫ 4৩ 
প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না। 

০ তি ২৩) দি এ. এ ০452 58 ১০ £ ০০5৫ 
(১৯৫) অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন ৬৪৩৩৩ ১০০ এ তে খু ও 240 কও 
(এবং বললেন), আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ নর অথবানারীর _,. 24 15৮5০ ৯ টা 
কর্ম বিফল করি না/১২৪ তোমরা পরস্পর সমশ্রেণীভূক্ত। (২০ সুতরাং ১৮১৬১ ০৪ ৮ ০৪ নিন ৪১ 31 ১ 


যারা হিজরত (ধর্মের জন্য স্বদেশত্যাগ) করেছে, নিজ নিজ গৃহ থেকে 15559 151: 5 1১১ 7৯১০১ ৩ ০ [১৯৮9 
উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্ধাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও দিনা 

নিহত হয়েছে, আমি তাদের মন্দ কাজগুলি অবশ্যই গোপন করব, আর এ এসি ১৮৯১১৩ছ 4০ ৮৮৪ 0 
অবশ্যই তাদেরকে বেহেস্তে প্রবেশ করাঝ যার নিচে নদীসমূহ ০] ৩০০ ১০৬ পা -ঞা মি ৫5 2 
প্রবাহিত। এ হল আল্লাহর দেওয়া পুরস্কার, বস্ততঃ আল্লাহর নিকটই 
উত্তম পুরস্কার রয়েছে। 

(১৯৬) যারা অবিশ্বাস করে, দেশ-বিদেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন 
তোমাকে অবশ্যই প্রতারিত না করে। (১১) 


4০২ 


এগ $/০শিভিএ 


(১১০) ০৪৫০৪ এখানে ০৪ অর্থাৎ, তিনি তাদের দুআ কবুল করলেন বা তাদের ডাকে সাড়া দিলেন --এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
(ফাতহুল কাদীর) 

(১৪) "নর অথবা নারী” কথাটি এখানে এই জন্য বলা হয়েছে যে, ইসলাম কোন কোন বিষয়ে নর ও নারীর মধ্যে তাদের উভয়ের 
প্রাকৃতিক গুণাবলীর ভিন্নতার কারণে কিছু পার্থক্য করেছে, যেমন, কর্তৃত্রে ও নেতৃত্বে, জীবিকা উপার্জনের দায়িতে এবং জিহাদে অংশ 
গ্রহণ ও অর্ধেক মীরাস পাওয়ার ব্যাপারে। তাই এই পার্থক্যগুলো দেখে যেন এই মনে ক'রে না নেওয়া হয় যে, নেক কাজের প্রতিদানেও 
পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য করা হবে। না, এ রকম হবে না। বরং প্রত্যেক নেকীর যে প্রতিদান একজন পুরুষ পাবে, সেই নেকী যদি 
কোন মহিলা করে, তাহলে সেও অনুরূপ প্রতিদান পাবে। 

(১১) এটা ৪১০ 21৯ অর্থাৎ, বাকোর মধ্যে ব্যাকরণগত সম্পর্কহীন একটি প্রবিষ্ট বাক্য। এই বাক্যের উদ্দেশ্য হল পূর্বোক্ত বিষয়কে 


আরো পরিষ্কার কণরে বর্ণনা করা। অর্থাৎ, নেকী ও আনুগত্যে তোমরা পুরুষ ও মহিলা সমান। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, উন্মে 
সালামা (রাধিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে আল্লাহর রসুল! মহান আল্লাহ হিজরত করার ব্যাপারে মহিলাদের নাম নেননি। তীর এ কথার 
ভিত্তিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে তাবারী ইবনে কাসীর ও ফাতহুল কাদীর) 

(১৬) এখানে সম্বোধন নবী করীম &্-কে করা হলেও এই সন্বোধনের লক্ষ্য সমস্ত উন্মত। "দেশ-বিদেশে তাদের অবাধ বিচরণ” বলতে 
ব্যবসা-বাণিজোর জন্য এক নগরী থেকে আর এক নগরীতে বা এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাওয়া-আসা। এই বাণিজ্য সফর পার্থিব 
ভোগ্যসাম্রীর প্রাচুর্য এবং ব্যবসার প্রসারতারই প্রকট প্রমাণ। তাই মহান আল্লাহ বলছেন, এগুলো আসলে কিছু দিনের জন্য ক্ষণস্থায়ী 
লাভের সামগ্রী। এ ব্যাপারে ঈমানদারদেরকে ধোকায় পতিত না হয়ে শেষ পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। আর সেই পরিণাম হল, 
ঈমান থেকে বঞ্চিত হলে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব। দুনিয়ার ধন-সম্পদের ্রাচূ্ষের অধিকারী কাফেররা এই আযাবে পতিত হবে। 
এই বিষয়টা কুরআনের আরো বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে। যেমন, [১১৬ ডট 45 ১১৫ ১৪15৫ 83 01 এ॥ রা ডট ১৯ 5] 
“কাফেররাই কেবল আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে। কাজেই নগরীসমূহে তাদের বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে।” 
(সূরা মু'মিন ৪) 11৯১ ৩৪1 ও | ও (5 ০১৯০৫ 3 ০১৫। এ]। এ 034 | & 38] “বলে দাও, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা 
আরোপ করে তারা অব্যাহতি পাবে না। পার্থিব জীবনে সামান্যই লাভ, অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।” (সরা ইউনুস৪ 
৬৯-৭০) [৯15 ৯5০ এ! ১০৮০ শি ১৬৪ ৮] ] “আমি তাদেরকে স্বল্পকালের জন্যে ভোগবিলাস করতে দেব, অতঃপর তাদেরকে 


বাধ্য করবো গুরুতর শান্তি ভোগ করতে।” (সুরা লুকৃমানঃ ২৪) 
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১৩২ 


সুর) আলে- ইমরান ৩ 


(১৯৭) এ সামানা ভোগ-বিলাস মাত্র(১১) অতঃপর দোযখ তাদের 


বাসস্থান, আর তা কত নিকৃষ্ট শয়নাগার! 


(১৯৮) কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য 


রয়েছে জানাত; যার নিয়দেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী _. রি 
] 


হবে। এ হল অ 
৷ 


১৯৯) নিশ্চয় 


ল্লাহর পক্ষ হতে আতিথ্য। আর আল্লাহর নিকট যা £&. ১০ 
[ছে তা পুণ্যবানদের জন্য উত্তম। (১২৮) 


অঅ 


ল্লাহতে, তোমাদের প্রতি যা অবতী 


্রন্থধারীদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে যার 
হয়েছে এবং তাদের প্রতি যা 


অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আল্লাহর 


নিকট 


বনয়াবনত হয়ে বিশ্বাস করে 


এবং আল্লাহর আয়াতকে হল্পমূল্যে 


বক্রয় করে না১৯ এরাই তে 


সেই সকল লোক যাদের জন্য অ 
আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। 


ল্লাহর 


নকট পুরস্কার রয়েছে। 


(২০০) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর।(১) ধৈর্য ধারণে 


নশ্চয় 


অঅ 


প্রতিযোগিতা কর এবং শেক্রর বিপক্ষে) সদা প্রস্তত থাক; আর 
ল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। 


০ 5 ৪০৪ ০০7৯ 20 চিতা এমা 


্ 5৮:৫৮ 


০০ 0 ৫ ৩৪ ৩৯4৩ সখ 


(৯) অর্থাৎ, পার্থিব উপকরণাদি এবং ভোগবিলাসের সামঞ্সী বাহযৃষ্টিতে যতই বেশী হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা সামান্যই। কেননা, 


তার তো শেষ পরিণতি ধুংসই। আর এগুলো ধুংস হওয়ার পূর্বে স্বয়ং তারাই ধংস হয়ে যাবে, যারা এগুলো অর্জন করার প্রচেষ্টায় 


আল্লাহকে ভুলে থাকে এবং সর্বপ্রকার নৈতিকতা ও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে। 


(১৮) ওদের বিপরীত যাঁরা প্রতিপালককে ভয় করে পরহেযগারী এবং আল্লাহভীরুতার জীবন যাপন ক'রে তাঁর সমীপে উপস্থিত হবেন, 


য 


দও দুনিয়াতে তাঁদের কাছে আল্লাহ ভুলানোর মত ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এবং অঢেল রী 


ছল না, তবুও তীরা সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা এবং 


তার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহর মেহমান হবেন এবং সেখানে এই সংলোকরা যে প্র 
যা পেয়েছে, তা থেকে বহুগুণে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হবে। 


তিদান পাবেন, তা দুনিয়াতে কাফেররা ক্ষণস্থায়ীভাবে 


(১৯) এই আয়াতে আহলে-কিতাবের সেই দলের কথা বলা হয়েছে, যে দল রসুল -এর 


রসালাতের 


উপর শ্রমান এনে ধন্য হয়েছে। 


তীদের ঈমান এবং ঈমানী গুণাবলীর কথা উল্লেখ ক'রে মহান আল্লাহ তীদেরকে এমন সব 


আহলে-কিতাব থেকে পৃথক ক'রে দিলেন, 


যাদের কাজই ছিল ইসলাম, ইসলামের পয়গম্বর এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা, অ 


ল্লাহর আয়াতের পরিবর্তন ও তার অস্পষ্ট 


ব্যাখ্যা কর 


এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ লাভের জন্য (প্রকৃত) জ্ঞানকে গোপন করা। আল্লাহ তাআলা বললেন, আহলে-কিতাবদের 


বি 


ক্রও করে না। এর অর্থ হল, যে সব উলামা ও মাশায়েখ পাথি 


মধ্যে যারা বিশ্বাসী ও মু'মিন, তারা এ রকম নয়, বরং তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং সামান্য মূল্যের বি 


নময়ে তারা আল্লাহর আয়াতকে 


ব স্বার্থ 


অর্জনের জন্য আল্লাহর আয়াতের প 


রবর্তন ঘটায় অথবা তার 


অঅ 


এঁও ব্যাখ্যার সাথে বাতিল মিশ্রিত করে, তারা ঈমান ও আল্লাহউ 


রুতা থেকে ঝঞ্চিত। হাফেয ইবনে কাসী 


র লিখেছেন যে, আয়াতে 


অঅ 


[হলে-কিতাবের যে মুমিনদের কথা উল্লিখিত হয়েছে, ইয়াহুদী 


দের 


মধ্য থেকে তাদের সংখ্যা দশ পর্য 


মধ্য হতে বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে সত্য দ্বীনের অনুসারী 


হয়েছেন। (ইবনে কাসীর) 


স্তও পৌছে না, তবে খিস্টানদের 


(০০ "ধৈর্য ধরো? অর্থাৎ, আনুগত্যের পথে অবিচল থাকা এবং কৃপ্রবৃ 


ত্ত ও ভোগ-বিলাস বর্জন করার 


ব্যাপারে স্বীয় আত্মাকে কাবু ও 


এই জন্যই এটাকে পৃথকভাবে উল্লে 


আয়ভ্তাধীন রাখ। ৫১১০) ১.০ এর অর্থ হল, যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে শক্রর মোকাবেলায় অনড় থাকা। এটা হল ধৈর্যের ক 


ঠনতম অবস্থা। 


খ করা হয়েছে। 1১৮) এর অর্থ হল, যুদ্ধের ময়দানে অথবা প্রতিপক্ষের সামনে সংঘবদ্ধভাবে সব 


সময় সতর্ক ও জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা। এটাও উচ্চ সাহসিকতা ও বড়ই উদ্দীপনার কাজ। এই কারণেই হাদীসে এর ফযীলতের কথা 
বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, ৫4812) 151 ১৪ 52৪ এ॥। 4০ ও 9 ৮৪১) “আল্লাহর পথে কোন এক দিন প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত 


থাকা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।” (বুখারী) এ ছাড়াও হাদীসে কষ্ট্রের সময়ে সুন্দরভাবে ওযু করা, মসজিদের 


দিকে বেশী বেশী পদক্ষেপ করা এবং এক নামাযের পরে অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করাকেও " 


ন্যায়) বলা হয়েছে। (সহীহ হুসালিম) 


রবাত্ৃ” (জিহাদে প্রতিরক্ষার কাজের 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৪ পারা ১৩৩ 


(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ৪, আয়াত সংখ্যা ঃ ১৭৬ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এ, 2 
(১) হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রাতপালককে ভয় কর, ২৭ সপ ৮. ৮ ধর ৮৫৮1 « এত 4 


যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে র্ 
তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দশজন থেকে বু নরনারী ্ী এরর ভন ৫0121588414 হাতও 
(পৃথিবীতে) টীঃ করেছেন। সেই রা ভয় কর, যার নামে চি উঠি নতি ২ উঠ ভিত 
তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্ছণ কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে (5246 08%%৫ | ০০১? 4০505 এ 
ভয় কর।(১১১ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। ূ 
(২) আর পিতৃহীনদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ কর এবং 
উৎক্ষ্রের সাথে নিকৃষ্ট বদল করো না, এবং তোমাদের সম্পদের সাথে 
তাদের সম্পদকে মিশ্রিত ক'রে গ্রাস করো না; নিশ্চয় তা 
মহাপাপ।(১৯) 
(৩) আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, পিত্হীনাদের প্রতি সুবিচার 
করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে 
তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর রি ধর নিহোতি রী টি 4 রি তির] রি 
যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা ননর্ এন 
তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে (ত্ত্রীৰপে 


নি ৫৮০০ 22৮8০০০ ০ ১2 ভিত: 
9 ৮০০ ওকপ্রা এ বু তিডিন চা 2 
৮:০১ 95152 সর্ত ভু চে রা 
15৫ 6৯৮ ০৪ ০1 7507 এ! ১৯%৮980 
৩০6 ৩1১৮5৩6 ভা 91৮০5 ০ 31 


(১০) 'নিসা"র অর্থ মহিলাগণ। এই সূরায় মহিলাদের অনেক গুরুত্রপূর্ণ বিষয় উল্লেখ হয়েছে। আর এরই কারণে এই সুরাকে "সুরা নিসা, 
বলা হয়েছে। 
(১) 'একটি প্রাণ” বলতে মানবকুলের পিতা আদম ৯৪-কে বুঝানো হয়েছে। আর ৮৯১14 3৬ এতে 14 থেকে উক্ত প্রাণ 


অর্থাৎ, আদম ৪৬ঞএ-কেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আদম ৷ থেকেই তীর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। আদম ঠঞঞ থেকে হাওয়াকে 
কিভাবে সৃষ্টি করা হয়, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইবনে আব্বাস & থেকে বর্ণিত যে, হাওয়া পুরুষ অর্থাৎ, আদম এ থেকে সৃষ্টি 
হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর পাঁজরের হাড় থেকে। অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, “নারীদেরকে পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
আর পাঁজরের হাডের মধ্যে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি তার দ্বারা 
উপকৃত হতে চাও, তবে তার মধ্যে বক্রতা অবশিষ্ট থাকা অবস্থাতেই উপকৃত হতে পারবে।” (বুখারী ৩৩৩১ মুসলিম ১৪৬৮নৎ) 
উলামাদের কেউ কেউ এই হাদীসের ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস ৬ থেকে বর্ণিত উক্তিকেই সমর্থন করেছেন। কুরআনের শব্দ (৫ 31 
থেকেও এই মতের সমর্থন হয়। অর্থাৎ, মা হাওয়ার সৃষ্টি সেই একটি প্রাণ থেকেই হয়েছে, যাকে "আদম" বলা হয়। 

(৮) 7৯:১3 এর সংযোগ 4 এর সাথে। অর্থাৎ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকেও ভয় কর। ৮৯ হলো, :-৯১ এর বহুবচন। যার 


অর্থ হল গর্ভীশয়, যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক মাতৃগর্ভের ভিত্তিতেই কায়েম হয়। এতে মাহরাম (যার সাথে চিরতরের জন্য বিবাহ 
হারাম, অগম্য বা এগানা) এবং গায়র মাহরাম (গম্য বা বেগানা) সকল আত্রীয়ই শামিল। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন করা অতি বড 
গোনাহ। হাদীসসমূহে সর্বাবস্থায় আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম রাখার এবং তাদের অধিকার আদায় করার প্রতি বড়ই তাকীদ করা হয়েছে 
এবং এ কাজের অনেক ফযীলতের কথাও বর্ণিত হয়েছে। 

(১) পিতৃহীন, অনাথ বা ইয়াতীম যখন সাবালক হয়ে যাবে এবং ভাল-মন্দ বুঝতে শিখবে, তখন তাকে তার ধন-সম্পদ বুঝিয়ে 
(ফিরিয়ে) দাও। "খাবীস" বলতে নিকৃষ্ট জিনিস এবং "ত্রাইয়্যিব” বলতে উৎকৃষ্ট জিনিসকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এমন করো না যে, 
তাদের মাল থেকে উৎকৃষ্ট জিনিসগুলো নিয়ে তার পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস দিয়ে গুনতি পুরণ ক'রে দেবে। এই নিকৃষ্ট জিনিসগুলোকে 
খাবীস (নাপাক) এবং উৎকৃষ্ট জিনিসগুলোকে ত্াইয়্যিব (পবিত্র) আখ্যা দিয়ে ইিত করা হয়েছে যে, এইভাবে পরিবর্তন করা মাল যদিও 
প্রকৃতপক্ষে ত্বাইয়্যিব (পবিত্র ও হালাল), তবুও তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা তাকে অপবিত্র করে দিয়েছে। কাজেই এখন তা আর পবিত্র 
নেই, বরং তোমাদের জন্য তা অপবিত্র ও হারাম হয়ে গেছে। অনুরূপ বেঈমানী ক*রে তাদের মালকে নিজের মালের সাথে মিশ্রিত ক'রে 
খাওয়াও নিষেধ। তবে যদি তাদের কল্যাণ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাদের মালকে নিজের মালের সাথে মিশ্রিত করা জায়েষ। 
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১৩৪ সুরা নিসা ৪ 


ব্যবহার কর)।(১ এটাই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর ৫ নর 
পো টি 778 ধাঁ এস )5 ঝি 221412 
(৪) তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট মনে দিয়ে দাও, পরে 422 ,₹8 ট্যািযা বেযালেলাতে 
বি নি 2 ৮৩৪৮৩ ৮018 24 02532 205010512 
তারা খুশী মনে ওর (মোহরের) কিয়দংশ ছেড়ে দিলে, তোমরা ত উল 7৩ £ ৩ রর 9) 
স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। টি টের . 52923 ডা 


(৫) আর আল্লাহ তোমাদের সম্পদকে-- যা তোমাদের উপজীবিকা 15 এ [252115% খু) 
(জীবনযাত্রার অবলম্বন) করেছেন --তা নির্বোধদের (হাতে) অর্পণ ৪০ রা ৮ রি 
করো না। তা হতে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কর এবং তাদের সাথে 
মিষ্ট কথা বল। 
(৬) পিতৃহীনদেরকে পরীক্ষা করতে থাকো, যে পর্যন্ত না তারা ০৮2501512৮1 1 26121 নাত ১০ এপার 1 তিল 
০২ ০১ এ 12 008 ৮6901 1 ১] ০2০ ৫০:21 15122 
বিবাহযোগ্য হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান শি ০০১৮ ০ 0৯৮ ৩৮৫১] এ আলা ওম 
রি ্ প্র রা হর রা যারা রর রা 

দেখলে, তাদের মি তাদেরকে ফিরিয়ে দীও। তারা বড় হয়ে যাবে চা 19155 91/০1 টি ১3 ১৯৪ ঘর 3৯৪১৩ 1১০) 
বলে অপচয় ক'রে ও তাড়াতাড় ক'রে তা খেয়ে ফেল না। যে 

নি 4 ্ 45 নু 2882 
অভাবমু ক্ত সে যেন যা অবৈধ তা থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিস্তহীন, রী 1228 বাতা 882৫ 24$ 66 ৫১6 06 529 15 
সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। আর তোমরা যখন তাদেরকে রর 

১ ২ 4 4৮41 8 2৫৫ ৫ সর্ভ ? চা মির 

তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে, তখন তাদের উপর সাক্ষী রেখো। হিসাব 7০ 15-550 ১৮ নত! টিকি5 108 ০১৮০০6 
গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। (১০৭ 


2 


র্ 


১ 3১ ১ 1959 7৯৯৫9০৪7৯৯1 


(১) এই আয়াতের তাফসীর আয়েশা (রািয়াল্লাহু আনহা) এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বিভ্তশালিনী এবং রূপ-সৌন্দর্ষের অধিকারিণী 
ইয়াতীম কন্যা কোন তন্ত্াবধায়কের তন্্রাবধানে থাকলে, সে তার মাল ও সৌন্দর্য দেখে তাকে বিবাহ ক'রে নিত, কিন্তু তাকে অন্য 
নারীদের ন্যায় সম্পূর্ণ মোহর দিত না। মহান আল্লাহ এ রকম অবিচার করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা ঘরের ইয়াতীম 
মেয়েদের সাথে সুবিচার করতে না পার, তাহলে তাদেরকে বিবাহই করবে না। অন্য মেয়েদেরকে বিবাহ করার পথ তোমাদের জন্য খোলা 
আছে। (বৃখারী ২৪৯৪নং) এমন কি একের পরিবর্তে দু'জন, তিনজন এবং চারজন পর্যন্ত মেয়েকে তোমরা বিবাহ করতে পার। তবে 
শর্ত হল, তাদের মধ্যে সুবিচারের দাবী যেন পূরণ করতে পার। সুবিচার করতে না পারলে, একজনকেই বিয়ে কর অথবা অধিকারভূক্ত 
ক্রীতদাসী নিয়েই তুষ্ট থাক। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, একজন মুসলিম পুরুষ (সে প্রয়োজন বোধ করলে) একই সময়ে চারজন 
মহিলাকে বিবাহ ক'রে নিজের কাছে রাখতে পারে; এর বেশী রাখতে পারে না। অনেক সহীহ হাদীসেও এ বিষয়কে আরো পরিস্কার ক'রে 
বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে এবং চার সংখ্যা পর্যন্ত তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর নবী করীম && যে চারের অধিক নারীকে বিবাহ 
করেছিলেন, সেটা ছিল তীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উন্মতের কারো জন্য তার উপর আমল করা জায়েয নয়। (ইবনে কাসীর) 

(১ অর্থাৎ, একজন মহিলাকেই বিবাহ করা যথেষ্ট হতে পারে। কেননা, একাধিক স্ত্রী রাখলে সুবিচারের যত্র নেওয়া বড়ই কষ্টকর হয়। 
যার প্রতি আন্তরিক টান থাকবে, তার জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থাপনার প্রতিই বেশী খেয়াল থাকবে। এইভাবে সে স্ত্রীদের মধ্যে 
সুবিচার বজায় রাখতে অক্ষম হবে এবং আল্লাহর কাছে অপরাধী গণ্য হবে। কুরআন এই বাস্তব সত্যকে অন্যত্র অতি সুন্দররূপে 
এইভাবে বর্ণনা করেছে, [2845 89১59 | ৫৩1915১3০১৮ 515 এ 82195 01192 82 অর্থাৎ “তোমরা যতই 
সাগ্রহে চেষ্টা কর না কেন, স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা কখনই বজায় রাখতে পারবে না। তবে তোমরা কোন এক জনের দিকে 
সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরকে ঝোলানো অবস্থায় ছেড়ে দিও না।” (সরা নিসাঃ ১২৯) এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একাধিক 
বিবাহ করে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা বজায় না রাখা বড়ই অনুচিত ও বিপজ্জনক ব্যাপার। আল্লাহর রসূল ঞ্ বলেন, “যে ব্যক্তির 
দু'টি স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তন্মধ্যে একটির দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার অর্ধদেহ ধসা অবস্থায় উপস্থিত হবে।” 
(আহমাদ ২/৩৪৭, আসহাবে সুনান, হাকেম ২/১৮৬) হবনে হিব্বান ৪১৯ ৪নও) 

(১০) ইয়াতীমদের মালের ব্যাপারে অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশাদি দেওয়ার পর এ কথা বলার অর্থ হল, যতদিন পর্যন্ত ইয়াতীমের মাল 
তোমার কাছে ছিল, তার তুমি কিভাবে হিফাযত করেছ এবং যখন তার মাল তাকে বুঝিয়ে দিয়েছ, তখন তার মালে কোন কম-বেশী বা 
কোন প্রকার হেরফের করেছ কি না? সাধারণ মানুষ তোমার বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে জানতে না পারলেও মহান আল্লাহর 
নিকট তো কিছু গোপন নেই। যখন তোমরা তাঁর কাছে যাবে, তখন তিনি অবশ্যই তোমাদের হিসাব নিবেন। এই জন্যই হাদীসে এসেছে 
যে, এটা বডই দায়িত্বের কাজ। নবী করীম & আবূ যার ২-কে বললেন, “হে আবু যার! আমি দেখছি তুমি বড়ই দুর্বল। আর আমি 
তোমার জন্য তা-ই পছন্দ করি, যা নিজের জন্য করি। কোন দু'জন মানুষের তুমি আমীর হয়ো না এবং ইয়াতীমের মালের দায়িত্ গ্রহণ 
করো না।” ম্লুসালম ১৮২৬৭) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল 


(৭) মাতা-পিতা এবং আত্রীয়-স্বজনের পরিতাক্ত সম্পত্তিতে 
পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত 
সম্পক্তিতে নারীও অংশ আছে; তা অল্পই হোক অথবা বেশীই 


4৫১ 


হোক, (প্রতোকের জন্য) নির্ধারিত অংশ (রয়েছে)। ১০) 


(৮) আর সম্পত্তি বন্টনকালে আত্রীয়-সবজন, পিতৃহীন এবং 
অভাবপ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে, তাদেরকে তা হতে কিছু দান কর 
এবং তাদের সাথে সদালাপ কর। (৯ 


(৯) আর (পিতৃহীনদের সম্পর্কে) মানুষের ভয় করা উচিত, যদি তারা 
পিছনে অসহায় সন্তান ছেড়ে যেত, (তাহলে) তারাও তাদের সম্বন্ধে 
উদ্বিগ্ন হত। অতএব লোকের উচিত, (এতীম-অনাথ সম্পর্কে) 
ল্লাহকে ভয় করা এবং ন্যায়সঙ্গত কথা বলা। (১) 

(১০) নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা 


2 


বারা 5 পারা? 
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সি তি 19959 45 না 
র রঃ ২০৮ রর 9 টা 


অ 
আগুনে প্রবেশ করবে। 


[সলে নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। অ 


র অচিরেই তারা জুল্ত রী 


(১) ইসলাম আসার পূর্বে একটি যুলুম এও ছিল যে, মহিলা ও ছোট শিশুদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হত। বড় ছেলে যে যুদ্ধের 


উপযুক্ত হত, কেবল সেই সমস্ত মালের অধিকারী হত। এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলে দিলেন যে, পুরুষদের মত মহিলা ও ছোট ছেলে- 


মেয়েরাও তাদের পিতা-মাতার এবং আত্মীয়দের মালের অ 


ংশীদার হবে; তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে এটা পৃথক ব্যাপার যে, 


মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক। (যেমন, 


তিনটি আয়াতের পর উল্লেখ করা হয়েছে।) এতে না মহিলার উপর যুলুম করা হয়েছে, আর না 


তার মর্যাদা খাটো করা হয়েছে, বরং ইসলামের এই উত্তরাধিকার নিয়ম ন্যায় ও সুবিচারের দাবীসমূহের সাথে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 


কারণ, মহিলাদেরকে ইসলাম জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব থে 


কে যুক্ত রেখেছে এবং পুরুষদের উপরেই চাপিয়েছে এই দায়িত্র। এ ছাড়াও 


মোহর বাবদ কিছু মাল মহিলার কাছে আসে। 


একজন পুরুষই এই মাল তাকে দেয়। এই দিক দিয়ে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের উপর 


অনেক বেশী আর্থিক দায়িত্ব আরোপিত হয়। 


সুতরাং মহিল 


র অংশ যদি অর্ধেকের পরিবর্তে পুরুষের সমান হত, তাহলে পুরুষের উপর 


যুলুম করা হত। বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ তাআলা কারো উপর যুলুম করেননি। কেননা, 


তিনি সুবিচারক এবং সুকৌশলী। 


(১০৯) এ নির্দেশকে উলামাদের কেউ কেউ মী 


রাসের আয়াত দ্বার 


রহিত বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু সঠিক হল তা রহিত নয়। বরং এতে 


রয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক নৈতিক কর্তব্য 


র উপর তাকীদ। অ 


1র তা হল, সাহায্যের অধিকারী আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা মীরাসের 


অংশীদার নয়, তাদেরকেও বন্টনের সময় 


কছু দিয়ে দিও। অ 


আসতে দেখে করুন ও ফিরাউন হয়ে যেও না। 


1র তাদের সাথে কথা বল গ্নেহ ও ভালবাসাজড়িত কঠে। ধন-সম্পদ 


(১) কোন কোন মুফাস্সিরের নিকট এই আয়াতে 'অসী'দেরকে (যাদেরকে অসিয়ত করা হয় তাদেরকে) সম্বোধন করা হয়েছে। 


তাদেরকে নসীহত করা হচ্ছে যে, তাদের তন্ত্রাবধানে যে ইয়াতীমরা রয়েছে, তাদের সাথে যেন তারা এরপ সুন্দর ব্যবহার করে, যেরূপ 


সে পছন্দ করে তার মৃত্যুর পর তার সন্তানদের সাথে করা হোক। 


আবার কোন কোন মুফাস্সের বলেছেন, এতে সাধারণ লোকদের 


সম্বোধন ক”রে বলা হয়েছে যে, তারা যেন ইয়াতীম এবং অন্য ছোট ছোট শিশুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে; চাহে তারা তার তত্ত্বাবধানে 


হোক বা না হোক। কেউ বলেছেন, এখানে সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যে মৃত্যুর নিকটবর্তী ব্যক্তির পাশে বসে আছে। তার 


দায়িত্ব হল মরণোম্মুখ ব্যক্তিকে উত্তম কথা শিক্ষা দেওয়া, যাতে সে আল্লাহ ও তার বান্দাদের অধিকারের ব্যাপারে যেন কোন অবহেল 


না করে এবং অসিয়ত কর 


র সময় যেন এই উভয় অধিকারের খেয়াল রাখে। সে যদি বড় বিভ্তশালী 


হয়, তাহলে তার অভাবা ও 


সাহায্যের প্রত্যাশী নিকটাত্রীয়ের জন্য নিজের মালের এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত যেন অবশ্যই করে অথবা কোন দ্বীনী কাজে বা দ্বীনী 


প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করার জন্য যেন অ 


সয়ত করে। কারণ, এই মালই হবে তার আখেরাতের সমন্বল। আর সে যদি বিভ্তশাল 


না হয়, তাহলে 


তার মালের এক তৃতীয়াংশেও অসিয়ত করতে তাকে বাধা 


দতে হবে। যাতে তার পরিবারের লোকরা যেন 


নঃফ ও অভাবগ্রস্ত না হয়ে 


পড়ে। অনুরূপ কেউ যদি তার কোন উত্তরাধিকারীকে ব 


ঞ্ত করতে চায়, তাহলে তাকে এ কাজে ব 


ধা দিতে হবে এবং তার 


উত্তরাধিকারীদের জন্য সেটাই করা পছন্দ করবে, যা করা সে পছন্দ করে নিজের সন্তানাদির উপর অভাব-অনটনের আশঙ্কা বোধ 


করলে। এই ব্যাখ্যায় উল্লিখিত সকলেই আয়াতের সন্বোধনের আওতায় এসে যায়। (তাফসীর কুরতুবী-ফাতহুল কাদীর) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৩৬ সুরা নিসা ৪ 


(১১) আল্লাহ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; 


পক 


পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান,১*১ কিন্তু দু-এর অধিক কন্যা ০৫ রি 


কি এঞখা ৬৮ ৩৪ এরি) ০ রা 5৮০৪ 


থাকলে, তাদের জন্য পরিত্যাড সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ(১৮) আর 5৮ ৩1 4% ৩ এট 586 9 ও 2 ৫৪ 0 


মাত্র একটি কন্যা থাকলে, তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে, 


পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-যষ্ঠাংশ.১০১) সে 7. 


4:১৪ ০৪ ৪১৮, ঠা? র্‌ 
এন ৬০০০] একি ৮৮৪ ০৯৪২9 ২০০ এ ০০৯ 


তার 743)59 44 ৩৩ ০9৮ ইডি 2260] 8 তু 


নিঃসন্তান হলে এবং কেবল পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে, 


মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ.(১৯ তার ভাই-বোন থাকলে, মাতার জন্য 


০202 ০ রে 


এক-ফষ্ঠাংশ। (১৪) এ (সবই) সে যা অসিয়ত (মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি 
উইল) করে, তা কার্ষকর ও তার (ছেড়ে যাওয়া) খণ পরিশোধ করার 


417 এ প 
৬৪ ৩০০০৭ ৪১ ১১০ ১4] 3৪৩1৪ ৬04 পি 
3১5 খুসি িএ০ 55 তি ৬০৯ 2 ৯০৪ 
্ট মা দে ৬৮ শহরটি ১ 4৫৫ 


পর। তোমরা তো জান না, তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যেকে 1212 02101 এ 3229 /$ 225 পর্ণ ০০৩ ভি] 


তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী।(১৪৬ এ আল্লাহর ? 


পক্ষ হতে নির্ধারিত বিধান। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 


১২) তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, 2725 ০4. 
(১২) ৭ শট 04৫ ০5) ০০০০০ লি 


যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, কিন্তু তাদের সন্তান থাকলে 


(১*) এর যৌক্তিকতা এবং এটা যে সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কথা পূর্বে পরিজ্কারভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উত্তরাধিকারীদের 


মধ্যে ছেলে-মেয়ে উভয়ই হলে এই নীতি অনুযায়ী বন্টন হবে। 


ছেলে ছোট হোক বা বড়, অনুরূপ মেয়ে ছোট হোক বা বড় সকলেই 


উত্তরাধিকারী হবে। এমন কি গর্ভস্থ সন্তানও উত্তরাধিকারী হবে। তবে কাফের সন্তানরা ওয়ারিস হবে না। 


(১৯) অর্থাৎ, কোন ছেলে যদি না থাকে, তাহলে মালের দুই তৃতীয়াংশ (মালকে তিনভাগ কণরে দু'ভাগ) দু”য়ের অধিক মেয়েদেরকে 


দেওয়া হবে। আর যদি মেয়ে কেবল দু'জনই হয়, তবুও তারা তিনভাগের দু'ভাগই পাবে। কারণ, হাদীসে এসেছে যে, সা*্দ ইবনে রাবী' 


& উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। তাঁর ছিল দু'টি মেয়ে। সাদ এ 


এর এক ভাই তীর সমস্ত মাল জবরদখল ক'রে নেয়। কিন্তু নবী করীম 


৯ মালের দুই তৃতীয়াংশ মেয়েদের চাচার কাছ থেকে নিয়ে তাদে 


রকে দিয়ে দেন। (তিরমিযী ২০৯২ আবূ দাউদ ২৮৯১ ইবনে মাজাহ 


২৭২০নও) এ ছাড়া সুরা নিসার শেষে বলা হয়েছে যে, কোন মৃত 


ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যদি কেবল তার দু'জন বোন হয়, তবে তারাও 


মালের দুই তৃতীয়াংশ পাবে। কাজেই দু'বোনে যদি মালের 


দুই তৃতীয়াংশের ওয়ারিস হয়, তাহলে দু'জন মেয়ের মালের দুই 


তৃতীয়াংশের মালিক হওয়ার অধিকার আরো বেশী। অনুরূপ দু'য়ের অধিক বোনের বিধান হল দু'য়ের অধিক মেয়ের মতনই। (অর্থাৎ, 
বোন দু'জন হোক বা দুয়ের অধিক তারা মালের দুই তৃতীয়াংশই পাবে।) (ফাতহুল কাদীর) সার কথা হল, দু'জন বা দুয়ের অধিক 
মেয়ে হলে, মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি থেকে দুই তৃতীয়াংশই পাবে। অবশিষ্ট মাল “আসাবাহ' (সবচেয়ে নিকটাত্ীয় উত্তরাধিকারী) 


জাতীয় ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন হবে। 


(১) পিতা-মাতার অংশের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অবস্থা হল, মৃত ব্যক্তির যদি সন্তানাদি থাকে, তাহলে তার (মৃত 


ব্যক্তির) পিতা ও মাতা উভয়েই মালের এক যষ্ঠাংশ (ছয় ভাগের এক ভাগ) করে পাবে। অবশিষ্ট মাল সন্তানদের মধ্যে বন্টন হবে। তবে 


মৃত ব্যক্তির সন্তান বলতে যদি কেবল একটি মেয়ে হয়, তাহলে মালের অর্ধেক (অর্থাৎ, ছয় ভাগের তিন ভাগ) মেয়ে পাবে, এক ষষ্ঠাংশ 
মা পাবে এবং আর এক ষষ্ঠাংশ বাপ পাবে। অতঃপর আরো যে এক ষষ্ঠাংশ অবশিষ্ট থাকবে, সেটাও 'আসাবাহ" হিসেবে পিতার ভাগে 
যাবে। অর্থাৎ, পিতা পাচ্ছে দুই ষষ্ঠাংশ। এক যষ্ঠাংশ পিতা হিসেবে এবং আর এক ষষ্ঠাংশ "আসাবাহ" হিসেবে। 


(১০৯ এটা হল, দ্বিতীয় অবস্থা। মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি নেই (জ্ঞাতব্য যে, পোতা-পুতীরাও সকলের একমত্যে সন্তানাদির মধ্যেই শামিল) 


এই অবস্থায় মা পাবে এক তৃতীয়াংশ। অবশিষ্ট দু”ভাগ 'আসাবাহ” হিসেবে বাপ পাবে। আর যদি পিতা-মাতার সাথে মৃত পুরুষের স্ত্রী বা 


মৃত মহিলার স্বামীও জীবিত থাকে, তবে প্রাধান্য প্রাপ্ত উক্তি অনুযায়ী স্ত্রী বা স্বামীর অংশ (পেরে এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে) বের 


করে নেওয়ার পর অবশিষ্ট মাল থেকে মায়ের হবে এক তৃতীয়াংশ 


এবং বাকী যা থাকে তা হবে বাপের। 


(১৮) তৃতীয় অবস্থা হল, পিতা-মাতার সাথে মৃত ব্যক্তির ভাই-বোনও জীবিত আছে। তাতে তারা সহোদর অর্থাৎ, এক মাতৃ্গর্ভজাত 


হোক অথবা বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই-বোন হোক। যদিও 


এই ভাই-বোন মৃত ব্যক্তির পিতার উপস্থিতিতে উত্তরাধিকারী হওয়ার 


অধিকার রাখে না, তবুও তারা মায়ের জন্য 'হাজবু নুক্সান? (ত 
এক তৃতীয়াংশকে এক ষষ্ঠাংশে পরিবর্তন ক*রে দেবে। অবশিষ্ট 


র অংশ ত্রাস করণের) কারণ হবে। অর্থাৎ, তারা একাধিক হলে মায়ের 
সমস্ত মাল (ছ”ভাগের পাচভাগ) পিতার অংশে চলে যাবে। তবে শর্ত 


হল আর কোন ওয়ারিস যেন না থাকে। হাফেয ইবনে কাসীর 


লিখেছেন যে, দুইজন ভায়ের বিধানও দু”য়ের অধিক ভায়ের বিধানের 


মতনই। অর্থাৎ, ভাই বা বোন যদি কেবল একজন হয়, তাহলে মায়ের এক তৃতীয়াংশ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাতে কোন পরিবর্তন সুচিত 


হবে না। 


(১৯) অতএব তোমরা তোমাদের জ্ঞানানুযায়ী মীরাস বন্টন করো 
নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাকে তা প্রদান কর। 
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০94. 


তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। (১৮) এ 1. ₹. 9 ৫ রি পরা 
4 4 ্ লুল 7) (৯৪ 2) ৮১ -3 রর ও 
তারা যা অসিয়ৎ করে তা কার্ধকর ও খণ পরিশোধ করার পর। আর ০ এ ৮৮ ্ ৯ রা রঃ 


তামাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তাদের জন্য, যদি (৫. এট « 5৫২ , এডি £ 24৮০ ৯ 
তোমা ্াংশ তা (০৪ 211৫9 ১৮১) ৩ বি সস ৮০ 


(১) সন্তানাদি না থাকা অবস্থায় পুত্রের সন্তানরা অর্থাৎ, পোতারা সন্তানের বিধানভুক্ত হবে। এ ব্যাপারে উলামাগণ একমত্য প্রকাশ 
করেছেন। (ফাতহুল কাদীর ও ইবনে কাসীর) মৃত স্বামীর সন্তানাদির বিধানও অনুরূপ, তাতে তারা উত্তরাধিকারিণী এই স্ত্রীর গর্ভজাত 
হোক অথবা তার অপর কোন স্ত্রীর গর্ভজাত হোক। মৃতা স্ত্রীর সন্তানাদির ব্যাপারটাও অনুরূপ, তাতে তারা এই স্ত্রীর উত্তরাধিকারী স্বামীর 
হোক অথবাস্ত্রীর পূর্বের স্বামীর হোক। 
(৯) স্ত্রী একজন হলে সে এক চতুর্থাংশ অথবা এক অষ্টরমাংশ পাবে। অনুরূপ একাধিক স্ত্রী হলেও এই অংশই (এক চতুর্থাংশ বা এক 
অষ্টমাংশ) তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে। প্রত্যেকে একাকিনী এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশ পাবে না। এ ব্যাপারেও সকলে একমত। 
(ফাতহুল কাদীর) 


(১৯) হ1১এ এর অর্থ হল, এমন মৃত যার না পিতা আছে, না পুত্র। এটা 445! ধাতু থেকে গঠিত। আর তা এমন জিনিস (মুকুট)কে বলা 


হয় যা মাথাকে তার চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখে। "কালালা”কে এই জন্যই "কালালা” বলা হয় যে, মূল বা শাখা হিসাবে তো তার কেউ 
ওয়ারিস হয় না, কিন্তু ধার-পাশ দিয়ে ওয়ারিস গণ্য হয়ে যায়। (ফাতহুল কাদীর ও ইবনে কাসীর) বলা হয় যে, "কালালা' 45 ধাতু থেকে 


গঠিত। যার অর্থ, ক্লান্ত হয়ে পড়া। অর্থাৎ, বংশ সূত্র মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে ব্লান্ত হয়ে পড়েছে, সামনে আর অগ্রসর হতে 
পারেনি। 

(১) এ থেকে বৈপিত্রেয় (এক মাতার গর্ভে ভিন্ন পিতার ওরসজাত) ভাই-বোনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই- 
বোনদের অংশ এই রকম নয়। এদের বর্ণনা সুরার শেষে আসবে। আর এ মতও সর্বসম্মত মত। আসলে জন্মসূত্র সম্পর্কিত নারী- 


পুরুষের ক্ষেত্রে [১::)। ৯০ ৫35 ১541 (একটি পুরুষের ভাগ দুটি মহিলার সমান) নিয়ম চলে। এই কারণেই বেটা-বেটাদের জন্য এখানে 


এবং ভাই-বোনদের জন্য সুরা নিসার শেষের আয়াতে এই নিয়মের কথাই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু মায়ের সন্তানদের (বৈপিত্রেয় ভাই- 
বোনদের) যেহেতু জন্মসূত্রের নিয়মে অংশ ভাগ হয় না, তাই তাদের (নারী-পুরুষ) সকলকে সমান সমান অংশ দেওয়া হয়। কথা হল, 
কেবল একজন ভাই অথবা একজন বোন হলে, প্রত্যেকে এক যষ্ঠাংশ পাবে। 

(১) আর একাধিক হলে সকলে এক তৃতীয়াংশে শরীক হবে। অনুরূপ এদের মধ্যে নারী-পুরুষেরও কোন পার্থক্য হবে না। নারী-পুরুষ 
সকলে সমান সমান অংশ পাবে। 

বিঃ জর্টব্যঃ বৈপিত্রেয় ভাই-বোন কোন কোন বিধানে অন্যান্য ওয়ারিসদের থেকে ভিন্ন। যেমন ঃ (কে) এরা কেবল তাদের মায়ের কারণে 
ওয়ারিস হবে। (খ) এদের নারী-পুরুষের অংশ সমান সমান হবে। (গ) এরা তখনই ওয়ারিস হবে, যখন মৃত “কালালা' (মূল ও 
শাখাবিহীন) হবে। অতএব পিতা, পিতামহ, পুত্র এবং পৌত্রের উপস্থিতিতে এরা ওয়ারিস হবে না। (ঘ) তারা নারী-পুরুষ যত জনই 
হোক না কেন, তাদের অংশ এক তৃতীয়াংশের বেশী হবে না এবং যেমন পূর্বে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের মৃত বৈপিত্রেয় ভাই থেকে যে 
মাল পাবে তাতে নারী ও পুরুষের অংশ সমান সমান হবে পুরুষরা নারীদের দ্বিগুণ পাবে না। উমার ৯ তীর রাজত্বকালে এই 
ফায়সালাই করেছিলেন। ইমাম যুহরী বলেন, উমার ৪ যখন এ ফায়সালা করেছেন, তখন অবশ্যই তাঁর কাছে এ ব্যাপারে নবী করীম 
এর কোন হাদীস ছিল। (ইবনে কাগীর) 
(১) মীরাসের বিধান বর্ণনা করার সাথে সাথে এখানে তৃতীয়বার বলা হচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তির ভাগাভাগি তার অসিয়ত 
পালন এবং ধণ পরিশোধ করার পর হবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই দু”টি 


টি বিষয়ের উপর আমল করা অতীব জরুরী। অতঃপর এ 
ব্যাপারেও সকলে একমত যে, প্রথমে খণ পরিশোধ করতে হবে, তারপর অসিয়ত কার্যকরী হবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তিন স্থানেই 
অসিয়তের উল্লেখ খণের পূর্বে করেছেন। অথচ ক্রমানুযায়ী খণের উল্লেখ প্রথমে হওয়া উচিত ছিল। এর কারণ হল, খণ পরিশোধের 
গুরুত্ব তো মানুষ দেয়, না দিলেও প্রাপক জোর করে তা আদায় ক'রে নেয়। কিন্তু অসিয়তের উপর আমল করা জরুরী মনে করা হয় 
না। অধিকাংশ লোক এ ব্যাপারে টিলামি ও গড়িমসি করে। এই কারণেই অসিয়তের কথা আগে উল্লেখ ক”রে তার গুরুত্বের কথা 
রঙ্কার করে দেওয়া হয়েছে। রোহুল মাতা 'নী) 
বিঃ দষ্টব্য £ যদি স্ত্রীর দেনমোহর আদায় করা না হয়, তাহলে সেটাও খণ বলে গণ্য এবং ত্যক্ত সম্পত্তির ভাগাভাগির পূর্বে তা আদায় 
করা জরুরী হবে। আর তার স্ত্রীর) নিদিষ্ট অংশ হবে এ থেকে পৃথক। 
(১৫০) এটা এইভাবে যে, অসিয়তের মাধ্যমে কোন ওয়ারিসকে বঞ্চিত করা হবে অথবা কারো অংশে কমবেশী করা হবে কিংবা কেবল 
ওয়ারিসদের ক্ষতি করার জন্য বলে দেবে যে, অমুকের কাছ থেকে এতটা খণ নিয়েছি, অথচ সে কিছুই নেয়নি। অর্থাৎ, ক্ষতির সম্পর্ক 
অসিয়ত ও খণ উভয়েরই সাথে এবং এই উভয় পন্থায় ক্ষতিগ্রস্ত করা নিষেধ ও তা মহাপাপ। পরন্ত এ রকম অসিয়তও বাতিল গণ্য 
হবে। 


তি 
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তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের 
জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্ট্রমাংশ।(১৯) এ তোমরা 
যা অসিয়ৎ কর তা কার্ধকর ও খণ পরিশোধ করার পর। যদি কোন 
পুরুষ অথবা নারী পিতা-মাতা ও সন্তানহীন অবস্থায় কাউকে 
উত্তরাধিকারী করে,» এবং তার এক (বৈপিত্রেয়) ভাই ও বোন 
থাকেএ১৭ তবে প্রত্যেকের জন্য এক-যষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে 
সকলে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে।(৮১ এ যা অসিয়ৎ করা হয় 
তা কার্যকর ও খণ পরিশোধ করার পর(১১) এবং এ যেন কারো জন্য 
ক্ষতিকর না হয়।'১৩ এ হল আল্লাহর নির্দেশ। বস্ততঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 


পরম সহনশীল। 


এ তর্নির 


(১৩) এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহ ও রসুলের 
অনুগত হয়ে চলবে আল্লাহ তাকে বেহেস্তে স্থান দান করবেন, যার 
নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহা 
সাফল্য। 


(১৪) পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তার রসুলের অবাধ্য হবে এবং তার 
নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। 
সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞপ্ুনা-দায়ক 
শাস্তি। 

(১৫) তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে 
তোমাদের মধ্য হতে চার জন (পুরুষ) সাক্ষী উপস্থিত কর। সুতরাং 
যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদেরকে গৃহবন্দী করে রাখ, যে পর্যন্ত 
না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা 
করেন। (১৫০) 

(১৬) আর তোমাদের মধ্যে যে দু'জন এতে (ব্যভিচারে) লিপ্ত 
হবে তাদের উভয়কে শাস্তি দাও।(১ তবে যদি তারা তওবা করে 


(১৯ এটা হল ব্যভিচারী নারীর এমন শাস্তি যা ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন ব্যভিচারের কোন শাস্তি নির্দিষ্ট ছিল না, তখন 
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চা 
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রা প রী পঙ্প রী এ ০ তরি তর ও প্রতপপ উপ ০ 


তি 


চি 0৩ ২,)1 0৯১১ 4৬ ৮৪ আরা? 


সাময়িকভাবে এই শাস্তি কার্যকরী ছিল। এখানে একটি কথা স্মরণে রাখা দরকার যে, আরবী ভাষায় এক থেকে দশ পর্যন্ত গণনায় এক 


তা 


শিরোধার্ষ (ব্যাকরণের) নীতি হল, ১১ বা সংখ্যা যদি পুংলিজ হয়, তাহলে তার ১১. বা গণিত বিষয়ক শব্দ স্ত্রীলি্গ হবে। আর যদি 


সংখ্যা স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তাহলে গণিত বিষয়ক শব্দ পুংলিঙ্গ হবে। এখানে (আয়াতে) 2) (অর্থাৎ, চার সংখ্যা) স্ত্রীলিঙ্গ সুতরাং তার গণিত 


বিষয়ক শব্দ যা এখানে উল্লিখিত হয়নি, উহ্য আছে, অবশ্যই তা পুংলিঙ্গ হবে। ফলে অর্থ দীড়াবে চারজন পুরুষ। আর এ থেকে এ কথা 


পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, ব্যভিচারের প্রমাণের জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষী অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ, যেমন ব্যভিচারের শাস্তি অতি কঠিন, 


তেমনি তার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী হওয়ার কড়া শর্ত লাগানো হয়েছে। চারজন মুসলিম পুরুষকে স্বচক্ষে (ব্যভিচার সম্পাদন) 


দেখতে হবে। তাছাড়া তার শরীয়ত-নির্ধারিত শাস্তি কার্ধকর করা সম্ভব হবে না। 


(১) এখানে পথ বা ব্যবস্থা বলতে ব্যভিচারের শাস্তি বুঝানো হয়েছে যা পরে নির্দিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ, বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর 


জন্য হল "রজম” (পাথরের আঘাতে হত্যা) এবং অবিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি হল, একশ” বেত্রাঘাত। (এর বিস্তারিত 


আলোচনা সুরা নূরে এবং বহু সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।) 


(১) কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন সমলিঙী ব্যভিচার; যাতে দু'জন পুরুষ আপোসে এ কুকাজ সম্পাদন ক'রে থাকে। আবার কেউ এ 


অর্থ নিয়েছেন, অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা। আর পূর্বের আয়াতকে তীরা বিবাহিত পুরুষ ও মহিলার সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। আবার কে 


র 
উ 
কেউ এই দ্বিবচন শব্দের অর্থ করেছেন, পুরুষ ও মহিলা। তাতে তারা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত। ইবনে জারীর ত্বাবারী দ্বিতীয় অর্থ 
অর্থাৎ, অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং পূর্বের আয়াতে বর্ণিত শাস্তিকে নবী করীম & কর্তৃক বর্ণিত শাস্তি 


দ্বারা ও এই আয়াতে বর্ণিত শাস্তিকে সুরা নূরে বর্ণিত একশ” বেত্রাঘাত শাস্তি দ্বারা রহিত সাব্যস্ত করেছেন। (তাফসীর তাবারী) 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৪ পারা ১৩৯ 


এবং সংশোধন ক'রে নেয়, তাহলে তাদেরকে রেহাই দাও। নিশ্চয় 2 
আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। 5 2 

(১৭) আল্লাহ অবশ্যই সেই সব লোকের তওবা গ্রহণ করবেন, যারা 12290 
অজ্ঞাতসারে মন্দ কাজ ক'রে বসে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা ্ ১ 


করে নেয়; এরাই তো তারা, যাদের তওবা আল্লাহ গ্রহণ করেন। আর ১: - 5৩ ৮২১৪ ৩% ০ 


আল্লাহ সর্বক্ত, প্রজ্ঞাময় ৮০০৩০ 


(১৮) এবং (আজাবন) যারা মন্দ কাজ করে, তাদের জন্য তওবা নয়, ঘা দু এ ৮4] ৫ রি 2: ঢা রর 
আর তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, "আমি এখন তওবা ৮০৫ ২০৮ /০ 
করছি।” (৮) আর যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা যায়, তাদের জন্যও ২০০৯৪ না] ঃ এ ই ছা 0৬ ৩ ০ 
তওবা নয়। এরাই তো তারা, যাদের জন্য আমি মর্মন্তদ শাস্তির ব্যবস্থা শোন রঃ 6727557৭ এ 
করেছি। 2 

(১৯) হে বস্বাসিগণ! জোরজবরদস্তি ক'রে তোমাদের নিজেদেরকে এ রে রা রা 01 রি 4০৩ রা এ 
নারীদের উত্তরাধিকারী গণ্য করা বৈধ নয়। (৮৯ তোমরা তাদেরকে যা . ₹ € 

দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশো/৯৭ তাদেরকে আটক এ ৩. 

রেখো না; যদি না ভরা প্রকাশ্য অশ্লীলতা (ব্যভিচার বা স্বামীর নেনে :005555% রা টু 
অবাধ্যাচরণ) করে। আর তাদের সাথে সংভাবে জীবন যাপন রী নর 
কর; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমন হতে পারে যে, টি 1252125 &8 এা 20 

আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ। (১৯) 


৬ 


(১) অর্থাৎ, মৌখিক ধমক ও তিরস্কারের মাধ্যমে অথবা হাত দ্বারা স্বল্প মার-ধর করে। তবে এখন এটা রহিত, যেমন পূর্বেই আলোচিত 
হয়েছে। 

(১৮) এ থেকে এ কথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, মৃত্যুর সময় কৃত তওবা গৃহীত হয় না। অনুরূপ কথা হাদীসেও এসেছে। আর এর 
প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সুরা আল-ইমরানের ৯০নং আয়াতে অতিবাহিত হয়েছে। 
(৯) ইসলাম আসার পূর্বে মহিলার প্রতি এই অবিচারও করা হত যে, স্বামী মারা গেলে তার (স্বামীর) পরিবারের লোকেরা সম্পদ- 
সম্পত্তির মত এই মহিলারও জোরপূর্বক উত্তরাধিকারী হয়ে বসত এবং নিজ ইচ্ছায় তার সম্মতি ছাড়াই তাকে বিবাহ ক'রে নিত অথবা 
তাদের কোন ভাই ও ভাইপোর সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিত। এমন কি সৎ বেটাও মৃত পিতার স্ত্রী (সৎ মা)কে বিবাহ করত অথবা ইচ্ছা 
করলে তাকে অন্য কোথাও বিবাহ করার অনুমতি দিত না এবং সে তার পূর্ণ জীবন বিয়ে ছাড়াই (বিধবা অবস্থায়) অতিবাহিত করতে 
বাধ্য হত। ইসলাম এই ধরনের সমস্ত প্রকারের যুলুম থেকে নিষেধ করেছে। 

(১৮) আরো একটি যুলুম এই ছিল যে, যদি কোন স্বামীর স্ত্রী পছন্দ না হত এবং সে তার নিকট থেকে নিজ্কৃতি পেতে চাইত, তাহলে (এই 
রকম পরিস্থিতিতে ইসলাম যেভাবে তালাক্‌ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে সেভাবে) সে তাকে তালা না দিয়ে তার উপর অযথা সংকীর্ণতা 
সৃষ্টি করত; যাতে সে স্ত্রী) বাধ্য হয়ে স্বামী প্রদত্ত দেনমোহর এবং যা কিছু সে দিয়েছে তা স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দিয়ে তার থেকে নিষ্কৃতি লাভ 
করাকে প্রাধান্য দেয়। ইসলাম এই আচরণকেও অত্যাচার ও যুলুম বলে গণ্য করেছে। 
(১১ "প্রকাশ্য অশ্লীলতা” বলতে ব্যভিচার অথবা গালাগালি ও অবাধ্যতাকে বুঝানো হয়েছে। এই উভয় অবস্থায় স্বামীকে অনুমতি 
দেওয়া হয়েছে যে, সে তার সাথে এমন আচরণ করবে যাতে সে তার দেওয়া মাল বা দেনমোহর ফিরিয়ে দিয়ে খুলআ” করতে বাধ্য হয়। 
বলা বাহুল্য, স্ত্রী খলআ (ত্রালাকু) নিলে স্বামীকে দেনমোহর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। (দেবঃ সূরা বাকুরার ২২৯নং আয়াত) 
(১৮) এটা স্ত্রীর সাথে সঙ্ভাবে জীবন-যাপন করতে বলার এমন নির্দেশ, যার প্রতি অতি তাকীদ করা হয়েছে এবং হাদীসসমূহেও এই 
বিষয়টাকে বডই গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। একটি হাদীসে আয়াতের এই অর্থটাকে ঠিক এইভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, 3১) 


(0৮ 5 ৮) 01 (555 9 ০৮১ ৮8১ এ) অর্থাৎ, “কোন মু*মিন পুরুষ যেন কোন মু”মিন নারীকে ঘৃণা না করে। তার কোন 
একটি অভ্যাস তার কাছে খারাপ লাগলেও অপরটি ভাল লাগবে।” (মুসলিম ১৪৬৯নও) অর্থাৎ, অশ্লীলতা ও অবাধ্যতা ব্যতীত অন্য 
কোন এমন দোষ যদি স্ত্রীর মধ্যে থাকে, যে দোষের কারণে স্বামী তাকে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন তাড়াহুড়া ক”রে তাকে তালাক না 
দেয়, বরং সে যেন ধধর্য ও সহ্যের পথ অবলম্বন করে। হতে পারে এতে মহান আল্লাহ তার জন্য অজস্র কল্যাণ দান করবেন। অর্থাৎ, সং 
সন্তানাদি দান করবেন কিংবা তার কারণে আল্লাহ তাআলা তার ব্যবসা বা কাজে বরকত দান করা সহ আরো অনেক কিছু দেবেন। 
অনুতাপের বিষয় যে, কুরআন ও হাদীসের এই নির্দেশনার বিপরীত পথ অবলম্বন ক'রে মুসলিমরা আজ সামান্য ও তুচ্ছ কারণের 
ভিত্তিতে স্ত্রীদেরকে তালাৰ্‌ দিয়ে দেয় এবং এইভাবে তারা ইসলামের দেওয়া তালাকের অধিকারকে বড়ই অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 
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তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই 1257 21 05115645170 সি 


গ্রহণ করো না. ১*১ তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ 
দ্বারা তাগ্রহণ করবে? 

(২১) কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা পরস্পর মিলিত 
হয়েছ ৯) এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি * 
নিয়েছে?) 

(২২) নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষ বিবাহ করেছে, 
তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না,১৬১ অবশ্য যা অতীতে হয়ে গেছে 
(তা ধর্তব্য নয়)। নিশ্চয় তা অশ্লীল, ক্রোধজনক ও নিকৃষ্ট আচরণ। 
(২৩) তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে তোমাদের 
মাতাগণ, কন্যাগণ, ভগিনীগণ, ফুফুগণ, ভ্রাতুষ্ুত্রীগণ, ভাগিনেয়ীগণ, 
দুগ্ধ-মাতাগণ, দুগ্ধ-ভগিনীগণ, শ্বাশুড়ীগণ ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে 
যার সাথে সহবাস হয়েছে, তার পর্ব স্বামীর ওরসে তার গর্ভজাত | ্ি 22 এ 2, 
কন্যাগণ, যারা তোমাদের ভে আছে, তবে যদি তাদের রা ২০৮ ০১91 এ ্ 
(কন্যাদের মাতার) সাথে সহবাস না হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের ৩৪ ১৯৯ ও ওরা রড ০ ০ 
(বিবাহে) কোন দোষ নেই। আর তোমাদের জন্য তোমাদের উরসজাত হি 85146 রর 89 055 এ 
পুত্রের স্ত্রীকে (হারাম করা হয়েছে। হারাম করা হয়েছে) দুই ভগিনীকে , টিয়ার 
একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা গত হয়ে গেছে, তা (ধর্তব্য নয়)। নিশ্চয় ৩ এ না টি ০৮ রে ১৬ 


এ. 


আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।(১৮) 5৩ খু! ৩৪নরা ও 71255 রি 


1 « 


(2৮16850864১ 


অথচ এই অধিকার দেওয়া হয়েছে কেবল নিরুপায় অবস্থায় ব্যবহার করার জন্য; সংসারের বিনাশ, মহিলাদের উপর যুলুম এবং 
সন্তানদের জীবন বিনষ্ট করার জন্য নয়। এ ছাড়া এতে ইসলামের বদনামও হয়। বলা হয় যে, ইসলাম পুরুষদেরকে তালাকের অধিকার 
দিয়ে নারীদের উপর যুলুম করার এখতিয়ার দিয়েছে। এইভাবে ইসলামের একটি অতি সুন্দর বৈশিষ্ট্যকে অন্যায় ও যুলুম বিবেচিত 
করানো হয়। 
(১১০) স্বামী নিজ ইচ্ছায় তালাকু দিলে স্ত্রীর কাছ থেকে মোহর ফেরৎ নিতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। 5৮ বলা হয় ধন-ভান্ডার 


এবং প্রচুর সম্পদকে। অর্থাৎ, মোহর যতটা পরিমাণই হোক না কেন তা ফেরৎ নিতে পারবে না। যদি এ রকম কর, তাহলে তা যুলুম 
এবং প্রকাশ্য পাপ হবে। 
(৮১ “অথচ তোমরা পরস্পর মিলিত হয়েছ” এর অর্থ, সহবাস করা। মহান আল্লাহ এটাকে ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। 

(১৮) "দৃঢ় প্রতিশ্রুতি” বলতে সেই প্রতিশ্রুতি যা বিবাহের সময় পুরুষের কাছ থেকে নেওয়া হয়। আর তা হল, "হয় তোমরা তাদেরকে 
নিয়ে ভালভাবে জীবন-যাপন করবে, না হয় সদ্ভাবে তাদেরকে বর্জন করবে।” 
(১) ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগে সৎ বেটা নিজের বাপের স্ত্রী (অর্থাৎ, সৎ মা)কে বিবাহ ক'রে নিত। এই কাজ থেকে বাধা দেওয়া 
হচ্ছে। কারণ, এটা বড়ই নির্লজ্জতার কাজ। [5.7 ০ ৮21৯৯5৪ 3)] আয়াতের সাধারণ অর্থ এমন মহিলার সাথেও বিবাহ নিষেধ 


ঘোষণা করছে, যাকে তার পিতা বিবাহ করেছে এবং সহবাসের পূর্বেই তালাৰু দিয়ে দিয়েছে। ইবনে আব্বাস & থেকেও এই উক্তিই 
বর্ণিত হয়েছে। উলামাগণের মতও এটাই। (তাফসীরে তাবারী) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৪ পারা 


১৪১ 


৬ 


(১৮) যে মহিলাদের সাথে বিবাহ হারাম এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে সাত প্রকার নারী বংশীয় সম্পর্কের 
কারণে হারাম। আর সাত প্রকার নারী দুধ সম্পর্কের কারণে হারাম এবং চার প্রকার নারী বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম। এ ছাড়া 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ফুফু-ভাইবি অথবা খালা-বুনঝি উভয়কে একত্রে বিবাহ করা হারাম। বংশীয় সম্পর্কের কারণে যারা হারাম 
তারা হল £ মায়েরা, মেয়েরা, বোনেরা, ফুফুরা, খালারা এবং ভাইবঝি ও ভাগ্নীরা। আর দুধ সম্পর্কের কারণে যারা হারাম তারা হল, 
দুধমায়েরা, দুধ মেয়েরা, দুধ বোনেরা, দুধ ফুফুরা, দুধ খালারা এবং দুধ ভাইবি ও ভাগ্মীরা। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যারা হারাম তারা 
হল, শাশুড়ী, সৎ মেয়ে (যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে তার প্রথম স্বামীর মেয়েরা) এবং পুত্রবধূ ও দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা। এ 
ডা পিতার স্ত্রীও হারাম (যার কথা পূর্বে এসেছে)। আর হাদীস অনুযায়ী স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার 
[্ত্রীর) ফুফু, খালা এবং তার ভাইঝি ও ভাগ্মীর সাথে বিবাহ হারাম। 

মায়েরা বলতে মায়ের মা (নানী), মায়ের দাদী এবং বাপের মা (দাদী) ও দাদীর মা ও তার দাদী এইভাবে পর্যায়ব্রমে যত আসবে 
সকলেই মায়ের আওতায় পড়বে। আর মেয়ের আওতায় পড়বে, পুতনীরা, নাতনীরা এবং পুতনী ও নাতনীদের মেয়েরা। ব্যভিচারের 
মাধ্যমে জন্ম লাভকারিণী বেটি মেয়ের মধ্যে শামিল হবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তিন ইমাম তাকে মেয়ের মধ্যেই শামিল 
করেছেন এবং তার সাথে বিবাহ হারাম মনে করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সে বিধিসম্মত মেয়ে নয়। কাজেই যেভাবে সে 
[5239 3 415৪৮] মেহান আল্লাহ তোমাদেরকে ত্যন্ত সম্পদ সন্তানদের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দিচ্ছেন।) সন্তানের অন্তর্ভূক্ত 


নয় এবং সকলের এঁক্যমতে সে ওয়ারিস হয় না, অনুরূপ সে এই আয়াতেও মেয়ের মধ্যে শামিল হবে না। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। 
(ইবনে কাসীর) বোনের পর্যায়ে পড়বে সহোদরা বোন, বৈপিত্রেয়ী বোন এবং বৈশাত্রেয়ী বোন সকলেই। ফুফুর মধ্যে বাপের, নানার এবং 
দাদার তিন প্রকার বোনরা শামিল। খালার অন্তর্ভূক্ত হল, মায়ের এবং নানী ও দাদীর তিন প্রকারের বোনরা। ভাইঝি বলতে তিন প্রকার 
(সহোদর, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয়) ভাইদের আপন মেয়ে এবং তাদের মেয়েদের মেয়ে সকলেই শামিল। ভান্মীর পর্যায়ে পড়ে তিন প্রকার 
বোনদের আপন মেয়ে এবং তাদের মেয়েদের মেয়ে। 

দুধ সম্পর্কের কারণে যারা হারাম তারা হল, দুধ মা, যার দুধ আপনি দুধ পানের নির্দিষ্ট সয়ে (অর্থাৎ, দু'বছরের মধ্যেই) পান 
করেছেন। দুধ বোন, সেই মহিলা যাকে আপনার আপন মা অথবা দুধমা দুধ পান করিয়েছে। আপনার সাথেই পান করিয়ে থাক অথবা 
আপনার আগেই কিংবা আপনার পরে আপনার অন্য ভাই-বোনদের সাথে পান করিয়ে থাক। অনুরূপ যে মহিলার আপন মা অথবা 
দুধমা আপনাকে দুধ পান করিয়েছে, যদিও বিভিন্ন সময়ে পান করিয়ে থাকে। দুধ পানের কারণে সেই সমস্ত সম্পর্ক হারাম হয়ে যাবে, যা 
বংশীয় কারণে হারাম হয়। অর্থাৎ, দুধ মায়ের বংশীয় ও দুধ সম্পর্কের সন্তানরা দুধ পানকারীর ভাই-বোন, এই মায়ের স্বামী তার পিতা, 
এই পিতার বোনরা তার ফুফু, এই মায়ের বোনরা তার খালা, এবং এই মায়ের স্বামীর ভায়েরা তার চাচা হয়ে যাবে। আর দুধ পানকারী 
শিশুর বংশীয় ভাই-বোন ইত্যাদি দুধ পানের কারণে এই পরিবারের উপর হারাম হবে না। 

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যারা হারাম হয় তারা হল, স্ত্রীর মা অর্থাৎ, শাশুডী। [্ত্রীর নানী-দাদীও এর অন্তর্ভুক্ত হবে) যদি কোন 
হলাকে বিবাহ করার পরে পরেই সহবাস না ক"রেই তালাৰ্‌ দিয়ে দেয়, তবুও তার মায়ের (শাশুড়ীর) সাথে বিবাহ হারাম হবে। তবে 
দ কোন মহিলাকে বিয়ের পর সহবাস না করেই তালাৰ্‌ দিয়ে দেয়, তাহলে তার মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয হবে। (ফাতহুল কাদীর) 
2+2)*রাবীবা” (সৎ বেটা) স্ত্রীর আগের স্বামীর মেয়ে। এটা শর্তের ভিত্তিতে হারাম হয়। যেমন, যদি সৎ বেটার মায়ের সাথে সহবাস করে 


নেয় তবেই সে হারাম হবে, অন্যথা তার সাথে বিয়ে হালাল। 15,১৯৬ ৪ (যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে) এটা অধিকাংশ অবস্থার 
দিকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে, শর্ত হিসাবে বলা হয়নি। অতএব এই মেয়ে যদি কোন অন্য কারো অভিভাবকত্বে বা অন্য স্থানে লালিতা- 


4৩) 


ম 


টা 


পালিতা হয় বা অন্য জায়গায় বসবাস ক'রে থাকে, তবুও তার সাথে 


ববাহ হারাম। ১১ হল 2১1 এর বহুবচন। ৯৫ ৯ (অবতরণ 


করা) ধাতু থেকে £4১ এর ওজনে $423 এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে 


ছে। স্ত্রীকে "হালীলা” এই জন্য বলা হয়েছে যে, তার (অবতরণের 


জায়গা) বাসস্থান স্বামীর সাথেই হয়। অর্থাৎ, যেখানে স্বামী অবতরণ 


করে বা বসবাস করে, সেখানে সেও অবতরণ করে বা বসবাস করে। 


পোতা ও নাতীরাও পুত্রের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ, তাদের স্ত্রীদের সাথেও 


ববাহ হারাম। অনুরূপ দুধ সম্পর্কের ছেলেদের স্ত্ীরাও হারাম হবে। 


৩১-০ ১৯ (তোমাদের ওরসজাত পুত্রদের স্ত্রী) কথাটি সংযুক্ত করে এ কথা পরিষ্কার ক”রে দেওয়া হয়েছে যে, পালিত পুত্রের স্ত্রীর সাথে 
বিবাহ হারাম নয়। দুই বোনের (দুধ সম্পর্কের হোক বা বংশীয় সম্পর্কের তাদের) সাথে একই সময়ে বিবাহ হারাম। তবে তাদের কোন 
একজনের মৃত্যুর পর অথবা তালাক পর ইদ্দত শেষে অপরজনের সাথে বিয়ে জায়েষ। অনুরূপ চারজন স্ত্রীর মধ্য থেকে কোন 
একজনকে তালাকৃ দেওয়ার পর পঞ্চমজনের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ করার অনুমতি নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তালাকৃতপ্রাপ্তা মহিলার 
ইদত পূরণ না হয়েছে। 

বিঃ দষ্টব্যঃ ব্যভিচার দ্বারা হারাম সাব্ন্ত হবে কি নাঃ এ ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ উলামাগণের উক্তি হল, 
কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে ব্যভিচার ক'রে ফেললে, ব্যভিচারের কারণে হারাম সাব্যস্ত হবে না। অনুরূপ স্ত্রীর মা (শাশুড়ী) অথবা 
মেয়ের সাথে কেউ ব্যভিচার করে ফেললে, আপন স্ত্রী তার উপর হারাম হয়ে যাবে না। (প্রমাণের জন্7 এ্টবাঃ ফাতহুল কৃদীর) হানাফী ও 
অন্য কিছু উলামাদের মত হল, ব্যভিচারে হারাম সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তবে প্রথমে উল্লিখিত মতের সমর্থন কিছু হাদীসে পাওয়া যায়। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৪২ সূরা নিসা ৪ 


৫মপারা 


(২৪) নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী) ব্যতীত সকল 
সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এ হল আল্লাহর 
বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা 
তোমাদের জন্য বৈধ করা হল; এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে নিজ 
সম্পদের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন- 
সম্পর্কের মাধ্যমে নয়।১) অতঃপর তোমরা তাদের মধ্যে যাদের 
(মাধ্যমে দাম্পত্যসুখ) উপভোগ করবে, তাদেরকে নির্ধারিত মোহর 
অর্পণ কর।(১ মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাষী হলে 
তাতে তোমাদের কোন দোষ হবে না।9 নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 


॥ ত্র ০ 
্ 
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€) কুরআন কারীমে ১.১] শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যথা, (কে) বিবাহ (খ) স্বাধীনতা (গ) সতীত্ব এবং (ঘ) ইসলাম। এই 
দিক দিয়ে ০০ এর হবে চারটি অর্থ £ (ক) বিবাহিতা মহিলাগণ (খ) স্বাধীন মহিলাগণ (গ) সতী-সাধী মহিলাগণ এবং (ঘ) মুসলিম 


মহিলাগণ। এখানে প্রথম অর্থকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের শানে নুযু 


ল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন কোন 


সাথে সহবাস করার ব্যাপারে ঘৃণা অনুভব করল। অতঃপর নবী করীম 


কোন যুদ্ধে কাফেরদের মহিলারা মুসলিমদের হাতে বন্দিনী হল, তখন এ সকল মহিলারা বিবাহিতা হওয়ার কারণে মুসলিমরা তাদের 


$&-কে সাহাবায়ে কেরাম ০&-গণ এ ব্যাপারে জিন্রেস করলে এই 


আয়াত অবতীর্ণ হল। (ইবনে কাসীর) এ থেকে জানা গেল যে, যুদ্ধলব্ধ কাফের মহিলারা মুসলিমদের হাতে বন্দিনী হয়ে এলে, তাদের 


সাথে সহবাস করা জায়েয, যদিও তারা বিবাহিতা হয়। তবে গর্ভমুক্ত কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরী। অর্থাৎ, এক মাসিক 


দেখার পর অথবা গর্ভবতী হলে প্রসবের পর (নিফাস বন্ধ হলে তবেই) 


তার সাথে সহবাস করা যাবে। 


ক্রীতদাসীদের মাসআলা £ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় 


দাস-দাসীর রাখার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কুরআন এ 


প্রথাকে উচ্ছেদ তো করেনি, তবে তাদের ব্যাপারে এমন কৌশল ও যুক্তিময় পথ অবলম্বন করা হয়, যাতে তারা খুব বেশী বেশী সুযোগ- 


সুবিধা অর্জন করতে পারে এবং দাস-প্রথার প্রবণতা হ্রাস পায়। দু”টি মাধ্যমে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রথমটি হল, কোন কোন গোত্র 


এমন ছিল যাদের পুরুষ ও নারীকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রয়-বিক্রয় করা হত। এই ক্রীত নর-নারীকেই ক্রীতদাস ও দাসী বলা হয়। 


মনিবের অধিকার হত তাদের দ্বারা সর্ব প্রকার ফয়দা ও উপকার অর্জন 


করা। আর দ্বিতীয়টি হল, যুদ্ধে বন্দী হওয়ার মাধ্যমে। কাফেরদের 


বন্দী মহিলাদেরকে মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন ক'রে দেওয়া হত এ 


বং তারা দাসী হয়ে তীদের সাথে জীবন-যাপন করত। বন্দিনীদের 


জন্য এটাই ছিল উত্তম ব্যবস্থা। কারণ, তাদেরকে যদি সমাজে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হত, তাহলে তাদের মাধ্যমে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি 


হত। (বিস্তারিত জানার জন্য এইবাঃ মৌলানা সাঈদ আহমদ আকবার আবাদী রচিত বই 'আরারিকু ফীল ইসলাম” (ইসলামে দাতের 


তাংপব) মোট কথা হল, (স্বামীর বিবাহ বন্ধনে থাকা অবস্থায়) সধব 


মুসলিম মহিলাদেরকে বিবাহ করা যেমন হারাম, তেমনি সধবা 


কাফের মহিলারাদেরকেও বিবাহ করা হারাম, তবে যদি তারা মুসলিমদের অধিকারে এসে যায়, তাহলে তারা গর্ভমুক্ত কি না এ ব্যাপারে 


নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁদের জন্য (যৌন-সংসর্গ) হালাল হবে। 


(১) অর্থাৎ, কুরআন ও হাদীসে যে মহিলাদের সাথে বিবাহ করা হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে, তাদেরকে ছাড়া অন্য মহিলাদেরকে বিবাহ 


করা জায়েয চারটি শর্তের ভিত্তিতে। (ক) তলব করতে হবে। অর্থাৎ, 


উভয় পক্ষের মধ্যে ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ) হতে হবে 


(এক পক্ষ প্রস্তাব দিবে এবং অপর পক্ষ কবুল করবে)। (খ) দেনমোহর আদায় করতে হবে। (গ) তাকে সব সময়ের জন্য বিবাহ বন্ধনে 


রাখা উদ্দেশ্য হবে, কেবল কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই লক্ষ্য হবে না। (যেমন, ব্যভিচারে অথবা শীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত মুতআ, 


তথা কেবল যৌনক্ষুধা নিবারণের লক্ষ্যে কয়েক দিন বা কয়েক ঘন্টার 


জন্য সাময়িকভাবে চুক্তিবিবাহ হয়ে থাকে)। (ঘ) গোপন প্রেমের 


মাধ্যমে যেন না হয়, বরং সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ হবে। এই চারটি শর্ত আলোচ্য আয়াত থেকেই সংগৃহীত। এ থেকে যেমন প্রমাণিত 


যে, শীয়া সম্প্রদায়ের প্রচলিত মুতআ” বিবাহ বাতিল, অনুরূপ প্রচ 


লিত "হালালা” (রীতিমত তিন তালাকের পর অন্য এক পুরুষের 


হয় 
সাথে বিবাহের মাধ্যমে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হালাল করার) পদ্ধতিও না-জায়েষ। কারণ, এতেও মহিলাকে সব সময়ের জন্য বিবাহ বন্ধনে 
রাখ 


উদ্দেশ্য হয় না, বরং প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই বিবাহ কেবল এক 


রাতের জন্য হয়। 


(০) এখানে এ ব্যাপারে তাকীদ করা হচ্ছে যে, যে মহিলাদের সাথে তে 
তাদের নির্দিষ্ট মোহর অবশ্যই আদায় ক'রে দাও। 


মরা বৈধ বিবাহের মাধ্যমে যৌনসুখ ও স্বাদ গ্রহণ কর, তাদেরকে 


(৪) এখানে পরস্পরের সম্মতিক্রমে মোহরের মধ্যে কম-বেশী করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান 


প্রজ্ঞাময়। 
(২৫) আর তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীনা বিশ্বাসী (মুমিন) নারীকে 
ববাহ করার সামর্থ্য না থাকলে, তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত 
বম্বাসী (মুমিন) যুবতী বিবাহ করবে। আর আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস 
(ঈমান) সম্বন্ধে খুব ভালোরপে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরে 
সমান। সুতরাং তারা (প্রকাশ্যে) ব্যভিচারিণী অথবা (গোপনে) 
উপপতি গ্রহণকারিণী না হয়ে সচ্চরিত্রা হলে, তাদের মালিকের 
অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিবাহ করণ এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে 


€ পার ১৪৩ 


২০না ত এ ২ ৪ ৫৮5 2০০ 
+:৫৮]53৩ [28৮7৭ 
১৯৫৩৯৩৩ ০০৭ ? 43524 নি 

2 ৮০৪ রি 81 ৫০5 টি 


কু 


1 


018 ০৮51 7%$ 91 ১২০ খুঠ ৮০৪০ 


তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। অতঃপর বিবাহিতা হয়ে যদি ৫ রঃ 
তারা ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের শাস্তি (অবিবাহিতা) স্বাধীন ০ এ০ 6০০০০ 02০ ০৪ ন্ট 
নারীর অর্ধেক।৬ এ (দাসী-বিবাহের বিধান) তাদের জন্য, যারা ও 13৮75 ঠা তি ০ ৮] 415 ৪ এ 
তোমাদের মধ্যে (কষ্ট ও) ব্যভিচারকে ভয় করে। আর যদি তোমরা 
ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে তাতে তোমাদের মঙ্গল রয়েছে। আল্লাহ মহা 
ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। €) 
(২৬) আল্লাহ তোর বিধান) তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত 
করতে, তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববতীরদের আদর্শে পরিচালনা 
করতে এবং তোমাদের তওবা কবুল করতে চান। বস্তুতঃ আল্লাহ 
সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

(২৭) আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল করতে চান। আর যারা 
প্রবৃত্তির অনুসারী তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও। ৬) 


রগ 


১৪৩ একা ০০ এ চি জা এ 


292 246 এা 


(২৮) আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান। আর মানুষ 
সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল। (৯ 
(২৯) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে 
ভক্ষণ করো না। () তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার 


বিঃ দ্রষ্টব্য ৪ 6০০. "ইস্তিমতা” শব্দ থেকে শীয়া সম্প্রদায় মুতআ” বিবাহের বৈধতা সাব্যস্ত করে। অথচ এর অর্থ হল, বিবাহের পর 


সহবাসের মাধ্যমে যৌনসুখ উপভোগ করা; যেমন এ কথা পূর্বেও বলা হয়েছে। অবশ্য মৃতআ” বিবাহ ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে বৈধ 
ছিল, কিন্তু তার বৈধতা এই আয়াতের ভিত্তিতে ছিল না, বরং সেই প্রথা অনুযায়ী ছিল, যা ইসলামের পূর্বে থেকেই চলে আসছিল। 
অতঃপর নবী করীম ৯ একেবারে পরিষ্কার ভাষায় কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম ঘোষণা ক'রে দিলেন। 

(9 এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভ্রীতদাসীদের মালিক বা মনিবই তাদের ওলী ও অভিভাবক। কাজেই মনিবের অনুমতি ব্যতীত তার 
বিবাহ হতে পারে না। অনুরূপ ক্রীতদাসও তার মালিকের অনুমতি ছাড়া কোথাও বিয়ে করতে পারে না। 

(১ অর্থাৎ, ক্রীতদাসীদেরকে ১০০ বেত্রাঘাতের পরিবর্তে (অর্ধেক অর্থাৎ) পঞ্চাশ চাবুক মারা হবে। অর্থাৎ, তাদের জন্য রজম 
প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করার শাস্তি নেই, কারণ তা অর্ধেক হয় না। আর অবিবাহিতা ভ্রীতদাসীকে শিক্ষামূলক কিছু শাস্তি দেওয়া হবে। 
(বিস্তারিত জানার জনা এরবাঃ তাফসীরে ইবনে কাসীর) 

() অর্থাৎ, এই ভ্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করার অনুমতি কেবল তাদের জন্য রয়েছে, যারা নিজেদের যৌবনের যৌন উত্তেজনা আয়ন্তে 
রাখার শক্তি রাখে না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে। যদি এ রকম আশঙ্কা না থাকে, তাহলে সেই পর্যন্ত ধৈর্য ধরাই 
উত্তম, যে পর্যন্ত না স্বাধীন মহিলাকে বিবাহ করার সামর্থ্য লাভ হয়। 

(৮)19%:% ১ অর্থাৎ, ন্যায় ছেড়ে অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়া। পথচ্যুত হওয়া। 

€) এই দুর্বলতার কারণে তার পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা বেশী। এই কারণে মহান আল্লাহ তার জন্য সম্ভবপর সুবিধাসমুহের 
ব্যবস্থা করেছেন। আর সেই সুবিধার একটি হল, ক্রীতদাসীকে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, এই দুর্বলতার সম্পর্ক 
হল মহিলাদের সাথে। অর্থাৎ, মহিলার ব্যাপারে পুরুষ নিতান্তই দুর্বল। আর এই কারণেই মহিলা কম বুদ্ধি সত্ত্বেও পুরুষকে সহজেই 
নিজের জালে ফাঁসিয়ে নিতে পারে। 

(১) এ৮এ৪ (অন্যায়ভাবে)এর মধ্যে ধৌকা-প্রতারণা এবং জাল-জুয়াচুরি, ছল-চা 


০১ 


তরী ও ভেজাল মিশ্রিত করা সহ এমন সব বাবসা ও 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৪৪ 


মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ) আর নিজেদেরকে হত্যা করো 


না/১) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। 


(৩০) পরন্ত যে কেউ সীমালংঘন ক'রে অন্যায়ভাবে তা করবে, 


(১৩) 


আমি অচিরেই তাকে অগ্নিদগ্ধ করব এবং তা অল্ল 
পক্ষে সহজসাধ্য। 


[হর 


(৩১) তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে, তার মধ্যে যা গুরুতর 


(পাপ) তা থেকে বিরত থাকলে» আমি তোমাদের লঘুতর 


পাপগুলিকে মোচন করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে 


প্রবেশাধিকার দান করব। 


(৩২) যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকেও কারোর উপর শ্রেষ্ঠত্‌ 


দান 


করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষগণ যা অর্জন করে, 


তা তাদের প্রাপ্য অংশ এবং নারীগণ যা অর্জন করে, তা তাদের 


প্রাপ্য অংশ। তোমরা আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। 


(১৫) 


সূরা নিসা ৪ 


195 4 ৩০০৮৪০৪ 52৯৩ তর ০৮০0 
৮3৯ রা ঘট রে 


বাজে রি 


7৫59৫ হও ও ০ 21 19:22 ৩ 
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শা 


অঅ 


এ উপার্জনের পদ্ধতিও শামিল, যা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। যেমন, জুয়া 


রি ইত্যাদি। অনুরূপ নিষিদ্ধ হারাম জিনিসের ব্যবসা করাও 


ওঠ 


অন্যায়ভাবে পরের মাল ভক্ষণ করার শামিল। যেমন, 


বনা প্রয়োজনের ছবি তোলা, গান-বাজনা বা ফিল্মী তথা অশ্লীল ছবির ক্যাসেট, 


সিডি বা তার প্রেয়ার যন্ত্র ইত্যাদি তৈরী করা, বিক্রি করা 


এবং মেরামত করা সব কিছুই নাজায়েষ। 


(১) এর জন্যও শর্ত হল, এই আদান-প্রদান হালাল 


হারাম হবে। তাছাড়া আপোসের সম্ম 


জনিসের হতে হবে। হারাম জিনিসের ব্যবসা আপোসে সম্মতিক্রমে হলেও তা 
তিতে "খিয়ারে মজলিস'-এর বিষয়ও এসে যায়। অর্থাৎ, যতক্ষণ তারা একে অপর থেকে পৃথক না 


হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বানচাল করার অধিকার থাকবে। যেমন হাদীসে এসেছে, (3 05 ১৯4৪ 95290) “ক্রেতা-বিক্রেতা 


উভয়ের ততক্ষণ 


তি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে) এখতিয়ার থাকে, যতক্ষণ না তারা একে অপর থেকে পৃথক হয়।” (বুখারী মুসলিম) 


(১) এর অর্থ আত! 


হত্যাও হতে পারে, যা মহাপাপ। আর পাপ করাও হতে পারে, কেননা তাও ধ্ুংসের কারণ হয়। আবার কোন 


মুসলিমকে হত্যা করাও হতে পারে। কারণ, সকল মুসলিম একটি দেহের মত। কাজেই কোন মুসলিমকে হত্যা করা মানেই নিজেকে 


হত্যা করা। 


(১) অর্থাৎ, জেনে-শুনে সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে নিষিদ্ধ কাজ করবে। 


(১ কাবীরা তথা মহাপাপের সংজ্ঞায় মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, মহাপাপ হল এমন পাপ, যার জন্য দন্ড বা শাস্তি নির্দিষ্ট আছে। 


কেউ বলেছেন, তা হল এমন পাপ, যার উপর কুরআন ও হাদীসে কঠোর ধমক অথবা লানত এসেছে। আবার কেউ বলেছেন, যে সমস্ত 


কাজ থেকে আল্ল 


[হ ও তার রসুল বাধা দান করেছেন সে সমস্ত কাজ করলে 


কাবীরা গুনাহ হবে। বস্ততঃ উল্লিখিত যে কথাই কোন পাপে 


পাওয়া যাবে, তা কাবীরা গুনাহ বিবেচিত হবে। হাদী 


সসমুহে বিভিন্ন কাবী 


রা গুনাহের কথা উল্লেখ হয়েছে। কোন কোন আলেম তো 


কাবীরা গুনাহগুলো একটি কিতাবে একত্রিত ক” 


রে দিয়েছেন। যেম 


ন, ইমাম যাহাবীর 'আল-কাবায়ের”, ইমাম হায়তামীর 


'আয্যাওয়াজের আন ইন্ৃতিরাফিল কাবায়ের” ইত 


দি। এখানে একটি নী 


তিকথা বলা হল যে, যে মুসলিম কাবীরা গুনাহ যেমন, শির্ক, 


পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং 


মিথ্যা কথা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে, অ 


[মি তার স্বাগীরা গুনাহ মাফ করে দিব। সুরা নাজম ৩ ১নং 


আয়াতেও এই বিষয়টি আলে 


চিত হয়েছে। তবে সেখানে স্বাগীরা গুনাহ মাফের জন্য কাবীরা গুনাহের সাথে সাথে নির্লজ্জকর কাজ 


থেকেও বিরত থাকা জরুরী বলা হয়েছে। এ ছাড়াও অ 


ব্যাহতভাবে স্বাগীরা গুনাহ করতে থাকলে, তা কাবীরা গুনাহে পরিণত হয়ে যায়। 


অনুরূপ কাবারা গুনাহ থেকে 


বরত থাকার সাথে সাথে ইসলামের বি 


ধ-বিধান ও তার ফরয কার্যাদি পালন করা এবং সৎ কর্মসমূহের 


প্রতি যত নেওয়াও অতীব জরুরী। সাহাবায়ে কেরামগণ শরীয়তের 


এই লক্ষ্য বুঝে নিয়েছিলেন। তাই তীরা কেবল ক্ষমার অঙগী 


কারের 


উপরেই ভরসা কণরে বসে ছিলেন না, বরং আল্লাহর ক্ষমা ও তাঁর রহমত সুনিশ্চিতভাবে পাওয়ার জন্য উল্লিখিত সমূহ বিষয়ের প্র 


তিষত্র 


নয়েছিলেন। আর আমাদের ঝু 


ল তো আমল শুন্য, কিন্ত অন্তর আমাদের অ 


শা-ভরসায় পরিপূর্ণ 


(১) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, উন্মে সালামা (রাধিয়াল্লাহু আনহা) অ 


রাজ পেশ করলেন যে, পুরুষরা 


জিহাদে অংশ গ্রহণ করে শাহাদাত লাভে ধন্য হন, কিন্তু আমরা মহিলারা এই ফযীলতপূর্ণ কাজ থেকে বঞ্চিতা। আমাদের মীরাসও 


পুরুষদের অর্ধেক। এই কথার ভিত্তিতে এই আয়াত নাধিল হয়। (মুসনাদ আহমাদ ৬/৩২২) মহান আল্লাহর এই উক্তির অর্থ হল, তি 


ন 


তাঁর কৌশল অনুযায়ী পুরুষদেরকে শারীরিক যে শক্তি দান করেছেন এবং যে শক্তির ভিত্তিতে তারা জিহাদে অংশ গ্রহণ করে, এটা 


তাদের জন্য অ 


ল্লাহর বিশেষ দান। এগুলো দেখে নারীদেরকে পুরুষদের যোগ্যতাধীনের কাজ করার আশা করা উচিত নয়। অবশ্যই 


তাদের আল্লাহর আনুগত্য ও নেকীর কাজে বড়ই আগ্রহের সাথে অংশ গ্রহণ করা উচিত। তারা ভাল কাজ যা কিছু করবে পুরুষের ন্যায় 
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তফসীর আহসানুল বায়ান 


নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। 


€ পার ১৪৫ 


টি ৮:৬৪ ক. ০৫কর্ত ক ₹ ৫ 
৮৯০ 5০০9৩২০০4০৩] 2418 0৪ 


(৩৩) (নারী-পুরুষ) সকলের জন্যই পিতা-মাতা ও আত্বীয়-স্বজনের 


ন্‌ /৪8 ০:1৮ লী 57০৮755৮০7৮ 
২৯৪1) তায এত ০ এ ৯৪ 


পরিত্যক্ত সম্পত্তির আমি উত্তরাধিকারী করেছি।€১ আর যাদের 


সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ তাদের প্রাপ্য) অংশ তাদেরকে প্রদান 
কর। (১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ের প্রত্যক্ষদ্শী। 


(৩৪) পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের 


54 তে জপরঞগ্র্ 


০৫৮ ঝা এ এ গণগ্া এ জি এভগা 


উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন 


ব্যয় করে।(») সুতরাং পুণ্যময়ী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের 


রী ৬০০৮০) ১619৮ ৩৪ 19551 [ ৰ সৌর 


তার পুরো পুরো প্রতিদান তারাও পাবে। এ ছাড়া তাদের উ 


চিত, আল্লাহ নিকট তার অনুগ্রহ কামনা করা। কারণ, নারী-পুরুষের মধ্যে 


কর্মদক্ষতা, যোগ্যতা এবং শক্তিমত্তার যে ব্যবধান, তা হল মহাশ 


ক্তমান আল্লাহর এমন অটল ফায়সালা, যা কেবল কামনা করলেই 


পরিবর্তন হয়ে যায় না। তবে তাঁর অনুগ্রহে শ্রম ও উপার্জনের যে ঘা 


তি, তা দুর হয়ে যেতে পারে। 


(১১) :1% "মাওয়ালী” হল 4১ "মাওলা”র বহুবচন। কয়েকটি অর্থে 


এটি ব্যবহার হয়। যেমন, বন্ধু স্বাধীন করা ক্রীতদাস, চাচাতো ভাই 


এবং প্রতিবেশী। এখানে এর অর্থ হল ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী। অর্থ 


পিতা-মাতা এবং অন্যান্য নিকটাত্ীয়রা। 


ত, প্রত্যেক নারী-পুরুষের ত্যক্ত সম্পদের ওয়ারেস হবে তার 


(১) এই আয়াত রহিত, না রহিত 
রহিত মানেন না এবং ভে 


নয় এ ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জারীর প্রভৃতি মুফাস্সিরগণ এটিকে 
ঈীকার বা চুক্তি) বলতে এমন শপথ ও অঙ্গীকারকে বুঝিয়েছেন যা একে অপরের সাহাযে 


যর জন্য 


ইসলামের পূর্বে দুই ব্যক্তি অথবা দু” 


ট গোত্রের মধ্যে করা হয়েছে এবং ইসলামের পরেও তা বহাল আছে। 12: (অংশ) বলতে উক্ত 


শপথ ও অঙ্গীকার রক্ষা স্বরূপ পরস্পরের সাহা 


[-সহযোগিতায় অংশগ্রহণ করাকে বুঝানো হয়েছে। অ 


র ইবনে কাসীর এবং অন্য কিছু 


মুফাস্সিরদের নিকট এ আয়াত রহিত। কেননা, 1 (অঙ্গীকার 


বা চুক্তি) বলতে তাদের নিকট সেই অঙ্গীকার, যা হিজরতের পর 


আনসারী ও মুহাজির সাহাবাগণের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে 


হয়ে 


ছল। এতে একজন মুহাজির সাহাবী আনসারী সাহাবীর মালের 


তার আত্মীয়দের পরিবর্তে ওয়ারেস হতেন, কিন্তু এটা যেহেতু কেবল 


সাময়িক ব্যবস্থা স্বরূপ ছিল, তাই পরে 517 5 7৯0 ।গগঠা 


[40 ৮১৮ ৬১ ০2০৫ “যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তার 


পরস্পরের বেশী হকদার।” (আনফাল £ ৭৫) আয়াত নাযিল কণরে 


তা রহিত করে দিলেন। [4৮০ 93] (তাদের (প্রাপ্য) অংশ 


তাদেরকে প্রদান কর) এর অর্থ বন্ধুত্ব ভালবাসা ও এক অপরের 


সহযোগিতা; অনুরূপ অসীয়ত স্বরূপ কিছু দেওয়াও এর মধ্যে শামিল 


| বন্ধুত্রে বন্ধন এবং শপথ, অঙ্গীকার বা চুক্তিবন্ধন অথবা ভ্রাতৃত্ব 


বন্ধনের ফলে ওয়ারেস হওয়ার কথা এখন আর ধারণাই করা যাবে ন 


1 আলেমদের একটি দল এ থেকে এমন দুই ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন, 


যাদের কমপক্ষে একজনের কোন ওয়ারেসই নেই। ত 


রা পরস্পর এই চুক্তি করে যে, অ 


[মি তোমার বন্ধু। কোন অপরাধ করে ফেললে 


তুমি আমার সাহায্য করো। আর আমাকে হত্যা করা হলে, আমার রক্তপণ তুমি নিয়ে 


নও। ফলে এই ওয়ারেসহীন ব্যক্তির মৃত্যুর পর 


তার মাল উক্ত ব্যক্তি নিয়ে নেবে। তবে শর্ত হল, সত্যিকারেই যেন ত 


রর কোন ওয়ারেস না থাকে। অন্য একদল আলেম আয়াতের আরো 


এক অর্থ বর্ণনা করেছেন; তাঁরা বলেন, 14. ০০০ ৬12 যোদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ) থেকে স্ত্রী ও স্বামীকে বুঝানো হয়েছে 


এবং এর সম্পর্ক হল, 9১:)4। (আত্রীয়-স্বজন) এর সাথে। অর্থ দাঁড়াবে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং যাদের সাথে তোমরা 


অঙ্গীকারবদ্ধ (অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রী), তারা যা কিছু ছেডে যাবে, তাদে 


র হকদার (ওয়ারেস) আমি নিদিষ্ট ক'রে দিয়েছি অতএব এই 


হকদারদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে 
সংক্ষিপ্তাকারে তার প্রতি আরো একটু তাকী 


দ করা হয়েছে। 


দাও। অর্থাৎ, পূর্বের আয়াতে বিস্তারিতভাবে মীরাসের অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এখানে 


(৮) এই আয়াতে পুরুষদে 


র কর্তৃত্ব ও দায়িতৃশীলতার দু”টি কারণ বলা হয়েছে। প্রথম 


টি হল, আল্লাহ প্রদত্ত ঃ যেমন, পুরুযোচিত শক্তি 


ও সাহস এবং মেধাগত যোগ্যতায় পুরুষ সূ 


গতভাবেই নারীর তুলনায় অনেক বেশী। 


দ্বতীয়টি হল স্ব-উপার্জিত ঃ এই দায়িত্ব শরীয়ত 


পুরুষের উপর চাপিয়েছে। ম 


৫৫ € 


হলাদেরকে তাদের প্রাকৃতিক দুর্বলতার কারণে এবং তাদের সতীতু, শ্লীলতা এবং পবিত্রতার হিফাযতের 


জন্য ইসলাম বিশেষ ক'রে তাদের জন্য অতীব জরুরী যে বিধি-বিধান 


প্রণয়ন করেছে সেই কারণেও উপার্জনের ঝামেলা থেকে তাদেরকে 


অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের নেতৃত্ব দানের বিরুদ্ধে কুরআন 


কারীমের এটা এক অকাট্য দলীল। এর সমর্থন সহীহ বুখারীর সেই 


হাদীস দ্বারাও হয়, যাতে নবী 
কোন মহিলার উপর অর্পণ করবে।” 


করীম এ বলেছেন, “এমন জাতি কখনোও সফলকাম হবে না, যে জাতি তাদের নেতৃত্রের দায়িত্বভার 
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১৪৬ 


সূরা নিসা ৪ 


অনুপস্থিতিতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে (স্বামীর ধন ও নিজেদের 


ইজ্জত) রক্ষাকারিণী; আল্লাহর হিফাযতে (তিওফীকে) তারা তা 
হিফাযত করে। আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার তোমরা 


আশংকা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদের শখ্যা ত্যাগ কর 


এবং তাদেরকে প্রহার কর। অতঃপর যাদ তারা তোমাদের অনুগতা 


হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ অন্বেষণ করো না। (১৯ 


নিশ্চয় আল্লাহ সুউচ্চ, সুমহান। 


(৩৫) আর যদি উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা কর, তাহলে তোমর 


ওর (স্বামীর) পরিবার হতে একজন এবং এর [নত্রীর) পরিবার হতে 


একজন সালিস নিযুক্ত কর; 3৭ যদি তারা উভয়ে নিষ্পত্তির ইচ্ছ 
রাখে, তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি 


ক"রে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত। 


(৩৬) তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তার অংশ 


করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, 


আত্ীয় ও অন 


তীয় প্রতিবেশী, (১ সঙ্গী-সাহী,১১) পথচারী এবং 


তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের০ প্রতি সদ্বাবহার কর। 


নিশ্চয় আল্লাহ আত্মন্ভরী দান্ডভিককে ভালবাসেন না। (৪ 
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(১) স্ত্রী অবাধ্য হলে সর্বপ্রথম তাকে সদুপদেশ ও নসীহতের মাধ্যমে বুঝাতে হবে৷ দ্বিতীয়তঃ সাময়িকভাবে তার সংসর্গ থেকে পৃথক 


হতে হবে। বুদ্ধিমতী মহিলার জন্য এটা বড সতর্কতার বিষয়। কিন্তু এতেও যদি সে না বুঝে, তাহলে হান্কাভাবে প্রহার করার অনুমতি 


আছে। তবে এই প্রহার যেন হিংস্রতা ও অত্যাচারের পর্যায়ে না পৌছে; যেমন অনেক মূর্থ লোকের স্বভাব। মহান আল্লাহ এবং তার রসুল 


টি এই যুলমের অনুমতি কাউকে দেননি। "অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ 


অন্বেষণ করো না" অর্থাৎ, তাহলে আর মারধর করো না, তাদের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করো না অথবা তাদেরকে তালাকু দিও না। 


অর্থাৎ, তালাক হল একেবারে শেষ ধাপ; যখন আর কোন উপায় থাকবে না, তখন তার প্রয়োগ হবে। কিন্তু বু স্বামী তাদের এই 


ক'রে থাকে। 


অধিকারকে বড অন্যায়ভাবে ব্যবহার ক'রে থাকে। ফলে সামান্য ও তুচ্ছ কারণে তালা দিয়ে নিজের, স্ত্রীর এবং সন্তানদের জীবন নষ্ট 


(০ উল্লিখিত তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও যদি কোন ফল না হয়, তাহলে এটা হল চতুর্থ ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে বলা হল যে, দু'জন 


বিচারক নিষ্ঠাবান ও আন্তরিকতাপূর্ণ হলে, তাদের সংশোধনের প্রচেষ্টা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে। আর যদি তাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ না হয়, 


তাহলে তালাকের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘ 


টয়ে দেওয়ার অধিকার তাদের আছে, না নেই? এ ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ 


রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ অধিকার শর্তসাপেক্ষ; 


অর্থাৎ, তাতে শাসনকর্তৃপক্ষের আদেশ অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর 


ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকতে হবে। তবে অ 


ধিকাংশ উলামার নিকট কোন শর্ত ছাড়াই তাদের এ অধিকার আছে। (বভ্ভারিত 


জানার জনা এব তাফসীর তাবারী ফাতহুল কাদীর এবং ইবনে কাসীর) 


(২১) ১৮:। ১-৪। (অনাত্্ীয় প্রতিবেশী) আত্তীয় প্র 


তিবেশীর বিপরীতার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। এর অর্থ হল, এমন প্রতিবেশী 


যার সাথে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ, প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশী হওয়ার কারণে উত্তম ব্যবহার করো। তাতে সে আতীয় 


হোক অথবা না হোক। অনুরূপ হাদীসেও এর প্র 


তি বড়ই তাকীদ করা হয়েছে। 


(২১) এ থেকে সফর-সঙ্গী, সহকর্মী, 


স্ত্রী এবং এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে কোন লাভের আশায় কারো সাথে নৈকট্য ও ওঠা-বসার 


সম্পর্ক গড়ে তোলে। বরং এর আওতায় এম 


ন লোকও আসতে পারে, যারা জ্ঞানচর্চা এবং কোন কাজ শেখার জন্য অথবা কোন ব্যবসা বা 


পেশার খাতিরে আপনার কাছে ওঠা-বসার সুযোগ লাভ করেছে। (ফাতহুল কাদীর) 


(১০ এতে ঘরের দাস-দাসী, ভূত্য-চাকর, দে 


করার বড়ই তাকীদ অনেক হাদীস এসেছে। 


কানের এবং কারখানা ও মিলের কর্মচারীরাও এসে যায়। ক্রীতদাস-দাসীদের সাথে সদ্বযবহার 


(২১ দান্ভিকতা ও অহংকারকে মহান আল্লাহ চরম ঘৃণা করেন। এমন কি একটি হাদীসে এসেছে যে, “এমন ব্যক্তি জানাতে প্রবেশ 


করবে না, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিম 


[ণ অহংকার থাকবে।” (মুসলিম ৯ ১নও) এখানে বিশেষ করে অহংকারের নিন্দা করার 


উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং যাদের সাথে সদ্যবহার করার তাকীদ করা হয়েছে, এর উপর আমল কেবল সেই ব্যক্তির 


পক্ষে করা সম্ভব, যার অন্তর অহংকার থে 


অপরজনদের সাথে সদ্ধবহার করতে পারবে। 


[কে খালি। দাম্ভিক প্রকৃতার্থে না ইবাদতের হক আদায় করতে পারবে, না আপনজন ও 
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(৩৭) যারা কৃপণতা করে এবং লোককে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং 
আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ হতে তাদেরকে যা দান করেছেন তা গোপন 
করে, (আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন না।) আর আমি অবিশ্বাসীদের 
জন্য লাঞ্তনাকর শাস্তি প্রস্তুত ক'রে রেখেছি। 


(৩৮) আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের ধনসম্পদ খরচ 
করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না, (আল্লাহ তাদেরকেও 
ভালবাসেন না।) ১০ আর শয়তান কারো সঙ্গী হলে, সে সঙ্গী কত 
মন্দ! 

(৩৯) তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ 
তাদেরকে যা প্রদান করেছেন, তা থেকে (সৎ কাজে) ব্যয় করলে, 
তাদের কি ক্ষতি হত? আর আল্লাহ তাদেরকে ভালোভাবেই জানেন। 
(৪০) নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না এবং তা 
পুণ্যকার্য হলে, আল্লাহ তাকে বহুগুণে বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ তার 
নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন। 

(৪১) তখন তাদের কি অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে 
একজন সাক্ষী (নবী) উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের 
সাক্মীরপে উপস্থিত করব? ১ 

(৪২) যারা অবিশ্বাস করেছে এবং রসুলের অবাধ্য হয়েছে, তারা 
সেদিন কামনা করবে যে, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত! এবং 
তারা (সেদিন) আল্লাহ হতে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না। 
(৪৩) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী 
হয়ো না,১) যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা বুঝতে পার এবং 
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(১) কৃপণতা (অর্থাৎ, আল্লাহর পথে বায় না করা) অথবা লোক দেখানো ও সুনাম লাভের জন্য বায় করা; এই উভয় কাজই আল্লাহর 
নিকট অতি ঘৃণিত। আর এ কাজ নিন্দিত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, এখানে কুরআনের আয়াতে এই উভয় কাজকে কাফেরদের 


অভ্যাস এবং এমন লোকদের স্বভাব বলা হয়েছে, যারা আখেরাতে বিশ্বাসী নয় ও যারা শয়তানের সাহী। 


(২) প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে তাদের পয়গম্বর আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য দিয়ে বলবেন যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার বার্তা আমার 


জাতির নিকট পৌছে দিয়েছি। তারা মানেনি, তাতে আমার কি দোষ? অতঃপর তাদের উপর নবী করীম এ সাক্ষা দেবেন যে, হে 


আল্লাহ! এই নবীরা সকলে সত্যবাদী। তিনি & এই সাক্ষ্য সেই কুরআনের ভিত্তিতে দিবেন, যা তাঁর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং 


যাতে বিগত নবীগণ ও তাঁদের জাতির ইতিবৃত্ত প্রয়োজনানুষায়ী বর্ণিত হয়েছে। এটা হবে এক কঠিন মুহূর্ত। এর কল্পনা শরীরে কম্পন 


সৃষ্টি ক'রে দেয়। হাদীসে এসেছে যে, একদা রসূল && আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ৬-এর কাছ থেকে কুরআন শোনার ইচ্ছা প্রকাশ 


করলেন। তিনি কুরআন শুনাতে শুনাতে যখন এই আয়াতে এসে পৌছলেন, তখন রসূল ঞ্ বললেন, থামো, যথেষ্ট হয়েছে। আব্দুল্লাহ 


০২ 


ইবনে মাসউদ এ বলেন, আমি দেখলাম তীর দু”চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। (পেহীহ বৃখারী) কিছু লোক বলে থাকে, সাক্ষ্য সেই 


দিতে পারবে, যে সবকিছু স্বচক্ষে দেখবে। এই জন্যই তারা "শাহীদ” এর অর্থ করে £ উপস্থিত ও প্রত্যক্ষদর্শী এবং এইভাবে নবী করীম 


£-এর ব্যাপারে বুঝায় যে তিনি "হাযির-নাধির” (সর্বত্র উপস্থিত এবং সব কিছুই দেখেন।) কিন্তু নবী করীম £-কে 'হাযির-নাধির” মনে 


করলে তাঁকে আল্লাহর গুণে শরীক করা হবে। আর এটা হল শির্ক। কেননা, 'হাযির-নাধির” হওয়া কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার গুণ। 


“শাহীদ” শব্দ থেকে "হাযির-নাধির” হওয়া প্রমাণ করার কথা অতি দুর্বল। কারণ, নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতেও সাক্ষ্য দেওয়া যায়। আর 


কুরআনে বর্ণিত ঘটনাদির চেয়ে অধিক নিশ্চিত জ্ঞান আর কিসের মাধ্যমে হতে পারে? এই নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতেই মুহাম্মাদ ৪-এর 


উম্মতকেও কুরআন [১45৫1 2 93] “বিশ্বের সমস্ত মানুষের সাক্ষী হবে” বলেছে। যদি সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য *হাযির-নাধির” হওয়া 


জরুরী হয়, তাহলে মুহাম্মাদ &-এর সকল উম্মতকে 'হাযির-নাধির” বলে বিশ্বাস করতে হবে। মোট কথা, রসূল &-এর ব্যাপারে এই 


ধরনের বিশ্বাস রাখা শির্ক ও ভিত্তিহীন। £5 4। 9 


(১) এই নির্দেশ ছিল এ সময়ে, যখন মদ হারাম হওয়ার কথা তখনো নাষিল হয়নি। কোন এক খাবার দাওয়াতে মদ পানের পর নামাযে 
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১৪৮ সূরা নিসা ৪ 


(২) 
অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, শাতোমরাতা পথচারী না হও,১৮) যতক্ষণ ডি তি ০:৪৩ খু চে বু? নিবি 21 
পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর।(৯ আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা 


সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা (শৌচস্থান) হতে আসে "৩ এগ ০৮০ ৬৪ 7০০ £ ৩1 15 


অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র 192::5$ 22 194£ নও নয 222 2 এ 2 
মাটি দারা তায়াম্মুম কর, (তা) মুখে ও হাতে বুলিয়ে নাও।+? নিশ্চয় 


আল্লাহ পরম মার্জনাকারী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল। চা রা 75৩০৩ 7৯৯ 1৮৪ 2০ 1০০ 

৬০৪ 175৮ 14২০ 
(8৪) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ এ] 2485০. ৩2 ৫০ 1৯, ০৮8 এ] 5 না 
দেওয়া হয়েছে? তারা বিভ্রান্তি ক্রয় করে এবং চায় যে, তোমরাও 


পথভ্রষ্ট হও। হে ্ 1: ৩ ৩+-59% 
(৪৫) বস্তৃতঃ আল্লাহ তোমাদের শক্রদেরকে ভালভাবে জানেন। আর টম £ (40326 59 
অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও 
আল্লাহই যথেষ্ট। 

(৪৬) ইয়াহুদীদের কিছু লোক (তাওরাতের) বাক্যাবলী বিকৃত করে 058: -4৯৮19 টা তা ৩৯৫ 153 ৬ ৬ রি 
এবং (মুহাম্মাদকে) বলে, "আমরা (তোমার কথা) শুনলাম ও র্‌ 

অমান্য করলাম” এবং "শোন! যেন শোনা না হয়।”৩১) আর ও কি ও সি ৪৪ তঃ ০০ ৩ 
নিজেদের জিন্থা কুষ্চিত করে এবং ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে, 9 নি 199 7 এরা তু না 35০3 


দীঁড়ালে নেশার ঘোরে ইমাম সাহেব কুরআন পড়তে ভুল করেন। (বিস্তারিত জানার জনা এব £ তিরমিযী তাফসীর সূরা নিসা) ফলে 
এই আয়াত অবতীর্ণ ক'রে বলা হয় যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়ো না। অর্থাৎ, তখন কেবল নামাযের নিকটবর্তী সময়ে মদপান 
করতে নিষেধ করা হয়। মদপানের পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ও তার হারাম হওয়ার নির্দেশ পরে নাধিল হয়। (এটা হল মদের ব্যাপারে দ্বিতীয় 
নির্দেশ যা শর্ত-সাপেক্ষ।) 
(১৮) এর অর্থ এই নয় যে, পথে বা সফরে থাকা অবস্থায় পানি না পাওয়া গেলে অপবিত্র অবস্থাতেই নামায পড়ে নাও (যেমন অনেকে 
মনে করে), বরং অধিকাংশ উলামাদের নিকট এর অর্থ হল, অপবিত্র অবস্থায় তোমরা মসজিদে বসো না, তবে মসজিদ হয়ে কোথাও 
যাওয়ার দরকার হলে যেতে পার। কোন কোন সাহাবীর ঘর এমন ছিল যে, সেখানে মসজিদের সীমানা হয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁদের কোন 
উপায় ছিল না। আর এই কারণেই মসজিদ-সীমানার ভিতর হয়ে অতিক্রম ক'রে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। (ইবনে কাসীর) 
মুসাফিরের বিধান তো পরে আসবে। 
(২১ অর্থাৎ, অপবিত্র অবস্থাতেও নামায পড়বে না। কারণ, নামাযের জন্য পবিত্রতা অত্যাবশ্যক। 

(*) এখানের যাদের জন্য তায়াম্মুম বিধেয়, তাদের কথা বলা হচ্ছে 8 (কে) অসুস্থ ব্যক্তি বলতে এমন রোগীকে বুঝানো হয়েছে, যে ওযু 
করলে ক্ষতি অথবা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা করে। (খ) সফর বা মুসাফির সাধারণ শব্দ তাতে সফর লম্বা হোক বা সংক্ষিপ্ত পানি না পেলে 
তায়াম্মুম করার অনুমতি আছে। পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করার অনুমতি তো গৃহবাসী (অমুসাফির)-এরও আছে, কিন্ত রোগী ও 
মুসাফিরের এই ধরনের প্রয়োজন সাধারণতঃ বেশী দেখা দেয়, তাই বিশেষ ক'রে তাদের জন্য এই অনুমতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 
(গ) পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন পুরণকারী এবং (ঘ) স্ত্রীর সাথে সহবাসকারীও যদি পানি না পায়, তাহলে তাদের জন্যও তায়াম্মুম 
কণরে নামায পড়ার অনুমতি আছে। আর তায়াম্মুম করার নিয়ম হল, পবিত্র মাটিতে একবার হাত দু'টিকে মেরে উভয় হাতকে ক্জি 
পর্যন্ত বুলিয়ে নিয়ে কেনুই পর্যন্ত নয়) মুখে বুলিয়ে নিবে। নবী করীম & তায়াম্মুম সম্পর্কে বলেছেন, “উভয় হাত এবং মুখমন্ডলের 
জন্য একবার মাটিতে মারতে হবে।” (ম্বসনাদ আহমাদ ৪/২৬৩) |৮৯৮ 1১০] এর অর্থ হল, পবিত্র মাটি। মাটি থেকে উৎপন প্রতিটি 


জিনিস নয়, যেমন অনেকে মনে করে। হাদীসে এটা আরো পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে »৯71111)৮ 0৫ 04823 ৯ )) 
(০4। “পানি না পাওয়া গেলে যমীনের মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।” (মুসলিম ৫২২ন) 

(১) ইয়াহুদীদের বহু ধৃষ্টতা ও বদমায়েশির মধ্যে একটা এটাও ছিল যে, তারা "আমরা শুনলাম” বলার সাথে সাথেই বলে দিত যে, 
“অমান্য করলাম।? অর্থাৎ, আমরা তোমার আনুগত্য করব না। এটা মনে মনে বলত অথবা নিজেদের সঙগী-সাথীদেরকে বলত বা অতি 
বড় অভদ্রতা ও বাহাদুরী দেখিয়ে সামনা-সামনিই বলে দিত। অনুরূপ ৮.১ ১ অর্থাৎ, তোমার কথা যেন শোনা না হয়, বদ্ছুআ ক'রে 
এ রকম বলত। অর্থাৎ, তোমার কথা যেন গৃহীত না হয়। আর 2৪) সম্পর্কে জানার জন্য উষ্টব্য £ সুরা বাকারার ১০৪ নং আয়াতের 


টীকা। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান 


'রায়িনা”। কিন্তু তারা যদি বলত, "শুনলাম ও মান্য করলাম” এবং 
শোন ও উনযুরনা (আমাদের খেয়াল কর)” তবে তা তাদের জন্য 
উত্তম ও সুসঙ্গত হত। কিন্তু তাদের অবি্বাসের জন্য আল্লাহ 
তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। অতএব, তাদের অল্পসংখক 
লোকই বিশ্বাস করবে। ৩) 

(৪৭) হে গ্রন্থধারিগণ! তোমরা তোমাদের নিকট যা আছে তার 
সমর্থনরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, এর 
পূর্বে যে, আমি বু লোকের মুখমন্ডল বিকৃত করে পিছনের দিকে 
ফিরিয়ে দেব) অথবা শনিবার অমান্যকারীদেরকে যেরূপ 
অভিসম্পাত করেছিলাম, সেরপ তাদেরকে অভিসম্পাত করব। ৩৪ 
বস্ততঃ আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে। (৪ 

(৪৮) নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা 
করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। 
(৩ আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে এক 
মহাপাপ করে। ৬) 

(৪৯) তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে? 
অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন। আর তাদের প্রতি 
খেজুরের আটির ফাটলে সুতো বরাবর (সামান্য পরিমাণ)ও যুলুম 
করা হবে না। ৬) 
(৫০) দেখ! তারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা উদ্ভাবন করছে। (৩৯ 
আর প্রকাশ্য পাপ হিসাবে এটিই যথেষ্ট। (০ 


€ পার ১৪৯ 


এ কে ৩০ 9998 9-৩৪ 152১1 
৪ খু! ০৯2৮ 
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(১) অর্থাৎ, তাদের মধ্যে ঈমান আনয়নকারী লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য হবে। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে 


ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা দশ পর্যন্তও পৌছেনি। অথবা এর অর্থ হল, তারা অনেক অল্প বিষয়ের উপর ঈমান আনবে। অথচ 


ফলপ্রসূ ঈমানের দাবী হল, সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। 


(৭) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের কারণে এই শাস্তি দিতে পারেন। 


(১) শনিবারের এ ঘটনা সুরা আ*রাফ ১৬৩নং আয়াতে আসবে। সামান্য ইঙ্গিত পূর্বে (সূরা বাকারাহ ৬৫নং আয়াতে)ও করা হয়েছে। 


অর্থাৎ, তোমরাও তাদের মত অভিশপ্ত গণ্য হতে পার। 


(*) অর্থাৎ, যখন তিনি কোন কিছুর আদেশ করেন, তখন না কেউ তার বিরোধিতা করতে পারে, আর না কেউ তাকে বাধা দিতে পারে। 


(০) অর্থাৎ, এমন অপরাধ ও গুনাহ, যা থেকে তওবা না ক'রেই মুমিন মারা গেছে। আল্লাহ তাআলা কারো জন্য চাইলে কোন প্রকারের 


শান্তি ন 


দিয়েই তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং অনেককে শাস্তি দেওয়ার পর ক্ষমা করবেন। আবার অনেককে নবী করীম &্৯-এর 


তিনি জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। 


সুপারিশে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার অপরাধ কোন অবস্থাতেই মাফ হবে না। কেননা, মুশরিকের উপর 


(৮) অন্যত্র বলেছেন, [৪৪ 251 এ১। ঠ] “শির্ক হল সব চেয়ে বড় অন্যায়।” লুকমান£ ১৩) হাদীসেও শির্ককে সব থেকে বড় পাপ 


গণ্য করা হয়েছে। .... 45 ৩১৭। 50। “ধা 


(*) ইয়াহুদীরা নিজ মুখেই নিজেদের বড়াই ও প্রশংসা করত। যেমন তারা বলত, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তীর প্রিয়পাত্র ইত্যাদি 


আল্লাহ বললেন, কাউকে প্রশংসাভাজন ও পবিত্র করণের কাজও আল্লাহর এবং কে পবিত্র তা তিনিই জানেন। এ খেজুরের আটির 


ফাটলে অতি সূক্ষ্ম ও পাতলা সুতোর মত যে অংশ থাকে সেটাকেই “ফাতীল” বলা হয়। অর্থাৎ, এইটুকু সামান্য পরিমাণ যুলুমও করা 


হবে না। 
(৯) অর্থাৎ, নিজেদের পবিত্রতার দাবী ক'রে। 


(৬) অর্থাৎ, তাদের পবিত্র হওয়ার দাবী তাদের মিথ্যুক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কুরআনে কারীমের এই আয়াত এবং তার শানে নুষুলের 


বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একে অপরের প্রশংসা করা বিশেষ করে আত্রাপ্রশংসা করার দাবী করা ঠিক ও জায়েয নয়। এই 
কথাটাকেই মহান আল্লাহ কুরআনের অন্যত্র এইভাবে বলেছেন, তে :৯51) [এ ০৪40 9১ ্ 5% ১] “অতএব তোমরা 


আত্রপ্রশংসা করো না। আল্লাহই ভাল জানেন তোমাদের মধ্যে আল্লাহভীরু কে?” পরা নাজ্ম£ ৩২) মিকুদাদ ৬৬ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 
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(৫১) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ 
দেওয়া হয়েছিল? তারা জিব্ত (শয়তান, শির্ক, যাদু প্রভৃতি) ও 
তাগুত (বাতিল উপাস্যে) বিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী (কাফের)দের 


সম্বন্ধে বলে যে, এদের পথ বিশ্বাসী (মুমিন)দের অপেক্ষা উৎক্ষ্টতর। 
(৪১) 


(৫২) এরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। 
আর আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি কখনো তার জন্য কোন 
সাহায্যকারী পাবে না। 

(৫৩) তবে কি (আল্লাহর) রাজ্যে তাদের কোন অংশ আছে? (যেদি 
থাকত) তাহলে তো তারা লোককে (খেজুরের আটির পিঠে) বিন্দু 
পরিমাণও দান করত না। (৯) 

(৫৪) অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন, সে জন্য কি 
তারা তাদের হিংসা করে? ইব্রাহীমের বংশধরকেও তো ধর্মগ্রন্থ ও 
প্রজ্ঞা প্রদান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিশাল রাজ্য দান 
করেছিলাম। 


(৫৫) অতঃপর তাদের কিছু লোক তাতে বিশ্বাস করেছে এবং কিছু 
তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।(১৯ বস্তুতঃ দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই 
যথেষ্ট। 

(৫৬) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে তাদেরকে 
আমি অচিরেই আগুনে প্রবিষ্ট করব। (৯) যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে, 


সূরা নিসা ৪ 


095৫ ৮৯ল্থা ৩2 (৮৪ 1১9 ৯ এ 9; ০] 


৩, করিও 1556 ০) ০০৯৯ পলি? ৮9 
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এসেছে যে, নবী করীম & আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন মুখোমুখি প্রশংসাকারীদের মুখে ধুলো ছিটিয়ে দিই।” (মুসলিম 


৩০০২) অপর এক হাদীসে এসেছে যে, রসূল ৪ এক ব্যক্তিকে অপরজনের মুখোমুখি প্রশংসা করতে দেখলে বললেন, হায় হায়! 


59 ৭ 


তুমি তোমার সঙ্গীর গর্দান কেটে ফেললে।” তিনি বলেন, 


“তোমাদের মধ্যে যদি কাউকে একান্তই তার সঙ্গীর প্রশংসা করতে হয়, 


তাহলে সে যেন বলে, আমি ওকে এইরূপ মনে করি। আর আল্লাহর জ্ঞানের উপর কারো প্রশংসা করি না।” (বুখারী ২৬৬২ন) 


(৪১) এই আয়াতে ইয়াহুদীদের আর এক কর্মের প্রতি বিসায় প্রকাশ করা হচ্ছে। তারা কিতাবধারী হওয়া সত্তেও " 


জব্ত? (শয়তান, মূর্তি, 


গণক অথবা যাদুকর) এবং 'তাগৃত' (মিথ্যা উপাসা)- এর উপর বিশ্বাস রাখে এবং মক্কার কাফেরদেরকে মুসলিমদের চেয়ে বেশী 


হিদায়াতপ্রাপ্ত মনে করে। উল্লিখিত সব অর্থেই "জিব্ত” শব্দ ব্যবহার হয়। একটি 


হাদীসে এসেছে যে, “পাখি উড়িয়ে এবং রেখা টেনে 


শুভাশুভ নির্ণয় করা হল জিব্তের (প্রতি ঈমানের) অন্তর্ভক্ত।” (আবূ দাউদ) অর্থাৎ, এগুলো সব শয়তানী কাজ। ইয়াহুদীদের মধ্যে 


এর প্রচলন ছিল ব্যাপক। “তাগৃত'এর একটি অর্থ শয়তানও করা হয়েছে। আসলে বাতিল মা'বুদের পুজা করার অর্থই হল শয়তানের 


আনুগত্য করা। কাজেই শয়তান অবশ্যই তাগুতের মধ্যে শামিল। 


(৯) এখানে জিজ্ঞাসাসুচক বাক্যটি অস্বীকৃতিসূচক। অর্থাৎ, তার রাজ্যে তাদের কোন অংশ নেই। এতে তাদের কোন অংশ থাকলে এই 


ইয়াহুদীরা এত কৃপণ কেন যে, তারা মানুষকে বিশেষ ক:রে মুহাম্মাদ &-কে একটি "নাকীর” পরিমাণও কিছু দেয় না। আর +১৪ 


(নাব্ীর) বলা হয় খেজুরের আটির পিঠের বিন্দুকে। (ইবনে কাসীর) 


(৯) ॥ (নাকি, অথবা) এ+ (বরং) অর্থেও ব্যবহার হতে পারে। অর্থাৎ, বরং এরা এই বলে হিংসা করে যে, মহান আল্লাহ বানী- 


ইসরাঈলদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদের মধ্য থেকে (সর্বশেষ) নবী কেন বানালেন? আর এ কথা বিদিত যে, নবুঅত হল আল্লাহর সব থেকে 


বড অনুগ্রহ। 


(৯) অর্থাৎ, ইব্রাহীম মর 


8৬৪্র-এর বংশধর বানী-ইস্রাঈলদেরকে আমি নবুঅত এবং বিশাল রাজত্ব ও বাদশাহীও দিয়েছি 


ছ। তা সত্বেও 


ইয়াুদীদের সমস্ত লোক তাঁদের উপর ঈমান আনেনি। কিছু লোক ঈমান 


এনেছিল এবং কিছু লোক ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে 


নয়েছিল। অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ! এদের আপনার নবুঅতের উপর ঈমান না আনা কোন নতুন কথা নয়। ওদের ইতিহাস তো নবীদেরকে 


মিথ্যাজ্ঞান করায় পরিপূর্ণ, এমন কি নিজেদের বংশোদ্ভূত নবীদের উপরও ঈমান আনেনি। কেউ কেউ এ+ ৩2 তে "হি" সর্বনাম থেকে 


নবী করীম &-কে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, এই ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক মানুষ নবী করীম &-এর উপর ঈমান এনেছে এবং 


কিছু সংখ্যক মানুষ অস্বীকার করেছে। নবুঅতের এই অস্বীকারকারীদের পরিণাম হল জাহান্নাম। 


(*) অর্থাৎ, জাহান্নামে কেবল কিতাবধারীদের অস্বীকারকারীরাই যাবে না, বরং অন্য সমস্ত কাফেরদের ঠিকানাও হবে জাহান্নাম। 
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তখনই ওর স্থুলে নৃতন ্মসৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করতে ৬.১ এ 55552) 1526 094 ১৫03 ৯২9 


থাকে।(৬ নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 


০9০০৪ কা 


(৫৭) আর যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে) তাদেরকে ০৫১ 5855 -এ০এ৮ 1412 গা 


বেহেস্তে প্রবেশ করাঝ; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে 


চাটি 6 


তারা চিরকাল থাকবে, 


সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী আছে এবং ৮৫ ঢা [এ । 134 ১৮০ না ৫ ৩: 


তাদেরকে চিরধ্রিগ্ধ ঘন 


ছায়ায় স্থান দান করব। (৯) £- 52 


(৫৮) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নর্দেশ [দিচ্ছেন যে, আমানত তার ৫০ 131 এ পু, ৮ টি টো রর টা? রা 


মালিককে প্রত্যর্পণ করবে) আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে 


বিচার-কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার 9] 2888 তা 9৬০০ 19:5৩ ০০, 


করবে।৫) আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, তা কত শির্চি রি 


উৎক্ষ্ট!'€১ নিশ্চয় আ 


ল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বদষ্টা। 


(৯) এখানে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি ও আযাবের ভয়াবহতা, তাঁর বিরতিহীনতা এবং তার একাধারে অব্যাহত থাকার বর্ণনা। কোন 


কোন সাহাবী থেকে ব 


তি উক্তিতে এসেছে যে, চামড়ার এই পরিবর্তনের কাজ দিনে কয়েক শতবার হবে। (যেহেতু উষ্ণতা ও দগ্ধের 


জ্বালা তকেই বেশী অ 


নৃভূত হয়, তাই মহান আল্লাহর এই ব্যবস্থা।) বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনায় এসেছে যে, জাহান্নামীরা জাহান্নামে এত 


মোটা হয়ে যাবে যে, তাদের এক কীধ হতে অন্য কীধের দূরত্ব হবে দ্রুতগামী সওয়ারীর তিন দিনের পথ। তাদের চামড়ার সুলতা হবে 


সত্তর হাত এবং চোয়ালের দাত হবে উহুদ পাহাড়ের মত। 


(৮) কাফেরদের বিপরীত ঈমানদারদের জন্য জান্নাতে নিরবচ্ছিন্ন যে নিয়ামত হবে এই আয়াতে তার আলোচনা করা হচ্ছে। তবে 


ঈমানদার বলতে এমন ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ যাদের থাকবে অধিকহারে সংকর্মের সন্বল। _ ১৪5 17৯ _ মহান আল্লাহ কুরআন 


মাজীদের প্রত্যেক স্থানে ঈমানের সাথে সাথে সৎকর্মের কথা উল্লেখ ক'রে এ কথা পরিস্কার ক'রে দিয়েছেন যে, এরা (ঈমান ও সৎকর্ম) 


আপোসে একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নেক আমল ছাড়া ঈমান হল এরূপ, যেরাপ সুবাসবিহীন ফুল এবং ফলবিহীন গাছ। সাহাবায়ে 


কেরাম এ এবং ইসলামের হ্বর্ণযুগের মুসলিমরা এ কথা অনুধাবন করে নিয়েছিলেন। তাই তাঁদের জীবন ছিল ঈমানের ফল আমল দ্বারা 


পরিপূর্ণ। সে যুগে আমলবিহীন বা মন্দ আমলের সাথে ঈমানের কথা কল্পনাই করা যেত না। পক্ষান্তরে বর্তমানে কেবল মৌখিক জমা- 


খরচের নাম হয়েছে ঈমান। ঈমানের দাবীদারদের ঝুলি নেক আমল থেকে খালি।_এ০$ 4 $:০_ আবার অনেকে সততা, আমানতদারী, 


দয়া-দাক্ষিণ্য এবং অপরের দুঃখ মোচনের কাজ সহ আরো অনেক নৈতিকতার এমন কাজ করে, যা সৎকর্মের অন্তর্ভূক্ত; কিন্তু ঈমানের 


মূলধন থেকে সে বঞ্চিত থাকে। ফলে তার এই কর্মসমূহ দুনিয়াতে তার প্রসিদ্ধি এবং সুনামের মাধ্যম সাব্যস্ত হলেও আখেরাতে আল্লাহর 


নিকট তার কোন মুল্য থাকবে না। কারণ, নেক আমলকে আল্লাহর নিকট লাভদায়ক সাব্যস্তকারী ঈমানই তার মধ্যে নেই। বরং তার 


নেক আমলের ভিত্তি ছিল পার্থিব স্বার্থ অথবা জাতিগত অভ্যাস ও নৈতিকতা। 


(*) চিরঘ্রিগ্ধ ঘন এবং পবিত্র ছায়া বলতে পরিপূর্ণ আরামকে বুঝানো হয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে যে, “জান্নাতে একটি গাছ আছে, 


যার ছায়া এত সুদীর্ঘ 


যে, এক সওয়ার শত বছর চলার পরও তা অতিক্রম করতে পারবে না। এটা হল, 'শাজারাতুল খুল্দ' 


চরস্থায়িত্রের গাছ)।” (ম্র্সনাদ আহমদ ২/৪৫৫ এর মূল অংশ বুখারীতে জানাতের বিবরণ অধ্যায় রয়েছে।) 


(৯) অধিকাংশ মুফাস্‌ 


সিরীনদের নিকট এই আয়াত উষ্মান বিন তালহা এ১-এর ব্যাপারে নাধিল হয়েছে। তিনি বংশগতভাবেই কাবা 


শরীফের তত্্রাবধায়ক এবং তার চাবি-রক্ষক ছিলেন। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর রসুল 


& কা*বা শরীফে উপস্থিত হয়ে তওয়াফ ইত্যাদি সেরে নিয়ে উষমান বিন ত্বালহা -কে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর তাঁর হাতে কা'বা 


শরীফের চাবি হস্তান্তর 


করে বললেন, এগুলো তোমার চাবি। আজকের দিন হল, অঙ্গীকার পূরণ ও পুণ্যের দিন। (ইবনে কাসীর) কোন 


বিশেষ কারণে আয়াত 


অবতীর্ণ হলেও তার নির্দেশ সাধারণ এবং এতে সাধারণ ব্যক্তিবর্গ ও শাসকশ্রেণী উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। 


উভয়কে তাকীদ করা হয়েছে যে, আমানতসমূহ তাদের প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। এতে প্রথমতঃ এমন আমানতও শামিল যা কারো 


৫ 


কাছে হিফাযতের জন্য রাখা হয়। এতে খিয়ানত না ক'রে চাওয়ার সময় হিফাষতের সাথে যেন তা ফিরিয়ে দেওয়া হুয়। দ্বিতীয়তঃ পদ ও 


দায়িত্ব যোগ্য লোকদেরকেই যেন দেওয়া হয়। কেবল রাজনৈতিক ভিত্তিতে অথবা বংশ, দেশ ও জাতিগত ভিত্তিতে কিংবা আত্মীয়তা ও 


কোটা ভিত্তিক নিয়মে পদ ও দায়িত্ব দেওয়া এই আয়াতের পরিপন্থরী। 


(%) এতে বিশেষ করে শাসকদেরকে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখার এবং সুবিচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে যে, 


&এল 


বিচারক যতক্ষণ পর্যন্ত যুলুম করে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার সাথে থাকেন। অতঃপর সে যখন যুলুম শুরু করে দেয়, তখন আল্লাহ 


তাকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেন।” (ইবনে মাজা) 


(%) অর্থাৎ, আমানতসমূহ তাদের প্রাপকদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার বজায় রাখার উপদেশ। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৫২ সূরা লিসা ৪ 


(৫৯) হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, 002 4৮58115৮110 চে ৫ 


তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতুবর্গ -» 5 7» রা কি 
(ও উলামা)দের অনুগত হও।১) আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের ৮ ৩! ০৯১গাঠি এটা 11১ তে 255 ৩ 25 
মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বষয়কে আল্লাহ ও দ্‌কে তে ১০৪6৫ 2 205 »২খাঞগাঃ 4 0312 ছুঃ 
ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। 

(৬০) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা ধারণা (ও দাবী) করে যে, এ 0৮ [তত [রা ভি 6৮ রী ইডি ঢা 
তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ £. 
করা হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা তাগৃতের কাছে 48 ০৯ এ 945৬ ৩1০১1 ৩৪ 0৮1 


বচারপ্রার্থী হতে চায়; যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে ৩2 ₹4৫ ০০ নো ১০৮৫ ০915 5 ১ 
নর্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্টর 


করতে চায়। 
(৬১) তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার 2207 0 1 চর 17 1 ু 25 এ এ 191 
দিকে এবং রসুলের দিকে এস।” তখন তুমি মুনাফিক (কপট)দেরকে 


০১ 


(%) ১৭। % (উলুল আম্র) বলতে কেউ বলেছেন, নেতা ও শাসকগণ। কেউ বলেছেন, উলামা ও ফুক্বাহাগণ। অর্থের দিক দিয়ে উভয় 
শ্রেণীর মান্যবরদেরকেই বুঝানো যেতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত আনুগত্য তো আল্লাহর প্রাপ্য। কারণ তিনি বলেছেন, ৯: & 3 
[501 “জেনে রাখো, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশদান তারই কাজ।” (আণ্রাফ£ ৫৪) 1 এ! ১5৯ 91] “বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু 
আল্লাহরই।” (ইউসুফ £ ৪০) কিন্তু রসূল ৯ যেহেতু মহান আল্লাহর ইচ্ছার এক নিষ্ঠাবান প্রকাশক এবং তীর সন্তষ্টির পথগুলো 
(মানুষের কাছে) তুলে ধরার ব্যাপারে তিনি তাঁর প্রতিনিধি এ জন্যই মহান আল্লাহর স্বীয় আনুগত্যের সাথে সাথে রসূল £্-এর আনুগত্য 
করাকেও ওয়াজেব ক'রে দেন এবং বলেন যে, রসুলের আনুগত্য করলে প্রকৃতপক্ষে তারই আনুগত্য করা হয়। ৮ এ ০৯। ০৮৫ ৩০] 
[4। “যে ব্যক্তি রসুলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল।” (নিসা £৮০)এ থেকে এ কথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, হাদীসও 


কুরআনের মত দ্বীনের দলীল। এ ছাড়া আমীর ও শাসকের আনুগত্য করাও জরুরী। কারণ, হয় তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নির্দেশের 
বাস্তবায়ন করেন অথবা সকল মানুষের কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থাপনা ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমীর ও 
শাসকের আনুগত্য করা জরুরী হলেও তা একেবারে শর্তহীনভাবে নয়, বরং তা আল্লাহ ও তীর রসুলের আনুগত্যের শর্তসাপেক্ষ। আর 


এই কারণেই 41১2৮ এর পরই এ১:। 1৯৮ বলেছেন। কেননা, এই উভয় আনুগত্যই স্বতন্ত্র ও ওয়াজেব। পক্ষান্তরে ৮1১1৯:%৮3 
১৩ বলেননি, কারণ উলুল আম্‌্র বা শাসকদের আনুগত্য স্বতন্ত্র নয়। আর হাদীসে বলা হয়েছে যে, 7০5 ৬৪ ৩১৯৭ ২2৮ 3) 
(30. “আল্লাহর অবাধ্যাচরণে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।” (মিশকাত ৩৬৯৬, আলামা আলবানী হাদীসাটিকে সহীহ বলেছেন।) 


মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, “আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই।” (মুসলিম ১৮৪০নও) বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, ৮০১) 


(8:51 ৯ 2০৬৭ “আনুগত্য হবে কেবল ভালো কাজে।” (বৃধারী ৭ ১8৫) "শাসকের কথা শুনতে হবে ও তাঁর আনুগত্য করতে হবে 


যতক্ষণ না (আল্লাহ ও তার রসুলের) অবাধ্যতা হবে।” আলেম-উলামার ব্যাপারটাও অনুরূপ। (যদি তাঁদেরকে শাসকদের মধ্যে শামিল 
করা হয়) অর্থাৎ, তাঁদের আনুগত্য এই জন্যই করতে হবে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যাবতীয় বিধি-বিধান বর্ণনা করেন এবং 
তীর দ্বীনের জন্য পথ-প্রদর্শকের কাজ করেন। বুঝা গেল যে, দ্বীনি বিষয়ে এবং দ্বীন সম্পকী়ি কার্যকলাপে আলেম-উলামা শাসকদের 
মতই এমন কেন্ট্রীয়-মর্যাদাসম্পন্ন যে, জনসাধারণ তাঁদের প্রতি রুজু করে থাকে। তবে তাঁদের আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত করা যাবে, 
যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা জনসাধারণকে আল্লাহ ও তীর রসুলের কথা শুনাবেন। কিন্তু তাদের বিপথগামী (বা কুরআন ও সুন্নাহর 
বিপরীতগামী) হওয়ার কথা স্পষ্ট হলে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। বরং এই অবস্থায় তাদের আনুগত্য করলে বড় অপরাধ ও গুনাহ 
হবে। 

(*) আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ, কুরআনের দিকে রুজু করা এবং এখন রসুলের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ হল, (সহীহ) 
হাদীসের দিকে রুজু করা। বিবাদী সমস্যার সমাধানের জন্য এটা হল অতি উত্তম এক মৌলিক নীতি। আর এই মৌলিক নীতি থেকে এ 
কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তৃতীয় কোন ব্যক্তিত্রের আনুগত্য ওয়াজেব নয়। যেমন, ব্যক্তি অনুকরণ অথবা নির্দিষ্ট ক'রে কারো 
অন্ধানুকরণ করার সমর্থকরা তৃতীয় আর এক আনুগত্যকে জরুরী সাব্যস্ত করেছে। আর কুরআনের আয়াতের প্রকাশ্য বিরোধী তৃতীয় 
এই আনুগত্য মুসলিমদেরকে এক্যবদ্ধ এক উন্মতে পরিণত করার পরিবর্তে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন উন্মতে পরিণত করেছে এবং তাদের 
এক্যবদ্ধ হওয়াকে প্রায় অসম্ভব করে দিয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান 


তোমার নিকট থেকে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে।৫১ 


(৬২) সুতরাং কি ব্যাপার যে, তাদের কৃত অপরাধের পরিণামে যখন 
তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তখন তারা তোমার নিকট এসে 
আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে, 'আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত 
অন্য কিছুই চাইনি।”9 

(৬৩) এরাই তো তারা, যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। 
সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং 


প্র ০ 


452 ১ তৈপু 


তাদেরকে তাদের সম্বন্ধে মর্মম্পশী 


কথা বল।€৫ 


(ড৪) রসুল এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে 


তার আনুগত্য করা হবে। আর 


যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম 


ক*রে (পাপ করে)ছিল, তখন য 


দ তারা তোমার নিকট আসত ও 


আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা 
চাইত,€) তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও 
পরম দয়ালুরূপে পেত। 

(৬৫) কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মুমিন) 
হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ- 
বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা 
মেনে নেয়। €) 


পু 


একতা পাতা চা 


টিয়া রে 


(৯) এই আয়াতগুলি এমন লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যারা নিজেদের ফায়সালা ইসলামী আদালত থেকে গ্রহণ করার পরিবর্তে 
ইয়াহুদীদের অথবা কুরাইশদের সর্দারদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে চাইত। তবে আয়াতের নির্দেশ ব্যাপক; এতে এমন সব লোক শামিল, 
যারা কিতাব ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের ফায়সালার জন্য এ দুটিকে বাদ দিয়ে অন্য কারো শরণাপন্ন হয়। মুসলিমদের 
অবস্থা তো এ রকম হওয়া উচিত যে, [চি ৫০1৯ 0 5 বিএ 4553 এএ। এ11953 10 0৯৫21 0১8 9৩ পু] “মুমিনদের 
বক্তব্য কেবল এ কথাই যে, যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন 
তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম।” (সরা নূর £ ৫১) এই ধরনের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 1১১৯৪। (১ এপ্রগঁঠ় 


“এরাই সফলকাম।” 

(%) অর্থাৎ, যখন তারা নিজেদের এ কৃতকর্মের কারণে আল্লাহর আযাবের শিকার হয়ে বিপদাপদে ফেঁসে যায়, তখন বলতে শুরু করে 
যে, অন্যত্র যাওয়ার উদ্দেশ্য আমাদের এই নয় যে, আমরা সেখান থেকে ফায়সালা গ্রহণ করব অথবা আমরা সেখানে তোমার চেয়ে বেশী 
সুবিচার পাব বরং আমাদের উদ্দেশ্য কল্যাণ, সম্প্রীতি ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। 

(*) মহান আল্লাহ বললেন, যদিও আমি তাদের অন্তরের সমূহ গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অবহিত (যার শাস্তি তাদেরকে আমি দেব), তবুও 
হে নবী! তুমি তাদের বাহ্যিক অবস্থাকে সামনে রেখে তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওয়ায-নসীহত ও কল্যাণকর কথার মাধ্যমে তাদের 
অভ্যান্তরীণ সংশোধনের প্রচেষ্টা জারী রাখুন। এ থেকে জানা যায় যে, উপেক্ষা, ক্ষমা, ওয়াষ-নসীহত এবং হৃদয়স্পর্শী উত্তম কথা দ্বারা 
শত্রুদের যড়্যন্ত্রসমূহকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত। 
(%) তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা তো আল্লাহর কাছেই করতে হয় এবং কেবল তীর কাছে করাই জরুরী ও যথেষ্ট। কিন্তু এখানে বলা হল যে, 
হে নবী! তারা তোমার কাছে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তুমিও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এটা এই জন্য যে, তারা 
বিবাদের ফায়সালা গ্রহণের জন্য অন্যের শরণাপন্ন হয়ে রসূল $&-এর অসম্মান করেছিল। এটা দুর করার জন্য তাঁর কাছে আসার 
তাকীদ করা হয়। 

(প্রকাশ থাকে যে, ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য কারো রসুল &্-এর নিকট আসা এবং তার জন্য তার ক্ষমাপ্রার্থনা করার কথা তার পার্থিব 
জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। তার তিরোধানের পর এই শ্রেণীর ক্ষমাপ্রার্থনা বা তার অসীলায় দুআ করা আর সম্ভব নয়। এ মর্মে ইবনে 
কাষীরে বর্ণিত উতবীর গল্পটি ভিত্তীহীন আজগুবি গল্পমাত্র। (সেংগ্গিও ইবনে কাসীর বা -সম্পাদক) 

(%) এই আয়াতের শানে নুষুলের ব্যাপারে সাধারণতঃ একজন মুসলিম ও একজন ইয়াহুদীর মাঝে বিবাদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়। রসূল 
&-এর কাছ থেকে ফায়সালা হয়ে যাওয়া সত্তেও মুসলিম উমার 48-এর কাছ থেকে ফায়সালা নেওয়ার জন্য যায়। ফলে উমার এ এই 
মুসলিমের শিরশ্ছেদ করেন। কিন্তু সনদের দিক দিয়ে এ ঘটনা সঠিক নয়। ইমাম ইবনে কাসীরও এ (ঘটনা সঠিক না হওয়ার) কথা 
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১৫৪ সূরা নিসা ৪ 


(৬৬) আর যদি আমি তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করতাম যে, তোমরা .১» 1৯4৮1 9745০ গা ০ লি এ 02 
নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা আপন গৃহত্যাগ কর, তাহলে তাদের বির টির রাডার 
অল্পসংখ্যকই তা মান্য করত। আর যা করতে তাদেরকে উপদেশ ০৮৪5 ৮19০১ নি 29 টি ০৩৩ 1 ০৮০ ৮৮০৯ 


দেওয়া হয়েছিল, যদি তারা তাপালন করত, তাহলে তা তাদের জন্য ভে এ টি এ নি 8.৯ 
নিশ্চয় ই কল্যাণকর হত এবং চিত্তাস্থুরতায় দৃঢ়তর হত। (৫৯) ০১12 ২4 53) ও 
(৬৭) তখন আমি আমার নিকট থেকে তাদেরকে নিশ্চয় মহা পুরস্কার তে১১০০ এ 9 
প্রদান করতাম। 8১ ৮৯৮৪০ 


4 


(৬৮) এবং তাদেরকে নিশ্চয়ই সরল পথে পরিচালিত করতাম। 7৫৩4 


(৬৯) আর যে কেউ আল্লাহ এবং রসুলের আনুগত্য করবে, (শেষ ৮০ এটা 2 
বিচারের দিন) সে তাদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ,.. ড £ 


করেছেন; অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক (নবীর সহচর), শহীদ ও ৩৮ ০৮৯ গা 0৯৯০৮ 9৭1 এ2 
সৎকর্মশীলগণ। আর সঙ্গী হিসাবে এরা অতি উত্তম। (৬ 


পরিজ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সঠিক কারণ হল, রসূল (-এর ফুফুতো ভাই যুবায়ের ৬ এবং অপর 
এক ব্যক্তির মধ্যে জমি সেচার নালা ও পানিকে কেন্দ্র ক'রে ঝাগড়ার সৃষ্টি হয়। ব্যাপার নবী করীম ৯ পর্যন্ত পৌছে। তিনি বিষয়টি 
পর্যবেক্ষণ ক'রে যে ফায়সালা দিলেন তাতে জিত যুবায়ের &-এরই হল। ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে উঠল যে, রসূল &৯ এই ফায়সালা এই 
জন্য করলেন যে, যুবায়ের ৬ তাঁর ফুফুতো ভাই হয়। এরই ভিত্তিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী তাফসীর সূরা ।নসা) 
আয়াতের অর্থ হল, রসূল ঞ্-এর কোন কথা অথবা কোন ফায়সালার ব্যাপারে বিরোধিতা করা তো দূরের কথা সে ব্যাপারে আন্তরে কোন 
“কিন্ত” রাখাও ঈমানের পরিপন্থী। কুরআনের এই আয়াত হাদীস অস্বীকারকারীদের জন্য তো বটেই এবং সেই সাথে অন্য এমন 
লোকদের জন্যও চিন্তা ও চেতনার দ্বার উদঘাটন করে, ধারা তাদের ইমামের উক্তির মোকাবেলায় সহীহ হাদীসকে মানতে কেবল 
সংকোচ বোধই করেন না, বরং হয় পরিস্কার ভাষায় তা মানতে অস্বীকার করেন, নতুবা বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন অপব্যাখ্যা করেন, 
নতুবা বিশ্বস্ত রাবী (বর্ণনাকারী)কে যয়ীফ বা দুর্বল আখ্যা দিয়ে হাদীস প্রত্যাখ্যান করার নিন্দনীয় প্রচেষ্টা চালান। 

(%) আয়াতে অবাধ্য প্রকৃতির লোকদের প্রত্যাখ্যান করার কু-অভ্যাসের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে বলা হচ্ছে যে, এদেরকে যদি নির্দেশ দেওয়া 
হত যে, তোমরা পরস্পরকে হত্যা কর অথবা নিজেদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, তাহলে তারা এই নির্দেশের উপর কিভাবে আমল 
করতে পারত, অথচ তারা এর থেকেও আসান জিনিসের উপর আমল করতে পারেনি? তাদের ব্যাপারে এটা মহান আল্লাহ নিজ জ্ঞান 
অনুযায়ী বলেছেন, যা অবশ্যই বাস্তবসন্মত। অর্থাৎ, কঠিন নির্দেশের উপর আমল করা তো অবশ্যই কঠিন। কিন্তু মহান আল্লাহ চরম 
দয়ালু এবং পরম করুণাময়, তাঁর বিধানাদিও সহজ। কাজেই তারা যদি এই নির্দেশগুলো পালন করে, যা করতে তাদেরকে নসীহত করা 
হচ্ছে, তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম এবং (ছীনে) সুদৃঢ় থাকার মাধ্যম সাব্যস্ত হবে। কেননা, ঈমান পুণ্যকর্ম দ্বারা বর্ধিত হয় এবং 
পাপকর্ম দারা হাস পায়। পুণ্য দ্বারা পুণ্যের পথ আরো খুলে যায় এবং পাপ দ্বারা আরো অনেক পাপের জন্ম হয়। অর্থাৎ, পাপের পথ 
আরো প্রশস্ত এবং সহজ হয়ে যায়। 

(৮) আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করার প্রতিদানের কথা বলা হচ্ছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ৫৯ ১ ০ 24) “মানুষ তার 
সাথে থাকবে, যাকে সে ভালোবাসে।” (বৃখারী ৬১৬৮, মুসলিম ২৬৪১নঙ) আনাস ৬ বলেন, রসূল &&-এর এই কথা শুনে সাহাবাগণ 
যত আনন্দিত হয়েছিলেন এত আনন্দিত আর কখনও হন নি। কারণ, তীরা জাননাতেও রসূল &-এর সঙ্গ লাভ চাইতেন। আয়াতের 
শানে নুুল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কোন কোন সাহাবী নবী করীম &-এর নিকট আরজ করলেন যে, মহান আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে 
সর্বোচ্চ স্থান দান করবেন। আর আমরা তার থেকে নিম্রস্তরের স্থানই লাভ করব এবং এইভাবে আমরা আপনার সঙ্গ-সংসর্গ এবং 
আপনার দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত থাকব, যা দুনিয়াতে আমরা পাই। তাই আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ ক'রে তাঁদেরকে সান্তনা 
দিলেন। (ইবনে কাসীর) কোন কোন সাহাবী তো বিশেষভাবে রসুল &৪-এর সাথে জান্নাতে থাকার দরখাস্ত করেছিলেন। এ 41) 


(৫41 ঞ আর এর জন্য রসূল ৯ তাদেরকে বেশী বেশী নফল নামায পড়ার তাকীদ করেছিলেন। (১১৯ 5:22 ৬৬ ০ ৬:০৪) 


“তুমি বেশী বেশী সিজদা ক'রে আমার সাহায্য কর।” (মুসলিম ৪৮৯নও) এ ছাড়া আরো একটি হাদীসে এসেছে যে, 3১১০-। ১৯৮৫)) 


(92405 9৮2১113 9৪৮%। ০০ ১৪ “সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী আথিয়া, সিদ্দীক এবং শহীদদের সাথে থাকবে।” (তিরমিযী 
১২০৯নও) সিদ্দীকত্ (সত্য-নিষ্ঠা) হল পূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ আনুগত্যের নাম। নবুঅতের পর এর মান। মুহাম্মাদ &-এর উম্মতের মধ্যে 
আবু বাকার সিদ্দীক এ এই স্থান লাভ করার ব্যাপারে ছিলেন সবার উর্ধে আর এই জন্যই সকলের একমত্যে নবীগণ ছাড়া অন্য 
সাধারণ মানুষের মধ্যে নবী করীম &্-এর পর তিনিই হলেন সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সৎকর্মশীল বা নেক লোক তাকে বলা হয়, যিনি আল্লাহ 
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(৭০) এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ। বন্ততঃ মহাজ্ঞানী হিসাবে 
আল্লাহই যথেষ্ট। 
(৭১) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর,৬১ অতঃপর 
হয় দলেদলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা এক সঙ্গে 
সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হও। 

(৭২) আর তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে পিছনে 
থাকবেই।৬) অতঃপর তোমাদের কোন বিপদ হলে সে বলবে, 
"আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে 
উপস্থিত ছিলাম না।” 

(৭৩) আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ হয়/১০ তাহলে 
সে অবশ্যই বলবে, "হায়! যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে 
আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।”৬৯ যেন তোমাদের ও তার 
মধ্যে কোন সপ্ভাবই ছিল না। (৬) 

(৭৪) অতএব যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে বিক্রয় 
করে» তাদের আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা উচিত। বস্ততঃ যে 
আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে, অতঃপর সে নিহত হবে অথবা বিজয়ী, 
আমি তাকে শীঘই মহা পুরস্কার দান করব। 


(৭৫) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় 
নরনারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য সংগ্রাম করবে না যারা বলছে, 
"হে আমাদের প্রতিপালক! অত্যাচারী অধিবাসীদের এই নগর হতে 
আমাদেরকে বাহির করে অন্যত্র নিয়ে যাও এবং তোমার নিকট হতে 
কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে 
আমাদের সহায় নিযুক্ত কর।১৬) 
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০০৪০ চে ক এট ও (০ খু) 


এবং তীর বান্দাদের অধিকারসমূহ পূর্ণরূপে আদায় করেন এবং তাতে কোন প্রকার ত্রুটি করেন না। 


(১) 15১৯ অর্থাৎ, অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধ-সামগ্রী এবং অন্য উপকরণাদি দ্বারা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। 


(*) এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হচ্ছে। "পিছনে থাকবেই"-এর অর্থ, জিহাদে না গিয়ে পিছনে থেকে যাবেই। 


(৬) অর্থাৎ, জিহাদে বিজয় এবং গনীমতের মাল লাভ হয়। 


(*) অর্থাৎ, গনীমতের মালের অংশ পাওয়া যেত, যা দুনিয়াদার মানুষের মূল লক্ষ্য। 


(১) অর্থাৎ, যেন সে তোমাদের ধর্মাবলম্বীদের কেউ নয়; বরং সে যেন অপরিচিত পর কেউ। 


(০) ৬১১4 এ১১ ক্রয়-বিক্রয় উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়। যদি এর অর্থ করা হয় বিক্রয় করা, তাহলে 2589 "ফেল" বা ক্রিয়াপদের 


“ফায়েল” বা কর্তৃপদ হবে 185] $55 0531] আর যদি অর্থ করা হয় ক্রয় করা, তাহলে 0১১ হবে মাফউল বা কর্মপদ এবং 9828 


ক্রিয়ার কর্তৃপাদ ১৪৫। ১ (জিহাদের পথে যাত্রাকারী মু*মিন) উহ্য থাকবে। মু”মিনের তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত, যারা পরকালের 


বনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করে। অর্থাৎ, যারা দুনিয়ার সামান্য মালের বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রি ক'রে দিয়েছে। এ থেকে মুনাফিক এবং 


কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। (ইবনে কাসীর এই অর্থই বর্ণনা করেছেন।) 


(*) "অত্যাচারী অধিবাসীদের এই নগর” বলতে (অবতীর্ণ হওয়ার দিক দিয়ে) মন্কাকে বুঝানো হয়েছে। হিজরতের পর সেখানে থেকে 


যাওয়া অবশিষ্ট মুসলিমগণ --- বিশেষ ক"রে বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা এবং ছোট শিশুরা কাফেরদের যুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর 


কাছে সাহাযোর জন্য দুআ করতেন। তাই মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমরা এ অসহায়-দুর্বল 


মুসলিমদেরকে কাফেরদের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য জিহাদ কেন কর না? এই আয়াতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ ক'রে আলেমগণ 


বলেছেন, মুসলিমরা যদি এই ধরনের যুলুম-অত্যাচারের শিকার হয় এবং কাফেরদের বেষ্টনে অবরুদ্ধ থাকে, তাহলে তাদেরকে 


কাফেরদের যুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য জিহাদ করা অন্য মুসলিমদের উপর ফরয হয়ে যায়। এটা হল জিহাদের দ্বিতীয় 


প্রকার। আর প্রথম প্রকার হল, আল্লাহর ছীনের প্রতিষ্ঠা, প্রচার-প্রসার এবং তাকে জয়যুক্ত করার জন্য জিহাদ করা। এর উল্লেখ পূর্বের 
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১৫৬ সূরা নিসা ৪ 


(৭৬) যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা 3 121 41৮ ৮ কা 1288 12118 সম 
অবিশ্বাসী তারা তাগুতের পথে সংগাম করে। (৬) সুতরাং তোমরা ... 


শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল ২৪ ৩! ৩০ 22958 ০৯এা ০৮ ও 
দুর্বল।৬৯ জেট 242 08 রি 


(৭৭) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে বলা হয়েছিল, "তোমরা 1১5 এ 15৫ 5 এ টি রা 1 2 
তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, (যুদ্ধ বন্ধ কর,) যথাযথভাবে নামায পড় 

এবং যাকাত দাও।* অতঃপর বখন তাদেরকে বুদ্ধের বিধান দেওয়া 5০৪1১] | 05501 ০০০৪ ৪১5215129১০] 
হল, তখন তাদের একদল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তার 
অপেক্ষা অধিক মানুষকে ভয় করতে লাগল। আর তারা বলল, "হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে?) 
কেন আমাদেরকে আর কিছু কালের অবকাশ দিলে না?” বল, 
পার্থিব ভোগ অতি সামান্য এবং যে ধর্মভীরু তার জন্য পরকালই 
উত্তম। আর তোমাদের প্রতি খেজুরের আটির ফাটলে সুতো বরাবর 
(সামান্য পরিমাণ)ও যুলুম করা হবে না।' 


(৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল 554৫4 ১৮825650758 1:21 
পাবেই; যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। ৫১ আরযদি ? 4 রি রি 


গে 


য়াতে এবং পরের আয়াতে রয়েছে। 
৬) কাফের এবং মু'মিন উভয়েরই যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। কিন্তু উভয়ের যুদ্ধের লক্ষ্যের মধ্যে বিরাট তফাৎ। মু'মিন তো জিহাদ করে 
ল্লাহর জন্য, কেবল দুনিয়ার স্বার্থে অথবা রাজ্য জয়ের প্রবৃত্তি নিয়ে নয়। পক্ষান্তরে কাফেরের লক্ষ্য হয় কেবল এই দুনিয়ার স্বার্থ অরনি। 
(*) মু'মিনদেরকে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে যে, "তাগৃতী” বা শয়তানী স্বার্থ অর্জনের জন্য যে চক্রান্ত করা হয়, তা হয় একান্ত দুর্বল। 
তাদের বাহ্যিক উপকরণাদির প্রাচুর্য এবং সংখ্যাধিকাকে ভয় করো না। তোমাদের ঈমানী শক্তি এবং জিহাদের উদ্যমের সামনে 
শয়তানের এই দুর্বল চক্রান্ত টিকবে না। 
() মক্কায় মুসলিমদের সংখ্যা ও যুদ্ধসামগ্রীর স্বল্পতার কারণে যুদ্ধ করার মত যোগ্যতা ছিল না। তাই তাদের যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকা 
সত্ত্বেও তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখা হয় এবং দুটি বিষয়ের প্রতি তাদেরকে তাকীদ করা হয়। প্রথম ঃ কাফেরদের অত্যাচারমূলক 
আচরণকে ধৈর্য ও হিন্মতের সাথে সহ্য কণরে তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর। আর দ্বিতীয়টি হল নামায, যাকাত সহ অন্যান্য ইসলামী 
নির্দেশাবলীর উপর আমল করার প্রতি যত্ু নাও। যাতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে হিজরতের পর 
মদীনায় যখন মুসলিমদের সম্মিলিত শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাদেরকে জিহাদ করার অনুমতি দেওয়া হয়। আর এই অনুমতি 
পাওয়ার পর কেউ কেউ দুর্বলতা ও উদ্যমহীনতা প্রকাশ করে। তাই আয়াতে তাদেরকে তাদের মক্কী জীবনের আকাঙ্কার কথা সার 
করিয়ে বলা হচ্ছে যে, এখন এই মুসলিমরা জিহাদের নির্দেশ শুনে ভীত-সন্তরস্ত কেন অথচ জিহাদের এই নির্দেশ তো তাদের ইচ্ছানুযায়ী 
দেওয়া হয়েছে? 
কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা ৪ আয়াতের প্রথম অংশ যাতে বলা হয়েছে, "তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর এবং 
যথাযথভাবে নামায পড়।? কেউ কেউ এটাকে দলীল বানিয়ে বলে যে, নামাযে রুকু থেকে উঠার সময় হাত দু”টিকে (কাধ বা কান পর্যন্ত) 
উঠানো নিষেধ। কেননা, মহান আল্লাহ কুরআনে নামাযের অবস্থায় হাতকে সংযত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। এটা সীমাহীন বিভ্রান্তিকর 
এবং অপ্রাসঙ্গিক অন্তঃসারশুন্য প্রতিপাদন। এতে তারা আয়াতের শাব্দিক এবং আর্থিক উভয় প্রকারের পরিবর্তনও ঘটিয়েছে! নাউযু 
বিল্লাহি মিন যালিক। 
("১ এই আয়াতের দ্বিতীয় আর এক অর্থ হল, কেন এই নির্দেশকে আরো কিছু দিনের জন্য বিলম্ব করা হল না। অর্থাৎ, ৯2) 4৯1 এর 


অর্থ মৃত্যু অথবা জিহাদ ফরয হওয়ার সময়কাল। (তাফসীর ইবনে কাসীর) 
(১) দুর্বল মুসলিমদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, প্রথমতঃ যে দুনিয়ার জন্য তোমরা অবকাশ কামনা করছ, সে দুনিয়া হল ধুংসশীল এবং তার 
ভোগ-সামগ্রী ক্ষণস্থায়ী। এর তুলনায় আখেরাত অতি উত্তম এবং চিরস্থায়ী। আল্লাহর আনুগত্য না করে থাকলে সেখানে তোমাদেরকে 
শান্তি পেতে হবে। দ্বিতীয়তঃ জিহাদ কর আর না কর, মৃত্যু তো তার নির্ধারিত সময়েই আসবে; যদিও তোমরা কোন সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে 
অবস্থান কর তবুও। অতএব জিহাদ থেকে পশ্চাৎপদ হওয়ার লাভ কি? 

জ্ঞাতব্য ৪ কোন কোন মুসলিমের এই ভয় যেহেতু প্রকৃতিগত ছিল, অনুরূপ যুদ্ধ বিলম্ব হওয়ার আশা প্রকাশ প্রতিবাদ ও 


১ 


গে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান. ৫ পারা ১৫৭ 


তাদের কোন কল্যাণ হয়, তাহলে তারা বলে, এ তো আল্লাহর নিকট 
থেকে, আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তাহলে তারা বলে, এ 
তো তোমার নিকট থেকে।(৩) বল, সব কিছুই আল্লাহর নিকট থেকে। 
এ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে, এরা একেবারেই কোন কথা বোঝে 
না।€৪) 

(৭৯) তোমার যা কল্যাণ হয়, তা আল্লাহর নিকট থেকে এবং যা 
অকল্যাণ হয়, তা নিজের কারণে ।€৯ আর আমি তোমাকে মানুষের 
জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করেছি। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যখেষ্ট। 
(৮০) যে রসুলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য 
করল। আর যে মুখ ফিরিয়ে নিল, আমি তাদের উপর তোমাকে 
প্রহরীরূপে প্রেরণ করিনি। 

(৮১) আর তারা বলে, (আমাদের কর্তব্য) আনুগত্য। অতঃপর যখন 723 £৮ এ ১০ 05 02514 ২০৩ ৩৮ 
তারা তোমার |নকঢ থেকে চলে যায়, তখন রাত্রে তাদের একদল 4 দিশা 

তারা যা বলে (বা তুমি যা বল) তার বিপরীত পরামর্শ করে। ১ তারা নি উর ০৯৫ ৮ ০৩ প্রাঃ ৩ এ এন 5৪৪ 
রাত্রে যা পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। সুতরাং তুমি 
তাদের উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা কর। আর কর্ম- 
বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। 

(৮২) তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? এ (কুরআন) 1542 এ ০৪ ১০৪ ৩৪ ০৮ ঠা রী সো € 05৫ খু 
যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে (অবতীর্ণ) হত, তাহলে কিট 42148 
নিশ্চয় তারা তাতে অনেক পরস্পর-বিরোধী কথা পেত। (৯) ০ 


০১ 


অহ্বীকৃতিমূলক ছিল না, বরং তাও ছিল প্রকৃতিগত ভয় থেকে সৃষ্ট ফল। এই জন্য মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন এবং 
বলিষ্ঠ দলীলাদির মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন। 

(*) এখান থেকে পুনরায় মুনাফিকদের আলোচনা শুরু হচ্ছে। পূর্ববর্তী উম্মতের অস্বীকারকারীদের মত এরাও বলল যে, কল্যাণ (সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য, ভাল ফলনের ফসলাদি এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য ইত্যাদি) আল্লাহর পক্ষ হতে এবং অকল্যাণ (অনাবৃষ্টি এবং 
ধন-সম্পদের হাস ইত্যাদি) হে মুহাম্মাদ! এগুলো তোমার পক্ষ হতে। অর্থাৎ, তোমার দ্বীন অবলম্বন করার ফল স্বরূপ এ বিপদ 
এসেছে। যেমন মুসা %9৪। এবং ফিরআউন ও তার লোক-জনদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, “যখন তাদের কোন কল্যাণ হত, তখন 
তারা বলত, "এতো আমাদের প্রাপ্য।” আর যখন কোন অকল্যাণ হত, তখন তা মুসা ও তার সঙ্গীদেরকে অশুভ কারণরূপে মনে 
করত।” (আ"রাফ£ ১৩১) (অর্থাৎ --নাউযু বিল্লাহ-- এ সব তীদের কুলক্ষণের কুফল মনে করে।) 

(১ অর্থাৎ, কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হতে। কিন্তু এরা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির স্বল্পতা এবং মূর্খতা ও যুলুম- 
অত্যাচারের আধিক্যের কারণে তা বোঝে না। 

() অর্থাৎ, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ স্বরূপ। কোন নেকী অথবা আনুগত্যের প্রতিদান স্বরূপ নয়। কেননা, নেকী করার তওফীকুদাতাও 
মহান আল্লাহ। তাছাড়া তীর নিয়ামত ও অনুদান এত বেশী যে, কোন মানুষের ইবাদত-আনুগত্য তার তুলনায় কিছুই নয়। এই জন্য 
একটি হাদীসে রসূল ৯ বলেছেন, “জান্নাতে যে-ই যাবে, সে আল্লাহর রহমতে যাবে (অর্থাৎ, নিজের আমলের বিনিময়ে নয়)।” জিজ্ঞাসা 
করা হল, "হে আল্লাহর রসুল! আপনিও কি আল্লাহর রহমত ব্যতীত জানাতে যেতে পারবেন না?” তিনি পট বললেন, “হ্যাঁ, আমি 
ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না তার রহমতের আঁচল আমাকে আবৃত করে নেবে।” (বেখারী ৫৬৭৩নাও) 

() এই অকল্যাণ ও অনিষ্ট যদিও আল্লাহর পক্ষ হতেই আসে যেমন এ ৯ ১৯ £ 5 বাক্যের দ্বারা তা পরিক্কার, কিন্তু যেহেতু এই 
অকল্যাণ কোন পাপের শাস্তি অথবা তার বদলা হয়, তাই বলা হল, এটা তোমাদের পক্ষ হতে। অর্থাৎ, এটা তোমাদের ভুল, অবহেলা 
এবং পাপের ফল। যেমন, অন্যত্র বলেছেন, [১৮5 ১০ ৯25) 1০ আ ৪ 2 ১৪ প্র ৪2 “তোমাদের যেসব বিপদ-আপদ 
আপতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা ক'রে দেন।” (শুরা ঃ ৩০) 

() অর্থাৎ, এই মুনাফিকৃরা তোমার মজলিসে যে কথা প্রকাশ করে, রাতে তার বিপরীত কথা বলে এবং ষড়্যন্ত্রের জাল বোনে। তুমি 
তাদের ব্যাপারে বিমুখতা অবলম্বন কর এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। তাদের কথা এবং ষড়যন্ত্র তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে 
না। কারণ, তোমার রক্ষাকর্তা হলেন আল্লাহ এবং তিনিই হলেন মহাশক্তিধর। 

() কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়ার জন্য এ ব্যাপারে চিন্তা ও গবেষণা করার তাকীদ করা হচ্ছে এবং এর (কুরআনের) সত্যতা জানার 
মানদণ্ডও বলে দেওয়া হচ্ছে। যদি এটা কোন মানুষ রচিত গ্রন্থ হত (যা কাফেররা মনে করে), তাহলে তার বিষয়-বস্তসমূহে এবং তাতে 
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সূরা নিসা ৪ 


(৮৩) আর যখন শান্তি 


অথবা ভয়ের কোন সংবাদ তাদের নিকট ১:29 ০3 19১15-৮শাও ও চিন িভেগুও শি 


আসে, তখন তারা তারা 


টিয়ে বেড়ায়। কিন্তু যদি তারা তা রসূল কিংবা 


তাদের মধ্যে দায়িত্ৃশীলদের গোচরে আনত, তাহলে তাদের মধ্যে 


তত্ত্বানুসন্ধানীগণ তার যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারত। ৯ আর 


তোমাদের প্রতি যদি অ 


ল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তাহলে 


তোমাদের কিছু লোক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করত। 


(৮৪) সুতরাং তুমি অ 


ল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। (এ ব্যাপারে) কেবল নিক িতি ৩৪ খু! )৪৫4)--3: 15.2$ 


পক 


তুমিই ভারপ্রাপ্ত। আর বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। সম্ভবতঃ আল্লাহ্‌ £-£ রা 2 
অবিশ্বাসীদের শক্তি চূর্ণ ক'রে (যুদ্ধ বন্ধ করে) দেবেন। আল্লাহ্‌ 19 ৮০5 এ 


ঝা ৬৩৩৪ এ 


শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর। 


(৮৫) কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ রি 2 ০53 122৬৫ 
থাকবে, এবং কেড কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে ওতেও তার মিনার চি 2 
অংশ থাকবে। বন্ততঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। ৮৫ ০৫০ % ৩৪ 525 এ 2 


(৮৬) আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় (সালাম দেওয়া 


হয়), তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন কর অথবা ওরই 


অনুরূপ কর। ৮৭ নিশ্চয় 


আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। 


বর্ণিত ঘটনাদির মধ্যে ব 
বি 


ডই পরস্পর-বিরোধিতা দেখা যেত। কারণ, প্রথমতঃ এটা কোন ক্ষুদ্র পুস্তিকা নয়, এটা এমন এক বিশাল ও 


্তৃত গ্রন্থ যার প্রতিটি অংশ চমৎকারিত্ে এবং সাহিত্য-শব্দালংকারে পরিপূর্ণ। অথচ মানুষের রচিত কোন বড় গ্রন্থে ভাষার মান এবং 


সাহিত্যময় চমৎকারিত্ব বজায় থাকে না। দ্বিতীয়তঃ এতে অতীত জাতির এমন ঘটনাবলীও বর্ণিত হয়েছে, যা অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী 
তঅআ 


ল্লাহ বাতীত কেউ বর্ণ 


না করতে পারে না। তৃতীয়তঃ এই ঘটনাবলীর মধ্যে না পারস্পরিক কোন বিরোধ আছে, আর না এ সবের ক্ষুদ্র 


থেকে ক্ষুদ্রতর কোন অংশ কুরআনের কোন মুল বিষয়ের পরিপন্থী। অথচ কোন মানুষ অতীত ঘটনাবলী বর্ণনা করলে, তার 


ধারাবাহিকতার শৃঙ্খল ছিন হয়ে যায় এবং তার বিশদ বর্ণনার মধ্যে বড়ই স্ববিরোধিতা সৃষ্টি হয়। কুরআন কারীমের সমূহ এই মানবিক 


দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার 


স্পষ্ট অর্থ এই যে, অবশ্যই এটা আল্লাহর কালাম, যা তিনি ফিরিস্তার মাধ্যমে তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ &৪-এর 


উপর অবতীর্ণ করেছেন। (সেতকর্তার বিষয় যে অনেকে রহিত আয়াত দেখে পরস্পর-বিরোধী কথার উল্লেখ করতে পারে। কিন্তু রাহিত 


যা তার সাথে পরবতী ।নিদের্শের পর্পরাবিরোধিতা াকতে পারে 5 যেমন আম-খস বাক্য বাহাতঃ পরস্পরবিরোধী মনে হলেও 


বিভ্ঞারত বিবরণে সে ভুল বুঝ দূর হয়ে যায়। -সম্পাদক) 


(১) এটা হল কিছু দুর্বল ও দ্রুততাপ্রিয় মুসলিমের স্বভাব। তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতের অবতারণা। ০-। শান্তির 


খবর বলতে মুসলিমদের 


সফলতা এবং শত্র-ধুংসের ও পরাজয়ের খবরকে বুঝানো হয়েছে। (যা শুনে শান্তি ও স্বস্তির ঝাড় বয়ে যায় এবং 


যার ফলে প্রয়োজনাতীত ব্বনির্ভরশীলতার সৃষ্টি হয় ; যা ক্ষতির কারণও হতে পারে) আর 3৯৯ ভয়ের সংবাদ বলতে মুসলিমদের 


পরাজয় এবং তাদের হত্যা ও ধুংসের খবরকে বুঝানো হয়েছে। (যাতে মুসলিমদের মাঝে দুঃখ, বেদনা ও আফসোস ছড়িয়ে পড়ে এবং 


তাদের মনোবল দমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।) তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, এই ধরনের খবর শুনে; তাতে তা শান্তির (জয়ের) হোক 


অথবা ভয়ের (পরাজয়ের) হোক তা সাধারণের মাঝে প্রচার না ক'রে রসুল &-এর নিকট পৌছে দাও কিংবা জ্ঞানী ও তস্ত্ানুসন্ধানীদের র 


কাছে পৌছে দাও যাতে 


তাঁরা দেখেন যে খবর সঠিক, না বেঠিক€ যদি সঠিক হয়, তাহলে তখন এ খবর মুসলিমদের জানা লাভদায়ক, 


নাকি না জানা আরো বেশী লাভদায়ক? এই নীতি সাধারণ অবস্থাতেও বড় গুরুত্রপূর্ণ এবং অতীব লাভদায়ক, বিশেষ ক'রে যুদ্ধের সময় 


এর গুরুত্ব ও উপকারিতা আরো বেশী। ৮-:॥ শব্দটি ৮: ধাতু থেকে গঠিত। আর ১: (নাবাতৃ) সেই পানিকে বলে, যে পানি কুয়ো 


খোঁড়ার সময় সর্বপ্রথম বের হয়। এই কারণেই তন্ত্ানুসন্ধান করা ও বিষয়ের গভীরে পৌছনোকে ১০:৪। বলা হয়। (ফাতহুল কাদীর) 
(৮০) $০$ আসলে ৫১) ২৯ ছিল। অতঃপর উভয়  (ইয়া)কে একে অপরের মধ্যে "ইদগাম” সন্ধি করলে $-$ হয়ে যায়। এর 


অর্থ হল, দীর্ঘায়ু কামনার দুআ কর। এখানে অভিবাদন বা সালাম করার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। (ফাতহুল কৃাদীর) উত্তম অভিবাদন বা 


সালাম করার (উত্তর দেওয়ার) ব্যাখ্যা হাদীসে এসেছে যে, 'আস্সালামু আলাইকুম'এর উত্তরে "অরাহমাতুল্লাহ” বৃদ্ধি করা এবং 


“আস্সালাখু আলাইকুম 


অরাহমাতুল্লাহ”র উত্তরে “অবারাকাতুহু” বৃদ্ধি করা। তবে কেউ যদি 'আস্সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি 


অবারাকাতুু” পর্যন্ত বলে, তাহলে কোন কিছু বৃদ্ধি না ক'রে অনুরূপই উত্তর দিয়ে দিবে। (ইবনে কাসীর) অন্য আর একটি হাদীসে 
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(৮৭) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই তিনি টানি খুঁহ্যা, 
তোমাদেরকে শেষ বিচারের দিন একত্র করবেন --এতে কোন সন্দেহ 
নেই। আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে আছে? 

(৮৮) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কপটদের সম্বন্ধে দু দলে 1৫ 1 ৯ 
বিভক্ত হয়ে গেলে? ৮৯ যখন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের জন্য . £ ৫ 
তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন! ৮২) আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট + ০১ 4 ৬৫ 
করেছেন, তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? বস্ততঃ 
আল্লাহ যাকে পথভষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে 
না। ৮১ 


(৮৯) তারা চায় যে, তারা যেরূপ অবিশ্বাস করেছে, তোমরাও সেরূপ 15৯০৫ হা 12 ৩৯ 5 13৫ 04 03/5৩ গা 95 
অবিস্বাস কর ফলে তারা ও তোমরা একাকার হয়ে যাও। অতএব £ 

আল্লাহর পথে দেশত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য হতে কাউকে ₹2১১:51০% রা এরও 2৮ ৩ নল 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। ৮৯ অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, 11 : নও [ি ₹৯১১০৪$ ৬০৮ ০৯91? 
তাহলে তাদেরকে যেখানে পাও, সেখানেই গ্রেফতার ক'রে হত্যা 

করণ এবং তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ 


করো না। 
(৯০) কিন্তু তারা নয়, যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয়, ছা ারুারাা রা হরর যার রা; 
ও 2 213৩০ 2715329 ৭9 | 0922 02১॥| ১ 
যাদের সাথে তোমরা ছুঁক্তবদ্ধ, অথবা যারা তোমাদের নিকট এমন রঃ রঃ ছি 2 ২ 
অবস্থায় আগমন করে, যখন তাদের মন তোমাদের সাথে অথবা 72০ ২ 1,25৫ 1525 অতি 5 এ 225 ৫ 
স্থায় আ রে, য় তোমাদের সা 1 ডি 25135674258 065555 55 


তাদের স্বজাতির সাথে যুদ্ধ করতে কুঠিত।৬৯ আল্লাহ ইচ্ছা করলে 


এসেছে যে, কেবল আসসালামু আলাইকুম” বললে দশটি নেকী হয়, "অরাহ্মাতুল্লাহ যোগ করলে বিশটি নেকী হয় এবং 
“অবারাকাতুছু" পর্যন্ত বললে ত্রিশটি নেকী হয়। (মুসনাদ আহমাদ ৪/৪৩৯-৪৪০) মনে রাখা দরকার যে, এই নির্দেশ কেবল মুসলিমদের 
জন্য। অর্থাৎ, একজন মুসলিম যখন অপর মুসলিমকে সালাম জানাবে তখন উক্ত নীতি পালনীয়। পক্ষান্তরে ইয়াহুদী ও খ্রি্টানদের 
ক্ষেত্রে প্রথমতঃ তাদেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া যাবে না। দ্বিতীয়তঃ তারা সালাম দিলে কোন কিছু বৃদ্ধি না ক'রে কেবল, "অআলাইকুম” 
বলে উত্তর দিতে হবে। (বৃখারী মুসলিম) 

(৮১) এখানে জিজ্ঞাসা অস্বীকৃতি সূচক। অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এই মুনাফিকদের ব্যাপারে কোন মতবিরোধ হওয়া উচিত ছিল না। আর 
মুনাফিকদের বলতে সেই মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা উহুদ যুদ্ধে মদীনা থেকে কিছু দুর গিয়ে এই বলে ফিরে চলে এসেছিল যে, 
আমাদের কথা গ্রহণ করা হয় নি। (বৃখারীঃ সূরা নিসা, মুসলিম? মৃনাফিকীন অধ্যায়) এর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে। সে সময় এই 
মুনাফিকদের নিয়ে মুসলিমদের দু”টি দল হয়েছিল। একটি দলের বক্তব্য ছিল, আমাদেরকে এই মুনাফিবৃদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা 
দরকার। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দল এটাকে বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী মনে করত। 
(০) 1৯%--৫ (কৃতকর্ম) বলতে রসূল $-এর বিরোধিতা এবং জিহাদ থেকে বিমুখতা অবলম্বন করা। 4.5 (বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে 


২ 


দিয়েছেন বা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন) অর্থাৎ, যে কুফরী ও ভষ্টিতা থেকে বের হওয়ার কথা, তার দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন অথবা তার 
কারণে ধুংস কণরে দিয়েছেন। 

(”) যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ, অব্যাহত কুফরী ও ওঁদ্ধত্যের কারণে যাদের অন্তঃকরণ মোহর ক'রে দেন, তাদেরকে কেউ 
সুপথে আনতে পারবে না। 

(৮১ হিজরত (দ্বীনের জন্য স্বদেশত্যাগ) করলে প্রমাণিত হয় যে, এখন সে নিষ্ঠাবান মুসলিমে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় তার সাথে 
বন্ধুত্ স্থাপন করা বৈধ। 

(৮) তাতে তা 'হিল্” (যেখানে হত্যাকান্ড বৈধ সেখানে) হোক অথবা "হারাম" (যেখানে হত্যাকান্ড বৈধ নয় সেখানে) হোক, যখন 


তোমরা তাদেরকে নিজেদের কাবুতে পেয়ে যাবে। 

(৮১) অর্থাৎ, যাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তাদের মধ্য হতে দুই শ্রেণীর মানুষ এই নির্দেশ থেকে স্বতন্ত্র এক £ এমন লোক 
যার সম্পর্ক এমন জাতির সাথে আছে, যাদের সাথে তোমাদের সন্ধিচুক্তি হয়ে আছে অথবা সে এমন লোক যে তাদের আশ্রয়ে আছে, 
যাদের সাথে তোমাদের সন্ধিচুক্তি হয়ে আছে। দুই £ এমন লোক যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসে যে, তাদের হাদয় নিজেদের 
জাতির সাথে মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অথবা তোমাদের সাথে মিলে নিজেদের জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বড় 
সংকীর্ণতা বোধ করে। অর্থাৎ, না তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করতে পছন্দ করে, না তোমাদের বিরুদ্ধে। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


১৬০ সুর) নিসা ৪ 


তাদেরকে তোমাদের উপর আধিপত্য দান করতেন এবং নিশ্চয় 
তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত।৬” সুতরাং তারা যদি তোমাদের 
নিকট থেকে পৃথক হয়ে যায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং 
তোমাদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করে,৬৮) তাহলে আল্লাহ তোমাদের 
জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেননি। 

(৯১) অচিরেই তোমরা কিছু অন্য লোক পাবে যারা (বাহ্যতঃ) 
তোমাদের কাছে ও তাদের স্বজাতির কাছে নিরাপত্তা কামনা করে। 
৮৯ যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে আহবান করা হয়, (৮) তখনই 
তারা তাতে ঝাপিয়ে পড়ে (পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়)। যদি তারা 
তোমাদের নিকট হতে পৃথক না হয় (যুদ্ধ না করে), তোমাদের নিকট 
সন্ধি প্রার্থনা না করে এবং তাদের হস্ত সংবরণ না করে,১১ তাহলে 
তাদেরকে যেখানে পাও, সেখানেই গ্রেফতার ক'রে হত্যা কর। আর 
এই সকল লোকের বিরুদ্ধেই আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট প্রমাণ দান 
করেছি। (১) 
(৯২) কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোন বিশ্বাসীর জন্য সংগত নয়, 
(৯১ তবে ভুলবশতঃ হত্যা ক'রে ফেললে সে কথা স্বতন্ত্। ৯৯ কেউ 
কোন বিশ্বাসীকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা 
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(৮) অর্থাৎ, তাদেরকে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখাটা আল্লাহরই অনুগ্রহের ব্যাপার। তা না হলে যদি মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে স্বীয় 


জাতির পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করার খেয়াল সৃষ্টি ক'রে দিতেন, তাহলে তারাও তোমাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করত। কাজেই সত্য- 


সত্যই যদি এরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে, তাহলে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করো না। 


(৮) "তোমাদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে যায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিক 


ট সন্ধি প্রার্থনা করে" এ সবের অর্থ 


একই। তাকীদ এবং অধিক স্পষ্টভাবে বর্ণনার জন্য তিন ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে মুসলিম তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকে। 


কারণ, যে পূর্ব থেকেই যুদ্ধ হতে পৃথক এবং তাদের এই পৃথকতায় মুসলিমদের লাভও রয়েছে; আর এই জন্য মহান অ 


ল্লাহ এটাকে 


অনুগ্রহ ও দয়া স্বরূপ উল্লেখ করেছেন, সুতরাং তাদেরকে ঘাটানো এবং তাদের ব্যাপারে অসতর্কতা অবলম্বন করা 


তাদের মধ্যে 


বিরোধিতা এবং বিদ্রোহের প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে পারে; যা মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকর। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উল্লি 


খত অবস্থায় 


প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। এর দ্ুষটান্ত সেই গোষ্ঠীও বটে, যাদের সম্পর্ক ছিল বানী-হাশেমের 


সাথে। এরা বদর যুদ্ধে মুশরিকদের সাথ দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হলেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তাদের কোনই ইচ্ছা ছিল 


না। যেমন, রসূল $-এর চাচা আব্বাস ৬ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ যারা তখন পর্যন্তও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই বাহ্যিকভাবে কাফেরদের 


তাঁবুতেই ছিলেন। আর এই জন্যই নবী করীম &্ আব্বাস ২৯-কে হত্যা না ক'রে কেবল বন্দী করেই ক্ষান্ত হন। 11. (শান্তি) এখানে 


2055 (শোন্তিপ্রস্তাব) অর্থাৎ, সন্ধি করার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 


(৮৯) এরা হল তৃতীয় আর একটি দল, যারা ছিল মুনাফিক্ন। এরা মুসলিমদের কাছে এসে ইসলামের প্রকাশ করত, যাতে তাদের 


(মুসলিমদের) হাত হতে নিরাপদে থাকে। আর যখন স্বীয় জাতির নিকট যেত, তখন তাদের সাথে শির্ক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হত, যাতে 


তারা এদেরকে নিজেদেরই দলভুক্ত মনে করে। এইভাবে তারা উভয় থেকেই স্বার্থ লাভ করত। 
(১) হএ। (ফিতনা)এর অর্থ শির্কও হতে পারে। 1$9 1৮5 এই শির্কের মধ্যেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অথবা "ফিৎনা"র অর্থ যুদ্ধ। 


অর্থাৎ, যখন তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ফিরানো হত, তখন তারা সেদিকে আগ্রহের সাথে অগ্রসর হত। 


(১) 19; এবং 194; এদের সংযোগ হল, [5955 এর সাথে। অর্থাৎ, সবই নেতিবাচক অর্থে । সবের সাথে (4 যোগ হবে। 


(৯) এই কথার উপর যে, বাস্তবিকই তাদের হৃদয় মুনাফিক্বীতে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও হিংসায় পরিপূর্ণ। তাই তো তারা 


সামান্য প্রচেষ্টায় পুনরায় ফিৎনায় (শির্ক অথবা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে) লিপ্ত হয়ে পড়ে। 


(১ এখানে নেতিবাচক বাক্য নিষেধাজ্ঞার অর্থে ব্যবহার হয়েছে, যা হারাম প্রতিপাদন করে। অর্থাৎ, একজন মু*মিনের অপর মুগমিনকে 
হত্যা করা নিষেধ ও হারাম। যেমন, [ || ০৯:5)1558$ ১4 0515] “আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেওয়া তোমাদের জন্য সঙ্গত নয়।” 


(তোহবাব ? ৫৩) অর্থাৎ, কষ্টু দেওয়া হারাম। 


(১৯ ভুলের কারণ অনেক ধরনের হতে পারে। উদ্দেশ্য হল, নিয়ত ও ইচ্ছা হত্যা করার না হয়; অনিচ্ছায় ভুলক্রমে যদি হয়ে যায়, 


তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র 
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তফসীর আহসানুল বায়ান 


এবং তার (নিহতের) পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়। (০) 


তবে 


দ তারা সাদক্া (ক্ষমা) ক'রে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।১ 


কিন্ত য 


দ সে তোমাদের শক্র পক্ষের লোক হয় এবং বিশ্বাসী হয়, 


তবে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়।৯) আর যদি সে এমন এক 


€ পার) ১৬১ 


পরত চুর পুত এ 


2 52১9 2৩ হু 


এন পু! এ ০ ৫০5 ৮ 
৬৮৯১৮ ্্ 24০৮) ৩ ২১৪ ৩ 18 
রি 4 


4 


পণ 


তু কহ ু ০. পর্ণ হুর পপর 2 ক পাছি 
জিতে ১৬ ০13 2 2) ০০৯০৪ 


সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যার সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, তবে 


তার 2 


পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা 


বিধেয়। ৯) কেউ যদি (উক্ত দাস) না পায় (বা মুক্ত করার সামর্থ্য না 


রাখে), তাহলে সে একাদিক্রমে দু'মাস রোযা রাখবে।৯ তওবার 


(সংশোধনের) জন্য এ আল্লাহর বিধান। বস্ততঃ আল্লাহ 
প্রজ্ঞাময়। 


সর্বজ্ঞ, 


(৯৩) আর যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে, 


তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার 


প্রতি রুস্টু হবেন, ১৭ তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য 


কপট 20 508 এ রি 


তত ০45০ 


সপ পা 
চযাণে 


(০০১৫ 


এ 4 


(১) এখানে ভুলক্রমে হত্যা হয়ে গেলে তার জরিমানা 


ক, তা বলা হচ্ছে। দু”টি জিনিসের কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে, কাফফার 


(প্রায়শ্চিত্ত) ও ক্ষমা স্বরূপ। আর তা হল, একজন মুসলিম ক্রীতদাস স্বাধীন করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বান্দাদের অধিকার স্বরপ। আর ত 


হল, "দিয়াত” রক্তপণ আদায় করা। নিহত ব্যক্তির রক্তের বি 


নময় স্বরূপ যে জিনিস তার € 


নহতের) উত্তরাধিকারীদেরকে দেওয়া হয়, 


তাকে "দিয়াত” (রক্তপণ) বলা হয়। এর প 
প্রচলিত মুদ্রা 


রমাণ হাদীস অনুযায়ী ১০০টি উট অথবা ত 


র সমপরিমাণ মূল্য সোনা, রূপা বা দেশে 


রষ্টব্য £ স্ারণ থাকে যে, ইচ্ছাকৃত হত্যায় "কিসাস+ অথবা 


দয়াত মুগাল্লাযা” হবে। আর 


দয়াত সুগাল্লাষা”র : পরিমাণ ১০০টি উট যা 


বয়স ও তার (ভালো-মন্দ)গুণ অনুযায়ী তিন প্রকারের বা তি 


ন মানের হবে। কিন্তু ভুলক্রমে হত্যায় কেবল “দিয়াত” আছে, "কিসাস' 


(রক্তের বিনিময়ে রক্ত) নেই। এই *দিয়াত”এর পরিমাণ ১০০ 


4 লর্বীী 


আবু দাউদের হাদীসে ৮০০ দীনার অ 


ট উট যাতে কোন কড়া শর্ত নেই। তাছাড 


এই "দিয়াত' এর মূল্য সুনানে 


থবা ৮ হাজার দিরহাম এবং তিরমিযীর বর্ণনায় ১২ হাজার দিরহাম বলা হয়েছে। অনুরূপ উমার 


৪ তাঁর খেলাফত কালে "দিয়াত” এর মুল্যে কম-বেশী এবং 


বভিন মুদ্রা অনুযায়ী তা বিভিন্ন প্রকারের 


নর্দিষ্ট করেছিলেন। (ইরওয়াউল 


গালীল ৮ম খন্ড) যার অর্থ হল, ১০০টি উটের মুল দিয়াতের 
জন্য বাঃ হাদীসের ভাষ্য ও ফিকাহ এহ্াদি) 


ভিত্তিতে তার মূল্য প্রত্যেক যুগ অনুসারে 


নর্ধারিত হবে। (বিভারিত জনার 


(১১ ক্ষমা করে দেওয়াকে সাকা বলে আখ্যায়িত করার উদ্দেশ্য হল, ক্ষমা করার প্রতি উৎসাহিত করা। 


(১) অর্থাৎ, এই অবস্থায় 


দয়াত লাগবে না। এর কারণ কেউ কেউ এই বলেছেন যে, যেহেতু এর ওয়ারেস একজন কাফের যোদ্ধা, তাই 


সে মুসলিমের 


দয়াতের অধিকারী হবে না। কেউ কেউ এর কারণ বলেছেন, এই মুস 


লিম ইসলাম গ্রহণ করার পর যেহেতু হিজরত 


করেনি, যার প্র 


কাদীর) 


ত সে সময় 


বড়ই তাকীদ করা হয়েছিল। সে এ ব্যাপারে গড়িমসি করেছে, তাই তার রক্তের মান অনেক কম। (ফাতহুল 


৯৮ 
(১) এটা আর এক তৃত 


য় অবস্থা। পূর্বের অবস্থার ন্যায় এতেও কাফফারা এবং দিয়াত আছে। কেউ কেউ বলেছেন, যদি নিহত ব্যক্তি 


মুআহিদ” (চুক্তিবদ্ধ কাফির) হয়, তবে তার দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক হবে। কেননা, হাদীসে কাফেরের দিয়াত মুসলিমের 


দিয়াতের অর্ধেক বলা হয়ে 


করা হচ্ছে। 


ছে। কিন্তু অধিক সঠিক এটাই মনে হচ্ছে যে, এই তৃতীয় অবস্থাতেও মুসলিম নিহত ব্যক্তিরই বিধান বর্ণনা 


(৯৯ অর্থাৎ, ক্রীতদাস স্বাধী 


ন করার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে প্রথম এবং শেষের অবস্থায় দিয়াত আদায় করার সাথে সাথে ধারাবাহিকতার 


সাথে (কোন 


আরম্ভ কর 


বরতি ছাড়াই) একটানা দুই মাস রোযা রাখতে হবে। যদি তারই মাঝে কোন দিন রোযা ছেড়ে দেয়, তবে পুনরায় প্রথম থেকে 
জরুরী হবে। তবে যদি কোন শরয়ী কারণে রোযা ছেড়ে থাকে, তাহলে পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করার প্রয়োজন হবে না। 


যেমন, মাসিক, নিফাস অথবা এমন ক 


শরয়ী ওজর 


ঠন রোগ যা রোযা রাখার জন্য বাধা হয়। (নিষিদ্ধ দিনসমূহ, যাতে রোযা রাখা নিষেধ আছে।) সফর 
ক না, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। (ইবনে কাসীর) 


(১) এটা ইচ্ছাকৃত হত্যা করার শা 


স্ত। হত্যা তিন প্রকারের £ (ক) ভুলক্রমে হত্যা (যা পূর্বের আয়াতে উল্লেখ হয়েছে)। (খ) শ্রায় 


ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা; (এমন 


জনিস দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা, যা দিয়ে সাধারণতঃ হত্যা করা যায় না।) যা হাদীস দারা প্রমাণিত। 


(গ) 


ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা। অর্থাৎ, হত্যা করার ইচ্ছা ও নিয়ত ক'রে হত্যা করা এবং এর জন্য সেই অস্ত্রও ব্যবহার করা হয় যা দিয়ে 


বাস্তবিকই হত্যা করা হয়। যেমন, তরবারী, খঞ্জর ইত্যাদি। আয়াতে মু'মিনকে হত্যা করার অতীব কঠিন শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 


যেমন, তার শাস্তি হল সেই জাহান্নাম, যাতে সে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। অনুরূপ সে আল্লাহর ক্রোধের শিকার হবে এবং তাঁর অভিসম্পাত 


ও মহা শাস্তিও তার উপর অ 


[পতিত হবে। একই সাথে এতগুলো কঠিন শাস্তির কথা অন্য কোন পাপের ব্যাপারে বর্ণিত হয়নি। এ থেকে 
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১৬২ সূরা লিসা ৪ 


মহাশাস্তি প্রস্তুত ক”রে রাখবেন। (১৯ 


(৯৪) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হবে, তখন 919: 4 রি সি 12] ভিডি সা পে 
তদন্ত ক'রে নাও। আর কেউ তোমাদেরকে সালাম জানালে তাকে _ »০ ১ ০54 45455 অং টার ০০12 
বলো না যে, তুমি বিশ্বাসী নও। (১১) ইহজীবনের সম্পদ চাইলে ১১৯ ১৪ এসএ টি এ! 1০৭ ৯৪০ 

১ (১০৩) ভু শি ০ পট 
আল্লাহর কাছে গশামত (অনায়াসলভ্য সম্পদ) প্রচুর রয়েছে। ্ ১৯:০০) ১০) 
তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি ৩ 


ভব এর্পততর্ব 2 & রর ৫152 515 ০1৫০ 
অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নাও। তোমরা যা 19 25 
কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। ভি] ৪ পা ও) 


(৯৫) বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে তারা ১/%]া 71 46 0১9৮0 ৩০ 2১৩ এ খু 
এবং যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান 2 4৫5 5৪ রা রা রা রা 
নয়। (৪ যারা স্বীয় ধন-প্রাণ ছারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদেরকে 41 ০০০১ ৮85 550 এটা এস & ০১-৬৭শ 

থা র্ঘ & এ পরব এ রর ক্র টি চা তে 
যারা ঘরে বসে মাতে ভেরি নি দয়েছেন; আল্লাহ ১৩? 295 0:52] ০ ্ 192৫0 ০০] 
সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।€১”) আর যারা ঘরে বসে 


এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, একজন মু”মিনকে হত্যা করা কত বড় অপরাধ। হাদীসসমূহেও এ কাজের কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে 
এবং এর কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। 
(১) মুমিনের হত্যাকারীর তওবা কবুল হবে, নাকি হবে না? কোন কোন আলেম উল্লিখিত কঠোর শাস্তিগুলোর ভিত্তিতে তার তওবা 
কবুল না হওয়ার কথাই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে আলোচিত উক্তির আলোকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, নিষ্ঠার সাথে 
তওবা করলে প্রত্যেক পাপই মাফ হতে পারে। (৫, :0.50) [৮০ ১.5 0০ ঠা) 253 ১5] অন্যান্য তওবার আয়াতসমুহও 
ব্যাপক। প্রত্যেক গুনাহ, ছোট হোক, বড় হোক অথবা অতি বড় যা-ই হোক না কেন, নিষ্ঠার সাথে তওবা করলে সবই মাফ হওয়া 
সম্ভব। এখানে তার শাস্তি জাহান্নামের কথা যে বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ হল, সে যদি তওবা না করে, তাহলে তার শাস্তি এটাই হবে, যা 
মহান আল্লাহ তার অপরাধের দরুন তাকে দিতে পারেন। অনুরূপ তওবা না করা অবস্থায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার অর্থ হল, তাতে 
সুদীর্ঘ কাল অবস্থান করতে হবে। কারণ, কাফের ও মুশরিকরাই কেবল জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। তাছাড়া হত্যার সম্পর্ক যদিও বান্দার 
অধিকারের সাথে, যা থেকে তওবার মাধ্যমেও দায়িত্বমুক্ত হওয়া যায় না, তবুও আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৃপা ও অনুগ্রহে তার এমনভাবে 
নিষ্পত্তি করতে পারেন যে, নিহিত ব্যক্তিও প্রতিদান পেয়ে যাবে এবং হত্যাকারীরও মাফ হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর ও ফাতহুল কীদীর) 
(১) হাদীসসমূহে এসেছে যে, কিছু সাহাবী কোন অঞ্চলে গিয়েছিলেন। সেখানে এক রাখাল ছাগল চরাচ্ছিল। মুসলিমদেরকে দেখে রাখাল 
সালাম করল। সাহাবাদের কেউ কেউ মনে করলেন যে, (সে একজন কাফের শক্র।) সে স্বীয় প্রাণের ভয়ে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় 
দিচ্ছে। সুতরাং তীরা সত্যতা যাচাই না ক'রেই তাকে হত্যা করে দেন এবং তার ছাগলগুলো (গনীমতের মাল স্বরূপ) নিয়ে রসূল &- 
এর নিকট উপস্থিত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে এই আয়াত নাষিল হয়। (সহীহ বৃখার৷ তিরমিী তাফসীর সুরাতুনিসা) কোন কোন 
বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম ঞঞ তাঁদেরকে এ কথাও বলেন যে, পূর্বে তোমরাও মক্কায় এই রাখালের মত নিজেদের ঈমানকে গোপন 
করতে বাধ্য ছিলে। (সহীহ বুখারী দিয়াত অধ্যারঃ) 

(১১) অর্থাৎ, কিছু ছাগল এই নিহত ব্যক্তির কাছ থেকে পেয়ে গেলে। এ তো কিছুই না, আল্লাহর কাছে এর চেয়েও অনেক উত্তম গনীমত 
(অনায়াসলব্ধ সম্পদ) রয়েছে, যা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করলে দুনিয়াতেও তোমরা পেতে পার এবং আখেরাতে এর পাওয়া 
তো সুনিশ্চিত। 

(১৮৯) যখন এই আয়াত নাযিল হল যে, "যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তারা এবং যারা বাড়ীতে অবস্থান করে তারা পরস্পর সমান 
নয়”, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম এ (অন্ধ সাহাবী) প্রভৃতিরা অভিযোগ করলেন যে, আমরা তো অক্ষম, যার কারণে আমরা 
জিহাদে অংশ গ্রহণ করা থেকে ঝঞ্চিত। উদ্দেশ্য ছিল, ঘরে অবস্থান করার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের সমান আমরা নেকী ও 
সওয়াব অর্জন করতে পারব না, অথচ আমাদের ঘরে অবস্থান স্বেচ্ছায় এবং জান বাঁচানোর জন্য নয়, বরং শরয়ী কারণেই। তাই মহান 
আল্লাহ 124 এ /5] (যারা অক্ষম নয়) কথাটি নাযিল করলেন। অর্থাৎ, যারা সঙ্গত ওজরের কারণে বাড়ীতে অবস্থান করে, তারাও 


মুজাহিদদের মত নেকীতে সমান সমান শরীক থাকবে। কারণ, (০১২॥ $--£৯১) “ওজরই তাদের পথে বাধা হয়েছে।” (সহীহ বৃখারী 
জিহাদ অধ7য9) 

(১) অর্থাৎ, জান ও মাল সহ জিহাদে অংশ গ্রহণকারীরা বৈশিষ্ট্য লাভের অধিকারী হবে। আর জিহাদে যারা অংশ গ্রহণ করতে পারে 
না, তারা এই বৈশিষ্ট্য লাভ থেকে বঞ্চিত হলেও মহান আল্লাহ উভয়কেই উত্তম প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। এটাকেই দলীল 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান 


থাকে তাদের উপর, যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কার 


দিয়ে শ্রেষ্ঠত্‌ দান করেছেন। 


(৯৬) এ তাঁর (আল্লাহর) তরফ হতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া। বস্ততঃ 


আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশাল, পরম দয়ালু। 


(৯৭) যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করে, তাদের প্রাণ-হরণের 


সময় ফিরিস্তাগণ বলে, "তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?” 0০১ তারা বলে, 


“দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।? (১) তারা বলে, "তোমরা নিজ 


দেশ ত্যাগ ক'রে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহর দু'নয়া 


কি এমন প্রশস্ত ছিল না?” এদেরই আবাসম্থল জাহান্নাম। আর তা 


কত নিকৃষ্ট আবাস! 


(৯৮) তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন 
করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না (তাদের কথা ভিন্ন)। (১০) 


(৯৯) আল্লাহ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ 


মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল। 


(১০০) আর যে কেউ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করবে, সে পৃথিবীতে 
বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে”৯ এবং যে কেউ আল্লাহ ও 
রসুলের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগী হয়ে বের হলে অতঃপর (সে অবস্থায়) 


তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর উপর।(১৯) বস্ততঃ 
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হসাবে গ্রহণ করে উলামারা বলেছেন যে, সাধারণ অবস্থায় জিহাদ "ফারযে আ*ইন”(যা করা সকলের উপর ফরয) নয়, বরং 'ফারযে 
কিফায়াহ” (যা উম্মতের যথেষ্ট পরিমাণ লোক করলেই হয়)। অর্থাৎ, যে পরিমাণ লোকের প্রয়োজন সে পরিমাণ লোক জিহাদে অংশ 


গ্রহণ করলেই মনে করে নেওয়া হবে যে, সেই অঞ্চলের অন্য লোকদের পক্ষ হতে এই ফরয আদায় হয়ে গেছে। 


(১১ এই আয়াত এমন সব লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যা 


রা মক্কায় ও তার আশেপাশে বসবাস করত। তারা মুসলিম তো হয়ে 


গিয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অঞ্চল ও গোত্র ছেড়ে হিজরত করেনি। অথচ মুসলিম শক্তিকে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত করার 


লক্ষ্যে হিজরত করার উপর মুসলিমদের জন্য অতিশয় তাকীদী নির্দেশ জারী করা হয়েছিল। কাজেই যারা হিজরত করার নির্দেশের উপর 


আমল করেনি, তাদেরকে এখানে অত্যাচারী সাব্যস্ত করা হয়েছে এ 


বং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম বলা হয়েছে। এ থেকে প্রথমতঃ জানা যায় 


যে, অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ইসলামের কোন কোন আমল (ত্যাগ করা) কুফরী পর্যায়ে পৌছে যায় অথবা (পালন করলে) ইসলাম 


গণ্য হয়। যেমন, এই সময়ে হিজরত করাই ইসলাম গণ্য হয়েছে এবং তা ত্যাগ করা প্রায় কৃফরীর আওতাভূক্ত গণ্য করা হয়েছে। 


দ্বিতীয়তঃ জানা যায় যে, এমন কাফের দেশ থেকে হিজরত করা ফরয, যেখানে ইসলামের নিয়ম-ন 
এবং যেখানে থাকা কুফরী ও কাফেরদের উৎসাহ লাভের কারণ হয়। 


তি অনুযায়ী আমল করা কঠিন হয় 


(১) আয়াত নাষিল হওয়ার কারণের দিক দিয়ে এখানে 'আর্য*(দুনিয়া) বলতে মক্কা ও তার পার্শৃস্থ অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে এবং এর 


পরের 'আর্য*(দুনিয়া) বলতে মদীনাকে বুঝানো হয়েছে। তবে নির্দেশের দিক দিয়ে সাধারণ। অর্থাৎ, প্রথম 'আর্য* (দুনিয়া) বলতে 


কাফেরদের দুনিয়া বা দেশ যেখানে ইসলাম অনুযায়ী আমল করা কঠিন হয় এবং 'আরযুল্লাহ” (আল্লাহর দুনিয়া) বলতে এমন সব জায়গা 


বা দেশ, যেখানে মানুষ আল্লাহর দীনের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে যায়। 


(১) এখানে হিজরতের নির্দেশ থেকে সেই সব পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদেরকে স্বতন্ত্র করা হচ্ছে, যারা ছিল হিজরতের উপায়-উপকরণ 


এটি এ 


থেকে বঞ্চিত এবং পথের ব্যাপারে অজ্ঞ। শিশুরা যদিও শরীয়তের 


বিধি-বিধানের ভার থেকে মুক্ত, তবুও এখানে তাদের উল্লেখ করা 


হয়েছে হিজরতের গুরুত্বকে আরো পরিজ্কারভাবে তুলে ধরার জন্য অথবা এখানে শিশু বলতে সাবালকত্ের কাছাকাছি কিশোরদের 


বুঝানো হয়েছে। 


(৯) এই আয়াতে হিজরতের প্রতি প্রেরণা এবং মুশরিকদের থেকে পৃথকভাবে বসবাস করার শিক্ষা রয়েছে। 1৪1 এর অর্থ স্থান, 


বাসস্থান অথবা আশ্রয়স্থল। আর $... এর অর্থ রুষীর প্রাচুর্য অথবা স্থান ও পৃথিবী ও দেশসমূহের প্রশস্ততা। 


(১৮) এখানে নেক-নিয়ত অনুযায়ী নেকী ও প্রতিদান পাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে, যদিও কেউ মৃত্যু হয়ে যাওয়ার কারণে নেক 
আমলকে পূর্ণ করতে না পারে। যেমন, অতীত উন্মতের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তির ঘটনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ১০০ জন মানুষ 


খুন করেছিল। অতঃপর তওবা করার জন্য পুণ্যবানদের একটি গ্রামে যাচ্ছিল। পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। মহান আল্লাহ 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৬৪ সূরা নিসা ৪ 


আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯0985 408 ঞ্জ ডি 69559 


(১০১) তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন যদি 
(তোমাদের আশংকা হয় যে, অবিশ্বাসিগণ তোমাদেরকে বিপন্ন করবে, 
তাহলে নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করলে তোমাদের কোন দোষ ০৮১ ৫! 14৯ রি ৩ ০৬৯ ৩22 
নেই।(১১ নিশ্চয় অবিশ্বাসিগণ তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। [16411551176 


ডি 11/5 ৩. 0৮৯ চিলি ০০ ৯ ্ ০২ 1১ 


(১০২) তুমি যখন তাদের মাঝে অবস্থান করবে ও তাদের নিয়ে ও চা 4218 5:11 রা 22 ৪ এ 815 
নামায পড়বে, তখন একদল যেন তোমার সঙ্গে দাড়ায়, আর তারা রর রর 


যেন সশস্ত্র থাকে। অতঃপর সিজদাহ করা হলে তারা যেন তোমাদের ০৮ লি, ০০ 18 ০ম ০0$ এ 
পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা নামাযে শরীক হয়নি, 86115552 11 247০ ০) 7; 
তারা তোমার সাথে যেন নামাযে শরাক হয় এবং তারা যেন সতক ও রঃ 

সশস্ত্র থাকে। অবিশ্বাসিগণ কামনা করে, যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্র- ৯ 19 ্ ০6 রে 1১১ 


শস্তর ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর * 4: 09৯ 24525. রি হু ৬০ 
হঠাৎ ঝাপিয়ে পড়তে পারে।(১৯) আর অস্ত্র রাখাতে তোমাদের কোন ৮ 


পুণ্যবানদের গ্রামকে অন্য গ্রামের তুলনায় নিকটতর ক'রে দিলেন। যার ফলে রহমতের ফিরিস্তাগণ তাকে তীদের সাথে নিয়ে গেলেন। 
(বিখারী ৩৪৭০ মুসলিম ২৬৭৭নও) অনুরূপ যে ব্যক্তি হিজরতের নিয়তে ঘর থেকে বের হল, তার যদি পথিমধ্যেই মৃত্যু এসে যায়, সে 
আল্লাহর পক্ষ হতে হিজরতের সওয়াব অবশ্যই পাবে, যদিও সে হিজরতের কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়নি। নবী করীম & বলেছেন, 
(১০05 055এ। 0) আমলসমূহ নির্ভর করে নিয়তের উপর। (52 055১2 44 01) আর মানুষ তা-ই পায়, যার সে নিয়ত করে। 
যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তীর রসুলের জন্যই হবে। আর যে দুনিয়া অর্জনের জন্য অথবা 
কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত তারই জন্য হবে, যার জন্য সে হিজরত করেছে।” (বুখারী, মুসালিম 
১৯০ন) এটি একটি এমন ব্যাপক বিধান, যা দ্বীনের প্রত্যেক বিষয়কেই শামিল। অর্থাৎ, কাজ করার সময় যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ 
উদ্দেশ্য হয়, তবে তা গ্রহণীয় হবে, অনাথা তা প্রত্যাখ্যাত হবে। 
(১১) আলোচ্য আয়াতে সফরে থাকাকালীন নামায কসর (চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযগুলো দু'রাকআত ক'রে পড়ার) অনুমতি দেওয়া 
হয়েছে। (২৯৯ যদি তোমাদের ভয় হয়---” অধিকাংশ অবস্থার দিকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে। কেননা, তখন সারা আরবভূমি 
যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। কোন দিকেরই সফর বিপদখুক্ত ছিল না। অর্থাৎ, সফর আশঙ্কাজনক হওয়া কসরের অনুমতির জন্য শর্ত 
নয়। কুরআনের আরো অনেক স্থানে এই ধরনের শর্তযুক্ত বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা কেবল অধিকাংশ অবস্থার দিকে লক্ষ্য ক*রে। 
যেমন, 138929৮০501 155ট 3] অর্থাৎ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। (আলে ইমরানঃ ১৩০) এর অর্থ এ নয় যে, চক্রবৃদ্ধি 


হারে না হলে সুদ খাওয়া যেতে পারে। অনুরাপ 132০5 6১7 ৩! ই চি 14958 ১৯১৫ 3) “তোমাদের দাসীরা নিজেদের সতীত্ব রক্ষা 


করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না।” (নুরঃ ৩৩) যেহেতু তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইত, তাই আল্লাহ সে কথা 
বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, তারা ব্যভিচার করতে ইচ্ছুক হলে তোমাদের জন্য তাদের দিয়ে ব্যভিচার করিয়ে নেওয়া বৈধ হবে। 
অনুরূপ (4০ ১৪1$১১৯৯ ৬$ ৪70 143-)) “তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে, তার পূর্ব স্বামীর রসে তার 
গর্ভজাত কন্যাগণ (অবৈধ) যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে।” (নিসা? ২৩) এর অর্থ এ নয় যে, যারা তোমাদের অভিভাবকত্তে 
নেই, তাদের সাথে বিবাহ বৈধ। এ ছাড়াও এই শ্রেণীর আরো অনেক আয়াত আছে। কোন কোন সাহাবীর মনেও এই জটিলতা দেখা 
দিয়েছিল যে, এখন তো নিরাপদ অবস্থা এখন আমাদের নামাযের কসর করা উচিত নয়। নবী করীম && বললেন, “এটা আল্লাহর পক্ষ 
হতে সাদকূা, তীর সাদক্ীকে তোমরা কবুল কর।” (আহমাদ ১২৫-২৬ মুসালিম ১১১৫নও) 

র্টব্য ঃ সফরের দূরত্ব এবং কত দিন পর্যন্ত কসর করা যেতে পারে এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইমাম শওকানী যে হাদীসে তিন 
ফারসাখ (অর্থাৎ, ৯ ক্রোশ, এক ক্রোশ সমান প্রায় দুই মাইল)এর কথা বর্ণিত হয়েছে সেটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (নাইগুল আওতার 
৩/২২০) অনুরূপ অনেক সত্যানুসন্ধানী আলেমগণ এ কথাকে অত্যাবশ্যক বলেছেন যে, সফর করাকালীন কোন একই স্থানে তিন 
অথবা চার দিনের বেশী যেন অবস্থানের নিয়ত না হয়। তিন অথবা চার দিনের বেশী অবস্থানের নিয়ত হলে, নামায কসর করার অনুমতি 
থাকবে না। (বিস্তারিত জানার জন্য রব £ মিরআতুল মাফাতীহ) 
(১১) এই আয়াতে 'স্বালাতুল খাউফ” পড়ার অনুমতি বরং নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। 'স্বালাতুল খাউফ*এর অর্থ ভয়ের নামায। এ নামায 
তখন বিধেয় যখন মুসলিম ও কাফেরদের সৈন্য একে অপরের সাথে যুদ্ধের জন্য একেবারে প্রস্তুত হয়ে দীড়াবে এবং ক্ষণেকের 
অন্যমনস্কতা মুসলিমদের কঠিন বিপদের কারণ হতে পারে, এ রকম অবস্থায় যদি নামাের সময় হয়ে যায়, তাহলে "স্থালাতুল খাউফ, 
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তফসীর আহসানুল বায়ান. ৫ পারা ১৬৫ 


দোষ নেই; যদি বৃষ্টি-বাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় অথবা 
তোমাদের অসুখ হয়। কিন্তু অবশ্যই তোমরা হুশিয়ার থাকবে। নিশ্চয় 
আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্চনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। 


(১০৩) তারপর যখন তোমরা নামায শেষ করবে, তখন দাড়িয়ে, 
বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মুরণ কর।(৯১ অতঃপর যখন তোমরা 
নরাপদ হবে, তখন যথাযথভাবে নামায পড়। (১১৯ নিশ্চয় নামাযকে 
বশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত সময়ে অবশ্য কর্তব্য করা হয়েছে। (১১০) 


(১০৪) আর শক্রদলের সন্ধানে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলো 
না।$১৬ যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও, তবে তারাও তো তোমাদের মতই 
যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহর কাছে তোমরা যা আশা কর, তারা তা করে 
|(১১ বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 


ন্‌ 

(১০৫) তোমার প্রতি সত্য সহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি 
ল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার 
মাংসা কর। (৯৯) আর তুমি বিশ্বাসঘাতকদের সপক্ষে বিতর্ককারি 


1) গে 


৬ পর... 2০ 8. ০28 . . বর 
৩৪ ৬৯ (৯ ০৪ ০ 0৯ 93১০৩ খল 
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পড়ার নির্দেশ আছে। এই নামাযের বিভিন্ন নিয়ম হাদীসে বর্ণিত 


হয়েছে। যেমন, সৈন্য দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল শত্রুর 


মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে থাকল, যাতে কাফেরদলের আক্রমণ করার সাহস না হয় এবং অপর দল এসে নবী করীম $্-এর পিছনে নামায 


পড়ল। এ দল নামায সমাপ্ত ক'রে প্রথম স্থানে গিয়ে শক্রর মোকাবেলায় দাড়িয়ে গেল এবং অপর দল নামাষের জন্য এসে গেল। কোন 


বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি উভয় দলকে এক রাকআত ক'রে নামায 


পড়ান। এইভাবে রসুল &-এর দু'রাকআত এবং সৈন্যদের এক 


রাকআত ক'রে নামায হয়। কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি &্ তাদেরকে দুই রাকআত ক"রে নামায পড়ান। এইভাবে রসূল &৪-এর চার 


রাকআত এবং নৈন্যদের দুই রাকআত ক'রে হয়। কোন বর্ণনায় এসেছে, এক রাকআত পড়ে তাশাহহুদের মত বসে যান। সৈন্যরা নিজে 
থেকেই আর এক রাকআত পূর্ণ ক'রে শক্রর সামনে গিয়ে দাড়িয়ে যায়। অতঃপর অপর দল এসে রসুল &-এর পিছনে নামাযে দাড়ান। 


তিনি এদেরকেও এক রাক*আত নামায পড়িয়ে তাশাহহুদে বসে যান এবং সৈন্যদের দ্বিতীয় রাকআত পূর্ণ না করে নেওয়া পর্যন্ত বসে 


থাকেন। অতঃপর তাদের সাথে তিনি £্ সালাম ফিরান। এইভাবে রসূল &-এর এবং সৈন্যদের উভয় দলেরও দুই রাকআত ক'রে হয়। 


(রেউব/এ হাদীস এন) 


(১১ উক্ত ভয়ের নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। এ নামাযকে যেহেতু কমিয়ে হালকা করে দেওয়া হয়েছে তাই এই ঘাটতি পূরণের জন্য 


বলা হচ্ছে যে, দীড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিকর করতে 


থেকো। 


(১১) অর্থাৎ, ভয় ও যুদ্ধ-অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটলে, নামাযকে তার পূর্বের নিয়মে পড়বে যেভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় পড়া হয়। 


(১৮) এতে নামাযকে তার যথানির্ধারিত সময়ে পড়ার তাকীদ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন শরয়ী ওজর ছাড়া দুই 


আয়াতের পরিপন্থী। 


১ 


নামাযকে একত্রে (জমা করে) পড়া শুদ্ধ নয়। কেননা, (একত্রে পড়লে) কম-সে কম একটি নামাযকে তার সময় ছাড়াই পড়া হবে যা এই 


অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে থাক। 


+১) অর্থাৎ, নিজেদের শক্রর পিছনে ধাওয়া করার ব্যাপারে দুর্বলতা না দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে পুরো দমে প্রচেষ্টা চালাও এবং তাদের 


+১) অর্থাৎ, আহত তো তোমরাও হও এবং ওরাও হয়, কিন্তু তোমাদের সমূহ আঘাতের পরিবর্তে আল্লাহর নিকট নেকী পাওয়ার আশা 


পারবে তা কাফেররা পারবে না। 


আছে। তারা কিন্তু কোন কিছু পাওয়ার আশা রাখে না। ফলে আখেরাতে প্রতিদান পাওয়ার জন্য যে মেহনত ও পরিশ্রম তোমরা করতে 


(১৮) এই (১০৪ থেকে ১১৩ পর্যন্ত) আয়াতগুলোর শানে নুযুল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আনসারদের যাফার গোত্রের ত্ো”মা অথবা 


বাশীর ইবনে উবাইরিকু নামক এক ব্যক্তি অপর এক আনসারীর বর্ম চুরি ক'রে নেয়। যখন এই ছুরির চর্চা হতে লাগল এবং যখন সে 


অনুভব করল যে, তার ছুরির কথা ফাঁস হয়ে যাবে, তখন সে (চুরিকৃত) বর্মটা এক ইয়াহুদীর বাড়িতে ফেলে দিয়ে যাফার গোত্রের কিছু 


লোককে সাথে নিয়ে রসূল ক্-এর নিকট উপস্থিত হল। সকলে মিলে 


বলল যে, বর্মটা অমুক ইয়াহুদী চুরি করেছিল। সেই ইয়াহুদীও নবী 


করীম এ্-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ইবনে উবাইরিব্ব বর্ম চুরি 


ক'রে আমার বাড়িতে ফেলে দিয়েছিল। যাফার গোত্রের লোকেরা 


(ত্রো”মা অথবা বাশীর প্রভৃতি) প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল। তারা নবী 


করীম &্-কে বুঝাতে চেষ্টা করছিল যে, চোর ইয়াহুদীই; ত্রো”মার 


উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে। নবী করীম এ তাদের চমৎকার ও চতুরতাপূর্ণ কথাবার্তায় প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন এবং 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৬৬ সূরা নিসা ৪ 
হয়ো না। (১১৯ 


(১০৬) এবং আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর, (৯9 নিশ্চয় 
আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

(১০৭) আর তুমি তাদের পক্ষে কথা বলো না, যারা নিজেদের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে 
ভালবাসেন না। 

(১০৮) এরা মানুষকে লত্জা করে (মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা 
অবলম্বন করে), কিন্তু আল্লাহকে লঙ্জা করে না তোর দৃষ্টি থেকে  ;.. ১7 ০৯ রিচা রিতা 
গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না) অথচ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন, ০ ০ 401 055 ৬১ এ ৬০৪ ১ ৮০৯৩৪ 
যখন রাত্রে তারা তার (আল্লাহর) অপছন্দনীয় কথা নিয়ে পরামর্শ করে। সাল 
আর তারা যা করে, তা সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্ত। 

(১০৯) দেখ, তোমরাই পার্থিব জীবনে তাদের সপক্ষে বিতর্ক করেছ; 1510 52215 হি 3 হতুধিত 2568 
কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে কে তাদের সপক্ষে কথা বলবে ্ 


১1৫০ 9৯9 পা 05 ০৯২৯ মঠ ৩ ৩০ ০৯৪৯ 


অথবা কে তাদের উকিল হবে?১৯ ৮3 ০৮ ০৪৩ ৩৮ টা মল এট শি আআ এস 
(১১০) আর যে কেউ মন্দ কার্য করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে, কা» ঝা 2 রি 4052 17, ? 2 
কিন্তু পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল, ভিত 


পরম দয়ালু(রূপে) পাবে। 
(১১১) আর যে কেউ পাপ কাজ করে, সে তা দিয়ে নিজের ক্ষতি ০৮ নি 62851612182 
করে।(৯১ আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। তা 


্ 


টু (৩ ০ 
ছটা 


তে টে 


আনসারীকে ছুরির অপবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা কণরে ইয়াহুদীকে চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করতে যাবেন, ঠিক এই সময়ই মহান 
আল্লাহ এই আয়াত নাধিল করেন। এ থেকে যে বিষয়গুলো জানা গেল তা হল, প্রথমতঃ নবী করীম &্ একজন মানুষ বিধায় তিনি ভুল 
বোঝাবুঝির শিকার হতেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন না। গায়বের খবর জানলে তিনি সত্তর তাদের প্রকৃত 
ব্যাপার জেনে নিতেন। তৃতীয়তঃ মহান আল্লাহ স্বীয় পয়গন্বরের হিফাযত করেন। তাই কখনোও যদি প্রকৃত ব্যাপার গুপ্ত হয়ে যাওয়ার 
কারণে নবীর দ্বারা (সত্যের) বিপরীত কিছু হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে পৌছত, সঙ্গে সঙ্গেই মহান আল্লাহ সে ব্যাপারে নবীকে সতর্ক ক'রে তীর 
সংশোধন করে দিতেন। আর এটাই হল নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার দাবী। এ এমন এক উচ্চ মর্যাদা যা আম্বিয়া ব্যতীত আর কেউ লাভ 
করতে পারে না। 

(১১) এ থেকে উবাইরিক্ব গোত্রকেই বুঝানো হয়েছে। যারা চুরি করে নিজেদের বাকপটুতায় ইয়াহুদীকে চোর সাব্যস্ত করার প্রচেন্টা 
করেছিল। পরের আয়াতেও তাদের ও তাদের সমর্থকদের ভুল আচরণকে প্রকাশ কণরে নবী করীম £-কে সতর্ক করা হচ্ছে। 

(১০ অর্থাৎ, কোন তদন্ত না ক'রে খিয়ানতকারীদের যেহেতু তুমি সমর্থন করেছ, তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে, উভয় দলের মধ্যে কোন এক পক্ষের সত্যতার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা না হওয়া পর্যন্ত তার সমর্থন করা এবং তার হয়ে 
ওকালতি বা প্রতিনিধিত্ব করা বৈধ নয়। এ ছাড়াও যদি কোন দল ধোকা ও প্রতারণামূলকভাবে এবং নিজেদের বাকপটুতা দ্বারা আদালত 
থবা বিচারকের কাছ থেকে নিজেদের সপক্ষে বিচার করিয়ে নেয়, আর তারা যদি তার অধিকারী না হয়, তাহলে আল্লাহর নিকট এ 
চারের কোন মুল্য নেই। এই কথাটাকে নবী করীম &ঞ্ একটি হাদীসে এইভাবে বর্ণনা করেছেন, “সাবধান! আমি তো একজন মানুষই। 
আমি আমার শোনা কথার আলোকে ফায়সালা করি। হতে পারে কোন মানুষ তার দলীল-প্রমাণ পেশ করার ব্যাপারে বড়ই দক্ষ ও 
হুশিয়ার হবে। আর আমি তার পটুতাপূর্ণ কথায় প্রভাবিত হয়ে তারই পক্ষে ফায়সালা ক'রে দেব, অথচ সে সত্যাশ্রয়ী নয়। এইভাবে 
আমি অন্যের অধিকার তাকে দিয়ে দেব। তার মনে রাখা দরকার যে, এটা হবে আগুনের টুকরা। এখন তার ইচ্ছা হলে তা গ্রহণ করুক 
অথবা বর্জন করুক।” (বুখারী ২ ৪৫৮, মুসলিম ৭ ১৮৫ন) 

(১১) অর্থাৎ, এই পাপের কারণে যখন তার পাকড়াও হবে, তখন আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাকে কে বাঁচাতে পারবে 

(১১) এই বিষয়ের আর একটি আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, (০ :৭১,২) [5১৯ 539 59913 2১5 32] অর্থাৎ “কোন বোঝা বহনকারী 


অপরের বোঝা বহন করবে না।” (বানী ইসরাঈল £ ১৫) অর্থাৎ, কিয়ামতে কেউ কারো দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। প্রত্যেক মানুষ তা-ই 
পাবে, যা সে কামিয়ে সাথে নিয়ে যাবে। 


্বী 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান. ৫ পারা ১৬৭ 


(১১২) যে কেউ কোন দোষ বা পাপ করে, অতঃপর তা কোন নির্দোষ 1227 85 607০4 টহ21 222 টি 
ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে, সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা টির 
বহন করে। (১২৩) ৬ ৮০19 ০০ 
(১১৩) আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, রি 2550 ক; ০ 4০০ খু 
তবে তাদের একদল তো তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টাই করেছিল। টিতে রি 
(৯২৪ কিন্তু তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে পথভ্রষ্ট করতে ০৮ _554/৮ ৩৪ সর 2 

4 ৩০22০ রঃ ক ভু, উজ 
পারবে না এবং তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ 2০ -৪459 £-আাত ৮০ এ 053 ৮৩০ 
তোমার প্রতি কিতাব ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা চারা ব্রা রিয়ার 
জানতে না, তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। (১৭ আর তোমার প্রতি % 1০৮৪০ এপ এ॥ ০৪ ৪5 ০৩০5 
আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে। 


(১১৪) তাদের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই,১৬) 
তবে যে (তার পরামর্শে) দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে 
শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে কল্যাণ আছে)।(১) আর 
আল্লাহর সন্তষ্টি লাভের আকাঙ্কায় যে এরূপ করবে ১৯) তাকে আমি 
মহা পুরস্কার দান করব। (১২৯) 


(১ যেমন উবাইরিকু গোত্রের লোকেরা নিজেরা চুরি ক'রে অপরের উপর চুরির অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছিল। এ ধমক সকলের জন্য 

ব্যাপক; যা বানী উবাইরিকু এবং তাদের মত সকল মানুষকেই শামিল, যারা তাদের মত অসদাচরণে জড়িত হবে এবং ওদের অনুরূপ 

অন্যায় কার্াদি সম্পাদন করবে। 

(১৯) এখানে আল্লাহ তাআলার বিশেষ হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যা তিনি কেবল নবীদের জন্য প্রয়োগ 

করেছেন। আর এটা ছিল তাঁর নবীদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া স্বরূপ। £৮ (দল) বলতে সেই লোক, যারা বানী উবাইরিক্বের 
| 


সমর্থনে রসূল £৪-এর নিকট তাদের নির্দোষ হওয়ার বার্তা পেশ করছিল। যার ভিত্তিতে আশঙ্কা ছিল যে, নবী করীম ৯ তাকে চুরির 
অপবাদ থেকে মুক্ত বোষণা করবেন, যে প্রকৃতপক্ষে চোর ছিল। 
(১১) এ হল দ্বিতীয় অনুগ্রহের কথা, যা কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) অবতীর্ণ ক'রে এবং জরুরী বিষয়ের জ্ঞান দান ক'রে রসুল &-এর 


প্রতি করা হয়েছিল। যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেন, [9৮৪01 3) | ৩ ১১৩ ৩৪15 ৪১৮ ১০০৯) এ] ৯১ ৬] অর্থাৎ, এভাবে 


আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (্রত্যাদেশ) করেছি রূহ। তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কি, ঈমান (বিশ্বাস) কি। শ্রাঃ ৫২) 152] 


125১ 82৮? 540 531 5098 ৩৫৪ “তুমি আশা করতে না যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা কেবল তোমার 


পালনকর্তার রহমত।” (কায়াস£ ৮৬) এই সমস্ত আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, মহান আল্লাহ রসূল $-এর উপর দয়া ও অনুগ্রহ 
করেছেন এবং তাঁকে কিতাব ও হিকমতও দান করেছেন। এ ছাড়াও আরো অনেক বিষয়ের জ্ঞান (আল্লাহর পক্ষ হতে) তাঁকে দেওয়া 
হয়েছিল, যে ব্যাপারে তিনি অবহিত ছিলেন না। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি গায়েব জানতেন না। কেননা, তিনি নিজেই যদি 
দৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হতেন, তাহলে অন্য কারো কাছে জ্ঞানার্জন করার প্রয়োজন হত না। ঘিনি অপরের থেকে জানতে পারেন, অহী 
থবা অন্য কোন মাধ্যমে, তিনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাতা হতে পারেন না। 

(১ 3৯ (গুপ্ত পরামর্শ) বলতে মুনাফিকদের সেই কথা-বার্তাকে বুঝানো হয়েছে, যা তারা আপোসে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অথবা একে 
অপরের বিরুদ্ধে বলাবলি করত। 

(১১) অর্থাৎ, সাদক্বা-খয়রাত, সর্বপ্রকার ভাল কাজ এবং মানুষের মাঝে মীমাংসার জন্য গুপ্ত-পরামর্শ করা কল্যাণকর। বহু হাদীসেও 
এই কাজগুলোর ফযীলত ও গুরুত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে। 

(১৮) কারণ, ইখলাস (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের খাটি উদ্দেশ্য) না থাকলে বড় বড আমলও কেবল নষ্টুই হবে না, বরং আমলকারীর জন্য 
বিপদের কারণও হবে। 309 ০৮৯। ০০ 40৪ ১৯ 

(১১৯ উল্লিখিত আমলগুলোর অনেক ফযীলতের কথা হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। হালাল উপার্জন থেকে আল্লাহর রাস্তায় একটি খেজুর 
পরিমাণ সাদকার নেকীও উহুদ পাহাডের সমান। (সহীহ মুসলিম যাকাত অধ্যার৪) ভাল কথার প্রচারের নেকীও অনেক। অনুরূপ 
আত্ীয়, বন্ধুবান্ধব এবং আপস-দ্বন্দে লিপ্ত এমন মানুষদের মাঝে সন্তাব ও সন্ধি স্থাপন করে দেওয়ার ফযীলতও অনেক। একটি 


হাদীসে তো এ কাজকে নফল নামায, নফল রোযা এবং নফল সাদকা-খয়রাত থেকেও উত্তম বলা হয়েছে। মহানবী &্ বলেন, 1) 


তআ 
তআ 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৬৮ সুর) নিসা ৪ 


পা রর 


(১১৫) আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রি ৬৬৫৭ 16 58151াভিম 2 
রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং বিশ্বাসীদের পথ ভিন্ন অন্য পথ ০ 

অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে 
ফিরে যেতে চায় এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (১) আর তা 
কত মন্দ আবাস! 

(১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা 
করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। 
আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে 
ভীষণভাবে পথভষ্ট হয়। 

(১১৭) তীর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা কেবল নারীদেরকে আহবান 
(দেবীদের পূজা) করে(১১ এবং তারা কেবল বিদ্রোহী শয়তানেরই 
পুজা করে। (১৩২) 

(১১৮) আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিসম্পাত করেছেন এবং সে 
(শয়তান) বলেছে, "আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে 
(নিজের দলে) গ্রহণ করবই। (১১ 


প,12 


(00। ০1515 5589 ০০815930০20 ০ 095 6 ৩৪19 83515 8৫০) 7৬০ 2৯১5 ১৪ 3০৯৮15৯1 “আমি কি 
তোমাদেরকে রোযা, নামায ও সদকার মাহাত্মা অপেক্ষা অধিক মাহাত্যের কথা বলে দিব না?” সকলে বলল, "অবশ্যই হে আল্লাহর 
রসূল!” তিনি বললেন, “আপোসে সপ্তাব স্থাপন করা। আর আপোসের সপ্তাব নষ্ট হওয়াই হল সর্বনাশী।” (আহমাদ, আবু দাউদ 
তিরমিখী) এমন কি সন্ধিস্থাপনকারীদেরকে (প্রেয়োজনবোধে) মিথ্যা বলার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। যাতে একজনকে অপরজনের 
নিকট করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা বলার প্রয়োজন হলে সে ব্যাপারে যেন কোন দ্বিধা নাকরে। ০১4 ০১ ৫০ ওঠা! কাঠ ০৪১) 


(01৬ 055 71939 ৬3 “সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে মানুষের মাঝে মীমাংসা করার জন্য ভাল কথার প্রচার করে অথবা ভাল কথা বলে 


বেড়ায়।” (বখারী ২৬৯২-মুসালিম ২৬০৫) 

(১) হিদায়াতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর রসূল &৪৯-এর বিরোধিতা এবং মুমিনদের পথ ত্যাগ ক'রে অন্য পথের অনুসরণ করা 
ইসলাম থেকে খারিজ গণ্য হয় এবং এ ব্যাপারেই জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। মু'মিনীন বলতে সাহাবায়ে কেরাম এদের 
বুঝানো হয়েছে। যাঁরা হলেন সর্বপ্রথম ইসলামের অনুসারী এবং ইসলামী শিক্ষার পরিপূর্ণ নমুনা। এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার সময় 
তীরা ব্যতীত অন্য কোন মু'মিনীন বিদ্যমানও ছিলেন না যে তাঁরা লক্ষ্য হতে পারেন। কাজেই রসুল &-এর বিরোধিতা এবং সাহাবা 
এদের পথ ত্যাগ ক"রে অন্য পথের অনুসরণ করা দুটোই প্রকৃতপক্ষে একই জিনিসের নাম। এই জন্য সাহাবায়ে কেরামদের পথ থেকে 
বিচ্যৃতিও কুফরী ও ভষ্টুতা। কোন কোন উলামা মু'মিনীনদের পথ বলতে উম্মতের এক্য (ইজমা বা সর্ববাদিসম্মতি)কে বুঝিয়েছেন। 
অর্থাৎ, উন্মতের কোন বিষয়ে একমত্য প্রত্যাখ্যান করাও কুফরী। আর উম্মতের একমত্যের অর্থ হল, কোন মসলায় উন্মতের সমস্ত 
আলেম ও ফিকাহবিদের একমত্য প্রকাশ করা। অথবা কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের এঁক্য হওয়া। উভয় অবস্থায়ই উন্মতের এক্য 
বলে গণ্য এবং এই উভয় এক্যের অথবা তার কোন একটির অস্বীকার করা হবে কুফরী। তবে সাহাবায়ে কেরামদের একমত্য তো অনেক 
মসলায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এই প্রকারের এক্য তো লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সাহাবায়ে কেরামদের এক্যের পর সমস্ত উম্মতের বহু বিষয়ে 
একমত্যের দাবী করা হলেও বাস্তবে এ রকম মাসলা-মাসায়েলের সংখ্যা অনেক কম, যে ব্যাপারে উন্মতের সমস্ত উলামা ও ফুক্বাহা 
(ফিকাহ শাস্ত্রের পল্ডিতগণ) একমত্য প্রকাশ করেছেন। স্বল্প সংখ্যায় হলেও যে ব্যাপারে উম্মতের এক্য হয়েছে তার অহ্বীকৃতিও 
সাহাবায়ে কেরামদের এঁক্যের অস্বীকৃতির মতই কুফরী। কারণ, সহীহ হাদীসে এসেছে যে, “মহান আল্লাহ আমার উন্মতকে ভষ্টতার 
উপর এক্যবদ্ধ করবেন না এবং জামাআতের উপর থাকে আল্লাহর হাত।” (সহীহ তিরমিযী আলবানী ১৭৫৯ন৩) 

(১১) ৬৫ (নারী) বলতে হয় সেই মূর্তি বা দেবীগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যাদের নাম ছিল স্ত্রীবাচক। যেমন, উয্যা, মানাত, নায়েলা 


ইত্যাদি। অথবা এ থেকে ফিরিশ্তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আরবের মুশরিকরা ফিরিস্তাদেরকে আল্লাহর বেটা গণ্য করত এবং 
তাদের ইবাদত করত। 

(১) মূর্তি, ফিরিস্তা বা অন্য কোন সত্তার ইবাদত করার মানেই হল প্রকৃতার্থে শয়তানের ইবাদত করা। কারণ, শয়তানই মানুষকে 
আল্লাহ থেকে সরিয়ে আন্যের আস্তানা ও চৌকাঠে সিজদায় ঝুঁকিয়ে দেয়। পরের আয়াতে এ কথাই আলোচিত হয়েছে। 

(১১ "নির্দিষ্ট অংশ” বলতে এমন নযর-নিয়াযও হতে পারে যা মুশরিকরা নিজেদের ুর্তির, জন্য এবং কবরে সমাধিস্থ ব্যক্তিবর্গের নামে 
নিবেদন করত, আবার জাহান্নামীদের সে সংখ্যাও হতে পারে, যাদেরকে শয়তান ভ্রষ্টু ক”রে নিজের সাথে জাহানামে নিয়ে যাবে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান. ৫পারা ১৬৯ 


(১১৯) এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হাদয়ে মিথ্যা বাসনার 
সৃষ্টি করবই,১*১) আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, ফলে তারা 
পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই(১) এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, 
ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।” (১৬ আর যে আল্লাহর 
পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে 
প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

(১২০) সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা 
বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা 
ছলনা মাওর। 

(১২১) এ সকল লোকের বাসস্থান জাহাম্নাম। তা হতে তারা 
নিজ্কৃতির উপায় পাবে না। 

(১২২) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদেরকে বেহেস্তে 
প্রবেশাধিকার দান করব; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে 
তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কে আছে 
আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী? (০) 


(১২৩) (শেষ পরিণতি) তোমাদের আশার উপর, আর 
না এশীগ্রন্থধারীদের মনফ্কামনার উপর নির্ভর করে। (বরং) যে মন্দ 
কাজ করবে, সে তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ ভিন্ন সে তার জন্য 
কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। 

(১২৪) আর পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক, যারাই বিশ্বাসী হয়ে 
সৎকাজ করবে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি 
(খেজুরের আঁটির পিঠে) বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। (৯) 
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(১৯ মিথ্যা বাসনা হল এমন আশা-আকাঙ্কা, যা মানুষের মনে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তার হস্তক্ষেপ দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং মানুষের ভষ্টতার 


কারণ হয়। 


(১৮) এটা হল “বাহিরা” এবং "সায়েবা” পশুগুলোর নিদর্শন ও তাদের আকার-আকৃতি। এই পশুগুলোকে মুশরিকরা ঘুর্তিদের নামে 


উৎসর্গ করত এবং নিদর্শন স্বরূপ তাদের কান চিড়ে দিত। 


(১) এ॥ ৩1৮ ৪ আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা তিনভাবে হয়। প্রথম এটা, যা এখন আলোচিত হল। যেমন, কান কাটা, চিড়া এবং 


ছদ্র করা। এ ছাড়াও আরো কয়েকভাবে তা করা হয়। যেমন, মহান আল্লাহ চীদ, সূর্য, পাথর এবং আগুন ইত্যাদি অনেক জিনিস বিভিন্ন 


উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিবর্তন ক'রে সেগুলোকে উপাস্যে পরিণত করা। আবার পরিবর্তনের অর্থ প্রাকৃতিক 


নয়মে পরিবর্তন এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পরিবর্তনও হয়। পুরুষের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধাতি গ্রহণ করা অনুরূপ মহিলাদের গর্ভাশয় 


তুলে ফেলে তাদের সন্তান জন্মানোর যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করাও এই পরিবর্তনের আওতায় পড়ে। মেকআপের নামে ভ্রর চুল চেছে 


নজের আকৃতির পরিবর্তন করা এবং চেহারা ও হাতে দেগে নক্সা করা ইত্যাদিও এরই মধ্যে শামিল। এ সবই হল শয়তানী কার্যকলাপ, 


তা থেকে বিরত থাকা জরুরী। তবে পশু দ্বারা অধিক উপকৃত হওয়ার জন্য, তার ভালো গোস্তু লাভের জন্য অথবা এই ধরনের আরো 


কোন বৈধ উদ্দেশ্যে যদি তার খাসি করানো হয়, তবে তা বৈধ হবে। এর সমর্থন এ থেকেও হয় যে, নবী করীম & খাসি ছাগল কুরবানীতে 


জবাই করেছেন। যদি পশুর খাসি করানো বৈধ না হত, তাহলে তিনি ৯ তার কুরবানী করতেন না। (বা খাসি হওয়া একটি ত্রুটি বলে 


গণ্য করতেন।) 


(১) শয়তানের প্রতিশ্রুতি তো নিছক ধোকা-প্রতারণা বৈ কিছু নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর অঙ্গীকার যা তিনি ঈমানদারদের সাথে করেছেন 


তা সত্য ও যথার্থ। আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে হতে পারে? কিন্ত মানুষের ব্যাপার বড়ই বিস্ময়কর। এরা সত্যকে গ্রাহ্য কমই করে 


এবং মিথ্যার পিছনেই এরা বেশী চলে। তাই তো শয়তানী জিনিসের প্রচলন অতি ব্যাপক। পক্ষান্তরে আল্লাহর কর্ম সম্পাদন করার মানুষ 
প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক স্থানে কমই থেকেছে ও কমই পাওয়া যায়। [১5411 $১.:৪ ১ 24$)] “আমার কৃতজ্ঞ বান্দা কমই হয়।” 


(সাবা? ঃ ১৩) 


(১৮) যেমন পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা নিজেদের ব্যাপারে সুধারণার বড় আত্প্রবঞ্চনায় লিপ্ত ছিল। এখানে মহান 


আল্লাহ তাদের সেই সুধারণার পর্দা ফাস ক*রে বলেন যে, আখেরাতের সফলতা কেবল আশা ও আকাঙ্কায় পাওয়া যাবে না। তার জন্য 
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১৭০ সুর) নিসা ৪ 


(১২৫) আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম, যে বিশুদ্ধ (তওহীদবাদী) 
হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের 
ধদির্শ অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করেছেন। (০১ 

(১২৬) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই এবং সব 
কিছুকে আল্লাহ (নিজ জ্ঞান দ্বারা) পরিবেষ্টন ক'রে আছেন। 


(১২৭) লোকে তোমার নিকট নারীদের বিধান জানতে চায়।(১৪) বল, 
আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে বধান জানাচ্ছেন। এবং যা 
কিতাবে তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয়, তা এ সকল পিতৃহীন 
নারীদের বিধান, যাদের নির্ধারিত প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না(১১) 
অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে আগ্রহী (নও)।0৯) আর 
অসহায় শিশুদের(১১ সম্বন্ধে বিধান এই যে, ন্যায়পরায়ণতার সাথে 


তো ঈমান এবং নেক আমলের সম্বল প্রয়োজন। পক্ষান্তরে আমলনামা যদি মন্দ কাজে পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে যেভাবেই হোক না কেন 
তার শাস্তি ভোগ করতেই হবে। সেখানে এমন কোন বন্ধু অথবা সাহায্যকারী হবে না যে মন্দ কাজের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে নিতে পারবে। 
আলোচ্য আয়াতে ইয়াহুদী ও শিষ্টানদের সাথে সাথে মহান আল্লাহ ঈমানদারদেরকেও সম্বোধন করেছেন, যাতে তারা যেন তাদের মত 
বৃথা সুধারণা এবং আমলশূন্য আশা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেদেরকে সুদুরে রাখে। কিন্তু অনুতাপের বিষয় যে, এই সতর্কতা সত্বেও 
মুসলিমরা সেই খামখেয়ালীর মধ্যে পতিত হয়ে পড়েছে যার মধ্যে পতিত ছিল পূর্বের জাতিসমূহ। বর্তমানে বে-আমল ও বদ-আমল 
মুসলিমদের আলামত ও চিহ্ন হয়ে গেছে, আর তা সত্তেও তারা নিজেদেরকে উন্মতে মারহুমা (রহমপ্রাপ্ত উন্মত) বলে দাবী করছে! 
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(১০১) এখানে সফলতার একটি মান-নির্ণায়ক এবং আদর্শ পেশ করা হচ্ছে। মান-নির্ণায়ক হল, নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা, 
সৎকাজে নিরত থাকা এবং ইব্রাহীমী ধর্মের অনুসরণ করা। আর আদর্শ ইব্রাহীম 8৬৪ ; যাঁকে আল্লাহ তাআলা নিজের খলীল বানিয়ে 
ছিলেন। খলীলের অর্থ হল, যার অন্তরে মহান আল্লাহ্‌র ভালোবাসা এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, তাতে আর কারো জন্য স্থান থাকে 
না। 'খালীল; 4৯3 এর ওজনে; যার অর্থ 1০৪ কর্তৃপদ। যেমন, “আলীম” “আলেম” অর্থে ব্যবহার হয়। কেউ বলেছেন, এর অর্থ 8 1৯৯০ 
(কর্মপদ)-এর। যেমন, "হাবীব" "মাহবুব" অর্থে ব্যবহার হয়। আর ইব্রাহীম %৪। অবশ্যই আল্লাহর "মুহিব্ব” (প্রেমিক) এবং তীর 
“মাহবুব” প্রিয়) দুই-ই ছিলেন। (ফাতহুল কাদীর) নবী করীম & বলেছেন, “আল্লাহ আমাকেও খলীল বানিয়েছেন, যেভাবে তিনি 
ইব্রাহীম %৬৪-কে খলীল বানিয়েছিলেন।” (সহীহ মুসলিম মসাজিদ অধ্যায়) 

(১১) মহিলাদের ব্যাপারে যেসব জিজ্ঞাসাবাদ হত, এখান থেকে সেসবের উত্তর শুরু হচ্ছে। 

() 26 এ$; এ এর সম্পর্ক হল, 14294 ঞ॥ এর সাথে। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তাদের কথা তুলে ধরেছেন এবং তাঁর কিতাবের সেই 
আয়াতগুলোতেও তাদের কথা আলোচিত হয়েছে যা ইতিপূর্বে ইয়াতীম মেয়েদের ব্যাপারে নাঘিল হয়েছে; অর্থাৎ, সুরা নিসার ৩নং 
আয়াত। যাতে এমন লোকদেরকে অবিচার করা থেকে বাধা দান করা হয়েছে, যারা ইয়াতীম মেয়েকে তার সৌন্দর্যের কারণে বিবাহ তো 
ক"রে নিত, কিন্তু তাকে তার মত মেয়েদের সমপরিমাণ মোহর দিত না। 

(১৯) এর দুইভাবে তর্জমা করা হয়েছে। এক ৬ অব্যয় উহ্য ধরে নিয়ে, (অর্থাৎ, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে আগ্রহী)। এর দ্বিতীয় 


অর্থ করা হয়েছে ১০ অব্যয় উহ্য ধরে। অর্থাৎ, ১১১56 1 ১5 95:55 (তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে আগ্রহী নও)। 2) এর সাথে 
১০ এলে তার অর্থ হয় বিমুখ হওয়া ও কোন আগ্রহ না থাকা। যেমন, [2৯121 245 ১০ ৩৮৯১ ১০] আয়াতে রয়েছে। অর্থাৎ, (ইয়াতীম 
মেয়েদের) দ্বিতীয় অবস্থার কথা বলা হয়েছে যে, কখনো কোন ইয়াতীম মেয়ে কুন্রী হয়, ফলে তার অভিভাবক বা তার সাথে শরীক অন্য 
ওয়ারেসরা তাকে বিবাহ করতে পছন্দ করে না এবং অন্য কোথাও তার বিবাহও দেয় না; যাতে অন্য কোন ব্যক্তি যেন তার বিষয়- 
সম্পর্জিতে শরীক হতে না পারে। তাই মহান আল্লাহ প্রথম অবস্থার মত যুলুমের এই দ্বিতীয় অবস্থাকেও নিষিদ্ধ ক'রে দেন। 
(১) এর সংযোগ হল এ.এ। ০ এর সাথে। অর্থাৎ, 01730 ৩৪ 5232 589 9401 এগ ৪ (545 ৪ ০9 “পিতৃহীনা নারীদের 
ব্যাপারে তোমাদের যা যা পাঠ ক'রে শুনানো হয় (অর্থাৎ, সুরা নিসার ৩নং আয়াত) এবং অসহায় শিশুদের ব্যাপারে যা পড়ে শুনানো 
হয়। আর যা পাঠ ক"রে শুনানো হয়, তা হল কুরআনের এই নির্দেশ (১5১33 ৪৪ 41 4:০১ যাতে ছেলেদের সাথে মেয়েদেরকেও 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


33৪89১0852 ৫ পারা ১৭১ 


তোমরা পিতৃহীনদের তন্ত্বাবধান কর। (১৯) এবং তোমরা যে কোন 
সৎকাজ কর, আল্লাহ্‌ সে সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছেন। 


(১২৮) যদি কোন স্ত্রী তার ্ামীর দুর্বাবহার ও উপেক্ষার আশংকা 6৫ রি ০৮ রা 1৮৫ 1020 05 38৮ পানে [৩1 
করে, তাহলে তারা আপোস-নম্পাণ্ত করতে চাহলে তাদের কোন ্ 
দোষ নেই।(১) বস্তুতঃ আপোস করা অতি উত্তম। কিন্তু মানুষের মন ০০০39 8৪ ক ৬4০ তি ুস্ ৩. ডান 
লালসার প্রতি আসক্ত।(৯ আর যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ ও ৮১৫টা « 
সংযমশীল হও, তাহলে তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সংবাদ রাখেন। : 


(১২৯) তোমরা যতই সাগ্রহে চেষ্টা কর না কেন, স্ত্রীদের মাঝে ২ ০৮ % 17175 217 তি 
তোমরা কখনই ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে পারবে না। তবে লু ২ 
তোমরা কোন এক জনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুকে পড়ো না এবং 1০1০১ ৩ আতর্ত 55033 এ-০া 34০19 
অপরকে ঝোলানো অবস্থায় ছেড়ে দিও না।(১) আর যদি তোমরা £ 
নিজেদের সংশোধন কর ও সংযমী হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ চরম 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

(১৩০) এবং যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ ৫১94৫ 0৫ ই 55 ররর 
তার প্রাচ্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে অভাবযুক্ত করবেন। ১” বস্তুতঃ 


অংশীদার নিযুক্ত করা হয়েছে। অথচ জাহেলী যুগে কেবল ছেলেদেরকেই অংশীদার মনে করা হত। আর ছোট অসহায় শিশুরা এবং 
মহিলারা মীরাস থেকে বঞ্চিত হত। শরীয়ত তাদের সকলকে অংশীদার বানিয়েছে। 
(১১) এর সংযোগও এ..£| ৬০. এর সাথে। অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাবের এ নির্দেশও তোমাদেরকে পড়ে শুনানো হচ্ছে যে, তোমরা 


ইয়াতীমদের সাথে ন্যায়পরায়ণতাপূর্ণ আচরণ করো। ইয়াতীম মেয়ে সুশ্রী হোক অথবা কুন্রী হোক, উভয় অবস্থাতে তাদের সাথে সুবিচার 
করো। (পূর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।) 

(১৮০ স্বামী যদি কোন কারণে নিজের স্ত্রীকে পছন্দ না করে এবং তার থেকে দূরে থাকা ও তাকে উপেক্ষা করার রীতি অবলম্বন করে 
অথবা একাধিক স্ত্রী থাকা অবস্থায় যার শ্রী কম তাকে উপেক্ষা করে, এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তার প্রাপ্য অধিকার (মোহর অথবা ভরণ-পোষণ 
বা নিজের পালা থেকে) কিছু ত্যাগ করে স্বামীর সাথে মীমাংসা, সন্ধি ও আপোস ক'রে নেয়, তাহলে তাতে স্বামী-স্ত্রীর কারোর কোন 
গুনাহ নেই। কেননা, (ত্বালাকের পথ গ্রহণ না ক'রে) আপোস করাই উত্তম। সকল মু"মিনদের মাতা সাওদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) 
বার্ধক্যে পৌছে গেলে তিনি তীর পালা আয়েশা (রাধয়াল্লাহু আনহা)কে দান ক'রে দিয়েছিলেন এবং এটাকে রসুল & গ্রহণও করে 
নয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী ও মুসালিমূ বিবাহ অধ্যার) 

(১)) ০৯ কৃপণতা ও লোভ-লালসাকে বলে। এখানে এর অর্থ হল, নিজ নিজ স্বার্থ যা প্রত্যেকের কাছে প্রিয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি 


নজ ছে খাতিরে কৃপণতা ও লোভ প্রকাশ করে থাকে। 

(১৮) এটা এক দ্বিতীয় অবস্থা। কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকলে আন্তরিক সম্পর্ক ও ভালোবাসায় সে সবার সাথে এক রকম আচরণ 
করতে পারবে না। কেননা, ভালোবাসা হল আন্তরের কাজ যা কারো এখতিয়ারাধীন নয়। এমনকি নবী করীম ৪-এরও তীর স্ত্রীদের মধ্যে 
য়েশা (রাধীআল্লাহু আনহা)র প্রতি সব চেয়ে বেশী ভালোবাসা ছিল। চাওয়া সত্তেও সুবিচার না করতে পারার অর্থই হল, আন্তরিক টান 
বং ভালোবাসায় অসমতা। আন্তরিক এই ভালোবাসা যদি বাহ্যিক অধিকারসমূহে সমতা বজায় রাখার পথে বাধা না হয়, তাহলে তা 
ল্লাহর নিকট পাকডাও যোগ্য হবে না। যেমন নবী করীম &ঞ এর অতি উত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক আন্তরিক 
ই ভালোবাসার কারণে অন্য স্ত্রীদের অধিকারসমূহ আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি করে এবং যার প্রতি বেশী ভালোবাসা বাহ্যিকভাবে তার মত 
নয স্ত্রীদের অধিকার আদায় না ক'রে তাদেরকে দোদুল্যমান অবস্থায় ছেড়ে রাখে না তাদেরকে তালাক দেয়, আর না স্ত্রীত্রের 
ধিকারসমূহ আদায় করে। এটা অতি বড় যুলুম; যা থেকে এখানে নিষেধ করা হয়েছে। আর নবী করীম এ বলেন, “যে ব্যক্তির কাছে 
দু'জন স্ত্রী আছে, সে যদি কোন একজনের প্রতি ঝুকে পড়ে (অর্থাৎ, অপরজনকে একেবারে ত্যাগ ক'রে রাখে), তাহলে সে কিয়ামতের 
দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার দেহের অর্ধাংশ ঝুঁকে থাকবে।” (তিরমিযী ।বিবাহ অধ্যায়) 

(১%) এখানে তৃতীয় অবস্থার কথা বলা হচ্ছে যে, প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি বনিবনাও না হয়, তাহলে তারা তালাকের মাধ্যমে পরস্পর থেকে 
পৃথক হয়ে যাবে। হতে পারে তালাকের পর পুরুষ তার চাহিদার গুণের নারী এবং মহিলা তার চাহিদার গুণের পুরুষ পেয়ে যাবে। 
ইসলামে তালাবুকে চরম ঘৃণা করা হয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে যে, (১.৮ 41 ৬1| ১০ ০০৪) অর্থাৎ, তালাকু আল্লাহ্‌র নিকট 


সা, 


শি 


থে 


2 
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১৭২ 


আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। 


(১৩১) আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই। 


তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে ও 


তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা 


আল্লাহরই এবং আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন। 


অবিশ্বাস করলেও আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সব 


(১৩২) আর আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে সব 


আল্লাহরই এবং কর্ম-বিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট 


১৩৩) হে মানব সম্প্রদায়! তিনি ইছা করলে তোমাদেরকে 


তঅআ 
তঅআ 


ল্লাহ তা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। (১০১ 


পসারিত করতে ও অপর (জাতি)কে আনয়ন করতে পারেন এবং 


(১৩৪) যে কেউ ইহকালের পুরষ্কার কামনা করে (সে জেনে রাখুক 


আল্লাহ সর্বশ্লোতা, সর্বদর্টা। 


যে), আল্লাহর কাছে ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রয়েছে। ১? অ 


পার 


(১৩৫) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, 


তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও; যদিও তা তোমাদের নিজেদের 
থবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। (৮১৯ সে 


ত্তবান হোক অথবা বি্তহীনই হোক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর 


গে গে ও) এ| 


ভিভাবক।(+১ সুতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করতে খেয়াল-খুশীর 
নুগামী হয়ো না। (৯ যদি তোমরা পেচালো কথা বল অথবা পাশ 


সূরা নিসা ৪ 


০ ০৩ ও? »স্তধা 159 ৮০৮০ 15 4 
1১,5৩৩ কও [378৫9 48 /$ ০৪০-৩15 
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সর্বাধিক ঘৃণিত হালাল বস্ত। (আবু দাউদ) তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাতে অনুমতি দিয়েছেন। কারণ, কোন কোন সময় পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে 


গিয়ে পৌছে যে, তালাকু ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না এবং তাদের উভয় পক্ষের মঙ্গল একে অপর থেকে পৃথক হওয়ার মধ্যেই 


থাকে। উল্লিখিত হাদীস সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হলেও কুরআন ও হাদীসের উক্তির দ্বারা এ কথা পরিস্কার হয় যে, এ (তালাকের) 


অধিকার তখনই কার্ধকরী করা উচিত, যখন কোনভাবেই বনিবনাও সম্ভব হবে না। 


দ্রষ্টব্য ঃ উল্লিখিত হাদীস €...4১.৯। ০১)কে আল্লামা আলবানী দুর্বল বলেছেন। (ইরওয়াউল গালীলঃ ২০৪০নং) তবে শরয়ী কোন 


কারণ ছাড়া তালাকৃ দেওয়া যে অপছন্দনীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। 


(১০) এ হল আল্লাহ তাআলার পূর্ণ পরাক্রমশালিতার 


বকাশ। অন্যত্র বলেছেন, 15194 3 8 5705 0০5 05555 1775 তয় 


0 :১৯৯) অর্থাৎ, যদি তোমরা বিমুখ হও তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবরতী করবেন; অতঃপর তারা তোমাদের মত 


হবে না।” সুরা মুহাম্মাদ £ ৩৮) 


(১) যেমন, কেউ যদি জিহাদ কেবল গনীমতের মাল লাভের জন্য করে তবে তা কতই না মূর্খতার কথা। যেহেতু মহান আল্লাহ দুনিয়া 


এ ৫ 


ও আখেরাতের সওয়াব দেওয়ার উপর ক্ষমতাবান। অতএব তাঁর কাছে কেবল একটি জিনিসই কেন চাওয়া হয়? দুটে ই কেন চাওয়া হয় 


না? 


(৮১) এই আয়াতে মহান আল্লাহ ঈমানদারকে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করার এবং ন্যায় অনুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতি তাকীদ করছেন, যদিও 


তার কারণে তাকে অথবা তার পিতা-মাতা ও আত্রীয়-সজনদেরকে ক্ষতির শিকার হতে হয় তবুও। কেননা, সব কিছুর উপর সত্যের 


থাকে কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য। 


(১১) কোন ধনবানের ধন এবং কোন দরিদ্রের দরিদ্রতার ভয় যেন তোমাদেরকে সত্য কথা বলার পথে বাধা না দেয়। বরং আল্লাহ এদের 


তুলনায় তোমাদের অনেক কাছে এবং তার সন্তুষ্টি সবার উর্ধে 


(৯১ অর্থাৎ, প্রবৃত্তির অনুসরণ, পক্ষপাতিত্ব অথবা বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার করতে বাধা না দেয়। যেমন, মহান আল্লাহ অন্যত্র 


বলেছেন, 19৯21 192এ 15 1১৪ পি 1১১৯ 32] অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না 


করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর---। (সুরা মায়েদা 2৮) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান. ৫ পারা ১৭৩ 


কেটে চল, (৪) তাহলে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ 
তার খবর রাখেন। 

(১৩৬) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহতে, তাঁর রসুলে, তিনিযে ৬এঞ্$ ০৯99 40195121312 ০৮1 
কিতাব তাঁর রসুলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব , হু, 8. 0৯ হিরা 
তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর; (৮) আর যে কেউ ০৮ ০ ৩% ০১: এস্মা জ্লও ০মুসাও ৬৪ ৩১ 
আল্লাহ, তীর ফেরেস্তাগণ, তীর কিতাবসমূহ, তার রসুলগণ এবং 
পরকালকে অবিশ্বাস করে, সে পথষ্ট হয়ে সুদূরে চলে যায়। 


নু হি ০ হি রা রে রে ৫৪1 এত গ্রহ 74৮ ০ রি এ 
(১৩৭) যারা বিশ্বাস করার পর আবশ্বাস করে এবং আবার বাস 19313) 2815556 28 [রি 13225152212 2৯ ঠা 
করে, অতঃপর আবার আবশ্বাস করে, অতঃপর তাদের আবশ্বাস- চিরাগা রে রা রো রিরারারারা যারা 
প্রবৃত্ত বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং 2) ১৩৮ শিস 95৮৯ ০৯ ক ৩০ ৪ 
তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না। (৮৬ 


(১ 1১৯ শব্দটি ৬: ধাতু থেকে গঠিত, যার অর্থ পরিবর্তন করা এবং জেনে-শুনে মিথ্যা বলা। অর্থাৎ, পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং পাশ 


কাটিয়ে যাওয়া বলতে (সত্য) সাক্ষ্য গোপন করা ও তা পরিত্যাগ করা। এই দু"টি জিনিস থেকেও বাধা প্রদান করা হয়েছে। এই আয়াতে 
ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে এবং এর জন্য যা যা প্রয়োজন তার প্রতি যত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
যেমন ৪ 
* সর্বাবস্থায় সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর, তা থেকে পাশ কাটিয়ে যেয়ো না এবং কোন তিরঙ্কারকারীর তিরঙ্কার অথবা অন্য কোন চাপ বা 
প্রবর্তনা যেন এ পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। বরং এর প্রতিষ্ঠার জন্য তোমরা একে অপরের সাহায্যকারী হও। 
* তোমাদের কেবল লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। যেহেতু এ রকম হলে পরিবর্তন, হেরফের এবং গোপন করা থেকে তোমরা বিরত 
থাকবে। ফলে তোমাদের বিচার-ফায়সালা ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। 
* ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষতি যদি তোমার অথবা তোমার পিতা-মাতার কিংবা তোমার আত্রীয়-স্বজনের উপর আসে, তবুও তুমি 
কোন পরোয়া না ক'রে নিজের ও তাদের স্বার্থ রক্ষার তুলনায় সুবিচারের দাবীসমূহকে অধিক গুরুত্ব দাও। 
* ধনের কারণে কোন ধনীর খাতির করো না এবং কোন দরিদ্রের প্রতি দরিদ্রতার ফলে মায়া প্রদর্শন করবে না। কেননা, আল্লাহই জানেন 
তাদের উভয়ের কল্যাণ কিসে আছে? 
* সুবিচার কায়েম করার পথে প্রবৃত্তি, পক্ষপাতিত্ব এবং শক্রতা যেন বাধা না হয়, বরং এ সব কিছুকে পরিহার ক'রে বাধাহীন সুবিচার 
করো। 
যে সমাজে এই সুবিচারের যত নেওয়া হবে, সে সমাজ হবে নিরাপত্তা ও শান্তির আধার এবং আল্লাহর পক্ষ হতে সেখানে অজস্র রহমত 
ও বরকত অবতীর্ণ হবে। সাহাবায়ে কেরাম এ এ বিষয়টিকে খুব ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম ক'রে নিয়েছিলেন। সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে 
রাওয়াহা ৪» সম্পর্কে এসেছে যে, রসূল ঞ্ তাঁকে খায়বারের ইয়াহুদীদের নিকট পাঠালেন, সেখানকার ফলসমূহ ও ফসলাদি অনুমান 
করে দেখে আসার জন্য। ইয়াহুদীরা তাঁকে ঘুষ পেশ করল; যাতে তিনি তাদের ব্যাপারে একটু শিথিলতা প্রদর্শন করেন। তিনি বললেন, 
“আল্লাহর কসম! আমি তাঁর পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে এসেছি যিনি দুনিয়ায় আমার কাছে সব থেকে বেশী প্রিয়তম এবং তোমরা আমার 
নিকট সর্বাধিক অপ্রিয়। কিন্তু স্বীয় প্রিয়তমের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং তোমাদের প্রতি আমার শক্রতা আমাকে তোমাদের ব্যাপারে 
সুবিচার না করার উপর উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না।” এ কথা শুনে তারা বলল, "এই সুবিচারের কারণেই আসমান ও যমীনের শৃঙ্খলা ও 
ব্যবস্থাপনা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।” (ইবনে কাসীর) 
(১০ বিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাস করা ও ঈমানদারদেরকে ঈমান আনার প্রতি তাকীদ করা, অর্জিত জিনিস অর্জন করার ব্যাপার নয়; বরং 
এই তাকীদের মাধ্যমে ঈমানকে পরিপূর্ণ করার এবং তার উপর সুদুট ও অবিচল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন ৮1১০ ৪১] 


[9৫:-0 এর ভাবার্থ। (এ ছাডা হাদীসে এসেছে যে, ঈমান পুরাতন হয় এবং তার নবায়নের জন্য দুআ করতে হয়। গিলাগিলাহ সহীহাহ 


5৫7৮৫নাত) 

(৮১ কোন কোন মুফাস্সির এ থেকে ইয়াহুদীদের বুঝিয়েছেন। তারা মুসা ৯৬ঞ্র-এর উপর ঈমান এনেছিল, কিন্তু উযায়ের ৯৬ঞ-কে 
অস্বীকার করেছিল। আবার উযায়ের &ঞএর-এর উপর ঈমান আনলে ঈসা ৯৬ঞ্র-কে অস্বীকার করেছিল। এইভাবে তাদের কুফরী ও 
অবিশ্বাস বাড়তেই থাকল। এমনকি তারা মুহাম্মাদ &৯-এর নবুঅতকেও অস্বীকার ক'রে বসল। কেউ কেউ এ থেকে মুনাফিক্ব্দেরকে 
বুঝিয়েছেন। কেননা, তাদের কেবল লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করা। তাই তারা বারবার ভান ক*রে নিজেদেরকে মুসলিম প্রকাশ 
করত। পরিশেষে তাদের কুফরী ও ভষ্টতা এত বেডে গেল যে, তাদের হিদায়াত লাভের আশাই শেষ হয়ে গেল। 
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১৭৪ সূরা নিসা ৪ 


(১৩৮) কপট (মুনাফিক)দেরকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য ৫৮014 ন& 52718 
রয়েছে মর্মন্তদ শাস্তি! রর 
বি হালি ভু চা « ব৮শর্ট ৮ পর্ণ 2:12 হত শার্ট 
(১৩৯) যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরপে গ্রহণ 7৮7 ০১: ৮ 2 0৯৩ 256 2 
করে।(১৯ তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? অথচ গেরারগাযাতা রর চর টি 
(১৪০) আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, 44 রি যর রী 12] টা টা চি 2 1০ এ 
যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে 4 3 
এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অনা প্রসঙ্গে ১০৯১০ 1৮৮১ ৫৮ -৮ হান 4০ ১৬ দা ২3 


৫০৫ 


লিপ্ত না হয়, তোমরা তাদের সাথে বসো না; নচেৎ তোমরাও তাদের এ, ১৪4 02: $৪৪, ”টাঁ ৮৫৮ নু ডি ৫ ১62 -০৪৪ 
মত হয়ে যাবে। (১৯ নিশ্চয় আল্লাহ কপট ও অবিশ্বাসী সকলকেই 


জাহান্নামে একত্র করবেন। 

(১৪১) যারা তোমাদের (শুভাশুভ পরিণতির) প্রতীক্ষায় থাকে; 
সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদের বিজয় লাভ হলে তারা 
(তোমাদেরকে) বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?” আর ১, 5৫ তা ৬7 রা) 5815248227 
4 4 এ 9 22 ৩১ রি পপ ০ ০৪ | 
যদি অবিশ্বাসীদের আংশিক বিজয় লাভ হয়, তাহলে তারা *+ ্ ৩৯ 
(তাদেরকে) বলে, 'আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধ জয়ী ছিলাম না রি তিতা [টি তিক 259 2৩6 
এবং আমরা ক তোমাদেরকে বিশ্বাসাদের হাত থেকে রক্ষা 
করিনি2,৬) অতএব আল্লাহই কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে 
বিচার-মীমাংসা করবেন(৯১ এবং আল্লাহ কখনই বিশ্বাসীদের 


447 পপ 
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(১) যেমন সুরা বাকারার প্রথমেই (১৪নং আয়াতে) আলোচিত হয়েছে যে, মুনাফিবুরা কাফেরদের কাছে গিয়ে বলত, "আমরা তো 
প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সাথেই আছি। মুসলিমদের সাথে আমরা তো হাসি-ঠাটটা করি।” 

(১) অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা করলে সম্মান পাওয়া যাবে না। কারণ, এটা আল্লাহর এখতিয়ারধীন এবং তিনি 
সম্মান কেবল তাঁর অনুসারীদেরকেই দান করে থাকেন। তিনি অন্যত্র বলেছেন, | ৮০৯ ৪। 410 $551 ১৮ 94 ১০ অর্থাৎ, কেউ 


সম্মান চাইলে জেনে রেখো, সমস্ত সম্মান আল্লাহরই জন্য। (সরা ফাতিরঃ ১০) তিনি আরো বলেন, 5৫5 ৮১413 4957 2 40) 
[০৯:15 3 ১-৫। অর্থাৎ, সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু*মিনদের জন্যই, কিন্তু মুনাফিকুরা তা জানে না। (সূরা মুনাফিকুন £ 


৮) অর্থাৎ, তারা মুনাফিকু ও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ক'রে সম্মান কামনা করত। অথচ এটা হল লাঞ্তুনা ও অপমানের পথ, ইজ্জত ও 
সম্মানের পথ নয়। 

(১৯) অর্থাৎ, নিষেধ করা সত্তেও যদি তোমরা এমন মজলিসে বস, যেখানে আল্লাহর আয়াতের সাথে ঠাট্টা ও বিদ্রপ করা হয় এবং তার 
যদি কোন প্রতিবাদ না কর, তাহলে তোমরাও তাদের মত পাপে সমান সমান শরীক হবে। যেমন একটি হাদীসে এসেছে, “যে ব্যক্তি 
আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন এমন দাওয়াতে শরীক না হয়, যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়।” (ম্রুপনাদ আহমাদ 
৮২০ ৩/৩৩৯) এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এমন সব মজলিস ও অনুষ্ঠানে শরীক হওয়া মহাপাপ, যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের 
বিধানের সাথে কথায় ও কাজের মাধ্যমে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়। যেমন, বর্তমানে বহু নেতা, আধুনিক ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবিত 
লোকদের মজলিসে সাধারণতঃ হয়ে থাকে। অনুরূপ যা বিবাহ ও বার্ষিক বহু অনুষ্ঠানে ঘটে থাকে। 11%82 01458] (তোমরাও তাদের 


মত হয়ে যাবে) কুরআনের এই ধমক ঈমানদারদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি ক'রে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, অবশ্য অন্তরে ঈমান থাকলে তবেই। 

(১৮) অর্থাৎ, আমরা তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমরা তোমাদেরকে নিজেদের সাহী মনে ক'রে ছেড়ে দিলাম 
এবং মুসলিমদের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে তোমাদেরকে তাদের কবল থেকে রক্ষা করলাম। অর্থাৎ, তোমাদের বিজয় অর্জিত হয়েছে কেবল 
আমাদের দ্বিমুখী সেই কৌশলের ফলে; যে কৌশল আমরা মুসলিমদের সাথে বাহ্যিকভাবে শরীক হয়ে অবলম্বন করেছিলাম। আর সেই 
সাথে গোপনে তাদের ক্ষতি করতে কোন প্রকার ত্রুটি ও অবহেলা আমরা করিনি। আর এইভাবেই তোমরা তাদের উপর জয়লাভ 
করলে। --এ ছিল মুনাফিকদের কথা, যা তারা কাফেরদেরকে বলেছিল। 
(১) অর্থাৎ, দুনিয়াতে ধোকা ও প্রতারণার মাধ্যমে সাময়িকভাবে কিঞ্চিৎ বিজয় লাভ করেছ বটে, কিন্তু কিয়ামতের দিন মহান আল্ল 
তোমাদের বিচার করবেন সেই সব গ্প্ত অভিপ্রায় ও অবস্থাসমূহের আলোকে, যা তোমরা নিজেদের মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলে 
কেননা, তিনি তো মনের মধ্যে লুক্কায়িত বিষয়সমূহের ব্যাপারে খুব ভালোভাবেই অবহিত। যখন তিনি এর জন্য শাস্তি দেবেন, তখ 
তারা অবগত হয়ে যাবে যে, দুনিয়ায় মুনাফিক্বী ভাব অবলম্বন ক'রে ক্ষতিকর সাম্রী ক্রয় করেছিল। যার কারণে তাদেরকে জাহান্নামের 


/ঙা 


চা 
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তফসীর আহসানুল বায়ান. ৫ পারা ১৭৫ 


বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের জন্য কোন পথ রাখবেন না। (১৬৯) 

(১৪২) নিশ্য় মুনাফিক (কপট) বারা জাহির তিতিক্রত 119281% ১০৯১৯ 2১৮১৫, 524] এ 
চায়। বস্ততঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন”? এবং যখন এ এ+ , রি 
তারা নামাযে দাড়ায় তখন শৈথিলোর সাথে ১৪ নিছক লোক- খা ১০৩ 9 ৩ ৩১29 ২615 ৬০] 
দেখানোর জন্য দাড়ায়'৬) এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে 
থাকে। (১৬৬) 

(১৪৩) তারা দোটানায় দোদুল্যমান, না এদিকে না ওদিকে! *)আর .2$ 5ঘুর 0 ০ রঃ এ] 20951 
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে ? ;্া 

(১৪৪) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বিশ্বাসিগণের পরিবর্তে ১53 ্ি েঠে চি ঢা 15৮6 ২152 কো পর 


এ ৮০42 . ভু. 2: 
্ (652 রি ১45০ 1958 959৯৮ ০০০৯শা 


অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহকে ? 
তোমাদের বিরুদ্ধ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? (৯৬) 


চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। 

(১১) অর্থাৎ, বিজয় দান করবেন না। এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, (ক) মুসলিমদের এ জয় কিয়ামতের দিন লাভ হবে। 
(খ) হুজ্জত ও প্রমাণাদির দিক দিয়ে কাফেররা মুসলিমদের উপর জয়লাভ করতে পারবে না। (গ) কাফেরদের এমন বিজয় আসবে না, 
যাতে মুসলিমদের রাজ্য ও প্রতিপত্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তাদেরকে মুদ্রিত ভুল শব্দের মত বিশ্বের মানচিত্র থেকে মিটিয়ে 
দেওয়া হবে। একটি সহীহ হাদীস থেকেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। (ঘ) যতদিন পর্যন্ত মুসলিমরা নিজেদের দ্বীন অনুযায়ী আমল 
করবে, বাতিলের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে, ততদিন পর্যন্ত কাফেররা তাদের উপর জয়লাভ করতে পারবে না। 
ইমাম ইবনুল আরাবী বলেন, "এটি সবার থেকে উত্তম অর্থ।” কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, 1৫ 5 ৪ পট ৬৪ লি ভা 
অর্থাৎ, যে বিপদই তোমাদের উপর আপতিত হয়, তা সবই তোমাদের কৃতকর্মের ফল। (সরা শুরা £ ৩০) (ফাতহুল কাদীর) অর্থাৎ, 
মুসলিমদের পরাজয় তাদের ক্রটি-বিচ্যুতিরই অনিবার্য কুফল। 

(১১) এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সুরা বাকারার শুরুতে (৮- ১৫ আয়াতে) করা হয়েছে। 

(৮) নামায ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্ৃপূর্ণ রকন এবং অতি মহান ফরয কাজ। এতেও তারা অবহেলা ও অলসতা প্রদর্শন করত। 
কারণ তাদের অন্তর ঈমান, আল্লাহভীতি এবং একান্তিকতা থেকে ছিল বঞ্চিত ও শূন্য। আর এ কারণেই বিশেষ ক'রে এশা ও ফজরের 
নামায তাদের উপর ভারী ছিল। যেমন, নবী করীম ৪ বলেন, (১৯1 ১৫2) 2185080০281 ৮৯০0 ০1১) অর্থাৎ, 


মুনাফিকদের উপর এশা এবং ফজরের নামায সব থেকে বেশী ভারী।” (বুখারী মুসলিম ৬৫১7৩) 
(৮) এই নামাযও তারা কেবল লোক প্রদর্শনের জন্য পড়ত। যাতে তারা সুসলিমদেরকে ধোকা দিতে পারে। 


(১৮১) আল্লাহর স্মারণ নামে মাত্র করে অথবা নামায সংক্ষিপ্তাকারে পড়ে। অর্থাৎ, 5108 ৪১০ রঃ 2১4 এ (নোমায খুবই সংক্ষিপ্তাকারে 
পড়ে।) আর নামায আল্লাহর ভয় ও বিনয়-নম্রতা থেকে খালি হলে তা ধীর-স্থিরতার সাথে আদায় করা বড়ই কঠিন হয়। যেমন, চুর 


[১৬-%৬। ৮141 ১১৮ (বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন।) (সুরা বাকারাহ ঃ ৪৫ আয়াত) থেকেও সে 


কথা জানা যায়। হাদীসে নবী করীম ৯ বলেন, “এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিক নামায, এটা মুনাফিকের নামায। সে বসে বসে 
সুর্যের অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে যখন সূর্য শয়তানের দু*টি শিঙের মধ্যবর্তী স্থানে (অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি সময়ে) পৌছে, তখন 
(তিডিঘড়ি) উঠে চারটি গোকর মেরে নেয়।” (সহীহ মুসলিম মাসাজিনদ অধ্ার মুঅভ! কুরআন অধ্যায়) 

(১) কাফেরদের কাছে গিয়ে ওদের সাথে এবং মুসলিমদের কাছে এসে এদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক থাকার কথা প্রকাশ করে। প্রকাশ্যে 
ও অপ্রকাশ্যে না তারা মুসলিমদের সাথে আছে, আর না কাফেরদের সাথে। বাহ্যিক তাদের মুসলিমদের সাথে থাকলে অভ্যন্তর থাকে 
কাফেরদের সাথে। আবার কোন কোন মুনাফিক তো ঈমান ও কুফরীর মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলতে থাকে। নবী করীম &ঞ বলেন, 
“মুনাফিক হল সেই ছাগীর মত, যে সঙ্গমের জন্য দু”টি পালের মধ্যে (পাঁঠার খোঁজে) ঘুরাঘুরি করে। কখনো এই পালের দিকে আসে, 
আবার কখনো অন্য পালের দিকে যায়।” (সহীহ মুসলিম মুনাফিকীন অধ্যায়) 

(৮) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন। এখন যদি তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ স্থাপন 
কর, তাহলে তার অর্থ হবে তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দলীল কায়েম করছ যাতে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন। 
(অর্থাৎ, আল্লাহর অবাধ্যতা এবং তীর নির্দেশ অমান্য করার কারণে।) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৭০৬ 


সুর) নিসা ৪ 


(১৪) মুনাফিক্‌ (কপট) ব্যক্তিরা অবশ্যই দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে 


সাহায্যকারী পাবে না। 


অবস্থান করবে৯৯ এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন 


টি 


গে 


১৪৬) কিন্তু যারা তওবা করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে, 1১:৮0 40 1৯৮22 1১24০ঠি 15 শী খু! 
ল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের ্ . 


ধর্মকে নির্মল করে, তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবে ৭ এবং অচিরেই ঠা ৮০: ১৮০ টন ০ 9৩029 4 ০৫৭১ 
আল্লাহ বিশ্বাসিগণকে মহা পুরস্কার দান করবেন। 


(১৪৭) তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর,”১ 41 ্ 99 ডিও ৩] ০০ কা 055 0 


তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে ক করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ 


গুগগ্রাহী, সর্বজ্ঞ। (১১) 


(১) জাহান্নামের সর্ব নিষ্নস্তরকে হ:35 (হোবিয়াহ) বলা হয়। [৫ 4৩ উল্লিখিত মুনাফিক স্বভাব ও আচার-আচরণ থেকে যেন 


আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেন! 


(১) অর্থাৎ, মুনাফিকৃদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এই চারটি কর্মের প্র 


শমানদারদের সাথে জানাতে প্রবেশ করবে। 


তি একান্তিকতার সাথে যত্ববান হবে, সে জাহান্নামে যাওয়ার পরিবর্তে 


(১) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করার অর্থ হল, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত থাকা এবং নেক আমলের প্রতি যত্র 


নেওয়া। এটাই হল আল্লাহর নিয়ামতের কার্ষতঃ কৃতজ্ঞতা। অ 


রর ঈমান (বিশ্বাস) বলতে আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ), তাঁর 


রুবুবিয়যাত (প্রতিপালকত্র) এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ &-এর রিসালাত এবং অন্যান্য দ্বীনী বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। 


(১৯) অর্থাৎ, যে তার (অ 


ল্লাহর) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তিনি তার মূল্যায়ন করবেন। যে অন্তর থেকে ঈমান আনবে, তিনি তাকে 


জেনে নেবেন এবং সেই অ 


নুযায়ী তাকে উত্তম প্রতিদানও দেবেন। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পারা 


ভষ্ঠ পারা 


(১৪৮) মন্দ কথা প্রকাশ করাকে আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে যার উপর 
যুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্।') আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 


(১৪৯) যদি তোমরা সৎকাজ প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর অথবা 
অপরাধ ক্ষমা কর, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহও পরম ক্ষমাশীল, মহা 
শক্তিমান। 

(১৫০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণকে অবিশ্বাস করে আর আল্লাহ 
ও রসুলদের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে, "আমরা কতককে 
বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি” এবং তারা এর মধ্যবর্তী এক পথ 
অবলম্বন করতে চায়। 


(১৫১) তারাই হল প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসী।$ আর আমি অবিশ্বাসীদের 
জন্য লাঞ্তনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। 


(১৫২) পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ এবং তীর রসুলগণে বিশ্বাস করে এবং 


৮ 4৫4 


৪০ ₹ ৯৪ ৪৫ 
4৮৩০ খু! 9৮০ 92400 শা ধা খু 


[922 এ 5০ পর্ণ ৫ জঞত শা বাপ 
01 ২45989 খুন ৮ ০১০৩ ২50 ৩] 
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১০৮৪ ওঠ ২5৯99 খুন এ ৩৪ 9902 


১ ৪4 5 


৮ ক তত লি %€8:০::4..45 ৯ রি রঃ 
০১ 0৮19১ 07 ০9-5589 ০) ১৫৪ 


সি 84 4? 
| 


০95 ৮৪ 


৮১2৮৮489 . 10 87 7:4৮15 ৩ ধরি 
৮০1 09195752205 ০4405 285 1912 ওজথাও 


(১ কারো মধ্যে যদি কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তার প্রকাশ্যে সমালোচনা না করার প্র 


তি শরীয়তে খুবই গুরুত্ব আরোপ করা 


হয়েছে, বরং তাকে নির্জনে বুঝাতে বলা হয়েছে। কিন্তু যদি ধীয়ি কোন কল্যাণ থাকে, তাহলে প্রকাশ্যে সমালোচনা করায় কোন অসুবিধা 


নেই। এমনিভাবেই জনসমক্ষে প্রকাশ্যে কোন কুকর্ম কর 


নিতান্ত অপছন্দনীয়। একে তো কৃকর্মে 


লিপ্ত হওয়াটাই নিষিদ্ধ, যদিও তা পর্দার 


অন্তরালে হয়, তার উপর সেট 


জনসমক্ষে প্রকাশ্যে করা অতিরিক্ত আর একটি অপরাধ। আর তার জন্য এ কুকর্মের অপরাধ দ্বিগুণ 


হতে পারে। উক্ত দুই ধরনের অপরাধের কথা এই আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আর তাতে এটাও বলা হয়েছে যে, কারো কৃত বা অকৃত 


অপরাধের কারণে তাকে প্রকাশ্যে ভত্সনা করো না। অবশ্য যালেমের যুলুমের কথা জনসমক্ষে বর্ণনা করার ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। 


যালেমের যুলুমের কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করার মাঝে কয়েকটি মঙ্গল নি 


হত আছে। যেমন, সন্ভবতঃ সে যুলুম করা থেকে বিরত হতে 


পারে অথবা সে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করবে। দ্বিতীয়তঃ লোকে তার ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক থাকবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন 


লোক রসূল &-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়।? রসূল &ঞ৯ তাকে বললেন, “তুমি তোমার ঘরের 


এ 
] 


জিনিসপত্র বের করে রাস্তার উপর রেখে দাও।” লোক 


টি তাই করল। তারপর যেই রাস্তা দিয়ে পার হয়ে যায়, সেই তার কারণ জিজ্ঞাসা 


করে। আর সে প্রতিবেশীর অত্যাচারের কথা বলতেই প্রত্যেকেই তাকে অভিশাপ করে। প্রতিবেশী এই পরিস্থিতি দেখে নিজের 


ভুল 


স্বীকার করল এবং "ভবিষ্যতে আর কোনদিন কষ্টু দেবে না" বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। আর প্রতিবেশীকে নিজ জিনিসপত্রগুলিকে ঘরে 


যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। (আব দাউদ আদব অধ্যায়) 


নয়ে 


() কোন ব্যক্তি যদি কারো উপর যুলুম বা অন্যায়-উৎগীডন করে, তাহলে শরীয়তে মযলুম ব্যক্তির জন্য ততটুকু পরিমাণে প্রতিশোধ 


নেওয়ার অনুমতি আছে, যতটুকু পরিমাণ যুলুম তার প্রতি করা হয়েছে। নবী &্ বলেন, “আপোসের মধ্যে গালিগালাজ করে এমন দুই 


ব্যক্তি যা কিছু বলে পাপ সুচনাকারী ব্যক্তির উপরই বর্তায়; যদি না অত্যাচারিত ব্যক্তি (অর্থাৎ যাকে প্রথমে গালি দেওয়া হয়েছে এবং 


প্রতিশোধে সেও গালি দিয়েছে সে) সীমালংঘন করে।” (মুসলিম ৪৫৮৭নং) কিন্ত প্র 


তিশোধ গ্রহণের অনুমতির সাথে সাথে ক্ষমা প্রদর্শন 


করার প্রতি অধিক অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গরূপে ক্ষমতাবান, তা সত্ত্বেও 


তিনি ক্ষমা ক'রে দেন। এই জন্য তিনি বলেন, (০৯৬ ৮০৫ 0 5 এ]। ০ ৫৯0 ৫০9 ৬০ ১৪ 25 2০ 2 শ27) অর্থাৎ, 


মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। কিন্তু যে ক্ষমা ক'রে দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। নিশ্চয় 


মোর্জনাকারীর) সম্মান ও ইজ্জত বাড়িয়ে দেন।” (মুসলিম) 


তিনি অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (সুরা শুরা ৪০) আর হাদীসে মহানবী পু বলেছেন, “অপরাধ মার্জনা করার কারণে, আল্লাহ 


(১) আহলে কিতাবদের সম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা 


কছু নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আর কিছু নবীগণকে 


অমান্য করে। যেমন, ইয়াহুদীরা ঈসা ৯৬&। ও মুহাম্মাদ &-এর প্রতি এবং খ্রিষ্টানরা মুহাম্মাদ &-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, নবীগণের মধ্যে পার্থক্যকারীগণ (ঈমানদার নয়); বরং পুরোপুরি কাফের। 
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সূরা নিসা ৪ 


তাদের কোন একজনের সাথে অন্য জনের পার্থক্য করে না, তাদেরকেই 


তিনি পুরস্কার দেবেন।!১ আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


(১৫৩) গ্রন্থধারিগণ তোমাকে তাদের জন্য অ 


কাশ থেকে কোন কিতাব 


(ধর্মগ্রন্থ) অবতীর্ণ করতে বলে, কিন্তু তারা মুসার কাছে এর থেকেও বড় 


দাবী করেছিল; তারা বলেছিল, 'প্রকাশ্যে আমাদেরকে আল্লাহ দেখাও।; 


তাদের সীমালংঘনের জন্য তারা বজাহত হয়ে 


ছল। অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ 


তাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ 


করেছিল, এটাও আমি ক্ষমা করেছিলাম। এবং মুসাকে প্রদান করেছিলাম 
সুস্পষ্ট প্রমাণ (ও প্রভাব)। 


(১৫৪) আর তাদের অঙ্গীকার নেবার সময় তুর পর্বতকে তাদের উপর উচ্চ 


করে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, 'নতশিরে (নগরের) দ্বার 


প্রবেশ কর” এবং তাদেরকে বলেছিলাম, 'শনিবারে (বিশ্রামের দিন মাছ ধরে) 


সীমালংঘন করে 


না” এবং তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। 


(১৫৫) (তারা 


অভিশপ্ত হয়েছিল) কারণ, তারা তাদের অঈ 


কার ভঙ্গ 


করেছিল, আল্ল 


[হর আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করেছিল, 


নবীগণকে 


অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল৬ এবং বলেছিল, "আমাদের হৃদয় অ 


চ্ছাদত।? 


বরং তাদের অ 


বিশ্বাসের জন্য আল্লাহই তাদের (হৃদয়ে) 


দিয়েছেন, ফলে তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে। 


মোহর মেরে 


(১৫৬) এবং তারা তাদের অবিশ্বাসের জন্য ও মারয়্যামের প্র 


অপবাদ আরোপ করার জন্য (অভিশপ্ত হয়েছিল)। (১) 


ত জঘন্য 


(১৫৭) আর আমরা আল্লাহর রসূল মারয়্যাম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা 


করেছি” তাদের এ উক্তির জন্য (অভিশপ্ত হয়েছিল)। অথচ তারা তাকে 


হত্যা করেনি এবং ক্রুসবিদ্ধাও করে 


ন.৬) বরং তাদের জন্য (অন্য একজনকে 
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(১ এই আয়াতে 


ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা সকল নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। যেমনটি মুসলিমরা কোন 


নবীকে অমান্য করে না। কুরঅ 


1ন কারীমের উপরোক্ত স্পষ্ট ঘোষণায় এ সব বিভ্রান্ত লোকদের মতবাদ খণ্ডন করা হয়েছে, যারা বলে, 'সব 


ধর্ম সমান।” যারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের ধর্মমত ও ধমীয়ি বিশ্বাসকে বিজাতির পদমূলে 


“উৎসর্গ” দিতে চায়। যারা ঝুরআনের স্পষ্ট 


বধানকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকে বুঝাতে চায় যে, ইসলামই একমাত্র মুক্তির 


সনদ নয়, বরং 


আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অ 


অমুসলিমরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মে-কর্মে স্থির থেকে পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে! অথচ কুরআনের এই 
ল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে মুহাম্মাদ &্-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। 


সুতরাং কেউ যদি 


বাকারার ৬২নং আয়াতের টাকা) 


শেষ রসুলের রিসালতকে অমান্য করে, তাহলে আল্লাহর উপর তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। (আরো দেখুন সুরা 


(৭ অর্থাৎ, যেমন মুসা তুর পাহাড়ে গিয়ে ফলকের উপর লিখিত তাওরাত নিয়ে এসেছিল, তেমনি তুমিও আসমানে গিয়ে লিখিত 


কুরআন নিয়ে এস। তাদের এ দাবী নিছক শক্রতা, হঠকারিতা ও হঠধর্মিতার উপর ভিত্তি ক'রে ছিল। 


(১) প্রকৃত বাক্য এই রকম হবে; ৫১৫৭ 85 (4588) অর্থাৎ আমি তাদেরকে অঙ্গীকার ভগ, আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার ও 


অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করার কারণে অভিশপ্ত করেছিলাম বা শাস্তি দিয়েছিলাম। 


(ট) এই আয়াতের লক্ষার্থ হল, ইউসুফ নাজ্জার (যোসেফ) নামক একজন লোকের সঙ্গে মারয়্যাম (আঃ)এর ব্যভিচারের যে মিথ্যা 


অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল তার খণ্ডন। আজও বি তস্ত্ানুসন্ধানী এই মস্তবড় মিথ্যা অপবাদকে একটি প্রামাণ্য সত্য? 


বলে বিশ্বাস করে এবং ইউসুফ নাজ্জারকে ঈসা ৯৪৪ 


অলৌকিক জন্মকেও অস্বীকার করে। 


|-এর পিতা প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে। (৮১৯) এমনকি তারা ঈসা ৪৪ 


() এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহুদীরা ঈসা %৪-কে হত্যা করতে বা শুলে চড়াতে (ক্রুসবিদ্ধ করতে) কোনটিতেই সফল 


হয়নি যেমনটি তাঁদের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও আ 


বর্ণনা করা হয়েছে। 


ভিপ্রায় ছিল। এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সুরা আলে-ইমরানের ৫€৫নং আয়াতের টাকায় 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পারা চে 


ভি চিল ।(৯ নিও ০. রি পর, এ 5 (১. এ 7৮5 এন বটি 0৮5 

ঈসার) আকৃতি দান করা হয়েছিল। ৯ নিঃসন্দেহে যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ ৮ 619 2৯ ক ও 2০ ৩ ১৪ ৩৪ 
করেছিল, বন্তৃতঃ তারা এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল এবং অনুমানের অনুসরণ 4 77 দি রিবা গোনা 
ছাড়া এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না।(১) আর এ নিশ্চিত যে, তারা ১1৭ ৩৪ 49 ৯৬ ৮ এ ৮০ ও ১ ১০০ 
১০৪ 4৫ ০ জজ ০ ০০ত 

তাকে হত্যা করেনি। উট 82 598153 এতে 


(৯৯ | 
[ভা 
২ 


টি ঢ 


)(৮1%2০ ধর 085 2 এ 564: 


(১৫৮) বরং আল্লাহ তাকে তীর নিকট তুলে নিয়েছেন) এবং আল্লাহ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।(১১ 

(১৫৯) এশীগরন্থধারীদের প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে (ঈসাকে)ট ০4526: “28 99৮ খু টা 0৮55 ৩1 
বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন সে (ঈসা) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী 


(১) এর ব্যাখ্যা হলো, যখন ঈসা এ ইয়াহুদীদের হত্যা করার চক্রান্তের কথা জানতে পারলেন, তখন তাঁর ভক্ত ও সহচরবৃন্দকে এক 
স্থানে সমবেত করলেন, যাদের সংখ্যা ১২ অথবা ১৭ ছিল। এবং তাদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার স্থানে নিহত হতে 
প্রস্তুত আছ? যাকে আল্লাহ তাআলা আমার মত আকার-আকৃতি দান করবেন। তাদের মধ্যে একজন যুবক প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সুতরাং 
ঈসা ৯৬ঞ্র-কে আল্লাহর নির্দেশে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হল। এরপর ইয়াহুদীরা এসে এ যুবককে নিয়ে গেল এবং ক্রুসবিদ্ধ করল, যাকে 
মহান আল্লাহ ঈসা 8৬৪-এর মত আকৃতি দান করেছিলেন। আর ইয়াহুদীদের ধারণা হল যে, তারা ঈসাকেই ক্রুসবিদ্ধ করতে কৃতকার্য ও 
সক্ষম হয়েছে। অথচ তিনি এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; বরং তাঁকে জীবিত অবস্থায় সশরীরে নিরাপদে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া 
হয়েছে। (ফাতহুল ক্নাদীর, ইবনে কাসীর) 
(১) ঈসা ঞপ্র-এর মত আকৃতিবিশিষ্ট লোকটিকে হত্যা করার পর ইয়াহুদীদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়; একদল বলে, ঈসাকে হত্যা 
করা হয়েছে। অন্য একদল বলে, ত্রুসবিদ্ধ ব্যক্তি ঈসা নয়, বরং অন্য কোন ব্যক্তি। এরা ঈসা %98-কে হত্যা ও ত্রুসবিদ্ধ করার কথ 
অস্বীকার করে। আবার অন্য একদল বলে, তারা ঈসা &ঞঞ-কে আসমানে চড়তে স্বচক্ষে দেখেছে। কিছু মুফাস্সির বলেন, উক্ত মতভেদ 
থেকে উদ্দেশ্য হল, স্বয়ং নাসারাদের নাস্তরিয়া নামক একটি ফির্কা বলে যে, ঈসা ২এ-কে তার মানবিক দেহ হিসাবে ক্রুসবিদ্ধ কর 
হয়েছে; কিন্তু ঈশুবর হিসাবে নয়। আবার মালকানিয়া নামক একটি ফির্কা বলে, মানবিক ও এশ্বরিক উভয়ভাবেই তাকে হত্যা ও ক্রুসবিদ্ধ 
করা হয়েছে। (ফাতহুল ক্নাদীর) যাই হোক তারা মতবিরোধ, সংশয় ও সন্দেহের শিকার। 

(১১) এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা নিজের অলৌকিক শক্তি দ্বারা ঈসা ৯ঞ্র-কে জীবিত অবস্থায় 
সশরীরে আসমানে তুলে নিয়েছেন। বন্ুধা সূত্রে বর্ণিত হাদীসেও এ কথা প্রমাণিত আছে। এ সকল হাদীস হাদীসের সমস্ত গ্রন্থ ছাড়াও 
বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। সে সব হাদীসে ঈসা ৪-কে আসমানে তুলে নেওয়া ছাড়াও পুনরায় প্রলয় দিবসের প্রাক্কালে পৃথিবীতে 
তার অবতরণ এবং আরো বহু কথা তীর ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) এই সমস্ত হাদীসগুলিকে বর্ণনা করার 
পর শেষে লিখেছেন যে, উল্লিখিত হাদীসগুলি রসূল ৯ হতে বন্ধা সূত্রে প্রমাণিত। এই হাদীসগুলির বর্ণনাকারীগণ হলেন £ আবু 
হুরাইরাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উসমান বিন আবুল আ”স, আবু উমামা, নাওয়াস বিন সামআন, আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস, 
মুজান্মে” বিন জারিয়াহ, আবু সারীহাহ এবং হুযাইফা বিন উসায়েদ এ প্রমুখ সাহাবাবৃন্দ। এই সমস্ত হাদীসে তিনি কোথায় ও কিভাবে 
অবতরণ করবেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি দিমাশকের মিনারা শারক্নয়াতে ফজরের নামাজের ইকামতের সময় অবতরণ করবেন। 
তিনি শুকর হত্যা করবেন, জুস ভেঙ্গে ফেলবেন ও জিযিয়া কর বাতিল ক'রে দিবেন। তাঁর শাসনামলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মুসলমান 
হয়ে যাবে। তিনিই দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তাঁর যুগেই ইয়াজুজ ও মা'জুজ ও তাদের ফিতনা-ফাসাদের প্রকাশ ঘটবে এবং তীর 
বদ্দুআতে তারা বিনাশ ও ধুংস হয়ে যাবে। 
(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রমশালী ও বিজয়ী, তাঁর ইচ্ছাকে কেউ রদ্দ করতে পারে না। যে তীর আশ্রয়ে চলে আসবে, তার 
বরুদ্ধে যে যতই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করুক না কেন, তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি হচ্ছেন মতহাপ্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি কাজের 
ভিতরে হিকমত, যুক্তি ও নিগুঢ রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। 

(১) আলোচ্য আয়াতে (১ 4৪) এর মধ্যে ; (তার) সর্বনামটি থেকে কিছু মুফাস্সিরগণের মতে খ্িষ্টানকে বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় 


আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক খ্রিষ্টানই নিজ অন্তিম মুহুর্তে ঈসা গগ্র-এর নবুঅতের সত্যতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তীর 
প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু সেই মুহুর্তের ঈমান তাদের আদৌ কোন উপকারে আসবে না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যা সালাফ ও বহু মুফাস্সির 
কর্তৃক সমর্থিত, তা হলো ১ (তার মৃত্যু) শব্দের সর্বনামে ঈসা ৯৪৪-এর মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ 
হবে, যখন তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে অবতরণ করবেন এবং দাত্জালকে হত্যা করার পর, ইসলামের প্রচার ও প্রসার কাজে মগ্ন হবেন 
এবং ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহু করবেন, সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য 
কায়েম হবে। অবশিষ্ট আহলে কিতাবরা ঈসা *৪৪-এর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর প্রতি যথাযথ ঈমান আনবে। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, 
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১৮০ সুরা নিসা ৪ 


হবে। (১৪ 
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(১৬০) বহু পবিত্র জিনিস যা ইহুদীদের জন্য বৈধ ছিল, তা আমি তাদের [8 এ 2715 হন রী নিন র 
জন্য অবৈধ করেছি তাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহর পথে 
১12 এ ০০ ০ ১৯০৪৪ ৮৩ 


অনেককে বাধা দেবার জন্য। (১০) 
পা চা রি 


(১৬১) এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা 

হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। আর 

তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য আমি মর্মন্তদ শাস্তি প্রস্তুত ক'রে 

রেখেছি। 

[ ১৬) বিশ্ছ নং ৩424০. জী, ০৩ না 5 পা রে 

(১৬২) কন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানপকৃ'* তারা ও বি বাসিগণ তোমার ৩ 87 ৩৮০টা? ৩ পা ৪৫ গা 
প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা £7. 

হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে এবং যারা নামায যথাযথভাবে পড়ে ১৭ যাকাত চা ওঠ এও ৩ ০% ৬৪৩৮] 0১ 
(১৮) ৩ বিশ (১৯) টি পেরে প্র 

প্রদান করে ” এবং আল্লাহ ও পরকালে বশ্বাস করে, * আচরে এ এটি 49 0১:১9 ৪১9৩0, ৯টশাঠ 

তাদেরকেই আমি মহা পুরস্কার দান করব। রি 


৮1৮ ০ 


০৬ এসি 


(১৬৩) নিশ্চয় আমি তোমার নিকট অহী প্রেরণ করেছি, যেমন নূহ ও তার ] 12 [64102 রা |! 
০ _৪২ ৭ ৩ ৩০৪ % ৫ ৫ 9 
পরবতী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, € ভ.. 2. 
ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের | এগ প৯2] পু ভটটি কএএ 
নিকট আমি অহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে যবুর দান 


রসূল & বলেছেন, “যার হাতে আমার জীবন আছে সেই সত্তার কসম! অবশ্যই এমন এক দিন আসবে, যেদিন তোমাদের মধ্যে ঈসা 
ইবনে মারয়্যাম একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবতরণ করবেন, ক্রুস ভেঙ্গে চুরমার করবেন, শুকর নিধন করবেন, জিযিয়া কর 
বাতিল করবেন, মাল-সম্পদ এত বেশী হবে যে, (দান বা সাদকা) গ্রহণ করার মত লোক থাকবে না। সেই সময় একটি সিজদাহ দুনিয়া 
এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার থেকেও উত্তম হবে।” (অর্থাৎ, কিয়ামত নিকটে জানার কারণে ইবাদত মানুষের কাছে অতি প্রিয় 
হবে।) এ হাদীস বর্ণনার পর আবু হুরাইরাহ ৬ বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে, কুরআন কারীমের এ আয়াত পাঠ করতে পার, (১21) 


5১5 03 4 0০70 ২! | ০১) অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তীর প্রতি ঈমান আনবে। 


(বুখারী £ কিতাবুল আখ্িয়া) এই হাদীস এত অধিক সুত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তার ফলে তা মুতাওয়াতির” হাদীসের পর্যায়ভুক্ত। আর এই 
“মুতাওয়াতির" শুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতেই আহলে সুন্নাহর সর্বসম্মত আকীদাহ মতে ঈসা ৪ আসমানে জীবিত আছেন এবং কিয়ামতের 
প্রাক্কালে তিনি দুনিয়াতে আসবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন, সমস্ত ধর্মের অবসান ঘটাবেন, সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম 

করবেন। ইয়া”জুজ ও মা'জুজ তীর সময়েই প্রকাশ হবে এবং তীর বদ্দুআর কারণে ইয়া”জুজ ও মা*জুজের ফিতনার অবসান ঘটবে। 
(১ এই সাক্ষ্য তীর প্রথম জীবন সম্পর্কিত হবে, যেমন আল্লাহ সুরা মায়েদায় উল্লেখ করেছেন, (১৮ ৬৫১ ৫ (5 (25 ৪৪) 

অর্থাৎ, যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী। (আয়াত ১১৭) 

(১) অর্থাৎ তাদের অপরাধ ও অপকর্মের কারণে শাস্তি স্বরূপ বহু বৈধ জিনিসকে অবৈধ ক*রে দিয়েছি। (বিস্তারিত বিবরণ সুরা আনআম 
১৪৬ আয়াতে আছে।) 

(১১) এ থেকে উদ্দেশ্য, আব্দুল্লাহ বিন সালাম ৬ ও অন্যান্য সাহাবাবৃন্দ যাঁরা স্বধর্ম বা (ইয়াহুদী ধর্ম) ত্যাগ ক'রে মুসলমান হয়ে 

গিয়েছিলেন। 

(১) এ থেকেও উদ্দেশ্য সেই ঈমানদারগণ, আহলে কিতাবগণের মধ্যে যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন। অথবা মুহাজির ও আনসারগণকে 

বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যাঁরা পূর্ণ ইসলামী জ্ঞান ও পূর্ণ ঈমানের অধিকারী তাঁরা এ সকল পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, যেগুলিকে আল্লাহ 

অপছন্দ করেন। 

(৯৮) এ থেকে উদ্দেশ্য, মালের যাকাত বা পবিত্রতা অথবা আত্মার পবিত্রতা, অর্থাৎ চরিত্র ও কর্মের পবিত্রতা। কিংবা মাল ও আত্মা 
উভয়ের যাকাত বা পবিত্রতা উদ্দেশ্য। 

(১৯) অর্থাৎ, যারা এই কথার উপর দৃঢ়-প্রত্যয় রাখে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা"বুদ বা উপাস্য নেই এবং মৃত্যুর পর পুনজীবন ও 

কৃতকর্মের পুরস্কার ও শাস্তি আছে। 

(০) ইবনে আব্বাস » হতে বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু মানুষ মনে করে যে, মুসা %৪-এর পর আল্লাহ আর কোন মানুষের উপর অহী বা 

প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেননি, এমনকি তারা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ &-এর প্রতি অহী বা প্রত্যাদেশকেও অস্বীকার করে। তারই প্রেক্ষাপটে 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পারা চে 


করেছিলাম। ৩৮৯৪ ০১৯৪ ০০%৫9 ৬ ৬০টাঠ ০১৯ 
£ 5 চে 
15520 রর 5129 0915 
(১৬৪) নিশ্চয় আমি অনেক রসুলের কথা পূর্বে তোমার নিকট বর্ণনা ্ 27547865572 55 555 
করেছি এবং অনেক রসুলের কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিনি। ১১ আর 
মুসার সাথে আল্লাহ্‌ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছেন। লু 

(১৬৫) আমি সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী৯ রসুল প্রেরণ করেছি; যাতে এটা এ ০৭৫/০ চি রো +3 0৬৫ 5 
রসুল (আসার) পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।১9 .._ *৮ ধা রি 
আর আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, মহান্তানী। ন্ রি ০০ এঠা 0৮ এঠাও 

(১৬৬) কিন্তু আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তিনি স্বয়ং তার ০০ ১49 19101 0005 আজ ধা ৬ 
সাক্ষী। তিনি তা নিজ জ্ঞান অনুসারে অবতীর্ণ করেছেন। এবং ফিরিস্তাগণও এ রা 
তার সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। এলি 2৬5৪৪ ০১০৯৯৩০3 
(১৬৭) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে ও আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে, তারা 112 5৪ ও$ এ চিক 1 টির] 6] 
ভীষণভাবে পথভষ্ট হয়েছে। 


পা এ এ 


হট 4এল 92 ধার ০4০৮৮ 


ও 
মর 
১ 


চি 2০ ১০৪ 


৮ 


টি 422 ১.4 


মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ ক'রে ওদের ধারণার খণ্ডন করেছেন এবং রসূল &-এর রিসালাত ও অহীকে প্রমাণ করেছেন। 
(তাফসীরে ইবনে কাসীর) 

(২১) যে সকল নবী ও রসুলগণের নাম ও তাঁদের ঘটনাবলী কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে ,তাঁদের সংখ্যা ২৪ অথবা ২৫ যথা £ (১) 
আদম সঞ্ (২) ইদরীস ৯৬ (৩) নূহ ৯৪) (8) হুদ ধঞ্। (৫) সালেহ ধঞ্। (৬) ইবরাহীম ৯৪&। (৭) লৃত ধ্। (৮) ইসমাঈল খঞ্। (৯) 
ইসহাক্‌ ৯৪) (১০) ইয়াকুব ৯৬৪ (১১) ইউসুফ ৯৬৪) (১২) আইউব এর (১৩) শআইব ৯৬৪। (১৪) মুসা 2 (১৫) হারন 8৪ 
(১৬) ইউনুস ৯৬ (১৭) দাউদ ৯৬ (১৮) সুলাইমান 88 (১৯) ইলয়্যাস 8 (২০) আল-য়্যাসা” ৪৬ (২ ১) যাকারিয়া ঞ্র (২২) 
ইয়াহইয়া ৯৬৪। (২৩) ঈসা ৯৬ঞ। (২৪) যুল কিফল ৯৬৪। (অধিকাংশ মুফাসসিরগণের নিকটে) (২৫) মুহাম্মাদ &। 

(১) যে সকল নবী ও রসুলগণের নাম ও ঘটনাবলী কুরআনে উল্লেখ হয়নি তাঁদের সংখ্যা কত? এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। 
তবে একটি হাদীস পাওয়া যায় যেটা আম জনতার নিকট খুবই প্রসিদ্ধ, তাতে নবী ও রসুলগণের সংখ্যা এক লাখ চব্বিশ হাজার এবং 
অন্য এক হাদীসে আট হাজার উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু এই হাদীসগুলি অত্যন্ত দুর্বল। অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে শুধু এতটুকু 
বুঝা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবেলায় যুগে যুগে মহান আল্লাহ নবী ও রসুলগণকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি- 
প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছেন। অতঃপর নবুঅতের সেই ধারাবাহিকতা শেষ হয় মুহাম্মাদ &্-এর মাধ্যমে। কিন্তু শেষনবী &-এর 
পূর্বে নবী ও রসুলের সংখ্যা কত? এর সঠিক উত্তর আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। পক্ষান্তরে শেষনবী $-এর পরে যত নবুঅতের দাবী 
করেছে বা করবে, তারা সকলেই দাজ্জাল ও মিথ্যক। আর তাদের মিথ্যা নবুঅতের অনুসারীগণ ইসলামের গণ্ডি হতে খারিজ। যারা 
উম্মতে মুহাম্মাদিয়া হতে পৃথক এক প্রতিদবন্দী উন্মত। যেমন, বাবিয়াহ, বাহাইয়াহ, মীর্যাইয়াহ বা ক্বাদিয়ানী ফির্কা প্রভৃতি। 
অনুরূপভাবে মির্ধা ক্নদিয়ানীকে প্রতিশ্রুত "মাসীহ' বলে বিশ্বাসী লাহোরী মির্যায়ী ফির্কাও। 
(১ (অদৃশ্য থেকে গায়বীভাবে অথবা স্পষ্টুভাবে।) এটি মুসা ৯৪প-এর পৃথক টৈ শষ্ট্য; যার ফলে তিনি অন্যান্য নবীদের তুলনায় পৃথক 
মর্যাদার অধিকারী। সহীহ ইবনে হিব্বানের এক বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম ইবনে কাসীর আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনে আদম ৯৪ ও 
মুহাম্মাদ &৪-কেও মুসা 3৪-এর শরীক বলেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর সুরা বাকারার ২৫৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা দষ্টব্য) 

(9 বিশ্বাসী বান্দাদেরকে জান্নাত ও জান্নাতের সুখ-সম্পদের সুসংবাদবাহী এবং অবিশ্বাসী বা কাফেরদেরকে আল্লাহর আযাব এবং 
জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুন থেকে ভীতি-প্রদর্শন ও সতর্ককারী। 

(১০) অর্থাৎ, নবুঅত অথবা সুসংবাদ দান ও ভীতি প্রদর্শনের ধারাকে এই জন্যেই অব্যাহত রেখেছেন, যাতে শেষ বিচারের দিনে কেউ এ 
ওজর পেশ করতে না পারে যে, আমাদের নিকট তোমার কোন বার্তা পৌছেনি। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ০১ ৯৬ ১৫4৯ 0 93) 


(9১) 3301 43 ৩৪ এড ৪৪ ০০ 081 ০০০ ৪2 0019 এ অর্থাৎ, যদি আমি ওদেরকে তার পূর্বে শাস্তি ছারা ধুংস করতাম 
তাহলে ওরা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা লাঞ্চিত ও 
অপমানিত হওয়ার পূর্বেই তোমার নিদর্শন মেনে নিতাম। (সুরা তবা-হা ১৩৪ আয়াত) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৮২ সূরা নিস) ৪ 


(১৬৮) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে ও অত্যাচার ও 9৫] 48] ডা ৩০ 1544৫ ঞ্ রী 
তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না এবং কোন পথও দেখাবেন নাঃ ৪ 


(১৬৯) জাহান্নামের পথ ছাড়া। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আর এ তো 
আল্লাহর পক্ষে সহজ। 


(১৭০) হে মানব! রসূল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য এনেছে, ৬৫ ০ ৬0 ৩৮. নি এ 2০] প্ 
সুতরাং তোমরা বিশ্বাস কর, তোমাদের কল্যাণ হবে। আর তোমরা ৪ 12 এ 151,525 014 54125 191 
অবিশ্বাস করলেও আকাশ ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই) $ ৮ ৩ 2৮৯ ৮ এ ৫ 
এবং আল্লাহ সর্ব, প্রস্ঞাময়। ৯ উপুভ কচ ৩৮3 ০১315 ৯০9ি। 
(১৭১) হে গ্রন্থধারিগণ! ও ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো ৬ 1952) 39 ৮2০9১ ও 195 টু ৬৬এল্যা ০ 
আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া (মিথ্যা) বলো না। মারয়্যাম-তনয় ঈসা মসাহ তো ২৫ হা ০5. কাকি তা 

রি ২ ঠা ৬ ০৮ পা 
আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী; যা তিনি মারয়্যামের মাঝে প্রক্ষেপ নিজ ৮ জি 


খু! এ ০ 


(৩) কেননা, অব্যাহতভাবে কুফরী ও যুলুমে লিপ্ত থাকার কারণে তারা তাদের অন্তরগুলিকে কালো করে নিয়েছে। যার কারণে 
হিদায়াতের আলো বা ক্ষমা, কোনটিই তাদের জন্য আশা করা যায় না। 
(১ অর্থাৎ তোমাদের কুফরী করার কারণে আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে না। যেমন মুসা 2৪৪ তাঁর স্বজাতিকে বলেছিলেন, (01354 খ) 


(9০৮ টি এ] 20 ৯ ০০১৭ ৬ ০০ অর্থাৎ, তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ কাফের হয়ে যাঞ্ তবুও নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং সর্বপ্রশংসিত। (সুরা ইব্রাহীম ৮) আর হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ বলেন; হে আমার বান্দা 
সকল! তোমাদের আদি ও অন্ত সমস্ত মানুষ ও জিন যদি একটি এমন মানুষের অন্তরের মত হয়ে যায়, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক 
আল্লাহ ভীরু, তাহলে তাতে আমার সাম্রাজ্যে কোন বৃদ্ধি লাভ হবে না। আর তোমাদের আদি ও অন্ত সমস্ত মানুষ ও জিন যদি একটি 
এমন মানুষের অন্তরের মত হয়ে যায়, যে তোমাদের মধ্যে সব থেকে বড় অবাধ্য, তাহলে তাতে আমার সাম্রাজো কোন হ্রাস বা ঘাটতি 
হবে না। হে আমার বান্দা সকল! তোমরা সকলেই যদি একটি ময়দানে একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে আমার নিকট চাও এবং প্রত্যেক 
মানুষকে যদি তার কামনা মোতাবেক দান করি, তাহলে তা আমার ভাণ্ডার এ পরিমাণ হ্রাস পাবে, একটি সুচ সাগরে ডুবানোর পর তার 
ডগায় লেগে যে পরিমাণ সাগরের পানি হ্রাস পায়। (সহীহ মুসলিম 3 বির অধ্যায়) 

(১) 25 (অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি) শব্দের তাৎপর্য হল, কোন বস্তুকে তার নির্ধারিত সীমা থেকে বাড়িয়ে দেওয়া। যেমন খ্রিস্টানরা ঈসা 


২৪৪ ও তাঁর মা মারয়্যাম (আঃ)কে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে করতে তাদেরকে রিসালাত ও বান্দার 
স্থান থেকে উপরে তুলে আল্লাহর আসনে বসিয়ে দিয়েছে এবং যথারীতি তাঁদের ইবাদত করছে। ঠিক এমনিভাবেই ঈসা 2এ-এর শিষ্য ও 
সহচরদের ব্যাপারেও তারা অতিরঞ্জিত করেছে, তাঁদেরকে নিষ্পাপ বলেছে এবং কোন জিনিসকে হারাম ও হালাল করার ব্যাপারে পূর্ণ 
এখতিয়ার প্রদান করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, (এ 0১১ ০2157 7505503 :৮11১94) অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে 
দিয়ে তাদের পণ্ডিত-পুরোহিতগণকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। (সুরা তাওবাহ ৩১) আল্লাহর আসনে বসানোর সারকথা হচ্ছে, তাদের 
(পুরোহিতগণ কর্তৃক) হালালকৃত জিনিসকে হালাল এবং হারামকৃত জিনিসকে হারাম বলে মেনে নেওয়া। অথচ এ বিষয়ে পরিপূর্ণ 
অধিকার একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু আহলে কিতাবরা এই অধিকারও তাদের পণ্ডিত-পুরোহিতগণকে প্রদান করেছে। আলোচ্য আয়াতে 
আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদেরকে ধমীয়ি ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপ মহানবী ও 
িষ্টানদের ধমীয় ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা দেখে স্বীয় উন্মতকে এহেন ভয়াবহ মহামারীর কবল হতে রক্ষা করার জন্য পূর্ণ সতর্ক 
করেছেন। তিনি বলেছেন, “তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জন করবে না, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা বিন মারয়্যামের 
ব্যাপারে করেছে। যেহেতু আমি আল্লাহর বান্দাই, সেহেতু তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তীর রসুল বল। (বুখারী £ আধিয়া অধ্যায়, 
আহমাদ ১/২৩, ১ ১৫৩) কিন্তু বড় পরিতাপ ও দুঃখের বিষয় এই যে, (সতর্কবাণী থাকতেও) উন্মতে মুহাম্মাদীর দাবীদারগণও এই 
মহামারীর কবল থেকে রেহাই পেল না; যাতে খ্রিষ্টানরা আক্রান্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ উন্মত তার নবীর ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ও 
অতিরঞ্জন ক"রে ক্ষান্ত হয়নি, বরং নেক বান্দাদেরকেও আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করেছে; যা আসলে খ্িষ্টানদেরই আচরণ ছিল। 
অনুরূপভাবে উলামা ও ফুক্বীহাগণ, ধারা ছীনের ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকার ছিলেন, তাদেরকে শরীয়ত রচনার অধিকার প্রদান করেছে। (৬ 


৩৯৯১ 4! 01১ 4) মহানবী প্লট সত্যই বলেছেন, “যেমন একটি জুতার অপর জুতার সাথে অবিকল মিল থাকে, অনুরূপ তোমরাও 
পূর্ববর্তী উন্মতৈর অবিকল অনুকরণ ও অনুসরণ করবে।” অথাৎ প্রত্যেক কাজে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পারা চি 


করেছিলেন ও তীরই তরফ হতে সমাগত আত্মা।৯ সুতরাং তোমরা 
আল্লাহ ও তীর রসুলে বিশ্বাস কর এবং বলো না যে, '(আল্লাহ) 
তিনজন।”৩৭ তোমরা নিবৃত্ত হও, তোমাদের মঙ্গল হবে। আল্লাহই তো 
একমাত্র উপাস্য, তাঁর সন্তান হবে --এ হতে তিনি পবিত্র। আকাশ ও 
ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সব তারই। আর কর্মবধায়ক হিসাবে আল্লাহই 
য্খেষ্ট। 


(১৭২) মসীহ আল্লাহর দাস হবে, তাতে সে কোন মতেই উন্নাসিকতা প্রদর্শন 
করে না এবং নৈকটপ্রাপ্ত ফিরিস্তাগণও নয়,০১ বস্ততঃ যারা তার দাসত্তু 
(ইবাদত) করতে উন্নাসিকতা প্রদর্শন করে ও অহংকার করে, তিনি তাদের 
সকলকে অচিরেই তাঁর নিকট একত্র করবেন। 


(১৭৩) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তিনি তাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার 
দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দেবেন, কিন্তু যারা 
উন্নাসিকতা প্রদর্শন করে ও অহঙ্কার করে তাদেরকে তিনি মর্মন্তদ শাস্তি 
প্রদান করবেন€১ এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের জন্য তারা কোন অভিভাবক ও 


সাহায্যকারী পাবে না। 


(১৭৪) হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট 
প্রমাণ এসে পৌছেছে) এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতিঃ অবতীর্ণ 
করেছি। ৩১) 


রি রর ্ ৫০ 
5055 এ তমা ০) ০৮5 


125 152 লি ১ 459 এ 15:55 

481 4৫4 2. 1 
৩ ৩ সত রিনা ডে 
59 খা ও ৮955 এ 0,4 


প্রত 


১৪9 সা [761722-441 
ওপর 2 এ ৬ ৯445 ডি 
ধু খা 84 24 ঠা? এতো 
29124০55149 এ ০৪২০১ ৮৫ 95৬ 
ঢ$ি ০৪ 252 হিতে এ$ ১১৫৫৫ 


) ৫5129 ৩ 


৮ 


(২৯) &। হ₹ এ (আল্লাহর বাণী বা শব্দ)এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, ৮5 (হও) শব্দ। যার দ্বারা আল্লাহর নির্দেশে বিনা পিতায় ঈসা ৪ জন্মলাভ 


করেন। মহান আল্লাহ এ শব্দটি জিবরীল ৯৬ঞ্র-এর মাধ্যমে মারয়্যাম (আঃ)এর কাছে পৌছে দিয়েছিলেন। 4॥ 0১ এর অর্থ হচ্ছে, সেই 


“ফুঁক” যা আল্লাহর নির্দেশে জিবরীল ৯৬৪ মারয়্যাম (আঃ)এর কামীসের গল 


1র নিকট খোলা অংশে ফুঁকেছিলেন, যেটাকে মহান আল্লাহ 


তাঁর অসীম শক্তিতে পিতার বীর্যের বিকল্প উপাদানে পরিণত করেন। সুতরাং ঈসা &ঞ হচ্ছেন আল্লাহর কালেমা (বাণী); যা ফিরিস্তা 


দ্বারা মারয়্যাম (আঃ)এর নিকট পৌছে দেন এবং তিনি তীর "রূহ" বা ফুকঞ 
দেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর) 


যা জিবরীল ৯৪ মারফৎ মারয়্যাম (আঃ)এর নিকট পৌছে 


(-খিষ্টানরা বিভিন্ন ফির্কায় বিভক্ত ছিল। কোন ফির্কা ঈসা এঞ্র-কে স্বয়ং আল্লাহ বলে বিশ্বাস করে, কোন ফির্কা তাকে আল্লাহর 


অংশীদার মনে করে, আবার কোন ফির্কা তাকে আল্লাহর পুত্র মনে করে৷ 


তারপর যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী, তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। 


তাদের মতে পিতা, পুত্র ও মারয়্যাম তিনজনই ঈশ্বর। তারা ঈসা ৪-কে তিনের এক ঈশ্বর মনে ক'রে থাকে। সুতরাং মহান আল্লাহ 


বলেন, “তোমরা "আল্লাহ তিনজন? বলা হতে বিরত হও। কারণ আল্লাহ হচ্ছেন একক, অদ্বিতীয়, (যার কোন শরীক নেই)।” 


(১১) ঈসা ৯৪-এর মত কেউ কেউ ফিরিস্তাগণকে আল্লাহর শরীক মনে করত। অথচ আল্লাহ বলেন, এরা সকলেই আল্লাহর বান্দা এবং 


তাতে তাদের কোন রকম অস্বীকৃতি নেই। তোমরা তাদেরকে কোন ভিত্তির উপর (বা কি দেখে) আল্লাহর অংশীদার কিংবা আল্লাহ মনে 


করছ? 


(*) উক্ত আয়াতে “বেশী দেওয়া'-এর ব্যাখ্যায় কতক উলামা বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান 


করবেন এবং সুপারিশের অনুমতি পাওয়ার পর আল্লাহ যাদের ব্যাপারে অনুম 


তি দেবেন, তারা শুধুমাত্র তাদের জন্যেই সুপারিশ করবেন। 


(১) অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে বিরত থাকে এবং সে ব্যাপারে অস্বীকার ও অহংকার প্রদর্শন করে। 
(১) যেমন অন্যত্র বলেছেন, (০২১৯৩ বি 99৯১০ ১৮ 3০ 03548 | 31) অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আল্লাহর ইবাদতে অস্বীকার ও 


অহংকার প্রদর্শন করে, তারা অচিরে লাঞ্কিত অবস্থায় জাহানামে প্রবেশ করবে। (সুরা গাফির ৬০) 


(২) ০৯ বলা হয় এমন অকাট্য ও স্পষ্ট প্রমাণকে যার পর আর কোন আপ 


স্তি থাকার অবকাশ নেই এবং এমন অকাটয প্রমাণ যার দ্বারা 


সন্দেহ নিরসন হয়। আর এই কারণেই পরবর্তীতে একে "নূর" বা জ্যোতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 


(*) এই আয়াতে "নূর (জ্যোতি)র অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআন কারীম 


” যা কুফর ও শির্কের অন্ধকারের মাঝে হিদায়াতের আলো 


এবং ভষ্টতার ঘুরপাকে সরল ও সোজা পথ এবং আল্লাহর মজবুত ও শক্ত রজ্ভু। সুতরাং এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী আল্লাহর অনুগ্রহ 


ও তার রহমতের হকদার হবে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৮৪ সুর) মারিদাহ & 


(১৭৫) অতঃপর যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে ও তাঁকে দৃটভাবে ১2315225401 তা »র্া 

অবলম্বন করে, তাদেরকে তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশাধিকার 

প্রদান করবেন এবং তার নিকট পৌছনোর জন্য তাকে সরল পথে (০ টো ৮759 চলি 

পরিচালিত করবেন। 


(১৭৬) লোকেরা তোমার নিকট বিধান জানতে চায়। বল, আল্লাহ রি] ৩] মু্ণা 5 
তোমাদেরকে পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে বিধান জানাচ্ছেন; কোন ৩.7, . 
পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগিনী থাকে, তবে (০৮০ ৬ : 
তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ(”) এবং সে (ভগিনী) যদি সন্তানহীনা ৩ 9 ৫ ৩৩ রি ৩! ০ রি 
হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে।৬) আর দুই ভগিনী থাকলে টিটি ছি 
তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ আর যদি ভাই- 2৮১৪ 367, ৮1196৩19 45০ ৩এএা ০ 
বোন উভয়ই থাকে, তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান।% | 
তোমরা পথভষ্ট হবে এ আশংকায় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে 
জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। 


সূরা মায়িদাহ 


(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নংঃ ৫, আয়াত সংখ্যাঃ ১২০ 
(অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ 50990 5 


করছি)। না . 


(১) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা অঙ্গীকার €ও চুকভতিসমূহ) এ প্রা হি পথ ৩2 ১৯৫01580901 ৩৯ 
কর 16৪৯ যে সব জন্তর কথা তোমাদের ডপর পাঠ করা হচ্ছে) 


(৮) "২2১, শব্দের তাৎপর্য (১২নং আয়াতে) পার হয়ে গেছে যে, এ মৃতব্যক্তি যার না পিতা আছে, না পুত্র। এখানে পুনরায় তার 


মীরাসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন উলামাগণ "কালালাহ” এর তাৎপর্ষে বলেন, "কালালাহ” এ ব্যক্তি যে একমাত্র ুত্রহীন, 
অর্থাৎ পিতা বর্তমান। কিন্তু এই তাৎপর্য সঠিক নয়; বরং প্রথম তাৎপর্যটই সঠিক। কেননা পিতার উপস্থিতিতে বোন পরিত্ক্ত 
সম্পদের উত্তরাধিকারিণী (ওয়ারিস) হয় না। পিতা (মৃতের বোনের) জন্য (মীরাসের ব্যাপারে) অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। কিন্তু 
এখানে আল্লাহ বলেন, যদি তার বোন থাকে তাহলে সে অর্ধেক সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হবে। সুতরাং পরিজ্কারভাবে বুঝতে পারা গেল 
যে, কালালাহ" এ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার পিতা ও পুত্র উভয়ই থাকবে না। কেননা পুত্র না থাকার কথা স্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। আর 
পিতা না থাকার প্রমাণ উক্তির ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত। 

বিঃদ্রঃ- পুত্র বলতে, পুত্র ও পৌত্র উভয়কেই বলা হয়। অনুরূপ বোন, সহোদরা ও বৈমাত্রেয় উভয় বোনকেই বলা হয়। (আইসারুত 
তাফাসীর) বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, 'কালালাহ"র কন্যার সঙ্গে তার বোন উভয়কেই অর্ধেক অর্ধেক সম্পদে শরীক করা হয়েছে। 
কিন্তু কন্যা ও পুতীনের বর্তমানে, কন্যা অর্ধেক, পুতীন একের ছয় অংশ ও বাকী একের তিন অংশ বোনকে দেওয়া হয়েছে। (ফাতহুল 
কবাদীর, ইবনে কাসীর) অতএব পরিস্কারভাবে বুঝা গেল যে, মৃতব্ক্তির সন্তানের বর্তমানে বোন "যাবীল ফুরুষ* (নির্ধারিত অংশের 
অধিকারী) হিসাবে কিছু পাবে না। আবার এ সন্তান যদি পুত্র-সন্তান হয়, তাহলে বোন কোন অবস্থাতেই কিছুই পাবে না। তবে কন্যা- 
সন্তান হলে সে তার সাথে 'আস্বাবাহ” (অবশিষ্টাংশের অধিকারী) হওয়ার কারণে অবশিষ্ট সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হবে। একটি কন্যা 
থাকা অবস্থায় অর্ধেক ও একের অধিক কন্যা থাকা অবস্থায় একের তিন অংশের অধিকারিণী হবে। 

(৬) যদি বাপ না থাকে তবে। যেহেতু ভাইয়ের চেয়ে বাপ সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটতর। সুতরাং বাপের বর্তমানে ভাই উত্তরাধিকারী 
হবে না। যদি এ "কালালাত্ স্ত্রীর স্বামী অথবা বৈপিত্রেয় ভাই হয়, তাহলে তাদের অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের অধিকারী ভাই 
হবে। (ইবনে কাসীর) 

(১) এই বিধানই দুই-এর অধিক বোনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থ এই দাড়াল যে, যদি "কালালাহ" ব্যক্তির দুই অথবা দুই-এর অধিক 
বোন থাকে, তাহলে তারা সমস্ত মালের দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে। 

(৮) অর্থাৎ, "কালালাহ" ব্যক্তির ওয়ারিসগণ যদি পুরুষ ও মহিলা উভয়ই হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে "এক পুরুষের অংশ দুই নারীর 


অংশের সমান? নিয়ম কী সম্পদ বন্টন হবে। (যেমন ছেলে-মেয়ের ক্ষেত্রে হয়।) 
(5) "১৪৪০, এটা "১০ এর বহুবচন। যার আভিধানিক অর্থ গিরা লাগানো। এ শব্দ কোন বস্ত (দড়ি, সূতা, চুল ইত্যাদি)তে গিরা বাধার 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পার) ১৮৫ 


তা ছাড়া (ক্ষুরবিশিষ্ট) চতুষ্পদ জন্ত তোমাদের জন্য বৈধ করা 


হল,(৯১) তবে ইহরাম অবস্থায় শিকারকে বৈধ মনে করবে না। 


নিশ্চয় আল্লাহ নিজ ইচ্ছামত আদেশ প্রদান করে থাকেন। 


(২) হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহর নিদর্শনের,৪৯ পবিত্র মাসের, (৪০) 


হজ্জে যবেহযোগ্য কুরবানীর পশু, গলদেশে কিছু বেধে চিহিতি 


করে কুরবানীর জন্য কা'বায় 


০1৩৬৫ (৮85টি সা এ ৪5 ৪০৭ 


9 0০ দলা এ পা 0 31922 ০ম এ 


৫০৫ 


£্ ০ 


প্রেরিত পশুর» এবং নিজ ০৮ ১০০০১ 09৯58 61০1 ০৮০ 0512 9 ১512] ১9 65-১৪। 


47 ১82 784 482-1 (১ 28-35-5872, 2 রি 
প্রাতপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ- চিত 2৫৫ ১৫৮ খু 19300720 2 1১19 1১১9 হা 
অভিমুখীদের'*) পবিত্রতার অবমাননা করো না। যখন তোমরা রঃ ূ মি 


অর্থেও ব্যবহার হয়; যেমন অঙ্গীকার ও চুক্তি করার অর্থেও ব্যবহার হয়। এখানে এর অর্থ, আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান যা মানুষের উপর 


পালন ও পূর্ণ করা আবশ্যিক। 


আরোপ করা হয়েছে। অনুরূপ লোকেরা ব্যবহারিক জীবনে নিজেদের মধ্যে যে অঙ্গীকার ও চুক্তি করে, তাকেও বুঝানো হয়েছে। উভয়ই 


(%) ২৮ চতুঙ্পদ জন্তুকে বলা হয়। +৬! - 1 ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। কেউ কেউ বলেন, এদের বাকশক্তি, জ্ঞান ও বোধশক্তিতে 


যেহেতু কুদ্ধতা) আছে, তার জন্য এদেরকে ২৯ বলা হয়েছে। এ উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া বা দুন্বাকে বলা হয়। কেননা এদের 
তি ও চালচলনে 7 (নম্রতা) থাকে। 7৮5৬ 7৮৮ (েতুষ্পদ জন্ত) নর ও মাদী মিলে আট প্রকার; যা সুরা আনআম ১৪৩নং আয়াতে 


গ 
বি 


স্তারিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া যে সব পশুকে অহনী, জংলী, বন্য বা বুনো বলা হয়; যেমন হরিণ, নীল গাই ইত্যাদি, যেগুলো 


ধারণতঃ শিকার করা হয়, সেগুলোও বৈধ। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় এগুলো ও অন্যান্য পাখী শিকার করা নিষেধ। সুন্নাহতে বর্ণিত নীতি 


স 
অনুসারে যে পশু শিকারী দাতবিশিষ্ট এবং যে পাখী শিকারী নখবিশিষ্ট নয় তা হালাল। যেমন সুরা বাকারার ১৭৩নং আয়াতের টাকায় এর 


বস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। শিকারী দাতবি 


শাষ্টু পশু বলতে সেই পশু উদ্দিস্ট, যে তার শিকারী বা ছেদক দীত দ্বারা শিকার ধরে ও 


নখর দ্বারা শিকার ধরে; যেমন শকুনি, বাজ, ঈগল, চিল, কাক ইত্যাদি। 


(*) এর বিস্তারিত বিবরণ ৩নং আয়াতে আসছে। 


ফেড়ে খায়; যেমন বাঘ (সিংহ, চিতা, নেকড়ে), কুকুর প্রভৃতি। আর শিকারী নখবিশিষ্ট পাখী বলতে সেই পাখী উদ্দিষ্ট, যে তার ধারালো 


(৯১) ১৮৩ শব্দটি ৯১-৩ এর বহুবচন। যার ভাবার্থ, আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ও সম্মানীয় বস্তুসমূহ। (অর্থাৎ, যাদের মর্যাদা ও সম্মান 


আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত)। কিছু উলামাগণ মনে করেন যে, এই মর্যাদাযোগ্য ও সম্মানীয় বস্তগুলি ব্যাপক। কিছু উলামাগণের নিকট 


হত্জ ও উমরার ইবাদত ও স্থানসমূহ উদ্দিষ্ট। অথ 


₹, তার অমর্যাদা ও অসম্মান করো না। অনুরূপ হজ্জ ও উমরাহ পালনের ব্যাপারে 


অপরকে বাধা দিয়ো না। কেননা এটাও এক প্রকার অমর্যাদা ও অসম্মান প্রদর্শন। 


(৮) 7১। ১৫। একবচন বলে শ্রেণী উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, নিষিদ্ধ, পবিত্র বা সম্মানীয় শ্রেণীর চারটি মাস (অর্থাৎ, রজব, যুল-কা”দাহ, যুল- 


হিত্জাহ ও মুহাররম) এই মাসগুলির মর্ধাদা ও সম্মান রক্ষা কর এবং তাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করো না। কেউ কেউ মনে করেন যে, নিষিদ্ধ ও 


সম্মানীয় মাস শুধু যুল-হিত্জাহ মাস। আবার কেউ মনে করেন যে, উক্ত নির্দেশ কুরআনের এই আয়াত ১৯ ০55৯ 1913) 


(৯১৪-) অর্থাৎ, মুশরিকদেরকে যখন যেথায় পাবে হত্যা কর) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অথচ রহিত মনে করার কোন প্রয়োজনই হয় 


না। কারণ, উভয় নির্দেশ নিজ নিজ জায়গায় বহাল আছে; উভয়ের মধ্যে কোন রকম পরস্পরবিরোধ নেই। 
(৯) (১৯ হাদঈ এ পশুকে বলা হয়, যাকে কুরবানী দেওয়ার জন্য হাজীগণ সঙ্গে করে হারামে নিয়ে যেতেন । ১৩১ শব্দটি ১১৪ শব্দের 


বহুবচন। যার অর্থ গলায় ঝুলানো কিছু। আর এখানে হত্জ ও উমরাহর সময় কুরবানীযোগ্য পশুকে বুঝানো হয়েছে, যাদের গলায় 


আলামত ও চিহ্বের জন্য জুতা বা ফিতা বেঁধে দেওয়া হত। (যাতে লোকে বুঝতে পারে যে, এটা কুরবানীর পশু)। সুতরাং ১১ এর 
লকে কুরবানী করার জন্য মন্কার হারামে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা "হাদঈ”র অতিরিক্ত তাকীদ। উদ্দেশ্য 


ভাবার্থ হল, এ সমস্ত পশু, যেগু 


হল, এ সমস্ত পশুকে কেউ যেন 


ছনতাই না করে এবং হারাম পর্যন্ত পৌছনে 


র ব্যাপারে কেউ যেন কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে। 


(৮) অর্থাৎ, হজ্জ ও উমরাহর নিয়তে কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য ও কর্মের উদ্দেশ্যে হারামের যাত্রীদের জন্য প্রতিবন্ধকতা ও সঙ্বীর্ণতার সৃষ্টি 


করো না। কোন কোন ভাষ্যকারের মন্তব্য হল, এই বিধান এ সময়ের জন্য 


ছল, যখন মুসলমান ও মুশরিকগণ একত্রে হজ্জ ও উমরাহ 


পালন করত। কিন্ত যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল; (3৯ 2৮৩ এ 7১০ এআ] 195 0 ৮৪৩ 055১৪ ৪) অর্থাৎ, মুশরিকরা 


অপবিত্র, সুতরাং তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী 


না হয়। (সুরা তাওবা ২৮ নং আয়াত) তখন এই আয়াত 


মুশরিকদের ক্ষেত্রে রহিত বা মানসুখ হয়ে গেল। অ 


বার কোন কোন ভাষ্যকারের মতে এই আয়াতের বিধান রহিত নয় এবং এই হুকুম বা 


বিধান মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। (অর্থাৎ, তোমরা হারামের মুসলিম যার 


দের জন্য প্রতিবন্ধকতার প্রাটীর খাড়া করো না।) (ফাতহুল 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৮৬ সুরা? 


ইহরাম-মুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার।(*) তোমাদেরকে 
পবিত্র মসজিদে বাধা দেবার ফলে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি 
বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না 
করে।৯ সৎ কাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর 
সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে 
অন্যের সাহায্য করো না।€৭ আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় 
আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর। 

(৩) তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে মৃত পশু, 
রক্ত ও শুকর-মাংস, আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত 
পশু,৫৫১) শ্বাসরুদ্ হয়ে মৃত জন্ত,€) ধারবিহীন কিছু দ্বারা 
আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্ত৫১ পতনে মৃত জন্ত,€৭ শূঙ্গাঘাতে 
মৃত জর্ত€) এবং হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু৫» তবে তোমরা যা 
যবেহ দ্বারা পবিত্র করেছ তা ছাড়া।«) আর যা ঘূর্তি পূজার 


মা/রিদাহ & 
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কনাদীর) 


(৮) আলোচ্য আয়াতে আজ্জাসুচক ক্রিয়াটি অনুমতি বা জায়েষের 
হালাল হয়ে যাবে), তখন তোমাদের জন্য শিকার করা বৈধ। 


জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্চ যখন ইহরাম খুলে দেবে (অর্থাৎ 


(৯) অর্থাৎ; মুশরিকরা তোমাদেরকে ৬ষ্ঠ হিজরীতে মসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু তাদের বাধাদানের কারণে 


তোমরা তাদের সাথে সীমালংঘনমূলক ও অন্যায় আচরণ করবে 
দেওয়া হচ্ছে। 


না। শত্রদের সাথেও ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা অবলম্বনের সবক ও শিক্ষা 


(*) এটি একটি গুরুত্ৃপূর্ণ মৌলিক নীতি, যা প্রত্যেক মুসলিমের 
মৌলিক নীতি নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারত! 


প্রতি পদক্ষেপে পথপ্রদর্শন করতে পারে। হায়! মুসলিমরা যদি এই 


(১) এখান থেকে এ সমস্ত নিষিদ্ধ বা হারামকৃত (পশুর) ব্যাপারে আলোচনা শুরু হচ্ছে, যার ইঙ্গিত সুরার প্রারম্ভে দেওয়া হয়েছে। 


আয়াতের এহ অংশটুকু সুরা বাব্ঠারাতে উল্লেখ হয়েছে। (দেখুন আয়াত নং ১৭৩) 


() যাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই কোনভাবে 
এই মৃত (পশু ভক্ষণ) করা হারাম। 


ফাস লাগা অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে, উভয় অবস্থায় 


(৭) অর্থাৎ, পাথর অথবা লাঠি অথবা অন্য কোন জিনিস দ্বারা আঘাত করার কারণে বিনা যবেহতে মারা গেছে। জাহেলী যুগে এই সমস্ত 


পশুকে (হালাল মনে ক'রে) ভক্ষণ করা হত। ইসলামী শরীয়তে 


তা নিষেধ ক'রে দেওয়া হয়ছে। বন্দুকের শিকার; বন্দুক দ্বারা শিকার 


করা হয়েছে এমন পশুর ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাওকানী (রঃ) বন্দুক দ্বারা শিকার করা পশুর ব্যাপারে 


একটি হাদীস থেকে প্রমাণ উল্লেখ করে তা হালাল বলেছেন। অর্থাৎ (শিকারী) যদি *বিস্মিল্লাহ” বলে গুলি ছুঁড়ে এবং যবেহ করার 


পূর্বেই শিকার মারা যায়, তাহলে তার মতানুসারে তা ভক্ষণ করা বৈধ। (ফাতহুল ক্বাদীর) (অন্য মতে, যে বন্দুকের গুলি শিকারের দেহ 


ভেদ ক'রে যায়, চামড়া কেটে ফেলে রক্তপাত ঘটায় সে বন্দুকের শিকার হালাল। পক্ষান্তরে ভেদ না ক'রে কেবল আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা 


গেলে তা খাওয়া বৈধ নয়।) (সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৫১১) 


(৯) (এ পশু) যে কোনভাবে পড়ে অথবা কেউ পাহাড় বা অন্য কোন উচু জায়গা থেকে ধাক্কা মারার কারণে পড়ে গিয়ে মারা যায়। 


(4) ২৯১৮০ * ২৯৪৮০ এ পশুকে বলা হয় যাকে অন্য পশু শিং দারা ধাক্কা মেরেছে বা শিং-লডায়ে বিনা যবাইয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। 


(%) অর্থাৎ সিংহ, চিতা ও নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি (শিকারী বা ছেদক দীতবিশিষ্ট) হিংস্রজন্তু যদি কোন শিকারকে নিজে খাওয়ার উদ্দেশ্যে 


ধরার ফলে মৃত্যু হয়েছে (এমন পশু)। জাহেলী যুগে এই ধরণের মৃ 
হারাম করে দিয়েছে।) 


ত জানোয়ার খাওয়া হত। (কিন্ত ইসলাম এই ধরণের মৃত পশু খাওয়া 


(€) অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের নিকটে এই ব্যতিক্রম পূর্বে উল্লিখি 


ত শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্ত, ধারবিহীন কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত 


জন্ত, পতনে মৃত জন্ত, শূঙ্গাঘাতে মৃত জন্ত এবং হিংস্র পশুর খাওয় 


জন্তর ব্যাপারে। অর্থাৎ, ব্যতিক্রম হল, যদি এ সকল পশুকে তোমরা 


এমন অবস্থায় পাও যে, তার মৃত্যু হয়নি, এখনো জীবিত আছে, তারপর তাকে শরয়ী পদ্ধতিতে যবেহ কর, তাহলে তোমাদের জন্য (এ 


পশু) খাওয়া বৈধ হবে। জীবিত থাকার চিহ্ু হল, যবেহ করার সময় যেন তার হাত-পা নড়ে ওঠে। কিন্তু ছুরি চালানোর সময় যদি এই 


অবস্থা না হয়, তাহলে জানতে হবে সে পশুটি মৃত। যবেহর শরয়ী পদ্ধতি হল, *বিস্মিল্লাহ” বলে ধারালো ছুরি দ্বারা এমনভাবে তার 


গলায় পেচাতে হবে যেন তার সমস্ত মোটা শিরাগুলি কেটে যায়। যবেহ ছাড়াও শরীয়তে "নহর” করা বৈধ যার পদ্ধতি হল, পশু দীড়িয়ে 


থাকা অবস্থায় সিনায় ছুরি (বা বর্শা) দ্বারা আঘাত করতে হবে; যাতে তার কণ্ঠনালী ও রক্তবাহী বিশেষ শিরা কেটে যায় এবং সমস্ত রক্ত 


৬/৬/৬/.221| 
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82555485৬ ৬ পারা ০ 


বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তা”) এবং জুয়ার তীর দ্বারা 


০৮ ৯১০৪ 2৯ ৬৮৪ ৩ পলা ৬৪ 


ভাগ্য নির্ণয় করা,৯ এ সব পাপকার্য। আজ অবিশ্বাসিগণ ,. রা রা 
তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে। সুতরাং ০৮৪9 ৭ টির ৪ ৪ রা 


তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ ৫ 
তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পর্ণাঙ্গ করলাম ও 
তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং 
ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম। তবে যদি 
কেউ ক্ষুধার তাড়নায় (নিষিদ্ধ জিনিষ খেতে) বাধ্য হয়; কিন্তু 
ইচ্ছা ক'রে পাপের দিকে ঝুকে না, তাহলে (তার জন্য) আল্লাহ 
চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) 

(৪) লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী বৈধ করা |. 
হয়েছে? বল, সমস্ত ভাল (পবিত্র) জিনিস তোমাদের জন্য বৈধ 


করা হয়েছে এবং শিকারী পশুপক্ষী যেগুলোকে তোমরা 1%5$ £ 


শিকার শিক্ষা দিয়েছ; যেভাবে আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা %% 
দিয়েছেন৬১ -এ (শিক্ষা দেওয়া পশুপক্ষী)গুলো যা তোমাদের 


30 সি ১০ 


০০ 55555 094 02815 2০82০ 


টি বু) টা এ লো19 ৮৩5৩ 


প্রবাহিত হয়ে যায়। 


(%) মুশরিকগণ তাদের পূজাপ্রতিমার নিকটে পাথর বা অন্য কিছু স্থাপন ক'রে একটি নিদিষ্ট জায়গা বানিয়ে নিত; যাকে ₹.০ (বেদী, 


থান বা আস্তানা) বলা হত। আর সেই স্থানে মানত ও নযর মানা পশু 


এ পুজ্যপ্রতিমার নামে বলি দিত। অর্থাৎ, এটি ৯% 4 912) 


(4 (গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ)এরই একটি ধরন। সুতরাং এখ 


ন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আস্তানা, কবরস্থান ও দর্গায় গিয়ে 


লোকেরা নিজের মনক্ষামনা পূরণ করার জন্য এবং কবরস্থু বুযুর্গের 


সন্তষ্টি হাসিলের জন্য যে পশু (মুরগী, ছাগল ইত্যাদি) যবেহ বা 


উৎসর্গ করে কিংবা পোলাও বা (সিন্নি, মিঠাই) খাবার বন্টন করে, ত 
(৯০ এর শামিল। 


ভক্ষণ করা হারাম। আর এ সব আল্লাহর বাণী 8 ৬৮ (815) 


(%)(%3595 1৯৫5 ৩9) এই অংশের দুটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে; 


(ক) তীরের মাধ্যমে বন্টন করা (খ) তীরের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা 


করা। প্রথম অর্থের ব্যাপারে বলা হয় যে, জুয়া ইত্যাদিতে যবেহকৃত পশুর মাংস বন্টনের ক্ষেত্রে উক্ত তীর (লটারী হিসাবে) ব্যবহার করা 


হত। যার ফলে কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে বেশী পেত, আবার কেউ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হত। দ্বিতীয় অর্থের ব্যাপারে বলা হয় যে, 


বিশেষ তীর হত, তারা কোন কর্মের প্রান্তে তার মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করত। তারা তিন ধরণের তীর তৈরী করে রেখেছিল। তার মধ্যে 


একটিতে (31 ) অর্থাৎ “কর” এবং দ্বিতীয়টিতে (এ 3) অর্থাৎ “করো না” লিখা থাকত। আর তৃতীয়টিতে কোন কিছু লেখা থাকত 


না। ভাগ্য পরীক্ষার সময় যদি প্রথম তীরটি (যাতে “কর” লেখা আছে) বের হত, তাহলে তারা সে কর্মটি সম্পাদন করত, যদি দ্বিতীয় 


হা এ 


তীরটি (যাতে 'করো না" লেখা আছে) বের হত, তাহলে তারা সে কর্মটি সম্পাদন করত না, আর যদি তৃতীয় তারাট (যাতে কোন কিছু 


লেখা থাকত না) বের হত, তাহলে তারা পুনরায় ভাগ্য পরাক্ষা করত। 


আর এটাও এক ধরণের গণকের কাজ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের 


নিকট সাহায্য প্রার্থনারই একটি চিত্র মাত্র। এই জন্য (ইসলামে) একে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। %-&০-। এর অর্থ হল, ভাগ্য পরীক্ষা 


করা। 


(৬) এখানে ক্ষুধার শেষ পর্যায়ের অবস্থায় উল্লিখিত হারাম খাদ্য ভক্ষ 


ণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হ্যা, তবে তাতে যেন আল্লাহর 


বাধ্যাচরণ উদ্দেশ্য না হয় এবং সীমালজ্ঘন করা না হয়। অর্থাৎ প্রাণ 
ভক্ষণ করা না হয়। 


থে 


বাঁচানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন শুধুমাত্র ততটুকু ছাড়া বেশী যেন 


পবিত্র ও উপাদেয়। আর প্রত্যেক হারাম জিনিস নোংরা ও অপবিত্র 


(১১) এখানে এ সমস্ত জিনিসের কথা উল্লেখ হয়েছে, যেগুলি বৈধ বা হালাল। শরীয়তের একটি মূলনীতি হল, প্রত্যেক হালাল জিনিস 


(১) ০১১৯ শব্দটি (3৯ শব্দের বহুবচন, যা উপার্জনকারী অর্থে ব্যবহার হয়। এখানে এর ভাবার্থ হল, শিকারী কুকুর, বাজপাখী, শিকরে 


০২০২ 


পাখী, চিতা এবং অন্যান্য শিকারী পাখী ও হিংস্রজন্ত। ০৯, এর সারমর্ম হল; শিকারের উপর ছাড়ার পূর্বে যাকে শিকার সম্পর্কে শিক্ষা 


দেওয়া হয়েছে। যেমন, যখন শিকার করার জন্যে তাকে প্রেরণ করা হবে, তখন সে দৌড়ে যাবে। আবার যখন তাকে থামতে বলা হবে, 


তখন সে থেমে যাবে। যখন তাকে ডাকা হবে, তখন সে (কাল বিলম্ব না ক'রে) ফিরে আসবে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৮৮ সুর) মারিদাহ & 


জন্য ধরে আনে তা ভক্ষণ কর এবং (তাদেরকে শিকারের জন্য কী 
পাঠানোর সময়) আল্লাহর নাম নাও।৬) আর আল্লাহকে ভয় টি 
কর। নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। 

(6) আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস বৈধ করা হল, ্ 2 -এতত1১2 নো 5 রা ঢা ঞ রা না 
যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের (যবেহকৃত) খাদায্রব্য 

তোমাদের জন্য বৈধ৯ ও তোমাদের (যবেহকৃত) খাদাদ্রব্য (৫245 ৮4০ ৩৪ 2 ্ £)০ টি 
তাদের জন্য বৈধ এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারীগণ ও তোমাদের এ 

ূ্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীগণ ৩৮ ৩%া ৩৯? যু টি ৬ ৮ ০ 
(তোমাদের জন্য বৈধ করা হল):১ যদি তোমরা তাদেরকে 
মোহর প্রদান ক'রে বিবাহ কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা 
উপপত্রীরূপে গ্রহণ করার জন্য নয়। আর যে কেউ ঈমানকে 
অস্বীকার করবে তার কর্ম নিম্মল এবং সে পরকালে 
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 

(৬) হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, ০৫৯১) 1)১$ 5১120 ই 19] 13421 হি] ৫টি 
তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত : » 5:10 510. 5০০০0 টা 
কর» এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর৬) এবংপা ্রনথিপর্যত এ ৮0 (5 না? ও৯০না এ] ৩8 
ধৌত কর।৬) আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে 


(7৩৮ 


] 


০১১ 39 ০৯০ 2৪ 
রা 3 ৯94 ৮০ 


১০ ০৮০৪ 28০ 1০1৮ 


(১) (উপরে উল্লিখিত) এই শিক্ষিত শিকারী জন্তুর শিকার করা পশু-পাথী দুটি শর্ত সাপেক্ষে খাওয়া হালাল বা বৈধ। (ক) শিকারে প্রেরণ 
করার পূর্বে "বিসমিল্লাহ" বলতে হবে। (খ) শিকারী পশু শিকার করা জিনিস (পশু বা পাখী) মালিকের জন্য রেখে দিবে এবং তার 
অপেক্ষা করবে; নিজে তা ভক্ষণ করবে না। যদিও সে শিকারকৃত পশু বা পাখীকে মেরে ফেলেছে, তবুও তা খাওয়া হালাল এই শর্তে যে, 
সে যেন শিকারের ব্যাপারে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং তাকে প্রেরণ করার সময় তার সাথে অন্য কোন পশু শরীক না থাকে। (সহীহ 
বুখারী “যবেহ” অধ্যায় ও মুসলিম "শিকার" অধ্যায়) 
(১) আহলে কিতাবদের যবেহকৃত সেই পশু হালাল বা বৈধ যার রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে। অন্যথা তাদের মেশিন দ্বারা যবেহকৃত পশু 
হালাল নয়। কেননা তাতে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার যে শর্ত রয়েছে তা বিলুপ্ত। 

(১) এখানে আহলে কিতাবদের (ঈয়াহুদী ও খ্রিষ্টান) মহিলাকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়ার সাথে সাথে প্রথমতঃ এই শর্ত লাগানো 
হয়েছে যে, তাকে পবিত্রা (সতী) হতে হবে; যে শর্ত আজকাল অধিকাংশ আহলে কিতাবদের মহিলাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, যারা ঈমানের সাথে কুফরী (অস্বীকার) করে, তাদের আমল নষ্ট হয়ে যায়। এখানে সতর্ক করা উদ্দেশ্য 
যে, এমন মহিলাকে বিবাহ করার ফলে যদি ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে খুবই ক্ষতির (সম্পদ) ক্রয় করা হবে। বর্তমানে 
আহলে কিতাবদের মহিলাদের বিবাহ করার ফলে ঈমান যে চরমতম ক্ষতির শিকার হবে, তা বর্ণনা করার অপেক্ষা রাখে না। অথচ 
ঈমান বাঁচানো ফরয কর্তব্য। একটি অনুমতিত্রাপ্ত কর্মের জন্য ফরয কর্মকে বিপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন করা যেতে পারে না। কেননা এই 
অনুমতিপ্রাপ্ত কর্মটি ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মে বাস্তবায়ন করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত উপরে উল্লিখিত দু”টি জিনিস (অসতীত্ব ও ঈমানের 
সাথে কুফরী) বিলুপ্ত না হয়েছে। এ ছাড়া অধুনা কালের আহলে কিতাবরা তাদের ধশীয় ব্যাপারে অসচেতন; বরং সম্পর্কহীন ও বিদ্রোহী। 
এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা কি আসলেই আহলে কিতাবের মধ্যে গণ্য হবে? (আল্লাহই ভালো জানেন।) 

(১) "মুখমণ্ডল ধৌত কর; অর্থাৎ, একবার, দুইবার অথবা তিনবার ক'রে দুই হাত কজ্জি পর্যন্ত ধৌত করা, কুন্লী করা বা কুলকুচা করা 
অতঃপর নাকের ভিতরে পানি টেনে নিয়ে নাক ঝাড়ার পর -- যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মুখমণ্ডল ধৌত করার পর দুই হাত 
(আঙ্গুলের ডগা হতে) কনুইসহ ধোত করতে হবে। 

(”) পুরো মাথা মাসাহ করতে হবে। যেমনটি হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, (দুই হাতকে ভিজিয়ে আঙ্গুলগুলিকে মুখোমুখি করে) মাথার 
সামনের দিক থেকে (যেখান থেকে চুল গজানো শুরু হয়েছে সেখান) থেকে পিছন দিক (র্দানের চুল যেখানে শেষ হয়েছে সেখান) পর্যন্ত, 
তারপর সেখান থেকে শুরু ক'রে সামনের দিকে নিয়ে এসে যেখান থেকে শুরু করেছিল সে পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। এ সঙ্গে কানও 
মাসাহ করতে হবে। যদি মাথার উপর পাগড়ি বা শিরস্ত্রাণ থাকে, তাহলে হাদীসের নির্দেশানুসারে মোজার উপর মাসাহর মত তার 
উপরেও মাসাহ বৈধ। (মুসলিম ঃ পবিত্রতা অধ্যায়) মাসাহ সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসে একবার মাসাহ করাই যথেষ্ট বলা হয়েছে। 

(৮) ১1৯7 এর সংযোগ ৫১ ৯) এর সঙ্গে, যার ভাবার্থ হচ্ছে; পায়ের গাট বা গোড়ালির উপরের হাড় পর্যন্ত ধৌত কর। পক্ষান্তরে পায়ে 


যদি চামড়া বা কাপড়ের মোজা থাকে (এবং তা যদি ওযু থাকা অবস্থায় পরিধান করা হয়), তাহলে হাদীসের নির্দেশানুসারে পা ধোয়ার 
পরিবর্তে মোজার উপর নিয়মিত মাসাহ করা বৈধ। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পারা 


বিশেষভাবে (গোসল ক'রে) পবিত্র হও।৬৯ যদি তোমরা গী 


্ 
ভিত 


১৮৯ 


455৬০) জপ পি ৩৫৩০ মেতা 
হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেড প্রস্রাব-পায়খানা ন দির 
হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্র-সহবাস কর এবং পানি না * 21১34 ৩ 2০91 ৯১০ টা এও ও রগ ৫ 4০12 ০৪ 
পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে | রে ৭৫৩০ ১৯১৯ 0৮5 2 15 ডি 
তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর।$৭ আল্লাহ 
তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না,» বরং তিনি 915 278০ ০০৪ ৩ তে ৩ সপ ১ 
তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ রা 


সম্পূর্ণ করতে চান,১) 


যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। 


(৭) তোমাদের প্রতি 


আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর এবং 
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১১: ৭৭ 3৫3 এন জাহি 2০5 ০ 


সেই অঙগীকারকেও তোমরা স্মরণ কর, যার দ্বারা তিনি 

তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছিলেন, যখন তোমরা বলেছিলে, তিতা ৫ ঝা? পেন ০০৯০ 
"শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।” আর আল্লাহকে ভয় কর। 

নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরে যা আছে, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। রী 

(০) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) এ এ হা ট526-15518152824 ি 


দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা 


হও।০) কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন 


আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী $ (ক) ওযু থাকলে পুনরায় ওযু করা জরুরী নয়। তবে প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুনভাবে ওযু করা উত্তম। 


(খ) ওষু করার পূর্বে 


একের পর এক যেন 


ওযু হবে না। (জ) ওযুর কোন অঙ্গকে 


নয়ত করা ফরয। (গ) ওষু করার পূর্বে "বিস্শিল্লাহ” বলা জরুরী। (ঘ) দাড়ি ঘন বা জমাট হলে তা খেলাল করতে 
হবে। (ও) ওযুর অঙগুলিকে পর্যায়ক্রমে ধৌত করতে হবে। (চ) একটি অঙ্গ ধোয়ার পর দ্বিতীয় অঙ্গ ধোওয়ায় যেন দেরী না হয়; বরং 


নরবচ্ছিননভাবে ধৌত করা হয়। (ছ) ওযুর অঙগগুলির মধ্যে কোন অঙ্গ যেন শুক্ষ না থেকে যায়, কেননা শু থাকলে 


তিনবারের বেশী যেন ধোওয়া না হয়, কারণ এটা সুন্নতের পরিপন্থী 


ফাতহুল কাদীর ও আইসারুত তাফাসীর) 


৷ (তাফসীরে ইবনে কাসী 


র 


5 


(৬) অপবিত্রতা; এ অপবিত্রতাকে বুঝানো হয়েছে, যা স্বপ্নাদোষ অথ 


বান্ত্রী সহবাস (বা যৌনতৃপ্তির সাথে বী 


ধপাতের) ফলে হয়। আর 


একই বিধান মহিলাদের মাসিক ও (প্রসবোত্তর) নিফাসজনিত অপ 


পি 


বত্রতারও। যখন মহিলার মাসিক বা নিফাস বন্ধ হয়ে যাবে, তখন 


বত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা জরুরী। গোসলের পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করা বিধেয়; যেমনা 


(ফাতহুল কনদীর ও অ 


[ইসারুতর তাফাসীর) 


() আয়াতের এই অ 


শের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং তায়ান্মুমের পদ্ধ 


তি সুরা নিসার ৪৩নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। সহী 


টি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 


হ বুখারীতে এই 


আয়াতের শানে নুখুল 


(অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন এক সফরে আয়েশা (রাধ্িয়াল্লাহু আন 


হা)র গলার হার 


বাইদা নামক স্থানে হা 


এ 


রয়ে যায়। তা খোজার জন্য তাদেরকে সেখানে থামতে হয়। ফজরের নামাযের জন্য তাঁদের নিকট পানি ছিল না 


বং অনুসন্ধান করার পরও তাঁরা পানি সংগ্রহ করতে পারলেন না। এমতাবস্থায় (আল্লাহ তাআলা) এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, 


যাতে তায়াম্মুম কর 


র অনুমতি দেওয়া হল। উসাইদ বিন হুযাইর ৬ এই আয়াত শুনে বললেন, "হে আবু বাকরের বংশধর! তোমাদের 


কারণে আল্লাহ তাঅ 


সর্বদাই বর্কতময়)।? 


ত প্রদান করেছেন। 


() এই জন্যই হাদী 


[লা মানুষের জন্য বর্কত অবতীর্ণ করেছেন। আর এটা তোমাদের প্রথম বরকত নয়। (বরং তোমরা মানুষের জন্য 
(বুখারী ঃ সুরা মায়েদার তাফসীর) 
("১ এই জন্যই তিনি তায়াম্মুমের অনুম 
সে ওযু করার পর দুআ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। দুআর বই-পুস্তক থেকে এই দুআ মুখস্থ ক*রে নিন। 


(১) প্রথম অংশের ব্যাখ্যা সূরা নিসার ১৩৫নং অ 


যাতে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী £-এর নিকট ন্যাধ্য সাক্ষির কত বড় গুরুত্ব ছিল, তা 


এই ঘটনার দ্বারা অনুমান করা যায়। হাদী 


দিলেন, তা দেখে আমার মাতা বললেন, 'এই হাদিয়া বা দানের উপর যতক্ষণ 


সে বর্ণিত হয়েছে যে, নু”মান বিন বাশীর এ বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু হাদিয়া (দান) 
ন্ত আপনি আল্লাহর রসূল -কে সাক্ষী না রাখবেন, 


ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হব না।” সুতরাং আমার পিতা রসুলে কারীম &-এর 


নকট উপস্থিত হয়ে, (ঘ 


টনা বর্ণনা করলেন।) তখ 


রসূল &ঞ জিজ্ঞাসা কর 


লেন; “তুমি তোমার সমস্ত সন্তানদেরকে অনুরূপভাবে হাদিয়া বা উপট্ৌকন দিয়েছ 


কি?” প্রতি উত্তরে (অ 


21 এ ৪] 


অঅ 


ব্বা) বললেন, 'না।; 


অ 


তপর রসূল ৬ বললেন, “আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে সমদৃষ্টিসম্পন্ন সু সুবিচার কর।” 


তু 


অঅ 
হা 


যায়) 
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[রো বললেন, “আমি যুলুমের (অন্যায়ের) সাক্ষী হতে পারব না।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম / কিতাবুল হিবা বা দানপত্র নামক 


১৯০ 55453 €ে 


কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে| সুবিচার কর, 
এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। 
তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। 

(৯) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার 
আছে। 
(১০) আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার আয়াতসমূহকে 
মিথ্যাজ্ঞান করে, তারাই জাহানামের অধিবাসী। 

(১১) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত স্মারণ 
কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত প্রসারিত 
করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে 
তাদের হস্তকে প্রতিহত করেছিলেন') এবং আল্লাহকে ভয় 
কর। আর বিশ্বাসিগণের উচিত, কেবল আল্লাহর উপরেই 
ভরসা করা। 

(১২) নিশ্চয় আল্লাহ বনী-ইস্রাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ 
করেছিলেন€ এবং তাদের মধ্য হতে বারো জন নেতা নিযুক্ত 
করেছিলেন) আর বলেছিলেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, 
তোমরা যদি নামায পড়, যাকাত দাও, আর আমার রসুলগণকে 
বিশ্বাস কর ও তাদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম 


০০০9৯ 15ভা 1৯৩ খু পুত 2 ০৩৬ ৫2৯ 


2 প্র পর 
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০ 


০ লগি এ রও সঃ 
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প. শর্ ভর পো 5৬৩০ 
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(০) এ অংশের ব্যাখ্যা সুরা মায়িদার ২নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। 


(০) এই আয়াতের শানে নুযুল বা অবতীর্ণের কারণ সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেছেন যেমন; (ক) একজন 


বেদুঈনের ঘটনা, কোন এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রসুল ঞ কোন এক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং তরবারিটিকে 


গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। (সুযোগ বুঝে) এ বেদুঈন (তীর দিকে ধাবিত হয়ে) তরবারিটি হস্তগত ক'রে ফেলল। অতঃপর তাঁর দিকে 
তরবারি উচিয়ে বলল, “হে মুহাম্মাদ! আমার কবল থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে” রসুল & নিশ্চিন্তে উত্তর দিলেন; *আল্লাহ।' 


(অর্থাৎ আল্লাহ রক্ষা করবেন।) শুধু এতটুকু কথা বলতে যত দেরী, (অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে) তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। (খ) 


আবার কেউ বলেন যে, কা”ব বিন আশরাফ ও তার সহযোগীরা রসূল &ঞ ও তীর সাহাবা গণের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ছল-চাতুরী করে 


তাদের ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র করেছিল; যখন তিনি ও সাহাবাগণ তার বাড়িতে পৌছেছিলেন। কিন্তু তাদের এ ষড়যন্ত্র আল্লাহ তাআলা 


যথাসময়ে তাঁর রসুল &&-কে অবগত কণরে ব্যর্থ ক'রে দেন। (গ) আবার কেউ বলেন যে, একজন মুসলমানের হাতে ভুলক্রমে আ*মেরী 
গোত্রের দুই ব্যক্তি খুন হয়েছিল। আল্লাহর রসুল & ও সাহাবায়ে কেরাম এ সহ রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে সন্ধিচুক্তি মোতাবেক 


সহযোগিতার কামনায় ইয়াহুদীদের গোত্র বানী নাধীরের বন্তীতে গমন করেন। তিনি একটি দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসেন। অপর 


দিকে তারা ষড়যন্ত্র করেছিল যে, উপর থেকে ধাতার একটি পাথর ফেলে তাঁকে হত্যা করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর রসুল ঞ-কে 


অহীর মাধ্যমে (তাদের সংকল্পের কথা) জানিয়ে দেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেন। সম্ভবতঃ উক্ত সমস্ত ঘটনার 


পরেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কেননা একটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন কারণ ও পটভূুমিকা থাকতে পারে। (তাফসীরে 


ইবনে কাসার, আইসারুত তাফাসার ও ফাতহুল কুাদীর) 


() যখন আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে এ অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন, যা তিনি তাঁর 


রসূল &৪-এর মারফৎ গ্রহণ করেছেন। আর তাদেরকে হক প্রতিষ্ঠা ও ন্যায্য সাক্ষি প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে তাঁর এ সকল 


পুরস্কার ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করালেন, যা তাদের জীবনে প্রকাশ্য ও অগ্রকাশ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে; বিশেষ ক'রে এই অনুগ্রহ যে, 


তিনি তীদেরকে সত্য ও সঠিক পথে চলার তওফীক দান করেছেন। তখন এই স্থানে এ অঙ্গীকার ও প্রতিশ্ররতির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, 


যা ইতিপূর্বে বানী ইস্রাঈলের নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যা পুরণ করতে তারা অকৃতকার্য প্রমাণিত হয়েছিল। এ যেন 


পরোক্ষভাবে মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমরা যেন বানী ইস্রাঈলের ন্যায় অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ভগ শুরু ক'রে না দাও। 


() এটি এ সময়কার ঘটনা, যখন মূসা ৯৬৪ দুর্দান্ত জাতি আমালেকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তিনি নিজ 


জাতির বারটি গোত্রের জন্য একজন ক*রে দলপতি নির্বাচন করেন। যাতে তারা তাদের স্বগোত্রের লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য পূর্ণরূপে 


প্রস্তুত করে, তাদের নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্বও পালন করে এবং তাদের অন্যান্য ব্যাপারেও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনায় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ 


করে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পার) ১৯১ 


ধণ প্রদান কর, তাহলে তোমাদের পাপরাশি অবশ্যই মোচন 85 521 222 2 
০ ৩৩ ৩০৫ ৮ টি টি 
করব এবং নিশ্চয় তোমাদেরকে বেহেস্তে প্রবেশাধিকার দান 7, এ ০০০, ৫ রাস 

করব; যার পাদদেশে নদীমালা প্রবাহিত। এর পরও তোমাদের 215৮৮ ০৮ ১৩১৮ 105 4278৫ ৩৪ সখা ৪ 


মধ্যে যে অবিশ্বাস করবে সে সরল পথ হারাবে।? (81521 


(১৩) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদেরকে ২৮০৪ ৯৮৪ 2০ 19 মা 7৮০; ১৬২১ শি ১ 
অভিসম্পাত করেছি ও তাদের হাদয় কঠোর ক*রে দিয়েছি, ও 


তারা (তাওরাতের) বাক্যাবলীর পরিবর্তন সাধন ক*রে 0 ঞ. রি 78 ১৪ ৬০ 1 -৮৮৮ ৩৪-০এথা 
থাকে») এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার একাংশ ভুলে |: » 8১০ ০৬ 18 252 1723 এ 2৮ 

গেছে।(৯ তুমি সর্বদা ওদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত” ভিডি চে ০ রঃ 
সকলেরই তরফ হতে বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পেতে 
থাকবে।৮৯ সুতরাং তুমি ওদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা 
কর।€১) নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। 

(১৪) এবং যারা বলে, "আমরা নাসারা+ (শরিষ্টান),৬ তাদেরও 
অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল, 
তার একাংশ ভুলে বসে। সুতরাং আমি তাদের মাঝে কিয়ামত 


() অর্থাৎ, এত বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা এবং অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির পরেও বানী-ইঞ্রাঈল তা ভঙ্গ করে, যার ফলে তারা আল্লাহর 
অভিশাপের শিকার হয়। অভিশাপের পরিণাম ইহকালে এটাই প্রকাশ পায় যে, (এক) তাদের হাদয় কঠোর ক'রে দেওয়া হয়। যার 
কারণে তাদের হৃদয় প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হয় এবং নবীগণের উপদেশবাণী তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। (দুই) 
আল্লাহর বাণীকে তারা হেরফের ও পরিবর্তন করে। এই পরিবর্তন দুই ধরনের ছিল, কখনও শব্দের পরিবর্তন, আবার কখনও অর্থের 
পরিবর্তন। আর তা এ কথার প্রমাণ যে, বুদ্ধি ও বুঝ-শক্তিতে বক্রতা এসেছিল এবং তাদের দুঃসাহসিকতা এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, 
আল্লাহর আয়াতকে পর্যন্ত হেরফের করতে তারা কুষ্ঠাবোধ করেনি। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে, উন্মতে মুহাম্মাদিয়ারও কিছু লোক 
অন্তরের উক্ত কঠোরতা এবং আল্লাহর বাণীতে পরিবর্তন সাধন করা থেকে বাচতে পারেনি। মুসলমান দাবীদার কোন সাধারণ লোক নয়; 
বরং বিশিষ্ট লোক এবং মূর্খ নয়, বরং উলামা (শিক্ষিত) শ্রেণীর মানুষ, এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, উপদেশ ও নসীহত এবং আল্লাহর 
বিধানের স্মরণ দানও তাদের নিকট অর্থহীন। শ্রবণ করার পরও তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তার করে না এবং যে ওঁদাস্য 
ও ক্রুটি-বিচ্ুতে তারা নিমভ্জিত, তা থেকে তারা তওবা ও প্রত্যাবর্তন করে না। অনুরূপভাবে নিজেদের মনগড়া বিদআত ও 
কম্পনাপ্রসূত মতবাদ এবং (আয়াত ও সহীহ হাদীসের স্পষ্ট উক্তির) অপব্যাখ্যা প্রমাণ করার লক্ষ্যে দুঃসাহসিকতার সাথে আল্লাহর 
বাণীকে পরিবর্তন ক'রে ফেলো! 
(১) (তিন) আল্লাহর বিধানের উপর আমল করার ব্যাপারে তাদের তেমন কোন আগ্রহ ও কৌতুহল নেই; বরং সৎকর্মহীনতা ও কুকর্ম 
তাদের জাতীয় প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আর তারা হীনতার এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, না তাদের হাদয় সুস্থ আছে, আর না তাদের 
প্রকৃতি সরল। 
(৮) এই অল্প সংখ্যক লোক ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে মুসলমান হয়েছিলেন, তাদের সংখ্যা দশ থেকেও কম ছিল। 

(৮ অর্থাৎ, বিশ্বাসঘাতকতা বা খেয়ানত এবং প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও ধূর্তামি তাদের চাল-চলনে ও আচরণের একটি অংশে পরিণত 
হয়েছে, যার নমুনা আপনার সম্মুখে সব সময় পেশ হতে থাকবে। 

(৮) ক্ষমা ও মার্জনা করার নির্দেশ এ সময় দেওয়া হয়েছিল যখন জিহাদের অনুমতি ছিল না। পরবর্তীতে তা রহিত ক'রে তার স্থলে যুদ্ধ 
করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, (১৯। 150 0) 48 095); 0 95311958) অর্থাৎ, তোমরা যুদ্ধ কর এ লোকদের 
বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। (সুরা তাওবা ২৯) কিন্তু কিছু উলামাগণের নিকটে এই নির্দেশ 
রহিত হয়নি; বরং এটা একটা স্বতন্ত্র নির্দেশ বা হুকুম। আর অবস্থা ও কাল-পাত্র ভেদে (উল্লিখিত নির্দেশ) পালন করা যেতে পারে। পরস্ত 
এর মাধ্যমেও কতক সময় এমন পরিণাম সামনে আসে, যার জন্য যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

(৮) ৬১০ নোসারা) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ৪১০ 'নুসরাহ” থেকে। যার অর্থ হচ্ছে, সাহায্য করা। ঈসা 3৪-এর উক্তি ৪১৮০ ১2) 


(এ এ! অর্থাৎ, আল্লাহর ছীনে কে আমার সাহায্যকারী হবে? এর প্রত্যুত্তরে তাঁর কিছু ন্যায়-নিষ্ঠাবান অনুগত শিষ্য বলেছিলেন, ১৯) 
(এ ১. অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। এখান হতেই তাদের নাম হয়েছে "নাসারা।” এরাও ইয়াহুদীদের মতই আহলে 


কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। এদের নিকট থেকেও আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা এ অঙ্গীকারের কোন পরোয়া করেনি। যার 
পরিণাম স্বরূপ তাদের হৃদয়ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে শূন্য এবং তাদের কর্ম মূল্যহীন হয়ে যায়। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৯২ সুর) মারিদাহ € 


পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি।৬9 আর তারা £5 1] গন? 5৩ 4 6 4815১ ০৩ 
যা করত, আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন। রর - 
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(১৫) হে এশীগ্রন্থধারিগণ! আমার রসুল তোমাদের নিকট 154 রে 82 ই ৪ ০৫৫ 0 
এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে, সে তার অনেক হু তারা নার 2228 ৬ 
অংশ তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু ১ ১ ৯৮ ১৯9 জালা ৩5 ২০২ ৮১৮ ৬৬ 
(প্রকাশ না ক'রে) উপেক্ষা ক'রে থাকে। অবশ্যই তোমাদের টি 
নিকট আল্লাহর নিকট হতে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব 
এসেছে।৬৯ 

(১৬) যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এ (জ্যোতির্ময় 
কুরআন) দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন 
এবং নিজ অনুমতিক্রমে (কুফরীর) অন্ধকার হতে বার করে 
(ঈমানের) আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে 
পরিচালিত করেন। 

(১৭) নিশ্চয় তারা অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, "মারয়্যাম- 08725: ৫ ৮৮7 2» কা 21106 ৩ ৯র্থা 2 ও 
তনয় মসীহই আল্লাহ।” বল, "মারয়্যাম-তনয় মসীহ, তার : 


(৮ এ হল আল্লাহর অঙ্গীকার হতে অপসরণ এবং আমল না করার শাস্তি যে, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের হৃদয়ে 
পারস্পরিক শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বষ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। সুতরাং খরষ্টানরাও কয়েক ফির্কাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যারা পারস্পরিক প্রচণ্ড ঘৃণা 
ও শক্রতা পোষণ করে, একে অপরকে "কাফের" বলে থাকে এবং এক ফির্কা অন্য ফির্কার উপাসনালয়ে উপাসনা করে না। মনে হচ্ছে যে, 
মুসলিম উম্মাহর উপরেও এ ধরণের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ মুসলিমরাও বিভিন্ন ফির্কাতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যাদের মাঝে 
প্রচন্ড মতবিরোধ, মতানৈক্য, পারস্পরিক ঘৃণা, শত্রতা ও হিংসা-বিদ্বেষের প্রাটীর খাড়া হয়ে আছে। আল্লাহ রহম করুন। 

(৮) অর্থাৎ, তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেছে, রসূল তা উদ্ঘাটন করেছেন এবং যা তার 
গোপন করেছিল, তা তিনি প্রকাশ ক*রে দিয়েছেন। যেমন, বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর ছুঁড়ে মারার শাস্তিকে তারা গোপন করেছিল; যার 
বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 
(৮১) (০৬: (357 55) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা "নূর ও কিতাবুন মুবীন” (জ্যোতি ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ) একই সাথে উল্লেখ করেছেন এবং 
এই দুইয়েরই উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন কারীম। কেননা এই দুইয়ের মধ্যে ) সংযোজক অব্যয়টি পাশাপাশি দুই বিশেষ্যের ভিন্নতা বুঝাতে 


ব্যবহৃত হয়নি; বরং অর্থের ভিন্নতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অবায়টি আসলে ব্যাখ্যাকারী সংযোজক অব্যয়। যার স্পষ্ট প্রমাণ 
কুরআনের পরবর্তী আয়াত, যেখানে বলা হচ্ছে 4 * ১৪ অর্থাৎ তার দ্বারা আল্লাহ হিদায়াত করেন বা সুপথ দেখান। যদি ১৯ ও 


০5 আলাদা আলাদা জিনিস হত, তাহলে কুরআনের এই বাক্যটি এইরূপ হত, 4 1 ৯৫৫ অর্থাৎ, সর্বনামটি একবচন না হয়ে 


দ্বিচন হত (১ একবচন না হয়ে ৮৯ দ্বিবচন হত এবং অনুবাদ “এ দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন” না হয়ে) 'উভয় 


দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন” হত। কুরআনের এই বাক্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে গেল যে, "নূর” ও 
“কিতাবে মুবীন” উভয় থেকে উদ্দেশ্য "কুরআন কারীম”। এ নয় যে, "নূর" থেকে উদ্দেশ্য মুহাম্মাদ & আর “কিতাবে মুবীন” থেকে 
উদ্দেশ্য কুরআন মাজীদ; যেমনটি বিদআত পন্থীদের ধারণা; যারা এই আকীদায় বিশ্বাসী যে, মুহাম্মাদ && আল্লাহর নূরের অংশ বিশেষ 
এবং যারা অহ্বীকার করে যে, তিনি একজন মানুষ। (অথচ "নূর, বলতে যে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে, তার প্রমাণ রয়েছে সুরা 
তাগাবুনের ৮নং আয়াতে। সেখানে মহান আল্লাহ বলেন, (05 এ ১৯0) 4১5১) 41195) অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা ঈমান আনয়ন 
কর আল্লাহর প্রতি, তার রসুলের প্রতি এবং সেই "নূর, বা জ্যোতির প্রতি, যা আমি অবতীর্ণ করেছি।) অনুরূপ এই মনগড়া আকীদাকে 
সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে তারা একটি হাদীসও বর্ণনা করে থাকে, “আল্লাহ সর্বপ্রথম নবী &-এর নুরকে সৃষ্টি করেন, তারপর তীর নূর 
থেকে সারা জগৎ সৃষ্টি করেন।” অথচ নির্ভরযোগ্য কোন হাদীসগ্রন্থে এই হাদীসটির উল্লেখ নেই। উপরন্তু এই হাদীসটি এ সহীহ হাদীসের 
পরিপন্থী, যাতে আল্লাহর রসূল &্৯ বলেছেন, এ। 4॥ ৬৯৮ ০ ৩! অর্থাৎ, সর্বপ্রথম আল্লাহ যা সৃষ্টি করেন, তা হল কলম। (তিরমিযী ও 
আবু দাউদ) (এ যুগের শ্রেষ্ট) মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী (রঃ) বলেন, হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ এবং এটি সেই প্রসিদ্ধ হাদীস বাতিল 
হওয়ার প্রকাশ্য প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছে, “আল্লাহ সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন হে জাবের!” (হাদীসটি বাতিল। দেখুন 
ঃ তা”লীকাতে মিশকাত ১/৩৪) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পারা সি 


মাতা এবং পৃথিবীর সকলকে য 


দি আল্লাহ ধুৎস করতে ইচ্ছা 


করেন, তবে তাঁকে বাধা দেবার শক্তি কার আছে?” আকাশ ও 
ভূমন্ডলে এবং এর মধ্যে যা 


কছু আছে, তার সার্বভৌমত্ৃ 


আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে 


সর্বশক্তিমান কত [ (৮৭) 


(১৮) ইয়াহুদী ও শ্রিষ্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর 
প্রিয়।”৮৮) বল, "তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য 


তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন?৬৯ বরং তোমরা অন্যান্য সৃষ্টির 
ন্যায় তীরই সৃষ্ট মানুষ। যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং 


27৮০ 2৬ একা? 25৩৬০ জে ০৪৩০১৭? 
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যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন।” আর আকাশ-পৃথিবী এবং এর 
মধ্যে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। আর তারই 
নিকট ফিরে যেতে হবে।? 


(১৯) হে এশীগ্রন্থধারিগণ! রসুলগণের আগমন বন্ধ থাকার পর )০/ 5552 2 ৫ (4 


তোমাদের নিকট আমার রসুল (মুহাম্মাদ) এসেছে; সে 


88 


সস, ঃ পরা শা 
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৯52 86451771517 
তোমাদের নিকট (শরীয়ত) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে। যাতে -২১--৫৮ ১০৬ টি চে ০০৩ 5৯5১ ০। 


তোমরা বলতে না পার যে, "কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী 
আমাদের নিকট আসেনি।” এখন তো তোমাদের নিকট একজন 
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছে।৯১ বস্তুতঃ আল্লাহ 
সর্বশক্তিমান। 


(30১3 ০ 3৪ ০9 


(৮) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজ অসীম ক্ষমতা ও পূর্ণ সার্বভৌমত্রের কথা বর্ণনা করেছেন। উদ্দেশ্য খ্রিষ্টানদের সেই আকীদা ও 


বশ্বাসকে খণ্ডন করা, যাতে তারা মনে করে যে, মসীহ ৯৪ স্বয়ং অ 


ল্লাহ। “মসীহ 8৪৪ স্বয়ং আল্লাহ" (যীশুই ঈশ্বর) এই আকীদায় 


বিশ্বাসী প্রথমে অল্প সংখ্যক লোক ছিল অর্থাৎ, খ্রিষ্টানদের একটি ফির্কাই ছিল, যারা "ইয়াকুবিয়াহ” নামে পরিচিত। কিন্তু বর্তমানে 


তাদের প্রায় সকল ফির্কাই কোন না কোন দিক দিয়ে ঈসা »ঞ্-কে আল্লাহ মনে ক”রে থাকে। এই জন্য খিষ্টধর্মে ত্রিত্বাদ অথবা ট্রিনিটির 


রসুলকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা প্রকাশ্য কুফরী। খ্রিষ্টানরা মসীহ ঈঞঞ্র-কে আল্লাহ বানিয়ে এই কুফরী 


বশ্বাস মূল ভিত্তি হিসাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। অথচ কুরআনে কারীমের এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোন নবী বা 


এ 


করেছে। যদি অন্য কোন ফির্কা 


বা দল অন্য কোন নবা বা রসুলকে মানুষ ও রসুল হওয়ার আসন থেকে উঠিয়ে আল্লাহর আসনে আসী 


ন করে, তাহলে তারাও কুফর 


করবে। (আমরা এই ভ্রান্ত আকীদা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) 


(”) ইয়াহুদীরা উধায়ের এ৪গ্র-কে এবং খিষ্টানরা ঈসা এঞএ-কে 'আল্ল 


[হর পুত্র বলে” এবং তারা নিজেদেরকেও "আল্লাহর পুত্র ও তার 


প্রিয়পাত্র” বলে দাবী করে। অনেকে বলেন, এখানে একটি শব্দ উহ্য আছে, আর তা হচ্ছে &। পা ঠা অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর পুত্রদ্ধয় 


(উযায়ের ও ঈসা)এর অনুসারী। উল্লিখিত দুই অর্থের মধ্যে যে অর্থই নেওয়া হোক না কেন, তাতে তাদের গর্ব ও আস্ফালন এবং 


€₹€ঁী 


আল্লাহর উপর অনর্থক ভরসা প্রকাশ পায়; যা আল্লাহ্‌র নিকটে মুল্যহীন। 


(৮৯) এই অংশে তাদের উল্লিখিত আস্ফালন ও গর্বকে ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বস্ততঃপক্ষে তোমরা যদি 


সত্যিই আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও অভীষ্ট হও, তাহলে তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর। আল্লাহ তো সে ব্যাপারে তোমাদেরকে কোন জিজ্ঞাসাবাদই 


করবেন না। আর যদি তাই হয়, তাহলে তোমাদের কৃতপাপের কারণে কেন তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে অ 


[সছেন ও দিবেন? এর দ্বারা 


স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর দরবারে বিচার কেবল দাবীর ভিত্তিতে হয় না; আর তা কিয়ামতের দিনেও হবে না। বরং আল্লাহ 


ঈমান, পরহেযগারী ও সৎকর্ম দেখেন এবং দুনিয়াতেও তারই ভিত্তিতেই ফায়সালা করেন। আর কিয়ামতের 


বিচার ফায়সালা করবেন। 


দনেও এই ভিত্তির উপরেই 


(১) তথাপি এই শাস্তি অথবা ক্ষমার ফায়সালা আল্লাহর সেই নিয়ম মোতাবেকই হবে; যা পরিষ্কারভাবে তিনি বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, 


মুমিনগণের জন্য ক্ষমা এবং কাফের ও ফাসেকদের জন্য শাস্তি। সমস্ত মানুষের বিচার এই সাধারণ নী 


তি অনুসারেই হবে। হে আহলে 


কিতাবগণ! তোমরাও তীরই সৃষ্ট মানুষ। তোমাদের ব্যাপারে বিচার-ফায়সালা অন্য মানুষ থেকে ভিন্নতর 


কেন হবে? 


(১১) ঈসা %৬৪ ও মুহাম্মাদ &-এর মাঝে প্রায় ৫৭০ অথবা ৬০০ বছরের মত যে ব্যবধান, এই ব্যবধান কালকে "ফাতরাহ (দুই জন 


প্রেরিত রসুলের মধ্যবর্তী সময়-কাল) বলে। আহলে কিতাবদেরকে বলা হচ্ছে যে, এই ব্যবধান-কালের পর আমি সর্বশেষ রসূল 


মুহাম্মাদকে প্রেরণ করলাম। এবার তো তোমরা এ কথা বলার সুযোগ পাবে না যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভীতি- 


প্রদর্শনকারী নবী ও রসুল আসেননি। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৯৪ 


(২০) (স্মরণ কর) মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, "হে আমার 
সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহ-প্রদত্ত অনুগ্রহকে স্মরণ কর 
যে, তিনি তোমাদের মধ্যে আধবিয়া সৃষ্টি করেছেন ও 
তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন৯১) এবং তোমাদেরকে 
এমন কিছু দান করেছেন, যা বিশবজগতে আর কাউকেও দান 
করেননি। ১১ 

(২১) হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র 
ভূমি১ নির্দিষ্ট করেছেন (লিখে দিয়েছেন), তাতে তোমর 
প্রবেশ কর১৭ এবং পশ্চাদপসরণ করো না,৯৬ করলে তোমর 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।” 


(২২) তারা বলল, হে মুসা! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় (০ ৮৩5 ৩9 ০৪৬৪ % ও ৫] টি 


রয়েছে এবং তারা সেই স্থান হতে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা 
সেখানে কক্ষনো প্রবেশ করব না। তারা সেই স্থান হতে বের 
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(১) অধিকাংশ নবী-রসূল বানী ইসরাঈলের (বানী ইয়াকুবের) মধ্য হতেই আগমন করেছেন এবং তাঁদের সর্বশেষ নবী ছিলেন ঈসা 


পুঞ। আর নবী ও রসুলগণের সর্বশেষ নবী আগমন করেন বানী ইসমাঈলের মধ্য হতে মুহাম্মাদ &। অনুরূপভাবে বানী ইসরাঈলের 


মধ্যে বহু রাজা-বাদশাহর আবির্ভাব ঘটেছে এবং কোন কোন নবীকে আল্লাহ বাদশাহীও দান করে 


ছিলেন; যেমন সুলাইমান ৪৬ঞ্। আর 


এর অর্থ হল, নবুঅতের মতই বাদশাহীও আল্লাহ প্রদত্ত একটি অ 


নুগ্রহ। অতএব সাধারণভাবে বাদশাহা বা রাজতন্্বকে খারাপ মনে 


করলে বড় ভুল হবে। যদি রাজতন্ত্র বা বাদশাহী কোন খারাপ জিনিস 


হত, তাহলে আল্লাহ কোন নব 


কে রাজা-বাদশাহ বানাতেন না এবং 


এই বাদশাহীকে অনুগ্রহ ও নেয়ামত বলে উল্লেখ করতেন না। যেমন 


টি বর্তমানে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বুকচাপা (ভূত) এমনভাবে মানুষের 


মন ও মস্তিষ্কে চেপে ধরে আছে এবং পাশ্চাত্যের চতুররা এমনভাবে তাদেরকে যাদু করেছে যে, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার অন্ধভক্ত কেবল 


রাজনৈতিক নেতারাই নয়; বরং জুব্বা-পাগড়ী 
আল্লাহ-ভীরু হন, তাহলে তা গণতন্ত্র থেকে হাজার গুণ উত্তম। 


-ওয়ালারাও বঢে। মে 


টকথা, রাজতন্ত্র বা শাহীতন্ত্র যদি রাজা ও শাসক ন্যায়পরায়ণ ও 


() 


আয়াতের এই অংশটিতে এ সকল অনুগ্রহ ও অলৌকিক ঘ 


টনাবলীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বানী ইস্রাঈলকে দান করা 


হয়োছল। 


যেমন, "মানু ও সালওয়া”র অবতরণ, মেঘমালার ছায়াদান এবং ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তির জন্য সাগরের মাঝে রাস্তা 


হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এই দিক দিয়ে এই জাতি নিজ যুগে মাহাত্ম 
পর 


[ও মর্যাদায় শীর্ষস্থানে ছিল। কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদ ৪-এর আগমনের 


এ মাহাত্ম্য ও মর্াদার অধিকারী শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদী 


হয়ে গেল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, (০০৫ ৯১৯ 2০১০ 2৩] 


অথ 


ৎ তোমরাই না জন্যে শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়রূপে সমুদ্ভূত হয়েছ। তবে রি ই রষাদা ও সর অরিন রে হওয়া 


আল্লাহর 


তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে, মন্দ কাজে বাধা দেবে এবং আ 
নকট আকুল প্রার্থনা যে, তিনি যেন মুসলিম উন্মাহকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার তাওফী 


উন্মত হওয়ার মর্যাদা ও বৈ 


শা্ট্যুকে অক্ষয় ও অগ্নান রাখতে পারে 


ল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। (সুরা জনে কমন ১১০) মহান 


ক দান করেন; যাতে তারা শ্রেষ্ঠ 


(১) বানী ইসরাঈলের প্রধান পুরুষ ইয়াকুব ৯এ-এর বাসস্থান 


ছল বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেম)। 


কন্তু তার পুত্র ইউসুফ এর 


মিসরের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পর তারা সকলেই মিসরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। পরিশেষে মুসা ৯৬&। ফিরআউনের কবল 


থেকে মুক্তিলাভের জন্য গোপনভাবে রাতারাতি বানী 


ইস্রাঈলকে 


নয়ে মিসর থেকে চলে আসেন। কিন্তু সে সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে 


আমালেকাদের শাসন ছিল, যারা এক বীর-বাহাদুর গোত্র রূপে পরি 


চিত 


ছিল। যখন মুসা %৬৪। পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে বসবাস 


করার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন তার জন্য ক্ষমতাসী 


ন আমালেকাদের 


বরুদ্ধে জিহাদ জরুরী ছিল। সুতরাং মুসা &ঞ। নিজ গোত্রকে এ 


পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলেন এবং সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্যের সুসংবাদও শুনালেন। কিন্তু তা সন্ত্রেও বানী ইসরাঈল 


আমালেকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হল না। (তাফসীরে ইবনে কাসী 


র) 


(১) এর উদ্দেশ্য, এ বিজয় ও সাহায্য; যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ জিহাদের শর্তে দিয়ে রেখেছিলেন। 


(১) অর্থাৎ জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ো না। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পারা রি 


হয়ে গেলে তবেই আমরা প্রবেশ করব।”৯) ৩০৯5 05 51018 0519 
(২৩) তাদের মধ্যে দু'জন যারা (আল্লাহকে) ভয় করত, যাদের ০ 1 তি রি শ০৯৪ ভি ৩১: 8 
প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, "তোমরা » » 7৮, ফারাজ 
নগরদারে প্রবেশ ক'রে তাদের মুকাবেলা কর, সেখানে প্রবেশ ০5 ৩| 3595 4014০ 4০) ০১ 75৯4৮ ১1১]১০৮। 
করলেই তোমরা জয়ী হবে। আর তোমরা বিশ্বাসী হলে 
আল্লাহর উপরই নির্ভর কর।”) . 
(২৪) তারা বলল, “হে মুসা! তারা যত দিন সেখানে থাকবে, ১০4১6 68152151410 ৩৩ ৩ 91 0০:51%8 
ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না, সুতরাং তুমি ও 


তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে ২১৬৪ (৪ ঘা ১5৩07 
থাকব।”৯ 

4০৪ 
(২৫) সে বলল, “হে আমার প্রাতপালক! আমার ও আমার দি রি 948 রি 2: 5] ৬০ খু | ০ 0৪ 


ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কারো উপর আমার আধিপত্য নেই, 
সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ফায়সালা করে দাও।? (১০০) 


[লি চা 


ত নি পভ 7 চ্রা পুরি 75 কত ৪৪ | পর্দ।৫০2 
(২৬) (আল্লাহ) বললেন, "তবে এ (ভূমি) চল্লিশ বছর তাদের ১৪ ০০১১ 2 45585 রা 2০ 45/2181৯ 90 
জন্য নিষিদ্ধ রইল। তারা ভূ-পৃষ্ঠে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে রা রা রি 
বেড়াবে” সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ ক 78575014501 ৬৪ ৩৪ 
করো না।” (১১ 


(১) বানী ইপ্রাঈলগণ আমালেকাদের বীরত্র-প্রসিদ্ধির কারণে তাদের ভয়ে ভীতু হয়ে যায় এবং প্রথম ধাপেই শক্তি ও সাহস হারিয়ে 
ফেলে। ফলে তারা জিহাদ থেকে বিশুখ হয়ে যায়। যার ফলম্বরূপ আল্লাহর রসুল মুসা ৯-এর হুকুমের কোন পরোয়া করল না এবং 
আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতির প্রতি প্রত্যয় হল না। ফলে সেখানে যেতে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বসল। 

(৯) মুসা ৯৬ঞ্র-এর জাতির মধ্যে কেবল এই দুই ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার ছিলেন, যাঁদের আল্লাহর শক্তি ও সাহায্যের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় 
ছল। তাঁরা জাতিকে বুঝাতে লাগলেন যে, তোমরা সাহস তো কর। তারপর দেখ, কেমন করে আল্লাহ তোমাদেরকে (এ শত্রদের উপর) 
বিজয় দান করেন। 

(১) কিন্তু এ সনে বানী ইস্রাঈল হীনতর কাপুরুষতা, বেআদবী, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ প্রকাশ করে (বিদ্রপের ভঙ্গিতে) বলল যে, "তুমি 
ও তোমার প্রভূ গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসলাম!” কিন্তু এর বিপরীত বদর যুদ্ধের সময়ে যখন সাহাবায়ে কেরাম ঞ&গণের নিকট 
রসূল ৬ পরামর্শ চাইলেন তখন তীরা সংখ্যায় কম ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামও অতি সামান্য থাকা সত্তেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য 
পূর্ণরূপে উৎসাহ ও সংকল্প প্রকাশ করলেন এবং এটাও বললেন যে, "হে আল্লাহর রসুল! আমরা আপনাকে এ কথা কখনও বলব না, 
যে কথা মুসা ৯এ-এর সম্প্রদায় মুসা ৯৪-কে বলেছিল। (বুখারী ঃ মাগাযী ও তাফসীর অধ্যায়) 

(১) এ কথায় অবাধ্য ও বিদ্রোহী জাতির মোকাবেলায় নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা প্রকাশ এবং তাদের সাথে তাঁর সম্পর্কহীনতার 
ঘোষণাও রয়েছে। 
(১১ এই ভূ-পৃষ্ঠকে ময়দানে “তীহ” বলা হয়। €্তীহ” গোলক-ধাধার ময়দানকে বলে।) এই ময়দানে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই জাতি 
নিজেদের বিদ্রোহের ও জিহাদ থেকে বিমুখতা অবলম্বন করার কারণে উদন্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এর পরেও (আল্লাহর পক্ষ থেকে) এই 
ময়দানে "মান, ও 'সালওয়া” অবতরণ হয়। যা (খেতে খেতে) বিরক্ত হয়ে তারা তাদের নবী (মুসা ৯৬ঞ্র)কে বলে, "প্রতিদিন একই 
খাবার খাওয়ার কারণে আমাদের অরুচি হয়ে গেছে। অতএব আপনি আপনার প্রভুর নিকট দুআ করুন যে, তিনি যেন আমাদের জন্য 
বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ডাল উৎপন্ন করেন।” এই ময়দানেই তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া দান করা হয়। এখানেই মুসা ৯ লাঠি দ্বারা 
পাথরকে আঘাত করলে বারো গোত্রের জন্য বারোটি ঝর্ণা নিঃসৃত হয় এবং অনুরূপ তারা আরো বহুভাবে নিয়ামতপ্রাপ্ত হতে থাকে। 
পরিশেষে চল্লিশ বছর পর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তখন তারা বায়তুল মাকুদিস প্রবেশ করে। 

(১) নবী মুসা ৯৪৪) দাওয়াত ও তাবলীগ করার পর যখন দেখেন যে, তাঁর গোত্র সোজা ও সরল পথ অবলম্বনে প্রস্তুত নয় যার মধ্যে 
তাদের ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে, তখন প্রকৃতিগতভাবে তিনি বড় আক্ষেপ ও আন্তরিকভাবে দুঃখ-দুশ্চিন্তার শিকার 
হয়ে পড়েন। ঠিক একই অবস্থা মুহাম্মাদ &্-এর হত, যা কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে মুসা 
ধগ্র-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, যখন তুমি তাবলীগের গুরুভার আদায় করেছ এবং আল্লাহর পয়গাম লোকদের নিকট পৌছে 
দিয়েছ, তুমি তোমার জাতিকে এক মহান সফলতার দ্বার প্রান্তে উপস্থিত করেছ, কিন্তু তারা তাদের হীনন্মন্যতা ও দুর্মতির কারণে 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১৯৬ সুর) মারিদাহ & 


(২৭) আদমের দুই পুত্রের (হাবীল ও ক্বাবীলের) বৃত্তান্ত তুমি ত:45828 0 ৫ » ৮ (2 পা ডি তি 2517 


তাদেরকে যথাযথভাবে শোনাও,১৩ যখন তারা উভয়ে 7 ৫ 2৮০6 5404৯ ৫ ্ 
কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হল এবং ০৪৪ ৮৯] ৩১ 4১ ৩ ৩ (জন শিও ৬৯০৬ 
অন্য জনের কুরবানী কবুল হল না।(”১ (তাদের একজন) সালে 


বলল, "আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব।” (অপরজন) 
বলল, "আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল ক'রে থাকেন। 
(২৮) আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি আমার প্রতি হাত 
তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার প্রতি হাত 
তুলব না, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালককে ভয় করি। 
(২৯) তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং 
দোযখবাসী হও এই তো আমি চাই(১”) এবং এ হল যালেম 
(অনাচারী)দের কর্মফল।” 

(৩০) অতঃপর তার চিত্ত ভ্রাতূ-হত্যায় তাকে উত্তেজিত করল, টিসি রা ডি 2 ১৯ 2 250 এ পি 
সুতরাং সে (কাবাল) তাকে (হাবালকে) হত্যা করল, ফলে সে 
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হল।(১১) টি 
(৩১) অতঃপর আল্লাহ এক কাক পাঠালেন, যে তার ভায়ের ৮১০, ৬2287 যা এ 2210৮ পা ৬৫৫ 
শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায়, তা দেখাবার উদ্দেশ্যে মাটি রর 
খনন করতে লাগল। সে বলল, "হায়! আমি কি এ কাকের ৫99 ০/া 145 ০3 ০৫ 101 
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তোমার কথা মান্য করে না, তখন তুমি তোমার কর্তব্য পালনের দায়িত্ব হতে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছ। সুতরাং তোমাকে এ ব্যাপারে দুঃখিত 
ও চিন্তিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এমন পরিস্থিতিতে দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়াটা একটা প্রকৃতগত ব্যাপার ছিল। কিন্তু সান্ত্বনা 
দানের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, দাওয়াত ও তাবলীগের পর আল্লাহর নিকটে তুমি দায়িতুমুক্ত। 

(১ আদম এঞ্র-এর এই দুই পুত্রের নাম যথা; 'হা-বীল? ও "কা-বীল" ছ্িল। 

(৮০) এই নযর বা কুরবানী কি উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছিল? এ ব্যাপারে বিশুদ্ধভাবে কিছু বর্ণিত হয়নি। তবে এটা প্রসিদ্ধ আছে যে, 
(দুনিয়ার) প্রাথমিক অবস্থায় আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম)এর মিলনের ফলে একই সময় (যমজ) একটি ছেলে ও একটি মেয়ে 
জন্গ্রহণ করত। দ্বিতীয় গর্ভেও অনুরূপ একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করত। তখন একটি গর্ভের ছেলে-মেয়ের সাথে আর 
একটি গর্ভের ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত। হাবীলের যমজ বোন সুন্দরী ছিল না। কিন্তু ক্বাবীলের যমজ বোনটি সুন্দরী ছিল। আর 
তখনকার রীতি-নীতি অনুসারে হাবীলের বিবাহ কাবীলের যমজ বোনের সাথে আর কৃাবীলের বিবাহ হাবীলের যমজ বোনের সাথে 
হওয়ার কথা। কিন্তু ক্বাবীল হাবীলের বোনের পরিবর্তে নিজের যমজ বোনকে বিবাহ করতে চাইল, কারণ সে সুন্দরী ছিল। তখন আদম 
3৬৪ ক্বাবীলকে বুঝালেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বুঝল না। পরিশেষে আদম ৪ উভয়কেই আল্লাহর নামে কুরবানী পেশ করার নির্দেশ 
দিলেন এবং বললেন যে, যার কুরবানী কবুল হবে, ঝ্নাবীলের যমজ বোনের সাথে তার বিবাহ দিয়ে দেওয়া হবে। কুরবানী পেশ করা হলে 
হাবীলের কুরবানী কবুল হল; অর্থাৎ আসমান থেকে আগুন এসে (হাবীলের) কুরবাণীকে জ্বালিয়ে ফেলল; যা ছিল (সে যুগের) কুরবানী 
কবুল হওয়ার নিদর্শন। কিছু মুফাসসিরগণের মতে তারা উভয়েই নিজ নিজ নযর আল্লাহর দরবারে পেশ করল। হাবীল একটি 
মোটাতাজা দুম্বা বা মেষ কুরবানী করল। আর স্্াবীল গমের কিছু শিষ কুরবানীর জন্য পেশ করল। ফলে হাবীলের কুরবানী কবুল হল। 
আর তা দেখে ঝনবীল হিংসায় ফেটে পড়ল। 
(১) আমার গোনাহ বা পাপের অর্থ হ'ল, দুজনে লড়াই করার সময় যদি তোমাকে আমার হত্যা করার উদ্দেশ্য থাকে। যেমনটি হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে যে, হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহানামে যাবে। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম গণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, 
হত্যাকারী জাহান্নামে যাবে --এটা তো তার উপযুক্ত শাস্তি, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন জাহান্নামে যাবে? প্রত্যুক্তরে আল্লাহর রসুল 
বললেন; এই জন্য যে, সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম ঃ ফিতান অধ্যায়) 

(১১ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ & বলেছেন 8 “যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তার খুনের বোঝা আদম ৯৪ঞ-এর এ প্রথম 
সন্তানের উপরেই পতিত হয়। কেননা সে-ই সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে রক্ত বইয়েছিল।” (বুখারী ও মুসলিম ) প্রকাশ থাকে যে, 
হাবীলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার শাস্তি ক্বাবীলকে ততক্ষণাৎ দুনিয়াতেই দেওয়া হয়েছে। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর 
রসুল & বলেছেন, “যতগুলো পাপ এরই উপযুক্ত যে, আল্লাহ সত্বর তার শাস্তি দুনিয়াতেই প্রদান করবেন এবং পরকালেও তার জন্য 
ভীষণ শাস্তি জমা রাখবেন, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড পাপ হচ্ছে, যুলুম ও সীমালঙ্ঘন করা এবং আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক ছেদন 
করা।” আর কববীলের মধ্যে এ দু'টো পাপই জমা হয়েছিল। ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন। (ইবনে কাসীর) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পারা 


মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভায়ের শবদেহ গোপন 


করতে পারি?” অ 


তঃপর সে অনুতপ্ত হল। 


(৩২) এ কারণেই বনী ইস্রাঈলের প্র 


ব্যক্তি নরহত্যা অ 


থবা পৃথিবীতে ধুংসাত্মক কাজ করার দণ্ডদান 


উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবী 


র সকল 


মানুষকেই হত্যা করল। অ 


র কেড কারো প্রাণরক্ষা করলে সে 


যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।(১১ তাদের 


নিকট তো আমার রসুলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, 


কিন্ত এর 


পরও অনেকে পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল।(১) 


(৩৩) যারা আল্লাহ ও তীর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং 


পৃথিবীতে ধৃংসাত্মক কাজ করে (অশান্তি সৃষ্টি ক'রে বেড়ায়) 
তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শুলে 


চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা 


কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা 


হবে।(১৯ ইহকালে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের 
জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। 


(৩৪) তবে তোমাদের আয়ভ্তাধীনে আসার পূর্বে যারা তওবা 


করবে (তাদের জন্য) জেনে রাখ যে, আল্লাহ চরম ক্ষমাশাল, 


পরম দয়ালু।(১১) 


তি এ বিধান দিলাম যে, যে 5 0 92 5 92 ও (4০ ৪ ৬5 ০2০ 
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(১) এই অন্যায়ভাবে হত্যার পর, মানুষের প্রাণের মূল্য যে কত বেশী ও তার মর্যাদা যে কত বড়, তা পরিষ্ষারভাবে আল্লাহ বানী 


ইস্্াঈলের উপরে এই নির্দেশ অবতীর্ণ ক'রে বলে দিয়েছেন। যার দ্বারা এই অনুমান করা যায় যে, আল্লাহর নিকট মানুষের রক্তের গুরুত্ব 


ও মর্যাদা কত! 


আর এই নীতি শুধু বানী ইস্রাঈলদের জন্য ছিল না; বরং ইসলামী মূলনীতি মোতাবেক এই নীতি চিরস্থায়ী সকলের জন্য। 


সুলাইমান বিন র 
তেমনি আমরাও 


বী বলেন, আমি হাসান বাসরী (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, "বানী ইসরাঈল যেমন এ হুকুমের আওতাভুক্ত ছিল, 


কি এই আয়াতের হুকুমের অ 


রী 
[ওতাভুক্ত? 


তিনি উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! বানী ইস্াঈলের রক্ত আল্লাহ্‌র 


নিকট আমাদের রক্ত অপেক্ষা কোনক্রমেই অধিক মর্যাদাপূর্ণ নয়।” (তাফসীর ইবনে কাসীর) 


(১৮) আয়াতের এই অংশে ইয়াহুদীদেরকে ভী 


ত-প্রদর্শন ও 


তিরঙ্কার করা হয়েছে। কেননা তাদের নিকট আল্লাহ প্রেরিত নবীগণ সুস্পষ্ট 


দলীল ও অকাট্য 


প্রমাণ নিয়ে আগমন করেন। 


কিন্তু তা সত্তেও তাদের নীতিই হচ্ছে সব সময় সীমালজ্ব 


ন ও বিরুদ্ধাচরণ করা। সম্ভবতঃ 


নবী প্-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই এখানে তাদের কুকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমাকে তারা হত্যা করার প 


রকল্পনা এবং 


ক্মাতসাধন করার 


যে চক্রান্ত করছে, এটা কোন 


নতুন কথা নয়। বরং তাদের সমস্ত জীবনটাই ষড়যন্ত্র ও 


ফিতনাবাজীতে পরিপূর্ণ। সুতরাং 


গে 


বলবনকারা। 


তুম আল্লাহর ডপর আবচল আস্থা রাখ। তি 


নই হচ্ছেন সুম্ষ্ম শ্রেষ্ঠতম কৌশলী 


৷ সমস্ত চক্রান্ত হতে তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল 


সি 


) উক্ত আয়াত অবতীর্ণের কারণ এই যে, উক্ল বা উরাইনা গোত্রের কিছু লে 


ক মুসলমান হয়ে মদীনায় আগমন করে এবং মদীনার 


গে 


[বহাওয়া তাদের স্বাস্তের প্রতিকূল হয়। অতঃপর নবী && তাদেরকে মদীনার বা 


হরে যেখানে সাদকাহর উট ছিল সেখানে পাঠিয়ে দেন, 


সেখানে তারা উটের প্রস্রাব ও দুধ পান করবে, তাতে আল্লাহ আরোগ্যদান করবেন। সুতরাং 


কছু দিনের মধ্যেই তাদের অসুখ ভালো হয়ে 


গেল। কিন্তু তারপর তারা উটের রাখালকে মেরে ফেললো এবং উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল। যখন রসুল &-এর নিকট এ সংবাদ 


পৌছল, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরাম এ&-কে তাদের পশ্চাদ্ধাবন ক”রে তাদেরকে উট সহ ধরে আনার নির্দেশ 


দলেন। (অতঃপর 


তাদেরকে পাকড় 


ও ক'রে রসুল ৪-এর সামনে পেশ করা হল।) নবী ৯ তাদের হাত-পা কেটে ফেলা এবং চোখে গরম শলাকা 


ফিরানোর নির্দেশ 


দলেন। (কেননা তারাও রাখালদের সাথে অনুরূপ আচরণ করেছিল।) অতঃপর তাদেরকে রৌদ্র র 


খা হল, ফলে তারা 


ধড়ফড় ক'রে মৃত্যুবরণ করল। সহীহ বুখারীতে এই শব্দ সহ বর্ণিত হয়েছে যে, তারা চুরিও করেছিল, হত্যাও করে 


হল, শ্রমান আনার 


পর কুফরাও করে 


ছিল, আর আল্লাহ ও তাঁর রসুল &-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল। 


(১১) অর্থাৎ যে ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তওবা করে ইসলামী শাসনের আনুগত্যের কথা ঘোষণা করবে, তাকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া 


হবে আর ইসলামী দণ্-বিধি তার উপর প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু তা সন্ত্রেও উলামাগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে, যেমন 


কোন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল অথবা ধন-সম্পদ লুন্ঠন করল অথবা কারো মান-ইজ্জত হরণ করল, তাহলে কি এই অপরাধগুলি 


ক্ষমা হয়ে যাবে, অথবা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে? কোন কোন উলামার উক্তি হচ্ছে ,ক্ষমা হবে না; বরং 


প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। 
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১৯৮ 


(৩৫) হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের 
উপায় অন্বেষণ কর€১১১ ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে 
তোমরা সফলকাম হতে পার। 

(৩৬) যারা অবিশ্বাস করেছে পৃথিবীতে যা কিছু আছে, যদি 
তাদের তার সমস্ত থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো 
থাকে এবং কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে মুক্তির জন্য পণম্বরূপ 
তা দিতে চায়, তবুও তাদের নিকট হতে তা গৃহীত হবে না 
এবং তাদের জন্য মর্মন্তদ শাস্তি বর্তমান। (১১১) 

(৩৭) তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্ত তারা তা 
থেকে বের হতেই পারবে না এবং তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি 
রয়েছে।(১১ 

(৩৮) চোর এবং চোরনীর হাত কেটে ফেলো,(১১১ এ তাদের 
কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর তরফ হতে শাস্তি। বন্ততঃ 
আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। 

(৩৯) কিন্তু কেউ পাপ করার পর তওবা করলে এবং 
(নিজেকে) সংশোধন করলে, আল্লাহ তার তওবা কবুল 


সূরা মায়িদাহ & 


প্র ০ 


নিস নিতো 
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টি 4৮১৭৯ ও 


ঠা 


ইমাম শাওকানী (রঃ) ও ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) গণের উক্তি হচ্ছে, আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এটা জানা যাচ্ছে যে, সমস্ত শাস্তিই তার 


উপর থেকে উঠে যাবে। কিন্তু হাঁ ! যদি গ্রেফতার হওয়ার পর তওবা করে, তাহলে তার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হবে না; বরং সে শাস্তির 


উপযুক্তই থাকবে। (ফাতহুল ক্নাদীর, ইবনে কাসীর) 


(১১) অসীলাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে, এ জিনিস যার মাধ্যমে আকাঙ্কিত বস্তু লাভ করা যায় অথবা কোন বস্তুর নিকটবর্তী হওয়া যায়। 


আল্লাহর নৈকট্য লাভের 


উপায় অন্ষণ কর" এর ভাবার্থ হচ্ছে, এমন কর্ম সম্পাদন করা, যার দ্বারা তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সানিধ্য 


2 


জন করতে পার। ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেন; অসীলা শব্দটি নৈকট্য লাভের অর্থ বুঝায়, তা ছাড়া সংযম (তাকওয়া) ও অন্যান্য 


[লো কর্মের সাথে সম্পৃক্ত যার দ্বারা বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম কর্ম করা থেকে বিরত 


কার দ্বারাও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। কেননা নিষিদ্ধ ও হারাম কর্ম বর্জন করাও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। কিন্তু 


গে এ ৫ 


জ্ঞরা প্রকৃত অসীলাকে বাদ দিয়ে কবরে সমাধিস্থ মানুষদেরকে 


নজেদের অসীলা বানিয়ে নিয়েছে; যার শরীয়তে কোন ভিত্তি নেই। 


গে 


নুরূপ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতের সুউচ্চ স্থানকেও "অসীলা? বলা হয়; যা নবী &-কে প্রদান করা হবে । আর এই জনোই নবী 


&& বলেছেন; যে ব্যক্তি আযানের পর এই দুআ পাঠ করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে। (বুখারী ঃ আযান অধ্যায় ও 


মুসলিম £ নামায অধ্যায়) অসীলার দুআ যা আযানের পর পঠনীয়, তা হচ্ছে; “আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'অতিত্‌ তা-ম্মাহ, 


অসস্থালা-তিল ব-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলয 


মাখীলাহ, অবআসহু মাঝ-মাম মাহমুদানিল্লাধী অআত্তাহ।” 


(১১) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামের একটি লোককে 


হানাম থেকে বের ক”রে আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে। তারপর 


আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, "তুমি তোমার বাসস্থান কেমন পেয়েছ?” সে উত্তরে বলকে "অত্যন্ত খারাপ জায়গা।” তারপর আল্লাহ 
আবার বলবেন, "তুমি কি এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ প্রদানে সম্মত আছ?” সে উত্তরে বলবে, 'হ্যা।” তারপর আল্লাহ 


বলবেন, 'আমি তে 


তোমার নিকট পৃথিবীতে এর চেয়েও বহু কম চেয়েছিলাম। 


কন্তু তুমি সেটাও দাওনি বা পরোয়া করনি।” অতঃপর 


পুনরায় তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, কিয়ামত অধ্যায় ও বুখারী 


রব্বাক ও আধ্িয়া অধ্যায়) 


(১১) উক্ত আয়াতটি 
হবে, যেমন; বহু হাদীস থেকে প্রমাণিত। 


ট কাফেরদের জন্যই, কেননা মুমিনগণকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগের পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা 


(১১) কতক যাহেরিয়া মযহাবের ফিক্হবিদদের অভিমত এই যে, চুরির এই বিধান সকল প্রকার চুরির জন্য ব্যাপক; চাহে তা অল্পই 


হোক, আর বেশীই হোক এবং সুরক্ষিত জায়গা থেকে চুরি করা হোক অথবা অরক্ষিত জায়গা থেকে চুরি করা হোক, সর্বাবস্থাতেই চোরের 


হাত কাটা যাবে। অথচ অন্যান্য ফিক্হবিদদের অভিমত এই যে, তা সুরক্ষিত জায়গা থেকে এবং নিদিষ্ট পরিমাণের মাল চুরির শর্ত 


আছে। পরন্ত সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের অভিমত এই যে, এক চতুর্থাংশ হ্বর্ণমুদ্র 


(দীনার) অথবা তিনটি রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম) অথব 


এ পরিমাণ মূল্যের কোন জিনিস ছুরি করলে চোরের হাত কাটা যাকে অন্যথা এর 


থেকে কম পরিমাণ হলে হাত কাটা যাবে না। অনুরূপভাবে হাত কবজি পর্যন্ত কাটা হবে; কনুই বা কীধ পর্যন্ত নয়, যেমন অনেকের 
ত 


ভিমত। (বিস্তারিত জানার জন্য 


বভিন্ন হাদীস, ফিকৃহ ও তফসীর গ্রন্থ দষ্টব্য।) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পারা বিন 


করবেন।(১১) নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


(৪০) তুমি কি জান না যে, আকাশ ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্্‌ 


আল্লাহরই, যাকে ইচ্ছা তিনি শান্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি 


ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ সর্ব 


বিষয়ে শক্তিমান। 


(৪১) হে রসুল! যারা মুখে বলে, “বিশ্বাস করেছি” কিন্তু আন্তরে 


বিশ্বাসী নয় ও যারা ইয়াহুদী হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা 


অবিশ্বাসে তৎপর, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না 


দেয়।(১১৬ ওরা মিথ্যা শ্রবণে (ও অনুসরণে) অত্যন্ত আগ্রহশীল, 


যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসেনি, ওরা তাদের জন্য 


(তোমার কথায়) কান পেতে (গোয়েন্দাগিরি ক'রে) থাকে। 


(তাওরাতের) বাক্যগুলিকে ওর স্বস্থান হতে পরিবর্তন করে। 


তারা বলে, "এ প্রকার (বিকৃত বিধান) দিলে গ্রহণ কর এবং এ 


(বিকৃত বিধান) না দিলে বর্জন কর।”১১) আর আল্লাহ যার 


পথচ্যুতি চান, তার জন্য আল্লাহর নিকট তোমার কিছুই করার 


নেই। এ সকল লোকের হৃদয়কে আল্লাহ বিশুদ্ধ করতে চান না। 


তাদের জন্য আছে ইহকালে লাঞ্চনা ও পরকালে মহাশাস্তি। 


এ ০০১৭ 5022561 
ডি ৩৯১০৪ এস ৬৪ যু 2৯০ রর 
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(১১) এখানে তাওবার উদ্দেশ্য হচ্ছে; এমন তওবা যা আল্লাহ কবুল করেন। এটা নয় যে, তওবার ফলে চুরি অথবা অন্য কোন শাস্তিযোগ্য 


অপরাধের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। যেহেতু শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ড তওবার ফলে মাফ হয় না। 


(১৯) কাফের ও মুশরিকদের ঈমান গ্রহণ না করা এবং সঠিক পথ অবলম্বন না করার ফলে নবী ঞ্৯ যে অস্থিরতা ও আন্ষেপের শিকার 


হয়েছিলেন, তার জন্য আল্লাহ 


ব্যাপারে তিনি আল্লাহর নিকট 


জিজ্ঞাসিত হবেন না। 


নজ নবীকে অধিক চিন্তা না করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে এ ব্যাপারে তিনি সান্ত্বনা পান যে এই লোকদের 


(১১) ৪১ থেকে ৪৪নং আয়াতগুলির অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়; (ক) বিবাহিত ব্যভিচারী ও 


ব্যভিচারিনী ইয়াহুদীর ঘটনা। এমনিতে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের মধ্যে বহু পরিবর্তন সাধন করেছিল, তার উপর তার অনেক 


বধান অনুযায়ী আমল করত না। তার মধ্যে (একটি বিধান) রজম বা পাথর নিক্ষেপ ক'রে হত্যা করার দণ্ডবিধান; যা তাদের গ্রন্থে 


ববাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষের জন্য বিদ্যমান ছিল এবং যা আজও বিদ্যমান আছে। সুতরাং যেহেতু তারা এই শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে 


চাচ্ছিল, সেহেতু তারা আপোসে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল যে, "চল, অ 


মরা মুহাম্মাদের নিকট যাই। তিনি যদি আমাদের মনগড়া শাস্তি দানের 


মতই চাবুক মেরে লাঞ্ছিত করার শাস্তির নির্দেশ দেন, তাহলে অ 


[মরা তা মান্য ক'রে নেব। অন্যথা তিনি যদি রজম বা পাথর মেরে হত্যা 


করার নির্দেশ দেন, তাহলে আমরা তা মান্য করব না।” আব্দুল্লাহ বিন উমার ৪ বলেন; ইয়াহুদীগণ রসূল &্-এর নিকট উপস্থিত হল। 


তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের তাওরাতে রজমের ব্যাপারে কি নির্দেশ রয়েছে?” তারা বলল, "তাওরাতে ব্যভিচারের 


শান্তি হিসাবে তাকে চাবুক মারা ও লাঞ্তিত করার কথা উল্লেখ আছে।? (এ কথা শুনে) আব্দুল্লাহ বিন সালাম এ বললেন, তোমরা মিথ্যা 


বলছ। তাওরাতে পাথর ছুঁডে হত্যার নির্দেশ রয়েছে। যাও, তাওরাত নিয়ে এসো দেখি!” তারা তাওরাত নিয়ে এসে পড়তে শুরু করল 


বটে, কিন্তু রজমের আয়াতের 


উপর হাত রেখে দিয়ে পূর্বাপর সমস্ত পড়ে শুনালো। আব্দুল্লাহ বিন সালাম এ বললেন, "হাত সরিয়ে 


নাও!” হাত সরালে দেখা গেল যে, সেখানে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তখন তাদেরকেও স্বীকার করতেই হল যে, মুহাম্মাদ ৪ 


সত্যই বলছেন, তাওরাতে রজমের আয়াত আছে। (অতঃপর রসূল &৪-এর নির্দেশক্রমে) ব্যভিচারীদ্য়কে পাথর নিক্ষেপ ক"রে হত্যা 


ক"রে দেওয়া হল। (বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীসগরহ এষ্টবা) (খ) একটি অন্য ঘটনাও বর্ণনা করা হয় যে, ইয়াছুদীদের একটি 


গোত্র অন্য গোত্র অপেক্ষা বেশী সন্তরান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন মনে করত। আর এই কারণেই নিজেদের লোক খুন হলে অপর গোত্রের নিকট 


হতে একশ" অসাক রক্তপণ দাবী করত। পক্ষান্তরে অন্য গোত্রের কেউ খুন হলে পঞ্চাশ অসাক রক্তপণ নির্ধারিত করত। যখন নবী ঞ্ 


মদীনায় আগমন করলেন, তখন ইয়াহুদীদের দ্বিতীয় দল যাদের রক্তপণ অর্ধেক ছিল তারা উৎসাহ পেল। (অর্থাৎ তারা ভাবল যে, এবার 


আমরা ন্যায় বিচার পাব।) এবং তারা একশ” অসাক রক্তপণ দিতে অহীকার করল। আর এ নিয়ে তাদের মধ্যে লড়াই শুরু হওয়ার 


উপক্রম ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক রসূল &-এর নিকট বিচার প্রাণী হওয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলে এ 


সময় এই আয়াতগুলি অবতী 


এ হয়। যার মধ্যে একটি আয়াতে 


রক্তপণের বিধান সকলের জন্য সমান বলা হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ 


১/২ ৪৬, আহমাদ শাকের হা 


দীসটির সূত্রকে সহীহ বলেছেন।) 


ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, সম্ভবতঃ উভয় ঘটনাই একই সময়ের এবং 


উক্ত সকল কারণের জন্যই অ 


য়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


২০০ সুর) মারিদ।হ ত্র 


(৪২) তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল'১») এবং অবৈধ 
উপায়ে লব্ধ বস্তু ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত, তারা যদি তোমার 
নিকট আসে, তাহলে তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর অথবা 
তাদেরকে উপেক্ষা কর। আর যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, 
তাহলে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে 
যদি বিচার-নিজ্পত্তি কর, তাহলে তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার 
সাথে বিচার-নিজ্পত্তি কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে 
ভালবাসেন। 

(৪৩) আর তারা তোমার উপর কিরূপে বিচার-ভার ন্যস্ত 
করছে, যখন তাদের নিকট রয়েছে তওরাত; যাতে আছে 
আল্লাহর আদেশ? এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওরা 
আসলে বিশ্বাসীই নয়। 
(8৪) নিশ্চয় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, ওতে ছিল 
পথনির্দেশ ও আলো। আল্লাহর অনুগত নবীগণ,১১৯ রাব্বানী 
(আল্লাহ-ভক্ত)গণ এবং পন্ডিতগণও ইয়াহুদীদেরকে ১১) ৩৮ 
তদনুসারে বিধান দিত, কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের 
রক্ষক করা হয়েছিল১১ এবং তারা ছিল ওর (সত্যতার) 
সাক্ষী।(১২১ সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই 
ভয় কর এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না।(৯০) 
আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় 
না, তারাই অবিশ্বাসী (কাফের)।(৯২৪) 

(৪৫) আর তাদের জন্য ওতে (তিওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম 
যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ, নাকের বদল নাক, 
কানের বদল কান, দাতের বদল দাত এবং জখমের বদল 
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(১৮) ০১০০৮ শব্দের অর্থ হচ্ছে; অধিক শ্রবণকারী। আর এ কারণেই এর দুটি অর্থ হতে পারে (ক) গোয়েন্দাগিরি বা গুপ্তচরবৃত্তির জন্য 


২. ৫5 


শ্রবণ করা অথবা (খ) অন্যের কথা মান্য ও গ্রহণ করার জন্য শ্রবণ করা। কেউ কেউ প্রথম অর্থটি গ্রহণ করেছেন, আবার কেউ দ্বিতীয় 


অর্থটি। 


(১১৯) 4. ক্রিয়াপদটি ০৯৪; এর বিশেষণ। অর্থাৎ, মুসলিম বা আল্লাহর অনুগত নবীগণ। যেহেতু সমস্ত নবীগণই ইসলাম ধর্মেরই 


থে 


নুসারী ছিলেন, যার দিকে মুহাম্মাদ &্ দাওয়াত দিচ্ছেন। অর্থাৎ, সমস্ত নবীগণের ছ্বীন বা ধর্ম এক ও অভিন্ন। আর ইসলামী 


ছা 


ওয়াতের মূল ভিত্তি হলো (তাওহীদ); অর্থাৎ, একমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে আর তার ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে 


শরীক বা অংশীদার করা যাবে না। আর প্রত্যেক নবীই স্ব স্ব গোত্রকে সর্বপ্রথম তাওহীদের এই একনিষ্ঠ বাণীই পেশ করেছেন। আল্লাহ 
বলেন; (92০ 00! এ! এ হা এ! ৮% 0 4৮5 ৩৪ এ ০৪500) অর্থাৎ, আমি তোমার পূর্বে 'আমি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) 


উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর*-এ প্রত্যাদেশ ছাড়া কোন রসুল প্রেরণ করিনি। (সুরা আধ্িয়া ২৫) আর কুরআনে 


একে দ্বানও বলা হয়েছে, যেমন সূরা শু”রার ১৩ নম্বর আয়াতে অ 


ল্লাহ বলেন,।(% & ৬০ 5 ০০ ০৪ 0) যাতে এ একই বিষয় 


বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমার জন্য আমি এ জীবন-বিধানই নির্ধা 


রত করেছি যা তোমার পূর্বে নবীগণের উপর নির্ধারিত করেছিলাম। 


(১০)1১১৯ ০৪3 এর সম্পর্ক 4০ ক্রিয়াটির সাথে। অর্থাৎ ইয়াহুদীদের ব্যাপারেও ফায়সালা করতেন। 


(১১১ সুতরাং তারা তাওরাতের মধ্যে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেননি, যেমনটি তাদের পরবর্তী লোকেরা করেছিল। 
(১১১) এই যে, এপ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন কারীম পরিবর্ধন ও হাস থেকে সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহর নিকট থেকে (সর্বশেষ) অবতীর্ণ গ্রন্থ। 


(১০) অর্থাৎ, লোকের ভয়ে ভীত হয়ে তাওরাতের আসল বিধান গোপন করো না এবং পার্থিব সামান্য সম্পদ লাভের জন্য তাতে কোন 


প্রকার রদবদল করো না। 


(১১ সুতরাং কিভাবে তোমরা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীর উপর সন্তুষ্ট রয়ে গেলে? 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পার) ২০১ 


(১২৫) ০ রর প পা & এ পুর্ব ৮ ১ ভি উনি 237 287 € 
অনুরূপ জখম।১ অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে ওতে ৬০৮০৪ (ও ০46 চি ০১৭০ ৩০০ ০৮ 


তারই পাপ মোচন হবে। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, (7০716554855 500 555০ 
তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অত্যাচারী। (১২৬ 1) (৫৮০ 3 এ| ১00 58) 42 আও 2 


4৫4 


রি) ৩৮৫ ১এল০০৪ 


(৪৬) আমি তাদের (নবীগণের) পরে পরেই 


মারয়্যাম-তনয় 8435384252০ ০৪ 


ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরপে প্রেরণ 


চারে 


করেছিলাম(৯ এবং সাবধানীদের জন্য পথের নির্দেশ ও %-এ 0৪ চ 227 ০৪০৩০ ১৮৪ 29912 সা 


উপদেশরূপে তাকে ইঞ্জীল (এঁশীগ্রন্থ) দিয়েছিলাম, ওতে ছিল 


পথ-নির্দেশ ও আলো। (১৮) 


্ 055৫2 52 হি 20560 05 


(৪৭) ইঞ্ীল-ওয়ালাদের উচিত, আল্লাহ ওতে (ইীলে) যা ঢু ৮৫- রি «৪ 097 ০০৫ চা 


অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিধান দেওয়া। 


(৯৯ আর যারা 


(১১) যখন তাওরাতে জানের বদলে জান এবং ক্ষতের ব্যাপারে ব্রিসাসের বিধান ছিল; তখন ইয়াহুদীদের এক গোত্র (বানু নাধীর)এর 


অন্য গোত্র (বানু কুরায়যাহ)এর সাথে তার বিপ 


রীত আচরণ করা এবং স্বগোত্রীয় লোকের রক্তপণ অপর গোত্রের লোকের দ্বিগুণ নেওয়ার 


বৈধতা কোথায়? যেমন এ ব্যাপারে বিস্তারিত অ 


[লোচনা পূর্বে হয়েছে। 


(১১) এ আয়াত ইঙ্গিত করে যে, যে গোত্র আল্লাহর নাধিলকৃত বিধানের বিপরীত ফায়সালা করেছিল তারা যুলুম ও েচ্চাচারিতায় লিপ্ত 


হয়েছিল। আসলে মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করে, সেই মোতাবেক বিচার-ফায়সালা 


করে এবং নিজেদের জীবনের সকল কর্মকান্ডে এ বিধান থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করে। আর যদি তারা তা না করে, তাহলে আল্লাহর 


দরবারে তারা যালেম (অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী), ফাসেক (পাগী) ও কাফের বিবেচিত হবে। আর এই ধরনের লোকেদের জন্য 


আল্লাহ তিন রকম শব্দ ব্যবহার করে নিজের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কথা পূর্ণরূপে ব্যক্ত কণরে দিয়েছেন। এর পরেও যদি মানুষ নিজেদের 


জীবনে নিজস্ব মনগড়া বিধান এবং নিজেদের ইচ্ছা ও খেয়ালখুশীকে অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে এর থেকে বেশী দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে 


% 


নোট £- উসুল (ফিকুহী মৌলনীতির) উলামাগণ লিখেছেন যে, বিগত শরীয়তের বিধান যদি আল্লাহ অব্যাহত রাখেন, তাহলে তার 


উপর আমল করা আমাদের জন্যও জরুরী। অ 


1র উক্ত আয়াতের বিধান রহিত হয়নি। সুতরাং এটাই ইসলামী শরীয়তের একটা বিধান, 


যা হাদীস থেকেও প্রমাণিত। অনুরূপভাবে হাদী 


স দ্বারা ৬৫ ০4৫| 0 জানের বদলে জানের ব্যাপক বিধান থেকে দুটি অবস্থা বহির্ভূত। 


(ক) যদি কোন মুসলিম কোন কাফেরকে হত্যা ক'রে ফেলে, তাহলে কাফেরের পরিবর্তে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। (খ) 


অনুরূপভাবে কোন স্বাধীন ব্যক্তি যদি কোন ক্রীতদাসকে হত্যা ক'রে ফেলে, তাহলে তাকে তার পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না। (বিস্তারিত 


দেখুন ঃ ফাতহুল বারা, নায়নুল আওতার হত্যা 


দি) 


(১১) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নবীগণের পর পরই ঈসা 8৬এর-কে (আল্লাহ রসুল রূপে) তাওরাতের সত্যায়ন করার জন্য প্রেরণ করেন, মিথ্যায়ন 


করার জন্য নয়। যা এই কথাই প্রমাণ করে যে, 


ঈসা এও সত্য রর ছিলেন এবং এ আল্লাহরই প্রেরিত ছিলেন, যিনি মুসা এঞগ্র-এর 


উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন। তা সত্তেও ইয়াহুদীরা ঈসা %)-কে মিথ্যাবাদী মনে করে; এমনকি তাঁকে কাফের মনে করে, তাকে 


অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করে! 


(৮) অর্থাৎ, যেমন তাওরাত তার সময়ের লে 


কদের জন্য পথ প্রদর্শকরূপে ছিল অনুরূপভাবে ইঞ্জীল অবতীর্ণ হওয়ার পর সেই মর্যাদার 


অধিকারী ইঞ্জীল হয়ে যায় এবং তারপর ঝ্ুরআ 


ন অবতীর্ণ হলে তাওরাত ইঞ্জীল ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের বিধান রহিত হয়ে যায় এবং 


হিদায়াত ও মুক্তির পথ নির্দেশনা রূপে শুধুমাত্র কুরআন কারীম বিদ্যমান থাকে। আর এর পরই মহান আল্লাহ আসমানী গ্রন্থের 


ধারাবাহিকতা বন্ধ ক*রে দেন। সুতরাং এ যেন এ কথারই ঘোষণা যে, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি শুধুমাত্র কুরআনের 


অনুসরণেই বিদ্যমান। যে এ গ্রন্থের সাথে সম্পর্ক রাখে, সে সফলকাম ও বিজয়ী হবে। আর যে এর সাথে সম্পর্ক ছেদন করে, সে 


অকৃতকার্য ও হতভাগায় পরিণত হবে। অতএ 


ব বুঝা গেল যে, "সব ধর্ম সমান”-এর দর্শন নিতান্তই ভুল। কেননা হক (সত্য) সমস্ত যুগে 


একটাই হয়; একাধিক নয়। আর হক ব্যতীত সবই বাতিল (ভষ্ট)। তাওরাত তার যুগে সঠিক বা হক ছিল এবং তারপর ইঞ্জীলও তার 


যুগে সঠিক ও হক ছিল। ইঞ্জীল অবতীর্ণ হওয়ার পর তাওরাতের উপর আমল বৈধ ছিল না। অতঃপর যখন কুরআন অবতীর্ণ হল, 


তখন ইঞ্জীল রহিত হয়ে গেল; তার উপর আমল করা বৈধ নয়। বলা বাহুল্য, একমাত্র বিধান ও (ইহ-পরকালে) মানুষের মুক্তির উপায় 


কুরআনই। কুরআনের উপর ঈমান ও আমল ব্যতীত মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। (বিস্তারিত সুরা বাক্বীরার ৬২ নম্বর আয়াতের টীকায় 


দেখুন।) 


(১১১) ঈসা ৯৪-এর নবুঅত কালে আহলে ইঞ্ীলদেরকে এই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ &-এর নবুঅত প্রাপ্তির পর 


৬. 


2911./99101১.০0 
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আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিধান দেয় না, তারাই 
পাপাচারী। 

(৪৮) এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও 
সংরক্ষকরপে(১) আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব 
অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, 
তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর(১৯ এবং যে সত্য 
তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ ক'রে তাদের খেয়াল-খুশীর 
অনুসরণ করো না।(১) তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি 
শরীয়ত (আইন) ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি।(১৩ ইচ্ছা 
করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু 
তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা 
করার জন্য (তিনি তা করেননি)।৪ অতএব সৎকর্মে 
তোমরা প্রতিযোগিতা কর, আল্লাহর দিকেই সকলের 
প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে 
সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। 
(৪৯) এবং (পুনঃ বলছি) আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তুমি 
তদনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং তাদের 
খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। আর এ সম্বন্ধে সতর্ক থাক, 
যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার 
কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ 
ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, তাদের কোন কোন পাপের 


সূরা মায়িদাহ & 
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রে 


ঈসা ৯ঞ্র-এর নবুঅতের যুগ শেষ হয়ে যায়; অনুরূপ ইজীলের অনুসরণের নির্দেশও। বর্তমানে এ ব্যক্তি ঈমানদার বা মু'মিন বলে 


বিবেচিত হবে, যে মুহাম্মাদ ৪&-এর রিসালাতের উপর ঈমান আনবে এবং কুরআনের অনুসরণ করবে। 


(১) প্রত্যেক আসমানী গ্রন্থ তার পূর্বোক্ত গ্রন্থের সত্যায়ন করে। অনুরূপ কুরআনও পৃবেক্তি সমস্ত (আসমানী) গ্রন্থের সত্যায়ন করে। 


আর সত্যায়নের অর্থ হচ্ছে; সমস্ত গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবত 


এ হয়েছে। কিন্তু কুরআন সত্যের সাক্ষ্যপ্রদানকারী হওয়ার সাথে সাথে 


সংরক্ষক, বিশ্বস্ত ও প্রভাবশালী গ্রন্থ। অর্থাৎ পুবেক্তি গ্রন্থগুলিতে 


পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে; কিন্তু কুরআন এ থেকে সুরক্ষিত আছে। 


তঅ 
তঅ 


র বাকী সবই বাতিল বলে বিবেচিত হবে। 


র এই জন্যই কুরআনের ফায়সালাই সত্য বিবেচিত হবে; কুরআন যাকে সঠিক বলে বিবেচনা করবে, সেটাই সঠিক হিসাবে গণ্য হবে। 


(১১) ইতিপূর্বে ৪২নং আয়াতে নবী ঞ্-কে এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছিল যে, তুমি ওদের ব্যাপারে বিচার-ফায়সালা কর অথবা না কর, 


কুরআনের বিধান মোতাবেক ফায়সালা প্রদান কর। 


সেটা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর। কিন্তু এখন সে ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের পারস্পরিক দবন্দ্-কলহের ব্যাপারে তুমি 


(১) এখানে আসলে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবগত করানো হচ্ছে যে, আল্লাহর নাষিলকৃত গ্রন্থ হতে বিমুখ হয়ে মানুষের 


খেয়াল-খুশী এবং মনগড়া মতবাদ ও আইন-কানুন অনুযায়ী ফায়সালা করা ভ্টিতা। যার অনুমতি নবী &-কে প্রদান করা হয়নি, তাহলে 


অন্যরা কি ক'রে এ কর্ম সম্পাদন করতে পারে ? 


(১) এর অর্থ হলো; পূর্বোক্ত শরীয়তসমূহ, যার মধ্যে গৌণ বিষয়ে (আংশিক) কিছু একে অপর থেকে পার্থক্য ছিল। এক শরীয়তে কোন 


জিনিস বৈধ (হালাল) ছিল; কিন্তু অন্য শরীয়তে তা অবৈধ (হারাম) ছিল। কোন শরীয়তে কোন বিষয় বড় কষ্টকর 


ছল, পক্ষান্তরে অন্য 


শরীয়তে তা সহজ 


ছল। কিন্তু দ্বীন সকলের একই ছিল। অর্থাৎ, তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর এই কারণেই সকলের 


ওয়াতও এক ও অভিন ছিল। এ 


ডা] 


বষয়টি হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, “আমরা নবীগণ বৈমাত্রেয় ভাই ভাই; আমাদের সকলের দ্বীন 


গে 


ভিন্ন।” বৈমাত্রেয় ভাই বলা হয়; যাদের বাপ এক: কিন্তু মা ভিন্ন ভিন্ন। অর্থ হল, দ্বীন সকলের এক (তাওহীদ) 


ছল; কিন্তু আইন ও 


্ 


তিগত কিছু পার্থক্য ছিল। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ &-এর মাধ্যমে পূর্ব 


সমস্ত শরীয়ত রহিত হয়ে যায়। সুতরাং এখন শুধু একটাই 


এ) 


ন ও একটাই শরীয়ত (যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য মান্য ও অপরিহার্য)। 


টি 


১৯) অ্থার্, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর মুক্তির পথ তো শুধুমাত্র ঝুরআনেই আছে। কিন্তু এই মুক্তির পথ অনুসরণ করার জন্য 


গে 


4 


নুষকে পরাক্ষা করতে চান। 


ল্লাহ মানুষকে বাধ্য করেননি; অথচ তিনি ইচ্ছা করলে তা করতে পারতেন। কেননা তাতে পরীক্ষা করা সম্ভব ছিল না, অথচ তিনি 
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জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে 


অনেকেই তো সত্যত্যাগী। 
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(৫০) তবে কি তারা পরাণ ইনদামী (জাহেলী) যুগের বিচার- 21557051221 25875852728 
ব্যবস্থা পেতে চায়ঠ(১০ খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে ? রা 
আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর? (১৬ চক] ৩৯১৪9 
(৫১) হে বিস্বাসিগণ! ইয়াহুদী ও ৃষ্টানদেরকে বন্ধুরপে গ্রহণ ০১:20 ০.2 58১৮6 খু 1552 ৫ 
করো না।(১) তারা একে অপরের বন্ধু।%) তোমাদের মধ্যে ৮ রিডার 


কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন 
গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে 
পরিচালিত করেন না। (১৯ 

(৫২) যাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রয়েছে'*” তুমি তাদেরকে 
সত্বর এ বলে তাদের সাথে মিলিত হতে দেখবে যে, আমাদের 
আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটবে।(১১ হয়তো 
আল্লাহ বিজয়) অথবা তাঁর নিকট হতে এমন কিছু 
দেবেন(১৯০) যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল 
তার জন্য অনুতপ্ত হবে। 
(৫৩) এবং বিশ্বাসিগণ বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর 20342 491৯: ০ গুণ 9512 নি 
নামে দৃট়ভাবে শপথ করে বলেছিল যে, "তারা তোমাদের সঙ্গেই 


(১৮) কুরআন ও ইসলাম ব্যতীত সবই জাহেলিয়াত বা অন্ধকার। এরা কি ইসলামের আলো ও হিদায়াতকে ছেড়ে এখনও জাহেলিয়াত 
অনুসন্ধান করে? এখানে প্রশ্ন অস্বীকৃতি এবং ধমকের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর ৫৪) অবায়টি একটি উহ্য বাকের সাথে 


সংযোজকরপে ব্যবহার হয়েছে; আসলে বাক্য হচ্ছে; ৪৯ 1৩ ০১৪) 4৪ ৩9১৯১ এ৪০ এআ এ) ৬৬৪৯ ৩০ ০১৯১৯ অর্থাৎ, 
আল্লাহ তোমার উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা তোমার বিচার হতে তারা কি বিমুখ হতে চায় এবং পৃষ্ট-প্রদর্শন করে, আর 
জাহেলী যুগের বিচার-পদ্ধতি অনুসন্ধান করে? (ফাতহুল কাদীর) 
(১) হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহর রসূল ৯ বলেছেন; তিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বেশী অপছন্দনীয়; যে (মক্কার) হারামে 
পাপাচার করে, যে ইসলামে জাহেলী (অজ্ঞতা) যুগের চাল-চলন ও নিয়ম-কানুন অনুসন্ধান করে এবং যে অকারণে কারো নিকট থেকে 
খুনের দাবী করে। (বুখারী, দিয়াত অধ্যায় ) 

(১৮) এখানে ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তারা ইসলাম ও মুসলমানের শক্র। যারা তাদের 
সাথে বন্ধুত্ব রাখবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা তদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। (বিস্তারিত দেখুন, 
সুরা আলে-ইমরানের ২৮ ও ১১৮নং আয়াতের টাকা) 

(৮) প্রত্যেক মানুষ কুরআনে বর্ণিত এই প্রকৃতত্বকে লক্ষ্য করতে পারে যে, ইয়াহুদ ও খিষ্টানরা তাদের পরশ্পরের মধ্যে আকীদাগত 
কঠিন মতভেদ এবং পরম্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিদ্যমান আছে, কিন্তু তা সত্তেও ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা একে 
অপরের পৃষ্ঠপোষক ও সহায়ক। 

(১৯) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, উবাদা বিন স্বামেত আনসারী »& এবং মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ 
ইবনে উবাই দু'জনেই জাহেলিয়াতের যুগ থেকে ইয়াহুদীদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বদরের যুদ্ধে যখন মুসলিমগণ বিজয়ী 
হলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নিজেকে মুসলিম বলে প্রকাশ করল। এদিকে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বানু কাইনুকার ইয়াহুদীরা 
ফিতনার আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং তা নির্বাপিত করা হল। এর ফলে উবাদা & ইয়াহুদীদের সাথে মৈত্রী-সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা 
করে দিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিপরীত পথ অবলম্বন ক'রে ইয়াহুদীদেরকে বাঁচানোর জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা শুরু ক"রে 
দল। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
(১) উদ্দেশ্য মুনাফেকী বা কপটতা রয়েছে। অর্থাৎ মুনাফিকরা ইয়াহুদীদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত করার ব্যাপারে তড়িঘড়ি করে। 
(১) অর্থাৎ, মুসলিমরা পরাজিত হলে তার ফলে হয়তো আমাদেরকেও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু দি ইয়াহুদীদের সাথে 
মিত্রতা-বন্ধুত্ থাকে, তাহলে সেই সময়ে আমাদের বড়ই উপকার হবে। 

(১৯) অর্থাৎ, মুসলমানদেরকে। 

(১৯) ইয়াহুদ ও নাসারাদের উপর জিযিয়া-কর নির্ধারণ করবেন। এ আয়াত বানু কুরাইযাকে হত্যা ও তাদের সন্তানদেরকে বন্দী এবং 
বানু নাহীরকে নির্বাসিত করার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে; যা তা অদূর ভবিষ্যতেই সংঘটিত হয়েছিল। 
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আছে?” তাদের কাজ নিম্ষল হয়েছে ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত 2.6 ৮০৮6-4221212 52424 
| (2০৮৮৭৬১িও শিপা ৬ শি নি! 
(৫8) হে বন্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে এরা র্ (55546 ০ ৪865 চি ঠ্ রি 
গেলে ১০) আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন , ০. চারা যাতা 
যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে.€১৪০) ০১৪এ৩া ১ ৪প তা এপ ও ্ 54৩5 চর ঠ2 
তারা হবে বিশ্বাসাদের প্রাত কোমল ও আবশ্বাসাদের প্রাতি 2০8 4০১ টন যে 0৯ 3 এ ঠা ৪ & ২5 এ 4 ৫ 
কঠোর। তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং কোন 
নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না॥১৯) এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে 
ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্ততঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। 
(৫) নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তীর রসূল ও 
বিশ্বাসিগণ;(১৯) যারা বিনত হয়ে নামা পড়ে ও যাকাত 
আদায় করে। 
(৫৬) আর যে কেউ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে 4৯ এটা এ, 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, (সে হবে আল্লাহর দলভুক্ত।) নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী হবে।(১৪) | 
(৫৭) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কতাব দেওয়া 12 ? 255 1৫ ঞ্ঞো [155 শু চর সো ০ 
হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাসা ও এটা এ 
ভ্রীডার বস্তরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে ও অবিশ্বাসীদেরকে 41 সঃ ন্ট 94209 4৩3 ৩৪এএা 15 অঞাতি 
তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।(১৯) যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, 


(১০৯ আল্লাহ তাআলা নিজের ইল্ম মোতাবেক বলেছেন; যা নবী করীম &্-এর মৃত্যুর পরপরই প্রকাশ পেয়েছিল। তা হচ্ছে, ইসলাম- 
ত্যাগের ফিতনা; আবু বাকর সিদ্দীক ৬ ও তাঁর সঙ্গীদের নিরলস প্রচেষ্টায় যার সমাপ্তি ঘটেছিল। 

(১) ধর্ম-ত্যাগীদের পরিবর্তে আল্লাহ এমন এক কওমকে নির্বাচিত করবেন, যাদের চারটি স্পষ্ট গুণ বর্ণনা করা হয়েছে; ক) আল্লাহর 
প্রতি ভালবাসা রাখা ও তাঁর ভালবাসার পাত্রতে পরিণত হওয়া। (খ) ঈমানদারদের প্রতি কোমল ও বিনম্র এবং কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত 
কঠোর হওয়া। (গ) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এবং (ঘ) আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরঙ্কারকারীর তিরঙ্কারকে পরোয়া না করা। 
সাহাবায়ে কেরামগণ এ& এই সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন। যার কারণে আল্লাহ তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে মহা সৌভাগ্যবান বলে 
আখ্যায়িত করেছেন। আর দুনিয়াতে তিনি তীঁদের প্রতি সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন। 
(১৯) এটা এ ঈমানদারগণের ৪র্থ নম্বর গুণ। অর্থাৎ, মহান আল্লাহর আনুগত্য ও হুকুম পালনের ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর 
তরক্কারকে ভয় ও পরোয়া করবে না। এ গুণটিও বড গুরুত্বপূর্ণ গুণ। সমাজে যখন কোন পাপের প্রচলন ব্যাপক হয়ে যায়, তখন তার 
বরুদ্ধে এই গুণ ছাড়া নেকীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা সম্ভব নয়। সমাজে কত শত এমন মানুষ 
আছে যাঁরা পাপাচরণ, আল্লাহ-দ্রোহিতা এবং সামাজিক অশ্লীলতা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে, কিন্তু এই নিন্দুকের নিন্দা ও তিরঙ্কারের 
মোকাবেলা করার মত ক্ষমতা তাদের নেই। ফলে পাপের এ দলদল হতে বের হতে পারে না এবং হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার 
মত তওফীকও লাভ করে না। এই জন্যেই পরবর্তীতে আল্লাহ বলেছেন, যাদের মধ্যে এই চারটি গুণ বিদ্যমান আছে তাদের উপর 
আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। 
(১৭) যখন ইয়াহুদ ও নাসারদের সাথে বন্ধুত্ব নিষেধ করা হয়েছে, তখন কাদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে, 
ঈমানদারগণের বন্ধু সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তীর রসুল, অতঃপর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের একান্ত অনুগত। পরবর্তীতে তাদের আরো 
গুণাবলী উল্লেখ করা হচ্ছে। 

(১) এখানে আল্লাহর দলের নিদর্শন ও তাদের বিজয়ী হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আল্লাহর দল তারাই যাঁরা আল্লাহ, তার রসুল ও 
মুমিনদের সাথে সম্পর্ক রাখে, আর ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, কাফের ও মুশরিকদের সাথে ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্পূর্ণ সম্পর্ক রাখে না; যদিও 
তারা তাঁদের নিকটাত্ীয় হয়। যেমনটি সুরা মুজাদালার শেষে বলা হয়েছে যে, “যারা আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, তাদেরকে 
তুমি এরূপ পাবে না যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের শক্রদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে; যদিও তারা তাদের পিতা, ভাই ও আত্তীয়- 
স্জনও হয়।” তারপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, এরা তো ওরাই, যাদের অন্তরে ঈমান বিদ্যমান এবং যাদেরকে আল্লাহ সাহায্য 
করেছেন এবং এদেরকেই আল্লাহ জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন --- আর এরাই হচ্ছে আল্লাহর দল। আর তারাই হবে সফলকাম। (দ্টব্য 8 সুরা 


মুজাদালার শেষ আয়াত) 
(১) আহলে কিতাব বা 'পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে বলতে ইয়াহুদ, খ্রিষ্টান এবং অবিশ্বাসী বা কাফের বলতে মুশরিক 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পারা সর 


তাহলে আল্লাহকে ভয় কর। 


(৫৮) আর তোমরা যখন নামাযের জন্য আহবান কর, তখন 
তারা ওকে হাসি-তামাসা ও ভ্রীডার বস্তরূপে গ্রহণ করে।(৭) 
কেননা তারা এক নির্বোধ জাতি। 

(৫৯) বল, "হে এশীগ্রন্থধারিগণ! এ ছাড়া অন্য কারণে তোমরা 
আমাদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নও যে, আমরা আল্লাহতে ও 
আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং পূর্বে যা অবতীর্ণ 
করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি। আর এ জন্যও যে, তোমাদের 
অধিকাংশ সত্যত্যাগী।” 

(৬০) বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এ অপেক্ষা নিক্ষ্ট 
পরিণামের সংবাদ দেব, যা আল্লাহর নিকট আছে? যাকে 
আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, 
যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শুকর বানিয়েছেন 
এবং যারা তাগুত (গায়র্ুল্লাহ)র উপাসনা করে, মর্যাদায় তারাই 
নকুষ্ট এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত।”১৯ 

(৬১) তারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, "আমরা 
বশ্বাস করি” কিন্তু তারা অবিশ্বাসসহ আসে এবং তা নিয়েই 
বার হয়ে যায়। আর তারা যা গোপন করে, আল্লাহ তা খুব 
ভালোভাবে অবহিত।(১১ 
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4৫ 
4819 ০০৪ 


উদ্িষ্ট। এখানেও তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করার জন্য তাকীদ করা হয়েছে। যারা ইসলাম ধর্মকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তরূপে গ্রহণ 


করেছে। যেহেতু তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শত্র, সেহেতু তাদের সাথে মুমিনদের বন্ধুত্ব হতে পারে না। 


(১) হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, শয়তান আযানের শব্দ 


শোনামাত্রই পাদতে পাদতে পলায়ন করে। তারপর আযান শেষ হওয়ার 


পর পুনরায় আসে এবং তাকবীর শুনে আবার পৃষ্টপ্রদর্শন করে 


। আর তাকবীর শেষে পুনরায় এসে যায় এবং নামাধীদের অন্তরে কুমন্ত্রণা 


ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। (বুখারী ঃ আযান অধ্যায় ও মুসলিম ৪ নামায অধ্যায়) অনুরূপভাবে শয়তানের অনুসারীদেরকেও আযানের 


শব্দাবলী শুনতে ভালো লাগে না। যার জন্য তারা এ ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রাপ করে। এই আয়াত হতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, রসূল প-এর 


র 
হাদীসও দ্বীনের মূল উৎস এবং অকাটপ্রমাণ স্বরূপ। কেননা কুরআনে নামাযের জন্য আযানের কথা উল্লেখ হয়েছে কিন্তু এই আযান 
কেমন করে দেওয়া হবে? তার শব্দাবলী কি হবে? এটা কুরআনে কোথাও উল্লেখ হয়নি বরং এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যা তার দ্বীনের 


মূল উৎস হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ। হাদীস ঘ্বানের অ 


- 


কাট্য প্রমাণ, মূল উৎস ও শরয়ী বিধান হওয়ার ভাবার্থ হচ্ছে, যের 


কুরআনের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত বিধান ও ফরযসমূহ পালন ক 


রা জরুরী ও অপরিহার্য এবং তা পরিত্যাগ করা কুফরী, অনুরূপ হাদী 


দ্বারা প্রমাণিত বিধান ও ফরযসমূহ পালন করা জরুরী ও অপ 


/তা ২ 


রহার্য এবং তা পরিত্যাগ করা কুফরী। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, হাদীসকে সহ 


সনদে, নবী ঞ থেকে অবিছিন সুত্রে বর্ণিত হওয়া জরুরী। অ 


1র সহীহ হাদীস চাহে তা খবরে ওয়াহেদ (একটি মাত্র বর্ণনাকারী দ্বারা 


বর্ণিত) হোক অথবা মুতাওয়াতির (বহু বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত) হোক, নবী £-এর কথা হোক অথবা কর্ম অথবা মৌনসম্মতি হোক, 


সকল শ্রেণীর হাদীসের উপর আমল করা অপরিহার্ষ। হাদীসকে "খবরে ওয়াহেদ” আখ্যা দিয়ে কিংবা কুরআনের উপর অতিরিক্ত মনে 


কণ”রে কিংবা উলামাদের ইজতিহাদ ও কিয়াসকে প্রাধান্য দিয়ে 


কিংবা বর্ণনাকারী ফকীহ নয় দাবী ক'রে কিংবা হাদীসের বক্তব্য জ্ঞান ও 


বিবেকের প্রতিকূল মনে করে কিংবা আরো অন্য রকম কিছু মনে ক'রে আমল না করা ও প্রত্যাখ্যান করা অবশ্যই ঠিক নয় বরং এ সব 


হাদীস অমান্য করার বিভিন্ন ধরণ বা পদ্ধতি। 
(১ অর্থাৎ, হে আহলে কিতাব! তোমরা আমাদের প্রতি যে 


বৈরীভাব পোষণ করছো তার কারণ তো এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, 


মরা আল্লাহর উপর, কুরআনের উপর এবং কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ সমুদয় কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। এটাও কি কোন দোষের 


অঅ 
কথা? অর্থাৎ, এটা কোন দোষ ও নিন্দার কারণ হতে পারে না; যেমনটি তোমাদের মনে হয়েছে। এখানে ৬৮৪ ০০1 হয়েছে। অবশ্য 


আমরা তোমাদেরকে বলে দিই, (আল্লাহর নিকট) অধিক নিকৃষ্ট ও পথভ্টর এবং ঘৃণার পাত্র ও তিরঙ্কারযোগ্য লোক কারা? এরা তারাই, 


যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের উপর তিনি রাগান্বিত হয়েছেন, আর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে বানর ও শুকরে 


যে, যাদের ইতিহাস এই, তারা কারা? তারা কি তোমরাই নও? 


পরিণত করেছেন এবং যারা তাগৃত (গায়রুল্লাহ)এর পূজা করেছে। সুতরাং এই আয়নায় তোমরা নিজেদের চেহারা দেখে নাও। আর বল 


(১) এখানে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা নবী 


নি 55২ পে ্ 5২ 
-এর নিকট কুফরী অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং কুফরী অবস্থাতেই প্রস্থান 
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(৬২) আর তাদের অনেককেই তুমি পাপে, সীমালংঘনে ও 
অবৈধ ভক্ষণে তৎপর দেখবে। তারা যা করে, নিশ্চয় তা 
নিক্ট্ট! 

(৬৩) রাব্বানী (আল্লাহ-ভক্ত)গণ ও পন্ডিতগণ কেন তাদেরকে 
পাপ-কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? এরা 
যা করে নিশ্চয় তা নিক্ট্ট! ১ 

(৬৪) ইয়াহুদীগণ বলে, "আল্লাহর হাত সংকুচিত।”(৪ 
তাদের হাত সংকুচিত হোক এবং তারা যা বলে, তার জন্য 
তারা অভিশপ্ত হোক। বরং আল্লাহর উভয় হস্তই মুক্ত, যেভাবে 
ইচ্ছা তিনি দান ক'রে থাকেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট 
হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তাদের 
অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। তাদের মধ্যে 
আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি। 
যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে, ততবার আল্লাহ তা 
নির্বাপিত করেন” এবং তারা পৃথিবীতে ধ্ুংসাত্মক কাজ 
ক'রে বেড়ায়।১ বস্ততঃ আল্লাহ ধংসাত্বক কাজে 


সূরা মায়িদাহ & 


এপ ওত এরা ও ০০ নিও ৪ 
05550155৩৮5 ওঠা 
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ডু. 


করে, আর নবী প্-এর সাহচর্য, তাঁর নসীহত ও উপদেশ কোন কিছুই তাদের উপর প্রভাবশীল হয় না। কেননা তাদের হৃদয় কুফরীর 


কলুষতায় পরিপূর্ণ। আর নবী &্-এর নিকট তাদের উপস্থিতির উদ্দেশ্য হিদায়াত ও উপদেশ গ্রহণ নয়; বরং প্রবঞ্চনা ও প্রতারণাই 


তাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং এরূপ উপস্থিতিতে উপকার কিভাবে সম্ভব? 


(৮) এখানে উলামা, মাশায়েখ, আবেদ ও ধর্মভীরু ব্যক্তিদেরকে ভর্খসনা করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষদের বেশীর ভাগ লোক 


তোমাদের সামনে পাপাচার, অপকর্ম এবং হারামখোরীতে 


লপ্ত; কিন্ত তোমরা তাদেরকে নিষেধ কর না। এই অবস্থায় তোমাদের নীরব 


দর্শকের ভূমিকা পালন করা খুব বড় অপরাধ। এর দ্বারা পরিক্ষার হয় যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান করার কত 


গুরুত্বপূর্ণ এবং তা পরিত্যাগ করা কত ভয়ানক ও কঠিন শাস্তিযোগ্য। যেমন বহু হাদীসেও এ বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। 


(১) এখানে এ কথারই পুনারাবৃত্তি করা হয়েছে, যা সুরা আলে ইমরানের ১৮ ১নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যখন 


নিজের রাস্তায় খরচ করার জন্য উৎসাহিত করলেন এবং এটাকে তিনি "উত্তম খণদান” বলে অভিহিত করলেন, তখন ইয়াহুদীরা বলল, 


আল্লাহ তো ফকীর! লোকদের নিকট খণ চাচ্ছে।” প্রকৃতপক্ষে তারা মহান আল্লাহর বাচন-ভঙ্গির 


নগুঢ সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারল 


না। অর্থাৎ, সমস্ত কিছুই আল্লাহর দান এবং আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে কিছু অংশ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা কোন খণ নয়। 


কন্ত তার 


এটা পরিপূর্ণ অনুগ্রহ যে, তিনি এর 


বনিময়ে খুব বেশী প্রতিদান দিয়ে থাকেন। যেমন একটি দানার পরিবর্তে সাত সাতশো দানা পর্যন্ত 


বৃদ্ধি করে দেন। আর এটাকেই "উত্তম খণ” বলে ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, যত বেশী তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে, তার 
থেকে অনেক বেশী তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। 219৬, শব্দের অর্থ ৯ কৃপণ। অর্থাৎ, ইয়াহুদীদের আসল উদ্দেশ্য এটা ছিল না 


যে, আল্লাহর হাত প্রকৃতপক্ষে বাধা; বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর হাত খরচ করা হতে 


বরত আছে। (ইবনে কাসীর) আল্লাহ বলেন, 


৫০ ৫ 


আসলে তাদেরই হাত বাধা আছে। অর্থাৎ, কৃপণতা তাদেরই অভ্যাস। আর আল্লাহর দুই হাতই বন্ধনমুক্ত; তিনি যেভাবে ইচ্ছা খরচ 


করেন। তিনি বিশাল অনুগ্রহশীল, মহাদাতা। সমস্ত ধন-ভাণ্ডার তাঁরই হাতে রয়েছে এবং তিনি সকল সুষ্টজীবের সমস্ত রকমের অভাব ও 


প্রয়োজন পূরণ ক'রে থাকেন। আমাদের রাতে-দিনে, ঘরে-সফরে এবং অন্যান্য সকল অবস্থায় সমস্ত রকমের অভাব ও প্রয়োজন পূরণ 


করেন। আল্লাহ বলেন, 


(0৬ 19 ৬০০ 0! ৯০০৪ ২ এ] ৩৪৪ 9১ 019 8885 ৩ 05 ৬০ 15৪9) অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে 


প্রত্যেকটি সেই জিনিস 


দয়েছেন, যা তোমরা তীর নিকট চেয়েছ। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে 


না; মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় সীমালংঘনকারী অকৃতজ্ঞ। (সুরা ইব্রাহীম ৩৪) হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রসূল 


বলেন, “আল্লাহ্‌র দক্ষিণহ্স্ত পরিপূর্ণ, তিনি দিবারাত্র খরচ করেন, তার ভাণ্ডার কোন রকম তাস পায় না। লক্ষ্য কর, যখন থেকে তিনি 


আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে অদ্যাবধি খরচ ক*রে আসছেন। কিন্তু তাঁর ধনভান্ডারে কোন ঘাটতি হয়নি।” (বুখারী ও 


মুসলিম) 


(%) অর্থাৎ, যখন তারা তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে অথবা যুদ্ধ করার জন্য কোন উপায় অনুসন্ধান করে, তখনই আল্লাহ তাদের 


সেই চক্রান্ত নস্যাৎ ক'রে দেন এবং তাদের সেই চক্রান্ত তাদের উপরেই পতিত করেন। ফলে তারা পরের জন্য কুয়া খুড়ে, কিন্তু 


নিজেরাই তাতে ডুবে মরে! 


(১) তাদের দ্বিতীয় অভ্যাস হচ্ছে যে, তারা সব সময় পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার মত নীচ ও মন্দ প্রচেষ্টায় অব্যাহত থাকে, অথচ 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পারা রি 


লিপ্তদেরকে ভালবাসেন না। 


(৬৫) এনীগ্রন্থধারিগণ যদি বিশ্বাস করত ও সংযমী হত, (১ 7০০ লিভ 5 ৪ ঠা? 1৯:০2 ৮এল্টা এন 2 


তাহলে আমি তাদের দোষ অপনোদন করতাম এবং তাদেরকে 
সুখদায়ক উদ্যানে প্রবেশাধিকার দান করতাম। 


(৬৬) আর যদি তারা তওরাত, ইল্ীল ও যা তাদের 5. 


প্রতিপালকের নিকট হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে ৯. 


তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকত,(১০) তাহলে তারা তাদের উপর দিক ১৮২০ *০1 নি ০৫৯2 আর্ট ০৪ ০৯১ ০৪ 13 


(আকাশ) ও পায়ের নিচের দিক (পৃথিবী) হতে খাদ্য লাভ 
করত।(*১) তাদের মধ্যে এক দল রয়েছে যারা মধ্যপন্থী, কিন্ত 
তাদের অধিকাংশ যা করে, তা নিকৃষ্ট! ৮? 


(৬৭) হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার (26 0252415450০ 71:01 € টা রঃ জে 


প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি তা না কর, 
তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।১১ আল্লাহ 


রে 


৮ এ রি ৮: নি 
কত 09224 5 2০ লি 


আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। 


(১) অর্থাৎ আল্লাহর নিকট যে ঈমান বাঞ্ণীয়, তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল, মুহাম্মাদ £৪-এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনয়ন 


৫ 
] 


করা। যেমন 


টি ইতিপূর্বে সমস্ত নাযিলকৃত গ্রন্থে এই একই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ-ভীতি অবলম্বন করা ও তাঁর অবাধ্যাচরণ 


থেকে দুরে থাকার মধ্যে সব থেকে বড় কুকর্ম হল সেই শির্ক, যাতে তারা পুরোপুরি ডুবে আছে এবং সেই অস্বীকার, যা শেষ রসূলের সাথে 


তারা অবলম্বন করেছে। 


(১) তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার বিধানের অনুসরণ করা, যা তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। আর 


সেই বিধানের মধ্যে একটা এও ছিল যে, শেষ নবীর প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করবে। 4) ৮১ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, সমস্ত 
আসমানী গ্রন্থের উপর ঈমান আনয়ন করা; আর এর মধ্যে কুরআন কারীমও শামিল। সুতরাং আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা যেন ইসলাম 


গ্রহণ করে। 


(১৯) 'উপর-নীচের” কথা অতিশয়োক্তি রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, বেশী বেশী এবং বিভিন্ন ধরনের রুষী আল্লাহ তাদেরকে দান 


করতেন। অথবা "উপর? বলতে আসমানকে বুঝানো হয়েছে, আর তার অর্থ হচ্ছে, সময় মত আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। আর 


পায়ের নিচে” বলতে যমীনকে বুঝানো হয়েছে, আর তার অর্থ হচ্ছে; যমীন এই পানি নিজের মধ্যে শোষণ করে বিভিন্ন ধরনের ফসলাদি 


উৎপাদন করত। পরিণামে তাদের জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ হয়ে 


ত। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 192 এ) 0১022) 


(5৩৮) এন ৩৩০৬০1৪৪০৪৪ 15) অর্থাৎ, জনপদবাসীরা য 


দ ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে অবশ্যই 


আমি তাদের উপর আসমান ও যমীনের বরকত নাধিল করতাম। (সুরা আ*রাফ ৯৬ আয়াত) 


(১৮) কিন্তু তাদের বেশীর ভাগ মানুষ ঈমানের রাস্তা অবলম্বন করল 


না এবং তারা কুফরীর উপরেই অটল থাকল, আর রিসালাতে 


মুহান্মাদীকে অস্বীকার করার ব্যাপারে অবিচল থাকল। এই অটল থাকা ও অস্বীকার করাকে 'নিক্ষ্ট কর্ম” বলে আখ্যায়ন করা হয়েছে। 


করেছিলেন। 


মধ্যপন্থী দল থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে, আব্দুল্লাহ বিন সালাম ৬৪এর মত ৮-৯ জন সাহাবা, যাঁরা মদীনার ইয়াহুদীদের মধ্য হতে ইসলাম গ্রহণ 


(১৮) এই আদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে কম-বেশী (সংযোজন-বিয়োজন) না ক'রে এবং 


কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া না ক”রে, তুমি মানুষের নিকট পৌছে দাও। সুতরাং তিনি এমনটিই করেছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 


যে ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করে যে, নবী কিছু জিনিস গোপন 


রেখেছেন, প্রেকাশ বা প্রচার করেননি), সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে 


মিথ্যাবাদী। (বুখারী ৪৮৫€৫নং) একদা আলী এ-কে প্রশ্ন করা হল যে, 


আপনাদের নিকট কুরআন ব্যতীত অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণকৃত 


কোন জিনিস আছে কি? উত্তরে তিনি কসম করে বললেন, না। তবে কুরআন উপলব্ধি করার জ্ঞান, আল্লাহ যাকে দান করেন। (বুখারী) 


বিদায় হজ্জের সময় এক লক্ষ অথবা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সাহাবার সামনে মহানবী & বলেছিলেন, “তোমরা আমার ব্যাপারে কি 


বলবে” তীরা সকলেই বলেছিলেন যে,*আমরা সাক্ষ্য দেব যে, (আপনার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা) পৌছে দিয়েছেন, 


(আমানত) আদায় করে দিয়েছেন এবং (উম্মতের জন্য) হিতাকাজ্্লা ও নসীহত করেছেন।” মহানবী এ আসমানের দিকে আঙ্গুল 


তুলে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন, “হে আল্লাহ! আমি কি পৌছে দিয়েছি?” অথবা তিনি তিনবার বললেন, “আল্লাহ! তুমি সাক্ষী 


থাকো।” (মুসলিম) অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার বাণী পৌছে দিয়েছি। তুমি সাক্ষী থাকো, তুমি সাক্ষী থাকো, তুমি সাক্ষী থাকো। 
(এখান থেকে তাদের কথাও মিথ প্রমাণিত হয়: যারা বলে কুরআন ৪০ ৬০ অথবা ৯০ পারা; সেগুলো কারো কৃলবে ওও আছে। অথবা 


/৬/৬/.০911./59101.00] 
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তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন।() বস্তৃতঃ আল্লাহ 
অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। 


(৬৮) বল, "হে এশীগ্রন্থধারিগণ! তওরাত, ইঞ্জীল ও যা 
তোমার প্রতিপলাকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ 
করা হয়েছে, তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের 
কোন ভিত্তি নেই।” তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা 
তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে।(৯) 
সুতরাং তুমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না। 

(৬৯) নিশ্চয় যারা বিশ্বাসী, ইয়াহুদী, স্বাবেয়ী ও খ্রিষ্টান; তাদের 
মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং সংকাজ 
করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে 
না।১৬৪) 


(৭০) বনী ইস্রাঈলের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম 
ও তাদের নিকট বহু রসূল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই কোন 
রসুল তাদের নিকট এমন কিছু নিয়ে আগমন করে, যা তাদের 
মনঃপুত নয়, তখনই তারা (তাদের) কতককে মিথ্যাবাদী বলে 
ও কতককে হত্যা করে। 

(৭১) আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের কোন শাস্তি হবে না 
ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল।(১৬) অতঃপর আল্লাহ 


সূরা মায়িদাহ & 
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শরীয়তের ইল্‌ম ছাড়া ওও ইল্ম বলে কিছু আছে। -সম্পাদক) 


(১) এই নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণ আল্লাহ তাআলা অলৌকিক পদ্ধ 


তি দ্বারা ও পার্থিব কিছু উপায়-উপকরণ দ্বারাও করেছেন। 


পার্থিব বাহ্যিক উপকরণের মধ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার 


বহু পূর্বে আল্লাহ তাআলা রসুল &ঞ-এর চাচা আবু তালেবের অন্তরে 


টিক 


তি ও স্বভাবগত ভালোবাসা দান করেন এবং তিনি তীর নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকেন। তার কুফরীর উপর 


প্রতিষ্ঠিত থাকাটাও সম্ভবতঃ উক্ত উপকরণের একটি অ 


ংশ। কেননা, তিনি যদি মুসলমান হয়ে যেতেন, তাহলে সম্ভবতঃ কুরাইশদের 


নেতৃবর্গের অন্তরে তার প্রতি সেই সমীহ ও সম্মান অব 


শাষ্টু থাকত না, যা তার স্বধর্মাবলহ্বী থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত ছিল। অতঃপর 


তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা কিছু কুরাইশদের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে মদীনার অ 


[নসারগণের মাধ্যমে 


আল্লাহ তার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করেন। তারপর যখন এই অ 


য়াত অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি বাহ্যিক সুরক্ষা ব্যবস্থা 


(দেহরক্ষী বা পাহারাদার ইত্যাদি) উঠিয়ে দেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁকে কঠিন 


বপদের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে 


রক্ষা করেন ও নিরাপত্তা দেন। সুতরাং অহী দ্বার 


আল্লাহ তাআলা তীকে ইয়াহুদীদের বি 


ভন্ন কুচক্রান্তের কথা যথাসময়ে অবহিত করেন। 


এমনিভাবে কঠিন বিপদ ও তুমুল যুদ্ধের সময় কাফেরদের ভয়ঙ্কর আক্রমণ হতে রম্মা করেন। এ হল আল্ল 


4৮৭৫ 


[হর কুদরত। তিনি যা ইচ্ছা 


তকদীর নির্ধারিত করেন। তার তকদীর ও ফ 
পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ। 
(৮) এই হিদায়াত ও ভ্টুতা সেই নিয়ম মোতাবেক হয়ে থাকে 


য়সালা রদ্দ করার মত ক্ষমতা কারো নেই। তার বিরুদ্ধে বিজয়ী কেউ নেই। তিনিই 


্নৃ 


যা আল্লাহর ব্যাপক নিয়ম। অর্থাৎ, যেমন কিছু জিনিস ও কর্মের ফলে 


ঈমানদারদের ঈমান, সত্যায়ন, নেক আমল ও 


উপকারী ইল্ম বৃদ্ধি পায়, অনুরূপ পাপ এবং তার উপর অটল থাকার ফলে কুফরী ও 


অবাধ্যতা বৃদ্ধি পায়। আর এই বিষয়টিকেই মহান আল্লাহ কুরআনের 


বভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন, যেমন 3১1৯2 059) ১১25) 


(৯2 02 059)54 এ্রটী ৪০125 98 2) ৯5 ও ০55 0 55415 5৪3 অর্থাৎ, £হে নবী) বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক 


ও ব্যাধির প্রতিকার কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধকাররূপ। এরা এমল যে, 


যেন এদেরকে বহু দূর হতে আহবান করা হয়। (সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪৪) তিনি অন্যত্র বলেন, 2758 চার ০, 


(5 এ ৮৮1 ৯১ 5) ০): অর্থাৎ, আমি কুরআন অ 
ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সুরা বানী ইসরাঈল ৮২) 


বতীর্ণ করি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও দয়া; কিন্তু তা যালেমদের 


(১৮ এটা এ বিষয়ই যা সুরা বাক্ধারার ৬২নং আয়াতে বর্ণনা কর 


হয়েছে, সেখানে দেখুন। 


(১) অর্থ তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের কর্মে কোন শা 


৬/৬/৬/.221| 


স্ত নিবিষ্ট নেই। কিন্তু উল্লিখিত আল্লাহর নিয়ম মোতাবেক এই শাস্তি 


/95101.০0]11 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পারা টি 


তাদের তওবা কবুল করেছিলেন। পুনরায় তাদের অনেকেই 
অন্ধ ও বধির হয়েছিল। আর তারা যা করে, আল্লাহ তার সম্যক 
দষ্ট্া। . 
(৭২) তারা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, ক টে শো 4» ৫ ০১) তথা লু 
আল্লাহই মারয়্যাম-তনয় মসীহ।”(৯৬অথচ মসীহ বলেছিল, চির? চারাডিরীরারা 

“হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের ৩* ৮১) £১| 4 33 এ এ ও শেন 031 
প্রতিপালক আল্লাহর উপাসনা কর।(+) অবশ্যই যে কেউ 12 79 1 

আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেস্ত নিষিদ্ধ 
করবেন ও দোযখ তার বাসস্থান হবে এবং অত্যাচারীদের জন্য 
কোন সাহায্যকারী নেই।? (৬) 

(৭৩) তারা নিশ্চয় অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, 'আল্লাহ চা] 2,115 ু 22,0৫0 নি রে রে এ 
তো তিনের মধ্যে একজন।”৯৯) অথচ এক উপাস্য ভিন্ন অন্য , , 5 46. ূ 

কোন উপাস্য নেই। তারা যা বলে তা হতে নিবৃত্ত নাহলে ১১ মা ০ 
তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের উপর অবশ্যই 
মর্মন্তাদ শান্তি আপতিত হবে। 

(৭৪) তবে কি তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না ও 
তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? বস্তুতঃ আল্লাহ 


রর নে গারেনীর্গিকািঃ 14৮17 ৪৬ 
ভে 4৩ ৯৯9 1৯৯ 


র্্ 


-ং 


সনিবিষ্ট ছিল যে, তারা সত্য দর্শনের ব্যাপারে অধিক অন্ধ এবং সত্য শ্রবণ করার ব্যাপারে অধিক বধির হয়ে গেল। আর তওবা করার পর 
পুনরায় সেই কর্মেই লিপ্ত হল, তাই তাদের শাস্তিও দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্ত হল। 

(১) একই বিষয় ১৭নং আয়াতেও আলোচিত হয়েছে। এখানে আহলে কিতাবদের ভ্র্টতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তার পুনরাবৃত্তি 
হয়েছে। এ আয়াতে তাদের এ ফির্কার কুফরীর কথা প্রকাশ পেয়েছে, যারা মাসীহ ঈসা 9৬৪)কে স্বয়ং আল্লাহ বলে। 

(১) ঈসা 8৪ দুগ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশে (যে বয়সে সাধারণতঃ শিশুরা কথা বলতে পারে না) সর্বপ্রথম নিজের মুখ 
থেকে নিজের দাসত্রের কথা প্রকাশ করে বলেছিলেন, (5 ৪৮৯১ 5551 এড £। 35 ৪) অর্থাৎ "আমি আল্লাহর বান্দা বা দাস, 


তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন।” (সুরা মারয়্যাম ৩০) মাসীহ 8 এটা বলেননি যে, আমিই আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্র। বরং 
শুধুমাত্র তিনি বলেছিলেন, "আমি আল্লাহর বান্দা বা দাস এবং তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হয়ে (মানুষকে) এই দাওয়াতই 
দয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, (৫.5 21155 95 45 5) 41 91) অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু, 
সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর --এটাই সরল পথ। (সুরা আলে ইমরান ৫১) এই সেই শব্দাবলী যা তিনি মায়ের কোলেও 
বলেছিলেন। (রষ্টব্য সুরা মারয়্যামের ৩৬নং আয়াত) অনুরূপ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি আসমান হতে অবতরণ করবেন, যার 
সংবাদ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর (অবতরণের) ব্যাপারে আহলে সুন্নাহ একমত্য পোষণ করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ উ৯-এর 
আদর্শের অনুগামী হয়ে মানুষকে আল্লাহর একতৃবাদ ও তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহবান জানাবেন; নিজের ইবাদতের প্রতি নয়। 
(১৮) মাসীহ ৯ আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছায় নিজ মুখে দাসত্বের ও রিসালতের কথা প্রকাশ এ সময় করেছিলেন যখন তিনি মায়ের 
কোলে দুপ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। অনুরূপ যখন তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হলেন তখনও এই কথাই ঘোষণা ক'রে (বলেছিলেন যে, 
আমি আল্লাহর বান্দা বা দাস ও তাঁর রসূল।) সেই সঙ্গে তিনি শির্কের ভয়াবহতা ও পরিণাম সম্পর্কে অবহিত ক'রে বলেছিলেন যে, 
মুশরিকদের জন্য জান্নাত চিরতরে হারাম, আর তার কেউ সাহায্যকারীও হবে না যে, তাকে সে জাহান্নাম থেকে বের ক'রে আনবে; 
যেরূপ মুশরিকরা মনে করে। 

১৬৯) এ হল শিষ্টানদের দ্বিতীয় ফির্কা, যারা তিন ঈশ্বরের দাবীদার ছিল। যেটাকে তারা (0৮০ কাকি হাদি বলে। 
আর এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে যদিও খোদ তাদের মধ্যেই মতবিরোধ বিদ্যমান, তবুও সঠিক কথা এই যে, তারা ঈসা ৯৪ ও তাঁর মা 
মারয়্যাম (আঃ)কেও আল্লাহর সাথে রা ভেবে) মাবুদ বা উপাস্যরূপে গণ্য করতো; যেরূপ কুরআন বগা বর্ণনা করেছে। 


৮2 


আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঈসা 4গ্র-কে জিজ্ঞাসা করবেন, (4। 03 05 গা! ( পা ৬১৯ ০০৫০ ০ শা) অর্থাৎ, তুমি কি 
লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার আম্মাকে মাবুদ (উপাস্য) বানিয়ে নাও? (সুরা মাইদাহ ১১৬) 
এখান থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, খষ্টানরা ঈসা ৯8) ও তাঁর মাতা মারয়্যাম (আঃ)কে উপাস্য হিসাবে গণ্য করে। আর 
আল্লাহ তৃতীয় উপাস্য বা মা"বুদ। যাকে তারা "তিনের তৃতীয়” বলে আখ্যায়ন করে। তাদের প্রথম বিশ্বাসের মতই আল্লাহ এ বিশ্বাসকেও 
কুফরী বলে মন্তব্য করেছেন। 


টি 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


২১০ সূরা মার়িদাহ €& 


মহাক্ষমাশীল পরম দয়ালু। 


(৭6) মারয়্যাম-তনয় মসীহ তো একজন রসুল মাত্র। তার পূর্বে 


বহু রসুল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্নিষ্ঠ ছিল।(১০ তারা 
উভয়ে খাদ্যাহার করত।(১৯ দেখ, ওদের জন্য আয়াত (বাক্য) 
কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি। আরও দেখ, ওরা কিভাবে 
সত্য-বিমুখ হয়। 

(৭৬) বল, "তোমরা কি আল্লাহ ভিন্ন এমন কিছুর উপাসনা কর, 
যার তোমাদের ক্ষতি ও উপকার করার কোন ক্ষমতা নেই? 
বস্তৃতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।” (১১) 

(৭৭) বল, "হে এঁশীগ্রন্থধারিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে 
বাড়াবাডি করো না'”৩) এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্ট 
হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে'১'১ এবং সরল পথ হতে 
বিচ্যুত হয়েছে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।” 


(৭৮) বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা 
দাউদ ও মারয়্যাম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল।(১০ 


কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। (১ 


দে 2৫4৪ রে 
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9 ২ ১স্টা ৪৪7৯১ 3198 উপ এপ এ 
১৪195014908 ০৪19 এ 35১6 79১1195 


5915 ০৮০০ এসএ ৩9৩5 ০ ০ ৮ 


ভিজে] 


+542250151791 19৮2৮ (3৩4) ৩৬০ 


(১) ২৮০ শব্দের অর্থ, মুমিন ও অলী। অর্থাৎ, তিনিও ঈসা ৯৬ঞ্র-এর উপর ঈমান আনয়নকারী এবং তাঁকে সত্যজ্ঞানকারীদের 


একজন ছিলেন। আর তার অর্থ এই যে, তিনি নবী ছিলেন না। যেমনটি কিছু লোকের ধারণা, যারা মারয়্যাম (আঃ) সহ (ইসহাক ৯৬্া- 


এর জননী) সারাহ এবং মুসা ৯&-এর জননীকে নবী ছিলেন বলে মনে করেন। আর এর প্রমাণে তারা বলেন যে, প্রথমোক্ত দুই জনের 
সাথে ফিরিস্তাগণের কথোপকথন হয়। আর মুসা ধঞর-এর জননীর সাথে স্বয়ং আল্লাহ অহী করেন। আর এই কথোপকথন ও অহী 


উভয়ই নবী হওয়ারই প্রমাণ। কিন্তু অধিকাংশ উলামাগণের নিকট এ প্রমাণ বা দলীল এমন নয়, যা কুরআনের স্পষ্ট উক্তির মোকাবেলা 


করতে পারে। মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, “আমি যত রসূল পাঠিয়েছি সকলেই পুরুষ ছিল। (সুরা ইউসুফ ১০৯) 


(১১) ঈসা ৯৬৪। এবং মারয়্যাম (আঃ) আল্লাহ বা উপাস্য ছিলেন না; বরং তারা উভয়ে মানুষ ছিলেন তার প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। যেহেতু 
পানাহার করা মানুষের দৈহিক চাহিদা ও প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে গণ্য। যিনি মা'বুদ বা উপাস্য তিনি এ সবের উরে বরং উর্ধ থেকেও 


উর্ধে। 


(১) এটাই মুশরিকদের নির্বোধ হওয়ার পরিচয় যে, তারা তাদেরই মধ্য হতে একজনকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, যে কারো কোন 


উপকার বা অপকার সাধন করতে পারে না। আর কারো উপকার বা অপকার সাধন করা তো দুরের কথা, সে না কারো কথা শুনতে পায়, 


আর না কারো অবস্থা সম্পকে অবগত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। বরং এই শক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর মধ্যেই আছে। আর এই জন্যই তিনি 


হচ্ছেন একমাত্র বিপত্তারণ ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী। 


(১১) অর্থাৎ, সত্যের অনুসরণ করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করো না। ধার সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার ব্যাপারে 


বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করে তাকে আল্লাহর আসনে অধিষ্ঠিত করো না। যেমন ঈসা ১৪-এর ব্যাপারে তোমরা করেছ। অতিরঞ্জন 


সর্বযুগে শির্ক ও ভরষ্টতার সব থেকে বড় উপকরণ হিসাবে দেখা গেছে। মানুষের মনে যার প্রতি নিতান্ত বিশ্বাস ও ভালোবাসা আছে, সে তার 


ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করে থাকে। তিনি যদি ইমাম বা ধর্মীয় নেতা হন, তাহলে তীকে নবীদের মত নিষ্পাপ মনে করা এবং 


নবীদেরকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা তো সাধারণ ব্যাপার। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিমরাও এই অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত নয়। তারাও কিছু 


ইমাম ও উলামার ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করেছে যে, তীদের রায় ও উক্তি এমনকি তীদের প্রতি সম্পৃক্ত ফতোয়া এবং 


না) 


[কহকেও রসূল &&-এর হাদীসের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছে! 


০১ 


টি 


ন্যদেরকেও ভষ্টু করেছে। 


১) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী লোকেদের পিছে পড়ো না, যারা এক নবীকে মা'বুদ বা উপাস্য বানিয়ে নিয়ে নিজেরা ভষ্ট হয়েছে এবং 


*) অর্থাৎ, যবুরের মধ্যে যা দাউদ 8৬৪র-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং ইঞ্জীলের মধ্যে যা ঈসা ৯৪-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। 


গে 7 


ঁ হচ্ছে; আল্লাহর রহমত ও তার করুণা থেকে বঞ্চনা। 


সি 


1র এই অভিশাপ কুরআনের মাধ্যমেও তাদেরকে করা হচ্ছে, যা মুহাম্মাদ &-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। "লানত বা অভিশাপ” এর 


”১) এ হল অভিশাপের হেতু। (ক) অবাধ্যতা; অর্থাৎ, ওয়াজেব কর্ম ত্যাগ ক'রে এবং হারাম কর্ম সম্পাদন করে তারা আল্লাহর 


গে 


বাধ্যতা করেছিল। (খ) সীমালংঘন; অর্থাৎ, অতিরঞ্জন ও বিদআত রচনা করে তারা সীমালংঘন করেছিল। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৬ পার) ২১১ 


হি 15212.16 শা হজ বু পি, 42. শী ৩০4 খা 25 
(৭৯) তারা যেসব চান করত, তা থেকে চদিভিন 19 ০ ৩0০ 2৮০ ০০০ ৩৪ এ 319 
অন্যকে বারণ করত না।(১+ তারা যা করত, নিশ্চয় তা নিক্ষ্ট। রর ৫ 
এ 4 টি চা &প পা ০ টি 2 2 এস (র্, ৫ স্পা 
(৮০) তাদের অনেককে তুমি অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব 24812511১22 চে ৩09৮421282০ ৬ 
করতে দেখবে। তাদের কৃতকর্ম কত নিক্ট্ট, যে কারণে আল্লাহ 
তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন! আর তারা চিরকাল 
শান্তিভোগ করবে।(১) 
(৮১) তারা আল্লাহতে, (মুহাম্মাদ) নবীতে ও তার প্রতি যা ১105৩৮05480 ৩055%৫1% 2ঃ 
অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস করলে, ওদেরকে বন্ধুরূপে রি রা রা ারাদারাদাত 
গ্রহণ করত না। কিন্ত তাদের অনেকে সত্যত্যাগী।৭৯ ৯25 শি 1৮5 ৩৪৫ 2১ 
(৮২) অবশ্যই বিশ্বাসাদের টি দারিতার মানুষের মধ্য ৮ ণ্্াঃ 5৯ [পি ১১ 9৩5 এর ডা রি র রদ 
ইয়াহুদী ও অংশীবাদীদেরকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে টায়ার ০০ ১০ 2৬:০৫ 
এবং মানুষের মধ্যে যারা বলে, 'আমরা খ্রিষ্টান”, তাদেরকেই 90 ২৯৮0 92 ৩০৯৫ ১১০ ০৫5৪ ৯০০০৪ ৯০৬ 
৫ শর ৫ ৫ - এর নি টা &5 পর 8 টার । 
তুমি সম্ম্রীতির ব্যাপারে বিশ্বাসীদের নিকটতর দেখবে। কারণ, এ 2৫405 0৮৮৮5 ০4 66 905 ৬০০০৫ এ 
তাদের মধ্যে অনেক পন্ডিত ও সংসার-বিরাগী আছে। আর টার়্াঞাএরারা 
তারা অহংকারও করে না। (৮১ ভি9 42/-০০ 


(১) এর উপর (অভিশাপের) অতিরিক্ত কারণ হল, তারা একে অপরকে মন্দ কর্ম হতে বাধা প্রদান করত না, যা স্বস্থানে একটা বড় 
অপরাধ। কোন কোন ভাষ্যকার (মন্দ কর্মে) বাধা প্রদান না করাকেই অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন হিসাবে গণ্য করেছেন, যা তাদের অভিশপ্ত 
হওয়ার কারণ। যাই হোক, উভয় অবস্থাতেই মন্দ কাজ দেখে সেই মন্দ থেকে বাধা প্রদান না করা মহা অপরাধ এবং আল্লাহর গযব বা 
ক্রোধ ও অভিশাপের কারণ। (অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।”) আর হাদীসেও এ ধরনের 
অপরাধের বড় কঠিন শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এক হাদীসে মহানবী & বলেন, “সর্বপ্রথম বানী ইস্রাঈলের মধ্যে যে ত্রুটি প্রবেশ 
করেছিল তা হচ্ছে, একজন মানুষ যখন অপরকে কোন অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত দেখত, তখন বলত, আল্লাহকে ভয় কর। আর এই পাপ 
বর্জন কর। এ তোমার জন্য বৈধ নয়। কিন্তু তারপর দিনই তার সাথে পানাহার ও উঠা-বসা করতে কোন প্রকার ঘৃণা বা লজ্জা বোধ করত 
না। (অর্থাৎ তারা একই মজলিসে এক সঙ্গে বসে পানাহার করত।) অথচ ঈমানের দাবী ছিল, তাদের প্রতি ঘৃণা ও সম্পর্ক ছেদন করা। 
যার ফলে আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রতা প্রক্ষিপ্ত করেন এবং তারা আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।” নবী পু তারপর 
বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই লোকদেরকে নেকী বা সৎকর্মের নির্দেশ প্রদান করবে এবং মন্দ কর্ম থেকে বাধা দান করবে। 
আর অত্যাচারীর হাত ধরে নেবে। (তা-না হলে তোমাদের অবস্থাও অনুরূপ হবে।)---।” (আবু দাউদ ৪৩৩৬নং) অন্য এক বর্ণনায় 
এসেছে, এই অপরিহার্য কর্তব্য ত্যাগ করার শাস্তি এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর 
তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলে তা গ্রহণ করা হবে না। (আহমাদ ৫/৩৮৮) 

(১) কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার ফল এই যে, আল্লাহ তাদের উপর অসন্তুষ্ট ও ক্রোধাম্থিত হয়েছেন। আর এই অসন্তুষ্টির 
পরিণাম হচ্ছে, জাহানামের চিরস্থায়ী শাস্তি। 
(১৯) এর ভাবার্থ এই যে, যার মধ্যে প্রকৃতার্থে ঈমান আছে, সে কস্মিনকালেও কাফেরদের সাথে বন্ধুতৃপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবে না। 

(৮) এই জন্য যে, ইয়াহুদীদের মধ্যে একগুয়েমি, হঠকারিতা, হক থেকে বিমুখতা, দান্তিকতা ও গর্ব এবং জ্ঞানী ও ঈমানদারদের অবজ্ঞা 
করার প্রবণতা ব্যাপক প্রচলিত। আর এ জন্যেই নবীগণকে হত্যা ও তাঁদেরকে মিথ্যান্ঞান করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। এমনকি 
কয়েক বার তারা মহানবী ্-কে হত্যা করার কৃচক্রান্ত করে। তাঁকে যাদু করে এবং বিভিন্নভাবে ক্ষতি সাধন করার মত জঘন্য 
অপচেষ্টাও করে। অনুরূপ কুকীর্তি মুশরিকদেরও। 

(৮১) ০৪৯) এর ভাবার্থ, সং, আবেদ, সংসার-বিরাগী বা নির্জনবাসী আর ১৯... এর ভাবার্থ, পণ্ডিত। অর্থাৎ, এই খ্রিষ্টানদের মধ্যে জ্ঞান 


ও বিনয় আছে। আর এই জন্যই ইয়াহুদীদের মত তাদের হঠকারিতা ও দান্মভিকতা ছিল না। এছাড়া খ্রিষ্টান ধর্মে নম্্তা, উদারতা ও 
ক্ষমাশীলতার শিক্ষার বৈশিষ্টযপূর্ণ মান আছে। এমন কি তাদের ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, 
তাহলে তার সামনে বাম গাল বাড়িয়ে দাও। অর্থাৎ ঝগড়া-বিবাদ করবে না। এই কারণে ইয়াহুদীদের তুলনায় খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের 
নিকটতর। খ্রিষ্টানদের এই প্রশংসা ইয়াহুদীদের মোকাবেলায় করা হয়েছে। নচেৎ ইসলাম-বিদ্বেষের অভ্যাস কম-বেশী তাদের মধ্যেও 
আছে। যেমন এ কথা ক্রুস ও ক্রিসেন্টের বহু শতাব্দী-ব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে স্পষ্ট এবং যা অদ্যাবধি চলে আসছে। আর বর্তমানে 
ইয়াহুদী-খরিষ্টান উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টা ইসলামের বিরুদ্ধে ষডযন্ত্রে সরগরম। এই কারণেই কুরআনে উভয় সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব 
স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


২১২ 


সুর) মায়িদাহ ৫ 


৭মপারা 


(৮৩) এবং যখন তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা শ্রবণ » 2 5: এ 2 


করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি 


তাদের চক্ষু 


অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা 


বিশ্বাস করেছি। অতএব তুমি আমাদের (সত্যের) সাক্ষীদের দলভুক্ত 


কর। 


(৮৪) আর আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ আমাদেরকে ৩ ২০59 রে 


সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করবেন, তখন আল্লাহতে ও আমাদের 


থাকতে পারে? 


নিকট আগত সত্যে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কি কারণ 


থাকবে। এ সৎকর্মশীলদের পুরস্কার। 


(৮৬) এবং যারা অবিশ্বাস করেছে ও আমার আয়াত (বা 
মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তারাই জাহান্নামবাসী। 


ক্যসমূহ)কে 


রর 


(৮৭) হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সব উৎকৃষ্ট বস্ত বৈধ ৫ রা] ৩ 4০ 15 1 চর রি 


করেছেন, সে সকলকে তোমরা অবৈধ করো না) এবং 


সীমালংঘন 


(৮৫) অতঃপর তাদের এ কথার জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট নি পু রঃ ৬৮ ৪ এ ১০: 4৫1 55 5 
করেছেন জানাত, যার নিম্নে নদামালা প্রবাহিত। তারা সেখানে চরকাল 


কি 555 [দি 0১৫ 


[রি 


ঃ 


€) হাবশা নামক স্থানে, যেখানে মুসলিমগণ মক্কী জীবনে দুইবার হিজরত করেছিলেন, যেখানে আসহামা নাজাশীর শাসন ছিল। এটি 


খিষ্টান-রাষ্ট্র বলে পরিচিত ছিল। এই আয়াত হাবশায় অবস্থানরত খ্রিষ্টানদের শানেই অবতী 


হয়৷ যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 


নবী করীম &৪ আম্র বিন উমায়ইয়াহ যামরী -কে লিখিত পত্র সহ নাজাশীর নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি পত্র বহন ক"রে নিয়ে 


গিয়ে নাজানীকে পাঠ কণরে শুনান। নাজাশী উক্ত পত্র শোন 


র পর হাবশায় অবস্থানরত মুহ 


জিরগণ ও জা”ফর ইবনে আবু তালেব ৯৬- 


কে ডেকে পাঠান। আর সাথে সাথে তার স্বধর্মীয় আলেম, অ 


[বেদ ও পর্ডিতগণকেও একত্রিত করেন। অতঃপর জা”ফর ৪-কে কুরআন 


পাঠ করার নির্দেশ দেন এবং তিনি সুরা মারয়্যাম পাঠ করেন; যাতে ঈসা ৯৬ঞ্র-এর অলৌ 


কক জন্ম-বৃত্তান্ত ও আল্লাহর বান্দা ও তীর 


রসুল হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। তারা সকলেই তেলাওয়াত শুনে বড় প্রভাবিত হন। তাদের চক্ষু দিয়ে অশ্রধারা প্রবাহিত হয় এবং 


তারা সকলেই ঈমান আনয়ন করেন। আবার কেউ বলেন, নাজাশী তাঁর কিছু সংখ্যক উলামাকে রসুল £-এর নিকট প্রেরণ করেন। 


যখন রসুল ঞ্ তাদের সামনে কুরআন পাঠ ক'রে শুনান, তখন তীদের চক্ষু দিয়ে অনায়াসে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় এবং তারা সকলেই 


৮৫৫২ 


ঈমান আনয়ন করেন। (ফাতহুল কাদার) কুরআন শুনে যেভাবে তারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, উল্লিখিত আয়াতে তার চিত্রাঙ্কন করা 


হয়েছে। এই শ্রেণীর খিষ্টানদের ঈমান আনয়নের কথা কুরঅ 


[নের বেশ কিছু জায়গায় উল্লিখিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 4১1 ১5 919) 


(10 ০০৬ 1 2৮ ঢ 14 2৮ 0) 40৬ 058 ০ ৯১৫0 অর্থাৎ, নিশ্চয় গ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে যারা আল্লাহতে, 


তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের প্রতি যা অ 


বতীর্ণ হয়েছে, তাতে অ 


ল্লাহর নিকট বিনয়াবনত হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে--- 


| (সুরা আলে ইমরান ১৯৯) আর হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন নবী করীম ঞ্ঞ্ নাজাশী বাদশাহর মৃত্যুর সংবাদ পেলেন, তখন 


তিনি সাহাবা কেরাম এ-কে বললেন, হাবশাতে তোমাদের ভাই নাজাশীর ইন্তেকাল হয়েছে, তার জানাযার নামায আদায় কর। সুতরাং 


নবী করীম && মুসাল্লায় তার গায়েবী জানাযার নামায আদায় করলেন। (বুখারী, মুসলিম) অ 


অধ্যায় ও নিকাহ অধ্যায়) 


বর্ণিত হয়েছে যে, নবী £-এর নবুঅতের প্রতি যে ঈমান আনয়ন করবে, তাকে 


ন্য এক হাদীসে আহলে কিতাবদের ব্যাপারে 


দিগুণ সওয়াবের অধিকারী করা হবে। (বুখারী £ ইলম 


() হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূল &৪-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, "হে আল্লাহর রসূল! আমি যখনই মাংস ভক্ষণ 


করি, তখনই আমার মধ্যে কামোন্তেজনা অনুভব করি। তাই নিজের জন্য মাংসকে হারাম ক*রে নিয়েছি।” যার ফলে এই আয়াত 


অবতীর্ণ হয়। (সহীহ তিরমিষী, আলবানী ৩/৪৬) অনুরূপভাবে অবতীর্ণের এই কারণ ব্যতীত বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 


কিছু সংখ্যক সাহাবা সংসার ত্যাগ এবং ইবাদতের উদ্দেশ্যে কিছু বৈধ জিনিস হতে (যেমন বিবাহ করা হতে, ঘুমিয়ে রাত্রিযাপন করা 


হতে দিনে পানাহার করা হতে) নিজেদেরকে দুরে রাখার চেষ্টা করেন। যখন নবী মিড 


ব্যাপারে অবগত হলেন, তখন তাদেরকে 


এ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করলেন। এমন কি উসমান বিন মাঘউন ঞ 


তিনিও নিজের স্ত্রী থেকে দুরে থাকতেন। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৭ পারা [ 


করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না। 


(৮৮) আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছেন তা হতে বৈধ ও 
উৎকৃষ্ট বস্তু ভক্ষণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর প্রতি তোমরা 
সকলে বিশ্বাসী। 

(৮৯) আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না তোমাদের নিরর্থক শপথের 
জন্য, কিন্ত যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য 
তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন।ত অতঃপর এর কাফফারা 
(প্রায়শ্চিত্ত) হল, দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান করা; যা 
তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও, অথবা তাদেরকে বস্ত্র 
দান করা, কিংবা একটি দাস মুক্ত করা।(১ কিন্তু যার (এ সবে) সামর্থ্য 
নেই, তার জন্য তিন দিন রোযা পালন করা।€) তোমরা শপথ করলে 
এটিই হল তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা 
কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তীর নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা 
করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। 

(৯০) হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর 
ঘৃণ্য বস্ত শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা 
সফলকাম হতে পার।$) 


্‌ রা 
€ 4৫ 
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অতঃপর তীর স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাকেও তিনি তা করতে নিষেধ করলেন। (হাদীসগ্রন্থসমূহ র্টব্য) সুতরাং এই আয়াত ও 


হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ কর্তৃক হালাল যে কোন বস্তুকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়া অথবা তা এমনিই বর্জন করা 


অন্য কিছু। 


বৈধ নয়। চাহে তা খাদ্যদ্রব্য হোক অথবা পানীয় দ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ হোক অথবা আনন্দদায়ক কোন বন্তু বৈধ কামনা-বাসনা হোক বা 


মাসআলা ৪ কোন ব্যক্তি যদি নিজের জন্য কোন হালাল 


জনিসকে (কসম ছাড়া) হারাম করে নেয়, তবে তা হারাম বলে গণ্য হবে না; 


একমাত্র স্ত্রী বাতীত। অবশ্য এ ব্যাপারে উলামাদের অভিমত হচ্ছে, তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, 


কোন কিছুই লাগবে না। ইমাম শাওকানী বলেন, সহীহ হাদীস দ্বারা এই কথারই প্রমাণ হয় যে, নবী করীম £ঞ কোন ব্যক্তিকে এ ধরনের 


হারাম করাতে কসমের কাফফারা আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেননি। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, "এই আয়াতের পরে আল্লাহ কসমের 


কাফফারার কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে বুঝা যায় যে, কোন হালাল জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়া কসমেরই অন্তর্ভূক্ত, যা 


কাফফারা আদায় করার দাবী রাখে।? কিন্তু এই দলীল সহীহ হাদীসের উপস্থিতিতে গ্রহণীয় নয়। সুতরাং সঠিক হল,যা ইমাম শাওকানী 


বলেছেন। (সেউদী আরবের মুফতীগণের মতে কাফফারা দিতে হবে।) 


(91 (কসম) এর আরবী প্রতিশব্দ ৯ বা ০ আর বহুবচন ১১৯ ব 


১ যা শপথ অর্থে ব্যবহার হয়। এই কসম বা শপথ তিন 


ভাগে বিভক্ত (ক) ৯ (খে) ৯১-৬ (গে) 


১ (ক) ৯ (নিরর্থক বা নিরুদ্দেশ) এমন কসম, যা মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং 


কথায় কথায় ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ছাড়াই ব্যবহার করে। (এমন কসম খাওয়া তার মুদ্বাদোষে পরিণত হয়।) এই ধরনের কসমের 


কোন কাফফারা বা ধর-পাকড় নেই। (খ) ১০১ (মিথ্যা কসম) যা মানুষ ধোকা দেওয় 
নেই। (গ) ০১৪ 


বরং অতি মহাপাপ। কিন্তু এ ধরনের কসমের কোন কাফফার 


ও প্রতারণা করার জন্য করে থাকে। এটা মহাপাপ; 


কসমকে বলা হয়, যা মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং নিয়ত 


সহকারে নিজের কথার সত্যতার তাকীদ ও তা পাকা করার জন্য ব্যবহার করে। যদি কেউ এ ধরনের কসম ভঙ্গ করে, তাহলে তাকে 


কাফফারা আদায় করতে হবে। এই কাফফারার কথা এই আয়াতের পরের অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। 


(9 (কসমের কাফফারায়) প্রদেয় খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। আর এই জন্য উলামাদের মধ্যে মতানৈক্য 


সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (রঃ) রমযান মাসের রোযা অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করার ফলে যে পরিমাণ কাফফারা দেওয়ার কথা 
হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে তা দলীলরূপে পেশ করে বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে এক 'মুদ? প্রায় ৬২৫ গ্রাম) খাদ্য দান করতে হবে। 
কেননা নবী করীম && এ ব্যক্তিকে সহবাসের কাফফারা আদায় করার জন্য ১৫ সা” (সাডে ৩৭ কিলো) খেজুর দিয়েছিলেন, যা ৬০ জন 
মিসকীনের মাঝে বন্টন করতে বলা হয়েছিল। আর এক সা? সমান চার মুদ (আড়াই কিলো) হয়। এই হিসাবে ১০ মিসকীনকে ১০ মুদ 
করে (অর্থাৎ প্রায় সওয়া ৬ কিলো) খাদাদ্রব্য কাফফারা হিসাবে প্রদান করতে হবে। ((মতাতরে মাথাপিছু দু মদ (সওয়া এক কিলো) খাদ 
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২১৪ সূরা মায়িদাহ €& 


(৯১) শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঃ 2০০৯5) এ ৩ ০% টো ঠা ০০ 13] 
ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে 2৫ এও 

চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? 0৬ ০ ৩৭5 £7৯ ৩৮ ০০০৮৪ রে 
০৬ না 
(৯২) তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর ও রসুলের অনুসরণ কর এবং 7 ৩1$ 7155219 0৯.পা 15:০৮ ও চি 
সতর্ক হও। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখ যে, স্পষ্ট | টিটি রানার রা 
প্রচারই আমার রসুলের কর্তব্য। ৩ ৬1 দিদি 
(৯৩) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারা পূর্ব ঘা ভক্ষণ করেছে, ($ ০৩৫ ৮-০.৫/1%৮1%56 ৩৫৯ ০০০ 
তার জন্য তাদের কোন পাপ নেই, যদি তারা সাবধান হয় ও বিশ্বাস 7: 70110525225 
করে ও সৎকাজ করে, অতঃপর সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় 158 ৮১ উল 255 টে 9 ক শি 
তারানা সৎকর্মশীল হয়। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে 20৯০4৫৪% [০ শি 191 চৈ 


দান করতে হবে! যেহেতু কাণ্ব বিন উজরার ইহরাম অবস্থায় মাথায় উকুন হলে মহানবী &৪ তীকে বলেন “তোমার মাথা মৃত্ডণা করে 
ফেল এবং তিন দিন রোধা রাখ কিংবা গ্রতোক মিসকীনকে মাথাপিছু অর্ধ সা” (মোটামুটি সওয়া এক কিলো) করে ছয়াটি মিসকীনকে খাদা 
দান কর. কিংবা একটি ছাগ কুরবানী কর। ”(বৃখারী ১৮১৬ মুসালিম ১২০ ১নং)) 

(৭ পোশাক বা বস্ত্রদানের ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। বাহ্যতঃ এর ভাবার্থ এক জোড়া এমন কাপড়, যা পরিধান করে মানুষ নামায 
আদায় করতে পারে। আবার কোন কোন উলামা খাদ্য ও বস্ত্রদান উভয় ক্ষেত্রেই সমাজের প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে অনুসরণীয় মনে 
করেন। 

() কোন কোন উলামা ভুল করে হত্যা করার ফলে যে রক্তপণ দিতে হয় তার উপর অনুমান করে মুক্তিযোগ্য দাস-দাসীর ক্ষেত্রে 
ঈমানের শর্তারোপ করেছেন। কিন্তু ইমাম শওকানী বলেন, আয়াতটি ব্যাপক, আর এর মধ্যে মুমিন ও কাফের উভয়ই শামিল। 

€) অর্থাৎ, উল্লিখিত তিনটি এখতিয়ারের মধ্যে একটি কেউ যদি পালন করতে না পারে, তাহলে তাকে তিন দিন রোযা রাখতে হবে। 
আর এটাই তার কসমের কাফফারা হয়ে যাবে। (উক্ত তিনটির মধ্যে একটিতে সক্ষম হওয়া সত্তেও রোযা রাখলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।) 
আবার রোযা রাখার ব্যাপারেও উলামাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে; কেউ বলেন, ধারাবাহিকভাবে পরপর তিনদিন রোযা রাখতে হবে। 
আবার কেউ বলেন; একদিন পর পর বা বিলম্ব করে (অর্থাৎ একটি রাখার পর বিলম্ব করে তারপর আরেকটি রাখতে পারে।) উভয় 
আআ 


€) এটি মদের ব্যাপারে তৃতীয় নির্দেশ। প্রথম ও দ্বিতীয় নির্দেশে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়নি। কিন্তু এখানে মদ ও তার সাথে জ্য়া, 
মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক তীরকে অপবিত্র বা ঘৃণ্য বস্ত ও শয়তানী বিষয় বলে স্পষ্ট ভাষায় তা থেকে দূরে থাকার আদেশ দেওয়া 
হয়েছে। এ ছাড়া এ আয়াতে মদ ও জুয়ার অতিরিক্ত অপকারিতা বর্ণনা করে প্রশ্ন করা হয়েছে, তবুও কি তোমরা বিরত হবে না? এ 
থেকে উদ্দেশ্য ঈমানদারকে পরীক্ষা করা। সুতরাং ধারা মু'মিন ছিলেন, তারা আল্লাহর উদ্দেশ্য বুঝে গেলেন এবং তা যে নিশ্চিত হারাম, 
তা মেনে নিয়ে বললেন, "আমরা বিরত হলাম, হে আমাদের প্রতিপালক!” (আহমাদ ২/৩৫ ১) কিন্তু সাম্প্রতিক কালের তথাকথিত কিছু 
“চিন্তাবিদ” বলেন যে, "মদ হারাম কোথায় বলা হয়েছে?!” এমন চিন্তা-বুদ্ধির জন্য তো রোদন করতে হয়। মদকে অপবিত্র বা ঘৃণ্য বস্ত ও 
শয়তানী বিষয় গণ্য ক'রে তা হতে দূরে থাকতে আদেশ দেওয়া এবং দুরে থাকাকে সফলতার কারণ গণ্য করা এ "মুজতাহিদ*দের 
নকট হারাম হওয়ার জন্য (দলীল হিসাবে) যথেষ্ট নয়! যার মতলব হল, আল্লাহর নিকট অপবিত্র বন্তও বৈধ, শয়তানী কাজও বৈধ। যে 
জনিস থেকে আল্লাহ দূরে থাকতে বলেন, সে জিনিসও হালাল। যে কাজ সম্পাদন করাকে অসফলতা ও বর্জন করাকে সফলতার কারণ 
গণ্য করা হয়, তাও বৈধ! সুতরাং “ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন।' 

(১) এ হল মদ ও জুয়ার অতিরিক্ত সামাজিক ও ধর্মীয় অপকারিতা; যা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই জন্য মদকে বহু মন্দের চাবিকাঠি 
বা প্রধান পাপকর্ম বলা হয়। আর জুয়াও এমন নিকৃষ্ট খেলা যে, মানুষকে নিমেষে কপর্দকশূন্য ক'রে ফেলে এবং আমীরজাদা ও বনেদী 
বড়লোককেও নিঃস্ব গরীব বানিয়ে ছাড়ে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন। 

(১ মদপান হারাম ঘোষিত হওয়ার পরে কতক সাহাবা ঞ-এর মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, আমাদের কতক সঙ্গী যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন আর 
কতক এমনি ইন্তেকাল করেছেন, অথচ তখনও তীরা মদ পান করতেন! (তাহলে তাদের কি হবে?) সুতরাং এই আয়াত দ্বারা তাঁদের 
সেই সংশয় নিরসন করা হয়েছে যে, তাদের মৃত্যু ঈমান ও তাকৃওয়ার উপরেই হয়েছে। কেননা মদপান সেই সময় নিষিদ্ধ (হারাম) করা 
হয়নি। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ও পারা 


(৯৪) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের হাত ও বর্শা দ্বারা যা শিকার করা 


যায়) তার কিছু দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে (ইহরাম অবস্থায়) পরীক্ষা 


করবেন।€১১ যাতে আল্লাহ্‌ অবহিত হন, কে তীকে না দেখেও ভয় 


করে। সুতরাং এরপর কেউ সীমালংঘন করলে, তার জন্য মর্মন্তাদ শাস্তি 


রয়েছে। 


(৯৫) হে বিশ্বাসিগণ! ইহরামে থাকা অবস্থায় তোমরা শিকার জন্ত বধ 


করো না, তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা বধ করলে. যা 


বধ করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্ত,(১৭ যার মীমাংসা 


করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক'১১ কা*বাতে প্র 


রতব্য 


কুরবানীরূপে।(৯) অথবা ওর বিনিময় হবে দরিদ্রকে অন্ন দান করা 


কিংবা সমপরিমাণ রোযা পালন করা,।৯) যাতে 


সে আপন কৃতকর্মের 


ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন। কিন্তু কেউ 
তা পুনরায় করলে আল্লাহ তার নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন 


এবং আল্লাহ পরাক্রমাশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 


(৯৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য ভক্ষণ বৈধ করা 


হয়েছে) তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য। আর তোমরা 


যতক্ষণ ইহরামে থাকবে, ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ 


করা হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নিকট তোমাদেরকে 


একত্র করা হবে। 
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(১১) শিকার করা আরববাসীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা ছিল। আর সে জন্যই ইহরাম অবস্থায় তা নিষিদ্ধা ক'রে 


তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। বিশেষ করে হুদায়বিয়ায় অবস্থান কালে সাহাবাদের নিকট অধিকহারে শিকার আসতে থাকে, আর সে সময় 


এই চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে এই সম্পর্কিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। 


(১) নিকটবর্তী শিকার অথবা ছোট জন্তু শিকার সাধারণতঃ হাত দিয়েই ধরা হত এবং দূরবর্তী ও বড় জন্তুর জন্য তীর-বল্লম ব্যবহার 


করা হত। সেই জন্যে এই দুয়েরই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিকার যেমনই হোক আর যেভাবেই করা হোক, ইহরাম 


42 


অবস্থায় কোন রকম শিকার করা যাবে না; যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধা। 


(১১ ইমাম শাফেয়ী (রঃ)এর মতে ইহরাম অবস্থায় এ সমস্ত জন্তু শিকার করা নিষিদ্ধ, যাদের মাংস খাওয়া হয়। পক্ষান্তরে এ সমস্ত স্থলচর 


জন্তু হত্যা করা জায়েয বা বৈধ, যাদের মাংস খাওয়া হয় না€বে 


হালাল নয়)। কিন্তু অধিকাংশ উলামাগণের মতে ইহরাম অবস্থায় কোন 


প্রকার জন্তু শিকার কর 


বৈধ নয়; তার মাংস খাওয়া বৈধ হোক অথবা অবৈধ; উভয় জন্তুই এই নিষেধের অন্তর্ভূক্ত। অবশ্য সেই অনিষ্টকর 


জন্তু (ইহরাম) অবস্থাতেও হত্যা করা বৈধ, যা হাদীস দ্বারা প্রম 


[ণিত। আর এর সংখ্যা পাঁচটি; কাক, 


চল, বিছা, ইদুর ও পাগলা কুকুর। 


৫১০ শু 


(মুসলিম, মুঅন্তা ইমাম মালেক) না'ফে (রঃ)কে সাপ সম্পর্কে 


জজ্ঞাসা করা হলে তান উত্তরে বলেন, 


সাপকে হত্যা করার ব্যাপারে তো 


(উলামাদের মধ্যে) কোন মতভেদই নেই। (ইবনে কাসীর) ইমাম আহমাদ, ইমাম মালেক (রঃ) ও অন্যান্য উলামদের নিকট হিংস্রজন্তু 


নেকড়ে বাঘ চিতাবাঘ 
দিয়েছেন। (ইবনে কাসীর) 


ও সিংহকে কামড়িয়ে দেয় এমন পাগলা কুকুরের সাথে তুলনা ক'রে ইহরাম অবস্থায় হত্যা করার অনুমতি 


(১ “ইচ্ছাকৃতভাবে” শব্দ থেকে প্রতিপাদন ক”রে কোন কোন উলামা বলেন, কেউ যদি ভুলবশতঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা ক'রে 


ফেলে, তাহলে তার উপর কোন ফিদইয়া (দণ্ড) নেই। কিন্তু অধিকাংশ উলামাগণের মতে ভুলবশতঃ অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবেও যদি 


হত্যা ক'রে ফেলে, তাহলে তার জন্য ফিদ্ইয়া আদায় করা ওয়াজেব। “ইচ্ছাকৃতভাবে” শর্ত অধিকাংশ অবস্থার প্রেক্ষাপটে লাগানো 


হয়েছে, শর্ত হিসাবে নয়। 


(৮) অনুরূপ গৃহপালিত জন্ত”র ভাবার্থ হচ্ছে, আকার-আকৃতি ও দৈহিক গঠনে অনুরূপ ও সদৃশ, মুল্যে অনুরূপ নয়; যেমনটি 


হানাফীদের অভিমত। উদাহরণ স্বরূপ; কেউ যদি হরিণ শিকার ক'রে ফেলে, তাহলে তার "অনুরূপ গৃহপালিত জন্ত” হল ছাগল আর 


নীল গাভীর "অনুরূপ গৃহপালিত জন্ত” হল গাভী ইত্যাদি। কিন্তু যে জন্তুর সদৃশ পাওয়া দুক্ষর, তার মূল্য নির্ধারণ ক'রে ফিদ্ইয়া স্বরূপ 


মক্কায় পৌছে দিতে হবে। 


(৯) তার 


বলবে যে, শিকারকৃত জন্তু অমুক জন্তুর সদূশ। আর যদি তা সদৃশহীন হয় অথবা তার সদৃশ জন্তু পাওয়া দুরূহ ব্যাপার হয়, 


তাহলে তার পরিবর্তে মূল্য দিতে হবে। আর এই মূল্য থেকে খাদাযদ্রব্য ক্রয় ক'রে মন্কার প্রত্যেক মিসকীনের মাঝে এক মুদ (৬২৫ গ্রাম) 


হিসাবে বন্টন ক'রে 


দতে হবে। হানাফীদের নিকট প্রত্যেক মিসকীনকে দুই মুদ (সেওয়া এক কিলো) হিসাবে প্রদান করতে হবে। 


(১) এই ফিদইয়া যদি পশু হয় অথবা তার মূল্য হয়, কা*বা শরীফ পর্যন্ত পৌছাতে হবে। আর কা”বা থেকে উদ্দেশ্য, হারামের এলাকা। 
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(৯৭) আল্লাহ পবিত্র গৃহ কা*বাকে, পবিত্র মাসকে, কুরবানীর জন্য 
কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মাল্যপরিহিত পশুকে মানুষের 
স্থিতিশীলতার কারণ নির্ধারিত করেছেন।০ এটি এ জন্য যে, তোমরা 
যেন জানতে পার, যা কিছু আকাশে ও ভূমন্ডলে আছে, তা নিশ্চয়ই 
আল্লাহ জানেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। 

(৯৮) তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর এবং 
নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

(৯৯) রসূলের কর্তব্য কেবল প্রচার করা মাত্র। আর তোমরা যা প্রকাশ 
কর ও গোপন রাখ, তা আল্লাহ জানেন। 


(১০০) বল, "অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়; যদিও অপবিত্রের আধিক্য 
তোমাকে চমৎকৃত করে।১ সুতরাং হে বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! 
(তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।? 

(১০১) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা 
প্রকাশিত হলে তোমাদেরকে খারাপ লাগবে। কুরআন অবতরণের সময় 
তোমরা যদি সে সব বিষয়ে প্রশ্ন কর, তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ 


সুরা মার়িদাহ ৫ 
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(ফাতহুল কাদীর) অর্থাৎ, হারামের এলাকায় বসবাসরত মিসকীনদের মাঝে তা বন্টন করতে হবে। 


(৮) 9 শব্দটি এখতিয়ারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, (মুহরিম ব্যক্তির) কাফফারা স্বরূপ মিসকীনকে খানা খাওয়ানো অথবা রোযা 


রাখার ব্যাপারে এখতিয়ার বা স্বাধীনতা রয়েছে; দুটির মধ্যে যে কোন একটা করা বৈধ। শিকারকৃত পশু হিসাবে খাদাযদ্রব্ের মধ্যে কম- 


বেশী হবে, অনুরূপ রোযা রাখার ব্যাপারেও কম-বেশী হবে। উদাহরণ স্বরূপ; মুহরিম যদি হরিণ শিকার ক"রে বসে, তাহলে তার সমকক্ষ 


এবং সদৃশ হচ্ছে, ছাগল। আর এই ফিদ্ইয়ার পশু মক্কার হারামের মধ্যে যবেহ করতে হবে। যদি তা না পাওয়া যায়, তাহলে ইবনে 


ব্বাস ঞ৯-এর মতে ছয়জন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে হবে অথবা তিন দিন রোযা রাখতে হবে। যদি শিং-ওয়ালা বড় হরিণ, নীলগাভী 


থবা এই ধরনের কোন জন্তু শিকার করে, তাহলে তার অনুরূপ বা সদৃশ হচ্ছে, গৃহপালিত গাভী। আর যদি তা পাওয়া না যায় অথবা এ 


রনের ফিদ্ইয়া আদায় করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে ২০ জন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে হবে অথবা ২০ দিন রোযা রাখতে হবে। 


এ এ 


খানা খাওয়াতে হবে অথবা ৩০ দিন রোযা রাখতে হবে। (ইবনে কাসীর) 


দ এমন জন্তু যেমন (উটপাথী কিংবা জংলী গাধা ইত্যাদি) শিকার করে, যার সদৃশ হচ্ছে উট, তাহলে তা না পেলে ৩০ জন মিসকীনকে 


(১) »- (শিকার) থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে; জীবিত প্রাণী। আর «-»০ খোদ্য) থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে; মৃত (মাছ ইত্যাদি) যাকে সমুদ্র, নদী বা 


পুকুর কিনারায় নিক্ষেপ করে অথবা যা পানির উপর ভাসে। যেমন হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে, সমুদ্রের মৃত (প্রাণী খাওয়া) 


হালাল বা বৈধ। (বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে ইবনে কাসীর ও নাইনুল আওতার ইত্যাদি দেখুন।) 
(১) কা*বাগৃহকে "শরীফ, সম্মানিত বা পবিত্র গৃহ” এই জন্যই বলা হয় যে, তার সীমানায় শিকার করা, গাছ কাটা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। 


অনুরূপভাবে যদি সেখানে বাপের হত্যাকারীও সামনে পড়ে যায়, তবুও তার কিছু করা যাবে না। আর কা"বাকে মানুষের স্থিতিশীলতার 


কারণ নির্ধারিত করা হয়েছে; যার উদ্দেশ্য হল; এর দ্বারা মন্কাবাসীর নিয়ম-শৃংখলা ও সমাজ-ব্যবস্থা ভালো থাকে এবং তাদের 


অর্থনৈতিক ও জৈবিক চাহিদা পূরণের উপায়ও লাভ হয়। অনুরূপ পবিত্র (রজব, যুলবদাহ, যুলহিজ্জাহ ও  যুহার) মাস এবং হারামে 


নিয়ে যাওয়া হাদী (গলায় কিছু বেঁধে চিহিত কুরবানীর) পশুও মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ। কেননা, উল্লিখিত সমস্ত জিনিস দ্বারাও 


মকাবাসীরা উক্ত উপকারিতা উপভোগ ক'রে থাকে। 


(২১ ০৯ (অপবিত্র) এর ভাবার্থ হচ্ছে, হারাম অথবা কাফের অথবা পাপী অথবা খারাপ। ০.০ (পবিত্র) এর ভাবার্থ হচ্ছে, হালাল 


অথবা মুমিন অথবা আনুগত্যশীল অথবা ভালো জিনিস; এ সবগুলি অর্থই উদ্দিষ্ট হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, যার মধ্যে অপবিভ্রতা 


থাকবে, তা কুফরী হোক অথবা পাপাচার অথবা অপকর্ম, তা কোন বন্ত হোক অথবা উক্তি; তা (সংখ্যা বা পরিমাণে) অধিক হওয়া সত্তেও 


তার প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবে না, যার মধ্যে পবিত্রতা আছে। আর (খারাপ ও ভালো) এ দুই কখনও সমান হতে পারে না (যদিও 


খারাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ)। কেননা অপবিত্রতা ও খারাবীর কারণে সেই জিনিসের উপকারিতা ও বর্কত শেষ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে জিনিসের 


মধ্যে পবিত্রতা ও কল্যাণ আছে তার উপকারিতা ও বর্কত বৃদ্ধি পায়। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ও পারা ২১৭ 


করা হবে।১১ আল্লাহ পূর্বেকার) সে সব বিষয় ক্ষমা করেছেন। বস্তুতঃ (৫2 র্‌ টে 022] 651 1:2$৩1 ৫5 
আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, বড় সহনশীল। 


4৭০ ১১৯৪ ধা একা 
(১০২) তোমাদের পূর্বেও তো এ সব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন (9৮5৫ 1৯০2 ১4৪৩০ (৫০38 
করেছিল, অতঃপর তারা তা অস্বীকার করে (কাফের হয়ে যায়)।(১৩) রি 
(১০৩) আল্লাহ বাহীরা, সায়েবা, অস্্রীলা ও হাম(১০ বিধিবদ্ধ করেননি। 
কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে, তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ ক'রে ৫», ১ 2 52555 ৫ 
থাকে। বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশ উপলবি করে না। 3৯১5 ০২৩ পা ০ ০358128 ০৮থা 


ঘা 


(১০৪) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার 1১/$ 2119 41 010 ৩ ঠিত 2৬ 
দিকে ও রসুলের দিকে এসো”, তখন তারা বলে, "আমরা আমাদের . »,. ্ 
পূর্বপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি, তাই আমাদের জন্য যথ্্ট।” যদিও তাদের ১ ৯1৮ ৩৪ 3 


পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানত না এবং সৎপৎপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও? ভেট 05422 525 0৯45 


(১) এই নিষেধাজ্ঞা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে ছিল। খোদ নবী করীম ও সাহাবাগণকে বেশী বেশী প্রশ্ন করতে নিষেধ করতেন। 
এক হাদীসে আল্লাহর রসূল & বলেন, “মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড অপরাধী হচ্ছে এ ব্যক্তি, যার প্রন্ন করার ফলে কোন জিনিস 


হারাম ক'রে দেওয়া হল, অথচ ইতিপূর্বে তা হালাল ছিল।” (বুখারী ৭২৮৯নং, মুসলিম) (আর এক হাদীসে তিনি বলেন, “---আলাহ 
তোমাদের জন্য পরের কথা চা আধকাধিক প্র? এবং অর্থ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেছেন। ” বেখারী ও মুসালিম)) 

(১) সুতরাং তোমরা যেন উক্ত প্রকার পাপে লিপ্ত হয়ে যেও না। যেমন, একদা রসুল ৯ বললেন, আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয 
করেছেন। একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, প্রত্যেক বছরেই কি? তিনি নীরব থাকলেন। জিজ্ঞাসক পর পর তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর 
নবী করীম ৯ তার উত্তরে বললেন, আমি যদি হ্যা বলি, তবে অবশ্যই তা (প্রতি বছরেই) ফরয হয়ে যাবে। আর যদি এমনটি হয়েই 
যায়, তাহলে প্রতি বছর হজ্জ পালন করতে তোমরা অক্ষম হবে। (মুসলিম ঃ হত্জ অধ্যায় ৪১২নং, আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, 
ইবনে মাজাহ) এ জন্যেই কোন কোন ভাষ্যকার (4১০ 4 .৫০) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ যে জিনিসের উল্লেখ তার কিতাবে 


করেননি, সেটা এ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এ ব্যাপারে (জিজ্ঞাসাবাদ করা থেকে) নীরব থাক 
যেমন তিনি তা উল্লেখ করা থেকে নীরব রয়েছেন। (ইবনে কাসীর) এক হাদীসে নবী & এই অর্থকেই এই শব্দে বর্ণনা করেছেন, 
“তোমাদেরকে যে বিষয় সম্পর্কে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে তোমরা আমাকেও ছেড়ে দাও। (যা তোমাদেরকে কিছু বলা হয়নি, তার 
ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না।) কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ধৃংসের মূল কারণ ছিল, বেশী বেশী প্রশ্ন করা এবং তাদের নবীদের 
সাথে মতানৈক্যে লিপ্ত হওয়া।” (মুসলিম) (যেমন সুরা বাক্বারায় গাভী যবেহ করার ঘটনায় বানী ইস্রাঈল অনর্থক প্রশ্ন করেছিল।) 

(২০ এগুলি এ সকল পশুর বিভিন্ন নাম, যা আরবের বাসিন্দাগণ তাদের প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত। এগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করা 
হয়েছে। সহীহ বুখারীতে সাঈদ বিন মুসাইয়েব কর্তৃক এইরূপ ব্যাখ্যা উল্লেখ হয়েছে, “বাহীরা” এ জন্তুকে বলা হত, যার দুধ দোহন করা 
হত না এবং বলত যে, এ দুধ প্রতিমার জন্য। সুতরাং কোন লোকই তার ওলানে (দুধের বাটে) হাত লাগাত না। 'সায়েবা” এ জন্তুকে 
বলা হয়, যাকে মূর্তির নামে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হত; না তার উপর আরোহণ করা হত আর না তার উপর কোন বোঝা বহন করা হত। 
'অস্্ীলা” এ উটনীকে বলা হত, যা প্রথমবার একটা মাদী বাচ্চা প্রসব করার পর দ্বিতীয় বারেও মাদী বাচ্চা প্রসব করত। (অর্থাৎ প্রথম 
মাদী বাচ্চার সাথে দ্বিতীয় মাদী বাচ্চা মিলিত হত এবং উভয়ের মাঝে নর বাচ্চা পার্থক্য সৃষ্টি করত না) তাহলে এ ধরনের উটনীকে মূর্তির 
নামে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হত। "হাম” এ ষাঁড় উটকে বলা হত, যার বীর্ষে বহু বাচ্চা জন্মলাভ করত (এবং তার বংশ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেত), 
তখন তার দ্বারা বোঝা বহনের কাজ নেওয়া হত না এবং তার উপর আরোহণ করাও হত না। তাকে মূর্তির নামে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া 
হত। আর তাকে "হামী? বলা হত। এই বর্ণনায় এ হাদীসও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আম্র বিন আমের খুযাঈ সর্বপ্রথম মূর্তির নামে জন্ত 
উৎসর্গ করার প্রথা চালু করেছিল। নবী করীম & বলেন, “আমি তাকে জাহান্নামে নিজ নাউ্ীভূডি নিয়ে টানাটানি করতে দেখেছি।” 
(বুখারী ৪ সুরা মায়েদার তফসীর) আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই জন্তগুলোকে এভাবে শরীয়তরূপে নির্ধারণ 
করেননি। কেননা তিনি নযর-নিয়ায শুধু নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন। মূর্তির নামে নযর-নিয়াষের পদ্ধতি মুশরিকদের চালু করা 
জঘন্য প্রথা। বলা বাহুল্য, মূর্তি ও বাতেল উপাস্যদের নামে জন্তু উৎসর্গ করা এবং নযর-নিয়ায পেশ করার ধারা আজও মুশরিকদের 
মাঝে বিদ্যমান। এমনকি কিছু নামধারী মুসলিমদের মাঝেও এই শিকী কাজ প্রচলিত। আমরা এই সমস্ত কর্ম থেকে আল্লাহর আশ্রয় 
কামনা করি। 
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২১৮ 


সুর) মায়িদাহ ৫ 


(১০৫) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা 


যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের 


কোন ক্ষতি করতে পারবে না।১০ আল্লাহরই 


দকেই তোমাদের সকলের 


প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যা করতে, তি 


অবহিত করবেন। 


নসে সম্বন্ধে তোমাদেরকে 


(১০৬) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যুসময় উপস্থিত হয়, 


তখন অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ 


লোককে সাক্ষী রাখবে, তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ 


বিপদ উপস্থিত হলে) তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হতে 


দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে নামাযের পর 


তাদেরকে অপেক্ষমাণ রাখবে। অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ 


ক”রে বলবে, 'অ 


মরা ওর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না;১৮) যদি 


সে আত্মায়ও হয় 


এবং আমরা অ 


ল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে 


আমরা নিশ্চয় পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।” 


(১০৭) তবে যদি এ প্রকাশ পায় যে, তারা দুজন অপরাধে লিপ্ত 


হয়েছে১৯ তবে 


যাদের স্বার্থহানি 


ঘটেছে তাদের মধ্য হতে (মৃতের) 


নিকটতম দু'জন 


তাদের স্থলবত 


হবে) এবং আল্লাহর নামে শপথ 


ক”রে বলবে, "আমাদের সাক্ষ্য অ 


বশ্যই তাদের হতে অধিকতর সত্য 


এবং আমরা সীমালংঘন করিনি, করলে আমরা 


অবশ্যই যালেম 


পর 
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(১) কিছু লোকের মনে বাহ্যিক এই শব্দাবলীর কারণে সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে, নিজেকে সংশোধন ক'রে নেওয়াই যথেষ্ট। আর সৎকাজের 


আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ধরনের ধারণা সঠিক নয়, তার কারণ হচ্ছে, সংকাজের আদেশ ও 


অসংকাজে বাধা দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিষয়। যদি একজন মুসলিম এই ফরয ত্যাগ করে, তাহলে পথভোলাকে কে পথ দেখাবে? 


(এই কাজ ত্যাগ করলে কেউ কি সংপথে থাকতে পারে?) অথচ কুরআন শর্তারোপ করেছে যে, যদি তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও 


তবে। এই আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে যখন আবু বাক্র এ অবগত হলেন, তখন তিনি বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা আয়াতকে 


ভুল জায়গায় ব্যবহার করছ। আমি তো রসুল £&-কে বলতে শুনেছি যে, “লোকেরা যখন কাউকে কোন পাপ কাজে লিপ্ত দেখে 


এবং 


পরিবর্তন করার পরিকল্পনা বা চেষ্টা না করে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদেরকে অচিরেই আযাব দ্বারা গ্রেফতার করবেন।” (আহমাদ, 
তিরমিহী ২১৭৮, আবু দাউদ ৪৩৩৮নং) সুতরাং আয়াতের সঠিক ভাবা 
বিরত না থাকে এবং সৎপথ অবলম্বন না করে, তাহলে এই অবস্থায় তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না; বরং তোমরা সৎপথে আছ এবং 


এই যে, তোমাদের বুঝানো সত্তেও যদি তারা পাপ থেকে 


পাপ করা হতে বিরত আছ। অবশ্য এক 


কাজে নিজের মধ্যে দুর্বলতা পায় এবং জীবননাশের আশঙ্কা থাকে, তাহলে এই অবস্থায় “তাতে যদি সক্ষম ন 


ট অবস্থায় সংকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়া থেকে বিরত থাকা বৈধ, যদি কেউ 


হয়, তাহলে হাদয় দ্বারা; 


আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক” হাদীসের ভিত্তিতে অনুম 


করতে পারে। 


তি আছে। উক্ত আয়াতও এই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত বহন 


(১) "তোমাদের মধ্য হতে” এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, "মুসলমানদের মধ্য হতে', আবার কেউ বলেন, অ 


সিয়তকারীর গোত্রের মধ্য 


হতে। অনুরূপ “তোমাদের ছাড় 


অন্য লোকদের মধ্য হতে” এরও দুটি ভাবার্থ হতে পারে, অর্থাৎ অমুসলিম (আহলে কিতাব) হতে 


পারে অথবা অসিয়তকারীর গোত্র ব্যতী 


ত অন্য গোত্রের লোক উদ্দেশ্য হতে পারে। 


(১) কেউ যদি সফরকালে কঠিন রোগ বা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়, যাতে তার বাঁচার আশা না থাকে, তাহলে 
ব্যক্তিকে ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রেখে 


যাঅ 


সয়ত করতে চায় করবে। 


এমতাবস্থায় সফরে দু'জন 


(১) অর্থাৎ, (মৃত ব্যক্তি) অসিয়তকার 


র ওয়ারেসগণের মধ্যে যদি সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, যাদেরকে অ 


সয়ত করা হয়েছে তারা খেয়ানত 


অথবা পরিবর্তন করতে পারে, তাহলে এমতাবস্থায় নামাযের পর সমস্ত মানুষের সামনে তাদেরকে (আল্লাহর নামে) শপথ করানো হবে; 


তারা বলবে, "আমরা শপথের বি 


(২১) অর্থাৎ, মিথ্যা শপথ করেছে। 


() ০3 এটা এটা এর 


নময়ে এই নশুর জগতের সামান্য স্বার্থ উদ্ধার করছি না; অর্থাৎ মিথ্যা শপথ করছি না।” 


দ্বচন। যার অর্থ, অসিয়তকারীর দুই নিকটাত্ীয়। (৮:12 33 929 ১০) এর অর্থঃ যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে 


তাদের মধ্য হতে। ৩৮১ "এটা "৬৯? উহ্য সর্বনাম (উদ্দেশ্য)র খবর (বিধেয়) অথবা ৩।১/১০৯%: এর সর্বনামের বদল (পরিবর্ত)। যার 


ভাবার্থ, এই দুই নিকটাত 


য় তাদের মিথ্যা কসমের বিরুদ্ধে শপথ করবে। 
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লী £ 
(অনাচারা)দের দলভুক্ত হব। 


(১০৮) এ পদ্ধতিতেই লোকের যথাযথ সাক্ষ্দানের অধিকতর 
সম্ভাবনা আছে অথবা তারা ভয় করবে যে, শপথের পর আবার 
তাদেরকে শপথ করানো হবে।ত৯ আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর 
এবং শ্রবণ কর। অধিকন্ত আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে 
পরিচালিত করেন না। 

(১০৯) (স্মরণ কর,) যেদিন আল্লাহ রসুলগণকে একত্র করবেন, 
অতঃপর বলবেন, তোমরা (উম্মতের নিকট থেকে) কি জওয়াব 
পেয়েছিলে? তারা বলবে, আমাদের কোন জ্ঞান নেই) নিশ্চয় তুমি 
অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। 

(১১০) (স্মরণ কর,) যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারয়্যাম-তনয় ঈসা! 
তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, 
পবিত্র-আত্মা( (জিবরাঈল ফিরিস্তা) দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী 
করেছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা (শিশু) অবস্থায় ও পরিণত বয়সে 
মানুষের সাথে কথা বলতে।$১ তোমাকে কিতাব, জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছিলাম।() তুমি কাদা দিয়ে আমার 
অনুমতিক্রমে পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে, 
ফলে আমার অনুমতিক্রমে তা পাখী হয়ে যেত, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ 
ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করতে এবং আমার 
অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে।৬৬ আমি তোমার থেকে বনী 
ইস্রাঈলকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম। তুমি যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন 
এনেছিলে) তখন তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা 
বলেছিল, “এ যাদু ছাড়া আর কিছুই না।”) 
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(২) এখানে সেই উপকারিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা উক্ত নির্দেশে নিহিত আছে। আর তা এই যে, উক্ত পদ্ধাতি গ্রহণ করার ফলে 


যাদেরকে অসিয়ত করা হয়েছে তারা সঠিক সঠিক সাক্ষি দেবে। কেননা, তাদের এই আশঙ্কা হবে যে, যদি আমরা খেয়ানত করি অথবা 


মিথ্যা বলি, অথবা পরিবর্তন করি, তাহলে এর প্রতিক্রিয়া তাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে 


বুদাইল বিন আবী মারয়্যামের ঘটনা উল্লেখ করা হয়। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম সফরে ছিলেন এবং সেখানে অসুস্থ তথা মরণোন্মুখ 


হয়ে পড়েন। তার সাথে মাল-পত্র ও চাদির একটি পিয়ালা ছিল; যা তিনি দুজন খ্রিষ্টানকে সমর্পণ ক'রে নিজ আত্মীয়দের নিকট পৌছে 


দেওয়ার অসিয়ত করেন। অতঃপর তিনি মারা যান। উক্ত অসী দুইজন চাদির পিয়ালা বিক্রি ক'রে অর্থ ভাগ ক'রে নেয় এবং ফিরে এসে 


বাকী মাল-পত্র তার ওয়ারেসদেরকে প্রত্যর্পণ করে। এ মাল-পত্রে একটি চিঠিও ছিল; যাতে মাল-পত্রের একটি তালিকাও ছিল। যার 


ভিত্তিতে চাদির পিয়ালা বিদ্যমান ছিল না। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা মিথ্যা কসম খেয়ে তা আত্মসাৎ না করার কথা বলল। কিন্তু 


পরে জানা গেল যে, তারা এ পিয়ালা অমুক মুদ্রা-ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেছে। সুতরাং তার ওয়ারেসরা এ অমুসলিমদের বিরুদ্ধে কসম 
খেয়ে এ পিয়ালার মুল্য আদায় করে নিল। এ বর্ণনা সনদের দিক থেকে যয়ীফ। (তিরমিযী ৩০৫৯নং) কিন্ত অন্য সনদ দ্বারা ইবনে 


আব্বাস এ কর্তৃকও সংক্ষিপ্তাকারে উক্ত ঘটনা বর্ণিত আছে। যাকে আল্লামা আলবানী সহীহ বলেছেন। (সহীহ তিরমিযী ২৪৪৯নং) 


(৯) নবী-রসূলগণের সাথে তীদের সম্প্রদায় ভালো ও মন্দ যে ব্যবহার প্রদর্শন করেছে তার জ্ঞান তো তাদের অবশ্যই থাকবে। কিন্তু 


কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখে এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্স্ত হওয়ার কারণে এ অজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। অথবা এ অজ্ঞতার সম্পর্ক 


তাদের মৃত্যুর পরবতী অবস্থার সাথে হবে। (অর্থাৎ, তাদের মৃত্যুর পর তাদের উন্মতরা কি করেছেন, সে জ্ঞান তাদের নেই।) বলা 


বাহুল্য, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহর নিকটই আছে। এই জন্য তারা বলবেন, অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত 


একমাত্র তুমিই; আমরা নই। এখান থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবী ও রসুলগণ গায়েব জানতেন না। 'আলেমুল গায়ব” একমাত্র 


মহান আল্লাহর সত্তা। পক্ষান্তরে নবী ও রসুলগণ যা কিছুই জানতেন, প্রথমতঃ তার সম্পর্ক সেই জ্ঞানের সাথে হত, যা রেসালতের দায়িত্ 


সম্পাদন করার জন্য জরুরী ছিল। দ্বিতীয়তঃ সে জ্ঞান অহীর মাধ্যমে তারা অবগত হতেন। সুতরাং 'আলেমুল গায়ব” তিনিই, যিনি 


নিজে নিজেই বিনা কোন মাধ্যমে প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন, অন্যের বলে দেওয়ার কারণে অথবা কোন মাধ্যম দিয়ে 


নয়। যেহেতু যিনি অন্যের জানানোর পর বা কোন মাধ্যম দ্বারা কোন জিনিস সম্পর্কে অবগত হন, তাকে "আলেমুল গায়ব” বলা হয় না। 


অতএব মুসলিমের উচিত, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং উদাসীনদের দলভুক্ত না হওয়া। 
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২২০ সুর) মায়িদাহ ৫ 


(১১১) আরো স্মরণ কর, আমি হাওয়ারী৩৯ (শিষ্য)দেরকে এ আদেশ 
দিয়েছিলাম যে, "তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন কর।” তারা বলেছিল, "আমরা বিশ্বাস করলাম এবং তুমি সাক্ষী 
থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)।” 

(১১১) সারণ কর, হাওয়ারীগণ বলোছল, "হে মারয়্যাম-তনয় ঈসা! ৮৮০৫ রথ 2৮ রা চিনি ২৮০স্না 009 সু 
তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য পরিপূর্ণ “দা | 0৪ এ রি ডি 0) 
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রঃ 2 
খাঞ্চা প্রেরণ করতে সক্ষম?) সে বলেছিল, তোমরা আল্লাহকে ভয় ১ 
কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৪১ পে পা 


(৯) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, জিবরীল ৯ঞ্রু, যেমনটি সুরা বাকারার ৮৭নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। 

(১) দোলনায় থাকা শিশু অবস্থায় এ সময় কথা বলেছিলেন, যখন মারয়্যাম (আলাইহাস সালাম) তাঁর এ সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে নিজ 
গোত্রের লোকের নিকট আসেন এবং তারা শিশুটিকে দেখে আশ্চর্য হয় এবং তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তখন শিশু ঈসা সা 
আল্লাহর নির্দেশে ুগ্ধপানকালী ন অবস্থায় কথা বলেছিলেন। আর পরিণত বয়সে কথা বলার ভাবার্থ হল, নবুঅত প্রাপ্তির পর (আল্লাহর 
পথে তাওহীদের) দাওয়াত ও তবলীগের জন্য যা বলেছিলেন। 

(১) এর ব্যাখ্যা সুরা আলে ইমরানের ৪৮নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। 

(৯) এই মু*জিযাসমুহের বর্ণনাও সুরা আলে ইমরানের ৪৯নং আয়াতে পরিবেশিত হয়েছে। 

(*) এখানে এ ষড়যন্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা ইয়াহুদীরা ঈসা ৯৪-কে হত্যা ও ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য করেছিল। তখন আল্লাহ 
তাঁকে বাঁচিয়ে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য 8 সুরা আলে ইমরানের ৫৪নং আয়াতের টাকা) 
(*) প্রত্যেক নবীর বিরোধীরা, আল্লাহর নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনাবলী দেখে তারা তাকে যাদুই বলেছে। অথচ যাদু হচ্ছে, ভেম্কিবাজির 
কলা-কৌশল। তার সাথে নবীদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? নবীগণের হাতে প্রকাশিত অলৌকিক জিনিস, আসলে সর্বশক্তিমান 
আল্লাহর কুদরতে ও অসীম শক্তির এক বহিঃপ্রকাশ ছিল। কেননা, তা আল্লাহরই আদেশক্রমে তারই ইচ্ছা ও শক্তিতে প্রকাশ পেত। 
কোন নবীর ইচ্ছা ও এখতিয়ারে এ ছিল না যে, তিনি যখন ইচ্ছা করতেন, আল্লাহর বিনা ইচ্ছায় ও তীর নির্দেশ ব্যতীত কোন অলৌকিক 
জিনিস দেখাতে পারতেন। সুতরাং এখানে লক্ষণীয় যে, ঈসা ঘ্র-এর প্রত্যেক মু'জিযার সাথে আল্লাহ চারবার ৬১. (আমার 


অনুমতিক্রমে) বলেছেন। তার মানে প্রত্যেক মু'জিযা আল্লাহর নির্দেশেই ঘটে থাকে। এই কারণেই মক্কার মুশরিকরা যখন নবী করীম 
&-কে বিভিন্ন মু'জিযা দেখানোর কথা বলেছিল -- যার বিস্তারিত বর্ণনা সুরা বানী ইসরাঈলের ৯০-৯৩ আয়াতে রয়েছে -- তখন তাদের 
উত্তরে নবী করীম &্ বলেছিলেন, 3১,1৯5 ২ 5 ৯৮) ০) আমার প্রতিপালক অতি পবিত্র (অর্থাৎ তিনি তো এ দুর্বলত 
থেকে পবিত্র যে, তিনি এ ধরনের জিনিস দেখাতে পারবেন না, তিনি তো তা দেখাতে সক্ষম। কিন্তু তার হিকমত তা চায় কি না? অথব 
কখন তা চাইবে --এ সবই জ্ঞান তারই কাছে। আর তিনি সেই মোতাবেক ফায়সালা করেন।) কিন্তু আমি তো একজন মানুষ ও তার 
রসূল ব্যতীত অন্য কিছু নই। অর্থাৎ, নিজে থেকে এ ধরনের মু'জিযা দেখানোর শক্তি আমার নেই। বলা বাহুল্য, নবীদের মু'জিযার সাথে 
যাদুর কোন সম্পর্ক নেই। যদি এমনটিই হত, তাহলে যাদুকররা তার প্রতিদ্বন্দিতা করতে সক্ষম হত। কিন্তু মুসা 8এ-এর ঘটনাবলা 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, বড় বড় যাদুকররা একত্রিত হয়েও মুসা 3৪-এর মু*জিযার প্রতিদ্ন্ৰিতা করতে সক্ষম হয়নি। আর যখন তাদের 
নকট মু*জিযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য প্রকট হয়, তখন তারা মুসলমান হয়ে যায়। 

(০) ৬৯)।১৯ বলা হয়, ঈসা &৪ঞ্র-এর অনুসারী শিষ্যগণকে; যাঁরা তীর প্রতি ঈমান আনয়ন কণরে তাঁর সহচর ও সাহায্যকারী হিসাবে 
ছিলেন। তীদের সংখ্যা ১২ জন বলা হয়ে থাকে। 'অহী” বলতে এখানে এ অহী নয়, যা ফিরিস্তা মারফৎ নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ হত। 
এখানে "অহী? বলতে ইলহামকে বুঝায়; যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু লোকের অন্তরে প্রক্ষিপ্ত হয়। যেমন মুসা ৪৪গ্র-এর মাতা ও 
মারয়্যাম 9৪-কে এই ধরনের ইলহাম করা হয়েছিল, যাকে কুরআন “অহী” বলে আখ্যায়ন করেছে। এখান থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান 
হয় যে, ধারা 'অহী* শব্দ দ্বারা এ কথার প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, মূসা ৯প্র-এর মাতা ও মারয়্যাম (আলাইহাস সালাম) নবা ছিলেন, 
কেননা তীদের প্রতিও আল্লাহ অহী করেছেন, তাদের কথা সঠিক নয়। কারণ সে 'অহী” ইলহামের অহীই ছিল; যেমন হাওয়ারীদের প্রতি 
কৃত “অহী” রিসালতের অহী ছিল না। 

(৮) 5০৩ এমন পাত্র (যেমন থালা বা প্লেট বা খারা ইত্যাদিকে) বলা হয়, যার মধ্যে খাদ্য থাকবে। এই জন্য এর অনুবাদ দস্তরখানাও 


করা হয়ে থাকে, কেননা তার মধ্যেও খাদ্য থাকে। আর এই উপলক্ষ্যেই সুরার নামকরণও হয়েছে। এখানে এর উল্লেখ আছে যে, 
হাওয়ারীগণ আন্তরিক প্রশান্তির জন্য আসমান থেকে খানাভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করার আবদার জানায়। যেমন ইব্রাহীম 2৪৪ (আন্তরিক 
প্রশান্তির জন্য) মৃতকে জীবিত করা স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। 

(০) অর্থাৎ তোমরা এমন জিনিস চেয়ো না, যা তোমাদের জন্য ফিতনার কারণ হয়ে যাবে। যেহেতু দাবী অনুসারে অলৌকিক জিনিস 
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তফসীর 


আহসানুল কায়ান ৭ পারা 


(১১৩) তারা বলেছিল, "আমাদের ইচ্ছা করে যে, তা থেকে কিছু আমরা 


ব ও আমাদের চিত্ত সান্ত্বন 


লাভ করবে। আর 


মাদেরকে সত্য বলেছ এবং আমরা তার সাক্ষী 


আমরা জানব যে, তুমি 
হয়ে যাব।? 


খ 
ম 
অঅ 
৷ 


১১৪) মারয়্যাম-তনয় ঈসা 
ামাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চ 


বলল, "হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! 
প্রেরণ কর, এ হবে 


[মাদের ও আমাদের সকলের জন্য তোমার নিকট থেকে নিদর্শন এবং 


আনন্দোৎসব স্রূপ।(৯) অ 


তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। 


র আমাদেরকে জী 


বকা দান কর। তুমিই 


(১১৫) আল্লাহ বললেন, 


নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তা প্রেরণ 


করব, কিন্ত এরপরও তোমাদের মধ্যে কেউ অবিশ্বাস করলে তাকে 


এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি 


বশ্বজগতের কাউকে দেব না।” (০৩) 


(১১৬) আরও (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ বলবেন, "হে মারয়্যাম-তনয় ঠা 


ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা অ 


আমাকে ও আমার জনন 


ল্লাহ ব্যতীত 
কে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর?৯ সে বলবে, 


“তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অ 


ধকার আমার নেই, তা বলা আমার 


জন্য আদৌ শোভনীয় নয়। যদি অ 


[মি বলে থাকি, তাহলে তা তো তুমি 


0053 


অবশ্যই জানো। আমার মনে কি আছে, তা তুমি অবগত 


আছ। কিন্ত 


তোমার মনে যা আছে, তা আমি অ 


সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। 


বগত নই, নিশ্চয় তু 


মি অদৃশ্য 
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প্রকাশ পাওয়ার পর তাদের মধ্যে যদি দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তাহলে সেটা তাদের জন্য আযাবের কারণ হয়ে যাবে। এই জন্যই ঈসা ৯৬৪ 


এ ধরনের চাওয়া হতে 


বরত থাকতে বললেন এবং তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখালেন। 


(৯) ইসলামী শরীয়তে 


ঈদের উদ্দেশ্য এ নয় যে, এটি জাতীয় পরবের এক 


ট দিন। যাতে যাবতীয় নৈতিক বন্ধন ও শরয়ী বাধা-নিষেধকে 


উল্লংঘন করে উচ্ছুঙখলভাবে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করা হবে, ঘর-বা 


হর আলোকসত্জায় স 


জ্জত করা হবে এবং নানা অনুষ্ঠান 


উদ্যাপন করা হবে; যেমন আজকাল এই ধরনেরই কিছু বুঝে মহা উদ্দীপনার সাথে ঈদের পর্ব পালন করা হয়ে থাকে। বরং আসমানী 


শরীয়তসমূহে ঈদের মর্ধাদা একটি ধশ্ীয় অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কিছু নয়। যার আসল উদ্দেশ্য এই 


হয় যে, সেদিন জাতির সকল মানুষ 


জামাআতবদ্ধভাবে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে, সকলে (একাকী) তাকবীর ও তাহমীদের আওয়াজ উচু করবে। এখানেও 


ঈসা এগ যে দিনকে ঈদ বানানোর অ 


শা পোষণ করেছেন, তাতে তার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা এ ঈদে তোমার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা 


করব, তাকবীর ও তাহমী 


দ পাঠ করব। পক্ষান্তরে কিছু বিদআতী এই “ঈদে মায়েদাহ" দ্বারা "ঈদে মীলাদ" (জন্মদিন) প্রমাণ করার 


প্রয়াস পেয়েছে। অথচ প্রথমতঃ এ ঘটনা আমাদের শরীয়তের নয়; বরং পূর্ববর্তী শরীয়তের, যাকে ইসলাম বহাল রাখতে চাইলে ত 


র 


5২ 
দ্ধত 


স্পষ্ট বিবৃতি থাকত। 


য়তঃ নবী 


র মুখে “ঈদ” বানানোর কামনা প্রকাশ করা হয়েছিল, আর নবীও আল্লাহর নির্দেশে শরয়ী বিধি-বিধান 


বর্ণনা করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হন। (অর্থাৎ, ঈদ একটি শরয়ী বিধান।) তৃতীয়তঃ ঈদের অর্থ ও উদ্দেশ্য তাই হয়, যা উপরে বর্ণনা কর 


হয়েছে। কিন্তু "ঈদে মীলাদ? (জন্ম 


দন)এ উপরোক্ত কোন কথাই পাওয়া যায় না। এই জন্য এই ঈদের বিদআত হওয়াতে কোন সন্দেহ 


থাকার কথা নয়। মুস 
কোন ঈদ নেই। 


লমদের কেবল দুটিই ঈদ; যা ইসলামী 


শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত; ঈদুল ফিতৃর ও ঈদুল আযহা। এ ছাড়া তৃত 


য় 


(৯) এই খাদাপূর্ণ খাঞ্চা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল 


উলামাগণ সহ ইমাম শাওকানী ও ইমাম জারীর তাবারী (রঃ)গণের উক্তি হচ্ছে; তা আসমান থেকে অবত 


ক না, সে ব্যাপারে কোন সহীহ মারফু হাদীস বর্ণিত হয়নি। কিন্তু অধিকাংশ 


কুরআনের এই আয়াত পেশ করেন, ৫45৫ ৪) € 


এ হয়েছিল। এর প্রমাণে 


নশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তা প্রেরণ করব)। এ 


টা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যা 


অবশ্যই সত কিন্তু এটাকে আল্লাহর 


নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি বলে ধরে নেওয়া সঠিক নয়, কেননা তার পরে 0৫ ১) (কিন্তু এরপরও 


তোমাদের মধ্যে কেউ অবিশ্বাস করলে) শব্দ দ্বারা উক্ত প্র 


তিশ্রুতিকে শর্ত-সাপেক্ষ করা হয়। আর এ জন্যই অন্যান্য উলামাগণ বলেন 


যে, আল্লাহর নিকট এই শর্ত শোনার পর তারা বলেছিল, অ 


মাদের এর কোন প্রয়োজন নেই, ফলে তা আর অবতীর্ণ হয়নি। ইমাম ইবনে 


কাসীর এ মর্মে ইমাম মুজাহিদ ও হাসান বাসরী কর্তৃক যে উক্তি বর্ণিত হয়েছে, সেই আসার (সলফদের উ 


বলে মন্তব্য করেন। তারপর তিনি বলেন যে, এই আসার (উক্তি)গুলির সমথ 


ক)গুলির সনদসমূহকে শুদ্ধ 


ন এ কথা থেকেও পাওয়া যায় যে, খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার 


ব্যাপারটা খ্রিষ্টানদের মাঝে প্রসিদ্ধ নয় এবং তাদের কোন কিতাবেও তা উল্লেখ নেই। সুতরাং তা যদি অ 


বতীর্ণ হত, তাহলে অবশ্যই 


তাদের মধ্যে তা প্রসিদ্ধ থাকা দরকার ছিল, আর সেই সাথে তাদের কিতাবেও একক অথবা বনুধাসূত্রে তা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 
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(১১৭) তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ, তা ব্যতীত তাদেরকে আমি ৫ একা 94: ওহি রী হত 18১ চা 
কিছুই বলিনি। (এবং) তা এই যে, তোমরা আমার ও তোমাদের . » ০৫ দিিরিঠারাািট্রাার। 

প্রতিপালক আল্লাহর উপাসনা কর।( আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ৬ ০৪১ ৮৯৪ শ্চি ০০৯ ও শিস শি এও 
ছলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী। কিন্ত যখন ক ল6 2 0৫ :2545ঠি লি পতি 
তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের রী, 

ক্রয়াকলাপের পর্যবেক্ষক।(”) আর তুমি সর্ব বস্তর উপর সাক্ষী। 


(১১৮) তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা। 5৫৫ রঃ 205 ০1 চি র্‌ হা 
আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী রে 
প্রজ্ঞাময়।”(৯) চকে এন 
(১১৯) আল্লাহ বলবেন, 'এ সেই (শেষ বিচারের) দিন; যেদিন ₹০::7% 75০০ ০34০০ 055 914 08 
সত্যবাদিগণকে তাদের সত্যবাদিতা উপকৃত করবে,৯ তাদের জন্য 


(*) এই প্রশ্ন কিয়ামতের দিন হবে। এর উদ্দেশ্য হল, আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণকারীর জন্য ধমক ও ভীতি 
প্রদর্শন যে, তোমরা যাকে উপাস্য ও সাহায্যকারী হিসাবে মনে করতে তারা তো নিজেরাই আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করবে। দ্বিতীয়তঃ 
প্রতীয়মান হয় যে, ্রিষ্টানরা ঈসা ৯৬৪। সহ তীর মাতা মারয়্যাম (আঃ)কেও উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল। তৃতীয়তঃ বুঝা যায় যে, ৩১১ ১4) 
ঞ। (আল্লাহ ব্যতীত) উপাস্য কেবল তারাই নয়, যাদেরকে মুশরিকরা পাথর অথবা কাঠের মূর্তি বা প্রতিমা তৈরী করে পুজা করত; যেমন 
বর্তমানের কবরপুজারী উলামাগণ নিজেদের সাধারণ মানুষদেরকে এই ধারণা দিয়ে ধোকায় ফেলে রেখেছেন। বরং আল্লাহর সেই নেক 
বান্দাগণও 'আল্লাহ ব্যতীত” উপাস্যের মধ্যে শামিল, লোকেরা কোনও পদ্ধতিতে ধাদের ইবাদত (উপাসনা) করে থাকে। যেমনটি ঈসা 
গর ও তীর মাতা মারয়্যাম (আঃ)এর উপাসনা খরিষ্টানরা করে। 

(*) ঈসা &৬ঞর। কত স্পষ্ট শব্দে নিজের জন্য গায়বী খবর (অদুশ্যের জ্ঞান) জানার কথা খণ্ডন করছেন। 

(%) ঈসা ৯৬ তাওহীদ ও এক আল্লাহর ইবাদতের এই দাওয়াত দুধপান কালে দিয়েছিলেন, যেমনটি সুরা মারয়্যামে বলা হয়েছে। 
অনুরূপ যুবক ও পরিণত বয়সেও (নবুঅত লাভের পরও) এই একই দাওয়াত দিয়েছেন। 

(”) (৪৪৪১9 এর ভাবার্থ হচ্ছে, যখন তুমি আমাকে পৃথিবী হতে তুলে নিলে, যেমন এর ব্যাখ্যা সুরা আল ইমরানের ৫৫নং আয়াতে 
পরিবেশিত হয়েছে। এখান থেকে এ কথাও জানা যায় যে, নবীগণ ততটুকুই গগোয়বী খবর) জানতেন, যতটুকুর জ্ঞান আল্লাহ কর্তৃক 
তাঁদেরকে জানানো হত অথবা নিজের জীবদ্দশায় স্বচক্ষে যা দর্শন করে অর্জন করেছিলেন, এ ছাড়া তাঁদের অন্য কোন (অদেখা) কথার 
জ্ঞান ছিল না। পক্ষান্তরে অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তিনিই হন, যিনি অন্যের অবহিত করা ব্যতীত নিজে নিজেই প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে 
সম্যক অবগত হন এবং ধার জ্ঞান আদি ও অন্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এই গুণের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ; তিনি বাতীত অন্য কারও মধ্যে 
এই গুণ নেই। আর এ কারণেই একমাত্র তিনিই হচ্ছেন 'আলেমুল গায়ব। আর তিনি ব্যতীত গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে কেউ অবগত 
নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন নবী করীম &-এর দিকে কিছু উন্মতী আসার চেষ্টা করবে; কিন্তু ফিরিস্তাগণ 
তাদেরকে ধরে অন্য দিকে নিয়ে যাবেন। তখন নবী করীম ৯ তাঁদেরকে বলবেন, "ওদেরকে আসতে দিন, ওরা তো আমার উম্মত! 
কিন্তু ফিরিস্তাগণ বলবেন, "আপনি জানেন না যে, ওরা আপনার তিরোধানের পর আপনার ছ্বীনের মধ্যে কি কি বিদআত রচনা 
করেছিল।” যখন এই কথা শুনবেন, তখন তিনি সেই কথাই বলবেন যা আল্লাহর নেক বান্দা ঈসা 8৪ বলেছেন, ৩1১৮5 (৪26 5৩9 


(০ ০8১ ০০৩৬৩ 598 0914৯ ২১ অর্থাত, যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের 
সাক্ষী। কিন্তু খন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের ক্রিয়াকলাপের পর্যবেক্ষক। (বুখারী, মুসলিম) 
(*) অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তাদের ব্যাপার তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কেননা, তোমার যা ইচ্ছা তাই করতে পার। আর তোমাকে 
কেউই প্রশ্ন করার ক্ষমতা রাখে না, কেউ প্রতিবাদও করতে পারে না। (১13 4০ ৬৩ 04 ৫) তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তাঁকে 
প্রশ্ন করা যাবে না, বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (আম্বিয়া ২৩) সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহর সামনে বান্দাদের অক্ষমতা ও 
অসহায়তার বহিঃপ্রকাশ হয় এবং আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্ত্ব এবং তার সর্বশক্তিমান ও সকল এখতিয়ারের একচ্ছত্র অধিকারী হওয়ার 
বিবরণ পাওয়া যায়। আর উক্ত উভয় কথার বরাতে ক্ষমা ও মার্জনার আবেদনও প্রকাশ হয়। সুবহানাল্লাহ! একি বিস্ময়কর ও 
ভাষালক্কারসমৃদ্ধ আয়াত! (আর এ কথার বক্তাও কত বড় দয়াবান!) একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম এ এক রাতে এই 
আয়াত পাঠ করতে করতে তার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তিনি এই আয়াত বার বার পড়তেই থাকেন। এমন কি পরিশেষে ফজর হয়ে 
যায়! (আহমাদ ৫&/ ১৪৯) 
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তফসীর আহসানুল বার) ৭ পার) ২২৩ 


আছে বেহেশু যার পাদদেশে নদীমালা প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরদিন 4৫ রি টিনা [রে “না উঃ রি চি 

থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্ত্ট। এটি হল রর দারা রা 
মহাসাফল্য। ৯৯০11 )১5]1 ৮৩১ 4৯৪ ৮99 শি 
(১২০) আকাশ ও ভূমন্ডলে এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে, তার ৫৫1০ 5৯9 (59 ৮১? ৮52 415 & 
সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। া শর ূ ূ 


৯0222 


2৯০ 2 


7 ্ঃ ৯ 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং £ ৬, আয়াত সংখ্যা ৪ ১৬৫ 
(অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59050 ১ 
(১) প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি 0529 ০০১৭ ৯20 25 এ চাচি] 


করেছেন অন্ধকার ও আলো।€” এতদসন্ত্বেও অবিশ্বাসিগণ তাদের 
প্রতিপালকের সমকক্ষ স্থির করে। (৯) 

(২) তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন.) অতঃপর একটি 
কাল নির্দিষ্ট করেছেন€১ এবং আর একটি নির্ধারিত সময়সীমা আছে যা 
তিনিই জ্ঞাত,€১ তারপরেও তোমরা সন্দেহ কর।€৫০ 

(৩) আকাশ ও পৃথিবীর তিনিই আল্লাহ। তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব ০৫ 225 ০০০পীঁ ৬ ৮০৪নো & রা 93 
কিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা কর, তাও তিনি অবগত আছেন।(৫১) রম 


বারি রি যা লা রা রা 
২9 টি12০55 ৩৮ - 2৯০2০4 


৯ 


(৯) ইবনে আব্বাস «৪ এর ব্যাখ্যায় বলেন, "যেদিন তওহীদবাদিগণকে তাদের তওহীদ উপকৃত করবে।” অর্থাৎ, মুশরিকদের ক্ষমা ও 
পরিত্রাণের কোন রাস্তাই থাকবে না। 


(%) ০.৬ বলতে রাতের অন্ধকার এবং ১৯ বলতে দিনের আলো বুঝানো হয়েছে। অথবা কুফরীর অন্ধকার এবং ঈমানের জ্যোতি 


বুঝানো হয়েছে। "নূর? (জ্যোতি) একবচন এবং 'যুলুমাত” (অন্ধকার) বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, অন্ধকারের কারণ অনেক 
এবং তার প্রকারাদিও বিভিন্ন। পক্ষান্তরে "নূর" (জ্যোতি)র উল্লেখ জিন্স (জাত) স্বরূপ করা হয়েছে, যা তার সমস্ত প্রকারকে নিজের মধ্যে 
শামিল করে নেয়। (ফাতহুল ক্নাদীর) আবার এটাও হতে পারে যে, হিদায়াত এবং ঈমানের রাস্তা যেহেতু একটাই, চার অথবা পাঁচ কিংবা 
ভিন্ন ভিন্ন নয়, তাই "নূর”কে একবচন শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। 

(€) অর্থাৎ, তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। 

(%) অর্থাৎ, তোমাদের পিতা আদম ৯-কে যিনি তোমাদের মূল এবং যাঁর থেকেই তোমাদের আবির্ভাব ঘটেছে। এর আর একটি অর্থ 
এও হতে পারে যে, তোমরা যে খাদ্য খাও তা সবই মাটি থেকেই জন্মায় এবং সেই খাদ্য থেকেই বীর্য তৈরী হয়; যা মায়ের গর্ভাশয়ে গিয়ে 
মানুষ সৃষ্টির কারণ হয়। এই হিসাবে তোমাদেরও সৃষ্টি মাটি থেকেই। 

(১ অর্থাৎ, মৃত্যুর 
(১) অর্থাৎ, কিয়াতের সময়। এর জ্ঞান কেবল আল্লাহই রাখেন। অর্থাৎ, প্রথম 'আজাল" (নির্দিষ্টকাল) বলতে জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু 
পর্যন্ত মানুষের বয়সকে বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় "'আজাল মুসাম্মা” (নির্ধারিত সময়সীমা) বলতে মানুষের মৃত্যু থেকে নিয়ে কিয়ামত 
সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার সম্পূর্ণ বয়সকে বুঝানো হয়েছে। যার পর সে সম্পূর্ণ রূপে বিনাশ হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় আর এক দুনিয়া 
অর্থাৎ, আখেরাতের জীবন শুরু হয়ে যাবে। 

(%) অর্থাৎ, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে। যেমন, কাফের ও মুশরিকরা বলত যে, "যখন আমরা মরে মাটিতে মিশে যাব, তখন 
কিভাবে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা সম্ভব হবে?” মহান আল্লাহ বলেন, "যে সত্তা তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছে, সেই সন্তাই 
তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার জীবিত করবে।” (সুরা ইয়াসীন ৭৮-৭৯) 
(%) আহলে সুন্নাহ অর্থাৎ, সালাফদের আক্বীদা হলো, মহান আল্লাহ তো আরশে সমাসীন; যেভাবে তাঁর সত্তার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু 
তাঁর জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান। অর্থাৎ, কোন জিনিসই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। অবশ্য কোন কোন ভ্রান্ত দল আল্লাহর আরশে সমাসীন 
হওয়াকে মানে না। তারা বলে যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এবং তারা এই আয়াতের ভিত্তিতেই তাদের (ভ্রান্ত) আব্বীদা সাব্যস্ত করে। 
অথচ তাদের আকীদা যেমন ভুল, অনুরূপ তাদের দলীলও সঠিক নয়। কেননা, আয়াতের অর্থ হলো, যে সত্তাকে আসমান ও যমীনে 
আল্লাহ” বলে ডাকা হয়, আসমানে ও যমীনে যার রাজত্ বিস্তৃত এবং আসমান ও যমীনে যাকে সত্য উপাস্য মনে করা হয়, সেই 
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(৪) তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর মধ্যে এমন কোন নিদর্শন (০176 খু 
তাদের নিকট উপস্থিত হয় না, যা থেকে তারা মুখ ফেরায় না। 


(৫) সত্য যখনই তাদের কাছে এসেছে, তারা তা মিথ্যাজ্ঞান করেছে। যা 12] 
নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রপ করত, তার (পরিণাম) সংবাদ তারা অবহিত 

হবে। ৫৭) রত 

(৬) তারা কি দেখে না যে, তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি বিনাশ টিকে চির্বর্ব [ 
করেছি, যাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যা এ রি 29 ৩ 4 রর সি রি টি 
তোমাদেরও করিনি এবং তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, এ নো টি রি এ ৬০ ৩৬০ 

আর তাদের পাদদেশে নদীমালা প্রবাহিত করেছিলাম। অতঃপর তাদের ৮.4 25210 রদ 
পাপের জন্য তাদেরকে বিনাশ করেছি), এবং তাদের পরে নৃতন রঃ ৫ রর স্টযা রিড 
মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি। ৫৯) টা ০৮12 ৩১ ০৯৯০ 5 25 
(৭) যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও গ্রন্থ) অবতরণ টি ০১০ ১৮:০৪০৩০ ও (৩০০ পাতি 
করতাম এবং তারা যদি তা হাত দিয়ে স্পর্শও করত, তবু অবিশ্বাসিগণ রী 

বলত, 'এ স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।” ৬০) 37৩৮ ৮৯5 1750112 ৮সী 
(৮) তারা বলে, "তার নিকট কোন ফিরিস্তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন, নাগ 8৫2 1095 রি 4 রি 19 
আমি যদি কোন ফিরিস্তা অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তাদের কর্মের চূড়ান্ত 
মীমাংসা তো হয়েই যেত। অতঃপর তাদেরকে কোন অবকাশ দেওয়া 
হত না।৬৯ 


আল্লাহই তোমাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য সমস্ত আমলাদির খবর রাখেন। (ফাতহুল কুাদীর) এর আরো ব্যাখা করা হয়েছে, উলামাগণ তা 
তফসীরের কিতাবগুলোতে দেখতে পারেন। যেমন, তাফসীরে ত্বাবারী, ইবনে কাসীর ইত্যাদি। 

(%) অর্থাৎ, এই বিমুখতা এবং মিথ্যা ভাবার শাস্তি তারা পাবে। তখন তাদের মধ্যে এই অনুভুতির সৃষ্টি হবে যে, হায়! এই সত্য 
কিতাবকে মিথ্যাজ্ঞান এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রাপ যদি না করতাম! 
(%) অর্থাৎ, তোমাদের পূর্বেকার অনেক জাতিকে যখন তাদের পাপের কারণে আমি ধুংস করে দিয়েছি, অথচ তাদের শক্তি-সামর্থ্য 
তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল এবং সুখ-সমৃদ্ধি এবং জীবিকার উপায়-উপকরণাদির দিক দিয়েও তারা তোমাদের তুলনায় অনেক 
শ্রেষ্ঠ ছিল, তখন তোমাদেরকে ধুংস করা আমার জন্য কি কোন জটিল ব্যাপার? এ থেকে এ কথাও জানা গেল যে, কোন জাতির পার্থিব 
সম্পদের প্রাচ্য এবং দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধির আতিশয্য (জাগতিক প্রগতি) দেখে এটা যেন মনে করে না নেওয়া হয় যে, তারা বড়ই সফল। 
এটা তো অবকাশ দেওয়ার বহু প্রকারের এমন এক প্রকার, যা পরীক্ষা স্বরূপ আল্লাহ বিভিন্ন জাতিকে দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখ 
অবকাশের সময়-কাল শেষ হয়ে যায়, তখন যাবতীয় পার্থিব সফলতা এবং সুখ-সমৃদ্ধি তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে কো 
কাজে আসে না। 

(%) যাতে তাদেরকেও পূর্বের জাতিসমূহের ন্যায় পরীক্ষা করেন। 

(৬) এতে তাদের অবাধ্যতা, অস্বীকার ও হঠকারিতার কথা তুলে ধরা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট লিখিত বিষয় এসে যাওয়া 
সত্তেও তারা তা মানতে প্রস্তুত হবে না এবং সেটাকে একটি যাদুর কিতাব গণ্য করবে। যেমন, কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ৯৩ 2১) 


ন 
ন 


(99১৯: ৮০ 059০ 0৫০ 981980589৯)% 1৯8 5 85 6 1445 “যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন 
দরজাও খুলে দিই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণও করতে থাকে, তবুও ওরা এ কথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো 
হয়েছে, না বরং আমরা যাদুগরস্ত হয়ে পড়েছি।” (সুরা হিজর ১৪-১৫) (১5১ 51995 ৬৪0০ সন ও 0518 31) “তারা যদি 
আকাশের কোন খণ্ডকে পতিত হতে দেখে, তবে বলে, এটা তো পুীভূত মেঘ।” (সুরা তুর ৪৪) অর্থাৎ, আল্লাহর আযাবের এমন কোন 
একটা অপব্যাখ্যা করে নেবে, যাতে আল্লাহর ইচ্ছার কথা তাদেরকে স্বীকার করতে না হয়! অথচ সারা বিশ্বজাহানে যা কিছু হয়, সবই 
তার ইচ্ছাতেই হয়। 

২১) মহান আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী ও রসুল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন মানুষেরই মধ্য থেকে। প্রত্যেক জাতিতে 
তাদেরই মধ্য হতে একজনকে অহী এবং রিসালাত দানে ধন্য করতেন। কারণ, এ ছাড়া কোন রসূলই (দ্বীনের) তবলীগ এবং দাওয়াতের 
দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না। যেমন, যদি ফিরিশ্তাকে আল্লাহ রসূল বানিয়ে প্রেরণ করতেন, তাহলে প্রথমতঃ তারা মানুষের ভাষায় 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারান ৭ গার) ২২৫ 


(৯) যদি তাকে ফিরিস্তা করতাম, তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই 1৫ ৯2150 53 20:25 55 ঃ 
প্রেরণ করতাম। আর তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমেই ফেলতাম, যেরূপ রা 
বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে। ৬১) চারা 
(১০) তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকেই গাটটা-বিদ্রাপ করা হয়েছে, 1১5 ৃ ৯ 3০০৪ 0$০2 214; 66321 ৯2 
পারণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করোছল, তা তাদেরকে পারবেগ্ুন রঃ 
করেছে। 2 
(১১ বল, "তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ যারা 25845517512 ভা 575 
সত্যকে মিথ্যা বলেছে, তাদের পরিণাম কি হয়েছিল!” রর 


(১২) বল, আকাশ ও ভূমন্ডলে যা আছে তা কার? বল, "তা 
আল্লাহরই।” দয়া করা তিনি নিজ কর্তব্য বলে স্থির করেছেন।০) 
কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই সমবেত করবেন, এতে 
কোনই সন্দেহ নেই। যারা নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা বিশ্বাস 
করবেনা। 

(১৩) রাত ও দিনে যা কিছু থাকে তা তাঁরই এবং তিনি 


সর্বশ্রোতা, 


কথোপকথন করতে পারতেন না এবং দ্বিতীয়তঃ তীরা মানবিক স্বভাব-প্রকৃতি থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে মানুষের বিভিন্ন অবস্থার 
বিভিন্ন ভাব ও আচরণকে বুঝতেও পারতেন না। এই অবস্থায় হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব কিভাবে তারা আদায় করতে পারতেন? 
তাই মানুষের প্রতি আল্লাহর এটা বড়ই অনুগ্রহ যে, তিনি মানুষকেই নবী ও রসুল বানিয়েছেন। আর এটাকে ঝুরআনেও মহান আল্লাহ 
অনুগ্রহ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। ( ; 1৬০ 8৪27 ৪ এ ০৯2)এ। ০ 20। 55 ১) “আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন 


যে, তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রসুল পাঠিয়েছেন।” (সুরা আলে ইমরান ১৬৪) কিন্তু নবীদের মানুষ হওয়া 
কাফেরদের বিস্মায় ও বিচলিত হওয়ার কারণ হয়ে দীড়িয়ে ছিল। তারা মনে করত যে, রসুল মানুষের মধ্য থেকে নয়, বরং ফিরিস্তাদের 
মধ্য হতে হওয়া উচিত। অর্থাৎ, তাদের মতে, মানুষ রসূল হওয়ার উপযুক্ত নয়। যেমন, বর্তমানের বিদআতীরাও এটা মনে করে। 
%: 4৪০০৪ কাফের ও মুশরিকরা রসূলদের মানুষ হওয়ার কথা তো অস্বীকার করতে পারত না। কারণ, তারা তাঁদের বংশ পরিচয়ের 


ব্যাপারে প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিল, ফলে তারা রিসালাতকে অস্বীকার করত। পক্ষান্তরে বর্তমানের বিদআতীরা 
রিসালাতের কথা তো অস্বীকার করে না, কিন্তু মানুষ হওয়াকে রসূল হওয়ার পরিপন্থী মনে ক'রে রসুলদের মানুষ হওয়ার কথা অ্বীকার 
করে। যাই হোক মহান আল্লাহ এই আয়াতে বলছেন, যদি আমি কাফেরদের দাবী অনুযায়ী কোন ফিরিস্তাকে রসূল বানিয়ে প্রেরণ করতাম 
অথবা এই রসুলের সত্যায়নের জন্য কোন ফিরিস্তা অবতীর্ণ করতাম (যেমন, এখানে এই কথাটাই বলা হয়েছে) অতঃপর তারা যদি তার 
উপর ঈমান না আনত, তবে কোন অবকাশ না দিয়েই তাদেরকে ধুংস করে দেওয়া হত। 
(১) অর্থাৎ, যদি আমি ফিরিশ্তাকেই রসুল বানিয়ে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতাম, তাহলে এ কথা পরিস্কার যে, সে তো ফিরিস্তার 
আকৃতিতে আসতে পারত না, কারণ এতে (ফিরিস্তার আকৃতি-প্রকৃতিতে এলে) মানুষ তাকে ভয় পেত এবং তার নিকট হওয়ার 
পরিবর্তে তার থেকে আরো দূর হওয়ার চেষ্টা করত। তাই তাকে মানুষের রূপেই পাঠানো অপরিহার্ষ হত। কিন্তু তখনও তোমাদের 
নেতারা এই আপত্তি এবং সন্দেহ উত্থাপন করত যে, এও তো মানুষ। যেমন, এখন তারা রসূলের মানুষ হওয়ার ব্যাপারে উত্থাপন করছে। 
তাহলে ফিরিশ্তাকে পাঠিয়ে লাভ কি? 

(৬) যেমন হাদীসে নবী করীম ৪ বলেছেন, “যখন মহান আল্লাহ সৃষ্টদের সৃষ্টি করলেন, তখন আরশে লিখে দিলেন, (5 ১০৯) 3! 


5 ৫ রর “আমার দয়া আমার ক্রোধের উপরে বিজয়ী।” (বুখারী ঃ তাওহীদ অধ্যায়, মুসলিম £ তাওবা অধ্যায়) তবে এ দয়া ও রহমত 


কিয়ামতের দিন কেবল ঈমানদারদের জন্য হবে। আর কাফেরদের প্রতি প্রতিপালক চরম ক্রোধান্বিত হবেন। অর্থাৎ, দুনিয়াতে তো তীর 
রহমত অবশ্যই ব্যাপক; যার দ্বারা মু'মিন ও কাফের, সৎ ও অসৎ এবং বাধ্যজন ও অবাধ্যজন সকলেই উপকৃত হচ্ছে। মহান আল্লাহ 
কোন ব্যক্তিরই রুষী অবাধ্যতার কারণে বন্ধ করেন না। তবে তাঁর রহমতের এই ব্যাপকতা দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ। প্রতিফল ও প্রতিদানের 
স্থান আখেরাতে আল্লাহর সুবিচারক হওয়ার গুণের পূর্ণ বিকাশ ঘটবে, যার ফলে সেখানে ঈমানদাররা তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় লাভ 


করবে এবং কাফের ও ফাসেকরা জাহান্নামের চিরন্তন শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। এই জন্য কুরআনে বলা হয়েছে, 45 ০০১ ৮:৯১) 
(০১:50 5৮0 15 0515 8591 9903 ০94; 02 (45 ৪৪ “আমার দয়া প্রতিটি জিনিসের উপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা তাদের 
জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।” (সুরা আ'রাফ ১৫৬) 
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২২৬ সুরা আ।শাত1ম ঙ 


সর্বজ্ঞ। 


(১৪) বল, "আমি কি আকাশ ও ভূমন্ডলের ত্রষ্টা ব্যতীত অন্যকে 2৯3. ০৭% 5০% 1৮৪ ৫1 ু 7260 


অভিভাবকরাপে গ্রহণ করব£৬৪ তিনিই জীবিকা দান করেন, কিন্তু তীকে + ৩০ সু ৮ ঠ উল তি ৩, 
কেউ জীবিকা দান করে না” এবং বল, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন ৩* ০১ ২১ ৩1০৮ ৩10১ এস ১ সি 
আত্মসমর্পণকারিগণের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই, (আমাকে আরও 55472 এ. ধু হা 
আদেশ করা হয়েছে যে,) তুমি অবশ্যই অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হবে নি ূ 

না।? 

(১৫) বল, “আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমি 0০০১০42 75 ০০01১ ১৮] ঃ 


ভয় করি যে, মহা দিনের শাস্তি আমার উপর আপতিত হবে। ৬০) 
(১৬) সে দিন যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করা হবে তার প্রতি তিনি তো দয়া 45 ৩105 এ বি ১৯ 4৩০ ০57০4 ৩৯ 
করবেন এবং এটিই হল স্পষ্ট সফলতা।” (৬৬ 


44 ১ এ রঃ 
(১৭) আর যদি আল্লাহ তোমাকে কেনশদান করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত ০19 রি মা 5516০ ১৪০১ চা 2019 
আর কেউ তার মোচনকারী নেই। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ করেন, 


তাহলে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। ৬) ৮45৬ ০ ৫ ০9৫ ৯৬০০ 
লী(৬৮) তিনি পা £:774০77545৩ 22৫ পপ 
টে রি নিজের দাসদের উপর পরাক্রমশালী) এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, 23515941959 49 55 9 
সর্ববিষয়ে ওয় কফহাল। 
ত তি ) রর 5 বি ত এন ৮1 ভারি তে হা তি. 8.2 
(১৯) বল, "সাক্ষী হিসাবে কোন্‌ জিনিস সর্বশ্রেষ্ঠ?” তুমি বল, 'আল্লাহ। ও এত ও এটা এ 535 5 ৮৩ ঞাডে 


(তিনিই) আমার ও তোমাদের মধ্যে (শ্রেষ্ট) সাক্ষী।১) আর এই কুরআন _ 


€ ৩০ ৮ 4১3 | চি 442 রী ৫9 


আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটি ্ 

৬ এ লি) (৭০) 4 £ 58265. 
পৌছবে তাদেরকে এ দ্বারা আমি সতর্ক করি। (৭ তোমরা কি সাক্ষ্য দাও ত এর $ ৬০ $2]12 এ ৮৩৩ 90527 টা 
যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে?” বল, "আমি সে সাক্ষ্য দিই 


টি 25) রা 4০219৯ 23] 


না।” বল, "তিনিই তো একক উপাস্য এবং তোমরা যে অংশী স্থাপন কর, 
তা হতে আমি নির্লিপ্ত।; 


(১৯ এ অর্থ অভিভাবক, বন্ধু। এখানে উদ্দেশ্য ঃ মাবুদ, উপাস্য। নচেৎ কোন সৃষ্টির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা তো বৈধ। 

(৬) অর্থাৎ, আমিও যদি প্রতিপালকের অবাধ্যতা করে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে উপাস্য বানিয়ে নিই, তাহলে আমিও আল্লাহর 
শাস্তি থেকে বাচতে পারব না। 

(৬) যেমন অন্যত্র বলেছেন, (9 ১৪ 2620 ৫৯১9 ১৫ ০০ ০৯১ ১৯) “সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জানাতে 
প্রবেশ করানো হবে, সে সফল হবে।” (সুরা আল-ইমরান ১৮৫) কারণ, সফলতা হলো অকল্যাণ থেকে বেঁচে যাওয়া এবং কল্যাণ 
অর্জন করার নাম। আর জান্নাত অপেক্ষা কল্যাণকর জিনিস আর কি হতে পারে? 

(*) অর্থাৎ, স্টানিষ্ট্রের মালিক এবং সারা জাহানে সর্বপ্রকারের কর্তৃত্বকারী কেবল আল্লাহই। তাঁর বিচার-ফায়সালাকে খণ্ডাবার মত 
কেউ নেই। একটি হাদীসে এই বিষয়টাকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এ 3৯ 3 2 3) ০০০ ১৮০ ২3 আজ এ 5৩ ২900) 


(৪ “হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর, তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর তুমি যা রোধ কর, তা কেউ দিতেও পারে না। আর ধনীদের 
ধন তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন উপকারে আসবে না।” (বুখারী £ ইতিসাম অধ্যায়, মুসলিম, সালাত ও মাসাজিদ অধ্যায়) নবী 
করীম &৪ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই দুআটি পাঠ করতেন। 

(৯) অর্থাৎ, সমস্ত মস্তক তাঁর সামনে অবনত। বড বড় দুর্ধর্ষ তাঁর সামনে অক্ষম। তিনি সব কিছুর উপর বিজয়ী এবং সারা সৃষ্টি তাঁর 
অনুগত। তিনি তীর প্রতিটি কর্মে সুবিজ্ঞ সুকৌশলময় এবং প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে অবগত। অতএব তিনি ভালভাবেই জানেন যে, কে 
তার অনুগ্রহ ও পুরষ্কার পাওয়ার যোগ্য এবং কে অযোগ্য। 

(৬) অর্থাৎ, স্বয়ং আল্লাহই তাঁর একত্বাদ এবং প্রতিপালকত্তের সব চেয়ে বড় সাক্ষী। তাঁর থেকে বড় সাক্ষী আর কেউ নেই। 

() রবী” ইবনে আনাস (রঃ) বলেন, এখন যার কাছেই এই কুরআন পৌছে যাবে, সে যদি রসূল &৪-এর সত্য অনুসারী হয়, তবে তার 
কর্তব্য হল, সেও লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাবে, যেভাবে রসুল &৪ আহবান জানিয়েছেন এবং এভাবে সতর্ক করবে, 
যেভাবে রসূল &৪ সতর্ক করেছেন। (ইবনে কাসীর) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৭ পারা ২২৭ 


(২০) যাদেরকে আমি কিতাব (এশীগ্রন্থ) দিয়েছি, তারা তাকে সেইরূপ 
চেনে, যেরূপ তাদের সন্তানদেরকে চেনে। যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে টীরদাা রা ল্রারারা 
তারা বিশ্বাস করবে না।€১ 0] (৯০০২ 
(২১) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তার 5995 ০4৫264৫ 6০ 025 টি 
আয়াতসমুহকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তার থেকে অধিক যালেম (অত্যাচারী) চা গার 
আর কে? (১) যালেমরা অবশ্যই সফলকাম হবে না। ৫০) ০৯১০) ০৪ ১০০! 
(২২) এবং (স্বরণ কর) যেদিন তাদের সকলকে একত্র করব, অতঃপর ঠা 1৮০ 290 058 রে ৫ ৮৯৮৬৫ 3 
অংশীবাদীদেরকে বলব, "যাদেরকে তোমরা (আমার) অংশী মনে করতে 47 
তারা (আজ) কোথায়? ৩৯৯৮ শে ০৮৭] ৯9675 
(২৩) অতঃপর তাদের এ কথা বলা ভিন্ন অন্য কোন ওজুহাত থাকবে না 05782 1৫ 
যে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ! আমরা তো অংশীবাদী 
ছিলাম 5 (98) 

শা 4 4 € 4 ১৪:84:84 85. এ) 2১ বারা রী লে 
(২৪) দেখ, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপনন 245 পা 
করবে এবং যে মিথ্যা তারা রচনা করত, তা কিভাবে উধাও হয়ে যাবে। ূ চি 


(৭৫) ডগ 


৯০৮ ৮৬ ০৯৮৪ অগা 5 ৩খা 


২ 


(১ ৯১২ তে সর্বনাম (তাকে)এর লক্ষাস্থুল হল রসুল &৪। অর্থাৎ, কিতাবধারীরা রসূল &-কে এভাবেই চিনত, যেভাবে তারা তাদের 


ছেলেদেরকে চিনত। কারণ, রসুল $8-এর নিদর্শনাবলী ও তাঁর পরিচয় তাদের কিতাবগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছিল এবং এই 
নিদর্শনাবলীর কারণে তারা তার অপেক্ষাতেও ছিল। তাই এখন তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে না, তারা বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। 
কেননা, তারা জানা সত্তেও অস্বীকার করছে। ১ 2০ 3১১৩ ৩ 01 ০ এ ০ এ আও ৩৪ 

(যদি তোমার না জানা থাকে তবে এটা মুসীবত, কিন্তু যদি জানা থাকে তাহলে তো মুসীবত আরো বড়।) 

(৭) অর্থাৎ, যেমন আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী (অর্থাৎ, নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার) সবচেয়ে বড যালেম, অনুরূপ সে ব্যক্তিও 
বড় যালেম, যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সত্য রসুলকে মিথ্যা মনে করে। নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদারদের উপর এত কঠোর হুমকি 
আসা সত্তেও এটা বাস্তব যে, প্রত্যেক যুগে একাধিক ব্যক্তি নবী হওয়ার মিথ্যা দাবী উত্থাপন করেছে এবং এইভাবে নবী করীম $8-এর 
ভবিষ্যদ্বাণীও বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, “ত্রিশজন মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা প্রত্যেকে দাবী 
করবে যে, সে নবী।” বিগত শতাব্দীতেও কাদিয়ানের (গুলাম আহমাদ নামক) এক ব্যক্তি নবী হওয়ার দাবী করেছিল। আর বর্তমানে 
তার অনুসারীরা তাকে সত্য নবী এবং কেউ কেউ 'প্রতিশ্রুত মসীহ” এই জন্য মনে করে যে, অল্প সংখ্যক কিছু লোক তাকে নবী বলে 
স্বীকার করে। অথচ কিছু মানুষের কোন মিথ্যুককে সত্যবাদী মনে ক'রে নেওয়া, তার সত্যবাদী হওয়ার দলীল হতে পারে না। সত্যতার 
জন্য তো কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দলীলের প্রয়োজন। 

("১ যেহেতু এরা উভয়েই যালেম, তাই না সে সফল হবে, যে মিথ্যা রচনা করে, আর না সে, যে মিথ্যাজ্ঞান করে। কাজেই প্রয়োজন হল 
প্রত্যেকেই যেন নিজেদের পরিণামের ব্যাপারে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে। 

("9 £৩ এর একটি অর্থ 'হুজ্জত” এবং আর একটি অর্থ 'ওজুহাত: করা হয়েছে। পরিশেষে এরা হুত্জত অথবা ওজুহাত পেশ ক'রে 


নিজ্কৃতি লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে বলবে যে, "আমরা তো মুশরিকই ছিলাম না।” ইমাম ইবনে জারীর এর অর্থ করেছেন, "যখন আমি 
তাদেরকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবো, তখন দুনিয়াতে যে শির্ক তারা করেছে তার সপক্ষে ওজুহাত পেশ করার জন্য এ কথা বলা ছাড়া 
তাদের আর অন্য কোন উপায় থাকবে না যে, আমরা তো মুশরিকই ছিলাম না।” এখানে এই জটিলতা সৃষ্টি যেন না হয় যে, ওখানে 
(আখেরাতে) তো মানুষের হাত-পা সাক্ষি দিবে এবং জিহ্ার উপর তালা-মোহর লেগে যাবে, অতএব এই অস্বীকার করা কিভাবে সম্ভব 
হবে? এর উত্তর ইবনে আব্বাস ৬ এটাই দিয়েছেন যে, যখন মুশরিকরা দেখবে যে, তাওহীদবাদী মুসলিমরা জান্নাতে যাচ্ছে, তখন এরা 
আপোসে পরামর্শ ক'রে নিজেদের শির্ক করার কথাকে অস্বীকার ক'রে দেবে। তখন মহান আল্লাহ তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেবেন 
এবং তাদের হাত-পা তাদের যাবতীয় কৃতকর্মের সাক্ষি দেবে। ফলে তারা আল্লাহর নিকটে কোন জিনিস গোপন করার সামর্থ্য রাখবে না। 
(ইবনে কাসীর) 
() তবে সেখানে সুস্পষ্ট এই মিথ্যার কোন লাভ তাদের হবে না। যেমন, দুনিয়াতে কোন কোন সময় মানুষ এ রকম (মিথ্যা ফলপ্রসূ 
বলে) অনুভব করে। অনুরূপ যে বাতিল উপাস্যগুলোকে এরা তাদের সমর্থক, সাহায্যকারী এবং সুপারিশকারী মনে করত, তারাও অদৃশ্য 
হয়ে যাবে এবং এই শরীকদের প্রকৃত অবস্থা সেখানে স্পষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু সেখানে এই অবস্থাকে দূরীভূত করার কোন উপায় থাকবে 
না। 
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২২৮ সুরা আশাতআ1ম ৬ 


(২৫) আর তাদের মধ্যে কিছু লোক তোমার দিকে কান পেতে রাখে টা গা ০ নিক &ত 
কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা তা উপলব্ধি , ,,, ও 
করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি।”৭ সমন্ত নিদর্শন প্রত্াক্ষ 1১58: ২2 7১০০ 15৩19 ডে 2 ? ১১৬: 
করলেও তারা তাতে বিশ্বাস করবে না। এমন কি তারা যখন তোমার 2114 গ্রে 21১৪2 4৯৫৫ এঠড মন 
নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন অবিশ্বাসিগণ বলে, 'এ তো ৫ রঃ 
সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।”৮) ০ 
(২৬) আর তারা অপরকে তা (কুরআন ও নবীর অনুসরণ) হতে বিরত 
রাখে এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে।৯ তারা নিজেরা শুধু 
নিজেদেরকেই ধুংস করে, অথচ তারা অনুভব করে না। ৮ 

(২৭) তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে দোযখের পাশে দাঁড় এুঁঃ £ 14160 11518 ১ নি ছি ্ ৫2 
করানো হবে” এবং তারা বলবে, "হায়! যদি আমাদের (পৃথিবীতে) 
প্রত্যাবর্তন ঘটত, তাহলে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে ল্9 টে ০%৩ (37০45 ১৩৩ 
মিথ্যা বলতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।? ৮৯ . 

(২৮) বরং পূর্বে তারা যা গোপন করত, তা তখন তাদের নিকট প্রকাশ 15: [দি ৯৩ ্ 09৮৫158615 & (2 
পেয়ে যাবে।”* তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদেরকে নিষেধ 


করা হয়েছিল, পুনরায় তারা তাই করবে। আর অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী। 2০৮৬ ৭০ 
(৮৪) 


(১) অর্থাৎ, এই মুশরিকরা তোমার কাছে এসে কুরআন তো শোনে, কিন্তু হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্য না থাকার কারণে তা তাদের জন্য 
ফলপ্রসূ হয় না। 

() এ ছাড়াও কুফরীর ফলম্বরূপও তাদের আন্তরে আমি আবরণ রেখে দিয়েছি এবং তাদের কান বোঝাল করে দিয়েছি। ফলে তাদের 
অন্তর সত্য কথা বুঝতে অক্ষম এবং তাদের কান সত্য শুনতে অপারগ। 

(*) এখন ওরা জষ্টতার এমন ফাদে ফেসৈ গেছে যে, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর মু*জিযাও যদি তারা দেখে নেয়, তবুও ঈমান আনার তাওফীব্‌ 
লাভ থেকে বঞ্চিতই থাকবে এবং তারা বিরুদ্ধাচরণ ও অমান্য করাতে এমন সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, কুরআন কারীমকে পূর্ববতীদের 
কেচ্ছা-কাহিণী বৈ কিছুই ভাবে না। 
(১) অর্থাৎ, সাধারণ লোকেদেরকেও নবী করীম &৪ থেকে এবং কুরআন থেকে বাধা দেয়, যাতে তারা ঈমান না আনে এবং নিজেরাও 
দূরে দূরে থাকে। 
(০) তবে লোকেদেরকে দুরে রেখে এবং নিজেদেরকেও দূরে সরিয়ে রেখে আমার ও আমার নবীর কি ক্ষতি হবে? এই ধরনের কর্ম দ্বারা 
তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধুংস করছে, অথচ তারা টেরও পাচ্ছে না। 

(৮১) এখানে % (যদি) এর জওয়াব উহ্য আছে। বাক্যের বাহ্যিক গঠন এইভাবে হবে, “তাহলে তুমি ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে।” 

(৮) কিন্ত সেখান থেকে পুনরায় ফিরে আসা সম্ভব হবে না। কাজেই তারা তাদের এই আশা পুরণ করতে পারবে না। কাফেরদের এই 
ধরনের আশার কথা কুরআন বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছে। 1৯253 37115515481 0.3 ০3505 0৪ 055 9 ৪ ৫৯৮)) “হে 
আমাদের প্রতিপালক! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা (বড়ই) যালেম গণ্য হব। আল্লাহ 
বলবেন, তোমরা ধিক্কৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না।” (সুরা মু'মিনূন ১০৭-১০৮) ৮০:08) 


(5955 ৮৮০ 22 ০৯১১ ০০3 “হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা দেখলাম ও শুনলাম। এখন আমাদেরকে ফেরৎ পাগিয়ে দিন, 
আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে গেছি।” (সুরা সাজদাহ ১২) 
(৮ ১) যেটা ৪ এ! (অর্থাৎ, পূর্বের কথাকে প্রত্যাহার করার) জন্য আসে। এ বাক্যের কয়েকটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। (ক) তাদের 
সেই কুফরী, বিরুদ্ধাচরণ এবং মিথ্যাজ্ঞান প্রকাশিত হয়ে যাবে, যা ইতিপূর্বে তারা দুনিয়াতে অথবা আখেরাতে গোপন করত। অর্থাৎ, 
যেটাকে অস্বীকার করত। যেমন, সেখানে প্রথম পর্যায়ে বলবে, 0১১৯4 ($ 5) “আমরা তো মুশরিকই ছিলাম না।” (খ) অথবা রসূল 
এবং কুরআনে কারীমের যে সত্যতার জ্ঞান তাদের আন্তরে ছিল, কিন্তু তা তাদের অনুসারীদের নিকট গোপন করত সেখানে প্রকাশিত 
হয়ে যাবে। (গ) কিংবা মুনাফেকদের সেই মুনাফেকী সেখানে প্রকাশিত হয়ে যাবে, যা তারা দুনিয়াতে ঈমানদারদের নিকট গোপন করত। 
(তাফসীর ইবনে কাসীর) 

(০১ অর্থাৎ, পুনরায় দুনিয়াতে আসার ইচ্ছা ঈমান আনার জন্য নয়, বরং কেবল সেই আযাব থেকে বাঁচার জন্য, যা কিয়ামতের দিন 
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তফসীর আহসানুল বারান ৭ গার) ২২৯ 


নাতি পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা ডে 915501412- ঘাকিধুতী টি 
রুখিত ] 

(৩০) তুমি যদি তাদেরকে দেখতে পেতে, যখন তাদেরকে নিজ 15.2 রা] 00 রঃ 116 15 ১] ৮ রি 
প্রতিপালকের সম্মুখে দীড় করানো হবে এবং তিনি বলবেন, "এ 5528 

(পুনরুখান) কি প্রকৃত সত্য নয়!” তারা বলবে, "আমাদের প্রতিপালকের ৮ 417০1 1585- ০ 053 $ ৬ 195 ৩০ 
শপথ! নিশ্চয়ই এটা সত্য।” তিনি বলবেন, "তবে তোমরা যে অবিশ্বাস 
করতে, তার জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর।” ৮৬ 

(৩১) যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছে, তারা অবশ্যই 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমন কি অকস্মাৎ যখন তাদের নিকট কিয়ামত 
উপস্থিত হবে, তখন তারা বলবে, "হায় আফসোস! এ (কিয়ামত)কে 
আমরা অবজ্ঞা করেছি।” তারা তাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপভার বহন 
করবে। দেখ, তারা যা বহন করবে, তা কত নিক্ট্ট! ৮” 

(৩২) আর পার্থিব জীবন তো ত্রীড়া-কৌতুক বই আর কিছুই নয়। আর 
যারা সাবধানতা অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, 
তোমরা কি (তা) অনুধাবন কর না টি ৫ ৮১ 

(৩৩) আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে, তা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট 478 05558 এরা ৬০ 4] রি ্া 
দেয়। আসলে তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং অত্যাচারিগণ . এ 
আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে। ৬৮) ১১৯৪ ৩ ডি 


প্রকাশ হয়ে যাবে এবং যা তারা প্রত্যক্ষ দেখেও নেবে। তাছাড়া দুনিয়াতে যদি এদেরকে পুনরায় পাঠানোও যায়, তবুও তারা তা-ই করবে, 
যা পূর্বে করেছে। 

(৮) এটা হলো ৬০১| ১১5 এ (মৃত্যুর পর পুনরুখান)এর কথা অস্বীকার যা প্রত্যেক কাফের করে এবং এই বাস্তবতাকে অস্বীকার ও 
অবিশ্বাস করাই হলো প্রকৃতপক্ষে তাদের কুফরী ও অবাধ্যতার সবচেয়ে বড কারণ। তাছাড়া মানুষের অন্তরে যদি পরকালের প্রতি বিশ্বাস 
সুদৃ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে তারা কুফরী ও অবাধ্যতার পথ থেকে সত্বর ফিরে আসবে। 

(৮১ অর্থাৎ, স্বচক্ষে দর্শন করার পর তো তারা স্বীকার করবেই যে, আখেরাতের জীবন বাস্তব ও সত্য। তবে সেখানে এই স্বীকারোক্তি 
কোন লাভ হবে না এবং মহান আল্লাহ বলবেন, “এখন তোমরা তোমাদের কুফরীর কারণে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।” 

(৮) আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভের ব্যাপারকে যারা মিথ্যা মনে করে, তারা যেভাবে ক্ষতির ও অসফলতার শিকার হবে, নিজেদের 
উদাসীনতার জন্য যেভাবে তারা অনুতপ্ত হবে এবং মন্দ আমলগুলোর বোঝা যেভাবে তারা বহন করবে, তারই চিত্র এই আয়াতে তুলে 
ধরা হয়েছে। ($৪ 122 তে সর্বনামের লক্ষ্যস্থল হল 2০৮.4| (কিয়ামত)। অর্থাৎ, কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এবং তাকে সত্য মনে 
করার ব্যাপারে যে অবহেলা আমাদের দ্বারা হয়েছে। অথবা তার লক্ষ্যস্থল হল $৪.০4। (কেনা-বেচা)। যদিও আয়াতে এই শব্দের উল্লেখ 
নেই, তবুও আলোচ্য বিষয় থেকে এটা প্রমাণিত হয়। কারণ, মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত কেনা-বেচাতেই হয়। আর কেনা বলতে বুঝানো হয়েছে 
ঈমানের পরিবর্তে কুফরী কেনা। অর্থাৎ, এটা (ঈমানের পরিবর্তে কুফরী) কিনে আমরা চরম অবহেলা করেছি। কিংবা তার লক্ষ্যস্থল হল 
১ (জীবন)। অর্থাৎ, জীবনে অন্যায়-অনাচারে এবং কুফরী ও শির্কে লিপ্ত থেকে যে অবহেলা করেছি। (ফাতহুল ক্বাদীর) 


(”)নবী করীম ৪-কে কাফেরদের মিথ্যা ভাবার কারণে যে দুঃখ-কষ্ট তাঁর হত, তা দুরীকরণের এবং তাঁকে সান্তনা দেওয়ার জন্য বলা 
হচ্ছে যে, এই মিথ্যা মনে করা তোমাকে নয় (তোমাকে তো তারা সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করে), বরং প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে এবং এটা একটি মস্ত বড় যুলুমের কাজ তারা করছে। তিরমিযী ইত্যাদির একটি বর্ণনায় এসেছে যে, আবু 
জাহল একদা রসূল $8-কে বলল, "হে মুহাম্মাদ, আমরা তোমাকে নয়, বরং তুমি যা নিয়ে এসেছ সেটাকে মিথ্যা মনে করি।” তার উত্তরে 
এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তিরমিধীর এই বর্ণনা সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হলেও অন্য সহীহ বর্ণনা দ্বারা এ ব্যাপারের সত্যতা প্রমাণিত 
হয়। মক্কার কাফেররা নবী করীম এ&৪-কে আমানতদার, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী মনে করত, কিন্তু তা সত্তেও তাঁর রিসালাতের উপর ঈমান 
আনা থেকে দূরেই ছিল। বর্তমানেও যারা নবী করীম &8-এর উত্তম চরিত্র, গুণ ও কৃতিত্, তার অমায়িক ব্যবহার এবং তীর আমানত ও 
বিশ্বস্ততার কথাকে গা-মাথা দুলিয়ে বড মোহিত হয়ে বর্ণনা করে এবং এ বিষয়ের উপর সাহিত্য-শৈলী ভাষায় ও চমৎকার ভঙ্গিমায় 
বক্তৃতা, না'ত ও গজলও পরিবেশন করে, কিন্তু রসূল &৪-এর আনুগত্য ও তাঁর অনুসরণ করার ব্যাপারে কৃঠঠাবোধ ও শৈথিল্য করে। তাঁর 
কথার উপর ফিকৃহ, কিয়াস (অনুমান) এবং ইমামদের কথাকে প্রাধান্য দেয়। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, এ আচরণ কার যা তারা 
অবলম্বন করেছে? 
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(৩৪) তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। 1955 ০ রিও 5৩ ৪ ০৫ 01 ৩ এ 

কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও কেশ দেওয়া সন্ত্রেও তাদের নিকট 

আমার সাহায্য না আসা পর্যন্ত তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল।৮৯ আল্লাহর ঞ্জা ৬০০৪৩ ০৯০০ ২ ৬০ 9 ও 1 
4 4 এ (৯০) 

(প্রতিশনত) বাক্যকে পরিবর্তন করার মত ক্ডে নেই। নু অবশ্যই টি 92০ এ ৮5517 

প্রেরিত পুরুষগণের কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে। ৯৯ 

(৩৫) যদি তাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয়, তাহলে পারলে ৬ ৩ ভা ৬ শত টে রর ৩ 

ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সোপান অন্বেষণ ক'রে তাদের ২ 

নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন কর। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে 

অবশ্যই সৎপথে একত্র করতেন।) সুতরাং তুমি অবশ্যই মূর্খদের 

অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।৯১ 

(৩৬) যারা শ্রবণ করে, শুধু তারাই আহবানে সাড়া দেয়।৯ আর 

মৃতদিগকে আল্লাহ পুনজীবিত করবেন, অতঃপর তাঁর দিকেই তারা 

প্রত্যানীত হবে। ২০ 

(৩৭) তারা বলে, "তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকটে কোন ৯ ৫.1 ০66 ৩282 4৮1০ 0 515৬5 

নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় না কেন?” বল, 'নিদর্শন অবতীর্ণ করতে নি পন ডি 

আল্লাহ সক্ষম।(১০ কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।? (৬ | 


(৮৯) নবী করীম $8-কে অতিরিক্ত সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর পয়গন্বরকে কাফেরদের অস্বীকার করার ঘটনা এটা প্রথম 
নয়, বরং পূর্বেও অনেক রসুল এসেছিলেন যাদেরকে মিথ্যা মনে করা হয়েছে। অতএব তাদের অনুসরণ ক'রে তুমিও ধৈর্য ও সাহসিকতা 
অবলম্বন কর, যেভাবে তারা তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান ও কষ্টরাদানের সময় ধৈর্য ধারণ ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিল। যাতে তোমার কাছেও 
আমার সাহায্য-সহযোগিতা এভাবেই আসে, যেভাবে পূর্বের রসূলদের কাছে আমার সাহায্য-সহযোগিতা এসেছে। আর আমি প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গ করি না। আমার তো প্রতিশ্রুতি দেওয়াই আছে, (১ 2) 4--) ০4: ৮8) “অবশ্যই আমি আমার রসূলদের এবং 
ঈমানদারদের সাহায্য করব।” (সূরা মুমিন ৫১) 19175090481 201 ০26) “আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার রসুলগণ 
অবশ্যই বিজয়ী হব।” (সুরা মুজাদালাহ ২১, অনুরূপ দেখুন ঃ সুরা স্বাফফাত ১৭১-১৭২) 

(৯) সুতরাং তাঁর এই প্রতিশ্রুতি সুসম্পন্ন হবেই যে, তিনি && কাফেরদের উপর বিজয়ী হবেন এবং হয়েছেও তা-ই। 

(১১) যার দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁদের সম্প্রদায়রা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাঁদেরকে কষ্ট 
দিয়েছে এবং তীদের জীবনকে সংকীর্ণ করে তুলেছে, কিন্তু পরিশেষে আল্লাহর সাহায্যে বাঞ্রিত সফলতা এবং চিরন্তন মুক্তি তাঁদের 
ভাগ্যেই জুটেছে। 
(১) নবী করীম &8-কে বিরোধিতাকারী কাফেরদের মিথ্যা মনে করার কারণে তিনি যে মনঃগীড়া ও কষ্ট অনুভব করতেন সে ব্যাপারেই 
মহান আল্লাহ বলছেন, এটা তো আল্লাহর ইচ্ছা এবং তীর নির্ধারিত নিয়তির ভিত্তিতে হওয়ারই ছিল। আর আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তুমি 
তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার প্রতি আকৃষ্ট করতে পার না। এমন কি যদি তুমি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ বানিয়ে অথবা আকাশে সিডি বা মই 
লাগিয়ে সেখান থেকে কোন নিদর্শন এনে তাদেরকে দেখিয়ে দাও, তাহলে প্রথমতঃ এ রকম করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর যদি এ 
রকম দোখয়েও দাও, তবুও তারা শ্রমান আনবে না। কেননা, তাদের ঈমান আনার ব্যাপারঢা আল্লাহর হিকমত ও ইচ্ছার উপর 
নির্ভরশীল; যাকে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত করতে পারে না। অবশ্য এতে তার একটি বাহ্যিক হিকমত হল এই যে, 
মহান আল্লাহ তাদেরকে এখতিয়ার এবং কেরা ও না করার) স্বাধীনতা দিয়ে পরীক্ষা করছেন। অন্যথা সমস্ত মানুষকে হিদায়াতের পথে 
পরিচালিত করা আল্লাহর জন্য কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না। তীর ১5 (হও) শব্দ দ্বারা নিমিষে এ কাজ হতে পারত। 


(১১ অর্থাৎ, তূমি তাদের কুফরীর কারণে খুব বেশী আফসোস ও অনুতাপ প্রকাশ করো না। কেননা, তার সম্পর্ক আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর 
নির্ধারিত নিয়তির সাথে। কাজেই এটাকে আল্লাহর উপরেই ছেড়ে দাও। তিনি এর হিকমত এবং ভাল-মন্দের ব্যাপারটা বেশী বুঝেন। 

(১৯ আর এই কাফেরদের অবস্থা হল মৃতদের মত। যেভাবে মৃতরা শোনা ও অনুধাবন করার শক্তি থেকে বঞ্চিত, অনুরূপ এরা যেহেতু 
তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা সত্যকে বুঝতে চেষ্টা করে না, তাই এরাও মৃত। 
(১) অর্থাৎ, এমন মুজিযা যা তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করবে। যেমন, তাদের চোখের সামনে ফিরিশ্তার অবতরণ অথবা পাহাড়কে 
তাদের মাথার উপর তুলে ধরা; যেভাবে বানী-ইত্রাঈলদের উপর ধরা হয়েছিল। বললেন, মহান আল্লাহ তো অবশ্যই এ রকম করতে 
পারেন, কিন্তু তা এই জন্য করেন না যে, এ রকম করলে মানুষদের পরীক্ষার বিষয়টা শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের দাবী অনুপাতে যদি 
কোন মু"জিযা দেখিয়ে দেওয়া যায়, আর তারপরও যদি তারা ঈমান না আনে, তাহলে এই দুনিয়াতেই তাদেরকে অতি সত্বর কঠিন শাস্তি 
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তফসীর আহসানুল বারন ৭ পার) ২৩১ 
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(৩৮) ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল প্রত্যেকটি জীব এবং (বায়ুমন্ডলে) নিজ ডানার রব 5588 
সাহায্যে উড়ন্ত প্রত্যেকটি পাখী তোমাদের মতই এক একটি জাতি।৯) 8 ভুরি 
কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি।৯) অতঃপর তাদের 
সকলকে স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত করা হবে। ১৯ 


(৩৯) যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে, তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত 
বধির ও মুক। যাকে ইচ্ছা আল্লাহ বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা 
তিনি সরল পথে স্থাপন করেন। (১) 

(৪০) বল, "তোমরা ভেবে দেখ যে, আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর 
আপতিত হলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে, তোমরা 
কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ডাকবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও 
(তাহলে উত্তর দাও)। 

(৪১) বরং শুধু তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের 
সেই কষ্ট দূর করবেন যার জন্য তোমরা তাকে ডাকবে এবং যাকে তোমরা 
তাঁর অংশী করতে তা বিস্মৃত হবে।” (৯ 


রর 


দেওয়া হত। এইভাবে আল্লাহর এই হিকমতেও রয়েছে তাদের পার্থিব লাভ। 

(১১ যারা আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছার পর্ণ হিকমত (যৌক্তিকতা)কে অনুধাবন করতে পারে না। 

(১) অর্থাৎ, এদেরকেও মহান আল্লাহ এভাবেই সৃষ্টি করেছেন, যেভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ তাদেরকেও তিনি রুষী 
দেন, যেরূপ তোমাদেরকে রুষী দেন এবং তোমাদের মত তারাও তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের আওতাভূক্ত। 

(৯) কিতাব বলতে 'লাওহে মাহফুয”। অর্থাৎ, তাতে প্রতিটি জিনিসই লিপিবদ্ধ আছে। অথবা “কিতাব” অর্থ কুরআন। যাতে সার- 


২ 4 


সংক্ষেপে কিংবা বিস্তারিতভাবে ছ্বীনের প্রতিটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন, অন্যত্র বলেন, 2445 এ 05 04595) 


€ ৮৪5 54 6৪৪ “আমি তোমার উপর এমন বিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে রয়েছে প্রতিটি জিনিসের বর্ণনা।” (সুরা নাহল ৮৯) এখানে 


আলোচ্য বিষয়ের দিক দিয়ে প্রথম অর্থই (সঠিকতার) নিকটতর। 

(১) অর্থাৎ, উল্লিখিত সমস্ত জাতিকেই কিয়ামতে একত্রিত করা হবে। এই দলীলের ভিত্তিতেই উলামাগণের একটি দল মনে করেন যে, 
যেভাবে সমস্ত মানুষকে জীবিত ক'রে তাদের হিসাব নেওয়া হবে, অনুরূপ জীব-জন্ত এবং অন্যান্য সকল সৃষ্ট জীবকে জীবিত করে 
তাদেরও হিসাব নেওয়া হবে। (মহান আল্লাহ বলেছেন, যখন বন্য পশুগুলিকে একত্রিত করা হবে। সুরা তাকবীর ৫) আর এই ধরনের 
কথা একটি হাদীসেও নবী করীম $ বলেছেন। “শিংবিশিষ্ট কোন ছাগল যদি শিংহীন কোন ছাগলের উপর যুলুম করে থাকে, তাহলে 
কিয়ামতের দিন শিংবিশিষ্ট ছাগলের কাছে থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।” (মুসলিম ১৯৯৭নং) কোন কোন আলেম “হাশ্র 
(সমবেত) বলতে কেবল মৃত্যু মনে করেছেন। অর্থাৎ, সবাইকে মরতে হবে। আবার কোন কোন আলেম বলেছেন, এখানে "হাশ্র' 
বলতে কাফেরদের হাশর এবং মধ্যে যেসব অন্যান্য কথা এসেছে তা বিচ্ছিন ভিন্ন বিষয়। আর উল্লিখিত হাদীস (যাতে ছাগলের আপোসে 
প্রতিশোধ গ্রহণ করার কথা এসেছে) কেবল উদাহরণ পেশ করার জন্য এসেছে। এর উদ্দেশ্য কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের গুরুত্বকে 
স্পষ্টু করা। অথবা জীব-জন্তর মধ্যে কেবল অত্যাচারী ও অত্যাচারিতকে জীবিত করে অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর নিকট থেকে বদলা 
নিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর উভয়ের অস্তিত্ই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। (ফাতহুল ক্নাদীর ইত্যাদি) আর এর সমর্থন কোন কোন হাদীস থেকেও 
হয়। 
(১৮) আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞানকারীরা যেহেতু নিজেদের কান দিয়ে সত্য কথা শুনে না এবং নিজেদের জবান দিয়ে সত্য কথা 
বলে না, সেহেতু তারা হল এ রকমই, যে রকম হল বোবা ও বধির। এ ছাড়াও এরা কুফরী ও ভ্রষ্টুতার অন্ধকারে নিমজ্ভিত। তাই তাদের 
দৃষ্টিতে কোন এমন জিনিস পড়ে না, যাতে তাদের সংশোধন সাধিত হতে পারে। তাদের যাবতীয় বোধশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। সেগুলো 
দিয়ে কোন অবস্থাতেই তারা উপকৃত হতে পারে না। অতঃপর বলেছেন, সমস্ত এখতিয়ার আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান ভ্ট করেন 
এবং যাকে চান হিদায়াতের পথ ধরিয়ে দেন। তবে তাঁর এই ফায়সালা যে এমনিই কোন বিচার-বিবেচনা ছাড়া হয় তা নয়, বরং সম্পূর্ণ 
সুবিচারের দাবীসমূহের ভিত্তিতে তা হয়। পথভ্রষ্ট তাকেই করেন, যে ভষ্টতায় ফীসতে চায় এবং তা থেকে বের হওয়ার না সে প্রচেষ্টা করে, 
আর না সে বের হওয়াকে পছন্দ করে। (আরো দেখুন, সূরা বাকারা ২৬নং আয়াতের টাকা) 
(১১145: এ এ সন্বোধনের জন্য। এর অর্থ, ৮১:৮৮ (তোমরা আমাকে বল বা খবর দাও)। এই বিষয়টাকেও কুরআনের কয়েকটি 


স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। (সুরা বাকারার ১৬৫নং আয়াতের টীকা দেখুন।) এর অর্থ হল, তাওহীদ হল মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক 
আহবান। মানুষ পরিবেশ অথবা পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের কারণে বহু শিকীয় আক্বীদা ও কার্ষকলাপে লিপ্ত থাকে এবং 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


(৪২) আর তোমার পূর্বে বহু জাতির নিকট আমি রসুল প্রেরণ করেছি। নন ৮০০ ৩৪ ৩2 এ রা [চি 
অতঃপর (রসুলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে) তাদেরকে অভাব- গিরি রাাচাড 
অনটন ও রোগ-শোক দ্বারা পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়। 9৮/- ৬৩ £/প15 
(৪৩) সুতরাং আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আপতিত হল, তখন 74 এ. ৩৪ ০০ রি নি রা ১ 
তারা বিনীত হল না কেন? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কিন হয়ে গেল এবং 
তারা যা করছিল, শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করল। (১) 
(৪৪) তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা বিস্মৃত 
হল, তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিলাম, অবশেষে £ য়া 
তাদেরকে যা দেওয়া হল, যখন তারা তাতে মত্ত হল, তখন অকম্মাৎ 1১3 25 ৮৫৪৮ 9 জে রি 1১] 0 5৬ 
তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ফলে তখনই তারা নিরাশ হয়ে পড়ল। (9০৯: ৯ 


(৪৫) অতঃপর যালিম-সম্প্রদায়ের মুলোচ্ছেদ আত এবং সমস্ত ০, 4 ॥ রর ন্‌ :16 ০০15 8০8 
প্রশংসা আল্লাহরই; যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (১, ৃ্‌ 


(৪৬) বল, "তোমরা আমাকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও 
দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করে দেন, তাহলে 
আল্লাহ ব্যতীত কোন্‌ উপাস্য আছে, যে তোমাদের এগুলি ফিরিয়ে 
দেবে?” লক্ষ্য কর, কিরপে আয়াতগুলি নানাভাবে বর্ণনা করি৷ 
এতদসভ্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১০১ 


গায়রুল্লাহকে প্রয়োজনাদি পুরণকারী ও বিপদাপদ দূরকারী মনে করে, তাদের নামেই মানত করে। কিন্তু যখন সে কোন কঠিন পরীক্ষার 
সম্মুখীন হয়, তখন এ সব ভুলে যায়। তখন তার মুল প্রকৃতি এ সবের উপর বিজয়ী হয়ে যায় এবং অন্য এখতিয়ার ছাড়াই সেই সত্তাকেই 
ডাকে, যাঁকে ডাকা উচিত। যদি মানুষ এই প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে কতই না ভাল হয়! আখেরাতের মুক্তি তো সম্পূর্ণভাবে 
প্রাকৃতিক এই ডাকের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, তাওহীদ অবলম্বন করার মধ্যেই। 

(১) জাতি যখন চারিত্রিক অবনতি এবং অনুচিত কর্ম-কাণ্ডের শিকার হয়ে নিজেদের অন্তঃকরণে জং লাগিয়ে নেয়, তখন আল্লাহর 
আযাবও তাদেরকে উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগাতে এবং তাদের মনে পরিবর্তন আনতে অসফল হয়। তাদের হাত ক্ষমা চাওয়ার জন্য 
আল্লাহর সামনে ওঠে না, তাদের অন্তর তাঁর কাছে বিনয়ী হয় না এবং সংশোধন হওয়ার প্রতি তাদের কোন আগ্রহও জাগে না। বরং 
নিজেদের মন্দ আমলগুলোর উপর অপব্যাখ্যা ও অজুহাতের সুন্দর চাদর চাপিয়ে নিজেদের মনকে সন্তুষ্ট ক'রে নেয়। এই আয়াতে এমন 
জাতিরই সেই কর্ম-কাণ্সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোকে শয়তান তাদের জন্য সুন্দর আকারে পেশ করে। 

(১১) এতে আল্লাহ-ভোলা জাতিদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলছেন যে, কখনো কখনো আমি সাময়িকভাবে এ ধরনের জাতির জন্য 
পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধির যাবতীয় দরজা খুলে দিই। তারপর তারা যখন তাতে একেবারে নিমগ্ন হয়ে পড়ে এবং নিজেদের আর্থিক উন্নতির 
জন্য চরম অহংকার প্রদর্শন করতে আরম্ভ করে, তখন হঠাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করে বসি এবং তাদের মূল শিকড় পর্যন্ত কেটে 
ছাড়ি। হাদীসেও এসেছে যে, নবী করীম &8 বলেছেন, “যখন তোমরা দেখবে যে, মহান আল্লাহ অবাধ্যতা সন্ত্বেও কাউকে তার ইচ্ছা 
অনুযায়ী পার্থিব সুখ দিচ্ছেন, তখন জানবে এটা তার জন্য টিল দেওয়া হচ্ছে।” অতঃপর তিনি এই আয়াতটাই পাঠ করলেন। (আহমাদ 
৪/১৪৫) কুরআনের এই আয়াত এবং নবী করীম &৪-এর হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পার্থিব উন্নতি এবং সচ্ছলতা এ কথা প্রমাণ 
করে না যে, যে ব্যক্তিই অথবা যে জাতিই তা লাভ করে, সে আল্লাহর প্রিয় হয় এবং মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তষ্ট থাকেন; যেমন, 
অনেকে তা মনে করে। বরং অনেকে তো(,০ :৮-৪3) (9১৯৮ ৪১০৪৪ 3১ ০০১ট। 5] আয়াতের ভিত্তিতে তাদেরকে *আল্লাহর 
নেক বান্দা” পর্যন্ত গণ্য করে! পক্ষান্তরে এ রকম মনে করা এবং এমন কথা বলা ভুল। যেহেতু রষ্ট জাতির বা ব্যক্তিবর্গের পার্থিব 
সচ্ছলতা পরীক্ষা এবং অবকাশ বা টিল দেওয়ার ভিত্তিতে। এটা তাদের কুফরী এবং অবাধ্যতার প্রতিদান নয়। 

(১৯ চোখ, কান এবং অন্তর হল মানুষের অতীব গুরুত্পূর্ণ অঙ্গ। মহান আল্লাহ বলছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তাদের সেই বৈশিষ্ট্যগুলো 
ছনিয়ে নিতে পারেন, যেগুলো তিনি তাদের দেহে দিয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ, দেখার, শোনার এবং অনুধাবন করার বৈশিষ্ট্যসমূহ। যেমন, 
কাফেরদের এ অঙ্গগুলো উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে বঞ্চিত থাকে। অথবা তিনি চাইলে অঙ্গগুলোকেই নিঃশেষ ক”রে দেবেন। দু'টোই 
তিনি করতে পারেন। তীর পাকড়াও থেকে কেউ বাঁচতে পারে না; কেবল সে ছাড়া যাকে তিনিই বাঁচাতে চান। আয়াতগুলি বিভিন্নভাবে 
পেশ করার অর্থ হল, কখনো সতর্ক ক'রে, কখনো সুসংবাদ দিয়ে, কখনো লোভ দেখিয়ে, কখনো ভয় দেখিয়ে, আবার কখনো 
অন্যভাবেও। 
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(৪৭) বল, "তোমরা আমাকে বল, আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ অথবা 25 22 এ এ 2 522) 7508 


প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হলে অনাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত 
আর কেউ ধুংস হবে কি?” (১০০) 
(৪৮) রসুলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ 
করি।(১১ সুতরাং যে বিশ্বাস করবে ও নিজেকে সংশোধন করবে, তার 
কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না। (১০) 

(৪৯) যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে, সত্য-ত্যাগের জন্য 
তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে। (১) 


(৫০) বল, “আমি তোমাদেরকে এ বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র 
ধনভান্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত নই এবং তোমাদেরকে 
এ কথাও বলি না যে, আমি ফিরিস্তা। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় 
আমি শুধু তারই অনুসরণ করি!” বল, "অন্ধ ও টম্গুল্মান কি 
সমান ১? তোমরা কি অনুধাবন কর না? . 
(৫১) যারা ভয় করে যে, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরকে এমন ৫ ০০০০ খু 1345৫ টো 0৯০০ তি 
অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক বা ভিজ এ 
সুপারিশকারী থাকবে না, তুমি তাদেরকে এ (কুরআন) দ্বারা সতর্ক কর; 
হয়তো তারা সাবধান হবে। ১৯১ 
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(১৮) ₹ অকস্মাৎ) বলতে রাত এবং *১%৯ (প্রকাশ্য) বলতে দিনকে বুঝানো হয়েছে। এটাকেই সুরা ইউনুসে (15445 7 55) বলা 
হয়েছে। অর্থাৎ, দিনে আযাব আসুক অথবা রাতে। কিংবা £$ হল এমন আযাব যা হঠাৎ করে কোন পূর্বাভাস এবং ভূমিকা ছাড়াই 
আচমকা আসে। আর ৯৯ হল এমন আযাব যা পূর্বাভাস এবং ভূমিকার পর আসে। জাতিসমূহের ধুংসের জন্য এ আযাব তাদের 


উপরেই আসে, যারা যালেম ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়। অর্থাৎ, কুফরী, বিরুদ্ধাচরণ এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় সীমালঙ্ঘন করে। 

(১১) তারা আনুগত্যকারীদেরকে সেই নিয়ামতসমূহের এবং অজস্র নেকীর সুসংবাদ দেন, যা মহান আল্লাহ জান্নাত আকারে তাদের জন্য 
প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর অবাধ্যজনদেরকে সেই আযাব থেকে ভয় দেখান, যা মহান আল্লাহ জাহান্নাম আকারে তাদের জন্য প্রস্তুত 
রেখেছেন। 
(১) আগামীতে (অর্থাৎ আখেরাতে) আগত অবস্থাসমুহের কোন ভয় তাদের নেই এবং নিজেদের পশ্চাতে দুনিয়াতে যা কিছু ছেড়ে 
এসেছে অথবা দুনিয়ার যেসব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তারা ভোগ করতে পায়নি, তার জন্য তারা দুঃখিত হবে না। কেননা, ইহকাল ও পরকালে 
তাদের অভিভাবক এবং সাহায্যকারী হলেন দু'জাহানের প্রতিপালক। 

(১) অর্থাৎ, তাদের শাস্তি এই জন্য হবে যে, তারা কুফরী এবং মিথ্যাজ্ঞান করার পথ অবলম্বন করেছে। আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর 
নির্দেশাবলীর কোন পরোয়া করেনি। তাঁর হারামকৃত ও নিষিদ্ধ কার্যকলাপে লিপ্ত থেকেছে। 
(১৯) আমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত কোন এমন ধন-ভাণ্ডার নেই (যার অর্থ, সব রকমের শক্তি-সামর্ঘ্য) যে, আমি আল্লাহর ইচ্ছা ও 
অনুমতি ছাড়াই তোমাদেরকে এমন বড় মুগজিযা দেখাতে পারব, যেমন তোমরা চাও এবং যা দেখে তোমাদের মধ্যে আমার সত্যতার 
প্রতি বিশ্বাস জন্মাবে। আমার কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানও নেই যে, আমি তোমাদেরকে আগত অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত ক*রে দেব। 
আমি ফিরিশ্তা হওয়ার দাবীও করি না যে, তোমরা আমাকে এই ধরনের অস্বাভাবিক জিনিস সংঘটন করতে বাধ্য করবে, যা মানবীয় 
শক্তির অনেক উর্ধে। আমি তো কেবল সেই অহীর অনুসরণ করি, যা আমার উপর অবতীর্ণ হয়। আর এ কথায় হাদীসও শামিল আছে। 
যে 


এ ৫৫ 


মন, নবী এ বলেছেন, (5 813 01288 5535)) “আমাকে কুরআনের সাথে তার মত (আরো একটি জিনিস) দেওয়া হয়েছে। আর 
এই "তার মত” হল রসূল &-এর হাদীস। 

(১১) এই জিজ্ঞাসা অস্বীকৃতিসূচক। অর্থাৎ, অন্ধ ও চক্ষুজ্মান, ভষ্ট ও হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং মুমিন ও কাফের উভয়ে সমান হতে পারে না। 
(১১) অর্থাৎ, এই ধরনের লোকদেরকেই ভয় দেখানোতে লাভ আছে। নচেৎ যারা পুনরুথান এবং হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়া 
ইত্যাদির উপর বিশ্বাসই রাখে না, তারা তো তাদের কুফরী ও অমান্য করার নীতির উপরেই কায়েম থাকে। এ ছাড়াও এতে সেই 
কিতাবধারী, কাফের এবং মুশরিকদের খণ্ডনও করা হয়েছে, যারা তাদের পূর্বপুরুষ এবং প্রতিমাদেরকে নিজেদের সুপারিশকারী মনে 
করত। অনুরূপ "অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না” কথার অর্থ হল, তাদের জন্য, যারা জাহান্নামের আযাবের যোগ্য বিবেচিত হয়ে 
গেছে। কেননা, মুমিনদের জন্য তো আল্লাহর নেক বান্দারা আল্লাহর নির্দেশে সুপারিশ করবেন। অর্থাৎ, সুপারিশের অস্বীকৃতি কাফের ও 
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(৫২) যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তার মুখমণ্ডল (দর্শন এ ০ - তি ১১ ১ ৩ চন ২ 


বা সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে, তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো না। 


তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের 


জবাবদি 


হির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে, 


করলে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (১৯) 


(৫৩) এভাবে তাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যেন 


তারা বলে যে, "আমাদের মধ্যে কি তাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ 


করেছেন?”(১১ আল্লাহ কি কৃতজ্ঞগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন? 


(১১৪) 


প্র 


(৫৪) যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, তারা যখন তোমার নিকট ₹4% বি 2 ০4৩ হি জনি এ 9. 


আসে, তখন তাদেরকে তুমি বলো, “তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত 


পন 


হোক,১১) তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা নিজ কর্তব্য বলে স্থির ৬ ০৯৮ ৩ ঠা, £৮ ৬৪ নি রত 


করেছেন।(১৯) তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশতঃ যদি খারাপ কাজ নিও টি শেঠি এ ০৩৯৩? ৮১8 পু ৮৫ ক 


করে অ 


তঃপর তওবা (অনুশোচনা) করে এবং (নিজেকে) সংশোধন 


(িস্টি £ 
করে, তাহলে তো আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”১১) ৯০ 


মুশরিকদের জন্য এবং তার স্থী 


কৃতি তাদের জন্য, যারা তাওহীদবাদী মু*মিন বান্দা হবে। এইভাবে উভয় প্রকারের আয়াতের মধ্যে কোন 


বিরোধ থাকবে না। 
(১৯) অর্থাৎ, এই সহায়-সম্বলহীন গরীব মুসলিমগণ, যারা পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তাদের প্রতিপালককেই ডাকে। অর্থাৎ, তাঁর ইবাদত করে, 


তুমি মুশরিকদের খোঁটা দেওয়া অথবা এই দাবী করার কারণে তাদেরকে তোমার কাছ থেকে দুর করো না যে, "হে মুহাম্মাদ! তোমার 


আশপাশে তো ফকীর-মিসকীনদেরই ভিড়, তুমি ওদেরকে দূর কর, তাহলে আমরা তোমার সাথে বসব।” বিশেষ ক'রে যখন তাদের 


কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয়। তুমি যদি এ রকম কর, তবে তা যুলুম 


হবে, যা 


তোমার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ থেকে উদ্দেশ্য হল, উম্মতকে এ কথা বুঝানো যে, সহায়-সম্বলহীন লোকদেরকে তুচ্ছ 


ভাবা অথবা তাদেরকে সংস্রব থেকে দুরে থাকতে চেষ্টা করা এবং তাদের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখা ইত্যাদি হল মুর্খদের কাজ, 


ঈমানদারদের নয়। ঈমানদাররা তো ঈমানদারদের সাথে ভালবাসা রাখে, যদিও তারা গরীব-অভাবী হয় তবুও। 
(১১) ইসলামের সুচনায় বেশীরভাগ গরীব এবং ক্রীতদাস শ্রেণীর লোকেরাই মুসলমান হয়েছিল। এই জন্য এই জিনিসটাই কাফের 


নেতাদের পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ালো এবং তারা এই গরীবদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রপও করত এবং যাদের উপর এদের কর্তৃত্ব চলত, 


তাদের উপর যুলুম-নির্যাতনের রোলার চালাত ও বলত যে, "এরাই কি সেই লোক, যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?” উদ্দেশ্য 


তাদের এই ছিল যে, ঈমান ও ইসলাম যদি বাস্তবিকই আল্লাহর অনুগ্রহ হত, তবে তা সর্বপ্রথম আমাদের উপর হত। যেভাবে তিনি 


অন্যত্র বলেন, (42115, 61১৯ 95 9) “যদি এটা উত্তম জিনিস হত, তাহলে (তা গ্রহণ করার ব্যাপারে) এরা আমাদেরকে পিছনে 
ফেলে এগিয়ে যেতে পারত না।” (সুরা আহকাফ ১১) অর্থাৎ, এই দুর্বলদের পূর্বে আমরাই মুসলমান হয়ে যেতাম। 


(১১৯ অর্থাৎ, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চাকচিক্য, মান-মর্যাদা এবং নেতাসুলভ ভাব-ভঙিমার প্রতি লক্ষ্য করেন না। তিনি তো অন্তরের 


বস্থার 


প্রতি লক্ষ্য করেন এবং এই দিক দিয়ে তিনি জানেন যে, কে তীর কৃতজ্ঞ বান্দা এবং সত্যকে চিনেছে কে? তাই তিনি যার মধ্যে 


তজ্ঞতার গুণ দেখেছেন, তাকে ঈমানের সৌভাগ্য দানে ধন্য করেছেন। যেমন, হাদীসে এসেছে যে, “মহান আল্লাহ তোমাদের আকার- 


গে ০91 এ 


[কৃতি 


(মুসলিম, বির অধ্যায়) 


এবং তোমাদের মালধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও তোমাদের আমলসমূহকে দেখেন।” 


৮] তত 


াৎ, তাদেরকে সালাম ক”রে অথবা তাদের সালামের উত্তর দিয়ে তাদের সম্মান কর এবং তাদেরকে মর্যাদা দাও। 


(১১৯) আর তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, অনুগ্রহ স্বরূপ মহান আল্লাহ তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতি স্বীয় করুণা বর্ষণের ফায়সালা করে 


রেখেছেন। যেমন, হাদীসে এসেছে যে, যখন আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগৎ সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত করেন, তখন তিনি আরশে লিখে দেন যে, ০1) 


(0৪5৪ 


43 ০৯১ “অবশ্যই আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী।” (বুখারী, মুসলিম) 


(১১) এতেও ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। কেননা, এ গুণ তাদেরই যে, অজানতে অথবা মানবিক চাহিদার দাবীতে তারা কোন 


পাপ করে বসলে, সত্তর তাওবা ক'রে নিজেদের সংশোধন ক"রে নেয়। অব্যাহতভাবে পাপ করে না এবং তাওবা ও প্রত্যাবর্তন থেকেও 


বিমুখতা অবলম্বন করে না। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারান ৭ গার) ২৩৫ 


(৫৫) এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি, যাতে 0৮১0 ১৮০ 055295 »এবা 2০০৪ একি 
অপরাধীদের পথ প্রকাশিত হয়। 7 


(৫৬) বল, "তোমরা আল্লাহ বাতীত যাদেরকে আহবান কর, নিশ্চয় এ 5) 03৮55. এ তা রা চির রর 
তাদের উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বল, 'আমি _ / 
তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না; করলে আমি বিপথগামী হব ১: ১ 
এবং সৎপৎগ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকব না।?(১৯) 


(৫৭) বল, "আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর 9৮1৫ 
প্রতিষ্ঠিত ১১) অথচ তোমরা এঁটিকে মিথ্যাজ্ঞান করেছ। তোমরাযা সত্বর ০.২, দারা রুনর্তা ০ 2০812 
চাচ্ছ, তা আমার নিকট নেই। কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই/৯৭ তিনি সত্য ০০-1০৮০৪ 48 31151 91 49 অসিত ও 
বিবৃত করেন(১১ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।” 


ক ড় রানের ৫4৫ প্র এ 
০৪430950৪৯৪ 054 
এডি এ ঝা? এ 


1205 এ জা ০৬৬০ ৩০৪ 
শু 


(৫৮) বল, "তোমরা যা সত্তর চাচ্ছ, তা যদি আমার নিকট থাকত, 
তাহলে আমার ও তোমাদের মধ্যেকার ব্যাপারে তো মীমাংসা হয়ে 
যেত।(১ আল্লাহ অনাচারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।” 

(৫৯) তীরই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে; তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা 
জানে না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে, তা তিনিই অবগত। তীর রর 22 
অজ্ঞাতসারে (বৃক্ষের) একটি পাতাও পড়ে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন ৩৯ 39 0৪৮০ ১] 2905 4০৮5 ০১ ৯০15451 
কোন শস্যকণা অথবা রসযুক্ত কিন্বা শুষ্ক এমন কোন বস্ত পড়ে না, যা 


(১৯) অর্থাৎ, আমিও যদি তোমাদের মতই আল্লাহর ইবাদত করার পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী গায়রুল্লাহর পূজা করতে আরন্ভ 
ক'রে দিই, তাহলে অবশ্যই আমিও ভ্রষ্ট হয়ে যাব। অর্থাৎ, গায়রুল্লাহর পুজা করাই হল সব থেকে বড় ভষ্টতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই 
জষ্টতাই অতি ব্যাপক। এমন কি মুসলিমদের একটি বড় সংখ্যা এতে নিমত্জিত। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করুন। 

(১১) উদ্দেশ্য সেই শরীয়ত যা অহীর মাধ্যমে তাঁর (নবী করীম 48-এর) উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। যাতে তাওহীদকেই মূল ও প্রথম 
স্থান দান করা হয়েছে। 

(১১০) সারা বিশ্বজাহানে আল্লাহরই নির্দেশ চলে এবং সমস্ত ব্যাপার তারই হাতে। এই জন্য তোমরা যে চাও, সত্বুর আল্লাহর আযাব 
তোমাদের উপর আসুক, যাতে তোমরা আমার সত্য অথবা মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারটা জানতে পার, তো এটাও আল্লাহর এখতিয়ারাধান। 
তিনি চাইলে সত্বর শাস্তি প্রেরণ ক'রে তোমাদেরকে সতর্ক কিংবা ধুংস ক"রে দেবেন এবং তিনি চাইলে সেই পর্যন্ত তোমাদেরকে 
অবকাশ দেবেন, যে পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া তার হিকমতের দাবী হবে। 

(১১) ১৫; এর উৎপত্তি হল “০৫ থেকে। অর্থাৎ, $৯| ০০:০৪ ১০৪ (সত্য কথা বর্ণনা করেন অথবা বলেন)। কিংবা 5) ০ (কারো 
পিছনে অনুসরণ করা) থেকে। অর্থাৎ, «৪ 14৯ ৪ 3৯ শ$ (নিজের ফায়সালার ব্যাপারে তিনি সত্যের অনুসরণ করেন। অর্থাৎ, সত্য 


ফায়সালা করেন)। (ফাতহুল কন্দীর) 
(১১) অর্থাৎ, আমার চাওয়ার কারণে যদি আল্লাহ তাআলা সত্তর আযাব প্রেরণ করতেন অথবা তিনি যদি এ জিনিসকে আমার 
এখতিয়ারাধীন করে দিতেন, তাহলে তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আযাব প্রেরণ ক'রে সত্তর ফায়সালা করে দেওয়া হত। কিন্তু এ ব্যাপারটা 
যেহেতু সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তাই তিনি না আমাকে এর এখতিয়ার দিয়েছেন, আর না এটা সম্ভব যে, তিনি 
আমার চাওয়া অনুযায়ী সত্বর আযাব প্রেরণ করবেন। 

একটি জরুরী বিশ্লেষণঃ হাদীসে আছে যে, তায়েফবাসীর নিকটে নিপীড়িত হওয়ার পর পাহাড়ের ফিরিস্তা আল্লাহর নির্দেশে নবী 
করীম 48-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন যে, আপনি নির্দেশ দিলে আমি সমস্ত জনপদকে উভয় পাহাড়ের মধ্যস্থলে পিষে দেব। তিনি 
&8 বললেন, না। বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাআলা এদেরই বংশ থেকে আল্লাহর ইবাদতকারী সৃষ্টি করবেন; যারা তাঁর সাথে কাউকে 
শরীক করবে না।” (বুখারী ঃ সৃষ্টির সুচনা অধ্যায়, মুসলিম £ জিহাদ অধ্যায়) এই হাদীস উল্লিখিত আয়াত ও তার ব্যাখ্যার প্রতিকূল নয়, 
দিও বাহাতঃ তাই মনে হয়। কারণ, আয়াতে আযাব চাওয়া হলে আযাব দেওয়ার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীসে 
মুশরিকদের চাওয়া ছাড়াই কেবল তাদের কষ্ট দেওয়ার ফলে তাদের উপর আযাব প্রেরণ করার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করা হয়েছে; যা তিনি 
$8 পছন্দ করেননি। 


এর 
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২৩৬ সুরা আশাতআ1ম ৬ 
সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।(১১ 


(৬০) তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের (মৃত্যুরূপ) সুযুপ্তি আনয়ন 
করেন(১১ এবং দিবসে তোমরা যা কিছু ক”রে থাক, তা তিনি জানেন। 
অতঃপর দিবসে তোমাদেরকে তিনি পুনরায় জাগরিত করেন(১১০ যাতে 
নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়।১ অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের 
প্রত্যাবর্তন) অনন্তর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে তিনি 
অবহিত করবেন। 

(৬১) তিনিই স্বীয় দাসগণের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের 1522 ৬ 10785558 
রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত এ». ১, 9:৫5 0556 
হয়, তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং (কর্তব্) তারা ৯ ৮4০ এ৪% ৯1 ৮৮০ 
ত্রুটি করে না। (১৯) 


418 251 


21৯ উস 


(১১ ১১৮ ৪ (সুস্পষ্ট কিতাব) বলতে "লাওহে মাহফ্য' বুঝানো হয়েছে। এই আয়াত থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, 'আলেমুল গায়ব, 


(অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা) কেবল মহান আল্লাহর সন্তা। গায়েবের সমস্ত ভান্ডার তীরই কাছে। তাই কাফের, 


মুশরিক এবং 


বিরোধিতাকারীদেরকে কখন আযাব দেওয়া হবে - এর জ্ঞানও কেবল তারই আছে এবং তিনি তীর হিকমতের দাবী অনুযায়ী এর 
ফায়সালা করেন। হাদীসেও এসেছে যে, গায়বের চাবি হল পাঁচটি। কিয়ামত কখন ঘটবে, বৃষ্টি কোথায় কখন হবে, মায়ের গর্ভাশয়ে কি 


বাচ্চা আছে, কাল কি ঘটবে এবং মৃত্যু কখন আসবে? এই পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নেই। (বুখার 
আনআম) 


ঃ তাফসার সুরা 


(১১) এখানে সুযুপ্তি বা সুনিদ্রাকে মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই জন্যই এ (ঘুম)কে ছোট মৃত্যু এবং প্রকৃত মরণকে বড় মৃত্যু 


বলা হয়। (মৃত্যুর আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন £ আল-ইমরানের ৫€নং আয়াতের টাকা।) 
(১) অর্থাৎ, দিনে আত্মাকে ফিরিয়ে দিয়ে জীবিত করে। 


(১১) অর্থাৎ, রাত ও দিনের এবং ছোট মৃত্যুর কবল থেকে পুনরায় জেগে ওঠার এই ধারাবাহিকতা মানুষের বড় মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত 


অব্যাহত থাকবে। 
(১) অর্থাৎ, পুনরায় কিয়ামতের দিন জীবিত হয়ে সকলকে আল্লাহর কাছেই উপস্থিত হতে হবে। 


(১৮) অর্থাৎ, তাদেরকে সোপর্দ করা এই কাজে এবং আত্মাকে হেফাযত করার ব্যাপারে কোন ক্রটি করেন না। বরং এই ফিরিস্তা 


মৃত্যুবরণকারী যদি নেক হয়, তাহলে তার আত্মাকে " ইল্লিয়ীন”-এ এবং সে যদি পাগী হয়, তাহলে তার আত্মাকে "সিত্জীন'-এ পাঠিয়ে 


দেন। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ও পারা ২৩৭ 


(৬২) অতঃপর তাদের আসল প্রভুর দিকে তারা আনীত হয়।(১২৯ জেনে ্ এ খাঁচা £: 
ৃ রর রঃ 79৯3 তা ১] ১০৮ ৮৫4৮ 
রাখ, ফায়সালা তো তাঁরই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর। 


রি 
ডা 
তি, 
৭ 


(৬৩) বল, কে তোমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়ে থাকে, ধন তোমরা নি 19 2 ০4৮ ঠা 5 টু ৪ না 
স্থলভাগের ও সমুদ্রের বপদে কাতরভাবে এবং গোপনে তাকে আহবান ৪:5১ ০০546০48৫25 58-2 
করে (বলে) থাক, “আমাদেরকে এ হতে পরিত্রাণ দিলে আমরা অবশ্যই ৩৮ ০৯৩ ০০১০৯ ৩% উর ৩৮ ৬৮১ ৪০ 
কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হব।” 


(৬৪) বল, আল্লাহই তোমাদেরকে তা থেকে এবং সমস্ত দুখকষ্ট থেকে ০08৬ নি (৮৮ ৬ ৩% এক 
পরিত্রাণ দান করেন। তা সত্ত্বেও তোমরা তীর অংশী স্থাপন করে থাক।' বর 

ত এ (১৩০) ] (১৩১) ভি ০6545 ভঙ্গ হত হঞশাতি তু পপ কি বাতি 5৯55 তা 
(৬৫) বল, "তোমাদের উর্ধদেশ€* অথবা পদতল'*) হতে শাস্তি 3 ১9 ৩৫ 01০৩ ১৩৮০ ৬ 91 এ 2941 9৯08 
প্রেরণ করতে, তোমাদেরকে বাভন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে 
অপর দলের নিগীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম।”(১০১ দেখ, 


(১১৯) আয়াতে 15) পপ্রত্যাবর্তিত বা আনীত হয়)এর কর্তা তারা” বলতে কারা? কেউ কেউ ফিরিস্তাদেরকে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ, 


আত্মাকে কবয করার পর ফিরিস্তাগণ আল্লাহর কাছে ফিরে যান। আবার কেউ কেউ এর দ্বারা সকল (মৃত) মানুষকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, 
সমস্ত মানুষ পুনরুখানের পর হাশরের ময়দানে আল্লাহর সমীপে আনীত হবে। (তাদেরকে পেশ করা হবে।) এবং তিনি সকলের 
ফায়সালা করবেন। আয়াতে আত্মাকবযকারী ফিরিস্তাদের জন্য 4.১ (দূতগণ তথা বহুবচন শব্দ) ব্যবহার করা হয়েছে। যার দ্বার 
বাহ্যতঃ এটাই মনে হচ্ছে যে, আত্মাকবযকারী ফিরিশ্তা একজন নন, বরং একাধিক। এর ব্যাখ্যা মুফাস্সিরগণ এইভাবে করেছেন যে, 
কুরআনে আত্মা কবয করার সম্পর্ক আল্লাহর সাথেও করা হয়েছে। (৮৫3১ ০৮৯ ০80। ৯১৯৫ 201) “আল্লাহ মানুষের মৃত্যুর সময় 
তাদের আত্মাসমূহ কবয করে নেন।” (সুরা যুমার ৪২) অনুরূপ এর সম্পর্ক একটি ফিরিস্তা (মালাকুল মাউত)এর সাথেও করা হয়েছে। 
(5 35 | ০১০। 51585 33) “বলে দাও, তোমাদের আত্মাসমূহ সেই ফিরিস্তা কবয করেন, যাঁকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত কর 
হয়েছে।” (সুরা সাজদাহ ১১) এইভাবে এর সম্পর্ক একাধিক ফিরিস্তার সাথেও করা হয়েছে। যেমন, এখানে এবং সুরা নিসার ৯৭নং 
আয়াতে ও সুরা আনআমের ৯৩নং আয়াতেও করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর সাথে এর সম্পর্ক এই জন্য যে, তিনিই প্রকৃত নির্দেশদাত 
বরং তিনিই আসল কর্তা (মৃত্যু সংঘটনকারী)। আর একাধিক ফিরিস্তাদের সাথে এর সম্পর্ক করার অর্থ হল, তাঁরা হলেন "মালাকুল 
মাউত" ফিরিস্তার সহযোগী। তীরা ধমনী, শিরা-উপশিরা তথা দেহের ভিতর থেকে আত্মাকে বের করার এবং দেহের সাথে সমস্ত সম্পর্ক 
ছন্ন করার কাজ করেন। আর "মালাকুল মাউত" এর সাথে সম্পর্ক এইভাবে যে, পরিশেষে তিনিই আত্মাকে কবয ক*রে আসমানের দিকে 
নয়ে যান। (তাফসীর রূহুল মাআনী ৫/১২৫) (কি হাদীসে আছে 'ফারিঙাগণ মরণোন্মুখ বাতির নিকট হতে দৃ্ি-সীমার দূরে বসেন। 
অতঃপর মালাকুল মাউত তার নিকটে আসেন এব তার মাথার নিকটে বসে বলেনঃ 'হে--- রাহ আতা)! বের হয়ে এস আলাহর -. 
দিকে।” তখন তার রাহ বের হয়ে আসে। অতঃপর মালাকুল মাউত তা এহণ করেন এবং এক মুহুতের জনাও নিজের হাতে রাখেন পা 
বরং এ সকল অপে্মাণ ফোারিতা এসে তাএহণ করেন এবং তা নিয়ে উপরে উগতে থাকেন। -সম্পাদক) হাফেষ ইবনে কাসীর, ইমাম 
শাওকানী এবং অন্যান্য অধিকাংশ আলেমদের উক্তি হল, "মালাকুল মাউত” একজনই। যেমন, সুরা সাজদার আয়াত এবং মুসনাদ 
আহমাদ (৪/২৮৭)এ বারা ইবনে আযেব ৬ থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায়। আর যেখানে বহুবচন শব্দে তাঁদের কথা উল্লিখিত 
হয়েছে, তাঁরা হলেন, মালাকুল মাউত ফিরিস্তার সহযোগী। কোন কোন আধারে (সাহাবীদের উক্তিতে) "মালাকুল মাউত'” ফিরিস্তার নাম 
'আযরাঈল” বলা হয়েছে। (তাফসীর ইবনে কাসীর) আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। 


(১৮) অর্থাৎ, আসমান হতে। যেমন, অতি বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্চা, শিলাবৃষ্টি, বজাঘাত দ্বারা আযাব কিংবা (িচ্চশ্রেণী) শাসকদের পক্ষ হতে 
যুলুম-অত্যাচার। 
(১) যেমন, ভূমি ধস, বান-বন্যা; যাতে সব কিছুই ডুবে যায়। অথবা অর্থ হল, (নিশ্রেণী) ক্রীতদাস ও ভূত্য-চাকরদের তরফ হতে 


আযাব। তাদের আন্তরিকতাহীন ও বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাওয়া। 
(১৮) এস ৮৬৬ :ভা ০52 অর্থাৎ, তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপকে এমন গোলমেলে ও সন্দিগ্ধ করে দেবেন যে, তার কারণে তোমরা 


দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। ৯১৯ 7 ১৯৭ 28৮ ঠ5 3১৮ ৩ ৫০ 88 :ভাঁ 49৮) অর্থাৎ, তোমাদের একজন অপরজনকে 


হত্যা করবে। এইভাবে প্রত্যেক দল অপর দলকে যুদ্ধের স্বাদ আঙ্বাদন করাবে। (আয়সারুত্‌ তাফাসীর) হাদীসে এসেছে, নবী করীম %&৪ 
বলেছেন যে, “আমি আল্লাহ তাআলার কাছে তিনটি দুআ করি। (ক) আমার উম্মতকে ডুবিয়ে যেন ধংস না করা হয়। (খ) ব্যাপক 
দুর্ভিক্ষ দ্বারা তাদের বিনাশ সাধন যেন না হয়। (গ) তাদের আপোসে যেন লড়াই-ঝাগড়া (গৃহযুদ্ধ) না হয়। মহান আল্লাহ প্রথম দু'টি দুআ 
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চা বিভিন্ন প্রকারে আয়াতসমূহ বিবৃত কার; যাতে তারা অনুধাবন ০০625559339 এজ 6 তিন ৬ 6 
| 0২৫৪ 78৮ এা-/০০-৬৪ 97 ১৮৭ 


১৩৩) .. 8০45 & ৭ 2 4০ বর 52082 দু 
(৬৬) তোমার সম্প্রদায় তো ওটাকে পু মিথ্যা বলেছে অথচ তা সত্য। ০5% (4৩6৫০ ৬ 95 45 ০০৫ 
বল, "আমি তোমাদের উকীল (কার্নির্বাহক) নই।; রঃ মস্পি? 


(৬৭) প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রয়েছে এবং শীপ্রই তোমরা 
অবহিত হবে। 
(৬৮) তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন 
হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে , ২৫ 5 ৭৪ ৫ যারা তারারা 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ত্রমে ফেলে, তাহলে ০১০৮৬ 4১৮৮৪ ৩9 ০১৪৪ ৯৮ এ ঠঠ্ি ও 


রি 
রর 


স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। (১০ হট 04 1496, ৬০৫] 4৫85 


এ ভি 8175 
ই) ০৮৮৩০-৯৯০৪ 8০ ০৬০৩ 


১৩ ০৮৮০৪ 0522 ৩ ০১৮১ ০৮4 ৩019 


ঢু 


৬৯) ওদের রে জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয়, যারা সাবধানতা 2:25 0566 তথা এ ৩ 
অবলম্বন করে। **” তবে উপদেশ দেওয়া তাদের কর্তব্য, যাতে ওরাও ৫ ০ ১2 . 
(1 যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়াকৌতুকরপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব 5১22 তে জিরা 7১ [5421 টু ৮) 
জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে, তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন কর এবং এ হিরন রাজারা রাডার 7 
(কুরআন) দ্বারা তাদের উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ০ চি ০৪ ৮৮১১ ০ ০0০৪ ৮5৯ ৮] 
ধুংস না হয়) যখন আল্লাহ ব্যতীত তার কোন অভিভাবক ও 


কবুল করলেন এবং তৃতীয় দুআ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন।” (সহীহ মুসলিম ২২ ১৬নং) অর্থাৎ, আল্লাহর জ্ঞানে এ কথা ছিল যে, 
মুহাম্মাদ &৪-এর উন্মতের মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধ সংঘটিত হবে। আর তার কারণ হবে আল্লাহর অবাধ্যতা এবং কুরআন ও হাদীস 
থেকে বিমুখতা। ফলে এই ধরনের আযাব থেকে মুহাম্মাদ &8-এর উন্মত সুরক্ষিত থাকতে পারবে না। অর্থাৎ, এর সম্পর্ক আল্লাহর সেই 
চিরন্তন বিধানের সাথে যা সমূহ জাতির আখলাক-চরিত্র এবং তাদের আচার-আচরণ অনুযায়ী সর্বযুগে থেকেছে; যাতে কোন প্রকার 
পরিবর্তন সম্ভব নয়। (১০৯৯৩ 4401 ০৫] ২৯ 8 ১5০ 401 ১০৫ ৩৯ ১) “তুমি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না এবং 
আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যৃতিও পাবে না।” (সূরা ফাত্বির ৪৩) 

(১) « এর "মারজা" বা পূর্বপদ (*ওটা” বলতে উদ্দেশ্য) হল কুরআন কিংবা আযাব। (ফাতহুল বাদীর) 

(১০১) অর্থাৎ, আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যে, আমি তোমাদেরকে হিদায়াতের পথে এনেই ছাড়ব। বরং আমার কাজ কেবল 
দাওয়াত ও তবলীগ করা। (5428 ০5 ১ ১০4 এও ১৪) সুতরাং যার ইচ্ছা সে বিশ্বাসী হোক, আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাসী হোক। 
(সুরা কাহফ ২৯) 

(১৮) আয়াতে সম্বোধন নবী করীম &৪-কে করা হলেও এই সম্বোধন প্রকৃতপক্ষে সকল মুসলিম উন্মতকে। আর এটা মহান আল্লাহর 
এমন এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ, যেটাকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। সুরা নিসার ১৪০নং আয়াতেও এ বিষয়টা 
উল্লিখিত হয়েছে। এ থেকে লক্ষ্য এমন সব মজলিস, যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিধি-বিধান নিয়ে ঠাট্া-বিদ্রূপ করা হয়। অথবা 
কার্যতঃ যেখানে আল্লাহ ও তীর রসুল &৪-কে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। কিংবা যেখানে বিদআতীরা অপব্যাখ্যা ও অসঙ্গত ক্টার্থ 
নির্ণয়ের মাধ্যমে আল্লাহর আয়াতসমূহের হেরফের করে। এই ধরনের মজলিসে অন্যায় কথার প্রতিবাদ করার এবং সত্যকে তুলে ধরার 
জন্য অংশ গ্রহণ করা তো বৈধ, অন্যথা সে মজলিসে অংশ গ্রহণ করা মহাপাপ এবং আল্লাহর ক্রোধের কারণও। 

(১) 14৮০৯ ৬৪ এর সম্পর্ক আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে গাট্টা-বিদ্রাপকারীদের সাথে। অর্থাৎ, যারা এই ধরনের মজলিসে শরীক হওয়া 
থেকে দুরে থাকবে, আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে উপহাস করার যে পাপ উপহাসকারীদের হবে, সে পাপ থেকে তারা সুরক্ষিত থাকবে। 
(১) অর্থাৎ, (তোদের থেকে) দুরে ও পৃথক থাকার সাথে সাথে সাধ্যানুষায়ী ওয়ায-নসীহত এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের 
নিষেধ প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে। হতে পারে তারাও তাদের এ আচরণ থেকে ফিরে আসবে। 


ই ৬৯৬৯ ৯৮ এ তি 


(১৮) 4-5 43১৫ :৬ 3 এর প্রকৃত অর্থ হল £ বাধা, বারণ। আর এ থেকেই বলা হয়, ৫ £-১ (দুর্দম বীর)। তবে এখানে এর 
কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে। (ক) (সমর্পিত না হয়)। (খ) ০০ (লাঞ্ছিত না হয়)। (গ) ১-1% (পাকড়াও না করা হয়)। (ঘ) 9.৯ 
প্রতিফল না দেওয়া হয়)। (অনুরূপ ফেঁসে না যায়, ধুংস না হয় ইত্যাদি) ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, সবগুলোর অর্থ প্রায় একই। সার 
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তফসীর আহসানুল বারান ৭ গার) ২৩৯ 


সুপারিশকারী থাকবে না এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে 24 0১55 01 ০ 9 ্ এটা ২33 ৩৪ 
না।১*১) এরাই নিজ কৃতকার্ষের জন্য ধৃংস হবে। তাদের অবিশ্বাস হেতু ৃ 


তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানীয় ও মর্মন্তদ শাস্তি। 1৯০5 ৮৪ 1 ৩ ভা ডি ৬৯৪২ ১৮৮৮ 
156 03 ৮ ৬৩৪ এ ৩2/8 2৫ 

(২১০৬৩ 

(৭১) বল, "আল্লাহ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব, যা ০ খু 254 খুঁ এ ঞ্চা ১০১৫ ৪: » 1৮৩5 & 


আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না? আল্লাহ ,১ ০. নি 

আমাদেরকে সৎপধথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় £১9৫-০ এর ১১০ 2] ০৩ 39551 পু ১3 
বস্তায় ফিরে যাব, যাকে শয়তান পৃথিবীতে পথ ভুলিয়ে হয়রান এ ৫টি ক হব 0125 ৩০সা ৪ ৫2৪৭ 

করেছে? যদিও তার সহচরগণ তাকে আহ্বান ক'রে বলে, সঠিক পথের 

দিকে আমাদের নিকট এস।”১৪) বল, "আল্লাহর পথই পথ(১৭৯ এবং ০9 ঠা ৮ পা এএ১ ৩০৮ 4 ঞ্ এরা 


আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট 

হয়েছি 

(৭২) তোমরা নামায কায়েম কর এবং তাঁকে ভয় কর।(১) আর তারই এ| এ 99 ্ 2১৪5 52021 15: 2 
নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।” 4৮১৮ টব 


কথা হল, তাদেরকে এই কুরআনের মাধ্যমে নসীহত কর। এ রকম যেন না হয় যে, মানুষকে তার কৃতকর্মের কারণে ধুংসের হাতে সমর্পণ 
ক'রে দেওয়া হয় অথবা লাঞ্ছনাই তার ভাগ্যে জুটে কিংবা তাকে পাকড়াও ক'রে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়। 

(১ দুনিয়াতে সাধারণতঃ মানুষ তার কোন বন্ধুর সাহায্যে অথবা কারো সুপারিশের কারণে কিংবা টাকা-পয়সার বিনিময়ে মুক্তি পেয়ে 
যায়। কিন্তু আখেরাতে এই তিনটি মাধ্যমই কোন কাজে আসবে না। সেখানে কাফেরদের এমন কোন বন্ধু হবে না, যে তাকে আল্লাহর 
পাকড়াও থেকে বাঁচিয়ে নেবে, আর না এমন কোন সুপারিশকারী হবে, যে তাকে আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেবে, আর না কারো 
কাছে বিনিময় দেওয়ার মত কিছু থাকবে। আর থাকলেও তা তার নিকট থেকে গ্রহণই করা হবে না যে, তা দিয়ে সে বেঁচে যাবে। এই 
বিষয়টা কুরআন মাজীদের আরো বহু স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। 

(১৮) এখানে এমন লোকদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, যারা ঈমান আনার পর কুফরীর দিকে এবং তাওহীদের পর শির্কের দিকে ফিরে 
যায়। এদের দৃষ্টান্ত ঠিক এই রকম যে, এক ব্যক্তি তার সেই সাথীদের সাথছাড়া হয়ে যায়, যারা সোজা ও সঠিক পথে যাচ্ছিল। আর 
সঙ্গচ্যুত হয়ে এই ব্যক্তি বনে-জঙ্গলে চঞ্চল ও অস্থির অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। এদিকে তার সাথীরা তাকে ডাকে, কিন্তু চাঞ্চল্যের কারণে সে 
কিছুই শুনতে পায় না। অথবা শয়তান জিনদের কুহকে পড়ার কারণে সঠিক পথের দিকে ফিরে আসা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। 

(১) অর্থাৎ, কুফরী ও শির্ক অবলম্বন করে যে ভষ্ট হয়ে গেছে, সে পথহারা পথিকের মত হিদায়াতের দিকে আসতে পারে না। তবে হ্যা, 
আল্লাহ তাআলা যদি তার জন্য হিদায়াত নির্ধারণ ক'রে থাকেন, তবে অবশ্যই আল্লাহর তাওফীকে সে সঠিক পথ পেয়ে যাবে। কেননা, 
হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা তাঁরই কাজ। যেমন, অন্যত্র বহু স্থানে বলা হয়েছে। (১১০৩ ১5 ১059 05 ১5 ৬ ও এ 38) 
“অবশ্যই আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না, যাকে তিনি জষ্ট করেন এবং তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না।” (সুরা নাহল ৩৭) 
তবে এই হিদায়াত দান ও ভষ্ট করা সেই নিয়ম-নীতি অনুযায়ী হয়, যা মহান আল্লাহ এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এমন নয় যে, কোন 
বিচার-বিবেচনা ছাড়াই তিনি যাকে চান ভষ্ট করে দেন এবং যাকে চান হিদায়াত দান করেন। আর এর বিশ্লেষণ বহু স্থানে করা হয়েছে। 
(১৯) ৯১; এর সংযোগ হল 2. এর সাথে। অর্থাৎ, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন বিশ্বের প্রতিপালকের 


অনুগত হয়ে যাই। আর আমরা যেন নামায কায়েম করি এবং তাঁকে ভয় করি। আনুগত্য স্বীকার ক'রে নেওয়ার পর সবচেয়ে বড় নির্দেশ 
নামায প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। এতে নামাযের গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর এর পর রয়েছে আল্লাহভীরুতার নির্দেশ। 
কারণ, নামাযের প্রতি যত্ুবান হওয়া আল্লাহভীরুতা ও নম্রতা ব্যতীত সম্ভব নয়। তিনি বলেন, (5৮-৪৬৭। ৮০ 01185511505) 
বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। (সুরা বাক্বারাহ ৪৫) 
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২৪০ সুরা আ।শাত1ম ঙ 


২ 
4 42 নী (১৪৩) 2১০ উরি. এ কী তি বর্ি ১০ 
চি বারী? আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।! আর (9 ৪০0 ৮১৭9, ৮2৫1 2৮. 2 
যেদিন(১৪৪ তিনি বলবেন, "হও: সেদিন তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই ,. উড 8 5 
সত্য। যেদিন শিল্গায় ১ ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো রি টা 4 এনাব টির 


তীরই। অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত এবং তিনি ডি ৪ 46495 গা উইঠা 
প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত। রি ৩ 


(৭8) স্মরণ কর, ইবরাহীম তার পিতা আযরকে(১৪৬ বলেছিল, আপনি কি 
তঁসমুহকে উপাস্যরপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও 

মুতিসমূহ 

আপনার সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট ভরান্তিতে দেখছি। 

(৭৫) এভাবে ইত্রাহীমকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব প্রদর্শন করি, 

যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়। (১৯) 


(৭৬) অতঃপর তিন অন্ধকার যখন তাকে নী করল, তখন সে 95104 33148 00 5171021 4০০ ৫ চিতা 
নক্ষত্র দেখে বলল, "এটিই আমার প্রতিপালক।” অতঃপর যখন এটি 


অস্তমিত হল, তখন সে বলল, "যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি 
5 (১৪৮) 
না। 


পর পর্ধ প্রত 


45 
৭৭) অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্ল দেখল, তখন বলল, "এটি ০০ ০810১ 8 5.5 00 00 ঠা 12218 


আমার প্রতিপালক।” যখন সেটি অন্তমিত হল, তখন সে বলল, 
“আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে, আমি অবশ্যই ৮১2 ৩৪ ৩০৮৯ ০ পি 


পথভ্রষ্দের অন্তর্ভুক্ত হব।” 


টর্ঘ 


(১) অর্থাৎ, তিনি যথা উদ্দেশ্যে ও মহান লক্ষ্যে তা সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, এগুলোকে অনর্থক-লাভহীন (খেল-তামাশার জন্য) সৃষ্টি 
করেননি। বরং এক বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন। আর তা হল, সেই আল্লাহকে স্বরণ এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, 
যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। 

(১)1% তে জবর এসেছে 1১১5১) অথবা 198) উহ্য ক্রিয়ার কারণে। অর্থাৎ, সেই দিনকে স্মরণ কর অথবা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন 
তীর ?$ (হও) শব্দ দ্বারা তিনি যা চাইবেন, তা-ই হয়ে যাবে। এর দ্বারা যে কথাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা হল এই যে, হিসাব- 
কিতাবের এই কঠিন মুহূর্তগুলোও অতি সত্বর পার হয়ে যাবে। তবে কার জন্যে? ঈমানদারদের জন্যে। অন্যদেরকে তো এ দিনটা 
হাজার চি পঞ্চাশ হাজার বছরের মত ভারা মনে হবে। 

(১৮) ১১০ বলতে সেই শিঙ্গাকে বুঝানো হয়েছে, যার ব্যাপারে হাদীসে এসেছে যে, ইস্াফীল ফিরিস্তা 3৪ সেটাকে মুখে নিয়ে মস্তক নত 
ক"রে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় দীঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে বলা হবে, তুমি তাতে ফুঁ দাও। (ইবনে কাসীর) আবু দাউদ এবং তিরমিহীতে 
আছে যে, “সুর একটি বাঁশি, যাতে ফুঁ দেওয়া হবে। (হাদীস নং ৪৭৪২-৩২৪৪) কোন কোন উলামার মতে শিঙ্গা তিনবার ফুঁকা হবে। 
৬১০ ২৯ (যোতে সমস্ত মানুষ অজ্ঞান হয়ে যাবে)। এ_£| ২৯ (যাতে সমস্ত মানুষ ধুংস হয়ে যাকে)। ৭:3। ২9৬ (যাতে সমস্ত মানুষ 
পুনজীবিত হয়ে যাবে)। আবার কোন কোন আলেম শেষোক্ত দু”টি ফূঁকের কথাই বলেছেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন। 
(১) এতিহাসিকগণ ইব্রাহীম 8৪-এর পিতার দু”টি নাম উল্লেখ করেছেন। আযর এবং তারেখ। হতে পারে দ্বিতীয় নামটি আসলে তার 
উপাধি। আবার কেউ বলেছেন, আযর ইব্রাহীম 3৪-এর চাচার নাম। তবে এটা সঠিক নয়, কেননা, কুরআন আযরকে ইব্রাহীম ৯্র-এর 
পিতা হিসাবে উল্লেখ করেছে। অতএব এটাই ঠিক। 
(১৮) ১১45 "মুবালাগা” (আধিকাবোধক) শব্দ। যেমন, &8) থেকে ০৯৯) আর £১) থেকে (৯:৯) ইত্যাদি। এর অর্থ, রাজত্ব, উদ্দেশ্য 
সৃষ্টিকুল। অথবা আল্লাহর প্রতিপালকত্ব ও উপাস্যত্ব। অর্থাৎ, আমি তাকে তা দেখালাম এবং তা জানার তাওফীক দিলাম। কিংবা অর্থ 
হল, আরশ থেকে নিয়ে পৃথিবীর শেষ সীমানা পর্যন্ত আমি ইব্রাহীম ৯৬৪-এর জন্য উপস্থাপন ও প্রকাশ করলাম এবং তাঁকে তা দেখালাম। 
(ফাতহুল ব্বাদীর) 
(১৯) অর্থাৎ, অস্তগামী উপাস্যদেরকে পছন্দ করি না। কারণ, অস্ত যাওয়া হল, অবস্থার পরিবর্তন ঘটার দলীল এবং তা হল, ধুংস 
হওয়ার দলীল। আর ধুংসশীল কখনো উপাস্য হতে পারে না। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ও পারা 


(৭৮) অতঃপর যখন সে সূর্যকে প্রদীপ্ত দেখ 


ল, তখন বলল, 'এটি(১০৯ 


আমার প্রতিপালক, এটি সর্ববৃহৎ।? যখন সেটি 


টিও অস্তমিত হল, তখন সে 


বলল, "হে অ 


থেকে আমি নির্লিপ্ত ।(১৫০ 


(৭৯) নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে তীর দিকে মুখ(”৯ ফিরাচ্ছি, যিনি 


মার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর অংশী কর, তা 


অন্তর্ভূক্ত নই।' 


(৮০) তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল।১) সে বলল, 


আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের 


"তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো 


আমাকে সৎপথে প 


রচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ 


ইচ্ছা না করলে, তোমরা যাকে তাঁর অংশী কর, তাকে আমি ভয় করি না। 


সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত। তবে কি তোমরা অনুধাবন 


কর না? 


(৮১) তোমরা যাকে আল্লাহর অংশী কর, আমি তাকে 


করব? অথচ তোমরা ভয় কর না যে তোমরা আল্লাহর 


করূপে ভয় 
সাথে এমন 


কিছুকে শরীক করে চলছ; যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের নিকট 


কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। 
দু'দলের মধ্যে কোন্‌ দলটি নির 


পত্তালাভের অধিকারী? 


সুতরাং যদি তোমরা জান (তাহলে বল), 


50১৫৩) 


[4.8 391555 08 


রি] 


] 


4৫87 ৫47৫ 


0588 25230 সিটি 08৩4৪ 


৪5 


ডি টা 


(১৮) ১ সুর) আরবীতে স্তর 


লঙ্গ, অথচ "ইস্মে ইশারা” অবায় (পুংলিঙগ) ব্যবহার হয়েছে। কারণ, এ থেকে লক্ষ্য হল, 1. অর্থাৎ, 


উদীয়মান এই সূর্য আমার প্রতিপালক। কেননা, এ 


টাই সব থেকে বড। যেমন, সূর্য-পূজারীরা ভুল বুঝে এর পূজা করে। আকাশে অবস্থিত 


গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের মধ্যে (মানুষের চোখে) সূর্যই হল সব চেয়ে বড়, সর্বাধিক দীপ্তিমান এবং মানব জীবনের স্থায়িত্‌ ও স্থিতিশীলতার জন্য 


এর গুরুত্ব ও উপকারিতা যে কত, তা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয় না। এই জন্যই বস্তপূজারীদের মাঝে সূর্যের পূজা 


সাধারণভাবে বিদামান থেকেছে। ইব্রাহীম ৪ 
করেন। 


ঞ অতি সুন্ষ্মভাবে চাদ ও সূর্য-পূজারীদের জন্য তাদের উপাস্যদের অযোগ্যতার কথা সুস্পষ্ট 


(০) অর্থাৎ, সেই সমস্ত জিনিসের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, যেগুলোকে তোমরা আল্লাহর শরীক নির্ণয় করেছ এবং যেগুলোর 


তোমর 


পুজাও করছ। কারণ, এদের মধ্যে পরিবর্তন সুচিত হয়। কখনো উদয় হয়, অ 


বার কখনো অস্ত যায়। আর এ থেকে প্রমাণ হয় যে, 


এরা সৃষ্টি এবং এদের ক্রষ্টা এমন কেউ আছেন, খাঁর নির্দেশের এরা আওতাধীন। আর এরা যখন নিজেরাই সৃষ্টি এবং অন্য কারো 


আওত 


ধীন, তখন কারো ইন্টানিষ্টের উপর কিভাবে ক্ষমতা রাখতে পারে? 


** প্রসিদ্ধি আছে যে, সে যুগের বাদশাহ নমরূদ তার একটি স্বপ্ন এবং জ্যোতিষীদের ব্যাখ্যার আ 


[লোকে নবজাত শিশুদের হত্যা করার 


নির্দেশ 


দয়েছিল। ইব্রাহীম 3৬৪ সে যুগেই জন্ম গ্রহণ করেন। তাই তাঁকে একটি গুহার মধ্যে গোপন রাখা হয়েছিল, যাতে নমরূদ ও তার 


কর্মচারী 


দের হাতে হত্যা হওয়া থেকে বেচে যান। সেই গুহাতে যখন তাঁর বিবেক-বুদ্ধির উন্মেষ ঘটল এবং তিনি তারা, চাঁদ ও সূর্য 


দেখলেন, তখন স্বীয় মনের এই প্রভাবগত খেয়াল ব্যক্ত করলেন। কিন্তু গুহা সম্পকীঁয় এ কথার কোন ভিত্তি নেই। কুরআনের ভাষা 


থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ত 


র জাতির সাথে কথোপকথনের সময় এই ধরনের 


কথা (অভিনয়ছলে) বলেছিলেন। এই কারণেই 


পরিশেষে ছহুজ্জত পেশ করে) জাতিকে সম্বোধন ক'রে বললেন, আমি তোমাদের নির্ধা 


রত শরাক থেকে মুক্ত। আর এই কথোপকথনের 


উদ্দেশ্যই ছিল, জাতিকে তাদের বা 
প্রশ্নবোধক শব্দে বলেছিলেন, "এটি আমার প্রতিপালক?) 


তিল উপাস্যগুলোর প্রকৃত অবস্থার রহস্য উদ্ঘাটন করা। (এই জন্য অনেকে বলেছেন, ইব্রাহীম 4 


(১) মুখমণ্ডল বা চেহারার উল্লেখ 


এই জন্য করেছেন যে, চেহারাই হল মানুষের আসল পরিচয়ের জায়গা। আর এ থেকে লক্ষ্য হয় 


বাক্তি। অর্থাৎ, আমার ইবাদত ও তাওহীদের উদ্দেশ্য হল মহান আল্লাহ্‌; যিনি আসমান ও যমীনের আ্ট্রা। 


(১) জাতিরা যখন তাওহীদের এ 


প্রমাণাদি পেশ করতে আরম্ভ করল। আর এ থেকে জানা যায় যে, মুশরিকরাও তাদের শির্কের উপর কোন কোন দল 


ওয়ায-নসীহত শুনলো যাতে তাদের বা 


তিল উপাস্যগুলোর খণ্ডনও ছিল, তখন তারাও তাদের 


ল বানিয়ে রাখত। 


বর্তমানেও এ জিনিস লক্ষ্য করা যায়। শিকীঁয় আকুীদা পোষণকারী 


যত দল অ 


ছে, সকলেই তাদের জনতাকে সন্তুষ্ট করা ও রাখার জন্য 


এমন অবলম্বন? খুজে রেখেছে, যাকে তারা * দলাল” মনে করে অ 


ফাঁসিয়ে রাখা সম্ভব হয়। 


থবা যার মাধ্যমে কমসে-কম মিথ্যার জালে বন্দী জনগণকে এ জালেই 


(%) অর্থাৎ, মু'মিন ও মুশরিকদের মধ্যে। মুমিনদের কাছে তো তাওহীদের প্রচুর দলীল বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে মুশরিকদের কাছে 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


২৪২ সুরা আ।শাতআ1ম ঙ 


(৮২) 


যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা তা 2 ঠা ণ নে (১241 রর সি 2 রা] 


কলুষি 
(৮৩) 


করতে দিয়েছিলাম।(১০ যাকে ইচ্ছা আমি মর্যাদায় উন্নত করি। নিশ্চয় 
তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। 


(৮৪) 


প্রত্যেককে আমি সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে নৃহকেও সৎপথে 


ত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপৎণ্রাপ্ত।(১৫৪) 


এ আমার যুক্তি যা ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের সাথে মুকাবিলা ৫ টি কৌ 
১24 2৮৮ 815) 01 2 ০০৯০৮৪5$ 


ঘ্ড 


এবং তাকে দান করেছিলাম ইস্হাকু ও ইয়াকুব এবং এদের 3 87555 ৮8 8202 
পু - 


পপ 


পরিচা 


রি টু টির রাতে রা রারা রা 
লিত করেছিলাম এবং তার বংশধর€১ দাউদ, সুলাইমান, 75 ৩৮৮৭৪ ১91১ 4459১ ০৮ ০৪ ৩ 0৪০৪ 


ভি 2. 8০ ০ 8০ পন ঞ& 
আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকেও। আর এভাবে 0৮৮০] ১৪ এডি 0550 19525 455 
সৎকর্মপরায়ণদেরকে আমি পুরস্কৃত করি। 


(৮) 


আল্লাহর অবতীর্ণ করা কোন দলীল নেই। তাদের কাছে আছে কেবল বাতিল ধারণাসমূহ এবং (বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন) অপ্রাসঙ্গিক 
অপব্যাখ্যা। এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, নিরাপত্তা ও মুক্তি পাওয়ার যোগ্য কারা হবে? 


আয়াতে এখানে “যুল্ম” বলতে শির্ককে বুঝানো হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন 


সাহাব 


য়ে কেরাম এ যুলুমের সাধারণ অর্থ অবজ্ঞা, ত্রুটি, পাপ এবং অত্যাচার ইত্যাদি) মনে করে বড়ই অস্থির হয়ে পড়লেন এবং 


রসূল $৪-এর কাছে এসে বলতে লাগলেন, ১.৪ 452 0৫ "আমাদের মধ্যে এমন কেই বা আছে, যে যুলুম করেনি? তখন রসূল 
বললেন, “এ থেকে উদ্দেশ্য সে যুলুম নয়, যেটা তোমরা মনে করছ, বরং এ থেকে উদ্দেশ্য শির্ক। যেমন, লুকমান ৯৬ তীর ছেলেকে 


বলেছিলেন, 0" :০০৫) (98০ (পি এ১। 01) “অবশ্যই শির্ক হল বড় যুলুম।” (সহীহ বুখারী ঃ তাফসীর সুরা আনআম) 


ডি, 


অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ববাদের এমন যুক্তি ও দলীল, যার কোন উত্তর ইব্রাহীম ৯ঞ্র-এর জাতির কাছে ছিল না। আবার কারো নিকট 


তাছি 


ল এই উক্তি, “তোমরা যাকে আল্লাহর অংশী কর, আমি তাকে কিরপে ভয় করব? অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহর 


সাথে এমন কিছুকে শরীক ক'রে চলছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের নিকট কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। সুতরাং যদি তোমরা 


জান (তাহলে বল,) দু'দলের মধ্যে কোন্‌ দল 


নি 
] 


ট নিরাপত্তালাভের অধিকারী? মহান আল্লাহ ইব্রাহীম %৪-এর সে কথার সত্যায়ন ক'রে 


বললেন, “যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাস (ঈমান)কে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং 


তারাই সৎপৎথপ্রাপ্ত।” 


(৮১) 


অর্থাৎ, বার্ধক্যে খন তিনি সন্তান থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন। যেমন, সুরা হুদের ৭২-৭৩ নং আয়াতে আছে। অতঃপর পুত্রের 


সাথে সাথে এমন পৌত্র হওয়ারও সুসংবাদ দিলেন যিনি হবেন ইয়াকুব ৪৬ঞ্র। আর এর (ইয়াকুবের) অর্থে এ কথাও শামিল আছে যে, তার 


পশ্চাতে তীর সন্তানদের ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে। কারণ, এটা ০৪০ পেশ্চাৎ) ধাতু থেকে গঠিত। 


টু 


43১ তে (তার) সর্বনামের "মারজা? (পূর্বপদ) কোন কোন মুফাস্সির নূহ ৯-কে গণ্য করেছেন। কারণ, এটাই নিকটতম 


বিশেষ্য। অর্থাৎ, নূহ ৪এ-এর সন্তানদের মধ্যে দাউদ ৯ এবং সুলাইমান &৬৪-কে। আবার কেউ কেউ (সর্বনামের পূর্ববিশেষ্য) 


ইব্রাই 


টম ৯৪-কে গণ্য করেছেন। কারণ, সমস্ত আলোচনাটাই হচ্ছে তাঁর সম্বন্ধে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা দেবে যে, (লক্ষ্য যদি 


হবাহ 


ম ৯৬ঞ্। হন) তাহলে "লুত ৯এ-এর নাম এই সুচীতে আসা উচিত ছিল না। কারণ, তিনি ইব্রাহীম 8৬৪-এর সন্তানদের আওতায় 


পড়েন না। তিনি হলেন তাঁর (ইব্রাহীম 3গ্র-এর) ভাই "হারান ইবনে আ-যার'এর ছেলে। অর্থাৎ, ইব্রাহীম এঞ্র-এর ভাইপো। আর 


ইব্রাই 


ম ৪৬ লূত গঞ্র-এর পিতা নন, বরং চাচা। তবে হয়তো অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য ক'রে তীঁকেও ইব্রাহীম ৯৬এ্র-এর বংশধর বা 


সন্তানদের মধ্যে গণ্য ক'রে নেওয়া হয়েছে। এর আরো একটি দৃষ্টান্ত কুরআন মাজীদে আছে। যেখানে ইসমাঈল ঠঞ্-কে ইয়াকুব 8৬৪- 


এরস 


স্তানদের পূর্বপুরুষ গণ্য করা হয়েছে। অথচ তিনি তাঁর চাচা ছিলেন। (উষ্টব্যঃ সুরা বাকারা ১৩৩নং আয়াত) 
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তফসীর আহসানুল বারন ৭ পার) ২৪৩ 


(৮৫) এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা”) এবং ইলয়্যাসকেও আমি রি 


১ রঃ এ 215:০০0515 ভ3 পিঠ 055 
সংপথে পারচালত করোছলাম। এরা সকলে সভ্ভানদের অন্তভুক্ত। পা 


২০৮৬০ 
(৮৬) আরো সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল, ফ্যাসা”, ইউনুস 1০ 49 ০9 36১1 ০49 ৮9 ০০০৮০ 
ও লৃতকে এবং প্রত্যেককে বিশ্ব-জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। রর 


45 


(৮৭) এবং এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাত্বৃন্দের৯ কতককে 
শ্রষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম, তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং 
পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে। রর 
(৮৮) এ আল্লাহর পথ, নিজের দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এ দ্বারা টু ১৪ 255 2181 
পরিচালিত করেন, তারা যদি অংশী স্থাপন (শির্ক) করত, তাহলে তাদের রর রা গিলে 
কৃতকর্ম নিম্ফল হত। (৯৬) গা 
(৮৯) এদেরকেই আমি কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুঅত প্রদান করেছি, ০5 2শ্রাঠ এয হোন রী এএঠ 
অতঃপর যদি ওরা (কাফেররা) এগুলিকে অস্বীকার করে তাহলে  ; ৫ ০. ১ 
আমি তো এমন এক সম্প্রদায় নির্ধারিত ক'রে দিয়েছি, যারা এগুলি ৪ 1৮ ৩9৪ চি 5 52 ৪৯ ০ ০৪৩ 


অহ্বীকার করবে না। (১৯১) ১৪৫ 


(৯০) এদেরকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি অুঁ "ই 22625 এ ৩৫৩ ঠা এএ) 
তাদের পথ অনুসরণ কর।(৯১ বল, "এর জন্য আমি তোমাদের নিকট র্- 497 
পারিশ্রমিক চাই না। (১৬০) এতো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।” (১৬৫) 


(১) ঈসা ৯ঞ্র-এর উল্লেখ নূহ ৪ অথবা ইব্রাহীম ৯৬৪-এর সন্তানদের সাথে করা হয়েছে (অথচ তাঁর পিতা নেই), তা এই জন্য যে, 
মেয়েদের সন্তানরাও পুরুষদের সন্তানের মধ্যে শামিল হয়। যেমন, নবী করীম ৯৬৪ হাসান এ (স্বীয় কন্যা ফাতিমা [০ 4 5)র 


ছেলে)কে নিজের বেটা বলেছেন। 5 ৪১৯৪ দে৯০) (০১৭ ১৪ ৩১৬০ ৩৪৪ ৩৪ £ তরে 0 আ। এ) সি 9 ভর 91) 
(০-। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফসীর ইবনে কাসীর) 


(১) «৮ (পিতৃগণ) বলতে মূল তথা পিতৃপুরুষগণ এবং ৬5১১ বলতে শাখা-প্রশাখা তথা বংশধর ও সন্তান-সন্ভতিদেরকে বুঝানো 
হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি এবং ভাইদের মধ্য থেকেও আমি "ইজতিবা” ও হিদায়াতের সম্মান দানে ধন্য করেছি। 
'ইজতিবা”র অর্থ হল, মনোনয়ন ও নির্বাচন করা এবং স্বীয় বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে গণ্য ক"রে নেওয়া ও তাদের সাথে মিলিয়ে নেওয়া। 
আর এটা ১০১০। ৬১ ০] ৬৯৯ (আমি হাওযে পানি জমা করে নিয়েছি) থেকে উদ্ভৃত। অতএব, "ইজতিবা”র অর্থ হবে নিজের বিশিষ্ট 


বান্দাদের দলে শামিল ক"রে নেওয়া। 2৮-০। (মনোনীত ও নির্বাচন করা)ও এই অর্থেই ব্বহত। যার "মাফউল” (কর্মকারক) হল 


4 4 


২৮০০ মনোনীত ও নির্বাচিত। ফোতহুল ক্বাদীর) 

(১৮) ১৮ জন নবীদের নাম উল্লেখ ক”রে মহান আল্লাহ বলছেন, এই নবীরাও যদি শির্ক ক'রে বসত, তবে তাদেরও সমস্ত আমল নিজ্ফল 
ও বিনষ্ট হয়ে যেত। যেমন, অন্যত্র নবী করীম &-কে সম্বোধন ক”রে আল্লাহ তাআলা বলেন, (এ 9৮১4 ০5) ১) “হেনবী! 
যদি তুমিও শির্ক কর, তবে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে।” (সুরা যুমার ৬৫) অথচ নবীদের দ্বারা শির্ক সংঘটন হওয়া সম্ভবই 
নয়। আসলে উদ্দেশ্য হল উন্মতদেরকে শির্কের ভয়াবহতা এবং তার সর্বনাশী কুফল থেকে সতর্ক করা। 

(১৮) এ থেকে লক্ষ্য হল, রসূল $৪-এর বিরোধী মুশরিক ও কাফেরগণ। 

(১৮) এ থেকে লক্ষ্য হল, মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত ঈমানদারগণ। 

(১৮) এ থেকে বুঝানো হয়েছে উল্লিখিত নবীগণকে। এদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাওহীদের বিষয়ে এবং এমন সব 
বধি-বিধানের ব্যাপারে যেগুলো রহিত নয়। (ফাতহুল ঝ্নাদীর) কেননা, দ্বীনের মূল বিষয় গুলো প্রত্যেক শরীয়তে একই ছিল, যদিও বিধি- 
বধান ও নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে সামান্য কিছু পার্থকা ছিল। যেমন, 0৮ :5১১৫-/) (০ ৪০) 5 ০৪০। 9৪1৫) আয়াত থেকেও এ 
কথা পরিস্কার। 

(১৮ অর্থাৎ, দ্বীনের তবলীগ ও দাওয়াতের জন্য। কারণ, এর প্রতিদান যা আমি আখেরাতে আল্লাহর কাছে পাব, তাই আমার জন্য 
যগেষ্ট। 
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২৪৪ সুরা আশাতআ1ম ৬ 

হট 0৮৮00 ৬০১ 17501 [লেযোরর রী 
(৯১) তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেনি, যখন তারা বলে, 05158 2 2558%5 কা ,5- 
“আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই অবতীর্ণ করেননি।”১*১ বল, "তবে মুসার 
আনীত কিতাব -- যা মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ ছিল, যা তোমরা ৬৬ 4৪ চক ওক্মান্এা 0% ৮৫৩৪ ে ৩৪ 
বিভিন্ন বার লিপিবদ্ধ ক'রে কিছু প্রকাশ কর ও যার অনেকাংশ 0৯:23 555৩ ৮105 25552 চি ৬০১ ঢ 
গোপন রাখ।(১+ (যাতে) তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া এ 
হয়েছে, ১) যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা জানতো না--তা “1 ৩৪ লও, খু: 07885 ৪ 

ত 50১৬৯) ৪ ৮৮ 

কে আর তীর্ণ করেছিল?” তুমি বল, 'আল্লাহই। অতঃপর তাদেরকে ভিট ১5437 ৮১৯ এ ১৯১2 
নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হতে দাও। 
(৯২) এ কিতাব (ঝুঁরআন) কল্যাণময় ক'রে অবতীর্ণ করেছি, যা ওর তি (0 52 | এ পারনি ৫ 1482 
পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যা দিয়ে তুমি মক্কা ও ওর পাশ্ববতী , 2, ,., 
লোকদের সতর্ক কর। যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা ওতে ৯১৯৭ ১০৫ ৬ ৫৮০৪ ০৮3 ৬০া 0341 
(কুরআনে) বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের নামাষের হিফাযত করে। পি 


1০৮4১৬৮৮-০ ০৮৯) টিতে 


(১৮) বিশ্ববাসী এ থেকে উপদেশ অর্জন করুক। সুতরাং এই কুরআন তাদেরকে কুফরী ও শির্কের অন্ধকার থেকে বের ক"রে হিদায়াতের 
আলো দান করবে এবং ষ্টতার বক্র পথসমূহ থেকে বের ক'রে হিদায়াতের সরল ও সোজা পথে পরিচালিত করবে। তবে শর্ত হল, এ 
থেকে উপদেশ গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকতে হবে। তা না হলে অন্ধকে বাতি দেখানোর মত ব্যাপার হবে। 

(১) 5 এর অর্থ হল, অনুমান করা (কদর ও মূল্যায়ন করা, মর্যাদা দেওয়া)। আর এটা কোন জিনিসের প্রক্ৃতত্বকে জানা এবং তার 
সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার অর্থেও ব্যবহার হয়। উদ্দেশ্য হল, মন্কার এই মুশরিকরা রসূল প্রেরণ হওয়া এবং ্রন্থাদি অবতীর্ণ হওয়ার কথা 
অস্বীকার করে। যার পরিজ্কার অর্থ হল, তারা আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে না। তা নাহলে তারা এ জিনিসগুলোকে অস্বীকার করত 
না। তাছাড়া আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে তারা নবুঅত ও রিসালাতকে জানতেও অক্ষম হয়। ফলে তাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি 
হয় যে, কোন মানুষের উপর আল্লাহর এই বাণী কিভাবে অবতীর্ণ হতে পারে? যেমন, অন্যত্র আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, ৮৯৫ ০০ ১) 
(০৪৪। ০০ 015 4৯) ৬1! ৮2৯) ১ “মানুষের কাছে কি আশ্চর্য লাগছে যে, আমি অহী পাঠিয়েছি তাদের মধ্য থেকে একজনের 
কাছে, যেন সে মানুষকে সতর্ক করে?” (সুরা ইউনুস ২) তিনি আরো বলেন, ৬০1%9 ঠা ৩৫] (১০৯ 21928 তা ০এ। ৬০০9) 
(3১:5) 155 £। “মানুষের কাছে হিদায়াত এসে যাওয়ার পরও তাদের এই উক্তিই কি তাদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে যে, 
আল্লাহ একজন মানুষকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?” (সুরা ইসরা” ৯৪) এর কিঞ্চিৎ আলোচনা ইতিপূর্বে ৮নং আয়াতের টাকায় 
উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যেও তারা উক্ত ধারণাবশে এ কথা অস্বীকার করল যে, আল্লাহ কোন রে উপর কোন 
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। মহান আল্লাহ বললেন, যদি ব্যাপার এ রকমই হয়, তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর যে, মুসা 3এ-এর উপর 
তাওরাত কে অবতীর্ণ করেছিলেন? (যেটাকে তারা স্বীকার করে।) 

(১৮) আয়াতের পূর্বোক্ত তাফসীর অনুযায়ী এখন ইয়াহুদীদেরকে সন্বোধন ক'রে বলা হচ্ছে যে, তোমরা এই কিতাবকে বিক্ষিপ্ত পত্রে 
রেখে তার মধ্য থেকে যেটাকে তোমরা চাচ্ছ প্রকাশ করছ এবং যেটাকে চাচ্ছ গোপন করছ। যেমন, রজমের বিষয় অথবা নবী করীম &- 
এর নিদর্শনাবলীর বিষয়। হাফেষ ইবনে কাসীর ও ইবনে জারীর ততাবারী প্রভৃতিগণ £555 ও 45১5৫ (গায়বের সীগা (মধ্যম পুরুষের 
স্থলে প্রথম পুরুষ বহুবচন পদ) দ্বারা পড়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন (অর্থাৎ, "তোমরা কর*-এর স্থলে "তারা করে" ক্রিয়াপদ ব্যবহার 
করেছেন) এবং এর দলীল এই দেন যে, এটা হল মক্কী আয়াত। অতএব, এখানে ইয়াহুদীদেরকে সম্বোধন কিভাবে করা যেতে পারে? 
আবার কোন কোন মুফাস্সির সম্পূর্ণ আয়াতকেই ইয়াহুদী সম্পকীয় গণ্য করেছেন এবং এতে মূলতঃ নবুঅত ও রিসালাতের যে 
অস্বীকৃতি রয়েছে তা তাদের এমন কথা, যার ভিত্তি হল হঠকারিতা, জেদ এবং শক্রতার উপর। অর্থাৎ, এই আয়াতের তফসীরে 
মুফাস্সিরদের রয়েছে তিনটি মত। প্রথমতঃ সম্পূর্ণ আয়াতকেই ইয়াহুদী সম্পকীয় বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ আয়াতকে মুশরিক 
সম্পকীয় বলা হয়েছে এবং তৃতীয়তঃ আয়াতের শুরুর অংশকে মুশরিক সম্পকীয় এবং +%555 থেকে অবশিষ্ট অংশটুকু ইয়াহুদী 
সম্পকীয়ি বলা হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। 

(১৮) ইয়াহুদী সম্পকীয়ি হলে এর ব্যাখ্যা হবে, তাওরাতের মাধ্যমে তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নচেৎ মুশরিক সম্পকীয় মনে 
করলে এর ব্যাখ্যা হবে, কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 

(১১) এটা হল 05 ১: (কে অবতীর্ণ করেছিল)এর উত্তর। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ও পারা 


(৯৩) আর যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, " 


নিকট প্রত্যাদেশ (অহী) হয়*, যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং * 


যে বলে, "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, আমিও ওর অনুরূপ অবতীর্ণ 44 


করব”, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? যদি তুমি দেখতে 


কে পপ, টি তির 
পেতে এশা2 ০ ৯১০০৪ 


(তখনকার অবস্থা), যখন (এ) যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে, আর 


আমার পু! 3১103 91 এ এটা এ০ ০৩ ৩৪ ৮ 
(2৪ ০৮০ ০৪ রি 


০ 2? 


৪ ০, রা এ নি 
ফিরিশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর। আজ ১:5৫ 1৮৪ 1 ১:১০ সি 


তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দান করা হবে; কারণ তোমরা 


আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তীর আয়াত গ্রহণে ওদ্ধতায 
করতে।(১৭১ 


প্রকাশ 


(৯৪) তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ১১) 


প্রথমবারে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদের 


কে যা 


যেমন 25552 5 ক ৩৪৬০ ৩৮৪৬ ২৫ 


দিয়েছিলাম, তা তোমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছ। তোমরা যাদেরকে এ ৬৮ রে ১১১৬৮ 7? ১ এ 
আমার) অংশী ধারণা করতে, সেই স্পারিশকারিগণকেও তোমাদের ঠ্বছ ও 4৫ র 
(আমার) ই সুণ ত্র এ ৩ পর খা ও 


সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই ছিন হয়ে গেছে 


এবং তোমরা যা ধারণা করোছলে তাও উধাও হয়েছে। 


(৯৫) নিশ্চয় আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁটিকে অঙ্কুরিত করেন।(১০) 


রি ৪৫4 


05386 


[তে 


সি তিক ১৩ ০০ 1 2৩ 
এ 5 4 ০২ তিনিই ৮ এ যশ বত] শি ৮9 প্রা ঠ৬ রা 6] 
প্রাণহীন হতে জীবন্তকে নির্গত করেন(১৯ এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে 


নির্গত করেন।(9 তিনিই তো আল্লাহ। সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে এ ঞোও ৩৫৮৭ ০০ 


(১) 'যালেম” বলতে প্রত্যেক যালেমকে বুঝানো হয়েছে এবং এর মধ্যে আল্লাহর কিতাবকে অহ্বীকারকারী ও নবুঅতের মিথ্যা 


দাবীদারগণ সর্বপ্রথম শামিল থাকবে। ৬1 থেকে মৃত্যু-যন্ত্রণাকে বুঝানো হয়েছে। “ফিরিস্তাগণ হাত বাড়িয়ে” অর্থাৎ, জান কবয করার 


জন্য। 15। (আজ) অর্থাৎ, জান কবয করার দিন। আর এই দিন হল আযাব শুরু হওয়ার সময়; যার প্রথম স্থান হল কবর। আর এ থেকে 


এ কথাও সুসাব্যস্ত হয়ে যায় যে, কবরের আযাব সত্য। তা না হলে হাত বাড়ানো এবং প্রাণ বের ক'রে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার সাথে এ 


কথা বলার কোন অর্থ থাকে না যে, আজ তোমাদেরকে অবমানন 


জীবন। অর্থাৎ, ইহজগতের জীবনের পর এবং পরজগতের জী 
সময়কাল হল, মানুষের মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত। এটাকে বলা হয় বারযাখী জীবন। চাহে তাকে কোন 


কর শাস্তি দেওয়া হবে। স্মারণ থাকে যে, কবর বলতে উদ্দেশ্য বারযাখী 
বনের (কিয়ামত ঘটার) পূর্বে এটা একটি মধ্যজগতের জীবন। যার 
হিংস্র পশু 


খেয়ে নিক অথবা তার লাশ সামুদ্রিক তরঙ্গ-কবলিত হোক কিংব 


পর এ হল বারযাখী জীবন, যেখানে আযাব দেওয়ার শক্তি মহান আল্লাহ্‌র আছে। 


(১১ আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বা অসত্য বলার মধ্যে কিতাব অবতী 


1 জ্বালিয়ে ছাই করে দেওয়া হোক বা কবরে দাফন করা হোক। মরণের 


৭ হওয়া ও রসূল প্রেরণের কথা অস্বীকার এবং নবী হওয়ার মিথ্যা দাবী 


করার কথাও শামিল আছে। নবুঅত ও রিসালাতের অস্বীকার 


অনুরূপ। এই উভয় কারণের ভিত্তিতে তাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে। 


এবং তা মেনে নেওয়ার ব্যাপারে ওদ্ধতা প্রকাশ করার ব্যাপারটাও 


(১) $219 হল ১) এর বহুবচন। যেমন, 594, হল 15, এর এবং টি হল ১১. এর বহুবচন। অর্থাৎ, তোমরা পৃথক পৃথকভাবে 


একজন একজন ক'রে আমার কাছে আসবে। তোমাদের সাথে না থাকবে মাল, না সন্তান-সন্ততি আর না সেই উপাস্যগুলো, যাদেরকে 
তোমরা আল্লাহর শরীক এবং নিজেদের সাহায্যকারী মনে করেছিলে। অর্থাৎ, এগুলোর মধ্য থেকে কোন জিনিসই তোমাদের কোন 
উপকারে আসার ক্ষমতা রাখবে না। পরের আয়াতগুলোতে এ কথাগুলোরই আরো বিশ্েষণ করা হয়েছে। 


(১৩) এখান থেকে আল্লাহর অপরিসীম শক্তি এবং তীর কর্মক্ষমতার কথা আরন্ত হচ্ছে। বললেন, আল্লাহ তাআলা বীজ ও আঁ 


টি, -- 


যেটাকে চাষী জমির নীচে (মাটি) টাপা দেয় -- তা অঙ্কুরিত করে তা থেকে বহু প্রকার বৃক্ষ উদ্গত করেন। জমি একটাই এবং যে পানি 


দিয়ে তার সেচ করা হয় তাও একটাই, কিন্ত যে যে জিনিসের সে 


বীজ বপন করে অথবা আঁটি পুতে সেই অনুযায়ী মহান আল্লাহ 


বভিন্ন 


প্রকার শস্যাদি ও ফল-মূলের গাছ সৃষ্টি করেন। আচ্ছা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এমন আছে নাকি, যে এ কাজ করে বা করতে পারে? 


(১ অর্থাৎ, বীজ এবং আঁটি থেকে বৃক্ষ উদ্গত করেন; যাতে থাকে জী 


কিংবা সেই সুগন্ধময় রকমারি ফুল; যা দেখে বা যার ঘ্রাণ নিয়ে মানুষ অ 


জীব-ভন্ত সৃষ্টি করেন। 


বন এবং তা বাড়ে, সম্প্রসারিত হয় এবং ফল অথবা শস্য দেয় 
নন্দ ও খুশী অনুভব করে। অথবা বীর্য ও ডিম থেকে মানুষ ও 


(১) অর্থাৎ, জীব-জন্ত থেকে ডিমকে; যা মৃত জিনিসেরই আওতাভুক্ত। ৯ এবং ০ ব্যাখ্যা মুমিন এবং কাফেরও করা হয়েছে। 


অর্থাৎ, মুমিনের ঘরে কাফের এবং কাফেরের ঘরে মুমিন সৃষ্টি করেন। 
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২৪৬ 
যাবে? 


সূরা আনআম ৬ 


(৯৬) তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, ১৬ আর তিনিই বিশ্রামের জন্য 


রাত) এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন.১) এ সব 


পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। 
(৯৭) আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা 


তা দিয়ে স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও।(৯৯ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের 


জন্যতি 


নি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। 


(৯৮) আর তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং 
তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রয়েছে।(৮০ নিশ্চয় আমি 


অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী 


বশদভাবে বিবৃত করেছি। 


৯৯) তিনিই আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দিয়ে 


আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্গম করেছি।৮১ অনন্তর 


তা থেকে 


আমি সবুজ পাতা উদ্গত করেছি।(৮১) অতঃপর তা থেকে ঘ 


ন সমিবিষ্ট 


শস্য-দানা সৃষ্টি করি») এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি 


নির্গত করি।(৮৯ আর আঙ্গুরের উদ্যানরাজি সৃষ্টি করি এবং 
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যয়তুন তি 


2ছাড ০০ এত ধর্ঠি বি ন্ট ৬ 
9৯4407০৮৮75 12, 

ও 51558 (থা এ একা 9 
টে -৬এ৪৫১০সএখা 4125 ৪ চি 


রি ৮9৮৩৪ হি উতর 


তি 


৯/--৮৫১০সএ ১.১ রা 


পক পু রত 


ক 


পা এ 


512 ৫০০৪৫০০০০৮০৪৪ 


2 ত 
হয়ে যায় 


্বকার ও আলোর রষ্টাও তিনিই। তিনি রাতের অন্ধকার থেকে উজ্জ্রল প্রভাত সৃষ্টি করেন। ফলে প্রতি 


তিটি জি 
[তাও জ 


নিসই আলোকিত 


(১) তত 


থা, রাতকে অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন, যাতে মানুষ উজ্জ্রলতার সমস্ত ব্যস্ততাকে দুর ক'রে বিশ্রাম নিতে পারে। 


(১৮) (অথবা হিসাবমত সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন।) অর্থাৎ, উভয়ের জন্য একটি হিসাব বাঁধা আছে, যাতে কোন পরিবর্তন ও অনিয়ম 


ঘটতে পারে না। বরং উভয়ের রয়েছে নিজ নিজ কক্ষপথ, যাতে তারা শীত-গ্রীন্মে ধাবমান থাকে। আর এরই ভিত্তিতে শীতের সময় দিন 


ছোট এবং রাত বড় হয়, আর শ্রীল্মে এর বিপরীত; অর্থাৎ, দিন বড় এবং রাত ছোট হয়। এর বিস্তারিত আলোচনা সুরা ইউনুসের ৫নং 


(১৯) এখানে তারকারাজির আরো একটি উপকা 


আয়াতে, সুরা ইয়াসীনের ৪০নং আয়াতে এবং সুরা আ+রাফের ৫৪ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। 


রতা ও উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা হয়েছে। এর আরো দু”টি উদ্দেশ্য আছে যা অন্যত্র বর্ণনা 


করা হয়েছে। আসমানের সৌন্দর্য এবং শয়তানকে মেরে তাড়ানোর হাতিয়ার। ১১৮5১] (০১৯ অর্থাৎ, শয়তান যখন আসমানে যাওয়ার 


প্রচেষ্টা করে, তখন এরা উল্কা হয়ে তার উপর প 


01 5 


তিত হয়। কোন কোন সালাফদের উক্তি হল, ১৪১ ১০১০৪ ১৯ 7১৯1 93৯ 0 ০ ৩ 


5557 6৯ অর্থাৎ, এই তিনটি জি 


নস ব্যতীত এই তারাগুলোর ব্যাপারে কেউ যদি অন্য কোন ধারণা পোষণ করে, তবে সে ভুল 


করবে এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারী গণ্য হবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশে যে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা রয়েছে যাতে 
আগামীর অবস্থাসমূহ, মানুষের জীবন অথবা বিশ্বুপরিচালনার উপর তারকারাজির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আছে বলে দাবী করা হয়, তার 


সবইভি 


ত্তহীন এবং শরীয়তের পরিপন্থীও। সুতরাং একটি হাদীসে এই বিদ্যাকে যাদুরই একটি অংশ বলা হয়েছে। ০ ৮৪ ০43 ৩2 


(৭০ ১15 ভা তে ০৪৬ 4০০৯) 319 6 55 ১৯ 05 হু এ 1১৯ 


€ বট অঅ 


ধকাংশ মুফাস্সিরদের নিকট ৮.১ বলতে মায়ের গর্ভাশয় এবং ১.১ বলতে বাপের পৃষ্ঠদেশকে বুঝানো হয়েছে। ফোতহুল 
কাদীর, ইবনে কাসীর) 


(৮১) এখান থেকে তাঁর আরো একটি বিস্ময়কর কারিগরির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, বৃষ্টির পানি। যার দ্বারা তিনি বিভিন্ন প্রকারের 


বৃক্ষ সৃষ্টি 


করেন। 


( ৯১) আ 


মাটির উ 


রাত, সেই সবুজ কচি কিশলয় ও অঙ্কুরিত চারাগাছকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মাটিতে চাপা দেওয়া বীজ হতে মহান আল্লাহ 
পর প্রকাশ করেন। অতঃপর সে চারাগাছ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। 


( ী। তআ 


যেমন, যব, জোয়ার, বাজরা, ভুন্টা এবং গম ও ধান ইত্যাদি। 
(৮৯) ১19 হল 2 এর বহুবচন; যেমন, $-০ এবং 0: অর্থ  গুচ্ছ। ৮4৮ হল খেজুরের সেই মোচা, যা প্রাথমিক অবস্থায় প্রকাশ পায়। 


খাত, সবুজ এই চারাগাছগুলোর উপর সমিঝিষ্ট দানা সৃষ্টি করি। যেমন, গম ও ধানের শীষে হয়। উদ্দেশ্য, সকল প্রকার শস্যাদি। 


এটাই বড় হয়ে কাদির আকার ধারণ করে অতঃপর তা আধপাকা খেজুরে পরিণত হয়। 915 সেই গুচ্ছকে বলা হয়, যা নুয়ে থাকে। আর 


কিছু গুচ্ছ অনেক দূরে থাকে যেখানে হাত পৌছে না। অনুগ্রহের প্রকাশ স্বরূপ &)১ এর কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, 19) 80515 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ও পারা ২৪৭ 


ডালিমও, ৯? যা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। ৯৯ যখন তা 1]! 77 কঃ 2১285516582 0৫15 ১50 


এ 27 24১০০ 25 ভে 2 ১5919 
ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপৰ্‌ হয়, তখন সেগুলির প্রতি লক্ষ্য কর। ৫ ০ 
নিশ্চই এগুলিতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৮৭) 2১ ৮এখ 2৩5৩ ৫] এ সা সি 
৯ 2 ৪ 
ক ০৯৯৪৯ 
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(১০০) তারা জ্বিন্‌কে আল্লাহর অংশী স্থাপন করে, অথচ তিনিই (0৮৫11255 গ্রভড ৫ মে 2122 
ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং ওরা অজ্জানতাবশতঃ আল্লাহর প্রতি পুত্র- ৃ 

কন্যা আরোপ করে। তিনি মহিমান্বিত এবং ওরা যা বলে, তিনি ত 
উর্ধে 
(১০১) তান আকাশমগওলা ও ভুমলের উড্ভাবনকতত? তার সন্তান টি থা! ০৩ ০০০০ এ] ৩৮৫ 
হবে কিরূপে? তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই, তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি ূ 

করেছেন€৯৮) এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত। কি ৮ঞে ১৫৯) ০ 14925 1 চা ্ 
১5২) এই তো আল্লাহ তোমাদের প্রাতিপালক! [তান রতিত কোন হি ফি মা 2. খু ৫ 4: 

উপাস্য নেই, তিনিই সব কিছুরই সরষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা 
কর। তিনি সব কিছুরই তন্ত্াবধায়ক। 

(১০৩) দৃ তাকে আয়ত্ব করতে পারে না, ৯৯ কিন্তু দৃ তার 
আয়ত্রে আছে এবং তিনিই সুম্ষ্মদর্শী; সম্যক পরিজ্ঞাত। 


চা 


8 , 838 জপ 


তি 2 নর সায়ার রে রজার 
(১০৪) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট 329 ০4৮ ৮০008 (5 ০5 2 এছ ও 
প্রমাণ অবশ্যই এসেছে। সুতরাং কেউ তা দেখলে, তা দিয়ে সে নিজেই 


১3১ (কিছু গুচ্ছ নিকটে থাকে এবং কিছু দুরে)। (ফাতহুল কুনদীর) ১: শব্দ উহ্য আছে। 
(৮) ০৯০5। ০৯ এবং ০০০১। শব্দগুলো "মানসুব (যবর অবস্থায়) এসেছে, কারণ এগুলোর সংযোগ হল পূর্বোক্ত ০০ এর সাথে। 
অর্থাৎ, ০১৫৯ * ০৯১৯১ (আর বৃষ্টির পানির দ্বারা আমি আঙ্গুরের বাগান এবং যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছি।) 


(৮১) অর্থাৎ, কোন কোন গুণাবলীতে এরা পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত, আবার কোন কোন গুণাবলীতে এদের পারস্পরিক কোন সাদৃশ্য থাকে 
না। অথবা এদের পাতাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য থাকে, কিন্ত ফলের মধ্যে কোন মিল থাকে না। কিংবা আকার-আকৃতিতে এদের 
মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, কিন্তু মজা ও স্বাদে এরা একে অপর থেকে ভিন্নতর হয়। 

(৮) অর্থাৎ, উল্লিখিত সমস্ত জিনিসের মধ্যে বিশ্বজাহানের অ্টার পরিপূর্ণ শক্তি এবং তাঁর হিকমত ও রহমতের বহু প্রমাণ রয়েছে। 

(৯৮) অর্থাৎ, যেমন আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত জিনিসকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে এক ও একক, তার কোন শরীক নেই, অনুরূপ তিনিই এই 
যোগ্যতার দাবী রাখেন যে, একমাত্র কেবল তাঁরই ইবাদত করা হোক। তার ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক স্থির করা না হোক। কিন্তু মানুষ এই 
একক সত্তাকে বাদ দিয়ে জ্বিনদেরকে তীর শরীক বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তারাও আল্লাহ কর্তৃক সুষ্ট। মুশরিকরা তো মূর্তির অথবা কবরে সমাধিস্থ 
ব্যক্তিবর্গের পূজা করত। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, তারা জ্িনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে রেখেছে। আসলে ব্যাপার হল, এখানে জ্বিনদের 
বলতে শয়তানদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং শয়তানদের কথা অনুযায়ীই শির্ক করা হয়, তাই প্রকৃতপক্ষে পুজা ও উপাসনা শয়তানেরই করা 
হয়। এই বিষয়টাকে কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, সুরা নিসার ১১৭নং, সুরা মারয়্যামের ৪৪ নং, সূরা ইয়াসীনের 
৬০ নং এবং সুরা সাবা”র ৪১ নং আয়াতে। 

(৮৯) 98 হল 54 (দেষ্টি)১এর বহুবচন। অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহর প্রকৃতত্বের গভীরে পৌছতে পারে না। আর যদি এর অর্থ হয় চোখে 


দেখা, তাহলে এর সম্পর্ক হবে দুনিয়ার সাথে। অর্থাৎ, দুনিয়ার চোখে কেউ আল্লাহকে দেখতে পারবে না। তবে শুদ্ধ এবং বনুধা সূত্রে 
বর্ণিত বহু হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, কিয়ামতের দিন ঈমানদাররা মহান আল্লাহকে দেখবে এবং জান্নাতেও তীর দর্শনলাভে ধন্য 
হবে। কাজেই মু'তাযিলাদের এই আয়াতকে দলীল বানিয়ে এ কথা বলা সঠিক নয় যে, আল্লাহ তাআলাকে কেউ দেখতেই পাবে না; না 
দুনিয়াতে, আর না আখেরাতে। কেননা, এই (না দেখার) সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে। এই জন্যই আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এই আয়াতের 
ভিত্তিতেই বলতেন, যে ব্যক্তিই এ দাবী উত্থাপন করবে যে, নবী করীম & (মি 


মি*রাজ রজনীতে) আল্লাহকে দেখেছেন, সে ডাহা মিথ্যাবাদী। 
(বুখারী, তাফসীর সুরা আনআম) কারণ, এই আয়াতের ভিত্তিতে নবীরা সহ কেউই ইহলোকে আল্লাহকে দেখতে সক্ষম নয়। অবশ্য 
পারলৌকিক জীবনে এ দর্শন সম্ভব হবে। যেমন, অন্যত্রও কুরআন এ কথা সাব্যস্ত করেছে। (55732) | ০৪১০ ১১5৯ ৮৯১) 
“সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজজ্রল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।” (সুরা কিয়ামাহ ২২-২৩) 
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লাভবান হবে। আর কেউ অন্ধ হলে, তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত 


হবে। (১৯৭ আর আমি তোমাদের তন্ত্রাবধায়ক নই।(১৯১) 
(১০৫) আর এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি। 


যাতে আ 


বিশ্বাসীরা বলে, "তুমি এ (পূর্ববর্তী কিতাব) অধ্যয়ন করে 


বলছ”১৯১ এবং যাতে আমি তা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য সুস্পষ্টভাবে 


বিবৃত করি। 


(১০৬) তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ 


হয়, তুমি তারই অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। 


আর অংশা 
(১০৭) অ 


বাদীদের থেকে বিমুখ থাক। 


রর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা অংশী-স্থাপন 


করত না।€১৯৩) অ 


1র তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং 


তুমি তাদের কার্যবাহী (উকীল)ও নও। (১৯৪) 


(১০৮) তারা অ 


ল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে আহবান করে, তাদেরকে 


তোমরা গালি দেবে না। কেননা, তারা বৈরীভাবে অজ্ঞানতাবশতঃ 


আল্লাহকেও গালি দেবে।(৯) এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে 


তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি। অতঃপর তাদের প্রতিপালকের 


নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে 


তাদেরকে অবহিত করবেন। 


593 ৩ ০5০০5 ২৫৮এা1%-5 সু? 
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(১১) ১.০ হল ২১০4 এর বহুবচন। আর তা আসলে হল অন্তরের জ্যোতির নাম। তবে এখানে তা থেকে সেই প্রমাণাদিকে বুঝানো 


হয়েছে, যেগুলোকে কুরআন একাধিক স্থানে বারংবার বর্ণনা করেছে এবং যেগুলোকে নবী করীম &8ও তাঁর বহু হাদীসে তুলে ধরেছেন। 


অঅ 


য়াতের অ 


(১১১ বরং আমি কেবল মুবাল্লিগ যোর কাজ গৌ 


অঅ 


(১৯১) অর্থাৎ, আমি তাওহীদ এবং তার দলীলাদিকে এমনভাবে প 
বলে, মুহান্মাদ &8 কোথাও থেকে পড়ে এবং শিখে 


মার দায়িত্, কিন্তু সে পথে পরিচালনা করা আল্লাহর এখতিয়ারাধীন 


যে এই প্রমাণাদিকে দেখে হিদায়াতের পথ অবলম্বন করবে, তাতে তারই লাভ হবে। আর অবলম্বন না করলে ক্ষতিও তারই হবে। 
যেমন, (আল্লাহ) বলেন, 0০ :০১১৪) (45 355 039 ৫5 ৯ ৪০৯ 5৮ ০8 ০০ ৬০) আলোচ্য আয়াতের যে অর্থ এই 
এও তা-ই। 


ছে দেওয়া), দায়ী (আহবানকারী) এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। পথ দেখিয়ে দেওয়া 


রম্কার ভাষায় বিভিন্ন আকারে বর্ণনা করি যে, তা দেখে মুশরিকরা 


এসেছে। যেমন, অন্যত্র বলেন, 1 44০ ০০) 5১৪1 ৩৪ 115 819১5 5 09) 


(এ 94501 ৮০19) ০1১3: ৮19: এ 92৮ “কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়, যা সে উদ্ভাবন করেছে এবং 


অন্য লোকেরা তাকে সাহায্য করেছে। অবশ্যই ত 
সে লিখে রেখেছে।” (সুরা ফুরকানঃ ৪-€) অথচ ব্যাপার এ 


রা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তারা বলে, এগুলো তো পূর্বকালের রাপকথা, যা 


টা নয়, যা তারা মনে করে বা দাবী করে, বরং এই বর্ণনার উদ্দেশ্য হল 


বিবেকবান লোকদের জন্য পরিস্কার আকারে ব্যাখ 


যাকরা, যাতে তাদের উপর হুত্জত পরিপূর্ণ হয়ে যায়। 


(১) এ বিষয়টা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা এক জিনিস এবং তাঁর সন্তষ্টি আর এক জিনিস। তীর সন্তুষ্টি তো তীর সাথে কাউকে 


শরীক না করার মধ্যেই। তবে তিনি এর 


উপর মানুষকে বাধ্য করেননি। কেননা, বাধ্য করলে মানুষকে পরীক্ষা করা যেত না। পক্ষান্তরে 


আল্লাহর এখতিয়ারে তো এ কথা আছে যে, তিনি ইচ্ছা 


বাব্ধারার ২৫৩নং আয়াতের এবং সুরা অ 
(১ এ বিষয়টাও কুরআন মাজীদের বিভিন স্থানে ব 


করলে কোন মানুষ শির্ক করার কোন ক্ষমতাই রাখত না। (আরো দেখুন, সুরা 
[নআমের ৩৫নং আয়াতের টাকা) 


নত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, নবী করীম &-এর কেবল আহবানকারী এবং 


বার্তাবাহক হওয়ার মর্যাদাটুকু পরিষ্কার করে দেওয়া; যা রিসালাতের দাবী এবং তীর দায়িত্ব কেবল এই পর্যন্তই ছিল। এর বাইরে কোন 


এখতিয়ার যদি নবী করীম &&-এর থাকত, তাহলে 


৫০ ৫১ 


ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অতীব আগ্রহী। 
(১৮) এ নির্দেশ মন্দের উপায়-উপকরণের পথ বন্ধ করার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, কোন বৈধ কাজ করলে যদি তা কোন 


তিনি তাঁর প্রতি বডই অনুগ্রহশীল চাচাকে অবশ্যই মুসলামান বানিয়ে নিতেন। যার 


অন্যায়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেই বৈধ কাজকে ত্যাগ করা উচিত। অনুরূপ নবী করীম &৪ও বলেছেন, “তোমরা কারো পিতা- 


মাতাকে গাল-মন্দ করো না, কেননা, এইভাবে তোমরা স্বয়ং নিজেদের পিতা-মাতাকে গাল-মন্দ করার কারণ হয়ে যাবে।” (মুসলিম £ 


ঈমান অধ্যায়) ইমাম শাওকানী লিখেছেন যে, এই আয়াত হল মন্দের উপকরণসমূহ বন্ধ করার মূল নীতির উৎস। (ফাতহুল কুন্দীর) 
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(১০৯) আর তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ(১ করে বলে, "তাদের ৪55 7৮ 08157527227 
নকট যদি কোন নিদর্শন আসে.” তাহলে অবশ্যই তারা তাতে ১ 4. ৬, ১5০ ০5 পিক 2 
বশ্বাস করবে।” বল, "নিশ্চয়ই নিদর্শনসমৃহ তো আল্লাহর ০৮1১1 1 ৯০১ ০৪ এ] ৪ ০৪৮৩৪ 

4 50১৯৮) ৫ ৫ চি রি ২৬:78:88 
এখাতয়ারভূক্ত। তাদের ।নকঢ নদর্শনাবলা এলেও তারা যে বশ্বাস (০55: শু 


করবে না, তা কিভাবে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে? 

(১১০) তারা যেমন প্রথমবারে ওতে বিশ্বাস করেনি, তেমনি আমিও ৪% 71৫ 
তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেব(৯৯ এবং তাদেরকে অবাধ্যতায় রাগের ারাত 
উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেব। ০১৬৯৭৯৪১০০৩ ৯৭০৪ 


৬ 
পিএ 


রি ৭ 424০1 5৩ এজি ৮2 225 
43 1৯-282 ) ০ 


(১৯১ 5:5% ৮৮1১৮ £ডাঁ এ সর বড় দৃঢ়তার সাথে কসম খাওয়া। 

(১৮) অর্থাৎ, কোন বড় মু*জিযা যা তাদের ইচ্ছার অনুবরতী হবে। যেমন, মুসা ৯৬ঞএ্র-এর লাঠি, ঈসা ৯৪এ-এর মৃতকে জীবিত করা, 
সামুদের উটনী ইত্যাদি। 

(১৯) তাদের অস্বাভাবিক এ জিনিসের দাবী কেবল ধৃষ্টতা ও শক্রতা স্বরূপ; হিদায়াত অর্জনের নিয়তে নয়। তাছাড়া এই মু'জিযার 
বিকাশ ঘটানোর সমস্ত এখতিয়ার আল্লাহরই হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের দাবীসমূহ পুরণ করবেন। কোন কোন "মুরসাল" সেত্রছিন) 
বর্ণনায় এসেছে যে, মক্কার কাফেররা নবী করীম ঞ&৪-এর কাছে দাবী করল যে, সাফা পাহাড়কে সোনার বানিয়ে দিলে আমরা ঈমান আনব। 
তখন জিবরীল ৯৪৪॥ বললেন, এর পরও যদি তারা ঈমান না আনে, তবে তাদেরকে ধুংস করে দেওয়া হবে। আর এটা নবী করীম ৪ 
পছন্দ করলেন না। (ইবনে কাসীর) 
(১৯৯) এর অর্থ হল, প্রথমবার ঈমান না আনার কারণে তার শাস্তি তাদের উপর এমনভাবে এল যে, আগামীতেও তাদের ঈমান আনার 
সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল। অন্তঃকরণ ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ এটাই। (ইবনে কাসীর) 
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৮মপারা 


(১১১) আমি যদি তাদের নিকট ফিরিস্তা প্রেরণ করতাম ১ এবং মৃতেরা 


তাদের সাথে কথা বলত'১ এবং সকল বস্তকে তাদের 


সম্মুখে হাজির 


করতাম তবুও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তারা বিশ্বাস করত না। 


তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।(৪) 


কন্ত 


(১১২) এরূপে আমি শয়তান মানব ও শয়তান জ্বিনকে প্রত্যেক নবীর 


শক্র করেছি।(9 তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অ 


ন্যকে চমকপ্রাদ 


বাক্য দ্বারা প্ররোচিত ক'রে থাকে; যদি তোমার প্র 


তপালক ইচ্ছা 


করতেন, তাহলে তারা এ করত না।১ সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং 


তাদের মিথ্যা রচনাকে পরিত্যাগ কর। 


(১১৩) আর তারা এ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস 


করে না, তাদের মন যেন ওর (শয়তানের) প্রতি অনুরাগী হয় এবং তাতে 


যেন তারা পরিতুষ্ট হয়, আর তারা যা করে, তাতে যেন তা 
পারে। &) 


রাও লিপ্ত হতে 


(১১৪) বেল.) তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বিচারক মানব? 


যদিও তিনি তোমাদের প্রতি 


বস্তারিতভাবে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন! 


যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, এ (কুরআন) তোমার 


(৭) যেমন ত 


রা বারবার আমার পয়গন্ধরের কাছে এর দাবী 


[করে। 


এ দি না ৮ ডি ৫ 2 * 
11728416৩9৬ ( টদ০ 
১৮৮০৮ ও ঝা নও 


৩ঠি৩০স্া ০516 2 এ 
০2:54 তু ৫22 এ রা ল::৪:৫ রে 
319 10৯ পট ৮১০০ ৮৯৭ 28 পির ৩8৩ 


০ 


এটা ১4912 2থাঠ ৯০৪৪ 


€) এবং সে মুহাম্মাদ &৪-এর (আল্লাহর) রসুল হওয়ার কথা সত্যায়ন করত। 


(০) এর দ্বিতী 


য় অর্থ হল, যে নিদর্শনসমূহের এরা দাবী করে, সেগুলো সবই যদি তাদের সামনে উপস্থিত ক'রে দেওয়া হত। আর একটি 


অর্থ হল, প্রতিটি জিনিস একত্রিত হয়ে দলে দলে যদি এই সাক্ষ্য দিত যে, নবী প্রেরণের ধারা সত্য, তবুও এই সমস্ত নিদর্শন এবং 


যাবতীয় দাব 


পুরণ কণরে দেওয়া সন্ত্রেও এরা ঈমান আনত না। তবে যাকে আল্লাহ চান (তার কথা ভিন্ন)। নিম্নের আয়াতটিও এই 
অর্থেরই (20 ০১০1১ ০৯ মগ 3518৯ 33 9৮ 3 ৩০ ০৪ ৬০ ৬২০ ৬৯ &) অথ 


₹ নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে 


তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য হয়েছে, তারা বিশ্বাস করবে না; যদিও তাদের নিকট সমস্ত 


যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছে। (সূরা ইউনুস ৯৬-৯৭) 


(9) আর অক্ঞতাপূর্ণ কথাগুলোই তাদের এবং সত্যকে গ্রহণ করার মাঝে আন্তরায় সৃষ্টি করেছে। যদি অন্ঞত 


নদর্শন আগত হয়, যে পর্যন্ত না তারা 


র এই বেড়া ভেঙ্গে যায়, তবে 


হয়তো সত্য তাদের বুঝে আসবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তা অবলম্বনও করে নেবে। 


(9) এটা সেই কথাই, যা 


বভিন্নভাবে রসূল &&-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমার পূর্বে যত নবীই এসেছিল, তাদের সকলকে 


মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছে, 


তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং আরো অনেক কিছু তাদের সাথে করা হয়েছে। বলার উদ্দেশ্য হল, যেভাবে 


জানা গেল যে, শয়তানের অনুসারী 
সীমালঙ্বনকারী এবং দাম্ভিক প্রকৃ 


তর লোকেরা। 


তারা ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে কাজ করেছে, তুমিও এভাবে সত্যের এই শক্রদের 
দল জ্বিনদের মধ্য থেকেও আছে এবং মানুষদের মধ্য থেকেও। আর এরা হল উভয় দলের অবাধ্য, 


বরুদ্ধে ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন কর। এ থেকে এটাও 


(১ “১ গোপন কথাকে বলে। অর্থাৎ, মানুষ ও জ্রিনদের ভষ্ট করার জন্য একে অপরকে ছল-চাতুরী ও চালাকি শিখায়। যাতে তারা 
মানুষদেরকে ধোকা ও প্রতারণায় ফেলতে পারে। আর সাধারণতঃ এটা দেখাও যায় যে, শয়তানী কর্মসমূহে মানুষ একে অপরকে অতি 


উৎসাহের সাথে সহযোগিতা করে, যার কারণে অন্যায়ের প্রসার খুব তাড়াতাডি ঘটে। 


€) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ শয়তানের এই সমস্ত ষড়্যন্ত্রকে নিম্ষল করতে সক্ষম, 


কন্ত তিনি জোরপূর্বক এ রকম করবেন না। কেননা, এ 


রকম করা তাঁর সেই নিয়ম-নীতির বিপরীত, যা তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী এখতিয়ার করেছেন এবং এর হিকমত ও যো 


ভাল জানেন। 


ক্তিকতা তিনিই 


€) অর্থাৎ, শয়তানী কুমন্ত্রণার শিকার তারাই হয় এবং তারাই তা পছন্দ করে ও সেই অনুযায়ী আমলও করে, যারা আখেরাতে বিশ্বাস 


রাখে না। আর এ কথা বাস্তব যে, মানুষের অন্তরে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস যত দুর্বল হবে, তত তারা শয়তানের ক্মন্ত্রণার জালে 


ফাঁসতে থাকবে। 
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তফসীর আহসানুল বারন ৮ পার) ২৫১ 


প্রতিপালকের নিকট হতে সত্যসহ অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং তুমি (822 ৪ ৫৩ 32 ৩17০2 0152 
সন্দিহানদের অন্তভূক্তি হয়ো না।) রী 

(১১৫) সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ”) , 4560 05: খু চিতা ০ 75548 
এবং তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই।৯ আর তিনি সর্বশ্রোতা, 777. টা 
সর্বজ্ঞ (৯) | ২৯৩০] 9৯9 
(১১৬) আর যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তাহলে 
তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত ক'রে দেবে। তারা তো শুধু 
অনুমানের অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথাবার্তাই 
বলে থাকে। ১০ 

(১১৭) তার পথ ছেড়ে যে বিপথগামী হয় নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক 
সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং সৎপথের পথিকগণ সম্বন্ধেও তিনি খুব 
জানেন। 

(১১৮) তোমরা যদি তাঁর আয়াতসমুহে বিশ্বাসী হও, তাহলে যার 
যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তা ভক্ষণ কর।(১৯) 


নি 


(১ নবী করীম &&-কে সম্বোধন ক:রে প্রকৃতপক্ষে তাঁর উন্মতকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। 

(১) খবরা-খবর ও ঘটনাবলীর দিক দিয়ে তা সত্য এবং আহকাম ও মাসায়েলের দিক দিয়ে তা ন্যায়পূর্ণ। অর্থাৎ, তার প্রতিটি আদেশ ও 
নিষেধ ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, তিনি এমন সব কথারই নির্দেশ দিয়েছেন, যেসবে আছে মানুষের লাভ ও কল্যাণ এবং 
সেই সব জিনিস থেকেই নিষেধ করেছেন, যেগুলোতে আছে মানুষের ক্ষতি ও অকল্যাণ, যদিও মানুষ স্বীয় আজ্ঞতা অথবা শয়তানের 
ধোকায় পতিত হওয়ার কারণে তা বুঝতে পারে না। 
(১ অর্থাৎ, কেউ এমন নেই যে, সে প্রতিপালকের কোন বাকা, বিধান বা নির্দেশে কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে। কারণ, তীর চেয়ে 
অধিক শক্তির মালিক কেউ নয়। 

(১১) অর্থাৎ, বান্দাদের যাবতীয় কথাবার্তা শ্রবণকারী এবং তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও সমস্ত কর্মকান্ড সম্পর্কে জ্ঞাত। আর এই অনুযায়ী 
তিনি সকলকে প্রতিদানও দেবেন। 

(১) কুরআনে বর্ণিত এই সত্যের বাস্তব চিত্র প্রত্যেক যুগে লক্ষ্য করা যেতে পারে। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 21) ০০4 5: ০) 


(5৮ ০০১৯ অর্থাৎ, তোমার আগ্রহ সত্েও অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী নয়। (সুরা ইউসুফ ১০৩) এ থেকে জানা গেল যে, ন্যায় ও সত্য 


পথের পথিকদের সংখ্যা সব সময় কমই হয়। আর এ থেকে এটাও সাব্যস্ত হয় যে, হক ও বাতিলের মাপকাঠি হল দলীল ও প্রমাণাদি, 
অনুসারীদের সংখ্যায় বেশী হওয়া অথবা কম হওয়া এর মাপকাঠি নয়। অর্থাৎ, এমন নয় যে, যে কথাটা অধিকাংশ মানুষ অবলম্বন 
করেছে, সেটাই হবু এবং ঘেটা অল্প সংখ্যক লোক অবলম্বন করেছে, সেটা বাতিল। বরং উল্লেখিত এ কুরআনী তত্ত্ব ও বাস্তবতার 
ভিত্তিতে এটাই বেশী সম্ভবপর যে, হক্পন্থীরা সংখ্যালঘু এবং বাতিলপন্থীরা সংখ্যাগুরু হবে। আর এর সমর্থন সেই হাদীস থেকেও হয়, 
যাতে নবী করীম && বলেছেন, “আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং এর মধ্য থেকে কেবল একটি দল জান্নাতী হবে, 


৫৫৫ 


অবশিষ্ট্ররা হবে জাহান্নামী। আর এই জান্নাতী দলের নিদর্শন সম্পর্কে তিনি &৪ বলেছেন, ৫৯০০ 425 (৪ ০) যারা আমার ও আমার 
সাহাবার তরীকার উপর কায়েম থাকবে।” (আবু দাউদ ঃ সুন্নাহ অধ্যায়, তিরমিযী 8 ঈমান অধ্যায়) 

(৭৯) অর্থাৎ, যে পশুকে শিকার অথবা যবেহ বা নহর করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তা খাও যদি তা এমন পশু হয় যা খাওয়া 
বৈধ। এর অর্থ হল, যে পশুকে শিকার অথবা যবেহ বা নহর করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না, তা হালাল ও বৈধ 
নয়। তবে যবেহ করার সময় যবেহকারী আল্লাহর নাম নিয়েছে, না নেয়নি --এই সন্দেহজনক ব্যাপারটা এ থেকে স্বতন্ত্র। এ ব্যাপারে 
বধান হল, আল্লাহর নাম নিয়ে তা খাও। হাদীসে আছে কিছু লোক রসুল &৪-কে জিজ্ঞেস করলেন, একদল লোক আমাদের কাছে গোস্ত 
নিয়ে আসে (এ থেকে বুঝানো হয়েছে এমন মরুবাসীদেরকে, যারা নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং সম্পূর্ণরূপে ইসলামী জ্ঞান 
লাভ করতে পারে নি।) আমরা জানি না যে, তারা (যবেহকালে) আল্লাহর নাম নিয়েছে, না নেয়নি? তখন তিনি বললেন, (3 4151৮)) 


(01১45) অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে তা খাও। (বুখারী) অর্থাৎ, সন্দেহজনক অবস্থায় এর অনুমতি আছে। তবে এর অর্থ এই নয় 
যে, সর্বপ্রকার পশুর গোস্ত "বিসমিল্লাহ" পড়ে নিলেই হালাল হয়ে যাবে। এ থেকে উর্ধূপক্ষে কেবল এতটাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমদের 
বাজার ও দোকানে যে গোস্ত পাওয়া যায়, তা হালাল। হ্যা, যদি কেউ উক্ত সন্দেহ ও দ্বিধায় পতিত হয়, তবে সে খাওয়ার সময় 
"বিসমিল্লাহ" পড়ে নেবে। 
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২৫২ 


(১১৯) আর তোমাদের কি হয়েছে যে, যার যবেহকালে অ 


ল্লাহর নাম 


নেওয়া হয়েছে, তোমরা তা ভক্ষণ করবে না? অথচ তোমরা 


নরুপায় না 


হলে যা তোমাদের জন্য 


নষিদ্ধ, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট 


বিবৃত করেছেন।() অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ 


নজেদের খেয়াল-খুশী 


দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী 
লংঘনকারীদের সম্বন্ধে স 


বশেষ অবহিত। 


করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমা 


(১২০) তোমরা প্রকাশ্য 
তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি তাদেরকে দেওয়া হবে। 


এবং গোপন পাপ বর্জন কর। যারা পাপ করে, 


(১২১) যার যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা তোমরা ভক্ষণ 


করো না। কেননা, তা পাপ।€১ আর নিশ্চয় শয়তান তার 


৪1299 


তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়।(১) যদি তোমরা তাদের 


কথামত চল, তাহলে অবশ্যই তোমরা অংশীবাদী হয়ে যাবে। 


(১২২) যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি 


এবং যাকে 


মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক 


দয়েছি সেই ব্যক্তি কি এ ব্যক্তির মত, 


যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সে স্থান হতে বের হবার নয়£৯) এরূপে 


অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্মকে শোভন কণরে রাখা হয়েছে। 


(১২৩) তদনুরূপ আমি প্রত্যেক জনপদে প্রধানদেরকে অপরাধী করেছি; 


যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে।১৯ অথচ তারা শুধু তাদের নিজেদের 


সুরা আনআম ৬ 
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(১) যার বিশদ বর্ণনা এই সুরাতেই (১৪৫-১৪৬ আয়াতে) পরে আসছে। এ ছাড়াও অন্যান্য সুরা এবং বহু হাদীসে হারাম জিনিসের 


বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেগুলো ছাড়া সবই হালাল। এমন কি হারাম পশুও নিরুপায় অবস্থায় ততটুকু পরিমাণ খাওয়া বৈধ, যতটুকু 


জান বাঁচানোর জন্য দরকার। 


(১১ অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবে যে পশুকে আল্লাহর নাম না নিয়েই যবেহ করা হয়েছে, তা খাওয়া ফাসেক্টী (পাপ) ও অবৈধ। ইবনে আব্বাস 


২&৮ এর অর্থ এটাই করেছেন। তি 


ন বলেন, "যে ভুলে যায়, তাকে ফাসেক্‌ বলা হয় না।? ইমাম বুখারীর সমর্থনও রয়েছে এরই প্রতি এবং 


হানাফী 
নিক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে 


মনে করেছেন। 


দক। আর তি 


ন | 413 (কেননা, 


দেরও মত এটাই। তবে ইমাম শাফেয়ীর মত হল, মুসলিমের যবেহ করা পশু উভয় অবস্থাতেই হালাল, চাহে সে আল্লাহর নাম 
তা পাপ) কথাটিকে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা পশুর বিষয়ীভূত 


(১) শয়তান স্বীয় সহচরদের মাধ্যমে এ কথা রটায় যে, মুসলিমরা অ 


ল্লাহর যবেহকৃত (অথ 


₹, মৃত) পশুকে তো হারাম মনে করে, আর 


তাদের নিজ হাতে যবেহকৃত পশুকে হালাল মনে করে, অথচ তারা দাবী করে যে, আমর 


আল্লাহকে মান্য ক”রে চলি। মহান আল্লাহ 


বলেন, শয়তান এবং তার সহচরদের ক্মন্ত্রণার পিছনে পড়ো না। যে পশু মৃত, অর্থাৎ, যবেহ ছাড়াই মারা গেছে, তাতে যেহেতু আল্লাহর 


নাম নেওয়া হয়নি, সেহেতু তা খাওয়া হালাল নয়। (অবশ্য পঙ্গপাল ও সামুদ্রিক প্রাণী ব্য 


হালাল।) 


(৮) এই আয়াতে মহান আল্লাহ অবিশ্বাসী কাফেরকে মৃত এবং বিশ্বাসী মু"মিনকে জী 


তত্রম। কারণ, হাদীসানুযায়ী তা মৃতও 


বিত গণ্য করেছেন। কারণ, কাফের কুফরী ও 


্রষ্টতার এমন অন্ধকারে ঘুরপাক খায়, যেখান হতে সে বের হতে পারে না, যার নিশ্চিত ফল ধংস ও বিনাশ। পক্ষান্তরে মু*মিনের অন্তরকে 


আল্লাহ তাআলা ঈমান দ্বারা জীবিত করে দেন। যার ফলে জীবনের চলার পথ তার জন্য আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যায় এবং সে ঈমান ও 


হিদায়াতের পথে চলতে থাকে। যার সুনিশ্চিত ফল হল, সফলতা ও কৃতকার্যতা। এটা এ বিষয়ই যা সুরা বান্ারাহ ২৫৭, হুদ ২৪, 


ফাত্তির ১৯-২২নং আয়াগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে। 


(১) 2. হল এ এর বহুবচন। এ থেকে বুঝানো হয়েছে কাফের ও ফাসেব্ু্দের বড় বড নেতাদেরকে। (অর্থাৎ, তাদেরকেই অপরাধী 


করেছি অথবা অপরাধীদেরকে নেতা ও প্রধান বানিয়ে 


ছ।) কেননা, এরাই নবী ও সত্যের আহবায়কদের বিরোধিতায় সবার আগে আগে 


থাকে এবং সাধারণ লোকেরা তো তাদের পিছনে পিছনে চলে। তাই বিশেষ করে এদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এই ধরনের 


লোকেরা সাধারণতঃ পার্থিব সম্পদ এবং বংশগত আ 


ভজাত্যের দিক দিয়ে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হয়। আর এই কারণেই সত্যের বিরোধিতায় 


এদের প্রভাবও সবচেয়ে বেশী হয়। (এই বিষয়টাই সুরা সাবা” ৩১-৩৩, যুখরুফ ২৩, নূহ ২২নং আয়াত ইত্যাদিতেও বর্ণনা করা 


হয়েছে।) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৮ পারা 


বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, কিন্তু তারা অনুভব করে না। 3৭ 


(১২৪) আর যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে, তখন তারা বলে, 
'আল্লাহর রসুলগণকে যা দেওয়া হয়েছিল, আমাদেরকে তা না দেওয়া 
পর্যন্ত আমরা কখনোও বিশ্বাস করব না।”১৯ রসুলের পদ বা দায়িত্ত 
আল্লাহ কার উপর অর্পণ করবেন, তা তিনিই ভাল জানেন।১১ যারা 
অপরাধ করেছে, তাদের চক্রান্তের কারণে আল্লাহর নিকট হতে তাদের 
উপর লাঞ্চুনা ও কঠোর শাস্তি আপতিত হবে। 

(১২৫) আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা করলে, তিনি 
তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত ক'রে দেন এবং কাউকে বিপথগামী 
করার ইচ্ছা করলে, তিনি তাঁর হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ ক'রে দেন; 
তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে 
পড়ে।১ যারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদের উপর এরূপে অপবিত্রত 
(শয়তান অথবা আযাব) নির্ধারিত করেন। (১৪ 

(১২৬) আর এটিই তোমার প্রতিপালক-নির্দেশিত সরল পথ। যার 
উপদেশ গ্রহণ করে, তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি। 


(১২৭) তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আলয় 
এবং তারা যা করত, তার কারণে তিনি হবেন তাদের অভিভাবক। (০) 


(১২৮) যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন (এবং বলবেন,) 
"হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক লোককে তোমাদের অনুগত 
করেছিলে।”৬ আর মানব-সমাজের মধ্যে তাদের বন্কুগণ বলবে, "হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমরা পরস্পর পরস্পর দ্বারা লাভবান 
হয়েছি) এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলে, এখন 
আমরা তাতে উপনীত হয়েছি।”১৮) আল্লাহ বলবেন, "জাহান্নাম 
তোমাদের বাসস্থান, সেখানে তোমরা চিরদিন থাককে যদি না আল্লাহ 
অন্য রকম ইচ্ছা করেন।”৯ নিশ্যয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, 
সবিশেষ অবহিত। 
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(২০) অর্থাৎ, তাদের নিজেদের অপরাধ ও চক্রান্তের অশুভ পরিণাম এবং তাদের অনুসারীদের অনুসরণের মন্দ পরিণামও তাদের উপর 


বর্তাবে 


(আরো দেখুন! সুরা আনকাবৃত ১৩নং এবং সুরা নাহল ২৫নং আয়াত) 


(২১ অর্থাৎ, তাদের কাছেও ফিরিস্তা অহী আনয়ন করুন এবং তাদের মাথাতেও নবুঅত ও রিসালাতের মুকুট পরানো হোক। 


(১) অর্থাৎ, কাকে নবী বানানো যাবে, এ সিদ্ধান্ত মোনুষের হাতে নেই; বরং তা আছে) একমাত্র আল্লাহর হাতে। 


তিনিই সকল বিষয়ের 


হিকমত 
নাকি আব্দুল্লাহ ও আমিনার অনাথ সন্তান? 


ও কল্যাণ সম্বন্ধে অবগত। আর তিনিই ভালো জানেন এ মহান পদের যোগ্যতম ব্যক্তি কে? মক্কার কোন চৌধুরী, জননেতা, 


(২) অর্থাৎ, যেরূপ জোর ক”রে আকাশে আরোহণ সম্ভব নয়, (যেহেতু উপরে অক্সিজেন নেই।) অনুরূপ যে ব্যক্তির বক্ষকে আল্লাহ 


সংকীর্ণ ক'রে দেন, তার মধ্যে তাওহীদ ও ঈমানের প্রবেশ সম্ভব নয়। তবে যদি আল্লাহই তার বক্ষ এর জন্য উন্মুক্ত ক'রে দেন, 


তাহলে সে কথা ভিন্ন। 


(২০) অর্থাৎ, যেভাবে বক্ষ সংকীর্ণ ক'রে দেন, সেইভাবে অপবিভ্রতা বা আযাবে পতিত করেন অথবা শয়তানের প্রভাব তার উপর 


চাপিয়ে দেন। 


(১) অর্থাৎ, যেভাবে ঈমানদাররা দুনিয়াতে কুফরী ও ভষ্টতার বক্রপথ ত্যাগ করে হিদায়াতের সরল-সঠিক পথের পথিক ছিল, 


সেইভাবে এখন আখেরাতেও তাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর রয়েছে এবং তাদের নেক আমলগুলোর কারণে আল্লাহও তাদের বন্ধু 


ও আভভাবক। 
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(১২৯) এরপে আমি যালেমদের কৃতকর্মের ফলে তাদের এক দলকে ১০৮-১%1%6 (27512 9 ৩104 
অন্য দলের উপর প্রবল কণরে থাকি।(৩০ এ, রঃ এ 
(১৩০) (আমি ওদেরকে বলব,) “হে জিন ও মানব-সম্প্রদায়! তোমাদের 0৯:০2 7৩৩ নি ৩ না চি 
মধ্য হতে কি রসুলগণ তোমাদের নিকট আসেনি,» যারা আমার নিদর্শন , %. ৩: 5:0১ 56. 
তোমাদের নিকট বিবৃত করত এবং তোমাদেরকে এদিনের সম্মুখীন 150 1১-৯ 7৩৪ 202৩53252৮০ ৫৪ 
হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত?? ওরা বলবে, "আমরা আমাদের অপরাধ নিন (12 চি [৫১৪১ উনি 
স্বীকার করলাম।” বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ওদেরকে প্রতারিত করেছিল। ্ _ রি . 
আর ওরা যে অবিশ্বাসী (কাফের) ছিল এটিও ওরা স্বীকার করবে। (১) এ 
(১৩১ এটি এ কারণে যে, অধিবাসিবৃন্দ (দ্বীন সম্বন্ধে) উদাসীন থাকা 1494৮, 50 125 ৩46 ০৫ রি ০105 
অবস্থায় কোন জনপদকে ওর অন্যায় আচরণের জন্য ধংস করা তোমার ্ি ্ রতি 


(১৩২) প্রত্যেকে যা করে তদনুসারে তার মর্যাদা রয়েছে এবং ওরাযা (৫০ 3.5 ৪160 153 পানির: 12০ 


করে, সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন। (৪) 


পপ 


(১) অর্থাৎ, এক বিরাট সংখ্যক মানুষকে তোমরা ভষ্ট ক'রে নিজেদের অনুসারী বানিয়েছ। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন, “হে বনী আদম! 
আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্রঃ? আর কেবল আমারই ইবাদত 
কর। এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে ভষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝ না?” (সুরা ইয়াসীন ৬০-৬২) 

(১) জ্বিন ও মানুষরা একে অপর থেকে কি উপকারিতা অর্জন করেছে? এর দু”টি অর্থ বলা হয়েছে। মানুষের কাছ থেকে জিনদের 
উপকারিতা অর্জন করা হল, তাদেরকে নিজেদের অনুসারী বানিয়ে তৃপ্তি লাভ করা। আর জ্বিনদের কাছ থেকে মানুষের উপকারিতা 
অর্জন করা হল, শয়তানদের পাপকর্মসমূহকে তাদের জন্য সুন্দর আকারে পেশ করা এবং তাদের তা গ্রহণ ক'রে নিয়ে পাপের তৃত্তি 
লাভে মত্ত থাকা। দ্বিতীয় অর্থ হল, মানুষ সেই সব খবরকে বিশ্বাস করত, যা শয়তান ও জ্িনদের পক্ষ হতে ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে প্রচার 
করা হত। অর্থাৎ, জিনরা মানুষকে বেওকুফ বানিয়ে উপকারিতা অর্জন করে। আর মানুষের লাভবান হওয়া হল, মানুষ জিনদের মিথ্যা ও 
ধারণাপ্রসূত কথাগুলো থেকে বড়ই তৃপ্তি পেত এবং গণক শ্রেণীর লোকেরা তাদের মাধ্যমে পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করত। 
(১) অর্থাৎ, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে, যা আমরা দুনিয়াতে মানতাম না। এর উত্তরে মহান আল্লাহ বলবেন, “এখন জাহানামই হবে 
তোমাদের চিরন্তন ঠিকানা।” 
(১) কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছাই হল জাহান্নামের চিরন্তন শাস্তি। আর এ কথা তিনি কুরআন কারীমে বারবার বলে দিয়েছেন। 
কাজেই এ থেকে কেউ যেন ভুল ধারণার শিকার না হয়। কারণ, এই ব্যতিক্রান্ত মহান আল্লাহর সাধারণ ইচ্ছা বর্ণনার জন্য, যাকে কোন 
জিনিসের সাথে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে না। তাই তিনি যদি কাফেরদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করতে চান, তাহলে বের করতে পারেন। 
এ ব্যাপারে তিনি না অপারগ, আর না কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারে। (আয়সারুত তাফাসীর) 

(*) ৪১: এর একাধিক অর্থ বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ, যেভাবে আমি মানুষ ও জ্বিনদেরকে একে অপরের সঙ্গী ও সাহায্যকারী বানিয়েছি, 


(যেমন, পূর্বের আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে) অনুরূপ আচরণ আমি অত্যাচারীদের সাথেও করি। অথবা একজন যালেমকে অপর যালেমের 
উপর (প্রবল ক'রে) চাপিয়ে দিই। আর এইভাবে একজন অত্যাচারী অপর অত্যাচারীকে ধূংস করে এবং এক যালিমের প্রতিশোধ অপর 
যালিম দ্বারা নিয়ে নিই। অথবা জাহান্নামে ওদেরকে এক অপরের কাছাকাছি রাখব। 

(*) রিসালাত ও নবুঅতের ব্যাপারে জ্রিনরা মানুষেরই অনুগামী। জিনদের মধ্য থেকে পৃথক কোন নবী আসেননি। অবশ্য নবীদের বার্তা 
পৌছে দেওয়া ও ভীতি-প্রদর্শনের কাজ জ্নদের মধ্য থেকে অনেকে করেছেন। তীরা তাদের সম্প্রদায়ের জিনদেরকে আল্লাহর প্রতি 
আহবান করেছেন এবং করছেন। তবে একটি ধারণা এও আছে যে, যেহেতু জ্বিনদের অস্তিত্ব মানুষদের অনেক পূর্ব থেকেই, তাই তাদের 
হিদায়াতের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে কোন নবী এসে থাকবেন। অতঃপর আদম &৪গ্র-এর অস্তিত্বের পর, হতে পারে তারা মানুষ 
নবীদের অনুগামী হয়েছে। অবশ্য নবী করীম $8-এর রিসালাত ও নবুঅত সকল মানুষ ও জিনদের জন্য এতে কোন সন্দেহ নেই। 

(১) হাশরের মাঠে কাফেররা নানা মুখে পায়তারা বদলাবে। কখনো তারা নিজেদের মুশরিক হওয়ার কথা অস্বীকার করবে। (সুরা 
আনআম ২৩) আবার কখনো স্বীকার না করা ব্যতীত কোন উপায় থাকবে না। যেমন, এখানে তাদের হ্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। 
(০) অর্থাৎ, রসুলদের মাধ্যমে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর তীর হুজ্ভত কায়েম না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ধূংস করেন না। এই 
কথাটাই সুরা ফাত্বির ২৪নং, নাহল ২৬নং, বাণী-ইসরাঈল ১৫নং এবং মুলক ৮-৯নং ইত্যাদি আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। 

(১ অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষ ও জিনের নিজ নিজ আমল অনুযায়ী পারস্পরিক মর্যাদায় তারতম্য হবে। এ থেকে এ কথাও জানা গেল যে, 
জ্বিনরাও মানুষদের মত জান্নাতী ও জাহান্নামী হবে। 
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(১৩৩) তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল।(৭ তিনি ইচ্ছা করলে 
তোমাদেরকে অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা 
তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন; যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য 
এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন। 


১৩৪) তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই 
স্তবায়িত হবে, তোমরা তা বার্থ করতে পারবে না। ৩) 

১৩৫) বল, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা করছ, করতে থাক। 
মিও আমার কাজ করছি।৬) তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার 
পরিণাম মঙ্গলময়। নিশ্চয় যালেমরা সফলকাম হবে না। ৩৯) 


টি 


সস. এ 


৪ 


(১৩৬) আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্য হতে 
তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণানুযায়ী 
বলে, "এ আল্লাহর জন্য এবং এ আমাদের দেবতাদের জন্য।*(৯) যা 
তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌছে না এবং যা 
আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌছে।(৯১) তারা যা মীমাংসা 
করে তা কত নিকৃষ্ট! 


(১৩৭) এরূপে তাদের দেবতাগণ বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে সন্তান 


রী ভি ১০০৯: & ৪ 
78:৯৭ ৩1. আগা ১১ এতো 6 


০১ ৮৫৩ চর্ত হে ৫৮৫৭ ০৪০১০ 


পা এ 
২ রণ 21৫ নু শর্ত 
জি ১০৯12 %১১ 2০১ 


8 
কিক, লে এ পা 21 ৩2 21121 ভি 
3১০১ ৩৪৩ ৫17৪৩ ৫৪195 এ১জ০ ও 
০৬ 4০] 0 মু এ ৩০১৯৩ ০০ ২৫০৪এ৪ 

ভট০১এএএা 
রে তু এবি ₹ ০০ তা ৫ প্র 74৮০5 
2০০3 টি রি দঃ রা এস 
৮১105671459 2৫৯৮7 491১5 1905 

4 প পা 


(”) তিনি তীর সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন। না তিনি তাদের (শক্তি বা অর্থের) মুখাপেক্ষী, আর না তাদের ইবাদতের তাঁর প্রয়োজন। না তাদের 


ঈমান তীর জন্য ফলপ্রসু আর না তাদের কুফরী তাঁর জন্য ক্ষতিকর। তবে অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তীর সৃষ্টিকুলের প্রতি 


দয়ালু। তাঁর অমুখাপেক্ষিতা স্বীয় সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। 


৫৫ ৪১ 


(*)এ হল তাঁর বিশাল শক্তি এবং সীমাহীন কুদরতের প্রকাশ। যেভাবে পূর্বের কয়েকটি সম্প্রদায়কে তিনি নিঃশেষ করে দিয়েছেন এবং 


তাদের স্থানে নতুন জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি এখনও এই সামর্থ্য রাখেন যে, যখন ইচ্ছা তোমাদেরকে বিনাশ করবেন এবং 


তোমাদের স্থানে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা তোমাদের মত হবে না। (আরো দেখুন! সুরা নিসার ১৩৩নং আয়াত, সুরা ইব্রাহীমের 


১৯-২০নং আয়াত, সুরা ফাত্বিরের ১৫- ১৭নং আয়াত এবং সূরা মুহাম্মাদের ৩৮নং আয়াত।) 


০১ ১১ 


(১) এ থেকে বুঝানো হয়েছে কিয়ামতকে। আর "তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না” কথার অর্থ হল, তিনি তোমাদেরকে পুনরায় জী 


নখ) 


তু 


করার ক্ষমতা রাখেন। তাতে তোমরা যদি মাটিতে মিশে ধুলিকণায় পরিণত হয়ে যাও তবুও। 


(*) এটা কুফরী ও অবাধ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এখতিয়ার বা অনুমতি দান নয়, বরং এ হল কঠোর ধমক; যা পরের শব্দগুলো 
থেকেও স্পষ্ট হয়। যেমন, অন্যত্র বলেন, (99১৪2 081155585 ০3955 09945 ৪51929 0952 3 059 1) অর্থাৎ, আর যারা 
ঈমান আনে না, তাদেরকে বলে দাও যে, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় কাজ করে যাও, আমরাও কাজ করে যাই। আর তোমরাও অপেক্ষা 


করতে থাক, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম। (সুরা হুদ ১২১-১২২) 


(০) যেমন, অল্প দিনের মধ্যেই মহান আল্লাহ তাঁর এই প্রতিশ্রুতিকে সত্য ক”রে দেখালেন। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় হল। আর মক্কা 


বিজয় হওয়ার পর আরব গোত্রগুলো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করল এবং এইভাবে সম্পূর্ণ আরব উপদ্বীপ মুসলিমদের 


অধীনে চলে এল। পরবর্তীতে তার সীমা আরো বাড়তে ও সম্প্রসারিত হতেই থাকল। 


(৬) এই আয়াতে মুশরিকদের সেই আক্বীদা ও আমলের একটি নখুনা পেশ করা হয়েছে, যা তারা নিজেরাই গড়ে রেখেছিল। তারা জমির 


ফসল এবং পশুসম্পদের কিছু অংশ আল্লাহর জন্য এবং কিছু অংশ তাদের মনগড়া উপাস্যদের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। আল্লাহর 


অংশকে অতিথি ও ফকীর-মিসকীনদের উপর এবং আত্রীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কাজে ব্যয় করত। আর মুর্তিদের অংশকে তাদের 


পুরোহিত-পান্ডাদের উপর এবং তাদের প্রয়োজনাদি পূরণে ব্যয় করত। আর যদি মূর্তিদের জন্য নির্দিষ্ট অংশের ফসল আশা অনুরূপ না 


ফলত, তাহলে আল্লাহর অংশ থেকে বের করে তাতে শামিল ক'রে নিত। কিন্তু এর বিপরীত হলে (অর্থাৎ, আল্লাহর অংশের ফসল 


আশা অনুরূপ না হলে), মূর্তিদের অংশ থেকে কিছু বের না ক'রে বলত যে, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত। 


(০) অর্থাৎ, আল্লাহর অংশে ঘাটতি হলে দেবতাদের নির্দিষ্ট অংশ থেকে দান-খয়রাত করে না। 


(৯) পক্ষান্তরে মূর্তিদের জন্য নির্দিষ্ট অংশে ঘাটতি হলে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট অংশ থেকে নিয়ে তাদের স্বার্থে ও প্রয়োজনাদিতে ব্যয় 


করত। অর্থাৎ, আল্লাহর তুলনায় মূর্তিদের মাহাত্র্য এবং তাদের ভয় ওদের হৃদয়ে বেশী ছিল। বর্তমানের মুশরিকদের আচরণ থেকেও 


এটা প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


হা সুরা আনআম ৬ 


হত্যাকে শোভন করেছে যাতে সে তাদের খ্ংস সাধন করে এবং রা রা, ১৯50 ১৯০০৪ 2৯০ 
তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।৯ আল্লাহ ইচ্ছা ৫ 8 

করলে তারা এ করত না।(৭) সুতরাং তাদের মিথ্যা নিয়ে তাদেরকে ০1812812975 ৯ 428 
থাকতে দাও। 

(১৩৮) আর তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, “এ সব গবাদি পশু ও তবু! বত ৮১3 রুট 255,519 

শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেউ এই সব ও 7 09. 29. 018. 
আহার করতে পারে না, কতক গবাদি পশু রয়েছে যাদের পৃষ্ঠে চে 
আরোহণ করা নিষিদ্ধ”) এবং কিছু পশু আছে যাদের যবেহ করার সময় | এ 
তারা আল্লাহর নাম নেয় না।») এ সমস্তই তারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা 
রচনার উদ্দ্যেশে বলে। তাদের মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি শীঘ্রই 
তাদেরকে দেবেন। 
(১৩৯) তারা আরো বলে, এ সব গবাদি পশুর গর্ভে যাআছে তা $শ৮ টি ১১৪ নি হি 198 
আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং এ আমাদের স্ত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ।..  ,::০5 ৬, 0০৬, 0০ বত ০548 
আর তা যদি মৃত হয়, তাহলে নারী-পুরুষ সকলে ওতে অংশীদার।(৮) £০8-০৫৯ ৮ ৩৯৩ ০1ঠ 60 ৩৪ ০ ০০৮ 


করিনি (৫০) 8 5.8: 825৮ এ 
তাদের এরূপ বলার প্রতিফল তিনি তাদেরকে শীপ্রই দেবেন। ১৫৬০ ৮৮০52] নে ৮5৫১০ 2৬ 


নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। 

৫৫ না তি ২ ৭ এরর ০ ১ ৫৮ 24 রি 1০6 4-252 5 ২, তি শু 
(১৪০) যারা 'নবুদ্ধতার জন্য ও অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের 1922-9-৮15 853 168 ১৯550195 ০৮এ19০৮ ওও 
সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জাবকাকে আল্লাহ সন্বন্ধে ্ ৫ 


81. পপ 11৫ ২৫৩৫4 4 ৮7৮27 487 & এত ৩ 
মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে, তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত 19১৮০15919৮ ০ এ ৪ গিড। 40153 ৩ 
হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী এবং তারা সৎপৎপ্রাপ্ত ছিল না। রো, 


(৯) এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে সন্তানদেরকে তাদের জীবন্ত কবরস্থ করা অথবা ঘূর্তিদের নামে নজরানা পেশ করার প্রতি। 
(৪০) অর্থাৎ, তাদের ছ্বীনে শির্কের মিশ্রণ ঘটিয়ে। 
(%) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ স্বীয় এখতিয়ার ও কুদরতে তাদের ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিতেন। তখন অবশ্যই তারা এ 
কাজ করতে পারত না, যার উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু এ রকম করলে জোর-জবরদস্তি করা হত, আর তাতে মানুষকে পরীল্ষা করা যেত না। 
অথচ আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। তাই তিনি জোর-জবরদ্তি 
করেননি। 


(৯) এই আয়াতে তাদের জাহেলী বিধান এবং বাতিল ধর্মের আরো তিনটি চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। “৯ (অর্থ £ নিষেধ) যদিও ক্রিয়া 
বিশেষ্য কিন্তু তা ব্যবহার হয়েছে ১৯৯ (নিষিদ্ধ) কর্মকারকের অর্থে। এটা হল প্রথম চিত্র এই পশু অথবা অমুক জমির ফসল ব্যবহার 


করা নিষিদ্ধা। এটা কেবল সেই খেতে পারবে, যাকে আমরা অনুমতি দেব। আর এই অনুমতি মুর্তিদের খাদেম এবং পুরোহিত-পান্ডাদের 
জন্যই দেওয়া হত। 

(9) এটা হল দ্বিতীয় চিত্র। তারা বিভিন্ন প্রকারের পশুকে তাদের মূর্তিদের নামে উৎসর্গ করে স্বাধীন ছেড়ে দিত। তাদের দ্বারা তারা বোঝা 
বহন অথবা সওয়ারীর কাজ নিত না। যেমন, বাহীরাহ, সায়েবাহ ইত্যাদির বিশ্লেষণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। 
(*) এটা হল তৃতীয় চিত্র। তারা যবেহ করার সময় নিজেদের মূর্তিদের নাম নিত, আল্লাহর নাম নিত না। কেউ কেউ এর অর্থ এই 
বলেছেন যে, এই পশুগুলোর উপর সওয়ার হয়ে তারা হজ্জে যেত না। যাই হোক, এই সমস্ত রকম বিধান ছিল তাদের নিজস্ব মনগড়া, 
কিন্তু তারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করত। অর্থাৎ, এই ধারণা প্রকাশ করত যে, তারা আল্লাহরই নির্দেশে এ সব কিছু করছে। 

(৯) এটা আর একটি চিত্র। যে পশুগুলোকে তারা নিজেদের প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত, সেগুলোর মধ্য থেকে কোন কোনটার ব্যাপারে 
তারা বলত যে, এদের দুধ এবং এদের পেট থেকে জন্মলাভকারী জীবন্ত বাছুর আমাদের পুরুষদের জন্য হালাল এবং মহিলাদের জন্য 
হারাম। হ্যা, যদি বাচ্চা মরা জন্ম নিত, তাহলে তা খাওয়ার ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলা সমান ছিল। 

(€) মহান আল্লাহ বলেন, তাদের ভ্রান্ত বিবরণ এবং আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করার কারণে তিনি তাদেরকে সত্বুর শাস্তি দেবেন। তিনি 
তাঁর বিচার-ফায়সালার ব্যাপারে সুকৌশলী এবং স্বীয় বান্দাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত। তিনি তীর জ্ঞান ও কৌশলের আলোকে 
প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৮ পারা 


(১৪১) তিনিই গুল্মালতা ও বৃক্ষরাজিবিশিষ্ট উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন 


১০১০০ 2৪) ১০০৮৪ 


এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যশস্য,€৯ যয়তুন ও ডালিম সৃষ্টি 


রত 
০৯ 
রগ 


২৫৭ 


্ 


৬০ 2৯ 


করেছেন এগুলি একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও।৫১) যখন তা ৬৮ ১০৪ ৮৮০ আল 6৮5 ৯৯ন 


ফলবান হয়, তখন 


তা আহার কর। আর ফসল তোলার দিনে ওর দেয় 


(হক) প্রদান করণ) এবং অপচয় করো না।€৯ কারণ, তিনি 


অপচটয়কারাদেরকে 


৭ এ লাকি নি), ০. লর্প ৭ 84 এটি রিট 
15125 7119] ০০৮০১ ০৪1৮ ৯৫ 25 পে 
রী এ 


£ 2 খা এ লা বু 2 এ 4 
পছন্দ করেন না।€০ র্ডল | 24৩1 19/5 ১5 ০৩৯৩০ চর 


(১৪২) আর (সৃষ্টি 


ক্ষুদ্রাকার পশু» আল্লাহ যা জীবিকারূপে তোমাদেরকে দান করেছেন, 


করেছেন) গবাদি পশুর মধ্যে কিছু ভারবাহী ও কিছু 


তা আহার কর) এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।&) নিশ্চয় 


সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। 


(€) ০১১১০ এর মূল ধাতু হল, ১০ যার অর্থ, উচু করা ও উঠানো। আর ০.৩১৯ থেকে এখানে বুঝানো হয়েছে কোন কোন গাছের 


লতাগুলোকে, যেগুলোকে মাচান ইত্যাদির উপরে চড়ানো হয়। যেমন, আঙ্গুর এবং কোন কোন সবজি গাছের লতা। আর ৬১১১৯ ৯৪ 


হল এমন লতাগাছ, যা মাচান ইত্যাদির উপরে চড়ানো হয় না, বরং তা জমির উপরেই বাড়তে থাকে। যেমন, তরমুজ, শসা ইত্যাদি 


গাছ। অথবা সেই স 


ব গুঁড়ি বিশিষ্ট গাছ, যা লতা আকারে হয় না। এই সমস্ত গুল্মালতা, বৃক্ষরাজি, খেজুর গাছ এবং ফসলাদি যাদের স্বাদ 


একে অপর থেকে ভিন্ন এবং যয়তুন ও ডালিম ইত্যাদি সব কিছুর সষ্টা মহান আল্লাহ। 


(€) এর জন্য উষ্টব্য ৯৯নং আয়াতের টাকা। 


(৫) অর্থাৎ, জমি থেকে ফসল কেটে ঝা 


রয়ে এবং ফলাদি গাছ থেকে যখন পেড়ে নাও, তখন সৃষ্টিকর্তার অধিকার আদায় ক"রে দাও। এ 


অধিকার থেকে কেউ বুঝিয়েছেন, নফল সাদকীা। আবার কেউ বুঝিয়েছেন, ওয়াজিব সাদক্ধী। অর্থাৎ, "ওশর” তথা দশভাগের এক ভ 


১ ৩ 


(যদি জমি প্রকৃতির 


পানিতে আবাদ হয়)। অথবা “নিস্ফ উশুর” তথা বিশভাগের এক ভাগ (যদি জমি কুয়া, 


থেকে তোলা পানি দ্বারা আবাদ করা হয়)। 


নলকূপ অথবা নদী ইত্যা 


(€) অথবা এর অ 


এঁঃ সীমালংঘন করো না। কারণ, তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। অ 


াঁৎ, সাদক্বা-খয়রাত কর 


ব্যাপারেও সীমালঙ্ঘ 


র 


ন করো না। এমন যেন না হয় যে, (সমস্ত মাল ব্যয় ক'রে দাও, ফলে) আগামী কাল তুমিই অভাবী হয়ে যাও। কেউ 


কেড বলেছেন, এর 


সম্পর্ক হল শাসকদের সাথে। অর্থাৎ, সাদক্বী ও যাকাত আদায়ের ব্যাপারে সীমালঙ্ৰন করো না। তবে ইমাম ইবনে 


কাসীর বলেন, আয়াতের পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকে এ অর্থই সঠিক বলে মনে হচ্ছে যে, পানাহারের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা, 


অতি ভোজনে জ্ঞান-বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। ইসরাফ'-এর এই সমস্ত অর্থই স্ব স্ব স্থানে সঠিক। কাজেই সমস্ত অর্থই 


উদ্দেশ্য হতে পারে 


। অন্যান্য বহু জায়গায় আল্লাহ তাআলা পানাহারের ব্যাপারে অপচয় করতে যে নিষেধ করেছেন, তা থেকে এ কথা 


পরিজ্কার হয়ে যায় যে, পানাহারের ব্যাপারেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা জরুরী এবং তার ব্যতিক্রম করা আল্লাহর অবাধ্যতা বলে গণ্য 


হয়। বর্তমানে মুসলিমরা অপচয় করাকে নিজেদের ধন-সম্পদ প্রকাশ করার নিদর্শন বানিয়ে নিয়েছে। সুতরাং ০১৯1) এ 0) এ 


() তাই কোন জিনিসের ব্যাপারেই সীমাতিক্রম বা অ 


কোন জিনিসের ব্যাপারে। প্রত্যেক ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অ 


(%) 21১ (ভারবাহী, বোঝা বহনকারী 


পচয় করা পছন্দনীয় নয়। না সাদকন-খয়রাত দেওয়ার ব্যাপারে, আর না অন্য 
বলম্বন করাই বাঞ্চনীয় ও পছন্দনীয়; বরং তার তাকীদ করা হয়েছে। 


কাজে আসে। আর 5 খর্বাকৃতির জীব-জন্ত। যেমন, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি। যার দুধ তোমরা পান কর এবং 


তার গোস্ত খাও। 


) বলতে উট, বলদ এবং গাধা ও খচ্চর ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। যা বাহন ও বোঝা বহনের 


(%) অর্থাৎ, ফল, ফসলাদি এবং চতুষ্পদ জীব-জন্তর মধ্য থেকে। এগুলোকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য সেগুলোকে 


আহার্য বানিয়েছেন। 
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*) যেভাবে মুশরিকরা তার (শয়তানের) অনুসরণ করেছিল এবং হালাল পশুগুলোকেও নিজেদের উপর হারাম ক"রে নিয়েছিল। 
অর্থাৎ, আল্লাহর হালাল করা জিনিসকে হারাম করা এবং তীর হারাম করা জিনিসকে হালাল করা, আসলে শয়তানের আনুগত্য করা। 


২৫৮ 


(১৪৩) (তিনি সৃষ্টি করেছেন) আট প্রকার€৯ পশু £ মেষ হতে দু”টি ও 
ছাগল হতে দু"টি।৬) বল, নর দু”টি কিংবা মাদি দু”টিই কি তিনি নিষিদ্ধ 
করেছেন অথবা মাদি দু'টির গর্ভে যা আছে তা? (৬১ যদি তোমরা 
সত্যবাদী হও তাহলে প্রমাণসহ আমাকে জানাও। (৬) 


(১৪৪) এবং উট হতে দু" টি ও গরু হতে দু”টি।৬১ বল, নর দু”টি কিংবা 
মাদি দু'টিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অথবা মাদি দু'টির গর্ভে যা আছে 
তা? আল্লাহ যখন এ সব নির্দেশ দান করেন, তখন কি তোমরা উপস্থিত 
ছিলে?৬৯ সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ মানুষকে বিভ্রান্ত করার 
জন্য আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তার চেয়ে বড় যালেম আর 
কে?৬৭ নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত 


করেন না। 


(১৪৫) বল, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে, তাতে আহারকারী যা 
আহার করে, তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না। তবে মৃতপ্রাণী, 
বহমান রক্ত ও শুকরের মাংস; কেননা তা অপবিত্র। অথবা যেবেহকালে) 
আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে যা অবৈধ।(৬৬ তবে কেউ 
অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না কণরে তা গ্রহণে বাধ্য হলে, তোমার 
প্রতিপালক অবশ্যই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


সুরা আনআম ৬ 


আঃ না ৩৮ 2 
2 এ যা সে তা 
৩৪০০০০৬-৩৭৪ 355 ০৫ ৩০থা ৮৮5 
৩৮? ঃ 'ওঞ্চা এ ৩ হি এজ এরাও ৩2 
ঢা আভা শিহএন্দি এখান 
এ ৩৯ 144 4 4৮2০ সু নি 
৮৮৪ পা এ ৪ পা এ ৬ 15/ 2 ০০ 
১৮ (950 ৮ খুঞ্জা ঠা 


চা এ 1185 ঠা ॥ ৩৩. 


(৭) অর্থাৎ, 09295 0 (সেই আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী)। ৫1) হল 2১-এর বহুবচন। একই জাতের নর ও 


মাদীকে 2১ (জোড়া, যুগল) বলা হয় এবং এই উভয়ের এক একটিকেও 29) বলা হয়। কেননা, প্রত্যেকে অপরের জন্য জোড়া। 


কুরআনের এই স্থানে 01 (জোড়া-জোড়া) ১১৪ (এক একটি প্রকার) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, আট প্রকার জন্ত আল্লাহ সৃষ্ট 


করেছেন। যারা আপোসে পরস্পরের জোড়া। এখানে "আট জোড়া সৃষ্টি করে 
১৬ হয়ে যাবে, যা আয়াতের পরবতী অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 


ই” অর্থে ব্যবহার হয়নি। কেননা, এই অর্থে আটের পরিবর্তে 


(*) এটা হল, 2১৬ এর বদল (পূর্বের বিশেষ্যের ব্যাখ্যাকারী)। আর দু* প্রকার বলতে, নর ও মাদী। অর্থাৎ, ভেড়া থেকে নর ও মাদী এবং 


ছাগল থেকেও নর ও মাদী সৃষ্টি করেছেন। (দুন্বা ভেড়ার মধ্যেই শামিল।) 


(১) মুশরিকরা যে নিজের পক্ষ থেকেই কোন কোন পশুকে হারাম করে নিত, সে ব্যাপারে মহান আল্লাহ জিজ্ঞাসা করছেন যে, আল্লাহ 


তাআলা কি এ পশুগুলোর নর অথবা মাদী কিংবা সেই বাচ্চাকে হারাম করেছেন, যা মাদীর পেটে থাকে? অর্থ হল, আল্লাহ কোন কিছুই 


হারাম করেননি। 


(*) তোমাদের কাছে হারাম সাব্যস্ত করার কোন সুনিশ্চিত দলীল থাকলে নিয়ে এসে দেখাও যে, 22০) 5:80 0১৯৫ এবং ৯ ইত্যাদি 


এই সুনিশ্চিত দলীলের ভিক্তিতে হারাম। 


(১) এটাও হ:5$ থেকে "বদল" । আর এখানেও দুই প্রকার বলতে নর ও মাদী বুঝানো হয়েছে এবং এইভাবে আট প্রকার পূর্ণ হয়ে গেল। 


(১) অর্থাৎ, কিছু পশুকে যে তোমরা হারাম গণ্য কর, (এবং মনে কর যে, এগুলিকে আল্লাহ হারাম করেছেন।) তাহলে যখন আল্লাহ 


এগুলোর হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন, তখন তোমরা কি তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলে? অর্থ হল, আল্লাহ তো এগুলোর হারাম 


হওয়ার ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেননি, বরং এ সব তোমাদের মনগড়া এবং এইভাবে তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে থাক। 


(৮) অর্থাৎ, সেই হল সব চেয়ে বড় যালেম। হাদীসে আছে রসূল &৪ বলেছেন, “আমি আম্র ইবনে লুহাইকে জাহান্নামে তার নাউরীভুঁডি 
টেনে নিয়ে বেড়াতে দেখলাম। এই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম প্রতিমার নামে ঘ-১ এবং ॥-৯ ইত্যাদি পশু উৎসর্গ করার প্রথা চালু করেছিল।” 


(বুখারী, মুসলিম, জান্নাত অধ্যায়) ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, আম্র ইবনে লুহাই খুযাআহ গোত্রের একজন সর্দার ছিল। জুরহুম গোত্রের 


পর এ লোকই কা”বা-গৃহের মতোয়াল্লী ছিল। এই ব্যক্তি সর্বপ্রথম ইবরাহীম ৪৬ঞ্র-এর দ্বীনে পরিবর্তন সাধন করে এবং হিজাযে প্রতিমা 
প্রতিষ্ঠা ক'রে মানুষদেরকে তার ইবাদত করার দাওয়াত দেয়। সেই সাথে সে শিকীয় অনেক প্রথার প্রচলন করে। (ইবনে কাসীর) যাই 


হোক, আয়াতের উদ্দেশ্য হল, মহান আল্লাহ উল্লেখিত আট প্রকার পণ্ড সৃষ্টি ক'রে বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এগুলোর মধ্য 


থেকে কোন কোন পশুকে হারাম ক'রে নিলে আল্লাহর এই অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং শিকীয় কাজ সম্পাদন করাও হয়। 


(৯) এই আয়াতে যে চারটি হারাম জিনিসের কথা উল্লেখ হয়েছে তার প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ সুরা বাঝ্ীরার ১৭৩নং আয়াতের টাকায় 


/৬/৬/.০911./59101.00] 
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(১৪৬) ইয়াহুদীদের জন্য নখযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম' এব ০89 ৮ ১ 04 (০৮1945 ওক এ 
গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম। তবে এঞঠালর 2.5, 8৪:8৮ 7 ভা 8০৮ ৮৯, 8 
ৃষ্ঠটদেশের অথবা অন্তর কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি নিষিদ্ধ ছিল না।৬ তাদের ৮ ৮ 31 (৬১৯৮৪ শিপ ৬০০৯ ৯3 ১০ 
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আমি সত্যবাদী) রা. হি রাকাত 
জি) ০৯৪৯৮ 019 শোশট 6 
(১৪৭) তবুও যদি তারা তোমাকে মিাজ্ঞান করে তাহলে বল, 3 খু? 259 529 9১ 7৫74 46 এ৮৫ ০৫ 


“তোমাদের প্রতিপালক ব্যাপক করুণাময়।১ আর অপরাধী সম্প্রদায়ের 
উপর হতে তাঁর শাস্তি রদ হয় না।”*১) 
(১৪৮) যারা অংশী স্থাপন করেছে তারা অচিরেই বলবে, "আল্লাহ যদি 2121 81 
ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষেরা অংশী স্থাপন টা এ 
করতাম না এবং কোন কিছুই নিষিদ্ধও করতাম না।” এভাবে তাদের ও ০৩ ৩৮ ০৯ নিত ৩১৩ 
ই মিথ্যা মনে করেছিল, অবশেষে তারা আমার শান্তি ভোগ ₹05 08 6159 (৮ ০ ৩ তক 
করেছিল। বল, “তোমাদের নিকট কোন যুক্তি আছে কি? থাকলে ও) _ » এ 5555৫08৮555 
আমাদের নিকট তা পেশ কর।€) তোমরা শুধু ধারণারই অনুসরণ কর এ! ৯৮ 91 00 ০১৯১০ 1৪ ৩০৭০৪ 
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তিবাহিত হয়েছে। এখানে যে বিষয়টির উপর অতিরিক্ত আলোকপাতের প্রয়োজন তা হল এই যে, এই চারটি হারাম জিনিসকে 
“কালিমা হাস্র” তথা সীমিতকারী বাক্য দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। যার দ্বারা বাহ্যতঃ এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এই চার প্রকার পশু 
ব্যতীত অন্য সব পশুই হালাল। অথচ বাস্তবে কিন্তু এই চার প্রকার পশু ছাড়াও আরো কিছু পশু শরীয়তে হারাম। তাহলে এখানে 
সীমিতকারী বাক্য দ্বারা কেন উল্লেখ করা হয়েছে? প্রকৃত ব্যাপার হল, এর পূর্ব থেকে মুশরিকদের জাহেলী যুগের চাল-চলন এবং তার 
খন্ডনের কথা চলে আসছে এবং এরই মধ্যে সেই পশুগুলোর কথাও এসেছে, যেগুলো তারা নিজেদের পক্ষ থেকেই হারাম কণরে 
নিয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে যে, আমার প্রতি যে অহী করা হয়েছে তাতে এর উদ্দেশ্য হল, মুশরিকদের হারাম ক'রে নেওয়া 
পশুগুলোর হালাল ঘোষণা দেওয়া। অর্থাৎ, সেগুলো হারাম নয়। কারণ, মহান আল্লাহ হারাম যে জিনিসগুলোর উল্লেখ করেছেন, তাতে 
তো এগুলো শামিলই নয়। যদি এগুলো হারাম হত, তবে আল্লাহ তাআলা এগুলোর উল্লেখ অবশ্যই করতেন। ইমাম শাওকানী এর 
বিশ্লেষণ এইভাবে করেছেন যে, এই আয়াত মক্কী হলে, তবে অবশ্যই এই সীমাবদ্ধতা মেনে নেওয়ার যোগ্য ছিল। কিন্তু যেহেতু কুরআনই 
সুরা মায়েদায় আরো কিছু হারাম জিনিস উল্লেখ করেছে এবং নবী করীম ও কিছু হারাম জিনিস বর্ণনা করেছেন। অতএব, সেগুলোও 
এর মধ্যে শামিল হবে। এ ছাড়াও নবী করীম 48 পাখী ও হিংস্র জীবজন্তর হালাল ও হারাম হওয়ার দু”টি মূল নীতি বর্ণনা ক*রে দিয়েছেন, 


যার বিশ্লেষণও উল্লেখিত সূরার টাকায় বিদ্যমান রয়েছে। ৬০৪ 9-এর সংযোগ হল ১৯:১৯ ১১-এর সাথে। আর এ কারণেই যবর এসেছে। 
অর্থ হল, 2 ৬: ০৯: “সেই পশু যা প্রতিমার নামে অথবা তাদের আস্তানায় তাদের নৈকট্য লাভের জন্য যবেহ করা হয়।” 
অর্থাৎ, এই ধরনের পশুগুলো আল্লাহর নামে যবেহ করা হলেও তা হারাম হবে। কেননা, এ থেকে আল্লাহর নৈকট্য নয়, বরং গায়রুল্লাহর 
নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্য হয়। 3. হল আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নাম। প্রতিপালক কেবল তীরই নামে এবং তীরই নৈকট্য 


লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি এ রকম না করা হয়, তবে তা-ই হল 'ফিসব্” (অবাধ্যাচরণ) ও শির্ক। 

(৬) নখবিশিষ্ট পশু বলতে এমন পা-বিশিষ্ট পশু, যার আঙুলগুলো ফাঁক-ফাঁক অর্থাৎ, পৃথক পৃথক নয়। যেমন, উট, উটপাখী, হাঁস, 
রাজহাঁস ইত্যাদি। এই ধরনের সমস্ত পশু-পাখী হারাম ছিল। অর্থাৎ, কেবল সেই পশু ও পাখী তাদের জন্য হালাল ছিল যাদের পায়ের 
ক্ষুর বা আঙ্গুল ফাঁক ফাঁক হত। 

(৬) অর্থাৎ, যে চর্বি গরু অথবা ছাগলের পিঠে হয় (অথবা দুন্বার লেজে হয়) কিংবা যা নাউ়ীভুঁড়ির সাথে মিশে থাকে। চর্বির এই 
পরিমাণটুকু হালাল ছিল। 

(৬) এই জিনিসগুলো শাস্তি রূপ আমি তাদের উপর হারাম করেছিলাম। অর্থাৎ, ইয়াহুদীদের এ দাবী সঠিক নয় যে, এ জিনিসগুলো 
ইয়াকুব &ঞর। নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন এবং আমরা তো তাঁরই অনুসরণে এগুলোকে হারাম মনে করি। 

(০) এর অর্থ হল, ইয়াহুদীরা অবশ্যই তাদের উল্লেখিত দাবীতে মিথ্যুক। 

(১) এই কারণেই মিথ্যাজ্ঞান সত্তেও শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে তিনি তাড়াহুড়া করেন না। 

(১) অর্থাৎ, অবকাশ দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর শাস্তি থেকে সব সময়ের জন্য সুরক্ষিত থাকবে। তিনি যখনই শা 
সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন তা কেউ রোধ করতে পারবে না। 


২ 
] 


দেওয়ার 


/৬/৬/.০911./59101.00]া 


২৬০ 


সুরা আনআম ৬ 


এবং শুধু অনুমানভিত্তিক কথাই বলে থাক।” 


54 এ 


2০৯০৫ চি 


(১৪৯) বল, "চুড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, 


তাহলে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতেন।” 


(১৫০) বল, "তোমরা তোমাদের সাক্ষীদেরকে হাজির কর যারা সাক্ষ্য 2 44 


দেবে যে, আল্লাহ এ নিষিদ্ধ করেছেন।”€৬ অতঃপর তারা সাক্ষ্য দিলেও 


& পপ ৩ 


র্ঘ 


| 1 ১10] 
ফেক রস আতা 


১05 


০] ০ ও নিন 


তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিও না।() যারা আমার আয়াত (বাক্যাবলী)কে ৮৯ ৮ 5 ৮৫০ 3 9 1১-5৮ ৩ 1১২০ 


মিথ্যা মনে করেছে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রতিপালকের চী, সি 


সমকক্ষ দীঁড় করায়, তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।৮) 7 


(১৫১) বল, এসো, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক যা নিষিদ্ধ 


করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শোনাই।€৯) তা এই £ তোমরা কোন 


কিছুকে তাঁর অংশী করবে না.৮০ মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহার করবে) 


দারিদ্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।৬১ 


আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক 


কিংবা গোপনে হোক, আশ্লীল আচরণের নিকটবতীও হয়ো না এবং আল্লাহ 


যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত) তাকে হত্যা করো না। 


।0১:%1 খু তা রি এ 


(১) এটা হল সেই ভুলই, যা আল্লাহর ইচ্ছা এবং তীর সন্তুষ্টি উভয়কে একই অর্থের মনে করা হয়ে থাকে। অথচ উভয়ের অর্থ ভিন্ন ভিন 


আর এর বিশ্লেষণ পূর্বে হয়ে গেছে। 


(১) মহান আল্লাহ এই ভুল ধারণা এইভাবে দূর করলেন যে, যদি এই শির্ক আল্লাহর সন্তুষ্টির আলোকে ছিল, তবে তাদের উপর আযাব 


কেন এল আল্লাহর আযাব প্রমাণ করে যে, তাঁর ইচ্ছা এবং তীর সন্তষ্টি একে অপর থেকে ভিন্ন জিনিস। 


() নিজেদের দাবীর উপর তোমাদের কাছে কোন দলীল থাকলে পেশ কর! কিন্তু তাদের কাছে দলী 


খেয়াল ও ধারণা ছাড়া আর কিছুই নেই। 
(১ অর্থাৎ, যে পশুগুলোকে মুশরিকরা হারাম ক"রে নিয়েছিল। 


() কারণ, তাদের কাছে মিথ্যা এবং মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নেই। 


(১) অর্থাৎ, তার সমতুল্য নির্ধারণ কণরে শির্ক করে। 


ল কোথায়? তাদের কাছে তো 


(*) অর্থাৎ, সেগুলো নয়, যেগুলো তোমরা অ 


ল্লাহর অবতীর্ণকৃত কোন দলীল ছাড়া কেবল নিজেদের ভ্রান্ত খেয়াল এবং অমুলক ধারণার 
ভিত্তিতে হারাম গণ্য করেছ। বরং হারাম হল সেই জিনিসগুলো, যেগুলোকে তোমাদের প্রতিপালক হারাম ঘোষণা করেছেন। কারণ, 


তোমাদের আষ্টা এবং আহারদাতা তিনিই এবং প্রতিটি জিনিসের জ্ঞানও তাঁরই কাছে। কাজে ই এ অধিকারও তীরই যে, তিনি যে জিনিস 


ঠা 


টান হালাল এবং যে 


জনিসটা চান হারাম করেন। সুতরাং আমি তোমাদেরকে এই জিনিসগুলোর বিশদ বিবরণ দি 


তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে। 


চ্ছ, যার তাকী 


দ 


(৮)1১$১৯$ এাঁএর পূর্বে 15০7 উহ্য আছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর সাথে তোমরা অন্য কাউকে 


অংশীদার স্থাপন করো না। শির্ক হল সব চেয়ে বড় পাপ। (তওবা ছাড়া) এ পাপের কোন ক্ষমা নেই। মুশরিকের উপর জানাত হারাম 


এবং জাহান্নাম ওয়াজিব। কুরআন মাজীদে এ বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে বারবার বর্ণনা করা হয়েছে এবং নবী করীম %8ও বহু হাদীসে এর 


বিশ্লেষণ সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তা সন্ত্বেও বাস্তব এটাই যে, মানুষ শয়তানের চক্রান্তে পড়ে ব্যাপকহারে শিকীঁ কাজ সম্পাদন 


করে চলেছে। 


(৮১) অর্থাৎ, মাতা-পিতার সাথে অসদ্যবহার করবে না। মহান আল্লাহর তাওহীদ (একতৃবাদ) এবং তাঁর অ 


নুগত্যের পর এখানেও 


(এবং কুরআনের অন্য অনেক স্থানেও) পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এ থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে 


যায় যে, প্রতিপালকের আনুগত্যের পর পিতা-মাতার আনুগত্য করার গুরুত্ব অপরিসীম। যদি কেউ এই 'রুবুবিয়্যাতে সুগরা” (পিতা- 


মাতার আনুগত্য ও তাদের সাথে সদ্যাবহারের) দাবীসমূহ পূরণ না করে, তবে সে 'রুবৃবিয়্যাতে কুবরা" (আল্লাহর আনুগত্যের) দাবীসমূহ 


পুরণ করতেও অসফল হবে। 


(১) জাহেলী যুগের এই জঘন্য কাজ বর্তমানে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নামে সারা পৃথিবী 


আমাদেরকে হফাযত করুন! 


[তে অতি ধুমধামের সাথে চলছে। আল্লাহ এ থেকে 


(০ অর্থাৎ, খুনের বদলে খুন। আর তা কেবল বৈধই নয়, বরং নিহতের উত্তরাধিকারী যদি মাফ ক"রে না দেয়, তবে এ হত্যা অতি 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৮ পার? ১০ 


এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর। ১৪৪ 2০5 পু ১০0 ঘাট] ঠিএ রাত ি 


টে এ 
হীন বয়ঃ ওয়া পর্যন্ত সৎ ড়া তার 

(১৫২) পিত্হীন বয়্রাপ্ত রি য়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার 5, এ ঠা এডি 11051 

সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো নাত* এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে 

পুরাপুরি প্রদান কর।৮৭ আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি ৬ খু ৬াঃ ৩1] 0 99 কা 

না।৮৬ আর যখন তোমরা কথা 57 স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও 15 ৩৬ ্ঠ চি ৫ 9 টু খ কি 

ন্যায় কথা বল এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ ০ 


এঁর্ট১ 
তা 


তোমাদেরকে তান 


তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। এ 49০9 18 1৯) কা ১৫০ মি 
ভিট২০১৪৫% 
45 
(৮৭) 83817 1 4 প্র উল এ ও প্রত | প্রা পাত ৬ 
(১৫৩) নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ।৮১) সুতরাং এরই অনুসরণ ১41115256 খুঁঠ ১2 025৫ ৩৮%০1 6 


কর€” এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর ফিরা রাত 
পথ হতে বিচ্ছিন ক'রে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ ১৮. 43৩০5 235 2 ৮৩ 39 
দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও। রর 


০৫4 


জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন, (»৯ ০০০০্। ৬ 149) কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন।” (সুরা বাকারাহ ১৭৯) 


(৮৯ যে ইয়াতীমের দেখা-শোনার দায়িত্ব তোমাদের উপর আসবে, তার সর্বপ্রকার কল্যাণ কামনা করা তোমাদের উপর ফরয। আর এই 
কল্যাণ কামনা করার দাবী হল যে, সে যে মাল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে, চাহে তা স্থাবর হোক অথবা অস্থাবর, সে নিজে তা 
সংরক্ষণ করার যোগ্যতা রাখে না, কাজেই তার এই মালকে সেই পর্যন্ত পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে হিফাত করবে, যে পর্যন্ত না সে সাবালকত্ের 
এবং ভাল-মন্দ বুঝার মত বয়সে পৌছে যায়। এ রকম যেন না হয় যে, দেখা-শোনার দায়িত্‌ গ্রহণের নামে তার ভাল-মন্দ বোধ জ্ঞান 
আসার পূর্বেই তার সমস্ত মালকে নিঃশেষ ক'রে দাও। 
(৮) ওজনে ও মাপে কম করা, নেওয়ার সময় পুরো রা নেওয়া, কিন্তু দেওয়ার সময় এ রকম না ক'রে দাঁড়ি মেরে অপরকে কম দেওয়া 
হল অতি নীচ এবং জঘন্য চরিত্রের কাজ। শুআইব এঞ-এর জাতির মধ্যে চারিত্রিক এই রোগই বিদ্যমান ছিল, যা তাদের ধুংসের 
কারণসমুহের মূল ও প্রধান কারণ ছিল। 
(৮) এখানে এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল, যে কথাগুলোর উপর তাকীদ করলাম, সেগুলো এমন নয় যে, তার উপর আমল করা বড়ই 
কষ্টকর। যদি এমন হত, তাহলে আমি তার নির্দেশই দিতাম না। কারণ, সাধ্যের উর্ধে আমি কারো উপর দায়িত্ব চাপাই না। কাজেই যদি 
আখেরাতের মুক্তি এবং দুনিয়াতেও সম্মান লাভে ধন্য হতে চাও, তবে আল্লাহর এই বিধানগুলোর উপর আমল কর এবং সেগুলো 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। 
(৮)।55 (এটি) বলতে কুরআনে মাজীদ অথবা দ্বীন ইসলাম বা সেই বিধি-বিধানগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যা বিশেষভাবে এই সুরাতে 
উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হল, তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল। এগুলোই হল এমন তিনটি মূল নীতি, যার চতুর্দিকে দ্বীনের চাকা 
ঘুরছে। অতএব যে অর্থই নেওয়া হোক না কেন উদ্দেশ্য সবের একই। 
() ৯০৯ ৮1১০ কে একবচন শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহর অথবা কুরআনের কিংবা রসুলের পথ একটাই, একাধিক নয়। 


অতএব, অনুসরণ কেবল এই একটি পথেরই করতে হবে, অন্য পথের নয়। আর এটাই হল মুসলিম উন্মার এঁক্যের ভিত্তি। এই সরল 
পথ থেকে দুরে সরে পড়ার কারণে এই উন্মত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অথচ তাদেরকে তাকীদ করা হয়েছে যে, “অন্য 
পথগুলোতে চলো না। কারণ সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।” অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 1১ ১) 


(555 1৯5০৮6 3) 5৪ “দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।” (সুরা শুরা ১৩) দ্বীনে মতভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করার 
কোনই অনুমতি নেই। এই কথাটাকেই নবী করীম $8 এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, একদা তিনি তাঁর হাত দিয়ে একটি রেখা টানলেন 
এবং বললেন, “এটা হল আল্লাহর সরল পথ।” আরো কিছু রেখা তার ডান ও বাম পাশে টানলেন এবং বললেন, “এগুলো হল অন্য 
কিছু পথ, যার উপর শয়তান বসে আছে এবং সে এই পথগুলোর দিকে মানুষকে আহবান করছে।” অতঃপর তিনি এই ৪৮০ 1১৪ 9) 


(৪৫:০১ আয়াত পাঠ করলেন। (মুসনাদ আহমাদ) এমন কি সুনান ইবনে মাজাতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি ডানে ও 
বামে দু'টো ক'রে রেখা টানলেন। অর্থাৎ, সর্বমোট চারটি রেখা টানলেন এবং সেগুলোকে শয়তানের পথ বললেন। 
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২৬২ 
(১৫৪) আর মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য 
পূর্ণাঙ্গ; যা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ এবং দয়াস্বরূপঃ৮৯ 
যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে। 


(১৫৫) এ কিতাব (কুরআন) আমি অবতরণ করেছি যা কল্যাণময়।(৯ 
সুতরাং ওর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া 
প্রদর্শন করা হবে। 

(১৫৬) যেন তোমরা না বলতে পার যে,৯১ কিতাব তো শুধু আমাদের 
পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ করা হয়েছিল। আর আমরা তাদের 
পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো অজ্ঞই ছিলাম। (৯) 
(১৫৭) কিংবা যেন তোমরা না বলতে পার যে, "যদি কিতাব আমাদের 
প্রতি অবতীর্ণ করা হত, তাহলে আমরা তো তাদের অপেক্ষা অধিক 
সৎপথপ্রাপ্ত হতাম।” এখন তো তোমাদের কাছে তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ, পথ নির্দেশ ও করুণা এসেছে।) 
অতঃপর যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে?১১ যারা আমার 
নিদর্শনসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের এ আচরণের জন্য আমি 
তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দেব। 

(১৫৮) তারা কি এরই প্রতীক্ষা করে যে, তাদের নিকট ফিরিস্তা আসবে 
কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের বি এ 
নদর্শন আসবে?) যেদিন তোমার প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন আসবে, 
সেদিন সে ব্যক্তির বিশ্বাস কোন কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে বিশ্বাস 
স্থাপন করেনি৯৬ বি 


কিংবা স্বীয় বিশ্বাস সহ কল্যাণ অর্জন হি 
করেনি।$১ বল, "তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।? ৯) 


সূরা আনআম ৬ 


এ ৩৪ 9৪৪০ এগ 0৮ 08 টি ৩ 
রিনা 79৮৩৩ 
লি এএম কা ০0৮ চাপ পি 
১০ ৪5 ৩০৬ ৮০ ৬ ৮৯ ২৪ 


পক 


৩০৯৮ চুরি ৮43 ০45 ০৪ এ 


1803 ৮০৬ 22 09205 257 চে 


(৮৯) কুরআন কারীমের এটি একটি বর্ণনাভঙ্গি, যার বহু স্থানে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অর্থাৎ, যেখানে কুরআনের কথা আছে, সেখানে 


তাওরাতের এবং যেখানে তাওরাতের কথা আছে, সেখানে কুরআনের কথাও আছে। এর বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত হাফেষ ইবনে কাসীর 


উল্লেখ করেছেন। 


এই নিয়মানুযায়ী এখানে তাওরাত এবং তার বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করে বলা হচ্ছে যে, সেটাও (তাওরাতও) তার 


যুগের এক সর্বাগীন কিতাব ছিল। তাতে তাদের দ্বীনের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের বিশদ বর্ণনা ছিল এবং তা হিদায়াত ও রহমতের 


উৎসও ছিল। 


(৯) এ থেকে বুঝানো হয়েছে কুরআন কারীমকে, যাতে ছীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বর্কত ও সমূহ কল্যাণ 


বদ্যমান রয়েছে। 


(১১) অর্থাৎ, এই কুরআন এই জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তোমরা এ কথা না বলো। দু'টি সম্প্রদায় বলতে ইয়াহুদী ও খ্রি্টানকে 


বুঝানো হয়েছে। 


(১) কারণ, তা আমাদের ভাষায় ছিল না। তাই মহান আল্লাহ কুরআন কারীমকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ ক'রে এই ওজর-বাহানার পথ 


রুদ্ধ ক'রে দিলেন। 
(১) সুতরাং এ বাহানাও তোমরা করতে পারবে না। 


(১) অর্থাৎ, হিদায়াত ও রহমতের এই কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পর এখন যে ব্যক্তি হিদায়াতের (ইসলামের) পথ অবলম্বন ক'রে 


রহমতের অধিকারী হয় না, বরং মিথ্যাজ্ঞান ও বিমুখতার পথ অবলম্বন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? ০০ এর অর্থ মুখ 


ফিরিয়ে নেওয়া এবং অপরকে বাধা দেওয়াও করা হয়েছে। 


(১) কুরআন কারীম অবতীর্ণ ক'রে এবং মুহাম্মাদ ৯-কে রসূল হিসাবে প্রেরণ ক'রে আমি হুজ্জত (অকাটায প্রমাণ) কায়েম করে 


দিয়েছি। এখনও যদি তারা উষ্টুতা থেকে ফিরে না আসে, তবে 


ক তারা এই অপেক্ষায় আছে যে, তাদের কাছে ফিরিস্তা আসুক, অর্থাৎ, 


তাদের জান কবজ করার জন্য, তখন তারা ঈমান আনবে? অথবা তোমার প্রতিপালক তাদের কাছে আসুক অর্থাৎ, কিয়ামত সংঘটিত 


হোক এবং তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির করা হোক, তখন তারা ঈমান আনবে? কিংবা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন 


বৃহৎ নিদর্শন আসুক, যেমন কিয়ামত নিকটবত 
ঈমান আনবে? পরের বাক্যে এ কথ 


হওয়ার পূর্বে সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে উদয় হওয়া, এই ধরনের বড় নিদর্শন দেখে তারা 
পরিস্কার ক'রে দেওয়া হচ্ছে যে, যদি তারা এই অপেক্ষায় থেকে থাকে, তাহলে তারা বিরাট মূর্খতা 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৮ পারা 


(১৫৯) অবশ্যই যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন 


দলে বিভক্ত হয়েছে১৯ তাদের কোন 


কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, 


তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। 


তিনিই তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে 


তাদেরকে অবহিত করবেন। 


(১৬০) কেউ সৎকাজ করলে, সে তার দশগুণ (প্রতিদান) পাবে ১১) 
এবং কেউ অসৎকাজ করলে, তাকে শুধু তার সমপরিমাণ প্রতিফলই 


দেওয়া হবে।৯৯ অ 


র তারা অত্যাচারিত হবে না। 


(১৬১) বল, 


নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে সংপথে পরিচালিত 


করেছেন। যা সুপ্রতি 


ত ধর্ম, ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ। সে ছিল একনিষ্ঠ এবং 


সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত 


ছল না।” 


(১৬২) বল, 


নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), 


আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই 


জন্য। 


(১৬৩) তার কোন অংশী নেই এবং আমি এ সন্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি। 


আর আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের মধ্যে আমিই প্রথম।” (১) 
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প্রদর্শন করছে। কেননা, মহা নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পর কাফেরের ঈমান এবং পাপী ও অবাধ্যজনদের তওবা কবুল করা হবে না। সহীহ 


হাদীসে নবী করীম & বলেছেন, “ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্য (পূর্ব দিকের পরিবর্তে) পশ্চিম দিক 


হতে ডদয় হবে। আর যখ 


অতঃপর তিনি && এই অ 


ন এ রকম হবে এবং মানুষ তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হতে দেখবে, তখন সকলে ঈমান নিয়ে আসবে।” 
য়াত তেলাঅত করলেন, (4 ১৪ এন ১৫০ 41094 চৈ তত ২) অর্থাৎ, তখন ঈমান আনা কারো 


উপকারে আসবে না, যে পূর্ব থেকে ঈমান আনেনি। (বুখারী, তাফসীর সুরা আনআম) 


(১ অর্থাৎ, কাফেরের ঈমান ফলপ্রসু অর্থাৎ, গৃহীত হবে না। 


নত এর অ 


গৃহাত হবে না। যেমন, বহু হাদ 


স দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত। 


হল, কোন পাপী মুমিন পাপসমূহ থেকে তওবা করলে তখন তার তওবা কবুল করা হবে না এবং এরপর নেক আমলও 


০১ 


(»)এ 


টা তাদের জন্য ধমক, যারা ঈমান আনে না এবং তওবা করে না। এই 


মুমিনের ৮৪-৮৫নং আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। 


(১) এ 


বুবিয়েছেন। কিছু মুশরিক ফিরিস্তাদের, কিছু তারকারাজির 


মুশরিকরা সহ সেই সমস্ত লোকই এর আওতাভুক্ত, যারা অ 


বিষয়টি কুরআন কারীমের সুরা মুহাম্মাদের ১৮ এবং সুরা 


থেকে কেউ কেউ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের বুঝিয়েছেন। তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। কেউ কেউ এ থেকে মুশরিকদের 


এবং কিছু বিভিন্ন মূর্তির পূজা করত। তবে এ আয়াত ব্যাপক। কাফের ও 


ল্লাহর দ্বীন এবং রাসূলুল্লাহ &৪-এর তরীকা ত্যাগ ক'রে অন্য দ্বীন বা তরীকা 


গ্রহণ ক"রে বিচ্ছিনতা ও দলাদলির পথ অবলম্বন করে। ৮-৩ এর অর্থ, বি 


ভন্ন দল। আর এ কথা এমন সকল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও 


প্রযোজা, যারা দ্বীনের ব্যাপারে এঁক্যবদ্ধ 


ছল পরে তাদের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ নিজেদের বুযূর্ণদের মতকেই নির্ভরযোগ্য এবং সেটাকেই শেষ 


সিদ্ধান্ত গণ্য ক'রে 


নজেদের পথ পৃথক করে নিয়েছে, যদিও সে মত সত্য ও স 


ঠকতার বিপরীত। (ফাতহুল ক্নাদীর) 


( না এ 


টা হল আল্লাহ তাআলার সেই দয়া ও অনুগ্রহের বর্ণনা, যা ঈমানদারদের উপর 


তিনি করবেন। আর তা হল, একটি নেকীর 


বিনিময় 


তিনি দশটি নেকী দ্বারা দেবেন। আর এ 


টা হল কমসে কম প্রতিদান। 


নেকীর প্রতিদান কয়েক শ” এমন 
(১০) অর্থাৎ, যে পাপমুহের শাস্তি 


ক কয়েক হাজার গুণ পর্যন্ত দেওয়া হবে। 


তাছাড়া কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, কোন কোন 


নর্ধারিত নয় এবং যেগুলো করার পর পাপী তা থেকে তওবাও করে 


ন অথবা তার পুণ্যের হার পাপের 


তুলনায় কম 


হবে কিংবা আল্লাহ তার বিশেষ অ 
হবে না) তখন আল্লাহ এই পাপের দরুন শাস্তি দেবেন এবং তা পাপের সম 


নুগ্রহে তা ক্ষমা করবেন না, (কেননা, এই সমস্ত অবস্থায় প্র 


তিদানের নীতি প্রয়োগ কর 


পরিমাণই দেবেন। 


(১) তাওহীদে উলুহিয় 


যাত তথা আল্লাহর একত্ৃবাদের দাওয়াত সকল নবীরা দিয়েছেন। এখানেও শেষ নবীর পবিত্র জবান দ্বারা ঘোষণা 


করানো হচ্ছে যে, “আমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি আত্ত 


সমর্পণকারী মুস 


লমদের প্রথম।” অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 


“তোমার পূর্বে যে রসূলই আমি প্রেরণ করেছি, তাঁকে এই আদেশই করে 


আমারই ইবাদত কর।” (সুরা আঘিয়াঃ ২৫) নূহ ও এই ঘোষণা দিয়েছেন, 1: । ০৯ ৩৯ 2 ১১9 অর্থাৎ, আমাকে হুকুম 


ছযে, আমি ব 


[তীত কোন সত্য উপাস্য নেই। অতএব, তোমর 


করা হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের অন্তর্ভূক্ত থা 


ক। (সুরা ইউনুস ৭২) ইব্রাহীম ৯৬৪ 


পা সম্পর্কে এসেছে যে, যখন 
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২৬৪ সুর) অ।”্রাফ এ 


(১৬৪) বল, “আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য প্রতিপালককে অন্বেষণ ৮.১ খু টি 25258 186 এ £25 
করব? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক।(৮১ প্রত্যেকেই শ্বীয় 5৫০ 57২ পু ১,255 ০ 
কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে 4৮) ৬১৯1535529545 ১১ ৪ ১:১৮ ০ 
না।১”৯ অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই তোমাদের লিট 0১:125 48 2৫ 2৯০৫ 2 
প্রত্যাবর্তন হবে, তারপর যে বিষয়ে তোমরা মতান্তর ঘটিয়েছিলে তা 7 নি 
ন তোমাদেরকে অবহিত করবেন। (১০০ 


(১৬৫) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেছেন(”৯ এবং যা 222 259১০) এ দল 2 এমা 983 

৪ রি ৩০০ )9 ০) 2 ১৯ ৮০৮৩ 9৯5 
ন তোমাদেরকে দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে পরাক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের এ এ ; রঃ এ 
কিছুকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন।() নিশ্চয় তোমার ০১ ৩1 ০৯২০ 


প্রতিপালক সত্তর শাস্তিদাতা এবং তিনি চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। 


ঠে 


ঠে 


২ এ টিপলে ১১৯০১ ০০৯ ৯ 


সুরা আ*রাফ 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং 8৭, আয়াত সংখ্যা ঃ ২০৬ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এটাক, ১১ 
(১) আলিফ লা-ম মী-ম স্বা-দ। (9০০ 


(২) তোমার নিকট কিতাৰ অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং তোমার মনে 944)832 (০ 4১২০ ও ৩৫ 520 € বি 
যেন এর সম্পর্কে কোন প্রকার সংকীর্ণতা না থাকে।(১৮ যাতে তুমি এর র র 


আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন, 4. (আত্মসমর্পণ কর।), তখন তিনি বললেন, (9:4.এ। ৮১4 ০) বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের 
কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম।” (সূরা বাকারাহ ১৩ ১) ইব্রাহীম এবং ইয়াকুব ১. (৮4 তাঁদের সন্তানদের অসিয়ত করেছিলেন, 
(9১:18 ্! ১355 95) অর্থাৎ, আত্বাসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করো না। (সুরা বাকারাহ ১৩২) 
ইউসুফ ৯৬ দুআ করেছিলেন, (৮ (855) অর্থাত, তুমি আমাকে আত্রসমর্পণকারী (মুসলিম) হিসাবে মৃত্যু দান করো। (সুরা 
ইউসুফ ১০ ১) মুসা 8৪৪ তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, (১::-5 45 311847 424) অর্থাৎ, তীরই উপর ভরসা কর যদি তোমরা 
মুসলিম হও। (সুরা ইউনুস ৮৪) ঈসা ৯্র-এর সহচররা বলেছিলেন, (১১--১146 ১৫১) অর্থাৎ, তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা 
আত্রমসমর্পণকারী (মুসলিম)। (সুরা মাইদাহ ১১১) এইভাবে সকল নবী ও তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারীরা এই ইসলামকেই গ্রহণ করেছিল, 
যাতে তাওহীদে উলুহিয়্যাতই ছিল মৌলিক বিষয়, যদিও কোন কোন বিধি-বিধান একে অপর থেকে ভিন্ন ছিল। 

(১১) এখানে রব্ধ বা প্রতিপালক বলতে সেই উলুহিয়্যাতের কথা স্বীকার করা, যা মুশরিকরা অস্বীকার করত এবং যা তীর রুবুবিয়্যাত 
দাবী করে। মুশরিকরা তাঁর রুবুবিয়্যাতকে তো মানত, এতে কাউকে শরীকও করত না, কিন্তু তাঁর উলুহিয়্যাতে শরীক করত। (অর্থাৎ, 
তারা মহান আল্লাহকে শরীকবিহীন প্রতিপালক বলে মানত, কিন্তু শরীকবিহীন অদ্বিতীয় উপাস্য বলে মানত না।) 

(১) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ পরিপূর্ণরূপে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। ভাল ও মন্দ যে যা-ই করবে, সে সেই অনুযায়ী প্রতিদান ও 
শাস্তি পাবে। সৎকাজের উত্তম প্রতিদান এবং অন্যায়ের জন্য শাস্তি দেবেন। আর একের বোঝা অন্যের উপর চাপাবেন না। 

(১) কাজেই তোমরা যদি তাওহীদের এই দাওয়াতকে না মানো, যে দাওয়াতে সকল নবীরা শরীক ছিলেন, তবে তোমরা তোমাদের 
কাজ করে যাও, আর আমরাও আমাদের কাজ করে যাই, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সমীপে আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফায়সালা হবে। 

(১০) অর্থাৎ, শাসক বানিয়ে কর্তৃত্ব দানে ধন্য করেছেন। অথবা একের পর অন্যকে তার উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) 
বানিয়েছেন। 

(১৮) অর্থাৎ, দরিদ্রতা-ধনাট্যতা, জ্ঞান-অজ্ঞতা এবং সুস্থতা-অসুস্থতা যাকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই তার জন্য রয়েছে পরীক্ষা। 

(১%) অর্থাৎ, এর প্রচারের ব্যাপারে তোমার আন্তরে এই মনে করে যেন সংকীর্ণতা সৃষ্টি না হয় যে, হয়তো কাফেররা আমাকে মিথ্যাবাদী 
ভাববে, আমাকে কষ্ট দেবে। কারণ, মহান আল্লাহই হলেন তোমার রক্ষাকর্তা ও সাহায্যকারী। অথবা ৮৮৯ অর্থ, সন্দেহ। অর্থাৎ, এটা যে 


আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ করা হয়েছে -এ ব্যাপারে যেন তুমি তোমার আন্তরে সন্দেহ অনুভব না কর। এখানে "নিষেধ-সুচক” বাক্য দিয়ে 
নবীকে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতার্থে সম্বোধন করা হয়েছে উন্মতকে। অর্থাৎ, তারা যেন সন্দেহ না করে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারন ৮ পার) ২৬৫ 


০০ দর 


বশ্বাসীদের জন্য এটি উপদেশ। 


দ্বারা সতর্ক কর এবং 


তারা 
(৩) তোমাদের প্রতিপালকের হি থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, 29548951528 খু 2৬55 না 0১0 199 
তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্যদেরকে 22257458228 
অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ ৩5১১৩ ৮ ৪ 22 
ক'রে থাক। 

(৪) কত জনপদকে আমি ধুংস করেছি! আমার শাস্তি তাদের উপর 
আপতিত হয়েছিল রাত্রিতে অথবা দ্িপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল। 


(১১০) 


(৫) যখন আমার শান্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল, তখন তাদের 
কথা শুধু এটিই ছিল যে, নিশ্চয় আমরা সীমালংঘন করেছি। (১৯১ 


(৬) অতঃপর যাদের নিকট রসুল প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদেরকে আমি 
অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব এবং অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব রসুলগণকেও। (১১) 


-ী ভা 86০. ৮ ৪ ০ এ এ পপ 
(৭) তারপর অবশ্যই আমি তাদের নকট সম্ভানে তাদের কার্যাবলী টেট ৩৮6 003 19 লতি ৩25৫ 
বিবৃত করব।(১ আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না। রি 
(৮) সেদিন ওজন ঠিকভাবেই করা হবে, যাদের ওজন ভারী হবে তারাই 
সফলকাম হবে। 


(৯) আর যাদের ওজন হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, 
যেহেতু তারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করত। (১১ 


(১৯ যা আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ, কুরআন এবং যা রসূল && বলেছেন অর্থাৎ, হাদীস। কেননা, তিনি & বলেছেন, 
“আমাকে কুরআন এবং তারই মত তার সাথে (আরো একটি জিনিস) দেওয়া হয়েছে।” এই উভয়েরই অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। এ 
ছাড়া আর কারো অনুসরণ করা চলবে না, বরং ত অস্বীকার করা জরুরী। যেমন, পরবর্তী অংশে বলেন, “আর তাকে বাদ দিয়ে 
(মনগড়া) অভিভাবকদের অনুসরণ করো না।” যেমন, জাহেলী যুগে সর্দার, জ্যোতিষী ও গণকদের কথার বড়ই গুরুত্ব দেওয়া হত, 
এমন কি হালাল ও হারাম করার ব্যাপারেও তাদেরকেই দলীল মানা হত। 
(১৮) 529 শব্দটি হ151 থেকে গঠিত। দুপুরের সময় বিশ্রাম করাকে বলা হয়। অর্থ হল, আমার আযাব হঠাৎ করে এমন সময় এল, 
যখন তারা বিশ্রামের জন্য বিছানায় বেখবর অবস্থায় তৃপ্তিকর নিদ্রায় বিভোর ছিল। 


(১১১) কিন্তু আযাব এসে যাওয়ার পর এই ধরনের হ্বীকারোক্তির কোনই লাভ নেই। যেমন, পূর্বেও এ কথা উল্লিখিত হয়েছে৷ এ ১) 
17014 ১:০5] ৪০ অর্থাৎ, যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন তাদের ঈমান কোন উপকারে আসল না। (সুরা 
মু'মিন৪৮৫) 

(১১) প্রত্যেক উন্মতকেই জিজ্ঞাসা করা হবে যে, "তোমাদের কাছে কি আমার পয়গন্বর এসেছিল? তারা কি তোমাদের কাছে আমার 
বার্তা পৌছে দিয়েছিল?” সেখানে তারা উত্তর দেবে, "হ্যা, হে আল্লাহ! পয়গম্বর অবশ্যই আমাদের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু আমরাই 
ছিলাম হতভাগ্য যে, তীদের কোন পরোয়া করিনি।” আর নবীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, "তোমরা আমার বার্তা উন্মতের কাছে 
পৌছে দিয়েছিলে কি না? তারা এর মোকাবেলায় কি আচরণ প্রদর্শন করেছিল” নবীরা এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন। এর বিশ্লেষণ কুরআন 
মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বিদামান রয়েছে। 

(১১) যেহেতু আমি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রত্যেক বিষয়ের খবর রাখি, তাই (উম্মত ও পয়গম্বর) উভয়ের সামনেই সমস্ত ব্যাপার বিবৃত 
করব এবং তারা যা যা করেছিল, তা সবই তাদের সামনে পেশ ক'রে দেব। 

(১১১) এই আয়াতসমূহে আমলসমূহ ওজন করার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। আর এটা হবে কিয়ামতের দিন। কুরআন কারীমের বিভিন্ন 
স্থানে এবং বহু হাদীসেও এ কথা আলোচিত হয়েছে। যার অর্থ হল, ওজন করার যন্ত্র (দাড়িপাল্লা) দ্বারা আমলসমূহ ওজন করা হবে। 
সুতরাং যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে সফলকাম হবে। আর যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে হবে অসফল। কিন্তু আমলসমূহ তো 
বিমূর্ত অশরীরী বস্ত যার বাহ্যিক কোন আকার ও ওজন নেই, অতএব তা কিভাবে ওজন করা হবে? এ ব্যাপারে একটি মত হল, মহান 
আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেগুলোকে বাহ্যিক রূপ দান করবেন, অতঃপর সেগুলোর ওজন হবে। দ্বিতীয় মত হল, যে দপ্তর ও খাতাসমূহে 
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(১০) আমি তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং ওতে 
তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন কর। 

(১১) আমিই তোমাদেরকে) সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদেরকে 
(মানবাকারে) রূপদান করি এবং তারপর ফিরিস্তাদেরকে বলি, "তোমরা 
আদমকে সিজদাহ কর।” তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদাহ করল। 
সে সিজদাহকারীদের অন্তর্ভূক্ত হল না। 


(১২) তিনি বললেন, “আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম, তখন কিসে 
তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি সিজদাহ করলে না?”(১৯ সে বলল, 
“আমি ওর (আদম) চেয়ে শ্রেষ্ট, তুমি আমাকে আগুন দারা সৃষ্টি করেছ 
এবং ওকে সৃষ্টি করেছ কাদামাটি দ্বারা।” (১১) 

(১৩) তিনি বললেন, "এ স্থান হতে নেমে যাও।(১৯) এখানে থেকে 
অহংকার করবে, এ হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও। তুমি 6 


সুর) অ।”্রাফ এ 


আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়, সেগুলোকে ওজন করা হবে। তৃতীয় মত হল, স্বয়ং 


আমলকারীকে ওজন করা হবে। এই তিনটি মত 


পোষণকারী 


দের কাছে স্ব স্ব মতের সমর্থনে অনেক সহীহ হাদীস ও আষার (সাহাবীদের উ 


ক্তসমূহ) বিদ্যমান রয়েছে। এই জন্যই ইমাম 


হবনে কাস 


র বলেন, তিনটি মতই সঠিক হতে পারে। হতে পারে কখনো আমল, কখনে 


আমলনামা এবং কখনো আমলকারীকে ওজন 


করা হবে। (দলীলের জন্য উষ্টব্য ঃ তাফসীর ইবনে কাসীর) যাই হোক, দ 


দাঁড়িপাল্লা ও অ 


মল ওজন করার ব্যাপারটা কুরআন ও হাদীস 


দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার অথবা তার অপবাখ্যা করা ভ্রষ্টুতা। আর বর্তমানে তো এটাকে অস্বীকার করার মোটেই কোন অবকাশ 


নেই। কেননা, এখন তো ওজন হয় না, এমন জিনিসও ওজন করা হচ্ছে। 


(১৮)19 তে সর্বনাম বহুবচন এলেও, তার দ্বারা বুঝানো হয়েছে আবুল বাশার আদম %9৪-কে। 


(১৯) ১০5 খু তে 3 অতিরিক্ত। অর্থাৎ, ১১5 ১ (সিজদা করতে 


(তোমাকে বাধা কে 


দল?) অথবা কিছু শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ, 


“কোন্‌ জিনিস তোমাকে 


বাধ্য করল সিজদা না করতে?” (ইবনে কাসীর, ফাতহুল ক্বাী 


র) শয়তান ফিরিস্তাদের জাতিভুক্ত ছিল না। 


বরং স্বয়ং কুরআনের বিবৃতি অনুযায়ী সে ছিল জ্বিন জা 


তির একজন। (সুরা কাহাফ ৫০) তবে আসমানে ফিরিস্তাদের সাথে থাকার কারণে 


সেও আল্লাহর সিজদা করতে বলার সেই আদেশের আওতাভুক্ত ছিল, যা তিনি ফিরিশ্তাদেরকে করে 


ছলেন। আর এই কারণেই তাকে 


জিজ্ঞাসা 
(আল্লাহর দরবার থেকে) বিতাড়িত হত। 


বাদ এবং তিরস্কারও করা হয়েছে। যদি সে এই আদেশে শামিল না থ 


কত, তাহলে না তাকে 


জজ্ঞাসাবাদ করা হত, আর না সে 


(১১) শয়তানের এই ওজর আরো অপরাধমূলক। যেমন, বলা হয় যে, পাপের জন্য ওজর পেশ করা আরো বড় পাপ। প্রথমতঃ তার এই 


ধারণাই 


ভুল যে, অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীকে তার থেকে কম শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ব্যক্তির সম্মান প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া যেতে 


পারে ন 


] কারণ, প্রকৃত জিনিস হল আল্লাহর নির্দেশ পালন। তীর নির্দেশের সামনে কে শ্রেষ্ঠ আর কে শ্রেষ্ঠ নয় এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা 


করাই হল তাঁর অবাধাতা। দ্বিতীয়তঃ সে উত্তম হওয়ার দলীল এটাই দিল যে, আমি আগুন থেকে সৃষ্ট, আর সে মাটি থেকে। কিন্তু 


সেএই 


মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি ভ্রাক্ষেপও করল না যে, তাঁকে আল্লাহ তীর নিজ হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তঁ৷ 


র মধ্যে 


আত্মা দান করেছেন। দুনিয়ার কোন জিনিস কি এই সম্মানের মোকাবেলা করতে পারে? তৃতীয়তঃ স্পষ্ট উক্তির মোকাবেলায় সে কিয়াস 


(অনুশি 


তি) করল, যা কোন আল্লাহভীরু বান্দার কাজ হতে পারে না। এ ছাড়াও তার কিয়াস (অনুমিতি)ও বাতিল। আগুন মাটি থেকে 


কিভাবে 


উত্তম? আগুনের মধ্যে তেজি, উত্তাপ এবং দহন ক্ষমতা ছাড়া আর কি আছে? পক্ষান্তরে 


মধ্যে আছে উদ্ভিদ-বৃ 


মাটির মধ্যে আছে স্থিরতা, দৃঢ়তা। এর 


দ্ধ, উৎপাদন এবং বস্ত পরিশুদ্ধ করণের যোগ্যতা। আর এ গুণগুলো আগুনের চেয়ে অবশ্যই উত্তম এবং বেশী 
উপকারীও। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, শয়তান সৃষ্টি হয়েছে আগুন থেকে। যেমন, হাদী 


সেও এসেছে যে, “ফেরেশতাকুল নূর 


থেকে, ইবলীস আগ্নিশিখা থেকে এবং আদম ৯৬্-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।” (সহীহ মুসলিম, যুহদ অধ্যায়) 


(১৮) ০5 সর্বনামের পূর্বপদ (এ বা এখান থেকে) অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ জান্নাতকে গণ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ সেই সম্মান ও 


মর্ধাদাকে গণ্য করেছেন, যা উর্ধ জগতে ইবলীস প্রাপ্ত হয়েছিল। 
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তফসীর আহসানুল বারন ৮ পার) ২৬৭ 


অধমদের অন্তর্ভক্ত।? (১৯৯) 


(১৪) সে বলল, 'পুনরুখান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।” 


(১) তিনি বললেন, "যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের 
5 (১২০) 

অন্তর্ভুক্ত হলে।? (১ _ ৃ ূ এ 

(১৬) সে বলল, "যাদের কারণে তুমি আমাকে ্র্ট করলে) আমিও 92৪: 16% ৯ €৩০৪এু ৯৫9৯ 08 

তাদের জন্য তোমার সরল পথে নিশ্চয় ওৎ পেতে থাকব রর / 


(১৭) অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক 7237০ তি 4 
্ টি শি ০৪ উনি ৩% ৩৪ ৩. ৫ 
হতে তাদের নিকট আসব(৯১ এবং তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ শি রি 


পাবে না।” ১৯০) ্ 5 নশ্ী ও ও 290০০ 
(১৮) তিনি বললেন, "এ স্থান হতে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের 725 এএ পি] 11576 রে ভি 009 
হয়ে যাও, মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয় আমি 

তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই।” ৃ টি! ৫ ৫ ০৯৮৭ 
(১৯) আর বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জানাতে বসবাস ৬৮ 02 ১৫$ ৪ এ: এ পন ডে 
কর এবং যথা ও যেথা হচ্ছা আহার কর। কিন্তু এ বৃক্ষের নকঢবতা হয়ো ট্রা। 

না.(১২৪ হলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।, তাও 555 24-15০ চি 90222 
(২০) অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ ০ ৮4 ৫9512 বত নন দর] [4258 
করার জন্য শয়তান তাদের ক্মন্ত্রণা দিল এবং বলল, "পাছে ₹৫6 .. ৫০2 ০৮০ 5৮০4 ূ 
তোমরা উভয়ে ফিরিস্তা হয়ে যাও কিংবা তোমরা (জানাতে) চিরস্থায়ী ১| ০৯৫] ০১৯ ৩৪ ৮০৩ ৬৯ তে ৪ ৮০ 
হও, এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ (০৮ ০16৮৩7০৪৪৯৩ ০1 
করেছেন।” 


(১১) আল্লাহর নির্দেশের মোকাবেলায় যে অহংকার প্রদর্শন করে, সে ইজ্জত-সম্মান পাওয়ার অধিকারী হয় না, বরং সে অপমান ও 
লাঞ্ছনার উপযুক্ত হয়। 

(১১০) মহান আল্লাহ তাকে তার আকাঙ্ক্কা অনুযায়ী অবকাশ দিলেন, যা তাঁর সেই কৌশল এবং ইচ্ছা-ইরাদার অনুবর্তী ছিল, যার সম্পূর্ণ 
জ্ঞান তারই নিকট আছে। তবে এর একটি হিকমত এটাও হতে পারে যে, এর মাধ্যমে তিনি তীর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করতে পারবেন 
যে, কে রহমানের বান্দা, আর কে শয়তানের গোলাম? 

(১১১ ভঙ্ট তো সে আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছার ভিত্তিতে হয়েছিল। কিন্তু মুশরিকদের মত সেও তার প্রতি এই দোষ আরোপ করল। যেমন, 
মুশরিকরা বলত যে, "যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে আমরা শির্ক করতাম না।” 

(১) অর্থ হল, প্রত্যেক ভালো ও মন্দের পথে আমি বসে থাকব। ভালো থেকে তাদেরকে বাধা দেব এবং মন্দকে তাদের নজরে 
সুন্দরভাবে তুলে ধরে তা অবলম্বন করার ডপর তাদেরকে প্রলু্ধ করব। 


(১০) ১:১৪.৪ এর দ্বিতীয় অর্থ ১:১১; করা হয়েছে। অর্থাৎ, অধিকাংশ লোককে আমি শির্কে পতিত করব। শয়তান তার এই ধারণাকে 
বাস্তবে সত্য করেই দেখাল। মহান আল্লাহ বলেন, (9৮5) এ। ০৪ চি 11505 2 ০৬ 1৮১ 3১০ ৪3) অর্থাৎ, তাদের উপর 


ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মধ্যে মুমিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার অনুসরণ করল। 
(সুরা সাবা” ২০) এই জন্য কুরআন ও হাদীসে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার এবং তার চক্রান্ত থেকে বেঁচে থাকার প্রতি বড়ই তাকীদ 
করা হয়েছে। 

(১৯ অর্থাৎ, কেবল এই একটি গাছ বাদ দিয়ে যেখান থেকে এবং যেভাবে চাও খাও। একটি গাছের ফল খাওয়ার প্রতিবন্ধকতা পরীক্ষা 
স্বরূপ আরোপ করেছিলেন। 

(১) আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম)কে এই ভুরষ্ট করার পিছনে শয়তানের উদ্দেশ্য ছিল, তাদেরকে সেই জান্নাতী পোশাক থেকে 
বঞ্চিত ক'রে লঙ্জিত করা, যা তাদেরকে জান্নাতে পরার জন্য দেওয়া হয়েছিল। :৮১., হল ১১০ (লজ্ভাস্থান)এর বহুবচন। লজ্ভাস্থানকে 


১, বলে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, তা প্রকাশ হয়ে পড়াকে খারাপ মনে করা হয়। 
(১১) 2১3 এবং ৮,).) হল, 425 এবং 01৮1) এর ওজনে। অস্পষ্ট শব্দ এবং মনের কথাকে অসঅসা বলে। শয়তান অন্তরে যে নোংরা 
কথা ভরে (কুমন্ত্রণা দেয়) তাকেই "'অসঅসা" বলা হয়। 
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২৬৮ সুর) অ।”্রাফ এ 


(২১) সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ ক'রে বলল, "আমি তোমাদের 
হিতাকাঙ্জীদের একজন।” (১১৭) 

(২২) এভাবে সে তাদেরকে ধোকা দিয়ে নিচে নামিয়ে দিল।() অতঃপর 
যখন তারা সেই বৃক্ষের আঙ্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান 
তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যানের পত্র দ্বারা 
নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল।৯ তখন তাদের প্রতিপালক 
তাদেরকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ সম্বন্ধে 
সাবধান করিনি এবং শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তা আমি কি 
তোমাদেরকে বলিনি?” 
(২৩) তারা বলল, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি 
অন্যায় করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, তাহলে অবশ্যই 
আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হব।” (০) 

(২৪) তিনি বললেন, "তোমরা একে অন্যের শক্ররূপে নেমে যাও এবং 
কিছু কালের জন্য পৃথিবীতে তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।, 


(২৫) তিনি বললেন, "সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই 
তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান হতেই তোমাদের বের করে আনা 
হবে।? 
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(১) জান্নাতের যেসব নিয়ামত এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম) লাভ করেছিলেন তারই কারণে শয়তান 


তাঁদের উভয়কে প্ররোচিত করল এবং এই মিথ্যার আশ্রয় নিল যে, আল্লাহ তোমাদেরকে স্থায়ীভাবে জান্নাতে রাখতে চান না, তাই তিনি 
এই গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এর প্রতিক্রিয়াই হল এই যে, যে তা খেয়ে নেয়, সে ফিরিস্তা হয়ে যায় অথবা সে চিরস্থায়ী 


জীবন লাভ করে। অতঃপর কসম খেয়ে সে তাদের কল্যাণকামী হওয়ার কথা প্রকাশ করল। আর এতেই আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস 


সালাম) প্রভাবিত হয়ে পড়লেন। যেহেতু আল্লাহওয়ালারা আল্লাহর নামে সহজেই ধোকা খেয়ে যান। 


[্ 20১5 এবং 2১! এর অর্থ হল, কোন জিনিসকে উপর থেকে নীচে 
নামিয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়া পর্যন্ত নিয়ে এল। 


ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ, শয়তান তাঁদেরকে সুউচ্চ স্থান থেকে 


(১৯) এ হল সেই অবাধ্যাচরণের প্রতিক্রিয়া, যা আদম ও হাওয়া (আলাই৷ 


হমাস সালাম) দ্বারা অজানা ও অনিচ্ছা সন্রেও হয়ে যায় এবং 


লত্জায় তাঁরা উভয়েই জান্নাতের কিছু পাতা একে অপরের সাথে জোড়া 


দয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতে শুরু করেন। অহাব ইবনে 


মুনাব্বিহ বলেন, এর পূর্বে তাঁরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এমন এক নূরানী (জ্যোতির) পোশাক পেয়েছিলেন, যা যদিও দৃষ্টিগোচর হত 


না, তবুও অপরের দৃষ্টি থেকে লক্জাস্থান আবৃত রাখত। (ইবনে কাসীর) 


(১) অর্থাৎ, এই সতর্কবাণী সত্তেও তোমরা শয়তানের ক্মন্ত্রণার শিকার হয়ে গেলে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শয়তানের জাল এত 


সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক যে, তা থেকে বাঁচার জন্য বড় প্রচেষ্টা ও মেহনত 
প্রয়োজন হয়। 


করা এবং সব সময় তার ব্যাপারে সতর্ক ও হুশিয়ার থাকার 


(১) তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার এ হল সেই বাক্সমূহ, যা আদম ৯৬ বরকতময় মহান আল্লাহর কাছ থেকে শেখেন। যেমন সুরা বাকারার 


৩৭নং আয়াতে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। (উক্ত আয়াতের টাকা দ্রঃ) শয়তান আল্লাহর অবাধ্যতা করল এবং তারপর সে কেবল 


এর উপর অটলই থাকেনি, বরং এটাকে বৈধ ও সাব্যস্ত করার জন্য জ্ঞান 


ও অনুমানভিত্তিক দলীলসমূহ পেশ করতে লাগল। ফলে সে 


আল্লাহর সানিধ্য থেকে বিতাড়িত এবং চিরদিনকার জন্য অভিশপ্ত গণ্য হল। পক্ষান্তরে আদম ৯ স্বীয় ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে 


আল্লাহর দরবারে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রতি যত্রবান হলেন। ফলে তিনি আল্লাহর রহমত ও তীর ক্ষমা লাভের যোগ্য গণ্য 


হলেন। এইভাবে দু”টি পথের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে গেল। শয়তানের পথের এবং আল্লাহওয়ালাদের পথেরও। পাপ করে অহংকার প্রদর্শন 


করা, তার উপর অটল থাকা এবং তাকে সঠিক সাব্যস্ত করার জন্য দলীলাদির স্তূপ খাড়া করা ইত্যাদি হল শয়তানী পথ। আর পাপ 


করার পর অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আল্লাহ- সমীপে নত হয়ে যাওয়া এবং তওবা ও ক্ষমা চাওয়ায় সচেষ্ট হওয়া ইত্যাদি হল আল্লাহর বান্দাদের 


পথ। ৫5 এটা 101 
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(২৬) হে বনী 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৮ পারা 


আদম (হে মানবজাতি)! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও 


২৬৯ 


2৩৮০ 53% 149 পু এড ও 92 3৪ 


বেশভূষার উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি।(১) 
আর সংযমশীলতার পরিচ্ছদই(১১ সবোরকৃষ্ট।৯ এ হল আল্লাহর 
নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। 


০টি 55105 ৮905 এ ০০৭ টি 


(২৭) হে আদমের সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই 
ফিতনায় জড়িত না করে; যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে 
(ফিতনায় জড়িত ক'রে) বেহেশ্ত হতে বহিষ্কৃত করেছিল, তাদের 
লঙ্ঞাস্থান তাদেরকে দেখাবার জন্য বিবস্ত্র ক'রে ফেলেছিল। নিশ্চয় সে 
নিজে এবং তার দলবল তোমাদেরকে এমন স্থান হতে দেখে থাকে যে, 
তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।(১০) যারা বিশ্বাস করে না, 
শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক (বন্ধু) করেছি। (১৪ 


(৪১০৯5 খু ০৯) এট ০৮০ 


পপ 


চেনে 


আমরা 


(২৮) যখন তারা কোন অশস্নাল আচরণ করে, তখন বলে, 69 6202 তা ৩৫৫$ 198 সু রী চি টঁ 
আমাদের পূর্বপুরুষগণকে এটা করতে দেখেছি এবং আল্লাহও .. £ ৮7. _ তর এ ওত « 4. ০০8 
আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন।” বল, "আল্লাহ অশ্লীল আচরণের ০৯৯৪০: ৪৮৮৯৪৩৮৩0৮৪] 05 2৩ 
শিদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ, যে বিষয়ে টি শানু 4০ 
তোমাদের কোন জ্ঞান নেই?” (০৯ 


(১০১) ০১, হল শরীরের সেই অংশগুলো, যা ঢেকে রাখা জরুরী। যেমন, লক্জাস্থান। আর 0.) হল সেই পোশাক, যা সৌন্দর্য প্রকাশ ও 


বেশভ্যার জন্য পরিধান করা হয়। অর্থাৎ, পোশাকের প্রথম প্রকার হল প্রয়োজনীয় বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত এবং তার দ্বিতীয় প্রকার হল 
পরিপূরক ও বাড়তি। মহান আল্লাহ উভয় প্রকার পোশাকের জন্য সরঞ্জাম ও উপাদান সৃষ্টি করেছেন। 

(১১) এ থেকে কারো কারো নিকট সেই পোশাক উদ্দিষ্টু, যা সংযমশীল পরহেযগারগণ কিয়ামতের দিন পরিধান করবেন। কারো নিকট 
এর অর্থ ঈমান এবং কারো নিকট নেক আমল ও আল্লাহভীরুতা ইত্যাদি। তবে সবগুলির অর্থ কাছাকাছি প্রায় একই, আর তা হল এমন 
পোশাক, যা পরিধান কণ্রে মানুষ (প্রয়োজনীয় অঙ্গ আবৃত করবে,) অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ঈমান ও নেক 
আমলের দাবীসমূহ পুরণ করার প্রতি যত নেবে। 

(১) এ থেকে এ অর্থও ফুটে ওঠে যে, সৌন্দর্য ও সাজ-সঙ্জার জন্য যদিও পোশাক পরা বৈধ, তবুও পোশাকের ব্যাপারে এমন সাদামাঠা 
হওয়া বেশী উত্তম, যাতে পরহেষগারী ও আল্লাহভীরুতা প্রকাশ পায়। (পোশাক যেহেতু আল্লাহর দান, সেহেতু তা পরিধানের সময় তার 
যিক্র করা কর্তব্য, ১৪ ২১ ৮ ০১৯ ১ ১5 15599 0৯ 29০5 3 এ ১০৯ অর্থাৎ, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে এই 
কাপড় পরিয়েছেন এবং আমার নিজম্ব কোন শক্তি ও চেষ্টা ছাড়াই তা আমাকে দান করেছেন। এই দুআ কোন কাপড় পরিধান করার 
সময় পাঠ করলে পূর্বেকার (স্বাগীরাহ) গোনাহ মাফ হয়ে যায়। (সুনানে আরবাআহ) 

(১৮) এতে ঈমানদারদেরকে শয়তান ও তার চেলাদের থেকে এই ভয় দেখানো হয়েছে যে, তারা যেন তোমাদের উদাসীনতার সুযোগ 
গ্রহণ ক'রে তোমাদেরকেও এভাবে ফিতনা ও ভ্টুতায় না ফেলে, যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতা (আদম ও হাওয়া)কে জান্নাত থেকে 
বের করেছিল এবং জান্নাতের পোশাকও খুলে ফেলেছিল; অথচ সে পোশাক দৃষ্টিগোচরও হত না। সুতরাং তার অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য অধিক যত্রবান হওয়া এবং কৌশল অবলম্বন করা উচিত। 

(১) অর্থাৎ, বেঈমান প্রকৃতির মানুষই তার বন্ধু এবং তার বিশিষ্ট শিকার। তবে ঈমানদারদের উপরও সে তার জাল ফেলতে থাকে। 
কিছু না পারলেও ছোট শির্ক (লোকপ্রদর্শন করা আমল) অথবা বড় শির্কে পতিত করে। তাতেও সক্ষম না হলে তাদেরকে ঈমান আনার 
পর শুদ্ধ ঈমানের পুঁজি থেকে বঞ্চিত ক*রে ছাড়ে। 

(১) ইসলামের পূর্বে মুশরিকরা উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করত এবং বলত যে, আমরা সেই সময়ের অবস্থাকে অবলম্বন 
করে তাওয়াফ করি, যে অবস্থায় আমাদের মায়েরা আমাদেরকে প্রসব করেছিল। কেউ কেউ বলেছেন, তারা এর (উলঙ্গ অবস্থায় 
তাওয়াফ করার) ব্যাখ্যা এই করত যে, আমরা যে পোশাক পরে থাকি তাতে আমরা আল্লাহর অবাধ্যতার কাজ অনেক করি। অতএব, 
এই পোশাকে তাওয়াফ করা উচিত নয়। তাই পোশাক খুলে তাওয়াফ করত এবং মহিলারাও উলঙ্গ তাওয়াফ করত। কেবল নিজেদের 
লত্ভাস্থানের উপর কাপড়ের অথবা চামড়ার কোন টুকরা রেখে নিত। নিজেদের এই লজ্জাকর কাজের জন্য আরো দু*টি ওজুহাত তারা 
পেশ করত। একটি হল, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এইভাবে করতে দেখেছি। আর দ্বিতীয়টি হল, আল্লাহই আমাদেরকে এর 
নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের কথা খন্ডন ক'রে বলেন, এটা কিভাবে সম্ভব যে, তিনি নির্লজ্জতার নির্দেশ দেবেন? অর্থাৎ, 
তোমরা আল্লাহর উপর এমন কথা চাপিয়ে দিচ্ছ, যা তিনি বলেননি। এই আয়াতে সেই অন্ধ অনুকরণকারীদেরকে কঠোরভাবে তিরঙ্কার 
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হন সুরা অ।”্রাফ এ 


(২৯) বল, "আমার প্রতিপালক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ 
দিয়েছেন।(১০ প্রত্যেক নামাযে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখ( ১৯ এবং 
তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচি্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাক। তিনি 
যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে 
আসবে।? 

(৩০) একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং সঙ্গত 
কারণেই অপর দলের পথভ্ান্তি নির্ধারিত হয়েছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে 
শয়তানদেরকে নিজেদের অভিভাবক (বা বন্ধু)রপে গ্রহণ করেছে এবং 
তারা ধারণা করছে যে, তারাই সৎপথগামী। 


(৩১) হে আদমের বংশধরগণ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর 
পরিচ্ছদ পরিধান কর।(১০ পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় 
তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (১৪৯ 

(৩২) বল, *আল্লাহ স্বীয় দাসদের জন্য যে সব সুশোভন বস্তু ও পবিত্র 
জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে?” বল, "পার্থিব জীবনে 
বিশেষ ক'রে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস 
করে।”১৯) এরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ 


৫ ৫ 
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করা হয়েছে, যারা বাপ-দাদা ও পীর-বুযূর্গদের অন্ধ অনুকরণ এবং ব্যক্তিপূজায় ডুবে রয়েছে। তাদেরকেও যখন হবু কথা শুনানো হয়, 


তখন তারাও এই ওজুহাত পেশ ক'রে বলে যে, আমাদের বুযর্গরা এইভাবেই করেছেন অথবা আমাদের ইমাম, পীর বা শায়খের এটাই 


বদআতী কার্যকলাপের উপর কায়েম রয়েছে। (ফাতহুল কনাদীর) 


নর্দেশ। আর এটাই হল এমন অভ্যাস, যার কারণে ইয়াহুদীরা ইয়াহুদী ধর্মের উপর, খরিল্টানরা খ্রজ্টধর্মের উপর এবং বিদআতীরা তাদের 


(১) 'ন্যায় প্রতিষ্ঠা” বলতে এখানে কারো কারো নিকট এ ২! 413 অর্থাৎ, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা বুঝানো হয়েছে। 


(১০৯) ইমাম শাওকানী এর অর্থ বর্ণনা করেছেন, “তোমাদের নামাযে নিজেদের চেহারাকে ক্নিবলার দিকে করে নাও, তাতে তোমরা যে 


মসজিদেই থাক না কেন।” আর ইমাম ইবনে কাসীর এই "স্থির বা সোজা” রাখা বলতে রসুল &৪-এর আনুগত্য এবং পরবর্তী বাক্য থেকে 


আল্লাহর জন্য নিষ্ঠাবান হওয়াকে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক আমল কবুল হওয়ার জন্য জরুরী হল তা শরীয়তের অনুবর্তী হওয়া 
এবং দ্বিতীয়তঃ তা কেবল আল্লাহর সন্তষ্টি বিধানের জন্য হওয়া। আয়াতে এই কথাগুলোর প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। 


(১৮) আয়াতে ₹-৪) (সৌন্দর্য) বলতে পোশাক বুঝানো হয়েছে। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণও হল মুশরিকদের উলঙ্গ তাওয়াফ 


করা। তাই তাদেরকে বলা হল, পোশাক পরে আল্লাহর হবাদত ও তাওয়াফ কর। 


(%) 1! (অপচয় করা) প্রত্যেক জিনিসেই এমন কি পানাহারেও অপছন্দনীয়। একটি হাদীসে নবী করীম & বলেছেন, “যা ইচ্ছা 
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খাও, যা ইচ্ছা পরিধান কর। তবে দু”টি জিনিস থেকে অবশ্যই বেচে থাক। অপচয় ও অহংকার থেকে।” (বুখারী, লিবাস অধ্যায়) কোন 
কোন সালাফের উক্তি হল, মহান আল্লাহ (1১, 3)15)5131)5)) (পোনাহার কর এবং অপচয় করো না) এই অর্ধেক আয়াতে সমস্ত 


চিকিৎসা-বিদ্যাকে একত্রিত ক'রে দিয়েছেন। (ইবনে কাসীর) কেউ কেউ বলেছেন, যর) হল এমন পোশাক, যা সৌন্দর্যের জন্য পরা হয় 
তাঁদের এই উক্তি অনুযায়ী নামাযে ও তাওয়াফে সাজ-সত্জা করার নির্দেশও পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে এই আয়াত দ্বারা নামাযে লঙ্জাস্থা 


ন্‌ 
ঢাকা ওয়াজেব হওয়ার কথাও প্রমাণ করা হয়েছে। বরং হাদীসসমূহের আলোকে লভ্গাস্থান (পুরুষের নাভি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত 
ধা 


অংশকে) ঢাকা প্রত্যেক অবস্থায় জরুরী। এমন কি মানুষ নির্জনে একাকী থাকলেও। (ফাতহুল ক্বাদীর) জুমআহ এবং ঈদের দিনে সুগ 


ব্যবহার করাও মুস্তাহাব। কেননা, এটাও 2) তথা সাজ-সঙ্জারই অংশ। (ইবনে কাসীর) 


(১৯) মুশরিকরা যেভাবে তাওয়াফ করার সময় পোশাক পরিধান করাকে অপছন্দনীয় মনে করেছিল, অনুরূপ কিছু হালাল জিনিসকেও 


আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে হারাম ক'রে নিয়েছিল। (যেমন, অনেক সুফীবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিরাও করে থাকে)। আর অনেক 


হালাল জিনিসকে নিজেদের প্রতিমাদের নামে উৎসর্গ করার কারণে সেগুলোকেও হারাম মনে করত। মহান আল্লাহ বললেন, মানুষের 


সাজ-সজ্জার জন্য (যেমন, পোশাক ইত্যাদি) এবং পানাহারের জন্য অনেক উৎকৃষ্ট জিনিস বানিয়েছি, সেগুলোকে কে হারাম করেছে? 


অর্থ হল, মানুষের হারাম করে নেওয়ার কারণে আল্লাহর হালাল করা জিনিস হারাম হয়ে যাবে না। বরং সেগুলো হালালই থাকবে। এই 


হালাল ও পবিত্র জিনিসগুলো আসলে আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যদিও কাফেররাও তা থেকে উপকারিতা এবং তৃত্তি 


লাভ ক'রে থাকে। বরং অনেক সময় পার্থিব সম্পদ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করার ব্যাপারে তাদেরকে মুসলিমদের চেয়েও বেশী সফল 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৮ পার? তি 


বিশদভাবে বিবৃত করি। ০১৫5০51০ এ ২৪ ৩৭৫ হা 


(৩৩) বল, "আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন 51555221652 8 ঘা রী 

4 ঃ ১9 রঃ ০৯৯ ১১ ০ রী 
অশ্লীলতাকে,১০০ পাপাচারকে ও অসংগত বিদ্রোহকে(১০ এবং কোন 424 4৬ ৃ রি 
কিছুকে আল্লাহর অংশী করাকে, যার কোন দলীল তিনি প্রেরণ করেননি 3 02 ০ 49 55৯ ও$ ৬০ এডি ৪ট্াঃ 
এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলাকে (নিষিদ্ধ করেছেন) যে সম্পর্কে 9522 ধু ও এ ০ 131 0516 |» 
তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।? 


ভি € ) ০ ৫ র পর ০ এ. 
(৩৪) আর প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। +*) সুতরাং যখন 4৪5 তত 84212 সূ টি 201 9৫0 
তাদের সময় আসবে, তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে চি 
পারবে না। (3: চা 


(৩০) হে মানবজাতি! যখন তোমাদের মধ্য হতে কোন রসুল তোমাদের নু 755 5508 রি চা ডি 


নিকট এসে আমার নিদর্শনসমূহ বিবৃত করে, তখন যারা সাবধান হবে ণঁ 

এবং নিজেকে সংশোধন করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা 9 ০০ ০১১৮ ১৪ শেঠি তি উর 
দুঃখিতও হবে না। (১ রে ০%7 
(৩৬) আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং ওঠা ৮০ [টি 554 1৫৫ রি 


অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারাই দোযখবাসী; সেখানে 
তারা চিরকাল থাকবে। (৯) 

(৩৭) যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, কিম্বা তাঁর 
নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তার অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে? 


দেখা যায়। তবে তা অপরের অসীলায় এবং সাময়িকভাবে। এতে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত ইচ্ছা ও হিকমতও আছে। কিয়ামতের দিন 
এ নিয়ামতসমূহ কেবল ঈমানদারদের জন্য হবে। কেননা, কাফেরদের উপর যেভাবে জান্নাত হারাম হবে, অনুরূপভাবে জান্নাতের 
যাবতীয় খাদ্য-পানিও তাদের জন্য হারাম হবে। 

(১০) প্রকাশ্য অশ্লীলতা বলতে কেউ কেউ বেশ্যালয় গিয়ে বাভিচার এবং গোপন অশ্মীলতা বলতে কোন "গার্ল ফ্রেন্ড” বা অবৈধ 
প্রেমিকার সাথে বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করাকে বুঝিয়েছেন। আবার কেউ বলেছেন, প্রকাশ্য অশ্লীলতা হল, যাদের সাথে বিবাহ হারাম, 
তাদেরকে বিবাহ করা। সঠিক কথা হল, এটা কোন একটি জিনিসের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং এটা ব্যাপক, যাতে সকল প্রকার প্রকাশ্য 
নির্লজ্জতা শামিল। (যেমন, ভিডিও, ভিসিআর, ভিসিপি, সিডি প্রেয়ার বা টিভির মাধ্যমে সিনেমা, নাটক, অশ্লীল ফিল্ম, অশ্লীল পত্র- 
পত্রিকা, নাচ-গানের আসর, মহিলাদের পর্দাহীনতা, পুরুষদের সাথে তাদের অবাধ মেলা-মেশা এবং বিবাহ-শাদীর দেশাচার ও 
লৌকিকতায় নির্লজ্জতার ব্যাপক প্রদর্শন ইত্যাদি সবই প্রকাশ্য অশ্লীলতার আওতাভূক্ত।) .5 4 39 


(১০) পাপ হল আল্লাহর অবাধ্যতার নাম। একটি হাদীসে নবী করীম & বলেছেন, “পাপ হল সেই জিনিস, যা তোমার অন্তরে খটকা ও 
উদ্দেগ সৃষ্টি করে এবং মানুষ জেনে নিক -এ কথা তুমি অপছন্দ কর।” (মুসলিম, বির অধ্যায়) কেউ কেউ বলেছেন, পাপ হল এমন 
জিনিস, যার প্রতিক্রিয়া পা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। আর বিদ্রোহ তথা অন্যায় হল এমন জিনিস, যার প্রতিক্রিয়া অপর পর্যন্তও পৌছে 
থাকে। এখানে ৬ শব্দের সাথে ৬-০। ৯০ লাগানোর অর্থ হল, অসংগত ও অযথা যুলুম ও অত্যাচার করা। যেমন, মানুষের অধিকার 


হরণ করা, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করে নেওয়া, অন্যায়ভাবে মার-ধর করা এবং গালাগালি ক'রে বেইজ্জত করা ইত্যাদি। 

(১৮) "নিদিষ্ট সময় বা মেয়াদ” বলতে আমল করার সেই অবসর ও সুযোগ, যা মহান আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য প্রত্যেককে দান করেন। 
তিনি দেখতে চান যে, সে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার প্রতি যত্র নেয়, না তার অবাধ্যতা ও ধৃষ্টতা আরো বেড়ে 
যায়। এই অবসর কখনো কখনো তার পুরো জীবন পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। অর্থাৎ, পার্থিব জীবনে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেন না। বরং 
কেবল আখেরাতেই তিনি শাস্তি দেবেন। তার নির্দিষ্ট মেয়াদ হল কিয়ামতেরই দিন। আর যাকে দুনিয়াতে তিনি শাস্তি দেন, তার নির্দিষ্ট 
মেয়াদ তখনই হয়, যখন তাকে পাকড়াও করেন। 
(১৯) এ আয়াতে সেই ঈমানদারদের সুন্দর পরিণামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁরা আল্লাহভীরুতা এবং নেক আমলের সাজে সভ্ভিত 
হন। কুরআন ঈমানের সাথে সাথে অধিকাংশ স্থানে নেক আমলের কথা অবশ্যই উল্লেখ করেছে। যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর 
নিকট সেই ঈমানই গ্রহণযোগ্য যার সাথে নেক আমলও থাকে। 

(১৮) এতে ঈমানদারদের বিপরীত সেই লোকদের মন্দ পরিণামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর বিধানসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে 
এবং তার সামনে অহংকার প্রদর্শন করে। ঈমানদার ও কাফের উভয়ের পরিণাম বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল, যাতে মানুষ এমন আচরণকে 
অবলম্বন করে, যার পরিণাম সুন্দর এবং এমন আচরণ থেকে বেঁচে থাকে, যার পরিণাম মন্দ। 
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দর সূরা আপ্রাফ ৭ 


রি ভাগ্যলিপিতে চট তাদের নিকট পৌছবে।(১৪) 19] (৬ এঞ্া: রি ৮ ০১ এসি 9 
রিশেষে যখন আমার প্রেরিত (ফারস্তা)রা প্রাণ হরণের জন্য তাদের 

রি রি 3৩০৫ 03 12) 

নকট আসবে ও জিজ্ঞাসা করবে, "আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ০৮ ৩১ ৩৫18৩ পি ৫ 
ডাকতে তারা কোথায়?” তারা বলবে, "তারা উধাও হয়েছে।” এবং তারা রা বা লি৮4 9০1545591৩ 15 চা ঞ্ ২২5১ 


০ 


স্বীকার করবে যে, তারা অবিশ্বাসী ছিল। 


(৩৮) আল্লাহ বলবেন, তোমাদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানবদল'১*৯ গত সং লরি ানিযো রাণির টিবি 
টি লিও 5 ০০ 
হয়েছে তাদের সাথে তোমরা দোযখে প্রবেশ কর। যখনই কোন দল তাতে ₹ ০ 
প্রবেশ করবে, তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে।(০ রুল এস এও হও এড$ এর টা] & ০০১15 
পরিশেষে যখন সকলে ওতে শির হবে,১৯ তখন তাদের পরবর্তীরা 9৮৮০২ 22১৮1 ৪1 -ী ৪ ] এ রি 1 
পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, ১) "হে আমাদের প্রতিপালক! ওরাই টা 
আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং তুমি ওদেরকে দোযখের দ্বিগুণ 06 ৩514০ 04০ টা টার চু 
শাস্তি দাও।”(১০ আল্লাহ বলবেন, "প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে;(১৪) 
কিন্ত তোমরা জান না।, 
(৩৯) আর তাদের পূর্ববর্তীরা তাদের পরবর্তী দেরকে বলবে, আমাদের ৪৪ তানি চ্্খ হি নু চিত 7 05 
উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সুতরাং তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের .. রাত রাতে 
ফল ভোগ করতে থাক।? ১০৮৩ ০৫০ এ/এএা [১১৪১৬ ১/৯৪ 
(৪০) অবশ্যই যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে এবং অহংকারে 7 “€£$ খু (15255 529 1৩ রা রী 
তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে শ 


(১৯) এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি অর্থ আমল, রুষী এবং বয়স করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের ভাগ্যে যে রুষী নির্ধারিত 


আছে তা পরিপূর্ণ করে নেওয়ার এবং যত বয়স নির্ধারিত আছে তা সম্পূর্ণ করার পর অবশেষে মুত বরণ করতেই হবে৷ প্রায় এই 
অর্থেরই আয়াত এটাও, (4৯১১ 531 (8 6১ 5৪ ০০১৯৪ ২ ০১ এ0। ৩০ 99১5 9০1 ঠ) অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, যারা 
আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে, তারা সফলকাম হবে না। (ওদের জন্য) দুনিয়ায় কিছু সুখ-সম্ভোগ রয়েছে। তারপর আমারই দিকে 
তাদেরকে ফিরে আসতে হবে। (সুরা ইউনুস £ ৬৯-৭০) 

(১৯) 15 হল £: এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এমন ফির্কা ও দলসমূহ, যারা কুফরী, বিরোধিতা, শির্ক ও মিথ্যাজ্ঞান করার ব্যাপারে একই রকম 
হবে। ৬৪ অর্থ ০+ ও হতে পারে। অর্থাৎ, তোমাদের পূর্বে মানুষ ও জ্বিনদের দল তোমাদের মতই এখানে এসেছে তাদের সাথে জাহান্নামে 
প্রবেশ কণরে রর অথবা তাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। 
(১) (৬ ১৫) তার অনুরূপ দলকে অভিশাপ করবে। ৯1 বোনকে বলা হয়। একটি দল (উন্মত)কে অপর দলের (উন্মতের) 
দ্বীনের দিক দিয়ে অথবা ভুষ্টতার দিক দিয়ে অনুরূপ হওয়ার কারণে বোন বলা হয়েছে। অর্থাৎ, উভয়েই একটি ভুল মতাদর্শের অনুসারী 
অথবা ভষ্ট ছিল। কিংবা জাহান্নামের সাথী হওয়ার কারণে তাদেরকে একে অপরের বোন গণ্য করা হয়েছে। 

(১১)155) এর অর্থ হল, 1)5):5 যখন পরস্পর মিলিত হবে এবং পরস্পর একত্রিত হবে। 


(৮১) ৬০৯ (পরবর্তী দল) বলতে যারা পরে প্রবেশ করবে। আর ৬১ (পূর্ববর্তী দল) বলতে তাদের আগে যারা প্রবেশ করবে। অথবা 


১৮1 বলতে ঠ্ঁ (অনুসারীগণ) এবং এ বলতে ££ অনুসৃত নেতা ও সর্দারদেরকে বুঝানো হয়েছে। এদের অপরাধ যেহেতু অনেক 
বেশী, কারণ তারা নিজেরা সত্য পথ থেকে তো সরে ছিলই, অপরকেও প্রচেষ্টা ক'রে দুরে রেখেছিল, তাই এরা অনুসারীদের পূর্বেই 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 

(১) যেমন অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে, জাহানামীরা বলবে, ৯৬। ০৪ ০০5 টা 00 সন 095 0৭5) ০ দে এ 2০) 


(1৮5 0এ 81) অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদেরকে 


পথভষ্ট করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে তুমি দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং মহা অভিসম্পাত কর।” (সুরা আহযাব ৬৭-৬৮) 
(১ অর্থাৎ, এখন আর একে অপরকে দোষারোপ করে এবং একে অপরের উপর অপবাদ দিয়ে কোন লাভ হবে না। তোমরা সকলেই 
বড় অপরাধী এবং তোমরা সকলেই দ্বিগুণ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। অনুসারী ও অনুসৃতদের পারস্পরিক এ কথোপকথন সুরা সাবার ৩১- 
৩২নং আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারন ৮ পার) ২৭৩ 


না() এবং তারা বেহেস্তেও প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ নাসুচের & রা রি এ যা নে রঃ পল চে 
ছদ্রপথে উট প্রবেশ করে।(১১ এরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল 
(৪১) তাদের শয্যা হবে সি (আগুনের) এবং তাদের বনের ৩ ০ 85 রা রি নে রঃ রি 
আচ্ছাদনও হেবে তারই)।(৮ এভাবে আমি অত্যাচারীদেরকে প্রতিফল রর এ 
দিয়ে থাকি। টা ০৮১৮৯।। এ 
(৪২) আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না।(১৮) যারা খু 2 ৩০৫৫ খু ০০০ / না ] |, 2 ৩ 
বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারাই হবে জান্নাতবাসী, সেখানে তারা নর ৩ 
চিরকাল থাকবে। ১৮০ ০ মাএ এ 555 
ভিলা (৫৯ 78 
(৪৩) আর আমি তাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেব*৯ সখা 0 28:15 ৯১১০ ৪০52 
তাদের নিম্নদেশে প্রবাহিত হবে নদীমালা এবং তারা বলবে, "যাবতীয় 4. ০2257046558 
প্রশংসা আল্লাহরই; ঘিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ ১% ০ নিউ তি ভা রি 12 
আমাদেরকে পথ না দেখালে, আমরা কখনও পথ পেতাম না।১*) নিশ্চয় ৩ 935 [টি ৪2০৫ ট এঞাঃ 135 2 


(৮) এ থেকে কেউ কেউ আমল, কেউ কেউ আত্মা এবং কেউ কেউ দুআ বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, তাদের আমল অথবা আত্মা অথবা 
দুআর জন্য আসমানের দরজা খোলা হয় না। অর্থাৎ, আমল ও দুআ কবুল হয় না এবং আত্মাকে যমীনে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। (যেমন, 
মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত একটি হাদীস থেকেও জানা যায়।) ইমাম শাওকানী বলেন, তিনটি জিনিসই উদ্দেশ্য হতে পারে। 

(১%) অসম্ভাব্য জিনিসের সাথে এখানে শর্ত লাগানো হয়েছে। যেমন সুচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা অসম্ভব, তেমনি কাফেরদের জানাতে 
প্রবেশ করাও অসম্ভব। উটের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে এই জন্য যে, তা আরবদের নিকট সর্বাধিক পরিচিত এবং ট্দহিক গঠনে একটি 
বড় পশু। আর সূচের ছিদ্র এত সুক্ষ ও সংকীর্ণ যে তার তুলনা নেই। এই র্‌ টি জিনিসের উল্লেখ অসম্ভব জিনিসের সাথে শর্ত লাগানোর 
অর্থকে আরো বেশী পরিষ্কার ক'রে দিল। আর অসম্ভব জিনিসের সাথে শর্ত বলতে, এমন জিনিসের সাথে শর্ত লাগানো যা সম্ভবই নয়। 
যেমন, উট সুচের ছিদ্রে প্রবেশ করতেই পারে না। এখন কোন জিনিসের সংঘটিত হওয়াকে উটের সুচের ছিদ্রে প্রবেশ করার সাথে শর্ত 
লাগানো হলে, সেটাই হয় অসম্ভব জিনিসের সাথে শর্ত লাগানো। 

(১) “5125 হল, 2:5৩ এর বহুবচন। যে জিনিস ঢেকে নেয়। অর্থাৎ, আগুনই হবে তাদের ঢাকা বা ওড়না। উপর থেকেও আগুন 


তাদেরকে ঢেকে অর্থাৎ ঘিরে রাখবে। 

(১%) এটা পূর্বাপরের সাথে সম্পর্কহীন বাক্য। এ বাক্যের উদ্দেশ্য হল, এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, ঈমান এবং নেক আমল কোন এমন 
জিনিস নয়, যা মানুষের শক্তির উর্ধে এবং মানুষ তা অর্জন করার সামর্থ্য রাখে না। বরং প্রতিটি মানুষ অতি সহজে ঈমান ও আমলের 
পথ অবলম্বন করতে পারে এবং তার দাবীসমূহ পুরণ করতে পারে। 

(১৯) ও১ এমন হিংসা-বিদ্বেষকে বলা হয়, যা অন্তঃকরণে গোপন থাকে। মহান আল্লাহ জান্নাতীদের উপর এই অনুগ্রহও করবেন যে, 


তাদের অন্তরে একে অপরের প্রতি যে বিদ্বেষ ও শক্রতার মনোভাব (দুনিয়ায় ছিল), তাও তিনি দুর ক'রে দেবেন। অতঃপর তাদের 
অন্তর একে অপরের জন্য আয়নার মত পরিক্কার হয়ে যাবে। কারো বিরুদ্ধে অন্তরে কোন মলিনতা বা শক্রতা থাকবে না। কেউ কেউ এর 
অর্থ করেছেন, জাননাতবাসীদের স্তর ও মর্যাদায় পারস্পরিক যে তফাৎ থাকবে, তা নিয়ে তারা একে অপরের প্রতি কোন হিংসা পোষণ 
করবে না। প্রথম অর্থের সমর্থন একটি হাদীস থেকেও হয়। যাতে বলা হয়েছে যে, জাননাতীদেরকে জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝে একটি 
পুলের উপর থামিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের আপোসের যে যুলুম-অত্যাচার থাকবে একে অপরকে তার প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ 
দেওয়া হবে। পরিশেষে যখন তারা একেবারে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। 
(বুখারী, মাযালিম অধ্যায়) সাহাবাগণের মাঝে পারস্পরিক কিছু মনোমালিন্য রাজনৈতিক দ্বন্দের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। এ ব্যাপারে আলী 
4& বলেছেন, "আমি আশা করি যে, আমি, উসমান, ত্বালহা ও যুবায়ের ০ এ ৮১ সেই লোকদের দলভুক্ত, যাদের সম্পর্কে মহান 
আল্লাহ বলেছেন, (5 ১, 1৯১১০ ৬ 5559) (ইবনে কাসীর) 

(৮) অর্থাৎ, এই হিদায়াত বা পথপ্রদর্শন যার কারণে আমরা ঈমান ও নেক আমলের জীবন লাভে ধন্য হয়েছি এবং যা আল্লাহর নিকট 
গ্রহণযোগ্য হয়ে সম্মানিত হয়েছি, তা কেবল আল্লাহর বিশেষ দয়া এবং তীর অনুগ্রহ। আল্লাহর দয়া ও তীর অনুগ্রহ না হলে আমরা এ 
পর্যন্ত পৌছতে পারতাম না। এই হাদীসটাও এই অর্থেরই যাতে রসুল $8 বলেছেন, “এ কথা ভালভাবে জেনে নাও যে, তোমাদের মধ্যে 
কোন ব্যক্তিকেই তার আমল জান্নাতে নিয়ে যাবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর দয়া হবে।” সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল! 
আপনিও কি? তিনি বললেন, “হাঁ, আমিও ততক্ষণ পর্যন্ত জানাতে প্রবেশ করতে পারব না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর রহমত দিয়ে 
আমাকে ঢেকে নেবেন।” (বুখারী ঃ রিকাকু অধ্যায়, মুসলিম ঃ কিয়ামতের বিবরণ অধ্যায়) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


6 সূরা আপ্রাফ ৭ 


আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণ সত্য (বাণী) এনেছিলেন।” আর 
তাদেরকে আহবান করে বলা হবে যে, "তোমরা যা করতে তারই 
প্রতিদানে তোমাদেরকে এ জানাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।” ১৬৯ 
(৪৪) বেহেস্তবাসীরা দোযখবাসীদেরকে আহবান ক'রে বলবে, 
"আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা 
তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন, তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি?,৯৮) ওরা বলবে, "হ্যা।” 
অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের নিকট ঘোষণা করবে, 
'অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। 

(৪৫) যারা আল্লাহর পথে (মোনুষকে) বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা 
অনুসন্ধান করত, আর তারা ছিল পরকালে অবিশ্বাসী। 


9৯ এ ৩৩০ ০০ ০১ ৩ 
টে 05:85 ৮৯ 
(৪৬) (জান্নাতী ও জাহান্নামী অথবা জান্নাত ও জাহান্নাম) উভয়ের মধ্যে ১৫ 0১8০5 206) 212থ এ 8812 
পর্দা থাকবে এবং আ"রাফে কিছু লোক থাকবে। ১২৯ যারা প্রত্যেককে হু ০» 
তার লক্ষণ দ্বারা চিনবে(৯) এবং তারা বেহেশ্তবাসীদেরকে আহবান - 7০ (45 এরা 5 ৮৬০০৪ 
করে বলবে, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ধিত হোক।” তারা তখনও কেট 0522209 ৯ শি 
বেহেন্তে প্রবেশ করেনি, কিন্তু প্রবেশের আকাঙক্ষা করে। (১৬১) 
(৪৭) আর যখন তাদের দৃষ্টি দোযখবাসীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, 1৫3 19 ১0. ৮ নি ১৯১ হি 
তখন তারা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ পারার 
অত্যাচারীদের সঙ্গী করো না।” (টি ০৮৮০ পিঠ শে পর্দা ও 
(৪৮) আপরাফবাসিগণ কিছু লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে 1১06 2. রী 95 ৩৮১-০এ৩- 1994 
তাদেরকে আহবান ক"রে বলবে, "তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার 


কোন কাজে আসল না। ৬৭ টি 0554 0 পু তি পুছি 


(১৮) এখানে এ উক্তি পূর্বোক্ত কথা ও হাদীসের বিপরীত নয়। কারণ, নেক আমল করার তাওফীক লাভও স্বয়ং আল্লাহরই দয়া ও 
অনুগ্রহ। 

১*) এই কথাটাই নবী করীম && সেই কাফেরদেরকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন, যারা বদরের যুদ্ধে মারা গিয়েছিল এবং যাদের 
লাশগুলো একটি কুঁয়ায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে সম্বোধন করলে উমার »& বলেছিলেন, "আপনি এমন লোকদেরকে সম্বোধন 
করছেন, যারা ধংস হয়ে গেছে!” তখন নবী করীম এ&$ বলেছিলেন, “আল্লাহর শপথ! তাদেরকে আমি যা বলছি, তা তারা তোমাদের 
থেকেও আরো ভালভাবে শুনছে। তবে তাদের এখন উত্তর দেওয়ার শক্তি নেই।” (মুসলিম, জানাত অধ্যায়) 

(১) "উভয়ের মধ্যে” বলতে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে অথবা কাফের ও মুমিনদের মাঝখানে। ১, (পর্দা বা আড়াল) বলতে সেই 


প্রাটীরকে বুঝানো হয়েছে, যার কথা সুরা হাদীদ ১৩নং আয়াতে এসেছে। (5০5 & ১ বি ৮১৩৪) “অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে 
খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে।” এটাই হল আ-রাফের দেওয়াল। 

(১১) আ*রাফ বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী জায়গা। আ+রাফবাসী কারা হবে? এদের নির্দিন্টীকরণের ব্যাপারে মুফাস্সেরদের মাঝে 
রয়েছে বিরাট মতভেদ। অধিকাংশ মুফাস্সেরদের নিকট এরা হবে সেই লোক, যাদের পুণ্য ও পাপ সমান সমান হবে। এদের পুণ্যরাশি 
জাহান্নামে যাওয়ার পথে এবং পাপরাশি জান্নাতে যাওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। আর এইভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে চূড়ান্ত ফায়সালা 
না হওয়া পর্যন্ত তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে আটকে থাকবে। 

(১৮) 2 এর অর্থ, নিদর্শন, চিহু। জান্নাতীদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল এবং সতেজ হবে। পক্ষান্তরে জাহান্নামীদের চেহারা কালো ও চোখ 
নীলবর্ণ হবে। এইভাবে তারা উভয় প্রকারের মানুষকে চিনে নেবে। 

(১৮১) এখানে ০১৮ এর অর্থ কেউ কেউ 2১45 করেছেন। অর্থাৎ, তারা জানে যে, তাদেরকে অচিরেই জানাতে প্রবেশ করানো হবে। 
(১৮) এরা হবে জাহান্নামী, যাদেরকে আ+রাফবাসীগণ তাদের নিদর্শনসমূহ দেখেই চিনে নেবে। তারা নিজেদের দলবল এবং অন্যান্য 
জিনিসের উপর যে অহংকার প্রদর্শন করত, সে ব্যাপারেই তাদেরকে স্মরণ করানো হবে যে, সে জিনিসগুলো আজ তোমাদের কোন 
উপকারে এল না। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৮ পারা 


(৪৯) (দেখ,) এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ ক'রে বলতে যে, আল্লাহ 1 7 ঢা 4৫ বু রো মে 
এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না? (এদেরকেই বলা হবে,) তোমরা রি এ র্যা 
বেহেস্তে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও ৮৬5 খুরু 
হবে না।”১৬) 

(৫০) জাহান্ামীরা জান্নাতীদেরকে আহবান ক'রে বলবে, 'আমাদের (21০1১৪01০2০) ০০ ৩ 
উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ জীবিকারূপে তোমাদেরকে যা 4 5 ৫ শর ০৭ সি কি 
দিয়েছেন, তা হতে কিছু দাও।” তারা বলবে, আল্লাহ এ দুটিকে 4 ৯190 4০৮8 ৮ 5 ৪প্া ৬ 
অবিশ্বাসীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।” (৬৯ হারের 
(৫১) যারা তাদের ধর্মকে ক্রীডা-কৌতুকরপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব ১০ সিন 291] 4৯ 5 ৩৯ 
জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে 4. ডা 775 7 নাড়া 
বিস্মৃত হব, যেভাবে তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলেছিল এবং 14৮১ ৫০9২ 2201: ৮০526444 (6 24] 


থে 


ভাবে তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিল। (১৭ 


(৫২) অবশ্যই তাদের 


নিকট আমি এমন এক কিতাব আনয়ন করেছি; 


যেটিকে জ্ঞান দ্বারা বিশদভাবে 


ববৃত করেছি এবং যা হল বিশ্বাসী 


সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা। 
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(১৮) এ থেকে এমন ঈমানদারদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা দুনিয়ায় নিঃস্ষ-দরিদ্র এবং নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল। উক্ত অহংকার 


রা 


এদেরকে নিয়ে বিদ্রাপ করত ও বলত যে, "যদি এরা আল্লাহর প্রিয় হত, তাহলে দুনিয়াতে কি এদের এ অবস্থা হত?” অতঃপর আরো 


অধিক খৃষ্টতা প্রদর্শন করে বলত যে, "কিয়ামতের দিনেও আল্লাহর রহমত আমাদের উপরেই হবে (যেভাবে দুনিয়াতে হচ্ছে); তাদের 


উপর হবে ন 


|” কেউ কেউ এ কথার বক্তা আ*রাফবাসীদেরকে গণ্য করেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন, যখন আ'রাফবাসঈ 


রা 


জাহান্নামীদেরকে বলবে, “তোমাদের দলবল ও অহংকার তোমাদের কোন উপকারে আসল না।” তখন আল্লাহর পক্ষ হতে জাননাতীদের 


প্রতি ইঙ্গিত ক'রে বলা হবে যে, “এরা হল তারাই, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, এদের উপর আল্লাহর রহম-দয়া হবে 


না।” (তাফসীর ইবনে 


কাসীর) 


(১৮) যেমন, পূর্বেই তে২নং আয়াতে) উল্লিখিত হয়েছে, কিয়ামতের 
হবে। (৯ 2) এখানে এ কথাকেই জান্নাতীদের মুখ দিয়ে আ 


দন পানাহারের যাবতী 


য় নিয়ামত কেবল ঈমানদারদের জন্যই 


(১০) হাদীসে এসেছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এই শ্রেণীর বান্দাকে বলবেন, “অ 


রো বেশী পরিজ্কার করে দেওয়া হয়েছে। 


মি কি তোমাকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দিইনি? 


তোমাকে মান-সম্ম 


ন দানে ধন্য করিনি? উট এবং ঘোড়াকে তোমার অধীনস্থ ক'রে দিইনি? তুমি কি নেতৃত্ব দান ক'রে মানুষদের কাছ 


থেকে কর আদায় করতে না?” সে বলবে, অবশ্যই করতাম। হে আল্লাহ! এ সব কথাই সঠিক। মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, 


“আমার সাথে সাক্ষ 


জুলে 


ৎ করতে হবে এ কথা কি তুমি বিশ্বাস করতে? সে বলবে, না। তখন মহান আল্লাহ বলবেন, “যেভাবে তুমি আমাকে 


ছলে, আজ আমিও তোমাকে ভুলে যাচ্ছি।” (মুসলিম 8 যুহদ অধ্যায়) কুরআন কারীমের এই আয়াত থেকে এ কথাও জানা গেল 


যে, ্ব 


নকে খেল-তামাশারূপে তারাই গ্রহণ করে, যারা দুনিয়ার প্রতারণায় 


নিম 


জ্জিত থাকে। এই ধরনের মানুষের অন্তর থেকে যেহেতু 


আখেরাতের চিন্তা এবং আল্লাহর ভয়-ভী 


টি 
[তি 


বলুপ্ত হয়ে যায়, তাই তারা দ্বীনের মধ্যেও নিজের পক্ষ হতে যা চায়, তাই বৃদ্ধি ক'রে নেয় 


এবং দ্বীনের যে অংশট 


কে চায়, তা বাদ 


দয়ে দেয় অথবা সেটাকে খেল-তামাশা মনে করে নেয়। কাজেই দ্বীনের মধ্যে নিজের পক্ষ হতে 


বিদআতের সংযোজন 


ক'রে সেটাকেই প্রকৃত দ্বীনের গুরুত্ব দেওয়া (যেমন, 


বদআতীদের অভ্যাস) হল অতি বড় অপরাধ। কেননা, 


এতে ছ্বীন হয়ে যায় খেল-তামাশার জিনিস এবং দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান ও ফরয কার্ধাদির উপর আমল করার গুরুত্‌ খতম হয়ে 


যায়। 


(১১) এ কথা মহান অ 


ল্লাহ জাহান্নামীদের দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন যে, আমি 


তো আমার পূর্ণ জ্ঞানের আলোকে এমন কিতাব তাদের 


নিকট প্রেরণ করে 


ছ যাতে প্রতিটি জি 


নসকে খুলে খুলে বর্ণনা করে দিয়েছি। তারা এ থেকে উপকৃত না হয়ে থাকলে সে 


টা তাদের দুর্ভাগ্য। 


তাছাড়া যারা এই 


কতাবের উপর ঈমান এনেছে, তারা হিদায়াত এবং আমার করুণা লাভে ধন্য হয়েছে। সুতরাং ৬০ 9৮ (৪ 05) 


(5১5 ৬ “যতক্ষণ না রসুল প্রেরণ করে হুজ্জত পরিপূর্ণ করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আযাব দিই না।” এই নী 


ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। 


তি অনুযায়ী সকল 
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(৫৩) টা শুধু ওর পরিণাম (সংবাদ-সত্যতা বা কিয়ামতের) প্রতীক্ষ 0১246 রর যো 3) 4 5০ 
করছে।(১১) যেদিন ওর পরিণাম বাস্তবায়িত হবে, সেদিন যারা পূর্বে ওর ,. ৯ 55021122502, _. 
কথা ভুলে গিয়েছিল, তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণ তো ১ ৮2০ ০৮০৬ ও ০৩৪ ৩৮ ০৮১ অন 
সত্য এনেছিলেন, আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে, যে 7 425 ধা ভাতিভি পুতি এ 
আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় ফিরিয়ে পিতা 

দেওয়া হবে, যাতে আমরা পূর্বে যা করতাম, তা হতে ভিন্ন কিছু করতে এ নি এ তি 56181 এরা 
পারি?” তারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা টন 

করত তাও অন্তত্িত হয়েছে। (৯৩) 
(৫৪) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও 2৫5 ০০) মাও ০০ 95 ও খা [ত 
পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন,১১ অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন - 

হন।(১ তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; ওদের একে পপ 3 এও ৩৯৯, ১০, ৩৮ ৬ ৬৩ 
অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে।(১১ আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র 
ও নক্ষত্ররাজিকে, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং 
নির্দেশদান তারই কাজ। তিনি মহিমময় বিশ্ব প্রতিপালক। 

(৫৫) তোমরা কাকুতি-মিনতি সহকারে ও সংগোপনে তোমাদের 


সা 


পহ 1৫ 
রে 


(১) 455 শব্দের অর্থ হল, কোন জিনিসের প্রকৃত স্বরূপ, বাস্তব রূপ ও তার পরিণাম। অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি, 


শান্তি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরা এই দুনিয়ার পরিণাম স্বচক্ষে দেখার অপেক্ষায় ছিল। 
অতএব এখন সে পরিণাম (কিয়ামত) তাদের সামনে এসে গেছে। 

(১ অর্থাৎ, এরা যে পরিণামের অপেক্ষায় ছিল, তা তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে যাওয়ার পর সত্যের স্বীকারোক্তি অথবা পুনরায় 
দুনিয়াতে প্রেরিত হওয়ার আশা প্রকাশ এবং কোন সুপারিশকারীর খোঁজ করা ইত্যাদি সবই হবে নিজ্ষল। সেই উপাস্যগুলোও তাদের 
থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের তারা পুজা করত। তারা না তাদের সাহায্য করতে পারবে, না সুপারিশ করতে, আর 
না জাহান্নামের আযাব থেকে নিম্কৃতি দিতে পারবে। 

(১) এই ছয় দিন হল, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। জুমআর দিনেই আদম ৯৬কে সৃষ্টি করা 
হয়েছে। শনিবারের দিন সম্পর্কে বলা হয় যে, এ দিনে কোন কিছু ৃষ্টি করা হয় নি। এই জন্যই এ দিনকে ০. "১ (শনিবারের দিন) 


বলা হয়। কারণ, ০-. এর অর্থ ছিন্ন করা। অর্থাৎ, এ দিনে সৃষ্টি করার কাজ ছিন বা শেষ ছিল। অতঃপর এই দিনগুলোর মধ্যে কোন্‌ দিন 


বুঝানো হয়েছে? আমাদের দুনিয়ার এই দিন, যা সুযেদিয় থেকে আরম্ভ হয়ে সূর্যাস্ত গেলে শেষ হয়ে যায়? নাকি এ দিন হাজার বছরের 
সমান দিন? যেভাবে আল্লাহর নিকট দিনের গণনা হয় সেই দিন, না যেভাবে কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে আসে সেই দিন? বাহ্াতঃ 
দ্বিতীয় এই উক্তিই সর্বাধিক সঠিক মনে হচ্ছে। কারণ, প্রথমতঃ সে সময় চাঁদ ও সূর্যের এই নিয়মই ছিল না। আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরই 
এ নিয়ম চালু হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এটা উর্ধু জগতের ব্যাপার যার দুনিয়ার রাত-দিনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই এই দিনের 
প্রকৃতার্থ মহান আল্লাহই বেশী ভাল জানেন। আমরা নিশ্চয়তার সাথে কিছু বলতে পারি না। তাছাড়া মহান আল্লাহ তো ১$ শব্দ দ্বারা সব 


কছুই সৃষ্টি করতে পারতেন, তা সত্তেও তিনি প্রতিটি জিনিসকে পৃথক পৃথকভাবে পর্যায়ক্রমে বানিয়েছেন কেন? এরও যুক্তি ও 
কৌশলগত ব্যাপারে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত। তবে কোন কোন আলেম এর একটি যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলেছেন যে, এতে মানুষকে ধীর- 
স্থিরতার সাথে শান্তভাবে এবং পর্যায়ক্রমে কার্ধাদি সম্পাদন করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন। 

(১) 7 এর অর্থ হল, উপরে ওঠা, সমাসীন হওয়া। সালাফগণ কোন ধরণ নির্ণয় ও সাদৃশ্য স্থাপন ছাড়াই এই অর্থই করেছেন। 


অর্থাৎ, মহান আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন ও অধিষ্ঠিত। তবে কিভাবে এবং কোন্‌ ধরনের তা আমরা না বর্ণনা করতে পারব, আর না 
কারো সাথে তার সাদৃশ্য স্থাপন করতে পারব। নাঈম ইবনে হান্মাদের উক্তি হল, “যে ব্যক্তি আল্লাহকে তীর সৃষ্টির সাথে তুলনা করল, 
সে কুফরী করল এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নিজের ব্যাপারে বর্ণিত কোন কথাকে অস্বীকার করল, সেও কুফরী করল।” অতএব আল্লাহ 
সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর অথবা তাঁর রসূলের বর্ণিত কথাকে বর্ণনা করা সাদৃশ্য স্থাপন করা নয়। কাজেই আল্লাহ সম্পর্কে যে কথাগুলো 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত, কোন অপব্যাখ্যা, ধরণ-গঠন নির্ণয় এবং সাদৃশ্য স্থাপন করা ছাড়াই তার উপর বিশ্বাস স্থাপন 
করা জরুরী। (ইবনে কাসীর) 
(১৬) ৪১৪৯ এর অর্থ হল, অতি দ্রুত গতিতে। অর্থাৎ, একটির পর দ্বিতীয়টি দ্রুত চলে আসে। দিনের আলো এলে রাতের অন্ধকার সঙ্গে 


সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যায় এবং রাত এলে দিনের আলোও নিভে যায়। ফলে দুরে ও কাছে সর্বত্র কালো অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৮ পারা 


প্রতিপালককে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন 


না। 


(৫৬) পৃথিবীতে 


শান্তি স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ঘটায়ো না এবং তাঁকে 


ভয় ৩ তা 


শশার সঙ্গে আহবান কর। 


নিশ্চয় আল্লাহর করুণা 


সৎকর্মপরায়ণদে 


র নিকটবর্তী (১১) 


(৫৭) 


প্রেরণ করেন।(১৮) শেষ পর্যন্ত উক্ত বাতাস যখ 


তিনিই স্বীয় করুণার (বৃষ্টির) প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে 


ন (পানি-ভরা) ভারী 


মেঘমালা বহন করে আনে,১৯) তখন কোন নিজীব ভুখন্ডের দিকে আমি 


তা প্রেরণ করি, 


অতঃপর তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি। তারপর তা দিয়ে 


সর্ববিধ ফলমূল 


উৎপাদন করি।(৮৭ এভাবেই আমি মৃতকে জীবিত 


কণ"রে থাকি। যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পার। (৮১ 


(৫৮) উৎকৃষ্ট ভূ 


মি তার প্রতিপালকের নির্দেশে ফসল উৎপন্ন করে এবং 


যা নিকুষ্ট তাতে 


কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না।(»১ এভাবে 


কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে 


থাকি। 


ববৃত কশ্রে 


(৫৯) অবশ্যই অ 


[মি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম এবং 


৮ ১9৮2 ৮৮৮] রো ৮8 9:০5 এ 
0৮৮০ তে 


১5 230] দু 


রে 
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তত 
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194০5] ০১৪2 00৪১ 


(১) এই আয়াতগুলোতে চারটি জিনিসের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। (ক) আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি সহকারে এবং গোপনে দুআ 


করা। যেমন, হাদীসেও এসেছে যে, “হে লোক সকল! তোমরা নিজের উপর দয়ার্দ হও। কেননা, তোমরা কোন বধির ও অ 


নুপস্থিতকে 


ডাকছ না, বরং তোমরা ডাকছ এমন সত্তাকে যি 


ন সব কিছু শোনেন এবং দেখেন।” (বুখারী £ দুআ অধ্যায়, মুসলিম ৪ জান 


ত অধ্যায়) 


(খ) দুআতে বাড়াব 


ডি না করা। অর্থাৎ, নিজের যোগ্যতা ও মর্যাদার উরে যেন দুঅ 


[না করা হয়। (অনুপযুক্ত কিছু চাওয়া না হয়।) (গ) 


শান্তি প্রতিষ্ঠার প 
নেওয়া হয়। (ঘ) 


র ফাসাদ বা অশান্তি ও বিশৃঙ্খল 


সৃষ্টি না করা। অর্থাৎ, আল্লাহর অ 


বাধ্যতা ক'রে ফাসাদ সৃষ্টি করার কাজে যেন অংশ না 


তআ 


আর অবশ্যই অ 


[হর রহমত সৎকর্মশীলদের অতি নিকটবর্তী। 


দন 
ল 


জা সী 


ল্লাহর শাস্তির ভয় যেন অন্তরে থাকে এবং তীর দয়ার আশাও। এইভাবে যারা দুআ করে, তারাই হল সৎকর্মশীল। 


য় উলুহিয়্যাত (উপাস্যত্) এবং রুবৃবিয়্যাত (প্রতিপালকত্র)এর প্রমাণে মহান আল্লাহ আরো দলীলাদি বর্ণনা ক'রে তার মাধ্যমে 


তিনি আবারও মৃ 


তদেরকে জীবিত করার কথা সুসাব্যস্ত করছেন। 1১; হল 


০১-এর বহুবচন। আর এখানে ২৮) বলতে ৮5 (বৃষ্টি) 


বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে সুসংব 


(১৯) ভারী মেঘমালা বলতে পানিতে পরিপূর্ণ মেঘ 


দবাহীরূপে) তিনি এমন শীতল হাওয়া প্রেরণ করেন, যা হয় বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বাভাস। 


(৮) সর্ববিধ ফল, যেগুলোর রঙ, স্বাদ, সুগন্ধ এবং আকার-আকৃতি একে অ 


ন্য থেকে ভিন্ন। 


৮] যেভাবে ত 


[মি পানির মাধ্যমে মৃত যমীনের মধ্যে সজীবতা সৃষ্টি করি এবং সে (যমী 


ন) বিভিন্ন প্রকারের উত্ভিদ, ফসল ও ফল-মূল 


উৎপাদন করে, 


ঠক এইভাবে কিয়ামতের দিন মৃত মানুষগুলোকে যারা ম 


জীবিত করব এবং 


২ তাদের হিসাব নেব। 


(৮১) এ অর্থ ছাড়া এটি দৃষ্টান্তও হতে পারে। 4 ১131 (উৎকৃষ্ট ভূমি)এর অর্থ বুদ্ধিমান এবং ৬৯০। ১121 (নিকৃষ্ট ভূমি 


টির সাথে মিশে মাটি হয়ে যাবে তাদেরকেও আমি পুনরায় 


প্রমি)এর অর্থ 


স্ুলবুদ্ধি। ওয়ায-নসীহত গ্রহণকারী অন্তর এবং এর বিপরীত অন্তর। মুমিনের অন্তর অথবা মুনাফিক্রে অন্তর। অথব 


মানুষ ও নাপাক-অপবিত্র মানুষ। পাক-পবিভ্র ও ওয়ায-নসীহত গ্রহণকারী মুমিনের অ 


পাক-পবিত্র 


স্তর হল বৃষ্টিকে গ্রহণকারী যমীনের মত। আল্লাহর 


আয়াতসমূহ শুনে তাদের ঈমান ও নেক আমলে আরো দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে অন্য অ 
যা বৃষ্টির পানি গ্রহণই করে না, আবার করলেও নামমাত্র, যার দ্বারা ফসলাদিও অতি অল্প নগণ্য হয়। এই বিষয়টাকেই এ 


স্তর এর বিপরীত লবণাক্ত যমীনের মত হয়; 


কটি হাদীসে 


এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রসূল && বলেছেন, “যে জ্ঞান ও হিদায়াত দিয়ে মহান আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন, তার 


দৃষ্টান্ত মাটির 


উপর মুষলধারায় বর্ষিত প্রচুর বৃষ্টির মত। যে ভূমি পরিজ্কার ও উর্বর হয়, তা এ পানি গ্রহণ ক'রে অনেক ঘাস ও ফল-ফসল উৎপন্ন 


করে। আর ভূমির কিছু অংশ শক্ত, যা এ পানি ধরে রাখে। আল্লাহ তার সাহায্যে মানব-জাতির কল্যাণ করেন। মানুষ তা 


নজেরা পান 


করে, পশুদেরকে পান করায় এবং সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করে। আর তার কিছু অংশ পাথুরে থাকে, যা বৃষ্টির পা 


নধরে রাখেনা 


এবং ঘাসও উৎপন্ন করে না। এটাই হচ্ছে সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ অ 


মাকে যা দিয়ে 


পাঠিয়েছেন, তার দ্বারা সে লাভবান হয়। সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকেও শিক্ষা দেয়৷ আর এটা সেই লোকেরও দ্ুষটান্ত, যে কিছুই 


শিখে না এবং যে হিদায়াত দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন, তাও সে গ্রহণ করে না।” (বুখারী, ইল্ম অধ্যায়) 


৬///.29117./2 


9101.00]1 


২৭৮ সুর) অ।”্রাফ এ 


সে বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (কেবল) আল্লাহর উপাসনা 
কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই। আমি 


(তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।” টা 

(৬০) তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, “আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট. (205 ০৮৫4৮ 3৩৮৪ 12556 ৩5 9708 
বিভ্ান্তির মধ্যে দেখছি।” (৮৯) . 

(৬১) সে বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন বিশ্রান্তি এ ০ না 59 &1৮ ৬. ০ 2585 0 
নেই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের (প্রেরিত) একজন রসুল। নি 


(৬২) আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌছে দিচ্ছি 12 এরা -., ৮ 22521775 র 
5২ ৫ ত টি 9 ১৪ 355 ৯ ১ রঃ 
এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমরা যা জান না, আমি তা 


আল্লাহর নিকট হতে জানি। ও) ০৯৮০ 

(৬৩) তোমরা কি আশ্চর্ববোধ করছযে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তি ০ 2৩ ০৫ ি টিন ডি £+ তি 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট উপদেশ এসেছে, টিটি রা াাারিত্রারা 
যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে এবং যাতে তোমরা সাবধান হও ও ভ্) ০৪৮ এ ১০০৯ 


অনুকম্পা লাভ করতে পার?) 

(৬৪) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। ফলে তাকে ও তার সঙ্গে (8৮ ০127 82 87 22225 8 
যারা নৌকায় ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করি। আর যারা আমার _ 5750 এজ এ এ 
নদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদেরকে (তৃফানে) নিমজ্জিত করি। ১৮৮৪ ৩৪ ৮ শি] ভিওএ ৯৮০ ৩ 
নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়। (৮০ ৃ 


5 4 (১৮৬) লি ০. স্লার 88৭ ০০,৫৯৫ 5৮ তর 54 
রা না জাতির নিকট ওদের ভ্রাতা হুদকে পাঠিয়েছিলাম।(৮৬ সে এ ও ঝা 1551-2085 0৬ 19০৯ 2৯৮৯৮ ৫ 
বলেছিল, “হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (কেবল) আল্লাহর উপাসনা হাল রাযি 
কর। তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই, তোমরা কি ৩৯৪০ ১৩1 ০০৫৮ 241৩5 
সাবধান হবে নাগ? 


(১১ শির্ক মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে এমনভাবে নষ্ট ক'রে দেয় যে, মানুষ হিদায়াতকে ভ্রষ্টিতা এবং ভ্রষ্টতাকে হিদায়াত মনে করে। নূহ 
পুঞ্ন-এর জাতির অন্তরের অবস্থাও এই হয়েছিল। তিনি তাদেরকে আল্লাহর যে তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, সেটাকে_ নাউযু বিল্লাহ 


-- তারা ভরষ্টতা মনে করল। কবি বলেছেন, "যা ভালো ছিল না, তা ধীরে ধীরে ভালো হয়ে গেল। এইভাবেই জাতির বিবেক দাসত্ে 
পরিণত হয়।? 
(৮৯ নৃহ *৬ঞ্র। এবং আদম &৪ঞ-এর মধ্যে ব্যবধান হল দশ শতাব্দী অথবা দশ পুরুষ। নূহ &৪৪-এর কিছু পূর্ব থেকে সমস্ত মানুষ 
তাওহীদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর সর্বপ্রথম তাওহীদ থেকে বিচ্যুতি এইভাবে ঘটে যে, যখন এই জাতির নেক লোকেরা মারা 
যান, তখন তাদের ভক্তরা তাদের বসার জায়গাগুলোকে উপাসনালয় বানিয়ে নেয় এবং তাদের চিত্রও সেখানে ঝুলিয়ে দেয়। এ থেকে 
তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এইভাবে তারা তাদেরকে স্মারণ ক”রে তারাও তাদের মত আল্লাহর যিকর ও ইবাদত করবে এবং সেই যিকর ও 
ইবাদতে তাদের অনুকরণ করবে। অতঃপর যখন কিছু কাল অতিবাহিত হল, তখন তারা এই চিত্রগুলোর মূর্তি নির্মাণ করল। তারপর 
কিছু কাল কেটে গেলে সে ঘূর্তিগুলো দেবতার আকার ধারণ করল এবং তাদের পূজাপাঠ আরন্ত হয়ে গেল। এইভাবে নূহ 8৬এ-এর 
জাতির অদ্দ, সুওয়া?, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাস্র নামের পাচজন নেক লোক উপাস্য বনে গেলেন। এই অবস্থায় মহান আল্লাহ নূহ ৪৬৪ 
কে তাদের মাঝে নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন। তিনি সাড়ে নয় শত বছর পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু অল্প 
সংখ্যক কিছু লোক ছাড়া তাঁর দাওয়াতের প্রভাব কারো উপর পড়ল না। পরিশেষে ঈমানদারদের ছাড়া সকলকেই ডুবিয়ে ধুংস করা হল। 
এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, নৃহ ৯৬৪-এর জাতি এ ব্যাপারে বিসায় প্রকাশ করেছিল যে, তাদেরই মধ্য থেকে একজন নবী হয়ে এসেছে, যে 
তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখায়? অর্থাৎ, তাদের ধারণা ছিল, মানুষ নবী হওয়ার উপযুক্ত নয়। 

(৮৭ অর্থাৎ, সত্য থেকে। তারা সত্য দেখল না এবং তা গ্রহণ করতে প্রস্তুতও হল না। 

(৮১) এই আপ্দ রা হল প্রথম আ"দ। যাদের বাসস্থান ইয়ামানের বালুময় পাহাড়ে ছিল। আর শক্তি-সামর্থ্য তারা ছিল অতুলনীয়। 
তাদের নিকট হুদ 3৬৪ নবী হয়ে এসেছিলেন, ষিনি তাদেরই মধ্যেকার একজন ছিলেন। 
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তফসীর আহসানুল বারন ৮ পার) ২৭৯ 


(৬৬) তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা 
বলেছিল, "আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ,” এবং তোমাকে 
আমরা তো একজন মিথ্যাবাদী মনে করি।' 

(৬৭) সে বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! আমি নিবেধি নই, আমি তো 
বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের (প্রেরিত) একজন রসূল। 


(৬৮) আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌছে দিচ্ছি 
এবং আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত হিতাকাজ্জী (উপদেষ্টা)। 
(৬৯) তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে দি 1 7৩ বিচি ৮ টো ০৫০০7 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট উপদেশ এসেছে, 
যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে? সারণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ০ 7৫৯ সি মা ২০৯৯ 7 
নুহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে রিবা ০ ও ) 299 চার 
অবয়ব ও শক্তিতে (অন্য লোক অপেক্ষা অধিকতর) সমৃদ্ধ ৫ 
করেছেন।(৯) সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো ০৯ এ কা মণ 
তোমরা সফলকাম হবে।” 
(৭০) তারা বলল, "তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছে যে, 442৫ 0 6 554৩5 ঝা এ এ 15 
আমরা যেন শুধু আল্লাহর উপাসনা করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যার 
উপাসনা করত তা বর্জন করি?৮৯ সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে 
আমাদেরকে যে (আযাবের) ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।” (১৯০) 

৭১) হুদ বলল, তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ৯১» তো করিনা ৪ 5$ 7115 
টি উপর নির্ধারিত হয়েই আছে, তবে কি তোমরা আমার সাথে এপি ০৯১ রি ৬ তি 
বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে) যার নামকরণ 


[5 এ ০! এ চি 5 হা 


(৮) এই নির্বুদ্ধিতা তাদের নিকটে এই ছিল যে, যে প্রতিমাগুলোর পূজা তাদের পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসছিল, সেগুলোকে বাদ দিয়ে 
তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছিল। 

(৯৮) অন্য এক স্থানে মহান আল্লাহ এদের সম্পর্কে বলেন, 1১১৬]। ৪ (5 21১ 3) “শৈক্তি ও বলবীর্ষে) যাদের সমতুল্য কোন দেশে 
সৃজিত হয়নি।” (সুরা ফাজর ৮) নিজেদের এই শক্তি-সামর্ঘের অহংকারে পড়ে দন্ড ক'রে তারা বলল, ৪ (৫ ১৪ ১5 “আমাদের চেয়ে 
অধিক শক্তিধর আর কে আছে?” মহান আল্লাহ বললেন, “যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক 
শক্তিধর।” (হা-মীম সাজদাহ ১৫) 

(১৯) পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণই হচ্ছে প্রত্যেক ফুগে জষ্টতার মূল কারণ। আদ সম্প্রদায়ও এই দলীলের ভিত্তিতে শির্ক ত্যাগ ক'রে 
তাওহীদ তথা একত্রবাদের রাস্তা অবলম্বন করতে প্রস্তুত হয়নি। দুর্ভাগ্যবশতঃ (দাদুপন্থী) মুসলিমদের মাঝেও এই বড়দের অন্ধ 
অনুকরণের রোগ ব্যাপক। 

(১) যেভাবে মন্কার কুরাইশরাও রসূল $৪-এর একত্ৃবাদের দাওয়াতের উত্তরে বলেছিল, 2৮: 4১৪ 05 3০ 9১15 0৩ 81 কি) 


(৯ ডল ৪ 9 ৫০] ০৪ 804৯৯ ৪০ “হে আল্লাহ! এটা যদি তোমার পক্ষ হতে (আগত) সত্য দ্বীন হয়ে থাকে, তবে আমাদের 
উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের উপর বেদনাদায়ক আযাব অবতীর্ণ কর।” (সুরা আনফাল ৩২) অর্থাৎ, শির্ক 
করতে করতে মুশরিকদের বিবেক-বুদ্দিও লোপ পেয়ে যায়। অথচ জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী এটাই ছিল যে, তারা বলত, "হে আল্লাহ! যদি এটা 
সত্য হয় এবং তোমার পক্ষ থেকে আগত হয়, তবে তুমি আমাদেরকে তা গ্রহণ করার তাওফীন্ব দান কর।” যাই হোক, আদ সম্প্রদায় 
তাদের নবী হুদ ৯৬ঞ্র-কে বলে দিল, "তুমি যদি সত্য হও, তবে তোমার আল্লাহকে বল, যে আযাবের তিনি ভয় দেখাচ্ছেন, সে আযাব 
যেন পাঠিয়ে দেন!” 

(১১ ৯) এর তো প্রকৃত অর্থ হয় নাপাকী-অপবিত্রতা। তবে এখানে এটা ১৯১) এর বিকৃত রূপ। যার অর্থ হল, শাস্তি। অথবা “ ৬০৯) 


এখানে ভা ও ক্রোধ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। (ইবনে কাসীর) 
(১৯) এ থেকে সেই নামগুলো বুঝানো হয়েছে, যেগুলো তারা তাদের উপাস্যদের জন্য রেখে নিয়েছিল। যেমন, স্বাদা, সুমুদ, হাবা ইত্যাদি। 


অনুরূপ শৃহ ৯- -এর সম্প্রদায়ের পাঁচটি মূর্তি ছিল এবং যাদের নাম আল্লাহ ঝুরআনে উল্লেখ করেছেন। (১৮৪নং টীকা দ্রঃ) এইভাবে 
আরবের মুশরিকদের মূর্তিদের নাম ছিল, লাত, মানাত, উ্যা, হুবাল ইত্যাদি। অথবা যেমন, বর্তমানে শিকীয় আক্বীদা ও আমলে 
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২৮০ 


তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা করেছে এবং সে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন 
সনদ পাঠাননিঃ সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে 
প্রতীক্ষা করছি।' 


(৭২) অতঃপর তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে আমার দয়াতে উদ্ধার 
করেছিলাম এবং আমার নিদর্শনসমূহকে যারা মিথ্যা মনে করেছিল এবং 
যারা অবিশ্বাসী ছিল তাদেরকে নির্মূল করেছিলাম। (১৯০ 

(৭৩) সামুদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা স্বালেহকে পাঠিয়েছিলাম। (৯১১ 
সে বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (কেবল) আল্লাহর উপাসনা 
কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই। 
তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন 
এসেছে। এটি আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। এটিকে 
আল্লাহর জমিতে চরে খেতে দাও এবং এটিকে কোন কেশ দিও না; দিলে 
তোমাদের উপর মর্মন্তদ শাস্তি আপতিত হবে। 


(৭8) স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের 
স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা নম্র ভূমিতে প্রাসাদ) এবং পাহাড় 
কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছ।(৯১ সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর 
এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিও না।” (১৯) 


(৭৫) তার সম্প্রদায়ের দান্ভিক প্রধানেরা দুর্বল বিশ্বাসীদেরকে বলল, 


সুর) অ।”্রাফ এ 


এ এ 
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৩৮০ 4596 ২০৮ ভর্লন জা সিনা ৩৪ 


সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নাম রেখে 


নয়েছে। যেমন, 'দাতা গার্জ-বাখ্শ+, "খাজা গারীব নেওয়াষ”, “বাবা ফারীদ শাকার গার্জ”, "মুশকিল কুশা”, 


গওসে আযম”, "দস্তগীর ইত্যা 
নেই। 


দ; যাদের উপাস্য অথবা বিপদ দূরকারী অথবা সুখ-সমৃদ্ধি দানকারী হওয়ার কোনই দলীল তাদের কাছে 


(০ এই জা 


তির উপর প্রবল বাঞ্চাবায়ুর আযাব এসেছিল। তা সাত রাত এবং আট দিন পর্যন্ত লাগাতার অব্যাহত ছিল। আর এই 


বাঞ্ধাবায়ু প্রতি 


ট জিনিসকে ধুলিসাৎ ক"রে ছেড়েছিল। যে আ*দ গোত্রের লোকেরা নিজেদের শ 


ক্তর উপর বড়ই অহংকার প্রদর্শন করত, 


তাদের লাশগুলো কাটা খেজুর গাছের কান্ডের ন্যায় মাটিতে পড়েছিল। (সূরা হাক্কার ৬-৮নং, সুরা হুদের ৫৩-৫৬নং এবং সূরা 


আহববাফের ২৪-২৫নং আয়াতগুলো ডর্টৃব্য।) 


(১) সামুদগোত্র হিজায এবং সিরিয়ার মাঝে "ওয়া 


দউল কুরা” নামক স্থানে বসবাস করত। হিজরী ৯ম সনে তাবুক যাওয়ার পথে রসুল 


&৪ এবং তীর সাহাবীরা তাদের এই বাসস্থান হয়ে অতিক্রম করেন। তখন রসুল & তাঁর সাহাব 


দের বলেছিলেন, শাস্তিপ্রাপ্ত কোন জাতির 


অঅ 


ঞ্ুল হয়ে অতিক্রম করার সময় কাঁদতে কীদতে অর্থাৎ, অ 


ল্লাহর আযাব থেকে পানাহ চাইতে চাইতে অতিক্রম কর। (বুখারী ঃ নামায 


অঅ 


প্রা তাদের কাছ থেকে প্র 


ধ্যায়, মুসলিম যুহদ অধ্যায়) এদের কাছে সালেহ ৯৬&। নবী 


হয়ে প্রেরিত হন। আর এ ঘটনা হল আ”দের পর। তারা তাদের নবীর কাছে 


পাথরের ভিতর থেকে একটি উটনী বের ক”রে দেখানোর দাবি 


করল এবং সেঢাকে তারা বের হওয়ার সময় স্বচক্ষে দেখতে চাইল। সালেহ 


তিশ্রুতি গ্রহণ করলেন যে, উটনী 


বের হওয়ার পরও যদি তারা ঈমান না আনে, তবে তাদেরকে ধুংস করে 


দেওয়া হবে। অতঃপর মহান অ 


দেওয়া হল যে, মন্দ 


ল্লাহ তাদের দাবী অনুযায়ী উটনী বের ক'রে দে 


খয়ে দিলেন। এই উটনী সম্পর্কে তাদেরকে তাকীদ করে 


হত্যা করে। এর তিন 


নয়তে কেউ যেন একে স্পর্শ না করে; করলে আল্লাহর শা 


স্তর শিকার হবে। তা সত্ত্বেও এই যালিমরা সেই উটনীকে 


তাদের ঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। 


(১৮) এর অর্থ হল, নরম যমীন থেকে মাটি 
এইভাবে (নরম) মাটি দিয়ে ইট তৈরী করা হয়। 
(১৯১) এখানে তাদের শক্তি, দৈহিক বলিষ্ঠতা এ 


দন পর তাদেরকে ৫০) প্রচন্ড গর্জনের (এবং ২১) কম্পনের) আযাব দ্বারা ধুংস করে দেওয়া হয়। আর তারা 


নয়ে ইট তৈরী কর এবং সেই ইট দিয়ে অট্টালিকা নির্মাণ কর। যেমন, আজও ভাটিতে 


বং তাদের শিল্প-দক্ষতার কথা প্রকাশ করা হ্য়েছে। 


(১১) অর্থাৎ, এই নিয়ামতগুলোর কারণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা 


ক 


রে এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়ে ফাসাদ সৃষ্টি কর না। 


জ্ঞাপন কর এবং তাঁর আনুগত্যের পথ ধর। নিয়ামতের অক্তজ্ঞতা জ্ঞাপন 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারন ৮ পার) ২৮১ 


“তোমরা কি জান যে, স্বালেহ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত?” তারা বলল,"তার ৬০ ৩. ৬2 লক 605 ৩9 ৮ 


প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী।” (৯৯) রা রি হা 
(২১৪৯৭০৭০০৪৮ 01190 4429০ ০০০ 
(৭৬) দান্ভিকেরা বলল, "তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা অবিশ্বাস 08 
করি।? (১৯৯) 
১598 


(৭৭) অতঃপর তারা সেই উটনীকে বধ করল এবং আল্লাহর আদেশ (৩ ০০ 7 পাও 2018 
অমান্য করল এবং বলল, “হে স্বালেহ! তুমি রসুল হলে আমাদেরকে যার ভ্ররগারারারারা র্যা বাগ 
ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।” ওসি ৩ শর্ট ০10০০ ০৪ 
(৭৮) অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল,১”) ফলে তারা নিজ 9 
গৃহে নতজানু অবস্থায় ধুংস হয়ে গেল। 

(৭৯) তারপর সে তাদের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "হে র্‌ ০) তি এ ০55 039 হি % 


আমার সম্প্রদায়! আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট টাদ্রিরা রোযা নার রয় 
পৌছিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা ভি তা ও৯র্গা এ ৩9 শত ০০৮৯৪ 
তো (হিতাকাজক্ী) উপদেষ্টাদেরকে পছন্দ কর না।”১০৯ 
(৮০) আমি লূত্বকেও পাঠিয়েছিলাম,১+১ সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 
“তোমরা এমন কুকর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। 


(১৯) অর্থাৎ, যে দাওয়াত ও তাওহীদ নিয়ে তিনি এসেছেন তা যেহেতু প্রকৃতিরই আহবান, তাই আমরা তার উপর ঈমান এনেছি। বাকী 
থাকল তাদের এই প্রশ্ন যে, সালেহ আসলেই নবী কিনা? এ ব্যাপারে ঈমানদাররা কিছুই বলেনি। কেননা, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল 
কি না এটাকে তারা আলোচনার যোগ্যই মনে করেনি। তাদের কাছে তাঁর রসূল হওয়ার ব্যাপারটা ছিল এক বাস্তব এবং অবধারিত সত 
যেমন, বাস্তবতাও তা-ই ছিল। 

(১৯১) এই যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর পাওয়া সন্েও তারা নিজেদের অহংকার ও অস্বীকারের উপরেই অটল থাকল। 

(১৮) এখানে ৯) (ভূমিকম্প)এর কথা উল্লেখ হয়েছে। অন্যত্র ২ (বিকট শব্দ)এর কথা উল্লেখ হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 


এই উভয় ধরনের আযাব তাদের উপর এসেছিল। উপর থেকে প্রচন্ড শব্দ এবং নীচে থেকে ভুমিকম্প। উভয় ধরনের এই আযাব 
তাদেরকে ধুলিসাৎ ক"রে ছাড়ল। 

(১) এই সম্বোধন হয় ধংস হওয়ার পূর্বের অথবা ধুংস হওয়ার পরের, যেমন রসুল &8 বদরের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বদরের 
কুয়াতে নিক্ষিপ্ত মুশরিকদের লাশগুলোকে সম্বোধন করেছিলেন। 

(০) লৃতু 9৬৪ ছিলেন ইবরাহীম ঈ৬ঞ্র-এর ভাইপো এবং তিনি সেই লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, যারা ইব্রাহীম ৯৬গ্র-এর উপর ঈমান 
এনেছিল। অতঃপর তাঁকেও আল্লাহ একটি অঞ্চলের নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন। আর এই অঞ্চলটি জর্ডান ও (প্যালেষ্টাইনের) বায়তুল 
মুক্বাদ্দাসের মধ্যস্থুলে অবস্থিত ছিল; যাকে *সাদুম” বলা হয়। এ ভূখন্ড ছিল বড়ই শস্য-শ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্যাদি এবং ফল- 
মূলের প্রাচুর্য ছিল। কুরআন এই স্থানকে ই 425; অথবা 24০5 শব্দে উল্লেখ করেছে। লুত্‌ 3৬৪ সর্বপ্রথম অথবা তাওহীদের দাওয়াত 


দেওয়ার সাথে সাথে (যা ছিল প্রত্যেক নবীর মৌলিক দাওয়াত এবং সর্বপ্রথম তাঁরা এরই প্রতি স্ব স্ব জাতিকে দাওয়াত দিতেন। যেমন, 
পূর্বে নবীদের আলোচনায় এ কথা উল্লিখিত হয়েছে।) পুরুষ-সঙ্গমের যে মহা অপরাধ তাঁর জাতির মাঝে বিদামান ছিল, তার জঘন্য ও 
ঘৃণ্য হওয়ার কথাও তাদের কাছে বর্ণনা করেন। এটা একটি এমন অপরাধ, যে অপরাধ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম লুত্ব ৯ঞ-এর জাতিই আরন্ত 
করেছিল। আর এরই কারণে এ কুকর্মের নাম হয়ে পড়েছে *লিওয়াত্বাত। তাই এটাই সমীচীন ছিল, এই জাতিকে প্রথমে এই অপরাধের 
ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত করানো। তাছাড়া ইব্রাহীম %৪-এর মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত এখানে পৌছে থাকবে। সমলিঙগী 
ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ইমামের নিকট এর শাস্তিও তা-ই, যা ব্যভিচারের শাস্তি। 
অর্থাৎ, অপরাধী যদি বিবাহিত হয়, তবে "রজম” তথা পাথর মেরে হত্যা করা এবং অবিবাহিত হলে একশ" বেত্রাঘাত। আবার কেউ 
কেউ বলেছেন, এর শাস্তিই হল "রজম” করা, তাতে অপরাধী বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত। কারো কারো মত হল, কর্তা ও কৃতরমন 
উভয়কেই হত্যা করে দেওয়া উচিত। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কেবল শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়ার পক্ষপাতী, দন্ডদানের নন। 
(তুহফাতুল আহওয়ামী ৮১৭) 
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২৮২ সুর) অ।”্রাফ এ 


(৮১) তোমরা তো কাম-তৃত্তির জন্য নারী ছেড়ে” পুরুষের নিকট ?: না ০5 22225 
২ 2 8 ০ ০9০ 9] ০ ) 
গমন কর,১০৯ তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।? ২০৭) রত রি 


(৮২) উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, এদের (লুত্ব এবং তার 88০ 318 পের্ছি! এট ৩912-216155 


সঙ্গীদের)কে জনপদ হতে বহিজ্কৃত কর। এরা তো এমন লোক যারা 
পবিত্র থাকতে চায়।”১০১ 

(৮৩) অতঃপর তার স্ত্রী বাতীত তাকে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা 
করেছিলাম। তার স্ত্রী ছিল ধুংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূতি। ১”) 

(৮৪) তাদের উপর মুষলাধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম,১%) সুতরাং :5.০ 2855 [5 হও ভি 
অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল, তা লক্ষ্য কর। ১৭৯ 


৫1৮৮4 


% রর, নি ঞ& ক 
+05৮-৫7% ৮5 


জেট ১৮১৫ ৩৮ ৩৪৪ জা খু বুনি 2৪ 


(৮৫) মাদ্য়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শুআইবকে 12 2৫ 9421০ 06 ০০ ৮1 ০ এও 
পাঠিয়েছিলাম। ১১) সে বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা | 


(১ যারা হল কাম-চরিতার্থ করার প্রকৃত স্থান এবং যৌনতৃপ্তি লাভের আসল জায়গা। এতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তাদের 
প্রকৃতির বিকৃতি ঘটেছিল। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ পুরুষদের যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য নারীদের লত্জা স্থানকে তার প্রকৃত স্থান হিসাবে 
নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু এই যালিমরা সীমা অতিক্রম ক'রে পুরুষদের পায়খানার ঘ্বারকে এই কাজের জন্য ব্যবহার করতে আরম্ভ করে 
দেয়। 

(4১) অর্থাৎ, পুরুষদের কাছে তোমরা কাম-চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এই অশ্লীল কাজের জন্যই যাও। এ ছাড়া তোমাদের আর এমন 
কোন উদ্দেশ্য থাকে না, যা বিবেক-বুদ্ধির অনুকূল হয়। এ দিক দিয়ে তারা একেবারে পশুদের মত ছিল, যারা কেবল কাম-চরিতার্থ করার 
জন্য একে অপরের উপর চড়ে। 

(৮) কিন্তু বর্তমানে এই শুদ্ধ প্রকৃতি থেকে বিচ্যুতিকে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনকেই পাশ্চাত্যের তথাকথিত "সভ্য" 
জাতিরা "স্বাধীনতা" বলে গ্রহণ করেছে। আর এটাই এখন মানুষের "মৌলিক অধিকার” রূপে বিবেচিত হয়েছে। অতএব এ থেকে বাধা 
দেওয়ার অধিকার কারো নেই। তাই সেখানে এখন সমলিঙগী ব্ভিচারকে আইন-সংগত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে! এটা এখন কোন 
অপরাধই নয়। ১১০৯1) 44! 09 এ 8 
(১০) এটা হল লুত্ব 8৪-কে গ্রাম থেকে বের করার কারণ। থাকল তাদের তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা দেওয়ার ব্যাপার, হয়তো এটা প্রকৃতই 
এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এ লোক এই অন্যায় থেকে বেটে থাকতে চান। কাজেই উত্তম হল, তিনি আমাদের সাথে আমাদের গ্রামে যেন 
না থাকেন। অথবা ঠাট্টা ও উপহাস ছলে তারা এ রকম বলেছিল। 
(১৮) ১২১২। ০৯ “অবশিষ্টুদের অন্তর্ভিত।” অর্থাৎ, সে তাদের সাথেই রয়ে গিয়েছিল, যাদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল। কেননা, 


সে মুসলিমা ছিল না এবং তার সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ছিল অপরাধীদের সাথে। কেউ কেউ এর তর্জমা করেছেন, “ধুংসপ্রাপ্তদের 
অন্তর্ভত।” তবে এটা হল পরিণামগত অর্থ, আসল অর্থ প্রথমটাই। 
(২) অথবা তাদের উপর এক প্রকার বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। এই বিশেষ ধরনের মুষলধারে বৃষ্টি কি ছিল? পাথরের বৃষ্টি। যেমন, অন্যত্র 


বলেন, (১১১৩ 4১৪৮ ১৪ ৪)০৯৯1451555509) অর্থাৎ, তার উপর ক্রমাগত ঝামা পাথর বর্ষণ করলাম। (সুরা হুদ ৮২) এর আগে 
বলেছেন, (4. 420 45৯) অর্থাৎ, আমি উক্ত জনপদের উপরি ভাগকে নীচে করে দিলাম। 
(০৯ অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ! দেখ, যারা প্রকাশ্যে আল্লাহর অবাধ্যতা করে এবং নবীদেরকে মিথ্যাঙ্ঞান করে তাদের পরিণাম কি হয়? 
(১১) "মাদয়ান” ইব্রাহীম ৯-এর পুত্র অথবা গোত্রের নাম ছিল। অতঃপর তাদের থেকেই গঠিত এই গোত্রের নাম 'মাদ্য়ান” এবং যে 
গ্রামে তারা বসবাস করত তারও নাম হয়ে যায় "মাদয়ান?। এইভাবে গোত্র ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই এটা (মাদয়ান) ব্যবহার হয়। এ গ্রামটা 
হিজাযের পথে "মাআন'এর সন্নিকটে অবস্থিত। এটাকেই কুরআনের অন্যত্র 2424 ০ বেনের অধিবাসী) বলা হয়েছে। এদের নিকট 
শুআইব ৯৬৪-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। (সূরা শআরার ১৫৬নং আয়াতের টাকা হইব) 

জ্ঞাতব্যঃ প্রত্যেক নবীকে তার সম্প্রদায়ের ভাই বলা হয়েছে। যার অর্থ, সেই জাতির এবং গোত্রের তিনি একজন। আবার এটাকেই 
কোন কোন স্থানে + 3১--) অথবা ৫ ১+ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সবের অর্থ ও উদ্দেশ্য হল, রসূল ও নবী মানুষের 
মধ্যেকারই একজন মানুষ হন, যাকে আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য নির্বাচন করেন এবং অহীর মাধ্যমে তীর উপর স্বীয় 


4 ০5 র্টি €ি 


কিতাব ও যাবতীয় বিধি-বিধান অবতীর্ণ করেন। 
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তফসীর আহসানুল বারন ৮ পার) ২৮৩ 


(কেবল) আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি বাতীত তোমাদের অন্য কোন 


(সত্যিকার) উপাস্য নেই। অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক হতে 
তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন 
সঠিকভাবে দাও লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না১১১ এবং 
পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটিও না। তোমরা বিশ্বাসী হলে 
তোমাদের জন্য এটিই কল্যাণকর। 
(৮৬) আর তোমরা এই উদ্দেশ্যে পথে পথে বসে থেকো না যে, তোমরা 
বিশ্বাসিগণকে ভীতি প্রদর্শন করবে, আল্লাহর পথে তাদেরকে বাধা দেবে 
এবং ওতে বক্রতা (দোষ-ত্রুটি) অনুসন্ধান করবে।১১) স্মরণ কর, 
তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করেছেন। আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তা লক্ষ্য কর। 


(৮৭) আমি যা দিয়ে (আল্লাহর পক্ষ হতে) প্রেরিত হয়েছি, তাতে যদি 
তোমাদের একটি দল বিশ্বাস করে এবং একটি দল বিশ্বাস না করে, 
তাহলে তোমরা ধৈর্ধ ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে 
ফায়সালা ক'রে দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী। (১১০) 


উল ভি ললনিত এ ৪ 81৩2 
কি 07575985158 
৮7৮5 ৪] এড ৩০ 814০৬ ২ 
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(১১১) তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পর এই জাতির মধ্যে ওজনে কম দেওয়ার যে বড় কুঅভ্যাস ছিল, তা থেকে তাদেরকে নিষেধ প্রদ 


করা হয়েছে এবং মাপ ও ওজন পূর্ণ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ক্রটিও বড় বিপত্ভনক আচরণ ছিল; যার ফলে এ 


21 1 2] 


জাতির নৈতিক অবক্ষয় ও অবনতির কথা প্রমাণ হয়। মূল্য পুরো নেওয়া হবে, কিন্তু জিনিস কম দেওয়া হবে, এটা তো জঘন্যত 


খিয়ানত। এই কারণেই সুরা মুত্বাফফিফীনে এমন লোকদেরকে ধুংসের খবর দেওয়া হয়েছে। 


(১) আল্লাহর রাস্তা থেকে মানুষকে রোধ করার জন্য তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করা প্রত্যেক যুগের অবাধ্যজনদের কাছে বড় পছন্দণায় 


য় 
কাজ ছিল। আর এর দৃষ্টান্ত বর্তমানে আধুনিক এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকারী লোকদের মাঝে দেখা যায়। 575 এ 03৩ এ ছাড়াও 
ই 


রাস্তায় বসার আরো কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, লোকদের কষ্ট দেওয়ার জন্য বসা। সাধারণতঃ দুষ্ট প্রকৃতিক লোকদের এ 


অভ্যাস হয়। অথবা শুআইব ১৪-এর কাছে যাওয়ার পথগুলোতে বসা। যাতে তীর কাছে যারা যায়, তাদেরকে যেতে বাধা দেয় এবং 


তীর ব্যাপারে তাদের মনে খারাপ ধারণা ঢুকিয়ে দেয়; যেমন মক্কার কুরাইশরা করত। কিংবা দ্বীনের পথগুলোতে বসা এবং এ পথের 


এটাও হতে পারে যে, এ সব কিছুই তারা করত। (ফাতহুল ব্রাদীর) 


পথিকদের বাধা দেওয়া। এইভাবে লুঠনের জন্য ঘাঁটিতে বসে থাকা এবং আগমন ও প্রত্যাগমনকারীদের মাল-ধন লুটে নেওয়া। অথবা 
কারো কারো নিকট কর আদায় করার জন্য তাদের রাস্তায় বসা। ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেন, প্রত্যেক অর্থই সঠিক হতে পারে। কেননা, 


(১১) এটা কুফরীর উপর ধৈর্য ধরার নির্দেশ নয়, বরং তার জন্য ধমক ও কঠিন হুমকি। কারণ, হুপন্থীদেরকে বাতিলপন্থীদের উপর 


বিজয়ী করাই হয় আল্লাহ তা"য়ালার শেষ ফায়সালা। এটা ঠিক এই ধরনের যেমন অন্যত্র বলেছেন, (১১০45 08194255) 


“সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।” (সুরা তাওবাহ ৫২ আয়াত) 
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(৮৮) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলল, "আমাদের ধর্মে 
তোমাদেরকে ধর্মান্তরিত হতেই হবে।(১ অন্যথা হে শআইব! তোমাকে ও 
তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের জনপদ 
হতে বহিজ্চৃত করব।” সে বলল, "আমরা অনিচ্ছুক থাকা সত্তেও কি?) 


(৮৯) তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর 
যদি আমরা ওতে ধর্মান্তরিত হই, তাহলে তো আমরা আল্লাহর প্রতি 
মিথ্যা আরোপ করব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করলে 
আর তাতে ধর্মীন্তরিত হওয়া আমাদের কাজ নয়।(৯ সব কিছুই আমাদের 
প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত। আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করি।€) হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ন্যাধ্যভাবে ফায়সালা করে দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।” ৬ 
(৯০) আর তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী (নেতা)গণ বলল, "তোমরা যদি 
শুআইবকে অনুসরণ কর, তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” (১) 


(৯১) অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, ফলে তারা নিজ গৃহে 
উপুড় অবস্থায় ধুংস হয়ে গেল। ৬) 
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€) এ প্রধানগণের দাশ্তিকতা ও আতগরিমার কথা আন্দাজ করুন যে, তারা শুধু তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াতকে অহ্বীকারই করেনি; 


বরং তার থেকেও সীমা অতিক্রম করে আল্লাহর নবী ও তার উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে হুমকি দিয়ে বলেছিল যে, "তোমরা 


তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে এস, নচেৎ আমরা তোমাদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেব।” ঈমানদারদের পূর্ব ধর্মে ফিরে আসার 


কথা বুঝে আসার মত। কারণ তারা কুফরী ছেড়ে ঈমান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু শুআইব £ঞর-কেও পূর্ব-পুরুষদের ধর্মে ফিরে আসার 


দাওয়াত হয়তো এই কারণে যে, তারা তাকেও নবুঅতণ্রাপ্তি এবং দাওয়াত ও তবলীগের আগে নিজেদের ধর্মাবলম্বী মনে করত, যদিও 


সত্য এর বিপরীত। অথবা সংখ্যাধিক্যের দিকে লক্ষ্য করে তাকেও নিজেদের মধ্যে শামিল করে নিয়েছে। (এখানে অনেকে ধর্মাদর্শে ফিরে 


আসার অনুবাদ করেছেন। কিন্তু নবীগণ আদৌ কুফরী ধর্মাদর্শে ছিলেন না। অতএব ফিরে আসার অনুবাদ না করাই উত্তম।) (ফাতহুল 


কনঁদীর) 


(১) এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। 1 প্রশ্ন) অস্বীকৃতিসূচক। আর ১ অবস্থা বর্ণনার জন্য। অর্থাৎ, তোমরা কি আমাদেরকে তোমাদের ধর্মে 


ফিরিয়ে দেবে কিংবা আমাদের নিজ গ্রাম হতে তাড়িয়ে দেবে, যদিও আমরা এ ধর্মে ফিরে যেতে বা এই গ্রাম হতে বেরিয়ে যেতে অপছন্দ 


করি? সার কথা তোমাদের জন্য উচিত নয় যে, তোমরা আমাদেরকে এর মধ্যে কোন একটি করতে বাধ্য করবে। 


(১ যদি আমরা পুনর্বার পূর্ব ধর্মে ফিরে যাই, যার থেকে আল্লাহ আমাদের পরিত্রাণ দিয়েছেন, তাহলে এর অর্থ হবে আমরা ঈমান ও 


তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছিলাম। যার অর্থ হল, আমরা এ রকম করব, তা কখনই সম্ভব নয়। 


(১) তারা নিজেদের সংকল্প প্রকাশ করার পর ব্যাপারটি আল্লাহকে সোপর্দ ক'রে দিল। অর্থাৎ, আমরা নিজের ইচ্ছায় কুফরীর দিকে 


ফিরে যেতে পারি না, তবে আল্লাহ চাইলে তা আলাদা ব্যাপার। কেউ কেউ বলেন, এ 


রর 
] 


টি সুচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করার মত; যা অসম্ভব। 


(৭) তিনি আমাদের ঈমানের উপর দৃঢ় রাখবেন এবং কুফরী ও কাফেরদের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করবেন। আমাদের উপর নিজ অনুগ্রহ 


সম্পূর্ণ করবেন এবং নিজ আযাব হতে রক্ষা করবেন। 


(১) আর আল্লাহ যখন ফায়সালা ক'রে ফেলেন, তখন এমনই হয় যে ঈমানদারদের পরিত্রাণ দিয়ে মিথ্যাজ্ঞানকারী ও অহংকারীদেরকে 


ধুংস ক”রে দেন। এটি ছিল যেন আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হওয়ার দাবী। 


() নিজ পিতৃপুরুষদের ধর্ম ছেড়ে দেওয়া ও মাপে-ওজনে কম-বেশি না করা, এটি ছিল তাদের নিকট ক্ষতিকর জিনিস; যদিও এই দুয়ের 


মধ্যেই ছিল তাদের লাভ। কিন্তু দুনিয়ার লোকের চোখে নগদ লাভই সব কিছু যা ওজনে কম-বেশি করার মাধ্যমে তারা পাচ্ছিল, তারা 


হমানদারদের মত আখেরাতের লাভের জন্য তা কেন ছেড়ে দেবে? 


(৮) এখানে ₹--৯) (ভূমিকম্প) শব্দ ব্যবহার হয়েছে আর সুরা হুদের ৯৪ আয়াতে ₹ (চিৎকার) শব্দ এবং সুরা শুআরার ১৮৯ 
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(৯২) মনে হল শুআইবকে যারা মিথ্যান্ঞান করেছিল, তারা যেন কখনো 1১৫4 ৩৫» 


সেখানে বসবাসই করেনি।(৯) 
ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (৮) 


শুআইবকে যারা মিথ্যা ভেবেছিল, তারাই 


(৯৩) সে তাদের হতে মুখ ফিরাল এবং বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! 


আমার প্রতিপালকের সমাচার 


তো আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি 


এবং তোমাদেরকে উপদেশ 


দিয়েছি। সুতরাং আমি এক অবিশ্বাসী 


সম্প্রদায়ের জন্য কি ক'রে আক্ষেপ করি?” (১৯ 


(৯৪) আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে ওর অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ ও 


কেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাতে 


তারা কাকুতি-মিনতি করে।(১) 


(৯৫) অতঃপর আমি (তাদের) অকল্যাণকে কল্যাণ দ্বারা পরিবর্তিত 


করি, অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, "আমাদের 


পূর্বপুরুষগণও তো (অনুরূপ) 


সুখ-দুঃখ ভোগ করেছে।” ফলে তাদেরকে 


আমি এমন অতর্কিতভাবে পাকড়াও করি যে, তারা টের পর্যন্ত পেল 


না।(৩ 


(৯৬) আর যদি জনপদের অ 


ধিবাসীবৃন্দ বিশ্বাস করত ও সাবধান হত, ১.৫? ৯০০22 হা 19:02 


তাহলে তাদের জন্য আমি আ 


ক'রে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা মনে করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের 


কাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ-দ্বার উন্মুক্ত ০. 


জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। 


(৯৭) তবে কি জনপদের অ 


টি 


ধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি 10১6৯ টির্নি্দেলরা 


তাদের উপর আসবে রাত্রিকালে, যখন তারা থাকবে ঘুমে মগ্ন ? 


(৯৮) অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় করে না যে, আমার শাস্তি 


তি রে ৮৮০০ 26০ 
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আয়াতে %১ (মেঘের ছায়া) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, আযাবে সকল 


মেঘ তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিল, যাতে আগুনের শিখা ও অঙ্গার ছিল। তারপর অ 


জনিসই একত্রিত হয়েছিল। অর্থাৎ, প্রথমে 


ভূমিকম্প শুরু হয়; যার ফলে 


তারা মারা যায় এবং তাদের লাশগুলি পাখীর ন্যায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। 


[কাশ হতে এক বিকট শব্দ ও মাটি হতে 


( অর্থাৎ, যে এলাকা হতে তারা রসুল ও তার অ 


অবস্থা এমন হল, যেন তারা এখানে বাসই করত না। 


নুসারীদের বের করার জন্য প্রস্তুত ছিল আল্লাহর আযাব আসার পর সে এলাকার 


(১) অর্থাৎ, ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হল যারা নবীকে মিথ্যাঙ্ঞান করেছিল, নবী ঞ ও তার অনুসারীগণ নন। আর ক্ষতি ইহকালের ও 


পরকালেরও। দুনিয়াতে অপমানজনক শাস্তি এবং আখেরাতে এর চেয়েও কঠিন শাস্তি রয়েছে। 


(১১) আযাব ও ধুংসের পর যখন তিনি সেখান থেকে বিদায় হলেন তখন আবেগাপুত হয়ে এ কথাগুলি বলেছিলেন। 


তিনি বলেছিলেন, 


“যখন আমি তবলীগের হক আদায় করেছি এবং আল্লাহর বাণী তাদের নিকট পুরোপুরি পৌছে দিয়েছি তা সত্তেও তারা যখন কুফর ও 


শির্কের উপর অটল থাকল, ত 


খন তাদের আফসোস কিসের? 


(১) ০০৪ শারীরিক কষ্ট্রকে বুঝায়; যেমন অসুখ ও অসুস্থতা। আর 4০ বলা হয় অভাব ও দারিদ্রাকে। উদ্দেশ্য এই যে, যে জনপদেই 


আমি রসুল প্রেরণ করি এবং 


সেখানকার মানুষ তাকে মিথ্যাজ্ঞান করে, যার ফলে আমি তাদেরকে অসুখ ও দারিদ্র্য দিয়ে পরীক্ষা করে 


থাকি, যার উদ্দেশ্য হয় যে, তারা যেন আল্লাহর পথে ফিরে আসে এবং তার নিকট কাকুতি-মিনতি করে। 


(১ যখন দুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্য সনে তাদের মধ্যে আল্লাহর পথে ফিরে আসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন আমি তাদের দারিদ্রকে 


সু-্বাচ্ছন্দ্যে ও অসুস্থতাকে সুস্থতায় পরিণত করি। যাতে তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করে, কিন্ত এতেও তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন এল 


না আর তারা বলল, এটা তো সব সময় হয়ে আসছে কখনো সুখ কখনো দুঃখ, কখনো সুস্থতা আবার কখনোও অসুস্থতা, কখনো দরিদ্রতা 


আবার কখনো সচ্ছলতা। অর্থাৎ, না দারিদ্র্য তাদের মাঝে কোন প্রভাব আনতে পারল, আর না স্বাচ্ছন্দ্য তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন 


ঘটাল। বরং তারা এগুলিকে প্রাকৃতিক আবর্তনই মনে করল এবং এর পিছনে আল্লাহর ইচ্ছা ও তার কুদরতের কার্ষকারিতাকে বুঝতে 


অসক্ষম হল, তখন আমি তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করি। এ কারণেই হাদীসে মুমিনদের অবস্থা এর বিপরীত বলা হয়েছে যে, তারা 


সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর দুঃখ-কষ্ট সবর করে। এভাবে উভয় অবস্থাই তাদের জন্য মঙ্গল ও নেকীর কারণ 


হয়। (মুসলিম) 
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বি সূর/ আপ্রাফ ৭ 


তাদের উপর আসবে দিনের প্রথম ভাগে, যখন তারা থাকবে খেলায় মত্ত? 
(৯৯) তারা কি আল্লাহর চক্রান্তের ভয় রাখে না? বস্ততঃ ক্ষতিগ্রস্ত 9 ও) কা ০7 রী ৫" 2০০০1০8 
সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর চক্রান্ত হতে নিরাপদ বোধ করে না। (১১ 


(১০০) কোন দেশের অধিবাসীর ধুংসের পর যারা ওর উত্তরাধিকারী চিঠি ধারিপাি চান দর দির 
হয়েছে, তাদের নিকট এটা কি প্রতীয়মান হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে 7 5 ৩.5. 77887 
তাদের পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের হৃদয় ৫১75১ ৬০ ৮৮22 2৫3৯-3 পেত 2 
মোহর ক"রে দিতে পারি; ফলে তারা শুনবে না।(১০) - রর 


(১০১) এই জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি ঃ বি মি ৮৫1 47150 

রর ০, ৬) ৫ নি ৪ ও ৬ ডঃ ০5১2) রর 

তাদের রসূলগণ তো তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল/৯০কিন্তযা [6 65 0,0১5 0 

তারা পূর্বে মিথ্যা মনে করেছিল, তাতে তারা আর বিশ্বাস করবার ছিল ০৪ ৪1৯7 3 5819 ৬ ৪৪ 

(১৭) বি ৌ সী ন্‌ প্র 807৮ 44 ৪০৮০ ০ 

না।(১) এভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে সীল মেরে দেন। ৫১০৮৯০া০9ট এ০ এ 25-৪84৫ 

5 রঃ এ 

(১০২) আমি তাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারীরূপে ৩4 91) ১৫০ ৯৪4০৭ (518 

পাইনি,৯) বরং তাদের অধিকাংশকে সত্যত্যাগী রূপেই পেয়েছি। ১ * 


(১) এই আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ প্রথমে এটা ব্যক্ত করেছেন যে, ঈমান ও তাকুওয়া এমন এক জিনিস, যারা তা অবলম্বন করে মহান 
আল্লাহ তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বর্কতের দরজা খুলে দেন। অর্থাৎ, প্রয়োজন মত তাদের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, 
যার কারণে পৃথিবী খুব বেশি বেশি ফসল উৎপাদন করে, ফলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাদের ভাগ্যে পরিণত হয়। কিন্তু এর বিপরীত মিথ্যায়ন ও 
কুফরীর রাস্তা অবলম্বন করার কারণে জাতি আল্লাহর কঠিন শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হয়। এরপর রাত ও দিনের যে কোন সময় আযাব 
এসে হাসিখুশি ভরা জনপদকে ক্ষণেকের মধ্যে ধৃংসম্তূপে পরিণত করে ছাড়ে। এই জন্য আল্লাহর এই সকল পরিণামের ব্যাপারে ভয়শুন্য 
হওয়া মোটেই উচিত নয়। এই ভয়শুন্যতার পরিণতি ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ৯এ, শব্দের অর্থ বুঝার জন্য আল-ইমরানের ৫৪নং 


আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন। 
(১) পাপের ফলে শুধু আযাবই আসে না; বরং অন্তরে তালাও লেগে যায়। তখন বড় বড় আযাবও তাদেরকে গাফলতির ঘুম থেকে 
জাগাতে পারে না। অন্যান্য স্থানের মত এখানেও মহান আল্লাহ প্রথমতঃ এ কথা বলেছেন যে, যেমন পূর্বের জাতিগুলিকে আমি তাদের 
পাপের কারণে ধুংস করেছি, আমি চাইলে তোমাদেরকেও তোমাদের কার্যকলাপের জন্য ধুংস করতে পারি, আর দ্বিতীয়তঃ পাপের পর 
পাপ করতে থাকলে অন্তরে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়, যার পরিণতিতে সত্যের আওয়াজ তাদের কানে পৌছে না। আর তখন ভীতি- 
প্রদশন বা উপদেশ তাদের জন্য কোন কাজে লাগে না। আয়াতে ৩১৯ ০৪৮০ (সুস্পষ্ট করা, প্রতীয়মান হওয়া)এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 


(১ যেমন পূর্বে কিছু নবীদের কথা উল্লেখ হয়েছে। ০ বলতে দলীল-প্রমাণ এবং মু*জিযা উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এইযে, 
রসূলগণ দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি দলীল পূর্ণ না করি, ততক্ষণ পর্যন্ত আযাব অবতীর্ণ করি না। (3১) 75 ৬৫ ০৮৮০ ৫9) 
অর্থাৎ, আমি রসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকেই শাস্তি দিই না। (সুরা বনী ইসরাইল ১৫ আয়াত) 


(১) এর একটি অর্থ এই যে, অঙ্গীকারের দিন যেদিন তাদের কাছে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, সেদিন আল্লাহর ইল্মে তারা ঈমান 
আনয়নকারী ছিল না। সেই কারণে যখন তাদের নিকট রসূল এলেন তখন আল্লাহর ইলম মুতাবিক তারা ঈমান আনেনি। কারণ তাদের 


ভাগ্যে ঈমান ছিলই না; যা মহান আল্লাহ নিজ ইল্ম মোতাবিক লিখে রেখেছিলেন। যেটাকে হাদীসে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছেঃ ৩) 


(এ 3: ৯৬০ "প্রত্যেকের জন্য তাই সহজ করে দেওয়া হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী,তাফসীর সুরা লাইল) 


দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যখন নবী-রসূল তাদের নিকট এলেন, তখন তারা এই কারণে ঈমান আনল না যে, যেহেতু তারা পূর্বেই সত্যের 
অবমাননা করেছিল, অতএব শুরুতেই যে জিনিসকে তারা মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তার পাপই তাদের ঈমান গ্রহণ না করার কারণ হয়ে 
দাড়াল এবং ঈমান আনার শক্তিই তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল। এ কথাকে পরবতী শব্দসমূহে “সীল বা মোহর মেরে দেন' 
বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেন, “তাদের নিকট নিদর্শনাবলী এলেও তারা যে বিশ্বাস করবে না, তা কিভাবে 
তোমাদেরকে বুঝানো যাবে? তারা যেমন প্রথমবারে ওতে বিশ্বাস করেনি, তেমনি আমিও তাদের আন্তর ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেব।” (সুরা 
আনআম ১০৯- ১১০) 

(৮) এখান থেকে কেউ কেউ "রাহ" বা আত্মা-জগতে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, তা বুঝিয়েছেন। আবার কেড বলেন, আযাব বা 
শাস্তি দূর করার জন্য নবীদের সঙ্গে তারা যে অঙ্গীকার করত, তা বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ সাধারণ অঙ্গীকার অর্থ নিয়েছেন; যা তারা 
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(১০৩) অতঃপর তাদের পর মুসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফিরআউন . 4১৫ ₹০৪ 


ও 


প 


তার পারিষদবর্ণের নিকট পাঠাই,১৯ কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে। 


সুতরাং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল, তা লক্ষ্য কর। (9 
(১০৪) মুসা বলল, "হে ফিরআউন! আমি বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট 


হতে প্রেরিত (রসূল)। 


(১০৫) আমি এর হকদার যে, আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলব 


না। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের 


নিকট এনেছি।১৯ সুতরাং বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায়কে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে 
দাও।? (২২) 
(১০৬) ফিরআউন বলল, "তুমি যদি কোন নিদর্শন এনে থাক, তবে তুমি ৮ ঁ ৩] চু ৮ এ 


সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর।” 


(১০৭) অতঃপর মুসা তার লাগি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ তা এক 
সাক্ষাৎ অজগরে পরিণত হল। 
(১০৮) এবং সে তার হাত বের করল আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের 


দৃষ্টিতে শুভ্র উজজ্্রল প্রতিভাত হল। (৩ 
(১০৯) ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, "এতো একজন সুদক্ষ 


3 325800545৮৬ পে ০4 
্ ৮৮৯] ৪০ 2 22212৩0১৪০5 22১0 (15210 
০৬5৩৪ ০৯০৩ এ ১১০৫২ ৮৮০। 
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যাদুকর। ১৯ 

(১১০) এ এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিজ্কার করতে চায়, ১৫ টি মিটি কা ৮3৩১ ৩০৫ টো ১০৮৫ 
এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?; 

(১১১) তারা বলল, "তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিঞ্ৎ অবকাশ দিন। এবং ১৮৬০ ৩৬ ৪ 0১9$১৮ঠ ও 9িও 
নগরে নগরে সংগ্রাহক পাঠান, 

(১১২) যেন তারা আপনার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত 79 
করে।” ১৪) ্ 
এক অপরের সঙ্গে করত। এই অঙ্গীকার ভ্গ যে ধরণের হোক, তা ফিস্ক (পাপাচার) বলে গণ্য। 


(১) 


এখান হতে মুসা ৯-এর বর্ণনা শুরু হচ্ছে। যিনি উল্লিখিত নবীদের পর এসেছিলেন এবং যিনি ছিলেন একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন 


নবী। যাকে মিসরের ফিরআউন ও তার জাতির নিকট মু”জিযা ও দলীল-প্রমাণ 


(০) আআ 
(২১ যা এই কথারই প্রমাণ যে, আমি সত্য সত্যই অ 


দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। 


াৎ, তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। যেমন, পরবর্তীতে (১৩৬নং আয়াতে) সে কথা আসছে। 


(১১৭ ও ১৩৩নং আয়াতে) আসছে। 


(১) ব 


ল্লাহ-প্রেরিত রসূল। এই মু”জিযা ও বড় প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনাও পরবর্তীতে 


নী ইসরাঈল যাদের আসল বাসস্থান ছিল শাম এলাকা। ইউসুফ ১৪৪-এর যুগে তারা মিসরে চলে যায় এবং সেখানেই বসবাস শুরু 


করে। ফিরআউন তাদেরকে দাস বানিয়েছিল এবং তাদের উপর নানাভাবে 


নর্যাতন করত। যার বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারায় 


ডঙ 


২৪ ফিরআউনের নিকট দাবী 


ল্লিখিত হয়েছে এবং পরবর্তীতেও আসবে। ফিরআউন ও তার সভাসদরা যখ 


ন মুসা %এ-এর দাওয়াতকে অস্বীকার করল, তখন মুসা 


গিয়ে সম্মানের সাথে বাস করতে পারে এবং আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। 
(২১) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যে বড় দুটি মু*জিযা তাঁকে দান করেছিলেন, তা নিজ সত্যতার প্রমাণে পেশ করলেন। 
(১ মুজযা দেখে ঈমান আনার পরিবর্তে ফিরআউনী সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তা যাদু বলে আখ্যায়িত ক'রে বলল, "মুসা তো একজন 


জানালেন যে, বানী ইস্্রাঈলকে মুক্ত ক'রে দেওয়া হোক; যাতে তারা তাদের পিতৃপুরুষের বাসস্থানে ফিরে 


সুদক্ষ যাদুকর। তার উদ্দেশ্য, এর দ্বারা তোমাদের রাজত্ব শেষ ক'রে দেওয়া।” কারণ মুসা ৯৪-এর যুগে যাদু ছিল প্রবল এবং তার 


প্রচলন ছিল সাধারণ। যার ফলে মু'জিযাকেও তারা যাদু ভেবে বসল, যে মু'জিযাতে মানুষের কোন হাত থাকে না, বরং তা একমাত্র 


অঅ 


ল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশ পায়। তা সত্ত্বেও ফিরআউনের প্রধানেরা মূসা ৯-এর ব্যাপারে ফিরআউনকে পথভ্রষ্ট করার সুযোগ পেয়ে গেল। 


(১) মুসা ৯৪-এর সময়কালে যাদুর প্রচলন ছিল অত্যন্ত বেশি। সেই কারণে মুসা ৯৬্র-এর পেশকৃত মু*জিযাকেও তারা যাদু ভাবল ও 


যাদু দ্বারা তার মুকাবিলা করার পরিকল্পনা করল। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ফিরআউন ও তার প্রধানেরা বলল, "হে মুসা তুমি কি 


অঅ 


[মাদের নিকট এসেছ তোমার যাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিক্ষার করে দেয়ার জন্য? আমরাও অবশ্যই তোমার 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


২৮৮ সুরা আগ্রাফ এ 


(১১৩) যাদুকরেরা ফিরাউনের নিকট এসে বলল, “আমরা যদি বিজয়ী ৩] শি কত নী 176 5535 2সথা হও 


হই, তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? রিয়ালের 
(১১৪) সে বলল, "হ্যা! এবং তোমরা অবশ্যই আমার সানিধ্যপ্রাপ্তদেরও ই 09654] ৩৮] ৰা ডে 08 


অন্তর্ভূক্ত হবে।” (২৬) 
(১১৫) তারা বলল, “হে মুসা! তুমিই প্রথমে) নিক্ষেপ করবে, না ০৪140 0%6909 86 ০০17৯2% 
আমরাই নিক্ষেপ করব” 3) 8 
(১১৬) সে বলল, "তোমরাই (প্রথমে) নিক্ষেপ কর।”১) সুতরাং যখন 
তারা নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকের চোখে যাদু করল, তাদেরকে 
আতঙ্কিত করল এবং তারা এক বড় রকমের যাদু দেখাল।৯) ্ 


রর 27457 22 
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(১১৭) মূসার প্রতি আমি আদেশ করলাম, "তুমিও তোমার লাঠি 12426 2৯196 ৪0৮০৫9 


নিক্ষেপ কর।” সুতরাং সহসা তা (লাঠি অজগর হয়ে) তাদের অলীক 
ৃ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল; ০) 

(১১৮) ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল, তা মিথ্যা 
প্রতিপন হল। 

(১১৯) সেখানে তারা পরাভূত ও লাঞ্রিত হল। 


(১২০) এবং যাদুকরেরা সিজদাবনত হল। 


(১২১) তারা বলল, 'আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করলাম। ৩১ 


নিকট উপস্থিত করব এর অনুরূপ যাদু সুতরাং আমাদের ও তোমার মাঝে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় ও এক মধ্যবর্তী স্থান, যার 
ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না।” মুসা বলল, "তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং সেই দিন পূর্বাহে 
জনগণকে সমবেত করা হবে।” (সুরা ত্বাহা ৫৭-৫৯) 

(১ যাদুকরেরা ছিল যেহেতু দুনিয়ার আকাঙ্জী; দুনিয়ার জন্যই তারা যাদু শিখেছে। সেই জন্য তারা এই সুযোগকে কাজে লাগাতে 
চাইল। তারা ভাবল যে, এই সময় আমাদেরকে বাদশাহর প্রয়োজন হয়েছে, অতএব এই সুযোগে অধিক পারিশ্রমিক চেয়ে নেওয়া যাক। 
সুতরাং তারা নিজেদের সাফল্যের উপর পারিশ্রমিক দাবী করল। যা শুনে ফিরআউন বলল, পারিশ্রমিকই নয়; বরং তোমরা আমার 
নৈকট প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। 
(১) যাদুকরেরা এই এখতিয়ার নিজেদের আত্মবিশ্বাসের ফলেই দিয়েছিল। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের যাদুর মুকাবিলায় 
মুসার মুজিযা কিছুই নয়; যাকে তারা একটি যাদুই মনে করেছিল। যদি মুসাকে আগেই নিজের যাদু দেখানোর সুযোগ দেওয়া যায়, 
তাহলেও এমন কোন পার্থক্য নেই। আমরা তো তার যাদুকে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করেই ফেলব। 
(৯) কিন্ত যেহেতু মুসা 8৬৪ ছিলেন আল্লাহর রসুল। তিনি ছিলেন সাহাযাযপ্রাপ্ত। সেই জন্য আল্লাহর সাহায্যের উপর তীর পূর্ণ বিশ্বাস 
ছিল। সুতরাং তিনি নির্ভয়ে ও নির্দিধায় যাদুকরদেরকে বললেন, "তোমরা যা দেখাতে চাও, তা প্রথমে দেখাও।? এ ছাড়া এর মধ্যে এ 
কৌশলও থাকতে পারে যে, যাদুকরদের যাদুর উত্তর যখন তিনি মু'জিযারূপে দেবেন, তখন তা জনসাধারণের মনে বেশি প্রভাব ফেলবে। 
যার ফলে তীর সত্যতা প্রকাশ পাবে এবং লোকেদের জন্য ঈমান আনা সহজ হবে। 

(১) কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে যে, যাদুকরদের সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ সংখ্যায় অতিরঞ্জন করা হয়েছে। যারা 
সকলেই এক একটি রশি ও লাঠি মাঠে ফেলল, যা দর্শকদের চোখে ছুটাছুটি করছে বলে মনে হল। এ যেন তাদের ধারণায় ছিল বিরাট 
যাদু যা তারা পেশ করেছিল। 

(*) কিন্তু এসব যা কিছুই থাক তা শুধু ধারণা ও যাদু যা সত্যের মুকাবিলা করতে পারে না। সেই জন্য মুসার লাঠি ফেলার সাথে সাথে সব 
শেষ হয়ে গেল। মুসা ৯৪-এর লাঠি একটি ভয়ানক অজগর হয়ে সবকে গিলে ফেলল। 

(২) যাদুকরেরা যাদু ও তার আসলত্বকে ভাল ভাবেই জানত। যখন তারা এ সকল দেখল, তখন তারা জানতে পারল যে, মুসা যা কিছু 
পেশ করেছেন তা যাদু নয়। তিনি সত্যিই আল্লাহর প্রেরিত দূত এবং তিনি আল্লাহর সাহায্যেই এই মু"জিযা আমাদের সামনে তুলে 
ধরেছেন; যা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের যাদুকে শেষ করে ফেলল। সেই জন্য তারা মুসা ৪৪৪-এর উপর ঈমান আনার কথা ঘোষণা করে 
দিল। এ থেকে এ কথা পরিক্ষার হল যে, অসত্য অসত্যই; তাকে যত শোভনীয়ই করা হোক না কেন। আর সত্য সত্যই; তাকে যতই 
গোপনে রাখা হোক না কেন। একদিন না একদিন সত্যের বিজয়-ডঙ্কা বেজেই ওঠে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৯ পারা 


(১২২) যিনি মুসা ও হারূনেরও প্রতিপালক।? ০) 


(১২৩) ফিরআউন বলল, "কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেবার 
আগেই তোমরা ওতে বিশ্বাস করলে নিশ্চয় এটি একটি চক্রান্ত; যা 
তোমরা এ নগরে চালিয়েছ, যাতে নগরবাসীদেরকে সেখান হতে বহিষ্কার 
করতে পার। অতএব শীঘ্রই তোমরা এর (পরিণাম) জানতে পারবে। (৩০) 


(১২৪) আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন 
করব, অতঃপর তোমাদের সকলকেই শুলে চড়াব।? (৪) 


(১২৫) তারা বলল, "আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট 
ফিরে যাব। ৬) 

(১২৬) তুমি তো আমাদের উপর দোষারোপ করছ শুধু এ জন্য যে, 
মরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ যখন আমাদের নিকট 
এসেছে, তখন আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।৬১ হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর) এবং আত্মসমর্পণকারী 
মুসলিম)রূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও।” ৩৮) 

(১২৭) ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, "আপনি কি মুসাকে ও 
তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে) এবং আপনাকে ও 
আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে সুযোগ দেবেন?” (৯) সে বলল, 
“আমরা তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে 
জীবিত রাখব। আর আমরা তো তাদের উপর প্রতাপশালী।” (৪১ 


গে 


৫৭ 


২৮৯ 
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(১) যাদুকরেরা সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ রাব্দুল আলামীনের উপর ঈমান আনার কথা ঘোষণা করল। যাতে ফিরআউনের দলের 


লোকেদের ধোকায় পড়ার সম্ভাবনা ছিল যে, তারা ফিরআউনকেই সিজদা করছে। কেননা, তারা তাকে উপাস্য ও প্রতিপালক বলে মান্য 
করত। সেই জন্য তারা মুসা ও হারনের প্রতিপালক বলে এ কথা পরিষ্কার ক'রে দিল যে, আমরা এই সিজদা সারা জাহানের 


প্রতিপালককে করছি, যিনি মুসা ও হারনের প্রতিপালক; মানুষের বানানো কোন প্রতিপালককে নয়। 


(*) এসব যা কিছুই ঘটল, তা ফিরআউনের জন্য বড় আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ছিল। সেই জন্য সে কিছু না বুঝে বলে ফেলল, 


"তোমরা সকলেই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমার রাজত্ব শেষ করতে চাও। আচ্ছা! তোমরা অচিরেই এর পরিণাম জানতে পারবে।” 


(০১ অর্থাৎ, ডান পা বাম হাত বা বাম পা ডান হাত, শুধু তাই নয় বরং শুলবিদ্ধ ক'রে তোমাদেরকে শিক্ষণীয় নিদর্শন বানাবো। 


(৮) এর একটি অর্থ হল, যদি তুমি আমাদের সাথে এরূপ ব্যবহার কর, তাহলে তোমার প্রস্তুত থাকা উচিত যে, পরকালে মহান আল্লাহ 


তোমার এই পাপের কঠিন শাস্তি দেবেন। কারণ মৃত্যুর পর তারই নিকট আমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে। আর তাঁর শাস্তি হতে কে 


পরিত্রাণ পাবে? যেন ফিরআউনকে পৃথিবীর শাস্তিদানের পরিবর্তে পরকালের শাস্তির ভয় দেখানো হল। 


(*) তোমার নিকট আমাদের এটিই দোষ, যার কারণে তুমি আমাদের উপর অসন্তুষ্ট আর আমাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর 


হয়েছ। যদিও এট 


কোন দোষ নয়; বরং এটি একটি সদগুণ যে, যখন সত্য আমাদের সামনে প্রকাশ হয়ে গেছে, তখন তার পরিবর্তে 


পার্থিব সকল স্বার্থকে ত্যাগ ক'রে সত্যকে গ্রহণ করেছি। অতঃপর তারা ফিরআউনের সাথে কথা শেষ ক"রে মহান আল্লাহকে সন্বোধন 


কণরে তার দরবারে দুআ করতে লাগল। 


(”) যাতে আমরা তোমার এই শত্রুর শাস্তিকে সহ্য ক'রে নিতে পারি এবং হক ও ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকতে পারি। 


(৬) এই পার্থিব পরীক্ষায় যেন আমরা ঈমানকে হাত ছাড়া না করি বা অন্য কোন ফিতনায় না পড়ি। 


(০) এটিই হল প্রত্যেক যুগের ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অভ্যাস যে, তারা আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং ঈমান ও 


তাওহীদের দাওয়াতকে ফাসাদ, অশান্তি বা বিপর্যয় বলে অভিহিত করে। ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণও তাই বলল। 


(*) ফিরআউন যদিও রব (প্রভু বা প্রতিপালক) হওয়ার কথা দাবী করত সে বলত "আনা রাব্বুকুমূল আ*লা” (আমি তোমাদের বড় 


রব।) 


কন্ত তাদের অন্য ছোট ছোট দেবতাও ছিল, যাদের মাধ্যমে তারা ফিরআউনের নৈকট্য লাভ করত। (অন্য ক্রাআত অনুযায়ী 


৪41 এ) অর্থাৎ, আপনাকে ও আপনার উপাসনা বর্জন করতে সুযোগ দেবেন? 


(১) অর্থাৎ, আমার এই রাজ্য-ব্যবস্থায় এরা বাধা দিতে পারবে না। পুত্র-সন্তানদের হত্যা করার পরিকল্পনা ফিরআউনের লোকের কথায় 


করা হয়েছিল। এর পূর্বেও যখন মুসার জন্ম হয়নি, তখন জন্মের পর মুসাকে শেষ করার জন্য বানী ইস্রাঈলদের নবজাতক পুত্র 
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(১২৮) মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, "আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর 
এবং ধৈর্য ধারণ কর, রাজ্য তো আল্লাহরই! তিনি তার দাসদের মধ্যে *, 
যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন এবং সাবধানীদের জনাই তো শুভ ৪13 ০৯৩৪ ৩৮ 2 ৬৮ 29 4 স্পেস 
পরিণাম। (৪২) 

1 


(১২৯) তারা বলল, "আমাদের নিকট আপনার আসার পূর্বে আমরা 008 রর টা চি 50 0 ৩ ৩ (3 ে 
নির্যাতিত হয়েছি'৩ এবং আপনার আসার পরেও।”৪ সে বলল, রি 
& ০ 9118 ঠা 05 


শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শক্রকে ধুংস করবেন এবং 
বি রি 255/-5৩%৩০থা 
অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর, তা তিনি দেখবেন।” ৪9) 


তিনি রাজ্যে তাদের (বদলে) তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। 
(১৩০) আমি অবশ্যই ফিরআউন সম্প্রদায়কে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের তি নি 40 ০5০ 0 [ছি বি 
স্বল্পতা দ্বারা আক্রান্ত করেছি; যাতে তারা অনুধাবন করে।(৯) ্ 


জল 


(১৩১) যখন তাদের কোন কল্যাণ হত, তারা বলত, "এতো আমাদের 2:৮3 ০19 ০২৬৪ এ 199 এ 2 
প্রাপ্য।” আর যখন কোন অকল্যাণ হত, তখন তা মুসা ও তার ঞ 
সঙ্গীদেরকে অশুভ কারণরূপে মনে করত।(০) শোন! তাদের অশুভ রা 

আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন.) কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না। ০৯০০২ ৯ ৩৯৪: রা 
€১৩২) তারা বলল, আমাদেরকে যাদু করার জন্য তুমি যে কোন রর ৪ 6০ 22] 2012 05 ০০ 1০ রি 5) 
নদর্শন আমাদের নিকট উপাস্থত কর না কেন, আমরা তোমাতে |বশ্বাস 
করব না।” ৫৯ 


সন্তানদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ শিশু মুসার জন্মের পর তাঁকে বাচানোর জন্য এই পরিকল্পনা করলেন যে, মুসাকে স্বয়ং 
ফিরআউনের রাজপ্রাসাদে পৌছে দিয়ে তার তন্ত্রাবধানেই লালিত-পালিত করলেন। ০৬৯ ১। এ 

(৯) যখন ফিরআউনের পক্ষ থেকে এই হত্যার অত্যাচার দ্বিতীয়বার শুরু হল, তখন মুসা *ঞগ্র নিজ জাতিকে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার 
ও ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিলেন এবং সান্তনা দিয়ে বললেন যে, তোমরা যদি সঠিক পথে থাক, তাহলে পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা শেষ 
পর্যন্ত তোমাদের হাতেই সোপর্দ করবেন। 
(৯) এখানে মুসা %৪-এর জন্মের পূর্বে যে অত্যাচার তাদের উপর হয়েছিল সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
(৪৯) যাদুকরদের ঘটনার পর অত্যাচারের এটা নতুন যুগ, যা মুসা ৯৪৪-এর আসার পর তাদের উপর শুরু হয়। 

(৮) মুসা ৯ সান্তনা দিলেন যে, তোমরা ঘাবড়ে যাবে না, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের শক্রকে বিনাশ করবেন এবং এখানকার রাজত্ 
তোমাদেরকে দান করবেন। আর তারপর তোমাদের পরীক্ষার এক নতুন কাল শুরু হবে। এখন দুঃখ-কষ্ট দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া 
হচ্ছে। পরে নিয়ামত, সম্মান ও রাজ্য দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। 

(৯) ০৯০১৪ এা বলতে ফিরআউনের জাতিকে বুঝানো হয়েছে। আর ৬৯-. অর্থ 8 অনাবৃষ্টি ও ফসলাদিতে পোকা-মাকড় লেগে যাওয়ার 
কারণে উৎপাদন কমে যাওয়া। পরীক্ষার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, অত্যাচার ও অহংকারের পথ পরিহার করুক, যাতে তারা মেতে ছিল। 
() ০ কল্যাণ) অর্থ ফল-ফসলের প্রাচুর্য। আর ২৫৫-. এর বিপরীত (অকল্যাণ) অনাবৃষ্টি ও উৎপাদন কম হওয়া। কল্যাণের সকল 


অংশকে নিজেদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল মনে করত। আর অকল্যাণ তথা অনাবৃষ্টি ও ফসল না হওয়ার সকল দোষ মুসা ৯৪৪ ও তাঁর 
উপর ঈমান আনয়নকারীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে বলত যে, "তোমাদের অশুভ আগমনের এই কুফল আমাদের দেশে পড়েছে।? 

(*) ১৮ এর অর্থ (উড়ন্ত) অর্থাৎ পাখি। যেহেতু পাখির ডানে বামে উড়ে যাওয়াকে মানুষ শুভ-অশুভ মনে করত। সেই জন্য এই শব্দ 
সাধারণ শুভাশুভ লক্ষণের অর্থে ব্যবহার হতে লাগে। আর এখানেও এই অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহ বলেন, কল্যাণ-অকল্যাণ; যা 
ৃষ্টি-অনাবৃষ্টির কারণে তাদের জীবনে আসে তা সবই আল্লাহর পক্ষ হতে, মুসা 8৪ ও তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীরা তার কারণ 
নয়। 41 21৯১৮ (তাদের অশুভ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন)এর অর্থ হল, তাদের অশুভ আল্লার জ্ঞানায়ত্ত। আর তা হল তাদের কুফরী ও 
অস্বীকার; না অন্য কিছু। অথবা তাদের অশুভ আল্লাহর পক্ষ হতে, আর তার কারণ তাদের কুফরা। 

(৯) এটি তাদের কুফরী ও অস্বীকারের বহিঃপ্রকাশ, যাতে তারা ডুবে ছিল। মুজিযা ও আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে এখনো পর্যন্ত তারা 
যাদুকরের কাজ বলেই মনে করত। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৯ পারা 


(১৩৩) অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত 
দ্বারা কিটু করি; এগুলি ছিল স্পষ্টু নিদর্শন।(৫৭ কিন্তু তারা দান্ভিকই রয়ে 
গেল, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। 


(১৩৪) যখন তাদের উপর শাস্তি আসত, তখন তারা বলত, “হে মুসা! 
তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার 
সঙ্গে তার যে অঙ্গীকার রয়েছে সেই অনুযায়ী যদি তুমি আমাদের হতে 
শাস্তি অপসারিত কর, তবে আমরা অবশ্যই তোমাকে বিশ্বাস করব এবং 
ইসরাঈল বংশধরগণকেও তোমার সাথে যেতে দেব।” 

(১৩) কিন্ত যখনই তাদের উপর হতে এক নির্দিষ্টকালের জন্য শাস্তি 
অপসারিত করতাম -- যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই 
তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। ৫১ 

(১৩৬) সুতরাং আমি তাদের প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে অতল 
সমুদ্রে নিমজ্জিত করলাম, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে 
করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ওঁদাস্য প্রকাশ করত। ৫) 
(১৩৭) এবং যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হত, তাদেরকে আমি 
আমার কল্যাপপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের উত্তরাধিকারী 
করলাম) এবং বনী-ইস্রাইল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভবানী 


২৯১ 
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(%) ০০১১০ (তুফান) বলতে বন্যা, প্লাবন, প্রচুর বৃষ্টিপাত, যাতে প্রতিটি জিনিস ডুবে যায়। অথবা অধিক মৃত্যু বোঝানো হয়েছে, যাতে 


প্রতিটি ঘরে মাতম শুরু হয়। ॥১৯ পঙ্গপালকে বলে। ফসলের উপর পঙ্গপালের আক্রমণ ও অনিষ্টুকারিতা সর্বজন-বিদিত। এই সমস্ত 


পঙ্গপাল তাদের ফসল ও ফলাদি খেয়ে শেষ ক'রে ফেলত। এ উকুন যা মানুষের দেহ, পোশাক বা চুলে পাওয়া যায়। অথবা ঘুণ পোকা 


যা শস্যের অধিক অংশ খেয়ে নষ্ট ক'রে দেয়। উকুনকে মানুষ ঘৃণা করে। আর বেশি পরিমাণে হলে মানুষ পেরেশান হয়ে যায়। আবার তা 


যদি শাস্তি স্বরূপ হয়, তাহলে তার কষ্ট অনুমেয়। অনুরূপ ঘুণ পোকা মানুষের রুঘী ও আর্থিক পরিকাঠামো ভেঙ্গে ফেলার জন্য যথেষ্ট। 


€০৬-১ ২৯৭৪ এর বহুবচন। যার অর্থ ব্যাও। যা পানিতে খাল ও ডোবায় জন্মায়। এই সমস্ত ব্যাও তাদের খাবারে, বিছানায়, গুদামজাত 


শস্যে এসে উপস্থিত হত; মোটকথা চারিদিকে শুধু ব্যাও আর ব্যাউই নজরে আসত। যার কারণে তাদের খাওয়া, পান করা, শোয়া, আরাম 


করা সব হারাম হয়ে গিয়েছিল। (১ (রক্ত) এর অর্থ পানি রক্তে পরিণত হওয়া। ফলে তাদের পানি পান করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। কেউ 


কেউ রক্ত বলতে নাক দিয়ে ঝরা রক্ত বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তির নাক দিয়ে রক্ত ঝরার রোগ শুরু হয়। ০০১. ০০শ্রা এগুলি 


স্পষ্ট ও আলাদা আলাদা মু*জিযা ছিল; যা সময়ের ব্যবধানে তাদের উপর এসেছিল। 


(€) অর্থাৎ, যখন একটি আযাব আসত, তখন তাতে পেরেশান হয়ে তা দূর করার জন্য তারা মুসা *গ্র-এর 


নকঢ আসত। অতঃপর 


তীর দুআর কারণে তা দূর হয়ে যেত। কিন্তু তারা ঈমান আনার পরিবর্তে কুফরী ও শির্কের উপরই অটল থাকত। আবার দ্বিতীয় আযাব 


এলে তাই করত। এভাবে সময়ের 


ব্যবধানে তাদের উপর পাঁচ পাঁচটি আযাব আসে। কিন্তু তাদের অন্তরের ওদ্ধত্য ও মস্তিক্ষের গর্ব 


সত্যের পথে পাহাড় হয়ে দীড়ায়। আর এত এত স্পষ্ট প্রমাণাদি দেখার পরও তারা ঈমানের সম্পদ হতে বঞ্চিত থেকে যায়। 


(৭) এত বড় বড় নিদর্শন দেখা সত্তেও তারা ঈমান আনার জন্য ও গাফিলতির ঘুম হতে জাগার জন্য প্রস্তুত হল না। শেষ পর্যন্ত 


তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা হল। যার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। 


(৭) অর্থাৎ, বাণী ইসরাঈল; যাদেরকে ফিরআউন দাস বানিয়ে রেখেছিল এবং যাদের উপর নানাভাবে যুলুম করত। এই দিক দিয়ে বাস্তবে 


মিসরে তাদেরকে দুর্বল মনে করা হত। কেন না তারা ছিল পরাভূত ও পরাধীন দাস। কিন্তু আল্লাহ যখন ইচ্ছা করলেন, তখন সেই 


পরাভূত ও দাস জাতিকে সেই ফিরআউনী রাজ্যের উত্তরাধিকার 


বানালেন। যেহেতু তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট 


থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নেন, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। (সুরা আলে ইমরান ২৬ আয়াত) 


(৯) রাজ্য বা দেশ বলতে শাম দেশের এলাকা ফিলিস্তীনকে বুঝানো হয়েছে। সেখানে মহান আল্লাহ আমালেকাদের পর বানী ইস্রাঈলকে 


বিজয়ী করেন। মুসা ৪৪৪ ও হারূন ৯৬৪-এর ইন্তিকালের পর বানী ইস্রাঈলরা শাম দেশে তখন গেলেন, যখন ইউশা” বিন নুন 


আমালেকাদেরকে পরাজিত ক'রে বানী ইস্রাঈলদের জন্য রাস্তা সহজ করে দিলেন। আর দেশের এ অংশকে বরকত ও কল্যাণময় 


করলেন। অর্থাৎ, শাম (সিরিয়া ও ফিলিস্তীন) এলাকা; যেখানে অধিকাংশ নবীদের বাসস্থান ও সমাধিক্ষেত্র ছিল এবং বাহ্যিক সুন্দর শস্য- 
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২৯২ 


সুর) অ।”্রাফ এ 


সত্যে পরিণত হল;€৭ যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছি 


ছল আর 


ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের নির্মিত শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তারা 


নির্মাণ করেছিল, তা ধুংস ক'রে দিলাম। (৫১) 


(১৩৮) আর বনী-ইস্াঈলকে আমি সমুদ্র পার ক 


রয়ে দিলাম, অতঃপর 


তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে এল। তারা বলল, "হে 


মুসা! ওদের যেমন বহু দেবতা রয়েছে, তেমনি আমাদের জন্যও একটি 
দেবতা বানিয়ে দিন। সে বলল, তোমরা তো এক মুর্খ জাতি।” (৫) 


(১৩৯) এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে, তা তো ধুংস করা হবে এবং 


তারা যা করছে, তাও অমুলক।€৮) 


(১৪০) সে আরো বলল, "আমি কী আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের জন্য 


অন্য উপাস্য খুজব, অথচ তিনি তোমাদেরকে বিশ্ব জগতের উপর 


শেষ্ঠত্‌ দিয়েছেন %, (৫৯) 


(১৪১) আর স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ফিরআউন বংশীয়দের হাত 


হতে উদ্ধার করেছি, যারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি 


দত; তারা 


তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের 


নারীদেরকে 


জীবিত রাখত। আর এতে তোমাদের জন্য তোমার প্র 
মহাপরীক্ষা ছিল।৬০) 


তপালকের 


(১৪২) আরো স্মরণ কর, মুসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি 1 


নির্ধারিত করি 


ধরি 


এবং আরো দশ দিয়ে তা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকে 


রনধারত 


০15 ও (১2 ১০০৭ 
২০৪০ রি ছা ০ ১5০] ও ৩০ (স্পা 

উ)২০৯১৭ 21843 ৮4১৪০ ৩০০৯৮ 
০:৩4 ০৯ ০ ১৮৮ 3৪ 5১95 


৫] ৩৫০2 ০৭৬৯৪ 195 দানে রা 


গর্ভ ৩13৩ 


৩ ৪ 
এ 7508 


০ ৬ 25 0] 2 


টিন 1০ ২০১০১৪ ০02 05 ৮ ১ 


£ ৮4 


2 ৪ মার ৫ ৬॥এা 


1:50 তক । 15495 


৮ 


(৩4৮12 


৫৮৫ 


[১ ৮৬০ 


শ্যামলতাও আছে। অর্থাৎ বাহির ও ভিতর দুই দিক 


১০০ হল ৮১ এর বহুবচন। যদিও পূর্ব-পশ্চিম এক 
প্রান্ত। 


দয়েই এই এলাকা ছিল সম্পদশালী। 3.৫, শব্দটি ৪১১৩, এর বহুবচন, অনুরাপ 
টই হয়। বহুবচন পূর্ব ও পশ্চিমসমূহ থেকে উদ্দিষ্ট, দেশের বর্কতময় পূর্ব ও পশ্চিম 


(%) এই শুভবাণী বা প্রতিশ্রুতি তাই, যা ইতিপূর্বে মুসা 8৪ প্রসুখাৎ ১২৮- ১২৯নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে। যেমন সূরা বাস্সাস্েও বলা 
হয়েছে, (৯১৯৯3 ০৩৩3 ০৯০১১ ৬১৪ ০৯১। ৬ ৪ 84 :১8891 ১4৬৯ হা ০৯৩ ০৯১। ৬ 19:55 রা রি ০০ ০ ২১৪) 


(০১১৮৯৪1905১: সেরা ব্বাস্থাস ৫-৬ আয়াত) “সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, 


তাদেরকে নেতা ও দেশের উত্তরাধিকারী 


করতে ইচ্ছা করলাম। ইচ্ছা করলাম দেশে তাদেরকে ক্ষমতায় প্রতি 


ত করতে এবং 


ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে 


দতে, যা তাদের নিকট হতে ওরা আশঙ্কা করত।” আর এই সম্মান ও অনুগ্রহ সেই 


ধৈর্ষের বি 


নময়ে লাভ করেছিল, যা তারা ফিরআউনের অত্যাচারের মুকাবিলায় প্রদর্শন করেছিল। 


(১) "নির্মিত শিল্প” বলতে কারখানা, ইমারত 


ও অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। ০১১১ (যো তারা উচু করত) বলতে উচু উচ্ু প্রাসাদ হতে পারে, 


বার আঙ্গুর ইত্যাদির বাগানও হতে পারে, য 


মাচানের উপর ছড়ানো থাকে। অর্থ এই যে আমি তাদের শহরের বড় বড় প্রাসাদ, তাদের 
সশস্ত্র ও অন্যান্য সামন্্রী ধুংস করেছি এবং তাদের বাগানসমূহও। 


১ এর থেকে বড় মূর্খতা ও বোকামি আর কি হতে পারে যে, যে মহান আল্লাহ ফিরআউনের মত বড় শত্রুর হাত হতে তাদেরকে শুধু 


রত্রাণ দেন 


ন; বরং তাদেরই চোখের সামনে তাকে তার সৈন্য সামন্তসহ ডুবিয়ে মারলেন এবং তাদেরকে অলৌকিকভাবে সমুদ্র পার 


রয়ে 
এ মূর্তিগুলো গাভীর আকারে পাথরের তৈরী 


হল । 


দলেন, সেই আল্লাহকেই তারা সমুদ্র পার হয়েই ভুলে গিয়ে নিজ হাতে গড়া পাথরের মূর্তির খোজ শুরু করে। বলা হয় যে, তাদের 


(%) অর্থাৎ, এই সব মূর্তিপূজারী যাদের অবস্থা তোমাদেরকে ধোকায় ফেলেছে, তাদের ভাগ্যই হল ধুংস হওয়া ও তাদের এই কর্ম 


বাতিল ও ক্ষতিকর। 


(%) যে মহান আল্লাহ তোমাদের উপর এত অনুগ্রহ করেছেন যে, সারা বিশ্বে তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, তাকে ছেড়ে তোমাদের 
জন্য পাথর বা কাঠের তৈরী মূর্তি খুজে দেব? অর্থাৎ, এই অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামির কাজ কেমন করে করতে পারি? পরবর্তী 


আয়াতে আল্লাহর আরো কিছু অনুগ্রহের কথা বর্ণনা হচ্ছে। 


(৮) এসব এ সকল পরীক্ষা, যার কথ 


সুরা বান্ধারাহ ৪৯নং আয়াত ও সুরা ইব্রাহীম ৬নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ৯ পারা 


সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়।১১) আর মুসা তার ভ্রাতা হারনকে বলল, 


4৯৯ (৮৮5 09 


২৯৩ 


ঢু 
সর্ব 


125 1 
থু উলটা ০0 পএঞ 


আমার অনুপস্থিতিতে (চল্লিশ দিন) আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার + , ০০ 4 ০০6 টি ভারারাডি 

প্রতিনিধিত্ব করবে, সংশোধন করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ ০৩৮ ৪৪ 9 শেপড ৬৯ ও ০০৩ ০০১০৯ 

করবে না। ৬১) ভি] 

(১৪৩) মুসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল এবং তার 300 08 ৮0 এ 1251 52 চে এ 

প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন, তখন সে বলল, "হে আমার 2 ৯, 447 মা যাগ 

প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।” তিনি বললেন, ০১ ০৯০1 ৬ ০2১1 ০৯ ৪১৮ ০] ০ 7991 720 
চর 2 টি 2 ৪ ১, 


তলা (৬৩) হি ৩ তি ৮০ ৫ পর্ণ ত 
তুমি আমাকে কখনই দেখবে না।১ তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, 11012128252 


যদি আ স্ব-স্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখবে।” সুতরাং যখন 


তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিল্মান হলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচুর্ণ 


করল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল।৬৯ অতঃপর যখন সে জ্ঞান ফিরে ভি: 


পেল, তখন বলল, "ম 
প্রত্যাবর্তন করলাম এবং 


হমময় 


তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই 
বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।”৬০) 


(১৪৪) তিনি বললেন, হে মুসা! আমি আমার 


রসালাত ও বাক্য দ্বারা 


লোকের মধ্যে তোমাকে শ্রেষ্ঠ 
কর এবং কৃতজ্বদের অন্তর্ভূক্ত হও। ৬৬৬) 


দয়েছি, সুতরাং আমি যা দিলাম, তা গ্রহণ 


(৬১) ফিরআউন ও তার দলবলকে ধুংস করার পর প্রয়োজন দেখা দিল যে, বান 


ধর্মগ্রন্থ তাদেরকে দেওয়া হোক। সেই জন্য মহান আল্লাহ মূসা %৪৪-কে ত্রিশ রাত্রি 


ইস্রাঈলদের হিদায়াত ও পথ নির্দেশনার জন্য কোন 


র জন্য তুর পাহাড়ে আহ্বান করলেন, পরে আরো দশ 


রাত্রি যোগ করে পুরো চল্লিশ রাত্রি করা হল। মুসা ৯৬৪ যাওয়ার সময় তার সহোদর ভাই নবী হারূন ৯৬ঞ্-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত 


করলেন; যাতে তিনি বানী ইস্াঈলদের মধ্যে হিদায়াত ও সংশোধনের কাজ চা 


করেন। এই আয়াতে এ সব কথাই বর্ণিত হয়েছে। 


(৬) হারূন ৪ নিজেও নবী 
কথ 


লয়ে যান এবং তাদেরকে সকল বিপর্যয় থেকে রক্ষা 


ছলেন, সংশোধনের দায়িত্বভার তীর উপরও ছিল। মুসা ৯৬ শুধুমাত্র উপদেশ ও সতর্কতা স্বরূপ এ 
গুলো বলেছিলেন। ৬১ অর্থাৎ, নির্ধারিত সময়, মেয়াদ। 


চে 


দেখ 


র আকাঙ্কা সৃষ্টি হল এবং 


নজের মনের কথ 


যখন মূসা 8৬৪ তুর পাহাড়ে গেলেন। সেখানে মহান আল্লাহ তীর সাথে সরাসরি কথা বললেন। মুসা ৯৪৪-এর আন্তরে আল্লাহকে 


৬৪) ৮ (হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও) বলে প্রকাশ করলেন। যার 


উত্তরে মহান আল্লাহ বললেন, ৮1 ৩: (তুমি আমাকে কখনই দেখবে না)। মু'তাষিলা ফির্কা এখান থেকে প্রমাণ করতে চায় যে, ৩ 


শব্দ 


ট নাবাচিক অর্থে সর্বকালের জন্য ব্যবহার হয় 


। সেই জন্য মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ না পৃথিবীতে সম্ভব, আর না পরকালে। কিন্তু 


মু'তািলাদের এই মত সহীহ হাদীসসমুহের বিপরীত। বলা বাহুল্য, সহীহ ও শক্তিশালী হাদী 


স দ্বারা প্রমাণিত যে, কিয়ামত দিবসে 


মুমিনরা আল্লাহ তাআলাকে দেখবেন এবং জান্নাতেও আল্লাহর মুখমণ্ডল দর্শন লাভে ধন্য হবেন। সকল আহলে সুন্নাহর এই আকীদ 


এ 


হ 


ব 


বিশ্বাস। এখানে যে (তুমি আমাকে কখনই দেখবে না” বলে) দর্শনের কথা খন্ডন করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র পৃথিবীর ক্ষেত্রে। পৃথিব 


র 


আল্লাহর নূরকে সহ্য করতে পারবে। 


মানুষের কোন চোখ মহান আল্লাহকে দেখতে সক্ষম নয়। কিন্তু পরকালে মহান আল্লাহ এই চোখে এমন দৃষ্টিশক্তি দান করবেন, যা 


(১) অর্থাৎ, এ পাহাড়ও মহান আল্লাহর প্রকাশ হওয়াকে সহ্য করতে পারল না এবং মুসা 8৪৩ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। হাদীসে 


বর্ণিত যে, নবী &ঞ্৯ বলেছেন, “কিয়ামত দিবসে সবাই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। (এই জ্ঞানশূন্যতা ইবনে কাষীরের মতে এ সময় হবে যখন 


হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ বচারের জন্য 


আবির্ভূত হবেন।) অতঃপর যখন সবাই জ্ঞান ফিরে পাবে, তখন আমিই সর্বপ্রথম 


জ্ঞানপ্রাপ্ত হব এবং দেখব যে, মুসা ৯৬ আরশের পায়া ধরে দাড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমি জানি না যে, তিনি আমার আগেই জ্ঞান ফিরে 


পেয়েছেন, নাকি তুর পাহাড়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে হাশরের ময়দানে সংজ্ঞাহীন হওয়া থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে।” 
(বেখারীঃ তাফসীর সৃরাতুল আরাফ মুসলিম? মূসা 4৪৪-এর ফযীলত) 


(৮) শবশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম” তোমার মর্যাদা ও মাহাতযে এবং সেই সাথে এ কথায় যে, আমি তোমার অসহায় ও দুর্বল বান্দা; 


পৃথিবীতে তোমার দর্শনলাভে অক্ষম। 


(*) এটি সরাসরি কথা বলার দ্বিতীয় সুযোগ, মহান আল্লাহ যে সুযোগ মুসা 8৬৪-কে দিয়ে ধন্য করলেন। এর পূর্বে খন মুসা 8৬৪ আগুন 


নেওয়ার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, তখনও তিনি সরাসরি কথা বলে তাকে সম্মানিত করেছিলেন এবং নবুঅত দান করেছিলেন। 
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সুর) অ।”্রাফ এ 


(১৪৫) আর আমি তোমার জন্য ফলকসমূহের উপর সর্ব বিষয়ের 4৫57 ,০5 14 105 


উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি,৬) সুতরাং ; 
এগুলিকে শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে এ গুলির মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ 
তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও।৬) আমি শীঘ্রই সত্যত্যাগীদের বাসস্থান 
তোমাদেরকে দেখাব।”৬৯ 
(১৪৬) পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায়, তাদেরকে আমার 
নিদর্শনাবলী হতে ফিরিয়ে দেঝ; তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও 
ওতে বিশ্বাস করবে না।€০ তারা সৎপথ দেখলেও ওকে পথ বলে গ্রহণ 
করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে, তাকেই পথ হিসাবে গ্রহণ 
করবে।€৯ এটি এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে 
করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা উদাসীন ছিল।€১) 

(১৪৭) যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলে, 
তাদের কার্য নিজ্ফষল হবে। তারা যা করবে সেই অনুযায়ীই তাদেরকে 
প্রতিফল দেওয়া হবে।৫) 

(১৪৮) (আরও স্মরণ কর) মুসার লোকেরা তার অনুপস্থিতিতে | 
নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুরের মূর্তি তৈরী করল, যার শব্দ ছিল 
গরুর মতই। তারা কি দেখল না যে, এটি তাদের সাথে কথা বলে না এবং 
তাদেরকে পথও দেখায় না। তারা এটিকে উপাসারপে গ্রহণ করল। আর 
তারা ছিল অত্যাচারী।৪) 


৪ ০০০া ও ৮৩৬ এস ও 
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(৬) তাওরাত কাষ্টফলক বা তক্তি রূপে দান করা হয়েছিল। যাতে তাদের ধর্মীয় আহকাম, আদেশ-নিষেধ, অনুপ্রেরণা দান, ভীতি 


প্রদর্শন ইত্যাদি সকল কিছুর বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যমান ছিল। 


(*) অর্থাৎ, তারা যেন তাই গ্রহণ করে যা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। যাতে অনুমতি আছে তা নয়; যেমন সুবিধাবাদী ও সুযোগ-সন্ধানীরা করে থাকে; 


যারা আমলে ফাঁকি দেওয়ার জন্য কেবল ফাক ও অনুমতি খুঁজে বেড়ায়। 


(৯) বাসস্থান বলতে তাদের পরিণাম, অর্থাৎ, ধুংস। অথবা এর অর্থ ফাসেক (সত্যত্যাগী)দের দেশে তোমাদেরকে শাসনক্ষমতা দান 


করব। আর তা হল শাম দেশ। যেখানে আমালেকাদের আধিপত্য 


ছল; যারা ছিল আল্লাহর অবাধ্য। (ইবনে কাসীর) 


(০) এখানে গর্ব বা অহংকারের অর্থ হল, মহান আল্লাহর আয়াত ও আহকামের মোকাবেলায় নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্য 


লোকদের তুচ্ছ মনে করা। এই শ্রেণীর অহংকার মানুষের জন্য মোটেই শোভনীয় নয়। কারণ আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা আর মানুষ সু্ট। সৃষ্ট হয়ে 
সৃষ্টিকর্তার মোকাবেলা বা প্রতিদ্বন্ৰিতা করা, তার আহকাম ও হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বা উদাসীন হওয়া কোন মতেই বৈধ 


নয়। সেই কারণে অহংকার মহান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য জিনিস। এই আয়াতে অহংকারের পরিণতিও ব্যক্ত করা হয়েছে। আর তা 


এই যে, মহান আল্লাহ নিজ আয়াত (নিদর্শন) হতে দূরে রাখেন এবং সে এত দুরে সরে যায় যে, কোন প্রকার নিদর্শন তাকে হকের 


(সত্যের) পথে আনতে সফল হয় ন 


৷ যেমন, অন্যত্র বলা হয়েছে, ৬৫ হা 85 1০৪ 99 5298 3 এ) এ 6 ৬৬৬ 92৪ 9) 


(কি 21৬৭1 1১5 অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য হয়েছে, তারা বিশ্বাস করবে না; যদিও তাদের 


নিকট সমস্ত নিদর্শন আগত হয়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছে। (সুরা ইউনুস ৯৬-৯৭ আয়াত) 


("১ এখানে আল্লাহর বিধি-বিধান থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে রাখে তাদের অ 


[রো একাঢট আচরণ ও অভ্যাসের কথ 


বর্ণিত হয়েছে। আর তা 


এই যে, হিদায়াতের কোন কথা তাদের সামনে এলে তারা তা মেনে নেয় না; কিন্তু ভষ্টিতার কোন জিনিস দেখলেই তারা তা সাদরে গ্রহণ 


করে। কুরআন কারীমের বর্ণিত এই বাস্তবতা সকল যুগেই লক্ষণীয়। আজ আমরাও সকল স্থানে ও সব সমাজেই এমন কি মুসলিম 


সমাজেও দেখতে পাচ্ছি যে, নেকী মুখ ঢেকে বেড়াচ্ছে। আর পাপকে প্রত্যেকেই লুফে লুফে গ্রহণ করছে। 


() এখানে এই কথার কারণ ব্যক্ত 


করা হয়েছে যে, মানুষ নেকীর পরিবর্তে গোনাহ ও হকের তুলনায় বাতিলকে কেন বেশি গ্রহণ করে? 


কারণ হল, আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যাজ্ঞান এবং তা হতে ওঁদাস্য ও বৈমুখ্য প্রকাশ করা। আর এ আচরণ প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক 


সমাজেই প্রচলিত। 


( এই আয়াতে যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা ভাবে ও পরকালকে অবিশ্বাস করে তাদের পরিণাম ব্যক্ত করা হয়েছে। যেহেতু তাদের 


কর্মের বুনিয়াদ ন্যায় ও হক নয় বরং অন্যায় ও বাতিলের উপর, সেই জন্য তাদের (কর্ম আপাতদৃষ্টিতে ভালো হলেও) আমলনামায় 


কেবল পাপই লি 


খিত হবে; যার কোন মুলযই মহান আল্লাহ্‌র নিকট নেই। পরন্ত তাদের অন্যায়ের প্রতিফল সেখানে অবশ্যই দেওয়া হবে। 


(৭) মুসা সুর যখ 


ন চল্লিশ রাত্রির জন্য তুর পাহাড়ে গেলেন, তখন সামেরী নামক এক ব্যক্তি সম্প্রদায়ের সোনার অলংকার জমা ক'রে 
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(১৪৯) তারা যখন অনুতপ্ত হল”9 ও দেখল যে, তারা বিপথগামী হয়ে 
গেছে, তখন তারা বলল, "আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া 
না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা 
ক্ষতিগ্রস্ত হব।” 


(১৫০) আর মুসা যখন ত্ুদ্ধ ও দু্খিত অবস্থায় স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট 
প্রত্যাবর্তন করল, তখন বলল, "আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা কিই না 
জঘন্য কাজ করেছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বেই কেন 
তোমরা তাড়াহুড়া করতে গেলে” সে ফলকগুলি ফেলে দিল এবং 
তার ভাইকে মাথায় ধরে নিজের দিকে টেনে আনল। হারন বলল, "হে 
আমার মায়ের পুত্র (সহোদর)!) লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে 
করেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল।(”) সুতরাং তুমি 
আমাকে নিয়ে শত্রু হাসায়ো না৯ এবং আমাকে অনাচারীদের দলভুক্ত 
গণ্য করো না।” ৬০ 

(১৫১) মুসা বলল, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে 
ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে তোমার করুণায় আশ্রয় দান কর। আর 
তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।” 

(১৫২) (আল্লাহ বললেন,) নিশ্চয় যারা গোবৎসকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ 
করেছে অচিরেই পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ 


৩ চত টি রি চি 3 ২১৬৬ 


600 এ] 2৯৮ ০০2 এও তথা 
পি সি 55058 ৯ টি 
১৩এএা১এা তি এ থা 


তা থেকে একটি বাছুর তৈরী করল। যার মধ্যে জিত্রাঈল 8৬৪-এর ঘোড়ার পায়ের নীচের কিছু মাটি মিশিয়ে দিল যা তার কাছে রাখা ছিল 


এবং যার মধ্যে মহান আল্লাহ প্রাণ-প্রতিষ্ঠার শক্তি রেখেছিলেন। যার কারণে বাছুরটি গরুর মত শব্দ করত। (যদিও পরিক্ষার কথা বলতে 
ও পথ-নির্দেশ করতে অক্ষম ছিল; যেমন কুরআনের ভাষায় স্পষ্ট।) এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, সেটি সত্যি সত্যি রক্ত-মাংসের 


বাছুরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, নাকি সেটি ছিল সোনারই, কিন্তু কোন প্রকারে তাতে হাওয়া প্রবেশ করার ফলে গরুর মত শব্দ বের হত। 


(ইবনে কাগীর) এই শব্দ দ্বারাই সামেরী বানী ইস্রাঈলকে এই বলে পথভষ্ট করল যে, এটিই তোমাদের মাবুদ (উপাস্য)। মুসা ৯৪ ভুলে 


গেছেন এবং তিনি উপাস্যের খোঁজে তর পাহাড়ে গেছেন। এই ঘটনা সুরা ত্বাহা ৮৮-৮৯নং আয়াতেও বর্ণিত হবে। 
(০) 14:১2 ও 5৪০ এটি একটি পরিভাষা, যার অর্থ ঃ লঙ্জিত বা অনুতপ্ত হওয়া। তাদের এ অনুতাপ মুসা ৯৪-এর ফিরে আসার পর 


হল, যখন তিনি তাদেরকে এর উপর তিরঙ্কার করলেন ও ধমক দিলেন; যেমন সূরা ত্বাহা ৯৭নং আয়াতে আছে। এখানে আগে এই 
জন্যই উল্লেখ এ যাতে তাদের কাজ ও কথার বর্ণনা একত্রে হয়ে যায়। (ফাতহুল কাদীর) 


(১ মূসা ৬ যখন এসে দেখলেন যে, তারা বাছুরের পূজা শুরু করেছে, তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। আর তাডাহুড়োয় 


কারফলো -- যা তিনি তুর পাহাড় হতে এনেছিলেন -- এমনভাবে রাখলেন যাতে দর্শকের মনে হল, যেন তিনি তা নীচে ফেলে 


দিলেন; যেটাকে কুরআন “ফেলে দিল” বলে ব্যক্ত করেছে। তা সত্বেও যদি তিনি ফেলেও থাকেন, তাহলেও এটি বেআদবী নয়। কারণ 


তীর উদ্দেশ্য ফলকের অসম্মান ছিল না; বরং বানী ন্যাম আত্মহারা হয়ে বিনা ইচ্ছায় তিনি এ রকমটি ক'রে ফেলেছিলেন। 


() (মাথায় ধরে অথবা চুলে ধরে।) হারান ৯৬ এখানে (মুসা ৪৬৪-কে ভাই না বলে) মায়ের পুত্র বললেন। কারণ এ শব্দে মমতা বোধ 


ও ভালবাসা বেশি পাওয়া যায়। 


(৮) হারূন ৯৬০-এর এই ওষর ছিল; যার কারণে তিনি জাতিকে শির্কের মত ভয়ানক পাপ থেকে বাধা দিতে সক্ষম হননি। এক তো 


নিজের দুর্বলতা, আর দুই বানী ইস্রাঈলের বিরোধিতা ও ওদ্ধত্য; এমনকি (বারণ করার ফলে) তারা তাঁকে হত্যা পর্যন্ত করতে উদ্যত 


হয়। ফলে তাঁকে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য চুপ থাকতে হয়। আর এ মত ক্ষেত্রে চুপ থাকার অনুমতি মহান আল্লাহও দিয়ে রেখেছেন। 
(১) আমাকে বকা-ঝকা করলে শক্ররাই আনন্দিত হবে। অথচ এ সময় শক্রদেরকে শায়েস্তা করা এবং তাদের প্রভাব থেকে জাতিকে 


বাঁচানোর সময়। 


(৮) আর এমনিতেই আমাকে আকীদা ও আমলের দিক দিয়ে তাদের দলভুক্ত কিভাবে করা যেতে পারে? আমি না শির্ক করেছি, না 


তাদেরকে শির্কের অনুমতি দিয়েছি, আর না আমি তাতে সন্তষ্ট। শুধু মাত্র চুপ থেকেছি, তার জন্য আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ওজরও 


রয়েছে। সুতরাং আমার গণনা যালেম (মুশরিক)দের মধ্যে কিভাবে হতে পারে? সেই জন্য মুসা ৯৬৪ নিজের জন্য ও ভাই হারূনের জন্য 


ক্ষমা ও দয়া চেয়ে দুআ করলেন। 
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২৯৬ সুরা আগ্রাফ ও 


ও লাঞ্চুনা আসবে।৮১ আর এভাবে আমি অপবাদ রচনাকারীদেরকে 
প্রতিফল দিয়ে থাকি। ৮১) 

(১৫৩) পক্ষান্তরে যারা অসৎকাজ করে, অতঃপর তারা পরে তওবা করে 
ও ঈমান আনে (তাদের জন্য) এসব কিছুর পরেও তোমার প্রতিপালক 
নিশ্চয়ই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬০ 

(১৫৪) মুসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হল, তখন সে ফলকগুলি তুলে নিল। 


4৮ 
ত(৮৪) 


যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য ওর প্রতিলা 
ছল পথ-নির্দেশ ও করুণা। ৮০) 

(১৫৫) আর মুসা আপন সম্প্রদায় হতে সত্তর জন লোককে আমা 
প্রতিশ্রুতির সময়ে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করল। তারা যখ 
ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল তখন মুসা বলল, "হে আমা 
প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই তো এদেরকে এবং আমাকেও ধু 
করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নিবেধি তাদের কর্মদোষে কি তু 
আমাদেরকে ধূংস করবে? এতো শুধু তোমার পরীক্ষা, যা দিয়ে তুমি যাকে 
ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত কর। তুমিই 
তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের 
প্রতি দয়া কর এবং তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল। ৮) 
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(৮) আল্লাহর গযব (ক্রোধ) এই ছিল যে, তাদের তওবার জন্য হত্যা আবশ্যিক করা হল। আর এর পূর্বে তারা যতদিন জীবিত থাকল 


লাঞ্চনা ও অপমানের উপযুক্ত বলে গণ্য হল। 


(৮১) এই শাস্তি শুধুমাত্র তাদের জন্য নয়; বরং যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে, আমি তাদেরকে এই শাস্তিই দিয়ে থাকি। 


€”১) হ্যা, যারা তওবা করে, আল্লাহ তাদের জন্য চরম ক্ষমাশীল পরম দয়াবান। জানা গেল যে, তওবার কারণে সকল গোনাহ মাফ হয়ে 


যায়। তবে শর্ত এই যে, তওবা বিশুদ্ধ হতে হবে। 


(৮) ২.4 শব্দটি £ এর ওজনে ৮৮০ এর অর্থে (কপি, প্রতিলিপি)। আসল ও নকল উভয় কপিকেই ২৯... বলা হয়। এখানে আসল 


ফলককে বুঝানো হয়েছে, যাতে তাওরাত লিখিত ছিল। অথবা নকলকৃত কপিকে বুঝানো হয়েছে, যা ফলকগুলিকে সজোরে ফেলে 


দেওয়ার ফলে ভেঙ্গে যাওয়ার পর নকল করা হয়েছিল। তবে প্রথমটিই সঠিক বলে মনে হয়। কেননা পরবর্তিতে বলা হচ্ছে যে, মুসা ৯৬৪ 


উক্ত ফলকগুলি তুলে নেন। যাতে বুঝা যায় যে, ফলকগুলি ভেঙ্গে যায়নি। যাই হোক, এখানে উদ্দেশ্য তার বিষয়-বস্ত। 


(৮) তাওরাতকেও কুরআনের মত এসকল লোকেদের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা বলে গণ্য করা হয়েছে, যারা আল্লাহকে ভয় করে। 


কারণ আসমানী কিতাব থেকে উপকৃত এই শ্রেণীর লোকেরাই হয়ে থাকে। 


আর অন্যরা যেহেতু সত্য শোনা থেকে নিজেদের কানকে ও 


সত্য দেখা হতে নিজেদের চোখকে বন্ধ রাখে, সেহেতু তারা সাধারণতঃ এর উপকার হতে বঞ্চিত থাকে। 


(৮১ এ সন্তরজন ব্যক্তির বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী টীকায় হবে। এখানে এটা বলা হচ্ছে যে, মুসা 8৪৪। নিজ জাতির সত্তরজন ব্যক্তিকে 


এ 


নির্বাচিত করলেন এবং তাদেরকে তুর পাহাড়ে নিয়ে গেলেন; যেখানে তাদেরকে ধুংস করে দেওয়া হল। যার কারণে মুসা গর বললেন,- 


(৮) বানী ইস্রাঈলের এই সন্তরজন ব্যক্তি কারা ছিল? এ সম্পর্কে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একটি মত হল যে, যখন মুসা 


ধগ্র তাদেরকে তাওরাতের আহকাম শুনালেন, তারা বলল, "আমরা কেমন করে বিশ্বাস করব যে, এই কিতাব সত্যিই আল্লাহর পক্ষ 


থেকে অবতীর্ণ হয়েছে? যতক্ষণ আমরা আল্লাহকে স্বয়ং কথা বলতে না শুনব, ততক্ষণ এটাকে মানব না।” সুতরাং তিনি সত্তরজন 


ব্যক্তিকে বেছে নিলেন এবং তাদেরকে ত্র পাহাড়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে মহান আল্লাহ মুসা ৪৪-এর সাথে কথোপকথন করলেন, যা 


তারাও শুনল। কিন্তু তারা একটি নতুন দাবী ক'রে বসল যে, যতক্ষণ আমরা নিজ চোখে আল্লাহকে না দেখব, ঈমান আনব না। দ্বিতীয় 


মত হল, এই সত্তরজন ব্যক্তি হল তারা, যাদেরকে পূর্ণ জাতির তরফ হতে বাছুর-পূজার মহাপাপ থেকে তওবা করার জন্য তুর পাহাড়ে 


নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর সেখানে গিয়ে তারা আল্লাহকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তৃতীয় মত হল, এই সন্তরজন ব্যক্তি বাণী 


ইস্্াঈলকে বাছুর-পূজা করতে দেখেছিল, কিন্তু তারা তাদেরকে নিষেধ করেনি। চতুর্থ মত হল, এই সত্তরজন ব্যক্তি যাদেরকে মহান 


আল্লাহর আদেশে নির্বাচন ক'রে তুর পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে গিয়ে তারা আল্লাহর নিকট দুআ করে। যার মধ্যে একটি 


দুআ ছিল "হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন কিছু দান কর, যা এর পূর্বে কাউকে দান করা হয়নি। আর না পরবর্তীতে কাউকে দান করা 


হবে।” মহান আল্লাহর এই দুআ পছন্দ হল না। যার কারণে তাদেরকে ভূমিকম্প দ্বারা ধূংস করা হল। অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ দ্বিতীয় 


এ 


মতকে গ্রহণ করেছেন এবং এ ঘটনাকে সেই ঘটনা বলে নির্ধারিত করেছেন, যা সূরা বান্খারার ৫৫নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে 
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তফসীর আহস/নুল বারন ৯ পারা ২৯৭ 


(১৫৬) এবং আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারণ কর, ৩! ৮৯খা &9 2 2150 ১১১৪ & শা? 
আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি।”৮*) আল্লাহ বললেন, আমার 
শান্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বন্ততে ০৪৯৯ মা ৩ 4৪৩ ৩/-০ ৩৪ ঙ ৩০ 


(৮৯) ৪ নির্ধাবি 224০ রত ূ ₹:৫১. 
পরিব্যাপ্ত।৬৯ সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা ১9 0৯8. 2৯0] 6226 ৫ 4৫ ০০ 
সাবধান হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে। 


ই 094$0059০৯ ০১ 
(১৫৭) যারা শিরক্ষর রসূল ও নবীর আনুমরণ করে, যার উল্লেখ তওরাত ০55944 শা পা চা ছি রা 
ও ইপ্ভীল যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়,৯০ যে তাদেরকে দিন 

সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে,৯১ যে তাদের জন্য ০১৭০৪ ৯0 ১৮৪১ 22 &ু ১৯০৬৪ 695 
55 টো 9585 অবৈধ করে এবংমে ৯ 72 এশা 2 2 44৫ ৮ ৩৮ ১৫ 
তাদের ভার ও বন্ধন”: যা তাদের উপর ছিল (তা হতে) তাদেরকে মুক্ত . 

করে। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, ০0৩5৪ ৭? 9 ৮৫০ ৬৮৪৩ ] 
তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার 
অনুসরণ করে তারাই হবে সফলকাম। (৯ 


ও ঠা 19 29৮59 2537৮548192 ৩ 


তাদের উপর বিদ্যুৎ (বজ) রূপে মৃত্যু নেমে এসেছিল। আর এখানে ভূমিকম্পন দ্বারা মৃত্যুর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বলা 
হয়েছে যে, হতে পারে দুই আযাবই তাদের উপর এসেছিল; আকাশ হতে বজ ও পৃথিবী হতে ভূমিকম্প। যাই হোক, মুসা *ঞর দুআ ও 
দরখাস্ত ক'রে বললেন, তাদের জন্য যদি ধূংসই অবধারিত ছিল, তাহলে এর পূর্বে খন তারা বাছুর-পূজায় নিমগ্ন ছিল, তখনই ধৃংস 
করতেন।---? সুতরাং তার ফলে মহান আল্লাহ তাদেরকে পুনজীবিন দান করলেন। 

(*) অর্থাৎ, তওবা করছি। 
(৮ এটি মহান আল্লাহর করুণার পরিব্যাপ্তিই বটে যে, পৃথিবীতে সৎ-অসৎ মু*মিন-কাফের সবাই আল্লাহর করুণা হতে উপকৃত হচ্ছে। 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, “আল্লাহর করুণার একশত অংশ আছে। তার মধ্যে একটি অংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। যার কারণে 
সৃষ্টি এক অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন ক'রে থাকে; এমনকি পশুরাও নিজ নিজ বাচ্চার উপর মায়া ক'রে নিজেদের পা তুলে নেয়। আর 
তিনি করুণার ৯৯ ভাগ অংশ নিজের কাছে রেখেছেন।” (মুসালিম ২ ১০৮, ইবনে মাজাহ ৪২৯৩নও) 

() এই আয়াত এ বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য একটি অকাট্য প্রমাণ যে, মুহাম্মাদী রিসালতের উপর ঈমান আনা ছাড়া পরকালে 
পরিত্রাণ সম্ভব নয়। আর এ ঈমানই ঈমান বলে গণা, যা বিস্তারিতভাবে মুহাম্মাদ & বর্ণনা করেছেন। এই আয়াত থেকে "সব ধর্ম 
সমান” ধারণা সমূলে উৎপাটিত হয়। 

(৯১) সৎকর্ম তাই, যাকে শরীয়ত সৎ বলেছে এবং অসৎকর্ম তাই, যাকে শরীয়ত অসৎ বলে গণ্য করেছে। 

(১) এই বোঝা ও বন্ধন যা পূর্বের শরীয়তে বিদ্যমান ছিল। যেমন, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ হত্যা আবশ্যিক ছিল। (রক্তপণ বা ক্ষমার কোন 
পথ ছিল না।) কাপড়ে অপবিত্রতা লেগে গেলে তা কেটে ফেলা জরুরী ছিল। ইসলাম শুধুমাত্র ধোয়ার আদেশ দিয়েছে। যেমন, প্রাণ 
হত্যার অপরাধে রক্তপণ ও ক্ষমা করার অনুমতিও রয়েছে ইত্যাদি। নবী &-ও ইরশাদ করেছেন যে, আমি সহজ একনিষ্ঠ ধর্ম দিয়ে 
প্রেরিত হয়েছি। (মুসনাদে আহমাদ) কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই জাতি নিজ থেকে অনেক আচার ও প্রথার বোঝা নিজেদের উপর চাপিয়ে 
নিয়েছে এবং জাহেলিয়াতের বন্ধন নিজেদের গলায় বেঁধে নিয়েছে, যার ফলে বিবাহ ও মৃত্যু উভয়ই আমাদের জন্য আযাব বনে গেছে। 
আল্লাহ এ জাতিকে হিদায়াত করুন। আমীন। 

(১ এর শেষের শব্দগুলো থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, সাফল্য তারাই লাভ করবে যারা মুহাম্মাদ ৪&-এর প্রতি ঈমান আনবে ও তীর 
অনুসরণ করবে। আর যারা মুহাম্মাদ ৯-এর প্রতি ঈমান আনবে না, তারা সফলতা লাভ করবে না, বরং তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও অসফল 
হবে। সাফল্য বলতে পরকালের সাফল্যকে বুঝানো হয়েছে। এটা সম্ভব যে, কোন জাতি মুহাম্মাদ &-কে বিশ্বাস করে না, তা সত্তেও 
তারা পৃথিবীর সম্পদ ও ভোগবিলাস লাভে বড় সফল। যেমন বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য, ইউরোপ ও অন্যান্য জাতির অবস্থা। তারা খ্রিষ্টান, 
ইয়াহুদী ও কাফের-মুশরিক হওয়া সন্ত্েও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বড় উন্নত। কিন্তু তাদের পার্থিব এ উন্নতি সাময়িকভাবে তাদের পরীক্ষার জন্য। 
ওটি তাদের পরকালের সাফল্যের মাপকাঠি নয়। অনুরূপ «2 0৮ 530 ১৯%। 15:55 (এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে 


তার অনুসরণ করে) থেকে এ কথা পরিক্ষার হয় যে, সুরা মাইদার ১৫নং আয়াতে "নূর" জ্যোতি বা আলো বলতে কুরআনকে বুঝানো 
হয়েছে। (যেমন সেখানেও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। কারণ যে নূর তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তা কুরআন মাজীদ। সেই জন্য এই "নূর” হতে 
নবী &-এর সত্তা অর্থ হতে পারে না। হ্যা, এ কথা স্বৃন্ত্ যে, তাঁর গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ নূর, যার দ্বারা কুফর ও শির্কের অন্ধকার 
দুরীভূত হয়েছে। কিন্তু "নূর? তার গুণ বলে তিনি 'আল্লাহ্‌র নুর” হতে পারেন না; যেমন বিদআতীরা (জাল হাদীস দ্বারা) প্রমাণ করতে 
চায়। (বিস্তারিত দেখুন সুরা মাইদার ১৫নং আয়াতের টাকা) 
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২৯৮ সুরা আরাফ 


(১৫৮) বল, "হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর 
(প্রেরিত) রসূল; যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, 
তনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও 
মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূল নিরক্ষর নবীর প্রতি 
বশ্বাস স্থাপন কর; যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা 
তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা পথ পাও।” (৪ 

(১৫৯) মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল রয়েছে যারা (অন্যকে) 
ন্যায় পথ দেখায় ও ন্যায় বিচার করে। (৯) 

(১৬০) আর তাদেরকে আমি বারটি গোত্রে তথা দলে বিভক্ত 
করেছিলাম।$১ মুসার সম্প্রদায় যখন তার নিকট পানি প্রার্থনা করল, 
তখন তার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, "তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত 
কর।” ফলে তা থেকে বারটি প্রপ্রবণ উৎসারিত হল, প্রত্যেক গোত্র নিজ 
নিজ পানস্থান চিনে নিল। এবং মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া বিস্তার 
করলাম, তাদের নিকট "মান, ও "সালওয়া” পাঠালাম; (বললাম,) 
"তোমাদের যা পবিত্র রুষী দিয়েছি তা আহার কর।” (কিন্ত তারা নির্দেশ 
অমান্য করল। আর তাতে) তারা আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেনি; 
আসলে তারা নিজেদের প্রতিই অত্যাচার করেছিল। 

(১৬১) আর স্মরণ কর, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, "এ জনপদে বাস 
কর ও যেখানে ইচ্ছা আহার কর এবং বল, “হিস্ত্রাহ” (ক্ষমা চাই) এবং 
নতশিরে (শহর)দ্বার প্রবেশ কর, আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব। 
আমি শীঘ্রই সৎকর্মশীলদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করব।” 


যা বলা হয়েছিল তার 
সীমালংঘনের ফলে অ 
করলাম। (৯) 


১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা সীমালংঘনকারী ছিল, তারা তাদেরকে 
পরিবর্তে অন্য কথা বলল। সুতরাং তাদের 
মি আকাশ হতে তাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ 
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চীনে 


(১৯ এই আয়াতও মুহাম্মাদ &-এর রিসালাত সার্বজনীন রিসালাত প্রমাণিত হওয়ার জন্য স্পষ্ট। এতে মহান আল্লাহ নবী ঞ্-কে 


আদেশ করেছেন, যেন তিনি ঘোষণা করে দেন যে, "হে বিশ্বের মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি রসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি।” 


এভাবে তিনি 


বশ্বের সকল মানব জাতির জন্য ত্রাণকর্তা ও রসূল। এখন পরিত্রাণ ও সুপথ না শ্িষ্টধর্মে আছে, আর না ইয়াহুদ 
কোন ধর্মে। পরিত্রাণ ও সুপথ যদি থাকে, তাহলে কেবল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ও তাকে নিজ দ্বীন বলে ই 


বাঅন্য 
কার করার মাঝে আছে। এই 


আয়াতে এবং এর পূর্বের আয়াতেও নবী উ্-কে নিরক্ষর বলা হয়েছে। এটি 


তাঁর একটি বিশেষ গুণ। যার অর্থ (তিনি লিখাপড়া জানতেন 


, তার অক্ষরজ্ঞান ছিল না) তিনি কোন গুরুর নিক 


ট শিষ্যত্‌ গ্রহণ করেননি। কোন শিক্ষকের নিকট হতে কোন শিক্ষাও 


তান অ 


করলেন যে, তার অ 


লৌকিকতা ও সাহিত্য-অলংকারের সামনে পৃথিবীর 


ন্‌ 
করেননি। তা সন্ত্বেও তিনি এমন এক কুরআন পেশ 
সাহিত্যিক ও পন্ডিত তার প্রতিদ্বন্িতা করতে অক্ষম রয়ে গেল। আর 


তি 


ন যে শিক্ষা পেশ করলেন, যার সত্যতা ও যথার্থত 


মানুষের কাছে স্বীকৃত। আর তা এ কথারই প্রমাণ যে, তিনি সত্যিই অ 


ল্লাহর রসুল। তাছাড়া একজন নিরক্ষর, না এ রকম গ্রন্থ পেশ 


করতে পারে, আর না এমন শিক্ষার বর্ণনা দিতে পারে, যা ন 
সাফল্যের জন্য অপরিহার্ষ। এ শিক্ষা গ্রহণ বিনা পৃথিবীর মানুষ স 


যায় ও ইনসাফের এক সুন্দর নমুনা এবং বিশ্ব-মানবতার প 
ত্যিকার সুখ-শান্তি পেতে পারে না। 


রত্রাণ ও 


(৮) এই দল থেকে এ কয়েকজন মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। যেমন, আব্দুল্লাহ বিন সালাম এ প্রমুখ। 


(৯) ৮৬_১ শব্দটি ৬, এর বহুবচন, অর্থ পোত্র। এখানে গোত্রের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অ 


খাত, ইয়াকুব ৪৬গ্-এর ১২টি সন্তান থেকে 


১২ 


টি গোত্র আবির্ভূত হল। মহান আল্লাহ প্রত্যেক গোত্রের জন্য এক একটি দলপতি (পর্যবেক্ষক) নিযুক্ত ব করে দিয়েছিলেন। আল্লাহর 


বাণী “আমি তাদেরই মধ্য হতে ১২ জন নেতা প্রেরণ করে 
একটি অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট হওয়ার কারণে পৃথক পৃথক 


দল হওয়াকে 


ছলাম।” (সুরা মাইদাহ ১২ আয়াত) এ ১২টি 


৮ গোত্রের কোন কোন গুণে 
এক অনুগ্রহ বলে বর্ণনা করেছেন। 


০১ 


(১)১৬০ থেকে ১৬২ আয়াতে যে সব কথা আলোচনা হয়ে 


ছে, তা ইতিপূর্বে সুরা বাকারার শুরুতেও হয়েছে। সেখানে এর বিস্তারিত 
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তফসীর আহসানুল বারন »৯ পারা ২৯৯ 


(১৬৩) সাগর সৈকতে টে জনপদ*৯) সম্বন্ধে তাদেরকে” ১] সা ৪৮০৮ ৩৪৮ রো 22হা ৩1 

জজ্ঞাসা কর, তারা শানবারে সামালংঘন করত। যখন উক্ত শানবারে 
রহ 0 রী টিন ১০ ১6 চা তা ০ ধা 

তাদের কাছে পানির উপর মাছ ভেসে আসত এবং শনিবার ভিন্ন অন্য ৮ ও এ 


দন আসত না। তারা অবাধ্য ছিল বলেই আমি এভাবে তাদের পরীক্ষা ৯৯: ৩0 9 558০9 ৫ 


০০ েস্প১ 7 র্‌ বি 

নিই।0৮০ টে ০১৪42158609 
€ পু ০৬ 9৪৫ ৩ ৫. হু 

(১৬৪) আর স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলেছিল, "আল্লাহ ঠা ১২৬ কা 35 ০১০5৫) ও হা এও ৯ 


যাদেরকে ধুংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন তোমরা তাদেরকে 
০ রনি 181151716 12458, দিল 

সদুপদেশ দাও কেন?”১৯ তারা বলেছিল, "তোমাদের প্রতিপালকের 9০ এ রি গন 
নিকট দোষ মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় এ জন্য।” 
50 উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন রঃ বস্মৃত ০৪ 7 চেরা 581 ১১ 1 ৮১ 3০৪ 
হল,” তখন যারা মন্দ কাজে বাধা দান করত, তাদেরকে আমি উদ্ধার ১৪ 

নি ৃ ] ১৪ ০৯৯৪৩ 14০31৯৮16 ২ [৯ 659 £9এএা 
করলাম এবং যারা অত্যাচারী ছিল, তারা সত্যত্যাগ করত বলে আমি $ টি রর 4 
তাদেরকে কঠোর শাস্তির সাথে পাকড়াও করলাম। (১) ও 
(১৬৬) অতঃপর তাদের জন্য যে কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সে কাজেও 52 1556 7 ৪ 23619 ০:০০ 9০ এ 
তারা যখন সীমালংঘন করতে লাগল, তখন আমি তাদেরকে বললাম, 


আলোচনা দ্রষ্টব্য 

(৯) এই জনবসতিটি সঠিক কোন শহর বা গ্রাম ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন আইলাহ, কেউ বলেন তাবারিয়্যাহ, 
কেউ ঈলিয়া, আবার কেউ বলেন শাম দেশের কোন এক জনপদ; যা সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল। মুফাসসিরদের অধিক মত আইলার 
দিকে। যা মাদ্য়্যান ও তুর পাহাড়ের মধ্যবর্তী লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত। 

(৯) +৮ এ ৯ (তাদের) সর্বনাম দ্বারা ইয়াহুদীদের বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ইয়াহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা কর। এখানে ইয়াহুদীদেরকে এই 


বলা উদ্দেশ্য যে, এই ঘটনার জ্ঞান নবী &-এরও আছে, যা তীর সত্য নবী হওয়ার কথা প্রমাণ করে। কারণ আল্লাহর পক্ষ হতে অহী না 
হলে তিনি সে ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারতেন না। 
(১7) ০৬৯ শব্দটি ০১ এর বহুবচন, €৮১ শব্দটি &।-৩ এর বহুবচন, যার অর্থ হল, এমন মাছ যা পানির উপরি ভাগে ভেসে ওঠে। 


এখানে ইয়াহুদীদের এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে তাদের শনিবার দিন মাছ শিকার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্ত 
পরীক্ষার জন্য শনিবার দিন বেশি বেশি মাছ পানির উপর ভেসে উঠত। আর এদিন পার হলে এমনটি আর হত না। শেষ পর্যন্ত ইয়াহুদীরা 
এক চালাকি অবলম্বন করে আল্লাহর আদেশ লংঘন করল। তারা সমুদ্র সংলগ্নে খাল খনন করেছিল, ফলে শনিবার তাতে মাছ প্রবেশ 
করে ফেঁসে যেত। অতঃপর শনিবার গত হলেই তা শিকার করত। 

(৮) এই একদল বলতে সংলোকের এ দলকে বুঝানো হয়েছে, যারা এ ধোকার কৌশল অবলম্বন করেনি এবং কৌশল 
অবলম্বনকারীদেরকে বুঝাতে বুঝাতে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। এ ছাড়াও অন্য কিছু লোক ছিল, যারা তাদেরকে উপদেশ দান করত। 
সংলোকের এই দল তাদেরকে বলত, এমন লোকেদেরকে উপদেশ দিয়ে কি লাভ, যাদের ভাগ্যে রয়েছে ধুংস ও আল্লাহর আযাব? অথবা 
এই দল বলতে এ সকল সীমালংঘনকারী আল্লাহর অবাধ্যদেরকে বুঝানো হয়েছে, যখন তাদেরকে উপদেশ দানকারীরা উপদেশ দিত, 
তখন তারা বলত যে, যখন তোমাদের ধারণায় আমাদের ভাগ্যে ধুংস ও আল্লাহর আযাবই আছে, তাহলে আমাদেরকে উপদেশ দাও 
কেন? তারা উত্তরে বলত প্রথমতঃ প্রতিপালকের নিকট ওযর পেশ করার জন্য, যাতে আমরাও আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচতে পারি। 
কারণ, পাপ করতে দেখা এবং বাধা দেওয়ার চেষ্টা না করাও এক পাপ। যার উপর আল্লাহর পাকড়াও হতে পারে। আর দ্বিতীয়তঃ হয়ত 
বা লোকেরা আল্লাহর আদেশ লংঘন করা হতে বিরত থাকতে পারে। প্রথম ব্যাখ্যার দিক দিয়ে তিনটি দল হয়। ৪ (ক) আল্লাহর অবাধ্য ও 
শিকারকারী দল। (খ) এমন দল যারা শিকারকারীও ছিল না ও নিষেধকারীও ছিল না। (গ) এমন দল যারা অবাধ্য ছিল না; বরং 
সীমালংঘনকারীদের উপদেশ দিত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার দিক দিয়ে দুটি দলের কথা বুঝা যায় ৪ প্রথম সীমালংঘনকারীদের এবং দ্বিতীয় 
নিষেধকারীদের দল। 

(১) তারা উপদেশ ও নসীহতের কোন পরোয়া করল না; বরং আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকল। 

(১) অর্থাৎ, তারা অত্যাচারীও ছিল, আল্লাহর অবাধ্যতা ক'রে নিজেদের উপর তারা অত্যাচার করেছিল এবং নিজেদেরকে জাহান্নামের 
ইন্ধন বানিয়ে নিয়েছিল। আর তারা সত্যত্যাগীও ছিল। তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত ক"রে 
নিয়েছিল। 
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৩০০ 


সুর) অ।"্রাফ এ 


“তোমরা ঘৃণিত বান 


রে পরিণত হও!? (১৪ 


(১৬৭) আরো স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে, 


তিনি অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোককে তাদের উপর ক্ষমতা দিয়ে 


পাঠাবেন, যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে।() আর তোমার 


প্রতিপালক তো শান্তিদানে সত্বর এবং তিনি চরম ক্ষমাশীল, পরম 


(১০৬) 


ও। 


(১৬৮) দুনিয়ায় অ 


মি তাদেরকে বিভিনন দলে বিভক্ত করলাম, তাদের 


কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন 


দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করলাম, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। 


যরূপ। আর মঙ্গল ও অমঙগলসমূহ 


(১০৭) 


(১৬৯) অতঃপর অ 


যোগ্য উত্তরপুরুষরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়” তারা 


কিতাবের (এঁশীগ্রন্থের)ও উত্তরাধিকার 


হয়। তারা এ তুচ্ছ (অরৈধ পার্থিব) 


সামগ্রী গ্রহণ করে(”৯ এবং বলে, "আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।*১১০) কিন্ত 


ওর অনুরূপ সাম্ড্ৰ 


তাদের নিকট এলে সেটিকেও তারা গ্রহণ 


করে। 


কিতাবের অঙ্গীকার 


কি তাদের নিকট হতে নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ 


সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত (অসত্য) বলবে না?১৯৯ অথচ তারা তো ওতে যা 


জন্য পরকালের আব 


সই শ্রেয়, তোমরা কি তা অনুধাবন কর না? 


আছে, তা অধ্যয়নও করেছে।১১১ যারা সাবধান (পরহ্যেগার) হয়, তাদের 


সি 


১৭০) আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও নামায যথারীতি 


2 


দায় করে, নিশ্চয় আমি (তাদের মত) সংশোধনকারীদের শ্রমফল নষ্ট 
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(১৯) 1১ এর অর্থ হল, আল্লাহর অবাধ্যতায় সীমা অতিক্রম করা। মুফাস্সিরদের মাঝে এ ব্যাপারে মত পার্থক্য রয়েছে যে, যারা 


নিষেধকারী তারাই শুধু পরিত্রাণ পেয়েছিল, আর বাকী দুই দল আল্লাহর আযাবের আওতায় এসেছিল? নাকি পাপকারী দলই শুধু 


আল্লাহর আযাবের আওতায় এসেছিল আর দুটি দল পরিত্রাণ পেয়েছিল? ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) দ্বিতীয় মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। 
(১৮) ০১15 91১৪ সংবাদ দেওয়া, ঘোষণা করা। অর্থাৎ, সেই সময়কে স্মারণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক এ ইয়াহুদীদের মাঝে ঘোষণা 


দিয়েছিলেন। ১৫5) এর লাম তাকীদের জন্য, যা শপথেরও অর্থ দেয়। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ শপথ করে দৃঢ়তার সাথে বলছেন, তাদের 


উপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন সব লোকেদেরকে আধিপত্য দান করবেন; যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে। সুতরাং ইয়াহুদীদের 


পুরো ইতিহাস লাঞ্ছ 


না, দারিদ্র্য দাসত্ব ও গোলামীর ইতিহাস। যার সংবাদ মহান আল্লাহ এই আয়াতে দিয়েছেন। ইস্রাঈলের বর্তমান 


রাজতু কুরআনের বর্ণিত এই সত্যের পরিপন্থী নয়। কারণ তা কুরআনেরই বর্ণিত ব্যতিক্রম ০, ০৯ 4৯ ২! মোনুষের আশ্রয়) এর 


প্রকাশ মাত্র। যা কুরআনের ভবিষ্যঘ্বাণীর সত্যতার বিপরীত নয় বরং তার সমর্থনকারী। (বিজ্ঞারিত দেখনঃ সুরা আলে ইমরান ১১২নং 


আয়াতের টীকা) 


(১) অর্থাৎ, যদি তাদের মধ্যে কেউ তওবা ক"রে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে সে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি হতে রেহাই পেয়ে যাবে। 


(১) এই আয়াতে ইয়াহুদীদের বিভিন্ন দলে উপদলে ভাগ হয়ে যা 


ওয়ার ও তাদের মধ্যে কিছু লোকের সৎ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে 


এবং তাদেরকে দু”ভাবেই পরীক্ষা করার কথাও বলা হয়েছে; যাতে তারা নিজেদের দুক্ষর্ম থেকে ফিরে আসে ও আল্লাহর দিকে 


প্রত্যাবর্তন করে। 


(১৮) ০৬ (লোমের যবরের সাথে) সৎ সন্তান এবং 4 (লামে জযমের সাথে) অসৎ ও অযোগ্য সন্তানদেরকে বলা হয়। 


(১৯) ৬১১ শব্দটি 9১ 


থেকে নেওয়া হয়েছে; যার অর্থ নিকটবর্তী। অ 


গাৎ, নিকটবর্তী (পার্থিব) সম্পদ গ্রহণ করে। অথবা এটি »৭১ থেকে 


নেওয়া হয়েছে; যার অর্থ হল নিকুষ্ট বা তুচ্ছ সম্পদ। উভয় অর্থেরই উদ্দেশ্য, তাদের পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্তির স্পল্টীকরণ। 


(১১) অর্থাৎ, তারা দুনিয়াদার হওয়া সত্তেও ক্ষমা প্রাপ্তির আশা রাখে। যেমন আজকের ফুগের মুসলিমদের অবস্থা। 


(১১) এ সত্তেও তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হতে বিরত থাকে না। উদাহরণস্বরূপ ক্ষমার কথা যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। 


(১১)।৯-.১ এর অন্য এক অর্থ মুছে দেওয়াও হতে পারে। যেমন বলা হয়, )5শু। ০১%| ০--১১ অর্থাৎ, হাওয়া নিদর্শন (পদচিহ) মুছে 


ফেলেছে। অর্থাৎ, কিতাবের কথাগুলোকে মুছে দিয়েছে। যার মতলব কিতাবের উপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহস/নুল বারন ৯ পারা ৩০১ 


করি না। (১৩) 


(১৭১) এবং আরো স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাদের উর্ধে স্থাপন করি, 
আর তা ছিল যেন একখন্ড ছায়াদার মেঘ। তারা মনে করল যে, এটি ১৫ মিরা যা রাত 

তাদের উপর পড়ে যাবে। (বললাম) আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ -শ ১ ৮০15১১32559 ৮৯২৪1 ৩ ০৭ শি 
কর এবং ওতে যা আছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা সাবধান হও। (১১৪ 


(১৭২) স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ 29১ 5886 ঠ 18 3 টিন রে ১ 
হতে তাদের সন্তান-সন্ততি বাহির করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধ * 7, »০৫ ১ 51:111005655115558 
স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক (190 7 ০০71 ৮৮১1০ ১৬ 
নই? তারা বলে, "নিশ্চয়ই। আমরা সাক্ষী রইলাম।”১৯) (এ স্বীকৃতি টি 91 224] রী 15155.) 
গ্রহণ) এ জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, "আমরা তো এ ৯ 
বিষয়ে জানতাম না।? 

(১৭৩) কিংবা তোমরা যেন না বল, "আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো 
আমাদের পূর্বে অংশী-স্থাপন করেছে। আর আমরা তো তাদের পরবর্তী 
বংশধর, তবে কি মিথ্যশ্রয়ীদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধুংস 


(১১ তাদের মধ্যে যারা তাকুওয়া, পরহেযগারি ও সাবধানতার পথ অবলম্বন করবে, কিতাবকে শক্তভাবে ধারণ করবে; যার অর্থঃ 
আসল তাওরাতের উপর আমল ক"রে মুহাম্মাদ &-এর নবুঅতের উপর ঈমান আনবে, নামায ইত্যাদির উপর দৃঢ় থাকবে। তাহলে 
এমন সংকর্মশীলদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করবেন না। এখানে এ সকল আহলে কিতাবের (বিশেষভাবে ইয়াহুদীদের) কথা বর্ণনা 
রয়েছে। যারা কিতাবকে শক্তভাবে ধারণ করবে, নামায প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সচেষ্ট হবে এবং তাদের জন্য পরকালের সুসংবাদও 
রয়েছে; এর অর্থ হল, তারা যেন মুসলমান হয়ে যায় ও শেষনবীর রিসালাতের উপর ঈমান আনে। কারণ, এখন শেষ নবী মুহাম্মাদ ৪ 
এর উপর ঈমান আনা ছাড়া পরকালের সুসংবাদ লাভ সম্ভব নয়। 

(১১) এটি সেই সময়ের ঘটনা, যখন মুসা &৬৪। তাদের নিকট তাওরাত নিয়ে এলেন ও তার আদেশ-নিষেধ পড়ে শোনালেন, তখন তারা 
ভ্যাস মত তার উপর আমল করতে অস্বীকৃতি জানাল এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। যার ফলে মহান আল্লাহ পাহাড়কে তাদের 
উপর তুলে ধরলেন যে, তোমাদেরকে পাহাড় চাপা দিয়ে শেষ ক'রে দেওয়া হবে। যার ভয়ে তারা তাওরাতের উপর আমল করার 
অঙ্গীকার করল। কেউ কেউ বলেন, পাহাড তাদের উপর তোলার ঘটনা তাদেরই দাবী অনুসারে ঘটেছিল। যখন তারা বলেছিল, আমরা 
তাওরাতের উপর তখনই আমল করব যখন মহান আল্লাহ আমাদের মাথার ডপর পাহাড়কে তুলে দেখাবেন। তবে প্রথম কথাটিই বেশি 
সঠিক বলে মনে হয়। (আর আল্লাহই অধিক জানেন।) এখানে সাধারণ পাহাড তুলে ধরার কথা বলা হয়েছে, পাহাড়ের কোন নাম নেওয়া 
হয়নি। কিন্তু এর পূর্বে সুরা বাকারার ৬৩ ও ৯৩নং আয়াতে দুই জায়গায় এই ঘটনার উল্লেখ হয়েছে এবং সেখানে পরিক্ষারভাবে তুর 
পাহাড়ের কথাই বলা হয়েছে। 

(১৮) এটিকে "আলাসত” অঙ্গীকার বলা হয় যা?) ০ হতে তৈরী। এই অঙ্গীকার আদম ৯৪৪-এর সৃষ্টির পর তীর সৃ্টজাত সকল 
সন্তানের নিকট হতে নেওয়া হয়েছিল। একটি সহীহ হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আরাফার দিনে নু'মান নামক জায়গায় মহান 
আল্লাহ আদম-সন্তান হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আদম 4ঞএ-এর সকল সন্তানকে তার পৃষ্ঠদেশ হতে বের করলেন এবং তাদেরকে 
নিজের সামনে (পিপড়ের আকারে) ছড়িয়ে দিলেন ও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি তোমাদের রব (প্রভু) নই।” সকলে 
বলেছিল, ৮-৫-৪ ৬: অবশ্যই, আমরা সকলেই আপনার রব হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছি। (মুসনাদে আহমাদ, হাকেম ২/৫৪৪, সিলসিলাহ 
সহীহাহ ১৬২৩নং) ইমাম শাওকানী এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, এর সূত্রে কোন প্রকার ত্রুটি 


থে 


টি নেই। ইমাম শাওকানী আরো বলেন, 
তখনকার জগৎকে 'আলামুয যার্র” (পিপীলিকা জগৎ) বলা হয়। এটিই এর সঠিক ও যথার্থ ব্যাখ্যা। এর থেকে সরে যাওয়া ও অন্য অর্থ 
নেওয়া সঠিক নয়। কারণ, এটি আল্লাহর রসুলের হাদীস ও সাহাবাদের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এটিকে "মাজায” (রূপক ব 
ভাবগত) অর্থে ব্যবহার করাও উচিত নয়। মোটকথা, আল্লাহর রব হওয়ার সাক্ষ্য প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিতে সনিবিষ্ট আছে। এই 
ভাবার্থকেই আল্লাহর রসূল && এইভাবে বর্ণনা করেছেন, “প্রতিটি শিশু (ইসলামী ধর্মবোধের) প্রকৃতি নিয়ে জন্ম নেয়। পরে তার মাতা- 
পিতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে নেয়। যেমন জন্তর বাচ্চা সম্পূর্ণ জন্ম হয়, তার নাক ও কান কাটা থাকে না।” (বুখারী 
৪ জানাযা অধ্যায়, মুসলিম £ তকদীর অধ্যায়) সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন, "আমি আমার বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ 
(একমাত্র ইসলামের প্রতি অনুগত) রূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদেরকে ইসলামী প্রকৃতি হতে পথভ্রষ্ট ক'রে দেয়।” (মুসলিম 
£ জানাযা অধ্যায়) এই প্রকৃতিই আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর অবতীর্ণকৃত শরীয়ত। যা এখন ইসলাম নামে সংরক্ষিত। 
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(১৭৪) নিট নিদর্শনসমূহ আমি বিবৃত করি, যাতে তারা 52 2িতখ 250811548 
প্রত্যাবতন € 
(১৭৫) তাদেরকে এ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার 17518151255 ভরা ১ ল ঢা 
আয়াতসমূহ দান করেছিলাম, অতঃপর সে সেগুলিকে বর্জন করে, তারপর 
শয়তান তার পিছনে লাগে, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভূক্ত হয়। (১১) 
(১৭৬) আমি ইচ্ছা করলে এ (আয়াতসমূহ) বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান শা ০০০ ২4 রর 4519 এ 1 ২৮) 
করতাম, কিন্তু সে দুয়ার প্রাত আসক্ত হয় এবং শিজ কামনা-বাসনার এ হ 5 রি এ ০15 ৫ 44 
অনুসরণ করে। তার উদাহরণ কুকুরের মত, ওকে তুম তাড়া করলে সে টা 
জিভ বের ক'রে হাপায় এবং তুমি ওকে এমনি ছেড়ে দিলেও সে জিভ 14 এস এগ 45 ৩06 ৪ ০ 
বের ক"রে হাঁপাতে থাকে।(*৯) যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে জে 3555 শত ৮০০ 158 
মিথ্যা মনে করে, তাদের উদাহরণ এটা। সুতরাং তুমি কাহিনী বিবৃত কর, 
যাতে তারা চিন্তা করে। (১১৯) 
(১৭৭) যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে ও নিজেদের 1১8 ৮45 153 194 একী ডা 9 2 
প্রতি অনাচার করে, তাদের উদাহরণ কত নিকৃষ্ট! (২৭ ০1 
টে 9৮102 


(১৭৮) আল্লাহ যাকে পথ দেখান, সেই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি রি চি জনা এ 
বিপথগামী করেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (২১ নি রি রে 


করবে? (১৯৬ 


(১৭৯) আর আমি তো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি ৯ চরিত ৩ এ 5172482)8 পারি এ 
করেছি,১১১ তাদের হাদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, গিরি 

তাদের চক্ষু আছে, কিন্ত তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ 5 ৮৮ ১ ভা ঠা ২৮৪০ বত 
আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুষ্পদ জন্তর ন্যায় বরৎ এ ১ 2 এড এয রি 2১: 499: 
তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! (১২৩ তারাই হল উদাসীন। 


(১১) অর্থাৎ, আমি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি এবং নিজ প্রতিপালক হওয়ার সাক্ষ্য এই জন্যই নিয়েছিলাম, যাতে তোমরা কোন ওজর পেশ 
করতে না পার যে, আমরা তো অনবগত ছিলাম কিম্বা আমাদের পূর্বপুরুষেরা শির্কে লিপ্ত ছিল। এই ওজর কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ 
শুনবেন না। 

(১১) ব্যাখ্যাকারীগণ এটিকে এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য বলেছেন, যে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান রাখত; কিন্তু পরে পার্থিব ভোগ-বিলাস ও 
শয়তানের পিছে পড়ে পথভ্টর হয়ে যায়। তবে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কে ছিল? তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এ ব্যাপারে কষ্ট করার 
প্রয়োজন নেই। এটি সাধারণ ব্যাপার, এমন মানুষ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক যুগে জন্ম নেয়। যে ব্যক্তিই এ রকম হবে তাকে এর দলভুক্ত 
করা হবে। 

(৮) ৬. বলা হয় ক্লান্তি ও পিপাসার কারণে জিহ্া বের হয়ে আসা। কিন্তু কুকুরের অভ্যাস এই যে, তাকে আপনি ধমক দেন, তাড়িয়ে 


দেন অথবা তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেন, সকল অবস্থাতেই সে ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে। অনুরূপ তার পেট পূর্ণ থাক বা খালি, সুস্থ 
থাক বা অসুস্থ, ক্লান্ত থাক বা তাজা, সব সময় সে জিভ বের ক'রে হাঁপাতে থাকবে। অনুরূপ অবস্থা এ ব্যক্তির; তাকে উপদেশ দাও বা না 
দাও, তার অবস্থা একই থাকবে এবং পৃথিবীর সুখ-সম্পদের জন্য সে লালায়িত থাকবে। 

(১১) এবং এই প্রকার লোকদেরকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ ক"রে ভষ্টিতা থেকে দূরে থাকে ও সত্যকে গ্রহণ করে। 

(১০) ১৩০ আরবী ব্যাকরণে তামীয। আসল বাকাটি এরূপ হবে, 09001885 ০৯1 (9 2 ১ ৭০ 


(১১১) এটি আল্লাহর একটি ইচ্ছাগত নিয়ম, যা এর পূর্বে দু-তিন বার স্পষ্টভাবে অলোচিত হয়েছে। 

(১১১) এর সম্পর্ক তকদীরের সাথে। অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষ ও জিনের ব্যাপারে আল্লাহর জানা ছিল যে, পৃথিবীতে গিয়ে তারা ভাল করবে 
না মন্দ করবে, সেই মত তিনি লিখে দিয়েছেন। এখানে এ সকল দোযখবাসীদের কথা উল্লিখিত হয়েছে, যারা আল্লাহর পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী 
দোযখবাসী হওয়ারই কাজ করবে। পরবর্তীতে তাদের আরো কিছু গুণের কথা বলা হয়েছে যে, যাদের মধ্যে এ সকল জিনিস এভাবে 
পাওয়া যাবে, যার বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে, জানতে হবে তাদের পরিণাম হবে মন্দ। 

(১১০ অর্থাৎ, অন্তর, চোখ, কান এগুলি মহান আল্লাহ এই জন্য দান করেছেন, যাতে মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হয়ে নিজ প্রভুকে চিনতে 
পারে, তার নিদর্শনসমূহ লক্ষ্য করে এবং সত্যের বাণী মন দিয়ে শোনে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা উপকার নেয় না, যেন 
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(১৮০) উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই 
তাকে ডাকো।(১৪ আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বত্রপথ অবলম্বন 
করে তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া 
হবে। 

(১৮১) আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক 
আছে, যারা (অন্যকে) ন্যায় পথ দেখায় এবং ন্যায় বিচার করে। 

(১৮২) যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে আমি তাদেরকে ক্রমে 
ক্রমে এমনভাবে ধুংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না! 


(১৮৩) আর আমি তাদেরকে টিল দেব, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত 
বলিষ্ঠ। (১৬ 

(১৮৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের সঙ্গী (নবী) উন্মাদ নয়, সে 
তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী। (১১ 


(১৮৫) তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্রের 
প্রতি, আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি এবং এর প্রতিও যে, 


র )২০১গথা এজি 


৮০৫7 


চির ০০৮110155 52 (3ক্রা জমা এও 


পপ 


(9055 19612 নতি টা 
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উপকার না নেওয়ার কারণে সে পশুর মত; বরং তার থেকেও অধম। কারণ পশুরা নিজের লাভ- নোকসান কিছুটা বুঝে। উপকারী 


জিনিস হতে উপকার নেয় এবং ক্ষতিকারক জিনিস হতে দূরে থাকে। কিন্তু আল্লাহর হিদায়াত হতে বিমুখতা প্রকাশকারী ব্যক্তির মধ্যে 


এই পার্থক্য করার শক্তিই শেষ হয়ে যায় যে, কোন্টি তার জন্য লাভদায়ক, 
তাদেরকে গাফিল বা উদাসীন বলা হয়েছে। 


আর কোন্টি ক্ষতিকারক। আর সেই কারণেই পরবর্তী বাক্যে 


(১১১) ০৬ শব্দটি ০-- শবের স্ত্রীলিঙ্গ। আল্লাহর এ সুন্দর নামসমূহ বলতে যে নামগুলোতে বিভিন্ন গুণের; তার মহানুভবতা, মাহাত্ময 
ও শক্তি ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সহীহায়নে তার সংখ্যা নিরানব্বই; এক কম একশত বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তা 


গণনা করবে সে জানাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ তাআলা বেজোড়, 


তিনি বেজোড় পছন্দ করেন। (বুখারী দুআ অধ্যায়, মুসলিম 


যিকর অধ্যায়) গণনা করার অর্থ, তার উপর ঈমান আনা বা তা গোনা এ 


বং এক একটি ইখলাসের সাথে বর্কতের জন্য পাঠ করা, তা 


মুখস্থ করা, তার অর্থ বুঝা এবং সেই সব গুণে গুণান্বিত হওয়া। (মিরকাত, 


মিশকাতের ব্যাখ্যগ্রন্থ) কোন কোন হাদীসে উক্ত ৯৯ নামের 


উল্লেখ এসেছে। কিন্তু সে হাদীসগুলি দুর্বল। উলামাগণ সেগুলিকে বর্ণনাকারী 


র নিজের তরফ হতে বাড়ানো জিনিস বলেছেন; তা হাদীসের 


অংশ নয়। সেই সাথে উলামাগণ এটাও বলেছেন, যে, আল্লাহর নামের সংখ্যা নিরানব্বইয়ের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং তারও অধিক। 


(ইবনে কাসীর, ফাতহুল কাদীর) 


(১১০) ১০! ইলহাদ) এর অর্থ হল এক দিকে ঝুঁকে পড়া। আর এর থেকে 'লাহাদ” এসেছে। লাহাদ এ কবরকে বলা হয় যার একদিক 


খনন করা হয়। দ্বীনের মধ্যে ইলহাদ হল, বক্রপথ অবলম্বন করা বা ধর্মত্যাগী হওয়া। আল্লাহর নামসমূহে বক্রপথ অবলম্বন করা 


তিনভাবে হতে পারে। (ক) আল্লাহর নামের পরিবর্তন করা, যেমন মুশা 


রিকরা করত। উদাহরণ স্বরূপ মহান আল্লাহর সাত্তিক নাম 


আল্লাহ” থেকে তারা তাদের এক মূর্তির নামকরণ করেছিল 'লাত', আল্লাহর গুণবাচক নাম, "আযীয" হতে “উষ্যা” নামকরণ 


করেছিল। (খ) আল্লাহর নামে মনগড়া অতিরিক্ত বা সংযোজন করা, যার আদেশ তিনি দেননি। (গ) তার নাম কম ক'রে দেওয়া; যেমন, 


তাঁকে একটি নির্দিষ্ট নামেই ডাকা এবং অন্যান্য গুণবাচক নামে ডাকাকে খারাপ মনে করা। (ফাতহুল ক্নাদীর) আল্লাহর নামসমুহে 


বক্রপথ অবলম্বন” করার একটি অর্থ এটাও হতে পারে যে, তার তা"বীল (অপব্যাখ্যা) করা অথবা তা অর্থহীন বা নিষ্ক্রিয় ক'রে দেওয়া 


আচরণ। মহান আল্লাহ এসব থেকে দুরে থাকার ও বাঁচার আদেশ করেছেন। 


অথবা তার উপমা বা সদৃশ বর্ণনা করা। (আয়সারুত তাফাসীর) যেমন মু'তাধিলা, মুআন্তিলা, মুশাব্বিহা ইত্যাদি পথশ্রষ্ট দলগুলোর 


(১১) এ হল সেই টিল; যাতে অবকাশ দিয়ে ধীরে ধীরে পাকড়াও করা হয়; যা মহান আল্লাহ পরীক্ষা্থরূপ ব্যক্তি ও জাতিকে দিয়ে 


থাকেন। তারপর যখন তার পাকড়াও করার ইচ্ছা হয়, তখন তীর শক্তি থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। কারণ তাঁর কৌশল অতি শক্ত। 


(১১) ৮০৯০ সঙ্গী) বলতে নবী ঞ্-কে বুঝানো হয়েছে। যাঁর সম্পর্কে মুশরিকরা কখনও যাদুকর, কখনো বা পাগল বলত। (নাউষু 


বিল্লাহ) মহান আল্লাহ বলেন, এ হল তোমাদের চিন্তা-ভাবনা না করার ফ 
থাকে এবং যারা তা হতে উদাসীন ও বৈমুখ থাকে, তাদের জন্য সতর্ককারী। 


ল। সে তো আমার বার্তাবাহক, যে আমার আদেশ পৌছিয়ে 
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তাদের (মরণের) নির্ধারিতকাল সন্ভবতঃ নিকটবর্তী হয়ে গেছে।১৯) 
সুতরাং এর পর তারা আর কোন্‌ কথায় বিশ্বাস করবে? (১২৯) 


(১৮৬) আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তার কোন পৎপ্রদর্শক নেই। 
আর তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদত্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে 
ছেড়ে দেন। 

(১৮৭) তারা তোমাকে কিয়ামত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, "তা কখন 
ঘটবে?,(১ বল, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকের নিকটেই 
আছে।১) কেবল তিনিই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন। তা হবে 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা) 
আকম্মিকভাবেই তা তোমাদের নিকট আসবে। তুমি এ বিষয়ে সবিশেষ 
বহিত মনে করেই তারা তোমাকে প্রন্ন করে।১৯ তুমি বল, "এ 
বিষয়ের জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকটেই আছে। কিন্তু অধিকাংশ 
লোক তা জানে না।? 

(১৮৮) বল, "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল- 
মন্দের উপরই আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর 
জানতাম, তাহলে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন 
অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের 
জন্য সতর্ককারী ও সুসং চিন 


গে 


সুর) অ।”্রাফ এ 


বি রি, ১৪ ০0৯৩ টা 
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(১৯) অর্থাৎ, এই সকল জিনিস নিয়েও য 


দ তারা চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহর উপর ঈমান আনত, তার রসূলের প্রতি 


বিশ্বাস স্থাপন করত ও তার 
মৃত্যু যেন তাদের কুফরীর অবস্থায় থাকাকালীন না আসে। 


অনুসরণ করত, তারা যে আল্লাহর সাথে শির্ক করে তা ত্যাগ করত এবং এ ব্যাপারে ভয় করত যে, তাদের 


(১১৯) ৬৫৯ (কেথা বা বাণী) বলতে ঝুরআ 


ন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, নবী &্-এর সতর্ক করা ও ভয় দেখানো এবং কুরআন 


মাজীদ (পড়া বা শোনার) পরও যদি তারা ঈমান না আনে, তাহলে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য আর কি হতে পারে, যা আল্লাহর পক্ষ 


হতে অবতীর্ণ হলে তারা ঈমান আনবে? 


(৮) নি 


সময় (ক্ষণ বা মুহ্র্ত)এর অর্থে ব্যবহার হয়। কিয়ামত দিবসকে ২০... বলা হয়েছে, যেহেতু তা হঠাৎ এমনভাবে উপস্থিত 


হবে যে, ক্ষণিকের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। অথবা দ্রুত হিসাব-নিকাশের দিকে লক্ষ্য করে কিয়ামতের সময়কে 2০1০ 


(সময়) বলা হয়েছে। 


(১) ৬৯ ৬+০ এর অর্থ ঃ সংঘটিত হওয়া। অর্থাৎ, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? 


(১০১) অর্থাৎ, তার সতিকার জ্ঞান না কোন ফিরিশ্তার আছে আর না কোন নবীর। আল্লাহ ছাড়া কিয়ামতের সময়জ্ঞান কারো নেই। 


তিনিই তা যথাসময়ে প্রকাশ করবেন। 


(১০০) এর এক দ্বিতীয় অর্থ রয়েছে, তার জ্ঞান অ 
হয়ে থাকে। 


[কাশ ও পৃথিবীবাসীদের জন্য ভারী। কারণ তা গুপ্ত, আর গুপ্ত বস্ত হৃদয়ের জন্য ভারীই 


(১) ৬৪৯ এর অর্থ কারো পিছনে লেগে জিজ্ঞাসা ও যাচাই করা। অর্থাৎ, তারা কিয়ামত সম্বন্ধে তোমাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করছে, 


যেন ত্য 


মি নিজ প্রভুর পিছনে লেগে কিয়ামতের আবশ্যিক জ্ঞান অর্জন ক'রে রেখেছ। 


(১) এই আয়াত এ বিষয়টিকে কত স্পষ্ট করে যে, নবী & গায়বের খবর জানতেন না। গায়েবের জ্ঞান কেবল মহান আল্লাহর আছে। 


কিন্তু অন্যায় ও অজ্ঞতা এমন সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, এ সত্তেও বিদআত 
তার দাঁ 


রা নবী &্-কে গায়বের খবর জানতেন বলে মনে করে! যুদ্ধে 


ত মুবারক শহীদ হয়েছে, তাঁর মুখ মন্ডলও রক্তাক্ত হয়েছে। সে সময় তিনি বলেছিলেন যে, “সেই জাতি কিভাবে সফল হতে 


পারে, যে জাতি তার নবীর মাথা যখম করে দেয়!” (হাদীস গ্রন্থে উক্ত ঘ 


টনা ও নিম্নের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে) আয়েশা (রাধিয়াল্লাহু 


তআ 
মহিলা তাকে দাওয়াত দিয়ে খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়; যা 


নহা)র চরিত্রে খন কলঙ্ক দেওয়া হয়, তখন পূর্ণ একমাস নবী ঞ্ অত্যন্ত অস্থিরতা ও পেরেশানী ভোগ করেন। একটি ইয়াহুদী 
তিনি ও সাহাবাগণও খেয়ে ফেলেন। এমন কি এ বিষাক্ত খাবার খেয়ে একজন 


সাহাবীর মৃত্যুও ঘটে। আর খোদ নবী &্ জীবনভোর বিষের প্রতিক্রিয়া ভোগ করেন। এই ঘটনা ও অন্যান্য বহু ঘ 


৮না প্রমাণ করে যে, 


গায়বের খবর না জানার ফলেই তাঁকে এরাপ কষ্ট যাতনা ভোগ করতে হয়েছিল। যাতে কুরআনের এই সত্যতাই প্রমাণিত হয় যে, “যদি 
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(১৮৯) তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন(১*১ এবং তা 
থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন,১) যাতে সে তার নিকট শান্তি 
পায়।(১) অতঃপর যখন সে তার সাথে মিলন করে,৯ তখন সে এক 
লঘু গর্ভ ধারণ করে এবং এ নিয়ে সে চেলা-ফেরা করে) কাল অতিবাহিত 
করে।(১০ অতঃপর তার গর্ভ যখন গুরুভার হয়, তখন তারা উভয়ে 
তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, “যদি তুমি আমাদেরকে 
এক পর্ণাঙ্গ সন্তান দান কর, তাহলে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।(১৪১ 
(১৯০) সুতরাং তিনি যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, 
তখন তারা তাদেরকে যা দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে আল্লাহর অংশী 
করে।(১৯) কিন্তু তারা যাকে অংশী করে আল্লাহ তা অপেক্ষা অনেক 
উর্বে। 

(১৯১) তারা কি এমন বস্তুকে অংশী-স্থাপন করে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে 
না? বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট। 

(১৯২) ওরা তাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে না এবং ওদের 
নিজেদেরও নয়। 
(১৯৩) তোমরা তাদেরকে সৎপথের দিকে আহবান করলে ওরা 
তোমাদের অনুসরণ করবে না।(১* তোমরা ওদেরকে আহবান কর 
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আমি গায়ব জানতাম, তাহলে আমার কোন অমঙ্গল হত না।” 


(১৯) অর্থাৎ, আদম ৯ হতে সৃষ্টির সূচনা। সেই কারণে তাঁকে প্রথম মানব বাম 


[নব-পিতা বলা হয়। 


সে 


(১) এর থেকে হাওয়া (আলাইহাস সালাম)কে বুঝানো হয়েছে; যিনি অ 


দমের জীবন-স 


যা ০ এর সর্বনাম হতে বুঝা যায়। (বিস্তারিত দেখুন সুরা নিসা ১নং আয়াতের টাকায়।) 


জিনী ছিলেন। তীর সৃষ্টি আদম হতেই হয়েছিল। 


(১৮) অর্থাৎ, যাতে সে তাঁর নিকট প্রশান্তি ও সুখ লাভ করে। কারণ, প্রত্যেক জীব কেবল স্বজাতির কাছেই নৈকট্য লাভ করে ও শান্তি 


পায়; যা মানসিক প্রশান্তির জন্য একান্ত জরুরী। নৈকট্য বিনা তা সম্ভব নয়। অন্যত্র অ 


ল্লাহ বলেন, 180 ৮ 31 0 «ছা ১০) 


(52১:5852152 058 1১4-8 2 (12) অর্থাৎ, তীর নিদর্শন 


বলীর মধ্যে অ 


র একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য 


তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের 


নকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক 


ভালোবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। (সুরা রূম ২১ আয়াত) অথ 


ৎ, মহান আল্লাহ নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক যে টান ও 


আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতির এই চাহিদা জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমে পুরণ হয় এবং এক অ 


পরের নৈকট্য ও ভালবাসা অর্জন করে। সুতরাং 


আসল অর্থ ঢেকে নেওয়া, উদ্দেশ্য যৌন-মিলনে লিপ্ত হওয়া। 


বাস্তব এই যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে প্রেম-ভালবাসা দেখা যায়, তা পৃথিবীর আর কারো মাঝে দেখা যায় না। 
(১০) অর্থাৎ, এইভাবেই মানব-বংশ বিস্তার লাভ করে ও পরবর্তীতে এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী এক অপরের সাথে মিলিত হয়। ৯৫ এর 


(১৮) অর্থাৎ, গর্ভের শুরু দিনগুলিতে। শুক্র হতে রক্তপিন্ড এবং তা হতে মাংসপিন্ডে পরিণত হওয়া পর্যন্ত গর্ভ হান্কাই থাকে, অনুভবও 


হয় না, আর মহিলাদের বিশেষ কোন কষ্টুও হয় না। 


(১১) ভারী হয়ে যাওয়ার অর্থ যখন ভবণ পেটে বড় হয়ে যায়। আর জন্মের সময় যত নিকটবর্তী হয়, পিতা-মাতার আন্তরে নানান দুশ্চিন্তা 


ও আশংকা উকি মারে। আর এটি মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস যে, বিপদের সময় আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়। অতএব তারা দু'জন 


আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেয়। 


(১৯) এখানে শরীক করার অর্থ এমন নামকরণ করা, যাতে শির্ক হয়; যেমন ইমাম বখ্শ, গোলাম পীর, আব্দুর রসূল, বান্দা (বন্দে) আলী 


ইত্যাদি। যাতে প্রকাশ হয় যে, এই সন্তান অমুক সাহেবের দান অথবা তার দাস। "নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।” অথবা এই বিশ্বাস পোষণ 


করা যে, আমি অমুক পীরের মাযারে গিয়েছিলাম, আর সেখান থেকেই এই সন্তান লাভ হয়েছে। অথবা সন্তান লাভের পর কোন মৃত 


ব্যক্তির নামে নযর-নিয়ায দেওয়া। অথবা সন্তানকে কোন মাযারে নিয়ে গিয়ে তার মাথা সেখানে ঠেকানো; এই ধারণায় যে, তারই বর্কতেই 


এই সন্তান হয়েছে। এই সকল কর্মই আল্লাহর সাথে শরীক করার পর্যায়ভুক্তঃ যা দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যেও বিস্তার লাভ 


করেছে। পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ শির্কের খন্ডন করেছেন। 


(২৪০) অর্থাৎ, তোমাদের কথামত তারা কাজ করবে না। এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, তোমরা তাদের নিকট হতে পথনির্দেশ ও 


হিদায়াত চাও, তাহলে না তারা তোমাদের কথা মানবে, আর না কোন উত্তর দেবে। (ফাতহুল কাদীর) 
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৩০৬ 


সুর) অ।”্রাফ এ 


অথবা চুপ করে থাক, তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান। 


(১৯৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর, তারা 


তো তোমাদেরই মত দাস।১৪১ তোমরা তাদেরকে আহবান কর, যদি 


তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক। 


(১৯৫) তাদের কি চলার পা আছে? তাদের কি ধরার হাত আছে? 


তাদের কি দেখার চোখ আছে? কিংব 


তাদের কি শোনার কান 


আছে?€১৯) বল, "তোমরা তোমাদের এ অ 


ংশীদেরকে ডাক, অতঃপর 


আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অ 


বকাশ দিয়ো না। (১৪৬ 


(১৯৬) নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক অ 


করেছেন এবং তি 


্নৃ 
ল 


[হ যিনি কিতাব অবতীর্ণ 


তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অ 


ভভাবকত্ব ক*রে থাকেন।; 


(১৯৭) এবং 


আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহবান কর, তারা 


(তোমাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে না এবং ওদের নিজেদেরও 


নয়। (১৯৭) 


(১৯৮) যদি তাদেরকে সৎপথের দিকে অ 


[হবান কর, তবে তারা শ্রবণ 


করবে না(১৯) এবং তুমি দেখতে পাবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে 


আছে, অথ 


চ তারা দেখে না। 
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(১১ অর্থ 


ৎ, যখন তারা জীবিত ছিল। আর এখন (ওদের মৃত্যুর পর) তোমরা তাদের তুলনায় বেশি "কামেল; (সাবলম্বী 


)। কারণ, তারা 


দেখতে পায় না, তোমরা দেখতে পাও। তারা শুনতে পায় না, তোমরা শুনতে পাও। তারা কারো কথা বুঝতে পারে না, আর তোমরা 


বুঝতে পার। তারা উত্তর দিতে সক্ষম নয়, তোমরা উত্তরদানে সক্ষম। এখান হতে প্রমাণিত 


যে, মুশরিকরা যাদের মূর্তি তৈরী ক'রে 


ইবাদত করত, তারাও আল্লাহর বান্দা মানুষই ছিল। যেমন নূহ ৯৬৪ 


তারা আল্ল 


[হর একনিষ্ঠ বান্দা ছিলেন। 


(১৮) অর্থ তাদের 


নক এখন এসবের 


কছুই নেই। মৃত্যুর সাথে সাথেই দেখা, 


|-এর পাঁচ মূর্তি সম্পৃক্ত ঘ 


টনায় সহীহ বুখারীতে এ কথা স্পষ্ট যে, 


শোনা, ধর 


ও চলার শক্তি শেষ হয়ে গেছে। এখন 


তাদের 


দিকে সম্পৃক্ত কাঠ বা পাথর নির্মিত মূর্তি অথবা গম্থুজ, আস্তানা ও খানকা রয়েছে; যা তাদের কবরের উপর বানানো হয়েছে। আর 


এভাবেই 


অর্থাৎ, আদম য 


( এ, অর্থ 


বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করুক। 


( যা যে 


বনা পুঁজির (মৃত বুযুর্ণের) ব্যবসা রমরমা হয়ে আছে। কবি বলেন, "আগার চে পীর হ্যায় আদম, জওয়া হ্যায় লাত অ মানাত।, 
দিও বুড়িয়ে গেছেন, যুবক আছে লাত ও মানাত! 


₹, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্য হও যে, তারা তোমাদের সহযোগী সাহায্যকারী, তাহলে তাদেরকে বল, তারা আমার 


নজের প্রয়োজনে নিজেকে সাহায্য করতে পারে না, সে অপরের সাহায্য করবে কিভাবে? কবি বলেন, "জো খুদ মুহতাজ হুয়ে 


দুসরে কা, ভালা উসসে মদদ কা মাওনা কিয়া” অর্থাৎ, যে অপরের মুখাপেক্ষী, তার কাছে সাহায্য ভিক্ষা কি শোভনীয়? 
(১৯) এর মর্মার্থ ১৯৩নং আয়াতের অনুরূপ। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৯ পারা ৩০৭ 


(১৯৯) তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর,১৯) সৎকাজের নির্দেশ 
দাও(৭ এবং ঘুর্খদেরকে এড়িয়ে চল। (১৯ 

(২০০) আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে 
আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর,(১) নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 


(২০১) নিশ্চয়ই যারা সাবধান হয়, যখন শয়তান তাদেরকে ক্মন্ত্রণা 
দেয়, তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে 
যায়। (১৫৩) 

(২০২) আর যারা শয়তানের ভাই, শয়তানেরা তাদেরকে ভ্রান্তির দিকে 
টেনে নেয় এবং এ বিষয়ে তারা কোন ত্রুটি করে না। (১৯ 

(২০৩) তুমি যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন (মুগজিযা) উপস্থিত কর না, ৮0 রা মি] চটি 190 2; 2205 0 র্‌ 11 
তখন তারা বলে, "তুমি নিজেই তা বেছে নাও না কেন?” বল, "আমার রঃ তু 

প্রতিপালকের নিকট থেকে আমাকে যে অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয়, আমি ৬ 2৯950 ৩৪ 2055148 এ পু ৪ 
তো শুধু তারই অনুসরণ করি। এ (কুরআন) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ 
থেকে দলীল ও নিদর্শন এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও 
দয়া।”১৫৩) 


(১৭) 9 ৯ উলামাদের মধ্যে কেউ কেউ এর অর্থ এই বলেছেন যে, 4: ০ :ঠাঁ 19 ৩5 এ ০ ০ ৬৯ অর্থাৎ, তাদের প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত মাল তাদের নিকট হতে গ্রহণ কর। এটি যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বেকার আদেশ। (ফাতহুল বারী) কিন্তু অন্যান্য মুফাসসিরগণ 
এর থেকে চারিত্রিক নির্দেশনা অর্থাৎ, ক্ষমা করার অর্থ নিয়েছেন। ইমাম জারীর ও ইমাম বুখারী (রঃ) প্রভৃতি এ অর্থকেই প্রাধান্য 
দিয়েছেন। সুতরাং ইমাম বুখারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উমার ৯-এর একটি ঘটনা তুলে ধরেছেন। আর তা হল এই যে, একদা 
উয়াইনাহ বিন হিস্ন উমার এ&-এর খিদমতে হাযির হন ও সমালোচনা করতে শুরু করেন যে, আপনি না আমাদের পূর্ণ প্রাপ্য দেন, আর 
না আমাদের মাঝে ইনসাফ করেন! যার কারণে উমার ৬ রাগান্বিত হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতি দেখে উমারের পরামর্শদাতা হুর বিন 
কায়েস & (উয়াইনার ভাতিজা) বললেন, মহান আল্লাহ নিজ নবী প-কে আদেশ করেন, 1০৯ ৩০ ১০১০১ ৮8115১75125) 
অর্থাৎ, "ক্ষমা কর, সওকর্মের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এডিয়ে চল। আর ইনি একজন মুর্খ মানুষ। সুতরাং উমার ৪ তাকে ক্ষমা 
করে দেন। বলাই বাহুল্য যে, উমার কুরআনের আদেশের সামনে আত্মসমর্পণকারী ছিলেন। (বুখারা ঃ সুরা আ*রাফের তাফসার) এর 
সমর্থন এ হাদীসসমূহ দ্বারাও হয়, যাতে অত্যাচারের মোকাবেলায় ক্ষমা প্রদর্শন, সম্পর্ক ছিন করার মোকাবেলায় সুসম্পর্ক বজায় ও 
অন্যায়ের মোকাবেলায় সদাচরণ প্রয়োগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 

(১) ১৪ অর্থাৎ 3১৯ অর্থাৎ, সৎকর্ম। 

(১১ অর্থাৎ, সৎকার্ষের আদেশ দিয়ে হুজ্জত কায়েম করার পরও যদি সে না মানে, তাহলে তাদেরকে এড়িয়ে চল এবং তাদের ঝগড়া ও 
মুর্খতার উত্তর দিও না। 
(১১) এমতাবস্থায় যদি শয়তান তোমাকে উষ্কে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। 

(১০) এতে আল্লাহ-ভীরু লোকেদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা শয়তান হতে সদা সতর্ক থাকে। ৫০ 43৮৮ সেই কল্পনাকে বলা 
হয় যা অন্তরে বা স্বপ্নে উদয় হয়। এখানে শয়তানের কুমন্ত্রণার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কারণ শয়তানের কুমন্ত্রণাও খেয়ালী কল্পনার সদৃশ 
হয়ে থাকে। (ফাতহুল কাদীর) 
(১ অর্থাৎ, শয়তানরা কাফেরদের বিভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। অতঃপর (কাফেররা বিভ্রান্তির দিকে যেতে) অথবা শয়তানরা 
তাদেরকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যেতে কোন প্রকার ক্রটি করে না। ০১০৫ 3 এর কর্তা কাফেরগণ ও হতে পারে, আর তাদের ভাই 
শয়তানরাও হতে পারে। 
(১) উদ্দেশ্য এমন মু'জিযা যা তাদের ইচ্ছানুসারে তাদের কথামত প্রকাশ করা হবে। যেমন তাদের কিছু দাবী সুরা বানী ইস্রাঈল ৯০- 
৯৩নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। 
()15৯। 3১ এর অর্থ হল, নিজ হতে কেন তুমি এসব মু"জিযা পেশ করো না? এর উত্তরে বলা হচ্ছে যে, তুমি বলে দাও, মু'জিযা 
দেখানো আমার সাধ্যে নেই, আমি তো শুধুমাত্র আল্লাহর অহীর অনুসরণ করি। তবে হ্যা, অবশ্যই এই কুরআন যা আমার নিকট এসেছে, 
তা নিজেই এক মহা মু'জিযা। এতে তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য রয়েছে দলীল-প্রমাণাদি, পথনির্দেশ, অনুগ্রহ ও করুণা। 
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(২০৪) যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে হি 1০০ 4 15256 02] ২৩৪ 19 
তা শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ হয়ে থাক; যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। £ রি 
(১৫৭) 

(২০৫) তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে 
অনুষ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্বরণ কর এবং তুমি উদাসীনদের দলভুক্ত 
হয়ো না। 

(২০৬) নিশ্চয়ই যারা তোমার প্রতিপালকের সানিধ্যে রয়েছে, তারা 
অহংকারে তীর উপাসনায় বিমুখ হয় না। তারা তার মহিমা ঘোষণা করে 


এবং তাঁরই নিকট তারা সিজদাবনত হয়। (১৫৮) 


তবে শর্ত হল, তাতে ঈমান আনা চাই। 
(১) এখানে এ সকল কাফেরদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা কুরআন তিলাঅতের সময় চেঁচামেচি করত এবং সঙ্গী-সাথীদের বলত, ॥) 


(5551517 015 1৯৮5অর্থাৎ, তোমরা কুরআন শোন না এবং হট্টগোল কর। (সুরা হা-মীম সাজদাহ ২৬) তাদেরকে বলা হল যে, 


এর পরিবর্তে তোমরা যদি মন দিয়ে শোন ও নীরব থাক, তাহলে হয়তো বা তোমাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করবেন এবং সেই সাথে 
তোমরা আল্লাহর দয়া ও রহমতের অধিকারা হয়ে যাবে। কোন কোন ইমাম এটিকে সাধারণ আদেশ বলে ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ, যখনই 
কুরআন পাঠ করা হবে; নামাযে হোক বা নামাযের বাইরে তখনই সকলকেই নীরব থেকে ঝুঁরআন শ্রবণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
এই সাধারণ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সশব্দে ক্রাআত পড়া হয়, এমন সমস্ত নামাযে মুক্তাদীদের সুরা ফাতিহা পাঠ কুরআনের এই 
আদেশের পরিপন্থী বলেছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামদের মত হল, সশব্দে কিরাআত পড়া হয়, এমন নামাযে ইমামের পিছনে সুরা 
ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে নবী &্ তাকীদ করেছেন, যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাদের নিকট এই আয়াত শুধুমাত্র কাফেরদের 
জন্য মনে করাই সঠিক। যেমন এই সুরার মন্ধী হওয়ার মধ্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু যদি এটিকে সাধারণ আদেশ মেনে নেওয়া 
যায়, তবুও নবী & এই সাধারণ আদেশ হতে মুক্তাদীদেরকে আলাদা ক"রে নিয়েছেন। আর এভাবে কুরআনের এই আদেশ সত্তেও 
মুক্তাদীদের সশব্দে কলিরাআতবিশিষ্ট নামাষেও সুরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যিক হবে। কারণ কুরআনের এই সাধারণ আদেশ থেকে সুরা 
ফাতিহা পাঠ করার আদেশ সহীহ মজবৃত হাদীস দারা ব্যতিক্রান্ত। যেমন অন্য কিছু ক্ষেত্রে কুরআনের ব্যাপক আদেশকে সহীহ হাদীস 
দ্বারা নির্দিষ্ট ক'রে নেওয়া স্বীকৃত। যেমন, 0১১1৯ 31 হ:%1) এর ব্যাপক আদেশ হতে বিবাহিত ব্যভিচারীকে আলাদা বা নির্দিষ্ট 


করা হয়েছে। অনুরাপ (9০০ ৪১০৪) এর ব্যাপক আদেশ হতে এমন চোরকে আলাদা বা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যে দীনারের এক 


চতুর্থাংশের কম মাল চুরি করেছে অথবা চুরির মাল যথেষ্ট হিফাষতে ছিল না ইত্যাদি। অনুরূপ (১৫০১ 41৯3) এর ব্যাপক আদেশ 


হতে মুক্তাদীদেরকে আলাদা বা নির্দিষ্ট ক'রে নেওয়া হবে। সুতরাং তাদের সশব্দে ক্রাআত হয় এমন সকল নামাযেও সুরা ফাতিহা পাঠ 
করা জরুরী হবে। কারণ নবী & এর তাকীদ দিয়েছেন। যেমন সুরা ফাতিহার তফসীরে এ সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

(১%) এটি কুরআন মাজীদের প্রথম তিলাঅতের সিজদার স্থান। কুরআন মাজীদের সিজদার আয়াত তিলাঅত করলে অথবা শুনলে 
তকবীর দিয়ে একটি সিজদাহ করা এবং তকবীর দিয়ে মাথা তোলা মুস্তাহাব৷ এই সিজদার পর কোন তাশাহহুদ বা সালাম নেই। 
তকবীরের ব্যাপারে মুসলিম বিন য়্যাসার, আবু কিলাবাহ ও ইবনে সীরীন কর্তৃক আষার বর্ণিত হয়েছে। (তামামুল মিনাহ ২৬৯) এই 
সিজদাহ করার বড় ফযীলত ও মাহাত্য রয়েছে। মহানবী & বলেন, “আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদাহ করে, 
তখন শয়তান দুরে সরে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলে, "হায় ধুংস আমার! ও সিজদাহ করতে আদেশ পেয়ে সিজদাহ করে, ফলে ওর জন্য 
রয়েছে জান্নাত। আর আমি সিজদার আদেশ পেয়ে তা অমান্য করেছি, ফলে আমার জন্য রয়েছে জাহানাম।” (আহমাদ, মুসালিম 
৮৯৫নত ইবনে মাজাহ) তিলাঅতের সিজদার জন্য ওযু শর্ত নয়। শরমগাহ ঢাকা থাকলে কিবলামুখে এই সিজদাহ করা যায়। যেহেতু 
ওযু শর্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। নোইলুল আউতার আল-মুমতে” ৪১২৬ ফিকহুস সুনাহ আরবী 
১/১৯৬) তিলাঅতের সিজদায় একাধিকবার পঠনীয় সুন্নতী দুআ হল, 45:65 41১ 87০5) 2০০ 25 2৪৬ উস] ০৯) ১৯০ অর্থাৎ, 
আমার মুখমন্ডল তার জন্য সিজদাবনত হল যিনি ওকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্্ীয় শক্তি ও ক্ষমতায় ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদগত করেছেন। 
(আহমদ ৬/৩০ আব্‌ দাউদ, তিরমিযী নাসায়ী) বাইহাকীর বর্ণনায় ০১১০ হাকেমের বর্ণনায় এই শব্দগুলিও বাড়তি এসেছে 20। 43 
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তফসীর আহস/নুল বারন ৯ পারা ৩০৯ 


সুরা আন্ফাল 
(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ৪৮, আয়াত সংখ্যা 8 ৭৫ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 9, ্ 
(১) লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে।(১৯ বল, "যুদ্ধলব্ ক লা ঠা ৪ -এএথা ৪ ৩৫255 
সম্পদ আল্লাহ এবং রসুলের।”১১ সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর 4, ৮ টি 


০৪ 4. কতক 7412 (5 ক্র আর্ার 
এবং নিজেদের মধ্যে সাব স্থাপন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে 41 1১৮০9 শঁ ০১ পিঠ এট 195 
আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য কর। (৬১ 


(0 ৩১৯০-৮০৩ ৩| 41৯৭০ 
(২) বিশ্বাসী (মুমিন) তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার 11 পি 23 4 2 নি জাতির 4] |] 
সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, £ , ৮... দিয়া রাকা ভারা গা 
তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের ৫) ১৯:-৯৪) এ০$ ৮০ শি১০ সম্্াত শি 
প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে। (১৬১) 


চি 


ক 


(১৯) 04 এ শব্দের বহুবচন। যার অর্থ অতিরিক্ত। নফল এ সম্পদকে বলা হয় যা কাফেরদের সাথে যুদ্ধকালীন সময়ে মুসলিমদের 


হস্তগত হয়। যাকে গনীমতের মালও বলা হয়। আর একে নফল এই জন্য বলা হয় যে, এই মাল এ সকল বস্তুর মধ্যে গণ্য যা পূর্বের 
জাতির জন্য হারাম ছিল, এভাবে উন্মতে মুহাম্মাদীর জন্য এটি একটি অতিরিক্ত হালাল। অথবা এই মালকে নফল এই জন্য বলা হয় 
যে, জিহাদের যে প্রতিদান তা পরকালে দেওয়া হবে। তার উপর এই মাল একটি অতিরিক্ত জিনিস, যা কখনো কখনো পৃথিবীতেই পাওয়া 
যায়। 

(১৮) অর্থাৎ, এ ব্যাপারে ফায়সালা করার অধিকারী তারা। আল্লাহর রসূল আল্লাহর আদেশে তা বন্টন করবে; তোমরা যেভাবে চাও, 
সেভাবে নয়। 

(৮) এর অর্থ এই যে, উপরি উক্ত তিনটি বিষয়ে আমল না করা পর্যন্ত ঈমান পূর্ণাঙ্গ নয়। এখান থেকে তাকওয়া, পরস্পর সন্ভাব রাখা 
এবং রসূল &্-এর আনুগত্য করার গুরুত্ু স্পষ্ট হয়। বিশেষ ক'রে গনীমতের মাল বন্টনের সময় এই তিনটি বিষয়ের উপর আমল 
অত্যন্ত জরুরী। মাল বন্টনের সময় আপোসে বিশৃংখলা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ জন্য এখানে পরস্পর সপ্ভাব বজায় রাখার 
উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মাল বন্টনে নয়-ছয় ও খিয়ানতেরও আশংকা থাকে। সেই কারণে তাকৃওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এসব 
সত্তেও যদি কোন দুর্বলতা থেকে যায়, তাহলে তা দূর করার একমাত্র উপায় আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য। 

(১৮) এই আয়াতে ঈমানদারদের চারটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে 8 (ক) তারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের আনুগত্য করে; কেবল 
আল্লাহর অর্থাৎ, কুরআনের আনুগত্য নয়। (খ) আল্লাহর স্মারণের সময় আল্লাহর মহত্রে তাদের অন্তর কেপৈ ওঠে। (গ) কুরআন পাঠ 
করলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। (যার দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান কম-বেশি হয়; যেমন মুহাদ্দিসগণের অভিমত।) (ঘ) তারা নিজ প্রভু 
(আল্লাহর) উপর ভরসা করে। ভরসা করার অর্থ ঃ যথাসাধ্য বাহ্যিক সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার পর আল্লাহর উপর ভরসা 
করা। অর্থাৎ, বাহ্যিক উপায় অবলম্বন পরিহার করে না, কারণ তা অবলম্বন করার আদেশ মহান আল্লাহই দিয়েছেন। তবে বাহ্যিক 
উপায়কেই তারা সব কিছু মনে করে না; বরং তাদের দৃঢ-বিশ্বাস যে, আসলে সকল কর্ম আল্লাহর ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। অতএব যতক্ষণ 
আল্লাহর ইচ্ছা না হবে, ততক্ষণ বাহ্যিক উপায় অবলম্বন কোনই কাজে আসবে না। আর এই দৃ্-বিশ্বাস ও ভরসার কারণে আল্লাহর 
সাহায্য চাওয়া হতে এক পলও গাফেল থাকে না। পরবতীঁতে আরো কিছু গুণের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে৷ এই সকল গুণের 
অধিকারীদেরকে মহান আল্লাহ প্রকৃত মু'মিন গণ্য করেছেন এবং ক্ষমা, দয়া ও উত্তম জীবনোপকরণের সুসংবাদ দিয়েছেন। (আল্লাহ 
আমাদেরকে যেন তাদের দলভুক্ত করেন।) 

বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ৪- বদর যুদ্ধ হিজরী দ্বিতীয় সনে সংঘটিত হয়। এটি কাফেরদের সাথে প্রথম যুদ্ধ। এ ছাড়া এ যুদ্ধের কোন 
পরিকল্পনা ছিল না; বরং তা হঠাৎ সংঘটিত হয়ে যায়। যোদ্ধা ও যুদ্ধান্ত্র অল্প থাকার কারণে কোন কোন মুসলিম মানসিকভাবে প্রস্তুতও 
ছলেন না। এর প্রেক্ষাপট ছিল এরূপ যে, আবু সুফিয়ান (যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) এর নেতৃত্রে একটি বাণিজ্য কাফেলা শাম 
হতে মক্কায় ফিরছিল। এদিকে মুসলিমদের হিজরত করার ফলে তাদের ধন-সম্পদ মক্কায় থেকে গিয়েছিল বা কাফেররা ছিনিয়ে 
নয়েছিল। সেই সাথে মক্কার কাফেরদের শক্তি ভেঙ্গে দেওয়াও ছিল সময়ের দাবী। উক্ত সকল কারণে রসুল & বাণিজ্য কাফেলার উপর 
আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে মুসলিমগণ মদীনা ত্যাগ করেন। আবু সুফিয়ানের নিকট এই সংবাদ পৌছে যায়। 
সুতরাং তিনি রাস্তা পরিবর্তন করে ফেলেন এবং মক্কায় এ সংবাদ পৌছে দেন। যার ফলে আবু জাহল একটি সেনাদল নিয়ে কাফেলার 
হিফাযতের জন্য বদরের দিকে রওনা হয়। যখন নবী ৯ এই পরিস্থিতি জানতে পারেন তখন তা সাহাবাদের নিকট খুলে বলেন। সেই 
সাথে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কথাও ব্যক্ত করেন যে, (বাণিজ্য কাফেলা অথবা সেনাদল) এই দুয়ের মধ্যে একটির সাক্ষাৎ পাবে। তবুও কিছু 
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(৩) যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী 
দয়েছি, তা থেকে দান করে। 

(8) তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। তাদেরই জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের 
নকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। 


(৫) (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারটা ওরা পছন্দ করেনি) যেমন তোমার 
প্রতিপালক তোমাকে তোমার গৃহ হতে ন্যায়ভাবে বের করেছিলেন(৯৯) 
অথচ বিশ্বাসীদের একদল এ পছন্দ করেনি।(৯৬৪ 

(৬) সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও(৯) তারা তোমার সাথে 
বিতর্ক করছিল, (মনে হচ্ছে) তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে এবং 
তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে। (৬ 
(৭) আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই 
দলের এক দল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে,১৬) অথচ তোমরা চাচ্ছ যে, 
নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ন্তাধীন হোক।(৮) আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন 
যে, তিনি তাঁর বাণীদ্বারা সতাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং 
অবিশ্বাসীদেরকে নিল করবেন। 

(৮) যাতে তিনি সত্যকে সত্যরপে ও অসত্যকে অসত্যরপে প্রতিপন্ন 
করেন, যদিও অপরাধিগণ তা অপছন্দ করে।(৯৬৯) 

(৯) স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সকাতর 
প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি তা কবুল ক'রে (বেলে) ছিলেন, আমি 
তোমাদেরকে এক হাজার ফিরিস্তা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর 
এক আসবে। (১9 
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সাহাবী যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিধা প্রকাশ করে বাণিজ্য কাফেলার পিছু নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য সাহাবাগণ রসূল সাথে 


থেকে যুদ্ধে পরিপূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা করার আশ্বাস 


দলেন। এই প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। 


(১) যেমন গনীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং তা আল্লাহ তাঁর রসুলের ফায়সালার উপর 


সোপর্দ করা হয়। সুতরাং তার মধ্যেই মুসলিমদের কল্যাণ নিহিত ছিল। অনুরূপ নবী &&-এর মদীনা হতে বের হওয়া ও পরে বাণিজ্যিক 


কাফেলার পরিবর্তে সেনাদলের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যাওয়া। যদিও কিছু সাহাবীদের নিকট তা ছিল অপছন্দণীয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাভ 


হয়েছে। 


(১) এই অপছন্দনীয়তা শুধু মাত্র সেনাদলের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে 


ছল। যার প্রকাশ কিছু সাহাবী করেও ছিলেন। আর এর কারণও 


ছিল যুদ্ধান্ত্র না থাকা। মদীনা হতে বের হওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক 


ছল না। 


০] এ কথ 
সম্মুখে আছে, যাদের মুকাবিলা ছাড়া কোন গতি নেই। 


প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল যে, বাণিজ্য কাফেলা নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়ে প্রস্থান করেছে। আর এখন কুরাইশ সেনা 


০১ 


(১৮) যোদ্ধা ও যুদ্ধান্্ের স্বল্পতা হেতু মুসলিমদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, এখানে তা প্রকাশ 


করা হয়েছে। 


(৮) অর্থাৎ, হয়তো বা বাণিজ্য কাফেলার সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে আর 


বনা যুদ্ধে তোমরা প্রচুর ধন-সম্পদ পেয়ে যাবে। অন্যথা 


কুরাইশ সেনাদের সাথে তোমাদের সংঘর্ষ হবে এবং তোমাদেরই জয় হবে ও গনীমতের মাল লাভ করবে। 


(১) অর্থাৎ, বাণিজ্য কাফেলা, যাতে বিনা যুদ্ধে মাল পাওয়া যেতে পারে। 


(১১১) কিন্তু আল্লাহ এর বিপরীত চাচ্ছিলেন যে, তোমাদের মুকাবিলা কুরাইশ সেনাদের সাথে হোক, যাতে কুফরের শক্তি ভেঙ্গে চুরমার 


হয়ে যাক; যদিও এটি মুশরিকদের নিকট ছিল অপছন্দণীয়। 


(১) এই যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা 


ছল ৩১৩ জন। পক্ষান্তরে কাফেরদের সংখ্যা ছিল এর তিনগুণ (এক হাজারের মত)। মুসলিমরা ছিল 


খালি হাতে অন্য দিকে কাফেরদের নিকট ছিল পর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্। এই অবস্থায় মুসলিমদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন মহান আল্লাহ। তারা 


কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। নব 


& নিজে অন্য এক তীবুতে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে 


আল্লাহর নিকট দুআ করছিলেন। (বুখারী ঃ যুদ্ধ অধ্যায়) সুতরাং মহান অ 


ল্লাহ দুআ কবুল করলেন এবং এক হাজার ফিরিস্তা একের পর 


এক মুসলিমদের সাহায্যে পৃথিবীতে নেমে এলেন। (এটি হল প্রথম পুরস্কার।) 
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তফসীর আহসানুল বারন ৯ পারা 


(১০) অ 


ল্লাহ এটা করেন কেবল তোমাদেরকে শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য 4২৫19 


এবং এ উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য 


তো শুধু আল্লাহর 
 প্রজ্ঞাময়। 


মহা 


বাঞ 


নকট হতেই আসে।ট১+১ নিশ্য়ই আল্লাহ 


(১১) স্মরণ কর, 


যখন 


তিনি তাঁর পক্ষ হতে নিরাপত্তা (ও শান্তি) দানের 


জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন(১১) এবং আকাশ হতে 


(তোমাদের উপর 


্ 


বর্ষণ করেন, যাতে তা দিয়ে তোমাদেরকে পবিত্র 


করেন, তোমাদের 


নকট হতে শয়তানের কুমন্ত্রণা দুর 


(১৭৩) 
ভূত করেন, 


তোমাদের হৃদয় সুদুট করেন এবং তোমাদের পা স্থির রাখেন। (১9 


(১২) স্মরণ কর, যখন তোমাদের 


প্র 


তিপালক ফি 


রশ্তাগণের প্রতি 


প্রত্যাদেশ করেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং তোমরা 


বিশ্বাসিগণকে অ 
তাদের হাদয়ে আ 


বিচলিত রাখ। যার 
[তঙ্ক প্রক্ষেপ করব। (১) সুতরাং তাদের ঘাড়ের উপর 


অঅ 


বিশ্বাস করে, 


আমি অচিরেই 


আঘাত কর এবং আঘাত কর তাদের সর্বাঙ্গে। ১১) 


(১৩) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তীর রসুলের বিরোধিতা 


করেছে। আর যারা আল্লাহ ও তীর রসুলের বিরোধিতা করবে (তারা 


জেনে রাখুক,) নিশ্চয়ই আল্ল 


[হ শাস্তিদানে কঠোর। 


(১৪) এটাই তোমাদের শা 


আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি। 
(১৫) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন (যুদ্ধকালে) অ 


তত সুতরাং তোমরা তার আঙ্কাদ গ্রহণ কর। 


বশ্বাসী বাহিনীর 


সম্মুখীন হবে, তখন (তাদের মুকাবিলা করতে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো 


(১৭৭) 


না। 


(১৬) সেদিন যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন কিংবা স্বীয় দলে স্থান নেওয়া 


ব্যতী 


ত€১৮) অন্য কারণে কেউ তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে, সে তো আল্লাহর 


বরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, আর তা কত 
[লে (১৭৯) 
নিকৃষ্ট ঠিকানা! 


(১৭) তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা 


করেছেন।(৮৭ এবং তুমি যখন (মাটি) নিক্ষেপ করেছিলে তখন তু 


মি 


নিক্ষেপ করনি,৮১ বরং আল্লাহই 


নক্ষেপ করেছিলেন। যাতে তি 


ন 


রর 
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(১) অর্থাৎ, ফি 


আল্লাহর পক্ষ থেকে। যি 


রস্তাদের অবতরণ কেবলমাত্র সুসংবাদ ও তোমাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ছিল। তাছাড়া সত্যিকারে সাহায্য ছিল 


নি ফিরিস্তা বিনাও তোমাদের সাহায্য করতে পারতেন। তবে এটা ভাবাও ঠিক নয় যে, ফিরিস্তারা সরাসরি যুদ্ধে 


অংশগ্রহণ করেন 


(দেখুন ঃ বুখারী, মুসলিম যুদ্ধ অধ্যায়) 


ন। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ফিরিস্তারাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং কিছু কাফেরদেরকে হত্যাও করেছিলেন। 


(১১) দ্বিত 


য় পুরস্কার হল, উহুদ যুদ্ধের মত বদরের যুদ্ধেও মহান আল্লাহ মুসলিমদের উপর তন্দ্রা আচ্ছন্ন করেন। যার ফলে তাদের 


হাদয়-ভার 


অনেকটা হাল্কা হয়ে যায় এবং দেহ-মনে প্রশান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসে। 


( রা ত্তী 


য় পুরষ্কার তাদেরকে এই দান করলেন যে, তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। যার ফলে প্রথমতঃ বালুময় মাটিতে চলাফেরা 


সহজ হল। দ্বিতীয়তঃ ওযু ও গোসল করা সহজ হল। তৃতীয়তঃ শয়তান মুমিনদের অন্তরে যে কুমন্ত্রণা দিচ্ছিল যে, (১) তোমরা 


আল্লাহর নেক বান্দা হওয়া সন্েও পানি হতে এত দূরে অবস্থান করছ। (২) অপবিত্র অবস্থায় যুদ্ধ করলে তোমরা কিভাবে আল্লাহর দয়া 


ও সাহায্য পেতে পারবে (৩) তোমরা পিপাসিত অথচ তোমাদের শক্ররা পিপাসিত নয় ইত্যাদি ইত্যাদি --ত 


(১১) এটি ছিল চতুর্থ পুরস্কার £ অন্তর ও পা দৃট়ীকরণ। 


দূর হয়ে গেল। 


(১) এখানে মহান আল্লাহ ফিরিস্তা দ্বারা এবং 


রয়েছে। 


বশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে যেভাবে বদরে মুসলিমদের সাহায্য করেছেন তার বর্ণনা 


(১১) ০.৪ হাত ও পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ। অর্থাৎ, তাদের হাত-পায়ের আঙ্গুল কেটে দিলে তারা অসহায় হয়ে পড়বে। আর এভাবে 


তারা হাত দ্বারা তরবারি চালাতে ও পা ছাড়া পালাতে সক্ষম হবে না। (অথবা উদ্দেশ্য তাদের সর্বাঙ্গে আঘাত কর।) 
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৩১২ সুরা) আশাষালা ৮ 


বিশ্বাসিগণকে নিজের তরফ হতে উত্তমরূপে পরীক্ষা (করে 
করেন।'৯*১ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা। 


পুরৃত) 


(১৮) এ তো ছিলই। আর নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসীদের ষড্যন্তর দুর্বল 


কণরে থাকেন।(৮৩ 


নম 


(১৯) তোমরা যদি বিজয় চাও, তাহলে তা তো তোমাদের নিকট এসেই 


গেছে।(৮০ যদি তোমরা বিরত হও, তাহলে তা তোমাদের জন্য 


কল্যাণকর। আর যদি তোমরা পুনরায় (সে কাজ) কর, তাহলে আমিও (০5 79৩6৫ ৩৯ ১ গোঁ 54519352৩01 হিট 


পুনরায় তোমাদেরকে শাস্তি দেব এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক 


হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ 


০০ শঞা 05৩৮৫ ৮ 


বিশ্বাসীদের সাথে রয়েছেন। 

(২০) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য কর 19 খু 4525 কা 1১2০৮ ভি রি 

এবং (তার কথা) শ্রবণ করার পরেও তার (আন্গত্য) হতে মুখ ফিরিয়ে ০ 
রা ূ ) (আনুগত্য) হতে মুখ রি 26 


(২১) আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বলে, শ্রবণ করলাম? 


অথচ তারা শ্রবণ করে না।(১৮৭) 


মিনির 


(১) ৮৯) এর অর্থ হল এক অন্যের সম্মুখীন হওয়া। অর্থাৎ, 


মুসলিম ও কাফের যখন এক অপরের সম্মুখীন হবে, তখন পৃষ্টপ্রদর্শন 


করার অনুমতি নেই। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ০০9 ৮1 1১:১৯ সাতটি ধুংসকারী পাপ হতে বাঁচ, এই সাতটির মধ্যে একটি 


হল ৪৯) 79 এ9 শক্র সম্মুখীন অবস্থায় পৃষ্টপ্রদর্শন করা (পলায়ন করা)। ( বুখারী ঃ কিতাবুল অসা-ইয়া, মুসলিম ৪ ঈমান অধ্যায়) 


(১) পূর্বের আয়াতে যে পৃষ্টপ্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে তা হতে দুটি অবস্থা ব্যতিক্রম। প্রথমতঃ যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন। 


দ্বিতীয়তঃ স্বীয় বাহিনীর কেন্দ্রস্ুলে স্থান নেওয়া। প্রথমটির অর্থ এক দিকে সরে যাওয়া; অর্থাৎ, যুদ্ধ-কৌশল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বা 


শত্রদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য যুদ্ধরত অবস্থায় পিছু হটা। যাতে শক্র মনে করতে পারে যে, তারা হেরে গিয়ে পালাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ 


নতুন শক্তি নিয়ে শত্রর উপর ঝাপিয়ে পড়া। এটি পৃষ্টপ্রদর্শন নয়; বরং একটি যুদ্ধ কৌশল। যা কখনো কখনো উপকারী ও জরুরী হয়। 


১৯৯ এর অর্থ মিলিত হওয়া বা আশ্রয় নেওয়া। কোন মুজাহিদ যুদ্ধ করতে করতে একা হয়ে পড়ে, তাহলে রণ-কৌশল হিসাবে যুদ্ধ 


ময়দান হতে সরে পড়া এবং নিজ বাহিনীর নিকট আশ্রয় নেওয়া 


এবং তাদের সাহায্যে পুনর্বার আক্রমণ করা। এই দুই অবস্থাই বৈধ। 


(১) অর্থাৎ, এই দুই অবস্থা ব্যতীত কেউ পালিয়ে গেলে তার জন্য রয়েছে এই কঠিন সতর্কবাণী। 


(৮) অর্থাৎ, বদর যুদ্ধের সকল অবস্থা তোমার সামনে তুলে ধরা হল, আর যেভাবে আল্লাহ তোমার সাহায্য করেছেন তাও। এসব স্পষ্ট 


ক'রে দেওয়ার পর যেন তুমি এটা না ভাব যে, কাফেরদেরকে 


হত্যা করা তোমার কৃতিতু। না, বরং তা আল্লাহর সাহায্যের ফল। যার 


ফলে তুমি এই শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছ। সত্যিকার তাদের হত্যাকারী মহান আল্লাহই। 


(৮) বদর যুদ্ধে নবী &্ এক মুঠি বালি নিয়ে কাফেরদের দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন্; যা প্রথমতঃ মহান আল্লাহ তাদের মুখ ও চোখ পর্যন্ত 


পৌছে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এর মধ্যে এমন প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে তাদের চোখ ধাধিয়ে যায় ও তারা কিছুই দেখতে পায় 


না। এই মু"জিযা যা আল্লাহর তরফ থেকে সেই সময় প্রকাশ পায়, তা মুসলিমদের বিজয়ে বিরাট সহযোগিতা করে। মহান আল্লাহ বলেন, 


“হে নবী! ধুলোবালি তুমি অবশ্যই তাদের দিকে নিক্ষেপ করেছিলে। কিন্তু ওর মধ্যে প্রভাব আমিই সৃষ্টি করেছিলাম, আমি প্রভাব সৃষ্টি না 


করলে এই ধুলো-বালি কি করতে পারত? এতএব এ কাজ সত্যিকারে আমার, নাকি তোমার?” 


(৮) ৮ এখানে পুরস্কারের অর্থে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর এই সমর্থন ও সাহায্য মুসলিমদের জন্য একটি উত্তম পুরস্কার ছিল। 


(১১) দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, কাফেরদের চক্রান্ত দুর্বল ও নস্যাৎ ক'রে দেওয়া। 


(৮) আবু জাহল প্রভৃতি মক্কার কুরাইশ নেতারা মক্কা হতে বের হবার সময় দুআ করেছিল যে, "হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যারা 
তোমার বেশি অবাধ্য ও সম্পর্ক ছিন্নকারী, কাল তাদেরকে ধুংস ক'রে দিও।” তারা মুসলিমদেরকে সম্পর্ক ছিননকারী ও অবাধ্য মনে 


করত, সেই জন্য তারা উক্ত দুআ করেছিল। এবার যখন মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে বিজয় দান করলেন, তখন তিনি তাদেরকে 


বলছেন যে, তোমরা তো সত্যের বিজয়ই চাচ্ছিলে। সে ফায়সা 


লা ও বিজয় তো তোমাদের সামনে এসে গেছে। অতএব তোমরা যদি 


কুফরী হতে বিরত হও, তাহলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা আবার মুসলিমদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হও, তাহলে 


আমি আবার তাদেরকে সাহায্য করব। আর তোমাদের বিরাট বা 


হনী কোনই কাজে আসবে না। 


(৮) অর্থাৎ, শোনার পরও আমল না করা, এটি কাফেরদের অ 


৬/৬/৬/.221| 


ভ্যাস। এই শ্রেণীর অভ্যাস থেকে তোমরা বিরত থাক। পরবর্তী আয়াতে 
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তফসীর আহসানুল বারন »৯ পারা ৩১৩ 


(২২) নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব কালা ও বোবা; যারা কিছুই 
বোঝে না।(৮৬ 


(২৩) আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু জানতেন, তাহলে তিনি 
তাদেরকে শোনাতেন।'»৭) কিন্তু তিনি তাদেরকে শোনালেও তারা 
উপেক্ষা ক'রে মুখ ফেরাত। (৮) 

(২৪) হে বিশ্বাসিগণ! রসুল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে 
আহবান করে, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে»৯ তখন আল্লাহ ও »-ব - ৮5৮০ 9) £1 9459 1 রঃ 0] 
রসুলের আহবানে সাড়া দাও এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার 

হদয়ের মাঝে অন্তরায় হন(৯০ এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত 89:১8 এ] ৫ 45 
করা হবে। চি 

(২৫) তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় কর, যা বিশেষ ক'রে তোমাদের মধ্যে 22৮ 7৩ ১ 12০ খু ৪155 
যারা অত্যাচারী কেবল তাদেরই কষ্ট করবে না১ এবং জেনে রাখ যে, 


) 


তাদেরকে কালা, বোবা, বিবেকহীন ও নিকুষ্টিতম জীব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ০০১ শব্দটি হ3 এর বহুবচন। পৃথিবীতে চলাফেরা 


করে এ রকম প্রত্যেক জীবকেই হ%১ বলা হয়। এখানে সৃষ্টিজগতকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এরা সকল জীব হতে নিকৃষ্ট, যারা সত্যের 

ব্যাপারে কালা, বোবা ও ববেকহান। 

(৯১ এই কথাটিকেই কুরআনের অন্যত্র এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। 3 0 ১917৮ ০8৮০-$ ও স টি ভা) তত ৯ 3 ০9৪ 1) 

12987915487 05115 4 73৩ 4094 9৯:৮5 অর্থাৎ, তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু 
আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুস্পদ জন্তর ন্যায় বরং তা 
অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারাই হল উদাসীন। (সুরা আ*রাফ ১৭৯ আয়াত) 

(১৮) অর্থাৎ, তাদের শোনাকে ফলপ্রসূ ক'রে তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করতেন, যাতে তারা সত্য গ্রহণ ক'রে নিত। কিন্ত যেহেতু 
তাদের মধ্যে কল্যাণ অর্থাৎ, সত্যের সন্ধানই নেই, সেহেতু তারা সঠিক বুঝ হতে বঞ্চিত। 

(১) প্রথম শোনা হতে লাভদায়ক শোনা (অর্থাৎ, মানা), আর দ্বিতীয় শোনা হতে কেবল সাধারণ শোনা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মহান 

আল্লাহ যদি সত্য কথা শুনিয়েও থাকেন, তবুও যেহেতু তাদের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান নেই, সেহেতু তারা পুনরায় তা থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেবে। 

(৯৯) 1৪৯৯৫ এএ এর অর্থঃ এমন বন্তর দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করে। কেউ কেউ বলেন, এ থেকে জিহাদ বুঝানো হয়েছে, যার 


মধ্যে রয়েছে বিজয়ীর জীবন। আবার কেউ কুরআনের আদেশ-নিষেধ, শরীয়তের বিধান অর্থ নিয়েছেন, এর মধ্যে জিহাদও রয়েছে। 
সারকথা হল যে, কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কথা মানো, তার উপর আমল কর। এতেই রয়েছে তোমাদের জীবন। 

(১১) অর্থ মৃত্যুদান করে, যার স্বাদ সকলকেই গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, তোমাদের মৃত্যু আসার পূর্বে আল্লাহ ও তীর রসুলের কথা মেনে 
নিয়ে তার উপর আমল কর। কেউ কেউ বলেন, মহান আল্লাহ মানুষের হৃদয়ের এত নিকটে যে, তারই উপমা এখানে দেওয়া হয়েছে। 
যার অর্থ তিনি মানুষের মনের গোপন কথাও জানেন, তার কাছে কোন জিনিসই লুক্কায়িত নয়। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এর অর্থ 
বলেছেন যে, তিনি যখন চান মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। এমনকি মানুষ তীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছুই পেতে পারে 
না। আবার কেউ কেউ একে বদরের যুদ্ধের সাথে সম্পুক্ত বলেছেন; মুসলিমগণ শক্রদের সংখ্যাধিক্যে ভীত ছিলেন, মহান আল্লাহ তাদের 
অন্তরে অন্তরায় হয়ে ভয়কে অভয়ে বদলে দেন। ইমাম শাওকানী বলেন, আয়াতের উক্ত সকল অর্থই হতে পারে। (ফাতহুল কাদীর) 
ইমাম ইবনে জারীরের বর্ণিত অর্থের সমর্থন এ সকল হাদীস দ্বারা হয়, যাতে দ্বীনের উপর অবিচল থাকার দুআ করতে তাকীদ করা 
হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীসে নবী বলেছেন, “আদম সন্তানের অন্তরসমূহ একটি অন্তরের ন্যায় রহমানের (আল্লাহর) দুই 
আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে। তিনি যেভাবে চান তা ঘুরিয়ে থাকেন। তারপর তিনি এই দুআ পাঠ করেন। হে অন্তর ফিরানোর মালিক! 
আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও।” (মুসলিম £ তকদীর অধ্যায়) অন্য বর্ণনায় আছে, “হে হাদয় 
পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার ছ্রীনে অবিচল রাখ।” (তিরমিযী, তাবুদীর পরিচ্ছেদ) 

(১১১ অর্থাৎ, দোষী-নির্দোষ সকলকেই করবে। এই ফিতনা থেকে উদ্দেশ্য, মানুষের এক অপরের উপর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নির্বিচারে 
সকলের উপর অত্যাচার করে। অথবা ব্যাপক আযাব বা শাস্তি যেমন অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি, যা আকাশ ও পৃথিবী হতে 
প্রাকৃতিক দুর্যোগরূপে নেমে আসে, যাতে সৎ-অসৎ সবাই প্রভাবিত হয়। অথবা কিছু হাদীসে সংকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে 
বাধাদান ছেড়ে দিলে যে শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে, এখানে তাকেই “ফিতনা” বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
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বি সুরা আনাফগল ৮ 


আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। 


(২৬) স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে ্ল্পসংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা জী 302558 2% 2 9 02০8 
দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে। তোমরা আশংকা করতে যে লোকেরা 2৬: ৮. , ০৫,৮০০ 7 2 
তোমাদেরকে অপহরণ করবে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, এ) (৯১9 ৬০০] ৮০০৯ 91 ২০০৯৬ 


স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন তোমাদেরকে. (935354০৩5৫5 
উত্তম বস্তসমূহ দান করেন; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। 

(২৭) হে বিস্বাসিগণ! জেনে-শুনে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে বিশ্বাস 19:92 0১১০3 কা [5-48192? গে ও 
ভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত (গচ্ছিত দ্রক্) 
সম্পর্কেও নয়। (৯৩ ঠ] 
(২৮) আর জনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এরা « 28 ₹৫৩এঠিঠি ; এরি চার: ঢা 
পরীক্ষার বস্ত'*৯ এবং নিশ্চয় আল্লাহর নিকটে রয়েছে মহা পুরস্কার।। 


এ 


কর. ৪৮ 


(২৯) হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি 184 2 12-41586 বিটি রী 2 


তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ ১ / ১, ৩ ৬১ ০50515051১৮, 
মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় ০০১ ১ 4 নত ০৪৯৭৪ ৮৩ চিল 8 
অনুগ্রহশীল। ১? কা 
(৩০) স্মরণ কর, যখন অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে টা 45527 45580 1955 ৩১ ১ ৮ ৯ 
তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা অথবা নির্বাসিত করার জন্য।(৯১ তারা »£এ এটার  *া চিনি সি এ ॥ 28. 
ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। আর ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ৮ £ 5 3 ০১৯৯৪ এটিও 


আল্লাহ শ্রেষ্ঠ। (১৯১ 


(১৯) আলোচ্য আয়াতে মকী জীবনের কষ্ট ও বিপদের বর্ণনা এবং তারপরে মাদানী জীবনে আল্লাহর অনুগ্রহে যে সুখ-শান্তি ও সচ্ছলতা 
মুসলিমগণ লাভ করেছিলেন তার বর্ণনা রয়েছে। 
(১৯) আল্লাহ ও তীর রসুলের অধিকারে খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) এই যে, জনসমাজে আল্লাহর ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করা তথা 
নর্জনে তার বিপরীত পাপে লিপ্ত হওয়া। অনুরূপভাবে এটিও খিয়ানত যে, ফারায়েষের মধ্যে কোন ফরয ছেড়ে দেওয়া ও নিষিদ্ধ 
জনিষের মধ্যে কোন কিছু করা। পরস্পরের আমানতে খিয়ানত করতেও নিষেধ করা হয়েছে। নবী ঞও আমানত রক্ষার ব্যাপারে খুব 
বেশি তাকীদ করেছেন। হাদীসে এসেছে যে, নবী & প্রায় খুতবায় এ কথাটি অবশ্যই বলতেন, “যে আমানত রক্ষা করে না তার ঈমান 
নেই, যে চুক্তি রক্ষা করে না, তার দ্বীন নেই।” (আহমাদ) 

(১১) সাধারণতঃ সন্তান ও সম্পদ মানুষকে খিয়ানত করতে এবং আল্লাহ ও তীর রসুলের অবাধ্য হতে বাধ্য করে। সেই জন্য সে দুটিকে 
ফিতনা (পরীক্ষা) বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা মানুষের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে যে, তাদের ভালবাসায় আমানত ও আনুগত্যের হক 
পূর্ণরূপে আদায় করে কি না? যদি সে তা পূর্ণরূপে আদায় করে, তাহলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, অন্যথা সে অনুত্তীর্ণ ও অসফল বলে 
গণ্য হয়। এই অবস্থায় এই সম্পদ ও সন্তান তার জন্য আল্লাহর শাস্তির কারণ হয়ে দীড়ায়। 
(১৯) "তাকৃওয়া” অর্থ হল আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ ও তীর নিষিদ্ধ কর্ম হতে বিরত থাকা। ১.৪ এর কয়েকটি অর্থ বলা হয়েছে; 


যেমন এমন বিবেক বা অন্তর যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। অর্থ এই যে, তাকওয়ার কারণে আন্তর দু, দৃষ্টি তীক্ষ ও 
হিদায়াতের রাস্তা স্পষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ যখন দ্বিধা ও সন্দেহের মরুভূমিতে ঘুরপাক খায়, তখন সে সঠিক পথের সন্ধান পায়। এ 
ছাড়াও ৩৪১ এর অর্থঃ সাহায্য, পরিত্রাণ, বিজয় সমস্যার সমাধানও করা হয়েছে। আর এ সকল অর্থই এখানে উদ্দিক্টু হতে পারে। কারণ 


তাকুওয়ার কারণে এই সব উপকার হয়ে থাকে। বরং তার সাথে সাথে গোনাহের কাফফারা, পাপ থেকে ক্ষমালাভ এবং মহা পুরস্কার 
লাভও হয়। 

(৯১) এটি সেই ষড়যন্ত্রের বর্ণনা যা মক্কার নেতারা এক রাত্রে "দারুন নাদ্‌ওয়া”য় বসে করেছিল। আর শেষ পর্যন্ত তারা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছিল যে, বিভিন্ন গোত্রের যুবকদেরকে মহানবী &-কে হত্যার জন্য নিযুক্ত করা হোক। যাতে তার খুনের বদলে কোন 
একজনকে হত্যা না করা হয় বরং মুক্তিপণ দিয়ে বাঁচা যায়। 
(১১) সুতরাং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক রাতে যুবকগণ তাঁর বাড়ির সামনে এমন প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে যে, তিনি বের 
হলেই মেরে ফেলা হবে। আল্লাহ তাআলা উক্ত ষড়যন্ত্রের সংবাদ নবী &্-কে পৌছে দিলেন এবং তিনি এক মুঠো বালি নিয়ে তাদের 
মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে বের হয়ে গেলেন। কেউ নবী &&-এর বের হওয়ার টের পর্যন্তও পায়নি। অতঃপর তিনি ষওর গিরিগুহায় গিয়ে আশ্রয় 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৯ পারা 


(৩১) আর যখন তাদের 


নকট আমার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তারা 


বলে, "আমরা তো শুনে 
পারি, এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া কিছু নয়।” 


ছ, ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে 


(৩২) আরও স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল, "হে আল্লাহ! যদি এ 


(কুরআন) তোমার পক্ষ হতে সত্য হয়, তাহলে আমাদের উপর আকাশ 
হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।? 


(৩৩) আল্লাহ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি 


তাদেরকে শাস্তি দেবেন'১৯) এবং তি 
প্রার্থনা করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। (১৯৯ 


ন এরপ নন যে, তাদের ক্ষমা 


(৩৪) তাদের মধ্যে কি (এমন গুণ) আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শান্তি দেবেন 


না, যখন তার 


লোকদেরকে মাসজিদুল-হারাম (পবিত্র কা"বা) হতে 


নবৃত্ত 


করে? অথচ তারা ওর তত্ীবধায়ক নয়, ওর তত্ত্রাবধায়ক তো কেবল 


(পরহেযগার) সাবধানী লোকেরাই। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা অ 


নয়।১০০) 


বগত 


(৩৫) আর কা*বা গৃহের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই ছিল 


তাদের নামায।১*৯ সুতরাং অ 


বিশ্বাসের জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ কর। 


(৩৬) নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী, 


আল্লাহর পথ হতে লোককে নিবৃত্ত করার 


জন্য তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং তারা ধন-সম্পদ ব্যয় 


করতেই থাকবে, অতঃপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে। এরপর 


তারা পরাভূত হবে। আর যারা অবিশ্বাস করে, তাদেরকে জাহান্নামে 


একত্রিত করা হবে। (১০১) 
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নিলেন। এটিই ছিল মহান আল্লাহর কাফেরদের বিরুদ্ধে কৌ 


১ এর অর্থ দেখার জন্য আল ইমরানের ৫৪নং আয়াতের 


শল বা ষড়যন্ত্। আর তার থেকে উত্তম ষড়যন্ত্র আর কেউ করতে পারে না। 
টাকা ষ্টব্য। 


(১৯) অর্থাৎ নবীর বিদ্যমান থাকা অবস্থায় জাতির উপর আযাব আসে না। এই দিক দিয়ে নবী &-এর বিদ্যমানতা তাদের জন্য শান্তি ও 


নিরাপত্তার কারণ ছিল। 


(৯) এর অর্থ ত 


গুফরানাক' (তোমার ক্ষমা চাই প্রভু! তোমার ক্ষমা চাই) বলত। 


রা ভবিষ্যতে ইসলাম গ্রহণ ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অথবা তাওয়াফ করার সময় মুশরিকরা "গুফরানাকা রাব্বানা 


(%) অর্থাৎ, মুশরিকরা 


নিজেদেরকে মাসজিদুল হারামের তত্ত্রাবধায়ক মনে করত। আর এই কারণেই তারা যাকে ইচ্ছা তাওয়াফের 


অনুমতি দিত, আবার যাকে ইচ্ছা তাওয়াফে বাধা 


দত। অনুরূপ মুসলিমদেরকেও মসজিদে আসতে বাধা দিত। অথচ আসলে তারা 


মসজিদের তত্তাবধায়ক ছিল না। শক্তির জোরে 


এ রকম মনে করত। মহান আল্লাহ বলেন, "তার তন্ত্াবধায়ক একমাত্র (মু'মিন) 


মুত্তাকী 


রাই হতে পারে, মুশরিকরা নয়।” এ ছাড়া এই আয়াতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ মক্কা বিজয়। যা ছিল মক্কাবাসীদের 


জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব সমতুল্য। পূর্বের আয়াতে নবী &-এর বর্তমানে অ 


যাব না আসার যে কথা বলা হয়েছে, সে আযাব হল ধ্বংসের 


আযাব। তবে শিক্ষা ও সতর্ক করার জন্য ছোটখাট আযাব আসা তার বিরোধী নয়। 


(২০) মুশরিকর 


যেমন উলঙ্গ হয়ে কা*বার তাওয়াফ করত অনুরূপ তাওয়াফের সময় মুখে আঙ্গুল দিয়ে শিস দিত ও দুই হাত দিয়ে 


তালি বাজাতো। আর এটিকে তারা ইব 


দত ও পুণ্যের কাজ মনে করত। যেমন আজকাল কিছু সুফীরা মসজিদে ও আস্তানায় নাচে, ঢোল- 


তবলা বাজায় এবং বলে, এটিই আমাদের ইবাদত ও নামায। আমরা নেচে নেচে আল্লাহকে সন্তষ্ট ক'রে নেব।” (আমরা আল্লাহর কাছে 


এই সমস্ত কুসংস্কার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) 


(১) যখন মক্কার কুরাইশদের বদরে পরাজয় ঘটল এবং পরাজিত সেনা মক্কায় পৌছল, এদিকে আবু সুফিয়ানও বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে 


মক্কায় এসে পৌছল, তখন যাদের পিতা, 


পুত্র বা ভাই নিহত হয়েছিল তারা আবু সুফিয়ান ও যারা বাণিজোর শরীকান ছিল তাদের নিকট 


গিয়ে আপিল করল যে, এই কাফেলার 


সকল সম্পদ মুসলিমদের 


নকট থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ব্যয় হোক। মুস 


লমরা আমাদের 


প্রচুর ক্ষতি করেছে। এতএব প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ অত্যন্ত জরুর 


মহান আল্লাহ এই আয়াতে তাদের বা তাদের মত চ 


রত্রের অধিকারী 


লোকেদের ব্যাপারে বলেন, নিঃসন্দেহে কাফেররা অন্যদেরকে আল্ল 


হর রাস্তায় বাধা দানের জন্য সম্পদ খরচ করবে। ফলে তাদের ভাগ্যে 


আফসোস ও দুঃখ ছাড়া আর কিছু থাকবে না। আর পরকালে তাদের স্থান হবে জাহান্নাম। 
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৩১৬ 


সুরা) আ।শাগালা ৮ 


(৩৭) এ জন্যই যে, আল্লাহ কুজনকে সুজন হতে পৃথক করবেন”) 
এবং কুজনের এককে অপরের উপর রাখবেন, অতঃপর সকলকে 
স্তুপীকৃত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। 


(৩৮) অবিশ্বাসীদেরকে তুমি বল, "যদি তারা (কুফরী ও অবিশ্বাস থেকে) 
বিরত হয়, তাহলে অতীতে তাদের যা (পাপ) হয়েছে আল্লাহ্‌ তা ক্ষমা 
করবেন,১০১ কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে 
পূর্ববতীদের (সাথে আমার আচরিত) রীতি তো রয়েছেই। 3০) 

(৩৯) তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক; যতক্ষণ না ফিতনা 
(শির্ক) দুর হয়১ এবং আল্লাহ্‌র ধর্ম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে।০ অতঃপর তারা যদি বিরত হয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের 


কার্ধাবলীর সম্যক দ্টা।২০৮) 


(৪০) আর যদি তারা মুখ ফেরায় তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহই 
তোমাদের অভিভাবক১) এবং তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত 


উত্তম সাহায্যকারী | ২১১) 
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(১১) এই পৃথকীকরণ হয়তো বা পরকালে হবে। সৎলোকদেরকে অসৎ লে 


ক হতে আলাদা ক*রে নেওয়া হবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 


(১ ১৯ (৫৪১1 19)2/3) “হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও।” (সূরা ইয়াসীন ৫৯ আয়াত) অর্থাৎ, সংলোকদের 


হতে আলাদা হয়ে যাও। আর অপরাধীরা অর্থাৎ, কাফের-মুশরিক ও অ 


বাধ্য লোকেরা। এদেরকে একত্রিত করে জাহান্নামে পাঠিয়ে 


দেওয়া হবে। অথবা এই পৃথকীকরণ পৃথিবীতেই ঘটবে। আর "লাম" হরফ 


ট কারণ দর্শানোর জন্য হবে। অর্থাৎ, কাফেররা অন্যদেরকে 


আল্লাহর রাস্তায় বাধা দেওয়ার জন্য সম্পদ খরচ করবে। আমি তাদেরকে এ রকম করার সুযোগ দেব, যাতে এভাবে ভালকে মন্দ হতে, 


কাফেরকে মু'মিন হতে, মুনাফিককে প্রকৃত মুসলিম হতে আলাদা ক'রে দিই। এইভাবে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় যে, আমি কাফেরদের 


দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা নেব; তারা তোমাদের বরুদ্ধে লড়বে। আর আমি 


তাদের লড়াইয়ে অর্থবায় করার শক্তি যোগাব, যাতে সুজন 


হতে কুজন আলাদা হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সকল বুঁজনদেন একত্রিত করবেন। 


(১০১) "বিরত হয়” অর্থ 8 মুসলিম হয়ে যায়। যেমন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ ক"রে পুণ্যের রাস্তা অবলম্বন 


করবে, তাকে এ সকল পাপের জবাবদিহি করতে হবে না, যা সে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে করেছে। আর যে ইসলাম গ্রহণ করার পরও 


পাপের পথ ছাড়বে না, তাকে পূর্বের ও পরের সকল আমলের ব্যাপারে পাকড়াও করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম) এক অন্য হাদীসে বর্ণিত 


হয়েছে যে, “ইসলাম পূর্বের গোনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়।” (আহমাদ) 


(১) যদি তারা কুফর ও শক্রতার পথ ত্যাগ না করে, তাহলে আজ হোক বা কাল হোক আল্লাহর আযাবে পতিত হবে। 


(১) "ফিতনা" শির্ককে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এ সময় পর্যন্ত জিহাদ চালু রাখো, যতক্ষণ শির্ক নিঃশেষ না হয়ে যায়। 


(১০) অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ববাদের পতাকা সারা পৃথিবী ব্যাপী উড্ভীন হয়। 


443 
[তা 


(২) অর্থাৎ, তাদের বাহ্যিক ইসলাম গ্রহণই তোমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তাদের গোপন ব্যাপার আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। তিনি 


প্রকাশ্য-গোপন সবই জানেন। 


(১১) অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ না করে এবং কুফরীর ও তোমাদের বিরোধিতার 


উপর অবিচল থাকে। 


(২১) তোমাদের শত্রুদের উপর তোমাদের সাহায্যকারী এবং তোমাদের রক্ষক ও হিফাযতকারী। 


(১১ সুতরাং সফলকাম সেই হবে, যার অভিভাবক আল্লাহ এবং বিজয় সেই লাভ করবে, যার সাহায্যকারী আল্লাহ। 
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কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তার রসূলের, রসূলের 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) 


৩১৭ 


১০ম পারা 
(৪১) আরো জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা কিছু তোমরা (গনীমত) লাভ 


নকটাতীয়, 


পিতৃহীন 


এতীম, দরিদ্র এবং পথচারীদের জন্য;১) যদি তোমরা 


আল্লাহতে ও সেই জিনিসে বিশ্বাসী হও যা ফায়সালার 


দন(০ (বদরে) 


আমি আমার দাসের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম; যেদিন দুই দল 


পরস্পরে 


র সম্মুখীন হয়েছিল€) এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। 


(৪২) সু 


স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তারা 


ছল দূর 


প্রান্তে আর উন্টাীরোহী কাফেলা ছিল তোমাদের অপেক্ষা 


নম্ন ভূ 


মিতে।) যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে (যুদ্ধ সম্পর্কে সময়) 


ধার্য করতে, তাহলে সে ধার্যকৃত সময়ে পৌছতে তোমরা ভিন্নতর 


হতে।6) 


কিন্তু বস্তৃতঃ যা ঘটার ছিল আল্লাহ তা সম্পন্ন করার জন্য 


উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে (ধার্যকাল ছাড়াই সমবেত করলেন)। যাতে যে 


কেউ ধুংস হবে, সে যেন স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ধুংস হয় এবং যে 


জীবিত থ 


কবে, সে যেন স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে জীবিত থাকে।৯) আর 


নিশ্চয় অ 


ল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 


(৪৩) সা] 


রণ কর, যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদের সংখ্যা অল্প 


দেখিয়েছিলেন। যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন, তাহলে 


তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি 


করতে। 


কন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। অন্তরে যা আছে সে 


সব্বন্ধে অ 


বশ্যই তিনি বিশেষভাবে অবহিত।(১০) 
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() "গনী 


মতের মাল” থেকে সেই মাল উদ্দেশ্য যা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর লাভ হয়। পূর্বের উম্মতে এই মাল 


বিতরণের পদ্ধতি এই ছিল যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কাফেরদের নিকট হতে লাভ করা সমস্ত মাল-সম্পদকে এক জায়গায় জমা করা 


হত, আর আসমান হতে আগুন এসে তাকে জালিয়ে ভস্ম ক'রে দিত। কিন্তু মুস 


লম উন্মতের জন্য এই গনীমতের মাল আল্লাহ হালাল 


ক"রে দিয়েছেন। আর যে মাল দুই দলের সন্ধি চুক্তির ভিত্তিতে বিনা যুদ্ধে অথবা 


জযিয়া কর ও খাজনা আদায়ের মাধ্যমে লাভ হয় তাকে 


“ফাই-এর মাল" বলা হয়। কখনো কখনো গনীমতের মালকেও ফাই-এর মাল বলা হয়ে থাকে। *+৩ ০৯ অর্থ ঃ যা কিছু। অর্থাৎ, কম 


হোক অথবা বেশী, মুল্যবান হোক অথবা সামান্য মূল্যের, সমস্তকে জমা ক'রে তা যথারীতি বন্টন করা হবে। কোন সৈন্যের জন্য তা হতে 


বন্টনের পূর্বে কোন বন্ত রেখে নেওয়ার অনুমতি নেই। 
() এখানে "আল্লাহ" শব্দটি বরকতম্বরূপ। পরন্ত এই জন্যও যে, প্রত্যেক জিনিসের প্রকৃত পক্ষে মালিক হলেন তিনিই। আর আদেশও 


তীরই চলে। আল্লাহ ও তদীয় রসুলের ভাগ থেকে উদ্দেশ্য একটাই। অর্থাৎ, সমস্ত গনীমতের মালকে পাচ ভাগ ক"রে চার ভাগ সেই 


মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হবে, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যেও পদাতিক (পায়ে হাঁটা ব্যক্তিদের)কে এক ভাগ 


এবং অশ্বারোহীকে তিন ভাগ দেওয়া হবে। আর পঞ্চম ভাগটাকে পুনরায় পাঁচ ভাগ করা হবে, তার মধ্যে রসূল &-এর জন্য এক ভাগ। 


অতঃপর 


বাকী 


ভাগগুলি মুসলিমদের সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে। যেমন, নবী ঞ্ 
উপরেই খরচ করতেন। বরং তিনি বলেছেনও, 15415 ১১১১১ ১৯১। লানে নাসাঈ, সহীহ নাসাঈ ৩৮৫৮নত আহমাদ ৫৩১৯) 


নজেও এই ভাগগুলি মুসলিমদের 


অর্থাৎ, আমার ভাগে যে পঞ্চম অংশ রয়েছে সেটাও মুসলিমদের উপকারে ব্যয় করা হবে। দ্বিতীয় ভ 


জন্য। অতঃপর এতীম ও মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য। আরো বলা হয় যে, এই পঞ্চম ভাগটি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয়করা হবে। 


গ রসুল &-এর আত্রীয়-স্বজনের 


(১ “ফায়সালার দিন” বলতে হক ও বাতিলের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালার দিন, বদর যুদ্ধের 


দন। এ যুদ্ধ সন ২ হিজরী, রমযানের ১৭ 


তারীখে ঘটেছিল। সেই দিনটিকে "ফায়সালার দিন” এই জন্য বলা হয় যে, এটা ছিল কাফের ও মুসলিমদের মাঝে 


প্রথম যুদ্ধ এবং তাতে 


মুসলিমদেরকে বিজয়ী কণরে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মই হল সত্য ধর্ম আর কুফর ও শির্ক হল বা 


তিল ধর্ম। 


(১) এখানে "যা অবতীর্ণ” বলতে ফিরিস্তা এবং অলৌকিক কিছু বিষয় ইত্যাদি অবতীর্ণ করাকে বুঝানো হয়েছে, যা বদর যুদ্ধের দিন 


ঘটেছিল। 


(9 অর্থাৎ, মুসলিম ও কাফেরদের সৈন্যদল। 
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সুরা! আঃশাখগলা ৮৮ 

(৪৪) স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরের সম্মুখান হয়েছিলে, তখন ও ৮ 1124 মার প্র 2য় 21252448 
নি $-১4229 ১৬ ৯৬০৮ (১০২ ৮৪ ৮৯৪৪ ০|3 
তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বপ-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং এ 15৫5716০০৫৭ ্ রা 
তোমাদেরকেও তাদের দৃষ্টিতে ল্প-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন; ১১ যাতে 4 ২418 ১৪৯৮ ২7755 চি আআ ওল শিপ 
যা ঘটার ছিল তা তিনি সম্পন করেন। (১) আর সব বিষয় আল্লাহরই ধা ৫2 
দকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে। 
(৪০) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন 154১9 1528 2৪ 2519 7957 তক নে 


অবিচল থাক এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা 


সফলকাম হও। (১) 


(৪৬) আর আল্লাহ ও তীর রসুলের আনুগত্য কর ও নিজেদের মধ্যে 


ঝগড়া-বিবাদ করো না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের 


শক্তি ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর নিশ্চয় 


২১ শিখ কা 


২৩ প 


(১ ১ শব্দটির উৎপত্তি ৯ থেকে, যার অর্থ 8 নিকটে। এখানে "নিকট প্রান্ত” বলে সেই প্রান্তকে বোঝানো হয়েছে যেটা মদীনা শহর থেকে 


নিকটেই ছিল। আর $১০৪ বলা হয় দূরকে। কাফেররা সেই প্রান্তে ছিল, যা মদীনা শহর থেকে দুরে অবস্থিত ছিল। 


() 'কাফেল 


কবলিত সম্পত্তির 


” থেকে সেই বাণিজ্যিক দলকে বোঝানো হয়েছে যা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে শাম থেকে মক্কা ফিরছিল এবং (মক্কায় 


পশ্চিম দিকে 


ছল উচ্চু জায়গায়। 


একনি 


বনিময় স্বরূপ) যা পাবার উদ্দেশে মূলতঃ মুসলিমগণ এই দিকে এসেছিলেন। এ উটের কাফেলা পাহাড় থেকে বহুদূরে 
নমভূমিতে অবস্থিত ছিল। আর বদর প্রান্ত যুদধক্ষেত্র 


(”) অর্থাৎ, য 


দ যুদ্ধের 


দন ও তারীখ 


নধারত 


ছিল যে, কোন দল লড়াই ছ 


করে পরস্পরের মাঝে অঙ্গীকার বা ঘোষণা হত, তাহলে এমন সম্ভব ছিল, বরং নিশ্চিত 


ডাই পাশ কেটে যেত। কিন্তু এই যুদ্ধ ঘটার কথা যেহেতু অ 


ল্লাহ তাআলা লিখে রেখেছিলেন তাই তার জন্য 


এমন কারণ সৃষ্টি ক'রে 


দয় 


ছলেন যে, উভয় দল কোন প্রকার পূর্বদত্ত অঙ্গীকার ও হুম 


সামনা-সামনি সারিবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে গেল। 


ক ছাড়াই বদর প্রান্তরে যুদ্ধের জন্য এক অপরের 


(১) এ হল আল্লাহর তকদীরী 


ইচ্ছার হেতু বা কারণ, যার ফলে উভয় দল বদরের ময়দানে একত্রিত হল। যাতে যে ঈমানদার হয়ে জীবিত 


থাকবে, সে যেন দলীলের সাথে জীবিত থাকে এবং তার এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, ইসলাম হল সত্য ধর্ম। কেননা, এর সত্যতার চাক্ষুষ 


প্রমাণ পেয়েছে বদরের যুদ্ধে। আর যে কাফের অবস্থায় ধংস হবে, সেও যেন দলালের সাথে ধৃংস হয়। কেননা, এতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে 


যে,মুশ 


রকদের পথ হল ভষ্ট এবং বাতিল। 


(১) আল্লাহ তাআলা নবী &-কে স্বপ্নে কাফেরদের সংখ্যা অল্প দেখিয়েছিলেন। আর সেই সংখ্যা তিনি সাহাবাদের কাছে বর্ণনা 


করলেন। যার ফলে তীদের হিম্মত বৃদ্ধি পেয়েছিল। য 


দ তাদের তুলনায় কাফেরদের সংখ্যা বেশী দেখানো হত, তাহলে হয়তো 


সাহাবাগণের হিন্মত দমে যেত এবং আপোসের মধ্যে মত 


তাদেরকে বাঁচিয়ে 


নলেন। 


বরোধ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই দু”টি সমস্যা থেকে 


(১) যাতে সেই কাফেররাও তোমাদের ভয়ে পিছু হটে না যায়। প্রথম ঘটনাটি ছিল স্বপ্লের। আর এটা ঠিক লড়াইয়ের সময় দেখানো 


হয়েছিল, যেমন কুরআনের শব্দাবলী হতে এ কথা স্পষ্ট হয়। পরন্ত এই ব্যাপারটি শুরুর দিকে ছিল। কিন্তু যখন পূর্ণভাবে লড় 


হ আরন্ড 


হয়ে গেল তখন কাফেররা মুসলিমদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখতে পেল; যেমন সুরা আলে ইমরানের ১৩নং আয়াত থেকে সে কথা জানা 


যায়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে সংখ্যা বেশী দেখাবার হিকমত এই ছিল যে, যাতে অধিক সংখ্যা দেখে তাদের অন্তরে মুসলিমদের ত্রাস ও 


ভীতি সঞ্চার হয় এবং তার ফলে কাফেরদের মধ্যে কাপুরুষতা, ভীরুতা ও 


নরুদ্যমতা 


দেখানোতে হিকমত এটাই ছিল যে, তারা যেন যুদ্ধ থেকে দূরে সরে না পড়ে। 


এসে যায়। আর এর বিপরীত প্রথমে কম সংখ্যা 


(১) এসবের উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ তাআলা যে ফায়সালা করে রেখে 
উপকরণ সৃষ্টি ক'রে দিলেন। 


হলেন তা 


পুরণ হয়ে যায়। এই জন্য তিনি তার কারণ ও 


(১১ এবার এখানে মুসলিমদেরকে সেই আদবসমূহ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় পালন করা জরুরী। (ক) দুটপদ 


ও অবিচলিত থাকবে। কারণ এ ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তবে কিন্তু এ থেকে যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন কিংবা স্বীয় 


দলে 


স্থান নেওয়ার দুই অবস্থা স্বতন্ত্র যা পূর্বে (সুরা আনফাল ১৬ আয়াতে) স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে। কেননা, কোন কোন ক্ষেত্রে দৃটপদ 


থাকার জন্যেও যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন কিংবা স্বীয় দলে স্থান নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। (খ) যুদ্ধের সময় আল্লাহকে আ 


ধকাধিক স্মরণ 


করবে। মুসলিম যোদ্ধা যদি সংখ্যায় কম থাকে, তাহলে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবে। অধিক যিকর করার ফলে আল্লাহও তাদের 


খেয়াল রাখবেন। আর যদি মুসলিমরা সংখ্যায় বেশী হয়, তাহলে আধিক্যের কারণে যেন তোমাদের অন্তরে গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি না হয়। 


বরং আসল নির্ভর যেন আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপরই থাকে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) দ্র 


চ (১৪) ৬ কর্েকর্প 
আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। এ ভিঞা & কিতা 


(৪৭) তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা গর্বভরে ও লোক দেখানোর জন্য পা? 
নিজ গৃহ হতে বের হয়েছিল এবং লোককে আল্লাহর পথ হতে বাধা দানা * _ চদা 

করছিল।(১ তাদের সকল কীর্তিকলাপই আল্লাহর জ্ঞানায়ন্তে রয়েছে। ক) এ০৯০ ০৪ ও ক ৬ ৩ ২০১ 
(৪৮) স্মরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দুষ্টিতে ০55৫ ৃ 39 রি £]া ৮4৩ 9 
সুশোভিত করেছিল এবং বলেছিল, আজ মানুষের মধ্যে কেউই 

তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আর আমি অবশ্যই তোমাদের এও ৩৬াএ5 ১ তি » 8 এ 


রি ০5 ৯১১৩৪ চে ১5৮৩ খু 


সহযোগী (প্রতিবেশী)। অতঃপর দু” দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন 1080 খু ডে 174১ 2 এ| 0$64:6106 
হল, তখন সে পিছু হটে সরে পড়ল ও বলল, "নিশ্চয় তোমাদের সাথে ১ ক এ টিটি 
আমার কোন সম্পর্ক নেই। নিশ্চয় আমি তা দেখি, যা তোমরা দেখতে (73201 ০২৮৩৮ 23 এ] ১৬ 
পাও না।১১ নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি।”১) আর আল্লাহ শাস্তি 

দানে কঠোর। (৯) 


(৪৯) স্মরণ কর, যখন মুনাফিকু (কপট) ও যাদের অন্তরে ব্যাধি €৮ ৬০72 "8 & তাজ ৩৯০৭ 


আছে'৯) তারা বলতে লাগল, "এদের ধর্ম এদেরকে প্রতারিত ?১৫ পু্টা « $ 1 -1-4 একার নি 

২ ? 4 এ 4 ) 4| + 5 41 রন 2৯ £ $ 
করেছে।»১০ আর যে আল্লাহর উপর নির্ভর করে, (সে বিজয়ী হয়।) ৮ 4 ৯ ৩৬ 0০৪ রে? রি 
নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১১ শি 


(১৯ তৃতীয় আদব হল আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য করবে। এটা একেবারে স্পষ্ট কথা যে, এই শোচনীয় অবস্থায় আল্লাহ এবং তার 
রসুলের অবাধ্যাচরণে বড় ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে। এই জন্য প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এহেন অবস্থায় বরং প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ 
ও তার রসুলের আবুগত্য করা আবশ্যক। তথাপি যুদ্ধের ময়দানে তীদের আনুগত্য করা আরো অধিকরূপে আবশ্যক হয়ে যায়৷ আর 
এই অবস্থায় সামান্য অবাধ্যাচরণও আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চনার কারণ হয়ে দীড়াতে পারে। চতুর্থ আদব হল, কোন বিষয় নিয়ে 
আপোসে ঝগড়া-বিবাদ ও মতবিরোধ করবে না। কারণ এরূপ করলে তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে। আর তোমাদের শক্তি চূর্ণ হয়ে দুর্বল 
হয়ে পড়বে। পঞ্চম আদব হল যে, ধৈর্যধারণ করবে। অর্থাৎ, যত বড়ই বিপদ বা কঠিন কষ্ট্রের সম্মুখীন হও না কেন, ধৈর্যচ্ুত হবে না। 
নবী && বলেছেন, “হে লোক সকল! শক্রদের সাথে মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না, বরং তা হতে আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা চাও। 
পরন্ত যদি শত্রদের সাথে লড়াই শুরু হয়েই যায়, তাহলে সবর কর (অর্থাৎ, বিচলিত না হয়ে লড়াই কর)। আর জেনে রাখ, জামাত 
তরবারির ছায়ার নিচেই আছে।” (সহীহ বৃখারী জিহাদ অধ্ায়) 

(১) মক্কার মুশরিকরা যখন নিজেদের বাণিজ্য কাফেলার হিফাযত ও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হল, তখন তারা বড় ফখর, গর্ব ও 
অহংকারের সাথে বের হল। মুসলিমদেরকে কাফেরদের এই কৃতভ্যাস থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

(১) মুশরিকরা যখন মক্কা থেকে রওনা দিল তখন তাদের দুশমন গোত্র বানী বাকার বিন কিনানার পক্ষ থেকে তাদের আশঙ্কা ছিল যে, 
তাদেরকে পিছন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সুতরাং শয়তান বানী বাকার বিন কিনানার একজন সর্দার সুরাকা বিন মালেকের রূপ ধরে 
এল এবং সে তাদেরকে শুধু বিজয়ের সুসংবাদই দিল না; বরং তাদের সহযোগিতা করার পূর্ণ আস্থা দিল। কিন্তু যখন মুসলিমদের পক্ষে 
ফিরিস্তা দ্বারা আল্লাহর মদদ তার পরিদৃষ্ট হল, তখন সে সকলকে ছেড়ে পিছন ফিরে পলায়ন করল। 
(১) আল্লাহর ভয় তার অন্তরে আর কি সৃষ্টি হবে? তবে তার দৃঢ-বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলিমদের জন্য আল্লাহর বিশেষ সাহায্য 
রয়েছে; মুশরিকরা তাদের সামনে টিকে থাকতে পারবে না। 
(১) হতে পারে এটা শয়তানের কথার একাংশ। আর এটাও হতে পারে যে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পৃথকভাবে নতুন বাক্য 
ছিল। 
(১) "যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে” থেকে উদ্দেশ্য হল সেই নও মুসলিমগণ খারা প্রথম প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলিমদের 
সাফল্যের ব্যাপারে তাদের সন্দেহ ছিল। অথবা এ থেকে উদ্দেশ্য মুশরিকদল। আর এটাও হতে পারে যে, এ থেকে মদীনায় বসবাসকারী 
ইয়াহুদীদল উদ্দেশ্য। 
(১০) অর্থাৎ, এদের সংখ্যা তো দেখ! আর যুদ্ধসামগ্রীর যা অবস্থা তাও তো প্রকাশ। অথচ এরা মুকাবিলা করতে চলেছে মক্কার 
মুশরিকদের সাথে; যারা এদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশী এবং তাদের আছে নানান ধরনের যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণ। মনে 
হয় যে, এদের দ্বীন এদেরকে ধোকায় ফেলেছে। এই মোটা কথাও ওদের মগজে ধরে না?! 

(২১ আল্লাহ তাআলা বলেন, ওই দুনিয়াদারদের কাছে সেই ঈমানদারদের ঈমান, মনোবল ও অবিচলতার কি অনুমান হতে পারে, 
যাদের ভরসা এক আল্লাহর উপর, যিনি মহাপরাক্রমশালী। অর্থাৎ, তীর প্রতি ভরসাকারীকে তিনি অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেন না। আর 
তিনি প্রজ্ঞাময়ও; তীর প্রত্যেক কর্ম প্রজ্ঞা ও হিকমতে পরিপূর্ণ; যা পূর্ণরূপে অনুভব করতে মানুষের জ্ঞান অপারগ। 
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(৫০) তুমি যদি দেখতে তখনকার অবস্থা যখন ফিরিস্তাগণ 
অবিশ্বাসীদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ 
করছে এবং বলছে, তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর। ১১) 

(৫১) এ হল তাদের কর্মফল। আর আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি 
কখনও অন্যায় করেন না। ২৩ 


4 ৫৬, 


(৫২) ফিরআউনের বংশধর ও তাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের 
ন্যায় এরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং 
আল্লাহ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেন। নিশ্চয় আল্লাহ 
শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর। 
(৫৩) এ এ জন্য যে, আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে যে সম্পদ দান করেন, 
তিনি তা (ধুংস দিয়ে) পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের 
অবস্থা পরিবর্তন করে। ১৭ আর নিশ্চিত আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 
(৫৪) ফিরআউনের বংশধর ও তাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় 
এরা এদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে। তাদের 
পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধুংস করেছি এবং ফিরআউনের 
বংশধরকে (সমুদ্রে) নিমত্ভিত করেছি। আর তারা সকলেই ছিল 
অত্যাচারী।১৬ 


চর 


২৮ তা ৩ ০ ৫ খু ৪ সঃ 


ঞ& ৩ 


র্ঘ 
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(১) কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, এটা বদর যুদ্ধে মুশরিকদের নিহত হওয়ার ব্যাপার। ইবনে আব্বাস ৬ কর্তৃক বর্ণিত যে, যখন 


মুশরিকরা মুসলিমদের দিকে অগ্রসর হত, তখন মুসলিমরা তাদের চেহারায় তরবারি দ্বারা আঘাত করত। তা হতে বাঁচার জন্য তারা 


পিছন ফিরে পলায়ন করত। তখন ফিরিস্তাগণ তাদের পাছাতে তরবারি মারতেন। কিন্তু এই আয়াত ব্যাপক; প্রত্যেক কাফের ও মুশরিক 


এর অন্তর্ভুক্ত। আর এর অর্থ হল, মৃত্যুর সময় ফিরিস্তাগণ তাদের মুখমন্ডলে ও পাছায় আঘাত ক'রে থাকেন; যেমন সুরা আনআমে 
(৯৩ আয়াতে) বলা হয়েছে। (5-4511৯১৯44079৮-৮0 553 ০১৭। ১০ ৬১ 9909 3! ১৪ 99) অর্থাৎ, “যদি তুমি 


দেখতে পেতে (তখনকার অবস্থা) যখন (এ) যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে আর ফিরিস্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ 


বের 


কর।” আর কারো কারো নিকটে ফিরিশ্াগণের এই মার হবে কিয়ামতের দিন, যখ 


জাহান্নামের দারোগা বলবেন, "তোমরা জাহান্নামের আযাব আঙ্কাদন কর।? 


ন তাদেরকে জাহানামের দিকে নিয়ে যাবেন এবং 


(২১) এই মার ও আযাব তোমাদের নিজেদেরই কর্মফল। নচেৎ আল্লাহ তাআলা বান্দাদের উপর অত্যাচার করেন না। বরং তিনি হলেন 


ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। তিনি প্রত্যেক ধরনের অন্যায় ও অত্যাচার করা হতে পাক-প 


বত্র। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


“হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরাও 


আপোসে যুলুম করো না। হে আমার বান্দারা! এটা তোমাদেরই কৃত আমল যা অ 


মি গণনা ক"রে রেখেছি। অতএব যে নিজের আমলে 


কল্যাণ পাবে, সে যেন আল্লাহর প্রসংশা করে। আর যে তার বিপরীত পাবে, সেযে 


করা ও অত্)াচর হারাম পরিচ্ছেদ) 


ন নিজেকেই ভর্তসনা করে।” সেহীহ মুসলিম? নেকী 


(১9 ০1১ অর্থ £ অভ্যাস। “কাফ” হরফটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার জন্য এসেছে। অর্থাৎ, আল্লাহর পয়গন্বরদেরকে মিথ্যা মনে করায় এ 


মুশরিকদের অভ্যাস বা অবস্থা হল সেই রকম, যে রকম ফিরআউন এবং তার পূর্বের অন্যান্য মিথ্যাজ্ঞানকারীদের অভ্যাস ও অ 


০ 


[ছিল। 


বস্থা 


(২০ এর অর্থ এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি বা গোষ্ঠী নিয়ামত অস্বীকারের পথ অবলম্বন করে এবং আল্লাহ তাআলার আদেশ ও 


নিষেধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের অবস্থা ও আচরণকে বদলে না নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাদের উপর 


ন্জ 


নয়ামতের দরজা বন্ধ ক"রে দেন না। দ্বিতীয় শব্দে আল্লাহ তাআলা পাপের কারণে নিজ নিয়ামতকে ছিনিয়ে নেন। আর অ 


ল্লাহ 


তাআলার এই নিয়ামতের অধিকারী হওয়ার জন্য জরুরী হল পাপ হতে দুরে থাকা। সুতরাং পরিবর্তনের অর্থ এই যে, জাতি পাপ- 


পক্কিলতাকে বর্জন ক'রে আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন ক'রে নিক। 


(১) এটা পূর্বোক্ত কথারই তাকীদ। অবশ্য এতে ধুংসের কথা অতিরিক্ত বর্ণনা হয়েছে যে, তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। এ ছাড়াও এ 


কথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ডুবিয়ে মেরে তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের 


প্রতি অত্যাচার করেছিল। যেহেতু আল্লাহ তাআলা কারোর প্রতি যুলুম করেন না। (১৮৭72 এ) 59) “তোমার প্রভু বান্দাদের 


/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) 


(৫) নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকুষ্টতম জীব তারাই, যারা সত্য 
প্রত্যাখ্যান (কুফরী) করেছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস (ঈমান আনয়ন) 
করবে না। ১ 

(৫৬) ওদের মধ্যে তুমি যাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ, তারা প্রত্যেকবার & 2৯৫2 ৮)55850 ৫ 2০ ৫০০ কথা 
তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তারা সাবধান হয় না। ৬) ্‌ 


ক্র 4 রি রর ৬ 
(৫৭) যুদ্ধে ওদেরকে তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও, তাহলে 2৫ হিতে 35525 22 
তাদেরকে এমন শায়েস্তা কর, যাতে ওদের পশ্চাতে যারা আছে তারা 
বিক্ষিপ্ত হয়ে পলায়ন করে। (৯ সম্ভবতঃ তারা শিক্ষা লাভ করবে। 
(৫৮) যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা কর, 
তাহলে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথভাবে বাতিল কর। ( নিশ্চয় 
আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদেরকে পছন্দ করেন না। (৩৯) 
(৫৯) আর অবিশ্বাসিগণ যেন কখনো মনে না করে যে, তারা (আমার) 
আয়ন্তের বাইরে চলে গেছে। তারা নিশ্চয়ই (আমাকে) হতবল করতে 
পারবে না। 

(৬০) তোমরা তাদের (মোকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও 
সুসত্জিত অশ্ব প্রস্তুত রাখ) এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শক্র তথা 


উপর অত্যাচারী নন” (সূরা হামীম সাজদাহ ৪৬ আয়াত) 

(১) ০৪০। ৯৪ (নিকুষ্টিতম মানুষ) এর পরিবর্তে তাদেরকে 51১১]। ৯৩ (নিকৃষ্টতম জীব) বলা হয়েছে; যা আভিধানিক অর্থ হিসাবে এটা 
মানুষ ও চতুষ্পদ জন্ত প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। কিন্তু সাধারণতঃ এর ব্যবহার চতৃ্ষ্পদ জন্তর ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। বুঝা যায় যে, 
কাফেরদের সম্পর্ক মানুষের সাথে নয়। (বরং জন্তর সাথে। নিজের সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার ও অমান্য করে) কুফরে পতিত হয়ে তারা 
চতুষ্পদ জন্ত; বরং তার থেকেও নিকৃষ্ট জীব হয়ে গেছে। 

(১৮) এখানে কাফেরদেরই একটা খারাপ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেকবার তারা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তার মন্দ পরিণাম হতে 
একটুকুও ভয় করে না। কেউ কেউ এ থেকে ইয়াহুদী গোত্র বানু কুরাইযাকে বুঝিয়েছেন। যাদের সাথে রসুল &৪-এর চুক্তি ছিল যে, তারা 
কাফেরদের কোন প্রকার মদদ করবে না। কিন্তু তারা সে চুক্তি রক্ষা করেনি। 

(১) ৪.১ বলতে তাদেরকে এমন মার মারো, যাতে তাদের পশ্চাতে তাদের পৃষ্ঠপোষক এবং সাথীদের মাঝে ভাগ-দৌড় অবস্থা সৃষ্টি 
হয়ে যায়। এমন কি তারা তোমার দিকে এই আশংকায় অগ্রসর না হয় যে, হতে পারে তাদেরও সেই অবস্থা হবে, যে অবস্থা তাদের 
অগ্রবর্তীদের হয়েছে। 

(») বিশ্বাসঘাতকতা” বলতে সন্বিচুক্তিতে আবদ্ধ জাতির তরফ হতে চুক্তি ভঙ্গ করার আশঙ্কা। আর “যথাযথ বা সমভাবে” বলতে 
তাদেরকে যথারীতি খবর করে দাও যে, আগামীতে আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন সম্ধিচুক্তি থাকবে না। যাতে উভয় দল নিজ নিজ 
সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে এবং কোন দল অজানা অবস্থায় বা ভুলবশতঃ মারা না পড়ে। 
(৭) অর্থাৎ, এই চুক্তি ভগ করা যদি মুসলিমদের পক্ষ থেকেও হয় তবুও তা খিয়ানত; যা মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন। মুআবিয়াহ 
এবং রোমকদের মাঝে সন্ধিচুক্তি ছিল। যখন চুক্তির সময় শেষ হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে এল, তখন মুআবিয়াহ & রোমকদের সীমান্ত 
এলাকার নিকট নিজের সৈন্যদল জমায়েত করতে শুরু করলেন। উদ্দেশ্য ছিল সন্ধিষুক্তি শেষ হওয়ার পরপরই রোমকদের উপর হামলা 
চালাবেন। এক সাহাবী আম্র বিন আবাসাহ এ&-এর কানে মুআবিয়াহ ৯-এর এই প্রস্তুতির খবর পৌছলে তিনি এই আক্রমণকে 
প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করলেন এবং রসুল &-এর একটি হাদীস উল্লেখ ক'রে এই আক্রমণকে সন্বিষুক্তির পরিপন্থী বলে মন্তব্য 
করলেন। এ কথা শুনে মুআবিয়াহ ৬৬ তীর সৈন্য প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। (হুসনাদে আহমাদ ৮১১১ আবু দাউদ ? জিহাদ অধ্যায় 
তিরামিবীঃসয়ার) 

(৯) ১৪ (শক্তি) শব্দের ব্যাখ্যা নবী & হতে প্রমাণিত আছে। তিনি বলেছেন, শক্তি হল, (তীর) নিক্ষেপ। (মুসালিম £ ইমারাহ অধ্যায় 
এবং আরো অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ) কেননা, সে যুগে তীরই ছিল যুদ্ধের বড় অস্ত্র এবং তীর মারায় দক্ষতা অর্জন ছিল একটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা। (যেহেতু তাতে দূর থেকেই শক্র নিপাত করা যায়।) যেমন যুদ্ধের জন্য ঘোড়া ছিল অপরিহার্য ও অতীব প্রয়োজনীয় 
একটি মাধ্যম, যে কথা আলোচ্য আয়াতে ফুটে উঠেছে। কিন্তু বর্তমান যুগে যুদ্ধে তীর নিক্ষেপ ও ঘোড়ার সেই গুরুত্ব এবং উপকারিতা 
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৩২২ 


সুরা! আ)শাখগলা ৮৮ 


তোমাদের শক্রকে সন্ত্রস্ত করবে এবং এ ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে 


তোমর 


জান না, আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় 


করবে, 


প্রতি অত্যাচার করা হবে না। 


(৬১) আর যদি তারা সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সন্ধির 
জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। (৩০ নিশ্চয়ই তিনি 


তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের 


০ 


সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 


(৬২) পক্ষান্তরে যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায়, তাহলে 


তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও 


বিশ্বাসিগণ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। 


(৬৩) এবং তিনি ওদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন 


করেছেন, পৃথি 
মধ্যে শ্রীতি স্থাপন করতে পারতে না, কিন্ত আল্লাহ তাদের মধ্যে শ্রীতি 
স্থাপন করেছেন। ৩ নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 


(৬৪) হে নবী 


বীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ের 


আল্লাহই যথেষ্ট। 


! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসিগণের জন্য 


রণ € ৪০ ৪০8 
+5993৩ ৩15 ১ 401 9৭ 423 ২০১9৯ 
চা সা চা 


নী ০ ৩৪ [5885 রি এও [৫৯৮০ খু 
৯3১৮: 3১০ -1-৯% পাএ- 


বাকী নেই। এই জন্য "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত শক্তি প্রস্তুত কর” এই নির্দেশ পালনে অধুনা যুগের যুদ্ধান্ত্র যেমন, ক্ষেপণাস্ত্র 


রকেট, মিসাইল, ট্যাঙ্ক, কামান, বোমারু বিমান এবং সামুদ্রিক যুদ্ধের জন্য সাবমেরিন প্রভৃতি)এ 


(০) ঙআ 


র প্রস্তুতি অত্যাবশ্যক। 


াৎ, যদি যুদ্ধের পরিবর্তে আপোসে সন্ধি অধিক ফলপ্রসূ ও যুক্তিসঙ্গত হয় এবং শক্ররাও তাতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে 


তাতে কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে যদি সন্ধি থেকে শক্রদের উদ্দেশ্য ধোকা ও প্রতারণা হয়, তবুও ঘাবডানোর কোন প্রয়োজন নেই, 


অঅ 


ল্লাহ্র উপর ভরসা রাখো। নিশ্চয় 


তিনি তোমাকে শক্রর চক্রান্ত হতে নিরাপদে রাখবেন। অ 


র তিনি একাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন। 


কিন্তু সন্ধির এই অনুমতি এমন চূড়ান্ত অবস্থায় হবে, যখন মুসলিমরা দুর্বল হবে এবং সন্ধিতেই ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণ নিহিত 


থ 
ও 


কবে। পরন্ত অবস্থা যদি এর বিপরী 


ত হয়; অর্থাৎ, মুসলিমরা শক্তিশালী ও যুদ্ধ উপকরণের 


দক দিয়ে সমৃদ্ধ হয় এবং কাফেরদল দুর্বল 


পরাজেয় বলে বুঝা যায়, তাহলে এই অবস্থাতে সন্ধির পরিবর্তে কাফেরদের শক্তি ও প্রতাপ ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ফেলা জরুরী। মহান 


অঅ 


ল্লাহ বলেন, “সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না। তোমরাই প্রবল; আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি 


তোমাদের কর্মফল কখনো নষ্ট করবেন না।” (সূরা মুহাম্মাদ ৩৫ আয়াত) আরো এক জায়গায় তিনি বলেন, “এবং তোমরা তাদের 


বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় এবং আল্লাহর ধর্ম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।” (সরা আনফাল ৩৯ আয়াত) 
(») এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী ৯ এবং মুমিনদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তার মধ্যে একটি অনুগ্রহ উল্লেখ করেছেন। আর 


সেটা হল এইযে, 


তিনি মুমিনদের দ্বারা নবী ৪-এর সাহায্য করলেন; তারা নবীর হাত, বাহু, পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে গেলেন। 


অঅ 


ার মুমিনদের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে প্রথম দিকে যে শত্রুতা ছিল তিনি তাকে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য পরিণত করে 


দিলেন। প্রথম দিকে তারা একে অপরের রক্তপিপাসু ছিলেন। কিন্তু এখন একে অপরের জন্য প্রাণ কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। 
প্রথম দিকে তারা একে অপরের প্রাণের শক্র ছিলেন, এখন তারা একে অন্যের জন্য দয়া ও গ্নেহশীল হয়ে গেলেন। বহু যুগের আপোসের 


পুরাতন শক্রতাকে এমনভাবে নি 


স্চহু ক'রে তাদের মাঝে সম্্রীতি সৃষ্টি ক'রে দেওয়া আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী এবং তাঁর কুদরত ও 


ইচ্ছাশক্তির প্রকৃষ্ট নমুনা ছিল। নতুবা এ এমন একটা কাজ ছিল যে, তার জন্য পৃথিবীর সমপরিমাণ ধনভান্ডার ব্যয় করলেও এই অভীষ্ট 


রত্ু লাভ হতো না। আল্লাহ তাআলা উক্ত অনুগ্রহের কথা সুরা আলে ইমরান ১০৩নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন 
“তোমরা পরস্পর শত্র ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হাদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই 


হয়ে গেলে।” আর নবী 


এও হুনাইনের যুদ্ধে গনীমতের মাল বন্টনের সময় আনসারদেরকে লক্ষ্য করে দেওয়া এক ভাষণে বললেন, 


“হে আনসারদল! এ কথা কি সত্য নয় যে, তোমরা ভরষ্ট ছিলে, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হিদায়াত দান করলেন। 


তোমরা অভাবী ছিলে, আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত ক'রে দিলেন। আর তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলে, আল্লাহ 


অঅ 


মার মাধ্যমে তোমাদেরকে এক্যবদ্ধ ক'রে দিলেন?” নবী ্-এর প্রত্যেক কথার উত্তরে আনসারগণ বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রসুল 


অঅ 


ধিক অনুগ্রহশীল।” (বুখারী মাগাবী অধায়, তায়েফ যুদ্ধ পরিচ্ছেদ, মুসলিম ঃ যাকাত অধ্যায়) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) ১১১ 
(৬৫) হে নবী! বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্ুদ্ধ কর”) তোমাদের 7৩৫৩! ৬ এ ২৯৩০ ওঠ এ 
মধ্যে কুঁডিজন বর্ষশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে 1, ০৪ ১৮ 
এবং তোমাদের মধ্যে একশ" জন থাকলে এক হাজার অবিশ্বাসী 9৭ 5505 ৩৫০1 95190 ৩৮৬৪ 


লি (৩৬) টি জে উকি রম ৬ পদ 
উপর বিজয়ী হবে। ৩৬ কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের 9, 25 475226 দির টা 17 
বোধশক্তি নেই। 


(৬৬) আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত ৩৫৫ টা [তের রি পর পা 
আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে ৮ ১ নি 5 হিরা 


একশ” জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু”ণ জনের উপর বিজয়ী হবে। ৪ ০ ৩5 এ 1 ১৮০ 2৩০৮৪ 
আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহর অনুজ্ঞাক্রমে তারা 
দু” হাজারের উপর বিজয়ী হবে। (১) বস্ততঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের 
সাথেই থাকেন। (৬) 

(৬৭) দেশে সম্পূর্ণভাবে শক্র নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখাকোন এ ৪৫ ৮৫০ এ এ 993 019] ৫ ৪ 
নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ ৮4২ তাঁত: ৮৫71০28 হি 
চান পরলোকের কল্যাণ। ৯ আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। £ £ 


(৮) ১৯১৯১ শব্দের অর্থ হল উদ্বুদ্ধকরণে অতিরঞ্জন করা। অর্থাৎ, খুব বেশী উদ্ৃদ্ধ করা, আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করা। কেননা, এই 


নির্দেশ মোতাবেক নবী ঞ্ যুদ্ধের পূর্বে সাহাবাদেরকে জিহাদের জন্য অতিশয় উদ্বুদ্ধ করতেন এবং তার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বর্ণন 
করতেন। যেমন, বদর যুদ্ধের সময় যখন মুশরিকরা নিজেদের ভারী সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ যুদ্ধসামগ্ত্রীসহ ময়দানে উপস্থিত হল, 
তখন নবী পু বললেন, “এমন জান্নাতে যাবার জন্য প্রস্তত হয়ে যাও, যার প্রস্থ আকাশ-পৃথিবী সমান।” এক সাহাবী উমাইর বিন হুমাম 
4৪ বললেন, "জান্নাতের প্রস্থ আকাশ-পৃথিবী সমান? হে আল্লাহর রসুল!” তিনি বললেন, “হ্যা!” তা শুনে তিনি "ওহো? বললেন। 
অর্থাৎ, খুশী প্রকাশ করলেন এবং এই আশা ব্যক্ত করলেন যে, "আমিও জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হতে চাই।” তিনি বললেন, “তুমি 
তাদের একজন হবে।” অতএব তিনি নিজের তরবারির খাপকে ভেঙ্গে ফেললেন এবং কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। খেতে 
খেতে অবশিষ্ট খেজুর তিনি মাটিতে ফেলে দিয়ে বললেন, "এগুলি খাবার জন্য জীবিত থাকলে সে জীবন তো বড় দীর্ঘ জীবন!” অতঃপর 
তিনি জিহাদ করার জন্য বীরত্বের সাথে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। পরিশেষে তিনি কাফেরদের সাথে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে 
গেলেন। আল্লাহ তাআলা তীর প্রতি সন্তুষ্ট হন। (মুসলিম? ইমারাহ অধ্যায়) 

(%) এটা মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ যে, তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধকারী ২০ জন যোদ্ধা ২০০ জন কাফের সৈন্যের বিরুদ্ধে এবং 
১০০ জন যোদ্ধা তাদের এক হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে যথেষ্ট হয়ে বিজয়ী থাকবে। 

(*) পূর্বের হুকুম সাহাবাদের উপর ভারী মনে হল। কেননা, এর অর্থ ছিল ১ জন মুসলিম ১০ জন কাফের, ২০ জন মুসলিম ২০০ 
কাফের এবং ১০০ জন মুসলিম ১০০০ জন কাফেরের মোকাবেলার জন্য যখেষ্ট। আর তার মানেই হল কাফেরদের তুলনায় মুসলিমদের 
সংখ্যা অনুরূপ (১০ গুণ কম) হলে জিহাদ করা ফরয এবং তা ত্যাগ করা কোন প্রকারে বৈধ নয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলা এই সংখ্যাকে 
হালকা করে ১/১০ থেকে কম করে ১৯/২ (অর্থাৎ আধা-আধি) সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিলেন। (বৃখারীঃ তফসীর সৃরা আনফাল) এখন এই 
তুলনামূলক উক্ত সংখ্যা হলে জিহাদ ফরয; তার থেকে কম হলে ফরয নয়। 

(*) এই বলে সবর ও অবিচলতার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর মদদ লাভ করার জন্য উভয়ের প্রতি যত্র নেওয়া জরুরী। 

(১১) বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফের মারা পড়ল এবং ৭০ জন বন্দা হল। এটা কাফের ও মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধা ছিল। এই জন্য যুদ্ধবন্দীদের 
ব্যাপারে কি ধরনের আচরণ করা যেতে পারে এ ব্যাপারে পূর্ণরূপে কোন বিধান স্পষ্ট ছিল না। সুতরাং নবী ঞ্ সেই ৭০ জন বন্দীদের 
ব্যাপারে সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, কি করা যাবে? তাদেরকে হত্যা করা হবে, না কিছু মুক্তিপণ (বিনিময়) নিয়ে ছেড়ে দেওয়া 
হবে? বৈধতা হিসাবে এই দু”টি রায়ই সঠিক ছিল। সেই জন্য উক্ত দু"টি রায় নিয়ে বিবেক-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। 
কিন্তু কখনো কখনো বৈধতা ও অবৈধতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কাল-পাত্র ও পরিস্থিতি বুঝে অধিকতর উত্তম পন্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন 
হয়। এখানেও অধিকতর কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বৈধতাকে সামনে রেখে অপেক্ষাকৃত কমতর কল্যাণকর 
পন্থা অবলম্বন করা হল। যে ব্যাপারে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলার তরফ হতে ভৎসনাস্বরপ আয়াত অবতীর্ণ হল। উমার & 
প্রভৃতিগণ নবী &-কে এই পরামর্শ দিলেন যে, কুফরের শক্তি ও প্রতাপকে ভেঙ্গে ফেলা দরকার আছে। এই জন্য বন্দীদেরকে হত্যা করা 
হোক। কেননা, এরা হল কুফর ও কাফেরদের প্রধান ও সম্মানিত ব্যক্তি। এরা মুক্তি পেলে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অধিকরূপে 
চক্রান্ত চালাবে। পক্ষান্তরে আবু বাক্র ৬ প্রভৃতিগণ উমার এ-এর রায়ের বিপরীত রায় পেশ করলেন যে, তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ 
(বিনিময়) নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। আর এ মাল দ্বারা আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হোক। নবী && এই রায়কে প্রাধান্য 
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(৬৮) আল্লাহর পূর্ব বিধান (লিপিবদ্ধ) না থাকলে” তোমরাযাগ্রহণ ৬০৫০ 2:41 চুল এ 5 কা ০ ৬৩ খুর্ 
করেছ, তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্ত আপাতিত হত। 


(৬৯) যুদ্ধে তোমরা যা কিছু (গনীমত) লাভ করেছ, তা বৈধ ও পা ৩ ঞা 1৫? বি রি হী (৫14 
পাবত্ররূপে ভোগ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ এ 
চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ভি-৮৯১১৯৯০ 
(৭০) হে নবী! তোশাদের হি যুদ্ধবন্দীদেরকে বল, আল্লাহ দ মি ০ 2812 4৯৩০ চে $ ঞ্যা চি 
(তোমাদের হৃদয়ে ভাল [কিছু দেখেন, তাহলে তোমাদের নক হতে ০৭ 
(মুক্তিপণ হিসাবে) যা নেওয়া হয়েছে, তা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি ১৯৮০ ৮05৮ টে 12-1598ও এ 
তোমাদেরকে দান করবেন(০৩ এবং তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন। ও ্ 
আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” 
(৭১) আর তারা তোমার সাথে |বিশবাসঘাতকতা করতে চাইলে 2 ইিঠার্া? চটি 21৯ ৩৪৪৩৯ 1১449 ৩1 
(করতে পারে) তারা তো পূর্বে আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা , 
করেছে, পরিশেষে তিনি তাদেরকে (তোমার হাতে) গ্রেফতার 
করিয়েছেন। (৯ আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

(৭২) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, (দ্বীনের জন্য স্বদেশত্যাগ) হিজরত 
করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে) এবং শু. 
যারা (মুমিনদেরকে) আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারা ৮ ১০ রণ নি এট 3৮-51297 ০এঠি কা ০ 
পরস্পর পরস্পরের বঙ্কু।(১) আর যারা ঈমান এনেছে; কিন্তু হিজরত 
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দিলেন। তখন এ ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হল, (১১১৭। ৬১ ০৯ ৬$৯)। এর মতলব হল যদি দেশে কুফরের আধিপত্য হয় (যেমন, 


সেই সময় আরবে কুফরের আধিপত্য ছিল), তাহলে এ অবস্থায় বন্দী কাফেরদেরকে হত্যা করে তাদের শক্তির মাথাকে চূর্ণ করে ফেলা 
আবশ্যক। সুতরাং তোমরা এই সুক্ষ্ম নীতিকে দৃষ্টিগ্যুত করে যে মুক্তিপণ (বিনিময়) গ্রহণ করলে, তার মানে হল অধিকতর উত্তম পন্থা 
বর্জন করে অপেক্ষাকৃত নি্নমানের পন্থা অবলম্বন করলে; যা তোমাদের ভুল এখতিয়ার। পরবর্তীতে যখন কুফরের প্রভাব কম হয়ে 
গেল, তখন বন্দীদের ব্যাপার সেই সমসাময়িক রাষ্ট্রনেতার ইচ্ছার উপর ছেডে দেওয়া হল। তিনি চাইলে তাদেরকে হত্যা করবেন, নতুবা 
মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেবেন। কিন্বা মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করবেন। অথবা চাইলে তাদেরকে দাস বানিয়ে 
রাখবেন। অবস্থা ও পরিস্থিতি সমীক্ষা করে উক্ত কোন একটি পন্থা অবলম্বন করা বৈধ হবে। 

(৮) এ ব্যাপারে তাফসীরবিদ্‌দের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে যে, এই লিপিবদ্ধ বিধান কি ছিল? কেউ বলেন, তাতে গনীমতের মাল হালাল 
হওয়ার কথা লেখা ছিল। অর্থাৎ, যেহেতু লিপিবদ্ধ তকদীর এই ছিল যে, মুসলিমদের জন্য গনীমতের মাল হালাল হবে। এই জন্য 
তোমরা মুক্তিপণ নিয়ে এক বৈধ কাজ করেছ। যদি এমন না হত তাহলে মুক্তিপণ নেওয়ার কারণে তোমাদের উপর বড় ধরনের আযাব 
আসত। কেউ কেউ বলেছেন, তাতে বদর যুদ্ধে মুজাহিদদের জন্য ক্ষমা ঘোষণার কথা লিপিবদ্ধ ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, রসূল 
&-এর বর্তমানে আযাব না আসার কথা লিপিবদ্ধ ছিল ইত্যাদি। (এ ব্যাপারে (বিস্তারিত জানার জন ফাতহুল রাদীর এব্য) 

(৪) এখানে গনীমতের মাল হালাল ও পবিত্র হওয়ার কথা উল্লেখ কঃরে মুক্তিপণ গ্রহণ করার বৈধতা ঘোষণা করা হয়েছে। যাতে এ 
কথার সমর্থন হয় যে, "লিপিবদ্ধ" বিধানে সম্ভবতঃ গনীমতের মাল হালাল হওয়ার কথাই ছিল। 

(৯) অর্থাৎ, ঈমান ও ইসলাম আনয়নের সংকল্প এবং তা গ্রহণ করার আগ্রহ। 

(৯) অর্থাৎ, যে মুক্তিপণ তোমাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে এ থেকে উত্তম জিনিস তোমাদের ইসলাম আনয়ন করার পর আল্লাহ 
তোমাদেরকে দান করবেন। সুতরাং পরবর্তীতে এমনটিই ঘটেছিল। আব্বাস & এবং আরো অন্যান্য জন যাঁরা সেই বন্দীদলের অন্তর্ভূক্ত 
ছিলেন তীরা মুসলমান হয়ে গেলেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে মাল-ধনের প্রাচুর্য দান করলেন। 

(৯) "বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইলে” অর্থাৎ, মুখে ইসলাম প্রকাশ করলে এবং উদ্দেশ্য ধোকা দেওয়া হলে। তাহলে এর পূর্বে তারা 
কুফর ও শির্কে পতিত হয়ে কি লাভ করল? এটাই যে, মুসলিমদের হাতে তারা বন্দী হল। এই জন্য ভবিষ্যতেও যদি তারা শির্কের উপর 
অটল থাকে, তাহলে এ থেকেও অধিক অপমান ও লাঞ্তুনা ছাড়া তাদের জন্য অন্য কিছু জুটবে না। 

(৮) এই সাহাবাদেরকে "মুহাজিরীন" বলা হয়; ধারা ফযীলতের দিক দিয়ে সাহাবাদের মধ্যে প্রথম নম্বরে আছেন। 

(৯) এদেরকে 'আনসার' (সাহায্যকারী) বলা হয়; এরা সাবাহাবাদের মধ্যে দ্বিতীয় নম্বরে আছেন। 

(৮) অর্থাৎ, একে অপরের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী। কেউ কেউ বলেন, একে অপরের ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী। যেমন হিজরতের 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) ৩২৫ 


করেনি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোন 465 ০.2 0.2 20619৯ ৫2215212 ৯ 
৯ 9৪৮ ৩০ শিি9 ৩৪ ৩ ০15৯ 5৯৮৫ ০৮ 2 

দায়িত্ব তোমাদের নেই।(৯) দ্বীন সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য রি 

প্রার্থনা করে, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের জন্য 2 ৩1 বডি 


(৪৯) তি চন 
আবি কন্ত চি সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে ছুঁক্ত রয়েছে কট, টি তি নি 31349 বিএ কা ৪ 
তাদের বিরুদ্ধে নয়। «৭ তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক ডর্টা। 
(৭৩) যারা অবিশ্বাস করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু যদি 4228 514 ধা ৪, ৯- এ লে টা 2 


তোমরা তা না কর, তাহলে দেশে ফিতনা ও মহাবিপর্ষয় দেখা দেবে। 
(৫১) 


টং ৮ 8, টি 
(৭6) যারা ঈমান এনেছে, (ছবীনের জনা দেশত্যাগ) হিজরত করেছে, ০49 রা এ-ও ৬০ ৮০9 ৮, ৩৯ 
আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা (মু'মিনদেরকে) আশ্রয় দান ». ০4 ৫ 

করেছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত মু*মিন (বিশ্বাসী) তাদের ৪৯৫ ৮৯ ০ 0৯০০ ৮৯ এঠি 19755 1215 


গীবি (৫২) 48 ০4%,৯ 
জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জাবকা। রর চি 


(৭৫) যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে যী সঙ্গে 2০5 1934-25 13085 এত ৪1522 2 ১? 
থেকে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তভূক্ত। আর আল্লাহর .£, 
বিধানে নিকটাত্ীয়গণ একে অন্যের (অন্য অপেক্ষা) অধিক ১০০৯৪ এ ০4০০১ 1 এ এগ 
হকদার।(৫৯ নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। টে 816 2 ৮০9 6] পা 


পর রসূল & একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন। এমনকি তারা একে অপরে 
উত্তরাধিকারীও হতেন। (অবশ্য পরবর্তীতে উত্তরাধিকারের বিধান রহিত হয়ে যায়)। 
(*) এই সাহাবাগণ তৃতীয় পর্যায়ের ছিলেন; ধারা মুহাজিরীন ও আনসার ছিলেন না। এরা মুসলমান হওয়ার পর নিজেদের এলাকা ও 
গোত্রের বাসিন্দা ছিলেন। এই জন্য বলা হল যে, তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমাদের উপর নেই; অর্থাৎ, এরা তোমাদের 
পৃষ্ঠপোষক কিন্বা উত্তরাধিকারী হওয়ার উপযুক্ত নয়। 

(৯) অর্থাৎ, মুশরিকদের বিরুদ্ধে যদি তাদের জন্য তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা জরুরী। 

(০ হ্যা! যদি তারা এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্যকামী হয়, যাদের ও তোমাদের মাঝে সন্ধি ও যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি থাকে, তাহলে সেই 
মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতার তুলনায় চুক্তি পালন করা অধিক জরুরী। 

(*) অর্থাৎ, যেমন কাফেররা এক অপরের বন্ধু এবং পৃষ্ঠপোষক, ঠিক তেমনি যদি তোমরাও ঈমানের ভিত্তিতে একে অপরের পৃষ্ঠপোষক 
এবং কাফেরদল থেকে নিঃসম্পর্ক না হও, তাহলে বড ধরনের ফিতনা ও অশান্তি সৃষ্টি হবে। আর তা হল এই যে, মুমিন ও কাফেরদের 
মাঝে মিশ্র সহাবস্থান, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের ফলে দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ ও তোষামোদ সৃষ্টি হবে। কেউ কেউ ০১. 24) 4 এর অর্থ 


উত্তরাধিকারী বলেছেন। অর্থাৎ, কাফেররা একে অপরের উত্তরাধিকারী। উদ্দেশ্য এই যে, একজন মুসলিম কোন কাফেরের এবং একজন 
কাফের কোন মুসলিমের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। যেমন হাদীসমূহে এ কথার স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। মোট কথা, যদি তোমরা 
উত্তরাধিকারের ব্যাপারে কুফর ও ঈমানকে দৃষ্টিচ্যুত ক'রে কেবল আত্মীয়তাকে বুনিয়াদ বানাও, তাহলে তাতে বড় ফিতনা, ফাসাদ ও 
অশান্তি সৃষ্টি হবে। 
(৭) এটা মুহাজিরীন ও আনসারদের সেই দুই দলের বর্ণনা যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। এখানে তার পুনর্বার উল্লেখ তাদের ফযীলত ও 
মর্যাদার বর্ণনার জন্য করা হয়েছে। আর পূর্বের উল্লেখ তাদের আপোসে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার আবশ্যকতা বর্ণনা করার জন্য 
ছিল। 

(*) এটা এক চতুর্থ দলের বিবরণ; ধারা ফযীলতে প্রথম দুই দলের পরবর্তী এবং তৃতীয় দলের (ধারা হিজরত করেননি তাদের) 
পূর্ববর্তী স্তরের সাহাবা ছিলেন। 
(৯) সাহাবাগণ ভ্রাতৃত্ব ও মিত্রতার ভিত্তিতে উত্তরাধিকারীরপে পরস্পর যে অংশীদার হতেন এই আয়াতে তা রহিত করা হল। এখন 
ওয়ারেস (উত্তরাধিকারী) কেবল সেই হবে, যে বংশ অথবা বৈবাহিকসুত্রে নিকটাত্মীয় হবে। আল্লাহর কিতাব কিন্বা আল্লাহর বিধান থেকে 
উদ্দেশ্য হল, "লাওহে মাহফুষে” মূল নির্দেশ এটাই ছিল। কিন্তু ভ্রাতৃত্বের খাতিরে কেবলমাত্র সাময়িকভাবে এককে অপরের ওয়ারেস 
বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যা এখন প্রয়োজন না থাকার কারণে রহিত করা হল এবং মুল নির্দেশ বহাল করে দেওয়া হল। 
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৩২৬ সুরা ত।)ঙওবঝ/হ ৯ 


সুরা তাওবাহঞ্ 
(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৯, আয়াত সংখ্যাঃ ১২৯ 
(টি তোমিরারেঅংলারাযাদের হাতা হান কমেছে আনা? রি 
রসূলের পক্ষ হতে তাদের সাথে সম্পর্ক ছি করা হল। 
(২) সুতরাং (হে অংশীবাদীরা!) তোমরা দেশে চার মাসকাল চি 19202 45 ভি এপ ২1৮৮৮ 


0৯0 1-45:49 পা০১875 


২ (৭) 3 রা 2 9৮৮ 
(নিরাপদে) চলাফেরা কর। আর জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে টে পরব এন ৮ 
হীনবল করতে পারবে না এবং আল্লাহ অবিস্বাসীদেরকে লাঞ্রিত (025৩1 এ )ঞা ও ০508০ 
করবেন। ৮) 


(৩) মহান হজ্জের দিনে€৯ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ হতে ০ ৫1 %; ০" এ 24595 এটা 9 
মানুষের প্রতি এ এক ঘোষণা যে, আল্লাহর সাথে অংশীবাদীদের কোন ্ে িনিরানিচা 
সম্পর্ক নেই এবং তাঁর রসূলের সাথেও নয়। যদি তওবা কর, তাহলে +%5 9% 735 ০ ৮০ ০5৬ ৩৫ ৩৮০! 
তোমাদের কল্যাণ হবে, আর তোমরা যদি সুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে 749 কা ৯4 8 ডি চান 59 ৩1 ৮ 
জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে হাীনবল করতে পারবে না। আর 8 
অবিশ্বাসীদেরকে মর্ম্তদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। ট্ঞ্শা »/-91১ ০ 


(%) তাফসীরবিদগণ এ সুরাটির নাম একাধিক বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে দু'টি বেশী প্রসিদ্ধ; প্রথম হল, তাওবাহ £ এই সুরাকে সুরা 
তাওবাহ এই জন্য বলা হয় যে, এতে কয়েকজন মুসলমানের তাওবাহ কবুল হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। আর এর দ্বিতীয় নাম হল সুরা 
বারাআহ। এই জন্য যে, এতে মুশরিকদের সাথে সাধারণভাবে বারাআহ (সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা) ঘোষণা হয়েছে। এটা কুরআন 
মাজীদের একমাত্র সুরা, যার শুরুতে "বিসমিল্লাহ---, লেখা নেই। এ ব্যাপারেও নানান কারণ তাফসীর গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। 
কিন্তু অধিক সঠিক কথা এই মনে হয় যে, সুরা আনফাল ও সুরা তাওবার বিষয়বস্তুসমূহ প্রায় একই ধরনের। যেন এই সুরাটি সুরা 
আনফালেরই পরিশিষ্ট বা বাকী অংশ। আর তার জন্য মাঝে "বিসমিল্লাহ---; লেখা হয়নি। এই সুরাটি হল সাতটি বড সুরার মধ্যে 
অন্যতম, যেগুলির সমষ্টরিকে "সাবএ-ত্ওয়াল” বলা হয়েছে। 

(৭) মক্কা বিজয়ের পর ৯ হিজরীতে রসূল ৪ আবু বাকর, আলী এবং অন্যান্য সাহাবা এঞ্গণকে কুরআনের এই আয়াতসমূহ ও বিধান 
দিয়ে মক্কা পাঠালেন, যাতে তীরা তা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা ক'রে দেন। তীরা নবীর আদেশ মোতাবেক ঘোষণা করলেন যে, কোন ব্যক্তি 
উলঙ্গ হয়ে কাবা ঘরের তাওয়াফ করবে না। বরং আগামী বছর থেকে কোন মুশরিককে বাইতুল্লাহর হত্জের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে 
না। (বুখারীঃ নামায ও হজ্জ অধর, মুসলিম হত্ভ অধ্যায়) 
(%) এই সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা সেই মুশরিকদের জন্য ছিল, যাদের সাথে স্থায়ী চুক্তি ছিল। অথবা চার মাস থেকে কম ছিল। অথবা 
চার মাস থেকে বেশী একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ছিল। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি রক্ষার কোন আগ্রহ ছিল না। তাদেরকে চার মাস 
ককায় থাকার অনুমতি দেওয়া হল। এর মানে হল যে, সেই সময়ের মধ্যে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ ক'রে নেয়, তাহলে তাদের জন্য 
খানে থাকার অনুমতি হবে। অন্যথা তাদের জন্য জরুরী হবে যে, তারা চার মাস পর আরব উপদ্ধীপ থেকে বের হয়ে যাবে। অতঃপর 
দি উভয় এখতিয়ারের মধ্যে কোন একটা গ্রহণ না করে, তাহলে তাদেরকে জঙ্গী কাফের বলে গণ্য করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে 
মুসলিমদের জন্য লড়াই জরুরী হবে যাতে আরব দেশ কুফর ও শির্কমুক্ত হতে পারে। 

(%) অর্থাৎ, এই অবকাশ এই জন্য দেওয়া হয়নি যে, এখন তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ সম্ভব নয়; বরং এতে তোমাদের কল্যাণই 


উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি এর মধ্যে তাওবাহ করে মুসলিম হতে চাইবে, সে মুসলিম হয়ে যাবে। নতুবা জেনে রাখ তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর 
যে সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছা রয়েছে তা তোমরা কোনক্রমেই বার্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবধারিত লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে 
পরিত্রাণ পেতে পারবে না। 

(*) সহীহায়ন (বুখারী, মুসলিম) ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে প্রমাণিত যে, মহান বা বড় হজ্জ বলতে কুরবানীর (১০ই যিলহজ্জ) দিনকে 
বোঝানো হয়েছে। (েখারী ৪৬৫৫ মুসলিম ৯৮২, তিরমিযী ৯৫৭নও) এই দিনে মিনাতে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা শুনানো হয়। ১০ই 
যুলহজ্জকে বড় হত্জের দিন এই জন্য বলা হয় যে, এই দিনে হজ্জের সব থেকে অধিক ও গুরুত্রপূর্ণ কার্ধাবলী আদায় করা হয়ে থাকে। 
আর সাধারণতঃ লোকেরা উমরাহকে "হাজ্জে আসগার” (ছোট হজ্জ) বলত। এই জন্য উমরাহ থেকে পৃথক করার জন্য হজ্জকে 
'হাজ্জে আকবার” (বেড় হজ্জ) বলা হয়। পক্ষান্তরে জনসাধারণের মাঝে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, জুমআর দিনে হজ্জের 


০২ 


(আরাফাতের) দিন পড়লে তা বড় হজ্জ (বা আকবরী হজ্জ) হয়। কিন্তু এ কথার কোন দলীল নেই, এ হল ভিত্তিহীন কথা। 


৮ 
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(৪) তবে অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা ছুঁঞ্তিতে আবদ্ধ ও জি ৪472 রে ৩ া রি রি রি ৯ খু 
পরে যারা তোমাদের ছুক্ত রক্ষায় কোন ত্রুটি করোন এবং তোমাদের ত 
বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি, তোমরা তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ (017০ ১৫9119০ :5 2০1 চি 16 9০০ ৬ 
পর্যন্ত চুক্তি পালন কর। (৬? নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানীদেরকে 20562744% 01. হি 
ভালোবাসেন। রা 


(6) অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলি৬৯ অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদেরকে এ: 09৬] 15 তা থা রা 18 
যেখানে পাও হত্যা কর,৬) তাদেরকে বন্দী কর,» অবরোধ কর 
এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাক।৬১ কিন্তু যদি 3 $1194০0$ ৯১০০9 2৯১১৯ ০৯১4 
তারা তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে টি ৪১০-গা 2 ৪৮শা 19১ 190 ৩৪ এড 
তাদের পথ ছেড়ে দাও।$) নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম রিনা ডা ডা 
দয়ালু। [3৮৯১2৯২৮491 01 ৫ 
(৬) আর অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা তো 
করলে, তুমি তাকে আশ্রয় দাও যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। 
অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দাও।€৬৬ তা এজন্য যে, 


(১) এটা হল মুশরিকদের চতুর্থ দল। তাদের সাথে যত দিনের চুক্তি ছিল সেই সময় পর্যন্ত তাদেরকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। 
কেননা, তারা চুক্তি পালন করেছিল এবং তার পরিপন্থী কোন আচরণ প্রদর্শন করেনি। এই জন্য মুসলিমদের পক্ষেও চুক্তি পালনকে 
জরুরী করা হয়েছিল। 
(১১) সেই "নিষিদ্ধ মাসগুলি” বলতে কোন্‌ কোন মাস উদ্দেশ্য তাতে মতভেদ রয়েছে। একটি রায় হল যে, তা থেকে উদ্দেশ্য হল এ চার 
মাস, যা হারাম (বা নিষিদ্ধ) বলে প্রসিদ্ধ; অর্থাৎ, রজব, যুলকাদ, যুলহাজ্জ ও মুহার্রাম মাস। আর সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা ১০ই যুলহজ্জ 
তারীখে করা হয়েছিল। এই হিসাবে তাদেরকে ঘোষণার পর ৫০ দিন অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, নিষিদ্ধ মাসগুলি অতিবাহিত 
হওয়ার পর মুশরিকদেরকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করার আদেশ জারী করা হয়। কিন্তু ইমাম ইবনে কাসীর বলেছেন যে, এখানে নিষিদ্ধ 
মাসগুলি” বলতে হারামকৃত এ চার মাস নয়; বরং এখানে ১০ই যিলহজ্জ থেকে ১০ই রবীউস সানী পর্যন্ত চার মাসকে বুঝানো হয়েছে। 
আর এই চার মাসকে নিষিদ্ধ মাস এই জন্য বলা হয়েছে যে, সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা হিসাবে এই চার মাসে সেই সব মুশরিকদের সাথে 
লড়াই ও তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুমতি ছিল না। সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা হিসাবে এই ব্যাখ্যা যখোপযুক্ত বলে 
মনে হয়। আর এ ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জানেন। 

(১) কোন কোন মুফাস্সিরগণ এই আদেশকে ব্যাপক বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ, বৈধ ও নিষিদ্ধ যে জায়গাতেই পাও তাদেরকে হত্যা 
কর। আর কোন কোন মুফাস্সিরগণ বলেন, উক্ত আদেশকে (১9 15995 ৩৪ 4 15908 ৬৯ 7১ ১৯০] ৩৪ ১99৪ 55) 


“আর মাসজিদুল হারামের (কা”বা শরীফের) নিকট তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধা করো না; যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ 
করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা কর।” (সুরা বাকারাহ ১৯১ আয়াত) এই আয়াত দ্বারা 
সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ, কেবল হারাম শরীফের সীমানার বাইরে হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। (ইবনে কাসীর) 

(৬) অর্থাৎ, তাদেরকে বন্দী কর অথবা হত্যা কর। 

(১) অর্থাৎ এটাই যথেষ্ট মনে করো না যে, তাদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। বরং যেখানে 
যেখানে তাদের আশ্রয়স্থল, দুর্গ ও থাটি আছে সেখানে তাদের প্রতীক্ষায় থাকো; এমনকি তোমাদের অনুমতি ছাড়া তাদের যেন কোথাও 
যাওয়া-আসা পর্যন্ত সম্ভব না হয়। 

(৮) অর্থাৎ, তাদের বিরুদ্ধে কোন রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, তারা মুসলমান হয়ে গেছে। বুঝা গেল যে, ইসলাম গ্রহণ 
করার পর নামায কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা জরুরী। যদি কোন ব্যক্তি তার মধ্যে কোন একটি ত্যাগ করে, তাহলে তাকে মুসলিম 
ভাবা যাবে না। যেমন আবু বাকর সিদ্দীক এ এই আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করে যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ 
ঘোষণা করেছিলেন। আর বলেছিলেন যে, 'আল্লাহর কসম! আমি সেই সব লোকদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়ব, যারা নামায ও যাকাতের 
মাঝে পার্থক্য করবে।” (বৃখারী মুসলিম) অর্থাৎ, নামায তো পড্ডে; কিন্ত যাকাত প্রদান করে না। 

(*) এই আয়াতে পূর্বোক্ত জঙ্গী কাফেরদের ব্যাপারে এক অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোন কাফের আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে 
তাকে আশ্রয় দাও। অর্থাৎ, তাকে নিজেদের হিফাযত ও নিরাপত্তায় রাখ; যাতে কোন মুসলিম তাকে হত্যা করতে না পারে। আর যাতে 
সে আল্লাহর বাণী শোনা ও ইসলাম সম্পর্কে জানার অবকাশ পায়। সম্ভবতঃ এইভাবে তার তাওবাহ ও ইসলাম কবুল করার পথ বেরিয়ে 


আসবে। অতঃপর যদি সে আল্লাহর বাণী শোনা সত্তেও ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে তাকে তার নিজ নিরাপদ জায়গায় পৌছে দাও। 
উদ্দেশ্য এই যে, নিজেদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত পালন করতে হবে; যতক্ষণ না সে নিজের গন্তব্যস্থলে নির্বিঘ্ে পৌছে 
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(৭) আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নিকট অংশীবাদীদের চুক্তি কিরূপে খু!-4553 এা:০ ২৬০৫৬ /৬৩-৮০ 


বলবৎ থাকবে?) তবে যাদের সাথে তোমরা মাসজিদুল হারামের 


আল্লাহ সাবধানীদেরকে পছন্দ করেন। (৯ 


সন্নিকটে পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ, তারা যতদিন তোমাদের নি 192525110 রি ১৪ 2৯০৮০ শা 
চুক্তিতে স্থির থাকবে, তোমরা তাদের চুক্তিতে স্থির থাক। নিশ্চয় ৫ এ ঘট ডি ১ 


(৮) কেমন ক'রে (তাদের চুক্তি বলবৎ থাকবে)? অথচ অবস্থা এই 2১ ৭1১22 হা নিতে ০1944 


যে, তারা যদি তোমাদের উপর বিজয় লাভ করে, তাহলে তোমাদের প্র টু 
আত্রীয়তা ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না, ৫০ তারা মুখে 7২৪ঠ 2858 05 7৮90 ৩৮ 


তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের হৃদয় তা অহ্ীকার করে। 


বস্তৃতঃ তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। 


(৯) তারা আল্লাহর আয়াতকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে ও তারা 
লোকদেরকে তাঁর পথ হতে নিবৃত্ত করে। নিশ্চয় তারা যা ক'রে থাকে, 


তা অতি জঘন্য। 


(১০) তারা কোন বিশ্বাসীর সাথে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের মর্যাদা 


রক্ষা করে না, তারাই সীমালংঘনকারী।৫১ 


(১১) অতঃপর তারা যদি তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত 


দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। ৫১ আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের 


যায়। যেহেতু তার প্রাণ রক্ষা করা তোমাদের দায়িত্ব। 


(১) অর্থাৎ, আশ্রয়প্রা্থী (শরণাথী)দেরকে আশ্রয় দেওয়ার অনুমতি এই জন্য দেওয়া হয়েছে যে, এরা হল অজ্ঞ লোক। সম্ভবতঃ আল্লাহ 


ও তার রসুলের কথা তাদের কানে এলে এবং মুসলিমদের আখলাক-চরিত্র দেখলে সে ইসলামের সত্যতার বিশ্বাসী হয়ে যাবে এবং 


ইসলাম গ্রহণ ক'রে আখেরাতের আযাব থেকে বেঁচে যাবে। যেমন হুদাইবিয়ার চুক্তির পর বহু সংখ্যক কাফের নিরাপত্তা চেয়ে মদীনায় 


আসা-যাওয়া করত। যার ফলে মুসলিমদের চরিত্র ও আচরণ প্রত্যক্ষ ক'রে ইসলাম বুঝা তাদের জন্য সহজ হল। অতঃপর তাদের মধ্যে 


বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করল। 


(৬) এই প্রশ্নবাচক শব্দটি নেতিবাচক। অর্থাৎ, যে সকল মুশরিকদের সাথে তোমাদের চুক্তি আছে তাদের ছাড়া আর কারো চুক্তি বলবৎ 


থাকবে না। 


(১) অর্থাৎ, চুক্তি বজায় রাখা আল্লাহর নিকট বড পছন্দনীয় কাজ। অতএব তার প্রতি যত্র রাখা জরুরী। 


() এ (কেমন করে?) শব্দটি পুনরায় তাকীদের জন্য নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ঘা অর্থ হল আত্মীয়তা এবং &১ শব্দের অর্থ 


হল অঙ্গীকার। অর্থাৎ, সেই মুশরিকদের মুখের কথার কি দাম আছে, 


যাদের অবস্থা এই যে, যদি তারা তোমাদের উপর বিজয় লাভ করে, 


তাহলে কোন আত্মীয়তা ও অঙ্গীকার রক্ষা করবে না। কোন কোন মুফাস্সিরগণের নিকট প্রথম ৪25 (বাক্য) মুশরিকদের এবং দ্বিতীয় 


345 (বাকা ইয়াহুদীদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে। কেননা, পরবর্তী আয়াতে গুণ বর্ণনা ক'রে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর 


ভ 


য়াতসমূহকে সামান্য মুল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে। আর এই অভ্যাস ইয়াহুদীদেরই ছিল। 


লাকে মুসলিমদের জন্য প্রকাশ ক'রে দেওয়া। 


) বারবার এ কথা পুনরুক্তির উদ্দেশ্য হল, মুশরিক ও ইয়াহুদীদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ এবং অন্তরের গোপন শক্রতার 


১) নামায হল তাওহীদ ও রিসালতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পর ইসলামের সব থেকে গুরুত্ৃপর্ণ স্তম্ত, যা আল্লাহর হক। তাতে 


[0 


[হর ইবাদতের বিভিন্ন দিক রয়েছে। এতে রয়েছে হাত বেধে কিয়াম, রুকু ও সিজদা। এতে রয়েছে দুআ ও মুনাজাত, আল্লাহর বড়ত্ 


ল্ল 
মহিমা এবং নিজের মিনতি ও অসহায়তার প্রকাশ। ইবাদতের এই সমস্ত প্রকার ও ধরন কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিন্টু। নামাযের পর 


দবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও ফরযকৃত রুকন হল যাকাত। যাতে আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাথে বান্দারও হক শামিল রয়েছে। যাকাতের অর্থ 


দ্বারা সমাজের ও বিশেষ করে যাকাতদাতার আত্মীয় গরীব-মিসক 


ন ও অক্ষম লোকদের প্রয়োজন মিটে থাকে। এই জন্য হাদীসে দুই 


সাক্ষ্য দানের পর উক্ত দু”টি বিষয়কে পরিক্ষার ক'রে বর্ণনা করা হয়েছে। নবী &ঞ বলেছেন, “আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, লোকদের 


বরুদ্ধে আমি যেন ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত 


না তারা সাক্ষি দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং 


মুহাম্মাদ ৪ আল্লাহর রসুল। আর নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে।” (বৃখারী ঈমান অধ্যার মুসলিম ঈমান অধ্যায়) আব্দুল্লাহ 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) 


৩২৯ 


০৯০০১৪1০185 ওখা 
(১২) আর তারা যদি তাদের চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে 24 ভা টি টা 2 

২ টির ্ ০৯১ ৯:০০ ০৯৯৪০ ৯৩4 ৬৪ (৮৫০ ৫ 919 
ও তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে খোটা দেয়, তাহলে অবিশ্বাসীদের দি 


নেত্বর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এরা এমন লোক যাদের কোনই চুক্তি (বা এ ০৫ ৩০ বিল টা 2 রি 
কসম) নেই। ০ সম্ভবতঃ তারা নিরম্ত হতে পারে। নি 


জন্য আমি নিদর্শনসমূহ স্পষ্টরূপে বিবৃত করি। 


(১৩) তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, €৯ যারা 
নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভগ করেছে ও রসুলকে বহিষ্কার করার সংকল্প .₹,+৩ ». ৮ 
করেছে? ওরাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধে বিবাদ সৃষ্টি করেছে।) ৩14 ও 
তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? আল্লাহই এ বিষয়ে বেশী হকদার যে, 

তোমরা তাকে ভয় কর; যদি তোমরা মু*মিন (বিশ্বাসী) হয়ে থাক। 

(১৪) তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। তোমাদের হাতে আল্লাহ ১৫7 ৯74 ০৪ ধা 25 ১৯95৪ 
ওদেরকে শাস্তি দেবেন, ওদেরকে লাঞ্রিত করবেন, ওদের বিরুদ্ধে রি 

তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং বিশ্বাসীদের হৃদয় প্রশান্ত করবেন। (০৮০৮ ৫৯ 2১০৯১ ৯৪ 
(১৫) এবং ওদের হদয়ের ক্ষোভ দুর করবেন। (*) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 4৫9 2 ৪৫4 22 নী 455 ০৭4৫3 
তাকে তওবা করার তওফীক দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রর 

প্রজ্ঞাময়। চি ডে 
(১৬) তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেওয়া ১ 512 [শু 51 14 স 
হবে, ৮) অথচ এখনও আল্লাহ জেনে নেননি যে, তোমাদের মধ্যে কে 

জিহাদ করেছে৯ এবং কে আল্লাহ, তীর রসুল ও বিশ্বাসিগণ ব্যতীত 


৬০ ্ 


বিন মাসউদ বলেছেন, "যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান করে না, তার নামাযও গ্রহণযোগ্য নয়।” €4) 
(১) ০ শব্দটি ৬ এর বহুবচন। যার অর্থ হল কসম। ₹-এ শব্দটি ০! শব্দের বহুবচন, অর্থ ঃ নেতা বা লিডার। উদ্দেশ্য হল, যদি এই 
সব লোকেরা অঙ্গীকার বা চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলে আর দ্বীনের ব্যাপারে খোটা মারে, তাহলে প্রকাশ্যভাবে এরা কসম খেলেও এদের কসমের 
কোন মূল্য নেই। বরং কাফেরদের এ নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে লড়াই কর। সম্ভবতঃ এর ফলে তারা কুফর থেকে ফিরে আসবে। এ থেকে 


হানাফী উলামাগণ দলীল গ্রহণ ক'রে প্রমাণ করেন যে, যিন্মী (ইসলামী দেশে অবস্থানকারী অমুসলিম) যদি চুক্তি ভঙ্গ না করে দ্বীন 
ইসলামের ব্যাপারে খোটা দেয় বা কুমন্তব্য করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে না। কেননা, কুরআন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দুটি 
শর্ত উল্লেখ করেছে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই দু"টি শর্ত পাওয়া যাবে তাদেরকে হত্যা করা হবে না। কিন্ত ইমাম মালেক (রঃ), 
ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং অন্যান্য উলামাগণ দ্বীনের ব্যাপারে খোটা দেওয়া বা নিন্দা গাওয়াকে চুক্তি ভঙ্গ করা বলে গণ্য করেছেন। এই 
জন্য তাদের নিকটে দু”টি শর্তই একত্রিত হয়। অতএব এই প্রকার যিম্মী ব্যক্তিকে হত্যা করা (মুসলিম সরকারের জন্য) বৈধ, যেমন বৈধ 
চুক্তি ভঙ্গকারীকেও হত্যা করা। (ফাতহুল কাদীর) 

(১) মহান আল্লাহ এখানে মুসলিমদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। 

() এ থেকে দারুন নাদওয়ার সেই পরামর্শ উদ্দেশ্য, যাতে মক্কার সর্দাররা নবী &্-কে দেশ হতে বহিষ্কার, কারাবদ্ধ অথবা হত্যা করার 
ব্যাপারে মন্ত্রণা করেছিল। 

() এ থেকে উদ্দেশ্য বদর যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের সেই আচরণ, যাতে তারা নিজেদের বাণিজ্যিক কাফেলার হিফাযতের জন্যই বের 
হয়েছিল। কিন্তু কাফেলা রক্ষা পেয়ে পার হয়ে গেছে দেখেও তারা বদর প্রান্তরে মুসলিমদের সাথে লড়াই করার প্রস্তুতি নিতে লাগল এবং 
তাদেরকে উত্ত্যক্ত ক'রে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটালো। যার কারণে পরিশেষে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েই গেল। কিন্বা এ থেকে কাবীলা বানী বাকরের 
সেই সাহায্য উদ্দেশ্য যা কুরাইশরা তাদের জন্য করেছিল। অথচ তারা রসুল &-এর অঙ্গীকারবদ্ধ মিত্র বানী খুযাআহ গোত্রের উপর 
হামলা করেছিল। বাস্তবপক্ষে কুরাইশদের এই সাহায্য চুক্তির পরিপন্থী ছিল। 

(") অর্থাৎ, মুসলিমরা যখন দুর্বল ছিল তখন মুশরিকরা তাদের উপর অত্যাচার করত। যার কারণে মুসলিমদের হৃদয় দুঃখ-পীডিত ও 
ব্যথিত ছিল। যখন তোমাদের হাতে ওরা খুন হবে এবং অপমান ও লাঞ্ুনা তাদের ভাগে আসবে, তখন স্বাভাবিকভাবে অত্যাচারিত 
মুসলিমদের কলিজা ঠান্ডা হবে ও তাদের মনের রাগ ও ক্ষোভ দূর হয়ে যাবে। 

(*) অর্থাৎ, পরীক্ষা ও যাচাই না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? 

(১) যেন জিহাদের দ্বারা পরীক্ষা করা হল। 
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৩৩০ 


সুরা তওবাহ ৯ 


অন্য কাডকেও অভ্তরঙ্গ 


বন্কুরূপে গ্রহণ করেনি? ৮০ আর তোমরা যা পি এ চিন রঃ ঞা ও রঃ মি ১, 2 


কর, সে সন্ধে আল্লাহ স 


বশেষ অবহিত। ৮১ 


(১৭) অংশীবাদীরা যখ 


স্বীকার করে, তখন তারা আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে 


এমন হতে পারে না।৮১) 


ওরা এমন যাদের সকল কর্ম বার্থ ৮০ এবং 7৯) 2 8 24৮55 


ওরা জাহাননামেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। 


(১৮) তারাই তো আ 


ল্লাহর মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা 


আল্লাহতে ও পরকালে 1 


বিশ্বাস করে এবং যথাযথভাবে নামায পড়ে, 


যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না, 


ওদেরই সম্বন্ধে আশা যে, 


ওরা সৎপথ প্রাপ্ত হবে। ৮৪ 


6 এব আর্ত 


2861822 2৯০2 


ন নিজেরাই নিজেদের কুফরী (অবিশ্বাস) ০৩, 221 9 80861 


[০ এসি ও ৪৮৪০ 


(১৯) যারা হাজীদের পানি সরবরাহ করে এবং মাসজিদুল হারামের চক, হা 29 £ তরে 1205 222 
রক্ষণাবেক্ষণ করে, তোমরা কি তাদেরকে তাদের সমজ্ঞান কর, যারা ১ 


আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? ৩৪০ 3 ঞা ও 


আল্লাহর নিকট তারা সমতুল্য নয়।৮ আল্লাহ অনাচারী সম্প্রদায়কে 


_& 


্ ৫5০৯৭ এত? 29 022 


(৮) হ৯%$ শব্দের অর্থ ৫ অন্তরঙ্গ প্রাণ-প্রিয় বন্ধু। যেহেতু মুসলিমদেরকে আল্লাহ ও তার রসুলের শক্রদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্রের 


সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছিল, সেহেতু এটাও পরীক্ষার একটি উপকরণ ছিল। যাতে মু”মিনদেরকে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করা 


হয়েছে। 


(৮১) অর্থাৎ, আল্লাহ তো 


পূর্ব হতেই সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। কিন্তু জিহাদ বিধিবদ্ধ করার হিকমত ও যৌ 


অখাটি, অনুগত ও অবাধ্য বান্দা কে তা প্রকাশ পেয়ে সামনে এসে যাকে; যাদেরকে প্রত্যেক ব্যক্তি 


ক্তিকতা এই ছিল যে, এ থেকে খাটি ও 


দখে ও চিনে নিতে পারবে। 


(৮১) এ ১৯৮৯ থেকে ম 


াসজিদুল হারাম উদ্দেশ্য। বহুবচন শব্দ ব্যবহার হয়েছে এই জন্য যে, 


কেন্দ্রস্থুল। অথবা আরব 


এটা হল সমস্ত মসজিদের কিবলা এবং 


ভাষায় একবচনের জায়গায় বহুবচন ব্যবহার করা বৈধ। উদ্দেশ্য হল 


যে, আল্লাহর ঘর (অর্থাৎ, মাসজিদুল 


হারাম) নিমা্ণ বা আবাদ 


করা হল ঈমানদারদের কাজ; যারা শির্ক ও কুফরী করে এবং সে কথা স্থী 


কারও করে, তাদের কাজ নয়। যেমন 


তালবিয়াতে তারা বলত, .এ5 ৮5১ 44০ ০এ/ ৯৯ (৪১৩ ২! ০ ২৮১১ ও !এঞ্ অর্থাৎ, আমি তোমার জন্য হাযির, তোমার কোন শরীক 


নেই। তবে সেই শরীক যা তোমার আছে। তুমি তার ও তার মালিকানাভূক্ত সবকিছুর মা 


থেকে উদ্দেশ্য সেই স্বীকার যা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা করে থাকে ও বলে যে, আমি ইয়া 


লক। (মুসলিম £ তালাবিয়া পারিচ্ছেদ) কিন্বা এ 


পৌত্তলিক ইত্যাদি। (ফাতহুল কাদীর) 


হুদী, আমি খ্রিষ্টান, আমি অগ্নিপূজক বা আমি 


(৮) অর্থাৎ, তাদের সেই 


আমল যা বাহযতঃ ভাল মনে হয়; যেমন, কা"বাগৃহের তওয়াফ, উমরাহ, হাজীদের খিদমত প্রভৃতি সবই ব্য্থ। 


কেননা, ঈমানবিহীন এই সমস্ত আমল ফলহীন বৃক্ষের মত (নি্ষল) অথবা সেই ফুলের মত যার কোন সৌরভ নেই। 


(৮৯ যেমন হাদীসেও এসেছে যে, নবী &ঞ বলেছেন “যখন তোমরা দেখবে যে, মানুষ মস 


জদে (নামাযের জন্য) নিয়মিত উপস্থিত হচ্ছে, 


তখন তোমরা তার ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দাও।” (তিরমিবীঃ সূরা তাওবার তাফসীর 


হাদীসািকে আলামা আলবানী যয়ীফ বলেছেন 


যয়ীফুল জামে” ৫০৯নৎ) কুরআন মাজীদে এখানেও আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈ 


মানের পর যে সব আমলের কথা উল্লেখ করা 


হয়েছে, তা হল নামায, যাকাত এবং আল্লাহর ভয়। যা হতে নামায, যাকাত ও আল্লাহ-ভী 


(৮) মুশরিকরা হাজীদেরকে পানি পান করানো ও মাসজিদুল হারামের দেখাশোনা কর 


তির মাহাত্য ও গুরুত প্রকাশ পায়। 
র যে কাজ করত, তার দরুন তাদের বড় গর্ব 


ছল। কিন্তু সে তুলনায় তারা ঈমান ও জিহাদের কোন গুরুত্ব দিত না। অথচ এর গুরুত্ব মুসলিমদের কাছে ছিল। আল্লাহ তাআলা 


বললেন, তোমরা কি হাজীগণকে পানি পান করানো মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর পথে 


জহাদ করার সমতুল্য মনে কর? জেনে রাখ! আল্লাহর নিকট উভয় সমতুল্য নয় বরং মুশরিকদের কোন কর্মই গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও 


তা আপাতদৃষ্টিতে ভাল মনে হয়। যেমন পূর্বোক্ত আয়াতের (41৮2 ০৮৯০) (তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ) শব্দাবলীতে সে কথা স্পষ্ট হয়ে 


উঠেছে। কোন কোন বর্ণনায় এ আয়াত অবতীর্ণের কারণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, একদা মসজিদে নববীর নিকট কিছু মুসলমান একত্রিত 


ছল। তার মধ্যে একজন বলল, ইসলাম গ্রহণ করার পর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমল আমার নিকটে হাজীগণকে পানি পান করানো। 


দবতীয় ব্যক্তি বলল, মাসজিদুল হারামকে আবাদ করা। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, বরং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হল সব আমলের মধ্যে উত্তম 


আমল। উমর এ যখন তাদেরকে আপোসে এরূপ কথাবার্তা বলতে শুনলেন তখন তাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমর রসূল উ- 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) 


৩৩১ 


সৎপথ প্রদর্শন করেন না। ৬৯ রি 10 নি] ৪৯৩ খুঞ্জাঃ এড 


(২০) যারা ঈমান এনেছে, (দীনের জন্য দেশত্যাগ) হিজরত করেছে (১% নি রা ৮০ ১485 0515 সা 
এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা [% 

আল্লাহর নিকট মর্যাদায় বড়। আর তারাই হল সফলকাম। 2:৩১৪এা৯৪9) । পা ১০৪৪5 517৮৪, 

(২১) তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজ দয়া ও সন্তোষের এবং 
জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন; যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি 
রয়েছে। 

(২২) সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে আছে 
মহাপ্রতিদান। ৬ 

(২৩) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাত্গণ যদি ঈমানের 7৫9৮1 তি 7556 41702 তঞ্ঞা পি 
মুকাবিলায় কুফরীকে পছন্দ করে, তাহলে তাদেরকে অভিভাবকরপো  ,.. ভ ০9 020০8 
গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবক করবে, ৯:95 ০৪ ০৪ট] ৪ ০৪ সস্দা ও] না 
তারাই হবে অত্যাচারী। ৮৮ ৬এশা সে এল 
(২৪) বল, "তোমাদের পিতা, পুক্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্ীয়গণ, অর্জিত 2) ৬০৭ 99 5 ০৪৫ ৩! ঃ 
ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর 

এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তার রসুল ও (5০৫ ০9৬৬ 9 ১৪০ ০০ ০৩৯০ 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহ্র .. 42 এরা ৮ ] ] রর 

আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী ৮56 ঠা এ কলি ভি ৩ 
সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।” ৬৯ 


এর মিন্বরের নিকট নিজেদের কষ্ঠর উচু করো না। সেদিন ছিল জুমআর দিন। হাদীসের বর্ণনাকারী নু্মান বিন বাশীর 4& বলেন যে, 
আমি জুমআর পর নবী $৪-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আমাদের আপোসের সেই কথোপকথন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন এই আয়াত 
অবতীর্ণ হল। (মুসলিম ইমারাহ অঞায়) যাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর রাস্তায় 
জিহাদ সব থেকে বেশী উত্তম আমল। কথা প্রসঙ্গে আসলে এখানে জিহাদের গুরুত্ব ও মাহাত্ম বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আল্লাহর 
প্রতি ঈমান ছাড়া কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়, এই জন্য প্রথমে তা বর্ণনা করা হয়েছে। মোটকথা প্রথমতঃ জানা গেল যে, জিহাদ থেকে 
বড় আমল আর কিছু নেই। দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ মুশরিকদের অমূলক ধারণা ছাড়াও মুসলিমদের 
নিজ নিজ অনুমান অনুযায়ী কিছু আমলকে অন্য কিছু আমলের উপর শ্রেষ্ঠত্‌ দেওয়াও ছিল। অথচ এ কাজ শরীয়তদাতারই ছিল; কোন 
মুমিনের নয়। মুমিনদের কাজ হল, প্রত্যেক সেই কথার উপর আমল করা, যা আল্লাহ ও রসুলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। 

(৮১) অর্থাৎ, এই লোকেরা যা ইচ্ছা তাই দাবী করুক। আসলে তারা অনাচারী যালেম, অর্থাৎ, মুশরিক। কেননা, শির্ক হল সব চাইতে বড 
যুলুম ও অনাচার। এই যুলুমের কারণে তারা আল্লাহর হিদায়াত থেকে বঞ্চিত। এই জন্য তাদের সাথে হিদায়াতপ্রাপ্ত মুসলিমদের কোন 
তুলনাই নেই। 
(৮) এই সব আয়াতে সেই ঈমানদারদের ফযীলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে, ধারা হিজরত করেছেন এবং জান-মাল দিয়ে জিহাদে 

অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহর নিকটে তাদের মর্যাদা সবার উচ্চে এবং তারাই সফলকাম মানুষ। তারাই আল্লাহর রহমত ও তাঁর সন্তষ্ট 
এবং চিরস্থায়ী নিয়ামতের হকদার। তারা এর হকদার নয়, যারা নিজেদের মুখে সরল সাজে এবং নিজেদের বাপ-দাদাদের তরীকাকেই 
আল্লাহর প্রতি ঈমানের তুলনায় শ্রেয় ও প্রিয় মনে করে। 

(৮) এটা সেই বিষয় যে ব্যাপারে কুরআন কারীমে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। রা আলে ইমরান ২৮, ১১৮, সুরা মায়েদাহ 
৫১ সুরা মুজগদালাহ ২২নং আয়াত এর্টব্য) এখানে জিহাদ ও হিজরতের আলোচনায় আনুষঙ্গিকভাবে (যেহেতু এ বিষয়ের গুরুত্ব স্পষ্ট 
তাই) উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, জিহাদ ও হিজরতের ব্যাপারে তোমাদের বাপ-ভাই ইত্যাদির মহব্বত যেন বাধা সৃষ্টি না করে। কেননা, 

তারা যদি এখনো পর্যন্ত কাফের হয়, তাহলে তারা তোমাদের ভালোবাসার পাত্র হতেই পারে না। বরং তারা তোমাদের শত্র। আর যদি 
তোমরা তাদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখ, তাহলে স্মরণ রেখো যে, তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 

(৮১) এই আয়াতেও উপরোক্ত বিষয়কে বড় তাকীদের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। ১১: শব্দটি বহুবচনমুলক বিশেষ্য, এর অর্থ ঃ সেই 
নিকটতম আত্রীয়-স্জন যাদের সাথে দিন-রাত বাস করে মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়। অর্থাৎ, স্ববংশ ও স্বগোত্রের লোকজন। 

এ91১9| অর্থ হল উপার্জন করা। ৪১৯ লাভের উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা)কে বলা হয়। ১..$ অচল হওয়াকে বলা হয়; অর্থাৎ, 


পণ্য মজুদ থাকে, কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় হয় না। কিংবা পণ্যের প্রয়োজন সময় পার হয়ে গেছে, যার কারণে লোকের কাছে তার চাহিদা থাকে 
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লে এরি জবি 


(২৫) আল্লাহ তোমাদেরকে তো বহুক্ষত্রে সাহায্য করেছেন এবং গু চি রি 2০৮ 015 এ খা ১৮৮ ও 
হুনাইনের যুদ্ধের দিনেও; যখন তোমাদের সংখ্যাধিকা তোমাদেরকে ৮০০2 25547555৯০5 ০০০১% 
উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং ১৮৮ ৮৮৯৮৯ ০৯০ ৮৫৮০৩ ৮ম 
পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়েছিল, রর 

অতঃপর তোমরা পৃষ্ট প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে ।৭) 


)২০৯৮৯এ 6265712 & 8220 


না। ১৩. থেকে উদ্দেশ্য হল সেই বাসস্থান বা ঘর-বাড়ি, যা মানুষ শীত-গ্রীন্ম ও ঝাড়-ৃষ্টির কষ্ট, শত্র ও হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ হতে বাঁচা 


ও আশ্রয় নেওয়ার জনা, ইজ্জত রক্ষা ক'রে বসবাস করা এবং নিজ সন্তান-সন্ততির হিফাষতের জন্য তৈরী ক"রে থাকে। এই সমস্ত 
জিনিস স্ব-স্ব স্থানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ সবের গুরুত্ব ও উপকারিতাও অনস্বীকার্ষ। মানুষের হৃদয়ে এ সবের ভালোবাসাও প্রকৃতিগত 
ভালোবাসা এবং যা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু এ সবের ভালোবাসা যদি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ভালোবাসা থেকে অধিক হয় এবং তা আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদে বাধা সৃষ্টি হয়, তাহলে এ কথা আল্লাহর নিকট কঠিনভাবে অপছন্দনীয় এবং তাঁর অসন্তষ্টির কারণ। আর এ কাজ এমন 
অবাধ্যতা যার কারণে মানুষ আল্লাহর হিদায়াত হতে বঞ্চিত হতে পারে; যেমন আয়াতের শেষাংশে হুমকিমুলক শব্দ থেকে এ কথা স্পষ্ট 
হয়েছে। হাদীসের মধ্যে নবী ৪৪ এই বিষয়টিকে পরিক্ষার করে দিয়েছেন। যেমন, একদা উমার ৪ বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! 
আপনি আমার জান ছাড়া সমস্ত বস্তু থেকে অধিক প্রিয়।” তিনি বললেন, “যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কারো নিকট তার জান থেকে প্রিয় না 
হয়েছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন হতে পারে না।” উমার ৬ বললেন, "আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার জান থেকেও প্রিয়।? তিনি 
বললেন, “হে উমার! এখন (তুমি পূর্ণ মু'মিন)।” (বৃখারী£ কসম ও নধর অধ্যায়) এক দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী & বলেছেন, 
“তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার 
নিকট তার পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষ থেকে প্রিয়তম হয়েছি।” (বৃখারীঃ ঈমান অধ্াায় মুসলিম? ঈমান অধর) এক অন্য 
হাদীসে জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “যখন তোমরা 'ঈনাহ" (কোন জিনিসকে কিছু দিনের জন্য ধারে বিক্রয় করে পুনরায় 
সেই জিনিসকে কম দামে ক্রয় করে নেওয়ার) ব্যবসা করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে আর জিহাদ ত্যাগ 
করে বসবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দুর করবেন না 
যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।” (আহমাদ ২/২৮৪২ ৮৪ আবু দাউদ ৩৪৬২নৎ বাইহাকী 
৫/৩১৬) 
(৯) মক্কা ও তায়েফের মধ্যস্থলে একটি উপত্যকার নাম হুনাইন। এখানে হাওয়াধিন এবং সাকীফ নামক দুই গোত্র বসবাস করত। এই 
উভয় গোত্রের লোকেরা তীর নিক্ষেপ কাজে বড় পটু বলে প্রসিদ্ধি ছিল। এরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সে 
কথা রসুল &ঞ জানতে পারলে ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে সেই গোত্র দু"টির সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে "হুনাইন” উপত্যকায় উপস্থিত 
হলেন। এই যুদ্ধ মক্কা বিজয়ের ১৮/১৯ দিন পর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। উল্লিখিত উভয় গোত্রের লোকেরা পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুতি 
নিয়েই ছিল। তারা বিভিন্ন ঘাটিতে তীরন্দাজদেরকে মোতায়েন করে দিল। এদিকে মুসলিমদের মাঝে আত্াগর্ব সৃষ্টি হল যে, আজ আমরা 
কমসে কম সংখ্যা স্বল্পতার কারণে পরাজিত হব না। অর্থাৎ, আল্লাহর মদদ বিস্মৃত হয়ে নিজেদের সংখ্যাধিক্যর উপর ভরসা ক'রে 
বসলেন। আল্লাহর নিকট এই গর্ব পছন্দ ছিল না। পরিণামস্বরূপ যখন হাওয়াষিনের সুদক্ষ তীরন্দাজরা বিভিন্ন ঘাটি থেকে মুসলিম 
[হিনীর উপর ধারণাতীতভাবে একই সাথে তীর বর্ষণ করতে শুরু করল, তখন মুসলিম বাহিনী বিচলিত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পলায়ন শুরু 
করল। যুদ্ধ-ময়দানে কেবল নবী ঞ্ ১০০ জন মত সৈন্য নিয়ে অবিচলিত থাকলেন। তিনি মুসলিমদেরকে ডাক দিয়ে বললেন, "হে 


আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আমার কাছে এসো। আমি হলাম আল্লাহর রসুল।” কখনো কখনো তিনি এই যুদ্ধ-কবিতা পড়তেন, 3 &3॥ ঢা 


টি 


০০০| ১৪০ ৩২7 ৯৩৫ অর্থাৎ, "আমি হলাম নবী, এটা মিথ্যা নয়। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।” পুনরায় তিনি আব্বাস &-কে 


(যার গলার আওয়াজ বড় উচু ছিল) আদেশ করলেন যে, "মুসলিমদেরকে একত্রিত করার জন্য ডাক দাও।” অতএব তার আওয়াজ 
শুনে মুসলিমরা লত্জিত হলেন এবং পুনরায় ময়দানে একত্রিত হলেন। অতঃপর এমন দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধা করলেন যে, আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে জয়ী ক'রে দিলেন। আল্লাহর মদদ এমনভাবে এল যে, তাদের উপর সান্তনা অবতীর্ণ করলেন; যার ফলে তাদের আন্তর থেকে 
কাফেরদের ভয় দূর হয়ে গেল। দ্বিতীয়তঃ ফিরিস্তাদল প্রেরণ করলেন। এই যুদ্ধে মুসলিমরা (নারী ও শিশু সহ) ৬ হাজার কাফেরকে বন্দী 
করলেন। (যাদেরকে নবী &্ তাদের অনুরোধে ছেড়ে দিলেন।) প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল হস্তগত হল। যুদ্ধের পর কাফেরদের বেশ 
কয়েকজন সর্দার বা নেতৃস্থানীয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এখানে তিনটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই ঘটনাকে সংক্ষিপ্তভাবে 
আলোচনা করেছেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) 


(২৬) তারপর আল্লাহ তাঁর নিকট হতে তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদের 
উপর সান্ত্বনা বর্ষণ করলেন; যাতে তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং এমন 
এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করলেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং 
তিনি অবিশ্বাসীদেরকে শান্তি প্রদান করলেন। আর এটিই 
অবিশ্বাসীদের কর্মফল। 

(২৭) এর পরও যাকে ইচ্ছা তাকে আল্লাহ তওবা করার তওফীক দান 
করেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। 


(২৮) হে বিশ্বাসিগণ! অংশীবাদীরা তো অপবিভ্র।৯৯ সুতরাং এ 
বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে।১) যদি 
তোমরা দারিদ্রের আশঙ্কা কর, তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ ইচ্ছা 
করলে তাঁর নিজ করুণায় তিনি তোমাদেরকে অভাবমুক্ত ক'রে 
দেবেন। (১০ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বন্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 


(২৯) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহতে 
বশ্বাস করে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তার রসুল যা 
নষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ মনে করে না এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে 
না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে নিজ হাতে 
জিষিয়া আদায় করে। (৯) 
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(১১) অংশীবাদী বা মুশরিকরা অপবিত্র কথার অর্থ হল, আকীদা-বিশ্বাস ও আমল হিসাবে তারা (অভ্যান্তরীণভাবে) অপবিভ্র। কারো 


কারো নিকটে মুশরিক বাহ্যিক ও আভ্যান্তরিক উভয়ভাবে অপবিভ্র। কেননা, তারা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সেইরূপ খেয়াল রাখে না, 


যেরূপ শরীয়ত নর্দেশ করেছে। 


(৯) এটা সেই হুকুম যা সন ৯ হিজরীতে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণার সাথে করা হয়েছিল। যার বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে (১-২নং আয়াতে) 


উল্লেখ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা কেবল মাসজিদুল হারামের জন্য। নচেৎ প্রয়োজন মোতাবেক মুশরিকরা অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ 


করতে পারে। যেমন নবী ৯ সুমামাহ বিন উসালকে মসজিদে নববীর থামে বেঁধে রেখেছিলেন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তার হৃদয়ে 


ইসলাম ও নবীর মহব্ত সৃষ্টি করেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। পরন্ত অধিকাংশ উলামাগণের নিকট এখানে "মাসজিদুল হারাম" 


থেকে উদ্দেশ্য পূর্ণ হারাম এলাকা। অর্থাৎ, হারাম-সীমানার ভিতর মুশরিকদের প্রবেশ নিষেধ। কিছু আসার (সাহাবার উক্তি ও কর্ম) 


অনুসারে এই হুকুম থেকে যিম্মী ও খাদেমদেরকে পৃথক করা হয়েছে। উমার বিন আব্দুল আযীয (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে নিজ 


রাজত্রকালে ইয়াহুদী-শ্িষ্টানদেরকেও মুসলিমদের মসজিদে প্রবেশ না করার আদেশ জারী করেছিলেন। (ইবনে কাসীর) 


(১০) মুশরিকদের উপর হারাম প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ার কারণে কিছু মুসলিমদের মনে চিন্তা হল যে, হজ্জের মৌসমে অধিকাধিক 


লোক জমা হওয়ার কারণে যে ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে থাকে, তাতে প্রভাব পড়তে পারে। আল্লাহ তাআলা বললেন, দারিদ্যের ভয় করো না। 


তিনি অতিসত্ব্র নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে ধনবান বানিয়ে দেবেন। সুতরাং 


বভিন্ন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার ফলে বহু গনীমতের মাল 


মুসলিমদের হস্তগত হল। অতঃপর ধীরে ধীরে সারা আরববাসী মুসলমান হয়ে গেল 


সেইরূপ হয়ে গেল যেমন পূর্বে ছিল; বরং তার থেকেও বেশী হল। আর সেই সংখ্যাবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত। 


| পরিণামে হজ্জের মৌসমে হাজীদের গমনাগমন ঠিক 


(১ মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে যুদ্ধের আদেশের পর এই আয়াতে ইয়াহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার আদেশ কর 


হচ্ছে। 


(যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে) তারা জিযিয়া-কর দিয়ে মুসলিমদের অধীনে বসবাস-অধিকার গ্রহণ করে নিক। জিযি 


য়া হল, 


নির্ধারিত কিছু অর্থ যা বাংসরিকভাবে সেই অমুসলিমদের নিকট থেকে আদায় করা হয়, যারা কোন মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করতে চায়। 


এর বিনিময়ে তাদের জান-মাল ও মান-ইত্জতের হিফাযতের দায়িত মুসলিম রাষ্ট্রের উপর বর্তাঁয়। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা আল্ল 


[হ এবং 


আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখত, তা সত্ত্বেও তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না। এ 


থেকে এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি সেইভাবে ঈমান না রাখবে যেভাবে আল্ল 


হ নিজ 


পয়গন্বরদের মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছেন, ততক্ষণ পর্যস্ত তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। আর টার পট করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের 


আল্লাহর প্রতি ঈমানকে এই জন্য সঠিক বলা হয়নি যে, ইয়াহুদী-নাসারা উযাইর এবং ঈসা 3৪ 


বিশ্বাস করে। যেমন পরবর্তী আয়াতে এ ব্যাপারে তাদের আকীদার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। 
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৯9গ্রা-কে আল্লাহর বেঢা ও উপাস্য বলে 


(৩০) আর ইয়াহুদীরা বলে, "উযাইর আল্লাহর পুত্র” এবং শ্রিষ্টানরা 


বলে, "মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র।” এটা তাদের মুখের কথা মাত্র (বাস্তবে তা 


কিছুই নয়)। তারা তো তাদের মতই কথা বলছে, যারা তাদের পূর্বে 


দিকে যাচ্ছে! 


অবিশ্বাস করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধুংস করুন, তারা উল্টা কোন্‌ 


(৩১) তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত-পুরোহিতদেরকে প্রভু 


বানিয়ে নিয়েছে ৯৭ এবং মারয়্যামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদেরকে 


শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র একক উপাস্যের 


উপাসনা করবে, তিনি ব্যতীত (সত্য) উপাস্য আর কেউই নেই, তিনি 


তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র। 


(৩২) তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে 
চায়, অথচ আল্লাহ স্বীয় নুর (ছ্বীন-ইসলাম)কে পর্ণত্রে পৌছানো 


ব্যতীত নিরস্ত হবেন না, যদিও অবিশ্বাসীরা অগ্লরীতিকর মনে করে। ১১) 


(৩৩) তিনিই পথনির্দেশ (কুরআন) এবং সত্য ধর্ম সহ নিজ রসুল 


প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, ১) 


যদিও অংশীবাদীরা অপ্রীতিকর মনে করে। 


(৩৪) হে মুমিনগণ! নিশ্চয় অনেক পন্ডিত-পুরোহিত মানুষের ধন- 


সম্পদ অন্যায় উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি ক'রে 


থাকে।৮) আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর 


৫4 একর 2৪ রে 
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(৮) এর ব্যাখ্যা আদী বিন হাতেম »৯-এর বর্ণনাকৃত হাদীস হতে পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি নবী &-এর মুখে এই আয়াত 


শুনে আরজ করলাম যে, ইয়াহুদী-নাসারারা তো নিজেদের আলেমদের কখনো ইবাদত করেনি, তাহলে এটা কেন বলা হয়েছে যে, তারা 


তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে? তিনি বললেন, এ কথা ঠিক যে, তারা তাদের ইবাদত করেনি। কিন্তু এটা তো সঠিক যে, তাদের আলেমরা 


যা হালাল করেছে তাকে তারা হালাল এবং যা হারাম করেছে তাকে তারা হারাম বলে মেনে নিয়েছে। আর এটাই হল তাদের ইবাদত 


করা। (সহীহ তিরমিযী আলবানী ২৪৭ ১ন৩) কেননা, হারাম-হালাল করার এখতিয়ার কেবলমাত্র আল্লাহর। এই এখতিয়ার ও 


অধিকারের কথাকে যদি কোন ব্যক্তি অন্যের আছে বলে বিশ্বাস ক'রে নেয়, তাহলে এর মানে হবে, সে তাকে রব (প্রভু) মেনে নিয়েছে। 


এই আয়াতে সেই লোকদের জন্য বড় সতর্কতা রয়েছে, যারা 


নজেদের ইমাম-বুযূর্দেরকে হালাল-হারাম করার অধিকার দিয়ে রেখেছে 


এবং যাদের কাছে তাদের কথার তুলনায় কুরআন হাদীসের উ 


স্তর কোন গুরুত্ব নেই। 


(০) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা রসুল উ-কে যে সত্য দ্বীন এবং হিদায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, ইয়াহুদী-খরিষ্টান ও মুশরিকরা চায় যে, 


বিতর্ক ও মিথ্যারোপের মাধ্যমে তা নিশ্চিহ ক'রে দেবে। আর তার উপমা হল এমন এক ব্যক্তির যে সূর্যের কিরণ অথবা চাদের 


জ্যোত্ম্লাকে নিজের ফুৎকার দ্বারা নিভিয়ে ফেলতে চায়। সুতরাং এটা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি যে সত্য দ্বীন আল্লাহ তাআলা রসুল 
&-কে দিয়ে পাঠিয়েছেন তা দুনিয়া থেকে মুছে বা মিটিয়ে ফেলা অসম্ভব। এ ধর্ম অন্যান্য সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী থাকবে যেমন 


পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা সে কথা উল্লেখ করেছেন। "কাফের” শব্দের আভিধানিক অর্থ হল গোপনকারী। এই জন্য রাতকেও 


'কাফের” বলা হয়; যেহেতু রাত নিজ অন্ধকার দ্বারা সমস্ত বস্তকে গোপন কণরে নেয়। অনুরূপ কাফেররাও আল্লাহর “নূর? (জ্যোতি)কে 


গোপন করতে চায় অথবা নিজেদের হাদয়ে কুফরী ও মুনাফিকরী এবং মুসলিম এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও শক্রতা লুকিয়ে রাখে, এই 


জন্য তাদেরকেও “কাফের” বলা হয়। 


(১) দলীল ও প্রমাণের দিক দিয়ে এ বিজয় সর্বকালের জন্য। তথাপি যখনই মুসলিমরা দ্বীনের উপর আমল করেছে, তখনই তাদের 


পার্থিব বিজয় লাভ হয়েছে। আর এখনো যদি মুসলিমরা দ্বীনের উপর আমল করে, তাহলে তাদের বিজয়ও অবশ্যন্তাবী হবে। এই 


ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদাও আছে যে, আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে, তবে শর্ত হল যে, মুসলিমদেরকে আল্লাহর দলে পরিণত হতে হবে। 


(৯) ১! শব্দটি ১:৯ এর বহুবচন। এটা এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কথাকে খুব সুন্দর ক*রে পেশ করার দক্ষতা রাখে। আর সুন্দর ও 


নকশাদার পোশাককেও ১:৯১ ৮৯ বলা হয়ে থাকে। এখানে উদ্দেশ্য ইয়াহুদী উলামা। ১৯) শব্দটি ৯ এর বহুবচন যার উৎপত্তি 


2৮৯) শব্দ থেকে। এ থেকে উদ্দেশ্য নাসারা উলামা। কারো কারো 


নকটে এ থেকে উদ্দেশ্য হল, নাসারাদের সুফীগণ। উলামার জন্য 


তাদের নিকট বিশেষ শব্দ ০৯-৯এ রয়েছে। এই উভয় শ্রেণীর ধর্মধুজীরা এক তো আল্লাহর কালামকে বিকৃত ও পরিবর্তিত ক'রে 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান 


পথে ব্যয় করেনা, 


দাও। (৯৯) 


তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে ০:৪৪ 


(৩৫) যেদিন জাহান্নামের আগুনে এগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। 


অতঃপর তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্দেশ ও পৃষ্ঠদেশ দাগা হবে, 


(আর বলা হবে) এ হচ্ছে তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় ক'রে 


রেখেছিলে। সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চিত জিনিসের স্বাদ গ্রহণ কর। 


(৩৬) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে এরা ৬৬ 
আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই মাসসমূহের সংখ্যা হল বারো মাস। এর মধ্যে 


শি ০০ লে ০ 10 
চারটি মাস হল নিষিদ্ধ (পবিভ্র)।(১ এটাই সরল বিধান।(৮১ অতএব ৪১ 
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তোমরা এ মাসগুলোতে নিজেদের প্রতি যুলুম করো না।(”) আর 19158 ২2:4০ 145 ৯ শগ্তা আমা 
অংশীবাদীদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের , ,. ও ্ 
সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। (৮৩ আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ 
সাবধানাদের সাথে রয়েছেন। 


(৩৭) (এই মাসগুলোর পবিত্রতাকে অন্য মাসে) পিছিয়ে দেওয়া 
কুফরীর মধ্যে আরো বৃদ্ধি মাত্র, * যা দ্বারা অবিশ্বাসীদেরকে পথ 


লোকদেরকে তাদের ইচ্ছা মোতাবেক ফতোয়া ও বিধান দিত এবং এইভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বাধা প্রদান করত। আর 


দ্বিতীয়তঃ এই পন্থায় তারা তাদের নিকট হতে অর্থ উপার্জন করত যা তাদের জন্য হারাম ও বাতিল ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বহু 


সংখ্যক মুসলিম উমালাদের অবস্থাও ওদের মতই। আর এ হল নবী &্-এর ভ 


টি 05 ০০ ০১৬ 


বষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ। যাতে তিনি বলেছিলেন 


০ অর্থাৎ, “তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তী উন্মতদের তরীকা অ 


নুসরণ করবে।” (বৃখারীঃ ইতিসাম অধ্যায়) 


(৯) আব্দুল্লাহ বিন উমার ৬ বলেন যে, এটা যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বের আদেশ। যাকাতের হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পর যাকাত দ্বারা 


আল্লাহ তাআলা মাল-ধনকে পবিত্র করার মাধ্যম বানিয়েছেন। এই জন্য উলামাগণ বলেন, যে মাল থেকে যাকাত বের করা হবে সে মাল 


(আয়াতে নিন্দনীয়) জমা করে রাখা” মাল নয়। অ 


1র যে মাল থেকে যাকাত বের করা হবে না, সে মালই হবে "জমা করে রাখা; 


ধনভান্ডার যার জন্য রয়েছে এই কুরআনী ধমক। সুতরাং সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, “প্রত্যেক সোনা ও চাঁদীর অধিকারী ব্যক্তি যে 


তার হক (যাকাত) আদায় করে না, যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার জন্য 


এ সমুদয় সোনা-চাঁদীকে আগুনে দিয়ে বু পাত তৈরী 


করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহানামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তার পাজর, কপাল ও পিঠে দাগা হবে। যখনই সে 


পাত ঠান্ডা হয়ে যাবে তখনই তা পুনরায় গরম কণরে অনুরূপ দাগার শাস্তি সেই দিনে চলতেই থাকবে যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার 


বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিম্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে; হয় জান্নাতের 


দিকে না হয় দোযখের দিকে।” (মুসলিম যাকাত অধ্যায়) বলাই বাহুল্য যে, পূর্বোক্ত শ্রেণীর ভষ্ট উলামা ও সুফীদের পরে ভষ্ট ধনবানরাই 


সাধারণ মানুষদের ভরষ্টতার জন্য অধিকাংশে দায়ী। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের মন্দ থেকে হিফাযতে রাখুন। আমীন। 


(১) আল্লাহর বিধান “কিতাবুল্লাহ” থেকে উদ্দেশ্য হল "লাওহে মাহফ্য"। সৃষ্টির প্রারম্ভিক কাল থেকেই আল্লাহ তাআলা (বছরে) বার 


মাস নির্ধারিত করেছেন। তার মধ্যে চারটি মাস হল নিষিদ্ধ মাস, যাতে বিশেষ কণ্রে 


লড়াই-ঝগড়া নিষিদ্ধ। এই কথাকে নবী && এইভাবে 


বর্ণনা করেছেন, “যামানা ঘুরে-ফিরে পুনরায় সেই অবস্থাতে এসে গেছে যে অবস্থাতে তখন ছিল, যখন আল্লাহ তাআলা আকাশ-পৃথিবা 


রচনা করেছেন; বার মাসে এক বছর। যার মধ্যে চারটি হল নিষিদ্ধ মাস; তিনটি মাস 


ক্রমান্বয়ে যুলকা*দাহ, যুলহাজ্জাহ ও মুহার্াম। আর 


চতুর্থ মাসটি হল রজব মুযার; যা জুমাদাল আখের ও শা*বান মাসের মধ্যস্থুলে পডে। (বৃখার ঃ/কতাবৃভাফসীর সূরা তাওবাহ পরিচ্ছেদ 
মুসলিম কাসামাহ অধ্যায়) “যামানা ঘুরে-ফিরে পুনরায় সেই অবস্থাতে এসে গেছে” এর অর্থ হল আরবের মুশরিকরা মাসগুলিকে নিয়ে 


যে আগা-পিছা করত (যার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে আসছে) এ কথায় তার 
(১১) অর্থাৎ, এই মাসগুলি এই পর্যায়ক্রমে হওয়া যেমন আল্লাহ রেখেছেন, যার মধ্যে চার মাস হল নিষিদ্ধ মাস। আর এই হিসাবই সঠিক 
ও সংখ্যাও পরিপূর্ণ। 


খন্ডন করা হয়েছে। 


(১) অর্থাৎ, এই নিষিদ্ধ ও পবিত্র মাসগুলিতে লড়াই-ঝগড়া ক'রে তার পবিত্রতা 1 


বিনষ্ট ক'রে এবং আল্লাহর অবাধ্য হয়ে। 


(০) কিন্তু এই নিষিদ্ধ মাসগুলি অতিবা 


তোমাদের জন্য যুদ্ধ করা বৈধ হবে। 


(৮) ০৪ 


হত হয়ে যাওয়ার পর। তবে যদি তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য করে, তাহলে নিষিদ্ধ মাসগুলিতেও 


; অর্থ হল পিছিয়ে দেওয়া। আরবেও নিষিদ্ধ মাসে লডাই-ঝগড়া এবং লুটতরাজ করাকে খুবই অপছন্দ করা হত। কিন্তু 
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করা হয় (এইরূপে) যে, তারা সেই পবিত্র মাসকে কোন বছর বৈধ মনে 
করে এবং কোন বছর অবৈধ মনে করে। যাতে আল্লাহ যে মাসগুলোকে 
নিষিদ্ধ করেছেন, তারা যেন সেগুলোর সংখ্যা পূর্ণ ক'রে নিতে 
পারে,১”) অতঃপর আল্লাহ যা অবৈধ করেছেন তা বৈধ ক'রে নেয়। 
তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের কাছে শোভনীয় করা হয়েছে। আর 
আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। 

(৩৮) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে 
আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত 
হয়ে মাটিতে বসে পড়। তবে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব 
জীবন নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস 
তো পরকালের তুলনায় অতি সামান্য। 

(৩৯) যদি তোমরা (জিহাদে) বের না হও, তাহলে আল্লাহ 
তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের 
পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করবেন, আর তোমরা তার কোনই 
ক্ষতি করতে পারবে না।১৬ আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। 

(৪০) যদি তোমরা তাকে (রোসুলুল্লাহকে) সাহায্য না কর, তাহলে 
আল্লাহই (তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি) তাকে সাহায্য করেছিলেন 
সেই সময়ে, যখন অবিশ্বাসীরা তাকে (মক্কা হতে) বহিক্ষার ক'রে 
দয়েছিল, যখন সে ছিল দুজনের মধ্যে একজন্; যখন উভয়ে গুহার মধ্যে 
ছল। সে তখন স্বীয় সঙ্গী (আবু বাক্র)কে বলেছিল, "তুমি বিষণ্ন হয়ো না। 
নশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।”১”) অতঃপর আল্লাহ তার 
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পর্যায়ক্রমে তিন মাসের পবিত্রতাকে খেয়াল রেখে যুদ্ধ ও লুট-হত্যা করা থেকে বিরত থাকা তাদের জন্য বড় সমস্যার বিষয় ছিল। এই 


জন্য এর সমাধান তারা এই বের করেছিল যে, যে নিষিদ্ধ মাসে তারা যুদ্ধ ও লুটমার করতে চাইত, তাতে তারা ক'রে ফেলত এবং 


ঘোষণা ক'রে দিত যে, এর পরিবর্তে অমুক মাস নিষিদ্ধ ও পবিভ্র। উদাহরণ স্বরূপ মুহার্রাম মাসের পবিভ্রতাকে নষ্ট ক'রে তার জায়গাতে 


সফর মাসকে পবিত্র মাস বলে নির্ধারিত করত। আর এইভাবে নিষিদ্ধ ও পবিত্র মাসগুলিতে আগে-পিছে ও রদ-বদল করতেই থাকত। এ 


কাজকে বলা হত *৬-। মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে বললেন, এটা হল কুফরীতে বাড়াবাড়ি। কেননা, এই পরিবর্তন ঘটানোর পশ্চাতে 


তাদের লড়াই-ঝগড়া ও পার্থিব স্বার্থলাভ করা ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য নয়। আর নবী ঞও এর সমাপ্তি ঘোষণা এই বলে করেছেন যে, 


যামানা ঘুরে-ফিরে নিজ অবস্থায় এসে গেছে। অর্থাৎ, এখন হতে আগামী মাসগুলির পর্যায় ক্রম তেমনিই থাকবে, যেমন বিশ্ব-সৃষ্টির শুরু 


থেকে চলে আসছে। 


(১) অর্থাৎ, এক মাসের পবিত্রতাকে নষ্ট করে তার জায়গাতে অন্য মাস 


কে হারাম নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য এই হত যে, আল্লাহ তাআলা 


যে চারটি মাসকে পবিত্র করেছেন তার গণনা যেন পূর্ণ থাকে। গণনা পূর্ণ করায় আল্লাহর মতে একমত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে এই 


মাসগুলিতে লড়াই-ঝগড়া ও লুটতরাজ নিষিদ্ধ করে রেখেছিলেন তার ত 
করার জন্য এই পরিবর্তন ঘটাত। 


রা কোন পরোয়া করত না। বরং উক্ত প্রকার অন্যায় অত্যাচার 


(১) রোমের খ্রিষ্টান বাদশাহ হিরাকলের ব্যাপারে খবর পাওয়া গেল যে, 


তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরস্তুতি নিচ্ছেন। সুতরাং নবী 


তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আদেশ করলেন। এটা ছিল শওয়াল মাসের ৯ হিজরীর ঘটনা। সময়টা ছিল প্রখর গ্রীল্মের সময় আর 


সফরও ছিল খুব লম্বা। কোন কোন মুসলিম ও মুনাফিকদের উপর এট 


বড় কষ্টকর মনে হল; যার প্রকাশ এই আয়াতের মধ্যে করা 


হয়েছে এবং তাদেরকে ভর্সনা করা ও ধমক দেওয়া হয়েছে। এটাকে ত 


বুক যুদ্ধ বলা হয় যা আসলে ঘটেনি। ২০ দিন মুসলিমরা শাম 


দেশের নিকটবর্তী তাবুকে থেকে পুনরায় ফিরে এলেন। এ যুদ্ধের সৈন্যদে 


রকে "জাইশুল উসরাহ" (সংকট-সৈন্য) বলা হয়। কেননা, এই 


দীর্ঘ সফরে নৈন্যদেরকে দীর্ঘ সময় বড় সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 


129৬ অর্থাৎ, অলস ভারাক্রান্ত হয়ে পিছনে থাকতে চাও। এর 


বহিঃপ্রকাশ কোন কোন লোকের মধ্যে হয়েছিল। কিন্ত এর সম্বন্ধ সকলের 


প্রতি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর) 


(১) জিহাদ থেকে যারা পিছিয়ে থাকতে অথবা গা বাঁচাতে চায়, তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, যদি তোমরা সাহায্য না কর, তাহলে আল্লাহ 


তাআলা তোমাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তাআলা নিজ নবীর মদদ সেই সময়ও করেছিলেন যখন তিনি সওর গুহায় আশ্রয় 


টি 


নিয়েছিলেন। আর তাঁর সঙ্গী (আবু বকর )কে বলেছিলেন, 


চিন্তা করো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।” এর বিস্তারিত বর্ণনা 


হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হিজরতের ঘটনায় আবু বাকর ৬ বলেন, যখন আমরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি নবী প্-কে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) 


৩৩৭ 


প্রতি য় সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন এবং এমন চি ঘারা তাকে 15/£- এ+ £212 0529 025 ১ নি 
শাক্তশালা করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাও্ডান” এবং তান বারে রি ঃ ও 
অবিশ্বাসীদের বাক্য নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ এ 3 
রইল।(১৯ আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 

4 4 (১১০) টা শর্ভ 1 81:55 ভাত পরত 894 
(৪১) দুর্বল হও অথবা সবল, সর্বাবস্থাতেই তোমরা বের হও€১১ 755৪০ ১5615৮25৭৬০ ১৬৯1৮ 
এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ কর। এটা . 
তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে। 

(১১১) ০৪৮ 

(৪২) আশু লাভের ভারা এবং সফরও সহজ হলে তারা ১ ৫549 শা] 0০৫ ছি 2 ১০৪ 2৬৫ 
অবশ্যই তোমার সহগামী হতো.(১৯১ কিন্তু তাদের নিকট পথের দুরত্বই ঃ 
দীর্ঘতর বোধ হতে লাগল। আর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 7৩ চি চর 0 ০১৯৭০ তা 
"যদি আমাদের সাধ্য থাকত, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে বের 0% পা | | 4 ওঠ 8০০ 2:55 2 
হতাম।” তারা (মিথ্যা বলে) নিজেরাই নিজেদেরকে ধুংস করছে।(১) আর 
আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। 
(৪৩) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তোমার নিকট সত্যবাদী স্পষ্ট ও. ৮৯ ৪1 42079 64০30 এ 
মিথ্যাবাদী জ্ঞাত হওয়ার পূর্বে তুমি তাদেরকে অনুমতি কেন টা 
দিলে2১১ ০9১৩] 2০9158৮ 
(88) যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, তারা নিজেদের মাল ও ৯ খাঁ 929 4 ৩১৯১৮: ০০ 
জান দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে তোমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবে 


বলেছিলাম, 'এ মুশরিকরা (ঘোরা আমাদের পিছন ধরেছে তারা) যদি নিজেদের পায়ের নিচে তাকায়, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে দেখে 
নেবে।” নবী ঞ্ বললেন, “হে আবু বাকর! তোমার সেই দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে কি ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ?” অর্থাৎ, যাদের 
সাথে আল্লাহর সাহায্য ও মদদ রয়েছে। (বুখারী? সূরা তাওবার ব7খ7) 

(১) এখানে সেই দুই প্রকার সাহায্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ তার রসূল $৪-কে সাহায্য করেছিলেন। প্রথমতঃ হল 
প্রশান্তি বা সান্তনা এবং দ্বিতীয়তঃ হল ফিরিস্তাদের সহযোগিতা। 
(১৯ অবিশ্বাসী কাফেরদের বাক্য বলতে শির্ক, আর আল্লাহর বাণী বলতে তাওহীদ উদ্দেশ্য। যেমন, এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 
একদা রসূল &-কে জিজ্ঞাসা করা হল “একজন বীরত্রের শক্তি প্রকাশ করার জন্য যুদ্ধ করে, একজন স্বগোত্রের অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ক'রে 
যুদ্ধ করে, আর অন্য একজন লোক দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে, এদের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কার হয়? তিনি বললেন, “যে আল্লাহর 
কালেমা (বাণী)কে সুউচ্চ করার জন্য যুদ্ধ করে, তার যুদ্ধ আল্লাহর রাস্তায় হয়।” (বৃখারী ইল্‌ম অধ্যার, মুসালিমঃ ইমারা অধ্যায়) 

(১১) এর নানা অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, একাকী হও কিম্বা দলবদ্ধভাবে, খুশী হয়ে অথবা অখুশী হয়ে, গরীব হও অথবা আমীর, 
যুবক হও অথবা বৃদ্ধ, পায়ে হেটে হোক অথবা সওয়ার হয়ে, সন্তানবান হও অথবা সন্তানহীন, সৈন্যদলের আগ্রে থাকো অথবা পিছনে। 
ইমাম শওকানী (রঃ) বলেন, আয়াতটি এই সমস্ত অর্থের জন্য ব্যাপক হতে পারে। যেহেতু আয়াতের অর্থ এই যে, “তোমরা জিহাদে বের 
হও্ড চাহে তা তোমাদের জন্য ভারী মনে হোক অথবা হান্কা।” আর এই অর্থে উল্লিখিত সমস্ত অর্থ এসে যায়। 
(১১১) এখান থেকে সেই সব লোকদের কথা আরম্ভ হচ্ছে, যারা ওজর পেশ ক'রে নবী & থেকে অনুমতি নিয়েছিল; অথচ বাস্তবে তাদের 
ওজর বলতে কিছু ছিল না। ১০ থেকে উদ্দেশ্য ঃ পার্থিব স্বার্থ, অর্থাৎ, গনীমতের মাল। 


(১১) অর্থাৎ, তোমার সাথে জিহাদে শরীক হতো। কিন্তু দূর সফর তাদেরকে বাহানা খুজতে বাধ্য করল। 
(১১ অর্থাৎ, মিথ্যা কসম খেয়ে। কেননা, মিথ্যা কসম খাওয়া মহাপাপ। 
(১১) এখানে নবী &্-কে সন্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, জিহাদে শরীক না হওয়ার অনুমতি প্রার্থীদেরকে তাদের ওজর সত্য ছিল কি না, 
তা তদন্ত করে না দেখে কেন অনুমতি দিয়ে দিলে? কিন্তু এই তিরঙ্কারেও গ্লেহের প্রভাব বেশী ছিল। এই জন্য উক্ত ক্রটির ক্ষমার কথা 
প্রথমেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। জেনে রাখা দরকার যে, এই তিরস্কার এই জন্য করা হয়েছে যে, অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে 
তাড়াহুড়ার সাথে কাজ নেওয়া হয়েছে এবং পূর্ণভাবে সত্যতা যাচাই করে দেখার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। নচেৎ তদন্তের পর যার 
সত্যই ওজর আছে তাকে অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহর তরফ থেকে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যেমন তিনি 
বলেছেন, (৮৩৫ ৪৩ ঠা ১5 155 ০০ 8956 1১8) “অতএব তারা তোমার কাছে তাদের কোন কাজের অনুমতি চালে তুমি 
তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দাও।” (সূরা নূর ৬২ আয়াত) "যাকে ইচ্ছা” মানে হল, যার কাছে সত্যিকারে ওজর আছে, তাকে 
অনুমতি দেওয়ার অধিকার তোমার রয়েছে। 
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তি ০৪৫09 এ (৪০০ ০ 
(৪৫) অবশ্য এসব লোক তোমার কাছে অনুমতি চেয়ে থাকে, যারা ৯শ্রা “১73 40) ১৯:১৮ বু চা 12 রা 
আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না, আর তাদের অন্তরসমূহ 
সন্দেহগ্রস্ত। অতএব তারা নিজেদের সন্দেহে হতবুদ্ধি হয়ে 
রয়েছে ১৯৪ 

(৪৬) আর যদি তারা (যুদ্ধে) বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তাহলে এর কিছু %৫ ১৫০ ১5 £42 41১4০ শো 5 রি 
সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করত,১১১ কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ 

করেছেন, এ জন্য তাদেরকে বিরত রাখলেন(১৯) এবং বলে দেওয়া হলো, ইট ২০০৬৫ তৈ 19:19; 56০০ 
"তোমরাও বসে থাকা (অক্ষম) লোকদের সাথে বসে থাকো।”(১১৯ 
(৪৭) যদি 858858 বের হত তাহলে কেবল তোমাদের হবু 1১ [রি ০৯39 ৭ 35 খ 25241 চা র্‌ ১ [ভিজতে 
মাঝে বিভ্রাটই বৃদ্ধি করত এবং তারা তোমাদের মধ্যে ফিতনা ৮ 44 

সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করত।(৯৯ আর তোমাদের মধ্যে তাদের -৮৮ +5 8১ ৩০৬৫০ ৪০ ৪৪রা ০৪ 
কতিপয় অনুগত (গুপ্তচর) রয়েছে। (১২১ আল্লাহ যালেমদের সম্বন্ধে কোরাল 
খুব অবগত আছেন। 
(৪৮) তারা তো পূর্বেও ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, আর তোমার ?ঢ ৮25 €1015759 0: ৩৪ 225015521 ১ 
(ক্ষতি সাধনের) জন্য কর্মসমূহ উলট-পালট করেছিল। পরিশেষে সত্য 


না।(১১) আর আল্লাহ পরহেযগারদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন। 


চে 


(১১) এখানে খাটি মুমিনদের আচরণ বর্ণনা করা হয়েছে। বরং তাদের অভ্যাসই তো এই যে, তারা বড়ই উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে 
অগ্রণী হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ ক'রে থাকে। 
(১১) এখানে সেই মুনাফিকদের কথা বর্ণনা হচ্ছে, যারা ছোট্ট ধরনের বাহানা বের ক'রে রসুলের সাথে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি 
চেয়েছিল। তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে না। আর তার অর্থ এই যে সেই 
ঈমানহীনতাই তাদেরদেরকে জিহাদে না যেতে বাধ্য করেছিল। পক্ষান্তরে যদি ঈমান তাদের অন্তরে সুদৃঢ় হত, তাহলে তারা না জিহাদ 
থেকে গা বাচাতো, আর না-ই তাদের মনে কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হতো। 
জেনে রাখা দরকার যে, উক্ত জিহাদে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে মুসলিমরা চার দলে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম দল হল তীরা, যারা 
নির্দিধায় প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দল তারা, ধাদের প্রথম প্রথম দ্বিধা ছিল এবং তাদের মন ভ্ষ্টু ছিল। কিন্তু সত্তর তারা সে দ্বিধাকে 
কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তৃতীয় দল তারা, ধাদের শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে অথবা সওয়ারী ও সফরের খরচ না থাকার 
কারণে সত্যসত্যই ওজর ছিল। যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ অনুমতি দান করেছিলেন। (এ ব্যাপারে বর্ণনা ৯১-৯২নং আয়াতে এসেছে।) 
চতুর্থ দল তীরা, ধারা কেবল অলসতার কারণে শরীক হননি এবং যখন নবী ঞ ফিরে এলেন তখন তারা নিজেদের ত্রুটি ও গোনাহর 
কথা স্বীকার ক'রে নিজেদেরকে তওবা ও শাস্তির জন্য পেশ করে দিলেন। এ ছাড়া বাকী লোকেরা মুনাফিকন্দল ও তাদের গুপ্তচর ছিল। 
এখানে মুসলিমদের প্রথম দল এবং মুনাফিকদের কথা উল্লেখ হয়েছে। বাকী তিন দল মুসলিমদের বর্ণনা পরবর্তীতে আসবে। 
(১১) যারা মিথ্যা ওজর পেশ ক:রে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি লাভ করেছিল এ কথা সেই মুনাফিকুদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, যদি তারা 
জিহাদে যাবার ইচ্ছা রাখত, তাহলে অবশ্যই তার জন্য প্রস্তুতি নিত। 
(১৯) 4৮৫৪ শব্দের অর্থ হল, তাদেরকে বিরত রাখলেন। অর্থাৎ, পিছনে থেকে যাওয়া তাদের কাছে পছন্দনীয় বানিয়ে দেওয়া হল। 


সুতরাং তারা অলস হয়ে গেল এবং মুসলিমদের সাথে বের হল না। (আইসারত্‌ তফাসীর) উদ্দেশ্য হল যে, তাদের বদমায়েশি ও 
দুরভিসন্ধি সম্পর্কে আল্লাহ অবগত ছিলেন। এই জন্য আল্লাহর তব্দীরগত ইচ্ছা এটাই ছিল যে, তারা না যাক। 

(১১৯ এটা সেই আল্লাহর ইচ্ছার প্রকাশরপ আদেশ, যা তকদীরে লেখা ছিল। অথবা অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে রসূল &-এর পক্ষ থেকে 
বলা হয়েছে যে, ঠিক আছে! তোমরা নারী, শিশু, রোগী ও বৃদ্ধদের দলে শামিল হয়ে তাদের মত ঘরে বসে থাক। 

(১১) এই মুনাফিকুরা যদি মুসলিম সৈন্যদলে শরীক হত, তাহলে এরা ভুল রায় ও পরামর্শ দিয়ে মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিননতা সৃষ্টির 
কারণ হত। 
(১১) ৪০ শব্দের অর্থ হল নিজ সওয়ারীকে দ্রুতবেগে দৌড়ানো। অর্থাৎ ুগলখোরী প্রভৃতি দ্বারা তোমাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করায় 


ছুটাছুটি করত এবং তাতে তারা কোন একটি মিনিটও বরবাদ করত না। আর এখানে “ফিতনা” থেকে উদ্দেশ্য আপোসের মাঝে 
বিচ্ছিন্নতা, শক্রতা ও বিদ্বে। 

(১১) এ থেকে জানা যায় যে, মুনাফিকদের গোয়েন্দাগিরী করার জন্য কিছু মানুষ মুমিনদের সাথেও সৈন্যদলে শামিল ছিল, যারা 
মুনাফিকদের নিকট মুসলিমদের খবর পৌছে দিত। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) 


সমাগত হল এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন বিজয় লাভ করল(১৩) অথচ তাদের 


কাছে এটা অগ্রীতিকরই ছিল। (১২৪ 


(৪৯) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে বলে, আমাকে 


(যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দাও এবং আমাকে ফিতনায় ফেলো না।” 


অবিশ্বাসীদেরকে বেষ্টন করবে। (১৪ 


সাবধান! তারা তো ফিতনায় পড়েই গেছে। আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম 


(৫০) যদি তোমার প্রতি কোন মঙ্গল উপস্থিত হয়, তাহলে তাতে 


দুঃখিত হয়। আর যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তখন 


তারা বলে, 
করেছিলাম+, এবং তারা খুশী হয়ে ফিরে যায়। (১২ 


'আমরা তো প্রথম থেকেই সতর্কতা অবলম্বন 


(৫১) তুমি বলে দাও, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ ক'রে 


দিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আসতে পারে 


না। তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক। আর বিশ্বাসীদের উচিত, কেবল 


আল্লাহর উপরই ভরসা করা।” (৯৭ 


(৫২) তুমি বলে দাও, "তোমরা কেবল আমাদের জন্য দু”টি মঙ্গলের 


মধ্যে একটি মঙ্গলের প্রতীক্ষায় রয়েছ;১৮) আর আমরা তোমাদের 


জন্য এই প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ হতে 


অথবা আমাদের হাত দ্বারা কোন শাস্তি প্রদান করবেন।/১৯ অতএব 
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(১) এই জন্য অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে তোমাকে অবহিত করা হয়েছে। আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, এই মুনাফিকৃদল যে 


তোমাদের সাথে যায়নি তাতে তোমাদের জন্য মঙ্গলই হয়েছে। নচেৎ যদি তারা যেত, তাহলে তাদের কারণে এই সকল বিপর্যয় সৃষ্টি 


হত। 


(১০) অর্থাৎ, এই মুনাফিকৃরা যখন থেকে তুমি মদীনায় আমগন করেছ তখন থেকেই তোমার বিরুদ্ধে ফিতনা সৃষ্টি করতে এবং তোমার 


(ক্ষতি সাধনের) জন্য কর্মসমূহ উলট-পালট করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। পরিশেষে বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা তোমাকে 


বিজয় ও আধিপত্য দান করলেন্; যা তাদের জন্য অসহনীয় ও অপছন্দনীয় ছিল। অনুরূপ উহুদ যুদ্ধেও এ মুনাফিকু্দল রাস্তা থেকেই 


না) 


চরে এসে সমস্যা সৃষ্টি করার এবং তারপরও প্রত্যেক জায়গাতে 


বপর্ধয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করেই আসছিল। পরিশেষে মক্কা জয় হল এবং 


অধিকাংশ আরববাসীরা মুসলমান হয়ে গেল। যার কারণে তারা আক্ষেপ ও আফসোসে হাত মলতে থেকে গেল। 


১৩) "আমাকে ফিতনায় ফেলো না” এর একটা অর্থ হল যে, যদি তুমি আমাকে অনুমতি না দাও, তাহলে বিনা অনুমতিতে থেকে গেলে 


আমার মহাপাপ হবে। এই হিসাবে ফিতনার অর্থে হবে পাপ। অর্থাৎ, "আমাকে পাপে ফেলো না।? ফিতনার দ্বিতীয় অর্থ ধুংস। অর্থাৎ, 


আমাকে সাথে নিয়ে গিয়ে ধুংসে পতিত করো না। কথিত আছে যে, জাদ্দ,বিন কাইস আরয করল যে, "€হে মুহাম্মাদ!) তুমি আমাকে 


সাথে নিয়ে গিয়ে ফিতনায় ফেলো না। কারণ রোমান মহিলাদেরকে দেখে আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারব না।” তার কথা শুনে নবী মুখ 


ফিরিয়ে নিলেন এবং তাকে না যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। পরক্ষণে এই আয়াত অবতীর্ণ হল। আল্লাহ তাআলা বললেন, “তারা 


তো ফিতনায় পড়েই রয়েছে।” অর্থাৎ, জিহাদ থেকে দুরে সরে থাকা এবং তা বর্জন করা তো স্বস্থানে একটা বড় ফিত্না ও মহাপাপ; 


যাতে তারা আলিপ্ত আছে। আর মরণের পর জাহান্নাম তাদেরকে ঝে্টন করবে; যেখান হতে পালিয়ে যাওয়ার কোন পথ পাবে না। 


(১১) বাগ্ধারায় এখানে &-.. (মঙ্গল) বলে সাফল্য ও গনীমতের মাল, আর 


(বিপদ) বলে অসাফল্য, পরাজয় এবং যুদ্ধে অনুরূপ 


আশঙ্কনীয় ক্ষতিকে বুঝানো হয়েছে। উক্ত আচরণে সেই অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যা মুনাফিকদের অন্তরে বিদ্যমান 


নিদর্শন। 


ছল। যেহেতু অপরের বিপদের সময় আনন্দিত হওয়া এবং মঙ্গল লাভের সময় মনে দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করা হল, নিতান্ত শত্রতার 


(১১) এ কথা মুনাফিকদের জবাবে মুসলিমদেরকে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। কেননা, যখন মানুষ এ কথার 


বশ্বাস রাখে যে, আল্লাহর লিখিত কর্ম অবশ্যই ঘটবে এবং যা কিছু বিপদ ও মঙ্গল আমাদের কাছে আসবে, তা আল্লাহর নির্ধারিত 


তকদীরের অংশবিশেষ। তখন মানুষের জন্য বিপদ বরদাস্ত করা সহজ হয়ে যায় এবং তার উৎসাহে বৃদ্ধি সাধন হয়। 


(১৮) অর্থাৎ, বিজয় অথবা শহীদী মরণ; উভয়ের মধ্যে যেটাই লাভ হয়, সেটাই আমাদের জন্য মঙ্গলকর। 
(১১৯) অর্থাৎ, আমরা তোমাদের ব্যাপারে দু'টি অমঙ্গলের মধ্যে একটির অপেক্ষা করছি, হয় আসমান থেকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের 


উপর আযাব প্রেরণ করবেন যাতে তোমরা ধুংস হয়ে যাবে, না হয় আমাদের হাতে আল্লাহ তোমাদেরকে হত্যা কিন্বা বন্দী হওয়ার শাস্তি 


প্রদান করবেন। আর তিনি উভয় ব্যাপারে শক্তিমান। 
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তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমরা তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ 
রইলাম।” 

(৫৩) তুমি (আরো) বলে দাও, "তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় কর কিংব 
অসন্তষ্টির সাথে, তোমাদের পক্ষ থেকে তা কখনই গৃহীত হবে না; (১) 
নিঃসন্দেহে তোমরা আদেশ লংঘনকারী সমাজ।” 

(৫৪) আর তাদের দান-খয়রাত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ এ ছাড় 
আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে কুফরী করেছে, 
আর তারা নামাযে শৈথিল্যের সাথেই উপস্থিত হয় এবং তার 
অনিচ্ছাকৃতভাবেই দান ক'রে থাকে। ১৯ 


(৫৫) অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি যেন তোমাকে 
বিস্মিত না করে। (১) আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর 
মাধ্যমে তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি প্রদান করবেন» এবং 
তাদের প্রাণ কাফের অবস্থাতে দেহত্যাগ করবে। (০৪) 

(৫৬) আর তারা আল্লাহর কসম করে বলে যে, তারা (মুনাফিক্রা) 
তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং 
তারা হচ্ছে ভীতু সম্প্রদায়। (১০০ 

(৫৭) যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল অথবা গিরি-গুহা কিংবা লুকাবার 
একটু স্থান (তিহখানা) পায়, তাহলে তারা অবশ্যই (লাগামহীন 
ঘোড়ার মত) ক্ষিপ্রগতিতে সেই দিকে পলায়ন করবে। (১ 


(১৮) 1৯57 আদেশসুচক ক্রিয়া। কিন্তু এখানে শর্ত ও জাযার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তোমরা ব্যয় কর, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য 


হবে না। কিম্বা এখানে আদেশ খবরের অর্থে এসেছে। উদ্দেশ্য হল, উভয় কর্মই সমান; বায় কর অথবা না কর। তোমরা সন্তষ্টির সাথে 
আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলেও তা অগ্রহণযোগ্য। কেননা, তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হল ঈমান। আর সেটাই তোমাদের মাঝে 


নেই। পক্ষান্তরে অসন্তষ্টির সাথে খরচ করা মাল এমনিতেই আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত। কেননা, এখানে সঠিক উদ্দেশ্য বিদ্যমান নেই, যা 


কবুল হওয়ার জন্য জরুরী। এই আয়াতটি সেইরূপ যেরূপ আল্লাহ পাক বলেন, (885 তে ১4০) “তুমি তাদের জন্য ক্ষমা 


প্রার্থনা কর অথবা না কর।” (সুরা তাওবাহ ৮০ আয়াত) অর্থাৎ, উভয়ই সমান। 


(১) এখানে তাদের স্বাদক্বাহ কবুল না হওয়ার তিনটি কারণ দর্শানো হয়েছে। প্রথম হল, তাদের কুফর ও অবাধ্যাচরণ। দ্বিতীয় হল, 


শৈথিল্যের সাথে নামায আদায় করা। যেহেতু না তারা নামাযের সওয়াবের আশা রাখে, আর না-ই তা ত্যাগ করা দরুন শাস্তিকে ভয় 


করে। কেননা, আশা ও ভয় হল ঈমানের নিদর্শন, যা হতে তারা বঞ্চিত। আর তৃতীয় হল, তারা সন্তষ্টচিন্তে খুশীর সাথে দান-খয়রাত 


করে না। আর যে কাজে অন্তর সন্তষ্ট থাকে না, সে কাজ কবুল হয় কি করে? আসল কথা হল এই তিনটি কারণ এমন যে, তার মধ্যে 


একটি কারণই আমল কবুল না হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাহলে যে আমলে এই 


দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়, তাতে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? 


তিনটি কারণই একত্রিত হবে, সে আমল যে আল্লাহর 


(১০) কারণ, এ সব তাদের জন্য পরীক্ষান্থরূপ। যেমন মহান আল্লাহ আরো বলেন, “আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য 


পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য-স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনোও তোমার চন্ষুদুয় প্রসারিত করো না।” 
স্লেরা তাহা ১৩১ আয়াত) “তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্ধ ও সন্তান-সন্ততি দান করি তার দ্বারা 


তাদের জন্যে সর্বপ্রকার মঙ্গল তরান্বিত করছি? বরৎ তারা বুঝে না।” ফেরা মুমিনুল ৫৫-৫৬ আয়াত) 


(১০) ইমাম ইবনে কাসীর এবং ইবনে জারীর ত্রাবারী (রঃ) বলেছেন, এ শাস্তি থেকে যাকাত ও আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাত উদ্দেশ্য। 


অর্থাৎ, এই মুনাফিকদের নিকট থেকে যাকাত ও স্বাদক্বাহ (যা তারা নিজেদেরকে মুসলমান প্রকাশ করার জন্য দিয়ে থাকে তা) দুনিয়াতে 


কবুল ক'রে নেওয়া হোক, যাতে এইভাবে তাদেরকে সম্পদের মারও দুনিয়াতে দেওয়া হয়। 


(১১ পরন্ত তাদের মৃত্যু কুফরী অবস্থায় আসবে। যেহেতু তারা আল্লাহর পয়গন্বরকে সত্য হৃদয়ে স্বীকার করতে রাজী নয় বরং তারা 


তাদের কুফরী ও নিফাব্েই দস্তরমত অটল রয়েছে। 


(১৮) এই ভীরুতার ফলেই তারা মিথ্যা কসম খেয়ে এটা প্রকাশ করতে চায় যে, আমরাও তোমাদের দলভূক্ত। 


(১) অর্থাৎ, দ্রুত গতিতে পলায়ন ক*রে নিজেদের আশ্রয়স্থুলে চলে যাবে। যেহেতু তোমাদের সাথে তাদের যতটা সম্পর্ক আছে তা 


সম্প্রীতি ও আন্তরিকতার ভিত্তিতে নয়, বরং শক্রতা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভিত্তিতে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) 


(৫৮) আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে যারা স্বাদক্ার (বন্টন) 


ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে।১১ অতঃপর যদি তারা এ সমস্ত 


স্বাদবাহ হতে (অংশ) প্রাপ্ত 


হয়, তাহলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর যদি তারা 


থেকে (অংশ) না পায়, তাহলে ক্ষু হয়।(১৬) 


(৫৯) আল্লাহ ও তাঁর রসুল তাদেরকে যা কিছু দান করে 


ছলেন যদি 


মে] 


রা তা নিয়ে সন্তুষ্ট হত, আর বলত, "আমাদের জন্য আল্ল 


[হই যথেষ্ট, 


ভবিষ্যতে আল্লাহ স্বীয় অ 


নুগ্রহ হতে আমাদেরকে আরো দান করবেন 


এবং তাঁর রসুলও, আমরা আল্লাহরই প্রতি আগ্রহান্বিত রইলাম।” 


(তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হত।) 


(৬০) (েরয) স্বাদকাসমূহ শুধুমাত্র নিঃস্ব, অভাবপ্রস্ত এবং 


স্বাদক্নাহ (আদায়ের) কাজে 


নযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের মনকে 


ইসলামের প্রতি অনুরাগী 


জন্য, খগগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (সংগ্রামকারী) ও 


করা আবশ্যক তাদের জন্য, দাসমুক্তির 
(বিপদগ্রস্ত) 


মুসাফিরের জন্য।১*) এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত (ফরয 


৩5 
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(৮) এ হল তাদের অ 


1র একটি বড় ক্রটির বিবরণ যে, তারা নবী &-এর ন্যায়পরায়ণ প্রশংসনী 


য় ব্যক্তিত্বকে (নোউযু বিল্প 


[হ) স্বাদক্টাহ- 


খয়রাত ও গনীমতের মাল বন্টনে ইনসাফহীন বলত। যেমন হাদীসে এসেছে যে, তিনি একদা স্বাদকার মাল বন্টন করছিলে 


ন। হত্যবসরে 


ইবনু যিল খুয়াইসিরা বলে উঠল, বন্টনে ইনসাফ করুন। তিনি বললেন, “আফসোস তোমার প্র 


১ 


রকে করবে?” (বুখারী? 


মালাকিব অধর, মুসাপিমঃ যাকাত অধ্যার) 


তি! 


আমি যদি ইনসাফ না করি, তাহলে 


৬) তার মানে, এই অপবাদ দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য হল অর্থ লাভ করা। যাতে তাদেরকে ভয় করে তিনি 


১. 


ল পাওয়ার উপযুক্ত হোক আর না-ই হোক, তাদেরকে যেন অবশ্যই তার ভাগ দেওয়া হয়। 


তিনি বেশী দেন অথবা তারা এই 


৬) এই আয়াতে সমালোচনার দরজা বন্ধ করার জন্য স্বাদক্াহ পাওয়ার হকদার লোকদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এখানে স্বাদকাসমূহ 


থেকে উদ্দেশ্য যাকাত। আয়াতের প্রারন্তে 2! শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; যা সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্টীকর 


ণের জন্য আসে। ৬০০] শব্দে ও 


িক্যালটি শ্রেণী বুঝাবার জন্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, (যাকাত) শ্রেণীর স্বাদক্টাহ এই আট ধরনের লোকদের উপর সীমাবদ্ধ বা 


তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যাদের উল্লেখ আয়াতে এসেছে। এরা ছাড়া অন্য কারো জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা শুদ্ধ নয়। 


উলামাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, এই আট প্রকার লোক সকলের মাঝেই যাকাত বন্টন করা জরুরী। নাকি এদের মধ্য 


হতে যাদের মাঝে ইমাম অথবা যাকাত আদায়কারী প্রয়োজন মনে করবে প্রয়োজন মোতাবেক বন্টন করতে পারেন? ইমাম শাফেয়ী 


(রঃ) প্রভৃতিগণ প্রথম রায়টি 


টিকে এবং ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা (রঃ) প্রভৃতিগণ দ্বিতীয় রায়টি 


টকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর 


দ্বিতীয় রায়টিই হল অধিক সঠিক। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)এর 


রায় মোতাবেক যাকাতের অর্থ কুরআনে বর্ণিত 


আট ধরনের লোকদের মধ্যে 


সকলের উপর ব্যয় করা জরুরী। অর্থাৎ, অধিকতর প্রয়োজন ও বৃহত্তর কল্যাণের খাত না দেখেই অর্থকে আট ভাগ ক'রে আট 


জায়গাতেই কিছু কিছু ক'রে খরচ করতে হবে। পক্ষান্তরে 


দ্বিতীয় রায় অনুযায়ী অধিকতর প্রয়োজন ও বৃহত্তর কল্যাণের খেয়াল রাখ 


জরুরী। সুতরাং যে খাতে অর্থ ব্যয় করা অধিক প্রয়োজন অথবা যদি কোন খাতে ব্যয় করা অধিক জরুরী হয়, তাহলে সেখানে প্রয়োজন 


মত যাকাতের মাল ব্যয় করা যাবে। যদিও অন্যান্য খাতে বায় করার জন্য অর্থ অবশিষ্ট না থাকে। এই রায়ে যেসব যৌক্তিকতা রয়েছে, তা 


প্রথম রায়ে নেই। 


চা উক্ত অঅ 


সমতুল্য; এক 


9 অপরের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থ 


ট প্রকার খাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইরূপ £- কে-খ) “ফকীর ও মিসকীন" (নিঃস্ব-অভাবপ্রস্ত) £ যেহেতু উভয় শব্দ প্রায় 


সংজ্ঞাতে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। যদিও উভয় শব্দের 
টাকা- 


জন্য চাহিদা অনুযায়ী 


ৎ, ফকীরকে মিসকীন ও মিসকীনকে ফকীর 


বলা হয়ে থাকে। সেহেতু এই দুয়ের 


অর্থে এ কথা সুনি 


শ্চত যে, যে অভাবী, যে 


নজ প্রয়োজন ও দরকার পূর্ণ করার 


পয়সা ও উপকরণ থেকে বঞ্চিত, তাকেই ফক 


র-মিসকীন বলা হয়। মিসকীনের ব্যাপারে এক হাদীস এসেছে 


যে, নবী পু বলেছেন, 


'মিসকীন, 


সে নয় যে দু-এক লোকমার জন্য বা দু-একটি খেজুরের জন্য লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে ফিরে 


বেড়ায়। বরং 'মিসক 


ন* তো সেই যার কাছে এত 


ঠাপ 


রমাণ মাল থাকে না, য 


প্রকাশ করে যে, লোকে তাকে গরী 


[াতে তার প্রয়োজন মিটে যায়। যে না নিজের দরিদ্রতাকে 
ব ও হকদার বুঝে স্বাদক্বা-খায়রাত করবে। আর না সে নিজে থেকে কারো কাছে যাগ্রগ করে। (বুখারী ও 


মুসালম যাকাত অধ7য়) 


হাদীসে আসল মিসক 


'মিসকীন'-এর সংজ্ঞা হল, 


অভাবী হওয়া সন্েও চাওয়া ও যাণ্রগ করা হতে বিরত থাকে। (ইবনে কাসীর) গে) স্বাদক্ধা (আদায়ের) কাজে নিযুক্ত কর্মচারী 


যে অভাবী 


ন উক্ত ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা হয়েছে। নচেৎ ইবনে আব্বাস প্রভৃতিগণের নিকট 


এবং ঘুরে-ফিরে লোকের কাছে ভিক্ষা ও যাণ্র্ করে বেড়ায়। আর “ফকী 


র”*-এর সংজ্ঞা হল, যে 
ঃএথেকে 


উদ্দেশ্য সরকারের সেইসব কর্মচ 


রীযা 


রা যাকাত ও স্বাদকা আদায় ও বন্টন এবং হিসাব-নিকাশ করার দায়িত্ে 


নযুক্ত। (পারিশ্রমিক ও 
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বিধান)। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় 

(৬১) তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় 718 তি ঠা ৫58 0 05১৮ তঞ্ 4 
এবং বলে, “সে প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত ক*রে থাকে।” তুমি বলে দাও, », 

'সে কর্ণপাত তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর।€১৪১ সে আল্লাহ্‌র প্রতি 4৭১9 ৩০21 ৬ 4৮ ৩টি ০ ৮ ৩১ 
ঈমান আনয়ন করে এবং মুমিনদের (কথাকে) বিশ্বাস করে। আর সে ৬১।9০ 7৯ £757 নি ডি 22 
তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসী লোকদের জন্য করুণাস্বরূপ। যারা আল্লাহ্‌র চিট 
রসুলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।” 
(৬২) তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর  £ ₹ 
শপথ ক'রে থাকে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূল হচ্ছেন বেশী হকদার (এই _ 
বিষয়ে) যে, তারা যেন তীকে সন্তুষ্ট করে; যদি তারা বিশ্বাসী হয়ে থাকে। তারি 2 ৩15 ১১০৮ 0 
(৬৩) তারা কি জানে নাষে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধারণ 9 ০1 ৩.১ 14৮5 & রী] ৯৬০ পচন রি 
করে, তাহলে সুনাশ্চতভাবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন্; সে 
তাতে অনন্তকাল থাকবে। এটা হচ্ছে চরম লাঞ্ুনা। 

(৬৪) মুনাফিব্বরা আশংকা করে যে, তাদের (মুসলমানদের) প্রতি 
এমন কোন সুরা নাষিল হয়ে পড়ে, যা তাদেরকে সেই মুনাফিকৃদের 
অন্তরের কথা অবহিত কণরে দেবে। তুমি বলে দাও, "তোমরা বিদ্রূপ 
করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বিষয়কে প্রকাশ করেই দিবেন, যে 
সম্বন্ধে তোমরা আশংকা করাছিলে।? 


ছা আর যাদ তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা নশ্চয় দার 1 এ রা চি টির 123] 5 নে ৩৮ 
যে, "আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাশা করছিলাম। 


বেতন স্বরূপ এদেরকে যাকাতের মাল দেওয়া চলবে।) (ঘ) যাদের মনকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করা আবশ্যক £ প্রথমতঃ সেই 
কাফের যে কিছু কিছু ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়, এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করলে আশা করা যায় যে, সে ইসলাম গ্রহণ করবে। দ্বিতীয়তঃ 
সেই নও-মুসলিম যাকে ইসলামে দৃটঢস্থির থাকার জন্য সাহাষ্য করার দরকার হয়। তৃতীয়তঃ সেই লোকও এর শামিল যাকে সাহায্য 
করলে আশা করা যায় যে, সে নিজের এলাকার লোকদেরকে মুসলিমদের উপর হামলা করা থেকে বিরত রাখবে এবং অনুরূপভাবে সে 
নিজের নিকটতম মুসলিমদেরকে রক্ষা করবে। উক্ত সকল লোক এবং এই শ্রেণীর আরো অন্যান্য লোকের উপর যাকাতের মাল ব্যয় করা 
যেতে পারে; চাহে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ধনবান হোক না কেন। হানাফীদের নিকটে এই খাত বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। কিন্তু এ কথা শুদ্ধ নয়। 
অবস্থা ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক যামানাতে এই খাতের উপর যাকাতের অর্থ খরচ করা বৈধ। (উ) দাসমুক্তি ঃ কিছু কিছু 
উলামাগণ “দাস” বলতে কেবল সেই দাস উদ্দেশ্য মনে করেছেন, যার মালিক তাকে তার ক্রয়-মূল্য উপার্জন করে দেওয়ার শর্তে মুক্তির 
চুক্তি লিখে দিয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য উলামাগণ সর্বপ্রকার যুদ্ধবন্দী ও ক্রীতদাসকে বুঝিয়েছেন। ইমাম শাওকানী (রঃ) শেষোক্ত রায়কে 
প্রাধান্য দিয়েছেন। চে) খণগ্রস্ত ৪ এ থেকে প্রথমতঃ সেই খণগ্রস্ত ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে নিজ পরিবারের খরচাদি এবং জীবনের প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী সংগ্রহ করতে লোকদের কাছে খণ গ্রহণ করেছে। আর তার কাছে নগদ কোন টাকা পয়সা নেই এবং এমন কোন আসবাব-পত্রও 
(বা জমি-জায়গাও) নেই যা বিক্রি ক'রে খণ পরিশোধ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সেই যামিন ব্যক্তি যে কারো যামিন হয়েছে, অতঃপর 
যামানতের টাকা তার আসল যিম্মেদার আদায় করতে না পারলে তার ঘাড়ে এসে পড়েছে। তৃতীয়তঃ যার ফল-ফসলাদি দুর্যোগে ধুংস 
হয়ে গেছে বা বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তার ফলে সে খণগ্রস্ত হয়ে গেছে। এই সমস্ত লোকদেরকে যাকাতের ফান্ড থেকে 
সাহায্য করা বৈধ। (ছে) আল্লাহর পথ ৪ এর অর্থ হল জিহাদ। অর্থাৎ, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র ক্রয় 
করতে এবং মুজাহিদের জন্য (চাহে সে ধনবান হোক না কেন) যাকাতের মাল ব্যয় করা জায়েষ। আর হাদীসে এসেছে যে, হজ্জ এবং 
উমরাহও “ফী সাবীলিল্লাহ”র অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপ কিছু উলামাগণের নিকট ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজও “ফী সাবীলিল্লাহ*র 
অন্তর্ভূক্ত। কারণ এতেও জিহাদের মতই আল্লাহর কলেমাকে উচ্চ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। (জ) মুসাফির ঃ অর্থাৎ, যদি কোন মুসাফির 
(বৈধ) সফরে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে; সে যদিও তার দেশে বা ঘরে প্রাচ্যের অধিকারী হয়ে থাকে, তবুও যাকাতের খাত থেকে 
তার মদদ করা বৈধ। 
(১) এখানে পুনরায় মুনাফিকদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। নবী &-এর বিরুদ্ধে এক অশালীন আচরণ প্রদর্শন ক'রে বলতে লাগল 
যে, সে বড় কান-পাতলা! অর্থাৎ, সে প্রত্যেকের (প্রত্যেক) কথা শোনে (ও মেনে) নেয়। (সম্ভবতঃ নবী &-এর সহনশীলতা, দয়া, 
ক্ষমাশীলতা ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার দেখে তাদের এ ব্যাপারে ধোকা হয়েছিল।) আল্লাহ তাআলা বললেন, না! আমার পয়গম্বর মন্দ ও 
অশান্তির কোন কথা শোনে না। যা শোনে তা তোমাদের জন্য মঙ্গলদায়ক এবং ভাল। (যেমন তোমরা মিথ্যা কসম খেয়ে ও মিথ্যা ওজর 
পেশ ক'রে তার কাছে ক্ষমা চাইলে সে তোমাদের মুখের কথা শুনে ক্ষমা ক'রে দেয়। আর এটা তোমাদের জন্য অবশ্যই উত্তম।) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) 


৩৪৩ 


তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ এবং রসুলকে টি, টি 2807551 ৫0 

নয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছিলে?” (৯১) 

(৬৬) তোমরা এখন (বাজে) ওজর পেশ করো না, তোমরা তো টি ৩! 92] রি ৪ এ 1১/০ 

নজেদের ঈমান প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ, যদিও আমি _ িগারারাজিারিতি 

তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, (১০9 তবুও কতককে (89: ০ 19৮ ৮৮০১০ ৮ 

শাস্তি দিব, কারণ তারা অপরাধী। (১৭) 

(৬৭) মুনাফিক পুরুষেরা এবং মুনাফিক্‌ নারীরা এক অপরের ০৮১ রা এ ও টি রি 

অনুরূপ।(১ তারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয়, সৎকর্ম হতে বিরত রাখে 

এবং নিজেদের হাত গুলিকে (আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে) বন্ধ ক'রে ০] ০৮ ০৯১৭ ৬৪ ১৭ ০৮০৬, 
(১৪৭) রী 4 ০৪ ৪ & রর একর 5৫ 

রাখে। 55 ভুলে গেছে, সুতরাং লিও তাদেরকে ্ টি) 2১42] ৮৯৫ নী নি] ৮5281 [জি 

ভুলে গেছেন।(১৯) নিঃসন্দেহে মুনাফিকুরাই হচ্ছে অতি অবাধ্য 

(৬৮) আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফেরদেরকে £ কি 9 ০ 48 29 ১5242] 

জাহান্নামের আগুনের প্রাতিশ্রাতি দিয়েছেন, সেখানে তারা চিরকাল রি মাযার 

থাকবে, এটা তাদের জনয বথেষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ ৩4৪৫6 কা এ৮শ$ লিক রি 

করেছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। 


(৬৯) (তোমরাও) তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত«১ট যারা শক্তি, ধন- ৭ 5? 2 ০৪৩৬৪ ৫৮194 ক ০ অ্্ড 


সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে ছিল তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী; ফলতঃ 15 4. ০১4 ৯০৮৫০ ১1৮৫০০০ ৮ 
রি ১ ৃ (2 25 222 25115222556 1251 
তারা নিজেদের (ছীনী) অংশ উপভোগ করেছে। অতঃপর তোমরাও রো ০ ০ 


(১৯) মুনাফিকুরা আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিদ্রুপ করত। মু*মিনদের সাথে ঠাট্টা-ব্যঙ্গ করত। এমনকি রসূল & সম্বন্ধেও অসভ্য কথা বলা 
হতেও বিরত থাকত না। যার খবর কোন না কোনভাবে কিছু মুসলিম এবং পরে রসূল &-এর কাছে পৌছে যেত। কিন্তু যখন তাদেরকে 
জিন্ঞাসা করা হত তখন পরিষ্ষারভাবে বাহানা বের করত আর বলত যে, আমরা এমনি আপোসে হাসি-মজাক করছিলাম। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, হাসি-মজাকের জন্য তোমাদের সামনে (সব বাদ দিয়ে কেবল) আল্লাহ, তার আয়াত এবং তার রসুলই ছিলেন? উদ্দেশ্য 
এই যে, যদি উদ্দেশ্য আপোসে হাসি-মজাক করাই হত তাহলে আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ ও রসূল তার মাঝে কেন আসত? এটা 
নিঃসন্দেহে তোমাদের সেই কুট আচরণ ও কপটতার বহিঃপ্রকাশ, যা আমার আয়াত ও পয়গন্রের প্রতি তোমাদের অন্তরে লুকায়িত 
রয়েছে। 
(১০) অর্থাৎ, তোমরা যে ঈমান প্রকাশ ক'রে আসছিলে, আল্লাহ ও তার রসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করার পর তার কোন মূল্য বাকী 
থাকল না। প্রথমতঃ সে ঈমানের ভিভিও মুনাফিক ছিল। তবুও এরই অসীলায় প্রকাশ্যভাবে তোমরা মুসলিমদের মধ্যে পরিগণিত হতে। 
কিন্তু এখন সেখানেও কোন ঠাই নেই। 
(১৯১) এ থেকে উদ্দেশ্য এমন লোক যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে নিয়েছে এবং খাটি মুসলমান হয়ে গেছে। 

(১৮) এরা সেই লোক যাদের তওবা করার তওফীক ভাগ্যে জোটেনি এবং কুফরী ও মুনাফিক্ীর উপর অটল থেকেছে। এই জন্য এই 
শাস্তির কারণও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা পাপিষ্ঠ ও অপরাধী ছিল। 

(১১) মুনাফিকুরা যে কসম খেয়ে মুসলিমদেরকে জানাত যে, "আমরা তোমাদেরই অন্তর্ভূক্ত” আল্লাহ পাক তাদের এই কথার খন্ডন 
করলেন যে, ঈমানদারদের সাথে এদের কি সম্পর্ক? অবশ্য এরা হল সবাই মুনাফিকৃ, চাহে পুরুষ হোক অথবা মহিলা, তারা সকলে 
সমান। অর্থাৎ, কৃফরী ও মুনাফিকীতে উভয়েই তুলামুল্য। পরবর্তীতে তাদের গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যা মুমিনদের গুণের সম্পূর্ণ উল্টো 
ও বিপরীত। 

(১৮) এ থেকে উদ্দেশ্য হল কৃপণতা করা। অর্থাৎ, মুমিনদের গুণ হল; তারা আল্লাহর পথে ব্যয় ক'রে থাকে। কিন্তু মুনাফিকদের গুণ 
এর বিপরীত, তারা কৃপণতা করে থাকে। অর্থাৎ, আল্লাহর পথে ব্যয় করে না। 

(১৯) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাও তাদের সাথে এমন ব্যবহার করবেন যে, যেন তিনি তাদেরকে ভুলে গেছেন। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ পাক 
বলেন, “আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে।” (সূরা জাষিয়াহ ৩৪ আয়াত) তার 
মানে হল, যেমন তারা দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম-আহকামকে বর্জন করেছিল, তেমনি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজ 
অনুগ্রহ ও দয়া হতে বঞ্চিত করবেন। এখানে আল্লাহর ভূলে যাওয়া (কর্মের অনুরূপ দন্ডদান নীতি এবং) অলংকার শাস্ত্রের রীতি 
অনুযায়ী সাদৃশ্য সাধনের জন্য বলা হয়েছে। নচেৎ আল্লাহর সত্তা ভুলে যাওয়া থেকে পাক ও পবিভ্র। (ফাতহুল কাদীর) 

(১) অর্থাৎ, তোমাদের অবস্থাও কর্ম এবং পরিণামের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী কাফেরদের মতই। এখন অদৃশ্যভাবে বলার পরিবর্তে 
মুনাফিকূদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা হচ্ছে। 
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৩৪৪ সুরা ত/ওবাহ ০৯ 


তোমাদের (দ্বীনী) অংশ উপভোগ করেছ, যেমন তোমাদের (46 4০৯9 2514 ৯808 ০৪ শসা £2তা 

্ চি পি ৯৭১2৪ (শিব? 
পূর্ববরতীগণ নিজেদের অংশ উপভোগ করেছে। আর তোমরাও চর ঘা 5571227221৫ 
সেইরূপ (অন্যায়) আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছ, যেরূপ তারা রড ডি রিনার তি 
হয়েছিল।(১৯ দুনিয়াতে ও আখেরাতে ওদের (নেক) কর্মসমূহ বিনষ্ট জট ০১/০২০৮ ৮৯ গাও 


হয়ে গেছে, আর ওরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত। (১৫১) 

(৭০) তাদের কাছে কি তাদের পূর্ববর্তী নৃহ সম্প্রদায় এবং আদ ও 
সামুদ সম্প্রদায়, ইব্রাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদয়্যানের অধিবাসিগণ 
এবং বিধ্বস্ত জনপদের অধিবাসিগণের সংবাদ কি আসেনি?১) তাদের ৫2 তেনে কি ৬ ৯০1 কিস 
কাছে তাদের রসুলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল।(৮১ বস্তুতঃ 
আল্লাহ তো তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি, বরং তারা নিজেরাই 
নিজেদের প্রতি অত্যাচার করত। (১৫০) 

(৭১) আর বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসী নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে 
অন্যের বন্ধু'”৯ তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে 


৩ 


(১০) ৪১৪ এর দ্বিতীয় অর্থ পার্থিব অংশও করা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমাদের তকদীরে পার্থিব যতটা অংশ লিখে দেওয়া হয়েছিল তা 


উপভোগ করে নাও, যেমন তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা নিজেদের পার্থিব অংশ উপভোগ ক'রে নিয়েছে। অতঃপর মৃত্যু অথবা 
আযাবের শিকার হয়েছিল। 
(১) অর্থাৎ, আল্লাহর আয়াত এবং তীর পয়গন্বরদেরকে মিথ্যা জানার ব্যাপারে। অথবা দ্বিতীয় অর্থ হল যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও 
খেল-তামাশায় যেমন তারা মগ্ন ছিল, তোমাদের অবস্থাও ঠিক তাই। আয়াতে পূর্ববর্তী লোক বলতে ইয়াহুদী ও খ্িষ্টানদেরকে বুঝানো 
হয়েছে। যেমন এক হাদীসে মহানবী পল বলেছেন “অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত বিঘত এবং 
হাত হাত পরিমাণ (সম্পূর্ণরূপে) এমনকি তারা যদি গোসাপের গর্তে প্রবেশ করে, তবে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে।” সাহাবাগণ 
বললেন, 'আল্লাহর রসূল ইয়াহুদ ও খরীষ্টানরা%” তিনি বললেন, “তবে আবার কারা?” (বুখারী মুসালিম ও হাকেম) 

(১০) এ? (ওরাই) বলতে উদ্দেশ্য সেই লোকেরা যারা উল্লিখিত অভ্যাসে ও গুণে গুণান্বিত; যাদের উপমা দেওয়া হচ্ছে তারা এবং 


যাদের জন্য উপমা দেওয়া হচ্ছে তারাও। অর্থাৎ, যেমন তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও অসফল, তোমরাও সেইরূপ হবে। অথচ তারা তোমাদের 
চাইতে অধিক শক্তিশালী এবং মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা অধিক সমৃদ্ধ ছিল। এ সান্তেও তারা আল্লাহর আযাব থেকে পরিত্রাণ 
পায়নি; তাহলে তোমরা, যারা তাদের চাইতে সব দিক দিয়ে কম, তারা কেমন ক'রে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে? 

(৮১) এখানে সেই ছয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে যাদের বাসস্থান ছিল শাম দেশে। এ ডে আরব দেশের সন্নিকটেই অবস্থিত। 
আর তাদের কিছু কথা হতে পারে তারা তাদের বাপ-দাদাদের কাছ থেকে শুনেও ছিল। নূহ নবী %৪এ-এর সম্প্রদায়; যাদেরকে তুফানে 
ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। আপদ সম্প্রদায় যাদেরকে বল ও শক্তিতে প্রবল থাকা সত্তেও প্রচন্ড ঝড় দারা ধুংস ক'রে দেওয়া হয়েছিল। সামুদ 
সম্প্রদায়, যাদেরকে এক আসমানী গর্জন দ্বারা ধুংস করা হয়েছিল। ইব্রাহীম ৪৬ঞ্র-এর সম্প্রদায়, যাদের বাদশাহ নমরূদ বিন কিনআন 
বিন কৃশকে মশা দ্বারা মারা হয়েছিল। মাদয়্যানবাসী (শুআইব &৪-এর সম্প্রদায়); যাদেরকে বিকট শব্দ ও ভূমিকম্প দ্বারা ধুংস ক'রে 
দেওয়া হয়েছিল। মু'তাফিকাতবাসী (বিধ্বস্ত জনপদের অধিবাসী) লূত %৪৪-এর সম্প্রদায়” যাদের জনপদের নাম ছিল "সাদুম”। 
'মু'তাফিকাত”এর অর্থ হল, উল্টো-পাল্টাকৃত। এদের উপরে প্রথমতঃ আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করা হয়েছিল, আর দ্বিতীয়তঃ 
তাদের জনপদকে উল্টো-পাল্টা ক'রে দেওয়া হয়েছিল। যার কারণে বস্তিটার উপরিভাগ নিম এবং নিম্নভাগ উপরে হয়ে গিয়েছিল। এই 
কারণেই তাদেরকে "আসহাবে মু'তাফিকাত” বলা হয়। 

(১১ এ সকল সম্প্রদায়ের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন করে পয়গম্বর এসেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁদের কথার গুরুত্ব দেয়নি। বরং 
মিথ্যাঙ্ঞান ও শক্রতার পথ অবলম্বন করেছিল। যার পরিণামে আল্লাহর আযাব এসেছিল। 

(১%) অর্থাৎ, এই আযাব ছিল তাদের যুলুম, অত্যাচার ও সীমালংঘনে অবিচল থাকার পরিণাম। এমনি অকারণে কেউ আল্লাহর 
আযাবের শিকার হয়নি। 
(১) মুনাফিবৃদের নিন্দনীয় গুণের তুলনায় মু'মিনদের প্রশংসনীয় গুণ উল্লেখ করা হচ্ছে। তাদের প্রথম গুণ হল, তারা এক অপরের 
বন্ধু সাহায্যকারী ও সহানুভূতিশীল। যেমন, হাদীসে এসেছে, নবী ঞ বলেছেন, “মু'মিন মুমিনের জন্য দেওয়ালম্বরূপ; যার এক ইট 
অপর ইটকে শক্ত ক'রে ধরে থাকে।” (বৃখারীঃ নামায অধ্যায়, মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন, “পরস্পর সম্ম্রীতি ও দয়া-দাক্ষিণ্যে 
মুমিনদের উপমা হল একটি দেহের মত, যখন তার কোন এক অঙ্গ কষ্ট পায়, তখন তার সারা দেহ জর ও ব্যথায় প্রভাবিত হয়ে থাকে। 
(বেখারীঃ আদব অধ্যায়, মুসলিম) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) 


নিষেধ করে।() আর যথাযথভাবে নামায আদায় করে ও যাকাত 
প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে।(১*) এসব 
লোকের প্রতিই আল্লাহ অতি সত্তর করুণা বর্ষণ করবেন। নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান হিকমতওয়ালা। 


(৭২) আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে এমন 
উদ্যানসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যেগুলোর নিম্নদেশে বইতে 
থাকবে নদীমালা, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরও (প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন) চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে (জানাতে আদনে)৮৯ পবিত্র 
বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত)। 
(১৬) এটাই হচ্ছে অতি বড় সফলতা। 

(৭৩) হে নবী! তুমি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর'১১৯ 
এবং তাদের প্রতি কঠোর হও।(১৬১) তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম 
এবং তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা। (১১ 

(৭8) তারা আল্লাহর নামে শপথ ক'রে বলে যে, তারা (গালি) বলেনি, 
অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছে এবং নিজেদের ইসলাম 
গ্রহণের পর কাফের হয়ে গেছে১৯ আর তারা এমন বিষয়ের সংকল্প 
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(১) এটা হল ঈমানদারদের দ্বিতীয় বিশেষ গুণ। ১১৮4 (সৎ) সেই কাজকে বলা হয়, যাকে শরীয়ত নেক ও ভাল বলে চিহ্িত করেছে। 


আর ১ (অসং) সেই কাজকে বলা হয়, যাকে শরীয়ত মন্দ ও খারাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। সেই কাজ সৎ বা অসৎ নয়, যা 


লোকেরা নিজেদের খেয়াল-খুশী মত ভাল বা মন্দ বলে থাকে। 


(১) নামায হল আল্লাহর হকসমূহের মধ্যে একটি প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আর যাকাত বান্দার হকসমূহের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠতম 


ইবাদত। এই জন্য এই দুটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে যে, তারা সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করে। 


(১৯ যা মণিমুক্তা দ্বারা বানানো হয়েছে। ০১০ শব্দের কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি অর্থ হল চিরস্থায়ী। 


(১৮) হাদীসে এসেছে যে, জান্নাতে সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে জাননাতীদের সব থেকে বড় নিয়ামত হিসাবে যা লাভ হবে, তা হল আল্লাহর 


সন্তষ্টি। (বুখারী মুসলিম রিকাক ও জানাত অধ্যায়) 


(১৮) এই আয়াতে নবী &&-কে কাফের ও মুনাফিবৃদের বিরুদ্ধে 


জহাদ করতে ও তাদের প্রতি কঠোর হতে আদেশ করা হচ্ছে। নবী ক- 


এর গত হওয়ার পর তাঁর উন্মমত হল এ সন্বোধনের লক্ষ্য। কাফেরদের সাথে সাথে মুনাফিকৃদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করার যে আদেশ করা 


হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক রায় হল এই যে, যদি মুনাফিকদের মুনাফিক এবং তাদের চক্রান্ত স্পষ্টাকারে প্রকাশ পায়, 


তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হবে; যেমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় রায় হল যে, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে 


জিহাদ হল এই যে, তাদেরকে জিহ্থা দ্বারা ওয়ায-নসীহত করা হবে অথ 


বা তারা চারিত্রিক কোন সীমালংঘন করলে তাদের উপর হদ্দ 


(দন্ডবিধি) জারী করা হবে। তৃতীয় রায় হল যে, জিহাদের হুকুম কাফে 


রদের ব্যাপারে এবং কঠোরতা মুনাফিকদের ব্যাপারে। ইমাম 


ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এই সমস্ত রায়ের মধ্যে কোন পরস্পর-বিরোধিতা নেই। কেননা, অবস্থা ও পরিস্থিতি বুঝে এসব রায়ের মধ্যে 


কোন একটার উপর আমল করা বৈধ। 


(১১১) 25 শব্দটি 29 এর বিপরীত; যার অর্থ হল নম্রতা ও দয়া। এই হিসাবে 215 এর অর্থ হল কঠোরতা ও শক্তিমন্তার সাথে শক্রদের 


বরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া। কেবলমাত্র জিন্থা দ্বারা কঠোরতা উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু তা নবী $৯-এর সুমহান চরিত্রের পরিপন্থ্ী। সুতরাং তা 


তিনি অবলম্বন করতে পারতেন না এবং আল্লাহ তাআলা তা অবলম্বন করতে আদেশও দিতেন না। 


(১৮) জিহাদ এবং কঠোরতার সম্পর্ক পার্থিব জীবনের সাথে। আর আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে যা নিকুষ্টতম স্থান। 


(১৯ মুফাস্সিরগণ এ আয়াতের তফসীরে নানান ঘটনা নকল করেছেন, যাতে মুনাফিকুরা রসূল &-এর শানে বেআদবীমূলক কথা 


বলেছিল, যা কিছু মুসলিম শুনে ফেলেছিলেন এবং তারা নবী &৯-এর কাছে এসে সে কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। 


কন্ত তিনি এ ব্যাপারে 


জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা বাহানা বানাতে শুরু করল। বরং তারা কসম 


্তি খেয়ে বলল যে, তারা এমন কথা বলেনি। তখন এই আয়াত 


অশালীন মন্তব্য করবে, সে ব্যক্তি মুসলিম থাকতে পারে না। 


অবতীর্ণ হল। এ থেকে এও জানা গেল যে, নবী &-এর শানে বেআদবীমুলক কথা বলা কুফরী। তাঁর শানে যে ব্যক্তি বেআদবীমূলক 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৩৪৬ 


করেছিল যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি।৭) আর তারা শুধু এই 
জন্য দোষারোপ করেছিল যে, তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে এবং 
তাঁর রাসুল অভাবমুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, অনন্তর যদি তার 
তওবা করে, তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে; আর যদি তার 
বিমুখ হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাময় 
শাস্তি প্রদান করবেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে তাদের না কোন অলী 
(অভিভাবক) হবে, আর না কোন সাহায্যকারী। 

(৭৫) তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে 
অঙ্গীকার করেছিল, আল্লাহ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ হতে দান 
করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা দান-খয়রাত করব এবং সংলোকদের 
অন্তর্ভুক্ত হবো। 

(৭৬) অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দান করলেন, 
তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল এবং বিমুখ হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন 
করল। (৮) 
(৭৭) পরিণামে আল্লাহ তাদের শাস্তিষ্বরূপ তাদের অন্তরসমূহে 
মুনাফিক (ককেপটতা) স্থায়ী ক'রে দিলেন তার সাথে তাদের সাক্ষাৎ 
হওয়ার দিন পর্যন্ত। যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে নিজেদের কৃত 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল এবং তারা মিথ্যা বলত। 

(৭৮) তারা কি জানত না যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং 
গোপন পরামর্শ অবগত আছেন? এবং নিশ্চয় আল্লাহ অদৃশ্য বিষয়ে 
মহাজ্ঞানী? (৯০) 

(৭৯) বিশ্বাসীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যারা (নফল) সাদকা দান 
করে এবং যারা নিজ পরিশ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে 
যারা দোষারোপ করে এবং উপহাস করে, (১) আল্লাহ তাদেরকে 


সুরা তওবাহ ৯ 
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(১) এ ব্যাপারেও কয়েকটি ঘটনা নকল করা হয়েছে। যেমন, তাবুক থেকে ফিরার পথে মুনাফিকুরা রসুল &&-এর বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত 


করেছিল, যাতে তারা সফল হয়ে ওঠেনি। দশ-বারোজন মুনাফিক এক উপত্যকায় তাঁর পিছু নেয়, যেখানে তিনি বাকী সৈন্য থেকে 


পৃথকভাবে প্রায় একাকী অতিক্রম করছিলেন। তাদের পরিকল্পনা ছিল যে, এই সুযোগে অতর্কিতে তার উপর আক্রমণ ক'রে তাকে 


হত্যা ক”রে ফেলবে! কিন্ত এর খবর অহী মারফৎ জানতে পারলে তিনি সতর্ক হয়ে বেচৈ যান। 


(১) মুসলিমদের হিজরতের পর মদীনা শহর কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। যার কারণে সেখানে ব্যবসা-বাণিজযও বড় উন্নতি 


9] 


ভ করতে লাগল এবং তার ফলে মদীনাবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা হয়ে উঠল। মদীনার মুনাফিবুরাও এতে উপকৃত হল। 


ল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে এ কথাই বলেছেন, তারা কি এই দোষ আরোপ করে অথবা এই কথায় নারাজ যে, আল্লাহ তাআলা 


1দেরকে নিজ অনুগ্রহে ধনী বানিয়ে দিয়েছেন? অর্থাৎ এটা নারাজ হওয়ার, রাগ বা দোষের কথা তো নয়। বরং তাদেরকে আল্লাহর প্রতি 


[আলার সাথে রসূল -এ 


তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন। 


অ 
মা 
কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তিনি তাদেরকে দরিদ্রতা থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছল ও ধনবান বানিয়ে দিয়েছেন। জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ 
তু 
অ 


র উল্লেখ এই জন্য করা হয়েছে যে, এই সচ্ছল ও ধনবান হওয়ার বাহ্যিক কারণ হলেন নবী &ঞ্। আসলে 
ল্লাহই হলেন সচ্ছলতা ও ধনদাতা। এই জন্যই আয়াতে এ. ০৪ একবচনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ 


(১৮) এই আয়াতটি সাহাবী সা*লাবাহ বিন হাত্বেব আনসারী »-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে বলে কোন কোন মুফাস্সির উল্লেখ 


করেছেন। কিন্তু সনদের 
হয়েছে। 


দক থেকে এটা শুদ্ধ নয়। সঠিক মত হল এই যে, এতেও মুনাফিকদের আরো একটি মন্দ আচরণ বর্ণনা করা 


(১৮) এতে সেই সমস্ত মুনাফিকৃদের প্রতি তিরঙ্কার ও ধমক রয়েছে যারা আল্লাহ তাআলার সাথে অঙ্গীকার করে থাকে, অতঃপর তার 


পরোয়া করে না। যেন তারা ভাবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের গোপন কথা এবং অন্তরের রহস্য জানেন না। অথচ আল্লাহ তাআলা সব 


কিছুর ব্যাপারে অবগত, তিনি অদৃশ্যজ্ঞাতা, তিনি গায়েবের সমস্ত খবর জানেন। 


(১১) ০১১%১ শব্দের অর্থ হল ওয়াজেব সাদকাহ (যাকাত) ছাড়াও নিজ খুশী মতে আল্লাহর রাহে অতিরিক্ত ব্যয়কারী। ১৯ শব্দের অর্থ 


হল শ্রম ও ঝষ্ট। অর্থাৎ, সেই সব মানুষ যারা ধনবান নয়, কিন্তু তা সত্তেও নিজেদের মেহনত ও কষ্ট্রের সাথে উপার্জিত সামান্য মাল 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) ৩৪৭ 


৫ ৪৫4 
টি গ্ 


উপহাস করেন(১০ এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 


(৮০) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই 
সমান); যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও 
আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না; যেহেতু তারা আল্লাহ এ? রর 53 ৫ ০ ০৩5 2: 48458 
ও তাঁর রসুলের সাথে কুফরী করেছে। (১১) আর আল্লাহ অবাধ্য ০৮] জে ৯৫২ 
সম্প্রদায়কে পৎপ্রদর্শন করেন না। (১৩) এ 

(৮১) যারা (তাবুক অভিযানে) পশ্চাতে রয়ে গেল, তারা রসুলের 28515 ৯৮০৪০ টড] ০৯ 
বিরুদ্ধারণ করে বসে থাকতে আনন্দবোধ করল€৮ এবং তারা এ, 

আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ 41 ০০ এ ৮৯; 24 1১4৪০ 1৯১৪ 
করলো। অধিকন্ত বলতে লাগল, "তোমরা গরমে (জিহাদে) বেরহয়ো ১157 42485 এও 8155৩ খু 1১5? 
না।' তুশি বলে দাও, "জাহান্নামের আগুন (এর চেয়ে) অধিকতর ১০০ 
গরম”; যদি তারা বুঝতে পারত! (১9 কট ০১৪৪৪:1৯$ 
(৮২) অতএব তারা (দুনিয়াতে) অল্প হাসি হাসুক, আর 1৫ 12 ছা | 15 তপু 14০59 
(আখেরাতে) অনেক কীদা কাঁদতে থাকুক,” সেই কাজের প্রতিফল 


থেকেও অল্প কিছু দান ক'রে থাকে। আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের আরো একটি নোংরা আচরণের কথা উল্লেখ হয়েছে। আর তা এই 
যে, যখন আল্লাহর রসূল & যুদ্ধ প্রভৃতির ব্যাপারে মুসলিমদেরকে দান করতে আহবান করতেন, তখন তারা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে 
ক্ষমতানুযায়ী দান করতেন। কারো কাছে অধিক মাল থাকলে তিনি বেশী বেশী স্বাদকাহ করতেন। আর অল্প থাকলে অল্পই দিতেন। 
এই মুনাফিকুরা উভয় প্রকার মুসলমানদের প্রতি ভত্সনা করত। আর অধিক দানকারীর জন্য বলত, এর উদ্দেশ্য হল লোক দেখানো। 
আর স্বল্প দানকারীকে বলত, তোমার এই সামান্য মাল স্বাদকাঁহ করায় কি উপকার হবে? অথবা আল্লাহ তাআলা তোমার এই স্বল্প 
মালের মুখাপেক্ষী নন। (বুখারী সূরা তাওবার বাখা পরিচ্ছেদ মুসলিম যাকাত অধ্যার) এইভাবে মুনাফিক্রা মুসলিমদের সাথে ঠাট্টা- 
পরিহাস করত। 

(১) অর্থাৎ, মু'মিনদের সাথে গাট্টা-বিদ্রপ করার বদলা এইভাবে দিয়ে থাকেন যে, তাদেরকে লাঞ্রিত করে ছাডেন। এটি হল (কর্মের 
অনুরূপ দন্ডদান নীতি এবং) অলংকার শাস্ত্রের সাদৃশ্য সাধনের রীতি। অথবা এটা হল বদ্দুআস্বরূপ। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাদের 
সাথেও উপহাস করুন, যেমন তারা মুসলিমদের সাথে করে থাকে। 
(১১) সত্তরের সংখ্যা আধিক্য বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তুমি যত বেশীই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর না কেন, আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, ৭০ বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করলে তারা ক্ষমালাভ করবে। 

(১) এখানে ক্ষমা না করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে মানুষ কারো সুপারিশের আশায় বসে না থাকে; বরং ঈমান ও নেক আমলের 
পুজি সংগ্রহ করে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়। যদি এই আখেরাতের পাথেয় কারো কাছে না থাকে, তাহলে এমন কাফের ও 
অবাধ্যদের জন্য কেউ সুপারিশ করবে না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের জন্য সুপারিশের অনুমতিই দান করবেন না। 

(১১) এই হিদায়াত (পথগ্রদর্শন) থেকে সেই হিদায়াত উদ্দেশ্য যা মানুষকে তার অভীষ্ট (ঈমান) পর্যন্ত পৌছে দেয়। নতুবা হিদায়াত অর্থ 
হল, পথনির্দেশ করা। যার সুব্যবস্থা প্রত্যেক মু'মিন ও কাফেরের জন্য করে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, “আমি তাকে পথের 
নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ।” গ্রেরা দাহর ৩ আরাত) তিনি আরো বলেছেন, “এবং আমি কি তাকে দু”টি পথ 
দেখাইনি?” "রা বালাদ ১০ আয়াত) 

(১১ এখানে সেই মুনাফিকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা তাবুক যুদ্ধে শরীক হয়নি এবং মিথ্যা অজুহাত পেশ ক"রে না যাওয়ার 
অনুমতি নিয়েছিল। ৪১-৯ এর অর্থ হল পিছন অথবা বিরুদ্ধাচরণ। অর্থাৎ, রসূল &-এর চলে যাওয়ার পর তাঁর পিছনে অথবা তার 


বিরুদ্ধাচরণ ক'রে মদীনাতে বসে থাকল। 

(১) অর্থাৎ, যদি তাদের এটা জানা থাকত যে, দোযখের আগুনের উষ্ণতার তুলনায় দুনিয়ার [গ্রী্মের) উষ্ণতা কিছুই নয়, তাহলে তারা 
কখনই পিছনে থাকত না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার এই আগুন জাহান্নামের আগুনের ৭০ অংশের একাংশ। অর্থাৎ, 
জাহান্নামের আগুনের উষ্ণতা দুনিয়ার আগুনের থেকে ৬৯ গুণ বেশী। (বখারী £ সৃষ্টি রচনা অধ্যায় জাহানামের বিবরণ পারিচ্ছেদ) হে 
আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সে আগুন হতে রক্ষা করো। 

(১৯) ১০৪ আর 1১-$ শব্দ দু”টি হতে পারে মাসদারের সিফাত (ক্রিয়ামূলের বিশেষণ), অর্থাৎ, ১৬৭৪ ৩5 এবং 1১ ০ অথবা 


যার্ফ (ক্রিয়া-বিশেষণ), (অর্থাৎ, 1১-5 055) ১৬৪ 0৩) অনুযায়ী দুই যবর রয়েছে। আর উভয় শব্দ দু”টিই হল আদেশসুচক, যা খবরের 
অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তার মানে হল, এরা ইহকালে হাসবে কম এবং পরকালে কীদবে বেশী। 
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স্বরূপ যা তারা করত। 


(৮৩) আল্লাহ যদি তোমাকে (মদীনায়) তাদের কোন সম্প্রদায়ের ১) 
কাছে ফিরিয়ে আনেন, অতঃপর তারা (কোন জিহাদে) বের হতে 
অনুমতি চায়,(১৮) তাহলে তুমি (তাদেরকে) বল, তোমরা কখনো ০ রঃ 8 
রী সাথে (কোন জিহাদে) বের হবে না এবং আমার সাথী হয়ে 5. ৪ এ রি ০ রি ৩ ৯০৪ ০ ০৯) 
কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধাও করবে না; তোমরা প্রথমবারে বসে থাকাকে 
পছন্দ করেছিলে,১৯ অতএব তোমরা এসব লোকেদের সাথে বসে 
থাক, যারা পশ্চাদব্তী থাকার যোগ্য। (৯৮৭ . 

(৮৪) ওদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার উপর কখনো (জানাযার) ০৪ নি 5 রঃ বিন ডি এ নি ৩০ রঃ 
নামায পড়বে না এবং তার কবরের কাছেও দীড়াবে না/»১ তারা 

আল্লাহ ও তার রসুলের সাথে কুফরা করেছে এবং তারা অবাধ্য | ১৯৯৮৪ ৮) 1৯০ -4৯459: এ 1১ এ 
অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। (৮১) 

(৮৫) তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না এ এর [ 13] শে ১০1৬০ 1285 
করে; আল্লাহ তো শুধু এই চান যে, তিনি সে সবের মাধ্যমে দুনিয়ায়. 
তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং কুফরী অবস্থাতেই তাদের প্রাণবায়ু বের 
হয়ে যাবে। 
(৮৬) তোমরা আল্লাহতে বিশ্বাস কর এবং তীর রসুলের সঙ্গী হয়ে 
জিহাদ কর, এই মর্মে যখন কুরআনের কোন সুরা অবতীর্ণ করা হয়, 
তখন তাদের মধ্যকার সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা তোমার কাছে অনুমতি চায় ৮ ৩ 5০১ 118 6০ এস 1 4৪০ 
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(১) এ সম্প্রদায় থেকে মুনাফিবৃ্দল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তাআলা তোমাকে তাবুক থেকে মদীনায় সহী-সালামতে ফিরিয়ে 
আনেন, যেখানে পিছনে থেকে যাওয়া মুনাফিক্রাও রয়েছে। 
(৮) অর্থাৎ, কোন অন্য যুদ্ধে সাথে যাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। 

(১১) এ হল আগামীতে সাথে না নিয়ে যাওয়ার কারণ। অর্থাৎ, তোমরা যেহেতু প্রথমবার সাথে যাওনি, সেহেতু এখন তোমরা এর যোগ্য 
নও যে, তোমাদেরকে কোন যুদ্ধে সাথে |নয়ে যাওয়া হবে। 

(৮০) অর্থাৎ, এখন তোমাদের এমন অবস্থা যে, তোমরা সেই নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের সাথে বসে থাক, যারা যুদ্ধে শরীক হওয়ার পরিবর্তে 
ঘরে বসে থাকে। নবী &-কে এই নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের সেই দুঃখ-বেদনা আরো বৃদ্ধি পায়, যা তারা পিছনে 
থাকার কারণে পেয়েছে। 

(৮১) এই আয়াত যদিও মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, তবুও এর নির্দেশ ব্যাপক। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি 
যার মৃত্যু কুফরী ও মুনাফিকীর উপরেই হয়ে থাকে, সে এরই অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, যখন আব্দুল্লাহ বিন 
উবাইয়ের মৃত্যু হয়ে গেল, তখন তার ছেলে আব্দুল্লাহ (যে মুসলিম ছিল এবং তার নাম বাপের মতই ছিল) রসূলের &-এর খিদমতে হাযির 
হয়ে বলল, (বেরকতম্করপ) আপনি আপনার কামীস (জামা)টা আমাকে দিন, যাতে আমার পিতাকে কাফন স্বরূপ পরিয়ে দিই এবং আপনি তার 
জানাযার নামাযও পড়ে দিন। মহানবী & নিজের কামীস খানা দিয়ে দিলেন এবং তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্যও উপস্থিত হলেন। উমার 
এ&» নবী £-কে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন লোকের জানাযা পড়তে নিষেধ করেছেন, তাহলে আপনি কেন এর ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনার 
দুআ করবেন? তিনি বললেন, “আল্লাহ তাআলা আমাকে এর এখতিয়ার দান করেছেন। অর্থাৎ, বাধা দেননি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যদি 
তুমি ৭০ বার তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন না।” আমি তার জন্য ৭০ বার অপেক্ষা অধিক ক্ষমা 
প্রার্থনা করব।” সুতরাং তিনি তার জানাযার নামায পড়ালেন। আল্লাহ তাআলা তৎক্ষণাৎ এই আয়াত অবতীর্ণ ক'রে বললেন, আগামীতে 
মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দুআ কোনক্রমেইকর যাবে না। (বারী সূরা বারাআতের ব্যাখা! হুসালিম মুনাফিকৃদের।ববরণ) 
(৯১) এটা ছিল জানাযার নামায ও ক্ষমা প্রার্থনা নিষেধ হওয়ার কারণবিশেষ। যার অর্থ হল যাদের মৃত্যু কুফরী, শির্ক ও মুনাফিক্ীর উপর 
হবে, তাদের না জানাযা নামায পড়া হবে, আর না তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা জায়েয হবে। এক হাদীসে তো এমনও এসেছে যে, নবী 
কট যখন কবরস্থানে পৌছলেন তখন জানা গেল যে, আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে দাফন ক*রে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তিনি তাকে কবর 
থেকে বের করতে আদেশ করলেন। তিনি তাকে নিজের হাটুর উপর রেখে তার উপর নিজ মুখের (বর্কতিময়) থুথু মারলেন। অতঃপর 
তাঁর কামীস তাকে পরিয়ে দিলেন। (বৃখারীঃ কামীস পরিধান পারিচ্ছেদ জানাযা অধ্যায় মুসলিম £ ম্নাফিকৃদের মন্দ গুণাবলী পরিচ্ছেদ) 
কিন্তু এ সব তার কোন কাজে আসেনি। এ হতে জানা গেল যে, যে ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে, তার জন্য পৃথিবীর বড় বড় ব্যক্তিত্রের ক্ষমা 
প্রার্থনার দুআ এবং সুপারিশ কোন উপকারে আসবে না। 


%- 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১০ পার) 


ও বলে, আমাদেরকে অব্যাহতি দাও, আমরাও বসে থাকা লোকদের 
সঙ্গী হব। (৯০ 

(৮৭) তারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে থাকতে পছন্দ করল এবং 
তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হল। সুতরাং তারা বুঝতে 
অক্ষম। (৮৪) 

(৮৮) কিন্তু রসূল ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল, তারা নিজেদের 
ধন ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করল; তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ 
এবং তারাই হচ্ছে সফলকাম। 


(৮৯) আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, যার 
নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত; তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান 
করবে। এটা হচ্ছে (তাদের) বিরাট সফলতা। (৮০ 

(৯০) মরুবাসী কিছু (বেদুঈন) লোক অজুহাত পেশ ক”রে অনুমতি 
চাওয়ার উদ্দেশ্যে এল। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে মিথ্যা 
বলেছিল, তারা বসে রইল। তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, অতি 
নিকটেই তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসবে।(৯৮১) 


(৯১) দুর্বল, পীডিত এবং অর্থবায় করতে যারা অসমর্থ তাদের কোন 
অপরাধ নেই; যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি হিতাকাজ্ী 
হয়। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন পথ নেই। আর 
আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (৮) 
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(৮১) এটা হল সেই মুনাফিকদের বর্ণনা যারা ছল-বাহানা করে যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে পিছনে থাকা পছন্দ করেছিল। 4৯৮ ৯) থেকে 


উদ্দেশ্য সামর্থযবান, ধনী শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ। অর্থাৎ, এমন লোকেদেরকে পিছনে থাকা উচিত ছিল না। কেননা, তাদের কাছে আল্লাহর 


টি 


দেওয়া সব কিছু মওজুদ 


ছল। ০০ থেকে কিছু অসুবিধার কারণে “বসে থাকা” ব 


যাক্তরা ডদ্দেশ্য। যেমন, পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে 


অন্তঃপুরবাসী নারীদের সাথে তুলনা করে -812 বলা হয়েছে। যা 24 এর বহুবচন অর্থাৎ, পিছনে থাকা নারীগণ। 


(৮৯ অন্তরে মোহর লেগে যাওয়া ৪ এটি অব্যাহতভাবে গোনাহ করতে থাকার কুফল। যার বিশদ আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। আন্তরে 


মোহর লাগার পর মানুষ চিন্তা-ভাবনা করা ও 


কছু বুঝ 


র যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। 


(৮৭) মুনাফিকদের বিপরীত ঈমানদারদের অভ্যাস হল, তারা নিজ জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। আল্লাহর পথে জান- 


মাল কুরবান করার ব্যাপারে কোন পরোয়া ও 


দ্বিধাবোধ করে না। তাদের নিকটে আল্লাহর আদেশ পালনই হল সর্ব উচ্চে। তাদেরই জন্য 


আখেরাতের মঙ্গল ও জান্নাতের নিয়ামত প্রস্তুত রয়েছে; মতান্তরে দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে। আর এরাই লাভ করবে পরিত্রাণ ও 


মহাসাফল্য। 


(৮৯ উক্ত অজুহাত পেশকারীদের ব্যাপারে তফসীরবিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এরা শহর থেকে দূরে 


বসবাসকারী সেই লোক, যারা মিথ্যা ওজর পেশ ক"রে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি নিয়েছিল। এদের দ্বিতীয় প্রকার ছিল তারা, যারা এসে 


ওজর পেশ করার কোন প্রয়োজন মনে না করেই বসে রইল। আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকৃদের উক্ত দুই শ্রেণীর লোকদের কথা উল্লেখ করা 


হয়েছে এবং যন্ত্রণাদায়ক শান্তিতে উভয় ধরনের লোকেরাই শামিল। আর “তাদের মধ্যে যারা কুফরী 


করেছে" বলে মিথ্যা ওজর পেশকারী 


ও বসে থাকা উভয় প্রকার ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য তফসীরবিদরা "অজুহাত পেশকারীদল+ বলতে এমন 


মরুবাসী বেদুঈন মুসলিমদেরকে বুঝিয়েছেন, যারা সঠিক ও সত্য ওজর পেশ ক'রে অনুমতি নিয়েছিল। আর ০১৮: আসলে তাদের 


নিকটে 9১১54 ছিল। ৬ হরফটিকে ও হরফে পরিবর্তন করে সমীকরণ করা হয়েছে। আর ১১ এর অর্থ হল আসলেই যাদের ওজর 


আছে। এই হিসাবে আয়াতের পরবর্তী বাক্যতে মুনাফিকদের কথা উল্লেখ আছে এবং আয়াতে উভয় দলের কথা বর্ণনা হয়েছে। এর প্রথম 


অংশে সেই সব মুসলিমদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের সত্যিকার ওজর ছিল। আর দ্বিতীয় অংশে সেই মুনাফিকদের কথা উল্লেখ 


করা হয়েছে, যারা ওজর পেশ না করেই বসে ছিল। আর আয়াতের শেষাংশে যে ধমক এসেছে, তা হল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের 


জন্যই। আর আল্লাহই অধিক জানেন। 


(৮) এই আয়াতে সেই সব লোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের সত্যিকার ওজর ছিল। আর তাদের সে ওজরও স্পষ্টু ছিল। 
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ঞ্পা এল পপ 


(৯২) আর এ লোকদেরও (বিরুদ্ধে অ ভযোগের কোন পথ) নেই, 7 চিরিক রর ৫ ৃ কী ০ খু 
যারা তোমার নিকট এই উদ্দেশ্যে এল যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান এ নিত রাযি 
করবে, োদেরকে) তুমি বললে, "আমার নিকট তোমাদেরকে টু ০০৫০০ 919 এপ 4, 
আরোহণ করাবার মত কোন বাহন নেই।” তখন তারা এমন অবস্থায় ক নট 0১254051984 
ফিরে গেল যে, তাদের চক্ষু হতে অশ্রু বইতে লাগল এ দুঃখে যে, ১১১, 
তাদের কাছে বায় করার মত কোন কিছুই নেই। (৯) 

4 বউ ০. ০৫4 ০873755 /৪ রি ৮4 এ ০ 
(৯৩) অভিযোগ তো শুধুমাত্র এ লোকদের বিরুদ্ধেই যারা ধনবান 22৮ ১3 68555 ৩ চা এ এএা 5৪) 
হওয়া সত্ত্বেও (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি চায়। তারা 
অন্তঃপুরবাসী মহিলাদের সাথে থাকতে পছন্দ করল। আর আল্লাহ 759 ৬০ ঞা ৮০১ ০০সা শ 21953 ৩ 1০) 
তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিলেন, সুতরাং তারা জ্ঞানলাভে কট ০৯৮ ৫7 
অক্ষম। 


যেমন, কে) বৃদ্ধ ও অক্ষম লোক। অন্ধ অথবা খোঁড়া প্রভৃতি লোকরাও এই শ্রেণীর আওতায় এসে পড়ে। কেউ কেউ এদেরকে অসুস্থ 
লোকদের মধ্যে গণ্য করেছেন। খে) অসুস্থ ব্যক্তি। (গ) তারা যাদের নিকট জিহাদ করার সরঞ্জাম ছিল না এবং বায়তুল মাল থেকেও 
তাদের মদদ করা হয়নি। *আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি হিতাকাজ্জী” হয় এইভাবে যে, তারা অন্তরে জিহাদের প্রতি ব্যাকুল আগ্রহ ও 
মুজাহিদদের প্রতি ভালবাসা রাখে, আল্লাহ ও তার রসুলের দুশমনদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং যথাসাধ্য আল্লাহ ও রসুলের 
আনুগত্য করে। এমন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা যদি জিহাদে শরীক হতে অপারগ হয়, তাহলে তাদের কোন গোনাহ নেই। 

(৮৮) এখানে মুসলিমদের দ্বিতীয় এক দলের কথা উল্লিখিত হয়েছে, যাদের কাছে কোন প্রকার সওয়ারী বা বাহন ছিল না। আর নবী ও 
তাদেরকে সওয়ারী দিতে ওজর পেশ করলেন। যার ফলে তাদের মনে এমন কষ্ট হল যে, তাদের চক্ষুদ্ধয় হতে অশ্রু বিগলিত হল। 
'রাষিয়াল্লাহু আনহুম।? (আল্লাহ তাদের উপর সন্তষ্ট হন।) বুঝা গেল যে, আন্তরিকতাপূর্ণ খাটি মুসলিমগণ, ধাদের কোন না কোন প্রকার 
সত্যই জিহাদে না যাওয়ার অজুহাত ছিল, গুপ্ত ও প্রকাশ্য সকল খবর সম্পর্কে অবহিত মহান আল্লাহ তাদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণ না 
করতে অনুমতি দিয়ে পৃথক করে দিলেন। বরং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী &্ এইসব ওজর-ওয়ালা মানুষদের ব্যাপারে জিহাদে 
শরীক মুজাহিদদেরকে বললেন যে, “তোমাদের পিছনে মদীনার কিছু লোক এমনও রয়েছে যে, তোমরা যে উপত্যকাই অতিক্রম করছ 
এবং যে পথই চলছ তারা সওয়াবে তোমাদের বরাবর শরীক রয়েছে।” সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "তা কি ক'রে হতে পারে অথচ 
তারা মদীনায় বসে আছে?” তিনি বললেন, “ওজর তাদেরকে সেখানে আটকে রেখেছে। (কিন্ত তাদের হৃদয়-মন তোমাদের সাথে 
আছে।)” (বৃখারী £ জিহাদ অধ্যায়, মুসলিম কিতাবুল ইমারাহ যাদেরকে ওজর বৃদ্ধে শরীক হতে রুখে দিয়েছে তাদের সওয়াব 
পরিচ্ছেদ) 
(৮৯) এরা মুনাফিকু যাদের বর্ণনা ৮৬-৮৭নং আয়াতে এসেছে। এখানে দ্বিতীয়বার বিশুদ্ধচিন্ত মুসলিমদের মোকাবেলায় তাদের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু প্রত্যেক জিনিস তার বিপরীতধম্মী জিনিস দ্বারা জানা বা চেনা যায়। ৪9 শব্দটি হ2/৬ এর বহুবচন; যার 


অর্থ হল পিছনে থাকা মহিলা, এখানে উদ্দেশ্য হল, মহিলা, শিশু, অক্ষম, খুব অসুস্থ এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি; যারা জিহাদে শরীক হতে অপারগ। 
০৯: 3 এর অর্থ হল, তারা জানে না যে, জিহাদে পিছনে থাকা কত বড় অপরাধ। নচেৎ তারা সম্ভবতঃ রসূল &ঞ্৯ থেকে পিছনে বসে 


থাকত না। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১১ পারা 


চি গা 
০553০ 3৩ নক 1]? 


(৯৪) যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের 
কাছে অজুহাত পেশ করবে। তুমি বলে দাও, "তোমরা অজুহাত পেশ 
করো না; আমরা কখনই তোমাদেরকে বিশ্বাস করব না। আল্লাহ 
আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। আর ভবিষ্যতেও 
আল্লাহ এবং তার রসুল তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন। 
অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এমন সত্তার কাছে যিনি অদৃশ্য 
এবং প্রকাশ্য সকল তিনি 


বিষয়ই অবগত আছেন, অনন্তর তিনি 
তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন, যা কিছু তোমরা করতে।” 

(৯৫) যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তারা তখন অ 
তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা 
কর। অতএব তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; তারা হচ্ছে অতিশয় 
ঘৃণ্য, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তা হল তাদের কৃতকর্মের 
প্রতিফল। 

(৯৬) তারা এ জন্য শপথ করবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে 
যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, তবে আল্লাহ 
তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজী হবেন না। (৯ 
(৯৭) মরুবাসী (বেদুঈন) লোকেরা কুফরী ও কপটতায় অতি 
কঠোরতম।) আর তারা এই কথারই বেশী উপযুক্ত যে, আল্লাহ তাঁর 
রসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তাদের এসব বিধি-সীমার জ্ঞান হয় 
না।৩ আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। 

(৯৮) আর মরুবাসীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে(৪ যে, তারা যা কিছু 
ব্যয় করে তা জরিমানা মনে করে) এবং তোমাদের প্রতি (কালের) 


এগ 


রা ১০০০০ 


2 47 (9 ৮ ও টি 
৪5৫89 গা ০০ ঠা 


ভিড রে রা ৮৫০ 


০১৩8 0০ 


০1৮০৮) নি জা সের 


রঃ টা ০৪ 24903 তল) 


২৫৪ 955 ১৪ 
২৯৮৮ ঠা ৩০ ৬০০ ১ 


ছু 21502 


১2০72 ১ ০১৫ 


7, ৮ খু 55290899104 পা 


[টে 


২১৬ 


০৮ ১৮৪ 20? 52912 
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€) উক্ত তিন আয়াতে এ সকল মুনাফিকদের কথা আলোচিত হয়েছে, যারা তাবুক অভিযানে মুসলিমদের সাথে শরীক হয়নি। এর 


& ও মুসলিমদেরকে সুস্থ ও সফলভাবে ফিরে আসতে দেখে নিজেদের ওজর পেশ ক'রে তাদের নিকট বিশ্বস্ত হতে চেয়েছিল। অ 


১ 
নবী 


ল্লাহ 


তাআলা বলেন, যখন তুমি তাদের নিকট উপ 


দন 
লা 


ওজর পেশ করায় কোন লাভ নেই। কারণ অ 


স্থত হবে, তখন তারা ওজর পেশ করবে, তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, আমাদের নিকট 


ওজর আমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি? 


বস্তুতঃ এই সব ওজরের আসল রহস্য অ 


[হ তাআলা আমাদের নিকট তোমাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এখন তোমাদের মিথ্যা 
তি অল্প সময়ের মধ্যে আরো পরিস্কারভাবে 


উদঘাটিত হয়ে যাবে। তোমাদের কর্ম, যা আল্ল 


[হ তাআলা দেখছেন এবং রসুল ঞ-এ 


র সামনেও প 


রম্ফুটিত। অতএব স্বয়ং 


তিনি 


তোমাদের ওজরের আসল রহস্য উদ্ঘাটন ক' 


রে দেবেন। আর যদি পুনরায় তোমরা র 


সুল &৪ ও মুস 


শমদেরকে প্রতা 


রত করতে ও 


ধোঁকা 


দতে কৃতকার্য হয়েই যাও, তবে এমন এক সময় অবশ্যই আসবে, যখন তোমাদের 


কৈ এমন এক সত্তার নিকট উপ 


সত করা হবে, 


যিনি প্রকাশ্য ও অ 


প্রকাশ্য সব কিছু ভালভাবেই অবগত আছেন। তাঁকে তো আর ধোঁকা 


দতে পারবে না; 


তিনি তোমাদের সকল আসল 


রহস্য তোমাদের সামনে খুলে দেবেন। দ্বিতী 


য় আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন যে, 


ক্ষমা ক'রে দাও। অতএব তুমি তাদেরকে 


নজের অবস্থাতে ছেড়ে দাও। ওরা 


নজেদের 


তুমি ফিরে এলে ওরা শপথ করবে, যাতে তুমি তাদেরকে 


বশ্বাস ও কর্ম অনুযায়ী অপবিভ্র। তারা যা কিছু 


করেছে তার প্রাপ্যই হল জাহান্াম। তৃতীয় আয়াতে বলেছেন, ওরা তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য শপথ করবে। কিন্তু এ সকল অবুঝদের 


জানা নেই যে,য 


দ তুমি তাদের উপর সন্তষ্ট হয়েই যাও, তবে তারা যে আল্ল 


অবলম্বন করেছে, তার ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি 


[হর আনুগত্য থেকে দূর হওয়া ও পালিয়ে যাওয়ার পথ 
কভাবে সন্তুষ্ট হতে পারেন? 


(€)) পূর্ব বর্ণিত আয়াতসমূহে এ সকল মুনাফিকদের আলোচনা ছিল, যারা মদ 


না শহরে বসবাস করত। আর কিছু মুনাফিক 


হল যারা 


মদীনার বাইরে মরু এলাকায় বসবাস করত। মরু এলাকায় বসবাসকারীদেরকে 'আ"রাব* (বেদুঈন) বলা হয় যা 'আ-রাব 


বহুবচন। শহরবাসাদের আচার-ব্যবহার অপেক্ষা তাদের অ 


চার-ব্যবহারে বে 


শা 


* শব্দের 


কঠোরতা ও রুক্ষতা পাওয়া যায়। অনুরূপ তাদের মধ্যে 


যারা কাফের ও মুনাফিক ছিল তারা কুফরী ও মুনাফিক্টীর ব্যাপারে শহরবাসীদের চাইতে বেশি কঠোর ছিল এবং শরীয়তের বিধান 


সম্বন্ধেও বেশি অজ্ঞ ছিল। এই আয়াতে তাদের ও তাদের সেই আচরণের কথ 
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বর্ণিত হয়েছে। কিছু হাদীসেও তাদের চাল-চলন সম্পর্কে 


৩৫২ সুরা? ত/৩ওব।হ ৯ 


আবর্তন (দুঃসময়)এর প্রতীক্ষায় থাকে; ৬ (বস্ততঃ) অশুভ আবর্তন 
তাদের উপরই পতিত হোক।() আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। 
(৯৯) আর মরুবাসীদের মধ্যে কতিপয় লোক এমনও আছে যারা 
আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আর যা কিছু 
ব্যয় করে, তাকে আল্লাহর সানিধ্য লাভের উপকরণ ও রসুলের দুআ 
লাভের উপকরণরূপে মনে করে।৮ স্মরণ রাখ, তাদের এই বায়কার্য 
নিঃসন্দেহে তাদের জন্য (আল্লাহ) নৈকট্য লাভের কারণ। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তাদেরকে নিজ করুণায় প্রবেশ করাবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ 
অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। 
(১০০) আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী 
এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী১? 
আল্লাহ তাদের প্রতি সন্ত্ট এবং তারাও তাতে সন্তষ্ট। তিনি তাদের 
জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, যার তলদেশে 
নদীমালা প্রবাহিত; যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে,১১ 


৩ ১০০০) ৩০৯৫শা ও 9৯53 ২০০৮এনাঃ 
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পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন একদা কিছু বেদুঈন রাসূলুল্লাহ $৪-এর নিক 


ট এসে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি তোমাদের সন্তানদেরকে চুমা 


দাও?” সাহাবায়ে কিরামগণ উত্তরে বললেন 'হাঁ।” তারা বলল 'আল্ল 


[হর শপথ! আমরা তো চুমা দিই না।? তাদের এই কথা শুনে 


রাসুলুল্লাহ && বললেন, “আল্লাহ তাআলা যদি তোমাদের অন্তর থেকে মায়া-মমতা ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন, তবে আমার আর কি করার 


আছে?” (বুখারী ও মুসলিম) 


() এর কারণ হল যেহেতু তারা শহর থেকে দূরে বসবাস করত এবং আল্লাহ ও রসূল &-এর কথা শ্রবণ করার সুযোগ পেত না। 


(9 এখন সেই দুই শ্রেণী বেদুঈনদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, এরা প্রথম শ্রেণীর বেদুঈন। 


(9) 5 অর্থ জরিমানা। অর্থাৎ এমন ব্যয় যা মানুষকে একদম অনিচ্ছার সাথে নিরুপায় হয়ে করতে হয়। 


(১) ১১ _৯১9১ _এর বহুবচন অর্থ ঃ কালের আবর্তন, বিপদাপদ। অর্থাৎ তারা মুসলিমদের উপর দুর্দিন ও বিপদ আসার অপেক্ষায় 


থাকে। 


()এ 
তারই দুরদশগ্রস্ত হওয়ার উপযুক্ত। 


তি 


বন্দুআ। (অর্থাৎ, অশুভ আবর্তন তাদের উপরই পতিত হোক।) অথবা সংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, তাদেরই দুর্দিন আসবে। কারণ 


() এটা বেদুঈনদের দ্বিতীয় শ্রেণী, শহর থেকে দুরে থাকার পরেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান 


আনার তাওফীক দান করেছিলেন এবং সেই ঈমান দ্বারা তাদের এ অজ্ঞতাও দূর ক'রে দেন, যা বেদুঈন হওয়ার কারণে বেদুঈনদের 


মধ্যে সাধারণতঃ পাওয়া যেত। সুতরাং তারা আল্লাহর পথে ব্য়কৃত সম্পদকে জরিমানা ভাবত না; বরং তা আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও 


রাসুলুল্লাহ &৪-এর দুআ পাওয়ার উপায় মনে করত। এ দ্বারা স্বাদব্াহ প্র 


দানকারীদের জন্য নবী && যে বর্কতের দুআ করতেন তার দিকে 


ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন স্বাদক্বাহ প্রদানকারীর জন্য নবী &8 এই বলে দুআ করেছিলেন, 4 10) 


(৬৪১ ৪ এ ৬০ “হে আল্লাহ ! আবু আওফার বংশের উপর রহমত বর্ষণ করুন।” (বুখারী, মুসলিম) 


(১) এটা সুসংবাদ যে, তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা আল্লাহর রহমতের অধিকারী। 


(১) এই আয়াতে তিন শ্রেণীর লোকের বর্ণনা বিদ্যমান। প্রথম £ মুহাজিরগণ, ধারা দ্বীনের খাতিরে আল্লাহ ও রসুলের আদেশ পালনাথে 


মক্কা ও অন্যান্য এলাকা থেকে হিজরত করতঃ সকল কিছু ত্যাগ কণরে মদীনায় চলে যান। দ্বিতীয় ৪ আনসারগণ, এরা মদীনার অধিবাসী 


ছিলেন। এরা সর্বাবস্থায় রসূল &৪-এর সাহায্য ও সুরক্ষা বিধান করেছিলে 


ন এবং মদীনায় আগত মুহাজিরদের যথাযথ সম্মান করেছিলেন 


এবং নিজেদের সবকিছু তাদের খিদমতে কুরবান ক'রে দিয়েছিলেন। এখানে সেই উভয় শ্রেণীর 'আস্-সাবিকুনাল আওয়ালুন” (অগ্রবর্তী 


ও প্রথম) ব্যক্তিবর্ণের কথা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সেই উভয় শ্রেণীর মধ্যে এ সকল ব্যক্তি ধারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা কার 


ছিলেন তা নির্ধারণ করণে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকের নিকট 'আস্-সাবিকুনাল আওয়ালুন? তারা, ধারা উভয় ব্রিবলার দিকে মুখ 


ক'রে নামায পড়েছেন। অর্থাৎ কিবলা পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে যে সমস্ত মুহাজির ও আনস্বারগণ মুসলমান হয়েছিলেন তারা। আবার 


অনেকের নিকট 'আস্-সাবিকুনাল আওয়ালুন” এ সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম, খারা হুদাইবিয়ায় অনুষ্ঠিত বাইআতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণ 


করেছিলেন। আবার অনেকের নিকট ওরা হলেন তীরা, খারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইমাম শওকানী (রহঃ) বলেন, সকল 


অভিমতই সঠিক হতে পারে। তৃতীয় £- এ সকল ব্যক্তি, ধারা একনিষ্ঠভাবে সেই মুহাজির ও আনস্বারদের অনুগামী ছিলেন। কেউ কেউ 
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তফসীর আহসাুল বারাল ১১ পারা ৩৫৩ 
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১৯৯ ৮০2০৭ ভরি ১ ৩ টি 


এ হল বিরাট সফলতা। 


(১০১) মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাদের ১ তা 
মধ্য হতে কতিপয় এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে হতেও কতিপয় লোক ভূ ,,. 
এমন মুনাফিকু রয়েছে; যারা মুনাফিক্ীতে অটল।() তুমি তাদেরকে ডি রঃ চি ১3০] 4০, 13১০ মি 
জান না, আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি ৰ 2৯৮৮৮-০ শি ১8৫ টিনার 
প্রদান করব.) অতঃপর (পরকালেও) তারা মহা শাস্তির দিকে ০ রি 
প্রত্যাবর্তিত হবে। 

2 জারোরতকজোর াহেমারাগিজেরের অপরাধসমূহ স্বীকার চি রিও শু 5 19855 8118 
করেছে,১) যারা সৎকর্মের সাথে অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে।১ আশা নি 

রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন।() নিঃসন্দেহে 2)৮৯৮০7৯৪ কা]! ডিক ওঞ্ঞা ৬০ চি 
আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। রর 

(১০৩) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে স্বাদক্থাহ গ্রহণ কর, যার দ্বারা ১৮০ 15246. 854 চি রর মি 
তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করে দেবে। আর তাদের জন্য তি টিন রা 49৩ ৫ 
দুআ কর.(৯) নিঃসন্দেহে তোমার দুআ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির [108১-০ শপ এও ৯১৪৪০! 
কারণ। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। 


বলেন,তারা হলেন পারিভাষিক অর্থে তাবেয়ীগণ, ধারা নবী &৪-এর দর্শন লাভ করতে পারেননি, কিন্তু সাহাবায়ে কিরামগণের সাহী 
হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আবার কেউ কেউ তা সাধারণ রেখেছেন, অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত যে সকল মুসলিম মুহাজির ও 
আনস্থারদের সাথে মহব্বত রাখবেন ও তাদের আদর্শের উপর চলবেন, তারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভক্ত। এতে পারিভাষিক অর্থে তাবেয়ীগণও 
এসে যাচ্ছেন। 

(১) "আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট” বাকাটির অর্থ হল, আল্লাহ তাআলা তাদের সৎকর্ম গ্রহণ করেছেন, মানুষ হিসাবে তাদের কৃত ভুল- 
ত্রুটি ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন এবং তিনি তাদের উপর অসন্তুষ্ট নন। যদি তা না হত, তাহলে উক্ত আয়াতে তাদের জন্য জানাত ও 
জানাতের নিয়ামতের সুসংবাদ দেওয়া হল কেন? এই আয়াত দ্বারা এটাও জানা গেল যে, আল্লাহর এই সন্তষ্টি সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী নয়, 
বরং চিরস্থায়ী। যদি রসূল &৪-এর মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কিরামগণের মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত (যেমন এক বাতিল 
ফির্কার বিশ্বাস আছে), তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন না। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যখন 
আল্লাহ তাআলা তাদের সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করে দিয়েছেন, তখন তাদের সমালোচনা ক'রে তাদের ভুল-ত্রুটি বর্ণনা করা কোন 
মুসলিমের উচিত নয়। বস্ততঃ এটাও জানা গেল যে, তীদের প্রতি মহব্বত রাখা এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের 
কারণ। আর তাদের প্রতি শক্রতা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করা আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। ৩! ০১৩ ১৯ 032১81 উড) 


(45 2 
৯) ৩১ এবং ১ এর অর্থ হল নরম, মোলায়েম এবং খালি। সুতরাং পাতা নেই এমন ডালকে, দেহে লোম নেই এমন ঘোড়াকে এবং 
১০ 1১৯ ্ 


মুখমন্ডলে এখনো দাড়ি-মোছ গজায়নি এমন বালককে ১: বলা হয়। যেমন কাচকে ১১৯ ৮ অর্থাৎ ১১ (চ্ছ) বলা হয়। 1১১) 


(38 ৮০ এর অর্থ হবে *3.৫%| ঞ21১১5৯3? অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে মুনাফিক্টীর জন্য খালি ক"রে নিয়েছে, অর্থাৎ, খাটি মুনাফিকীতে 
তারা অনড়। 
(১) এখানে কত পরিস্কার বাক্যে নবী &&-এর "আ-লিমুল গায়ব” না হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আফসোস! যদি বিদআতীরা 
কুরআন বুঝার তাওফীকু পেত। 

(১১ কেউ কেউ এর উদ্দেশ্য বর্ণনা ক'রে বলেন যে, তা হল পৃথিবীর অপমান-লাঞ্তনা, তারপর আখেরাতের শাস্তি। আবার কেউ কেউ 
বলেন, পৃথিবীরই দ্বিগুণ শাস্তি। 
(৮) এরা সেই সকল একনিষ্ঠ মুসলিম, যারা কোন ওজর আপত্তি ছাড়াই শুধু শৈথিল্যের কারণে তাবুক অভিযানে নবী &8-এর সাথে 
শরীক হয়নি। তবে পরে তারা আপন ভুল বুঝতে পারে এবং তারা তাদের অপরাধ স্বীকার ক'রে নেয়। 

(১) "সৎকর্ম বলতে এ সকল নেক আমল, যা তারা জিহাদে না যাওয়ার পূর্বে করেছিল। এর ভিতর কিছু যুদ্ধে তাদের অংশ গ্রহণের 
আমলও ছিল। আর 'অসতকর্ম” থেকে উদ্দেশ্য হল তাবুকের যুদ্ধে তাদের পিছিয়ে থাকা। 

১) আল্লাহর পক্ষ থেকে আশা ও সম্ভাবনার অর্থই হল, তা নিশ্চিত। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে তাদের 
অপরাধের হ্বীকারোক্তিকে তওবার স্থানে রেখে তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


(১০৪) তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের 
তওবা কবুল ক'রে থাকেন এবং তিনিই দান-খয়রাত গ্রহণ করেন.।১৯ 
আর নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম করুণাময়? 

(১০৫) তুমি বলে দাও, তোমরা কাজ করতে থাক। অচিরেই 
তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ দেখবেন এবং তীর রসুল ও 
বিশ্বাসিগণও দেখবে।১০) আর অচিরেই তোমাদেরকে অদৃশ্য ও 
প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা (আল্লাহর) দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে। 
অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম জানিয়ে 
দেবেন।? 

(১০৬) আরো কতক লোক রয়েছে, যাদের ব্যাপারে (সিদ্ধান্ত) 
আল্লাহর আদেশ আসা পথন্ত স্থগিত রয়েছে;১৯ হয় তিনি তাদেরকে 
শাস্তি প্রদান করবেন(১ অথবা তাদের তওবা কবুল করবেন।$ আর 
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। 

(১০৭) আর কেউ কেউ এমন আছে, যারা ক্ষতি সাধন করার 
উদ্দেশ্যে, কুফরী করার উদ্দেশ, বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার 
উদ্দেশ্যে এবং যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তীর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছে, তার ঘাটি্বরূপ (একটি নতুন) মসজিদ নির্মাণ করেছে।১৪) 


4) ৫ 
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(৮) এটা সাধারণ আদেশ। স্বাদকাহ থেকে উদ্দেশ্য ফরযকৃত স্বাদকাহ অর্থাৎ যাকাত হতে পারে, আবার নফল স্বাদকাহও হতে পারে। 


এখানে নবী &-কে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, স্বাদক্জাহ দ্বারা তুমি মুসলিমদেরকে পবিত্র কর। এতে এই কথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, 


যাকাত ও স্বাদক্বাহ মানুষের আখলাক-চরিত্রকে পবিত্র করার একটি বড় উপায়। এ ছাড়া স্বাদক্াহকে স্থাদক্বাহ এই জন্য বলা হয় যে, 


স্থাদক্বাহদাতা নিজের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী। দ্বিতীয় বিষয় এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, সবাদক্াহ উসুলকারীর উচিত, স্থাদক্বাহদাতার জন্য 


দুআ করা। যেমন এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজ পয়গম্বর &8-কে দুআ করার আদেশ দিয়েছেন এবং নবী &৪ উক্ত আদেশ অনুযায়ী 


দুআ করতেন। এই সাধারণ আদেশ থেকে এটাও দলীল নেওয়া হয়েছে যে, যাকাত উসুল করার দায়িত্‌ সমসাময়িক বাদশা বা শাসকের। 


অপরিহার্ধ। (ইবনে কাসীর) 


যদি কেউ তা প্রদান করতে অস্বীকার করে, তবে আবু বাকর এ& ও সাহাবায়ে কিরাম গণের আমল অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা 


(১) "তিনিই দান-খয়রাত বা স্বাদক্াহ গ্রহণ করেন” (এই শর্তের উপর যে তা হালাল উপার্জন থেকে হতে হবে) এর অর্থ হল তা বৃদ্ধি 


করেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; নবী &$ বলেছেন “যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু 


দান করে -- আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না -- সে ব্যক্তির এ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। 


অতঃপর তা এ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন; যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা 


পাহাড়ের মত হয়ে যায়।” (বৃখারী১৪১০নৎ মুসলিম ১০ ১৪নৎ) 


(১) এ১* এর অর্থ হল দেখা ও জানা। অর্থাৎ তোমাদের কর্ম শুধু আল্লাহ তাআলাই দেখেন না; বরং সে বিষয়ে (অহী দ্বারা) আল্লাহর 


রসূল &৪ এবং মু'মিনগণও অবগত হন। (এ কথা মুনাফিকদের ব্যাপারেই বলা হচ্ছে।) এই শ্রেণীর আয়াত পূর্বেও (৯৪ নম্বরে) উক্ত 


হয়েছে। এখানে ঈমানদারদের কথা অতিরিক্ত ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহর রসূল &-এর খবর দেওয়াতে তারাও মুনাফিকুদের (মুনাফিক) 


আমল জানতে পারে। 


(১) তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রথমতঃ মুনাফিকুরা পিছিয়ে ছিল। দ্বিতীয়তঃ এমন কিছু (মুসলিম) লোক পিছিয়ে ছিল, যাদের কোন ওজর ছিল 
না। তারা তাদের নিজ অপরাধ স্বীকার ক'রে নিয়েছিল; কিন্ত তাদেরকে সাথে সাথে ক্ষমা করা হয়নি; বরং তাদের ব্যাপারে আল্লাহর 


বর্ণনা সামনে আসবে।) 
(২১) যদি তারা আপন ত্রুটির উপর অটল থাকে। 
(২০) যদি তারা আন্তরিকভাবে খাটি তওবা ক'রে নেয়। 


আদেশ আসা অবধি অপেক্ষা করা হয়েছিল। এই আয়াতে সেই শ্রেণীর লোকদের কথা আলোচিত হয়েছে। (এরা তিনজন ছিল, যাদের 


(১১ এই আয়াতে মুনাফিকদের আরো একটি অত্যন্ত নোংরা ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর তা হল ৪- তারা একটি মসজিদ নির্মাণ 


করে (কুরআন উক্ত মসজিদটিকে "মাসজিদু যরার” নামে অভিহিত করেছে)। তারা নবী &৪-কে বুঝাতে চায় যে, বৃষ্টি, গান্ডা ইত্যাদির 
সময়ে দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের দূরে (মসজিদে কুঁবায়) যেতে বড় কষ্ট্র হয়। ফলে তাদের সুবিধার্থে আমরা অপর একটি মসজিদ নির্মাণ 


করেছি। আপনি সেখানে গিয়ে নামায পড়েন, যাতে আমরা বর্কত লাভে ধন্য হই। নবী & তখন তাবুক অভিযানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১১ পারা 


তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে, "মঙ্গল ভিন্ন আমাদের আর কোন ৪৫ 35 ৮৫ 
উদ্দেশ্য নেই।, আর আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, অবশ্যই তারা ?*: 
মিথ্যাবাদী।১০ 
(১০৮) তুমি কখনো ওতে (নামাযের জন্য) দাড়াবে না।১৬ অবশ্যই 10 ডঃ 
যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই আল্লাহভীতির উপর স্থাপিত জ ,এ.. 65325. ০5০6 25% 
হয়েছে, তাতেই (নামাযের জন্য) দাড়ানো তোমার অধিক সমুচিত।১৭) 1১০৬০ ও] চর্া 0৩ ই পট (9 ৩1৯ 
সেখানে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তমরূপে পবিত্র হওয়াকে পছন্দ 

করে।) আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে 
পছন্দ করেন। 

(১০৯) তবে কি সে ব্যক্তি উত্তম, যে নিজ ইমারতের ভিত্তি 
আল্লাহভীতি ও তার সন্তষ্টির উপর স্থাপন করেছে অথবা সেই ব্যক্তি, 
যে স্বীয় ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে কোন পতনমুখী গর্তের 
কিনারায়, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত 
হয়?১৯ আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। 


রর 


(১১০) তাদের এই ইমারত যা তারা নির্মাণ করেছে, তা সদা তাদের ০৪ এপি 24198 নি রা এরম এর 10 খু 


মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের হৃদয় ছিন-বিচ্ছিন দিনরাত ররর রা 
হয়ে যায়।৬) আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। % (১৮ 4 4০ ০:53 


ছিলেন। তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর নামায পড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু ফিরার পথে আল্লাহ তাআলা অহী দ্বারা মুনাফিকুদের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য ফাস ক”রে দিলেন। তাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হল যে, আসলে এই মসজিদ তারা মুসলিমদের ক্ষতিসাধন, কুফরীর 
প্রচার, মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিনতা সৃষ্টি এবং আল্লাহ ও তীর রসূলের শক্রদের জন্য আশ্রয়স্থল বানাবার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছে। 

(২০ অর্থাৎ, মিথ্যা শপথ ক'রে তারা নবী &$-কে প্রতারিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে তাদের চক্রান্ত ও প্রতারণা 
থেকে রক্ষা করলেন এবং বলে দিলেন যে, এদের উদ্দেশ্য সৎ নয় এবং তারা যা প্রকাশ করছে তাতে তারা মিথুক। 

(১) অর্থাৎ, তুমি সেখানে গিয়ে নামায পড়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, সে অনুযায়ী সেখানে গিয়ে নামায পড়বে না। সুতরাং মহানবী 
সেখানে নামায তো পড়েননি বরং কতিপয় সাহাবীকে পাঠিয়ে সেই তথাকথিত মসজিদটিকে ধুংস ক'রে দিয়েছিলেন। এই কর্ম দ্বারা 
দলীল নিয়ে উলামাগণ বলেন, যদি কোন মসজিদ আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত, মুসলিমদেরকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়, তবে 
তাকে “মসজিদে ঘ্বিরার” বলা যাবে এবং তা ভেঙ্গে ধংস ক'রে দিতে হবে। যাতে মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিনতা ও ভেদাভেদ সৃষ্টি না হয়। 
(১) 'যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই আল্লাহ-ভীতির উপর স্থাপিত হয়েছে” সে মসজিদ কোনটি এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। 
কেউ কেউ মসজিদে ঝুঁবা, আবার কেউ কেউ মসজিদে নববী বলেছেন। সালাফদের কেউ কেউ উভয়কেই বলেছেন। ইমাম ইবনে কাসীর 


(রহঃ) বলেন, যদি এই আয়াত দ্বারা মসজিদে কুবা ধরা হয়, তবে কতিপয় হাদীস দ্বারা মসজিদে নববীকে (55৫1 ৬০ ০4) বলে 
সমর্থন করা হয়েছে এবং উভয়ের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কারণ মসজিদে ঝুবা যদি (55 ৬৫০ ০4) এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়, তবে 


মসজিদে নববী তো আরো অধিকভাবে সেই মর্যাদার অধিকারী। 

(৮) হাদীসে এসেছে যে, তারা হলেন ঝুবাবাসী। তারা পবিত্রতা অর্জনে পানি ব্যবহার করতেন বলে মহান আল্লাহ তাদের প্রশংসা 
করেছেন। (প্রকাশ থাকে যে ঢেলোর সাথে পানি বাবহার করার হাদীস সহীহ নয়। ইরওয়াউল গালীল ৪২নং প্রঃ) ইমাম ইবনে কাসীর 
বলেন, এই আয়াত এই কথার প্রমাণ যে, এমন পুরাতন মসজিদে নামায আদায় করা উত্তম, যে মসজিদ একমাত্র আল্লাহ তাআলার 
ইবাদত করার নিমিত্তে নির্মাণ করা হয়েছে। অনুরূপ নেক লোকদের জামাআতে এবং এমন ব্যক্তিদের সাথে নামায পড়া উত্তম যারা 
পূর্ণরূপে ওযু করতে ও পবিত্রতা অর্জনে বিশেষ যত্রবান। 

(১) এই আয়াতে মু'মিন ও মুনাফিকদের আমলের উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। মুমিনদের আমল আল্লাহ-ভীতির ভিত্তিতে তার 
সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে হয়। আর মুনাফিকদের আমল লোক প্রদর্শন ও উদ্দেশ্য-ভুষ্টিতার উপর ভিত্তি ক”রে হয়। যা ভূমির সেই অংশের 
মত যার তলদেশ দিয়ে উপত্যকার পানি প্রবাহিত হয় এবং সেখানকার মাটিকে নিজের সাথে বয়ে নিয়ে যায়। ফলে সেই অংশের 
তলদেশ ফীকা হয়ে যায়। বিদিত যে, তার উপর কোন ঘর নির্মাণ করলে অতি সত্তর তা ভেঙ্গে পড়বে। সেই মুনাফিকুদের মসজিদ 
নির্মাণের কাজও অনুরূপ, যা তাদের নিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। 

(*) "আন্তর ছিনন-বিচ্ছিন হয়ে যায়” এর অর্থ হল, মারা যায়। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত এই গৃহ তাদের অন্তরে আরো বেশি সন্দেহ ও মুনাফিকী 
সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকবে। যেমন বাছুর পূজারীদের হৃদয়-মনে বাছুর-প্রীতি জমে বসেছিল। 
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৩৫৬ সুর তাওবাহ ৯ 


(১১১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বাসীদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও কি 54235 ৩৮$]া পরত এ্যাঞ 
তাদের ধন-সম্পদসমূহকে বেহেস্তের বাশময়ে ক্রয় ক'রে 
নিয়েছেন;১ তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা হত্যা করে ১১৪৪ গা ০৮০ & ২০ ধলা 4 ১ 


এবং নিহত হয়ে যায়। এ (যুদে)র দরুন (জামাত প্রদানের) সত্য ০৫19 2১0৫] 81552061453 লা 


২১ 


অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ই্জীলে এবং কুরআনে; আর নিজের ৮, 8 ৩ ৫, িারাটারিরারা রা 
অঙ্গীকার পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কে আছে) 125৮ এট অন ০১৩ 8 ভে আালাও 
অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের | 
উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছ।) আর এটা হচ্ছে মহাসাফল্য। 

(১১২) তারা হচ্ছে তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোযা 7১54 রা] রা রা] 
পালনকারী, রুকু ও সিজদাকারী, সংকাজে আদেশ এবং মন্দ কাজে রা রায়ান 
বাধা প্রদানকারী, আল্লাহর বিধি-সীমাসমূহের সংরক্ষণকারী।৬৯ আর ১০০০ ৩১৮ ২০১ নেছা 


এীএি ্ (৩৫) ০০ ক ৫ 
তুমি বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও। ০৬ কা ০ ০১৪৯০ ৮ ৬৪ ২০০১ 


(১১৩) অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য 1১৯ 0 রর সা 4) ২০৪৫ ৪ 


সঙ্গত নয় যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, তাদের কাছে একথা 
্ ভিজে র্‌ ০০ ১ 3 ] রি 6 ১ 21 
সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। ৬ ২ 8 4) দি স্উিিও 


(১) এখানে আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত ও দয়ার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তিনি মু”মিনদেরকে তাদের জান ও এ সম্পদ যা তারা 
ল্লাহর পথে ব্যয় করে, তার বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করেছেন। অথচ এই জান ও মালও সেই আল্লাহরই দান। আবার মূল্য ও বদলা 
হসাবে যা দান করেছেন, অর্থাৎ সেই জান্নাত নেহাতই মূল্যবান। 

২) এটা উক্ত ক্রয়-বিনিময়ের তা"কীদ যে, আল্লাহ তাআলা এই সত্য অঙ্গীকার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং কুঁরআনেও করেছেন। আর 
ল্লাহর চেয়ে অধিক অঙ্গীকার পুরণকারী কে হতে পারে? 

(১) এ কথা মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে। কিন্তু এই আনন্দ তখনই করা যাবে, যখন মুসলিমগণ উক্ত ব্যবসা মেনে নেবে। অর্থাৎ, আল্লাহর 
পথে জান ও মাল কুরবানী করতে কোন দ্বিধা করবে না। 

(১) এখানে এ সকল মু'মিন ব্যক্তিদের আরো কিছু গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের জান ও মাল আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় 
করে নিয়েছেন। তারা গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে তওবাকারী হবে, নিয়মিত আপন প্রভুর ইবাদতকারী হবে, আর মুখে আল্লাহর প্রশংসা 
বর্ণনাকারী এবং এই আয়াতে বর্ণিত সকল গুণের অধিকারী হবে। অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে ০৯৯০. এর অর্থ রোযাপালনকারী। 


এই অর্থকেই ইবনে কাসীর (রহঃ) সহীহ ও প্রসিদ্ধ মত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অনেকে তার অর্থ আল্লাহর পথে জিহাদ বলেছেন। 
এরপরেও “সিয়াহাত” এর অর্থ দেশ-ভ্রমণ নয় যেমন অনেকে এই অর্থ নিয়েছেন। অনুরূপ ইবাদতের জন্য পাহাড়ের চড়া, গুহা এবং 
নির্জন মরুভূমিতে গিয়ে বসবাস করাও এর অর্থ নয়। কারণ তা বৈরাগ্যবাদের একটা অংশ যা ইসলাম ধর্মে নেই। তবে হ্যা, ফিতনার 
সময় নিজের দ্বীন বাচানোর তাগীদে শহর ও জনবসতি ত্যাগ করে জঙ্গল ও মরুভূমিতে গিয়ে বাস করার অনুমতি হাদীসে দেওয়া 
হয়েছে। (বেখারী) 

(*) উদ্দেশ্য হল যে, বিশ্বাসী বা পূর্ণ মু'মিন এ ব্যক্তি, যে কথা ও কর্মে ইসলামী শিক্ষার উত্তম নমুনা হয় এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্ত থেকে 
বরত থাকে এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনকারী নয় বরং তার সংরক্ষণকারী হয়। এরাপ পূর্ণ মু'মিনরাই সুসংবাদের অধিকারী। এটা 
সেই কথাই, যা কুরআনে (/০:০]1৯1১531৯:5) শব্দ দ্বারা বার বার উক্ত হয়েছে। এখানে কিছু নেক আমলের কথা কিঞ্চিৎ 
বস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 

(৯) এই আয়াতের তফসীর সহীহ বুখারীতে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন নবী &৪-এর চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, 
তখন নবী &৪ তার নিকট গেলেন। তার নিকট আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যাহ বসেছিল। নবী && বললেন, “চাচাজান! 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পড়ে নিন, যাতে আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য প্রমাণ পেশ করতে পারি। আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ বিন আবী 
উমাইয়্যাহ বলল, “হে আবু তালেব! (মৃত্যুর) সময় আব্দুল মুভ্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে?” (শেষে এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হল।) নবী 
&8 বললেন, “যতক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ না করা হবে, ততক্ষণ আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব।” 
তখন উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হল, যাতে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নিষিদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। (সহীহ বুখারী) এবং সুর 
কস্বাস্থের ৫৬নং আয়াত (০4:৯১5 ৬৯৫ ২ এ) আয়াতটিও এই মর্মে অবতীর্ণ হয়েছে। মুসনাদে আহমাদের একটি বর্ণনায় আছে যে, 
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পো 


গে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১১ পারা 


(১১৪) আর ইব্রাহীমের নিজ 


পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো 


কেবল 


সেই প্রতিশ্রুতির কারণে ছিল, যা সে ত 


অতঃপর যখন তার নিকট এ সুস্পষ্ট হল যে, সে (পিতা) আল্লাহর 


র সাথে করেছিল। 


দুশমন, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন করে 


ইব্রাহীম ছিল অ 
(১১৫) আর আল্লাহ এরূপ নন যে, কোন জাতিকে পথপ্রদর্শন করার 


তিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (৬) 


নল।) বাস্তবিকই 


পর তাদেরকে পথ 


ভষ্টু ক'রে দেন; যে পর্যন্ত না তাদেরকে সেসব বিষয় 


াল্লাহ 


সর্বজ্ঞ। 


পরিজ্কারভাবে বলে দেন, যা হতে তারা বেচে থাকবে১৩৯ নিশ্চয়ই 


১১৬) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ 


নশ্চয়ই আল্লাহরই; তিনিই 


বন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন; অ 


[র তোমাদের জন্য 


2] ৮০১0] ৫) এ 


ল্লাহ ছাড়া নাকোন বন্ধু আছে, আর না কোন সাহায্যকারী। 


১১৭) আল্লাহ ক্ষমা করলেন নবীকে এবং 


৫ 
রত 


র্্ 


নি মা ৪৫ 


৮9 ০৪ ০০ঘ০০এএা এ 512৫ 01 


০৮5 ১ 490 48৪৩০ ৮০ 


মুহাজির ও চাট ০৮ইণাও পা একা ৫-্র 


নসারদেরকে যারা সংকট মুহুর্তে নবীর অনুগামী 


হয়েছিল, এমন রর 


কি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বাকা হওয়ার উপক্রম 


হয়েছিল,৯১ তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। নিঃসন্দেহে 


আল্লাহ 
(১১৮) 


তাদের প্রতি বড় ম্নেহশীল, পরম করুণাময়। 


আর এ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত 


গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছিল/৪১) 


পরিশেষে পৃথিবী প্রশস্ত 


হওয়া সত্তেও 


তাদের প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য 


নী রা রর 

()2৮5-১228 49 নি রি ৫৩ 
(6 2৪৮০ 1ঠ এপ 0৮৯ 
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থা আরা ৪ 


একদা নবী && তার মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুসনাদ আহমদ €ম খন্ড ৩৫৫পৃঃ) আর 


নবী $& নিজ সম্প্রদায়ের জন্য যে দুআ করেছিলেন, (০১০ 3 4. (১থ 251 2৮) “হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা 


কণরে দাও, কারণ তারা অজ্ঞ।” তা এই আয়াতের বিরোধী নয়। কারণ এই দুআর অর্থ হল তাদের জন্য হিদায়াত কামনা করা। অর্থাৎ 


তারা আমার মর্যাদা ও সম্মান থেকে বেখবর, তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দাও, যাতে তারা ক্ষমার যোগ্য হয়ে যায়। আর জীবিত 


কাফের ও মুশরিকের জন্য হিদায়াতের দুআ করা বৈধ। 


(১) তআ 


০১ 


ক'রে নিলেন এবং তারপর আর ক্ষমা প্রার্থনা করেননি। 


াঁৎ, ইব্রাহীম ৯&। যখন পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে, তার পিতা আল্লাহর শত্রু ও জাহান্নামী, তখন তি 


(১) তআ 


1র শুরুতে পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও তার কোমল-হাদয় ও সহনশীলতার কারণেই ছিল। 


নি তার সাথে সম্পর্ক ছিন 


(৩) তআ 


ল্লাহ তাআলা যখন মুশ 


রকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থ 


না করতে নিষেধ ক'রে দিলেন, তখ 


ন কিছু সাহাবায়ে 


করাম ৬৬, যারা এই কর্ম 


করেছিলেন, তারা এই ভেবে চি 


ন্তিত হলেন যে, তারা তাদের মুশরিক আত্মীয়দের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ভষ্টাতার কাজ করেননি তো 


আল্লাহ তাআলা বললেন যে, আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ কোন বস্তর নিষিদ্ধতা ঘোষণা না করেন, ততক্ষণ তি 


ন তার উপর কোন ধর- 


পাকড় করেন না এবং তাকে ভষ্টুতাও গণ্য করেন না। তবে নিষিদ্ধ কর্ম থেকে কেউ বিরত না থাকলে আল্লাহ তাআলা তাকে পথভষ্ট 


করে দেন। ফলে ধারা উক্ত আদেশের পূর্বে মৃত মুশরিক আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন তাদের ধর-পাকড় হবে না, 


কারণ তারা উক্ত নির্দেশ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। 


(%) তাবুক যুদ্ধের সফরকে সহটমুহূর্ত” বলে অ 


ভহিত করেছে। কারণ প্রথমতঃ তখন গ্রীল্মকাল ছিল। দ্বিতীয়তঃ ফসল কাটার সময় 


ছিল। তৃতীয়তঃ অনেক দুরের সফর ছিল। চতুথ 


তঃ সফরের সম্বলও ছিল অতি অল্প। ফলে এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীদেরকে 


(| ১১৪৯) (সষ্কটকালের সেনা) বলা হয়। তওবার জন্য জরুরী নয় যে, পূর্বে গুনাহ বা ভুল হয়ে থাকবে। ভুল বা পাপ ছাড়াও 


উচ্চমর্ধাদা ও অজান্তে সম্পাদিত ত্রুটির জন্য তওবা করা হয়। এখানে মুহাজির ও আনসারদের প্রথম দলটির তওবাও এই অর্থে, যারা 


বিনা দ্দি 


ধায় নবী ঞ&৪-এর আদেশ শোনামাত্র জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। 


(১) এ 


টা সেই দ্বিতীয় দলটির বর্ণনা, ধারা উপরে উল্লিখিত কারণে শুরুতে 


বেরিয়ে 


দধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সেই অবস্থা থেকে 


বরংড 
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এসেছিলেন এবং আনন্দের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অন্তরের দ্বিধার অর্থ ধর্মে কোন প্রকার দ্বিধা বা সন্দেহ নয়; 
ল্লশখিত সাংসারিক ও পারিপার্রিক কারণে জিহাদে শরীক হওয়াতে ইতস্ততঃ করা হয়েছিল। 


টা 


৫৮ 


দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল আর তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া 


তআ 


ল্লাহর পাকড়াও হতে বাচার অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে 


তিনি 


তু 


দের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন, যাতে তারা তওবা করে।$৪ নিশ্চয় 


অঅ 


(১১৯) হে 
সঙ্গী হও1069 


(১২০) মদী 


যে 
প্রা 


ল্লাহই হচ্ছেন তওবা গ্রহণকারী, পরম করুণাময়। 


বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদী 


দের 


নাবাসী ও তাদের পার্বতী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নয় 


, আল্লাহর রসুলের (সঙ্গী না হয়ে) পিছনে থেকে যাবে) এবং 


তার 


ণ অপেক্ষা নিজেদের প্রাণকে প্রিয় মনে করবে।) কারণ,(৯) 
ল্লাহর পথে তাদেরকে যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা পায়, আর 


৪৯) 


বশ্বাসীদের ক্রোধ সৃষ্টি করে এমন স্থানে তারা যে পদক্ষেপ করে! 


2) শি এ এ 


বং শত্রদের নিকট হতে তারা যা লাভ করে, তার প্রত্যেকা 


ণ 


(১২১) অ 


নিশ্চয়ই অ 


হি 
৮ 


নময়ে তাদের জন্য এক একটি নেক আমল লিপিবদ্ধ করা 
ল্লাহ পুণ্যবানদের পুণ্যফল বিনষ্ট করেন না। 


হয়। 


অতিক্রম করে,€১ তা তাদের জন্য লিপিবদ্ধ হয়, 


1র ছোট-বড় যা কিছু তারা ব্যয় করে এবং যত উপত্যকা 


সুর তওবাহ ৯ 


৬] £1৮ ঝা19155 ও এ ৫ 


০০০০ ৩2০৯৮ 5 মনা ০৯৭ ০৬ 5 
০৪৩৪ ০৪ট 555 পা ০১০৩৪ ৮৪ 
৪82৭0৮46544 2205৫ 
9 3৬৫ ৮০৩ ৫৮৮ ২৪ খু প্রা এ 
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(৯) 1১4৯ আর ০১৯ এর অর্থ একই; অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল এবং পঞ্চাশ দিন পর তাদের তওবা কবুল 


হয়েছিল। তারা তিন জন সাহাবী ছিলেন। কা”ব বিন মালেক, মুরারাহ 


বন রাবী” ও হিলাল বিন উমাইয়াহ এ&। এরা তিনজনই ছিলেন 


অতি মুখলেস (খাটি) ব্যক্তি। যারা ইতিপূর্বে মহানবী &8-এর সাথে সক 


ল জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। শুধু তাবুক যুদ্ধে অবহেলাবশতঃ 


শরীক হননি। পরে তারা আপন ভুল বুঝতে পারলেন ও ভাবলেন যে, 


জহাদে শরীক না হয়ে পিছিয়ে থাকায় অপরাধ তো করেছি; কিন্ত 


পুনরায় মুনাফিকৃদের ন্যায় রসুল $৪-এর 


নক 


টি মিথ্যা অজুহাত পেশ করার মত ভুল আর করব না। সুতরাং তারা নবী ৯-এর খিদমতে 


উপস্থিত হয়ে পরিজ্কারভাবে নিজেদের অপর 


ধ স্বীকার করে 


নলেন এবং তার শাস্তির জন্য 


নজেদেরকে পেশ করলেন। নবীঞ্ তাদের 


ব 


ষয় আল্লাহকে সোপর্দ করে দিলেন যে, আল্ল 


[হ তাদের বিষয়ে কোন ফায়সালা পাঠাবেন। এ 


রপরেও নবী && সাহাবায়ে কিরাম ঞগণকে 


সেই 


ন্জ 


তিন ব্যক্তির সাথে কোন সামাজিক সম্পর্ক রাখতে, এমনকি কথাবার্তা বলতেও নিষেধ করে দেন এবং চল্লিশ দিন পর তাদেরকে 


নজ স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার আদেশ দেন। সুতরাং তাই করা হয়। আরো দশ দিন অ 


তিবাহিত হওয়ার পর তাদের তওবা কবুল 


করা হয় এবং উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। (উক্ত ঘটনা বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন £ বুখ 


তাওবাহ) 
(৯) সামাজিক বয়কটের ফলে তাদেরকে যে কষ্ট্রের সম্মুখান হতে হয়ে 
ত শোনেন এবং তওবা কবুল করেন। 


(১) অর্থাৎ পঞ্চাশ দিন পর আল্লাহ তাআলা তাদের কাকু 


রী, কিতাবুল মাগাষী ও মুসলিম, কিতাবুত 


ছল এটা তারই বর্ণনা । 


তি-মিন 


(*) সত্যবাদিতার কারণে আল্লাহ তাআলা সেই তিনজন সাহাবী 


৪৯-এর শুধু অপরাধই ক্ষমা করে দেননি; বরং তাদের তওবার কথা 


কুরআনের আয়াতরূপে অবতীর্ণ করেছেন। ফলে মু'মিনদেরকে আল্লাহ-ভীতি অবলম্বন করার ও সত্যবাদীদের সাথে থাকার আদেশ 


দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির মাঝে অ 


ল্লাহ-ভীতি থাকবে সে সত্যবাদীও হবে। আর [যে মিথ্যুক হবে, জেনে রাখুন যে, তার 


অন্তর আল্লাহ-ভীতি থেকে খালি হবে। এই জন্য হাদী 
(৯) তাবুক যুদ্ধে শরী 


সেব 


ণত হয়েছে, 


মিথ্যা বলা ুনাফিকের একটি লক্ষণ। 


ক হওয়ার জন্য যেহেতু সাধারণভাবে সকলকে ডাক দেওয়া হয়েছিল। ফলে 


বকলাঙ্গ, বৃদ্ধ ও শরয়ী ওজর-ওয়ালা 


ব্যতীত সকলের জন 


7 তাতে শরীক হওয়া জরুরী ছিল। 


কন্ত এরপরেও যে সকল মদীনাবাসী বা মদীনার আশে-পাশে বসবাসকারীগণ 


সেই যুদ্ধে শরী 
হয়নি। 
(*) অর্থাৎ এ 


ক হয়নি, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তিরস্কার ও ধমক স্বরূপ বলছেন যে, রসূল $&৪ থেকে পিছিয়ে থাকা তাদের উচিত 


গাও উচিত নয় যে, তারা 


নজেদের জান বাচিয়ে নেবে এবং রসূল &৪-এর জান বাচানোর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ থাকবে না। 


বরং রসুল &৪-এর নিকটে থেকে তাদের 
রা 


নজেদের জান বাচানোর চেয়ে রসূল £&৪-এর সুরক্ষা বিধান করা বেশি দরকার। 


) 4১ দ্ব 


রা পিছিয়ে না থাকার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ তাদের এই জন্য পিছিয়ে থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহর পথে যে 


পিপাসা, ক্ষুধা ও কান্তি তাদেরকে স্পর্শ করে বা তাদের এমন পদক্ষেপ যাতে কাফেরদের মনে ক্রোধ বৃদ্ধি পায়, অনুরূপ শক্র পক্ষের 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১১ পারা 


যাতে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান 
করতে পারেন। 


4৫ 
] 


01551282 এ 2492 ৮৯৮৮ খু) ১3 


(১২২) আর বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা (জিহাদের জনা) ৫৫৩৪ 5 খু্চও 51775652615 
সবাই একত্রে বের হয়ে পড়ে; সুতরাং তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে ₹ 7, 7 5০00 ১৫০ ০52 
এক একটি ছোট দল বহির্গত হয় না কেন, যাতে অবশিষ্ট লোক 1১1-১5 15১০-3 ৩ ও 22 422 দিও 29 
ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে এবং যাতে তারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট 

ফিরে এলে তাদেরকে সতর্ক করতে পারে। যাতে তারা সাবধান হতে 
পারে। (৫২) 

(১২৩) হে বিশ্বাসিগণ! এ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা -₹ এ 9 লাগা 1156 106 20 পি 
তোমাদের আশে-পাশে অবস্থান করে এবং তারা যেন তোমাদের নিয়া ররর রা 
মধ্যে কঠোরতা পায়।€০ আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ পরহেযগার ৮ ঠা 01 3৯৮3 ৮০৪ শিস 99 ১৩০ 
(সাবধানী)দের সাথে থাকেন। 


ঞ& 
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(১২৪) আর যখনই কোন সুরা অবতীর্ণ করা হয় তখন তাদের মধ্যে 2590 ই] ঠা 85888511618 
কেউ কেউ বলে, 'এই সুরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান (বিশ্বাস) বৃদ্ধি _». 5, ১৯০০৭ 5 ্িতর্কিহ,0 
করল£,) আসলে যেসব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের -১৯$ ০4 ৮6১১১ 9 সরা এও ০০৯] ০১৬ 
ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারা আনন্দ লাভ করছে। ৫৯) 


মানুষ হত্যা বা তাদেরকে বন্দী করে, তার প্রত্যেকটিই তাদের জন্য নেক আমল হিসাবে লিখিত হয়। অর্থাৎ নেক আমল শুধু এই নয় 
যে, মানুষ মসজিদে বা কোন এক নির্জন স্থানে বসে বসে নফল নামায, কুরআন তেলাঅত, আল্লাহর যিকর ইত্যাদি করবে। বরং জিহাদে 
যে সকল কষ্ট ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়; এমনকি এমন কর্ম যার দ্বারা শত্রুর মনে ভীতি বা ক্রোধের সঞ্চার হয়, তার সকল কিছু 
আল্লাহর নিকট নেক আমল রূপে লিখিত হয়। ফলে শুধু ইবাদত করার উদ্দেশ্যেও জিহাদ থেকে দুরে থাকা ঠিক নয়, বিনা ওজরে 
জিহাদে ফাকি দেওয়া তো দূরের কথা। 

(৯) এর অর্থ পায়ে হেটে বা ঘোড়ায় চড়ে এমন এলাকা অতিক্রম করা যে, তাদের পদক্ষেপ ও ঘোড়ার পদশব্দে শক্রর মনে ত্রাস ও 
কম্পন শুরু হয় এবং তাদের হৃদয়ে ক্রোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। 

(%) 'শত্রদের নিকট হতে তারা যা লাভ করে।” এর অর্থ হল তাদের দলের মানুষকে হত্যা বা বন্দী করে অথবা তাদেরকে পরাজিত 
করে এবং গনীমতের সম্পদ অর্জন করে। 

(*) পর্বতমালার মধ্যবর্তী যে জায়গা দিয়ে বৃষ্টির পানি বয়ে যায়, তাকে 5১1 (উপত্যকা) বলা হয়। এখানে সাধারণ প্রান্তর ও এলাকা 


বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহর পথে অল্প-বিস্তুর যা কিছু ব্যয় করবে, অনুরূপ যত প্রান্তর অতিক্রম করবে (অর্থাৎ জিহাদে অল্প ব 
বেশি যতটাই সফর করবে) তা সবই নেকী হিসাবে তাদের আমল-নামায় লেখা হবে, যার উপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সর্বোন্তম 
বিনিময় প্রদান করবেন। 

(%) কোন কোন তাফসীরবিদের নিকট জিহাদের আদেশের সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে। উদ্দেশ্য হল যে, যখন পূর্ববর্তী 
আয়াতসমুহে জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদের জন্য কঠিন শাস্তি ও ডাট-ধমকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সাহাবায়ে কিরাম 
এ্গণ বড় সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন এবং যখনই জিহাদের সময় আসত, তখনই সকলেই তাতে শরীক হওয়ার চেষ্টা করতেন। এই 
আয়াতে তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত জিহাদ এমন নয় যে, তাতে সকলের শরীক হওয়া জরুরী হবে (যেমন তাবুক যুদ্ধে 
জরুরী ছিল)। বরং এক দলের শরীক হওয়াই যথেষ্ট হবে। তাদের নিকট 1৯84 এর সম্বোধিত ব্যক্তি ওরা, যারা জিহাদে অংশ নেবে 


না। অর্থাৎ একদল জিহাদ করতে যাবে এবং £৪৬ ৬৪৪ (বাক্যটি উহ্য হবে) এক দল সেখানে থেকে ছ্বীনের জ্ঞান অর্জন করবে। 


অতঃপর মুজাহিদগণ যখন ফিরে আসবে, তখন তাদেরকেও দ্বীনের বিধান অবগত করিয়ে ভীতি প্রদর্শন করবে। এই আয়াতের দ্বিতীয় 
ব্যাখ্যা হল যে, জিহাদের সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই; বরং এতে দ্বীনের শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব ও তার প্রতি উদ্ুদ্ধ হওয়ার 
কথা এবং তার পদ্ধতির কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যে কোন গোত্র বা জামাআত থেকে কিছু মানুষ দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের জন্য আপন 
বাড়ি-ঘর ছেড়ে মাদ্রাসা বা জ্ঞান লাভের প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তা অর্জন করবে এবং শিক্ষা নিয়ে ফিরে এসে স্বগোত্রের লোকদেরকে ওয়ায- 
নসীহত করবে। দ্বীনের জ্ঞান লাভ করার অর্থ হলে দ্বীনের আদেশ ও নিষেধের জ্ঞান অর্জন করা যাতে আল্লাহর আদেশ পালন করতে 
পারে আর আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্ত থেকে বাচতে পারে এবং স্বগোত্রেও ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধের কাজ করতে 
পারে। 
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৩৬০ সুর তওবাহ ৯ 


(১২৫) পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, এই সুরা তাদের রা (৫)? 759 ৮ ১০০ চে & তা রি 


অপবিভ্রতার সাথে আরো অপবিত্রতা বর্ধিত করেছে এবং তারা কাফের 
অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। 5 _ 

(১২৬) আর তারা কি লক্ষ্য করে না যে, তারা প্রাত বছর একবার বা 
দু'বার কোন না কোন বিপদে পতিত হয়ে থাকে? ) তবুও তারা রি রাগের 
তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণও করে না। ৮৮০৭ ৮» 3 ৮৮ ১, 
(১২৭) আর যখন কোন সুরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন তারা একে ১০ ১৯৮৮ শু টি ০ ৮৩৫৮0 191 
অপরের দিকে তাকাতে থাকে (এবং ইঙ্গিতে বলে); "তোমাদেরকে 

কেউ দেখছে না তো?” অতঃপর তারা ফিরে যায়৯ আল্লাহ তাদের টু ডিএ 3 ০৫ এ 19০০ স্পা চি 
অন্তরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারণ, তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের 0৯222 
বোধশক্তি নেই। (9) নট. 


(€) এই আয়াতে কাফেরদের সাথে জিহাদ করার এক গুরুত্ুপূর্ণ মৌলিক নিয়ম-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, কাফেরদের মধ্যে 
যারা তোমাদের নিকটবর্তী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ করবে। যেমন নবী &$ প্রথমে আরব উপদ্বীপে বসবাসকারী মুশরিকদের সাথে 
জিহাদ করেছেন, যখন তাদের সাথে জিহাদ শেষ করলেন এবং আল্লাহ তাআলা মা, ত্বায়েফ, ইয়ামান, ইয়ামামা, হাজার, খাইবার, 
হাযরে মাউত ইত্যাদির উপর মুসলিমদেরকে বিজয়ী করলেন এবং আরবের সমস্ত গোত্র দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করল, তখন তিনি 
আহলে কিতাবদের সাথে জিহাদের সুচনা করলেন এবং নবম হিজরী সনে রোমানদের সাথে জিহাদের জন্য তাবুক রওয়ানা হলেন যা 
আরব উপদ্বীপের নিকটবর্তী ছিল। উক্ত নীতি অনুযায়ী নবী $৪-এর মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদীন গণ রোমের খ্রিষ্টানদের এবং 
ইরানের আগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। 

() অর্থাৎ কাফেরদের প্রতি মুসলিমগণের মন নরম নয়, কঠোর হওয়া দরকার। যেমন -2 1) (5৪ 2) | ৮০ 2১) 


(৭“কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল” সাহাবায়ে কিরামগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। 


অনুরূপ ০-$-৪0।) (২৯ ০০ ১65 5১551 ৬৫ 29) মুমিনদের বৈশিষ্ট্। 

(%) এই সুরাতে মুনাফিকদের যে স্বভাব-চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে, এই আয়াতটি তারই পরিশিষ্ট ও পরিপূরক। এই আয়াতে বলা হচ্ছে 
যে, যখন তাদের অনুপস্থিতিতে কোন সুরা বা তার কোন অংশ অবতীর্ণ হত এবং যখন তারা জানতে পারত তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রাপ 
স্বরূপ নিজেরা পরস্পর বলাবলি করত যে, 'এর দ্বারা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি হল? 

(%) আল্লাহ তাআলা বলেন, যে সুরা অবতীর্ণ হয় তাতে অবশ্যই মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং মু"মিনরা আপন ঈমান বৃদ্ধি 
হওয়াতে আনন্দিত হয়। এই আয়াতটিও মানুষের ঈমান কম-বেশি হওয়ার প্রমাণ বহন করে, যেমন মুহাদ্দিসগণের মত। 

(%) অন্তরে রোগের অর্থ হল মুনাফিক এবং আল্লাহর আয়াত বিষয়ে সন্দেহ। (আল্লাহ তাআলা) বলেন, এই সুরাসমূহ মুনাফিক্বদেরকে 
তাদের মুনাফিক ও অপবিত্রতা আরো বৃদ্ধি করে এবং তারা নিজেদের কুফরী ও মুনাফিকীতে এমন সুদৃঢ হয়ে যায় যে, তাদের ভাগ্যে 
তওবা করার সুযোগই লাভ হয় না। ফলে কুফরীর উপরেই তাদের মৃত্যু ঘটে। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য স্থানে বলেছেন, “আমি 
বতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।” (বানী ইঞাঈল 2৮২) 
টাঠিক তাদের চূড়ান্ত দুর্ভাগ্য যে, যে জিনিস দ্বারা মানুষের অন্তর হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়, সেই জিনিসই তাদের ভরষ্টতা ও ধুংসের কারণ হয়ে 
ডায়। যেমন কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও পেট খারাপ থাকলে, যে খাবার দ্বারা মানুষ শক্তি ও সুস্বাদ গ্রহণ করে, সেই খাবার সেই ব্যক্তির রোগ 
বৃছ্ধর না হয়ে দাড়ায়। 
(%) ০১ এর অর্থ "পরীক্ষা করা হয়” বিপদ বা দুর্যোগে ফেলা হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন অতিৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি। (কিন্তু এই অর্থ 


বেশি টি? নয়।) অথবা বিপদ বলতে শারীরিক অসুস্থতা ও কষ্ট অথবা যুদ্ধে শরীক হওয়ার সময় যে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় 
তা বুঝানো হয়েছে। পূর্বাপর বাক্য অনুযায়ী এই অর্থই অধিক সঠিক হবে। 
(*) অর্থাৎ তাদের উপস্থিতিতে যখন এমন সুরা অবতীর্ণ হয়, যাতে মুনাফিকদের বদমায়েশি ও চক্রান্তের দিকে ইলিত থাকে, তখন 
তারা একে অন্যের দিকে তাকাতাকি করে চুপি চুপি কেটে পড়ে, ইঙ্গিতে অথবা মনে মনে বলে, মুসলিমদের কেউ তোমাদেরকে দেখছে না 
তো? 
(*) অর্থাৎ আল্লাহর আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরকে কল্যাণ ও হিদায়াত-বিমুখ করে 
দিয়েছেন। 


ভা. শি গে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১১ পারা ৩৬১ 


(১২৮) অবশ্যই তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই | 4০ ৯৮০ 1 85515 2 ন্হ 
মধ্যকার এমন একজন রসুল, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় 
অতি কষ্টদায়ক মনে হয়,৬) যে তোমাদের খুবই হিতাকাজজী,৬) 
বিশ্বাসীদের প্রতি বড়ই গ্লেহশীল, করুণাপরায়ণ। ০ ্ 

৩ রি বে (৬৫) হি কত £. হ্) ০ রর 4 245৬. ১ জিত রি 
(১২৯) অতঃপর যদি তারা মুখ মিরর + তবে তুমি বলে 45 25 | 2 ঘ্ব ঞ্া গু 05 চি ৩৪ 
দাও, 'আমার জন্য তো আল্লাহই যথেষ্ট।+ তিনি ছাড়া অন্য কোন টয়া র্যা 
(সত্য) উপাস্য নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি, আর তিনি পি এ] ০৩ 2৯5 ০৬ 
হচ্ছেন অতি বড় আরশের মালিক।? ৬) 


45-9১৫0 টিএিও ৮৮০০5০০৪০৮০ ৯৮ 


সুরা 
(মক্কায় অবতীর্ণ) ৬) 
সুরা নং ঃ ১০, আয়াত সংখ্যাঃ ১০৯ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


5947৮ ১ 
4 বি (৬৯) শের ০ টিতে ন 
(১) আলিফ লা-ম রা। এ হল বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াত। 0, ৩৩ ১5071০50244 | 


(২) লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়করণ” যে, আমি তাদের মধ্য হতে )১৩ 2 02) নি (| ০2 5৮০০ ১০ ০্ঘ 
একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি লোকদেরকে 


(১) নবী &৬-কে প্রেরণ ক'রে মুসলিমদের প্রতি যে বৃহৎ অনুগ্রহ করা হয়েছে, সুরার শেষে তারই আলোচনা করা হয়েছে। নবী $-এর 
প্রথম নৈশিষ্ট্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি আমাদের মতই মানুষ। তিনি নূর বা অন্য কিছু নন; যেমন বিকৃত আক্বীদার শিকার কিছু মানুষ 
জনসাধারণকে এই শ্রেণীর গোলক-ধাঁধায় ফেলে থাকে। 

(৬) ০৬০ এমন বস্তুকে বলা হয় যার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়, ইহলৌকিক দুঃখ-কষ্ট এবং পারলৌকিক শাস্তি উভয়ই এর অন্তর্ভূক্ত। নবী &- 


এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তার পক্ষে আমাদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট দুঃসহ। তীর দ্বীনও সহজ। নবী &৪ বলেছেন, “আমাকে সহজ ও 
সরল একনিষ দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।” (মুসনাদে আহমাদ) অন্য এক হাদীসে বলেন, “নিশ্চয় এই ছীন সহজ।” (সহীহ বুখারী) 
(৬) নবী ঞ-এর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি আমাদের হিদায়াত এবং আমাদের ইহ-পরকালের কল্যাণ কামনা করেন এবং আমাদের 
জাহান্নামী হওয়াকে অপছন্দ করেন। এই জন্যই নবী &৪ বলেছেন, “আমি তোমাদেরকে তোমাদের কোমর ধরে টানি, কিন্ত তোমরা 
আমার হাত ছাড়িয়ে জবরদস্তির সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর।” (বৃখারী) 

(৬) এটা নবী ট- এর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। এই সমস্ত উত্তম আচরণ তার সর্বোচ্চ চরিত্র এবং মহান গুণের বহিঃপ্রকাশ। নি 
চরিত্রের অধিকারী। সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। 

(৬) অর্থাৎ, তোমার নিয়ে আসা শরীয়ত ও রহমতের দ্বীন থেকে। 

(৬) যিনি আমাকে কাফের ও অস্বীকারকারীদের চক্রান্ত থেকে বাচিয়ে নেবেন। 

(৬) প্রকাশ থাকে যে, এই আয়াত পড়লে আল্লাহ সকল দুশ্চিন্তা ও সমস্যার জন্য যথেষ্ট হন-- এ হাদীসটি জাল। 

(৯) সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। তবে তার দু”টি আয়াত কেউ কেউ তিনটি আয়াতকে মাদানী বলে উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল কাদীর) 

() 5৯৪ (বিজ্ঞানময়) কিতাব অর্থাৎ, কুরআন কারীমের বিশেষণ। এর একটি অর্থ তাই যা অনুবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। তার আরো 


শ্যয় তিনি 


তান মহান 


কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে। যেমন ১5৯ - অর্থাৎ, হালাল ও হারাম এবং দন্ডবিধি ও যাবতীয় বিধান দানে মযবুত। ?১5৯--৯ এর 
েঁ। অর্থাৎ, মতভেদ ইত্যাদিতে মানুষের মাঝে ফায়সালা বা সমাধান দাতা গ্রন্থ। গ্রেরা বাকারাহ? ২৩) ১5৯ *০৪ 7১5৯ এর অর্থে। 


াৎ, আল্লাহ তাআলা এই কুরআনে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে ফায়সালা দিয়েছেন। 
*) এটি বিস্ময়ের জন্য অস্বীকৃতিমূলক জিজ্ঞাসা, যাতে তিরক্কার বা ধমকও শামিল আছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মানব জাতির মধ্য 
তৈ একজনকে রসূল ক'রে প্রেরণ করেছেন; এতে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। কারণ, রসূল তাদের স্বজাতি হওয়ার কারণে তিনি 
ঠকভাবে তাদেরকে পৎপ্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন। যদি তিনি স্বজাতি না হয়ে ফিরিস্তা বা জিন হতেন, তাহলে উভয় অবস্থাতেই 
রিসালাতের আসল উদ্দেশ্য সাধন হত না। কারণ মানুষ তার সাথে একাত্মতাবোধ না করে ভিন্নতাবোধ করত। দ্বিতীয়ত তারা তাকে 
দেখতেও পেত না। আর যদি কোন জিন অথবা ফিরিশ্তাকে মানুষরূপে প্রেরণ করতাম, তবে এ একই প্রশ্ন আসত যে, এরাও তো 
আমাদের মতই মানুষ। ফলে তাদের উক্ত বিস্ময়ের কোন অর্থই থাকত না। 


গে গে 


পো, 


/৩| 


৬ 
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৩৬২ 


সতর্ক কর এবং বিশ্বাসীদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য 
রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট উচ্চ মর্ধাদা। (১ অবিশ্বাসীরা বলে, 
এ ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর।”১ 

(৩) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন.) 
তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা ক'রে থাকেন।€ তাঁর অনুমতি ছাড়া 
সুপারিশকারী কেউ নেই।€ এ (্র্টা ও পরিচালক) আল্লাহ, তোমাদের 
প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর।১ তোমরা কি 
উপদেশ গ্রহণ করবে না? 

(৪) তোমাদের সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে, আল্লাহর ওয়াদা 
সত্য; নিশ্চয় তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনর্বারও 
সৃষ্টি করবেন, যাতে তাদেরকে ইনসাফ মত প্রতিফল প্রদান করেন যারা 
ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। আর যারা কুফরী করেছে তারা তাদের 
আচরিত কুফরীর ফলে পান করার জন্য পাবে উত্তপ্ত পানি এবং 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। () 

(৫) তিনিই সেই সত্তা যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান ও চন্দ্রকে আলোকময় 
বানিয়েছেন'») এবং ওর (গতির) জন্যে কক্ষসমূহ নির্ধারিত করেছেন, 
যাতে তোমরা বছরসমুহের সংখ্যা ও (সময়ের) হিসাব জানতে পার।(৯ 


সুরা ইউনুস ১০ 


৩ র্‌ রি -$ শা এ রা ৫ 


4০০ 4০০ 
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১৫০৮৩ ৩/75-০৫0192 ০৮০9 ৮০৪৪ 
55186 ০৮শ 


৬৮০] 1 [না 


& পপর 
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৮ ৩৮এলা এর ওর্াঞি 


9 $৩১০ 7৯ এর অর্থ “উচ্চ মর্যাদা” উত্তম প্রতিদান ও এ সকল নেক আমল যা একজন মু"মিন তার জীবনে ক'রে থাকে। 


(৭) কাফেররা মহানবী &&-কে অস্বীকার করার যখন কোন পথ পেত না, তখন তারা এই বলে নিজেদেরকে বাচাতে চাইত যে, এ তো 


একজন যাদুকর। (নাউযু বিল্লাহ) 


("১ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সুরা আ+রাফের ৫৪নং আয়াতের টাকা। 


("১ অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করে তিনি এমনিই ছেড়ে দেননি, বরং সারা বিশ্ব-জাহানকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন 


যে, কখনো পরস্পরের মাঝে কোন সংঘর্ষ হয় না। সকল বস্ত তারই নির্দেশে নিজ নিজ কর্মে রত আছে। 


(০) মুশরিক ও কাফের - যারা এখানে সম্বোধিত - তাদের বিশ্বাস 


ছল যে, যে সকল মূর্তির তারা উপাসনা করে, তারা আল্লাহর নিকট 


তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, সেখানে আল্লাহর অনুমতি 


ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। আর এই অনুমতিও একমাত্র তাদের জন্য দেওয়া হবে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ 


করবেন। ৫/-5883) 556) ০ 31 094 35৯ পিএ) 235 ১ এ] ০৯5 0 ৬০ ৫ ও 


(১) অর্থাৎ এমন আল্লাহ যিনি বিশ্বজগতের অষ্টা 
একমাত্র তিনিই। ফলে একমাত্র তিনিই উপাসনা পাওয়ার যোগ্য 


এবং তার পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। এ ছাড়া সমস্ত এখতিয়ারের পরিপূর্ণ মালিক 


() এই আয়াতে কিয়ামত সংঘটন, আল্লাহর নিকট সকলের উপস্থিতি এবং উত্তম প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা আছে। উক্ত বিষয় কুরআন 


কারীমের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। 


(৮) 25 


, :১:5 সমার্থবোধক শব্দ। এখানে "মুযাফ" (সন্বন্ধপদের প্রথমাংশ) উহ্য আছে; অর্থাৎ, ১৯1১ ১/১ ০5 ০০৩ “সূর্যকে 


দীপ্তিমান 


এবং চন্দ্রকে আলোময় বানিয়েছেন।” অথবা তাকে অতিশয়োক্তি বলে ধরা হবে; অর্থাৎ 


ক যেন তা নিজেই প্রদীপ্ত ও 


আলো। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তার পরিচালনার কথা বর্ণনার পর উদাহরণ স্বরূপ আরো কিছু বস্তর বর্ণনা করা হচ্ছে, যা বিশ্ব 


পরিচালনার অন্তর্ভৃক্ত। তার মধ্যে সূর্য ও চন্দ্র অধিক গুরুত্তপূর্ণ। সূর্যের তাপ ও তার আলোর প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেকেই জানে। অনুরূপ 


চন্দ্রের মৃদু জ্যোতঘালোকের যে মধুরতা ও উপকারিতা আছে, তাও বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। বৈজ্ঞানিকদের মতে সূর্যের নিজস্ব আলো 
আছে আর চন্দ্রের নিজ আলো নেই বরং সূর্যের আলো থেকে আলো গ্রহণ ক'রে থাকে। (ফাতহুল কাদীর) ০৯৪ এল এও 


(১) অর্থাৎ আমি চন্দ্র পরিভ্রমণের কক্ষপথ নির্ধারণ ক'রে দিয়েছি। কক্ষপথ বলতে তার এ পরিভ্রমণপথকে বুঝায়, যা চাদ এক দিন ও 


এক রাত্রে তার বিশেষ পরিক্রমণ দ্বারা অতিক্রম করে। উক্ত কক্ষ হল আটাশটি। প্রত্যেক রাত্রে একটি কক্ষ সমাপ্ত করে, তাতে কখনো 


কোন ব্যতিক্রম হয় না। প্রথম কক্ষগুলিতে টাদকে ছোট ও সরু দেখা যায়। তারপর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এমন কি চৌদ্দ রাত্রি বা 


চৌদ্দতম কক্ষে গিয়ে তা পূর্ণ (পূর্ণিমার) চন্দ্র রূপে প্রকাশ হয়। তার পর পুনরায় ছোট ও সরু হতে আরম্ভ করে, এমনকি শেষে এক বা 


দুই রাত্রি 


লুক্কায়িত থাকে এবং পরে প্রথম দিনের ক্ষীণচন্দ্র রূপে উদিত হয়। চন্দ্রের উপকারিতা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, “যাতে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১১ পারা দঃ 


আল্লাহ এসব বন্ত অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য চা ৫৬/৫ 13৫21. 770 
এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন। ০০৪ ৮৮] 


(৬) নিঃসন্দেহে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আল্লাহ যাকিছু ০ 55175 11 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে সাবধানী চাও বে 9 রি 
সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। 

(৭) যারা আমার সাথে সাম্মাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব 
জীবন নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকে এবং এতেই যারা নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা 
আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে উদাসীন; 

(৮) এই লোকদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ঠিকানা হবে জাহান্নাম। 


(৯) নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের 
প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন,৮০) 
শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদীমালা 
প্রবাহিত থাকবে। 
(১০) সেখানে তাদের বাক্য হবে, “সুবহানাকাল্লাহুম্মা” (হে আল্লাহ! 
তুমি মহান পবিভ্র)!৮৯ এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম।৮১ 
আর তাদের শেষ বাক্য হবে, "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন? 
(সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য)। 

(১১) যদি আল্লাহ মানুষের ভা করতেন যেভাবে তারা ০৮2 2 পাইন কথা ০, এ] £ঢা ২৯ কি 
তাদের কল্যাণ তরান্বিত করতে আগ্রহী, তাহলে অবশ্যই তারা ধুংস ৮ দি 
হয়ে যেত।$৩ সুতরাং যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, আমি ও ৬৭ ০ ওক 333 4৮ | 


০154 হা 0553 


তোমরা বছরের গণনা ও সময়ের হিসাব করতে পার।” অর্থাৎ চন্দ্রের সেই কক্ষপথ ও গতি দ্বারাই মাস ও বছর গণনা হয়, যার দ্বারা 
তোমাদের সকল বস্তর হিসাব রাখা সহজ হয়। অর্থাৎ বছর বার মাসের, মাস উনত্রিশ বা ত্রিশ দিনের, দিবারাত্রি চব্বিশ ঘন্টার, সমান 
সমান দিন হলে বার ঘন্টা করে এবং শীত ও শ্রীল্মকালে কমবেশি হয়ে থাকে। তাছাড়া পার্থিব উপকার ও কাজ-কারবার শুধু সেই চন্দ্রের 
কক্ষপথের সাথে সম্পুক্ত নয়; বরং তাতে দ্বীনী লাভও অর্জন হয়। নতুন চাদ দ্বারা হজ্জ, রমযানের রোযা, নিষিদ্ধ মাস এবং অন্যান্য 
ইবাদতের সময়কাল নির্দিষ্ট করা হয়, প্রত্যেক মু'মিন তার গুরুত্ব দিয়ে থাকে। 
(৮?) এর দ্বিতীয় অর্থ এই করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে ঈমান আনার কারণে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মু*মিনদের জন্য পুলস্বিরাত 
পার হওয়া সহজ ক'রে দেবেন। এই অর্থে ৮: এ? (সাবাবিয়্যাহ) কারণ বর্ণনার জন্য ব্যবহার হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদের 


মতে তা “ইস্তিআনাহ' (সাহায্যের) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর তার অর্থ হবে যে, তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাস ও ঈমানের সাহায্যে 
তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদের জন্য এমন আলোর ব্যবস্থা করবেন, যার সাহায্যে তারা 
চলাফেরা করবে যেমন সুরা হাদীদে (১২নং আয়াতে) এর বর্ণনা এসেছে। 

(৮ অর্থাৎ জান্নাতিগণ সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা ও তসবীহ পাঠে রত থাকবে। যেমন হাদীসে এসেছে যে “জান্নাতিগণের মুখে এমনভাবে 
তসবীহ ও তাহমীদ স্বয়ংক্রিয় করা হবে, যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস ্য়ংক্রিয়।” (মুসালিম) অর্থাৎ, যেমন নিজের কোন ইচ্ছা ব্যতিরেকে যেরূপ 
শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে, অনুরূপ জান্নাতীদের মুখে কোন ইচ্ছা ছাড়াই আল্লাহর হাম্দ ও তাসবীহর শব্দ আসতে থাকবে। 

(৮) অর্থাৎ তারা পরস্পরকে এই (আস্সালামু আলাইকুম) বলে সালাম দেবে, ফিরিশ্তাগণও তাদেরকে সালাম দেবেন। 

(৮১ এর এক অর্থ এই যে, যেমন মানুষ কোন উত্তম বস্তু অন্বেষণে তাড়াতাড়ি করে, অনুরূপ তারা শাস্তি অন্বেষণেও তাড়াতাড়ি করে, 
তারা পয়গন্বরদেরকে বলে যে, "যদি তোমরা সত্যই পয়গন্বর হও, তাহলে সেই শাস্তি আনয়ন কর, যা থেকে তোমরা আমাদেরকে 
ভীতিপ্রদর্শন করছ।” আল্লাহ তাআলা বলেন যে, আমি যদি তাদের চাওয়া অনুযায়ী শীগ্র শাস্তি প্রেরণ করতাম,তবে তারা অনেক পূর্বে 
মৃত্যু ও ধুংস কবলিত হয়ে যেত। কিন্তু আমি টিল দিয়ে তাদেরকে পূর্ণ সুযোগ দিই। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, মানুষ যেমন নিজের জন্য ভালাই 
ও মঙ্গলের দুআ করে, যা আমি মঞ্জুর কার। অনুরপ মানুষ যখন রাগান্বিত অবস্থায় বা কষ্টে থাকে, তখন নিজের জন্য ও আপন সন্তান- 
সন্ততি ইত্যাদির জন্য বদ্দুআ করে, তা আমি এই জন্য ছেড়ে দিই যে, সে তো মুখে ধুংস চাচ্ছে, কিন্তু তার অন্তরে সে ইচ্ছা নেই। কিন্তু যদি 
আমি মানুষের বদ্দুআ অনুযায়ী তাদেরকে সাথে সাথে ধুংস করতে আরম্ভ করতাম, তবে অতি সত্বর এরা মৃত্যু ও ধুংস কবলিত হয়ে 
যেত। এই জন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, “তোমরা নিজেদের উপর, নিজেদের সন্তানের উপর এবং নিজেদের সম্পদ ও কারবারের 
উপর বদ্দুআ করো না। এমন না হয়ে যায় যে, তোমাদের বদ্দুআ এমন সময়ে হয়ে যায়, যে সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুআ কবুল করা 


/৬/৬/.০911./59101.00] 
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সুরা ইউনুস ১০ 


তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে ছেড়ে দিই। 


(১২) অ 


1র যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে, তখন শুয়ে, বসে 


অথবা দা 


উয়েও আমাকে ডাকতে থাকে। অতঃপর যখন আমি তার সেই 


কষ্ট ওর 


নকট হতে দূর করে দিই, তখন সে নিজের পূর্ব অবস্থায় ফিরে 


আসে; যেন তাকে যে কষ্ট স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য আমাকে 


ডাকেই 
শোভনী 


(১৩) আমি অবশ্যই তোমাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধুংস ক'রে 


য় করা হয়েছে। ৮০ 


ন:৬৯ এইভাবেই সীমালংঘনকারীদের কার্যকলাপ তাদের কাছে 


দিয়েছি, 


যখন তারা সীমালংঘন করেছিল। তাদের নিকট তাদের 


রসুলগণও প্রমাণা 


প্রস্তুত। 


(১৪) অতঃপর অ 


ছিল না। অ 


দসহ আগমন করেছিল; কিন্তু তারা বিশ্বাস করার জন্য 
[মি অপরাধীদেরকে এইরূপেই শাস্তি দিয়ে থাকি। ৬৯ 


আবাদ 
কর। 


(১৫) আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে পাঠ 


করা হয়,৮”) তখন যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না, তারা বলে, 


করলাম,৮৯) যেন 


মি তাদের স্থলে তোমাদেরকে তাদের পর ভুমন্ডলে 
আমি প্রত্যক্ষ করি যে, তোমরা কিরূপ কাজ 


এটা ছাড়া অন্য কোন কুরঅ 


[ন আনয়ন কর অথবা এতে পরিবর্তন 


কর।”৬৯ তুমি বলে দাও, "আমার জন্য এট 


সম্ভব নয় যে, আমি 


নিজের 


পক্ষ হতে এতে পরিবর্তন করি।(১” আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ 


হয়, আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি। যদি আমি আমার 


প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তাহলে আমি এক অতি ভীষণ দিনের শাস্তির 
আশংকা করি।”১ 


২ 
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হয়, অতঃপর তিনি তোমাদের সে বদ্দুআ কবুল ক'রে নেন।” (মু্সালিম, আবু দাউদ) 


(৯) এটা মানুষের এ অবস্থার বিবরণ, যা অধিকাংশ মানুষের অভ্যাস। বরং অনেক আল্লাহতে বিশ্বাসী মানুষও এই শিথিলতার শিকার 


হয়ে থাকে। আর তা এই যে, মসীবতের সময় খুব *আল্লাহ-আল্ল 


[হ" করা হয়, দুআ করা হয়, তওবা-ইস্তিগফারের যথাযথ খেয়াল রাখা 


হয়। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা মসীবতের সেই কঠিন সময় পার ক'রে দেন, তখন আল্লাহর দরবারে দুআ করা থেকে গাফেল হয়ে যায়। 


আর আল্লাহ তাআলা তাদের দুআ কবুল ক'রে তাদেরকে যে বালা-মসীবত থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা 


জ্ঞাপন করার তওফীকু তাদের ভাগ্যে জোটে না। 


(৮) এই আমল শোভন করা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থরূপ অথবা অবকাশস্বরূপ হতে পারে। শয়তানের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণা দ্বারাও 


হতে পারে। আবার মানুষের এ আত্মার পক্ষ থেকেও হতে পারে, যে আত্মা মানুষকে নোংরা কাজে উদ্দ্ধ করে। ০৫৯) 84 & 
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5) ০4৯ বস্তৃতঃ 
থেকে ওঁদাস্য এবং প্রবৃত্তিপূজা ইত্যাদি কর্মকে তাদের জন্য সুশো 


সীমালংঘনকারীরাই এর শিকার হয়। এখানে অর্থ এই দাড়ালো যে, দুআ থেকে বিমুখতা, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা 


ভত ক'রে দেওয়া হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর) 


(৮১) এট 
(৮) ৪১১৯ ২৮1৯ এর বহুবচন। যার অর্থ হল, পূর্ব জাতির প্রতি 


মক্কার কাফেরদের জন্য সতর্কবাণী যে, পূর্ব জাতির ন্যায় তোমরাও ধুংস হতে পার। 


9. তত 


(৮) অ 


সাধন কর। 


নধি। অথবা এক অপরের প্রতিনিধি বা হুলাভিষিক্ত। 
থাৎ, এমন আয়াত যার দ্বারা আল্লাহর উপাস্যত্ব ও একত্ববাদকে বুঝা যায়। 


4 


এই যে, এই কুরআন মাজীদের পরিবর্তে অন্য কুরআন আনয়ন কর অথবা এই কুরআনে আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তন 


(১) তা 
() 


াৎ, দুটো প্রস্তাবই মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যেহেতু এতে আমার কোন এখতিয়ার নেই। 


এটা পূর্ব কথার তাকীদ। আমি তো শুধু সেই কথার অনুসারী, 


যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়। তাতে কিছু 


রদবদল বা কমবেশি করলে 


কয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে আমি রক্ষা পাব না। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১১ পারা 


(১৬) বল, "আল্লাহর ইচ্ছা হলে আমি তোমাদের কাছে এটা পাঠ 


করতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে ওটা জানাতেন না। (৯১) 


আমি এর 


পূর্বেও তো জীবনের এক দীর্ঘ সময় তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি; 


5 (৯৩) 


তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না? 


(১৭) অতএব সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী কে হবে, 


যে ব্যক্তি 


আল্লাহর প্র 
মনে করে? 


নঃসন্দেহে এমন অপরাধিগণ সফলকাম হবে না। 


তি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা 


(১৮) আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের 


কোন অপকারও করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারে 


না।১) অথচ তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট 


আমাদের 


4 (৯৬) ০ 
সুপারিশকারী। ৯ তুমি 


সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না অ 


কাশসমুহে, 


বলে দাও, "তোমরা কি আল্লাহকে এমন 


বষয়ের 
আর না 


পৃথিবীতে? তিনি পবিত্র এবং তারা যে অংশী 
উর্্ে।” ৯) 


করে, তা হতে তিনি 


(১৯) সমস্ত মানুষ (প্রথমে) এক জাতিই ছিল, অতঃপর তারা মতভেদ 


সৃষ্টি করল।(৯১ যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্ব-ঘোষণা না 


থাকত, তাহলে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে, তার চূড়ান্ত মীমাংসা 


হয়ে যেত। (১০৭) 


৩৬৫ 


৮:4৫ 
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৮ 


৯২ 


24) ৫০ 


যোনী ৮৮ শু 


ি 21:5৬ ৮ ভী: দি 


(১) অর্থাৎ সমস্ত কিছু আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর তিনি চাইলে আমি তোমাদেরকে তা না পড়ে শুনাতাম, আর না তোমরা তা জানতে 


পারতে। অনেকে 20১ এর অর্থ ৪৮4 এ & (এ অর্থাৎ, আর নাতি 


ন তোমাদেরকে আমার মুখ দ্বারা এই কুরআন জানাতেন। 


(১ অর্থাৎ, তোমরা তো জান যে, নবুঅত দাবী করার পূর্বে দী 


ঘঘ চল্লিশ বছর আমি তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করেছি। আমি কি তখন 


কোন শিক্ষকের নিকট কিছু শিক্ষা নিয়েছিলাম? অনুরূপ তোমরা আমার আমানতদার ও সত্যবাদী হওয়ার কথাও স্বীকার করতে। এখন 


কি সম্ভব যে, আমি আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করতে আরম্ভ করব? উক্ত দুটি কথার অর্থ এই যে, এই কুরআন একমাত্র আল্লাহরই 


অবতীর্ণকৃত গ্রন্থ। আমি না কারোর নিকট শ্রবণ করে বা শিখে তা বর্ণনা করেছি, আর না এম 


সম্পৃক্ত করেছি। 


নই মিছামিছি আমি তা আল্লাহর দিকে 


(১ অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত অতিক্রম করে, পূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদত বর্জন করে নয়। কারণ মুশরিকরা আল্লাহর ইবাদত করত এবং 


তার সাথে সাথে গায়রুল্লাহরও হবাদত করত। 


(৮) অথচ প্রকৃত উপাস্যের যোগ্যতা এই থাকবে যে, তি 
ক্দমতাবান হবেন। 


ন তার অনুগতদেরকে উত্তম প্রতিদান এবং তার অবাধ্যদেরকে শাস্তি প্রদানে 


(১১) অর্থাৎ, তাদের সুপারিশে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রয়োজন পুরণ করেন। আমাদের দুরবস্থা দূর ক'রে দেন এবং শক্রদের সুখ নষ্ট 


কণরে দেন। অর্থাৎ, মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করত, তাদেরকে উপকার ও অপকারে ষেচ্ছাধীন (এবং স্বতন্ত্র উপাস্য) 


ভাবত না, 


বরং আল্লাহ ও নিজেদের মাঝে মাধ্যম বা অসীলা ভাবত। 


(১) অর্থ 


ৎ, আল্লাহ তাআলা জানেন না যে, তার কেউ অংশীদার আছে, বা তার দরবারে সুপারিশকারীও হবে? ঠিক যেন মুশরিকরা 


আছে, যারা তার বিশ্বাসীদের জন্য সুপারিশ করবে! 


আল্লাহ তাআলাকে জানাতে চায় যে, তুমি জান না। আমরা তোমাকে জানাচ্ছি যে, তোমার অংশীদারও আছে এবং এমন সুপারিশকারীও 


(৯) আল্লাহ তাআলা বলেন, মুশরিকদের এসব কথা ভিত্তিহীন, 


আল্ল 


[হ তাআলা এ সকল কথা থেকে পবিত্র এবং বনু উর্ধে। 


(১৯) অর্থ 


ৎ শির্ক হল মানুষের নিজেদের মনগড়া কর্ম। কেননা, প্রথমে এর কোন অস্তিত্বই ছিল না। সকল মানুষ একই দ্বীন ও একই 


পথের পথিক 


ছল। আর সে পথ হল ইসলামের পথ, যার আসল ভি 


স্তি হল তাওহীদ। নূহ ৯৬ পর্যন্ত মানুষ সেই তাওহীদের উপর অটল 


ছিল। পরবর্তীতে তাদের মাঝে একত্ববাদে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় এবং কিছু মানুষ আল্লাহর সাথে, অন্যদেরকেও উপাস্য, প্রয়োজন 


পুরণকারী এবং দুঃখ-কষ্ট মোচনকারী ভাবতে আরম্ভ করে। 


(০) অর্থাৎ যদি আল্লাহর এই ফায়সালা না হত যে, “পূর্ণ প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে কাউকে শাস্তি দিব না”, অনুরূপ তিনি সৃষ্টি- 


4০৭ 


জগতের (হিসাব-নিকাশের) জন্য একটি নিদিষ্ট সময় 


নধারত ন 


1 ক'রে থাকতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি তাদের মাঝে ঘটিত 


মতবিরোধের ফায়সালা ক"রে দিতেন এবং মুমিনদেরকে বড় সুখী ও কাফেরদেরকে শাস্তি ও কষ্ট্ের সম্মুখীন করতেন। 
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৩৬৬ সূরা ইউনুস ১০ 
(২০) তারা বলে, "তীর প্রতি তীর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন 13] 2 টারেনি 415 0৮1 টা 


রি কী 20১০১) 25 
নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয়নি কেন? সুতরাং তুমি বলে দাও, টার টিটি 
'আদৃশ্যের খবর শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন।(১) অতএব তোমরা ০৮০৪ ৮ এ 19০5 4০৮ 
প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।' 

(২১) মানুষকে কোন বিপদ স্পর্শ করার পর যখন আমি তাদেরকে কোন চি 19 7845 027 758 রি রী লা] (85) [চা 
নিয়ামতের স্বাদ উপভোগ করাই.১১ তখনই তারা আমার আয়াতসমূহ রর রস 


সম্বন্ধে দূুরভিসন্ধি (কুমতলব) করতে থাকে) তুমি বলে দাও, এ ০৪৫ ১ 0] 1 (ক্জািএও ৩৩1০ 3৮ 
আল্লাহ দুরভিসন্ধিতে অধিক তৎপর।১) এনা হার ফিরিস্তাগণ পে ৩৫১১ 
তোমাদের সকল দুরভিসন্ধি লিপিবদ্ধ করছে। 7 
(২২) তিনিই (সেই রা সভা), যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও 419] টু ল্াওওা 4 তে 9 
জলভাগে ভ্রমণ করান;১ এমন কি যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর, 5. ০. 2, ৫ 
আর সেই নৌকাগুলো লোকদের নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে ৪ ০৬ 1১১8 £ 22 নে রর 02৮$ এ|এ] 
থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়। (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচন্ড রা 4৮ ০৪৩ ৩৫ রি বি ক 
(প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর 

তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা (বিপদে) বেষ্টিত ৩৮ 1 ৩৩ এ ০১4৬ 1555 ০৪ নি 
হয়ে পড়েছে) (তখন) সকলে আল্লাহর আনুগত্য বিশুদ্ধচিন্ত হয়ে 82558 
আল্লাহকেই ডাকতে থাকে,১) "(হে আল্লাহ!) যদি তুমি আমাদেরকে এ রি রি 


৪ ০৮০ 


(১) এদের উদ্দেশ্য হল, কোন বড় ও স্পষ্ট নিদর্শন বা মু*জিযাহ; যেমন সামুদ জাতির জন্য উটনী প্রকাশ করা হয়েছিল। অনুরূপ 
তাদের দাবী ছিল, এ (মক্কার কাফের)দের জন্য স্বাফা পাহাড়কে সোনার পাহাড়ে পরিবর্তন করে অথবা মক্কার সমস্ত পর্বতমালা দূর 
ক"রে তার স্থলে নদী ও বাগান তৈরী ক'রে অথবা অনুরূপ কোন মু*জিযাহ (অলৌকিক বন্ত) প্রকাশ ক'রে দেখানো হোক। 

(১) অর্থাৎ আল্লাহ যদি চান, তবে তাদের চাহিদা অনুযায়ী মুজযা প্রকাশ করে দেখাতে পারেন। কিন্তু তার পরেও যদি তারা ঈমান না 
আনে, তবে আল্লাহর নীতি এই যে, এরূপ জাতিকে তিনি অতি সত্বর ধুংস ক'রে দেন। ফলে একমাত্র তিনিই জানেন যে, কোন জাতির 
জন্য তাদের চাহিদা মত মু'জিযা প্রকাশ কণরে দেওয়া তাদের জন্য মঙ্গল হবে, না অমঙ্গল। অনুরাপ এটাও একমাত্র তিনিই জানেন যে, 
যদি তাদের চাহিদা মত মু'জিযা না দেখানো হয়, তাহলে তাদেরকে কতটা অবকাশ দেওয়া হবে? যার ফলে আয়াতের শেষাংশে 
বলেছেন, “তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।” 

(১) মসীবতের পর নিয়ামত উপভোগ করার অর্থ হল, অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ এবং কষ্ট ও মসীবতের পর পর্যাপ্ত পরিমাণে রুষী 
পাওয়া, জীবন-উপকরণের আতিশয্য ইত্যাদি। 
(১) এর অর্থ এই যে, তারা আমার এ সকল নিয়ামতের কদর ও তার উপর আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে না; বরং কুফরী ও শির্ক 
করে। অর্থাৎ এটা তাদের নোংরা ষড্যন্ত্র যা তারা আল্লাহর নিয়ামতের পরিবর্তে বেছে নেয়। 

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ যে কৌশল অবলম্বন করেন, তা তাদের থেকে অনেক বেশি ক্রিয়াশীল। আর তা এই যে, তিনি তাদেরকে পাকড়াও 
করার ক্ষমতা রাখেন, তিনি চাইলে অবিলম্বে তাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন। আর যদি তার হিকমতে বিলম্ব করার প্রয়োজন হয়, 
তবে বিলম্বে পাকড়াও করেন। আরবী ভাষায় ১৪, গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও কৌশলের সাথে কাজ করাকে বলে; তা ভালও হতে পারে, আবার 
মন্দও হতে পারে। এখানে আল্লাহর (আচমকা) শাস্তি ও পাকড়াওকে "দুরভিসন্ধি বা ষড়্যন্ত্রঁ বলা হয়েছে। 

(৮১ ৮; তিনি তোমাদেরকে ভ্রমণ করান বা চলা-ফেরা ও ভ্রমণ করার তওফীক দেন। 'স্থলভাগে” অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে পা 


দান করেছেন যার দ্বারা তোমরা চলাফেরা কর, যানবাহনের ব্যবস্থা করেছেন, যার উপর অরোহণ করে দূর-দুরান্তে ভ্রমণ কর। 
'জলভাগে? অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নৌকা ও জলজাহাজ তৈরী করার জ্ঞান দান করেছেন, তোমরা তা তৈরী ক"রে তার 
মাধ্যমে সাগরে ভ্রমণ কর। (যে বস্ত দ্বারা তোমরা নৌযান তৈরী কর, তাকে পানির উপর ভাসার প্রকৃতি দান করেছেন।) 

(১) 1৮ ৮১৯ এর অর্থ হল, যেরূপ শক্র কোন সম্প্রদায় বা কোন শহরকে বেষ্টন করে বা ঘিরে ফেলে এবং সেই সম্প্রদায় শত্রর দয়ার 


উপর নির্ভরশীল থাকে, অনুরূপ যখন তারা তুফান ও বড় বড় তরঙ্গের মাঝে বেস্িত হয়, তখন তারা মৃত্যুকে তাদের সম্মুখে দেখতে 
পায়। 
(১) অর্থাৎ তখন তারা দুআতে গায়রুল্লাহকে শরীক করে না, যেমন তারা স্বাভাবিক অবস্থায় করে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় তারা বলে 
যে, এই বুূর্ণ ব্যক্তিরাও আল্লাহর খাস বান্দা, আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও এখতিয়ার দিয়ে রেখেছেন এবং তীদের দ্বারা আমরা আল্লাহর 
নৈকট্য অর্জন করতে চাই। কিন্তু যখন এই রূপ বালা-মসীবতে পড়ে, তখন এ সকল শয়তানী যুক্তি ভুলে যায় এবং শুধু আল্লাহকে স্ারণ 
করে ও একমাত্র তাকেই ডাকে। এতে প্রথমতঃ এই কথা বুঝা যায় যে, মানুষের প্রকৃতিতে এক আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১১ পারা রি 


হতে রক্ষা কর, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাব” 


(২৩) অতঃপর যখনই আল্লাহ তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা ৪৪০ ও ০৯৯ রর 19 তি 
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ভূ-পৃষ্টে অন্যায়ভাবে বিদ্র 


হাচরণ করতে থাকে ১৯ হে লোক সকল! 


টু 


(শুনে রাখ) তোমাদের 


বদ্রোহাচরণ তোমাদেরই (জন্য ক্ষতিকর) ০০ রি রঃ ০৮৩ 51 


হবে,১১০ (এ হল) পার্থিব 


জীবনের উপভোগ্য, তারপর আমারই দিকে 2২ 1:25 2৫0 ৫ 8 2৮০ 4০ 2 


তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে 


তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম জানিয়ে দেব। 


(২৪) বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের দ্ুষ্টান্ত তো বৃষ্টির মত, যা আমি আসমান নখে পেরি পা 1281 ৪৮ 22 2] 


হতে বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদগুলো 


শি 


তশয় ঘন হয়ে, যা হতে মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে। অতপর যখন এ-খ্াঠ ৮ (৪5 ০০০৭া ৬৩ -৪ ৪৫ 


৮৩ রর পেগ, 


মি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার 1৫ ডো 124০0 ৮৬০ 19 


৪০ 


থবা রাতে তার উপর আমার (আযাবের) আদেশ এসে পড়ে, সুতরাং (645919৫ রর ৩ ৫০ ৩ চি ৩০০ নি 


তআ 
ছা 
মালিকরা মনে করে যে, তারা এখন তার পূর্ণ অধিকারী, তখন দিনে 
তআ 
আআ 


[মি তা এমনভাবে নিশ্চিহ করে দিই/১১১ যেন গতকাল তার অস্ভিত্ইই 2 ৩], ঘি তত ক ০6105 
ত রর - ০৮ ১৪ 2 ৩ ৮৩৪৯ 
ছল না। এরূপেই আয়াতগুলোকে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ছি 

বশদরূপে বর্ণনা করে থাকি। 


(২৫) আল্লাহ (মানুষ)কে 


শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন এবং ৮৮ || এ 


যাকে হচ্ছা সরল পথ প্রদশন করেন। 


(২৬) যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ (জানাত) +৮%$ 2222 


রঃ ১৫৯১৯ 3৯৮ রি ১১5) ০ 15০০1 ০0৫) 


এবং আরো অধিক (আল্লাহর দীদার)।(১৯) তাদের মুখমন্ডলকে 


ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষ পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে সেই প্রবণতা বা প্রকৃতিকে চাপা দিয়ে ফেলে; কিন্তু মসীবতের সময় উক্ত প্রবণত 


মানব মনে স্বতঃ বিকাশ লাভ করে বা উক্ত তওহীদী প্রকৃতি ফিরে আসে। আরো বুঝা গেল যে, তওহীদ মানুষের প্রকৃতিগত মৌলিক বন্ত, 


যা থেকে মানুষের বিচ্যুত 


সরাসরি ভষ্টতা। দ্বিতীয়তঃ এই কথা বুঝা যায় যে, মুশরিকরা যখন এরূপ মসীবতের সম্মুখীন হত, তখন তারা তাদের তৈরী কর 


হওয়া উচিত নয়। কারণ তওহীদ থেকে বিচ্যুত থাকা, সহজাত প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত থাকার নামান্তর; য 


উপাস্যদেরকে ছেড়ে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকত। সুতরাং ইকরামা বিন আবু জাহল সম্্পকে পাওয়া যায় যে, মক্কা বিজয়ের পর তিনি 
মক্কা থেকে (কাফের অবস্থায়) পালিয়ে যান। তিনি হাবশাহ যাওয়ার জন্য এক নৌকায় বসেন। নৌকা সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে পড়লে নোকার 


মাঝি যাত্রীগণকে বলল যে, এখন এক আল্লাহর নিকট দুআ কর, কারণ তোমাদেরকে তিনি ছাড়া এই তুফান থেকে পরিত্রাণ দানকারী 


আর কেউ নেই। ইকরামা 


বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, যদি সমুদ্রের মাঝে পরিত্রাণ দাতা একমাত্র আল্লাহ হন, তাহলে অবশ্যই 


4 4২ 


স্লভাগেও পরিত্রাণ দাতা 


একমাত্র তিনিই হবেন। আর মুহান্মাদ তো সেই কথাই বলেন। সুতরাং তিনি স্থিরক'রে নিলেন, যদি আমি 


এখান থেকে বেচে জীবিত 


ফিরে যেতে পারি, তাহলে মন্কা ফিরে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করব। সুতরাং তিনি নবী $৪-এর খিদমতে উপস্থিত 


হয়ে মুসলমান হয়ে যান। 


৷ নাসাঈ, আবু দাউদ ২৬৮৩নৎ) কিন্তু পরিতাপের বিষয়! উ্মতে মুহান্মাদীর কিছু মানুষ এমনভাবে শির্কে 


ফেঁসে আছে যে, বালা-মসী 


বত ও কষ্ট্ের সময়েও তারা আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া বাদ দিয়ে মৃত বুহুরগ ব্যক্তিদেরকেই ত্রাণকর্তা মনে 


করে এবং তাদেরকেই সাহায্যের জন্য আহবান করে! সুতরাং ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন। .৮5 0 ০০১০০ ৪৫০ 4০৪৪ 


৮৫০ 


(১৯) এটা মানুষের সেই অ 


কৃতজ্ঞ ৪(নিমকহারাম) স্বভাবের বর্ণনা, যা ১২নং আয়াতে ডাল্লাখত হয়েছে। তাছাড়া কুরআনের আরো বিভিন্ন 


স্থানে আল্লাহ তাআলা এর 


বর্ণনা দিয়েছেন। 


(১১) আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা অক্তন্ঞতা ও বিদ্রোহাচরণ ক'রে নাও। তোমরা ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর জীবন উপভোগ ক"রে 


পরিশেষে তোমাদেরকে আমার নিকটেই ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের দস্তরমত শাস্তি দেব। 
(১১১)1১০- 4৬ - ০৯৬ অর্থে। 1১০০ ভা অর্থাৎ এমন ফসল যা কেটে এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা হয় এবং ক্ষেত পরিষ্কার হয়ে 


যায়। পার্থিব্য জীবনকে এইরূপ ক্ষেতের সাথে তুলনা ক'রে তা যে ক্ষণস্থায়ী; চিরস্থায়ী নয়, তা পরিষ্কার ক”রে দেওয়া হয়েছে। ফসলও 


বৃষ্টির পানি দ্বারা বড এবং সবুজ ও সতেজ হয়, কিন্তু পরে তা কেটে-শুকিয়ে নিশ্চিহ ক'রে দেওয়া হয়। 


(১৯) এই) -*অধিক*এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসে এর ব্যাখ্যা আল্লাহ তাআলার দীদার বা দর্শনসুখ বর্ণনা করা 


হয়েছে। জান্নাতীদেরকে জান্নাত ও জান্নাতের সকল নিয়ামত দান করার পর এই দীদার দ্বারা সম্মানিত করা হবে। (হ্ুসালিম) 
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৩৬৮ সুর) ইউনুস শর 


মলিনতা আচ্ছন্ন করবে না এবং লাঞ্কনাও না; তারাই হচ্ছে জান্নাতের 

অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল বাস করবে। 

(২৭) পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করে, তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি ধু 545 চিরে / নও ৫2 এনা 

পাবে ওর অনুরূপ মন্দ।(১১ আর লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছাদিত ক'রে _,॥ ,,- 2 + রি 

নেবে। আল্লাহ এর শান্তি) হতে তাদের রক্ষাকর্তা কেউই থাকবে ৮ ০৯৬৭6 6 টি ৩ হি 

না তাদের মুখমন্ডল যেন অন্ধকার রাত্রির আস্তরাণে রি এাঞ্ঞ্ এন ডি এ নর 
চ্ছাদিত।(১১) এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে 

অনন্তকাল থাকবে। 

(২৮) আর স্মরণ কর, যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত 26 153 রর ১৮৫11 

করব।(১৯ অতঃপর অংশীবাদীদেরকে বলব, "তোমরা ও তোমাদের 

নিরূপিত অংশীরা স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান কর।”১১) অতঃপর আমি রে ও ৯৮৬ 087 হৈ রঃ  পু়িরেও এ 

তাদের পরস্পরকে পৃথক ক'রে দেব(১৯) এবং তাদের সেই অংশীরা ১০১32104 

বলবে, "তোমরা তো আমাদের উপাসনা করতে না। কিট ১৭০০ 2 

(২৯) বস্তুতঃ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট 459 ০ ৫০! বে 1৮5 40 08 

যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের উপাসনা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম।” (১৯ 43 


(১১ পূর্ব আয়াতে জান্নাতীদের আলোচনা ছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে, তাদেরকে তাদের নেক আমলের কয়েকগুণ বদলা দেওয়া হবে 
এবং পরে আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হবে। এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, অসৎ কর্মের বদলা তার সমপরিমাণ দেওয়া হবে। 4 
(মন্দ)এর অর্থ হল 3 কুফর, শির্ক এবং অন্যান্য গুনাহের কাজ। 
(১১) যেমন আল্লাহ তাআলা মু*মিনদেরকে রক্ষা করবেন, অনুরূপ সেদিন তাদেরকে তার বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করবেন, এ ছাড়া তাদের 
জন্য আল্লাহ তাআলা তার বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে সুপারিশ করার অনুমতিও দেবেন, তাদের সুপারিশও তিনি গ্রহণ করবেন। 

(১) এটা এ কথার অতিশয়োক্তি যে, তাদের মুখমন্ডল খুবই কালো হবে। এর বিপরীত মু'মিনদের মুখমন্ডল সতেজ ও উত্জবল হবে; 
যেমন সুরা আলে ইমরানের ১০৬নং আয়াত ০১৯) ১.9 $৯ ০১৫ (৯, সুরা আবাসার ৩৮-৪ ১ নং আয়াত এবং সূরা বিয়ামাহ 
২২নং আয়াতে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। 

(১১)1০০৯ (সকল) এর অর্থ হল শুরু থেকে শেষ অবধি পৃথিবীবাসী সমস্ত মানুষ ও জ্বিন, আল্লাহ তাআলা সকলকে একত্রিত করবেন। 


যেমন অন্য স্থানে বলেছেন 0 (৯ ১১5 0 ১০১৯১ অর্থ “আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।” 
(সূরা কাহক ৪৭ আয়াত) 

(১১) তাদের বিপরীত মু"মিনদেরকে অন্য দিকে স্থান দেওয়া হবে, অর্থাৎ মু'মিন এবং কাফের ও মুশরিকদেরকে আলাদা আলাদা করে 
এক অপর থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, (১১১৯ (71150) “(বলা হবে) হে অপরাধীগণ! তোমরা 


আজ পৃথক হয়ে যাও।” (সরা ইয়াসীন ৫৯ আয়াত) (১৯০১: ১১০৯) “সেই দিন মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।” সরা রাম ৪৩ 


আয়াত) অর্থাৎ দুই দলে। (ইবনে কাসীর) 

(১৯) অর্থাৎ, পৃথিবীতে তাদের পরস্পর যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল, তা শেষ করে দেওয়া হবে, এরা এক অপরের শক্র হয়ে যাবে এবং 
তাদের তথাকথিত উপাস্য তাদের ইবাদতের কথা, তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকার কথা, তাদের নামে নযর-নিয়ায পেশ করার কথা 
অস্বীকার করবে। 

(১১৯ তারা বলবে, আমাদের অস্বীকার করার কারণ হল যে, তোমরা কি করতে আমরা তো তার কিছুই জানতাম না। আর আমরা যদি 
মিথ্যা বলি, তাহলে আমাদের মাঝে আল্লাহ সাক্ষী আছেন এবং সাক্ষ্যের জন্য তিনি যথেষ্ট। তার সাক্ষ্য দানের পর আর কোন প্রমাণের 
কোন প্রয়োজনই নেই। উক্ত আয়াত এই কথার স্পষ্ট দলীল যে, মুশরিকরা যাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকত, তা শুধু পাথরের মুর্তিই ছিল 
না (যেমন বর্তমান যুগের কবর পুজারীরা তাদের কবর পুজাকে বৈধ প্রমাণ করার জন্য বলে থাকে যে, এই ধরনের আয়াত মূর্তিপূজা 
সম্পর্কে অবতীর্ণ রে বরং তাদের জ্ঞান ও বুঝার শক্তি ছিল। তাদের মৃতু পর মানুষ তাদের আকার ও মূর্তি বানিয়ে পূজা আরম্ভ 
করেছিল; যেমন নূহ %এ-এর জাতির কর্ম-পদ্ধতি প্রমাণ করে এবং সহীহ বুখারীতে যার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এটাও 
বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষ যতই নেক হোক, এমনকি নবী বা রসূল হোক, মৃত্যুর পর সে পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে বেখবর। তার অনুসারী ও 
বিশ্বাসীরা তাকে সাহায্যের জন্য ডাকে, তার নামে নযর-নিয়াষ পেশ করে, তার কবরে মেলা-খেলার ব্যবস্থা করে, অথবা অন্য কিছু করে, 
সে কিন্তু এসব কর্ম থেকে বেখবর থাকে। এই শ্রেণীর সকল ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন সব অস্বীকার করবে। এই কথাই সুরা আহক্বীফের ৫- 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১১ পারা 


(৩০) সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পূর্ব কৃতকর্মগুলো যাচাই ক'রে 
নেবে(৯গ এবং তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক (আল্লাহর) দিকে 
প্রত্যাবর্তিত করা হবে। আর যেসব মিথ্যা (উপাস্য) তারা বানিয়ে 
নিয়েছিল সেসব তাদের নিকট থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। (৯৯ 

(৩১) তুমি বল, "তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে রুষী দান 
করে কে? অথবা কর্ণ ও চক্ষুসমূহের মালিক কে? আর মৃত হতে জীবন্ত 
এবং জীবন্ত হতে মৃত বের করে কে? আর সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে 
কে?? তারা বলবে, "আল্লাহ।”(১১ অতএব তুমি বল, "তাহলে কেন 
(তোমরা সাবধান হও না?? 
(৩২) সুতরাং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রকৃত 
প্রতিপালক। অতএব সত্যের পর ভ্টুতা ছাড়া আর কি আছে? তবে 
তোমরা (সত্য ছেড়ে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ? (১৪ 

(৩৩) এইভাবে সত্যত্যাগীদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের এই কথা 
সত্য প্রতিপন্ন হয়ে গেল যে, তারা বিশ্বাস করবে না। (১২৯ 


(৩৪) তুমি বল, "তোমাদের নিরপিত শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে 
কি, যে প্রথমবারও সৃষ্টি করে, আবার পুনবরিও সৃষ্টি করে?? তুমি বল, 
“আল্লাহই প্রথমবারও সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনিই পুনর্বারও সৃষ্টি 
করবেন। অতএব তোমরা (সত্য হতে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ?” (১৪ 

(৩৫) তুমি বল, "তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে 
সত্য পথের সন্ধান দেয়?” তুমি বলে দাও যে, 'আল্লাহই সত্য পথ 
প্রদর্শন করেন;১৬ তবে কি যিনি সত্য পথ প্রদর্শন করেন, তিনিই 
অনুসরণ করার সমধিক যোগ্য, না এ ব্যক্তি যে অন্যের পথ প্রদর্শন করা 
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৬নং আয়াতেও বর্ণনা করা হয়েছে। 
(১ অর্থাৎ জেনে নেবে বা স্বাদ গ্রহণ করবে। 


(১১ অর্থাৎ তথাকথিত কোন উপাস্য বা ত্রাণকর্তা সেখানে কোন কাজে আসবে না, কেউ কারোর কোন কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখবে না। 


(১১) এই আয়াত দ্বারাও পরিজ্কার বুঝা যায় যে, মুশরিকরা আল্লাহ তাআলাকে মালিক, সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক এবং তাকে 


বশ 


পরিচালক হিসাবে স্বীকার করত। কিন্তু স্বীকারের পরেও যেহেতু তারা তার একত্ৃবাদে অন্যদেরকে শরীক করত, তার ফলে আল্লাহ 


তাআলা তাদেরকে জাহান্নামের জ্ালানি বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বর্তমানে অনেক ঈমানের দাবীদারও উক্ত তওহীদে উলুহিয়্যার 


অস্বীকারকারী। “তাদের অন্তরগুলি পরস্পর সাদৃশাযপূর্ণ।” আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করুন। আমীন। 


১৩) অর্থাৎ প্রভ্‌ ও উপাস্য তো তিনিই, ধার জন্য তোমরা নিজেরাই স্বীকার কর যে, তিনি সমস্ত বস্তর অ্টা, মালিক এবং পরিচালক। 
০২ 


এরপরে সেই উপাস্যকে ছেড়ে তোমরা যে উপাস্য মনগড়াভাবে তৈরী করছ, তা জুতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা তোমাদের বুঝো 


আসছে না কেন? তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? 


(১০) অর্থাৎ, যেরূপ এই মুশরিকরা সবকিছু স্বীকার করার পরেও নিজেদের শির্কের উপর অটল আছে এবং তা বর্জন করতে প্রস্তুতই 


নয়, অনুরূপ তোমার প্রভুর এই কথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, এরা ঈমান আনবে না। কারণ এরা ভষ্টুতার পথ ছেড়ে সঠিক পথ বেছে 


নেওয়ার জন্য প্রস্তুতই নয়, সুতরাং হিদায়াত ও ঈমান তাদের নসীবে জুটবে কিভাবে? এই কথা অন্য স্থানে এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 


(92১841 ০ ৯১৬এ। 245 ৬৪৯ 599 “কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে।” (সূরা হৃমার ৭১ আয়াত) 


(১১ মুশরিকদের শির্ক কর্মের অসারতাকে পরিজ্ফুটিত করার জন্য তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে, বল, থতোমরা যাদেরকে আল্লাহর 


সাথে শরীক করছ, তারা কি এই বিশ্বজগৎকে প্রথমে সৃষ্টি করেছে? অথবা পুনরায় তা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে?” কক্ষনই না। 


প্রথম 


সষ্টিকারীও আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিন তিনিই পুনরায় সকলকে জীবিত করবেন। সুতরাং তোমরা হিদায়াতের পথ ছেডে কোথায় ফিরে 


যাচ্ছ? 


(১১) অর্থাৎ, পথ ভুলে যাওয়া মুসাফিরদের পথ দানকারী এবং অন্তরকে ভষ্টতা থেকে হিদায়াতের দিশা দানকারীও একমাত্র আল্লাহ। 


ওরা যাদেরকে শরাক করে, তারা এরূপ করতে সক্ষম নয়। 
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৩৭০ সুরা ইউনুস ১০ 


ছাড়া নিজেই প্রাপ্ত হয় না?৯৯ তাহলে তোমাদের কি হল? তোমরা 
কিরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছ?” (১৯) 


(৩৬) আর তাদের অধিকাংশ লোক শুধু ধারণার অনুসরণ করে; ৬এা ৩5 ৯ খু ৫৮৫ ঠা শি ঘা পুজি] ৫ টু 


নশ্চয়ই বাস্তব ব্যাপারে ধারণা কোন কাজে আসে না।(১৯ তারা যা 


চা পরি 1৫ রর র্ঁ 
করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত। (১০) ই) 3৮৮5 আল কা ৫৪ 
(৩৭) আর এই কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বারা কল্পনাপ্রসূত ১৩9 ডে টার 051 | 3,506 25 
রচনা নয়। পক্ষান্তরে এটা তো সেই কিতাবসমূহের সমর্থক যা এর পূর্বে . ,.. 47 ০৫ ০০০, 
(অবতীর্ণ) হয়েছে ৯ এবং বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী/১০) এর £% ৬-া ৮239 23505 একা 9১০০০ 
মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।(১০ (এ হল) বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ হতে ভে) ০ 
(অবভীণ)।৮ চলার 
(৩৮) তারা কি বলে যে, "এটা তার (নবীর) স্বরচিত?” তুমি বল, "তবে & 1929 ০42 505 1: 0 2১ 028 
তোমরা এর অনুরূপ একটি সুরা আনয়ন কর এবং (এ ব্যাপারে 
সহযোগিতার জন্য) আল্লাহ ব্যতীত যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও যদি ০৪৯০০ ক ৩! এ 9১3৩০ ০খএা 
(তোমর র সতাবাদী হও।১(১৩৫) 


(৩৯) বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা মনে করেছে, যাকে নিজ জ্ঞানের /7451252 319 20031840 
পরিধিতে আনয়ন করেনি১ এবং এখনো তাদের নিকট ওর পরিণাম 
(আযাব বা ব্যাখ্যা) এসে পৌছেনি।১০) এরূপভাবে তারাও মিথ্যা মনে 


(১১ অর্থাৎ, অনুসরণীয় ব্যক্তি কে? যে ব্যক্তি দর্শন করে, শ্রবণ করে এবং মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেয় সে, নাকি এ ব্যক্তি যে অন্ধ 
ও বধির হওয়ার কারণে নিজে ততক্ষণ পথ চলতেও পারে না, যতক্ষণ না তাকে অন্য লোক পথে না রেখে আসে বা হাত ধরে না নিয়ে 
যায়? 
(ষ্) অর্থাৎ, তোমাদের জ্ঞানের কি হয়ে গেছে? তোমরা কিভাবে আল্লাহ ও তার সৃষ্টিকে সমান ভাবছ? এবং হবাদতে আল্লাহর সাথে 
অন্যদেরকেও শরীক করছ? অথচ এই সব দলীলের দাবী হচ্ছে যে, একমাত্র সেই আল্লাহকেই একমাত্র উপাস্য মানা হোক এবং সব 
রকমের ইবাদত একমাত্র তারই জন্য নির্দিষ্ট মানা হোক। 
(১৯) সার কথা হল যে, মানুষ শুধু ধারণাবশে চলে অথচ তারা জানে যে, হক, সত্য, বাস্তব ও প্রমাণপুঞ্জের মোকাবেলায় খেয়াল-খুশি 
এবং অনুমান ও ধারণার কোন মূল্যই নেই। কুরআন শরীফে ০১ শব্দটি একীন (দৃঢবিশ্বাস) এবং ধারণা দুই অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এখানে 


উদ্দেশ্য হল, দ্বিতীয় অর্থ; অর্থাৎ (ধারণা)। 

(১) অর্থাৎ, তিনি তাদের এই হঠকারিতার শাস্তি দেবেন। কারণ প্রমাণ না থাকার পরেও, তারা শুধু উদ্ভট কল্পনা ও বিকৃত ধারণার 
পিছনে পড়েছিল এবং জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা কোন কাজ নেয়নি। 

(১১) যা এই কথার প্রমাণ যে, এই কুরআন মিথ্যা রচিত নয়; বরং সেই সত্তার অবতীর্ণকৃত, যিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। 
(১) অর্থাৎ, হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধ ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনাকারী। 
(১০) এই কিতাবের শিক্ষাতে, তার বর্ণিত ইতিহাস ও কাহিনীতে এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনাবলীতে কোন সন্দেহ নেই। 

(১০১) এ সকল কথা দ্বারা পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এই গ্রন্থ মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে সম্যক অবগত। 
(১৮) এই সকল তথ্য ও প্রমাণাদির পরেও যদি তোমাদের দাবী এই হয় যে, এই কুরআন মুহাম্মাদ $৪-এর রচিত গ্রন্থতবে তিনিও 
তোমাদের মত একজন মানুষ, তোমাদের ভাষাও তার মতই আরবী, তিনি তো একা, তোমরা যদি নিজেদের দাবীতে সত্যবাদী হও, 
তাহলে পৃথিবীর সকল সাহিত্যিক, ভাষাবিদ এবং শিক্ষিত জ্ঞানীদেরকে একত্রিত কর এবং এই কুরআনের সব থেকে ছোট সুরার মত 
একটি সুরা রচনা ক'রে উপস্থাপন কর। কুরআন কারীমের এই চ্যালেঞ্জ আজও বিদ্যমান। এর উত্তর পাওয়া যায়নি। যাতে পরিষ্কার বুঝা 
যাচ্ছে যে, এই কুরআন কোন মানুষের মেহনতের ফল নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই বাণী, যা মুহাম্মাদ $8-এর প্রতি তিনি অবতীর্ণ 
করেছেন। 
(১) অর্থাৎ কুরআন ও তার অর্থ নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়াই, তাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। 

(১) অর্থাৎ কুরআন যে সকল পূর্বঘটিত এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনাবলী বর্ণনা করেছে, তার পূর্ণ সত্যতা ও তার প্রকৃতত্ব তাদের 
নিকট পরিজ্ফুটিত হয়নি। তার পরেও মিথ্যাঙ্ঞান করতে আরম্ভ ক*রে দিয়েছে। অথবা এর দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তারা কুরআনের যথাযথ 
অধ্যয়ন না করেই মিথ্যাজ্ঞান করতে আরম্ভ করেছে। অথচ যদি তারা সঠিকভাবে তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করত এবং সেই সকল 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১১ পারা টব 


০ এ টন ০৪ রেলের 2 সত ৫2 6 ০ পর, 
করেছিল, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে, অতএব দেখ সেই ০১৪ এরর 3898 ০ ৩৪ ও ভর্তি এড 
অত্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছিল? (০০) 


হুল রি প্র 
(৪০) আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যারা এতে বিশ্বাস তি -এ টি রি ৮29 ০ টি রঃ 9 
করবে এবং এমন লোকও আছে যে, তারা এতে বিশ্বাস করবে না। আর রি 
তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে ভালরূপে জানেন। (৯ নর ৩৮-৮৯০ 9 
(৪১) আর যদি তারা তোমাকে মিথ্যা মনে করতে থাকে, তাহলে তুমি বলে 0৯572 2০ ৫ এ এ 4৪৪ 49: ৩1? 
দাও, "আমার কর্মফল) আমি পাবো, আর তোমাদের কর্মফল) তোমরা 
পাবে। আমি যে কর্ম করি, তার সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং 0 0%45054 5০ উ6$৫-০০৪ 
তোমরা যে কর্ম কর, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।*১৯০ 
(৪২) আর তাদের মধ্যে কিছুলোক আছে, যারা তোমার (কথার) প্রতি রি শা (৮: 5 রা 
কান পেতে রাখে। তবে কি তুমি বধির লোকদেরকে শুনাকে যদিও 
তাদের বোধশক্তি না থাকে? ১৯১ - 
(৪৩) আর তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা তোমার দিকে তাকিয়ে ছি নন 1 511 44০2 ৫ 


৫৬ ্ে | 29 
থাকে। তবে কি তুমি অন্ধকে পথ দেখাবে; যদিও তাদের দৃষ্টিশক্তি না _ বির 
থাকে? ১) তা 


বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করত, যা কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার কথা প্রমাণ করে, তাহলে অবশাই তার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝার পথ 
তাদের জন্য খুলে যেত। এই ব্যাখ্যায় 4595 (পরিণাম)এর অর্থ হবে, কুরআন কারীমের রহস্য, নিগুঢ তত্র ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য 


(১) এটা সেই কাফের ও মুশরিকদের জন্য হুশিয়ারি ও ধমক যে, তোমাদের মত তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরাও আল্লাহর আয়াতকে 
মিথ্যা মনে করেছিল, তাদের পরিণতি কি হয়েছে তোমরা দেখে নাও? যদি তোমরা মিথ্যাজ্ঞান করা থেকে বিরত না হও, তাহলে 
তোমাদের পরিণতিও তাদের থেকে স্বতন্ত্র হবে না। 

(০) তিনি ভালভাবে অবগত আছেন যে, হিদায়াতের উপযুক্ত কে? সুতরাং তাকে হিদায়াত দান করেন। আর এও অবগত আছেন যে, 
ভষ্টিতার উপযুক্ত কে? সুতরাং তার জন্য জষ্টতার সকল পথ খুলে দেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ, তার কোন কর্মে অবিচারের কোন লেশমাত্র 
নেই। যেযার উপযুক্ত, তিনি তাকে তাই দান ক"রে থাকেন। 

(৮) অর্থাৎ, সব রকমভাবে বুঝানো ও প্রমাণ পেশ করার পরেও যদি তারা মিথ্যান্ঞান করা থেকে বিরত না হয়, তবে তুমি তাদেরকে 
এই কথা বলে দাও। উদ্দেশ্য হল, আমার কাজ শুধু পৌছে দেওয়া, আর তা আমি সম্পন্ন ক'রে ফেলেছি। সুতরাং এখন না তোমরা 
আমার আমলের যিন্মাদার আর না আমি তোমাদের আমলের যিন্মাদার | সকলকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে, সেখানে 


সকল ব্যক্তির ভালো ও মন্দ আমলের হিসাব নেওয়া হবে। এটা ঠিক (09১3 15 ১2535559940 ৮৫ 29 এর মতই । আর ইব্রাহীম 


3৬৪ ও তার অনুসারীরা বলেছিলেন, ৫ ২৯৬4) 0........ 5515255 401 0১ ১5 0354 0531 75: &) তোমাদের সঙ্গে এবং 
তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা কর, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও 

আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হল শক্রতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ।।” (সূরা 
মুমতাহশাহ 5 আয়াত) 

(১) অর্থাৎ, সামনে তারা কুরআন শ্রবণ করে, কিন্তু কুরআন শ্রবণ যেহেতু হিদায়াতের উদ্দেশ্যে নয়, ফলে তাদের কোন লাভ হয় না। 

যেমন একজন (কালা) বধিরের কোন লাভ হয় না। বিশেষ ক'রে বধির যদি অবুঝ হয়। কারণ বধির জ্ঞানী হলে ইঙ্গিত বা ইশারা দ্বারা 
কিছু বুঝে নিতে পারে। কিন্তু এরা তো জ্ঞানহীন বধিরের মত, এরা তো বিলকুল অবুঝ বধির। 

(১৯) অনুরূপ কিছু মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে দেখে, কিন্তু যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য অন্য কিছু থাকে, ফলে তাদেরও অন্ধ ব্যক্তিদের 

মত কোন লাভ হয় না। বিশেষ করে সেই অন্ধ ব্যক্তি, যে চোখ থাকতেও অন্ধ হয়। কারণ অনেক অন্ধ লোক আছে, যারা আন্তর-দৃষ্ি দ্বারা 
দেখে। তারা চোখের দেখা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরেও, অনেক কিছু বুঝে নিতে পারে। কিন্তু এরা সেই অন্ধের মত যে অন্ধ অন্তর-দৃষ্টি 
থেকেও বঞ্চিত। এসব কথার উদ্দেশ্য হল, নবী $&৪-কে সান্তনা দেওয়া। যেমন একজন ডাক্তার যখন জেনে নেন যে, রোগী চিকিৎসা 
করানোর ব্যাপারে অধৈর্ধ এবং সে আমার নির্দেশনা ও চিকিৎসার কোন পরোয়া করে না, তখন তিনি তার প্রতি ভ্রক্ষেপ করেন না এবং 
তার জন্য সময় নষ্ট করতে পছন্দ করেন না। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 
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(৪8) নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না, পরস্ত মানুষ (899৯1581544 গা একা 

নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম ক'রে থাকে। (১৯১ 0 

(৪৫) আর যেদিন তিনি তাদেরকে একত্রিত করবেন, (সেদিন ওদের ১৫ 22 2০ খু! 10 2 ০৮ ১৯৬৫ 9 
25 


মনে হবে যে, দুনিয়ায়) যেন তারা দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র অবস্থান ঃ 
করেছিল।(১৪৯ তারা পরস্পর একে অপরকে চিনবে।১৯০) বাস্তবিকই 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে এসব লোক, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছিল 
এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না। 

(৪৬) আর আমি তাদের সাথে যে শাস্তির অঙ্গীকার করছি, যদি ওর কছু 1৪15 695 7 ১৯০ এ 25852 
অংশ তোমাকে দেখিয়ে দিই, অথবা তোমাকে মৃত্যু দান করি, সর্বাবস্থায় রি ৮ 
তাদেরকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। আর আল্লাহ তাদের 
সকল কৃতকর্মেরই সাক্ষী।(১১১) রর ণ 
(৪৭) প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক একজন রসুল ছিল। সুতরাং যখন ৮4? হি চি টি 1 টি রে 12 
তাদের রসুল এসেছে, তখন ন্যায়ভাবে তাদের ফায়সালা করা 
হয়েছে,১৯) আর তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হয়নি। 
(৪৮) আর তারা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে বল), এই 
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(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সব রকম যোগ্যতা প্রদান করেছেন; চক্ষু দান করেছেন, যার দ্বারা দর্শন করতে পারে, কর্ণ দান 
করেছেন, যার দ্বারা শ্রবণ করতে পারে, জ্ঞান ও বুঝার শক্তি দান করেছেন যার দ্বারা হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য 
করতে পারে। কিন্তু যদি সে সেই যোগ্যতাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে সঠিক পথ বেছে না নেয়, তাহলে সে নিজেই নিজের উপর 
অত্যাচার করছে। আল্লাহ তাআলা তো তার উপর কোন অত্যাচার করেননি। 
(১৯) অর্থাৎ হাশরের কঠিন অবস্থা দেখে তারা পৃথিবীর সমস্ত সুখ ও আরাম ভুলে যাবে এবং পার্থিব জীবন এমন মনে হবে যে, ঠিক যেন 
পৃথিবীতে এক-আধ ঘন্টা বসবাস করেছে। ৫*-০)৬/) (১০৯ 7 2৩০ 011988 2) (দেখুন £ সুরা নাযিআত ঃ ৪৬) 

(১৮) হাশরের ময়দানে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা হবে, যা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি সময় এমনও হবে যখন 
একজন অপরজনকে চিনবে, কোন কোন সময় এমন হবে যে, একে অন্যকে ভষ্টুতার জন্য দায়ী করবে, কোন কোন সময় এমন ভয়ানক 
হবে যে, 01-99-৮919 097০8 3) ১১০৫ (০৮ ০০৮০ ১৪) “সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে 
অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না।” (সুরা মুমিনূনঃ ১০১) 
(১) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি সেই কাফেরদের ব্যাপারে অঙ্গীকার করছি যে, যদি তারা কুফরী ও শির্কের উপর 
অনড় থাকে, তবে তাদের উপরেও আল্লাহর এরূপ শাস্তি আসতে পারে, যেরপ পূর্ববর্তী জাতির উপর এসেছে। সেই শাস্তির কিছু অংশ 
তোমার জীবদ্দশায় প্রেরণ করাও সম্ভব, যা দেখে তোমার চক্ষু শীতল হবে। কিন্তু যদি তার পূর্বেও তোমাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, তবুও 
কোন ব্যাপার নয়। কারণ সেই সকল কাফেরদেরকে অবশেষে আমার নিকটেই ফিরে আসতে হবে। তাদের সকল আমল ও অবস্থা 
আমার জানা আছে। সেখানে তারা আমার শাস্তি থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? অর্থাৎ, পৃথিবীতে আমার বিশেষ হিকমতের ফলে ওরা শাস্তি 
থেকে বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু আখেরাতে আমার শাস্তি থেকে বাচার কোন উপায় তাদের থাকবে না। কারণ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার 
উদ্দেশযই হল, সেখানে অনুগতকে তার আনুগত্যের প্রাপ্য এবং অবাধ্যকে তার অবাধ্যতার শাস্তি প্রদান করা হবে। 

(১৮) এর একটি অর্থ এই যে, সকল জাতির নিকট আমি রসুল প্রেরণ করেছি। আর যখন রসুল তার তবলীগের দায়িত্‌ পূর্ণ ক'রে দিত, 
তখন আমি তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফায়সালা ক'রে দিতাম। অর্থাৎ, পয়গম্বর ও তার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদেরকে বাচিয়ে 
নিতাম আর অন্যান্যদেরকে ধুংস ক'রে দিতাম। কারণ, 39,) ০: ৬৫৯ ০:০১ ও 5) অর্থাৎ, “কোন রসুল না পাঠানো পর্যন্ত আমি 


কাউকেই শাস্তি প্রদান করি না।” (সূরা ইসরা” ১৫) আর এই ফায়সালাতে তাদের প্রতি কোন রকম অবিচার ও অত্যাচার হয় না। কারণ 
অত্যাচার তখনই হবে, যখন কোন গুনাহ ছাড়া তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করা হবে। অথবা কোন পূর্ণ প্রমাণ পেশ করা ছাড়াই 
তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। (ফাতহুল কৃদীর) এর দ্বিতীয় অর্থ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর সম্পর্ক হচ্ছে কিয়ামতের দিনের সাথে। 
অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমস্ত উম্মত যখন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, তখন সেই উম্মতের প্রতি প্রেরিত রসুলও তাদের সাথে 
থাকবেন, সকলের আমলনামাও থাকবে এবং সাক্ষী স্বরাপ ফিরিস্তাগণও উপস্থিত হবেন এবং এইভাবে সমস্ত উন্মত ও তাদের রসুলের 
মাঝে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করা হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর ফায়সালা সর্বপ্রথম করা হবে। যেমন নবী &৪ 
বলেন,“যদিও আমরা সর্বশেষে এসেছি, কিন্তু কিয়ামতের দিন সকলের অগ্রভাগে থাকব এবং সমস্ত সৃষ্টির আগেই আমাদের ফায়সালা 
করা হবে।” (মুদালিম তাফসীর ইবনে কাসীর) 
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তফসীর আ/হসানুল বায়ান ১১ পারা 


অঙ্গীকার কখন (পূর্ণ) হবে? 


(৪৯) তুমি বলে দাও, "আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমি তো আমার নিজের 


জন্য কোন অপকার ও উপকারের মালিক নই।” প্রত্যেক রে জন্য 
একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমা আছে; যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে 


পৌছে যাবে, তখন তারা মুহূর্তকাল না বিলম্ব করতে পারবে, আর না 


তুরা করতে পারবে।(১) 


(৫০) তুমি বল, তোমরা বল তো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব 


রাতে অথবা দিনে এসে পড়ে, তাহলে আযাবের মধ্যে এমন কোন্‌ 


৪৯) 


রয়েছে যে, অপরাধীরা তা তাড়াতাড়ি চাচ্ছেঃ১ 


জনিস 


(৫১) তাহলে কি তা যখন এসেই পড়বে তখন তা (বা তাকে) 


বশ্বাস 


করবে? (বেলা হবে,) হ্যা এখন মানলে? অথচ তোমরা এর জন্য 


তাড়াহুড়া করছিলে। 


(৫২) অতঃপর যালেমদেরকে বলা হবে, "চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ 


করতে থাকো, তোমাদেরকে তো তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফলই 


দেওয়া হচ্ছে।? 


(৫৩) তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, “তা (শোস্তি) কি সত্য?”৮৯ তুমি 


বল, "হ্যা, আমার প্রতিপালকের কসম! তা অবশ্যই সত; আর তোমরা 


কিছুতেই বার্থ করতে পারবে না।' 


(৫৪) আর যদি প্রত্যেক যালেমের কাছে পৃথিবীর সমপরিমাণ 


(মাল) 


থাকে, তাহলে সে তা মুক্তিপণ দিয়েও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে উদ্যত 


হবে।৫৯ যখন তারা আযাব দেখতে পাবে তখন (নজেদের) 


মনস্তাপকে গোপন রাখবে। আর তাদের ফায়সালা করা হবে ন্যায়ভাবে 


5৫০০ ২ সর্প, 
] 
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রর 


নি 


৮৬৪৭৬ ২০৩০০৯১৪৯, 


রা 


(১%) মুশরিকরা নবী &৪-কে আল্লাহর আযাব উপস্থিত করার জন্য বলত, তারই উত্তরে বলা হচ্ছে যে, আমি তো নিজেরই কোন লাভ বা 


৫০ ৫১ 


ক্ষতির মালিক নই; অন্য কাউকে ক্ষতি বা লাভ দেওয়া তো দুরের কথা। হ্যা, এসব ক্ষমতা আল্লাহর হাতে এবং তিনি নিজের ইচ্ছামত 


কাউকে ক্ষতি বা লাভ দেওয়ার ফায়সালা করেন। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা সকল উম্মতের জন্য একটি সময় নির্ধারিত ক'রে রেখেছেন। 


এ 


সেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তিনি তাদেরকে টিল ও অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন সেই নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও 


আগে-পিছে হবে না। 


সতর্কতা ৫- এখানে এ কথাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ যে যখন সৃষ্টির সেরা, রসুলগণের সর্দার মুহাম্মাদ $8 কারোর লাভ-ক্ষতি ব 


রন 


উপকার- 
পকার করার ক্ষমতা রাখেন না, তখন তার পরে মানুষের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি এমনও কি হতে পারে যে, সে কারো প্রয়োজন পুরণ 


শি 


বং সমস্যা দূর করার ক্ষমতা রাখে? অনুরূপ আল্লাহর পয়গন্থরের নিকট সাহায্য চাওয়া, তার নিকট ফরিয়াদ করা, “ইয়া 


মাদাদ” এবং "এ 0৯৯১৬ ৬৩2” (হে আল্লাহর রসুল! আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে উদ্ধার করুন) ইত্যাদি শব্দ দ্বার 


রাসূলাল্লাহ 
আশ্রয় ও 


এটা শির্কের অন্তর্ভূক্ত ক্ত। 1১৯ ০5 405 ১৯২৪ 


সাহায্য প্রার্থনা করা কোন মতেই বৈধ নয়। কারণ এটা কুরআন শরীফের উক্ত আয়াত এবং এরূপ অন্যান্য স্পষ্ট নির্দেশের পরিপন্থী; বরং 


++ 


(০) কিন্তু শাস্তি চলে আসার পর মেনে নেওয়ায় লাভ কি? 


(৯) অর্থাৎ, শাত তো এক অতি অপছন্দনীয় বস্তু, যা মন অপছন্দ করে এবং প্রকৃতিগতভাবে মন তা অস্বীকার করে, কিন্তু ওর 
1ঝে এমন কি ভালাই দেখল যে, তা তাড়াতাড়ি উপস্থিত করার জন্য বলে? 


এর 


(১) অর্থাৎ তারা জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামত এবং পুনরুখান (মানুষ মৃত্যুবরণ করে পচে-গলে মাটি হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জী 


বিতি 


হয়ে ওঠা কি সতা? আল্লাহ তাআলা বলেন, হে নবী! তাদেরকে বলে দাও যে, তোমাদের মাটি হয়ে মাটির সাথে মিশে গেলেও, তা 


তোমাদেরকে পুনজীবিত করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ব্যর্থ ও অপারগ করতে পারবে না। অতএব পুনজীবন অবশ্যই ঘ 


১বে। 


ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতের মত আয়াত কুরআনে শুধু আর দুটি আছে, যাতে আল্লাহ তাঅ 


[লা তার পয়গন্বরকে 


আদেশ করেছেন যে, তিনি যেন শপথ ক'রে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা প্রচার করেন। প্রথমটি সূরা সাবা”র ৩নং আয়াত, আর 


দ্বিতীয়টি সুরা তাগাবুনের ৭নং আয়াত। 


(১) অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত প্রকার সম্পদ দিয়েও যদি তারা শাস্তি থেকে রক্ষা পায়, তবে তা দেওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে 


মানুষের নিকট থাকবেই বা কি? উদ্দেশ্য হল যে, শাস্তি থেকে রক্ষার কোন পথই থাকবে না। 
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৩৭৪ 


সুরা ইউনুস ১০ 


এবং তাদের প্রতি অ 


বচার করা হবে না। 


(€€) মনে রেখো যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই 
ল্লাহর। মনে রেখো যে, 


তঅআ 


আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু তাদের 


অধিকাংশ লোকই অ 


বগত নয়। 


(€৬) তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর তোমরা সবাই 


তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।(১৩) 


(৫৭) হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ 
হতে উপদেশ(১ ও আন্তরের রোগের নিরাময়'৭ এবং বিশ্বাসীদের 


জন্য পথপ্রদর্শক ও করুণা সমাগত হয়েছে। (১৫৬) 


(৫৮) তুমি বলে দাও, এ 


হল তারই অনুগ্রহ ও করুণায়; সুতরাং এ 


নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটা তারা যা (পার্থিব 


সম্পদ) সঞ্চয় করছে তা হতে অধিক উত্তম 


৬ 


(৫৯) তুমি বল, "আচ্ছা বল তো, আল 


হ তোমাদের জন্য যে রুষী 


অবতী 


করেছেন, অতঃপর তোমরা তার 


কছুকে বৈধ ও কিছুকে অবৈধ 


করে 


নয়েছ;(১৮) বল, 'আল্লাহ কি তোমাদেরকে (তার) অনুম 


তু 


দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ 


যা আরোপ করছঠঃ 


(৬০) আর যারা অ 
সম্বন্ধে তাদের ক 
অনুগ্রহপরায়ণ,(৯) 


ললাহর 


ধারণা?৮৯ বস্তুতঃ আল্লাহ মানুষের প্র 


প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামত দিবস 
) 


(27 25-4285)) ক্খিঞো 


582 


25515 


পাপা ঞ&েত 


(১০ উক্ত আয়াতে আকাশ ও পৃথিবীর সকল বস্তুর উপর আল্লাহর পূর্ণ মালিকানা, আল্লাহর ওয়াদার সত্যতা, জীবন ও মরণ তার ইচ্ছায় 


যারা 


সংঘটন এবং তার দরবারে সকলের উপাস্থাতর বণনা আছে। যার উদ্দেশ্য পূর্বোক্ত আলোচনাকে পরিজ্ফুটিত ও সমর্থন করা। আর তা 


এই যে, যে সত্তা এত বিশাল ক্ষমতার অধিকারী, তার পাকড়াও থেকে রক্ষা পেয়ে মানুষ কোথায় যেতে পারে? এবং হিসাব-নিকাশ 


নেওয়ার জন্য তিনি যে এক 


ট দিন নির্ধারিত ক'রে রেখেছেন, সে দিন থেকে 


কে রেহাই পাবে? আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য, কিয়ামত 


অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে এবং 


সকল ভাল ও মন্দ লোকদেরকে তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান ও প্র 


তিফল দেওয়া হবে। 


(৯) অর্থাৎ যে ব্যক্তি মন 


দয়ে কুরআন পাঠ করবে এবং তার অর্থ নিয়ে 


চন্তা-ভাবনা করবে, কুরআন তার জন্য উপদেশ। ওয়াষের 


প্রকৃত অর্থ হল পরিণাম ও 


ফলাফল স্মারণ করিয়ে দেওয়া; চাহে তা উৎসা 


হ দানের মাধ্যমে হোক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে। আর 


একজন উপদেষ্টা (বক্তা) একজন ডাক্তারের মত, তিনি রোগীকে এ সকল ব 


স্ত থেকে বিরত থাকতে বলেন, যা রোগীর শরীর ও স্বাস্থ্যের 


জন্য ক্ষতিকর। অনুরূপ কুরআনও উৎসাহদান ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে ওয়াষ-নসীহত করে এবং এ সকল পরিণাম ও 


ফলাষ 
মানুষের আখের 


চল সম্পর্কে সতর্ক করে, যা আল্লাহর অবাধ্যাচরণের কারণে ভোগ করতে হবে। আর এ সকল কর্ম থে 
ত বরবাদ হয়। 


কে নিষেধ করে যে কর্ম দ্বারা 


না অর্থাৎ, তঅ 


স্তরে তাওহীদ ও রিসালাত এবং সঠিক ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে যে সন্দেহ ও সংশয়ের রোগ সৃষ্টি হয়, তা দূরীভূত করে এবং 


কুফরী ও মুনাফি 


(১) এই কুরঅ 


[ন মুমিনদের জন্য 


কীর পঙ্কিলতা ও আবর্জনা থেকে হৃদয়কে পরিস্কার করে দেয়। 


হদায়াত ও রহমত (সুপথ ও করুণা) লাভের অসীলা। প্রকৃতপক্ষে কুরআন পৃথিবীর সকলের জন্য 


হিদায়াত ও রহমত লাভের কারণ। 


কিন্তু যেহেতু মু'মিনগণই তার দ্বারা উপকৃত হয়, ফলে এখানে শুধু তাদের জন্যই হিদায়াত ও 


রহমত বলা হয়েছে। এই বিষয়টি কুরআন কারীমের সুরা বানী ইস্রাঈলের ৮২নং আয়াত ও সুরা সাজদাহর ৪৪নং আয়াতে আলোচিত 


হয়েছে। এ ছাড়া ০৯৪৫১ ৩৯) এরট 


কা রষ্ুব্য। 


(১) আনন্দ? বা 'খুশি” বলা হয় এ অবস্থাকে যা কোন আকাঙ্কিত বস্ত অর্জনের ফলে মানুষ নিজ মনে অনুভব করে। মু'মিনগণকে 


বলা হচ্ছে যে, এই কুরআন আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও তার রহমত, এ অনুগ্রহ লাভ করে মুমিনগণের আন 


ন্দত হওয়া উচিত। এর 


অর্থ এই নয় যে, আনন্দ প্রকাশ করার জন্য জালসা-জলুস ক*রে, আলোকসজ্জা বা অন্য কোনরূপ অপচয়ের অনুষ্ঠান উদ্যাপন করবে। 


যেমন বর্তমানের বিদআতী 


রা উক্ত আয়াত দ্বারা "নবীদিবস" ইত্যাদি অভিনব 


বদআতী অনুষ্ঠান বৈধ হওয়ার কথা প্রমাণ করতে চায়। 


(৮) এখানে মুশরিকরা যে 


সকল পশুকে তাদের মূর্তির নামে উৎসর্গ ক'রে 


নজেদের জন্য তা হারাম ক'রে নিত, সেই সকল পশুকে 


হারাম বা অবৈধ করার কথ 


বুঝানো হয়েছে। সুরা আন্আমে এর বিস্তারিত আলোচনা পার হয়ে গেছে। 


(১) অর্থাৎ, কিয়ামতের দি 


দন আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন? 


(১৮) (মানুষের প্রতি আল্ল 


[হর একটি অনুগ্রহ) এই যে, তিনি পৃথিবীতে মানুষকে পাপের জন্য ত্র পাকড়াও করেন না; বরং তাদের 
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তফসীর আ/হসানুল বায়ান ১১ পারা 


কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।(৯১১ 
(৬১) তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, যে অবস্থাতেই তুমি কুরআন % 153 ১3: ১০১৩, টু রঃ রি 2৬ 532% পি 
হতে যা কিছু পাঠ কর না কেন এবং তোমরা যে কাজই কর না কেন, 
যখন তোমরা সে কাজ করতে শুরু কর, তখন আমি তোমাদের ৮৩ $8 0১০০ মা ৮৬ ৮৩৮ ৫ খু১০৪ 
পরিদর্শক হই, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধূলিকণা পরিমাণও কোন বস্তু 922 & ২০১ 8 55 9005 50055 
তোমার প্রতিপালকের (জ্ঞানের) অগোচর নয় এবং তা হতে ক্ষুদ্রতর 2 
অথবা তা হতে বৃহত্তর কোন কিছু নেই, যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লাওহে 30১৪+5-55 15 ঘ৩১০০% 
মাহফুযে লিপিবদ্ধ) নেই।(১১) 

(১৬৩) ০ নর ৫4-71০4 € ৫ 
(৬২) মনে রেখো যে, ঢা বন্ধুদের” না কোন আশংকা আছে 69০৮১ খু এ এ 2 এ ১4 2) গুতা 
আর না তারা বিষণ্ন হবে। 
(৬৩) তারা হচ্ছে সেই লোক, যারা বিশ্বাস করেছে এবং সাবধানতা 
অবলম্বন ক'রে থাকে। ্ 
(৬৪) তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে ৮) এবং এ খু ভা ০ রি ও চি 


এ 


জন্য একটি দিন নির্ধারিত ক'রে রেখেছেন। অথবা এর অর্থ এই যে, তিনি পার্থিব নিয়ামত বিনা পার্থক্য মু'মিন ও কাফের সকলকে 
প্রদান করেন। অথবা যে বস্ত মানুষের জন্য উপকারী ও জরুরী, তা হালাল করেছেন, হারাম করেননি। 
(১১) অর্থাৎ, আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না। অথবা তীর হালালকৃত বস্তুকে হারাম করে নেয়। 

(১৮) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী & এবং মু'মিনদেরকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টির অবস্থা সম্পর্কে অবগত 
আছেন এবং সর্বক্ষণ তিনি মানুষের সকল অবস্থা অবলোকন করছেন। আকাশ ও পৃথিবীর ছোট-বড় কোন বস্তই তার নিকট লুক্কায়িত 
নয়। উক্ত বিষয়টি ইতিপূর্বে সুরা আন্আমের ৫৯নং আয়াতে পার হয়ে গেছে। তীরই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে; তিনি ব্যতীত অন্য 
কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত। তীর অজ্ঞাতসারে (বৃক্ষের) একটি পাতাও পড়ে না, মৃত্তিকার 
অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণা অথবা রসযুক্ত কিন্বা শুষ্ক এমন কোন বস্ত পড়ে না, যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) নেই।” অনুরাপ সুরা 
আন্আমের ৩৮নং আয়াতে এবং সুরা হুদের ৬নং আয়াতেও উক্ত বিষয়কে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন ঘটনা এই যে, তিনি আকাশ ও 
পৃথিবীতে অবস্থিত সকল বস্তুর নড়া-চড়ার খবর রাখেন, তখন তিনি মানুষ ও জ্বিন জাতি, যারা আল্লাহর ইবাদতের ভারপ্রাপ্ত ও 
আদেশপ্রাপ্ত তাদের চলা-ফেরা ও কর্মকান্ড থেকে কিভাবে বেখবর থাকবেন? 

(১) অবাধ্য ব্যক্তিদের কথা আলোচনার পর আল্লাহ তাআলা তার অনুগত ব্যক্তিদের কথা আলোচনা করছেন। তারা হলেন আল্লাহর 
আওলিয়া। "আওলিয়া" শব্দটি ওলীর বহুবচন। যার আভিধানিক অর্থ হল, নিকটবর্তী। এর পরিপ্রেক্ষিতে আওলিয়াউল্লাহ্র অর্থ হবে, এ 
সকল নেক ও খাটি মুমিন ব্যক্তিগণ, ধারা আল্লাহর আনুগত্য ক*রে এবং তার অবাধ্যতা থেকে দুরে থেকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন 
করতে সক্ষম হয়েছেন। এই জন্য পরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজেই এই শব্দ দ্বারা তাদের প্রশংসা করেছেন, “তারা হচ্ছে সেই 
লোক যারা বিশ্বাস করেছে ঈমান এনেছে) এবং সাবধানতা (পরহেযগারি) অবলম্বন করে থাকে।” আর ঈমান ও পরহেযগারি ব 
তাকৃওয়াই হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মূল ভিত্তি এবং একমাত্র উপায়। এই হিসাবে সকল মুভ্তান্বী মুমিনই হচ্ছে আল্লাহর ওলী 
(বন্ধু)। পক্ষান্তরে কিছু মানুষের ধারণা যে, ওলী হতে হলে কারামত দেখানো জরুরী। অতঃপর তারা মনগড়া ওলীদের জন্য সত্য-মিথ্যা 
কিছু কারামতের কথা প্রচার ক'রে থাকে। এ ধারণা ও কর্ম নেহাতই ভ্রান্ত। ওলী হওয়ার সাথে কারামতের না কোন সম্পর্ক আছে, আর ন 
কারামত ওলী হওয়ার জন্য শর্ত। এটা স্বতন্ত্র ব্যাপার যে, যদি কোন ওলী দ্বারা কোন কারামত প্রকাশ হয়ে যায়, তবে তা আল্লাহর ইচ্ছা, 
তাতে সেই বুষর্ণের ইচ্ছা প্রবিষ্ট থাকে না। কিন্তু কোন মুত্তাকী মু'মিন এবং সুন্নতের অনুসারী দ্বারা কোন কারামত প্রকাশ হোক বান 
হোক, তার বিলায়াতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। 
(১৮৯) আশংকা বা ভীতির সম্পর্ক ভবিষ্যতের সাথে এবং বিষগ্নতা ও চিন্তার সম্পর্ক অতীতের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, যেহেতু তাদের 
পার্থিব জীবন আল্লাহ-ভীতির সাথে অতিবাহিত হয়ে থাকে, ফলে কিয়ামতের ভয়াবহতায় তাদের সে রকম ভয় থাকবে না, যেমন 
অন্যান্যদের থাকবে। বরং তাঁরা নিজ ঈমান ও তাকুওয়ার কারণে আল্লাহর রহমত ও বিশেষ দয়ার আশাধারী এবং তার প্রতি সুধারণা 
পোষণকারী হবেন। অনুরূপ পৃথিবীতে তারা যা কিছু ছেড়ে যাবেন অথবা পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভে বঞ্চিত থাকার ফলে তাদের কোন 
দুশ্চিন্তা ও আফসোস হবে না। এর দ্বিতীয় এক অর্থ এই যে, পৃথিবীতে তাদের আকাঙ্কিত যে সব বস্ত তারা অর্জন করতে পারেননি, তার 
জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করবেন না, কারণ তারা জানেন যে, এসব কিছু আল্লাহর ফায়সালা ও ভাগ্যের ব্যাপার। তাতে তাদের অন্তর রুষ্ট হয় 
না; বরং তাদের অন্তর আল্লাহর ফায়সালার উপর খুশি ও সন্তষ্ট থাকে। 

(১) পার্থিব সুসংবাদ বলতে সত্য স্বগ্নুকে বুঝানো হয়েছে অথবা সেই সুসংবাদকে বুঝানো হয়েছে যা মৃত্যুর সময় ফিরিস্তাগণ একজন 
মু'মিনকে দিয়ে থাকেন, যেমন কুরআন ও হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 
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৩৭৬ সুরা ইউনুস ১০ 


পরকালেও আল্লাহ্‌র বাণীসমুহের কোন পরিবর্তন নেই; এটাই হচ্ছে 
বিরাট সফলতা। 
(৬৫) আর ওদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই যাবতীয় হী 25৮৮ 4 ঠা 21 24 ৮ খু 
শক্তি-সম্মান আল্লাহরই জন্য, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। ূ + থা 


(৬৬) মনে রেখো, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যত কিছু আছে নি ০৮০ 8০০৩ ৯০92 0,8৩০ 4৩.) শব 
নিঃসন্দেহে সে সব আল্লাহরই, আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য ভব & 5 রর 
শরীকদেরকে আহবান করে, তারা কোন্‌ বস্তুর অনুসরণ করছে? তারা ৩] 29৬ 4০ ১৪১৩৪ ২প-৪ অভ শে 
শুধু ধারণার অনুসরণ করছে এবং শুধু অনুমানপ্রসৃত কথা বলছে। (৯৯১ 


(৬৭) তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত্রি সৃষ্টি 
করেছেন এবং দর্শনের জন্য দিন সৃষ্টি করেছেন। যে সম্প্রদায় কথা শোনে 
তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। 

(৬৮) তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।” তিনি পবিভ্র। তিনিই 
অমুখাপেক্ষী।৮) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব 
তারই।(১৯) এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণও নেই। তোমরা কি 
আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ, যা তোমাদের জানা নেই? 


(5555254152115০155851 
(৬৯) তুমি বলে দাও, "যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে) তারা খু এএ্া এটা চার ঞ্ো ছি 
সফলকাম হবে না।” (১৭) 010 ্‌ 


(১৮) অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা কোন প্রমাণের উপর ভিত্তি ক'রে নয়; বরং তা শুধু ধারণা, আন্দাজ ও অনুমানের 
কারসাজি। মানুষ এখনও যদি নিজের জ্ঞান ও বুঝশক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তাহলে অবশ্যই তার নিকট এ কথা পরিষ্কার হয়ে 
যাবে যে, আল্লাহ তাআলার কোন অংশীদার নেই। যদি তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করাতে একক, কেউ তার শরীক নয়, তাহলে 
ইবাদতে অন্যরা কিভাবে শরীক হতে পারে? 

(১৮) আর যিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন, তীর সন্তানেরও প্রয়োজন নেই। কারণ সন্তান সাহায্য-সহযোগিতার জন্যই প্রয়োজন হয়। আর 
তিনি যখন সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন, তখন তার সন্তানের প্রয়োজনই বা কি? 

(১৮) আকাশ ও পৃথিবীর সকল বস্ত যখন তারই, তখন সকল বন্ত তারই দাস ও গোলাম। তার পরেও তার সন্তানের আর কি প্রয়োজন 
আছে? সন্তানের প্রয়োজন তারই হয়, যার কোন সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। আর ধার আকাশ ও পৃথিবীর সকল বস্তর 
উপর কর্তৃত্ব চলে, তার প্রয়োজনই বা কি হতে পারে? তাছাড়া এ ব্যক্তি সন্তানের প্রয়োজন অনুভব করে, যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুর পর 
সম্পদের ওয়ারিস দেখতে বা বানাতে পছন্দ করে। আর আল্লাহ তাআলার সত্তা কখনো ধৃংস হবে না। সুতরাং তার সন্তান নির্ধারণ করা 
এত বড অপরাধ যে, সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ৫১15 ০৯1১2 3 ০35 এ 5 05১01 উঠ) হত 3১৮ ১০9। ১৫9 

অর্থাৎ, এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমুহ চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে আপতিত হবে। যেহেতু তারা 
পরম দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। (সূরা মারর্যাম ৯০-৯ ১) 

(১১) ১৪। এর অর্থ হল মিথ্যারোপ করা। এর পরেও বাড়তি ২১১ “মিথ্যা” শব্দটি তাকীদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। 


(১) এখানে সফলকাম বা কৃতকার্য বলতে পরকালের কৃতকার্যতাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর ক্রোধ ও তীর শাস্তি থেকে 
নিজ্কৃতিলাভ। যেহেতু শুধু পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কৃতকার্যতা নয়। যেমন অনেকে কাফেরদের ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখে 
ভুল ধারণা এবং সন্দেহ ও সংশয়ের শিকার হয়। এই জন্যই পরবর্তী আয়াতে বলেছেন যে, “দুনিয়ায় কিছু সুখ-সন্ভোগ তারপর 
আমারই দিকে তাদেরকে ফিরে আসতে হবে।” অর্থাৎ, পৃথিবীর আরাম-আয়েশ আখেরাতের তুলনায় একেবারে নগণ্য, যার কোন 
ণনাই হয় না। তার পর তাদেরকে কঠিন শাস্তি আঙ্কাদন করতে হবে। অতএব ভালভাবে জেনে রাখা দরকার যে, কাফের, মুশরিক এবং 
ল্লাহর অবাধ্যজনদের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতি এই কথার প্রমাণ নয় যে, এই জাতি সফলকাম ও কৃতকার্য এবং 
ল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের এই জাগতিক উন্নতি তাদের নিরলস প্রচেষ্টার ফল, যা বাহ্যিক উপায়-উপকরণ অনুযায়ী 
প্রত্যেক সেই জাতি অর্জন করতে পারে, যে উপায়-উপকরণ সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে তা অর্জনের জন্য তাদের মত চেষ্টা-চরিত্র 
করবে; তাতে সে জাতি মু'মিন হোক বা কাফের। তাছাড়া এই ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অবকাশ ও টিল দেওয়ার 
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ফলও হতে পারে। যার আলোচনা এর পূর্বে বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১১ পারা 


(৭০) (ওদের জন্য) দুনিয়ায় কিছু সুখ-সম্ভোগ রয়েছে। তারপর 
আমারই দিকে তাদেরকে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে 
তাদের অবিশ্বাসের বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো। 

(৭১) আর তুমি তাদেরকে নৃহের বৃত্তান্ত শোনাও; যখন সে নিজের 
সম্প্রদায়কে বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থান এবং 
আল্লাহর নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদেশ দেওয়া যদি তোমাদের কাছে দুঃসহ 
মনে হয়, তবে আমার তো আল্লাহরই উপর ভরসা। সুতরাং তোমরা 
তোমাদের শরীকদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের কর্তব্য স্থির করে 
নাও,১'১ অতঃপর তোমাদের সেই কর্তব্য-বিষয়ে যেন কোন প্রচ্ছনতা 
না থাকে।(১১) তারপর আমার সাথে (যা করতে চাও তা) নিষ্পন্ন ক'রে 
ফেল, আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিও না। 

(৭২) অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমি তো 
তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।১৩ আমার পারিশ্রমিক তো 
শুধু আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে। আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, 
আমি যেন আত্রসমর্পণকারী (মুসলিম)দের অন্তর্ভূক্ত থাকি।” (৪) 

(৭৩) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যুক মনে করল, অতএব আমি 
তাকে এবং যারা তার সাথে নৌকায় ছিল, তাদেরকে উদ্ধার করলাম ও 
তাদেরকে প্রতিনিধি বানালাম।(১১) আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে 
মিথ্যা জ্ঞান করেছিল, তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম। সুতরাং দেখ, 
যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের পরিণাম কি হয়েছিল? 

(৭৪) আবার আমি তার (ঘূহের) পরে অপর নবীদেরকে নিজ নিজ 
সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলাম, সুতরাং তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট 
প্রমাণসমূহ নিয়ে এল।(১) কিন্তু পূর্বে তারা যা মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তা 
বিশ্বাস করবার ছিল না।(১৮) এভাবেই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের 
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(১) অর্থাৎ, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে রেখেছ, তাদের সাহায্য অর্জন কর। (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী যদি তারা 


(তোমাদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে।) 


এ, € 


(১১) » শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ হল, অস্পষ্টুতা ও প্রচ্ছনতা। অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কর্তব্য পরিজ্কার ও স্পষ্টু হওয়া দরকার। 


(১) (আমি তো তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না) যে, তার কারণে তোমরা এই অপবাদ দিতে পারবে যে, নবুওয়াতের 


দাবীদার হয়ে আমার উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ অর্জন করা। 


(১১ নূহ ৯৬ঞ্র-এর এই কথা দ্বারাও জানা গেল যে, সকল আব্বিয়াগণের দ্বীন ইসলামই ছিল। যদিও শরীয়তের নিয়ম-নীতি ভিন্ন ও 


তরীকা বিভিন্ন ছিল। যেমন £/. $9। (৯155 22১ 1৫৯ 1875 ২) দ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু সকলের দ্বীন ছিল ইসলাম। দেখুনঃ সূরা 


নামল ৪৪, ৯১ সুরা বাব্ধীরাহ ১৩ ১- ১৩২ সুরা ইউসুফ ১০১, সুরা ইউনুস ৮৪, সুরা আ'রাফ ১২৬, সুরা মাইদাহ ৪৮, ১১১ এবং সুরা 


আনআম ১৬২- ১৬৩নং আয়াত। 


(১) অর্থাৎ, নূহ 8এ-এর সম্প্রদায় সব রকমের ওয়ায-নসীহত শোনার পরেও মিথ্যাজ্ঞান করা থেকে বিরত থাকল না। সুতরাং আল্লাহ 


তাআলা নূহ ৯৬ ও তীর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদেরকে নৌকায় আরোহণ করিয়ে বাচিয়ে নিলেন এবং বাকি সকলকে, এমনকি নূহ 


৪৬গ্র-এর একজন পুত্রকেও ডুবিয়ে মারলেন। 


(১১) অর্থাৎ সেই সময় যারা জীবিত ছিল, তাদেরকে তাদের পূর্বের মানুষদের স্থুলাভিষিক্ত করলাম। মানুষের পরবর্তী প্রজন্ম তাদের 


বংশ থেকেই, বিশেষ করে নূহ %এ-এর তিন পুত্র থেকে বিস্তার লাভ করেছে। এই জন্য নূহ &৬ঞর-কে দ্বিতীয় আদম বলা হয়। 


(১) অর্থাৎ, এমন প্রমাণ ও মু*জিযাসমূহ নিয়ে এসেছিলেন, যা প্রমাণ করত যে, সত্য সত্যই তারা আল্লাহর রসূল; যাদেরকে আল্লাহ 


তাআলা মানুষের হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছেন। 


(১৮) কিন্ত এই জাতি রসূলদের দাওয়াতের উপর ঈমান আনেনি, শুধু এই কারণে যে, যখন পূর্বে এই সকল রসুল তাদের নিকট 


এসেছিলেন, তখন তারা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সাথে সাথে তাদেরকে অস্বীকার করে দিয়েছিল। তাদের প্রথমবারের এই অস্বীকার তাদের 


জন্য একটি স্বতন্ত্র অন্তরায় হয়ে গিয়েছিল। আর তারা এটাই ভেবেছিল যে, আমরা তো প্রথমে অস্বীকার করে ফেলেছি, এখন আর তা 


মেনে কি হবে? ফল এই দাড়ালো যে, তারা ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকল। 
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৩৭৮ 


অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন। (১৯ 


(৭৫) অ 


সুরা ইউনুস ১০ 


তঃপর আমি তাদের পর মুসা ও হারনকে(»গ আমার 


নদর্শনাবলী সহ ফিরআউন ও তার পা 


রষদবর্ণের নিকট পাঠালাম, (৮৯ 


কিন্তু তারা অহংকার করল, আর তারা 


ছল পাপাচারী সম্প্রদায়। (৮৯) 


(৭৬) অতঃপর যখন তাদের প্রাতি আমার | 


নিক 


50১৮৩) 


তখন তারা বলতে লাগল, "নিশ্চয় 


ই এটা সুস্পষ্ট যাদু। 


(৭৭) মুসা বলল, “সত্য যখন 


তোমাদের কাছে পোছল, তখন সে 


ট হতে সত্য পৌছল, 


সম্পর্কে তোমরা কি বলছ, এ 
সফলকাম হয় না।? (৯৮৪) 


টা কি যাদু? অথচ যাদুকররা তো 


(৭৮) তারা বলল, "তুমি কি অ 


[মাদের নিকট এই জন্য এসেছ যে, 


আমাদেরকে সেই পথ হতে ফি 


রয়ে দেবে, যাতে আমরা আমাদের 


পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি, অ 


র পৃথিবীতে তোমাদের দু'জনের আধিপত্য 


স্থাপিত হবে?৮৭ আমরা তোমাদের দু'জনকে বিশ্বাস করবার নই।” 


০১০৮০ 


(৭৯) ফিরআউন বলল, 'অ 
কর।, 


[মার কাছে সমস্ত সুদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত 


(৮০) তারপর যখন যাদুকররা আসল, তখন মুসা তাদেরকে বলল, 


“নিক্ষেপ কর যা কিছু তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও।” 


(৮১) অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বলল, তোমরা 


যা এনেছ তাই হল যাচ্চু নিশ্চয়ই আল্লাহ এখনই এটাকে নিশ্চিহ্ন করে 


৯৯৫, এ শা 8 পতি ৩ 1 নু 
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তত 
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8৮৫ ৪ ক 


৫ ০০)৭া ও জগত এ 


(১৯) অর্থাৎ, যেভাবে কৃফরী ও মিথ্যাঙ্ঞান করার কারণে পূর্ববর্তী জাতিসমুহের হৃদয় মোহরাংকিত হয়েছিল, এভাবেই ভবিষাতেও যে 
০২ 


জা 


জাতিসমুহের মত তারাও হিদায়াত থেকে বঞ্চি 


ত থাকবে। 


(১) এখানে রসুলগণের কথা সাধারণভাবে অ 


লোচনা করার পর মুসা 


তি রসুলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করবে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করবে, তাদের অন্তরও মোহরাংকিত হবে এবং পূর্ব 


ও হারনের কথা আলে 


চনা করা হচ্ছে। অথচ তারাও রসুলগণের 


বর্ণনায় শামিল। কিন্তু যেহেতুতীরা বিশিষ্ট রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত, তাই 


বশেষভাবে আলাদা ক'রে তাদের কথা বর্ণনা করেছেন। 


( ১৮ ৯) মৃস 
আয়াতে বর্ণনা করেছেন। 


8৬৪্র-এর এ সকল নিদর্শনাবলী (মু*জিযা) রসি আছে, 


বশেষ করে ন”্টি স্পষ্ট 


নদর্শন, যা সুরা বানী ইস্রাঈলের ১০ ১নং 


(৮১) অর্থ হা যে 


হেতু তারা বড় বড অপরাধ ও পাপকর্মে অভ্যাসী ছিল, যার কারণে তারা আল্ল 


[হর প্রেরিত রাসুলকেও অ 


হকার প্রদশন 


করল। কারণ এ 


ক পাপ অন্য পাপকে আকর্ষণ করে এবং পাপের উপর অটল থাকলে, বড় বড় পাপকর্ম সাধনে সাহস যোগায়। 


(৮) যখন অঙ্ী 


কার করার কোন বিবেকগ্রাহ্য প্রমাণ না থাকে, তখন তা থেকে অব্যাহ 


(১) যখন মৃস 


৪৬ বললেন, তোমরা একটু চিন্তা ক'রে দেখ, সত্যের দাওয়াত ও স 


তি পাওয়ার জন্য বলে দেয় যে, এটা তো যাদু! 
ঠক কথাকে তোমরা যাদু বলছ! এ 


টাকি যাদু হতে 


পারে? যাদুকর 


তো কখনো কৃতকার্যই হতে পারে না। অর্থাৎ ইচ্ছা আনুযায়ী চাহিদা পূরণ এবং অবাঞ্িত পরিণতি থেকে বাচতে সে 


অকৃতকার্য 


থেকে যায়। আর আমি তো আল্লাহর রসুল, আমি আল্লাহর সাহায্য পাই এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে মু জিযা ও স্পষ্ট 


নিদর্শন প্রদান করা হয়েছে। যাদু ও যাদুবিদ্যার আমার প্রয়োজনই বা কি আছে? তাছাড়া অ 


তার মূল্যই বা কতটুকু? 


ল্লাহ তাআলার প্রদর্শিত মু জিযার তুলনায় 


(৮) এটা অস্বীকারকারীদের অ 


৩ 
০২ 


ন্যএক 


মি আমাদেরকে আমাদের বাপ-দাদার পথ থেকে দুরে সরিয়ে দিতে চাচ্ছ। দ্বিতী 


ট কাটহুজ্জতি; যা তারা প্রমাণাদি পেশ করতে অক্ষম হয়ে প্রয়োগ ক”রে থাকে। প্রথম এই যে, 
য় এই যে, ধন-সম্পদ ও কর্তৃত্ব আমাদের হাতে, তা 


মাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তু 


ম নিজের আয়ত্তে করতে চাচ্ছ। ফলে আমরা কখনই তোমার প্রতি ঈমান আনব না। অর্থাৎ, 


প-দাদার মতবাদে অ 


তআ 
ব 
এর পরবর্তীতে ফিরঅ 
ত 


উনের বিচক্ষণ যাদুকরদের ডাকা এবং মুসা ও যাদুকরদের মুকা 


টিল অন্ধ বিশ্বাস এবং পার্থিব ধন-সম্পদ ও মর্যাদার বাসনা তাদেরকে ঈমান গ্রহণ করা থেকে 


বরত রেখোছল। 


1:রাফে উল্লেখ হয়েছে এবং সুরা ত্বাহাতেও তার 


বন্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাতআল্ল 


হ। 


বলা করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যেমন সুরা 
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তফসীর আ/হসানুল বায়ান ১১ পারা ভি 


4০৪ 
(১৮৬) ২ ছি রর নিশি ৮6০ এ খাঁতপ | ০81 ০৪০ 
দেবেন; (কেননা) আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সার্থক করেন জেটি ০০০৮৪ এলি ০ এ 191 এ 


টি (১৮৭) 


ভর ও 


২) আল্লাহ নিজ বাণী'»” দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করেন; 0৬ শা; দা £4. 
ই ৩ ৩ 44523 4০) 
দও অপরাধীরা তা অপছন্দ ক'রে থাকে। ০১০ ১০১? স্পা ৩৮9 


৮৩) অতঃপর ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গ নির্যাতন করবে, এই 
শঙ্কায় মুসার প্রতি তার গোত্রের”৯ লোকদের মধ্যে শুধু অল্প 
খ্যক লোক ব্যতীত আর কেউ বিশ্বাস স্থাপন করল না।(১৯০ ৪০ ২১০৪ 9 58৩৯5 ২০৯ 
বকপক্ষে ফিরআউন ছিল সেই দেশে উদ্ধত, আর অবশ্যই সে ছিল 

মালংঘনকারীদের একজন। (১৯১) 

(৮৪) মুসা বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর 
বিশ্বাস রাখ, তাহলে তীরই উপর ভরসা কর; যদি তোমরা মুসলিম 
হও1%১৯৯) 

(৮৫) তারা বলল, 'আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম। হে 47£/ 2৫8 42 খু ০ ৫৫ 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের 

পাত্র করো না। 


টা 


৩৫৪ ৮১৪৪২০০4৩৮8 | ৬৯০) ০৭20 


গে 


৬ 
/০ 


এম 
প্র 


৫) 


(৮১) সুতরাং এমনই হল, মিথ্যা কি আর সত্যের মুকাবিলায় জয়ী হতে পারে? যাদুকররা তাদের যাদু বিদ্যায় যতই দক্ষতা অর্জন ক'রে 
থাকুক, তারা যা কিছু পেশ করেছিল, তা যাদু ও ইন্দ্রজাল (চোখের ভেলকিই) ছিল। কিন্তু মুসা 2৬৪ যখন আল্লাহর আদেশে তার লাঠি 
নিক্ষেপ করলেন, তখন সে সকল ইন্দ্রজালকে এক পলকে শেষ ক'রে দিল। 
(৮) আর এই সব যাদুকররাও অশান্তি সৃষ্টিকারী ছিল। তারা শুধু পার্থিব সুখ অর্জনের জন্য যাদু শিক্ষা করেছিল আর যাদুর ভেলকি 
দেখিয়ে মানুষকে বোকা বানাতো। আল্লাহ তাআলা তাদের এই দুক্ষর্মকে কিভাবে সার্থকতা দান করবেন? 
(৯৮) এই "কালেমা” বা বাণী হল এ সকল প্রমাণ ও স্পষ্ট দলীল, যা আল্লাহ তাআলা আপন কিতাবে অবতীর্ণ ক'রে এসেছেন এবং যা 
তিনি পয়গন্বরগণকে প্রদান করতেন। অথবা এ সকল মু'জিযা (অলৌকিক কর্মকান্ড) যা আল্লাহ তাআলার আদেশে পয়গন্বরগণের 
হাতে প্রকাশ হত, অথবা আল্লাহর সেই আদেশ যা তিনি “কুন” শব্দ দ্বারা দিয়ে থাকেন। 
(৮৯) 4৪১ -এর "৮ (তার) সর্বনাম দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে উলামাগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ "তার বলতে 
মুসা ৯ঞ্রা-কে ধরেছেন। কারণ উক্ত আয়াতে সর্বনামের পূর্বে তারই নাম উল্লেখ হয়েছে। অর্থাৎ, মুসা ৯৬ঞ্র-এর গোত্র থেকে কিছু মানুষ 
ঈমান এনেছিল। কিন্তু ইমাম ইবনে কাসীর ও অন্যান্যরা “তার বলতে ফিরআউনকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ ফিরআউনের সম্প্রদায় থেকে 
কিছু মানুষ ঈমান এনেছিল। এর প্রমাণ হল, বনী ইগ্রাঈলরা তো একজন রসূল ও পরিভ্রাতার অপেক্ষায় ছিল এবং মূসা 3৪ রূপে তারা 
তা পেয়ে গিয়েছিল। আর সেই হিসেবে (কারন) ছাড়া সকল বনী ইস্রাঈল তীর প্রতি ঈমান রাখত। ফলে এটাই সঠিক যে 48) ১5 2 
(তার গোত্রের কিছু লোক) থেকে উদ্দেশ্য হল ফিরআউনী সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ, যারা মুসা ৯৬প্র-এর প্রতি ঈমান এনেছিল; তার মধ্যে 
তার স্ত্রী আসিয়াও ছিলেন। 
(১১) কুরআন কারীমের এই পরিষ্কার বর্ণনা থেকে এই কথাও বুঝা যাচ্ছে যে, এই অল্প সংখ্যক লোক যারা ঈমান এনেছিল, তারা 
ফিরআউনী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কারণ ফিরআউন, তার দরবারী ও শাসকবর্গের তরফ থেকে শাস্তির ভয় তাদেরই ছিল। যদিও বনী 
ইস্াঈলরা ফিরআউনের দাসত্ব ও অধীনত্রের লাঞ্তুনা বেশ কিছুদিন থেকে সহ্য করে আসছিল। কিন্তু মুসা ৯ঞ্র-এর প্রতি ঈমান আনার 
সাথে না তার কোন সম্পর্ক ছিল, আর না এই কারণে অতিরিক্ত শাস্তির সম্ভাবনা ছিল। 
(১১) আর মুমিনগণ তার সীমালংঘনকারী ও অত্যাচারী স্বভাব থেকে ভীত-সন্তস্ত ছিলেন। 
(১৯) বনী ইস্রাঈলগণ ফিরআউনের পক্ষ থেকে যে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার ছিল, "মূসা এ আসার পরেও তা কম হয়নি, ফলে তিনি 
বড় চিন্তান্বিত ছিলেন। বরং মুসা ৪৬ঞ্-এর সম্প্রদায় তাকে এমন কথাও বলে ফেলেছিল যে, হে মুসা! যেমন আমরা আপনার আগমনের 
পূর্বে ফরআউন ও তার সম্প্রদায়ের নিপীড়নে নিপীডিত ছিলাম, অনুরূপ আপনার আগমনের পরেও আমাদের একই অবস্থা। এর 
র 
ত 


পরিপ্রেক্ষিতে মুসা 8 তাদেরকে বলেছিলেন, আশা করি যে আমার প্রভু অবিলম্বে তোমাদের শত্রুকে ধুংস করে দেবেন। তবে এ 
জন্য জরুরী যে, তোমরা একমাত্র এক আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অধৈর্ধ হয়ো না। (সুরা আণরাফের ১২৮- ১২৯শং আরাত 
এ্টব্য) এখানেও মুসা 8৬৪ তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্যশীল হও, তাহলে একমাত্র 
তারই উপর ভরসা কর। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৩৮০ সুরা ইউনুস ডি 


(৮৬) আর তুমি তোমার নিজ করুণায় অবিশ্বাসী সম্প্রদায় হতে 


আমাদেরকে রক্ষা কর।? (১৯৩) 


টি ০১৯০৩1০১৩০৪ 715 ৩৪ 


(৮৭) আমি মুসা ও তার ভায়ের প্রতি অহী পপ্রত্যাদেশ) করলাম, এ 2৮51 নি ০ টি রকি রা ডি 


"তোমরা উভয়ে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে গুহ নির্মাণ কর। 


০৩৭ 


আর তোমরা নিজেদের সেই গৃহগুলোকে নামায পড়ার স্থানরূপে গণ্য ০ 28120 1১: পুত 22০55 1 


21169 


কর।৯ এবং নামায প্রতিষ্ঠা কর। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।” 


০৭ 


(৮৮) আর মূসা বলল, "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি 


তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনের শোভা ও সম্পদ দান করেছ। হে 


আমাদের প্রতিপালক! যার কারণে তারা তোমার পথ হতে (মানুষকে) এ না ৩ ০ চা টোন ও 3০ 


ক 


বিভ্রান্ত করে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ 15; 4$ 2৫১ ০ ১৬? 274 রিনি] 


ক"রে দাও এবং তাদের অন্তরকে কঠিন ক'রে দাও,(১১) যাতে তারা 


যন্ত্রণাময় শাস্তি না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন না করতে পারে।” (১৯৬ 


লং টা (তিতা 


(৮৯) তিনি (আল্লাহ) বললেন, "তোমাদের উভয়ের দুআ কবুল করা 35 এগ 1850 (5282 রা 3 0 


হল। অতএব তোমরা অবিচল থাক১৯) এবং অবশ্যই তাদের পথ ? 


অনুসরণ করো না যাদের জ্ঞান নেই।? (১৯০) 


414 


(৯০) আর আমি বানী ইস্রাঈলকে সমুদ্র পার ক'রে দিলাম,১৯৯ 


52. 25. ০4 ৩2 ও এপ ৩ পরত 1 ১৩। 2155০ প ০ 
১৩৯৯৪ ০১০৯ -৫শ০৩ ০০৯০] এত ই ৩১৯৪ 


অতঃপর ফিরআউন তার সৈন্যদলসহ অন্যায় ও বিদ্বেষবশতঃ তাদের 


(১ তারা আল্লাহর উপর ভরসা করার সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে দুআও করেছিল। দুআ অবশ্যই মুমিনদের জন্য একটি বড় 


হাতিয়ার এবং বড় সহায়-সন্বল। 


(১৯) এর অর্থ এই যে, নিজ নিজ বাসস্থানকে মসজিদ বানিয়ে নাও এবং ক্বলার (বাইতুল মাকুঁদিসের) দিকে তার মুখ ক'রে নাও। 


যাতে ইবাদত করার জন্য তোমাদেরকে বাইরে গির্জা ইত্যাদিতে যাওয়ার প্রয়োজন না হয়, যেখানে ফিরআউন ও তার দল-বলের 


অত্যাচারের ভয় থাকে। 


(১৮) যখন মুসা ৯৬৪ দেখলেন যে, ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের উপর আমার ওয়াজ-নসীহতের কোন প্রভাব পড়ছে না এবং এরূপ 


মু'জিযা দেখেও তার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, তখন তার জন্য বদ্দুআ করলেন। এখানে আল্লাহ তাআলা সেই বদ্ুআর কথা বর্ণনা 


করেছেন। 


(৯১) অর্থাৎ সে যদিও ঈমান আনে, তবে শাস্তি দেখার পর যেন আনে, যে ঈমান তার জন্য কোন লাভদায়ক হবে না। এখানে কারো মনে 


এই প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া উচিত নয় যে, পয়গন্বরগণ শুধু হিদায়াতের দুআ করেন, ধুংসের জন্য বন্দুআ করেন না। কারণ দাওয়াত- 


তবলীগ এবং সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ দলীল পেশ করার পর যখন এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আর ঈমান আনার কোন আশা নেই, 


তখন শেষ উপায় এটাই থাকে যে, সেই জাতির ব্যাপার আল্লাহর দায়িত্রে ছেড়ে দেওয়া। এটা ঠিক যেন আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে, যা 


কোন ইচ্ছা ছাড়াই পয়গন্বরদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। 


যেমন নূহ ৯৬ সাড়ে নয়শ বছর তবলীগ করার পর শেষে নিজ সম্প্রদায়ের 


উপর বন্দুআ করে বলেছিলেন, 0১৮9 0২১8-5| ১৯ ১০৭। ৬ 555 3 ৮) “হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য হতে 


কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।” (সুরা হৃহ ২৬ আর়াত) 


(৮) এর একটি অর্থ এই যে, তোমরা নিজ বদ্ুআর উপর অবিচল থাকো; যদিও তার বাস্তব রূপ প্রকাশ পেতে দেরী হয়। কারণ 


তোমাদের দুআ অবশ্যই কবুল করা হয়েছে। কিন্তু তা কখন বাস্তবায়ন করব, তা একমাত্র আমার ইচ্ছা ও হিকমতের উপর নির্ভরশীল। 


সুতরাং কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, সেই বদ্দুআর চল্লিশ বছর পর ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ধুংস করা হয়েছে। 


সেই বদ্দুআ অনুযায়ী ফিরআউন যখন পানিতে ডুবতে অ 


রম্ভ করল, তখন সে বলল, "আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছি।” কিন্তু এই 


ঈমানে তার কোন লাভ হয়নি। এর দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তুমি আপন দাওয়াত-তবলীগ, বনী ইস্রাঈলদেরকে পথ প্রদর্শন এবং তাদেরকে 


ফিরআউনের দাসত্ব থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য চেষ্টা-চ 


রত্র অব্যাহত রাখ। 


(১) অর্থাৎ যারা আল্লাহর নিয়ম-নীতি, তার আইন-কানুন এবং তীর কর্মগত কৌশল ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, অবশ্যই 


তোমরা তাদের মত হয়ে যেয়ো না বরং এখন অপেক্ষা 


ও ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ তাআলা তার নিজ হিকমত ও কৌশল অনুযায়ী 


অবিলম্বে অথবা বিলম্বে তীর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। কারণ তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। 


০১ 


(১৯৯) অর্থাৎ, সমুদ্র চিরে, তাতে শুষ্ক পথ তৈরী ক'রে দিলাম (যেমন সুরা বাকারার ৫০নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং আরো বিস্তারিত 


৬//১/.০2| 


আলোচনা সুরা শুআ”রা ৬৩-৬৫ আয়াতে আসবে) এবং তোমাদেরকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌছে দিলাম। 


1./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১১ পারা 


পশ্চাদ্ধাবন করল।(১) পরিশেষে যখন সে ডুবতে লাগল, তখন বলতে এ, ১০1: 083 পা 
লাগল, যে কথায় বানী ইস্রাঈল বিশ্বাস করেছে, আমিও তাতে বিশ্বাস 
করলাম যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমি 
মুসলিমদের অন্তভূক্তি।? 

(৯১) এখন (ঈমান আনছ)? অথচ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্য ছিলে এবং 
অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে।$০) 

(৯২) অতএব আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব, যেন তুমি 91 চা রিচিততা 124 (9 
তোমার পরবতীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক;১০১) আর নিঃসন্দেহে 7 

অনেক লোকই আমার নিদর্শনাবলী হতে উদাসীন। ক) ৯৪ 1092০ ০০৩5 ্ 
(৯৩) আমি বানী ইস্রাঈলকে বসবাস করার জন্য অতি উত্তম বাসস্থান তি ০359 ৩০৮ রি ৫5৭ রী (75 55 

প্রদান করলাম, আর আমি তাদেরকে আহার করবার জন্য উৎকুষ্ট 

ব্তসমূহ দান করলাম। অতঃপর তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরই তারা 4) ৩! এটা রা নি ৩ এ 4৪ সা 
মতভেদ করল।(১০ যাতে তারা মতভেদ করত নিঃসন্দেহে তোমার 05559 
প্রতিপালক কিয়ামত দিবসে তাদের মধ্যে তার ফায়সালা করবেন। 

(৯৪) অতঃপর (হে নবী!) আমি যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যদি টু রঃ ্ল) টিটি পি ও, রি টি 
তুমি সে (গ্রন্থ) সম্পর্কে সন্দিহান হও, তাহলে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস 
করে দেখ, যারা তোমার পূর্বের গ্রন্থ পাঠ করে। নিঃসন্দেহে তোমার 
প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার নিকট সত্য এসেছে। সুতরাং তুমি 
কখনই সংশয়ীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। ১০১ 

(৯৫) আর এসব লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা আল্লাহর 
জায়াতগুলোরে মিথ্যা মনে করেছে, নচেৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত 
হবে।ও ২০৫) 

(৯৬) নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য 
হয়েছে, তারা বিশ্বাস করবে না; 


১৩ 


(২০) অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশে অলৌকিকভাবে তৈরী শুষ্ক পথে, যে পথ দিয়ে মুসা 8 ও তীর সম্প্রদায় সমুদ্র পার হয়েছিলেন, 
ফিরআউন ও তার সৈন্য-সামন্তও সমুদ্র পার হওয়ার ইচ্ছায় এ পথে চলতে আরম্ভ করে। উদ্দেশ্য ছিল যে, মুসা বনী ইস্রাঈলদেরকে 
আমার দাসত্ব থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য রাতারাতি তাদেরকে নিয়ে পালিয়েছে, পুনরায় তাদেরকে দাসত্বের বেড়ীতে আবদ্ধ করতে 
হবে। যখন ফিরআউন ও তার সৈন্য-সামন্ত সেই সামুদ্রিক পথে প্রবেশ ক'রে গেল, তখন আল্লাহ তাআলা সাগরকে পূর্ব নিয়ম অনুযায়ী 
চলাচলের আদেশ দিলেন। ফলে ফিরআউন সহ তার সৈন্যদল সকলে সাগরে ডুবে মরল। 

(২০) আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এখন ঈমান আনায় আর কোন মঙ্গল নেই। কারণ ঈমান আনার যে সময় ছিল, সে 
সময় তুমি অবাধ্যতা, ওদ্বত্য ও ফাসাদ রচনায় রত ছিলে। 
(১) যখন ফিরআউন ডুবে মারা গেল, তখন তার মৃত্যুর কথা অনেক মানুষের বিশ্বাস হচ্ছিল না। আল্লাহ তাআলা সাগরকে আদেশ 
দিলেন, ফলে সাগর তার মৃত লাশকে উপকূলে ফেলে দিল এবং সকলে তাকে (মৃত) দেখল। প্রসিদ্ধি আছে যে, আজও তার মৃতদেহ 
মিসরের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। (কিন্তু সে লাশ কি তারই?) আল্লাহই অধিক জানেন। 

(২) অর্থাৎ, প্রথমতঃ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা না ক'রে নিজেদের মাঝে মতভেদ শুরু করে দেয়, আর এই মতভেদ মূর্খতা ও অজ্ঞতার 
কারণে ছিল না; বরং জ্ঞানলাভ করার পর করেছিল। যাতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এই মতভেদ শুধুমাত্র শক্রতা ও অহংকারবশতঃ 
ছিল। 

(২) এই সন্বোধনটি হয় সাধারণ মানুষকে করা হয়েছে অথবা নবী &৪-কে এই সম্বোধন ক'রে এর দ্বারা উন্মতকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। 
কারণ কোন অহীর ব্যাপারে নবী &৪-এর সংশয় ও সন্দেহ হতেই পারে না। “তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ, যারা তোমার পূর্বের 
গ্রন্থ পাঠ করে।” কথাটির উদ্দেশ্য হল, কুরআন মাজীদের পূর্বে আসমানী কিতাব (তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি) যাদের নিকট বিদ্যমান, 
তাদের নিকট থেকে কুরআন সম্পর্কে জেনে নাও। কারণ সেই কিতাবসমূহে তার বহু নিদর্শন এবং শেষ পয়গন্বরের গুণাবলী বর্ণনা করা 
হয়েছে। 

(১) এটাও প্রকৃতপক্ষে উন্মতকে সম্বোধন করে বুঝানো হচ্ছে যে, মিথ্যাজ্ঞান করার পথই হচ্ছে ক্ষতি ও ধুংসের পথ। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৩৮২ 


সুরা ইউনুস ১০ 


(৯৭) যদিও তাদের নিকট সমস্ত নিদর্শন আগত হয়, যে পর্যন্ত না তারা 


যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছে।০৬ 


থা ৩4155 ৫৮ 6 এ সি 


তত 


(৯৮) সুতরাং কোন জনপদ বিশ্বাস করল না কেন, যাদের বিশ্বাস টি ত খু 551 0255 5 24556 খুঁত 


উপকারী হত; ইউনুসের সম্প্রদায়ের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র”) যখন তারা হিররঠার্রারা রা রর 
বিশ্বাস করল, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনে অপমানজনক ৪১ ও ৩ 1 শি ভহ্ড শি 


৫১ 


২৫৫ 


শাস্তি বিদুরিত ক'রে দিলাম এবং এক নি 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করলাম। ১০) 


টিন পু এ | 


ধারিত কাল পর্যন্ত তাদেরকে টি ৩৩ 01 8565 3৩ 


০১ 


তি হে পা 26০০ রে 9৫ দুদ প্‌ শপ পা 12 পিজি পু 
(৯৯) আর যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তাহলে বিশ্বের ১ 42555 


সকল লোকই বিশ্বাস করত/১০৯ তাহলে তুমি কি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য 


মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? 


০১ 


(১০০) অথচ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো বিশ্বাস স্থাপন করার সাধ্য 4549 এ ৩৯০ খু টি: ৩. লরি তে 


নেই; আর আল্লাহ নির্বোধ লোকদের উপর 


(কুফরীর) অপবিত্রতা স্থাপন 


(১) এরা এ সকল মানুষ, যারা কুফর ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণে এমনভাবে নিমত্জিত থাকে যে, তাদের উপর ওয়াজ-নসীহতের কোন 


প্রভাব পড়ে না এবং কোন প্রমাণ তাদের 


জন্য ফল দেয় না। কারণ পাপাচরণ ক'রে ক*রে সত্য গ্রহণের প্রাকৃতিক ক্ষমতা তারা শেষ 


ক'রে দিয়েছে। তারা তাদের চোখ খুললেও তখন খুলে, যখন আল্লাহর শাস্তি তাদের মাথার উপর এসে পড়ে। আর তখন সেই ঈমান 


আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। 0৫০ 


1) 14 ১০ ৪ ঞু "৪) “অতঃপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না, 


যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল।” (রা মণমিন৮৫ আরাত) 


(২০) এখানে 3% শব্দটি আফসোস প্রকাশের জন্য ১.৯ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে, অর্থাৎ আমি যে জনপদগুলিকে ধংস করেছি, তার মধ্য 


থেকে কোন একটি জনপদবাসীও কেনই বা এমন হলো না যে, এমন সময়ে ঈমান নিয়ে আসত, যে সময়ে ঈমান আনলে তাদের জন্য 


ফলপ্রসূ হত! তবে ইউনুস ৯৪৪-এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। যখন তারা ঈমান আনল,তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর থেকে 


আযাব রহিত ক'রে দিলেন। সংক্ষিপ্ত ঘটনা হল এই যে, যখন ইউনুস ৪৬ দেখলেন যে, তার দাওয়াত ও তবলীগে তার সম্প্রদায় 


প্রভাবিত হচ্ছে না, তখন তিনি নিজ সম্প্রদায়কে জানিয়ে দিলেন যে, অমুক দিন তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আসবে এবং তিনি 


নিজে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। যখন মেঘের মত তাদের উপর আযাবের লক্ষণাদি দেখা দিল, তখন তারা শিশু, নারী এমনকি 


জীবজন্ত সমেত এক মাঠে সমবেত হল এবং আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতির সাথে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে আরম্ভ করল। 


আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা কবুল ক*রে তাদের উপর থেকে আযাব রহিত ক'রে দিলেন। ইউনুস ৯ পথচারী পথিকের নিকট 


থেকে নিজ সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে থাকলেন। পরিশেষে তিনি যখন জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তাআলা তার 


সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব রহিত ক*রে দিয়েছেন, তখন যেহেতু সেই সম্প্রদায় তাকে মিথাজ্ঞান করেছিল, তাই তিনি সেই 


সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাওয়া পছন্দ করলেন না। বরং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি অন্য কোন দিকে চলে গেলেন। এই সফরে 


তাকে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। (এ ঘটনা যথাস্থানে দষ্টব্য।) (ফাতহুল কীদীর) অবশ্য ইউনুস ৯৬৪-এর সম্প্রদায় 


কখন ঈমান এনেছিল তা নিয়ে মুফাস্সিরগণের মাঝে মতভেদ আছে। (কেউ কেউ বলেন যে.) তারা আযাব দেখার পর ঈমান এনেছিল, 


যে সময়ের ঈমান ফলপ্রসূ হয় না। কিন্ত অ 


ল্লাহ তাআলা তা নিজের উক্ত রীতি থেকে স্বত্ত্রভাবে তাদের ঈমান কবুল করেছেন। অথবা 


এমন পর্যায় আসেনি যে, সেই সময় তাদের ঈমান ফলপ্রসূ হত না। কিন্তু কুরআন কারীম ইউনুস 84এ-এর সম্প্রদায়কে 4 দ্বারা যেভাবে 


আলাদা করেছে, তা প্রথম ব্যাখ্যাকেই সম্থ 


ন করে। আর আল্লাহই ভালো জানেন। 


(১) কুরআন পার্থিব আযাব রহিত হওয়ার ব্যাপারে পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছে, আখেরাতের আযাব রহিত হওয়ার ব্যাপারে কোন বর্ণনা 


দেয়নি। ফলে কিছু তফসীরবিদের ধারণা যে, তাদের উপর থেকে আখেরাতের আযাব রহিত করা হয়নি। কিন্ত যখন কুরআন 


পরিজ্কারভাবে বর্ণনা দিয়েছে যে, পার্থিব আযাব ঈমান আনার কারণে রহিত করা হয়েছিল, তখন আর আখেরাতের আযাব সম্পর্কে 


বর্ণনা দেওয়ার কোন প্রয়োজনই থাকে না 


। কারণ আখেরাতের আযাবের ফায়সালা তো ঈমান আনা ও না আনার উপর ভিত্তি করেই 


হবে। ঈমান আনার পর ইউনুস ৯৬্র-এর 


সম্প্রদায় যদি আপন ঈমানের উপর অটল থাকে, তবে অবশ্যই তারা আখেরাতের আযাব 


থেকেও রক্ষা পাবে। তবে এর বিপরীত হলে শুধু পৃথিবীতেই আযাব থেকে রক্ষা পাবে। আর আল্লাহই ভালো জানেন। 


(২০১) কিন্তু আল্লাহ তাআলা সে ইচ্ছা করেননি। কারণ এটা তার সেই হিকমত ও কৌশলের বিপরীত, যা পূর্ণরূপে তিনিই জানেন। এ কথা 


এই জন্য বলেছেন যে, নবী &৪-এর বড আ 


কাঙ্ষা হত যে, সকল মানুষ মুসলিম হয়ে যাক। আল্লাহ তাআলা বললেন, এটা হতে পারে না। 


কারণ আল্লাহর পরিপূর্ণ হিকমত এবং প্রজ্ঞাময় কৌশলের উপর প্রতিষ্ঠিত ইচ্ছার চাহিদা তা নয়। এই জন্য পরে বলেছেন যে, তুমি 


মানুষকে ঈমান আনার জন্য কিভাবে বাধ্য করতে পার? যেহেতু তোমার মাঝে না তার ক্ষমতা আছে, আর না তুমি তার ভারপ্রাপ্ত। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১১ পারা 


করে দেন। ১১০ 


(১০১) তুমি বলে দাও, 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তোমরা 
তার প্রতি লক্ষ্য কর। আর নিদর্শনাবলী ও সতর্ককারী (নবী) তাদের 
উপকারে আসে না, যারা বিশ্বাস করে না।” 

(১০২) অতএব তারা শুধু এ লোকদের অনুরূপ ঘটনাবলীর প্রতীক্ষা 
করছে, যারা তাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে। তুমি বলে দাও, "তাহলে 
তোমরা (ওর) প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারতদের 
অন্তর্ভূক্ত রইলাম।” ১১৯ ূ রর 
(১০৩) অতঃপর আমি স্বীয় রসুলদেরকে উদ্ধার করি এবং যারা বিশ্বাস 146 (৪০ ৩4৫ 152212 ৩৫» ৫ 
করেছে তাদেরকেও, অনুরূপ বিশ্বাসীদেরকেও উদ্ধার করা আমার 
দায়িতু। 

(১০৪) তুমি বলে দাও, "হে লোক সকল! যদি তোমরা আমার দ্বীন 
সম্বন্ধে সন্দিহান হও, তাহলে আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা 
কর, আমি তাদের উপাসনা করি না।১১ বরং আমি তার উপাসনা করি, 
যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। ১১ আর আমাকে এই আদেশ করা হয়েছে 
যে, আমি যেন বিশ্বাসীদের দলভুক্ত হই।” 

(১০৫) (আর আল্লাহ আমাকে এও আদেশ করেছেন যে), তুমি নিজেকে ৮7:44 খু লি 


44 ৬.০ 
) ০৪০ ০০৮ 


4 টি 9 টি 
ধর্মের উপর একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ১১) এবং কখনই ৬ 
অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। . (৬০ 
(১০৬) আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে আহবান করো না, যানা ৩৪ ৫ খু 9224 সু ও ঞা ৩১১ রি 6৩ 9 
তোমার কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষাত করতে পারে। রা া্রালি ারান্যারার 7 
বস্ততঃ যদি এইরূপ কর, তাহলে তুমি অবশ্যই যালেমদের অন্তর্ভূক্ত ভে ০৮:০০) 051১-2১-4৯ 
হয়ে যাবে।১৯১ 


ই ২ 


নিয়ে চন্তা-ভাবনা করে না, তারা 


(১১) 'অপবিত্রতা” থেকে উদ্দেশ্য হল আযাব বা কুফরী। অর্থাৎ, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী 
কুফরীতেই নিমজ্জিত থাকে এবং এই ভাবেই আযাবের উপযুক্ত হয়ে যায়। 

(২১) অর্থাৎ, এ সকল মানুষ যাদের উপর কোন প্রমাণ ও ধমক প্রভাব বিস্তার করে না, ফলে তারা ঈমান আনে না। তারা কি এই 
অপেক্ষায় আছে যে, তাদের সাথে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটুক: যা পূর্ববর্তী জাতিরা ভোগ করেছে। অর্থাৎ মু*মিনদেরকে রক্ষা ক'রে 
বাকি সকলকে ধৃংস করে দেওয়া হত। (যেমন পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।) যদি তারই অপেক্ষায় থাকে, তবে ঠিক আছে, 
তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও অপেক্ষা করছি। 

(১) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা শেষ নবী মুহাম্মাদ &৪-কে আদেশ করছেন যে, তুমি সকল মানুষকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দাও 
যে, তোমার তরীকা এবং মুশরিকদের তরীকা এক নয়, এক অপর থেকে ভিনন। 

(২১১ অর্থাৎ, যদি তোমরা আমার দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর, যাতে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত হয় এবং এটাই সত্য দ্বীন, অন্য 
কোন দ্বীন নয়, তাহলে মনে রেখো যে, আমি তোমাদের সেই (বাতিল) উপাস্যদের কখনই ও কোন অবস্থাতেই উপাসনা করব না, যাদের 
উপাসনা তোমরা কর। 

(১) অর্থাৎ, জীবন ও মৃত্যু তীরই হাতে। ফলে তিনি যখন ইচ্ছা তোমাদেরকে ধৃংস করতে পারেন। কারণ মানুষের প্রাণ তারই হাতে 
আছে। 

(১১) ০ শব্দের অর্থ হল, একনিষ্ঠ। অর্থাৎ, সকল ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করা এবং সব কিছু থেকে মুখ 


ফিরিয়ে নিয়ে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর অভিমুখী হওয়া। 

(১১) অর্থাৎ, যদি আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্যকে ডাক, যে কারোর উপকার-অপকার করতে পারে না, তাহলে তা যুল্ম (অন্যায়) 
হবে। যুলম (অন্যায়) হল, «1০১৯5 ও ৬! ০১ (কোন বস্তুকে তার নিজ স্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে রাখা।) ইবাদত একমাত্র সেই 
আল্লাহর হক, যিনি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং জীবনধারণের সমস্ত উপকরণের ব্যবস্থাপনাও তিনিই করেছেন। সুতরাং সেই 
ইবাদতের অধিকারী ব্যতীত অন্য কারোর ইবাদত করলে, ইবাদতকে (যথাস্থানে না রেখে) বড় ভুল স্থানে রাখা হয়। এই জন্যই শির্ককে 
বড় যুলম (মহা অন্যায়) বলা হয়েছে। এখানে যদিও সন্বোধিত নবী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল মানুষ ও উম্মতে মুহান্মাদীই উদ্দি্ট। 
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৩৮৪ সুরা হুদ ১১ 
চা 


(১০৭) যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি 1 9» খ1-4454- 365 4 4230 
ছাড়া তার মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল -» এ. , রিড ররর ররর 
চান, তাহলে তীর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই।(১১) তার দাসদের মধ্যে ০৮ ০০১০৮ ০ আশি এই] ১০ ১৩ কি এ১০ 


4৭ 5 4 2 পা ॥ গর ১৪০৩ ০ 
যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান ক'রে থাকেন। আর তিনি চরম ক্ষমাশীল (2৮7৯0 9৬৪ 
না ূ র ত 4 টা . 2:2৪ ঞ রে ৫১ ্ এ 
(১০৮) তুমি বল, হে মানুষ! তারি প্রতিপালকের পক্ষ হতে ৭৪ ৩০ ০৪ | ৮2৮ ০৩ ০৮০] পু ৪ 
তোমাদের নিকট সত্য এসে গেছে।১৯) সুতরাং যারা সৎপথ অবলম্বন ? ৪ ক ও 


করবে, তারা তো নিজেদের মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে ১১১) এবং ৮৪ ৮৮১ ০৮ ০ ০4৮৪০ এসএ ৮ ৬০৪০ 
যারা পথভ্রষ্ট হবে, তারা তো নিজেদের ধুংসের জন্যই পথভষ্টু হবে।১১ আর 
আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই।*১২১) 

(১০৯) তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়েছে, তুমি তার অনুসরণ কর 
এবং আল্লাহর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর।২১) আর তিনি 
সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাদাতা। (১১৪ 


(২২৪) 
সূরা হুদ 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নংঃ ১১৯ আয়াত সংখ্যাঃ ১২৩ 


অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


(১১) মজগল বা উত্তম বস্তকে এখানে এই জন্য "ফায্ল” বা অনুগ্রহ বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দার সাথে যে ভাল ব্যবহার 
কণরে থাকেন, আমলের দিক থেকে যদিও বান্দা তার অধিকারী নয়; তবুও এটা তার অনুগ্রহ বা দয়া যে, তিনি মানুষের আমল না দেখে 
তার উপর রহম ও দয়া ক”রে থাকেন। 

(১৯) হক বা সত্য হল ঝুঁরআন ও দ্বীন ইসলাম। যাতে আল্লাহর একতৃবাদ ও মুহাম্মাদ &৪-এর রিসালাতের উপর ঈমান অন্তর্ভূক্ত। 
(২১৯ অর্থাৎ তার ফল সে নিজেই ভোগ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। 

(১) তার ক্ষতি ও শান্তি তার নিজের উপরেই বর্তাবে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে জুলবে। সুতরাং কেউ হিদায়াতের পথ 
অনুসরণ করলে তাতে আল্লাহর শক্তিতে কোন বৃদ্ধিলাভ হবে না এবং যদি কেউ কুফরী ও ভষ্টতাকে বেছে নেয়, তবে তাতে আল্লাহর 
সার্বভৌমত্ব ও শক্তিতে কোন পার্থক্য পড়বে না। সুতরাং ঈমান ও হিদায়াতের জন্য অনুপ্রাণিত করা এবং কুফরী ও ভষ্টতা থেকে বিরত 
থাকার জন্য তাকীদ ও ভীতি-প্রদর্শন করা, উভয়েরই উদ্দেশ্য হল, মানুষের মঙ্গল কামনা করা। আল্লাহর নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থ 
নেই। 
(১১১) অর্থাৎ, আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যে, আমি তোমাদেরকে সর্বাবস্থাতে মুসলিম বানিয়ে ছাড়ব। বরং আমি তো শুধু 
সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, দ্বীনপ্রচারক ও তার আহবায়ক। আমার কাজ হল শুধু মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেওয়া, অবাধ্যদেরকে 
আল্লাহর আযাব ও তার পাকড়াও থেকে ভীতি-প্রদর্শন করা এবং আল্লাহর বাণীর দাওয়াত ও তবলীগ করা। এই দাওয়াত মেনে কেউ 
ঈমান আনলে ভাল। আর কেড না মানলে, আমার দায়িত্ এনয়যে, আমি তাকে জোর ক*রে তা মানাবো। 

(২১১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যা প্রত্যাদেশ করেন, তা শক্তভাবে ধর, যা আদেশ করেন, তা পালন কর, যে জিনিস থেকে নিষেধ করেন, 
সে জিনিস থেকে বিরত থাক এবং কোন বিষয়ে শৈথিল্য করো না। আর অহী অনুযায়ী চলতে যে কষ্ট হবে, বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট 
আসবে এবং দাওয়াত ও তবলীগের পথে যে সমস্যার সম্মুখীন হবে, সব কিছুর উপর ধৈর্য ধারণ কর এবং শক্তভাবে সব কিছুর 
মোকাবিলা কর। 

(২১০) কারণ, তার জ্ঞান পরিপূর্ণ, তার ক্ষমতা ও শক্তি অপরিসীম এবং তার করুণাও সর্বব্যাগী। ফলে তার থেকে উত্তম বিচারক ও 
ফায়সালাদাতা আর কে হতে পারে? 

(১১১) এই সুরাতেও সেই সকল জাতির কথা আলোচিত হয়েছে; যারা আল্লাহর আয়াত ও পয়গন্বরগণকে মিথ্যাঙ্ঞান করে আল্লাহর 
আযাবের সম্মুখীন হয়েছিল এবং ইতিহাসের পাতা থেকে হয় (লিখিত) ভুল অক্ষরের মত মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা ইতিহাসের 
পাতায় শিক্ষা স্বরূপ লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এই কারণেই হাদীসে পাওয়া যায় যে, একদা আবু বাকর সিদ্দীক এ রাসুলুল্লাহ $8-কে 
জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার আপনাকে বৃদ্ধ মনে হচ্ছে কেন? নবী &৪ উত্তরে বললেন, “সুরা হুদ, ওয়াকিয়াহ, আম্মা য্যাতাসাআলুন 
এবং ইযাশশামসু কুওবিরাত ইত্যাদি সুরাগুলি আমাকে বৃদ্ধ ক'রে দিয়েছে।” (তিরমিযী ৩২৯৭নং, সহীহ তিরমিযী, আলবানী ৩/ ১১৩) 
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তফসীর আ/হসানুল বায়ান ১১ পারা 
(১) আলিফ লা-ম রা। বানান এমন গ্রন্থ যার আয়াতগুলি মজবুত -্ রা] ০৪০4১ 6০4২ 58,212 2ত 
(সুবিন্যন্ত) করা হয়েছে, অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে১ 
প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা (আল্লাহ)র পক্ষ হতে। ১১৭ 
(২) এই (বলা হয়েছে) যে, আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা করো না; আমি 
(নবী) তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। 
(৩) আরও এই যে, (তোমরা 'শজেদের প্রাতপালকের [নিকট (পাপের (122 "৩ ২০৪ 41 195 রঃ চা 25221 ৩ 
জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তান ০2 155 ৫25৫5258555, 
নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ দান করবেন) এবং ০৪ ১ ৯ ও ৮৯2 এপ ১৯1] চি 
প্রত্যেক মর্যাদাবান ব্যক্তিকে তার যথাযথ মর্যাদা দান করবেন।১৯ আর রি ০142502৮0৪ টিভি ৩1 
যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমি তোমাদের জন্য 
মহাদিনের ২৭ শাস্তির আশঙ্কা করি। 
(৪) আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি প্রত্যেক 
বস্তর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। 
(৫) জেনে রাখ, তারা নিজ নিজ বুক কু্চিত করে, যাতে তার দৃষ্টি হতে | চা ক রী টিটি টি পা 
লুকাতে পারে।১১ জেনে রাখ, তারা যখন নিজেদের কাপড় (দেহে) রা যার হারার 
জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন যা কিছু তারা গোপন করে এবং যাকিছু ৮০! ০১৮০ (৪ 75/552 ও রে পে ০৯৯৯ 


প্রকাশ করে। তিনি তো মনের ভিতরের কথাও জানেন। 3 ই) ০৩3 1৮4০ 


রর 


& এজ 
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(২১ অর্থাৎ, তা এত পাকাপোক্ত যে, তার শব্দবিন্যাস ও অর্থ বিবৃতিতে কোন প্রকার ত্রুটি নেই। অথবা তার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ও 
জটিলতা নেই। অথবা তা পরিবর্তন ও রহিত হওয়ার নয়। 
(২১৬) তারপর তাতে আহকাম ও শরয়ী বিধি-বিধান, নসীহত ও কাহিনী, আব্বায়েদ ও ঈমানসংক্রান্ত বিষয় এবং চরিত্র ও ব্যবহার নীতি- 
নৈতিকতার বিষয়গুলোকে যেভাবে পরিষ্কার ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, পূর্ব কিতাবসমূহে তার দৃষ্টান্ত মিলে না। 

(১১) অর্থাৎ, আপন বাণীতে তিনি প্রজ্ঞাময়, ফলে তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণকৃত বাণী হিকমত থেকে খালি নয়। তিনি মহাজ্ঞাতাও 
অর্থাৎ, তিনি সমস্ত বিষয় ও তার শেষ পরিণতি সম্পর্কে অবগত আছেন। ফলে তার কথার উপর আমল করার মাধ্যমেই মানুষ অমঙ্গল 
থেকে বাচতে পারবে। 

(৮) যে পার্থিব সুখ-সরঞ্জামকে কুরআন 'ধোকার সরঞ্জাম” বলেছে, সেই পার্থিব সুখ-সরঞ্জামকেই এখানে “উৎকৃষ্ট সরঞ্জাম” বলে 
অভিহিত করেছে। এর মর্মীর্থ হল এই যে, যে ব্যক্তি আখেরাত থেকে অমনোযোগী হয়ে পার্থিব সরঞ্জাম দ্বারা উপকৃত হবে, তার জন্য তা 
“ধোকার সরঞ্জীম” রূপে গণ্য হবে, কারণ এর পরে তাকে নিকৃষ্ট পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে। আর যে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি 
নেওয়ার সাথে সাথে তার দ্বারা উপকৃত হবে, তার জন্য এই কিছু দিনের সরঞ্জাম "উৎকৃষ্ট সরঞ্জাম”। কারণ সে তা আল্লাহর নির্দেশ 
অনুযায়ী ব্যবহার করে। 

(২১৯) (অথবা প্রত্যেক অধিক আমলকারীকে অধিক সওয়াব দান করবেন। অথবা যে পাপ করবে তাকে একটি পাপেরই শাস্তি দেবেন; 
কিন্তু যে পুণ্য করবে, তাকে এ একটির বিনিময়ে ১০টি পুণ্য দান করবেন। আর সে মর্যাদা ও পুণ্য হল, ইহকালে সম্মান এবং পরকালে 
জান্নাত। -সম্পাদক) 

(২৬) মহাদিন বলতে কিয়ামতের দিন। 

(২১) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, ফলে তার উদ্দেশ্য কি তাতেও মদভেদ 
আছে। এর পরেও সহীহ বুখারীতে (সুরা হুদের তফসীরে) বর্ণনাকৃত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত আয়াতটি 
সেই সকল মুসলিমদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা লঙ্জার খাতিরে পেশাব-পায়খানার সময় এবং স্ত্রীসহবাসের সময় উলঙ্গ 
হওয়াকে অপছন্দ করত; এই ভেবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখছেন। ফলে তারা এই সময় লজ্জাস্থান আবৃত করার নিমিত্তে 
নিজেদের বক্ষদেশকে ঘুরিয়ে দিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, রাত্রের অন্ধকারে যখন তারা বিছানাতে নিজেদেরকে কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত 
করে, তখনও তিনি তাদেরকে দেখেন এবং তাদের চুপে চুপে ও প্রকাশ্যে আলাপনকেও তিনি জানেন। উদ্দেশ্য হল যে, লঙ্জা-শরম 
আপন জায়গায় ঠিক আছে, কিন্তু তাতে এত বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। কারণ যে সন্তার কারণে তারা এরূপ করে, তার নিকট তা গুপ্ত 
নয়। তবে এরপ কষ্ট করায় লাভ কী? 
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৩৮৬ সুরা হুদ ১১ 


১২পারা 


(৬) আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন এমন প্রাণী নেই যে, তার রুষী 


পু নে € ৮ 


আল্লাহর দায়িত্বে নেই।১ আর তিনি প্রত্যেকের স্থায়ী ও অস্থায়ী ক 
অবস্থানক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন; সবই সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লাওহে মাহফুষে 3০৩৮ ৬৪ ও ৩৪ ৩৪৯9 ৬০ 
লিপিবদ্ধ) রয়েছে। 


(৭) আর তিনিই সেই মহান সন্তা, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছ এর আও ও শেশীঠ না 3৮ একা 23 

দনে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সময় তাঁর আরশ পানির উপরে ছিলঃ৩) ₹. ৮? 

যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা ক'রে নেন, তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম ৮-1 না ১০92 £ সশা এ ৮৯০ ২:০৪ 
৪) দি সি তু ্রীবি রা এ £ এত৪ বি 7 ২৫ 

কে?১ আর যদি তুমি বল, শিশ্চয়ই তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত ৯১:১2 রি ২০9 (2৩1 ২9 ১৬৮ 

করা হবে”, তাহলে যারা অবিশ্বাসী তারা অবশ্যই বলবে, "এটা তো ০ 

সুস্পষ্ট যাদু (১5৫৮2 ৮5০5 খু/৪০। 222 


€) অর্থাৎ, তিনি রুষীর যিম্মাদার ও দায়িতুশীল। ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল সৃষ্টিজীব, মানুষ হোক বা জিন, পশু হোক বা পক্ষীকুল, ছোট 
হোক বা বড়, জলচর হোক বা স্থলচর মোটকথা, তিনি সমুদয় প্রাণীকে তার প্রয়োজন মত রুষী দান করেন। 
() ১৯৮৮১ ১৪০০ [স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থানক্ষেত্র)এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অনেকের নিকট ১০...» হল চলা ফেরা করতে 
করতে যেখানে থেমে যায় সেই জায়গা এবং যেখানে অবস্থান করে তা হল ১৮ ৷ কেউ কেউ বলেন, মায়ের গর্ভীশয় হল ১.» আর 
পিতার পিঠ হল ৪১ । আবার অনেকের নিকট মানুষ বা পশু জীবিত অবস্থায় যেখানে অবস্থান করে তা হল তার ১৪.-* এবং মৃত্যুর 
(১৯০৮১ মম মৃত 
পর যেখানে দাফন করা হবে তা হল তার ১১০ (তাফসীর ইবনে কাসীর) ইমাম শওকানী (রঃ) বলেন, ১.০ হল মায়ের গর্ভাশয় এবং 
৮১৯৯ হল পৃথিবীর সেই অংশ যেখানে মানুষ দাফন হয়। ইমাম হাকেমের এক বর্ণনা অনুযায়ী এই অর্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 
সুতরাং অর্থ যাই হোক, আয়াতের অর্থ পরিষ্কার যে, আল্লাহ তাআলা সকলের |ত্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থানক্ষেত্র) সম্পর্কে অবগত। তিনি 
সকলকে রুষী দানের ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি রুষীর দায়িতুশীল। আর তিনি আপন দায়িত্ব পূর্ণ ক'রে থাকেন। 
(9 এ কথাই সহীহ হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এক হাদীসে পাওয়া যায় যে, “আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ 
হাজার বছর পূর্বে, সমস্ত মাখলুকাতের ভাগ্য লিখেছেন। আর সেই সময় তার আরশ পানির উপর ছিল।” (বুখারী ও মুসলিম) 
(9 অথবা কে উত্তম কর্ম করে? অর্থাৎ এই আকাশ ও পৃথিবী শুধু শুধু বেকার ও বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি; বরং তার পশ্চাতে 
উদ্দেশ্য হল, মানুষ ও জিন জাতিকে পরীক্ষা করা যে, তাদের মধ্যে কে সৎকর্ম করছে? 
বিঃদ্রঃ- আল্লাহ তাআলা এখানে এই কথা বলেননি যে, কে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আমল করে; বরং এই কথা বলেছেন যে, কে সবচেয়ে 
বেশি ভালো আমল করে। কারণ ভালো, উত্তম বা নেক আমল হল তা, যা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হবে এবং সুনত (নবী 
&8 এর তরীকা) অনুযায়ী হবে। যদি কোন আমলে এই দুই শর্তের মধ্যে কোন একটি শর্ত পাওয়া না যায়, তবে তা নেক আমল নয়, 
তাতে তা পরিমাণে যতই বেশি হোক। আল্লাহর নিকট সেই আমলের কোন মর্যাদা নেই। 
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তফসীর আহসানুল বারান ১২ পারা ৩৮৭ 


(৮) আর যদি আমি নিদিষ্ট কিছু দিনের জন্য) তাদের শা 


করি, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, "সেই শাস্তিকে কিসে অ 


স্বরণ রেখ, যেদিন ওটা তাদের উপর এসে পড়বে, তখন তা ফিরাবার 


ঘিরে নেবে। ৬) 


কেউ থাকবে না, আর যা নিয়ে তারা উপহাস করছিল, তা এসে তাদেরকে 


(৯) আর যদি আমি মানুষকে স্বীয় অনুগ্রহ আহ্বাদন করিয়ে তার নিকট 


হতে তা ছিনিয়ে নিই, তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।€) 


(১০) আর যদি তার উপর আপতিত কোন কষ্টের পর তাকে কোন 


নিয়ামত আহ্বাদন করাই, তাহলে সে বলতে শুরু করে, "আমার সব 


নি 2. (৮) ৩ |] 
দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেল”; ৮) (আর তখন) সে উৎফুল্ল অহংকারী হয়ে 


যায়।&) 


(১১) কিন্তু যারা ধৈর্য ধরে ও ভাল কাজ করে (তারা এরূপ হয় না); এমন 


লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং মহা প্রতিদান। (১০) 


০৪১ 019৪2 এ 2155 এ 2 নি ৩ 
2 ৫ বাঁ টির 
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(৭ ২ (উম্মাহ বা উন্মত) শব্দটি কুরআন শরীফের বিভিন্নস্থানে 


বভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। শব্দটি ৭ থেকে উৎপত্তি, যার অর্থ 


হল উদ্দেশ্য। এখানে এর অর্থ হল সেই মেয়াদ ও সময়, যা সময় আযাব অবতীর্ণ করার জন্য উদ্দিষ্ট। (ফাতহুল ক্াদীর) সুরা ইউসুফের 
৪৫নং ট্রে 2 25019 আয়াতেও একই অর্থ পাওয়া যায়। এ ছাড়া আরো যে অর্থে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, তার মধ্যে একটি অর্থ হল, 


ইমাম বা নেতা ৪ যেমন (৭ 95 (৯৮১! 9) অর্থাৎ, নিশ্চয় ইব্রাহীম 


ছল একজন ইমাম। (সুরা নাহল ১২০) মিল্লাত, দ্বীন বা মতাদর্শ ঃ 


যেমন এরও ৮2 02 6১৯08) অর্থাৎ, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। (যুখরুফ ২৩) 


জামাআত বা দল ঃ যেমন (০০০ ০ 22445 23055 25 505109 অর্থাৎ, যখন সে মাদ্য়্যানের কূপের নিকট পৌছল, দেখল একদল 


লোক তাদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে। (ক্বাস্থাস ২৩) (2 ৬:9১ ১৪ ০৪) অর্থাৎ, মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল রয়েছে 


যারা (অন্যকে) ন্যায় পথ দেখায় ও ন্যায় বিচার করে। (আ*রাফ ১৫৯) ইত্যাদি। আরো একটি অর্থ হল সেই বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতি 
যাদের নিকট কোন রসূল প্রেরিত হয়েছিলেন ৫0৯: 22 4১ অর্থাৎ, প্রত্যেক জাতির জন্য এক একজন রসূল ছিল। (ইউনুস ৪৭) 


একে উন্মতে দাওয়াতও বলা হয়। অনুরূপ নবীদের প্রতি ঈমান আনয়নকারী জাতিকে উন্মত বা উম্মতে ইন্তিবা” বা উন্মতে 


ইজাবাহ বলা হয়। (ইবনে কাসীর) 


(১ এখানে তাড়াতাড়ি চাওয়াকে ঠাট্টা-উপহাস করা বলা হয়েছে। কারণ তাদের সেই তাড়াতাড়ি ঠাট্টা-উপহাস স্বরূপই হত। সুতরাং 


উদ্দেশ্য তাদেরকে এই কথা বুঝানো যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আযাবে দেরী হওয়াতে মানুষের উদাসীন হওয়া উচিত নয়। 


যেহেতুতার আযাব যে কোন সময় আসতে পারে। 


(ট) সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে যে খারাপ গুণ পাওয়া যায়, এই আয়াতে ও পরের আয়াতে তারই বর্ণনা রয়েছে। হতাশা ভবিষ্যতের সাথে 


সম্পৃক্ত আর অকৃতজ্ঞতা অতীত ও বর্তমানের সাথে সম্পৃক্ত। 
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(০) অর্থাৎ, ভাবে যে আমার কষ্টের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমার আর কোন কষ্ট আসবে না। 


€) অর্থাৎ, তার নিকট যা কিছু থাকে, তা নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় এবং অন্যদের উপর অহংকার করে। অবশ্য এই মন্দ গুণ 


থেকে মু'মিন ও সৎকর্মশীলগণ স্বতন্ত্র যেমন পরের আয়াতে এই কথা পরিষ্কার বুঝা যায়। 


(১) অর্থাৎ, মুমিনগণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুক বা দুঃখ-কষ্ট্ে থাকুক উভয় অবস্থাতেই তারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা 


করেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী & শপথ করে বলেছেন, “সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ আছে! আল্লাহ তাআলা 


মুমিনদের জন্য যে ফায়সালাই করেন, তাদের ভালোর জন্যই করেন। যদি সে সুখ লাভ করে, তাহলে তার উপর সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা 


প্রকাশ করে, যা তার জন্য মঙগলময় (অর্থাৎ, নেকীর কারণ হয়)। আর যদি কোন দুঃখ-কষ্ট পায়, তাহলে ধৈর্য ধারণ করে, আর এটাও 


তার জন্য মঙ্গলময় (অর্থাৎ, নেকীর কারণ) হয়। এই বৈশিষ্ট্য একজন মু*মিন ব্যতীত অন্য কারো নয়।” (মুসলিম) অন্য আরো একটি 


হাদীসে বলেন যে, “একজন মু'মিন যখন কোন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় এবং কষ্ট পায়, এমনকি তার পায়ে কাঁটা প্রবিষ্ট হয়, তখন আল্লাহ 


তাআলা তার কারণে তার গুনাহ মাফ ক”রে দেন।” (আহমাদ ৩/৪) সুরা মাআরিজের ১৯-২২নং আয়াতেও এই বিষয়টি বর্ণনা করা 


হয়েছে। 
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সুরা হুদ ১১ 


৩৮৮ 

(১২) তোমার নিকট যা অহী প্রত্যাদেশ) করা হয়, সম্ভবতঃ তুমি এ $50 2] 7 ৪% 5 শেখ এ) তারি 
হয়তো তার কিছু অংশ বজন করবে এবং “তার প্রাতি কোন ধনভান্ডার £. ররর না 
অবতীর্ণ করা হয়নি কেন? অথবা তার সাথে কোন ফিরিস্তা আসেনি ৮ নিক 95৫ 546 0৮ খু 1556 ৩১০০ 
কেন?" তাদের এই কথায় তোমার মন সঙ্কুচিত হবে। (কিন্ত হে নবী!) 24/- ০০৮ ৫৫০8 ৯409 6 
তুমি তো শুধুমাত্র একজন সতর্ককারী।(১১ আর আল্লাহই হচ্ছেন প্রত্যেক ূ 

বন্তর উপর দায়িতৃশীল। . 

(১৩) তবে কি তারা বলে যে, ওটা সে নিজে রচনা করেছে? বল, 44155 2৮ 7৬০ 180 15 2 প0৮$81 ?। 


'তাহলে তোমরাও 


ওর অনুরূপ স্বরচিত দশটি সুরা আনয়ন কর এবং 


(সাহায্যার্থে) আল্লাহ ছাড়া যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও; যদি তোমরা 


টি 4 3$১ ৩৪ না ০৪ 


পক & 


2 19৮১9 ১০54০ 


সতাবাদী হও।? (১২) 

(১৪) অতঃপর যদি তারা তোমাদের আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে খুন ছি, দু রনির এ রঃ 
তোমরা জেনে রাখ যে, এই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে আল্লাহরই ঢা সু 
জ্ঞান দ্বারা। আর এও যে, তিনি ছাড়া আর কোন (সত্য) উপাস্য নেই। 2৩: নে ধানে 
তাহলে এখন তোমরা মুসলমান হবে কি? (১৩) 

(১৫) যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি এ 2 45 1420 4] £৮ 3:০8 এ 
ভি পি কহ (এর ফল) পৃথিবীতেই পরিপূর্ণরূপে ্ 5, 515. 4 রা 47০ জর্রু 
প্রদান করে দিই এবং সেখানে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। ০ খু ৫৪2৯91৫8৫71 
(১৬) এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য পরকালে জাহানাম ছাড়া আর 1:৮9 5 খু1৪/৮খা 35০: ০5 এএঠি 
কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছে, তা সবই পরকালে নিফল হবে ঠ 


এবং যা কিছু ক'রে থাকে, তাও নিরর্৫থক হবে। (৯১ 


(১) মুশরিকরা নবী 


&8 সম্পর্কে বলত যে, তার উপর কোন ফিরিস্তা অবতী 


“এ করা হয় না কেন? কিংবা তার নিকট কোন ধনভান্ডার 


অবতীর্ণ করা হয় ন 


কেন। (সুরা ফুরকান ৮) অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে “আমি জানি যে, তারা তোমার ব্যাপারে যে কথা বলে, তাতে 


তোমার হৃদয় সংকা 


চিত হয়।” (সুরা হিজর ৯৭) এই আয়াতে এ সকল উ 


ক্ত সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, সম্ভবতঃ তাতে তোমার হৃদয় 


সংকুচিত হয়, আর 


কছু কথা যা তোমার নিক 


ট অহী করা হয়, তা মুশরিকদের উপর কষ্টকর মনে হয়, হতে পারে যে, তুমি তা তাদেরকে 


শুনাতে পছন্দ করবে না। কিন্তু তোমার কাজ শুধু সতর্ক ও তবলীগ করা, তা তুমি সর্বাবস্থায় চালিয়ে যাও। 


(১১) ইমাম ইবনে কাসীর লিখেছেন যে, প্রথমে আল্লাহ তাআলা চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, যদি তোমরা তোমাদের এই দাবীতে সত্যবাদী হও 


যে, এই কুরআন মুহাম্মাদ &৪-এর স্বরচিত, তাহলে তোমরা তার মত কুরআন রচনা ক'রে দেখাও; তাতে তোমরা যার ইচ্ছা সাহায্য 


নিতে পার। কিন্তু তোমরা এরূপ কক্ষনো করতে সক্ষম হবে না। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, 


(৪৯ ০] কিছ 9০ ৮5 ০৪৪ 


তে ৮ 58. 
1১৯ ০31৯5 01 ৩ ৩৯9 ০৪ ৯ ৩ 5) 


৬ 0853 চর অর্থাৎ, বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন 


সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহাষ্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না।” (সুরা বনী ইস্রাঈল 


৮৮) তারপর আল্লাহ তাআলা এই চ্যালেঞ্জ দিলেন যে, পূর্ণ কুরআন রচনা ক'রে পেশ করতে না পারলে, দশটি সুরাই রচনা ক'রে পেশ 


কর। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে। পুনরায় তৃতীয় চ্যালেঞ্জ 


দলেন যে, একটি সুরাই রচনা ক'রে পেশ কর। যেমন সুরা ইউনুসের 


৩৮নং আয়াতে এবং সুরা বাকারার শুরুতে এ কথা বলেছেন। (তফসীর ইবনে কাসীর) এর পরিপ্রেক্ষিতে শেষ চ্যালেঞ্জ এ হতে পারে যে, 


অনুরূপ একটি কথাই তৈরী ক'রে পেশ কর। যেমন আল্লাহ বলেন, (৯3১-51905 3! 4০ ৯১৯ 158) অর্থাৎ, তারা যদি সত্যবাদী 


হয়, তাহলে এর সদৃশ কোন কথা উপস্থিত করুক না। (সুরা তুর ৫ ৩৪) কিন্তু অবতীর্ণ হওয়ার পর্যায়ক্রম অ 


চ্যালেঞ্জের সমর্থন পাওয়া যায় না। আর আল্লাহই ভালো জানেন। 


নুসারে পর্যায়ক্রম এই 


(১ অর্থাৎ, এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে অক্ষম হওয়ার পরেও কি "কুরআন আল্লাহরই অবতীর্ণকৃত কিতাব, 


জন্য এবং মুসলমান 


হওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে না? 


এই কথা স্বীকার করার 


(১ উক্ত আয়াত দু”টি সম্পর্কে অনেকের ধারণা যে, তাতে যাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তারা হল রিয়াকারী (লোক দেখানো বা সুনাম 


নেওয়ার জন্য আমলকারী)। অনেকের নিকট তারা হল ইয়াহুদী ও খ্িষ্টান। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে দু' 


নয়াদারদের কথা বলা 


হয়েছে। কারণ অনেক দুনিয়াদার, যারা নেক আমল করে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রাপ্য তাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেন, আখেরাতে 


তাদের জন্য শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই থাকবে না। উক্ত বিষয়টি কুরআন মাজীদের সুরা বনী ইস্রাঈলের ১৮নং আয়াত ও সুরা শূরার 


২০নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারান ১২ পারা ৩৮৯ 


(১৭) যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত স্পষ্ট প্রমাণের .. ৫225 ২15 5 বরে রত হত ভি ০র্ঘ এষ 
এ 059 4০৩ ০০৬০5989429 0৪ 2৪ ৬ ৩৮ ০৯৯ 

উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ওর সঙ্গে তার পক্ষ হতে এক সাক্ষীও বিদ্যমান, 5 লিন 

আর ওর পূর্বে (সাক্ষী) ছিল আদর্শ ও করুণা স্বরূপ মুসার গ্রন্ক (সেকি 44 ০৯৪৪ 75 «৯০৪০৬ ০৩ খু 


তার মত যে অনুরূপ নয়)?১) এমন লোকেরাই এ (ঝুরআন)-এর তি 16২57 252 5100% চা রি বি 
বিশ্বাস রাখে।৯) আর সমস্ত দলের মধ্য হতে যে ব্যক্তি এই (কুরআন) 7 ০651 65 2০১ ভ১, 7 
অমান্য করবে, তার প্রতিশ্রুত স্থান হবে দোযখ।(১) অতএব তুমি এ ০৩:০৭ ৩০ ৬১০ ৩৫ সন শু ক 8৮ 
(কুরআন) সম্পর্কে সন্দেহে পড়ো না। নিঃসন্দেহে তোমার ভিড শট ১৯:১৮ 
পক্ষ হতে এটা সত্য (গ্রন্থ; কিন্ত অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না। 

(১৮) আর এ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে হবে, যে আল্লাহর ৫ এঠি দা, এটা ০ 0৪ ৪ ৮ ১ 
প্রতি মিথ্যা আরোপ করে?) এ লোকদেরকে তাদের প্রতিপালকের _ চিনির রা ১ 
সামনে পেশ করা হবে এবং সাক্ষী (ফিরিস্তা)গণ বলবে, 'এরা এ লোক ১7৯৮] 5১$৯ ৫৯) ০982 শি০ ৬০ ২৯০ 
যারা নিজেদের প্রতিপালক সম্বন্ধে মিথ্যা বলেছিল। জেনে রেখো, এমন ণ 

অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।”১৭ 
(১৯) যারা আল্লাহর পথে (মানুষকে) এ করে এবং তাতে ৯6 ৮9৪ ভি টা টিলা, নিত 
বত্রতা অন্বেষণ করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে।১৯ আর তারাই পরকাল ? 


(৮) কাফের ও অস্বীকারকারীদের বিপরীত মু'মিন ও ছ্বীনদারদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। “প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণ”এর 
অর্থ হল, সেই প্রকৃতি যার উপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর তা হল এক আল্লাহকে স্বীকার ও একমাত্র তারই 
ইবাদত করার প্রকৃতি। যেমন নবী && বলেছেন, সকল শিশু প্রকৃতির উপর জন্ম গ্রহণ করে, অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, 
খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়।” (বুখারী) ১: এর অর্থ হল, ওর পিছনে বা ওর সঙ্গে। অর্থাৎ, তার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে 


একজন সাক্ষীও বিদামান। সে সাক্ষী হল কুরআন অথবা মুহাম্মাদ &৪, যিনি সেই সুস্থ মানব-প্রকৃতির দিকে আহবান করেন। আর এর 
পূর্বে মুসা ৯ঞ্র-এর কিতাব তাওরাতও সাক্ষী; যা পথনির্দেশক ও রহমতের কারণও বটে। অর্থাৎ, মুসা ঞগ্র-এর কিতাবও কুরআনের 
উপর ঈমান আনার জন্য পথ দেখায়। উদ্দেশ্য এই যে, একজন সেই ব্যক্তি, যে অস্বীকারকারী ও কাফের এবং তার বিপরীত অন্য আর 
এক ব্যক্তি, যে আল্লাহর সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার এক সাক্ষী হল কুরআন বা নবী &৪, অনুরূপ পূর্বে অবতীর্ণ কিতাব 
তাওরাতেও তার পথনির্দেশনার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং সে বিশ্বাসী। এরা উভয়ে কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ, উভয়ে সমান হতে 
পারে না। কারণ একজন মু'মিন আর দ্বিতীয়জন কাফের। একজন সর্বপ্রকার দলীল দ্বারা সমৃদ্ধ। আর অন্যজন একেবারে দলীলশুন্য। 
(১১ অর্থাৎ, যাদের মাঝে উক্ত গুণ পাওয়া যায়, তারা কুরআন কারীম ও নবী &৪ এর প্রতি ঈমান রাখে। 

(১) “সমস্ত দল” থেকে উদ্দেশ্য হল, সারা পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম বা মতবাদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, পারসীক, বৌদ্ধ, 
অগ্নিপূজক, পৌত্তলিক ও অবিশ্বাসী ইত্যাদি থেকে যে কেউ মুহাম্মাদ && এর প্রতি ঈমান না আনবে, তার স্থান হবে জাহান্নাম। উক্ত 
বিষয়টি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, “সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জান আছে! এই উম্মতের যে ইয়াহুদী অথবা খ্রিষ্টান আমার 
নবুঅত সম্পর্কে শ্রবণ করবে অথচ আমার প্রতি ঈমান আনবে না, সে জাহান্নামে যাবে।” (মুসলিম) এ বিষয়টি এর পূর্বে সুরা বাকারার 
৬২নং ও সূরা নিসার ১৫০- ১৫২নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। 

(৮) এ বিষয়টিকে কুরআন মাজীদের বিভিন্নস্থানে বর্ণিত হয়েছে, যেমন (৯৯৯: ০৯ 5) ০০এ। 553 অর্থাৎ, তুমি যতই চাও না 


কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করবার নয়। (সুরা ইউসুফ ১০৩ আয়াত) (৯01 ০5 1008 01 ১5 2 ০৪ তি ০ আআ 
অর্থাৎ, তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করল। 
(সুরা সাবা” ২০ আয়াত) 

(১) অর্থাৎ, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ইহজগৎ পরিচালনা বা পরজগতে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেননি, তাদের সম্পর্কে বলা যে, 
ল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই ক্ষমতা বা এখ্তিয়ার দিয়েছেন। 

২০) এর ব্যাখ্যা হাদীসে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা একজন মু'মিন ব্যক্তিকে তার পাপের কথা 
কার করাবেন, তিনি বলবেন, তুমি জান, তুমি অমুক অমুক পাপকাজ করেছ? সে ব্যক্তি তা স্বীকার ক'রে বলবে, হ্যা, আমি করেছি। 
ল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি সেই পাপসমূহকে পৃথিবীতেও প্রকাশ করিনি। যাও আজও তা ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু অন্য লোক বা 
কাফেরদের ব্যাপার এমন হবে যে তাদেরকে সাক্ষীদের সম্মুখে ডাকা হবে এবং সাক্ষী এই সাক্ষ্য দেবে যে, এরাই এ সমস্ত লোক, যারা 
নিজেদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।” (বুখারী £ তফসীর সুরা হুদ) 

(২১) অর্থাৎ, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার জন্য তাতে বক্রতা ও দোষ বের করার চেষ্টা করত এবং লোকদেরকে সে ব্যাপারে 


গে 


চে 


গে এ) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


নি সুরা হুদ ১১ 
সন্বন্ধেও অবিশ্বাসী। 0262 খু 
(২০) তারা (সমগ্র) ভূপৃষ্ঠে আল্লাহকে বার্থ করতে পারত না, আর 4 06163 ০০)খা ও ৮ ২2155 ৭ এগ 


তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারীও ছিল না। ওদের শাস্তি |, ৬, ৫, 
দ্বিগুণ করা হবে। ওরা শুনতে সক্ষম ছিল না এবং দেখতও না। ১১) 19510 ০7১০] ৮৩০০০ নয ৩ রা 3১ ৩৪ 


7, 192 তন ০০৬৪৭ 
19 ০ ৮৩ ৭৮৪ ৮4: দিসি] টি 


(২১) ওরা সেই লোক, যারা নিজেরা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আর 
যেসব (উপাস্য) তারা মিথ্যা কল্পনা ক'রে রেখেছিল, তাদের থেকে তারা 
সবাই উধাও হয়ে গেছে। 

(২২) এটা সুনিশ্চিত যে, পরকালে তারাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত 


(২৩) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকার্যাবলী সম্পন্ন করেছে, আর 
নিজেদের প্রতিপালকের কাছে বিনত হয়েছে, তারাই হবে জান্নাতবাসী; 
তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। 

(২৪) উভয় দলের দৃষ্টান্ত এরূপ; যেমন র্‌ ব্যক্তি অন্ধ ও বধির এবং ৮: এডি. 1. ৮35 
আর এক ব্যক্তি দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিসম্পন।১১ এই দু" ব্যক্তি কি তুলনায় রাড যারা 
সমান হবে? (কেখনও নয়।) তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? 9০9৮৭০১৩১৬০ ৩৬৮৩ পেনিও 
(২৫) আর নিশ্চয় আমি নূহকে তীর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি, ৫১২$৮:555 রি পি! রা ০ 4: 55 
(নূহ বলল,) "অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। 
(২৬) তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করো না,১৪ আমি 
তোমাদের উপর এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি 


বীতশ্রদ্ধ করত। 

(১) অর্থাৎ, তাদের সত্যকে অস্বীকার ও অপছন্দ করার ব্যাপার এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, তারা তা শুনতে ও দেখতে সক্ষম 
ছিল না। অথবা এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা তো তাদেরকে কর্ণ ও চক্ষু দিয়েছিলেন; কিন্তু তার দ্বারা তারা হক কথা না শ্রবণ করেছে 
আর না হক দর্শন করেছে। ঠিক যেন খ্েও ১৯৯৬৪ 33 ৯১৬ 3১14০ 185 ৬৪ 0৪) “তাদের কর্ণ, তাদের চক্ষু ও তাদের হাদয় 
তাদের কোন কাজে আসেনি।” (সুরা আহবাফ ২৬) কারণ তারা হক শ্রবণে বধির ও হক দর্শনে অন্ধ হয়ে ছিল। যেমন তারা জাহান্নামে 
প্রবেশ করার সময় (আফসোস) ক*রে বলবে, ০৮ ৯০ ৬ 0৪ 0 3৮5 2 ৮০ 05 ৮) অর্থাৎ, যদি আমরা শুনতাম অথবা 
বিবেক-বুদ্ি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না।” (সুরা মুল্ক ১০) 

(১) পূর্বের আয়াতে মু'মিন ও কাফের এবং সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান লোকদের কথা আলোচিত হয়েছে। এই আয়াতে উভয়ের 
উদাহরণ বর্ণনা ক'রে উভয়ের আসল রূপ আরো ভালভাবে পরিজ্ফুটিত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, একজন দৃষ্টিহীন ও বধির। আর 
অন্যজন চন্ষুমান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন। কাফের ইহকালে সত্যের সৌন্দর্য দর্শন করা থেকে বঞ্চিত এবং পরকালে পরিত্রাণের পথ লাভে 
বঞ্চিত। অনুরূপ কাফের সত্যের দলীল শোনা থেকে বঞ্চিত থাকে, ফলে এমন কথাবার্তা থেকে তারা বঞ্চিত থেকে যায়, যা তার জন্য 
কল্যাণকর। এর বিপরীত একজন মুমিন বুঝার ক্ষমতা রাখে, সত্য দর্শন ও গ্রহণ করে এবং হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে 
সক্ষম হয়। সুতরাং সে সত্য ও ভালোর অনুসরণ করে। দলীল-প্রমাণ শ্রবণ করে ও তার দ্বারা মনের সন্দেহ দুর করে এবং বাতিল থেকে 
দূরে থাকে। এরা উভয়ে কি সমান হতে পারে? অস্বীকৃতিসূচক জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ, উভয়ে সমান হতে পারে না। যেমন অন্য স্থানে 


০ % ৮ পুল 


বলেছেন, 03021 ১১ 2 | ০৬ হি ৯৪০৫ ৬৯ ৪9০ ২) অর্থাৎ, জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী 
সমান নয়, জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।” (সুরা হাশ্র ২০) অন্য আর এক স্থানে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে “অন্ধ ও চম্ু্মান সমান 
নয়। অন্ধকার ও আলো, রৌদ্র ও ছায়া সমান নয়, জীবিত ও মৃত সমান নয়।” (সুরা ফাত্বির ১৯-২০) 

(২) এটা সেই তাওহীদের দাওয়াত, যা প্রত্যেক নবী নিজ নিজ সম্প্রদায়কে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ১৪ এ ১5 ৫ ০9 


(9১১: 0 &! এ] ও ভা 1 ৬৯১ ০১০১ অর্থাৎ, আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রসূল, তার প্রতি এই অহী ব্যতীত প্রেরণ করিনি যে, 
আমি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) মাবুদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।” (সুরা আব্ষিয়া ২৫) 


(২০) অর্থাৎ যদি আমার প্রতি ঈমান না আনো এবং এই তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ না কর, তাহলে আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে 
না। 


/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বারান ১২ পারা ৩৯১ 


(২৭) তার সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব নেতৃস্থানীয় লোক অবিশ্বাসী ছিল, দি খু ০৬ রা -4১৪৩ রিনি] 708 
তারা বলল, "আমরা তো তোমাকে আমাদেরই মত মানুষ দেখতে 4... তা 
পাচ্ছি।১৬ আর আমরা দেখছি যে, শুধু এ লোকেরাই না বুঝে) তোমার 40 এপ কু রা 9৮5 ০ এ 

5১5 


অনুসরণ করছে, যারা আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন।১ আর আমাদের 7 রা ১৯১ টিলা ও 5003 এাঁতা 
উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠতু আমরা দেখছি না; বরং আমরা 
তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করছি।” টে 
(২৮) সে বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! আচ্ছা বল তো, আমি যদি স্বীয় ১৭ 
প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত) থাকি এবং তিনি »... 
আমাকে নিজ সন্ধান হতে করুণা (নবুঅত) দান ক'রে থাকেন,১৯ ৮৬ 
অতঃপর ওটা তোমাদের চোখে না পড়ে) তাহলে কি আমি ওটা 
তোমাদেরকে মেনে নিতে বাধ্য করব, অথচ তোমরা ওটা অপছন্দ করগ?৩১ 

(২৯) আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি এতে তোমাদের কাছে কোন ধন- ্ রে খু 1 এ ্ পা 4257 চে ২০1 ২১০ 
সম্পদ চাচ্ছি না/১) আমার বিনিময় তো শুধু আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। 
আর আমি তো বিশ্বাসীদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারি না।€৩ নিশ্চয় তারা 


শি 


(১) এটা সেই সন্দেহ, যা এর পূর্বে কয়েক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে, তা হল কাফেরদের নিকট কোন মানুষের নবী ও রসুল হওয়াটা বড় 
আশ্চর্যের বিষয় ছিল। যেমন বর্তমানে বিদআতীদেরকেও আশ্চর্য লাগে এবং তারা রসূল $৪-এর মানুষ হওয়ার কথা অস্বীকার করে। 

২) সর্বযুগে সত্যের ইতিহাসে এ কথা বিদ্যমান যে, শুরুতে দ্বীনের উপর ঈমান আনয়নকারী সর্বদা তারাই হয়ে থাকে, যাদেরকে সমাজে 
অসহায় ও হীন মনে করা হয় এবং সম্মানী ও সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা তা থেকে বঞ্চিত থাকে। এমনকি এটা পয়গন্বরগণের অনুসারীদের 
পরিচয় বলে গণ্য হয়েছে। সুতরাং যখন রোমের বাদশাহ হিরাক্ল আবু সুফিয়ানকে নবী &৪ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সময় এ কথাটিও 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, “সমাজের সম্মানিত সবল লোকেরা তার আনুগত্য করছে, না দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা?” তখন আবু সুফিয়ান 
উত্তরে বলেছিলেন, “ দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা।” এ কথা শুনে হিরাকল বলেছিলেন, “রসুলদের অনুসারী এরূপ লোকেরাই হয়ে থাকে।” 
(বুখারী) কুরআন কারীমেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরাই সর্বপ্রথম পয়গন্বরদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করতে থেকেছে। (যুখরুফ 
£ ২৩) আর মু'মিনদের পার্থিব অবস্থা এই ছিল বলে কাফেররা তাদেরকে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করত। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে সত্যের 
অনুসারীগণই সম্মানী ও মর্যাদাসম্পন্ন, তাতে তারা ধন-সম্পদের দিক থেকে যতই দুর্বল হন। আর সত্য অস্বীকারকারীরাই হীন ও 
অসম্মানী; যদিও তারা পার্থিব বিষয়ে সমৃদ্ধিশালী হয়। 
(১৮) হকপন্থ্ী মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ ও রসূলের বিধানের বিপরীত নিজের জ্ঞান ও রায় ব্যবহার করে না, সেহেতু বাতিলপন্থীরা ভাবে 
যে, এরা বুঝার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে না; বরং আল্লাহর রসুল তাদেরকে যে দিকে ঘুরায় সে দিকেই ঘুরে যায়, যে বন্ত থেকে বিরত 
থাকতে বলে, তা থেকে বিরত থাকে। অথচ এটাও মুমিনদের একটি বড় গুণ বরং ঈমানের অপরিহার্য চাহিদা। কিন্তু কাফের ও 
বাতিলপন্থীদের নিকট উক্ত গুণও একটি ক্রটি। 
(২৯) হ:ঞ (প্রমাণ) দ্বারা ঈমান ও একীন আর হ»»১ (করুণা) দ্বারা নবুঅত বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তা নূহ ৯৬প্রা-কে প্রদান 


করেছিলেন। 

(৬) অর্থাৎ, তোমরা তা দেখা থেকে অন্ধ হয়ে যাও। সুতরাং না তোমরা তার গুরুত্ব বুঝতে পার, আর না তা মানার জন্য প্রস্তুত হও। 
বরং তা মিথ্যাজ্জান করার জন্য ও তার বিরোধিতা করার জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠ তাহলে---। 

(১) যখন ব্যাপার এই, তখন এই হিদায়াত ও রহমত তোমাদের ভাগে কিভাবে আসতে পারে? 

(৯) যাতে তোমাদের মনে এই সন্দেহ না এসে যায় যে, এই নবুঅতের দাওয়াত দ্বারা আমার উদ্দেশ্য পার্থিব ধন-সম্পদ অর্জন করা৷ 
আমি এই কর্ম একমাত্র আল্লাহর আদেশে এবং তারই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করছি, তিনিই আমাকে এর প্রতিদান দেবেন। 

(*) এতে বুঝা যাচ্ছে যে, নূহ ৪৬৪এ-এর সম্প্রদায়ের নেতারাও, সমাজে দুর্বল ভাবা হতো এমন মু"মিনদেরকে নূহ %৪৪এ-এর মজলিস বা 
তার নিকট থেকে দূরে রাখার দাবী করেছিল। যেমন মক্কার নেতার রাসূলুল্লাহ &- -এর নিকট জিন দাবী করেছিল, যার ফলে আল্লাহ 
তাআলা কুরআন কারীমের এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেছিলেন, ৫৫৯3 ৩১১৫০ (এ) ঘুরি ৪) ০১০১৪ 029 ১/৮$ 33) অর্থাৎ, আর 
যে সব লোক সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে আহবান করে এবং তার সন্তুষ্টিই কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিয়ো না। 
(সুরা আনআম ৫২)৫৬:০ 4৫৫০ 3৩ 3) ৯) 0১৯১ (1) 2500152০১৪৪ 0৯ ৩ ০ ১০9 অর্থাৎ তুমি নিজেকে তাদেরই 
সংসর্গে রাখ, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহবান করে তাদের প্রতিপালককে তার সন্তষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা 
কামনা করে, তাদের দিক হতে তোমার দুষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। (সুরা কাহফ ২৮) 
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৩ 


৯২ 


নিজেদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে। পরন্ত আমি দেখছি, 


সুরা হুদ ১১ 


তোমরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। ৩৪) 


(৩০) আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়েই দিই, 


তবে আল্লাহর (শাস্তি) হতে কে আমাকে রক্ষা করবে£ () তোমরা কি 


উপদেশ গ্রহণ কর না? 


(৩১) আর আমি তোমাদেরকে বলছি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন- 


ভান্ডার আছে। আমি অদৃশ্যের কথাও জানি না। আর আমি এটাও বলি না 


যে, আমি ফিরিশ্তা। আর যারা তোমাদের চোখে হীন, আমি তাদের সম্বন্ধে এটা 


ব 


লনাযে, আল্ল 


হ কখনো তাদেরকে 


কোন মঙ্গল দান করবেন না; ৩৬ 


তু 


[দের অন্তরে যা কিছু আছে, তা আল্লাহ উত্তমরূপে জানেন। (এরূপ বললে) 


(৩২) তারা বলল, “হে নূহ! তুশি 


আমি অবশ্যই যালেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।”৬) 


আমাদের সাথে বিতর্ক করেছ এবং সে 


বিতর্ক অনেক বেশি করে ফেলেছ।) সুতরাং যে সম্বন্ধে তুমি 


আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, তা আমাদের সামনে আনয়ন কর; যদি তুমি 
সত্যবাদী হও।”৩ 


(৩৩) সে বলল, ওটা তো অ 


ল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তোমাদের সামনে 


আনয়ন করবেন এবং তোমরা তাকে ব্যর্থ করতে পারবে না।€০ 
(৩৪) আর আমি যদি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাই, তবুও আমার ০৮ ৩! 47 শৈস্স 2৬১ 9] ৮০ 4 ২ 
ও 


উপদেশ তোমাদের কোন উপকারে আসবে না; যদি আল্লাহই 


তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা রাখেন।€১ তিনিই তোমাদের 


প্রতিপালক। আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।” (৯১) 


পে রা 


(ও 


ট অর্থাৎ, আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্যকারীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তাদেরকে নবীর নিকট থেকে দূর করার দাবী করাটা 


তোমাদের নিবুদ্ধিতার পরিচয়। তারা তো মাথার উপর বসিয়ে রাখার উপযুক্ত, দূরে ছুঁড়ে ফেলার মত নয়। 
(*) বুঝা যায় যে, এমন লোকদেরকে নিজের কাছ হতে দূর ক'রে দেওয়া, আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণ। 


(০) বরং আল্ল 


[হ তাআলা তাদেরকে ঈমান রূপে বড় উত্তম বস্ত দান ক”রে রেখেছেন এবং তারই ভিত্তিতে তারা আখেরাতে জানাতের 


মত নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হবে এবং আল্লাহ তাঅ 


হেয় প্রতিপন্ন করা তাদের জন্য কোন ক্ষতির কারণ নয়। অবশ্য তোমরাই আল্লাহ তাঅ 


[লা চাইলে দুনিয়াতেও বড় মর্যাদাবান হতে পারবে। সুতরাং তাদেরকে তোমাদের 


নেকবা 
(৮) কারণ, যে বস্তুর জ্ঞান আমার নিক 


ন্দাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন কর অ 


থচ আল্লাহর নিকট তারা বড় সম্মানিত। 


1লার নিকট পাপী হবে; কারণ তোমরা আল্লাহর 


ট নেই, একমাত্র আল্লাহর নিকট রয়েছে, সে বিষয়ে কিছু বলা যুলুম। 


(*) কিন্তু এর পরেও আমরা ঈমান অ 


(০) এটা সেই আহাম্মকি ও বেওকুফী 


নছি না। 


যাভষ্ট সম্প্রদায় পূর্ব থেকে করে আসছে, তারা অ 


পন 


পয়গন্বরদের বলত যে, যদি তুমি সত্যবাদী 


হও, তাহলে আমাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করিয়ে আমাদেরকে ধুংস ক'রে দাও! অথ 


টু 


দ তারা জ্ঞানী হত, তাহলে তারা বলত যে, 


যা 


(৮) আআ 


তাগ্রহণ করতে পারি। 


দি তুমি সত্যবাদী হও এবং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রসূল হও, তাহলে আমাদের জন্যও দুঅ 
উন্মুক্ত ক'রে দেন; যাতে আমর 


কর, যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের বক্ষ 


াৎ, আযাব আসা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার উপর, এ নয় যে আমি যখন চাইব, তখনই তোমাদের উপর আযাব চলে আসবে। 


এর পরেও আল্লাহ তাআলা যখন আযাবের ফায়সালা ক”রে নেবেন বা প্রেরণ করে দেবেন, তখন তাঁকে কেউ ব্যর্থ করতে পারবে না। 
(*) 2১! এর অর্থ হল পথভ্রষ্ট করা। অর্থাৎ, তোমাদের কুফরী ও অস্বীকার করা এমন পর্যায়ে পৌছে যায়, যেখান থেকে ফিরে আসা এবং 


হিদায়াত পাওয়া অসম্ভব। উক্ত অ 
কোন আশা করা যায় না। উদ্দেশ্য এই যে, য 


বস্থাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মোহর লাগিয়ে দেওয়া বলা হয়। যার পরে হিদায়াতের আর 


দ তোমরাও সেই বিপদ সীমায় পৌছে গেছ, তাহলে যদিও আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা 


করি; অর্থাৎ সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি, তবুও এই মঙ্গল কামনা ও চেষ্টা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, 
কারণ তোমরা ভ্ষ্তার শেষ পর্যায়ে পৌছে গেছ। 
(৯) হিদায়াত ও ভঙ্টতাও তারই হাতে আছে এবং তারই নিকট সকলকে ফিরে যেতে হবে, যেখানে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের 


আমলের প্রতিদান দেবেন। ভাল লোকদেরকে তাদের ভাল আমলের প্রতিদান এবং মন্দ লোকদেরকে তাদের মন্দ আমলের প্রতিফল 
দেবেন। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারান ১২ পারা ৩৯৩ 


(৩৫) তবে কি তারা (অবিশ্বাসীরা) বলে, সে (মুহান্মাদ) এটা (কুরআন) 7 
নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও, "যদি আমি তা নিজে রচনা করে 
থাকি, তবে আমার এই অপরাধ আমার উপর বর্তাবে, আর (অমুলক 
দাবী করে) তোমরা যে অপরাধ করছ, তা হতে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।” (১ 
(৩৬) আর নূহের প্রতি অহী প্রেরিত হল, যারা বিশ্বাস করেছে, তারা ০2 খু! 5 ৩০ ৮৮৫০4 ০) যী 
ছাড়া তোমার সম্প্রদায় হতে আর কেউই বিশ্বাস করবে না, কাজেই যা ০ 2 
তারা করছে, তার জন্য তুমি দুঃখ করো না। (৯ (9১৯৯১158০১৬ ৫৭ ৪ 
(৩৭) আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার অহী পরত্যাদেশ) চ্ ও ১) রে 1০5 5:26 1127 ০০ 
অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর,৬) আর যালেমদের ব্যাপারে আমাকে কিছু রা , 

বলো না। নিশ্চয়ই তাদেরকে ডুবানো হবে। (১ 2১৩৯০ 1০ 
(৩৮) সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল। আর যখনই তার সম্প্রদায়ের ৪88 দাও 4 ৬ (০ 
প্রধানদিগের কোন দল তার নিকট দিয়ে গমন করল, তখনই তার সাথে 

উপহাস করতে লাগল।(৯) সে বলল, "যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস 2: ০০৮০১ 55 ৩19০৩ ৩! 3৩: এ 13১2৭ 
কর, তাহলে আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা 

আমাদেরকে উপহাস করছ। 

(৩৯) সুতরাং সত্বরই তোমরা জানতে পারবে যে, সে কোন্‌ ব্যক্তি যার 41০ 4 457৩, 
উপর এমন শাস্তি আসবে, যা তাকে লাঞ্রিত ক'রে দেবে এবং তার উপর ৭ 
চিরস্থায়ী শাস্তি আপতিত হবে।”(৯) 

(৪০) অবশেষে যখন আমার নির্দেশ এসে পৌছল এবং ভূপৃষ্ঠ (চুলা) 
হতে পানি উলিয়ে উঠতে লাগল(৯ তখন আমি বললাম, "প্রত্যেক 


45 
7 5 758-542 কন 
1০৮1 ৫০ 42 9103 4021 ২5954 


০ 4 


৬১1এ০ ১৩৫২ হিডিবাভি বে! 


০০5 এরা ৩3১৯13৬ 


(৯) কোন কোন তফসীরবিদের নিকটে উক্ত কথোপকথন নূহ ও তার সম্প্রদায়ের মাঝে হয়েছিল। আবার অনেকের ধারণা যে, এটা 
পূর্বাপর থেকে বিচ্ছিন্ন বাকা স্বরূপ নবী && এবং মক্কার মুশরিকদের মাঝে হওয়া কথোপকথন। উদ্দোশ্য এই যে, যদি এই কুরআন আমার 
তৈরী করা হয়, আর আমি আল্লাহর অবতীর্ণকৃত কিতাব বলাতে মিথ্যুক হই, তবে তা আমার অপরাধ, তার শাস্তি আমিই ভোগ করব। 
কিন্তু তোমরা যা করছ, আমি তা থেকে মুক্ত। তোমরা তা জান, তার সাজা আমার উপর নয়, তোমাদের উপরেই বর্তাবে, তার চিন্তা- 
ভাবনাকি তোমাদের কিছু আছে? 

(৯) যখন নূহ ৷ এর সম্প্রদায় আযাব আসার জন্য বলেছিল, তখন এই কথা বলা হয়েছিল এবং নূহ %৬৪। আল্লাহর দরবারে দুআ 
করেছিলেন যে, "হে আমার প্রভু! পৃথিবীতে বসবাসকারী একজন কাফেরকেও জীবিত রেখো না।” আল্লাহ তাআলা বলেন, "এখন 
তিরিক্ত আর কেউ ঈমান আনবে না, অতএব এ নিয়ে তুমি চিন্তা করো না।? 

*) *আমার চোখের সামনে” এবং "আমার তন্ত্াবধানে” এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার সিফাত “চক্ষু” প্রমাণ রয়েছে; (কোন উদাহরণ 
সদৃশ বর্ণনা না করে) যার প্রতি ঈমান রাখা অপরিহার্য। "আমার অহী অনুযায়ী'এর অর্থ হল তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইত্যাদিকে যেভাবে 
মি বলব, ঠিক সেইভাবেই তৈরী কর। কোন কোন তফসীরবিদ উক্ত স্থানে কিন্তীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থু তার তলা এবং তাতে কি ধরনের কাঠ 
ও অন্যান্য আসবাবপত্র লাগানো হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে উক্ত বিষয়টি কোন নির্ভরযোগ্য 
প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার পূর্ণ বিবরণের সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটে আছে। 

(৯) অনেকে "যালেম” বলতে নূহ &এর-এর পুত্র এবং তীর স্ত্রীকে বুঝেছেন, তারা মু'মিন ছিল না এবং তারা ডুবে মৃত্যুবরণকারীদের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেকে এর দ্বারা ডুবে মরা পুরো জাতিকে বুঝেছেন। উদ্দেশ্য হল, তাদের জন্য অবকাশ বা অব্যাহতি চাইবে না। কারণ 
এখন তাদের ধুংসের সময় এসে গেছে। অথবা উদ্দেশ্য এই যে, তাদের ধুংসের জন্য তাড়াতাড়ি করো না, নির্ধারিত সময়ে তারা ডুবে শেষ 
হয়ে যাবে। (ফাতহুল ক্্রাদীর) 
(৮) যেমন বলতে লাগল, "ওহে নূহ! তুমি কি নবী হতে হতে ছুতোর হয়ে গেলে? অথবা হে নূহ! কিন্তী কি ডাঙ্গায় চলবে নাকি?, 
ইত্যাদি। 

(৯) এর অর্থ হল, জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি, যা তাদের জন্য পার্থিব আযাবের পর প্রস্তুত আছে। 

(৯) ১৯০ এর অর্থ অনেকে রুটি পাকানোর তন্দুর ছুলো, অনেকে 'আইনুল অরদাহ” নামক বিশেষ স্থান এবং কেউ কেউ ভূপৃষ্ঠ 


করেছেন। হাফেয ইবনে কাসীর (রঃ) এই শেষের অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠের সকল স্থান হতেই ঝরনার মত পানি 
উঠেছিল, তুফান আনার অবশিষ্ট কমতি উপর থেকে আকাশের মুষলধারা বৃষ্টি পুরণ করেছিল। 


গে 


চর ৮ 
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৩৯৪ সুর) হুদ ১১ 


যুগল (প্রাণীর) জোডা জোড়া তাতে (নৌকাতে) উঠিয়ে নাও) এবং পি ও এটি এঞা 922 
নিজ পরিবারবর্গকে্ তবে তাকে নয় যার সম্বন্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হয়ে ০৮3 ৩ ৯৮৬ ও ০৮ + 9৮ ৬৪১) 


6৫১ বি উচি 20৫২) 5 এ এত ৪০০5৮) ০এপ চট 
আছে।:* আর যে বিশ্বাস করেছে তাকেও (উঠিয়ে নাও)।” ৭ বস্তুতঃ ₹2)4$ ৩125501005 তি 


অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউই তার প্রতি বিশ্বাস করেনি। ৫১) 

| ৮০৬০1 ০) তত দর ৩0521 52 ০ ০12, 
(৪১) সে বলল, 8 এতে আরোহণ কর, এর গতি ও স্থিতি 301 554 12 পরা ৭ ০19: রর 0৬ 
আল্লাহরই নামে: নিশ্চয় আমার প্রতিপালক চরম ক্ষমাশীল, পরম ৮ 
দয়াবান।' 05৯5 
(৪২) আর দিনার তাদেরকে নিয়ে পর্বততুল্য তরঙ্গের মধ্যে ১০2 (% 5৩ শর্ত (০ ৪০০৪ ০৪) ৩৯ 
চলতে লাগল।€৭ নূহ স্বীয় পুত্রকে ডাকতে লাগল -- এবং সে ছিলভিন্ন 4 ৯ 4 ৪ রাহি 


স্থানে -- (বলল), "হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে সওয়ার হয়ে যাও ৮ 5425 


এবং অবিশ্বাসীদের সঙ্গী হয়ো না।” ৫১) চারি 


(? অর্থাৎ, নর ও মাদী। এরূপ সকল সৃষ্ট জীবের জোড়া জোড়া কিন্তীতে রেখে নেওয়া হয়েছিল। আর অনেকে বলেন, যে গাছপালাও 


রাখা হয়েছিল। আর আল্লাহই ভালো জানেন। (যুগল জীবের এক এক জোড়া বলতে যেসব প্রাণী স্ত্রী-পুরুষের মিলনে বংশ বিস্তার করে 
এবং পানির মধ্যে বেচে থাকতে পারে না কেবল তাদেরকেই জাহাজে উঠানো হয়েছিল। -সম্পাদক) 


এলি 


(*) অর্থাৎ, যাদের ডুবে মরা আল্লাহর তকদীরে নির্ধারিত আছে। উদ্দেশ্য সমস্ত কাফের, অথবা এই ০৬. (বিয়োজন) “পরিবারবর্গ' 


শব্দ থেকে করা হয়েছে। অর্থাৎ, নিজ পরিবারবর্গকে কিন্তীতে আরোহণ করিয়ে নাও, সে ব্যতীত যার সম্বন্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। 
অর্থাৎ, এক ঃ পুত্র কিনআন বা য়্যাম এবং দুই ঃ নূহ %৪৪্র-এর স্ত্রী ওয়াইলা, এরা উভয়ে কাফের ছিল, তাদেরকে কিস্তীতে 
আরোহণকারীদের জামাআত থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। 

(€) অর্থাৎ সমস্ত ঈমানদারগণকে কিস্তীতে তুলে নাও। 

(%) কেউ কেউ (কিস্তীতে আরোহীদের) সর্বমোট (নারী ও পুরুষ মিলে) সংখ্যা ৮০ জন এবং কেউ কেউ তার থেকেও কম বলেছেন। 
যাদের মধ্যে নূহ %৬এর-এর তিন পুত্র সাম, হাম, ইয়াফেস ও তীদের স্ত্রীগণও ছিলেন, কারণ তীরা মুসলমান ছিলেন। এদের মধ্যে য্যামের 
স্ত্রীও ছিলেন। য্যাম ছিল কাফের, কিন্তু তার স্ত্রী মুসলমান হওয়ার কারণে তাকে কিন্তীতে উঠানো হয়েছিল। (ইবনে কাসীর) 
(€৯ উক্ত বাক্য দ্বারা ঈমানদারগণকে সান্ত্বনা ও সাহস দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যে, নির্ভয়ে ও নিঃশ্ক চিন্তে কিন্তীতে আরোহণ কর, আল্লাহ 
তাআলাই এই কিন্তীর সংরক্ষক, তা তারই আদেশে চলবে ও তারই আদেশে থামবে। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য স্থানে বলেন, 131) 


(৪১ ১০ এ দি চপ ৬৫১ রি ঠ ১০৯। ] ৩১0 ৬৪ ্ টি ০৪ এ৪। রি ৩5 523 ৩ ০338 অর্থাৎ, যখন 
তুমি ও তোমার সঙ্গীরা কিন্তীতে আরোহণ করবে, তখন বল, আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল 
থেকে উদ্ধার করেছেন। আরও বল, পালনকর্তা! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও, যা হবে কল্যাণকর আর তুমিই শ্রেষ্ঠ 
অবতারণকারী।” (সূরা মুমিনুন ২৮-২৯) কোন কোন উলামা কিন্তী বা সওয়ারীতে আরোহণ করার সময় ১৮১১ 51৯2 40114 পড়া 


মুস্তাহাব বলেছেন। কিন্ত (১5:10) 518) 5৯১৪১ 2 06 )155 এ 5৯০ ৬। ০০০) আয়াত পড়া হাদীস দারা প্রমাণিত। 
(%) অর্থাৎ, যখন ভূপৃষ্ঠের উপর পানি ছিল, এমনকি পাহাড়-পর্বতও পানিতে ডুবে ছিল, আর কিন্তী নূহ *ঞর। ও তার সঙ্গীদেরকে 
নিজের বুকে নিয়ে আল্লাহর আদেশে এবং তার হিফাযতে পর্বত-সদৃশ তরঙ্গের মত চলমান ছিল। তাছাড়া এমন তৃফানী পানিতে কিস্তীর 
মুূল্যই বা কি? এই জন্য অন্যত্র আল্লাহ তাআলা তা অনুগ্রহ রূপে বর্ণনা করেছেন। ৫ এ «20 ও (৩4০৮ এ ৬৮ এ ৪) 


(913 05129 5)5৮5 অর্থাৎ, যখন পানি উলে উঠেছিল, তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি এটা 


করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং যাতে স্মৃতিধর কর্ণ এটা স্মারণ রাখে। (সুরা হা-ন্বাহ ১১-১২) ০ ১১৪ চো 3 ৬.০ 34) 
0৮ 9৮5 ১০ 258 0450 ৬৯৯ অর্থাৎ, তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেক দারা নির্মিত এক নৌযানে। যা চলল আমার 


চোখের সামনে, এ ছিল অবিশ্বাসীদের প্রতিফল। (সূরা কামার ১৩-১৪) 
(%) এটা নূহ ৯৬ এর চতুর্থ পুত্র ছিল,যার উপাধি ছিল কিনআন এবং নাম ছিল য়্যাম। নূহ ৯ তাকে এই বলে দাওয়াত দিলেন যে, 
তুমি মুসলমান হয়ে যাও এবং কাফেরদের সাথে থেকে -- যারা ডুবে মরবে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১২ পারা 


(৪৩) সে বলল, "আমি এমন কোন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব, যা 
আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে।”৫) সে বলল, "আজ আল্লাহর শাস্তি 


হতে কেউই রক্ষাকারী 


নেই। তবে তিনি যার প্রতি দয়া করবেন, সে (রক্ষা 


পাবে)।” 


ইতিমধ্যে তাদের উভয়ের মাঝে একটি তরঙ্গ অন্তরাল হয়ে 


পড়ল। অতঃপর সে ডুবে যাওয়া লোকেদের অন্তর্ভুক্ত হল।() 


(৪৪) আর 


বলা হল, "হে ভূমি! তুমি নিজ পানি শুষে নাও€৯ এবং হে 


এ তর্নির 


আকাশ! তু 


হুম ক্ষান্ত হও।” তখন পানি কমে গেল ও নির্ধারিত কার্য সম্পন্ন 


হল।৬ নৌ 


কা জুদী (পাহাড়) ৬১-এর উপর এসে থামল। আর বলা হল, 


অন্যায়কারীরা আল্লাহর করুণা হতে দূর হোক।” ৬১) 


(৪৫) আর নূহ নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলল, হে আমার 


প্রতিপালক! আমার এই পুত্রটি আমারই পরিবারভুক্ত। আর তোমার 


প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমি সমস্ত বিচ 


রকের শ্রেষ্ঠ বিচারক।? (৩) 


(৪৬) তিনি 


(আল্লাহ) বললেন, "হে নূহ! এই ব্যক্তি তোমার পরিবারভূক্ত 


নয়,৬) সে অসৎকর্মপরায়ণ।৭) অতএব তুমি আমার কাছে সে বিষয়ে 


আবেদন করো না, যে বিষয়ে তোমার কোনই জ্ঞান নেই।৬৬ আমি 


৩৯৫ 

০, ভু ১০ 
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। 


তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের 


অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।”৬) 


(৪৭) সে বলল, "হে আমার 


প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট এমন 


বিষয়ে আবেদন করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যে 


বষয়ে আমার জ্ঞান নেই, 


০5 ০০0! তত 


(%) তার ধারণা ছিল যে, কোন উচু পর্বতের চুড়ায় চড়ে আমি পরিত্রাণ পেয়ে যাব, সেখানে পানি কিভাবে পৌছবে? 


(%*) পিতা-পুত্রের মাঝে এই সব কথোপকথন চল 


ছিল, এমন সময় এক উত্তাল তরঙ্গ এসে তাকে ডুবিয়ে দিল। 


(*) লেন "গিলে ফেলা? শব্দ 


নেওয়াকে গিলে ফেলা বলাতে 


টর ব্যবহার জীবের জন্য হয়ে থাকে। কারণ তারা নিজের মুখের খাবার গিলে ফেলে। এখানে পানি শুষে 


একসাথে সেই রূপ গিলে ফেলে 


এই হিকমত পরিলক্ষিত হয় যে, পানি ধীরে ধীরে শুকায়নি; বরং আল্লাহ্র আদেশে যমীন সমস্ত পানি 
ছল যেরপ জন্ত খাবার গিলে ফেলে। 


(৮) অর্থাৎ 


সমস্ত কাফেরকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হল। 


(১) “জুদী” একটি পাহাডের নাম। যা অনেকের মতে (ইরাকের) "মাওস্বেল” নামক শহরের নিকটে অবস্থিত। নূহ 3৪ 


সেই পাহাড়ের 
(১) ১ (দের) শব্দটি ধুংস এবং আল্লাহর অ 


নকট বসবাস করত। 


॥-এর সম্প্রদায়ও 


বা জন্য কয়েক স্থানে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 


ভিশাপ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কুরআন কারীমে বিশেষভাবে আল্লাহর ক্রোধভাজন 


(১) নুহ ৯৪৪ 


3৬৪ পিতৃ-বাৎসল্যের আবেগে পড়ে আল্লাহর দরবারে উক্ত দুআ করে 


44 
তা 


হলেন। আবার কেড কেড বলেন, তান ভেবে ছিলেন 


যে, সম্ভবতঃ সে মুসলমান হয়ে যাবে, যার জন্য তার সম্পর্কে উক্ত আবেদন করে 


হলেন। 


(১৯ নূহ ৪৬ বংশীয় সম্পর্ক অনুযায়ী তাকে আপন পুত্র বলেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঈমানের কারণে ছীনী 


সম্পর্কের দিক থেকে 


তার সেই কথা নাকচ ক'রে বলেছিলেন যে, সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভূক্ত নয়। কারণ একজন নবীর প্রকৃত প 


রবারভূক্ত তারা, যারা 


তীর প্রতি ঈমান আনবে, তাতে সে যেই হোক না কেন। আর যদি কোন ব্ক্তি তর প্রতি ঈমান না আনে, যদিও সে নবীর পিতা, পুত্র বা 


স্ত্রীও হয়, তবুও সে 
(৮) এই কথা দ্বার 


নবীর পরিবারভুক্ত নয়। 


পরিবারভুক্ত না হওয়ার কারণ বর্ণনা করে দিয়েছেন। এতে জানা গেল যে, যার ঈমান ও নেক আমল নেই, তাকে 


আল্লাহর শাস্তি থেকে আল্লাহর নবীগণও বাচাতে পারবেন না। বর্তমানে মানুষ পীর-ফকীর ও বুযুর্গদের সাথে সম্পর্কেই প 


রত্রাণের জন্য 


যথেষ্ট মনে করে 


এবং (সহীহ আক্বীদাহ ও) নেক আমলের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। অথচ (সহীহ আবী 


দাহ ও) নেক 


(১) এর দ্বারা বুঝ 


আমল ছাড়া নবীর সাথে বংশীয় আত্মীয়তাও কোন কাজে আসবে না। তাহলে অনবীদের সাথে এরূপ সম্পর্ক আর 


কি কাজে আসবে? 


যায় যে, নবী 


'আ-লিমুল গায়ব' হন না। তারা ততটুকু জানেন যতটুকু অহীর মাধ্যমে আল্ল 


ইল্ম দান করেন। নূহ ২৬৪ 


থাকতেন। 


(৬) এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নূহ &ঞর-কে কৃত নসীহত। যার উদ্দেশ্য হল, তাকে সেই উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করা, যা আমলকারী 


& যদি পূর্ব থেকে জানতেন যে, তার আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না, তাহলে অবশ্যই 


হ তাআলা তাদেরকে 
তনি তা থেকে 


লোকদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে। 
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৩৯৬ 


সুরা হুদ ১১ 


আর তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর, তবে 
আমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাব ৮৬৮) 


(৪৮) বলা হল, "হে নৃহ! অবতরণ কর আমার পক্ষ হতে শান্তিসহ 
এবং তোমার ও তোমার সাথে যে জাতিসকল'* রয়েছে তাদের প্রতি 


কল্যাণসমূহ নিয়ে। আর অনেক জাতি এরূপও হবে যাদেরকে আমি 


কিছুকাল (দুনিয়ার) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করব। তারপর তাদেরকে স্পর্শ 


করবে আমার পক্ষ হতে কঠিন শা 


স্ত।১ 


(৪৯) এটা হচ্ছে অদৃশ্য সংবাদসমুহের অন্তর্ভূক্ত, যা আমি তোমার কাছে 


অহী প্রত্যাদেশ) মারফত পৌ 


ছয়ে দিচ্ছি, ইতিপূর্বে এটা ন 


তুমি 


জানতে, আর না তোমার সম্প্রদায় জানত।€১ সুতরাং তুমি ধৈর্য 
কর। নিশ্চয় শুভ পরিণাম সংযমশী 


লদের জন্যই। ৩) 


ধারণ 


(৫০) আর আশ্দ (জাতি)এর প্র 


তি তাদের ভাই€৪ হৃদকে (নবী 


রাপে) 


প্রেরণ করলাম্; সে বলল, "হে 


আমার সম্প্রদায়! তোমরা অ 


ল্লাহর 


উপাসনা কর, তিনি ছাড় 


তোমরা শুধু মিথ্যা রচনাকারী। 


তোমাদের আর কোন (সত্য) উপাস্য নেই। 


(৫১) হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর 


বনিময়ে তোমাদের কাছে 


কোন 


পারিশ্রমিক চাই না, আমার পা 


রশ্রমিক 


আমাকে সৃষ্টি করেছেন; তবুও 


ক তোমর 


বুঝ না?।৯) 


শুধু তারই দায়িত্বে রয়েছে যিনি 


(৫২) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (তোমাদের পাপের জন্য) তোমাদের 


প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন 


রর 02 পা নি 
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(৯) যখন নূহ গর অবগত হলেন যে, তার প্রার্থনা ঠিক হয়নি, তখন অবিলম্বে তা প্রত্যাহার ক'রে নিলেন এবং আল্লাহ তাআলার 


নিকট তার দয়া ও ক্ষমার প্রার্থী হলেন। 


(১) এই অবতরণ কিন্তী থেকে ছিল অথ 


বা সেই পর্বত থেকে ছিল, যেখানে কিন্তী গিয়ে থেমেছিল। 


(০) এর উদ্দেশ্য হয় সেই জাতি হবে, যারা নূহ ৯৬ঞ্র-এর কিন্তীতে সওয়ার ছিল, নতুবা ভ 


বষ্যতে আগমনকারী সেই জাতি উদ্দেশ্য, 


যারা পরবর্তীতে তাদের বংশ থেকে জন্ম নেবে। পরবর্তী বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই দ্বিতীয় অর্থই অধিক সঠিক। 


(") এরা সেই (অ 


বশ্বাসী) জাতি, যারা কিন্তীতে পরিত্রাণপ্রাপ্তদের বংশ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে। উদ্দেশ্য হল যে, সেই 


কাফেরদেরকে পার্থিব জীবন যাত্রার জন্য আমি ভোগ-সন্ভার অবশ্যই দেব। কিন্তু শেষে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। 


(১) এ কথা নবী ৬&-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে এবং তিনি যে ইলমে গায়ব জানতেন না, 


তা স্পষ্ট করা হচ্ছে এই বলে যে, এ সব 


গায়বের খবর, যা আমি তোমাকে অ 


বগত করিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া তুমি ও তোমার সম্প্রদায় এ থেকে বেখবর ছিলে। 


€*) অর্থাৎ, তোমার সম্প্রদায় তোমাকে যে মিথ্যাজ্ঞান করছে এবং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তাতে ধৈর্য ধারণ কর। কারণ আমি তোমার 


সাহায্যকারী এবং কল্যাণকর পরিণাম তোমার ও তোমার অনুগামীদের জন্যই রয়েছে; যারা তাকওয়ার মত গুণে গুণাম্বিত। ৬ 


ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শুভ প 


রণামকে বলা হয়। এখানে মুত্তাকী 


শুরুতে বি ডা? করতে টা না কেন, টি রি যার সাহাযা ও শুভ প 
এ ৬!) অর্থাৎ, 


এ 


তে 


পরহেযগার তথ 


সংযমশীলদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তাদেরকে 
রণামের অধিকারী তারাই হবে। যেমন অন্য স্থানে 
নশ্চয় আমি আমার রসূলদেরকে ও মু”মিনদেরকে 


সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যে 


(১4২17 ৪০৯ 91) ০ 


০৮০০॥ অর্থাৎ, আমার প্রে 


দন ন সাক্ীগণ দন্ডায়মান হবে। (সুরা মু'মিন ৪১) 


১৮--১০। ০৯০৭ ০৩০৪ ০ এ) 


41417 


সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনী 


রত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা 


ই হবে বিজয়ী।” (সুরা স্বা-ফফাত ১৭ ১-১৭৩) 
("১ তাদের ভাই বলে তাদেরই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। 


(১) অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করে তোমরা আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করছ। 


() এটা কি বুঝ না যে, যে ব্যক্তি (তোমাদের নিকট থেকে) কোন পারিশ্রমিক ও লোভ ছাড়াই তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত 


দিচ্ছে, সে আসলে তোমাদের মঙগলকামী? আয়াতে "হে আমার সম্প্রদায়!” শব্দ দ্বারা দাওয়াতের একটি সুন্দর পদ্ধতি বুঝা যাচ্ছে। 


অর্থাৎ, "হে কাফেরদল!? বা "হে মুশরিকদল!” শব্দ ব্যবহার না করে "হে আমার সম্প্রদায়” বলে স্নেহের সাথে সম্বোধন করা হয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল বারান ১২ পারা ৩৯৭ 


কর তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তি 2 রি খু ০৫৩৫ 11 পি 14 
ক ঠ এ 2৮2১ গে 
আরো বৃদ্ধি করবেন।€”) আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও 3 


না।”০ 

(৫৩) তারা বলল, "হে হুদ! তুমি তো আমাদের সামনে কোন প্রমাণ 
উপস্থাপন করনি। আর তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদেরকে 
বর্জন করব না এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই।(৯) 
(৫৪) আমাদের কথা তো এই যে, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে হতে কেউ 
তোমাকে মন্দ ছারা স্পর্শ করেছে।”৮৭ সে বলল, 'আমি আল্লাহকে সাক্ষী 
করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক, তোমরা যে অংশী করছ নিশ্চিতভাবে 
আমি তা হতে মুক্ত।৮৯ 
(৫৫) সুতরাং তাঁকে (আল্লাহকে) ছেড়ে, তোমরা সবাই মিলে আমার 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও। অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশও দিয়ো না। 


(৮২) 


(৫৬) নিশ্চয় আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর 
ভরসা করেছি। ভূপৃষ্ঠে যত বিচরণকারী জীব রয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই 
চুলের ঝুঁটি তিনি ধারণ ক*রে আছেন (সবাই তার করায়ন্ডে)।৬৭ নিশ্চয় 
আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন। ৮৪) 

(৫৭) অতঃপর যদি তোমরা বিমুখ হয়ে যাও, তাহলে আমাকে যে টড ্ . তে কহ ৩ গিগি 
পয়গাম দিয়ে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে, আমি তা তোমাদের কাছে ৰ 


(১) হুদ ৯ তার সম্প্রদায়কে তওবা ও ইস্তিগফার করার নির্দেশ দিলেন এবং সেই সমস্ত কল্যাণের কথাও বললেন, যা তওবা 
ইস্তিগফারকারী সম্প্রদায় লাভ ক'রে থাকে। যেমন কুরআন কারীমের আরো অনেক স্থানে এ সব কল্যাণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 
(সুরা নূহের ১০-১২নং আয়াত ডরস্ুব্য) 

(৮) অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যে দাওয়াত দিচ্ছি, তা অস্বীকার করো না এবং নিজেদের কুফরীর উপর অটল থেকো না। এরূপ করলে 
আল্লাহর দরবারে অপরাধী ও পাপী হয়ে উপস্থিত হবে। 

(৯) একজন নবী সর্বপ্রকার দলীল ও প্রমাণ পেশ করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু চামচিকা-চোখোদের তা নজরে আসে না। হুদ ৯৪৪ 
এর সম্প্রদায়ও ধৃষ্টতা প্রকাশ ক'রে বলেছিল যে, আমরা প্রমাণ ব্যতীত শুধু তোমার কথামত আমাদের উপাস্যদেরকে কিভাবে বর্জন 
করব? 

(৮ অর্থাৎ, তুমি যে আমাদের উপাস্যদের অপমান ও তাদের সাথে বেআদবী করছ এই কথা বলে যে, এরা কোন কিছু করতে সক্ষম নয়, 
মনে হচ্ছে আমাদের উপাস্যরাই তোমার এই বেআদবীর কারণে তোমার কিছু করে দিয়েছে এবং তাতে তোমার মন-মস্তিজ্ক খারাপ হয়ে 
গেছে। যেমন বর্তমানে নামধারী কিছু মুসলিমও এরাপ চিন্তা-ভাবনার শিকার হয়ে আছে। যখন তাদের বলা হয় যে, এই সকল মৃতব্যক্তি 
ও বুযূর্গদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। তখন তারা বলে যে, এটা তাদের শানে বেআদবী এবং বড় আশঙ্কা আছে যে, তারা এরূপ 
বেআদবদেরকে বিপদগ্রস্ত করবেন! আল্লাহর কাছে এমন গাজারে গল্প ও মনগড়া মিথ্যা কথা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। 

(৮১) অর্থাৎ, আমি সেই সমস্ত মূর্তি ও উপাস্য থেকে সম্পর্কহীন। আর তোমাদের যে বিশ্বাস যে, তারা আমার কিছু ক্ষতি ক'রে দিয়েছে, 
তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাদের এ ক্ষমতাই নেই যে, তারা কারোর উপকার করে অথবা অপকার। 
(৮১) যদি আমার কথার উপর তোমাদের বিশ্বাস না হয়, বরং তোমরা নিজেদের এই দাবীতে সত্যবাদী হও যে, এই সকল মুর্তি কিছু 
করার ক্ষমতা রাখে, তাহলে এই নাও! আমি উপস্থিত আছি, তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য সহ সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে কিছু 
কণরে দেখাও। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, নবী সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। যার ফলে তার দৃঢবিশ্বাস থাকে যে, নিঃসন্দেহে তিনি 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
(৮১ অর্থাৎ, যে সত্তার হাতে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ আছে, তিনি সেই সত্তা যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। আমার সর্বপ্রকার ভরসা 
তারই উপর রয়েছে। এই বাক্য দ্বারা হুদ &৬৪র-এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক ক'রে রেখেছ, তাদের 
উপরেও একমাত্র আল্লাহরই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে। আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে যা ইচ্ছা আচরণ করতে পারবেন; তারা কারোর 
কিছুই করতে পারবে না। 

(৮ অর্থাৎ, তিনি তওহীদের যে দাওয়াত দিচ্ছেন, নিঃসন্দেহে উক্ত দাওয়াতই হচ্ছে সরল সঠিক পথ। সেই পথ অবলম্বন ক'রে তোমরা 
পরিত্রাণ ও কল্যাণ লাভ করতে পারবে। পক্ষান্তরে সেই সরল পথ বিচ্যুতি ও বিমুখতা ভরষ্টতা ও ধুংসের কারণ হবে। 
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৩৯৮ 


সুরা হুদ ১১ 


পৌছে 


দিয়েছি।৮) আর আমার প্রতিপালক অন্য কোন জাতিকে 


তোমা 


দর স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তীর কিছুই ক্ষতি করতে 


পারবে 
থাকেন 


না;৮ নিশ্চয় আমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করে 


1? (৮৭) 


(6৮) আর যখন আমার (শাস্তির) হুকুম এসে পৌছল, তখন আমি হুদকে 


এবং যারা তার সাথে বিশ্বাসী ছিল তাদেরকে স্বীয় করুণায় রক্ষা করলাম। 


আর ত 


1দেরকে বাঁচিয়ে নিলাম অতি কঠিন শাস্তি হতে। ৮৮) 


(৫৯) আর এই আ"দ সম্প্রদায় নিজেদের প্রতিপালকের নিদর্শনগুলিকে 


অস্বীকা 


র করল এবং তীর রসুলদেরকে অমান্য করল,৯ পক্ষান্তরে তারা 


প্রত্যেক প্রবল প্রতাপশালী হঠকারীর নির্দেশ অনুসরণ করল।$ 
(৬০) আর এই দুনিয়াতে অভিসম্পাত তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল এবং 
কিয়ামতের দিনও।১ জেনে রেখো! আদ (সম্প্রদায়) নিজ 


প্রতিপা 


লককে অমান্য করল। আরো জেনে রেখো, দুর হয়ে গেল আদ 


(আল্লাহর করুণা হতে), যারা হুদের সম্প্রদায় ছিল। ৯১) 


(৬৯১) 


আর আমি সামুদ (জাতি)এর নিকট তাদের ভাই স্বালেহকে 


(নবীরূপে প্রেরণ করলাম)।০) সে বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা 


আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন (সত্য) উপাস্য 


নেই।১ 


১ তিনি তোমাদেরকে পৃথিবী মোটি) হতে সৃষ্টি করেছেন(৯) এবং 


৮৪ প্র আর্ত ৪০ কত বা জিত পিল জলি ১ রি 
5৮ এ পা ৮১৪ পচ 
(37৮৫৯ 5৫9৮ ৪5 ৬৮ 


৩৩৩৪ 4 এত না রা 
2৯৯০ ০৭০০০ 19০12 ০2১19 1১9৯ ৬৬৫ ১০০ 2 ০3 


পুতি হত 4 প্রি, রত 
টিটি ১০০1০ ৮1০৮ ০9 ৮৯০৫9 ৪ 
রর সু ৮? পা রি রং 


3০9 ১43 7০9 70৮5 195 ১৮ 


(৮০) তত 


(৮) ত 


াৎ, এর পরে আমার দায়িত্ব শেষ এবং তোমাদের উপর সমস্ত প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গেছে। 


াৎ, তিনি তোমাদেরকে ধুংস ক'রে তোমাদের জমি-সম্পদের মালিক অন্যদেরকে বানিয়ে দেবেন, তিনি এরূপ করার ক্ষমতা 


রাখেন এবং মোকাবেলায় তোমরা তার কিছুই করতে পারবে না। বরং তিনি আপন ইচ্ছা ও হিকমত অনুযায়ী এরাপ ক"রে থাকেন। 


(৮) তআ 


বশ্যই তিনি আমাকে তোমাদের প্রতারণা ও চক্রান্ত থেকে সুরক্ষিত রাখবেন এবং শয়তানী চাতুরী থেকে রক্ষা করবেন। তাছাড়া 


সকল ভাল ও মন্দ ব্যক্তিদেরকে তাদের ভাল ও মন্দ আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও প্রতিফল দান করবেন। 


(১) তত 


তি কঠিন শাস্তি থেকে উদ্দেশ্য সেই "কল্যাণশূন্য বায়ু যার দ্বারা হুদ ৯৬৪-এর সম্প্রদায় আ*দকে ধুংস করা হয়েছিল এবং যা 


থেকে হুদ ৯ ও তার প্রতি ঈমান আনায়নকারীদের বাচিয়ে নেওয়া হয়েছিল। 


(৮৯) আস্দ সম্প্রদায়ের নিকট একজনই নবী হুদ &৪৪-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু এখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তারা তাঁর 


রসুলদেরকে অমানা কর 


ল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় এই কথা প্রকাশ যে, একজন রসূলকে অমান্য ও অস্বীকার করার মানে, যেন সকল 


রসুলকে অমান্য ও অস্থী 


কার করা। কারণ সমস্ত রসুলদের প্রতি ঈমান রাখা অপরিহার্ষ। অথবা উদ্দেশ্য এই যে, এ সম্প্রদায় তাদের 


কুফরী ও অহ্বীকার করাতে এমন অতিরঞ্জন করে ফেলেছিল যে, হুদ ৯৬গ্র-এর পরেও যদি আমি তাদের মাঝে কয়েকজন রসূল প্রেরণ 


করতাম, তাহলে তারা সেই সকল রসুলদেরকেও অস্বীকার ও মিথ্যাঙ্ঞান করত এবং তাদের নিকটে কোন মতেই এই আশা ছিল না যে, 


তারা কোন একজন রসুলের প্রাত ঈমান আনত। অথবা এও হতে পারে যে, তাদের নিক আরো রসুল প্রেরণ করা হয়োছল; কিন্ত তারা 
সকলকে মিথ্যাঙ্ঞান করেছিল। 

(১) অর্থাৎ, তারা আল্লাহর পয়গম্বরদেরকে তো মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, কিন্ত যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করত ও অবাধ্য ছিল, সেই 
সম্প্রদায় তাদেরই আনুগত্য করল। 


(১) £এ (লানত, অভিসম্পাত) শব্দটির অর্থ হল আল্লাহর রহমত থেকে দুর হওয়া, মঙগলময় বস্ত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং লোকের 


অসন্ত 


ও নিন্দার শিকার হওয়া। দুনিয়াতে এই অভিসম্পাত এইভাবে হবে যে, মুমিনদের মাঝে সর্বদা তাদের আলোচনা নিন্দা ও 


অসন্তষ্টির সাথে হবে। আর কিয়ামতের 


গ্রেফতার হবে। 
(১) ১৫ শব্দটিও রহমত থেকে দূর এবং অভিসম্পাত ও ধুংসের অর্থে ব্যবহার হয়, এর পূর্বেও তা বর্ণনা করা হয়েছে। 


দন এইভাবে হবে যে, তারা সকলের সামনে লাঞ্তিত ও অপমানিত হবে এবং আল্লাহর শান্তিতে 


(১) ১১০ এ) পূর্ব বাক্যের উপর সংযোজন হয়েছে, অর্থাৎ, ১৯০ এ! ৫») অর্থাৎ আমি সা"মুদ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি। এ 


সম্প্রদায় তাবুক ও মদীনার মাঝে মাদায়েন স্বালেহ হিজর) নামক স্থানে বসবাস করত এবং এ সম্প্রদায় আ"দ সম্প্রদায়ের পরে 


আবির্ভূত হয়েছিল। স্বালেহ ৯ঞ্রা-কে এখানেও সা*মুদের ভাই বলেছেন। এর উদ্দেশ্য হল তাদেরই বংশ ও গোত্রেরই এক ব্যক্তি। 
(৯৯ স্বালেহ ২৬ তার সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথম তওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, যেমন সমস্ত নবীদের তরীকা তাই ছিল। 
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তফসীর আহসানুল বারান ১২ পারা ৩১৯৯ 


ঞ ৫ ॥ 


তোমাদেরকে তাতে আবাদ করেছেন।৯৬ অতএব তোমরা (নিজেদের ২. » 2 পার রা নাড়া 
( হে৩.৮৪৩, ৩ 32 ঠা রো [৪ রাত ৩9)2৯:-503 এ 


পাপের জন্য) তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর প্রত্যাবর্তন কর 
তাঁরই দিকে; নিশ্যয়ই আমার প্রতিপালক নিকটবর্তী, আহবানে 


সাডাদানকারী।' রর 

(৬২) তারা বলল, “হে স্বালেহ! তুমি তো ইতিপূর্বে আমাদের মধ্যে আশার 74৫9 350:81632 ৩ এ ৩৪ 1 
পাত্র ছিলে, তুমি কি আমাদেরকে এ বন্তর উপাসনা করতে নিষেধ করছ; যার . 

উপাসনা আমাদের পিতুপুরুষেরা ক'রে এসেছে? আর বে ধর্মের দিকে তুমি ৮১৯-১ ৮০ ৯ 9 ৩605 4৫ ৩ এত ৩ 
আমাদেরকে আহবান করছ, বস্তুতঃ আমরা তো সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ ও ১২:4০ 
দবিধাদ্ন্ৰের মধ্যে রয়েছি।”৯) তি 
(৬৩) সে (স্বালেহ) বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! আচ্ছা বল তো, যদি 


০০ ৬৩৩৪৬ 21০৫ ০1542595203 
আমি নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি 7, নি 
আমার প্রতি নিজের করুণা (নবুঅত) দান করে থাকেন:৯) অতএব ৮৯১ ৫৮ 9 কা এজ ৩০ ৩১ 2) 45 
আমি যদি আল্লাহর অবাধ্য হই,১৯ তাহলে তার শাস্তি হতে কে আমাকে 
রক্ষা করবে? সুতরাং তোমরা তো আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছ। (১ 
(৬৪) আর হে আমার সম্প্রদায়! এটা হচ্ছে আল্লাহর উটনী, যা ্ 10276 55355 2 - এ 2625 258 
তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব ওকে ছেড়ে দাও; আল্লাহর যমীনে চরে ও ৭.2 
খাক, আর ওকে খারাপ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করো না, অন্যথা তোমাদেরকে ও 20৬58৩১4০ ১৮৬, ১১৯৮৪35০০01 
আকস্মিক শাস্তি এসে পাকড়াও করবে।” (০৯ 


€ 4 পু রপ্ত পর্ণ ঞ প 2০৮ টি 
(৬৫) কিন্তু তারা ওকে মেরে ফেলল। তখন সে বলল, "তোমরা নিজেদের 1012 নি 1 427 :015$ বিলিন 


ঘরে আরো তিনটি দিন জীবন উপভোগ করে নাও। এ একটি এমন রা 
প্রতিশ্রুতি যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই।” (১ চা 
(৮) অর্থাৎ, প্রথমে তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা এরূপ যে তোমাদের পিতা আদম 8৪ মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। 


অতঃপর সকল মানুষ আদম ৯৪-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সমস্ত মানুষ আসলে মাটি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। অথবা অর্থ 
এই যে, তোমরা যা কিছু ভক্ষণ করছ, তা মাটি থেকেই উৎপন্ন হয় এবং সেই খাবার দ্বারা সেই বীর্য তৈরী হয় যা মায়ের গর্ভাশয়ে গিয়ে 
মানুষ সৃষ্টির উপাদান হয়। 

(১) অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে ভূমি আবাদ ও চাষ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন, যার দ্বারা তোমরা বসবাসের জন্য ঘর নির্মাণ 
কর, খাবারের জন্য চাষাবাদ কর এবং জাবনের অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করার জন্য কারিগরা ক'রে থাক। 

(১) অর্থাৎ, যেহেতু নবীগণ আপন সম্প্রদায়ে ্বভাব-চরিত্র, আমানত ও দ্বীনের ব্যাপারে সর্বোত্তম হন, সেহেতু তার নিকট থেকে 
সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেক কল্যাণের আশাবাদী হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বালেহ ৯৪-এর সম্প্রদায় তাকে এই কথা বলেছিল। কিন্তু 
তওহীদের দাওয়াত দেওয়া মাত্র তাদের উক্ত আশাস্থল, তাদের চোখের কাটা হয়ে গেল এবং স্বালেহ ৪ তাদেরকে যে দ্বীনের দাওয়াত 
দিচ্ছিলেন, সেই ছ্বীনের (তওহীদের) প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করল। 

(৯) £ঞ প্রেমাণ) এর অর্থ হল সেই ঈমান ও ইয়াকীন, যা আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরগণকে দান করেন এবং রহমত (করুণা)এর অর্থ 


নবুঅত। যেমন এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 

(১৯) এখানে অবাধ্য হওয়ার অর্থ এই যে, যদি আমি তোমাদেরকে সত্যের দাওয়াত ও এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দেওয়া ছেড়ে 
দিই, যেমন তোমরা চাচ্ছ। 

(১) অর্থাৎ, যদি আমি এরূপ করি, তাহলে তোমরা আমার কোন উপকার করতে পারবে না, বরং তোমরা আমার আরো অমঙ্গল ও 
ক্ষতিই বৃদ্ধি করবে। 

(১৮১) এটা সেই উটনী যা আল্লাহ তাআলা তাদের কথা অনুযায়ী তাদের চক্ষুর সামনে এক পর্বত বা একটি পাথর থেকে বের করেছিলেন। 
এই জন্যই তাকে এ হও (আল্লাহর উটনী) বলা হয়েছে। কারণ তা একমাত্র আল্লাহর আদেশে মু'জিযা স্বরূপ অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে 


উল্লিখিত পন্থায় আবির্ভূত হয়েছিল। তার ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক ক”রে দেওয়া হয়েছিল যে, তাকে যেন কেউ কোন কষ্ট না দেয়, নচেৎ 
তোমরা আল্লাহর শান্তিতে পতিত হবে। 

(১১) কিন্তু সেই যালেমরা এমন উত্তম মু*জিযা দেখার পরেও শুধু ঈমান থেকে দুরেই থাকেনি; বরং প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর আদেশের 
সীমালঙ্ঘন ক'রে (সেই উটনীর পা কেটে) তাকে মেরে ফেলল। তার পরে তাদেরকে তিন দিন সময় দেওয়া হল এই বলে যে, তিন দিন 
পর তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব দ্বারা ধুংস করে দেওয়া হবে। 
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(৬৬) অতঃপর যখন আমার (আযাবের) নির্দেশ এসে পৌছল,১ তখন 
আমি স্বালেহকে এবং যারা তার সাথে বিশ্বাসী ছিল তাদেরকে নিজ 
করুণায় রক্ষা করলাম, আর বাঁচালাম সেই দিনের বড় লাঞ্চনা হতে। 
নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শক্তিমান, পরাক্রমশালী। 

(৬৭) আর সেই অত্যাচারীদেরকে এক প্রচন্ড গর্জন এসে পাকড়াও 
করল/(১ ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে (মৃত অবস্থায়) উপুড় হয়ে পড়ে 
রইল। (১০) 

(৬৮) যেন তারা সেই গৃহগুলিতে কখনো বসবাস করেনি।(১১ ভালরূপে 
জেনে রাখ! সামূদ সম্প্রদায় নিজ প্রতিপালককে অস্বীকার করল; জেনে 
রাখ! সামুদ সম্প্রদায় (তার) করুণা হতে দুর হয়ে পড়ল। 
(৬৯) আর আমার প্রেরিত ফিরিস্তারা ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ(১”) 
নিয়ে আগমন করে বলল, "সালাম।”১) ইব্রাহীমও (উত্তরে) বলল, 
“সালাম।”১৯ অতঃপর অনতিবিলম্বে একটা ভুনা বাছুর নিয়ে এল। (১৯) 
(৭০) কিন্ত যখন সে দেখল যে, তাদের হাত সেই খাদ্যের দিকে অগ্রসর 
হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে লাগল এবং মনে মনে তাদের 
ব্যাপারে শঙ্কিত হল;১১৯ (এ দেখে) তারা বলল, "তুমি ভয় করবে না, 


৯ 


পরি 
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(১ এর উদ্দেশ্য সেই আযাব, যা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চতুর্থ দিনে এসেছিল এবং স্বালেহ &৪ঞ। ও তীর প্রতি বিশ্বাসীদের ছাড়া সকলকে 


ধুংস করে দেওয়া হয়েছিল। 


(১১) এই আযাব 2৯০ প্রেচস্ড শব্দ, মেঘগর্জন) রূপে এসেছিল। অনেকের মতে এটা জিত্রাঈল ৯৬র। এর প্রচণ্ড গর্জন ছিল এবং 


আ'রাফের ৭৮নং আয়াতে (৪৯%। 435৬0) শব্দ এসেছে। 


অনেকের নিকট তা আকাশ থেকে আসা কোন গর্জন ছিল। যে গর্জনে তাদের আন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং পরিশেষে তাদের 
মৃত্যু সংঘটিত হয়েছিল। তার পরে বা তার সাথে সাথেই ভুমিকম্প ৯১) এসেছিল। যা সমস্ত বস্তুকে তছনছ ক"রে দিয়েছিল; যেমন সুরা 


(১৮) পাখি মরার পর যেরূপ মাটিতে পড়ে থাকে, অনুরূপ এরাও মৃত্যুবরণ 


ক"রে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে ছিল। 


(১) তাদের গ্রামকে অথবা তাদেরকে অথবা উভয়কে মুদ্রিত ভূল অক্ষরের মত এমনভাবে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক যেন তারা 


সেখানে কখনও বসবাস করেনি। 


(১) এটা আসলে লুত ৷ ও তার সম্প্রদায়ের ঘটনার এক অংশ | লুত ৯৬৪ ইব্রাহীম &৪্র-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। তীর গ্রাম মৃত 


সাগরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ছিল। আর ইব্রাহীম ধঞ্। ফিলিস্তীনে বসবাস করতেন। যখন লুত ৯৬ঞএ-এর সম্প্রদায়কে ধুংস ক'রে 


দেওয়ার ফায়সালা ক'রে নেওয়া হল, তখন তাদের নিকট ফিরিস্তা পাঠানো হল। উক্ত ফিরিস্তাগণ লুত ৯৬্র-এর সম্প্রদায়ের নিকট 


যাওয়ার পথে ইবরাহীম ৯প্র-এর নিকট গিয়েছিলেন এবং তাকে পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। 


(১) অর্থাৎ, ৮১৮০ এ%০ ৬. (আমরা আপনাকে সালাম দিচ্ছি।) 


(০৯ যেরূপ প্রথম সালাম এক উহ্য ক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিল, অনুরূপ এ 
আছে। পূর্ণ বাক্য হবে, ১. 15%2 ৮ 7১০ 15শ 


১. "মুবতাদা” অথবা “খবর” হওয়ার কারণে পেশ অবস্থায় 


(১১) ইব্রাহীম 8৪ বড় মেহমান-নেওয়ায ছিলেন। তিনি জানতে পারেন 


নি যে, এরা ফিরিস্তা মানুষের রূপধারণ করে এসেছেন এবং 


এদের পানাহারের কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং তিনি তাদেরকে (মানুষ) মেহমান মনে করেন এবং অবিলম্বে মেহমানদের খাতির করার 
জন্য বাছুরের ভুনা গোশত তাদের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। এতে বুঝা যায় যে, মেহমানকে জিজ্ঞাসা করা জরুরী নয়; বরং ঘরে যা কিছু 


আছে তাই মেহমানের সামনে পেশ করা উচিত। 


() ইব্রাহীম 3ঘ যখন দেখলেন যে, তারা খাবার খাচ্ছেন না, তখন তি 


ন ভয় পেয়ে গেলেন। বলা হয় যে, তাঁদের নিকট এটা প্রসিদ্ধ 


ছিল যে, কারো বাড়িতে আগত মেহমান যদি মেহমানি গ্রহণ না করে, তাহলে ভাবা হত যে, আগত মেহমান কোন ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে 


আসেনি। এই ঘটনাতে এও বুঝা গেল যে, আল্লাহর পয়গন্বরগণ গায়বের খ 


বর জানতেন না। ইব্রাহীম 3৬ যদি গায়বের খবর জানতেন, 


তাহলে তিনি বাছুরের ভুনা গোশত আনতেন না এবং তীদের ব্যাপারে ভীতি অনুভব করতেন না। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১২ পারা 


আমরা লুত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।” (১৯) 


(৭১) সে সময় তার স্ত্রী দন্ডায়মান ছিল, সে হেসে উঠল।(১৯) তখন আমি 


তাকে (ইব্রাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর 


ইয়াকুবের। 


(৭২) সে বলল, 
বৃদ্ধা এবং আমার এই স্বামীও বৃদ্ধ! বাস্তবিকই এট 


ব্যাপার। ১ ১৯৪) 


'হায় ভাগ্য! আমি কি সন্তান প্রসব করব অথচ আমি 
তো একটা বিস্ময়কর 


(৭৩) তারা বলল, "তুমি কি আল্লাহর কাজে বিম্ময়বোধ করছ?) (হে 


নবীর) পরিবার! 


তোমাদের প্রতি তো আল্লাহর (বিশেষ) করুণা ও তীর 


বর্কতসমূহ রয়েছে।১১১ নিশ্চয় তিনি প্রশংসার যোগ্য মহামহিমান্বিত।? 


(৭8৪) অতঃপর যখন ইব্রাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে 


সুসংব 


দ প্রাপ্ত হল, তখন আমার (প্রেরিত ফি 


রস্তাদের) সাথে লুত- 


সম্প্রদায় সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করতে শুরু ক"রে দিল। (১৯) 


(৭৫) 
অভিমুখী। 


নিশ্চয় ইব্রাহীম 


ছল বড সহি প্রকৃতির, কোমল হাদয়ের, আল্লাহ 


(৭৬) 


এ 


হে ইব্রাহীম! এ 
নির্দেশ এসে গেছে এবং তাদের উপর এমন এক শাস্তি আসছে যা 


কিছুতেই টলবার নয়। ১) 


(তর্ক) হতে বিরত হও। তোমার প্রতিপালকের 


(৭৭) আর যখন আমার ফিরিস্তারা লুতের নিকট উপস্থিত হল, তখন সে 


তাদের ব্যাপারে 


চিন্তান্বিত হল এবং তাদের কারণে তার হৃদয় সঙ্কুচিত 


৪০১ 


5195 059 ৯:৮৮ 1425552৯251 ২ এ 


লা 


বানা ৮1৮ 


৩৮৪15 ৮98 


4 
ডি 682 338] 1৩০৩০১৯৪ ি 


১৪০2৪ ৬১০০ শি 


(১১) তার এই ভীতি ফিরিস্তাগণ অনুভব করতে পেরেছিলেন, অথবা সেই চিহ দ্বারা বুঝাতে পেরেছিলেন যা এমতাবস্থায় মানুষের 


মুখমন্ডলে প্রকাশ পায়, অথবা ইব্রাহীম ৯৪-এর কথাবার্তার মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছিল, যেমন অন্য স্থানে প 
(০১1৯3 14 “আমরা তোমাদের আগমনে আতঙ্কিত।” (সুরা হিজর ৫২) সুতরাং ফিরিস্তাগণ বললেন, আত 


রম্কার বলা হয়েছে, 1) 


হ্কত হবেন না, আপনি যা 


ভাবছেন আমরা তা নই। বরং আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রে 


রত হয়েছি এবং আমরা লূত সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছি। 


এ 


(১১) ইব্রাহীম ৯৬ঞ্র-এর স্ত্রী কেন হেসেছিলেন? অনেকে বলেন, লুত %৪৪-এর সম্প্রদায়ের ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে তিনিও অবগত 


ছিলেন, তাই তাদের ধুংসের সংবাদ শুনে তিনি আনন্দ অনুভব করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এই জন্য হেসেছিলেন যে, দেখো! 


আকাশে তাদের 


ধুংসের ফায়সাল 


হয়ে গেছে, আর এই সম্প্রদায় এখনো বেখবর হয়ে বসে আছে। অনেকে বলেন, বাক্যটি অগ্র-পশ্চাৎ 


হয়ে আছে এবং হাসির সম্পর্ক সেই সুসংবাদের সাথে আছে, যে সুসংবাদ ফিরিস্তাগণ উভয় বৃদ্ধকে দিয়েছিলেন। আর আল্লাহই অধিক 


জানেন। 


(১১) উত্ত স্ত্রী সারাহ ছিলেন। তি 


ন নিজে বৃদ্ধা ও তার স্বামী ইব্রাহীম মুর 


তারই ব 


হঃপ্রকাশ তার দ্বারা হয়ে 


হল। 


২৬্রাও বৃদ্ধ ছিলেন। এই জন্য বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল, আর 


(১) এটা অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। অর্থাৎ তুমি আল্লাহ তাআলার ফায়সালা ও ভাগ্যের উপর বিস্ময়বোধ করছ? অথচ তার জন্য কোন 


বস্তই দুষ্কর নয়। আর না তিনি প্রয়োজনীয় উপকরণের মুখাপেক্ষী, তি 
(১৯ ইব্রাহীম ৪ঞ্র-এর স্ত্রীকে এখানে ফিরিস্তাগণ "অ 


ন যা চান, তা ০5 (হও) শব্দ দ্বারা তৈরী করতে পারেন। 


ব্যবহার করেছেন। যাতে প্রথমতঃ এই কথা প্রমাণ হয় 


[হলে বায়ত” বলে সম্বোধন করেছেন এবং তার জন্য বহুবচন (আপনাদের) শব্দ 


যে স্ত্রী সর্বপ্রথম আহলে বায়তের অন্তর্ভূক্ত। দ্বিতীয়তঃ এ প্রমাণ হয় যে, "আহলে 


বায়তের” জন্য বহুবচন পুখালঙ্গ শব্দ ব্যবহার করাও 


ঠক। যেমন সুরা আহযাবের ৩৩নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী &৪-এর পবিত্রা 


স্ত্রীগণকেও "আহলে বায়ত" 


(৬ এই তর্ক- 


বলেছেন এবং তাদেরকেও বহুবচন পুংলিঙ্গ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। 


বতর্কের অর্থ হল, ইব্রাহীম গর ফি 


বর্তমানে উপস্থিত আছে। 


তাকে ও তার বা 


উর লোকদেরকে বাচিয়ে নেব।” (আনকাবৃত ৩২) 


রস্তাগণকে বললেন যে, আপনারা যে গ্রামকে ধুংস করতে যাচ্ছেন, সেখানে লুত 
এর উত্তরে ফিরিস্তাগণ বললেন “আমরা জানি যে, সেখানে লুত বসবাস করেন। কিন্তু আমরা তার স্ত্রী ছাড়া 


(১৯) ফিরিস্তাগণ ইব্রাহীম এঞ্র-কে বললেন, এখন এই তর্ক-বিতর্ক ক'রে কোন লাভ নেই, তর্ক-বিতর্ক বাদ দিন! তাদের ধুংসের 


ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার সেই আদেশ এসে গেছে, যা তার নিকট তাদের জন্য 


এত 


বিতর্কে বন্ধ হবে, 


আর না কারোর দুআতে স্থগিত হবে। 


নির্ধারিত ছিল এবং উক্ত আযাব এখন না কারো তর্ক- 
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৪০২ সুরা? হুদ ১১ 


তে 


হয়ে গেল। আর বলল, "আজকের দিনটি অতি কঠিন।” (১১৯) 


(৭৮) আর তার সম্প্রদায় তার কাছে ছুটে এল এবং তারা পূর্ব হতে 
কুকর্ম করেই আসছিল: লুত বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! 
(তোমাদের ঘরে) আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য 
পবিত্রতম।(১১ অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে 
আমার মেহমানদের ব্যাপারে লাঞ্রিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন 
ভালো মানুষ নেই?, (১২২) 

(৭৯) তারা বলল, "তুমি নিশ্চয় জানো যে, তোমার এই কন্যাগুলিতে 
আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আর আমরা কি চাই, তাও তুমি অবশ্যই 
জানো। 5 (১২৩) 
(৮০) সে বলল, "হায়! যদি তোমাদের উপর আমার শক্তি থাকত, অথবা 
আমি কোন দৃঢ স্তম্ভের (শক্তিশালী দলের) আশ্রয় নিতে পারতাম।”৯৪ 
(৮১) তারা বলল, "হে লুত! আমরা তো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত 
(ফিরিস্তা), ওরা কখনই তোমার নিকট পৌছতে পারবে না। অতএব তুমি 


৬৮০০ 0213 


৩৮০৪ 196 ৩ ৩29 4] ভিত ১১2৮ 


এ ৮৩১ ওএ নব 5 2১5 00 99440 


চর 


2০ ৬ ০ 5 ২952 ও কা 2 


401 10৫ 0 ৮0 0 এ ০৪ 2৪ 


(২৯) রী গর এর অস্থিরতার কারণ তফসীরবিদগণ এই লিখেছেন যে, উক্ত ফিরিস্তাগণ দাড়িবিহীন তরুণের আকৃতিতে এসেছিলেন, 


০৫০০ 


ফলে লুত 2 ॥ নিজ সম্প্রদায়ের নোংরা স্বভাবের কারণে এই শারাহকে বড় সংকটজনক ভাবছিলেন। কারণ তিনি জানতেন না যে, 


আগত উক্ত তরণগুলি, (মানুষ) মেহমান নয়; বরং আল্লাহর প্রেরিত ফিরিস্তা, ধারা এই সম্প্রদায়কে ধুংস করার জন্যই এসেছেন। 


(১১০) যখন সেই সমকাম লোভী লম্পটরা জানতে পারল যে, কিছু সুন্দর যুবক লুতের বাড়িতে মেহমান এসেছে, তখন তারা আনন্দে 


যৌন-কামনা চরিতার্থ করতে পারে। 


আত্মহারা হয়ে ছুটে এল এবং তাদেরকে নিজেদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর করতে লাগল, যাতে তাদের সাথে আপন বিকৃত 


(১১১) অর্থাৎ, যদি এখানে আসার পিছনে তোমাদের উদ্দেশ্য যৌন-প্রবৃত্তিই পুরণ ক'রে শান্তি ও তৃপ্তি অর্জন করাই হয়, তাহলে তার 


জন্য আমার নিজের মেয়েরা উপস্থিত আছে, তাদেরকে তোমরা বিয়ে ক'রে নিজেদের উদ্দেশ্য পুরণ করে নাও। এটাই তোমাদের জন্য 


সর্বদিক থেকে কল্যাণকর হবে। কোন কোন তফসীরকার বলেন, (ল্ত ৯৬ আমার) কন্যা বলে সমগ্র জাতির মহিলাদের প্রতি ইঙ্গিত 


করেছেন এবং তাদেরকে স্বীয় কন্যা এই জন্য বলেছেন যে, পয়গম্বরগণ নিজ উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের উক্ত 


কাজের জন্য নারীজাত আছে, তাদেরকে বিবাহ কর ও নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ কর। (ইবনে কাসীর) 


(১১) অর্থাৎ, আমার বাড়িতে আগত মেহমানদের সাথে জোরপূর্বক দুর্বাবহার ক'রে আমাকে অপমানিত করো না। তোমাদের মাঝে কি 


এমন কোন ন্যায়নিষ্ঠ ভাল মানুষ নেই, যে অতিথিপরায়ণতার চাহিদা ও এই স্পর্শকাতর অবস্থাকে বুঝতে পারে এবং তোমাদেরকে 
তোমাদের নোংরা সংকল্প থেকে বিরত রাখে? লুত 2 ॥ এ সব কথা এই জন্য বলেছিলেন যে, তিনি সেই ফিরিস্তাগণকে অভ্যাগত 


(মানুষ) মুসাফির ও মেহমান ভাবছিলেন। ফলে তিনি তদের হিফাযত করাকে নিজ ইজ্জত ও সম্মান রক্ষার জন্য জরুরী ভাবছিলেন। 


যদি তিনি জানতে পারতেন, কিংবা তিনি 'আ-লিমুল গায়ব” হতেন, তাহলে এ অস্থিরতায় ভূগতেন না; যে অস্থিরতার কথা কুরআন 


মাজীদ এখানে বর্ণনা করেছে। 


(১১০) অর্থাৎ বৈধ ও স্বাভাবিক নিয়মকে তারা একদম অস্বীকার ক'রে দিল এবং অস্বাভাবিক কর্ম এবং নির্লজ্জতার উপর অটল থাকল। 


যাতে আন্দাজ করা যায় যে, এই সম্প্রদায় তাদের সেই অশ্লীল কুকর্মে কত বাড়া বেড়েছিল এবং বিকৃত যোনাচারে কতটা অন্ধ হয়ে 


গিয়েছিল। 


(১১১) শক্তি থেকে উদ্দেশ্য হল নিজ দৈহিক বল ও উপকরণ-শক্তি অথবা সন্তান-সন্ততিদের ক্ষমতা। "দৃঢ় স্তম্ভ” থেকে উদ্দেশ্য হল বংশ, 


গোত্র বা অনুরূপ কোন সুদৃঢ় আশ্রয়। অর্থাৎ, নিরুপায় হয়ে তিনি আকাঙ্ষা পোষণ করেছিলেন যে, "হায়! যদি আমার নিজের শক্তি 


থাকত বা কোন আত্রীয়-সজন ও আমার গোত্রের আশ্রয় ও সাহায্য-সহযোগিতা হত, তাহলে আজ আমাকে মেহমানদের জন্য এই 


অস্থিরতার শিকার ও অপমানিত হতে হত না। আমি এ দুর্বৃ্তদেরকে সামলে নিতাম এবং মেহমানদের হিফাযত করতে পারতাম।” লুত 


8৬৪-এর উক্ত আশা আল্লাহর উপর ভরসার পরিপন্থী নয়। যেহেতু বাহ্যিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা বৈধ। আর “আল্লাহর উপর 
ভরসা*র সহীহ অর্থও এই যে, প্রথমে সকল বাহ্যিক উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করতে হবে, তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। 


হাত-পা বেঁধে বসে থাকা এবং মুখে "আল্লাহর উপর ভরসা আছে" বলা একেবারে ভুল ব্যাখ্যা। সুতরাং বাহ্যিক উপকরণের দিকে লক্ষ্য 
রেখে লূত 3 যা বলেছেন, বিলকুল ঠিকই বলেছেন। যাতে এই কথা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহর পয়গন্বরগণ যেমন "আ-লিমুল গায়ব” হন 


না, অনুরূপ তারা ইচ্ছাময়ও হন না রি বর্তমানে মানুষ অনেকের ব্যাপারে এরূপ বিশ্বাস রাখে) যদি দুনিয়াতে নবীদের কোন 


এখতিয়ার থাকত, তবে অবশ্যই লৃত ৯ নিজ অক্ষমতা ও সেই আকাঙ্কা প্রকাশ করতেন না, যা তিনি উল্লিখিত শব্দে ব্যক্ত করেছেন। 
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তফসীর আহসানুল বারান ১২ পারা ৪০৩ 


রাত্রির কোন এক ভাগে নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে (অন্যত্র) চলে যাও। টি রি 

তোমাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না দেখে, কিন্তু তোমার স্ত্রী রি রা রা রঃ শেন হি 
নয়, তার উপরেও এ (আযাব) আসবে, যা অন্যান্যদের উপরে আসবে। া ১৯4১5 ৫! ডি 4১৮ ৮9! পি 
২ € € ব৩ £ মি] রি মত] মত] এ 5 
ঠা নর্ধারিত সময় হল প্রভাতকাল, প্রভাত |ক নকটবতা 20০. 492) ১৪ শা 
(৮২) অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, তখন আমি এ ভূ 121০ 5০০ টানি ছে তি টি ৰ 2৮45 
খন্ডের উপরিভাগকে নীচে ক'রে দিলাম এবং তার উপর ক্রমাগত ঝামা 

পাথর বর্ষণ করলাম। 
(৮৩) যা বিশেষরূপে চিহিত করা ছিল তোমার প্রতিপালকের নিকট; কিট ০৯৫ % নি ৫৯ 153 7৪07 255 
আর এ (জনপদ)গুলি এই যালেমদের নিকট হতে বেশী দুরে নয়। (৯১ 2 মর 
(৮৪) আর আমি মাদয়্যানের (অধিবাসীদের) প্রতি তাদের ভ্রাতা 12 2৫ 15342128108 মুতে এ চিপ 
শুআইবকে প্রেরণ করলাম; সে বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা .. ০ ৮, 52০ 4 ০1555101505 
আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাদের সত্যিকার ০৩০৮] 15৮ 392৮৮ 21 ৩৪ অল) 
উপাস্য নেই, আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম করো না/৯” আমি 74০০ ৬১০ 9 2 ৮০ গর ০? 
তোমাদেরকে সচ্ছল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি।(৯৯ আর আমি তোমাদের ডি রা 
উপর এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির ভয় করছি।(১) ভিত) ০৪০৯ নিও 
(৮৫) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা মাপ ও ওজনকে পুরোপুরিভাবে 1৯:০5 খু ৮: ৩:১৫া$ 0642৮197554 
সম্পন্ন কর এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না,» আর রা 


(১০) ফিরিস্তাগণ যখন লূত 8৪&-এর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা এবং তার সম্প্রদায়ের অবাধ্যতা স্বচক্ষে দেখে নিলেন, তখন বললেন, "হে 
লুত ৯৬ঞ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের নিকট তো দুরের কথা, এখন ওরা আপনার নিকটেও পৌছতে পারবে না। আপনি কিছুটা 
রাত থাকতে আপনার স্ত্রী ছাড়া বাকি লোকজনসহ এখান থেকে অন্যত্র সরে যান! প্রত্যুষকালেই এই গ্রামকে ধুংস ক'রে দেওয়া হবে।” 

(১১) এই আয়াতে ৬৯ (এ)এর লক্ষ্যবস্ত কোন কোন মুফাস্সির সেই চিহিত ঝামা পাথর বলেছেন যা তাদের উপর বর্ষণ করা হয়েছিল। 


পক্ষান্তরে অনেকের নিকট তার লক্ষ্যবস্ত হল, সেই সমস্ত জনপদ যা ধৃংস করা হয়েছিল; যা শাম ও মদীনার মাঝে অবস্থিত ছিল। আর 
'যালেম” দ্বারা মক্কার মুশরিক ও অন্যান্য মিথ্যাজ্ঞানকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা যে, 
তোমাদের উপরেও সেরপ আযাব আসতে পারে। 

(১১) মাদয়্যান সম্বন্ধে জানার জন্য সুরা আ*রাফের ৮৫নং আয়াতের টাকা ভর্টব্য। 

(১৮) (শুআইব এ৬ঞ। নিজ সম্প্রদায়কে) তওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পর, সেই সম্প্রদায়ের মাঝে যে ওজন ও পরিমাপে কম দেওয়ার 
মত প্রসিদ্ধ বদ অভ্যাস ছিল, তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করলেন। তাদের এই অভ্যাস ছিল যে, যখন তাদের নিকট কেউ কিছু বিক্রি 
করতে আসত, তখন তাদের নিকট থেকে ওজনে ও পারিমাপে বেশি নিত এবং যখন কোন ক্রেতার নিকট কিছু বিক্রি করত, তখন 
ওজনে কম দিত ও দাঁড়ি মারত। 
(১১৯) এটা উক্ত নিষেধাজ্ঞার কারণ যে, যখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর অনুগ্রহ করছেন এবং তিনি তোমাদের অবস্থা ভাল ও 
সচ্ছল করেছেন, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তখন তারপরেও এরূপ জঘন্য কর্ম কেন করছ? 

(১) এটা দ্বিতীয় কারণ যে, যদি তোমরা তোমাদের এই কর্ম থেকে বিরত না হও, তবে আমার ভয় হয় যে, কিয়ামতের দিনের আযাব 
থেকে তোমরা রক্ষা পাবে না। ৮৯৯ (পরিবেষ্টনকারী বা সর্বগ্রাসী) দিন হল কিয়ামতের দিন, সেই দিন না কোন পাপা আল্লাহর হাত থেকে 


রক্ষা পাবে, আর না পালিয়ে কোথাও লুকাতে পারবে। 

(১০) নবীগণের দাওয়াত দুটি গুরুতুপূর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম £ আল্লাহর হক আদায় করা এবং দ্বিতীয় ৪ বান্দার হক আদায় 
করা। "তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর" বাক্য দ্বারা প্রথম এবং "তোমরা মাপে ও ওজনে কম করো না” বাক্ দ্বারা দ্বিতীয় হকের দিকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখন তারই তাকীদস্বরূপ তাদেরকে ইনসাফের সাথে পূর্ণমাত্রায় ওজন ও পরিমাপ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হচ্ছে 
এবং লোকদেরকে কোন বস্ত কম দেওয়া থেকে নিষেধ করা হচ্ছে। কারণ আল্লাহ তাআলার নিকট এটা একটা বড় অন্যায় এবং আল্লাহ 
তাআলা পূর্ণ একটি সুরাতে উক্ত অন্যায়ের জঘন্যতা ও আখেরাতে তার শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন। %€ 19151510530 58০50 4) 


০১০০১ 13৯15 9১9৮5 191) 5558575 ০০৫। ৪০ অর্থাৎ মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে 
মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন ক'রে দেয়, তখন কম দেয়।” (সুরা 


মুত্বাফফিফীন ১৩) 
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৪০৪ 
পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেডায়ো না। (১) 


(৮৬) যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট 


থাকে,১৩ তাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম। আর আমি তো তোমাদের 


পাহারাদার নই।” (১০৪ 


(৮৭) তারা বলল, "হে শুআইব! তোমার ধর্মনিষ্ঠা ০) কি তোমাকে এই 


নর্দেশ দেয় যে, আমরা এসব উপাস্য বর্জন করি, যাদের উপাসনা 


আমাদের পিতৃপুরুষরা ক'রে আসছে? অথবা আমাদের 


নজেদের মালে 


নজেদের ইচ্ছানুসারে আচরণ বর্জন ক 
সদাচারী! (১5৭) 


(১৩৬) যা এ 
র। * তুশি তো বড় সহিষ্ণু 


(৮৮) সে বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! আচ্ছা বল তো, যদি আমি আমার 


প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর প্র 


তিষ্ঠিত থাকি এবং তি 


ন আমাকে 


তার নিকট হতে একটি উত্তম সম্পদ (নবুঅত) দান ক'রে 


থাকেন(১০৮) 


(তবুও কি আমি নিজ কর্তব্য থেকে বিরত থাকব)? আর আমি এটা চাই না 


যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ ক 


র, যা হতে তোমাদেরকে 


ক 
ঠাই উপর ভরসা রাখি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। 


তু 


নিষেধ করছি: আমি তো আমার সাধ্যমত সংশোধন করারই ইচ্ছা পোষণ 
র।১) আর আমার কৃতকার্যতা তো শুধু আল্লাহরই সাহায্যে! ১৯ আমি 


(৮৯) আর হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতি তোমাদের 


বরগ্ধাচরণ 


যেন তোমাদেরকে এমন কাজে উদ্বুদ্ধ না করে, যাতে তোমাদের উপর 


সেইরূপ (আযাব) এসে পতিত হয়, যেরূপ নূহের সম্প্রদায় অথবা হুদের 


সম্প্রদায় অথবা স্বুলেহর সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়ে 


হল। আর 


সুরা হুদ ১১ 
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(১) আল্লাহর অবাধ্যতা করে, বিশেষ ক'রে মানুষের অধিকার নষ্ট করে; যেমন ওজন ও পরিমাপে কম বেশি করাতে পৃথিবীতে অবশ্যই 


ফাসাদ সৃষ্টি করা হয়, যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। 


(১০) ৫ ০২৮) (আল্লাহ প্রদত্ত অবশিষ্ট) এর অর্থ হল, সেই মুনাফা যা ওজনে কোন প্রকার কম-বেশি না ক'রে সঠিক মাপে 


ধার্মিকতার সাথে পণ্য দেওয়ার পর অর্জন হয়ে থাকে। যেহেতু তা হালাল ও পবিত্র এবং তাতে বর্কত আছে, যার জন্য সেই মুনাফাকে 


আল্লাহর অবশিষ্ট সম্পদ বলে গণ্য করা হয়েছে। 


(১৯ অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে শুধু তবলীগ করতে পারি এবং তাও আল্লাহর আদেশে করছি। কিন্তু তোমাদেরকে অসৎকর্ম থেকে 


বিরত রাখা ও তার উপর শাস্তি দেওয়া আমার ইচ্ছাধান নয়। উভয় কর্মের এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর আছে। 


(১৮৭ ৯.০ শব্দের অর্থ হল, ইবাদত, ধর্মনিষ্ঠা অথবা তেলাঅত। 


(১) কোন কোন মুফাস্সিরের নিকট এর অর্থ যাকাত ও সাদকা, সকল আসমানী কিতাবে তার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর 


আদেশকৃত যাকাত 


বের করা, আল্লাহর অবাধ্যদের উপর বড় কঠিন হয় এবং তারা ভাবে যে, যেখানে আমরা নিজ পরিশ্রম ও 


ক্ষমতাবলে সম্পদ উপার্জন করি, সেখানে তা খরচ করা বা না করাতে অ 


মাদের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে কেন? এবং তার কিছু অংশ 


নদিষ্ট সময় অনুযায়ী 


বের করার জন্য আমাদেরকে কেন বাধ্য করা হবে? 


অনুরূপ ইনকাম ও ব্যবসা ইত্যাদিতে হালাল-হারাম ও বৈধ- 


অবৈধতার নিষেধাজ্ঞাও এ সকল লোকদের উপর বড় কষ্টকর হ্য়। সম্ভবত ওজনে ও পরিমাপে কম দেওয়া থেকে নিষেধ করাকেও তারা 


(৮) শুআইব *৬গ্রা-কে তারা বিদ্রাপ স্বরূপ উক্ত ব্যাক বলেছিল। 


নজ সম্পদের ব্যাপারে অনুচিত হস্তক্ষেপ ভেবেছে এবং এই শব্দে তা অস্বীকার করেছে। এর উভয় ভাবার্থই সঠিক। 


(১) "উত্তম সম্পদ+এর দ্বিতীয় অর্থ নবুঅতও করা হয়েছে। (ইবনে কাস 


র) 


(৯) অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যে কর্ম থেকে বিরত থাকতে বলব, তার 


বপরীত সে কর্ম আমি নিজে করব, তা হতে পারে না। 


(৮) আমি তোমাদেরকে যে কর্ম করার বা না করার আদেশ দিই, তাতে আমার উদ্দেশ্য, সাধ্যমত তোমাদের সংশোধন। 


(১০১) অর্থাৎ, সত্য পর্যন্ত পৌছনোর আমার যে প্রবল ইচ্ছা, তা একমাত্র অ 


আমি আল্লাহরই উপর ভরসা রাখি এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। 


ল্লাহর তওফীক বা সাহায্যেই সম্ভব। এই জন্য প্রত্যেক কাজে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১২ পারা 


লুতের সম্প্রদায় তো তোমাদের হতে দুরে নয়। (১৯) 


(৯০) আর তোমরা তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তারই দিকে প্রত্যাবর্তন কর; নিশ্চয় 
আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু অতি প্রেমময়।” 

(৯১) তারা বলল, “হে শুআইব! তুমি যা বল, তার অনেক কথা 
আমাদের বুঝে আসে না এবং আমরা অবশ্যই নিজেদের মধ্যে 
তোমাকে দুর্বল দেখছি।(১ তোমার সবজনবর্গ না থাকলে আমরা 
তোমাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতাম।(১৯) আর তুমি আমাদের উপর 
পরাক্রমশালীও নও।? (১৪ 

(৯২) সে বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! আমার স্বজনবর্গ কি তোমাদের 
কাছে আল্লাহ অপেক্ষাও অধিক পরাক্রমশালী? তোমরা তাঁকে বিস্মৃত 
হয়ে পশ্চাতে ফেলে রেখেছ।(১৯) নিশ্চয়ই তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ 
আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়্তে রয়েছে। 

(৯৩) আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদের অবস্থায় কাজ করতে 
থাক আমিও (আমার) কাজ ক"রে যাচ্ছি; এখন সত্তরই তোমরা জানতে 
পারবে, কার উপর আসবে লাঞ্চনাকর শাস্তি ও কে মিথ্যাবাদী; আর 
তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও প্রতীক্ষায় রইলাম।” (১৪) 


(৯৪) যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, তখন আমি নিজ করুণায় রক্ষা 
করলাম শুআইবকে এবং তার সাথে যারা বিশ্বাসী ছিল তাদেরকে। আর 
যারা সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে পাকড়াও করল এক বিকট 


85572 ০ চীন 


48 


4০৪ 
2,88৮ ৮ ২ € ৮, ০ ৪৮7০ 
এলি ০৯৬০৮৪০৯৪০৮ ৮995 


4০৪ 
৮৯১০ ০0৮৪ টা ০৪৮৩ 04০ 19৯৮1 5০589 
পর বু পা পা 
৩০০৫ 5৯ ২৩৮9 22)2৩/-6 ৬5 ৩ এ 


র্ র্ 


৬৪০7০ এ! 903 


০8:73 রি না 
229 422 1907 তেড়ে এক এপ হক 


(১৯) অর্থাৎ, তাদের অবস্থানক্ষেত্র তোমাদের থেকে দুরে নয়, অথবা সেই কারণ তোমাদের থেকে দুরে নয় যে কারণে তারা আযাবে 


পতিত হয়েছিল। 


(১) এই কথা তারা হয় ঠাট্টা-বিদ্রূপ স্বরূপ বলেছিল। কারণ প্রকৃতপক্ষে তার কথা যে তারা বুঝাতো না -তা নয়। সুতরাং এই অবস্থাতে 


এখানে বুঝতে না পারার কথা রূপকার্থে হবে। অথবা তাদের উদ্দেশ্য গায়েব সম্পর্কিত কথা বুঝতে না পারার ওজর প্রকাশ করা। যেমন 


মরণের পর পুনজীবন, হাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি। এই হিসাবে বুঝতে না পারার কথা প্রকৃতার্থে ধরা হবে। 


(১৯) এ দুর্বলতা শারীরিক দুর্বলতা ছিল, যেমন অনেকের মতে শুআইব 8৪৪ চোখে কম দেখতেন অথবা তিনি শারীরিক দিক থেকে 


শীর্ণকায় ও পাতলা ছিলেন অথবা এই জন্য তাকে দুর্বল বলেছে যে, তিনি নিজে একা বিরোধীদের সাথে মুকাবিলা করার ক্ষমতা রাখতেন 


না। 


(১৮) বলা হয় যে, শুআইব ৯৬ঞ-এর স্বগোত্র থেকে তার কোন সমর্থক ছিল না, কিন্তু সে গোত্র যেহেতু কুফর ও শির্কের দিক থেকে তার 


জাতির সাথে ছিল, ফলে একই ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে সেই গোত্রের খেয়াল শুআ+ইব 8এ-এর সাথে কঠিন দুর্ব্যবহার করা এবং তার 


ক্ষতি সাধন করাতে বাধা হয়ে ছিল। 


(১৯) যেহেতু তোমার গোত্রের মর্ধাদা আমাদের অন্তরে আছে, সেহেতু আমরা ক্ষমার চোখে দেখছি। 


(৮) তোমরা আমাকে আমার স্জনবর্গের কারণে ছেড়ে দিচ্ছ। কিন্তু যে মহান আল্লাহ অ 


মাকে নবুঅতের মর্যাদা দান করেছেন, তার 


কোন সম্মান ও মর্যাদার কোন খেয়াল তোমাদের অন্তরে নেই এবং তাকে তোমরা পিছনে ফেলে রেখে দিয়েছ! এখানে শুআইব ৯৬ 


5 ৩4০ $৭ ৯ "আমার থেকে বেশী মর্যাদাবান” এর স্থানে দ%এ০। ০৯ 1০ ১৮৯ "আল্ল 


[হর থেকে বেশী মর্যাদাবান বা পরাক্রমশালী" 


বলেছেন। এতে এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, নবীর অসম্মান করা, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অসম্মান করা। কারণ নবীগণ আ 


হর 


প্রেরিত পুরুষ হন। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে হকপন্থী উলামাদের অসম্মান করা ও তাদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করা আসলে আল্ল 


[হর 


দ্বীনের অসম্মান ও তাকে তুচ্ছজ্ঞান করার নামান্তর। কারণ তারা আল্লাহর দ্বীনের ধারক ও বাহক। ৯৯৬১৯) তে *» এর লক্ষ্যবস্ত 


প্রতি কোন জক্ষেপ করনি। 


আল্লাহ, অর্থ এই যে, আল্লাহর সেই জিনিস, যা দিয়ে তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, তাকে তোমরা পিছনে ফেলে রেখেছ, তোমরা তার 


কে তা অবশ্যই জানতে পারবে। 


(১*) তিনি যখন দেখলেন যে, এ সম্প্রদায় নিজ কুফরী ও শির্কের উপর অটল এবং তাদের উপর ওয়ায-নসীহতের কোন প্রভাব পড়ছে 
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না, তখন বললেন, ঠিক আছে তোমরা নিজের পথে চলতে থাক। অতি সত্বর সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী কে এবং লাঞ্ুনাকর শাস্তির উপযুক্ত 


৪০৬ সুরা হুদ ১১ 


নে (১৪৯) ভিজে নি - ৭৪০০ পু ০ 4755 শট 4০8 নী 
রি *৯ ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে (মৃত অবস্থায়) ভপুড় হয়ে পড়ে ্ [5 551194 ০৮ ০০49 ৮2 


(৯৫) যেন তারা এই গৃহগুলিতে বাস করেইনি। জেনে রাখ, (আল্লাহর ৩১৩৯৫ (৫ 0552] 122 খাঁ দিও টি নিরি 
করুণা হতে) দূর হল মাদয়্যান, যেমন দূর হয়েছিল সামুদ 
(সম্প্রদায়)।€ 

(৯৬) আমি মুসাকে প্রেরণ করলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণ 
সহকারে | ১৫১ 

(৯৭) ফিরআউন ও তার প্রধানবর্গের নিকট.) তারা ফিরআউনের 
নর্দেশ মেনে চলতে লাগল অথচ ফিরআউনের নির্দেশ মোটেই সঠিক 
ছিল না। (৮৩ 

(৯৮) কিয়ামতের দিন সে নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে, অতঃপর 
তাদেরকে উপনীত করবে দোযখে।(৮৯ আর তা অতি নিকট স্থান যাতে 
তারা উপনীত হবে।(9 

(৯৯) আর অভিশাপ তাদের সাথে সাথে রইল এই দুনিয়াতে এবং 
কিয়ামত দিবসেও।(৮১ তা হল নিক্ষ্ট পুরস্কার যা তাদেরকে দেওয়া 
হবে। (১৫৭) 

(১০০) এটা ছিল সেই জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা যা আমি তোমার 
নিকট বর্ণনা করছি, ওগুলির মধ্যে কোন কোন জনপদ তো বিদ্যমান 
রয়েছে এবং কোন কোনটি নির্মূল হয়ে গেছে।(১) 


(১৯) সেই চিৎকার শুনে তাদের অন্তর ফেটে চুর চুর হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। তার পরে পরেই ভূমিকম্পও 
আরম্ভ হয়েছিল। যেমন সুরা আ”রাফের ৯ ১নং আয়াত ও সুরা আনকাবূতের ৩৭নং আয়াতে আলোচনা হয়েছে। 

(১) অর্থাৎ, অভিশপ্ত হল, আল্লাহর রহমত থেকে দূর ও বঞ্চিত হল। 

(৮) কোন কোন তফসীরবিদের মতে নিদর্শনাবলী থেকে উদ্দেশ্য হল তাওরাত এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ হল মু'জিযাসমূহ। আর অনেকে 
বলেন যে, 'নিদর্শনাবলী” হল নয়টি মু'জিযা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ হল লাঠি। যদিও লাঠি উক্ত নয় নিদর্শনেরই অন্তর্ভূক্ত; কিন্তু এ মুজিযা 
যেহেতু খুবই গুরুত্পূর্ণ ছিল, সেহেতু তাকে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 

(১) ১ (পারিষদবর্গ, প্রধানবর্গ) জাতির সম্মানিত ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের লোকদেরকে বলা হয়। (এর ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচনা হয়েছে) 


ফিরাউনের সাথে তার দরবারের সম্মানিত লোকদের নাম এই জন্য নেওয়া হয়েছে যে, জাতির উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাই সর্ববিষয়ে দায়িত্বশীল 
হয়ে থাকে এবং জাতির মানুষ তাদেরই অনুসরণ ক'রে চলে। যদি তারা মুসা 8৬৪-এর উপর ঈমান আনত, তবে অবশাই ফিরাউনের 
সমস্ত জাতি ঈমান আনত। 
(১) ৬-৩) শব্দের অর্থ হল, সঠিক, বিবেকসম্মত, যুক্তিসঙ্গত, জ্ঞানসম্পন্ন ইত্যাদি। অর্থাৎ, মুসা 8এ-এর কথাই সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত 
ছল, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। আর ফিরআউনের কথা, যা সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত ছিল না, তারা তার অনুসরণ করল। 

(১১ অর্থাৎ ফিরআউন, যেমন দুনিয়াতে তাদের পৎপ্রদর্শনকারী ও অগ্রবর্তী ছিল, কিয়ামতের দিনও সে তাদের অগ্রবর্তীই থাকবে এবং 
নজ জাতিকে নিজের নেতৃত্বে জাহানামে নিয়ে যাবে। 

(১%) ১১) পানির ঘাটকে বলা হয়, যেখানে পিপাসিতরা আপন পিপাসা নিবৃত্ত করে। কিন্তু এখানে জাহান্নামকে ১১১ বলা হয়েছে। ১১১৯, 
সেই স্থান বা ঘাট অর্থাৎ জাহান্নাম; যেখানে মানুষকে নিয়ে যাওয়া হবে। অর্থাৎ স্থানও নিকৃষ্ট এবং যারা যাবে তারাও নিকৃষ্ট। আল্লাহ 
আমাদেরকে পানাহা দন। 

(১) "লানত” (অভিশাপ) আল্লাহর রহমত থেকে দূর ও বঞ্চিত হওয়া। সুতরাং দুনিয়াতেও তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত এবং 
যদি তারা ঈমান না আনে, তবে আখেরাতেও রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে। 

(১) ১৪১ কোন পুরস্কার বা দানকে বলা হয়। এখানে অভিশাপকে পুরস্কার বলা হয়েছে। তাই তাকে অতি নিকৃষ্ট পুরস্কার বলা 


হয়েছে। ১৯১, সেই পুরস্কার বা দানকে বলা হয়, যা কাউকে প্রদান করা হয়। এটি ১। এর তা"কীদ স্বরূপ ব্যবহার হয়েছে। 


(১) 59 (বিদ্যমান) দ্বারা এ সকল শহর বা জনপদকে বুঝানো হয়েছে, যার ধুংসাবশেষ এখনও ছাদসহ বিদ্যমান রয়েছে। আর ৬৯ 
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(১০১) আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি,” কিন্তু তারা নিজেরাই 
নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে।() বস্তুতঃ যখন তোমার 
প্রতিপালকের হুকুম এসে পৌছল, তখন তাদের সেই উপাস্যগুলি, 
আল্লাহকে ছেড়ে ওরা যাদের উপাসনা করত, তারা ওদের কোন কাজে 
লাগল না। উল্টো তারা তাদের ধৃংসই বৃদ্ধি করল। (৬১ 

(১০২) আর এরপই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও যখন তিনি কোন 
অত্যাচারী জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর 
পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক, কঠিন। (১৬১) 

(১০৩) নিশ্চয় এতে৯১ সে ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে, যে ব্যক্তি 
পরকালের শাস্তিকে ভয় করে। ওটা এমন একটা দিন হবে, যেদিন সমস্ত 
মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হবে সকলের উপস্থিতির দিন। (৯১) 
(১০৪) আর আমি ওটা নির্দিষ্ট একটি কালের জন্যই বিলম্বিত করছি। 


(১৬৫) 


(১০৫) যখন সেদিন আসবে, তখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া 
কথাও বলতে পারবে না।৯১ সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগ্যবান 
এবং কেউ হবে সৌভাগ্যবান। 

(১০৬) অতএব যারা দুর্ভাগ্যবান তারা তো হবে দোযখ্; তাতে তাদের 
চীৎকারও আর্তনাদ হতে থাকবে। 

(১০৭) তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে, যতকাল আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবী বিদ্যমান থাকব্;(৯) যদি না তোমার প্রতিপালকের অন্য ইচ্ছা 


৪০৭ 
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, ১৯০৯ এর অর্থে, সেই শহর বা জনপদকে বুঝানো হয়েছে, যা কাটা ফসলের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী যুগের যে 


তিপয় শহর ও জনপদের কাহিনী আমি বর্ণনা করছি, তার মধ্যে কোন কোন শহরের ধুংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে, যা শিক্ষামূলক 


বাকি রয়ে গেছে। 
(৯ অর্থাৎ, তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ও ধুংস করে৷ 


ক 
সৃতি। আর কোন কোন জনপদকে এমনভাবে নিশ্চিহ করা হয়েছে, যা একেবারে দুনিয়া থেকে মিটে গেছে এবং শুধু ইতিহাসের পাতায় 
তা 


(১৮) (বরং তারাই) কুফরী ও অবাধ্যতা করে (নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে।) 


(৮) অথচ তাদের বিশ্বাস এই ছিল যে, এরা তাদেরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে এবং মঙ্গল এনে দেবে। 


কন্ত যখন আল্লাহর আযাব 


উপস্থিত হল, তখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাদের উক্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত ছিল এবং এ কথা প্রমাণ হয়ে গেল যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ কারোর 


মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতা রাখে না। 


(১৮) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যেমন পূর্ববর্তী জনপদসমূহকে ধুংস করেছেন, অনুরূপ ভবিষ্যতেও তিনি অত্যাচারীদেরকে পাকডাও 


করার ক্ষমতা রাখেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী &8 বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা অবশ্যই অত্যাচারীদেরকে টিল দেন। 


কন্ত যখন 


তাদেরকে পাকড়াও করেন, তখন কোন সুযোগ দেন না।” অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম) 


(১৮০) অর্থাৎ, আল্লাহর ধর-পাকড়ে অথবা এই ঘটনাবলীতে, যা নসীহত ও শিক্ষার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে (তাদের জন্য শিক্ষ 


(১৮ অর্থাৎ, হিসাব ও প্রতিদানের জন্য। 


রয়েছে)। 


(১৮) অর্থাৎ, কিয়ামত সংঘটিত হওয়াতে দেরী হওয়ার একমাত্র কারণ হল যে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য একটি সময় নির্ধারিত ক'রে 


এত 


রেখেছেন। অতঃপর যখন সেই নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তের জন্যও বিলম্ব করা হবে না। 


(৯) "কথাও বলতে পারবে না” কথাটির অর্থ হল, আল্লাহ তাআলার সামনে কারোর কোন কথা বলার বা সুপারিশ করার 


হন্মত ও 


সাহস হবে না। তবে যদি তিনি অনুমতি দেন, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। সুপারিশ সম্পর্কিত লম্বা হাদীসে বর্ণনা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ &৪ 
বলেছেন, “সেই দিন আত্বিয়াগণ ছাড়া কারোর কথা বলার হিন্মত ও সাহস হবে না। আর আম্বিয়াগণের মুখে সেদিন একমাত্র এই কথা 


হবে, "হে আল্লাহ! আমাকে পরিত্রাণ দাও, আমাকে পরিত্রাণ দাও।” (বুখারী) 


(১৮) এই বাক্য দ্বারা কিছু মানুষ এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে যে, জাহান্নামের আযাব কাফেরদের জন্যও চিরস্থায়ী নয় বরং সাময়িক। 


অর্থাৎ, ততদিন থাকবে, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে। (তারপর শেষ হয়ে যাবে।) কিন্তু এই কথা ঠিক নয়। কারণ এখানে ৪ ০১০ ০ 


১৯১৭১ ১/2৮-।ট কথাটি আরববাসীদের দৈনন্দিন কথাবার্তা ও পরিভাষা অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে। আরববাসীদের অভ্যাস ছিল যে, 
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হয়।(৯*) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তা সম্পাদনে কজেও 45101006001 94 2 
সুনিপুণ। ক | 

(১০৮) পক্ষান্তরে যারা সৌভাগ্যবান, তারা থাকবে বেহেস্তে। সেখানে ৩213 ৫৪ ০ এ ৬ 95 ন্‌ (6 
তারা অনন্তকাল থাকবে, যতকাল আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান ফির ৬ চি 


থাকবে; যদি না তোমার প্রতিপালকের অন্য ইচ্ছা হয়।১০) এ হবে (37৯/-৮৪৯০৬ ৬৬ ৭৬ ৬৯1৬৯১১৪০০০ 
অফুরন্ত অনুদান। (১৭০) ণ 
(১০৯) সুতরাং এরা যার উপাসনা করে, তার সম্বন্ধে তুমি এতটুকুও | ১9৬4 কুঁচি 252 ৬ রি 
সংশয় করো না; তারাও ঠিক সে রূপেই উপাসনা করছে যেরূপে তাদের 8 ০ 
পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষরা করত এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য 4৫৯ ৯৮ ৯5১৪৯] 01 ও ৩৪ ৮৯১৩৪ আক্ছ প 
পূর্ণভাবে দিয়ে দিক একটুকুও কম করব না। (১১ পট 2.4 


(১১০) আর আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর ওতে মতভেদ এ খু? ৪ 2451$-2৫ল্ণা ৬০৯ 29 হি 
করা হল।১১ যদি একটি উক্তি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্বেই ,. এ. 5 ওঁ ভ 050 5555 
সথ্রীকৃত হয়ে না থাকত, তাহলে ওদের মাঝে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়েই *৩ ৮ ০৯ নি শি 2 ৬৬৩ ও কাপ 
যেত।(৩ আর অবশ্যই তারা এ (কুরআন) সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে 
রয়েছে। 


যখন তারা কোন বস্তুর চিরস্থায়িত্র প্রমাণ করার উদ্দেশ্য হত, তখন তারা বলত,৫১5১৩১ ০1১৯-4। 119১ 11১1১৯) “এই বস্ত আকাশ ও 
পৃথিবীর মত চিরস্থায়ী।” সেই পরিভাষাকে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ কাফের ও মুশরিকরা চিরকালব্যাপী জাহান্নামে থাকবে, 
যা কুরআন বিভিন্নস্থানে, 81১ [৪ ০৯১: শব দ্বারা বর্ণনা করেছে। তার দ্বিতীয় এক অর্থ এও করা হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথি 
থেকে উদ্দেশ্য হল "জিন্স" (শ্রেণী)। অর্থাৎ, ইহলৌকিক আকাশ ও পৃথিবী; যা ধুংস হয়ে যাবে। কিন্তু এ ছাড়া পারলৌকিক আকাশ ও 


পৃথিবী পৃথক হবে। যেমন কুরআনে তার পরিষ্কার বর্ণনা এসেছে। দ( ৯.1) ১5১ ৬৯ ০5১ 4১৪ 9৯ অর্থাৎ, যেদিন এই পৃথিবী 
পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও।” (সুরা ইবরাহীম ৪৮) আর পারলৌকিক উক্ত আকাশ ও পৃথিবী, জানাত ও 
জাহান্নামের মত চিরস্থায়ী হবে। এই আয়াতে সেই পারলৌকিক আকাশ-পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে, ইহলৌকিক আকাশ-পৃথিবীর কথ 
নয়, যা ধুংস হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর) এই উভয় অর্থের যে কোন অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য পরিজ্ফুটিত হয়ে যাবে এবং 


চির 


উপস্থাপিত সমস্যা দূর হয়ে যাবে। ইমাম শওকানী (রঃ) এর আরো কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন, যা জ্ঞানীরা দেখতে পারেন। (ফাতহুল 
ক্বাদীর) 
(১৮) এই ব্যতিক্রমেরও কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে সব থেকে সঠিক অর্থ এই যে উক্ত ব্যতিক্রম তওহীদবাদী মু'মিন 
পাপীদের জন্য। এই অর্থ অনুযায়ী এর পূর্ব আয়াতে ৬ এ (দুর্ভাগ্যবান) শব্দটি ব্যাপক ধরতে হবে। অর্থাৎ কাফের ও পাপী মু'মিন 


এ) 


উভয়কে বুঝাবে। আর দ্এ) 4৪ 5 ২) দ্বারা পাপী মু*মিনরা ব্যতিক্রম হয়ে যাবে। আর ম-এ ৮, তে হরফটি ০ এর অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে। 
(১৮) এই ব্যতিক্রমও পাগী মু'মিনদের জন্য। অর্থাৎ, অন্য মুমিনদের মত এই গোনাহগার মু*মিনরা প্রথম থেকে শেষ অবধি জানাতে 
থাকবে না। বরং শুরুতে কিছু দিন তাদেরকে জাহান্নামে থাকতে হবে, পরে আল্লাহর ইচ্ছায় আম্বিয়া ও মু"মিনদের সুপারিশে তাদেরকে 
জাহান্নাম থেকে বের কণরে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যেমন সহীহ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত। 
(১০) ১১৯০ ৯৪৪ এর অর্থ হল ৮৮৪ ১৪ অর্থাৎ, এমন অফুরন্ত অনুদান যা শেষ হওয়ার নয়। এই বাক্য দ্বারা এই কথা পরিক্কার হয়ে 


যাচ্ছে যে, যে সকল পাপা মু'মিনদেরকে জাহান্নাম থেকে বে”র করে জানাতে প্রবেশ করানো হবে, তারা ক্ষণস্থায়ী নয়, বরং চিরস্থায়ী হবে 
এবং সকল জান্নাতীগণ আল্লাহ প্রদত্ত অনুদান ও তীর নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে, তা কোন কালে কখনও শেষ হবে না। 

(১১) এর অর্থ সেই আযাব, তারা যার হকদার হবে, তাতে কোন কম করা হবে না। 

(১) অর্থাৎ, কিছু লোক সেই কিতাব মেনে নিল, আর কিছু লোক তা মেনে নিল না। এই কথা বলে নবী &৬-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, 
পূর্ব নবীগণের সাথেও এই ব্যবহার হতে থেকেছে, কিছু সংখ্যক মানুষ তার প্রতি ঈমান আনত এবং অন্যরা মিথ্যাজ্ঞান করত। অতএব 
তোমাকে মিথ্যাজ্ঞান করা হলে ঘাবড়ে যাবে না। 

(১) এর অর্থ এই যে, যদি আল্লাহ তাআলা তাদের শাস্তির জন্য একটি সময় নির্ধারিত ক'রে না রাখতেন, তাহলে তিনি তাদেরকে 
অবিলম্বে ধুংস করে দিতেন। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারান ১২ পারা ৪০৯ 


৫৫৭ 2১৭৮8 এর্ঘ, হে. এ ০ জর এ ৬5৫ পর্্ ও 
(১১১) আর |নশ্চিতরূপে তাদের প্রত্যেকের (সময় বনী এসে যাবে, 0922 (০34১1 24551 $5 ১39 (০ ১ 019 
তখন) অবশ্যই তোমার প্রতিপালক তাদেরকে তাদের কর্মফল পূর্ণরূপে 
প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন। 
(১১২) অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সৈইভারে সুদৃঢ় থাক এবং 4 1925 খু 4০ ০৬ ৬ রে ৫ 75551 
সেই লোকেরাও যারা (কৃফরা হতে) তওবা ক'রে তোমার সাথে রয়েছে; 
আর সীমালংঘন করো না।(১ নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ 
সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন। 
(১১৩) আর তোমরা যালেমদের প্রতি ঝুকে পড়ো না, অনাথা 
তোমাদেরকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে।১ আর আল্লাহ ছাড়া 
তোমাদের কেউ সহায় হবে না, অতঃপর তোমাদেরকে কোন সাহায্যও 
করা হবে না। 

টি “নিল নি ০7,0৭৬) দু ৮ 

(১১৪) নামায কায়েম কর দিবসের দুঃপ্রান্তে ওরাতরি কিছু অংশে; এরা] মিটি 218 ১৫৭। ২৮০ ১১] এ 
নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; (১১) এটা হচ্ছে উপদেশ পা নারে 
গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ। নে চি এ] 58১৩ কএণা ৩৫ 
(১১৫) আর ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের 52155125481? 015০7 
পুণ্যফলকে পন্ড করেন না। 


85 


(১৯ এই আয়াতে প্রথমত নবী $& ও মু'মিনগণকে অটল থাকার কথা বলা হচ্ছে, যা শক্রর মুকাবিলা করার জন্য একটি বড় অস্ত্র 
দ্বিতীয়ত ০৬ (সীমালঙ্ঘন) করতে নিষেধ করা হয়েছে, যা মুমিনের চারিত্রিক শক্তি এবং উচ্চমানের মধ্যমপন্থী চরিত্র গঠনের জন্য 


একান্ত জরুরী। এমনকি উক্ত সীমালজ্ঘন, শক্রর সাথে বাবহার করার সময়েও বৈধ নয়। 
(১) এর অর্থ হল, যালেমদের সাথে নম্রতা, তোষামোদ (ও সাদৃশ্য অবলম্বন) ক'রে তাদের সাহায্য অর্জন করো না। এতে তারা এ কথা 
ভাবার সুযোগ পাবে যে, তোমরা তাদের অন্য কথাকেও পছন্দ কর। এইভাবে এটা তোমাদের এক বড় অন্যায় হবে যা তোমাদেরকে 
তাদের সাথে জাহান্নামের আগুনের হকদার বানাতে পারে। এতে যালেম শাসকদের সাথে সম্পর্ক রাখার অবৈধতা প্রমাণ হয়। তবে যদি 
এতে কোন সাধারণ কল্যাণ অথবা দ্বীনী স্বার্থ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে অন্তরে ঘৃণা রেখে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা বৈধ হবে। যেমন কোন 
কোন হাদীসে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। 
(১১ দু'প্রান্ত থেকে কেউ কেউ ফজর ও মাগরেবের নামায, কেউ কেউ শুধু এশা এবং কেউ কেউ মাগরেৰ ও এশা উভয় নামাযের সময় 
উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, সম্ভবতঃ এই আয়াতটি মি*রাজের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে পাচ ওয়াক্ত 
নামায ফরয করা হয়েছে। কারণ তার পূর্বে শুধু দুই নামায ওয়াজিব ছিল, প্রথম সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে এবং দ্বিতীয় সূর্য অস্ত যাওয়ার 
পূর্বে। আর রাতের শেষাংশে তাহাত্জুদের নামায ছিল। পরে তাহাজ্জুদ নামাযের অপরিহার্ষতা উম্মতের জন্য মাফ ক'রে দেওয়া 
হয়েছে। অনেকের মতে তাহাত্ভুদ নামাযের অপরিহার্ধতা নবী &৪-এর জন্যও মাফ ক"রে দেওয়া হয়েছিল। (ইবনে কাসীর) আর 
আল্লাহই ভালো জানেন। 
(১) যেমন হাদীসসমূহে তা পরিস্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। “পাচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমআহ থেকে অপর জুমআহ পর্যন্ত এবং এক 
রমযান থেকে অপর রমযান পর্যন্ত, তার মধ্যবর্তী পাপসমূহকে মিটিয়ে দেয়; যদি কাবীরা গুনাহ থেকে দুরে থাকা হয় তবে।” (মুসলিম) 
অন্য আর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ £ বলেছেন, “বল দেখি, যদি তোমাদের কারো দরজার সামনে একটি নদী প্রবাহিত হয় এবং 
সে তাতে প্রতিদিন পাচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি?” সাহাবায়ে-কিরামগণ বললেন, না। 
তিনি বললেন, “গাচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এটিই। এই নামাযগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গুনাহসমূহ মুছে ফেলেন।” 
(বুখারী ও মুসলিম) সালমান ৬ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল &-এর সাথে একটি গাছের নিচে ছিলাম। তিনি 
আমার সামনে গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে তার সমস্ত পাতা খসে পড়ল। অতঃপর বললেন, “হে সালমান! তুমি 
ন 
আর 


০১ ৮১১ 


আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?” আমি বললাম, “কেন করলেন?” তিনি উত্তরে বললেন, “মুসলিম যখ 
সুন্দরভাবে ওযু করে পাচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, তখন তার পাপরাশি ঠিক এভাবেই ঝরে যায়, যেভাবে এই পাতাগুলো ঝরে গেল।” অ 

তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন। (আহমাদ, নাসাঈ, ত্বারানী সহীহ তারগীব ৩৫৬নও) এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুম্বন দিয়ে ফেলে। 
পরে সে নবী &-এর নিকট এসে বিষয়টি জানায়। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন; “দিনের প্রান্ত সকাল ও সন্ধ্যায় 
এবং রাতের প্রথম ভাগে নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়।” (সুরা হুদ ১১৪) লোকটি জিজ্ঞেস করল, "হে 


শর া্ 


আল্লাহর রসূল! একি শুধু আমার জন্য?” তিনি বললেন, “না, এ সুযোগ আমার সকল উন্মতের জন্য।” (বুখারী ও মুসলিম) 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৪১০ 


(১১৬) যেসব উম্মত তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে, আমি যাদেরকে রক্ষা 
করেছিলাম তাদের মধ্য হতে অল্প কতক ব্যতীত এমন সঙ্জন ছিল না, 
যারা পৃথিবীতে অশান্তি ঘটাতে বাধা প্রদান করত।(১৮) যালেমরা যে 
আরাম-আয়েশে ছিল তার পিছনেই পড়ে রইল। আর তারা ছিল 
অপরাধী ।€১৯) 

১১৭) আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, জনপদসমূহকে 
ন্যায়ভাবে ধুংস ক'রে দেন, অথচ ওর অধিবাসীরা সদাচারী থাকে। 


টি 


গে 


(১১৮) তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে তিনি সকল মানুষকে এক জাতি 
করতে পারতেন। কিন্তু তারা সদা মতভেদ করতেই থাকবে। 


(১১৯) তবে যাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন তারা নয়, আর 
এ জন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন(»” এবং "আমি জিন ও মানুষ 
উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই" তোমার প্রতিপালকের এই বাণী পূর্ণ 
হবেই। (১৮১) 

(১২০) রসুলদের এ সব বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, এর 
দ্বারা আমি তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করি। এর মাঝে তোমার কাছে এসেছে 
সত্য এবং বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ ও স্মরণীয় বস্ত। 

(১২১) হে নবী! যারা বিশ্বাস করে না তাদেরকে বল, "তোমরা যেমন 
করছ করতে থাক এবং আমরাও আমাদের কাজ করছি। 

(১২২) এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।” (১৮১) 


(১২৩) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং 
তীরই কাছে সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে, সুতরাং তুমি তাঁর উপাসনা কর 


সুরা হুদ ১১ 


৩৪ এ রগ অ ৩9১৮2 ৩ ৩৮ 
9 66125 85৭ ০০৭ ও ৯-রা 
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(১) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী জাতির মধ্য থেকে এমন নেক লোক কেউ ছিল না, যারা নোংরা ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে নোংরা, অশ্লীলতা ও 


ফাসাদ সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত? তারপর বলেন, এরাপ মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছিল, তাদেরকে আমি সেই সময় আযাব থেকে রক্ষা 


করেছি। আর অবশিষ্ট লোকদেরকে আযাব দিয়ে ধুংস ক”রে দেওয়া হয়েছে। 


(১) অর্থাৎ এ যালেমরা, নিজেদের যুলমের উপর অটল ছিল এবং আপন মত্ততায় উন্মত্ত ছিল। পরিশেষে আযাবে তাদেরকে ঘিরে 


ফেলেছিল। 


(৮) এ১1 (এই জন্যই) শব্দে 'এই” বলতে কি বুঝানো হয়েছে? অনেকে "মতভেদ" এবং 


অনেকে "দয়া” বুঝিয়েছেন। উভয় 


অবস্থাতেই উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষ জাতিকে পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছি। যে ব্যক্তি সত্য দ্বীনের 


বপরাত পথ অবলম্বন করবে, সে 


পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে। আর যে তা বরণ ও গ্রহণ করে নেবে সে কৃতকার্য এবং আল্লাহর রহমতের অধিকারী হবে। 


৫ 


(১৮১) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র 


লখিত তকদীরে ও ফায়সালাতে এ কথা নির্ধারিত হয়ে আছে যে, 


কছু মানুষ জান্নাত ও কিছু মানুষ জাহান্নামের 


অধিকারী হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে মানুষ ও জ্বিন দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী &্ বলেছেন, 


“জানাত ও জাহানাম 


একদা আপোসে ঝগড়া আরম্ভ করল; জানাত বলল, কি ব্যাপার আমার মাবে 


কেবল তারাই আসবে, যারা দুর্বল ও 


সমাজের নিমস্তরের লোক? জাহান্নাম বলল, আমার ভিতরে তো বড় বড় পরাক্রমশালী ও অহংকারী মানুষরা থাকবে।” আল্লাহ তাআলা 


জানাতকে বললেন, "তুমি আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যাকে চাইব, রহম করব।” আর জাহান্নামকে বললেন, "তুমি আমার শাস্তি, 


তোমার দ্বারা আমি যাকে চাইব, শাস্তি দেব।? আল্লাহ তাআলা জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়কে পরিপূর্ণ করবেন। জান্নাতে সর্বদা তাঁর 


অনুগ্রহ ও দয়া থাকবে। জান্নাত খালি থাকলে পরিশেষে অ 


ল্লাহ তাআলা এমন সৃষ্টি সজন করবেন যারা জান্নাতের অবশিষ্ট স্থানে বসবাস 


করবে। আর জাহানাম, জাহান্নামীদের সংখ্যাধিক্য সত্তেও যখন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, "তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ কি?” তখন সে "আরো 


মর্যাদার কসম!” বলে আওয়াজ দেবে।” (বুখারী) 


আছে কি?” বলে আওয়াজ দেবে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাতে নিজ পা রেখে দেবেন, যার ফলে জাহান্নাম "বাস! বাস! তোমার 


(৮১) অর্থাৎ, অবিলম্বে তোমরা জানতে পারবে যে, শুভ পরিণামের অধিকারী কে এবং এও জানতে পারবে যে যালেমরা কৃতকার্য হতে 


পারবে না। সুতরাং আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে পূর্ণ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে জয়যুক্ত করেছেন এবং পুরো আরব 


উপদ্ধীপ ইসলামের অধীনে এসে গেছে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 
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০০৩ ০১০৪৬ রিও ভিডি ০৬০ 


এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে তোমার 
প্রতিপালক উদাসীন নন। 


(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ১২, আয়াত সংখ্যাঃ ১১১ 
অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। হি নি 


(১) আলিফ লা-ম রা। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। 


099৮-0৮-০6 এড রা 
(২) নিশ্চয় আমি এটি অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআনরপে, ভিত ৰ্ 12726 570% পঁ 
যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৮১ 


(৩) আমি তোমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী” বর্ণনা করছি, অহীর এ: 2 272290054০4 রে 


মাধ্যমে তোমার কাছে এই কুরআন প্রেরণ ক'রে; যদিও এর পূর্বে তুমি 


০১ 


ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভূক্ত। (৮০ টি .5:98120-45$ ০০৬ 910 25715 


(৪) যখন ইউসুফ» তার পিতাকে বলল, "হে আমার পিতা! আমি (৫ /০ ৫০০ 205555:055 
(স্বপ্নে) এগারটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্র দেখলাম;৮১) দেখলাম ওরা রি রা . 


২ 


আমাকে সিজদাহ করছে।” টি ১১৮৪০ 478৮4 2 
(৫) (পিতা ইয়াকুব) বলল, 'হে আমার পুত্র! তোমার স্প্র-বৃভ্ান্ত 1015.558 4591 (০ 41৫29 -250 3220 


(৮১) আসমানী গ্রন্থুসমূহকে অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হল, মানুষকে হিদায়াত ও পথ প্রদর্শন করা। আর উক্ত উদ্দেশ্য তখনই অর্জন হবে, 
যখন সেই গ্রন্থ এমন ভাষায় হবে, যে ভাষা তারা বুঝাতে পারবে। এই জন্যই সমস্ত আসমানী গ্রন্থ যে জাতির হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ 
করা হয়েছে সে জাতির ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। কুরআন কারীম যেহেতু সর্বপ্রথম আরববাসীদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ করা 
হয়েছে, সেহেতু তা আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাছাডা আরবী ভাষা সাহিত্য- শৈলী, শব্দালঙ্কার, অলৌকিকতা ও অর্থ প্রকাশের 
দিক থেকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা। এই জন্য আল্লাহ তাআলা এই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (কুরআন মাজীদ)কে সর্বশ্রেষ্ঠ (আরবী) ভাষাতে, সর্বশ্রেষ্ঠ 
রসূল মুহাম্মাদ &্-এর প্রতি, সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিস্তা (জিব্রাঈল)এর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন এবং মক্কা যেখানে অবতীর্ণ হতে আরম্ভ 
হয়েছে, তা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, যে মাসে অবতীর্ণ হয়েছে, সে মাসটিও সর্বশ্রেষ্ঠ মাস রমযান মাস এবং যে রাতে অবতীর্ণ হয়েছে, সে 
রাতও সর্বশ্রেষ্ঠ রাত শবেকদরের রাত। 
(৮ ০০ শব্দটি মাসদার (ক্রিয়া-বিশেষণ)। অর্থ হল কোন বস্তুর পেছনে লাগা। উদ্দেশ্য চমৎকার ঘটনা। কেচ্ছা, শুধু কোন কল্পিত 


কাহিনী বা মনোরঞ্জন উপন্যাসকে বলা হয় না; বরং অতীতে ঘটে গেছে এমন ঘটনার বর্ণনাকে (অর্থাৎ, তার পিছনে লাগাকে আরবীতে 
কি্সস্বাহ) 'কেচ্ছা” বলা হয়। (ইউসুফ ৯৬ঞ্র-এর) এ ঘটনা ঠিক অতীতে সংঘটিত ইতিহাসের বাস্তব বর্ণনা এবং এতে হিংসা ও শক্রতার 
পরিণতি, আল্লাহর সাহায্যের আজব পদ্ধতি, মন্দ-প্রবণ মনের পাপাচরণের কুফল এবং মানুষের বিভিন্ন অবস্থার সুন্দর বর্ণনা এবং বড় 
গুরুত্পূর্ণ শিক্ষামূলক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যার জন্য কুরআন একে "সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী” বলে আখ্যায়িত করেছে। 
(৮৭ কুরআন কারীমের এই শব্দাবলী দ্বারাও পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, নবী করীম &৪ 'আ-লিমুল গায়েব” ছিলেন না, নচেৎ আল্লাহ 
তাআলা তাকে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে 'অনবহিত' আখ্যায়িত করতেন না। দ্বিতীয় কথা এও বুঝা গেল যে, তিনি আল্লাহর সত্য নবী। 
কারণ তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেই এই সত্য ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি কোন শিক্ষকের ছাত্র ছিলেন না যে, তার নিকট থেকে 
শিক্ষা করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর না অন্য কারোর সাথে তার এমন সম্পর্ক ছিল যে, তার নিকট থেকে শ্রবণ করে এরূপ এঁতিহাসিক 
ঘটনা তার গুরুত্পূর্ণ খুটিনাটি অংশ সহ বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা নিঃসন্দেহে তা অহীর মাধ্যমে তার প্রতি অবতীর্ণ 
করেছেন। যেমন এখানে সে কথা পরিজ্কার করে দেওয়া হয়েছে। 
রা অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তোমার সম্প্রদায়ের নিকট ইউসুফ &৬এ-এর ঘটনা বর্ণনা কর, যখন সে তার পিতাকে বলল---। ইউসুফ 
ঈ৬গ্র-এর পিতা ছিলেন ইয়াকুব এর; যেমন অন্য জায়গায় স্পষ্টভাবে তা উন্নিখিত হয়েছে। আর হাদীসেও উত্ত সম্পর্ক বর্ণনা করা 
হায় কারীম (সম্মানিত) বিন কারীম বিন কারীম, ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইব্রাহীম (আলাইহিমুস সালাম)। (আহমাদ ২/ ৯৬) 
(৯৮) কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, এগারটি নক্ষত্র থেকে উদ্দেশ্য হল, ইউসুফ ৯৪-এর এগার ভাই। আর চাদ ও সূর্য থেকে 
উদ্দেশ্য হল, তার পিতা-মাতা। এ স্বপ্নের তা"বীর (ব্যাখ্যা) ৪০ অথবা ৮০ বছর পর যখন তার পিতা-মাতা সহ সমস্ত ভায়েরা মিসরে 
গিয়ে তার সামনে সিজদাবনত হয়েছিলেন, তখন বাস্তব রূপ পেয়েছিল। যেমন এ কথা সুরার শেষের দিকে (১০০নং আয়াতে) আসবে। 
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৪১২ সরা ইউসুফ ১২ 


তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করো না, করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করবে। (৯৮ শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শক্র।(৯৮৯) 

(৬) এভাবে ১৯” তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং ৬৯১৮ ১, & রি হি রনি 
তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন, আর তোমার প্রতি) ও 46৮2 0505 রি না 
ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি'১) তার অনুগ্রহ পর্ণ করবেন, ৩৪০ (টা ০ ০০৯০৫ ০]: ৩৪৪ ৪৮০ ৯৬০৪ ০5 
যেভাবে তিনি তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্বে তা ক ১4৩-৯454৫ ৪ ৮2105৬ও্ 
পূর্ণ করেছিলেন। তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।? 

(৭) নিশ্চয়ই ইউসুফ ও তীর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য 
নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১১ 

(৮) (স্মরণ কর) যখন তারা (তার ভাইরা) বলেছিল, "আমাদের পিতার রি নি না ভিত শা 
নকট ইউসুফ এবং তার (সহোদর) ভাই(৯১ (বিন্যামীন)ই আমাদের ১৮7৯৮ টিরারারিরারার 
চেয়ে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি (সংহত) দল,১৯) আমাদের ৮৮ ০১০০ ০ 551০! 
পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন। (১৯১ 

(৯) ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন (দূরবর্তী) স্থানে ফেলে এস, ১ চু ডি 1171 281 2৩8 না 
তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং হিরাডেরচানা 

তারপরে তোমরা (তওবা করে) ভাল লোক হয়ে যাবে।? ১৯ (টি ০4৮০ (৪ ০০০৩৪ 195 
(১০) তাদের মধ্যে একজন বলল, “ইউসুফকে হত্যা করো না, বরংযদি ৮. ইডি 11 5 ১2315 08 
তোমরা [কিছু করতেই চাও, তাহলে তাকে কোন গভীর কুপে(৯” নিক্ষেপ 

কর, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।”(১৯৯ 
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(৯) ইয়াকুব 8 সপ্ন শুনে অনুমান করলেন যে, তার এই পুত্র মহা সম্মানের অধিকারী হবে। ফলে তিনি ভয় করছিলেন যে, এই স্বপ্ন 
শুনে তার অন্য ভাইরাও তার মর্যাদার কথা বুঝতে পেরে তার কোন ক্ষতি না করে বসে। তাই তিনি এই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করতে নিষেধ 
করলেন। 

(৯৮৯) তিনি ভাইদের চক্রান্তের কারণও বলে দিলেন যে, শয়তান যেহেতু মানুষের চিরশক্র সেহেতু সে মানুষকে রষ্ট ও হিংসা-বিদ্বেষে 
নিমজ্জিত করার সর্বদা সুযোগ খোজে। বলা বাহুল্য, এটা শয়তানের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ ছিল যে, টড ০ 
মনে হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। যেমন পরে সত্য সত্যই সে তাই করেছিল এবং ইয়াকুব &এ-এর আশঙ্কা সঠিক প্রমাণিত 
হয়েছিল। 

(৯) অর্থাৎ যেভাবে তোমাকে তোমার প্রভু বড মহত্তপূর্ণ স্গ্নু দেখানোর জন্য বেছে নিয়েছেন, সেইভাবে তোমার প্রভু তোমাকে সম্মান 
দানে মনোনীত করবেন এবং স্বপ্নের তা"বীর (ব্যাখ্যা) শিখাবেন। ৬০ 4) এর প্রকৃত অর্থ হল কথার গভীরে পৌছনো। এখানে 
উদ্দেশ্য হল, স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য। 

(১১১ এর উদ্দেশ্য হল নবুঅত; যা ইউসুফ %৪৪-কে প্রদান করা হয়েছিল। অথবা সেই নেয়ামতসমূহ যা ইউসুফ &্র-কে মিশরে প্রদান 
করা হয়েছিল। 

(১) এর দ্বারা ইউসুফ 3এ-এর ভাই, তাদের সন্তানাদিকে বুঝানো হয়েছে৷ যারা পরে আল্লাহর অনুগ্রহের অধি ধিকারী হয়েছিলেন 

(১) অর্থাৎ, এই ঘটনাতে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা এবং নবী ৯৪-এর নবুঅতের সত্যবাদিতার বড় নিদর্শন রয়েছে। কোন কোন 
তফসীরবিদ এখানে ইউসুফ ৯8-এর ভাইদের নাম এবং তাঁদের বিভতারিত আলোচনা করেছেন। 

(৯) "তার (সহোদর) ভাই" বলে বিন্য়্যামীনকে বুঝানো হয়েছে। 

(১) অর্থাৎ, আমরা দশ ভাই শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর ইউসুফ ও বিন্য্যামীন মাত্র দুইজন। এর পরেও তারা আমাদের পিতার 
চক্ষুর শীতলতা ও মনের প্রফ্ল্লতা! 

(৯১) এখানে বিভ্রান্তির অর্থ হল ভূল; যা তাদের ধারণা অনুযায়ী তাদের পিতা ইউসুফ ও বিন্য়্যামীনকে অধিক ভালবেসে করেছিলেন। 
(১) অর্থাৎ, তওবা ক”রে নেবে। অর্থাৎ, কুপে নিক্ষেপ করা অথবা হত্যা করার পর সেই গোনাহ থেকে আল্লাহর নিকট তওবা ক'রে 
নেবে। 
(৯৮) ৩৯ কুপকে ও 44৬ কূপের গভীরতাকে বলা হয়। কৃপ এমনিতেই গভীর হয় এবং তাতে নিক্ষিপ্ত বস্তুকে দেখতে পাওয়া যায় না। 


তা সত্তেও কুপের গভীরতার কথা উল্লেখ ক'রে অতিশয়োক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। 
(১৯৯) অ্থার্, পথচারী মুসাফির, যখন পানির খোজে কুপের নিকট আসবে, তখন হয়তো কেউ জানতে পারবে যে, কুপে কোন মানুষ পড়ে 
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(১১) তারা বলল, "হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি 
আমাদেরকে অবিশ্বাস করছেন কেন, যদিও আমরা তার 
হিতাকাজ্জী?১০) 

(১২) আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, সে ফল-মুল 
খাবে ও খেলাধুলা করবে!১+৯ আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।? 
(১৩) সে বলল, "তোমাদের ওকে নিয়ে যাওয়াটা আমার দুশ্চিন্তার কারণ ধু 
হবে। আর আমার ভয় হয় যে, তোমরা ওর প্রতি অমনোযোগী হলে ওকে 
নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে? 

(১৪) তারা বলল, "আমরা একটি (সংহত) দল হওয়া সত্তেও যদি 1১1 1 £-2৮ ৮59 এও এ 50196 
নেকড়ে বাঘ ওকে খেয়ে ফেলে, তাহলে তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত : রন 
হবো। 5 (২০২) 

(১৫) অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কুপে ০ ৮৮৪ 5 ০7:55 151৫ 
নিক্ষেপ করতে একমত হল। এমতাবস্থায় আমি তাকে (ইউসুফকে) ২ 45 এ. ০6 ১ দি ০০০ 
জানিয়ে দিলাম, "তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে (৩১০১৯ ১৯1০৯ ৮৯০৮৩-৪৪৭ কা] ৬৮১৪ 
দেবকে যখন তারা তোমাকে চিনবে না।” ২০৩ 

(১৬) তারা রাতে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট এল। 


(১৭) তারা বলল, "হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়-প্রতিযোগিতা 
করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, 
অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু আপনি তো 
আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না; যদিও আমরা সত্যবাদী।” ১০৪) 


(১৮) আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। সে ৫2 (03 2 ১৪০০ এ 
বলল, "বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী গড়ে নিয়েছে। 29 


আছে এবং সে তাকে তুলে নিজের সাথে নিয়ে যাবে। ইউসুফ ৯প্র-এর এক ভাই এই বুদ্ধি দয়াবশতঃ পেশ করলেন। হত্যার পরিবর্তে 

উক্ত বুদ্ধিতে সত্যই সহানুভূতির আর্দ্রতা ছিল। ভাইদের মনে হিংসার আগুন এমনভাবে জ্বলে উঠেছিল যে, উক্ত অভিমত তিনি ভয়ে 

ভয়ে পেশ ক'রে বলেছিলেন যে, যদি তোমাদেরকে কিছু করতেই হয়, তবে এরূপ কর। 

(১) এতে বুঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ভাইরা ইউসুফ এপ্র-কে নিজেদের সাথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং পিতা তাদের সাথে 

পাঠাতে অস্বীকার করেছিলেন। 

(২০) খেলাধুলা ও ভ্রমণের প্রতি আকর্ষণ মানুষের (বিশেষ করে শিশুদের) প্রকৃতিগত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। এই জন্য আল্লাহ তাআলা 

কোন যুগেই বৈধ খেলা ও ভ্রমণের ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করেননি। ইসলামেও শর্ত-সাপেক্ষে তার বৈধতা আছে। অর্থাৎ, এমন 

খেলাধুলা ও ভ্রমণ বৈধ, যাতে শরয়ী কোন আপত্তি না থাকে অথবা তা কোন হারাম পর্যন্ত পৌছে না দেয়। সুতরাং ইয়াকুব ৯৬৪।ও 

খলাধুলার ব্যাপারে কোন আপত্তি করেননি। অবশ্য এই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, তোমরা খেলাধুলায় বিভোর হয়ে যাবে, আর তাকে 

হয়তো নেকডে বাৰে খেয়ে ফেলবে। কারণ সেই এলাকার উন্মুক্ত ময়দানে ও মরুভূমিতে সাধারণতঃ নেকডে বাঘ থাকত। 

(২১) এই কথা দ্বারা পিতাকে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে, তা কি ক'রে সম্ভব হতে পারে£ আমাদের এতগুলো ভায়ের উপস্থিতিতে 
বাঘে খেয়ে ফেলবে? 

(০) কুরআন মাজীদ অতি সংক্ষেপে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করছে। ঘটনা এই যে, যখন তারা তাদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনুযায়ী ইউসুফ 

৪গ্র-কে কুপে নিক্ষেপ করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা ইউসুফ ৪৬ঞ্র-কে সান্ত্বনা ও সাহস দেওয়ার জন্য অহী করলেন যে, তুমি ঘাবড়ে 

যেয়ো না, আমি শুধু তোমার সুরক্ষাই করব না; বরং তোমাকে এমন মর্যাদার অধিকারী করব যে, তোমার সকল ভাইরা তোমার দরবারে 

ভিক্ষা চাওয়ার জন্য আসবে এবং তুমি তাদেরকে বলবে যে, তোমরা আপন ভায়ের সাথে এর পূর্বে পাষাণ-হাদয়ের আচরণ করেছিলে, যা 

শুনে তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে। ইউসুফ ৯৬৪। যদিও সেই সময় শিশু ছিলেন, কিন্তু যে শিশু নবুঅত লাভ করে, শৈশবেও তার প্রতি অহী 

অবতীর্ণ হয়। যেমন ঈসা ও ইয়াহইয়া (আলাইহিমাস সালাম) প্রভৃতি নবীগণের প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়েছিল। 

(4১) অর্থাৎ, যদিও আমরা আপনার নিকট বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হতাম, তবুও আপনি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস 

করতেন না। এখন তো এমনিতেই আমাদের ব্যক্তিত্ব সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের মত, এখন আপনি আমাদের কথা আর কিভাবে বিশ্বাস করবেন? 


টা: 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


নূর সুরা ইউসুফ ১২ 
০ (২০৫) র্‌ প পপ 41 পপ বর 46৭ নি পা 28858 রানে 74 4 
সুতরাং আমার পক্ষে পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়।”) তোমরা যা বর্ণনা করছ সে 615 522 ভরা 21251791225 


বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।”(১০১) টিরিরা রা 
2৩ টি ৫৫4 ৭ রি 

(১৯) এক যাত্রীদল এসে তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। (5503 25১ ৯ ০১৪ চিন 

সে তার পানির বালতি নামিয়ে দিল। সে বলে উঠল, কি সুখবর! এযে _. নলোরিরির 

এক কিশোর!”) অতঃপর তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল।$%) 7০৯০০ ০৮ 9: ০ 384 নি 1০১ 

তারা যা করছিল, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবগত ছিলেন। (০৯ 

(২০) আর তারা তাকে স্বল্প মূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে ০54০8 1544 555425 ৮৯9১) নি ১৪ 2255 

বিক্রি ক”রে দিল।(১ তারা ছিল এতে নির্লোভ। ১১১ 


(২) বলা হয় যে, তারা একটি ছাগল ছানা যবেহ ক'রে ইউসুফের জামায় রক্ত লেপন করে নেন এবং এ কথা তারা ভুলে যান যে, যদি 
ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলত, তবে অবশ্যই তার জামাও ছিড়ে যেত। বির জামা অক্ষত অবস্থায় ছিল। যা দেখে এবং তার উপর 
ইউসুফ এএর-এর স্বপ্ন এবং নিজ নবুঅতের জ্ঞান দ্বারা অনুমান ক"রে ইয়াকুব 8৬ বললেন, ঘটনা এরূপ ঘটেনি, যেরূপ তোমরা বর্ণনা 
করছ; বরং তোমরা নিজের মন থেকে সাজিয়ে এ কথা বলছ। সুতরাং যা হওয়ার ছিল তা হয়ে গেছে। কিন্তু ইয়াকুব সর ঘটনার আসল 
রহস্য জানতেন না, ফলে ধৈর্য ছাড়া কোন অবলম্বন এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন উপায় তার ছিল না। 

(২০) মদীনার মুনাফেকরা যখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তখন নবী & তার ব্যাপারে যা 
বুঝেছিলেন ও বলেছিলেন তার উত্তরে তিনিও বলেছিলেন, *আল্লাহর কসম! আমি আমার ও আপনাদের জন্য ইউসুফের আব্বার এ 
উদাহরণই দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং “আমার পক্ষে পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার 
সাহায্যস্থুল।” অর্থাৎ আমারও ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। 
(২০) ১১5 (পানি সংগ্রাহক) সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কাফেলা বা যাত্রীদলের জন্য পানি ইত্যাদির ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে কাফেলার 


আগে আগে যাত্রা করে; যাতে উপযুক্ত স্থানে কাফেলা থাকার ব্যবস্থা হয়। উক্ত পানি সংগ্রাহক যখন কূপের নিকট এল ও পানি উঠানোর 
জন্য বালতি নিচে নামাল, তখন ইউসুফ ৬ তার দড়ি ধরে নিলেন। পানি সংগ্রাহক একটি সুদর্শন শিশু দেখে তাঁকে উপরে টেনে তুলল 
এবং অতি আনন্দিত হল। 
(১%) ২০. বাণিজ্যের পণ্যকে বলা হয়। ৯১ (লুকিয়ে রাখল)এর 4০ (কর্তা) কে? অর্থাৎ ৪7 ॥-কে ব্যবসার পণ্য হিসাবে কে 


লুকিয়ে রেখেছিল? এতে মতভেদ ছে হাফেয ইবনে কাসীর (রঃ) উক্ত কর্মের কর্তা ইউসুফ ৯গ্র-এর ভাইদেরকে ধরেছেন। উদ্দেশ্য 
এই যে, যখন বালতির সাথে ইউসুফ ৯ কৃপ থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন সেখানে তার ভাইরাও উপস্থিত ছিলেন। তারপরেও তারা 
প্রকৃত ঘটনা লুকিয়ে রেখেছিলেন। তারা এ কথা বলেননি যে, এটা আমাদের ভাই। আর ইউসুফ ৯৪৪৩ হত্যার ভয়ে তারা যে তার ভাই 
এ কথা প্রকাশ করেননি। বরং তীর ভায়েরা তাকে বিক্রির পণ্য বললেও তিনি নিশ্চুপ থাকলেন এবং নিজেকে বিক্রি হওয়াটাই পছন্দ 
করলেন। সুতরাং সেই পানি সংগ্রাহক কাফেলার লোকদেরকে সুসংবাদ শুনালো যে, একটি ছেলে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু এই কথা পূর্ব 
আলোচনার সাথে মিলে না। (বরং খাপছাড়া মনে হয়।) এর বিপরীত ইমাম শওকানী (রঃ) ৯১. শব্দটির কর্তা পানি সংগ্রাহক ও তার 


সাথীদেরকে ধরে বলেছেন যে, তারা এ কথা প্রকাশ করেনি যে, এই ছেলেটি কূপে পাওয়া গেছে। কারণ তা প্রকাশ করলে কাফেলার সমস্ত 
লোকই এ “বাণিজ্যিক পণ্যে” শরীক হয়ে যেত। বরং কাফেলার লোকদের নিকট গিয়ে এ কথা বলল যে, কূপের মালিক তাদেরকে এই 
ছেলেটি মিশরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করার জন্য দিয়েছে। কিন্তু সব থেকে উত্তম উক্তি হল এই যে, কাফেলার লোকরা ইউসুফ কে 
ব্যবসাপণ্য গণ্য করে লুকিয়ে নিয়েছিল, যাতে তার আত্রীয়-স্বজনরা তার খোজে এখানে এসে না যায় এবং বিনা মূল্যে তাকে ফিরিয়ে 
দিতে না হয়। কারণ কুপে একজন ছেলে পাওয়া যাওয়া, এই কথাই প্রমাণ করে যে, সে কোন স্থানীয় কোন বাসিন্দা হবে এবং খেলাধূলা 
করতে করতে কুপে পড়ে গিয়ে থাকবে। 
(১৯) অর্থাৎ ইউসুফ ৯্-এর সাথে যা কিছু ঘটছিল, আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন। তার পরেও আল্লাহ তাআলা 
এত কিছু এই জন্য হতে চ দিলেন, যাতে আল্লাহর লিখিত ভাগ্য বাস্তবায়িত হয়। তাছাড়া এতে নবী &৪ এর জন্য সান্ত্বনা রয়েছে। অর্থাৎ, 
আল্লাহ তাআলা নিজ পয়গম্বর &-কে জানাচ্ছেন যে, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা অবশ্যই তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং আমি তা থেকে 
তাদেরকে বিরত রাখার ক্ষমতাও রাখি। কিন্তু আমি তাদেরকে সেইরূপ টিল দিচ্ছি, যেরূপ ইউসুফের ভাইদেরকে টিল দিয়েছিলাম এবং 
শেষ পর্যন্ত আমি ইউসুফকে মিসরের রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছিলাম এবং তার ভাইদেরকে অক্ষম ও অসহায় ক'রে তার দরবারে 
উপস্থিত করেছিলাম। হে নবী! এমন এক সময় আসবে, যখন তোমারও এরূপ মাথা উচু হবে এবং এই কুরায়েশ দলপতিরা তোমার জবর 
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তফসীর আহসানুল বারান ১২ পারা ৪১৫ 


(২১) মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে১৯) বলল, 27878725285 একা 0৪ 
'সম্মানজনকভাবে এর থাকবার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ সে আমাদের 4. নিরাকার পারার 
উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুক্ররূপে গ্রহণ করব।” আর এভাবে ৮১৬ /--$ 17 ০১০১০ 5 এ ৩; সপ 
আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলার্ম-১১ তাকে স্বপন ব্যাখ্যা পা ২৯১০ থা )5/ ০৬ %:09 ০০৭ 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত কিন্তু _ রা ক 
অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়। 
(২২) সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও 85016711562 ৫ & 5 
জ্ঞান দান করলাম।(২১১) আর এভাবেই আমি সতকর্মপরায়ণদেরকে £ ৃ 
পুরস্কৃত ক'রে থাকি। 
২৩) সে যে স্ত্রীলোকের গৃহে ছিল, সে তার কাছে (উপযাচিকা হয়ে) 
যৌন-মিলন কামনা করল এবং দরজাগুলি বন্ধ ক”রে দিয়ে বলল, "এস! 
(আমরা কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি।)” সে বলল, "আমি আল্লাহর নিকট ৫ 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি (আবীষ) আমার প্রভু! তিনি আমাকে 10 এ ২5 67421 
সম্মানজনকভাবে স্থান দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা সফলকাম 
হয় না। (২১৫) 
[৫০৯ ৫২ 2 ৫ ে চারার রা রা ₹₹721, 2 ৮ ৬০ ₹ুর, 
(২৪) নিশ্চয় সেই মহিলা তার প্রতি আচজ্তা হয়েছিল এবং সেও তার 9 ৩০515 1 খু 5656 4৪ ৩৫৪ ও 
প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত/২১১ যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন রা 
প্রতাক্ষ করত।(১১) তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখবার ১৮০ ০০- 
জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম।১৯) অবশ্যই সে ছিল আমার লেখ ৩৮৮০৮ 6১ 
নির্বাচিত বান্দাদের একজন। 
(২৫) তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল” এবং মহিলাটি পিছন 12355 1:21 98545787০42 
হতে (তাকে টেনে রুখতে গিয়ে) তার জামা ছিড়ে ফেলল। তারা রর 
মহিলাটির স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলাটি বলল, "যে তোমার ০ 
পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে, তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা 
অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি বাতীত কি দন্ড হতে পারে” ২২৭ 
(২৬) মে (ইউসুফ) বলল, “সেই আমার কাছে মিনির? কামনা 7102 4৯0 542 
করেছিল।”১২৯ মহিলাটির পরিবারের একজন সাক্ষী২২১ সাক্ষ্য দিল, 2 
“যদি তার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে মহিলাটি ৩5 9৯ ১১ ১ ৩৪ ১৪ 
সত্য কথা বলেছে এবং সে মিথ্যাবাদী। 


চে 


4০5 


4.2 ্ র্ 


নার তে ৯: টি 
1194 ৬১৪ 501 ৩০ 27৮ ৩০০৪ ০০114 


ভে পু ৮-4০212 


(২৭) আর যদি তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে, 2১ 7৯2 74 
তাহলে মহিলাটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।” রে 


ইঙ্গিত ও মুখের কথার অপেক্ষায় থাকবে। সুতরাং মক্কা বিজয়ের দিন উক্ত অবস্থা অতি সত্তর এসে গিয়েছিল। 

(১১) ভাইরা অথবা অন্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী কাফেলার লোকেরা বিক্রি করেছিল। 

(১১ কারণ কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু, যা মানুষ বিনা পরিশ্রমে অর্জন করে, তা যতই দামী হোক না কেন, তার সঠিক মূল্য মানুষের নিকট 
পরিল্ফুটিত হয় না। 

(২১) বলা হয় যে, সে সময় মিসরের বাদশাহ ছিলেন রাইয়ান বিন অলীদ এবং মিসরের 'আযীয” যিনি ইউসুফকে খরিদ করেছিলেন, 
তিনি বাদশার খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন, তার স্ত্রীর নাম অনেকে রাঈল এবং অনেকে যুলাইখা বলেছেন। আর আল্লাই ভালো জানেন। 

(১১ অর্থাৎ, যেমন আমি ইউসুফ ্র-কে কূপ থেকে, যালেম ভাইদের কবল থেকে পরিত্রাণ দিলাম, অনুরূপ আমি ইউসুফকে মিসরের 
ভূখণ্ডে একটি উৎকুষ্ট বাসস্থান প্রদান করলাম। 

(১১৯ অর্থাৎ, নবুঅত অথবা নবী হওয়ার পূর্বের জ্ঞান ও বিচার ক্ষমতা। 

(১১) এখান থেকে ইউসুফ ৯৪-এর এক নতুন পরীক্ষা আরম্ভ হল। মিসরের আহীযের স্ত্রী, যাকে তার স্বামী বলেছিল যে, ইউসুফকে 
সম্মানের সাথে রাখবে, সে ইউসুফ ঠঞ্-এর রূপ-সৌন্দর্য দেখে আসক্তা হয়ে পড়ল এবং উপযাচিকা হয়ে তাকে ব্যভিচারের দিকে 
আহবান করতে লাগল। কিন্তু ইউসুফ ৯৬ তা প্রত্যাখ্যান করতে থাকলেন। 

(১) কোন কোন মুফাস্সির এর এই ম্ীর্থ বর্ণনা করেছেন যে, ৫) ০৮১ এ; ০ ১১২) বাকাটির পূর্ব বাকা ৫42 ৯) এর সাথে কোন 
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৪১৬ সরা ইউসুফ ১২ 


(২৮) সুতরাং গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন 
করা হয়েছে, তখন সে বলল, "এটা তোমাদের (নারীদের) ছলনা; নিশ্চয় 
তোমাদের ছলনা বিরাট! (২৩) 

(২৯) হে ইউসুফ! তুমি এ বিষয়কে উপেক্ষা কর€১৯ এবং হে নারী! তুমি 
তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তুমিই 
অপরাধিনী।”১২০) 


কর্দ 4 5 


7০) ০৮০৪৪ 


সম্পর্ক নেই; বরং তার উত্তর উহ্য আছে। অর্থাৎ বাকাটি হল এরূপ «৪ (৯ (0 4 ০৮৯১ ও1) 8 3৯] অর্থ হবে, “যদি ইউসুফ 
আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করত, তাহলে যে কাজের সংকল্প সে করেছিল তা ক'রে বসত।” এই অর্থই অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের 
তফসীর সমর্থন করে। আর যারা তা 3% শব্দের সাথে জুড়ে এই অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, (সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত; যদি না সে 


তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। অর্থাৎ) ইউসুফ ঞ্। (নিদর্শন দেখার ফলে মন্দের) কোন সংকল্পই করেননি। কিন্তু 
পূর্বেকার তফসীরবিদগণ তা আরবীর বর্ণনাভঙ্গির পরিপন্থী বলেছেন এবং এই অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, ইউসুফ ৯৬৪]ও সংকল্প ক'রে 
ফেলেছিলেন, কিন্ত প্রথমতঃ এই সংকল্প ও ইচ্ছা এখতিয়ারী ছিল না; বরং আহীষের স্ত্রীর প্রলোভন ও চাপ তাতে প্রভাবশীল ছিল। 
দ্বিতীয়তঃ কোন পাপ করার ইচ্ছা করাটা পবিত্রতার পরিপন্থী নয়, বরং পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া পবিত্রতার পরিপন্থী। (ফাতহুল ক্নাদীর, 
ইবনে কাসীর) কিন্তু সত্যানুসন্ধানী মুফাস্সিরগণ এই অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, যদি আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট প্রমাণ না দেখতেন, তবে 
ইউসুফ ও পাপের সংকল্প করে নিতেন। অর্থাৎ, তিনি তার প্রভুর স্পষ্ট প্রমাণ দেখেছিলেন, ফলে আধীধের স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়ার 
ইচ্ছাই করেননি। বরং পাপের দিকে আহবান শুনেই 4 55 বলেছিলেন। অবশ্য পাপ-ইচ্ছা না করার অর্থ এ নয় যে, তার মনে কোন 


কামনা ও বাসনাই জাগ্রত হয়নি। মনের ভিতর পাপের কামনা ও বাসনা জাগা, আর তার ইচ্ছা ক*রে নেওয়া দু"টি আলাদা জিনিস। 
প্রকৃতত্ব এই যে, যদি কারো মনের ভিতর একেবারেই কামনা ও বাসনা না জাগে, তাহলে এমন ব্যক্তির এরূপ পাপকর্ম থেকে বিরত থাকা 
কোন কৃতিত্ব নয়। কৃতিত্ব তো তখনই হবে, যখন মনের মাঝে চাহিদা ও বাসনা সৃষ্টি হবে এবং মানুষ তার উপর নিয়ন্ত্রণ এনে তা থেকে 
বিরত থাকবে। ইউসুফ ৯%। এরূপই পরিপূর্ণ ধৈর্য ও সহ্যের নযীরবিহীন কৃতিত্ব পেশ করেছেন। 

(১১) প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে 397 শব্দটির জওয়াব (উত্তর) উহ্য আছে, আর তা হল (৯ 3০) অর্থাৎ, যদি ইউসুফ ৯ 
আল্লাহ তাআলার নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করতেন, তবে তিনি যা ইচ্ছা করেছিলেন, তা ক'রে বসতেন। উক্ত নিদর্শন কি ছিল? এ ব্যাপারে 
মতভেদ রয়েছে। উদ্দেশ্য হল যে, প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এমন কোন জিনিস তাকে দেখানো হয়েছিল যে, তা প্রত্যক্ষ ক'রে তিনি 
যৌন-কামনা সংবরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা নিজ পয়গম্বরগণকে এইভাবেই হিফাযত ক'রে থাকেন। 

(২১) অর্থাৎ, যেরূপ আমি ইউসুফ ৯৬ঞ্-কে নিদর্শন দেখিয়ে, কুকর্ম বা তার ইচ্ছা থেকে বাচিয়ে নিয়েছিলাম, অনুরূপ আমি তাকে 
সর্ববিষয়ে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করেছি। কারণ সে আমার মনোনীত ও বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
(২১) ইউসুফ ৪ যখন দেখলেন যে, এ নারী মন্দকর্মের ইচ্ছায় অটল, তখন তিনি বাইরে বের হওয়ার জন্য দরজার দিকে দৌড়ে 
পালাতে লাগলেন, আর তাকে ধরার জন্য সে নারীও তার পশ্চাতে দৌড়তে লাগল। এইভাবে উভয়ে দরজার দিকে দৌড় দিল। 

(১০) অর্থাৎ স্বামীকে দেখেই সে (নারী) সতী-সাধ্ী সেজে গেল এবং ইউসুফকে সর্বপ্রকার দোষী সাব্য্ত ক'রে তার জন্য শাস্তিও ঠিক 
করে ফেলল। অথচ প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ এর বিপরীত ছিল। দোষী সে নিজেই ছিল। আর ইউসুফ ৯৬৪ একেবারে নিষ্পাপ ছিলেন। তিনি 
সেই কুকর্ম থেকে বাচতে আগ্রহী ও সচেষ্ট ছিলেন। 

(২১১) ইউসুফ এঞ্র। যখন দেখলেন যে, এ মহিলা সমস্ত দোষ তার উপরই চাপিয়ে দিচ্ছে, তখন তিনি আসল রহস্য বর্ণনা ক'রে বললেন 
যে, সেই আমাকে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা করেছে। আর আমি তার স্পর্শ থেকে বাচার জন্য বাইরের দরজার দিকে 
ছুটে পালিয়ে এসেছি। 

(২১১) এটা তারই বংশের কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিল, যে উক্ত ফায়সালা করেছিল। ফায়সালাকে এখানে ০এ- (সাক্ষ্য দিল) শব্দে এই জন্য 


বুঝানো হয়েছে যে, তখনও বিষয়টি যাচাই করার প্রয়োজন ছিল। কোন কোন বর্ণনায় একটি দুপ্ধপোষ্য শিশুর সাক্ষ্যদানের কথা পাওয়া 
যায়। কিন্তু তা সহীহ সুত্রে সাব্যস্ত নয়। সহীহাইন (বুখারী-মুসলিমে) তিনজন দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা বলার হাদীস আছে। যাদের মধ্যে এ 
চতুর্থ শিশু নয়, যার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়। 
(১১) এ কথাটি মিসরের আযীের ছিল, তিনি নিজ স্ত্রীর কুষ্বভাব দেখে নারী সম্পর্কে (আমভাবে) এই মন্তব্য করেছিলেন। এটা আল্লাহর 
মন্তব্য নয়। আর না এই উক্তি সকল নারীর ক্ষেত্রে সঠিক। সুতরাং তা সকল নারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এবং এর ভিত্তিতে নারী মাত্রই 
সকলকে ছলনাময়ী ও চক্রান্তের বেড়াজাল বলে চিহিতত করা কখনই কুরআনের উদ্দেশ্য নয়। যেমন অনেকে উক্ত বাক্য দ্বারা নারী 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১২ পারা ৪১৭ 


(৩০) নগরে কতিপয় মহিলা বলল, “আহীযের স্ত্রী তার যুবক দাসের এ টার ররর টিটি 

কাছে যৌন-মিলন কামনা করে; তার প্রেম তাকে উন্মত্ত ক'রে ফেলেছে। (৫৪ ১০ 78 র্ 

আমরা তো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।? ২১৬) 

(৩১) মহিলাটি যুখন তাদের চন্ানতের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ৫% ১৫25 (21 24256 ৯5 ৩৮০ ৪৫ 

ডেকে পাঠাল(১ এবং একটি বৈঠকের আয়োজন করল।৯) তাদের -, , ০৮৮ 2 0522 টে 

প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল এবং তাকে বলল, "তাদের সামনে বের 6০৮ ৮০৩১ ৩5 এ 2০9 &ঠি 55 ও 
20২২৯) ০ এ রি . রিড রি 

হও।”২৯ অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল, তখন তারা তার (রূপ- 67215757727 82 


প ০৫ 


রর রা ই 
০৮ ০১৮০ ও 4০০01 ৪৮ 535 43 ০৭-৮-৪: 


নে 
্ 


মাধূর্ষে) অভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল।৬ তারা টানা প্র র্র্ারাররডডা 

রর - (22) ৬০ 11০৮৯ 01156 148 ও এ 
বলল, 'আল্লাহ পবিত্র! এ তো মানুষ নয়। এ তো এক মহিমান্বিত (955৮ ১17০1 45 
ফিরিস্তা।” ১৩১ 


4 ০ 54 রে কপ 
(৩২) সে বলল, এই সে, যার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে ভত্সনা ০০ 550 তুঠডি ৫৬ এ 059 ৩৪ 
করেছ।১১ আমি তো তার কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছি; কিন্তু সে 4 2 
নিজেকে পবিত্র রেখেছে। আমি তাকে যা আদেশ করি, সে যদি তা না ৬ ০৩০ ৩ ০৮ 9৮৪ শিি্ি০িও ০৯৮ 


করে, টুল ্‌ অবশ্যই সে কারারুদ্ধ হবে এবং লাঞ্িতদের অন্তর্ভূক্ত ০৮৯০] 48৩8 
হবে।? ৩৩ প 
সম্পর্কে এরূপ কথাবার্তা বলে থাকে। 


(১১) অর্থাৎ, এ কথা প্রচার করো না। 

(১১০ এতে বুঝা যায় যে, মিসরের আযীষের নিকট ইউসুফ ৮ যে নির্দোষ তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 

(১) যেরূপ পর্দা দ্বারা সুবাস গোপন করা যায় না, প্রেম-ভালোবাসার বিষয়টিও অনুরূপ। মিসরের আযীয ইউসুফ %-কে উক্ত ঘটনা 
ভুলে যাওয়ার জন্য বললেন। আর সত্যই তিনি তার পবিত্র মুখে এর কোন চর্চাই করেননি। তার পরেও ঘটনাটি জলের আগুনের মত 
ছড়িয়ে পড়ল এবং মিসরের মহিলাদের মাঝে এর দারুণ চর্চা হতে লাগল। মহিলারা আশ্চর্য হল এই ভেবে যে, স্বামী থাকতেও যুলাইখা 
অন্যাসক্তা!) যদি প্রেম করার খুব ইচ্ছাই ছিল, তাহলে একজন সুদর্শন (স্বাধীন) পুরুষের সাথে করত। সে আপন দাসের প্রতি প্রেমে 
উন্মন্তা হয়ে পড়েছে! এটা তার বড় মুর্খামি! 

(২১) মিসরের মহিলাদের পশ্চাতে সমালোচনা এবং নিন্দা ও ভর্তসনাকে "চক্রান্ত" বলা হয়েছে। যার ফলে কোন কোন তফসীরবিদ 
বলেছেন যে, শহরের সেই নারীদের নিকটেও ইউসুফ ৯৪-এর অপরূপ সৌন্দর্যের সংবাদ পৌছে গিয়েছিল এবং তারাও কোনক্রমে সেই 
সৌন্দর্যের অধিকারী (ইউসুফ)কে দেখতে চাচ্ছিল। সুতরাং তারা তাদের সেই চক্রান্ত (গুপ্ত কৌশলে) কৃতকার্য হয়ে গেল। যেহেতু 
আযীয-পত্রী এই কথা প্রমাণ করার জন্য সেই মহিলাদেরকে যিয়াফত করল এবং তাদের ভোজনের ব্যবস্থা করল যে, আমি যার প্রতি 
আসক্তা হয়ে পড়েছি, সে শুধু একজন দাস বা সাধারণ ব্যক্তি নয়; বরং সে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক এমন অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী 
যে, তাকে দেখে মন মুগ্ধ ও প্রাণ লুঠিত হওয়া কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। 

(২১) অর্থাৎ, এমন বসার হাঁন নির্দিষ্ট করল, যেখানে হেলান-বালিশ রাখা হয়ে ছিল। যেমন বর্তমানে আরবদের মাঝে এরূপ মজলিস 
প্রসিদ্ধ আছে, এমনকি হোটেল ও রেস্তরাতেও তা রাখা হয়। 

(২১৯) অর্থাৎ, ইউসুফ ৯৬-কে প্রথমে আড়ালে রাখা হয়েছিল। অতঃপর যখন উপস্থিত সব মহিলারা (ফল বা অন্য কিছু কেটে খাওয়ার 

জন্য) ছুরি হাতে নিল, তখন আধীয-পত্রী (যুলাইখা) ইউসুফ ৮-কে উক্ত মজলিসে আসার আদেশ দিল। 

(৮) অর্থাৎ, ইউসুফের মনোমুগ্ধকর রূপ দেখে প্রথমতঃ তার মাহাত্ময ও মর্যাদার কথা স্বীকার করল এবং দ্বিতীয়তঃ তারা নিজেরা এমন 

দিশেহারা হয়ে পড়ল যে, ফেল কাটার জায়গায়) নিজ নিজ হাতেই ছুরি চালিয়ে বসল, ফলে তাদের হাত কেটে রক্তাক্ত হয়ে গেল। 

হাদীসে এসেছে যে, ইউসুফকে (সৃষ্টির) অর্ধেক রূপ দান করা হয়েছিল। (মুসলিম ঈমান অধ্যায়) 
(১ এর অর্থ এ নয় যে, ফিরিস্তাগণ আকার-আকৃতিতে মানুষ থেকে অধিক সুন্দর। কারণ, ফিরিশ্তাদেরকে তো মানুষ দেখেইনি। 
তাছাড়া আল্লাহ তাআলা মানুষ সম্পর্কে নিজেই কুরআন মাজীদে বর্ণনা দিয়েছেন যে, আমি তাদেরকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি। 
(সুরা তীন) সেই মহিলাগণ ইউসুফ £ঞর-কে "মানুষ নয়” এই জন্য বলেছিল যে, তারা তখন যেরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ব্যক্তিকে 
দেখেছিল, সেরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী কোন মানুষকে কখনো দেখেনি এবং তারা এই জন্য তাকে ফিরিস্তা বলেছিল যে, সাধারণতঃ মানুষ 
মনে করে যে, ফিরিস্তাগণ রূপ ও গুণের দিক থেকে এমন হন, যা মানুষ থেকে উর্ধে। এ থেকে বুঝা গেল যে, নবীগণের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য 
ও স্বতন্ত্র গুণাবলীর কারণে তাদেরকে মানব-বংশ থেকে বের করে "নূরের সৃষ্টি” বলা সর্বযুগের এমন মানুষদের স্বভাব ছিল, যারা 
নবুঅত ও তার মর্যাদার ব্যাপারে অজ্ঞ 
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৪১৮ সুরা ইউসুফ 


(৩৩) ইউসুফ বলল, "হে আমার প্রতিপালক! এই মহিলারা আমাকে 
যার প্রতি আহবান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক 
প্রিয়। তুমি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না কর, তাহলে আমি 
তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হব।” ৩৪ 

(৩৪) অতঃপর তার প্রতিপালক তার আহবানে সাড়া দিলেন এবং 
তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বক্ঞ। 


(৩) নিদর্শনাবলী দেখার পরও তাদের মনে হল যে, তাকে কিছুকালের 
জন্য কারারুদ্ধ করতেই হবে। 8৩০) 


(৩৬) তার সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন 
বলল, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি (আঙ্গুর) নিঙ্ড়ে মদ তৈরী করছি" 
এবং অপরজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি আমার মাথায় রুটি 
বহন করছি এবং পাখি তা হতে খাচ্ছে। আমাদেরকে আপনি এর তাৎপর্য 
জানিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি।” ০১ 


(৩৭) ইউসুফ বলল, "তোমাদেরকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা আসবার 
পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দেব, এ জ্ঞান আমার 
প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তারই অন্তর্ভত।১) যে 
সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী আমি তাদের 
মতবাদ বর্জন করেছি। (০) 
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(৮) যখন আযীহের স্ত্রী দেখল যে তার ছলনা ও চক্রান্ত সফল ও কৃতকার্য হয়েছে এবং ইউসুফের রূপ দেখে সমালোচক মহিলারা 


অভিভূত হয়ে পড়েছে, তখন বলতে লাগল যে, তাকে এক ঝলক দেখাতেই তোমাদের এ অবস্থা হয়ে গেল, তাহলে কি এখন তার প্রেম- 


জালে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তোমরা আমার নিন্দা করবে? এ তো সেই তরুণ, যার সম্পর্কে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। 


(২) সমালোচক মহিলাদেরকে অভিভূত হতে দেখে তার স্পর্ধা আরো বেড়ে গেল এবং লঙ্জা-শরমের সমস্ত পর্দা খুলে দিয়ে সে তার 


অসৎ কামনা আরো একবার প্রকাশ করল। (এবং এবারে অস্বীকার অবস্থায় তাকে হুমকি দেখানো হল।) 


হি 


(১১) ইউসুফ ৯ মনে মনে উক্ত দুআ করেছিলেন। কারণ মুমিনের জন্য দুআ একটি হাতিয়ার। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 


কিয়ামতের 


দিন আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে তার আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন। তাদের মধ্যে একজন হল সেই ব্যক্তি, যাকে একজন সুন্দরী ও 


স্ত্রান্ত নারী কুকর্ম করার জন্য আহবান করে। কিন্তু সে তাকে এই বলে উত্তর দেয় যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।” (বুখারী ও মুসলিম) 
(৮) নির্দোষিতা ও পবিত্রতা প্রকাশ হওয়ার পরেও ইউসুফ ৯৬ঞ্র-কে জেলখানায় পাঠানোতে আযীষের দৃষ্টিতে এই যুক্তি ও কল্যাণ 


থাকতে পারে যে, তিনি ইউসুফ ৯্-কে তীর স্ত্রী থেকে দুরে রাখতে চাচ্ছিলেন, যাতে সে পুনরায় ইউসুফ ধঞঞর-কে নিজ প্রেম-জালে 


ফাসানোর চেষ্টা না করতে পারে, যেমন তার ইচ্ছা তাই ছিল। 


(৯১) উক্ত দুই যুবক রাজকর্মচারী ছিল। প্রথমজন শারাব পান করানোর কাজ করত এবং দ্বিতীয়জন রুটি তৈরী করত। কোন কারণে 


উভয়কে জেলখানায় বন্দী করা হয়েছিল। ইউসুফ ৯৬&। আল্লাহর পয়গম্বর ছিলেন। দাওয়াত ও তবলীগের সাথে সাথে ইবাদত ও 


আচরণ, পরহেযগারী ও সচ্চরিত্রতার দিক থেকে জেলখানার অন্যান্য বন্দীদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। এ ছাড়া আল্লাহ তাআলা তাকে 


স্বপ্নের তা*বীর (ব্যাখ্যা) করার বিশেষ জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। উক্ত বন্দীদ্বয় যখন স্বপ্ন দেখল, তখন তারা ইউসুফ ৪৬এ-এর 


নিকট এল এবং বলল, আমরা আপনাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি। আপনি আমাদেরকে আমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দিন। কেউ কেউ 


১.০ শাব্দটির অর্থ এই বলেছেন যে, আপনি স্বপ্নের ভাল তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারেন। 


(২) অর্থাৎ, আমি যে তাৎপর্য বলব, তা জ্যোতিষী ও গণকদের মত ধারণা বা অনুমানের ভিত্তিতে নয়, যাতে ঠিক ও ভুল উভয়েরই 


সম্ভাবনা থাকে। বরং আমার তাৎপর্য সুদৃঢ় জ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রে হবে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে প্রদান করা হয়েছে। যাতে 


ভুলের কোন অবকাশ নেই। 


(২) এটা ইলহাম ও আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান লাভের কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আমি সেই লোকদের মতবাদ বর্জন করেছি, যারা আল্লাহ ও 


আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে না। এরই বদৌলতে আমার উপর আল্লাহর এই অনুগ্রহ হয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল বারান ১২ পারা ৪১৯ 


ৌী 9 লা টিনার রা লারা র্রাররোররা পেরে 
(৩৮) সি পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের দ্বীন ৩:৪1 ৩১৯৪2 102] তে হি 
অনুসরণ করি। ” আল্লাহর সাথে কোন বস্তকে শরাক করা আমাদের . রি টা হর 8 
কাজ নয়।১৯) এটা আমাদের এবং সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, 4১5 4৮০ ০1 


কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। 


(৩৯) হে আমার কারা-সঙগীদ্বয়! ১৪১ ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না 
পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌? ২৪১) 


(৪০) তাকৈ ছেড়ে তোমরা শুধু এমন কতকগুলি নামের উপাসনা করছ 
যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখে নিয়েছ। এইগুলির কোন 
প্রমাণ আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি।3১০ বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু 
আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারোও 
উপাসনা করবে না। এটাই সরল-সঠিক দ্বীন।(২৯১ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ 
এটা অবগত নয়। ২৪) 
(৪১) হে আমার কারাসলীদ্বয়!৯ তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা এই 
যে, সে তার প্রভুকে মদ্য পান করাবে) এবং অপরজন সম্বন্ধে কথা এই 
যে, সে শুলবিদ্ধ হবে, অতঃপর তার মস্তক হতে পাখি আহার করবে।১৯) 
যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।” ২৯১ 


(৪২) ইউসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল, তাকে বলল, 
“তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো।'? কিন্তু শয়তান তাকে তার 


(২০) পিতামহ-প্রপিতামহকেও পিতা বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ তারাও পিতা। পুনরায় পর্যায়ক্রমে প্রপিতামহ ইব্রাহীম ৯গগ্র তারপর 
পিতামহ ইসহাক ঠঞঞ। এবং তারপর পিতা ইয়াকুব 8৬৪-কে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, প্রথমে প্রথম পুরুষ, অতঃপর দ্বিতীয় পুরুষ ও 
সবশেষে তৃতীয় পুরুষকে উল্লেখ করেছেন। 
(১৮) সেই তওহীদের দাওয়াত এবং শির্কের খন্ডন; যা প্রত্যেক নবীর বুনিয়াদী ও প্রাথমিক শিক্ষা এবং দাওয়াত ছিল। 

(২০) 'কারাসঙ্গী” বা জেলখানার সাথী এই জন্য বলেছেন যে, এরা সকলে দীর্ঘ সময় ধরে জেলখানায় বন্দী হয়ে ছিল। 

(২৯) অর্থাৎ, সন্তা, গুণ ও সংখ্যার দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক। অর্থাৎ, সেই সকল (কল্পিত) প্রতিপালক উত্তম, যারা নিজ নিজ 
সন্তার দিক থেকে এক অপর হতে আলাদা, গুণের দিক থেকে এক অপর হতে পৃথক এবং সংখ্যার দিক থেকেও বিভিন্ন, নাকি সেই 
আল্লাহ উত্তম, যিনি নিজ সত্তা ও গুণে একক, ধার কোন অংশীদার নেই এবং তিনি সকলের উপর পরাক্রমশালী ও ক্ষমতাবান? 

(২৯) এর এক অর্থ এই যে, তাদের “উপাস্য” নামটি তোমরা নিজেরাই দিয়েছ। প্রকৃতপক্ষে না তারা উপাস্া, আর না সে সম্পর্কে কোন 
প্রমাণ আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সেই উপাস্যদের বিভিন্ন নাম যা তোমরা দিয়ে রেখেছ; যেমন বর্তমানে, 
খাজা গরীব নেওয়ায, গঞ্জ বখশ, কিরনী ওয়ালা, কারমা ওয়ালা, গও্সে আযম, দস্তগীর, মুশকিল কুশা (অনুরূপ দাতা সাহেব, খাজাবাবা, 
সাইবাবা) ইত্যাদি এসব তোমাদের নিজেদের মনগড়া নাম, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এর কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করা হয়নি। 

(২০) এই ছীন, যার দিকে আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত করার কথা বলা হয়েছে, তা সঠিক 
ও সুদৃঢ়, যা অবলম্বন করার আদেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। 

(%) যার কারণে অধিকাংশ মানুষ শির্কে লিপ্ত হয়, মহান আল্লাহ বলেন, (35৮১ ১১ 31 45 (3১%র্ল ১059) অর্থাৎ, তাদের 
অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু তাঁর অংশী স্থাপন করে। (সুরা ইউসুফ ১০৬) (১5) ৩৮১৯ 212 ০০৩ স্গী 6) অর্থাৎ, 
হুমি যতই আগ্রহী হও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করবার নয়। (এ ১০৩) 

(২৯) তওহীদের নসীহত করার পর এখন ইউসুফ ৪৬৪ তাদের বর্ণনাকৃত স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করছেন। 

(৮) এ সেই ব্যক্তি যে স্বপ্নে নিজেকে আঙ্গুরের জুস তৈরী করতে দেখেছিল। এর পরেও তিনি উভয়ের মধ্যে কোন একজনকে নিটিষ্ট 
করেননি, যাতে যে শুলবিদ্ধ হবে, সে আগে থেকেই দুশ্চিন্তাগরস্ত না হয়ে পড়ে। 

(২৮) এ সেই ব্যক্তি যে স্বপ্নে নিজ মাথার উপর রুটির ঝুড়ি বহন করতে দেখেছিল। 

(২৯) অর্থাৎ, এই সিদ্ধান্ত ঘা আমি স্বপ্নের তাৎপর্য হিসাবে বর্ণনা করেছি, তা পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত হয়ে আছে। নিঃসন্দেহে তা বাস্তবায়িত 
হবে। যেমন হাদীসে আছে, নবী & বলেছেন, যতক্ষণ স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা না করা হয়, ততক্ষণ তা পাখির পায়ে (অস্থিতিশীল) থাকে। 
অতঃপর যখন তার তাৎপর্য বর্ণনা ক'রে দেওয়া হয়, তখন তা বাস্তবে সংঘটিত হয়।” (আহমাদ, ইবনে কাসীর) 


্ৈ 
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৪২০ 


সুরা ইউসুফ ১২ 


প্রভুর কাছে তার বিষয় বলবার কথা ভুলিয়ে দিল; সুতরাং ইউসুফ কয়েক 


বছর কারাগারে থেকে গেল। ১৫৭ 


(৪৩) রাজা বলল, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্তুলকায় গাভী; 


ওগুলিকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও 


অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার 


তাহলে অ 


মার স্বপ্ন সম্বন্ধে অ 


ভিমত দাও।” 


(৪৪) তারা বলল, "এটা আবোল-তাবোল স্বপ্ন এবং আমরা এরপ স্বপ্ন 


ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।” ১৫৯ 


(৪৫) দু'জন কারা-বন্দীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে রি রর রি পয 
তার স্মরণ হল সে বলল, 'অ মা 


মি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, 


সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠিয়ে দাও।” ২৫১) 


(৪৬) সে বলল, "হে ইউসুফ! হে মহা সত্যবাদী! সাতটি স্থুলকায় গাভী, ০] রা 


ওগুলিকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও ₹£ 2, ৯ নর 


অপর সাতটি শুন্ক শীষ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন, যাতে -৯ঠি /*৯ ৯৬৮ শট ১৬৯৪ 


পারে।? 


আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে 2০১:144 ১৭ 


৪৭) ইউসুফ বলল, "তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, 


অতঃপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ 


তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শসা শীষ সমেত রেখে দেবে। 


(৪৮) এরপর আসবে সাতটি কঠিন (দুর্ভিক্ষের) বছর, এই সাত বছর যা ্ 2 2 46: 5 258 রয়ে নীট রি 


পূর্বে সঞ্চয় ক'রে রাখবে, লোকে তা খাব্ঃ১৫০ শুধু সামান্য কিছু যা 


ঞ 


এ 0৬9 
১৯506 44 29 


(০) ৮ শব্দ 


টি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার জন্য ব্যবহার হয়। অহাব বিন মুনাব্বেহ বলেন, আইয়ুব 8৪ তার ব্যাধি অবস্থায় এবং 


ইউসুফ 3৪ জেলখানায় সাত বছর ছিলেন। আর বুখতে নাসরের আযাবও সাত বছর ছিল। পক্ষান্তরে অনেকে বলেন, বারো বছর এবং 


অনেকের মতে চৌদ্দ বছর জেলখানাতে ছিলেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন। 


(২৫১) ১৬1 শব্দটি ৬৩ এর বহুবচন, যার অ 


হল ঘাসের গোছা। ৯ শব্দটি ৯ এর বহুবচন যার অর্থ হল স্বপ্ন। *১০1 ০০. এর 


অর্থ হবে, অর্থহীন স্বপ্ন বা বিক্ষিপ্ত খেয়াল, যার কোন ব্যাখ্যা হয় না। উক্ত স্বপ্নু মিসরের সেই রাজা দেখলেন, আযীয 


স্বপ্নু দ্বারা আল্ল 


[হ তাআলা ইউসুফ ৯৬ঞর-কে জেল থেকে মুক্ত করতে চাইলেন। সুতরাং রাজার সভাসদ, জ্যোতিষী 


যার মন্ত্রী ছিলেন। এই 


ও গণকমণ্ডলী সকলে 


সেই জটিল স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করল। কেউ কেউ বলেন, জ্যোতিষী প্রভৃতিদের অক্ষমতা প্রকাশ করার অর্থ, 


তাদের আদৌ ব্যাখ্যার জ্ঞান 


কথা বলেছে, বরং তারা কেবল উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করার অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। 


ছিল না। পক্ষান্তরে কিছু তফসীরবিদ বলেন, তারা ব্যাখ্যা জানতো না এমন নয়, আর না তারা না জানার 


(২৫) এ ব্যক্তি জেলখানার সঙগীদ্ধয়ের একজন ছিল, যে অবিলম্বে ছাড়া পাবে। তাকে ইউসুফ ৪ প্র বলেছিলেন যে, " 


খু 


তুম তোমার প্রভুর 


(মালিকের) নিকট আমার কথা বলবে, যাতে আমিও মুক্ত হতে পারি।” সেই ব্যক্তির হঠাৎ স্মরণ হল এবং সে বলল, আমাকে সময় 


দাও, আমি তোমাদেরকে এই স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দেব। সুতরাং সেখান থেকে বের হয়ে সে সোজা ইউসুফ ৯ 


স্বপ্নের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে 


তার তাৎপর্য জানতে চাইল। 


(০) তত 


ন্‌ 


ল্লাহ তাআলা ইউসুফ ৯৬এ-কে স্বগ্নের ব্যাখ্যা-জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, ফলে 


এর নিক 


? গেল এবং 


তিনি অবিলম্বে সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বুঝতে 


পারলেন 


তিনি সাতটি মোটা-তাজা গাভী 


দ্বারা এমন সাতটি বছর অর্থ নিলেন, যে বছরগুলিতে খুব ভাল ফসল উৎপন্ন হবে। আর 


সাতটি শীর্ণকায় গাভী দ্বারা তার বিপরীত দু' দুর্ভিক্ষের সাতটি বছর অর্থ নিলেন। অনুরূপ সাত 


অধিকহারে ফসল উৎপন্ন হবে এবং সাতটি 


ট সবুজ শীষ দ্বারা ব্যাখ্যা নিলেন যে, যমীনে 


ট শুজ্ক শীষ দ্বারা যমীনে সাত বছর ফসল উৎপন্ন না হওয়ার ব্যাখ্যা নিলেন। সেই সাথে তার 


জন্য কি ব্যবস্থা নিতে হবে তাও বলে দিলেন; বললেন, "পর পর সাত বছর চাষাবাদ করবে এবং যে শস্য উৎপন্ন হবে, তা কেটে শীষ সহ 


এ 74 


জমা রাখবে; যাতে শস্য ভালভাবে সংরক্ষিত থাকে। পরে যখন সাতটি দুর্ভিক্ষের বছর আসবে, তখন সে শস্য তোমাদের কাজে আসবে, 


যা তোমরা সঞ্চয় করে রাখবে।? 
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তোমরা সংরক্ষণ করবে তা ব্যতীত। (৫৪) 


(৪৯) এবং এরপর আসবে এক বছর, সেই বছর মানুষের জন্য প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বছর মানুষ ফলের রস নিওড়াবে।” ১০) 


(৫০) রাজা বলল, “তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এস।”১৫১ 
সুতরাং যখন দূত তার কাছে উপস্থিত হল, তখন সে বলল, "তুমি 
তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর, যে মহিলারা 
তাদের হাত কেটে ফেলেছিল, তাদের অবস্থা কি?) আমার 
প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্বন্ধে স্যক অবগত।? 

(৫১) রাজা মহিলাদেরকে বলল, 'কী ব্যাপার তোমাদের? যখন তোমরা ₹ . 4 ৮৫০০ -৮% (১9০ &| রা 
ইউসুফের কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছিলে, (তখন কি সে সম্মত রি 

হয়েছিল?), তারা বলল, 'আল্লাহ পবিত্র! আমরা তার মধ্যে কোন দোষ ও ০ 
দেখিনি।*১%) আহীষের স্ত্রী বলল, "এক্ষণে সত্য প্রকাশ পেয়ে গেল। 
আমিই তার কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছিলাম, আর সে অবশ্যই . রাজের 
সত্যবাদী। ১৫৯ রেট ২০৪০৬ ০৮ 
(৫২) এটা এ জন্য যে, যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে এ ৬১৫ খুকা 65. নি এ পি ৩0৩ 
আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি২৬) এবং আল্লাহ ০, ৰ 
বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। ১৬১ 


(৯) ১৯০০৩ ৮« (যো তোমরা সংরক্ষণ করবে)এর অর্থ হল, সেই শস্যবীজ যা পুনরায় চাষ করার জন্য সংরক্ষণ কণরে রাখবে। 
(১) অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষের সাতটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পর প্রচুর বৃষ্টি হবে, ফলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে এবং তোমরা আঙ্গুর থেকে 


তার রস বের করবে, যায়তুন থেকে তৈল বের করবে এবং চতুষ্পদ জন্ত থেকে দুধ দোয়াবে। উক্ত ব্যাখ্যার সাথে স্বপ্নের খুব সুন্ষ্ম সম্পর্ক 
আছে, যা একমাত্র সেই ব্যক্তিই বুঝাতে পারে, যাকে আল্লাহ তাআলা সঠিক বুঝার ক্ষমতা দান করেছেন এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী 
করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইউসুফ ৯প্রা-কে তা প্রদান করোছিলেন। 

(২০) উদ্দেশ্য এই যে, যখন সেই ব্যক্তি ব্যাখ্যা নিয়ে বাদশার নিকট গেল ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করল, তখন সেই ব্যাখ্যা ও ইউসুফ ৯৬৪৪-এর 
বলা তদবীর শ্রবণ ক"রে বাদশাহ বড় প্রভাবিত হলেন এবং তিনি অনুমান করলেন যে, এই ব্যক্তি, যাকে বেশ কিছুদিন থেকে জেলে রাখা 
হয়েছে, তিনি অসাধারণ জ্ঞান, মর্যাদা ও উচ্চ যোগ্যতার অধিকারী। সুতরাং বাদশাহ তাকে দরবারে উপস্থিত করার জন্য আদেশ দিলেন। 
(২) ইউসুফ ৯৪ যখন দেখলেন যে, এখন বাদশাহ সম্মান দিতে প্রস্তুত, তখন তিনি এইভাবে শুধু অনুগ্রহের পাত্র হয়ে জেল থেকে 
বের হওয়া পছন্দ করলেন না। বরং আপন চরিত্রকে উচ্চ এবং নিজের পবিভ্রতাকে সাব্ন করাকে প্রাধান্য দিলেন, যাতে পৃথিবীর সামনে 
তীর নির্মল চরিত্র ও সুউচ্চ মর্যাদা পরিষ্ফুটিত হয়ে যায়। কারণ একজন (দায়ী) আল্লাহর পথে আহবানকারীর জন্য এই পবিত্রতা ও 
মহান চরিত্র খুবই জরুরা। 
(২) বাদশার জিজ্ঞাসাবাদে সমস্ত মহিলা ইউসুফ 8৬৪। এর পবিত্রতার কথা স্বীকার করল। 

(৯) এখন আহীষের স্ত্রী যুলাইখারও এই কথা হ্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় থাকল না। সে স্বীকার করল যে, ইউসুফ নির্দোষ এবং 
প্রেমের পয়গাম আমার পক্ষ থেকেই ছিল। ইউসুফের এই ত্রুটির সাথে কোন সম্পর্ক নেই। 

(২৮) জেলখানাতে যখন ইউসুফ ৯৬ঞ্র-কে এই সমস্ত সংবাদ জানানো হল, তখন তিনি তা শ্রবণ ক'রে এই কথা বলেছিলেন। কেউ কেউ 
বলেন, তিনি বাদশার নিকট গিয়ে এই কথা বলেছিলেন এবং কোন কোন তফসীরকারকের নিকট এটাও যুলাইখারই উক্তি ছিল। উদ্দেশ্য 
এই যে, ইউসুফ ৯৬৪-এর অনুপস্থিতিতেও তাকে মিথ্যাভাবে অপবাদ দিয়ে খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করব না। বরং আমানতদারীর 
চাহিদা সামনে রেখেই আমি আমার ভূল স্বীকার করছি। অথবা উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার স্বামীর খিয়ানত করিনি এবং কোন বড় পাপ 
করে বসিনি। ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 

(২৬১) যে, সে আপন ছলনা ও চক্রান্তে সর্বদা কৃতকার্য থাকবে। বরং তার প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে ও সাময়িক হয়। পরিশেষে সত্য ও 
সত্যবাদীরই জয় হয়। সত্যবাদীদেরকে সাময়িক কিছু পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় মাত্র। 
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৪২২ সর/। ইউস্লুফ ১২ 


১৩ পারা 


(৫৩) আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, ১) মানুষের মন অবশ্যই 
মন্দকর্ম প্রবণ, ) কিন্ত সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া 
করেন।€১ নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমানীল, পরম দয়ালু।” 
(৫৪) রাজা বলল, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি তাকে 
আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব।(৯ অতঃপর রাজা যখন তার সাথে 
কথা বলল, তখন বলল, "আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাবান ও 
বিশ্বাসভাজন।” ফির পু 
(৫৫) সে বলল, “আমাকে দেশের কোষাধাক্ষ নিযুক্ত করুন। নিশ্চয়ই 245 0 চা] ১ নি ৪৮0 
আমি সুসংরক্ষণকারী, সুবিজ্ঞ।” €) 

(৫৬) এইভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে এ দেশে এপ ৪০61 রি ০০০ ১০৬ টি 
যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত।৬) আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া 
করে থাকি। আর আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।) 


৮০০৯ 


৩৮০০০ ৮ ৫ ঃ ০৪০০৪ 


€) এটা যদি ইউসুফ 4৪৪-এর উক্তি হয়, তাহলে এটা তার পক্ষ থেকে আত্মবিনয়ের বহিঃগ্রকাশ। কেননা এটা সুস্পষ্ট যে, সব দিক 
থেকেই তার পবিত্রতা সাব্স্ত হয়ে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে এটা যদি মিশরের ব বাদশার সত্ীর কথা হয়, (যেমন ইবনে কাসীরের মত) তাহলে 
তা বাস্তবের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কেননা সে নিজের অপরাধ এবং ইউসুফ ৪৬ঞ্র-কে ফুসলানো ও ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধ করানোর কথা স্বীকার 
করেছিল। 
() এটা সে তার নিজের কৃত অপরাধের কারণ উল্লেখ ক'রে বলছে যে, মানুষের মনের প্রবণতা এমন যে, সে তাকে মন্দ কর্মের প্রতি 
প্ররোচিত করে এবং খারাপ কাজের দিকে অগ্রসর করে। 

(১ অর্থাৎ, মনের কুপ্রবণতা থেকে সেই বেঁচে থাকে, যার প্রতি আল্লাহর রহমত ও অনুকম্পা হয়। যেমন তিনি ইউসুফ %৪-কে বাচিয়ে 
নিলেন। 

(9 যখন বাদশা আযীয (রাইয়ান বিন অলীদ)-এর সামনে ইউসুফ ৯৬৪-এর জ্ঞান ও মর্যাদা সহ তার চরিত্রের উৎকর্ষতা ও পবিভ্রতাও 
প্রস্ফুটিত হয়ে গেল, তখন তিনি আদেশ করলেন যে, তাকে (ইউসুফ ৯্র-কে) আমার কাছে পেশ কর আমি তাকে আমার সঙ্গী 
(পরিয়পাত্র) ও মন্ত্রী (পরামর্শদাতা) বানাতে চাই। 

(9) ১52 অর্থাৎ মর্যাদার অধিকারী এবং 2 (বিশ্বস্ত) অর্থাৎ রাষ্ট্র রহস্যবিদ। 


(১ ১০99 শব্দটি 89৯ শব্দের বহুবচন। 21 এমন স্থানকে বলা হয় যেখানে জিনিসপত্র হিফাযতে রাখা হয়। ১০১॥ ১০9 বলতে সেই 
সব গুদামকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে রসদ-শস্য জমা করা হতো অর্থাৎ, শস্যাগার। তিনি এ (শস্যাগারের) ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজ 
হাতে নেওয়ার ইচ্ছা এই জন্য প্রকাশ করলেন, যাতে (্বেগ্নের তা*বীর বা ব্যাখ্যা অনুসারে) আসন্ন দুর্ভিক্ষের জন্য উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
যেতে পারে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে। সাধারণ অবস্থায় যদিও পদ বা নেতৃত্‌ প্রার্থনা করা বৈধ নয়, কিন্তু - 
ইউসুফ 8৪৪্-এর এই পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে জানা যায় যে, বিশেষ অবস্থায় যদি কোন লোক এটা মনে করে যে, জাতি ও রাষ্ট্রের উপর 
আগত সঙ্কটের উচিত ব্যবস্থার যথাযথ যোগ্যতা আমার মধ্যে বিদ্যমান, যা অন্যের মধ্যে নেই, তাহলে সে নিজের যোগ্যতা অনুসারে এই 
বশেষ পদ প্রার্থনা করতে পারে। পক্ষান্তরে ইউসুফ ৯ মূলতঃ পদ প্রার্থনাই করেননি। বরং যখন মিসরের রাজা তার সামনে এর প্রস্তাব 
দয়েছিলেন, তখন তিনি এমন পদ গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, যাতে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি জাতি ও রাষ্ট্রের সেবা সুন্দর ও সহজভাবে 
করতে পারেন। 
() ৮৮৬৯ অর্থাৎ, আমি শস্যাগারের এমনভাবে সুরক্ষা করব যে, আমি কখনো তার অপব্যয় ঘটতে দিব না। 2:42 অর্থাৎ, শস্য জমা করা, 
ব্যয় করা এবং রাখার ও বের করার উত্তম জ্ঞান রাখি। 

€) অর্থাৎ আমি ইউসুফ £ঞ-কে এ দেশের উপর এমন শক্তি ও কৌশল প্রদান করলাম যে, মিসরের রাজা তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ 
করতেন এবং তিনি মিসরের মাটিতে এমন অধিকার প্রয়োগ করতেন, যেমন কোন মানুষ নিজ গৃহে প্রয়োগ করে থাকে। তিনি যেখানে 
ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করতেন, পুরা মিসর ছিল তার পরিপূর্ণ আধীনস্থ। 

(১) এটা যেন তার সেই সবরের সুফল, যা তিনি ভাইদের অন্যায়-অত্যাচারের উপর করেছিলেন এবং এ সুদৃঢ় পদক্ষেপের (বদলা ছিল) 
যা তিনি যুলাইখার পাপের আহ্বানের মোকাবিলায় এখতিয়ার করেছিলেন এবং সেই দৃঢ়তার (বদলা ছিল), যা তিনি কয়েদখানার জীবনে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৩ পার) ৪২৩ 


(৫৭) জা যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী তাদের জন্য পরকালের ট ১৯2৫1555 1১০০ ০05 ত৯বী 2ু 
পুরস্কারই উত্তম। 


(৫৮) ইউসুফের ভাইগণ এল এবং তার নিকট উপস্থিত হল। সে 
তাদেরকে চিনল, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না। (১ 


এ ১৯9 28০০ এডি 193৬ ০৮০৪ ৯] নত 


(৫৯) আর সে যখন তাদের খাদ্য-সামগ্রীর ব্যবস্থা ক'রে দিল, তখন | 6 2৩ 
টং রঃ জি ৪ রে ১৯: আর ৮৮. ১ 
বলল, "তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এস। 


তোমরা কি দেখছ না যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিই এবং আমিই উত্তম 


অতিথিপরায়ণ£(১১ 

(৬০) কিন্ত তোমরা যাঁদ তাকে আমার নিকট শিয়ে না আস, তাহলে ৩৯০৪ ২) ৯৪ সৈ এ ১৬ ২ -এ চি ৩ 
আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন খাদ্য-সামগ্রী থাকবে না এবং তোমর 4 
আমার নিকটবর্তী হবে না।? (১১) ৪ 
(৬১) তারা বলল, "ওর বিষয়ে আমরা ওর পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা 01:27 ঢ, 06425 4%2 ৫ 


করব এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব।” (১৪ 

্ 7 (১৪) ং 25. 2:68. বিজ 4 
(৬২) ইউসুফ তার (কর্মচারী) ররর তাদের দেওয়া » ১১৮) ৪7০ গুলা 5440 
পণ্যমূল্য তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও “ যাতে ওরা জনগণের. _ 5 পা, ০668৮ 2০০ 
নিকট ফিরে যাওয়ার পর তারা তা চিনতে পারে, তাহলে সম্ভবতঃ তারা (3১১০৯০৪১৫০৩ ৮৪৯) | শ2০119] ০১০৬ 
পুনরায় ফিরে আসবে।' 


অবলম্বন করেছিলেন। ইউসুফ ধুঞ-এর এই পদ সেই পদ ছিল, যার উপর ইতিপূর্বে মিসরের সেই রাজা অধিষ্ঠিত ছিলেন, যার স্ত্রী 
ইউসুফ ঈ্র-কে ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধ করার অপচেষ্টা করেছিল। কারো কারো মন্তব্য যে, উক্ত রাজা ইউসুফ পঞ্র-এর দাওয়াত ও তবলীগে 
মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। অনুরূপ কারো কারো মন্তব্য যে, মিসরের রাজা ইতফীরের মৃত্যুর পর ইউসুফ ৯৬৪-এর সাথে যুলাইখার বিয়ে 
হয়েছিল এবং দুটি সন্তানও হয়েছিল; একজনের নাম আফরাইম এবং দ্বিতীয়জনের নাম মীশা ছিল। আফরাইমই ছিল ইউশা” বিন নুন 
ও আইউব 8৬এ-এর স্ত্রী "রাহমাত”-এর পিতা। (তাফঈ র ইবনে কাসীর) কিন্তু এ কথাটা কোন বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত নয়, তাই বিবাহ 
সংক্রান্ত কথাটা বিশুদ্ধ বলে মনে হয় না। এ ছাড়া উক্ত মহিলার পক্ষ থেকে পূর্বে যে অসদাচরণ প্রদর্শিত হয়েছিল, তার কারণে এক নবী 
পরিবারের সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম হওয়ার কথা নেহাতই অনুচিত মনে হচ্ছে। 
(১) এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন ফল-ফসল-সমৃদ্ধ সাতটি বছর সমাপ্ত হয়ে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হল, যা মিশর দেশের সমস্ত এলাকা ও 
শহরকে আক্রমণ করল, এমনকি কানআন পর্যন্ত এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল, যেখানে ইয়াকুব গা ও ইউসুফ ১৬প্র-এর ভায়েরা বসবাস 
রত ছিলেন। ইউসুফ ৯৬৪ এই দুর্ভিক্ষের জন্য সুকৌশলের সাথে যে সুব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা সফল হল এবং শসপ্রাপ্তির জন্য সব দিক 
থেকে লোকজন তার কাছে আসতে লাগল। রা 8৬গ্র-এর প্রসিদ্ধি কানআন পর্যন্তও পৌছে গেল যে, মিসরের বাদশা এভাবে শস্য 
বিক্রি করছেন। সুতরাং পিতার আদেশে ইউসুফ %৪৪-এর ভায়েরাও বাড়ি থেকে পুজি নিয়ে শস্য প্রাপ্তির জন্য রাজদরবারে উপস্থিত 
হলেন, যেখানে ইউসুফ পঞঞ রাজসিংহাসনে অহদিতগ ছিলেন। ভায়েরা তাকে চিনতে পারেননি, কিন্তু তিনি তাদেরকে চিনে নিয়েছিলেন। 
(১১) ইউসুফ ৯ অপরিচিত থেকে স্বীয় ভাইদেরকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করলে তারা অন্যান্য কথা বলার সাথে সাথে এটাও বলে ফেলল 
যে, আমরা দশ ভাই এখানে উপস্থিত রয়েছি, কিন্ত আরো [দুজন বৈমাত্রেয় ভাই আছে, তাদের একজন তো জলে ধুংস হয়ে গেছে এবং 
দ্বিতীয়জনকে আব্বা সান্ত্বনা স্বরূপ নিজের কাছে রেখে নিয়েছেন, আমাদের সাথে পাঠাননি। তখন ইউসুফ 8৬৪ বললেন, আগামীতে 
তাকেও নিয়ে আসবে, তোমরা কি দেখ না যে, আমি মাপও পরিপূর্ণ দিচ্ছি এবং চমৎকাররূপে আতিথ্যও করছি। 

(১) লোভ দেওয়ার সাথে এটা ধমক ছিল যে, যদি তোমরা এগার নম্বর ভাইকে সাথে না নিয়ে আসো, তাহলে না তোমরা শস্য পাবে, আর 
না আমার পক্ষ থেকে আতিথ্যের সুব্যবস্থা থাকবে। 

(১) অর্থাৎ সেই ভাইকে নিয়ে আসার জন্য আমরা আব্বাকে উদ্ধুদ্ধ করব, আশা করি যে, আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা সফল হব। 

(১ ১.৪ (যুবকগণ) শব্দ থেকে এখানে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা রাজদরবারে ভূত্য-চাকর এবং খাদেম-সেবক ও গোলাম-দাস 
হিসেবে নিযুক্ত ছিল। 

(”) এর অর্থ সেই পণ্যমূল্য বা পুজি যা ইউসুফ ৯৬এ-এর ভায়েরা শস্য ক্রয় করার জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। 0.) (সফর সামান বা 
মালপত্র)-এর অর্থ তাদের এসব সরঞ্জাম যা তাদের সফরের জন্য প্রস্তুত করা হ্য়েছিল। পুঁজি? গুপ্তভাবে তাদের সরঞ্জামে রেখে দেয়ার 


২4 4 


আদেশ এ জন্য দিয়েছিলেন যে, হয়তো দ্বিতীয়বার আসার জন্য তাদের কাছে পুজি না থাকলে এই পুজি নিয়েই চলে আসবে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৪২৪ সুরা? ইউসুফ ১২ 
(৬৩) অতঃপর যখন তারা তাদের পিতার নিকট ফিরে এল, তখন বলল, এরা ৫ 69৫ ৪ ৫6610 2৫7 শু! 920 0 
"হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য খাদ্য-সামগ্লী নিষিদ্ধ করা হয়েছে।১১) যারা রা গার? 
সুতরাং আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে পাঠিয়ে দিন; যাতে আমরা খাদ্-. (9০৮৪ ৮৭ 15০ ০৩ ৬ ০৮০ 


সামগ্রী পেতে পারি। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।” 


(৬৪) সে বলল, "আমি কি তোমাদেরকে ওর সম্বন্ধে সেইরূপই বিশ্বাস ফি এ 51122 ধু 
করব, যেরপ বিশ্বাস ওর ভাই সম্বন্ধে পূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম%১) ৮ দির 
সুতরাং আল্লাহই শ্রেষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।” (৮), টে ৩গা পিপি (2৯245 0 
(৬৫) যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন তারা দেখতে পেল 3৩ 29552625 3১১৮54 4212 রি 28971৫15 
তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা বলল, "হে ৮.০ ,£ এ 


আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি?১৯) এ 


ইতো রা ৯ বিনাটিতাঃ ডা 


আমাদের দেওয়া পণ্যমূল্য আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। পুনরায় 


আমরা 


আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্য-সামগ্রী এনে দেব এবং আমরা 


আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং আমরা অ 


উদ্তী বোঝাই পণ্য আনব।€০ যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প।” (২৯) 


(৬৬) 


তিরিক্ত আর এক 


যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা 


পিতা বলল, "আমি ওকে কক্ষনো তোমাদের সাথে পাঠাব না, এ 01৫5৮ ০4 5 2526 শা 209 
তি ১৯৮. রি টি 


তাকে 


আমার 
পড়লে 


নিকট অবশ্যই ফিরিয়ে আনবে; তবে তোমরা অবরুদ্ধ হয়ে 0৩ -৮৫৪১ 21 ৮৪ 7৩ ৮৬৩ সু! 439 


সে কথা ভিন।”২১ অতঃপর যখন তারা তার নিকট অ 


্গী এজ 41 2 7 
যিনি ক) ৩০৪ ০৪৩০ ৮৬০৭৪ 


করল, তখন সে বলল, "আমরা যা কিছু বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।' 


(৬৭) সে (ইয়াকুব) বলল, "হে আমার পুত্রগণ! তোমরা (শহরের) এক ৩৪, 93 ৯৭ ৮০ ০৪ 19৯5 


দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না; বরং ভিন্ন ভিন দরজা দিয়ে প্রবেশ এ এ পু 
1৮৪৩৮ ৮1 


করবে।১৩ আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে - ? 


(১) ত 


াৎ, আগামীর শসাপপ্রাপ্তি বিন্য্যামীনকে পাঠানোর উপর 


আর 


নর্ভরশীল। যদি সে আমাদের সাথে যায়, তাহলে শস্য পাওয়া যাবে। 


দ না যায়, তাহলে শস্য পাওয়া যাবে না। সুতরাং তাকে অ 


মাদের সাথে অবশ্যই পাঠান, যেন গত বারের মত দ্বিতীয়বারও শস্য 


()অ 


পাই। আর ইউসুফকে পাঠাবার সময় যে ভয় করেছিলেন, সে ধরনের ভয় করবেন না। এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের। 


াৎ, ইউসুফকেও সাথে নিয়ে যাবার সময় এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, কিন্তু যা কিছু হলো তা সকলের কাছে স্পষ্ট। এখন বল 
আমি তোমাদের প্রতি কিভাবে আস্থা রাখি? 


(৮) ত 


শঙ্কা থাকা সত্ত্বেও যেহেতু শস্যের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, 


তাই পিতা বিন্য়্যামীনকে তাদের সাথে পাঠাতে অস্বীকার করা উচিত 


মনে করলেন না এবং আল্লাহর উপর ভরসা ক”রে তাকে পাঠাবার জন্য তৈরী হয়ে গেলেন। 


(৯) অঅ 


আমাদের কি চাই? 
(২০) কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে ততটা পরিমাণ শস্য দেওয়া হতো যতটা তার উট বহন করতে পারতো, বিন্য়্যামীনের কারণে একটি 


রাত, বাদশাহ আমাদের যথারীতি আতিথ্যও করলেন এবং আমাদের পুঁজিও ফেরৎ দিলেন, তার এই সদ্যবহারের পর আর 


উটের বোঝ পরিমাণ শস্য আরো বেশি পাওয়া যেতো। 
(২১ »-« এর একটি ভাবার্থ এই যে, রাজার জন্য এক উটের বোঝা 


পরিমাণ শস্য দেয়া সহজ, কষ্টুকর ব্যাপার নয়। দ্বিতীয় ভাবার্থ এই যে, 


445 থা 


র 


ইঙ্গিত করা হয়েছে সেই শস্যের দিকে যা তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এবং »-.£ এর অর্থ অল্প, অর্থাৎ যে পরিমাণ শস্য আমরা 


সাথে নিয়ে এসেছি তা অল্প। বিনয়্যামীনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে যদি বেশি পরিমাণে শস্য পাওয়া যায়, তাহলে তো ভাল কথা, আমাদের 


প্রয়োজনাদি ভালোরপে পুরণ হয়ে যাবে। 


(১) অ 


ঘা, তোমরা সকলে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড় অথবা তোমরা ধুংস কিংবা গ্রেপ্তার হয়ে যাও, যা থেকে নিচ্কৃতি পেতে তোমরা অসমর্থ, 


তাহলে 


(২০) যখন বিন্য়্যামী 


তাভিন্ন কথা, উক্ত পরিস্থিতিতে তোমাদের ওযর গ্রহণযোগ্য হবে। 


ন সহ এগারো জন ভাই মিসর অভিমুখে রওয়ানা দিল, তখন তিনি এ নির্দেশনা দিয়েছিলেন, কেননা একই পিতার 


এগারো জন পুত্র যারা দেহের উচ্চতা এবং আকার-আকৃতিতেও শ্রেষ্ঠ, যখন একসাথে একই স্থান অথবা দলবদ্ধভাবে কোথাও দিয়ে 


অতিক্রম করে, তখন সাধারণতঃ লোকেরা আশ্চর্য এবং হিংসার দৃষ্টিতে দেখে, আর এটাই নজর লাগার কারণ হয়ে দীড়ায়। সুতরাং 


তিনি তাদেরকে বদনজর থেকে বাচাবার জন্য উপায় স্বরূপ এই নির্দেশনা দিলেন। নজর লাগা সত্য। এটি নবী && থেকে বহু বিশুদ্ধ হাদীস 
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তফসীর আহসা।শুল বারালা ১৩ পার ৪২৫ 
প্র হু জপ এ জগ পা কপ রি ৫ ঘা 2924 
পারি না। বিধান আল্লাহরই।” আমি তারই উপর নির্ভর করলাম এবং 95548 2555 ৬৪ £০ এ ধু! তা 


যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক।” 412০৫ 
১ ০৯-৮ 


(৬৮) যখন তারা তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছিল ৪৯4) ৫/৮৯%1৯/কিএ 051%55 0৫ 
সেভাবেই প্রবেশ করল, তখন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে ওটা তাদের এ. 2০4. সর্ট ১ 3505 ও ০৫ ৭:৯5: 
কোন কাজে আসল না; ইয়াকুব শুধু তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ 2 £ ৮ 2১4 ০ 8 কি 2 শি 
করেছিল মাত্র।১৭ আর সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল; কারণ আমি তাকে শিক্ষা /1 ০9 4০৮ ০০৪ 34 ৮3 ০৪ 
দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়। ৯ কেট 

(৬৯) তারা যখন ইউসুফের সামনে হাজির হল, তখন সে তার 1:17)$ 2] ত99০45%451455 5 
(সহোদর) ভাইকে নিজের কাছে রাখল এবং বলল, "আমিই তোমার 

(সহোদর) ভাই, সুতরাং তারা যা করত, তার জন্য তুমি দুঃখ করো 
না।”২০) 

(৭০) অতঃপর সে (ইউসুফ) যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা ক'রে দিল, «৯ 28 টি হি 12 ১৯৬০ ৯৫ 2 
তখন সে তার (সহোদর) ভাই-এর মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র (সা”) রেখে 

দিল।১৮) অতঃপর এক আহবায়ক চীৎকার ক'রে বলল, "হে 
যাত্রীদল৯ তোমরা নিশ্চয়ই চোর।” ৬০) 


4 


525019509৩৪ 2৬ এ৯৮ 


পর্দ ৪ ৬19 


এ পরও এড । & হি) এ পরত 
0৯৯০৯ গা ০১৪০ ০১17 


দ্বারা প্রমাণিত। যেমন একটি হাদীসে আছে; ৯ ১১। অর্থাৎ নজর লাগা সত্য। (বুখারী ঃ চিকিৎসা অধ্যায়, মুসলিম £ সালাম অধ্যায়) 


এবং নবী ঞ& বদনজর থেকে বাচার জন্য স্বীয় উম্মতকে কতিপয় উপায়ও শিখিয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, যখন তোমাদেরকে 
কোন জিনিস ভালো লাগে, তখন এ 4১5 বলো। (মুআন্তা মালিক, আলবানীর তা” লীকাতে মিশকাত ১২৮৬নং) যার নজরে নজর লাগে, 


তাকে গোসল করতে বলা এবং তার গোসলের এই পানি সেই ব্যক্তির শরীরে ঢালা যাকে নজর লেগেছে। (পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি) অনুরূপ 2) 
(4৬ 318 3 এ 2৩ পড়া কুরআন থেকে প্রমাণিত। (সুরা কাহফ ৩৯) (০০। (০ 3১৮ 23) এবং (9181 ০১৯ ১৮ 35 ) নজর লাগার 
চিকিৎসায় পড়ে ফুঁক দেওয়া উচিত। (তিরমিযী) 

(১১ অর্থাৎ, উক্ত নির্দেশনা বাহ্যিক উপায়, সতর্কতা ও সুব্যবস্থা স্বরূপ; যা অবলম্বন করার আদেশ মানুষকে করা হয়েছে। কিন্তু এর 
মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভাগ্যে কোন পরিবর্তন ঘটতে পারে না। ঘটবে সেটাই যেটা তার সিদ্ধান্ত বা ফায়সালা অনুসারে তার 
হুকুম হবে। 

(১) অর্থাৎ, এই কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভাগ্যকে মুলতবি বা রদ করা সম্ভব নয়, তবুও ইয়াকুব গরু 
এর মনে বদনজর লেগে যাওয়ার যে আশঙ্কা ছিল, তার ভিত্তিতে তিনি এরূপ বলেছিলেন। 

(২১) অর্থাৎ এই কৌশল অবলম্বন ইলাহী অহীর আলোকে ছিল এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না-- 
এ আকীদাও আল্লাহর শিখানো জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই ছিল, যে ব্যাপারে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ 

(১) কতিপয় মুফাসসিরীন বলেন যে, এক একটি রুমে দু'জন করে ভাইকে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়েছিল, এমনিভাবে 
বন্য্যামীন যখন একাই অবশিষ্ট রয়ে গেলেন, তখন ইউসুফ ধর তাকে একটি পৃথক রুমে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। অতঃপর 
নর্জনে তার সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং পূর্বের ঘটনা উল্লেখ ক'রে বললেন যে, এই ভায়েরা আমার সাথে যে আচরণ করেছে 
তার জন্য দুঃখ করো না। আর কতিপয় মুফাসসিরীন বলেন যে, বিন্য্যামীনকে আটকানোর জন্য যে ফন্দি বা বাহানা করার ছিল, সে 
সম্পর্কেও তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি পেরেশান না হন। (ইবনে কাসীর) 
(১) মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, এই ৪. (পানপাত্র)টি স্বর্ণ অথবা রৌপ্যনির্মিত ছিল। পানি পান করা ছাড়া শস্য মাপার কাজও তার 
দ্বারা নেওয়া হতো। ওটা চুপিসারে বিনয়র্যামীনের মালপত্রে রেখে দেওয়া হয়েছিল। 

(২১) 2:৯। বাস্তবে সেই উট, গাধা অথবা খচ্চরদলকে বলা হয় যাদের উপর শস্য চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, এখানে এর অর্থ হচ্ছে ৮ 
১: অর্থাৎ যাত্রীদল। 
(*) ছুরির এই দোষারোপ স্স্থানে বাস্তবিক ছিল। কেননা আহবায়ক সেবক ইউসুফ ৯৪-এর পরিকল্পিত কৌশল সম্পর্কে অবগত ছিল 


না। অথবা এর অর্থ এই যে, তোমাদের অবস্থা তো চোরদের মত, যেহেতু রাজার অনুমতি ছাড়াই তার পানপাত্র তোমাদের মালপত্রের 
ভিতরে রয়েছে। 
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৪২৬ সুরা 


(৭১) তারা তাদের দিকে চেয়ে বলল, "তোমরা কি হারিয়েছ%” 


ইউসুফ ১২ 


০৩০১২৪৩9৩১০ পরাগও 


(৭২) তারা বলল, “আমরা রাজার পানপাত্র (সা”) হারিয়েছি, যে ওটা 109 ০112৯ ডে ৮4912 6৮০ 38501518 
এনে দেবে, সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি তার যামিন।” ৩৯) রর _ 


শি 


(৭৩) তারা বলল, "আল্লাহর শপথ! তোমরা তো জান যে, আমরা এই ১০৫ 
দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।” ৩১ 


০২ ৫ 


(৭8) তারা বলল, "যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তাহলে তার শাস্তি কি 


(৩৩) 


ত 03 ্ 5257485 ৪৫ টি ০০8৮7245488: 2815 
(৭৫) তারা বলল, “এর শাস্তি এই যে, যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি ৫4]. ১4৮০ 2 ১40 05০০ 4158 


পাওয়া যাবে, সেই হবে তার বিনিময়।৩৪ এভাবে আমরা | গিট 
সীমালংঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।” ৬) টি চ 
(৭৬) অতঃপর সে তার (সহোদর) ভ্রাতার মালপত্র তল্লাশি করার পূর্বে ০০০০ রে সি ৮5 08 টু 52৪2 ও 
ওদের মালপত্র তল্লাশি করতে লাগল, পরে তার সহোদরের মালপত্রের 7». ৪, ₹ ৬) - ূ 


মধ্য হতে পাত্রটি বের করল।$ এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল ০০1 ১৯:0৪ ৮ ০০৪৮৩575075 সা 2৪ 


করলাম।(০) আল্লাহ ইচ্ছা না করলে রাজার আইনে তার সহো 


০৫ ৫ 2. তু ০:0৫ ২৮০৮ ধন 2০ 
পরকেসে 20০০১০5565৮ কটা 9 স! | ৩০ 


(দাস বানিয়ে) আটক করতে পারত না।৬) আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় র্যারারা যারা 
উন্নীত করি।0৯ আর প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে অধিক চা 
জ্ঞানী।(৪০) 
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(৭৭) তারা বলল, "সে যদি চুরি ক'রে থাকে, তাহলে তার (সহোদর) 185 228 ৩ 5 


ভাইও তো ইতিপূর্বে ছুরি করেছিল।”(৯ কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার 


(১) অর্থাৎ, আমি এই কথার যামানত দিচ্ছি যে, তল্লাশি চালানোর পূর্বে যে ব্যক্তি এই শাহী পানপাত্র আমাদেরকে ফেরত বা খুঁজে দেবে, 


তাকে পুরস্কার অথবা পারিশ্রমিক স্বরূপ এতটা পরিমাণ শস্য প্রদান করা হবে, যা একটি উট বহন করতে পারে। 


(১) ইউসুফ ৯৬৪এ-এর ভায়েরা যেহেতু এই সুপরিকল্পিত কৌশল সম্পর্কে অনবগত ছিলেন, যা ইউসুফ 8 অবলম্বন করেছিলেন, 


সেহেতু তারা নিজেদের ব্যাপারে চোর হওয়ার এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করার কথা শপথ ক:রে খন্ডন করছিলেন। 
(৬) অর্থাৎ, তোমাদের মালপত্রে উক্ত শাহী পানপাত্র পাওয়া গেলে তার শাস্তি কি হবে? 


(১) অর্থাৎ চোরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ ব্যক্তির হাতে দাসরূপে ঈপে দেওয়া হতো, যার সে টুরি করতো। এটা ইয়াকুব ৯ঞ্র-এর 


শরীয়তে শাস্তি ছিল, তাই সেই মোতাবেক ইউসুফ 8৬এ-এর ভায়েরা এই শাস্তির প্রস্তাব পেশ করলেন। 


(৮) এই উক্তিটিও ইউসুফ ৯্র-এর ভাইদের। কতক ব্যাখ্যাকারীদের নিকট এ উক্তি ইউসুফ ৯-এর কর্মচারীদের। তারা বলেছিল, 


আমরাও যালিম (অপরাধী)দেরকে এ ধরনেরই সাজা দিয়ে থাকি। কিন্তু পরবর্তী আয়াতের এই অংশ "রাজার আইনে তার সহোদরকে 


সে (দোস বানিয়ে) আটক করতে পারত না" এ কথার খন্ডন করছে। 


৫ 


(৩১ প্রথমে অন্য ভাইদের মালপত্রের তল্লাশি নিল এবং শেষে 
কোন সুপরিকল্পিত কৌশল। 


বিন্য়ামীনের মালপত্র দেখল, যাতে করে তাদের সন্দেহ না হয় যে, এটা 


(%) অর্থাৎ, আমি ইউসুফকে অহীর মাধ্যমে এই কৌশলটি বুঝিয়ে দিলাম। এ থেকে জানা গেল যে, কোন সঠিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ 


ধরনের কৌশল-পথ অবলম্বন করা বৈধ যার বাহ্যিক রূপ বাহানা ও ফন্দি, এই শর্তে যে উক্ত পথ যেন কোন শরয়ী নিয়মের পরিপন্থী না 


হয়। (ফাতহুল কাদীর) 


(*) অর্থাৎ রাজার যে আইন তথা নিয়ম মিসরে প্রচলিত ছিল 


, সেই মোতাবেক বিনয়্যামীনকে এভাবে আটকানো সম্ভব ছিল না, তাই 


তারা যাত্রীদলকেই জিজ্ঞেস করল যে, বল, এই অপরাধের দন্ড 


ক হওয়া উচিত? 


(৭) যেমন নিজ দয়া ও অনুগ্রহে ইউসুফকে সুউচ্চ মর্যাদায় উন্ন 


ত করেছি। 


(৮) অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞানী থেকে বড কোন না কোন জ্ঞানী থাকে। সুতরাং কোন জ্ঞানী যেন এই ধোকায় নিপতিত না হয় যে, আমিই এই 


যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। কতক মুফাসসিরীন বলেছেন, এর 
আল্লাহ আছেন। 


ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর একজন সর্বজ্ঞানী অর্থাৎ মহান 


(৯) এটা তারা নিজেদের পবিত্রতা ও সাধুতা প্রকাশ করার জন্য বলেছিলেন। কেননা ইউসুফ ৯ ও বিন্য্যামীন উভয়ই তাদের 


সহোদর ভাই ছিলেন না বরং বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। কতিপয় ব্যাখ্যাকারী ইউসুফ 9৬৪-এর চুরির ব্যাপারে দুটি রহস্যময় কথা উল্লেখ 
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নিজের মনে গোপন রাখল এবং তাদের কাছে প্রকাশ করল না। সে(মনে 486 22 


মনে) বলল, "তোমাদের অবস্থা তো হীনতর'(৯) এবং তোমরা যা বলছ, 


সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।? 


(৭৮) তারা বলল, "হে আহীয!9 এর পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ, 


সুতরাং এর স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন! আমরা তে 


আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন।” (৪ 


(৭৯) সে বলল, "যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড় 


অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থন 


করছি! এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব।” (৪০) 


(৮০) যখন তারা তার নিকট হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হল, তখন তার রা ০4 


নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল।€১ ওদের মধ্যে যে বয়োজ্যোষ্ঠ ছিল 


সে বলল, "তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট 


হতে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের 


ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে। সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করব 


না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন”) অথবা আল্লাহ 


আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক। (৯) 


(৮১) তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বল, হে 


আমাদের পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি, তারই 


প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম।( আর অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবহিত 


ছিলাম না।€৫০ 


করেছেন, যা কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উপর ভিত্তিশীল নয়। বিশুদ্ধ কথা এটাই মনে হচ্ছে যে, তারা নিজেদেরকে তো নেহাত সাধুতা ও 


সচ্চরিত্রের অধিকারী প্রমাণ করলেন। আর ইউসুফ 3৪| ও বিন্য়্যামীনকে হীন চরিত্রের সাব্যস্ত করলেন এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে 


তাদেরকে চোর ও বেঈমান প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করলেন। 
(৯) ইউসুফ ৯৪্র-এর এই উক্তি থেকেও স্পষ্ট হয় যে, তারা তার সম্বন্ধে চুরি করার কথা উল্লেখ করে স্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ আরোপের 


কাজ করেছিলেন। 


(৯) তারা ইউসুফ &৪ঞ্র-কে 'আযীয* (মিসরের রাজা) এ জন্য বলেছিলেন যে, সেই সময় সমস্ত মৌলিক এখতিয়ার ও শক্তি ইউসুফ 


3৬৪-এর হাতেই ছিল। আর মিসরের আসল রাজা শুধু নামমাত্র রাজা ছিলেন। 


(৯) পিতা তো অবশ্যই বৃদ্ধ ছিলেন, কিন্তু এখানে তাদের মুল উদ্দেশ্য ছিল বিন্য্যামীনকে মুক্ত করা। তাদের মাথায় ইউসুফ ৯৬৪ 


সংক্রান্ত কথা স্মরণ হচ্ছিল যে, এমন আবার না হয় যে, 


বন্য্যামীনকে ছেড়ে পিতার কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হয় এবং তিনি 


আমাদেরকে বলেন যে, তোমরা আমার বিন্য়্যামীনকে ইউসুফের মত হারিয়ে এলে। তাই ইউসুফ *৪ঞ্র-এর মহানুভবতা ও অনুগ্রহের 


প্রশংসা ক'রে এই কথা বললেন, হয়তো 
রেখে নেবেন। 


তিনি এ অনুগ্রহটুকুও করবেন যে, বিন্য় 


যামীনকে ছেড়ে দিয়ে তার স্থলে অন্য কোন ভাইকে 


(৮) এই উত্তর এ জন্য দিলেন যে, বিন্য্যামীনকেই আটকে রাখাই তো ইউসুফ ৯ঞ্া- 


এর মূল উদ্দেশ্য ছিল। 


(৯) কেননা বিন্য়্যামীনকে ছেড়ে যাওয়া উ 
করতে লাগলেন যে, এখন কি করা যায়? 


ষণ কঠিন 


ছল, তারা পিতাকে মুখ দেখানোর যোগ্য ছিলেন না। তাই তারা পরস্পর পরামর্শ 


(৮) তাদের বড় ভাই এই পরিস্থিতিতে নিজের মধ্যে পিতার সাথে সাক্ষাৎ করার শক্তি ও ক্ষমতা না পেয়ে স্পষ্ট বলে ফেললেন যে, আমি 


ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে যাব না; যতক্ষণ পর্যন্ত না আব্বাজান নিজে তদন্ত ক'রে দেখে আমার নির্দোষ হওয়ার কথা বিশ্বাস ক'রে 


নেবেন এবং আমাকে আসার অনুমতি দেবেন। 


(৯) "আল্লাহ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন” এর অর্থ হলো যে, কোন প্রকারে আযীয (মিসরের বাদশা) বিন্য়্যামীনকে ছেড়ে দিয়ে 


আমার সাথে যাওয়ার বর অনুমতি দিয়ে দেন। অথবা এর অর্থ হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে এতটা শক্তি দান করুন যে, আমি 


বন্য়্যামীনকে তরবারির জোরে অর্থাৎ শক্তির জোরে মুক্ত করে আমার সাথে 


নয়ে যাই। 


(৯) অর্থাৎ, আমরা যে কথা দিয়েছিলাম যে, আমরা 


বন্য্যামীনকে সকুশল ফিরিয়ে 


নয়ে আসব, তা আমাদের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে 


দয়েছিলাম, পরে যে ঘটনা ঘটল এবং যার কারণে বিনয়্যামীনকে রেখে আসতে হল, 


এটা তো আমাদের ধারণাতীত বিষয়। দ্বিতীয় অর্থ 


হলো এই যে, আমরা চুরির যে শাস্তির কথা বলে 


ছলাম যে, চোরকেই চুরির প 


রবর্তে রেখে নেওয়া হোক, তা আমরা আমাদের 
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(৮২) যে জনপদে আমরা ছিলাম ওর অধিবাসীদেরকে এবং যে ঘুটিনি চারি সাঃ (51625 ডা 2 
যাতরাদলের সাথে আমরা এসোছলাম তাদেরকেও ।জজ্ঞাসা করুন; আমরা 
অবশ্যই সত্যবাদী।” €৯) 

(৮৩) ইয়াকুব বলল, "বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি 
কাহিনী সাজিয়ে নিয়েছে'+) সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয় হয়তো আল্লাহ 
ওদের সকলকেই আমার কাছে এনে দেবেন।€ নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়।? 

(৮৪) সে ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, “আফসোস 
ইউসুফের জন্য!” আর শোকে তার চক্ষুদুয় সাদা হয়ে গিয়েছিল) 
এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে কিষ্ট। 
(৮) তারা বলল, "আল্লাহর শপথ! আপনি তো ইউসুফের কথা স্মরণ 
করতেই থাকবেন, যতক্ষণ না আপনি মুমূধু হবেন অথবা মৃত্যুবরণ 
করবেন।? ৫৬ 
(৮৬) সে বলল, 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও দুঃখ শুধু আল্লাহরই 
নিকট নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর নিকট হতে তা জানি, যা 
তোমরা জান না। ৫) 

(৮৭) হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তীর সহোদরের 
অনুসন্ধান কর) এবং আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না, কারণ 
অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয় না।”৫৯ 


জ্ঞানানুসারে নির্ধারণ করেছিলাম, এতে কোন প্রকার অসদুদ্দেশ্য ছিল না। (যেহেতু আমরা সুনিশ্চিত ছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কেউ ছুরি 
করতেই পারে না।) কিন্তু ঘটনাক্রমে যখন সামানের তল্লাশি নেওয়া হলো, তখন চুরিকৃত পানপাত্র বিন্য্যামীনের মালপত্র থেকেই বের 
হলো। 
(০) অর্থাৎ ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে আমরা অনবগত ছিলাম। 


(১) হ2১গর। অর্থাৎ মিসর যেখানে তীরা শস্য নেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। এখানে মিসর বলতে মিসরবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপ 
১:খ। (কাফেলা) বলতে কাফেলার যাত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে। আপনি মিসরে গিয়ে মিসরবাসীদেরকে এবং কাফেলার যাত্রীদেরকে যারা 


মাদের সাথে দিছে জিজ্ঞেস ক'রে নিন যে, আমরা যা বলছি তাই সত্য; এতে মিথ্যার কোন মিশ্রণ (অবকাশ) নেই। 
*১) ইয়াকুব ৯৬৪ যেহেতু বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এবং মহান আল্লাহ তাকে অহীর মাধ্যমে বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে 
বগতও করেননি, সেহেতু তিনি এটাই বুঝেছিলেন যে, আমার এই ছেলেরা যেমন এর পূর্বে ইউসুফ সম্পর্কে মনগড়া কথা বলেছিল, 
নুরূপ এর সম্পর্কেও মনগড়া কথা বলছে। এরা বিন্য্যামীনের সাথে কি আচরণ করেছে? এর নিশ্চিত জ্ঞান ইয়াকুব 8৬৪-এর নিকট 
ছিল না বটে, কিন্তু ইউসুফ ৯৪৪-এর ঘটনার উপর অনুমান ক'রে তীদের সম্পর্কে তার মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। 

(*) এমতাবস্থায় ধৈর্য ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তবুও ধৈর্যের সাথে আশার বাসা ভেঙ্গে দেননি। (৯৯ (সকলকেই) অর্থাৎ 


ইউসুফ ৯৬ঞ্, বিন্য্যামীন এবং তাদের বড় ভাই, যিনি লত্ভার বশবর্তী হয়ে মিসরেই থেকে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আব্বাজান 
হয় আমাকে এ অবস্থায় আসার অনুমতি দিন, আর না হয় আমি যে কোন প্রকারে বিন্য়্যামীনকে সাথে নিয়ে ফিরব। 

(%) অর্থাৎ, এই টাটকা ঘা ইউসুফ হারানোর পুরাতন ঘাকেও তাজা করে তুলল। 

(%) অর্থাৎ চোখের কালো তারা ভীষণ শোক ও দুঃখের কারণে সাদা হয়ে গিয়েছিল। 

(%) ০১১ এ শারীরিক বিকার অথবা বিবেকের দুর্বলতাকে বলা হয় যা বার্ধকা, প্রেম-ভালবাসা অথবা নিরন্তর দুশ্চিন্তার কারণে মানুষের 


মাঝে দেখা দেয়। পিতার মুখে ইউসুফের কথা উল্লেখের কারণে তার ভাইদের হিংসা-অগ্নি আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, ফলে স্বীয় 
পিতাকে তারা এমনটি বললেন। 

(%) এর উদ্দেশ্য, হয় সেই ইউসুফের দেখা স্বপ্ন যার সম্পর্কে তার বিশ্বাস ছিল যে, এর ব্যাখ্যা (বাস্তবতা) অবশ্যই সামনে আসবে এবং 
তিনি ইউসুফকে টি সিজদা করবেন। অথবা তার বিশ্বাস ছিল যে, ইউসুফ জীবিত আছে, জীবনে অবশ্যই তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে। 
(৮) অতএব তিনি উক্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই স্বীয় পুত্রদেরকে এই আদেশ করলেন। 


(*) যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন: (১90 3 রা 42) 227 ০৪ ৬ 923) “কেবল ভষ্ট লোকরাই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে 


গে 


ই 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৩ পার) ৪২৯ 


লং ৭ দে 


4 (৬০) ৪ গায়ে রিতা 

(৮৮) যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল) তখন দা “হে আযীয! শা ৫ 292৫0 196 451855156 
আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন হয়ে পড়েছি৬১ এবং আমরা যারারাা 
৩ 
তআ 


চ্ছ পণ্য নিয়ে এসেছি আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন৬২) এবং লিন এরা ৫০০6 রড 2০253 0০৯ 
মাদেরকে দান করুন; ৬ নিশ্চয় আল্লাহ দানীদেরকে প্রতিদান দিয়ে [লেট 922527 )কা9। 
থাকেন।' উর ঘি 
(৮৯)সে বলল, “তোমরা কি জান, তোমরা ইডসুফ ও তার সহোদরের টি] মী 4৯ বানি 4 ৫ 42 05 09 
প্রতি কিরপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে (পরিণাম সম্বন্ধে) টু 
অজ্ঞ?” ৬৪) রী রিট ১৮৫ 
(৯০) তারা বলল, 'তবে কি তুমিই ইউসুফ£”৬৭ সে বলল, 'আমিই 900 ১০৯৩০ ৪ [73 
ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ 4. বিযাারিদ এ 

করেছেন; যে ব্যক্তি সংযম ও ধৈর্য অবলম্বন করে, আল্লাহ সেইরূপ এ) ২৫01৯ /০ ছি 4] মুনি? 43১] এ ৪ 
সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।” ১৯) রর তা ॥ 


(৯১) তারা বলল, "আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয় তোমাকে আমাদের রখ: ৫৫ ৩ ০০৫৫ টি 5৪45 
উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নিঃসন্দেহে আমরাই ছিলাম অপরাধী।” ৬) 
(৯২) সে বলল, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।৬) 
আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। 


(৯৩) তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার 
মুখমন্ডলের উপর রাখো; তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন।৬৯ আর তোমরা 
তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে এস।?(9 


থাকে।” (সুরা হিজর ঃ ৫৬) এর অর্থ এই যে, মুমিনদেরকে চরম কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্যহারা ও সংযমহীন হতে নেই এবং আল্লাহর 
অসীম কৃপার আশা ছাড়তে নেই। 

(*) তাদের মিসর আগমনের এটা তৃতীয় দফা ছিল। 

(৩) অর্থাৎ শস্য নেবার জন্য আমরা যে পরিমাণ পণ্যমূল্য (পুজি) নিয়ে এসেছি, তা অতি অল্প ও নগণ্য 

(১) অর্থাৎ আমাদের অল্প পুঁজির দিকে লক্ষ্য না ক'রে আমাদেরকে এর পরিবর্তে পূর্ণ মাপ দিন। 

(১) অর্থাৎ আমাদের এই অল্প পুজি গ্রহণ ক”রে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও খয়রাত করুন। কোন কোন ব্যাখ্যাকারী এর অর্থ করেছেন 
যে, আমাদের ভাই বিন্য়্যামীনকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। 

(১) যখন তারা অতি নগ্রতার সাথে দান-খয়রাত করার অথবা ভাইকে মুক্ত করার জন্য আপীল করলেন এবং সাথে সাথে পিতার 
বার্ধক্য, দুর্বলতা ও পুত্র-বিচ্ছেদের আঘাতের কথাও উল্লেখ করলেন, তখন ইউসুফ &৬৪-এর হৃদয় আকুল হয়ে পড়ল, চক্ষদ্বয় 
শ্রুসজল হয়ে গেল এবং বাস্তব ঘটনা ব্যক্ত করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তিনি ভাইদের ক্রুরতার কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে উদার 
রত্রের বিকাশ ঘটাতে ভুলে যাননি। সুতরাং তিনি বললেন, এ কাজ তোমরা তখন করেছিলে, যখন তোমরা মুর্খ ও অজ্ঞ ছিলে। 

*) ভায়েরা যখন মিসর-অধিপতির মুখ থেকে সেই ইউসুফের কথা শুনলেন, যাকে বাল্যকালে তারা কানআনের এক অন্ধকার কুপে 
ক্ষেপ করে দিয়েছিলেন, তখন তারা অবাক হলেন এবং তার দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে ভাবলেন, ব্যাপার এমন তো নয় যে, 
যিনি আমাদের সাথে আলাপ করছেন, তিনিই ইউসুফ? তা নাহলে ইউসুফের ঘটনা তিনি কিভাবে জানতে পারলেন? সুতরাং তারা প্রশ্ন 
করলেন যে, তুমিই ইউসুফ তো নও? 

(১১ প্রশ্নের জবাবে স্বীকারোক্তির সাথে সাথে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ এবং ধৈর্য ও সংযমের শুভ পরিণামের কথা বর্ণনা করে 
বললেন যে, তোমরা আমাকে নিঃশেষ করার ষড়যন্ত্রে কোন প্রকার ত্রুটি করনি, কিন্তু এটা আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি না শুধু 
আমাকে কুয়া থেকে পরিত্রাণ দিলেন; বরং মিসরের রাজত্বও দান করলেন। আর এটা হলো সেই ধৈর্য ও সংযমের সুফল, যার তওফীক 
আল্লাহ আমাকে দান করেছিলেন। 
(৬) ভায়েরা ইউসুফ 8৬৪-এর এই মহিমা দেখে নিজেদের দোষ-ক্রুটি স্বীকার ক'রে নিলেন। 

(৯) ইউসুফ আলাইহিস সালামও নবুঅতী গরিমা দেখিয়ে তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিলেন এবং বললেন: যা হয়েছে তা হয়ে গেছে, আজ 
তোমাদেরকে কোন প্রকার ভর্সনা ও নিন্দা করা হবে না। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ &ও মক্কার এসব কাফির এবং কুরাইশ বংশের 
নেতাদেরকে যারা তার রক্ত-পিয়াসী ছিল এবং নানাবিধ যাতনা দিয়েছিল উক্ত শব্দগুলিই বলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। 


আআ 


১ 


হা) 
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৪৩০ সবর/ ইউসুফ ১২ 


(৯৪) অতঃপর যাত্রীদল যখন বের হয়ে পড়ল, তখন তাদের পিতা ০০% ০০ এক এ | ৯5/16/5428 05 


বলল, "তোমরা যদি আমাকে ভারসাম্যহীন মনে না কর, তাহলে বলি, রিটা 
আমি ইউসুফের গ্রাণ পাচ্ছি।” €১ 1১425 0 অুঁগ 
(৯৫) তারা বলল, "আল্লাহর শপথ! আপনি তো আপনার পূর্ব হেট ৮৯এা 31002504940 10 
বিভ্বান্তিতেই রয়েছেন।” ৫১) 


০ হ ডি হ রর লা পভ পতি দারা বর্গ 
(৯৬) আগর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হল রে তার মুখমন্ডলের 1727 5521 4] রি ০1৫$ 
উপর জামাটি রাখল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।€১ সে বলল, 'আমি 
4 4 € 4 খ 5 4: রি 
কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর নিকট হতে তা জানি, যা ২০১৮০ ৩৪ 
(তোমরা র জান না? ৫৪) 


(৯৭) তারা বলল, "হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা নট 0504 পা চারি 
প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী।” ক . 
(৯৮) সে বলল, "আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য 

ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” 

(৯৯) অতঃপর তারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল, তখন সে তার 14-706277 ] এ 5106 1955৫ 
পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দান করল এবং বলল, আপনারা 
আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন। 

(১০০) আর ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসাল€ এবং 
তারা সবাই তার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।€৮) সে বলল, "হে 


এর 


[। 
পট 
চে 
ঘ 
৯ 
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পু 
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(১) জামা মুখমন্ডলে রাখা মাত্র চোখের জ্যোতি ফিরে আসা একটি অলৌকিক মু*জিযা ও কারামত ছিল। 

(০) এই বলে ইউসুফ 88৪ 3৬ স্বীয় পরিবারের সকলকে মিসর আসার আহবান জানালেন। 
("১ এদিকে উক্ত জামা নিয়ে মিসর থেকে কাফেলা রওনা হল এবং ওদিকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইয়াকুব *ঞগর-এর কাছে মু*জিযা 
স্বরূপ ইউসুফ 3৪-এর সুগন্ধি আসতে লাগল। এটা যেন এ কথার ঘোষণা ছিল যে, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ আসে রসুলও 
অনবগত থাকেন, যদিও পুত্র নিজ শহরের কোন কুপে থাকে (তবুও তিনি জানতে পারেন না)। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ যখন ব্যবস্থা করে 
দেন, তখন মিসরের মত দূর দুরান্ত এলাকা থেকেও পুত্রের সুগন্ধি চলে আসে। 
(১) ০4৩ এর অর্থ মমতাময় ভালবাসার সেই বিহুলতা যা ইয়াকুব ৯৬৪-এর স্বীয় পুত্র ইউসুফ %৪৪-এর সাথে ছিল। পুত্রগণ বলতে 
লাগলেন, এখনও পর্যন্ত আপনি সেই আগের ভুলে; অর্থাৎ ইউসুফের মহব্বতে বিভোল রয়েছেন। এত দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পরও 
ইউসুফের মহব্বত আপনার মন থেকে দূর হয়নি। 
("১ অর্থাৎ, যখন সুসংবাদদাতা এসে ইয়াকুব &৪৪-এর চেহারায় উক্ত জামা রাখল, তখন অলৌকিকভাবে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। 
(১ কেননা আমার নিকট জ্ঞানের একটি মাধ্যম অহীও আছে, যা তোমাদের মধ্যে কারো কাছে নেই। উক্ত অহীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ 
স্বীয় নবীদেরকে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুপাতে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ক'রে থাকেন। 
(০) সত্র ক্ষমা-প্রার্থনার দুআ না করে ভবিষ্যতে দুআ করার ওয়াদা করলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, রাতের শেষ প্রহরে যে সময়টি 
আল্লাহর ইবাদতের জন্য তার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ সময় সেই সময়ে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনার দুআ করব। দ্বিতীয় 
কথা এই যে, ভায়েরা ইউসুফ ৯৬্র-এর প্রতি অন্যায় করেছিলেন, সেহেতু তার পরামর্শ নেওয়া জরুরী ছিল। তাই তিনি সত্ব ক্ষমা- 
প্রার্থনার দুআ না ক"রে পরে করার ওয়াদা করলেন। 
(১) অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে তাদেরকে নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং ভক্তিপূর্ণ আপ্যায়ন করলেন। 
() কতিপয় ব্যাখ্যাকরীদের মত যে, ইউসুফ ৪৬ঞএ-এর মাতা বলতে বিমাতা এবং আপন খালা ছিলেন। কেননা তার আপন মাতা 
বিন্য়্যামীনের জন্মের পর মারা গিয়েছিলেন। ইয়াকুব ৪৪ তার মৃত্যুর পর তার বোনকে বিবাহ করেছিলেন। উক্ত খালাই ইয়াকুব বি্া- 
এর সাথে মিসর গিয়েছিলেন। (ফাতহুল ক্বাদীর) কিন্তু ইমাম ইবনে জারীর ত্বাবারী এর বিপরীত বলেছেন যে, ইউসুফ ৯৬৪-এর নিজস্ব 
মাতা মারা যাননি, তিনিই ইয়াকুব %এ-এর সঙ্গে ছিলেন। 
(৮) কেউ কেউ এর তরজমা করেছেন যে, তারা সবাই আদব ও সম্মান করতঃ তার সামনে অবনত হল। কিন্তু (24. £2125)) এর 
শব্দগুলো প্রমাণ করছে যে, তারা ইউসুফ ৯৬্র-এর সামনে মাটিতে সিজদাবনত হয়েছিলেন। অর্থাৎ সিজদার অর্থ এখানে সিজদাই। তবে 


এই সিজদা সম্মানের সিজদা, ইবাদতের সিজদা নয়। আর সম্মানের (তা”যীমী) সিজদা ইয়াকুব 3এ-এর শরীয়তে জায়েয ছিল। ইসলামে 
শির্কের দরজা বন্ধ করার জন্য সম্মানসূচক সিজদাকেও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, সুতরাং এখন সম্মানসূচক সিজদাও কারো জন্য বৈধ 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারন ১৩ পার) ৪৩১ 


আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমার 
প্রতিপালক তা বাস্তবে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার 
হতে মুক্ত ক*রে৬” এবং শয়তানের আমার ও আমার ভাইদের মাঝে 
সম্পর্ক নষ্ট করার পরও৬৯ আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে 
দয়ে”১) আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা 
নিপুণতার সাথে ক'রে থাকেন, তিনি তো সবক্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

(১০১) হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ) এবং 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ; ৮৯ হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! « 
তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে 
আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হিসাবে মৃত্যু দান কর এবং আমাকে 
সৎকর্মপরায়ণদের অন্তভূক্তি কর।” ৮ 
(১০২) এটা অদৃশ্য লোকের সংবাদ যা তোমাকে আমি অহী দ্বারা 
অবহিত করছি; ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌছেছিল, তখন তুমি 
তাদের নিকট ছিলে না। ৮ 
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নয়। (“মুআয যখন শাম (দেশ) থেকে ফিরে এলেন তখন নবী &্-কে সিজদা করলেন। আল্লাহর রসুল &ঞ্ বললেন, “একি মুআয%৮ 


মুআয বললেন, "আমি শাম গিয়ে দেখলাম, সে দেশের লোকেরা তাদের যাজক ও পাদ্রীগণকে সিজদা করছে। তাই আমি মনে মনে 


চাইলাম যে, আমরাও আপনার জন্য সিজদা করব।; তা শুনে তিনি বললেন “খবরদার! তা করো না। কারণ, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া 


অন্য কারো জন্য সিজদা করতে কাউকে আদেশ করতাম, তাহলে মহিলাকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।) 
(ইবনে মাজাহ ১৮৫৩ নঙ আহমাদ ৪/৩৮১ ইবনে হিব্বান ৪১৭ ১ নং হাকেম ৪/১৭২ বাষ্যার ১৪৬ ১নঙ চিলগিলাহ সহীহাহ ১২০৩নও) 


(১) অর্থাৎ ইউসুফ ৯৬৪ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, এসব পরীক্ষার সমুখীন হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত তার এই তা'বীর (ব্যাখ্যা) সামনে এল যে, 


মহান আল্লাহ তাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন এবং পিতা-মাতা সহ সকল ভ 


য়েরা তাকে সিজদা করলেন। 


(০) আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের মধ্যে কপ থেকে বের করার কথা উল্লেখ করলে 
চরিত্র। 


ন না, যেন তাতে তার ভায়েরা লঙ্ভিত না হন, এ হল নববী 


(৮১) এটাও উদার চরিত্রের একটি নখুনা যে, ভাইদেরকে একটুও দোষারোপ না ক'রে শয়তানকে উক্ত কীর্তিকলাপের কারণ বানালেন। 


(৮) মিসরের মত সভ্য এলাকার তুলনায় কানআন একটি মরুভূমির মত এলাকা, তাই তিনি 9 (মরু অঞ্চল) শব্দ ব্যবহার করলেন। 


(৮) অর্থাৎ মিসরের রাজত্ব দান করেছ; যেমন পূর্বে বিস্তারিত উল্লেখ হয়েছে। 


(৮৯) ইউসুফ ৯৬ আল্লাহর পয়গন্বর ছিলেন, ধার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী অবতীর্ণ হতো এবং বিশেষ বিশেষ কথার জ্ঞান তাকে 


প্রদান করা হতো। অতএব উক্ত নবুঅতী জ্ঞানের আলোকে পয়গম্বর স্বপ্নের ব্যাখ্যাও সঠিকভাবে ক'রে নিতেন। তথাপি মনে হচ্ছে যে, 


স্বপ্ন ব্যাখ্যার বিষয়ে তার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। যেমন কয়েদখানার সঙ্গীদের স্বপ্নের এবং সাতটি গাভীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লেখ 


হয়েছে। 


(৮) মহান আল্লাহ ইউসুফ ৯৬ঞ-এর উপর যেসব অনুগ্রহ করেছিলেন সেগুলিকে তিনি স্মরণ ক*রে এবং আল্লাহর অন্যান্য গুণাবলী 


উল্লেখ ক?রে দুআ করছেন যে, মুসলিম অবস্থায় যেন আমার মৃত্যু হয় এবং আমাকে সঙ্জনদের সাথে মিলিত কর। সজ্জনগণ অর্থাৎ 


ইউসুফ ৯৬৪-এর পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাক আলাইহিমাস সালাম প্রভৃতি। কতক লোক এখান হতে সংশয়ে পতিত হয়েছে যে, 


ইউসুফ ৯ মৃত্যুর দুআ করেছিলেন। অথচ এটা মৃত্যুর দুআ নয়, বরং আমরণ ইসলামের উপর অটল থাকার দুআ। 


(৮১) অর্থাৎ ইউসুফ ১গ্র-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকালে, যখন তারা তাকে কুপে নিক্ষেপ করে এসেছিল। অথবা উদ্দেশ্য ইয়াকুব ৯্র-এর 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকালে, যাতে তারা তাকে এই বলেছিল যে, ইউসুফ ৯৪৪-কে নেকড়ে বাঘে খেয়ে নিয়েছে এবং এই হল রক্তরঞ্জিত তার 


জামা। এই বলে তার সাথে ছলনা করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ এ স্থানেও এ 


বিষয়ের খন্ডন করেছেন যে, নবী কারীম $& গায়বের এলেম 


(অদৃশ্যের জ্ঞান) রাখতেন। তবে এখানে খন্ডন সাধারণ জ্ঞানের নয়, কেননা মহান আল্লাহ তাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। এ 


খন্ডন প্রত্যক্ষ দর্শনের, যেহেতু সেই সময়ে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন 


না। অনুরূপ এমন লোকদের সাথেও তার সম্পর্ক ছিল না, 


যাদের কাছ থেকে তিনি তা শুনতে পারেন। এ তো শুধু আল্লাহই, যিনি তাকে এই অদৃশ্য ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন, যা এ কথার প্রমাণ 


বহন করে যে, তিনি আল্লাহর সত্য নবী এবং তার পক্ষ থেকে তার উপর অ 


হী অবতীর্ণ হয়। মহান আল্লাহ আরো কয়েক স্থানে অনুরূপ 


অদৃশ্যের জ্ঞানের এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা খন্ডন করেছেন। (উদাহরণ স্ব 
ব্বাস্বাস্থ ৪৫-৪৬নং আয়াত এবং সুরা স্বাদ ৬৯-৭০নং আয়াত) 


রূপ দেখুন ৪ সুরা আলে ইমরান ৭ ও ৪৪নং আয়াত, সুরা 
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(১০৩) তুমি যতই আগ্রহী হও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস 
করবার নয়। ৮) 

(১০৪) আর তুমি তো তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছ না.) 
এ (কুরআন) তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়। ৬৯ 
(১০৫) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে যা তারা প্রত্যক্ষ 


করে; কিন্তু তারা এই সকলের প্রতি উদাসীন। (৯০ 


(১০৬) তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু তার অংশী 
স্থাপন করে। ১১ 
(১০৭) তবে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের 
অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ? 


(১০৮) তুমি বল, "এটাই আমার পথ। আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান 
করি সঙ্ঞানে আমি এবং আমার অনুসারীবৃন্দও।(৯) আল্লাহ পবিভ্র। (১ 
আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নই।” 
(১০৯) তোমার পূর্বে জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই আমি এ রর টা উ% ডি বু! €$ ৬ এ: 
(রসূলরূপে) প্রেরণ করেছি; যাদের নিকট অহী পাঠাতাম।১৯ তাদের ৫ 
ূ্ববতীদের কি পরিণাম হয়েছিল, তা দেখার জন্য তারা কি পৃথিবীতে ২:০৮ ১০ ৮১ ১১ রি এ ৬ 
ভ্রমণ করেনি? যারা সংযমশীল তাদের জন্য পরলোকের গৃহই উত্তম; ৯4৩ ৬৯ খা 514 24 ৫ তে 2 
তোমরা কি বুঝ না? - 


(৮) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ পূর্বের ঘটনাবলী সম্বন্ধে অবহিত করছেন, যেন মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহর পয়গন্বরদের পথ 
অনুসরণ করে চিরস্থায়ী মুক্তির অধিকারী হয়ে যায়। কিন্তু এ সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনয়ন করে না। কেননা তারা বিগত 
সম্প্রদায়ের ঘটনা শোনে বটে; কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নয়, শুধু মনোরঞ্জন ও আনন্দ উপভোগ করার জন্য। তাই তারা ঈমান থেকে 
বঞ্চিতই থেকে যায়। 
€”) যাতে তাদের সংশয় সৃষ্টি হয় যে, নবুঅতের দাবি তো শুধু ধন সঞ্চয় করার বাহানা। 

(৯) যেন মানুষ এর দ্বারা হিদায়াত গ্রহণ করে এবং নিজ ইহ-পরকাল সাজিয়ে নেয়। এখন বিশ্ববাসী যদি এ থেকে বিমুখ হয় এবং 
হদায়াত গ্রহণ না করে, তাহলে ত্রুটি তাদের এবং সেটা তাদের দুর্ভাগ্য। কুরআন তো বাস্তবে বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত ও নসীহতই 
নয়ে এসেছে। (পারস্য কবি বলেন,) "চামচিকা যদি দিনের বেলায় না দেখে, তাহলে সূর্যের দোষ কি? 
(১) নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং উভয়ের মধ্যে অসংখ্য বস্তর অস্তিত্ব এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, একজন সৃষ্টিকর্তা ও অর্টা আছেন, 
যিনি উক্ত বস্তুসমূহকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং একজন পরিচালক আছেন, যিনি এসব এমনভাবে পরিচালনা করছেন যে, আদিকাল 
থেকে এই নিয়ম-শৃঙ্খলা সুচারুরূপে চালু আছে; অথচ এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সংঘর্ষ নেই। কিন্তু মানুষ এসব কিছু দেখার পরও 
এমনিই উপেক্ষা ও অতিক্রম ক'রে চলে যায়, না তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, আর না এ সবের মাধ্যমে নিজ প্রতিপালককে চেনে। 
(১১) এটা সেই বাস্তবতা যার বর্ণনা কুরআন সুস্পষ্টাকারে বিভিন্ন স্থানে করেছে। আর তা এই যে, মুশরিকরা তো স্বীকার করত, আকাশ ও 
পৃথিবীর আষ্টা, সবকিছুর মালিক, রুষীদাতা এবং পরিচালক শুধু মহান আল্লাহই। কিন্তু তা সত্তেও ইবাদতে আল্লাহর সাথে অন্যকেও 
শরীক করত। আর এইভাবেই অধিকাংশ মানুষই মুশরিক। অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে লোকেরা তাওহীদে রবৃবিয়্যাত (প্রতিপালকত্ের 
তাওহীদ)কে তো মেনে নেয়; কিন্তু তাওহীদে উলুহিয়্যাত (উপাসত্রের তাওহা ীদ)কে মানতে প্রস্তুত হয় না। বর্তমান যুগের কবর 
পুজারীদের শির্কও ঠিক এই ধরণের যে, তারা কবরস্থ্‌ ব্যক্তিদেরকে উলুহিয়্যাতের গুণাবলীর অধিকারী মনে করে তাদেরকে সাহায্যের 
জন্য আহবানও করে এবং ইবাদতের বেশ কিছু অনুষ্ঠানও তাদের উদ্দেশ্যে পালন করে। আল্লাহ আমাদেরকে এখেকে বাচান। আমীন। 
(১) অর্থাৎ, এই তাওহীদের পথই আমার পথ বরং তা সকল নবীর পথ। এ দিকেই আমি এবং আমার অনুবর্তীরা শরয়ী দলীল সহ পূর্ণ 
প্রত্যয়ের সাথে মানুষকে আহবান করে থাকি। 
(৯) অর্থাৎ, আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ অংশীদার, সমকক্ষ, মন্ত্রী, পরামর্শদাতা, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী থেকে পবিত্র। 

(১) এই আয়াত এ কথার প্রমাণ যে, সকল নবী পুরুষ ছিলেন এবং মহিলাদের মধ্য হতে কেউ নবুঅত লাভ করেনি। অনুরূপ তীরা 
সকলেই সমাজবদ্ধ জনপদের অধিবাসী ছিলেন, যাতে ছোট শহর, বড় শহর এবং গ্রামাঞ্চলও শামিল। তাদের মধ্যে কেউই মরুবাসী 
(বেদুঈন) ছিলেন না। কেননা মরুবাসীরা নগরবাসীদের তুলনায় কঠোর মেজাজের এবং অসভ্য চরিত্রের হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে 
শহরবাসারা তাদের তুলনায় কোমল, গম্তীর, সভ্য ও ভদ্র হয়ে থাকে। আর এ ধরনের বৈশিষ্ট্য নবুঅতের জন্য আবশ্যক। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৩ পারা 


(১১০) অবশেষে যখন রসুলগণ নিরাশ হল”) এবং (লোকে) ভাবল 0০ রি রা 19 ১১ 4655 222 থু ভুল 
যে, তাদেরকে মিথ্যা (প্রতিশ্রুতি) দেওয়া হয়েছে,৯১ তখন তাদের কাছে না ০ 
আমার সাহায্য এল) অতঃপর আমি যাকে ইচ্ছা করলাম, তাকে ৬ ০ ১০৫35 2৫ ৩০ (০০ ৮ 
উদ্ধার করা হল।(৯) আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি রদ করা 1752] 


হয় না। 

(১১১) তাদের কাহিনীতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। এটা 
এমন বাণী; যা মিথ্যা রচনা নয়, বরং এটা পূর্ববর্তী কিতাবের 
সত্যায়নকারী, সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 
পথ-নির্দেশ ও করুণা। ৯৯) 


চে) ৩৯০৮৫০১ 2১59 34 ০ ৩ ০৮০9 


সূরা রাসদ 
(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ১৩, আয়াত সংখ্যা 8 ৪৩ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


(১) আলিফ লা-ম মী-ম রা। এগুলি কুরআনের আয়াত; যা তোমার 4৮ এএ| 0১, এটি এ ৫এ 
প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তাই সত্য। 7 গিরি 

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। 
(২) আল্লাহই স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলীকে উর্ধে স্থাপন করেছেন; তোমরা ০ 09% 
তা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন(১”) এবং সূর্য 


নি 


(১) এ নৈরাশ্য স্বীয় সম্প্রদায়ের ঈমান নিয়ে আসার ব্যাপারে ছিল। 

(১) ক্রাআত হিসেবে এই আয়াতের কয়েকটা অর্থ করা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে উপযুক্ত অর্থ এই যে, 1১৮ এর কর্তা ১-এ। অর্থাৎ 
কাফেরদেরকে করা হোক। অর্থাৎ কাফেররা প্রথমে তো শাস্তির ধমক পেয়ে ভয় করল; কিন্তু যখন বেশি দেরী হল তখন ধারণা করল যে, 
পয়গন্বরের দাবি অনুসারে আযাব তো আসছে না, আর না আসবে বলে মনে হচ্ছে, সেহেতু বলা যায় যে, নবীদের সাথেও মিথ্যা ওয়াদা 
করা হয়েছে। উদ্দেশ্য নবী করীম $&৪-কে সান্তনা প্রদান করা যে, তোমার সম্প্রদায়ের উপর আযাব আসতে দেরী হওয়ার কারণে 
ঘাবড়ানোর দরকার নেই, পূর্বের সম্প্রদায়সমূহের উপর আযাব আসতে অনেকানেক বিলম্ব হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও হিকমত 
অনুসারে তাদেরকে অনেক অবকাশ দেওয়া হয়েছে, এমনকি রসুলগণ হ্বীয় সম্প্রদায়ের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছেন এবং 


লোকেরা ধারণা করতে লেগেছে যে, তাদের সাথে আযাবের 


মিথ্যা ওয়াদা করা হয়েছে। 


(১) এতে বাস্তবে মহান আল্লাহর অবকাশ দানের সেই নী 


তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি অবাধাদেরকে দিয়ে থাকেন, এমনকি এ 


সম্পর্কে তিনি স্বীয় নব 


দের ইচ্ছার বিপরীতও অধিকাধিক অবকাশ দেন, তাড়াহুড়া করেন না। ফলে অ 


নেক সময়ে নবীদের অনুবতীরাও 


আযাব থেকে নিরাশ হয়ে বলতে শুরু করেন যে, তাদের সাথে এমনিই মিথ্যা ওয়াদা করা হয়েছে। স্মারণ থাকে যে, মনের মধ্যে শুধু এ 
ধরনের ক্মন্ত্রণার উদ্রেক ঈমানের পরিপন্থী নয়। 

(৯) এ উদ্ধারের অধিকারী শুধু ঈমানদাররাই ছিল। 

(১) অর্থাৎ এই কুরআন যাতে ইউসুফ ৯৬ সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, মনগড়া নয়। বরং তা পূর্বের 
গ্রন্ুসমূহের সত্যায়নকারী এবং এতে রয়েছে দ্বীনের সমস্ত জরুরী মাসায়েলের বিবরণ। আর রয়েছে ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও 
রহমত। 

(১৮) ০১১। ০ 5. এর ভাবার্থ ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর অর্থ মহান আল্লাহর আরশে অবস্থান করা। হাদীস 
তরীকা এটাই যে, তারা আল্লাহর কোন গুণের তা'বীল (অপব্যাখ্যা) করেন না, যেমন অন্যরা মহান আল্লাহর উক্ত গুণের এবং তার 
অন্যান্য গুণের অপব্যাখ্যা করে থাকে। হাদীস বিশারদগণ এও বলেছেন যে, তার গুণাবলীর কেমনত্ও বর্ণনা করা যাবে না এবং কোন 
কিছুর সাথে তুলনাও করা যাবে না। তিনি বলেন: (১০ ৮৯:৭। 9) 2৪5 4855 ৮৪) অর্থ, কোন কিছুই তার সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্লোতা, 


সর্বদরষ্টা। (সুরা শুরা ১১) 


বশারদদের 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৪৩৪ সুরা রান্দ ১৩ 


চন্দ্রকে বশীভূত করেছেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্ট মিয়াদে আবর্তন করে।৯ রঃ ৫৯০৩ ৩০৫ 2 রি ৮০০9 ট্রে 
তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা 


করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। 

(৩) তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং ওতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি 
করেছেন) এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় ূ 
জোডায়।(৮৩) তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; এতে অবশ্যই ১ রা রা ৯ এত ০৬১৪ ০ টিটি ৬ 
নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জনা। 4 6 
(৪) পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভুখন্ড/১৪ ওতে আছে আঙ্গুর- তি ১০02 525 0% ৮45৫ ৫৮৪ ৬০)তা 
কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক ফেঁকডা-বিশিষ্ট অথবা ফেঁকডাহীন খেজুর রি ায়াছি রগ 
বৃক্ষ*৭ যা একই পানিতে সিঞ্চিত হয়ে থাকে। ফল হিসাবে ওগুলির ০+-১% রি ১-১৮৪৮5 ১০০ ১৮৪১ 
কতককে কতকের উপর আমি উৎক্ষ্টতা দিয়ে থাকি ১৬ অবশ্যই ১০৬ 9105 8 ৫ | এরা ৬৮ ৭৭ 
বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। 


০ 


4 ৫৫২ ৫ 4 ও 4 ররর ০৪ পর ৫ ৫ বি 
তুম বিস্মিত হও, তাহলে বিস্ময়ের বিষয় তাদের কথা, ৮ ৪] ১৮৫5 ৫; 
"মৃত্যুর পর) মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জাবন 


(১১ এর একটি অর্থ এই যে, প্রত্যেকে নি্িষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করবে।” অর্থাৎ কিয়ামত অবধি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক চলতে 
থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, (৮141 ১খ। 2১৪ এ 8 ৬০৯5 ১.১5)) অর্থাৎ, সূর্য তার স্থির হওয়ার সময় পর্যন্ত চলছে, এটা 
পরাক্রমশালী, সর্বজ্দের নিয়ন্ত্রপ। (সুরা ইয়াসীন ৩৮) দ্বিতীয় অর্থ এই যে, চন্দ্র এবং সূর্য উভয়েই নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করছে। 
সুর্য নিজের চক্র এক বছরে এবং চন্দ্র এক মাসে পূর্ণ করে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, (3১55 35১: 7819) অর্থাৎ, চন্দ্রের জন্যে 
আমি নিদিষ্ট করেছি বিভিন্ন কক্ষপথ। (সুরা ইয়াসীন ৩৯) সাতটি বৃহৎ বৃহৎ গ্রহ রয়েছে, ওদের মধ্যে দু'টি হলো সূর্য এবং চন্দ্র। এখানে 
শুধু উক্ত দুটি গ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন, কেননা এ দুটিই (মানুষের চক্ষুদৃষ্টিতে) সর্বাধিক বিশাল এবং মহত্রপূর্ণ। এ দুটিও যখন 
আল্লাহর নির্দেশাধীন, তাহলে অন্যগুলো নিশ্চিতরূপে তার নির্দেশাধীন হবে। আর যখন এরা আল্লাহর হুকুমের অধীনে, তখন এরা মা'বুদ 


উপাস্য) হতে পারে না। মা'বুদ তো তিনিই, যিনি এদেরকে অধীনস্থ করে রেখেছেন। তাই তিনি বলেন, ১) 013 ০০৫) 19:৮-5 এ 
চা ১৯] 09 5 


(১9১45 8. 3৩ ৩ ১৬ ৬১ 41 19১845 অর্থাৎ, চন্দ্র-সূর্ধকে সিজদা করো না, সেই আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি 


করেছেন, যদি তোমরা শুধু তারই ইবাদত করতে চাও। (সূরা ফূস্স্বিলাত ৩৭) অন্যত্র বলেন, (১১: ০১১০. (১৯) ১03 ০509) 
অর্থাৎ, সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সবই তার হুকুমের অনুগত। (সুরা আ'রাফ ৫৪) 

(১) পৃথিবীর নর্ঘ-প্রস্থের অনুমান করা সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন। উচু ও বিশাল পর্বতমালাকে ভূপৃষ্ঠে কীলক স্বরূপ গেড়ে দেওয়া 
হয়েছে। নদী-নালা, সমুদ্র ও ঝর্ণাদির এমন ব্যবস্থাপনা রেখেছেন, যার দ্বারা মানুষ নিজেও উপকৃত হয় এবং ক্ষেত-বাগানও সেচন কণরে 
থাকে। ফলে বিভিন্ন প্রকারের শস্য ও ফল উৎপাদন হয়, যাদের আকার-প্রকারও ভিন্ন এবং স্বাদও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। 

(৮১) এর একটি অর্থ এই যে, নর-মাদী দুটোই বানিয়েছেন, যেমনটি আধুনিক আবিক্র্তারাও এর সত্যায়ন করেছেন। (জোড়ায় 
জোড়ায়)এর দ্বিতীয় অর্থ বিপরীতমুখী, যেমন ৪ মিষ্টি-টক, ঠান্ডা-গরম, কালো-সাদা এবং সুস্বাদ-বিষ্বাদ, এ ধরণের পারস্পরিক 
বিপরীতধী বস্ত সৃষ্টি করেছেন। 
(১) 312) এক অপরের নিকটবর্তী ও পাশাপাশি। অর্থাৎ, ভূখন্ডের একটি ক্ষেত্র শস্য-শ্যামল ও উর্বর, যা অত্যধিক ফসল উৎপন্ন 
করে। আর তারই পাশাপাশি অনুর্বর ভূমি রয়েছে যাতে কোন প্রকারের ফসল উৎপন্ন হয় না। 

(১) )1%.০ এর একটি অর্থ মিলিত এবং ০৯০ 2৪ এর অর্থ পৃথক পৃথক করা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, 92০ একটি বৃক্ষ যার শাখা 


ও ফেঁকড়া রয়েছে যেমন ডালিম, ডুমুর এবং কোন কোন খেজুর গাছ। আর ৩ ০ 5৪ যা উক্ত প্রকারের নয় বরং এক টিই কান্ড বিশিষ্ট 
(যেমন ঃ খেজুর, তাল, সুপারী ইত্যাদি)। 

(১১ অর্থাৎ মাটিও এক, পানি ও আলো-বাতাসও এক, কিন্তু ফল ও শস্যাদি বিভিন্ন প্রকারের এবং স্বাদ ও আকার-প্রকারও এক অপর 
থেকে ভিন 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারন ১৩ পার) ৪৩৫ 


ও ঞী হাটার যারা রে তে 
লাভ করব?) ওরাই কির প্রাতপালককে অঙ্বাকার করে এবং ৩1 এজগি ন 1324 -৯১|] ৬৮9 ১৩১ 
ওদেরই গলদেশে থাকবে বেড়ি। ওরাই হবে দোযখবাসী, সেখানে ওরা রি রা জা 
চিরস্থায়ীভাবে বাস করবে। (3০১-৬ দল ৯ ১01 টা, ৬৪০৪ ৪৩ 
(৬) মঙ্গলের পূর্বে তারা তোমাকে অমঙ্গল তরান্বিত করতে বলে; অথচ ১৪249 30 22 টা 8200 ৫ ৬০১5 
তাদের পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে।(১৮ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক 77 এ ৩, এ 5 তা তত তব 5 
মানুষের সীমালংঘন সত্তেও তাদের প্রতি ক্ষমাশীল'”৯ এবং নিশ্চয় ৮ ০০১ 2৮৯৮ ১৭4০ 918 ০১১৭ ৫ 

4 4২ (১১০) ৩. কর্ণ ॥ ১ ৫.৫ ছার 
তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানেও কঠোর। (১১ ১০৪ 3১৯47310019 242 


(৭) যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, "তার প্রতিপালকের নিকট হতে 71255659526 0) অয ০ঁ 03 
তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় না কেন?” তুমি তো শুধুমাত্র ঘা র্যা রা 
একজন সতর্ককারী।(১১১ আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক 3১৯৮৯৮১৪৩৯৩ ০০০ ওঠা 
রয়েছে। ১৯) 

(৮) প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে(১৯ এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও 
বাড়ে আল্লাহ তা জানেন(১১) এবং তাঁর নিকটে প্রত্যেক বন্তই নির্দিষ্ট 
পরিমাণে আছে। (১১০) 


(১৮) অর্থাৎ যে সত্তা প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয় বার উক্ত বস্তর সৃজন তার জন্য কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কাফেররা আশ্চর্য কথা 
বলছে যে, দ্বিতীয় বার আমাদেরকে কিভাবে সৃষ্টি করা হবে? 

(১%) অর্থাৎ আল্লাহর আযাবে বহু সম্প্রদায় ও জনপদ ধুংসের আনেক উদাহরণ পূর্বে এসেছে, তা সত্তেও তারা আযাব শীঘ্র প্রার্থনা করে? 
এ কথা কাফেরদের জবাবে বলা হয়েছে, যারা বলেছিল যে, হে নবী! যদি তুমি সত্য হও, তাহলে আমাদের উপর সেই আযাব আনয়ন 
কর, যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছ। 

(১৯) অর্থাৎ মানুষের অন্যায়-অত্যাচার ও অবাধ্যতার পরও তিনি আযাবে শীঘ্র গ্রেপ্তার না ক'রে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কখনো কখনো 
আযাবের ব্যাপারটা কিয়ামত অবধি বিলম্বিত করেন। এটা তার দয়া, কৃপা, করুণা ও ক্ষমাশীলতার পরিণাম। নচেৎ তিনি যদি তাদেরকে 


আযাবে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করতেন, তাহলে পৃথিবীতে কোন মানুষ অবশিষ্ট থাকতো না। তিনি এরশাদ করেন, 19:-515 ০| এ ১৯% 23) 


(29 ০০ ০৯১৮ ৬ এ) 5 অর্থাৎ, যদি আল্লাহ মানুষদেরকে তাদের কার্যকলাপের কারণে পাকড়াও করতেন, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে একটি 
জীবকেও রেহাই দিতেন না। (সুরা ফাত্বির ৪৫) 

(১১) এখানে মহান আল্লাহর দ্বিতীয় গুণের কথা উল্লেখ হয়েছে, যেন মানুষ শুধু একটিই দিকের প্রতি দৃষ্টি না রাখে, বরং অন্য দিকের 
প্রতিও লক্ষ্য রাখে। কেননা একটিই দিকের প্রতি ধারাবাহিক দৃষ্টি রাখলে অনেক কিছু অদৃশ্য থেকে যায়। সঙ্গত কারণেই কুরআন 
মাজীদে যেখানে আল্লাহর করুণা ও ক্ষমাবিশিষ্ট গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তার সঙ্গে তার ক্রোধ ও প্রবলতাবিশিষ্ট গুণেরও 
উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন এখানেও রয়েছে। যেন বান্দার মনে আশা ও ভয় দুটো দিকই সক্রিয় থাকে। কেননা আশা আর আশাই যদি 
সক্রিয় থাকে, তাহলে মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতার ব্যাপারে ভয়শুন্য ও দুঃসাহসিক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সব সময় মস্তিষ্কে ভয় আর 
ভয়ই ঢুকে থাকে, তাহলে সে তার রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে যায়। উক্ত দুটো দিকই ভুল এবং মানুষের জন্য সর্বনাশী। এই 
জন্য বলা হয়, 4১]3 ১১১৯ ০৪ রা] ঈমান ভয় ও আশার মধ্যে। অর্থাৎ, উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার নাম ঈমান। যেন মানুষ 


তার আযাব থেকে না নির্ভয় হয় আর না তার রহমত থেকে নিরাশ। (উক্ত বিষয়ের জন্য দেখুন ৪ সুরা আনআম ৪৭নং আয়াত, সুরা 
আ'রাফ: ১৬৭নং আয়াত, সুরা হিজর ৪৯-৫০নং আয়াত। 

(১১১ প্রত্যেক নবীকে মহান আল্লাহ অবস্থা, প্রয়োজন এবং স্বীয় ইচ্ছা ও হিকমত মোতাবেক কিছু নিদর্শন ও মু*জিযা দান করেছেন। 
কিন্তু কাফেররা নিজ খেয়াল-খুশি অনুযায়ী মু'জিযা তলব করতে থাকে। যেমন মক্কার কাফেররা নবী কে বলত যে, সাফা পর্বতকে 
সোনার বানিয়ে দেওয়া হোক অথবা পর্বতের স্থানে নদী ও ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেওয়া হোক ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের মন মত মু*জিযা না 
দেখানো হলে তারা বলতে আরম্ভ করত যে, এর উপর কোন মু*জিযা কেন অবতীর্ণ করা হলো না? মহান আল্লাহ বলেন, হে নবী! 
তোমার কাজ শুধু সতর্ক করা এবং পৌছে দেওয়া। এটা তুমি করতে থাক। কেউ মানুক বা না মানুক, সেটা তোমার দেখার নয়। কেননা 
হিদায়াত দান করা আমার কাজ। তোমার কাজ পথ দেখানো। তাকে উক্ত পথে চালানো তোমার কাজ নয়, সে কাজ আমার। 

(১১) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট মহান আল্লাহ তাদের নির্দেশনার জন্য পথপ্রদর্শক অবশ্যই পাঠিয়েছেন। এটা ভিন্ন কথা যে, সম্প্রদায়ের 
মানুষেরা হিদায়াতের পথ অবলম্বন করল বা করল না। কিন্তু সঠিক পথ দেখাবার জন্য পয়গম্বর অবশাই এসেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: 
(55514 0৬ 0 2 ১ 919) অর্থাৎ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট সতর্ককারী অবশ্যই এসেছে। (সুরা ফাতির: ২৪) 

(১১) মাতৃগর্ভে কি আছে, ছেলে না মেয়ে, সুশ্রী না কুশ্রী, সুজন না কুজন, দীর্ঘায়ু না অল্পায়ু? এসব শুধু মহান আল্লাহই জানেন। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৪৩৬ সুরা রা্দ ১৩ 


তিনি 


(৯) অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সম্বন্ধে তি 


৪৭. 


টা ০০৫০] %০4্থা ৪59০ 20০ 


তিনি সুমহান, সর্বোচ্চ। 
(১০) তোমাদের মধ্যে যে গোপনে কথা বলে এবং যে তা প্রকাশ্যে বলে, 
যে রাত্রে আত্মগোপন করে এবং যে দিবসে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা 
(আল্লাহর জ্ঞানে) সবাই সমান। 
(১১) মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী 
থাকে;১১১ ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ 
কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের 
অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।$১১ আর কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি 
আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করবার কেউ নেই এবং 
তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই। 

(১২) তিনিই তোমাদেরকে ভয় ও আকাঙ্কা স্বরূপ বিজলী দেখান(১৯) 
এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ।(১১) 


ন অবগত; 


(১৩) 21525 সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা 20-5349 ০454৯ 3% গর 214০: 4৩ তরে 
ঘোষণা করে। ; “ তান বজসমূহ প্রেরণ করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা ০ 
আঘাত করেন।(৯১ ওরা আল্লাহু সম্বন্ধে বিতন্ডা করে; আর তিনি এরা &২০১৮স্্ রি ০ ৬৪৪ 
মহাশক্তিশালী | ১২৯) 


কি 


(১৪) সত্যের আহবান তীরই।১১৬ আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে 2৯ 3 55855 ০ 25৮54 ঠেস ্া 555০ 
আহবান করে ওরা তাদেরকে কোনই সাড়া দেয় না; তাদের দৃষ্টান্ত সেই 


ব্যক্তির মত, যে নিজ হস্তদ্ধয় পানির দিকে প্রসারিত করে; যাতে তার মুখে ০৯ ০ ০১ শু ৪০1 ৩ এ এগ খু! ৪০৫) 
পৌছে। অথচ তা তাতে পৌছবার নয়।(১২৪ বন্ততঃ অবিশ্বাসীদের আহবান [065 ৬ খু! ১১৪৫ 263০ -এ 


ব্র্থতা ছাড়া কিছু নয়।(১২০ সি নি রর 


(১) এ থেকে উদ্দিষ্টু গর্ভের সময়কাল; যা সাধারণতঃ নয় মাস হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে কমা-বাড়াও হয়; কখনো দশ মাস, কখনো সাত 
মাস, কখনো আট মাস। এর জ্ঞানও মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে নেই। 

(১১) অর্থাৎ কার জীবনকাল কত দিন? সে রুঘীর কত অংশ পাবে? এর পূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছেই আছে। 

(১১১) 51252 শব্দটি ২৪০১ শব্দের বহুবচন, এর অর্থ এক অপরের পিছে আগমনকারী। অর্থাৎ ফিরিস্তাবর্গ ধারা পালাক্রমে এক অপরের 


পরে আসতে থাকেন। দিনের ফিরিস্তা গেলে রাতের ফিরিস্তা আসেন এবং রাতের ফিরিস্তা গেলে দিনের ফিরিস্তা আসেন। 

(১১) এর ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণের জন্য দেখুন সুরা আনফালের ৫৩নং আয়াতের টীকা। 

(১৯) ফলে পথচারী মুসাফির ভয় পায় এবং বাড়িতে অবস্থানকারী কৃষক-চাষী এর বর্কত ও লাভের আশাবাদী হয়। 

(১১) ঘন মেঘ অর্থাৎ, বর্ষণশীল মেঘ। 

(১০) যেমন অন্যত্র বলেছেন, (১১১৯ ৩০ খু! 5৪ ০5 019) অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্ত তার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। (সুরা ইসরা 8৪) 
(১১১) অর্থাৎ, এর মাধ্যমে যাকে চান ধুংস করে দেন। 
(১১১) ০০৯৪ এর অর্থ শক্তি, পাকড়াও এবং পরিচালনা ইত্যাদি করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি বড্ড শক্তিমান, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব- 


নিকাশকারী এবং সুপরিচালক। 

(১ অর্থাৎ ভয় এবং আশার সময় শুধু এক আল্লাহকেই ডাকা উচিত। কেননা তিনিই প্রত্যেকের ডাক শোনেন এবং কবুল করেন। 
অথবা দা'ওয়াত শব্দের অর্থ ইবাদত অর্থাৎ তারই ইবাদত সত্য এবং শুদ্ধ, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। কেননা বিশ্বের 
সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও পরিচালক তিনিই। সুতরাং ইবাদতও একমাত্র তীরই প্রাপ্য। 

()অর্থাৎ যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকে, তাদের উদাহরণ এমন যেমন কোন মানুষ দূর থেকে পানির 
দিকে দুই হাত বাড়িয়ে পানিকে বলে যে, তুই আমার মুখ পর্যন্ত চলে আয়। স্পষ্ট কথা যে, পানি অচল (নিজীবি) বস্ত, তাকে খবরই নেই 
যে, হাত প্রসারণকারীর প্রয়োজন কী? আর না সে এটা জানে যে, সে মুখ পর্যন্ত পৌছে যাওয়ার অনুরোধ করছে? আর না তার মধ্যে এই 
ক্ষমতাই আছে যে, সে নিজের স্থান থেকে চলে তার মুখ পর্যন্ত পৌছে যাবে। অনুরূপ এই মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহবান 
করে, তারা না এটা জানে যে, তাদেরকে কেউ আহবান করছে এবং তার অমুক প্রয়োজন রয়েছে, আর না তাদের মধ্যে প্রয়োজন 
মেটানোর ক্ষমতাই আছে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৩ পার) ৪৩৭ 


(১৫) আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু তি (৩১০ ০০) ০০০ রি রি 23 48 


সি ০শ 


আছে ষ্েচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলি 
সন্ধ্যায়।(১৬ 


[লও সকাল ও 


২৫৫ 


(১৬) বল, কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক?” বল, "তিনি 
আল্লাহ।”(১১৭ বল, "তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ 


আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে, যারা নিজেদের লাভ ও 


ক্ষতির মালিক 1 39 ৪ ০ 09345 খুনে 24393 0৪ 


নয়?,(৯৮) বল, 'অন্ধ ও চন্ষুল্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি ৪৯ এর এ রি ০ ৮ ২৩৯ 0১ 


এক, অথবা তারা কি আল্লাহর এমন শরীক স্থাপ 


ন করেছে, যারা 


আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যার কারণে সৃষ্টি তাদের 


কাছে তালগোল এ 192 £ ফে্িও এ 4 ঢা 5১ ৩ এ 


টেনের 


য় £ বল, 'অ র ং তিনিই অদ্বিতীয়,(১) 95 222 
খেয়ে গেছে? বল, "আল্লাহ সকল বস্তর স্রষ্টা এবং তিনিই অদ্ধিতীয়, রি ০৬ ৫ ৮ 40 ৩৪ লোন ঠ্ 2 


পরাক্রমশালী।” 


ভি 


(১৭) তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ ওদের 2220 6)35, ৪ এ নি সণ ০ 


পরিমাণ অনুসারে প্রবাহিত হয়।(১৯ সুতরাং স্রোত- 


প্রবাহ ভাসমান 2 


ফেনাকে বয়ে নিয়ে যায়।(১) অনুরূপ (ফেনার মত) আৰ 


জনা নির্গত হয়, £&৯ *স্৪ 


যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু (পদার্থ)কে টিন চিএ রা যা ক চে রঃ রা 


গ 


গ্লিতে উত্তপ্ত করা হয়।(১ এভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত 


(১) এবং বেকারও বটে, কেননা এতে তাদের কোন লাভ হবে না। 


(১১ এতে আল্লাহ্র মহিমা ও ক্ষমতার কথা উল্লেখ হয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তুর উপর তার আধিপত্য রয়েছে এবং প্রত্যেক বসন্ত তার 


অধীন ও তার সামনে সিজদাবনত। চাহে মনে রি ডি করুক কৰা ভি ্যায টি তদের ছায়াও রী নি 


8৮০০ ৯ এ 


অর্থাৎ, তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর স্ব বস্তর প্রতি যা 


র ছায়া বিনীতভারে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়ে ডানে ও বামে! ঢলে পড়ে? 


(সুরা নাহল ৪৮) উক্ত সিজদার স্বরূপ কি? এটা মহান অ 


ল্লাহই ভাল জানেন। অথবা দ্বিতীয় অর্থ এর এই যে, কাফের সমেত সকল সৃষ্টি 


আল্লাহর আদেশাধীন, কারো তা লঙ্ঘন করার শক্তি নেই। 


আল্লাহ কাউকে সুস্থ করুন অথবা অসুস্থ, ধনী করুন অথবা কাঙ্গাল, জীবন দান 


করুন অথবা মৃত্যু। উক্ত সৃষ্টিমুলক নিয়মকে অমান্য কর 


র শক্তি কোন কাফেরেরও নেই। --- (এই আয়াত পা? করার পর গিজদা করা 


মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সূরা আ'রাফের শেষ আয়াতের টীকা দেখন।) 


(১১) এখানে নবী ্-এর জবানে স্বীকারোক্তি রয়েছে, কিন্তু কুরআনের অন্যান্য স্থানে স্পষ্ট রয়েছে যে, মুশরিকদের জবাবও এটাই ছিল। 


(১৮) অর্থাৎ যখন তোমরা স্বীকার করছ যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি অন্যের অংশীদারিত্ব ছাড়া সকল ক্ষমতা 


ও এখতিয়ারের মালিক, তাহলে এর পরও কেন তোমরা 
নিজেদের লাভ-ক্ষতিরও এখতিয়ার রাখে না। 


তাকে ছেড়ে এমন সৃষ্টিদেরকে অভিভাবক, বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক মনে করছ, যারা 


(১৯ অর্থাৎ, যেমন দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিমান সমান হতে পারে 


না, তেমনি তওহীদবাদী ও মুশরিক (অংশীবাদী) সমান হতে পারে না। কেননা 


তওহীদবাদীর হৃদয় তওহীদের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় থাকে, পক্ষান্তরে মুশরিক তা হতে বঞ্চিত থাকে। একত্ৃবাদীর দৃষ্টিশক্তি রয়েছে, সে 


তওহীদের জ্যোতি দেখতে পায়। পক্ষান্তরে অংশীবাদী তওহীদের জ্যোতি দেখতে পায় না, কেননা সে অন্ধ। অনুরূপ যেমন অন্ধকার ও 


আলো সমান হতে পারে না, তেমনি এক আল্লাহর ইবাদতকারী; যার হৃদয় ঈমানী জ্যোতিতে পরিপূর্ণ এবং মুশরিক; যার হৃদয় অজ্ঞতা 


ও কুসংস্কার তথা অলীক বিশ্বাসের অন্ধকারে বিচরণ করে, 


উভয়ে সমান হতে পারে না। 


(১৮) অর্থাৎ এমন কথা নয় যে, তারা তালগোল বা সন্দেহের শিকার হয়েছে, বরং তারা মানে যে, প্রত্যেক বস্তর সৃষ্টিকর্তা শুধুমাত্র মহান 


আল্লাহই। 


(১১) ৪১০ (বিস্তৃতি বা পরিমাণ অনুসারে) এর অর্থ নালা অর্থাৎ উপত্যকা (দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান) সংকীর্ণ হলে অল্প, আর 


বিস্তৃত হলে অধিক পানি গ্রহণ করে। অর্থাৎ, পথের দিশা 


রী ও জীবন-সংবিধান কুরআনের অবতীর্ণ হওয়াকে বৃষ্টি বর্ষণের সাথে তুলনা 


করেছেন। কেননা কুরআনের উপকারিতাও বৃষ্টির উপকারিতার মত সার্বিক বা ব্যাপক। আর উপত্যকাকে তুলনা করেছেন হৃদয়ের 


সঙ্গে। কেননা উপত্যকায় পানি গিয়ে স্থির হয়ে যায়, যেমন কুরআন ও ঈমান মুমিনের হৃদয়ে স্থির হয়ে যায়। 


(১১) এই ফেনা --যা পানির উপরাংশে জমে ওঠে এবং যা ক্ষণকাল পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অথবা যাকে বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়-- এর 


অর্থ কুফরী, যা ফেনার মতই উড়ে যায় এবং নিশ্চিহ হয়ে 


4, নী 


যায়। 


(৮০ ও এটি দ্বিতীয় উদাহরণ যে, অলংকার অথবা সামন্্ী 


ইত্যাদি তৈরী করার জন্য তামা, পিতল, সীসা অথবা সোনা-রুূপোকে আগুনে 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৪৩৮ সুরা রান্দ ৯৩ 


বর্ণনা ক'রে থাকেন; ১১ সুতরাং যা ফেনা (বা আবর্জনা) তা উপেক্ষিত ও 
নিশ্চিহ হয়) এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা ভূমিতে থেকে 
যায়।(১৬ এভাবেই আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন। (১) 

(১৮) যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, তাদের জন্য 
রয়েছে মঙ্গল। আর যারা তাঁর আহবানে সাড়া দেয় না, তাদের যদি 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সমস্তই থাকতো এবং তার সাথে সমপরিমাণ 
আরো কিছু থাকতো, তাহলে অবশ্যই তারা মুক্তিপণ স্বরূপ তা প্রদান 
করতো।(১) তাদের হবে কঠোর হিসাব(১৯ এবং জাহান্নাম হবে তাদের 
আবাস। আর তা কত নিকৃষ্ট শয়নাগার। 
(১৯) তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, 
তাযে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে আর অন্ধ কি সমান£১) কেবলমাত্র 
জ্ঞানী ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ কণরে থাকে। (১০১ 

(২০) যারা আল্লাহকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে(১) এবং চুক্তি ভঙ্গ 
করে না। (১৪৩) 

(২১) আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা 
অক্ষুণ্ন রাখে ১০) এবং ভয় করে তাদের প্রতিপালককে ও ভয় করে কঠোর 
হিসাবকে। 

(২২) আর যারা তাদের প্রতিপালকের মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তষ্টি) লাভের 
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গরম করা হলে তার উপরও ফেনা (খাদ) চলে আসে। এই ফেনার অর্থ সেই আবর্জনা বা ময়লা যা উক্ত ধাতুর মধ্যে থাকে। আগুনে গরম 


করলে ফেনার আকারে তা উপরে চলে আসে। অতঃপর ক্ষণেকের ভিতরে উক্ত ফেনা নিশ্চিহ্ন হয়ে খাটি ধাতু থেকে যায়। 


(১ অর্থাৎ যখন সত্য ও অসত্যের পরস্পর সংঘর্ষ হয়, তখন অসত্যের 


ভায়িত থাকে না; যেমন প্রাবন ধারার ফেনার পানির উপর 


এবং ধাতুর ফেনার --যা আগুনে গরম করা হয়-- ধাতুর উপর কোন স্থায়িত্ব থাকে না; বরং নিশ্চিহ্ন ও নষ্ট হয়ে যায়। 


(৮) অর্থাৎ, তার দ্বারা কোন উপকার হয় না। কেননা পানি অথবা ধাতুর সাথে ফেনা অবশিশ্টই থাকে না, বরং আন্তে আস্তে বসে যায় 


কিংবা বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে যায়, অসত্যের উদাহরণও ঠিক ফেনারই মত 


(১) অর্থাৎ, পানি এবং সোনা-রুপো, তামা, পিতল ইত্যাদি এসব জিনিস থেকে যায়, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত ও লাভবান হয়। অনুরূপ 


সত্য টিকে থাকে, যার অস্তিত্বের বিনাশ ঘটে না এবং এর উপকারিতাও স্থায়ী। 


(১) অর্থাৎ, কথা বুঝাবার এবং মস্তিষ্কে বসাবার জন্য উদাহরণ পেশ করেন 


, যেমন এখানে দু”টি উদাহরণ পেশ করেছেন এবং অনুরূপ 


সুরা বাকারার প্রারন্তে মুনাফিকদের জন্যে উদাহরণ পেশ করেছেন। অনুরূপ সুরা নূরের ৩৯-৪০নং আয়াতে কাফেরদের জন্য দুটি 


উদাহরণ পেশ করেছেন। আর হাদীসের মধ্যেও নবী &৪ অনেক কথা উপমা দিয়ে মানুষকে বুঝিয়েছেন। (বিস্তারিত জানার জন্য 


“তাফসীর ইবনে কাসীর" দেখুন)। 


(১%) এ বিষয়টি ইতিপূর্বেও দুই-তিন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। (দেখুন 8 সুরা আলে ইমরান ৯১, মাইদাহ ৩৬, যুমার ৪৭) 


(১০৯) কেননা তাদের নিকট থেকে প্রত্যেক ছোট-বড় কর্মের হিসাব নেওয়া হবে এবং তাদের ব্যাপারটা ০ ৮.৯| 03১4 ১ অর্থাৎ 


(হিসাবে যাকে জেরা করা হবে তার বাচা কঠিন হয়ে যাবে, সে আযাবে গ্রেপ্তার হবেই) এর মত হবে। এ জন্য এর পরে বলেছেন, 


'জাহান্নাম হবে তাদের আবাস।? 


(১৮) অর্থাৎ, কুরআনের সঠিকতা ও সত্যতার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি এবং অন্ধ অর্থাৎ কুরআনের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ 


পোষণকারী ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? এটা অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন, অর্থাৎ উক্ত দুই ব্যক্তি তেমনই সমান হতে পারে না, যেমন ফেনা 


এবং পান অথবা সোনা, তামা এবং ওর খাদ সমান হতে পারে না। 


(১১) অর্থাৎ, যার কাছে নীরোগ হৃদয় ও সুস্থ বিবেক না থাকে এবং যে নিজ হৃদয়কে পাপের মরিচায় মলিন ক'রে রাখে এবং বিবেক-বুদ্ধি 


বিলুপ্ত ক'রে ফেলে, সে এই কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণই করতে পারে না। 


(১৯) এখানে জ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হচ্ছে। "আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি” এর অর্থ, তার বিধি-নিষেধ যা তারা পালন ক"রে থাকে। 


অথবা সেই অঙ্গীকার যা "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই” অঙ্গীকার নামে পরিচিত, যার কথা সুরা আণরাফে (১৭২নং আয়াতে) 


বিবৃত হয়েছে। 


(১৮) এর অর্থ সেই সন্ধি, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি যা মানুষ পরস্পর করে থাকে। অথবা যা তাদের এবং তাদের রবের মধ্যে হয়েছে। 


(১১ অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বন্ধন নষ্ট করে না; বরং সম্পর্ক গড়ে এবং আত্মীয়তা বন্ধন রক্ষা করে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৩ পার) ৪৩৯ 


জন্য ধৈর্য ধারণ করে.) নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করে.।১৯॥ আমি তাদেরকে 
যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে বায় করে(৪) 
এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে(১*) তাদের জন্য শুভ 
পরিণাম (পরকালের গৃহ);(১৯ 

(২৩) স্থায়ী জামাত১” তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা- টি12 ৩5 শে ০ ৫৯৯০, ৩ 4৫ 
মাতা, পতিপত্বী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে 

তারাও।(৯ আর ফিরিস্তাগণ তাদের কাছে প্রবেশ করবে প্রত্যেক দরজা টি ৩৪০ ৩৪৬১৩ 1 78৫১ 3 
দিয়ে। 


(২৪) (তারা বলবে,) তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি 
শান্তি! কতই না ভাল এই পরিণাম। 

(২৫) যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ 
করে, যে সম্পর্ক অক্ষু্ রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে 
এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত 
এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস। (১৮) 
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(২৬) আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন 
এবং সংকুচিত ২ করেন।(১০ কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত; 


(১৪ অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় নগণ্য ভোগ মাত্র। (০ 


(১৮) আল্লাহর অবাধ্যতা এবং পাপ থেকে বেচে থাকে। এটা এক প্রকার ধৈর্য। দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে। এটা ধৈর্যের দ্বিতীয় প্রকার। 
জ্ঞানীরা উভয় প্রকার ধৈর্য অবলম্বন করে। 
(১) তার সময়-সীমা বহাল রেখে, বিনয়-নম্রতার সাথে এবং ধীর-দ্থির চিন্তে, বিশুদ্ধ-চিন্তে, রসূল &-এর পদ্ধতি অনুযায়ী; নিজের মন 
মত পদ্ধতিতে নয়। 

(১৮) যখন যেখানে বায় করার প্রয়োজন হয়, আত্রীয়-অনাত্রীয়ের মাঝে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় ক'রে থাকে। 

(১৯) অর্থাৎ তাদের সাথে কেউ অসঙ্গত ব্যবহার করলে তারা তার জবাব উত্তম পদ্ধতিতে দিয়ে থাকে, অথবা ক্ষমা ক'রে দিয়ে ধৈর্য 
ধারণ করে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন: (৯৯ (53 25 89১০ 2339 এ 319 ১০০ ৪ ০১)অর্থাৎ, মন্দের 
জবাব উত্তম পদ্ধতিতে দাও, (যদি তোমরা এমনটি কর) তাহলে যে ব্যক্তি তোমার শত্রু, সে এমন হয়ে যাবে যেন সে তোমার অন্তরঙ্গ 
বন্ধু। (সুরা হা-মীম সাজদাহ: ৩৪) 

(১৯) অর্থাৎ যে এই উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে এবং উল্লিখিত গুণাবলীতে গুণান্বিত হবে, তার জন্য রয়েছে শুভ পরিণামের গুহ 
(বেহেত্ত)। 
(১) "আদন” এর অর্থ হলো স্থায়ী অর্থাৎ চিরস্থায়ী বাগান। 

(৮১) অর্থাৎ এমনিভাবে সৎশীল (জামাতী) আত্রীয়দেরকে পরস্পর একত্র ক'রে দেবেন, যাতে একে অপরকে দেখে তাদের চক্ষু শীতল 
হয়। এমনকি নিম্ন শ্রেণীর জাননাতীদের উচ্চ শ্রেণীর মর্যাদা দান করবেন, যাতে তারা স্ব স্ব আত্মীয়ের সাথে একত্রিত হতে পারে। মহান 
আল্লাহ বলেন, (৪৮৩ ০০1৮০ ৯০30915531৬ ৩৪০০০515825 (9) ।সুন 999) অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে আর 
তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি 
কিছুমাত্র হাস করব না। (সুরা তুর ২১) এখান থেকে যেমন এটা জানা গেল যে, মহান আল্লাহ আত্বীয়দেরকে জান্নাতে একত্র কণরে 
দেবেন, তেমন এটাও জানা গেল যে, যদি কারো কাছে ঈমান ও সৎ আমলের সম্বল না থাকে তাহলে সে জান্নাতে যাবে না, যদিও তার 
অন্যান্য অত্যন্ত নিকটাত্ীয় জান্নাতে চলে যায়। কেননা জান্নাতে প্রবেশ জাত-কুলের ভিত্তিতে হয় না, বরং ঈমান ও সৎ আমলের 
ভিত্তিতে হয়ে থাকে। মহানবী ৪ বলেন, “যাকে তার আমল পিছে ছেড়ে দেয়, তার বংশ তাকে সামনে বাড়াবে না।” (মুসলিম) 

(১) এখানে সৎকর্মশীলদের সাথে অসৎকর্মশীলদের পরিণাম বর্ণনা করেছেন, যেন মানুষ এই পরিণাম থেকে বাচার চেষ্টা করে। 

(১) যখন কাফের এবং মুশরিকদের ব্যাপারে বললেন যে, তাদের জন্য রয়েছে নিক্ষ্ট স্থান, তখন মস্তিজ্কে এই প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে 
যে, তারা তো পৃথিবীতে হরেক রকমের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ ক”রে থাকে। এ কথা খন্ডনের জন্য বললেন যে, পার্থিব উপায়-উপকরণ ও 
জীবিকার কম-বেশি হওয়ার এখতিয়ার আল্লাহর হাতে রয়েছে। তিনি নিজ হিকমত ও ইচ্ছা অনুযায়ী (যা শুধু তিনিই জানেন) কাউকে 
বেশি এবং কাউকে কম দিয়ে থাকেন। জীবিকার আধিক্য এ কথার প্রমাণ নয় যে, মহান আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট এবং কমতির অর্থ এটা 
নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্ত্ট। 
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(২৭) যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট হতে 
তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় না কেন?” তুমি বল, "আল্লাহ 
যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদেরকেই তাঁর পথ দেখান যারা 
তাঁর অভিমুখী; 
(২৮) যারা |বশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হাদয় প্রশান্ত হয়। 
জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হাদয় প্রশান্ত হয়। (৬ 


(২৯) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, কল্যাণ) ও শুভ পরিণাম 
তাদেরই।” 


(৩০) এইভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির প্রতি যার 
পূর্বে বু জাতি গত হয়েছে ১৮) যাতে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ 
করেছি তাদের নিকট তা আবৃত্তি কর। তারা পরম দয়াময়কে অস্বীকার 
করে।(১৯ তুমি বল, "তিনিই আমার প্রতিপালক; তিনি ছাড়া অন্য কোন 
(সত্য) উপাস্য নেই।(৯ তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার 
প্রত্যাবর্তন তারই কাছে।” 

(৩১) যদি কোন কুরআন এমন হত, যার দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা 7৮০এঘী 4446 20০ 452 1025 22 
যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা _ আট 55 5 পুরি ক 

যেত, (তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করত না)। বরং সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ১ সখ] ০৩ শিউ আর ৮ ০১ ৩১৪ 
এখতিয়ারভূক্ত।(৯ তবে কি যারা বিশ্বাস করেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি 


(১) আল্লাহর অবাধ্য হওয়া সত্তেও যদি কেউ পার্থিব সম্পদ পায়, তাহলে তাতে আনন্দ-উল্লাসের কিছু নেই। কেননা তা আল্লাহর পক্ষ 
হতে অবকাশ মাত্র। কারো জানা নেই যে, অকস্মাৎ কখন এই অবকাশ সময়ের অবসান ঘটবে এবং তার পাকড়াও এসে আক্রমণ 
করবে। 
(১) হাদীসে এসেছে যে, পরকালের অপেক্ষা ইহকালের মূল্য তিতটুক, যতটুক কোন ব্যক্তি তার আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবায় অতঃপর তা বের 
করে দেখে যে সমুদ্রের পানির তুলনায় তার আঙ্গুলে কতটুক পরিমাণ পানি, এসেছে? (মুসলিম ঃ কিতাবুল জানাহ) অন্য এক হাদীসে 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ &৪ একটি মৃত ছাগলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তা দেখে বললেন, আল্লাহর শপথ! দুনিয়া আল্লাহর নিকট 
এটির চাইতেও বেশি তুচ্ছ, যতটা এই মৃত ছাগল তার মালিকদের নিকট সেই সময় তুচ্ছ ছিল, যে সময় তারা তাকে ফেলে দিয়েছিল। 
(মুসলিম, কিতাবুয্যুহদি অর্রিকাক) 

(৯) আল্লাহর স্মরণ বা যিকরের অর্থ তার তওহীদের (একত্ৃবাদের) বর্ণনা, যার দ্বারা মুশরিকদের অন্তর স্কুচিত হয়ে যায়। অথবা 
যিকর অর্থ ঃ তার ইবাদত, কুরআন তিলাঅত, নফল ইবাদত এবং দু'আ ও মুনাজাত; যা ঈমানদারদের মনের খোরাক। অথবা তার 
আদেশ-নির্দেশ পালন করা; যা ব্যতিরেকে ঈমানদার ও পরহেযগারগণ অস্থির থাকেন। 

(১) ১৮ এর একাধিক অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ ঃ কল্যাণ, পুণ্য, কারামত, ঈর্ষা, জান্নাতের বিশেষ গাছ অথবা বিশেষ 


স্থান ইত্যাদি। সবের ভাবার্থ প্রায় একই; অর্থাৎ জান্নাতে উত্তম স্থান এবং তার সুখ-সুবিধা। 

(১) যেমন আমি তোমাকে আমার বার্তা পৌছানোর জন্য প্রেরণ করেছি, অনুরূপ তোমার পূর্ববর্তী উম্মতদের মাঝেও রসুল প্রেরণ 
করেছিলাম, তাদেরকেও তেমনই মিথ্যাঙ্ঞান করা হয়েছিল যেমন তোমাকে করা হয়েছে এবং যেমন উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা মিথ্যাজ্ঞান 
করার কারণে আযাব্রস্ত হয়েছিল, এদেরও সেই পরিণাম থেকে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। 

(১) মন্কার মুশরিকরা "রাহমান? শব্দে চরম চকিত হত। হুদাইবিয়া সন্ধির সময় যখন “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম” এর শব্দাবলী 
লেখা হয়েছিল, তখন তারা বলেছিল, "রাহমান রাহীম” কি আমরা জানি না। (ইবনে কাসীর) 

(১৮) অর্থাৎ, "রাহমান" আমার সেই প্রতিপালক, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। 

(১৮) (কোন কুরআন” থেকে বুঝা যায়, কুরআন একাধিক।) ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, প্রত্যেক আসমানী গ্রন্থকে কুরআন বলা হয়। 
যেমন একটি হাদীসে এসেছে যে, “দাউদ &৬ঞ&। সওয়ারী প্রস্তুত করার হুকুম দিতেন, এবং এই অবসরে কুরআনের অযীফা পড়ে নিতেন। 
(বুখারী, আম্বিয়া অধ্যায়) এখানে স্পষ্টু যে কুরআনের অর্থ যাবুর। আয়াতের অর্থ এই যে, যদি পূর্বে কোন আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ হত, যা 
শুনে পাহাড় চলতে আরম্ভ করত অথবা পৃথিবীর পথ-দূরত্ব কমে আসত (অথবা ভূমি বিদীর্ণ করে নদী সৃষ্টি হত) অথবা মৃতেরা কথা 
বলত, তাহলে কুরআন কারীমের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য উত্তম রূপে পাওয়া যেত। কেননা কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থের তুলনায় মু*জিযা 
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এ. 


যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে 207 খু 1৫৪ ০৫ এও ও 2 নি ১0192 
পারতেন; যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় 7, টা দারনিলার ভরিযানিরি 
ঘটতেই থাকবে অথবা বিপর্যয় তাদের আশে পাশে আপতিত হতেই ৩ (৯৫493 ১৯ পা পি 2০৪ ৩৫ 
থাকবে(৯) যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রতি এসে উপস্থিত 295৮৩ খুক্জা 01 কা 82 রা ₹$৮7)$ 
হবে।(১০ নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। নি ন্‌ 

(৩২) তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকে ঠাট্টা-বিদ্রাপ করা হয়েছে। সুতরাং রঃ 13৫ 05) ০0০0 ৩৪ ১2 (7 এডি 
যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর এ 
তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম; অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি! (১৬৪ ট 
(৩৩) তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে তার যিনি পর্যবেক্ষক, তিনি (এদের 41955 তি ০০৪ 5৫81] 2 ৯ ০৫ 
অক্ষম উপাস্যগুলির মত) তারা আল্লাহর বহু শরীক করেছে। তুমি রাযি হারার 
বল, "তোমরা তাদের নাম উল্লেখ কর; তোমরা কি পৃথিবীর মধ্যে ২৪ ৮০ 3৮০ এ 0 ৯৯৮ 03289 
এমন কিছুর সংবাদ তাকে দিতে চাও, যা তিনি জানেন না? অথবা তা 144 সা চিত এ) চি ৯৪ ০০ 
অসার উক্তি?”১৮) বরং যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের চক্রান্তকে তাদের ্ 
নিকট সুশোভিত করা হয়েছে ৯) এবং তাদেরকে সঠিক পথ হতে বিরত সএ ৬৯ ক এ ৩০ এতো ৬৪ 
রাখা হয়েছে৷ আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথপ্রদর্শক 

নেই। ১৬৯) 


৪৫4 


এবং সাহিত্য-টৈলীতে উচ্চতর। কেউ কেউ এর অর্থ বলেছেন যে, যদি কুরআনের মাধ্যমে উক্ত মু*জিযাগুলি প্রকাশ পেত, তবুও এই 
কাফেররা ঈমান আনয়ন করত না, কেননা কারো ঈমান আনয়নের ব্যাপার আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল; মু'জিযার উপর নয়। তাই 
বলেছেন, “সমস্ত বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।” 

(৮) যা তারা দেখতে অথবা জানতে অবশ্যই পারবে, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। 

(১১১ অর্থাৎ, কিয়ামত চলে আসবে অথবা মুসলিমরা পূর্ণ বিজয় লাভ করবে। 

(৮৯ হাদীসেও এসেছে, “আল্লাহ অত্যাচারীকে টিল দেন। অবশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না।” অতঃপর 
নবী &8 এই আয়াত পাঠ করলেন, (৬১ ৮1 ৯ 01 2৬ 3৯) এ১। ১110 এ ঠ ৬9) অর্থাৎ, এরূপেই তখন তিনি কোন 
জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন, যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তার পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যাতনাদায়ক, কঠিন। 
(সুরা হুদ ১০২) (বুখারী ঃ সুরা হুদের তাফসীর, মুসলিম ৪ কিতাবুল বির) 

(১৮) এখানে এর জবাব উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ মহান আল্লাহ এবং এ মিথ্যা দেবতারা কি সমান হতে পারে, এরা যাদের পূজা-অর্চনা 
করছে? যারা না কারো ইষ্টানিষ্ট করতে সক্ষম, না তারা দেখতে পায় আর না তারা বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। 

(১) অর্থাৎ, আমাকেও বল, যেন আমি তাদেরকে চিনতে পারি, এই জন্য যে তাদের কোন বাস্তবতাই নেই। এ জন্য পরবর্তীতে 
বলেছেন, তোমরা কি আল্লাহকে সেসব কথার সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি পৃথিবীতে জানেন না? অর্থাৎ তাদের অস্তিত্ই নেই, কেননা 
পৃথিবীতে যদি তাদের অস্তিত্ব থাকত, তাহলে মহান আল্লাহ অবশ্যই জানতেন। যেহেতু তার জ্ঞানে কোন কিছু গোপন নেই। 

(১৮) এখানে এ৯। ০ ১৯০ এর অর্থ ধারণা। অর্থাৎ এগুলি কেবল তাদের ধারণাপ্রসৃত কথা। অর্থ এই যে, তোমরা ঘূর্তিপূজা এই ধারণা 


নিয়ে করছ যে, তারা ইন্টানিষ্ট করার ক্ষমতা রাখে এবং তোমরা তাদের নামও উপাস্য রেখে নিয়েছ। অথচ “এগুলো কতক নাম মাত্র, যা 
তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখে দিয়েছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের 
প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।” (সুরা নাজম ২৩) 

(১৮) ৯2 (ক্রান্ত)এর অর্থ তাদের এসব ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও আমল, যাতে শয়তান তাদেরকে ফাঁসিয়ে রেখেছে, শয়তান ভ্টুতার 
উপরও আকর্ষণীয় আবরণ চড়িয়ে রাখে। 

(১৮) যেমন অন্ত্র বলেছেন, (৩ 4 ০৯ 20 155 99 2428 4০ ১১১ ০23) অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন তার জন্যে 


আল্লাহর সাথে তোমার কোন জোর চলতে পারে না।”? (সুরা মায়িদাহ ৪১) তিনি আরো বলেন, ৪১ 3 এ 01433 ৩৩ ১০১০৪ ৩) 


(১:১০ ০২1 03 3০ ০০ অর্থাৎ, তুমি তাদের পথপ্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তাকে তিনি সৎপথে 
পরিচালিত করবেন না এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (সুরা নাহল ৩৭) 
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৪৪২ সুরা রান্দ ১৩ 


(৩৪) তাদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শান্তি” এবং পরকালের শাস্তি 
তো আরো কঠোর।(১১ আর আল্লাহ্র (শাস্তি) হতে রক্ষাকর্তা তাদের 
কেউ নেই। 
(৩৫) সাবধানীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ 
এইরূপ $ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলমুলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী 
যারা সাবধানী এটা তাদের পরিণাম।(১৯) আর অবিশ্বাসীদের পরিণাম হল ঠা একা এ এড ১০ এ লা 


জাহান্নাম। চারা] [98 


৫ ৫ ৫ (১৭৩) ৫ ০১ রে এ এ ০৯৫ 
(৩৬) আমি যাদেরকে কিতাব দি়েছিতারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ ৩০1৩৮ ও ৮৮৪৭ ০৫ ৮4212 সেঃ 
করা হয়েছে তাতে আনন্দিত হয়,” আর কোন কোন দল ওর কতক রি 


অংশকে অস্বীকার করে।(১) তুমি বল, "আমি তো কেবল আল্লাহরই ০ ৮ চা ত ০ £ ০৮ ৩ ১৭ ও ০% 

ইবাদত করতে এবং তাঁর কোন শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি লি১০১2415192841 টি 4, ুঃএ 35 

তারই প্রতি আহবান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।; রর ূ ০ 

(৩৭) আর এভাবে আমি এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় "৯2 এক নি 1 1০5৩ 2491 এ 
এ এ 


ডি 


জীবন-বিধান স্বরূপ/১১ জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল- 
খুণীর অনুসরণ কর,১৮) তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন 3 ও 40৩5 এ ও এশা ও, 
অভিভাবক ও রক্ষাকর্তা থাকবে না।(১৯) 


(৩৮) তোমার পূর্বেও আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং 85 €গতি রিও [8০5 ৩5141 
তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করেছিলাম।(৮৭ আল্লাহর অনুমতি 


(১) এর অর্থ হত্যা ও বন্দিদশা, যা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় এই কাফেরদের ভাগে আসে। 

(১১) যেমন নবী & লিআনকারী ও লিআনকারিণীকে বলেছিলেন, “দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির তুলনায় হাল্কা ও সহজ।” 
(মুসলিম, কিতাবুল লিআন, লিআনের সংজ্ঞা জানতে সুরা নূর ৭নং আয়াতের টাকা ছঃ) এ ছাড়া দুনিয়ার শাস্তি (যেমনই হোক এবং 
যতই হোক তা কাফেরদের জন্য) সাময়িক ও অস্থায়ী এবং আখেরাতের শাস্তি চিরস্থায়ী, যা শেষ হবে না। তাছাড়া জাহান্নামের আগুন 
দুনিয়ার আগুনের তুলনায় উনসন্তর গুণ বেশি তীবর। অনুরূপ অন্য কিছুও রয়েছে। সুতরাং শাস্তির কঠিন হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ 
থাকতে পারে? 
(১১) কাফেরদের অশুভ পরিণামের সাথে ঈমানদারদের শুভ পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে জান্নাত লাভের প্রতি আগ্রহ ও 
আকাঙ্ঞা সৃষ্টি হয়। এই স্থানে ইমাম ইবনে কাসীর জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিশেষ অবস্থা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন, 
যেগুলো ওখানে দেখা যেতে পারে। 
(১) এর অর্থ মুসলমান; যারা কুরআনের আদেশ মোতাবেক আমল করে। 

(১১ অর্থাৎ কুরআনের সত্যতার দলীল-প্রমাণ দেখে অধিক আনন্দিত হয়। 

(১) এ থেকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, কাফের ও মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কতিপয় উলামার নিকট কিতাবের অর্থ তাওরাত ও ইন্জীল। 
তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা আনন্দিত হয়। অঙ্বীকারকারী সেই ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা, যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। 

(১) অর্থাৎ, যেমন তোমার পূর্ববর্তী রসূলদের প্রতি স্থানীয় ভাষায় গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলাম, তেমনই তোমার উপর কুরআন আরবী 
ভাষায় অবতীর্ণ করলাম। কেননা তোমার প্রথম সন্বোধিত লোকেরা আরব, যারা কেবল আরবী ভাষাই জানে। যদি এই কুরআন অন্য 
কোন ভাষায় অবতীর্ণ করা হত, তাহলে তারা বুঝতে সক্ষম হতো না, ফলে হিদায়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের জন্য ওজর রয়ে যেত। 
সুতরাং আমি আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ ক'রে তাদের এই ওজর খন্ডন ক”রে দিলাম। 

(১) এর অর্থ সেই জ্ঞান যা অহীর মাধ্যমে নবী $8-কে প্রদান করা হয়েছে, যাতে ইয়াহুদী ও খিিষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাসের বাস্তব রূপও 
তার কাছে স্পষ্টু করে দেওয়া হয়েছে। 
(১৮) এ থেকে ইয়াহুদী ও খষ্টানদের কতিপয় খেয়াল-খুশী ও আকাঙ্কাকে বুঝানো হয়েছে, যার সম্বন্ধে তারা চেয়েছিল যে, শেষ নবী যেন 
তা পূরণ করেন, যেমন; বাইতুল মাকুদিসকে সর্বদা কিবলা ক'রে রাখা এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধিতা না করা প্রভৃতি। 

(১৯) এটা বাস্তবে উম্মাতের উলামাদের জন্য সতর্কবাণী যে, তারা যেন পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বার্থ লাভের জন্য কুরআন ও হাদীসের 
মোকাবিলায় লোকেদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্লার অনুসরণ না করে। যদি তারা এমনটি করে, তাহলে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে কেউ রক্ষা 
করতে পারবে না। 
(৮০ অর্থাৎ, যত নবী ও রসুল এসেছেন সবাই মানুষই ছিলেন, তাদের নিজস্ব পরিবার, বংশ, স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি ছিল। তারা না 
ফিরিস্তা ছিলেন আর না মানব রূপে নুরের সৃষ্টি ছিলেন। বরং তারা মানবকুল থেকেই ছিলেন। কেননা যদি তারা ফিরিস্তা হতেন তাহলে 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারন ১৩ পার) ৪৪৩ 


ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রসুলের কাজ নয়;৮৯ প্রত্যেক ১০ টা চদা ৪987 


নির্ধারিত কালের লিপিবদ্ধ গ্রন্থ আছে। (৮১ 


(৩৯) (তার মধ্য হতে) আল্লাহ যা ইচ্ছা তা মুছে দেন এবং যা ইচ্ছা তা 
বহাল রাখেন। আর তীর নিকট রয়েছে মূল গ্রন্থ।(৮১ 

(৪০) আমি তাদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিই, তার কিছু যদি তোমাকে 
দেখিয়ে দিই অথবা যদি এর পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটিয়েই দিই, তাহলে 
তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা, আর আমার কাজ হিসাব গ্রহণ করা। রা 
(৪১)ত রা কি দেখে নায়েেআমি (তাদের দেশ) পৃথিবীকে চারদিক হতে ঠা? 10 রি 85 স্১ো এ 1 2 নি 
সংকুচিত করে আনছি?” আল্লাহ আদেশ করেন। তার আদেশের 
সমালোচনা (পুনর্বিবেচনা) করার কেউ নেই» এবং তিনি হিসাব গ্রহণে 
তৎপর। 


244 পু 8 লিপ 


/০/ ০০৪৯: 4৪০৩০ এ খু 


€ 


মানুষের জন্য তাদের প্রকৃতির সাথে স্বাভাবিক হওয়া এবং তাদের কাছাকাছি হওয়া অসম্ভব ছিল, যার ফলে তাদেরকে প্রেরণ করার মুখ্য 
উদ্দেশ্যই বিফল হয়ে যেত। আর যদি উক্ত ফিরিস্তাগণ মানব রূপে আসতেন তাহলে দুনিয়াতে না তাদের পরিবার ও বংশ হতো আর না 
স্ত্রীও সন্তান-সন্ততি হতো। এ থেকে জানা গেল যে, সকল নবীগণ মানবকুল থেকেই ছিলেন, মানবরূপে ফিরিশ্তা অথবা কোন নূরের সৃষ্টি 
ছিলেন না। উল্লিখিত আয়াতে | 12) [স্ত্রী দান করেছিলাম) থেকে বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসবাদ খন্ডন হয়। আর %)$ (সন্তান-সন্ততি দান 
করেছিলাম) থেকে পরিবার পরিকল্পনার কথা খন্ডন হয়, কেননা 225 (অর্থগত) বহুবচন শব্দ; যা কমপক্ষে তিন হবে। 
(৮১) অর্থাৎ মু'জিযা (অলৌকিক ঘটনা) প্রদর্শন রসুলদের , এখতিয়ারে নেই যে, যখন তাদের কাছে তলব করা হবে, তখনই তা প্রকাশ 
কণরে দেখিয়ে দেবেন, বরং এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর এখতিয়ারে, তিনি স্বীয় হিকমত ও ইচ্ছা অনুসারে ফায়সালা করেন যে, মু'জিযার 
প্রয়োজন আছে না নেই। আর যদি আছে, তাহলে কি রকম এবং কখন তা দেখাবার প্রয়োজন আছে। 
(৮) অর্থাৎ আল্লাহ যা কিছুরই ওয়াদা করেছেন, তার একটি সময় নির্ধারিত আছে, উক্ত নির্ধারিত সময়ে তা অবশ্যই ঘটবে, কেননা 
আল্লাহর ওয়াদা ভঙ্গ হয় না। কেউ কেউ বলেছেন যে বাক্যে আগে-পিছে রয়েছে, মূল বাক্য এরূপ “| 2 ৯. 4 অর্থাৎ প্রত্যেক সেই 
বিষয় যা আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তার একটা সময় নির্ধারিত আছে। অর্থাৎ বিষয়টি কাফেরদের ইচ্ছা-আকাঙ্কার উপর নয় বরং কেবল 
মাত্র আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। 
(৮ এর একটি অর্থ এই যে, তিনি স্বীয় ইচ্ছা মোতাবেক কোন হুকুমকে রহিত করেন এবং কোন হুকুমকে বহাল রাখেন। দ্বিতীয় অর্থ 
এই যে, তিনি যে ভাগ্য লিখে রেখেছেন তাতে পরিবর্তন করতে থাকেন। কতিপয় হাদীস দ্বারা এর সমর্থন হয়, তন্মধ্যে একটি হাদীস 
হলো, “মানুষকে পাপের কারণে রুষী থেকে বঞ্চিত করা হয়, দু'আর মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন হয় এবং আত্রীয়তা বন্ধন বজায় রাখার 
কারণে আয়ু বৃদ্ধি পায়।” (মুসনাদ আহমাদ ৫/২৭৭) কতিপয় সাহাবা থেকে নিলিখিত দু'আটি বর্ণিত হয়েছে, (এর ০4৪ 31180) 
(0591 7 4১5 ৬ 0 5 ঠ এ 86 ৭৬০ প্রতি ও 9) 595০ এ ৪৯০৪ 2৪ অর্থাৎ হে আল্লাহ! যদি তুমি 
আমাদেরকে দুর্ভাগ্যবান বলে লিখে দিয়েছ, তাহলে তা মিটিয়ে দিয়ে আমাদেরকে সৌভাগ্যবান বলে লিখে দাও। আর যদি সৌভাগ্যবান 
বলে লিখেছ, তাহলে সেটাই বহাল রাখো, কেননা তুমি যা চাও মিটিয়ে দাও আর যা চাও বহাল রাখ এবং তোমার কাছেই রয়েছে লওহে 
মাহফ্য বা সংরক্ষিত ফলক। উমার “৬ সম্বন্ধ উল্লেখ আছে যে, তিনি তাওয়াফ কালীন সময়ে কাদতেন এবং এই দু'আ পড়তেন: 
.৫978825 55০০ এড 7 এ এলি 9 2 ৩ ১৯5 ৬০৬ ০৯০৪ 05 3 25 ০ ০৩ ০ ৩! $£)) অর্থাৎ, হে আল্লাহ! 
যদি তুমি আমার ব্যাপারে দুর্ভাগ্য বা পাপ লিখে দিয়েছ, তাহলে তা মিটিয়ে দাও, কেননা তুমি যা চাও মিটিয়ে দাও আর যা চাও বহাল 
রাখ, আর তোমার কাছেই রয়েছে লওহে মাহফ্য বা সংরক্ষিত ফলক, সুতরাং তা তুমি সৌভাগ্য ও ক্ষমায় পরিবর্তন করে দাও। (ইবনে 
কাসীর) এই অর্থের উপর আপত্তি আসতে পারে যে, অন্য হাদীসে তো এসেছে, (9.5 ৯ 05 11 3) অর্থাৎ, যা কিছু ঘটবে, তা লিখে 
কলম শুকিয়ে গেছে। (বুখারী, হাদীস নং ৫০৭৬) এর জবাব এই দেয়া হয়েছে যে, এই পরিবর্তনও ভাগ্যে লিখিত বিষয়াবলীর অন্তর্ভূক্ত। 
(ফাতহুল কু্দীর) 
(৮) অর্থাৎ, আরব ভূমি ক্রমানুয়ে মুশরিকদের উপর সংকীর্ণ হয়ে আসছে এবং ইসলামের জয় ও উদ্থান হচ্ছে। (অনেকে এই আয়াত ও 
সরা আছিয়ার ৪৪নং আয়াত ছারা গৃধিবীর ভূমিক্ষয় ও তার কিছু অংশ সমুদে নিমাভ্তিত হওয়া বুঝেছেন। অলাহ আ'লাম। -সম্পাদক) 
(৮ অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর আদেশাবলী রদ করতে পারে না। 
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(৪২) তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করোছিল। কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত 1০ হু ৫ জিনা এ 245 ০৪ পে 2৩ এ 


আল্লাহর অধীনস্থ” প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন(»৮) এবং ৮ 8 
অবিশ্বাসীরা শীঘ্রই জানবে শুভ পরিণাম কাদের জন্য। (79111 ২৮ ৩৭৮৪৩ পেড ১০০ ও আ্িতি 

বি *ত্মি রি 8. পা ৪2 ক ভি লা এরি ০ 32 
(৪৩) যারা আবশ্বাস করেছে তারা বলে, “তুমি আল্লাহর প্রোরত নি 25325525152 
তুমি বল, "আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট 
এবং তারা যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে।”(৮৯) 


৮টি 
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(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নংঃ ১৪, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫২ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এগার, ১ 


(১) আলিফ লা-ম রা। এই কিতাব এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ রি ।ি | নি ভিত ৬: নি ৮422 ও 
করেছি; যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের ৃ বি টিত রি 4 
নির্দেশক্রমে) অন্ধকার হতে আলোকের দিকে(১১১ পরাক্রমশালী, ১০৯৯1০৭1৮৮৫ 31-6) ০১১৪০। এ! 
সর্বপ্রশংসিতের পথে বের করে আনতে পার। 

(২) আল্লাহর পঞ্চে ধার মালিকানাধান আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা 
কিছু আছে। কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ অবিশ্বাসীদের জন্য। 


(৩) যারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষকে আল্লাহর 
পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে;১৯) তারাই 
তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (১৯০) 


(৮১ অর্থাৎ, মক্কার মুশরিকদের পূর্বেও লোকেরা রসুলদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে, কিন্তু আল্লাহর কৌশলের সামনে তাদের কোন চক্রান্ত 
সফল হয়নি। অনুরূপ ভবিষ্যতেও তাদের কোন চক্রান্ত আল্লাহর ইচ্ছার সামনে কৃতকার্য হতে পারবে না। 
(৮ এবং তিনি সেই মোতাবেক প্রত্যেককে বিনিময় দান করবেন, পুণ্যবানকে তার পুণ্যের বদলা এবং পাপীকে তার পাপের শাস্তি। 
(৮*) সুতরাং তিনি জানেন যে, আমি তার সত্য রসূল ও তার বার্তা প্রচারক। আর তোমরা হলে মিথ্যাবাদী। 
(৯৯) কিতাবের অর্থ কিতাবের শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে, উদ্দেশ্য তাওরাত ও ই্জীলের জ্ঞান। অর্থাৎ ইয়াহুদ ও খিষ্টানদের মধ্যে যারা মুসলমান 
হয়েছে, যেমন আব্দুল্লাহ বিন সালাম, সালমান ফারসী এবং তামীম দারী ইত্যাদি &, এরাও জানত যে, আমি আল্লাহর রসুল। আরবের 
মুশরিকরা বিশেষ সমস্যার সময় ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানদের নিকট রুজু করত এবং তাদেরকে সমাধান জিজ্ঞাসা করত। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 
পথ দেখালেন যে, ইয়াহুদ ও খিষ্টানরা জানে, তাদেরকে তোমরা জিজ্ঞাসা ক'রে নাও। কিছু উলামা বলেন যে, কিতাব থেকে কুরআনকে এবং 
কিতাবের জ্ঞানী থেকে মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। আবার কোন কোন আলেম কিতাবের অর্থ 'লাওহে মাহফ্য” (সংরক্ষিত ফলক) 
নয়েছেন, অর্থাৎ যার কাছে সংরক্ষিত ফলকের জ্ঞান রয়েছে অর্থাৎ মহান আল্লাহ। তবে প্রথম অর্থটাই বেশি উপযুক্ত। 

(১৮) অর্থাৎ, নবীর কাজ শুধু হিদায়াতের রাস্তা দেখানো। যদি কেউ হিদায়াতের পথ অবলম্বন করে, তাহলে তা একমাত্র আল্লাহর হুকুম 
ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই করে থাকে। কেননা মূল হিদায়াতদানকারী তো তিনিই। যদি তীর ইচ্ছা না হয়, তাহলে নবী যতই ওয়াষ-নসীহত 
করুক না কেন, লোকেরা হিদায়াতের পথে আসতে প্রস্তুত হবে না। এর বিভিন্ন উদাহরণ পূর্ববর্তী নবীদের জীবনে বিদ্যমান রয়েছে। স্বয়ং 
শেষনবী &৪-এর কঠিন ইচ্ছা থাকা সত্তেও তার দয়ার্দ চাচা আবু তালেবকে মুসলমান করতে পারেননি। 

(১) যেমন মহান আল্লাহ অন্য স্থানেও বলেছেন, (১৯। ৬]! ০0। 2 1৯১৯৪ ০১৫৫ ৯৩ ৯৯:০ ৬০ 05 ওঠ ৯) অর্থাৎ, তিনিই 
তীর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে সমস্ত প্রকার অন্ধকার হতে আলোর দিকে আনার জন্য। (সুরা 
হাদীদ ৯) তিনি আরো বলেন, (১১%। এ! ০১৫] ০: ৯১১ 19৭ ৩৪৪ ৪340) অর্থাৎ, আল্লাহই হচ্ছেন মুমিনদের অভিভাবক, তিনি 
তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান। (সুরা বাক্বারাহ ২৫৭) 

(১) এর একটি অর্থ এই যে, ইসলামের শিক্ষার ব্যাপারে মানুষের মাঝে কুধারণা উৎপন্ন করার জন্য ত্রুটি বের করে এবং তা বিকৃত 
করে পেশ করে। এর দ্বিতীয় অর্থ এই যে, নিজ মনমত তাতে পরিবর্তন সাধন করতে চায়। 
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তফসীর আহসানুল বারন ১৩ পার) ৪9৫ 


(৪) আমি প্রত্যেক রসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী ক'রে পাগিয়েছি বু ভিনরিটি নেহা রী ৫230 
তাদের নিকট পরিক্ষারভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য।(৯ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ; 7 ত 7 পপ 0 2 
বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তিনি 42০ ৯৯ ৮ ৩ ৪৯৬2 ৩০ চা ০৪৯ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৯৭ পিঠা 


(৫) মুসাকে আমি আমার নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম (এবং 22 ₹১ হিতে হি টার্কি মা 
বলেছিলাম,) তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে আলোতে বের করে ৩১ 5০:50 27111512. 
আনো(১৯৬ এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনগুলি স্মরণ করিয়ে দাও।(৯৭) ৯] 481 ৮৬৬ ৯০০০১ ১১৭ এ ৮৮১০ ৪ 
এতে তো নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতন্জ ব্যক্তির 5062 ৫৮ এখু 005 & 
জন্য। ১৯৮) ৮ র্ত রঃ র্ 
(৬) যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলে ছল, 'তোমরা তোমাদের প্রতি 2 4252০ 1১281 4585112206 ১ 
আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা 4.২. 5» 555. . রি 
করেছিলেন ফিরআউনীয় সম্প্রদায়ের কবল হতে, যারা তোমাদেরকে 1১০01 29৮ (৩৮৮৯ ৯০০৪ 12 ৩ পা 
নিক্টট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে যবেহ করত এবং তোমাদের 3 মর 5 তো ভিড 
নারাদেরকে জাবত রাখত। আর এতে [ছিল তোমাদের প্রাতপালকের যা নিরা রি রা 
পক্ষ হতে এক মহাপরীক্ষা।(১৯৯) রী (3)-১%৮৮ ০৪9৩৪ ৯১০১ 
(৭) যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন? তোমরা কৃতজ্ঞ ০৮ ৫ মু 22784 7) ৩০ খ 
হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব,১”১) আর অকৃতজ্ঞ হলে 2 
অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।”? ১০১ (৪৯০৭ ৫ ০1৯০৮ 


(১ কেননা তাদের মধ্যে উল্লিখিত বিভিন্ন অপরাধ একত্রিত হয়েছে, যেমন; আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, আল্লাহর 
রাস্তা থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করা এবং ইসলাম ধর্মের দোষ-ত্রটি অনুসন্ধান করা। 

(১১৯) মহান আল্লাহ দুনিয়াবাসীর প্রতি এই অনুগ্রহ করলেন যে, তাদের হিদায়াতের জন্য কিতাব অবতীর্ণ করলেন এবং রসুলগণকে 
প্রেরণ করলেন এবং উক্ত অনুগ্রহকে এভাবে পরিপূর্ণতা দান করলেন যে, প্রত্যেক রসুলকে তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ 
করলেন, যাতে হিদায়াতের রাস্তা বুঝতে কোন প্রকার জটিলতা না আসে। 

(১৮) কিন্তু উক্ত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সত্তেও হিদায়াত সেই পাবে, যাকে আল্লাহ দিতে চাইবেন। 

(১৯১ অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ! যেমন আমি তোমাকে তোমার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছি এবং কিতাব দিয়েছি যাতে তুমি ্বীয় সম্প্রদায়কে কুফরী 
ও শির্কের অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোর দিকে বের ক'রে আনো, তেমনই আমি মূসাকে মু'জিযা ও দলীল-প্রমাণ দিয়ে তার সম্প্রদায়ের 
কাছে পাঠিয়েছি, যেন সে তাদেরকে কুঁফরী ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের ক'রে ঈমানের আলো দান করে। আয়াতে উদ্দেশ্য হল সেই সব 
মু'জিযা; যা মুসা ঞর-কে প্রদান করা হয়েছিল অথবা সেই ন”ট মু*জিযা যার উল্লেখ সুরা বানী ইস্রাঈলে করা হয়েছে। 


(১) এ॥ ॥এ আল্লাহর দিনগুলি)এর অর্থ আল্লাহর সেসব অনুগ্রহ, যা বানী ইসরাঈলের প্রতি করা হয়েছিল, যেসবের বিবরণ পূর্বে 
কয়েকবার এসেছে। অথবা 1 এর অর্থ ঘটনাবলী। অর্থাৎ এসব ঘটনা তাদেরকে স্মরণ করাও, যা ঘটতে তারা দেখেছে এবং যাতে 
তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুকম্পা অবতীর্ণ হয়েছে। যার মধ্যে কয়েকটির বর্ণনা এখানেও আসছে। 

১৯) ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা দুটি মহৎ গুণ; যার উপর নির্ভর করে ঈমান, এজন্য এখানে এ দু”টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দ দুষ্টি 
অতিশয়োক্তি রূপে এসেছে। ১৫০ অত্যধিক ধৈর্যশীল ১১৩ অত্যধিক কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতার পূর্বে ধৈর্যের উল্লেখ এই কারণে করা হয়েছে যে 
কৃতজ্ঞতা ধৈর্যের ফলাফল। হাদীসে রাসূলুল্লাহ & বলেছেন, “মুমিনদের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। মহান আল্লাহ তার ক্ষেত্রে যা কিছুরই 
ফায়সালা করুন, তা তার জন্য মঙগলজনক। যদি তাকে দুঃখ পৌছে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে এটাও তার পক্ষে উত্তম। আর যদি 
তাকে সুখ পৌছে এবং সে এর উপর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহলে এটাও তার পক্ষে উত্তম। (শ্্সলিমূ কিতাবৃষ হৃহদ) 
(১৯৯ অর্থাৎ, যেরূপ এটা আল্লাহর এক বিরাট পরীক্ষা ছিল, অনুরূপ এ থেকে মুক্তিলাভ আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ ছিল। এ জন্যই কোন 
কোন অনুবাদক এর অনুবাদ 'পরাক্ষা” এবং কেউ কেউ এর অনুবাদ “অনুগ্রহ” করেছেন। 
(৮) 946 এর অর্থ ১ ৯৯১৯ এ তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। আর এও হতে পারে যে, এটা 
শপথের অর্থে, অর্থাৎ যখন তোমাদের প্রতিপালক স্বীয় গৌরব-মর্ধাদার শপথ করে বলেছিলেন। (ইবনে কাসীর) 

(০১ অর্থাৎ, নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা করলে তোমাদেরকে অধিক পুরস্কারে পুরস্কৃত করব। 

(১) এর অর্থ এই যে, নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা আল্লাহ অত্যন্ত অপছন্দ করেন। যার জন্য তিনি কঠিন শাস্তির ধমক দিয়েছেন। এই জন্য 
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৪৪৬ সুরা ইরাহাম 


(৮) মুসা বলেছিল, "তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও 
তবুও নিঃসন্দেহে আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং সর্বপ্রশংসিত।”১৭১ 


(৯) তোমাদের কাছে কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববতীদের; নুহের 
সম্প্রদায়ের, আ+দের ও সামুদের এবং তাদের পরবতীদের? তাদের 
বষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না; তাদের কাছে স্পষ্ট 
নদর্শনাবলীসহ তাদের রসুলগণ এসেছিল; তারা তাদের হাত তাদের 
মুখে স্থাপন করল” এবং বলল, "যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ, তা 
আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে আহবান 
করছ, তাতে আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি।” (১০০) 


(১০) তাদের রসুলগণ বলেছিল, "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা 
আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে? তোমাদের পাপরাশি মার্জনা 
করবার জন্য১১ এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দিবার 
জন্য তিনি তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন।” তারা বলল, "তোমরা 
তো আমাদেরই মত মানুষ;১”) আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের উপাসনা 
করত, তোমরা তাদের উপাসনা করা হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে 
চাও।১০) সুতরাং তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত 
কর।? (২০৯) 
(১১) তাদের রসুলগণ তাদেরকে বলল, (সত্য বটে) আমরা তোমাদের 
মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করে 
থাকেন;১ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত 
করা আমাদের কাজ নয়।(১১৯ আর বিশ্বাসীদের উচিত, কেবল আল্লাহর 
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নবী ও বলেছেন যে, অধিকাংশ মহিলারা স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম আল-উঈদাইন) 


(১) ভাবার্থ এই যে মানুষ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তাতে তারই লাভ রয়েছে, আর অক্তজ্ঞতা প্রকাশ করলে তাতে আল্লাহর 


কি ক্ষতি? তিনি তো অমুখাপেক্ষী। সারা বিশ্ব অকৃতজ্ঞ হয়ে গেলে তার কি আসে যায়? যেমন হাদীসে কুদসীতে এসেছে, মহান আল্লাহ 


বলেন, “হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্বের ও পরের মানব ও দানব সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়ার 


অধিকারী একজন ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তাহলে আমার সাম্রাজ্যের একটুও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের 


পূর্বের ও পরের মানব ও দানব সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক বড় পাপী একজন ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তাহলে 


আমার সাম্রাজ্যের কিছুই কম হবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্বের ও পরের মানব ও দানব যদি একটি জায়গাতে সমবেত হয় 


এবং প্রত্যেকেই আমার নিকট প্রার্থনা করে, আর আমি প্রত্যেকের চাহিদা পুরণ করি, তাহলে আমার সাম্রাজ্যের ততটুকু পরিমাণ কম 
হবে, যতটুকু সমুদ্রে সুচ ডুবিয়ে তা তুলে নিলে তা থেকে কমে যায়। (মুসলিম, কিতাবুল বির) সুতরাং তিনি পৃত-পবিভ্র, মহিমান্বিত, 


অভাবমুক্ত ও সর্বপ্রশংসনীয়। 


(২০১) ব্যাখ্যাকারিগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন, যেমন (ক) তারা নিজ হাত নিজ মুখে রেখে বলল, আমাদের তো শুধু একটিই উত্তর যে, 


আমরা তোমার রিসালাতকে অস্বীকার করি। (খ) তারা নিজ আঙ্গুল দ্বারা নিজ মুখের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বলল, টুপ থাকো এবং এই লোক যে 


পয়গাম নিয়ে এসেছে সেদিকে ধ্যান দিও না। (গ) তারা নিজ হাত নিজ মুখে বিদ্রুপ বা বিস্ময় প্রকাশ ক'রে রেখে নিল, যেমন কোন ব্যক্তি হাসি 


দমানোর জন্য এমনটি করে থাকে। (ঘ) তারা নিজ হাত রসুলদের মুখে রেখে বলল, চুপ থাকো। (ও) তারা ক্রোধান্বিত হয়ে নিজ হাত মুখে রেখে 
নিল, যেমন মুনাফিকদের সম্পর্কে দ্বিতীয় স্থানে এসেছে, (৬ ০৪ 3৯ তি 15-০) তারা তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙ্গুলসমূহ দংশন 
করে। (সূরা আলে ইমরান ১১৯) ইমাম শওকানী ও ইমাম ত্াবারী এই শেষ অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 


(১৮) ২৪) অর্থাৎ এমন সন্দেহ, যাতে মন অত্যন্ত ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্যের শিকার হয়। 


(২১) অর্থাৎ, আল্লাহ সম্বন্ধে তোমাদের সংশয় আছে, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সরষ্টা। এছাড়া তিনি তোমাদের কাছে ঈমান ও 
তাওহীদের দাওয়াতও শুধু তোমাদেরকে পাপ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে পেশ করেন, তা সত্তেও তোমরা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের 


অষ্টাকে মানতে প্রস্তুত নও এবং তার দাওয়াতকে অহ্ীকার কর? 
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উপরই নির্ভর করা। ১১১ 


০০ ৩ তে পৃঃ & ০ ০ 
(১২) আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করব না কেন? তিনিই তো 1৫, 1 9 4৫০ 44০54 খাঁ তি ৩3 
আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন; তোমরা আমাদেরকে যে কেশ দিচ্ছ, এ... ূ রি 
আমরা অবশ্যই তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করব। আর নির্ভরকারীদের উচিত, 3৫598 ঞা ০5 ৪৯:০৮ ০4০ ২০ 


কেবল আল্লাহর উপরই নির্ভর করা।” (২১৩) 


(১৩) অবিশ্বাসিগণ তাদের রসুলদেরকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে ০৩৪০৯ ও % 01,422 স্ঞো 08 
অবশ্যই আমাদের দেশ হতে বাহম্কৃত করব, অথবা তোমাদেরকে 


আমাদের ধর্মে ধ্ান্তরিত হতেই হুবো”২১। অতঃপর রসূলদের এর 5 | ত36 ও ৩ ৩০২ এ 
প্রতিপালক তাদের প্রতি অহী প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করলেন, রি 
'সীমালংঘনকারীদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব।(১৯০) 
(১৪) তাদের পরে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে দেশে পুনর্বাসিত এ 00-116 556, 
করব্;১১১ এটা তাদের জন্য যারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে দন্ডায়মান ১১১১১১১৯, 
হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার (শাস্তির) হুমকির।” (৯) 


(২) এটা সেই প্রশ্ন যা কাফেরদের মনে উদ্রেক হতে থাকে যে, মানুষ কিভাবে আল্লাহর অহী এবং নবুঅত ও রিসালতের অধিকারী হতে 
পারে? 
(১৮) এটা দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক যে আমরা সেসব উপাস্ের পূজা কি ক'রে বর্জন করি, যাদের পুজা আমাদের পূর্বপুরুষরা ক'রে এসেছে? 
অথচ তোমাদের উদ্দেশ্য আমাদেরকে তাদের পুজা থেকে সরিয়ে দিয়ে এক উপাস্যের ইবাদতে লাগিয়ে দেওয়া। 

(০) প্রমাণ, নিদর্শন ও মুগজিযা তো প্রত্যেক নবীকে দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ এমন প্রমাণ, নিদর্শন অথবা মু*জিযা, যা দেখার জন্য 
তারা আকাঙ্ঞিত ছিল। যেমন; মক্কার মুশরিকরা নবী $৪-এর কাছে বিভিন্ন ধরনের মু'জিযা তলব করেছিল, যেগুলোর বিবরণ সুরা বানী 
ইস্াঈলে আসবে। 
(৮) রসূলগণ প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলেন যে, অবশ্যই আমরা তোমাদের মত মানুষ, সুতরাং মানুষ রসূল হতে পারে না, তোমাদের এই 
ধারণা ভুল। মহান আল্লাহ মানবকুলের হিদায়াতের জন্য তাদের মধ্য থেকেই কতিপয় মানুষকে নির্বাচন ক*রে নেন এবং তোমাদের মধ্য 
হতে এই অনুগ্রহ আমাদের প্রতি করেছেন। 

(১১১ তাদের মন মোতাবেক মু”জিযা প্রদর্শনের ব্যাপারে রসুলগণ জবাব দিলেন যে, মু"জিযা প্রদর্শনের এখতিয়ার আমাদের হাতে নয়, 
বরং তা শুধু মাত্র আল্লাহর হাতে। 

(১১) এখানে "বিশ্বাসীদের বলে উদ্দেশ্য প্রথমত নবীগণ। অর্থাৎ আমাদের উচিত, আল্লাহ্র উপরেই সম্পূর্ণ ভরসা রাখা, যেমন পরবর্তী 
আয়াতে বলেছেন, “আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করব না কেন?” 
২৯) নির্ভর এই যে, তিনিই কাফেরদের বদমায়েশি ও মূর্খামি থেকে রক্ষাকারী। এই অর্থও হতে পারে যে, আমাদের কাছে মুজিযা তলব 
ক'রে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। তার ইচ্ছা হলে তিনি মুগজযা প্রকাশ করবেন, না হলে না। 

২৯) এখানে অনেকে ধর্মাদর্শে ফিরে আসার অনুবাদ করেছেন। কিন্তু নবীগণ আদৌ কুফরী ধর্মাদর্শে ছিলেন না। অতএব ফিরে আসার 
নুবাদ না করাই উত্তম। (ফাতহুল কন্দীর) (সুরা আ'রাফ ৮৮নং আয়াতের টাকা দঃ) 


এ 


২১) যেমন আরো কয়েক জায়গাতে মহান আল্লাহ বলেছেন, ১4) 03৯ 013.03)5-41 421 1801-585021 ০১০ এও ভন আও) 
99481 অর্থাৎ, আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্প্রাপ্ত হবে, এবং 
মার বাহিনীই হবে বিজয়ী। (সুরা সাফফাত ১৭১-১৭৩) (৪505 9450 4 559) অর্থাৎ, আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করেছেন যে, 
আমি এবং আমার রসুল অবশ্যই বিজয়ী হব। (সুরা মুজাদালা ২১) 

(১) এ বিষয়ও মহান আল্লাহ কয়েক জায়গাতে বর্ণনা করেছেন; যেমন, ৬৯4০ ৮৮৫ ১8/102 ০550 ২ ০৪ ১৪ ভঠ ৩ 9) 


পো 


9] 


পো 


গে 


পো 


পি 


গে 


(০১৯/০০। অর্থাৎ, আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার সংকর্মশীল বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সুরা আব্ষিয়া 


১০৫) (আরো দেখুন সুরা আ'রাফ: ১২৮- ১৩৭) অতএব এই মোতাবেক মহান আল্লাহ নাবী &৪-এর সাহায্য করেন। তাকে বড় দুঃখ- 
বেদনা নিয়ে মক্কা থেকে বের হতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কয়েক বছর পরেই তিনি বিজয়ী রূপে মক্কা প্রবেশ করেন এবং তাকে বের হতে 
বাধ্যকারী যালেম মুশরিকরা তার সামনে অবনত মস্তকে দন্ডায়মান হয়ে তার চোখের ইশারার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু তিনি মহান চরিত্রের 
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৪৪৮ 


সুরা ইরাহীম 


(১৫) তারা ফায়সালা কামনা করল€১৯) এবং প্রত্যেক উদ্ধত হঠকারী 


ব্যর্থকাম হল। 


(১৬) তাদের প্রত্যেকের সম্মুখে রয়েছে জাহানাম এবং প্রত্যেককে পান 


করানো হবে পুঁজমিশ্রিত পানি 


রর 


(২১৯) 


(১৭) যা সে অতি কষ্ট্রে এক ঢোক এক ঢোক করে গিলতে থাকবে এবং 


তা গিলা প্রায় অসম্ভব হয়ে 


পড়বে; সর্বদিক হতে তার নিকট আসবে 


মৃত্যু-যন্ত্রণা, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না১ এবং তার পরে থাকবে কঠোর 


শাস্তি। 


(১৮) যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের বিবরণ এই যে, 


তাদের কর্মাবলী ভক্মের মত যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে 


নিয়ে যায়।১২৯ যা তারা উপার্জন করে, তার কিছুই তারা তাদের কাজে 


লাগাতে পারে না; এ 


টাই তো ঘোর বিভ্রান্তি 


(১৯) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী যথার্থই 


করেছেন? তি 


সূ 


ন ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে 


পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। 


(২০) আর এটা অ 


ল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নয়। (১১১) 


(২১) সবাই আল্লাহর নিকট 


উপস্থিত হঝে(১১০ যারা অহংকার করত 


দুর্বলেরা তাদেরকে বলবে, 


"আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; 


এখন তোমরা কি আল্লাহর শা 


স্তি হতে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে 


৯৪০ এ 
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51172 11172 
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44 পণ পর্ণ 


০০ ০৪৬১৭া নী রর ১ সু? ০৯০৯০০এ 


৫4 ৫ 


৩! ৬৪০০০০খট৮৮০এাএক্ঞা ৩ 
(27৯ ০৬০৪1 


৪8৮০ 


৯34 
09 /5545$৩6 
] 09 (এ রঃ [চোটি 


28৮6 ১৫4 


প্রমাণ দিলেন এবং "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই” বলে সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। 


(২১) যেমন অন্ত্র বলেছেন, 


₹ ৩ ১5১৫ ৮ ০৪৫৭1 69 42) ০ 12200] 


"অর্থাৎ, যে স্বীয় প্রতিপালকের 


সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় 


রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার অবস্থান ক্ষেত্র। (সুরা নাযিআত ৪০- 


৪১) (০:৫৯ 42৪০ ০ 49) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দুটি জানাত। (গরা 


রাহমান ৪৬) 


(২৯) “তারা” বলতে অত্যাচারী মুশরিকরাও হতে পারে। অর্থাৎ, তারা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ফায়সালা তলব করল যে, এই রসুল 


্ে 


দ সত্য হন, তাহলে হয় আল্লাহ আমাদেরকে আযাব দিয়ে ধূংস করে দিন; যেমন মক্কার মুশরিকরা বলেছিল, 3০1 ৯১1৬ ০৬ ৩! 11) 


(৮41 ৮০৩০ 09। 5 ৮৮01 05 উট উনি ক ৩৯১৪ ১5 অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই কুরআন যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয় তবে 


আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ কর অ 
হয় যেমন বদর যুদ্ধের সময়েও মক্কার মুশরিকরা এই ধরনেরই কামনা করে 


থবা আমাদের উপর কঠিন গী 


ডাদায়ক শাস্তি এনে দাও! (সুরা আনফাল ৩২) আর না 


আয়াতে 
মহান অ 


করেছেন। অ 
ল্লাহ কবুল করলেন। 


থবা "তারা" বলতে রসুলগণ হতে পারেন। অর্থাৎ, তার 


81 


ছল, যার উল্লেখ মহান আল্লাহ সুরা আনফালের ১৯নং 
আল্লাহর কাছে বিজয় ও সাহায্য চেয়ে দুআ করলেন, যা 


২ জাহান্নামীদের শরীর ও চামড়া থেকে নির্গত পুজ ও রক্ত। কতিপয় হাদীসে বলা হয়েছে, 04 4১ ২.১) (জাহান্নামীদের 


দেহ-নিঃসৃত রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি) এবং কতিপয় হাদীসে আছে যে, উক্ত পুঁজ ও রক্ত এত গরম ও ফুটন্ত অ 


বস্থায় হবে যে, তাদের মুখ 


পর্যন্ত পৌছতেই তাদের মুখমন্ডলের চামড়া ঝলসে খসে পড়বে এবং এর এক ঢোক পান করতেই তাদের পেটের নাউরীুঁড়ি পায়খানা-দ্বার 


দিয়েবে 


রয়ে পড়বে। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন। আমীন। 


(২১০ অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকারের 


শাস্ত আফ্কাদন করতে করতে তার 


এই ধরনের অবিরাম শাস্তি হতেই থাকবে। 


মৃত্যু-কামনা করবে, কিন্তু সেথায় মৃত্যু কোথায়? সেখানে তো তাদের 


(২১১ কিয়ামতের দিন কাফেরদের ভালো কর্মসমূহেরও এই অবস্থা হবে যে তারা তার কোন প্রতিফল ও নেকী পাবে না। 


(২১২) অর্থাৎ, তোমরা য 


তোমাদের স্থলে নতুন সূ 


দ অবাধ্যতা হতে বিরত না হও, তাহলে মহান আল্লাহ এটা করতে সক্ষম যে, তোমাদেরকে ধৃংস কণরে দিয়ে 


সুরা নিসার ১৩৩নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন। 


(২১১) অর্থাৎ, সকলেই হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, কেউ কোথাও লুকাতে পারবে না। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


্টকুল সৃষ্টি করবেন। উক্ত বিষয়টিই মহান আল্লাহ সুরা ফাত্বির ১৫- ১৭, সুরা মুহাম্মাদ ৩৮, সুরা মাইদা ৫৪ এবং 


পারবে? তারা বলবে, 'আল্ল 


[হ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৩ পারা 


আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম; এখন আমাদের 


ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া এ 


কই কথা; আমাদের কোন 


[জোর বুে 


৪৪৯ 


পর ০০৮ 


নিজ্কৃতি নেই”? ূ , টিনার ্ 

(২২) যখন সব কিছুর ফায়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে? ৩০ জা ০১) রে এ [27751 05 
“আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রাত দিয়োছলেন সত্য প্রতিশ্রাত। আর »». 

আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম; কিন্তু আমি তোমাদেরকে ৯৬৮ 30৮ ০ 7 ৪১১ ০৩০৩) ভরা ৪ 
প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি;১১৬ আমার তো তোমাদের উপর কোন নে খু 1 2 3৩১০, রি খু এ ্ 
আধিপত্য ছিল না,১২১ আমি শুধু তোমাদেরকে আহবান করেছিলাম 7, ৫. সিরা 

এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে।২৯) সুতরাং তোমরা ০103 ৮৯০০৫ ই তি তে 58 
আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতিই /2 ৪0628551757 62 
দোষারোপ কর।২৯ আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই 2 চারার 

এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও;১০) তোমরা যে এ ০1০ টি€ ৮৮৮০৩! 
পূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক করেছিলে, সে কথা তো আমি মানিই 

না।”১২৯ অত্যাচারীদের জন্য তো বেদনাদায়ক শাস্তি আছে। ১০) , 5 

(২৩) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে ১-+৮-৬স্মখা 1৮০$ 1 ১০ ৩এা ৩৯১ 


জামাতে; যার 


নয়দেশে নদীমালা প্রবাহিত সেখানে তারা তাদের 


ডি 


প্রতিপালকের অ 
তাদের অভিবাদন হবে "সালামণ। (২৩৪) 


নুমতিক্রমে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; সেখানে 


259) ০৪ ০ ০৮4 এ সো ০ ৩৫ ৩০৫ 
645 ৪ 


চিন কতিপয় উলামা বলেন যে, জাহান্নামীরা পরস্পর বলাবলি করবে, "জান্নাতীরা জানাত এ কারণে পেয়েছে যে, তারা আল্লাহর সমীপে 


কাকুতি-মিনতি ও রোদন করত, এসো আমরাও আল্লাহর সমীপে কান্নাকাটি করি।” অতএব তারা অত্যধিক কান্নাকাটি 


? করবে, কিন্ত এর 


কোন ফল হবে না। অতঃপর বলবে, 'জাননাতীরা জানাত ধৈর্ধের কারণে পেয়েছে, চলো আমরাও ধৈর্য ধারণ করি।” অতএব তারা পরিপূর্ণ 


ধৈর্য প্রদর্শন করবে, কিন্ত তাতেও কোন লাভ হবে না। তখন তারা বলবে, "আমরা ধৈর্ধ ধারণ করি অথবা কানাকাটি ক 


র, নিম্কৃতির কোন 


পথ নেই।” এই পারস্পরিক কথোপকথন জাহান্নামের মধ্যে হবে। কুরআন কারীমে 


হয়েছে, যেমন; সুরা মুমিন ৪৭-৪৮, সুরাআ 


র মধ্যে এ বিষয়টি আরো কয়েক স্থানে উল্লেখ করা 


"রাফ ৩৮-৩৯, সু্লা আহযাব ৬উ-৬৮ 


নং আয়াত। এ ছাড়া তারা পরস্পর ঝগড়াও করবে 


এবং একে অপরকে পথভ্রষ্ট করার অপবাদ 


দিবে। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, ঝড় 


বিবরণ সুরা সাবা” ৩ ১-৩৩ নং আয়াতে উল্লে 


খ করেছেন। 


হাশরের ময়দানে হবে। মহান আল্লাহ এর বিস্তারিত 


(১০) অর্থ 


₹, ঈমানদারগণ জানাতে এবং জাহানামীরা জাহানামে চলে যাবে, তখন শয়তান জা হান্নামীদেরকে বলবে। 


(২১১) আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি নবীগণের মাধ্যমে 


দয়েছিলেন যে, মুক্তি আমার নবীগণের প্র 


আমার সমূহ প্রতিশ্রুতি ধোকা ও প্রবঞ্চনা ছিল 


। যেমন মহান অ 


তি ঈমান আনার উপর নির্ভরশীল, তা সত্য। পক্ষান্তরে 
ল্লাহ বলেছেন, (23১৯ 3! ১৬১৬] ১১109115১১5) অর্থাৎ, শয়তান 


তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় 


এবং আশা প্রদান করে। কিন্তু শয়তানের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা মাত্র। (সরা নিসা ১২০ আয়াত) 


(২১) দ্বিতীয় এই যে, অ 


মার কথার না কোন দলীল-প্রমাণ ছিল, আর না আমার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোন চাপই ছিল। 


(২৯) হ্যা, শুধু অ 


মার ডাক ও আহ্বান ছিল। আর তোমরা আমার সেই দলীলহীন আহ্বান মেনে নিয়ে 


দলীল-প্রমাণ সমর্থিত কথাকে খন্ডন ও প্রত্যাখ্যান করে 


হলে। 


ছিলে এবং নবীগণের পরিপূর্ণ 


চি কেননা সম্পূর্ণ দোষ তো তোমাদেরই, তোমরা 


করেছিলে এবং শুধুমাত্র দলীলহীন দাবী 


র অনুসরণ করে 


ছিলে। 


ববেক-বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে কাজ করনি, স্পষ্ট দলী 


ল-প্রমাণকে তোমরা উপেক্ষা 


(২৮) অর্থাৎ, না আমি তোমাদেরকে আযাব 


থেকে রক্ষ 


ও ক্রোধ থেকে বাচাতে পারবে, যা আল্ল 


করতে পারব, যাতে তোমরা গ্রেপ্তার হয়েছ, আর না তোমরা আমাকে সেই শাস্তি 
হর পক্ষ থেকে আমার ডপর এসেছে। 


8) আমি এ কথ 


ও অস্বীকার করি যে, আমি আল্লাহর শরীক বা অ 


ংশীদার। য 


দ তোমরা আমাকে অথবা অন্য কাউকে শরীক মনে 


করতে, তাহলে এ 
শরীক কেউ কি ক'রে হতে পারে? 


টা তোমাদের নিজেদেই ভুল ও মুর্খ 


তা। কেননা যে আল্লাহ নি 


খল বিশ্ব সৃষ্টি ক'রে তা পরিচালনাও করতেন, তার 


(২) কতিপয় উলামা বলেন যে, এ উক্তি 


টিও শয় 


তানেরই এবং এটি তার উল্লি 


খিত বক্তব্যের সম্পুরক। পক্ষান্তরে কতিপয় উলামা 


বলেন, শয়তানের কথা 4 ০০ "---মানিই না" পর্যন্ত শেষ। পরের এই বাক্যটি মহান আল্লাহর কথা। 


(২5) এটা দুর্ভাগ্যবান ও কাফেরদের মুকাবে 


ঙ 


লায়সৌ 


গ্যবান ও ঈমানদারদের বর্ণনা। এদের উল্লেখ তাদের সাথে এই জন্য করা হয়েছে 
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৪৫০ সুরা ইবরাহীম 


(২৪) তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? 
সৎবাক্যের উপমা উৎ্ক্ট্ট বৃক্ষ; যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা 
আকাশে বিস্তৃত। 

২৫) যা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অহরহ ফল দান করে। ৬৪ 
আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা বর্ণনা করে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা 
গ্রহণ করে। 

(২৬) পক্ষান্তরে কুবাক্যের উপমা এক মন্দ বৃক্ষ; যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে 
বিছিন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।১৩৬ 


পো 


(২৭) যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ শাশুত বাণী দ্বারা ইহজীবনে ও 
পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন) এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ 
তাদেরকে বিভ্রান্ত করেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। 


(২৮) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা আল্লাহর অনুগ্রহের 
(কৃতজ্ঞতার) বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং তাদের 
সম্প্রদায়কে নামিয়ে এনেছে ধুংসের মুখে) 

(২৯) জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে। আর কত নিকৃষ্ট সে 


গু ৫০ এ ৯ 
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যে, যাতে মানুষের মধ্যে ঈমানদারদের মত চরিত্র গ্রহণ করার ইচ্ছা-আকাঙ্া সৃষ্টি হয়। 


(২০ অর্থাৎ, তাদের পরস্পরের উপহার হবে একে অপরকে সালাম করা। এ ছাড়া ফিরিস্তাবর্গও প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে 


তাদেরকে সালাম পেশ করবেন। 


(১) এর অর্থ এই যে, মু'মিনদের উদাহরণ এ (বারমেসে ফলদার) গাছের ন্যায়, যে গাছ শীত-্রীঙ্ম সব সময় ফল দান করে। অনুরূপ 


4০4 4 


মু'মিনদের সৎ কার্যাবলী দিবানিশির ক্ষণে ক্ষণে আকাশের দিকে (আল্লাহ্‌র কাছে) নিয়ে যাওয়া হয়। ২: 545 (সৎবাক্) থেকে উদ্দেশ্য, 


ইসলাম অথবা কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এবং ₹:৮ ৪১৯5 (ক্ষ বৃক্ষ) বলতে খেজুর বৃক্ষকে বুঝানো হয়েছে, যেমন সহীহ হাদীস 


থেকে এ কথা প্রমাণিত। (বুখারী ঃ কিতাবুল ইল্ম, মুসলিম, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ) 


(০১) ২৫৯৬ 45 (কুবাক্য) থেকে কুফরী এবং ৫৫:১০ ৪৯৩৩ (মন্দ বৃক্ষ) থেকে হানযাল (তেলাকচু বা মাকাল) গাছকে বুঝানো হয়েছে যার 


আর না আল্লাহর দরবারে তা গৃহাত হয়। 


শিকড মাটির উপরেই থাকে এবং একটু টান দিতেই উপড়ে যায়। অর্থাৎ কাফেরদের আমল একেবারেই মূল্যহীন; তা না আকাশে যায়, 


(১) এর ব্যাখ্যা হাদীসে এরূপ এসেছে যে, মৃত্যুর পর কবরে মুসলিমকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে উত্তরে এ কথার সান্গ্য দেয় 


যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) মা*বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ %8 আল্লাহর রসুল। সুতরাং এটাই অর্থ হচ্ছে আল্লাহর এই বাণীর %। ০৫) 


(১7 ১৭। (বুখারী £ তাফসীর সুরা ইব্রাহীম, মুসলিম ঃ কিতাবুল জান্নাতি ওয়া সিফাতি নাঈমিহা) অন্য এক হাদীসে আছে যে, যখন 


বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা চলে আসে, তখন সে তাদের জুতার আওয়াজ শোনে। অতঃপর তার নিকট দু'জন ফিরিস্তা 


আসেন এবং তাকে উঠিয়ে (নবী $-এর প্রতি ইত করে) জিজ্ঞেস করেন যে, 'এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মত কি?” সে মু'মিন হলে 


উত্তর দেয় যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তার রসুল। ফিরিস্তাগণ তাকে জাহান্নামের ঠিকানা দেখিয়ে বলেন যে, আল্লাহ এর পরিবর্তে 


তোমার জন্য জানাতে ঠিকানা বানিয়ে দিয়েছেন। সে উক্ত উভয় ঠিকানা দেখে এবং তার কবর সত্তর হাত প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয় এবং 


তার কবরকে কিয়ামত অবধি নিয়ামত সম্ভার দিয়ে পরিপূর্ণ ক'রে দেওয়া হয়। (মুসলিম, উপরোক্ত পরিচ্ছেদ) আরেক হাদীসে আছে, 


তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, "তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার নবী কে?” সুতরাং আল্লাহ তাআলা অটলতা দান করেন এবং সে 


উত্তর দেয়, "আমার রব আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মাদ &8।” (তাফসীর ইবনে কাসীর) 


(৯) এর ব্যাখ্যা সহীহ বুখারীতে আছে যে, এ থেকে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। (বুখারী, তাফসীর সুরা ইব্রাহীম) যারা (আল্লাহর 


নিয়ামত) মুহাম্মাদী রিসালতকে অস্বীকার ক'রে (ক্তেঘ্ন হয়ে) এবং বদরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই লড়ে নিজ সম্প্রদায়ের 


লোকদেরকে ধূংস করল। তবে ভাবার্থের দিক থেকে এটা ব্যাপক। আর এর অর্থ এই যে, মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ &৪-কে বিশ্ববাসীর জন্য 


রহমত ও নিয়ামত কণরে পাঠিয়েছেন, যে এই নিয়ামতকে গ্রহণ ক'রে তার কদর করবে, সে কৃতজ্ঞ এবং সে জান্নাতী হবে। পক্ষান্তরে যে 


এই নিয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তার বদলে কুফরীকে এখতিয়ার করবে, সে কৃতত্ন এবং সে জাহানামী হবে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৩ পারা 


আবাসম্থুল। 

(৩০) তারা আল্লাহর সমকক্ষ উদ্ভাবন করেছে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত 
করার জন্য। তুমি বল, "ভোগ ক'রে নাও, পরিণামে দোষখই তোমাদের 
প্রত্যাবর্তন স্থল।” ১০৯ 

(৩১) আমার বান্দাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে বল, 'তারা যেন 
নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা হতে 
গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়- 
বিক্রয় থাকবে না এবং থাকবে না কোন বন্ধুত্ব।”১৪ 


(৩২) আল্লাহ্‌, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ 
হতে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল 
উৎপাদন করেছেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করেছেন; যাতে 
তার নির্দেশে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে 
নিয়োজিত করেছেন নদীসমৃহকে।১৯৯ 


(৩৩) তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে; যারা 
অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী১৯) এবং তোমাদের কল্যাণে 
নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিবসকে। (৯০) 

(৩৪) আর তিনি তোমাদেরকে প্রত্যেকটি সেই জিনিস দিয়েছেন যা 
তোমরা তীর নিকট চেয়েছ।১৯৯ তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে 
ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না;১৯) মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় 
সীমালংঘনকারী অকৃতজ্ঞ। 
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(০৯) এটা ধমক ও তিরস্কার যে, পৃথিবীতে যাচ্ছে তাই করে নাও, কিন্তু কতক্ষণ পর্যন্ত? শেষে তোমাদের বাসস্থান তো জাহান্নামই বটে। 


(২৯) নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করার অর্থ এই যে, তা নবী &৪-এর তরীকা মোতাবেক যথাসময়ে, মনোযোগ সহকারে এবং বিনয়-নম্রতা 


বজায় রেখে সম্পন্ন করা। ব্যয় করার অর্থ যাকাত আদায় করা, তার মাধ্যমে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা এবং অন্যান্য অভাবীদের 


প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা। শুধু এই নয় যে, মুসলিম নিজের স্বার্থে ও নিজস্ব প্রয়োজনে অকৃঠভাবে বহু অর্থ বায় করবে, কিন্তু আল্লাহর 


নির্দেশিত স্থানে বায় করতে কৃঠাবোধ করবে। কিয়ামতের দিন এমন হবে যেখানে না ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব হবে, আর না কোন বন্ধুত্ব কারো 


কাজে আসবে। 


(২৬১) মহান আল্লাহ সৃষ্টিকুলের প্রতি যেসব অনুগ্রহ ও সম্পদ দান করেছেন, সেসবের মধ্যে কিছুর বর্ণনা এখানে করা হচ্ছে। বলেছেন, তিনি 


আকাশকে ছাদ এবং যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে বিভিন্ন প্রকারের গাছপালা এবং ফসল উৎপন্ন করেছেন; যার 


মধ্যে রয়েছে স্বাদ উপভোগ ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ফলমুল এবং নানা ধরনের শস্য যার রং ও আকার এক অপর থেকে ভিন্ন এবং স্বাদ, সুগন্ধি 


ও উপকারিতাও পৃথক পৃথক। নৌকা ও জলজাহাজকে মানুষের খিদমতে লাগিয়ে দিয়েছেন, যা উত্তাল তরঙ্গ ভেদ ক'রে চলে, মানুষকে এক 


দেশ থেকে অন্য দেশে পৌছে দেয় এবং পণ্যসামন্ত্রাও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে। ভূপৃষ্ঠ ও পাহাড় থেকে বর্ণাধারা ও নদী-নালা 


প্রবাহিত করেছেন, যাতে ক'রে তোমরা নিজেরাও পানি পান করতে পার এবং বাগান-ক্ষেতও সেচতে সক্ষম হও। 


(২৯) অর্থাৎ, অবিরাম চলতে থাকে, কখনও থামে না, না রাতে না দিনে। এ ছাড়া এক অপরের পিছে চলে, কিন্তু কখনো পরস্পর ধাক্কা খায় না। 


- রাত ও 


দন, এদের পরস্পর ব্যবধান অব্যাহত থাকে। কখনো রাত দিনের কিছু অংশ নিয়ে বড় হয়ে যায় এবং কখনো দিন রাতের 


কিছু অংশ নিয়ে বড় হয়ে যায়। আর এ পরম্পর 


সৃষ্টির শুরু থেকেই চলে আসছে, এতে এক চুল পরিমাণও কোন পার্থক্য আসেনি। 


সা অর্থাৎ, 


তিনি তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্ত যা তোমরা তার কাছে চাও তোমাদের জন্য 


সরবরাহ ক"রে দিয়েছেন। কতিপয় 


উলামা বলেন যে, যা তোমরা চাও তাও দেন 
জীবনযাপন করার সমস্ত সুবিধা তোমাদেরকে যোগান। 


এবং যা চাও না, অথচ তিনি জানেন যে, তা তোমাদের প্রয়োজন তাও দেন। মোট কথা 


(২৮) অর্থাৎ, আল্লাহর নিয়ামতরাজি অগণন, ত 


কেউ গুনে শেষ করতে পারে না? উক্ত 


শয়ামতসমূহের যথাযথ কৃতজ্ঞতা আদায় করতে 


পারা তো দুরের কথা। একটি বর্ণনায় আছে যে, একদা দাউদ 8৪৪। বললেন, "হে রব! আমি তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা কিভাবে 


গে 


পারক।” (তাফসীর ইবনে কাসীর) 


প্রকাশ করব? অথচ স্বয়ং কৃতজ্ঞতা প্রকাশই তোমার পক্ষ থেকে আমার প্রতি এক নিয়ামত।? মহান আল্লাহ বললেন, “হে দাউদ! তুমি 
আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে, যখন তুমি স্বীকার করে বললে যে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে 
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(৩৫) আর (স্মরণ কর,) যখন ইব্রাহীম বলেছিল, "হে আমার 
প্রতিপালক! এই শহরকে (মক্কাকে) নিরাপদ কর'১৯) এবং আমাকে ও 
আমার পুক্রগণকে প্রতিমা পূজা হতে দূরে রাখ। 

(৩৬) হে আমার প্রতিপালক! এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত + 
করেছে;১) সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, 
কিন্ত কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। 
(৩৭) হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে১৯৯ ফল- 
ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করালাম; হে 
আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা নামায কায়েম করে।১4৭ সুতরাং তুমি 
কিছু লোকের) অন্তরকে ওদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলমূল 
দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর/১৭) যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে। 
(৩৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যা গোপন করি এবং যা প্রকাশ 
করি তা নিশ্চয় তুমি জানো। আর পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই 
আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না। (১৫১ 

(৩৯) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আমাকে (আমার) বার্ধক্য 
সত্বেও ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার প্রতিপালক 
অবশ্যই দুআ শ্রবণকারী। 


১৪ 
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(৯) আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গাফিলতির কারণে মানুষ সীমালংঘন করে এবং স্বীয় আত্মার প্রতি অত্যাচার করে, 


বিশেষ ক'রে কাফেররা; যারা পূর্ণরূপে আল্লাহ সম্বন্ধে উদাসীন। 


(১৮) এই শহর অর্থাৎ মক্কা। “এই শহরকে নিরাপদ কর” অন্যান্য দুআর পূর্বে এই দুআ করলেন এই কারণে যে, নিরাপত্তা ও শান্তি 


কায়েম থাকলে মানুষ অন্যান্য 


নয়ামত থেকেও ঠিকভাবে উপকৃত হতে পারবে, নচেৎ শা 


স্বস্তি ব্যতীত সমস্ত সুখ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও 


ভয় ও আতঙ্ক মানুষকে কাতর ও পেরেশান ক'রে রাখে। যেমন বর্তমানে সউদী আরব ছাড়া অ 


ন্যান্য দেশের অবস্থা। সউদী আরবে 


আজও সেই দুআর বর্কতে এবং ইসলামী আইন চালু থাকার কারণে দৃষ্টান্তমূলক শান্তি বিরাজ 


করছে। আল্লাহ এ দেশকে যাবতীয় 


অমঙ্গল ও ফিতনা থেকে রক্ষ 


করুন। আমীন। এখানে মহান আল্লাহর নানা অনুগ্রহের অন্তর্গত 


নরাপত্তার মত একটি বড় অনুগ্রহের 


কথা উল্লেখ কণরে ইঙ্গিত করেছেন যে, কুরাইশ যেরূপ আল্লাহর অন্যান্য নিয়ামত থেকে উদাসীন, অনুরূপ এই বিশেষ 


উদাসীন যে,তি 


ন তাদেরকে মক্কার মত নিরাপদ ও শান্তিময় শহরের বাসিন্দা বা 


নয়েছেন। 


নয়ামত থেকেও 


(২%) পথভষ্ট করার কাজের সম্পর্ক জোড়া হয়েছে এ পাথরের মৃর্তিদের সাথে, মুশরিকরা যাদের পূজা-অর্চনা করত, অথচ তারা নির্বোধ, 


কেননা সেসব মুর্তি মানুষের পথভষ্ট্রের কারণ ছিল। 


(২৯) ৮52 ১৪ তে ১৯ তাব'ঈষের (অর্থাৎ আংশিক অর্থ প্রকাশের) জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কিছু বংশধরকে। বলা হয় যে, 
ইববাহীম 3৪-এর তাত ছেলে আটজন, তাদের মধ্যে শুধু ইসমাঈল 2-কে এখানে বসবাস করিয়েছিলেন। (ফাতহুল ক্রাদীর) 
(১) ইবাদতসমূহের মধ্যে শুধু নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে নামাযের গুরুত্ব প্রকাশ পায়। 

(১১) এখানেও ১৯৪ তাব'ঈযের (অর্থাৎ আংশিক অর্থ প্রকাশের) জন্য ব্যবহাত হয়েছে। অর্থাৎ, কিছু লোকের; উদ্দেশ্য মুসলিমগণ। 
সুতরাং দেখে নিন যে, কিভাবে নিখিল বিশ্বের মুসলিমরা মক্কা মুকার্রামায় একত্রিত হয়ে থাকে এবং হজ্জের মৌসম ছাড়াও সারা বছর এই 
ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। য 


দ ইব্রাহীম এ ০০4। 5: (মানুষের আ 


স্তর) বলতেন, তাহলে খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী, আগ্নিপিজক এবং 


অন্যান্য সমস্ত মানুষ মক্কা পৌছত। ০১৫। ০5 এর ১৯ শব্দটি এই দুআকে মুসলমান পর্যন্ত সীমিত ক'রে 


দয়েছে। (ইবনে কাসীর) 


(১) এ দুআরও প্রভাব লক্ষণীয় যে, মক্কার মত বৃক্ষ-পানিহীন অনাবাদ জায়গাতে যেখানে কোন ফলদার বৃক্ষ 


ছল না, আজ সেখানে 


বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। হজ্জের মৌসমেও ফল-ফুটের কোন প্রকার ঘাটতি হয় না, 


অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষ 


সেখানে উপস্থিত হয়। এটা মহান আল্লাহর খলীল ইব্রাহীম 8৬৪র-এর দুআর বদৌলতে তার (আল্লাহর) পক্ষ থেকে দয়া, কৃপা, অনুগ্রহ, 


অনুকম্পা ও বর্কত। বলা হয় যে, তি 


ন উক্ত দুআ কা"বাঘর নির্মাণ করার পর করেছিলেন। পক্ষান্তরে প্রথম দুআটি € 


নরাপদ কর) সেই 


সময় করেছিলেন, যখন স্বীয় স্ত্রী ও নবজাত শিশু ইসমাঈলকে আল্লাহর নির্দেশে সেখানে রেখে চলে গিয়েছিলেন। (ইবনে কাসীর) 


(০) অর্থাৎ আমার দুআর উদ্দেশ্য তুমি তো ভালভাবে জান। এই শহরবাসীর জন্য দুআর মূল উদ্দেশ্য তোমার সন্তষ্টি। তুমি তো 


প্রত্যেক জিনিসের বাস্তবতা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছু তোমার কাছে গোপন নেই। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারন ১৩ পার) ৪৫৩ 


(৪০) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায ্রতিষ্ঠাকারী বানাও এবং 129 0 9 ৪55 8150 2 ঞা 
আমার বংশধরদের মধ্য হতেও।৫১ হে আমাদের প্রতিপালক! আমার 

দুআ কবুল কর। 

(৪১) হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, (0.০ [নিিলেল পা (%$ 2৮ ৫ 


আমার পিতা-মাতাকে ১৫০ এবং বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা করো।” 
(৪২) তুমি কখনো মনে করো না যে, সীমালংঘনকারীরা যাকরেসে ১5: 7226 9 পুরা ৫2 সি 
বিষয়ে আল্লাহ উদাসান। আসলে তান সোদন পধন্ত তাদেরকে অবকাশ 28 5:৮৮ 
দেন, যেদিন সকল চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। ১) ০) ৯০০০৪ ৯৯১৯০ ০৯] 
(৪৩) ভীত-বিহুল চিন্তে আকাশের দিকে চেয়ে তারা ছুটাছুটি করবে”) মহ 87211 556 এ? 5৪ 

ঠা ১922 ২০৮৫০ 
নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে (জ্ঞান) ্ রি 
শুন্য (২৫৮) 

(৪৪) সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর যেদিন তাদের শাস্তি 
আসবে, যখন সীমালংঘনকারীরা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! 


গাঁ 2০৮৫ 2 


আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও; আমরা তোমার আহবানে টি টোিতিচিকারিি ও] ০7৯19 
সাড়া দিব এবং রসুলদের অনুসরণ করব।” (তখন তাদেরকে বলা হবে.) «এ ত্র ি 2: নি 


“তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের কোন পতন নেই? 
(২৫৯) 
(৪৫) তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি যুলম ০৮১ 2৫-4)1 বা ১০ জি ৪ & রি -3 
করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম, তাও তোমাদের নিকট 
সুবিদিত ছিল এবং তোমাদের নিকট আমি দ্ুষ্টান্তও উপস্থিত 
করেছিলাম। 5 (২৬০) 

(৪৬) তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল, অথচ আল্লাহর নিকট তাদের চক্রান্ত 
(জানা) ছিল।€৬১ তাদের চক্রান্ত এমন ছিল না যাতে পর্বত টলে 
যেত।3৬৯) 


৩০৪9 2৯০৫০ 9১ ২৪ 
00 ৫5 051 ৮৯৮৫5 


(১ নিজের সাথে স্বীয় সন্তানদের জন্যও দুআ করলেন। ইতিপূর্বেও নিজের সাথে স্বীয় সন্তানদের জন্য দুআ করলেন যে, তাদেরকে পাথরের 
মূর্তিপূজা থেকে বাচিয়ে রাখো। এ থেকে জানা গেল যে, দ্বীনের আহবায়কদেরকে স্বীয় পরিবারের হিদায়াত এবং তাদের দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার 
ব্যাপারে উদাসীন থাকা উচিত নয়। বরং দাওয়াত ও তবলীগে তাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে রাখা উচিত। যেমন মহান আল্লাহ স্বীয় শেষ নবী 
মুহাম্মাদ &৪-কেও নির্দেশ দিয়েছেন: (১৬৪॥ ০১০ ১ অর্থাৎ, স্বীয় নিকটাত্রীয়দেরকে সতর্ক কর। (সুরা শৃ'আরা ২১৪) 


(০) ইব্রাহীম ৯৬৪ এই দুআ তখন করেছিলেন যখন তার কাছে স্বীয় পিতার ব্যাপারে আল্লাহর দুশমন হওয়ার কথা প্রকাশ পায়নি। যখন 
প্রকাশ পেয়ে গেল যে, তার পিতা আল্লাহর দুশমন, তখন তিনি সম্পর্কছিনতা ব্যক্ত করলেন। কেননা যতই নিকটাত্রীয় হোক না কেন, 
মুশরিকদের জন্য (ক্ষমা প্রার্থনার) দুআ করা বৈধ নয়। 
(১) অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহতার কারণে। যদি মহান আল্লাহ পৃথিবীতে কাউকে বেশি অবকাশ দিয়ে আমরণ তাকে পাকড়াও না 
করেন, তাহলে কিয়ামতের দিন তার পাকড়াও থেকে তো সে বাচতে পারবে না, যে দিন কাফেরদের জন্য এত ভয়ঙ্কর হবে যে, তাদের 
চক্ষু বিস্ফারিত ও স্থির হয়ে যাবে। 

(4) 9১+১ দ্রুত ছুটাছুটি করতে থাকবে। তিনি অন্যত্র বলেন, (64 এ! 9৮$০) অর্থাৎ, আহবানকারীর দিকে দৌড়বে। (সূরা ক্বামার: 


৮) 1৪) (৯৪ ভয়-বিহুলতায় তাদের মাথা উপর দিকে উঠে থাকবে। 


(২৮) যে ভয়াবহতা দর্শন তারা করবে এবং নিজেদের ব্যাপারে যে চিন্তা-ভাবনা ও ভয়-ভীতি হবে, তার কারণে তাদের চক্ষু ক্ষণেকের 
জন্যও নীচু হবে না এবং প্রচন্ড ভয়ের কারণে তাদের হৃদয় ভগ্ন ও শূন্য থাকবে। 

(১) অর্থাৎ, পৃথিবীতে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, কোন হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাত-জাহান্নাম নেই এবং পুনর্বার কে জীবিত হবে? 
(২) অর্থাৎ, উপদেশ গ্রহণ করার জন্য আমি তো পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনা করে দিয়েছি, যাদের বাড়ি-ঘরে এখন তোমরা বসবাস করছ 
এবং তাদের জীর্ণ বাড়ি-ঘরও তোমাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করছে। যদি তোমরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ না কর এবং তাদের 
পরিণাম থেকে বাচার জন্য চিন্তা-ভাবনা না কর, তাহলে তোমাদের মর্জি। সুতরাং তোমরাও অনুরূপ পরিণামের জন্য প্রস্তুত থাকো। 

(১১১) এটা অবস্থা বর্ণনামূলক বাক্য। অর্থাৎ, আমি তাদের সাথে যা করলাম তা করলাম, অথচ অবস্থা এই যে, তারা বাতিলকে সাব্যস্ত 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৪৫৪ সর ইবরাহীম ১৪ 


(৪৭) সুতরাং তুমি কখনো মনে করো না যে, আল্লাহ তাঁর রসূলদের প্রতি $১ £০ 2৫5] 2 ১5523 তি কা 92 ২ 
প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন) আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
প্রতিশোধগ্রহণকারী। 3৬১ 

(৪৮) (স্মরণ কর) টৈদিন এহপৃথিবাপরিবরভিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে ও &১%2213 ০০০৭2 
এবং আকাশমন্ডলাও।“ আর মানুষ (কবর থেকে) বের হবে একক 

প্রতাপশালী আল্লাহর জন্য। 


(৪৯) সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শিকল দ্বারা বাধা অবস্থায়। 


46৫44 


(২৬৬) 0 নি 
(৫০) তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগ্ন আচ্ছন্ন করবে ৪9৫ (৫5৯৯১ রি ০ রি 


তাদের মুখমন্ডল। 

(৫১) যাতে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। নিশ্চয় / ১১০০ 1৮০৫৫ 013 ৮৪০, পু (ঝা এ] 
আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। 

(৫২) এটা(১৬৭) মানুষের জন্য এক বাতী; বাতে এটা ঘারা তাদেরকে | ডে রাবিতে 219 ০43 14412 ০০৩; ৫ 12.2 
সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র উপাস্য এবং _ 

যাতে জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে। তু তএখ 1১459 4০ 


এবং সত্যকে খন্ডন করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় পূর্বক কৌশল ও চক্রান্ত করল। আর আল্লাহর কাছে এসব চক্রান্তের জ্ঞান আছে; অর্থাৎ 
তার কাছে লিপিবদ্ধ আছে যার শাস্তি তিনি তাদেরকে দেবেন। 
(২৬) কেননা যদি পাহাড় টলে যেত, তাহলে তা স্থানে থাকতো না, অথচ সমস্ত পাহাড় স্ব স্ব স্থানে অটল রয়েছে। এ হল ঠ! নেতিবাচক 


(০ এর অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ ১! মূলতঃ ঠ! ছিল। অর্থাৎ নিশ্চয় তাদের চক্রান্ত এত বড় ছিল যে, তার ফলে পাহাড়ও স্বস্থান থেকে সরে যেত! 


তিনি তো মহান আল্লাহই যিনি তাদের চক্রান্তকে সফল হতে দেননি। যেমন মহান আল্লাহ কাফেরদের সম্বন্ধে বলেছেন, ১3০] ১49) 


(545 ০১৯৮০ 1৮5৩ 0155 0. 2) ০50। 55) 25 25586 অর্থাৎ, এতে যেন আকাশ সমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড 
হবে ও পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে পড়বে। যেহেতু তারা পরম দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। (সুরা মারয়্যাম ৯০-৯১) 

(২৬) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ স্বীয় রসূলদের সাথে পৃথিবীতে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই সত্য, তার তরফ থেকে 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হওয়া অসম্ভব। 

(১১ অর্থাৎ স্বীয় বন্ধুদের জন্য স্বীয় শত্রুদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 

(২৮) ইমাম শওকানী বলেন, আয়াতে দুটো সম্ভাবনাই রয়েছে যে, এই পরিবর্তন গুণগত দিক থেকেও হতে পারে এবং পদার্থগত দিক 
থেকেও হতে পারে। অর্থাৎ এই আকাশ ও পৃথিবী নিজ নিজ গুণগত দিক দিয়ে পরিবর্তিত হবে অথবা অনুরূপ পদার্থগত দিক থেকে 
তার পরিবর্তন আসবে, না এই পৃথিবী থাকবে আর না এ আকাশ। পৃথিবীও অন্য হবে এবং আকাশও অন্য। রসূল &8 বলেছেন, 
কয়ামতের দিন মানুষ সাদা ও লালচে সাদা রঙের ভূমিতে একত্রিত হবে, যা ময়দার রুটির মত হবে, তাতে কারো কোন (মালিকানার) 
চিহ্ু থাকবে না। (মুসলিম, সিফাতুল কিয়ামাহ) একদা আয়েশা (রািয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞাসা করলেন, যখন এই আকাশ ও পৃথিবী 
পরিবর্তন হবে, তখন সেই দিন লোকেরা কোথায় অবস্থান করবে? উত্তরে নবী &৪ বললেন, পুল সিরাতের উপর। (সাবেক উদ্ধৃতি) এক 
ইহুদীর প্রশ্নের উত্তরে নবী && বলেছিলেন, “সেই দিন লোকেরা পুলের নিকট অন্ধকারে অবস্থান করবে। (মুসলিম, কিতাবুল হায়য) 
(২৬১) যা দ্রুতদাহা; আগুনে সত্বর জুলে ওঠে। তা ছাড়া অগ্নি তাদের চেহারাকেও ঢেকে রাখবে। 

(৮)*এটা” বলে কুরআনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা পূর্বোল্লিখিত বিবরণের দিকে ইশারা করা হয়েছে, 

যা (5 ॥ 2:০০ 09) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল বারন ১৩ পার) ৪৫৫ 


(মক্কায় অবতীর্ণ 
সুরা নংঃ ১৫, আয়াত সংখ্যা ঃ ৯৯ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এগ, ১ 
4 4২ এ ৮ এ নর 
(১) আলিফ লা-ম রা। এগুলি আয়াত মহাগ্রন্থের, সুস্পষ্ট (টি ৮ 9125$০4250150154 


কুরআনের। (৬) 


(৬) মহাগ্রন্থ এবং সুস্পষ্ট কুরআন থেকে নবী ৯৪-এর উপর নাধিলকৃত কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে, যেমন 

উ১১এ। ৪১১০ (০) (১৮5 0505 583 || 9515৯ ২৪) এ নূর (আলো) এবং কিতাব উভয় থেকে কুরআন কারীমকেই বুঝানো হয়েছে। 
কুরআনের মর্যাদা বর্ধনের উদ্দেশ্যে কুরআনকে নাকেরা (অনিদিষ্ট বিশেষ্য) রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই কুরআন সম্পূর্ণ এবং 
অত্যন্ত মর্ধাদা ও মাহাত্যাপূর্ণ। 
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৪৫৬ সুরা হিজ্র ১৫ 


১৪পারা 
বিশাসী দি নি হি &1:4০০517 এত পু ৩ শর্ট ৫,০৩৩ 
ইতি এক সময় অবিশ্বাসারা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা যাদ মুসালম (৮4221581982 0৮01 ১9 (245 
৩] 

রি বিকট 784 র্র০০০০1 4 ই. ৬৫ 
(৩) তাদেরকে ছেড়ে দাও তারা খেতে এ ভোগ করতে এবং ঠে 054549 ০৭1 659 19:22521 17 ১৯১১ 
আশা ওদেরকে মোহাচ্ছনন ক'রে রাখুক, পরিণামে তারা বুঝবে। 
(৪) আমি কোন জনপদকে তার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হলে ধুংস করিনি নবি 


পু যা 


502৩৮ 05 বু) 2৩৪ এ 


দস 
হী, 
২ 


চি 


রর 
রি ০95৫0 3 


(৫) কোন জাতি তার নির্দিষ্ট কালকে তরান্বিত করতে পারে না এবং 
বিলম্বিতও করতে পারে না। 

(৬) তারা বলে, 'ওহে যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে! তুমি 
তো নিশ্চয় উন্মাদ। 
(৭) তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট ফিরিস্তাবর্গ হাযির করছ না 
কেন?” 

(৮) আমি ফিরিস্তাদেরকে যথার্থ কারণ ব্যতীত অবতীর্ণ করি না; আর 
(ফিরিস্তা অবতীর্ণ করলে) তখন তারা অবকাশ পাবে না। 

(৯) নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর 29০82556015 থা এডি ১ এ 
সংরক্ষক।&) নি, টি 
(১০) অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রসূল 
পাঠিয়েছিলাম। 


7০০৪1১36০5৫ ২ করনা 0৫ এ 


() এই আকাঙ্ক্ষা কখন করবে? মৃত্যুর সময় যখন ফিরিস্তারা জাহান্নামের আগুন দেখাবেন তখন, নাকি যখন জাহানামে চলে যাবে 
তখন। অথবা যখন গোনাহগার মু'মিনদেরকে কিছুদিন জাহানামে শাস্তি স্বরাপ রাখার পর বের ক'রে নেওয়া হবে তখন, নাকি যখন 
হাশরের মাঠে বিচার চলবে আর কাফেররা দেখবে যে, মু*মিনরা জানাতে যাচ্ছে তখন কাফেররা আকাঙ্কা করবে, হায় তারাও যদি 
মুসলমান হতো। 1) অধিকাংশ "অধিক" অর্থে ব্যবহার হয়, তবে কখনো কখনো "অল্প, অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন, 


তারা এই আকাঙ্ক্ষা সর্ব অবস্থায় করবে কিন্ত তাদের এই আকাঙ্ক্ষা কোন কাজে লাগবে না। 

€) এটি তিরঙ্কার ও ধমক, যদি কাফের ও মুশরিকরা কুফরী ও শির্ক থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। তারা ভোগ 
বিলাসে ডুবে থাকুক, আশা করতে থাকুক, অচিরেই তারা তাদের কুফরী ও শির্কের পরিণাম বুঝতে পারবে। 

(১) যখন কোন জনপদকে তাদের পাপের জন্য ধুংস করি, তখন হঠাৎ করি না; বরং তাদের জন্য একটা সময় নিদিষ্ট ক'রে থাকি, সেই 
সময় পর্যন্ত তাদের অবকাশ দেওয়া হয়। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময় এসে গেলেই তাদেরকে ধুংস ক'রে দিই। সুতরাং সেই সময়কে তাদের 
জন্য আগা-পিছা করা হয় না। 

(১ এটি কাফেরদের কুফরী ও বিরূদ্ধাচরণের বর্ণনা। তারা নবী &8-কে পাগল বলত। আর বলত যে, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে 
তুমি তোমার আল্লাহকে বল, তিনি কোন ফিরিস্তা পাঠান, যিনি তোমার রিসালতের সত্যতা বর্ণনা করবেন অথবা আমাদেরকে ধংস 
করবেন। 

(9 মহান আল্লাহ বলেন, আমি ফিরিস্তা যথার্থ কারণে পাঠিয়ে থাকি। অর্থাৎ যখন আমার ইচ্ছা ও হিকমত আযাব পাঠানোর হয়, তখন 
ফিরিন্তা অবতীর্ণ ক'রে থাকি, আর তখন অবকাশ দেওয়া হয় না বরং ধুংস করে দেওয়া হয়। 

(১ অথাৎ কুরআনে অবৈধ হস্তক্ষেপ, বিকৃতি সাধন ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। অতএব কুরআন সেইভাবেই 
আজও সুরক্ষিত আছে, যেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছিল। ষ্ট ফির্কাগুলো নিজ নিজ আকীদার সর্মথনে কুরআনের আয়াতের আর্থিক 
বিকৃতি ঘটিয়েছে এবং আজও ঘটাচ্ছে। তবে শাব্দিক বিকৃতি ও পরিবর্তন হতে তা এখনও সুরক্ষিত। এ ছাড়াও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
একটি দল আর্থিক বিকৃতির পর্দা ছিড়ে ফেলার জন্য সর্বকালেই বিদ্যমান, যারা তাদের আকীদার ও তাদের ভুল দলীল-প্রমাণাদির 
অসারতা প্রমাণ করেছেন এবং আজও তারা সেই কাজে সমেষ্ট। তাছাড়া কুরআনকে এখানে যিকর (উপদেশ) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, 
যাতে বুঝা যায় যে, নবী $৪-এর বর্ণোজ্জ্রল জীবনাদর্শ ও তার অমিয় বাণীকে সুরক্ষিত করে কুরআন কারীমের বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ 
হওয়ার দিকটাকে কিয়ামত পর্ন্ত সুরক্ষিত করা হয়েছে। অতএব কুরআন কারীম ও নবী &&-এর জীবনাদর্শ দ্বারা বিশ্ববাসীকে ইসলামের 
দাওয়াত দেওয়ার পথ সর্বকালের জন্য খোলা রয়েছে। উক্ত মর্যাদা ও সুরক্ষার বৈশিষ্ট্য পূর্বের কোন নবী বা কিতাবকে দেওয়া হয়নি। 
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তফসীর আহসানুল বারাল ১৪ পারা ৪৫৭ 


(১১) তাদের নিকট এমন কোন রসূল আসেনি, যাকে তারা গাট্টা-বিদ্রুপ 
করত না।() 
(১২) এভাবে আমি অপরাধীদের আন্তরে তা সঞ্চার করি। ৬) 


+০৫০৫ 
চে 


82607600625 


(১৩) তারা কুরআনে বিশ্বাস করবে না। আর অবশ্যই পূর্ববর্তিগণের 
রীতি গত হয়েছে। (৯ 

(১৪) যদি তাদের জন্য আমি আকাশের কোন দুয়ার খুলে দিই এবং ০:22 48 1919 ॥ 
তারা তাতে চড়তেও থাকে। 


(১৫) তবুও 98 দৃ্টি্রম ঘঠানো হয়েছে, বরং আমরা ০/৯৯৮2৩ % ৫ 0510৮5014০০ ০] 1902] 
এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।? 


পপ পি 


পলি লজ ৫০, ৬০০৪৮ 


(১৬) আকাশে আমি গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি 
দর্শকদের জন্য সুশোভিত। 
(১৭) প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হতে আমি ওকে নিরাপদ রেখেছি। (১১ 


রঙ 


সত 6055৭ 


(১৮) আর কেউ চুরি ক'রে সংবাদ শুনতে চাইলে ওর পশ্চাদ্ধাবন করে 
্রদীপ্ত উদ্ধা। (১9 


€) এখানে নবী &৪-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, এরা শুধু তোমাকেই মিথ্যাবাদী বলছে তা নয় বরং প্রত্যেক নবীর সাথেই এরূপ আচরণ 
করা হয়েছে। 

€) অর্থাৎ, কুফরী ও রসুলদেরকে বিদ্রুপ করা আমি তাদের অন্তরে প্রক্ষিপ্ত করে দিয়েছি। এখানে এই কর্মের সম্পর্ক মহান আল্লাহ 
নিজের দিকে করেছেন যেহেতু প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তিনিই। অতএব তাদের এই কর্ম তাদের ক্রমাগত পাপের পরিণতিতে মহান 
আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশ পেয়েছে। 
(১) অর্থ, তাদেরকে ধুংস করার রীতি তাই, যা মহান আল্লাহ প্রথম থেকেই নির্ধারিত ক*রে রেখেছেন, আর তা হল মিথ্যাক্ঞান ও বিদ্রপ 
করার পর তাদেরকে ধুংস করা। 

(১) তাদের কুফরী ও বিরুদ্ধাচরণ এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, ফিরিস্তা অবতীর্ণ হওয়া তো দূরের কথা, যদি তাদের জন্য 
আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং তারা সেই দরজা দিয়ে আকাশে যাওয়া-আসা শুরু করে, তবুও তাদের চচ্ষুতে বিশ্বাস হবে না 
এবং রসুলগণকে সত্যবাদী বলে মেনে নেবে না। বরং তারা বলবে, আমাদের চোখে বা আমাদের উপর যাদু করা হয়েছে, যার কারণে 
আমাদেরকে এরকম মনে হচ্ছে যে, আমরা আকাশে আসা যাওয়া করছি; অথচ এমনটি নয়! 

(১১) ০১৪ শব্দটি ০১৯ এর বহুবচন। যার অর্থ প্রকাশ হওয়া। আর এর থেকেই ৮৯ শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ মহিলাদের সৌন্দর্য প্রকাশ 


করা। এখানে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রকে ০১৯ বলা হয়েছে, কারণ সেগুলি বড় উদ্ভূত প্রকাশমান। কেউ কেউ বলেন, ১৮ বলতে সূর্য, চন্দ্র 
ও অন্যান্য গ্রহের কক্ষপথসমূহকে বুঝানো হয়েছে যা তাদের জন্য নি্দিষ্ট। আর তা হল বারটি; মেষরাশি, বৃষরাশি, মিথুনরাশি, 
ককটরাশি, সিংহরাশি, কন্যারাশি, তুলারাশি, বৃশ্চিকরাশি, ধনুরাশি, মকররাশি, কুন্তরাশি ও মীনরাশি। আরবের লোকেরা এই সকল 
রাশিচক্র দ্বারা আবহাওয়ার অবস্থা জানার চেষ্টা করত। অবশ্য এতে কোন দোষ নেই, দোষ হল তার দ্বারা কোন পরিবর্তমান সংঘটি 


?তব্য 
ঘটনা জানার দাবি করা, যেমন আজকাল কছু অজ্ঞ মানুষদের মধ্যে তার প্রচলন রয়েছে; যাদের মাধ্যমে অনেকে শিজেদের ভূত-ভবিষ্যৎ 
ও ভাগ্য পরীক্ষা করে ও জেনে থাকে। অথচ পৃথিবীতে সংঘটিতব্য ঘটনা ও মঙ্গলামঙ্গলের সাথে এ সবের কোন সম্পর্ক নেই। যা কিছু হয় 
তা একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়। এখানে মহান আল্লাহ এ সকল গ্রহ-নক্ষত্রের কথা উল্লেখ নিজ অসীম ক্ষমতা ও অনন্য 
ৃষ্টিকৌশল প্রকাশ করার জন্য করেছেন। এ ছাড়া তিনি এ কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ সকল আকাশের সৌন্দর্য স্বরূপ সৃষ্ট। (আরো 
দষ্টব্য সুরা ফুরব্বানের ৬ ১নং আয়াতের টাকা) 

(১) ৯১ শব্দটি "১৯১, এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। "৯১ (রজম)এর অর্থ পাথর ছুঁড়ে মারা। শয়তানকে "রাজীম” এই জন্য বলা হয় যে, 


সে যখন আকাশের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন তাকে আকাশ থেকে জলন্ত শিখা ডেস্কা) ছুঁড়ে মারা হয়। রাজীম অভিশপ্ত ও 
বিতাড়িত অর্থেও ব্যবহার হয়। কারণ যাকে পাথর ছুঁড়ে মারা হয় তাকে চতুর্দিক থেকে অভিসম্পাত করা হয়। এখানে মহান আল্লাহ এ 
কথাই বলেছেন যে, আমি আকাশকে প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে রক্ষা করে থাকি এ সকল গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা, যা আঘাত হেনে 
শয়তানকে পালাতে বাধ্য করে। 

(১ এর অর্থ এই যে, শয়তানেরা আকাশে কথা শোনার জন্য যাওয়ার চেষ্টা করে। যার ফলে তাদের উপর জ্বলন্ত উন্কা এসে পড়ে। যার 
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৪৫৮ 


সূরা হিজ্র ১৫ 


৫ ৭ র্‌ এ জীর্ী জবা ত তক পপ ছু 
(১৯) পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং ওতে পর্বতমালা স্থাপন ০৪5 03015 2৮50 0 গা? 5৬০ ০০১৭ 


করেছি; আমি ওতে প্রত্যেক বস্তু উদ্গত করেছি সুপরিমিতভাবে। (১৯) 


(২০) আর আমি ওতে জীবিকার অনেক ব্যবস্থা করেছি তোমাদের 90952 44244০23০৮০ এ এ 


জন্য ১) আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যেও। 0 


া 
হট 
২ 


(২১) আমারই কাছে আছে প্রত্যেক বস্তর ভান্ডার) এবং আমি তা 


প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ 


করে থাকি। 


(২২) আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি'”) অতঃপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ 


করি এবং তা তোমাদেরকে পান করাই এবং ওর ভান্ডার তোমাদের কাছে 


নেই। ১৯) 


(২৩) নিশ্চয় আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত 


মালিকানার অধিকারী। 


(২৪) অবশ্যই আমি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে জানি এবং অবশ্যই 126 55 7 0৮৯৬ ০ ও 


জানি তোমাদের পশ্চাদগামীদেরকেও। 


চল রা 


(২৫) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই তাদেরকে সমবেত করবেন; নিশ্চয় (8৮15 9 4৫1 তি চিিতি 


তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। 


(২৬) নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কালো পচা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি 


হতে।০) 


কারণে কেউ মারা যায়, কেউ পা 


লাতে সক্ষম হয়, আবার কেউ কি 


ছু শুনে ফেলে। এর ব্যাখ্যা হাদীসে এভাবে এসেছে; নবী && বলেছেন, 


যখন মহান আল্লাহ আকাশে কোন কিছুর ফায়সালা করেন, তখন তা শুনে ফিরিস্তাগণ অক্ষমতা ও দুর্বলতা প্রকাশ স্বরূপ ডানা নাড়তে 


শুরু করেন, যেন তা লোহার শি 


কল দ্বারা কোন পাথরের উপর মারার শব্দ। অতপর যখন তাদের মন থেকে আল্লাহর ভয় কিছুটা কমে 


আসে তখন তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদের প্রভু কি বললেন? তীরা বলেন, তিনি যা বলেছেন সত্য বলেছেন এবং 


তিনি সুমহান ও সুউচ্চ। তারপর সেই ফায়সালার কথা উর্ধ থেকে 


নয় আসমান পর্যন্ত ফিরিশ্বাবর্গ পরস্পর শোনাশুনি করেন। এই সময় 


শয়তানরাও তা শোনার জন্য চুপি চুপি গিয়ে কান পাতে এবং তারাও এক অপরের একটু দুরে থেকে তা শোনার চেষ্টা করে এবং কেউ 


কেউ এক আধটি শব্দ শুনে ফেলে ও পরে তা কোন গণকের কানে পৌছে দেয়। গণক সেই কথার সাথে আরও একশত মিথ্যা কথা 


মিলিয়ে মানুষের কাছে বর্ণনা করে। (সংক্ষেপে সহীহ বুখারী, তাফসী 


র সুরা হিজর) 


(১) ০১১৯ শব্দটি "9, এর অর্থে বাবহৃত, অথবা এর অর্থ, পরিমিত বা প্রয়োজন মত। 


(১) ১৯০০ শব্দটি ₹2৯ এর বহুবচন, অর্থ তোমাদের জন্য পৃথিবীতে জীবিকার অসংখ্য পথ ও উপায় সৃষ্টি করেছি। 


(১১ অর্থাৎ, দাস-দাসী চাকর-ভূত্য ও জীবজন্তু। অর্থাৎ, পশুকে তোমাদের অধীনস্থ ক'রে দিয়েছি, যাকে তোমরা বাহনরপে ব্যবহার 


কর, যার উপর মালপত্র বহন কর এবং 


কছুকে তোমরা ভক্ষণও কর। দাস-দাসী থেকে তোমরা তোমাদের কাজ নিয়ে থাক। যদিও এরা 


তোমাদের অধীনস্থ, তোমরা তাদের খাবারের ব্যবস্থা ক'রে থাক, কিন্তু তাদের আসল জীবিকা নির্বাহকারী আমিই। তোমরা এটা মনে 


করো না যে, তোমরাই তাদের রুষীদাতা, তোমরা তাদেরকে খেতে না দিলে তারা মারা যাবে। 


(১) কেউ কেউ ০১১৯ (ভান্ডার) থেকে বৃষ্টি অর্থ নিয়েছেন। কারণ বৃষ্টিই শস্য উৎপাদনের মূল উপাদান। কিন্তু এখানে সঠিক অর্থে 


পৃথিবীর সকল ভান্ডারকে বুঝানো হয়েছে। যে সবকে মহান আল্লাহ নিজ ইচ্ছানুসারে অস্তিত্ুহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেন। 


(৯) 2 বৃষ্টিগর্ভ, বৃষ্টিবাহী বা ভারী বায়ু এই জন্য বলা হয়েছে, যেহেতু বায়ু বৃষ্টি ভর্তি মেঘমালাকে বহন করে। যেমন হস এমন গাভীন 


উটনীকে বলা হয়, যে তার পেটে 


বাচ্চা বহন করে। 


(১ এই বৃষ্টি যা আমি বর্ষণ করি, তাকে তোমরা জমা ক'রে রাখতে সক্ষম নও। এটি আমারই কুদরত ও অনুগ্রহ যে আমি তাকে বার্ণা, 


কুপ ও নদী-নালার মাধ্যমে সংরক্ষণ ক”রে থাকি। তাছাড়া আমি চাইলে পানিকে এত নীচে পৌছে দিতে পারি যে, ঝর্ণা ও কুপ হতে পানি 


সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে যাবে। যেমন কখনও কখনও কোন কোন এলাকায় মহান আল্লাহ তীর কুদরতের কিছু কিছু নমুনা দেখিয়ে 


থাকেন। (আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।) 


(২ মাটির বিভিন্ন অবস্থার কারণে বিভিন্ন নামে নামকরণ হয়ে থাকে। শুকনো মাটিকে ৮১, ভিজে মাটিকে ০২৮, দুর্গন্যুক্ত পচা কাদা 
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তফসীর আহসানুল বারাল ১৪ পারা ৪৫৯ 


4৫. ৫ ০ _ ৫ ৫২ (২১) ৪০07 রি ০৫০ প্রন 
(২৭) আর এর পূর্বে জ্িনকে সৃষ্টি করেছি ধু্রহীন বিশুদ্ধ আগ্নি হতে।১১ ১০৯৯৩] )০ ৩৪ ৩ ৩৪ 2৮ 9213 


(২৮) স্মরণ কর; যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিস্তাদেরকে বললেন, 2 ভে % ৫ 45620 4009 2 
“আমি কালো পচা শু ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। রতি 


(২৯) যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার 
করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।” ১১) 
(৩০) তখন ফিরিস্তাগণ সবাই একত্রে সিজদা করল। 


(৩১) কিন্তু ইবলীস করল না। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে 
অস্বীকার করল। 

(৩২) তিনি (আল্লাহ) বললেন, "হে ইবলীস! তোমার কি হল যে, তুমি 
সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হলে না” 


(৩৩) সে (উত্তরে) বলল, "কালো পচা শুক ঠনঠনে মাটি হতে যে মানুষ 1555 22 ০ 22515 083) দি ২০০ 0৪ 


তুমি সৃষ্টি করেছ, আমি তাকে সিজদা করবার নই।” ১৩) 


চা 


নু 


(৩৪) তিনি (আল্লাহ) বললেন, "তাহলে তুমি এখান হতে বের হয়ে 
যাও। কারণ, নিশ্চয়ই তুমি অভিশপ্ত। 
(৩৫) কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রইল অভিশাপ।” 


(৩৬) সে (ইবলীস) বলল, "হে আমার প্রতিপালক! পুনরুখান দিবস 
পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।? 

(৩৭) তিনি (আল্লাহ) বললেন, "যাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি 
তাদের অন্তর্ভূক্ত হলে। 

(৩৮) অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।? 


(৩৯) সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে আমাকে বিপদগাম 
করলে তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে অবশ্যই 
শোভনীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকে অবশ্যই বিপথগামী 
ক'রে ছাড়ব। 

(৪০) তবে তাদের মধ্যে তোমার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া।” চান মা 


মাটিকে ০১. 6৯ বলা হয়। যেমন তা শুকিয়ে গিয়ে তা থেকে ঠন্ঠন্‌ শব্দ বের হলে তাকে ৮০ এবং আগুনে পোড়ালে ১৬ বলা 


হয়। এখানে মহান আল্লাহ মানুষের সৃষ্টির কথা যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে মনে হয় যে, আদমের দেহ প্রথমে দুর্গনবযুক্ত কাদামাটি 
দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং যখন তা শুকিয়ে তা থেকে ঠন্ঠন্‌ শব্দ বের হতে শুরু করল, তখন তার মধ্যে জীবন দান করেছিলেন। এই 


এ. কে কুরআনের অন্যত্র ১ বলা হয়েছে। (সুরা রাহমান ১৪ আয়াত দ্রঃ) 


(১) ০৯ মানে ঢাকা। জ্বিনকে জ্বিন এই কারণেই বলা হয়, যেহেতু তারা মানুষের চোখে অদৃশ্য থাকে। সূরা রাহমান ১৫নং আয়াতে 
জিনের সৃষ্টি অগ্নিশিখা থেকে বলা হয়েছে এবং সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসেও এ একই কথাই বলা হয়েছে। এই হিসাবে অগ্নিশিখা ও 
ধূম্রহীন বিশুদ্ধ অগ্নি থেকে উদ্দেশ্য একই হবে। 

(১১) সিজদার আদেশ আদমের সম্মানের জন্য ছিল, ইবাদতের জন্য ছিল না। আর যেহেতু এটি ছিল আল্লাহর আদেশ, সেহেতু তার 
আবশ্যকতায় কোন সন্দেহ নেই। তবে এখন শরীয়তে কারও জন্য সিজদা বৈধ নয়। 

(১) শয়তান তার সিজদা করতে অস্বীকার করার কারণ দর্শাল যে, আদম মাটির তৈরী মানুষ। যার অর্থ মানুষকে মানুষ হিসাবে তুচ্ছজ্ঞান 
করা হল শয়তানী দর্শন; যা হকপন্থীদের আকীদা হতে পারে না। এই জন্য হকপন্থীগণ নবীগণের মানুষ হওয়ার কথা অস্বীকার করেন 
না। কারণ তাদের মানুষ হওয়ার কথা কুরআন পরিফ্ারভাবে উল্লেখ করেছে। তাছাড়া তাদের মানুষ হওয়াতে তীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না 
এবং সম্মানে কোন পার্থকাও আসে না। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৪৬০ সুরা হিজ্র ১৫ 


(৪১) তিনি বললেন, 'এটাই আমার নিকট পৌঁছনোর সরল পথ। (৪ 2৮৪৩ ৫০ 2০৮৮ 145 08 


টে 
২ 


(১) বিবাদের মধ্য হতে যার! তোমার অনুসরণ করবে, তারা ছাড়া ৩৫৩ ৬: 413. ৫ ৩৩-এ এ & 
আমার (একনিষ্ঠ) বান্দাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য থাকবে / নাগ 


না।১০) 290৯0] 
২ ৫২ ভর 8 & ০5 8 

(৪৩) অবশ্যই (তোমার অনুসারীদের) তাদের সবারই প্রতিশ্রুত স্থান কেট 0 তা 

হবে জাহান্নাম।” ৫৬) 

(৪৪) ওর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের মধ্য থেকে (25522 তি জগ 21 


পৃথক পৃথক দল আছে। ১) 
(৪) নিশ্চয় সাবধানীরা বাস করবে উদ্যান ও প্রসবণসমূহে। ১) 


44. প্রপ ১ নর্তঞ এ 
০৯৮৮3৮০৯ এ ০1৯৮ 
রর 4% পি 


0৮০12 44-5 (১91১ 


(৪৬) (তাদেরকে বলা হবে,) "তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে 
প্রবেশ কর।”৯ 

্ 5 (৩০) 481101616০2 প,. ০৬ 54111211৩16 ৮৮৫৮ 
(৪৭) আমি তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা থাকবে তা দূর ক'রে দে তারা ১০ এ 69৮] ৮ ০2 0৯3৫০ ৪ 6 9 
ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। এ 


(৪৮) সেথায় তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেথা হতে 
বহিষ্কৃতও হবে না। 

(৪৯) আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, "নিশ্চয় আমিই চরম ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। 

(৫০) এবং আমার শাস্তিই হল অতি মর্মন্তুদ শাস্তি।? 


(১) অথ তোমরা সকলেই শেষ পর্যন্ত আমার নিকট ফিরে আসবে। যারা আমার ও আমার রাসুলের অনুসরণ করেছে তাদেরকে উত্তম 
প্রতিদান দেবো। আর যারা শয়তানের অনুসরণ করে জষ্টতার পথে চলবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি জাহান্নাম রূপে প্রস্তুত রয়েছে। 

(১) অর্থাৎ, আমার নেক বান্দাদের উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব চলবে না। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের দ্বারা কোন পাপ হবে না। বরং 
এর উদ্দেশ্য হল, তারা এমন কোন পাপ করবে না, যার পর তারা লজ্জিত হবে না বা তওবা করবে না। কারণ সেই পাপই মানুষের 
ধুংসের কারণ হয়, যার পর মানুষ অনুতপ্ত হয় না এবং তওবার সাথে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে না। আর এরূপ পাপের পরই মানুষ 
একের পর এক পাপ করতে থাকে। আর শেষ পর্যন্ত ধুংসই তার ভাগ্যে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে মুমিনদের গুণ হল তারা পাপের পর 
পাপ করতে থাকে না, বরং তারা সত্তর তওবা করে এবং ভবিষ্যতে আর দ্বিতীয়বার তা না করতে দৃটসংকল্প হয়। 

(১ যত লোক তোমার অনুসরণ করবে তাদের সকলের স্থান হবে জাহান্নাম। 
(১) অর্থাৎ, প্রত্যেক দরজা এক এক ধরনের বিশেষ লোকেদের জন্য নিদিষ্ট হবে। যেমন একটি হবে মুশরিকদের জন্য, একটি হবে 
নাক্তিকদের জন্য, একটি হবে ধর্মদ্রোহীদের জন্য, একটি ব্যভিচারী, সুদখোর ও চোর-ডাকাত ইত্যাদিদের জন্য হবে আলাদা আলাদা। 
অথবা সাতটি দরজা বলতে জাহান্নামের সাতটি স্তরকে বুঝানো হয়েছে। প্রথমটির নাম জাহান্নাম, তারপর লাযা, তারপর হুত্বামাহ, 
তারপর সায়ীর, তারপর সান্বার, তারপর জাহীম, তারপর হাবিয়াহ। সবার উপরের স্তরটি আল্লাহর একত্বববাদে বিশ্বাসীদের জন্য হবে। 
তাদেরকে (পাপ অনুপাতে) কিছুদিন শাস্তি দেওয়ার পর অথবা কারো সুপারিশের পর বের ক'রে নেওয়া হবে। দ্বিতীয়টিতে ইয়াহুদী, 
তৃতীয়টিতে খ্রিষ্টান, চতুর্টিতে স্বাবী, পঞ্চমটিতে অগ্নিপূজক, যষ্ঠটিতে মুশরিক এবং (সর্বানন স্তর) সপ্তমটিতে মুনাফিকরা থাকবে। 
সবচেয়ে উপরের স্তরটির নাম জাহান্নাম তার পর পযয়িক্রমে যেমন উল্লেখ হয়েছে। (ফাতহুল ব্রাদীর) 

(১৮) জাহান্নাম ও জাহান্নামবাসীদের পর জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে মানুষ 
উৎসাহিত হয়৷ মুন্তাক্ীন (সাবধানী) বলতে শির্ক হতে পবিত্র তওহীদবাদীদের বুঝানো হয়েছে। আবার কারো নিকট এমন মু'মিনদেরকে 
বুঝানো হয়েছে যারা সকল পাপ হতে পবিত্র ছিল। হ₹:৯ বলতে উদ্যান বা বাগান ও ০১০ বলতে ঝর্ণাকে বুঝানো হয়েছে। এই বাগান ও 


ঝণয়ি সকল জান্নাতীর শরীকানাভুক্ত হবে। অথবা প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক একাধিক বাগান ও বার্ণা হবে, অথবা একটি করে বাগান 
ও একটি ক"রে ঝর্ণা হবে। 

(১) শান্তি সকল বিপদাপদ হতে এবং নিরাপত্তা সকল প্রকার ভয় হতে। অথবা এর অর্থ এক মুসলিম অপর মুসলিমকে বা ফিরিস্তাগণ 
জানাতীদেরকে শান্তির দুআ দেবে। অথবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তির ঘোষণা দেওয়া হবে। 

(”) পৃথিবীতে তাদের মধ্যে যে হিৎসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা বা শক্রতা ছিল, তা তাদের হৃদয় থেকে বের ক'রে নেওয়া হবে। যার ফলে তাদের 
অন্তর হবে এক অপরের জন্য আয়নার মত স্বচ্ছ ও পরিক্ষার। 
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তফসীর আহসানুল বারাল ১৪ পারা ৪৬১ 


(৫১) আর তাদেরকে জানিয়ে দাও ইব্রাহীমের অতিথিদের কথা। 0255 টি 


ভি নি ৫5 
(৫২) যখন তারা (ফিরিস্তারা) তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, "সালাম”, (29৯ ডিজি 100 ০ সাও এড1%5%ু 
তখন সে বলেছিল, "আমরা তোমাদের আগমনে ভীত-সন্ত্রস্ত।? (৩১ 
(৫৩) তারা বলল, "ভয় করো না। আমরা তোমাকে একজন জ্ঞানী গো 2967 ৮5৫ 91027 1919 
পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।' 
(৫৪) সে বলল, 'আমি বার্ধকাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা কি আমাকে 
সুসংবাদ দিচ্ছ? তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছঠ 
(৫৫) তারা বলল, "আমরা তোমাকে সত্য সংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি 


আদৌ নিরাশ হয়ো না।” (১) 
টি বত ব্যতীত আর কে নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ € সি] 31-479 ৮১5০৪ চিত 0$ 


(৫৭) সে বলল, "হে প্রেরিত (ফিরিস্তা)গণ! তোমাদের ব্যাপার কি?” ৩৪) 


(৫৮) তারা বলল, "আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করা হয়েছে। 
(৫৯) তবে লুতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই তাদের 
সকলকে রক্ষা করব। 


(৬০) কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়, আমরা স্থির করেছি যে, সে অবশ্যই পশ্চাতে ্ রানেই রর উড ট্রি পি 
অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।? ূ 
(৬১) অতঃপর ফিরিস্তাগণ যখন লৃত পরিবারের নিকট এল, . 97712 

ত 4 2 (৩৫) নিস ৮ 
(৬২) তখন লৃত বলল, তোমরা তো অপারচিত লোক। ক্১৩$ 8৫ 9 রে 0 
(৬৩) তারা বলল, “না, বরং তারা যে বিষয়ে সন্দিহান ছিল আমরা 90855818805 ৬৬৮ 0 1919 
তোমার নিকট তাই নিয়ে এসেছি। (৩১) 
(৬৪) না তোমার নক সত্য নিয়ে এসোছ এবং অবশ্যই আমরা পেট ১9৯০ ১1১০০ 21221 
সত্যবাদী। 


(৬) সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বের 
হয়ে পড় এবং তুমি ত তাদের পশ্চাতে চল।€৮ আর তোমাদের মধ্যে কেউ 
যেন পিছনের দিকে না তাকায়। তোমাদেরকে যেথায় যেতে আদেশ করা 


তপু ড৯৮৮৪০ 


24 হন 8৮ 


5 8-21541 ছানি 


(১) ইব্রাহীম ৯৬ ফিরিস্তাগণ থেকে এই জন্যই ভয় পেয়েছিলেন, যেহেতু তারা তাঁর পেশকৃত বাছুরের ভুনা গোস্তু ভক্ষণ করেননি। 
যেমন সুরা হুদে (৬৯-৭০ আরাতে) বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এর থেকে এ কথা পরিক্ষার যে আল্লাহর সম্মানিত রসুলগণও 
গায়বের খবর জানতেন না। যদি নবীগণ গায়েব জানতেন তাহলে ইব্রাহীম 8৬৪ বুঝতে পারতেন যে, আগত অতিথিগণ ফিরিস্তা, যাদের 
জন্য খাবার প্রস্তুত করার প্রয়োজন নেই। কারণ ফিরিস্তাগণ মানুষের মত পানাহারের মুখাপেক্ষী নন। 

(২) এটি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, যা অন্যথা হবার কথা নয়। তাছাড়া তিনি সকল কাজে ক্ষমতাবান। তার জন্য কোন কাজই অসম্ভব নয়। 
(*) অথর্ডি সন্তানের সুসংবাদে আমি আশ্চর্য হচ্ছি, বিমুঢুতা প্রকাশ করছি তা একমাত্র আমার বৃদ্ধ হওয়ার কারণে। এমন নয় যে, আমি 
আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ। আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া পথভ্রষ্ট লোকেদের কাজ। 

(১ ইব্রাহীম ৯৬ ফিরিস্তাদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলেন যে, তীরা শুধু সন্তানের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আসেননি, বরং তাদের 
আগমনের আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু। সেই জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। 

(*) এ সকল ফিরিস্তা সুদর্শন যুবকের বেশে এসেছিলেন এবং লূত ৯-এর জন্য তারা ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেই জন্য 
তাদের সামনে পরিচয়হীনতার কথা প্রকাশ করলেন। 

(০) অর্থাৎ আল্লাহর আযাব। যার ব্যাপারে তোমার জাতির সন্দেহ হয় যে, তা কী আসতে পারে? 

(১) এখানেও ২০। (সত্য) বলতে আযাবকেই বুঝানো হয়েছে; যার জন্য তারা প্রেরিত হয়েছিলেন। সেই জন্য তারা বললেন যে, আমরা 


সত্যবাদী। অর্থাৎ যে আযাবের কথা আমরা বলছি, তাতে আমরা সত্যবাদী। এখন এই জাতির ধুসের সময়কাল অতি নিকটবর্তী। 
(৬) যাতে কোন মু'মিন পিছনে পড়ে না থাকে; থাকলে তুমি তাদেরকে সামনে চলতে বলবে। 


44 
[তা 
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৪৬২ 


হচ্ছে তোমরা সেথায় চলে যাও।? 


সুরা হিজ্র ১৫ 


(৬৬) আমি তাকে (লৃতকে) এ বিষয়ে অবহিত করলাম যে, প্রতুষে ্ 8517 


তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে। (৯ 


(৬৭) নগরবাসিগণ উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হল। (৬) 


(৬৮) সে বলল, "নিশ্চয় এরা আমার অতিথি সুতরাং তোমরা আমাকে জি -১২৩,2%2 ২ 


বেইজ্জত করো না। (৪৯) 


(৬৯) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে লাঞ্ভিত করো না।” 


৯১, 
্‌ / 


(৭০) তারা বলল, "আমরা কি দুনিয়ার লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে 


নিষেধ করিনি?” ৯) 


(৭১) লুত বলল, 'একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও, তবে আমার 


এই কন্যাগণ রয়েছে।? (৩) 


04245 24০1 


(৭২) (হে নবী!) তোমার আয়ুর শপথ! অবশ্যই ওরা নিজেদের মন্ততায় 


বু ছিল 


04224 -০ 


(৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও 


করল। (০) 


(৭৪) সুতরাং আমি (তাদের) জনপদকে উল্টিয়ে উপর-নীচ করে 


দিলাম এবং তাদের উপর ঝামা পাথর নিক্ষেপ করলাম।(৪) 


তে টানা? ৫ 


05 চতুিহ 0 


৪৮195 


পু রত 


ভি) 03৬০ 2 "4৬৮ 


2১৮৩০৪৬7৩০9 ০4৩০৪ 


(-) লুতকে অহী দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হল যে, সকাল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে সমূলে ধূংস করা হবে। অথবা ৯১ এর অর্থ হল, সর্বশেষ 


মানুষ, যে অবশিষ্ট থাকবে। অর্থাৎ, তাকেও সকাল পর্যন্ত ধুংস করে দেওয়া হবে। 


(*) এক দিকে লুত 3-এর বাড়িতে জাতির ধুংসের ফায়সালা হচ্ছে, আর অন্য দিকে লৃত-সম্প্রদায় জানতে পারে যে, লুতের বাড়িতে 


কিছু সুদর্শন যুবক অতিথি এসেছে। তারা সমকামিতার অভ্যাস দরুন খুব খুশি হলো এবং খুশি খুশি লুত 8৬৪র-এর 


নিকট এসে দাবি 


করল যে, এসব যুবকদেরকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হে 


০০৯ 


ক। যাতে তারা তাদের সাথে কুকর্ম ক'রে নিজেদের যৌনক্ষুধা মিটাতে পারে! 


(5) লুত ৯৬&। তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এরা আমার অতিথি। কি ক'রে তাদেরকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি? 


এ তো আমার জন্য অপমান ও লজ্জার বিষয়। 


(৭) তারা ধৃষ্টতা ও অসভ্য আচরণ প্রকাশ করে বলল যে, হে লুত! এই সকল অপরিচিত যুবকদের সাথে তোমার 


কি সম্পর্ক? তুমি 


কেন তাদের পক্ষ অবলম্বন করছ? আমরা কি তোমাকে অপ 


রিচিতদের পক্ষ অবলম্বন করতে নিষেধ করিনি? অথবা তাদেরকে অতিথি 


হিসাবে বাড়িতে আশ্রয় দিতে নিষেধ করিনি? এই কথা যখন হচ্ছিল তখনও লূত ৯ জানতেন না যে, অভ্যাগত অ 


তিথিগণ আল্লাহর 


প্রেরিত ফিরিস্তা, ধারা এই অধম জাতিকে ধুংস করার জন্য 


উপস্থিত হয়েছেন, যে জাতি ওই সকল ফিরিস্তাদের সাথে কুকর্ম করার জন্য 


অনড় ছিলো। যেমন সুরা হুদে (৭৯ আয়াতে) বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখানে তাদের ফিরিস্তা হওয়ার কথাটা প্রথমেই উল্লেখ করা 


হয়েছে। 


(৯) অর্থাৎ, তোমরা এদেরকে বিবাহ করে নাও। তি 


নজ জাতির মহিলাদেরকে নিজের কন্যা বললেন। উদ্দেশ্য, তোমরা মেয়েদেরকে 


বিবাহ কর অথবা যাদের স্ত্রী আছে তারা তাদের নিক 


নজ নিজ যৌনকামনা পূর্ণ কর। 


(৯) মহান আল্লাহ নবী ৯-কে সম্বোধন করে নবীর জীবনের শপথ করছেন; যাতে তাঁর সম্মান ও ফযীলত সুস্পষ্ট। তবে অন্য কারো জন্য 


আল্লাহ ছাড়া আর কারো শপথ করা বৈধ নয়। মহান অ 


ল্লাহ হচ্ছেন একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি যার ইচ্ছা শপথ করতে পারেন, তাকে বাধা 


দেওয়ার কে আছে? মহান আল্লাহ বলেন, যেরূপ নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি নেশা করার ফলে রা হয়ে যায় এবং ভালোমন্দ কিছু বুঝে আসে 


না, অনুরূপ এরাও কুকর্মের নেশার ঘোরে ও ভ্রষ্টুতায় এ 


তাদের বুঝে এলো না। 


এমনভাবে বিভোল ছিল যে, লূত ৪৬৪ 


|-এর এমন যুক্তিগ্রাহ্য ও নৈতিকতাপূর্ণ কথা 


($) সূর্য উদয়ের সময় এক বিকট আওয়াজ এসে তাদেরকে ধুংস ক'রে ফেলল। কেউ কেউ বলেন, এই বিকট শব্দ ছিল জিবরীল 3- 


এর। 


(৯) কথিত আছে যে, তাদের জনপদকে শূন্যে তোলা হয়, তারপর সেখান থেকে উল্টিয়ে পৃথিবীতে ফেলে দেওয়া হয়। এভাবে উপরকে 


নীচে আর নীচেকে উপর করে ধুংস করে দেওয়া হয়। এও বলা হয় যে, তাদের ঘরের ছাদ সহ তাদেরকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। 


(৮) তারপর তাদের উপর এক বিশেষ ধরনের পাথর বর্ষণ করা হয়। এভাবে তাদেরকে তিন প্রকার আয 
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[ব দিয়ে পৃথিবীর মানুষের জন্য 


তফসীর আহসা।শুলে বারা ১৪ পারা? ৪৬৩ 


(৭6) অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে সুন্ষাদশী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের 
জন্য।(৯) 
(৭৬) নিশ্চয় তা (এ জনপদের ধুংসন্তুপ) চালু পথের পার্শে বিদামান। (৯) 


নু 
নু 
৬ 
এ 


(৭৭) অবশ্যই এতে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। পালিল বাতা 3 


৬৫) 


(৭৮) আর আয়কাবাসীরাও তো ছিল সীমালংঘনকারী। (৫০) 


ভে ০৮1 এরা ৩৩৫০ ০৮ ৩1 
(৭৯) সুতরাং আমি তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি; ওদের ০5101125582 
উভয়ই তো প্রকাশ্য পথপার্শে অবস্থিত।৫৯) উর চি 
(৮০) হিজ্রবাসিগণও রসুলদেরকে মিথ্যা মনে করেছিল। (১) 29০4: এলি 4৫ উঠি 


(৮১) আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম, কিন্ত তারা তা 
উপেক্ষা করেছিল। (৫০) 
(৮২) তারা নিশ্চিন্তে পাহাড় কেটে গুহ নির্মাণ করত। ৫৯) 


৫ শিক (তল, | ইোছি | পাত ক পক 
০৮৮১ এ 16৩ ৪91 ১৫৮959 


(৮৩) অতঃপর প্রভাতকালে বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও 
করল। ৫ 


এক নিদর্শন বানিয়ে দেওয়া হয়। 
(*) গভীরভাবে সমীক্ষা ও চিন্তা-ভাবনাকারীদের ০১১০ বলা হয়। এদের জন্য এই ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। 


(৯) অর্থাৎ, চলাচলের সাধারণ রাস্তার ধারে। লৃত-সম্প্রদায়ের জনপদ মদীনা হতে সিরিয়া যাওয়ার পথে পডে। প্রত্যেক 
যাতায়াতকারীকে তাদের জনপদের উপর দিয়েই পার হতে হয়। বলা হয় যে, তাদের মোট পাঁচটি জনবসতি ছিল। সাদুম, এটিই ছিল 
সবের কেন্দ্রস্থল, স্বা" বাহ, সা+ওয়াহ্‌, আসরাহ ও দুমা। বলা হয় যে, জি্রীল &%ঞর। নিজ বাহুতে এ সকল জনপদকে নিয়ে আকাশে চড়েন, 
এমনকি আসমানবাসিগণ তাদের কুকুর ও মোরগের আওয়াজ শুনতে পান। তারপর সেই জনপদকে (উল্টে দিয়ে) পৃথিবীতে নিক্ষেপ 
করা হয়। (ইবনে কাসীর) তবে এ কথার কোন সুত্র নেই। 
(€) 2 ঘন গাছপালাকে বলা হয়। এ জনপদে ঘন গাছপালা ছিল বলে তার বাসিন্দাদেরকে আয়কাবাসী বলা হয়েছে। এ থেকে শুআইব 


8৬৪-এর জাতিকে বুঝানো হয়েছে। তার নবুঅতের সময়কাল লূত 3৪-এর পর এবং তার এলাকা ছিল হিজায ও সিরিয়ার মাঝে লুত- 
সম্প্রদায়ের জনপদের সনিকটে; যাকে মাদয়্যান বলা হয়। এটি ছিল ইবাহীমের পুত্রের বা পোত্রের নাম, যার নামে সেই এলাকার নামকরণ 
হয়। তাদের পাপ ছিল, তারা আল্লাহর সাথে শির্ক করত, রাহাজানি তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আর ওজনে কম দেওয়া ছিল 
তাদের মজ্জাগত ব্যাপার। মেঘের ছায়ারূপে তাদের উপর আযাব এলো। তারপর এক বিকট শব্দ ও ভূমিকম্প এসে তাদেরকে নিশ্চিহ 
ক'রে দিল। 

(*) ০৯০1! (প্রকাশ্য পথ)এর অর্থও আম রাস্তা, যে রাস্তা দিয়ে লোক দিনরাত্রি যাওয়া-আসা করে। উভয় শহর বলতে লূত সম্প্রদায়ের 


শহর ও শুআইব জাতির বসতি মাদয়্যানকে বুঝানো হয়েছে। এই দুই শহর ছিল একে অপরের সনিকটে। 
(৭) হিজর স্বালেহ ৯৬৪র-এর জাতি সামুদের জনবসতির নাম। এদেরকে ১৯-। ৮০৯০ বলা হয়েছে। এ জনবসতি মদীনা ও তাবুকের 


মাঝে অবস্থিত ছিল। সেখানকার অধিবাসীরা তাদের নবী সালেহ ৯ঞ-কে মিথ্যা মনে করেছিল। কিন্তু এখানে মহান আল্লাহ বেহুবচন 
শব্দ ব্যবহার করে) বলেছেন, তারা রসূলদেরকে মিথ্যা মনে করেছিল। কারণ একজন নবীকে মিথ্যা মনে করার অর্থ হল, সকল 
নবীদেরকে মিথ্যা মনে করা। 

(*) তাদের নির্দশনের মধ্যে ছিল সেই উটনী, যা তাদের দাবী অনুসারে এক পাথর হতে মু*জিযা স্বরূপ বের করা হয়েছিল। কিন্তু 
যালিমরা সেটিকেও হত্যা করে ফেলে। 

(৯) অ্থার্, বিনা প্রয়োজনে ও নির্ভয়ে তারা পাহাড় কেটে ঘর নিম করত। নবম হিজরীতে তাবুক যাওয়ার পথে যখন নবী ঞঞ তাদের 
সেই জনপদের উপর দিয়ে পার হলেন, তখন তিনি মাথায় কাপড় জড়িয়ে নিলেন, নিজের সওয়ারীর গতি বাড়িয়ে দিলেন এবং 
সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা কান্নারত অবস্থায় ও আল্লাহর আযাবকে স্মরণ ক'রে এই এলাকা অতিক্রম কর। (ইবনে কাসীর, বুখারী 
৪৩৩, মুসলিম ২২৮€নং) 

(%) স্বালেহ ৯৬ বললেন যে, তোমাদের উপর তিনদিন পর আল্লাহর আযাব আসবে। সুতরাং চতুর্থ দিনে তাদের উপর এই আযাব 
এসে পড়ল। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৪৬৪ 


সুর) হিজ্র ১৫ 


(৮৪) সুতরাং তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি। 


কর 


টিপা 196 ০৮০৮ ৮৪ 


(৮৫) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দুয়ের অন্তর্বতী কোন কিছুই লি লা না ০০০2 (215 53 


আমি অযথা সৃষ্টি ক 


রনি।€১ আর কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তুমি 


পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর। ক 0৮2] ৩১০ হ্ধ 2০] ৩3 


(৮৬) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই মহা্ক্টা, মহাজ্ঞানী। 


(৮৭) অবশ্যই আমি তোমাকে দিয়েছি পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাত 


আয়াত) এবং মহা কুরআন। 
(৮৮) আমি তাদের বিভিন্ শ্রেণীকে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি খু 24: রা 298 082 6 | এ 255 খু 


তা 


তার প্রতি তুমি কখনো তোমার চস্ষুদনয় প্রসারিত করো না এবং তাদের 


প ক পর 


জন্য তুমি ক্ষোভ করো না। আর বিশ্বাসীদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে 


অবনমিত রাখ।) 


) 054৮2] ৮৬০০৪ 0 


(৮৯) আর তুমি বল, "আমি তো প্রকাশ্য সতর্ককারী।' [01108 
(৯০) যেভাবে আমি অবতীর্ণ করেছি বিভক্তকারীদের উপর। (৫৯) রি (1074 
(৯১) যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে। 25512811722 শা 


(৯২) সুতরাং তোমার প্রতিপা 


লকের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন 


নি 285225 7৪099 


(€) এখানে হক (অযথা নয়) 


বলতে উপকার ও কল্যাণ, যার উদ্দেশে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি। অথবা হক বলতে সৎকর্মশীলদের 


সৎকর্মের 


প্রতিদান ও অসৎকর্মশীলদের পাপের বদলা দেওয়া। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, “আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে 


তা আল্লাহরই। যাতে তি 
নাজম ৩১) 


(*) ৪৬ ৬০ পেনঃপু 


ন যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার।” (সূরা 


নঃ পঠিতব্য সাতটি আয়াত) থেকে উদ্দেশ্য কি? এ সম্পকে মুফাস্সিরীনদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। এর 


উদ্দেশ্য সুরা ফাতেহা এটাই স 


ঠক। যেহেতু এটি সাত আয়াতবিশিষ্ট এবং তা প্রত্যেক নামাযে বার বার পাঠ করা হয়। (মাসানীর অর্থ 


একাধিকবার পড়া।) হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং একটি হাদীসে নবী ৪ বলেন, “আলহামদু লিল্লাহি রাব্িল আ-লামীন। 
এটি সাবএ মাসানী ও কুরআন আহীম, যা আমাকে দেওয়া হয়েছে।” (বুখারী ঃ তাফসীর সুরা হিজর) অন্য এক হাদীসে নবী &ঞ বলেছেন, 


“উন্মুল 


কুরআনই হল সাবএ মাসানী ও কুরআনে আযীম।” (এ) সুরা ফাতেহা কুরআনের একটি অংশ, সেই জন্য সাথে সাথে 


কুরআন আযীমের কথাও উল্লে 


(৮) অথ 


ৎ, আমি তোমাকে মহা কুরআন সুরা ফ 


খ করা হয়েছে। 


তিহার মত নিয়ামত দান করেছি, সেই কারণে পৃথিবী ও তার ভোগ-বিলাসের শোভা- 


০২ 


সৌন্দর্য 


এবং বিভিন্ন শ্রেণীর দু' 


নয়াদারদের প্রতি তুমি দূকপাত করবে না, আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী পার্থিব 


জীবনের 


বলাস-উপকরণ। অ 


র যারা তোমাকে মিথ্যা ভাবছে তাদের ব্যাপারে দুঃখ করো না। মুমিনদের জন্য তোমার বাহুকে অবনমিত 


রাখো। অ 


থা তাদের জন্য ন 


মনীয়তা ও ভালবাসা প্রকাশ করো। (বাহু অবনমিত রাখা) এই পরিভাষার মূল হল, পাখি যখন তার 


বাচ্চাদেরকে গ্নেহ-ছায়ায় স্থান 
মমতা প্রকাশের অ 


দতে চায়, তখন সে তাদেরকে ডানা দিয়ে টেকে নেয়। সেই জন্য এই পরিভাষা গ্নেহ-ভালবাসা ও মায়া- 


থে প্রয়োগ হয়ে থাকে। 


(*) কিছু ব্খ্যাকারীদের নিক 


টি 4১7 ক্রিয়ার কর্মকারক 2,। উহ্য আছে। যার অর্থ হল, আমি তোমাদেরকে সেইরূপ আযাব হতে 


প্রকাশ্য স 


তরকারী; যেরাপ আযাব মহান আল্লাহ বিভক্তকারীদের উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। এই বিভক্তকারী কারা যারা কুরআনকে 


বভঞ্ত ক 


রে নিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, তারা কুরায়েশ, যারা আল্লাহর কিতাবকে বিভক্ত করেছিল। তার কিছু অংশকে বলত যাদু 


কছু অংশকে বলত গণকের কথা, আবার কিছু অংশকে বলত উপকথা। পক্ষান্তরে কিছু মুফাস্সিরীন বলেন, বিভক্তকারী বলতে আহলে 


কিতাব এবং কুরআন বলতে তাওরাত ও ইঞ্জীলকে বুঝানো হয়েছে। তারা এ সকল কিতাবকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে রেখেছিল। 


আবার কেউ বলেন, এর অর্থ আপোসে শপথ বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণকারী; এখানে সালেহ &ঞঞ্র-এর জাতিকে বুঝানো হয়েছে, যারা আপোসে 


শপথ করেছিল যে, সালেহ ও তার পরিবারের সকলকে রাত্রির অন্ধকারে হত্যা করে ফেলবে। ৪১১, ৫৭) 123 5530 40519278193) 


৷ আর তারা আসমানী 


কতাবকে টুকরো টুকরোও করেছিল। ০*০০ এর একটি অর্থ কিছু গ্রহণ করা ও কিছু বর্জন করা। কিতাবের 


কিছু অংশকে বিশ্বাস ও কিছুকে অস্বীকার করা। 
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তফসীর আহসানুল বারাল ১৪ পারা ৪৬৫ 


করবই। 
(৯৩) সেই বিষয়ে যা তারা করত। 


(৯৪) অতএব তৃমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর৬”) 
এবং অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা কর। 
(৯৫) বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট। 


(৯৬) যারা আল্লাহর সাথে অপর উপাস্য প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং শীগ্রই 
তারা জানতে পারবে। 


(৯৭) আমি তো অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার হদয় ভে ১5557 3 ৫১০৫৮৪৫ ৩5 ও 


2 পাঙ্র 
সংকুচিত হয়। 
(৯৮) সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ভ১০৮এএএা 92 49950 ৯৫ $ 


ঘোষণা কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হও। 
(৯৯) আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার 
প্রতিপালকের ইবাদত কর। ৬৯ 


সুরা নাহল 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নংঃ ১৬, আয়াত সংখ্যাঃ ১২৮ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি) 


(১) আল্লাহর আদেশ আসবেই;৬) সুতরাং তোমরা তা তুরান্বিত করতে 
চেয়ো না। তিনি মহিমান্বিত এবং ওরা যাকে অংশী করে তিনি তার 
উর্ধে 

(২) তিনি তীর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা) স্বীয় নির্দেশে অহী 
(প্রত্যাদেশ)৬৯ সহ ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করবার 
জন্য যে, আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা আমাকে 
ভয় কর। 


4 4৫ 


(৮) ১০ এর অর্থ প্রকাশ্যে প্রচার কর, এর পূর্বে তিনি গোপনভাবে তাবলীগ করতেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর প্রকাশ্যে প্রচার 


শুরু করেন। 

(১) মুশরিকরা নবী &-কে যাদুকর, পাগল, গণক ইত্যাদি বলত। আর মানুষ হওয়ার কারণে তিনি এ সব কথায় দুঃখ পেতেন। মহান 
আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি প্রশংসা কর, নামায পড় এবং নিজ আল্লাহর এবাদত কর। যাতে তোমার অন্তর শান্তি লাভ করবে 
এবং আল্লাহর সাহায্য আসবে। সিজদাকারী বলতে নামাহী ও ইয়াকীন বলতে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। 

(১) আদেশ বলতে কিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে, অর্থ কিয়ামত নিকটবতী যাকে তোমরা দূর মনে কর। অতএব তোমরা এ ব্যাপারে 
তাড়াহুড়ো করো না। অথবা সেই আযাবকে বুঝানো হয়েছে যা মুশরিকরা চাইত। এ কথাটি ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ার পরিবর্তে 
অতীতকালের ক্রিয়া দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যেহেতু তার আগমনে কোন সন্দেহ নেই। 

(*) অর্থাৎ, নবী রসূলগণ, খাদের উপর অহী অবতীর্ণ হত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, (2৫১ 3০৯৫ ৬০৯4৪ 520) নবুঅতের 


দায়িত্ব কাকে দেবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সুরা আনআম ১২৪) (9081 5333 5১৩৪ ১৪ ৭ ৩০ ৩০৯১ 2০ 091 ৪০) 
তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী করেন স্বীয় আদেশসহ, যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামত দিন সম্্পকে। (সুরা 
মুমিন ১৫) 


৪০০ ০% 


(9 অর্থাৎ, এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী প্রেত্যাদেশ) করেছি রূহ। তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কি, ঈমান (বিশ্বাস) 


কি। (সূরা শূরা ৫২) 
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৪৬৬ সুর) নাহল ১৬ 


(৩) তিনি যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন/১? তারা (৫০ ০0 ৩ ৮) ০221 26 


যাকে অংশী করে, তিনি তার উর্ধে। চ্রােরাগতা 
ভ১১৯৯ 
(৪) তিনি মানুষকে বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন; পরে সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী 954৮5 ? 19655 ০ টে নি 


হয়ে বসল! (৬ ও 

(৫) তিনি চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন; নি জন্য ওতে শীত 5 শীর্ি 2৮৪১ কহ 5 এমা 
নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে, আর তা হতে তোমরা রা রগ 
আহার্য পেয়ে থাক। ০৯০৪ 
(৬) আর যখন তোমরা সন্ধ্যায় ওদেরকে চারণভভূমি হতে গৃহে নয়ে আস কেট ০১৯/ ০৮৩ ০9৮৮ ৩০৮ এজ তি 
এবং প্রভাতে যখন ওদেরকে চারণ ভূমিতে নয়ে যাও, তখন তোমরা ওর 

সৌন্দর্য উপভোগ কর। ৬) 

(৭) আর ওরা তোমাদের ভার বহন করে শিয়ে যায় দুর দেশ; যেথায় 99) খু ০8 1985 রা ১: রা «৮058 £ 25) 
প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতীত তোমরা পৌছতে পারতে না; তোমাদের ০ 
প্রতিপালক অবশ্যই চরম ম্নেহশীল, পরম দয়ালু 02৮৯০১১০৮৮০] ০০) 


তিনি 122 আত ৫৭ শা 
(৮) তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন 288 9155: কড়ি 0 477 
ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা।১৯ আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা টা 
তোমরা অবগত নও। (০ ০৯৯৩০ ১ 


(১) অথার্ি শুধু অযথা খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করিনি, বরং এক লক্ষ্যকে সামনে রেখে করা হয়েছে, আর তা হল পুণ্যের প্রতিদান ও 
পাপের শাস্তিদান; যেমন পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হল। 
(*) অথার্থ, এক জড়পদার্থ হতে যা জীবন্ত দেহ থেকে নির্গত হয়, যাকে বীর্য বলা হয়। তাকে বিভিন্ন পর্যায়ে পার করার পর এক পূর্ণ 
আকার দান করা হয়। তারপর তাতে (রূহ, বিশেষ) জীবন দান করা হয়। এরপর মায়ের পেট হতে পৃথিবীতে আনা হয়। পৃথিবীতে সে 
জীবন যাপন করতে করতে যখন জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, তখন সে তার প্রতিপালক আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে, তাকে অস্বীকার করে বা তার 
সাথে অন্যকে শরীক করে। 

(”) মহান আল্লাহ উক্ত অনুগ্রহের সাথে অন্য এক অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করছেন যে, চতুষ্পদ জন্তু (উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি) তিনিই 
সৃষ্টি করেছেন, যার লোম ও পশম হতে তোমরা গরম কাপড় তৈরী ক*রে নিজেদেরকে শীত থেকে রক্ষা কর। অনুরূপ তাদের মাধ্যমে 
অন্যান্য উপকারও লাভ ক"রে থাক, যেমন তাদের দুধ পান করা, তাদেরকে বাহনরূপে ব্যবহার করা, তাদের মাধ্যমে মালপত্র বহন করা, 
চাষ করা ইত্যাদি। 


(৮) ০১৯৯) যখন সন্ধ্যায় চারণভূমি থেকে বাড়িতে নিয়ে এসো, ০১৯১৩ যখন সকালে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও। এই দুই সময় তারা 


মানুষের চোখে পড়ে, যাতে তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। উক্ত দুই সময় ছাড়া তারা দৃষ্টির আড়ালে থাকে বা আস্তাবলে বদ্ধ থাকে। 

(*) অর্থাৎ, তাদের সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য ও উপকারিতা তাদেরকে বাহনরূপে ব্যবহার করা। তা সত্ত্বেও সেসব সৌন্দর্যের কারণও বটে। 
ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণে কোন কোন ফকীহ প্রমাণ করেছেন যে, ঘোড়াও হারাম যেমন গাধা ও খচ্চর 
হারাম। তাছাড়া খাদ্যরপে ব্যবহার্য পশুর উল্লেখ প্রথমেই এসে গেছে। সেই কারণে এই আয়াতে যে সব পশুর উল্লেখ রয়েছে তা শুধু 
হনের জন্য। কিন্তু তাদের এই দলীল সঠিক নয়, কারণ সহীহ হাদীসে ঘোড়ার গোস্ত হালাল হওয়ার কথা প্রমাণিত। জাবের এ বলেন 
নবী &৪ ঘোডার গোস্ত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারী £ যবেহ অধ্যায়, মুসলিম শিকার অধ্যায়) তাছাড়া সাহাবায়ে কিরামগণ নবী &৪ 
এর উপস্থিতিতে খাইবার ও মদীনায় ঘোড়া যবেহ কণরে মাংস রান্না করেছেন ও খেয়েছেন। আর নবী &৪ নিষেধ করেননি। (দেখুন মুসলিম 
উক্ত অধ্যায়, আহমাদ ৩/৩৫৬, আবু দাউদ £ খাদ্য অধ্যায়) এই কারণে অধিকাংশ উলামা ঘোড়ার গোস্ত হালাল বলেছেন। (তাফসীর 
ইবনে কাসীর) এখানে ঘোড়ার উল্লেখ শুধু বাহনরূপে করা হয়েছে। কারণ তার অধিক ব্যবহার এই উদ্দেশেই হয়ে থাকে এবং ত 
পৃথিবীতে সর্বযুগে এত বেশি মূল্যবান ও দামী থেকেছে যে তাকে খাবারের জন্য খুব কম ব্যবহার করা হয়েছে। ছাগল-ভেড়ার মত ত 
সাধারণতঃ যবেহ ক"রে ভক্ষণ করা হয় না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বিনা স্পষ্ট প্রমাণে তাকে হারাম সাব্যস্ত করা যেতে পারে৷ 

(" ভূগর্ভে সখুদ্রে, মরুভূমিতে এবং জঙ্গলে মহান আল্লাহ অসংখ্য উত্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি ক'রে থাকেন, যার জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কারে 
নেই। এর সঙ্গে নব আবিষ্কৃত সকল বাহনও এসে যায়, যা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও যোগ্যতা প্রয়োগ করে তারই সৃষ্ট বন্তকে বিভিন্নভাবে 
কাজে লাগিয়ে মানুষ তৈরী করেছে। যেমন বাস, ট্রেন, রেলগাড়ি, জলজাহাজ ও বিমান ইত্যাদি অসংখ্য যানবাহন এবং আরো অনেক 
কিছু যা ভবিষ্যতে আশা করা যায়। 


টি 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৪ পারা ৪৬৭ 


(৯) সরল পথের নির্দেশ করা আল্লাহর দায়িত্ু।৫৯ আর পথগুলির মধ্যে 
বত্রপথও আছে; তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে 
পরিচালিত করতেন। (১) 

(১০) তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য 
রয়েছে পানীয় এবং তা হতে (জন্মায়) উদ্ভিদ; যাতে তোমরা পশুচারণ 
ক'রে থাক। 

(১১) ওর দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন শস্য, যায়তুন, খর্জর 
বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল; অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের 
জন্য রয়েছে নিদর্শন।(৩ 

(১২) তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য £ 
এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন রয়েছে তারই বিধানের; অবশ্যই 
এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।(*৪) 


(১৩) আর যে নানা রঙের বস্ত তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন 
(তাও তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন); এতে সেই সম্প্রদায়ের 
জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। (৩) 

(১৪) তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন; যাতে তোমরা তা হতে তাজা 
মাংস (মাছ) আহার করতে পার এবং যাতে তা হতে বের করতে পার 
নিজেদের পরিধেয় অলংকার। এবং তোমরা দেখতে পাও, ওর বুক চিরে 
নৌযান চলাচল করে। আর যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে 
পার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।৫ 

(১৫) আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী 
তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়”) এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী 
ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছতে পার। (%) 
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() অর্থাৎ, সরল পথ প্রদর্শন করা আল্লাহর দায়িত্ব এবং তিনি তা করেছেন। সুতরাং তিনি হিদায়াত ও ভুষ্টুতা দু”টিকেই স্পষ্ট ক'রে 


দিয়েছেন। সেই কারণে পরে বলছেন যে, কিছু পথ হল বক্র, অর্থাৎ বাকা ও ভ্ট। 


(১) কিন্তু যেহেতু তাতে মানুষকে বাধ্য ক*রে দেওয়া হত, পরীক্ষা নেওয়ার কোন অর্থ থাকত না, সেই কারণে আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় 


সকলকে বাধ্য করেননি, বরং দুই রাস্তার জ্ঞানদান করে মানুষকে ইচ্ছার স্বাধ 


নতা দান করেছেন। 


(০) এতে বৃষ্টির উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে, যা প্রত্যেক মানুষের নিকট বি 
উল্লেখ পূর্বেও হয়েছে। 


দত ও পরীক্ষিত, যা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া এর 


(১) কিভাবে দিনরাত্রি ছোট বড় হয়, চন্দ্র-সূর্য কিভাবে নিজ নিজ কক্ষপথে 


আসা-যাওয়া করে, অথচ এর মধ্যে কোন পার্থক্য সুচিত হয় 


না, নক্ষত্রমালা কিভাবে আকাশের সৌন্দর্য বর্ধন করে এবং রাত্রের অন্ধকারে পথভোলা পথিকের পথ বলে দেয়। এ সকল আল্লাহর 


পরিপূর্ণ শক্তি ও সার্বভৌমত্ের প্রমাণ বহন করে। 


() অর্থাৎ, পৃথিবীতে যে সব খনিজ সম্পদ, গাছপালা, জড়পদার্থ ও জীবজন্তু এবং এদের মধ্যে যে সব উপকারিতা সৃষ্টি করেছেন, এর 


মধ্যে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য রয়েছে নির্দশন। 


(৬) এখানে সমুদ্রের পাহাড় সমান ঢেউকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়েছে এ কথা বলার পর সমুদ্রের তিনটি উপকারিতার কথাও 


উল্লেখ করেছেন। এক ঃ তোমরা তাজা মাছ তা থেকে সংগ্রহ করে থাক। (মাছ মারা গেলেও তা হালাল, তাছাড়া এহরাম অবস্থায় তা 


শিকার করা বৈধ।) দুই £ তার থেকে মণিমুক্তা ও মূল্যবান পাথর বের কর যার দ্বারা তোমরা অলংকার তৈরী কর। তিন £ তোমরা সমুদ্রের 


বুকে নৌকা ও জলজাহাজ চালিয়ে থাক, যার দ্বারা তোমরা এক দেশ হতে অন্য দেশে যাতায়াত কর, বাণিজ্যিক মালপত্র আমদানি- 


রপ্তানি কর, যার ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ ক'রে থাক। আর এর 


জন্য তোমাদের উচিত, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করা। 


() এখানে পাহাডের উপকারিতা এবং আল্লাহর এক বিশাল অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। কেননা পৃথিবী নড়তে থাকলে বসবাস 


করা সম্ভব ছিল না। এর অনুমান ভূমিকম্প দিয়ে করা যেতে পারে, যা কয়েক সেকেন্ড ও ক্ষণিকের মধ্যে বিশাল বিশাল মজবুত ঘর- 


বাড়িকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়, শহর ও গ্রামকে ধুংসম্তূপে পরিণত করে। 


(৮) নদ-নদীর সৃষ্টিও বড আশ্চর্য, কোথায় শুরু হয়ে, কোথায় কোথায়, ডানে বামে, উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সব দিককেই সিঞ্চিত 


করে। অনুরূপ তিনি রাস্তাও বানিয়েছেন, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থুলে পৌছতে পার। 
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৪৬৮ সুর) নাহল ১৬ 


(১৬) আর ফ্থোপন করেছেন) পথ নির্ণায়ক চিহৃসমূহও; এবং ওরা 
নক্ষত্রের সাহায্েও পথের নির্দেশ পায়। 

(১৭) সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তারই মত, যে সৃষ্টি করে না? 
তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?৯ 

(১৮) তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে 
পারবে না; আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু 

(১৯) তোমরা যা গোপন রাখো এবং যা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা 
জানেন।৬গ) 

(২০) যারা আল্লাহ ছাডা অপরকে আহবান করে তারা কিছুই সৃষ্টি করে 
না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়।৬৯ 


(২১) তারা নিজ্প্রাণ, নিজীব্১) এবং পুনরুথান কবে হবে, সে বিষয়ে 
তাদের কোন চেতনা (বোধ) নেই।৬০) 

(২২) তোমাদের উপাস্য একক উপাস্য সুতরাং যারা আখেরাতে বিশ্বাস 
করে না, তাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তারা অহংকারী। ৮৯ 


(২৩) এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা 
তারা প্রকাশ করে; তিনি অহংকারীকে অবশ্যই পছন্দ করেন না। ৮৭) 


(১) এই সকল অনুগ্রহের কথা উল্লেখ ক'রে তওহীদের গুরুত্বকে উজজ্রল করা হয়েছে যে, আল্লাহই এই সকল বস্তুর সৃষ্টিকতাঁ। কিন্তু 
তাকে ছেড়ে যাদের তোমরা ইবাদত করছ, তারা কি কিছু সৃষ্টি করেছে? অবশ্যই না, বরং তারাই আল্লাহর সৃষ্টি। অতএব অন্টা ও সৃষ্টি 
কিভাবে এক সমান হতে পারে? অথচ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর সমতুল্য করে রেখেছ, তোমরা কি একটুও চিন্তা কর নাঃ 

(৮) আর সেই হিসাবে তিনি কিয়ামত দিবসে পুরক্কার বা শাস্তি দেবেন। সৎশীলকে সংকর্মের পুরস্কার এবং অসংশীলকে তার 
অসৎকর্মের শাস্তি। 

(৮) অন্যন্য আয়াতের তুলনায় এই আয়াতে গায়রুল্লাহর একটি অতিরিক্ত গুণের কথা বলা হয়েছে; তারা সৃষ্টিকর্তা নয় -- এ কথা খন্ডন 
করার সাথে সাথে তারা নিজেরাই যে সুষ্ট, সে কথা সাব্যস্ত করা হয়েছে। (ফাতহুল ক্বাদীর) 
(৮) মৃত বলতে প্রাণহীন ও চেতনাহীন জড (পাথর)ও বটে এবং মৃত সংলোকও বটে। কারণ মৃত্যুর পর পুনরুথানের কথা বলা (যে 
ব্যাপারে তাদের কোন বোধ নেই) জড় ব্যতীত সংলোকেদের জন্যই বেশী সঙ্গত বলে মনে হয়। তাদেরকে শুধু মৃতই বলা হয়নি; বরং 
জীবিত নয় বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যাতে কবর পূজার স্পষ্ট খন্ডন হচ্ছে। যারা বলে কবরে দাফন হওয়া ব্যক্তি মৃত নয়, 
জীবিত। আর আমরা জীবিতদেরকেই ডাকি। আল্লাহর এই কথার পর জানা গেল মৃত্যু এসে যাওয়ার পর পার্থিব জীবন কেউ পেতে পারে 
না, আর না পৃথিবীর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকে। 

(৮০) তাহলে তাদের থেকে উপকার বা মঙ্গল কামনা কেমন ক'রে করা যেতে পারে? 

(৮৯ অর্থাৎ, এক আল্লাহকে মেনে নেওয়া অস্বীকারকারী মুশরিকদের জন্য বড়ই কঠিন। তারা বলে, 135 01151 4 কটি 3০) 


(5535 ঠ5 অর্থাৎ, সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে একটিমাত্র উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। (সুরা স্বাদ €) 
অন্যত্র আরো বলেন, (১9১০: 15101 559) ৩৪ 91 519 ১১৯0৪ 9958 ৫ 9৪ ০9 ০৪০ ১৯১ এ] 5551%9) অর্থাৎ, এক 
আল্লাহর কথা বলা হলে যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিত্ষ্গয় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাদের 
কথা উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। (সুরা যুমার ৪৫) 

(৮) ১৬০ এর (অহংকার বা বডাই)এর অর্থ হল নিজেকে বড় মনে কণরে সত্য ও হককে অস্বীকার করা এবং অন্যকে ছোট ও তুচ্ছ 


মনে করা। হাদীসে অহংকারের এই সংজ্ঞাই বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম £ ঈমান অধ্যায়) অহংকার ও গর্ব আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত। 
হাদীসে আছে যে, “যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (এ) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৪ পারা 


০ 


(২৪) যখন তাদেরকে বলা হয়, "তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ 
করেছেনঃ, উত্তরে তারা বলে, 'পর্ববতীদের উপকথা।”৬৬ 

(২৫) ফলে কিয়ামত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার 
পূরণমাত্রায় এবং তাদেরও পাপভার যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত “ 
করেছে। দেখ, তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট। ৬) 

(২৬) নিশ্চয় তাদের পূর্ববর্তীগণ চক্রান্ত করেছিল; আল্লাহ তাদের 
ইমারতের ভিত্তিমুলে আঘাত করলেন; ফলে ইমারতের ছাদ তাদের 
উপর ধসে পড়ল€্” এবং এমন দিক হতে তাদের উপর শাস্তি এল, যা 
ছিল তাদের ধারণার বাইরে। ৮৯ 


(২৭) পরে কিয়ামতের দিনে তিনি তাদেরকে লাঞ্তিত করবেন এবং 
বলবেন, "কোথায় আমার সে সব অংশী যাদের সম্বন্ধে তোমরা বিতন্ডা 
করতে?” যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল১১ তারা বলবে, "নিশ্চয় 
আজ লাঞ্না ও অমঙ্গল অবিশ্বাসীদের জন্য।? 


(২৮) নিজেদের প্রতি যুলুম করতে থাকা অবস্থায় ফিরিস্তাগণ যাদের প্রাণ 
হরণ করে, তারা আত্মসমর্পণ ক”রে বলবে, "আমরা কোন মন্দ কর্ম 
করতাম না।”৯১) অবশ্যই! তোমরা যা করতে সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ 


সবিশেষ অবহিত। (১) 


৪৬৯ 


০৯৯০ [316 449 0৭92 ০১০৪1 


পা 


0 02 ' হা (% ধর 7৯9 বেক 
95252 রিনি তা 
৬ 
8৩$ ০4556 ৩৪ 4০৪০ 9০ 9 ৯০192] 

2৮৫854422ঞএা 
জী ৪0৯3 2৮2-া 9 
0 এরা 3 এরা 06 লি এজ 
র্‌ ০৮৪ এ 2405 পা এলো 
19 7 ০৬ ধলা ০৩ জমা 
(১০ ৫0161 খু? ১০৬ এ ৩০ ও পণ 

(০2 এ 


রা 


(৮১ বৈষুখ্য ও বিদ্রুপ প্রকাশ করে মিথ্যায়নকারীরা উত্তরে বলত, আল্লাহ তাআলা কিছুই অবতীর্ণ করেননি। আর মুহাম্মাদ যা কিছু পাঠ 


করে তা হল পূর্ববরতীদের উপকথা; যা অপরের নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করে। 


(") অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তাদের মুখ 


দয়ে এ কথা বের করালেন, যাতে তারা নিজেদের পাপভারের সাথে অপরের পাপভারও বহন 


করে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী &৪ বলেছেন, যে মানুষকে সৎপথ দেখায়, সে এ সকল লোকেদের নেকী পেতে থাকে, যারা তার 


কথামত সৎপথ অবলম্বন করে। আর যে অসৎ পথ দেখায়, সে এ সকল লোকেদের পাপভার বহন করে, যারা তার কথা অনুযায়ী অসৎ 


পথ অবলম্বন করে। (আবু দাউদ ঃ সুন্নাহ অধ্যায়) 


(%) কিছু মুফাস্সির ইসরাঈলী বর্ণনার উপর ভিত্তি ক'রে বলেন, এখানে উদ্দেশ্য নমরূদ বা বুখৃতে নাসর। সে কোনভাবে আকাশে চড়ে 


আল্লাহর বিরাদ্ধে চক্রান্ত করেছিল। 


কন্তু তাতে সে অসফল হয়ে ফিরে আসে। কারো কারো মতে এটি একটি উপমা মাত্র। যার উদ্দেশ্য এ 


কথা বলা যে, আল্লাহর সাথে কুফরী 


ও শির্ককারীদের আমল এভাবেই ধুংস হবে, যেভাবে কোন ব্যক্তির ঘরের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে 


এবং ছাদসহ ধসে ভূমিসাৎ হয়ে যায়। কিন্তু সঠিক কথা হল এ সকল জাতির পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করা, যারা নবীদেরকে মিথ্যার পর 


মিথ্যা মনে করে। আর শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাবে তারা তাদের ঘর সহ ধৃংস হয়ে যায়। যেমন আদ জাতি, লৃত-সম্প্রদায় প্রভৃতি। 


(”) যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, ১৩০ ৪১ 0) (১০4০3 0 ৬১৯ ১৪ & ১39) “সুতরাং 


আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এমন 


এক জায়গা হতে এল, যা ছিল তাদের ধারণার বাইরে।” (সুরা হাশর ২ আয়াত) 


(১) এ ছিল পৃথিবীর আযাব। আর কিয়ামতে মহান আল্লাহ এমনভাবে লাঞ্তিত ও অপমানিত করবেন যে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 


যাদেরকে আমার সাথে শরীক করতে এবং যাদের জন্য তোমরা মু'মিনদের সঙ্গে ঝগড়া করতে, তারা আজ কোথায়? 


(১১) অর্থাৎ, যাদের দ্বীন 


জ্ঞান ছিল, যারা দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তারা উত্তর দেবে। 


(১) এখানে মুশরিক যালিমদের মৃত্যুর সময়ের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। যখন ফিরিস্তা তাদের রূহ ছিনিয়ে নেন, তখন তারা 


আত্মসমর্পণ ক'রে মিনতি সহকারে বলে, আমরা কোন মন্দ কাজ করতাম না। যেমন তারা হাশরের মাঠে আল্লাহর সামনে মিথ্যা শপথ 


ক"রে বলবে, (95১৯: (5151) 405) অর্থাৎ, আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না। (সুরা আনআম ২৩) অন্যত্র বলেন, যেদিন 


(মুজাদালাহ ১৮) 


আল্লাহ তাদের পুনরুখিত করবেন, সেদিন তারা আল্লাহর সামনে সেই ভাবেই মিথ্যা শপথ করবে, যেভাবে তোমার সামনে করে। 


(৯) ফিরিশ্তা উত্তরে বলবেন, কেন নয়? তোমরা মিথ্যা বলছ। তোমাদের পুরো জীবন মন্দ কাজেই কেটেছে। আর আল্লাহর নিকট 


তোমাদের সকল কাজের রেকর্ড জমা রয়েছে। তোমাদের অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। 
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৪৭০ 


সূরা নাহল ১৬ 


৫ চন ১ চু ৭ 
(২৯) সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলিতে প্রবেশ কর সেথায় 52 0 2৬ 10৯8 ২7১৮৬ দি ভগ সি 


চিরস্থায়ী থাকার জন্য।(৯৯ দেখ অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট। 


৪৭ 44 ০৮৫ 


২০৮৪৬শা 


(৩০) আর যারা সাবধানী ছিল তাদেরকে বলা হবে, "তোমাদের 125 1 মত র্ 


৫ 


1১৩ ভা ০০৫) এক 


টি 


প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করেছিলেন?” তারা বলবে, "মহাকল্যাণ।” যারা রি 


এই দুনিয়ায় সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল এবং পরকালের ১১৯১ 


আবাস আরো উৎকৃষ্টতর; আর সাবধানীদের আবাসস্থল কত উত্তম! 


4০৪ 


(৩১) ওটা স্থায়ী জান্নাত যাতে তারা প্রবেশ করবে; ওর নিয়দেশে ৪7 ০ম ক ৩৪০৫ ০9৮5৫ ০৩ 42 


নদীসমূহ প্রবাহিত; তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্য তাই 


থাকবে; এভাবেই আল্লাহ সাবধানীদেরকে পুরস্কৃত করেন। 


বাএরর০% 2114৩ ০4716 
টি ৮৪ ৫৩] 5246 


(৩২) যাদের পবিত্র থাকা অবস্থায় ফিরিস্তাগণ প্রাণ হরণ করে, %40: ৮১%58 0০2৮ ধা ডি নন 


ফিরিস্তাগণ (তাদেরকে) বলে, "তোমাদের প্রতি শান্তি!১) তোমরা যা 


করতে তার ফলে জানাতে প্রবেশ কর।” ৯৬ 


0225 225 05 ধশা 1৯৮৩ 2৩6 


(৩৩) তারা শুধু প্রতীক্ষা করে তাদের কাছে ফিরিস্তা আগমনের অথবা ৮77 


তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ আগমনের।(৯১ ওদের পূর্ববর্তিণণও এরূপ 


না 25 ৩ 5১545 0৪ 


করেছে।” আল্লাহ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেননি,৯৯ বরং তারা 4 


নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করত। (১৭ 


(টিটি + ৯107 


(৩৪) সুতরাং তাদের প্রতি আপতিত হয়েছিল তাদেরই মন্দ কর্মের 646 ৮ 3০৮1১৮০64৫০ দি 


শান্তি এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল তাই, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা- 


বিদ্রুপ করত। (১৮৯ 


(৩৫) অংশীবাদীরা বলবে, 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃ- 5253 ১515:০ & এ 25 215৫9 


পুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর উপাসনা করতাম না 


(১ ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, তাদের মৃত্যুর পর পরই তাদের রূহগুলো জাহান্নামে চলে যায়। আর তাদের দেহগুলো কবরে পড়ে 


থাকে। (যেখানে আল্লাহ নিজ কুদরতে শরীর ও রূহের মধ্যে দুরত্ব থাকা সত্ত্বেও এক ধরণের সম্পর্ক সৃষ্টি ক'রে শাস্তি দেন। সকাল-সন্ধ্যা 


তাদের সামনে আগুন পেশ করা হয়।) অতঃপর যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন তাদের রূহগুলো তাদের নিজ নিজ (নতুন) দেহে 


ফিরে আসবে এবং চিরকালের জন্য তারা জাহানামে প্রবেশ করবে। 


(৮) এই আয়াতগুলিতে যালেম মুশরিকদের বিপরীতে ঈমানদার ও মুত্তাক্ীদের চরিত্র এবং তাদের উত্তম পরিণতির কথা বলা হয়েছে। 


আল্লাহ আমাদেরকে তাদের দলভূক্ত করুন। আমীন। 


(৯) সুরা আ"রাফের ৪৩নং আয়াতের টাকায় এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি নিজ আমলের জোরে জান্নাতে যেতে পারবে না, 


যতক্ষণ তার প্রতি আল্লাহর দয়া না হবে। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে, তোমরা নিজ আমলের বিনিময়ে বা ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর। 


আসলে এর মধ্যে কোন পরম্পর-বিরোধিতা নেই। কারণ আল্লাহর রহমত ও দয়া পেতে হলে সৎকর্ম একান্ত জরুরী। সৎকর্ম আল্লাহর 


রহমত পাওয়ার একমাত্র উপায়। অতএব আমলের প্রয়োজনীয়তা অ 


নহ্বীকার্ষ। এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। আমল ছাড়া 


পরকালে আল্লাহর রহমত কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সুতরাং উক্ত হাদীসের অর্থ নিজ জায়গায় সঠিক এবং আমলের প্রয়োজনীয়তাও 


স্বস্থানে বহাল। সেই কারণে অন্য এক হাদীসে বলেছেন, “ 


নশ্চয় আল্ল 


তিনি দেখবেন তোমাদের হৃদয় ও কর্ম।” (মুসলিম ৪ কিতাবুল বির) 


[হ তোমাদের আকার-আকৃতি ও ধন-সম্পদ দেখবেন না, বরং 


(১) অর্থাৎ এরাও কি ফিরিস্তা এসে রূহ ছিনিয়ে নেওয়ার সময়ের অথ 


প্রতীক্ষা করছে? 


বা তোমার প্রতিপালকের আদেশ (আযাব বা কিয়ামত) আসার 


(৯) অর্থাৎ পূর্বের লোকেরাও অনুরাপ অবাধ্যতা ও পাপের পথ ধরেছে, যার ফলে তাদের ডপর আল্লাহর শাস্তি নেমে এসেছে। 


(১) মহান আল্লাহ তাদের জন্য কোন ওযর-অজুহাতের সুযোগ রাখেননি, রসুল পাঠিয়ে ও কিতাব অবতীর্ণ করে তা শেষ ক'রে 


দিয়েছেন। 


(১) রসুলদের বিরোধিতা ও তাদেরকে মিথ্যা মনে ক'রে তারা নিজেরা নিজেদের উপরই যুলুম করেছিল। 


(১) যখন রসুল তাদের বলতেন যে, "যদি তোমরা ঈমান আনয়ন না কর, তাহলে আল্লাহর আযাব এসে পড়বে।” তখন তারা বিদ্রুপ 


ক'রে বলত, "যাও! তোমার আল্লাহকে বল, আযাব দিয়ে আমাদেরকে ধুৎস করে দিক।” সুতরাং সেই আযাবই তাদেরকে ঘিরে ফেলল, 


যে আযাবের জন্য তারা ঠাট্রা-বিদ্রপ করত এবং তাদের বাচার কোন পথই থাকল না। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারাল ১৪ পারা ৪৭১ 


এবং তীর নির্দেশ ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করতাম না।” ওদের 
পূ্ববর্তিগণও এরূপ করেছে। সুতরাং রসূলদের কর্তব্য সুস্পষ্ট বাণী প্রচার 
করা ছাড়া আর কি? 


(৩৬) অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ 
দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগৃত থেকে দুরে থাক। 
অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সংপথে পরিচালিত করেন এবং 
তাদের কতকের উপর ্রষ্টতা অবধারিত হয়।(১) সুতরাং তোমরা 
পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে, তাদের 
পরিণাম কি হয়েছে। 
(৩৭) তুমি তাদের পৎপ্রাপ্তির ব্যাপারে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে 
বিভ্রান্ত করেছেন তাকে নিশ্চয় তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না এবং 
তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।(১৯) 

(৩৮) তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ ক'রে বলে, যার মৃত্যু হয় 
আল্লাহ তাকে পুনজীবিত করবেন না।(৭ অবশ্যই! তিনি তাঁর 
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়। (১১) 
(৩৯) তিনি (পুনজীবিত করবেন) যাতে তাদের বিতর্কিত বিষয় 
তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন এবং যাতে অবিশ্বাসীরা জানতে পারে 
যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী।(১) 


প্র ঞ 
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(১) এই আয়াতে মহান আল্লাহ মুশরিকদের একটি ভূল ধারণা দূর করেছেন, তারা বলত, "আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করি, 


বা তার আদেশ ছাড়াই কিছু জিনিসকে আমরা অবৈধ ক"রে নিই, যদি আমাদের এ সকল কাজ ভুল হয়, তাহলে মহান আল্লাহ তাঁর 


পরিপূর্ণ কুদরত দিয়ে আমাদেরকে বাধা দেন না কেন? তিনি চাইলে আমরা এ কাজ করতেই পারতাম না। আর যদি বাধা না দেন, 


তাহলে এর অর্থ এই যে, আমরা যা কিছু করছি সবই তার ইচ্ছায় করছি।” মহান আল্লাহ তাদের উক্ত সন্দেহ এই বলে দূর করেছেন যে, 


রসূলদের কাজ শুধু পৌছে দেওয়া। অর্থ, তোমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ 


ভুল যে, আল্লাহ তোমাদেরকে বাধা দেননি। মহান আল্লাহ 


তোমাদেরকে শিক কর্মকাণ্ড হতে কঠিনভাবে বাধা দিয়েছেন। সেই কারণে তিনি প্রত্যেক জাতির নিকট রসুল ও কিতাব পাঠিয়েছেন, 


আর প্রত্যেক নবী তার জাতিকে প্রথমে শির্ক হতে বাচানোর চেষ্টা করেছেন। যার পরিক্ষার অর্থ হল, আল্লাহ কখনই পছন্দ করেন না যে, 


মানুষ শির্ক করুক। যদি তিনি একাজ পছন্দ করতেন, তাহলে এর প্রতিবাদে রসুল পাঠাতেন কেন? কিন্তু এর পরও যদি তোমরা 


রসুলদেরকে মিথ্যা মনে কণরে শির্কের রাস্তা অবলম্বন কর, আর আল্লাহ যদি 


নজ ইচ্ছায় তোমাদেরকে বাধা না দিয়ে থাকেন, তাহলে এটা 


তার হিকমতের এক অংশ। যেহেতু তিনি মানুষকে ইচ্ছা প্রয়োগের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছেন। কেননা এ ছাড়া তাদের পরীক্ষা নেওয়া 


সম্ভব ছিল না। (আল্লাহ বলেন,) আমার রসুলগণ আমার বাণী তোমাদের নিকট যথাযথভাবে পৌছে দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেছে যে, 


তোমরা এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করো না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে তা ব্যবহার কর। রসুলদের যা করণীয় তারা তাই করেছে। 


আর তোমরা শির্ক ক'রে স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছ, যার শাস্তি হল চিরস্থায়ী আযাব। 


(১১) উক্ত সন্দেহ দুরীকরণের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন যে, আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি ও তাদের দ্বারা আমার 


এই বাণী তাদের কাছে পৌছে দিয়েছি যে, শুধু এক আল্লাহর ইবাদত কর। 
পরোয়াই করেনি। 


কিন্তু যাদের উপর ভরষ্টতা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তারা এর 


(১১) এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন যে, হে নবী! তোমার ইচ্ছা এরা সকলেই হেদায়তের পথ অবলম্বন করুক। কিন্তু আল্লাহর 


রীতি অনুসারে যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তুমি তাদেরকে হিদায়াতের পথে চালাতে পারো না। এরা অবশ্যই শেষ পরিণতিতে পৌছবে, 


যেখানে তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। 


(১) কারণ, মাটিতে মিশে যাওয়ার পর পুনজীবিত হওয়া ছিল তাদের নিকট অসম্ভব ও ধারণাতীত ব্যাপার। সেই কারণে যখন রসুল 


তাদেরকে মৃত্যুর পর পুনজীবিত হওয়ার কথা বলতেন, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী ভাবত, সত্যবাদী মনে করত না। বরং এর বিপরীত 


পুনজীবিত না হওয়ার ব্যাপারে বড় দৃঢ়তার সাথে তারা শপথ করত! 


(১৮) এই অজ্ঞতা ও মুর্খতার কারণেই রসুলদেরকে মিথ্যাজ্ঞান ক'রে ও তাদের বিরোধিতা ক'রে কুফরীর সমুদে হাবুডুবু খেতে থাকে। 


(১৮) এখানে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার হিকমত ও কারণ উল্লেখ করা হচ্ছে যে, সেদিন মহান আল্লাহ সেই সকল বিষয়ে ফায়সালা 


করবেন, যে সকল বিষয়ে তাদের মাঝে মতানৈক্য ছিল। হকপন্থী ও পরহেযগারদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন এবং কাফের ও 
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(৪০) আমি কোন কিছু করার ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমার কথা শুধু 
এই যে, আমি বলি, "হও; ফলে তা হয়ে যায়। (১) 

(৪১) যারা অত্যাচারিত হবার পর আল্লাহর পথে হিজরত (দেশ ত্যাগ) ৪ 22692 

(১০৯) ৭২ ০০ ১৫5 

করেছে” আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস প্রদান 
করব।(১১” আর পরকালের পুরস্কারই অধিক বড;(১১১ যদি তারা জানত! 
(৪২) যারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর 
করে। 
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(৪৩) তোমার পূর্বে পুরুষদেরকেই আমি (রসূলরপে) প্রেরণ করেছি; 17:2$ ২ 


যাদের নিকট আমি অহী পাঠাতাম। তোমরা যদি না জান, তাহলে 
জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর; ১১১) 
(৪৪) স্পষ্ট প্রমাণ ও গ্রন্থসহ। আর তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ 
করেছি, যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি রর 
অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে। 


আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেবেন না অথবা এমন দিক হতে শাস্তি 
আসবে না, যার তারা ঢেরও পাবে নাঃ 
(৪৬) অথবা চলাফেরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে পাকড়াও 
করবেন না;(১১ অতঃপর তারা তা ব্যর্থ করতে পারবে না? 


(৪৫) যারা জঘন্য ষড়যন্ত্র করে, তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত আছে যে, সত চেঞা ৫1৪০৫ ০ 2 নীতি 5 


নি ৩১৫০ টা 510 


রে 28 
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পাগীদেরকে তাদের পাপকাজের শাস্তি দেবেন। তাছাড়া সে দিন কাফেরদের নিকট এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কিয়ামত হওয়ার ব্যাপারে 


যে শপথ তারা করত, তাতে তারা মিথ্যাবাদী ছিল। 


(১) অর্থ, মানুষের নিকট কিয়ামত সংঘটিত হওয়া যতই কঠিন ও অসম্ভব মনে হোক না কেন, আল্লাহর নিকট তা অতি সহজ। 


পৃথিবী ও আকাশ ধূংস করার জন্য তার শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, মিন্ত্ী বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই। তীর জন্য শুধু ১ (হও বা হয়ে যাও) 
শব্দই যথেষ্ট। তার “হও” শব্দ দ্বারা চোখের পলকের মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হবে। (০ 9 7১ ত্র খ| 2 ১123) আর 


কিয়ামতের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং তার চেয়েও সত্তর (সুরা নাহল ৭৭) 


(১৯) হিজরতের অর্থ হল আল্লাহর দ্বীনের জন্য, তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজ মাতৃভূমি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে এমন 


স্থানে চলে যাওয়া, যেখানে সহজেই আল্লাহ্‌র দ্বীন পালন করা যেতে পারে। এই আয়াতে 


এ সকল মুহাজিরদের মাহাত্য বর্ণিত হয়েছে। 


এই আয়াতটি সাধারণ, যা প্রত্যেক মুহাজির ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। আবার এটিও হতে 


পারে যে, এই আয়াত এ সকল মুহাজিরদের 


ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, ধারা নিজ জাতির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে হাবশায় (ই 


থউপিয়া) হিজরত করেছিলেন। যাদের সংখ্যা 


ছিল মহিলা সহ এক শত বা তার কিছু বেশি। যাদের মধ্যে উসমান গণী ও তীর স্ত্রী নবীকন 


যা রুক্ধাইয়্যা (রাষিয়াল্লাহু আনহুমা)ও ছিলেন। 


(১১) ৯ থেকে পবিত্র জীবিকা আবার কেউ কেউ মদীনা অর্থ নিয়েছেন, যা পরবর্তী 


তে মুসলিমদের কেন্দ্রস্থল হল। ইমাম ইবনে 


কাসীর বলেছেন, উক্ত দুই কথার মাঝে কোন বিরোধ নেই। কারণ ধারা নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর-বাড়ি ছেড়ে হিজরত করেছিলেন, 


মহান আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতেই উত্তম প্রতিদান দিয়েছিলেন। পবিত্র জীবিকাও দান করেছিলেন এবং পুরো আরবের উপর শাসন- 


ক্ষমতাও দিয়েছিলেন। 


(১১১) উমার ৬ যখন মুহাজির ও আনসারদের ভাতা নির্ধারিত করলেন, তখন প্রত্যেক মুহাজিরকে ভাতা দিতে গিয়ে বলতেন, এ হল 


তাই, যার প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহ পৃথিবীতে দিয়েছেন। আর পরকালে যা জমা রেখেছেন 


তা এর চেয়ে অনেক উত্তম। (ইবনে কাসীর) 


(১৯) 3৬। 4৯ জ্ঞোনী) বলতে আহলে কিতাবদের বুঝানো হয়েছে, যারা পূর্ববর্তী আঘিয়া ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত ছিল। 


উদ্দেশ্য হল, আমি যত রসুল পাঠিয়েছি, তারা সকলেই মানুষ ছিল। অতএব যদি মুহাম্মাদও মানুষ হয়, তাহলে এটা কোন নতুন কথা 


নয় যে, তোমরা তার মানুষ হওয়ার কারণে তার রিসালতকেই অহ্বীকার করবে। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তাহলে আহলে কিতাবদের 


জিজ্ঞাসা কর যে, পূর্ববর্তী নবীগণ মানুষ ছিল, না ফিরিস্তা? যদি তারা ফিরিস্তা ছিল, তাহলে অবশ্যই অস্বীকার করো। আর যদি তারাও 


সকলে মানুষ ছিল, তাহলে মুহাম্মাদের মানুষ হওয়ার কারণে তার রিসালাতকে অস্বীকার কেন? 


(১১) "চলাফেরা করতে থাকাকালে*র কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন এক ঃ যখন তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাইরে যাও। দুই ঃ 


যখন তোমরা ব্যবসার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন কর। তিন ঃ রাত্রে আরাম করার জন্য বিছানায় যাও। এগুলি ৪) এর 


বিভিন্ন অর্থ। আল্লাহ যখন চাইবেন, যে কোন অবস্থাতেই তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন। 


ড///.59117./99101১. 


০0111 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৪ পারা ৪৭৩ 


(৪৭) অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্স্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেন 
না?১৯ তোমাদের প্রতিপালক তো অবশ্যই অত্যন্ত গ্নেহশীল, পরম 
দয়ালু। (১১৫) 

(৪৮) তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্ট বস্তর প্রতি, যার ছায়া 
বিনীতভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি সিজদাবনত হয়ে ডানে ও বামে ঢলে 
পড়ে£১৯১) 

(৪৯) আল্লাহকেই সিজদা করে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল জীব- 
জন্তু এবং ফিরিস্তাগণও। আর তারা অহংকার করে না। 


(৫০) তারা ভয় করে তাদের উপরে তাদের প্রতিপালককে ১১) এবং 
তারা তা করে, যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (১৯) 

(৫১) আল্লাহ বললেন, তোমরা দুইজন উপাস্য গ্রহণ কর না; তিনিই তো 
একমাত্র উপাস্।১৯ সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর। 


(৫২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেসব তো তারই এবং 
নিরবচ্ছিন আনুগত্য তীরই প্রাপ্য তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত 
অন্যকে ভয় করবে? 

(৫৩) তোমাদের মাঝে যেসব সম্পদ রয়েছে তা তো আল্লাহরই নিকট 
হতে) আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন 
তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহবান কর। (১১১) 
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(১) ১১৯ এর এ অর্থও হতে পারে যে, পূর্ব থেকেই অন্তরে আযাব ও পাকড়াও-এর ভয় বিদ্যমান থাকে। যেমন কোন সময় মানুষ বড় 
ধরনের কোন পাপ ক*রে ফেলে, অতঃপর সে ভয় করে ষে, যেন আল্লাহ আমাকে ধরে না ফেলেন। কোন কোন সময় এ ধরনের পাকড়াও 


হয়ে থাকে। 


(১১) তিনি পাপের পর পরই ধরে ফেলেন না; বরং অবকাশ দেন। আর এই অবকাশে অধিকাংশ মানুষ তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ 


লাভ ক'রে থাকে। 


(১) এখানে আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও মর্যাদার উল্লেখ হচ্ছে যে, প্রত্যেক জিনিসই তার সামনে অবনত-মস্তক। জড়পদার্থ হোক বা 


জীবজন্তু জিন হোক বা মানুষ বা ফিরিস্তা। প্রত্যেক ছায়াবিশিষ্ট বস্তু যখন তার ছায়া ডানে বামে ঢলে পড়ে, তখন সকাল-সন্ধ্যায় সে বস্ত 


নিজ ছায়ার সঙ্গে আল্লাহকে সিজদা করে। ইমাম মুজাহিদ বলেন, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে, তখন প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহর সামনে 


সিজদাবনত হয়। 
(১১) আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে। 


(১১) আল্লাহর আদেশের অন্যথা করে না বরং যা আদেশ করা হয়, তারা তাই করে। আর যা থেকে নিষেধ করা হয়, তা থেকে তারা দুরে 


থাকে। (এই আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সুরা আ+রাফের শেষ আয়াতের টাকা দেখুন।) 
(১৯৯) কারণ আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্যিকার) উপাস্যই নেই। যদি পৃথিবী ও আকাশে দুই উপাস্য থাকত, তাহলে বিশ্ব-জাহানের নিয়ম- 
শৃঙ্খলা লণ্ডভও হয়ে যেত এবং উভয়ই ধুংসের শিকার হত। 4০ ৯১৯, ৫৫) (53--2 24014 $$া ৮৬৯ 94 9) এই কারণে দুই 


ঈশ্বরে বিশ্বাস যা অগ্নিপূজকদের মতবাদ বা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস যা অধিকাংশ মুশরিকদের ধারণা; এই সকল বিশ্বাসই ভ্রান্ত ও বাতিল। 


একমাত্র তিনিই। যিনি একক, দুই বা দুয়ের অধিক নয়। 


পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা যখন এক, তিনিই যখন বিনা কারো অংশীদারিত্রে পৃথিবীর সব কিছু পরিচালনা করেন, তখন উপাসনার যোগ্যও 


(১১০ তারই নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত ও আনুগত্য আবশ্যকীয়। ৮.3 এর অর্থ অবিরাম। যেমন অন্যত্র এসেছে, (৮৮০7 1৬০ %)) তাদের 


জন্য রয়েছে অবিরাম আযাব। (সাফফাত ৯) আর আয়াতের মর্মার্থ তাই, যা অন্যত্র বলা হয়েছে, 411 01 20 2] 04১৩ এ] ১১৪) 


(১০/। ১১ সুতরাং আল্লাহর ইবাদত কর তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে। জেনে রেখো, খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। (সুরা 


যুমার ২-৩) 


(১১) যখন সমস্ত নিয়ামত ও সম্পদ দাতা একমাত্র আল্লাহ, তখন ইবাদত অন্যের কোন দাবিতে? 


(১১) এর অর্থ এই যে, তারা যখন চতুর্দিক থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে, তখন তাদের অন্তরের অন্তস্তলে লুকিয়ে থাকা আল্লাহর বিশ্বাস 
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৪৭৪ 


সুরঃ নাহল 


(৫৪) অ 


বার যখন আল্লাহ তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন, তখন 


তোমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে অংশী করে। 
(৫৫) যাতে আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার করে; 


সুতরাং তোমরা ভোগ ক"রে নাও, অচিরেই জানতে পারবে। (১৪) 
(৫৬) আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করি, তারা তার এক অংশ 


এ 4 


নধারত 


করে তাদের (বাতিল উপাস্যদের) জন্য, যাদের সম্বন্ধে তারা 
কিছুই জানে না।(১১9 শপথ আল্লাহর! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর, সে 


সম্বন্ধে তোমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে। ১৬ 


০০ ৫ 


(৫৭) তারা নির্ধারিত করে আল্লাহর জন্য কন্যা-সন্তান অথচ তিনি পবিক্রু 


আর তাদের জন্য তাই যাত 


রা কামনা করে! (১9 


(৫৮) তাদের কাউকে যখন 


কন্যা-সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন 


তার মুখমন্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে কিষ্ট হয়। 
(৫৯) তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় 


হতে আত্মগোপন করে; সে 


চন্তা করে যে, হীনতা সত্তেও সে তাকে রেখে 


দেবে, না মাটিতে পুতে দেবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে, তা কতই 


না নিকৃষ্ট 


[ (১২৮) 


(৬০) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য নিকৃষ্ট গুণ।(১৯ আর 


আল্লাহর জন্য রয়েছে উৎক্ষ্টুতম গুণ এবং তিনি পরাক্রমশালী, 


১৬ 


05784 5-55381য]72৬ পাশ ৮৫02 


রর £ 4৮৫1৮7৫752৮ 


৪৭০৮ 


400 280505 ০৯ যু ৭ ০৯০9 


৮ 


পু 
তত্র ৰ ৬৮ কর্ণ % ০4০ 
২০১ ৩৮৫৪ ০০০ ভা ও ০০০ 


1585 |, 54 4০০ ।1 28 ৩ ত৯41215 
গা 1১7০ ১৯9০৮ ৯5 ১-৩1৯৯5 


তাদের সামনে এসে পড়ে। 


(১০ কিন্তু মানুষ এতই অকৃতজ্ঞ যে, দুঃখ-কষ্ট (অসুখ, দরিদ্রতা, ক্ষতি ইত্যাদি) দূর হলেই আবার আল্লাহর সাথে শির্ক করতে শুরু 


করে। 


(১১) এ 
ঠিকানা। 


ট অনুরূপ যেমন পূর্বে বলেছেন, (১1 এ! 157৮ 2515: ৩5) তুমি বল, ভোগ ক"রে নাও, পরিণামে জাহান্নামই তোমাদের 


(সূরা ইব্রাহীম ৩০) 


(৭ ত 


থা, যাদেরকে এরা বিপত্তারণ, সমস্যা দূরকারী, মা*বুদ মনে ক'রে তারা তো মাটি বা পাথরের মূর্তি, জিন বা শয়তান, তাদের 


প্রকৃতত্বের জ্ঞান তাদের নেই। অনুরূপ কবরে শায়িত ব্যক্তির প্রকৃতত্বও কারো জানা নয় যে, তার সাথে কবরে কি আচরণ করা হচ্ছেঃ 


সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তালিকাভুক্ত, নাকি অপ্রিয় বান্দাদের? এ 


সব কথা কেউ জানে না। কিন্তু এই যালেমরা তাদের প্রকৃত না 


জানা সত্তেও (কেবল ধারণাবশে এশ্বরিক মর্যাদা দিয়ে) তাদেরকে অ 


ল্লাহর শরীক করে রেখেছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের (নযর- 


নিয়াষের মাধ্যমে) কিছু অংশ তাদের জন্য ধার্য ক'রে থাকে। বরং অ 


করা চলবে না। যেমন সুরা আনআমের ১৩৬নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে 


(১১) তোমরা আল্লাহর উপরে যে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ যে, তার এক ব 


হবে। 


াল্লাহর অংশ বাকী থাকলে অসুবিধা নাই; কিন্তু তাদের অংশ কম 


একাধিক শরীক আছে --এ সম্পর্কে তোমরা কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত 


(১) আরবের কয়েকটি গোত্র খখুযাআহ ও কিনানাহ) ফিরিস্তার ইবাদত করত এবং তারা বলত, ফিরিস্তারা আল্লাহর কন্যা। তাদের 


প্রথম অপরাধ হল, তারা আল্লাহর জন্য সন্তান নির্ধারণ করল; যদিও তার কোন সন্তান নেই। আর করল তা আবার কন্যা সন্তান, যা তারা 


নিজেরাই পছন্দ করত না, তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করল। যেটিকে অন্যত্র এভাবে বলেছেন, 53 1% এত ১৩৪ট। 43 5 (এ) 


(৬৯০ পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য, আর কন্যা সন্তান তার জন্য? এই প্রকার বন্টন তো অসঙ্গত। (সুরা নাজম ২ ১-২২) এখানে 


বললেন, তোমাদের কামনা পুত্রই হোক, কন্যা একটিও না হোক। 


(১৮) কন্যা জন্মের সংবাদ শুনে তাদের এই অবস্থা হয়, যা বর্ণিত হয়েছে, অথচ আল্লাহর জন্য তারা কন্যা নিধরিণ করে। তাদের সিদ্ধান্ত 


কতই না অসঙ্গত। অবশ্য এখানে এটা ভাবা 


উচিত নয় যে, মহান আল্লাহও পুত্রের তুলনায় কন্যাকে তুচ্ছ মনে করেন। না, আল্লাহর 


নিকট পুত্র-কন্যার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, অ 


1ার না লিঙ্গ বা জাতিভেদের দিক দিয়ে তুচ্ছ বা মর্যাদাসম্পন্ন করার কোন ব্যাপার আছে। 


এখানে শুধুমাত্র আর 


বদের একটি অন্যায় ও গহিত রীতিকে স্পষ্ট করাই আসল উদ্দেশ্য। যা তারা আল্লাহর ব্যাপারে পোষণ করত; যদিও 


তারাও আল্লাহর সম্মান ও বড়ত্বকে স্থী 


কার করত। যার যুক্তিসঙ্গত ফল এই ছিল যে, যে জিনিস তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করে না, 


এ 
] 


সে 


টিকে আল্লাহর জন্যও নির্ধারণ করবে 


না। কিন্তু তারা তার বিপরীত করল। এখানে শুধু এই অন্যায় আচরণকেই স্পষ্ট করা হয়েছে। 


(১১৯ অর্থাৎ, যে কাফেরদের অসৎ কর্ম বর্ণিত হল, তাদের জন্যই নিকৃষ্ট উদাহরণ বা অসদ্গুণ, অর্থাৎ অজ্ঞতা ও কুফরীর খারাপ গুণ। 


অথবা এর অর্থ এই যে, আল্লাহর জন্য স্ত্রী ও সন্তান স্থির করা নিকৃষ্ট উদাহরণ, যা পরকালে অবিশ্বাসীরা আল্লাহর জন্য ব্যক্ত করে। 
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চর ৮.৬ লু 
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(৬১) আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন, 205 0 ০ ্ এ &, 14 ০ এরা ধা 

তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তকেই রেহাই দিতেন না,১*৯ কিন্তু তিনি ৬ 

এক নিটি্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন;১১) অতঃপর ৯৯, 5৩1 ৯৪ রঃ 

যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব অথবা অগ্রগামী 

করতে পারে না। 

(৬২) যা তারা অপছন্দ করে তাই তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ 


প্রজ্ঞাময়।(১৩০) 


করে;(১০ তাদের জিহা মিথ্যা বর্ণনা করে (বলে) যে, "মঙ্গল তাদেরই  + 4 ০ 

জন্য।*৯০ সবতঃসিদ্ধ কথা যে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য আছে দোযখ এবং 18930] 01 ৮ লা ৩০০এা 

তারাই সর্বাগ্রে তাতে নিক্ষিপ্ত হবে। (১) চারি 

(৬৩) শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রসূল 4.2 $ 5071 0107 ওঠা &ও 
4 4১ 4 ৫% এ ০৪ রি” ০ রপ 

প্রেরণ করেছি; কিন্তু শয়তান এ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে রা ৫ ০6 

শোভন করেছিল/১১ সুতরাং সে আজও তাদের অভিভাবক€১) এবং ও924435 55 লা ০99 9456- 


তাদেরই জন্য মর্মন্তদ শাস্তি। 


(৬৪) আমি তো তোমার প্রতি গ্রন্থ এ জন্যই অবতীর্ণ করেছি; যাতে তারা 1.1: এও 2% (22 মা এ 4: 903 
যে বিষয়ে মতভেদ করে, তাদেরকে তুমি তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে 


(১৮) অর্ার্ তার প্রত্যেক গুণ সৃষ্টির গুণের তুলনায় মহত্তর। যেমন তার জ্ঞান অপরিসীম, তার শক্তি অতুলনীয়, তার দানশীলতা 
্টান্তবিহীন, অনুরূপ সকল গুণাবলী। অথবা এর অর্থ হল, তিনি শক্তিশালী, সৃষ্টিকর্তা, রুষীদাতা, সর্বশ্রোতা, সর্বদষ্টা ইত্যাদি (তিনি 
সর্বগুণনিধি।) (ফাতহুল ব্বাদীর) অথবা নিকৃষ্ট উপমা বলতে ক্রটি-বিষ্নুতি ও অসম্পূর্ণতা, আর উৎকৃষ্টতম উপমা বলতে সর্বতোমুখী 
পরিপূর্ণতা সর্বদিক দিয়ে আল্লাহর জন্যই। (ইবনে কাসীর) 
(১১) এটি মহান আল্লাহর সহনশীলতা এবং তার হিকমত ও সুকৌশলে দাবী যে, তিনি পাপ করতে দেখেও নিজ অনুগ্রহ ছিনিয়ে নেন 
না অথবা সত্র পাকড়াও করেন না। পক্ষান্তরে যদি তিনি পাপ সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও শুরু করেন, তাহলে যুলুম, পাপ, 
কুফরী ও শির্ক পৃথিবীতে এত ব্যাপক হয়ে গেছে যে, কোন জীবই অবশিষ্ট থাকত না। কারণ যখন পাপ ব্যাপক হয়ে পড়ে, তখন আযাবে 
সৎ লোকদেরকেও ধুংস ক'রে দেওয়া হয়। তবে তারা পরকালে আল্লাহর নিকট পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (দ্রঃ 
বুখারী ২১১৮, মুসলিম ২২০৬, ২২১০নং) 
(১০১) এটি সেই হিকমত ও যৌন্তিকতার বিবরণ, যার কারণে এক বিশেষ সময় পর্যন্ত অপরাধীকে অবকাশ দেওয়া হয়, প্রথমতঃ যাতে 
তাদের কোন ওযর-আপত্তি না থেকে যায়। আর দ্বিতীয়তঃ যাতে তাদের সন্তানদের মধ্যে কিছু ঈমানদার ও সশীল হতে পারে। 

(্ অর্থার্, কন্যা-সম্তান। আর এ পুনরাবৃত্তি তাকীদের জন্য। 
(১) এটি তাদের অন্য এক দুক্কর্মের বর্ণনা যে, তারা আল্লাহর সাথে অন্যায় আচরণ করে। তারা মিথ্যা বলে যে, তাদের পরিণাম হবে 
উত্তম, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং ইহকালের মত তাদের পরকালও হবে মঙ্গলময়। 


(১৮) অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে তাদের পরিণাম হবে "উত্তম" আর তা হল জাহান্নামের আগুন। জাহান্নামে তারাই হবে অগ্রগামী। ৮১৪ এর এই 
অর্থই হাদীসে প্রমাণিত। নবী &8 বলেছেন ০০১৯ ০ 2৫2) 0 অর্থাৎ, আমি হাওযে কাওসারে তোমাদের অগ্রবতী হব। (বুখারা 
৬৫৮৪, মুসলিম ১৭৯৩নং) ০১৮১৬ এর অন্য এক অর্থ এই করা হয়েছে "বিস্ৃত”, অর্থাৎ, জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পর তাদেরকে ভুলে 
যাওয়া হবে। 

(১১) যার কারণে তারা নবীদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল; যেমন হে নবী! তোমাকে কুরাইশরা মিথ্যাজ্ঞান করছে। 

(১) ১%। (আজ) বলতে পার্থিব সময়কে বুঝানো হয়েছে। যেমন অনুবাদে তা সুস্পস্ট। অথবা “আজ” বলতে পরকাল বুঝানো হয়েছে। 
কারণ সেখানেও সে তাদের অভিভাবক ও সঙ্গী হবে। ৭৪4 এর ৯ (তাদের) বলতে মক্কার কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 


শয়তান যেমন পূর্বের জাতিসমূহকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তেমনি আজও সে মক্কার কাফেরদের বন্ধু যে তাদেরকে রিসালতকে মিথ্যা ভাবতে 
বাধ্য করছে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৪৭৬ সূরা নাহল 


পার'১) এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ নির্দেশ ও দয়া স্রূপ। 


(৬) আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর তার দ্বারা তিনি 
ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুনজীবিত করেন; অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে 
সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা শ্রবণ করে। 

(৬৬) অবশ্যই (গৃহপালিত) চতুষ্পদ জন্তর'*”» মধ্যে তোমাদের জন্য 
শিক্ষা রয়েছে; ওগুলির উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে 
তোমাদেরকে আমি পান করাই বিশুদ্ধ দুধ যা পানকারীদের জন্য 
সুস্বাদু। (১৮) 

(৬৭) আর খেজুর ও আঙ্গুর ফল হতে তোমরা মদ(১*১ ও উত্তম খাদা 
গ্রহণ ক'রে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য 
রয়েছে নিদর্শন। 

(৬৮) তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ(১৯) করেছেন যে, তুমি 
গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। 


(৬৯) এরপর প্রতোেক ফল হতে আহার কর, অতঃপর তোমার 
প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর; ওর উদর হতে নির্গত হয় 
নানা রঙের পানীয়;১৯ যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগমুক্তি।(১%) 


১৬ 
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এর্টি 4 


(১৮) এতে নবী &৪-এর দায়িত্ব বিবৃত হয়েছে যে, বিশ্বাস ও শরীয়তের 


বিধি-বিধানের ব্যাপারে ইয়াহুদী-খিষ্টানদের মাঝে, অনুরূপ 


অগ্নিপূজক ও মুশরিকদের মাঝে এবং অনান্য ধর্মাবলম্বী লোকেদের মাঝে যে সব মতপার্থক্য রয়েছে, তা এমনভাবে আলোচনা কর, 
যাতে ন্যায়-অন্যায় ও হক-বাতিল স্পষ্ট হয়ে যায়। যাতে মানুষ হককে গ্রহণ করতে ও বাতিলকে বর্জন করতে পারে। 


(১) ;০ (গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু) বলতে উট, গরু, ছাগল ও ভেঁড়াকে বুঝানো হয়েছে। 


(১৮) এই চতুষ্পদ জন্তুরা যা কিছু খায় তা পেটে যায়, আর তা থেকে দুধ, 


রক্ত, গোবর ও প্রস্রাব তৈরী হয়। রক্ত শিরা-উপশিরায়, দুধ 


স্তনে, অনুরূপ গোবর ও প্রস্রাব নিজ নিজ জায়গায় পৌছে যায়। দুধে না রক্তের মিশ্রণ থাকে, আর না গোবর ও প্রস্রাবের দুর্সন্ধ; বরৎ তা 


নর্মল সাদা ও পরিক্ষার হয়ে বের হয় এবং তা পানকারীর জন্য হয় সুস্বদু। 


(১) এই আয়াত তখন অবতীর্ণ হয় যখন মদ হারাম হয়নি, সেই জন্য হালাল (পবিত্র) জিনিসের সাথে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 


কিন্তু এতে 1১, এর পর ০... ও) এসেছে যার মধ্যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে মদ উত্তম খাদ্য নয়। তাছাড়া এই সুরাটি মন্কায় অবতীর্ণ 


যার মধ্যে মদ অপছন্দনীয় পানীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে মদীনায় অবতীর্ণ সুরাগুলিতে ধীরে ধীরে তা হারাম করা হয়েছে। 


(১১) ৪৯১ থেকে এখানে ইলহাম (অন্তরে প্রক্ষেপণ) বা এমন জ্ঞান-বুদ্ধি যা নিজ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরণ করার জন্য প্রত্যেক জীবকে 


(১) মৌমাছি প্রথমে পাহাড়ে, গাছে, মানুষের ঘরের উচু ছাদে এমনভাবে মৌচাক তৈরী করে যে, মাঝে কোথাও ফাক থাকে না। তারপর 


বাগান, জঙ্গল, পাহাড় ও উপতাকায় (অনুরূপ ফুলে ভরা শস্যক্ষেতে) ঘুরে বেড়ায় এবং প্রত্যেক ফুল-ফলের মধু ও রস আহরণ করে 


আল্লাহ পানীয় বলে উল্লেখ করেছেন। 


পেটে জমা করে। আর যে রাস্তায় যায় সেই রাস্তায় ফিরে এসে মৌচাকে গিয়ে বসে। যেখানে তার মুখ দিয়ে মধু উগরে দেয়, যাকে মহান 


(১০) লাল, সাদা, নীল, হলুদ বিভিন্ন রঙের। যে ধরনের ফুল-ফল ও ক্ষেত থেকে তারা মধু সংগ্রহ করে, সেই হিসাবে তার রও ও স্বাদ 


বিভিন্ন হয়ে থাকে। 


(১৮) ০ (রোগমুক্তি) অনির্দিষ্ট বাহুল্য বর্ণনার জন্য। অর্থ, মধুতে বহু রোগের আরোগ্য রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, এটি সকল 


রোগের উঁষধ। স্ৃস্থ্য বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, মধু অবশ্যই আরোগ্য দানকারী আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক এক পানীয়, তবে 


বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য; সকল রোগের জন্য নয়। হাদীসে বর্ণিত, নবী ঞ&৪ মিষ্টি জিনিস ও মধু পছন্দ করতেন। (বুখারী ঃ পানীয় 


০6৫ তি 


অধ্যায়) অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি & বলেছেন, “তিনটি জিনিসে আরোগ্য রয়েছে; শিঙ্গা লাগানোতে, মধু পান করাতে ও 


দাগানোতে। তবে আমি আমার উম্মতকে দাগাতে নিষেধ করছি।” (বুখারী £ মধু দ্বারা চিকিৎসা পরিচ্ছেদ) হাদীসে এক 


১ 
] 


5 ঘটনাও 


এসেছে। নবী ৪ পাতলা পায়খানার এক রোগীকে মধু পান করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাতে তার রোগ আরো বেড়ে গেল। তিনি 


দ্বিতীয়বার আবার মধু পান করার পরামর্শ দিলেন। যাতে রোগীর পুরাতন মল বেরিয়ে আসতে লাগল। রোগীর বাড়ির লোকেরা ভাবল যে, 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৪ পারা ৪৭৭ 


অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। 


(৭০) আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের 
মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে উপনীত করা হয় 


পরব) লতা 7 লিজ এরি এ 
নিকুষ্টতম বয়সে; ফলে সে যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে সঙ্ঞান থাকে না; ১৯০ 27৮০১2৭৮৭1৩] ভিত পক উ৩ 
আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। 

ী প০ ০ ৩৮০৪ ৮: ১4০৮2. পক তে 
(৭১) আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব ১01৮০ 352] ০০ ০৬০ পিছ এজ এও 


দিয়েছেন, যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস... ,. ফিরা যারা র্যা 
দাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ হতে এমন কিছু দেয় না, যাতে 4৯ -১$১ ৮4০44 ৩ ৬৯৪০ ০ 9৮১ 
তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়; ১৯) তবে কি তারা আল্লাহর পেট )১১০401 22258 মি টু 
অনুগ্রহকে অস্বীকার করে? (৯) . 

০৬. এট পাত 5 ৮ ০52 ১৫ ৩৮ ক তি আর, 
(৭২) আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই জোড়া সৃষ্টি ঢা ৮ ০91690123২০] ৩৪ ৮৩ ০ খা? 
করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্র সৃষ্টি ₹ 74 ০. ১: ০71, ূ 
করেছেন এবং উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন; তবুও কি তারা ভএগএা 0750 ৪৮০৮৯৩ ওভ পচা) 
মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে।১*) এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 


০ ঞ চে 
] 


৫ & 2৮৮78 পক ৪০ সি “৫ 
0525৩ ৮৯ এ ০০ ০১৪৮ ০৮৪6১ 
(৭৩) তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করে, তারা তাদের জন্য ৩2 7) 2 126 বু ৫ ঞ্া 
আকাশমন্ডলী অথবা পৃথিবী হতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করার পিয়ার ০ ক 
শক্তি রাখে না এবং তারা কিছুই করতে সক্ষম নয়। (১? 0১ ০১০০০০ ১3 ৩০৯০০339-না 
(৭৪) সুতরাং তোমরা আল্লাহর সদৃশাবলী স্থির করো না।১১ নিশ্চয় 0৯5 খুঁ 259 এহঞা রী 0৬৭ 41555 ১ 
আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। 


4 ক এ 22 পাশ 
০৯ ০2. ০৪০৯৪ 


রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার এক ভাই আবার নবী ৯৪-এর নিকট এল। তখন তিনি বললেন, “আল্লাহ সত্য, তোমার ভায়ের পেট মিথ্যা। যাও, 
তাকে আবারো মধু পান করাও।” অতঃপর তৃতীয়বার মধু পান করালে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। (বুখারী, মুসলিম) 

(১৯) যখন মানুষের স্বাভাবিক বয়স পার হয়ে যায়, তখন তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এমন কি কখনো কখনো স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ 
লোপ পায়, ফলে সে এক শিশুতে পরিণত হয়। এটিই হল ১»এ। 4১) (স্থুবিরতা) যা হতে নবী $&ও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। 


(২৮) যখন তোমরা নিজ দাসদেরকে এত সম্পদ ও জীবনোপকরণ দাও না, যাতে তারা তোমাদের সমান হয়ে যায়, তখন আল্লাহ 
কিভাবে পছন্দ করতে পারেন যে, তারই কিছু দাসকে তার শরীক ক;রে তার সমতুল্য ক'রে দাও। এই আয়াতে এটিও প্রমাণিত হল যে, 
আর্থিক বিষয়ে মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়, তা আল্লাহর সুষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসারী। পৃথিবীর কোন মানব-রচিত সংবিধান 
কে আইনের বলে দূর করতে পারে না, যেমন সমাজতন্বে তা বিদ্যমান। জীবিকা বন্টনের সমতা প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রকৃতিবিরদদ্ধ অপচেষ্টা 
কণরে বরং প্রত্যেকেই জীবিকা সন্ধানের সমান সুযোগ সৃষ্টি ক”রে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। 
*) আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ হতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে নযর-নিয়ায বের করে, আর এভাবে তারা আল্লাহর (নিয়ামতের) অনুগ্রহের 
কৃতজ্ঞতা করে। 
(১৯) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ আয়াতে বর্ণিত নিজ নিয়ামতের কথা উল্লেখ ক'রে প্রশ্ন করেন যে, সব কিছুর দাতা মহান আল্লাহ; কিন্তু 
তবুও কি তারা তাকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করবে ও অন্যের কথাই মানবে? 

(১) অর্থাৎ, আল্লাহকে ছেড়ে তারা এমন কিছুর ইবাদত করে, যাদের কোন জিনিসের উপর কোন ক্ষমতাই নেই। 

(১) যেমন, মুশরিকরা উদাহরণ দিয়ে থাকে যে, যদি রাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে হয় বা তার নিকট থেকে কোন কাজ নিতে হয়, তাহলে 
রাজার নিকট সরাসরি যাওয়া যায় না; বরং তার নিকটতম লোকেদের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ করতে হয়, (উকিল ধরতে হয়,) তবেই 
রাজার নিকট পৌছনো সম্ভব হয়। অনুরূপ আল্লাহ অত্যন্ত মহান ও বিশাল রাজা। তার নিকট পৌছনোর জন্য আমরা এই সব উপাস্যদের 
উপাসনা করি বা বুযুর্গদেরকে অসীলা ও মাধ্যমরূপে ব্যবহার করি। মহান আল্লাহ এর উত্তরে বলেন, তোমরা আল্লাহকে নিজেদের উপর 

অনুমান করো না এবং তার জন্য কোন উপমা, দৃষ্টান্ত বা সদৃশ পেশ করো না। কারণ তিনি অনুপম্ঃ তার কোন উপমা নেই। তিনি একক; 
টার কোন সদৃশ নেই। তারপর মানুষ রাজা না গায়বী খবর জানে, আর না সে সব সময় সবার নিকট উপস্থিত, না সে সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা 
যে, বিনা কোন মাধ্যমে প্রজাদের অবস্থা ও তাদের প্রয়োজন জানতে সক্ষম। অন্যথা মহান আল্লাহ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, দৃশ্য-অদৃশ্য 
প্রত্যেক বস্তর খবর রাখেন। রাত্রির অন্ধকারে সংঘটিত কর্মও তিনি দেখতে পান। প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগও জানতে-শুনতে সক্ষম। 

অতএব কিভাবে একজন পার্থিব রাজা ও শাসকের সাথে মহান রাজা আল্লাহর তুলনা ও সাদৃশ্য হতে পারে? 
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৪৭৮ সুর) ৮7হলে 


(৭৫) আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের যে কোন 
কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে আমি নিজের 
পক্ষ হতে উত্তম জীবিকা দান করেছি এবং সে তা হতে গোপনে ও 
প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারা কি একে অপরের সমান?১১) সকল প্রশংসা 
আল্লাহরই প্রাপ্য। বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। 

(৭৬) আল্লাহ আরো উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির; ওদের একজন 
বোবা, সে কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার প্রভুর উপর বোঝা 
স্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন, সে ভাল কিছুই করে 
আসতে পারে না; সে কি সমান হবে এ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ 
দেয়(৮৯ এবং যে আছে সরল পথে? 


(৭৭) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই) এবং 

কিয়ামতের ব্যাপার তো চক্ষর পলকের ন্যায়, বরং তার চেয়েও সত্তুর। নিশ্চয় 
০২ 

আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (১১) 


(৭৮) আর আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ 
হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না) এবং তিনি 
তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়; (৮) 
যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৯) 
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(১) কেউ কেউ বলেন, এটি পরাধীন দাস ও স্বাধীন মানুষের উপমা; প্রথমজন দাস ও দ্বিতীয়জন স্বাধীন। এরা দুজনই সমান নয়। আবার 


কেউ বলেন, এটি মু'মিন ও কাফেরের উপমা; প্রথমটি কাফের আর দ্বিতীয়টি মু'মিনের। এরাও সমান নয়। কেউ বলেন, এটি আল্লাহ ও 


গায়রুল্লাহ (দেবদেবীর) উদাহরণ; প্রথমটিতে আল্লাহ ও দ্বিতীয়টিতে দেবদেবীকে বুঝানো হয়েছে। এরা পরস্পর সমান নয়। অর্থ এই যে, 


একজন দাস ও অপরজন স্বাধীন; যদিও তারা দু'জনই মানুষ, দু'জনই আল্লাহর সৃষ্ট, অনেক জিনিস দুজনের মধ্যে সমানভাবে 


কিভাবে সমান হতে পারে? 
(০) এটি আরো একটি উপমা যা প্রথমটির চেয়ে স্পষ্টতর। 


বদ্যমান, তা সন্্েও মর্যাদা ও সম্মানে তাদেরকে তোমরা সমান সমান মনে কর না। তাহলে মহান আল্লাহ ও পাথরের মুর্তি বা কবর 


(১) আর প্রত্যেক কাজে সক্ষম। কেননা, সে সব কথা বলতে ও বুঝতে পারে এবং সে সরল পথে চলমান। অর্থাৎ এমন রাস্তায় চলে 


যাতে কোন অতিরঞ্জন, গোড়ামি ও বাড়াবাড়ি নেই। যেমন তাতে কোন প্রকার বক্রতা, অবহেলা ও ক্রটিও নেই। এই ব্যক্তি এবং সেই 


ব্যক্তি যে বোবা, যে কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং যে তার প্রভুর উপর বোঝা স্বরূপ, যেরাপ এরা উভয়ে এক সমান নয়, অনুরূপ 


মহান আল্লাহ এবং যাদেরকে এরা তার সাথে শরীক করে, তারাও সমান নয়। 


(১৮) অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য অদৃশ্য ও গায়বী জিনিস ও জ্ঞান আছে, যার মধ্যে কিয়ামত কখন হবে তার জ্ঞান অন্যতম। 
এ সকলের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। এই কারণে ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই, এ সব মূর্তিরা বা মৃত ব্যক্তিরা নয়, যাদের 


কোন জ্ঞানই নেই এবং কারো লাভ-ক্ষতি করার ক্ষমতাও নেই। 


(১) মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতার একটি প্রমাণ যে, এত বিশাল পৃথিবী 


তার আদেশে চোখের পলকে বা তার চেয়েও কম সময়ে ধংস 


হয়ে যাবে। এটি অতিরঞ্জিত কথা নয়; বরং বাস্তব সত্য। কারণ তার ক্ষমত 


এ 


অপরিসীম। যার অনুমান আমরা করতেই পারি না। তিনি যা 


চান ৩5 (হও) শব্দ দিয়ে তা হয়ে যায়। কিয়ামতও তার ৩ বলাতেই সংঘটিত হবে। 


(১) ৬৪ অনিিষ্ট। অর্থাৎ, তোমরা কিছুই জানতে না। না ভাল-মন্দ, আর 


নালাভ-নোকসান। 


(১) যাতে কান দ্বারা তোমরা শব্দ শুনতে পারো, চোখ দ্বারা সকল জিনিস দেখতে পারো। আর অন্তর অর্থাৎ, জ্ঞান (কেননা অন্তর 


জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল) দান করেছেন, যাতে নানা জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারো, লাভ-ক্ষতি বুঝতে পারো। মানুষ ধীরে ধীরে যত বড় 
হয়, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তি বাড়তে থাকে। এমন কি যখন সে পূর্ণ বয়সে (পূর্ণ যৌবনে) পদার্পণ করে, তখন তার এ সকল শক্তিও 


পরিপূর্ণতা লাভ করে। 


(১) এই সকল শক্তি মহান আল্লাহ এই জন্য দান করেছেন, যাতে মানুষ এই সব অপ্রপ্রত্যঙ্গ এমনভাবে ব্যবহার করবে, যাতে আল্লাহ 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৪ পারা 


(৭৯) তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শুন্যগর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন পাখিদের 
প্রতি? আল্লাহই ওদেরকে স্থির রাখেন।(১৬) অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে 
বশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। 

(৮০) আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেছেন তোমাদের আবাসস্থল এবং 
তিনি তোমাদের জন্য পশু-চর্মের তীবুর ব্যবস্থা করেছেন; যা তোমরা 
ভ্রমণকালে ও অবস্থানকালে সহজে বহন ক"রে থাক।(৯৬৯ আর তিনি 
তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু 
কালের গৃহসামন্্রী ও ব্যবহার্য উপকরণ।(১৬) 


(৮১) আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা হতে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার 
ব্যবস্থা করেছেন) এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা 
করেছেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বন্ত্রের যা 
তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের 
জন্য বর্মের, ওটা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে।(৯৯ এইভাবে তিনি তোমাদের 
প্রতি তার অনুগ্রহ পর্ণ করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। 

(৮২) অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমার কর্তব্য তো 
শুধু স্পষ্টভাবে বাণী পৌছিয়ে দেওয়া। 

(৮৩) তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চিনে নেয়, অতঃপর তা অস্বীকার করে। 
আর তাদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী। (১৬) 


(৮৪) যেদিন আমি প্রত্যেক জাতি হতে এক একজন সাক্ষী দাড় 
করাব।(৬১ অতঃপর সেদিন অবিশ্বাসীদেরকে (ওযর পেশ করার) 
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আল্লাহ বলেন, “আমার বান্দা যে সব জি 


করেছি। তাছাড়া নফল ইবাদত দ্বারাও সে আমার অ 


ধক নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হয়। পরিশেষে অ 


নস দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হল আমি যা তাদের উপর ফরয 


[ামি তাকে ভালবাসতে শুর করি। আর 


যখন আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে, তার 


হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে, তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। 


সেচাহলে তাকে দানক 


র, আশ্রয় চাহলে 


তাকে আশ্রয় দিই।” 


(বুখারী £ কিতাবুর রিক্নাক্‌) কিছু লোক এই হাদীসের ভুল অর্থ নিয়ে অ 


ললাহর অলাদেরকে আ 


ল্লাহ্‌ প্রদত্ত শক্তির মা 


লক বলে মনে করে। 


অথচ হাদীসের স্পষ্ট অর্থ হল যে, যখন বান্দা আল্লাহর ইবাদত ও অ 


নুগত্যে নিষ্ঠাবান হয়। তখন তার প্রতিটি কর্ম আল্প 


[হর সন্তুষ্টির 


জন্য হয়ে থাকে। সে তার কান দিয়ে এ কথাই শোনে, চোখ দিয়ে এ জি 


নসই দেখে, যাতে আল্লাহর অনুমতি অ 


[ছে। যে জিনিস হাত দিয়ে 


ধরে বা যে পথে চলে, তা শরায়ত সম 


খিতি। আল্লাহর অবাধ্যতায় তা ব্যবহার করে না; বরং তা একমাত্র তার অ 


[নুগত্যে ব্যবহার করে। 


(৮) তিনি তো আল্লাহই, যিনি পক্ষ 


কুলকে এভাবে উড়ার এবং বাতাসকে তাদের ভাসিয়ে রাখার শক্তি দান করেছেন। 


(১১১ অর্থৎ চামড়ার তৈরী তাবু যা তোমরা সফরে সহজেই বহন করতে পারো এবং প্রয়োজনমত তাকে ব্যবহার ক:রে খান্ডা ও গরম 


হতে নিজেদেরকে রক্ষা কর। 


(১৮) ১ শব্দটি ৪৯০ এর বহুবচন, ভেড়ার লোমকে বুঝায়, 51 শব্দটি ১ এর বহুবচন, উটের পশম ১৮৩1 শব্দটি »-₹এ এর 


বহুবচন দুষ্বা-ছাগলের লোমকে বুঝায়। এ সব দ্বারা বিভিন্ন জিনিস তৈরী হয়। যার দ্বারা মানুষ উপার্জন করে ও এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত 


উপকৃতও হয়। 
(১) অথণ্ি গাছ সৃষ্টি করেছেন; যার থেকে ছায়া পাওয়া যায়। 


(১) অর্থাণ্, উল ও সুতোর পোশাক যা সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় এবং লোহার বর্ম, শিরক্ত্রাণ, যা যুদ্ধে পরা হয়। 


(১৮) অর্থাৎ, তারা এ কথা জানে ও বুঝে যে, এই সকল নিয়ামতের সৃষ্টিকর্তা ও তা ব্যবহারযোগ্য করার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ, 


তবুও তারা তাকে অস্বীকার করে আর অধিকাংশ অক্তজ্ঞতা করে, অথা্ি আল্ল 


[হকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করে। 


(৮) অর্থাৎ, প্রত্যেক নবী তীর জাতির জন্য সান্ষ্য দেবেন যে, তিনি তাদের 


নকট আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা 


অগ্রাহ্য করেছিল। এ সকল কাফেরদেরকে অজুহাত পেশ করার কোন সুযোগ দেওয়া হবে না। কারণ তাদের 


নকট কোন অজুহাতই 


থাকবে না। আর না তাদেরকে প্রত্যাবর্তন বা অসন্তোষ দুর করার সময় দেওয়া হবে। কারণ তার প্রয়োজন তখন হয়, যখন কাউকে 


সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে। ০৯৪-৫ 3 এর অন্য এক অর্থ হল, তাদেরকে আল্লাহকে স্তুষ্ট করার কোন সুযোগ দেওয়া হবে না। 
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অনুমতি দেওয়া হবে না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেওয়া 
হবে না। 

(৮৫) যখন সীমালংঘনকারীরা তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের 
শান্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন টিল দেওয়াও হবে না। (১৬১ 


(৮৬) অংশীবাদীরা যাদেরকে আল্লাহর অংশী করেছিল, তাদেরকে যখন 
দেখবে তখন বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদের অংশী, 
যাদেরকে আমরা তোমার পরিবর্তে আহবান করতাম। অতঃপর 
প্রত্যুত্তর তারা তাদেরকে বলবে, “তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।” (৯) 


(৮৭) সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে 
মিথ্যা উদ্ভাবন করত, তা তাদের নিকট হতে উধাও হয়ে যাবে। 


(৮৮) আমি অবিশ্বাসীদের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীদের শাস্তির 
উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব) কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। 


(৮৯) সেদিন প্রত্যেক জাতিতে তাদেরই মধ্য হতে তাদেরই বিপক্ষে এক 
একজন সাক্ষী দাড় করাব এবং ওদের বিষয়ে তোমাকে আমি আনব 
সাক্ষীরপে।(,৭) আর আমি তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক 
বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ'১*১ এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের 
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কারণ সে সুযোগ তাদের পৃথিবীতে দেওয়া হয়েছিল; যা ছিল কর্মস্থল। পরকাল কর্মস্থল নয় বরং প্রতিদান দেওয়ার দিন। সেখানে মানুষ 


পৃথিবীতে যা করেছে, তার প্রতিদান পাবে। সেখানে কারো কিছু আমল করার সুযোগ থাকবে না। 


(১৮) শাস্তি লঘু বা কম না করার অর্থ, মাঝে কোন বিরতি দেওয়া হবে না; বরং অবিরাম শাস্তি হতে থাকবে। যেমন তাদেরকে কোন টিল 


বা অবকাশও দেওয়া হবে না; বরং তাদেরকে তৎক্ষণাৎ লাগাম দিয়ে ধরে লোহার শিকলে বেঁধে জাহান্নামে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া 


হবে। অথবা তওবা করার সুযোগ দেওয়া হবে না। কারণ পরকাল কর্মস্থল নয়; প্রতিদান দিবস। 


(১) আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতকারীরা তো নিজেদের এই দাবিতে মিথ্যাবাদী হবে না, কিন্তু যাদেরকে তারা আল্লাহর শরীক করত, 


তারা বলবে যে, এরা মিথ্যাবাদী। অথবা এখানে তাদের শির্ক করার কথা খণ্ডন করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক করার 


ব্যাপারে এরা মিথ্যাবাদী; আল্লাহর শরীক কি কেউ হতে পারে? অথবা এই কারণে তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলবে যে, তারা তাদের 


শির্ক, ইবাদত ও পুজা সম্পর্কে অবগতই ছিল না। যেমন কুরআন কারীম এ কথাটিকে বহু জায়গায় উল্লেখ করেছে। যেমন, 440 525) 


(95953159505 ১০০ ৪ ০1৪) ৫1৯5 অর্থাৎ, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষীর জন্য যথেষ্ট যে, আমরা তোমাদের 


হবাদত সম্বন্ধে অবগত ছিলাম না। (সুরা ইউনুস ২৯) আরো দেখুন ঃ সুর 


আহক্বাফ ৫-৬ সুরা মারয়্যাম ৮ ১৮২, সুরা আনকাবৃত ২৫ 


সুরা কাহফ ৫€২নং ইত্যাদি আয়াত। এর একটি অর্থ এও হতে পারে যে, আমরা তোমাদেরকে আমাদের ইবাদত করতে কখনও বলিনি। 


সেই জন্য তোমরাই মিথ্যাবাদী। আল্লাহর সাথে কৃত উক্ত শরীকরা যদি পাথর বা গাছপালা হয়, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের বাকশক্তি 


দান করবেন। আর জ্বিন-শয়তান হলে তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর য 


দ শরাক আল্লাহর নেক বান্দা হয়ে থাকেন, যেমন বহু নেক, 


পরহেযগার ও বুযুর্গ আল্লাহর ওলীদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকা হয়, তাদের নামে নযর মানত করা হয়, তাদের কবরে গিয়ে এমন 


তা"যীম করা হয়, যেমন ভয় ও আশার সাথে কোন দেবদেবীর করা হয়, মহান আল্লাহ চারের হাশরের মাঠে নির্দোষ ঘোষণা করবেন। 


আর যারা তাদের ইবাদত করত, তাদেরকে জাহানামে ঠেলে দেওয়া হবে। যেমন ঈসা ৯৬৪-এর সাথে আল্লাহর প্রশ্নোত্তর সুরা মায়েদার 


শেষের দিকে (১১৬-১১৮নং আয়াতে) বর্ণিত হয়েছে। 


(১৮) যেমন জান্নাতে জান্নাতবাসীদের মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন হবে, অনুরূপ জাহান্নামে কাফেরদের আযাবও বিভিন্ন ধরনের হবে। যারা নিজেরা 


পথভ্রষ্ট হওয়ার সাথে সাথে অপরকে পথভ্রষ্ট করার কারণ হয়েছিল, তাদের আযাব অন্যের তুলনায় কঠিনতর হবে। 


(১০ অর্থার্, প্রত্যেক নবী তার জাতির জন্য সাক্ষ্য দেবে এবং নবী & ও তার উন্মত অন্যান্য সকল নবীদের ব্যাপারে সাক্ষী দেবেন যে, 


তারা সত্যবাদী; তাঁরা অবশ্যই তোমার বাণী পৌছে দিয়েছিলেন। (বুখারী ঃ তফসীর সুরা নিসা) 


(১১ গ্গরন্থ” বলতে আল্লাহর কিতাব ও নবী &-এর ব্যাখ্যা অর্থাৎ হাদীসকে বুঝানো হয়েছে। মহানবী £& নিজ হাদীসকেও আল্লাহর 


কতাব” বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন এক চাকরের প্রভূ- পত্রীর সাথে 


ব্যভিচারের ঘটনা ইত্যাদিতে উল্লিখিত। (দেখুন £ বুখারী ঃ 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৪ পারা 


জন্য, পথনির্দেশ, করুণা ও সুসংবাদ স্বরাপ। 


(৯০) 


দানের 


নশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে 
নর্দেশ দেন এবং তিনি অন্নীলতা, অসংকার্য ও সীমালংঘন করা 


হতে নিষেধ করেন।(১৯ তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন; যাতে তোমরা 


শিক্ষা গ্রহণ কর। 


(৯১) তোমরা যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর, তখন আল্লাহর অঙ্গীকার 


পুরণ করো এবং আল্লাহকে তোমাদের যামিন ক'রে শপথ দৃঢ় করবার 


পর তোমরা তা ভঙ্গ করো না)১৩ তোমরা যা কর, অবশ্যই আল্লাহ তা 


জানেন। 


৪৮১ 


+ [285254424৮6 
০৮০০ ০৮১৮০ ৪০৫০০ 


২০ এ১ ৬ ৩? ০5০৪ ৩ কা 
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কিতাবুল মুহারেবীন, কিতাবুস স্বালাত প্রভৃতি) আর 'প্রত্যেক বিষয়” বলতে অতীত ও ভবিষ্যতের এমন সংবাদ যার জ্ঞান রাখা 


উপকারী ও আব্যশিক। অনুরূপ হালাল হারামের 


বন্তারিত আলোচনা এবং দ্বীন ও দুনিয়ার এমন সব কথা বা ইহকাল ও পরকালের 


এমন সব ব্যাপার যা মানুষের জানা প্রয়োজন; কুরঅ 


ন ও হাদীস উভয়েই সে সব পরিক্ষারভাবে বর্ণিত হ্য়েছে। 


(১) এ এর 


প্রসিদ্ধ অর্থ ন্যায়পরায়ণতা (সুবিচার)। অথাৎ, ঘর-পর সকলের ব্যাপারে সুবিচার করা। কারো সাথে শক্রতা, ঝগড়া, 


ভালবাসা বা আত্মীয়তার কারণে সুবিচার যেন প্রভ 
না করা, এমন 


কি দ্বীনের ব্যাপারেও। কেননা, ছবীনের মধ্যে ১১ 


বত না হয়। এর দ্বিতীয় অর্থ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা এবং কোন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি 


এর পরিণাম সীমা অতিত্রম বা অতিরঞ্জন করা যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। 


পক্ষান্তরে এর 


বপরীত ১১৮ এর অর্থ দ্বীনের মধ্যে অলসতা করা; অ 


র এটিও অপছন্দনীয়। ১.৯! এর একটি অর্থ সদাচরণ, ক্ষমা ও 


দ্বতীয় অর্থ এহসানি বা অনুগ্রহ করা; ওয়াজিব (প্রাপ্য) অ 


ধিকারের চেয়ে বেশি দেওয়া বা ওয়াজেব (কর্তব্য) কাজের অধিক 


কোন শ্রমিকের পারিশ্রমিক ঠিক হয়েছে এক শত টাকা, 


কন্তু দেওয়ার সময় একশত দশ বা 


বশ টাকা দেওয়া। এক শত 


টাকা দেওয়া এটি ওয়াজেব প্রোপ্য) অধিকার, আর এটাই সুবিচার, আর দশ বিশ টাকা বেশি দেওয়া এটাই হল এহসান বা অনুগ্রহ। 


সুবিচার দ্বারা সমাজে শান্তি প্রতি 


ত হয়, কিন্তু সদাচরণ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বার 


সমাজে অধিক সৌন্দর্য, সৌহার্দ্য ত্যাগ-তিতিক্ষার স্পৃহা 


সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে ফরয কাজ সম্পাদন করার সাথে সাথে নফল কাজে আগ্রহী হওয়া কর্তব্যের চাইতে বেশি আমল। যার দ্বারা 
আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য লাভ হয়। এহসানের তৃতীয় অর্থ ঃ ইবাদত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা ও তা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা। 


যার হাদীসে 9১ এ এ/॥ ৬৩ 0 (আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে কর, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ) বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এও প্ঞর! 


৯১। আত্তীয়-স্জনের অধিকার আদায় করা, অর্থাৎ, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। এটাকেই হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় 


রাখা বলা হয়েছে এবং তার প্রচুর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুবিচার, সদাচরণ অনুগ্রহের পর এর পৃথকভাবে উল্লেখ জ্ঞাতি-বন্ধন বজায় 
রাখার গুরুত্বকে আরো অধিকরূপে বাড়িয়ে তোলে। «০ অশ্লীল কাজ, আজকাল অশ্লীলতা এত ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, তার 


নামই সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রগতি ও শিল্পকলা হয়ে গেছে! অথবা 


চত্ত-বিনোদন ব 


মনোরঞ্জনের নামে তাকে বৈধ করে নেওয়া হয়েছে। 


তবে সুন্দর লেবেল লাগালে কোন জিনিসের আসলতৃ পাল্টে যায় না। অ 


নুরূপ ইসলাম ব্যভিচার ও তার সকল ছিদ্রপথ্ নাচ, পর্দাহীনতা, 


ফ্যাশন-প্রবণতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং অনুরাপ লত্ভাহী 


নতা প্রদর্শনকে অন্্রীলতা বলে অভিহিত করেছে। তার নাম যত 


সুন্দরই হোক না কেন; পাশ্চাত্য হতে আমদানীকৃত নোংরামি কোন মতেই বৈধ হতে পারে না। ১০ (গর্হিত) প্রত্যেক সেই কাজ, যা 


শরীয়তে অবৈধ। অর্থ অত্যাচার ও সীমালংঘন করা। একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, অ 


তীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ও অত্যাচার করা 


এই দুই পাপ মহান আল্লাহর নিকট এত ঘৃণিত যে, আল্লাহর পক্ষ হতে পরকাল ছাড়া পৃথিবীতেই তার তৎক্ষণাৎ শাস্তির আশংকা থেকে 


যায়। (ইবনে মাজাহ কিতাবুয যুহদ) 


(১১) এক প্রকার কসম বা শপথ হল, যা কোন কথা; অ 


ঈগীকার, প্রতিশ্রু 


হল, যা অনেকে কোন সময় কসম ক'রে বলে থাকে, "আমি এই কাজ 


তি, প্রতিজ্ঞা বা চুক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য করা হয়। আর দ্বিতীয় 
করব বা আমি এই কাজ করব না।” এখানে প্রথম অর্থে ব্যবহার 


হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, তোমরা শপথ ক'রে আল্লাহকে যামিন করেছ, অতএব এখন তা ভঙ্গ করো না। বরং সে অঙ্গীকার পুরণ কর, যার 


জন্য তুমি শপথ করেছ। কারণ, দ্বিতীয় শপথের ব্যাপারে হাদীসে আদেশ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি কোন কাজের জন্য শপথ করে সে 


যদি বুঝে যে বিপরীত করলে তার মঙ্গল হবে, তাহলে তার উচিত, যাতে মঙ্গল রয়েছে সে যেন সেই কাজ করে এবং শপথের কাফফারা 


দিয়ে দেয়। (মুসলিম ১২৭২নং) নবী &$-এর আমলও অনুরাপ ছিল। (বুখারী ৬৬২৩, মুসলিম ১২৬৯নং) 
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৪৮২ সুরা নাহল ১৬ 


৫৮০ 


(৯২) তোমরা সে নারার মত হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত ক'রে 1৫ ০ 2% 45605 0676 4৮5 টড খু? 
পাকাবার পর ওর পাক খুলে নষ্ট ক'রে দেয়; ১৯ তোমরা পরস্পরের মাঝে $ঃ রিজারাা 

ধোকা স্বরূপ তোমাদের শপথকে ব্যবহার করে থাক;১০ যাতে একদল 0 ০৬৩ ্ 793 ১১ ১৩ ২০১০৪ 
অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হয়/১১ আল্লাহ তো এটা দ্বারা শুধু চর (তে? । রা হা 2275 9 হা রি রি ঞ 
তোমাদেরকে পরীল্মা করেন। আর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করতে [য়িতা রর 
আল্লাহ কিয়ামতের দিন তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবেন। 1০৯০৪ ৪2৩ ৩ হাট 
(৯৩) যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদেরকে এক জাতি করতে রি পি ৪0 রে ১:৮৭ এ 0 %$ 
পারতেন; কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সপথে - ;.. 55 0 5, ত 5 0 
পরিচালিত করেন। আর তোমরা যা কর, সে বিষয়ে অবশ্যই ০৯০ 5 ৮৮ ৩৩০৪ হে ৮৪০ 2 
তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। 


(৯৪) তোমরা পরস্পরের মাঝে ধোকা স্বরূপ তোমাদের শপথকে ব্যবহার টি ৫5৬ 07 ০27 %252552 5 ৯৯ 5 
করো না; করলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলিয়ে যাবে এবং আল্লাহর পথে 
বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আঙ্বাদ গ্রহণ করবে। আর 
তোমাদের জন্য থাকবে মহাশাস্তি। (১ 


(৯৫) তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মুল্যে বিক্রি করো না। 
আল্লাহর কাছে তা উত্তম; যদি তোমরা জানতে। 


4 ০ প্র ৫০৪ মা শ এ 
(৯৬) তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছেমা ০৮ ৩ এলি 9৫ এ 3 0 ৫৪০৫ ৪০০ ঢ 
আছে তা চিরস্থায়ী থাকবে। যারা ধৈর্য ধারণ করে, আমি নিশ্চয়ই রর 2 ০ ৬৬ 
তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। ৮০ 1582 পর 12/4০ 
(৯৭) পুরুষ 55 হয়ে সৎকর্ম করবে, তাকে আমি 745 ধা রর 7 5 পু পাপ 
নিশ্চয়ই সুখী জীবন দান করব(১*) এবং তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা 


ভি 


শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। ছি 205 রি চি 
2১5:27804- 


(১৯ শপথ দ্বারা সুদুটকৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এমন, যেমন কোন নারী সুতা মজবুত ক"রে পাকাবার পর তার পাক খুলে নষ্ট করে। এটি 
একটি উপমা মাত্র। 

(১) ধোকা ও প্রবঞ্না দেওয়ার জন্য ব্যবহার কর। 

(১১) ৬) অর্থ অধিকতর। অর্থাৎ যখন তোমরা মনে কর যে, তোমাদের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে, আর এর কারণে তোমরা শপথ ভঙ্গ 
ক'রে ফেল যদিও শপথ ও প্রতিশ্রুতির সময় প্রতিপক্ষ দুর্বল ছিা। কিনতু দুর্বল থাকা সন্ত তার নিশিন্ত ছিল ফে প্তিশরতি বাুক্তির 
কারণে আমাদের কোন ক্ষতি করা হবে না। কিন্তু তোমরা বাহানা ও চুক্তিভঙগ ক'রে ক্ষতি কর। জাহেলিয়াতের ফুগে চারিত্রিক অবক্ষয়ের 
কারণে এরপ চুক্তি ভঙ্গ করা ছিল সাধারণ ব্যাপার। মুসলিমদেরকে এই শ্রেণীর চারিত্রিক অবনতি থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। 

(১) মুসলিমদেরকে আবার অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। যাতে চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে কারো পা পিছলে না 


যায়। আর তোমাদের এ পরিস্থিতি দেখে যেন কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত না হয়। আর তার ফলে তোমরা মানুষকে 
আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার পাপের শাস্তির উপযুক্ত না হয়ে পড়। কোন কোন মুফাস্সির বলেন, ০৬ শব্দটি এর বহুবচন; যার অর্থ 
রসুল &৪-এর সঙ্গে বায়আত করা। অর্থাৎ, বায়আত করার পর যেন কেউ মুর্তাদ (ইসলাম-ত্যাগী) না হয়ে যায়। কারণ তোমাদের মুর্তাদ 
হওয়া দেখে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে। আর এভাবে তোমরা দ্বিগুণ শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে। (ফাতহুল 
কাদীর) 
(১৮) ₹৪৮ ১৬৯ সুখী জীবন বলতে পৃথিবীর জীবন, কারণ পরকালের জীবনের কথা পরের আয়াতে বলা হয়েছে। যার সারমর্ম হল 


একজন চরিত্রবান মু'মিন সৎ ও ধর্মভীরু জীবন যাপনে, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও অল্পে তুষ্ট হওয়াতে 
যে পরম সুখ-স্বাদ অনুভব করে, তা কোন কাফের ও পাপী ব্যক্তি পৃথিবীর সকল সুখ ভোগ করলেও সে সুখ-স্বাদ পায় না। বরং সে এক 
ধরনের মানসিক অশান্তি ভোগ করে। মহান আল্লাহ বলেন, (5 24 এ 33 ৬১৪১ ০ ০৯৮ ১০) যে আমার স্মরণে বিমুখ হবে, 


তার জীবন হবে সংকুচিত। (সুরা ত্বাহা ১২৪) 
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তফসীর আহসা।শুলে বারা ১৪ পারা) ৪৮৩ 


(৯৮) যখন তুমি কুরআন পাঠ (করার ইচ্ছা) করবে তখন অভিশপ্ত ৬.৫] ৩৪ 0 5525 01220 এ 198 
শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। (১৯) র . 


(৯৯) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করেছে ও তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর ১0042519512 এমা এ০ ৬০০ 
করে তাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই। ৃ 


(১০০) তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে »* ৫৯? পি 
গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর অংশী করে। ূ 


5 


(১০১) আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত অবতীর্ণ 02153214123 206 ৩092 2 টে 9 
করি -- আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন, তা তিনিই ভাল জানেন-- তখন 00০54৮6০5০৩ ০১ ০8৫ 182 
তারা বলে, "তুমি তো শুধু একজন মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।” কিন্তু তাদের (০৬৫ বি ৪৪ (০1199 
অধিকাংশই জানে না। (৯৮০) 
(১০২) তুমি বল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে জিতল সাসহ 54 ৪ 406৩৫ ০ 0 পি & 
কুরআন অবতীর্ণ করেছে,» যারা বিশ্বাসী তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ভিরারর রা য়া ভাতা 
করার জন্য ”১ এবং তা আত্মসমর্পণকারীদের জন্য পথনির্দেশ ও ৩৬০০১ ৯০৩ ৬০০৪ 96 অথ 
সুসংবাদ স্বরূপ।” (৮১ 
(১০৩) আমি তো জানিই তারা বলে তাকে শিক্ষা দেয় এক এ নি 4 415 র্দ(  ড উত ৬ এপ এাতিতি ভর, 
(১৮৪) ৃ ? টিটিবিনি ২০০৪ ০২ ০ 1 9922 -৫01 প৯ ০5 
মানুষ।,(৯ তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী পু . টি রা 
হী ১৮৫ ৪১০০ 0121 14:57 2৮551 এ ৩০54৫ ঠা 
নয় আর এ তো স্পষ্ট আরবী ভাষা। (৮ ২9০৮ ০৩৮৩, 1৮83 পিম্পা এ] 34৯ ০১ 


পট পর 


(১ যদিও সম্বোধন নবী ৯৪-কে করা হয়েছে; কিন্তু উদ্দেশ্য সকল উম্মৃত। অর্থাৎ কুরআন পাঠের পূর্বে ভিড ৩৬ ও 415 592 পাঠ 
কর। 

(৯৮) একটি বিধান রহিত করার পর অন্য একটি অবতীর্ণ করেন। যার হিকমত, যৌক্তিকতা ও কারণ আল্লাহই জানেন এবং তিনি সেই 
অনুসারে বিধানের মধ্যে পরিবর্তন আনেন। তা শুনে কাফেররা বলে, হে মুহাম্মাদ! এই বাণী তোমার নিজস্ব রচনা। কারণ আল্লাহ এ 
রকম রদবদল করতে পারেন না। মহান আল্লাহ বলেন, যাদের অধিকাংশই অজ্ঞ, তারা রহিত করার যুক্তি ও মর্ম কি বুঝাবে। (আরো 
দেখুন সুরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতের টাকা।) 

(৮১) অর্থাৎ, এই কুরআন মুহাম্মাদ &৪-এর রচনা নয়। বরং তা জিবরীল ৯৬৪এ-এর মত পবিত্র সত্তা সত্যসহ রবের নিকট হতে তা 
অবতীর্ণ করেছেন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে (4৪ 2 ১0 0%1 ££ ৫%) এ (কুরআন)কে রুহুল আমীন (বিশ্বস্ত রুহ) জিবরীল 
তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করেছে। (সুরা শুআরা ১৯৩-১৯৪) 
(৮১) এই জন্য যে, তারা বলে নাসেখ-মানসুখ (রহিত ও রহিতকারী) উভয় বিধানই আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ ছাড়া রহিত করণের 
উপকারিতা যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়, তখন তাদের হাদয়ে দৃঢ়তা ও ঈমানী মজবৃতি সৃষ্টি হয়। 

(৮) আর এই কুরআন মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ স্বরূপ। কারণ কুরআন বৃষ্টির মত যার দ্বারা কিছু কিছু মাটি প্রচুর ফসল 
উৎপন্ন করে। পক্ষান্তরে কিছু মাটি কাটাগাছ ও আগাছা ছাড়া কিছুই উৎপন্ন করে না। মুমিনের অন্তর পরিক্ষার-পরিচ্ছম যা কুরআনের 
বর্কতে এবং ঈমানের আলোকে আলোকিত হয়। আর কাফেরের অন্তর লবণাক্ত মাটির মত যা কুফর ও ভরষ্টতার অন্ধকারে ডুবে থাকে, 
যেখানে কুরআনের বৃষ্টি ও আলো কোন কাজে লাগে না। 
(৮১) কিছু (গোলাম) দাস ছিল, যারা তওরাত ও ইন্ভীল সন্দ্পকে অবগত ছিল। প্রথমে তারা খ্রিষ্টান বা ইয়াহুদী ছিল, পরে মুসলমান হয়ে 
যায়। তাদের ভাষাও ছিল অশুদ্ধ। মক্কার কাফেররা এদের প্রতিই ইঙ্গিত ক'রে বলত যে, অমুক দাস মুহাম্মাদকে কুরআন শিক্ষা দেয়! 
(৯৮) মহান আল্লাহ উত্তরে বললেন, এরা যাদের কথা বলে, তারা তো শুদ্ধভাবে আরবীও বলতে পারে না, অথচ কুরআন এমন বিশুদ্ধ 
ও স্পষ্ট আরবী ভাষায়, যার সাহিত্যশৈলী সুউচ্চ এবং যার অলৌকিকতা অত্ুলনীয়। চ্যালেঞ্জের পরও আজ পর্যন্ত তার মত একটি সুরা 
কেউ আনতে সক্ষম হয়নি। পৃথিবীর সকল সাহিত্যিক মিলেও এর সমতুল বাণী রচনা করতে অক্ষম। কেউ বিশুদ্ধ আরবী বলতে না 
পারলে আরবের লোকেরা তাকে বোবা বলত এবং অনারবীকেও বোবা বলত। যেহেতু অলংকার ও শব্দস্বাচ্ছন্দ্যে অন্যান্য ভাষা আরবী 
ভাষার প্রতিদ্বন্দিতা করতে সক্ষম নয়। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৪৮৪ 


(১০৪) যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে আল্লাহ 
পথনির্দেশ করেন না এবং তাদের জন্য আছে বেদনাদায়ক শাস্তি। 


(১০৫) যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তারাই শুধু মিথ্যা 
উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী | (১৮৬) 


(১০৬) কেউ বিশ্বাস করার পরে আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং 
অবিশ্বাসের জন্য হাদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে 
আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি'৮ তবে তার জন্য নয়, 
যাকে অবিশ্বাসে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচল। (৯৮৮) 


০১ 


(১০৭) এটা এ জন্য যে, তারা দুশিয়ার জাবনকে আখেরাতের উপর 
প্রাধান্য দেয় এবং এই জন্য যে, আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন 
করেন না।(৯৮৯) 

(১০৮) ওরাই তারা; আল্লাহ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চস্ষু মোহর ক*রে 
দিয়েছেন এবং তারাই উদাসীন।(১৯০) 


(১০৯) নিঃসন্দেহে তারা পরকালে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। 


4৯ 


(১১০) যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ (ধর্মের 
জন্য দেশত্যাগ ও যুদ্ধ) করে এবং ধৈর্যধারণ করে; তোমার প্রতিপালক 
এই সবের পর, তাদের প্রতি অবশাই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।€১৯% 

(১১১) (স্মরণ কর,) যে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি 
উপস্থিত করতে আসবে ৯) এবং প্রত্যেকের তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল 
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4) এ প্র এ 


৩ ৮9 ০৮৪১ ৩৪ এস ১ ৩০ ও টি 


(৮১ আমার নবী ঈমানদার লোকেদের সদরি ও নেতা। সে কেমন করে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করতে পারে যে, এই কিতাব 


আল্লাহর পক্ষ হতে তার উপর অবতীর্ণ হয়নি অথ 


চ সে বলবে যে, এই কিতাব আমার উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অ 


বতীর্ণ হয়েছে। 


তআ 


তএব আমার নবী মিথ্যাবাদী নয়, বরং মিথ্যুক তারাই, যারা কুরআনকে আল্লাহর পক্ষ হতে অবতী 


এ হওয়া সত্তেও অস্বীকার করে। 


(৮) এ হল মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) হওয়ার শাস্তি, সে আল্লাহর গযব ও মহাশা 
হল হত্যা। যেমন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। € 


স্তির উপযুক্ত হবে। আর (শাসকের নিকট) তার পার্থিব শাস্তি 


বস্তারিত দেখুন ঃ সুরা বাকারার ২১৭ ও ২৫৬নং আয়াতের টীকায়।) 


(৮*) উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তিকে কুফরের জন্য বাধ্য করা হয়েছে সে যদি জীবন বাচানোর জন্য কুফরী কোন বাক্য 


বলে ফেলে বা কর্ম করে বসে অথচ তার অন্তর ঈমানে অবিচল, তাহলে সে কাফের বলে গণ্য হবে না। না তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে, 


আর না তার উপর কুফরীর অন্য কোন বিধান প্রয়োগ হবে। (এ উক্তি কুরতুবীর, ফাতহুল ক্বাদীর) 


4৯৪৯ 


ট ঈমান আন 
ল্লাহ্র নিকট হিদায়াত পাবার যোগ্যই নয়। 


( এ এ 


তারা অ 


র পর কাফির (ঘুর্তাদ) হয়ে যাওয়ার কারণ। প্রথমতঃ তারা ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেয়, 


দ্বতায়তঃ 


2. আ 


তএব তারা না ওয়ায-নসীহতের কথা শোনে, না তা বুঝে। না এ সকল নিদর্শন তারা দেখে, যা তাদের সত্যের পথ দেখাতে 


পারে। তারা এমন ওঁদাস্যর শিকার, যা তাদের হিদায়াতের পথে প্র 


তবন্ধক হয়ে আছে। 


(১১১) এখানে মক্কার এ সকল মুসলিমদের কথা বলা হয়েছে, যারা 


ছলেন দুর্বল এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কাফেরদের অত্যাচারের 


৮০ 


শিকার। অবশেষে তাদেরকে হিজরত করার আদেশ দেওয়া হল, আর তারা আত্ম 


য়-স্বজন, প্রিয় মাতৃভূমি, ধন সম্পদ, ঘর বাড়ি সব 


কিছু ছেডে দিয়ে হাবশা বা মদীনা চলে গেলেন। অ 


বার যখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধের অবকাশ এল তখন শৌর্য-বীর্য সহকারে তারা যুদ্ধে 


অঅ 


ংশ গ্রহণ করলেন। তারপর তার রাস্তায় নির্ধাতন ও কষ্ট ধৈর্য সহকারে বরণ করে 


নলেন। মহান আল্লাহ বলেন, এ সবের পর তোমার 


প্র 


তিপালক তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থ আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া পাওয়ার জন্য ঈমান ও সৎকর্মের প্রয়োজন। 


4১৪ 1533 শিশি 


যেমন উক্ত মুহাজিরগণ ঈমান ও সৎকর্মের সুন্দর নমুনা পেশ করলেন, ফলে তারা আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ায় পুরস্কৃত হলেন। 4 ৬০) 


(১) অর্ার্, কেউ অপরের সমর্থনে সামনে আসবে না। না পিতা, না ভাই, না স্ত্রী, না পুত্র আর না অন্য কেউ। বরং একে অন্য হতে 


পলায়ন করবে। ভাই ভাই হতে, পুত্র মাতা-পিতা হতে, স্বামী স্ত্রী হতে পলায়ন করবে৷ প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু নিজের চিন্তাই করবে, যা 
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তফসীর আহসানুল বারাল ১৪ পারা ৪৮৫ 


51015 4 


টু ২০455 । 1৯৯ ও ০৪০ 
(১১২) আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, 141 হু 82658586555 
যেথায় আসতো সর্বাদক হতে প্রচ্টুর জীবনোপকরণ অতঃপর তারা টির 

আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল; ফলে তারা যা করত, তার জন্য আল্লাহ (90 এ ৮ট ৩৮৪ ০৮৩ ৩৪০৪ 12) 9১) 


তাদেরকে আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ।(১) 10112 ০০৮টি পেশা ও ছা 


দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (১৯১ 


(১১৩) তাদের নিকট তো এসেছিল এক রসুল তাদের মধ্য হতে, কিন্তু 
তারা তাকে মিথ্যান্ঞজান করেছিল; ফলে সীমালংঘন করা অবস্থায় 
শান্তি ১১ তাদেরকে গ্রাস করল। 

(১১৪) আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার মধ্যে যা বৈধ ও পবিভ্র 
তা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি শুধু আল্লাহরই ইবাদত কর, 
তবে তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৯৪ 

(১১৫) আল্লাহ তো শুধু মৃত, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যার যবেহকালে 
আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে তা-ই তোমাদের জন্য 
অবৈধ করেছেন; কিন্ত কেউ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়ে 
(তা খেতে) অনন্যোপায় হলে নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম 


দয়ালু। (১৯৭) 


০] ৯৩৬ কি ০ ডি ৮৯ তি এ 


তাকে অন্য থেকে ব্যস্ত রাখবে। (432 05 555 ১৪০ ১০ %5%) অর্থাৎ, সেদিন প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে যা তাকে 


সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে। (সুরা আবাস ৩৭) 
(১১১ অর্থার্, নেকীর প্রতিদান কম করা হবে ও পাপের বদলা বেশী দেওয়া হবে --এ রকম হবে না। কারো উপর বিন্দুমাত্র অত্যাচার 
করা হবে না। পাপের প্রতিদান পাপ সমতুল্য দেওয়া হবে। অবশ্য নেকীর বদলা মহান আল্লাহ খুব বেশি বেশি দিবেন। আর এটি হবে 


তার দয়ার প্রকাশ যা পরকালে শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য হবে। 15 41 ৬৯ 
(১১১) অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারীগণ এই জনপদ বা শহর বলতে মক্কা বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, এই আয়াতে মক্কা ও মন্কাবাসীদের অবস্থা বর্ণিত 
হয়েছে। আর তা এ সময় ঘটেছিল যখন আল্লাহর রসূল ্ তাদের জন্য অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, ৮1০৯1 ৯০ ০.০ 49৮3 ১০। 01 


০8০92 ৬৮ ০৪৮০ অর্থাৎ হে আল্লাহ মুয়ার গোত্রকে কঠিনভাবে ধর এবং তাদের উপর এমন অনাবৃষ্টি 


এনে দাও যেমন ইউসুফ ৯এ-এর যুগে মিসরে হয়েছিল। বেখারী ৪৮২ ১ মুসলিম ২১৫৬ন৩) অতএব মহান আল্লাহ তাদের নিরাপত্তাকে 
ভয় এবং সুখকে ক্ষুধা দ্বারা পরিবর্তন ক"রে দিয়েছিলেন। এমন কি তাদের অবস্থা এই পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, তারা হাড ও গাছের 
পাতা খেয়ে দিন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। কিছু ব্যাখ্যাকারীর মতে এই জনপদ কোন নিষিষ্ গ্রাম নয়। বরং এটি উপমা স্বরূপ ব্যক্ত 
করা হয়েছে যে, অকৃতজ্ঞ লোকেদের এই পরিণাম হবে। তাতে তারা যে স্থানের বা যে কালেরই হোক না কেন। এই ব্যাপকতাকে 
অধিকাংশ মুফাসসিরগণ অস্বীকার করেন না। যদিও এর অবতীর্ণ হবার বিশেষ কারণ আছে। ০4-]। ০০১০৯৪901১০ ১১৭ 


(১৮) এই শাস্তি বা আযাব বলতে ক্ষুধা ও নিরাপত্তাহীনতার আযাব যা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অথবা এর অর্থ মুসলিমদের হাতে 
বদরপ্রান্তে কাফেরদের হত্যা হওয়া। 

(৯১) এর অর্থ এই যে হালাল ও পবিত্র জিনিস অতিক্রম করে হারাম ও অপবিত্র জিনিস ব্যবহার করা এবং আল্লাহর খেয়ে-পরে তিনি 
ছাড়া অন্যের ইবাদত করা। এটিই হল আল্লাহর অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতা। 

(৮) এই আয়াত এর পূর্বে আরো তিনবার উল্লিখিত হয়েছে। সুরা বাকারা ১৭৩নং, সুরা মায়িদা ৩নং এবং সুরা আনআম ১৪৫নং 
আয়াতে। চতুর্থবার মহান আল্লাহ আবার আয়াতটি উল্লেখ করেছেন। এখানে 1৬! হাস্র (সীমিতকরণ)এর জন্য। কিন্তু এখানে "হাস্রে 


হাক্বীকী” (প্রকৃত সীমিতকরণ উদ্দিষ্ট) নয়; বরং 'হাসরে ইযাফী” (তুলনামূলক সীমিতকরণ উদ্দিস্ট)। অর্থাৎ সন্বোধিত ব্যক্তিদের আকীদা 
ও বিশ্বাসকে সামনে রেখে সীমিতকরণ করা হয়েছে। নচেৎ আরো অন্যান্য জীবজন্তও হারাম। অবশ্য এই আয়াতে এ কথা স্পষ্ট যে, 
এখানে যে চারটি হারাম জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মহান আল্লাহ তা থেকে মুসলিমদেরকে তাকীদের সাথে বাচাতে চান। যার 
প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তবে এখানে % | ৯% ৭৯53) যোর যবেহ কালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেওয়া 
হয়েছে) এই চতুর্থ নম্বরের অর্থে দুর্বল ও দূর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে শির্কের চোরা দরজা খোলার চেষ্টা করা হয়। এই জন্য এখানে এর 
অধিক আলোকপাত প্রয়োজন। যে পশু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়, তার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। (ক) আল্লাহ 
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(১১৬) তোমাদের জিন্রা মিথ্যা আরোপ ক'রে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা ৮105 1.5 এ নতি 
আরোপ করবার জন্য তোমরা বলো না, "এটা হালাল এবং এটা টির 
হারাম।”৯) যারা আল্লাহ সম্বন্ধ মিথ্যা উদ্ভাবন করবে, তারা সফলকাম 04৫ ০ 0 ০১৪তা এ 451511714 
হবেনা। জট ০4 খু কা ওটা ০ 
(১১৭) (ইহকালে) তাদের সামান্য সুখ-সন্ভোগ রয়েছে এবং হিশা [৬১০ 7 5 ৫ 
(পরকালে) তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাসতি। রঃ 

(১১৮) ইয়াহুদীদের জন্য আমি তে শুধু তাই নিষিদ্ধ করেছিলাম, যা 52585281658 রা] এ 
তোমার নিকট আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি'১৯) এবং আমি তাদের উপর গিরারারারারা 

কোন যুলুম করিনি; বরং তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করত। ০৯৪ ভিড চি ১৬:60 
(১১৯) যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কর্ম করে, তারা পরে তওবা করলে ও 11412 «£ 2 রনী টিন 19০ - ৮ টিনা তা প্ঠ 
নিজেদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই রর ররাগারাররারচাচাঠারা রা 
অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯১০১৯ ৯০০৭ ৩৪৩০০! সক 2 ৬০১ ০০৭ 


ছাড়া অন্যের নৈকট্য ও সন্তুষ্টির জন্য কোন পশু যবেহ করা এবং যবেহ করার সময় তারই নাম নেওয়া। (খ) উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া 
অন্যের নৈকট্য লাভ করা কিন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া, যেমন কবর পুজারীদের নিকট প্রচলিত। তারা বুযুর্গদের নামে 
পশু নির্দিষ্ট ক”রে রাখ্চে যেমন এই মোরগ বা খাসিটি অমুক পীর বা মাযারের জন্য বা এই গরু অমুক পীরের জন্য বা এই পশু আব্দুল 
কাদের জীলানীর জন্য ইত্যাদি। তারা তা "বিসমিল্লাহ” বলেই যবেহ করে। সেই জন্য তারা বলে, প্রথমটি নিঃসন্দেহে হারাম; কিন্তু এই 
দ্বিতীয়টি হারাম নয়; বরং তা হালাল। কারণ তা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়নি। আর এভাবে শির্কের দরজা খুলে দেওয়া 
হয়েছে; যদিও ফকীহগণ দ্বিতীয় অবস্থাকেও হারাম বলে গণ্য করেছেন। যেহেতু এটাও ( 40 ১: ৯ 5) এর অর্তভুক্ত। তাফসীর 


বায়যাবীর টিকায় রয়েছে যে, যে পশু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয় তা হারাম; যদিও সেটি আল্লাহর নামেই যবেহ করা হয়। 
উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন মুসলমান গায়রুল্লাহর নামে পশু যবেহ করে, তাহলে সে মুর্তাদ হয়ে যায় এবং তার 
যবেহকৃত পশু মুর্তাদের যবেহ বলে গণ্য হয়। হানাফী ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুর্রে মুখতারে রয়েছে, কোন রাজা বা অন্য কোন বুষূর্ ব্যক্তির 
আগমনে (সৌজন্য বা মেহমান-নেওয়াযীর উদ্দেশে নয় বরং তার সন্তুষ্টি বা তা"যীমের জন্য) পশু যবেহ করা হারাম। কারণ তা 2953) 


(* 40 ৯ এরই পর্যায়ভুক্ত; যদিও তা আল্লাহর নামেই যবেহ করা হয়। আল্লামা শামী এর সমর্থন করেছেন। (কিতাবুঘ যাবায়েহ 
১২৭৭ হিজরী পুরাতন ছাপা, ২৭৭পু৪, ফাতওয়া শামী ৫/২০৩ মায়মানা প্রেস মিসর।) অবশ্য কিছু ফুক্তাহা দ্বিতীয় অবস্থাকে ৫৯ 53) 
(9 4 ০ এর উদ্দিষ্ট অর্থ বা তার পর্যায়ভুক্ত গণ্য করেন না। কিন্তু তাতে একই হেতু (আল্লাহ ছাড়া অন্যের নৈকট্যলাভ) থাকার 


জন্য হারাম মনে করেন। অতএব হারাম গণ্য করায় কোন মতভেদ নাই। শুধু দলীল গ্রহণের ধরন ভিন্ন। তাছাড়া এটি 92 2১15) 


(০ (যো দেবীর নামে বা আস্তানায় বলি দেওয়া হয়েছে) এর অন্তর্ভক্ত। যাকে সুরা মায়িদায় হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তসমূহের মধ্যে উল্লেখ করা 


হয়েছে। হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, আস্তানা, থান ও মাযারে যবেহ করা পশু হারাম। কারণ সেখানে যবেহ করা বা সেখানে নিয়ে গিয়ে 
বলির উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টি অর্জন করাই হয়ে থাকে। একটি হাদীসে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি এসে রসূলুল্লাহ &-কে বললেন, 
আমি বুওয়ানা নামক জায়গায় উট যবাই করার মানত করেছি।” নবী & জিজ্ঞাসা করলেন, “সেখানে জাহেলিয়াতের যুগে কোন দেব-দেবী 
ছল কি, যার পূজা করা হত?” সাহাবীগণ বললেন, "না।” তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “সেখানে তাদের কোন ঈদ-অনুষ্ঠান পালন করা 
হতো কি?” তীরা বললেন, "না।” তখন নবী ক প্রশ্নকারীকে মানত পুরণ করার অনুমতি দিলেন। (আবু দাউদ £ কসম ও নযর অধ্যায়) 
এখান হতে বুঝা গেল যে, দেব-দেবী সরিয়ে নেওয়ার পরও অনাবাদ আস্তানায় পশু যবেহ করা বৈধ নয়। তাহলে এ সকল আস্তানায় ও 
মাযারে গিয়ে পশু যবেহ করা কিভাবে বৈধ হতে পারে, যা পুজা ও নযর-নিয়াষের আড্ডায় পরিণত? «০ এ ০১৬ 

(১৯৮) এখানে এ সকল পশুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করে নিজেদের জন্য হারাম মনে করত। যেমন 
বাহীরা, সায়েবা, ওয়াসিলা এবং হাম ইত্যাদি। সুরা মায়েদাহ ১০৩ এবং সুরা আনআম ১৩৯-১৪০ নং আয়াতের টাকা উষ্টব্য। 

(১৯ সুরা আনআম ১৪৬নং আয়াতের টীকা দেখুন। সুরা নিসার ১৬০নং আয়াতের টাকায়ও এর বর্ণনা রয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৪ পারা 


(১২০) নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল একজন ইমাম।) আল্লাহর অনুগত, 
একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত। 


(১২১) সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ আল্লাহ তাকে 
মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। 
(১২২) আমি তাকে ইহকালে দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং নিশ্চয়ই 
পরকালেও সে হবে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। 


(১২৩) অতঃপর আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ 
ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল 
না। 

(১২৪) শনিবার পালন তো শুধু তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা 
হয়েছিল, যারা এ বিষয়ে মতভেদ করত।(১০১) তারা যে বিষয়ে মতভেদ 
করত, তোমার প্রতিপালক অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের 


মাঝে বিচার-ফায়সালা করে দেবেন। 


(১২০) তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর 
হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর 
স্তাবে।১০ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী 
হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে, তাও সবিশেষ 
অবহিত। ১০৪) 

(১২৬) যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে ঠিক ততখানি করবে 
যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা 
ধৈর্যধারণ কর, তাহলে অবশ্যই ধৈর্ধশীলদের জন্য সেটাই উত্তম। (০০) 


৪৮৭ 
4. 5 (তক জর্তর এ টি, 
৩% ৫ ০9 ৬০৮ প্র 2 হট ০৪ গর গু 
পা 8০ 2. ০৯৩ নু 
উসি০০৮ ৫০০০ এল জিবি রি 


৫ 
৫ 


/ প্রত 


এপ ৮৯খী 8595 2০০ খা ও 9 


4০5 


0৪ 03 কিট? 


এ-ও ঘটনা? এ ৩৪০ ৮০ এ 
নই2.2185 ৬ ৪০০, রি এর. 
৩৭৪ ডা 9৯ ৬৩০ ৩] টি 8 রি 


4০5 


৪০ ০০ 


89228: -4৯০০৪৩৮ 


2৮ ৩%ু ই 


1৮৮6 


(২০) ২ এর অর্থ ইমাম, নেতা। আর 2 উম্মত জাতি অর্থেও ব্যবহার হয়। এই অর্থে ইব্রাহীম 2%8। ছিলেন একাই একটি জাতির 


সমান। (উম্মাতের অর্থ সুরা হুদের ৮নং আয়াতের টীকায় দেখুন।) 


(১) &, এমন ধর্ম যা কোন নবী দ্বারা মানুষের জন্য বিধিবদ্ধ বা আবশ্যিক করা হয়েছে। নবী &ঞ সকল আব্বিয়া সহ সকল মানুষের নেতা 


হওয়া সন্ত্েও তিনি মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করতে আদিষ্ট হয়েছেন। যাতে ইব্রাহীম 3৪-এর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান স্পষ্ট হয়। 


অবশ্য নীতিগত দিক দিয়ে সকল নবীর শরীয়ত ও দ্বীন একই ছিল। যাতে রিসালাত সহ তাওহীদ ও পরকাল ছিল মৌলিক বিষয়। 


(১০) এই মতভেদ কি ছিল? এর ব্যাখ্যায় মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, মুসা খঞ্। তাদের জন্য শুক্রবার 


দন নিদিষ্ট করেছিলেন; কিন্তু 


বানী ইস্রাঈলগণ তার বিরোধিতা ক”রে শনিবারকে সম্মান ও ইবাদতের জন্য বেছে নেয়। মহান আল্লাহ বলে 


বেছে নিয়েছে তাই তাদের জন্য থাকতে দাও। আবার কেউ বলেন, মহান অ 


4 4 4 


ছলেন, হে মুসা তারা যে দিন 


ল্লাহ তাদেরকে সপ্তাহে একটি দিন সম্মানের জন্য বেছে 


নতে বলেন। দিনটি নির্দিষ্ট করায় তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। অতঃপর ইয়াহুদীরা শনিবার ও খ্রি 


্টানরা রবিবার দিনকে বেছে 


নেয়। আর জুমআর দিনকে মহান আল্লাহ মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট করেন। অ 


বার কিছু উলামা বলেন, খরিষ্টানরা রবিবারকে ইয়াহুদীদের 


বরোধিতায় নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে, অনুরূপ ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে ইয়াহুদীদের থেকে আলাদা রাখার জন্য বায়তুল 


মুকাদ্দাসের পাথরের পূর্ব প্রান্তকে কিবলা হিসাবে বেছে নেয়। জুমআর দিনকে অ 


হাদীসে বর্ণিত আছে। (দেখুন বুখারী 8 জুমআহ অধ্যায়) 


ল্লাহ কর্তৃক মুসলিমদের জন্য নিদিষ্ট করার কথা 


(১) এখানে ইসলাম প্রচার ও তাবলীগের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তা হবে 


আলোচনার সময় সপ্ভাব বজায় রাখা, কঠোরতা পরিহার করা ও নম্্তার পথ অবলম্বন করা বাঞ্জনীয়। 


হিকমত, সদুপদেশ ও নম্রতার উপর ভিত্তিশীল এবং 


(১০১ অ্থার্, তার কাজ উল্লিখিত নীতি অনুসারে উপদেশ ও প্রচার করা। হিদায়াতের রাস্তায় পরিচালিত করা আল্লাহর আয়ত্তাধীন। আর 


তিনিই জানেন যে, কে হিদায়াত গ্রহণকারী, আর কে তা গ্রহণকারী নয়? 


(৮) এর মধ্যে যদিও সীমা অতিক্রম না ক'রে সমান সমান প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি রয়েছে। সীমা অতিক্রম করলে সেও যালেম 


বলে গণ্য হবে। তবে ক্ষমা ক'রে দেওয়া ও ধৈর্য ধারণ করা অতি উত্তম। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৪৮৮ সুর) ৮7হলা ১৬ 


৮ 22 
তে 


হি ৫ ্ ০ প ৫7 পু) « চা 
(১২৭) তুমি ধৈর্যধারণ কর; আর তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহরই -৮ 49286 ০৫ 9 পু খু! এ ০৪০15 
সাহায্যে। তাদের (আবিশ্বাসের) জন্য তুম দুঃখ করো না এবং তাদের ১৪:78 ৯: 

তি ২০. ডা ১৫ ঠ 
ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষু্ন হয়ো না। ১০ ১১৪৬৯ লদি 
(১২৮) নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে থাকেন, যারা সংযম অবলম্বন করে নিও ৯ রিকি 1 ০6 কাত 
এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ। 


(২০) কারণ মহান আল্লাহ তাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে মু'মিন, পরহেযগার ও সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে আছেন। আর আল্লাহ যাদের সঙ্গে 
থাকেন পৃথিবীর লোকেদের চক্রান্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। যেমন পরের আয়াতে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৫ পারা সর 


১৫ পারা 
সুরা বানী ইসরাঈল (ইসরা”) 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ১৭, আয়াত সংখ্যাঃ ১১১ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি) এশা, টু 


টি 


4 4 44 4 ২. ০৭ ৬. ০৫ রা পর টি 
১) পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তার বান্দাকে রাতারাতি'১ ভ্রমণ ০ 


কারয়েছেন (মকার) মাসজিদুল হারাম হতে (ফিলিস্তীনের) মাসজিদুল 4411817541৮ ৫ এর্ ০2 দে ১০৭1 ০১১ পুতি 

রি ৮ 5524] 5272 152 1] 025 সন এ! ০০০০ 
আকুসায়/০ যার পরিবেশকে আমি করেছি বর্কতময়(ণ যাতে আমি + ৮১৯ রর 1৮] 
তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাই; ৬) নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, (পি হে ৯৯ ১৫০ 09212 ও৪ 
সর্বদর্টা। 


(৯ এই সুরাটি হল মন্কী। (সর্ব প্রথমেই *সুবহান” শব্দের উল্লেখ থাকায় একে সুরা সুবহান এবং পরবর্তীতে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে 
আলোচনা থাকার ফলে সুরা বনী ইসরাঈল বলা হয়। এটাকে সুরা ইসরা”ও বলা হয়। কেননা, এই সুরার শুরুতে নবী &-এর ইসরা 
(রাতারাতি তাঁকে মসজিদে আবৃসা নিয়ে যাওয়া)র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ নবী &্ থেকে বর্ণনা ক'রে 
বলেন, সুরা কাহফ, মারয়্যাম এবং বানী ইস্রাঈল হল সেই পুরাতন সুরাগুলোর অন্তর্ভূক্ত, যেগুলো মন্কায় প্রথম প্রথম নাঘিল হয় এবং 
সেগুলি আমার পুরাতন হিফ্যকৃত সুরা। (বৃখারী) রসূল ঞ্ প্রত্যেক রাতে সুরা বানী ইসরাঈল এবং সুরা যুমার তেলাঅত করতেন। 
(মুসনাদে আহমাদ, ৬/৬৮, তিরমিযী নং ২৯২-৩৪০৫ন) 
() ০১ হল, ৩: (০ এর মাসদার (ক্রিয়া বিশেষ্য)। অর্থ হল, ৬:১5 4 3১9 অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি থেকে আল্লাহর পবিত্র 
ও মুক্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করছি। সাধারণতঃ এর ব্যবহার তখনই করা হয়, যখন অতীব গুরুতপূর্ণ কোন ঘটনার উল্লেখ হয়। উদ্দেশ্য 
এই হয় যে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণের দিক দিয়ে মানুষের কাছে এ ঘটনা যতই অসম্ভব হোক না কেন, আল্লাহর নিকট তা কোন কঠিন 
ব্যাপার নয়। কেননা, তিনি উপকরণসমূহের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তো ১5 শব্দ দিয়ে নিমিষে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। উপায়- 
উপকরণের প্রয়োজন তো মানুষের। মহান আল্লাহ এই সব প্রতিবন্ধকতা ও দুর্বলতা থেকে পাক ও পবিত্র। 

(১) 2১! শব্দের অর্থ হল, রাতে নিয়ে যাওয়া। পরে ১৫: উল্লেখ ক”রে রাতের স্বল্পতার কথা পরিক্ষার করা হয়েছে। আর এরই জন্য ১৩: 
“নাকেরাহ” (অনির্দিষ্ট) এসেছে। অর্থাৎ, রাতের এক অংশে অথবা সামান্য অংশে। অর্থাৎ, চল্লিশ রাতের এই সুদীর্ঘ সফর করতে সম্পূর্ণ 
রাত লাগেনি; বরং রাতের এক সামান্য অংশে তা সুসম্পন্ন হয়। 

(১ ৬০ দূরত্বকে বলা হয়। 'আল-বাইতুল মুক্ঠাদ্দাস” বা "বাইতুল মাকুদিস* ফিলিস্তীন বা প্যালেষ্টাইনের বুদ্স অথবা জেরুজালেম বা 
(পুরাতন নাম) ঈলীয়া শহরে অবস্থিত। মক্কা থেকে ঝুঁদস চল্লিশ দিনের সফর। এই দিক দিয়ে মসজিদে হারামের তুলনায় বায়তুল 
মাকুদিসকে "মাসজিদুল আবৃসা” (দূরতম মসজিদ) বলা হয়েছে। 

(৭ এই অঞ্চল প্রাকৃতিক নদ-নদী, ফল-ফসলের প্রাচুর্য এবং নবীদের বাসস্থান ও কবরস্থান হওয়ার কারণে পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। 
আর এই কারণে একে বরকতময় আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
(১ এটাই হল এই সফরের উদ্দেশ্য। যাতে আমি আমার এই বান্দাকে বিস্ময়কর এবং বড় বড় কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। তার মধ্যে এই 
সফরও হল একটি নিদর্শন ও মু”জিযা। সুদীর্ঘ এই সফর রাতের সামান্য অংশে সুসম্পন্ন হয়ে যায়। এই রাতেই নবী &-এর মিরাজ হয় 
অর্থাৎ, তাঁকে আসমানসমূহে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিভিন্ন আসমানে নবীদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সপ্তাকাশের উপরে আরশের 
নীচে "সিদরাতুল মুস্তাহা”য় মহান আল্লাহ অহীর মাধ্যমে নামায এবং অন্যান্য কিছু শরীয়তের বিধি-বিধান তাঁকে দান করেন। এ ঘটনার 
বিস্তারিত আলোচনা বহু সহীহ হাদীসে রয়েছে এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত উম্মতের অধিকাংশ উলামা ও 
ফুক্্াহা এই মত পোষণ করে আসছেন যে, এই মিরাজ মহানবী &-এর সশরীরে এবং জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে। এটা স্বপ্নযোগে অথবা 
আত্মিক সফর ও পরিদর্শন ছিল না, বরং তা ছিল দেহাত্মার সফর ও চাক্ষুষ দর্শন। (তা না হলে এ ঘটনাকে অস্বীকারকারীরা অস্বীকার 
করবে কেন?) বলা বাহুল্য, এ ঘটনা মহান আল্লাহ (অলৌকিকভাবে) তাঁর পূর্ণ কুদরত দ্বারা ঘটিয়েছেন। এই মিরাজের দু'টি অংশ। 
প্রথম অংশকে ইসরা” বলা হয়; যার উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। আর তা হল, মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকৃসা পর্যন্ত সফর 
করার নাম। এখানে পৌছে নবী ঞ সমস্ত নবীদের ইমামতি করেন। বায়তুল মাকুঁদিস থেকে তাঁকে আবার আসমানসমূহে নিয়ে যাওয়া 
হয়। আর এটা হল এই সফরের দ্বিতীয় অংশ। যাকে *মি”রাজ? বলা হয়েছে। এর কিঞ্চিৎ আলোচনা সূরা নাজমে করা হয়েছে এবং বাকী 
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৪৯০ 


(২) আমি মূসাকে কিতাব 


দয়েছিলাম ও তাকে) করেছিলাম বানী 


ইস্রাঈলে 


র জন্য পথ-নির্দেশক; (বলেছিলাম,) তোমরা আমাকে 


ব্যতীত অপর কাউকেও 


কর্মবিধায়ক রূপে গ্রহণ করো না। 


(৩) তোমরাই তো তাদের 


বংশধর, যাদেরকে আমি নূহের সাথে 


(কিনস্তীতে) আরোহণ ক 


(৭) 


রয়েছিলাম, নিশ্চয় সে ছিল পরম কৃতজ্ঞ দাস। 


(৪) আর আমি (তাওরাত) কিতাবে বানী ইস্রাঈলকে জানিয়েছিলাম 


যে, নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দু-দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং 


তোমর 


অতিশয় অহংকারস্ফীত হবে। 


(৫) অ 


তঃপর এই দু-এর প্রথম প্রতিশ্রুত কাল যখন উপস্থিত হল, 


তখন ত 


[মি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর রণ- 


১ 
কৃশলী ব 


র দাসদেরকে; যারা ঘরে ঘরে প্রবেশ ক"রে সমস্ত কিছু ধুংস 


করল; আর এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ারই ছিল। ৬) 


(৬) অতঃপর আমি তাদের 


বরুদ্ধে তোমাদের জন্য যুদ্ধের পালা 


ঘুরিয়ে 


সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে করলাম 


দলাম, তোমাদেরকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা 
সংখ্যাগরিষ্ট। ৯ 


বিজয়) 


(৭) তোমরা সৎকর্ম করলে সৎকর্ম নিজেদেরই জন্য করবে, আর 


মন্দকর্ম 


কাল উপস্থিত হলে 


নজেদের জন্য; অতঃপর পরবর্তী প্রতিশ্রুত 
আমি আমার দাসদেরকে প্রেরণ করলাম 


করলে তাও 


তোমাদের মুখমন্ডল কা 


লমাচ্ছন করবার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে 


িিগোরানিরে রর 
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বিস্তারিত আলোচনা হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে। সাধারণভাবে সম্পূর্ণ এই সফরকে "মি*রাজ” বলে আখ্যায়িত করা হয়। "মি”রাজ' সিড়ি 


বা সোপানকে বলা হয়। আর এটা রসূল &-এর পবিত্র মুখ-নিঃসৃত শব্দ এ: এ]! এ+ ৫৯৯ (আমাকে আসমানে 


নিয়ে যাওয়া হয় বা 


আরোহণ করানো হয়) হতে গৃহীত। কেননা, এই দ্বিতীয় অংশটা প্রথম অংশের চেয়েও বেশী গুরুতৃপূর্ণ ও মাহাত্যাপূর্ণ ব্যাপার। আর 


এই কারণেই "মি'রাজ' শব্দটাই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মিরাজের সময়কাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সকলে 


একমত যে, তা হিজরতের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এক বছর পূর্বে আব 


র কেউ বলেছেন, কয়েক বছর পূর্বে এ 


ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অনুরূপ মাস ও তার তারীখের ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, রবিউল আওয়াল মাসের ১৭ অথবা 


২৭ তারীখে হয়েছে। কেউ বলেছেন, রজব মাসের ২৭ তারীখ এবং কেউ অন্য মাস ও অন্য তারী 


খের কথাও উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল 


কাদীর) (মহানবী ভু ও তার সাহাবা গণের নিক 


না বলেই, তা সংরক্ষিত হয়নি। -সম্পাদক) 


() নৃহ ৯৬ঞ্র-এর গ্লাবনের পর মানব বংশের উৎপ 


ট তারীখের কোন গুরুত্ব অথবা এ দিনকে স্মরণ ও পালন করার প্রয়োজনীয়তা 


হল 


সত তার (নূহ 8৬৪) সেই ছেলেদের থেকে হয়েছে, যারা নূহ ঈ৬ঞ্রএর কিন্তীতে সওয়ার 


ছিল এবং প্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এই জন্য ব 


নী-ইস্রাঈলকে সম্বোধন ক'রে বলা হল যে, তোমাদের পিতা নূহ ৯৪ আল্লাহর বড়ই 


কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন। অতএব তোমরাও তোমাদের পিতার ন্যায় কৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন কর এবং আমি মুহাম্মাদ &&-কে যে রসুল 


বানিয়ে প্রেরণ করেছি তাকে অস্বীকার ক'রে সে নিয়ামতের কুফরী করো না। 
(০) এখানে সেই লাঞ্ুনা ও ধসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা ব্যাবিলনের (অগ্নিপূজক) শাসক বুখ্‌তে নাস্রের (বা বুখ্তে নাস্সারের) 


হাতে খ্রীষটপূর্ব প্রায় ছয়শ” সালে জেরুজালেমে ইয়াহুদীদের উপর আপতিত হয়েছিল। সে নির্বিচারে ব্যাপকভাবে ইয়াহুদীদেরকে হত্যা 
এবং বহু সংখ্যক ইয়াহুদীকে দাস বানিয়েছিল। আর এটা তখন হয়েছিল, যখন তারা আল্লাহর একজন নবী শা*য়া &৪৪-কে 


করেছিল 
হত্যা 


অথবা আরমিয়া 2৪)-কে বন্দী করে 


হল্ল এবং তাওরাতের 


বধি-বিধানকে অমান্য ক'রে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি 


করার অপরাধ করেছিল। কেউ বলেন, বুখতে নাসরের পরিবর্তে মহান 


আল্লাহ জালুতকে শাস্তি স্বরূপ তাদের উপর আধিপত্য দান 


করে 


ছলেন। সে তাদের উপর সীমাহীন যুলুম ও অত্যাচারের রুলার চা 
করেছিলেন। 


লয়েছিল। পরে ত্বালুতের নেতৃত্বে দাউদ ৯৪ তাকে হত্যা 


() অর্থাৎ, বুখৃতে নাস্র অথবা জালুতের হত্যার পর আমি পুনর্বার তোমাদেরকে মাল-ধন, সন্তান-সন্ততি এবং মান-সম্মান দানে ধন্য 


করলাম। অথচ এ সবই তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। অ 


দিলাম। 


র তোমাদেরকে আরো অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী করে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৫ পার) 


মসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেই ভাবেই তাতে প্রবেশ করবার 
জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণরূপে ধুংস করবার 
জন্য।0১০) 

(৮) সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন; কিন্তু 
তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর; তবে আমিও 
(আমার শাস্তির) পুনরাবৃত্তি করব।'১১ আর জাহান্নামকে আমি করেছি 
সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কারাগার।(১) 

(৯) নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথনির্দেশ করে, যা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 
সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে 
মহাপুরস্কার। 

(১০) আর যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য আমি প্রস্তুত 
ক"রে রেখেছি মর্মান্তিক শাস্তি। 

(১১) মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে, সেভাবেই অকল্যাণ কামনা 
করে; বস্ততঃ মানুষ শীঘ্রতা-প্রিয়। (১ 


(১২) আমি রাত্রি ও দিবসকে করেছি দুটি নিদর্শন ও রাত্রিকে করেছি 
আলোকহীন এবং দিবসকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা 
তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে 
তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার।(১) আর আমি সব কিছু 
বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। (০ 


পরে, 2, 5 8.7 ০:8৮. 4) 
ন৫ ০ 3 ৩০ ৮০ 919 চিতা তি 
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র সিনা এ? 


(১) দ্বিতীয়বার আবার তারা ফাসাদ সৃষ্টি করল। যাকারিয়া প্রকে হত্যা করল এবং ঈসা £গপ্র-কেও হত্যা করার প্রচেষ্টায় ছিল। কিন্তু 


আল্লাহ তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে বাঁচিয়ে নেন। এর ফলদ রোমসম্রাট টিটাস (]॥॥$)কে আল্লাহ তাদের উপর আধিপত্য দান 


করেন। সে জেরুজালেমের উপর আক্রমণ ক'রে তাদের লাশের গাদা লাগিয়ে দেয়, শত শত মানুষকে বন্দা করে, তাদের ধন-সম্পদ 


লুটে নেয় ধর্পুস্তিকাগুলোকে পদতলে দলিত-মথিত করে, বায়তুল মাকুদিস ও সুলাইমান হাইকাল (উপাসনালয়)কে ধুংস করে দেয় 


এবং তাদেরকে চিরদিনের জন্য বায়তুল মাকৃদিস থেকে বহিষ্কার করে দেয়। এইভাবে খুব ক*রে তাদেরকে লাঞ্রিত ও অপমানিত করা 


হয়। আর এই সর্বনাশ তাদের উপর নেমে এসেছিল সন ৭০ খ্ীষ্টাব্দে। 


(১) এখানে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন করে ন 


ও, তাহলে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হবে। যার 


অর্থ হল, দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জন করবে। আর যদি পুনরায় আল্লাহর অবাধ্যতার পথ অবলম্বন ক"রে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি 


করায় লিপ্ত হও, তাহলে আমি আবারও তোমাদেরকে লাঞপ্তনা ও অবমাননাগ্রস্ত করব; যেমন ইতিপূর্বে দুইবার আমি তোমাদের সাথে এই 


ধরনের আচরণ করেছি। আর হলও তা-ই। এই ইয়াহুদীরা নিজেদের মন্দ আচরণ থেকে ফিরে আসেনি। তারা মুহাম্মাদ ্-এর 


নবুঅতের ব্যাপারে সেই আচরণই প্রদর্শন করে, যে আচরণ প্রদর্শন করেছিল মুসা ৯৬ এবং ঈসা ৯ঞ্র-এর নবুঅতের ব্যাপারে। যার 


ফলম্বরূপ তৃতীয়বার মুসলিমদের হাতে তাদেরকে অপদস্থ ও অপমানিত হতে হয় এবং অত্যধিক লাঞ্ছনার সাথে তাদেরকে মদীনা ও 


খায়বার থেকে নির্বাসিত হতে হয়। 


(১) অর্থাৎ, দুনিয়ার এই লাঞ্ছনার পর জাহান্নামে আরো পৃথক শাস্তি রয়েছে, যা সেখানে তারা ভোগ করবে। 


(১) মানুষ যেহেতু দ্রুততা প্রিয় এবং দুর্বল মনের তাই যখন সে কোন কষ্টের শিকার হয়, তখন ধুংসের জন্য এভাবে বদ্ুআ করে, 


যেভাবে কল্যাণের জন্য স্বীয় প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে। এটা তো 
করেন না। এই বিষয়টাই সুরা ইউনুসের ১১ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। 


প্রতিপালকের দয়া ও অনুগ্রহ যে, 


তিনি তাদের বদ্দুআ কবুল 


(১) রাতকে আলোকহীন অর্থাৎ, অন্ধকার বানিয়েছি, যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পার এবং তোমাদের সারা 


দনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। 


আর দিনকে বানিয়েছি আলোক-উজ্জ্রল যাতে তোমরা জীবিকা উপার্জন ও প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান কর। এ ছাড়াও রাত ও দিনের 


দ্বিতীয় আর এক লাভ হল, এইভাবে সপ্তাহ, মাস এবং বছরের হিসাব তোমরা গণনা করতে পারবে। আর এই হিসাবেরও রয়েছে অসংখ্য 


উপকারিতা। যদি রাতের পরে দিন এবং দিনের পরে রাত না এসে সব সময়ই রাত অথবা দিন থাকত, তবে তোমরা আরাম ও স্বস্তি 


লাভের অথবা কাজকর্ম করার কোন সুযোগ পেতে না। অনুরূপ মাস ও বছরের হিসাব করাও সম্ভব হত না। 


(১) অর্থাৎ, মানুষের জন্য দ্বীন এবং দুনিয়ার প্রয়োজনীয় সব কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা ক'রে দিয়েছি। যাতে মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হয়ে 


স্বীয় দুনিয়াকে সুন্দর করে এবং আখেরাতকে স্মরণে রেখে তার জন্যও প্রস্তুতি গ্রহণ করে। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৪৯২ সুর) বানী ইঞ্রোঈল ১৭ 


(১৩) প্রতোক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার শ্রীবাল্ন করেছি'৬ এবং 2৯ (2 452 ৪ ৮৫০ না 
কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে উন্মুক্ত 
পাবে। 

(১৪) (তাকে বলা হবে) 'তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ 2০৮০ ৩0 চেনা ০৪৪ (৪৩: রো 
কর আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট” রী 

(১৫) যারা সৎপথ অবলম্বন করবে, তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের ৩০1231 28755, 2125 ৩৫০৩০ 
জন্যই সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথত্রক্ট হবে, তারা ৫, , 44 ৫০5 2%2823 দ 
নিজেদেরই ধূংসের জন্যই হবে এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন ৬৪৮ ৩৪১০ ৮ ৩৪ ৬০৮1 335 50912 55 39 ০ 
করবে না।১) আর আমি রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই 

না। (১৮) 

(১৬) যখন আমি কোন জনপদকে ধংস করার ইচ্ছা করি, তখন ওর ০৪ ৫১ 18:58 6854 52 22 এ ০6১09 
সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদেরকে (সৎকর্ম করতে) আদেশ করি, অতঃপর চারা জে 
তারা সেথায় অসৎকর্ম করে; ফলে ওর প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে 1245 ৮৫১7০৭৩ ০১5)1 ০০০ 
যায় এবং ওটাকে সম্পূর্ণরূপে বিধুস্ত করি। (১৯ 


(১১ 2০৮ এর অর্থ হল পাখী। আর ১ এর অর্থ হল ঘাড়। ইমাম ইবনে কাসীর রেঃ) এখানে ৮ এর অর্থ নিয়েছেন, মানুষের আমল। 
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ার এ ৪: ৬৪ বলতে তার সেই ভাল ও মন্দ আমল, যার ভাল অথবা মন্দ প্রতিদান তাকে দেওয়া হবে। গলার হারের মত তার সাথে 
কবে। অর্থাৎ, তার সমস্ত আমল লিখা হচ্ছে। আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ এই লিখিত জিনিস সুরক্ষিত থাকবে। কিয়ামতের দিন এই 
নুযায়ী তার বিচার-ফায়সালা হবে। আর ইমাম শাওকানী ৮৮ এর অর্থ করেছেন, মানুষের ভাগ্য। যা মহান আল্লাহ তাঁর জ্ঞানের 


থ 

তঅআ 

আলোকে প্রথমেই লিপিবদ্ধ ক'রে দিয়েছেন। যার সৌভাগ্যবান ও আল্লাহর অনুগত হওয়ার ছিল, তা আল্লাহর জানা ছিল এবং যার 
অবাধ্য হওয়ার ছিল, তাও তাঁর জানা ছিল। এই ভাগ্যই (সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য) প্রত্যেক মানুষের সাথে গলার হারের মত লেগে আছে। 
সেই অনুযায়ী হবে তার আমল এবং কিয়ামতের দিন সেই অনুযায়ীই হবে তার ফায়সালা। 

(১) অবশ্য যে নিজে ভ্রষ্ট এবং অপরকেও ভষ্ট করবে, সে নিজের রষ্টতার বোঝার সাথে সাথে যাদেরকে সে স্বীয় প্রশে্টায় ভ্র্ট করেছে, 


তাদের গুনাহের বোঝাও (তাদের গুনাহতে কোন কমতি না করেই) তাকে বহন করতে হবে। এ কথা কুরআনের অন্য কয়েকটি স্থানে 
এবং বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে এটা হবে তাদেরই গুনাহের বোঝা যা অন্যদেরকে ভষ্টু ক'রে তারা অর্জন করেছে। 

(৮) কোন কোন মুফাস্সির এ থেকে কেবল পার্থিব শাস্তিকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, আখেরাতের আযাব থেকে স্বতন্ত্র হবে না। কিন্তু 
কুরআনে কারীমের অন্যান্য আয়াত থেকে এ কথা পরিষ্কার হয় যে, মহান আল্লাহ মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমাদের কাছে কি 
আমার রসূল আসেনি? তারা ইতিবাচক উত্তর দিবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রসূল প্রেরণ এবং গ্রন্থ অবতরণ ছাড়া তিনি কাউকে 
আযাব দেবেন না। তবে কোন্‌ জাতি বা কোন্‌ ব্যক্তির কাছে তীর বার্তা পৌছেনি, সে ফায়সালা কিয়ামতের দিন তিনিই করবেন। সেখানে 
অবশ্যই কারো সাথে অবিচার করা হবে না। বধির, পাগল, নির্বোধ এবং দুই নবীর মধ্যবর্তী যুগে মৃত্যুবরণকারী (যাদের নিকট দ্বীনের 
খবর একেবারেই অজানা সেই) ব্যক্তিদের ব্যাপারও অনুরূপ। এদের ব্যাপারে কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, কিয়ামতের দিন মহান 
আল্লাহ তাদের প্রতি ফিরিস্তা পাঠাবেন এবং ফিরিস্তারা তাদেরকে বলবেন যে, "জাহানামে প্রবেশ কর।” অতএব তারা যদি আল্লাহর এই 
নির্দেশকে মেনে নিয়ে জাহানামে প্রবেশ করে যায়, তাহলে জাহান্নাম তাদের জন্য ফুল বাগান হয়ে যাবে। অন্যথা তাদেরকে টানতে 
টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসনাদ আহমদ ৪/২৪ ইবলে হিব্বান ৯২২৬, সহীছুল জামে” ৮৮১৭৩) মুসলিম শিশুরা 
জানাতে যাবে। তবে কাফের ও মুশরিকদের শিশুদের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে নীরব থেকেছেন। 
কেউ কেউ জান্নাতে যাওয়ার এবং জাহান্নামে যাওয়ার অভিমত পেশ করেছেন। ইমাম ইবনে কাসীর বলেছেন, হাশরের মাঠে তাদের 
পরীক্ষা নেওয়া হবে। যারা আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করবে, তারা জানাতে এবং যারা অবাধ্যতা করবে, তারা জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে। তিনি (ইবনে কাসীর) এই উক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে বলেন যে, এর ফলে পরস্পর বিরোধী বর্ণনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা 
যায়। (বিজ্ঞারিত জানার জন্য তাফসীর ইবনে কাসীর এর্টবয) তবে সহীহ বুখারীর বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুশরিকদের শিশুরাও 
জানাতে প্রবেশ করবে। (েউব/£ সহীহ বৃখারী ৩২৫৭, ১২/৩৪৮ ফাতহুল বারী সহ) 

(১) এখানে সেই মূল নীতির কথা তুলে ধরা হয়েছে, যার ভিত্তিতে জাতির বিনাশ সাধনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর তা হল এই 
যে, তাদের সচ্ছল ও এশুর্ষশালী ব্যক্তিরা আল্লাহর আদেশ লংঘন ও নির্দেশাবলী অমানা করতে আরম্ভ করে এবং এদের দেখাদেখি 
অন্যরাও তা-ই করতে শুরু করে দেয়, আর এইভাবে এই জাতির মধ্যে আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যাপক হয়ে যায়। ফলে তারা শাস্তি পাওয়ার 
উপযুক্ত বিবেচিত হয়। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৫ পার) 


৪৯৩ 


(১৭) নূহের পর আমি কত মানব গোষ্ঠীকে ধুংস করেছি।১৭ তোমার 


প্রতিপালকই তার দাসদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের 


জন্য যথেষ্ট। 


(১৮) কেউ পার্থিব সুখ-সন্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা 


এল 


০৪ ৬5 ক আজ ওগশ্রা ও ৪ ৩৩০ 9 
1০515 ০১ ০১9০৪ 


০০ হত ০৩৪ এ এত 4৩৫৬: 


সত্বর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহামাম নির্ধারিত করি; সেখানে সে 


প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দুরীকৃত অবস্থায়। ২১) 


(১৯) যারা বিশ্বাসী হয়ে পরলোক কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ 


চেষ্টা করে, তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। ১১) 


মি 0৮5 ডি ৬:০০ ৩০ 


4 কুঞ ০৯ 


৩৪৪৭ ৯9 


রি 27512 ৪৯খা 59 55 
»৫: ০৬০ 


(২০) তোমার প্রতিপালক তার দান দ্বারা এদের ও ওদের 


(পরলোককামী ও ইহলোককামী উভয়কে) সাহায্য করেন এবং 


তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত। (৩) 


20০০ 


০8৩ ৬০ 


(২১) লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর 


শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর নিশ্চয়ই পরকাল মর্ধাদায় বৃহত্তর ও মাহাত্যেও 


শরেষ্ঠতর। ১৪) 


৩০৪৮০ 


(২২) আল্লাহর সাথে অপর কোন উপাস্য স্থির করো না; করলে 


নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে যাবে। 


(২৩) তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া 


অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ধযবহার 


করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্য 


উপনীত হলে তাদেরকে (বিরক্তিসুচক শব্দ) * 


উঃ; বলো না এবং 


তাদেরকে ভ্সনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র 


কথা। ১০) 


(২০) তারাও ধুংসের এই মূল নী 


তির আওতায় পড়ে ধুংস হয়ে যায়। 


(১) অর্থাৎ, প্রত্যেক দুনিয়া কামনাকারী দুনিয়া পায় না। দুনিয়া কেবল সেই পায়, যাকে আমি দেওয়ার ইচ্ছা করি। আর সেও ততটা 


দুনিয়া পায় না, যতটা সে চায়, বরং ততটাই সে পায়, যতটা তাকে দেওয়ার ফায়সালা আমি করি। তবে (আখেরাত বর্জন ক'রে) এই 
দুনিয়া কামনার ফল হবে জাহান্নামের চিরন্তন আযাব ও লাঞ্কুনা ভোগ। 


(১১) মহান আল্লাহর কাছে মূল্যায়নের জন্য তিনটি জিনিস এখানে বর্ণিত হয়েছে। (ক) আখেরাত কামনা। অর্থাৎ, কর্মে ইখলাস থাকা 


এবং আল্লাহর সন্তষ্টি কামনা করা। (খ) যথাযথ প্রচেষ্টা করা। অর্থাৎ, সুন্নাহ অনুযায়ী কর্ম করা। (গ) ঈমান থাকা। কেননা, এ ছাড়া কোন 


আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ, আমল কবুল হওয়ার জন্য ঈমানের সাথে সাথে তাতে ইখলাস থাকা এবং সুন্নাহ অনুযায়ী সে আমল 


সম্পাদিত হওয়া জরুরী। (অন্য কথায়, প্রত্যেক আমল কবুল হওয়ার ভিত্তি হল ঈম 


শর্ত। -সম্পাদক) 


1ন এবং ইখলাস ও মুহান্মাদী তরীকা হল তার 


(১) অর্থাৎ, 


দুনিয়ার রুষী ও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কোন পার্থক্য ছাড়াই মু'মিন এবং কাফের উভয়কেই দিয়ে থাকি। যে দুনিয়া কামনা করে 


তাকেও দিই 


এবং যে আখেরাত কামনা করে তাকেও দিই। আল্লাহ 


র (পার্থিব) নিয়ামত থেকে কাউকেও বঞ্চিত করা হয় না। 


(১১ তবে দুনিয়ার এই ভোগ-স 


স্তার কেউ কম পায়, কেউ বেশী। ম 


হান আল্লাহ স্বীয় কৌশলের ভিত্তিতে এবং ভাল-মন্দের দিক বিবেচনা 


ক"রে তা বন্টন ক”রে থাকেন। 


অঅ 


1খেরাতে কিন্ত মর্যাদার মধ্যে তফাৎ স্পষ্টুরূপে 
জান্নাতে এবং কাফেররা জাহানামে প্রবেশ করবে। 


বকশিত হবে। আর তা হবে এইভাবে যে, ঈমানদাররা 


(১) এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পর দ্বিত 


য় নব্ধরে 


পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে পিতা- 


মাতার আনুগত্য ও তাদের খে 


দমত করার এবং তীদের প্রতি অ 


অর্থাৎ, প্রতিপালকের প্রতিপালকত্বের দাবীসমূহের সাথে 


[দব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কত যে গুরুত্ব তা পরিজ্কার হয়ে যায়। 


সাথে পিতা-মাতার দাবীসমূহ পুরণ করাও অত্যাবশ্যক। হাদীসসমূহেও এর 


গুরুত্ব এবং এর প্রতি চরম ত 


কীদ করা হয়েছে। বিশেষ 


কণরে বার্ধক্য তীদেরকে 


'উঃ” শব্দটিও বলতে এবং তীদেরকে ধমক দিতে 


নষেধ করেছেন। কেননা, বার্ধক্যে তীরা দুর্বল ও অসহায় হয়ে যান। পক্ষান্তরে সন্তানরা হয় সবল এবং উপার্জন-সক্ষম ও (সংসারের সব 


কছুর) ব্যবস্থাপক। এ ছাড়া যো 


বনের উন্মাদনাময় উদ্যম এবং বার্ধকোর ভূক্তপূর্ব ফিগ্ধ ও উষ্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই সব 


অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি অ 


দব ও শ্রদ্ধার দাবীসমূহের খেয়াল রাখার মুহ্ত্টা হয় অতীব কঠিন। তাই আল্লাহর কাছে সন্তোষভাজন 


সেই-ই হবে, যে তাদের শ্রদ্ধার দাবী পূরণ ও প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যত্রবান হবে। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


৪৯৪ সুরা বানী ইঞ্াঈল ১৭ 


(২৪) অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, "হে ১৫ 8 2 
আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে 
তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে।? 
(২৫) তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমাদের প্রতিপালক অধিক 4506 ০1 ৩! ২১৫, নে 4০5 সুই 
জানেন; তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হলে, যারা সর্বদা আল্লাহ অভিমুখী 
আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল। 

(২৬) তুমি আত্রীয়-জনকে তার প্রাপ্য প্রদান কর এবং অভাবগ্রস্ত টির ঃ এ গো? টে ও 28405115257 
ও মুসাফিরকেও।() আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। 


(২৭) 95885 আর শয়তান ১.0] 08৫97 ০%এ হাঁ ০9৮11 
তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অক্তজ্ঞ। 


(২৮) তুমি নিজেই যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন 25105 270 29 1 

রি 53455 হু রি ৩১৩ 
প্রত্যাশিত করুণা লাভের সন্ধানে থাকো, তখন তাদেরকে যদি বিমুখই ঃ 
কর, তাহলে তাদের সাথে নগ্রভাবে কথা বলো। ১৯ 


2০৮). 


(২৯) তুমি বদ্মুষ্টি হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না; হলে .744145235 ধু ৬৫০ রা 53352 4 


তুমি তিরঙ্কৃত ও অনুতপ্ত (নিঃস্ব) হয়ে পড়বে। 


পর একর 2৮৮ এক তত 


179 6%5 হি 


(১) পাখী যখন তার বাচ্চাদেরকে নিজ করুণার ছায়ায় রাখতে চায়, তখন তাদের জন্য নিজের ডানাকে নত ক'রে দেয়। অর্থাৎ, তুমিও 
পিতা-মাতার সাথে এরূপ উত্তম এবং করুণাসিক্ত আচরণ কর। আর তীদের এরূপ সেবাযতু কর, যেরূপ তাঁরা তোমার সেবাযত্র 
করেছিলেন; যখন তুমি শিশু ছিলে। অথবা এর অর্থ হল, পাখী যখন উডার এবং উর্ে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তখন তার ডানা দু”টিকে 
প্রসারিত ক'রে দেয়। আর যখন নীচে অবতরণ করার ইচ্ছা করে, তখন ডানা দুটি গুটিয়ে নেয়। এই দিক দিয়ে বাজু বিছিয়ে দেওয়ার 
অর্থ হবে, পিতা-মাতার সামনে নম্র ও বিনয়ী হয়ে যাও। 

(১) কুরআন কারীমের এই শব্দগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন এবং অভাবী মুসাফিরদের সাহায্য ক*রে 
তার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করা ডাচত নয়। যেহেতু এটা তাদের প্রতি অনুগ্রহ নয়, বরং এটা হল মালের সেই অধিকার, যা মহান আল্লাহ 
ধনীদের ধন-সম্পদে উল্লিখিত অভাবীদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। ধনী যদি এ অধিকার আদায় না করে, তবে সে আল্লাহর নিকট 
অপরাধী গণ্য হবে। অর্থাৎ, এটা হল অধিকার আদায় করা, কারো উপর অনুগ্রহ করা নয়। আর আত্মীয়-সজনদের কথা প্রথমে উল্লেখ 
করে এ কথা পরিস্কার কণরে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের অধিকার বেশী ও প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। আত্মীয়-স্বজনদের অধিকারসমূহ 
আদায় এবং তাদের সাথে সদ্যবহার করাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক জোড়া (বা ভ্ঞাতিবন্ধন বজায় রাখা) বলা হয়। এর উপর ইসলামের 
বড়ই তাকীদ রয়েছে। 
(১৮) 55 এর মুল ধাতু হল ১১৯ (বীজ)। যেমন যমীনে বীজ ফেলার সময় এটা লক্ষ্য করা হয় না যে, তা যথাস্থানে পড়ছে, না যেখানে 


সেখানে পড়ে যাচ্ছে। বরং চাষী বীজ ফেলেই চলে যায়। 5: (অপবায়ে)ও এটাই হয়। মানুষ তার মাল বীজ ফেলার মত ছড়াতে থাকে 


এবং ব্যয় করার ব্যাপারে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করে। কেউ কেউ বলেছেন, ১১ :$ হল, অবৈধ কার্যকলাপে ব্যয় করা, যদিও তা 


সামান্য হয়। আমাদের জানা মতে উভয় অবস্থাই ৯১: (অপব্যয়)এর পর্যায়ভুক্ত। আর এটা এত বড় জঘন্য কাজ যে, এতে সংশ্লিষ্ট 


ব্যক্তির শয়তানের সাথে রয়েছে পূর্ণ সাদৃশ্য। অথচ শয়তানের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে দুরে থাকা মানুষের জন্য ওয়াজেক যদি তা 
(শয়তানের) কোন একটি অভ্যাসেও হয়। এ ছাড়া শয়তানকে ১১৪ (অতিশয় অকৃতজ্ঞ) বলে তার মত না হতে আরো তাকীদ করা 


হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তুমি শয়তানের সাদৃশ্য গ্রহণ কর, তাহলে (তুমি তার ভাই হবে এবং) তুমিও তার মত 2১৪ (অকৃতজ্ঞ) বিবেচিত 


হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর) 

(১ অর্থাৎ, আর্থিক সামর্থ্য না থাকার কারণে --যা দূরীভূত হওয়ার এবং রুষীর প্রসারতার তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আশা রাখ- 
- যদি তোমাকে গরীব আত্রীয়-স্বজন, মিসকীন এবং অভাবী ব্যক্তিদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় অর্থাৎ, (কিছু দিতে না পারার) 
ওজর পেশ করতে হয়, তবে তাও নরম ও উত্তম পন্থায় পেশ করবে। অর্থাৎ, (দিতে পারব না এ) উত্তরও যেন দেওয়া হয় মমতা ও 
ভালবাসাপূর্ণ ভঙ্গিমায়। কর্কশ ভাষায় ও অভদ্রতার সাথে নয়; যা সাধারণতঃ ধনীরা ভিক্ষুক ও অভাবী মানুষদের সাথে ক'রে থাকে। 
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(৩০) তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত ১১৪ 0৫9 চিনির এনে ভিডি রা] 
করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন; ৫১ নিশ্চয় তিনি তার 7 7 . মর রি 
দাসদেরকে ভালভাবে জানেন ও দেখেন। টানি 
(৩১) তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্র-ভয়ে হত্যা করো না, ৫! চি 2 ৪ ঠ1 2 ৫ 92 খুঃ 
আমিই তাদেরকে জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি এবং তোমাদেরকেও। এ 

নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (৩) ট 

(৩২) তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও 

নকুষ্ট আচরণ। ৩ সঃ 

(৩৩) আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে 0 ০০ ০০৮0 

হত্যা করো না; ৮) কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার 535] _ ৯১৫৫ ১৪ & 

উত্তরাধিকারীকে তো আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি। ৫ 

সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে নিশ্চয় সে 

সাহায্যপ্রাপ্ত। (৬) 
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(১) পূর্বের আয়াতে ওজর পেশ করার আদবের কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতে ব্যয় করার আদব শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আর তা হল, 
মানুষ এমন কৃপণও হবে না যে, নিজের ও পরিবারবর্ণের প্রয়োজনেও বায় করবে না। আর এমন মুক্তহস্তও হবে না যে, নিজ শক্তি ও 
সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য না করে বেহিসাব ব্যয় ক'রে অপব্যয় ও নিঃস্বতার শিকার হবে। কৃপণতার ফলে মানুষ তিরস্কৃত ও নিন্দিত গণ্য 
হবে এবং অপব্যয়ের ফলে অবসাদপ্রস্ত ও অনুতপ্ত হবে। ১-৯* বলা হয় এমন পশুকে যে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে চলার শক্তি হারিয়ে 
ফেলে। অপব্যয়কারীও পরিশেষে হাত শুন্য ক'রে বসে যায়। “বন্ধশুষ্টি হয়ো না” বা "নিজ হাতকে গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না” অর্থঃ 
বায়কৃষ্ঠ কৃপণ হয়ো না। আর "একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না” অর্থঃ অপবায় করো না। 1১৮৯2 ৮১০ হল ৮৫ ৯৯ (গর অর্থাৎ, তিরস্কার 
হল কৃপণতার এবং অনুতাপ হল অপবায়ের কুফল। ] 

(*) এতে ঈমানদারদের জন্য রয়েছে সান্ত্না। তাঁদের কাছে রুধী ও বিলাস-উপকরণের প্রাচুর্য না থাকলেও তার অর্থ এই নয় যে, 
আল্লাহর নিকট তাঁদের সম্মান নেই, বরং রুষীতে প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার সম্পর্ক তো আল্লাহর হিকমত ও কৌশলের সা যার খবর 
কেবল তিনিই জানেন। তিনি তাঁর শত্রদেরকে কারন বানিয়ে দেন এবং তীর প্রিয় বান্দাদেরকে এতটাই দেন যে, কোন রকমে তাদের 
চলে যায়। এ সবই তাঁর ইচ্ছার ব্যাপার। অধিক সম্পদ-সম্পত্তির মালিক (ধনী) তীর প্রিয় নয় এবং জীবন ধারণের মত সামান্য 
উপকরণের মালিক (গরীব) তাঁর অপ্রিয় নয়। (অনুরূপ এর বিপরীত হওয়াও জরল্রী নয়। -সম্পাদক) 

(*) এই নির্দেশ সুরা আনআম ১৫১ নং আয়াতেও উল্লেখ হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ঞ্ শির্কের পর যে গুনাহকে সবচেয়ে 
বড় গণ্য করেছেন, তা হল এই ৫4০ 2৮৫ 1 ২2৬ ০১ 38 ৮) “তোমার নিজ সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে 
খাবে।” (বৃখারীঃ তাফসীর সূরা বাকারা! আদব অধ্ায় মুসলিম £ তাওহীদ অধ্যায়) ইদানীং সন্তান হত্যার এই মহাপাপ অতীব সুশৃঙ্খল 
নিয়মে "জন্মনিয়ন্ত্রণ'-এর সুন্দর নামে সারা পৃথিবীতে চলছে। পুরুষরা "উত্তম শিক্ষা ও তরবিয়ত” (বা "ছোট পরিবার, সুখী সংসার”)এর 
নামে এবং মহিলারা তাদের দেহের "সুষমা" অক্ষয় রাখার জন্য ব্যাপকহারে ("আমরা দুই আমাদের দুই” শ্লোগান দিয়ে) এই অপরাধ 
করে চলেছে। .5:5 4 ৪9৩ 
(*) ইসলামে ব্যভিচার যেহেতু বড়ই অপরাধমূলক কাজ; এত বড় অপরাধ যে, কোন বিবাহিত পুরুষ অথবা মহিলার দ্বারা এ কাজ হয়ে 
গেলে, ইসলামী সমাজে তার জীবিত থাকার অধিকার থাকে না। আবার তাকে তরবারির এক আঘাতে হত্যা করাও যথেষ্ট হয় না, বরং 
নির্দেশ হল, পাথর মেরে মেরে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। যাতে সে সমাজে (অন্যদের জন্য) শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে যায়। 
সেহেতু এখানে বলা হয়েছে, ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ, তাতে উদ্ুদ্ধকারী উপায়-উপকরণ থেকেও দূরে থাক। যেমন, "গায়ের 
মাহরাম; (যোর সাথে বিবাহ হারাম নয় এমন বেগানা) নারীকে দেখা-সাক্ষাৎ করা, তার সাথে অবাধ মেলামেশার ও কথা বলার পথ সুগম 
করা। অনুরূপ মহিলাদের সাজ-সজ্জা কণরে বেপর্দার সাথে বাড়ী থেকে বের হওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে দুরে থাকা জরুরী। 
যাতে এই ধরনের অশ্লীলতা থেকে বাঁচা যায়। 

(৩) যথার্থ কারণে হত্যা ঃ যেমন হত্যার বদলে হত্যা করা। যাকে মানুষের জীবন এবং নিরাপত্তার ও শান্তির কারণ গণ্য করা হয়েছে। 
অনুরূপ বিবাহিত ব্যভিচারীকে এবং মুর্তাদ্দ (ধের্মত্যাগী)কে হত্যা করার নির্দেশ আছে। 

(৮) অর্থাৎ, নিহতের উত্তরাধিকারীদের এ অধিকার বা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, তারা হত্যাকারীকে ক্ষমতাসীন শাসক কর্তৃক শরীয়তী 
ফায়সালার পর খুনের বদলে খুন নিয়ে তাকে হত্যা করবে অথবা তার নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করবে কিংবা তাকে ক্ষমা ক'রে দেবে। 
আর যদি খুনের বদলে খুনই করতে চায়, তবে তাতে যেন বাড়াবাড়ি না করে। অর্থাৎ, একজনের পরিবর্তে দু'জনকে যেন হত্যা না করে 
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৪৯৬ সুরা বানী ইঞ্াঈল ১৭ 


(৩৪) সাবালক না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্যে ছাড়া এতীমের সম্পত্তির 41 |] ভি 
নিকটবর্তী হয়ো না।ত১ আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই তং ৬ ৩ ঞ ৪ রা 
প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। (৩) 

(৩৫) মেপে দেয়ার সময় পূর্ণরূপে মাপো এবং সঠিক দীডি-পাল্লায় 
ওজন কর, এটাই উত্তম(*) ও পরিণামে উৎক্ষ্টতম। 


লহ পা 


৪3৮০, টি রা এ, চে দু 


(৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা 52 ৫ 
পরিচালিত হয়ো না। ৩৯ নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের 

নিকট কৈফিয়ত তলব রা হবে। (৪০) 

(৩৭) ভূপৃষ্ঠে দন্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই 
পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই 
পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না। (৪১ 
(৩৮) এ সবের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেগুলি তোমার প্রতিপালকের 
নিকট ঘৃণ্য। (৯) 
(৩৯) তোমার প্রতিপালক অহী (প্রত্যাদেশ) দ্বারা তোমাকে যে 
হকমত দান করেছেন এগুলি তার অন্তর্ভুক্ত, তুমি আল্লাহর সাথে 
কোন উপাস্য স্থির করো না, করলে তুমি নিন্দিত ও আল্লাহর অনুগ্রহ 
হতে দূরীকৃত অবস্থায় জাহাননামে নিক্ষিপ্ত হবে। 

(86) (তোমাদের প্রতিপালক ক তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য চা ৬ 1 05 গা? ০৮০0 ৫) ০ 
নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি নিজে ফিরিশ্তাদেরকে কন্যারপে গ্রহণ টির রা 
করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই বিরাট কথা বলে থাকো। 3০৮৮ 35 ০9১8০ 


হু. ৪ এ রা রাত 


9০০) 35৫ ৩ ৬০০৪ ২ ০৯ 3 


অথবা তার যেন অঙ্গবিকৃতি না ঘটায় অথবা নানা কষ্ট দিয়ে যেন তাকে হত্যা না করে। নিহতের ওয়ারেস "সাহাযাপ্রাপ্ত” অর্থাৎ, নেতা ও 
শাসকদেরকে তার সাহায্য করার তাকীদ করা হয়েছে। কাজেই এর জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। বাড়াবাড়ি ক'রে তাঁর 
অক্ৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত নয়। 

(*) অবৈধভাবে কারো জান নষ্ট করতে নিষেধ করার পর এখানে মাল নষ্ট করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আর ইয়াতীমের মালের ব্যাপারটা 
যেহেতু বেশী গুরুত্ৃপূর্ণ তাই বললেন, ইয়াতীমের সাবালক হওয়া পর্যন্ত তার মালকে এমন কাজে লাগাও যাতে তার লাভ হয়। চিন্তা- 
বনা না করেই এমন ব্যবসায় লাগিয়ে দিও না, যাতে তা (মাল) নষ্ট হয়ে যায় অথবা ক্ষতির সম্মুখান হয়। কিংবা সাবালক হওয়ার 
পূর্বেই তার মাল নিঃশেষ হয়ে যায়। 
(০) 'প্রতিশ্রুতি” বা অঙ্গীকার বলতে সেই অঙ্গীকার যা আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যে রয়েছে এবং সেই অঙ্গীকারও যা বান্দাগণ আপোসে 
একে অপরের সাথে কণরে থাকে। উভয় অঙ্গীকার পুরণ করা জরুরী। পক্ষান্তরে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে কাল কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত 
হতে হবে এবং সে ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে হবে। 
(৬) নেকীর দিক দিয়ে উত্তম। এ ছাড়াও মানুষের মাঝে বিশ্বস্ততা জন্মানোর জন্য ওজন ও মাপে ঈমানদারী (ব্যবসার জন্য) বড়ই 
ফলপ্রসূ 
(০) ১8; ৪ এর অর্থ পিছনে পড়া। অর্থাৎ, যে বিষয়ে জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়ো না। আন্দাজে কথা বলো না। অর্থাৎ, কারো প্রতি 
কুধারণা করো না। কারো ছিদ্রান্বেষণ করো না। অনুরূপ যে বিষয়ে জ্ঞান নেই তার উপর আমলও করো না। 

(৯) অর্থাৎ, যে জিনিসের পিছনে পড়বে, সে ব্যাপারে কানকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে কি শুনেছিল? চোখকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে 
কি দেখেছিল? এবং অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে কি জেনেছিল? কারণ, এই তিনটিই হল জানার মাধ্যম। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন 
মহান আল্লাহ এই অঙ্গগুলোকে বাকশক্তি দান করবেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। 

(৯) অহংকার ও দান্তিকতার সাথে চলা আল্লাহর নিকট অতীব অপছন্দনীয়। এই অপরাধের কারণেই কারূনকে তার প্রাসাদ ও ধন- 


ভান্ডার সমেত যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। (সূরা কাসাস ৮১ আয়াত) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি দু”টি চাদর পরিধান ক'রে 
অহংকারের সাথে চলছিল। ফলে তাকে যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হয় এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত ধসেই যেতে থাকবে। (নুসালিম ৪ কিতাবুল 
লিবাস পরিচ্ছেদ £ দন্ভভরে যমীনৈ চলা হারাম---) মহান আল্লাহ বিনয় ও নম্রতা পছন্দ করেন। 

(৯) অর্থাৎ, যে কথাগুলো উল্লেখ করা হল, তার মধ্যে যেগুলো মন্দ ও নিষিদ্ধ তা অপছন্দনীয় ও ঘৃণ্য। 


৫ 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৫ পারা টু 


(৪১) এই কুরআনে বহু কথাই আমি বারবার (বিভিন্নভাবে) বিবৃত খু 7৯35 522 21562 5 সু 
করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্ত তাতে তাদের - রর ৫ 
বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। 

(৪২) বল, তাদের কথামত যদি তার সাথে আরো উপাস্য থাকত, তবে 


তারা আরশ অধিপতির প্রতিদ্বন্দিতা করবার উপায় অন্বেষণ করত। 
(৪৪) 


(৪৩) তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে, তা হতে তিনি 
উর্ধে। ৬) 
(৪৪) সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বাঁ সব কিছু তারই ৃ 2 240 ৫৮০৫ 4 2৫ 
পবিত্রতা ও মহিমা রা করে এবং এমন কিছু নেই যা উন ৩ ১, রঃ ০৯০৭) রা রর ৩ 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্ত ওদের পবিত্রতা ও মহিমা 41 428 ০৫555 ক ৩০5০৩ শোর খু 
ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। (৯) নিশ্চয় তিনি অতীব 
সহনশীল, অত্যন্ত ক্ষমাশীল। 


বহু 


(৯) "বারবার (বিভিন্নভাবে) বিবৃত" করার অর্থ, কখনো ওয়াজ ও নসীহত রূপে, কখনো প্রমাণাদি পেশ করে, আশা দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে 
এবং বহু দৃষ্টান্ত ও উপমা দিয়ে, এতিহাসিক ঘটনাবলী উল্লেখ করে বিভিন্নভাবে একই কথা বারবার বিবৃত হয়েছে; যাতে মানুষ বুঝাতে ও 
উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তারা কুফরী ও শির্কের অন্ধকারে এমনভাবে ডুবে আছে যে, তারা সত্যের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে 
তা হতে আরো দূরে সরে গেছে। কারণ, তারা মনে করে যে, এই কুরআন যাদু, গণকের কথা এবং কবির কাবগ্রন্থ। অতএব এই কুরআন 
থেকে কিভাবে তারা সুপথ পেতে পারে? কেননা, কুরআনের দৃষ্টান্ত হল বৃষ্টির মত। যদি তা (বৃষ্টি) উর্বর ভূমিতে বর্ষায়, তবে তার দ্বারা 
শস্য-শ্যামল ভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তা কোন নোংরা ভূমিতে পড়ে, তবে বৃষ্টির কারণে তার দুর্গন্ধ আরো বেড়ে যায়। 

(৯) এর একটি অর্থ হল এই যে, যেভাবে একজন বাদশাহ অন্য বাদশাহর উপর সসৈন্যে আক্রমণ করে তার উপর বিজয় ও আধিপত্য 
অর্জন করার চেষ্টা করে, ঠিক এইভাবে এই দ্বিতীয় উপাস্যও আল্লাহর উপর জয়যুক্ত হওয়ার পথ অন্বেষণ করত। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ 
রকম হয়নি। অথচ বহু শতাব্দী ধরে এই উপাস্যগুলোর পুজা হয়ে আসছে। যার অর্থ এই হয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাসাই নেই। 
কোন ক্ষমতাবান সন্তাই নেই। কোন হন্টানিষ্ট্রের মালিক নেই। দ্বিতীয় অর্থ হল, তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে নিত এবং এই মুশরিকরা 
যারা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, এদের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে, এদেরকেও এই উপাস্যগুলো আল্লাহর নৈকট্য দান 
করত। 

(%) অর্থাৎ, প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে, আল্লাহ সম্পর্কে এই লোকেরা যে বলে, তাঁর শরীক আছে, মহান আল্লাহ এই সমস্ত কথাবার্তা 
থেকে পাক-পবিত্র ও অনেক উর্ধে 

(৯) অর্থাৎ, সকলেই তার অনুগত এবং তারা স্ব স্ব নিয়মে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণায় ও প্রশংসায় লিপ্ত আছে। যদিও আমরা তাদের 
পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা করার কথা বুঝতে পারি না। এর সমর্থন কুরআনের আরো কিছু আয়াত দ্বারাও হয়। যেমন, দাউদ ৯৪এ-এর 
সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, (3501 (০ ০১৮ £০ 0৬ 98 9) অর্থাৎ, আমি পর্বতসমূহকে তাঁর অনুগামী ক'রে দিয়েছিলাম, 
তারা সকাল-সন্ধ্যায় তীর সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত। (সরা সাদ ১৮ আয়াত) কোন কোন পাথরের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 
(410 25১৬ ১5554 1 (8 2) অর্থাৎ, কোন কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে। (সরা বাকারাহ ৭৪ আয়াত) কোন কোন সাহাবী 


থেকে বর্ণিত যে, তীরা রসূল &-এর সাথে খাবার খাওয়ার সময় খাবার থেকে “তসবীহ" পড়ার ধুনি শুনেছেন। (বৃখারী কিতাবুল 
মানাকিব ৩৫৭৯নং) অপর একটি হাদীসে এসেছে যে, পিপড়েরাও আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। (বুখারী ৩০ ১৯ মুসলিম ১৭৫৯নও) 
অনুরূপ খেজুর গাছের যে গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রসূল & খুতবা দিতেন, যখন কাঠের মিশ্বর তৈরী হল এবং সেই গুঁড়িকে তিনি ত্যাগ 
করলেন, তখন তা থেকে শিশুর মত কামনার শব্দ এসেছিল। (রেখরী ৩৫৮৩ন) মন্কায় একটি পাথর ছিল, যে রসুল &-কে সালাম দিত। 
মুসলিম ১৭৮২নও) এই আয়াত এবং হাদীসসমূহ হতে স্পষ্ট হয় যে, জড পদার্থ এবং উদ্ভিদ জিনিসের মধ্যেও এক বিশেষ ধরনের 
অনুভূতি (জীবন) আছে, যদিও তা আমরা বুঝাতে পারি না। তারা কিন্তু এই অনুভূতির ভিত্তিতে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। কেউ 
কেউ বলেছেন, এর অর্থ, প্রামাণ্য তসবীহ। অর্থাৎ, এই জিনিসগুলো প্রমাণ করে যে, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা এবং সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান 
কেবল মহান আল্লাহ। ১৯ ধাঁ ৪ 4 « ডা ৪ 05 ৬ "প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে রয়েছে নিদর্শন, যা প্রমাণ করে যে, তিনি এক ও 
অদ্বিতীয়। (শুআবুল ঈমান বাইহাকী) তবে সঠিক কথা এটাই যে, "“তসবীহ” তার প্রকৃত ও মুল অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
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৪৯৮ সুরা বানী ইঞ্াঈল ১৭ 


(৪৫) তুমি যখন কুরআন পাঠ কর, তখন তোমার ও যারা পরলোকে 2:৮৫ খু চে 33 ৩৫ ৫ 92 এন 
বিশ্বাস করে না, তাদের মধ্যে এক আবরক পর্দা ক'রে দিই। (৪) 


রর 
এ ভি 


(৪৬) আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি, যেন তারা 19 ঙ 9: ডে 25 5 0 নগ ০ রি 
উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা দিয়েছি। আর ্ 

যখন তুমি তোমার প্রতিপালকের একত্র কথা কুরআনে উল্লেখ কর, চার তে ০ 9 ৩০3 ০2 2 
তখন তারা পৃষ্টপ্রদর্শন করে সরে পড়ে। (৬) 


(৪৭) যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শোনে, তখন তারা কেন 
কান পেতে তা শোনে তা আমি ভাল ক'রে জানি এবং এটাও জানিয়ে, ৮, এ 50515 82555 207০6 
গোপনে আলোচনাকালে সীমালংঘনকারীরা বলে, "তোমরা তো এক ১০ | ০৯৮০ ০! ০১১৪] ০১২৫ ১] 5 তি 
যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।” (৪৯ 


১] ৩০] ০৮০৯০ ৯] ০৪ ০১২০ ০৪ ডা ৩ 


(৪৮) দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়! তারা পথত্রষ্ট হয়েছে এবং 25250 খু 125 05ঘা 12 এরর 5০ 
তারা পথ পাবে না। ৫০) ৮ 


(৪৯) তারা বলে, "আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচর্ণ হলেও কি 6 65252658515 18151 5 
নতুন সৃষ্টিরপে পুনরুখিত হব?” 


(৫০) বল, তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লোহা। (€১) 


রহ 45 
(৫১) অথবা এমন কোন সৃষ্টি যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন।”) (6৩. 2075 চা ই 5 2 
তারা বলবে, "কে আমাদেরকে পুনরুথিত করবে?” বল, "তিনিই যিনি 
তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।” অতঃপর তারা তোমার সামনে ৮5 এ] ০১০৯ ৯ 0 ৮ এক্স 5 


(৩৩) ত %+ ত 0 1৮2 এ, বাতপু 2০৪ । ৫ 7 ০, 
মাথা জা ও বলবে, ওটা কবে? বল, সম্ভবতঃ তা তি সে :১৯৩০ ০০0 7৯7৫2009958 
নকটেই। 
(৫২) যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহবান করবেন) এবং তোমরা বি 


প্রশংসার সাথে তার আহবানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, 
তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে?” ৫) 


(১) ০১-4 অর্থ হল ১১. (আবরক বা অন্তরাল) অথবা ১৮০+এ। ০ ১৪. (চোখের অন্তরালে) তাই তারা তা দেখে না। এ ছাড়াও তাদের 


ও হিদায়াতের মধ্যে রয়েছে অন্তরায়। 
(*) ২5 হল, 3 এর বহুবচন। এমন পর্দা, যা অন্তঃকরণে পড়ে। 58) কানের এমন বোঝা বা ছিদ্র বন্ধ করার এমন জিনিস যা কুরআন 


শোনার পথে প্রতিবন্ধক হয়। অর্থাৎ, তাদের অন্তর কুরআন উপলবি করতে অক্ষম এবং কান কুরআন শুনে হিদায়াত লাভ করতে 
অপারগ। আর আল্লাহর তাওহীদকে তারা এত ঘৃণা করে যে, তা শুনে পালিয়ে যায়। আল্লাহর সাথে এই কাজগুলোর সম্পর্ক কেবল সৃষ্টির 
দক দিয়ে, অন্যথা হিদায়াত থেকে তাদের বঞ্চিত হওয়া তাদেরই অবাধ্যতার ফল। 

(৯) অর্থাৎ, নবী &-কে এরা যাদুগ্রস্ত মনে করে এবং এই মনে করেই কুরআন শোনে ও আপোসে গোপনে আলোচনা করে, ফলে 
হিদায়াত থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। 

(%) কখনো যাদুকর, কখনো যাদুগ্রস্ত, কখনো উন্মাদ এবং কখনো জ্যোতিষী বলে আখ্যায়িত করে। আর এইভাবে তারা ভষ্টতায় রয়েছে। 
সুতরাং হিদায়াতের পথ তারা কিভাবে পেতে পারে? 

(*১ যা মাটি ও হাড় থেকেও শক্ত; যাতে জীবন সঞ্চার করা অতি কঠিন। 

(€) অর্থাৎ, তোমাদের জানা মতে এর থেকেও অধিক শক্ত জিনিস হয়ে যাও এবং তারপর জিজ্ঞাসা কর যে, কে জীবিত করবে? 

(১) ০৪৫ ০০৪ এর অর্থ হল, মাথা নাড়া। অর্থাৎ, বিদ্রাপ স্বরূপ মাথা নেড়ে তারা বলবে, পুনজীবন কখন হবে? 


(*) নিকটেই বলতে যা সংঘটিত হবেই। যেহেতু ৮2১৪ ১%৪ »৮ ৯১ (5 ৫5 ঘটবে এমন প্রত্যেকটি জিনিসই নিকটে। ৬.০ (সম্ভবতঃ) 
শব্দটিও কুরআনে নিশ্চিত ও অবশান্তাবীর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, কিয়ামত সংঘটন সুনিশ্চিত ও অবশান্তাবী। 
(০) "আহবান করবেন” এর অর্থ, কবর থেকে জীবিত ক'রে তীর সমীপে উপস্থিত করবেন। তোমরা তীর প্রশংসা করতে করতে তার 
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(৫৩) আমার দাসদেরকে বল, তারা যেন সেই কথা বলে যা উত্তম।(€)) 
নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উষ্কানি দেয়; () নিশ্চয় 
শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু । 

(৫৪) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ভালোভাবে জানেন; ইচ্ছা 
করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন এবং ইচ্ছা করলে তিনি 
তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন।৫৯ আর আমি তোমাকে তাদের উপর 
দায়িত্শীল করে পাঠাইনি। ৬০ 

(৫6) যারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাদেরকে তোমার 
প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। আমি তো নবীদের কতককে কতকের 
উপর মর্যাদা দিয়েছি। ৬৯ আর দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি। 

(৫৬) বল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে উপাস্য মনে কর, 
তাদেরকে আহবান কর; করলে দেখবে তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দুর 
করবার অথবা পরিবর্তন করবার শক্তি তাদের নেই। 

(৫৭) তারা যাদেরকে আহবান করে, তারাই তো তাদের 
প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে 
কত নিকট হতে পারে, তারা তার দয়া প্রত্যাশা করে ও তার শাস্তিকে 
ভয় করে; ৬১) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ। 


৪৯৯ 


৫ জর্দ শেপ 


7 সর্প ০৫ টিটি 


রি ৫০০ নতি ৮৫ ০42 
লু এ5৭১৯০০০৭ ৪০০৭ ৫ 


10555 5,515 997 টি ০-3010 
29222 
তি] 359 45 ছি 


ঘ৮2%া এ 85 া ৯ 2১০ ০৮থা এল ১8 
ঠা 25014 ববি লি ০৯৯৪ ০০০ 


& ০৩ 


€ টি 1257. রী 


আজ্জা পালন করবে অথবা তীকে তোমরা চিনে নিয়ে তীর নিকট উপস্থিত হয়ে যাবে। 
(*) সেখানে দুনিয়ার এই জীবন-কাল অতি অল্প মনে হবে। (১5 ঠা ৮৫ 00119954155 5145) “যেদিন তারা কিয়ামত 


দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছিল।” (সূরা নাযিআত £ ৪৬) এই 
বিষয়কে অন্যান্য আয়াতেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, সূরা ত্বাহার ১০২-১০৪ নং, সুরা রূমের ৫৫নং এবং সুরা মু'মিনূনের ১১২- 


১১৪নং আয়াতে। কেউ কেউ বলেছেন যে, প্রথমবার ফুঁ মারা হবে, তখন সমস্ত মৃত কবরসমূহে জীবিত হয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় ফু 


মারা হলে, হিসাব-নিকাশের জন্য হাশরের মাঠে একত্রিত হয়ে যাবে। উভয় ফুঁকের মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান 


হবে। আর এই 


দিনগুলোতে তাদেরকে আযাব দেওয়া হবে ন 


| তখন তারা ঘুমিয়ে থাকবে। দ্বিতীয় ফুঁকে উঠে বলবে, “হায় আমাদের দুর্ভোগ, কে 


আমাদেরকে নিদ্রান্থুল থেকে উথ্থিত করল? (সূরা ইয়াসীনঃ ৫২) (ফাতহুল কদর) তবে প্রথম কথাটিই বেশী সঠিক। 


(%) অর্থাৎ, আপোসে কথোপকথনের সময় জিহ্াকে যেন সাবধানে ব্যবহার করে। যেন ভালো কথা বলে। অনুরূপ কাফের, মুশরিক এবং 


কিতাবধারীদেরকে সন্বোধন করার প্রয়োজন দেখ 


দিলে, তাদের সাথে করুণাসিক্ত কঠে ও নরমভাবে কথা বলবে। 


($) তোমাদের প্রকাশ্য ও 


চিরশক্র শয়তান তোমাদের জিভের সামান্যতম বিচ্যুতি দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ফাসাদ সূ 


করতে 


পারে অথবা কাফের ও মুশরিকদের অন্তরে তোম 


[দের প্রতি আরো বেশী 


বদ্দেষ ও শক্রতা ভরে দিতে পারে। হাদীসে বর্ণিত, নবী 


বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন তার কোন ভাই (মুসলমান)এর প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত না করে। কেননা, 


সেজানে না, হতে 


পারে শয়তান তার হাত দ্বারা সেই অস্ত্র চালিয়ে দেবে। (এবং তা সেই মুসলিম ভাইকে গিয়ে লাগবে এবং এতে তার মৃত্যু হয়ে যাবে।) 


আর এর কারণে সে জাহান্নামের গহুরে গিয়ে পড়বে।” (বৃখারীঃ কিতাবুল ফিতান: মুসালিম কিতাবুল বির) 


(*) যদি সম্বোধন মুশরিকদেরকে করা হয়ে থাকে, তবে “দয়া করা”র অর্থ হবে, ইসলাম গ্রহণের তওফীক দান। আর শাস্তি বলতে, মৃত্যু 


শির্কের উপর হওয়া, যার কারণে মানুষ শাস্তিযোগ্য গণ্য হয়। আর যদি সন্বোধন মু*মিনদের করা হয়ে থাকে, তাহলে "দয়া করা”র অর্থ 


আধিপত্য দান করা। 


হবে, তিনি কাফেরদের থেকে তোমাদেরকে হিফাযত করবেন। আর শাস্তি দেওয়ার অর্থ হবে, কাফেরদেরকে মুসলিমদের উপর বিজয় ও 


(১) যাতে তুমি তাদেরকে অবশ্যই কুফরীর পঙ্চিলতা থেকে বের করবে অথবা তাদের কুফরীর উপর অটল থাকার ফলে সে ব্যাপারে 


তোমাকে জজ্ঞাসাবাদ করা হবে। 


(১১) এই বিষয়টা (০৮ :8১ ৪) (১৪ ০1০55 055 ৩591 এ) আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে মক্কার কাফেরদের উত্তরে 


বিষয়টার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তারা বলত যে, আল্লাহ কি তাঁর রিসালতের জন্য এই মুহান্মাদকেই পেয়েছেন? তখন মহান আল্লাহ 


তাদের উত্তরে বললেন, কাউকে রিসালাতের জন্য নির্বাচন করা এবং কোন এক নবীকে অপর নবীর উপর প্রাধান্য দেওয়া এ সব কেবল 


তাঁরই এখতিয়ারাধীন। 


(১) উল্লিখিত আয়াতে 4॥ ০১১ ১৯ বলতে, ফিরিস্তা এবং বড়দের সেই নির্মিত ও অঙ্কিত ঘূর্তি, যাদের তারা ইবাদত করত। অথবা 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৫০০ সুর] বানী ইএ/ঈলা সি 


(৫৮) এমন কোন জনপদ নেই, যা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধুংস 5%422 ১০0৩৪৬০০৩৪৬ 
করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না; এটা তো কিতাবে লিপিবদ্ধ 
আছে। ৬ | 
(৫৯) পূর্ববর্তিগণ কর্তৃক নিদর্শন মিথ্যান্ঞান করাই আমাকে নিদর্শন 2%থা ০১৫৫ এমএ, টি 002108 
প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে।৬৯ আর আমি স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ , শু 2 

সামুদকে উটনী দিয়েছিলাম; কিন্ত তারা তার প্রতি যুলুম করেছিল।৬) ০৮ ৮৪ চে 1৯৬১ ৮2৫ ভা 535 
আসলে আমি ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি। 1025 এব) 


1112 ৫০ ০৮০01 -0  9 


(৬০) (স্মরণ কর) যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার 

প্রতিপালক মানুষকে পরিঝেষ্টন ক'রে আছেন।(» আর আমি যে দৃশ্য এ. ,৮৯, পা 

তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ শুধু ও ও ৪৬এনা ৮০০ ০০এ| ভ্ও ২ চা জো 
53 (৬৭) ১ ৩৩০ রে 

মানুষের পরীক্ষার জন্যাই। জমি তেরে ভীতি প্রদর্শন করি, ই রত 2 মাস্তি 2877587 ও ্ী টা 

কিন্তু এটা তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে। 


খু, 


উযায়ের ও ঈসা ৯৬৪ যাদেরকে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা আল্লাহ্‌র পুত্র ভাবত এবং তাঁদেরকে আল্লাহর গুণাবলীর অধিকারী মনে করত। 
কিংবা সেই জ্বিনরা যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং মুশরিকরা যাদের পূজা করত। কারণ, এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, এরা নিজেরাই 
তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের খোঁজে থাকে, তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। আর এই গুণ জড়পদার্থের 
(পাথরের) হতে পারে না। এই আয়াত থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ ০3; ১০ (আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করা হত) তারা কেবল 


পাথরের মূর্তিহ ছিল না। বরং আল্লাহর বান্দারাও ছিল। তাদের মধ্যে কিছু ছিলেন ফিরিস্তাগণ, কিছু সংলোকগণ, কিছু নবীগণ এবং কিছু 
জিন। মহান আল্লাহ সকলের ব্যাপারে বললেন যে, তারা কিছুই করতে পারে না; না কারো কষ্ট দূর করতে পারে, আর না কারো অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটাতে পারে। “তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে” অর্থাৎ, সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য খোজ 
করে। এটাই হল অসীলা (মাধ্যম), যা অনুসন্ধান করতে কুরআন আদেশ করেছে। সেটা অসীলা নয়, যা কবর পূজারীরা বয়ান করে যে, 
(পীর ধর, উকিল ধর), (মৃত) আওলিয়ার নামে নজরানা দাও, তাদের কবরে চাদর চড়াও, উরস কর, মেলা বসাও, তাদের কাছে সাহায্য 
চাও ও ফরিয়াদ কর। কেননা, এ সব অসীলা নয়, বরং তাদের ইবাদত যা শির্ক। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলিমকে এ থেকে রক্ষা 
করুন! 

(১) “কিতাব” বলতে লাওহে মাহফুষকে বুঝানো হয়েছে। অর্থ হল, আল্লাহর পক্ষ হতে এ কথা নির্ধারিত যা লাওহে মাহফুষে লিপিবদ্ধ 
যে, আমি কাফেরদের প্রত্যেক বস্তিকে মৃত্যুর মাধ্যমে ধুংস করব। আর "জনপদ? বলতে জনপদবাসীরা উদ্দেশ্য। আর তাদের ধুংসের 
কারণ হবে তাদের কুফরী, শির্ক, অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন। আর সে ধংস সাধিত হবে কিয়ামতের পূর্বেই। নচেৎ কিয়ামতের দিন তো 
নির্বিশেষে প্রত্যেক বস্তিই ধূংসের শিকার হবে। 

(১) এই আয়াত তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মক্কার কাফেররা দাবী করল যে, সাফা পাহাড়কে সোনার পাহাড় বানিয়ে দেওয়া হোক অথ 
মক্কার পাহাড়গুলোকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক যাতে সেখানে চাষাবাদ করা সম্ভব হয়। এরই উত্তরে মহান আল্লাহ জিবরী 
২৬ঞ্র-এর মাধ্যমে বার্তা পাঠালেন যে, আমি তাদের সমস্ত দাবী পূরণ করার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু এর পরও যদি তারা ঈমান না আনে, 
তবে তাদের ধুংস সুনিশ্চিত। এর পর তাদেরকে আর অবকাশ দেওয়া হবে না। নবী করীম এ এ কথা পছন্দ করলেন যে, তাদের 
দাবীগুলো পুরণ না করা হোক। যাতে তারা নিশ্চিতভাবে ধুংস হওয়া থেকে বেঁচে যায়। (আহমাদ ২৫৮) এই আয়াতেও আল্লাহ 
তাআলা এই বিষয়টাকেই বর্ণনা ক'রে বলেন যে, তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করা আমার জন্য কোন কঠিন ব্যাপার 
নয়। কিন্তু আমি তা করা থেকে এই জন্য বিরত থাকি যে, পূর্বের জাতিরাও তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নিদর্শনসমূহ দাবী করেছিল যা 
তাদেরকে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু তা সত্তেও তারা মিথ্যা ভেবে ঈমান আনেনি। যার ফলম্বরূপ তাদেরকে ধুংস করা হয়েছিল। 
(৮) সামুদ সম্প্রদায়কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, তাদের চাহিদা মোতাবেক শক্ত পাথর থেকে উটনী বের কণরে দেখানে 
হয়েছিল, কিন্তু এই অত্যাচারীরা ঈমান আনার পরিবর্তে সেই উটনীকে হত্যা ক'রে দেয়। যার কারণে তিনদিন পর তাদের উপর সর্বনাশী 
আযাব আসে। 
(১) অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহর আধিপত্য ও তাঁর আয়ন্তাধীনে রয়েছে এবং তিনি যা চাইবেন, তা-ই হবে। তারা যা চাইবে, তা নয়। অথব 
এ থেকে মক্কাবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, তারা আল্লাহর অধীনস্থ। তুমি কোন প্রকার ভয় না ক'রে রিসালাতের দাওয়াত দিয়ে যাও। 
তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আমি তাদের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করব। কিংবা এখানে বদর যুদ্ধে এবং মক্কা 
বিজয়ের দিন মক্কার কাফেররা যে শিক্ষামূলক পরাজয়ের শিকার হয়েছিল, সেটাকেই তুলে ধরা হয়েছে। 

(১) সাহাবা ও তাবেঈনগণ এই দৃশ্যের ব্যাখ্যা করেছেন, টাক্ষুষ দর্শন এবং এ থেকে মিরাজের ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে। এ ঘটন 
অনেক দুর্বল ঈমানের লোকদের জন্য ফিতনার কারণ হয়েছে এবং তারা মুর্তাদ্দ হয়ে গেছে। আর বৃক্ষ” বলতে যাল্কুম গাছ, যা 
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(৬১) (স্মরণ কর,) যখন আমি ফিরিস্তাদেরকে বললাম, "আদমের 
প্রতি সিজদাবনত হও”; তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদাবনত হল; 
সে বলল, "আমি কি তাকে সিজদা করব, যাকে তুমি কাদা-মাটি হতে 
সৃষ্টি করেছ?” 
(৬২) সে (আরো) বলল, "বল, এই যাকে তুমি আমার উপর মর্যাদা 
দান করলে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দাও, 
তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরকে অবশ্যই আয়ত্তে 
ক'রে নেব।?৬৯ 
(৬৩) আল্লাহ বললেন, "যাও! তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ 
করবে, তাদের ও তোমাদের সকলের জন্য জাহান্নামই হল পরিপূর্ণ 
শাস্তি। 

(৬৪) তোমার আওয়াজ দ্বারা তাদের মধ্যে যাকে পার সত্যঙ্ুত কর, 
(১9) তোমার অশ্মারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ 
কর€১ এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও) ও 
তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও।€) আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি 


৫০১ 
পপ 15425 নি রর ২০৪৭1 এ$ 9 
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দেয় তা ছলনা মাত্র। (৪ 
(৬৫) আমার দাসদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই? আর 
কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যখেষ্ট।” (৬) 


৩09 ২8৪ নি 2০ 0 এ 9 ৫ 
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(৬৬) তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্র 
জলযান পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তীর অনুগ্রহ সন্ধান করতে 
পার তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৭) 


৬1৯৪ ১স্লা ও 


মি'রাজের রাতে রসূল & জাহান্নামে দেখেছেন। £55:। (অভিশপ্ত) বলতে, ভক্ষণকারী। অর্থাৎ, সেই গাছ যা অভিশপ্ত জাহান্নামীরা 
ভক্ষণ করবে। যেমন, অন্যত্র এসেছে, [5901 7০৮ « 1৯1 ৯৯ 0] “অবশ্যই যা্কুম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য হবে।” (সূরা দুখান ৪৩-৪৪ আয়াত) 
(৬) অর্থাৎ, যেহেতু কাফেরদের আন্তরে কুটবুদ্ধি ও শত্রুতা রয়েছে, যার কারণে নিদর্শনসমূহ দেখা সন্ত্েও ঈমান আনার পরিবর্তে তাদের 
অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন আরো বেড়ে যায়। 

(*) অর্থাৎ, তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে নেব এবং যেভাবে চাইব তাদেরকে ভষ্ট করব। অবশ্য কিছু লোক আমার ধোকা থেকে 
বেঁচে যাবে। (এর দ্বিতীয় অর্থ ৪ তাদেরকে সমূলে নষ্ট করে ফেলব।) আদম [) ও ইবলীসের এই ঘটনা ইতিপূর্বে সুরা বাকারা, আরাফ 
এবং সুরা হিজরে অতিবাহিত হয়েছে। এখানে চতুর্থবার সেটাকে উল্লেখ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও সুরা কাহফ, ত্বাহা, এবং সূরা স্বাদেও এর 
উল্লেখ হবে। 

(০) "আওয়াজ" বলতে প্রতারণামূলক আহবান অথবা গান-বাজনা ও রউ-তামাশার আরো অন্যান্য শব্। যার মাধ্যমে শয়তান 
অধিকহারে লোকদেরকে ভষ্ট করছে। 
(১) এই বাহিনী বলতে, মানুষ ও জ্বিনদের মধ্য থেকে সেই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী যারা শয়তানের চেলা ও তার অনুসারী। এরাও 
শয়তানের মত মানুষকে ভষ্ট করে। অথবা এর অর্থ, প্রত্যেক সম্ভাব্য উপায়-উপকরণ যা শয়তান ভষ্ট করার কাজে ব্যবহার করে। 

(১) ধন-মালে শয়তানের অংশ গ্রহণের অর্থ হল, অবৈধ পন্থায় মাল উপার্জন করা এবং হারাম পথে তা ব্যয় করা। অনুরাপ মূর্তির নামে 
পশু উৎসর্গ করা। যেমন, বুহায়রা, সায়েবাহ ইত্যাদি। সন্তান-সন্ততিতে শরীক হওয়ার অর্থ, ব্যভিচার করা, আব্দুল লাত, আব্দুল উয্যা 
প্রভৃতি নাম রাখা, অনৈসলামী আদব-কায়দায় তাদের লালন-পালন করা, যাতে তারা দুশ্চরিত্র হয়, অভাবের ভয়ে তাদেরকে হত্যা করা 
অথবা জীবন্ত প্রোথিত করা, সন্তানদেরকে অগ্নিপূজক, ইয়াহুদী ও ্রষ্টান ইত্যাদি অমুসলিম (বা বেছ্বীন) বানানো এবং মাসনুন দুআ না 
পড়েই স্ত্রী-সহবাস করা ইত্যাদি। 
("১ প্রতিশ্রুতি দাও যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বলে কিছু নেই। অথবা মৃত্যুর পর পুনজীবিন নেই ইত্যাদি। 

(১) 5 (ছলনা) এর অর্থ হল, মন্দ কাজকে এমন চমৎকার শোভনীয় ক'রে তুলে ধরা যে, দেখে তা ভাল মনে হয়। 


() বান্দাদেরকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন তাদের মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশের উদ্দেশ্যে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর 
বিশেষ বান্দাদেরকে শয়তান ধোকায় ফেলতে সফল হয় না। 
(*) অর্থাৎ, যে প্রকৃতার্থে আল্লাহর বান্দা হয়ে যায়, তাঁরই উপর ভরসা ও আস্থা রাখে, আল্লাহও তার বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে যান। 
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(৬৭) সমুদ্রে খন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন শুধু তিনি প্রঃ 2 মু | 3১৮৩৩ ০ ০৪ ১৪০ দন] ৮৩৫০ 1 


ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহবান ক'রে থাক, তারা আদৃশ্য হয়ে 
যায় অতঃপর তিনি যখন স্থুলে ভিডিয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন, 19 ৬০৯০৪ তে] এ 


তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। আর মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।(৮) 
(৬৮) তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ৮৫০ ৫ এরা নি ও ৪০৫ 0285 
ভূগর্ভস্থ করবেন না অথবা তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝড় 

পাঠাবেন না?৯ আর তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক 33১৮৮ 1১42 ২2৮৮ 
পাবে না। 

(৬৯) অথবা তোমর কি নিশ্চিত আছ যে, তোমাদেরকে আর একবার নি ৯. ৬৯ ৩ 49 ও পা 2 গা রা 
সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের |বরুদ্ধে প্রচন্ড ঝাটকা পাঠাবেন 

না, অতঃপর প্রত্যাখ্যান করার জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন চা 3০ 
না? আর তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী 

পাবে না। ৮৬০ 

(৭০) আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি” স্থলে ও (৫5869 ০স্গিএবা ইত মে (9123 (০ এ 
সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি৮১ তাদেরকে উত্তম _. 
জীবনোপকরণ দান করেছি এবং যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, ৬৫৮ ০০ ০৪ ৬০ ৫০০০৪ শা, হি 
তাদের অনেকের উপর তাদেরকে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠত্‌ দিয়েছি। ৮৯) 


] 


(") এটা তাঁর দয়া ও রহমত যে, তিনি সমুদ্রকে মানুষের আয়ন্তাধীন করে দিয়েছেন। তারা তার পৃষ্ঠে নৌকা ও জাহাজ চালিয়ে এক দেশ 
থেকে অন্য দেশে যাতায়াত ক'রে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। অনুরূপ তিনি এমন সব জিনিসের প্রতি (মানুষের) দিকনির্দেশনাও করেছেন, 
যাতে বান্দাদের জন্য আছে অজস্র লাভ ও উপকারিতা। 

(১) এ বিষয়টা পূর্বেও কয়েক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। 

(১) অর্থাৎ, সমুদ্র থেকে (নিরাপদে) উত্তীর্ণ হওয়ার পর তোমরা যে আল্লাহকে ভূলে যাও, তোমরা কি জান না যে, তিনি স্থুলেও 
তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন? তিনি তোমাদেরকে যমীনে ধুসিয়ে দিতে পারেন অথবা পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ ক'রে তোমাদের 
বিনাশ সাধন করতে পারেন; যেভাবে পূর্বের কিছু জাতিকে তিনি ধুংস ক'রে দিয়েছেন। 
(৮) ০৪ সমুদ্রের এমন প্রবল ঝটিকা যা জাহাজগুলোকে চুরমার করে ডুবিয়ে দেয়। ৪ প্রতিশোধ গ্রহণকারী, কৈফিয়ত-তলবকারী 


বা সাহায্যকারী। অর্থাৎ, এমন কাউকে পাবে না, যে তোমাদের সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার পর আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে, তুমি আমার 
ভক্তদেরকে কেন ডুবালে? তাছাড়া একবার সমুদ্র থেকে ভালোর সাথে রক্ষা পাওয়ার পর পুনরায় সমুদ্রে সফর করার প্রয়োজন তোমাদের 
হবে না কি? এবং সেখানে তোমাদেরকে পানির ঘূর্ণাবর্তের বিপদে ফাঁসাতে পারবেন না কি? 

(৮১) এই মর্যাদা ও অনুগ্রহ মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষ পেয়েছে; তাতে সে মুমিন হোক অথবা কাফের। কেননা, এ মর্যাদা অন্য সৃষ্টিকুল, 
জীবজন্ত, জড়পদার্থ ও উত্ভিদ ইত্যাদির তুলনায়। আর এ মর্যাদা বিভিন্ন দিক দিয়ে। যে আকার-আকৃতি, এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ শারীরিক 
গঠন ও ধরন মহান আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন, তা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। যে জ্ঞান মানুষকে দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা তারা 
নজেদের আরাম ও আয়েশের জন্য অসংখ্য জিনিস আবিষ্কার করেছে, জীবজন্তু ইত্যাদি তা থেকে বঞ্চিত। এ ছাড়া এই জ্ঞান দ্বারা তারা 
ঠিক-বেঠিক, উপকারী-অপকারী এবং ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম। এই ভ্রান দ্বারা তারা আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিকুল থেকে 
উপকৃত হয় এবং তাদেরকে নিজেদের বশে রাখে। এই জ্ঞান ও মেধারই মাধ্যমে তারা এমন অট্টালিকা নির্মাণ করে, এমন পোশাক 
আবিষ্কার করে এবং এমন সব জিনিস বানায় ঘা তাদেরকে গ্রীল্মের তাপ, শীতের ঠান্ডা এবং মৌসমের অন্যান্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা 
করে। অনুরূপ বিশ্বজাহানের সমস্ত জিনিসকে মহান আল্লাহ মানুষের সেবায় লাগিয়ে রেখেছেন। চাদ, সূর্য, হাওয়া, পানি এবং অন্যান্য 
অসংখ্য জিনিস রয়েছে যার দ্বারা মানুষ উপক্ত হচ্ছে। 
(৮১) স্থুলে ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, উট এবং নিজেদের তৈরী করা (ট্রেন, মোটরগাড়ী, উড়োজাহাজ, সাইকেল এবং মোটর সাইকেল ইত্যাদি) 
বাহনে আরোহণ করে এবং সমুদ্রে রয়েছে নৌকা ও জলজাহাজ যাতে তারা আরোহণ করে এবং পণ্যসামদ্্রী আমদানি-রফতানি করে। 
(৮১ মানুষের পানাহারের জন্য যেসব খাদ্য জাতীয় দ্রব্য শস্য ও ফল-খুলাদি তিনি উৎপন্ন করেছেন এবং তাতে যে স্বাদ, তৃপ্তি এবং শক্তি 
নিহিত রেখেছেন, রকমারি এই খাদা, সুস্বাদু ও মজাদার ফলমূল, শক্তিবর্ধক ও পরিতৃপ্তিকর উপাদেয় নানা যৌগিক খাদ্য ও পানীয়, 
চূর্ণিত, পিষ্ট ও খামির জাতীয় কত শত রকমের খাবার মানুষ ব্যতীত অন্য আর কোন্‌ সৃষ্টি পেয়েছে? 

(৮৯ উল্লিখিত আলোচনা থেকে বহু সৃষ্টির উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্রে কথা পরিজ্কার হয়ে যায়। 
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তফসীর আহসানুল বারান ১৫ পার) ও 


(৭১) (স্মরণ কর,) যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা 
সহ আহ্বান করব। যাদেরকে ডান হাতে তাদের আমলনামা 
দেওয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি 
খেজুরের আঁটির ফাটলে সুতো বরাবর (সামান্য পরিমাণ)ও যুলুম করা 
হবে না।৬৬ 

(৭২) যে লোক ইহলোকে অন্ধ, সে লোক পরলোকেও অন্ধ এবং 
অধিকতর পথভষ্ট। ৬) 


(৭৩) আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি, তা হতে তারা 
তোমার পদস্থলন প্রায় ঘটিয়েই ফেলেছিল, যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে 
ওর বিপরীত কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন কর আর তা করলে, তারা অবশ্যই 
তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। 
(৭৪) আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে কিছুটা 
প্রায় ঝুকে পড়তে। ৬ 

(৭৫) তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ 
শাস্তি আস্বাদন করাতাম,৮৯ আর তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য 
কোন সাহায্যকারী পেতে না। 

(৭৬) তারা তোমাকে হদেশ থেকে প্রায় উচ্ছেদ করেই ফেলেছিল সেথা 
হতে বহিষ্কার করার জন্য; ১ তা করলে তোমার পর তারাও সেথায় 
অল্পকালই টিকে থাকত। ১১ 

(৭৭) আমার রসুলদের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে আমি 
পাঠিয়েছিলাম, তাদের ক্ষেত্রেও ছিল অনুরূপ নিয়ম। (১) আর তুমি 
আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবে না। ১০ 
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(৮) 7. এর অর্থ, পপ্রদর্শক, নেতা ও পরিচালক। এখানে ইমাম বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ 


বলেছেন, এ থেকে পয়গম্বর বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক উন্মতকে তাদের নবীর মাধ্যমে ডাকা হবে। কেউ বলেন, এ থেকে 


আসমানী কিতাব বুঝানো হয়েছে যা নবীদের সাথে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ, হে তাওরাতধারী! হে ইল্ভীলধারী! হে ঝুরআনধারী! ইত্যাদি 


বলে ডাকা হবে। কেউ বলেন, এখানে "ইমাম? অর্থ, আমলনামা। অর্থাৎ, 


প্রত্যেক ব্যাক্তকে যখন ডাকা হবে, তখন তার আমলনামা তার 


সাথে থাকবে এবং সেই অনুযায়ী তার ফায়সালা হবে। এই উক্তিকে ইমাম ইবনে কাসীর এবং ইমাম শাওকানী প্রাধান্য দিয়েছেন। 


(১) 4 খেজুরের আঁটির ফাটলে অতি সূক্ষ্ম ও পাতলা যে সুতো থাকে তাকেই “ফাতীল" বলা হয়। উদ্দেশ্য, অণু পরিমাণও যুলুম করা 


হবে না। 


(৮) ৬০ (অন্ধ) বলতে অন্তরের অন্ধ। অর্থাৎ, যে দুনিয়াতে সত্য দেখা হতে, বুঝা হতে এবং কবুল করা হতে বঞ্চিত থাকে, সে 


আখেরাতে অন্ধ হবে এবং প্রতিপালকের বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া থেকে ব 


ধ্ত থাকবে। 


(৮৮) এখানে সেই সুরক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে, যা আল্লাহর পক্ষ হতে নবী 


গণ লাভ করে থাকেন। এ থেকে জানা গেল যে, মুশরিকরা যদিও 


নবী &্-কে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল, কিন্তু মহান আল্লাহ 
পরিমাণও তাদের প্রতি ঝুঁকে যাননি। 


তাঁকে তাদের আকর্ষণ থেকে বাচিয়ে নেন। ফলে তিনি সামান্য 


(৮) এ থেকে জানা গেল যে, শাস্তির ভারও মান-মর্যাদা অনুযায়ী অধিক হয়। 


(৮) এতে সেই ষড্যস্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা নবী &&-কে মক্কা থেকে বহিজ্কার করার জন্য মক্কার কুরাইশরা করেছিল এবং যা 


থেকে মহান আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলেন। 


(১১) অর্থাৎ, নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি এরা তোমাকে মন্কা থেকে বের ক'রে দিত, তবে এরাও তার পরে বেশী দিন মেস্কায়) 


থাকত না। অর্থাৎ, তারা সত্তর আল্লাহর আযাবের হাতে ধরা খেত। 


(৯) অর্থাৎ, এই নিয়ম পূর্ব থেকেই চলে আসছে। তোমার পূর্ববর্তী রসূলদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মই প্রয়োগ করা হয়েছে। যখন তাঁদের 


সম্প্রদায়রা তাদেরকে তাঁদের দেশ থেকে বের ক'রে দিল অথবা বের হতে বাধ্য করল, তখন সেই জাতিরাও আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা 


পায়নি। 
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৫০৪ সুর) বানী ইসরাঈল ১৭ 


(৭৮) সূর্য হেলে পড়বার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার€১৯ পর্যন্ত ঠা 02) এপি $৩/৮-০%+ 4৮4৯ 120] ০ 
নামায কায়েম কর এবং (কায়েম কর) ফজরের কুরআন (নামায); 

নিশ্চয় ফজরের কুরআন (নামায) পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে। ১9 

(৭৯) আর রাত্রির কিছু অংশে তা দিয়ে৯॥ তাহাজ্জুদ পড়; এটা 14 ও 
তোমার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য।৯) আশা করা যায় তোমার 
প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। ৯ 


(১) সুতরাং মক্কাবাসীদের সাথেও এটাই হয়েছে। রসূল &-এর হিজরতের দেড় বছর পরেই বদর প্রান্তে তারা শিক্ষামূলক লাপ্তুনা ও 
পরাজয়ের শিকার হয় এবং ছয় বছর পর হিজরী ৮ম সনে মক্কাই বিজয় হয়ে যায়। আর এই লাঞ্না ও পরাজয়ের পর তাদের আর মাথা 
তোলার মত কোন ক্ষমতা থাকল না। 
(১১ 4১1১ এর অর্থ, ঢলা (সূর্যটলা) এবং উ.-৪ এর অর্থ, অন্ধকার। সূর্য ঢলার পর যোহর ও আসরের নামায এবং রাতের অন্ধকার পর্যন্ত 
বলতে মাগরেব ও এশার নামায উদ্দেশ্য। আর ১৯। 0১৪ বলতে ফজরের নামায। এখানে কুরআন অর্থ নামায। ফজরের নামাকে 
কুরআন বলে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, ফজরে কিরাআত পাঠ লম্বা হয়। এইভাবে এই আয়াতে পাঁচঅক্ত নামাযের কথা 
মোটামুটিভাবে এসে যায়। আর এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা হাদীসসমূহে পাওয়া যায় এবং তা বন্ধাসুত্রে বর্ণিত উন্মতের পরম্পরাগত 
আমল দ্বারাও সাব্যত্ত। 
(১) অর্থাৎ, এই সময় ফিরিশ্তাগণ উপস্থিত হন; বরং (এ সময়) দিনের ও রাতের ফিরিশ্তাগণ একত্রে মিলিত হন। যেমন, হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে। (বৃখারী সূরা বনী ইসরাইলের তাফসীর) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাতের ফিরিস্তাগণ যখন আল্লাহর নিকট যান, তখন 
আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন -- অথচ তিনি ভালভাবে তা জানেন -- “তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে 
এসেছ?” ফিরিস্তাগণ বলেন, "যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামাযে রত ছিল এবং যখন আমরা তাদের কাছ 
থেকে ফিরে এলাম, তখনও তারা নামাযে রত ছিল।” (বুখারী কিতাবুল মাওয়াকীত, মুসালিম্‌ পরিচ্ছেদ আসর ও ফজরের নামাযের 
ফযীলত---) 
(১১) অর্থাৎ, কুরআন পড়ার মাধ্যমে। 
(১) কেউ কেউ বলেন, ১৯4১ শব্দটি সেই শ্রেণীভুক্ত শব্দ, যাতে বিপরীতমুখী দু” রকম অর্থ পাওয়া যায়। এর অর্থ ঘুমানোও হয়, আবার 
মথেকে জাগাও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, রাতে ঘুম থেকে ওঠো এবং নফল নামায পড়। কেউ বলেন, ১৪৯ 
১0৯৯ 
এর প্রকৃত অর্থই হল, রাতে ঘুমানো। কিন্তু 4০৩ 4০৫ এর ছাচে পড়ে তাতে ০:৯5 (বেঁচে থাকা)এর অর্থ সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন, "9! মানে 
পাপ, কিন্তু এ ছাচে পড়ে 8 এর অর্থ হয়, পাপ থেকে বিরত বা বেঁচে থাকা। অনুরূপ ৬৯ এর অর্থ হবে, ঘুম থেকে বিরত বা বেচে 
থাকা। আর ৯4 হবে সে, যে রাতে না ঘুমিয়ে কিয়াম করে। মোট কথা তাহাজ্জুদের অর্থ হল, রাতের শেষ প্রহরে উঠে নফল নামায 
পড়া। সারা রাত 44 78 (নামায) পড়া সুন্নতের বিপরীত। নবী & রাতের প্রথমাংশে ঘুমাতেন এবং শেষাংশে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় 
করতেন। আর এটাই হল সুন্নতী তরীকা। 
(৯) কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, এটা একটি অতিরিক্ত ফরয, যা নবী &-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এইভাবে তারা বলেন যে, নবী 
এর ডপর তাহাজ্জুদের নামাযও এরূপ ফরয ছিল, যেমন পীঁচ অক্ত নামায ফরয ছিল। অবশ্য উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদের নামায ফরয 
নয়। কেউ কেউ বলেন যে, ₹$৫ (অতিরিক্ত)এর অর্থ হল, তাহাজ্জুদের এই নামায রসুল &-এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত জিনিস। 
কারণ, তিনি হলেন, ০৪১] ১৯৯ (পাপ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত)। পক্ষান্তরে উম্মতের জন্য উক্ত আমল এবং অন্যান্য সমস্ত নেক আমল 
এসি 
পাপসমূহের কাফফারা হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 23 মানে নফলই। অর্থাৎ, এ নামায না রসুল &-এর উপর ফরয ছিল, আর 
না তার উন্মতের উপর। এটি একটি অতিরিক্ত নফল ইবাদত, যার ফযীলত অবশ্যই অনেক। এই সময়ে আল্লাহ তাঁর ইবাদতে বড়ই 
সন্তুষ্ট হন। আল্লাহর রসূল &্ বলেছেন, “রমযানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোষা হল আল্লাহর মাস মুহার্মৈর রোযা। আর ফরয নামাযের পর 


সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হল রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।” (ম্রসলিম ১১৬৩নং আব্‌ দাউদ তিরমিযী নাসাঈ, ইবনে খ্যাইমাহ) তিনি বলেন, 
“জানাতের মধ্যে এমন একটি কক্ষ আছে, যার বাহিরের অংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে।” তা শুনে 


আবু মালেক আশআরী ৬ বললেন, “সে কক্ষ কার জন্য হবে, হে আল্লাহর রসুল?” তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, অন্নদান 
করে ও লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামাযে রত হয়; তার জন্য।” (তাবারানী হাকেম সহীহ তারগীব ৬ ১১ন৩) তিনি বলেন, 


“আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকবে? আমি তার 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৫ পারা ট্রি 


(৮০) বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কল্যাণ সহ প্রবেশ উ- 0০৮ ৯১৮ ৬৮ ৫৩2 ৯১৩ ০৪ 
করাও এবং কল্যাণ সহ বের কর। আর তোমার [নকঢ হতে আমাকে * জিরা রানা রাগ র্া 
দান কর সাহায্যকারী শক্তি।? (১০০ ৮৪ ১৮ ১৩৪ 4 
(৮১) আর বল, "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলীন হয়েছে; নিশ্চয় মিথ্যা প্র ৪৪৯০৮ রি ণা 01. 21275 
বিলীয়মান।” (১ 

(৮২) আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের নানা? ত. রঃ নকশা 229 25595 5 05 ও 00৫ 
করুণা, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। 


4০5 
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(৮৩) যখন আমি মানুষকে সম্পদ দান করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে 
নেয় এবং অহংকারে দুরে সরে যায়। আর তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করলে 
সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। (9 

(৮৪) বল, প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ ক'রে থাকে। 
অতঃপর যে পরিপূর্ণরূপে সৎপৎপ্রাপ্ত তার সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক 
সম্যক অবগত আছেন।”(১৭ 

(৮৫) তোমাকে তারা আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তুমি বল, "আত্মা 
আমার প্রতিপালকের আদেশ বিশেষ; আর তোমাদেরকে সামান্য 
জ্ঞানই দান করা হয়েছে।” (১৭ 


ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট কিছু চাইবে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষম 
করব।” (বুখারী মুসলিম সুনান আরবাআহু মিশকাত ১২২৩নও) তিনি বলেন, “তোমরা তাহাজ্জুদের নামাযে অভ্যাসী হও। কারণ, 
তা তোমাদের পূর্বতন নেক বান্দাদের অভ্যাস; তা তোমাদের প্রভুর নৈকট্যদানকারী ও পাপক্ষালনকারী এবং গোনাহ হতে বিরতকারী 
আমল।” (তিরমিযী ইবনে আবিদুনয়]! ইবনে খ্যাইমাহ হাকেম সহীহ তারগীব ৬ ১৮ নৎ) 
(১৯) এটা হল সেই স্থান, যা কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ নবী &-কে দান করবেন এবং সেই স্থানে সিজদায় পড়ে আল্লাহর অসীম 
প্রশংসা বর্ণনা করবেন। অতঃপর আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলবেন, "হে মুহাম্মাদ! মাথা তোল, কি চাও বল, তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি 
সুপারিশ কর, মঞ্জুর করা হবে।” তখন তিনি সেই বড় সুপারিশটি করবেন, যার পর লোকদের হিসাব-নিকাশ আরম্ভ হবে। (আশা 
এখানে নিশ্চিতের অর্থে) 
(১) কেউ কেউ বলেন, এটা হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। যখন নবী $&-এর মক্কা থেকে বের হওয়ার এবং মদীনাতে প্রবেশ 
করার সময় উপস্থিত হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হল, সত্যের উপর আমার মৃত্যু দিও এবং সত্যের উপর আমাকে কিয়ামতের 
দিন উথিত করো। আবার কেউ কেউ বলেন, সত্যতার সাথে আমাকে কবরে প্রবিষ্ট করো এবং কিয়ামতের দিন সত্যতার সাথে আমাকে 
কবর থেকে বের করো ইত্যাদি। ইমাম শাওকানী বলেন, এটা যেহেতু দুআ, বিধায় এর ব্যাপকতায় উল্লিখিত সব কথাই এসে যায়। 


(১) হাদীসে এসেছে যে, মন্কা বিজয়ের পর যখন নবী ঞ্ কা*বাগূহে প্রবেশ করেন, তখন সেখানে তিনশ” ষাটটি মূর্তি রাখা ছিল। নবী 
£-এর হাতে ছিল একটি কাষ্ঠখন্ড বা লাঠি। তিনি তার ডগা দিয়ে মূর্তিগুলোকে খোঁচা দিচ্ছিলেন আর ...(৮এ॥ 5৯53 $৯|॥ ০৪) এবং ) 


(১ 6) 3531 ৬৯৫ 53 ৯০৭ 2৯ পড়ে যাচ্ছিলেন। (বুখারী? কিতাবূল মাষালিম, মুসলিম ৪ কিতাবুল জিহাদ) 
(১) এই অর্থই সুরা ইউনুসের ৫৭নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। তার টাকা উষ্টব্য। 
(০) এতে মানুষের সেই বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতির কথা তুলে ধরা হয়েছে, যাতে তারা সাধারণতঃ সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার সময় 
শিকার হয়ে থাকে। সচ্ছলতার সময় তারা আল্লাহকে ভুলে যায় এবং অসচ্ছল অবস্থায় তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে ঈমানদারদের 
ব্যাপার এই উভয় অবস্থাতেই তাদের থেকে একেবারে ভিন্ন হয়। সূরা হুদের ৯-১১ নং আয়াতের টীকা ডরষ্টব্য। 

(১ এতে রয়েছে মুশরিকদের জন্য ধমক ও তিরঙ্কার। আর সুরা হুদের ১২১-১২২ নং আয়াতের যে অর্থ, এরও সেই একই 
অর্থ। (3১৩৮2 0] 545 41519591995 3 9534 052) আর 9. এর অর্থ, নিয়ত, ছ্বীন, তরীকা, অভ্যাস, স্বভাব, প্রকৃতি ইত্যাদি। 
কেউ কেউ বলেন যে, এতে রয়েছে কাফেরদের নিন্দার এবং মু"মিনদের প্রশংসার দিক। কারণ, এর অর্থ হল, প্রত্যেক মানুষ তার 
স্ভাবগত অভ্যাস অনুযায়ী এমন কাজ করে, যার উপর গড়ে উঠে তার আখলাক-চরিত্র। 

(৮) 0১ (রূহ বা আত্মা) এমন অশরীরী বস্ত যা কারো দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্ত প্রত্যেক প্রাণীর শক্তি ও সামর্থ্য এই রূহের মধ্যেই 


লুক্কায়িত। এর প্রকৃত স্বরূপ কি? তা কেউ জানে না। ইয়াহুদীরাও একদা নবী করীম &্-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে এই আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। (বৃখারীঃ বন্দী ইহাঈলের তাফসীর, মুসালিমঃ কিতাব সিফাতিল কিয়ামাহ--) আয়াতের অর্থ হল, তোমাদের জ্ঞান আল্লাহর 
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৫০৬ 


(৮৬) ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি, তা 
অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম; অতঃপর তুমি এ বিষয়ে 
আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পেতে না। (১৮) 

(৮৭) (এটা প্রত্যাহার না করা) তোমার প্রতিপালকের দয়ামাত্র;(১) 
নিশ্চয় তোমার প্রতি আছে তার মহা অনুগ্রহ। 

(৮৮) বল, "যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য 
মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও 
তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না।” (১৯ 


(৮৯) আমি অবশ্যই মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার উপমা 
বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সত্য প্রত্যাখ্যান 
ব্যতীত ক্ষান্ত হল না। (১১? 

(৯০) আর তারা বলল,(১১১ কখনই আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক 
্রস্নবণ উৎসারিত করবে। 

(৯১) অথবা তোমার খেজুরের কিংবা আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার 
ফাকে ফাকে তুমি অভ্র ধারায় প্রবাহিত কণরে দেবে নদী-নালা । 


(৯২) অথবা তুমি যেমন বলে থাকো, সেই অনুযায়ী আকাশকে খন্ড- 
বিখন্ড ক'রে আমাদের উপর ফেলবে অথবা আল্লাহ্‌ ও ফিরিস্তাদেরকে 
আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। (১৯) 

(৯৩) অথবা তোমার একটি স্বর্ণনি্মিত গৃহ হবে,১১১ অথবা তুমি 
আকাশে আরোহণ করবে; কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা 
কখনো বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব 
অবতীর্ণ না করবে; যা আমরা পাঠ করব।*(১১৪ বল, "পবিত্র মহান 
আমার প্রতিপালক! আমি তো শুধু একজন মানুষ, একজন রসুল 
মাত্র।”(১১৫) 


সুরা বানী ইঞ্রাঈল ১৭ 
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জ্ঞানের তুলনায় অনেক কম। আর এই রূহ (আত্মা), যে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসা করছ, তার জ্ঞান আল্লাহ তার আম্বিয়া সহ অন্য 


কাউকেও দেননি। কেবল এতটুকু জেনে নাও যে, এটা আমার প্রতিপালকের নির্দেশ মাত্র। অথবা এটা আমার প্রতিপালকেরই খাস 


ব্যাপার; যার প্রকৃতত্ব কেবল তিনিই জানেন। 


4৫ 


(১১ অর্থাৎ, অহী মারফৎ সামান্য যে জ্ঞান তোমাকে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সে 


তোমার অন্তর অথবা কিতাব থেকেই তা মিটিয়ে দিতে পারতেন। 
(১৮) যে পুনরায় এই অহীকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিত। 


ও ছিনিয়ে নিতে পারতেন। অর্থাৎ, 


২৯২ 


(১) যে, 


তিনি অবতীর্ণ অহীকে ছিনিয়ে নেননি অথবা তিনি তীর অহী দ্বারা তোমাকে সম্মানিত করেছেন। 


৮৫৫ 


(১১) কুরআন মাজীদের ব্যাপারে এই ধরনের চ্যালেঞ্জ ইতিপূর্বেও কয়েকটি স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ আজও পর্যন্ত অব্যাহত 


রয়েছে এবং তার জবাবের পিপাসা আজও পর্যন্ত অনিবৃত্তই আছে। 
(১৮) এই অর্থ এই সুরার ৪১ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। 


(১১১) ঈমান আনার জন্য মক্কার কুরাইশরা এই দাবীগুলো পেশ করেছিল। 


(১১) অর্থাৎ, আমাদের সামনে এসে দীডিয়ে যাবেন আর আমরা তীদেরকে স্বচক্ষে দেখে নিব। 


দ্র 


৭ চি 
(১১) অর্থাৎ, আমাদের প্রত্যেকেই তা পরিজ্কারভাবে পড়তে পারবে। 


; এর প্রকৃত অর্থ, সৌন্দর্য। :১০৯০ সৌন্দর্যখচিত জিনিসকে বলা হয়। তবে এখানে তার অর্থ হল, স্বর্ণানর্মিত। 


(১৮) অর্থাৎ, আমার প্রতিপালকের আছে সব রকমের শক্তি। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সমূহ দাবীকে এক মুহুর্তে ১$ (হও) শব্দ দ্বারা 


পুরণ করে দিবেন। কিন্তু আমার ব্যাপারটা হল, আমি (তোমাদেরই মত) একজন মানুষ। কোন মানুষ এ জিনিসগুলো করার শক্তি রাখে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান 


(৯৪) যখন মানুষের নিকট পথ-নির্দেশ এল, তখন তাদেরকে বিশ্বাস 


স্থাপন হতে এই উক্তিই বিরত রাখল যে, 'আল্লাহ কি একজন 


মানুষকে রসূল ক"রে পাঠিয়েছেন?” ১৯৪ 


(৯৫) বল, 
তাহলে অবশ্যই আমি আকাশ হতে ফিরিস্তাকেই তাদের নিকট রসুল 
ক"রে পাঠাতাম।” (১৭) 


“ফিরিস্তারা যদি নিশ্চিত হয়ে পুথিবীতে বিচরণ করত, 


(৯৬) বল 
যথেষ্ট (১৯) 


, "আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই 


নিশ্চয় তিনি তার দাসদেরকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।” 


(৯৭) আল্লাহ যাদেরকে পথ-নির্দেশ করেন, তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং 


যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনই তাকে ব্যতীত অন্য 


কাউকেও তাদের অভিভাবক পাবে না।(১১) আর কিয়ামতের দিন 


আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় 155 


(৯ কানা 


বোবা ও কালা করে।(৯৯ তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, 


যখনই তা 
দেব। 


স্তিমিত হবে, তখনই আমি তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি ক'রে 


(৯৮) এটাই তাদের প্রতিফল। কারণ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে 


অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল, "আমরা আস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচ্র্ণ 


হলেও কি 


নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুথিত হব?” (৯) 


১৫ পার) 


৬০ অসহ্য (9 ৯ 
425 
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চে 


শি 


ক, যা আমার কাছে তোমরা দাবী করছ? হাঁ, মানুষ হওয়ার সাথে সাথে আমি আল্লাহর একজন রসুলও বটি। 


তবে রসূলের কাজ শুধু 


আল্লাহর বার্তা পৌছে দেওয়া। আর তা আমি পৌছে দিয়েছি এবং পৌছাতে আছি। মানুষের দাবী অনুযায়ী মু*জিযা প্রদর্শন করা 


রিসালাতের কোন অংশ নয়। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছায় রিসালাতের সত্যতা প্রমাণের জন্য এক-আধট 


মানুষের চাহিদা মত মু*জিযা দেখানো শুরু ক'রে দিলে এর গতি কোথাও গিয়ে থামবে না। প্রত্যেক ব 


মুজিযা প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু 


ক্ত নিজ চাহিদা মোতাবেক নতুন 


মুজিযা দেখার আকাঙ্্ী হবে এবং এর ফলে রসুল কেবল এই কাজেই লেগে থাকবেন। তবলীগ ও দাওয়াতের আসল কাজেই মন্দা 


পড়ে যাবে। সুতরাং মু'জিযার বিকাশ কেবল আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটা সম্ভব। আর তাঁর ইচ্ছা সেই কৌশল ও ভাল-মন্দের দিক বিচার 


য়ী হয়, যার জ্ঞান তিনি ব 


তীত আর কারো কাছে নেই। আর আমার জন্যও তীর ইচ্ছার মধ্যে হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। 


(১১) অর্থাৎ, কোন মানুষের রসূল হওয়া, কাফের ও মুশরিকদের জন্য বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল। তারা মানতই না যে, আমাদের 


মত মানুষ; 


যে আমাদের মত চলাফেরা করে, আমাদের মতই পানাহার করে এবং আমাদের মতই আত্মীয়তার সম্পর্কে জড়িত ব্যক্তি 


রসুল হতে 


পারেন। আর এই আশ্চর্ধবোধই তাদের ঈমান আনার পথে বাধা ছিল। 


(১১) আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন পৃথিবীতে মানুষই বসবাস করে, তখন তাদের হিদায়াতের জন্য রসুলও মানুষ হবে। মানুষ ব্যতীত 


অন্য কেড 


রসুল হলে মানুষের হিদায়াতের দায়িত্ব পালন করতেই পারবে না। হ্যাঁ, যদি পৃথিবীর বুকে ফিরিস্তা বসবাস করত, তবে 


তাদের হিদায়াতের জন্য রসুল অবশ্যই ফিরিস্তা হত। 


(১১৮) আর্থ 


হওয়ার জন্য আল্লাহই যথেন্ট। কারণ, প্রত্যেক জিনিসের ফায়সালা তিনিই করবেন। 


₹ দাওয়াত ও তবলীগের যে কাজ আমার দায়িত্বে ছিল, তা আমি পালন করেছি। এ ব্যাপারে আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী 


(১১) আমার দাওয়াত ও তবলী 


দেওয়া। 


গকে ঈমান আনবে, আর কে আনবে না, সেটাও আল্লাহরই এখতিয়ারাধীন। আমার কাজ কেবল পৌছে 


(১১) হাদীসে এসেছে যে, একদ 


সাহাবাগণ আশ্চর্যান্বিত হন যে, মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় কিভাবে হাশর হবে? নবী ৯ বললেন, “যে 


আল্লাহ তাদেরকে পায়ে ভর দিয়ে চলার ক্ষমতা দান করেছেন, তিনি তাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলানোরও ক্ষমতা রাখেন।” (বুখারী? 


সুরা ফুরকানের তফ্সীর, মুসলিম? কিয়ামতু জামাত ও জাহানামের বিবরণ) 


(১১ আর্থ 
কালা হবে। 
৮ অর্থ 


ও যেভাবে তারা দুনিয়াতে সত্যের ব্যাপারে কানা, বোবা ও কালা হয়ে 


ছল, কিয়ামতের দিনও শা 


স্তষ্বরূপ কানা, বোবা ও 


, জাহান্নামের এই আযাব তাদেরকে এই জন্য দেওয়া হবে যে, তারা আমার নািলকৃত আয়াতসমূহকে সত্য বলে স্বীকার 


করেনি এবং বিশ্ুজাহানে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করেনি। যার কারণে তারা 


কয়ামত সংঘটিত ও মৃত্যুর পর 


পুনরুথিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করেছিল এবং বলেছিল যে, অস্থ্িতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আমরা আবার 


নতুনভাবে 


কি করে সৃজিত হতে পারি? 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৫০৮ 


সুর) বানী ইসরাঈল ১৭ 


(৯৯) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্‌; যিনি আকাশমন্ডলী ও 6 /১$০০ টিশ%4 নিশি একা 2৫9 টি না 


পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, 


তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে 7৫ 


৬ ৬ রা ধা রা ক নত রর ন পানি 2 + 
ক্ষমতাবান?৯৩। তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন এক নিদিষ্ট কাল, এডি এ 420 খু 4 এও ১৫৪ 9 


যাতে কোন সন্দেহ নেই।(২৪ তথাপি সীমালংঘনকারীরা সত্য 


প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত ক্ষান্ত হল না। 


(১০০) বল, "যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভান্ডারের 


অধিকারী হতে, তবুও তোমরা ব্যয় করে (নিঃস্ব) হয়ে যাবে এই 


আশংকায় তা ধরে রাখতে। আসলে মানুষ তো অতিশয় কৃপপণ।' (১২৫) 
(১০ ১) অবশ্যই আমি মুসাকে নগ্টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম; (১১৬) 


সুতরাং তুমি বানী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ। যখন সে তাদের 


নিকট এসেছিল, তখন ফিরআউন তাকে বলেছিল, "হে মুসা! আমি 


তো মনে করি, তুমি নিশ্চয়ই যাদুগ্স্ত।” 


(১০২) মুসা বলেছিল, "তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সম 


স্পষ্ট নিদর্শনাবলী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতী 


তং ভ্ভে 


৮42৫ 


করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ; হে ফিরআউন! আমি তো দেখছি যে, 


তুমি ধংস হয়ে গেছ।? 


(১০৩) অতঃপর ফিরআউন তাদেরকে দেশ হতে উচ্ছেদ করবার ১52৫ 


ইচ্ছা করল; তখন আমি ফিরআউন ও তার সঙ্গীগণ সকলকে 


০০০ ৫৩ খু চর্ু্ত 0 ত ০৪ আঞ্র 05 


০১232185751 55:25 ০ 


১৫৪ ৩9 25০৮ ০০১খা ও ঠা ৯524 ০ 920 


(১১ আল্লাহ এদের উত্তরে বললেন, যে আল্লাহ আসমান ও যমীনের অষ্টা, তিনি এদের মত সৃষ্টিকে পুনরায় সৃষ্টি করার অথবা পুনরায় 


জীবন দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। কেননা, এদেরকে সৃষ্টি করা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার চেয়ে সহজতর। এ ১১১00 ০/7এ। 3194) 


(০4501 ৬1৯ ১ অর্থাৎ, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টির তুলনায় কঠিনতর। (সূরা 


হ'মিন ৫৭ আয়াত) এই বিষয়টাকে আল্লাহ 


তাআলা সুরা আহব্বাফের ৩৩নং এবং সুরা ইয়াসীনের ৮ ১৮২নং আয়াতেও উল্লেখ করেছেন। 


(১১১) এই 4৯ নির্দিষ্ট কাল) বলতে মৃত্যু অথবা কিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিকতার দিকে লক্ষ্য ক'রে কিয়ামত অর্থ 


নেওয়াই বেশী সঠিক। অর্থাৎ, আমি তাদেরকে পুনর 
(১১১০ এ ১৯ “আর আমি ওটা নির্দিষ্ট একটি কালের জন্যই বিলম্বিত করছি।” (সূরা হৃদঃ ১০৪) 


(১) ১531 2৪৬ এর অ। 


1য় জীবিত ক*রে কবর থেকে উঠানোর জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি। 123) 


1১,259 1১885 0 258-৮ “এই ভয়ে যে, দান করলে ধন শেষ হয়ে যাবে এবং পরিশেষে নিঃস্ব হয়ে যাবে।” 


অথচ, এটা আল্লাহর ধন-ভান্ডার যা শেষ হওয়ার নয়। কিন্তু মানুষ সংকীর্ণ চিন্তের অধিকারী হওয়ায় কার্পণ্য করে। অন্যত্র মহান আল্লাহ 
বলেন, (১৪ ০০401 0১3: 3108 এ1এ। ০৪ ৩৪০০৪ 7) অর্থাৎ, “এরা যদি আল্লাহর রাজত্বের কিছু অংশ পেয়ে যায়, তবে এরা 


মানুষদেরকে একটি তিল পরিমাণও কিছু দেবে না।” সরা নিসা ৫৩ আয়াত) খেজুরের আঁটির পিঠে যে বিন্দু থাকে সেটাকে "নাক্মীর” 


বলা হয়। অর্থাৎ, সাম 


ন্য প 


রমাণও কিছুই দেবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তীর দয়া যে, 


তিনি তার ধন-ভান্ডারের মুখ মানুষের জন্য 


খুলে রেখেছেন। যেমন 


, হাদী 


সে আছে, “আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ। তিনি রাত-দিন ব্যয় করেন, 


তবুও তা থেকে কিছুই কমে না। লক্ষ্য কর, 


যখন থেকে আসমান ও যমী 


থেকে কিছুই কমে যায় 


না।” 


(বেখারীঃ কিতাবৃত্‌ তাওহীদ হুসালিম কিতাবৃষ্‌ যাকাত) 


ন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে তিনি কতই না ব্যয় করেই যাচ্ছেন, তা সন্ত্রেও তীর হাতে যা কিছু আছে তা 


(৯৬ নয়টি মুজিযা ( 


অলো 


কিক ঘটনা) হল; শুভ্র হাত, লাঠি, অনাবৃষ্টি, ফল-ফসলে কমি, তুফান, পঙ্গপাল, উকুন (ছারপোকা), ব্যাঙ 


এবং রক্ত। ইমাম হাসা 


ন বাসরী (রঃ) বলেন, অনাবৃষ্টি এবং ফল-ফসলে কমি একই জি 


ভেম্কিকে গিলে ফেলা। 


এ ছা 


নস। আর নবম মু'জিযা ছিল লাঠির যাদুকরদের 


ডাও মুসা ৯৬্র-কে আরো মু*জিযা দেওয়া হয়েছিল। যেমন, লা 


ঠকে পাথরে মারলে তা থেকে ১২টি ঝরনা 


প্রবাহিত হয়েছিল। মেঘের 


ছায়া করা এবং মানু ও সালওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এখানে ৯টি নিদর্শন বলতে কেবল সেই ৯টি মু*জিযাকেই 


বুঝানো হয়েছে, যেগুলো ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় দর্শন করেছিল। এই জন্য ইবনে আ 


ব্বাস «৯» সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে পথ তৈরী হয়ে 


যাওয়াকেও সেই ৯টি মু*জিযার অন্তর্ভূক্ত গণ্য করেছেন এবং অনাবৃষ্টি ও ফল-ফসলে কমি এই উভয়কে একটি গণ্য করেছেন। 


তিরমিযীর একটি বর্ণনায় নয়টি 


নদর্শন বলতে উল্লিখিত মু'জিযাগুলিই উদ্দেশ্য। 


নদর্শনের ব্যাখ্যা এর বিপরীত করা হয়েছে। তবে সনদের দিক দিয়ে এ হাদীস দুর্বল। অতএব ন+টি স্পষ্ট 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৫ পারা টি 


নিমভ্জিত করলাম । 

(১০৪) এরর তা বানী ইস্রাঈলকে বললাম, তোমরা এই দেশে চে 198 ্তেী। “হাঁ (| 05980 টি 
বসবাস কর।(১১) অতঃপর যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত টিচার 
হবে, তখন তোমাদের সকলকেই আমি একত্রিত ক'রে উপস্থিত 7০৪০৩ ০ ৯৯ এপ 
করব।” 

(১০৫) আমি সত্যসহই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং সত্যসহই তা 154 বৃ! 7 


অবতীর্ণ হয়েছে) আমি তো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (১৯ 

না | টি (১৩০) ছি এ “৮ ৪ ৮ পি পল সরু ০ & পঙিল প্র 2 

(১০৬) আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড-খন্ডভাবে * যাতে তুম 25155 ১৮৩৩ ৬০ এনা ৬০ ঠা 4 012 

তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং আমি তা 

যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি ৯২ 

€ ত 4 ₹ 72০ বি ভন. 54 ৮৮ উর তি £ 

(১০৭) তুশি বল, তোমরা কুরআনে নিশ্বামি রর অথবা না ছি 02011591 ৩৮থা 9] এ 35905 05 

যাদেরকে এর পৃবে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকঢ যখন এটা পাঠ টার্ম যারা র্যা রাজারা রা 

1৯৮০ 0১১ ৩9৮৬ 95219] ও 


করা হয়, তখনই তারা চেহারা লুটিয়ে সিজদায় পড়ে।(১৩৯ 

(১০৮) এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, ৪৮555 এটির তি 9৪০1) 25887 
আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্ধকর হয়েই থাকে। ঠ 

(১০৯) আর তারা কাদতে কাদতে জুশিতে দি (সিজদা) ভি ১৫৫22১5005৩ 035) 0882 
দেয় এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।? 4 

(১১০) বল, তোমরা "আল্লাহ" নামে আহবান কর অথবা “রহমান” এ 1৮০5 ৮০ 0 ০৮৯০] 1১৮ 21৯৮2 
নামে আহবান কর, তোমরা যে নামেই আহবান কর, সকল সুন্দর 6 ৫-1% 9 72365 খু এশ্রা 2 
নামাবলী তারই।(১১ আর তুমি নামাযে তোমার স্বর উচ্চ করো না 7 ূ 


(১) বাহ্যিকভাবে 'এই দেশে” বলতে মিসরই উদ্দেশ্য যেখান থেকে ফিরআউন মুসা ৯৬৪ ও তাঁর সম্প্রদায়কে বের ক'রে দেওয়ার 
ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু বানী-ইস্রাঈলের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তারা মিসর থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় মিসর যায়নি। বরং চল্লিশ বছর 
'তীহ" প্রান্তরে থাকার পর ফিলিস্তীনে প্রবেশ করে। আর এই সাক্ষ্য সূরা আ'রাফ ইত্যাদিতে কুরআনের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। কাজেই 
সঠিক উক্তি হল, এ দেশ থেকে ফিলিস্তীনকে বুঝানো হয়েছে। 

(১৯) অর্থাৎ, সুরক্ষিত অবস্থায় তোমার কাছে পৌছে গেছে। পথে এর মধ্যে কোন প্রকারের কম-বেশী এবং কোন প্রকারের পরিবর্তন ও 
(এর সাথে) কোন কিছুর মিশ্রণ ঘটেনি। কারণ, এটাকে নিয়ে আগমনকারী ফিরিস্তা হলেন, ৯১-এ। 5১ ঠা ১01 ০১888 ০০] ২ 


1১ (অর্থাৎ, চরম শক্তিশালী বিশ্বস্ত-আমানতদার, মর্যাদাপ্রাপ্ত, ফিরিস্তার মাঝে তাঁর আনুগত্য করা হয়। তিনি হলেন ফিরিস্তাদের 


সর্দার ও মান্যবর) এগুলি এমন গুণাবলী, যা জিবরীল ৯৬৪-এর ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। 

(১১১) সুসংবাদদাতা আনুগত্যশীল মু'মিনদের জন্য এবং সতর্ককারী অবাধ্যজনদের জন্য। 

(১৮) 93 এর দ্বিতীয় এক অর্থ, ১৬১১ 3 (এটাকে আমি খুলে খুলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি)ও করা হয়েছে। 

(১৯) অর্থাৎ, সেই আলেমগণ যাঁরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বিগত কিতাবগুলো পড়েছেন এবং তাঁরা অহীর প্রকৃতত্ব ও 
রিসালাতের নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, তাঁরা এ ব্যাপারে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্াপন ক'রে সিজদায় পড়ে যান যে, তিনি 
তাঁদেরকে শেষ রসূল &-কে চেনার তওফীব্‌ দিয়েছেন এবং কুরআন ও রিসালাতের উপর ঈমান আনার সৌভাগ্য দান করেছেন। 

(১) অর্থাৎ, মক্কার এই কাফেররা যারা প্রত্যেক বিষয়ে অজ্ঞ, তারা যদি ঈমান না আনে, তবে তুমি কোন পরোয়া করো না। কারণ, যারা 
জ্ঞানী এবং অহী ও রিসালাতের প্রকৃতত্র যারা বোঝে, তারা ঈমান এনেছে। এমন কি কুরআন শুনে আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে গেছে। 
আর তারা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং প্রতিপালকের অঙ্গীকারসমূহের উপর পূর্ণ বিশ্বাসও রাখে। 

(১০ চেহারা লুটিয়ে সিজদায় পড়ে যাওয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কারণ, প্রথম সিজদা ছিল আল্লাহর মাহাত্মা, তাঁর পবিত্রতার বর্ণনা এবং 
কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং কুরআন শুনে যে ভীতি ও বিনয়ভাব তাদের মধ্যে জন্ম নেয় এবং কুরআনের আকর্ষণ ও চমৎকারিত্রে এত বেশী 
তারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে যে, তা পুনরায় তাদেরকে সিজদায় পতিত করে। (এই আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার 
আহকাম জানতে সুরা আ*রাফের শেষ আয়াতের টাকা দেখুন।) 
(১৯ যেমন পূর্বেও অতিবাহিত হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা আল্লাহর গুণবাচক নাম "রাহমান? ও *রাহীম'এর সাথে পরিচিত ছিল না। 
আর কোন "আধার; (সাহাবীর উক্তি)তে এসেছে যে, মুশরিকদের কেউ কেউ যখন নবী &-এর পবিত্র মুখ থেকে “ইয়া রাহমান, ইয়া 
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৫১০ সুরা কহ ১৮ 


এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না; বরং এই দুই-এর মধ্যবর্তী পথ 
অবলম্বন কর।€১5০ 
(১১১) বল, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, ধিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, ৪/৪ সি 14 টিপ এরম 221 ১৪ 


তার সার্বভৌমতে কোন অংশীদার নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না; 
যে কারণে তার অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে।” আর সসন্ত্রমে 5 এ খাও: 94529 ৬৪2াও 


তার মাহাত্য ঘোষণা কর। 


১০ ৩0১ ০ &19 


সুরা কাহ্ফ৯* 
(মকায় অবতীর্ণ) 
সুরা নংঃ ১৮ আয়াত সংখ্যাঃ ১১০ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 590৮ দি 
(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তার বান্দার প্রতি এই কিতাব এ 04৫ 29০ তর ৯০৩০ ০ 0/ড এও এরা 


বতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি কোন প্রকার বক্রতা রাখেননি। ১০১) 


গে 


টে ৮9৪ 
(২) তিনি একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত; যাতে ওটা তার নিকট হতে 2৮৮: পি রে তি চিপ িনারাত। 
(অবতীর্ণ)১) কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীল - র্ 


রাহীম” শব্দ শুনল, তখন বলে উঠল যে, এই লোক তো আমাদেরকে বলে যে, কেবল এক আল্লাহকেই ডাক, আর সে নিজে দু'জন 
উপাসাকে ডাকছে! তাদের এই কথার জবাবে এই আয়াত নাহিল হয়। (ইবনে কাসীর) 

(১) এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাধিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, মক্কায় রসূল ৯ আত্মগোপন 
ক'রে থাকতেন। যখন তিনি তীর সাহাবীদের নামায পড়াতেন, তখন শব্দ একটু উচু করতেন। মুশকিরা কুরআন শুনে কুরআনকে এবং 
আল্লাহকে গালি-গালাজ করত। তাই মহান আল্লাহ বললেন, তোমার আওয়াজ এতটা উচু করো না যে, মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে 
গালি-গালাজ করে। আর এত আস্তেও পড়ো না যে, সাহাবীগণ তা শুনতেই না পায়। (বুখারী £ তাওহীদ অধ্ঠায় মুসলিম £ নামায 
অধ্যার) স্বয়ং নবী ঞ-এর ঘটনা যে, কোন এক রাতে তিনি আবু বাকর »৪-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, আবু বাকর এ 
খুব মৃদু আওয়াজে নামায পড়ছেন। অতঃপর উমার »-কেও দেখলেন যে, তিনি উচু শব্দে নামায পড়ছেন। তিনি তাঁদের উভয়কে 
কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আবু বাকার ৬৪ বললেন, আমি যাঁর সাথে মুনাজাতে ব্যস্ত ছিলাম, তিনি আমার শব্দ শুনছিলেন। আর উমার 
এ উত্তরে বললেন, আমার উদ্দেশ্য ঘুমন্তদেরকে জাগানো এবং শয়তানকে ভাগানো। তিনি আবু বাকার »-কে বললেন যে, তুমি 
তোমার শব্দ একটু উচু করে নিও এবং উমর ৬-কে বললেন যে, তুমি তোমার শব্দ একটু নীচু করে নিও। (ত্যাব্‌ দাউদ ও তিরমিযী) 
আয়েশা (রাধিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এই আয়াতটি দুআ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম- ফাতহুল কাদীর) 

(১৯) 'কাহফ” মানে গুহা। এই সুরাতে গুহার অধিবাসীদের ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে, তাই এই সুরার নাম “কাহফ” হয়েছে। এই সুরার 
প্রথম দশ আয়াতের এবং শেষের দশ আয়াতের ফযীলতের কথা হাদীসসমূহে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি এ আয়াতগুলো 
মুখস্থ করবে এবং পড়বে, সে দাত্জালের ফিতনা থেকে সুরক্ষিত থাকবে।” (সহীহ মুসলিম্‌ সূরা কাহফের ফযীলত) “যে ব্যক্তি জুমআর 
দিনে সুরা কাহফ পড়বে, তার জন্য আগামী জুমআহ পর্যন্ত একটি বিশেষ জ্যোতি আলোকিত হয়ে থাকবে।” (ম্স্তাদরাক হাকেম 
২৩৬৮ সহীহুল জামে ৬৪৭০নও) এই সুরা পড়লে বাড়ীতে শান্তি ও বর্কত নাধিল হয়। একদা এক সাহাবী & (বাড়ীতে) সুরা 
কাহফের তেলাঅত করছিলেন, বাীতে একটি ঘোড়া বাধা ছিল। হঠাৎ সে চকে উঠল। তিনি (সাহাবী) গভীরভাবে দেখতে লাগলেন, 
ব্যাপার কি? তাঁর নজরে পড়ল একটি মেঘখন্ড যা তাকে টেকে রেখেছিল। সাহাবী ৬ এই ঘটনা যখন নবী ঞ-কে বর্ণনা করলেন, তখন 
তিনি বললেন, “এই সুরা পড়। কুরআন পড়ার সময় প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়।” (সহীহ বৃখারী সূরা কাহফের ফযীলত সহীহ মুসালিম £ 
নামায অধ্যায়) 
(১০) “বক্রতা” অর্থাৎ, অসঙ্গতি, পরস্পরবিরোধিতা, মতবিরোধিতা বা জটিলতা রাখেননি। অথবা এতে (যে পথ নির্দেশিত হয়েছে তার 
মধ্যে) কোন বক্রতা রাখেননি এবং মধ্যম পন্থা হতে বিচ্যুতি ঘটার কোন কিছু এতে নেই। বরং এটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত, সরল ও সোজা রাখা 
হয়েছে। অথবা * অর্থ, এমন কিতাব, যাতে বান্দাদের সেই সব ব্যাপারের প্রতি খেয়াল রাখা ও যত্ন নেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের দ্বীন ও 
দুনিয়ার মঙ্গল নিহিত আছে। 
(১০) 2 ১০ (তার নিকট হতে) অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৫ পার? হ্ 


বিশ্বাসিগণকে এই সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার 21৫5 90 চাবির [2০ 
(জামাত) ূ 
(৩) যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। 

(৪) এবং তাদেরকেও সতর্ক করে, যারা বলে যে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ 
করেছেন।১(৯ 

(৫) এই বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ৪ নী ৩০৫ এঞতধু ১? 2 ৩ ০33 - 
ছিল না; তাদের মুখনিঃসৃত বাক্য ১*) কি সাংঘাতিক! তারা তো শুধু 
মিথ্যাই বলে। 135 1 ০১৮55 এ গাও 
(৬) তারা এই বানী'১৪৯ বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে পি 1:20 ৩ ১৯১ পু 28 ও রি 
সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনানী হয়ে পড়বে। ৃ 


(৭) পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে?) আমি সেগুলিকে ওর শোভা ১:24 222 & ৫2) 


ৃ ক লিলি টি এন 
করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করবার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে ঃ 
উত্তম। 
(৮) ওর উপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশুন্য ময়দানে 20 | 2 2০0 9 
পরিণত করব। (৪০ 


(৯) তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাবীমের অধিবাসীরা আমার ৫18 »সগো্ঠ ভর্তা ০ 8 ক এ 
নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর? ১৪০) 


্ 
কিট ৫58 05912 


ত ১) এ ০4 ক রে ০৮৯৪4 5৯ 2 
(১০) যখন 5055885 নল, তখন তারা বলল, "হে আমাদের ১১০5 00 ও এপ ্াঁ 225] ই 
প্রতিপালক! তুমি নিজের তরফ থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর এবং ূ রা 
আমাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।”১৪০) । 2596০ ৩৪ 0 92 


(১) যেমন, ইয়াহুদীরা বলে, “উযাইর আল্লাহর বেটা”, খরিষ্টানরা বলে, "ঈসা আল্লাহর বেটা” এবং কোন কোন মুশরিকদল বলে থাকে, 
'ফিরিশ্তাগণ আল্লাহর বেটা!” 

(৮) সেই "বাক্য" এই যে, আল্লাহর সন্তান-সন্ততি আছে। যা একেবারে মনগড়া মিথ্যা। 

(১৯) ১৯৭1 15 (এই বাণী) বলতে কুরআন করীম। কাফেরদের ঈমান আনার ব্যাপারে রসূল ঞ্ যে অতীব উদগ্রীব ছিলেন এবং 


(ঈমান আনা থেকে) তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়াতে যে তিনি কঠিন কষ্ট বোধ করতেন, এই আয়াতে তাঁর সেই মানসিক অবস্থা ও 
অভিপ্রায়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে। 

(১৯) ভূ-পৃষ্ঠে জীব-জন্ত, উত্তিদ, জড় ও খনিজপদার্থ এবং মটির নীচে লুকায়িত অন্যান্য গুপ্তধন, এ সবই হল দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য ও 
তার চাকচিক্য। 
(১০) 1১:৯০ পরিষ্কার ময়দান। £৮৯ একেবারে সমতল, যাতে কোন গাছ-পালা থাকে না। অর্থাৎ, এমন এক দিন আসবে, যেদিন এ 


দুনিয়া তার যাবতীয় সৌন্দর্য ও চাকচিক্য সহ ধুংস হয়ে যাবে এবং ভূ-পৃষ্ঠ একটি গাছ-পালাহীন সমতল ময়দানে পরিণত হবে। 
অতঃপর আমি নেককার ও বদকারদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেব। 

(১০ অর্থাৎ, এই একটাই বৃহৎ ও বিস্ময়কর নিদর্শন নয়, বরং আমার প্রতিটি নিদর্শনই বিস্ময়কর। আসমান ও যমীনের এই সৃষ্টি, তার 
ব্যবস্থাপনা, সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রকে আয়ন্তাধীন করা এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন ও অন্যান্য অসংখ্য নিদর্শন কি কম 


এল 


বিস্মায়কর? 45 সেই গুহাকে বলা হয় যা পাহাড়ে থাকে। (৯৪) (রোকীীম) কারো নিকট সেই গ্রামের নাম, যেখান থেকে এই যুবকরা গুহায় 
গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। কেউ বলেছেন, সেই পাহাড়ের নাম, যাতে এ গুহা ছিল। অনেকের মতে, 13৪) মানে ?৪১ অর্থাৎ, লোহা অথবা 


সীসার তৈরী তক্তি যাতে গুহার অধিবাসীদের নাম অঙ্কিত ছিল। এটাকে (৪৪) (অস্কিত বা লিপিবদ্ধ)এ জন্য বলা হয় যে, এতে নাম 


লিপিবদ্ধ ছিল। বর্তমান তন্ত-গবেষণা দ্বারা জানা যায় যে, প্রথম কথাটাই বেশী সঠিক। কারণ, যে পাহাড়ে এই গুহা রয়েছে, তার 
সন্নিকটেই রয়েছে একটি জনপদ, যেটাকে এখন --৪%। (আর্রাকীব) বলা হয়। বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার কারণে ৯৪১ এর বিকৃত 


রর 


রূপ হয়েছে +৪৪১। (আররাব্বীব)। 
(১৮) এরা হল সেই যুবকদল, যাদেরকে "আসহাবে কাহফ*(গুহার অধিবাসী) বলা হয়েছে। (বিস্তারিত আলোচনা ১৪৮নং টীকায় 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৫১২ সুরা কা ১৮ 


রা নাত আমি গুহায় কয়েক বছর তাদের কানে পর্দা দিয়ে চে 6554575558 র্‌ ই ইনি 


(১২) পরে আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম এই জানবার জন্য যে, দুই 11 টি 128 প্রা ও টু] 4 ৫ € 
দলের মধ্যে কোন্টি তাদের অবস্থানকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে 


পারে।(১৪ 
(১৩) আমি তোমার কাছে তাদের সঠিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিঃ তারা ছিল 21261 7 হা ভি 2115: 25৫2 
কয়েকজন যুবক,১৯) তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 7. টস 2. 


করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম । ০4-১ 
(১৪) আর আমি তাদের অন্তরকে সুদৃঢ় করেছিলাম;১*) তারা বনী এ [7518 ্ ০৮০ 15. (৫6 

উঠে দাড়াল(গ তখন বলল, 'আমাদের প্রতিপালক আকাশমন্ডলী ও 

পৃথিবীর প্রতিপালক; আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে 3 0: 4455১ ৩৪ + 19৮35 ণ ০০১৭ রি 
আহবান করব না; যদি ক'রে বসি তাহলে তা অতিশয় গর্হিত হবে। (৫৯ 


৬ রি ৬ 42০ ৫৮, 
(১৫) আমাদেরই এই স্বজাতিরা তার পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ ১ খুটি 2)12 2553 05 74 [256 £খুঁি 
করেছে। তারা এসব উপাস্য সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে নাকেন? 5 4 2, ৮০৮ ০ 55 সি 
যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী 41 ৬৮ ৬/। ০৯৪ ৮৩ ০৪ 9৪ ৮০) ৪৮৪ 


আর কে? ক ১4 


আসছে।) তারা যখন নিজেদের দ্বীনের রক্ষার্থে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, তখন এই প্রার্থনা করেছিল। আসহাবে কাহফদের এই ঘটনায় 
যুবকদের জন্য রয়েছে গুরুত্পূর্ণ শিক্ষা। বর্তমানে যুবকদের বেশীর ভাগ সময় নষ্ট হয় অনর্থক কার্যকলাপে তথা আল্লাহর প্রতি তাদের 
তেমন কোন ভ্রক্ষেপ থাকে না। আজকের মুসলিম যুবকেরা যদি তাদের যৌবনকালকে আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করত, তাহলে কতই না 
ভাল হত! 

(১) অর্থাৎ, কানে পর্দা সৃষ্টি করে তা বন্ধ করে দিলাম। যাতে বাইরের শব্দের কারণে তাদের ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে। অর্থাৎ, আমি 
তাদেরকে গভীরভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। 

(১৮) এই দু"টি দল বলতে তারা, যারা মতবিরোধ করেছিল। এরা হয়তো সেই ফুগেরই মানুষ ছিল, যাদের মধ্যে এদের ব্যাপারে 
মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। অথবা নবী £্-এর যুগের মু'মিন ও কাফেররা। আবার কেউ বলেছেন, এরা ছিল গুহারই অধিবাসী। তাদের মধ্যে 
দু'টি দল হয়ে গিয়েছিল। একদল বলল, আমরা এত দিন এখানে ঘুমিয়ে ছিলাম। অন্য দল এ কথা অস্বীকার ক'রে প্রথম দলের চেয়ে 
কিছু কম-বেশী সময়-কাল বলল। 

(১%) সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এখন বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। এই যুবকদের ব্যাপারে কেউ কেউ বলে, তারা খ্রীষ্টধর্মের অনুসারী 
ছল। কেউ বলে, তাদের যুগ হল ঈসা %৪-এর পূর্বের যুগ। হাফেয ইবনে কাসীর এ কথাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, দাকুয়ানুস 
নামে একজন রাজা ছিল। সে লোকদেরকে মূর্তিপূজা করতে এবং তাদের নামে নজরানা পেশ করতে উদ্বুদ্ধ করত। মহান আল্লাহ এই 
যুবকদের অন্তরে এ কথা প্রক্ষিপ্ত করলেন যে, ইবাদতের যোগ্য তো একমাত্র সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীনের অষ্টা এবং 
বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। $ হল 'জাময়ে কিল্লাত” স্বেল্প সংখ্যাবোধক বহুবচন)। এ &) থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা সংখ্যায় 


৯জন ছিল অথবা তার থেকেও কম ছিল। এরা (লোকালয়) থেকে পৃথক হয়ে কোন এক স্থানে এক আল্লাহর ইবাদত করত। ধীরে ধীরে 
মানুষের মাঝে তাদের আবীদা তাওহীদের চর্চা হতে লাগল। পরিশেষে রাজার নিকট পর্যন্ত তাদের কথা পৌছে গেলে সে তাদেরকে নিজ 
দরবারে ডেকে এনে ঘটনা জিজ্ঞাসা করল। সেখানে তারা পরিম্কারভাবে আল্লাহর তাওহীদের কথা বর্ণনা করল। শেষ পর্যায়ে রাজা এবং 
মুশরিক জাতির ভয়ে নিজেদের দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য লোকালয় থেকে বেরিয়ে এক পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। সেখানে 
মহান আল্লাহ তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন এবং ৩০৯ বছর পর্যন্ত তারা ঘুমিয়ে থাকল। 
(১৯) অর্থাৎ, হিজরত করার কারণে নিজেদের আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক এবং সুখ-্বাচ্ছন্দ্যের জীবন থেকে বঞ্চিত হওয়ার ধাকা 
যেহেতু তাদের উপর আসছে, তাই আল্লাহ তাদের অন্তরকে সুদুট ক*রে দিলেন। যাতে তারা তাদের জীবনের বিপদ-আপদকে খুশী মনে 
বরণ ক'রে নিতে পারে। অনুরূপ হক বলার দায়িত্বকেও যেন সাহস ও উৎসাহের সাথে পালন করতে পারে। 

(১) এই দাঁড়ানো অধিকাংশ মুফাস্সিরের নিকট রাজার দরবারে ছিল, তারা রাজার সামনে দীঁডিয়ে তাওহীদের ওয়ায করেছিল। কেউ 
কেউ বলেন, শহর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আপোসে একে অপরকে তাওহীদের সেই কথা শুনাতে লাগলেন, যা এক এক ক'রে 
প্রত্যেকের অন্তরে ভরে দেওয়া হয়েছিল এবং এইভাবে তারা আপোসে একত্রিত হয়ে গেল। 

(১১) ৬৮৩ অর্থ, মিথ্যা অথবা সীমালজ্ঘন করা। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৫ পার? 


(১৬) তোমরা যখন তাদের ও তারা আল্ল 


হর পরিবর্তে যাদের উপাসনা 


করে তাদের সংস্পর্শ হতে 


বচ্ছিন্ন হলে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় ৫৫ ০ 


110 ও খু! ১৬ ও গা 9 


৫১৩ 


১ 


গ্রহণ কর;১১) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তার দয়া বিস্তার 
করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ 
করবার ব্যবস্থা করবেন।? 
(১৭) তুমি দেখলে দেখতে, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার ডান দিকে 
হেলে অতিক্রম করছে এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করছে বাম 
পাশ দিয়ে, আর তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থান করছে।(০ এসব 
আল্লাহর নিদর্শন১৯ আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে 
সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভষ্্ করেন, তুমি কখনই তার কোন পথ 
প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না। (১০) 

(১৮) তুমি মনে করতে, তারা জাগ্রত; কিন্ত আসলে তারা নিদ্রিত।(১১) 
আমি তাদেরকে পার্শ পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে() এবং তাদের 
কুকুর ছিল সম্মুখের পা দুটি গুহার দ্বারে প্রসারিত ক'রে; তাকিয়ে 
তাদেরকে দেখলে তুমি পিছনে ফিরে পালিয়ে যেতে ও তাদের ভয়ে 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে।(১) 

(১৯) এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম,১৯ যাতে তার 
পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে; তাদের একজন বলল, "তোমর 
কতকাল অবস্থান করেছ?; তাদের কেউ কেউ বলল, "একদিন অথব 
একদিনের কিছু অংশ।”৯৮) তাদের কেউ কেউ বলল, "তোমর 
কতকাল অবস্থান করেছ, তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন।(১৬৯) 
এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর; সে 
যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম'১*) ও তা হতে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে 
তোমাদের জন্য; সে যেন সতর্কতা ও নম্্তার সাথে কাজ করে এবং 
কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়। (১৬ 
(২০) তারা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে, তবে তোমাদেরকে 
প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। 
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(১) অর্থাৎ, তোমরা যখন তোমাদের জাতির বাতিল উপাস্যসমূহ থেকে (মানসিকভাবে) পৃথক হয়েছ, তখন এবার দৈহিকভাবেও 


তাদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাও। এ কথা গুহার অধিবাসীরা আপোসে বলল। তাই তারা এরপর এক গুহায় গিয়ে আত্মগোপন 


করল। এদিকে যখন তাদের নিখোজ হওয়ার কথা প্রচার হয়ে গেল, তখন তাদের খোঁজ করা হল। কিন্তু তারা এরপ বার্থ হল, যেরূপ নবী 


£-এর খোজে মক্কার কাফেররা সেই "সওর গুহা” পর্যন্ত পৌছে যাওয় 
বাক্র সহ লুকিয়ে ছিলেন। 


সত্তেও তীর সন্ধান পেতে ব্যর্থ হয়েছিল, যেখানে তিনি ৯ আবু 


(১) অর্থাৎ, সূর্য উঠার সময় ডান দিকে এবং অস্ত যাওয়ার সময় বাম দিকে পাশ কেটে চলে যায়। আর এইভাবে উভয় সময়ে তাদের 


উপর সূর্যের আলো পড়ত না। অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে আরামে অবস্থান করছিল। ১৯৪ এর অর্থ হল, প্রশস্ত স্থান। 


(১) অর্থাৎ, সুর্যের এইভাবে পাশ কেটে যাওয়া এবং প্রশস্ততা সন্ত্র্ও সেখানে রৌদ্র প্রবেশ না করা ইত্যাদি সবই হল আল্লাহর এক 


একটি নিদর্শন। 


(১) যেমন, দাকুয়ানুস এবং তার অনুসারীরা হিদায়াত থেকে বঞ্চিত ছিল, কেউ তাদেরকে সঠিক পথে আনতে সক্ষম হয়নি। 


(১১) 5.৪ হল, 5 (জাগ্রত)এর বহুবচন। আর 3১” হল, ১9 (নিদ্রিত)এর বহুবচন। তারা জাগ্রত এই জন্য মনে হচ্ছিল যে, তাদের 


চোখগুলো জাগ্রত ব্যক্তির মত খোলা ছিল। কেউ কেউ বলেন, খুব বেশী পার্শু পরিবর্তন করার কারণে তাদেরকে জাগ্রত মনে হত। 


(১) যাতে তাদের দেহকে মাটিতে খেয়ে না নেয়। (উই ধরে না যায়।) 


(১) তাদের হেফাযতের জন্য এ ছিল আল্লাহ কর্তৃক ব্যবস্থাপন 


। যাতে কেউ যেন তাদের নিকটে যেতে না পারে। 


(৮) অর্থাৎ, যেভাবে আমি তাদেরকে আমার নিজ কুদরতে ঘুম পাড়িয়ে 


দয়েছিলাম, সেইভাবে ৩০৯ বছর পর আমি তাদেরকে 


উঠালাম এবং এমনভাবে উঠালাম যে, তাদের শারীরিক অবস্থা এ রকমই সুস্থ 


আপোসে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করল। 


ছল, যেমন ৩০০ বছর পূর্বে শোয়ার সময় ছিল। এই জন্য 
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আর সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।”(১৬৪) 


74111246০97 
(২১) এভাবে আমি লোকেদেরকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম, ৩9৬০ রা ৭ ৩) লতি ৭ ৩৫১ 
যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রাতশ্রাত সত্য এবং কয়ামতে কোন 

সন্দেহ নেই যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ 15139 পা ৪ ৩১৯১৪ | পে ২০০1 
4 িঁলি(১৬৭) ত শী নির্খা ০:৫৩ 

রি দ্র অনেকে বলল, তাদের ডপর রা নর্মাণ [জিত ৯ 09 টে ০17. রা 21০ 19: 
কর।””* তাদের প্রাতিপালক তাদের বিষয়ে ভাল জানেন।*” তাদের ্ 

কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল, আমরা তো নিশ্চয়ই শ্ 124০ টি ২০৩ প্রন ০ 
তাদের উপর মসজিদ নিমাণ করব।”(১৭০ 


(২২) অচিরেই তারা বলবে,।১৯ “তারা ছিল তিন জন্; তাদের চতুর্থটি ছিল ১০৪ ভি 225 3 0 0৯: 
তাদের কুকুর।” কেউ কেউ বলবে, "তারা ছিল পাচজন; তাদের ষষ্ঠটি ছিল ৮০ ? নীরা 


তাদের কুকুর।” ওরা অজানা বিষয়ে অনুমান (তীর) চালায়।(১) আর কেউ এ$ 4 শি 22 চোটি চি চা 
কেউ বলবে, "তারা ছিল সাতজন; তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।”১৩ 
বল, "তাদের সংখ্যা আমার প্রতিপালকই ভাল জানেন; তাদের সংখ্যা অল্প 
কয়েকজনই জানে।” (৯ সুতরাং সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের 


4415৩ 
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(১৮) হতে পারে যখন তারা গুহায় প্রবেশ করেছিল, তখন দিনের প্রথম প্রহর ছিল এবং যখন জাগ্রত হয়, তখন দিনের শেষ প্রহর ছিল। 
এইভাবে তারা মনে করল যে, মনে হয় আমরা একদিন অথবা তার থেকেও কম, দিনের কিছু অংশ এখানে ঘুমিয়ে থেকেছি। 

(১১১ দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে থাকার কারণে তারা বড়ই দ্বিধা-দন্দ্রে ভুগছিল। পরিশেষে এই বলে বিষয়কে আল্লাহর সোপর্দ ক'রে দিল যে, 
তিনিই সঠিক জানেন কতকাল আমরা এখানে ছিলাম। 

(১১) জাগ্রত হওয়ার পর খাদ্য যা মানুষের সর্বাধিক প্রয়োজনের জিনিস, তারই ব্যবস্থাপনার চিন্তা দেখা দিল। 

(১১) সতর্ক হওয়ার ও নম্রতা প্রদর্শন করার তাকীদ সেই আশঙ্কার ভিত্তিতেই করেছিল, যার কারণে তারা লোকালয় থেকে বেরিয়ে 
নির্জন গুহায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে তাকীদ করল যে, তার আচরণে যেন শহরের লোকেরা আমাদের ব্যাপারে টের না পেয়ে যায় 
এবং আমাদের উপর নতুন কোন বিপদ এসে না পড়ে। যে কথা পরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 

(১৬) অর্থাৎ, আখেরাতের যে সফলতার জন্য আমরা এত কঠিনতা ও কষ্ট স্য করলাম, পরিস্কার কথা যে, শহরের লোকেরা যদি 
পুনরায় আমাদেরকে পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে যেতে বাধ্য ক'রে, তাহলে আমাদের আসল উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের 
পরিশ্রমও বরবাদে যাবে এবং আমরা না দ্বীন পাব, আর না দুনিয়া। 

(১৮) অর্থাৎ, যেভাবে আমি তাদেরকে ঘুম পাড়িয়েছি ও জাগিয়েছি, অনুরাপভাবে মানুষদেরকেও তাদের ব্যাপারে অবহিত করিয়েছি। 
কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী এই অবহিত করণ এইভাবে সুসম্পন্ন হয় যে, যখন গুহা অধিবাসীদের একজন রূপার সেই মুদ্রা নিয়ে শহরে 
গেল, যা ৩০০ বছর পূর্বের রাজা দাব্ুয়ানুসের আমলে প্রচলিত ছিল এবং সেই মুদ্রা সে একজন দোকানদারকে দিল, তখন সে বিস্মিত 
হল। সে পাশের দোকানদারকেও দেখাল। তারাও আশ্চর্যান্বিত হল। এদিকে এ লোক তাদেরকে বলছিল যে, আমি এই শহরেরই 
অধিবাসী, গত কালই এখান থেকে গেছি। কিন্তু এই "কাল" এর যে তিন শতাব্দি অতিবাহিত হয়ে গেছে। অতএব মানুষ কিভাবে তার কথা 
মেনে নিবে? লোকদের এই সন্দেহ হল যে, হতে পারে এ লোক কোন গুপ্ত ধন-ভান্ডার পেয়েছে। পরিশেষে ধীরে ধীরে এ কথা রাজা বা 
শাসক পর্যন্ত পৌছে যায় এবং সে (গুহা অধিবাসীদের) এই সঙ্গীর সাহায্যে গুহা পর্যন্ত যায় এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। পরে মহান 
আল্লাহ পুনরায় তাদেরকে সেখানেই মৃত্যু দেন। (ইবনে কাসীর) 

(১৮) অর্থাৎ, গুহার অধিবাসীদের এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং মৃত্যুর পর আল্লাহর পুনরুখানের 
ওয়াদা সত্য। অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে এই ঘটনার মধ্যে আল্লাহর মহাশক্তির এক নিদর্শন। 

(৮) খু হয় 15১: (ক্রিয়াপদের) এর "যার্ফ” (যার দ্বারা সময়-কাল বুঝানো হয়)। অর্থাৎ, আমি তাদেরকে সেই সময় এদের ব্যাপারে 


জানালাম, যখন তারা মৃত্যুর পর পুনরুখানের এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আপোসে বিতর্কে লিপ্ত ছিল। অথবা এখানে "5 


ক্রিয়া উহ্য আছে। অর্থাৎ, সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তারা আপোসে বিতর্ক করছিল। 

(১৮) এ কথা কে বলেছিল? কেউ বলেন, সেই যুগের ঈমানদাররা। কেউ বলেন, বাদশাহ ও তার সাথের লোকেরা যখন সেখানে গিয়ে 
তাদের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং এরপর আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় ঘুম পাড়িয়ে দিলেন, তখন বাদশাহ ও তার সাথীরা বলল যে, এদের 
হেফাযতের জন্য একটি অট্টালিকা নির্মাণ করে দেওয়া যাক। 

(১১৯) বিতর্ককারীদেরকে মহান আল্লাহ বললেন যে, তাদের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান কেবল আল্লাহই রাখেন। 
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৮ ₹ ৫ 


বষয়ে বিতর্ক করো না১ এবং তাদের কাউকেও তাদের ব্যাপারে বিচলিত নিন? 
্ি করো না।০৬ ঠ) ১৫ -6 ৮০১ 9 1৮৫৮ ৮ 
(২৩) কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো না যে, 'আমি ওটা আগামীকাল 
) লক 8:2৮ পরত 4০84 জে ০৮০ দন্ড 
(২৪) ইন শাআল্লাহ (আল্লাহ ইচ্ছা করলে) এই বানানে যদি ০172 115644: 19346 ৫99 পা 2 রখ 
ভুলে যাও, তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো€১৮) ও বলো, টির রানার রায় 
সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে এ অপেক্ষা সত্যের নিকটতম 1759 1৯ ০৪ ৮9839 ৩৫৯৮৫ 
পথ নির্দেশ করবেন।”(১৯) 
(২৫) তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশ” বছর, অতিরিক্ত আরো নয় 
বছর। (৮০ 


এরি 


(16 -50052158 ৩1598 (55 3 


(১০ এই প্রবল দলটি ঈমানদারদের ছিল, না কাফের ও মুশরিকদের? ইমাম শওকানী প্রথম মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ইমাম ইবনে 
কাসীর দ্বিতীয় মতকে। কারণ, নেক লোকদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। রসূল &্ বলেছেন, 01 ১) 


(৯৮০০ ৮0৮৪98198৯1 0.4413 ১১8 “ইয়াহুদী ও খীষ্্ানদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের আম্বিয়াদের কবরগুলোকে 
মসজিদে পরিণত করেছে।” (বুখারী £ জানাযা অধ্াায মুসলিম £ মাসাজিদ অধ্যায়) উমার ৯৮-এর খেলাফত কালে ইরাকে দানিয়াল 
8৬ঞ-এর কবর পাওয়া গেল। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, গোপনে সেটাকে সাধারণ কবরে পরিণত করা হোক। যাতে মানুষ যেন জানতে না 
পারে যে, এটা কোন নবীর কবর। (তাফসীর ইবনে কাসীর) 

(১) এ কথার বক্তা এবং বিভিন্ন সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি পেশকারীরা ছিল নবী &-এর যুগের মু'মিন ও কাফেররা। বিশেষ করে 
কিতাবধারীরা, যারা যাবতীয় আসমানী কিতাব সম্পর্কে অবগতি ও জ্ঞানের দাবী করত। 
(১) অর্থাৎ, জ্ঞান এদের মধ্যে কারো কাছে নেই। যেমন, লক্ষ্যবস্ত না দেখেই কেউ তীর ছুঁড়ে, এরাও অনুরূপ অনুমানের তীর চালিয়ে 


যাচ্ছে। 
(১) মহান আল্লাহ কেবল তিনটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। প্রথম দু'টি উত্তিকে ৮১৮ ৮৪. (অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমান করা) বলে দুর্বল 


উক্তি গণ্য করেছেন। এর পর তৃতীয় উক্তির উল্লেখ করেছেন। এ থেকে মুফাস্সিরগণ প্রমাণ করেছেন যে, এই অনুমান সঠিক। আর 
বাস্তবিকই তাদের সংখ্যা এটাই ছিল। (ইবনে কাসীর) 
(১১ কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলতেন, আমিও সেই অল্প লোকদের অন্তর্ভূক্ত, যারা গুহার অধিবাসী কতজন 
ছিল তা জানে। তারা ছিল মাত্র সাতজন। যেমন, তৃতীয় উক্তিতে বলা হয়েছে। (ইবনে কাসীর) 

(১) অর্থাৎ, এই কথাগুলোর উপরেই ক্ষান্ত থাক, যা তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথবা সংখ্যা নির্দিন্টীকরণের 
ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করো না। কেবল এতটা বলে দাও যে, এই নির্দিন্টীকরণের কোন দলীল নেই। 

(১) অর্থাৎ, বিতর্ককারীদেরকে কিছুই জিজ্ঞাসা করো না। কারণ, যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তার জ্ঞান জিজ্ঞাসাকারীর চেয়েও অধিক থাকা 
উচিত। আর এখানে তো ব্যাপার উল্টো। তোমার কাছে তবুও নিশ্চিত জ্ঞানের একটি মাধ্যম -- অহী -- রয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যদের 
কাছে অনুমান ও ধারণা ব্যতীত কিছুই নেই। 
(১০) মুফাস্সিরগণ বলেন যে, ইয়াহুদীরা নবী &-কে তিনটি কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আত্মার স্বরূপ কি এবং গুহার অধিবাসী ও যুল- 
কারনাইন কে ছিল? তারা বলেন যে, এই প্রশ্নগুলোই ছিল এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। নবী & বললেন, আমি তোমাদেরকে 
আগামী কাল উত্তর দেব। কিন্তু এর পর ১৫ দিন পর্যন্ত জিবরীল ৷ অহী নিয়ে এলেন না। অতঃপর যখন এলেন, তখন মহান আল্লাহ 
“ইন শা-আল্লাহ" বলার নির্দেশ দিলেন। আয়াতে 1১ (আগামী কাল) বলতে ভবিষ্যৎ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, অদূর ভবিষ্যতে বা দূর 


ভবিষ্যতে কোন কাজ করার সংকল্প করলে, "ইন শা-আল্লাহ” অবশ্যই বলে নিও। কেননা, মানুষ তো জানেই না যে, যা করার সে 
সংকল্প করে, তা করার তাওফীক সে আল্লাহর ইচ্ছা থেকে পাবে, না পাবে না? 

(১) অর্থাৎ, বাক্যালাপ অথবা অঙ্গীকার করার সময় যদি "ইনশা-আল্লাহ” বলতে ভুলে যাও, তবে যখনই স্মারণ হবে তখনই তা বলে 
নাও। অথবা প্রতিপালককে স্মরণ করার অর্থ, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর, তীর প্রশংসা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। 

(১৯) অর্থাৎ, আমি যা করার সংকল্প করছি, হতে পারে মহান আল্লাহর তার থেকেও উত্তম এবং ফলপ্রসূ কাজের প্রতি আমার দিক 
নির্দেশনা করবেন। 

(৮০) অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ এটাকে আল্লাহর উক্তি গণ্য করেছেন। সৌর মাস হিসাবে ৩০০ এবং চান্দ্র মাস হিসাবে ৩০৯ বছর হয়। 
কোন কোন আলেমের ধারণা হল, এটা তাদেরই কথা, যারা তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন মত পেশ করছিল। আর এর দলীল হল 
আল্লাহর এই বাণী, “তুমি বল, তারা কত কাল ছিল, তা আল্লাহই ভাল জানেন।” বলা বাহুল্য তারা এরই ভিত্তিতে (আয়াতে) উল্লিখিত 


০১ 


এ, ১৯৫ 
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(২৬) তুমি বল, "তারা কত কা 


ল ছিল, তা আল্লাহই ভাল জানেন। 


আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর 


অদৃশ্য 


বষয়ের জ্ঞান তারই; তিনি কত সুন্দর 


দষ্টা ও শ্রোতা! (৮১ তি 


ন ছাড়া 


তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই; 


তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের শরাক করেন না।? 


(২৭) তুমি তোমার প্র 


ত প্রত্যাদি্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব 


আবৃত্তি কর; (৮১) তার বাক্য পরিবর্তন করার কেউই নেই। আর তুমি 


কখনই তিনি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয়স্থল পাবে না। (৮০) 


(২৮) তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্ণে রাখ, যারা সকাল ও 


সন্ধ্যায় তাদের 


প্রতিপালককে তার মুখমণ্ডল (দর্শন 


বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে 


আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা ক'রে(৮৪ 


তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে 


নয়ো না।৮৭ আর তুমি তার 


আনুগত্য করো না, যার হাদয়কে আমি 


আমার স্মরণে 


অমনোযোগী 


ক*রে 


সীমা অতিক্রম করে। (৯৮৬ 


দয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্ষকলাপ 


(২৯) বল, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত; সুতরাং 


যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।” 


আমি 


মালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার ঝে্রনী তাদেরকে 


রঝেষ্টন করে থাকবে। তারা পানী 


য় চাহলে তাদেরকে দেওয়া হবে 


১ ২9) 


সেই পানীয় এবং কত নিকৃষ্ট সেই (অগ্নির) আশ্রয় ্থুল। 


লত ধাতুর ন্যায় পানীয়; যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে; কত নিক্ষ্ট 


দি শি 


বৃ 43 ৩ 45395 ৩৪ ০০৫15 ০ ০49 ০ 
)105125৬ 47534 


মং 


এ পেত ৯৪ ও ৩০৩ ১০ 
4৯৮ 1০ এ রঃ সঃ 3-৮ ৩৮ 


০০ 4৪ 44৮০2 ৫ 3 ঠা ৪১পা 2 


৮ 48 5৮ 


১০৫০৭1২৪9৩৯ তি ৬১ 


একনি চে 39 ৩৪ ৩০০ 5 

হি 5:832055 
(১০ ০০ ৮০0০6 এ) ওটি! চার 
০০» «7,282 1৮5 71212512525 
১১৯-১]| ৭ এ ৮০ এ 19৯০০ 919 


মেয়াদের খন্ডন করার অর্থ নিয়ে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌! 


সরদের তফসী 


র অনুযায়ী এর অর্থ এই যে, আহলে-কিতাব অথবা অন্য 


কেউ যদি (আয়াতে) বর্ণিত এই সময়-কালের ব্যাপারে 


বরোধিতা করে, তবে তু 


মি তাদেরকে বলে দাও যে, তোমরা বেশী জান, না 


আল্লাহ? তিনি যখন ৩০৯ বছরের কথা বলেছেন, তখন এ 


টাই স 


ঠক। কেননা, 


তিনিই জানেন তারা কত বছর গুহায় ছিল? 


(৮১) এটা হল আল্লাহর সবকিছু জানার ও খবর রাখার গুণেরই অধিক আলোকপাত। 


(৮) যদিও এই নির্দেশ এই দিক দিয়ে সাধারণ যে, যেজি 


নসেরই অহী তোমার প্রতি করা হয়, তা তেলাঅত কর এবং লোকদেরকে তা 


শিক্ষা দাও, তবুও গুহা অধিবাসীদের ঘটনার শেষে এই 


নর্দেশের অর্থ এও হতে পারে যে, তাদের ব্যাপারে 


লোকেরা যা ইচ্ছা তাই বলুক, 


কিন্তু মহান আল্লাহ্‌ স্বীয় গ্রন্থে তাদের ব্যাপারে যা এবং যত 


টা বলেছেন, সেটাই হচ্ছে সঠিক। সুতরাং তাই মানুষদেরকে পড়ে শুনিয়ে দাও 


এবং এর অধিক বর্ণিত অন্যান্য কথা-বার্তার প্রতি আদৌ 


ভ্রান্মেপ করো না। 


(৮১) অর্থাৎ, যদি এর (অহীর) প্রচার না কর এবং এ থেকে বিমুখতা অবলম্বন কর অথবা তার (অহীর) বাক্যাবলীতে কোন হেরফের 


করার প্রচেষ্টা কর, তবে আল্লাহর হাত থেকে তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। সম্বোধন রসুল পু-কে করা হলেও এর প্রকৃত লক্ষ্য হল 


উন্মত। 


(৮৯) এটা হল সেই নির্দেশই, যা সুরা আনআমের ৫২নং আয়াতে অতিবাহিত হয়েছে। এখানে লক্ষ্য সেই সাহাবায়ে কেরাম, 


যাঁরা গরীব 


ও দুর্বল ছিলেন। কুরাইশ বংশের সন্ত্রান্ত লোকেরা যাঁদের সাথে ওঠা-বসা করতে পছন্দ করত না। সাদ ইবনে আবী অন্ধাস বলেন, 


আমরা ছয়জন সাহাবী রসূল ৪৪-এর সাথে ছিলাম। আমাদের সাথে বিলাল, ইবনে মাসউদ, এবং একজন হুযালী ও দু'জন অন্য সাহাবীও 


ছিলেন। মক্কার কুরাইশগণ রসূল £-এর কাছে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করল যে, যদি তু 


মিএ লোকদেরকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দাও, 


তাহলে আমরা তোমার কাছে উপস্থিত হয়ে তোমার কথা শুনব। নবী করীম &্৯-এর 


অন্তরে এই খেয়াল জাগল যে, হতে পারে আমার 


কথা শুনে তাদের মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে এ রকম 


£ ফাযায়েলে সাহাবা) 


করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন। (মুসলিম 


(৮ অর্থাৎ, এদেরকে দূরে ঠেলে দিয়ে এই সন্ান্ত ও বিভ্তশালীদেরকে নিজের কাছে টেনে 


নও না। 


(৮১) ৮৮০ যদি 5১৪! থেকে হয়, তবে অর্থ হবে, যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে। আর যদি ৮:১৪ থেকে হয়, তবে অর্থ হবে, যার 


কার্ষকলাপ অবহেলাপূর্ণ, যার পরিণাম হল বিনাশ ও ধুংস। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৫ পারা হি 


(৩০) যারা বিশ্বাস রাখে ও সৎকর্ম করে, আমি তাদেরকে পুরহ্কৃত করি। ৮ এ 6) ৮০১০1529152 তক 9! 
যে ভালো কর্ম করে, আমি তার কর্মফল নষ্ট করি না। (৮৭) 


চর 


সত ৩ 
(৩১ তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত; যার নিয়দেশে নদীসমূহ ০ খাঁ রেডি ০ ১১০ টি 2৯৩৮/ 
প্রবাহিত। সেথায় তাদেরকে ব্বর্ণ-কষ্কণে অলঙ্কৃত করা হবে,» তারা 

পরিধান করবে সুম্্ম ও স্থুল রেশমের সবুজ বন্ত্র৯৯) ও সমাসীন হবে ৩৮ ৮৮ ঘা ১৯১ ৩ + 50০1 ৩% ৪ 


সুসজ্জিত আসনে কত সুন্দর সে পুরস্কার ও কত উত্তম সে 7 খা ০ 0 3754 রি 
আশ্রয়স্থল 


(৩২) তুমি তাদের কাছে পেশ কর দুই ব্যক্তির একটি উপমা; ৯ তাদের ১৫2 2৯১০৭ু এ 
একজনকে আমি দিয়েছিলাম দুটি আঙ্গুর বাগান এবং সে দু”টিকে আমি 
খেজুর বৃষ্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম।(৯ আর এই দুয়ের মধ্যবতী 
স্থানকে করেছিলাম শস্ক্ষেত্র। (১৯১) 
(৩৩) উভয় বাগানই ফল দান করত এবং এতে কোন ত্রুটি করত 525 দি 254050 চি (31৫ টে 
না।(১৩ আর উভয়ের ফাঁকে ফাকে প্রবাহিত করেছিলাম নদী। (১৯ 


ক ৩ পর্সি 


১৫50350505০ 


কঃ 
(৩৪) তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার ব 107১59-3 ১2৮৮০] 006 5 দরের 
বলল,(১৯০) 'ধন-সম্পদে তোমার তুলনায় আমি শ্রেষ্ঠ এবং জনবলেি” 2 ০ রি তা + 
তোমার তুলনায় আমি বেশী শক্তিশালী।, 0০5 45৩০ 
(৩৫) এভাবে নিজের প্রতি যুলুম ক'রে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে 3৯৩০ এঁতছি [2 44০৯৭ 8106 বি 
বলল, "আমি মনে করি না যে, এটা কখনও ধৃংস হয়ে যাবে। ২১৮৮, 


(১৮) কুরআনের বর্ণনা-রীতি অনুযায়ী জাহান্নামীদের পর জান্নাতীদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। যাতে মানুষের মধ্যে জান্নাত লাভের 
প্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়। 
(৮*) কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগে এবং তারও পূর্বে প্রথা ছিল যে, বাদশাহ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং গোত্রের সর্দাররা তাদের হাতে 
সোনার বালা পরিধান করত। যার দ্বারা তারা যে পৃথক মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ, সে কথা ফুটে উঠত। জান্নাতবাসীদেরকেও আল্লাহ 
জামাতে না বালা পরাবেন। 
(৮৯) ০১৫৮ পাতলা বা মিহি রেশম। এবং ৩৯৪! সোটা রেশম। দুনিয়াতে পুরুষের জন্য সোনা এবং রেশমের পোশাক পরিধান করা 


নিষেধ। যারা এই নির্দেশের উপর আমল ক'রে দুনিয়াতে এই সব হারাম থেকে বিরত থাকবে, তারা জান্নাতে এ সব জিনিস লাভ করবে। 
সেখানে কোন জিনিসই নিষিদ্ধ হবে না, বরং জান্নাতবাসী যা চাইবে, তা-ই সেখানে বিদ্যমান পাবে। 
(65:51 155 এ 15-৩0 5৮৪ 61 43) “সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য 


আছে যা তোমরা দাবী কর।” (সুরা হা-মীম সাজদাহ ৩১ আয়াত) 

(১৮) এই দুই ব্যক্তি কারা ছিল এ ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। মহান আল্লাহ কেবল বুঝানোর জন্য তাদের দৃষ্টান্ত পেশ 
করেছেন, না বাস্তবিকই দু'জন এ রকম ছিল? যদি ছিল, তবে তারা বানী-ইস্াঈলদের মধ্যে ছিল, না মন্কাবাসীদের মধ্যে? এদের মধ্যে 
একজন মুমিন এবং দ্বিতীয়জন কাফের ছিল। 

(১৯১) যেভাবে চতুর্দকে দেওয়াল দিয়ে হেফাযত করা হয়, অনুরূপভাবে এই বাগানগুলোর চতুর্দিকে খেজুরের গাছ ছিল। যা আড় ও 
দেওয়ালের কাজ দিত। 

(৯) অর্থাৎ, উভয় বাগানের মধ্যস্থলে ক্ষেত ছিল, যাতে ফসলাদি উৎপন্ন হত। আর এইভাবে উভয় বাগানে ছিল শস্য ও ফল-ফসলের 
সমাবেশ। 
(১) অর্থাৎ, ফল-ফসল উৎপাদনে কোন কমি না কণরে পরিপূর্ণরূপে ফসল দান করত। 

(১) যাতে বাগানের সেচের ব্যাপারে যেন কোন বাধা সৃষ্টি না হয় অথবা বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল অঞ্চলের মত যেন বৃষ্টির 
মুখাপেক্ষী না হয়। 

(১৮) অর্থাৎ, বাগানের মালিক যে কাফের ছিল সে তার মু'মিন সাথীকে বলল। 

(১৯১ 5 (দল, জনবল) বলতে সন্তান-সন্ততি ও ভূত্য-চাকর। 
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৫১৮ সুর) কহ ১৮ 


(৩৬) আমি মনে করি না যে, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আমি যদি 571 5 ০ 8৪ 


£ রে 


আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই, তাহলে আমি অবশাই 
এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব। (৯) 

(৩৭) উত্তরে তাকে তার বন্ধু বলল, "তুমি কি তাঁকে অ্বীকার করছ, 
যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে ও পরে বীর্য হতে এবং তারপর 
পুণঙ্গি করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে? (১৯) 

(৩৮) কিন্তু আমি বলি, তিনি আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি 
কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না। (১৯৯) 

(৩৯) তুমি যখন ধনে ও সন্তানে তোমার তুলনায় আমাকে কম দেখলে, 
তখন তোমার বাগানে প্রবেশ করে তুমি কেন বললে না, “আল্লাহ যা 
চেয়েছেন তা-ই হয়েছেঃ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই।”১০) 
(৪০) সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা 
উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন১ এবং তোমার বাগানে আকাশ হতে আগুন 
বর্ষণ করবেন; যার ফলে তা মসৃণ ময়দানে পরিণত হবে।১৭১ 


(১৯) অর্থাৎ, সেই কাফের কেবল তার অহংকার ও দান্তিকতাতেই পতিত ছিল না, বরং তার উন্মন্ততা ও ভবিষ্যতের সৌন্দর্যময় ও 
সুদীর্ঘ আশা-আকাঙ্া তাকে আল্লাহর পাকড়াও এবং কুকর্মের প্রতিফল পাওয়ার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন করে রেখেছিল। এমন কি 
সে কিয়ামতকেও অস্বীকার করল এবং বড়ই ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক'রে বলল যে, কিয়ামত যদি সংঘটিত হয়ও, তবে সেখানেও আমার ভাগ্যে 
জুটবে উত্তম পরিণাম। যার কুফরী ও অবাধ্যতা সীমা অতিক্রম ক'রে যায়, সে মাতালের মত এই ধরনের অহংকারমূলক দাবী করে। 
যেমন, অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, ০. :০০) (৬০৯৫ 55 ও & ৬) এ! ২০৯১ 3৪) “আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে 


যাই, তবে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে।” (সূরা হা-শীম সাজদাহ ৫০ আগ্লাত) 3০০ 28৯1 003) 20৩০ 26 ৬৬। ০৫9) 


৬:১০) (519 “তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে আমার নিদর্শনাবলীতে অবিশ্বাস করে এবং বলে, আমাকে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান- 


সন্তৃতি অবশ্যই দেওয়া হবে।” (সূরা মারয়াম ৭9 আয়াত) 
(১৯) তার এই ধরনের কথা-বার্তা শুনে তার মু'মিন সাথী তাকে ওয়ায ও নসীহতের ভঙ্গিমায় বুঝাতে লাগল যে, তুমি তোমার সেই 
ষ্টার সাথে কুফরী করছ, যিনি তোমাকে মাটি ও এক ফৌটা পানি (বীর্ষবিন্দু) থেকে সৃষ্টি করেছেন। মানবকুলের পিতা আদম ৯৬ঞ্র-কে 
হেতু মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাই মানুষের মূল হল মাটিই। অতঃপর সৃষ্টির উপাদান হয়েছে বীর্ধ যা পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে 
স্থলিত হয়ে মায়ের গর্ভীশয়ে গিয়ে স্থির হয়। সেখানে আল্লাহ নয় মাস পর্যন্ত তার লালন-পালন করেন। অতঃপর তাকে সম্পূর্ণ একজন 
নুষরূপে মায়ের পেট থেকে বের করেন। কারো কারো নিকট মাটি থেকে সৃষ্টি হওয়ার অর্থ হল, মানুষ যে খাবার খায়, তা সবই যমীন 
খাত, মাটি থেকে অর্জিত। এই খাবার হতেই সেই বীর্য তৈরী হয়, যা মহিলার গর্ভশয়ে গিয়ে মানুষ সৃষ্টির মাধ্যম হয়। এইভাবে প্রত্যেক 
নুষের মূল উপাদান মাটিই বিবেচিত হয়। অকৃতজ্ঞ মানুষকে তার (সৃষ্টির) মূল সম্পর্কে স্বরণ করিয়ে দিয়ে তার অষ্টা এবং 
তিপালকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হচ্ছে যে, তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপ এবং মৌলিক উপাদানের ব্যাপারে চিন্তা কর। তাঁর এই 
মস্ত অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য কর যে, তিনি তোমাকে কি থেকে কি বানিয়ে দিয়েছেন। এই সৃষ্টি করার কাজে কেউ তাঁর শরীক ও 
সাহায্যকারী নেই। এ সব কিছুই করেছেন কেবল সেই মহান আল্লাহ, যাঁকে মানতে তুমি প্রস্তুত নও। হায় আফসোস! কত অকৃতজ্ঞ এই 
1 

(৯৯) অর্থাৎ, আমি তোমার মত কথা বলব না। আমি তো আল্লাহর প্রতিপালকত্বে এবং তাঁর একত্ৃবাদকে স্বীকার করি। এ থেকেও জানা 
গেল যে, দ্বিতীয়জন মুশরিকই ছিল। 

(১) আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার পদ্ধতি জানিয়ে দেওয়ার জন্য বলল যে, বাগানে প্রবেশ করার সময় অবাধ্যতা ও 
অহংকার প্রদর্শন না ক'রে এইভাবে বললেই ভাল হত, 405 ২| $5$ 3 4 2 5 যা কিছু হয় আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। তিনি চাইলে তা 


অবশিষ্ট রাখবেন এবং ইচ্ছা করলে ধুংস করে দিবেন। এই জন্যই হাদীসে এসেছে যে, “যাকে কারো মাল, সন্তান-সন্ততি অথবা অবস্থা 
ভাল লাগে, সে যেন বলে, "মা শাআল্লাহু লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।” (তাফসীর ইবনে কাসীর, মুসনাদ আব ইয়া 'লা) 

(০১ দুনিয়াতে অথবা আখেরাতে কিংবা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই। 

(০) ১৫:.১ হল ১1 এর ওজনে ০...» ধাতু থেকে গঠিত শব্দ। অর্থাৎ, এমন আযাব যা কারো কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ আসে। 
অর্থাৎ, আসমানের আযাব দ্বারা তিনি তাকে ঘিরে নেবেন এবং এই স্থান যেখানে এখন সবুজ-শ্যামল বাগান বিদামান, সেটা শুন্য ও মসৃণ 
ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। 


তি 


চি 


স্ 
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(৪১) অথবা ওর পানি ভূগর্ভে অন্তর্িত হবে এবং তুমি কখনো ওকে 
ফিরিয়ে আনতে পারবে না।” ২০ 

(৪২) তার ফল-সম্পদ পরিবেষ্টিত হয়ে গেল”) এবং সে তাতে যা বায় টি 
করেছিল, তার জন্য হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল;১”) যখন তা 7 ০ 
মাচান সহ পড়ে গেল।০৯ সে বলতে লাগল, "হায়! আমি যদি কাউকেও 1০1 ৩ 0১549 ০৬৩১০ ৫০ &3৮ ৩৯ 
আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম।১(২০ 145. 


টি ্ 


(৪৩) আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না”) 08 128 এটা 9১ ০০27 রন ৬ রঃ 
এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হল না। 127 


(৪৪) এই ক্ষেত্রে সাহায্য করবার অধিকার সত্য আল্লাহরই।১৭৯) 
পুরস্কারদানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ। ২১” 

(৪৫) তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা পানির ন্যায় 
যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির উত্ভিদ ঘন সনিবিষ্ট 
হয়ে উদ্গত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ষ হয়ে এমন চূর্ণ-বিচুর্ণ হয় যে, 
বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (১১ 


(২০) অথবা মধ্যস্থুলে যে নদী প্রবাহিত, যেটা হল বাগানের শস্য-শ্যামলতার উৎস, তার পানিকে এত গভীরে পাঠিয়ে দেবেন যে, সেখান 
হতে পানি অর্জন করা অসম্ভব হয়ে যাবে। আর যেখানে পানি অতি গভীরে চলে যায়, পুনরায় সেখান হতে পানি বের করতে বড় বড় 
অশ্বশক্তিসম্পন্ন পাম্প-মেশিনও ব্যর্থ সাব্যস্ত হয়। 

(১০১) এটা হল ধুংস ও বিনাশেরই আভাস। অর্থাৎ, তার পুরো বাগানটাই ধংস ক'রে দেওয়া হল। 

(২) অর্থাৎ, বাগান প্রস্তুত ও সংস্কারের কাজে এবং চাষাবাদে যে অর্থ ব্যয় সে করেছিল, তার জন্য আক্ষেপের হাত কচলাতে লাগল। 
হাত কচলানোর অর্থ, অনুতপ্ত হওয়া। 

(4১) অর্থাৎ, যে মাচান ও ছাদ-ছগ্নরের উপর আঙ্গুরের লতা রাখা ছিল, সেগুলো সব যমীনে পড়ে গেল এবং আঙ্গুরের সমস্ত ফসল ধংস 
হয়ে গেল। 
(১৮) এখন সে অনুভব করতে পেরেছে যে, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশী স্থাপন করা, তাঁর যাবতীয় নিয়ামত দ্বারা প্রতিপালিত ও 
উপকৃত হয়ে তাঁর বিধি-বিধানকে অস্বীকার করা ও তাঁর অবাধ্যতা করা কোনভাবেই কোন মানুষের জন্য উচিত নয়। তবে এখন আক্ষেপ 
ও অনুতাপ কোন ফল দেবে না। ধুংসের পর আফসোস করলে আর কি হবে? 

(২) যে জনবলকে নিয়ে তার গর্ব ছিল, সে জনবল না তার কোন কাজে এল, আর না তারা নিজেরা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে সক্ষম 
হ্‌ল। 

(১০৯) 2:39 এর অর্থ, বন্ধুত্ব ও সাহায্য। অর্থাৎ, এ রকম মুহূর্তে প্রত্যেক মু'মিন ও কাফের অবগত হয়ে যায় যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ 


কারো সাহায্য করতে এবং তাঁর আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিতে সক্ষম নয়। আর এটাই কারণ যে, এ রকম মুহুর্তে বড় বড অবাধ্য যালেমও 
ঈমান প্রকাশ করতে বাধ্য হয়ে যায়, যদিও এ সময় ঈমান ফলপ্রসূ ও গৃহীত হয় না। যেমন, কুরআন ফিরআউনের ব্যাপারে উল্লেখ 
করেছে যে, যখন সে ডুবতে লাগল, তখন বলতে লাগল যে, (১৯: ০5 উঠি 11915 « এন ৬৪ 0! 41 ২ ৩ ডা) “যে কথায় 
বানী ইস্রাঈল বিশ্বাস করেছে, আমিও তাতে বিশ্বাস করলাম যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) মাবুদ নেই এবং আমি মুসলিমদের 
অন্তর্ভুক্ত।” (সুরা ইউনুস ৯০ আয়/ত) অন্য কাফেরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা যখন আমার আযাব দেখল, তখন বলল, 
“আমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদের শরীক করতাম, তাদেরকে পরিহার করলাম”। রা ম্ব'মিন ৮5) যদি ৪39 


এর 5 অক্ষরে জের 3) হয়, তাহলে তার অর্থ হবে, শাসন ও এখতিয়ার। (ইবনে কাসীর) 


(১১) তিনি তাঁর বন্ধুদের উৎক্ট্ট প্রতিদান দেবেন এবং উত্তম পরিণাম দানে ধন্য করবেন। 

(১১) এই আয়াতে দুনিয়া যে অস্থায়ী এবং ক্ষণস্থায়ী সে কথা ক্ষেতের একটি দ্ুষ্টান্তের মাধ্যমে পরিজ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ক্ষেতের 
ফসলাদি ও গাছ-পালার উপর যখন আসমান থেকে বৃষ্টির পানি পড়ে, তখন তা গ্রহণ করে ক্ষেত শ্যামল-সবুজ হয়ে ওঠে। ফসলাদি ও 
গাছপালা নতুন জীবনে মেতে ওঠে। কিন্তু এক সময় আবার এমন আসে, যখন পানি না পাওয়ার অথবা ফসল পেকে যাওয়ার কারণে 
ক্ষেত শুকিয়ে যায়। অতঃপর বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। বাতাসের এক ঝটকা কখনও তাকে ডান দিকে আবার কখনও বাম দিকে 
ঝুঁকিয়ে দেয়। পার্থিব জীবনও বাতাসের এক ঝটকা অথবা পানির বুদ্ুদের অথবা ক্ষেতের মত, যা কিছু কাল মনোহারিত দেখিয়ে ধূংসের 


4, ৫৫ 


কোলে ঢলে পড়ে। আর এই সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ সেই সত্তার হাতে, যিনি একক এবং প্রতিটি জিনিসের উপর সর্বশক্তিমান। মহান আল্লাহ 
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৫২০ সুরা কাহুফ ১৮ 


(৪৬) ধনৈশূর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা।১১) আর 
সৎকার্য, যার ফল স্থায়ী ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার 
প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির ব্যাপারেও উৎক্্ট। 


(৪৭) (স্মরণ কর.) যেদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত ১১৪ এবং 


তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর; সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত 
করব এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দেব না। ১১০ 

(৪৮) আর তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে 
সারিবদ্ধভাবে ১৯ (এবং বলা হবে), "তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে 
সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ, অথচ 
তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময় আমি উপস্থিত 
করব না, 
(৪৯) সেদিন (প্রত্যেকের হাতে) রাখা হবে আমলনামা এবং তাতে যা 
লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে ভীত-সন্তস্ত 
তারা বলবে, "হায় দুর্ভোগ আমাদের! এ কেমন গ্রন্থ! এ তো ছোট-বড় 
কিছুই বাদ দেয়নি; বরং এ সমস্ত হিসাব রেখেছে!” তারা তাদের কৃতকর্ম 
সম্মুখে উপস্থিত পাকে আর তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম 
করেন না। 

(৫০) (স্মরণ কর,) আমি যখন ফিরিস্তাদেরকে বলেছিলাম, "তোমর 
আদমকে সিজদা কর", তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল; সে ছিল 
জ্বিনদের একজন।১১) সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল;১৯) 
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দুনিয়ার এই দৃষ্টান্ত কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে বর্ণনা করেছেন। যেমন, সুরা ইউনুসের ২৪নং, সুরা যুমারের ২ ১নং এবং সুরা 


হাদীদের ২০নমং আয়াত সহ আরো বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। 


(২১) এতে সেই সব দুনিয়াদার লোকদের খন্ডন করা হয়েছে, যারা পার্থিব ধন-মাল, উপায়-উপকরণ এবং গোত্র ও সন্তান-সন্ভতির জন্য 


গর্ব করে। মহান আল্লাহ বললেন, এই জিনিসগুলো হল ধুংসশীল এবং পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য। আখেরাতে এগুলো কোন কাজে 
আসবে না। এই জন্য পরে বলা হয়েছে যে, আখেরাতে কাজে আসবে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ। 


(১১১) ০.০ ০৪০ ভ্থোয়ী নেকীসমূহ) কোনটি বা কি কি? কেউ নামাযকে, কেউ তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) 


এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) বলাকে এবং কেউ আরো অন্যান্য সৎকর্মাদিকে বুঝিয়েছেন। তবে 
সঠিক কথা হল, এটা ব্যাপক; যাতে সকল প্রকার নেক কাজ শামিল। যাবতীয় ফরয ও ওয়াজেব এবং সুন্নত ও নফল কাজই হল স্থায়ী 
নেকীসমূহ। এমন কি নিষিদ্ধ কার্ধাদি থেকে বিরত থাকাও এক প্রকার নেক কাজ; এতেও আল্লাহর কাছে নেকী পাওয়া যাবে। 


(২১) এখানে কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং তার বড় বড় ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। পর্বতকে সঞ্চালিত করার অর্থ, পাহাড় তার স্থান থেকে 
সরে যাবে এবং তা ধুনিত পশমের মত উড়তে থাকবে। (১১৯৪: ০.5 0৬৯। ১55) “এবং পাহাড়গুলো ধুনিত রঙিন পশমের মত 
হয়ে যাবে।” গ্লেরা কারেআহ ৫ আয়াত) আরো দেখুন, সুরা তুরের ৯-১০, সুরা নামূলের ৮৮ এবং সুরা ত্বাহার ১০৫-১০৭নং 


আয়াতগুলো। যমীন থেকে এই শক্তিশালী পাহাড়গুলো যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তখন ঘর-বাড়ী, গাছপালা এবং এই ধরনের অন্যান্য 


জিনিসগুলো কিভাবে স্ব স্ব অস্তিত্ে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে? এই জন্যই পরে বলা হয়েছে, “তুমি যমীনকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর।” 


(১১) অর্থাৎ, পূর্বের ও পরের, ছোট ও বড এবং কাফের ও মু'মিন সকলকেই একত্রিত করব। কেউ যমীনের তলায় পড়ে থাকবে না এবং 


কবর থেকে বেরিয়ে কোথাও লুকাতে পারবে না। 


(১১) এর অর্থ হল, একই সারিতে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াবে অথবা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে। 


(২১) কুরআনের স্পষ্ট এই বর্ণনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শয়তান ফিরিস্তা ছিল না। ফিরিস্তা হলে আল্লাহর নির্দেশকে 


অমান্য করার তার কোনই উপায় থাকত না। কেননা, ফিরিস্তাদের গুণ মহান আল্লাহ এইভাবে বর্ণনা করেছেন, (৯১ 5 0 ০9০53) 


(93281 2 95153 “তাঁরা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন তা অমান্য করেন না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাঁরা তা-ই 
করেন।” সরা তাহরীমঃ ৬ আয়াত) এখানে একটি জটিলতা এই থেকে যায় যে, যদি সে ফিরিস্তা হয়ে না থাকে, তবে তো সে আল্লাহর 


সন্বোধনের আওতাভুক্ত ছিল না। কেননা, সম্বোধন তো ফিরিস্তাদের করা হয়েছিল। তাদেরকেই সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 


"রাহুল মাআনী”র লেখক বলেছেন যে, সে অবশ্যই ফিরিস্তা ছিল না, কিন্তু ফিরিশ্তাদের সাথেই থাকত এবং তীদেরই মধ্যে গণ্য হত। 
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তফসীর আহসানুল বারান ১৫ পার) ৫২১ 


তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে 0৮1) 54) ? রর মোবা ৯ 39305 ৩৪ পি 42১ 


গ্রহণ করবে; অথচ তারা তোমাদের শক্র?১১৯ সীমালংঘনকারীদের পরিবর্ত 3 
কত নিক্ুষ্ট! ২১? 

(৫১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে যি তাদেরকে (উপস্থিত) এ 2১96 রঃ ০ম ও ০৬৬ 3৮7 হিরন 
সাক্ষী রাখিনি এবং তাদের সৃজনকালেও নয়।১২» আর আমি এমনও নই 


রি 2০০১০০, ্ঞ ৯ 


যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে সহায়করপে গ্রহণ করব। ১১১) 

(৫২) আর (স্মরণ কর,) যেদিন তিনি বলবেন, "তোমরা যাদেরকে আমার 
শরীক মনে করতে তাদেরকে আহবান কর!? তারা তখন তাদেরকে 
আহ্বান করবে; কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে না এবং আমি 
তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দেব এক ধুংস-গহ্র। ১১৪) 

(৫৩) অপরাধারা জাহান্নাম রে বুঝবে যে, তি পতিত হবে 1১44 9 (১9912 রা বেছি লা] ১০ 2 
এবং তারা ওঢা হতে কোন পারত্রাণ স্থল পাবে না। 


(৫৪) আমি অবশ্যই মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার উপমা 
বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু মানুষ সর্বাধিক বিতর্ক-প্রিয়। ১১৪ 


কাজেই সেও 30 1১১৯, এই আদেশের আওতাভুক্ত ছিল। আদম ঠগ্র-কে সিজদা করার নির্দেশে তাকেও যে সম্বোধন করা হয়েছিল এ 


কথা সুনিশ্চিত। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, (43১4 খু ১8:5514 ৫ 0) অর্থাৎ, আমি যখন আদেশ করলাম, তখন তোকে কিসে 
সিজদা করতে বারণ করল? (সূরা আ'রাফ ১২ আয়াত) 

(১৯) %. এর অর্থ হয় বেরিয়ে যাওয়া। ইদুর তার গর্ত থেকে বেরিয়ে গেলে বলা হয়, ৮১১৯ ১ ৪)8। ০৪. শয়তানও সম্মান ও 
সন্তাষণের সিজদাকে অহ্বীকার ক"রে প্রতিপালকের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। 

(১) অর্থাৎ, তোমাদের জন্য কি এটা ঠিক যে, তোমরা এমন ব্যক্তি ও তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, যে তোমাদের পিতা আদম 
৪৬গ্র-এর শক্র, তোমাদের শত্রু ও আল্লাহ্‌র শক্র এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই শয়তানের আনুগত্য করবে? 

(১১০) দ্বিতীয় একটি অর্থ এই করা হয়েছে যে, “অত্যাচারীরা কতই নিক্ষ্ট পরিবর্ত নির্বাচন করেছে।” অর্থাৎ, আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর 
সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করে, শয়তানের আনুগত্য ও তাকে বন্কুরূপে গ্রহণ করেছে। আর এটা হল অতি নিকুন্টতম পরিবর্ত যা এই 
যালেমরা গ্রহণ করেছে। 

(১১ অর্থাৎ, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি ও তার পরিচালনার ব্যাপারে, এমন কি এই শয়তানদের সৃষ্টি করার ব্যাপারেও আমি তাদের থেকে 
বা তাদের মধ্যে হতে কোন একজনের থেকেও কোন সাহায্য গ্রহণ করিনি। এদের তো তখন অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে তোমরা এই 
শয়তান এবং তার বংশধরের পূজা অথবা আনুগত্য কেন কর? পক্ষান্তরে আমার ইবাদত ও আনুগত্য থেকে তোমরা বিমুখ কেন? অথচ 
এরা সৃষ্টি, আর আমি এদের সকলের অন্টা। 
(২১১) অসম্ভব সত্তেও যদি আমি কাউকে সাহায্যকারী বানাতামও, তবে এদেরকে কেন, যারা আমার বান্দাদেরকে ভষ্ট করে আমার 
জানাাত ও আমার সন্তষ্টির পথে বাধা সৃষ্টি করে। 
(২১৩) ১৯১ এর একটি অর্থ হল, পর্দা ও আড়। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে পর্দা ও ব্যবধান করে দেওয়া হবে। কেননা, তাদের মধ্যে আপোসে 


শত্রুতা হবে। অনুরূপ ব্যবধান এ জন্যও হবে যে, হাশর প্রান্তে পরস্পর সাক্ষাৎ করতে পারবে না। কেউ কেউ বলেছেন, এটা (3১) হল 


জাহান্নামের রক্ত ও পুজবিশিষ্ট একটি বিশেষ উপত্যকা। আবার কেউ কেউ এর তরজমা করেছেন, ধুংস-গহর; যা তরজমাতে এখতিয়ার 
করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই মুশরিক এবং তাদের মনগড়া উপাস্যরা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। কারণ, তাদের মাঝে 
সর্বনাশী সামগ্রী এবং অনেক ভয়াবহ জিনিস থাকবে। 

(২১৯) যেমন, হাদীসে আছে যে, কাফের এমন স্থান থেকেই নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তার ঠিকানা হল জাহান্নাম, যার দূরত্ব হল চল্লিশ 
বছরের পথ। (আহমাদ ৩/৭৫) 
(১১) অর্থাৎ, মানুষদেরকে সত্য পথ বুঝানোর জন্য কুরআনে আমি সব রকমের পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। ওয়ায-নসীহত করেছি। দৃষ্টান্ত 
ঘটনাবলী এবং দলীলাদি পেশ করেছি। আর এগুলো বারংবার বিভিন্ন আকারে বর্ণনা করেছি। কিন্তু যেহেতু মানুষ কঠিন বিতর্ক- প্রিয়, 
তাই না ওয়ায-নসীহতের তার উপর কোন প্রভাব পড়ে, আর না দলীল-প্রমাণ তার জন্য ফলপ্রসূ হয়। 
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৫২২ 


(৫6) যখন মানুষের কাছে পথ-নির্দেশ আসে, 


সুরা কহ ১৮ 


তখন এই প্রতীক্ষাই 


তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন হতে ও তাদের প্রতিপালকের নিক 


ট ক্ষমা প্রার্থনা 


হতে বিরত রাখে যে, তাদের পূর্ব 
হবে(১১) অথবা উপস্থিত হবে (সরাস 


র) বিবিধ শাস্তি। ১২ 


দের অবস্থা তাদের নিকট উপ 


সত 


(৫৬) আমি শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রসুল 


দরকে পাগিয়ে 


থাকি, কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে 


বতন্ড করে; যাতে 


তার দ্বারা সতাকে বার্থ ক'রে দেয়। আর তারা আমার নিদর্শনাবলী ও 


যার দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, সে সবকে 
গ্রহণ ক"রে থাকে। ১১৮) 


বদ্রপের বিষয়রূপে 


(৫৭) কোন ব্য 


ক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে 


দেয়ার পর সে যদি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার 


কৃতকর্মসমূহ 


ভুলে যায়, তবে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী অ 


র কে? আমি 


তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি; যেন তারা কুরঅ 


[ান বুঝতে না 


পারে এবং তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করেছি। তুমি তাদেরকে সৎপথে 


আহবান করলেও তারা কখনো সৎপথ পাবে না। ১১৯) 


(৫৮) তোমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান। তাদের কৃতকর্মের 


জন্য তিনি তাদেরকে পাকড়াও করলে 


তিনি তাদের শাস্তি তরান্বিত 


করতেন; কিন্ত তাদের জন্য রয়েছে এক প্র 
কোন আশ্রয়স্থল নেই। ১৩) 


তিশ্রুত মুহূর্ত, যা হতে তাদের 


(৫৯) এসব জনপদ; তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধুংস করেছিলাম, 


যখন তারা সীমালংঘন করেছিল এবং তাদের ধুংসের জন্য আমি স্থির 


করেছিলাম এক নির্দিন্টু ক্ষণ। (২৩১) 


১০49. ০০০ ১৮৯ বৃ 2 রর রি 


রি রাহা, 


হে 
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(১১ অর্থাৎ, মিথ্যা ভাবার কারণে এদের উপরও এরূপ আযাব আসবে, যেমন পূর্বের লোকদের উপর এসেছে। 


(১১) অর্থাৎ, মক্কাবাসী ঈমান আনার জন্য এই দুটি 


জনিসের মধ্যে কোন একটির অপেক্ষায় আছে। কিন্ত জ্ঞান-আন্ধদের জানা নেই যে, 


এর পর ঈমানের কোনই মূল্য নেই অথবা এর পর ঈমান আনার কোন সুযোগই নেই। 


(২১৮) আল্লাহর আয়াতের সাথে ঠাট্টা- 


বদ্রূপ করা হল, তা মিথ্যাজ্ঞান করার অতীব নিকৃষ্টতম প্রকার। অনুরূপ মিথ্যা ও বাতিল দ্বারা 


বিতর্ক (অর্থাৎ, বাতিল তরীকা অবলম্বন) ক'রে সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টা করাও অতি ঘৃণিত আচরণ। আর এই বাতিল 


পন্থায় বিতর্ক করার একটি প্রকার হল, কাফেরদের এই বলে রসুলদের রিসালাতকে অস্বীকার করে দেওয়া যে, তোমরা তো আমাদের 


মতই মানুষ। (০ :০০ 2) (৫ 55 01115 
হল, স্খলন ঘটা, পিছল কাটা। যেমন বলা হয়, এ 


০) অতএব আমরা তোমাদেরকে রসুল কিভাবে মেনে নিতে পারি? ; 


০০৮5 এর প্রকৃত অর্থ 


যাওয়ার এবং 


11৯১ ৯৩ (তার পদস্খলন ঘটেছে)। এখান থেকেই এ শব্দটি কোন জিনিস থেকে সরে 
ব্যর্থ হওয়ার অর্থে ব্যবহার হতে লেগেছে। বলা হয় যে, ৬০ এ ৮১১৯১ 24৯ ৯০ তোর হুজ্জত বাতিল গণ্য 


হয়েছে।) এই দিক দিয়ে ১৪৯১৫ ০০৯১ এর অর্থ হবে, বা 


তিল বাব্যর্থ করা। (ফাতহুল কাদীর) 


(১১৯ অর্থাৎ, প্রতিপালকের আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফি 


রয়ে নেওয়ার মত মহা অন্যায় করার এবং নিজেদের কার্যকলাপ ভুলে থাকার 


কারণে তাদের অন্তঃকরণের উপর পর্দা রেখে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের কানে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বধিরতার বোঝা। যার ফলে 


কুরআন বুঝা, শোনা এবং তা থেকে হিদায়াত গ্রহণ করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে গেছে। তাদেরকে যতই তুমি হিদায়াতের প্রতি 


আহবান কর, তারা কখনই হিদায়াতের পথ অবলম্বন করতে প্রস্তুত হবে না। 


(২০) অর্থাৎ এটা তো ক্ষমাশীল রবের দয়া যে, 


তিনি পাপের দরুন সত্র পাকড়াও করেন না, বরং অবকাশ দেন। যদি এ রকম না হত, 


তবে (বদ)আমলের কারণে প্রত্যেক ব 


যায় এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ধুংসের সময় এসে যায়, তখন অ 
তাদের জন্য থাকে না। “5 এর অর্থ, আশ্রয়স্থল, পলায়ন পথ। 


(১) এ থেকে আ"দ, সামুদ এবং শুআইব ও লুত ?১..|| ৮ প্রভূ 


ক্ত আল্লাহর আযাবের শিকলে আবদ্ধ থাকত। হ্যাঁ, এ কথা বাস্তব যে, যখন অবকাশ শেষ হয়ে 


1র পলায়ন করার কোন পথ এবং নিচ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় 


তিদের সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। যারা হিজাষবাসীদের সনিকটে 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৫ পার) 


(৬০) (স্মরণ কর,) যখন মূসা তার সঙ্গীকে ১৯) বলেছিল, "দুই সমুদ্রের 222 7 |] 


সঙমস্থলে ১ না পৌছে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে 


থাকব।” ২৩৪ 


(৬১) তারা যখন উভয় (সমুদ্রে)র সঙ্গম স্থলে পৌছল, তখন নিজেদের 


মাছের কথা ভুলে গেল; অথ 


গেল। 


(৬২) যখন তারা আরো অগ্রসর হল, তখন মুসা তার সঙ্গীকে বলল, 


আমাদের নাস্তা আনো, আমরা তো আমাদের এই সফরে রুন্ত হয়ে 


চ ওটা সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে 


পড়েছি।? 


(৬৩) সে বলল, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখন্ডে 


বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই 


ওর কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের 


পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।” ১৩৪ 


&০৯৮ ৮2) ২৪৮ ৮০5 


০ এ ৩5 ৩০ এক 0৫৩৪ 


£০:৫ এ 


১স্লাও এ পি ও ৮6:৫0 বৃ155 


এবং তাদের পথের ধারে আবাদ ছিল। তাদেরকেও তাদের যুলুমের কারণে ধংস করা হয়েছে। তবে ধুৎস সাধনের পূর্বে তাদেরকে পূর্ণ 


সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর যখন এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তাদের যুলুম ও অবাধ্যতা এমন সীমায় পৌছে গেছে, যে সীমায় 


পৌছে যাওয়ার পর হিদায়াতের সমস্ত পথ একেবারে বন্ধ এবং তাদের নিকট থেকে আর কোন কল্যাণের আশা অবর্তমান, তখন তাদের 


আমলের অবকাশ শেষ হয়ে গেল এ 


বং ধুংস আরম্ভ হয়ে গেল। অতঃপর তাদেরকে নিশ্চিহু ক'রে দেওয়া হল। আর এটাকে বিশ্ববাসীর 


র 
জন্য উপদেশ গ্রহণের নমুনা বানিয়ে দিলেন। আসলে মক্কাবাসীদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, তোমরা আমার সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ রসূল মুহাম্মাদ 
ট্-কে মিথ্যাবাদী মনে করছ, তা সত্ত্বেও তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করো না যে, তোমাদেরকে কেড জিজ্ঞাসাবাদ 


করার নেই, বরং এই অ 


পর্যন্ত অবকাশ দেন। যখন সে সময় 


বকাশ ও টিল দেওয়া হল আল্লাহর একটি দস্তর। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তি, দল এবং জাতিকে একটি নির্দিষ্ট সময় 


তাদের থেকে ভিন্ন হবে না, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে। 

(২০) এই যুবক ছিল ইউশা” বিন নুন ৯ যিনি মুসা ৪৬ঞ্র-এর মৃত্যুর পর তীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। 
(৬) কোন নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য সুত্রে এ স্থানকে নির্দিষ্ট করা যায়নি। তবে অনুমান ও লক্ষণাদির দাবী অনুযায়ী এটা হল সিনাই 
মরুভূমির দক্ষিণ মাথায়, যেখানে উ্ুবাহ উপসাগর ও সুইজ উপসাগর এক সাথে একত্রিত হয়ে লোহিত সাগরে মিশে গেছে। অন্যান্য 


শেষ হয়ে যাবে এবং তোমরা কুফ্রী ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসবে না, তখন তোমাদের অবস্থাও 


যেসব স্থানের কথা মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন তাতে ৩২১-৯২। ৮৯ (দুই সাগরের মিলনস্থুল) এর যে ব্যাখ্যা হয়, তার সাথে মোটেই 
খাপখায়না। 


(১) ০৪৯ 


এর একটি অর্থ, ৭০ অথবা ৮০ বছর। দ্বিতীয় অর্থ, অনির্দিষ্ট সময়-কাল। এই দ্বিতীয় অর্থই এখানে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, 


যতক্ষণ না আমি ০২১৯ ৮৯৯০ (দুই সাগরের মিলনস্থুল) পর্যন্ত পৌছব, ততক্ষণ পর্যন্ত চলতেই থাকব এবং সফর অব্যাহত রাখব। 


তাতে যতদিন লাগে লাগবে। মুসা এগ্র-এর এই সফরের প্রয়োজন এই জন্য দেখা দিয়েছিল যে, 


তিনি একজন প্রশ্নকারীর উত্তরে 


বলেছিলেন, বর্তমানে আমার থেকে বড় জ্ঞানী আর কেউ নেই। তার এই (গর্ব) কথা মহান অ 


ল্লাহর পছন্দ হল না। সুতরাং অহীর 


মাধ্যমে তাকে অবগত করলেন যে, আমার এক বান্দা (খায়ির) তোমার থেকেও বড় জ্ঞানী। মুসা ৯৬ জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ্‌! 


তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কিভাবে হতে পারে? মহান আল্লাহ বললেন, যেখানে উভয় সাগর এক সাথে মিশে গেছে, সেখানেই আমার সেই বান্দা 
থাকবে। অনুরূপ এ কথ 
বুঝে নিও যে, এটাই তোমার গন্তব্যস্থল। (বুখারী সূরা কাহফ) এই নির্দেশ অনুযায়ী তিনি একটি মাছ নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করে দিলেন। 
(২০) অর্থাৎ, মাছটি জী 


3৬৪ মাছটিকে সমুদ্রে যে 


ও বললেন যে, সাথে করে একটি মাছ নিও। যখন এ মাছ তোমার থ 


লি থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে, তখন 


বত হয়ে সমুদ্রের মধ্যে চলে যায় এবং তার জন্য মহান আল্লাহ সমূদ্ে সুডঙ্গের মত পথ বানিয়ে দেন। ইউশা' 


তে এবং পথ সৃষ্টি হতে দেখেছিলেন, কিন্তু মুসা ৯৬এর-কে এ কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। এমন কি সেখানে 


০১-২ 


বশ্রাম 


নয়ে পুনরায় যাত্র 


[শুরু করে দিয়েছিলেন। এই 


অনুভব করলেন, তখন 


দন এবং দিনের পরে রাত সফর ক'রে যখন দ্বিতীয় দিনে মুসা 9 কুত্তি ও ক্ষুধা 


তিনি তাঁর যুবক সাথীকে বললেন, চল খাবার খেয়ে নিই। তিনি বললেন, যেখানে পাথরে হেলান দিয়ে আমরা 


বশ্রাম 


নয়েছিলাম, মাছ 


গে 


[পনাকে বলতে আমি ভুলে গেছি। আসলে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


টি সেখানে জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে গেছে এবং সেখানে বিস্ময়করভাবে সে তাঁর পথ বানিয়ে নিয়েছে। আর এ কথা 


৫২৪ সুরা কাহক ১৮ 


(৬৪) মুসা বলল, "আমরা তো সেটারই অনুসন্ধান করছিলাম।” অতঃপর 1৪০2 ৯) 51৫7 ৫০508 
তারা নিজেদের পদচিহু ধরে ফিরে চলতে লাগল। (৩১ না 

(৬৫) অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেল আমার দাসদের মধ্যে একজনের; ১৩) 28 5 এপ 05152% 
যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ» দান করেছিলাম ও যাকে রে বাদি 
আমি আমার নিকট হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। ৯) ৮৮৪ ০২০০ ০ 
(৬৬) মূসা তাকে বলল, “সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা 2121৫ বেত চিতিএতি লে 
হয়েছে, তা হতে আমাকে শিক্ষা দেবেন -- এই শর্তে আমি আপনার রর 
অনুসরণ করব কি?” 

(৬৭) সে বলল, "তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ ক'রে থাকতে 
পারবে না। 
(৬৮) যে বিষয় তোমার জ্ঞানায়ত্ত নয়/১) সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ 
করবে কেমন করে, 
(৬৯) মুসা বলল, "ইন শাআল্লাহ (আল্লাহ চাইলে) আপনি আমাকে 
ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।” 


(৭০) সে বলল, আচ্ছা, "তুমি যদি আমার অনুসরণ কর-ই, তাহলে 40 ৩১৯০7 বর রি রি 52 ৪ 08 
কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে ০ 


22 52 
কিছু বলি।” প্র 1৮১ 
(৭১) অতঃপর তারা যাত্রা শুরু করল। পারে যখন তারা নৌকায় 73০৮1 009 (287 2০৪ ও 9 1 তি 211 
আরোহণ করল, তখন সে তাতে ছিদ্র ক”রে দিল। মুসা বলল, "আপানি এ ০8% 
কি আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেবার জন্য তাতে ছিদ্র করলেন?! আপনি ০ 


তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।” ২৪১ 


(২০) মুসা 8৬৪। বললেন, আল্লাহ্‌র বান্দা! যেখানে মাছটি জীবিত হয়ে অদৃশ্য হয়েছে, সেটাই হচ্ছে আমাদের এ গন্তব্যস্থল, যার খোজে 
আমরা সফর করছি। তাই নিজেদের পায়ের চিহৃকে অনুসরণ ক”রে সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করলেন, যেদিক থেকে এসেছিলেন এবং দুই 
সমুদ্রের সঙগমস্থুলে ফিরে গেলেন। ৮০৪ এর অর্থ, পিছনে পড়া, পিছে পিছে চলা। অর্থাৎ, পায়ের চিহ্কে অনুসরণ ক'রে তার পিছনে 
পিছনে চলতে লাগলেন। 

(৮) এই দাস বা বান্দা হলেন খায্বির। বহু সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এটা বর্ণিত হয়েছে। 'খাযির*-এর অর্থ সবুজ-শ্যামল। তিনি একদা 
সাদা যমীনের উপর বসলে, যমীনের সেই অংশটুকু তাঁর নীচে দিয়ে সবুজ হয়ে উঠে। এই কারণেই তীর নাম হয়ে যায় 'খায়ির”। (বুখারী? 
সূরা রাহকের তাফসীর) 
(৯) ২০) এর অর্থ কোন কোন মুফাস্সির নিয়েছেন বিশেষ অনুগ্রহ যা আল্লাহ তাঁর এই বিশিষ্ট বান্দাকে প্রদান করেছিলেন। তবে 


অধিকাংশ ফাসির এর অর্থ নিয়েছেন নবুঅত। 

(০৯) এটা মুসা 8৬৪-এর কাছে যে জ্ঞান ছিল সেই নবুঅত ছাড়াও এমন সৃষ্টিগত বিষয়ের এমন জ্ঞান, যে জ্ঞান দানে মহান আল্লাহ কেবল 
খায়িরকেই ধন্য করেছিলেন এবং মূসা *ঞ্র-এর কাছেও এ জ্ঞান ছিল না। এটাকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ ক*রে কোন কোন সুফিপন্থীরা 
দাবী করে যে, আল্লাহ তাআলা নবী নন এমন কোন কোন লোককে, "ইলমে লাদুনী” (বিশেষ আধ্যাত্মিক জ্ঞান) দানে ধন্য করেন। আর এ 
জ্ঞান কোন শিক্ষক ছাড়াই কেবল আল্লাহর অপার দয়া ও করুণায় লব হয় এবং এই "বাত্রেনী ইল্ম” (গুপ্ত জ্ঞান) শরীয়তের বাহ্যিক 
জ্ঞান -- যা কুরআন ও হাদীস আকারে বিদ্যমান তা -- থেকে ভিন্ন হয়, বরং কখনো কখনো তার বিপরীত ও বিরোধীও হয়। কিন্তু এ 
দলীল এই জন্য সঠিক নয় যে, তাঁকে যে কিছু বিশেষ জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, সে কথা মহান আল্লাহ নিজেই পরিষ্কারভাবে বর্ণনা ক'রে 
দিয়েছেন। অথচ অন্য কারো জন্য এ ধরনের কথা বলা হয়নি। যদি এটাকে ব্যাপক ক'রে দেওয়া হয়, তবে প্রত্যেক যাদুকর-ভেম্কষিবাজ 
এই ধরনের দাবী করতে পারে। তাই তো সুফিবাদীদের মাঝে এই দাবী ব্যাপকহারে বিদ্যমান। তবে এই ধরনের দাবীর কোনই মূল্য নেই। 
(১৯) অর্থাৎ, যে ব্যাপারে তোমার পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই। 

(৬১) মূসা ৪৪ যেহেতু এই বিশেষ জ্ঞানের খবর রাখতেন না, যে জ্ঞানের ভিত্তিতে খাধির %৪। নৌকা ছিদ্র ক'রে দিয়েছিলেন, তাই তিনি 
ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে নিজের জানা ও বুঝার আলোকে এটাকে একটি গুরুতর মন্দ কাজ গণ্য করেন। 4 এর অর্থ হল, 93 


52১৮০ বড়ই ভয়াবহ কাজ। 
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তফসীর আহসানুল বারান ১৫ পার) টা 


(৭২) সে বলল, "আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই রি হি 2$০150080 
ধৈর্যধারণ করতে পারবে না, ০৯৯০ 

(৭৩) মূসা বলল, "আমার ভুলের দিনাআরারে নারির এত 3৮ ৩ ০৮603 35518 খু 0৪ 
আমার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।? £ রর এ 


৭৪) অতঃপর তারা চলতে লাগল; চলতে চলতে তাদের সাথে এক 12565128008 25106 0৪119172120 
ভি ভিডি জাগা 5০০ 90 ০4৪১ ৮০৮ ৪1১] ০৪৮০০ 
বালকের ** সাক্ষাৎ হলে সে তাকে হত্যা করল। তখন মুসা বলল, 
আপিন কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই?! 
আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।” ১৪৪) 


০ ৫. টার 
রি ০২) 0৮2০52৯০453 


(২৯) অর্থাৎ, আমার সাথে সহজ পন্থা অবলম্বন করুন, কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। 

(২৯) "বালক" বলতে তরুণ, কিশোর অথবা শিশু হতে পারে। 

(০) ০। ৪ 3১৬ 3155 ৮৫৪ 4১৫ এত বড় অন্যায় কাজ, শরীয়তে যে কাজের কোন বৈধতা নেই। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ 
হল, 4)। ১১৬ ০৪ 5৪ প্রথম কাজ (নৌকা ছিদ্র করার) থেকেও আরো বড় অন্যায়। কারণ, হত্যা এমন কাজ, যার ক্ষতিপূরণ ও 
সংশোধন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে নৌকা ছিদ্র ক'রে দেওয়া এমন ক্ষতিকর কাজ, যার ক্ষতিপূরণ ও সংশোধন হতে পারে। কেউ কেউ এর 
অর্থ করেছেন, 4)ধ। ৯১৬ ০৪ এুঞ (প্রথম কাজের থেকেও কম অন্যায়) কারণ, একটি প্রাণকে হত্যা করা সমস্ত মানুষকে ডুবিয়ে দেওয়ার 
তুলনায় লঘু অন্যায়। (ফাতহুল কাদীর) তবে প্রথম অর্থই বেশী সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, মুসা &৪। শরয়ী যে জ্ঞান রাখতেন, সেই জ্ঞানের 


০২ 


আলোকে এ কাজ অবশ্যই শরীয়ত বিরোধী ছিল। তাই তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন এবং এই কাজগুলোকে অতি গুরুতর অন্যায় বলে 


গণ্য করেছিলেন। 
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৫২৬ স্বর কাহফ ১৮ 


১৬ পারা 
(৭৫) সে বলল, "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে (০৫ -$০৩1৩1 2 0৬ 
কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না 
(৭৬) মূসা বলল, এর পর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা 21 5$ (2 হিটতিটাটারিটি 
করি, তাহলে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আপনার কাছে 
আমার ওজর-আপ্তি চুড়ান্ত সীমায় পৌছে গেছে।”(৯ 
(৭৭) টিভির উভয়ে চলতে লাগল; চলতে ইলা তারা এক 2 1 চবি 2 228 এ 9 [টা নু রি 201. ঃ 
জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌছে খাদ্য চাইল, কিন্তু তারা তাদের সিরাত বা 
মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল।১) অতঃপর সেখানে তারা এক 9 ০০৪5 ৩ 4০ 0914 ০৯149 0০৯১৩০৭ 
পতনোন্মুখ প্রাচার দেখতে পেল এবং সে ওটাকে সোজা খাড়া করে 
দিল। (৬ মুসা বলল, 'আপনি তো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক 
গ্রহণ করতে পারতেন।” ও) 
(৭৮) সে বলল, “এখানেই তোমার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ টিটি 4৫ ০ টুনি রঃ ০1 14.5 0 
হলঃ) (তবে) যে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারনি আমি তার জিবি রিয়া 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি; ৬) চা 


(১) অর্থাৎ এবার যদি প্রশ্ন করি তাহলে আপনি আমাকে সাথে নেওয়ার মর্যাদা হতে বঞ্চিত করবেন; তাতে আমার কোন আপত্তি থাকবে 
না। যেহেতু এ ব্যাপারে তখন আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য অজুহাত থাকবে। 
€) এই গ্রামটি ছিল কৃপণ ও হীন লোকদের যারা অতিথিদের আপ্যায়ন করতে অস্বীকার করল। অথচ মুসাফিরদেরকে খাদ্য দান করা 
এবং অতিথিদের আতিথেয়তা করা প্রত্যেক ধর্মের সৎচরিত্রতার গুরুত্পূর্ণ অংশ বলে পরিচিত। মহানবী ও মেহমানদের আপ্যায়ন 
করা ও তাদের সম্মান করা ঈমানের দাবী বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে 
সে যেন নিজ মেহমানদের সম্মান করে।” (বৃখার৷ মুসলিম) 
(১ খায়ির এগ দেওয়ালটাতে হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন আর আল্লাহর আদেশে অলৌকিকভাবে তা সোজা হয়ে গেল। যেমন সহীহ 
বুখারীর বর্ণনায় এ কথা স্পষ্ট হয়। 
(9 মুসা »ঞ্। যিনি প্রথম থেকেই গ্রামের মানুষের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি খায়ির 8৪-এর বিনা পারিশ্রমিকে কাজটি করে দেওয়ায় 
চুপ থাকতে পারলেন না; বরং বলে ফেললেন যে, যারা আমাদের মুসাফির অবস্থা, আহারের প্রয়োজনীয়তা, মান-সম্মান প্রভৃতি কিছুরই 
খেয়াল রাখল না তারা অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য হয় কি ক'রে? 
(9 খামির ৯৬ঞ বললেন, মুসা তুমি তৃতায়বারও ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলে না, এবার তোমার কথামত তোমাকে আমি সাথে নিতে 
অপারগ। 
(১ কিন্তু খামির ৯৬৪। পৃথক হওয়ার আগে উক্ত তিনটি ঘটনার রহস্য উদঘাটন করা জরুরী মনে করলেন। যাতে মুসা 8 বিভ্রান্তির 
শিকার না হন এবং বুঝতে পারেন যে, নবুঅতের জ্ঞান আলাদা যা তাকে দান করা হয়েছে এবং সৃষ্টিগত কিছু বিষয়ের জ্ঞান আলাদা যা 
আল্লাহর হিকমত ও ইচ্ছায় খায়্িরকে দেওয়া হয়েছে। আর সেই অনুযায়ী তিনি এমন কিছু কাজ করেছেন, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে 
নাজায়েয। যার কারণে মুসা ৯৬৪ও চুপ থাকতে পারেননি। 

উক্ত প্রকার সৃষ্টিগত কর্ম সম্পাদনের কারণেই কিছু বিদ্ধানদের ধারণা যে, খাষির মানুষ ছিলেন না। আর এই জন্যই তারা এ বিতর্কের 
ঝামেলায় যান না, তিনি রসুল ছিলেন, নবী ছিলেন, নাকি ওলী ছিলেন। কারণ এ সকল মর্যাদা কেবল মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। তারা 
বলেন, তিনি ফিরিস্তা ছিলেন। কিন্তু যদি আল্লাহ কোন নবীকে সৃষ্টিগত কিছু বিষয়ের জ্ঞান দান ক'রে ওই শ্রেণীর কোন কাজ করিয়ে নেন, 
তাহলে তা অসম্ভব কিছুই নয়। যখন অহীপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজেই তা পরিক্ষার ক'রে দেন যে, আমি এটা আল্লাহর আদেশে করেছি। সুতরাং 
যদিও তা শরীয়ত-বিরোধী বলে মনে হয়, তবুও যেহেতু এর সম্পর্ক সৃষ্টিগত বিষয়ীভূত জ্ঞানের সাথে, সেহেতু জায়েয-নাজায়েষের 
বিতর্ক ওঠার কথা নয়। যেমন সৃষ্টিগত নিয়মানুসারে কেউ অসুস্থ হয়, কেউ মৃত্যু বরণ করে, কারো ব্যবসা-বাণিজ্য ধংস হয়ে যায়, কোন 
জাতির উপর আযাব আসে; এ সবের মধ্যে কিছু কিছু কাজ কোন কোন সময় আল্লাহর আদেশে ফিরিস্তারা ক'রে থাকেন। যেভাবে এ 
সমস্ত কাজ আজ পর্যন্ত কারো শরীয়ত-বিরোধী বলে মনে হয়নি, সেইভাবে খাধির দ্বারা সংঘটিত কাজগুলো শরীয়তের দীড়িপাল্লায় মাপা 
উচিত নয়। তবে বর্তমানে নবুঅত ও অহীর পরম্পরা শেষ হয়ে যাওয়ার পর কারো পক্ষে এ সমস্ত জিনিসের দাবী কোনক্রমেই সত্য বলে 
মেনে নেওয়ার মত নয় যেমন খাধির কর্তৃক প্রমাণিত। কারণ খাধিরের কর্মসমূহ কুরআন হতে সাব্যস্ত আর সেই কারণে অস্বীকার করার 
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তফসীর আহসানুল বারন ১৬ পার) 


(৭৯) নৌকাটির ব্যাপারে (কথা এই যে,) ওটা ছিল কতিপয় দরিদ্র 
ব্যক্তির তারা সমুদ্রে কাজ করত আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে 
ক্রটিযুক্ত করতে, কারণ ওদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, যে বল প্রয়োগে 
সকল (নিখুত) নৌকা ছিনিয়ে নিত। 


পর পি) 2485 


১১০ 


আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও অবিশ্বাস দ্বারা 
তাদেরকে বিব্রত করবে। 

(৮১) অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক যেন তাদেরকে 
তার পরিবর্তে (এমন) এক সন্তান দান করেন; যে হবে পবিভ্রতায় 
মহত্তর ও ভক্তি-ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর | 


উ না ও ০৯০০ ০০০০৭ ৩৪৩ এ ৩ 
হে 598০ ৫ ১৮6৬৩ ৯০০$ এ্গঠ 


৮5617571717 


৫২৭ 


৫ 4 ] 


রর 


42 পরত 


(৮০) আর বালকটির (কথা এই যে,) তার পিতা-মাতা ছিল বিশ্বাসী। 27855: 0 ৮৫ 048 227 ০৪ ১ এ 
টি ০০০৩ ৫৮ ১৪ 512 


প্র4 


১ 


(৮২) আর এ প্রাটারটির (কথা এই যে.) ওটা ছিল নগরবাসী দুই ৩১৪৫ 2৫৯ & 92 524 0৪ 9৩ ৫ 


এতীম বালকের, ওর নিম্নদেশে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের 


30 


পিতা ছিল সংকর্মপরায়ণ। সুতরাং তোমার প্রতিপালক দযাপূর্বক 0:20 এ) 9 ৬৭০০ ৮৯৪ ৩89 4৪5 42 


॥ পক 


ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভান্ডার ১41 2 ৩ ০৫ তে ৯ 2252 551 


উদ্ধার করুক; আমি নিজের তরফ থেকে সেসব করিনি। (১ তুমি যে 
বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলে, এটাই তার ব্যাখ্যা।” 


চন 


লি. পর 8 8৮০ কি জু ৩.০ 
৮৮০৮৪৮৭০০৪১ ০5১1০ 


(৮৩) আর তারা তোমাকে যুলক্নারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে ৬) 08)104-১2 4051980558 গা ১০০৪ 


কোন উপায় নেই। কিন্তু এখন কেউ এ রকম কর্মকান্ড ঘটালে বা ঘটাবার দাবী করলে তার প্রতিবাদ করা জরুরী। কারণ তার দাবীর 


প্রমাণে সেই নিশ্চিত সত্য জ্ঞান আজ অবর্তমান; যার দ্বারা তার দাবীর বাস্তবিকতা প্রমাণ হতে পারে । 


(১ খাতির %৪-কে যারা নবী বলেন তাদের এটি দ্বিতীয় দলীল যা দ্বারা তারা তার নবী হওয়া প্রমাণ করেন । কারণ নবী ব্যতীত কারো 


নিকট এই শ্রেণীর অহী আসে না, যিনি কোন গায়বী ইশারায় এত বড় বড় কাজ করতে পারেন। আর না নবী ব্যতীত অন্য কারো গায়বী 


ইঙ্গিতে এ ধরনের কাজ মেনে নেওয়ার মত। 


খামির এঞএর-এর নবুঅতের মত তার জীবন বিষয়েও কিছু লোকের নিকট মত-পার্থক্য রয়েছে। যারা মনে করেন খায়ির ৪ এখনও 


জীবিত, তারা বেশ কিছু লোকের সাথে তীর সাক্ষাৎ প্রমাণ করেন। কিন্তু যেভাবে খায়িরের আজ পর্যন্ত জীবিত থাকার ব্যাপারে শরীয়তের 
কোন দলীল নেই, ঠিক সেইভাবে খায়িরের সঙ্গে ধ্যানমগ্ন, নিদ্রিত বা জাগ্রত অবস্থায় কারো সাক্ষাৎ লাভের কথাও মানার যোগ্য নয়। 


যখন তার শরীরের হুলিয়া (গঠনাকৃতি) সঠিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়, তখন তাকে কিভাবে চেনা সম্ভব? আর কি ভাবেই বা বিশ্বাস 


করা যায় যে, যারা খাযিরের সাক্ষাৎ লাভের দাবী করেন তারা সত্যি সত্যি [মুসা ৯৬ এর সঙ্গী খাযির এএ্র-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। 


যেহেতু এমনও হতে পারে যে, খায়িরের নামে তাদেরকে অন্য কেউ ধোকা দিয়েছে। 


€) ইয়াহুদীদের কথামত মুশরিকরা যে তিনটি প্রশ্ন নবী ঞ্-কে করেছিল তার মধ্যে এটি তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর। যুলকারনাইন এর শাব্দিক 


অর্থ হল দুই শিংবিশিষ্ট। আর তার নামকরণের কারণ ঃ যেহেতু তার মাথায় বাস্তবেই দুটি শিং ছিল। কিংবা কারণ এই যে, তিনি পৃথিব 


র 


পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে পৌছে সূর্যের (উদয়-অস্তের সময় তার) শিং বা কিরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তার মাথায় শিঙের 


মত চুলের দুটি ঝুঁটি ছিল। পূর্ববর্তী মুফাস্সিরগণের মতানুসারে তিনি হলেন রোমের আলেকজান্ডার, ধার রাজত্ব ছিল পূর্ব-পশ্চিম 


বিস্তৃত। কিন্তু আধুনিক যুগের মুফাস্সিরগণ অভিনব এঁতিহাসিক তন্ত্রের আলোকেই তাদের সাথে একমত নন। বিশেষ করে মওলানা 
আবুল কালাম আজাদ যিনি যুলকীরনাইনের স্বরূপ ও প্রকৃতত্ব উদ্ঘাটনের জন্য যে গবেষণা করেছেন তা প্রশংসাযোগ্য। 


তার গবেষণার সারমর্ম হলঃ 


(ক) যুলব্বারনাইন সম্বন্ধে কুরআন পরিক্ষার ক'রে দিয়েছে যে, তিনি এমন এক বাদশাহ ছিলেন যাকে আল্লাহ প্রচুর পার্থিব উপকরণ ও 


উপাদান দান করেছিলেন। (খ) পূর্ব ও পশ্চিমের দেশসমূহকে জয় করে এমন এক পাহাড়ী রাস্তায় পৌছলেন যার অন্য দিকে য্যা"জ্জ- 


মা'জুজ জাতি বাস করে। (গ) সেখানে তিনি য়্যা,জুজ-মা”জুজের রাস্তা বন্ধ করার জন্য একটি মজবৃত প্রাচীর নির্মাণ করেন। (ঘ) তিনি 


ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সম্রাট ছিলেন। (ও) তিনি প্রবৃত্তিপূজারী ও ধন-সম্পদের লোভী ছিলেন না। মওলানা আজাদ 


বলেন, এই সমস্ত গুণের অধিকারী একমাত্র পারস্যের সেই সম্রাট যাকে ইউনানী (গ্রীস) ভাষায় সাইরাস, ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় খুরাস 


এবং আরবী ভাষায় কাইখাস্রু নামে অভিহিত করা হয়। তার রাজত্কাল ৫৩৯ খ্রিষ্পূর্ব। মওলানা অ 


[রো বলেন, ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে 


সাইরাসের একটি মূর্তি পাওয়া গেছে, যাতে তার দেহকে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যে, তার শরীরের দু 


দিকে ঈগলের মত দুটি ডানা 


এবং ভেড়ার মত মাথায় দুটি শিং রয়েছে। (বিস্তারিত এন্ঠব্য 2 তুরজুমানুল কুরআন ১ম খন্ড ৩৯৯- ৪৩০) আর আল্লাহই ভালো 


জানেন। 
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৫২৮ স্বর কাহফ ১৮ 


তুমি বলে দাও, "আমি তোমাদের নিকট তার বিষয়ে বর্ণনা করব।, 
(৮৪) আমি তাকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করেছিলাম এবং প্রত্যেক 
বিষয়ের উপায়-উপকরণ৯ দিয়েছিলাম। 

(৮৫) সে এক পথ অবলম্বন করল।(১) 


(৮৬) চলতে চলতে যখন সে সূর্যের অস্তগমন স্থলে পৌছল, তখন সে 
সূর্যকে এক কর্দমাক্ত ঝরনায় অস্তগমন করতে দেখল€১ এবং সে 
সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল; আমি বললাম,১) "হে 
যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদের ব্যাপারে 
সদুপায় অবলম্বন করতে পার।” ৯) 
(৮৭) সে বলল, "যে কেউ সীমালংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি 
দেব, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে 
এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। 

(৮৮) তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, তার জন্য প্রতিদান 
স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলব।? 


(৮৯) অতঃপর সে (আর) এক পথ অবলম্বন করল। (১৭ 


(৯০) চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয় স্থুলে পৌছল, তখন সে দেখল 
ওটা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হচ্ছে, যাদের জন্য আসিব এ 
থেকে কোনরূপ আন্তরাল সৃষ্টি করিনি। (১১ 

৯১) প্রকৃত ঘটনা এটাই, তার (আসল) বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত 
আছি। (১) 


টি 


(১) ০ এর প্রকৃত অর্থ দড়ি বা রশি। তবে এই শব্দের ব্যবহার এ সমস্ত মাধ্যম ও অসীলার জন্যও হয়, যার সাহায্যে মানুষ তার উদ্দেশ্য 


লাভ করতে পারে। এখানে অর্থ হল, আমি তাকে এমন মাধ্যম ও উপকরণ দান করেছিলাম, যার দ্বারা সে দেশসমূহ জয় করে। শক্রদের 


অহংকার মাটিতে মিশিয়ে দেয় এবং অত্যাচারী বাদশাদেরকে নিশ্চিহ ক'রে ফেলে। 


১) দ্বিতীয়ত ₹4_. এর অর্থ ঃ পথ করা হয়েছে। কিংবা এর অর্থ হল, আল্লাহ প্রদত্ত মাধ্যম থেকে অতিরিক্ত ] কিছু মাধ্যম প্রস্তুত 
ছু 


করল; যেমন আল্লাহর সৃষ্টি লোহা দিয়ে নানান রকমের অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্র তৈরী করা হয় এবং যেভাবে বিভি 


পত্র তৈরী করা হয়। 


রি 
বাভ 


(১১) ০৯ এর অর্থ ঃ ঝরনা বা সমুদ্র। ₹£০৯ এর অর্থ £ কর্দম, কাদা বা দলদল। ২ অর্থ ঃ পেল, দেখল বা অনুভব করল। অর্থাৎ, 


যুলকারনাইন দেশের পর দেশ জয় করে যখন পশ্চিম প্রান্তে শেষ জনপদে পৌছলেন। সেখানে কাদাময় পানির ঝরনা বা সমুদ্র ছিল; যেটা 


নীচে থেকে কালো মনে হচ্ছিল। তার মনে হল, যেন সূর্য এ পানিতে অস্ত যাচ্ছে। সমুদ্র-তীর থেকে বা দূর থেকে সেখানে পানি ব্যতীত 


অবস্থান করে। 


আর কিছু দেখা যায় না, সেখানে যারা সূর্যাস্ত প্রত্যক্ষ করবে তাদের মনে হবে যেন সূর্য সখুদ্রেই অস্ত যাচ্ছে অথচ সূর্য মহাকাশে স্বস্থানেই 


১) আমি বললাম---" অহীর মাধ্যমে। এর দ্বারা কিছু সংখ্যক উলামা তার নবী হবার দলীল গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে যারা তাকে নবী 
টু 


বলে স্বীকার করেন না, তারা এর অর্থে বলেন, "সেই সময়কার নবীর মাধ্যমে আমি তাকে বললাম।; 


(১ অর্থাৎ, আমি তাকে এ জাতির উপর বিজয়ী করে পূর্ণ অধিকার দিলাম যে, ইচ্ছা হলে তু 


অথবা মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে অনুগ্রহ ক'রে মুক্ত ক'রে দাও। 


মি তাদেরকে হত্যা কর অথবা বন্দী কর 


(১) অর্থাৎ, যারা কুফরী ও শির্কের উপর অটল থাকবে, আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। অর্থাৎ, পূর্বেকার পাপগুলোর ব্যাপারে পাকড়াও 


করব না। 
(১) অর্থাৎ, পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে সফর শুরু করলেন। 


(১১) অর্থাৎ, তিনি এমন জায়গায় পৌছলেন যেখানে পূর্ব প্রান্তের শেষ জনপদটি অবস্থিত; এটাকেই সূর্য উদয়ের স্থল বলা হয়েছে। 


সেখানে এমন এক জাতি প্রত্যক্ষ করলেন যারা ঘরে বাস না ক'রে খোলা জায়গায় মরুভূমিতে বসবাস করছিল, শরীরে কোন পোশাকও 


ছিল না। এর অর্থ হল সূর্যের এবং তাদের মাঝে কোন বাধা ছিল না বরং সূর্য তাদের উলঙ্গ শরীরের উপর সরাসরি উদিত হত। 
(১) অর্থাৎ যুলকলারনাইন সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করলাম তা এই যে, সে প্রথমে পশ্চিমে শেষ প্রান্তে ও পরে পূর্বের শেষ প্রান্তে পৌছে। 
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তফসীর আহসানুল বারন ১৬ পার) 


(৯২) আবার সে এক পথ অবলম্বন করল। (৯) 


(৯৩) চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের(৯ মধ্যবততী স্থলে 
পৌছল, তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল, যারা তার কথা প্রায় 
বুঝতেই পারছিল না। ১ 

(৯৪) তারা বলল, "হে রনাইন!১৯ ফ্যা্জ্জ ও মা'জ্জ 
পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে; ১) আমরা কি আপনাকে কর দেব এই 
শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে এক প্রাচীর গড়ে দেবেন” 
(৯৫) সে বলল, "আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন 
তাই উৎক্ষ্ট; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, ১৯ 
আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে এক সুদৃঢ় প্রাচীর গড়ে দেব। 

(৯৬) তোমরা আমার নিকট লোহপিন্ডসমূহ আনয়ন কর।” অতঃপর 
মধ্যবতী শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তুপ দুই পর্বতের সমান হল, 
তখন সে বলল, তোমরা হাপরে দম দিতে থাকো।” পরিশেষে যখন 
ওটা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করল, তখন সে বলল, "তোমরা গলিত তামা 
আনয়ন কর, আমি ওটা ওর উপর ঢেলে দিই।*১০) 

(৯৭) এরপর য়্যা”জুজ ও মা*জুজ তা অতিক্রম করতে পারল না এবং 
ছেদ করতেও পারল না। 

(৯৮) সে বলল, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ; অতঃপর যখন 
আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি এসে পড়বে তখন তিনি ওটাকে চূর্ণ- 
বিচুর্ণ করে দেবেন।১৬ আর আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।” 


২ ৩9 ০৮এনা 2 1 ত্ 


১৫542 উপ টা পোশ 
টি ১29 ০৫৪2৪ 05১6৩ 


কু 
ঞ রি 


০৮) ও 0১454 ৩৯6 61921০15ও 
বির জানিরত? 2 ০154০ ৮৮৩4 0580% 
, 21215 


482 
2 ৪2 


রর নে 
2923 ০১9৮৮ ৯30 ৪ 


০5 0630 1১] দু রিনি] 2 চা 
4০৪ 
152১ 00 


35512 01005 40519] 


নর্ঘত 
দল 


৮৪৮ 


্ি 
৬ 


চি 


আমি তার যোগ্যতা, সামর্থ, উপকরণ ও মাধ্যম বা অন্য সকল কথা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। 


(১) অর্থাৎ, এবার তিনি অন্য দিকে যেতে প্রস্তুত হলেন। 


(১) এর অর্থ এমন দু”টি পাহাড়, যা এক অপরের পাশাপাশি যার মাঝে ছিল রাস্তা। সে রাস্তা দিয়ে য্যাজুজ-মা"জুজরা বসতি এলাকায় 


এসে হত্যা ও লুঠতরাজ চালাত। 
(০ অর্থাৎ নিজেদের ভাষা ছাড়া অন্যের ভাষা তারা বুঝত না। 


(১ যুলক্নারনাইনের সাথে তাদের কথোপকথন কোন দোভাষী দ্বারা হয়েছিল। কিংবা আল্লাহ তাআলা তাকে যেসব বিশেষ উপকরণ ও 


মাধ্যম দান করেছিলেন, তার মধ্যে একটি বিভিন্ন ভাষা বুঝাও হতে পারে। সুতরাং তারা সরাসরি তার সাথে কথা বলেছিল। 


(১ য়্যাস্জুজ ও মা*জুজ দুটি জাতি সহীহ হাদীস মোতাবেক এরা মনুষ্য জাতি। এদের সংখ্যা অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক বেশী হবে 


এবং তাদেরকে 


দয়েই জাহান্নামের বেশী অংশ পূর্ণ করা হবে। (বৃখারী সূরা হাত্জের তফ্সীর, মুসালিম ঈমান অধ্যায়) 


(০) "শ্রম দ্বারা সাহায্য কর: অর্থ ঃ তোমরা আমাকে নির্মাণ কাজে ব্যবহার্য সামগ্রী ও শ্রমিক দিয়ে সাহায্য কর। 


(১ ৪। ০৬ অর্থাৎ, দুই পর্বত চুড়ার মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে লৌহস্তুপ বা পাত দিয়ে পূর্ণ করে বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। 


(১) ১০৪ গলিত সীসা বা লোহা বা তামা। অর্থাৎ লোহার পাতকে খুব গরম করে ওর উপর গলিত সীসা বা লোহা বা তামা ঢেলে দেওয়ায় 


সেই পাহাউ়ী রাস্তার মাঝের প্রাচীর এত মজবুত হয়ে গেল যে, য্যা'জুজ-মা*জুজের পক্ষে তা ভেঙ্গে অন্যান্য মানুষের বসতিতে আসা 


অসম্ভব হয়ে গেল। 


(২১) এই প্রাচীর যদিও অত্যন্ত মজবুত করে বানানো হয়েছে; যার উপর চড়ে কিংবা যাতে ছিদ্র ক'রে এদিকে আসা তাদের সম্ভবপর 


নয়, তবুও আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি যখন এসে যাবে, তখন তিনি সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক*রে মাটি বরাবর ক'রে ফেলবেন। ওয়াদা 


বা প্রতিশ্রুতি এসে পড়বে অর্থাৎ কিয়ামতের নিকটবর্তী য়্যাজুজ-মা*জুজের বের হবার সময় এসে পড়বে যেমন এ কথা হাদীসে উল্লেখ 


আছে। একটি হাদীসে এসেছে, নবী &ঞ্ এ প্রাচীরের সামান্য 


ছদ্রকে ফিতনার নিকটবতী সময় বলে উল্লেখ করেছেন। (বুখারী ৩৩৪৬ 


মুসলিম ২২০৮নং) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, তারা প্রতিদিন সেই প্রাচীর ভাঙ্গার চেষ্টা করে আর বাকী অংশ কাল ভাঙ্গব বলে 


ফেলে রাখে। অতঃপর যখন আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের বের হবার সময় হবে তখন তারা বলবে, ইন শাআল্লাহ বাকী অংশ আগামী কাল 


ভেঙ্গে ফেলব। সুতরাং তার পরের দিন তারা বের হতে সক্ষম হবে এবং পৃথিবীতে ধুংসলীলা চালাবে এমনকি ভয়ে মানুষ দুর্গে গিয়ে 


আশ্রয় নেবে। এরপর তারা আকাশে তীর ছুঁড়তে শুরু করবে যা রক্ত মাখা অবস্থায় তাদের কাছে ফিরে আসবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ 


তাআলা তাদের ঘাড়ে এক প্রকার কীট (পোকা) সৃষ্টি করবেন, যার ফলে তারা সকলেই প্রাণ হারাবে। (আহমাদ ১২/৫১৯ তিরমিযী 
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৫৩০ সরা কাহফ ১৮ 


(৯৯) সেই দিন আমি তাদেরকে এক দল অপর দলের উপর 


4০৪ 
১৮০] ও ৮8 5৮০৭ ও (5 ১৪০ মি ৮ 
তরঙ্গায়িত অবস্থায় ছেড়ে দেব। আর শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হকে 3৩ রে 


অতঃপর আমি তাদের সবাইকেই একত্রিত করব। ৩৯ ১০ 
(১০০) সেদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব সত্য 09৮০১০০ রা টি তিনে 
প্রত্যাখ্যানকারাদের নকঢ। 


(১০১ যাদের চক্ষু ছিল আমার স্মরণ (কুরআন)এর ব্যাপারে অন্ধ শু 19 ০০৪১ ০০ 9৮ ও ৩5 5৫ 2 
এবং যারা শুনতে ছল অপারগ। রর 


(১০২) যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা 
আমার পরিবর্তে আমার দাসদেরকে অভিভাবকরপে গ্রহণ করবে? 
আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি 
জাহান্নাম। 0 
(১০৩) তুমি বল, "আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব তাদের যারা 
কর্মে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত? 
(১০৪) ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও 
তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।(৯) 


৪ 


(১০৫) ওরাই তারা যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তার এ. 7619 759) ৮3 144 ঠা এপ 
সাথে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে;১৯ ফলে তাদের কর্ম নিফল হয়ে যায়। 7. রি ? ? 
সুতরাং কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোন ওজন রাখব না। ৩০ 


৩১৫৩নও) সহীহ মুসলিমে নাওয়াস বিন সামআন »-এর হাদীসে আরও পরিক্ষারভাবে এসেছে যে, তারা বের হবে ঈসা ৯৬৪ অবতীর্ণ 
হবার পর তার বর্তমানে। (ফিতনাহ অধ্যার) আর এই উক্তি দ্বারা এ সমস্ত লোকেদের ধারণার খন্ডন হয় যারা মনে করে যে, মুসলিমদের 
উপর আক্রমণকারী তাতার অথবা তুকী ও মুঘল সম্প্রদায় যাদের মধ্যে চেঙ্গিস খান একজন, অথবা রুশ বা চীনা জাতিই হল য্যা"জুজ- 
মা'জুজ; যাদের প্রকাশ ঘটে গেছে। অনেকের মতে য্যা'জ্জ-মা*জুজ হল পাশ্চাত্য জাতি, যারা আজ সারা পৃথিবীর উপর আগ্রাসী 
সাঘ্রাজযবাদের জাল বিস্তার ক'রে রেখেছে। এ সমস্ত ধারণা ভুল। কারণ য়্যা”জুজ-মা*জুজের আধিপত্য বলতে রাজনৈতিক আধিপত্য 
উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের হত্যা ও লু্ঠতরাজের এ জাতীয় সাময়িক আধিপত্য উদ্দেশ্য, মুসলিমরা যার মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না। 
অতঃপর আল্লাহ-প্রেরিত মহামারী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সকলেই একই সময়ে মারা যাবে। 
(১) ০.৯ অর্থ ধারণা করা, $১৪ আমার দাস বা বান্দা বলতে ফিরিস্তা, ঈসা ৯৪৪ ও অন্যান্য আওলিয়াগণ যাদেরকে সাহায্যকারী, 


দাতা বা বিপত্তারণ মনে করা হয়। অনুরূপভাবে শয়তান ও জিন যাদের ইবাদত করা হয় তারাও। এখানে প্রশ্নবোধক বাক্য ধমক ও 
তিরঙ্কারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত যারা অন্যের ইবাদত (উপাসনা বা পুজা) করে তারা কি মনে করে যে, 
আমাকে ছেড়ে আমাদের বান্দাদের ইবাদত করলে তারা তাদেরকে আমার আযাব হতে বাচিয়ে নেবে? এটা একদম অসম্ভব। আমি তো 
কাফেরদের জন্য জাহান্নাম তৈরী ক'রে রেখেছি। নিজেদের ত্রাণকর্তা মনে ক'রে যাদের ইবাদত করা হচ্ছে, তারা তাদেরকে জাহানামে 
যাওয়া হতে রক্ষা করতে পারবে না। 
(৯) অর্থাৎ, তাদের আমলগুলো এমন, যা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়, কিন্তু তাদের ধারণা যে তারা (আল্লাহর পছন্দনীয়) নেক 
আমলই করছে। এই আয়াতে কাদের কথা বলা হয়েছে? কেউ কেউ বলেন ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের, কেউ বলেন খাওয়ারিজ (রাজদ্রোহী) 
সম্প্রদায় ও অন্যান্য বিদআতীদের, কেউ বলেন মুশরিকদের। কিন্তু সঠিক কথা হল, এই আয়াতে ব্যাপকভাবে এ সমস্ত ব্যক্তি বা দলকে 
বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে উক্ত গুণাবলী বিদযমান। পরের আয়াতে এই ধরনের লোকেদের জন্য আরো কিছু শাস্তির কথা উল্লেখ করা 
হচ্ছে। 

(১) 4১ ০ "প্রতিপালকের আয়াত বা নিদর্শনাবলী” বলতে আল্লাহর একত্ববাদের এ সমস্ত দলীল-প্রমাণ যা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে 


আছে। অনুরূপভাবে এ সমস্ত আয়াতকেও বুঝানো হয়েছে যা তিনি নিজ গ্রন্থসমূহে অবতীর্ণ করেছেন এবং তার নবী ও রসুলগণ তা 
মানুষের নিকট পৌছে দিয়েছেন। প্রতিপালকের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করা বলতে পরকালের জীবন বা পুনরুথানকে বুঝানো হয়েছে। 

(”) অর্থাৎ, আমার নিকট তাদের কোন মূল্যায়ন হবে না। অথবা অর্থ এই যে, ওদের জন্য আমি ওজনের ব্যবস্থাই করব না যাতে তাদের 
আমলসমূহ ওজন করা যায়। কারণ আমল তো শুধুমাত্র এ সমস্ত তাওহীদবাদী মুসলিমদের ওজন করা হবে, যাদের আমল-নামায় পাপ- 
পুণ্য উভয়ই থাকবে। কিন্তু ওদের আমল-নামা পুণ্য (নেকী) হতে বিলকুল শূন্য থাকবে। যেমন হাদীসের মধ্যে এসেছে যে, কিয়ামতের 
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(১০৬) জাহান্নাম, ওটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা সত্য 

প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলদেরকে গ্রহণ 

করেছে বিদ্রুপের বিষয়রূপে। 

(১০৭) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার বি ন 86 ০ ৫05 1 17 17 গ্রো ] 

জন্য আছে ফিরদাউস বেহেস্ত।৩৯ রর রি 
১ ০৪১০ 


(১০৮) সেথায় তারা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে তারা অন্য স্থানে 
স্থানান্তরিত হওয়া কামনা করবে না।১) 

(১০৯) তুমি বল, “আমার প্রতিপালকের বাণী) লিপিবদ্ধ করবার ০0428 ৮ এ টিভি 7798৭ 4 
জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তাহলে আমার প্রতিপালকের বাণী শেষ 
হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে; সাহায্যার্থে যদিও এর মত আরো 
একটি সমুদ্র আনয়ন করি।? 
(১১০) তুমি বল, “আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, তি রি এ! ৬ [রি ৫ রিচ এ 94 রর 
আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাসাই একমাত্র 

উপাসা:০ সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে 39 ৬৮ 45০ 056 495 2৪ 11৮5 ০8 ৩ 
যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের উপাসনায়) কাউকেও 
শরীক না করে।' 


৮ ৩ 
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দিন মোটা-তাজা মানুষ আসবে, কিন্তু আল্লাহর নিকট তার ওজন মাছির ডানা সমতুল্য হবে না। অতঃপর নবী ক উক্ত আয়াত 
তেলাওয়াত করেন। (বুখারী সূরা কাহফের তাফসীর) 

(২১) ফিরদাউস জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থানকে বলা হয়। নবী && বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জান্নাত প্রার্থনা করবে তখন 
জানাতুল ফিরদাউস প্রার্থনা কর। কারণ ওটা হচ্ছে জাননাতের সর্বোচ্চ অংশ, যেখান হতে জান্নাতের নহর (নদী)সমূহ প্রবাহিত হয়। 
(বুখারী তাওহীদ অধ্যায়) 

(০) অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের জানাত ও জান্নাতের নিয়ামতসমূহ পেয়ে কখনো তাদের মন একঘেয়েমি অনুভব করবে না, যাতে তারা 
জান্নাত ছেড়ে অন্যত্র যেতে চাইবে। 

(০) ০০. এর অর্থঃ মহান আল্লাহর পরিব্যাপ্ত জ্ঞান, তার হিকমত এবং এ সমস্ত দলীল-প্রমাণ যা তার একত্ৃবাদকে প্রমাণ করে, যা 


মানুষের পক্ষে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমস্ত গাছপালাকে যদি কলম বানানো যায় এবং সমস্ত সমুদ্র; বরং তার 
সমপরিমাণ আরো সমুদ্রের পানিকে যদি কালি তৈরী করা যায়, তাহলে কলমসমৃহ কষয়প্রাপ্ত হবে এবং সমস্ত কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে। 
কিন্তু আল্লাহর বাণী ও হিকমত ইত্যাদি লিপিবদ্ধ ক'রে কখনই শেষ হবে না। 

(০১) এই কারণে আমিও প্রতিপালকের বাণী ও কথা পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত হতে সক্ষম নই। 

(*) তবে অবশ্যই আমাকে এ বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে যে, আমার নিকট আল্লাহর অহী আসে। সেই অহী দ্বারাই আমি "আসহাবে 
কাহফ” (গুহাবাসী) ও যুলক্ারনাইন সম্পর্কে আল্লাহ কর্তৃক নাধিলকৃত কথা তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি। যা ইতিহাসের অতল তলে 
তলিয়ে ছিল বা যার প্রকৃতত্র রপকথায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া এ অহীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্রপূর্ণ যে নির্দেশ আমাকে দেওয়া 
হয়েছে, তা হল তোমাদের মাবুদ (উপাস্য) শুধুমাত্র একজন। 

(*) নেক আমল হল তাই, যা সুন্নাহর মোতাবেক হয়। অর্থাৎ যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে দৃঢ-বিশ্বাসী প্রথমতঃ তাদের উচিত প্রতিটি 
কাজ সুন্নাহ (সহীহ হাদীস) মোতাবেক করা, দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর ইবাদতে কাউকেও শরীক না করা। যেহেতু বিদআত ও শির্ক; এই দু” 
হল, আমল পন্ড হওয়ার মূল কারণ। আল্লাহ প্রতিটি মুসলিমকে শির্ক ও বিদআত হতে দুরে রাখুন। 


তত 
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৫৩২ সুরা। মারার) ১৯ 


(মন্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ১৯, আয়াত সংখ্যাঃ ৯৮ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। শা 
(১) কা-ফ হা ইয়া আ-ইন স্বা-্দ। 
(২) এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তার দাস ৩৫১৭০৬৪০৯৪০ ৪১ 


যাকারিয়ার'৯) প্রতি। 
(৩) যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল গোপনে। ৩৯ 


(৪) সে বলেছিল, "হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার অস্ছি দুর্বল 
হয়ে গেছে, আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্রল হয়েছে(৯) হে আমার 
প্রতিপালক! তোমাকে আহবান ক'রে আমি কখনো ব্যর্থকাম 
হইনি।(১১ 
(৫) নিশ্চয় আমি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের ব্যাপারে আশংকা 
করি।৯) আর আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমার নিকট 
হতে(০০ আমাকে দান কর একজন উত্তরাধিকারী। সি 
(৬) যে উত্তরাধিকারী হবে আমার এবং উত্তরাধিকার হবে ইয়াকুবের (6৮345 2 টি 0 হি 
বংশের। আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে তুমি সন্তোষভাজন কর।' ক 
(৭) তিনি বললেন, "হে যাকারিয়া! অবশ্যই আমি তোমাকে একজন 
পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে য্যাহয়্যা; এই নামে আমি পূর্বে 
কারো নামকরণ করিনি।” (০) 
(৮) সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! কেমন ক'রে আমার পুত্র হবে 
যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌছে গেছি।? (৪০ 


(”) হাবশার হিজরতের ঘটনায় বলা হয়েছে যে, হাবশার বাদশাহ নাজাশী ও তীর পারিষদবর্গের সামনে যখন জাফর বিন আবু তালিব 
৪» সুরা মারয়্যামের প্রাথমিক কিছু আয়াত পাঠ ক"রে শুনালেন, তখন তাদের চক্ষুর অশ্রুতে দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল এবং নাজাশী 
বলেছিলেন, এই কুরআন ও ঈসা &৬ঞ্র। যা আনয়ন করেছিলেন, তা একই মশালের আলো। (ফাতহুল কাদীর) 

(*) যাকারিয়া ৯৪ বানী ইস্রাঈলের একজন নবী ছিলেন। তিনি ছিলেন ছুতোর এবং এই পেশাই ছিল তার জীবিকার একমাত্র উপায়। 
(*) গোপনে আহবান বা দুআ এই জন্যই করেছিলেন যে, প্রথমতঃ এইভাবে দুআ আল্লাহর নিকট বেশী পছন্দনীয়। কারণ এর মধ্যে 
কাকুতি-মিনতি বেশী প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ লোকে যাতে তাকে বোকা না ভাবে যে, এই বৃদ্ধ বয়সে সন্তান চাচ্ছে; যখন সন্তান হওয়ার 
সকল প্রকার বাহ্যিক সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। 

(৮) যেভাবে জ্বালানী আগুনে জলে উঠে সেইভাবে আমার মাথা সাদা চুলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এর অর্থঃ বার্ধক্য ও দুর্বলতার প্রকাশ। 
(১) সেই জন্যই বাহ্যিক সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও আমি তোমার নিকট সন্তান চাচ্ছি। 

(৯) এই আশংকার অর্থ এই যে, যদি আমার কোন উত্তরাধিকারী আমার ওয়ায ও উপদেশের দায়িত্্‌ গ্রহণ না করে, তাহলে আমার 
স্বগোত্রীয় আত্মীয়দের মধ্যে তো কেউ এর যোগ্য নেই। আর এর ফলস্বরূপ হয়তো আমার আত্বীয়রা তোমার রাস্তা হতে মুখ ফিরিয়ে 
নেবে। 
(৯) "তোমার নিকট হতে” এর অর্থ যদিও আমার বাহ্যিক সন্তান-সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে, তবুও তুমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহে 
আমাকে একটি সন্তান দান কর। (যে আমার ওয়ারেস ও উত্তরাধিকারী হবে।) 

(*) আল্লাহ তাআলা শুধু তার দুআই কবুল করলেন না; বরং সন্তানের নামও ঠিক ক'রে দিলেন। 

(৯) ১.০ এ মহিলাকে বলা হয় যে বার্ধকোর কারণে সন্তান জন্মাতে সক্ষম নয়, আর এ মহিলাকেও বলা যায়, যে প্রথম হতেই বন্ধ্যা। 


এখানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যে কাঠ শুকিয়ে যায় তাকে ৬৪ বলা হয়। এখানে অর্থ বার্ধক্যের শেষ পর্যায়, যখন শরীরের মাংস 
শুকিয়ে যায়। বলার উদ্দেশ্য হল, আমার স্ত্রী তো যৌবন কাল হতেই বন্ধ্যা, আর আমিও বৃদ্ধ ব্যক্তি। এখন আমাদের সন্তান হবে 
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(৯) তিনি বললেন, "এই রূপই হবে; তোমার প্রতিপালক বললেন, 
এটা আমার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি 
যখন তুমি কিছুই ছিলে না।” (৯ 

(১০) যাকারিয়া বলল, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি 
নিদর্শন দাও!” তিনি বললেন, "তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ 
থাকা সন্ত্েও কারো সাথে ক্রমাগত তিন রাত্রি (দিন) বাক্যালাপ করবে 
না।” ৪১ 

(১১) অতঃপর সে উপাসনাকক্ষ*) হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের 
নিকট এল ও ইঙ্গিতে তাদেরকে বলল যে, "তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় 
(আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।” ৯) 

(১২) (আল্লাহ বললেন,) “হে য্যাহয়্যা! এই কিতাব€” দৃঢ়তার সাথে 
গ্রহণ কর; আমি শৈশবেই তাকে দান করেছিলাম প্রজ্ঞা। €১ 

(১৩) এবং আমার নিকট হতে মমতা ও পবিত্রতা। ৫১) আর সে ছিল 
একজন সংযমশীল। 

(১৪) পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল না। ০) 
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(১৫) তার প্রতি শান্তি তার জন্মদিনে, তার মৃত্যুদিনে এবং তার 


পুনরুজ্জীবনের দিনে। (৫৪) 


কিভাবে? কথিত আছে যাকারিয়া ৯৬৪-এর স্ত্রীর নাম ছিল আশা” বিনতে ফাকুদ বিন মীল। ইনি ছিলেন মারয়্যামের মা হান্নার বোন। কিন্তু 
সঠিক কথা হল আশা”ও মারয়্যামের পিতা ইমরানেরই কন্যা ছিলেন। অতএব (মারয়্যাম ও আশা” দুই বোন এবপ) য়্যাহয়্যা ৯৬৪। ও ঈসা 
ধ&। আপোসে খালাতো ভাই। যেমন সহীহ হাদীসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। (ফাতহুল কুনদীর) 

(৯) ফিরিস্তাগণ যাকারিয়া ৯৬এ-এর বিস্মায় এই বলে দূর করলেন যে, আল্লাহ তোমাকে পুত্র সন্তান দেওয়ার ব্যাপারে ফায়সালা করে 
ফেলেছেন এবং তা তিনি অবশ্যই তোমাকে দান করবেন। আর আল্লাহর পক্ষে এটা মোটেই অসম্ভব নয়; কারণ যিনি তোমাকে সৃষ্টি 
করেছেন যখন তুমি কিছুই ছিলে না, তিনি তোমাকে বাহ্যিক কারণ না থাকা সত্তেও সন্তান দিতে সক্ষম। 

(*) রাত্রি বলতে দিন-রাত্রি উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। ৫১ অর্থ ঃ বিলকুল নীরোগ, সুস্থ। অর্থাৎ তোমার এমন কোন ব্যাধি হবে না, 
যার ফলে তুমি কথা বলতে পারবে না। কিন্তু তা সত্তেও তোমার মুখ দিয়ে কথা না বের হলে তুমি জেনে নিও যে, সুসংবাদের সময় 
নিকটবর্তী। 

(*) ০৯৯ (মিহরাব) অর্থ এ ঘর যেখানে তিনি আল্লাহর ইবাদত করতেন, এই শব্দ »১ হতে গঠিত; যার অর্থ যুদ্ধ, যেহেতু 
উপাসনাকক্ষে আল্লাহর ইবাদত করতে শয়তানের সাথে যুদ্ধ করতে হয়, তাই এ কক্ষের নাম মিহরাব। 

(৯) সকাল-সন্ধ্যায় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বা তসবীহ করার অর্থ ঃ আসরের ও ফজরের নামায পড়া। অথবা এর অর্থ ঃ সকাল- 
সন্ধ্যায় আল্লাহর তসবীহতে বেশী মনোযোগী হও। 

(%) আল্লাহ যাকারিয়া ৯৬গ-কে পুত্র য়্যাহয়্যা দান করলেন। আর তিনি যখন একটু বড় হলেন, তখন মহান আল্লাহ কিতাবকে শক্ত 
ক"রে ধারণ করার; অর্থাৎ তার উপর আমল করার আদেশ করলেন। "কিতাব" বলতে তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। অথবা তাকে যে 
বিশেষ কিতাব দান করা হয়েছিল তা, যা আমাদের অজানা। 

(%) 'এ৯ প্রেজ্ঞা)এর অর্থ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, কিতাবে উল্লিখিত দ্বীন সম্পর্কে পান্ডিত্য, ইলম ও আমলের সমষ্টি অথবা নবুঅত হতে 
পারে। ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেছেন যে, এতে কোন বাধা নেই যে, 1৪৯ বলতে উক্ত সকল অর্থই শামিল। 
(%) ০০ মমতা, দয়া। অর্থাৎ আমি তার অন্তরে পিতা-মাতা ও আত্রীয়-স্বজনদের প্রতি দয়া-মমতা করার প্রেরণা এবং কুপ্রবৃত্তি ও 
সমস্ত পাপ হতে পবিত্রতা দান করেছিলাম। 
(€০) অর্থাৎ, পিতা-মাতা বা নিজ প্রতিপালকের অবাধ্য ছিলেন না। এর অর্থ হল, যদি আল্লাহ তাআলা কারো অন্তরে পিতা-মাতার প্রতি 
ভালবাসা, গ্নেহ-মমতা, তাদের আনুগত্য ও খিদমত, তাদের সাথে সদ্ধবহার বা সদাচার করার শক্তি দান করেন তাহলে তা হবে তীর 


বিশেষ অনুগ্রহ। সুতরাং যদি এর বিপরীত চরিত্র কারো মধ্যে বিদামান থাকে তাহলে তা হল আল্লাহর অনুগ্রহ হতে বঞ্চনার ফল। 
(€) মানুষের জন্য তিনটি সময় কঠিন ও ভয়াবহ। (ক) যখন মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসে। (খ) যখন মৃত্যুর কবলে পতিত 
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(১৬) (হে রসুল!) তুমি এই কিতাবে (উল্লিখিত) মারয়্যামের কথা 
বর্ণনা কর; যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব 
দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। 

(১৭) অতঃপর তাদের হতে সে নিজেকে পর্দা করল;) অতঃপর 
আমি তার নিকট আমার রূহ (জিব্রাঈল)কে পাঠালাম, সে তার নিকট 
পূর্ণ মানুষ আকারে আত্রপ্রকাশ করল। ৯ 

(১৮) মারয়্যাম বলল, “আমি তোমা হতে পরম করুণাময়ের আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি; তুমি যদি সংযমশীল হও (তাহলে আমার নিকট থেকে 
সরে যাও)।? 

(১৯) সে বলল, 'আমি তো তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত (দূত) মাত্র; 
তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করবার জন্য (আমি প্রেরিত হয়েছি)।” 
(২০) মারয়্যাম বলল, "কেমন করে আমার পুত্র হবে! যখন আমাকে রঃ ৫৪ এ | নি 1 ঠা 
কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি; আর আমি তি নই। ৭9০৪৭ ০৯০৬ 
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(২১) সে বলল, 'এই ভাবেই হবে) তোমার প্রতিপালক বলেছেন, লা 12120 0: ০ ৫০ ?5 ৬৪০ 08 ৬৫৫০৪ 
এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং তাকে আমি এই জন্য সৃষ্টি করব, * 


যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন) ও আমার নিকট হতে এক 


০১ 


হয়। এবং (গ) যখন কবর হতে জীবিত করে উঠানো হবে এবং নিজেকে কিয়ামতের ভয়াবহতায় পরিবেষ্টিত দেখবে। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, এই তিন সময়েই তার জন্য থাকবে শান্তি ও নিরাপত্তা। বিদআতীরা এই আয়াত দ্বারা (মহানবীর) জন্মোৎসব (নবীদিবস) পালন 
করার বৈধতা প্রমাণ করে। কিন্তু তাদের নিকট জিজ্ঞাস্য যে, মৃত্যুর দিনে মৃত্যু-উৎসব পালন করাও তাদের জন্য জরুরী। কেননা জন্ম 
দিনের জন্য যেমন সালাম (শান্তি) শব্দ ব্যবহার হয়েছে তেমনি মৃত্যুর জন্যও সালাম শব্দ ব্যবহার হয়েছে। শুধু সালাম শব্দ দ্বারা যদি 
“ঈদে মীলাদ” (জন্মোৎসব) সাব্যস্ত হয়, তাহলে সালাম শব্দ দ্বারা ঈদে ওফাত (মৃত্যু-উৎসব)ও সাব্যস্ত হবে। কিন্তু এখানে মৃত্যু 
উৎসব তো দুরের কথা বরং নবী &্-এর মৃত্যুকেই অস্বীকার করা হয়। নবী &-এর মৃত্যুকে অ্ীকার ক'রে কুরআনের আয়াতকে তো 
অস্বীকার করেই থাকে; উপরন্ত তারা তাদের দলীল গ্রহণের পদ্ধতি অনুসারে আলোচ্য আয়াতের এক অংশের উপর ঈমান রাখে এবং এ 
আয়াতেরই দ্বিতীয় অংশের উপর ঈমান রাখে না। (০৬ 9555) 850 ০৪০ ০১5৮৯) অর্থাৎ, তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের 
উপর ঈমান আনবে, আর কিছুকে অস্বীকার করবে? (বাকারাহ £৮৫) 

() লোকালয় হতে পৃথক হয়ে নিরালায় আসা ও পর্দা করা আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছিল, যাতে তাকে কেউ দেখতে না পায় তথা 
মনে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। অথবা তা মাসিক হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ছিল। আর পূর্ব দিকের স্থান বলতে বায়তুল মাকুদিসের পূর্ব 
দিককে বুঝানো হয়েছে। 

(*) রূহ বলতে জিবরীল ৯ যাকে পূর্ণ মনুষ্য আকৃতিতে মারয়্যামের নিকট পাঠানো হয়েছিল। যখন মারয়্যাম দেখলেন যে, এক 
ব্যক্তি বিনা বাধায় ভিতরে প্রবেশ ক'রে ফেলেছে, তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন, হয়তো বা সে কোন অসৎ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছে। 
জবরীল ৯ বললেন, আমি তা নই, যা তুমি ধারণা করছ। আমি তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত দূত। আর আমি তোমাকে এই সুসংবাদ 
দতে এসেছি যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে এক পুন্র-সন্তান দান করবেন। কোন কোন কিরাআতে ৫ প্রথম পুরুষের শব্দ আছে। 
কন্ত (এখানে যেমন আছে) জিবরীল £৬ঞ। উত্তম পুরুষের শব্দ ৮.৪ ব্যবহার করেছেন। যেহেতু বাহ্যিক হেতু স্বরূপ জিবরীল ৯৬ 
মারয়্যামের কামিসের বুকের উপর খোলা অংশে ফুঁক মেরে দিলেন, আর আল্লাহর হুকুমে তার গর্ভ সঞ্চার হল। এই কারণেই পুত্র দানের 
সম্বন্ধ নিজের দিকে জুড়েছেন। কিংবা এর অর্থ এও হতে পারে যে, এ কথাটি স্বয়ং আল্লাহর। জিবরীল 4৪৪ শুধু তা হুবহু নকল করেছেন; 
অর্থাৎ, পরিপূর্ণ বাক্য হবে এইরূপঃ ৬] ০৪২ এ! 2১৮) ২৬০০ এ রি ৪7 আল্লাহ আমাকে (তোমার নিকট) প্রেরণ করেছেন; 
তিনি বলেন, আমি আমার দূত তোমার নিকট এই সংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছি যে, আমি তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করব। আর 
এই শ্রেণীর উহ্য ও অনুক্ত কথা কুরআনের অনেক স্থানে আছে। 

(%) অর্থাৎ, এ কথা তো সত্য যে তোমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি বৈধ উপায়ে, আর না অবৈধ উপায়ে। যদিও স্বাভাবিক গর্ভ ধারণের 
জন্য তা অতি আবশ্যক। তবুও এভাবেই হবে। 
(%) অর্থাৎ, আমি স্বাভাবিক হেতুর (মিলন সংসাধনের) মুখাপেক্ষী নই। আমার জন্য এটা অতি সহজ আর তাকে আমি আমার সৃজন- 
শক্তির এক নির্দশন করতে চাই। এর আগে আমি তোমাদের আদি পিতা আদমকে বিনা পুরুষ ও নারীতে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের 
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অনুগ্রহ এটাতো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।” (৬০) 


(২২) অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করল ও তাকে নিয়ে এক 
দুরবর্তী স্থানে চলে গেল। 


পানা 


(২৩) প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের তলে নিয়ে এল; সে ৫৩:50 09 মুসা ₹১ 11 ০০৩ ৬ 


বলল, "হায়! এর পূর্বে যদি আমি মারা যেতাম ও লোকের স্মৃতি হতে 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।” ৬৯ 

(২৪) (জিবরীল) তার নিষ্পার্শ হতে আহবান ক'রে তাকে বলল, 
“তুমি দুঃখ করো না, তোমার নিমদেশে তোমার প্রতিপালক এক নদী 
সৃষ্টি করেছেন। 
(২৫) তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কান্ড হিলিয়ে দাও; ওটা 
তোমার সামনে সদ্যঃপক্ব তাজা খেজুর ফেলতে থাকবে। (১) র্ 
(২৬) সুতরাং আহার কর, পান কর ও চোখ জুড়াও;৬১ মানুষের মধ্যে ৯8 2০1) 0৮5 ৫5 (৫: 598 বব এ 
কাউকেও যদি তুমি দেখ, তাহলে বল, ৬৯ আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে রি দিত জোরালো 
চুপ থাকার মানত করেছি; সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের. (3৮৮ শর ০ ৩৮ ০০৫ ০১-১ ০॥ 
সাথে কথা বলব না।? রর 

(২৭) অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত 65222152271 রি 0.2 
হল; তারা বলল, "হে মারয়্যাম! তুমি তো এক অভ্ভুত কান্ড ক'রে র ্ 
বসেছ। 
(২৮) হে হারন ভগ্মী!৬) তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং 
তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। 

(২৯) অতঃপর মারয়্যাম ইঙ্গিতে সন্তানকে দেখাল। তারা বলল, যে 
দোলনার শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? 


৫০: ০55০-5195 09 


পর্ন 
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মাতা হাওয়াকেও কেবল পুরুষ হতে সৃষ্টি করেছি। এবার ঈসাকে সৃষ্টি করে চতুর্থ পদ্ধতি সৃষ্টি করার যে ক্ষমতা তা প্রকাশ করতে চাই; 
আর তা হল শুধু মায়ের গর্ভ হতে বিনা পুরুষের মিলনে সৃষ্টি করা। আমি সৃষ্টির চারটি পদ্ধতিতেই সৃষ্টি করতে সমভাবে ক্ষমতাবান। 

(€) এর অর্থ নবুঅত যা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ তার জন্য এবং ওদের জন্যও যারা তার নবুঅতের উপর ঈমান আনবে। 

(১) এটি জিবরীলের কথারই পরিশিষ্ট; যা তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, মু'জিযামূলক (অস্বাভাবিক) সৃষ্টি আল্লাহর 
জ্ঞান ও তার মহাশক্তি ও ইচ্ছায় স্থিরীকৃত আছে। 
(১) মৃত্যু কামনা এই ভয়ে যে, আমি সন্তানের ব্যাপারে লোকেদেরকে কিভাবে সন্দেহমুক্ত করক যখন তারা আমার কোন কথাই বিশ্বাস 
করতে চাইবে না। তথা এই চিন্তাও ছিল যে, আমি মানুষের নিকট আবেদা-যাহেদা (ইবাদত কারিণী, সংসার-বিরাগিনী) হিসাবে খ্যাতি 
লাভ করেছি। কিন্তু এরপর আমি তাদের চোখে একজন ব্যভিচারিণী হিসাবে গণ্য হব। 

(১) ৬১. ছোট নদী বা ঝরনাকে বলা হয়। অর্থাৎ মু'জিযা বা কারামত স্বরূপ মারয়্যামের পদতলে পান করার জন্য পানির ছোট নদী 
এবং খাওয়ার জন্য একটি শুকনো খেজুর গাছ হতে টাটকা পাকা খেজুরের ব্যবস্থা করলেন। আহবানকারী ছিলেন জিবরীল ৯| ধিনি 
উপত্যকার নীচে হতে আহবান করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, $১, অর্থ সরদার বা নেতা, আর সে অর্থে ঈসা ৯৬্র-কে বুঝানো 
হয়েছে এবং তিনিই মা মারয়্যামকে নিমনদেশ হতে আওয়াজ দিয়েছিলেন। 

(১) অর্থাৎ খেজুর খাও, নদী বা ঝরনার পানি পান কর এবং সন্তানকে দেখে চোখ জুড়াও। 

(*) এখানে বলার অর্থ ইশারা বা ইঙ্গিতে বলা; মুখের বলা নয়। যেহেতু তাদের শরীয়তে রোযার অর্থই ছিল খাওয়া ও কথা বলা হতে 
বিরত থাকা। 
(4) হারন বলতে মারয়্যামের সহোদর বা বৈমাত্রেয় কোন ভাইকে বুঝানো হয়েছে। অথবা হারূন বলতে মুসা 3৪-এর ভাই হারান ৯৪৪ 
কে বুঝানো হয়েছে এবং আরবের পরিভাষা অনুযায়ী তার প্রতি সম্বদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, আরবের লোকেরা বলে থাকে, 1৯5 ৬ 
০ ৬1 (অর্থাৎ, হে তামীম বংশের লোক, হে আরবের লোক!) অথবা তাকুওয়া-পরহেযগারী, পবিত্রতা ও ইবাদতে হারন ৯৬ঞ্র-এর 


মত মনে করে তাকে তারই সাদৃশ্যে "হে হারূনের বোন” বলা হয়েছে। এ ধরনের উদাহরণ কুরআনেও রয়েছে। (আইসারত তফাসীর ও 
ইবনে কাসীর) 
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৫৩৬ 


(৩০) (শিশুটি) বলল, "নিশ্চয় আমি আল্লাহর দাস; তি 


কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। (৬ 
(৩১) যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বর্কতময়৬) 


করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আজীবন নামায ও যাকাত 


আদায় করতে 


(৩২) এবং আমার ম 


[তার প্রতি অনুগত থাকতে।*), আর তিনি 


আমাকে করেন 


ন উদ্ধত, হতভাগ্য। 


(৬৯) 


(৩৩) আমার প্রতি শা 


সত, যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি ও যেদিন 


গু প 


১4৯46 ৬4১% 2৫০০1? 


আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুথিত হব।” 


(৩৪) এই হল মারয়্যাম তনয় ঈসা (এর বৃত্তান্ত)। (আমি বললাম) 2054 এআডশা 57 বি ঠা ৪:৪৫ 


9 ৮০৩, 


সত্য কথা; যে বিষয়ে তারা সন্দেহ করে।৫০ 


4৪ 


(৩৫) সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র, মহিমময়; ০ 9৪19] তা 856 ০% 081 


তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, "হও? এবং তা হয়ে যায়। 


(৭১) 


4 শ্ ২ _ টা 58 পু ০ ৯০৪০ ৫০৫ 
(৩৬) নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, 2520৩ 1556 94250 65 এ9 61 


সুতরাং তোমরা তার উপাসনা কর, এটাই হল সরল পথ। 


(৩৭) অতঃপর দলগুলি 


নজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল।€১) হি ঠা 205 ০//- মা ৮ 


সুতরাং এক মহান দিবসের আগমনে অবিশ্বাসীদের ভীষণ দুর্দশা 


রয়েছে। (৩) 


৮৯, ১০০ /০% ০5 রি 


(৬) আল্লাহ তার লিখি 


ত তকদীরে আমার ব্যাপারে ফায়সালা ক'রে রেখেছিলেন যে, তিনি আমাকে কিতাব ও নবুঅত দান করবেন। 


(৮) বর্কত অ 


গা, অ 


ল্লাহর 


দ্বীনে দৃঢ়তা, বা প্রত্যেক জিনিসে প্রাচুর্য, উন্নতি ও সফলতা। অথবা মানুষের জন্য উপকারী শিক্ষক বা 


সৎকাজের আদেশদাতা ও অসংকাজে বাধাদানকারী। (ফাতহুল কনদীর) 


(৮) শুধু মাত 


র সাথে সদ্যবহার করার কথা উল্লেখ হওয়াতেও স্পষ্ট যে, ঈসা ৯৪৪-এর পিতা ছিল না। বরং তার জন্ম বিনা পিতায়, এক 


অলৌকিক মু: 


জধার ব্যাপার। অন্যথা তিনিও য্যাহয়্যা &৪-এর মত */% 15 (পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারকারী) বলতেন এবং শুধু 


মাতার সাথে সদ্বাবহারকারী বা মাতার অনুগত হিসাবে উল্লেখ করতেন না। 
(*) এর মর্মার্থ এই যে, যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সেবাকারী ও অনুগত হয় না, তার স্বভাব-চরিত্রে ওদ্ধত্য এবং ভাগ্যে দুর্ভাগ্যই নির্ধারিত 


থাকে। ঈসা ৯৬ সমস্ত কথোপকথনের শব্দে অতীত কাল ব্যবহার করেছেন; যদিও এ সমস্ত কথার সম্পর্ক হচ্ছে ভবিষ্যতের সাথে। আর 


তখন তিনি ছিলেন সবে মাত্র দুধ খাওয়া শিশু। তা এই কারণেই যে, আল্লাহর লিখিত তকদীরের এমন অটল ফায়সালা ছিল যে, যদিও 


তার কিছু বর্তমানে প্রকাশ পায়নি, তবুও ভবিষ্যতে এ সবের সত্য হয়ে প্রকাশ এমন সুনিশ্চিত ছিল, যেমন অতীত কালের ঘটে যাওয়া 


ঘটনায় সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। 


() এ হল সেই সকল গুণাবলী যা ঈসা %৪৪-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আর এঁ গুণ তার মধ্যে ছিল না, যে গুণের কথা খুষ্টানরা তার 


ব্যাপারে অতিরঞ্জন ক'রে বলে থাকে এবং যা ইয়াহুদীরা তার ব্যাপারে অবজ্ঞা ও ঘৃণা পোষণ ক'রে বলে থাকে। বরং উপরোক্ত বিবরণই 


হল সত্য, যাতে মানুষ বেকার সন্দেহ পোষণ করছে 


(১) যে আল্লাহর মহিমা ও ক্ষমতা এই, তার আবার সন্তানের প্রয়োজন কি? আর এমনিভাবে তার পক্ষে বিনা পিতায় সন্তান জন্ম দেওয়া 


কোন কঠিন কাজ নয়। সুতরাং যারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে ও ঈসার মু*জিযা স্বরূপ অলৌকিকভাবে জন্মের কথা অস্বীকার 


করে, তারা আসলে আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতাকে অহীকার করে। 
() এখানে ৮০১৯ (দলগুলি) বলতে খিষ্টান ও ইয়াহুদীদের দলকে বুঝানো হয়েছে; যারা ঈসার ব্যাপারে মতভেদ করেছিল। ইয়াহুদীরা 


বলেছিল, তিনি জাদুকর ও জারজ সন্তান; অর্থাৎ ইউসুফ (যোসেফ) নাত্জারের অবৈধ সন্তান। খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রোটেন্ট্ান্টদের বক্তব্য 


ঈসা আল্লাহর পুত্র। ক্যাথলিকরা বলে, তিনি তিন আল্লাহর তৃতীয়জন। অর্োডকসুরা বলে তিনি স্বয়ং আল্লাহ। এভাবে ইয়াহুদীরা তাকে 


হীন জ্ঞান করে, আর খিিষ্টানরা তার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। তাফাগীর ফাতহুল কনদীর) 
() এ সমস্ত কাফেরদের জন্য ভীষণ দুর্দশা রয়েছে, যারা ঈসা ৯৬৪-এর ব্যাপারে মতভেদ এবং অতিরঞ্জন ও অবস্তা প্রদর্শন করেছে। 


কিয়ামতের দিন যখন উপস্থিত হবে, তখন তারা ধুংস হবে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৬ পারা ৫৩৭ 


(৩৮) তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট 
শুনবে ও দেখবে! কিন্তু সীমালংঘনকারিগণ আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে 
রয়েছে। 
(৩৯) (হে রসুল!) তুমি তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিন 
সম্বন্ধে ("9 যেদিন সকল সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যাকে (১) অথচ (এখন) 
তারা উদাসীন আছে এবং তারা বিশ্বাস করে না। 

(৪০) নিশ্চয় পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে তার চ্ড়ান্ত মালিকানার 
অধিকারী আমিই এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। 

(৪১) বর্ণনা কর এই কিতাবে (উল্লিখিত) ইবাহীমের কথা; নিশ্চয় সে 
ছিল একজন পরম সত্যবাদী নবী। (*) 

(৪২) যখন সে তার পিতাকে বলল, "হে আমার পিতা! যে শোনে না, 
দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না তুমি তার উপাসনা কর 
কেন? 

(৪৩) হে আমার পিতা! আমার নিকট সেই জ্ঞান এসেছে, যা তোমার 
নিকট আসেনি।(») সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে 
সঠিক পথ দেখাব। ("৯ 

(৪৪) হে আমার পিতা! শয়তানের উপাসনা করো না; নিশ্চয় শয়তান 
পরম দয়াময়ের অবাধ্য। ৮৭ 

(৪৫) হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি আশংকা করি, তোমাকে পরম 
দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শয়তানের বন্ধু হয়ে 


ক জর্দু 


(১ এগুলি বিস্ময়সূচক শব্দ। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা সত্য দেখা হতে ও সত্য শোনা হতে অন্ধ ও বধির ছিল। কিন্তু কিয়ামতের দিন 


তারা খুব বেশী দেখতে ও শুনতে পাবে; যদিও এই বেশী দেখা ও শোনা তাদের কোনই কাজে লাগবে না। 
() কিয়ামতের দিনকে আফসোস তথা অনুতাপের দিন বলার কারণ এই যে, সেদিন সকলেই আফসোস করবে। যারা পাপী তারা এই 


বলে অনুতাপ করবে যে, "হায়! যদি আমরা পাপ না করতাম।” আর যারা সৎকর্মপরায়ণ তারা এই জন্য অনুতাপ করবে যে, "হায়! 


আরো বেশী সৎকর্ম কেন করিনি, 


(") অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের পর আমল-নামা গুটিয়ে নেওয়া হবে এবং যারা জান্নাতবাসী তারা জান্নাতে ও যারা জাহান্নামবাসী তারা 


জাহানামে প্রবেশ করবে। হাদীসে এসেছে যে, সেদিন মৃত্যুকে এক ভেড়ার আকৃতিতে আনা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে 


রেখে জানাতবাসী ও জাহান্নামবাসী সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হবে, "এটা কি?” তারা বলবে, "এটা হচ্ছে মৃত্যু।” তারপর তাদের সম্মুখেই 


তাকে যবেহ ক'রে দেওয়া হবে এবং ঘোষণা করা হবে, "হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা এবার জান্নাতে চিরস্থায়ী বাস করকে কখনই মৃত্যু 


মারয়/)ম, হুসালিম, জানাত অধ্যায়) 


আসবে না। আর হে জাহান্নাম বাসীরা! তোমরা চিরস্থায়ী জাহানামে থাকবে। কখনই মৃত্যু আসবে না।” (সহীহ বুখারী তফ্সীর সূরা 


(") ৬০ শব্দটি ৩১-০ ধাতুর অতিশয়োক্তিমূলক রূপ স্বিদদীক্র অর্থ 8 অত্যন্ত বা পরম সত্যবাদী। অর্থাৎ, ধার কথায় ও কাজে অত্যন্ত 


মিল থাকে এবং সত্যবাদিতাই তার প্রতীক হয়। সিদ্দীক বা চরম সত্যবাদিতার এই মর্ধাদা নবুঅতের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ের। প্রত্যেক নবী 


ও রসুল নিজ নিজ যুগের সবচেয়ে বেশী সত্যবাদী ও সত্যের প্রতীক ছিলেন। সেই জন্য তিনি নবী হওয়ার সাথে সাথে স্বিদ্দীকৃও। তবে 


প্রত্যেক স্বিদ্দীকু নবী নন। কুরআন কারীমে মারয়্যামকে সিদ্দীকবাহ বলা হয়েছে, যার অর্থ হল, তিনি আল্লাহর ভয়, পবিত্রতা (সতীত্) ও 


সত্যবাদিতার উচ্চাসনে আসীন ছিলেন; যদিও তিনি নবী ছিলেন না। মুসলিমদের মধ্যেও সিদ্দীক আছে। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবু 


বাকর স্ষিদ্দীকু ০; ধাকে নবীদের পর উন্মতের সর্বশেষ্ট ব্যক্তি বলে মান্য করা হয়েছে। 


() যার দ্বারা আমি আল্লাহর পরিচয় ও প্রতায় প্রাপ্ত হয়েছি। মরণের পরপারের জীবন এবং আল্লাহ ছাড়া যারা অন্যের ইবাদত করে, 


তাদের স্থায়ী শাস্তি সম্বন্ধেও অবগত হয়েছি। 
(১) যে পথ তোমাকে পরিত্রাণ ও চিরসুখের জীবন দান করবে। 


(৮) অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তার প্রলোভনে পড়ে তুমি এমন সব দেবদেবীর পূজা করছ, যারা না শুনতে ও দেখতে পায়, আর না 
লাভ-নোকসানের ক্ষমতা রাখে। বাস্তবে এটা তো সেই শয়তানেরই পূজা; যে আল্লাহর অবাধ্য এবং অন্যদেরকে তার অবাধ্য করে 


নিজের মত করতে চেষ্টা করে। 
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৫৩৮ সুরা মারর7ম ১৯ 


পড়বে।”৮১ 
রি 


(৪৬) পিতা বলল, "হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে 
বমুখ হচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, তাহলে অবশাই আমি 
্স্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করব; তুমি দীর্ঘকালের জন্য আমার 
নিকট হতে দুর হয়ে যাও।” ৮ 

(৪৭) ইব্রাহীম বলল, "তোমার উপর সালাম; ৬১ আমি আমার 
প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, ৮৪ নিশ্চয় তিনি 
আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। 
(৪৮) আমি তোমাদের নিকট হতে ও তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের 
উপাসনা কর তাদের নিকট হতে পৃথক হচ্ছি। আমি আমার 
প্রতিপালককে আহবান করব। আর আশা করি, আমি আমার 
প্রতিপালককে আহবান করে ব্যর্থকাম হব না।? 
(৪৯) অতঃপর সে যখন তাদের হতে ও তারা আল্লাহ বাতীত যাদের 
উপাসনা করত সেই সব হতে পৃথক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে দান 
করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব” এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। 

(৫০) এবং তাদেরকে আমি দান করলাম আমার বহু অনুগ্রহ» ও 
তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ খ্যাতি। ৬) 


০৯২০ 0০07 45 ও৩5 ০ র 


(৮) অর্থাৎ, আমার ভয় হয় যে, যদি তুমি নিজ কুফরী ও শির্কে অটল থাকো, আর এই অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু এসে যায়, তাহলে 
আল্লাহর শাস্তি হতে তোমাকে কেউ বাচাতে পারবে না। অথবা পৃথিবীতেই তোমার উপর আল্লাহর আযাব এসে পতিত হবে এবং 
শয়তানের সঙ্গী হয়ে চিরদিনের মত আল্লাহর রহমত হতে বিতাড়িত হয়ে যাবে। ইন্রাহীম ৯৪ নিজ পিতার সম্মান-সন্্রম সম্পূর্ণ খেয়াল 
রেখে অত্যদিক নম্রতা ও শ্রদ্ধার সাথে তাওহীদের (এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের) নসীহত শোনালেন। কিন্ত তাওহীদের এই সবক (পাঠ) 
যতই নরম ভাষা ও মধুর ভঙ্গিমায় বলা হোক না কেন, মুশরিকদের কাছে তা অসহনীয়ই হবে। অতএব মূর্তিপূজক পিতা এই নম্রতা ও 
ভালবাসা-মাখা সন্বোধনের জবাবে অত্যন্ত কটু ও কঠোর বাক্য দ্বারা একেশ্বরবাদী পুত্রকে বলল, "যদি তুমি আমার দেবদেবী থেকে বিমুখ 
হওয়া হতে ফিরে না এসো, তাহলে আমি তোমাকে পাথরের আঘাতে শেষ ক”রে ফেলব। 
(৮) ৬1১ অর্থঃ দীর্ঘ সময় ও কাল। এর দ্বিতীয় অর্থ সুস্থ ও অক্ষত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও, যেন আমি 
তোমার হাত-পা ভেঙ্গে না ফেলি। 

(৮১) এই সালাম অভিবাদনের জন্য নয় যেমন এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে করে থাকে; বরং এটি হল কথা বলা বন্ধ করার ইজিত। 
যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, “তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, সালাম।” £সৃরা ফুরকান 2 ৬৩) 
অর্থাৎ, তারা চুপ হয়ে যায়। আর এর মধ্যে ঈমানদার ও আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের আচরণ বর্ণনা করা হয়েছে। 

(৮১ ইব্রাহীম &ঞ্র। এ কথা এ সময় বলেছিলেন, যখন মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষেধ হওয়া সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না। অতঃপর 
যখন তিনি জানতে পারলেন, তখন সাথে সাথে প্রার্থনা করা বন্ধ ক'রে দিলেন। গ্েরা তাওবা? ১১৪) 

(৮) ইয়াকুব ৯৬৪ ইসহাক 8৪৪-এর পুত্র এবং ইব্রাহীম %এ-এর পোত্র ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার উল্লেখও পুণ্রের সাথে পুত্রের মতই 
করেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, যখন ইব্রাহীম আল্লাহর একত্রবাদের খাতিরে নিজ পিতা, ঘর ও প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে পবিত্র ভূমির 
দিকে হিজরত করল, তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব প্রদান করলাম; যাতে তাদের গ্নেহ-ভালবাসা পিতাকে ছেডে আসার শোককে 
ভুলিয়ে দেয়। 
(৮১) অর্থাৎ, নবুঅত ছাড়া আরো অনেক অনুগ্রহ তাকে দান করেছিলাম। যেমন ধন-মাল, অতিরিক্ত সন্তান-সন্ততি, অতঃপর তারই 
বংশে বহু কাল পর্যন্ত নবুঅতের পরম্পরা বজায় রাখা; যা ছিল সব থেকে বড় অনুগ্রহ যা আমি তার উপর করেছি। আর সেই কারণে 
ইব্রাহীম ৯৬৪-কে "আবুল আদ্বিয়া' (নবীদের পিতা) বলা হয়ে থাকে। 

(৮) ৩০ ১০৭ অর্থ £ সুনাম ও সুখ্যাতি। ০.4 (জিহ্থা)র সম্বন্ধ ৪১০ (সত্য)এর দিকে জুড়ার পর তার বিশেষণ "সমুদ্চ” উল্লেখের মাধ্যমে 
এই কথার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের মুখে তাদের যে সুনাম ও সুখ্যাতি আছে, বাস্তবেই তারা তার যোগ্য অধিকারী। সুতরাং 
আসমানী ধর্মসমূহের সকল অনুসারীগণ এমন কি মুশরিকরা পর্যন্ত ইব্রাহীম ৯ ও তার সন্তানদের কথা উত্তম শব্দ দ্বারা ও অত্যধিক 


আদব ও সম্মানের সাথে আলোচনা কণরে থাকে। এটি নবুঅত ও সন্তান দানের পর অন্য একটি অনুগ্রহ, যা আল্লাহর পথে হিজরত 
করার জন্য তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৬ পারা ৫৩৯ 


(৫১) এই কিতাবে (উল্লিখিত) মুসার কথা বর্ণনা কর, সে ছিল একজন 
মনোনীত এবং সে ছিল রসূল, নবী।৬৮) 
(৫২) আমি তাকে আহবান করেছিলাম তুর পর্বতের ডান দিক হতে 
এবং আমি নিভৃত আলাপ করা অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম। 
(6৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভ্রাতা হারনকে ক6০ ০১১৪ ০৮৫০৪ 44 0249 
নবীরূপে। 

১ 4৫2 ঁ লও টি লি ক রা ভি লি ৪৩০০ 
(৫৪) এই কিতাবে (ডাল্লাখত) ইসমাঈলের কথা বর্ণনা কর, সেছিল ০%৫% ১০ 3১৮০ 0৫ ১০] ৫৮425] ৬০ ৪2৯ 
একজন প্রাতশ্রুতি পালনকারা এবং সে ছিল রসুল, নবা। ৰ ৰ ্ 


রর ০১৫০) 5 পক ০ ১ এপ্ত ০ টের রেলে 
১ ১১০06 ৮০৮ -৪১ ০৪4৮-৩৪ 875১1 


পশু. 


64 545393 ৬০৭ ১9০] ৩৪ 44223453 


(৫৫) সে তার পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত 
এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের নিকট সন্তোষভাজন। 
(৫৬) এই কিতাবে (উল্লিখিত) ইদরীসের কথা বর্ণনা কর; সে ছিল 
একজন সত্যবাদী নবী। 

(৫৭) এবং আমি তাকে সুউচ্চ স্থানে উঠিয়ে নিয়েছিলাম। ৮৯) 


4 পি 


(এত ৪৪০০ 


(৫৮) নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, 254 2. এ-ণা 4০ ৮০ এটা 22 এ তগি 

১1 223১ ৩৪ ৩৪০০] এ% শি ৩২৯৫] এড 
আদমের ও যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ ,* 7 টি ০ এ, 
করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভূত, ইব্রাহীম ও ইস্রাঈলের বংশোভূত ও ০৯৫৪ ০2৪০৬ শি] ৮৫০১ ৩৪৪ ৫৯ ৬ এস ০ 
যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম চি] ০02 285 05 গু 2 তৈরি 
তাদের অন্তভূক্ত। তাদের নিকট পরম করুণাময়ের আয়াত আবৃত্তি রর ূ নিিাাডা 
করা হলে, তারা ক্রন্দন করতে করতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। (৯ দি 55522 1-4 
(৫৯) তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তিগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও ৯১ 19:52] চি যার হি 2 
প্রবৃত্তিপরায়ণ হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। ৯১ 


হর্জ 


(৮৮) ১৪৯১ ০৬৩৯৩ ০৮৮৬ ০০৯ চারটি শব্দের অর্থ একই। অর্থাৎ রিসালাত ও নবুঅতের জন্য নির্বাচিত ও মনোনীত ব্যক্তি। রসূল 


(সংবাদবাহক, দূত) মুরসাল (প্রেরিত)এর অর্থে ব্বহৃত। আর নবীর অর্থ £ যিনি আল্লাহর বাণী মানুষদের নিকট পৌছে দেন বা আল্লাহর 
অহীর সংবাদ দেন। অবশ্য দুয়ের অর্থ প্রায় একই। অর্থাৎ, আল্লাহ যে বান্দাকে মানুষদের পথ প্রদর্শন ও হিদায়াতের জন্য নির্বাচিত 
করেছেন এবং অহী দ্বারা সম্মানিত করেছেন তাকে রসুল বা নবী বলা হয়। প্রাচীন কাল হতে উলামাদের মধ্যে মতবিরোধ চলে আসছে 
যে, রসূল ও নবীর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না? এবং থাকলে তা কি? পার্থক্যকারীগণ সাধারণতঃ বলে থাকেন যে, যাকে নতুন 
শরীয়ত তথা আসমানী কিতাব দান করা হয়েছে তাকে রসুল ও নবী দুই বলা হয়। কিন্তু যিনি পূর্ববতী শরীয়ত মোতাবেক মানুষদের 

কাছে আল্লাহ্‌র দ্বীনের কথা পৌছে দেন, তাকে নবী বলা হয়; রসূল নয়। তা সত্ত্বেও কুরআনে উভয় শব্দই একটি অন্যের জন্য ব্যবহার 

করা হয়েছে। আবার কোথাও পাশাপাশি পৃথক পৃথক অর্থেও ব্যবহার হয়েছে। যেমন (সূরা হাজ্জ ৪ ৫২ আয়াত) দেখুন 

(৮১) কথিত আছে যে, ইদরীস ৯৬৪। আদম ৯৬৪-এর পর প্রথম নবী ছিলেন এবং নূহ ৯৬ঞ্র। বা তার পিতার দাদা ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনিই 
কাপড় সিলাই শুরু করেন। "সুউচ্চ স্থানের তাৎপর্ধ্য কি? কিছু মুফাস্সির মনে করেন যে, ঈসা ৯৬গ্র-এর মত ইদরীস এ৬ঞ্র-কেও 

আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কুরআনের শব্দ এই অর্থের জন্য পরিক্ষার নয় এবং সহীহ হাদীসেও এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় 
না। অবশ্য ইত্রাঈলী বর্ণনায় তাকে আকাশে তুলে নেওয়ার কথা পাওয়া যায়, যা এ অর্থ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। সেই জন্য সঠিক অর্থ 
এটাই মনে হয় যে, "আমি তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলাম।” সেই মর্যাদা ও সম্মান যা তাকে নবুঅত দান করার পর দেওয়া হয়েছিল। 

আর আল্লাহই ভাল জানেন। 

(১) আল্লাহর আয়াত শ্রবণ ক'রে নম্রতা ও কান্নাভাব সৃষ্টি হওয়া ও আল্লাহর মহত্ত্রের সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়া আল্লাহর বান্দাদের 

বিশেষ লক্ষণ। (এই আয়াত পাও শেষে তিলাঅতের গিজ্দাহ করা সুনত। সিজদার আহকাম জানতে সুরা আ'রাফের শেষ আয়াতের 
টীকা দেখ্ন।) 
(১) আল্লাহর পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাদের বর্ণনার পর এ সমস্ত লোকেদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যারা এর বিপরীত আল্লাহর আদেশের 
অন্যথাচরণ করে ও বিমুখতা অবলম্বন করে। নামায বিনষ্ট করার অর্থ একেবারে নামাষ না পড়া; যা মূলতঃ কুফরী, অথবা নামাষের সময় 
বিনষ্ট করা; যার অর্থ সঠিক সময়ে নামায আদায় না করা, যখন ইচ্ছা পড়া বা বিনা ওযরে দুই বা ততোধিক নামাযকে একত্রে পড়া, অথবা 
কখনো দুই, কখনো চার, কখনো এক, কখনো পাচ অক্তের নামায পড়া। এ সমস্ত নামায বিনষ্ট করার অর্থে শামিল। এ রকম ব্যক্তি 
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(৬০) কিন্তু তারা নয় যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম ৫4103 এ এ 2 & রি পা খু 
করেছে; তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর তাদের প্রতি কোন 


যুলুম করা হবে না। ৯১ 

(৬১) সেই স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি পরম দয়াময় নিজ 
দাসদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন; ৯ নিশ্চয় তীর প্রতিশ্রুত বিষয় 
অবশ্যন্তাবী। 

(৬২) সেখানে তারা 'শান্তি' ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না) 
এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। (১০) 
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(৬৩) এ হল সেই জান্নাত যার অধিকারী করব আমি আমার দাসদের 
মধ্যে সংযমশীলকে। 

(৬৪) (জিবরীল বলল,) "আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ 
ব্যতিরেকে অবতরণ করি নাঃ৯ আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা 
আছে ও এই দু-এর অন্তর্বতী যা আছে তা তারই। আর আপনার 
প্রতিপালক ভুলবার নন।” 
(৬৫) তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বতী যা কিছু চা ও ০০১৭? ০১ ৬ গ 
আছে সবারই প্রতিপালক; সুতরাং তুমি তারই উপাসনা কর এবং তার 


উপাসনায় ধৈর্যশীলতা অবলম্বন কর তুমি কি তার সমনাম কাউকেও ০41০ 0৬ ছি 
জান?৯) 

(৯৮) € হি তীবি তপু ৫৬০ 
(৬৬) মানুষ ৯ রঃ আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় টি (৫ ৫2282 টা 1১৮৩--০টা তি 
পুনরুখিত হব? 
(৬৭) মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন. (646 29 0 ১৪৮ (৩.০ ১০১ 39 


সেকিছুই ছিল না”? 


অত্যন্ত পাপা এবং আয়াতে বর্ণিত শাস্তির যোগ্য। ৬ এর অর্থ ধংস, অমঙ্গল, অশুভ পরিণাম বা জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। 


(১) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তওবা ক'রে নামায ত্যাগ ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা হতে ফিরে আসবে এবং ঈমান ও সৎকাজের দাবীসমূহ 
পুরণ করবে তারা উল্লিখিত অশুভ পরিণাম হতে পরিত্রাণ লাভ করবে এবং জান্নাতের অধিকারী বিবেচিত হবে। 

(১ অর্থাৎ, এটি তাদের ঈমান ও ইয়াকীনের দৃঢ়তা যে, তারা জান্নাত তো দেখেইনি বরং আল্লাহর অদৃশ্যভাবে দেওয়া প্রতিশ্রুতির 
উপর ভরসা করে জান্নাত পাওয়ার আশায় ঈমান ও আল্লাহ-ভীতির রাস্তা অবলম্বন করেছে। 

(১) অর্থাৎ, ফিরিস্তারাও চ্তুদিক হতে সালাম করবে এবং জান্নাতীরাও একে অপরকে বেশি বেশি সালাম করবে। 

(১) ইমাম আহমাদ (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জান্নাতে দিন-রাত হবে না। জান্নাত সর্বদা আলোয় আলোকিত থাকবে। হাদীসের মধ্যে 
আছে, জানাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটির মুখমন্ডল হবে পূর্ণিমার চাদের ন্যায়। না মুখে থুথু আসবে আর না নাকে পানি, না মল-মুত্র 
ত্যাগের প্রয়োজন হবে। (মহিলাদের মাসিক আসবে না।) তাদের বাসনপত্র ও চিরুনী হবে সোনার। তাদের সুরভিত ধোয়া হবে সুগন্ধ 
কাঠের। তাদের শরীরের ঘাম হবে মৃগনাভির ন্যায় সুণন্ধময়। প্রত্যেক জান্নাতীকে দু'জন স্ত্রী দেওয়া হবে; যাদের রূপ-সৌন্দর্য্যের কারণে 
বাহির হতে পায়ের হাড়ের ভিতরের মগজ দেখা যাবে। আপোসে কোন প্রকার মনোমালিন্য থাকবে না। তাদের অন্তর হবে একটি মানুষের 
অন্তরের মত। সকাল-সন্ধ্যা তারা আল্লাহর তসবীহ পাঠ করবে। (বৃখারী মুসলিম) 
(৯) নবীপ্ একবার জিবরীলের নিকট বেশী বেশী ও সত্বর সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে এই আয়াত অব্তীণ হয়। 

(১) অর্থাৎ, জান না। যখন তার সমনাম ও সমতুল্য আর কেউ নেই, তখন তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্যও নেই। 

(”) এখানে মানুষ বলতে সাধারণ কাফেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা কিয়ামত ও পুনরুখানে বিশ্বাসী নয়। 

(১) এখানে প্রশ্ন অস্বীকৃতির অর্থে ব্যবহার হয়েছে; অর্থাৎ, আমি মৃত্যুর পর যখন মাটিতে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব, তখন আমাকে পুনঃ 
দ্বিতীয়বার কিভাবে সৃষ্টি করা হবে? অর্থাৎ এরূপ সম্ভব নয়। 
(১) আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলেন, যখন আমি মানুষকে প্রথমবার বিনা কোন নমুনা ছাড়া সৃষ্টি করেছি, তখন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা 
কেমন কণরে কঠিন হতে পারে? প্রথমবার সৃষ্টি করা কঠিন, না দ্বিতীয়বার? মানুষ কতই না বোকা ও আত্মবিস্মৃত! আর আত্মবিস্মৃতিই 
মানুষকে আল্লাহবিস্মৃত বানিয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৬ পারা ৫৪১ 


(৬৮) সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি অবশ্যই তাদেরকে 7৮৮1 2 022 কে ছিওনিনে 
এবং শয়তানদেরকে সমবেত করব। অতঃপর আমি অবশ্যই 7 
তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করব।(১৯ (৮১৮ ০4৯ ০১৮ 
(৬৯) অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে পরম দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক 
অবাধ্য আমি তাকে টেনে অবশ্যই বের করব। (১১) 

(৭০) তারপর আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা জাহান্নাম প্রবেশের 
অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয়ে অধিক অবগত। (১৩) 

(৭১) তোমাদের প্রত্যেকেই তাতে প্রবেশ করকে এটা তোমার 
প্রতিপালকের অনিবার্ষ সিদ্ধান্ত। 

(৭২) পরে আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করব এবং 1৬৯. ৮৪ ৩:৮৮ 55 রা ০ ৪৫0 
সীমালংঘনকারীদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় বর্জন করব। (১০) 
(৭৩) তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে আবৃত্ত হলে ০1) /6 এ 04 12022411519 
অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, "দু'দলের মধ্যে কোন্টি মযদায় নি - ূ 
শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসাবে কোনটি উত্তম? (০9 


এক এ মি 


লে 


5. 
চন 


৫ ্ ০2518 পি) ১৮ ০ 
(৮৮৪০ ৮০৮৪০ ০৪ (৯১) ১125৩ ০1 


৫ ৮ 
রর 


98752588 ৩৪০া তো9:45 


(১) ৬৯ শব্দটি ৬.৯ এর বহুবচন, যার উৎপত্তি ৯২৯৫ (5৯ থেকে। এর অর্থ ৫ হাটু গেড়ে বসা, নতজানু হওয়া। শব্দটি এখানে অবস্থা 


বর্ণনার জন্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ আমি শুধু ওদেরকেই পুনজীবিত করব না বরং এ সমস্ত শয়তানকেও জীবিত করব যারা তাদেরকে 
পথভ্রষ্ট করেছিল বা যাদের তারা ইবাদত করত। অতঃপর তাদের সকলকেই এই অবস্থায় জাহানামের নিকট একত্রিত করব যে তারা 
কিয়ামতের ময়দানের ভয়াবহতা ও জবাবদিহির ভয়ে হাটু গেড়ে বসে যাবে। হাদীসে কুদসীতে আছে, মহান আল্লাহ বলেন, “আদম- 
সন্তান আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করে, অথচ তার জন্য এটা সঙ্গত নয়। আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ তার জন্য এটা শোভনীয় নয়। 
আমাকে তার মিথ্যাজ্ঞান করা এই যে, আমার সম্পর্কে সে বলে, "আল্লাহ যেরূপ আমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন কখনই আমাকে 
সেইরূপ পুনজীবিত করবেন না”; অথচ আমার প্রথমবার সৃষ্টি করা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার চেয়ে সহজ নয়। (অর্থাৎ যদি সৃষ্টি করা কঠিন 
হয় তাহলে প্রথমবার হওয়াই উচিত, দ্বিতীয়বার নয়।) আর আমাকে ওর কষ্ট দেওয়া এই যে, সে বলে, আমার সন্তান আছে; অথচ আমি 
একক, আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। না আমি কাউকে জন্ম দিয়েছি, এবং না আমাকে কেউ জন্ম দিয়েছে। আর আমার সমকক্ষ ও 
সমতুল্য কেউ নেই।” (বুখারী সুরা ইখলাসের তফসীর) 

(১) ০ শব্দটিও ১, এর বহুবচন, যার উৎপত্তি ৯৫ ৬০ থেকে। এর অর্থ ঃ অত্যধিক অবাধ্য, বিদ্রোহী। অর্থাৎ প্রত্যেক ভষ্ট দল হতে 


বড় বড় নেতা ও বিদ্রোহীদেরকে আলাদা ক'রে নেব এবং একত্রিত ক'রে জাহানামে ঠেলে দেব। কেননা এ সব নেতারা অন্য সব 
জাহানামীদের তুলনায় বেশী শাস্তিযোগ্য। যেমন পরবর্তী আয়াতে এ কথা এসেছে। 
(১ ৬০ শব্দটি ৬.০ ৬০ এর 'মাসদার সাময়ী” শ্রুত ক্রিয়ামূল) যার অর্থ প্রবেশ করা। অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশ করায় ও ওতে জলে 


ভস্ম হওয়ার অধিক যোগ্য কারা, আমি তা ভালোই জানি। 
(১) এর ব্যাখ্যা সহীহ হাদীসে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামের উপর সেতু (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে যার উপর দিয়ে 
প্রত্যেক মুমিন ও মুনাফিকৃকে পার হতে হবে। মুমিনরা নিজ নিজ আমল অনুসারে দ্রুত ও ধীর গতিতে পার হয়ে যাবে; কেউ চোখের 
পাতা ফেলার গতিতে (পলকের মধ্যে), কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ হাওয়ার গতিতে, কেউ উডভ্ত পাখির গতিতে, কেউ দ্রুতগামী 
ঘোড়ার গতিতে, কেউ বা অন্যান্য যানবাহনের গতিতে, কেউ বা পূর্ণ নিরাপদে, কেউ যখম হয়েও পার হয়ে যাবে। আবার কিছু জাহানামে 
পড়েও যাবে পরে তাদেরকে সুপারিশ দ্বারা বের ক'রে নেওয়া হবে। কিন্তু মুনাফিব্্দল এ পুল পার হতে সফল বা সক্ষম হবে না। বরং 
সকলেই জাহান্নামে পড়ে যাবে। এর সমর্থন এ হাদীস দ্বারাও হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, “যার তিন তিনটি সন্তান সাবালক হওয়ার আগে 
মৃত্যুবরণ করবে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না; কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য (জাহান্নামের উপর বেয়ে অতিক্রম করবে)।” 
(বৃখারী মুসলিম) আর সেই প্রতিজ্ঞা, যা উক্ত আয়াতে “এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্ষ সিদ্ধান্ত” বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং 


জাহান্নামে প্রবেশ করার অর্থ হবে, শুধুমাত্র পুলসিরাতের উপর বেয়ে পার হওয়া। (বিভ্ভূত জানার জন্য ঘর্টব্যঃ ইবনে কাসীর, আইসারততু 
তাফাসীর) 

(১) মক্কার কাফেররা দরিদ্র মুসলিম ও ধনী কুরাইশ তথা তাদের সভা ও ঘর-বাড়ির মধ্যে তুলনা ক'রে ঝুরআনী আহবানের 
মোকাবেলা ক'রে থাকে। মুসলিমদের মধ্যে আম্মার, বিলাল, সুহাইবের মত দরিদ্র মানুষ রয়েছেন। তাদের পরামর্শগৃহ (মন্ত্রণালয়) 
“দারুল আরক্বীম”। অন্য দিকে কাফেরদের মধ্যে রয়েছে আবু জাহল, নযর বিন হারিস, উতবা, শাইবা প্রভৃতির মত নেতৃস্থানীয় লোক, 
তাদের উচু উচু প্রাসাদ রয়েছে এবং মন্ত্রণাসভার জন্য রয়েছে "দারুন নাদওয়াহ” যা অতি সুন্দর। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 
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স্র/ মারয়7ম ১৯ 


(৭8) তাদের পূর্বে কত জাতিকে আমি বিনাশ করেছি, যারা তাদের 


দেবেন; পরিশেষে যখন তারা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তা 


ং বি টি পু) নর্ত ভি ত & তত কা এ ৬ হত এরি ও ০ ৩ 
(৭৫) বল, "যারা বিভ্রান্তিতে আছে, পরম দয়াময় তাদেরকে প্রচুর টিল 10 চু 15৩০০ এ 5৪: ও ৩৪৬ 


প্রত্যক্ষ করবে; তা শাস্তি হোক অথবা কিয়ামতই হোক; তখন তারা ২০১শ্লডি কো ৮9 ০০ ও 


জানতে পারবে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল।? (১) 


(৭৬) যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের পৎপ্রাপ্তিতে বৃদ্ধি দান 
করেন/।১”) আর স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার 


পর্ঘ 5822 


প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ। (১৯ 


(৭৭) তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান 


করে এবং বলে, অবশ্যই আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া 


হবে। 


(৭৮) সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা পরম দয়াময়ের 


নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ 


করেছে? 


(৭৯) কখনই নয়! তারা যা বলে, আমি তা লিখে রাখব এবং তাদের 


শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। 


(৮০) সে যার কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার 


নিকট একাকী আসবে।6১১০) 


(৮১) তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাসাদেরকে গ্রহণ করেছে এই জন্য 


যে, যাতে তারা তাদের সম্মানের কারণ হয়। 


(৮২) কখনই নয়, তারা 


05৩০৯ 


258 055 055:0425 


তাদের উপাসনা অস্বীকার করবে এবং যারা 
তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (১১৯ - 14 শ6০%%৩ ১650 ৩০০৩প রত 


(১) আল্লাহ তাআলা বলেন, দুনিয়ার এই সমস্ত জিনিস এমন নয় যা নিয়ে গর্ব করা যেতে পারে বা হক ও বাতিল (সত্য ও অসত্য)এর 


মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে। এসব তো পূর্ববর্তী উন্মতের কাছেও ছিল, তা সত্তেও সত্যকে অস্বীকার করার ফলে তাদেরকে ধুংস 


ক"রে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর এই ধন-সম্পদ তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে বাচাতে পারেনি। 


(১০) এ ছাড়াও এসব বস্ত পথভ্রষ্ট ও কাফেরদেরকে অবকাশ ও টিল দেওয়ার জন্য দান করা হয়। অতএব তা দেখার বিষয় নয়। মূলতঃ 


ভাল-মন্দের পার্থক্য এ সম 


য় সুচিত হবে, যখন আমলের অবকাশ সময় শেষ হয়ে গিয়ে আল্লাহর আযাব এসে পড়বে ব 


পড়বে। কিন্ত এ সময়ের জ্ঞা 


কিয়ামত এসে 


ন কোন উপকার দেবে না। কারণ এ সময় শুধরে নেওয়ার অথবা সংশোধনের কোন সুযোগ থা 


কবেনা। 


(১) এখানে অন্য এক রীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা এই যে, যেমন কুরআন দ্বারা যাদের আন্তরে কুফরী, শির্ক তথা ভষ্টিতার 


ব্যাধি রয়েছে তাদের বদমায়েশি ও ভ্রষ্টিতা আরো বৃদ্ধি পায়, তেমনি যারা ঈমানদার তাদের ঈমান ও হিদায়াতে আরে 


বেশী দৃঢ়তা আসে। 


(১) এই আয়াতে দরিদ্র মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফের 


এক সময় ধুংস হয়ে যাবে। আর তোমরা যে সৎকর্ম করছ তা চিরকাল বাকী থ 


ও মুশরিকরা যে সব ধন-সম্পদ নিয়ে গর্ব, অহংকার করে তা 


প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রাপ্ত হবে এবং তার উত্তম প্রতিদান ও উপকারিতা তোমরা সেখানে লাভ করবে। 


কবে; যার সওয়াব ও নেকী তোমরা তোমাদের 


(১১) এই আয়াতগুলোর অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, আমর বিন আ'স ৬&-এর পিতা আস বিন ওয়ায়েল ইসলামের 


চরম শক্র ছিল। তার কাছে খাব্বাব বিন আরাত্তের কিছু খণ পাওনা ছিল। তিনি লোহার (কামারের) কাজ করতেন। খ 


বাব যখন ঝণ 


পরিশোধ করার ব্যাপারে তাগাদা করলেন, তখন আ+স বলল, "যতক্ষণ তুমি মুহান্মাদকে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ আমি তোমার 


ধণ পরিশোধ করব না।” খাব্বাব বললেন, "আমি এ কাজ তো তুমি মরে গিয়ে পুনজীবিত হওয়ার পরেও করব না।” সে বলল, "আচ্ছা 


যখন আমাকে মরার পর আবার জী 


বিত হতে হবে, তখন আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দেওয়া হবে, তখন আমি তোমার খণ শোধ 


ক'রে দেব। (বুখারী মুসালিম) আল্লাহ বলেন, সে যে এই দাবী করছে, তার কাছে কি গায়বের জ্ঞান আছে যে, ওখানে তাকে ধন ও সন্তান 


দান করা হবে? অথবা আল্লাহ কি তাকে কোন প্র 


তিশ্রুতি দিয়েছেন? এমন কখনই না। বরং তার কথায় রয়েছে অহংকার ও আল্লাহ্‌র 


আয়াতসমূহের ব্যাপারে উপহাস। এ ব্যক্তি যে মাল ও সন্তানের কথা বলছে তার উত্তরাধিকারী তো আমিই। অর্থাৎ মৃত্যুর পর পর সে 


সমস্ত হতে তার সম্পর্ক ছিনন হয়ে যাবে এবং আমার নিকট একাকী আসবে; তখন সাথে না মাল থাকবে, না সন্তান না কোন সালপা্গ। 


বরং থাকবে আগুনের শাস্তি যা তার জন্য ও তার মত অন্য লোকদের জন্য আমি বৃদ্ধি করতে থাকব। 


(১১১) %৮ এর মমার্থ হল এই সব উপাসা (দেবদেবী)রা তাদের ইয্যত-সম্মানের কারণ ও সহায় হবে। আর 2০ এর অর্থ হল শক্রু, 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৬ পারা ৫৪৩ 


(৮৩) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আমি অবিশ্বাসীদের জন্য 


রর মা 


819০৮15১৪৪4 এ০ ০০ এএেিডএ 


ছি 


শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি; তারা তাদেরকে মন্দকর্মে বিশেষভাবে 
প্রলুব্ধ কণ্রে থাকে। (১১২) 

(৮৪) সুতরাং তাদের বিষয়ে তাড়াতাড়ি করো না, আমি তো গণনা 
করছি তাদের নির্ধারিত কাল। (১৯০ 

(৮৫) (স্মরণ কর,) যেদিন আমি পরম দয়াময়ের নিকট 
সাবধানীদেরকে অতিথিরূপে (সওয়ার অবস্থায়) সমবেত করব। 

(৮৬) এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে 
তাড়িয়ে নিয়ে যাব। (১১৪) 

(৮৭) যে পরম দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ছাড়া 
অন্য কারো সুপারিশ করবার ক্ষমতা থাকবে না। (১১) 

(৮৮) তারা বলে, "পরম দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন!; 


(৮৯) তোমরা তো এক বীভৎস'(১১ কথার অবতারণা করেছ। 


৪ ৩ পাপ 


তটে। ৫০৫ 4৩ 82501 7 26৮০ 0 ১৪ 
তি ক6 91 এ195/৬8 % 


পু পতিত 75 ৮ গা এ 
১ 5552511৮90৯ 


০০৩০ ও ওাড বলনা 


15 ১2গা এ 


রি ০ 


(৯০) এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড 423 সিকি 87587515186 


হবে এবং পর্বতসমূহ চর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। 


(৯১) যেহেতু তারা পরম দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। 


(৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ করা পরম দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। 


(৯৩) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে পরম দয়াময়ের 
নিকট দাসরূপে উপস্থিত হবে না। (১১৭) 

(৯৪) তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং 
তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। (১৯) 

(৯৫) কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তার নিকট আসবে একাকী 
অবস্থায়। (১১৯) 


তিনি 


তান 


অস্বীকারকারী, প্রতিবাদী তথা ওদের বিরুদ্ধে অন্যদের সহায়ক হবে। অর্থাৎ এই সব দেবদেবী তাদের ধারণার বিপরীত তাদের পক্ষ 


অবলম্বন না করে তাদের শত্রু, অস্বীকারকারী, প্রতিপক্ষ ও বিরোধী হিসাবে প্রকাশ পাবে। 


(১১) অর্থাৎ পথভ্রষ্ট করে, প্রলোভন ও কুমন্ত্রণা দেয় এবং পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায়। 


(১) আর যখন সেই অবকাশের নির্ধারিত কাল শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহর আযাবে পতিত হবে। সুতরাং তোমার তাড়াহুড়ো করার 


কোন প্রয়োজন নেই। 


(১১০) ১৪) শব্দটি | শব্দের বহুবচন, যেমন ৮) শব্দটি 251) শব্দের বহুবচন। অর্থ এই যে, সেদিন পরহেযগার ও সাধানীদেরকে উট ও 


ঘোড়ার উপর চড়িয়ে অত্যন্ত ইয্যত ও সম্মানের সাথে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। 1১১৪ এর অর্থ পিপাসার্ত। অর্থাৎ, তাদের 


বিপরীত অপরাধীদেরকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। 


(১১) প্রতিশ্রুতির অর্থ ঃ ঈমান ও আল্লাহর ভয়। অর্থাৎ ঈমানদার ও আল্লাহ-ভীরু বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ সুপারিশ করার 


অনুমতি প্রদান করবেন তারা ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অনুমতিই পাবে না। 


(১) এর অর্থঃ ভয়ানক ব্যাপার বা বীভৎস কান্ড। এ বিষয় এর আগেও আলোচিত হয়েছে যে, "আল্লাহর সন্তান আছে” বলা এত বড় 


অপরাধ যে, এই অপরাধে আকাশ-পৃথিবী বিদীর্ণ হতে পারে এবং পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে পারে। 


(১১) যখন সবাই আল্লাহর দাস ও অসহায় বান্দা, তখন তীর সন্তানের প্রয়োজন কি? আর সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর জন্য শোভনীয়ও 


নয়। 


(১৯৮) অর্থাৎ, আদম থেকে নিয়ে কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত যত মানব ও দানব জন্ম নেবে সকলের পরিসংখ্যান আল্লাহর কাছে রয়েছে। 


সবাই তার পাকড়াও ও আয়ন্তের অধীনে। কেউ তার দৃষ্টিতে লুক্কায়িত নয়, লুকিয়ে থাকতেও পারে না। 


(১৯৯) অর্থাৎ, কেউ কারো সাহায্যকারী হবে না, আর না মালই কারো কোন কাজে আসবে। (5 ৫ 35 5 05) অর্থাৎ, সেদিন না ধন- 
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৫৪৪ সুরা তাহ) ২০ 


(৯৬) যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে পরম দয়াময় তাদের (৫ ২22 ৮২০০1৯০9152 মী ৫ 
জন্য (পারস্পরিক) সম্্রীতি সৃষ্টি করবেন। (১ 


(৯৭) আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ ক'রে দিয়েছি/৯১ 4 23459 55562714322) 5৮08 2552 10%$ 
যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধানীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং ১,১১২ চিনির 
বিত্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে ১১ সতর্ক করতে পার। 

(৯৮) তাদের পূর্বে আমি কত জাতিকে বিনাশ করেছি! তুমি কি 7 এন ৫ রি 235 ০ ৬০০৫5 বি 9 
তাদের কারো কিছু অনুভব কর অথবা তাদের ক্মীণতম শব্দও শুনতে 


পাও? (১২০) 71878 ০০৪ 
স্বা তা- (১২৪) 
২ ১ হা 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং £ ২০, আয়াত সংখ্যা ৪ ১৩৫ 

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। হননি ১ 
(১) ত্বা-হা-। 4 
(২) তোমাকে কষ্ট্র দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ 72520 01227 4105 এডি 
করিনি। (১০ ৮7 ূ 
(৩) বরং এমন ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়ার জন্য যে (আল্লাহকে) ভয় 1০০৩2] ০555 খু 
করে। 7 
(৪) এটা তার নিকট হতে অবতীর্ণ, যিনি সমুচ্চ আকাশমন্ডলী ও 275,942 [নি তিক মি 
মাল কোন কাজ দেবে, আর না সন্তান-সন্ততি। (সরা শুতরা £ ৮৮) প্রত্যেককেই একা একা নিজ হিসাব দিতে হবে। আর মানুষ 


পৃথিবীতে যাদের জন্য কিয়ামতের দিন সাহায্যকারী ও সহায়ক হবে বলে মনে করে, তারা সবাই অদৃশ্য ও উধাও হয়ে যাবে। কেউ কারো 
সাহায্যের জন্য উপস্থিত হবে না। 

(১১০ অর্থাৎ, পৃথিবীতে মানুষের অন্তরে নেকী ও পরহেযগারীর জন্য ভালবাসার সৃষ্টি করবেন। যেমন হাদীসে এসেছে, “যখন আল্লাহ 
কোন বান্দাকে নিজের প্রিয় করে নেন, তখন তিনি জিবরীল ৯-কে বলেন যে, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। 
সুতরাং জিবরীল &৪৪ও তাকে ভালবাসতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি সারা আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে 
ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। সুতরাং আকাশের সমস্ত ফিরিস্তা তাকে ভালবাসতে শুরু করেন। তারপর পৃথিবীতে তার বরণ ও 
গ্রহণযোগ্যতা স্থাপন করা হয়। (বুখারী) 
(১১১) কুরআনকে সহজ করে দেওয়ার অর্থ এ ভাষায় অবতীর্ণ করা যা নবী & জানতেন, অর্থাৎ আরবী ভাষায়। এ ছাড়া তার বিষয়- 
বস্তর স্পষ্টতা ও সরলতা এই অর্থের শামিল। 


(১১) & শব্দটি এ শব্দের বহুবচন। যার অর্থ ঝগড়াটে, বিতর্ক-প্রিয়। এখানে কাফের ও মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। 
(১) ০, এর অর্থ ইন্দিয় দ্বারা অনুভব করা, অর্থাৎ তুমি কি তাদেরকে চোখ দিয়ে দেখতে পাও, হাত দিয়ে ছুঁতে পার? প্রশ্ন 


অস্বীকৃতির জন্য; অর্থাৎ পৃথিবীতে ওদের অস্তিতুই নেই যাকে দেখে ও ছুঁয়ে অনুভব করা যায় অথবা তাদের ক্ষীণতম শব্দও শুনতে 
পাওয়া যায়। ১5, এর অর্থ ক্ষীণতম শব্দ। 


১ 


₹২লী 


২৪) হযরত উমার -এর ইসলাম গ্রহণের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন ইতিহাসের বর্ণনায় নিজ ভগিনী ও 
গনীপতির ঘরে সুরা তাহা শুনে আকৃষ্ট হওয়ার কথারও উল্লেখ আছে। (ফাতহুল কাদীর) 

(১) এর অর্থ আমি কুরআন এই জন্য অবতীর্ণ করিনি যে, তুমি তাদের কুফরী করা ও ঈমান না আনার দুঃখে নিজেকে কষ্ট্রে ফেলবে 
এবং আফসোস ও দুঃশ্চিন্তা করবে যেমন এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, (০০১০11194৩1 এ০ ৩৪ ০৯৫ ৬০৪) অর্থাৎ, 
তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনানী হয়ে পড়বে। (সরা কাহফ ? ৬) বরং 
আমি তো কুরআনকে নসীহত ও স্মারকণ্রন্থ হিসাবে অবতীর্ণ করেছি; যাতে প্রত্যেক মানুষের অন্তরে তওহীদ (একত্ববাদ)এর যে প্রেরণা 
সুপ্ত আছে তা জাগ্রত হয়। এখানে “ও এর অর্থঃ কষ্ট ও ররন্তি। 


সি 


৫ 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৬ পারা ৫৪৫ 


পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। 
(৫) পরম দয়াময় আরশে সমাসীন। (৯১ 


৬5 ০০শা এলি ৩৪ রা 
(৬) যা আছে আকাশমন্ডলীতে, পৃথিবীতে, এই দুয়ের অন্তর্বতী স্থানে 219৮4 ০) 8$০9- &৩এ 
ও ভূগর্ভে তা তারই। (৯) 

(৭) তুমি যদি উচ্চস্বরে কথা বল, তাহলে তিনি 
সবই জানেন। (১২৮) 

(৮) আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সমস্ত উত্তম 
নাম তারই পু | (১২৯) 

(৯) মূসার বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌছেছে কি? লি সতিনে 7127 


ডি 
(১০) সে যখন আগুন দেখল, তখন তার পরিবারবর্গকে বলল, রশ 082 রা 340 4১৩ 068 166 129 মী 
"তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি; সম্ভবতঃ আমি 

তোমাদের জন্য তা হতে কিছু জলন্ত অঙ্গার আনতে পারব অথবা ওর ৪০৯) ৬০ 7 টি 32912 
নিকট কোন পথ প্রদর্শক পাব।” (০০ 

(১১) অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসল, তখন আহবান 
ক*রে বলা হল, ১০১ “হে মুসা! 

(১২) নিশ্চয় আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তুমি তোমার জুতা 
খুলে ফেল,১*) কারণ তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় রয়েছ।” (১) 


উই 


তো গুপ্ত ও অব্যক্ত 


দু? এটিও দে) ০ 
[2ম এ 95 3140 


ঁ ৯ 
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রা - 


(১১) তিনি আরশে সমাসীন; যেভাবে তার মাহাত্মোর সাথে শোভনীয়। কিভাবে বা কিরূপে তা কারো জানা নেই। এই আরশ বা মহাসন 
আল্লাহর সবচেয়ে বড় সুষ্টি। সর্বোচ্চ জান্নাত ফিরদাউসের উপরে বিদ্যমান। যার পায়া ও প্রান্ত আছে, ছায়া আছে। 

(১) এ) ভূগর্ভঃ পৃথিবীর সর্বনিম্ন জায়গা, অর্থাৎ পাতাল। 

(১০) অর্থাৎ, আল্লাহর যিকর অথবা তার নিকট দুআ ও প্রার্থনা উচ্চশব্দে করার প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি তো গোপন থেকে 
গোপনতর কথাও শুনেন ও জানেন। অথবা ৬৪৯1 শব্দের অর্থ হল আল্লাহ তাআলা এঁ সমস্ত কথা সম্পর্কেও অবহিত যা তিনি তকদীরে 


লিখে দিয়েছেন, কিন্তু মানুষের নিকট এখনও প্রকাশ করেননি। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত ঘটিতব্য সকল ঘটনা সম্পর্কে তিনি পরিজ্ঞাত। 
(১১৯ অর্থাৎ, উপাস্য (ইবাদতের যোগ্য) তিনিই, যিনি উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী। আর তীর সুন্দর নামাবলীও আছে, যা দ্বারা তাকে 
আহবান করা হয়। উপাস্য তিনি ব্যতীত অন্য কেউ নয়, না তার মত সুন্দর নাম কারো আছে। অতএব তাকে সঠিকভাবে জানা, তাকেই 
ভয় করা উচিত, তাকেই ভালবাসা উচিত, তাকেই বিশ্বাস করা উচিত এবং তারই আজ্ঞা পালন করা উচিত। যাতে মানুষ যেদিন তার নিকট 
ফিরে যাবে সেদিন লঙ্জিত না হয় বরং তার কৃপা ও ক্ষমা লাভ ক'রে আনন্দিত এবং তার সন্তুষ্টি লাভ করে সৌভাগ্যবান ও সুখী হয়। 

(১) এ ঘটনা এ সময়কার যখন হযরত মুসা ৬ মাদয়্যান হতে আপন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে (একটি মতানুসারে যিনি শুআইব ৯৬৪-এর 
কন্যা ছিলেন) নিজের মাতার নিকট ফিরে যাচ্ছিলেন। রাত্রি ছিল অন্ধকার এবং রাস্তাও ছিল অজানা। কোন কোন ব্যাখ্যাতার কথানুসারে 
স্ত্রীর প্রসবের সময় ছিল আসন্ন এবং তীর জন্য আগুনের প্রয়োজন ছিল। কিংবা শীতের কারণে তাপ তথা আগুনের প্রয়োজন বোধ হয়। 
এমতাবস্থায় দূর হতে তারা আগুনের শিখা দেখতে পান। পরিবারকে অর্থাৎ স্ত্রীকে, (কেউ কেউ বলেন, সঙ্গে চাকর ও শিশুও সঙ্গে ছিল, 
যার কারণে বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।) বললেন, "তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি আশা করি সেখান হতে আগুন সংগ্রহ করব 
অথবা কমসে কম সেখান হতে পথের সন্ধান পাব।? 

(১০) মুসা ৪৬ যখন আগুনের নিকট পৌছলেন, তখন সেখানে একটি গাছ হতে আওয়াজ এল। (যেমন,সূরা কাঁস্াস্ব ৩০নং আয়াতে 
বিস্তারিত আছে।) 
(৯) জুতা খোলার আদেশ এই কারণেই দেওয়া হয়েছিল যে, এতে আছে বিনয়ের প্রকাশ ও অধিক সম্মান প্রদর্শন। কেউ কেউ বলেন, 
জুতাগুলি এমন গাধার চামড়া দিয়ে তৈরী ছিল, যা পাকা করা হয়নি। আর পশুর চামড়া বিশেষ পদ্ধতিতে পাকা করার পরই পবিত্র হয়। 
কন্ত এ মত সুচিন্তিত নয়। কারণ, চামড়া পাকা করা ব্যতীত জুতা বানানো যায় কিভাবে? অথবা উপত্যকার পবিত্রতার কারণে জুতা 
খুলতে বলা হয়েছিল; যেমন কুরআনের শব্দে তা প্রকাশ। এ ছাড়াও এ এর রে দিক রয়েছে; আর তা হল, এ আদেশ উপত্যকার সম্মানার্থে 
ছল অথবা যাতে উপত্যকার পবিত্রতার প্রভাব খালি পায়ে মুসা ৯৬ঞ্র-এর অভ্যান্তরে বেশী শোষণ করতে পারে, তার জন্য ছিল। আর 
আল্লাহই ভালো জানেন। 

(১) ৪৯ (তুওয়া) এ উপত্যকার নাম। 
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৫৪৬ 


(১৩) আমি তোমাকে মনোনীত করেছি) অতএব যে অহী 


সুরা ত্রা-হা। ২০ 


(প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। 


(১৪) নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; 


অতএব আমারই উপাসনা কর'১) এবং আমাকে স্মরণের জন্য 


নামায কায়েম কর।0৩৩ 


(১৫) কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই; যাতে 


প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে। 


(১৬) সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির 


অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, 


নিবৃত্ত হলে তুমি ধুৎস হয়ে যাবে 


[ (১৩৭) 


(১৭) হে মুসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি, 91০5: ৩1৮৮2-3105100 
(১৮) সে বলল, এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দিই এবং এটা 55 ০ ৩৯1? পি ০৮ নি রি 0 
দ্বারা আঘাত ক'রে আমি আমার মেষ পালের জন্য গাছের পাতা পেড়ে £ 

থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।: ও ৬৯13৬ ৯ 4 
(১৯) তিনি বললেন, "হে মুসা তুমি এটা নিক্ষেপ কর।, )৪০৯১৫৫৪)1 0৬ 
(২০) অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করল, আর সাথে সাথে তা সাপ হয়ে বা রি রি 


ছুটতে লাগল। 


০ 


(২১) তিনি বললেন, "তুমি একে ধর এবং ভয় করো না, আমি একে 
এর পূর্ব রূপে ফিরিয়ে দেব। (৯) 


(২২) এবং তুমি তোমার হাত বগলে রাখো, এটা বের হয়ে আসবে 


দোষমুক্ত(৯ উজ্জ্বল হয়ে অপর এক নিদর্শন স্বরূপ। 


(২৩) এটা এই জন্য যে, আমি তোমাকে দেখাব আমার মহা 


নিদর্শনগুলির কিছু। 


(১) অর্থাৎ, নবুঅত, রিসালত ও কথোপকথনের জন্য। 


(১৮) এটি শরীয়তের ভারসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভার, যে ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি ভারপ্রাপ্ত। এ ছাড়া তিনিই 


যখন একমাত্র উপাস্য হওয়ার যোগ, তখন তিনিই সমস্ত ইবাদতের একমাত্র অধিকারী। 


(১) ব্যাপকভাবে ইবাদতের নির্দেশ দেওয়ার পর বিশেষভাবে নামায পড়তে আদেশ করা হয়েছে; যদিও ইবাদতের মধ্যে নামাযও 


শামিল। যাতে তার যে বিশেষ গুরুত্ব আছে তা প্রকাশ পায়। 5১5) এর একটি অর্থ হল যে, তুমি আমাকে স্মরণ কর। কারণ আমাকে 


স্মরণ করার মাধ্যম হল ইবাদত। আর ইবাদতের মধ্যে নামায এক বিশেষ গুরুত্রপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। দ্বিতীয় অর্থ হল, যখনই 


তোমার আমাকে স্মরণ হবে, তখনই তুমি নামায পড়। অর্থাৎ যদি কোন সময় ওঁদাস্য, ভুল বা ঘুমের প্রভাবে আমাকে স্মরণ করতে না 


০4 


পার, তাহলে উক্ত অবস্থা পার হয়ে আমাকে স্মরণ হতেই তুমি নামায পড়। যেমন নবী & বলেছেন, 


নিদ্রা অবস্থায় কোন শৈথিল্য 


নেই। শৈথিল্য তো জাগ্রত অবস্থায় হয়। সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, তখন 


তার উচিত, স্মারণ হওয়া মাত্র তা পড়ে নেওয়া। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তুমি নামায 


কায়েম কর।” (মুসলিম মিশকাত ৬০৪নও) 


(১) এই জন্য যে, আখেরাতের উপর বিশ্বাস করা হতে অথবা তার স্মরণ হতে বিমুখতা অবলম্বন উভয়ই ধসের কারণ। 
(১৮) এটি মুসা এঞর-কে মুখজযা রূপে দান করা হয়েছিল, যা "মুসার লাঠি” নামেই প্রসিদ্ধ। 


(১০) 'দোষমুক্ত'-এর অর্থ, হাতের এই ভাবে শুভ্র ও উজ্জ্বল হয়ে বের হওয়াটা কোন রোগের কারণে নয়, যেমন কুষ্ঠরোগীদের চামড়া 


সাদা হয়ে থাকে। বরং এটি দ্বিতীয় মু*জিযা যা আমি তোমাকে দান করেছি। যেমন অন্য এক জায়গায় এই দুই মু'জিযার কথা একত্রে 
বর্ণনা করে বলেন, (443 9১০১১ এ! ৬) ৬ 94৪১ ৩৪) অর্থাৎ, এ দুটি ফিরআউন ও তার পারিষদবর্ণের জন্য তোমার প্রতিপালক-প্রদত্ত 


প্রমাণ। €পূরা কায়ায়ঃ ৩২) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৬ পারা ৫৪৭ 


(২৪) তুমি ফিরআউনের নিকট যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে। ভে:৪০ 4510০% 1এ৯ 


(২৫) সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত ক"রে 
দাও। 
(২৬) এবং আমার কর্ম সহজ ক'রে দাও। 


0 


1১৭-৮এ০৪ 


(২৭) আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। 


(২৮) যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। 


(২৯) আমার স্বজনবর্ণের মধ্য হতে আমার জন্য একজন সহায়ক 
নিযুক্ত কর। 
(৩০) আমার ভাই হারূনকে। 


(৩১) তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর। 


(৩২) এবং তাকে আমার কর্মে অংশী কর।(১৪৯ 


(৩৩) যাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি 
প্রুর। 
(৩৪) এবং তোমাকে স্মরণ করতে পারি অধিক।(১৯) 


(৩৫) তুমি তো আমাদের সমাক ছ্টা। 5 (১৪৩) 


(৩৬) তিনি বললেন, হে মূসা! তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেওয়া 
হল। (১৪৪) 


ররর হারার 
1০,৯৯০ 529 এ 05 


(১৮) ফিরআউনের উল্লেখ এই কারণে যে, মুসা ৯এ-এর জাতি বানী ইস্রাঈলকে দাসে পরিণত করে রেখেছিল। তাদের উপর নানান 
প্রকার অত্যাচার চালাত। এ ছাড়া তার অবাধ্যতা ও ওদ্ধত্যও চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল। এমনকি সে দাবী করে বসেছিল যে, 
(১0। £ ৪) অর্থাৎ, আমিই তোমাদের উচ্চতম প্রতিপালক। (নাযিআতঃ ২৪) 

(১) কথিত আছে যে, মুসা এ যখন ফিরআউনের রাজ-প্রাসাদে লালিত-পালিত হচ্ছিলেন তখন এক (পরীক্ষার) সময় তিনি খেজুর 
বা মুক্তার বদলে আগুনের অঙ্গারটুকরো মুখে ভরে নিয়েছিলেন। যার ফলে তার জিভ পুড়ে যায় এবং তিনি তোতলা হয়ে যান। (ইবনে 
কাসীর) যখন আল্লাহ তাকে আদেশ করলেন যে, তুমি ফিরআউনের কাছে যাও এবং আমার পয়গাম তাকে পৌছে দাও তখন মুসা ৯৬্া- 
এর অন্তরে দুটি কথার উদ্রেক হয় প্রথম এই যে, ফিরআউন অত্যন্ত দোরদন্ড-প্রতাপ ও অহংকারী রাজা; বরং প্রতিপালক ও প্রভু হওয়ার 
পর্যন্ত দাবীদার। আর দ্বিতীয় এই যে, তার হাতে ফিরআউনের জাতিভুক্ত একটি লোক (ভুলক্রমে) খুন হয়েছিল, যার কারণে তিনি 
নিজের জীবন রক্ষার্থে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ এক ফিরআউনের প্রতাপ ও পরাক্রমশালিতার, আর দুই নিজের হাতে 
ঘটে যাওয়া খুনের বদলার আশঙ্কা। অন্য একটি তৃতীয় জিনিস তা হল, তোতলামি বা জিহ্বার জড়তা। মুসা ঠঞঞ্র দু'আ করলেন, হে 
আল্লাহ! আমার হৃদয় উন্মুক্ত কর যাতে আমি রিসালাতের বোঝা বইতে পারি। আমার কাজ সহজ ক'রে দাও অর্থাৎ যে গুরুদায়িত্ব 
আমার উপর অর্পণ করেছ, তাতে আমার সাহায্য কর। আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর ক'রে দাও, যাতে আমি ফিরআউনের সামনে 
তোমার পয়গাম পূর্ণভাবে পৌছাতে পারি এবং প্রয়োজনে জবানী প্রতিরক্ষা করতে পারি। সেই সাথে এই দুআও করলেন যে, আমার ভাই 
হারনকে (যিনি বয়সে মুসার চেয়ে বড় ছিলেন) আমার পৃষ্ঠপোষক ও সহায়ক হিসাবে আমার উজির ও সহকর্মী বানিয়ে দাও। ৯১ শব্দটি 


1১১ এর অর্থে, অর্থাৎ অপরের বোঝা বহনকারী। যেরূপ একজন উজির (মন্ত্রী) রাজার বোঝা বহন করেন ও রাজ্য পরিচালনায় তার 


উপদেষ্টা হন, সেইরূপ হারূন %৪। আমার উপদেষ্টা ও বোঝা বহনকারী সঙ্গী হোক। 
(১) এখানে উক্ত দুআ করার কারণ বলা হয়েছে। যাতে এইভাবে তোমার পয়গাম পৌছে দেওয়ার সাথে সাথে বেশী বেশী তোমার 
তসবীহ্‌-যিকরও করতে পারি। 
(১*) অর্থাৎ, তুমি সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। আর তুমি যেমন আমার বাল্যকালে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলে, তেমনি এখনও তুমি 
তোমার অনুগ্রহ হতে আমাকে বঞ্চিত করো না। 

(১) এখান হতে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা তার তোতলামি ভাল ক'রে দিয়েছিলেন। অতএব এটা বলা ঠিক নয় যে, ম্‌সা 
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(৩৭) আমি তো তোমার প্রতি আরো একবার অনুগ্রহ 
করেছিলাম ।(১০) 

(৩৮) যখন আমি তোমার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ 
দিয়েছিলাম যা ছিল নির্দেশ দেওয়ার। 

(৩৯) এই মর্মে যে, তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখো, অতঃপর তা 
(নীল) দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও যাতে দরিয়া ওকে তীরে গেলে দেয়, ওকে 
আমার ও ওর এক শক্র তুলে নেবে।১*) আর আমি আমার নিকট 
হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম,(১*) যাতে তুমি 
আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।(১৯) 

(৪০) যখন তোমার ভগ্মী এসে বলল, "আমি কি তোমাদেরকে বলে 
দেব, কে এই শিশুর লালন-ভার নেবে?৯৯ তখন আমি তোমাকে 
তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে 
দুঃখ না পায়। আর তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে,” অতঃপর 
আমি তোমাকে দুশ্চিন্তা হতে যুক্তি দিই এবং আমি তোমাকে বনু 
পরীক্ষায় ফেলি।(*১ অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদয়্যানবাসীদের 
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3৬৪-এর পুরো তোতলামি দূর হওয়ার দুআ করেননি, সেই জন্য তা কিছুটা বাকী থেকে গিয়েছিল। থাকল ফিরআউনের এই উক্তি 


(১৮১0)) (এ তো পরিক্ষার কথা বলতেও পারে না।) তা ছিল পূর্ব পরিস্থিতি হিসাবে মূসা ৯৬্র-কে তাচ্ছিল্য করার জন্য। 


(আইসারুত তাফাসীর) 


(১) দুআ কবুল হওয়ার সুসংবাদের সাথে সাথে অধিক সান্ত্বনা ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তার বাল্যকালের সেই অনুগ্রহের কথাও 


স্মরণ করাচ্ছেন, যখন তীর মা হত্যার ভয়ে আল্লাহর আদেশে তাকে তার দুধপানের বয়সে একটি কাঠের কফিনে রেখে সমুদ্রে ভাসিয়ে 


দিয়েছিলেন। 


(১) 'শত্র” বলে ফিরআউনকে বুঝানো হয়েছে। কারণ সেই ছিল আল্লাহ তথা মুসা %৪এ-এর শক্র। যখন কাঠের সেই শবাধার ঢেউয়ের 


সাথে রাজ-প্রাসাদের নিকট পৌছল, তখন তা তুলে এনে দেখা হল, যাতে একটি নিষ্পাপ শিশু ছিল। ফিরআউন তার স্ত্রীর ইচ্ছা অনুসারে 


রাজবাড়ীতে লালন-পালনের জন্য রেখে দিল। 


(৮) অর্থাৎ, ফিরআউনের অন্তরে বা সর্বসাধারণের অন্তরে তোমার ভালবাসা ভরে দিয়েছিলাম। 


(১%) আল্লাহর মহাশক্তি তথা তার সুরক্ষা ও হিফাযতের নৈপুণ্য ও চমৎকারিত্ব দেখুন যে, যে শিশুটির জন্য ফিরআউন অসংখ্য শিশু- 


সন্তান হত্যা করিয়েছিল; যাতে সে জীবিত না থাকে, সেই শিশুকে ফিরআউনের কোলেই লালন-পালন করালেন, মা তার নিজ শিশুকে 


দুধ দান করলেন এবং উপরন্ত শিশুর শক্র ফিরআউনের কাছ হতে দুধপানের পারিশ্রমিকও আদায় করলেন! সুতরাং কত পবিত্র তিনি, 


যিনি প্রবলতা, সার্বভৌমত্ৃ, গর্ব ও মাহাত্যের অধিকারী! 


(১৯) এটা এ সময়ের কথা যখন মুসা ৯৬ঞ্র-এর মা কফিনটি সমুদ্রে ফেলে দিলেন এবং মেয়েকে বললেন, একটু লক্ষ্য রাখো যে, কোথায়, 


কোন তীরে গিয়ে পৌছে এবং ওর সাথে কি আচরণ করা হচ্ছে। আল্লাহর ইচ্ছায় যখন মুসা ৯৬৪ ফিরআউনের মহলে পৌছে গেলেন, 


৫০ ৫১ 


তখন তিনি ছিলেন সবেমাত্র দুধ খাওয়ার শিশু। সাথে সাথে স্তন্যদাত্রী মহিলা ও আয়াদেরকে ডাকা হল; কিন্তু মুসা 2৬৪ কারো স্তনবৃন্ত মুখে 


নিলেন না। এদিকে তার বোন সব লক্ষ্য করছিলেন। পরিশেষে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন এক মহিলার কথা বলব, যে 


তোমাদের এই সমস্যা দূর ক*রে দেবে?” তারা বলল, “বল কে? নিয়ে এসো তাকে।” তৎক্ষণাৎ তিনি আপন মাকে (ঘিনি মুসা 8৬ঞ্র- 


এরও মা) ডেকে নিয়ে এলেন। যখন মা সন্তানকে বুকের সাথে জড়িয়ে 
শুরু করলেন। 


নলেন, তখন মুসা আল্লাহর কৌশল ও ইচ্ছায় দুধ পান করতে 


(১) এখানে অন্য একটি অনুগ্রহের কথা বলা হচ্ছে। আর তা হল, যখ 


যায়। যার আলোচনা সূরা কাস্বাস ১৫নং আয়াতে আসবে। 


ন মুসা ৯৬ প্র ভুলক্রমে এক কিবতীকে এক ঘুস মারলে সে মারা 


(৮) ০১৪ শব্দটি (৪১৯১ 4১৯১ শব্দ দুটির মত ক্রিয়ামূল, এর অর্থ ০১৩ 40249 অর্থাৎ, আমি তোমার খুব পরীক্ষা নিয়েছি। অথবা তা 


2১ শব্দের বহুবচন। যেমন, ৯১৯ এর বহুবচন ১১৯৯ ও ৪১১৪ এর বহুবচন ১১ এসে থাকে। আর এর অর্থ হবে আমি তোমাকে বহুবার 


পরীক্ষায় ফেলেছি। উদাহরণ স্বরূপ যে বছর ছিল সন্তান হত্যার বছর সেই বছর আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি। তোমার মা তোমাকে 


সমুদ্রের ঢেউয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। সমস্ত দুধদানকারিণী মহিলাদের দুধ তোমার জন্য নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিলাম। তুমি একদিন ফিরআউনের 


দাড়ি ধরে নেওয়ার কারণে সে তোমাকে হত্যার ইচ্ছা করেছিল। তোমার হাতে একজন কিবতী খুন হয়ে গিয়েছিল ইত্যাদি। কিন্ত সমস্ত 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৬ পারা ৫৪৯ 


মধ্যে অবস্থান করেছিলে”) হে মুসা! এর পরে তুমি নির্ধারিত 
সময়ে(১ উপস্থিত হলে। 

(৪১) আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে (মনোনীত 
করে) নিয়েছি। 

(৪২) তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহসহ যাত্রা শুরু কর 
এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।(১৪ 

(৪৩) তোমরা দু'জন ফিরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন 
করেছে। 

(৪৪) তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ 
গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে। 

(৪৫) তারা বলল, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা অবশ্যই 
আশংকা করি যে, সে আমাদেরকে দ্রুত শাস্তি দিতে উদ্যত হবে অথবা 
অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে।' 

(৪৬) তিনি বললেন, "তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সঙ্গে 
আছি; আমি শুনব ও দেখব।€৬ 

(৪৭) সুতরাং তোমরা তার নিকট যাও এবং বল, অবশ্যই আমরা 
তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল, সুতরাং আমাদের সাথে 
বানী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। আমরা তো 
তোমার নিকট এনেছি তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন এবং 
সালাম (শান্তি) তাদের প্রতি যারা সৎ পথের অনুসরণ করে) 

(৪৮) নিশ্চয় আমাদের প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করা হয়েছে যে, 
শান্তি তার জন্য, যে মিথ্যা মনে করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।? 

(৪৯) ফিরআউন বলল, "হে মুসা! কে তোমাদের প্রতিপালক, 


(৫০) মুসা বলল, “আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তকে তার 
যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন।”১) 
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পরীক্ষায় আমি তোমাকে সাহায্য ও উত্তীর্ণ করেছি। 


(১) একজন কিবতীকে অনিচ্ছাকৃত মারার পর তুমি সেখান হতে বের হয়ে মাদয়্যান চলে গেলে এবং সেখানে কয়েক বছর কাটালে। 
(১) তুমি এমন সময়ে এসে উপস্থিত হলে যে সময়টি আমি তোমার সাথে কথা বলার ও তোমাকে নবুঅত দান করার জন্য নির্ধারিত 
করেছিলাম। অথবা এখানে ১০ অর্থ বয়স। অর্থাৎ, বয়সের এমন এক পর্যায়ে তুমি এলে, যে বয়স নবুঅতের জন্য উপযুক্ত আর তা হল 


চল্লিশ বছর। 


(১ এখানে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের জন্য মহতী শিক্ষা রয়েছে, আর তা এই যে, তারা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করবেন। 


(১) এই গুণটিও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। কারণ, কঠোরতা অবলম্বনের ফলে বীতরাগ হয়ে মানুষ 


পালিয়ে যায়। পক্ষান্তরে নম্রতা অবলম্বনের ফলে নিকটবর্তী, প্রভাবিত ও সত্য গ্রহণকারী হয়। 


(৮) অর্থাৎ, তুমি ফিরআউনকে যা কিছু বলবে ও তার প্রত্যৃত্তরে সে তোমাদেরকে যা কিছু বলবে, আমি তা শুনব ও তার প্রতিক্রিয়া 


লক্ষ্য করব। আর সেই অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এবং তার সকল চত্রান্তকে ব্যর্থ ক'রে দিব। সুতরাং তোমরা তার 


নকট যাও এবং দ্বিধা ও ভয় করো না। 


(১) এ সালাম অভিবাদনের জন্য নয়; বরং শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি আমন্ত্রণ। যেমন মহানবী ৯ রোমসম্রাট হিরাকলকে পত্রে 


লিখেছিলেন 4. 4 অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ করে নাও, শান্তিতে বসবাস করবে। এভাবে তিনি পত্রের শুরুতে (৬:%। ₹3। ৬১ ০ 00559) 


(শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎপথের অনুসরণ করে) এ কথাগুলো লিখতেন। (ইবনে কাসীর) এর অর্থ এই যে, কোন অমুসলিমকে পত্র 


লিখলে বা কোন সভায় সম্বোধন করতে হলে উক্ত শব্দাবলী দ্বারা সালাম দেওয়া যেতে পারে; যা সৎপথ গ্রহণের সাথে শর্ত-সাপেক্ষ। 


(১) মানুষের জন্য যে আকার-আকৃতি যথোপযুক্ত ছিল তা মানুষকে এবং পশুদের জন্য যে আকার-আকৃতি যথোপযুক্ত ছিল তা 
তাদেরকে দান করেছেন। আর 'পথ-নির্দেশ” করার অর্থ হল প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার প্রকৃতিগত আবশ্যকতা অনুসারে বসবাস, পানাহার ও 


আচার-আচরণের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। আর সেই নিয়মানুসারে প্রত্যেক জীব নিজের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে এবং নিজ 
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৫৫০ সুরা ত্রা-হ। ২০ 


(৫১) ফিরআউন বলল, "তা হলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা 5ম ০ 01450 
কি, (১৫৯) লু 
(৫২) মুসা বলল, “এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট লিপিবদ্ধ 
আছে; আমার প্রতিপালক বিভ্বান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না।”) 
(৫৩) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তি ৩৮ দন রি ৯ রি রে ঞ্খা 
ক"রে দিয়েছেন তোমাদের চলবার পথ। তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ 
করেন এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উত্ভিদ উৎপন্ন করি। 

(৫৪) তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও৯৯ 
অবশ্যই এতে বহু নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য। (১৬১) 

(৫৫) আমি মাটি হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই 12১:৫০৮1618 25. 22485 
তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা হতে টি বের করব। (৯ ১৪৪ ৩ রঃ রা 
(৫৬) আমি তো তাকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম; কিন্তু সে 
মিথ্যাঙ্ঞান করেছে ও অমান্য করেছে। 

(৫৭) সে বলল, "হে মুসা! তুমি কি আমাদের নিকট এসেছ তোমার 
জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিষ্ষার করে দেওয়ার 
জন্য? (৯৪ 

(৫৮) আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করব এর অনুরূপ এ 7121 ৫৯ ১42 ০৪ ছি 
জাদু, সুতরাং আমাদের ও তোমার মাঝে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় 
ও এক মধ্যবর্তী স্থান যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং 
তুমিও করবে না।১(৯৬৬ 
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নিজ মেকী জীবনের দিন-রজনী অতিবাহিত ক'রে থাকে। 

(১) ফিরআউন কথার মোড অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রশ্নটি করেছিল। অর্থাৎ অতীত কালের লোকেরা যারা আল্লাহ ছাড়া 
অন্যের ইবাদত করেই পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছে, তাদের অবস্থা কি হবে? 

(১৮) মুসা 8৪ উত্তরে বলেছিলেন, সে জ্ঞান না আমার আছে, না তোমার। অবশ্য সে জ্ঞান আমার প্রতিপালকের আছে, যা তার নিকট 
কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর সেই অনুসারে তিনি তাদেরকে শাস্তি অথবা শান্তি দান করবেন। আল্লাহর জ্ঞান প্রতিটি জিনিসে এমনভাবে 
পরিব্যাপ্ত আছে যে, তার দৃষ্টি হতে ছোট-বড় কোন জিনিসই লুক্কায়িত নয় আর না তিনি কিছু বিস্মৃত হন। পক্ষান্তরে সৃষ্টির জ্ঞানে উক্ত 
দুই প্রকার ক্রটিই বিদ্যমান। প্রথমতঃ তার জ্ঞান অসম্পূর্ণ; যা সর্বব্যাপী নয়। আর দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান লাভের পর তারা ভুলেও যায়। আমার 
প্রভু উক্ত উভয় শ্রেণীর ত্রটি হতে পবিত্র। পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রভুর আরো কিছু গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে। 

(১১) অর্থাৎ, এই বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন ফল-ফসলের মধ্যে কিছু তোমাদের পানাহার ও বিলাস-ভোগের জন্য, আর কিছু তোমাদের 
জীব-জন্তুদের জন্য। 

(১১) ৬ শব্দটি ₹$; এর বহুবচন যার অর্থঃ বিবেক, জ্ঞান। ৬৮। 99 এর অর্থ ৫ বিবেকবান, জ্ঞানসম্পন্ন। (২৪; এর মূল অর্থ ৪ শেষ, 


সমাপ্তি বা নিষেধ।) বিবেক বা জ্ঞানকে হ$ এবং বিবেকবান বা জ্ঞানীকে £$) 9১ এই জন্য বলা হয় যে, তারই মতানুসারে কোন কাজ 


সম্পন্ন বাকোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। অথবা এই কারণে যে, তা মানুষকে পাপ হতে নিষেধ করে। (ফাতহুল কাদীর) 

(১৮) কোন কোন বর্ণনায় মাইয়েতকে কবরে রাখার পর তিন মুঠি মাটি দেওয়ার সময় এই আয়াত পাঠ করা নবী &্ থেকে বর্ণিত আছে। 
তবে সুত্রের দিক দিয়ে হাদীসটি দুর্বল। পরন্ত আয়াত পাঠ ছাডা তিনবার মাটি দেওয়ার বর্ণনা ইবনে মাজাহতে আছে, যা সহীহ সুত্রে 
প্রমাণিত। সেই জন্য দাফনের সময় দুই হাত দিয়ে কবরে তিনবার মাটি দেওয়াকে উলামাগণ মুস্তাহাব বলেছেন। (দেখুন আহকামুল 
জানাইয ১৫২৭ ইরওয়াউল গালীল ৩২০০ ২৫১নং আলবানী) 

(১) যখন ফিরআউনকে স্পষ্ট প্রমাণাদির সাথে সাথে এ সমস্ত মু”জিযা যা লাঠি ও উজ্জ্রল হাত রূপে মুসা ৪প্র-কে দান করা হয়েছিল। 
ফিরআউন এ সবকে জাদুর কারসাজি মনে করল ও বলতে লাগল, তুমি কি আমাদেরকে জাদুর জোরে আমাদের দেশ (মিসর) হতে 
বিতাড়িত করতে চাচ্ছ? 

(১৮) ১৪৯ শব্দটি ক্রিয়ামূল। অথবা কাল ও স্থানবাচকও হতে পারে। অর্থাৎ, কোন জায়গা বা কোন দিন নির্ধারিত কর। 


(১৮) ৯, ০৬, পরিফার সমতল ভূম্; যেখানে অনুষ্ঠিতব্য এই প্রতিদ্বন্দিতা প্রত্যেক ব্যক্তি সহজেই দেখতে পারে। অথবা এমন 
মধ্যবর্তী জায়গা যেখানে দুই দল সহজেই উপস্থিত হতে পারে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৬ পারা ৫৫১ 


(৫৯) মুসা বলল, "তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন(৬) এবং 
সেই দিন পূর্বাহ্রে জনগণকে সমবেত করা হবে।” 

(৬০) অতঃপর ফিরআউন প্রস্থান করল এবং পরে তার কৌশলসমূহ 
একত্রিত করল ও তারপর আসল। (১৬) 

(৬১) মুসা তাদেরকে বলল, "দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি 
মিথ্যা আরোপ করো না, করলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধুংস 
করবেন; আর যে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে সে অবশ্যই বার্থ হবে।” (১৬৯) 

(৬২) তারা আপোসে নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করতে লাগল 
এবং তারা গোপনে পরামর্শ করল। (১7০ 

(৬৩) ওরা বলল, "এই দুইজন অবশ্যই জাদুকর, তারা তাদের জাদু 32 এ টো রা রি ডি | পে 
দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কার করতে এবং 

তোমাদের উৎক্ুষ্ট জীবন-ব্যবস্থা নস্যাৎ করতে চায়।(১৯ ভি) 
(৬৪) অতএব তোমরা তোমাদের কলা-কৌশল সুসংহত কর। ঠা শা রর রত টি রে রর 1: 
তারপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও। আজকে যে জয়ী হবে সেই হবে 5 


৬৮01559243৯: 0506৫ 


চিত ৰা 


সফল।' ্ 

(৬৫) ওরা বলল, “হে মুসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে. (ই পু ৰা ডি [পা র্‌ গিনি 
৩০ ০৪০৯১ ০+ রী ০ | (০৯৯৪ 1 

আমরাই নিক্ষেপ করি।' 

(৬৬) মুসা বলল, "বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।”১) সুতরাং ওদের ৩ 4] তি 5 বৃ 15 72 ১0৪ 

জাদুর প্রভাবে মুসার মনে হল, ওদের দড়ি ও লাঠিগুলো যেন ছুটাছুটি চিনি 

করছে।(১৩) ভাট সি পু (৯৮০5 


(৬৭) মুসা তার অন্তরে কিছু ভয় অনুভব করল। 


(১৮) অর্থাৎ, নওরোজ অথবা বাৎসরিক কোন মেলা বা অনুষ্ঠানের দিন; যাকে তারা ঈদরূপে পালন করত। 

(১৮) অর্থাৎ, বিভিন্ন শহর হতে সুদক্ষ জাদুকরদেরকে একত্রিত ক'রে সমাবেশে উপস্থিত হল। 

(১১) যখন ফিরআউন রাজসভায় জাদুকরদেরকে প্রতিদ্বন্দিতায় উৎসাহিত করছিল এবং তাদেরকে পুরস্কার ও বিশেষ নৈকট্য দানের 
কথা প্রকাশ করছিল, অনুরূপ মুসা ৪৬৪৩ প্রতিদ্বন্দ্িতার পূর্বে তাদেরকে উপদেশ দিলেন এবং তাদের বর্তমান আচরণের ব্যাপারে 
আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখালেন। 
(১) মুসা ৬ঞর-এর উপদেশে তাদের আপোসে কিছু মতভেদ দেখা দিল। কেউ কেউ চুপিসারে বলতে লাগল, ইনি সত্যিকারেই আল্লাহর 
নবী না হন। যেহেতু তার কথাবার্তা তো জাদুকরদের মত নয়; বরং নবীদের মত মনে হচ্ছে। আর কেউ এর বিপরীত মত প্রকাশ করল। 
(১) ৬1১ শব্দটি 2০৮ শব্দের বিশেষণ; আর এটি 4:41 শের স্ত্ীলিঙ্গ। এর অর্থ ৪ উৎকৃষ্ট। অর্থ এই যে, যদি এরা দুই ভাই জাদু বলে 


বিজয়ী হয়ে যায়, তাহলে নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত লোকেরা তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। আর তাতে আমাদের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে 
যাবে ও তাদের ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া আমাদের উৎকৃষ্ট জীবন-ব্যবস্থা বা উত্তম ধর্মমত ও মযহাবকেও নস্যাৎ 
করে ফেলবে। অর্থাৎ, ফিরআউনীরা তাদের শিকীয় ধর্মমতকে উত্তম ধর্মমত বলে মনে করত; যেমন বর্তমানে প্রত্যেক বাতিল ধর্মমত 
ও দলের লোকেরা এই ভুল ধারণাই পোষণ ক*রে থাকে। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন, (9১৯: এ ৮৯ 89 অর্থাৎ, প্রত্যেক দলই 
নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল। রোম? ৩২) 

(১) মুসা ৪ তাদেরকে প্রথমে নিজেদের খেলা দেখাতে বললেন, যাতে এটা তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, জাদুকরের এতবড 
একটি দল যাদেরকে ফিরআউন একত্রিত ক'রে নিয়ে এসেছে তাদেরকে এবং অনুরূপ তাদের জাদুর নৈপুণ্যে ও ভেক্ষিবাজিতে তিনি 
নন। দ্বিতীয়তঃ ওদের জাদুর ভেন্কি যখন আল্লাহর মু'জিযার সামনে চোখের পলকে নিশ্চিহু হয়ে যাবে, তখন এর একটি সুন্দর 
ক্রয়া হবে এবং জাদুকররা ভাবতে বাধ্য হবে যে, এটা জাদু নয়; বরং সত্যই তিনি আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত। নচেৎ ক্ষণিকের মধ্যে তার 
একটি লাঠি আমাদের সমস্ত ভেক্কির জিনিসকে গিলে ফেলল কিভাবে? 

(১) কুরআনের শব্দাবলী দ্বারা জানা যায় যে, দড়ি ও লাঠিগুলো সত্য সত্যই সাপ হয়ে যায়নি। বরং তা জাদুর প্রভাবে এ রকম মনে 
হচ্ছিল। যেমন সম্মোহন বিদ্যা বা ইন্দ্রজালের সাহায্যে চোখে ধাধা বা ভেম্কি লাগিয়ে দেওয়া হয়। তা সত্তেও এর প্রভাব অবশ্যই হয়ে 
থাকে যে, সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে দর্শকদেরকে অভিভূত করে ফেলে। যদিও সেই জিনিসের বাস্তবতায় কোন পরিবর্তন ঘটে না। দ্বিতীয় 
কথা এই জানা গেল যে, জাদু যত বড়ই হোক না কেন জিনিসের আসলত্ব বা প্রকৃতত্বকে বদলাতে পারে না। 


রে) 
ঠে 


ডি 
ঠে 
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৫৫২ সুরা তাহা ২০ 


(৬৮) আমি বললাম, "ভয় করো না; নিশ্চয় তুমিই প্রবল।(১৪) 


(৬৯) তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটি ওরা যা 
করেছে তা গ্রাস ক'রে ফেলবে। ওরা যা করেছে তা তো জাদুকরের প্র 
কৌশলমাত্র, এবং যেখান হতেই সে আগমন করুক, জাদুকর কখনই জট 3০৯৮ ৯৩৭ 
কৃতকার্য হবে না।” 

(৭০) অতঃপর জাদুকররা সিজদায় পড়ল ও বলল, 'আমরা হারূন ও 
মুসার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।? পা 
(৭১) ফিরআউন বলল, "তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই কী (তা নি রে রা 8965 
তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান . 2. 5, 6 এ চি রাাায়া 
যে তোমাদের জাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব নিশ্চয় আমি তোমাদের ৮৩? 7৩০০ ই স্পিন? 


হাত-পা বিপরীতভাবে(১* কেটে ফেলব এবং তোমাদেরকে খেজুর (৫9০ 456৫ ৫ ৯৫ রা] (4 8 গন 


ঃ 


কান্ডে শুলবিদ্ধ করব। আর তখন তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে যে, টিিচাটা 
আমাদের মধ্যে কার শক্তি কঠোরতর ও দীর্ঘস্থায়ী।” শি ৬! 
(৭২) তারা বলল, 'আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নদর্শন এসে গেছে তার একা ০ এ লি রি 4155 রী 198 
উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন” তীর উপর তোমাকে এ ++ 1 ০৫৮5 588  চ শি ৫০ 
আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেব না। সুতরাং তুমি যা করতে চাও তাই 2১০ ০০৯ ০৪৪ ৮] ১০ শত এ ৪০৪৩, 0৮০ 


কর। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যা করবার করতে 
পারো। (১৭৭) 


(১১ এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে মূসা ৯৬ঞ্র-এর মনে ভয়ের সঞ্চার হল। আর তা ছিল প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ব্যাপার; যা নবুঅত ও 
ক্রটিহীনতার পরিপন্থী নয়। কারণ, নবী একজন মানুষই হয়ে থাকেন; যিনি মানবীয় স্বাভাবিক আচরণের উর্ধে থাকতে পারেন না। এখান 
হতে এ কথা বুঝা যায় যে, যেমন নবীগণ অন্যান্য মানুষের মত বিপদগ্রস্ত হন, তেমনি তারা জাদুর প্রভাবে প্রভাবিতও হতে পারেন। 
যেমন নবী &-এর উপর ইয়াহুদীরা জাদু করেছিল এবং তার প্রভাব তিনিও অনুভব করেছিলেন। এতে নবুঅতের কাজ প্রভাবিত হয় 
না। আল্লাহ তাআলা নবীকে নিরাপত্তা ও রঃ দিয়ে থাকেন এবং জাদুর ফলে অহী ও রিসালতের কর্তব্য আদায়ে প্রভাব পড়তে দেন 
ন 
দ্ধ 


৷ তাছাড়া এটাও হতে পারে যে, মৃসা £৪-এর এই ভয় হল যে, আমার লাঠি ফেলার আগে আগেই জনগণ যেন জাদু ও ভেম্কিবাজি 
রা প্রভাবিত না হয়ে যায়। কিন্তু অধিকতর সম্ভাবনায় তার ভয় এই কারণে হয়েছিল যে, জাদুকররা যে ভেক্কি দেখাল তা লাঠির দ্বারা। 
আর তার হাতেও ছিল লাঠি, যা মাটিতে ফেলার অপেক্ষায় ছিলেন। মুসা %৪-এর মনে হল যে, দর্শকরা যেন সন্দেহ ও সংশয়ে না পড়ে 
যায় এবং তারা যেন এটা ভেবে না নেয় যে, দুদলই একই ধরনের জাদু প্রদর্শন করল। এই জন্য এ ফায়সালা ও নির্ণয় কিভাবে সম্ভব 
যে, কোন্টা জাদু এবং কোন্টা মুজিযা? কে বিজয়ী এবং কে পরাজিত? অর্থাৎ, জাদুও মুজিযার মধ্যে পার্থক্য সাধনের যে উদ্দেশ্য, 
সেটা বোধ হয় উপধুক্ত কারণে সম্ভব হবে না। এখান হতে বুঝা গেল যে, নবীর নিজ হতে মুজিযা দেখানো তো অনেক দুরের কথা, 
অধিকাংশ সময়ে তার এটাও জানা থাকে না যে, তার হাত দ্বারা কোন্‌ শ্রেণীর মু'জিযা প্রকাশ পাবে। নবীদের হাতে মু'জিযা প্রকাশ করার 
কাজ একমাত্র আল্লাহর। যাই হোক, মুসা %৪-এর এই সন্দেহ ও সংশয় দূর করে মহান আল্লাহ বললেন, "হে মুসা! কোন প্রকার ভয় ও 
ভীতির কারণ নেই, তুমিই বিজয়ী হবে।” এই বাক্য দ্বারা প্রকৃতিগত ভয় এবং অন্যান্য আশংকা সবই দূর করে দিলেন। সুতরাং শেষ 
পর্যন্ত তাই হল, যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে। 

(১০ "বিপরীতভাবে” এর অর্থ হল, ডান হাত ও বাম পা অথবা বাম হাত ও ডান পা। 

(১১) এই অনুবাদ এ সময় সঠিক হবে যখন ১৮৪ ৬১) বাকোর সংযোগ ৭ 5 বাকোর সাথে ধরা হবে। পক্ষান্তরে কিছু ব্যাখ্যাতা 


১১০৪ ১) বাকাটিকে শপথ বাক্য বলেছেন। অর্থাৎ, সেই সত্তার শপথ যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন! আমাদের নিকট যে স্পষ্ট 


নিদর্শন এসে গেছে, তার উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেব না। 

(১) অর্থাৎ, তোমার যা করার ক্ষমতা আছে, তাই কর। আমরা জানি, তোমার ক্ষমতা শুধু এই পার্থিব জীবনেই চলতে পারে। পক্ষান্তরে 
আমরা ঈমান এনেছি সেই পালনকর্তার উপর ধার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দুনিয়া ও আখেরাতে সমানভাবে চলে। মৃত্যুর পর আমরা তোমার 
শাসন ও অত্যাচার থেকে তো বেচে যাব। কারণ দেহ হতে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার পর আমাদের প্রতি তোমার এখতিয়ার শেষ হয়ে যাবে। 
কিন্তু আমরা যদি আল্লাহর অবাধ্য হয়ে থাকি, তাহলে মৃত্যুর পরও আল্লাহর এখতিয়ারের বাইরে বের হওয়া সম্ভব নয়। তিনি 
আমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে সক্ষম। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর এক মু'মিনের জীবনে যে মহা পরিবর্তন আসা আবশ্যক, 
পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী ও আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি যে দুট-বিশ্বাস হওয়া দরকার, অতঃপর এই আক্বীদা ও বিশ্বাসের উপর যে 


/৬/৬/.০911./59101.00] 
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(৭৩) আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করেছি; যাতে বিনে ভরি 5 67255 100 ঘ 
তিনি আমাদের পাপরাশি এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য 
করেছিলে (তার পাপ) ক্ষমা ক'রে দেন। আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম ও 
অবিনশ্বর।”(১৮) 

(৭.৪) নিশ্চয় যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে 
তার জন্য আছে জাহানাম্; সেখানে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও 
না।(১৯ 

(৭৫) আর যারা তাঁর নিকট বিশ্বাসী হয়ে ও সৎকর্ম করে উপস্থিত 
হবে, তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্ধাদাসমূহ। 


প 52856 এপ 


) 04219244812 ১স্। 


(৭৬) স্থায়ী জানাত যার নিচে নদীমালা প্রবাহিত; সেখানে তারা 
চিরস্থায়ী হবে। আর এই পুরস্কার তাদেরই যারা পবিভ্র।(৮৭ 


(৭৭) আমি অবশ্যই মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে যে, 
আমার দাসদের নিয়ে রাতারাতি বের হয়ে যাও'»১ এবং ওদের জন্য ৪ ০ 
সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুল্ক পথ নির্মাণ কর।(৯১) পশ্চাৎ হতে এসে ক ৯৮ ১ ১০১৬৬ উ (১৪ ২ ৩৪০০ 
তোমাকে ধরে ফেলবে, এ আশঙ্কা করো না এবং ভয়ও করো না।(৮০) 
(৭৮) অতঃপর ফিরআউন তার সেনাবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন 
করলে সমুদ্র ওদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমত্জিত করল।(৯৮৪) 

(৭৯) ফিরআউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল, সৎপথ 
দেখায়নি। (৮০) 


টিটি 
ক ৪৮১ 
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দুঃখ-কষ্ট আসে তা যে উদ্যম, ধৈর্যা ও দুটতার সাথে বরণ করার প্রয়োজন, জাদুকররা তার একটি প্রকৃষ্ট নমুনা পেশ করেছে। ঈমান 
আনার পূর্বে কেমন তারা ফিরআউনের নিকট থেকে পুরস্কার ও পার্থিব পদ-মর্যাদার আকাঙ্কী ছিল, কিন্ত ঈমান আনার পরে কোন 
প্রলোভন ও প্ররোচনা তাদেরকে বিচলিত করতে পারেনি এবং দন্ড ও শাস্তির হুমকিও তাদেরকে ঈমান হতে বিমুখ করতে সফল হয়নি। 
(১৮) এটি ফিরআউনের উক্তি, "তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে যে, আমাদের মধ্যে কার শক্তি কঠোরতর ও দীর্ঘস্থায়ী*-এর উত্তর। 
অর্থাৎ, হে ফিরআউন! তুমি আমাদেরকে যে কঠিন শাস্তি দেওয়ার ধমক দিচ্ছ, তার তুলনায় আল্লাহর নিকট যে প্রতিদান পাব, তা 
অত্যধিক শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী। 

(১৯) অর্থাৎ, আমার আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে তারা মরণ কামনা করবে, কিন্তু তাদের মরণ আসবে না। আর দিবারাত্রি আযাবের কষ্ট ভোগ 
করতে থাকা, পানাহারের জন্য যাল্কুমৈর মত অতি তিক্ত গাছ, জাহান্নামীদের দেহ হতে নির্গত রক্ত-পুঁজ পেতে থাকা, এটা কি কোন 
জীবন হল? হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে জাহানামের আযাব হতে বাঁচাও। 
(৮৭) জাহানামীদের বিপরীত ঈমানদারদেরকে জান্নাতে যে সুখময় বিলাস-জীবন দেওয়া হবে মহান আল্লাহ এখানে তার উল্লেখ করেছেন 
এবং পরিক্ষার করে দিয়েছেন যে, এর উপযুক্ত তারাই হবে যারা ঈমান আনার পর ঈমানের চাহিদাও পুরণ করে। অর্থাৎ, তারা সৎকর্ম 
করে ও নিজের আত্মাকে পাপাচার হতে পবিত্র রাখে। মুখে কিছু বাক্য পাঠ করার নাম ঈমান নয়, বরং বিশ্বাস, স্বীকার ও আমলের 
সমষ্টির নাম হল ঈমান। 

(৮) যখন ফিরআউন ঈমান আনল না এবং বানী ইস্রাঈলদেরকে মুক্তও করল না, তখন মহান আল্লাহ মুসা ৪৬এর-কে এই আদেশ 
করলেন। 

(৮১) এর বিস্তারিত আলোচনা সুরা শুআরাতে আসবে। মুসা 3৬৪ আল্লাহর আদেশে সমুদ্রে লাঠি মারলেন যার কারণে সমুদ্র পার করার 
জন্য শুকনো রাস্তা তৈরী হয়ে গেল। 

(৮১) আশঙ্কা ফিরআউন ও তার সৈন্যদলের, আর ভয় পানিতে ডুবে মরার। 

(৮৯) যখন সেই শুকনো রাস্তা দিয়ে ফিরআউন তার সৈন্য সামন্তরা চলতে শুরু করল, তখন আল্লাহ সমুদ্রকে আদেশ করলেন, "তুমি 
আগের অবস্থায় ফিরে যাও।? আর তা সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকে শুকনো রাস্তা সমুদ্রের ঢেউয়ে পরিণত হল এবং ফিরআউন তথা তার 


সৈন্য-সামন্ত সবই সমুদ্রে ডুবে মরল। ৮4: এর অর্থ 4:45) ১১৩ অর্থাৎ, সমুদ্রের পানি তাদের উপরে এসে তাদেরকে ঢেকে নিল। 5 


৮:2৪ এর পুনরাবৃত্তি ভয়ঙ্করতা বর্ণনার জন্য। 
(৮৭) যার ফলে সমুদ্রে ডুবে মরা তাদের ভাগ্য ছিল। 
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৫৫৪ সুরা তা-হ/) ২০ 


(৮০) হে বানী ইস্রাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু চিরে ডিভি রঃ 2৮ 58 ৩ টু 0৫ 
হতে উদ্ধার করলাম, আমি তোমাদেরকে তুর পাহাড়ের ডান পাশে. _ ০০ এক ).81-১ 
(তাওরাত) দানের প্রতিশ্রুতি দিলাম৮৬ এবং তোমাদের নিকট 1219001৩6৩৪ মি 
'মান্‌” ও 'সালওয়া” প্রেরণ করলাম। (৮) 

(৮১) তোমাদের য়ে উপজাবিকা দান নরবামাতে হতে পবিত্র বস্ত ৫০ ৭০ 45912 টি 9 বিপার্িি ০2 রি 196 
ভক্ষণ কর এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না। (»*) করলে তোমাদের জিরা রা 
উপর আমার ক্রোধ পতিত হবে। আর যার উপরে আমার ক্রোধ হা 
পতিত হবে সে অবশ্যই ধংস হবে। (৯৮৯) 


(৮২) নিশ্চয় আমি তার জন্য বড় ক্ষমাশীল যে তওবা করে, বিশ্বাস তে 9 ০ গর ভিত টা 
স্থাপন করে, সৎকাজ করে ও সৎপথে অবিচল থাকে। (৯) নু 

(৮৩) হে মুসা! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে ত্ৃরা ভে 082 রি রি বু 
করতে বাধ্য করল কিসে? 

(৮8) সে বলল, ওই তো ওরা আমার পশ্চাতে আসছে এবং হে ভ্15০05০ এ: এ 5 এস 03 
আমার প্রতিপালক! আমি তাড়াতাড়ি তোমার নিকট এলাম, তুমি 

সন্তুষ্ট হবে এই জন্য।” (১৯১ 

(৮) তিনি বললেন, "তুমি (চলে আসার) পর আমি তোমার হে ৪০১০ শেড? 425 4235 3 4$ 90 08 


সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামেরী ওদেরকে পথভষ্টর 
করেছে।” (১৯৯) 


(৯১ 15৩99 “আমি তোমাদেরকে তুর পাহাড়ের ডান পাশে (তাওরাত) দানের প্রতিশ্রুতি দিলাম।” এখানে "তোমাদের" সর্বনাম 
বহুবচন ব্যবহারের অর্থ হল যে, মুসা তুর পাহাড়ে তোমাদেরকে প্রতিনিধিরূপে নিয়ে আসবে, যাতে আমি তোমাদের সামনেই তার সঙ্গে 
কথোপকথন করতে পারি। অথবা বহুবচন সর্বনাম এই কারণে ব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু মুসা 8৪-কে তুর পাহাড়ে আহবান কর 
হয়েছিল বানী ইস্রাঈলদের স্বার্থেই তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যই। 

(৮) "মান ও সালওয়া” অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা সুরা বাকারাহ ৫৭নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। "মান্ন, ছিল কোন মিষ্টি খাদ্য যা আকাশ 
হতে অবতীর্ণ হত। আর "সালওয়া” হল এক জাতীয় পাখি যা অধিক সংখ্যায় তাদের কাছে আসত এবং তারা তাদের প্রয়োজন মত ত 
ধরত ও রান্না ক'রে খেত। (ইবনে কাসীর) 
(১৮) ০৫৯ এর অর্থ ঃ সীমালংঘন করা। অর্থাৎ হালাল ও পবিত্র জিনিসের সীমা ছেড়ে হারাম ও অপবিত্র জিনিসের দিকে অতিক্রম করে 


না। অথবা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহকে অস্বীকার করে বা অনুগ্রহকারীর অবাধ্য হয়ে সীমালংঘন করো না। এই সমস্ত ভাবার্থের উপর ১০২ 


শব্দ ব্যবহার করা যায়। আর কেড কেড বলেন যে, এখানে মিচ এর অর্থ হল, তোমরা প্রয়োজন মত পাখি ধর এবং প্রয়োজনের বেশী 


ধরে সীমা অতিক্রম করো না। 
(৮৯) এর অন্য এক অর্থ বর্ণনা করা হয়, আর তা হল, “সে হাবিয়া তথা জাহানামে পতিত হবে।” হাবিয়া জাহান্নামের নিষ্নস্তরকে বল 
হয়। অর্থাৎ সে জাহান্নামের গভীর বিভাগের উপযুক্ত বাসিন্দা হবে। 
(১৮) মহান আল্লাহর ক্ষমাযোগ্য হওয়ার জন্য চারটি জিনিস আবশ্যক; (ক) কুফর, শির্ক ও পাপ হতে তওবা। (খ) ঈমান, (গ) সৎকর্ম 
ও (ঘ) সৎপথে অটল থাকা। অর্থাৎ উক্ত অবস্থায় অবিচল থাকা, যাতে তেল অবস্থায় মৃত্যু আসে। অন্যথা স্পষ্ট যে, তওবা ও 
ঈমানের পর যদি কেউ কুফরী ও শির্কের রাস্তা অবলম্বন করে এবং সেই অবস্থায় তার মৃত্যু এসে যায়, তাহলে ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তির 
যোগ্য হতে হবে। 
(৯১) লোহিত সাগর পার করার পর মুসা এ বানী ইস্রাঈলের সম্মানিত লোকদেরকে সাথে নিয়ে তুর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হলেন। 
কিন্তু প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের তীর বাসনায় সাথীদেরকে পিছনে রেখে দ্রুত গতিতে পাহাড়ে পৌছে গেলেন। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 
তোমার সন্তুষ্টি তাড়াতাড়ি পাবার আশায়। আর তারা আমার পিছনেই আসছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই নয় যে, তারা আমার 
পিছনে আসছে; বরং অর্থ হল, তারা আমার পিছনে তুর পাহাড়ের নিকটেই রয়েছে এবং আমার ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। 
(১) মুসার ত্র পাহাড়ে যাওয়ার পর সামেরী নামক এক ব্যক্তি বানী-ইস্াঈলদেরকে বাছুর পূজায় লাগিয়ে দিল। যার সংবাদ আল্লাহ 
তাআলা মুসা ৯৬এ-কে তুর পাহাড়েই দিলেন যে, সামেরী তোমার জাতিকে পথভ্রষ্ট ক'রে ফেলেছে। ফিতনা বা পরীক্ষায় ফেলার সম্পর্ক 
আল্লাহ নিজের দিকেই করেছেন শুধু সৃষ্টিকর্তা হিসাবে। নচেৎ এই পথন্রষ্টতার কারণ হল সামেরী; যেমন ৬১০:-॥ ৮-5 (সোমেরী 


ওদেরকে পথভষ্ট করেছে) বাক্য দ্বারা পরিক্কার। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৬ পারা ৫৫৫ 


৮৬) অতঃপর মুসা তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষ ১0 ,25,71$ 716. ০20 552 
 ্ী সে রি আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি ৬ রী টা ঁ রি 
তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি?(৯৯৩ তবে কি তোমাদের 1. ৫৮1৮5 ০০৪, ৮ 
কাছে সেই সময় দীর্ঘ মনে হল?১৪ অথবা তোমরা কি চাও যে, কোটি এ রি, ডিও ₹1০৫. 01 
তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ নেমে আসুক? তাই 

তোমরা আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভগ করলে?” ১৯9 

(৮৭) ওরা বলল, "আমরা তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভ রি 112 ৫৫. 1 টা এ৩%, (511 199 
করিনি(৯৬ বরং আমাদেরকে সম্প্রদায়ের অলঙ্কারের ভার বহন রম 
করতে দেওয়া হয়েছিল, পরে আমরা তা আগুনে নিক্ষেপ করেছিলাম; 
অতঃপর সামেরীও এরূপ নিক্ষেপ করেছিল। 

(৮৮) অতঃপর সে ওদের জন্য গড়ল এক গো-বৎস (বাছুর), এক 7.5 19108 ৮12৯ 1865 ৫ (৮6 
অবয়ব, যা গরুর শব্দ করত। ওরা বলল, এই হল তোমাদের এবং টিরিরিারারা হানার 
মুসার উপাসা:(৯৯১ কিন্তু মুসা ভুলে গেছে।' ৬৮০৩ ৬০ 4019 08851 
(৮৯) তবে কি ওরা ভেবে দেখে না যে, তা তাদের কথায় হা না রেট 915 7: খু ০ ৩ খত: খু 
এবং তাদের কোন ক্ষাত বা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না? টি . ূ 
(৯০) হারূন ওদেরকে পূর্বেই বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়! এর তা 443০25 12314381 টি ন$ 08 55 
দ্বারা তোমাদের কেবল পরীক্ষা করা হয়েছে। নিশ্চয় তোমাদের চি বিনে রা বানা দোর 
পালক পরম দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং ০৮ উস্প্গাও ১৪৯ ৩০1 ৮9 
মার আদেশ মেনে চল।? (৯৯ 

৯১) ওরা বলেছিল, "আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত 
মরা কিছুতেই এর পূজা হতে বিরত হব না।? ১) 


(৯২) মুসা বলল, "হে হারন! তুমি যখন দেখলে ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, 


টি ৩৪ ০ ৮৪ ৬৮ ০৪০৮1০02০19 


টা 


] 
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(১৯ এর অর্থ জান্নাত বা বিজয় বা সফলতার প্রতিশ্রুতি; যদি তারা ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাকে। অথবা তাওরাত প্রদানের প্রতিশ্রুতি; যার 
জন্য তাদেরকে তর পাহাড়ে ডাকা হয়েছিল। 

(১১১ সেই প্রতিশ্রুতির কাল কি সুদীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল যে তোমরা ভুলে গেলে এবং বাছুর পূজা শুরু করে দিলে? 

(১৮) মূসা ৯৬এ-এর সম্প্রদায় তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তার তুর পাহাড় হতে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে 
দৃঢ় থাকবে। অথবা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, আমরাও আপনার পিছু পিছু তুর পাহাড়ে আসছি। কিন্ত রাস্তাতে থেমে গিয়ে তারা বাছুর 
পুজা শুরু করে দিল। 
(১১ অর্থাৎ, আমরা নিজ এখতিয়ারে এ কাজ করিনি। বরং এই ভূল আমাদের বিনা এখতিয়ারে হয়ে গেছে। পরবর্তীতে সে কারণ বলা 
হচ্ছে। 

(১১) হু) বলে অলংকার এবং ১-। (সম্প্রদায়) বলে ফিরআউনের সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। কথিত আছে যে, এই সমস্ত অলংকার 


তারা ফিরআউনীদের কাছ হতে সাময়িক ব্যবহারের জন্য চেয়ে নিয়েছিল। সেই কারণেই ১১১ এর বহুবচন ১8 (বোঝা বা ভার) শব্দ 


ব্যবহার হয়েছে। কারণ এ সব তাদের জন্য বৈধ ছিল না। মোটকথা, এ সমস্ত অলংকার জমা ক'রে একটি গর্তে রাখা হল। সামেরী--যে 
মুসলিমদের কিছু ভষ্ট দলের মত -- ভষ্ট ছিল সেও কিছু মাটি রাখল; যেমন পরে সে কথা স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে। তারপর সে সমস্ত 
অলংকারকে গলিয়ে একটি এমন ধরনের বাছুর বানাল, যার ভিতর হাওয়া প্রবেশ-বাহির হওয়ার কারণে এক ধরনের শব সৃষ্টি হত। আর 
সেই শব্দ দ্বারাই সে বানী-ইস্রাঈলকে বিভ্রান্ত করল। সে তাদেরকে বলল, মুসা তো ভুলে গেছেন। তিনি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য 
তুর পাহাড়ে গেছেন, অথচ মুসা ও তোমাদের উপাস্য তো এটিই। 
(১৯) আল্লাহ তাআলা তাদের মূর্খতা স্পষ্ট করার জন্য বলেছেন, জ্ঞানান্ধরা কি এতটুকুও বুঝতে সক্ষম নয় যে, তাদের হাতে গড়া এ 
বাছুর দেবতা তাদের কোন কথার উত্তরও দিতে পারে না, তাদের কোন লাভ-নোকসানও করতে পারে না। অথচ মা'বুদ ও উপাস্য এ 
সন্তাই হতে পারেন, যিনি সকলের মিনতি শোনা, উপকার বা অপকার করা এবং প্রয়োজন পুরণ করার ক্ষমতা রাখেন। 

(১৯১) হারূন ৯৬ এ কথা তখনই বলেছিলেন, যখন এই লোকেরা সামেরীর কথা অনুসারে বাছুরের পূজা শুরু ক'রে দিয়েছিল। 

(২০) ইস্রাঈলীদেরকে বাছুর পূজা এত ভাল লেগেছিল যে, তারা হারূন 3৪-এর কথায় কর্ণপাত করল না এবং তার সম্মান ও ইবাদত 
ছাড়তে অস্বীকৃতি জানাল। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৫৫৬ 


তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল, 


(৯৩) আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি 
অমান্য করলে?” ১০৯ 


০১ 


তুমি আমার আদেশ 


(৯৪) হারন বলল, "হে আমার সহোদর! আপনি আমার দাড়ি ও 


মাথা (চুল) ধরবেন না। আসলে আমি আশঙ্কা করলাম যে, আপনি 


বলবেন, তুমি বানী ইস্াঈলদের মধ্যে বিচ্ছিনতা সৃষ্টি করেছ”) এবং 


তুমি আমার কথার অপেক্ষা করনি।”১০ 
(৯৫) মুসা বলল, "হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কি?” 


(৯৬) সে বলল, "আমি দেখলাম যা ওরা দেখে 


ন। অতঃপর আমি দূত 


(জিব্রাল)এর পদচিহ হতে একমুষ্ঠি ধুলা 


নলাম এবং তা আমি 


(বাছুরের উপর) নিক্ষেপ করলাম।(১”১ আমার মন আমার জন্য এ 


করা শোভন করল।? 


রূপ 


(৯৭) মূসা বললেন, "দুর হও! তোমার জ 


বদ্দশায় তোমার জন্য এটিই 


থাকল যে, তুমি বলবে “আমি অস্পৃশ্য”১”) এবং তোমার জন্য 


থাকল এক নিদিষ্টকাল যার ব্যতিক্রম হবে না। ১ আর তুমি তোমার 


সেই উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য কর, যার পূজায় তুমি রত ছিলে, আমরা 


সুরা ত্রা-হা। ২০ 


এ রা রা 

টি ৪০ ১২ লগ খা 

চে 2১1 বাপ $ 
৩৮০ ১৩ ৭৪ ০৯০ ১ ডি ৩3 


(৮৮-17-5৪০৪ 


০০০৪ ১০৯৪ ০ ১ 3 ৬০ ১৪৪ ০৯১৩ ০৪ 
৪ রদ 2011) না) 51840 ॥ পেস ৫ শক 
4৮ ০|। ৬১৪] 01 7559 54415 ০7179 ৬ 613 
৮ 47 
(৩ 22 ০4৪৮০ 4০5 টড ১5৮ 4০1০ 


(০১ অর্থাৎ, যদি তারা তোমার নিষেধ পালন করতে অস্বী 


কার করেছিল, তাহলে তোমার উ 


চিত ছিল, সাথে সাথে তর পাহাড়ে এসে 


আমাকে এর খবর দেওয়া। তুমিও আমার নির্দেশের পরোয়া কর 


ন। অর্থাৎ, তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মর্যাদা রক্ষা করনি। 


(১০২) মুসা 8৪ নিজ জাতিকে শির্কের পাপে ভষ্ট হতে দেখে 


অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ছিলেন এবং এই বুঝেছিলেন যে, হয়তো বা তার ভাই 


রূন যাকে তিনি প্রতিনিধিরূপে রেখে গিয়েছিলেন তারও কিছু অবহেলা ও শৈথিল্য আছে। যার কারণে অত্যন্ত ক্রোধের সাথে হারূন 


8৬৪-এর দাড়ি ও চুল ধরে ট 
[বেদন জানান। 


ন মেরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। যার ফলে তিনি মুসা ৯৬ঞ্র-কে এত কঠোরতা প্রদর্শন না করতে 


২১) সুরা আ*রাফ (১৪২ আয়াত)এ হারূন ৪৬ঞ-এর উত্তর এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, লোকেরা আমাকে দুর্বল ভেবেছিল এবং 


ম 
আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। যার অর্থ হল, হারন ৯৬ নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করেছিলেন এবং তাদেরকে বুঝানো 
৩. 


বাছুর প্‌জা হতে বিরত কর 


র ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি ও শৈথিল্য প্রদর্শন করেন 


ন। কিন্তু ব্যাপারটিকে তিনি এত বাড়তে দেননি, 


যাতে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি না হয়ে যায়। কারণ হারূন ৪এ-কে হত্যা মানেই তার সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে আপোসে রক্তপাত শুরু 


হয়ে যেত এবং বানী ইস্াঈলর 


দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ত, যারা একে অপরের রক্ত-পিপাসু হত। যেহেতু মুসা ৪ সেখানে উপস্থিত 


ছিলেন না, সেহেতু তিনি এ স্পর্শকাতর পরিস্থিতি আচ করতে পারেননি। আর সেই কারণেই তিনি হারূন &৪ঞ্র-এর প্রতি কঠোরতা 


প্রদর্শন করেছিলেন। 


কন্ত ব্যাপারটি পরিক্ষার হওয়ার পর তিনি আসল অপরাধীর দিকে ফিরলেন। সুতরাং হারন ঠঞ্র-এর উক্তি, 


আসলে আমি আশঙ্ক 


করলাম যে, আপনি বলবেন, তুমি বানী ইস্রাঈলদের মধ্যে বিচ্ছিনতা সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার কথার অপেক্ষা 


করনি” থেকে এই দলীল নেওয়া ঠিক নয় যে, মুসলিমদের মাঝে একতা ও সংহতি বজায় রাখার স্বার্থে শিকী কর্মকাণ্ড ও অন্যায়কে মেনে 
নেওয়া উচিত। (যেমন কিছু লোক এ ধারণা রেখে থাকে।) কারণ হারূন ৪৬৪ না এমন করেছিলেন, আর না তীর উক্তির উদ্দেশ্য এমন 


ছিল। 


(৯ অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ 4৯%। (দূত) বলতে জিবরীল ৯্র-কেই বুঝিয়েছেন। আর এর অর্থ বলেছেন যে, সামেরী জিবরীলের 


ঘোড়া পার হতে দেখল এবং তার পায়ের নিচের কিছু মাটি নিজের কাছে রেখে নিল। যার মধ্যে কিছু অলৌকিক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সে 


সেই মাটিকে গলিত অলংকার বা বাছুর এর ভিতর ভরে দিল; যার ফলে ওর ভিতর হতে এক ধরনের আওয়াজ বের হতে শুরু হল। 


আর তা তাদের ভষ্টুতা ও ফিতনার কারণ হয়ে দাড়াল। 


(৮) অর্থাৎ, তুমি সারা জীবন এটি বলতে থাকবে যে, আমার নিকট হতে দুরে থাকো, আমাকে স্পর্শ করো না বা ছুঁয়ো না। কারণ তাকে 


স্পর্শ করার সাথে সাথে সোমেরী ও স্পর্শকারী) উভয়েই জুরে আক্রান্ত হয়ে পড়ত। সেই কারণে যখনই সে কোন মানুষকে দেখত, তখনই 


হঠাৎ ট্েচিয়ে উঠত, "আমাকে ছুঁয়ো না।” কথিত আছে যে, পরবর্তীতে সে মানুষের বসতি এলাকা ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়। সেখানে জীব- 


জন্তদের সাথে তার জীবন অ 


তিবাহিত হয় এবং সে মানুষের জন্য শিক্ষার এক নমুনা হয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষকে পথভষ্ট করার জন্য যে 


যত বেশী বাহানা, ছল-চাতুরি ও ধোকাবাজি করবে দুনিয়া ও আখেরাতে তার শাস্তিও সেই হিসাবে তত বেশী কঠিন ও শিক্ষণীয় হবে। 


(২০১) অর্থাৎ, আখেরাতের শাস্তি এর ভিন্ন অতিরিক্ত; যা তাকে অবশ্য-অবশ্যই ভোগ করতে হবে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৬ পারা ৫৫৭ 


অবশ্যই ওকে জালিয়ে দেব অতঃপর ওকে চূর্ণ-বিচুর্ণ ক'রে সাগরে 

নিক্ষেপ করব। (১০) 

(৯৮) তোমাদের উপাস্য কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) গা (2৮50০৮9% ধু এঞা। 4৫10 
উপাস্য নেই। সর্ব বিষয় তাঁর জ্ঞানায়ন্তে। 

(৯৯) পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি এইভাবে তোমার নিকট বর্ণনা 41912 589 5: ৪ ০ সা 05: ৪০৪০ ওত 
করি”) এবং নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার নিকট হতে উপদেশ. ছায়ার 
(কুরআন) দান করেছি। ১০৯ ভ91-৯ ৩০৫০: 
(১০০) যে কেউ এ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে১১) ফলতঃ সে 5 
কিয়ামতের দিন (মহাপাপের) বোঝা বহন করবে। ১৯১ 
(১০১) এ (পাপের শান্তিতে ওরা স্থায়ী হবে) এবং কিয়ামতের 
দন এই বোঝা ওদের জন্য কত মন্দ হবে। 
(১০২) যেদিন শিঙ্গায়১৯) ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন আমি 
অপরাধীদের (চক্ষু) নীল হয়ে যাওয়া অবস্থায় সমবেত করব। 

(১০৩) ওরা নিজেদের মধ্যে চুপি টুপি বলাবলি করবে,১১১ “তোমরা 
পৃথিবীতে মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে।? 

(১০৪) ওরা কি বলবে তা আমি ভাল জানি। ওদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নী ৩], 25২৮ 741 108 ্ রিকি 23 হি 
বেশী উত্তম পথের অনুসারী৯) বলবে, "তোমরা মাত্র একদিন ছিরারিত 
অবস্থান করেছিলে।” (০ এ! 
(১০৫) ওরা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, (225062৮5028 5০21০৩৪১6০৪ 
“আমার প্রতিপালক সে সবকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে উড়িয়ে দেবেন। 


২৯৮এখা (2 রি এট ৩:০১ 


শু ৪ নি ও এ লর্প 


৮৭৪ ০৬১৯ /্ল টা ২ (৪ 


রি 


(২০) এখান হতে বুঝা গেল যে, শির্কের চিহু নিশ্চিহ করে দেওয়া; বরং তার নাম-নিশান ও অস্তিত্ব মিটিয়ে ফেলা দরকার, চাহে তার 
সম্পর্ক যত বড়ই ব্যক্তিত্বের সাথে হোক না কেন। আর এটা তীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও অপমান নয় যেমন বিদআতী, কবর ও তাজিয়া 
পুজারীরা মনে করে থাকে, বরং এটি তাওহীদের উদ্দেশ্য ও ধর্মীয় আত্মচেতনাবোধের দাবী। যেমন এই ঘটনায় "দূত (জিব্রাঈল)এর 
পদচিহ”-এর মাহাত্ম্য খেয়াল করা হয়নি; যাতে বাহ্য-দৃষ্টিতে আধ্যাত্বিক বর্কত দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। বরং তা সত্তেও তার পরোয়া করা 
হয়নি। কারণ তা শির্কের মাধ্যম ও অসীলা হয়ে দাড়িয়েছিল। 
(২৮) অর্থাৎ, যেরূপ আমি ফিরআউন ও মুসার ঘটনা বর্ণনা করেছি, ঠিক অনুরূপ বিগত নবীদের ঘটনাও তোমার সামনে তুলে ধরছি; 
যাতে তূমি তাদের সম্পর্কে অবহিত হও এবং তার মধ্যে যে সব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা লোকেদের সামনে প্রকাশ কর; যাতে লোকেরা 
তার আলোকে সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে। 
(২০৯) ১5১ (উপদেশ বা স্মরণ) বলতে (কুরআন আযীম)কে বুঝানো হয়েছে। যা দ্বারা বান্দা নিজের প্রভুকে স্মরণ ক”রে সরল পথের 


অনুসরণ করে, (উপদেশ গ্রহণ করে) মুক্তি তথা সুখ-সৌভাগ্যের পথ অবলম্বন করে। 

(১১) অর্থাৎ এর প্রতি ঈমান আনবে না এবং এতে যা কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে তার উপর আমলও করবে না। 

(১১১) অর্থাৎ মহাপাপের বোঝা বহন করবে, কারণ তার আমলনামা পুণ্য থেকে খালি ও পাপে পরিপূর্ণ থাকবে। 

(১) না ওরা তা হতে বাঁচতে পারবে আর না পালাতে। 

(১১) ১ অর্থাৎ, শিংগা; যাতে ইস্রাফীল ৯৬ আল্লাহর আদেশে ফু দেবেন এবং তখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। (মুসনাদে আহমাদ 


২১৯১) অন্য একটি হাদীসে মহানবী পল বলেছেন যে, “ইস্রাফীল 4৬ শিংগা মুখে ভরে দাড়িয়ে আছেন, মাথা নত করে প্রভুর 
আদেশের অপেক্ষায় আছেন যে, কখন তাকে আদেশ করা হবে এবং তিনি ফুঁ মারবেন।” (তিরমিধী ।কয়ামতের বিবরণ) ইস্রাফীল 
৪্র-এর প্রথম ফুঁতে সকলেই মারা যাবে। আর দ্বিতীয় ফুঁতে আল্লাহর আদেশে সকলেই জীবিত হবে এবং হাশরের মাঠে জমায়েত হবে। 
আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় ফুকের কথাই বলা হয়েছে। 
(১১ ভীষণভাবে ভীত-সন্ুস্ত হওয়ার কারণে একে অপরের সঙ্গে চুপি টুপি কথা বলবে। 

(২১) অর্থাৎ সবার থেকে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবন তাদের কাছে কয়েক দিন বরং কয়েক ঘন্টা বলে মনে হবে। যেমন 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেন, (2০-75158 5 ০১১১৯ (০ 5৩০15 15) যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা শপথ 
করে বলবে যে, তারা দুনিয়াতে মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি। (রা রম £ ৫৫) এই বিষয়টি আরো বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা 
হয়েছে; যেমন সুরা ফাত্ির ৪ ৩৭, সুরা মুমিনূন £ ১১২-১১৪, সুরা নািআত £ ৪৬ ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হল, অস্থায়ী জীবনকে যেন স্থায়ী 
জীবনের উপর প্রাধান্য না দেওয়া হয়। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৫৫৮ সুরা তাহা ২০ 
(১০৬) অতঃপর তিনি ভূমিকে মসৃণ সমতল ভূমিতে পরিণত 
করবেন। 
(১০৭) যাতে তুমি উচু-নীচু দেখবে না।? 


(১০৮) সেই দিন ওরা আহবানকারীর অনুসরণ করবে,১৯) এই ৬৫৪৫ 
ব্যাপারে তোদের) কোন বক্রতা থাকবে না।১১১ আর পরম দয়াময়ের 
নকট সকল শব্দ স্তবূ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু পদধুনি ব্যতীত তুমি 
কিছুই শুনবে না। ১৯) 

(১০৯) পরম দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথায় সন্তপ্ট 
হবেন, সে ব্যতীত কারো সুপারিশ সে দিন কোন কাজে আসবে না।১১ 


(১১০) তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। ₹9.:0৮-4৩0) [৫ দি পর নদে 
কিন্তু ওরা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। (২৭ ন - . রি 
(১১১) 8 মুখমন্ডলই সেই চিরজ্ীব, সব কিছুর ধারক (আল্লাহর) 2): 025 রিনি 
জন্য অবনমিত হবে এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে যুলুমের ভার বহন 

করবে।১২১) 

(১১২) আর যে বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ রি কোন আবচার ও 1৫ 491৫০ ১৬ ৪ 2৯$ এ ৮০2 05 2025 ০53 
ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চনার আশঙ্কা নেই।১ 


টি [8% £ 9 
(১১৩) এইরূপেই আমি কুরআনকে আরব ভাষায় অবতীর্ণ করেছি ৯৮ ভি (2 28:49 
এবং ওতে সতর্কবাণী নানাভাবেই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা সংযত 

হয়২৩ অথবা এটা তাদের জন্য উপদেশ হয়। (২৪) 


৫১ 


(৯)যে দিন উচ্ুনিচু পর্বত-উপত্যকা, আকাশ-ছোয়া অট্টালিকা, সব বরাবর ও সমতল হয়ে যাবে। সমুদ্র ও নদ-নদী শুকিয়ে যাবে, 
সমস্ত পৃথিবী সমতলভূমিতে পরিণত হবে। তারপর একজন আহবানকারীর শব্দ আসবে, যার পিছু পিছু সমস্ত লোক চলতে শুরু করবে। 
(২১) অর্থাৎ, সেই আহবানকারী থেকে এদিক-ওদিক হবে না। 
(২৯) সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করবে, মৃদু পদধুনি আর কানাকানি ছাড়া কিছুই শোনা যাবে না। 

(১১৯) আল্লাহ যাদেরকে সুপারিশের অনুমতি দেবেন, তাদের ছাড়া সেদিন কারো সুপারিশ কারো জন্য কোন কাজে লাগবে না। আর যারা 
অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন তীরাও যে কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না। বরং সুপারিশ তাদেরই জন্য করা হবে যাদের ব্যাপারে 
আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন। এরা কারা হবে? এরা হবে শুধুমাত্র তাওহীদপন্থী; যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। এ 
বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আলোচিত হয়েছে। যেমন সুরা নাজম ৪ ২৬, সুরা আব্বিয়া $ ২৮, সুরা সাবা” ৪ ২৩, সুরা নাবা & ৩৮ 
এবং আয়াতুল কুরসীতে। 

(১০) পূর্বের আয়াতে সুপারিশ সম্পর্কে যে নিয়ম-নীতির কথা উল্লেখ হয়েছে এখানে তার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে। আর তা হল আল্লাহ 
ডা অন্য কারো এ ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান নেই যে, কে কত বড় অপরাধী এবং সে সুপারিশ পাবার অধিকারী কিনা? সেই জন্য একমাত্র 
ল্লাহই এ ব্যাপারে ফায়সালা করবেন যে, কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি নবী ও সংলোকদের সুপারিশের অধিকারী? কারণ প্রত্যেক মানুষের 
অপরাধের প্রকারভেদ ও কেমনত্ব আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না, জানতে পারেও না। 
(১১১) কারণ, সেদিন মহান আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে ইনসাফ করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রাপ্য অধিকার প্রাপ্ত হবে। এমনকি যদি কোন 
শিংবিশিষ্টু ছাগল কোন বিনা শিং-এর ছাগলের উপর অত্যাচার করে থাকে, তাহলে তারও বদলা দেওয়া হবে। (আহমাদ ১/২৩৫ 
মুসালিম) সেই জন্য এ হাদীসেই মহানবী ৯ বলেছেন, “প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করে দাও।” নচেৎ কিয়ামতের দিন তা 
দিতে বাধ্য হবে। এক অন্য হাদীসে তিনি বলেন, “তোমরা অত্যাচার করা হতে দুরে থাকো, কেননা অত্যাচার কিয়ামতের দিন 
অন্ধকারের কারণ হবে।” আর সবার থেকে বেশী ব্যর্থ হবে সেই ব্যক্তি, যে শির্কের বোঝা নিয়ে উপস্থিত হবে। কারণ শির্ক হল বড় যুল্ম 
(মহা অন্যায়), যা ক্ষমার অযোগ্য। 

২২২) বে-ইনসাফি (অন্যায় বা অবিচার) এই যে, অন্যের পাপের বোঝা কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। আর অধিকার হনন বা ন্যায্য 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এই যে, নেকীর বদলা কম ক'রে দেওয়া হবে। কিয়ামতে এ উভয় জিনিসই হবে না। 

(২১০) অর্থাৎ, পাপাচার, হারাম ও কুকর্ম করা হতে বিরত হয়। 

(১১) অর্থাৎ, আনুগত্য, নৈকট্য লাভ করার আকাঙ্া অথবা পূর্ববর্তী উম্মতের অবস্থা ও ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার মত চিন্তা- 


2 এত 


পো 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৬ পারা ৫৫৯ 


(৫১০৬০5০১০86 


7 (২২০) 4 £ নি ৪2 ০ ৭৯৫০ বত «০ গর্ত 8 ০০৫ 
(১১৪) আল্লাহ অতি মহান, সত্য অধীশ্বর। ১) তোমার প্রতি 00:৪০ 01220 0৮০৩ এ ৬ এনা ধা এ 
আল্লাহর অহী (প্রত্যাদেশ) সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন পাগে রী 


১০ ৯ ০ পা হেট ত্র 15 4৬৩০ প্রান রঃ 
তাড়াতাড়ি করো না। ১১৬ আর বল, "হে আমার প্রতিপালক! আমার জট ১০59 83 ০৪ -৪1 ৬০ 
জ্ঞান বৃদ্ধি কর।3২৭) 

তিপর্বে তি নির্দে ছি ৯ (৮৮2 এ শুক তি ত তলা হাত শন ১2 শি 
(১১৫) আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম। ৫১০ এ 579 ৬৮ 0৩৪95 পু! উ৪০ ৩ 


কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে দৃসংকল্প পাইনি। ১১) 


(১১৬) (স্মারণ কর্‌) যখন আমি ফিরিস্তাগণকে বললাম, “তোমরা ৮] পু! 92:55 1১422920105 ৯ 


! 3 


আদমকে সিজদাহ কর”, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদাহ 
করল; সে অমান্য করল। 

(১১৭) অতঃপর আমি বললাম, "হে আদম! এ তোমার ও তোমার 
স্ত্রীর শক্র, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জানাত হতে বের 
করে না দেয়, দিলে তোমরা কষ্ট পাবে। (২৯) 


ভাবনা ওদের ভিতর সৃষ্টি করে। 

(১১৭ যার সুখের প্রতিশ্রুতি ও শান্তির ধমক সত্য, জাননাত ও জাহান্নাম সত্য এবং তার প্রতিটি কথা সত্য। 

(১৬) জিবরীল %&। যখন অহী নিয়ে আসতেন ও শুনাতেন, তখন নবী 8৪ও তার কিছু ভুলে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি পড়তেন। 
আল্লাহ তাকে এ রকম করতে নিষেধ ক'রে বললেন, প্রথমে অহী মনোযোগ দিয়ে শোনো, তা মুখস্থ করানো ও অন্তরে স্থান ক'রে দেওয়া 
আমার কাজ; যেমন এ কথা সুরা কিয়ামাহ ১৬-১৯নং আয়াতে আসবে। 

(২১) অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে অধিক জ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করতে থাকো। এ নির্দেশে উলামাদের জন্য উপদেশ রয়েছে যে, তারা যেন 
ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ গবেষণা-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করবেন। তাড়াহুড়ো থেকে দূরে থাকবেন এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করার পথ 
অবলম্বন করতে কোন প্রকার আলস্য ও ত্রুটি করবেন না। এখানে জ্ঞান বলতে বুরআন-হাদীসের জ্ঞান। কুরআনে এটিকেই "ইলম? 
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এর জ্ঞানীদেরকে উলামা বলা হয়েছে। অন্যান্য জ্ঞান যা মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্জন ক'রে 
থাকে তা হল, শিল্প, পেশা ও কারিগরী। নবী ঞ যে জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করতেন, তা একমাত্র অহী ও রিসালাতের জ্ঞান; যা কুরআন ও 
হাদীসে বিদ্যমান। যার দ্বারা মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, চরিত্র ও ব্যবহারে সংস্কার সাধন হয় এবং আল্লাহর সন্তষ্টি ও 
অনন্তষ্টির কথা বুঝতে পারা যায়। এই শ্রেণীর দুআর মধ্যে একটি দুআ যা তিনি বলতেন তা এই, ৮:84 ০ :52129 5 কে গস তে 


.৮এ৪ ১১ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! যা কিছু আমাকে শিখিয়েছ তার দ্বারা আমাকে উপকৃত কর এবং আমাকে সেই জ্ঞান দান কর, যা 
আমাকে উপকৃত করবে। আর আমার ইল্ম আরো বৃদ্ধি কর। (সঃ ইবনে মাজাহ ১8৭) 

(১) ভুলে যাওয়াটা প্রতিটি মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার। আর ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা ও সংকল্পের অদৃঢ়তাও সাধারণতঃ মানুষের 
প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এই দুই দুর্বলতাই শয়তানের কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ার কারণ হয়ে বসে। উক্ত দুর্বলতার মধ্যে যদি আল্লাহর 
আদেশের অবাধ্যাচরণ ও অনাথাচরণের সংকল্প শামিল না থাকে, তাহলে ভুলে যাওয়া বা ইচ্ছার দুর্বলতার ফলে ঘটে যাওয়া ক্রটি 
নবুঅতের নি্লুষতা ও পূর্ণতার প্রতিকূল নয়। কারণ, ক্রি 


টির পর তড়িঘড়ি লত্জিত হয়ে নবী আল্লাহর দরবারে মাথা নত করেন তথা 
তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনায় মশগুল হয়ে পড়েন। (যেমন আদম ১৬। করেছিলেন।) আদম ৯৬৪-কে আল্লাহ বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, শয়তান 
তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্র। সে যেন তোমাদেরকে পাকে-প্রকারে জান্নাত হতে বের না করে দেয়। এই নির্দেশকেই মহান আল্লাহ এখানে 
১৮০ বলে উল্লেখ করেছেন। আদম 4৪৬ সে নির্দেশ ভুলে গিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ আদম ঠএ-কে এক বৃক্ষের নিকট যেতে তথা সেই 


বৃক্ষ হতে কিছু খেতে নিষেধ করেছিলেন। আদম ৯-এর অন্তরেও এ কথা ছিল যে, তিনি এ বৃক্ষের নিকট যাবেন না। কিন্তু যখন 
শয়তান আল্লাহর কসম খেয়ে এটা বুঝাতে চাইল যে, এই গাছে বা ফলে এমন প্রভাব আছে, ঘদি তা কেউ একবার খেয়ে নেয়, তাহলে সে 
অনন্তকালীন জীবন ও চিরস্থায়ী রাজত্ব লাভ করবে। তখন তিনি নিজ সংকল্পের উপর অটল থাকতে পারলেন না। আর সংকল্পে স্থির 
না থাকার ফলে শয়তানের চক্রান্তের শিকার হয়ে পড়লেন। 
(২১৯) এখানে ৬.৩ মেহনত পরিশ্রম ও কষ্টের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ জানাতে খাওয়া, পান করা, পরা ও থাকার যে সুযোগ-সুবিধা 


এ ৫৫ 


বিনা পরিশ্রমে ভোগ করছ, জান্নাত হতে বের হলে এই চারটি জিনিসের জন্য মেহনত ও পরিশ্রম করতে বাধ্য হবে। যেমন পৃথিবীর 
প্রতিটি মানুষকে এই মুল জিনিসের প্রাপ্তির জন্য পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মেহনত ও পরিশ্রমের কথা বলতে শুধু 
আদমকে সম্বোধন করা হয়েছে; স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সম্বোধন করা হুয়নি। অথচ নিষিদ্ধ ফল আদম ও হাওয়া উভয়েই ভক্ষণ করেছিলেন। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


৫৬০ সুরা ত্রা-হা। ২০ 


(১১৮) তোমার জন্য এটাই থাকল যে, তুমি জানাতে ক্ষুধার্ত হবে না 
এবং নগ্রও হবে না। 
(১১৯) সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রোদ্র-কিস্টও হবে না।” 


০2 49 ০৪ খু] 


। ৯০5 খু ৫1825 খু 9$ঠি 
(২2) অতগার শয়তান তাকে কুমনত্রণা দিল। সে বলল, হে আদম! টি শে রথ 6942 006 ৮৮০ ন্ ৪০৪0? 
আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজ্যের িযারার পারা নিয়া 
(১২১) অতঃপর সানী তা হতে ভক্ষণ করল, তখন তাদের ০৫৪৫ 1255) 25 (24 রি ৫, ২০ 
লভ্ভাস্থান তাদের ।নকঢ প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা বাগানের ? 


2 এপত & হত তত 2৮০ 7 
বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। আদম তার ভর) ৯২১১4296১12 ৬০ 21319 0৪ রি 
প্রতিপালকের অবাধ্য হল; ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। (০০ 
(১২২) এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। সুতরাং ভে) 35922 458 ঠা 


তিনি তার তওবা কবুল করলেন ও তাকে পথ নির্দেশ করলেন। (১ € এ 

(১২৩) তিনি বললেন, তোমরা একে অপরের শঞ্ররূপে একই সঙ্গে পা 2৩০ ০0০] রি রি হী 1৫ [০2 রে 
জান্নাত হতে নেমে যাও। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট + £ . (9 2০6 এ 
সৎপথের নির্দেশ এলে, যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে সে ১$ ০ ১৬ 7 ০21 ০১ ৬১৬৬ ৬৮৩৪ 
বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না। | 


9 


(১২৪) যে আমার সারণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে 44:40 6.০ 2৫৪: ৫016 ৪১১ ০৪০০০৪০৩ 

সংকীর্ণতাময় জীবন) এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ রর 

অবস্থায় উথ্থিত করব।” ১৩০ 

(১২৫) সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ 

অবস্থায় উথিত করলে? অথচ আমি তো চক্ষুত্মান ছিলাম!” রী 

(১২৬) তিনি বলবেন, "তুমি এইরূপ ছিলে, আমার নিদর্শনাবলী ০2049 ৮2-১৫$ 02501 41251 ৩0408 
4২ ১ 4 যে (9 রী ৪ ডি ৪ 

তোমার নিকট এসেছিল কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। সেইভাবে 

আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে। 


২ 


এর কারণ প্রথমতঃ এই যে, মূল সন্বোধনযোগ্য আদমই ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ (পরিশ্রম ও কষ্ট করে) মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ 
করার দায়িত্ব কেবল পুরুষের; নারীর নয়। আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে এই মেহনত ও পরিশ্রম থেকে বাচিয়ে “ঘরের রানীর মর্ধাদা দান 
করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে সেই আল্লাহ প্রদত্ত এই সম্মানকে দাসত্বের বেড়ি মনে করা হচ্ছে। যার থেকে মুক্তি লাভের 
জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে আন্দোলনে নেমেছে। হায়! শয়তানের প্ররোচনা কতই না প্রভাবশালী এবং তার বিছানো জাল কতই না সুন্দর 
ও মনোলোভা! 

(২৮) অর্থাৎ, বৃক্ষ বা তার ফল খেয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করল; যার পরিণতিতে সে ভুষ্টতায় পতিত হল। 

(২) এখান থেকে কিছু লোক প্রমাণ করেন যে, আদমের উক্ত অবাধ্যাচরণ নবুঅতের আগের ঘটনা। পরবর্তীতে তাকে নবুঅত দান 
করা হয়েছে। কিন্তু আমরা বিগত আলোচনায় অবাধ্যতার যে স্বরূপ ও বাস্তবিকতা বর্ণনা করেছি, তা নবুঅতের নিলুষতার প্রতিকূল 
নয়। কারণ এই প্রকার ভুল-ত্রটি যার সম্বন্ধ আল্লাহর বার্তা পৌছানো ও শরীয়ত প্রচারের সাথে নয়, বরং তা ব্যক্তিগত কর্মের সাথে 
সম্পৃক্ত, তাও আবার তার কারণ ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা, তাহলে বাস্তবে তা অবাধ্যাচরণ বা পাপ নয়; যার কারণে মানুষ আল্লাহর 
শাস্তিযোগ্য গণ্য হয়। পরন্ত আদম ৯৬ঞ্র-এর জন্য যে "অবাধ্য" শব্দ ব্যবহার হয়েছে তা (আল্লাহর কাছে) তার উচ্চ মর্যাদা ও উন্নত স্থান 
থাকার কারণে। যেহেতু বড়দের সামান্য ভুলও বড় বলে ধরা হয়। এই কারণে আলোচ্য আয়াতে (তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত 
করলেন)এর অর্থ এই নয় যে, উক্ত ভুলের পর তাকে নবুঅতের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। বরং এর অর্থ হল, লত্ভজিত হয়ে ক্ষমা 
প্রার্থনার পর আবার তাকে সেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হল; যা তিনি আগেই লাভ করেছিলেন। তাকে পৃথিবীতে অবতরণের ফায়সালা 
আল্লাহর ইচ্ছা, হিকমত ও কল্যাণময় রহস্যের ভিত্তিতেই ছিল। এখানে এটা মনে করা উচিত নয় যে, এ ফায়সালা আদমের প্রতি 
আল্লাহর ক্রোধের ফলস্বরূপ হয়েছিল। 
(৮) এই *সংকীর্ণতাময় জীবন” বলতে কেউ কেউ কবরের আযাব মনে করেন। আবার কেউ মনে করেন, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা ও 
ব্যাকুলতাময় জীবন যা আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন বড় বড় ধনবান ব্যক্তিরা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। 
(২০) এর অর্থ সত্যিকার চোখের অন্ধ অবস্থায়। অথবা জ্ঞান হতে বঞ্চিত অবস্থায়। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এমন কোন প্রমাণ তার মাথায় 
আসবে না, যা পেশ ক'রে সে আযাব হতে নিজেকে বাঁচাতে পারে। 
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তফসীর আহসানুল বার/ন ১৬ পার) 


(১২৭) আর এইভাবেই আমি তাকে প্র 


তিফল দেব, যে সীমালংঘন 


করেছে ৩ তার প্র 


তিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। আর 


পরকালের শাস্তি অ 


(১২৮) তবে কি 


বশ্যই কঠোরতর ও চিরস্থায়ী।' 
এ কথা তাদেরকে পথনির্দেশ করে না যে, আমি 


তাদের পূর্বে এরূপ 


কত জনপদকে ধুংস কণরে দিয়েছি, যাদের বাসস্থান 


দয়ে তার 
নদর্শন অ 


[ছে। 


অতিক্রম করে থাকে। অবশ্যই এতে বিবেকবানদের জন্য 


(১২৯) তোমার প্র 


তিপালকের পূর্ব-ঘোষণা না থাকলে এবং একটি 


কাল নির্ধা 


রত না হলে (শাস্তি) অবশ্যন্তাবী হত। (০৪ 


(১৩০) সুতরাং ওরা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং 


সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা 


ও মহিমা বর্ণনা 


পবিত্রতা ও মহিমা 


(১৩১) আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব 


কর এবং রাত্রিকালে ও দিনের প্রান্তভাগসমুহে 
ঘোষণা কর; ২০০ যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।3৬ 


গা) 


ঈগীবনের সৌন্দর্য-স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার 


ডি 


তি তুমি কখনোও তোমার চন্ষূদবয় প্রসারিত করো না।১৬) তোমার 


ডি 


তিপালকের জীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী। (৬) 


টি রি 2215509086৩ 
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(১০১ মক্কার মুশরিক ও মিথ্যাজ্ঞানকারীরা কি এটা চিন্তা করে না যে, তাদের আগে অনেক জাতি গুজরে গেছে যাদের এরা স্থলাভিষিক্ত 


এবং এরা তাদের বসতির উপর দিয়ে যাতায়াত করে, যাদেরকে আমি মিথ্যাজ্ঞান করার জন্যই ধুংস করেছি। যাদের ভয়ানক পরিণামে 


বুদ্ধিমান ও জ্ঞান 


দের জন্য রয়েছে অনেক নির্দশন। কিন্তু এ মন্কাবাসীরা নিজেদের চক্ষু বন্ধ ক'রে তাদেরই অনুকরণ ক'রে যাচ্ছে। যদি 


আল্লাহ পূর্বেই 


এরপ সিদ্ধান্ত না নিতেন যে, তিনি কোন প্রমাণ পূর্ণ হওয়া ছাড়া এবং এ সময় আসার আগে যা তিনি অবকাশ হিসাবে 


কোন জাতিকে (টিল) দিয়ে রেখেছেন কাউকে ও ধুংস করবেন না, তাহলে হঠাৎ আল্লাহর আযাব তাদের উপর এসে পড়ত এবং তারা 


ধুংস হয়ে যেত। 


অর্থ এই যে, নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করা সন্ত্রেও তাদের উপর কোন আযাব না এলে তারা যেন এটা না মনে করে যে, 


অঅ 


গামীতেও তা অ 


[সবে না। বরং আল্লাহ তাদেরকে এখন টিল দিয়ে রেখেছেন; যেমন তিনি প্রত্যেক জাতিকে দিয়ে থাকেন। টিল ও 


অঅ 


বকাশের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর আযাব হতে তাদেরকে কেড রক্ষী করতে পারবে না। 


(২৮) কোন কোন মুফাস্সিরগণের মতে তসবীহ (প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা) বলতে নামায এবং এ আয়াত হতে 


পাঁচ অক্তের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। সূর্য উঠার আগে ফজরের নামায, সূর্য ডোবার আগে আসরের নামায, "রাত্রিকালে' বলতে 


মাগরিব ও এশার 


নামায এবং 


দিনের প্রান্তভাগসমূহ” বলতে যোহরের নামায 


কে বুঝানো হয়েছে। কেননা যোহরের সময় দিনের প্রথম 


ভাগের শেষ প্রান্ত 


এবং দিনের শেষ ভাগের প্রথম প্রান্ত। আর কিছু উলামার মতে, এই সময় গুলোতে সাধারণভাবে আল্ল 


[হর মহিমা তথ 


প্রশংসা বর্ণনার কথা বলা হয়েছে; যার মধ্যে নামায, কুরআন পাঠ, যিকর, দুআ 


ও নফল ইবাদত সবই শামিল। অর্থ এই যে, তুমি মক্কার 


মুশরিকদের মিথ্যা ভাবার কারণে অধৈর্য ও মনঃক্ষুগ্র হবে না; বরং আল্লাহর মহিমা ও প্রশংসা বর্ণনা করতে থাকো। আল্লাহ যখন ইচ্ছ 


করবেন তাদেরকে 


পাকড়াও করবেন। 


(২০) এর সম্পর্ক 


ত্প 


) এটি সেই 


একই 


[তে আলোচিত হয়েছে। 


বত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর”-এর সাথে। অর্থাৎ উক্ত সময় গুলোতে আল্লাহর মহিমা বর্ণন 
[হর নিকট এমন মর্যাদা ও সুউচ্চ স্থান প্রাপ্ত হবে, যাতে তুমি সন্তুষ্ট ও খোশ হয়ে যাবে। 
বষয়ীভূত কথা, যা এর আগে সুরা আলে ইমরান ১৯৬-১৯৭ আয়াতে, সুরা হিজর ৮৮ আয়াতে, সুরা কাহফ ৭ 


কর এই আশায় যে 


) এর অর্থ আখেরাতের প্রতিদান ও পুরস্কার যা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও অন্যান্য উপভোগ্য জিনিস অপেক্ষা উত্তম ও স্থায়ী। ঈলা”র 


৫০ ৫ 


সে বর্ণিত আছে যে, উমার এ নবী &ঞ-এর 


নক 


৮ এসে দেখলেন, তান বনা বিছানায় একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। আর 


তার ঘরের আসব 


ব-পত্রের অবস্থা এই যে, শুধু দুটি চামড়ার জিনিস ছাড়া অ 


০০ 


1র কিছুই নেই। উমার »৯-এর চক্ষু দিয়ে পানি এসে পড়ল। 


নবী কল জিজ্ঞেস 


করলেন, “উমার কি ব্যাপার? কাদছ কেন? 


» উত্তর দিলেন, "হে আল্লাহর রসুল! রোম ও পারস্যের রাজারা কিস 


০৩০ ৫৫ ২ 


শান্তিতে জীবন অ 


তিবাহিত করছে, আর আপনি সৃষ্টির সেরা হওয়া সত্তেও অ 


[পনার জীবনের এই অবস্থা!” তিনি বললেন, “উমার! তুমি 


কি এখনও সন্দেহে আছ? ওরা তো তারা, যাদের সুখ-শান্তি পৃথিবীতেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।” অর্থাৎ, পরকালে ওদের জন্য কিছুই 


থাকবে না। (বৃখারীঃ সূরা তাহরীমের তাফসীর, মুসলিম ঈলা) 
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৫৬২ 


(১৩২) 


সুরা ত্রা-হা। ২০ 


পুশ £ রি 


অবিচলিত থাক।(৯ আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই 


তুমি তোমার পরিবারবর্কে নামাযের আদেশ দাও এবং ওতে ৫ 3) এ খু ও এ গে ০6৬০১ 


না। আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। আর সংযমীদের ১ ৬০৪8৪ 


জন্য শুভ পরিণাম। 


(১৩৩) 


ওরা বলে, "সে তার প্রতিপালকের নিকট হতে আমাদের 


নিকট কোন নিদর্শন আনে না কেন?”২৯ তাদের নিকট কি পূর্ববর্তী 


গ্রন্থসমূহের সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হয়নি? ১৪৯ 

(১৩৪) যদি আমি ওদেরকে তার ১) পূর্বে শাস্তি দ্বার ধংস করতাম অর ৫ 195 ১2658 ৮০২ রস টি 02 
তাহলে ওরা বলত, “হে আমাদের প্রতিপালক! তুশি আমাদের নিকট রি 
একজন রসুল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা লাঞ্চিত ও ৩১৪ ০ 33 ৩ 9215 শি ১১৩ এ; 4০৩ 


ঠ 


অপমানিত হওয়ার পূর্বেই তোমার নিদর্শন মেনে নিতাম 


(১৩৫) 


বল, 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে+*) সুতরাং তোমরাও ৬০০02 05:1555$ ৮৮৪ ০৪ ৪ 


প্রতীক্ষা কর। অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কারা আছে সরল পথে 


এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে।” ১৪৪ 


(৯) এই আদেশ নবী ঞ্৯-এর সাথে তার সমস্ত উম্মতের জন্য। অর্থাৎ, মুসলিমদের জন্য জরুরী যে, তারা নিজেদের নামাযের প্রতি 


যত্রবান 


হবে এবং পরিবারের লোকেদেরকেও নামাযের জন্য তাকীদ করবে। 


(২৮) অ 


এাৎ, তাদের ইচ্ছামত কোন নিদর্শন; যেমন সামুদ জাতির জন্য উটনী আনা হয়েছিল। 


(১) পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ” বলতে তাওরাত, ই্জীল, যাবুর ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এগুলোতে কি নবী ঞ্৯-এর গুণাবলীর কথা 


উল্লেখ নেই, যার দ্বারা তার নবী হওয়ার সত্যতা প্রমাণিত হয়? অথবা অর্থ এই যে, এদের কি পূর্ববর্তী জাতিদের অবস্থা জানা নেই যে, 


তারা যখন তাদের ইচ্ছামত মু"জিযা প্রদর্শনের দাবি করল এবং তাদেরকে তা দেখানো হল, কিন্তু তা সন্ত্েও তারা ঈমান আনল না বলে 


তাদেরকে ধুংস করা হল? 
(২৯) এখানে "তার বলতে শেষ নবী মুহাম্মদ &্-কে বুঝানো হয়েছে। 


(০) তআ 


াৎ, কাফের ও মুসলিম প্রত্যেকেই এই অপেক্ষায় আছে যে, দেখা যাক, কুফর বিজয়ী হয়, না ইসলাম। 


(5) অর্থাৎ, সে জ্ঞান তোমাদের হয়ে যাবে যে, আল্লাহর সাহায্যে সফল ও কৃতকার্য কারা হবে। বলা বাহুল্য, এই সফলতা মুসলিমদের 


ভাগে এসেছিল। আর তাতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইসলামই সরল পথ এবং তার অনুসারীরাই সৎপৎপ্রাপ্ত। 
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তফসীর আহসানুল বার) ১৭ পারা ৫৬৩ 


১৭ পারা 


সূরা আতিয়া 
(ম্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ২ ১ আয়াত সংখ্যাঃ ১১২ 


অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


(১) মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, () অথচ ওরা 
উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। 3) 

(২) যখনই ওদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে ওরা তা 
কৌতুকচ্ছলে শ্রবণ করে।৩) 


(৩) ওদের অন্তর থাকে অমনোযোগী। সীমালংঘনকারীরা গোপনে 
পরার্মশ করে, "এতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, তবুও কি 
তোমরা দেখে-শুনে জাদুর কবলে পড়বে? (9) 

(৪) সে বলল, "'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার 


শ্ম্ি 


প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্লোতা সর্বজ্ঞাতা।? ৫) 


(6) বরং ওরা বলে, "এ হল আবোল-তাবোল স্বগ্লু বরং সে তা 
উদ্ভাবন করেছে, বরং সে একজন কবি। ৬ অতএব সে আমাদের 
নিকট এক নিদর্শন আনুক; যেরূপ (নিদর্শন সহ) পূর্ববর্তীগণ প্রেরিত 
হয়েছিল।? 
(৬) এদের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধুংস করেছি ওর অধিবাসীরা 
বিশ্বাস করত না; তবে এরা কি বিশ্বাস করবে?) 


2. ০: 2৫572225৮15. 947 8 গ| ০ রহ 
০৯৮০০ ৪৮ ও ৯৩ শি ৬০৩০ আগ 


১এ০8:4০৮১ব ্। ০৯৫ এক 8 ভা ৯: 0০ 
১৯ ০৯৯০৩ 1১০০০ ৮6 ৩৪ ০৯ ০৮ ৩ ও 


8৫ খপ 
০০১ 


নু 
প চে 


০৯ 


11১১0১1৮৫৩০ এসএ] 55 26০ চিন 
রর 4 


১৪ রঃ এরর 4145৬ 
২299 পা ৯ লগ 


২৩ বি 2 
০ গত 


(১ হিসাবের সময় বলতে কিয়ামত; যা প্রতি সেকেন্ড নিকটবর্তী হয়ে চলেছে। আর প্রতিটি আগমনকারী জিনিসই নিকটবতী এবং 


প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যু স্থানে তার নিজের জন্য কিয়ামত। তাছাড়া বিগত যুগসমুহের তুলনায় কিয়ামত নিকটে; কারণ (বিশ্বসৃষ্টির পর 


হতে) যে সকল যুগ পার হয়ে গেছে তা অপেক্ষা অবশিষ্ট যুগ অতি অল্প। 


০১ 


() অর্থাৎ, ওর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হতে অমনোযোগী, পৃথিবীর চাকচিক্যে নিমভ্জিত (যা সেদিনকার জন্য ক্ষতিকর) এবং ঈমানের 


চাহিদা হতে উদাসীন (যা সেদিনকার জন্য কল্যাণকর)। 


(১ অর্থাৎ, কুরআন যা সময়ানুসারে প্রয়োজন মত নিত্য নতুনভাবে অবতীর্ণ হয়। যদিও তা তাদেরই উপদেশের জন্য অবতীর্ণ হয় তবুও 


দুকর? দেখে-শুনেও তোমরা তার জাদুর ফাদে কেন পা দিচ্ছ? 


নি 


তারা এমনভাবে শ্রবণ করে যেন তারা তা নিয়ে হাসিঠা্টা, উপহাস ও খেলা করছে; অর্থাৎ তা নিয়ে তারা কোন চিন্তা-ভাবনা করে না। 
১ নবীর মানুষ হওয়ার ব্যাপারটা তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য। তাছাড়া তারা এ কথাও বলে যে, তোমরা কি দেখ না, সে একজন 


) তিনি সমস্ত বান্দার কথা শ্রবণ করেন ও সকলের আমল সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তোমরা যে মিথ্যা বলছ, তা তিনি শুনছেন আর 


আমার সত্যতা ও যে দাওয়াত আমি তোমাদের দিচ্ছি তার যথার্থতা সম্পর্কে ভালোই জানেন। 


() গোপনে সমালোচনাকারী অত্যাচারীরা এতেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা বলে, এ কুরআন তো অর্থহীন স্বপ্নের মত বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারার এক 


সমষ্টি। বরং তা নিজের মনগড়া (স্বকপোলকল্পিত), বরং সে একজন কবি তথা এই কুরআন পথনির্দেশকারী গ্রন্থ নয়, কবিতাগুচ্ছ। অর্থাৎ, 


তারা কোন এক শ্রেণীর কথার উপর অটল নয়, বরং প্রত্যহ নিত্য নৃতন পায়তারা বদলায় এবং নৃতন নৃতন অভিযোগ আরোপ করে। 


€) অর্থাৎ, যেমন সামুদ জাতির জন্য উটনী ও মুসা ৯এ-এর জন্য লাঠি ও উজ্জ্বল হাত ইত্যাদি। 


€) অর্থাৎ, এর আগে আমি যত বসতি ধুংস করেছি তারা এমন ছিল না যে, তাদের ইচ্ছানুযায়ী মু'জিযা দেখানোর পর তারা ঈমান 


এনেছে; বরং তারা মুখজিযা দেখার পরও ঈমান আনেনি। যার কারণে ধূংসই ছিল তাদের পরিণতি। তাহলে কি মক্কাবাসীদের ইচ্ছানুসারে 


কোন মুগজযা দেখানো হলে তারা কি ঈমান আনবে? কক্ষনো না; বরং তারা অবিশ্বাস ও বিরোধিতার পথেই অগ্রসর হতে থাকবে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৫৬৪ সুর) আহির়। ২ ১ 


(৭) তোমার পূর্বে পুরুষদেরকেই আমি (রসূলরূপে) প্রেরণ করেছি; ৯) 


যাদের নিকট আমি অহী পাঠাতাম। তোমরা যদি না জান, তাহলে 


জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর। (১০) 


(৮) আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্টু করিনি যে, তারা আহার্য ভক্ষণ 


করত না এবং তারা চিরজীবীও ছিল না। (১৯ 


(৯) অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, 


সুতরাং আমি তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করলাম। আর 


সীমালংঘনকারীদেরকে ধুংস করলাম। (১) 


(১০) আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি এমন গ্রন্থ অবতীর্ণ করে 


যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ আছে, তবুও কি তোমরা বুঝাবে না? 


(১১) আমি কত জনপদ ধুংস করেছি। (৯) যার অ 


সীমালংঘনকারী ছিল এবং তাদের পরে অপর জাতি সৃষ্টি করে 


(১২) অতঃপর যখন ওরা আমার শান্তির কথা অনুভব করল, তখনই 


ওরা জনপদ হতে পলায়ন করতে লাগল। (১৪ 


(১৩) (ওদের বলা হয়েছিল,) "তোমরা পলায়ন করো না”) এবং 


তোমাদের ভোগ-সম্ভারের নিকট ও তোমাদের আবাস গৃহে ফিরে এসো; 


(১৬ যাতে এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।”(১৭) 


টানে ও 


558 ৮5424 ৪5ঠি ৪7৮ ৩5৫ সু ০০ এ নি 
(টি ৫ ৪১৯12 

হট ০৯০৫ ০৩৫৯170154০ নি 

৮৫ ১৮০ এ 6৬৮ এ 535 1৮০55 এ 


(১ সমস্ত নবীই পুরুষ মানুষ ছিলেন। না মানুষ ছাড়া, না পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ নবী হয়েছেন। অর্থাৎ, নবুঅত শুধুমাত্র মানুষের ও 


পুরুষের জন্য নি্দিষ্ট। এ থেকে বোঝা গেল যে, কোন নারী নবী হননি। কারণ নবুঅতের দায়িত্ব ও কর্তব্য এমন, যা নারীদের স্বভাব ও 


প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 


(১) এখানে ১॥ এ (আহলে ইল্ম বা জ্ঞানী) বলতে আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে, যারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখত। 


অর্থাৎ, তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর যে, যে সকল নবী গত হয়েছে তারা মানুষ ছিল, না অন্য কিছু? উত্তরে তারা বলবে, সমস্ত নবী মানুষই 


ছিলেন। এ থেকে কিছু লোক তাকলীদ (অন্ধানুকরণ) করার আবশ্যকতা প্রমাণ করেন যা সঠিক নয়। তাকলীদ হল কোন নিষিষ্ট ব্যক্তি ও তার 


নদিষ্ট ফিকহ শরয়ী জ্ঞান)কে একমাত্র অবলম্বনীয় মনে করা ও তার উপর আমল করা; অন্য কথায় তা বিনা দলীলে মেনে নেওয়া। অথচ 


আয়াতে আহলে যিক্র বলতে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়নি; বরং প্রত্যেক সেই জ্ঞানীকে বুঝানো হয়েছে যে তাওরাত ও ইন্ভীলের জ্ঞান 


রাখত। বাস্তবপক্ষে এখানে কোন নিদিষ্ট ব্যক্তির তাকলীদ খন্ডন করা হয়েছে৷ আলোচ্য আয়াতে তো উলামাদের দিকে রুজু করার উপর তাকীদ 


রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য অপরিহার্ষ যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এখানে কোন ব্যক্তি বিশেষের আচল ধরার হুকুম দেওয়া হয়নি। 


পক্ষান্তরে তাওরাত ও ইঞ্ভীল আসমানী গ্রন্থ ছিল এবং কোন মানব রচিত ফিক্হ ছিল না? সুতরাং এর অর্থ হল, উলামাদের সাহায্যে শরীয়তের 


উক্তি ও বক্তব্য সম্পর্কে জেনে নাও। আর এটাই হল আলোচ্য আয়াতের সঠিক মর্মীর্থ। 


(১) বরং তারা খাবারও খেত এবং মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ ক*রে চিরস্থায়ী জীবনের পথে পাড়ি দিয়েছে। এ কথা বলে নবীগণের মানুষ হওয়ারই 


প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। 


(১) অর্থাৎ, প্রতিশ্রুতি অনুসারে নবীদের ও মু'মিনদেরকে আমি মুক্তিদান করলাম এবং সীমালংঘনকারী কাফের ও মুশরিকদের আমি 


ধুংস করে দিলাম। 


(১)1-০৪ এর অর্থ ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা। আর (5 (কত) আধিক্য বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কত বসতি আমি ধ্বংস করেছি, 


চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিয়েছি। যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেন, নূহের পর আমি কত (মানব) বসতি ধুংস করেছি। (সূরা বানী ইসরাঈল ৪১৭) 


(৯) অনুভব করার অর্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা। অর্থাৎ, যখন তারা চোখ দ্বারা আযাব বা আযাবের লক্ষণ আসতে দেখল অথবা কান দ্বারা 


মেঘের গর্জন শুনে জানতে পারল, তখন তারা তা থেকে বাঁচার পথ খুজতে শুরু করল। ০১) এর অর্থ হল, ঘোড়ার উপর চড়ে তাকে 


দৌড়ানোর জন্য পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করা। আর এখান থেকেই এই শব্দ পলায়নের অর্থে ব্যবহার হতে লাগে। 


(১) এটি ফিরিশ্তাদের আহবান অথবা মু'মিনরা উপহাস ছলে এ কথা বলেছিল। 


(১ অর্থাৎ, যে সব সুখ-সুবিধা ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ তোমাদেরকে দান করা হয়েছিল এবং যা তোমাদের কুফরী ও সীমালংঘনের 


কারণ ছিল, আর এ সব বাড়ি-ঘর যেখানে তোমরা বসবাস করতে ও যার সৌন্দর্য ও স্থায়িত্‌ নিয়ে গর্ব করতে, সে দিকেই ফিরে এস! 


(১) আযাবের পর তোমাদের অবস্থা কি, তা তো জিজ্ঞাসা করা হোক তোমাদের এ অবস্থা কি জন্য ও কেন হল? এ প্রশ্ন উপহাসের 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৭ পার) ৫৬৫ 


(১৪) ওরা বলল, "হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা ছিলাম (১০৮৬৮ 0৫ 0 52159 
৬ ৪ ৮292 

সীমালংঘনকারী।” ূ 

(১৫) আমি ওদেরকে কাটা শস্য ও নিভানো আগুনের মত না করা 

পর্যন্ত ওদের এ আর্তনাদ স্তব্ধ হয়নি। (৮) 

(১৬) আকাশ ও পৃথিবী এবং যা উভয়ের অন্তর্বতী তা আমি তেটি 0৮24 ৮432 ০$0০১শ্া5 চেনা ৮0 

খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (১৯ 


+০৮1৫০৮০ $-74955-56০5543 


(১৭) আমি যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্ট করতে চাইতাম, তবে 65801 রি দা |2% 53০6 ০1755 2 
আমি আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই করতাম; ০ যদি আমি তা . 
করতামই (২১ 0১১৪ 


(১৮) বরং আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি; সুতরাং তা নিব 2 নি 0৮4 820 ৩১425 0: 
মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচর্ণ ক'রে দেয়; ফলে মিথ্যা নিশ্চিহ হয়ে যায়। (২) কির 
তোমরা যা বর্ণনা করছ তার জন্য দুর্ভোগ তোমাদের! 3৩ ভি ০৯৪৮০ ০০৪ ৩29 ৮? 
(০৯) আকাশমন্লী ও, গ্থিবীতে যারা আছে,তারা তারই 32/5-5 ঘ-4৩-০9 ০০) ০০94413৬৫০০ 
মালিকানাধীন;১৪ আর তার সান্িধ্যে যারা আছে তারা তার এ রি 3 
উপাসনা করতে অহংকার করে না এবং কান্তি বোধও করে না। 

(২০) তারা দিবা-রাত্রি তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তারা 
শৈথিল্য করে না। 

(২১) ওরা মাটি হতে তৈরী যে সব উপাসা গ্রহণ করেছে সেগুলি কি 
মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? 3৬ 


লে 35/3০4 ১৯০০০১ ৩ 26012137814 


জন্য। তাছাড়া ধুংসের ধাতাকলে পিষে ফেলার পর উত্তর দেওয়ার যোগ্যতা কি তাদের কখনও থাকতে পারে? 
(৯) যতক্ষণ জীবনের স্পন্দন ছিল তারা নিজেদের অত্যাচারের কথা স্বীকার করেছে। ১০৯ কাটা ফসল এবং ১৯ নিভে যাওয়া 


আগুনকে বলে। অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত তারা কাটা ফসল ও নিভে যাওয়া আগুনের মত ভন্সস্তুপে পরিণত হয়ে গেল। কোন প্রকার শক্তি, 
ক্ষমতা, অনুভূতি ও স্পন্দন কিছুই তাদের মাঝে রইল না। 

(১) বরং এর পিছনে বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্য ও যুক্তি ছিল। যেমন বান্দারা আমার স্মরণ ও কৃতজ্ঞতা করবে, সংলোকদেরকে সৎকাজের 
প্রতিদান এবং পাগীদেরকে পাপের শাস্তি দেওয়া হবে ইত্যাদি। 

(০ অর্থাৎ, নিজের কাছেই কিছু জিনিস খেলার জন্য সৃষ্টি ক'রে নিতেন এবং নিজের শখ পুরণ করে নিতেন। এ বিশাল বিশ্ব ও তাতে 
সচেতন জীব ও জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল? 
(১১ 'আমি তা করিনি” --এই অনুবাদের তুলনায় আরবী বাগ্ধারায় "যদি আমি তা করতামই” বেশী সঠিক। (ফাতহুল কাদীর) 

(১) বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, এখানে ন্যায় ও অন্যায়ের যে দৃন্ব, ভালো ও মন্দের মধ্যে যে সংঘর্ষ 
চলছে তার মধ্যে ন্যায় ও ভালোকে বিজয়ী করা ও অন্যায় ও মন্দকে পরাজিত করা। সুতরাং আমি সত্য দ্বারা অসত্যের উপর, ন্যায় দ্বারা 


অন্যায়ের উপর এবং ভালো দ্বারা মন্দের উপর আঘাত করি, যাতে অসত্য, অন্যায় ও মন্দের বিলুপ্তি ঘটে। ৮+১ মাথার উপর এমন 
আঘাতকে বলা হয় যা মগজ পর্যন্ত পৌছে যায়। আর ৪৯) এর অর্থ শেষ হওয়া, ধূংস হওয়া বা বিনষ্ট হওয়া। 


(০ অর্থাৎ, প্রতিপালকের প্রতি তোমরা যে সব ভিত্তিহীন কথা আরোপ করছ বা উদ্ভব করছ (যেমন এ পৃথিবী একটি খেলনা মাত্র, 
একজন খেলোয়াডের বাজে শখ, আল্লাহর স্ত্রী বা সন্তান আছে ইত্যাদি) তা তোমাদের ধুংসের মূল কারণ। কেননা এটাকে খেলতামাশা 
মনে করার ফলে তোমরা সত্য হতে দূর হওয়া এবং অসত্যকে বরণ করার ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা ও ভীতি অনুভব কর না, যার শেষ 
পরিণাম তোমাদের ধুংস ও সর্বনাশ। 
(১ অর্থাৎ, সকলেই তার অধীনস্থ দাস বা মালিকানাভূক্ত গোলাম, সুতরাং যখন তোমরাই কোন দাসকে নিজের পুত্র এবং কোন দাসীকে 
নিজের স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও, তাহলে মহান আল্লাহ নিজের অধীনস্থ দাস-দাসীদের মধ্যে হতে কাউকে পুত্র এবং কাউকে্ত্রী 
রূপে কিভাবে গ্রহণ করতে পারেন? 
(১০) এখানে ফিরিস্তাদের বুঝানো হয়েছে। তারাও আল্লাহর দাস বা বান্দা। এই বাক্য দ্বারা তাদের সম্মান, মর্যাদা প্রকাশ পাচ্ছে যে, তারা 
আল্লাহর নৈকটাপ্রাপ্ত, তারা তার কন্যা নয়; যেমন মুশরিকরা বিশ্বাস করে। 

(২১) জিজ্ঞাসা অস্বীকৃতির জন্য। অর্থাৎ, তারা তা করতে পারবে না। তাহলে যারা কোন 
তারা আল্লাহর শরাক বানায় ও তাদের হবাদত করে? 


জিনিসেরই ক্ষমতা রাখে না তাদেরকে কিভাবে 
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৫৬৬ সুর) আহির়। ২ ১ 


(২২) বদি আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে বহু উপাস্য ৬১০ এা ০০22 554 কা খু) 2১ ৪ ০৫ 
থাকত তাহলে উভয়ই ধুংস হয়ে যেত। ১১) সুতরাং ওরাযে বর্ণনাদেয় 7 | টিভিতে 
তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান। তে 
(২৩) তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হবে না; বরং চিনা ১৮১44 0 
ওদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। . 
(২৪) ওরা কি তাকে ভিন্ন বহু উপাস্য গ্রহণ করেছে? বল, "তোমরা চর 144৯ চিরীকি, 19058 ০. গা 2542া, ] 
তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এটিই আমার সঙ্গে যা আছে তাদের 

জন্য উপদেশ এবং এটিই উপদেশ ছিল পূর্ববর্তীদের জন্য।” ৯) কিন্তু ৮ ঞ্া ৩৬০ খুঁত: ও ৩৯9 ৫5 ৩৪ 
ওদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। ফলে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। চোলিররান 


(২৫) আমি তোমার পূর্বে 'আমি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য এুঁ,5 এয 9: খু 551 ঢা 
নেই; সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর*-এ প্রত্যাদেশ ছাড়া 
কোন রসুল প্রেরণ করিনি। 3৯ 


(২৬) ওরা বলে, "পরম দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।” তিনি পবিত্র চিত রী 340 হন তাও রী 19 
মহান! বরং তারা তো তার সম্মানিত দাস। 
(২৭) তারা তার আগে বেড়ে কথা বলে না এবং তারা তো তার ভেট ১৮3 ১৫০৮0 ৯ ০১50 তিনি টি 


আদেশ অনুসারেই কাজ করে। 
(২৮) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। রি ভু] 85351511715 

রর ০১০ এ ১ ৯54৮8 29 রি 9১১৮ 08 
তারা সুপারিশ করে কেবল তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তষ্টত) * . রর রি 
এবং তারা তার ভয়ে ভীত-সন্ত্স্ত। কটি 0৯8524452৩2 ৯ 19251 
(২৯) তাদের মধ্যে যে বলবে, 'আমিই উপাস্য তিনি ব্যতীত” তাকে 
আমি শাস্তি দিব জাহান্নামে; ৩১) এভাবেই আমি সীমালংঘনকারীদেরকে 


১৫০ তালা 24851 ্ 
টি সি ৬০৯৬ 44553 ০2 *] 1৯5 08৩53 


(১) সত্য সত্যই যদি পৃথিবী ও আকাশে একের অধিক উপাস্য থাকত তাহলে বিশ্ব পরিচালনা দুই সত্তার হাতেই থাকত। দুজনের ইচ্ছা, 
বিবেক ও মর্জি কার্যকর হত। আর যখন দুই সত্তার ইচ্ছা ও ফায়সালা চলত তখন এ বিশ্ব-ব্যবস্থা এভাবে চলতেই পারত না, যেভাবে 
দি হতে অবিরাম গতিতে চলে আসছে। কারণ দুজনের ইচ্ছায় সংঘর্ষ বাধত, উভয়ের সিদ্ধান্ত ও সংকল্প, এখতিয়ার ও বিবেক এক 
পরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হত, যার পরিণাম হত ধুংস ও বিপর্যয়। কিন্তু এমন আজ পর্যন্ত হয়নি। যার পরিক্ষার অর্থ হল, পৃথিবীতে 
শুধুমাত্র একটাই সত্তা আছে, যার ইচ্ছা ও সংকল্প বাস্তবায়িত হয়। যা কিছুই হয় শুধু এবং শুধু তারই আদেশে হয়। তিনি যা প্রদান 
করেন তাতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন তা দেওয়ার মত কেউই নেই। 
(৯) প্রথম উপদেশ বলে কুরআন এবং দ্বিতীয় উপদেশ বলে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ এই যে, 
কুরআনে তথা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে শুধু মাত্র একই উপাস্যের উলুহিয়্যাত ও রুবুবিয়্যাতের (উপাস্যত্ব ও প্রতিপালকত্রের) 
বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এ সব মুশরিকরা এ সত্যকে মানতে প্রস্তুত নয় এবং একগুয়েমির সাথে একেশবরবাদ (তাওহীদ) হতে মুখ 
ফিরিয়ে চলে। 
(২৯) সমস্ত নবীগণও এই একেশ্বরবাদের বাণী নিয়েই আগমন করেছিলেন। 
(”) এখানে মুশরিকদের এক ধারণার খন্ডন করা হয়েছে। তাদের ধারণা, ফিরিস্তারা আল্লাহর কন্যা। কিন্তু আল্লাহ বলেন, তারা আমার 
কন্যা নয়; বরং তারা আমার সম্মানিত ও আজ্ঞাবহ দাস। তাছাড়া পুত্র-কন্যার প্রয়োজন তখন পড়ে, যখন কেউ বৃদ্ধ বয়সে পৌছে দুর্বল 
হয়ে পড়ে। তখনই সন্তান সাহারা ও সাহায্যকারী হয়। আর এই কারণেই সন্তানদেরকে "বার্ধক্যের লাঠি” বলা হয়। কিন্তু বার্ধকা, দুর্বলতা, 
স্থবিরতা এ সব এমন জিনিস, যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, আল্লাহর সত্তা এ সকল দুর্বলতা ও ত্রুটি হতে পাক ও পবিভ্র। সেই জন্য তার 
সন্তান বা কোন প্রকার সাহারার প্রয়োজন নেই। আর ঠিক এই কারণেই কুরআনে বারবার এ বিষয়টিকে পরিক্ষার করা হয়েছে যে, তাঁর 
কোন সন্তানাদি নেই। 
(০) এখান হতে জানা গেল যে, নেক লোক ও নবীগণ ছাড়া ফিরিস্তাগণও সুপারিশ করবেন। সহীহ হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। 
কিন্তু এ সুপারিশ এ সকল লোকেদের জন্য হবে যাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করবেন। আর এ কথা পরিষ্কার যে, আল্লাহ তাআলা তার 
অবাধ্য বান্দাদের জন্য নয়; বরং গোনাহগার বাধ্য বান্দাদের জন্য, অর্থাৎ ঈমানদার ও তাওহীদপন্থীদের জন্যই সুপারিশ পছন্দ করবেন। 
(২) অর্থাৎ, এই ফিরিস্তাদের মধ্য হতে কেউ যদি উপাস্য হওয়ার দাবী করে তাহলে তাকেও আমি জাহান্নামে পাঠাব। এ বাকাটির বক্তব্য 
শর্তসাপেক্ষ, যা সংঘটিত হওয়া জরুরী নয়। উদ্দেশ্য শির্কের খন্ডন ও তাওহীদের প্রতিষ্ঠা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন, 9.5 ০125) 


অঅ 
তঅ 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বার) ১৭ পারা ৫৬৭ 


শাস্তি দিয়ে থাকি। 


(৩০) অবিশ্বাসীরা কি (ভেবে) দেখে না যে, ৩১ আকাশমন্ডলী ও 
থবী একসঙ্গে মিলিত ছিল; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক ক'রে 
দিয়েছি) এবং প্রত্যেকটি সজীব বস্তুকে পানি হতে সৃষ্টি করেছি; (০) 
তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না? 

(৩১) এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি পর্বতমালা; যাতে পৃথিবী হর 4০3 ৮9 চা 0 ৫৮20 ০০খা & রি 
তাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়» এবং আমি তাতেও) করে নি টি 
দিয়েছি প্রশস্ত পঞ্চ যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে। ও 


০১42 ৫ ১০ ৮০ 
(৩২) এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ স্বরূপ। (৬ কিন্তু তারা 7০১০০ 592০০০ 5৫৫52 [হি টিনিত 
আকাশস্থ নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 


(৩৩) আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র) 86 গা 2৮57 শা ০ এ + 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (৪) পু 


(৩৪) আমি তোমার পূর্বে কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; ট 942৩5 এ এ ৪5 ১:54 এ০ 


সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? (৯ 


(5৯৪এ। 07050 512 ০০৯৮ অর্থাৎ, বল, পরম দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান থাকলে আমিই হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী। 


(বখরুফ ৮১) (এ ০৮৯৪ ০৩০ 551) অর্থাৎ,যদি তুমি আল্লাহর অংশী স্থির কর, তাহলে অবশ্যই তোমার কর্ম নিজ্ষল হবে। 
(বুমারঃ ৬৫) এ সমস্ত বাক্যের বক্তব্য শর্তসাপেক্ষ; যা সংঘটিত হওয়া আবশ্যক নয়। 

(১) এখানে বাহ্যিক চক্ষু দিয়ে দেখা নয় বরং অন্তর চক্ষু দিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা কি চিন্তা-ভাবনা করে না? তারা কি 
জানে না? 

(১) 35) এর অর্থ বন্ধ, মিলিত। এবং 3-$ এর অর্থ বিদীর্ণ করা, খোলা, আলাদা করা। অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবী শুরুতে একত্রে মিলিত 


ছিল অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করি। আকাশকে উপরে উঠিয়েছি, যেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। আর পৃথিবীকে এমন এক স্থানে 
রেখেছি যাতে নানান উত্ভিদ উৎপন্ন করার উপযোগী হয়। (এ আয়াত হতে মহাকাশের মহাবিস্ফোরণের তথ্য পাওয়া যায়। - সম্পাদক? 
(*) পানির অর্থ বৃষ্টির পানি বা ঝরনার পানি হলেও একথা পরিষ্কার যে, পানি দ্বারা উত্ভিদ জন্মে এবং প্রতিটি জীবের নবজীবন লাভ 
হয়। আর যদি এর অর্থ বীর্য হয়, তাহলেও অর্থের কোন সমস্যা হয় না। কারণ প্রতিটি জীবের অস্তিত্রে মুলে রয়েছে এই বীর্য 
(কারণবারি); যা পুরুষের পৃষ্ঠদেশ হতে বের হয়ে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থান লাভ করে। 

(*) অর্থাৎ যদি পৃথিবীতে এত বড় বড পর্বত না থাকত, তাহলে পৃথিবী সব সময় নড়াচড়া করত। যার কারণে পৃথিবী মানুষ ও জীব- 
জন্তর বসবাসের উপযোগী হত না। আমি পর্বতের বোঝা দিয়ে পৃথিবীকে আন্দোলিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছি। 

(”) তাতে অর্থাৎ, পৃথিবীতে বা পর্বতমালায়। অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রশস্ত পথ বা পর্বতমালার মাঝে উপত্যকা তৈরী করেছি। যাতে এক 


জায়গা হতে অন্যত্র যাওয়া সহজ হয়। ১১:১৫; এর অন্য এক অর্থ এও হতে পারে যে, এ পথ দ্বারা যাতে তারা নিজেদের জীবিকা ও 


জীবনযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। 
(*) "সুরক্ষিত ছাদ? অর্থাৎ, পৃথিবীর জন্য সুরক্ষিত ছাদ; যেমন তাবু বা গম্থুজের ছাদ হয়। অথবা এই অর্থে সুরক্ষিত যে, আল্লাহ তাকে 
পৃথিবীর উপর পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। নচেৎ আকাশ যদি পৃথিবীর উপর ভেঙ্গে পড়ে, তাহলে পুথিবীর সমস্ত শৃঙ্খলা বিনষ্ট 
হয়ে পড়বে। অথবা তা শয়তানসমূহ হতে সুরক্ষিত, যেমন তিনি বলেছেন, (৯3 ০৬৩ 5 ০৪ 9১৪০) অর্থাৎ, আমি আকাশকে 
প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হতে সুরক্ষিত করেছি। (হিজ্রঃ 5৭) . 
() অর্থাৎ রাত্রিকে আরামের জন্য ও দিবসকে জীবিকা অর্জনের জন্য সৃষ্টি করেছি, সূর্যকে দিনের ও চাদকে রাতের নিদর্শন বানিয়েছি। 
যাতে মাস ও বছর গণনা সম্ভব হয়; যা মানুষের জন্য একটি জরুরী বিষয়। 
(*) যেরূপ একজন সাতার পানির উপর সাতার কাটে, অনুরূপ চন্দ্র ও সূর্য নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ অর্থাৎ, বিচরণ করে। 

(১) মক্কার কাফেররা নবী ক্৯-এর ব্যাপারে বলত যে, সে তো একদিন মারাই যাবে। এ আয়াত তারই উত্তর। আল্লাহ বললেন, মৃত্যু তো 
প্রত্যেক মানুষের জন্য অবধারিত। যুহাম্মাদ ও এই নিয়ম-বহির্ভূত নয়। কারণ সেও একজন মানুষ। আর আমি কোন মানুষকে 
অমরতা দান করিনি। কিন্তু যারা এ কথা বলে তারা কি মরবে না? এ হতে মুশরিকদের মতবাদেরও খন্ডন হয়ে যায়, যারা দেবতা, আব্মিয়া 
ও আওলিয়াগণের চিরজীবী থাকার ধারণা পোষণ ক"রে থাকে। আর সেই ভিত্তিতেই তারা তাদেরকে নিজেদের সাহায্যকারী ও বিপন্তারণ 
মনে করে। সুতরাং কুরআন-বিরোধী এই ভষ্ট আকীদা হতে আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
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৫৬৮ সুর) আহির়। ২ ১ 


(৩৫) জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও 
ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে থাকি।(১ আর আমারই নিকট 
তোমরা প্রত্যাবর্তিতি হবে। (৪৩) 

(৩৬) অবিশ্বাসীরা যখন তোমাকে দেখে, তখন তারা তোমাকে শুধু 
বিদ্রপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে; তারা বলে, 'এই কি সেই, যে 
তোমাদের উপাস্যগুলির সমালোচনা করে” অথচ তারাই পরম 
করুণাময়ের আলোচনার বিরোধিতা করে থাকে। ৪) 


(৩৭) মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্ররা-প্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে 
আমার নিদর্শনাবলী দেখাক সুতরাং তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ি 
করতে বলো না। ৬) 

(৩৮) আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই 
প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? 

(৩৯) যদি অবিশ্বাসীরা সেই সময়ের কথা জানত, যখন তারা তাদের 
সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং 
তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না (তাহলে তারা এ কথা বলত না)। 


(৪৬) 


(৪০) বরং হঠাৎ করেই ওটা তাদের উপর আসবে এবং তাদেরকে 
হতভম্ব ক"রে দেবে; ৪) ফলে তারা ওটা রোধ করতে পারবে না এবং 
তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। (*) 

(৪১) তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল; 
পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্রা-বিদ্রপ করত, তা বিদ্রাপকারীদেরকে 
পরিবেষ্টন করেছিল। (৪৯ 
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(৯) কখনো দুঃখ-দুর্দশা দিয়ে, কখনো পার্থিব সুখ-শান্তি দিয়ে, কখনো সুস্বাস্থ্য ও প্রশস্ততা দিয়ে, কখনো অসুস্থতা ও সংকীর্ণতা দিয়ে, 


কখনো ধনবত্তা ও বিলাস-সামস্রী দিয়ে, কখনো দরিদ্রতা ও অভাব দিয়ে পরীক্ষা করে থাকি। যাতে কে কৃতজ্ঞ ও কে অকৃতজ্ঞ, কে 


ধৈর্যশীল ও কে অধৈর্য তা আমি পরীক্ষা করি। কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য আল্লাহর সন্তুষ্টির এবং অকৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যহীনতা আল্লাহর অসন্তুষ্টির বড় 


কারণ। 


(৯) ওখানে তোমাদের কর্মানুসারে ভাল-মন্দ প্রতিদান দেওয়া হবে। যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য উত্তম এবং যারা অসৎকর্মশীল 


তাদের জন্য মন্দ বিনিময় দেওয়া হবে। 


(০) এর পরেও তারা রাসূলুল্লাহ ৪&-কে নিয়ে বিদ্রূপ-ঠাটটা করে? যেমন অনাত্র বলেছেন, ৩০৫ 550 15812:5 0 4০5 ৩! 49192) 


(45) &। অর্থাৎ, ওরা যখন তোমাকে দেখে তখন ওরা তোমাকে কেবল উপহাসের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে, "এই কি সেই; যাকে 


আল্লাহ রসুল ক'রে পাঠিয়েছেন? ফেরকানঃ ৪১) 


(”) এ কথা কাফেরদের আযাব চাওয়ার উত্তরে বলা হয়েছে। যেহেতু মানুষের প্রকৃতিই হল জলদি ও তাড়াহুড়ো করা, সেহেতু তারা 


নবীর সঙ্গেও জলদি করতে চায় যে, তোমার আল্লাহকে বলে আমাদের উপর অতি শীব্র আযাব অবতীর্ণ করা হোক। আল্লাহ বললেন, 


জলদি করো না, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে নিজ নির্দশনাবলী দেখাব। এখানে নির্দশন বলতে অ 


সত্যতার দলীল-প্রমাণাদিও হতে পারে। 


যাবও হতে পারে অথবা রসূল &-এর 


(৯) এখানে এর উত্তর উহ্য আছে। অর্থাৎ যদি এরা জানত, তাহলে আযাবের জন্য তাড়াতা 


জানত যে, কিয়ামত আসবে অথবা কুফরীর উপর অটল থাকত না বরং ঈমান আনয়ন করত। 


উ করত না অথবা তারা নিশ্চিতরূপে 


(9) অর্থাৎ, তারা কিছুই বুঝতে পারবে না যে, তারা কি করবে। (তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ বা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।) 


(৮) অর্থাৎ, তাদেরকে তওবা বা ওজর-অজুহাত পেশ করার অবসর দেওয়া হবে না। 


(৯) রসুল এ্-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, মুশরিকদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে দুঃখিত ও মনঃক্ষু্র হবে না। এরপ বিদ্রাপ কোন নুতন কথা নয়; 


বরং তোমার পূর্বের সমস্ত নবীদের সাথে একই দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই আযাবই তাদের উপর পতিত হয়েছে যার 


ব্যাপারে তারা বিদ্রুপ করত। যে আযাব আসা তাদের ধারণায় ছিল অসন্ভব। যেমন অন্ত্র বলেছেন, 1552 20 ০১020 শর্ত 3) 


(67০5 5 ৬৯19১951955 ৮০ ৬1৩ অর্থাৎ, তোমার পূর্বেও অনেক রসূলগণকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে 
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তফসীর আহসানুল বার) ১৭ পারা ৫৬৯ 


(৪২) বল, "রাতে ও দিনে পরম করুণীময় হতে কে তোমাদেরকে ০৪৯৯৫ এঞ্চাড 6 রি ৫ ঠা 2 8 
রক্ষা করবে? তবুও তারা তাদের প্রাতপালকের স্মরণ হতে মুখ 


২ ০ ৫ ভ € 
(৪৩) তবে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন উপাসাও আছে, যারা 7 ৮১১7৮ খু রি 45 হও *$ 
তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? «১ তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য 
করতে পারে না এবং আমার (শাস্তি) হতে তাদেরকে রক্ষা করা হবে 
না।€৫১ 
(8৪৪) বরং আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে ভোগ- ১ 822 ৪০ ৬০০৫ ৭95 ৫51252 0) 
সম্ভার দান করেছিলাম, অধিকন্তু তাদের আযুকষালও হয়েছিল রর ্ শি 
দীর্ঘ। «১ তারা কি দেখছে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক হতে 
সংকুচিত করে আনছি;*) তবুও কি তারাই বিজয়ী? «১ 


(৪৫) বল, 'আমি তো শুধু অহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি; কিন্তু 
যারা কানে কালা তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা আহবান 
শুনতে পায় না।” 6০ 

(৪৬) তোমার প্রতিপালকের শাস্তির কিছু মাত্রও তাদেরকে স্পর্শ 
করলে তারা নিশ্চয় বলে উঠবে, “হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় 
আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম।” (৫১) 

(৪৭) কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের ০৪8 005 ১ 2250 22 না 99 ৬০ 
দীড়িপাল্লাসমূহ; সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কর্ম পপ? 
যদি রনি পরিমাণ ওজনের হয়, তবুও তা আমি উপস্থিত ১ 95 ৩ ০৬৪ চা ৩ জপ 
করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। ৫) ২৮ 0 


মিথ্যাবাদী বলা ও কেশ দেওয়া সত্তেও তাদের নিকট আমার সাহায্য না আসা পর্যন্ত তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। (তআনআম £ ৩৪) এখানে 
রসূল &-এর সান্ত্বনার সাথে সাথে কাফের ও মুশরিকদের জন্য হুশিয়ারী ও ধমক রয়েছে। 

(€) তোমাদের কাজ-কারবার এমন যে, দিন-রাত্রির যে কোন সময়ে তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আসতে পারে। সেই আযাব হতে 
তোমাদেরকে দিনে-রাতে কে রক্ষা করছে? আল্লাহ বাতীত আর কেউ আছে কি, যে তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব ও গযব হতে রক্ষা 
করতে পারে? 

(৭) এর অর্থ হল, তারা আমার আযাব হতে রক্ষা পাবে না; অর্থাৎ, তারা নিজেদেরকে সাহায্য করতে ও আল্লাহর আযাব হতে মুক্ত 
করতে সক্ষম নয়, তাহলে তারা অপরের সাহায্য করবে কিভাবে? অথবা অপরকে আযাব থেকে বাচাবে কিভাবে? 

(%) যদি তাদের বা তাদের পূর্বপুরুষদের জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসে অতিবাহিত হয়, তাহলে কি তারা মনে করে যে, তারা 
সঠিক পথে আছে এবং ভবিষ্যতেও তাদের কোন কষ্ট হবে না? বরং তাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-বিলাস তো আমার *টিল দেওয়া, 
নীতির অংশবিশেষ। এতে কারো ধোকায় পড়া উচিত নয়। 
(*) কুফরীর এলাকা দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে এবং ইসলামের এলাকা বিস্তৃত হয়ে চলেছে। কুফরীর পায়ের তলা হতে মাটি সরে যাচ্ছে 
এবং ইসলামের বিজয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর মুসলিমরা দেশের পর দেশ জয় করে যাচ্ছে। (অনেকে এই আয়াত ও সরা রা*দের ৪১নং 
আয়াত ছারা গৃধিবীর ভূমিক্ষ্য ও তার কিছু অংশ সমুদে নিমত্ভিত হওয়া বৃঝেছেন। অলাহ আ'লাম। -সম্পাদক) 

(৫) কুফরীর অনগ্রসরতা ও ইসলামের অগ্রসরতা দেখেও কি কাফেররা মনে ক'রে যে তারাই বিজয়ী? অহ্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন। অর্থাৎ 
তারা জয়ী নয়; বরং পরাজিত, বিজয়ী নয়; বরং বিজিত, সম্মানিত নয়; বরং অসম্মান ও অপমান তাদের ভাগ্য। 
(%) অর্থাৎ, কুরআন শুনিয়ে তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আর এটিই আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু যাদের কানকে আল্লাহ হক (সত্য) 
শোনা হতে বধির ও কালা ক”রে দিয়েছেন, চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন এবং অন্তরে তালা মেরে দিয়েছেন, তাদের উপর এই 
কুরআন ও উপদেশ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। 

(৭) অর্থাৎ, আযাবের কিছু মাত্রও যদি তাদেরকে স্পর্শ করে, তাহলে তারা বলে উঠবে এবং নিজেদের অন্যায় স্বীকার করবে। 

(€) ০১০1 শব্দটি ০১ এর বহুবচন। এর অর্থ ঃ দাড়িপাল্লাসমূহ। কিয়ামতের দিন পাপ-পুণ্য ওজন করার জন্য কয়েকটি দাড়িপাল্লা হবে, 


নতুবা দীড়িপাল্লা তো একটিই হবে, তবে ওর বিশেষ মহত্ত্বের জন্য বা বিভিন্ন ধরনের আমলের দিকে লক্ষ্য রেখে বহুবচন ব্যবহার করা 
হয়েছে। মানুষের আমল ও কর্মসমূহ অতীন্দরিয়, তা ইন্দিয়গ্রাহ্য ও অনুভূত নয়, তার বাহ্যিক কোন রূপ বা অস্তিত্ব নেই, তাহলে তার 
ওজন কিভাবে সম্ভব? আধুনিক যুগে এই প্রশ্নের কোন গুরুত্ব নেই। যেহেতু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক আবিকষার এ প্রশ্নের উত্তর সহজ করে 
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৫৭০ 


সুর) আহ্িয়া ২১ 


(৪৮) আমি মুসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম সত্যাসত্যের মাঝে 


পার্থক্যকারী [গ্রন্থ তাওরাত) এবং সংযমীদের জন্য জ্যোতি ও 


উপদেশ। ৮) 


সি 
(৬১০) 


২ 


(৪৯) যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত 


সম্পর্কে থাকে ভীত সন্তস্ত। ( 


৫৯) 


(৫০) আর এ হল কল্যাণময় উপদেশ; যা আমি অবতীর্ণ করেছি; 


তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার করবে? ৬ 


১9 25 0৩০] ০১৮4 ৬০৮ 96 আঃ 


2০৮] 05 ৯6 জক্াডি ৮০ এজ ০ 


(৫১) নিশ্চয় আমি এর পূর্বে* ইব্রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান. ৫80১১০০1490 05430 ৯23 
দয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম অবগত। (৬) 4 ঃ 
(৫২) যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, "এই মূর্তিগুলি (৫ 24০1 রা 0৮0] ০১১৪ ০০5১9 2৪৭ 03 


ক, যাদের পুজায় তোমরা র 


ত রয়েছ? 5 (৬৩) 


সু 


দিয়েছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে 


নরাকার তথা ওজনহীন বন্তও ওজন করা যাচ্ছে। যখন মানুষের দ্বারা এটা সম্ভব তখন 


মহান আল্লাহর জন্য আকারহীন বা ওজনহীন অশরীরী জিনিসকে ওজন করা কেমন ক'রে কঠিন হতে পারে? তার ম 


ইমা হল, তি 


1 


সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। এ 


ছাড়া এও হতে পারে যে, (ন্যায়-বিচার করতে) মানুষকে দেখানোর জন্য তিনি নিরাকার বস্তুকে সাকার 


বানাবেন এবং তা ওজন করবেন। যেমন হাদীসসমুহে কিছু কর্মের সাকার হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ £ কিয়ামতের দিন 


কুরআন এক ফ্যাকাসে বর্ণের শীর্ণ পুরুষের বেশে কুরআন তেলাঅতকারীর সামনে উপস্থিত হবে। সে জিজ্ঞেস করবে, "তুমি কে?” সে 


বলবে, "আমি কুরআন যা তুমি রাত্রি জাগরণ ক'রে পাঠ করতে ও দিনে পিপাসার্ত অবস্থায় পাঠ করতে।” (আহমাদ ৮৩৪৮, ৩৫২, 


ইবনে মাজাহ) অনুরূপভাবে মুমিনের কবরে তার সৎকর্ম এক সুন্দর সুরভিত যুবকের রূপ ধরে আসবে এবং কাফের ও মুনাফিকদের 


কাছে এর বিপরীত রূপ নিয়ে। (আহমাদ ৫/২৮৭) এর বিস্তারিত ব্যখ্যা জানার জন্য দেখুন সুরা আ*রাফের ৯নং আয়াতের টাকা। 


(*) এখানে তাওরাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে; যা মুসা ৯৬ঞ্র-কে দেওয়া হয়েছিল। এতেও পরহেযগারদের জন্য উপদেশ ছিল; যেমন 


ঝুরআনকে 'পরহেযগারদের 


জন্য হিদায়াত" (আল্লাহভীরুদের জন্য পপ্রদর্শক) বলা হয়েছে। কারণ যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই ত 


পার 


আল্লাহর কিতাবের দিকে ধ্যানই দেয় না। সুতরাং অ 


ও পথ নির্দেশ পাওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক হচ্ছে আসমানী কিতাবের দিকে ধ্যান দেওয়া এবং তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। 


সমানী কিতাব তাদের জন্য কিভাবে উপদেশ ও পথ নির্দেশের কারণ হতে পারে। উপদেশ 


(€) এগুলি পরহেযগার আল্লাহভ 


হয়েছে। 


রুদের গুণাবলা। যেমন সুরা বাকারার শুরুতে ও অন্যান্য জায়গায় তাদের গুণাবলীর কথা বর্ণনা কর 


(*) এই কুরআন যা স্মরণকারী 


অবতীর্ণ কিতাব। 


দের জন্য স্মারকগ্রন্থ, উপদেশ, কল্যাণ ও মঙ্গলময়; এটিকেও আমিই অবতীর্ণ করেছি। তোমর 


গে 


(৮) অর্থাৎ, আমি জানতাম 


যে, সে এই জ্ঞানের যোগ্য এবং সে তা সঠিক প্রয়োগ করবে। 


আল্লাহর পক্ষ হতে তা অবতীর্ণ হওয়াকে কেমন ক”রে অস্বীকার করছ? অথচ তোমরা স্বীকার কর যে, তাওরাত আল্লাহর নিকট হতে 


(১) "এর পূর্বের একটি অর্থ ইব্রাহীম ৯৬৪-কে সুমতি পথ নির্দেশনা, জ্ঞান-বুদ্ধি দান করার ঘটনা মুসা ৯এ-কে তাওরাত দেওয়ার 
[গের। অথবা এর অর্থ ইব্রাহীম ৯ঞ্র-কে নবুঅত দান করার পূর্বে সৎপথের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। 


(১০) 4৪০৪ শব্দটি 148০ শব্দের বহুবচন। এর মূল অর্থ হল, কোন জিনিসের হুবহু প্রতিকৃতি। যেমন পাথর নি 


বানিয়ে পূজা করত। 3০ 


চিত্রিত প্রতিমূর্তি বা ছবি। এখানে উদ্দেশ্য সেই প্রতিমাসমূহ যাদেরকে ইব্রাহীম %-এর জাতির লোকেরা 
শব্দটি 3৯০ এর কর্তৃকারক রূপ, যার অর্থ কোন জিনিসকে আকড়ে ধরা, তার প্রতি ঝুকে জমে বসা। আর 


মত, কাগজে বা দেওয়ালে 


নজেদের মাবুদ ও উপাস্য 


এখান থেকেই এসেছে -০০। (ই"তিকাফ) যার অর্থ আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশে ইবাদতকারী মসজিদের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রে 


সেখানে একাগ্রতার সাথে অ 


বস্থান করে। এখানে আয়াতের অর্থ মূর্তিদের তা"যীম ও ইবাদত করা এবং তাদের থানে খাদেম বা পুজ 


খে 
রী 


রূপে অবস্থান করা। এই মূর্তিপূজা বা ছবি পূজার প্রচলন বর্তমানে কবরপূজারী ও পীরপুজারীদের মধ্যে ব্যাপকহারে বিদ্যমান। ত 


র 


পেস 


তাদের পীর-বুযূর্ণদের ছবি বড় সম্মানের সাথে ঘরে ও দোকানে বর্কত হাসিলের উদ্দেশ্যে টা্গিয়ে রাখে (এবং ফুল-বাতি ও আগরবা 


ইত্যাদি দিয়ে সেলাম, নমস্কার বা প্রণিপাতও করে থাকে)। আল্লাহ তাদের সুমতি দান করুন। 
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৩] 


তফসীর আহসানুল বার) ১৭ পারা ৫৭১ 


(৫৩) তারা বলল, "আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এদের পুজা 

করতে দেখেছি।” ১ 

(৫৪) সে বলল, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃ-পুরুষরাও 

রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।? 

(৫৫) তারা বলল, "তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, না তুমি 
5 (৬৫) 

কৌতুক করছ?” * রঃ 

(৫৬) সে বলল, "বরং তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমন্ডলী ও 

পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি ওগুলি সৃষ্টি করেছেন। আর আমি এ বিষয়ে 

অন্যতম সাক্ষী। ৬৬) 

(৫৭) শপথ আল্লাহর! তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের ঘূর্তিগুলি 

সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব।” (৬) 

(৫৮) অতঃপর সে তাদের বড় মূর্তিটি ছাড়া নিত চর্ণ-বিচূর্ণ 29:১5:54 টা পি ঘা 1534 এ মরি 

ক*রে দিল; যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে।৬ 

(৫৯) তারা বলল, "আমাদের উপাসাগুলির প্রতি এরূপ আচরণ কে ২ ধু 291 | 05)414 ০: 19 

করল? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী।” (৬৯) 

(৬০) কেউ কেউ বলল, "আমরা এক যুবককে ওদের সমালোচনা 

করতে শুনেছি, তার নাম ইব্রাহীম।” (০) 


4 


এ 


উপ্তি ২:74 4265 পরত «7.০ শা 1712 
(৬১) তারা 2 লোক সম্মুখে উপস্থিত কর, যাতে তারা (95468 পি 19915 
সাক্ষ্য দতে পারে 
(৬২) তারা বলল, "হে ইব্রাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলির ১০৯05191355 12$55190$ 


প্রতি এরূপ আচরণ করেছঠঃ 


(৬৩) সে বলল, "বরং ওদের মধ্যে এই বড়টিই এরূপ করেছে। সুতরাং 9 216 ৩] রিং 958| ১০৯৮৫ 4458:170 
তোমরা ওদেরকেই জিজ্ঞেস কর; যদি ওরা কথা বলতে পারে।” ৫১) 


(১) যেমন আজকাল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জালে ফেঁসে যাওয়া মুসলিমদেরকে বিদআত ও জাহেলী প্রথা বা কর্মকান্ড থেকে বাধা দিলে 
তারা উত্তরে বলে, "আমরা এসব কেমন করে ছাড়ব? আমাদের পিতৃপুরুষেরা এসব ক'রে আসছে।” আর এই ধরনের উত্তর এ সকল 
লোকেরাও দিয়ে থাকে, যারা কিতাব ও সহীহ সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের নেতা, উলামা ও বুযুর্গদের অভিমত 
ও চিন্তাধারাকে মানা আবশ্যক মনে করে। 
(৬) এ কথা তারা এই জন্য বলেছিল যে, তারা এর আগে তাওহীদের বাণী শুনেইনি। তারা ভাবল, ইব্রাহীম আমাদের সাথে মস্করা করছে 
নাতো? 
(১) অর্থাৎ, আমি কৌতুক করছি না; বরং এমন এক জিনিস পেশ করছি যার জ্ঞান ও নিশ্চয়তা আমি লাভ করেছি। আর তা হল এই যে, 
তোমাদের উপাস্য এসব মূর্তি নয়; বরং একমাত্র উপাস্য সেই প্রতিপালক, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিক ও সৃষ্টিকর্তা। 

(৮) এ কথা ইব্রাহীম ৯৬&। মনে মনে সংকল্প করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি চুপিসারে এ কথা বলেছিলেন; যার উদ্দেশ্য ছিল 
কিছু লোককে শোনানো। আর আল্লাহই অধিক জানেন। এ+ (কৌশল) অবলম্বন করার অর্থ £ সেই কর্মগত প্রচেষ্টা, যা তিনি মৌখিক 


উপদেশ দানের পর গর্হিত কাজ বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যতঃ করতে চেয়েছিলেন। আর তা হল, মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা। 

(*) যখন তারা সকলেই তাদের ঈদ বা কোন অনুষ্ঠানের দিন বাইরে চলে গেল, তখন ইব্রাহীম ৯৬। এই সুযোগে সকল মূর্তিগুলোকে 
ভেঙ্গে ফেললেন। শুধু বড় মূর্তিটিকে রেখে দিলেন। কেউ বলেন, কুড়ুল তার হাতে ধরিয়ে দিলেন, যাতে তারা তাকে জিজ্ঞেস করে। 

(৬) যখন তারা অনুষ্ঠান সেরে ফিরে এল, তখন তারা দেখল মূর্তিগুলো সব ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। তারা বলতে লাগল যে, এ কোন বড় 
অত্যাচারী লোকেরই কাজ। 

() ওদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, ইব্রাহীম নামে এক যুবক আছে না, সে কিন্তু আমাদের দেব-দেবীর বিরুদ্ধে কথা বলে, বোধ হয় এটি 
তারই কাজ। 

(১) অর্থাৎ, যাতে তারা তার শাস্তি প্রত্যক্ষ করতে পারে; যাতে ভবিষ্যতে এ কাজ করতে কেউ সাহস না পায়। অথবা এর অর্থ ঃ যাতে 
লোকেরা সাক্ষি দিতে পারে যে, তারা তাকে মূর্তিগুলো ভাঙ্গতে দেখেছে বা ওদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুনেছে। 

() সুতরাং ইব্রাহীম %৪-কে জনসমক্ষে আনা হল এবং জিজ্ঞাসা করা হল। ইন্রাহীম % উত্তর দিলেন যে, এ কাজ তো বড় মুর্তিটিই 
করেছে। যদি এই ভাঙ্গা ঘূর্তিগুলো কথা বলতে পারে, তাহলে এদেরকেই জিজ্ঞেস কর। তাদের জন্য এ বক্রোক্তি আভাসে তিরঙ্কারস্বরূপ 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৫৭২ 


সুর) আহ্িয়া ২১ 


(৬৪) তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে পা.৮৮2] 52 


বলতে লাগল, "তোমরাই তো সীমালংঘনকারী।”৩) ই: 


(৬৫) অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেল (এবং তারা বলল), 


“তুমি তো জানই যে, ওরা কথা বলতে পারে না।”৭৯) 


(৬৬) সে বলল, তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর 62 কি 15248 ঠা 


উপাসনা কর, যারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং 


ক্ষতিও করতে পারে না? 


চা ৫০ 


(৬৭) ধিক তোমাদেরকে 


এবং আল্লাহর পারবতে তোমরা যাদের ট, [, ১১৬ 4 ১5১৩+ ২১১৩০ 29এুর্শ9 


উপাসনা কর তাদেরকে! তবে কি তোমরা বুঝাবে না।”) 


(৬৮) তারা বলল, “তাকে পুড়িয়ে দাও এবং সাহায্য কর তোমাদের হট ০4৬ ৪4০1৮ রঃ 95১০ 16 


উপাস্যগুলিকে; যদি তোমরা কিছু করতে চাও।” (৯ 


ব্যবহার করেছিলেন, যাতে 


তারা জানতে পারে যে, যারা কথা বলার ক্ষমতা রাখে না, বা কোন জিনিস সম্পর্কে কোন খবর রাখে না, তারা 


মাবুদ হতে পারে না; তাদেরকে সঠিক অর্থে “উপাস্য” বলাই সঠিক নয়।। একটি সহীহ হাদীসে ইব্রাহীম %৪৪-এর “বরং ওদের মধ্যে এই 


বড়টিই এরূপ করেছে” উক্তিটিকে তার মিথ্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন; দু”টি আল্লাহর জন্য 


এবং একটি নিজের জন্য। 


প্রথম ঃ তার কথা, আমি অসুস্থ। (অথচ তিনি অসুস্থ ছিলেন না।) দ্বিতীয় “বরং ওদের মধ্যে এই বডটিই 


এরূপ করেছে।” আর তৃতী 


য় ঃ আপন স্ত্রী সারাকে বোন বলা। (সহীহ বৃখার৷ আহ্বিরা অধ্যায়) সম্প্রতিকালের কিছু ব্যাখ্যাকারিগণ এই 


সহীহ হাদীসটিকে কুরআন-বিরোধী মনে করে অস্বীকার করেছেন এবং সহীহ মানার ব্যাপারে তাকীদ করলে তারা সেটাকে অতিরঞ্জন ও 


বর্ণনার উপর অন্ধবিশ্বাস বলে মনে করেন। কিন্তু তাদের এ অভিমত সঠিক নয়। নিঃসন্দেহে বাস্তবিকতার দিক দিয়ে এগুলিকে যেরূপ 


মিথ্যা বলা যায় না, ঠিক অনুরূপই বাহ্যিকভাবে এগুলিকে মিথ্যা থেকে খারিজ করাও যায় না। কারণ এগুলি আল্লাহর জন্যই বলা 


হয়েছিল। আর কোন পাপ কাজ আল্লাহর জন্য হতে পারে না। অবশ্য এটা তখনই সম্ভব যখন এগুলি বাহ্যিক দৃষ্টিতে মিথ্যা হলেও 


প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা নয় বলে 


মেনে নেওয়া যায়। যেমন আদম ৯৮৪-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, "আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হল; 


ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।? অথচ তার নিষিদ্ধ গাছ খাওয়ার কাজকে তার ভুলে যাওয়া বা ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার পরিণতিও বলা 


হয়েছে। যার পরিক্ষার অর্থ 


হল, প্রত্যেক কাজের দু”টি দিক থাকতে পারে; একদিক ভালো এবং অপরদিক মন্দ। ইত্রাহীম &গ্র-এর উক্ত 


কথাগুলি একদিক দিয়ে বাহ্যিকরূপে মিথ্যা ছিল। কারণ তা ছিল বাস্তব ও সত্যের বিপরীত। ঘূর্তিগুলি তিনি নিজেই ভেঙ্গেছিলেন, কিন্তু 


ভাঙ্গার সম্পর্ক বড় মুর্তিটির দিকে জুড়লেন। কিন্তু যেহেতু তার উদ্দেশ্য ছিল, (এই কাজের মাধ্যমে তাদেরকে জ্ঞান দেওয়া,) তাদেরকে 


তিরস্কার করা এবং তওহী 


দ সাব্যস্ত করা, সেহেতু বাস্তবতার দিক দিয়ে আমরা তা মিথ্যা না বলে, প্রমাণের পূর্ণতা দানের একটি কৌশল 


এবং মুশরিকদের ঘুর্খতা প্রতিপাদন ও প্রকাশ করার একটি যুক্তিময় পদ্ধতি বলব। এ ছাড়া হাদীসের মধ্যে এসব উক্তিকে মিথ্যা বলে 


আখ্যায়ন যে পরিস্থিতিতে করা হয়েছে তাও বিবেচ্য। আর তা হল হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহর সামনে সুপারিশ করা হতে নিজেকে 


দুরে রাখা। যেহেতু পার্থিব জীবনে তিন জায়গায় তার ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল। যদিও লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বাস্তবতার দিক দিয়ে তা মিথ্যা (ক্রটি) 


নয়। কিন্তু তিনি আল্লাহর 


মাহাত্য ও প্রতাপের জন্য এত ভীত হবেন যে, এ কথাগুলির মিথ্যার সাথে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকার কারণে 


পাকড়াও যোগ্য মনে করবেন। অতএব হাদীসের উদ্দেশ্য ইবরাহীম 3৪]-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করা কখনই নয়; বরং উদ্দেশ্য হল, এ অবস্থার 


বিবরণ, যা চি দিন আল্লাহর ভয়ে তার ঘটবে। 


(০) ইব্রাহীম 88৪-এর এই উত্তরে তারা চিন্তায় পড়ল ও কোন উত্তর খুজে না পেয়ে একে অপরকে বলতে লাগল, আসলে তোমরাই তো 


সাহালংদঘনলাল। যারা নিজেদের জীবন রক্ষা করতে ও ক্ষতি সাধনকারীর প্রতিরোধ করতে পারে না, তারা ইবাদতের যোগ্য কিভাবে 


হতে পারে? কেড কেড এ 


ই অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, মূর্তিদের রক্ষা না করতে পারায় একে অপরকে ভত্সনা করল ও রক্ষা না করতে 


পারায় একে অপরকে অত্যাচারী বলল। 

(১ হে ইব্রাহীম! তুমি আমাদেরকে কেন বলছ যে, ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর; যদি ওরা বলতে পারে। অথচ তুমি ভালভাবেই জান যে,ওরা 
বলতে সক্ষম নয়। 

(০) যখন তারা তাদের অক্ষমতার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হল, তখন ইব্রাহীম &&র। তাদের অজ্ঞতার উপর আফসোস ক”রে বললেন, 
তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন অক্ষমদের ইবাদত কর? 


(*) ইব্রাহীম 8৬৪ যখন 


নজের প্রমাণাদি পূর্ণরূপে পেশ করলেন এবং ওদের ভষ্টিতা ও অজ্ঞতা এমনভাবে প্রকাশ করলেন যে, তারা 


কোন উত্তর করতে পারল 


না। কিন্তু যেহেতু তারা ছিল হিদায়াতের সুযোগ লাভে বঞ্চিত তথা কুফরী ও শির্ক তাদের অন্তরকে অন্ধকার 


ক'রে রেখেছিল, সেহেতু তারা তখন শির্ক হতে তওবা করার পরিবর্তে ইবাহীম *গ্র-এর বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রস্তুত 
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০২ 


(৬৯) আমি বললাম, "হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও 
নিরাপদ হয়ে যাও।? 
(৭০) তারা তার সাথে চক্রান্ত করার ইচ্ছা করেছিল; কিন্ত আমি 
তাদেরকে ক'রে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। 
(৭১) আর আমি তাকে ও লুতকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেলাম সেই 
(শাম) দেশে, যেথায় আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য। (১) 

(৭২) আমি তাকে (ইব্াহীমকে) দান করলাম ইসহাক এবং অতিরিক্ত 
(পৌত্র)রপে ইয়াকুবকে; (৮) আর প্রত্যেককেই করলাম 
সৎকর্মপরায়ণ। 

(৭৩) আর আমি তাদেরকে করলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশ 
অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত; তাদের কাছে আমি অহী 
(প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে 
এবং যাকাত প্রদান করতে। তারা আমারই উপাসনা করত। 


(৭৪) লুতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, আর তাকে উদ্ধার 
করেছিলাম এমন এক জনপদ হতে, যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল 
কর্মে, তারা ছিল এক সত্যত্যাগী মন্দ সম্প্রদায়। 

(৭৫) এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম; নিশ্চয় সে 
ছিল সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভক্ত। (৯) 

(৭৬) আর (স্মরণ কর) নূহকে; পূর্বে সে যখন আহবান করেছিল, 
তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম তার আহবানে এবং তাকে ও তার 
পরিজনবর্গকে মহাসংকট হতে উদ্ধার করেছিলাম। 

(৭৭) এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তারা ছিল এক মন্দ 
সম্প্রদায়, এ জন্য তাদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করেছিলাম। 
(৭৮) এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলাইমানের কথা, যখন তারা বিচার 
করছিল শস্য ক্ষেত্র সম্পর্কে, তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন 
সম্প্রদায়ের মেষ আর আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার। 
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হেট ০১৮৮০ ৮ ০9 


হল এবং নিজেদের দেব-দেবীর দোহাই দিয়ে তাকে আগুনে ফেলার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। যথারীতি আগুনের বিরাট একটি কুন্ড তৈরী 


করা হল। আর ওর মধ্যে ইব্রাহীম ৯৬গর-কে প্রস্তর নিক্ষেপক যন্ত্র দ্বারা নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহ আগুনকে আদেশ করলেন যে, "তুমি 


ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।” উলামাগণ বলেন যে, 'শীতল” বলার সাথে নিরাপদ” শব্দ যদি আল্লাহ না বলতেন, 


তাহলে ওর শীতলতা ইব্রাহীম ৪-এর জন্য অসহণীয় হত। মোট কথা এটি একটি মস্ত বড় মু'জিযা; যা আল্লাহর হুকুমে আকাশ ছোয়া 


অগ্নির লেলিহান শিখা ফুলের বাগানে রূপান্তরিত হয়ে ইব্রাহীম ৯এ-এর জন্য প্রকাশ পেল। আর এইভাবে আল্লাহ নিজের খাস বান্দাকে 


শত্রদের কবল হতে রক্ষা করলেন। 


(১) বেশির ভাগ ব্যাখ্যাতাগণের নিকট এ থেকে শাম (বর্তমানে সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন) দেশকে বুঝানো হয়েছে। যাকে শস্য-শ্যামলতা, 


ফলমূল, নদ-নদীর আধিক্য ও সেই সাথে বহু নবীর বাসস্থান হওয়ার কারণে বরকতময় ও কল্যাণময় বলা হয়েছে। 


(৮) হ29 এর অর্থ অতিরিক্ত। অর্থাৎ, ইব্রাহীম শুধু পুত্রের জন্য দুআ করেছিলেন। কিন্ত আমি 


পৌত্রও দান করলাম। 


বনা দুআয় অতিরিক্ত হিসাবে তাকে 


(৯) লুত ৷ ছিলেন ইব্রাহীম ৪৬ঞ্র-এর ভ্াতুঙ্পুত্র (ভাইপো), তার উপর ঈমান আনয়নকারী 


এবং তার সাথে ইরাক হতে শামে 


হিজরতকারীদের একজন। আল্লাহ লুত ঞ্র-কেও জ্ঞান হিকমত অর্থাৎ, নবুঅত দান করে 


ছলেন। তিনি যে এলাকার নবী ছিলেন তার 


নাম ছিল সাদুম। এটি প্যালে্টাইনের মৃতসাগর লাগোয়া জর্ডানের নিকটতম একটি শস্য-শ্যামল এলাকা ছিল। যার বড় অংশ এখন 


সমুদ্রের গর্ভে। তার জাতি সমকামিতার মত জঘন্য অপরাধ, রাস্তায় বসে পথচারীদের প্রতি কটুক্তি করা, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া, ছোট 


ছোট পাথর ছুড়ে মারা ইত্যাদি অপকর্মে ছিল পাকা। সেগুলোকে আল্লাহ এখানে ৬১৬ অশ্লীল কর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। শেষ পর্যন্ত 


লৃত ও তার অনুসারীদেরকে বাঁচিয়ে নিয়ে (অনুগ্রহভাজন করে) অবশিষ্ট জাতিকে ধূংস ক'রে দেওয়া হয়েছিল। 
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৫৭৪ সুরা আহ্িরা ২১ 


(৭৯) আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম”? ১79 09712 09 355 বিগ 
্ ১০০ €? ৪ 9 তিন (৫০-১৫2১ 
এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি ত ৫ 
পর্বত্৯ ও পক্ষীকুলকে৬১ দাউদের অনুগত ক'রে দিয়েছিলাম, ওরা 1২৪৬) এট ৩৯৪০৮ান9১ 
তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত; আমিই ছিলাম 
এই সবের কর্তা।০) 
(৮০) আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে 768 রি না গেনি, 
রং ৩৪ 5০৩৯৭ ১, (495 এপি 5 
ওটা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে;৮৪) সুতরাং তোমরা কি ল্ রর 
কৃতজ্ঞ হবে না? ভি 50858 ৰা] 
(৮১) এবং সুলাইমানের বশীভূত ক'রে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; ৮৭ গো ০৮ »০থা | 5 ন্‌  %৭ 
£ ০০০০ ০ 2৮৮ (ঠা ৩৮০৭৪ 
যা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হত সেই দেশের দিকে, যেখানে আমি ০ রর ৫ 
কল্যাণ রেখেছি। আর প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আমি অবগত। ৩৮৭৬ সী এ 3 ০ 554 


(৮২) শয়তানদের মধ্যে বা তার জন্য ভুবুরীর কাজ করত, এটা 7 ও £]ঁ 
ছাড়া অন্য কাজও করত; ৮» আর আমি তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ঠি 


(৮) ব্যাখ্যাতাগণ এ ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তির ছাগল অন্য ব্যক্তির ক্ষেতে রাত্রে ঢুকে ফসল নষ্ট ক'রে দেয়। 
দাউদ 8৬৪ যিনি নবী হওয়ার সাথে সাথে একজন বাদশাহও ছিলেন, তিনি ফায়সালা করলেন যে, ক্ষেতের মালিক ছাগলগুলি নিয়ে নিক; 
যাতে তার ক্ষতিপূরণ হয়। সুলাইমান ৯৬ঞ। এই ফায়সালায় একমত হলেন না। বরং তিনি ফায়সালা করলেন যে, ছাগলগুলি ক্ষেতের 
মালিককে কিছু দিনের জন্য দেওয়া হোক; সে সেগুলি দ্বারা উপকৃত হবে এবং ক্ষেত ছাগলের মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হোক, সে 
ক্ষেতের সেচ-যত্র ও দেখাশুনা ক'রে ঠিক করুক। যখন ক্ষেত পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে, তখন ক্ষেত ক্ষেতের মালিককে ও 
ছাগলগুলি ছাগলের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। প্রথম ফায়সালার তুলনায় দ্বিতীয় ফায়সালা এই জন্যই ভালো যে, এতে কাউকেই 
নিজের মাল হতে বঞ্চিত হতে হচ্ছে না। কিন্তু প্রথম ফায়সালায় ছাগলের মালিককে ছাগল থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এ সত্তেও আল্লাহ 
দাউদ ৯৬ঞর-এরও প্রশংসা করেছেন ও বলেছেন যে, আমি দাউদ ও সুলাইমান উভয়কেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছি। কিছু লোক এখান 
থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ (শরীয়তের বিধান বর্ণনা করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি তার প্রচেষ্টায়) সঠিকতায় 
পৌছে থাকেন। ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেন এ দাবী সঠিক নয়। কোন একটি ব্যাপারে দুই ভিন্নমুখী মীমাংসাকারী দুই মুজতাহিদ একই 
সময়ে সঠিকতায় উপনীত হতে পারেন না। ওঁদের মধ্যে একজন ঠিক ফায়সালাদাতা ও অপরজন ভুল ফায়সালাদাতা হিসাবে গণ্য 
হবেন। অবশ্য এ কথা আলাদা যে, ভুল ফায়সালাদাতা মুজতাহিদ আল্লাহর নিকট অপরাধী নন; বরং তাকেও একটি নেকী দান করা 
হবে; যেমন হাদীসে এসেছে। (ফাতহুল কাদীর) 

(৮১) এর অর্থ এই নয় যে, পাহাড় দাউদ ৯৬এ্র-এর তসবীহর আওয়াজে প্রতিধুনিত হত। কারণ, তাতে কোন রা 
প্রমাণ হয় না। যেহেতু যে কেউ আওয়াজ করলেই তো পাহাড়ে প্রতিধুনি হয়। বরং এর অর্থ হল, দাউদ ৯৬গ্র-এর সাথে পাহাড়ও 
তসবীহ পাঠ করত এবং তা বাস্তব সত্য, রূপক অর্থে নয়। 

(৮) অর্থাৎ, পাখিরাও দাউদ *&ঞ্র-এর তসবীহ পড়ার সাথে সাথে তসবীহ পড়তে শুরু করত। 7.1) শব্দটির শেষে যবর ব্রাআতে এর 


সংযোগ হবে ০:৯। এর সাথে। আর পেশ ক্নিরাআতে উহ্য বিধেয়র উদ্দেশ্য হবে; অর্থাৎ, (1১... 245 আর এর অর্থ হবে, পক্ষীকুলও 
(তার) অনুগত। 

(৮ অর্থাৎ, দাউদকে ফায়সালা বুঝিয়ে দেওয়া, প্রজ্ঞা দান করা এবং পাখি ও পাহাড়কে তার অনুগত ক'রে দেওয়া এসব কাজ আমিই 
করেছি। এতে কারো আশ্চর্য্য প্রকাশ করার অথবা অস্বীকার করার কিছুই নেই। কারণ আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। 

(৮১ অর্থাৎ, আমি লোহাকে দাউদের জন্য নরম বানিয়ে দিয়েছিলাম; যা দিয়ে সে যুদ্ধের পোশাক লৌহবর্ম তৈরী করত, যা তোমাদেরকে 
যুদ্ধে আঘাত থেকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দান ক'রে থাকে। ক্বীতাদা (রঃ) বলেন, দাউদ £৪গ্র-এর আগে বর্ম তৈরী হত কিন্তু তা হত 
স্বাভাবিক পাতের, কড়া ও শিকলহীন। দাউদ ৬ সর্বপ্রথম কড়া ও শিকলবিশিষ্ট বর্ম তৈরী করেন। (ইবনে কাসীর) 

(৮) যেমন পাহাড় ও পাখিকে দাউদ ৯৪৪-এর অনুগত ক'রে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি হাওয়াকেও সুলাইমান ৯৪৪-এর অনুগত করে 
দেওয়া হয়েছিল। তিনি তার পারিষদবর্গ সহ সিংহাসনে বসতেন এবং যেখানে ইচ্ছা করতেন এক মাসের রাস্তা মাত্র কয়েক ঘন্টায় পৌছে 
যেতেন। হাওয়া তার সিংহাসনকে উড়িয়ে নিয়ে যেত। কল্যাণময় দেশ বলতে শাম (প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া)কে বুঝানো হয়েছে। 

(০) জ্িনরাও সুলাইমান *ঞঞ্র-এর অনুগত ছিল; তারা তার আদেশে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণি-মুক্তা তুলে আনত। অনুরূপভাবে অন্যানা 
নির্মাণ কাজ প্রভৃতিও তার ইচ্ছামত করত। 
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রাখতাম।&৯) 


(৮৩) আর (স্মরণ কর) আইয়ুবের কথা; যখন সে তার 


প্রতিপালককে আহবান ক'রে বলল, 'আমি দুঃখ-কষ্ট্রে পড়েছি, আর 


তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।” 

(৮৪) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম; তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত 
ক”রে দিলাম, তাকে তার পরিবার পরিজনকে ফিরিয়ে দিলাম, তাদের 
সাথে তাদের মত আরো দিলাম আমার বিশেষ করুণা স্বরূপ এবং 


উপাসনাকারীদের জন্য উপদেশ স্বরপ। ৮৮) 


(৮৫) আর (স্মেরণ কর) ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফল€৯ এর 


কথা; তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। 


(৮৬) তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম, নিশ্চয় তারা 
ছিল সৎকর্মপরায়ণ। 
(৮৭) আর (স্মরণ কর) যুন-নুন( (মাছ-ওয়ালা ইউনুস)এর কথা, 


যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গেল এবং মনে করল, আমি তার প্রতি 


কোন সংকীর্ণ তা করব না।১৯ অতঃপর সে অনেক অন্ধকার১১ হতে 


আহবান করল, "তুমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, 


মহান। নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী। 
(৮৮) তখন আমি তার ডাকে সাড়া 


৬ 


দলাম এবং তাকে উদ্ধার করলাম 


দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে 
থাকি।১১ 
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(১ তত 


অবাধ্য 


(০) পপ 
তিনি ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা করতে ছাড়েননি। এই পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট 


হওয়ার উপায় ছিল না। 


খা, ভ্বিনদের মধ্যে যে অবাধ্যতা ও ফাসাদী স্বভাব ছিল, তা থেকে আমি সুলাইমানকে রক্ষা করেছি। ফলে তার সম্মুখে তাদের 


বত্র কুরআনে আইয়ুব ঈঞ্র-কে ধর্যশীল বলা হয়েছে। (সূরা হাদ £ ৪৪) এর অর্থ, তাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল, যাতে 


সন্ত্ব্ও কুরআনের বর্ণনা হতে বুঝতে পারা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধন-দৌলত, সন্তানা 


ক ধরনের ছিল তার কোন প্রামাণিক বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তা 


দ দান করেছিলেন। অতঃপর পরীক্ষ 


স্বরূপ তিনি এক সময় তার কাছ হতে সমস্ত 


কছুকেড়ে 


নলেন। এমনকি তিনি 


শারীরিক সুস্থতা থেকেও বঞ্চিত হলেন এবং নানান রোগে 


আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। কথিত আছে যে, আঠারো বছর দীর্ঘ পরীক্ষার পর 
মঞ্জুর করলেন এবং সুস্থতার সাথে সাথে ধন-দৌলত ও সন্তানাদি দ্বিগুণ দান করলেন 
বর্ণনায় পাওয়া যায় £ ৪/২৪৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/২০৮) 


তিনি আল্লাহ্‌র সমীপে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তার প্রার্থন 


৷ (এর কিছু ব্যাখ্যা সহীহ ইবনে হিব্বান এর একটি 


বপদে আপত্তি, অভিযোগ ও অনুযোগ কর 


এবং ক্ষোভ ও হতাশা 


প্রকাশ করা ধৈর্যের পরিপন্থী। আর এ সকল কাজ অ 


াইয়ুব ৪৬৪ কখনও করেননি। অবশ্য মুক্তি প্রার্থনা ধৈর্ষের প 


রপন্থী নয়। সেই কারণে 


আল্লাহ তাআলা তার জন্য “আমি তার ডাকে সাড়া 


দলাম” শব্দ ব্যবহার করেছেন। 


(৮ যুলকিফল সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, তিনি নবী ছিলেন কি না? কেউ কেউ বলেন, তিনি নবী ছিলেন। আবার কেউ বলেন, তিনি 


ওলী ছিলেন। ইমাম ইবনে 


জারীর (রঃ) এ সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে বিরত থেকেছেন। ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন 


যে, নবীদের সঙ্গে তার নাম উল্লেখ হওয়াই তার নবী হওয়ার কথা স্পষ্ট করে। আর আল্লাহই ভালো জানেন। 
(১) 'যুন-নুন? (মাছ-ওয়ালা) বলতে ইউনুস ৪৬এ-কে বুঝানো হয়েছে, যিনি নিজের জাতির উপর রাগান্বিত হয়ে এবং তাদেরকে 


অঅ 


ল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়ে, আল্লাহর বিনা অনুমতিতে সেখান হতে পলায়ন করেছিলেন। যার কারণে আল্লাহ তাকে পাকড়াও 


করলেন এবং এক বড় তি 


মি মাছ তাকে গিলে ফেলল। এর কিছু বিবরণ সুরা ইউনুসের ৯৮নং আয়াতের টাকায় ব 
বর্ণনা সূরা সাফ্ফাতে ১৩৯ ১৪৮নং আয়াতে আসবে। 


তি হয়েছে এবং কিছু 


) অ 


ধিকাংশ অনুবাদে বলা হয়েছে, "আমি তার উপর কোন ক্ষমতাই রাখি না।” বা "আমি তাকে পাকড়াও করতে পারব না।' 


অথচ 


অঅ 


ল্লাহর প্রতি এমন ধারণা কুফরী এবং এক 


জন নবী এমন ধারণা করতে পারেন না। সুতরাং এর স 


ঠক মর্মীর্থ হল, "সে মনে করল, আমি 


তি 


(১) ০, শব্দটি ২4৮ শব্দের বহুবচন যার 


রপ্ত 


তি কোন সংকীর্ণতা সৃষ্টি করব না 


অথবা “সে ধারণা করল, আমি তার জন্য কোন শাস্তির ফায়সালা করব না।” (ফাতহুল কদীর) 


সমুদ্রের পানির অন্ধকার ও মাছের পেটের অন্ধকার। 


(১) আমি ইউনুস ৯৬৪ 


অর্থঃ অনেক অন্ধকার। ইউনুস ২৪৪ 


৪ বেশ কয়েকটি অন্ধকারে ছিলেন; যথা রাত্রির অন্ধকার, 


|-এর দুআ কবুল করেছিলাম এবং তাকে অন্ধকার ও মাছের পেট থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলাম। আর যে কোন 
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৫৭৬ সুরা আনিয়া ২১ 


(৮৯) আর স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে 25 ১01 3033 ও 55 4৫9 4598 খু নি 
আহবান ক'রে বলেছিল, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা 

(সন্তানহীন) ছেড়ে দিও না এবং তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।” ু 
(৯০) অতঃপর আমি তার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে চি 2122 5572 
দান করেছিলাম ইয়াহয়্যাকে, ১৯ আর তার জন্য তার স্ত্রীকে 

যোগ্যতাসম্পন্না করেছিলাম।€১৭ তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, 525 09 0৫১৮৭৩ ৯০/০এা ও ১ ১৮৭ 1 
তারা আশা ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার 
নিকট বিনীত। (৯১ 

(৯১) আর স্মরণ কর সেই নারী (মারয়্াম)এর কথা, যে নিজ তিনি (35517515818 ড্র? 
সতীত্কে রক্ষা করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমি আমার রূহ ফুঁকে ০৭ 
দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এ আজঃ 
এক নিদর্শন। ১) 

(৯২) নিঃসন্দেহে তোমাদের এ জাতি, (আসলে) একই জাতি”) আর 
আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমার উপাসনা কর। 
(৯৩) কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি 
করেছে, প্রত্যেকেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। (৯৯ 

(৯৪) সুতরাং যদি কেউ বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করে, তবে তার কর্ম- 014 ১ ৮৪৮ প৭ ৬০এএখা কে তি ৪০ 
প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না এবং নিশ্চয় আমি তা লিখে রাখি। র্ 


(৯৫) যে জনপদকে আমি ধুংস করেছি তাদের পক্ষে জরুরী যে, তার 
অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে না। (১ ণ . 
(৯৬) এমন কি যখন য্যাজুজ ও মা*জুজকে মুক্তি দেওয়া হরে এবং ৬ ০৪ (৯$ (৯৮ ৯6 ০০৯৪ তল 
তারা প্রত্যেক উচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। (১ 


২০০ খুটি ডিজে পি এ০ ৮৮3 


মু'মিন বিপদাপদে ও দুঃখ-কষ্ট্রে পড়ে আমাকে ডাকবে আমি তাকে পরিত্রাণ দেব। হাদীসেও এসেছে মহানবী ৯ বলেছেন, “যে কোন 
মুসলিম এই দুআ (লা ইলাহা ইল্লা আন্তা---)এর সাহায্যে আল্লাহর নিকট কিছু চাইবে, আল্লাহ তা কবুল করবেন। (তিরমিযী ৩৫০৫নৎ 
আলবানী হাদীসাটি সহীহ বলেছেন।) 

(১ যাকারিয়া 8৬এ-এর বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের জন্য দুআ করা এবং আল্লাহর সন্তান দান করা প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত আলোচনা (সুরা 
আলে-ইমরান ৩৭-৪ ১ ও সুরা মারয়্যামের ২- ১১ আয়াতে) পার হয়ে গেছে। এখানেও এই শব্দ দ্বারা তার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। 
(১) সে বন্ধ্যা ও সন্তান জন্মদানের অযোগ্যা। আমি তা দুর ক'রে তাকে সৎ সন্তান জন্মদানের যোগ্যতাসম্পন্না করেছিলাম। 

(১১) দুআ কবুলের জন্য এই সকল গুণের প্রতি যত্র রাখা জরুরী, যার উল্লেখ এখানে বিশেষভাবে করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহর নিকট 
বিনীত হওয়া, কাকৃতি-মিনতি সহকারে প্রার্থনা করা, সৎকাজে প্রতিযোগিতা করা, আশা ও ভীতির সাথে তাকে ডাকা। 

(১) এখানে মারয়্যাম ও ঈসা &৪-এর আলোচনা, যা এর আগে (সুরা মারয়্যামের ১৬-৩৪নং আয়াতে) পার হয়ে গেছে। 

(৯) এখানে “উন্মাহ” (উম্মত বা জাতি) বলতে দ্বীন ও ধর্মকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের সকলের ধর্ম একই। আর তা হল 
তাওহীদ (একতৃবাদ, অদ্বিতীয়বাদ বা একেশুরবাদের) ধর্ম, যার প্রতি সকল আব্বিয়া মানুষকে আহবান করেছেন এবং মিল্লাত হল 
মিল্লাতে ইসলাম যা ছিল সকল আব্ধিয়া (আলাইহিমুস সালাম)দের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ)। যেমন নবী &ঞ বলেছেন, “আমরা নবীর দল 
আপোসে বৈমাত্রেয় ভাই (সকলের পিতা এক, মা পৃথক পৃথক); আমাদের দ্বীন একই। (ইবনে কাসীর) 

(১) অর্থাৎ, একত্বববাদ বা তাওহীদের রাস্তা এবং এক আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল মুশরিক ও কাফের 
হয়ে পড়ল। অন্যদিকে নবীদের অনুসারীরাও নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। কেউ ইয়াহুদী, কেউ খ্রিষ্টান, আবার কেউ অন্য কিছু। আর 
ভাগ্যচক্রে মুসলিমরাও আজ এই ব্যাধির শিকার; এরাও অনেক দলে বিভক্ত। এদের সকলের ফায়সালা আল্লাহর নিকট হবে, যখন তার 
তার নিকট ফিরে যাবে। 
(৮) এখানে ১৯ এর অর্থ বিপরীতমুখী; অপরিহার্য বা জরুরী। যেমন অনুবাদে প্রকাশিত। অথবা এ শব্দটি অতিরিক্ত। অর্থাৎ যে 


জনদপকে আমি ধুংস করেছি, তার পৃথিবীতে ফিরে আসা হারাম (অসন্ভব)। অথবা যে জনপদকে আমি ধুংস করেছি, তার তওবা 
অসন্ভব। 
(১) য়্যাজ্জ-মা*জ্জ এর বিস্তারিত বিবরণ সুরা-কাহফের শেষে (৯৩-৯৮ আয়াতে) উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে 
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তফসীর অ)হসা।শুলা বার/লা ১৭ পারা? ৫৭৭ 


পিল 
এ 


(৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুতি কাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ অ বশ্বাসীদের রা] 825 118 4 4৪2 ০7 
চক্ষু স্থির হয়ে যাবে ১) তারা বলবে, "হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা 


তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; বরং আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম।” 1০ 03 1১45 ৩৪ গুএ৮ ৩৮৮ ১ 598 155 


(৯৮) তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর 2৫22 ৬০০ এ 
সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ ০ 
করবে।(১৩) জেটি ২১১ ৮৫01 

দি £12117 2814 ট্রি 8০275 উড. 
(৯৯) যদি তারা উপাস্য হত, তাহির ও জাহান্ামে প্রবেশ করত 890১ ০৪24০955809 2/-5ঘ5 ৩০০৪৮ 
না; তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে। 


০৮ ১৪ এ পর 
393 ০5 09৩০ 5 এল] 


(১০০) সেথায় থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেথায় তারা কিছুই ০১৩১৯: খুব (6১ ১%8/165 ৮ 
শুনতে পাবে না। (১৪) ০ 
১০১। নিশ্চয় যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ 26 47 2০ 16 ৮ 85 তসর্থা 2 


নির্ধারিত রয়েছে, তাদেরকে তা (জাহানাম) হতে দূরে রাখা হবে। (১০৬) 


ঈসা ৯৬৪-এর বর্তমানে তাদের প্রকাশ ঘটবে। এরা এত বেশি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে যে, প্রতিটি উচু জায়গা হতে ছুটে আসছে মনে হবে। 

তাদের অনিষ্টুকারিতা ও অত্যাচারে মুসলিমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এমনকি ঈসা ৯৪ মুসলিমদের নিয়ে তুর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় 
নেবেন। অতঃপর ঈসা ৯্র-এর অভিশাপে তারা ধংস হয়ে যাবে। তাদের শবদেহের দুর্গন্ধে সর্বদিক ভরে উঠবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ 
তাআলা এক জাতীয় পাখি প্রেরণ করবেন; যারা তাদের লাশগুলো তুলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। তারপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষাবেন, যাতে সারা 
পৃথিবী পরিষ্কার হয়ে যাবে। (এর বিস্তারিত আলোচনা সহীহ হাদীসসমূহে বণিতি হয়েছে। বিভ্ঞারিত দেখার জনা তাফসীর ইবনে কাসীর 
এউব্য।) 

(১) য্যা”জুজ-মা”জুজ বের হওয়ার পর কিয়ামতের সত্য প্রতিশ্রুতি অতি নিকটে এসে পড়বে। আর যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে 

তখন কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা দেখে কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। 

(১১) এই আয়াতটি মক্কার মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে; যারা লাত, মানাত, উধ্যা ও হুবালের পুজা করত। এরা ছিল সব 

পাথরের তৈরী মূর্তি, যা ছিল জড়, অচেতন ও জ্ঞানহীন। সেই কারণে আয়াতে ০১: (5 শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আর আরবী ভাষায় 


শব্দটি জ্ঞানহীনদের জন্যই ব্যবহার হয়। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে, তোমরা ও তোমাদের পৃজ্যরা যাদের মূর্তি গড়ে তোমরা পূজা কর, 
সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। পাথরের গড়া মূর্তিগুলির যদিও কোন দোষ নেই; কারণ তারা প্রাণহীন জড়পদার্থ, যাদের জ্ঞান বা 
অনুভূতি কিছুই নেই -- তবুও তাদেরকেও পুজারীদের সঙ্গে জাহানামে দেওয়া হবে। শুধু মুশরিকদেরকে এই বুঝিয়ে অধিক অপমান ও 
লাঞ্কিত করার জন্য যে, তোমরা যাদেরকে নিজেদের ভরসাস্থল মনে করতে, তারাও তোমাদের সাথে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হয়েছে। 
(১৯ অর্থাৎ, সত্যি-সত্যিই এরা যদি মা*বুদ হত বা কোন প্রকার এখতিয়ারের মালিক হত এবং তোমাদেরকে জাহানাম যাওয়া হতে 
রক্ষা করতে পারত, তাহলে তারা জাহানামে প্রবেশ করত না। কিন্তু তারা নিজেরাও জাহান্নামে তোমাদের শিক্ষার জন্য প্রবেশ করবে, 
সুতরাং তারা তোমাদেরকে কিভাবে রক্ষা করবে? পরিণতিতে আবেদ (উপাসক) ও মা"বুদ (উপাস্য) উভয়ই চিরস্থায়ী জাহান্নামে 
থাকবে। 
(১) অর্থাৎ সকলেই কঠিন দুঃখ-কষ্ট্রে আর্তনাদ করতে থাকবে। যার ফলে তারা একে অপরের আওয়াজও শুনতে পাবে না। 

(১১) কোন কোন মানুষের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে বা মুশরিকদের পক্ষ হতে এ প্রশ্ন উঠতে পারে; বরং বাস্তবে উঠেও থাকে যে, যেমন 
ঈসা 3, উধায়র, ফিরিস্তা ও বহু সংলোকদেরও তো ইবাদত করা হয়ে থাকে, তাহলে এরাও কি তাদের ইবাদতকারীর সাথে জাহান্নামে 
প্রবেশ করবে? এ আয়াতে সে উত্তর দেওয়া হয়েছে। আর তা এই যে, তীরা ছিলেন আল্লাহর নেক বান্দা; ধাদের নেকীর কারণে আল্লাহর 
পক্ষ হতে তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখী জীবন বা জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তারা জাহান্নাম হতে সুদুরে থাকবেন। এ শব্দগুলি দ্বারা 
এ কথাও পরিকষারভাবে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে এই ইচ্ছা ও কামনা রেখে মারা যায় যে, তার মৃত্যুর পর তার কবরকে মাজার 
বানানো হোক এবং লোকেরা তাকে প্রয়োজন পূরণকারী (দাতা) মনে ক'রে তার নামে নযর-নিয়া পেশ করুক ও তার পূজা (ও 
সিজদাহ) হোক, তাহলে সে ব্যক্তিও জাহান্নামের ইন্ধন হবে। কারণ আল্লাহকে ছেড়ে অথবা তার সাথে নিজের ইবাদতের প্রতি 
আহবানকারী (তাগৃত) নিঃসন্দেহে সেই নেক মানুষদের আওতায় কখনও পড়বে না, "যাদের জন্য আল্লার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ 
নির্ধারিত রয়েছে” 
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৫৭৮ সুরা আহ্বিযা ২১ 


(১০২) তারা ওর (জাহান্নামের) ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে নাএবং ৫ গিরি $£া 9 রস হি 
সেথায় তাদের মন যা চায় তারা চিরকাল তা ভোগ করবে। 


(১০৩) মহাভীতি€১”) তাদেরকে দুশ্চন্তগ্রস্ত করবে না এবং ফিরিস্তারা 
তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে (এবং বলবে), "এ তোমাদের সেই দিন 


৫ শ 


যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। কট৬২০৯ ০ ৬ রি 


(১০৪) সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় 79514 ০৫৫০ ০৯ ৩৮ নিন ৩০ রঃ 
লিখিত দপ্তর; (%) যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে 

পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্; আমি এটা পালন ২০৪ ৬ ০০ 145 4৮৪৮ ণ 
করবই। 

(১০৫) আমি (যাবুর) কিতাবে উপদেশের পর লিখে দিয়েছি যে, 
“নিশ্চয় আমার সৎকর্মশীল বান্দারা'১৯ পৃথিবীর অধিকারী হবে।” 


(১০৬) উপাসনাকারী সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে পয়গাম। (১ ৮১০০০১24101 801 


(১০৭) আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই পট ৮0022) মা নিচ 
প্রেরণ করেছি। (১১১ 


(১) "মহাভীতি” বলতে মৃত্যু বা ইস্রাফীল &গ্র-এর শিঙ্গায় ফুৎকারের সময় অথবা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে মৃত্যুকে যবেহ করার 
সময় সৃষ্ট ভীতিকে বুঝানো হয়েছে। তবে ইগ্রাফীলের শিল্গায় ফুৎকারের সময় এবং কিয়ামত কায়েম হওয়ার সময় সৃষ্ট ভীতিই পূর্বাপর 
আলোচনার বেশী নিকটবর্তী। 


(১) অর্থাৎ, যেমন লেখক লেখার পর খাতাপত্র গুটিয়ে রেখে দেয়। যেমন অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, (4552 502৮5 ১301 


অর্থাৎ, আকাশ তার ডান হাতে গুটানো থাকবে। (বৃমার £ ৬৭) 4৯. এর অর্থ দপ্তর বা রেজিষ্টার। অর্থ এই যে, লেখকের লেখার পর 


যেমন কাগজপত্র গুটিয়ে নেওয়া সহজ, তেমনি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর জন্য আকাশ সুবিস্তৃত হওয়ার সত্তেও তা নিজের হাতের মধ্যে 
গুটিয়ে নেওয়া কোন কঠিন ব্যাপার নয়। 


১৯) ১১৯%। বলতে যাবুর কিতাবকেই বুঝানো হয়েছে, আর ১5$)। বলতে উপদেশ, যেমন অনুবাদে প্রকাশ। বা যাবুর বলতে পূর্ব 
আসমানী কিতাবসমূহ, আর যিকর বলতে লাওহে মাহফ্য। অর্থাৎ, প্রথমে লাওহে মাহফুষে লিপিবদ্ধ ছিল এবং পরে আসমানী 
কিতাবসমূহেও লেখা হয়েছে যে, নিশ্চয় আমার সৎকর্মশীল বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। কোন কোন মুফাস্সির ১০১ (পৃথিবী) 


বলতে জান্নাত অর্থ নিয়েছেন। আবার কেউ বলেছেন, তার অর্থ £ কাফেরদের দেশ ও জমি-জায়গা। আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহর 
সৎকর্মশীল বান্দারাই পৃথিবীর অধিকারী হবে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিমরা যতদিন সৎকর্মশীল ছিল, ততদিন তারাই 
পৃথিবীর উপর ক্ষমতাসীন হয়ে উন্নতশির ছিল এবং ভবিষ্যতেও যখনই তারা এই গুণের অধিকারী হবে, আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি 
নুযায়ী পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা তাদের হাতেই আসবে। বলা বাহুল্য, মুসলিমদের পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা হতে বঞ্চিত থাকার বর্তমান 
পরিস্থিতি দেখে মনে যেন কোন প্রকার সংশয় ও প্রশ্ন উদিত না হয়। যেহেতু এ প্রতিশ্রুতি মুসলিমদের সৎকর্মশীলতার সাথে শর্ত- 
সাপেক্ষ। আর ৮১১৬-|| ৩১ ৮১এ। ০15! নীতি অনুসারে যখন মুসলিমরা এ শর্ত পালনে অক্ষম হল, তখন তারা পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা 


ও আধিপত্য থেকে বঞ্চিত হল। সুতরাং এখানে শাসন-ক্ষমতা পাওয়ার উপায় ও পথ বলে দেওয়া হয়েছে, আর তা হল সৎকর্ম। অর্থাৎ, 
আল্লাহ ও রসুলের বিধি-বিধান অনুসারে জীবন অতিবাহিত করা এবং শরীয়তের নিয়ম-কানুন ও সীমা মেনে চলা। (মুসলিমরা যেদিন 
নিজেদের জীবন ও পরিবারে ইসলামী সংবিধানকে বাস্তবায়িত করতে পারবে, সেদিনই ফিরে পাবে পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা।) 

(১১) "এতে" বলতে এ উপদেশ ও সতর্কবাণী যা এই সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বর্ণিত হয়েছে। "পয়গাম'-এর উদ্দেশ্য £ যথেষ্টুতা ও 
উপকারিতা। অথবা "এতে" বলতে কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে, যা মুসলিমদের জন্য উপকারী ও যথেষ্ট। উপাসনাকারী বা আবেদ 
বলতে বিনয় নম্রতার সাথে আল্লার ইবাদতকারী এবং শয়তান ও খেয়াল-খুশীর উপর আল্লাহর আনুগত্যকে প্রাধান্যদানকারী। আর 
ইবাদত ও আনুগতোর মস্তক হল, নামায। 

(১১) এর অর্থ হল, যে ব্যক্তি রসূল £৪-এর রিসালতের উপর ঈমান আনবে সে আসলে উক্ত করুণা ও রহমতকে গ্রহণ করবে। পরিণামে 
দুনিয়া ও আখিরাতে সে সুখ ও শান্তি লাভ করবে। আর যেহেতু রসূল &-এর রিসালাত বিশ্বজগতের জন্য, সেহেতু তিনি বিশ্বজগতের 
রহমত রূপ; অর্থাৎ নিজের শিক্ষা দ্বারা বিশ্ববাসীকে ইহ-পরকালের সুখের সন্ধান দিতে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিছু উলামা তাকে এই 


সি 


গে 
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তফসীর অ)হসা।শুলা বার/লা ১৭ পারা? ৫৭৯ 


€ ২ (৯5 ক 4 রে ক র্্ এ 
(১০৮) বল, "আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একই নি 281028- 120 15-5590 
উপাস্য। সুতরাং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হবে কি?” (১ ূ 


(১০৯) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বল, "আমি 
তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি। (১১ আর আমি জানি না 


০১ 


যে, তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা নিকটবর্তী, 
না দুরবর্তী। (১১৪) 

(১১০) নিশ্চয় তিনি জানেন উচ্চ স্বরে ব্যক্ত কথা এবং যা তোমরা 
গোপন কর। 

(১১১) আমি জানি না, হয়তো এটা তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং 
কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ।' 

(১১২) (রসুল) বলেছিল,(১১) হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের 
সাথে ফায়সালা করে দাও। আর আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়, 
তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই।”(১৯ 


সুরা হাত্ভা 
(মীনায় অবী)১১১ 


সুরা নং ঃ ২২, আয়াত সংখ্যা ৭৮ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। সার, ১১ 
(১) হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; (আর 65 2511 নি ১] হু টা 192) 8615 4 [টু 


জেনে রেখো যে,) নিঃসন্দেহে কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। 


(২) যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক ্তন্দাত্রী নিজ ৫259 --৪3156 2৮৪১5 ৫০ 054৩ ৬5 


পাষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত ২1০. ) ০৪ ০ পা পু ।পর্ঘ 15০88 


অর্থেও বিশ্বজগতের জন্য করুণা বলেছেন যে, তার কারণেই এই উম্মত (তার দাওয়াত গ্রহণ অথবা বর্জনকারী মুসলিম অথবা কাফের 
সকলেই) নির্মূলকারী ব্যাপক ধুংসের হাত হতে রেহাই পেয়েছে। যেভাবে পূর্ববর্তী বহু জাতিকে নিশ্চিহ করা হয়েছে, উন্মাতে 
মুহাম্মাদিয়াকে এ রকম আযাব দিয়ে ধুংস ক'রে নির্ধূল করা হয়নি। বহু হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মুশরিকদের উপর বদ্দুআ ও 
অভিশাপ না করাও ছিল তার করুণারই একটি বিশেষ অংশ। তাকে তাদের উপর বদ্দুআ করতে আবেদন করা হলে তিনি বলেছিলেন, 
“আমি অভিশাপকারীরূপে প্রেরিত হইনি; আমি কেবল করুণার পে প্রেরিত হয়েছি।” (মুসলিম ২০০৬নও) অনুরূপ রাগান্বিত অবস্থায় 
কোন মুসলিমকে তার অভিশাপ বা গালিমন্দ করাকে কিয়ামতের দিন তার জন্য রহমতের কারণ হওয়ার দুআ করাও তার দয়ারই 
একটি অংশ। (আহমাদ ২/৪৩৭ আবৃদাউদ ৪৬৫৯নও গিলাগিলাহ সহীহাহ আলবানী ১৭৫৮নও) এই কারণেই একটি হাদীসে তিনি 
বলেছেন, “আমি রহমতের মূর্তপ্রতীক হয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে বিশ্বজগতের জন্য একটি উপহার।” (সহীহুল জামে” ২৩৪৫নও) 
(১১) এখানে পরিক্ষার করা হয়েছে যে, প্রকৃত রহমত অর্জন হল, তাওহীদকে বরণ এবং শির্ক বর্জন করা। 

(১১ অর্থাৎ, যেমন আমি জানি যে, তোমরা আমার তাওহীদের ও ইসলামের আহবান হতে বিমুখতা অবলম্বন ক'রে আমার শক্র 
হয়েছ, তেমনি তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, আমিও তোমাদের শক্র ও আমাদের আপোসের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ চলবে। 

(১১) এই প্রতিশ্রুতি বলতে কিয়ামত বা ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি। অথবা প্রতিশ্রুতি বলতে আল্লাহর তরফ হতে 
তোমাদের বিরুদ্ধে আমাকে দেওয়া জিহাদের অনুমতি। 
(১১) অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দেরী; আমি জানি না যে, তা তোমাদের পরীক্ষার জন্য, নাকি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত 
জীবনোপভোগে তোমাদেরকে অতিরিক্ত অবকাশ দেওয়ার জন্য। 

(১৯) অর্থাৎ, তোমরা আমার সম্পর্কে যে বিভিন্নমুখী কথা বলছ বা আল্লাহর জন্য সন্তান থাকার কথা বলছ, এ সব কথার বিরুদ্ধে তিনিই 
দয়াময় এবং তিনিই সহায়ক। 

(১১) সুরাটির মন্কী ও মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সঠিক মত হল এর কিছু অংশ মন্ধী ও কিছু মাদানী -এ কথা বলেছেন 
কুরতবী। (ফাতহুল কাদীর) আর এটি কুরআনের এমন একটি সুরা যাতে তেলাঅতের দুটি সিজদাহ রয়েছে। 
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৫৮০ সূরা হজ ২২ 


করে ফেলবে। আর মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত (টি 43554017945 ৩9 6954 
নয়; বন্ততঃ আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন। (১৯) ূ 
(৩) মানুষের মধ্যে কতক আছে যারা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে ৭) 45619 ০15 28 এরা & 0৫০০ ০০ ৫০ 
বিতন্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের। (১৯) প্র 


(8) তার সন্ন্ধে এই নিয়ম ক'রে দেয়া হয়েছে যে, ৯৭ যে কেউ তার (11 44১ ১4৮6 হি ৩০ এ ভি এ 
সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত ূ 
করবে প্রজ্জ্লিত অগ্নির শাস্তির দিকে। 

(৫) হে মানুষ! পুনরুখান সন্ধে যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তাহলে ্ৈ 1515 91 ৬2 2 ২৪৫৭০ সী] টি 
(ভেবে দেখ যে,) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, তারপর বীর্য ..4-£ রত 

হতে, তারপর রক্তপিন্ড হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি ৃ 
মাংসপিন্ড হতে যাতে আমি তোমাদের নিকট (আমার সৃজনশক্তির শ। ৮1০ রে ১:4242 নি রঃ রে 26? 
মহিমা) ব্যক্ত করি।(২১) আমার ইচ্ছা অনুযায়ী তা এক নির্দিষ্ট কালের এ, *,৫, »; শি 

জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি ১ তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে রাড ৮54 ১৬ ৮৯ %% 

বের করি; পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের +*71% 1 রি 

মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয়'১২৯ এবং তোমাদের মধ্যে কাউকেও 4৯ রে এ ১৯২৪০ রি রি রি 
্রত্যাবৃত্ত করা হয় অকর্মণ্য (স্থবিরতার) বয়সে; যার ফলে সে যাকিছু ২০১১] ৬৮ ৬৬ ৭ এ ০ ১০ 
জানত, সে সম্বন্ধেও সঙ্ঞান থাকে না।১১৭ আর তুমি ভূমিকে দেখ শুক, 5: 699 এ গা (5 এ 1সু$ 655৬ 
অতঃপর তাতে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত 

ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উত্ভিদ।(১৬ সে ড% ১০ ৩ 
(৬) এটা এ জন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান ৫৫4০-259 এনা ৮১ দাত তা 0৩15 
করেন এবং তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান। এ 


(১৯) পূর্বোক্ত আয়াতে যে প্রকম্পনের কথা বলা হয়েছে যার পরিণতি এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যার অর্থ £ মানুষের মধ্যে কঠিন 
ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। আর এটি ঘটবে ঠিক কিয়ামতের পূর্বসুহূর্তে, আর তার পরই পৃথিবী ধূংস হয়ে যাবে। অথবা এ ঘটনা 
কিয়ামতের (জন্য শিঙ্গায় ফুৎকার করার) পর এ সময় ঘটবে, যখন মানুষ কবর হতে উঠে হাশরের ময়দানে জমায়েত হবে। অধিকাংশ 
ব্যাখ্যাকারিগণ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। আর তার সমর্থনে কিছু হাদীস পেশ করেন, যেমন মহান আল্লাহ আদম ৯গ্র-কে আদেশ করবেন 
যে, যেন তিনি নিজ সন্তানদের মধ্য হতে হাজারে ৯৯৯ জনকে জাহান্নামের জন্য বের ক'রে দেন। এই কথা শুনে গর্ভবতীরা তাদের 
গর্ভপাত ক'রে ফেলবে, বালকরা বৃদ্ধ হয়ে পড়বে, আর মানুষকে দেখে মাতাল মনে হবে, অথচ তারা আসলে মাতাল হবে না; বরং 
আল্লাহর আযাবের ভয়াবহতার জন্য এ রকম (কিংকর্তব্যবিমুঢ) হবে। সাহাবাদের কাছে এ কথা অত্যন্ত ভারী মনে হল, তাদের চেহারার 
রং পাল্টে গেল। নবী ঞ্ তা দেখে বললেন ভয়ের কিছু নেই। ৯৯৯ জনের সংখ্যা য়্যা'জুজ-মা'জুজের মধ্য হতে হবে আর তোমাদের 
মাত্র একজন। তোমাদের সংখ্যা অন্য মানুষদের তুলনায় এমন হবে, যেমন সাদা গরুর গায়ে একটি কালো লোম অথবা কালো গরুর গায়ে 
একটি সাদা লোম। আর আমি আশা করি যে, তোমরাই হবে জান্নাতের এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক। তা শুনে সাহাবারা 
আনন্দে "আল্লাহু আকবার" ধূনি উচ্চারিত করলেন। (সহীহ বৃখার৷ তাফসীর সূরা হাত) প্রথম বক্তব্যও অমূলক নয়। কিছু দুর্বল হাদীস 
দ্বারা তার সমর্থন পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রকম্পন হেতু ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার কথাই এখানে স্পষ্ট। অবশ্য একই শ্রেণীর ভয় ও 
আতঙ্ক উভয় সময়েই হবে। সেই জন্য দু”টি মতই সঠিক হতে পারে। কারণ, দুই সময়েই মানুষের অবস্থা হবে সে রকমই হবে, যে রকম 
উক্ত আয়াত ও সহীহ বুখারীর বর্ণনায় বলা হয়েছে। 

(১৯৯) যেমন বলে, আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন, বা তার সন্তান আছে ইত্যাদি। 

(১১০ অর্থাৎ, শয়তান সম্পর্কে বিধি-লিপিতে এই রকমই স্থিরীকৃত আছে। 

(১১) অর্থাৎ, বীর্য থেকে চল্লিশ দিন পর জমাট রক্তে ও তা থেকে মাংসপিন্ডে পরিণত হয়। 2:৬১ (পূর্ণাকৃতি) বলতে এমন ভ্রণকে 


বুঝানো হয়েছে যার আকার-আকৃতি পরিপূর্ণ ও স্পষ্ট। এ রকম ভ্রণের মধ্যে রুহ (আত্মা) ফুঁকে দেয়া হয়। আর ২9১ »৪ (অপূর্ণাকৃতি) 


এর বিপরীত যার আকার-আকৃতি পূর্ণতা লাভ করে না এবং তাতে রূহও ফুঁকা হয় না। বরং সময়ের আগেই তা গর্ভগ্নৃত হয়ে যায়। 
সহীহ হাদীসসমুহেও গর্ভাবস্থায় জ্রণের এই সকল সৃষ্টি-পর্যায়ের কথা উল্লেখ হয়েছে। যেমন একটি হাদীসে আছে, নবী ৯ বলেন, 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৭ পার) ৫৮১ 


(৭) আর কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর অবশ্যই 
আল্লাহ কবরে যারা আছে তাদেরকে পুনরুখিত করবেন। 


(৮) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ জ্ঞান, পথনির্দেশ ও দীপ্তিমান কিতাব খুঁ$ ৪৯ খু ০5995 
ছাড়াই আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে। 


(৯) (সে বিতন্ডা করে) ঘাড় বাকিয়ে(৯৯ লোকদেরকে আল্লাহর পথ ৮৪ 34] ৪, এ 2255211 
হতে ভষ্ট করবার জন্য তার জন্য ইহলোকে রয়েছে লাঞ্তনা। আর 
কয়ামতের দিন আমি তাকে আস্বাদ করাবো জলন্ত আগুনের শাস্তি। 
(১০) (সেদিন তাকে বলা হবে, "এটা তোমার কৃতকর্মেরই ফল। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না।” 
(১১) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্িধার সাথে তার ১৪ স্নান 9৮৮ গা :৮ ও রঃ 
কোন মঙ্গল হলে তাতে সে প্রশান্তি লাভ করে এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে 4১৬ 4 

এ ৪ ০০ ১ 52072151 ০৭৪ ৪0 
সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; (৯) সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহকালে ও “** ৮ ৬৪ /$ 


রা 22 রি 
০০19 ০ টি 13555245 (44১ 


“তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (অর্থাৎ তার মূল উপাদান প্রথমে) ৪০ দিন তার মাতার গর্ভে শুক্ররূপে থাকে। অতঃপর ৪০ দিন লাল 

জমাট রক্ত পিন্ডরূপে অবস্থান করে, তৎপর ৪০ দিনে মাংস পিন্ডরূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তার নিকট এক ফিরিস্তা পাঠিয়ে 

তার রূহ ফুঁকা হয়---।” (বৃখারী মুসলিম আব দাউদ মিশকাত ৮২ নও) অর্থাৎ, চার মাস পর ভ্রণে আত্মাদান করা হয় এবং তা 

পরিপূর্ণ মানবাকৃতিতে বিকাশ লাভ করে। 

(১১২) অর্থাৎ, এইভাবেই আমি আমার সৃষ্টিশক্তির নিপুণতা ও মহিমা তোমাদের জন্য প্রকাশ করি। 

(১১) অর্থাৎ, যাকে গর্ভচযুত করা হয় না। (নষ্ট করা হয় না।) 

(১৯ অর্থাৎ, পরিণত বয়সের আগেই। আর পরিণত বয়স বলতে প্রাপ্তবয়স্ক বা জ্ঞান ও শক্তির পরিপূর্ণতার বয়স (শ্রৌটত্)কে বুঝানো 

হয়েছে। যা ৩০ ও ৪০ এর মাঝামাঝি বয়স। 

(১) এর অর্থ ঃ অতি বার্ধক্য মানুষের শক্তি দুর্বল ও অবনতির সাথে সাথে জ্ঞান ও স্মরণশক্তি হ্রাস পেয়ে যায় এবং স্মৃতি ও জ্ঞানের 

দিক থেকে একজন শিশুর ন্যায় হয়ে যায়। যেমন সুরা ইয়াসীনে (৬৮ আয়াতে) বলা হয়েছে, (2১555 8 ৯9 ৬ 8১572588771 

অর্থাৎ, আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তাকে তো জরাগ্রস্ত ক'রে দিই। এবং সূরা তীনে (৫ আয়াতে) বলা হয়েছে, 3: 305১3১ 18) 
(5৮১০ অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাকে হীনতার সবচেয়ে নিম্নস্তরে ফিরিয়ে দিয়েছি। 


(১১১) এটি মৃতদেরকে পুনজীবিত করার ব্যাপারে আল্লাহর মহাশক্তির দ্বিতীয় প্রমাণ। প্রথম প্রমাণ ছিল যে, যিনি সামান্য এক ফৌটা পানি 
দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করতে ও সুন্দর অস্তিত্বে পরিণত করতে সক্ষম। এ ছাড়া বয়সের বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে বার্ধক্যের এমন এক পর্যায়ে 
পৌছে যে, যখন তার দেহ সহ বুঝ ও চিন্তাশক্তি সব কিছু দুর্বলতা ও অবনতির শিকার হয়ে পড়ে। যে আল্লাহর এমন শক্তি তার জন্য কি 
পুনর্বার সৃষ্টি করা কোন কঠিন কাজ? যিনি মানুষকে বিভিন্ন পর্যায়ে পৌছাতে সক্ষম তিনি অবশ্য অবশ্যই মৃত্যুর পর পুনজীবিত করে 
নতুন এক অস্তিত্ব দানে সক্ষম। দ্বিতীয় প্রমাণ, তুমি ভূমিকে শু্ষ ও মৃত দেখ, কিন্তু বৃষ্টির পর তা কেমন সঞ্জীবিত শস্য-শ্যামল নানান 
প্রকৃতির উদ্ভিদ ও নানান ফল ফসলে ভরে ওঠে। এভাবেই মহান আল্লাহ কিয়ামত দিবসে মানুষদেরকে কবর থেকে উঠাবেন। যেমন 
হাদীসের মধ্যে এসেছে যে, একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তাআলা মানুষকে যেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবেন তার কোন দ্ট্টান্ত 
সৃষ্টি জগতের মধ্য থেকে বর্ণনা করুন। নবী ঞ বললেন, তুমি কি এমন উপত্যকা পার হয়েছ, যা শুকনো ও মৃত এবং পরে তা শস্য- 
শ্যামল দেখেছ? সাহাবী বললেন, জী হ্যা! তিনি বললেন, অনুরূপ ভাবেই মানুষ পুনজীবিত হবে। (আহমাদ ৪১১ ইবনে মাজাহ ১৮০নৎ) 
(১) ৪ কর্তৃকারক, এর অর্থ ৪ যে বাকায়। ৫৮৪ মানে পার্শ বা ঘাড়। এ দুটি শব্দ দ্বারা বিতন্ডার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এমন 
লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যে শরীয়ত অথবা যুক্তিভিত্তিক বিনা কোন প্রমাণে আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে এবং সেই সময় সে 
অহংকারবশতঃ (পাশ পরিবর্তন ক'রে, ঘাড় বাকিয়ে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন অন্যত্র উক্ত অবস্থাকে অন্য ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে 
(5545 2 ০৪15:4 এ9) অর্থাৎ, দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়; যেন ওরা এ শুনতে পায় নি। (লুকবমান 8৭) (31) 1১51) অর্থাৎ, 


তারা মাথা ফিরিয়ে নেয়। (মুনাফিকুন 8 ৫) (53৯ 55) ০৯১১) অর্থাৎ, মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দুরে সরে যায়। (বানী 
ইসরাঈল £ ৮৩, ফুস্সিলাত £ ৫১) 
(১৮) ১ মানে প্রান্ত, কিনারা। কিনারায় দাড়িয়ে থাকা ব্যক্তি স্থিতিশীল ও নির্বিচল হয় না। এ রকমই যে ব্যক্তি ছীনের ব্যাপারে সন্দেহ, 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৫৮২ সুরা হাব ২২ 


পরকালে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। তে ১৪৫7 ১1০০৫ 9৯4 চি? উপর] 
(১২) সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা তার কোন অপকার ভিত 
করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম বিভ্রান্তি। হিরা 
০01 04201 2৯০৪১ 
৫ রি ০ রি চা ৫ ৫ 
ত 115 « চলি ঠা 2420 পবা 7: কি 
6১৩) সে ডাকে, এমন কিছুকে যার অপকার টি উপকার রা ৫ এ ১৪০51 58 ০০ [৮5৫ 
নিকটতর; কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এই সহচর। রানার 
(লে ১০ |] £ 9 


(১৪) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ ১০০৫৭ এ] টি [রি ৬১৬ ্তী 
করাবেন এমন জানাতে, যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। নিশ্চয় ? 
আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন। 

(১) যে মনে করে, আল্লাহ তাকে (রসুলকে) কখনই ইহকালে ও 
পরকালে সাহায্য করবেন না, সে আকাশের দিকে একটি রশি বিলম্বিত 
করুক, পরে তা বিচ্ছিন করুক; অতঃপর দেখুক তার কৌশল তার 
আক্রোশের হেতু দূর করে কি না। ( 


(১৬) এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে ওটা অবতীর্ণ করেছি, আর লে এ) 4. 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। মি ৮ 


সংশয় ও অমূলক ধারণার শিকার সেও বিচলিত ও অস্থির হয়; দ্বীনের উপর দুঢ়তা অবলম্বন তার ভাগ্যে জোটে না। কারণ তার উদ্দেশ্য 
হয় শুধু পার্থিব স্বার্থ। যদি তা অর্জিত হয়, তাহলে ভাল। নচেৎ পূর্বধর্মে, অর্থাৎ কুফরী ও শির্কের দিকে ফিরে যায়। এর বিপরীত যারা 
সত্যিকার মুসলিম, ঈমান ও ইয়াকীনে সুদৃঢ়, তারা সুখ-দুঃখ না দেখেই দ্বীনের উপর অটল থাকে। আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করলে 
তজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য ধারণ করে। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে এক দ্িধাগ্রস্ত ব্যক্তির অনুরূপ 
চরণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। (বুখারী সূরা হাত্তের তফসীর) কোন কোন ব্যক্তি মদীনায় হিজরত ক'রে আসত। অতঃপর তার 
রবারের সন্তান হলে অথবা গৃহপালিত পশুর মধ্যে বরকত হলে সে বলত, ইসলাম ভালো ধর্ম আর বিপরীত হলে বলত, এ ধর্ম 
[লো নয়। কিছু কিছু বর্ণনায় এ আচরণ মরুবাসী নও-মুসলিমদের বলে উল্লেখ হয়েছে। (ফাতহুল বারী দঃ) 
(১৯) কিছু ব্যাখ্যাকারীর নিকট ৯১১ শব্দটি 5৯%: এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, গায়রুল্লাহর পূজারী কিয়ামত দিবসে বলবে, যার 
অপকার তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর; কত নিকৃষ্ট সেই অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট সেই সহচর। অর্থাৎ, এ কথা সে নিজের 
মাবুদদের সম্পর্কে বলবে। কেননা, সেদিন তার আশার শিশমহল ভেঙ্গে চুরমার হবে এবং এই সমস্ত মাবুদ যাদের ব্যাপারে ধারণা ছিল 
যে, তারা আল্লাহর আযাব হতে বাচাবে, সুপারিশ করবে, সেদিন তারা নিজেরাই তার সাথে জাহান্নামের জ্বালানী হবে। ৬১১ অর্থ 


অভিভাবক, সাহায্যকারী। আর ১৯০ অর্থ সহচর সাথী ও নিকটাত্ীয়। সাহায্যকারী ও বন্ধু তো সেই হয়, যে বিপদ ও দুঃখে কাজে আসে। 


কিন্তু এই সমস্ত মাবুদ নিজেরাই আযাবে বন্দী থাকবে, এরা অন্যের উপকার কিভাবে করবে? সেই কারণে তাদেরকে নিকুষ্ট অভিভাবক ও 
সহচর বলা হয়েছে। তাদের ইবাদতে ক্ষতিই আর ক্ষতি আছে; লাভের কোন অংশই নেই। কিন্তু এখানে যে বলা হয়েছে, “যার অপকার 
তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর” (তার মানে তাতে কিছু না কিছু উপকার আছে, কিন্তু) এ কথাটি এমন, যেমন অন্য জায়গায় বলা 
হয়েছে (৯ 45 ও 0 ৬০৯ ৬০ (501 7 0)) অর্থাৎ, নিশ্চয় আমরা (আল্লাহর বিশ্বাসী) অথবা তোমরা (অহ্বীকারকারিগণ) সৎপথে 
অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি। (সূরা সাবা”? ২৪) এ কথা স্পষ্ট যে, সৎপথে তারাই থাকবে যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী। কিন্তু সে কথা স্পষ্ট 
শব্দে না বলে ইঙ্গিত ও প্রশ্নসূচক শব্দে বলা হয়েছে; যা শ্রোতার মনে বেশি দাগ কাটে এবং প্রভাবশীল হয়। অথবা উক্ত কথার সম্পর্ক 
দুনিয়ার সাথে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করায় সত্র ক্ষতি হল এই যে, সে ঈমান থেকে হাত ধুয়ে বস; যা নিকটতর 
অপকার। আর আখেরাতে ওর ক্ষতি তো সুনিশ্চিত। 

(১) এর একটি অর্থ এই করা হয়েছে যে, এমন ব্যক্তি যে মনে করে আল্লাহ তার নবীকে সাহায্য না করুন, কারণ তার বিজয়লাভে তার বড় কষ্ট 
হয়, সে যেন ঘরের ছাদ হতে একটি রশি ঝুলিয়ে গলায় ফাস লাগিয়ে আত্মহত্যা করুক, হয়তো বা আত্মহত্যা তাকে সেই ক্ষোভ ও রাগ হতে 
রক্ষা করবে, যা সে আল্লাহর রসূলের বর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে অন্তরে অনুভব করে। এই অর্থ নিলে «.॥ বলতে ঘরের ছাদ বুঝাবে। আর 


দ্বিতীয় অর্থ হল এই যে, সে একটি রশি নিয়ে আকাশে চড়ুক ও আকাশ হতে অহী ও সাহায্য আসা বন্ধ করে দিক (যদি সে তা করতে পারে)। 


অতঃপর সে লক্ষ্য করুক যে, এতে তার কলিজা ঠান্ডা হল কি না? ইমাম ইবনে কাসীর প্রথম ও ইমাম শাওকানী দ্বিতীয় তাৎপর্যকে বেশি পছন্দ 
করেছেন। অবশ্য পূর্বাপর আলোচনা হতে দ্বিতীয় তাৎপর্যই সঠিকতার বেশি নিকটতর মনে হয়। 


ও] 2 919] 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৭ পারা ৫৮৩ 


(১৭) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহ্দী হয়েছে, যারা স্বাবেয়ী, ০০]াঠ 05৮22 1535 গড 127 -্ রী 
িষ্টান, অগ্নিপূজক১১ এবং যারা অংশীবাদী১*) হয়েছে, কিয়ামতের চিতা 
দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফায়সালা ক'রে দেবেন: ১০) নিশ্চয়ই আল্লাহ 7১৫3৫ ৩৪ ঝা ৩] ৪০ ৩৮9 ও ০৭৬ ও 


প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী। (১১ ত১প6 ০ ১ ৫% রী মঞ্যা 


৫৫ « 


(১৮) তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যারা আছে &০০$ 9 নো 8 882 রি রা ১ 2 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে; সিজদা করে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডলী, 

পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্ত,১*) এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে খা 0৬ ৫৯৯ এমা ১০ ০০) 
অনেকে; (১৬ আর অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। (১০) আল্লাহ মন ৩4159 9 ৫০ 4 
যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউই নেই; (১) নিশ্চয় আল্লাহ যা বিডি ধা 
ইচ্ছা তা করেন।€১৯ ্দ্রী2 25০02501৮55, ১0155) 


(১) মাজ্স বা অগ্নিপূজক বলতে ইরানের আগুন-পৃজারী সম্প্রদায়, যারা দুই খোদায় বিশ্বাসী, প্রথম অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তা (ও অমঙগলের 
খোদা) এবং দ্বিতীয় আলোর সৃষ্টিকর্তা (ও মঙ্গলের খোদা)। প্রথমটিকে আহরামান ও দ্বিতীয়টিকে ইয়াযদান বলে। 
(০) উক্ত ভ্রষ্ট দলগুলো ছাড়া যারাই আল্লাহর সাথে শির্ক করে, তারাই "অংশীবাদী” অর্থে শামিল। 

(১) এদের মধ্যে কারা হকপন্থ্রী ও কারা বাতিলপন্থী তা একমাত্র এ দলীল দ্বারা পরিষ্কার যা আল্লাহ ঝ্ুরআনে অবতীর্ণ করেছেন এবং 
শেষ নবীকেও এই উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছেন। (515 ০এ। ৮1235) 9০ ০৪) 3৫1৩ 2৯ 3০7 এ৯। 9১) অর্থাৎ, তিনি তাঁর রসূলকে 
পথনির্দেশ ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত ধর্মের উপর একে জয়যুক্ত করবার জন্য। এখানে ফায়সালা বলতে এ শাস্তিকে 
বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ বাতিলপন্থীদেরকে কিয়ামতে দেবেন। এ শাস্তি দ্বারাও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কে ন্যায়ের পথে ও কে অন্যায়ের 
পথে ছিল। 

(১১ এই ফায়সালা শুধু ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জোরে হবে না; বরং তা হবে ন্যায় ও ইনসাফ-ভিত্তিক। কারণ তিনি সমস্ত জিনিস 
সম্বন্ধে অভিহিত ও জ্ঞাত। 

(১৮) কিছু ব্যাখ্যাকারী বলেছেন, এই সিজদার অর্থ এ সমস্ত জিনিসের আল্লাহর নিয়ম-বিধির অনুগত হওয়া। কারো এ শক্তি নেই যে, সে 
বিধির অন্থা করে। তাদের নিকট সিজদা বলতে আনুগত্য ও ইবাদতের সিজদা নয়; যা একমাত্র জ্ঞানসম্পন্ন জীবের সাথে সম্পৃক্ত 
তবে কিছু কিছু ব্যাখ্যাকারিগণ তা মুল অর্থেই ব্যবহার হয়েছে বলে মনে করেন। তারা বলেন, প্রতিটি সৃষ্টি নিজ নিজ পদ্ধতিতে সিজদা 
ক'রে থাকে। যেমন ৪ "যারা আকাশমন্ডলীতে আছে” বলতে ফিরিস্তাগণ, "যারা পৃথিবীতে আছে” বলতে প্রত্যেক মানুষ, জ্বিন ও 
পশুপক্ষী এবং অন্যান্য সব কিছুকে বুঝানো হয়েছে। এরা সবাই নিজ নিজ ভঙ্গিমায় আল্লাহকে সিজদা করে এবং তার মহিমা ঘোষণা 
করে। মহান আল্লাহ বলেন, সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বতীঁ সব কিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু 
নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। 
(সুরা ইসরা" ৪৪) এখানে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রমন্ডলীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু মুশরিকরা এদের ইবাদত করত তাই। 
আল্লাহ বললেন, তোমরা এদেরকে সিজদা কর, অথচ এরা আল্লাহকে সিজদা করে ও তার আজ্ঞা পালন করে। অতএব তোমরা এদেরকে 
সিজদা করো না, বরং সিজদা তাকে কর, যিনি এদের সৃষ্টিকর্তা। (দেখুন, ফুস্সিলাত £ ৩৭) সহীহ হাদীসে এসেছে, আবু যার এ বলেন, 
একদা নবী ৯ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি জানো, সূর্য কোথায় যায়?” আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তার রসুলই ভাল জানেন।? 
তিনি বললেন, “সূর্য যখন ডুবে যায় তখন আরশের নীচে গিয়ে আল্লাহকে সিজদা করে। তারপর তাকে পূর্বাকাশে উদিত হওয়ার আদেশ 
দেওয়া হয়। কিন্তু একদিন এমন আসবে, যেদিন বলা হবে, তুমি ফিরে যাও; অর্থাৎ যেখান হতে এসেছ, ওখানেই ফিরে যাও।” (বৃখারী 
মুসালিম) এভাবেই একজন সাহাবীর কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি স্বপ্নে গাছকে নিজের সাথে সিজদা করতে দেখেছেন। (তিরমিযী 
ইবনে মাজাহ ১০৫৩নং) পাহাড় ও গাছের সিজদায় তাদের ছায়া পূর্ব-পশ্চিমে ঝুকে পড়াও শামিল। এ ব্যাপারে সুরা রা*দের ১৫ 
আয়াতে ও নাহলের ৪৮-৪৯ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

(১) এখানে সিজদা বলতে আনুগত্য ও ইবাদতের সিজদা, যা বহু সংখ্যক মানুষ করে থাকে এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের 
ধিকারী হয়। 

(১) এরা ওরাই যারা ইবাদতের সিজদাকে অহ্বীকার ক'রে কুফরীর পথ অবলম্বন করে। অন্যথায় সৃষ্টিগতভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের 
ধীন হয়ে সিজদাকে অস্বীকার করার উপায় তাদেরও নেই। 

(%) কুফরী অবলম্বন করার পরিণতি অসম্মান ও লাঞ্চনা এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী আযাব। যা থেকে রক্ষা ক'রে কাফেরদেরকে 
সম্মান দেওয়ার মত কেউই থাকবে না। 

(১) এই আয়াত শেষে তিলাঅতের সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম সুরা আ+রাফের শেষ আয়াতের টাকা দষ্টব্য। 


গে 


গে 
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(১৯) এরা দুটি বিবদমান দল/১) তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক 
করে। সুতরাং যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের 
পোশাক; তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফ্টন্ত পানি। 

(২০) যার ফলে তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত 
করা হবে। 

(২১) আর তাদের জন্যে থাকবে লৌহনির্মিত হাতুড়িসমুহ। 


(২২) যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে, 
তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে; আর (তাদেরকে বলা হবে) 
“আহ্কাদ কর দহন-যন্ত্রণা।? (৯ 

(২৩) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ 
করাবেন এমন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেথায় 
তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কঙ্ণণ ও মুক্তা দ্বারা এবং সেথায় 


২ 
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৩ ৬৪ ৮৬ সা ৪৬ এ ৯৮২৫ 


তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (১৯) 


+০৯ ৬৯৮০০ [টিটি 
০ এ! 54৯ এগ ওলি এ এ) ১০ 
৮৯০ এ ০০০০০ 9১৬০০ ০৪৩০ ঠা 
সা 42৬০৩ 2০ ১] টি এঞ্ধী।্ণো 


(২৪) তাদেরকে পবিত্র বাকোর দিকে পথনির্দেশ করা হবে(১৯০) এবং 
তারা পরিচালিত হবে পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথে। (১৪৪) 


(২৫) যারা অবিশ্বাস করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে) আল্লাহর পথ হতে 
ও "মাসজিদুল হারাম” হতে যাকে আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সবারই 
জন্য সমান।(১৪ আর যে ওতে সীমালংঘন করে পাপকার্ষের ইচ্ছা করে(১৪৭) 


(১৮) ০০৪ ০1৬৯ (এরা দু”টি বিবদমান দল) এই দু”টি দ্বিবচন শব্দ। কিছু মুফাস্সিরের নিকট এ থেকে উক্ত পথভষ্ট দল এবং তাদের 


মোকাবেলায় মুসলিম দল উদ্দেশ্য বলেছেন। উভয় দল তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে কলহ-বিবাদ করে; মুসলিমরা তার একত্ববাদ ও 
মৃত্যুর পর পুনজীবনে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দলটি আল্লাহর ব্যাপারে বিভিন্ন হষ্টতার শিকার। অন্য কিছু মুফাস্সিরগণের নিকট এর 
মাধ্যমে বদর যুদ্ধে শরীক মুসলিম ও কাফেরদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার শুরুতে মুসলিমদের মধ্যে হামযা, আলী, উবাইদাহ এ, 
আর অন্য দিকে তাদের মোকাবেলায় কাফেরদের মধ্যে উতবা, শাইবাহ ও অলীদ বিন উতবাহ ছিল। (বুখারী? সূরা হজ্জের তাফসীর) 
ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, এই দুই অর্থই সঠিক এবং আয়াতের সাথে সামঞ্জসাশীল। 

(১) এই আয়াতে জাহান্নামীদের আযাবের কিছু বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা তাদেরকে ভোগ করতে হবে। 

(১৯) জাহান্নামীদের বিপরীত এখানে জান্নাতবাসীদের ও তাদেরকে যেসব নেয়ামত দান করা হবে তার আলোচনা করা হচ্ছে। 

(১০) অর্থাৎ, জান্নাত এমন একটি স্থান; যেখানে কেবল পবিত্র ও সভ্য কথাই হবে, সেখানে অশ্লীল, পাপ ও অসভ্য কথা উচ্চারিত হবে 
| 
++) অর্থাৎ, তাদেরকে এমন জায়গার দিকে পথনির্দেশ করা হবে, যেখানে শুধু আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা-ধুনিই চতুর্দিকে ধুনিত হবে। 
1র যদি এর সম্পর্ক পৃথিবীর সাথে হয়, তাহলে এর অর্থ (অতীতকালের) হবে, অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদেরকে কুরআন ও ইসলামের পথে 
পরিচালিত করা হয়েছিল। 

(১৮) নিবৃত্ত করে বলতে বাধা দেয়; এরা হল, মক্কার কাফেররা যারা সন ৬ হিজরীতে মুস 
দিয়েছিল এবং মুসলিমদেরকে হুদাইবিয়া থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। 

(১) এতে মতভেদ রয়েছে যে, "মাসজিদুল হারাম” বলতে শুধু কা”বা-ঘরকে বুঝানো হয়েছে, নাকি পুরো হারাম এলাকাকে বুঝানে 
হয়েছে? কারণ কুরআনে কোথাও কোথাও পূর্ণ হারাম এলাকার জন্যও "মাসজিদুল হারাম” শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ খন্ডের নাম 
উল্লেখ করে সমগ্র বুঝানো হয়েছে। এবারে বিশেষভাবে মাসজিদুল হারামের কথা সম্পর্কে সকলেই একমত যে, সেখানে স্থাণীয় বাসিন্দা, 
মুসাফির, স্বদেশী ও প্রবাসী সকলের অধিকার সমান। অর্থাৎ বিনা কোন পার্থক্যে দিবারাত্রির যে কোন সময় সেখানে সকলেই ইবাদত 
করতে পারে। সেখানে কারো জন্য কোন মুসলিমকে ইবাদত করতে বাধা দেওয়ার অনুমতি নেই। তবে যে সব উলামাগণ "মাসজিদুল 
হারাম” বলতে পূর্ণ হারাম এলাকা বুঝেছেন, তাদের মধ্যে এক দলের মত হল, মক্কার পূর্ণ হারাম এলাকা সকল মুসলিমদের জন্য সমান; 
এর ঘর-বাড়ি ও জমি-জায়গার কেউ মালিক নয়। সেই জন্য এ সবের কেনা-বেচা ও ভাড়ায় দেওয়া তাদের নিকট অবৈধ। যে কোন ব্যক্তি 
যে কোন জায়গা থেকে হজ্জ বা উমরাহ করতে মক্কায় যাবে, তার অধিকার রয়েছে সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করতে পারে। মক্কার 
বাসিন্দাদের দায়িত্ব হল, তারা যেন কাউকেও নিজেদের বাড়িতে থাকতে বাধা না দেয়। দ্বিতীয় মত হল, ঘর-বাড়ী ও জায়গা বিশেষ 


5] 
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লমদেরকে মক্কায় গিয়ে উমরাহ করতে বাধা 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৭ পার) ৫৮৫ 


তাকে আমি আঙ্বাদন করাব মর্মন্দ শাস্তি।(১৯) হট ৮৮।৫০ 5 2১-4%8১০ 45 ১০০ 
বীর 5 মি চি রর হো ৫ ৫ টির 
(২৬) আর আমরণ কর, মা স্রাহামের জন্য নির্ধারণ ক*রে ১7৪০5 3 0 ছা এ ৯53 ঢা খুঃ 
দিয়েছিলাম কাবা গৃহের স্থান, ** (তখন বলেছিলাম,) আমার সাথে 4 ১ _ নব 05১৮ ১4০ ৫ 
কোন শরীক স্থির করো না এবং আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, নামায ভি ২7515 ২০৮20) &2 ছি জি 
আদায়কারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রেখো। (১৫ 


(২৭) এবং মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা দাও, তারা তোমার কাছে 4:12? পানা ০ ও ১১ 
আসবে পায়ে হেটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটসমূহের পিঠে (সওয়ার 7 হার 
হয়ে),(১) তারা আসবে দুর-দুরান্তর পথ অতিক্রম করে। (১০ (১০৮৮ ০১৪5 ৩% এ5565০৮ 
(২৮) যাতে তারা তাদের কল্যাণের জন্য উপস্থিত হতে পারে'”৯ এবং 
তিনি তাদেরকে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্ত') হতে যা রুষী হিসাবে দান 


মালিকের হতে পারে এবং মালিকানা হস্তান্তর তথা বেচা-কেনা ও ভাড়ায় দেওয়া বৈধ। তবে এ সমস্ত জায়গা, যার সম্পর্ক হজ্জের সঙ্গে; 
যেমন মিনা, মুযদালিফা ও আরাফার ময়দান --তা সাধারণী ওয়াকফ। এ সবের কারো মালিক হওয়া বৈধ নয়। এই মাসআলাটি পূর্ববর্তী 
ফুকবাহাদের নিকট বেশ বিতর্কিত। তবে অধুনা যুগের সমস্ত উলামাই বিশেষ মালিকানা ও স্বত্বাধিকারের কথা হ্বীকার করেন। এখন এ 
ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। মাওলানা মুফতী মুহান্মাদ শফী (রঃ)ও এটাকেই ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তথা ফুক্বাহাগণের পছন্দনীয় 
মত বলে উল্লেখ করেছেন। (দেখ্ন মাআরফুল কুরআন ৬/২৫৩) 
(১৮) ১.৯! এর অর্থ ঃ বাকা পথ বা টেরামি অবলম্বন করা। এখানে কুফর ও শির্ক সহ সমস্ত পাপকেই বুঝানো হয়েছে। এমন কি কিছু 


উলামা কুরআনের শব্দ থেকে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, যদি কেউ হারামের মধ্যে পাপের ইচ্ছা পোষণ করে (কার্ষে পরিণত না 
করলেও) সে এই সতর্কবাণীর আওতায় পড়বে। কেউ কেউ বলেন, পাপের শুধু হচ্ছা করলেই তার পাকড়াও হবে না; যেমন অন্যান্য 
স্পষ্টু দলীল দ্বারা পরিক্ষার। তবে ইচ্ছা যদি কাজে পরিণত করার কাছাকাছি (সংকল্পে) পৌছে যায়, তাহলে সে অবশ্যই শাস্তিযোগ্য 
হবে। 

(১৯) এ শাস্তি এ সমস্ত লোকেদের জন্য যারা উক্ত পাপকার্ষে লিপ্ত হবে। 

(১০) অর্থাৎ, কা” বা-গৃহের স্থান চিনিয়ে দিয়েছিলাম ও সেখানে ইব্রাহীমের বংশধরের জন্য বসতি স্থাপন করলাম। এখান হতে বুঝা যাচ্ছে 
যে, নূহ ৯৬৪-এর যুগে বন্যার ধুংসকারিতার পর কাবার পুনর্নির্মাণ সর্বপ্রথম ইব্রাহীম &৪্র-এর হাত দ্বারা হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীস 
দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত, নবী পল বলেছেন, “পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম মসজিদ "মাসজিদুল হারাম” এবং ওর চল্লিশ বছর পর "মাসজিদুল 
আকৃসা' নির্মিত হয়েছে। আহমাদ ৫১৫০ ১৬৬- ১৬৭ মুসলিম £ মাসাজিদ) 
(১) কা'বা নির্মাণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এখানে শুধু একমাত্র আমার ইবাদত হবে। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল যে, মুশরিকরা 
এখানে যে সব মূর্তি সাজিয়ে রেখেছে এবং এখানে এসে যে তাদের ইবাদত করছে, তা পরিক্ষার অন্যায়। যেখানে একমাত্র আল্লাহর 
ইবাদত হওয়া উচিত ছিল, সেখানে দেব-দেবীর পূজা হচ্ছে! (আর একজনের অধিকার অন্যজনকে দেওয়ার নামই হল, অন্যায়।) 

(১) অর্থাৎ, কুফরী, মূর্তিপূজা এবং অন্যান্য অপবিত্র ও নোংরা জিনিস হতে পবিত্র রেখো। এখানে শুধু নামায আদায়কারী ও 
তাওয়াফকারীদের কথা বলা হয়েছে, কারণ এই দুটি ইবাদত কা”বার জন্য বিশেষ ইবাদত। নামাযের সময় এ দিকেই মুখ ক'রে দাড়াতে 
হয় এবং তাওয়াফ একমাত্র এ ঘরেরই করা হয়। কিন্ত বিদআতীরা অনেক মাজারের তাওয়াফও আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে। আবার কোন 
কোন নামাযের জন্য তাদের কিবলাও অন্য! আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। আমীন। 

(১) যা খাবারের অভাব, সফরের দূরত্ব ও কান্তির জন্য ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। 

(১) এটি আল্লাহর কূদরতের মহিমা যে, মক্কার পাহাড-চুড়া হতে উচ্চারিত সেই অনুচ্চ আহ্বান পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌছে গেছে; 
প্রতোোক হজ্জ ও উমরাহ সম্পাদনকারী হজ্জ ও উমরার সময় সেই আহবানে "লাব্বাইক" বলে সাড়া দিয়ে থাকেন। 

(১) এ কল্যাণ দ্বীনী হতে পারে; যেমন নামায, তাওয়াফ ও হজ্জ-উমরার কার্যাবলী দ্বারা আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। আর 
পার্থিবও হতে পারে; যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা অর্থ উপার্জন হয়। 
(১) "গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু” বলতে উট, গরু, ছাগল ও ভেড়াকে বুঝানো হয়েছে। এদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার অর্থ, 
এদের যবেহ করা, যা আল্লাহর নাম নিয়েই করা হয়। আর “বিদিত দিনগুলি” বলতে যবেহর দিনগুলি; অর্থাৎ তাশরীকের দিনসমূহকে 
বুঝানো হয়েছে। সুতরাং যবেহর দিন হল, কুরবানীর দিন (১০ম যুলহত্জ) ও তার পরের তিন দিন (১১, ১২, ১৩ই যুলহজ্জ) পর্যন্ত 
কুরবানী করা যায়। সাধারণতঃ "বিদিত দিনগুলি” বলতে যুলহজ্জ মাসের প্রথম দশক এবং "নির্দিষ্ট সংখাক দিনসমূহ” বলতে 
তাশরীকের দিনগুলোকে বুঝানো হয়। কিন্ত এখানে "বিদিত” যে বাগ্ধারায় ব্যবহার হয়েছে তাতে মনে হয় যে, এখানে তাশরীকের 
দিনগুলিকেই বুঝানো হয়েছে। আর আল্লাহই ভালো জানেন। 
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৫৮৬ সূরা হাত্জ্ ২২ 


করেছেন ওর উপর (যবেহকালে কুরবানীর) বিদিত দিনগুলিতে আল্লাহর 5 1৫5 টি মেদ ৫55 12112 ১০০9 
নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা হতে আহার কর এবং নিদ্রা রা 
দুঃস্থ, অভাবপ্রস্তকে আহার করাও। এ এ ০ 
(২৯) অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দুর করে, (০ তাদের ৮:70 1%%2 ১৮2১২ 19১ 451 ] 
মানত পূর্ণ করে(”) এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন (কা”বা) গৃহের। (১) 


(৩০) এটাই বিধান। আর কেউ আল্লাহর নিষিদ্ধ বিধানসমুহের ৯) ০3 ০ পডি51055724 রী 
সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম। টিটি 
তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্ত, এগুলি ব্যতীত যা ৮১ রিও 2 ৭ ৮:০৯) 


তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয়েছে; ১*) সুতরাং তোমরা দুরে থাক ১১৯] 
মূর্তিরপ অপবিত্রতা৯১ হতে এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে। (৯) ূ 
(৩১) আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে ১১ তার কোন শরীক না ক'রে; আর 
যে কেউ আল্লাহর শরীক করে (তার অবস্থা) সে যেন আকাশ হতে পড়ল, 
অতঃপর পাখি তাকে ছো মেরে নিয়ে গেল, কিবা বায়ু তাকে উড়িয়ে 
নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (৯১) 


(১ অর্থাৎ, ১০ম যুলহত্জ তারিখে জামরাতুল কুবরা (বা আকবার বড় জামরায়) পাথর মারার পর হাজীরা প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে 
যান। যার পর ইহরাম খুলে ফেলেন এবং এক কথায় স্ত্রী-মিলন ছাড়া এ সব কাজ যা ইহরাম অবস্থায় অবৈধ ছিল, বৈধ হয়ে যায়। আর 
অপরিচ্ছন্নতা দূর করার অর্থ হল, চুল ও নখ ইত্যাদি কেটে নিয়ে তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করা, সেলাই করা কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি। 
(১) যদি কেউ মানত ক'রে থাকে; যেমন মানত ক'রে থাকে যে, আল্লাহ যদি আমাকে তার পবিত্র ঘর কা”বা দর্শন করার সৌভাগ্য দান 
করেন, তাহলে আমি অমুক নেকীর কাজ (যেমন £ নামায, রোযা বা দান) করব। 
(১) 3৮০ মানে প্রাচীন, উদ্দেশ্য কা*বাগৃহ। অর্থাৎ মাথা নেডা করা বা চুল ছেঁটে ফেলার পর (হজ্জের তাওয়াফ) তাওয়াফে ইফায়াহ 


করে, যাকে তাওয়াফে যিয়ারাহও বলা হয়। এটি হজ্জের একটি রুকন; যা আরাফায় অবস্থান ও জামরাতুল কুবরায় পাথর মারার পর 
করা হয়। পক্ষান্তরে তাওয়াফে কুদুম কিছু লোকের নিকট ওয়াজিব, আবার কিছু লোকের কাছে সুন্নত। আর তাওয়াফে বিদা” (বিদায়ী 
তাওয়াফ) সুন্নতে মুআক্কাদাহ (বা ওয়াজিব); যা বেশির ভাগ উলামাদের নিকট ওজর থাকলে ত্যাগ করা বৈধ। যেমন সর্বসম্মতিক্রমে 
ধতুমতী মহিলাদের ক্ষেত্রে এ তাওয়াফ মাফ। (আইসারুত্‌ তাফাসীর) 

(*৯) এখানে নিষিদ্ধ বা সম্মানীয় বিধানসমূহ বলতে হজ্জের সেই সকল অনুষ্ঠান যার বিস্তারিত আলোচনা একটু আগে হয়েছে। সম্মান 
করার অর্থ ঃ সেগুলোকে যথানিয়মে পালন করা। অর্থাৎ, তার অন্যথা করলে আল্লাহর সম্মানীয় বিধানের অসম্মান করা হয়। 

(১) "যা পাঠ করে শুনানো হয়েছে" এর অর্থঃ যার হারাম হওয়ার কথা (কুরআনে) বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন 51 4:42 ০০৯) 


(5) সুরা মাইদার ৩নং) আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। 
(১১১) ৮৯১ এর অর্থ অপবিভ্রতা। এখানে কাঠ, লোহা বা অন্য যে কোন জিনিসের তৈরী মূর্তিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া 


অন্য কারো ইবাদত করা অপবিত্রতা এবং আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণ। অতএব এ থেকে দুরে থাকো। 

(১১) মিথ্যা সাক্মীও মিথ্যা কথনের পর্যায়ভূক্ত। যাকে হাদীসে শির্ক ও মাতা-পিতার অবাধ্যতার পর তৃতীয় পর্যায়ের বড় পাপ হিসাবে গণ্য 
করা হয়েছে। আর সব থেকে বড় মিথ্যা কথা, আল্লাহ যেসব জিনিস হতে পবিত্র সেগুলোকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন আল্লাহর 
সন্তান আছে, অমুক বুযুর্গ আল্লাহর এখতিয়ারে শরীক আছে বলা, "আল্লাহ অমুক কাজ কিভাবে করতে সক্ষম” বলা; যেমন মক্কার 
কাফেররা পুনজীবনকে অবাস্তব মনে করত। অথবা নিজে নিজে আল্লাহর হারামকৃত জিনিসকে হালাল বা হালালকৃত জিনিসকে হারাম 
ক'রে নেওয়া; যেমন মুশরিকরা কিছু পশুকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। এ সকলই মিথ্যা কথা। এ সব থেকে দূরে থাকা অত্যন্ত 
জরুরী। 
(১৮) ৭৫ এটি ০৮০ শব্দের বহুবচন। যার মূল অর্থ এক দিকে ঝুঁকে পড়া, একদিকে, একতরফ বা একনিষ্ঠ হওয়া। এখানে শির্ক থেকে 


তাওহীদের দিকে এবং কুফর ও বাতিল থেকে ইসলাম ও সত্য ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়া। অথবা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা। 
উদ্দেশ্য হল, “তোমরা দূরে থাক মুর্তিরূপ অপবিত্রতা হতে----- একনিষ্ঠ হয়ে---।” 
(১৮৯ যেমন বড় বড পাখি ছোট কোন জীবকে অত্যন্ত দ্রুত ছো মেরে নিয়ে যায়, বা বাতাস কিছুকে উড়িয়ে নিয়ে দূরে কোথাও নিক্ষেপ 
করে এবং যার কোন হদিস পাওয়া যায় না; উক্ত দুই অবস্থাতেই মৃত্যু অবধারিত। ঠিক অনুরূপ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে, 
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(৩২) এটাই আল্লাহর বিধান। আর কেউ আল্লাহর (ছ্বীনের) 


তফসীর আহসানুল বার) ১৭ পারা ৫৮৭ 


প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই 


বহিঃপ্রকাশ। (১৬০ 


(৩৩) এ 


(৩৪) অ 


(পশু)গুলোতে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে এক 


নির্দিষ্ট কালের জন্য; ১ অতঃপর ওগুলির কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের 
নিকট। (১৬) 


মি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম কণরে দিয়েছি; 


যাতে অঅ 
দিয়েছি১৬) সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের 


[মি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুষ্পদ জন্ত 


উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা তারই নিক 


কর। 


(৩৫) যাদের হৃদয় ভয়ে ক 


আর সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে; 


টি আত্মসমর্পণ 


ম্পত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, 724 


যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, নামা কায়েম করে এবং 


& 822 ৫০ 


সা 5০৩6র774০3৩5 


০৮৮৫9 7456 এও আরা 2১9 জা 


সে সুস্থ প্রকৃতি ও আন্তরিক পবিত্রতার দিক দিয়ে পবিত্রতা ও নির্মলতার এক উচ্চাসনে আসীন হয়। কিন্তু যখনই সে শির্কের পাপে লিপ্ত 


হয়ে পড়ে, তখনই সে নিজেকে উচু হতে একদম ন 


করে। 


(৮) ১৬৩ শব্দটি ৪১৯৩ এর বহুবচন। যার অথথ 


চে, পবিত্রতা হতে অপবিত্রতায় এবং নির্মলতা হতে কর্দম ও পঙ্কিলতায় নিক্ষেপ 


বিশেষ চিহু ও নিদর্শন। যেমন যুদ্ধের জন্য একটি প্রতীক চিহ (বিশেষ শব্দ 


নদর্শনরূপে) বেছে নেওয়া হয়। যার দ্বারা একে অপরকে চিনতে পারে। এই অর্থে আল্লাহর নিদর্শন বা প্রতীক হল তাই, যা ছ্বীনের বিশেষ 


চহ 


অর্থাৎ ইসলামের এমন কিছু বৈশিষ্ট্পূর্ণ আনুষ্ঠা 


নক বিধান যার দ্বারা একজন মুসলিমের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব বিশেষরূপে প্রকাশ পায় 


এবং অন্য ধর্মাবলম্বী হতে তাকে সহজে পৃথকভাবে চেনা যায়। সাফা-মারওয়া পাহাডকেও এই কারণেই আল্লাহর নিদর্শন বলা হয়েছে, 


যেহেতু মুসলিমরা হজ্জ বা উমরাতে এই দুয়ের মাঝে সাঈ করে থাকেন। এখানে হত্জে অন্যান্য কর্মসমূহের মধ্যে কুরবানীর পশুকে 


আল্লাহর নিদর্শন বা প্রতীক বলা হয়েছে। আর কুরবানীর পশুর তা*যীম বা সম্মান বলতে তা খুব ভালো ও মোটাতাজা দেখে পছন্দ করা, 


(তাকে তোয়াজ করে খাওয়ানো, তার যাতে কোন ক্ষতি না হয়, তার বিশেষ খেয়াল রাখা ইত্যাদি)। ওর সম্মানকে অন্তরের 'তাকুওয়া” 


(পরহেযগারী) বলা হয়েছে, অর্থাৎ তা অন্তরের এমন এক কাজ যার বুনিয়াদ হল তাকওয়া। (প্রকাশ থাকে যে, তার পা ধুয়ে দেওয়া বা 
তিরঞ্জনের পর্যায়ভূক্ত। -সম্পাদক) 
(১১১ উক্ত উপকার লাভ হয় সওয়ার হয়ে, তার দুধ পান করে, তার লোম ইত্যাদি সংগ্রহ করে এবং তার বংশ-বিস্তারের মাধ্যমে। নির্দি্ট 


শিং 


ও ক্ষুরে তেল মাখিয়ে দেওয়া অ 


কাল বলতে যবেহ করার সময়, অ 


াৎ যবেহ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত উপকার তোমরা গ্রহণ করে থাকো। এখান হতে বুঝা গেল যে, 


কুরবানীর জন্ত দ্বারা যবেহ না হওয়া পর্যন্ত উপকার নেওয়া যেতে পারে। সহীহ হাদীসেও এর সমর্থন মিলে। এক ব্যক্তি কুরবানীর জন্ত 
সাথে নিয়ে যাচ্ছিল। নবী &ঞ তাকে বললেন, “ওর উপর সওয়ার হও।” সে বলল, "এটি কুরবানীর পশু।” নবী &ঞ বললেন, “তুমি ওর 


উপর সওয়ার হও।” (বৃখারী হজ্জ অধ্যায়) 
(৮) হালাল বা কুরবানী হওয়ার স্থান, অর্থাৎ যেখানে তা যবেহ করে হালাল বা কুরবানী করা হয়। অর্থাৎ, এই পশুগুলো কা*বাগৃহ ও 


হারামে পৌছে যায় অতঃপর হজ্জের 


কার্যাদি সম্পন্ন ক'রে সেখানে আল্লাহর নামে কুরবানী করে দেওয়া হয়। সুতরাং উপরোক্ত উপকার 


গ্রহণের পথ বন্ধ হয়ে যায়। আর য 


মকা 
৮ 


র গরাবদের মাঝে তার গোস্ত বি 


শক*রেদেওয়া হয়। 


দ তা শুধু মাত্র হারামের জন্য "হাদই” হয়, তাহলে হারামে পৌছেই তা যবেহ ক'রে দেওয়া হয় এবং 


) 4০০ শব্দটি এ. এ. এর ক্রিয়ামূল। অর্থ অ 


ল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা। ২৪5 (যবেহকৃত পশুকে)ও ২৫৯০ 


বল 


হয়, যার বহুবচন ৬: । এর এ 


কটি অর্থঃ আনুগত্য ও ইবাদত করাও বটে। যেহেতু আল্লাহর সন্তষ্টি লাভের কামনায় পশু কুরবানী 


কর 


ও তার এক প্রকার ইবাদত। অ 


র সেই জন্য অ 


অন্যের ইবাদত (বা শির্ক) করা হয়। অথবা 442 (সীনে যব 


৩ম 


কা। সাধারণভাবে শুধু হজ্জের কার্যসমূহকেও ৮ এ বলা হয়ে থাকে। আয়াতের অর্থ হল, আমি পূর্বেও প্রত্যেক জাতির জন 


লী ৫ 


ল্লাহ ছাড় 


অন্যের নামে তার সন্তুষ্টি লাভের আশায় জন্ত যবেহ করলে আল্লাহ ছাড় 


র বা যের দিয়ে) স্থানব 


চক শব্দ। অর্থ ঃ যবেহ বা ইবাদত করার জায়গা। 


এখান হতেই ₹-৯॥ 4০ বলা হয়; অর্থাৎ এ সমস্ত জায়গা যেখানে হজ্জের কার্যাদি সমাধা করা হয়। যেমন আরাফাত, মুযদালিফা, মিন 


তল 


যবেহ বা ইবাদতের নিয়ম-নীতি নির্ধারণ ক”রে এসেছি, যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করত। এর মধ্যে হিকমত এই যে, তার 


আমার নাম নিবে; অর্থাৎ, "বিসমিল্লাহ, অল্ল 


[হু আকবার বলে যবেহ করবে। অথবা আমাকে স্মরণে রাখবে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৫৮৮ 


আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। 


স্গর/ হাজভ ২২ 


(৩৬) আর (কুরবানীর) উটকে১) করেছি আল্লাহর (দ্বীনের) 


প্রতীকসমুহের অন্যতম্; তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং 


সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায় ওগু 
তোমরা আল্লাহর নাম নাও।(১০ অতঃপর যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে 


লর উপর (নহর করার সময়) 


যায়'১*১ তখন তোমরা তা হতে আহার কর'১১) এবং আহার করাও 


ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাগ্াকারী 


অভাবপ্রস্তকে।(১৩) এইভাবে আমি 


ওদেরকে তোমাদের অধান করে 


দয়েছি; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 


(৩৭) আল্লাহর কাছে কখনোও 


ওগুলির মাংস পৌছে 


বরং তার কাছে পৌছে তোমাদের ত 


না এবং রক্তও না; 


কৃওয়া (সংযমশীলতা); এভাবে 


তিনি ওগুলিকে তোমাদের অধী 


ন ক'রে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর 


শ্রেষ্ঠত ঘোষণা কর এই জন্য যে, তি 


ন তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন 


করেছেন। আর তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মশীলদেরকে। 


(৯) ০ শব্দ 


] 


২. হলে ৪৬০51 0 2::77-5:21 
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টি? এর বহুবচন। এর অর্থ মোটা-তাজা দেহবিশিষ্ট পশু। কুরবানীর পশু সাধারণতঃ মোটা-তাজা হয় বলে তাকে 555 


বলা হয়। ভাষাবিদ্গণ শুধু উটে 


রি 
] 


রজন্যই এ শব্দ 


টিকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু হাদীসের দৃষ্টিতে গরুর জন্যও ২ শব্দের ব্যবহার সঠিক। 


অর্থ এই যে, উট বা গরু যা কুরবানীর জন্য (মন্কায়) নিয়ে যাওয়া হয় তাও আল্লাহর দ্বীনের নিদর্শন ও প্রতীকসমূহের মধ্যে গণ্য। অর্থাৎ, 


তা আল্লাহর এ সকল নির্দেশের 


অন্তর্ভতি যা মুস 


লমদের জন্যই নিদৃষ্ট এবং তাদের বিশেষ চিহ্। 


(১7০) 312০ শব্দ 


ট ৯.০ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায়। উটকে এভাবেই দাড়ানো অবস্থায় নহর 


করা হয়। তার সামনের বাম পা বেঁধে দেওয়া হয় ফলে তিন পা খোলা অবস্থায় খাড়া থাকে। 


(১১ অর্থাৎ, যখন দেহ থেকে রক্ত বের হয়ে গিয়ে তা মাটিতে কাত হয়ে পড়ে যায় এবং প্রাণত্যাগ করে, তখন তার মাংস কাটতে শুরু 


করো। কারণ জীবন্ত পশুর মাংস কেটে খাওয়া নিষিদ্ধ। মহানবী && বলেন, “জীবিত অবস্থায় কোন পশুর শরীর হতে কেটে নেওয়া মাংস 


মৃতের ন্যায় (হারাম)।” (আব্‌ দাউদ ৪ শিকার অধ্যায় তিরমিযী ইবনে মাজাহ) 


(১১) কিছু উলাম 


র নিকট এই আদেশের ম 


উলামাগণের নিকট উক্ত আদেশের মান মুস্তা 


ন ওয়াজেব। অর্থাৎ, কুরবানীর গোস্ত খাওয়া কুরবাণীকারীর জন্য জরুরী। তবে অধিকাংশ 


হাব বা জায়েয। অর্থাৎ, কুরবানীকৃত পশুর মাংস খাওয়া উত্তম। অতএব কেউ যদি সম্পূর্ণ 


গোস্ুকে বিলি ক'রে দেয় এবং কিছু মাত্রও ন 


খায়, তাহলে তাতেও কোন দোষ নেই। 


(১) ০৪ এর অর্থ ভিক্ষুক। এর অন্য এক 


এ 
] 


ট অর্থ অ 


ল্পে তুষ্ট ব্যক্তি। অ 


গাৎ, অভাবী কিন্তু ভিক্ষা করে ন 


বা কারো কাছে কিছু চায় না। 


আর ০৪ শব্দের 


অর্থ (যাঞ্রগ্রকারী অভাবপ্রস্ত) কেউ কেউ করেছেন, 


বন 


ঁযাঞ্রগায় আগত ব্যক্তি। আর কেউ ০ এর অর্থ ভিক্ষুক আর 


৪ এর অর্থ অ 


তিথি করেছেন। যাই হোক, এই অ 


য়াত দ্বারা দলাল 


নয়ে বলা হয় যে, কুরবানীর গোস্তুকে তিন ভাগ করা উচিত; 


একভাগ নিজে খ 


ওয়ার জন্য, দ্বিতীয় ভাগ অতিথি ও আত্মীয়-স্বজনদের খাওয়ার জন্য এবং তৃত 


য় ভাগ ভিক্ষুক ও সমাজের 


০২ 


অভাবপ্রস্তদের জন্য। এ কথার সমর্থনে এই হাদীসটি তুলে ধরা হয়, য 


কুরবানীর গোস্তু রাখতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমাদেরকে অনুমতি দি 
বর্ণনার শব্দাবলী এই, “খাও, স্বাদকা কর ও জমা রাখো।“ আর একটি বর্ণনায় এসেছে, “খাও, খাওয়াও ও স্বাদকা কর।” (বৃখারী 


[তে মহানবী && বলেছেন, “আমি তোমাদেরকে তিন দিনের বেশি 
টি 


চ্ছ তোমরা খাও, প্রয়োজন মত জমা রাখো।” অন্য এক 


৩৩ 


কুরবানী অণায় মুসলিমূ সুনান) কেউ কেউ দু'ভাগ করার কথা বলেন, অর্ধেক নিজের জন্য ও বাকী অর্ধেক সাদার জন্য। এরা এ 
আগের (২৮নং) আয়াত (১31 ০41 1৯2৮9 0518) (অতঃপর তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহা 


করাও) থেকে দলীল গ্রহণ করেন। কিন্ত সত্য কথা এই যে, কোন আয়াত বা হাদীস দ্বারা নিক্তি ধরে এ রকম দুভাগ বা তিনভাগ কর 


কথা বোঝা যায় না। বরং সাধা 


রণভাবে তা খাওয়া ও খাওয়ানোর কথাই বলা হয়েছে। অতত্রব এই সাধারণ নির্দেশকে সাধারণ রাখাই 


উচিত এবং ভাগাভাগির কোন 


নয়ম বেধে দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য কুরবানীর চামড়ার ব্যাপারে সকলেই একমত যে, তা নিজে ব্যবহার 


কর কিংবা স্বাদকা ক'রে দাও, 


বক্রি করার অনুমতি নেই; যেমন হাদীসে আছে। (আহমাদ ৪/১৫) তবে কিছু উলামা চামড়া বিক্রি করে 


তার মূল্য গরাবদের মাঝে বন্টন করার অনুম 


তি 


দয়েছেন। (ইবনে কাসীর) 


বিঃ্রঃ- কুরআন কারীমে এখানে কুরবানীর বর্ণনা হজ্জের মাসআলার সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে এসেছে। যার ফলে হাদীস অস্বীকারকারীরা 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৭ পার) ৫৮৯ 


(৩৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করেন (তাদের দুশমন 
হতে)।(৯৯ নিশ্চয় তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক অক্তজ্ঞকে পছন্দ করেন 
না। 
(৩৯) যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; 
কারণ তারা অত্যাচারিত।'১) আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য 
করতে সম্যক সক্ষম। 
(৪০) তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে 
শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।” আল্লাহ রি 
যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, ৩০১৫০০০০ শি ০০] ঞা 5 ১৮? কাত) 
তাহলে বিধস্ত হয়ে যেত খ্রিষ্টান সংসার-বিরাগীদের উপাসনা স্থান, গীর্জা, 4৫2 61281155572 
ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ; যাতে অধিক স্মরণ করা 4, 5 রি রি 
হয় আল্লাহর নাম। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাকে এটা ২] 2৮৮৮ ০০ কা ব্রি 1৮৫ 
(তার ধর্মকে) সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই মহাশক্তিমান, চরম 
পরাক্রমশালী। 

(৪১) আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রোজ)ক্ষমতা দান করলে তারা নামায 19 ৪০ পা ০০খা ্ ৫5৩ ৩! ০৯ 
কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং সৎ কাজের আদেশ দেয় ও 

অসৎকার্য হতে নিষেধ করে।(১৬ আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর £9 সর্প ০ ০০০০০ 


% ০. 
19৮৮ ২ চা ১০০৯ ৮৯০৪৯ ৩৪ ৩ ৯১ ০১০৫ 


এই প্রমাণ করতে চায় যে, কুরবানী শুধুমাত্র হাজীদের জন্য; অন্যান্য মুসলিমদের জন্য তা জরুরী নয়। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। কারণ 
অন্য জায়গায় ব্যাপকভাবে কুরবানীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন (১2 এ) 4) অর্থাৎ নিজ প্রভুর জন্য নামায পড় ও কুরবানী 


কর। (সরা কাউসার) আর মহানবী ৯ এই আয়াতের মর্ীর্থ কার্যতঃ এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, মদীনার জীবনে প্রতি বছর ১০ই যিল- 
হজ্জ কুরবানী করেছেন এবং মুসলিমদেরকে কুরবানী করতে তাকীদ করেছেন। সেহেতু সাহাবা এ&গণও কুরবানী করেছেন। তাছাড় 
মহানবী ক যেখানে কুরবানী সম্পর্কে বেশ কিছু উপদেশ দিয়েছেন সেখানে তিনি একথাও বলেছেন যে, ১০ই যিলহজ্জ আমরা সর্বপ্রথম 
নামায পড়ব, তারপর কুরবানীর পশু যবেহ করব। আর যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের আগেই কুরবানী করল। সে গোসশ্ু খাওয়ার ব্যাপারে 
তাড়াহুড়ো করল; তার কুরবানী হল না। (বুখারী ঈদ অধ্যায় মুসালিম ? কুরবানী অধ্যার়) এখান থেকে পরিক্ষার যে কুরবানীর আদেশ 
প্রত্যেক মুসলিমের জন্য; সে যেখানেই থাক। কারণ হাজীগণ তো ঈদের নামাযই পড়েন না। অতএব এখান থেকেও স্পষ্ট হয় যে, এ 
নির্দেশ হাজী ছাড়া অন্যদের জন্য। তবে কুরবানী করা ওয়াজেব নয়; সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ঠিক অনুরূপ লোক দেখানোর জন্য বেশ 
কয়েকটি কুরবানী করাও সুন্নাহর পরিপন্থী। যেহেতু হাদীসানুসারে একটি পরিবারের সকলের তরফ হতে কেবল একটি পশুই যখেষ্ট। 
সাহাবাদের আমলও অনুরূপ ছিল। (তিরমিবী ইবনে মাজাহ) 

(১) যেমন সন ৬ হিজরীতে কাফেররা শক্তির জোরে মুসলিমদেরকে উমরাহ করার জন্য মন্কায় প্রবেশ করতে দিল না। মহান আল্লাহ 
দু” বছর পরেই কাফেরদের সেই শক্তি চূর্ণ করে মুসলিমদের শত্রুমুক্ত করলেন; তাদের উপর মুসলিমদেরকে জয়ী করলেন। 

(১) অধিকাংশ সালাফের মত এই যে, এই আয়াতে সর্বপ্রথম জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। যার দু”টি উদ্দেশ্য এখানে উল্লেখ করা 
হয়েছে; অত্যাচার বন্ধ করা ও আল্লাহর কালেমা উচু করা। কারণ যদি অত্যাচারিত মানুষের সাহায্য না করা হয় এবং তাদের ফরিয়াদে 
সাড়া না দেওয়া হয়, তাহলে পৃথিবীতে সবলরা দুর্বলদেরকে এবং শক্তিশালীরা শক্তিহীনদেরকে বাঁচতেই দেবে না। যার কারণে পৃথিবী 
অরাজকতা ও অশান্তিতে ভরে উঠবে। অনুরূপ আল্লাহর কালেমাকে উচু এবং বাতিলকে ধূংস করার চেষ্টা না করলে, বাতিল শক্তির 
আধিপত্য পৃথিবীর সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা হরণ ক'রে নেবে এবং আল্লাহর নাম নেওয়ার জন্য কোন উপাসনালয় অবশিষ্ট থাকবে না। 
(বিভারিত জানার জন/ দেখুন সুরা বাকারার ২৫১ নং আয়াতের টীকা।) ৮০১ ৮4১ এর বহুবচন, এর অর্থ ছোট গীর্জা ৮৮ ২০৮ এর 


বহুবচন, এর অর্থ বড় গীর্জা। ০।%_- বলতে ইয়াহুদীদের উপাসনালয় ও ১৯. বলতে মুসলিমদের উপাসনালয় মসজিদকে বুঝানো 


হয়েছে। 

(১১) আলোচ্য আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। যার বাস্তবায়ন খেলাফতে রাশেদা ও প্রথম শতাব্দীর 
ইসলামী রাষ্টরগুলোতে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর যার 
কারণে তাদের রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বিস্তার লাভ করেছিল, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও ছিল এবং মুসলিমরা মাথা উচু ক'রে জীবন যাপন করতে 
পেরেছিলেন। আজও সউদী আরবে -- আলহামদুলিল্লাহ -- এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার প্রতি বিশেষ যত্র নেওয়া হয়। যার 
বর্কতে পৃথিবীর মধ্যে সউদী আরব শান্তি ও নিরাপত্তার দিক দিয়ে একটি শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ দেশ বলে পরিচিত। বর্তমানে ইসলামী 
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৫৯০ 


আয়ত্তে ত্ত। (১৭৭) 


সূরা হজ ২২ 


(৪২) লোকে যদি তোমাকে মিথ্যা মনে করে, তাহলে (এতে আশ্চর্যের 


কিছুই নেই, কারণ) তাদের পূর্বে তো নুহের সম্প্রদায়, আশদ এবং 


সামূদও মিথ্যা মনে করেছিল। 


(৪৩) এবং ইবাহাম ও লুতের সম্প্রদায়ও। 


(৪৪) এবং মাদয়্যানবাসীরাও (তাদের নবীদেরকে মিথ্যা মনে করেছিল) 


এবং মিথ্যা মনে করা হয়ে 


ছল মুসাকেও। আমি অবিশ্বাসীদেরকে অবকাশ 


দিয়েছিলাম এবং পরে তাদেরকে পাকড় 


ও করেছিলাম।(১৮) অতএব 


কেমন ভেয়ঙ্কর) ছিল আমার প্রতিকার (শা 


তি)! (১৭৯) 


(৪৫) আমি ধুংস করে 


ছ কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালেম, 


এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধুংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত 


কৃপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। 


(৪৬) তারা কি দেশ ভ্রমণ করে 


ন? তাহলে তারা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় 


ও শ্রুতি-শক্তিসম্পন কর্ণের অ 


ধিকারী হতে পারতো। বস্ততঃ চক্ষু তো 


অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (৮৭ 


(৪৭) তারা তোমাকে শাস্তি তরান্বিত করতে বলে; অথচ আল্লাহ তার 


প্রতিশ্রতি কখনো ভঙ্গ করেন না। তোমার প্রতিপালকের একদিন 


তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান। (৮১) 
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শি 


রাষ্্রগুলোতে সফল রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য বড় হৈটৈ ও হাঙ্গামা শোনা যায় এবং প্রত্যেক ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রনায়করা সফল রাষ্ট্রের দাবিও 


ক*রে থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক ইসলামী রাষ্ট্রে অশান্তি, বিশৃংখলা, হত্যা, লুঠতরাজ, দুর্নীতি ও অবনতি ব্যাপক হয়ে আছে এবং অর্থনৈতিক 


কাঠামো দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে চলেছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত 


ধর্মনিরপেক্ষ (ধর্মহীন) 


বধান না মেনে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও 


বধান দ্বারা সাফল্য অর্জন করতে চান। যা আকাশ স্পর্শ করা ও বাতাসকে মুষ্ঠিবদ্ধ করার মত অবাস্তব অপচেষ্টা। 


যতক্ষণ পর্যন্ত মুস 


লম দেশগুলিতে কুরআনের বর্ণিত নিয়মানুসারে নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান ব্যবস্থা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ 


কাজে বাধাদানের 


পর্যন্ত সফল রাষ্ট্র কায়েম করার স্বপ্ন স্বগ্নই থেকে যাবে। 


(১) প্রত্যেক ব্যাপার আল্লাহর আজ্ঞাধীন এবং তার তদবীরের মুখাপেক্ষী। তার আজ্ঞা, হুকুম ও অনুমতি বিনা এ 


বধান বাস্তবায়ন না করা হবে এবং এ লক্ষ্যকে রাজনীতির অন্যান্য কার্ষের উপর অগ্রাধিকার না দেওয়া হবে, ততনক্ষণ 


বশ্বের কোন গাছের 


একটি পাতাও নড়ে না। সুতরাং কে আল্লাহর আজ্ঞা ও নিয়ম-নীতি হতে বিষ্ুত হয়ে সত্যিকার সফলতা ও কৃতকার্ধতা অর্জন করতে 


পারে? 


(১৮) এই আয়াতে নবী ঞ্-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, যদি মক্কার কাফেররা তোমাকে মিথ্যা মনে করে, তাহলে এটা কোন নতুন কথা 


নয়, বরং সমস্ত 


বগত জাতি তাদের নবীদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করেছে। আমিও তাদেরকে টিল ও অবকাশ দিতে থেকেছি। অতঃপর 


যখন তাদের অবকাশের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, তখন তাদেরকে ধুংস ও নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছি। এতে মক্কার মুশরিকদের জন্য এই 


ইশারা ও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যাজ্ঞান করা সন্ত্বেও তোমরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদে আছ, আর তার অর্থ তোমরা এই বুঝো না 


যে, তোমাদেরকে কেউ পাকড়াও করবে না। বরং এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে অবকাশ বা 


টল; যা তিনি প্রত্যেক জাতিকে দিয়েছেন। 


অতঃপর তারা যদি এই অবকাশ সময়কে কাজে লাগিয়ে আনুগত্য ও বাধ্য হওয়ার রাস্তা অবলম্বন না করেছে, তাহলে তাদেরকে ধংস 


কিংবা মুসলিম কর্তৃক পরাজিত ও লাঞ্কিত ও অপমানিত করা হয়েছে। (অনুরূপ তোমাদেরও হবে।) 


(১) অর্থাৎ, কেমন ক'রে আমি তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত ক'রে শাস্তি ও ধূংসের সম্মুখীন করেছিলাম। 


(১৮০) যখন কোন জা 


পথপ্রাপ্তির পরিবর্তে 


তি ভষ্টতার এমন পর্যায়ে পৌছে যায়, যেখানে তারা শিক্ষ 


ও উপদেশ গ্রহণের যোগ্যতা পর্যন্তও হারিয়ে ফেলে, তখন 


হয়েছে; যার দ্বারা প্রমাণ করা হয় যে, জ্ঞান-বুদ্ধির অবস্থান হাদয়ে। পক্ষান্তরে 


বিগত জাতিসমূহের মত তাদেরও ভাগ্যে ধুংসই জোটে। আলোচ্য আয়াতে জ্ঞানের সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে জুড়া 


কছু উলামা বলেন, জ্ঞানের অবস্থানক্ষেত্র মস্তি বা মগজ। 


আবার কেউ কেউ বলেন, উক্ত উভয় মতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ কোন কিছুকে জানা ও বোঝার জন্য হৃদয় ও মস্তিক্ষের 


পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। 


(৮১) এই কারণে এরা নিজেদের হিসাব অনুসারে জলদি করে। কিন্তু আল্লাহর হিসাবে এক দিন হাজার বছরের সমান। এই 


হসাবে 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৭ পার) 


(৪৮) আর আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল 


অত্যচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই 


নিকট। (৮১) 
(৪৯) বল, "হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী 
মাত্র।? ১৮৩) 
(৫০) সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে 32 মা ১০০০৭৬০০ [17551126554 
ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। 

(১৮৪) ফি 775 ৩৯৫2 ৫০ ৪:7১: বে 
(৫১ আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার অপচেষ্টা করে।»৯ তারাই ৮৮৫1০ 85255065122 
হবে জাহান্নামের অধিবাসী। ” রর 
(৫২) আমি তোমার পূর্বে যে সব রসুল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি তাদের পু 19 ০ রি চা 518 ৩৪ 2০ 
কেউ যখনই আকাঙ্ষা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্কায় কিছু ০৫5 চি ৫27৭ র 

] রহ , ১ 


্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ তা বিদুরিত ৩০৮৯ ৪৪০ 4৪ 


করেন। অতঃপর আল্লাহ তার আয়াতসমূহকে সুদুট করেন।'৮৭ আর 


আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 


আল্লাহ যদি কাউকে একদিন (২৪ ঘন্টার) অবকাশ দেন তাহলে আযাবের জন্য এক হাজার বছর, অর্ধেক দিনের অবকাশে ৫০০ বছর, 


ছয় ঘন্টার 


পাওয়া যায়। 


অবকাশে ২৫০ বছর প্রয়োজন। এইভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে এক ঘন্টা অবকাশ পাওয়ার অর্থ কমবেশি ৪০ বছরের অবকাশ 


(আইসারনত তাফাসীর) আয়াতের অন্য একটি অর্থ হল, আল্লাহর কুদরতে এক দিন ও এক হাজার বছর উভয়ই সমান। 


সুতরাং ত্বরা 


ন্বত বা বিলম্বিত করাতে কোন পার্থক্য নেই। এরা তুরান্বিত করে, আর তিনি বিলম্বিত করেন। তবে এ কথা সুনিশ্চিত যে, 


তিনি তার 


প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। আবার কেউ কেউ এর তাৎপর্য পরকাল মনে করে বলেছেন যে, কিয়ামতের ভয়াবহতা এত 


বেশি হবে যে, তার একদিন কারো নিকট এক হাজার বছর; বরং অনেকের নিকট ৫০ হাজার বছর বলে মনে হবে। আবার কেউ কেউ 


বলেন যে, পরকালের একদিন বাস্তবেই এক হাজার বছর সমান হবে। 


(৯৮) সেই কারণেই অবকাশ নীতির কথার আবার বর্ণনা হচ্ছে যে, আমার পক্ষ থেকে শাস্তির ব্যাপারে যতই দেরী হোক না কেন, আমার 


হাত থেকে কেউ রক্ষা পাবে না এবং পালাতেও পারবে না। শেষ পর্যন্ত আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। 
(৮১) এটি কাফের ও মুশরিকদের আযাব দাবি করার জবাবে বলা হচ্ছে যে, হে নবী! তুমি বল, আমার কাজ তো কেবল সতর্ক করা ও 


সুসংবাদ দেওয়া। আযাব ও শাস্তি প্রেরণ করা অ 


ল্লাহর কাজ। কাউকে জলদি পাকড়াও করা অথবা কাউকে দেরীতে পাকড়াও করা, এ 


কাজ তার 


হকমত ও ইচ্ছাধীন। তার জ্ঞানও আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। এ কথা যদিও মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তবুও 


যেহেতু নব 


&টি ছিলেন সারা মানবকুলের পথপ্রদর্শক ও রসুল, সেই জন্য সম্বোধন “হে মানুষ” দিয়ে করা হয়েছে। এই আয়াতে কিয়ামত 


পর্যন্ত আগত সমস্ত কাফের ও মুশরিকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা মক্কার লোকেদের মত আচরণ করবে। 


(৮৪) ০১৯। শব্দের অর্থ হল এই ধারণা পোষণ করা যে, তারা আমাকে বার্থ করে দেবে, নি 


ক্রয় বা ্নান্ত করে ফেলবে, আর আমি 


তাদেরকে পাকড়াও করতে সক্ষম হব না। কারণ তারা পুনজীবন ও হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে অ 


বশ্বাসী ছিল। 


(১৮) ০ শব্দের একটি অর্থ আকাঙ্কা করেছে বা অন্তরে কল্পনা করেছে। দ্বিতীয় অর্থঃ পড়েছে বা আবৃত্তি করেছে। এই হিসাবে 2০ 


এর অর্থ হবে আকাঙ্কা, কল্পনা বা পা। প্রথম অর্থ অনুযায়ী এর তাৎপর্য হবে, তার আকাঙ্ক্ায় 


শয়তান বাধা সৃষ্টি করল; যাতে তা পূর্ণ 


না হয়। আর রসুল ও নবাদের আকাঙন্না এ 


টাই হয় যে, বেশি সংখাক মানুষ ঈমান আনয়ন করু 


ক 


কন্তু শয়তান বাধা সৃষ্টি ক'রে বেশি 


সংখ্যক মানুষকে ঈমান গ্রহণ করা হতে দুরে রাখতে চায়। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী এর তাৎপর্য দাড়াবে যে, যখনই আল্লাহর রসুল ও 


নবাগণ অ 


হীলবধ কথা পড়ে শুনান, তখনই 


শয়তান উক্ত অহীর কথার সাথে নিজের কিছু কথা মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করে বা লোকেদের 


মনে সংশয় সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ শয়তানের সমস্ত বাধা 


দূর ক'রে অথবা তেলাঅতে তার কিছু মিলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টাকে 


অকৃতকার্য ক'রে অথবা শয়তানের প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ ও সংশয় নিরসন ক*রে নিজের কথা বা আয়াতকে সুদৃঢ় করেন। এর মাধ্যমে রসূল 


পুঞ্-কে সা 


০১ 


ন্ত্রনা দেওয়া হচ্ছে যে, এই শ্রেণীর কর্মকান্ড শয়তান শুধুমাত্র তোমার সাথেই করেনি; বরং তোমার পূর্ববর্তী সকল নবীদের 


সাথেই করেছে। সুতরাং তুমি কিছুমাত্র বিচলিত হবে না। শয়তানের এ সমস্ত চক্রান্ত ও দুর 


০২ 
১২ 


ভসন্ধি হতে যেমন আমি পূর্বের নবীদেরকে 


রক্ষা করেছি, তেমনি তুমিও সুরক্ষিত থাকবে এবং শয়তানের অনিচ্ছা সত্তেও মহান অ 


০১ 


ল্লাহ নিজের বাণীকে পাকাপোক্ত ও সুদৃঢ় 


করবেন। কোন কোন মুফাস্সির এখানে ৬1১ এর কেচ্ছা উল্লেখ করেন; কিন্ত সত্যানুসন্ধানী উলামাগণের নিকট তার কোন অস্তিত্ নেই। 


আর সেই কারণে তা এখানে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। 
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৫৯২ সূরা হাত্জ্ ২২ 


(৫৩) এটা এ জন্য যে, তা তিনি তা পরীক্ষা স্বরূপ রর নচ99 ৬১ ৮8 2 ৩, 16 এক 
করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধ রয়েছে এবং যারা পাষাণ- . 225 

রি [হঠি ৮০১9৩ সেখাও 22507 
হৃদয়।(৯৬ নিশ্চয় অত্যাচারীরা চরম বিরোধিতায় রয়েছে। ্ ৯৬ 5 ০৪ রত 
(৫৪) আর এ জন্যেও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন নি রি শা রা বনি 1:91 "৫৯ 02217 
জানতে পারে যে, এঢা তোমার প্রাতিপালকের নিকট হতে প্রোরত সত; রাড 


19. ১499 4৯৭৪ 44 192$5 


অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন ৩ ১৩ এ 
তার প্রতি অনুগত হয়।» যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে আল্লাহ 

অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত করেন। (৮৮) 

(৫৫) যারা আবিশ্বাস করেছে তারা গত সন্দেহ পোষণ করা হতে বিরত ৫2 2 19৪ রর 2 ॥ 15/24 ১ (017 খু 
হবে না; যতক্ষণ না তাদের নিকট কিয়ামত এসে পড়বে আকম্সিকভাবে 

অথবা এসে পড়বে এক বন্ধ্যা (অশুভ) দিনের শাস্তি। (৮৯ চ 
(৫৬) সে দিন আল্লাহরই আধিপত্য হব্;১৯) তিনিই তাদের বিচার [117 ৮ 55525 8 রা 
করবেন; যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারা অবস্থান করবে সুখময় ্ ৪ 

জাননাতে। 0৮ 3৯০৭০১৪) 


(৫৭) আর যারা অবিশ্বাস করে ও আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান ৬১1 শি এ 51419 85716 2 


)৮০৪2০৩ ১০০ ৫1922 


8০ অর্ৃু ৮৪ ৮ 
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করে, তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্তনাদায়ক শাস্তি। 


(৫৮) যারা হিজরত করেছে আল্লাহর পথে এবং পরে (শক্রর হাতে) ি। 190 230 
নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে১৯৯ তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই যান্ার 
উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন। (১৯) আর নিশ্চয় আল্লাহ; তিনিই তো চটি 


সর্বোৎকৃষ্ট রুষীদাতা।(১৯১ 


(৮১ শয়তান এ রকম আচরণ এই জন্য ক'রে থাকে, যাতে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। আর শয়তানের জালে এ সমস্ত মানুষ ফেঁসে 

থাকে, যাদের অন্তরে আছে কুফরী ও মুনাফিকীর রোগ বা যাদের আন্তর অধিক পাপ করার ফলে পাথরের ন্যায় কঠিন হয়ে পড়ে। 

(৮) অর্থাৎ, শয়তানের প্রক্ষেপণ যা আসলে তার প্ররোচনা; যা মুনাফিকৃ, মুশরিক ও কাফেরদের জন্য যেমন ফিতনা ও পরীক্ষার কারণ 

হয়, তেমনি অন্য দিকে যারা জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ মু'মিন মানুষ; তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তারা বুঝতে পারেন যে, আল্লাহর 

অবতীর্ণ কুরআন সত্য। আর তার ফলে তাদের আন্তর আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়। 

(৮) ইহকালে এবং পরকালেও। ইহকালে এইভাবে যে, তাদেরকে সত্য পথের দিশা দেন এবং তা অবলম্বন ও অনুসরণ করার প্রয়াস 

ও প্রেরণা দান করেন। অসত্য ও অন্যায়ের বুঝ দান করেন এবং তা থেকে তাদেরকে দুরে রাখেন। আর পরকালে সরল পথে পরিচালিত 

করার অর্থ জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে বাচিয়ে জান্নাত দান করবেন এবং সেখানে আপন অনুগ্রহ ও সাক্ষাৎ দানে ধন্য করবেন। 

রমা তুমি আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করো। 

(৯) ৯০1১ এর মূল অর্থ বন্ধ্যা দিন। আর তা হল কিয়ামতের দিন। এ দিনকে বন্ধ্যা এই কারণে বলা হয়েছে যে, তারপর আর কোন 
দিন হবে না। যেমন যার সন্তান হয় না তাকে বন্ধ্যা বলা হয়। অথবা এই কারণে যে, সেদিন কাফেরদের জন্য কোন দয়া থাকবে না, অর্থাৎ 

সেদিন তাদের জন্য কল্যাণশুন্য হবে। যেমন আযাব স্বরূপ আসা ঝাড়কে 1০ ০) বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 14 425 2) 
(৯4 ০৮ অর্থাৎ, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু। (সূরা যারিয়াত£ ৪১) অর্থাৎ এমন বায়ু যার 

মধ্যে কোন কল্যাণ ও বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল না। 

(১৮) অর্থাৎ, পৃথিবীতে সাময়িকভাবে পুরস্কার স্বরূপ অথবা পরীক্ষা স্বরূপ মানুষ রাজত্ব, আধিপত্য ও ক্ষমতা লাভ করে থাকে। কিন্তু 

পরকালে কারো কোন প্রকার ক্ষমতা থাকবে না। ক্ষমতা ও রাজত্ব একমাত্র আল্লাহরই থাকবে। কর্তৃত্ব ও আধিপত্য একমাত্র তারই হবে। 
(5৮5 028-91 1০ 028 05) ০১৯০০ ১০৭। ১52৮ এ1এ।) অর্থাৎ, সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে পরম দয়াময়ের এবং অবিশ্বাসীদের জন্য 


সেদিন হবে বড় কঠিন। (সরা ফুরকান £ ২৬) (| ৯৯1 40 0৪1 এ। ০৭) অর্থাৎ, আজ কর্তৃত্ব কার? এক পরাক্রমশালী 
আল্লাহরই। (সূরা ম্বশমিনঃ ১৬) 

(১১) অর্থাৎ, সেই হিজরতের অবস্থায় যদি মারা গেছে অথবা শহীদ হয়ে গেছে। 

(৯) অর্থাৎ, জান্নাতের নিয়ামত; যা না শেষ হবে, না ধুংস। 


4 4 


(১১১) কারণ তিনি বিনা হিসাবে, বিনা অধিকারে এবং বিনা চাওয়ায় রুষী দিয়ে থাকেন। তাছাড়া মানুষ এক অপরকে যা দিয়ে থাকে তাও 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৭ পার) 


(৫৯) তিনি তাদেরকে অবশাই এমন স্থানে প্রবেশ কর 


বেন, যা তারা 


পছন্দ করবে এবং নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক জ্ঞানময়, পরম 


সহনশীল।(১৯০ 


(৬০) এটাই হয়ে থাকে, ১৯১ কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে 


তুল্য প্রতিশোধ 


গ্রহণ করলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে, আল্লাহ 
সাহায্য করবেন; ১১) 
ক্ষমাশীল।(১৯) 


অবশ্যই তাকে 


আল্লাহ নিশ্চয় পাপমোচনকারী, পরম 


(৬১) এটা এ জন্য যে, আল্লাহ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করেন দিবসের মধ্যে এবং 


দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রির মধ্যে। (১৯৯ আর নিশ্চয় অ 


সর্বদরষ্টা। 


ল্লাহ সর্বশোতা, 


(৬২) এ জন্যও যে, আল্লাহ; তিনিই সত্য? এবং তার 


তার পরিবর্তে 


যাকে আহবান করে, তা নিঃসন্দেহে অসত্য। আর আল্ল 


সমুচ্চ, সুমহান। 


হঃ তিনিই তো 


(৬৩) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ আকাশ হতে বৃ 
যার ফলে পৃথিবী সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে? নিশ্চয় 
সুক্ষ্াদশী, পরিজ্ঞাত। ১৯ 


বর্ষণ করেন, 
আল্লাহ সম্যক 


(৬৪) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা ত 


নিশ্চয় আল্লাহ; তিনিই অভাবমুক্ত, সর্বপ্রশংসনীয়। 


রই।০১ আর 


৫৯৩ 


প্র৫ু 


০ ও 49 ৮১৪৩ ০৪ ৩৩ ৩৩ 0 


5 প্র 


ঠা কা ৩০1 ০০১ 8 ৮৩ ০০০ণা ও 


গে 


১ 


ল্লাহরই দেওয়া। সেই কারণে আসল ও উৎ্ক্ষ্ট রুষীদাতা তিনিই। 


টি 


৯১ কারণ, জান্নাতের সুখ-সম্পদ এমন হবে, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরের কল্পনাতেও 


গে 


[সেনি। সুতরাং এমন নিয়ামত কে ছন্দ করবে না এবং এ রূপ সুখ-সম্পদ পেয়ে কে খুশি হবে না? 


(১৮) সম্যক জ্ঞানময় বা সর্বজ্ঞ তিনি সং লোকেদের দর্জা ও মর্ধাদাস্তর এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে খুব জানেন। পরম 


সহনশীল; তিনি কুফরী ও শির্ককারীদের ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতা লক্ষ্য করেন। কিন্তু তিনি তাৎক্ষণিক পাকডাও করেন না। 


(১) অর্থাৎ, আমি মুহাজিরদের সঙ্গে 


বশেষ ক'রে শহীদী অথবা স্বাভাবিক মরণের যে ওয়াদা করেছি, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। 


(১১) 25১৪। (প্রতিশোধ) এমন শাস্তি 


ত অত্যাচার করে, তাহলে অত্যাচা 


ও সাজাকে বলা হয়, যা কোন কাজের বিনিময়ে দেওয়া হয়। অর্থ এই যে, যদি কেউ অন্য কারো 
রত ব্যক্তির জন্য সেই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করার অধিকার আছে যে পরিমাণ অত্যাচার তার 


তিশোধ নেবার পর যখন অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়ে সমান হয়ে যায়, তারপর অত্যাচারী যদি 


ত্যাচারিতের উপর আবার 


অত্যাচার করে, তাহলে আল্ল 


[হ সেই অত্যাচারিতকে অবশ্যই সাহায্য করেন। সুতরাং এ সন্দেহ করা 


প্র 
প্রতি করা হয়েছে। কিন্ত প্র 
তআ 
ড 


চিত নয় যে, অত্যাচারিত 


) 


দিয়েছেন। সেই জন্য আগামীতেও সে আল্লাহর সাহায্যের 


ধকারী হবে। 


অঅ 


ব্যক্তি ক্ষমা না ক'রে প্রতিশোধ নিয়ে ভুল করেছে। না তা ভুল নয়। যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ এর অনুমতি 


(১৮) এই আয়াতে ক্ষমা করার প্রতি উৎসাহ প্রদ 


ন করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, তোমরাও ক্ষমা কর। এর অন্য এক 


এও হতে পারে যে, অত্যাচারী যে পরিমাণ অত্যাচ 


র করেছে সেই পরিমাণ প্র 


ট অর্থ 
তিশোধ নেওয়াতে আল্লাহর কোন পাকড়াও হবে না, যেহেতু 


আল্লাহ তার অনুমতি দিয়েছেন। বরং তা ক্ষমাযোগ্য। বরং প্রতিশোধ গ্রহণ অত্যাচারীর কাজের অনুরূপ হওয়ার জন্য দৃশ্যতঃ এক রকম 
অত্যাচার হলেও, আসলে প্রতিশোধ গ্রহণ কোন অত্যাচার নয়। 


প্রতিশোধ নিতে সক্ষম। 


(৯১) অর্থাৎ, যে আল্লাহ এ প্রকার প্রবিষ্ট করার কাজ করতে সক্ষম, সে আল্লাহ অত্যাচারীদের নিকট হতে তার অত্যাচারিত বান্দাদের 


(২) এই কারণে তার দ্বীন সত্য, তার ইব 


দত সতা, তার প্রতিশ্রুতি সত্য। অ 


সত্য। সেই আল্লাহ 


নজের অস্তিত্ব, গুণাবলী ও কার্ধাবলীতেও সত্য। 


4, 4৯4 


র নিজ বন্ধুদেরকে তাদের শত্রদের বিরুদ্ধে সাহায্য করাও 


(১০১) ৪৮৮ এর অর্থঃ সুক্ষ্মাদ্শী; তার জ্ঞান ছোট-বড় প্রতিটি জিনি 


সে পরিব্যাপ্ত আছে। অথবা তার অর্থ £ অনুগ্রহপরায়ণ; অর্থাৎ নিজ 


বান্দাদেরকে রুষী দানের ব্যাপারে তিনি অনুগ্রহপরায়ণ। ১০ এর অর্থ £ পরিজ্ঞাত; তিনি এ সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত (পূর্ণ খবর 


রাখেন), যাতে বান্দাদের কাজের তদবার ও সংশোধন রয়েছে। অথবা তাদের যাবত 


য় প্রয়োজন সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। 


44 


(২৭) সৃষ্টির দিক দিয়ে, মালিকানার দিক 


দয়ে এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার 


দক দিয়ে। কারণ সকল সৃষ্টি তার মুখাপেক্ষী এবং তিনি 


কারো মুখাপেক্ষী নন। যেহেতু তিনি অভাবশুন্য অমুখাপেক্ষী। সেই সত্তা সকল পরিপূর্ণতা ও ক্ষমতার অধিকারী, সকল অবস্থায় প্রশংসার 


যোগ্যও একমাত্র তিনিই। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৫৯৪ স্বর) হাত্ভ্‌ 


(৬৫) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত 
করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সমস্তকে এবং তার নির্দেশে 
সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে। তিনিই আকাশকে ধরে রাখেন, যাতে 
ওটা পৃথিবীর উপর তার অনুমতি ছাড়া পতিত না হয়। (০১ নিশ্চয়ই 
আল্লাহ মানুষের প্রতি বড দয়ার, পরম দয়ালু। ১) 

(৬৬) তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন; অতঃপর তিনিই 
তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। 
নিশ্চয় মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ ১০৪ 

(৬৭) আমি প্রত্যেক জাতির জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি ইবাদত 
পদ্ধতি; যা তারা অনুসরণ করে।১”) সুতরাং তারা যেন অবশ্যই এ 
ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক না করে। (২) তুমি তাদেরকে তোমার 
প্রতিপালকের দিকে আহবান কর। নিশ্চয় তুমি সরল পথেই 
প্রতিষ্ঠিত।১০৯ 

(৬৮) তারা যদি তোমার সাথে বিতন্ডা করে, তবে বল, "তোমরা যা কর 
সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত। 

(৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে 
বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা ক”রে দেবেন।” ২১০) 


(৭০) তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ 
তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে। অবশ্যই এটা 
আল্লাহর নিকট সহজ। ১৯১) 


২২ 
ও ৮ ৩9০০০ 01 
এ1০১৭া 4০৫৩ । সা 


প্র রা 


০৪2: ৪৩৬ এ এ! ৩০০ এ £স$ ৮৯ 


তক ৫01৫ £15 2 


(১) যেমন জীবজন্ত, নদী-নালা, গাছপালা ও অন্যান্য অসংখ্য জিনিস, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। 


(০১ অর্থাৎ, 
কয়ামতের দিন আল্লাহর ইচ্ছায় আকাশ ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। 


তিনি চাইলে আকাশ পৃথিবীর ওপর ভেঙ্গে পড়বে। আর তার ফলে পৃথিবীর সমস্ত কিছু ধুংস হয়ে যাবে। তবে হ্যা, 


(২) এই কারণেই উক্ত জি 


নসগুলো মানুষদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং আকাশকেও ভেঙ্গে পড়তে দেন না। কল্যাণে 


নিয়োজিত করার অর্থঃ এ সমস্ত জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভবপর ও সহজ ক'রে দিয়েছেন। 


(০১) এখানে “মানুষ” বলে মনুষ্য জাতিকে বুঝানো হয়েছে। কিছু মানুষের কৃতজ্ঞ হওয়া এ কথার পরিপন্থী নয়। কারণ বেশির ভাগ 


মানুষের মধ্যে এই অকৃতজ্ঞতা, নেমকহারামি ও কুফরী পাওয়া যায়। 


এ 


(২০) অর্থাৎ, প্রত্যেক যুগে আমি মানুষের জন্য পৃথক পৃথক শরীয়ত 


নির্ধারিত করেছি, যা কিছু বিষয়ে এক অপর হতে আলাদা। যেমন 


তাওরাত মুসা 5৪৪।-এর উন্মতের জন্য, ইঞ্ভীল ঈসা 2ঞএ-এর উম্মতের জন্য এবং কুরআন হল মুহাম্মাদ $-এর উম্মতের জন্য 


শরীয়ত ও জীবন ব্যবস্থা। 


(১) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তোমাকে যে দ্বীন ও শরীয়ত দান করেছেন, তা পূর্ববর্তী ছ্বীনসমূহের মুলনীতিরই অনুসারী। সুতরাং পূর্ববর্তী 


বিবাদ করা। 


র অনুসারীদের উচিত, এখন শেষ নবী &-এর শরীয়তের উপর ঈমান আনা। আর উচিত নয়, তার সাথে এ ব্যাপারে তর্ক- 


, তুমি ওদের তর্ক-বিবাদের কোন পরোয়া করবে না। বরং তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের দিকে আহবান করতে থাক। কারণ 


“সিরাতে মুস্তাকীম” (সরল পথে) কেবল তুমিই প্রতিষ্ঠিত আছ, বাকী 


পূর্বের সমস্ত শরীয়ত এখন রহিত। 


(১) অর্থাৎ, সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও প্রমাণের পরও যদি তারা তর্ক-বিব 


দ হতে বিরত না হয়, তাহলে তাদের ব্যাপার আল্লাহর হাতে ছেড়ে 


দাও। যেহেতু তিনিই কিয়ামত দিবসে তোমাদের মতবিরোধের মীমাংসা করে দেবেন। আর সে দিন পরিষ্কার হয়ে যাবে, হক কি ও 


বাতিল কি? কারণ তিনি সেই মোতাবেক সকলকে বদলা দেবেন। 


(২১) এখানে মহান আল্লাহ নিজের জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং তার মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টিকে বেষ্টন করার কথা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, তার 


সৃষ্টি যে যা করবে তার জ্ঞান আল্লাহর পূর্ব হতেই ছিল। যে সব মানুষ ষেচ্ছায় সপথ অবলম্বন করবে এবং যারা স্বেচ্ছায় পাপের পথে 


চলবে তা তিনি আগেই জানতেন। সুতরাং সেই জ্ঞান অনুসারে এ সমস্ত জিনিস তিনি আগেই লিখে রেখেছেন। আর মানুষের কাছে এ 


কথা যতই কঠিন মনে হোক না কেন, আল্লাহর জন্য তা একদম সহজ। আর এটিই হল ভাগ্যের বিষয়, যার উপর ঈমান আনা একান্ত 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৭ পারা 


(৭১) তারা ইবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর যার সম্পর্কে 


তিনি কোন দলীল 


প্রেরণ করেননি এবং যার সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান 


নেই; ২১১) বস্ততঃ যালেমদের কোন সাহায্যকারী 


নেই। 


(৭২) তাদের নিক 


টি আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে তুমি 


অবিশ্বাসীদের মুখমন্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে; যারা তাদের নিকট 


আমার আয়াত অ 


বৃত্তি করে, তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত 


হয়। (১১ তুমি বল, "তবে কি আমি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষা মন্দ 


কিছুর সংবাদ দেব? তা হল জাহান্নাম; যার প্র 


তশ্রুতি আল্লাহ 


অবিশ্বাসীদেরকে দিয়েছেন এবং তা কত নিক প্রত্যাবর্তনস্থল।” 


(৭৩) হে লোক স 


কল! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, তোমরা মনোযোগ 


সহকারে তা শ্রবণ কর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, তারা 


তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও তারা এই উদ্দেশ্যে 


সবাই একত্রিত হয় 


|) আর মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে 


নিয়ে যায়, তাহলে 


সেটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারে না; 


(১৯১ পূজারী ও দেবতা কতই না দুর্বল। 3১) 


৫৯৫ 


টি 
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প্রার্সিবনালি। 


জরুরী। যাকে হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে যখন তার আরশ 


ছিল পানির উপর 


তখন সু 


ট্রকুলের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। (শ্রসলিমূ তকদীর অধ্যায়) আর সুনানের বর্ণনাগুলোতে এসেছে, 


রাসূলুল্লাহ & বলেছেন, “মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং বলেন, লেখ। কলম বলল, কি লিখব? মহান আল্লাহ বললেন, 


(কিয়ামত পর্যন্ত) যা 


€আহমাদ ৮৩১৫ 


আব্‌ দাউদ, তিরমিযী) 


কছু ঘটবে সব কিছু লিখে ফেল। সুতরাং কলম আল্লাহর আদেশে কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে তা লিখে ফেলল।” 


(১) অর্থাৎ, তাদের 


নকট না আছে কোন লিখিত দলীল, যার দ্বারা তারা কোন আসমানী কিতাব হতে প্রমাণ দেখাতে পারবে। আর না 


আছে তাদের জ্ঞানভিত্তিক কোন প্রমাণ (যুক্তি), যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করার বৈধতায় পেশ করতে পারবে। 


(১১০) হাত দিয়ে তাদের উপর হাত তুলে অথবা মুখ দিয়ে অশ্লীল কথা বলে। অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ৃবাদ, রসুলের রিসালাত ও 
কিয়ামতের বর্ণনা মুশরিক পথভষ্টরদের বরদাস্তের বাইরে; যার বহিঃপ্রকাশ তাদের চেহারায়, কখনো কখনো তাদের হাত ও মুখ দ্বারা হয়ে 


থাকে। ঠিক এই অবস্থা বর্তমানের বিদআতী পথহারা দলগুলির। যখন কুরআন ও হাদীস দ্বারা তাদের ভুষ্টতা স্পষ্ট করা হয়, তখন 


তাদের আচরণও কুরআন ও হাদীসের 


বরুদ্ধে সেইরূপ হয়, যেরূপ এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর) 


(২১১ অর্থাৎ, আল্লা 


হর আয়াত শুনে এখন শুধু তোমাদের চেহারা পরিবর্তন হয়, কিন্ত এমন এক সময় আসবে -- তোমাদের আচরণ হতে 


তোমরা তওবা না করলে -- তখন তোমাদেরকে এর থেকে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। আর তা হল জাহানামের আগুনে 


জ্বলতে থাকা, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কাফের ও মুশ 


রকদেরকে দিয়েছেন। 


(২১) অর্থাৎ, এই সব বাতিল উপাস্যরা যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত সাহায্যের জন্য আহবান কর, এরা সকলে সম্মিলিত হয়ে 


একটি সামান্য ছোট মাছি সৃষ্টি করতে চাইলে তাও তারা পারবে না। এ সত্তেও যদি তোমরা তাদেরকে নিজেদের অভাব-অভিযোগ দূর 


করার মালিক মনে কর, তাহলে তোমাদের জ্ঞানের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। এখান হতে পরিক্ষার হয় যে, আল্লাহ ছাড় 


যাদের হবাদত 


করা হত তারা শুধুমাত্র পাথরের প্রাণহীন প্রতিমাই ছিল না; (যেমন বর্তমানের কবরপুজার 


রা বলে থাকে) বরং তারা ছিল জ্ঞানের 


অধিকারী। অর্থাৎ, তারা আল্লাহর নেক বান্দা ছিল, যাদের মৃত্যুর পর মানুষ তাদেরকে (মূর্তি বানিয়ে) আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে 


নিয়েছিল। সেই জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন, "এরা সকলে একত্রিত হলেও একটি সামান্য মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করায় সক্ষম নয়।” এই 


চ্যালেঞ্জ কেবলমাত্র 


পাথরের প্রাণহীন মূর্তিদেরকে দেওয়া যেতে পারে না। 


(২১) এখানে তাদের অধিক অক্ষমতা ও অসহায়তার কথা প্রকাশ পেয়েছে। আর তা এই যে, সৃষ্টি করা তো দুরের কথ 


; তাদের নিকট 


হতে মাছির ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া খাবারটুকুও উদ্ধার করার ক্ষমতা পর্যন্ত তারা রাখে না। 


(১) ০৬ বলতে মনগড়া দেবতা আর ৮৯৮* বলতে মাছিকে বুঝানো হয়েছে। আবার অনেকের নিকট ৮. বলতে পূজারী ও ৮১৮ 


বলতে দেবতাকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে কুদসীতে বাতিল উপাস্যদের অক্ষমতার কথা এইভাবে বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন, 


“তার চাইতে বড় 


অঅ 


ত্যাচারী কে হতে পারে, যে আমার (সৃষ্টি করার) মত সৃষ্টি করতে চায়। যদি সত্যিকারে কারো মধ্যে এ শক্তি থাকে, 


তাহলে সে যেন একটি পিপড়ে বা একটি যব সৃষ্টি ক'রে দেখাক।” (বৃখারীঃ লেবাস অধ্যায়) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৫৯৬ সূরা হাত্জ্ঞ ২২ 


(৭৪) তারা আল্লাহর যথোচিত মর্ধাদা উপলব্ধি করে না; ১৯) আল্লাহ 
নিশ্চয়ই চরম ক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী 
(৭৫) আল্লাহ ফিরিস্তাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক (দূত) 
এবং মানুষের মধ্য হতেও।(১১৯ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদর্টা। ১০ 


44 


(৭৬) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন এবং 
সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।(২৯ 


(২২২) ৩ ৭.৪ ক 18254৮786১1 এ রি রর 
(৭৭) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর১১ টা 8455-15525815 15525) 1595 ৮5 0 
প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম করু যাতে তোমরা সফলকাম(১১৩ চি্াাারাার যার রা রায়? 
হতে পার। ২২৪) তি প্রি ১9৯০ ১০৮৪০৯৮1৯৪3 ০ 

সং ্ কউ ০৮০০2 3০:৯8 জু আলি ০4. এ 

(৭৮) এবং সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত * 54129752195 ০০১৫৯ 9 এটা 1548 
তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের , শত. ১:64. (2110 510 ৮ 
উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি, ১২৬ তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের 5৯ ৮৯৮ শিস্চা খু ০ 9৮1 এ ০ 
মিল্লাত (ধর্মাদর্শ মেনে চল),১১১ তিনি) পূর্বে তোমাদের নামকরণ রম 


(২৯৮) আর সেই কারণেই মানুষ আল্লাহর অসহায় সৃষ্টিকেও তাঁর সমকক্ষ, সমতুল্য ও অংশীদার বানিয়ে নেয়। যদি তারা মহান আল্লাহর 
মহত্ত্র ও মর্যাদা, তার অসীম শক্তি ও ক্ষমতার কথা সঠিকভাবে অনুমান ও উপলব্ধি করতে পারত, তাহলে কখনই তারা আল্লাহর সাথে 
অন্য কাউকেও শরাক করত না। 

(২১৯) ১) 4৯) এর বহুবচন। এর অর্থ £ প্রেরিত দূত, বাণী বাহক। মহান আল্লাহ ফিরিস্তা দ্বারাও বাণী বহনের কাজ নিয়েছেন। যেমন 


জিবরাঈল 2৪৪-কে অহী (প্রত্যাদেশ) পৌছানোর জন্য নির্বাচিত করেছেন; তার কাজ নবীদের নিকট অহী পৌছানো অথবা আযাব নিয়ে 
কোন জাতির নিকট যাওয়া। আর মানুষের মধ্যেও কিছুকে বাণী-বাহক দূত রূপে নির্বাচিত করেছেন এবং তাদেরকে মানুষের পথ 
দেখানোর কাজে নিয়োগ করেছেন। এরা সকলেই ছিলেন আল্লাহ্‌র বান্দা ও দাস, তবে নির্বাচিত ও মনোনীত। কিন্তু কেন? আল্লাহর 
ইচ্ছায় শরীক করার জন্য; যেমন কোন কোন মানুষ তাদেরকে আল্লাহর শরীক মনে ক'রে থাকে? কখনই না, বরং শুধুমাত্র আল্লাহর বাণী 
পৌছানোর জন্য তারা মনোনীত হন। 

(২১০) তিনি বান্দাদের সকল কথা শ্রবণ করেন ও তাদের সকল কাজ প্রত্যক্ষ করেন। অর্থাৎ, তিনি অবগত যে, রিসালাতের যোগ্য কে 
যেমন অন্য জায়গায় বলেছেন (3.১ 4৯: ৬১৯ 41501) অর্থাৎ, রসুলের পদ বা দায়িত্ব আল্লাহ কার উপর অর্পণ করবেন তা 


তিনিই ভাল জানেন। (সরা আনআম ১২৪ আয়াত) 
(১১) যখন সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তখন মানুষ তীর অবাধ্যতা ক*রে কোথায় যেতে পারে? এবং তার আযাব 
হতে কিরূপে পরিত্রাণ পেতে পারে? মানুষের জন্য কি এটা উচিত নয় যে, তারা আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে তীর সন্তুষ্টি 
অর্জন করবে? পরবর্তী আয়াতে সে কথাই স্পষ্ট করা হচ্ছে। 

২২২) অর্থাৎ, নামাযের প্রতি যত্রবান হও যা শরীয়তে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ইবাদতের আদেশও করা হয়েছে, যার মধ্যে 
নামাযও শামিল। কিন্ত নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ হয়েছে। 

১) অর্থাৎ, সফলতা আল্লাহর ইবাদত ও তীর আনুগত্যে; অর্থাৎ সৎকর্ম সম্পাদনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আল্লাহর ইবাদত ও 
আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে শুধু দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস-সামগ্রীর আধিক্যে সফলতা নেই; যেমন অধিকাংশ মানুষের ধারণা। 

(১ এই আয়াত শেষে তিলাঅতের সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সুরা আ+রাফের শেষ আয়াতের টাকা দষ্টব্য। 
(২১০) এই "সংগ্রাম" বলতে কেউ কেউ সেই বৃহৎ "জিহাদ" উদ্দেশ্য নিয়েছেন যা আল্লাহর কালেমা ও দ্বীনকে উন্নত করার জন্য কাফের 
ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে করা হয়। আবার কেউ কেউ আল্লাহর আদেশাবলী মান্য করার অর্থ নিয়েছেন; যেহেতু তাতেও 'নাফসে 
আম্মারাহ” (মন্দপ্রবণ মন) ও শয়তানের মুকাবিলা করতে হয়। আবার কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হল প্রত্যেক সেই চেষ্টা- 
চরিত্র, যা হক ও সত্যের শির উন্নত এবং বাতিল ও অন্যায়ের শির অবনত তথা চূর্ণ করার জন্য করা হয়। 

(১১ অর্থাৎ, এমন আদেশ নেই, যা মান্য করা অত্যন্ত কষ্টকর (তবে প্রতিটি কর্মেই এক-আধটুকু কষ্ট তো করতেই হয়)। বরং পূর্ববর্তী 
শরীয়তের কিছু কঠিন আদেশ রহিত করে দেওয়া হয়েছে এবং মুসলিমদের জন্য এমন অনেক সহজতা দান করা হয়েছে; যা পূর্ববত 
শরীয়তে ছিল না। 
(২১) আরব জাতি ইসমাঈল ৯৪-এর বংশধর ছিল। সেই হিসাবে ইব্রাহীম এ হলেন আরববাসীর পিতা। আর অনারবরাও ইব্াহী 
3৬৪-কে একজন উচ্চ সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে শ্রদ্ধা করত; যেমন পুত্র তার পিতাকে শ্রদ্ধা করে থাকে। সেই হিসাবে তিনি সকলের আ 


৮ 


না 
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তি 5 & 
1 রত 


করেছেন “মুসলিম” এবং এই গ্রন্থে যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী 15252511458 5 7152 ৫ 
স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য।১৯) ; ,» ৩. ৪৮ 475 855০0 ৬55 
সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে 1১০৯৩ ০০০] এ হনস 1৯৮৩9 ০৯৬৮ 1০৯ 
অবলম্বন কর তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক 74:57 % এ 1১:25 ৪0 1501 5121 


এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! টিদারেচারানারো রা 
/5-৮1 ৮9 ০৮০] ৮৯৪ 


হা 


(€ 


4 
[| 


পিতা ছিলেন। এ ছাড়াও ইসলামের নবী (আরবী হওয়ার কারণে) ইব্রাহীম ৯ তারও পিতা ছিলেন। আর এই জন্য তিনি সকল 
উম্মতে মুহাম্মাদীরও পিতা হলেন। এই জন্য বলা হচ্ছে যে, এটাই হল ইসলাম ধর্ম, যা মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য মনোনীত 
করেছেন; যা তোমাদের আদি পিতা ইব্রাহীমেরই ধর্ম। অতএব তোমরা সেই ধর্মের অনুসারী হও। 
(১১৮) ৯১ (সে বা তিনি) শব্দটি দ্বারা কেউ কেউ বলেন, ইব্রাহীমকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইব্রাহী 
3৬৪-ই তোমাদের “মুসলিম” নামকরণ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, উক্ত সর্বনাম দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি 


(আল্লাহ)ই তোমাদের নাম রেখেছেন "মুসলিমণ। 
(২১৯) এই সাক্ষ্দান কিয়ামতের দিন হবে; যেমন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। প্রা বাকারার ১৪৩নং আয়াতের টীকা দরবা) 


৮ 
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৫৯৮ সূরা মুমিনুন ২৩ 


১৮ পারা 


সুরা মুপমিনূন 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ২৩, আয়াত সংখ্যাঃ ১১৮ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


(১) অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে। (১) 


(২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র। (১) 


(৩) যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে। 
(8) যারা যাকাত দানে সক্রিয় । (9 


(৫) যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। 


(৬) নিজেদের পত্রী অথবা অধিকারভূক্ত দাসী ব্যতীত; এতে তারা ৩5928 নীতি র্‌ 2 ০ জা খু 


নিন্দনীয় হবে না। 
(৭) সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে 
সীমালংঘনকারী। €) 


(৮) এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। 


ৃ 9 ৩৭) 203 ৫৪2 ০5৪ 


০১১০ ৯৯০7৪০০৭০৯০ 


() ০ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল চিরা, বিদীর্ণ করা, কাটা। চাষীকে ০ বলা হয়, যেহেতু সেও মাটি চিরে ওর মধ্যে বীজ বপন করে 


থাকে। ০৬৫ (সেফলকাম)ও সে হয়, যে অনেক কষ্ট ও সংকটের বুক চিরে নিজ লক্ষ্যে পৌছতে পারে। অথবা তার জন্য সাফল্যের পথ 


খুলে যায়; তার জন্য সে পথ বন্ধ হয় না। শরীয়তের দৃষ্টিতে সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে ধুলির ধরায় বাস ক'রে নিজ প্রভুকে সন্তুষ্ট ক'রে 
নেয় এবং তার বিনিময়ে আখেরাতে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার অধিকারী বিবেচিত হয়। আর সেই সাথে যদি পার্থিব সুখ-শান্তি লাভ হয়, 
তাহলে তো সোনায় সোহাগা। তবে সত্যিকার সফলতা পরকালের সফলতা; যদিও দুনিয়ার মানুষ এর বিপরীত দুনিয়ার আরাম-আয়েশ 
ও সুখ-সম্পদকে আসল সফলতা মনে করে। আয়াতে সেই সব মু'মিনদেরকে সফলতার সুসংবাদ শোনানো হয়েছে, যাদের মধ্যে উক্ত 
গুণাবলী বিদ্যমান আছে। 

() ১১৯ অর্থ আন্তরিক ও বাহ্যিক (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা। অন্তরের একাগ্রতা হল, নামাযের অবস্থায় ইচ্ছাকৃত খেয়াল, 


কল্পনাবিহার ও যাবতীয় চিন্তা (সুচিন্তা, কুচিন্তা ও দুশ্চিন্তা) হতে হাদয়কে মুক্ত রাখা এবং আল্লাহর মহত্ত্ব ও মহিমা তাতে চিত্রিত করার 
চেষ্ট করা। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একাগ্রতা হল এদিক ওদিক না তাকানো, খুদ্রাদোষজনিত কোন ফালতু নড়া-চড়া না করা, চুল-কাপড় 
ঠিক-ঠাক না করা। বরং এমন ভয়-ভীতি, কাকুতি-মিনতি ও বিনয়ের এমন ভাব প্রকাশ পাওয়া উচিত, যেমন কোন রাজা-বাদশা বা 
মহান কোন ব্ক্তিত্রের নিকট গিয়ে প্রকাশ হয়ে থাকে। 

(১ ৯ (সার ক্রিয়া-কলাপ) সেই প্রত্যেক কাজ ও কথা, যাতে কোন উপকার নেই অথবা যাতে দ্বীন বা দুনিয়ার কোন প্রকার ক্ষতি 
আছে। সে সব থেকে বিরত থাকার অর্থ £ সে সবের প্রতি ভ্রাক্ষেপ পর্যন্তও না করা; সে সব বাস্তবে রূপ দেওয়া তো দুরের কথা। 

(১ ».5) এর অর্থ কারো কারো নিকটে ফরয যাকাত (যার বিস্তারিত বর্ণনা অর্থাৎ, তার নিসাব, হকদার প্রভৃতির বিশদ বিবরণ মদীনায় 


দেওয়া হয়েছে। পরন্ত) তার আদেশ মকাতেই দেওয়া হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এমন কাজকর্ম ও আচরণ অবলম্বন 
করা, যাতে আত্মার পবিত্রতা ও চরিত্রের সংশোধন সাধন হয়। 
(৭ এখান থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামে "মুতআর” (কিছু টাকা-কড়ি দিয়ে কোন মহিলাকে সাময়িকভাবে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার, অনুরূপ 
হস্তমৈথুন করার) কোন অনুমতি নেই। যৌন বাসনা পূর্ণ করার রাস্তা মাত্র দুটি; স্ত্রীসঙ্গম অথবা ক্রীতদাসীর সাথে মিলন। বরং বর্তমানে এ 
বাসনা পুরণের জন্য কেবল সত্রীই রয়ে গেছে। কারণ, অধিকারভূক্ত যুদ্ধবন্দিনী বা ক্রীতদাসীর অস্তিত্ব বর্তমানে বিলুপ্ত। কিন্তু যদি কখনও 
এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, যখন ক্রীতদাসী বিদ্যমান থাকবে, তখন তাদের সাথে স্ত্রীর মতই মিলন বৈধ হবে। 

(১) "আমানত রক্ষা করা” বলতে অর্পিত কর্তব্য পালন করা, গুপ্ত কথা ও মালের আমানতের হিফাযত করা। আর 'প্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করা? বলতে আল্লাহর সঙ্গে কৃত ও মানুষের সঙ্গে কৃত ওয়াদা, অঙ্গীকার ও চুক্তি পুরণ সবই শামিল। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পার) ৫৯৯ 


নি (৭) জি প,1481248. ০৮1 12 ৩৪ ত নি 
(৯) আর যারা ।নজেদের নামাযে যত্ববান থাকে। তে 0৯৪১৩০০%০ 1০75 0$ 
(১০) তারাই হবে উত্তরাধিকারী। ৫9) ৯ এ টি 


(১১) উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে। ৮) 


(১২) নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে। 


(০১০ ৪ ৮৯ ০১১৮]৩5০৪ ৯০] 
৩০ ০৪ খুএ 0৪০. ১) 2815 নি 


(১৩) অতঃপর জানি শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ 35550325505 
আধারে (জরায়ুতে)। টি 

(১৪) পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর 2058 2525 হঠাত 215 220 222 ৪252 
রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করি ১». , ৪ রা যারারাত্যা যারা যারা দাতা 
অস্তিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারাঃ১১ ৮০ -১৪৭ ০১০৯৩ ৪ ৯০৮০ 

শি ৯ 4 ৫ ₹ 2৮৩ 

অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে; (১১) অতএব সর্বোত্তম 422 ঠা 805 252 
অষ্টা আল্লাহ কত মহান! (০ 

(১৫) এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। 2৬505 44885 
(১৬) অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুখিত এত আরা গে ৪ 


করা হবে। 


() পরিশেষে আবার নামাযে যত্রবান হওয়া সফলতার জন্য জরুরী বলা হয়েছে। যাতে নামাধের গুরুত্ব ও মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু 
বড় দুঃখের বিষয় যে, আজকাল মুসলিমদের নিকট অন্যান্য নেক আমলের মত নামাযেরও কোন গুরুত্ব নেই। সুতরাং ইন্না লিল্লাহি 
অইন্না ইলাইহি রা-জিউন! 
(০) উক্ত গুণাবলীর অধিকারী মু'মিনই কেবলমাত্র সফলতা অর্জন করতে পারবে, যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী ও হকদার বিবেচিত হবে। 
কেবল সাধারণ জান্নাতই নয় বরং জান্নাতুল ফিরদাউস যা আটটি জান্নাতের সর্বোচ্চ জান্নাত; যেখান হতে জানাতের নদীমালা প্রবাহিত 
হয়েছে। (সহীহ বৃখারী জেহাদ অধ্যায় তাওহীদ অধ্যায়) 
(১) মাটির উপাদান হতে সৃষ্টি করার অর্থ 8 সর্বপ্রথম মানুষ আদি পিতা আদমকে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথবা মানুষ যা কিছু খাদ্য 
হিসাবে ভক্ষণ ক'রে থাকে (এবং তার ফলে বীর্য তৈরী হয়), তা মাটি হতেই উৎপন্ন, সেই হিসাবে শুভ্রবিন্দুর মৌলিক উপাদান; যা মানুষ 
সৃষ্টির কারণ, তা হল মাটি। 

(১) নিরাপদ আধার বা স্থান বলতে মায়ের গর্ভাশয় বা জরায়ু যেখানে বাচ্চা প্রায় ৯ মাস নিরাপদে লালিত-পালিত হয়ে থাকে। 

(১১ এর কিছু বিবরণ সুরা হজ্জের শুরুতে (€৫নং আয়াতে) বর্ণিত হয়েছে। এখানে আবার বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও ওখানে 281৬ 


(পূর্ণাকৃতি)এর যে বর্ণনা ছিল এখানে তা স্পষ্ট করা হয়েছে এভাবে যে, ২.৬ (মাংসপিন্ড)কে অস্থি বা হাড়ে পরিণত করা হয়, অতঃপর 


তার উপর মাংস চড়িয়ে দেওয়া হয়। ০২০ (মাংসপিন্ড)কে অস্থিতে পরিণত করার উদ্দেশ্য মানুষের কাঠামোকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় 


করানো। কারণ, শুধু মাংসের মধ্যে শক্তি ও কঠিনতা নেই। আবার যদি কেবলমাত্র অস্থি-পঞ্জরের খাঁচা (কঙ্কাল)টা রাখা হত, তাহলে 
মানুষের সেই শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশ পেত না, যা প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। সেই কারণে সেই হাডের উপর এক বিশেষ নিয়মে ও 
প্রয়োজন মাফিক মাংস চড়ানো হয়েছে; কোথাও কম, কোথাও বেশি। যাতে মানুষের দৈহিক গঠনে কোন ধরনের অসামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য 
প্রকাশ না পায়, বরং সে রূপ ও সৌন্দর্যের এক সুশোভন অবয়ব এবং আল্লাহর সৃষ্টির এক সুন্দর নমুনা হয়। এই কথাটিই কুরআনের এক 
জায়গায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে, "নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।” গ্রেরা তীন ৪ নং আয়াত) 
(১) এর অর্থ সেই কচি শিশু, যে ৯ মাস পর এক বিশেষ রূপ নিয়ে মায়ের পেট হতে বের হয়ে ভূমিষ্ঠ হয় এবং সাথে সাথে নড়া-চড়া, 
শোনা, দেখা ও অনুভব করার শক্তিসমূহ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। 
(১০ ১৯-৯ (অষ্টাদল) বলতে সেই সমস্ত কারিগরদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা পরিমাণ ও পরিমাপ অনুযায়ী বিভিন্ন জিনিসকে জোড়া 


লাগিয়ে কোন নতুন জিনিস তৈরী ক"রে থাকে। অর্থাৎ, সেই সকল কারিগরদের মধ্যে আল্লাহর সমতুল্য কারিগর আর কে আছে, যে এই 
শ্রেণীর কারিগরির নমুনা পেশ করতে পারে, যা আল্লাহ মানুষের সুন্দর অবয়ব রূপে পেশ করেছেন? অতএব সবার চেয়ে বড় কল্যাণময় 
সেই আল্লাহ যিনি সর্বোত্তম অষ্টা ও সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগর। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৬০০ 


(১৭) নিশ্চয় আমি তোমাদের উর্ধে সৃষ্টি করেছি সপ্ত স্তর» এবং 
আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই। (১) 


(১৮) আমি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর 
আমি তা মাটিতে সংরক্ষিত করি।৮) আর আমি ওকে অপসারিত 
করতেও নিশ্চিতভাবে সক্ষম। (৯) 

(১৯) অতঃপর আমি ওটা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের 
বাগান সৃষ্টি করি, এতে তোমাদের জন্য আহে প্রচুর ফল; আর তা হতে 
তোমরা আহার ক'রে থাক। (১৯ 

(২০) এবং সুষ্টি করি এক গাছ যা জন্মে সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন 
হয় ভোজনকারীদের জন্য তেল ও তরকারী। 09 


(২১) আর তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে টতুষ্পদ 
জন্তর মধ্যে; তোমাদেরকে আমি পান করাই ওগুলোর উদরে যা আছে 
তা হতে এবং তাতে তোমাদের জন্যে রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; 
তোমরা তা হতে ভক্ষণ ক'রে থাক। 

(২২) এবং তোমরা তাতে ও নৌযানে আরোহণও ক:রে থাক। ১১) 


(২৩) আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট, সে 
বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ছাড়া 
তোমাদের অন্য কোন (সতা) উপাস্য নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান 
হবে না?” 

(২৪) তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধানগণ বলল, "এ তো তোমাদেরই 
মত একজন মানুষ, এ তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে।3১) 


সুরা মুগমিনূন ২৩ 
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২০১০ এর বনহুবচন। যার ভাবার্থ ঃ আকাশ। আরবের লোকেরা উপরের 


জনিসকে হ:১৮ বলে থাকে। আর আকাশ 


যেহেতু উপরে সেই জন্য তাকেও 3১1৮ বলা হয়েছে। অথবা হ)৮ এ 


এর অর্থ পথ। যেহেতু আকাশ ফিরিস্তাদের যাতায়াতের পথ বা গ্রহ- 


নক্ষত্রের গমনাগমনের পথ (ছায়াপথ)। সেই জন্য তাকে 39৮ বলে অ 


ভহিত করা হয়েছে। 


(১) ৪:৬ (সৃষ্টি) থেকে উদ্দেশ্য 3১1১ (সৃষ্ট)। অর্থাৎ, আসমান সৃষ্টি 


করার পর পৃথিবীর সূ 


বিষয়ে উদাসীন হয়ে যাইনি। বরং আমি 


আসমানকে যমীনের উপর ভেঙ্গে পড়া হতে সুরক্ষিত রেখেছি; যাতে সৃষ্টিজগৎ ধূংস হয়ে না যায়। অথবা অর্থ এই যে, আমি সৃষ্টি জগতের 


কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদাসীন নই; বরং আমি তার বাবস্থা করে থাকি। (ফাতহুল কাদীর) আবার কেউ বলেন যে, এর অর্থ হল 


পৃথিবী হতে যা কিছু উদ্গত হয় বা যা কিছু তাতে প্রবেশ করে এবং 


4২4 4 


এমনিভাবে আকাশ হতে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং যা কিছু উপরে 


চড়ে সব কিছুর জ্ঞান আল্লাহর রয়েছে। প্রতিটি জিনিস তিনি প্রত্যক্ষ করছেন এবং নিজ জ্ঞান দ্বারা সর্বত্র তোমাদের সাথে রয়েছেন। 


(ইবনে কাসীর) 


(১) অর্থাৎ, না এত বেশী যাতে বন্যা সৃষ্টি হয়ে ধূংসলীলা না ঘটে আর না এত অল্প যাতে ফসল উৎপন্ন ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য 


যথেষ্ট না হয়। 


(১) আমি এ ব্যবস্থাও করেছি যে, পানি বর্ষণের পর যাতে বয়ে গিয়ে শেষ হয়ে না যায়; সুতরাং আমি ঝরনা, নদী-নালা, খাল-বিল, হুদ, 


পুকুর ও কুপের সাহায্য সংরক্ষণ করেছি। (কারণ এসবের আসল আকাশের পানিই।) যাতে সেই সময় যখন আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ 


হয়ে যায় বা যেখানে বৃষ্টি অল্প হয় এবং পানির প্রয়োজন বেশি হয়, তখন সেখানে তা কাজে আসে। 


(৮) অর্থাৎ, যেমন আমি নিজ অনুগ্রহে ও কৃপায় পানির এ হেন সুন্দর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি, তেমনি আমি পানিকে এমন গভীর জায়গায় 


নিয়ে যেতে সক্ষম যে, সেখান হতে তা বের ক'রে আনা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 
(১ অর্থাৎ, বাগানে আঙ্গুর ও খেজুর ছাড়া আরো অন্যান্য ফল ফলে থাকে; যা তোমরা মজার সাথে খেয়ে থাকো। 


() সে গাছ হল যয়তুনের গাছ। যার ফল পিষে তেল বের করা হয় এবং তা খাওয়া ও জ্বালানো হয়। যয়তুন ফলও তরকারী বা আচার 


রূপে ব্যবহার করা হয়। তরকারাকে &৪- (রং) বল 


হয়েছে। যেহেতু রুটিকে তার তরকারীতে ডুবিয়ে রঙানো হয় তাই। সিনাই পর্বত ও 


তার আশপাশের এলাকা বিশেষ কণরে উক্ত গাছের জন্য বড় উৎকৃষ্ট ভূমি। 


(১১ অর্থাৎ, প্রভুর সেই সমস্ত অনুগ্রহ হতে তোমরা উপকৃত হও। তাহলে তিনি 


কর এবং কেবল তীরই উপাসনা ও আনুগত্য কর? 


তিনি বি 


ক এর উপযুক্ত নন যে, তোমরা তার কৃতজ্ঞতা আদায় 


(১১) অর্থাৎ, এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। অতএব কেমন ক'রে সে রসূল বা নবী হতে পারে? আর যদি সে নবুঅত ও 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পারা 


আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফিরিস্তাই পাঠাতেন/১৬ আমাদের পূর্বপুরুষদের 


কালে এরূপ ঘটেছে বলে তে 


(২৫) এ তো এমন লোক যাকে উন্ান্ততা পেয়ে বসেছে; সুতরাং এর 


আমরা শুনিনি। ১৪) 


সম্পর্কে তোমরা কিছুকাল অ 


(২৬) 


পেক্ষা কর।” ১) 


নৃহ বলেছিল, "হে অ 


কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।? (১ 


(২৭) অতঃপর আমি তার কাছে অহী (প্রত্যাদেশ) করলাম, তুমি 


মার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, 


20198 39 ০৮৪ 
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আমার চোখের সামনে ও আমার অহী অনুযায়ী নৌযান নিমাণ কর। ৪ রর 
অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে) ও উনুন উথলে উঠবে) 9231 ০%33 ৮ ৩৪ ৪৪-০450 ১৯59 ৫৮ 
তখন উঠিয়ে নিয়ো প্রত্যেক যুগল (জীবের) এক এক জোড়া৯) এবং & 52) রি খু, ডি তাতে 
তোমার পরিবার পরিজনকে; তবে তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব- _. রা রা 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তারা ব্যতীত।(১০ আর যারা সীমালংঘন করেছে ১৪০ সি] ডিশ ০০। 


তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না, তারা অবশ্যই ডুবে 


মরবে। 
(২৮) 
করবে, 


(৩১) 


অতঃপর যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নে 
তখন বলো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, ঘি 


উদ্ধার করেছেন যালেম সম্প্রদায় হতে।” 


(২৯) আরো বলো, "হে আমার প্রতিপালক!৩১ আমাকে এমনভাবে 


যানে আরোহণ 
ন আমাদেরকে 


এক মা 


48 এ 


তঅআ 
তঅআ 


বতারণ কর, 


[বতার ণকারী।১৩৩) 


যা হবে কল্যাণকর; আর 


তুমিই শ্রেষ্ঠ 


দি... নি . 282 5০ ৮০০০: 


1 ডি চাস জেতেন 1১১ 
ভ্০০৯]১গা ও, 
তে 0725 এডি 895৫ 955 515 ০3 


(2 এ 


রিসালতের দাবী করে, তাহলে তার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং নিজেকে বড় বলে প্রকাশ করা। 


(৩) য 


দ সত্যই মহান আল্লাহ তার রসূল দ্বারা আমাদেরকে বুঝাতে চাইতেন যে, ইবাদতের একমাত্র যোগ্য তিনিই। তাহলে এ কাজের 


জন্য কোন ফিরিস্তাকে রসূল বানিয়ে পাঠাতেন; কোন মানুষকে নয়। 


তিনি আমাদেরকে তার একতৃবাদের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। 


(১) অঅ 


াৎ, তাওহীদের আহবান এক অদ্ভুত আহবান। ইতিপূর্বে আম 


মাদের পূর্বপুরুষদের যুগেও তা 


ছল কি না, তা আমরা শুনিইনি। 


(১) এ ব্যক্তি আমাদেরকে ও আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে দেবদেবীর পূজা করার জন্য বোকা ও বেকুফ মনে করে; বরং মনে হচ্ছে, সে 


নিজেই পাগল। এর দাওয়াতও শেষ হয়ে যাবে। বা তার পাগলামি দুর হয়ে যাবে ও দাওয়াতের কাজ 
(১১) ৯৫০ বছর দাওয়াত ও তবলীগের পর শেষ পর্যন্ত প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানালেন, "আমি অসহায় অতএব তুমি আমার সাহায্য 


নজে হ ছেড়ে দেবে। 


এ, 4 


কর।” রা কামার ১০ আয়াত) মহান আল্লাহ তার দুআ কবুল করলেন এবং নিজ তন্ত্রাবধানে ও 


করতে 


আদেশ দিলেন। 


(২) অ 


ঘাৎ, যখন তাদের ধুংসের আদেশ এসে যাবে। 


নর্দেশ অনুযায়ী একটি কিন্তী নির্মাণ 


(৮) ১১ (উনুন)এর ব্যাখ্যা সুরা হুদে করা হয়েছে। সঠিক কথা হল “উনুন” বলতে আমাদের পরিচিত উনুন বা ছুলো নয় যার উপর রান্না 


করা হয়; বরং এ থেকে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ বুঝানো হয়েছে। কারণ, সারা পৃথিবী ঝরনায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং পৃথিবী 


হতেঝ 


র তলদেশ 


রনার ন্যায় পানি বের হয়েছিল। নূহ ৪৬ঞএ-কে নির্দেশ দেওয়া 


হচ্ছে যে, যখন মাটি হতে পা 


ন বের হতে শুরু করবে তখন---। 


(৭) তত 


(যুগল জীবের এক এক জোড়া বলতে যেসব প্রাণী স্ত্র-পুরুষের মিলনে বংশ 


খাত, জীবজন্ত, গাছ-পালা হতে প্রত্যেকের এক একটি জোড়া (নর-মাদী) কিন্তীতে তুলে 


নাও; যাতে সকলের বংশ বাকী থাকে। 


তাদেরকেই জাহাজে উঠানো হয়েছিল) 


বস্তার করে এবং পা 


নর মধ্যে বেচে থাকতে পারে না কেবল 


(৮) 


খাত, যাদের কুফরীর ও সীমালংঘনের ফলে ধৃুংসের ফায়সালা করা হয়েছে; যেমন নূহ 8৬এ-এর স্ত্রী ও তীর পুত্র। 


(০) অ 


রাও, তুফানের আযাব যখ 


ন শুর হবে, তখন এ যালেমদের কারো প্রতি দয়াপ্রদর্শনের কোন প্রয়োজন নেই। অতএব 


তুম তাদের 


কারো জন্য আমার কাছে সুপা 


রশ করো না। কেননা, তাদের ডুবে মরার ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। 


(৭) কিন্তীতে বসে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, যেহেতু তিনি যালেমদেরকে শেষ পর্যন্ত ডুবিয়ে মেরে তাদের হাত হতে তোমাকে 


পরিত্রাণ দিলেন। আর কিন্ত 


কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।” 


(*) এই সঙ্গে সেই দুআও পা 


নিরাপদে তীরে ভিড়ার জন্যও দুআ করবে ও বলবে, 'আমাকে এমনভাবে অবতারণ কর, যা হবে 


ঠ করা উচিত, যা নবী & যানবাহনে আরোহণ করার সময় পড়তেন। "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, 


আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাধা সাখ্খারালানা হাযা অমা কুন্না লাহু মুক্ুরিনীন। অইনা ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবুন।” (সরা ুখরুফ ১৩- 
১৪ আরাত) 
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৬০২ সুরা মুখলিলূন ২৩ 


(৩০) এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে; ৩৯ আমি তো তাদেরকে 
পরীক্ষা করেছিলাম। (5০ 

(৩১) অতঃপর তাদের পর আমি অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি 
করেছিলাম। (১) 

(৩২) এরপর তাদেরই একজনকে তাদের নিকট রসুল ক"রে 
পাগিয়েছিলাম;৬) সে বলেছিল, "তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি 
ছাড়া তোমাদের অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই,) তবুও কি তোমর 
সাবধান হবে নাঠ? 

(৩৩) তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ,৯ যারা অবিশ্বাস করেছিল ও 
পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল এবং যাদেরকে আমি 75৫. ১১৮ এ. 07572 
দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সন্ভার,*) তারা বলেছিল, "এ (50 2৩5 5প্র খু 5 ০] জো ও 
তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; তোমরা যা আহার কর, সেও তে লিট ৫ রর 
তা-ই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে।€৪১ “্ি 
(৩৪) যদি তোমরা তোমাদেরই মত এক জন মানুষের আনুগত্য কর, 
তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৯) 


& ০2৩ 


৬০১১1 


তু 


০৮৮০ [3155 এপ 


(৩৫) সেকি তোমাদেরকে এই প্রতিই দেয় মে, তোমাদের মত “এ (০ 09 2549 2৮ 0 এ এশ্র 
হলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও আস্তে পারণত হলেও তোমাদেরকে চিনি 
পুনরুখিত করা হবে? ২০50 
৩৬) অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছে তা রাহ ভাটির 


(৩৭) একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি-বাঁচি চিনা 25240 ৩১৫৫ টি রি 
এখানেই এবং আমরা পুনরুখিত হব না? শট ০০১ 1৩১! 


(*) নূহ ৯৬৪-এর এই ঘটনায় মুমিনদের পরিত্রাণ ও কাফেরদের ধুংসের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। আর তা এই যে, আব্বিয়াগণ যা কিছু 
আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে আসেন, তাতে তারা সত্য। আর এটাও যে আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। হক ও বাতিলের সংঘর্ষের ব্যাপারে 
তিনি পূর্ণ অবগত থাকেন এবং যথাসময়ে তিনি তার প্রতিকার করেন। অতঃপর বাতিলপন্থীদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করেন যে, তার 
কবল হতে তাদের বাঁচার কোন পথ থাকে না। 

(৮) আর আমি নবী-রসুলগণ দ্বারা এভাবেই যুগে যুগে মানুষের পরীক্ষা নিয়েছি। 

(*) অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের নিকট নূহ &৬এ-এর জাতির পর যে জাতির পৃথিবীতে আগমন ঘটেছে ও তাদের মধ্যে আল্লাহ রসূল 
প্রেরণ করেন, তারা হল আদ জাতি। কারণ, অধিকাংশ স্থানে নূহ 8৪-এর জাতির স্থলাভিষিক্ত হিসাবে আদ জাতিরই নাম উল্লেখ করা 
হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, তারা হল সামুদ জাতি। কারণ তাদের ধুৎসের বর্ণনায় বলা হয়েছে ₹₹ (বিকট শব্দ) তাদেরকে 


আঘাত করেছিল। আর এ আযাব সামুদ জাতিকেই দেওয়া হয়েছিল। পক্ষান্তরে অন্য অনেকে বলেন, তারা ছিল শুআইব *৬ঞ্র-এর জাতি 
মাদয়্যানবাসী। কারণ তাদেরকেও বিকট শব্দ দ্বারা ধুংস করা হয়েছিল। 
(১) আমি সে রসুল তাদের মধ্য হতেই প্রেরণ করেছি; যিনি তাদের মাঝেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং যাঁকে তারা ভালভাবেই চিনত; 
তাঁর বংশ, বাড়ি-ঘর ও জন্ম সম্পর্কে তারা সম্যক অবহিত ছিল। 
(*) তিনি সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। আর এই তাওহীদই ছিল সমস্ত নবী-রসুলদের দাওয়াতের শিরোনামা। 
(*) জাতির নেতারাই প্রতি যুগে নবী-রসুল ও সত্যপন্থীদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করায় সক্রিয় থেকেছে। যার কারণে জাতির অধিকাংশ মানুষই 
ঈমান গ্রহণে বঞ্চিত থেকেছে। কারণ, তারাই হল প্রভাবশালী ও জাতির মাথা, জাতি তাদের পিছনে পিছনে চলতে থাকে। 

(*) পরকালে বিশ্বাস না করা ও পার্থিব সুখ-বিলাসের আতিশয্য -- এই দু”টি ছিল রসুলের উপর ঈমান না আনার মূল কারণ। আজও 
বাতিলগঙ্থীরা উক্ত দুই কারণে হকপন্থীদের বিরোধিতা ও সত্যের দাওয়াত হতে বিমুখতা অবলম্বন করে। 

(৪) তারাও কেবল এই বলে অস্বীকার করল যে, এও তো আমাদের মতই খায়-পান করে। অতএব এ রসুল কিভাবে হতে পারে! যেমন 
আজও ইসলামের বহু দাবীদার "রসূল ঞ মানুষ ছিলেন” --একথা স্বীকার করতে চায় না। 

(১) তা ক্ষতির কথাই বটে যে, নিজেদেরই মত একজন মানুষকে রসুল মেনে নিয়ে তোমরা তার মর্যাদা ও বড়ত্বকে মেনে নেবে। অথচ 
একজন মানুষ অপর মানুষ হতে উত্তম কি করে হতে পারে? এই সেই ভ্রান্তি, যা আল্লাহর রসুলকে মানুষ হিসাবে অহ্বীকারকারীদের 
মাথায় ঢুকে আছে। অথচ আল্লাহ যে মানুষকে রিসালাতের (রসূল হওয়ার) জন্য নির্বাচন করেন, তিনি রিসালাত ও অহীর কারণে অন্য 
সমস্ত সাধারণ মানুষ অপেক্ষা সম্মানিত, উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হন। 

(৯) ০০ এর অর্থ হয় দুর। দুইবার তাকীদের জন্য এসেছে। (অর্থাৎ, দুর-দূর! সে প্রতিশ্রুতি মিথ্যা।) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পার) ৬০৩ 


(৩৮) সে তো এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে 2 51015298110 


এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করবার নই।; 


(৩৯) সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সাহায্য কর; 


কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে 


12096) 


(৪০) আল্লাহ বললেন, "অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবে।” (৯) 


(৪১) অতঃপর সত্যসত্যই এক বিকট শব্দ) তাদেরকে পাকড়াও 


করল এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ ক'রে 


দিলাম;(৯) সুতরাং ধৃংস হয়ে গেল যালেম সম্প্রদায়। 


(৪২) অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করলাম। (৪৯) 


(৪৩) কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে তরান্বিত করতে পারে না, 


বিলম্বিতও করতে পারে না। (৫৭ 


রগ 8 ভরি 47758 রানি শর্প & এ ও 
(8৪) অতঃপর আমি একের পর একট আমার রসুলগণকে প্রেরণ 254 ৯৫ এ ডে ০:9৫1195 ৫ এ এ 


€, 4. 


করলাম; যখনই কোন জাতির নিকট তার রসূল এল, তখনই তারা « ভিডি টিনা দারা এ রঃ রে 
তাকে মিথ্যাবাদী বলল; অতঃপর আমি তাদের একের পর এককে ১95; 1--১ ১২১৮ শ৫৬৯3 উল শি ০০৩ 
ধুংস করলাম) এবং আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত োলিতি 
করলাম; সুতরাং ধুংস হোক অবি রা। ্ি ২ 
(৪৫) অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ€৯ মুসা ও. রী 1279%445 5404 058 টিপু চি 2 
তার ভাই হারূনকে পাঠালাম; 


(০) অর্থাৎ, পুনর্বার জীবিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি হল একটি গড়া মিথ্যা, যা এই ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি আরোপ করছে। 


(৮) শেষ পর্যন্ত নুহ ৯গ্র-এর মত নবীও আল্ল 


হর নিকট সাহায্যের জন্য দুআ করলেন। 


(*) ০০এ ৮ হরফটি অতিরিক্ত ব্যবহার হয়েছে। সময়ের সামান্যতা বুঝাতে তাকীদের জন্য তা ব্যবহার হয়েছে। যেমন, ০: 7৯) 0) 


(4 (সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আরাত) এখানেও ০ তে হরফটি অতিরিক্ত। অর্থ হল, অচিরেই, অতি সামান্য সময়ের ভিতর খুব 


শীঘ্রই আযাব আসবে। আর তখন তারা আফসোস করবে, কিন্ত সে আফসোস তাদের কোন কাজে আসবে না। 


(১) এই বিকট শব্দের ব্যাপারে বলা 


হয় যে, এটি জিব্রাইল ৯৪।-এর শব্দ ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, এটি এমনিই একটি বিকট শব্দ 


ছিল, যার সঙ্গে ছিল প্রচন্ড ঝড়। এই দুয়ে মিলে তাদেরকে এক নিমেষে ধূংস ক'রে ফেলল। 


৫ ৫০১০ 


(৯) এ হল সেই পানির স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনা; 


যাতে গাছের ছাল-পাতা, শুকনো ডাল-পালা, খড়কুটো ইত্যাদি জিনিস থাকে। 


আর যখন পানির স্রোত কমে যায়, তখন এগুলো শুকনো অবস্থায় অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। ঠিক এই অবস্থাই হল এই সব অহংকারী 


মিথ্যাজ্ঞানকারীদের। 


(৯) এর অর্থ সালেহ, লূত ও শুআইব ৪৬৪-এর জাতি। কেননা, সুরা আ"রাফ ও সুরা হুদে অনুরূপ পর্যায়ক্রমে এদের ঘটনা আলোচিত 


হয়েছে। আবার কারো কারো নিকট এর অর্থ £ বানী ইসরাঈল জাতি। ০১১ শব্দটি ০১৪ (শতাব্দী)এর বহুবচন, এখানে "জাতি" অর্থে 


ব্যবহার হয়েছে। 


(%) অর্থাৎ, সকল জাতিই নূহ ও আদ জা 


তির মত ধুংসের নির্দিষ্ট সময় আসার সাথে সাথে ধুংস হয়ে গিয়েছিল; এক সেকেন্ডও এদিক 


ওদিক হয়নি। (০১১৫: 3 2০০ ০3১৯৪ ১৬ 1 এ৯10 0৯ ঘর এ) অর্থাৎ, প্রত্যেক উন্মতের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমা 


আছে; যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সম 


(সূরা ইউনুস ৪৯ আয়াত) 


য় এসে পৌছে যাবে, তখন তারা মুহ্র্তকাল না বিলম্ব করতে পারবে, আর না তৃরা করতে পারবে। 


(€) এর অর্থ একের পর এক, পর্যায়ক্রমে, ক্রমাগত ইত্যা 


দ। 


(€) অর্থাৎ, যেমন একের পর এক 


রসুল এসেছেন, তেম 


ভোগ করে পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। 


€%) যেমন ৪৯ শব্দটি »9১০ 


ন রসুলদেরকে মিথ্যাঙ্ঞান করার জন্য একের পর এক এ সকল জাতি আযাব 


এর বহুবচন, অনুরূপ ৬০১ শব্দটি ১১০ এর বহুবচন। যার অর্থ কাহিনী ও গল্প। 


(৫) নিদর্শন বলতে সেই নয়টি নিদর্শন যার কথা সুরা আরাফে উল্লেখ হয়েছে এবং সেখানে তার ব্যাখ্যাও উল্লেখ হয়েছে। "সুস্পষ্ট 


প্রমাণ” বলতে অতিশয় জাজুল্যমান প্রমাণ ও দেদীপ্যমান দলীলকে বুঝানো হয়েছে। যার জবাব ফিরআউন ও তার সভাসদরা কেউ 


দিতে পারেনি। 
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৬০৪ সূরা মুমিনুল ২৩ 
(৪৬) ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট; কিন্তু তারা অহংকার (টি) ০ ৩ 


স্পা 


করল। তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়। (৫০ 


(৪৭) তারা বলল, "আমরা কি আমাদেরই মত দু"ব্যক্তিতে বিশ্বাস 


স্থাপন করব; অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে।” ৫৬ 


(৪৮) সুতরাং তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধংসপ্রাপ্ত 


হল। 


(৪৯) আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম; যাতে তারা সৎপথ পায়। ৫১ 


৪158 1৬5 49534 ২০০৯০১ এ 


চা 


ভি ০১4১০ ০ 1245 85 ১0541 2%0 টাও 


তাক %6ও বিন 


(৫০) এবং আমি মারয়্যাম তনয় (ঈসা) ও তার জননীকে করেছিলাম ৬০১ 557 7 28292 20 রি 25 ো 21223 


১৪৪১ 


এক নিদর্শন) তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও 


্রস্নবণবিশিশ্টু উচ্চ ভূমিতে । «৯ 
(৫১) হে রসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্ত হতে আহার কর এবং সৎকর্ম (এ 


কর;৬০ তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত। 


(৫২) 


নশ্চয় তোমাদের এই জাতি একই জাতি৬১ এবং আমিই 


তোমাদের প্রতিপালক; অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর। 


(৫৩) 


কন্ত তারা 


নজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে বহু ভাগে বিভক্ত 


য়ে 
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(০) তআ 


হংকার ও 


নজেকে বড় মনে করার মুল কারণও এ পরকালে অবিশ্বাস ও পার্থিব 


পূর্ববত 


জাতির ঘটনায় উল্লেখ হয়েছে। 


বলাস-সামগ্রার আতিশয্য ছিল। যার বর্ণনা 


(%) এখানেও নবুঅত অস্বীকার করার জন্য তারা দলীল স্বরূপ মুসা এবং হারন (আলাই 
করল। তারা তাদের কথাকে আরও দৃঢ় করার জন্য বলল, এরা দু'জন তো এ জাতিরই সদস্য, যারা আমাদের দাস। 


হমাস সালাম)এর মানুষ হওয়ার কথা পেশ 


(%) ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, মুসাকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল ফিরআউন ও তার জাতিকে ডুবিয়ে মারার পর এবং তাওরাত 


অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ কোন জ 


যেন কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। 
(%) কারণ, ঈসা ঞ্এ্র-এর জন্ম হয়ে 


তিকে সামগ্রিকভাবে ধুংস করেননি। বরং মু'মিনদেরকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা 


ছল বিনা পিতায় যা আল্লাহর ক্ষমতার এক নিদর্শন। যেমন আদম ঞঞ্র-কে পিতা-মাতা ছাড়া, 


হাওয়া (আঃ)কে নারী ছাডা আদম হতে এবং অন্য সকল মানুষকে পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করাও আল্লাহর নিদর্শন। 
(*) ৪৯) (উচ্চ ভূমি) বলতে বায়তুল মুকাদ্দাস, আর ০৯ (প্রস্রবণ) বলতে সেই ঝরনাকে বুঝানো হয়েছে যা (এক মতানুসারে) মহান আল্লাহ 


ঈসা ৯৮৪-এর জন্মের সময় মারয়্যামের পদতলে অ 


লৌকিকভাবে প্রবাহিত করছিলেন। যেমন, সূরা মারয়্যামে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। 


(৮) ০৮ বলতে পবিত্র, উপাদেয় ও সুস্বাদু খাদাসাম্্রী। আবার কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন, হালাল খাদ্যসমূহ। উভয় অনুবাদই সঠিক। 


কারণ, প্রত্যেক পবিত্র জিনিসকেই আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন। আর প্রতিটি হালাল জিনিসই পবিত্র ও সুস্বাদু। আল্লাহ তাআলা অপবিত্র 


বস্তুকে এই জন্য হারাম করেছেন, যেহেতু প্রভাব ও পরিণামের দিক দিয়ে তা অপবিত্র যদিও অপবিত্র ভক্ষণকারীদেরকে নিজেদের পরিবেশ ও 


অভ্যাসের কারণে তা সুস্বাদু বলে মনে হয়। আর সৎকর্ম হল সেই সব কর্ম যা শরীয়ত তথা কুরআন ও (সহীহ) হাদীস সম্মত হয়। প্রত্যেক 


সেই কাজই সৎ বা ভালো নয়, যা পরিবেশের লোকজন সৎ বা ভাল মনে করে। কারণ, বিদআতী লোকদের কাছে বিদআতও বড় ভালো কাজ 


মনে হয়। বরং তাদের নিকট বিদআতের যে গুরুত্ব মর্যাদা আছে, শরীয়তের ফরয, সুনত ও সুস্তাহারের সে গুরুত্ব ও মর্যাদা নেই। পবিত্র বস্ত 
পানাহার করার সাথে সাথে সৎকর্মের তাকীদ থেকে জানা যায় যে, একটির অপরটির সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং একটি অপরটির 


সহযোগী। যেহেতু হালাল খেয়ে নেক অ 


[মল সহজ হয়। আর নেক আমল মানুষকে হালাল খেতে উৎসাহিত করে এবং তাই খেয়ে সন্তুষ্ট থাকার 


কথা শিক্ষা দেয়। এই জন্যই মহান আল্লাহ প্রত্যেক নবী-রসুলকে উক্ত দুটি কর্মের আদেশ করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক নবী-রসূল পরিশ্রম ক'রে 


হালাল রুষী উপার্জন ও ভক্ষণ করতে যত্রবান হতেন। যেমন, দাউদ ঞঞ্র-এর ব্যাপারে এসেছে যে, তিনি নিজ হাতে পরিশ্রমের উপার্জন ভক্ষণ 


করতেন। (সহীহ বুখারী কয়ণবিকয় অধর) আর মহানবী ভর বলেছেন, “প্রত্যেক নব 


ছাগল চরিয়েছেন। আমিও সামান্য পারিশ্রমিকের 


বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি। (সহীহ বৃখারী ইজ্গারা অধ্যায়) বর্তমানে কালোবাজারী, চোরাই চালান, পণ্য পাচার, ঘুসখোরী, সুদখোরী 


ছাড়াও অন্যান্য অবৈধ উপায়ে হারাম ভক্ষণকারীরা প 


রশ্রম ক'রে হালাল ভক্ষণকারীদেরকে নীচ ও নিম্নশ্রেণীভুক্ত গণ্য ক'রে রেখেছে; যদিও 


বাস্তব অবস্থা তার পূর্ণ বিপরীত। মুসলিম সমাজে একজন হারামখোরের কোন সম্মান ও স্থান নেই; যদিও সে কারূনের সমতুল্য ধনশালা ব্যক্তি 


হোক না কেন। সম্মান ও ইজ্জতের অধিকারী একমাত্র তারাই, যারা পরিশ্রম ক'রে হালাল 


উপার্জন খায়, যদিও তা লবণ-ভাত হোক না কেন। 


কারণ নবী &্ এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন ও বলেছেন যে, মহান আল্লাহ হারাম উপার্জনকারীর না তো সাদকাহ কবুল করেন, আর 


না দুআ। (সহীহ মুসলিম যাকাত অধ্যায়) 
(*) £% (জাতি) বলতে দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে। আর জাতি বা দ্বীন এক হওয়ার অর্থ সমস্ত নবীগণ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার 


আহ্বান করে গেছেন। কিন্তু মানুষ তাওহীদ (এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার) পথ ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন দল, জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে 


পড়েছে। প্রত্যেক দল নিজ নিজ বিশ্বাস ও কর্ম নিয়ে আনন্দিত; যদিও সে সত্য হতে অনেক দূরে অবস্থান করছে। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বার)ন 


করেছে; প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে, তা নিয়েই আনন্দিত। 


(€৪) সুতরাং তুমি কিছুকালের জন্য তাদেরকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে 


থাকতে দাও। ৬১) 


(৫৫) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে 


ধনৈশূর্ধ ও সন্তান-সন্ততি দান করি তার দ্বারা, 


(৫৬) তাদের জন্যে 


বুঝেনা। 


সর্বপ্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা 


(৫৭) নিঃসন্দেহে যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্তস্ত, 


(৫৮) যারা তাদের প্র 


তিপালকের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাসী, 


(৫৯) যারা তাদের প্র 


তিপালকের সাথে শরীক করে না। 


(৬০) আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, এই 


বিশ্বাসে তাদের যা দ 


(৬৩) 


ন করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হাদয়ে। 


(৬১) তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারাই তার 


প্রতি অগ্রগামী হয়। 


(৬২) আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং 


যুলুম করা হবে না। 


আমার নিকট আছে এক গ্রন্থ যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি 


(৬৩) বরং এই বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া 


আরো (মন্দ) কাজ আছে যা তারা কণরে থাকে। 


(৬৪) পরিশেষে আমি যখন তাদের এশর্ষশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি 


দ্বারা পাকড়াও করব» তখনই তারা আর্তনাদ ক'রে উঠবে । 


(৬৫) (তাদেরকে বলা হবে,) আজ আর্তনাদ করো না। নিশ্চয় তোমরা 
আমার তরফ থেকে সাহায্য পাবে না। ১১ 
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(০) 5 


১ প্রচুর পানিকে বলা হয় যা মাটিকে ঢেকে রাখে। ভষ্টতার অন্ধকারও এত গভীর হয় যে, তাতে নিমত্জিত ব্যক্তির সত্য 


দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে ৪১৬ এর অর্থ ঃ বিমুঢুতা, গাফলতি, উদাসীনতা, 


বন্রান্তি। আয়াতে ধমক স্বরূপ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে থাকতে 


দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য উপদেশ ও নসীহত কর 


হতে বাধা প্রদান নয়। 


(১০) অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, কিন্তু এ আশঙ্কাও করে যে, কোন ক্র 


এ 
] 


ঠর কারণে আমাদের আমল বা সাদকা যেন অগ্রাহ্য না হয়ে 


যায়। হাদীসে এসেছে, আয়েশা (রাধিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞাসা করলেন, "ভীত-কম্পিত কে? যে মদ্য পান করে, ব্যভিচার করে ও চুরি 


করে?” নবী ঞ্৯ বললেন, “না বরং তারা, যারা নামায আদায় করে, রোযা পালন করে, সাদকাহ করে; কিন্তু ভয় করে যে, এসব যেন 
অগ্রহণযোগ্য না হয়ে যায়।” (তিরমিবীঃ সূরা মুমিনের ব্যাখা আহমাদ ৬/১৬০, ১৯৫) 


(১) এই ধরনের অর্থ সুরা বাকারার শেষ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। 


(১) অর্থাৎ, শির্ক ছাড়া অন্যান্য বড় পাপ। অথবা সেই সমস্ত কর্ম যা (আল্লাহর ভয়, তাওহীদের প্রতি ঈমান ইত্যাদি) মু*মিনদের কর্মের 


বপরীত। তবে উভয়ের অর্থ একই। 


(৬) ০৯৪১০ (এশ্বর্যশালী)। আযাব এশ্বর্ধশালী ও অনৈশ্বর্যশালী উভয় শ্রেণীর লোকেদের জন্য আসে। 


কন্ত এখানে এম্বর্ধশালীদের নাম 


বশেষভাবে নেওয়া হয়েছে। কারণ, সাধারণতঃ সমাজের নেতৃত্ব এদের হাতেই থাকে। এরা যেভাবে চায় জাতির মুখ ফেরাতে পারে। যদি তারা 


আল্লাহর অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে ও তার উপর অবিচল থাকে, তাহলে তাদের দেখা-দেখি সমাজের মানুষও তাদের একটু এদিক-ওদিক 


করে না এবং তওবা ও অনুশোচনার পথ ধরে না। এখানে 'এম্বর্যশালী” বলতে সেই সব কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে ধন- 


দৌলতের প্রাচুর্য ও সন্তান-সন্ত 


তি দ্বারা সমৃদ্ধ ক'রে অবকাশ দেওয়া হয়েছে। যেমন এই শ্রেণীর কিছু আয়াত পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। অথবা 


নেতা ও মোড়ল-মাতব্বর শ্রেণীর লোকদের বোঝানো হয়েছে। আর আযাব বা শাস্তি বলতে যদি পৃথিবীর আযাব উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বদরের 


যুদ্ধে মক্কার কিছু কাফেররা যে ধুংস হল এবং নবী &্-এর অভিশাপের ফলে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির যে আযাব তাদের উপর এসেছিল তাই 


উদ্দেশ্য। অথবা আযাব বলতে আখেরাতের আযাবও হতে পারে। তবে তা আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 


(০) অর্থাৎ, পৃথিবীতে আল্লাহর আযাবে আচ্ছন্ন হওয়ার পর কোন কান্নাকাটি ও আর্তনাদ আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচাতে পারবে না। 


অনুরূপ আখেরাতের শাস্তি হতেও বাঁচানোর বা সাহায্য করার কেউ থাকবে না। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৬০৬ সূরা মুমিনুল ২৩ 


(৬৮) তি ০৫৮ হক্ব 6545 প.152 
(৬৬) আমার আয়াত” তো তোমাদের ত আবৃত্তি করা হতো, ১৪5 পভ 2৫০৬ শি ও 
কিন্তু তোমরা পিছন পায়ে ফিরে সরে পড়তে; 


(৬৭) দন্ভভরে!*৭ এই নিয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করতে করতে। (১ 


পক ৭9৫৫০ 


(৬) তবে কি তারা এই বাণী অনুধাবন করে না? অথবা তাদের 0 তা 725421 ৫ ১ ঠা [নিধন 
নিক ক এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পুর্বপুরুষদের নিক 
আসেনি? 
(৬৯) অথবা তারা কি তাদের রসুলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার 
করে?9 
(৭০) অথবা তারা কি বলে যে, সে পাগল?9 বন্ততঃ সে তাদের 3০] রে 2 চি) 7৯ টনি দর রে 
শিকঢ সত্য এনেছে। আর তাদের আধকাংশ সত্যকে অপছন্দ ্ 

করে।৫) রি 

(৭১) সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো, তাহলে চি ০৮01৪ ০০০ ্ নখ ৬স্মা শু 


বিশৃংখল হয়ে পড়ত আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী "৯৪১ ০০০৫ 7৯১৫০ র্ রা ৯১ ০ 


সপ, 


দরে) ১5522 রঃ 7১৯০1৯০৫-০-এ 


সবকিছুই/() পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিন্তু তারা 
উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 

(৭২) অথবা তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও? তোমার 
প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ট রুষীদাতা। 

(৭৩) অবশ্যই তুমি তো তাদেরকে সরল পথের দিকে আহবান করছ। 


47৯8) 


(৭৪) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা অবশ্যই সরল পথ হতে (৮১০ ৮০০০ তি ৯৮ খুঁণে 
বিচ্যুত। (*) রি স 
০২ 


(*) অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ বা আল্লাহর হুকুম-আহকাম, যাতে নবী &-এর বাণীও শামিল। 

(৯) ০১ এর অর্থ পিছন পায়ে ফিরে সরে পড়া। কিন্তু রূপকভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বা বৈমুখ হওয়ার অর্থে ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, 
তোমরা আল্লাহর আয়াত ও হুকুম-আহকাম শুনে মুখ ফিরিয়ে নিতে ও সরে পড়তে। 
() «৪ (এই) সর্বনামের সম্পর্ক অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের মতে ৬০ ২ (কা”বাগৃহ) বা হারাম শরীফের সঙ্গে। অর্থাৎ, কা*বার 
দায়িত্বশীল ও তার সেবক-রক্ষক হওয়ার ফলে ওদের যে গর্ব ছিল সেই গর্ব করেই তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। 
আবার কেউ কেউ (এই) সর্বনামের সম্পর্ক কুরআনের সাথে বলেছেন। এ অবস্থায় অর্থ হবে কুরআন শ্রবণ করে তাদের অন্তরে গর্ব ও 
অহংকার সৃষ্টি হত, যা কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে বাধা সৃষ্টি করত। 

("১ ১ এর অর্থ হল রাত্রে গল্প করা। এখানে এর অর্থ বিশেষভাবে এমন কথাবার্তা বলা, যা কুরআন কারীম ও রসূল করীম &-এর 


বিরোধী। এই বিরদ্দ্ধ কথাবার্তা ও সমালোচনার ফলে তারা হক কথা শুনতে ও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করত। ৯৯ এর অর্থ ঃ বর্জন 


করা। অর্থাৎ, তারা হক বর্জন করত। আবার কেউ কেউ এর অর্থ বলেছেন, অসার বাক্য ও অন্্নীল কথাবার্তা বলা। অর্থাৎ, রাত্রের 
কথাবার্তায় তারা কুরআনের ব্যাপারে অশ্লীল ও অসভ্য ধরনের বাজে কথাবার্তা বলত। (ফাতহুল কাদীর, আয়সারুত্‌ তাফাসীর) 
(৭) *বাণী” বলতে উদ্দেশ্য কুরআন। অর্থাৎ, এ বাণী নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ হত। 
(০) এখানে 7 হরফটি “অথবা” কিংবা "বরং”-এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, বরং ওদের নিকট এমন শরীয়ত এসেছে, যা থেকে 


তাদের পিতৃপুরুষেরা জাহেলী যুগে বঞ্চিত ছিল। যার উপর তাদের আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করা এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা উচিত ছিল। 
("১ এটি তিরস্কারস্বরূপ বলা হয়েছে। কারণ তারা নবীর বংশ, গোত্র এবং অনুরূপভাবে তাঁর সততা, আমানতদারী, সত্যবাদিতা, সুন্দর 
আচার-ব্যবহার ও মহান চরিত্র সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত ছিল এবং তারা তা স্বীকারও করত। 
() এটিও তিরঙ্কার ও ধমক স্বরূপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এই পয়গম্বর এমন একটি কুরআন তাদের সামনে পেশ করলেন যার অনুরূপ 
(একটি সুরা) রচনা করতেও পৃথিবীর মানুষ অপারগ। অনুরূপ তীর শিক্ষা মনুষ্য জাতির জন্য করুণা ও শান্তিস্বরূপ। এমন কুরআন ও 
এমন শিক্ষা কি এমন এক ব্যক্তি পেশ করতে পারে, যে পাগল ও উন্মাদ? 
(১) অর্থাৎ, তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও অহংকার করার আসল কারণ সত্যকে অপছন্দ করা, যা দীর্ঘ দিন অসত্যকে পোষণ করার 
ফলে তাদের হাদয়ে সৃষ্টি হয়েছে। 
(০) সত্য বলতে দ্বীন ও শরীয়তকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, দ্বীন বা ধর্ম যদি তাদের ইচ্ছানুসারে অবতীর্ণ হত, তাহলে এ কথা স্পষ্ট যে, 
পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিনভিন্ন হয়ে যেত। যেমন তাদের ইচ্ছা এক উপাস্যের পরিবর্তে অনেক উপাস্য হোক। যদি 
সত্যই এ রকম হত, তাহলে কি বিশ্ব-জাহানের নিয়ম-শৃঙ্খলা ঠিক থাকত? অনুরূপ তাদের অন্যান্য ইচ্ছা ও বাসনাও রয়েছে। 

(১) অর্থাৎ, সরল পথ হতে বিচ্যুত হওয়ার একমাত্র কারণ হল, পরকালে অবিশ্বাস। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পারা ৬০৭ 


(৭৫) আমি তাদের উপর দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর ১৪. ঙ ০৮ 18172628155 
করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত ন্যায় ঘুরতে থাকবে। (৯) ৩৫৪ 


& পাতা 


(৭৬) আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, কিন্তু তারা 
তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়ী হল না এবং সকাতর প্রার্থনাও 
করল না। ৬৭ 

(৭৭) অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে 4 রি 1] ৯০৯০ ৮5০ 1১03 শে 10] পু 
দিলাম। তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ল। ৮৯ 


(৭৮) তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও হাদয় সৃষ্টি করেছেন; 
তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে থাকো। ৮) 


(৭৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং 
তোমাদেরকে তারই নিকট একত্রিত করা হবে। ৮০ 

(৮০) তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর তারই ১৫ ১৫৫] এও 815 252 ০৮ একা 25 
অধিকারে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন;৮৯ তবুও কি তোমরা বুঝবে 
না2৮০ 

(৮১) বরং পূর্ববর্তীগণ যেমন বলেছিল, তেমনি তারাও বলে। 


(৮২) তারা বলে, "আমাদের মৃত্যু ঘটলে এবং আমরা মৃত্তিকা ও 
অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুখিত হব? 

(৮৩) আমাদেরকে তো এ বিষয়েরই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে ু। ও 5 0] 02 ০514 55012 রি (539) ৩৪ 
এবং অতাতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেপ্ড এ তো পূর্বকালের 

উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।” ৬৯) 

(৮৪) জিজ্ঞেস কর, এই পৃথিবী এবং এতে যা আছে তা কার, যদি 
তোমরা জানো? 


(১) ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে যে বিদ্বেষ ও শত্রতা ছিল এবং কুফরী ও শির্কের নর্দমার মধ্যে যেভাবে তারা হাবুডুবু খাচ্ছিল 
এখানে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 

(৮) এখানে শাস্তি আযাব বলতে বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফেরদের পরাজয়কে বুঝানো হয়েছে। যাতে তাদের ৭০ জন ব্যক্তি মারা 
পড়েছিল। অথবা সেই দুর্ভিক্ষের বছরকে বুঝানো হয়েছে যা নবী ঞ্-এর বদ্দুআর ফলে তাদের উপর এসেছিল। নবী &্ঁ বদ্দুআ 
করেছিলেন, “হে আল্লাহ! ইউসুফ ৯৬৪-এর যুগের ৭ বছর দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষে পীডিত কণরে তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।” 
(বেখারীঃ দুআ অধায়, মুসালিম £ মাসাকিদ অধ্যায়) যার ফলে মক্কার কাফেররা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। অতঃপর আবু সুফিয়ান নবী 
এর নিকট আসেন এবং আল্লাহ ও আত্রীয়তার দোহাই দিয়ে বললেন যে, "এখন আমরা জীব-জন্তর চামড়া ও রক্ত পর্যন্ত ভক্ষণ 
করতে বাধ্য হয়েছি।” এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 

(৮১) এ থেকে পার্থিব শাস্তি উদ্দেশ্য হতে পারে এবং আখেরাতের শাস্তিও উদ্দেশ্য হতে পারে; যেখানে সমস্ত রকমের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য হতে 
বঞ্চিত হবে এবং সমস্ত প্রকার আশা আকাঙ্কা ছিন্ন হয়ে যাবে। 

(৮) অর্থাৎ, তিনি মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি এবং শ্রবণ ও দর্শন শক্তি এই জন্য দান করেছেন, যাতে তার দ্বারা সত্যকে চিনতে, শুনতে ও 
দেখতে এবং গ্রহণ করতে পারে। আর এটাই হল এই সমস্ত অনুগ্রহের উপর সৃষ্টিকর্তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। কিন্তু কৃতজ্ঞ অর্থাৎ 
সত্যগ্রহণকারী মানুষ অতি অল্প। 
(৮১ এখানে মহান আল্লাহ নিজ মহাশক্তির কথা বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদেরকে সৃষ্টি ক'রে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন। 
তোমাদের রূপ-রওও এক অপর হতে ভিন্নতর। ভাষাও ভিন্ন, আচার-আচরণও ভিন্ন। পুনরায় এক সময় এমন আসবে, যখন তোমাদের 
সকলকে জীবিত ক'রে নিজের কাছে একত্রিত করবেন। 

(১ রাত্রির পর দিন ও দিনের পর রাত্রির আগমন এবং সেই সাথে দিন-রাত্রির ছোট বড় হওয়া তারই নিয়ন্ত্রণভুক্ত। 

(৮) তবুও কি তোমরা বুঝবে না যে, এ সমস্ত কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটছে। যিনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান নিয়ন্তা এবং 
তার সামনে প্রতিটি জিনিসই অবনত মস্তক। 

(১) ৯০. শব্দটি ৯১৪৮. এর বহুবচন। যা ৪১৮..2 2:52 অর্থে ব্যবহার হয়েছে; অর্থাৎ, লিখিত উপকথা ও কাহিনীসমূহ। অর্থাৎ, তারা 
বলে, পুনর্বার জীবিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি কোন্‌ যুগ হতে চলে আসছে, সেই আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগ হতে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা 
বাস্তবে ঘটেনি। যার পরিক্ষার অর্থ হল এ সব উপকথা মাত্র যা পূর্বপুরুষরা নিজেদের পুথিপত্রে লিখেছিলেন, আর যা নকল হতে হতে 
চলে আসছে, যার কোন বাস্তবতা নেই! 
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(৮) তারা ত্বরিৎ বলবে, "তা আল্লাহর।” বল, "তবুও কি তোমরা 
শিক্ষা গ্রহণ করবে নাগ? 
(৮৬) জিজ্ঞেস কর, 'কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের অধিপতি, 


(৮৭) তারা বলবে, 'আল্ল 
না।ঃ (৮৭) 

(৮৮) জিজ্ঞেস কর, "সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান 
করেন”) এবং ধার বিরুদ্ধে কোন আশ্রয়দাতা নেই,৬৯ যদি তোমরা 
জানো; 

(৮৯) তারা বলবে, 'আল্লাহর।” বল, "তবুও তোমরা কেমন ক"রে 
বিভ্ান্ত হচ্ছ?” (৯) 

(৯০) বরং আমি তো তাদের নিকট সত্য পৌছিয়েছি, 
তারা মিথ্যাবাদী। 

(৯১) আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে অপর কোন 
উপাস্য নেই; যদি থাকত, তাহলে প্রত্যেক উপাস্য স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে 
পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা 
যা বলে, তা হতে আল্লাহ কত পবিত্র! 


[হ। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে 


কিন্তু নিশ্চয়ই 


(৯২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তারা যাকে শরীক করে, 
তিনি তার উর্ধে। 

(৯৩) বল, "হে আমার প্রতিপালক! যে 
প্রদান করা হচ্ছে, তা যদি তুমি আমাকে দে 
(৯৪) হে আমার প্রতিপালক! তুমি অ 


অন্তর্ভুক্ত করো না।” ১) 


০১ 


বষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি 
খাতে। 
মাকে যালেম সম্প্রদায়ের 
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(৮) অর্থাৎ, যখন তোমরা স্বীকার করছ যে, পৃথিবী ও তার ভিতরের সমস্ত কিছুর অষ্টা একমাত্র মহান আল্লাহ এবং আকাশমন্ডলী ও মহা 


আরশের মালিকও তিনিই। তাহলে তোমাদের এ কথা স্বীকার করতে দ্বীধা কেন যে, উপাসনার যোগ্যও কেবলমাত্র আল্লাহই? অতঃপর 


তাঁর একতৃবাদকে মেনে নিয়ে তার আযাব হতে বাঁচার প্রয়াস করছ না কেন? 


(৮) অর্থাৎ, যাকে তিনি রক্ষা করতে চান ও নিজ আশ্রয়ে স্থান দেন, তার কি কেউ কোন ক্ষতি সাধ 


ন করতে পারে? 


(৮১) অর্থাৎ, তিনি যার ক্ষতি করতে চান, আল্লাহ ব্যতীত পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি আছে কি যে তাকে ক্ষতির হাত হতে রক্ষা করতে 


পারে? বা তাকে আশ্রয় দিতে পারে? 


(১) অর্থাৎ, তাহলে তোমাদের জ্ঞানের কি হয়েছে যে, এই স্বীকারো 


কত ও অবগতির পরও অ 


ন্যকে আল্লাহর উপাসনায় অংশীদার 


করছ? কুরআনের এই স্পষ্ট উক্তি হতে পরিক্ষার জানা যায় যে, মক্কার মুশরিকরা মহান অ 


ল্লাহ্‌ প্রতিপালক, অষ্টা, মা 


লক ও রুযীদাতা 


হওয়ার কথা (অর্থাৎ তাওহীদুর রুবুবিয় 


যাহর কথা) অস্বীকার করত না; 


বরং এ সব কথাই তারা 


বিশ্বাস করত। তারা শুধু 'তাওহীদুল 


উলৃহিয়্যায়” (অ 


ল্লাহর একত্ৃবাদ)কে অস্বীকার করত। অর্থাৎ, ইবাদত ও উপাসনা কেবলমাত্র 


এ 


ক আল্লাহর করত না; বরং তার সঙ্গে 


অন্যকেও অংশীদার বানাত। এই জন্য নয় যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী 


র সৃষ্টিতে বা তাঁর পরিচালনায় অন্য কেউ অং 


দার আছে; বরং 


কেবলমাত্র এই 


বন্রান্তির শিকার হয়ে যে, এরাও আল্লাহর নেক বান্দা ছিলেন। তাঁদেরকেও আল্লাহ কিছু এখতিয়ার দিয়ে রেখেছেন। তাই 


তাদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে চাই। বর্তমান যুগের কবরপুজারী বিদঅ 


[তি 


রাও ঠিক এই বিভ্রান্তির শিকার। যার 


কারণে সমাধিস্থ মৃত ব্যক্তিদেরকে সাহায্য, সমৃদ্ধি ও সন্তান লাভের আশায় আহবান করে, তাদের নামে নযর মানে, 


নয়া পেশ করে 


এবং তাদেরকে আল্লাহর (উক্ত) ইবাদতসমূহে শরীক ক'রে নেয়! অথচ মহান আল্লাহ এ কথা কোথাও বলেননি যে, আমি কোন 


পরলোকগত বুযুর্গ অল 


বা নবীকে কোন এখতিয়ার বা শক্তি দিয়ে রেখেছি। অতএব তোমরা তাদের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ কর। 


অথবা তাদেরকে সাহায্যের জন্য আহবান জানাও। অ 
বলেছেন, আমি তাদের 


থবা তাদের নামে নযর-নিয়া, মানত কর। এই কারণেই আল্লাহ পরবীতে 


নকট সত্য পৌছিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ তিনি এ কথা সুন্দরভাবে পরিক্ষার করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন 


সত্য উপাস্য নেই। আর এরা যদি আল্লাহ্‌র ইবাদতে অ 


ন্যকে শরীক করছে, তাহলে এই জন্য নয় যে, তাদের নিকট এ ব্যাপারে কোন 


দলী 


ল আছে। কক্ষনো না; বরং এ কাজ তারা কেবল একে অন্যের দেখাদেখি এবং পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ ক”রে তাদেরকে তার 


সঙ্গে শরী 


ক করছে। বরং বাস্তবে এরা সম্পূর্ণ মিথ্যুক। যেহেতু না তার কোন সন্তান আছে, আর না কোন শরীক। যদি তা হতো, তাহলে 


প্রত্যেক শরীক নিজের ভাগের সৃষ্টির সুব্যবস্থা নিজের ইচ্ছামত ক'রে নিত এবং প্রত্যেক শর 


কজ 


ন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা 


করত। আর যখন এরাপ কোন কিছু নয় ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় কোন প্রকারের টানাপড়েন নেই, তাহলে এ কথা ধ্রুব সত্য যে, আল্লাহ 
তাআলা এ সমস্ত কথা হতে পাক-পবিত্র এবং বহু উর্ধে, যা মুশরিকরা তাঁর সম্পর্কে বলে থাকে। 


(১) সুতরাং হাদীসে এসেছে যে, নবী &ঞ এই বলে দুআ করতেন, “হে আল্লাহ! যখন তুমি কোন জাতিকে ফিতনায় ফেলার ইচ্ছা কর, তখন 


তার পূর্বেই তুমি আমাকে (পৃথিবা হতে) তোমার নিকট ফিতনামুক্ত অবস্থায় তুলে নিও।” (তিরমিহী তাফসীর সূবা ঠাদ আহমাদ ৫২৪৩) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পার) ৬০৯ 


(৯৫) আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি, আমি তা 
তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। 

(৯৬) তুমি ভালো দ্বারা মন্দের মুকাবিলা কর |) তারা যা বলে, আমি (১৩:১৫ রি ভিডি 25 রি গে 
সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। 
(৯৭) আর বল, "হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা 
করি শয়তানদের প্ররোচনা হতে। ৯ 
(৯৮) হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার তশ্রয় প্রার্থনা করি 
আমার নিকট ওদের (শয়তানদের) উপস্থিতি হতে।”(১৯ 

(৯৯) যখন তাদের (অবিশ্বাসী ও পাগীদের) কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, 
তখন সে বলে, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) 
প্রেরণ কর। 
(১০০) যাতে আমি আমার ছেড়ে আসা জীবনে সৎকর্ম করতে 
পারি।”১০ না, এটা হবার নয়;১১ এটা তো তার একটা উক্তি মাত্র(১৭) 
তাদের সামনে “বারযাখ” (যবনিকা) থাকবে পুনরুথান দিবস 
পর্যন্ত।(৯) 
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(১) যেমন অন্যত্রে বলেছেন, “উৎক্ষ্ দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যার সাথে তোমার শক্রতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর 
মত।” পুরা হা-মীম সাজদাহ ৩৪ আয়াত) 
(১ সুতরাং নবী &্ শয়তান হতে এই বলে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, “আউষু বিল্লাহিস সামীইল আলীম, মিনাশ শায়ত্রানির রাজীম, 
মিন হামযিহী অনাফখিহী অ নাফষিহ।” অর্থাৎ, আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে তার প্ররোচনা ও 
ফুৎকার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ নামায অধ্যায় তিরমিযী) 
(১১) এই কারণে নবী ঞ্ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার পূর্বে আল্লাহর নাম নিতেন; অর্থাৎ, “বিসমিল্লাহ” বলে শুরু করতেন। কারণ, 
আল্লাহর স্মুরণ শয়তান বিতাড়িত করে। সেই জন্য তিনি এই দুআও করতেন, এ 5929 5358| ৬৪ এ 55911 ১৪ ৩৪ ১৮ ও] তি 
১০০) ০১৫ 04 ২৪9৮০ এত ০১৭ ৬৪ ৯৪১ ৯১ এ $৬৪০। এসিড ড ৪ ৮১1৮9 ৩১৯০ ৩০০ ৬ অর্থাৎ, হে 
আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দেওয়াল চাপা পড়া, উপর থেকে পড়ে যাওয়া, পানিতে ডুবে যাওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া এবং বার্ধক্যের 
স্থবিরতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, যাতে আমার মৃত্যুর সময় শয়তান আমাকে স্পর্শ না করে, আমি যেন 
তোমার পথে (জিহাদে) পলায়ন অবস্থায় না মরি এবং সর্প দংশনেও যেন আমার মৃত্যু না হয়। (আবৃ দাউদ £ বিত্র অধ্যার) ঘুমন্ত 
অবস্থায় ভয় পেলে তিনি এই দুআটি পাঠ করতেন, ০১৮৯ ১টি ০৬১৪] 155 055 5505 553 4253 4255 ১৪ ইস এএ। ০ 5১ 
অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় তার ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, শয়তানের প্ররোচনাদি এবং 
আমার নিকট ওদের হাজির হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আহমাদ ২/১৮ আবু দাউদ এ চিকিতসা অধ্ার তিরামিবী £ দুআ 
অত্যাগ) 

(৮) এই কামনা প্রতিটি কাফের মৃত্যুর সময়, পুনজীবিত হওয়ার সময়, আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়ার সময় এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ 
হওয়ার সময় করে থাকে ও করবে। কিন্ত এতে কোন লাভ হবে না। কুরআন কারীমে এ বিষয়টি 


টকে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। 
যেমন ৪ সুরা মুনাফিকুন ১০-১১ ইব্রাহীম ৪৪, আ*রাফ ৫৩, সাজদাহ ১২, আনআম ২৭-২৮, শুরা ৪৪, মুমিন ১১-১২, ফাত্তির ৩৭ 
আয়াত ইত্যাদি। 
(৯১) ১৩ শব্দটি ধমকম্বরাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ রকম কখনই হবে না যে, তাদেরকে পৃথিবীতে পুনর্বার পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 


(৮) এর একটি অর্থ এই যে, এ রকম কথা তো প্রত্যেক কাফের তার মৃত্যুর সময় বলে থাকে। দ্বিতীয় অর্থ হল, এটা শুধু তাদের মুখের 
কথা; যা কাজে পরিণত হওয়ার নয়। অর্থাৎ, তাদেরকে পৃথিবীতে পুনর্বার পাঠিয়ে দেওয়া হলেও তাদের এ কথা কথাই থেকে যাবে; 
সৎকাজের সুমতি তাদের হবে না। যেমন, এক জায়গায় বলা হয়েছে “যদি তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও যা করতে 
তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তাই করবে।” (রা আনআম? ২৮) ঝ্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, কাফেরদের এই কামনায় আমাদের 
জন্য বড় শিক্ষা রয়েছে। কাফের নিজ বংশে ও গোত্রে ফিরে যাওয়ার কামনা করবে না। বরং পৃথিবীতে সৎকর্ম করার কামনা করবে। সেই 
জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান মনে করে অধিকাধিক সৎকর্ম করা উচিত। যাতে কাল কিয়ামত দিবসে এ রকম কামনা করার 
প্রয়োজন না হয়। (ইবনে কাসীর) 

(৯) দুই জিনিসের মধ্যেকার পর্দা ও আড়ালকে “বারযাখ* বলে। ইহকাল ও পরকাল জীবনের মধ্যকার যে একটি জীবন রয়েছে, তাকেই 
“বারযাখ” বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ, মৃত্যুর পরপরই পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আর আখেরাতের জীবন 
তখন শুরু হবে, যখন সমস্ত মানুষকে পুনর্বার জীবিত করা হবে। এর মধ্যকার জীবন যা কবরে বা পশু-পক্ষীর পেটে কিংবা পুড়িয়ে ছাই 
ক"রে দিলে শেষ পর্যন্ত মাটির ধুলিকণা আকারে অতিবাহিত হয়, তাকে "বারযাখী জীবন” বলে। মানুষের এই অস্তিত্ব যেখানেই থাক আর 
যেভাবেই থাক, শেষ পর্যন্ত মাটিতে মিশে মাটিতে পরিণত হবে অথবা ছাই হয়ে হাওয়ায় উড়ে যাবে, অথবা সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হবে 
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৬১০ সূরা মুমিনুন ২৩ 


(১০১) যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন পরস্পরের মধ্যে 
আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোজ-খবর নেবে 
না। ১৯ 

(১০২) সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। 


(১০৩) আর যাদের পাল্লা হান্কা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; 
তারা জাহানামে স্থায়ী হবে। 


(১০৪) আগুন তাদের মুখমন্ডলকে দগ্ধ করবে”? এবং তারা 
সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়।(১৯) 

(১০৫) তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হতো 
না? অথচ তোমরা সেগুলিকে মিথ্যা মনে করতে। 

(১০৬) তারা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে 
পেয়ে বসেছিল ১ এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। 
(১০৭) হে আমাদের প্রতিপালক! এই আগুন হতে আমাদেরকে 
উদ্ধার করু অতঃপর আমরা যদি পুনরায় অবিশ্বাস করি, তাহলে 
অবশ্যই আমরা সীমালংঘনকারী হব।” 

(১০৮) আল্লাহ বলবেন, তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং 
আমার সাথে কোন কথা বলো না। 

(১০৯) আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা 
করে দাও ও আমাদের উপর দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
দয়ালু। 

(১১০) কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রপ করতে যে, 
তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা তো 
তাদেরকে নিয়ে হাসি-াট্টাই করতে। 

(১১১) আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে 
পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম? (১১ 

(১১২) তিনি বলবেন, "তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান 
করেছিলে?? 

(১১৩) তারা বলবে, "আমরা অবস্থান করেছিলাম এক দিন অথবা 
একদিনের কিছু অংশ, তুমি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস ক'রে 
দেখ। 5 (১০৪) 
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অথবা কোন জন্তুর খাদ্যে পরিণত হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ সকলকে এক নতুন অস্তিত্ব দান ক'রে হাশরের মাঠে জমা করবেন। 


(১) হাশরের ভয়াবহতার ফলে শুরুতে এ রকম হবে। কিন্তু পরে এক অপরকে চিনতে পারবে ও জিজ্ঞাসাবাদ করবে। 


(১) মুখমন্ডলের কথা এই জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ মানব দেহে সবচেয়ে গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ অঙ্গ হল মুখমন্ডল। নচেৎ পুরো 


দেহটাই তো জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকবে। 


(১) শব্দের অর্থ হল, ঠোট জড়ো হয়ে দত বেরিয়ে যাওয়া। ঠোট যেন দীতের পোশাক। যখন জাহান্নামের আগুনে ঠোট সংকুচিত ও 


জড়ো হয়ে যাবে, তখন দীতগুলি প্রকাশ পাবে এবং তার ফলে মানুষের চেহারা হবে বীভৎস ও ভয়ানক। 


(১) আত্মতৃপ্তি ও কামনা-বাসনা বা কৃপ্রবৃত্তি যা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে, তাকে এখানে দুর্ভাগ্য বলা হয়েছে। কারণ, 


এর পরিণাম সর্বদা দুর্ভাগ্যই হবে। 


(১১) পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের ধৈর্য-পরীক্ষার একটি পর্যায় এমনও আসে যে, যখন তারা বিশ্বাস ও ঈমানের চাহিদানুসারে সৎকর্ম সম্পাদন 


করে, তখন দ্বীনের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ও ঈমানের ব্যাপারে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে উপহাসের পাত্র বানায়। অনেক দুর্বল ঈমানের 


মালিক সেই সব উপহাস ও ভর্খসনার ভয়ে আল্লাহর আদেশের উপর আমল ছেড়ে দেয়। যেমন দাড়ি রাখা, শরয়ী পর্দা করা, বিবাহ- 


শাদীতে বিধর্মীদের রীতি-নীতি হতে দুরে থাকা ইত্যাদি। সৌভাগ্যের অধিকারী তারাই, যারা কোন প্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রাপকে পরোয়া করে না 


পি 


এবং কোন অবস্থাতেই আল্লাহ তথা রসুলের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। আল্লাহর প্রিয়পাত্রের একটি গুণ এই যে, “তারা কোন 


নিন্দুকের নিন্দার ভয় করে না।” আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন এবং তাদেরকে সফলতা দানে 


সম্মানিত করবেন; যেমন এই আয়াতে সে কথা ব্যক্ত হয়েছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করো। আমীন। 


(১৮১) 'গণনাকারী”র অর্থ £ ফিরিস্তাগণ, ধারা মানুষের কর্ম ও আয়ু লেখার কাজে নিযুক্ত আছেন। অথবা উদ্দেশ্য সেই সকল মানুষও 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পার) ৬১১ 


০২ 


দূ 


(১১৪) তিনি বলবেন, "তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে; য 
তোমরা জানতে। (১9 
(১১৫) তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক 
সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে নাঃ 
(১১৬) মহিমান্বিত আল্লাহ্‌; যিনি প্রকৃত মালিক,(১৬ তিনি ব্যতীত 


০১ 


কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সম্মানিত আরশের অধিপতি তিনি।” (১০৯ 


(১১৭) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করে, 
(অথচ) এ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তার 
প্রতিপালকের নিকট আছে, নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা সফলকাম হবে 
না।১০৮) 
(১১৮) বল, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর ও দয়া কর, 
দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু!” 
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(১০৯) 


পা 


(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সূরা নং ৪ ২৪, আয়াত সংখ্যা 8 ৬৪ 


অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


০১ 


১) এ একটি সুরা; যা আমি অবতীর্ণ করেছি(১১) এবং এতে দিয়ে 
্ 


হি 


অবশ্য পালনীয় বিধান, এতে আমি সুস্পষ্ট বাক্যসমূহ অবতীর্ণ করে 
যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। 


ছ্‌ং 


[তত 


(২) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী -- ওদের প্রত্যেককে একশো কশাঘ 


কর।(১১১ আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন 
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হতে পারে, যাদের হিসাব-নিকাশে দক্ষতা আছে। কিয়ামতের ভয়াবহতা তাদের মস্তিজ্ক হতে পৃথিবীতে বসবাস ও অবস্থানের কথা 


বিস্ৃত ক'রে ফেলবে এবং পার্থিব জীবন এমন মনে হবে যেমন একদিন বা অর্ধেক দিন। সেই জন্য তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে 


একদিন বা তা হতে অল্প কিছু সময় ছিলাম। তুমি অবশ্যই ফিরিশ্তাদেরকে কিন্বা হিসাবকারীদেরকে জিজ্ঞাসা ক'রে নাও। 


(১) এর অর্থ এই যে, আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের তুলনায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সময় সত্যই খুবই সবল্প। কিন্ত ব্যাপারটি 


তোমরা পৃথিবীতে বুঝতে পারনি। যদি তোমরা পৃথিবীতে এই বাস্তবিকতা তথা পৃথিবীর ক্ষণস্থায়িত্ সম্পর্কে সতর্ক হতে, তাহলে আজ 


তোমরাও ঈমানদারদের মত সফল ও সৌভাগ্যবান হতে পারতে। 


(১) অর্থাৎ, তিনি এর থেকে অনেক উর্ধে যে, তিনি তোমাদেরকে বিনা কোন উদ্দেশ্যে খেলার ছলে বেকার সৃষ্টি করেছেন। আর তোমরা 


যা ইচ্ছা তাই করবে, সে ব্যাপারে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। বরং তিনি বিশেষ এক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তোমাদেরকে 


কোন সত্য উপাস্য নেই। 


সৃষ্টি করেছেন। আর তা হল, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা। সেই জন্য পরবর্তীতে বলেছেন যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য তিনি ছাড়া আর 


(১) এখানে আরশের বিশেষণ (গুণ) স্বরূপ “কারীম” বলা হয়েছে। যার অর্থ সন্মানিত। যেহেতু তার অধিপতি সম্মানিত। অথবা তার 


গে 


ঁঃ মহানুভব; কারণ, সেখান হতেই রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হয়। অবশ্য মতান্তরে এটি অধিপতি (রবে)র বিশেষণ । 


(১) এখান হতে বুঝা যায় যে, প্রকৃত সফলতা ও কৃতকার্ধতা হল আখেরাতে আল্লাহর আযাব হতে বেঁচে যাওয়া। শুধুমাত্র পৃথিবীর ধন- 


দৌলত ও বিলাসসামগ্রীর পর্যাপ্তিই সফলতা নয়। এ সব তো পৃথিবীতে কাফেররাও অর্জন করে থাকে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের 


সফলতার কথা নাকচ করেছেন। যার পরিক্ষার অর্থ হল, আসল সফলতা পরকালের সফলতা; যা একমাত্র ঈমানদাররাই লাভ করবে। 


পৃথিবীর ধন-সম্পদের আধিক্য নয়; যা বিনা কোন পার্থক্যে মুসলমান ও কাফেরদল সকলেই পেয়ে থাকে। 


(১৯) সুরা নূর, সুরা আহযাব এবং সুরা নিসা - এমন তিনটি সুরা যাতে মহিলাদের বিশেষ সমস্যাবলী এবং সামাজিক ও দাম্পত্য জীবনের 


গুরুত্পূর্ণ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। 


(১১) কুরআন কারীমের সমস্ত সুরাই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এই সুরার ব্যাপারে বিশেষভাবে এ কথা বলার তাৎপর্য 


হল, এ সূরায় আলোচিত বিধি-বিধানের বিশেষ গুরুত্ব আছে। 


(১১) ব্যভিচারের প্রারম্ভিক শাস্তি, যা ইসলামে অস্থায়ীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল তা সুরা নিসার ১৫নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। 


তাতে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ এ ব্যাপারে কোন স্থায়ী শাস্তি নির্ধারিত করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সমস্ত ব্যভিচারিণী মহিলাদেরকে 


ঘরে আবদ্ধ রাখা হোক। কিন্তু যখন সুরা নূরের এই আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন নবী £ বললেন যে, "আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 


সেই মত ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর স্থায়ী শাস্তি নির্ধারিত কণরে দিয়েছেন, তা তোমরা আমার কাছ হতে শিখে নাও। আর তা হল, 
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তোমাদেরকে অভিভূত না করে; যদি তোমরা আল্লাহতে এবং পরকালে 


বিশ্বাসী হও।(১৯) আর বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রতাক্ষ 


করে। (১১৩) 


(৩) ব্যভিচারী কেবল 


ব্যভিচারিণী অথবা অংশী 


বাদিনীকেই বিবাহ করবে 


এবং ব্যভিচা 


রণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা অ 


বিশ্বাসীদের জন্য এ 


ববাহ অবৈধ। (১১৪) 


ংশীবাদীই বিবাহ করবে। 


(৪) যারা সাধী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে 


চারজন সাক্ষী 


উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশি বার কশাঘাত করবে 


এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী।€১৯) 


ঞ 


[6 ক 


৩৮১ 4৯০১১ ৯০০ 


রে 1 2 তি ০ ৫ ১৮৪ চর 


2৪ ৩৫ 


৭০৫ 
পি ৩ 


চিলিতে 058 ৯১ 
69০১, (এরি? 


অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশত বেত্রাঘাত ও 


ববাহিত নারী-পুরুষের জন্য একশত বেত ও পাথ 


র ছুঁড়ে মেরে ফেলা।” (সহীহ 


মুসালিম, দক্ডাবাধ অগা) অতঃপর বাস্তবে 


তিনি বিবাহিত (ব 


ভচারী)দের শাস্তি 


দয়েছেন পাথর মেরে, 


আর একশত বেত্রাঘাত (যা 


ছোট শাস্তি) বড় শাস্তির সাথে একভ্রীভূত ক'রে বিলুপ্ত করেছেন। অতএব এখন বিবা 


হত নারী-পুরুষের ব্য 


ভচারের একমাত্র শাস্তি পাথর 


মেরে শেষ করে ফেলা। নবী &্-এর যুগের পর খোলাফায়ে রাশেদীন তথা সাহাবাদের যুগেও উক্ত শাস্তিই দেওয়া হত। পরবর্তীকালের 


ফকীহগণ ও উলামাবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত 


ছলেন এবং এখনে 


একমত অ 


[ছেন। শুধুমাত্র খাওয়ারিজ সম্প্রদায় পাথর ছুঁড়ে মারার 


এই 


শাস্তিকে অহ্ীকার করে। ভারত উপমহাদেশেও আজকাল এমন 


কছু মানুষ আছে, যারা উক্ত শাস্তির কথা মানতে অস্বীকার ক'রে থাকে। 


এই অস্বীকার করার মূল কারণ হাদীস অস্বীকার করা। কারণ পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার শাস্তি সহী 


এবং সেই সমস্ত হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যাও এত বেশি যে, উলামাবৃন্দ সেগুলোকে "মুতাওয়া 


হ ও শক্তিশালী হাদীস দ্বারা প্রমাণি 


তি 
স 


তর” (বর্ণনা-পরম্পরা-বহুল) হাদ 


বলে গণ্য করেছেন। বলা বাহুল্য, হাদীসের প্রামাণিকতা ও তা শরীয়তের এক 


বিধানকে অস্বীকার করতে পারেন না। 


(১) এর অর্থ এই যে, দয়ার উদ্রেক হওয়ার কারণে শান্তির বিধান কার্যকর করতে বিরত থে 


ট উৎস হওয়ার কথা ধারা স্বীকার করেন, তারা উক্ত শাস্তির 


হওয়া ঈমানের প্রতিকূল নয়। দয়া মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। 
(১১) যাতে মানুষের শিক্ষা গ্রহণ যা শাস্তিদানের আসল উদ্দেশ্য তা ব্যাপকতা লাভ করে। (শাস্তি দেখে অন্যরা উপদেশ নিতে পারে এবং 


[কো না। তবে প্রাকৃতিকভাবে দয়ার উদ্রেক 


এমন কাজে পা বাডাতে ভয় পায়।) ভাগ্যচক্রে আজকাল জন-সমক্ষে শাস্তি দেওয়াকে মানব 


ধিকার বিরোধী বলে প্রচার করা হচ্ছে। এটি 


সম্পূর্ণ মূর্খতা, আল্লাহর অ 


দেশের প্রতি বিদ্রোহ এবং তাদের ধারণা মতে তারা সৃষ্টিকর্তা আ 


ল্লাহর থেকে বেশি মানুষের হিতাকাঙ্জী ও 


মঙ্গলকামী হতে চাওয়া। অ 


থচ প্রকৃত প্রস্তাবে আল্ল 


[হ অপেক্ষা অধিক করুণাময় ও দয়াব 


(১) এ ব্যাপারে ব্যাখ্যাকা 


ন অ 


রকেউ নেই। 


রিগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, অধিক সময় এ রকমই ঘটে থাকে বলে এ রকম বলা 


হয়েছে। আয়াতের অর্থ হল, সাধারণতঃ ব্যভিচারী ব্য 


ক্তি বিবাহের জন্য 


নজের মত ব্য 


ভচা 


রণীর দিকেই রুজু ক"রে থাকে। সেই জন্য 


দেখা যায় অধিকাংশ ব্যভিচারী নারী-পুরুষ তাদেরই অ 


নুরূপ ব্য 


ভিচারী নারী-পুরুষের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করতে পছন্দ করে। 


আর এ কথা বলার অ 


[সল লক্ষ্য হল, মু'মিনদেরকে সতর্ক করা 


যে, যেমন ব্যভিচার একটি জঘন্যতম কর্ম ও মহাপাপ, তেমনি ব্যভিচারী 


ব্যক্তির সাথে বিবাহ 


ও দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক গড়াও অ 


বৈধ। ইমাম শাওকানী (রঃ) এই মতটিকেই প্রাধান্য 


দয়েছেন। এবং 


হাদীসসমূহে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার যে কারণ বলা হয়েছে, তাতেও উক্ত মতের সমর্থন হয়। যে কোন এক সাহাবী নবী &-এর 


কাছে (আনাক বা উন্মে মাহযুল নামক) ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করার অ 


রকম করতে নিষেধ করা হল। এখান হতে দলীল গ্রহণ ক'রে উলামাগণ 


নুমতি চাইলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অথ 


ৎ, তাদেরকে এ 


বলেছেন যে, কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে বা কোন মহিলা 


কোন পুরুষের সাথে ব্যভিচার ক'রে বসলে তাদের আপোসে বিবাহ হারাম। তবে তারা যদি বিশ্ুদ্ধভাবে তওবা ক'রে নেয়, তাহলে বিবাহ 


বৈধ। (তাফসীর ইবনে কাসীর) 


আবার কেড কেড বলেন, এখানে (৯ বলতে 


ব্যভিচার ও 


যিনার নিক্ষ্টতা ও জঘন্যতা বর্ণনা করা। অ 


ববাহ উদ্দেশ্য নয়। বরং তা মিলন বা সঙ্গম (মূল) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, 


[র আয়াতের অর্থ এই যে, ব্যভিচারী ব্যক্তি নিজ যৌনকামনা চরিতার্থ করার 


জন্য অবৈধ 


রাস্তা অবলম্বন ক'রে ব্যভিচারিণী মহিলার প্রতি রুজু ক*রে থাকে, অনুরূপ ব্যভিচারিণী মহিলাও ব্য 


ভিচারী পুরুষের প্রতি 


রুজু করে। 


কন্ত মুমিনদের জন্য এ রকম কর 


1 হারাম। অর্থাৎ, ব্যভিচার হারাম। এখানে ব্য 


ভচারীর সাথে মুশরিক নারী-পুরুষের 


অঅ 


1লোচনা এই জন্য করা হয়েছে যে, শির্কের সাথে ব্যভিচারের বেশ সামঞ্জস্য আছে। একজন মুশরিক যেরূপ আল্লাহকে ছেডে দিয়ে 


অন্যের নিক 


ট মাথা নত করে, অনুরূপ একজন ব্যভিচারী পুরুষ নিজের স্ত্রীকে বাদ দিয়ে বা একজন ব্যভিচারিণী 


নজের স্বামীকে ছেড়ে 


অন্যের সাথে 
পাওয়া যায়। 


যৌনমিলন ক'রে নিজের মুখে কালিমা লেপন করে। এইভাবে মুশরিক ও ব্যভিচারীর মাঝে এক ধরনের নৈতিক সামঞ্জস্য 


(১৮) এই অ 


য়াতে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শাস্তির কথা বলা হয়েছে যে, যেব্য 


ক্তিকোন সতী-সাধী প 


বত্রা মহিলার বা সচ্চরিত্র পুরুষের 


উপর ব্যভিচ 


1রের অপবাদ আরোপ করে (অনুরূপ যে মহিলা কোন সতী-সাহী 


মহিলা বা সচ্চরিত্র পুরুষের উপর ব্যভিচারের অপবাদ 


দেয়) সে প্রমাণ স্বরূপ চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে তার ব্যাপারে 


তিন প্রকার বিধান দেওয়া হয়েছে। (ক) তাকে আশি বার 


বেত্রাঘাত করা হবে। (খ) তাদের সাক্ষ্য কখনই গ্রহণ করা হবে না। (গ) তারা অ 


ল্লাহ ও মানুষের নিকট ফাসেক বলে গণ্য হবে। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পার) ৬১৩ 


(৫) যদি এর পর ওরা তওবা করে ও নিজেদের কার্য সংশোধন করে, ১১ প১8০ 01521256৩05 ১৩ 156 24 
তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯ ূ 


ঘ 
ঘ৬ ৬ 


(৬) আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা খু মি র্‌ ডু ফানি 22175 4 
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ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, এ ই ৭ ঠ 2 ডি ০:85 
সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ ক"রে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। ৮১] 25 ০৮০৯ ০৮০ 2৯৮ ৪০৮৫৯ শি 
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(৭) এবং পঞ্চমবার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর 
অভিশাপ নেমে আসবে। (৯) ূ 
(৮) তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যাঁদ সে চারবার আল্লাহর নামে ৮৮15] 80৩৫৪ রি] 85০ 25159 
শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী। 


(৯) এবং পঞ্চমবার বলে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর 
আল্লাহর ক্রোধ নেমে আসবে।(১৯) 

(১০) তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে ১১৯ এবং (৪2-5-54% কা 0$424৩6 রা১ বৃ 
আল্লাহ তওবা গ্রহণকারা ও প্রজ্ঞাময় না হলে (তোমাদের কেউ অব্যাহাতি 
পেত না)। 


(১১১ তওবার কারণে বৈত্রাঘাতের শাস্তি তো ক্ষমা হবে না, সে তওবা করুক বা না করুক বেত্রাঘাতের শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। 
তবে অন্য দুই বিধান (সাক্ষ্য গ্রহণ না করা ও ফাসেক হওয়া) সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কিছু উলামা বলেছেন যে, তওবার পর সে 
ফাসেক থাকবে না; তবে তার সাক্ষা গ্রহণযোগ্য হবে না। আবার কিছু উলামা বলেছেন, তওবার পর ফাসেক থাকবে না এবং তার সাক্ষ্যও 
গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম শাওকানী (রঃ) দ্বিতীয় মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর 15: (কেখনও) শব্দের অর্থ বলেছেন, যতক্ষণ সে অপবাদ 


দেওয়ার কাজে সক্রিয় থাকবে। যেমন বলা হয়, কাফেরের সাক্ষ্য কখনই গ্রহণীয় নয়। এখানে "কখনই" বলতে সে যতক্ষণ কাফের 
থাকবে। 

(১১) এখানে লিআন'এর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যার অর্থ হল £ কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীকে নিজের চোখে অন্য কোন পুরুষের সাথে 
কুকর্মে লিপ্ত দেখে, যার প্রতক্ষ্যদ্শী সে নিজেই। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি সাব্যস্ত করার জন্য চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন। সেই কারণে নিজের 
সঙ্গে অতিরিক্ত তিনজন সাক্ষী সংগ্রহ না করতে পারলে স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু নিজের চোখে দেখার 
পর এ রকম অসতীন্ত্রী নিয়ে সংসার করাও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় শরীয়তে এর সমাধান দিয়েছে যে, স্বামী আদালতে কাযীর সামনে 
চারবার আল্লাহর নামে কসম (শপথ) করে বলবে যে, সে তার স্ত্রী উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ায় সত্যবাদী। অথবা স্ত্রীর এই সন্তান 
বা গর্ভ তার নয়। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, "আমি যদি এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হই, তাহলে আমার উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক।' 
(অনুরূপ স্ত্রীও নিজের উপর লা”নত বা অভিশাপ দেবে। আর স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের এই লা”নত দেওয়ার নামই 'লিআন,।) 

(১৯) অর্থাৎ, স্বামীর উত্তরে স্ত্রীও যদি চারবার হলফ ক'রে বলে যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে, "স্বামী যদি এ ব্যাপারে 
সত্যবাদী হয়, আর আমি যদি মিথ্যাবাদিনী হই, তাহলে আমার উপর আল্লাহর লানত (অভিশাপ) হোক।” সুতরাং এই পরিস্থিতিতে সে 
ব্যভিচারের শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। তবে তাদের দু'জনকে এক অপর হতে চিরদিনের মত পৃথক ক*রে দেওয়া হবে। একে "লিআন' 
এই কারণে বলা হয় যে, এতে দুজনই মিথ্যাবাদী হওয়া অবস্থায় নিজেকে অভিশাপের যোগ্য বলে স্বীকৃতি দেয়। নবী &-এর যুগে এ 
শ্রেণীর কিছু ঘটনা ঘটে, যার বিস্তারিত আলোচনা হাদীসসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। আর এই সমস্ত ঘটনাই উক্ত সকল আয়াত অবতীর্ণ 
হওয়ার মূল কারণ। 
(৯) এর জওয়াব এখানে উহ্য আছে; অর্থাৎ, “তোমাদের মধ্যে মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর আযাব তৎক্ষণাৎ এসে পড়ত” (অথবা 
তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না।) কিন্তু যেহেতু তিনি তওবাগ্রহণকারী, ক্ষমাশীল ও প্রজ্ঞাময়, সেহেতু তিনি গোপন ক'রে নিয়েছেন 
যাতে কোন ব্যক্তি বিশুদ্ধ মনে তওবাহ করলে আল্লাহ তাকে দয়ার কোলে আশ্রয় দেবেন। আর তিনি প্রজ্ঞাময় বলেই লিআনের মত 
সমস্যার সমাধান দিয়ে স্ত্রীর প্রতি ঈর্ধাবান আত্রামর্ধাদাবোধসম্পন্ন পুরুষদের জন্য উত্তম ও সুন্দর যুক্তিগ্রাহ্য পথ করে দিয়েছেন। 
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৬১৪ সুরা নুর ২৪ 
(১১) যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই পর্ব 62922 খু টি টু ১ ও ০ 
একটি দল;১১ এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে পেছারিতা 
করো না; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর।(৯১ ওদের প্রত্যেকের এরাও ৩৪ আর্ত নি, ৬৮ ০0 2৩+%৮% 0: 
জন্য নিজ নিজ কৃত পাপকর্মের প্রতিফল আছে। আর ওদের মধ্যে যে এ টে 1৮০৩০ 805 4 86০16 এ 
ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে মহাশাস্তি। (১২ 
(১২) এ কথা শোনার পর বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের (৮৫০0 49821 ০5220 66 5: সু 
বিষয়ে সুধারণা করেশি এবং বলেনি, এ তো শির্জলা অপবাদ, ॥ 


(১৩) তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু 
তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু তারা আল্লাহর নিকটে মিথ্যাবাদী। 


(১৪) ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের প্রাত আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া 
না থাকলে, তোমরা যাতে মগ্ন ছিলে, তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে 
স্পর্শ করত। 


(১৫) যখন তোমরা মুখে মুখে এ (কথা) প্রচার করছিলে এবং এমন বিষয় ৯৫০30 রি হি 2:9-3506 8580 ্ 


(১১০) এ! বলতে সেই মিথ্যা অপবাদ রটনার ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে, যে ঘটনায় মুনাফিকরা মা আয়েশা (রাঃ)এর চরিত্রে ও সতীতে 


কলঙ্ক ও কালিমা লেপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মা আয়েশার পবিত্রতার সপক্ষে আয়াত অবতীর্ণ করে 
তাঁর সতীত্বকে অধিক উত্জ্রল ক'রে দিয়েছেন। সংক্ষেপে সেই ঘটনা হল এইরূপ ৪ পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর বানু মুস্তালিক 
(মুরাইসী”) যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পথে আল্লাহর নবী & ও সাহাবা ঞ্গণ মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে রাত্রে বিশ্রাম নিলেন। প্রত্যুষে 
য়েশা (রাঃ) নিজের প্রয়োজনে একটু দূরে গেলেন। ফিরার পথে দেখলেন তার গলার হার হারিয়ে গেছে। খোজাখুঁজি করতে গিয়ে 
কানায় ফিরতে দেরী হল। এদিকে মহানবী &-এর আদেশে তারা সেখান হতে কুচ করলেন। মা আয়েশার হাওদাজ (উটের পিঠে রাখা 
পালকির মত মেয়েদের বসার ঘর) লোকেরা উটের উপর রেখে নিয়ে সেখান হতে বিদায় নিলেন। আয়েশা (রাঃ) পাতলা গড়নের হান্থা 
হলা ছিলেন। তারা ভাবলেন, তিনি ভিতরেই আছেন। যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন দেখলেন যে, কাফেলা রওনা দিয়েছে। তিনি 
সেখানেই শুয়ে গেলেন এই আশায় যে, তারা আমার অনুপস্থিতির কথা টের পেতেই আমার খোজে ফিরে আসবেন। কিছুক্ষণ পর 
স্বাফওয়ান বিন মুআত্তাল সুলামী 4 সেখানে এলেন। তার দায়িত্ব ছিল, কাফেলা কোন জিনিস-পত্র ফেলে গেলে পিছন থেকে তা তুলে 
নেওয়া। তিনি মা আয়েশা (রাঃ)কে পর্দার আগে দেখেছিলেন। তিনি দেখার সঙ্গে সঙ্গে "ইন্না লিল্লাহি অইনা ইলাইহি রাজিউন” পড়লেন 
এবং তিনি বুঝে নিলেন যে, কাফেলা ভুল কণরে বা অজানা অবস্থায় তাকে এখানে ফেলে কুচ ক'রে গেছে। অতঃপর তিনি নিজের উট 
বসিয়ে তাঁকে চড়তে ইঙ্গিত করলেন ও নিজে উটের লাগাম ধরে পায়ে হেটে কাফেলার সাথে মিলিত হলেন। মুনাফিকরা যখন মা আয়েশা 
(রাঃ)কে এ অবস্থায় একাকিনী স্বাংওয়ান &-এর সাথে আসতে দেখল, তখন তারা সুযোগ বুঝে তার সদ্যবহার করতে চাইল। 
মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলেই ফেলল যে, একাকিনী ও সবার থেকে আলাদা থাকার নিশ্চয় কোন কারণ আছে! আর 
এভাবে তারা মা আয়েশাকে স্বাফওয়ানের সঙ্গে জড়িয়ে কলঙ্ক রচনা করল। অথচ তীরা দু'জনে এসব থেকে একেবারে উদাসীন ছিলেন। 
কিছু নিষ্ঠাবান মুসলমানও মুনাফিকদের এ রটনার ফাঁদে ফেঁসে গেলেন। যেমন, হাস্সান বিন সাবেত, মিসত্াহ বিন উসাসাহ, হামনাহ 
বনতে জাহাশ। এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা সহীহ হাদীসসমূহে রয়েছে। নবী &্ একমাস (মতান্তরে ৫০/৫৫ দিন) পর্যন্ত যতক্ষণ না 
আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়েশা (রাঃ)র সতীত্বের আয়াত অবতীর্ণ হল, ততক্ষণ অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন এবং আয়েশা (রাঃ)ও কিছু না 
জানার ফলে নিজের জায়গায় অস্থির অবস্থায় দিন-রাত্রি কাটিয়েছেন। এই আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ সেই ঘটনার সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক 
বর্ণনা দিয়েছেন। এ! শব্দের মূল অর্থ হল কোন জিনিসকে উল্টে দেওয়া। এই ঘটনায় যেহেতু মুনাফিকরা আসল ব্যাপারকে উল্টে 


দিয়েছিল, সেহেতু এই ঘটনা ইতিহাসে 'ইফকে আয়েশা” নামে প্রসিদ্ধ; মা আয়েশা (রাঃ) যিনি ছিলেন সতী-সাধী, প্রশংসার পাক্রী, 
উচ্চবংশীয়া ও মহান চরিত্রের অধিকারিণী, তাঁর সবকিছু তারা উল্টে দিয়ে তার সতীত্বে ও চরিত্রে অপবাদ ও কলঙ্কের কালিমা লেপন 
কণরে দিয়েছিল! 

(১১) একটি দল ও জামাআতকে 7:০2 বলা হয়। কারণ তারা এক অপরের সাথে মিলে শক্তি বৃদ্ধি ও পক্ষপাতিত্ব ক”রে থাকে। 


(১২) কারণ, এতে দুঃখ-কষ্ট্রের ফলে তোমাদের অতিশয় সওয়াব লাভ হবে, অন্য দিকে আসমান হতে আয়েশা (রাঃ)র পবিত্রতা 
অবতীর্ণ হওয়ায় তাঁর মাহাত্ম্য ও বংশ-গৌরব ও মর্যাদা আরো স্পষ্ট হল। এ ছাড়া ঈমানদারদের জন্য এতে রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় 
বিষয়। 

(১) এ থেকে আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে; যে এই অপবাদের মূল হর্তাকর্তা ছিল। 

(১) এখান থেকে তরবিয়তী ও শিক্ষণীয় সেই দিকগুলি স্পষ্ট করা হয়েছে, যা এই ঘটনায় নিহিত রয়েছে। সেগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম শিক্ষা 
এই যে, মুসলিমরা আপোসে একটি দেহের মত। অতএব যখন আয়েশা (রাঃ)র প্রতি অপবাদ আরোপ করা হল, তখন তা তারা 
নিজেদেরই প্রতি আরোপিত অপবাদ মনে ক'রে কেন তার সত্বর প্রতিবাদ করল না এবং স্পষ্টু অপবাদ বলে তার খন্ডন করল না? 


7? এ 


+/ 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পারা 


মুখে উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা 
একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে; যদিও আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর বিষয়। 
(১৬) যখন তোমরা এ শ্রবণ করলে, তখন কেন বললে না যে, "এ বিষয়ে 
বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহই পবিত্র, মহান! এ তো এক 
গুরুতর অপবাদ।”১১০ 

(১৭) আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি 
তাহলে কখনও এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। 
(১৮) আল্লাহ তোমাদের জন্য তার বাক্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে 
এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

(১৯) যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের 
জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তদ শাস্তি। (১৬ আর আল্লাহ 
জানেন, তোমরা জান না। 


বন্বাসী হও, 


ববৃত করেন 


(২০) তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ 
দয়ার্দ ও পরম দয়ালু না হলে ১) (তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না)। 
(২১) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। 
কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ 
কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের 
কেউই কখনও পবিত্র হতে পারতো না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র 
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(১১) দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, আল্লাহ মু*মিনদেরকে এ কথা বললেন যে, অপবাদের জন্য তারা একটি সাক্ষীও পেশ করেনি, যদিও এর 


জন্য চারটি সাক্ষী পেশ করা জরুরী ছিল। এ সত্বেও তোমরা অপবাদদাতাদেরকে মিথ্যাবাদী বলনি। অথচ এই কারণেই উক্ত আয়াতগুলি 


অবতীর্ণ হওয়ার পর হাস্সান, মিসত্বাহ ও হামনাহ বিনতে জাহাশকে অপবাদ আরোপের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। (আহমাদ ৬৩০ 


তিরমিযী ৩১৮১ আবূ দাউদ ৪৪৭৪, ইবনে মাজাহ ২৫২ ৭নও) পক্ষান্তরে মুনাফিক আব্দুল্লাহ 


বন উবাইকে উক্ত কারণে শাস্তি দেওয়া 


হয়নি। বরং তার জন্য আখেরাতের কঠিন শাস্তিই যথেষ্ট ভাবা হয়েছে। অন্য দিকে মুমিনদেরকে শাস্তি দিয়ে পৃথিবীতে পবিত্র করা 


হয়েছে। তাকে শাস্তি না দেওয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, তার পশ্চাতে একটি (পৃষ্ঠপোষক) দল 


ছল। যার ফলে ওকে শাস্তি দিলে এমন 


আশঙ্কামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হত, যেটা সামাল দেওয়া তখনকার যুগের মুস 


লমদের পক্ষে কঠিন ছিল। এই জন্য বৃহত্তর স্বার্থকে খেয়ালে 


রেখে তাকে শাস্তি দেওয়া হতে বিরত থাকা হয়েছে। (ফাতহুল কুদীর) তৃতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, 


তোমাদের প্রতি আল্লাহর কৃপা 


ও অনুগ্রহ না থ 


কলে, সত্যতার যাচাই ও তদন্ত না ক'রে উক্ত গুজব রটানোর এই আচরণ তোমাদের কঠিন শাস্তির কারণ হয়ে দীড়াত। 


এর অর্থ হল অপবাদ রটিয়ে বেড়ানো বা তা প্রচার করাও মহা অপরাধ, যার ফলে মানুষ কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হতে পারে। চতুর্থ কথ 


এই যে, ব্যাপারটি ছিল স্বয়ং রসূল &-এর পত্তী ও তার মান-মর্যাদার সাথে জড়িত। 


কিন্ত তোমরা তার যথার্থ গুরুতুই দিলে না বরং ত 


হাল্কা মনে করলে। এ কথা হতে এই বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, কেবল ব্যভিচারই বড় অপরাধ নয়, যার শাস্তি একশ” বেত্রাঘাত ক 


পাথর ছুঁড়ে মারা; বরং কারো মান-সম্ত্রমে আঘাত হানা বা কোন মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের মানহানি করাও আল্লাহর নিকট মহাপাপ বলে 


গণ্য। এমন পাপকে হাল্কা মনে করো না। সেই জন্য পরবর্তীতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমরা শোনার পরই কেন বললে ন 


যে, এ রকম কথা মুখ হতে বের করাও উচিত নয় নিঃসন্দেহে এটি বড় অপবাদ। এখান হতে ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, যে সকল 


নামসর্বষ মুসলমান আয়েশা (রাঃ)র উপর অন্নীলতার অপবাদ আরোপ করবে, তারা কাফের। কারণ, এতে কুরআনকে মিথ্যাজ্ঞান কর৷ 


হয়। (আইসারুত্‌ তাফাসীর) 


(১১) হও 


2৯ শব্দের অর্থ হলঃ নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা। তবে কুরআনে বাভিচারকেও 2১৯ (অশ্লীলতা) বলে গণ্য করা হয়েছে। (বানী 


ইস্সাঈলঃ ৩২) আর এখানে ব্যভিচারের একটি মিথ্যা খবর প্রচার করাকেও আল্লাহ অশ্লীলতা বলে অভিহিত করেছেন এবং একে দুনিয়া 


ও আখেরাতে কঠিন শাস্তির কারণ হিসাবে গণ্য করেছেন। যাতে অশ্লীলতা সম্পর্কে ইসলামের ভূমিকা এবং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার 


অনুমান করা যেতে পারে যে, কেবলমাত্র অশ্লীলতার একটি মিথ্যা খবর প্রচার করা আল্লাহর নিকট এত বড় অপরাধ, তাহলে যারা 


পৌছে 


দিবারাত্রি মুসলিম সমাজে সংবাদপত্র, রেডিও, টি-ভি, ভিডিও, সিডি, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে যে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে ও ঘরে ঘরে 
দচ্ছে, তারা আল্লাহর নিকট কত বড় অপরাধী বলে গণ্য হবে এবং এই সমস্ত কর্মক্ষেত্রের কর্মচারিগণ কিভাবে অশ্লীলতা প্রসারের 


অপরাধ হতে অব্যাহতি পাবে? এমনি ভাবে যারা নিজেদের বাড়িতে টি-ভি রেখে 


নজের পরিবার ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে অশ্লীলতা 


ছড়াচ্ছে, তারাই-বা অশ্লীলতা প্রসারের অপরাধী কেন হবে না? ঠিক অনুরূপভাবে অশ্লীলতা ও ইসলাম-বিরোধী কথায় পরিপূর্ণ দৈনিক 


সংবাদপত্র (বা মাসিক পত্র-পত্রিকা) বাড়ির ভিতর প্রবেশ করাও অশ্লীলতা প্রসারের একটি কারণ। এ 


১ও আল্লাহর নকঢ অপরাধ বলে 


গণ্য হতে পারে। হায়! যদি মুসলিমরা নিজেদের কর্তব্য অনুভব করত এবং অশ্লীলতার বন্যাকে বাধা দেওয়ার সাধ্যমত চেষ্টা করত! 


(১) এখানে এর জবাব উহ্য রয়েছে। '--পরম দয়ালু না হলে” আল্লাহর আযাব তোমাদের উপর এসে পড়ত (অথবা তোমাদের কেউ 


অব্যাহতি পেত না)। এটা তো তার দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি তোমাদের উক্ত মহা অপরাধকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। 
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ক”রে থাকেন। (৯) আর অ 


(২২) তোমাদের মধ্যে যারা 


ল্লাহ সর্বশ্লোতা, সর্বজ্ঞ। 
এম্বর্ধ ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ 


গ্রহণ না করে যে, তারা অ 


ত্ীয়-স্বজন ও অভাবপ্রস্তকে এবং আল্লাহর 


রাস্তায় যার 


গৃহত্যাগ করেছে, তাদের কিছুই দেবে না; তার 


যেন 


০ 


ওদেরকে ক্ষমা করে এবং 


ওদের দোষ-ক্রটি মার্জনা করে। তোমর 


শী 


কি 


পছন্দ করে 


না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিন? ১১৯ অ 


পার 


আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। 


(২৩) যারা সাধী, নিরীহ ও 


বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, 


তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে 


মহাশাস্তি। (১৩০) 


(২৪) যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের রসনা, তাদের হাত ও পা তাদের 


কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষি দেবে, 


(১৩১) 


(২৫) সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা 


জানবে, আল্লাহই সতা, স্পষ্ট প্রকাশক। 


(২৬) দুশ্চরিত্র নারী দুশ্চ 


রত্র পুরুষের জন্য দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্র 


নারীর জন্য; সচ্চরিত্র নারী 


সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ 


সচ্চ 


রত্র নারীর জন্য (উপযুক্ত)।(১) এ (সচ্চরিত্র)দের সম্বন্ধে লোকে যা 


২৪ 

(টি 26৮৮4 2০ 

19 ৩ এ এ এ৯এা 9) 4 
০ 

4১1 ০৪০ 3. ডি ০9-এাঁ? ওরা 

পাঠ ক জা 2৫ 90982 খা ৮9 নি 

সত কপ 


€ি 8৪০০০১৩ 89৪ ৮»সীঃ 24] 
তি 958০ নি এ ০ 


(১) এখানে শয়তানের অ 


নুসরণ করতে বাধা দেওয়ার পর এ কথা বলা যে, যদি আল্লাহর অনুগ্রহ না হত, তাহলে তোমাদের কেউ 


পবিত্র হতে পারত না। এর উদ্দেশ্য এই বুঝা গেল যে, যারা উক্ত মিথ্যারোপের 


ঘটনায় জড়িয়ে যাওয়া হতে নিজেদের মুক্ত রেখেছে, 


তাদের প্রতি তা একমাত্র মহ 


ন আল্লাহর অনুগ্রহ। তা না হলে তারাও তাতে জ 


উয়ে পড়ত; যেমন কিছু মুসলমান জড়িয়ে পড়েছিল। 


সেই কারণে প্রথমতঃ শয়তানের চক্রান্ত হতে বাঁচার জন্য সর্বদা মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা ও তার দিকে রুজু করতে থাক এবং 


| 


দ্বিতী 


খ্। 


নিয়ে তাদেরকে সংশোধনের 


য়তঃ যারা মনের দুর্বলত 


রচেষ্টা কর। 


র কারণে শয়তানের চক্রান্তের শিকার হয়ে গেছে, তাদেরকে অ 


ধকাধিক ধিক্কার দিয়ো না, বরং হিতাকাজ্জী 


(১৯) মিসত্বাহ, যিনি আয়েশা রোঃ)র চরিত্রে অপবাদ রটনার ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, তি 


ন একজন গরীব মুহাজির ছিলেন। 


গে 


[তআয়তার দিক দিয়ে অ 


বু বাক্র সিদ্দ 


ক &&-এর খালাতো ভাই ছিলেন। এই জন্য 


তিনি তার তত্ত্বাবধায়ক ও ভরণপোষণের 


য়িতুশীল ছিলেন। যখন 


না] 


তনিও (কন্যা) 


আয়েশা (রাঃ)র বিরুদ্ধে চক্রান্তে শরীক হয়ে পড়েন, তখন অ 


বু বাক্র সিদ্দীক এ অত্যন্ত 


ঠ 


মাহত ও দুঃখিত হন; আর তা ছিল স্বাভা 


বক ব্যাপার। সুতরাং পবিত্রতার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 


তিনি কসম ক'রে বসলেন যে, 


1গামীতে তিনি মিসত্বাহকে কোন প্রকার সাহায্-সহযোগিতা করবেন না। অ 


বু বাকর সিদ্দীক -এর এই শপথ যদিও মানব প্রকৃতির 


গে | 


নুকুলই ছিল, তবুও সিদ্দী 


কের মর্যাদা এর চাইতে উচ্চ চরিত্রের দাবীদার ছিল। সুতরাং তা অ 


ল্লাহর পছন্দ ছিল না। যার কারণে তিনি 


শি 


ই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, যাতে অত্যন্ত প্লেহ-বাৎসল্যের সাথে তীর শীঘ্রতাপ্রবণ মানব 


য় আচরণের উপর সতর্ক করলেন যে, 


তোমাদের ভূল-ন্রান্তি হয়ে থাকে। আর তোমরা চাও যে, মহান আল্লাহ তোমাদের সে ভুল-ক্র 


9কে ক্ষমা ক'রে দেন। তাহলে তোমরা 


অঅ 


ন্যের সাথে ক্ষমা-সুন্দর আচরণ কর না কেন? তোমরা কি চাও না যে, মহান আল্লাহ তোমাদের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করুন? কুরআনের 


বর্ণনা-ভঙ্গি এতই প্রভাবশালী ছিল যে, তা শোনার সাথে সাথে সহসা আবু বাক্র 4-এর মুখ হতে বের হল, "কেন নয়? হে আমাদের 


এই 


প্রভু! আমরা নিশ্চয় চাই যে, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর।” এরপর তিনি কসমের কাফফারা দিয়ে পূর্বের ন্যায় মিসত্বাহকে সাহায্য 


সহযোগিতা করতে শুরু করেন। (ফাতহুল কাদীর্‌ ইবনে কাসীর) 


(১৮) কিছু মুফাস্সির মনে করেন যে, এই আয়াতে বিশেষ করে আয়েশা (রাঃ) ও নবী ঞ্-এর অন্যান্য পবিত্রা স্ত্রীদের উপর অপব 


দ 


দেওয়ার শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আর তা হল এই যে, তাদের তওবার সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে অন্য কিছু মুফাস্সিরগণ এটি 


টিকে সকল 


মুমিন মহিলাদের জন্য ব্যাপক বলে ব্যক্ত করেছেন। আর তাতে অপবাদ আরোপের সেই শাস্তির কথাই বলা হয়েছে, যা পূর্বে বলা 


হয়েছে। যদি অপবাদ আরোপকারী মুসলিম হয়, তাহলে তার অভিশপ্ত হওয়ার অর্থ হবে, সে দুনিয়াতে শাস্তিযোগ্য ও মুসলিমদের ঘৃণার 


পাত্র এবং 


তাদের সমাজ হতে দুরে থাকার যোগ্য। অ 


রযষ 


দ অশুস 


রহমত হতে বিতাড়িত ও ব 


ঞ্িতি। 


(১৯) যেমন কুরআ 


[নের অন্যত্র এবং 


লম হয়, তাহলে এর অর্থ স্পষ্ট যে, সে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর 


এ বিষয়ে আরো 


ববরণ এসেছে। 


৫১ 6৫ 


( । এর 
আয়াত)এ 


একটি অর্থ যা অনুবাদে স্পষ্ট করা হয়েছে। সেই অনুসারে এ 
র সমর্থক এবং ৬:৯1) ০৯১৯৯। বলতে দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী নর-নারী 


[ 


ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করবে” (সুরা নূর৪৩ 


এবং ৬০০৫1) ০১-৪০॥ বলতে সচ্চরিত্র ও পবিত্র 


নারী-পুরুষকে বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় অর্থ হল যে, অপবিত্র কথাবার্তা অপবিত্র পুরুষদের জন্য; অপবিত্র পুরুষ অপ 


বত্র 


কথাবার্তার জন্য এবং পবিত্র কথাবার্তা পবিত্র পুরুষদের জন্য; পবিত্র পুরুষ পবিত্র কথাবার্তার জন্য। উদ্দেশ্য হল, অপবিত্র ও নে 


ংরা 


কথাবার্তা সেই নরনারী বলে থাকে, যারা অপবিত্র ও নোংরা। আর পবিত্র ও উত্তম কথাবার্তা বলা পবিত্র ও উত্তম নর-নারীর অভ্যাস। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পার) ৬১৭ 
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বলে এরা তা হতে পবিত্র। এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক 
জীবিকা। (১ 

(২৭) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে 2০525 6৯ 14৮53 বু গে ৫০ 
গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো 5৫৮. রি 

না।০ এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ 755 ৮ এ ৮ ০ 


কর।(১০ পি 42 রা 
(২৮) যদি তোমরা রা গৃহে কাউকেও না পাও, তাহলে তোমাদেরকে ০৯ ৩ (৮৯০৩ ১৬10 চু ৪ 
যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হয়, ততক্ষণ ওতে প্রবেশ করবে না। যদি 
তোমাদেরকে বলা হয়, "ফিরে যাও; তবে তোমরা ফিরে যাবে এটিই লি রা % 19 1০2 রখ ৩ ৩ 
তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ 924০5226554 
অবহিত। - 
(২৯) যে গৃহে কেউ বাস করে না, তাতে তোমাদের জন্য উপকার (বা 2 2 পি চি বিচ ৩ রি চঝার্ রর রি 
আসবাব-পত্র) থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনও পাপ নেই) 
এবং আল্লাহ জানেন, যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন 
কর। (১৩৭) 

(৩০) বিশ্বাসীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে) 
এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখ্;(১৯ এটিই তাদের জন্য ৫ রি টি 
অধিকতর পবিভ্র। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। 2৯০০৮ ৩] 7 ৩05 
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এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মা আয়েশা (রাঃ)এর প্রতি অপবিভ্রতা আরোপকারী নিজেই অপবিত্র এবং তাঁকে পবিত্রাজ্ঞানকারী পবিত্র মানুষ। 
(১) এর অর্থ হল জান্নাতের জীবিকা যা মুমিনদের প্রাপ্য। 

(১১ পূর্বের আয়াতসমূহে ব্যভিচার, অপবাদ ও তার শাস্তির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ গৃহ-প্রবেশের কিছু নিয়ম 
নীতি ও আদব-কায়দা বর্ণনা করছেন; যাতে নারী পুরুষের অবাধ মিলামেশা না ঘটে; যা সাধারণতঃ ব্যভিচার বা অপবাদের কারণ হয়ে 
থাকে। ,-। শব্দের অর্থ জানা। অর্থাৎ, যতক্ষণ তোমরা জানতে না পেরেছ যে, ঘরে কে আছে এবং সে তোমাদেরকে ভিতরে আসার 


অনুমতি না দিয়েছে, ততক্ষণ তোমরা ভিতরে প্রবেশ করবে না। কেউ কেউ 1৯--১-৩ কে 19১৩ (অনুমতি নেওয়া)এর অর্থে ব্যবহার 
করেছেন, যেমন অনুবাদে প্রকাশ হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে গৃহ-প্রবেশের অনুমতি নেওয়ার কথা আগে এবং সালাম দেওয়ার কথা পরে 
উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু হাদীস হতে জানা যায় যে, নবী &্ প্রথমে সালাম দিতেন এবং পরে প্রবেশ করার অনুমতি নিতেন। অনুরূপ মহানবী 
&্ট-এর এও অভ্যাস ছিল যে, তিনি তিন তিনবার অনুমতি চাইতেন। অতঃপর কোন উত্তর না পেলে তিনি ফিরে যেতেন। নবী &-এর 
বর্কতিময় এ অভ্যাসও ছিল যে, অনুমতি চাওয়ার সময় দরজার ডানে অথবা বামে দীঁড়াতেন এবং একেবারে সামনে দীঁড়াতেন না যাতে 
(দরজা খোলা থাকলে অথবা খোলা হলে) সরাসরি ভিতরে নজর না পড়ে। (বুখারীঃ ইসতিপ্যান অধ্যায় আহমদ ৩/১৩৮, আবু দাউদ ঃ 
আদব অধ্যায়) অনুরূপ তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে উকি মারতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি বাড়ির ভিতরে যে উকি মারে 
সে ব্যক্তির চোখ বাড়ির লোকে নষ্ট ক'রে দিলেও তার কোন অপরাধ নেই। (বুখারী? দিয়াত অধায় হুসালিম? কিতাবুল আদাক) মহানবী 
&-এর এটাও অপছন্দ ছিল যে, ভিতর থেকে বাড়ির মালিক "কে তুমি?” জিজ্ঞাসা করলে, তার উত্তরে নাম না বলে কেবল "আমি" 
বলা। অর্থাৎ, "কে" জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে নিজের নামসহ পরিচয় দিতে হবে। (বুখারী £ ইসতেণযান অধ্যায় মুসলিম £ আদার 
অত্যার) 
(১৮) অর্থাৎ, উপদেশ কাজে বাস্তবায়ন কর। অর্থাৎ, হুট করে ঘরে প্রবেশ করা অপেক্ষা অনুমতি নিয়ে ও সালাম দিয়ে প্রবেশ করা 
গৃহবাসী ও অতিথি উভয়ের জন্যাই শ্রেয়। 

(১) এ গৃহ থেকে কোন্‌ গৃহ বা ঘর উদ্দেশ্য, যে ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে? কেউ কেউ বলেন, সেই ঘর 
উদ্দেশ্য, যা শুধু মাত্র অতিথিদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। এর জন্য মালিকের নিকট হতে প্রথমবার অনুমতি চেয়ে নেওয়াই যথেষ্ট। কেউ 
কেউ বলেন, এর অর্থ পান্থুশালা (মুসাফিরখানা, হোটেল) বা বাণিজিক (দোকান) ঘর। &৫ শব্দের অর্থ উপকার, আসবাব-পত্র। 


(৮) এতে সেই সব লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা অন্যের ঘরে প্রবেশ করার সময় উক্ত আদবের খেয়াল রাখে না। 

(১) যখন কোন ঘরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক বলা হল, তখন সেই সঙ্গে দৃষ্টি অবনত রাখারও আদেশ দেওয়া হল; 
যাতে বিশেষ করে অনুমতি গ্রহণকারীও নিজের দৃষ্টি সংযত করে। 

(১) অর্থাৎ, অবৈধ ব্যবহার হতে তাকে হিফাযতে রাখে অথবা তাকে এমনভাবে গোপন রাখে, যাতে তার উপর অন্যের দৃষ্টি না পড়ে। 
এখানে এই উভয় অর্থই সঠিক। কেননা উভয়ই বাঞ্রিত। পক্ষান্তরে দৃষ্টি সংযত রাখার কথা প্রথমে উল্লেখ হয়েছে এবং যৌনাঙ্গ হিফাযত 
করার কথা পরে উল্লেখ হয়েছে। কারণ দৃষ্টি-সংযমে শিথিলতাই যৌনাঙ্গ হিফাযত করার ব্যাপারে উদাসীনতার কারণ হয়। 
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৬১৮ 


সুরা সুর ২৪ 


(৩১) বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও 


তাদের লজ্ভাস্থান রক্ষা করে।(১০ তারা যা সাধারণতঃ 


প্রকাশ থাকে তা 


ব্যতীত১১ তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে,১, 
বক্ষঃস্থল যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে।(১৯ 


১ তারা তাদের 
তারা যেন(১৪) 


তাদের স্বামী) পিতা, শৃশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুঙ্ুতর, 


/ 


ভগিনী পুত্র» তাদের নারীগণ,১৯) নিজ অধিকারভুক্ত দাস,(১৯) 


5 


নকামনা-রহিত অনুচর পুরুষ(১৯৯ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে 


জ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। 


র তারা যেন এমন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যাতে তাদের গোপন 


াভরণ প্রকাশ পেয়ে যায়।১৫১ হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা 


সকলে আল্লাহর 


কী এ থে এে 


কে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (১ 


(৩২) তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী-স্ত্রী নেই, তাদের 


ববাহ দাও(১৫৩) 


এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরও | তারা 


অভাবগ্রস্ত হলে, আ 
দেবেন। (৮৭ আর আ 


দন 
লে 
্নৃ 
ল 


হ শ্রাচুর্যময়, সবজ্ঞ। 


[হ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত কশ্রে 


65 56615 খু 46) ৩০০৮৩ খু ৩৫3 
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(১৮) যদিও মহিলারা দৃষ্টি সংযত রাখা ও গুপ্তাঙ্গের হিফাযত করার প্রথম আদেশেই শামিল, যা ব্যাপকভাবে সকল মু*মিনদেরকে দেওয়া 


হয়েছে; যেহেতু মু'মিন মহিলারাও ব্যাপকার্থে মুমিনদে 


রই অন্তর্ভূক্ত। তবুও এখানে বিষয়টির গুরুত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষভাবে 


মহিলাদেরকেও দ্বিতীয়বার সেই একই আদেশ দেওয়া হচ্ছে। যার উদ্দেশ্য হল তাকীদ ও গুরুত্ব আরোপ। এখান হতে কিছু উলামাগণ 


দলীল গ্রহণ ক'রে বলেছেন যে, যেরূপ পুরুষদের জন্য বেগানা মহিলাদেরকে তাকিয়ে দেখা নিষিদ্ধ, অনুরূপ মহিলাদের জন্যও বেগানা 


পুরুষদেরকে তাকিয়ে দেখা ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধা। পক্ষান্তরে অন্য 


পুরুষদেরকে নিকষাম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখা বৈধ বলেছেন, যে হাদী 


নামায অধ্যায়) 


কিছু উলামা সেই হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করে মহিলাদের জন্য 
সে আয়েশা »-এর হাবশীদের খেলা দেখার বর্ণনা রয়েছে। (বুখারী? 


(১০) “যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে” বলতে এমন সৌন্দর্য (বাহ্যিক আভরণ) বা দেহের অংশকে বুঝানো হয়েছে যা পর্দা বা গোপন করা 


অসন্ভব। যেমন কোন জিনিস নিতে বা দিতে গিয়ে হাতের করতল, অথবা কিছু দেখতে গিয়ে চোখ গোপন করা সহজ নয়। 


অনুরূপভাবে হাতের মেহেন্দী, আঙ্গুলের আংটি, চোখের সুর্মা, কাজল, অথবা পরিহিত সৌন্দর্যময় পোশাককে ঢাকার জন্য যে বোরকা বা 


মত দরকার সময়ে বৈধ। 


চাদর ব্যবহার করা হয়, তাও এক প্রকার সৌন্দর্ষের অন্তর্ভূক্ত যা গোপন করা অসম্ভব। অতএব এই সব আভরণের প্রকাশ প্রয়োজন 


(১৯) সৌন্দর্য বলতে এমন পোশাক ও অলংকার বোঝায় যা মহিলারা নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার ক'রে থাকে। যে 


সৌন্দর্য একমাত্র স্বামীদের জন্য ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং নারীর পোশাক ও অলংকারের সৌন্দর্য প্রকাশ যদি অন্য 


অধিকরূপে হারাম তথা নিষিদ্ধ হবে। 


পুরুষের সামনে নিষিদ্ধ হয়, তাহলে দেহের কোন অংশ খুলে প্রদর্শন করা ইসলামে কেমন ক'রে অনুমতি থাকতে পারে? এ তো 


(১) যাতে মাথা, ঘাড়, গলা ও বুকের পর্দা হয়ে যায়। কারণ এ সমস্ত অঙ্গ খুলে রাখার অনুমতি নেই। 


(১৯) এখানে সেই সৌন্দর্য বা প্রসাধন এগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা বৈধ বলা হচ্ছে, যা ইতিপূর্বে বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ 


করা নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, পোশাক, অলংকার ও প্রসাধন ইত্যাদির সৌন্দর্য যা চাদর বা বোরকার নিচে গুপ্ত থাকে। এখানে এ মর্মে 


ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণনা এসেছে যে, অমুক অথুক ব্যক্তির সামনে প্রকাশ করা বৈধ হবে। 
(১) এদের মধ্যে সবার শীর্ষে হল স্বামী। সেই জন্য স্বামীকে সবার আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ স্ত্রীর সকল শোভা- সৌন্দর্য একমাত্র 


স্বামীর জন্যই নিদিষ্ট। আর স্বামীর জন্য স্ত্রীর সারা দেহ (দেখা ও ছোয়া) বৈধ। (যেহেতু স্বামী-স্ত্রী একে অপরের লেবাস।) এ ছাড়া মাহরাম 


(এগানা; যাদের সঙ্গে চিরতরে বিবাহ হারাম) অথবা ঘরে যাদের আসা-যাওয়া সব সময় হয়ে থাকে এবং নৈকট্য বা আত্মীয়তার কারণে 


বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে নারীর প্রতি তাদের সকাম এমন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না, যার ফলে কোন ফিতনা (বা অঘটন) ঘটার আশঙ্ক 


থাকে, শরীয়তে সেই সমস্ত লোকদের সামনে এবং এগানা পুরুষদের সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে এখানে মামা 


ও চাচার কথা উল্লেখ হয়নি। অধিকাংশ উলামাগণের 


নকট এরাও মাহরাম বা এগানার অন্তর্ভুক্ত। এদের সামনেও সৌন্দর্য প্রদর্শন 


মহিলার জন্য বৈধ। পক্ষান্তরে কিছু উলামার নিকট এরা মাহরামের অন্তর্ভূক্ত নয়। (ফাতহুল কাদীর) 


(১) পিতা বলতে বাপ, দাদা, দাদার বাপ এবং তার উর্ধে, নানা ও নানার বাপ এবং তার উর্্রের সবাই এর অন্তর্ভৃক্ত। অনুরূপ শ্বশুর 


বলতে শ্বশুরের বাপ, দাদা এবং তার উরে সকলেই শামিল। পুত্র বলতে বেটা, পোতা, পোতার বেটা, নাতী নাতীর বেটা এবং এদের 


নিমের সকলেই শামিল। স্বামীর পুত্র বলতেও তার (অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত) বেটা, পোতা এবং তার নিমের সকলেই শামিল। ভ্রাতা বলতে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পার) ৬১৯ 


(৩৩) যাদের বিবাহের সামথ নেই, আল্লাহ তাদেরকে 2 রি 26) « ৪৪1 19৪ ৮৪৩ ১১১২ না ৬ রি 
অভাবমুক্ত না করা পধন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে” এবং ১, , 
তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীর মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত 7৩০০ ৩৩৫০ ৬৩ তা ৩৯৮ ৩ এ 

চুক্তি করতে চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও যদি তোমরা 


সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় তিন প্রকারের ভাইকেই বুঝানো হয়েছে। ভ্রাতুষ্পুত্র বলতে ভাইপো বা ভাতিজা ও তাদের নিম্নের সকল 
পুরুষকে এবং ভগিনী পুত্র বলতে সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় তিন প্রকার বোনের বেটা (ভাগ্নে) ও তাদের নিম্নের সকল পুরুষকে 
বুঝানো হয়েছে। 

(১৮) তাদের নারীগণ” বলতে মুসলিম মহিলাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যে, তারা যেন কোন মহিলার 
শোভা-সৌন্দর্য, রূপ-লাবণ্য, দৈহিক আকার-আকৃতি নিজেদের স্বামীর কাছে বর্ণনা না করে। এ ছাড়া যে কোন কাফের মহিলার সামনে 
সৌন্দর্য প্রকাশ করা নিষেধ। এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন উমার, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস &, মুজাহিদ এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল 
(রঃ)। কেউ কেউ বলেন, এখানে "তাদের নারীগণ” বলতে বিশেষ ধরনের নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা খিদমত ইত্যাদির জন্য 
সর্বদা কাছে থাকে, আর তার মধ্যে বাদী-দাসীও শামিল। (এদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করায় দোষ নেই।) 

(১৮) ১৮. ৬৫ ৮5 (তাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে) বলতে কেউ কেউ শুধু ক্রীতদাসী এবং কেউ কেউ শুধুমাত্র ক্রীতদাস 


অর্থ নিয়েছেন। আবার কেউ কেউ উভয়কেই বুঝিয়েছেন। হাদীসেও পরিক্ষার এসেছে যে, ক্রীতদাসদের সামনে পর্দার প্রয়োজন নেই। 
(আবূ দাউদ £ পারিচ্ছদ অধ্যা) অনুরূপভাবে কেউ কেউ তার ব্যাপক অর্থ নিয়ে বলেছেন, তাতে মুমিন ও কাফের উভয় প্রকার 
ক্রীতদাস শামিল। 
(১) কেউ কেউ এ থেকে এমন সব পুরুষ অর্থ নিয়েছেন, যাদের ঘরে থেকে খাওয়া-পান করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। আবার 
কেউ নির্বোধ, কেউ হিজড়া, খাসি করা বা ধূজভঙ, কেউ অতিবৃদ্ধ অর্থ নিয়েছেন। ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেন, যাদের মধ্যে কুরআনে 
বর্ণিত গুণ পাওয়া যাবে, তারা এর পর্যায়ভূক্ত এবং অন্যেরা বহির্ভূত হবে। 
(১) এ থেকে এমন সব বালককে বুঝানো হয়েছে যারা সাবালক বা সাবালকত্তের নিকটবর্তী নয়। কারণ এরা মেয়েদের গোপন অঙ্গ 
সম্পর্কে অভিজ্ঞ নয়। 

(১) গোপন আভরণ বা অলঙ্কার প্রকাশ পেয়ে অর্থাৎ, পায়ের নূপুরের শব্দে পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়। হাই-হিল বা এমন শক্ত জুতা- 
চগ্ললও এই নির্দেশের শামিল। যেহেতু মহিলারা যখন এসব পরিধান ক'রে চলা-ফিরা করে, তখন তাতে এক ধরনের এমন শব্দ সৃষ্টি হয়, 
যা আকর্ষণে নুপুরের শব্দের তুলনায় কম নয়। অনুরূপ হাদীসে এসেছে যে, সুগন্ধি মেখে ঘর থেকে বের হওয়া মহিলার জন্য বৈধ নয়। যে 
এ রকম করে, সে ব্যভিচারিণী। (তিরমিখীঃ অনুমতি অধ্যায় আব্‌ দাউদ চুল আঁচডানো অধ্যায়।) 

(১) এখানে পর্দার আদেশের পরপর তওবার আদেশ দেওয়ার মধ্যে যুক্তি হল যে, অজ্ঞতার যুগে এই সমস্ত আদেশের যে বিরোধিতা 
তোমরা করতে তা যেহেতু ইসলাম আসার পূর্বের কথা, সেহেতু তোমরা যদি সত্য অন্তরে তওবা ক'রে নাও এবং উক্ত আদেশের সঠিক 
বাস্তবায়ন কর, তাহলে সফলতা, ইহ ও পরকালের সৌভাগ্য একমাত্র তোমাদের। 

(১) এ শব্দটি ণ শব্দের বুৃবচন। আর ণ এমন মহিলাকে বলা হয়, যার স্বামী নেই। যার মধ্যে কুমারী, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা সবাই 


শামিল। এমন পুরুষকেও 4 বলা হয়, যার স্ত্রী নেই। আয়াতে অভিভাবকদেরকে সম্বোধন ক”রে বলা হয়েছে যে, "বিবাহ দাও।” "বিবাহ 


কর”-- এ কথা বলা হয়নি; যাতে সম্বোধন সরাসরি বিবাহকারীকে করা হত। এ থেকে জানা যায় যে, মহিলারা অভিভাবকের অনুমতি ও 
সম্মতি ছাড়া নিজে নিজে বিবাহ করতে পারবে না। যার সমর্থন হাদীসসমূহেও পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে কেউ কেউ আজ্ঞাবাচক শব্দ 
থেকে দলীল গ্রহণ ক'রে বলেছেন যে, বিবাহ করা ওয়াজেব। আবার কেউ কেউ মুবাহ ও মুস্তাহাব বলেও অভিহিত করেছেন। তবে 
যাদের বিবাহের শক্তি-সামর্থ্য আছে, তাদের জন্য বিবাহ সুন্নতে মুআক্কাদাহ; বরং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজেবও হয়। আর এ থেকে 
একেবারে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। নবী ৯ বলেন, “যে ব্যক্তি আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে 
আমার উম্মতের মধ্যে নয়।” (ববখারী ৫০৬৩, মুসালিম ১০২০ নৎ) 
(৯ এখানে "সৎ? বলতে ঈমানদারকে বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, মালিক বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে তার দাস- 
দাসীকে বাধ্য করতে পারে কি না? কেউ বাধ্য করার পক্ষে আবার কেউ তার বিপক্ষে। তবে ক্ষতির সন্ভাবনা থাকলে শরীয়তের দৃষ্টিতে 
বাধ্য করা বৈধ; অন্যথা অবৈধ। (তআ্আইসারুত্‌ তাফাসীর) 
(১) অর্থাৎ, শুধু দারিদ্র্য ও অর্থের অভাব বিবাহে বাধার কারণ হওয়া উচিত নয়। হতে পারে বিবাহের পর আল্লাহ তাআলা নিজ কৃপায় 
তার দরিদ্রতাকে ধনবত্তায় পরিবর্তন ক'রে দেবেন। হাদীসে এসেছে যে, তিন ব্যক্তি এমন আছে, যাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য ক'রে 
থাকেন; বিবাহকারী, যে পবিত্র থাকার ইচ্ছা করে। লিখিত চুক্তিবদ্ধ দাস, যে চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করার নিয়ত রাখে। এবং আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদকারী। (তিরামিযীঃ জিহাদ অধ্যায়) 
(১ (আর্থিক অসঙ্গতি থাকলেও বিবাহ করা বৈধ; তবে অভাব দূর না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ না ক'রে যৌন-গীড়নে ধৈর্য ধরাই উত্তম।) 
যতদিন বিবাহের সামর্থ্য না থাকবে, ততদিন পবিত্র থাকার জন্য নফল রোযা রাখার উপর হাদীসে তাকীদ করা হয়েছে। নবী 
বলেছেন, “হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যাদের বিবাহের সামর্থ্য আছে, (যথাসময়ে) তাদের বিবাহ করা উচিত। কারণ, তাতে চোখ 
ও লজ্ভাস্থানের হিফাযত হয়। আর যাদের বিবাহের সামর্থা নেই তাদের উচিত, (বেশি বেশি নফল) রোযা রাখা। কারণ, রোযা যৌন- 
কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।” (বৃখারীঃ বোধা অধ্ঠায় হুসালিম£।নাকাহ অধ্যায়) 
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জানো যে, ওদের মাঝে কোন কল্যাণ আছে।€১৫১) আল্লাহ তোমাদেরকে যে 
সম্পদ দিয়েছেন, তা হতে তোমরা ওদেরকে দান কর।(৮) আর 
তোমাদের দাসিগণ সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন- 
লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না।(১৯ পক্ষান্তরে কেউ 
যদি তাদেরকে বাধ্য করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাদের উপর জবরদস্তির পর 
নিশ্চয় আল্লাহ তাদের প্রতি চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯০) 

(৩৪) আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট বাকা, তোমাদের 
পূর্ববরতীদের দৃষ্টান্ত এবং সাবধানীদের জন্য উপদেশ । 


(৩৫) আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি/৯ তার জ্যোতির 
উপমা যেন সে তাকের মত; যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি 
কাচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; 
যা পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল হতে প্রত্জ্লিত হয়, যা প্রাচ্যের নয়, 
প্রতীচেরও নয়, অগ্নি স্পর্শ না করলেও মনে হয় ওর তৈল যেন উজ্জ্রল 
আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি!(১৬) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার 


৩৪ 
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(১) "মুকাতাব” এমন দাসকে বলা হয়, যে কিছু টাকার বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মালিকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধা হয়। “কল্যাণ 


ছে” এর অর্থ ৪ তাদের সততা ও আমানতদারীর উপর তোমাদের বিশ্বাস থাকে অথবা তারা কোন শিল্প বা কাজের ব্যাপারে 


তআ 
অভিজ্ঞতা রাখে। যাতে সে উপার্জন ক'রে চুক্তির টাকা আদায় করতে পারে। ইসলাম যেহেতু দাস প্রথা উচ্ছেদের সপক্ষে সুকৌশল 
অবলম্বন করেছিল, সেহেতু এখানেও মালিকদেরকেও তাকীদ করা হয়েছে যে, অর্থচুক্তি করতে ইচ্ছুক দাসদের সাথে চুক্তি করতে দ্বিধা 


করবে না; যদি তোমরা তাদের মধ্যে অর্থ পরিশোধের সামর্থ্য আছে বলে বুঝতে পারো। কিছু উলামাদের নিকট এই আদেশ পালন 


ওয়াজেব এবং কিছুর নিকট মুস্তাহাব। 


(১) অর্থাৎ, দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে চুক্তি তারা করেছে; যেহেতু এখন তাদের অর্থের প্রয়োজন, সেহেতু তাদেরকে তোমরা 


আর্থিক সাহায্য কর; যদি আল্লাহ তোমাদেরকে অর্থশালী করে থাকেন। যাতে তারা চুক্তিকৃত অর্থ মালিককে আদায় দিতে পারে। এই 


পয়সা দাস মুক্তির জন্য খরচ করা যাবে। 


কারণে দয়াময় আল্লাহ যাকাতের অর্থ বন্টনের আট প্রকার যে খাতের কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে দাসমুক্তি একটি। অর্থাৎ, যাকাতের 


(১) ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগের লোকেরা শুধু কিছু টাকার লোভে নিজেদের দাসীদেরকে ব্যভিচারের মত জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে 
বাধ্য করত। সুতরাং ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তাদেরকে কলংকের ছাপ গায়ে একে নিতে হত। মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে এ রকম করতে 


নিষেধ করলেন। "সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে”-- এ কথা স্বাভাবিক পরিস্থিতির দিকে খেয়াল ক”রে বলা হয়েছে। নচেৎ এর অর্থ এই নয় 


যে, "তারা সতীত্ব রক্ষা করতে না চাইলে" বা "তারা ব্যভিচার পছন্দ করলে” তাদের দ্বারা উক্ত কাজ করিয়ে নাও। বরং এই নির্দেশের 


উদ্দেশ্য 
হয়েছে। 


নি 


ই যে, সামান্য পার্থিব ধন-লালসায় দাসীদের দ্বারা এ কাজ করায়ো না। কারণ, এ রকম উপার্জন হারাম। যেমন হাদীসে বর্ণিত 


(১৮) অর্থাৎ, যে সব দাসী দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে এ রকম অন্লীল কাজ করানো হয়, সে সব দাসীর পাপ হবে না। কারণ তারা অসহায়। 


বরং পাপী হবে তাদেরকে বাধ্যকারী মালিকরা। হাদীসে এসেছে "আমার উম্মতের ভুল- ক্রটি আর এমন কাজ যা করতে বাধ্য করা হয়, 


তাক্ষমার যোগ্য।” €হিবনে মাজাহ £ তালাক অধ7ায়) 


(১১৯ অর্থাৎ, যদি আল্লাহর অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে না পৃথিবীতে আলো থাকত, না আকাশে। আর না পৃথিবী ও আকাশের কেউ 


সুপথপ্রাপ্ত হত। অতএব আল্লাহ তাআলাই আকাশ ও পৃথিবীকে আলোদানকারী। তীর গ্রন্থও আলো। তার রসুলও (গুণগত দিক দিয়ে) 


আলো। যেমন বাল্ব ও প্রদীপ হতে মানুষ আলো পায়, তেমনি উক্ত দুই আলো দ্বারা মানুষ জীবন পথের অন্ধকার দূর করে সঠিক পথে 


চলতে পারে। হাদীসেও আল্লাহর নূর (জ্যোতি বা আলো) হওয়ার কথা প্রমাণিত আছে। যেমন তাহাজ্জুদের নামাযে দাড়িয়ে সানার 
দুআতে মহানবা £ঞ্৯ বলতেন, ৩৮৪ ০৪9 ০5১19 ৮125201556০ ১০এ। এ (৪01 অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা। তুমি 


আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর জ্যোতি। (বুখারী? রাতের তাহাত্ডুদ পরিচ্ছেদ নুসলিম মুসাফিরের 


প্রতি পথ প্রদর্শনকারীও একমাত্র তিনিই। । তআোইসারুত ত ত্‌ তাফাগীর) 


নামায অধ্যায়) অতএব আল্লাহর সত্তা নূর, তাঁর পর্দা নূর, আসল ও রূপক অর্থের প্রত্যেক নূরের তিনিই সরষ্টা। নূর প্রদানকারী এবং তার 


(১১) অর্থাৎ, যেমন একটি তাকে একটি প্রদীপ রাখা আছে এবং তা আছে একটি কাঁচের আবরণের ভিতর। আর ওর মধ্যে এমন 


বরকতময় গাছের এক বিশেষ ধরনের তেল ভরা হয়েছে; যা বিনা দিয়াশলাই-এ নিজে নিজেই আলোকিত হওয়ার উপক্রম। এইভাবে 


সমস্ত আলো একটি তাকে জমা হয়েছে এবং তা আলোয় আলোময় হয়ে রয়েছে। অনুরূপ আল্লাহর অবতীর্ণকৃত দলীল প্রমাণের অবস্থা, 


যা অতি স্পষ্ট এবং একটি অন্যের তুলনায় আরো উত্তম। যা আলোর উপর আলো। যা "যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়” অর্থাৎ, পূর্বের 


নয়, পশ্চিমেরও নয় --এর অর্থ হল, সে গাছ এমন এক খোলা ময়দান ও বৃক্ষহীন প্রান্তরে বিদ্যমান, যার উপর সূর্যের আলো শুধু ওঠার 


অথবা ডোবার সময়েই পড়ে না; বরং সারা দিন পড়ে। আর এ রকম গাছের ফল পুষ্ট ও ভালো হয়। সে গাছ হল, যায়তুন গাছ। যার ফল 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পার) ৬২১ 


জ্যোতির দিকে পথনির্দেশ করেন।(১১১ আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে 
থাকেন।(১৬১ আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। 


(৩৬) সে সব গৃহে -- যাকে আল্লাহ সমুন্নত করতে এবং তাতে তার নাম 
স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন--(১৬) সকাল ও সন্ধ্যায় তাতে তার 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,১৬১ 

(৩৭) এমন সব (পুরুষ) লোক) যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়- 
বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করা 
হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও 
দৃষ্টি ভীতি-বিহ্‌ল হয়ে পড়বে। (৬) 


(৩৮) যাতে তারা যে সৎকাজ করে, তার জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রা এ ৪ ৩০ -৯-৪)৫9 19 [6 ডা 2 
পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। আর 
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। (১৯) (৮/০৯০০০৪ ৪৬১৬৮ 3 
(৩৯) যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার যায ৫ এটা ডু রা ১০৮০ কাজা নি 
পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে। কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত 
হলে দেখে তা কিছুই নয় এবং সেখানে সে আল্লাহকে পায়। অতঃপর 


ও তেল তরকারী (আচার) হিসাবে এবং প্রদীপের তেল হিসাবেও ব্যবহার হয়ে থাকে। 

(১) এখানে "তীর জ্যোতি” বলতে ইসলাম ও ঈমানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যার মধ্যে মহান আল্লাহ ঈমানের প্রতি আগ্রহ ও 
অনুসন্ধিংসা দেখেন, তাকে এ জ্যোতির প্রতি দিক নির্দেশনা করেন। যার ফলে ছ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের দরজাসমূহ তার জন্য উন্মুক্ত 
হয়ে যায়। 

(১) যেমন মহান আল্লাহ এই উদাহরণ বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে তিনি ঈমানকে, তা নিজ মু'মিন বান্দাদের অন্তরে সুদৃঢ় হওয়াকে 
এবং বান্দাদের অন্তরের বিভিন্ন অবস্থার জ্ঞান রাখার কথাকে স্পষ্ট ক'রে দিয়েছেন। আর তিনি জানেন কে হিদায়াতের যোগ্য, আর কে 
তার অযোগ্য। 

(৮) (এ১ এর সম্পর্ক ০: এর সাথে, যেমন অনুবাদে প্রকাশ। অথবা তার সম্পর্ক পূর্বোক্ত উপমার সাথে।) যখন মহান আল্লাহ 


মুমিনের অন্তরকে এবং তার মধ্যে যে ঈমান, হিদায়াত ও জ্ঞান রয়েছে, তাকে এমন একটি প্রদীপের সাথে তুলনা করেছেন, যা কাঁচের 
আবরণে অবস্থিত এবং তা পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন তেল দ্বারা প্রদীপ্ত। এখানে তার স্থান কোথায়, তা বলা হচ্ছে। যে এই দীপাধার এমন গৃহে 
অবস্থান করছে, যার ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাকে উচ্চ ও সমুমত করা হোক, তার মধ্যে আল্লাহর যিকর ও স্মরণ করা 
হোক। উদ্দেশ্য, মসজিদ; যা পৃথিবীর বুকে আল্লাহর নিকট সব থেকে বেশী পছন্দনীয় জায়গা। উচ্চ করার অর্থ, শুধু ইট-পাথর দিয়ে উচ্চ 
করা নয়। বরং মসজিদকে অপবিভ্রতা, অসার ও অবৈধ কথা ও কর্ম হতে পবিত্র রাখাও এর মধ্যে গণ্য। শুধু মসজিদের বিন্ডিংকে আকাশ 
ছোয়া উচু ক'রে বানানো উদ্দেশ্য নয়। বরং হাদীসে মসজিদকে সৌন্দর্য ও কারুকার্ষ-খচিত করতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্য এক হাদীসে 
এমন কাজকে কিয়ামতের নিদর্শন বলে অভিহিত করা হয়েছে। (আবু দাউদ নামায অধ্যায় মসজিদ নমার্ পারিচ্ছেদ) এ ছাড়া যেমন 
মসজিদে ব্যবসা-বণিজা, ক্রয়-বিক্রয়, হৈ-হট্টগোল নিষিদ্ধ। কারণ, এসব মসজিদের আসল লক্ষ্য ইবাদতে বাধা সৃষ্টিকারী। অনুরূপ 
আল্লাহর যিকর করার মধ্যে এ কথাও শামিল যে, কেবলমাত্র এক আল্লাহর যিকর, কেবল তারই ইবাদত এবং তাকেই সাহায্যের জন্য 
আহবান করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, (৯৬01 ৮2195১ 0 ৬৯০০ 99) “নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। অতএব 
(তোমরা আল্লাহর সাথে অন্যকে আহবান করো না।” (সুরা /ভ্রন ১৮ আরাত) 

(১৯) তাসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) বলতে নামাযকে বুঝানো হয়েছে। এ শব্দটি :০ শব্দের বহুবচন। যার অর্থ সন্ধ্যা। 
অর্থাৎ, ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ, যাদের অন্তর ঈমান ও হিদায়াতের আলোকে উদ্ভাসিত, তারা সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে আল্লাহর সন্তুষ্টি 
লাভের জন্য নামায আদায় করে এবং তার ইবাদত করে। 

(১৮) এ থেকে দলীল গ্রহণ করে বলা হয়েছে যে, যদিও সাধারণ পোশাকে বিনা সুগন্ধি মেখে, পর্দা সহকারে মেয়েরা মসজিদে যেতে 
পারে; যেমন আল্লাহর রসূল &-এর যুগে মেয়েরা মসজিদে নববীতে গিয়ে নামায আদায় করত, তবুও ওদের জন্য নিজ নিজ ঘরে নামায 
আদায় করাই অধিক উত্তম। হাদীসেও এ কথাকে স্পষ্ট করা হয়েছে। (তাবু দাউদ নামায অধ্যায় আহমাদ ৬২৯৭, ৩০১) 

(১৮) অর্থাৎ, অত্যন্ত ভয়ে ঘাবড়ে যাওয়ার কারণে। যেমন অনাত্রে বলা হয়েছে, (০৯৮. ১৯ এ: 2১1 3 8১1 8 ৯১১১9) 


অর্থাৎ, ওদেরকে আসন দিন সম্পর্কে সতর্ক ক'রে দাও, যখন দুঃখে-কষ্টরে ওদের প্রাণ ক্ঠাগত হবে। ” (সূরা মুমিন ১৮ আয়াত) 
প্রাথমিকভাবে সকলের অন্তরের অবস্থা এ রকম হবে চাহে মু'মিন হোক বা কাফের। 

(১ কিয়ামত দিবসে মুমিনদের নেকীর প্রতিদান বহুগুণ বেশি করে দেওয়া হবে। অনেককেই বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো 
হবে। আর সেখানে জীবিকার পর্যাপ্তি এবং তার প্রকার ও স্বাদের যে বিভিন্নতা থাকবে, অনুমানে তার কল্পনা করা সম্ভব নয়। 
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৬২২ 


সূরা নূর ২৪ 


তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দান করেন।১” আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে 


তৎপর । 


(৪০) অথবা (ওদের কর্মের উপমা) গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার 


সদৃশ,৯ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ যাকে অ 


চ্ছন্ন করে, যার উর্ধদেশে ঘন 


মেঘ, এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার, কেউ 
করলে তা প্রায় দেখতেই পায় না।১১) আর আল্ল 
করেন না, তার জন্য কোন আলো নেই।(১৩ 


নিজ হাত বার 
[হ যাকে আলো দান 


(৪১) তুমি কি দেখ না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা 


এবং উড্ডন্ত পাখীদল€১,১ আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা 


ঘোষণা করে? 


সকলেই তার প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি 


জানে।১) আর ওরা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।(১৬) 


(৪২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তারই দিকে 


প্রত্যা বর্তন 10১৭৭) 


এ রি 


(৬৪ রি রি 12] ৫ লি 


গে রি জং 


৪ রি 


5121 


টি ০৪ 


শশা ক্র রে এরা ৪ 


₹এ পে প্র প্র 
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০ 


(১) কর্ম বা আমল বলতে এমন আমলকে বুঝানো হয়েছে, যা কাফের মুশরিকরা নেকী ভেবে ক'রে থাকে। যেমন দান-খয়রাত, জ্ঞাতি- 


বন্ধন বজায়, আল্লাহর ঘর নির্মাণ, হাজী 


দের খিদমত ইত্যাদি। 4১), (মরীচি 


কা), চকচকে বালিরাশির উপর সূর্কিরণ পড়লে দূর হতে যা 


দেখে পানির মত মনে হয়। ০১, এর মুল অর্থ £ চলা। যেহেতু এ বালিরাশিকে চলমান পানির মত মনে হয়, তাই তার এই নামকরণ। 


২৪ শব 


টি€ও শব্দের বহুবচন, অর্থঃ নীচু ভূমি যেখানে পানি জমা হয় অথবা সমতল মরুভুঁ 


ম। এ হল কাফেরদের কর্মের উপমা। যেমন 


চকচকে বালিরাশিকে দূর হতে পানি মনে হয়, যদিও তা বালি ছাড়া কিছু নয়। অনুরূপ কাফেরদের আমল ঈমান না থাকার কারণে 


আল্লাহর 


[দের প্র 


৭১ 


তিটি আমলের হিসাব পূর্ণভাবে চুকিয়ে দেবেন। 


৬ 


নকট মূল্যহীন হবে। তারা কোন নেক কাজের প্রতিদান পাবে না। হ্যা, যখন তার 


আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে, তখন তিনি 


(সমু 


আলো আছে, যার মাধ্যমে চলাফেরা ক*রে থাকে। -সম্পাদক 


সমুদের প্রায় ৩০০ মিটার গভীরে ঘন অন্ধকার রয়েছে। এখানে রয়েছে অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ। এখানে বসবাসকারী 


প্রাণীদের নিজন্ব 


১২) এটি দ্বিতীয় উপমা, তাদের আমল অন্ধকারের ন্যায়। অর্থাৎ, তাদের আমলগুলি মরীচিকার মত অথবা অন্ধকারের মত। অথবা 


আগের উপমা 


ছল কাফেরদের আমলের। আর এটি তাদের কুফরের উপমা, যার মধ্যে একজন কাফের সারা জী 


বন নিমজ্জিত থাকে। 


কুফর, অবিশ্বাস, অস্বীকার, মিথ্যাজ্ঞান ও ভষ্টতার অন্ধকার, নিকুষ্ট অ 


[মল ও শিকী বিশ্বাসের অন্ধকার এবং প্রতিপালক ও তীর 


পরকালের আযাব সম্বন্ধে অজ্ঞানতার অন্ধকার। এই সমস্ত অন্ধকার তাকে হিদায়াতের কোন পথই দেখতে দেয় না; যেমন অন্ধকারে 


মানুষ তার নিজের হাতও দেখতে পায় না। 


(১১) অর্থাৎ, পৃথিবীতে ঈমান ও ইসলামের আলো ভাগ্যে জোটে না। আর আখেরাতে ঈমানদাররা যে আলো পাবে, তা থেকেও তারা 


বঞ্চিত থাকবে। 


(১) ০১. এর অর্থ ০৮০5 কর্তৃকারক, এর কর্মকারক উহ্য আছে, অ 


1র তা হল।_৪০৯1 অর্থাৎ, নিজেদের ডানা মেলে (উড়ন্ত)। 


“আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে” এই ব্যাপক কথাতে পাখ 


দলও শামিল ছিল। কিন্তু এখানে তাদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ 


করার কারণ হল, অন্যান্য সৃষ্টি হতে এদের এক বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যারা আল্লাহর পূর্ণ কুদরতে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে 


উড়ন্ত অবস্থায় আল্লাহর তসবীহ করে থাকে। এরা উড়তে পারে এবং পৃথিবী 


উড়ার বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত। 


র উপর চলা-ফেরাও করতে পারে পক্ষান্তরে অন্যান্য জন্তরা 


(১) অর্থাৎ, আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টিকে এই জ্ঞান দান করেছেন যে, তারা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কিভাবে করবে? যার অর্থ হল, এটি কোন 


ভাগ্যচক্রের কথা নয়। বরং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টির আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করা, নামায পড়া --এসব তাঁরই কুদরতের 


বহিঃপ্রকাশ। যেমন তাদের সৃষ্টিও তার এক বৈ 


চত্রময় শিল্প নিপুণতা, যা করার আল্লাহ ছাড়া আর কারো শক্তি নেই। 


(১১) অর্থাৎ, পৃথিবী ও আকাশবাসীরা যেভাবে আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর ম 


ইমা বর্ণনা করে, সব কিছুই তীর জ্ঞানায়ন্তে রয়েছে। এ 


কথা বলে যেন মানব-দানবকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমাদেরকে আল্লাহ বিবেক ও ইচ্ছার স্বাধীনতা দান করেছেন। অতএব আল্লাহর 


মহিমা, প্রশংসা ও আনুগত্য অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় তোমাদেরকে বেশী করা উচিত। কিন্ত বাস্তব তার বিপরীত। অন্য সৃষ্টিরা আল্লাহর 


ম 
পাকড়াও-যোগ্া। 


হমা-গানে ব্যস্ত থাকে; কিন্তু বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সুশোভিত সৃষ্টি এতে অলসতার শিকার। যার কারণে তারা অবশ্যই আল্লাহর 


(১) সুতরাং তিনিই আসল বাদশাহ, তাঁর আদেশের সমালোচনা করার, তার কাজের কৈফিয়ত নেওয়ার কেউ নেই। 


তিনিই একমাত্র 


সত্য উপাস্য, তিনি ব্যতী 
সাথে সকলের বিচার করবেন। 


ত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। সকলকেই তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে। সেখানে তিনি ন্যায় ও ইনসাফের 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পার) ৬২৩ 


(৪৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সধ্গালিত করেন, ৫ ১4224 ১8৫64 প রি (৮ কা 05 2 
অতঃপর তা একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জাভূত করেন। অতঃপর তুমি টার . এ ও 
দেখতে পাও, তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশের শিলাস্তুপ হতে ৩৮ গা ৩৪ ৩৭ ০4৯ ৩৪ ০৮ অগা ৩৪৪ 


টি লর্ ১৭৮) হাবও নি প্র ত:8০০৮ গাকিত ৩ ৮ 

তিনি বর্ষণ করেন শিলা! _' এবং এ দ্বারা তান যাকে ইচ্ছা আঘাত দে ০৪০০ ৮৪/০$ 2০০ 4 এ 87702 জে ৪০৯ 
এবং যাকে ইচ্ছা তার উপর হতে তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। রর গা না 
মেঘের বিদ্যুৎ-ঝলক যেন দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিতে চায়।(৮? ১/-০৭১৪৬৯৭৪ 2 885: রি 


প্র ৫৫ 


4 ০ দে (১৮১) ৫ ১ ৫77 2112 ৩ 
(59) আল্লাহ দি ও. রাতের পরিবর্তন ঘটান, ৭১ অন্ি্পন এ ভি ৩43 ও ৫ 5৩09 এরা ঝা ৩৪ 
৩ রঃ 


(৪৫) আল্লাহ সম বকে পানি থেকে ৃষ্টি ররেছেন, ওদের কিছুপেটে 4514০ 5৯ ৮ 8৯ 5 ৩৪ খাও ৬০ ঝা? 
ভর দিয়ে চলে, কছু দু'পায়ে চলে ”” এবং কতক চলে চার রি 
পায়ে।'»১ আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।(৮৭ নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে নো ৩০ ৬০৩2 9 ৩০ এ ৩০৮ 
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(৪৬) আমি অবশ্যই সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। আর আল্লাহ যাকে 
ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। (৯১) 


(৪৭) ওরা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও রসুলে বিশ্বাসী এবং আমরা 
আনুগত্য করি'; কিন্তু এরপর ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। বস্তুতঃ 
ওরা বিশ্বাসী নয়। (৮ 

(৪৮) ওদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তার 
রসুলের দিকে ওদেরকে আহবান করা হলে, ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে 
নেয়। 


(১৮) এর একটি অর্থ এই যা অনুবাদে প্রকাশ হয়েছে। তা হল, আসমানে শিলার পাহাড় আছে; যেখান থেকে তিনি শিলা বর্ষণ করেন। 
(ইবনে কাসীর) দ্বিতীয় অর্থ হল *.» অর্থ উচু। আর ৯ অর্থ হল পাহাড়ের সমতুল্য বড় বড় টুকরো। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ আসমান 


হতে কেবল বৃষ্টিই বর্ষণ করেন না, বরং উচু থেকে যখন চান বড় বড় বরফের টুকরোও বর্ষণ করেন। (ফাতহুল কাদীর) কিন্বা পাহাড় 
সদৃশ বিশাল বিশাল মেঘখন্ড হতে শিলা বর্ষণ করেন। 

(১৯) অর্থাৎ, যাদের প্রতি ইচ্ছা রহমত স্বরূপ তাদের উপর শিলা ও বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আবার যাদেরকে ইচ্ছা তাদেরকে তা হতে বঞ্চিত 
রাখেন। অথবা এর অর্থ এই যে, যাদেরকে ইচ্ছা শিলাবৃষ্টির আযাবে পতিত করেন। যার কারণে ক্ষেতের ফসলাদি সব নষ্ট হয়ে যায়। আর 
যার উপর রহমত করেন তাকে উক্ত আযাব হতে বাঁচিয়ে নেন। 
(১৮) অর্থাৎ, মেঘের বিদ্যুত- ঝলক যাতে সাধারণতঃ বৃষ্টির সুখবর থাকে, তাতে এমন তীব্র জ্যোতি থাকে যে, মনে হয় তা যেন দৃষ্টিশক্তি 
কেড়ে নেবে। এটিও তাঁর আজব কারিগরীর একটি নমুনা। 

(৯৮১) অর্থাৎ, কখনো দিন বড়, রাত ছোট, আবার কখনো এর বিপরীত ক'রে থাকেন। অথবা কখনো দিনের উজ্জ্রলতাকে কালো মেঘের 
(ছায়ার) অন্ধকার দিয়ে এবং রাতের অন্ধকারকে টাদের জ্যোতয়া দিয়ে বদলে দেন। 

(৮১) যেমন সাপ, মাছ ও অন্যান্য পোকা-মাকড় (েরীসৃপ)। 

(৮১) যেমন, মানুষ ও পাখী। 

(৮৯ যেমন, সমস্ত চতুষ্পদ জন্ত ও অন্যান্য জীব-জন্ত। 

(৮) এখানে এই কথার সংকেত দেওয়া হয়েছে যে, কিছু জীব এমন আছে যারা চারের অধিক পা বি 
অন্যান্য পোকা-মাকড়। 

(১১ "সুস্পষ্ট নিদর্শন” বলতে কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে, যাতে এমন প্রতিটি জিনিসের বর্ণনা রয়েছে যার সম্পর্ক ধর্ম তথা 
সুচরিত্রের সঙ্গে আছে; যার উপর নির্ভর করছে মানুষের সুখ ও সফলতা। মহান আল্লাহ বলেন, (5৩ ০৯ ১০09 ৪0৮ ৩) অর্থাৎ, 


আমি কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি। (আনআাম ৩৮ আয়াত) যার ভাগ্যে হিদায়াত প্রাপ্তি রয়েছে আল্লাহ তাকে সঠিক 
চিন্তাশক্তি ও সত্য হৃদয় দান করে থাকেন। যার ফলে তার সম্মুখে হিদায়াতের পথ খুলে যায়। *স্থিরাতে মুস্তাকীম” (সরল পথ) বলতে 
উক্ত হিদায়াতের পথকেই বুঝানো হয়েছে; যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই; যে পথ অবলম্বন ক'রে মানুষ নিজের গন্তব্যস্থল জানাতে 
পৌছতে পারে। 

(৮) এখানে মুনাফিকদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করত কিন্তু তাদের অন্তর 
অর্থাৎ, সত্য বিশ্বাস হতে বঞ্চিত ছিল। এই কারণে ঈমানের মৌখিক প্রকাশ সত্তেও তাদের ঈমানকে হ্বীক্‌ 


চি 


০০২ 


বশিষ্টু। যেমন কাঁকড়া, মাকড়সা ও 
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ছিল কৃফরা ও শক্রতায় পরিপূর্ণ, 


তি দেওয়া হয়নি। 
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৬২৪ 


সুরা সুর ২৪ 


(৪৯) সিদ্ধান্ত ওদের স্বপক্ষে হবে মনে করলে, ওরা বিনীতভাবে রসুলের 


নিকট ছুটে আসে। (৯৮ 


(৫০) ওদের আন্তরে কি 


ব্যাধি আছে, না ওরা সংশয় পোষণ করে? না 4৫0৪ এ 


ওরা ভয় করে যে, আল্লাহও তীর রসূল ওদের প্রতি অবিচার করবেন? 


(৯৮৯ বরং ওরাই তো সীমালংঘনকারী। ডঃ 


(৫১) যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য 


০4195 


আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো ,* 8 ড:% 5025 8.5 ৬ 
“আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।”৯৯ ৯ এপস ৬9 0পত 855 91 শি ৯০ 


কেবল এ কথাই বলে, 


আর ওরাই হল সফলকাম। 


(৫২) যারা আল্লাহ ও তি 


£র 
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র রসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ৯ 4510 এ 7525 ১1৯৮7 4& কি 


ও তার শাস্তি হতে সাবধান থাকে, তারাই হল কৃতকার্য।(১১) 


5 (১৯২) বহি ৪. 4০, তল এ ৫ ॥ প 
(৫৩) ওরা দৃঢভাবে আল্লাহর শপথ ক'রে বলে যে,১৯) তুমি ওদেরকে ক 2০ তি; ১0০৪ ক 15 


আদেশ করলে ওরা জি 


হাদের জন্য অবশ্যই বের হবে। তুমি বল, "শপথ 


করো না। তোমাদের আনুগত্য তো জানাই আছে।(৯৯১ তোমরা যা কর, 20%০৮1৮৯ এ সচিন 


আল্লাহ অবশ্যই সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।(৯৪) 


রক 5 


(৫৪) বল, "আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসুলের আনুগত্য কর।” ৮১199 


অতঃপর যদি তোমরা 


০৩৫. 


4৪ 
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রে 
পদে 


১: 8 ০০ জা হি 


খ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পি রী 
মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তা হিভি 2: ১৮৫01 এ 


দায়িত্রে জন্য সে দায়ী১৯০ এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য 


তোমরা দায়ী।৯৬ তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে।(১৯) 


(৮৮) কেননা, তাদের বি 


শ্বাস ছিল যে, নবী &ঞ-এর বিচারালয়ে যে ফায়সালা হবে, তাতে কারো খাতির করা হবে না। সেই জন্য তারা 


তার নিকটে নিজেদের ঝগড়া- 


ববাদের বিচার পেশ করা হতে দুরে থাকে। হ্যা! যদি তারা বুঝতে পারে যে, তারা হকের উপর রয়েছে 


এবং ফায়সালাও তাদের পক্ষে হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে আনন্দ সহকারে তারা নবী ঞ্-এর নিকট আসে। 


(৮) আর যখন ফায়সালা তাদের বিরুদ্ধে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ও দুরে থাকার কারণ বর্ণনা করা 


হচ্ছে যে, হয় তাদের অন্তরে কুফরী ও মুনাফিকীর রোগ আছে, নতুবা নবীর নবুঅতে সন্দেহ আছে, নতুবা তাদের আশঙ্কা হয় যে, 


আল্লাহ ও তার রসুল তাদের প্রতি অবিচার করবেন! অথচ আল্লাহ ও তার রসুলের পক্ষ থেকে অবিচারের কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং 


আসল কথা এই যে, তারা 


নজেরাই অনাচারী। ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেন, বিচার ও ফায়সালার জন্য যদি এমন বিচারক বা শাসকের 


দকে আহবান করা হয়, যিনি ন্যায়পরায়ণ ও কুরআন-হাদীসের অভিজ্ঞ, তাহলে তাঁর 


নকট মুকাদ্দামা পেশ করা আবশ্যক। অবশ্য যদি 


বচারক কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান ও প্রমাণাদি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হন, তাহলে তার নিক 


ট ফায়সালার জন্য যাওয়া জরুরা নয়। 


(১১) এখানে কাফের ও মুনাফিকদের বিপরীত ঈমানদারদের অ 


[মল ও আচরণ বর্ণনা করা হচ্ছে। 


(১১) অর্থাৎ, কৃতকার্ধতা ও সফলতার যোগ্য একমাত্র সেই সমস্ত লোক, যারা নিজেদের সকল ব্যাপারে আল্লাহ ও রসুলের ফায়সালাকে 


আনন্দচিন্তে মেনে নেয়, আল্লাহ ও রসুলের অনুসরণ করে এবং তারা সংযম ও আল্লাহ-ভীতির সকল গুণে গুণান্বিত। তারা সফলতার 


উপযুক্ত নয়, যারা উক্ত গুণের অধিকারী নয়। 


(১). ০৯ এর মধ্যে ৪৯ উহা ক্রিয়ার ক্রিয়ামুল, যা তাকী 


দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আসল বাক্য এইরূপ £ ১20 নিকিক 


1৪৯ কিন্বা হাল (ক্রিয়া- 


সমস্ত শক্তি দিয়ে (দৃঢ়ভাবে) শপথ ক'রে বলে থাকে। (ফাতহুল কাদীর) 
(১) আর তা হল এই যে, যেরূপ তোমরা মিথ্যা শপথ করছ, অনুরূপ তোমাদের আনুগত্যও মুনাফিক উপর নির্ভরশীল। কেউ কেউ 


বশেষণ; অবস্থা) বর্ণনার জন্য ৪৯ শব্দটিতে যবর হয়েছে। অর্থাৎ, (4০. ৪১ ৮৯ যার অর্থ হল তারা 


এই অর্থ ব্যক্ত করেছেন যে, তোমাদের আচরণ সওকর্মে আনুগত্য হওয়া উচিত। আর সৎকর্মে আনুগত্যের জন্য শপথের কোন প্রয়োজন 


নেই। যেমন মুসলিমরা বিনা শপথে আনুগত্য করে থাকে, 


তেমনি তোমরাও তাদের মত হয়ে যাও। (ইবনে কাসীর) 


(১) অর্থাৎ, তিনি তোমাদের সকলের অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত; কে অনুগত 


এবং কে অবাধ্য? অতএব শপথ ক"রে আনুগত্য 


প্রকাশ ক”রে এবং তোমাদের অন্তরে তার বিপরী 


ত সংকল্প রেখে তোমরা আল্লাহকে ধোকা দিতে পারবে না। কারণ, তিনি গোপন থেকে 


গোপনতর সব কিছুর ব্যাপারে অবহিত। এমন 


বিপরীত প্রকাশ কর। 


(১৮) অর্থাৎ, তবলীগ ও 


দাওয়াতের দায়িতৃ, যা তিনি পালন করে যাচ্ছেন। 


ক তোমাদের অন্তরের গুপ্ত রহস্য সম্পর্কেও অবগত; যদিও তোমরা জিহ্রা দ্বারা তার 


(৯) অর্থাৎ, তার আহবানে সাড়া দিয়ে আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করা। 


(১) এই জন্য যে, তিনি 


সরল পথের প্রতি আহবান জানান। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পার) ৬২৫ 


আর রসুলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌছে দেওয়া। (১৯৮) 


(৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ ০.০ 1৮৫ 11 5.5. 10 রা] চা 


তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে অবশাই 


রিল এ পাক ০ 


প্রতিনিধিত্ব দান করবেন; যেমন 


তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করে 


ছিলেন ৬৫ ২৫৮ এত ৮৫০ ৩০০৭ ও ৮৮ 


তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের 


জন্য তাদের ধর্মকে -- 0৫ প্জিঠি ৬৮0 ও পি 


যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন -- সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের 


১০৮৫ এ. পু ৩০০৪ 
4. 4 এ 4 দিশা রী 2 লি 12 1208৫ তি 
ভয় ভীতির পরিবর্তে অবশাই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন।(১৯৯) ৬ ৬ ৪১:৯০ ১ ও নট ০০২ 


তারা আমার উপাসনা করবে, আমার কোন অংশী করবে না।১০০) 


ক 2. পু এঠ | করত 5) তত ললক প 
০১০০৪] ৮৯৬০১১৬৭)১-০৫০৪ 


অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ (বা অবিশ্বাসী) হবে, তারাই সত্যত্যাগী। ১০৯ 


(৫৬) তোমরা যথাযথভাবে নামায পড়, যাকাত দাও এবং রসুলের 


আনুগত্য কর; যাতে তোমরা করুণাভাজন হতে পার। (০১ 


(৫৭) তোমরা 


অবিশ্বাসীদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করো না।১৭০ 


ওদের আশ্রয়স্থল অগ্নি; অ 


(৫৮) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের অ 


1র কত নিকৃষ্ট সে বাসস্থান! 


০৫৫6 ০ 


ধকারভুক্ত দাস-দাসিগণ এবং এ ০০ 25359 2 লা 


তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি (নাবালক), তারা যেন তোমাদের 


কক্ষে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুম 


ভাজ: 7 0 277 2854 515 ০4 ৩ 
তি গ্রহণ করে; ফজরের নামাযের ৩ ১৮ 4০০ ০ শা 9৩০৭ ০৮9০ 


পুর্বে, দিপ্রহরে যখন তোমরা 21575 বাহ্যাবরণ খুলে রাখ 5 ৮) রি ৩৩ টি এটা 82 ৩৪ 
তখন এবং এশার নামাযের পর। এ তিন সময় তোমাদের 


(১৮) কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দিক বা না দিক। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, (৯ ০25 ১৩ ০০ 039) অর্থাৎ, তোমার কাজ 


কেবল পৌছে দেওয়া (কেউ মান্য করুক বা না করুক)। আর হিসাবের দায়িত্ব আমার উপর। গ্রেরা রা*দ ৪০ আয়াত) 


(১১১) কিছু লোক এই প্রতিশ্রুতিকে সাহাবায়ে কিরামদের সাথে অথবা খোলাফায়ে রাশেদীন এ&গণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু উক্ত 


অবশ্য এ কথা সত্য যে, সাহাবা ৪ ও খে 


সীমাবদ্ধতার কোন দলীল নেই। (প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য) কুরআনের শব্দাবলী ব্যাপক এবং ঈমান ও নেক আমলের শর্ত-সাপেক্ষ। 


লাফতে রাশেদার যুগে এবং ইসলামী স্বর্ণযুগে এই ইলাহী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছিল। 


আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে তাদেরকে বিজয়ী করে 


ছিলেন। নিজের মনোনীত ধর্ম ইসলামকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছে দিয়েছিলেন। 


মুসলিমদের ভয়কে 


নরাপত্তায় পরিণত করেছিলেন। প্রথমতঃ মুসলিমরা আরবের কাফেরদেরকে ভয় করত। পরে অবস্থা সম্পূর্ণ 


বিপরীত হয়ে যায়। নবী পু যে সব (অহীলব) 


ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাও সেই যুগে বাস্তবরূপে দেখা গিয়েছিল। যেমন তিনি 


বলেছিলেন, “হীরাহ (ইরাকের একটি জায়গা) হতে একজন মহিলা একাকিনী পথ অতিক্রম করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে। তার 


কোন ভয় ও আশঙ্কা থাকবে না। কিসরার (পারস্য দেশের রাজা) ধন-ভান্ডার তোমাদের পদতলে স্তুপীকৃত হবে।” (বুখারী £ কতাবুল 


মানারিব) সুতরাং সত্য সত্য এ রকমই ঘট 


টিছে। নবী ৯ এও বলেছিলেন যে, “আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত ক”রে দিলেন। 


অতএব আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম অংশ দেখতে পেলাম। অবশ্যই আমার উন্মতের রাজত্ সেখান পর্যন্ত পৌছবে, যেখান পর্যন্ত আমার 
জন্য পৃথিবী সংকুচিত করা হয়েছিল।” (মুসলিম ? কিতাবুল ফিতান) শাসন ক্ষমতা ও রাজত্বের এই বিশালতা মুসলিমদের হাতে 


এসেছিল এবং পারস্য, শাম, মিসর, আফ্রিকা ও অন্যান্য দূর দূরান্তের এলাকা বিজিত হল। আর কুফর ও শির্কের জায়গায় তাওহীদ ও 
সুন্নতের মশাল সে সব জায়গায় প্রদীপ্ত হল। আর ইসলামী কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পতাকা পৃথিবীর সর্বত্র উজ্ভীন হল। কিন্তু 


উক্ত প্রতিশ্রুতি ছিল শর্তসাপেক্ষ। সুতরাং যখন মুসলিমরা ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ও সৎকর্ম করায় অলসতা করতে শুরু করল, তখন 


আল্লাহ তাদের সম্মানকে অপমানে, বিজয়কে পরাজয়ে, স্বাধীনতাকে পরাধীনতায় এবং তাদের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তাকে ভয় ও আতঙ্কে 
পরিণত ক"রে দিলেন। 


(২) এটিও ঈমান ও সৎকর্মের সাথে আরো এক 


এ 
] 


ট বুনিয়াদী শর্ত, যার কারণে মুসলিমরা আল্লাহর সাহায্যের যোগ্য হবে এবং তাওহাঁদ 


(একত্ৃবাদ)এর 


গুণশূন্য হওয়ার কারণে তারা আল্ল 


(২০৯) এই কুফরী 


[হর সাহায্য হতে বঞ্চিত হবে। 


থেকে উদ্দেশ্য সেই ঈমান, সৎকর্ম ও তাওহীদ হতে বঞ্চনা; যার ফলে একজন মানুষ আল্লাহর আনুগত্য হতে বের হয়ে 


কুফরী ও ফাসেকীর (ঈমানহীনতা ও মহাপাপের) গন্ডিতে প্রবেশ করে যায়। 


(০) যেন মুসলিমদেরকে এ কথার তাকীদ করা হয়েছে যে, আল্লাহর রহমত ও মদদ পাওয়ার রাস্তা সেটিই, যে রাস্তায় চলে সাহাবায়ে 


কিরামগণ রহমত ও মদদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। 
(১) অর্থাৎ, এ কথা মনে করো না যে, নবী &্-এর বিরোধী ও মিথ্যাজ্ঞানকারীরা আল্লাহর উপর প্রবল হয়ে তাকে ব্যর্থ করতে পারবে। 


বরং আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করতে সর্বতোভাবে ক্ষমতাবান। 


(১১) দাস বলতে দাস-দাসী উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। ০১ ৬১. (তিনবার) বলতে "তিন সময়” উদ্দেশ্য। এই তিন সময় এমন যে, 


মানুষ কক্ষে (রুমের ভিতর) নিজ স্ত্রীর সাথে প্রেমকেলিতে লিপ্ত অথবা এমন পোশাকে থাকতে পারে যে পোশাকে অন্য কারো দেখা বৈধ 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৬২৬ সুরা নুর ২৪ 
৫ শু এত 


গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়।১”? তবে এ তিন সময় ব্যতীত অন্য ১০০/০ ৬ আিভী 85218 
সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য 57 _, হর হে ৫০৮৮5 পি ও, 
কোন দোষ নেই।২০) তোমাদের এককে অপরের নিকট তো সর্বদা ৯৬০ ১১১৮ ৩৯০০৪ তত দিত ১৩ ০৯০ 
যাতায়াত করতেই হয়।১০১ এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তার »এখা রেঞ্জ রি দা : 225 


41 ০৮ 

নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। ূ ির্রাগানা 

2৪ ৬০4০5 
(৫৯) আর তোমাদের, শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে রা যেন তাদের | 195225 ৮1 ১ ॥ঢথা 6 11 
বয়োজ্যোষ্টদের মত (সর্বদা) অনুমতি প্রার্থনা করে।২%) এভাবে আল্লাহ _ » (758 (55 008০5 
তোমাদের জন্য তার আয়াত সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আর আল্লাহ (7) “4 শু ৪0১5 ৫3 ০০ ২০০] ১১০০ 
সর্ব ররর এর ৯6 পট 4895 
(৬০) বৃদ্ধ নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই; 748 ৮6৩ 0৮৮5 খু ০ এ টি ৩০ 
যাঁদ তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না ক'রে তাদের বহির্বাস খুলে রিয়ার হিয়ার রা 
রাখে।১০৯ তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।১১) ৮৮৯৫ এ ৯৫ অক ৩: 0 সুর 


লল রব রা ৪৬1০ ৪ প ও ৫ ০৫ জাবের তে 
আর আল্লাহ সবশ্রোতা, সবজ্ঞ। 245৩৮ 8 ২৫৫৮ ২0555591 2 


(৬১) অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগণের জন্য এবং তোমাদের ধুঠ ৫ ৮৮৭ এ খু ফিড 


নিজেদের জন্য তোমাদের নিজেদের গৃহে আহার করা দুষণীয় নয়১) 1. 174 76555 শত খত ৮2 ৮4 
০15505012275591 6482 সী 
অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ৮ ষ্্ ০০০০০ 


পা ০ 


বা উচিত নয়। সেই কারণে সেই তিন সময়ে ঘরের দাস-দাসীদের জন্য এ কথার অনুমতি নেই যে, তারা বিনা অনুমতিতে মালিকের রুমে 
প্রবেশ করবে। 
(১৮) ১৯০ শব্দটি ৯১৯০ শব্দের বহুবচন। যার আসল অর্থ কমি ও ক্রুটি। অতঃপর এর ব্যবহার এমন জিনিসের উপর হতে শুরু করে, 


যার প্রকাশ করা ও দেখা পছন্দনীয় নয়। মহিলাকে সেই জন্য 'আওরাত: বলা হয়। কারণ তার প্রকাশ ও নগ্ন হওয়া এবং তাকে দেখা 
শরীয়তে অপছন্দনীয়। এখানে উক্ত তিন সময়কে ৬।১2 (পর্দার সময়) বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এ সময়গুলি তোমাদের নিজেদের পর্দা ও 


গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়; যাতে তোমরা তোমাদের বিশেষ পোশাক ও অবস্থাকে (স্ত্রী ছাড়া অন্যের কাছে) প্রকাশ করতে অপছন্দ 
ক'রেখথাক। 
(১০) উক্ত তিন সময় ছাড়া ঘরের দাস-দাসীদের রুমে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই; তারা বিনা অনুমতিতে আসা- 
যাওয়া করতে পারে। 

(২০) এটি সেই কারণ, যে কারণে হাদীসে বিড়ালের পবিত্র হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মহানবী ৯ বলেছেন, “বিডাল অপবিত্র নয়; কারণ 
যারা অধিকাধিক তোমাদের কাছেই ঘোরা-ফেরা করে থাকে, সে তাদের মধ্যে একজন।” (আবু দাউদ £ পবিরিতা অধ্যায় তিরমিযী) 
ক্রীতদাস-দাসী ও মালিক এক অপরের মধ্যে সব সময় দেখা সাক্ষাতের প্রয়োজন হয়। আর এই ব্যাপক প্রয়োজনীয়তার খাতিরেই মহান 
আল্লাহ উক্ত অনুমতি প্রদান করেছেন। যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ, মানুষের প্রয়োজন ও সুবিধা-অসুবিধা জানেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, তীর প্রতিটি 
আদেশের পশ্চাতে উপকার ও যুক্তি রয়েছে। 

(৮) এখানে *শিশুরা” বলতে স্বাধীন শিশুদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা যখন সাবালক হয়ে যাবে, তখন সাধারণ পুরুষদের মত হবে। 
সেই জন্য তাদের জন্য আবশ্যিক যে, তারা যখনই কারো ঘরে আসবে, তখন আসার পূর্বে যেন অনুমতি চেয়ে নেয়। 

(১০৯) এ থেকে এমন বৃদ্ধা নারী বা এমন বিগত-যৌবনা মহিলা উদ্দেশ্য, যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে এবং সন্তান দেওয়ার যোগ্যতাও 
শেষ হয়ে গেছে। এই বয়সে সাধারণতঃ মহিলাদের মধ্যে পুরুষদের প্রতি যৌনকামনার যে প্রাকৃতিক আকর্ষণ থাকার কথা তা শেষ হয়ে 
যায়। আর তখন না তারা বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করে, আর না-ই কোন পুরুষ তাদের প্রতি বিবাহের জন্য আকৃষ্ট হয়। এই সমস্ত নারীদের 
ক্ষেত্রে পর্দার নির্দেশকে কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। "বহির্বাস” বলতে দেহের বাইরে বা উপরের লেবাস যা শালওয়ার-কামিজের উপর 
বড় চাদর বা বোরকারপে ব্যবহার করা হয়, তা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এই বয়সে তারা চাদর বা বোরকা খুলে রাখতে পারে। তবে শর্ত 
হল, যেন সৌন্দর্য, সাজসজ্জা ও প্রসাধন ইত্যাদির প্রকাশ উদ্দেশ্য না হয়। যার অর্থ হল, কোন নারী নিজের যোন অনুভূতি শেষ হয়ে 
যাওয়া সন্ত্রেও যদি সাজগোজ (ও ঠসক) দ্বারা যৌনকামভাব প্রকাশ করার রোগে আক্রান্ত থাকে, তাহলে তার জন্য পর্দার ব্যাপারে কোন 
প্রকার শিথিলতা নেই; বরং তাকে পর্ণরূপ পর্দা করতে হবে। 

(২১) অর্থাৎ, যদি উক্ত বৃদ্ধা নারীগণ পর্দার ব্যাপারে শৈথিল্য না ক"রে পূর্বের ন্যায় রীতিমত বড় চাদর বা বোরকা ব্যবহার করতে থাকে, 
তাহলে তাদের জন্য সেটাই উত্তম। 
(২১১) এর একটি অর্থ এই বলা হয়েছে যে, জিহাদে যাওয়ার সময় সাহাবা এগণ আয়াতে উল্লিখিত অক্ষম সাহাবাদেরকে নিজেদের ঘরের 
চাবি দিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে তাদের ঘরের জিনিস-পত্র খাওয়া-পান করার অনুমতি দিয়ে রাখতেন। কিন্তু তা সত্তেও এই সব অক্ষম 
সাহাবা গণ মালিকের বিনা উপস্থিতি 


স্থৃতিতে সেখান হতে খাওয়া-পান করা অবৈধ মনে করতেন। আল্লাহ বললেন, উক্ত লোকদের জন্য 
নিজের আত্মীয়দের ঘর হতে বা যে সব ঘরের চাবি তাদের কাছে রয়েছে, সে সব ঘর হতে পানাহার করতে কোন পাপ বা দোষ নেই। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বার)ন ১৮ পার) 


ভগিনীগণের গৃহে, পিত্ব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গুহে, 
খালাদের গৃহে অথবা সে সব গৃহে যার চাবি তোমাদের হাতে আছে 
অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে; ১৯) তোমরা একত্রে আহার কর 
অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর,১১ তাতে তোমাদের জন্য 
কোন অপরাধ নেই; তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন 
তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে।১১৪ এ হবে 
আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এভাবে 
তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করেন; যাতে তোমরা 
বুঝতে পার। 


(৬২) তারাই বিশ্বাসী, যারা আল্লাহ এবং তার রসুলে বিশ্বাস করে এবং 
রসুলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হলে তার অনুমতি ব্যতী 
সরে পড়ে না। যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ এবং 
রসূলে বিশ্বাসী।১৯) অতএব তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাওয়া 
জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি 
দাও এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


ঠে 


চা 


(৬৩) রসুলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি 
আহবানের মত গণ্য করো না;১৯) তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে 
পড়ে, আল্লাহ তাদের জানেন।১১) সুতরাং যারা তার আদেশের 


৬২৭ 
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রত 


২১] নি এ 


টিসি 4১১০০ পে 


১4০8 [নজীর চিত 


আবার কেউ কেউ এর অর্থ বলেছেন যে, সুস্থ-সক্ষম সাহাবারা অসুস্থ-অক্ষম সাহাবাদের সাথে খেতে এই জন্য অপছন্দ করতেন, কারণ 


তারা অক্ষমতার কারণে কম খাবেন, আর নিজেরা হয়তো বেশি খেয়ে ফেলবেন, যার ফলে তাদের প্রতি অন্যায় ও বে-ইনসাফী 


না হয়ে 


যায়। অনুরূপ অক্ষম সাহাবাগণ অন্য সক্ষম লোকদের সাথে খাওয়া এই জন্য পছন্দ করতেন না, যাতে কেউ তাদের সাথে খেতে ঘৃণা না 


করে। আল্লাহ তাআলা উভয় দলকেই পরিক্ষার ক”রে দিলেন যে, এতে কোন পাপ নেই। 


( রা] এ 


অনুমতি সত্তেও কিছু উলামাগণ পরিক্ষার ক'রে দিয়েছেন যে, উপরে যে খাবার খাওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা মামুল 


ধরনের 


সাধারণ খাবার, যা খেলে কারো মনে ক্ষতির অনুভুতি হয় না। অবশ্য এমন ভালো জিনিস যা মালিক বিশেষভাবে নিজের জন্য গোপন 


করে রেখেছে, যাতে তার উপর কারো দৃষ্টি না পড়ে, অনুরূপ জমাকৃত মালপত্র; এ সব খাওয়া ও ব্যবহার করা বৈধ নয়। (আইসারুত্‌ 


তাফাসীর) এখানে "তোমাদের নিজেদের জন্য তোমাদের নিজেদের গৃহে” বলতে নিজ সন্তানের গৃহকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু সন্তানের 


ঘর নিজের ঘর। যেমন, হাদীসে বলা হয়েছে, “তু 


০১ 


ম ও তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার।” (ইবনে মাজাহ ২২৯ ১নঙং আহমাদ 


২/১৭৯২০৪ ২১৪) অন্য একটি হাদীসে এসেছে, “মানুষের সন্তান তারই উপাজনি।” (আবূ দাউদ ৩৫২৮, নাসাঈ; ইবনে মাজাহ 


২১৩এনও) 


(১) এখানে অন্য একটি সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। কিছু মানুষ একাকী খাওয়া পছন্দ করত না বরং কাউকে নিয়ে খাওয়া জরুরী মনে 


করত। আল্লাহ বললেন, “একসাথে খাও বা 
লাভ হয়। যেমন কিছু হাদীস হতে এ কথা জান 


যায়। (ইবনে কাসীর) 


একাকী, সবই জায়েয, কোনটাতে পাপ নেই।? অবশ্য একসঙ্গে খাওয়াতে অধিক বরকত 


(১১১ এই আয়াতে নিজ গৃহে প্রবেশের কিছু আদব বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হল এই যে, প্রবেশের সময় বাড়ির লোকদেরকে সালাম 


দাও। মানুষ নিজের স্ত্রী-সন্তানদের উপর সালাম করা বোঝা বা অপ্রয়োজনীয় মনে করে। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তির জন্য জরুরী আল্লাহর 


আদেশ পালন ক'রে সালাম দেওয়া। নিজের স্ত্ী-সন্তানদেরকে শান্তির দুআ দেওয়া থেকে কেন বঞ্চিত রাখা হবে? 


(২১) অর্থাৎ, জুমআহ ও ঈদের সম্মেলনে অথবা ভিতর ও বাইরের কোন সমস্যার সমাধানকল্পে আহৃত পরামর্শ সভায় ঈমানদাররা 


উপস্থিত হয়ে থাকে। আর উপস্থিত হতে না পারলে (অথবা প্রয়োজনে সভা ছেড়ে যেতে হলে) অনুমতি গ্রহণ করে। যার বিপরীত অর্থ 


অন্য শব্দে এই যে, মুনাফিকৃরা এ সমস্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা হতে এবং নবী &-এর কাছে অনুমতি নেওয়া হতে দূরে থাকার চেষ্টা 


করে। 


(২১) এর একটি অর্থ হল, যেভাবে তোমরা এক অপরকে নাম ধরে ডাক, রসুলকে এভাবে ডাকবে না। যেমন "ওহে মুহাম্মাদ!” না বলে 


“হে আল্লাহর রসুল! হে আল্লাহর নবী” ইত্যাদি বলে ডাকবে। (এটি ছিল তার জীবিতকালের নির্দেশ; যখন তাকে ডাকা সাহাবাদের 


প্রয়োজন হত)। এর দ্বিতীয় অর্থ হল, রসুলের বদ্দুআকে অন্যান্যদের বদ্দুআর মত ভেবো না। কারণ নবীর দুআ কবুল হয়। অতএব 


তোমরা নবীর বন্দুআ নেওয়া হতে দুরে থাক; নচেৎ তোমরা ধুংস হয়ে যাবে। 


(১) এ ছিল মুনাফিকদের আচরণ। পরামর্শ সভা হতে তারা চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ত। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৬২৮ সুর) কুরকট/লা ২৫ 


বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয়৯) অথবা কঠিন শাস্তি ₹82৮৫ 2829 282) 05০০০ 0521 2 


(৬৪) জেনে রেখো, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছেতা মিনি »ধীঃ, ০০৮০ ও 6 ঞ% ৩] 
আল্লাহরই। ১) তোমরা যাতে লিপ্ত আছ, আল্লাহ তা জানেন। রি রি রাত 
যেদিন তারা তার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি তারা যা করেছে, 1৪ ০৮৪০ এ! ২০৮৯৯ ০৯ কত 29 

্পহি রা 2১112০৫১1৫৮ এপ 
তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ 202০ ৮৩৪০ ০০৪ 

(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ২৫, আয়াত সংখ্যা £ ৭৭ 

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করাছ)। গলাতে, নু 


(১ কত ্রাচূর্যময় তিনি যিনি তার দাসের প্রতি ফুরকান ২১ (কুরআন) 0%৩] ০৯৩০ 15 08527 0% ই ৭ 
বতীর্ণ করেছেন। যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। ২২১) 


গে 


(২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমতৃ্‌ তারই।$১১ তিনি কোন সন্তান 124 ৯৫-79০০০ ০০৯০০ এগ 


গ্রহণ করেননি;২১১ সার্বভৌম ক্ষমতায় তার কোন অংশী নেই।6১০ তিনি ০৫ ৭ 

০ রঃ রি চির লরি াশি রেটিং 
সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত আকৃতি দান ৮৬ + 3৬৮২, 7 
করেছেন।১৬ 93 ০৪ 53458 


(৩) তবুও কি তারা তার পরিবর্তে উপাস্যরূপে অপরকে গ্রহণ করেছে, যারা 


্ঃ ং ভি (৬ ৩ ৫১৯8 খু £2]: 24553 ০5 ১1542) 
কিছুই সৃষ্টি করে না; বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট এবং ওরা নিজেদের ্ 


(২৯) “বিপর্যয়” বলতে অন্তরের সেই বক্রতাকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে ঈমান হতে বঞ্চিত ক'রে ফেলে। এ হল নবী &-এর 
আদেশ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করা এবং তার বিরোধিতা করার পরিণাম। আর ঈমান থেকে বঞ্চনা ও কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ 
জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তির কারণ; যেমন আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে। অতএব নবী ঞ৯-এর আদর্শ, তরীকা ও সুন্নতকে সব সময় 
সামনে রাখা উচিত। কারণ, যেসব কথা ও কাজ সুন্নত মোতাবেক হবে তা আল্লাহর নিকটে গ্রহণীয়; অনাথা সব প্রত্যাখ্যাত। নবী 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন কর্ম করবে যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।” (হ্ুসালিম) 

(১৯) সৃষ্টির দিক দিয়ে, মালিকানার দিক দিয়ে, অধীনতার দিক দিয়ে সবকিছু তারই। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করেন। যা ইচ্ছা তাই 
আদেশ করেন। অতএব তার রসুলের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। যার দাবী এই যে, রসুলের কোন আদেশের বিরোধিতা করা 
যাবে না এবং তিনি যা নিষেধ করেন, তাও করা যাবে না। কারণ, রসূল &-এর প্রেরণের উদ্দেশ্যই হল, তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা 
হবে। 

(২১ আল্লাহর রসুলের বিরোধীদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমরা যে আচরণ প্রদর্শন করছ, এটা ভেবে নিও না যে, তা আল্লাহর 
অজানা থাকতে পারে। বরং সব কিছুই তার অসীম জ্ঞানায়ন্তে রয়েছে। আর সেই মত তিনি কিয়ামতের দিন প্রতিফল ও প্রতিদান 
দেবেন। 
(১১ ফুরকানের অর্থ ঃ হক ও বাতিল, তাওহীদ ও শির্ক, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী, যেহেতু কুরআন উক্ত পার্থক্য স্পষ্টভাবে 
বর্ণনা করেছে, সেহেতু তাকে "ফুরকান' বলা হয়েছে। 

(১১) এখান হতে বুঝা যায় যে, নবী ভ্-এর নবুঅত বিশ্বব্যাপী ছিল এবং তিনি সকল মানব-দানবের জন্য পথ-প্র্দশক হিসাবে প্রেরিত 
হয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, 10৮৯ 1411 401 0৯) ৮%| 030 (৫ 5 25) অর্থাৎ, বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের 


সকলের জন্য সেই আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল। (সরা আণ'রাফ ১৫৮) মহানবী &ঞ বলেন, “আমাকে সাদা-কালো সকলের প্রতি নবী 
বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।” ্েসলিম £ মাসাজিদ অধ্যায়) “পুর্বে নবীকে বিশেষ একটি জাতির নিকট পাঠানো হত। আর আমাকে সকল 
মানুষের জন্য নবী হিসাবে পাঠানো হয়েছে।” (বৃখারী মুসলিম) রিসালাত ও নবুঅত এর পর তাওহীদ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এখানে 
আল্লাহর চারটি গুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 

(১১) এটি তার প্রথম গুণ। অর্থাৎ সৃষ্টি জগতে একমাত্র আধিপত্য তাঁর, অন্য কারো নয়। 

(১১৯) এখানে খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদীদের এবং আরবের সেই লোকদের বিশ্বাস খন্ডন করা হয়েছে, যারা ফিরিস্তাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা মনে 
করত। 
(১১) এখানে মূর্তিপূজক মুশরিক ও (ভাল-মন্দ, আলো-অন্ধকারের সরষ্টাস্বরূপ) দুই আল্লাহতে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস খন্ডন করা হয়েছে। 
(১) প্রত্যেক বস্তর অর্টা একমাত্র তিনিই এবং তিনি নিজ জ্ঞান ও ইচ্ছানুসারে নিজের সৃষ্টিকে প্রত্যেক সেই জিনিস দান করেছেন যা তার 
অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অথবা প্রত্যেকের জীবিকা ও মৃত্যু আগে থেকেই নির্ধারিত করে রেখেছেন। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পার) ৬২৯ 


8৮৮4 


ইষটানিষ্ট্েরও মালিক নয় এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুখানের উপরও কোন 12 127 81248 
ক্ষমতা রাখে না। ২২ 

চিনি হিটার এ 822 ০৯342 9 
(৪) অবিস্বাসীরা বলে, "এ মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়; সে নিজে তা উদ্ভাবন ১569 28 ৬ খু! 7.5 3 0৫ চা 03 


১৪৯ 


করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।”(২৯৮) মিনি 
ওরা অবশ্যই সীমালংঘন করে ও মিথ্যা বলে। ৪ 590১৮ 59 5 


(৫) ওরা বলে, "এগুলি তো সে কালের উপকথা; যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। নে চি (৪ লা 17 [০ ০1319 
অতঃপর এগুলি সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হুয়।” 


১ ৩১০? ৪ তা 

ত 4৭ -১ € -১ ১5 রিড ০ 
(৬) বল, "এ তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ৬সাঁঠ ৪ ০০940 2 পিতা 2 ও চা 
সমুদয় রহস্য অবগত আছেন।২৯ নিশ্চয়ই তিনি চরম ক্ষমাশীল, পরম . 
দয়ালু।” ১? ইস চর টি (10655 
(৭) ওরা বলে, "এ কেমন রসুল, যে আহার করে এবং হাটে বাজারে _ ৯৮: এশা 0০ট ০৯,০13 ১০ টি 
চলাফেরা করে!১৩১ তার নিকট কোন ফিরিস্তা অবতীর্ণ করা হল না কেন; টি ূ 
যে সতর্ককারীরূপে তার সঙ্গে থাকত? ১) 193 ০০৪ ভিয এ 0৮ ডি 9০ খা 


(৮) তাকে ধনভান্ডার দেওয়া হয় না কেন) অথবা তার একটি বাগান নেই 108 [রি ডি হাতি 7 401 
কেন, যা হতে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে?,০৪) সীমালংঘনকারীরা রর 

আরও বলে, "তোমরা তো এক যাদুগর্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।”১০) গে /৯.4 45 21৮56৩ এ 
(৯) দেখ, ওরা তোমার কি সব উপমা পেশ করে। ফলতঃ ওরা পথভস্ট। খু 19.5$ মা 1177548 5 পা 
সুতরাং ওরা পথ পাবে না।১৩১ 


ভি 4 


টি ২৮ 0525225 


(১) কিন্তু অনাচারীরা এমন গুণের অধিকারী প্রতিপালককে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে প্রতিপালক বানিয়ে নিয়েছে, যারা নিজেদের 
ব্যাপারেও কোন এখতিয়ার ও ক্ষমতার অধিকারী নয়। তাহলে তারা অপরের জন্য কিছু করার এখতিয়ার ও ক্ষমতা কোথায় পাবে? 
এরপর নবুঅত অহ্বীকারকারীদের কিছু সন্দেহ নিরসন করা হচ্ছে। 
(১) মুশরিকরা বলত যে, মুহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করতে ইয়াহুদীদের বা ওদের কিছু (শিক্ষিত) দাস (যেমন অ বু ফকীহা ইয়াসির, 
আদ্দাস ও জাব্র ইত্যাদি)র সাহায্য নিয়েছে। যেমন সুরা নাহল ১০৩ নং আয়াতে জরুরী আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কুরআন এই 
অপবাদকে অন্যায় ও মিথ্যা বলে অভিহিত করছে। একজন নিরক্ষর মানুষ অন্যের সাহায্য নিয়ে কেমন করে এত সুন্দর একটি গ্রন্থ 
রচনা করতে পারে; যা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সমৃদ্ধ, শব্দালংকার ও ভাব-দ্যোতনায় অতুলনীয়, তথ্য ও তন্তবজ্ঞান পারবেশনে অ দ্বতীয়, 
মানব জীবনের আদর্শ নিয়ম-নীতির বিস্তারিত আলোচনায় অনুপম, অতীতকালের সংবাদ ও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনাবলীর সঠিক 
বর্ণনায় এর সত্যতা সর্বজন-স্বীকৃত। 
(১১) এটি তাদের মিথ্যা ও অপবাদ আরোপের জবাবে বলা হচ্ছে যে, কুরআনের প্রতি লক্ষ্য কর, এর মধ্যে কি রয়েছে? কুরআনের কোন 
কথা অসত্য বা বাস্তববিরোধী কি? নিশ্চয় না। বরং প্রতিটি কথা সঠিক ও সত্য। কারণ এর অবতীর্ণকারী এ সত্তা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর 
প্রত্যেক গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত। 

(২৮) তিনি চরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়াবান; নচেৎ কুরআন রচনার অপবাদ আরোপ অতি মহাপাপ; যার কারণে শীঘ্রই তারা আল্লাহর 
আধঘাবে গ্রেফতার হত। 

(২১) কুরআনের উপর আঘাত হানার পর রসুলের উপর আঘাত হানা হচ্ছে এবং তা রসুলের মানুষ হওয়ার জন্য। তাদের ধারণা ছিল 
মানুষ রিসালাত ও নবুঅতের যোগ্য নয়। সেই জন্য তারা বলত, এ কেমন রসুল, যে খায়-পান করে, বাজার আসে-যায়! আমাদেরই মত 
মানুষ! রসুলের তো মানুষ হওয়ার কথা নয়! 

(২৮) উপরোক্ত আপত্তি হতে এক ধাপ নিচে নেমে বলা হচ্ছে, আর কিছু না হোক, কমসে কম একজন ফিরিস্তাই তার সহায়ক ও 
সত্যায়নকারীরূপে থাকতে পারত। 

(২০) যাতে সে জীবিকা-উপার্জনের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকত। 

(২১ যাতে তার অবস্থা আমাদের তুলনায় তো কিছু ভালো হত। 

(১৮) যার জ্ঞান-বুদ্ধি যাদু-প্রভাবিত ও বিকৃত। 

(২০১) অর্থাৎ, হে নবী! ওরা তোমার ব্যাপারে এ রকম কথাবার্তা ও অপবাদ আরোপ করে। কখনো বলে যাদুকর, কখনো বলে যাদুগ্স্ত বা 
পাগল, কখনো মিথ্যুক বা কবি। অথচ এ সমস্ত কথাই অসত্য। যার মধ্যে সামান্যতম জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি আছে, সেও এ সব মন্তব্য 
তাদের মিথ্যাবাদিতার কথা উপলব্ধি করতে পারবে। অতএব তারা এ সকল কথা বলে নিজেরাই হিদায়াতের পথ হতে দুরে সরে যাচ্ছে। 
তারা হিদায়াত কিভাবে পেতে পারে? 
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৬৩০ 


সুরা ফুরকান ২৫ 


(১০) কত শ্রাচুর্যময় তিনি, 


যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে এ অপেক্ষা 


উৎকৃষ্টতর বস্ত দান করতে পারেন -- উদ্যানসমূহঃ যার নিম্নদেশে নদীমালা 


প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। ১০) 


(১১) বরং ওরা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করে।১) আর যারা কিয়ামতকে 


মিথ্যা মনে করে, তাদের জন্য আমি জুলন্ত জাহানাম প্রস্তুত রেখেছি। 


(১২) দুর হতে (জাহানাম) যখন ওদেরকে দেখবে, তখন ওরা তার ক্রুদ্ধ 


গজনি ও চিৎকার শুনতে পাবে।3৬ 


(১৩) যখন হস্তপদ শুঙ্খলিত অবস্থায় ওদেরকে তার কোন সংকীর্ণ স্থানে 


নিক্ষেপ করা হবে, তখন ওরা সেখানে ধুংস কামনা করবে। 


(১৪) (ওদেরকে বলা হবে,) "আজ তোমরা একবারের জন্য ধুংস কামনা 


করো না; বরং বহুবার ধুংস কামন 


করতে থাক।”২৪০) 


(১৫) ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 


'এটিই শ্রেয়।১০১ না স্থায়ী বেহেস্ত; যার 


প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সাবধানীদেরকে?” এটিই তো তাদের প্রতিদান ও 


প্রত্যাবর্তনস্থল। 


(১৬) সেখানে তারা স্থায়ী হয়ে যা কামনা করবে তাই পাবে; এ প্রতিশ্রু 


ঠে 


পুরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব) 


০১ 


(১৭) যেদিন তিনি 


ন অংশীবাদীদেরকে একত্রিত করবেন এবং ওরা আল্লাহর 


পরিবর্তে 


যাদের উপাসনা করত তাদেরকেও, সেদিন 


তিনি তাদের 


উপাস্যগু 


লকে জিজ্ঞাসা করবেন, "তোমরাই কি আমার বান্দাগণকে বিভ্রান্ত 


করেছিলে, না ওরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?” (৪০) 


(২৯) অর্থাৎ, তোমার নিকট যেসব 
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জনিসের দাবী এরা করছে, সে সমস্ত পুরণ ক'রে দেওয়া আল্লাহ্‌র জন্য কোন সমস্যার কথা নয়। তিনি 


চাইলে তো তার থেকে উত্তম বাগান ও মহল তোমাকে দান করতে পারেন, যা তাদের কল্পনায় রয়েছে। কিন্তু তাদের দাবী আসলে 


মিথ্যাজ্ঞান ও শত্রতার কারণে, হিদায়াত প্রাপ্তি ও পরিত্রাণ লাভের জন্য নয়। 


(২৬) কিয়ামতকে মিথ্যাজ্ঞান করা, 


রসালাতকেও মিথ্যাজ্ঞান করার কারণ। 


(২০৯ অর্থাৎ, জাহান্নাম কাফেরদেরকে দূর থেকে হাশরের মাঠে দেখেই রাগে জ্বলে উঠবে এবং তাদেরকে ক্রোধের বৈষ্টনে নেওয়ার জন্য 


তর্জন-গর্জন করবে। যেমন, অন্যত্র 


বলা হয়েছে, (5:51 ০5 8৫5 আও ০১৪ ৬৯ ৩৩৪ 121818 11) অর্থাৎ, যখন তারা 


তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন জাহানামের গর্জন শুনবে, আর তা (ক্রোধে) উদ্বেলিত হবে। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। (রা মুল্‌ক 


3-৮ আয়/ত) জাহান্নামের দেখা, গর্জন করা এক বাস্তব সত্য ব্যাপার। কোন রূপক বর্ণনা নয়। আল্লাহর জন্য জাহান্নামের বোধশক্তি ও 


অনুভব করার ক্ষমতা সৃষ্টি করা কঠিন নয়। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি তাকে বাকশক্তি দান করবেন এবং সে আল্লাহর 


লালে ৩৯) (তুমি বি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?)এর উত্তরে (১: ১৭ ০৪ ৯) (আরো আছে কি?) বলবে। রা কাফ ৩০ আয়াত) 


(২৮) অর্থাৎ, জাহান্নামী যখন অ 


যাবে অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু ও ধুংস কামনা করবে, তখন তাদেরকে বলা হবে, একটি মৃত্যু নয় বরং বহু 


মৃত্যুর কামনা কর। অর্থ হল, এখন তোমাদের ভাগ্যে 


মৃত্যু কামনা করতে হবে। সুতরাং তোমরা কতকাল আর মৃত্যু দাবী 


করবে?! 


চরস্থায়ী বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আ 


র শাস্তিই রয়েছে। অর্থাৎ, মৃত্যু কামনা করলে বহু 


(১৬১) এর দ্বারা জাহান্নামের উপর্যুক্ত আযাবের দিকে ইশারা করা হয়েছে, যাতে জাহান্নামীরা বন্দী থাকবে। এটি ভাল যা কুফরী ও শির্কের 


প্রতিদান, নাকি সেই জান্নাত ভাল, যা মুক্তাক্বীনদের তাকুওয়া ও আ 


ল্লাহর আনুগত্যের 


বনিময়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে? এই 


প্রশ্ন জাহান্নামে করা হবে। কিন্তু এখানে এই জন্যই উদ্ৃত করা হয়েছে, যাতে জাহান্নামীদের উক্ত পরিণাম শুনে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে মানুষ 


তাকুওয়া ও আল্লাহর আনুগত্যের রাস্তা অবলম্বন করে এবং সেই মন্দ পরিণাম হতে ব 


চতে পারে, যার চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। 


অর্থাৎ, 


এমন প্রতিশ্রুতি যা অবশ্যই পালন করা হবে। যেরূপ খণ পরিশোধ দাবী কর 


হয়ে থাকে, অনুরূপ আল্লাহ নিজের উপর 


উক্ত প্রতিশ্রুতি পালন জরুরী ক'রে নিয়েছেন। ঈমানদাররা তা পালন করার দাবী আল্ল 


[হর নিকট করতে পারবে। এটি শুধুমাত্র তার দয়া 


ও অনুগ্রহ যে 


তিনি ঈমানদারদের জন্য উত্তম প্রতিদান দেওয়াকে নিজের জন্য জরুরী করে 


নয়েছেন। 


(২) পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হচ্ছে বা ভবিষ্যতে হবে, তাদের মধ্যে জড় পদার্থ রয়েছে। যেমন, পাথর, কাঠ এবং 


অন্যান্য ধাতুর তৈরী মূর্তি এ সবই বোধ শক্তিহীন। আর কিছু আল্লাহর নেক বান্দাও (মা*বুদ) রয়েছেন, যারা জ্ঞানসম্পন্ন যেমন, 


উধায়ের, ঈসা মাসী 


হ ৯৬৪ এবং অন্যান্য আল্লাহর নেক বান্দাগণ। অনুরূপ ফিরিস্তা ও 


জনদের পুজারাও থাকবে। মহান আল্লাহ 


বোধশক্তিহীন নিজীব জড় পদার্থকেও অনুভবশক্তি, বোধশক্তি ও বাক্শ 


ক্তি দান করবেন এবং এ সকল মা*বৃদদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন 


যে, বল, "তোমরা আমার বান্দাদেরকে নিজেদের ইবাদত করার আদেশ 


দয়েছিলে, নাকি এর 


নিজেদের ইচ্ছায় তোমাদের ইবাদত করে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ১৮ পার) ৬৩১ 


(১৮) ওরা বলবে, "পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে ৫ 92৮6 ০10৫ ও শিরা 
অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে পারি না।১৯১ তুমিই তো এদেরকে এবং 

এদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলে; পরিণামে ওরা উপদেশ ৮ ৮৯ 205 ৪ এডি নত ০০ 853 
বিস্মৃত হয়েছিল এবং এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল।” (১০ (১1818% 2০ ঢ 


(১৯) আল্লাহ অংশীবাদীদেরকে বলবেন, “তোমরা যা বলতে, ওরা তামিথ্যা 5১:522$ 0 চিনি ৪ 9: 5 
মনে করেছে। সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং কোন ৮৫, »2, রি 

সাহায্যও পাবে না।”১৯ আর তোমাদের মধ্যে যে সীমালংঘন করবে,১৪) 41- ৩৫ ১4 12 ০% 1 রঃ লি 
আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাব। রি 


(২০) তোমার আমি যে সব রসূল প্রেরণ করেছিতার সকলেই তো ভিন গির্ঘু ২ 1 
আহার করত'১৯) ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত।(১৯ আমি তোমাদের 

মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষান্রপ করেছি) তোমরা ধৈর্য ধারণ 74০০2214523 খা ও ২০৮৬০ (শ্রখা 
করবে কি? তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর সম্যক উষ্টা। ১৫১ 


ছি 8৮০9৪, ০৪) 


পথভ্রষ্ট হয়েছিল?” 

(২) অর্থাৎ, যখন আমরা নিজেরাই তুমি ছাড়া আর কাউকেও অভিভাবক কর্মবিধায়ক মনে করি না, তাহলে আমরা তাদেরকে কিরূপে 
বলতে পারি যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদেরকে অভিভাবক ও কর্মবিধায়ক মনে কর? 

চি এটি হল শির্কের একটি কারণ। অর্থাৎ, পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও বিলাস-সামগ্রীর আধিক্য তোমার স্মরণ হতে তাদেরকে দুরে 
রেখেছিল এবং ধুংস তাদের ভাগ্যে পরিণত হয়েছিল। 

(২৯) এটি আল্লাহর কথা, যা তিনি মুশরিকদেরকে সম্বোধন ক'রে বলবেন যে, তোমরা যাদেরকে মা"বুদ ধারণা করতে, তারা 
তোমাদেরকে তোমাদের কথায় মিথ্যুক প্রমাণিত করেছে এবং তোমরা এও দেখছ যে, তারা তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন করার কথাও 
ঘোষণা করে দিয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা যাদেরকে সাহায্যকারী মনে করতে, তারা তোমাদের সাহায্যকারী নয়। এখন তোমাদের মধ্যে 
এমন শক্তি আছে কি, যার দ্বারা আমার আযাব রদ করতে পারো এবং নিজেদের সাহায্য করতে পার? 

(৮) যুলুম বা সীমালংঘন বলতে শির্ককেই বুঝানো হয়েছে, যেমন পূর্বাপর বাগ্ধারা হতে স্পষ্ট হয়। আর কুরআনেও সুরা লুক্বমান ১৩ 
আয়াতে শির্ককে বড় যুলুম (মহা অন্যায়) বলে অভিহিত করা হয়েছে। 

(%) অর্থাৎ, তারা মানুষ ছিলেন এবং খাদ্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন। 

(২) অর্থাৎ, হালাল রুষী সংগ্রহ করার মানসে উপার্জন ও বাণিজ্য করতেন। যার অর্থ হল এসব বিষয় নবুঅতী মর্যাদার পরিপন্থী নয়, 
যেমন কিছু লোক মনে করে। 
(৮) অর্থাৎ, আমি এসব নবীদের এবং তাদের মাধ্যমে তাদের অনুসারীদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যাতে আসল ও নকলের মধ্যে পার্থক্য 
স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব যারা পরীক্ষায় ধৈর্য ও সহনশীলতাকে আঁকড়ে ধরে থেকেছে, তারা হয়েছে সফলকাম এবং অন্যরা হয়েছে 
অসফল। সেই জন্য পরে বলা হয়েছে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? 
(২৫১) অর্থাৎ, তিনি জানেন, অহী ও রিসালাতের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত কে? 7০5১ ৪১১ (5) 4০০০ 4৯ ৬৮ ৯0) আর হাদীসে 
এসেছে, রসূলুল্লাহ £ঞ বলেছেন, “আল্লাহ আমাকে এই এখতিয়ার দিয়েছিলেন যে, আমি বাদশাহ নবী হব অথবা দাস রসুল? আমি দাস 
রসূল হওয়া পছন্দ করেছি। (ইবনে কাসীর) 
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৬৩২ 


সুরা ০ রব ২৫ 


১৯ পারা 


(২১) যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না, তারা বলে, "আমাদের নিকট 1০ টি খুর্প 25) ৩০১৬৩ বু 2 05 % 


ফিরিস্তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন?১ অথবা আমরা আমাদের , 


রি 


প্রতিপালককে দেখি না কেন?” ১) ওরা ওদের অন্তরে অহংকার পোষণ ০৪ ৪৮১ 


করেছে এবং ওরা গুরুতররূপে সীমালংঘন করেছে। ৩) 


(২২) যেদিন তারা ফিরিশ্াদের প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য 2 রর 55: ৬ খুকু ০ চির 


৩১ 


কোন সুসংবাদ থাকবে না(9 এবং ওরা বলবে, "রক্ষা কর, রক্ষা কর।”৫) 


129৯০ 1৯৯ ০91522 


(২৩) অ 


১ ৫১ ৫২ 5 4 ০2 558515%- ০০০, 4878854 টা 
মি ওদের কৃতকর্মগুলির প্রতি অভিমুখ ক'রে সেগুলিকে (10554 2580% ০2০৩91০ 54108 


বিক্ষিপ্ত ধুলিকণা (স্বরূপ নিজ্ষল) ক'রে দেব। 


() অর্থাৎ, কোন মানুষকে রসূল হিসাবে না পাঠিয়ে কোন ফিরিস্তাকে রসূল হিসাবে পাঠানো হয় না কেন? অথবা এর অর্থ এই যে, নবীর 


সঙ্গে ফিরিস্তাগণও অবতীর্ণ হতেন; যাঁদেরকে আমরা স্বচক্ষে দেখতাম এবং তারা মানুষ রসুলের সত্যায়ন করতেন। 


() অর্থাৎ, প্রভূ এসে বলতেন যে, মুহাম্মাদ & আমার প্রেরিত রসুল, সুতরাং তার উপর ঈমান আনা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। 


(১) এটি অহংকার ও সীমালঙ্ঘনের পরিণাম যে, তারা এই ধরনের দাবী করছে, যা আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী। আল্লাহ অদেখা বিষয়ের 
উপর ঈমানের মাধ্যমে মানুষের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। যদি তিনি ফিরিস্তাদের তাদের চোখের সামনে অবতীর্ণ করেন বা তিনি স্বয়ং 


পৃথিবীতে 


অবতরণ করেন, তাহলে এরপর তো পরীক্ষার দিকটাই অবশিষ্ট থাকে না। অতএব আল্লাহ তাআলা এমন কাজ কেন করবেন, 


যা তীর বিশ্ব রচনার যৌক্তিকতা ও সৃষ্টিগত ইচ্ছার পরিপন্থী? 


(১ 'সোদিন” বলতে মৃত্যুর দিনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এ সব কাফেররা ফিরিস্তাদের সাক্ষাৎ কামনা করছে কিন্ত মৃত্যুর সময় এরা 


ফিরিশ্তাদেরকে দেখবে, তখন তাদের জন্য কোন খুশী বা আনন্দ হবে না। কারণ এ সময় ফিরিস্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাবের 


সতর্কবাণী শোনান এবং বলেন, "হে খবীস আত্মা! খবীস দেহ হতে বের হয়ে আয়।” যার পর আত্মা দেহের ভিতরে দৌড়তে ও পালাতে 


থাকে। যার জন্য ফিরিস্তা তাকে মারতে থাকেন। যেমন, সূরা আনফাল ৫০নং আয়াতে ও সুরা আনআম ৯৩নং আয়াতে এ কথা রয়েছে। 


পক্ষান্তরে 


মৃত্যুর সময় মু'মিনের অবস্থা এরূপ হয় যে, ফিরিস্তা তাকে জানাত ও তার সুখ-শান্তির সুসংবাদ দেন। যেমন, সুরা হা-মীম 


সাজদাহ ৩০-৩২নং আয়াতে এসেছে। আর হাদীসেও এসেছে যে, ফিরিস্তা মুমিনের রূহকে সম্বোধন ক'রে বলেন, "হে পবিত্র রূহ! 


পবিত্র দেহ থেকে বেরিয়ে এসো এবং এমন জায়গায় চলো, যেখানে আল্লাহর নিয়ামত ও তার সন্তুষ্টি রয়েছে।” বিস্তারিত জানার জন্য 


দেখুন। (মুসনাদে আহমাদ ২ খন্ড ৩৬৪-৩৬৫ পু% ইবনে মাজাহ হৃহদ অথ্ায়, মরণকে সারণ পারচ্ছেদ) কেউ কেউ বলেন এখানে 


২1754 বি 


“সেদিন” বলতে কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, উভয় উক্তিই সঠিক। কারণ এ দু”টি দিন এমন, 


যেদিন ফিরিস্তা মুমিন ও কাফেরদের সামনে আসবেন এবং মু”মিনদেরকে আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেবেন, আর কাফেরদেরকে 


ধুংস ও অসফলতার খবর দেবেন। 
(9 উক্ত কথা কাফেররা বলবে। অন্য ব্যাখ্যায় ফিরিস্তারা বলবেন, (তোমাদের জন্য) বঞ্চনা আর বঞ্চনা। ১৯৯ শব্দের আসল অর্থ হল 


মানা (নিষেধ) করা বাধা দেওয়া। যেমন, কাহী কাউকে নির্বোধ বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কারণে তার মাল ব্যবহার করতে বাধা দিলে বলা 


হয়, ০১০৪ 


৬৪ ৬৪ ১৯৯ (কাহী অমুককে তার মাল ব্যবহার করতে বাধা দিয়েছেন)। এই অর্থেই কা'বাগৃহের "হাত্রীম” নামক (ঘেরা) 


সেই জায়গাকেও "হিজর বলা হয়, যে জায়গাকে কুরাইশরা কা'বাগুহের মধ্যে শামিল করেনি। সেই কারণে তাওয়াফকারীদের জন্য উক্ত 


জায়গার ভিতরে ঢুকে তাওয়াফ করা নিষেধ। তওয়াফ করার সময় ওর বাইরে থেকে যাওয়া আসা করতে হবে, যাকে দেওয়াল দিয়ে ঘিরে 


রে 


আলাদা রাখা হয়েছে। মানুষের বুদ্ধিকেও "হিজর* বলা হয়। কারণ বুদ্ধিও মানুষকে এমন কাজে বাধা দেয়, যা করা তার জন্য উচিত নয়। 
৫ এই যে, ফিরিশ্তা কাফেরদেরকে বলে যে, তোমরা এ সমস্ত জিনিস হতে বঞ্চিত যার সুসংবাদ পরহেযগারদের দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ 
এটি 15৮১৯ ০১৯ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আজ জান্নাতুল ফিরদাউস ও তার নিয়ামতসমূহ তোমাদের জন্য হারাম। এর যোগ্য 


একমাত্র মু'মিন ও পরহেষগার বান্দারা। 


() ০৯ 


এমন ধুলিকণাকে বলা হয়, যা শুধু কোন ছিদ্র দিয়ে ঘরের ভিতরে সূর্যের আলো প্রবেশ করলে দেখা যায়। কিন্তু হাত দিয়ে ধরা 


যায় না। কাফেরদের আমলও কিয়ামতের দিন এ সমস্ত ধুলিকণার মত নগণ্য ও মূল্যহীন হবে। কারণ তা ছিল ঈমান ও ইখলাস হতে 
খালি ও শরীয়তের বিপরীত। অথচ কোন আমল গৃহীত হওয়ার জন্য দুটি শর্ত জরুরী, ঈমান, ইখলাস ও শরীয়তের নিয়ম মাফিক 
হওয়া। এখানে কাফেরদের আমলকে যেমন মূল্যহীন ধুলিকণার সাথে তুলনা করা হয়েছে, অনুরূপ অন্যান্য জায়গায় কোথাও ছাই, 
কোথাও মরীচিকা আবার কোথাও মসৃণ পাথরের মত বলা হয়েছে। উক্ত সকল উদাহরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। (দেখুনঃ সুরা বাকারাহ 


২৬৪ সূরা ইরাহীম ১৮ ও সূরা নূর ৩৯নং আয়াত) 
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তফসীর আহসানুল বারান ১৯ পারা ৬৩৩ 


(২৪) ভান জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে 52৮22182244 558 আশা ০০ 

মনোরম। ৩ ন্‌ ্ তি ার্ল 
বিদী (৮) বি 

(২৫) 98 মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে) এবং ফিরিস্তাদেরকে ১০০৩ রি চর 099. ভিটা 2875 ও 

(২৬) সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে পরম দয়াময়ের এবং অবিশ্বাসীদের 1০ 1৫ ০০ ০:১০ ৬০্ণা এ 2115) 

জন্য সেদিন হবে বড় কঠিন। ২, রি 


(২৭) সীমালংঘনকারী সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, 
“হায়! আমি যদি রসুলের সাথে সংপথ অবলম্বন করতাম। 


(২৮) হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না 
করতাম। (৯ 

(২৯) আমাকে অবশ্যই সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট কুরআন 
পৌছনোর পর। আর শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই 
করে।? 
(৩০) রসূল বলে, "হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এ 
কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছে।”১) 


(৩১) শি আমি অপরাধীদেরকে_ প্রতোক নবীর শক্র ডি ১৪2 “2: ৩5৩5 ০ শি 
করেছিলাম।১১ তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও ৃ 


সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট (৯) রি 
(৩২) অবিশ্বাসীরা বলে, 'সমগ্র কুরআন তার নিকট একেবারে অবতীর্ণ 2০ গু 01220 41০ ৮0 ্ ] ও ৮» 08 
করা হল না কেন?” ১ এ আমি তোমার নিকট এভাবেই (কিছু কিছু ০ ৫৫ 

ক'রে) অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি ও 45559 3০4 লি 2৩ 


তোমার হৃদয়কে শক্ত ও দৃঢ় করার জন্য। (১৪ 


() কেউ কেউ এখান হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, মু'মিনদের জন্য কিয়ামতের সেই ভীষণ দিন এত সংক্ষিপ্ত ও তাদের হিসাব এত 
সহজ হবে যে, অল্প সময়ের মধ্যে তারা হিসাব থেকে অবসর পেয়ে যাবে। যেমন হাদীসে এসেছে যে, মুমিনদের জন্য এ দিন এত 
সংক্ষিপ্ত হবে, যেমন পৃথিবীতে যোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময়। (সেহীহুল জামে” ৮১৯৩নং) 
(৮) এর অর্থ হল আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং মেঘমালা হবে ছিন-বিচ্ছিন। আর মহান আল্লাহ হাশরের মাঠে যেখানে সমস্ত সৃষ্টি একত্রিত 
হবে হিসাবের জন্য ফিরিশ্তাদলের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন। যেমন, সুরা বাকারাহ ২ ১০নং আয়াতে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে। 

(১) এখান হতে জানা যায় যে, যারা আল্লাহর অবাধ্য তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব রাখা ঠিক নয়। কারণ, মানুষ সৎ সঙ্গে ভালো ও অসৎ 
সঙ্গে খারাপ হয়ে যায়। বেশির ভাগ লোকদের পথভষ্ট হওয়ার কারণ অসৎ বন্ধু ও খারাপ সঙ্গীদের সাথে উঠা বসা। সেই জন্য হাদীসে সৎ 
সঙ্গী গ্রহণ এবং অসৎ সঙ্গী বর্জন করার ব্যাপারকে (আতর-ওয়ালা ও কামারের সাথে) উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে। (হ্ুসালিম £ 
নেকী ও ভ্াতি বন অধ্যায়) 

(১) মুশরিকরা কুরআন পাঠের সময় খুব হৈ-হল্লা করত, যাতে কুরআন না শোনা যায়। এটাও এক ধরনের কুরআন পরিত্যাগ করার 
নামান্তর। কুরআনের প্রতি ঈমান না আনা এবং সেই মত আমল না করাও কুরআন বর্জন করার নামান্তর। কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা 
না করা, তার আদেশাবলী পালন না করা ও তাঁর নিষেধাজ্ঞাবলী হতে বিরত না থাকাও এক প্রকার কুরআন ছেড়ে দেওয়ার নামান্তর। 
অনুরূপ তার উপর অন্য কোন কিতাবকে অগ্রাধিকার দেওয়াও তা পরিত্যাজ্য মনে করার মধ্যে গণ্য। উক্ত সকল লোকদের বিরুদ্ধে 
কিয়ামত দিবসে রসূল &ঞ বিচার প্রার্থনা করবেন। 

(১) অর্থাৎ, হে নবী মুহাম্মাদ &! যেরূপ তোমার জাতির এ সমস্ত লোক তোমার শক্র যারা কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছে, 
এইরপ পূর্ববর্তী উন্মতেও ছিল। অর্থাৎ, প্রত্যেক নবীর শক্র ওরাই হয়, যারা পাপী, তারা অন্যদেরকে ভষ্টিতার দিকে আহবান করে। সূরা 
আনআমের ১১২নং আয়াতে এই বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। 

(১) অর্থাৎ, কাফেররা যদিও অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দেয়, কিন্তু তোমার প্রভু যাকে হিদায়াত দিতে চান, তাকে হিদায়াত হতে 
কে বাধা দিতে পারে? সত্যিকার হিদায়াতদানকারী ও সাহায্যকারী তো শুধুমাত্র তোমার প্রভু 

(১) যেমন তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর একেবারে অবতীর্ণ হয়েছিল। 

(১৯ আল্লাহ উত্তরে বলছেন, আমি অবস্থা অনুসারে ও প্রয়োজন মত এই কুরআন দীর্ঘ ২৩ বছরে কিছু কিছু ক'রে অবতীর্ণ করেছি। 
যাতে হে নবী তোমার ও ঈমানদারদের আন্তর সুদৃঢ় হয় এবং যাতে তাদের সুন্দরভাবে মুখস্থ হয়ে যায়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে। 
(95০৩ 3855 ০৩০ ৪০ ০০এ। ০ 855 939 0) অর্থাৎ, আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড-খন্ডভাবে, যাতে তুমি তা মানুষের 
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(( 


(৩৩) ওরা তোমার নিকট কোন সমস্যা উপস্থিত করলেই আমি তোমাকে 


ওর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। (১০ 

(৩৪) যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে ও গি ? এরি বো :্ 
জাহানামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, ওদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং রণ নর ৯ 4০৪ টড 
ওরাই পথভষ্ট্র। 1 ১৮০ % 


(৩৫) আমি অবশ্যই মৃসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম এবং তার ভাই হারনকে ১৮452 14529 ৮এএল্যা ০5219 ১ 
করেছিলাম তার সহযোগী। 


(৩৬) এবং বলেছিলাম, "তোমরা সে সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা 
আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যাঙ্ঞান করেছে।, অতঃপর আমি সে 
সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে বিধুস্ত করেছিলাম। 
(৩৭) নূহের সম্প্রদায় যখন রসুলগণকে মিথ্যা মনে করল, তখন আমি 
ওদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং ওদেরকে মানবজাতির জন্য 
নিদর্শনস্করূপ করে রাখলাম। আর সীমালংঘনকারীদের জন্য আমি 
মম্তুদ শাস্তি প্রস্তুত ক*রে রেখেছি। 
(৩৮) টা সামুদ, চা ১৬) এবং ওদের অন্ত বতাকালের বহু টি গর্ত 005 ৩৪ ১88 উজির [তি 55 
সম্প্রদায়কেও ধুংস করেছিলাম। 

(৩৯) আমি ওদের প্রত্যেককে দ্ু্টান্ত বর্ণনা (দ্বারা সতর্ক) করেছিলাম(৯) 
এবং ওদের সকলকে আমি সম্পূর্ণরূপে ধুংস করেছিলাম। (১৯) 

(৪০) তারা তো সে জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে, যার উপর 
অকল্যাণের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, তবে কি ওরা এ প্রত্যক্ষ করে নাঃ 
বন্ততঃ ওরা পুনরুথানের আশংকা করে না। ১১) 

(৪১) ওরা যখন তোমাকে দেখে, তখন ওরা তোমাকে কেবল উপহাসের 
পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে, "এই কি সেই; যাকে আল্লাহ রসুল করে 
পাঠিয়েছেন? ১১) 


01০3 553০, এমা খু ০ 9৩০০ 
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পাক পাত 


্ 7৮১ ৮৮ 2 জা চি ৮৯ 


কাছে পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা বানী ঈ্াইল ১০৬ আয়াত) এই কুরআন বৃষ্টির 
পানির মত। বৃষ্টি হলে মৃত পৃথিবী তার জীবন ফিরে পায়। আর এই উপকার তখনই সাধিত হবে, যখন প্রয়োজন ও পরিমাণ মত বৃষ্টি 
হবে। বছরের সমস্ত পানি একবারে বর্ষণ হলে এ উপকার সম্ভব নয়। 


(১) এখানে সময়ের ব্যবধানে কিছু কিছু ক'রে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মুশরিকরা যখনই কোন উদাহরণ 
অথবা আপত্তি বা কোন সন্দেহ উপস্থাপিত করবে, আমি তখনই কুরআনের মাধ্যমে তার উত্তর বা ব্যাখ্যা প্রদান করব। এর ফলে তাদের 
অন্যদেরকে পথহারা করার সুযোগ থাকবে না। 

(১ "রাস্স্” অর্থ কুয়া 'আসহাবুর রাস্‌স্‌* অর্থাৎ, কুয়া-ওয়ালা। উক্ত জাতি সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম 
ইবনে জারীর ত্বাবারী বলেছেন, এর দ্বারা "আসহাবুল উখদুদ+কে বুঝানো হয়েছে, যার বর্ণনা সুরা বুজে এসেছে। (ইবনে কাসীর) 

(১) "৩১৪" এর সঠিক অর্থ সমসাময়িক কালের লোকদের একটি দল। যখন একটি জাতি শেষ হয়ে যায় ও অন্য এক জাতির সৃষ্টি হয়, 


তখন তাকেও “্থার্ন” বলা হয়। (ইবনে কাসীর) এই অর্থে প্রত্যেক নবীর উম্মত এক একটি *ঝ্রার্ন, হতে পারে। (বাংলায় প্রজন্ম, 

জাতি বা সম্প্রদায় বলা যায়।) 

(৮) অর্থাৎ, দলীলাদি দ্বারা সত্য প্রমাণিত করেছিলাম। 

(২৯) অর্থাৎ, দলালাদি দ্বারা সত্যতা প্রমাণের পর। 

(১০) 'জনপদ* বা বসতি বলতে লূত জাতির বসতি সাদুম ও আম্মুরাহকে বোঝানো হয়েছে। এবং "অকল্যাণের বৃষ্টি” বলতে পাথরের 

বৃষ্টি বুঝানো হয়েছে। এ সমস্ত গ্রামকে উল্টে দেওয়া হয়েছিল ও পরে তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষানো হয়েছিল। যেমন সুরা হুদ ৮২নং 
আয়াতে বলা হয়েছে। এই সমস্ত জনপদ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের রাস্তায় অবস্থিত ছিল, যে রাস্তা দিয়ে মক্কার লোকেরা যাতায়াত করত। 

(২১ সেই কারণে এই ধংস হয়ে যাওয়া বসতি ও তার ধুংসাবশেষ দেখেও তারা উপদেশ গ্রহণ করে না এবং আল্লাহর আয়াত ও রসুলকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হতে বিরত থাকে না। 

(১) অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে (:৫৪া 55৮ $5111590 অর্থাৎ, এই কি সেই, যে তোমাদের উপাস্যগুলির সমালোচনা করে? (রা 


আম্বিয়া ৩৬ আয়াত) অর্থাৎ, তাদের সম্পর্কে বলে যে, তাদের কোন এখতিয়ার নেই। এই সত্য প্রকাশ ক'রে দেওয়াটাই মুশরিকদের 
নিকট তাদের মা*বুদদের জন্য অপমানকর ছিল। যেমন বর্তমানের কবরপূজারীদেরকে যদি বলা হয় যে, কবরবাসী বুযুর্ণের বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণে 
কোন এখতিয়ার বা ক্ষমতা নেই, তাহলে তারা বলে যে, এরা আল্লাহর ওলীদের প্রতি বেআদবী করছে! 
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টি... 2... ১ রঃ বি 
(৪২) সে তো আমাদের দেবতাগণ থেকে আমাদেরকে দুরে সরিয়েই 12 ৮০:2৩) সুপ 5৫0০ ৩০ ৫ 34 ৩! 
দিত যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম।”১৯ ডি 
যখন ওরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন ওরা জানবে কে সর্বাধিক 9358০৫250৩৮ 9১ 
পথভক্ট।২৪ 
(৪৩) তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্রপে £1০ 25৩ এও 295 এ ধু ৮ শে 
গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে। ১৪ 


] 


(৪8) তুমি কি মনে কর যে, ওদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? ওরা তো 
পশুরই মত; বরং ওরা আরও অধম। (৬) 


4 
(১ ছি [ডা ৯ ৩ শর্ট খু], 1 
(৪৫) তুমি কি দেখ না, কিভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন? 1৮০42 রি ঠা: 5৯৪৩০) ১4৮ এ 
(১ তিনি তো ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন; ৫” অতঃপর 
আমি সূর্যকে এর নির্দেশক করেছি। ১৯ 


(৪৬) অতঃপর আমি একে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (৭ 


০৫ 


(৪৭) তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণস্বরাপ,) 9160 309 ৮2০ এ এ এট 
নিদ্রাকে করেছেন বিশ্রামস্বরূপত১ এবং দিনকে করেছেন উথ্থানের 
জন্য।0৩ 


(১) অর্থাৎ, আমরা পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ-অনুকরণ এবং প্রচলিত ধর্মের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে গায়রুল্লাহর ইবাদত হতে মুখ 
ফিরিয়ে নিইন্; যদিও এই পয়গম্বর আমাদেরকে পথভুষ্ট করতে কোন ত্রুটি করেনি! মহান আল্লাহ মুশরিকদের এই কথা বর্ণনা ক"রে 
বলতে চেয়েছেন যে, তারা শির্কের উপর কিরূপ অটল যে, তারা তা নিয়ে গর্ব ও আস্ফালন করছে! 

(9 অর্থাৎ, পৃথিবীতে এ সমস্ত মুশরিক ও গায়রুল্লাহর পুজারীদের নজরে তাওহীদপন্থীরা পথভষ্ট। কিন্তু এরা যখন আল্লাহর নিকট 
পৌছবে এবং তাদের শির্কের কারণে ইলাহী আযাবে পতিত হবে, তখন জানতে পারবে যে, পথভ্রষ্ট কারা ছিল; এক আল্লাহর উপাসকরা, 
নাকি যেখানে সেখানে মাথা নত (সিজদা)কারীরা£ 

(১০) অর্থাৎ, যা তাদের মনে ভালো লাগে, তাকেই তারা নিজেদের ধর্ম ও মযহাব বানিয়ে নেয়। তুমি কি এসব লোকদেরকে পথ দেখাতে 
পারবে? অথবা তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে বাঁচাতে পারবে? এই কথাটি অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে, “কাউকেও যদি তার 
মন্দ কাজ শোভন ক'রে দেখানো হয় এবং সে একে উত্তম মনে করে, সে ব্যক্তি কি তার সমান (যে সংকাজ করে)? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 
বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত করেন। অতএব তুমি ওদের জন্য আক্ষেপ করে নিজেকে ধংস করো না। নিশ্চয় ওরা 
যা করে, আল্লাহ তা খুব জানেন।” (সূরা ফাতির৮ আয়াত) ইবনে আব্বাস »& এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জাহেলী যুগে মানুষ এক যুগ ধরে 
সাদা পাথরের হবাদত করত। অতঃপর যখন সে এর চেয়ে উত্তম কোন পাথর পেয়ে যেত, তখন সে পুরাতন পাথরটি ফেলে দিয়ে নতুন 
পাথরের পুজা শুরু করত। (ইবনে কাসীর) অর্থ এই যে, এমন জ্ঞানশূন্য মানুষ শুধুমাত্র নিজ খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তি পূজায় ব্যস্ত। হে নবী! 
তুমি কি এদের সুপথ দেখাতে পারবে? অর্থাৎ, পারবে না। 
(১) অর্থাৎ, এসব চতুষ্পদ জীব যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা তা বুঝে। কিন্তু মানুষ, যাদেরকে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতের 
জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা নবীদের মাধ্যমে তাদেরকে স্মুরণ করিয়ে দেওয়া সন্তেও আল্লাহর সাথে শির্ক করে এবং বিভিন্ন স্থানে 
নিজেদের (তুলনায় উত্তম অথবা অধম সৃষ্টির সামনে) মাথা নত করে। এই দিক দিয়ে তারা অবশ্যই জীবজন্তুর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট 
এবং পথভষ্ট। 
(১) এখান হতে আবার তাওহীদের প্রমাণাদির বর্ণনা শুরু হচ্ছে। দেখ! আল্লাহ কিভাবে পৃথিবীতে ছায়া ছড়িয়ে রেখেছেন। যা সুবহে 
সাদিক (কাকভোর) হতে সূর্য উঠা পর্যন্ত থাকে। অর্থাৎ, এ সময় রৌদ্র থাকে না। রৌদ্রের সাথে সাথে তা গুটিয়ে ও মিটে যেতে থাকে। 

(১) অর্থাৎ, সব সময় ছায়াই থাকত, সূর্যের আলো তাকে শেষ করতে পারত না। 
(১) অর্থাৎ, রৌদ্র থেকে ছায়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, প্রতিটি জিনিসকে তার বিপরীত দিয়ে চেনা যায়। যদি সূর্য না থাকত, তাহলে 
মানুষ ছায়াকে চিনতে পারত না। 
(১) অর্থাৎ, ছায়াকে আমি ধীরে ধীরে নিজের দিকে টেনে নিই। আর তার জায়গায় রাত্রের গভীর অন্ধকার বিস্তার লাভ করে। 
() অর্থাৎ, আবরণ ও পোশাক যেমন মানুষের শরীর ঢেকে রাখে, অনুরূপ রাত্রের অন্ধকার তোমাদের লুকিয়ে রাখে। 


(৯) ০৬১ এর অর্থ কাটা বা বিচ্ছিন করা, ঘুম মানুষকে তার কাজকর্ম ও ব্যস্ততা হতে বিচ্ছিন করে, যাতে মানুষ আরাম ও স্বস্তিবোধ 


করে। কিছু উলামার নিকট ০৮- এর অর্থ লম্বা হওয়া। যেহেতু ঘুমের সময় মানুষ তার দেহকে মাটিতে লম্বা ক'রে দেয়, সেহেতু ঘুমকে 
০৮০ বলা হয়। 

(*১) ঘুম যা মৃত্যুর এক ভাই। দিনে মানুষ ঘুম থেকে উঠে নিজের কাজকর্মে লিপ্ত হয়। হাদীসে এসেছে, নবী & যখন ভোরে ঘুম থেকে 
উঠতেন, তখন এই দুআ পাঠ করতেন 8.১55- 481) 29505 2 00০৮ ড৭। এ. ১১০৭। অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৬৪৬ সুধা কুরক্টাল ২৫ 


(৪৮) তিনিই স্বীয় করুণার প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন চিন 05 শ্্ঠো 0151 2 25 


এবং আকাশ হতে পবিত্র পানি বর্ষণ করেন--(৩৯ 


০ 


(৪৯) যাতে এ দ্বারা আমি মৃত ভূখন্ডকে সপ্ীবিত করি এবং আমার সৃষ্ট 
বহু জীবজন্ত ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি। 


(৫০) আমি তা ওদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিবৃত করেছি যাতে ওরা 
উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অবিশ্বাসই প্রকাশ 
করে। ৩১) 
(৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ 
করতে পারতাম। (১ 


নিত 


(৫২) সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করো না এবং তুমি এ 21 96৯ 44৫ ৮৯4৪4 ৪.৮ ১ 


(কুরআনে)র সাহায্যে ওদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও। (*) 


(৫৩) তিনিই দুটি সাগরকে প্রবাহিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট সুপেয় 441459-/2৩১১০1৩.৪ ০৫০ (5 এক্মা 9৯ 


তি 
৯ 
তা 
উস 


এবং অপরটির পানি লোনা, ক্ষারবিশিষ্ট।৯ আর উভয়ের মধ্যে তিনি 
রেখে দিয়েছেন এক সীমারেখা, এক অনতিত্রম্য ব্যবধান। (৪০) এ 


রর 81৮ £ 


12৯৯৮ 0৯9 ৮5৮ ৮৪ ৩ তা 


আমাদেরকে মারার পর জীবিত করেছেন। আর তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। (বুখারী মিশকাত? দাওয়াত অধ্যায়) 


(১) ১৯%৮ শব্দটি 1৯৩ ধাতুর ওজনে গঠিত। যার অর্থ ঃ কাজের কর্তা, যন্ত্র বা মাধ্যম। অর্থাৎ, এমন বস্তু যা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা 


যায়। যেমন ওযুর পানিকে আরবীতে *১:১ আর জ্বালানীকে ১১৪; বলা হয়। এই অর্থে পানি নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিভ্রকারী। 


হাদীসে এসেছে, «৩ 8৫ 3 ১১৮ 241 অর্থাৎ, পানি পবিত্র কোন জিনিস তাকে অপবিত্র করে না। (আব্‌ দাউদ তিরমিযী ৬৬নৎ 


নাসাঈ ইবনে মাজাহ) হ্যা তার রও, গন্ধ বা স্বাদ পাল্টে গেলে তা অপবিত্র। যেমন এ কথ 


হাদীসে এসেছে। 


(*) অর্থাৎ, কুরআন কারীমকে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ০ এর » (তা) সর্বনাম দ্বারা পানি বা বৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করা 


হয়েছে। যার অর্থ, আমি বৃষ্টিকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে বর্ষণ করি। অর্থাৎ, কখনো এক এলাকায় আবার কখনো অন্য এলাকায়। এমনকি কখনো 


দেখা যায় যে একই শহরের এক জায়গায় বৃষ্টি হয়, অন্য জায়গায় হয় না। এটি আল্লাহর 


হিকমত ও ইচ্ছা। তিনি যেভাবে ইচ্ছা কখনো 


বৃষ্টি বর্ষণ করেন, কখনো করেন না। আবার কখনো এক এলাকায় করেন, আবার কখনো অন্য এলাকায়। 


(%) এটিও এক প্রকার কুফরী ও অকৃতজ্ঞতা যে বৃষ্টিকে আল্লাহর ইচ্ছাধীন না মনে ক'রে নক্ষত্রের আসা-যাওয়ার পরিণাম মনে করা। 


যেমন জাহেলী যুগের লোকেরা মনে করত। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 


(৬) কিন্তু আমি এ রকম করিনি। আমি কেবল তোমাকেই সমস্ত জনপদের জন্য; বরং 


প্রেরণ করেছি। 


সমগ্র মনুষ্য জাতির জন্য সতর্ককারী হিসাবে 


(৮) «2৯২৯৯ এর ১ (এ) সর্বনাম দ্বারা কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, কুরআন দ্বারা কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও। 


আয়াতটি মন্কায় অবতীর্ণ হয়, তখন জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়নি। সেই কারণে 


এর অর্থ হবে কুরআনের আদেশ নিষেধকে 


প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা কর এবং কাফেরদের জন্য যেসব শাস্তির ধমক ও তিরস্কার বর্ণিত হয়েছে, তা তাদের সামনে স্পষ্ট কর। 


(০) মিষ্টি পানিকে ১ বলা হয়। এর মূল অর্থ ঃ কেটে দেওয়া, ভেঙ্গে দেওয়া। যেহেতু মিষ্টি পানি পিপাসাকে কেটে দেয় অর্থাৎ, দূর 


[51 অর্থ ক্ষারবিশিষ্ট। 


ক'রে দেয়, সেহেতু তাকে 'ফুরাত' বলা হয়। আর 0 


(*) যা এক অপরের সাথে মিলিত হতে দেয় না। আবার কেউ কেউ 1,১১২ 1১১৯ এর অর্থ করেছেন 1,০৯১ ০৯ ওদের উপর হারাম 


ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, মিষ্টি পানি লবণাক্ত ও লবণাক্ত পানি মিষ্টি যেন না হয়। আবার কেউ কেউ ৩৯৯ (৮ এর অর্থ করেছেন 91৯ 


১: দুই পানি সৃষ্টি করেছেন; এক মিষ্টি ও একটি লবণাক্ত। মিষ্টি পানি এসব পানি, যা নদী, ঝরনা ও কুপের পানিরূপে আবাদীর মধ্যে 


প্রাপ্ত হয়, যা মানুষ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। আর লবণাক্ত পানি এসব মহা সমুদ্রের পানি, যা পূর্বে পশ্চিমে বিস্তৃত। যার জন্য বলা 


হয় যে, পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ পানি ও এক ভাগ স্থুল; যার উপর মানুষ ও জী 


বজন্ত বসবাস করছে। সমুদ্র স্থির, তবে তাতে 


জোয়ার-ভাটা হয় এবং ঢেউ-সংঘাত বাধে। সমুদ্রের পানিকে লবণাক্ত করার মধ্যে অনেক হিকমত রয়েছে। মিষ্টি পানি কোন জায়গায় 


বেশিক্ষণ স্থির থাকলে তা খারাপ হয়ে যায়। তার রঙ, গন্ধ ও স্বাদে পরিবর্তন ঘটে। আর লবণাক্ত পানি খারাপ হয় না এবং তার রঙ, গন্ধ 


ও স্বাদে পরিবর্তনও আসে না। যদি এ সব স্থির সমুদ্রের পানিও মিষ্টি হত, তাহলে তা দুর্গঙ্ধময় হয়ে যেত। আর যার কারণে মানুষ ও 


জীবজন্তর পৃথিবীতে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ত। তার উপর আবার তাতে মৃত জী 


বের দুর্গ্ধ। আল্লাহর হকমত এই যে হাজার 


হাজার বছর ধরে এই সমস্ত সমুদ্র বিদ্যমান এবং তাতে হাজার হাজার জীব-জন্ত মরে গলে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ ওর মধ্যে লবণের 


এমন ভাগ রেখেছেন যে, যাতে পানির মধ্যে সামান্যতম দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় না। সমুদ্ধ হতে উ 


/৬/৬/.59117./29101১ 


খত বাতাসও পরিক্ষার ও স্বাস্থ্যকর এবং তার 


২০০7 


8880555/5153851515: ১৯ পারা ৬৩৭ 


(৫৪) তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্ট করেছেন; অতঃপর তিনি + ০7117 (সা 59০ এ কু 
মানবজাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। (৪১ 


তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান । 

(৫) ওরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে, যা ওদের 
উপকার করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না। আর অবিশ্বাসী 
তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী। 

(6৬) আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরপেই 
প্রেরণ করেছি। 

(৫৭) বল, "আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; 
কিন্ত যে চায় সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করতে পারে।” (৯) 


(৫৮) তুমি তার উপর নির্ভর কর যিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই এবং তার 
সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তার দাসদের পাপ 
সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। 
(৫৯) তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে 4 
সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি আরশে আরোহণ করেন। তিনিই দয়াময়, 


5 & ০০০০৭ গতি এ 


তার সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ। ্ ৮৮০ 05৬৩-০া ৩ এ ৭ 


্ 


(৬০) যখন ওদেরকে বলা হয়, "পরম দয়াময়ের প্রাতি তোমরা গা টু 195 ১ ধক 5 10 
সিজদাবনত হও।” তখন ওরা বলে, "পরম দয়াময় আবার কে? তুমি 

কাউকেও সিজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করব?” আর চি 7৯9 ৮26৮7 এক 
এতে ওদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। (৪০) 

(৬১) কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন€১ ৮৯ 667515215 5 এরা ৪) 
এবং ওতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্।(৪) শু এ এ ১ 


পানিও পবিক্র এমনকি মৃত সামুদ্রিক প্রাণীও হালাল। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (মুতআভা ইমাম মালিক, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ 
তিরমিযী পবিররতা অয় নাসাঈ পানির বণনা পারচ্ছেদ।) 


(৪) এ বলতে (রক্তগত) আত্মীয়তা যা মা-বাপের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর ১৪০ বলতে (বৈবাহিক) আত্মীয়তা যা বিবাহের পর স্ত্রীর 
পক্ষ থেকে হয়, যাকে আমরা বৈবাহিক সম্বন্ধ বলে থাকি। এই দুই ধরনের আত্মীয়দের বিস্তারিত আলোচনা সুরা নিসার ২২-২৩নং 
আয়াতে করা হয়েছে। দুধ-সম্পর্কিত অ আয়তা হাদীসানুসারে বংশগত আতয়তারই শামিল। যেমন, নবী এ বলেছেন, ০ ১৯৪ 


৬৮০০। ০০2১৯ ০ 65১। (বুখারী ২৬৪৫ নং মুসলিম ১০৭০ নও) 
(৯) অর্থাৎ, এটাই আমার প্রতিদান ও পারিশ্রমিক যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তা অবলম্বন ক'রে নাও। 
(*) ৮৯) 9 ০৯৯১ (রাহমান ও রাহীম) আল্লাহর সুন্দর গুণ ও নামাবলীর মধ্যে দুটি গুণবাচক নাম। কিন্তু জাহেলী যুগের লোকেরা 


আল্লাহকে উক্ত নামে চিনত না। যেমন হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লেখার সময় শুরুতে +৯৯১। ০৯৯১ 41 লেখা হলে মক্কার মুশরিকরা 


বলেছিল, আমরা রাহমান ও রাহীমকে জানি না। ₹৮!। এ. লেখ। (সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৩১৭) আরো দেখুন সূরা বানী ইস্রাঈল 
১১০ এবং সুরা রা'দ ৩০নং আয়াত; এখানেও কাফেরদের “রাহমান” নাম শুনে চমকে যাওয়া ও সিজদা করতে অস্বীকার করার কথা 
বর্ণিত হয়েছে। (এই আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা মুজাহাব। সিজন্দার আহকাম জানতে সুরা আ'রাফের শেষ আয়াতের টীকা 
দেখুন। সম্পাদক) 

() 0৪৮ শব্দটি ১ শব্দের বহুবচন। (এর আসল অর্থ হল প্রকাশ। রাশিচক্র নক্ষত্রমালার প্রাসাদ ও অট্রালিকার মত। আর তা আকাশে 


প্রকাশ ও স্পষ্ট হওয়ার কারণে "বুরুজ? বলা হয়।) সালাফদের তফসীরে ০১ বলতে বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্রকে বুঝানো হয়েছে। আর এই 
তফসীরে আয়াতের বাগ্ধারায় অর্থ দাড়ায় যে, বর্কতময় সেই সত্তা, যিনি আকাশে বড বড গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তী 
যুগের তফসীরকারগণ জ্যোতিষীদের পরিভাষার (কল্পিত) রাশিচক্র অর্থ নিয়েছেন। যার সংখ্যা হল বারটি; মেষরাশি, বৃষরাশি, 
মিথুনরাশি, ককটরাশি, সিংহরাশি, কন্যারাশি, তুলারাশি, বৃশ্চিকরাশি, ধনুঃরাশি, মকররাশি, কুন্তরাশি ও মীনরাশি। আর এই বারটি রাশি 
সাতটি বড় বড় গ্রহের কক্ষপঞ্চ যাদের নাম ৪ মঙ্গল, শুক্র, বুধ, চন্দ্র, সূর্য, বৃহস্পতি ও শনি। এই সমস্ত গ্রহ উক্ত রাশিতে এমনভাবে 
অবস্থান করে যে, ওগুলো যেন তাদের জন্য সুবিশাল প্রাসাদরূপ। (আইসারুত তাফাসীর) 

(১ সুরা ইউনুসের ৫নং আয়াতের মত এ আয়াতেও প্রমাণ হয় যে, টাদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের এ কথা বহু 


পূর্বেই কুরআনে প্রমাণিত হয়েছে। 
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৬৩৮ 


(৬২) এবং যারা উপদেশ গ্রহণ ও কৃতজ্ঞতা করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য 
রাত এবং দিনকে সৃষ্টি করেছেন পরস্পরের অনুগামীরূপে। (৯ 


(৬৩) তারাই পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা 
করে এবং তাদেরকে যখন অন্ত ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 
সালাম? [ (৪৭) 
(৬৪) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও 
দন্ডায়মান থেকে রাত্রি অতিবাহিত করে। 

(৬৫) এবং যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে 
জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত করু জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিতভাবে 
ধুংসাঅক; (9) 

(৬৬) নিশ্চয় তা আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে অতীব নিকুষ্ট!” 


(৬৭) এবং যারা ব্যয় করলে অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং 
তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। (১৯) 


(৬৮) এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করে না, 
আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা 
করে না এবং ব্যভিচার করে না। «১৯ আর যারা এগুলি করে, তারা 
শাস্তি ভোগ করবে । 


(৬৯) কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা 
হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। 


সুরা ০ রব ২৫ 
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(*) অর্থাৎ, রাত্রি যায় দিন আসে, আর দিন যায় রাত্রি আসে। দিবারাত্রি একত্রিত হয় না। দিন-রাত্রির উপকারিতার কথা বিশদ বিবরণের 


অপেক্ষা রাখে না। কেউ কেউ ২৯ এর অর্থ এক অপরের 


বপরীত বলেছেন। অর্থাৎ, রাত্রি অন্ধকার এবং দিন উজ্জ্রল। 


(১) "সালাম? বলার অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ, ঈমানদাররা জাহেল ও মুর্খ লোকদের সাথে তর্কে 


জড়িয়ে পড়ে না। বরং তারা এমতাবস্থায় এড়িয়ে চলার পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং ফালতু বিতন্ডা বর্জন করে। 


(৯) এখান হতে বুঝা যাচ্ছে যে, রহমানের বান্দা ওরাই যারা একদিকে রাত্রে আল্লাহর ইবাদত করে, আবার অন্য দিকে ভয়ও করে যে, 


কোন ভুল বা আলস্যের কারণে আল্লাহ ধরে না বসেন। সেই জন্য তারা জাহান্নামের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা ক'রে থাকে। অর্থাৎ, 


আল্লাহর ইবাদত তথা আজ্ঞা পালন করা সত্তেও আল্লাহর আযাব ও তাঁর পাকড়াও হতে নির্ভয় হওয়া ও নিজ ইবাদতের উপর গর্ব করা 
উচিত নয়। এই অর্থ অন্য জায়গায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, (০৯১৯1) ১৮) এ (রা ঘি 15298) | ও 9988 999) অর্থাৎ, আর 


যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। (সূরা 


ম*মিনুন ৬০ আরাত) ভয় শুধু এই কারণে নয় যে, তাদেরকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে; বরং তাদের ভয় হয় যে, তাদের দান 


খয়রাত গ্রহণ হচ্ছে কি না? হাদীসে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ &-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 


করলেন যে, "এই আয়াতে কি এ সব লোকেদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা মদ পান ও চুরি করে?” তিনি বললেন, “না, হে আবু বাকরের 


বেটা! বরং তার 


এ সব লোক, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে, দান করে। তা সন্ত্রেও তারা ভয় করে যে, তাদের এইসব সৎকর্মগুলো যেন 


আল্লাহর দরবারে অগ্রহণীয় না হয়ে যায়।” (তিরমিযী ।কেতাবৃভাফসীর সৃরাতুল মু মিনুন) 


(৯) আল্লাহর অবাধ্যতায় (পাপকাজে) খরচ করা অপব্যয় এবং আল্লাহর পথে খরচ না করা কৃপণতা। আর আল্লাহর নির্দেশানুসারে ও 


র আনুগত্যের পথে খরচ করা হল মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। (ফাতহুল কাদীর) অনুরূপ আবশ্যকীয় খরচে ও বৈধ খরচেও সীমা 


তি 
অতিক্রম করা অপব্যয় বলে গণ্য। অতএব সে ক্ষেত্রেও সাবধানতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা একান্ত জরুরী। 


পে 


€) যথার্থ কারণের তিনটি অবস্থা হতে পারে। যেমন, মুসলিম হওয়ার পর যদি কেউ মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়, বিবাহের পর 


ব্যভিচারে লিপ্ত হয় অথবা কাউকে হত্যা করে, তাহলে এই তিন অবস্থাতেই তাকে হত্যা করা হবে। 


(*) হাদীসে এসেছে, রসূল &ঞ৯-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সব থেকে বড় পাপ 


ক; তিনি বললেন, “আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা 


অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” বলা হল, "তারপর কোন্‌ পাপ?” তিনি বললেন, “সন্তানকে খেতে দেওয়ার ভয়ে হত্যা করা।” 


০১১ 


বলা হল, 'তারপর কোন্‌ পাপ? তিনি বললেন, “প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।” তারপর তিনি বললেন, “উক্ত কথাগুলোর 


সত্যতা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।” তারপর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করলেন। (বুখারী সূরা বাকারার তাফসীর, মুসলিম ঈমান অধ্যায়) 
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তফসীর আহসানুল বারান ১৯ পারা ৬৩৯ 


(৭০) তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস ও সৎকাজ করে) আল্লাহ তাদের 
পাপকর্মগুলিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেবেন।৫১ আর আল্লাহ চরম 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

(৭১) যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে, সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ 
অভিমুখী হয়। €৪) 

(৭২) এবং (তারাই পরম দয়াময়ের দাস) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না) 
এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মযাদা রক্ষার্থে তা পরিহার 
করে চলে। ৫১) 
(৭৩) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ 
এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না। ৫৭) 


(৭৪) এবং যারা (প্রার্থনা করে) বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ভতিদেরকে আমাদের জন্য নয়নগ্লীতিকর 
কর) এবং আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শফরূপ কর।” (৫৯ 
(৭৫) তাদেরকে ধৈর্যাবলন্বনের প্রতিদান স্বরূপ (বেহেস্তের) কক্ষ দেওয়া 
হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভিবাদন ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা 
জানানো হবে। 

(৭৬) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে তা 
কত উৎ্ক্ট্ট! 

(৭৭) বল, "তোমাদের দুআ (আহবান) না থাকলে আমার প্রতিপালক 
তোমাদের কোন পরোয়াই করতেন না। ৬ তোমরা (ছ্বীনকে) মিথ্যাজ্ঞান 
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(*) এখান হতে বুঝা যায় যে, বিশুদ্ধ তওবা দ্বারা পৃথিবীতে সমস্ত পাপ মোচন হতে পারে; তাতে তা যত বড়ই হোক না কেন। আর সুরা 


নিসার ৯৩ আয়াতে মু'মিন হত্যার শাস্তি যে জাহান্নাম বলা হয়েছে, তা এ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বুঝতে হবে, যখন সে তওবা করবে না; বরং 


দয়েছেন। (হ্ুসালিম তাওবা অধ্যায়) 


বনা তওবায় মৃত্যু বরণ করবে। কারণ হাদীসে আছে যে, একশত লোক হত্যাকারীকেও তওবার কারণে মহান আল্লাহ ক্ষমা ক'রে 


(€) এর একটা অর্থ এই যে, মহান আল্লাহ তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। ইসলাম গ্রহণের আগে সে পাপাচার করত, এখন সে সৎকর্ম 


করে, আগে শির্ক করত এখন শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে। আগে কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়ত। আর 


এখন সে মুসলিমদের দলভুক্ত হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ইত্যাদি। এর অন্য একটি অর্থ ৪ তার পাপগুলো নেকী দ্বারা 


পরিবর্তন কণরে দেওয়া হয়।। এর প্রমাণ হাদীসেও পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ &্ বলেছেন, “আমি এঁ ব্যক্তিকে জানি যে, সর্বশেষে জান্নাতে 


প্রবেশ করবে ও সর্বশেষে জাহানাম হতে বের হবে। সে হবে এ ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে যার ছোট ছোট পাপগুলো তুলে ধরা হবে আর বড 


বড় পাপগুলি একদিকে রেখে দেওয়া হবে। তাকে বলা হবে, "তুমি অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক পাপ করেছিলে?” সে হ্বীকৃতিবাচক 


জবাব দেবে এবং অস্বীকার করার কোন ক্ষমতা তার থাকবে না। তাছাড়া সে এই ব্যাপারেও ভয় পাবে যে, এক্ষনি তার বড় বড় পাপগুলি 


তুলে ধরা হবে। এমতাবস্থায় বলা হবে, "যাও! তোমার প্রতোক পাপের বদলে এক একটি নেকী।” আল্লাহর এই দয়া দেখে সে বলবে, 


"এখনও তো আমি আমার অনেক আমল দেখছি না।” এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ &্ হেসে ফেললেন, এমনকি তার দাত দেখা গেল। 


(মুসালিমঃ ঈমান অধ্যায়) 


(*) প্রথম তওবার সম্পর্ক কুফর ও শির্কের সাথে। আর এই তওবার সম্পর্ক অন্যান্য সমস্ত পাপ ও ত্রুটির সাথে। 


() ১১ এর অর্থ মিথ্যা। আর প্রত্যেক বাতিল জিনিসই হল মিথ্যা। সেই কারণে মিথ্যা সাক্ষ্য থেকে নিয়ে কুফর, শির্ক ও প্রত্যেকটি 


অন্যায় ও অবৈধ কাজ যেমন (অবৈধ) মেলা-খেলা, গান-বাজনা এবং অন্যান্য জাহেলী কর্মকান্ড সবই এর অন্তর্ভূক্ত। রহমানের 


বান্দাদের গুণ এই যে, তারা উক্ত সকল প্রকার মিথ্যা কথা বা মিথ্যা অনুষ্ঠান ও মজলিসে উপস্থিত হয় না। ০১১ এর দ্বিতীয় অর্থ 


উপস্থিত হওয়া। 


(%) ৯ এমন প্রত্যেক কথা ও কাজকে বলা হয়, যাতে শরীয়তের দৃ 
অংশগ্রহণ করে না; বরং চুপচাপ নিজ সম্মান বাচিয়ে পাশ কাটিয়ে যায়। 


ত কোন উপকার নেই। অর্থাৎ এমন কাজে ও কথায় তারা 


(*) অর্থাৎ, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় না ও অমনোযোগী হয় না। এমন নয় যে, তারা কানে কালা; শুনতে পায় না অথবা চোখে কানা; 


দেখতে পায় না। বরং তারা ধ্যান দিয়ে শোনে। 


(%) অর্থাৎ, তাদেরকে নিজের আজ্ঞাবহ ও আমাদের অনুগত বানাগ্ড যাতে আমাদের চোখ ঠান্ডা হয়। 


(৭) অর্থাৎ, এমন সুন্দর আদর্শব্রূপ বানাও যে, সৎকাজে তারা যেন আমাদের অনুসরণ করে। 
(৮) দুআ ও আহবানের অর্থ আল্লাহকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করা। অর্থ এই যে, তোমাদেরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য আল্লাহর হবাদত 


করা। এমন না করলে আল্লাহর কোন পরোয়া নেই। আল্লাহর নিকট মানুষের মুল্যায়ন ও মান নির্ণয় তার প্রতি ঈমান ও তার ইবাদতের 
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৬৪০ সুর) ও তআ1শ্র। ২৬ 


করেছ, ফলে অনিবার্য (শাস্তি) নেমে আসবে।”৬৯ জট ১০১১৪ 


সূরা শুআসরা 
(মন্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং £ ২৬, আয়াত সংখ্যা ঃ ২২৭ 


অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করাছ)। এ 3 
(১) তা-সীম-মীম। 
(২) এগুলি সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত। ৩০] টি 
(৩) ওরা বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়তো মনঃকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে 5৮215 5৩ ধাঁ (০৯ 1] 
পড়বে।? 


(৪) আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে ওদের নিকট এক মি প্রেরণ 1 228,221 24 ৪ 22125521162 ৮ রি 0৫ ডে ৩ 
করতে পারি, ফলে তার প্রাত তাদের ঘাড় নত হয়ে পড়বে। 


(৫) যখনই ওদের নিকট পরম দয়াময়ের কোন নতুন উপদেশ আসে, 2:1৫ 1১০০৩ ০এগো 35 3১ ৩১ রি 2 
তখনই ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। গান 


(৬) ওরা অবশ্যই মিথ্যাজ্ঞান করেছে। সুতরাং ওরা যা নিয়ে গাট্টা-বিদ্রুপ 
করত, তার বার্তা শীঘই এসে পড়বে। ৬৯) 

(৭) ওরা কি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? আমি ওতে সর্তপ্রকার ৫ নর 
উৎকৃষ্ট কত উদ্ভিদ উদগত করেছি! ৬৪ | এ ০, পি ০ খাঁ এ টি 
(৮) নিশ্চয় ওতে আছে নিদর্শন, ৯ কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী 
নয়। ৬) 

(৯) এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ৬৮) 


এ টিন ৮০০31187০25 38:2০ 
টি রি 


ভিত্তিতেই হবে। 

(১১) এখানে কাফেরদের সন্বোধন করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহকে মিথ্যা মনে করেছ অতএব তার শাস্তি অবশ্যই তোমাদেরকে ভুগতে 
হবে। সুতরাং পৃথিবীতে এই অনিবার্ধ শাস্তি বদরে পরাজয়রূপে তারা পেয়েছে এবং পরকালে জাহান্নামে চিরস্থায়ী আযাবও তাদেরকে 
ভুগতে হবে। 

(১) নবী ঞ্-এর অন্তরে মানুষের প্রতি যে মমতা এবং তাদের হিদায়াতের জন্য তাঁর অন্তরে যে ব্যাকুলতা অনুভব করতেন তারই 
বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এখানে। 

টা অর্থাৎ, যাকে মান্য না করে ও যার উপর ঈমান না এনে কোন উপায় থাকবে না। কিন্তু এরূপ করলে বাধ্য করার প্রশ্ন উঠত। যেহেতু 
[মি মানুষকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দান করেছি; যাতে তাদের পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। সেই কারণে আমি এ ধরনের 
নিদর্শন অবতীর্ণ করা হতেও বিরত থেকেছি; যাতে আমার নিয়ম প্রভাবিত না হয়। আর শুধুমাত্র নবী-রসূল প্রেরণ ও কিতাসমূহ 
অবতীর্ণ করাই যথেষ্ট হয়েছে। 
(৬) অর্থাৎ, মিথ্যাজ্ঞান করার পরিণামস্বরূপ আমার শাস্তি অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করবে, যাকে তারা অসম্ভব মনে কণরে ঠাট্টা ও 
উপহাস করছে। এ শাস্তি পৃথিবীতেও সম্ভব, যেমন বহু জাতি ধংস হয়েছে। অন্যথা আখেরাতে তা থেকে বাঁচার কোন রাস্তা নেই। ঠাটটা- 
বিদ্ধপের বার্তা আসার কথা বলা হয়েছে, মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়নি। কারণ প্রথমতঃ ঠাট্টা-বিদ্রূপে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও মিথ্যা 
ভাবা দুই শামিল। আর দ্বিতীয়তঃ ঠাট্টা-বিদ্রূপ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও মিথ্যাজ্ঞান করার চাইতে বড় অপরাধ। (ফাতহুল কাদীর) 

(?) এর দ্বিতীয় অর্থ এখানে প্রকার বা শ্রেণী করা হয়েছে। অর্থাৎ, নানান প্রকার জিনিস উৎপন্ন করেছি যা উৎকৃষ্ট; অর্থাৎ মানুষের 


জন্য কল্যাণকর ও উপকারী। যেমন শস্য, ফলমুল ও জীবভন্ত ইত্যাদি। 

(৬) অর্থাৎ, যখন মহান আল্লাহ মৃত মাটি হতে এ সমস্ত জিনিস উৎপন্ন করতে পারেন, তখন তিনি কি মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে 
পারবেন না? 

(১) অর্থাৎ, তাঁর এ মহাশক্তি দেখার পরও বেশীর ভাগ লোক আল্লাহ তথা রসুলকে মিথ্যাজ্ঞান ক'রে ঈমান আনে না। 

(৮) অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুর উপর তাঁর প্রভূত্ব ও কর্তৃতৃ রয়েছে তথা প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারে তিনি সর্বতোভাবে সক্ষম; কিন্তু যেহেতু 
তিনি দয়াবান, সেহেতু তিনি হঠাৎ ধরে বসেন না। বরং পূর্ণ অবকাশ দেন ও তারপর পাকড়াও করেন। 


১ 


গে 
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তফসীর আহসানুল বারান ১৯ পারা ৬৪১ 


(১০) স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক মুসাকে ডেকে বললেন, 


“তুমি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের নিকট যাও; ৬৯ 


(১১) ফিরআউনের সম্প্রদায়ের নিকট। ওরা কি ভয় করে নাঃ, 


(১২) তখন সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, 


ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। 


(১৩) এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে.” আমার জিনা অচল 
হয়ে যাচ্ছে।+১ সুতরাং হারনের প্রতিও (প্রত্যাদেশ) পাঠাও। ১) 


(১৪) আমার বিরুদ্ধে ওদের এক অভিযোগ আছে, আমি আশংকা করি 


ওরা আমাকে হত্যা করবে।”৩) 


(১৫) আল্লাহ বললেন, "না, কিছুতেই পারবে না। অতএব তোমরা 


উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সঙ্গে 


শ্রবণকারী থাকব। (০) 


(১৬) অতএব তোমরা ফিরআউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা তো 


বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসূল। 


(১৭) সুতরাং আমাদের সঙ্গে বনী-ইস্রাঈলকে যেতে দাও।” (৯) 


(১৮) ফিরআউন বলল, "আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের 


তত্রাবধানে লালন-পালন করিনি”) এবং তুমি কি তোমার জীবনের বহু 


বছর আমাদের মধ্যে কাটাও নি?) 


(১৯) তুমি তো যা অপরাধ করার তা করেছ, আর তুমি হলে অকৃতজ্ঞ? 


(৭৯) 


চে 
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(১) এটা প্রভুর এ সময়কার আহবান যখন মুসা 8৬৪ মাদয়্যান হতে নিজ পরিবারসহ ফিরছিলেন। রাস্তায় তাপ গ্রহণের জন্য আগুনের 


প্রয়োজন বোধ হলে আগুনের খোজে তুর পাহাড়ে গিয়ে পৌছান। সেখানে এক অদৃশ্য আহবান তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং নবুঅত 


দানে ধন্য করা হয়। আর অত্যাচারীদের প্রতি আল্লাহর বাণী পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। 
("০ এই ভয়ে যে, ওরা বড় উদ্ধত, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী 


হতে পারেন। 


মনে করবে। এখান হতে বোঝা গেল যে, নবীগণও প্রকৃতিগত ভয়ে ভীত 


("১ এখানে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসা ৯৪। বাকপটু 


তোতলা হয়ে গিয়েছিলেন; যেমন মুফাস্সিরগণ বর্ণনা করে থাকেন। 


০১ ১ 


ছলেন না। অথবা এই যে, মুখে আগুনের আঙ্গার ভরে নেওয়ার জন্য তিনি 


(-) অর্থাৎ, জিবরাঈল 3৪-কে তার নিকট অহী দিয়ে পাঠান এবং তাকেও অহী ও নবুঅত দিয়ে আমার সহকারী বানান। 


(১) এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে এ হত্যার প্রতি, যা মুসা ৪৬ কর্তৃক অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে গিয়েছিল। যাকে হত্যা করা হয়েছিল সে ছিল 


কিবতী; ফিরআউনের দলের লোক। সেই কারণে ফিরআউন মুসা ৯এ-কে তার প্রতিশোধে হত্যা করতে চাচ্ছিল। যার সংবাদ পেয়ে 


মুসা এঞ্রা মিসর ছেড়ে মাদয়্যান চলে যান। যদিও উক্ত ঘ 


টিনার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছিল। তবুও এ আশঙ্কা ছিল যে, 


ফিরআউন সেই অপরাধে তাঁকে ধরে হত্যার শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করবে। সেই কারণে এই ভয়ও অযথা ছিল না। 


(৯ মহান আল্লাহ সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, তোমরা উভয়ে যাও 


এবং আমার বানী পৌছে দাও। তোমরা যার আশংকা করছ, তা হতে আমি 


তোমাদেরকে হিফাযত করব। "নিদর্শন বলতে এসব দল 


দ, যার দ্বারা প্রত্যেক নবীকে সমৃদ্ধ করা হয়। বা এসব মু*জিযা 


(অলৌকিক বন্ত) যা মুসা %৬৪-কে দান করা হয়েছিল; যেমন শুভ হাত ও লাগি ইত্যাদি। 


(০) অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু বলবে ও সে প্রত্যুত্তরে যা কিছু বলবে, আমি সব শুনব। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি তোমাদেরকে 


রিসালাতের দায়িত্ব দেওয়ার পর তোমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাসীন হব না। বরং আমার সাহায্য তোমাদের সঙ্গে থাকবে। এখানে 


সঙ্গ” বলতে সহায়তা ও সমর্থন বুঝানো হয়েছে। 
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(১ অর্থাৎ, একটি কথা তুমি এই বল যে, আমি তোমা 


র কাছে নিজের ইচ্ছায় আসিনি; বরং আল্লাহর প্রতিনিধি ও রসুল হিসাবে এসেছি। 


আর দ্বিতীয় কথা, তুমি চোরশ” বছর ধরে) বনী-ইস্রাঈ 


লকে দাসত্ের শৃংখলে আবদ্ধ রেখেছ, তাদেরকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দাও আমি 


তাদেরকে শাম দেশে নিয়ে যাব। যেহেতু এ বিষয়ে আল্ল 


হ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন। 


(”) ফিরআউন মুসার ৯৬প্র-এর আহবান ও দাবার কথা চিন্তা-ভাবনা না ক'রে তাকে অপমান ও লজ্জিত করতে শুর করল; বলল, 


"তুমি কি সেই নও, যে আমার কোলে ও আমার ব 
করছিলাম? 


ডিতে লালিত-পালিত হয়েছে; যখন আমি বনী-ইস্রাঈলের সন্তানদেরকে হত্যা 


(৮) কেউ কেউ বলেন, মুসা ৯ ফিরআউনের রাজ-প্রাসাদে ১৮ বছর, কেউ বলেন ৩০ বছর, আবার কেউ বলেন ৪০ বছর 


কাটিয়েছেন। অর্থাৎ, এতদিন আমার কাছে কাটানোর পর কয়েক বছর এদিক সেদিকে থেকে এসে নবুঅতের দাবী করতে শুরু করেছ? 


(১) অর্থাৎ, আমার খেয়ে আমার দলের একটি লোককে হত্যা ক'রে আমার অকৃতজ্ঞও হয়েছ। 
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৬৪২ গরাতলা রা 


(২০) মুসা বলল, "আমি সে অপরাধ করেছিলাম, যখন আমি বিভ্রান্ত 
ছিলাম।৮? 

(২১) অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন আমি 
তোমাদের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমার প্রতিপালক 
আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে রসূল করেছেন।৬৯ 

(২২) আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছ, তা তো এ 
যে, তুমি বনী ইস্রাঈলকে দাসে পরিণত করেছ।” ৬১) 

(২৩) ফিরআউন বলল, "বিশ্বজগতের প্রতিপালক আবার কি?” ৬১) 


২৫৫ 


(২৪) মুসা বলল, "তিনি হচ্ছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের 
মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।” 


(২৫) ফিরআউন তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল, "তোমরা শুনছ 
তো! 5 (৮৪) 

(২৬) মুসা বলল, "তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের 
পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক।' 

(২৭) ফিরআউন বলল, "তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি তো 
এক বদ্ধা পাগল।” 

(২৮) মুসা বলল, "তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত 
কিছুর প্রতিপালক; ৮৭ যদি তোমরা বুঝে থাক।? 

(২৯) ফিরআউন বলল, "তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে 
উপাস্যরূপে গ্রহণ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে কারারুদ্ধ 
করব। 2 (৮৬) 

(৩০) মুসা বলল, "আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন (নিদর্শন) আনয়ন 
করলেও কি2? ৬ 

(৩১) ফিরআউন বলল, "তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তা আনয়ন 
কর।” 
(৩২) সুতরাং মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, আর তৎক্ষণাৎ তা এক 
সাক্ষাৎ অজগরে পরিণত হল।$৮) 


২৬ 
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(৮) অর্থাৎ, এই হত্যা ইচ্ছাকৃত ছিল না। বরং শুধু একটি ঘুসি মারা হয়েছিল, যাতে সে মারা যায়। তাছাড়া এ ঘটনাও ছিল নবুঅতের 


পূর্বের যখন আমাকে জ্ঞানের এ আলোক-বর্তিকা দেওয়া হয়নি। 


€) পূর্বে যা কিছু হয়েছে, তা ভুলে যাও। এখন আমি অ 


তোমার ধুৎস সুনিশ্চিত। 


ল্লাহর প্রেরিত রসূল। যদি আমার আনুগত্য কর, তাহলে বেঁচে যাবে, অনাথা 


(৮) অর্থাৎ, এটি উত্তম অনুগ্রহ যা তুমি স্মরণ করাচ্ছ। তুমি অবশ্যই আমাকে দাস বানাওনি; বরং মুক্ত রেখেছ। কিন্তু আমার পুরো 


০২ 


জাতিকেই গোলাম বানিয়ে রেখেছ। এই মহা অত্যাচারের পরিবর্তে এই সামান্য অনুগ্রহের মূল্য কোথায়? 


(০) এটি সে প্রশ্ন স্বরূপ জিজ্ঞাসা করেনি বরং গর্ব ও অহংকারবশতঃ জিজ্ঞাসা করেছিল। কারণ, তার দাবী ছিল, £1! ১: ০০2) 


(৬১১৪ অর্থাৎ, আমি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন মা"বুদকেই জানি না। (সরা কাসাস ৩৮ নং আয়াত) 


(৮৯ অর্থাৎ, তোমরা কি তার কথায় আশ্চর্য বোধ কর না? আমি ছাড়া কি কোন উপাস্য আছে? 
(৮) যিনি পূর্বকে পূর্ব বানিয়েছেন, যেদিকে নক্ষত্রমালা উদিত হয় ও পশ্চিমকে পশ্চিম বানিয়েছেন যেদিকে নক্ষত্রমালা অস্ত যায়। অনুরূপ 


এই দুয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সে সমস্তর প্রভু ও তাদের ব্যবস্থাপক তিনিই। 


(৮ ফিরআউন যখন দেখল যে, মূসা ৯৬৪ বিভিন্নভাবে বিশ্ব-প্রভুর পূর্ণ প্রভুত্তের বর্ণনা দিচ্ছেন, যার সঠিক কোন উত্তর তার কাছে নেই, 


তখন সে দলীল-প্রমাণকে দৃষ্টিচ্ুত ক'রে হুমকি দিতে শুরু করল। 


(৮) অর্থাৎ, এমন কোন জিনিস বা "মুজিযা” যার দ্বারা প্রকাশ পায় যে, আমি সত্য এবং সত্যই আমি আল্লাহর রসুল, তবুও কি আমার 


সত্যতা তুমি মেনে নেবে না? 


(৮) কোন কোন জায়গায় ০৪ কে হ আবার কোথাও ০.৯ বলা হয়েছে। ০০ বড় (অজগর) সাপকে বলা হয়। ১ ছোট সাপকে 


বলা হয়। আর হ ছোট-বড় উভয় ধরনের সাপকে বলা হয়। (ফাতহুল কাদীর) লাগি প্রথমতঃ ছোট সাপের আকার ধারণ করে ও পরে 


তা অজগরে পরিণত হয়। [া 403 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারান ১৯ পারা ৬৪৩ 


(৩৩) এবং (মুসা) তার হাত বের করল, আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের 
দৃষ্টিতে শুত্ব-উত্জবল প্রতিভাত হল। ৬৯) 

(৩৪) ফিরআউন তার পারিষদবর্গকে বলল, “এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর। 
(৯০) 

(৩৫) এ দেশ হতে তার যাদুবলে তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করতে চায়! 
এখন তোমরা কি করবে বলগ?,৯৯ 


(৩৬) ওরা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিত অবকাশ দিন এবং ১ ০৮% - ০ কে ২ 
নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠান। 


4 4 ৪4২ 5 _. টা এরি, 
নি যেন তারা আপনার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে। জেট ০4০ ০৩০০ ৪-৪)৯৪ 
(৩৮) অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদের একত্র করা ভ০5০% 4808৫ রি টি 


হল। (৯৩) 
(৩৯) এবং লোকদের বলা হল, "তোমরাও একত্র হও। (১৪) 


সত এ 


চলি রি রঃ ০০] এ 
তের যাদুকররা বিজয়ী হলে, আমরা ওদের অনুসরণ করতে +৯1১:6০12, রর (এ: 


(৪১) যাদুকরেরা ফিরআউনের নিকট এসে বলল, "আমরা যদি বিজয়ী (৫৫০11 খু এ 00০0 1% ৮ 1 
হই, তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?” 


রে রে 
(৪২) ফিরআউন বলল, "হ্যা, তখন তোমরা আমার পারিষদবর্ণের সা রিটা ঠা 

শামিল হবে।” মর ঃ রে ডি 
(৪৩) মুসা ওদেরকে বলল, "তোমাদের যা নিক্ষেপ করার, তা নিক্ষেপ ্ টি 26152 নি ৯ ০& 0$ 
কর।” ৬৫) 


(৯) অর্থাৎ, যখন জামার বুকের উন্মুক্ত অংশ হতে হাত বের করলেন, তখন তা চীদের টুকরার মত চমকাতে লাগল। এই দ্বিতীয় 
মু'জিযাটিও মূসা ৯৬ পেশ করলেন। 

(১) ফিরআউন এই সমস্ত মু*জিযা দেখে মুসাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া ও তার উপর ঈমান আনার পরিবর্তে মিথ্যাজ্ঞান ও বিদ্বেষের 
পথ অবলম্বন করল। আর মুসা *&্র-এর ব্যাপারে বলল, 'এ তো একজন সুদক্ষ যাদুকর।? 

(১১) তারপর নিজ জাতিকে আরো উত্তেজিত করার জন্য বলল যে, সে এ সব ভেম্কি ও যাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে 
বের ক'রে স্বয়ং নিজে তার দখলদার হতে চায়। এখন বল, তোমাদের মতামত কি? অর্থাৎ, এখন তার সাথে কি ব্যবহার করা যায়? 

(১) অর্থাৎ, এদের দু'জনকে এখন তাদের নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিন এবং সমস্ত শহর হতে জাদুকরদের একত্রিত করে তাদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা-সভা অনুষ্ঠিত হোক; যাতে তাদের যাদুর জবাব দেওয়া যায় এবং আপনার সমর্থন ও জয় হয়। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ 
হতে সৃষ্টিগত একটি ব্যবস্থা, যাতে লোক এক জায়গায় একত্রিত হয় এবং এ সব প্রমাণাদি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে, যা মুসা ৯৬ঞ্র-কে মহান 
আল্লাহ দান করেছিলেন। 
(১) অতঃপর মিসর ও তার আশ-পাশ হতে যাদুকরদের একটি বিরাট দল জমা করা হল। বিভিন্ন বর্ণনামতে যাদের সংখ্যা ছিল ১২ 
[জার বা ১৭ হাজার বা ১৯ হাজার বা ৮০ হাজার। তবে আসল সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। কারণ, কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যাপারে 
ঠক দলীল নেই। এর বিস্তারিত আলোচনা সুরা আঃরাফ ও সুরা ত্রাহায় করা হয়েছে। অর্থাৎ, ফিরআউনের স্বজাতি কিবতীরা আল্লাহর 
জ্যোতিকে ফুৎকারে নিভাতে চেয়েছিল; কিন্তু আল্লাহ তা পরিপূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, কুফর ও ঈমানের এ সংঘর্ষ সর্বযুগে 
এ রকমই হয়ে এসেছে যে, যখনই কুফর তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে মুকাবেলার জন্য ঈমানের সামনে এসেছে, মহান আল্লাহ ঈমানকে 
সম্মানিত ও বিজয়ী করেছেন। ৮83৩ 2১১ 0/) 4 ০9৮০5 (৪ ৫21 149 390 % 190 25৯ এড এত উ৬ ও 29 

(১ জনসাধারণকে তাকীদ করা হচ্ছে যে, তোমাদেরকেও এই যাদু-যুদ্ধ দেখার জন্য উপস্থিত থাকতে হবে। 

(১) মুসার পক্ষ হতে যাদুকরদের খেলা দেখানোর আহবান জানানোর মধ্যে এই হিকমত থাকতে পারে যে, প্রথমতঃ তাদের কাছে প্রকাশ 
হয়ে যাক, তিনি আল্লাহর পয়গন্বর। এত বিশাল সংখ্যক বিখ্যাত যাদুকরদের জমা হওয়া ও তাদের যাদু খেলায় মোটেই ভীত নয়। 
দ্বিতীয়তঃ এ উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, যখন পরে আল্লাহর আদেশে এ সমস্ত যাদু এক নিমেষে শেষ হয়ে যাবে, তখন দর্শকদের উপর এর 
একটা বিরাট প্রভাব পড়বে আর এভাবে বেশী বেশী মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। অতএব সেই মতই হল; বরং যাদুকরেরাই 
প্রথমে ঈমান আনল, যেমন পরে বলা হয়েছে। 


/৩ 


- 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৬৪৪ সরা আরা ২৬ 

(88) অতঃপর ওরা ওদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং ওরা বলল, ০৫ 61 05299 23158 £1 17 
বি ৯ 5 6 

“ফিরআউনের ইজ্জতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব।” টি ৬০৪১1 


(86) অতঃপর মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল; সহসা তা ওদের অলীক হে 25301০০83৫৬ 191 ১৮০০1954121 
ৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল। 

(৪৬) তখন যাদুকরেরা সিজদাবনত হল, ৮৯০,৪7০] 
(৪৭) এবং বলল, "বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের প্রতি আমরা বিশ্বাস খা ০১205121915 


৩4৩ 


স্থাপন করলাম 
(৪৮) যিনি মূসা এবং হারূনেরও প্রতিপালক। ১ 05/5$ 1555 


(৪৯) ফিরআউন বলল, "কি! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার ৪ হি ৮ 092 01 পুঠে 20208 
পূর্বেই তোমরা ওতে বিশ্বাস করলে? দেখছি এ-ই তো তোমাদের প্রধান; ,*. চর + ০০০, 
যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। (৯) শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম রি ০ ৩৮০ ০১১০১ ০সলা সি 
জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীতভাবে কেটে রা 25 : শি 5 তে টা 9 
নেব এবং তোমাদের সকলকে শুলবিদ্ধ করব।” (৯) 
(৫০) ওরা বলল, "কোন ক্ষতি নেই, নিশ্চয় আমরা আমাদের €) 05:12 155 10, চে 9 
প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। ই নি 
(৫১) আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ক্ষমা 7 
করবেন; কারণ আমরা বিশ্বাসীদের মধ্যে অগ্রণী।? (১০৭ 


) 


চর 


বি 


(৫২) আমি মূসার প্রতি এ মর্মে প্রত্যাদেশ করলাম যে, আমার দাসদের 
নিয়ে রজনীযোগে বের হয়ে যাও, অবশ্যই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা 
হবে।&১ 

(৫৩) অতঃপর ফিরআউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠিয়ে দিল 


৬.০ ৮০এা ৩১০ ০25 


৯ 
স্শ্প 


(৯) যেমন সুরা আ*রাফ ও ত্বাহায় আলোচিত হয়েছে যে, এ সমস্ত যাদুকরেরা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বিরাট যাদু পেশ করল। 1১) 
০১1১ ৪১১৮ 00৭) (৯৮০ ১৯০৪ 9০331১8৯085 ০০৫ পুর্ণ এমনকি মৃকা পঞ্ও একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ৮৮ ৪ ০০৯১) 
এ৮ ৪১৯ (৬) (৯ 2৬ বলা বাহুল্য, এ সব যাদুকরদের নিজেদের সাফল্যের উপর বিরাট আস্থা ছিল, যেমন এখানে এই আয়াতে 


প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুসা ৯৬ঞর-কে সান্ত্বনা দিলেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমার লাঠিটি মাটিতে ফেল! সুতরাং 
লাঠি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে এক ভয়ংকর অজগরের রূপ ধারণ করল। আর একটি একটি করে তাদের যাদুর তৈরী সমস্ত 
জিনিসগুলোকে গিলে ফেলল। যেমন পরের আয়াতে বলা হয়েছে। 
(১) ফিরআউনের জন্য এ ঘটনা বিরাট বিচিত্র ও অত্যন্ত বিস্ময়কর ছিল যে, যেসব যাদুকরদের সাহায্যে সাফল্য ও বিজয়ের আশা 
করেছিল, শুধু তারা আজ পরাজিতই নয় বরং ভরা সভায় তারা এ প্রভুর উপর ঈমান এনে বসল, যে প্রভূ মুসা ও হারন (আঃ)কে 
দলীল ও মু'জিযা দিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্ত ফিরআউন চিন্তা-ভাবনা করা ও ঈমান আনার পরিবর্তে অহংকার ও বিদ্বেষের পথ অবলম্বন 
করল এবং যাদুকরদেরকে ভয় দেখাতে ও হুমকি দিতে শুরু করল, আর বলল যে, মনে হচ্ছে তোমরা তারই ছাত্র। আর তোমাদের 
উদ্দেশ্য মনে হচ্ছে, এই ষডযন্ত্র ঘ্বারা আমাদেরকে এখান হতে বের ক'রে দেওয়া। (১5 1১৯১৯ হ১এ। ও 98542542155 01) 


০31১৪ ১১৪৮ 0) 
(৯) বিপরীতভাবে হাত-পা কাটার অর্থ হল, ডান হাত ও বাম পা আর বাম হাত ও ডান পা। এরপর শুলে চড়ানো আলাদা বিষয়। 
অর্থাৎ, হাত-পা কেটে নেওয়ার হুমকি দেওয়ার পরও তার ক্রোধ ঠান্ডা হল না; বরং শুলবিদ্ধ করার কথাও ঘোষণা করল। 

(১৯) ১৪5 3 কোন ক্ষতি নেই বা আমাদের কোন পরোয়া নেই। অর্থাৎ যে শাস্তিই তুমি আমাদের দিতে চাও, দাও। আমরা ঈমান আনা 
হতে বিরত হব না। 

(১৮) ০৯১১৭। 0 (বিশ্বাসীদের মধ্যে অগ্রণী) এই হিসাবে বলা হয়েছে যে, ফিরআউনের জাতি মুসলমান ছিল না। তারাই ঈমান আনার 
ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। 
(১) যখন মুসা ৯ মিসরে দীর্ঘ দিন অবস্থান করলেন এবং বিভিন্নভাবে ফিরআউন তথা তার পারিষদদের নিকট দলীল প্রমাণিত হয়ে 
গেল, আর তা সত্তেও সে ঈমান আনার জন্য তৈরী হল না, তখন এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না যে, তাকে শাস্তি দিয়ে শিক্ষার বিষয় 
করা হোক। অতএব মুসাকে আল্লাহ তাআলা আদেশ করলেন, তুমি রাত্রি বেলায় বনী-ইস্রাঈলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়। আর তিনি বললেন, 
ভয়ের কিছু নেই, ফিরআউন দলবলসহ তোমাদের পিছু পিছু আসবে। 
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(৫৪) এ বলে যে, বনী-ইস্রাঈল তো ক্ষুদ্র একটি দল, (১) 


(৫৫) ওরা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে। (১০১ 


( 


(৫৬) এবং আমরা তো একদল সদা সতর্ক। (০৪ 


(৫৭) পরিণামে আমি ফিরআউন-গোষ্টীকে ওদের উদ্যানরাজি ও প্রপ্রবণ 
হতেব হস্কৃত করলাম, 
(৫৮) এবং ধনভান্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে। (১০০) 


(৫৯) এরূপই ঘটল এবং বনী-ইস্রাঈলকে এ সমুদয়ের অধিকারী 
করলাম। (১৬ 
(৬০) ওরা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। (১) 


(৬১) অতঃপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা (908/5206172৯:.০০0$০৬০া 155 ৫ 
বলল, "আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।”(১) ূ ূ 
(৬২) মূসা বলল, “কিছুতেই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার 
প্রতিপালক; তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।” (১৯) 
(৬৩) অতঃপর মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, "তোমার লাঠি $5$ কণা এড জা টিঠিগাতি 1] ০26 
দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।”১১) ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল না 
পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। (১৯১ 


০ রশ 
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(১০) এটি তুচ্ছ ভেবে বলা হয়েছে। যদিও তাদের সংখ্যা ছ"লাখ বলা হয়ে থাকে। 

(০) আমাদের বিনা অনুমতিতে তাদের এখান হতে পলায়ন আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে। 

(১) এই কারণে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। 

(১) অর্থাৎ, ফিরআউন ও তার সৈন্য-সামন্ত বনী-ইস্রাঈলের পিছু নিল ঠিকই, কিন্তু তাদের আর নিজেদের ঘরে ফিরার সৌভাগ্য হল 
না। এইভাবে মহান আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় ও হিকমতে তাদেরকে সমস্ত নিয়ামত হতে বঞ্চিত ক'রে অন্যদেরকে তার উত্তরাধিকারী 
করলেন। 
(১১) অর্থাৎ, যে ক্ষমতা ও রাজত্ব ফিরআউন অর্জন করেছিল, তা তার কাছ হতে ছিনিয়ে নিয়ে বনী-ইস্রাঈলকে দিয়ে দিলেন। কেউ 
কেউ বলেন যে, এর অর্থ এই যে, মিসরের মত রাজ্য ও পার্থিব সুখ বনী-ইস্াঈলকে (অন্যত্র) দান করলাম। কারণ বনী-ইস্রাঈল মিসর 
হতে বের হয়ে যাওয়ার পর তারা দ্বিতীয়বার মিসরে ফিরে আসেনি। তাছাড়া সুরা দুখানে (২৮নং আয়াতে) বলা হয়েছে, 90875 এ/১৩) 


(5২১৬ ৩ অর্থাৎ, অন্য জাতিকে আমি তার উত্তরাধিকারী বানালাম। (আইসারুভাফসীর) প্রথমোক্ত বিদ্বানগণ বলেন যে, ৬১৪ 29 


এর মধ্যে ?১5 শব্দটি যদিও ব্যাপক, কিন্তু এখানে সুরা শুআরাতে বনী-ইস্রাঈলকে উত্তরাধিকারী করার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। 


অতএব মিসরের উত্তরাধিকারী বনী-ইস্রাঈল জাতিই হবে। কিন্তু খোদ কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, বনী-ইস্রাঈলদের 
মিসর হতে বের হওয়ার পর তাদেরকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। আর তাদের অস্বীকার করার কারণে চল্লিশ বছর 
তাদেরকে তীহ ময়দানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। তারপর তারা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং মূসা 3৪-এর কবর মিরাজের 
হাদীস অনুসারে বায়তুল মাকুদিসের নিকটই রয়েছে। এই কারণে এর সঠিক অর্থ এই যে, যেমন দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রী মিসরে 
ফিরআউনদের ছিল, অনুরূপ ভোগ-সামগ্রী বনী-ইপ্রাঈলকেও দান করা হয়েছিল। কিন্তু তা মিসরে নয় বরং প্যালেস্টাইনে। 

(১৮) যখন সকাল হল এবং ফিরআউন জানতে পারল যে, বনী-ইস্রাঈল রাত্রে পলায়ন করেছে, তখন তার মর্যাদা ও ক্ষমতায় আঘাত 
লাগলো এবং সূর্য ওঠার সাথে সাথেই তাদের পিছু ধাওয়া করল। 

(১) অর্থাৎ, ফিরআউনের সৈন্য-সামন্ত দেখে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল, যেহেতু সামনে সমুদ্র ও পিছনে ফিরআউনের সৈন্য। এখন 
বাঁচার পথ কোথায়? আবার আমাদেরকে ফিরআউন ও তার দাসত্বই মেনে নিতে হবে। 

(১৯) মুসা এ তাদেরকে সান্তনা দিলেন যে, তোমাদের আশঙ্কা অমূলক। দ্বিতীয়বার তোমাদেরকে ফিরআউনের কবলে পড়তে হবে 
না। আমার প্রভূ অবশ্যই পরিত্রাণের পথ বের ক'রে দেবেন। 

(১১) আল্লাহ তাআলা পথ নির্দেশনা করলেন যে, তোমার লাগি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত কর। যার ফলে ডান দিকের পানি ডান দিকে এবং 
বাম দিকের পানি বাম দিকে (সরে গিয়ে) স্থির হয়ে গেল, আর মধ্যে একটি রাস্তা তৈরী হল। বলা হয় যে, বারটি বংশের জন্য ১২টি রাস্তা 
তৈরী হয়েছিল। আর আল্লাহই ভালো জানেন। 

(১১১) ১৪ সমুদ্রের ভাগ বা অংশ। ১৮ মানে পাহাড়। অর্থাৎ, পানির প্রতিটি অংশ বড় পাহাড়ের মত দীড়িয়ে রইল। এটি ছিল আল্লাহর 


পক্ষ হতে এক মুগজিযা, যাতে মুসা ৪৬ ও তাঁর জাতি ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই ইলাহী সাহায্য ছাড়া 
ফিরআউনের কবল হতে মুক্তি সম্ভব ছিল না। 
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৬৪৬ সুর) ও তআ1শ্র। ২৬ 


(৬৪) আমি অপর দলটিকে সেখানে উপনীত করলাম। (৯) 


(৬৫) এবং মুসা ও তার সঙ্গী সকলকে আমি উদ্ধার করলাম। 


(৬৬) তারপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। (১১০ 


(৬৭) এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী (বিটি | 
নয়। (১১৪) রি 
(৬৮) আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম 


দয়ালু। 


(৬৯) ওদের নিকট ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। 


0932 ৩০১ ০৪9 ০৪১| 


(৭০) সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমরা 
কিসের উপাসনা কর? 

(৭১) ওরা বলল, 'আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে 
ওদের পূজায় নিরত থাকি।”(১৯) 


(৭২) সে বলল, "তোমরা আহবান করলে ওরা কি শোনে 
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(৭৩) অথবা ওরা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে, 


(১১৬) 


(৭৪) ওরা বলল, "না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এরূপই 
করতে দেখেছি।, (১১৭) 
(৭৫) সে বলল, "তোমরা ভেবে দেখেছ কি১৯) তার সম্বন্ধে যার পূজা 
(৭৬) তোমরা এবং তোমাদের অতীতের পিতৃপুরুষেরা? (১১৯) 


(৭৭) বিশ্বজগতের প্রতিপালক ব্যতীত তারা সকলেই আমার শক্র।(৯২০ 


(৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে পৎপ্রদর্শন 
করেন। (১১ 
(৭৯) তিনিই আমাকে খাওয়ান এবং তিনিই আমাকে পান করান। (১২১ 


(১১) "অপর দলটি” বলতে ফিরআউন ও তার সৈন্যদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমি অন্য দলটিকে সমুদ্রের নিকটবর্তী ক'রে 
দিলাম। 

(১১) মূসা ৪৪ ও তার উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে আমি পরিত্রাণ দিলাম এবং ফিরআউন ও তার সৈন্যরা যখন এ রাস্তা পার হতে 
লাগল, তখন আমি সমুদ্রকে আগের মত স্বাভাবিক হতে আদেশ করলাম। যার ফলে ফিরআউন তার সৈন্যসহ ডুবে মরল। 

(১১) যদিও এই ঘটনা একটি বড নিদর্শন, যাতে আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে, তবুও অধিকাংশ মানুষ তা শুনে 
ঈমান আনার নয়। 

(১৮) অর্থাৎ, দিবা-রাত্রি ওদেরই উপাসনা করি। 

(১) অর্থাৎ, যদি তোমরা ওদের ইবাদত না কর, তাহলে কি ওরা তোমাদের ক্ষতি করে? 

(১১) যখন তারা ইব্রাহীম ৯৪।-এর প্রশ্নের সঠিক কোন উত্তর দিতে পারল না, তখন তারা উক্ত কথা বলে অব্যাহতি লাভ করল। যেমন 
আজ-কালও ঝুঁরআন-হাদীসের দলীল উপস্থাপিত ক'রে কোন কুপ্রথা বর্জন করার কথা বললে বহু দোদুপস্থী) লোক অনুরূপ ওজর 
পেশ করে বলে থাকে, আমরা বংশগতভাবে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এইরূপ করতে দেখে আসছি। অতএব আমরা এ সব ছাড়ব না! 
(১৯) এ এর অর্থ হল 1545; 15০ 8 অর্থাৎ, তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা ক'রে দেখেছ? 

(১৯) কারণ তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করছ? কেউ কেউ এর অর্থ বলেছেন যে, তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা 
যাদের ইবাদত করছ, সেই মা;বুদরা সকলেই আমার শক্র। অর্থাৎ, আমার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। 

(১) তিনি আমার শক্র নন; বরং ইহকাল ও পরকালে তিনি আমার সহায়ক ও বন্ধু। 

(১১ দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের দিকে। 

(১১১) অর্থাৎ, নানান প্রকার ও বিভিন্ন ধরনের রুষীর সৃষ্টিকর্তা। আর যে পানি আমরা পান করি, তার সরবরাহকারীও তিনি। 
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(৮০) এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন; (১ হন 


৩ ভি 2 ল্লীবি ক প্র 2114 রা 
(৮১) রি নই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনজীবিত ভি ৬০০৫ ওক 
(৮২) এবং আশা রতি কিয়ামতের দিন আমার অপরাধসমূহ ১. ৮55: 32৮ এ নর ওরা? 
মার্জনা ক*রে দেবেন। ৮, ্ 
তি ৬) ৩ টি ক) জুরি | তাং 
(৮৩) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং 1০৮৬৪ ৪৯] ৮০৮ এ ৩৪৬৩ 


সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর। 
(৮৪) পরবতীঁদের মাঝে আমার সুনাম বজায় রাখ, (৯) 


(৮৫) এবং আমাকে সুখকর (নাঈম) জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের 
অন্তর্ভূক্ত কর। 
৮৬) আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর, সে তো একজন পথভ্রষ্্। (১৮) 


(৮৭) এবং আমাকে পুনরুখান-দিবসে লাঞ্কিত করো না। (৯৯) 


৮৮) যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; 


(৮৯) সেদিন উপকৃত হবে কেবল সেই; যে আল্লাহর নিকট সুস্থ 
অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে।” (১০০ 
(৯০) জান্নাত সাবধানীদের নিকটবর্তী করা হবে, 


(৯১) এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। (১৩১ 


ণ 1 ০ 
ও) ০৪০২০ ৯১1১9 


(১ রোগ দূর ক'রে আরোগ্য দানকারীও তিনিই। অর্থাৎ ওঁষধের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় রোগ দূর করার ক্ষমতা তারই নির্দেশে। তার 
নির্দেশ ছাড়া ওঁষধ কোন কাজ দেয় না। রোগও আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশেই হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইব্রাহীম ৪ তার সম্পর্ক আল্লাহর 
দকে করেননি; বরং নিজের দিকে করেছেন। তিনি আল্লাহর কথা উল্লেখের সময় আদবের বড় খেয়াল রেখেছেন। 

(১৯ অর্থাৎ, কিয়ামত দিবসে যখন সমস্ত মানব জাতিকে জীবিত করবেন, তখন তাদের সাথে আমাকেও জীবিত করবেন। 

(১) এখানে আশা” নিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কারণ, কোন বড় ব্যক্তিত্রের নিকট আশা নিশ্চিত বিশ্বাসের সমতুল্য 
আর আল্লাহ তাআলার সত্তা হল এ বিশ্বের সবার চেয়ে মহান। তার কাছে আশা সুনিশ্চিত বিশ্বাস কেন হবে না? সেই জন্য 
ব্যাখ্যাকারিগণ বলেছেন যে, কুরআনে যেখানেই আল্লাহর ক্ষেত্রে ৮. (সম্ভবতঃ, আশা করা যায়) শব্দ ব্যবহার হয়েছে, তা সুনিশ্চিত 


বিশ্বাসের অর্থে। ₹£৮৪ একবচন শব্দ। কিন্তু এখানে 2৬৬ বহুবচনের অর্থে বাবহৃত হয়েছে। নবীগণ যদিও পাপমুক্ত, তাদের দ্বারা বড় 
পাপ হওয়া অসম্ভব। তা সত্তেও কিছু কাজে ত্রুটি ঘটেছে মনে করে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন। 

(১১) ৫৯ বলতে হিকমত, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বুঝ, বিবেক, বিচারশক্তি, অথবা নবুঅত ও রিসালত বা আল্লাহর সীমা ও নির্দেশাবলীর জ্ঞান। 
(১) আমার পর কিয়ামত পর্যন্ত যারা পৃথিবীতে আসবে, তারা আমাকে উৎকৃষ্ট ভাষায় স্মরণ করবে। এখান থেকে বুঝা গেল যে, নেকীর 
বদলা দুনিয়াতে মহান আল্লাহ প্রশংসা, সুনাম ও সুখ্যাতির মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। ইব্রাহীম &ঞঞ-কে প্রত্যেক জাতিই ভাল নামে সারণ 
ক"রে থাকে। কেউ তার মহানুভবতা ও মর্যাদাকে অস্বীকার করে না। 

(১৮) এই দুআ এ সময়কার যখন তাঁর নিকট স্পষ্ট ছিল না যে, মুশরিক (আল্লাহর শত্র)দের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বৈধ নয়। অতঃপর 
যখন মহান আল্লাহ একথা পরিক্ষার ক'রে দিলেন, তখন তিনি নিজ পিতা হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে গেলেন। (সূরা তাওবাহ ১১৪ 
আয়াত) 
(১১৯) অর্থাৎ, সমস্ত মানুষের সামনে আমাকে পাকড়াও ক'রে বা শাস্তি দিয়ে। অথবা আমার পিতাকে আযাব দিয়ে বা শাস্তিযোগ্য 
লোকেদের দলে তার হাশর ক:রে। হাদীসে এসেছে যে, কিয়ামত দিবসে যখন ইব্রাহীম ৯৬৪ নিজ পিতাকে নিকৃষ্ট অবস্থায় দেখবেন, তখন 
তিনি আবার একবার আল্লাহর সমীপে তার জন্য ক্ষমার দরখাস্ত করবেন এবং বলবেন, "হে আল্লাহ! এর থেকে বড় অপমান আমার আর 
ক হতে পারে?” মহান আল্লাহ বলবেন, "আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।” তারপর তার পিতাকে একটি নোংরা- 
মাখা হায়েনার রূপে পায়ে ধরে জাহানামে ফেলে দেওয়া হবে। (বুখারী) 

(১) বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বা সুস্থ নীরোগ অন্তর বলতে এমন অন্তরকে বুঝানো হয়েছে, যা শির্ক হতে পবিভ্র। অর্থাৎ, মুমিনদের অন্তর। 
কারণ কাফের ও মুনাফিক্র অন্তর হয় অসুস্থ রোগাক্রান্ত। কেউ কেউ বলেন, বিদআত-শুন্য সুন্নতের উপর প্রশান্ত অন্তর। আবার কারো 
নকট পার্থিব ভোগ-বিলাস হতে পবিত্র, আবার কারো নিকট মূর্খতার অন্ধকার ও নৈতিক অধঃপতন হতে পবিত্র অন্তর। এ সকল অর্থই 
ঠক হতে পারে। কারণ মু*মিনের অন্তর উক্ত সকল প্রকার রোগ ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকে। 

(১০) অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নামকে প্রবেশের আগে সামনে আনা হবে। যার দরুন কাফেরদের দুঃখ ও মুমিনদের আনন্দ আরো বৃদ্ধি 
পাবে। 
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৬৪৮ সুর) ও তআ1শ্র। ২৬ 


(৯২) ওদের বলা হবে, "তারা কোথায় যাদের তোমরা উপাসনা করতে; সু 0৮৮ টি 
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(৯৩) আল্লাহর পরিবর্তে? ওরা কি তোমাদের সাহায্য করতে আসবে? না 
ওরা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম” (১০১) 

(৯৪) অতঃপর ওদের এবং পথভরষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করা হবে, (১৩৩) 

(৯৫) এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। (৩৪ 


(৯৬) ওরা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, 


(৯৭) "আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, ১54 ০11. 4 রি ৩16 


১8754 বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ ভে ০৬1-া 5৮৩3১] 
গণ্য করতাম। (১৫ ১০ ৫ 
(৯৯) আমাদেরকে দুক্কৃতকারীরাই বিভ্রান্ত করেছিল। (১১ 


(১০০) পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। 


(১০১) এবং কোন সহাদয় বন্ধুও নেই! ১) 


(১০২) হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত, তাহলে 
আমরা বিশ্বাসী হয়ে যেতাম!7(১০৮) 

(১০৩) এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে, (১৯ কিন্ত ওদের অধিকাংশ 
বিশ্বাসী নয়। (১৪ 

(১০৪) আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম টি দা] চে ৬) চা 
দয়ালু। 

(১০৫) নূহের সম্প্রদায় রসুলগণকে মিথ্যা মনে করেছিল। (১৪১ 


(১০৬) যখন ওদের ভাই(১১ নূহ ওদেরকে বলল, "তোমরা কি সাবধান 
হবেনা? 


(১৯) অর্থাৎ, তোমাদের উপর হতে আযাব দূর করে দেবে অথবা তারা নিজেদেরকে তা হতে বাঁচাতে পারবে? 

(১০) অর্থাৎ, দেবতা ও পূজারী সবাইকেই গুদামে মাল রাখার মত এককে অপরের উপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। 
(১৯ এখানে "বাহিনী" বলতে তার সেই চেলা-শিষ্যরা, যারা মানুষকে পথভষ্ট করে। 
(১৮) পৃথিবীতে প্রত্যেক খোদাই করা পাথরের ঘূর্তি এবং কবরের উপর নির্মিত সুদর্শন গম্থুজ মুশরিকদের কাছে ইলাহী এখতিয়ারের 
অধিকারী বলে মনে হয়। কিন্তু কিয়ামত দিবসে জানতে পারবে যে, এ ছিল প্রকাশ্য ভষ্টতা, যার ফলে তারা তাদেরকে আল্লাহর সমতুল 
ভেবে বসেছিল। 

(১১) সেখানে গিয়ে অনুভব করবে যে, অন্য অপরাধীরা আমাদেরকে পথত্রষ্ট করেছে। পৃথিবীতে তাদেরকে সতর্ক করা হত যে, অমুক 
অমুক কাজ ভষ্টতা, বিদআত বা শির্ক। কিন্ত তখন তারা মানত না এবং চিন্তা-ভাবনাও করত না, যাতে তাদের সামনে সত্য ও অসত্য 
প্রকাশ পায়। 

(১৮) ঈমানদারদের মধ্যে যারা পাপী তাদের সুপারিশ আল্লাহর অনুমতিক্রমে আম্বিয়া ও স্বালেহীনগণ -- বিশেষ ক'রে শেষ নবী 
করবেন। কিন্তু কাফের ও মুশরিকদের জন্য সুপারিশ করার না কারো সাহস হবে এবং না তাতে অনুমতি হবে। আর না সেখানে কোন 
বন্ধুত্ব কাজে আসবে। 
(১৮) কাফের ও মুশরিকরা পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করবে, যাতে তারা আল্লাহর আনুগত্য করে আল্লাহকে সন্ত 
ক'রে নিতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেন যে, যদি তাদেরকে পুনর্বার পৃথিবীতে পাঠিয়েও দেওয়া হয়, তাহলেও 
তারা তাই করবে, যা তারা পূর্বে করেছিল। 

(১) অর্থাৎ, ইব্রাহীমের মূর্তিদের ব্যাপারে নিজ জাতির সাথে তর্ক-বিবাদ ও আল্লাহ্‌র একত্বাদের প্রমাণাদি এই কথারই স্পষ্ট নিদর্শন 
যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। 

(৮) কেউ কেউ এর সম্পর্ক মক্কীর মুশরিকদের তথা কুরাইশদের সাথে বলেছেন। অর্থাৎ, তাদের বেশির ভাগ লোক ঈমান আনবে না। 
(১০) নূহ ৯৬ঞ্র-এর জাতি যদিও শুধুমাত্র নৃহ 8৬এ-কেই মিথ্যাবাদী মনে করেছিল, কিন্ত একজন নবীকে মিথ্যা ভাবা সকল নবীকে মিথ্যা 
ভাবার সমান। সেই জন্যই বলা হয়েছে নূহের সম্প্রদায় রসুলগণকে মিথ্যা মনে করেছিল। 

(১৯) ভাই এই জন্যই বলা হয়েছে যে, যেহেতু নূহ ছিলেন এ জাতিরই একজন। 
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(১০৭) নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল। (১৯০ 


(১০৮) অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৪) 


(১০৯) আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার 
প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে। (১৪০) 


(১১০) সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (৯ 


(১১১) ওরা বলল, "আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, যখন 
দেখছি ইতর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে?” ১০) 
(১১২) নূহ বলল, "ওরা কি করত, তা আমি জানি না। (১৯) 


(১১৩) ওদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ; (১৯৯ যদি 
তোমরা বুঝতে। 
(১১৪) বিশ্বাসীদের তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। (১০) 


(১১৫) আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।” (১৯ 


রর 
(65 


(১১৬) ওরা বলল, হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে তোমাকে 22 
অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হবে।' 

(১১৭) নূহ বলল, "হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো 
আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। 
১১৮) সুতরাং আমার ও ওদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দাও এবং 
আমাকে ও আমার সাথে যেসব বিশ্বাসী আছে তাদেরকে রক্ষা কর।' 


(১১৯) অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল, তাদেরকে বোঝাই 
নৌকায় (তুলে) রক্ষা করলাম। 
(১২০) তারপর অবশিষ্ট সকলকে ডুবিয়ে দিলাম।(১) 


পা 


০০4 ০৪০৯ 


(১০) অর্থাৎ, আল্লাহ যে বাণী দিয়ে আমাকে পাগিয়েছেন, তা আমি তোমাদেরকে কম-বেশি না ক”রে হুবহু পৌছে দেব। 

(২৯৯) অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর উপর ঈমান আনার ও শির্ক না করার প্রতি আহবান জানাচ্ছি, এ ব্যাপারে তোমরা আমার 
আনুগত্য কর। 
(১৮) আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর বাণী পৌছে দিচ্ছি, তার জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছি না; বরং তার 
পারিশ্রমিক মহান আল্লাহর নিকট, যা কিয়ামত দিবসে তিনি আমাকে দান করবেন। 

(১) এ বাক্যটির পুনরাবৃত্তি তাকীদের জন্য অথবা পৃথক কারণেও হতে পারে। প্রথম আনুগত্যের আহবান আমানতদারীর ফলস্বরূপ 
ছিল। আর এখন এ আনুগত্যের দাওয়াত পার্থিব লোভ না থাকার ফলম্বরাপ। 

(১৮) 995) শব্দটি 15১ এর বহুবচন। অর্থ ঃ ইতর লোক, যাদের সম্মান ও সম্পদ নেই এবং যার কারণে সমাজে তাদেরকে হীন, নীচ ও 


তুচ্ছ মনে করা হয়। আর সেই সঙ্গে এসব লোকও এর মধ্যে শামিল যারা হীন পেশার সঙ্গে জড়িত; এদের সকলকেই বুঝানো হয়েছে। 
(১) আমাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যে, আমি মানুষের বংশ পরিচয়, ধনী, গরীব ও তাদের পেশা সম্পর্কে খোজ নেব, বরং আমার 
দায়িত্ব শুধুমাত্র এই যে, আমি ঈমানের প্রতি আহবান করব এবং যারা এই আহবানে সাড়া দেবে তাদেরকে নিজের দলভুক্ত করব, তাতে 
সে যেমনই হোক না কেন। 

(১৯) অর্থাৎ, তাদের আন্তর ও আমলসমূহের খোজ নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর। 

(৮) তুমি তোমার নিকট হতে হীন লোকদেরকে তাড়িয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার দলভুক্ত হব। এখানে এই ইচ্ছার উত্তর দেওয়া 
হয়েছে। 
(১) অতএব যে আল্লাহর ভয়ে আমার আনুগত্য করবে, সে আমার ও আমি তার। দুনিয়ার চোখে সে উচ্চ হোক অথবা নীচ, সম্মানিত 
হোক বা অসম্মানিত। 

(৭) এর বিস্তারিত আলোচনা কিছু পার হয়ে গেছে, আর কিছু পরবর্তীতে আসবে। নূহ 8৬৪ ৯৫০ বছর দাওয়াতের কাজ করা সত্তেও 
তার জাতির লোক অসৎ ব্যবহার ও বিশুখতার উপরেই কায়েম থাকল। পরিশেষে নূহ ঈঞঞ অভিশাপ করলেন। আল্লাহ কিন্তী তৈরী 
করার ও তাতে ঈমানদার মানুষ, জীব-জন্ত ও প্রয়োজনীয় মালপত্র তুলে নেওয়ার আদেশ দিলেন। আর এভাবে ঈমানদারদের বাঁচিয়ে 
নিয়ে অন্যদেরকে -- এমন কি তার স্ত্ী-পুত্রকেও, যারা ঈমান আনেনি -- ডুবিয়ে মেরে ফেলা হল। 
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(১২১) এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্ত ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী 


নয়। 


(১২২) আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম 


দয়ালু। 


(১২৩) আশদ সম্প্রদায় রসুলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল। (১ 


(১২৪) যখন ওদের ভাই হৃদ€”৯ ওদেরকে বলল, "তোমরা কি সাবধান 


হবে না? 


(১২৫) আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল। 


(১২৬) অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। 


(১২৭) আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার 


প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্র 


তিপালকের নিকট আছে। 


(১২৮) তোমরা তো প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা ইমারত [্তন্ড) নির্মাণ 


করছ (পথিকের সাথে হাসি-তামাশা করার জন্য)/১০ 


(১২৯) তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এ মনে ক'রে যে, তোমরা রি 


(পৃথিবীতে) চিরস্থায়ী হবে। (১১) 


(১৩০) আর যখন তোমরা আঘাত হানো, তখন নিষ্ঠুরভাবে আঘাত 


হেনে থাক। (৭) 


(১৩১) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। 


(১৫৮) 


(১৩২) ভয় কর তাকে, যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন সে সকল 


সম্পদ দিয়ে, যা তোমরা জান; 


(১৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্ত ও সন্তান-সন্ততি, 


(১৩৪) উদ্যানরাজি ও বহু প্রস্রবণ; 


(১৩৫) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর মহাদিবসের শাস্তির 


করি।১ ৫৯) 


আশংকা 


চে 


(১৩৬) ওরা বলল, "তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও উভয়ই 


ভি) ০৯৮৪গা ৩ ০9 ড1525153 


(১) আ"দ তাদের প্রপিতামহের নাম। যার নামেই জাতির নাম পড়ে গেছে। এখানে আ*দকে 2৬৪ কল্পনা করে ০4৮5 স্ত্রীলিঙগ ক্রিয়া 


ব্যবহার করা হয়েছে। 


(১১ হুদ ৯ঞ্র-কেও আ”দ জাতির ভাই বলা হয়েছে। কারণ, প্রত্যেক নবী সেই জাতির একজন সদস্য হয়ে থাকেন, যাদের নিকট তাকে 


নবী হিসাবে পাঠানো হয়। আর সেই কারণেই তাকে তাদের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন পরে আসকে, পরন্ত নবী ও 


রসুলদের মানুষ হওয়াটাই তাদের জাতির ঈমান আনার পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। তাদের ধারণা মতে নবী মানুষ নয় বরং মানুষের উর্ধে 


অন্য কিছু হওয়া দরকার। অ 


[জও এই সর্বস্বীকৃত সত্য সম্বন্ধে আজ্ঞ লোকেরা ইসলামের নবী মুহাম্মাদ £-কেও মানুষের উর্মে অন্য কিছু 


বুঝানোর অপচেষ্টায়বাস্ত। য 


দও তিনি কুরাইশ বংশের একজন 


ছিলেন, যাদের নিকট তাকে প্রথম নবী ক'রে পাঠানো হয়েছিল। 


(১) ৬৭) শব্দটি ₹4১ এর বহুবচন। যার অর্থ উচু ভূমি, উচু 


এ 
] 


ঢবি, পাহাড়, উপত্যকা বা রাস্তা। রাস্তার উপর অযথা এমন ইমারত (বা 


সম) তৈরী করত যা উচ্চতায় একটি নিদর্শন হত। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য তাতে বাস করা নয় বরং শুধু খেল-তামাশা করা হত। হুদ 3৪ 


তাদেরকে এই বলে নিষেধ করলেন যে, তোমরা এমন কাজ করছ, যাতে সময় ও সম্পদ উভয়ই নষ্ট হচ্ছে। আর তার পশ্চাতে উদ্দেশ্যও 


এমন, যাতে দ্বীন ও দুনিয়ার কোনই উপকার নেই। বরং তার বেকার ও অনর্থক হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই। 


(১) অনুরূপ তারা বিশাল বিশাল মজবুত প্রাসাদ নির্মাণ করত, যেন তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। 


(১) এখানে তাদের অত্যাচার, কঠোরতা ও শক্তিমস্তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


(১) হুদ ৯ঞ্র। যখন তাদের সেই মন্দ গুণগুলো বর্ণনা করলেন, যা তাদের দুনিয়ার মোহে ডুবে থাকা এবং অত্যাচার ও অবাধ্যতার 


ইঙ্গিত বহন করে, তখন তিনি পুনরায় তাদেরকে আল্লাহ-ভীরুতা ও নিজ আনুগত্যের দাওয়াত দিলেন। 


(১৯) অর্থাৎ, যদি তোমরা কুফরীর উপর অটল থাক এবং ম 


হান আল্লাহ যে নিয়ামত দান করেছেন, সে সবের কৃতজ্ঞতা ্বীকার না কর, 


তাহলে তোমরা আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হবে। আর এ অ 


নিধারিত। সেখানে আযাব হতে বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। 


[যাব দুনিয়াতেও আসতে পারে। আর আখেরাত তো শান্তি ও শাস্তির জন্যই 
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তফসীর আহসানুল বারান ১৯ পারা ৬৫১ 


আমাদের নিকট সমান। 
(১৩৭) এ তো পূর্বপুরুষদেরই রীতিনীতি মাত্র। (১৯? 0859৮ 115) 
(১৩৮) আর আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না!” ৯১৯ 935522555০3 


5 রিল 


(১৩৯) সুতরাং ওরা তাকে মিথ্যান্ঞান করল, ফলে আমি ওদেরকে ধংস »৯/া0৪155 হও এ) ৪৫1 এপার ভি 


করলাম। (১৬২) এতে অবশ্যই আছে নিদর্শন, কন্ত ওদের অধিকাংশই 
বশ্বাস করে না। রঃ রে 
(১৪০) আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম রাখা ৯১৩০৩ 


দয়ালু। 
(১৪১) সামূদ সম্প্রদায় ১১ রসুলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল। 


(১৪২) যখন ওদের ভ্রাতা স্বালেহ ওদেরকে বলল, "তোমরা কি সাবধান 
হবে না? 
(১৪৩) নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল। 


(১৪৪) অতএব আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর। 


(১৪৫) আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার 
প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে। 


(১৪৬) তোমাদেরকে কি পার্থিব ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে 
দেওয়া হবে ১৬৪ 
(১৪৭) উদ্যানরাজি ও প্রপ্রবণসমূহে, 


র্‌ )০৯০$৯০এ৭ ও 


(১৮) অর্থাৎ, এ তো এ কথাই যা পূর্বের লোকেরাও বলত। অথবা এর অর্থ এই যে, আমরা যে ধর্মরীতি-নীতির উপর কায়েম আছি, 
তাতে আমাদের পূর্ব পুরুষরাও কায়েম ছিল। উভয় অর্থেই উদ্দেশ্য এই যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্ম ছাড়তে রাজী নই। 

(১) যখন তারা এ কথা প্রকাশ করল যে, আমরা বাপ-দাদার ধর্ম ছাড়ব না; যার মধ্যে পরকালের অহ্বীকৃতিও শামিল। সেই জন্য তারা 
আধাবে গ্রেফতার হওয়ার কথাও অস্বীকার করল। কারণ, আল্লাহর আযাবের ভয় তাদের থাকে, যারা আল্লাহকে মান্য করে ও পরকালের 
জীবনকে স্বীকার ও বিশ্বাস করে। 

(১১) আ"দ জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিদের অন্যতম। যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন, (১ ৬ 15 71৮ মা 5) 
অর্থাৎ, এ রকম জাতি পৃথিবীতে সৃষ্টিই হয়নি। (সূরা ফাজ্র ৮ আয়াত) অর্থাৎ, এমন জাতি যারা শক্তি, ক্ষমতা ও প্রতাপের দিক দিয়ে 
তাদের মত। সেই জন্য তারা বলত, (5 (6 ১ ১০) আমাদের থেকে শক্তিশালী আর কে আছে? (সূরা হা-মীম সাজদাহ ১৫ আয়াত) 


কিন্ত যখন এ জাতি কুফরীর রাস্তা ত্যাগ ক'রে ঈমানের রাস্তা অবলম্বন করল না, তখন মহান আল্লাহ আযাব স্বরূপ এক কঠিন ঝড় 
তাদের উপর প্রেরণ করলেন, যা অবিরত সাত রাত আট দিন তাদের উপর বয়েছিল। ঝড় এক একটি মানুষকে উপরে তুলে মাটির উপর 
আছড়ে দিয়েছিল, যার কারণে তাদের মাথা চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে মগজ বের হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের লাশগুলি বিনা মাথায় এমনভাবে মাটির 
উপর পড়ে ছিল, যেন তা খেজুরের সারশুন্য কান্ড। তারা পাহাড় কেটে, পাহাড়ের গুহায় বিশাল বিশাল প্রাসাদ তৈরী করেছিল, পানির 
জন্য গভীর কূপ খনন করেছিল এবং বহু বাগানের মালিক ছিল তারা। কিন্তু যখন আল্লাহর আযাব এসে পৌছল, তখন এ সমস্ত জিনিস 
তাদের কোনই কাজে এল না। আর তা তাদেরকে পৃথিবী হতে নিশ্চিহ ক'রে ছাড়ল। 
(১১) সামূদ জাতির বাসস্থান ছিল হিজর, যা হিজাের উত্তরে অবস্থিত। আজ-কাল যা মাদায়েন স্বালেহ নামে পরিচিত। (আইসারল্ত 
তাফাসীর) এরা ছিল আরবী। নবী পু তাবুক যাওয়ার সময় তাদের এলাকার উপর দিয়ে পার হয়েছিলেন। যেমন, এর পূর্বে বর্ণিত 
হয়েছে। 
(১৮৯) অর্থাৎ, এসব নিয়ামত তোমরা কি চিরস্থায়ী ভোগ করবে? তোমাদের উপর কি মৃত্যুও আসবে না এবং আযাবও আসবে না 
এখানে জিজ্ঞাসা অস্বীকৃতি ও সতর্কতামূলক। অর্থাৎ, এ রকম নয়; বরং আযাব বা মৃত্যুর মাধ্যমে যখন আল্লাহ চাইবেন তখনই 
তোমাদেরকে এ সব নিয়ামত হতে বঞ্চিত করবেন। এই আয়াতে একদিকে উদ্ুদ্ধ করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের 
শুকরিয়া আদায় কর। অন্যদিকে ভয়ও দেখানো হয়েছে যে, যদি ঈমান ও কৃতজ্ঞতার রাস্তা অবলম্বন না কর, তাহলে ধুংসই হবে 
তোমাদের শেষ পরিণতি। 
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৮২ সূরা তআ”্রা ২৬ 


(১৪৮) শসাক্ষেত্র এবং খেজুর বাগানে; যার মোছা নরম? (১১০ 


(১৪৯) তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ। (৯৯ 


(১৫০) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। 


(১৫১) এবং সীমালংঘনকারীদের' ১ আদেশ মান্য করো না; 


(১৫২) এরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।, 


(১৫৩) ওরা বলল, "তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভক্ত। 


(১৫৪) তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ, কাজেই তুমি যদি 
সত্যবাদী হও, তাহলে কোন একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।” 


(১৫০) স্বালেহ বলল, 'এ যে উটনী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের পালা 
এবং তোমাদের জন্য রয়েছে নিধারিত দিনে পানি পানের পালা।(১৬) 


(১৫৬) একে কোন কষ্ট দিয়ো না; দিলে মহাদিনের শাস্তি তোমাদের উপর তি. ৮৮০০১:4০16 [৫ নে পু 

আপতিত হবে।? (১৬৯) ০ সর দল) 

দে কিন্তু ওরা ওকে হত্যা করল, (৭ পরিণামে ওরা অনুতপ্ত হল। (5625 রি (5559 

১৭১ নি রঃ এ 

(১৫৮) অতঃপর শাস্তি ওদেরকে গ্রাস করল।(৮১) এতে অবশ্যই রয়েছে - ওঁ 05 ও 91 ০৫2 ০৯4০ 

নিদর্শন, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। ১ চারার 
5 ৯৮ 

১ 4 4৭ - 2৪ ২ 
(১৫৯) নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম রি 4০ 5৫৩ 01 


দয়ালু। 


(১৮) এখানে এ সমস্ত নিয়ামতের বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে, যা তারা প্রাপ্ত হয়েছিল। ৮৮ খেজুরের মোছাকে বলা হয়, যা প্রথম প্রথম 
বের হয়। তারপর খেজুরের ফলকে & তারপর ». তারপর ০৮) তারপর ১৫ বলা হয়। (আইসারুত তাফাসীর) বাগানের কথা বললে 


খেজুরের গাছও ওর মধ্যে এসে যায় কিন্তু যেহেতু আরবদের নিকট খেজুরের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে বলে তাকে বিশেষভাবে বর্ণনা করা 
হয়েছে। ৮৮০১ শব্দের আরো কয়েকটি অর্থ বলা হয়েছে, যেমন নরম, স্পর্শকাতর, থাকথাক ইত্যাদি। 


(১৮) ০৯৯১ অর্থাৎ, প্রয়োজনের অধিক শিল্পকলা, কারুকার্য, নৈপুণ্য ও দক্ষতা প্রদর্শন ক'রে বা অহংকার ও গর্ব ক'রে। যেমন, 


আজকাল লোকদের অবস্থা। আজও অদ্টালিকায় অনাবশ্যক শিল্পকলার ও অপ্রয়োজনীয় কারুকার্ষের খুব বেশি প্রকাশ হচ্ছে। আর এ 
সবের মাধ্যমে আপোসের মাঝে গর্ব ও অহংকার প্রদর্শনও হচ্ছে। 
(১৮) ০৯৪১.১ সৌমালংঘনকারী) বলতে এমন সর্দার ও নেতাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা কুফর ও শির্কের আহবায়ক ও সত্যের 


বিরোধিতায় অগ্রগামী ছিল। 

(১৮) এই সেই উটনী, যা তাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে পাহাডের এক পাথর হতে মু'জিযাস্বরূপ বের হয়েছিল। এক দিন এই উটনীর জন্য 
এবং পরদিন তাদের উটের পানি পান করার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আর তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল, যেদিন তোমাদের পালা সেদিন এ 
উটনী ঘাটে আসবে না। আর যেদিন উটনীর পানি পান করার পালা সেদিন তোমাদের ঘাটে আসার অনুমতি নেই। 

(১৯) দ্বিতীয় কথা তাদের এই বলা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি এ উটনীকে অসৎ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করবে না এবং তার কোন ক্ষতি করবে 
না। অতএব এ উটনী তাদের মাঝে এইভাবেই থাকল। ঘাটে গিয়ে পানি পান করত ও ঘাস খেয়ে দিন কাটাত। কথিত আছে সামুদ জাতি 
তার দুধ দোহন করত ও তার থেকে উপকৃত হত। কিন্তু কিছু দিন পার হলে তারা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। 

(১) অর্থাৎ, এই উটনী মহান আল্লাহর ক্ষমতার এক বিশাল নিদর্শন এবং নবীর সত্যতার প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও সামুদ জাতি ঈমান 
আনল না এবং কুফর ও শির্কের রাস্তায় অটল থাকল। আর তাদের অবাধ্যতা এত বেশি বৃদ্ধি পেল যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কুদরতের 
জলজ্যান্ত নিদর্শন উটনীর পা কেটে ফেলল, যার কারণে সে বসে পড়ল ও পরে তারা তাকে হত্যা করল! 

(১) এটি তখন ঘটল যখন স্বালেহ 8৬৪। উটনী হত্যার পর বললেন, তোমাদেরকে মাত্র তিন দিনের অবকাশ দেওয়া হল। চতুর্থ দিন 
তোমাদেরকে ধূংস করে দেওয়া হবে। এরপর যখন সত্য সত্যই আযাবের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পেতে শুরু করল, তখন তাদের পক্ষ 
হতে অনুশোচনা প্রকাশ পেল। কিন্তু আযাবের নিদর্শন দেখে নেওয়ার পর অনুশোচনা ও তওবা কোনই কাজে আসে না। 

(১১) এই আযাব ছিল নীচ হতে ভূমিকম্প ও উপর হতে কঠিন ও বিকট শব্দ যার কারণে সকলেই মারা পড়ল। 
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তফসীর আহসানুল বারান ১৯ পারা ৬৫৩ 


৭ ০০০ ঠা 6১৪৩ রি 
095৪ খু মিডিযোটি 


(১৬০) লুতের সম্প্রদায় রসুলগণকে মিথ্যা মনে করেছিল। 


(১৬১) যখন ওদের ভ্রাতা লূত ওদেরকে বলল, "তোমরা কি সাবধান 
হবে না? 
(১৬২) আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল। 


(১৬৩) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। 


(১৬৪) আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার ডি খু! ৩৮ ্ নি ডি? 
প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে । 


(১৬৫) মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষদের সাথেই কুকর্ম কর 


(১৬৬) এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি £ 70 চি ০০৩৩০ 20859 
করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন ক"রে থাক; (১৪ বরং তোমরা তো 


সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।” (১ ১১৮ 
নিও লুত! যদি নিবৃত্ত না হও, তাহলে অবশ্যই তুমি. ০৮৮৯4] 05 চিএ ৮25 এ এ ৩৪ 
(১৬৮) লূত বলল, "আমি তো তোমাদের এ কুকর্মকে ঘৃণা করি লেট 0 ০০232) এ 08 
(১৬৯) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার নিনিদিক্যুটিক এ 48০0 


পরিজনকে ওদের কুকর্ম হতে রক্ষা কর।' 

(১৭০) সুতরাং আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা 
করলাম; 

(১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল ধৃংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত। (১৮) 


(১৭২) অতঃপর অপর সকলকে ধুংস করলাম। 


চন 


(১৭৩) তাদের উপর বিশেষ ধরনের বৃষ্টিবর্ষণ করলাম, যাদেরকে ভীতি 
প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট ১৯ 

(১৭৪) এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস 
করে না। 


(১১ লূত ৯৬ ইব্রাহীম 8এ-এর ভাই হারান বিন আযরের পুত্র ছিলেন। তাকে ইব্রাহীমের জীবিতাবস্থায় নবী ক'রে পাঠানো হয়েছিল। 
তাঁর জাতির লোক সাদুম ও আম্মুরাতে বাস করত। এই সব জনপদ ছিল শাম দেশের আন্তর্ুক্ত। 

(১১) এটি ছিল লুত জাতির সব থেকে বড় কুঅভ্যাস। পৃথিবীর ইতিহাসে যার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল এদেরই নিকট হতে। সেই জন্য 
এই কুকাজকে আরবীতে 'লুতয়্যাহ” এবং উর্দূতে 'লেওয়াত্বাত” বলা হয়। অর্থাৎ, এমন পাপকর্ম যার সূত্রপাত লূত নবীর সম্প্রদায় 
দ্বারা হয়েছে। কিন্তু এখন এই পাপ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। বরং ইউরোপে একে আইনতঃ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এখন 
তাদের নিকট এটা কোন পাপ বলেই গণ্য নয়। যে জাতির নৈতিক চরিত্র এত বিগড়ে গেছে যে, নারী-পুরুষের (পরস্পর সম্মতিক্রমে) 
অবৈধ যৌন-মিলন তাদের নিকট অন্যায় নয়, পাপ নয়, সে জাতির নিকট দুই পুরুষের আপোসের যৌন-মিলন (সমকামিতা) কিভাবে 
পাপ ও অন্যায়রূপে গণ্য হতে পারে? (আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত প্রকার নৈতিক অবক্ষয় হতে রক্ষা করুন।) 

(১) ৩9১5 শব্দটি ১৮০ শব্দের বুবচন। আরবীতে ১. শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রমকারী। অর্থাৎ, সত্যকে ছেড়ে অসত্য ও হালালকে 


ছেড়ে হারাম এখতিয়ারকারী। মহান আল্লাহ শরয়ী বিবাহ-বন্ধন দ্বারা নারীর লত্জাস্থানকে ব্যবহার ক'রে নিজ যৌন-বাসনা পূর্ণ করা 
হালাল করেছেন এবং এ কাজের জন্য পুরুষ (তথা স্ত্রীর) পায়খানা-দ্বারকে ব্যবহার করা হারাম করেছেন। লৃত-সম্প্রুদায় স্ত্রীর যোনিপথ 
বর্জন করে পুরুষদের পায়ুদ্বার ব্যবহার করত বলে তারা সীমা অতিক্রমকারীরূপে গণ্য হয়েছে। 

(১১ অর্থাৎ, লূত &গ্র-এর উপদেশ ও নসীহতের প্রত্যুত্তর তারা বলল, তুমি খুব বেশী পবিত্র সাজতে চাও। মনে রেখো, যদি তুমি 
বিরত না হও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের গ্রামে বাস করতেই দেব না। বলা বাহুল্য, আজকালও পাপের এত বিশাল ক্ষমতা ও 
পাপিষ্ঠদের এত বড় আধিপত্য যে, পুণ্য ও পুণ্যবান মুখ লুকিয়ে সমাজে বাস করতে বাধ্য হয় এবং সৎকর্মশীলদের জীবন সংকীর্ণ ক'রে 
তোলা হয়! 

(১) অর্থাৎ, আমি এ কাজ পছন্দ করি না এবং আমি এ ব্যাপারে চরম নারাজ। 

(১৮) এ বৃদ্ধা বলতে লূত %৬-এর বৃদ্ধা স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে; যে মুসলিম ছিল না। তাকেও তার জাতির সঙ্গে ধংস করা হয়েছিল। 

(১) অর্থাৎ, চিহিত পাথর কাঁকরের বৃষ্টি দ্বারা আমি তাদেরকে ধূংস করেছিলাম এবং তাদের গ্রামকে তাদেরই উপর উল্টে দিয়েছিলাম। 
যেমন সূরা হুদের ৮২-৮৩নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 
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৬৫৪ সুর) ও তআ1শ্র। ২৬ 


(১৭৫) নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম 


দয়ালু। 
(১৭৬) আইকাহবাসীরা'»” রসুলগণকে মিথ্যা মনে করেছিল; 


(১৭৭) যখন শুআইব ওদেরকে বলল, "তোমরা কি সাবধান হবে না? 


(১৭৮) নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য এক বিশুস্ত রসূল। 


(১৭৯) সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। 


(১৮০) আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার 
প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে। 


(১৮১) মাপ পূর্ণমাত্রায় প্রদান কর এবং যারা মাপে কম দেয়, তাদের মত 
হয়ো না। (৮১ 
(১৮২) আর সঠিক দীড়িপাল্লায় ওজন কর। (৮১ 


(১৮৩) লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্ত কম দিও না(» এবং পৃথিবীতে 
বিপর্যয় ঘটায়ো না।(৮১ 


(১৮৪) এবং ভয় কর তাকে, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী 


জাতিসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।”(৮০) 


(১৮৫) ওরা বলল, "তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভক্ত। 


(১৮৬) তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ। আমরা মনে করি, তুমি 


মিথ্যাবাদীদের অন্যতম | (৮৬) 


্€ পট 0556 ৩১৯৬৪ 


2) 


২৮ 


না 
১৮০৮; 4 152 
তে এডি শত 


চি টি হি ] 
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(৯৮) 'আইকাহ” জঙ্গলকে বলা হয়। এখানে শুআইব 3৪-এর জাতি ও মাদ্য়্যান শহরের আশপাশের বাসিন্দাদেরকে বুঝানো হয়েছে। 


আরো বলা হয় যে, "'আইকাহ” অর্থ ঘন ডাল-পাতা বিশিষ্ট গাছ। আর এ রকমই একটি গাছ মাদ্য়্যানের উপকণঠে ছিল, যার পুজা করা 


হত। শুআইব ৯৬ঞ্র-এর নবুঅতের পরিধি ও দাওয়াত-তাবলীগের পরিসীমা মাদয়্যান থেকে ওর আশপাশের বস 


তি পর্যন্ত ছিল; যেখানে 


'আইকাহ” গাছের পূজা হত। সেখানে বসবাসকারীদেরকে 'আসহাবুল আইকাহ” বলা হয়েছে। এই হিসাবে "অ 


[সহাবুল আইকাহ? ও 


মাদয়্যানবাসীদের নবী ছিলেন একজন, অর্থাৎ কেবল শুআইব ঞ&ঞা। আর এই উভয় জাতিই ছিল 


একই নবীর উন্মত। 'আইকাহ্‌, 


যেহেতু জা 


[তি নয়, বরং একটি গাছ সেহেতু এখানে ভাই সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয় 


ন। যেমন, অন্যান্য জাতির নবীর ক্ষেত্রে করা 


হয়েছে। অ 


বশ্য যেখানে মাদয়্যানের সঙ্গে শুআইব ৪৬ঞ্র-এর উল্লেখ হয়েছে সেখানে ভাই সম্পর্ক জুড়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু 


মাদয়্যান 


একটি জাতির নাম। 1১০৩ ৪১৪, ০১০) (৮১ (৮৮ 95৮5 ৪1) কোন কো 


ন তফসারকারগণ (আইকাহ ও মাদয়্যানকে) 


আলাদা অ 


শুআইব ৯ঞ্র-কে পাঠানো হয়েছিল; একবার মাদয়্যানের দিকে ও আর একবার আসহাবুল আইকার দিকে। কিন্তু ইমাম ইবনে কাসীর 


(রঃ) বলেছেন, সঠিক তথ্য হল, এরা ছিল একটিই উন্মত। কারণ ওজন ও মাপে কমবেশী করার ব্যাপারে যে উপদেশ 


লাদা বসতি ধরে আসহাবুল আইকাহ ও মাদ্য়্যানবাসীদেরকে পৃথক পৃথক দু”টি উন্মত বলেছেন। যাদের নিকট পালাক্রমে 


মাদ্য়্যানবাসীদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেই একই উপদেশ আসহাবুল আইকাদেরকেও দেওয়া হয়েছে। যাতে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, এর! 


একই উন্মত, দুই নয়। 


(৮১) অর্থাৎ, যখন তোমরা লোকদেরকে মেপে দাও, তখন সেইরূপ পূর্ণ দাও, যেরূপ তাদের কাছ হতে নেওয়ার সময় পূর্ণ মেপে নিয়ে 


থাকো। আর দেওয়ার ও নেওয়ার মাপঘন্ত্র আলাদা আলাদা রাখবে না, যাতে দেওয়ার সময় কম দেবে এবং নেওয়ার সময় পূর্ণ নেবে! 


(৯১) অনুরূপ ওজন করার সময় দাড়ি মারবে না বরং পূর্ণ ও সঠিক ওজন করো। 


(৮১) অর্থাৎ, অন্যদের দেওয়ার সময় মাপে বা ওজনে কম দিয়ো না। 


(৮) অর্থাৎ, আল্লাহর অবাধ্য হয়ো না। কারণ এর ফলে পৃথিবীতে ফাসাদ ও অশান্তি ছড়ায় কেউ কেউ এই বিপর্যয় থেকে রাহাজানি 
অর্থ নিয়েছেন; যা এই জাতি করত। যেমন, অন্যত্র বলা হয়েছে 199১9 ৮1১০ 5319১ 20 


উদ্দেশ্যে রাস্তায় বসো না। (সরা আ'রাফ ৮৬ আয়াতু ইবনে কাসীর) ৃ 
ও ৯৯ শব্দ দুটির অর্থ সৃষ্টি। যেমন অন্যত্র শয়তানের ব্যাপারে বলা হয়েছে, (1১৫৩ ১৬৯ 1৩৪ ৫ ১৪9) সে তোমাদের 


(৮০ পি 


১, 39) অর্থাৎ, মানুষদেরকে ভয় দেখানোর 


অনেক সৃষ্টিকেই ভষ্ট করেছে। (সূরা ইয়াসীন ৬২ আয়াত)এর ব্যবহার বড় দল ও জাতির অর্থেও হয়ে থাকে। (ফাতহুল কাদীর) 


৫ 


(১১) অর্থাৎ, তোমার যে দাবী যে, অ 


ড///.০9117./99101১. 


ল্লাহ তোমাকে অহী ও রিসালাত দান করেছেন, সে দাবী আমরা মিথ্যা মনে করি। কারণ তুমিও 
আমাদের মত একজন মানুষ। তুমি এ সম্মানে কিভাবে সম্মানিত হতে পার! 


০0111 


তফসীর আহসানুল বারান ১৯ পারা ৬৫৫ 


(১৮৭) তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে একখন্ড আকাশ আমাদের 8: রঃ ৮০1 এ ও 5০ 


ওপর ফেলে দাও।? ১৮৭ ৪ 


(১৮৮) সে বলল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন তোমরা যা কর।? 
(১৮৮) 

(১৮৯) অতঃপর ওরা তাকে মিথ্যাজ্ঞান করল, পরে ওদেরকে মেঘাচ্ছন 
দিনের শাস্তি গ্রাস করল।(»৯ নিশ্চয় তা ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি। 


(১৯০) এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্ত ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস 
করে না। 
(১৯১) এবং নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, 
পরম দয়ালু। 
(১৯২) নিঃসন্দেহে কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অবতীর্ণকৃত 
(গ্রন্থ)। 


(১৯৩) বিশ্বস্ত রহ (জিবরাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে, (১৯০) 


(১৯৪) তোমার হৃদয়ে, (১১১ যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো। (৯১) ক১১১3-47৩ 


(১৯৫) (অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। 


প্র রহ ক্র 
পর্ছু 8 44 7 4৪ 


79531) ৪) ০৩1 


(১৯৬) পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে। (৯১ 


০6 


(৮) এটি তারা শুআইব ৯৬৪এ-এর শাস্তির ভয় দেখানোর প্রত্যু্তরে বলেছিল যে, যদি তুমি বাস্তবেই সত্যবাদী হও, তাহলে যাও আমরা 
তোমাকে মানি না। আমাদের উপর আকাশ ভেঙ্গে ফেলাও দেখি! 

(১) অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু কুফর ও শির্ক করছ, মহান আল্লাহ তা প্রতাক্ষ করছেন। আর তিনিই তার প্রতিদান দেবেন। যদি চান 
তাহলে পৃথিবীতেই দিয়ে দেবেন। আযাব ও শাস্তি তারই এখতিয়ারভুক্ত। 

(৯৯) তারাও মক্কার কাফেরদের মত আকাশ হতে আযাব চেয়েছিল। সেই মত আল্লাহও তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করেন। আর তা 
ছিল এইরূপ ঃ এক বর্ণনা সুত্রে মহান আল্লাহ আযাবস্বরূপ তাদের উপর সাত দিন পর্যন্ত কঠিন গরম এবং রৌদ্র অব্যাহত রাখেন। 
তারপর একটি মেঘখন্ড ভেসে এল। আর তারা গরম রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য সকলেই সেই ছায়াতলে জমা হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। 
কিন্তু পরক্ষণেই আকাশ হতে আগুনের বৃষ্টি শুরু হল। যমীন ভূকম্পনে কেঁপে উঠল এবং এক বিকট শব্দ এসে তাদেরকে চিরনিদ্রায় 
শুইয়ে দিল। এভাবে তাদের উপর তিন ধরনের আযাব আসল। আর তা সেই দিন আসল, যেদিন মেঘখন্ড তাদেরকে ছায়া দ্বারা 
আচ্ছাদিত করেছিল। সেই জন্য বলা হয়েছে মেঘাচ্ছন বা ছায়ার দিনের আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। 

নোটঃ ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ শুআইব ৯|-এর জাতির ধুংসের বিবরণ তিন জায়গায় উল্লেখ করেছেন 
এবং তিন জায়গাতেই ভিন্ন ভিন্ন তিন আযাবের কথার বর্ণনা করেছেন। সুরা আ+রাফের ৯ ১নং আয়াতে ভূমিকম্পের কথা, সূরা হুদের 
৯৪নং আয়াতে বিকট শব্দের কথা আর এখানে সুরা শআরাতেও আকাশখন্ড ফেলার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তিন ধরনের আযাব এ 
জাতির উপর এসেছিল। 

(১৮) মক্কার কাফেররা কুরআন যে আল্লাহর বাণী এবং তা আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ, সে কথা অঙ্বীকার করেছিল। আর তারই 
ভিত্তিতে মুহাম্মাদ &-এর রিসালাত ও তাঁর দাওয়াতকেও অস্বীকার করেছিল। মহান আল্লাহ নবীদের ঘটনাবলীকে বর্ণনা করে এটা 
স্পষ্ট ক'রে দিয়েছেন যে, কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী এবং মুহাম্মাদ ৯ আল্লাহর সত্য রসুল। যদি এমন না হত, তাহলে এ নবী 
যিনি লিখতে-পড়তে জানতেন না, তিনি অতীত নবীদের ও তাদের জাতিদের ঘটনাবলী কিভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম? অতএব এই 
কুরআন নিশ্চিতরূপে বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ, যা এক আমানতদার ফিরিস্তা অর্থাৎ, জিব্রাইল ৯৬ 
তার নিকট পৌছে দিয়েছেন। 

(৯১) বিশেষভাবে এখানে হৃদয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। কারণ ইন্দ্িয়সমূহের মধ্যে সব থেকে হৃদয়ই অধিক অনুধাবন ও ধারণ ক্ষমতার 
ধকারী। 
(৯) এটি হল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। 

(১১০) অর্থাৎ, যেমন শেষ নবীর আগমন বার্তা ও তাঁর সুন্দর চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা পূর্বের ধর্মপ্রন্থসমূহে রয়েছে। অনুরূপ কুরআন 
অবতীর্ণ হওয়ার সুসংবাদও পূর্বের কিতাবসমূহে দেওয়া হয়েছিল। এর অন্য একটি অর্থ হল, সমস্ত শরীয়তের অভিন্ন বিধি-বিধানের দিক 
দিয়ে এই কুরআন মাজীদ পূর্বের কিতাবসমূহেও মওজুদ রয়েছে। 


] 
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$৫৬ সূরা তআ”্র/া ২৬ 


(১৯৭) বনী-ইস্রাঈলের পল্ডিতগণ এ অবগত আছে --একি ওদের জন্য 
নিদর্শন নয়? (১৯৪) 
(১৯৮) যদি এ কোন অনারবের প্রতি আমি অবতীর্ণ করতাম, 


নারির 51574 499 ০৩ পর্গ 


০ ১, ৬ ০৯ . ৪৫৫ 
ডি সে ওদের নিকট পাঠ করত, তাহলে ওরা ওতে বিশ্বাস তা ভি এ ০4 লি রঃ 4 রি নি 
করত 
(২০০) এভাবেই আমি অপরাধিগণের অন্তরে তা (অবিশ্বাস) সঞ্চার 
করেছি। (১৯৬) 

(২০১) ওরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করবে না; যতক্ষণ না ওরা মর্মন্তাদ শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করে; 

(২০২) এ ওদের নিকট আকস্মিকভাবে এসে পড়বে, ওরা কিছুই বুঝতে 
পারবে না। 
(২০৩) তখন ওরা বলবে, "আমাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে কি?” (৯) 


৪5 


শিলা ০১ ও ০) 


তি শমী ০৩০15 ০ ৩১১৪৮ সু 


৮০ 


০২ চক ০27 এলি 
(১১৮১২ ১ ৮৯4০৪ ৪2৩১ 


(২০৪) ওরা কি তবে আমার শাস্তি তুরান্বিত করতে চায়? (৯৯৮) 


রা দেখ তো, যদি আমি তাদেরকে বহু বছর ভোগ- 2) ৮5742820150 রি 
(২০৬) অতঃপর ওদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা ওদের 8282156615৯ পু 
নিকট এসে পড়ে ভিত এ 


এর্টেত 81 এ শত ই: 


২১১৮০1৯6৮০৩ 


(২০৭) তখন ওদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ ওদের কোন কাজে 
আসবে না। (১৯৯ 
(২০৮) আমি কোন জনপদকে সতর্ককারী প্রেরণ না ক'রে ধুংস করিনি। 


(২০৯) এ উপদেশম্বরূপ, আর আমি অন্যায় করতে পারি না। ০০) 


(২১০) শয়তান তা নিয়ে অবতরণ করেনি। 


(২১১) ওরা এ কাজের যোগ্য নয় এবং এর সামথ্ও রাখে না। পট :১১৮52310 রি পু 


(১১১) কেননা, এ সমস্ত গ্রন্থে নবী && এবং কুরআনের কথা উল্লেখ রয়েছে। মক্কার কাফেররা ধমীয়ি ব্যাপারে ইয়াহুদীদের কাছে রুজু করত। 
এই হিসাবে বলা হয়েছে যে, তাদের এ জানা ও বলা কি এই কথার প্রমাণ নয় যে, মুহাম্মাদ ৯ আল্লাহর সত্য রসুল এবং এ কুরআন 
আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ। তাহলে তারা ইয়াহুদীদের এই কথা শুনে নবীর উপর ঈমান আনয়ন করে না কেন? 

(১৮) যদি আজমী (অনারবী) অর্থাৎ, আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করতেন। তাহলে তারা বলত, 'এ তো 
আমাদের বুঝে আসে না।” যেমন সুরা হা-মীম সাজদার ৪৪নং আয়াতে রয়েছে। 

(১১১) 4, তে $ (তা) সর্বনাম দ্বারা কুফরী, মিথ্যা, অবিশ্বাস ও বিরুদ্ধাচরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


(১) কিন্ত আযাব প্রত্যক্ষ করার পর না অবকাশ দেওয়া হয়, আর না সে সময়ের তওবাহ আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয়। 2:84 4৫19) 


৩১১1 ৪১৯ ৫৩) (85519) এ 1০! 

(৯) এখানে এসব দাবীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা তারা তাদের নবীর নিকট করেছিল যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের 
উপর আযাব নিয়ে এসো। 
(১৯) যদি আমি তাদেরকে অবকাশ দিই, তারপর আযাব দ্বারা পাকড়াও করি, তাহলে তাদের পার্থিব ধনসম্পদ কোন কাজে লাগবে কি? 
অর্থাৎ, তাদেরকে আযাব থেকে বাচাতে পারবে কি? অবশ্যই না। ১ 723) ৪১৪ ৯১১ ৫১ (০০ 0 8) 5277: 501) 


0801 8১৯৬ 01) 1550 1%1 215 25 

(২) অর্থাৎ, রসূল প্রেরণ না ক'রে ও সতর্ক না ক'রে আমি যদি কোন বন্তীকে ধুংস করতাম, তাহলে আমি অত্যাচারী হিসাবে গণ্য 
হতাম। আমি এরূপ যুলুম করিনি। বরং ন্যায়-সংগতভাবে আমি প্রথমে প্রত্যেকটি বসতির (জাতির) নিকট রসুল প্রেরণ করেছি, যে 
তাদেরকে আমার, আযাব হতে সতর্ক করেছে। অতঃপর যখন তারা রসুলের কথা অমান্য করেছে, তখন আমি তাদেরকে ধুংস করেছি। 
এই বিষয়টি সুরা বনী-ইস্রাঈলের ১৫নং ও ক্লাস্বাস্পের ৫৯নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারান ১৯ পারা ৬৫৭ 


(১০৯9: ৮৯ 1০- 
(২১৩) অতএব তুমি অন্য কোন উপাস্যকে আল্লাহর অংলী করো না, (80৮64207576 &0| 56555 
করলে তুম শাত্তযোগ্যদের দলভুক্ত হবে। 


রি হি ০ (২০২) ৪ হা 2156 52 ৯ ৭ 
(২১৪) তোমার নিকটতম সজনবর্গকে তুমি সতর্ক ক'রে দাও। কট ০7951 ০2৫ ১501$ 


(২১৫) এবং তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি তুমি সদয় হও। নে নি সারি তো ৮৩4০৮ ০০৪০ 
(২১৬) ওরা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তাহলে তুমি বল, তোমরা যা 


কর তার জন্য আমি দায়ী নই। 
(২১৭) তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর। 


(২১২) অবশ্যই ওদেরকে শ্রবণ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। ১০১ 


(২১৮) যিনি তোমাকে দেখেন; যখন তুমি দন্ডায়মান হও (নামাে)। 


(২১৯) এবং তোমাকে দেখেন সিজদাকারীদের সাথে উঠতে-বসতে। 


(২০৩) 


(২২০) নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ 


এ পে 


(২২১) আমি তোমাদেরকে জানাব কি, কার নিকট শয়তান অবতীর্ণ 
হয়? 

(২২২) ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের 
নিকট। (১০১ 


(২০) এই আয়াতসমুহে কুরআন যে শয়তানের হস্তক্ষেপ হতে সংরক্ষিত, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ শয়তানের কুরআন নিয়ে 
অবতীর্ণ হওয়ার যোগ্যতাই নেই। কারণ তার উদ্দেশ্য হল, ফিৎনা-ফাসাদ ও নোংরামী প্রচার-প্রসার করা। পক্ষান্তরে কুরআনের উদ্দেশ্য 
হল কল্যাণ ও পুণ্যের আদেশ ও তার প্রচার-প্রসার করা এবং পাপ ও অন্যায়ের দরজা চিরতরে বন্ধ করা। অর্থাৎ, উভয়ের উদ্দেশ্য এক 
অপরের বিপরীত ও পরস্পর-বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ শয়তান এর শক্তি রাখে না। তৃতীয়তঃ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় শয়তানকে তা 
শোনা হতে দূরে ও বঞ্চিত রাখা হয়। আকাশে উ্কাসমূহকে তার প্রহরী হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে৷ যখনই কোন শয়তান উপরে যাওয়ার 
চেষ্টা করে, তখনই এ সব উচ্কা তার উপর বজের ন্যায় আচমকা আঘাত হানে এবং তাকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলে। এভাবে মহান 
আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। 
(০) নবীর আহবান (দাওয়াত) কেবলমাত্র আত্মীয়দের জন্য নয়; বরং তা পুরো জাতির জন্য। আর আমাদের নবী & তো ছিলেন পূর্ণ 
মানবতার পথ-প্রদর্শক ও সৎপথের দিশারী। তবে নিকট আত্মীয়দেরকে ঈমানের পথে আহবান করা সাধারণ আহবানের বিরোধী নয়। 
বরং তা দাওয়াতের এক অংশ এবং প্রাধান্যযোগ্য দিক। যেমন, ইব্রাহীম এও প্রথমে পিতা আযরকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত 
দিয়েছিলেন। এই আদেশের পর নবী &্ স্বাফা পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং ১৯৮_০ বলে ডাক দিলেন। এই শব্দ এ সময় তারা 


ব্যবহার করত, যখন হঠাৎ কোন শক্র আক্রমণ ক'রে বসত। এ দ্বারা জাতিকে সতর্ক করা হত। মহানবী &্৪-এর এই শব্দ শুনে সবাই 
একত্রিত হল। তিনি কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ডাকলেন আর বললেন যে, "বল, আমি যদি বলি এই পাহাড়ের পিছনে এক 
শক্রদল রয়েছে, যারা তোমাদের উপর আক্রমণ করতে চায়, তাহলে তোমরা কি আমার একথা বিশ্বাস করবে” সকলেই বলল, "হ্যা! 
অবশ্যই বিশ্বাস করব। (আমাদের অভিজ্ঞতায় তোমাকে মিথ্যাবাদী পাইনি।)” তিনি বললেন, "আল্লাহ আমাকে সতর্ককারীরপে প্রেরণ 
করেছেন। আমি তোমাদেরকে এক কঠিন আযাব হতে সতর্ক করছি।” এ কথা শুনে আবু লাহাব বলেছিল, 115 ৭117555 [ শ্রু? 5 


তুমি ধুংস হও, তুমি কি আমাদেরকে এ জন্যই ডেকেছিলে?” এর উত্তরে "সুরা লাহাব” অবতীর্ণ হয়েছিল। (বৃখারীঃ তাফসীর সৃরাতুল 
মাসাদ) তিনি নিজ কন্যা ফাতেমা (রাঃ) ও ফুফু স্থাফিয়্যাহ (রাঃ)কেও বললেন যে, তোমরা নিজেদেরকে বাঁচানোর ব্যবস্থা গ্রহণ কর। 
আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। (মুসলিম? ঈমান অধ্যায় ১৪$ 4৮-৬০১4 পারিচ্ছেদ) 

(4১ অর্থাৎ, যখন তুমি একাকী থাক, তখনও তোমাকে আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন এবং যখন তুমি লোকালয়ে থাক তখনও। 

(০৯ অর্থাৎ, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে শয়তানের কোন হাত নেই। কারণ শয়তান তো মিথ্যুক এবং পাপিষ্ঠদের (জ্যোতিষী ও 
গণক প্রভৃতিদের) নিকট আসে যায়, নবী ও নেক লোকেদের নিকট আসে না। 
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৬: সরা নামল ২৭ 


০ ধিকী০ (২০৫) এ তি এ দে কত জা নিত 218 

(২২৩) ওরা কান পেতে থাকে এবং ওদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। ৩০১১4০৮621 ১৯; 
(২২৪) আর কবিদের অনুসরণ করে বিভ্বান্ত লোকেরা দি সি না £ 
৫ এ ২ 4 বি টির ০) ॥ এপ্র্ড ০৫ 8 

(২২৫) তুশি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহানভাবে সকল বিষয়ে কম্পনাবহার ০৯:৫৯ ) পু 7৫ চর 


ক*রে থাকে? 
(২২৬) এবং তা বলে, যা করে না। ১০৬ 


(২২৭) তবে তারা নয়, যারা বিশ্বাস করে) ও সৎকাজ করে, 


আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর *€, 8 5 
প্রতিশোধ গ্রহণ করে।১”) আর অত্যাচারীরা অচিরেই জানতে পারবে, ১২৯81 প3 ১ ৩ আছ ৩৪ 2৮০3 
(২০৯) ০০৩ 871৮ পা & 
স্রা-নাম্ল্্‌।১৯ 
০৭ টু 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 


সুরা নংঃ ২৭, আয়াত সংখ্যা ঃ ৯৩ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করাছি)। 


০ 3 
(১) তা-সীন; এগুলি কুরআন ও সুস্পষ্ট গ্রন্থের বাকা; ্ টি ০৮০ পৈ1০16 10 ০০ 
(২) বিশ্বাসীদের জন্য (তা) পথ-নির্দেশক এবং সুসংবাদ বিশেষ। 


০2] /$:9 ৩০ 


(১৮) অর্থাৎ, জ্যোতিষীদের কানে পৌছে দেয়। তারা তার সাথে মিথ্যা কথা মিশিয়ে মানুষের মাঝে পরিবেশন করে। যেমন, সহীহ হাদীসে 
এসেছে। (দেখ্নঃ সহীহ বুখারী তাওহীদ অধ্যায় ফাজের ও মুনাফিক, ও সৃষ্টি রচনা পারচ্ছেদ ইবলীস ও তার দৈনা পারিচ্ছেদ। মুসালিম? 
সালাম অয় জ্যোতিষী ও তার নিকট আসা পরিচ্ছেদ) ৮০০॥ ০৯৪৫ এর অর্থ ঃ শয়তান কিছু কথা শোনার পর তা জ্যোতিষীদের কানে 


পৌছে দেয়। সেই হিসাবে ৮০4 শব্দটি €9১- (শ্রুত কথা) অর্থে ব্যবহার হবে। কিন্তু যদি এর অর্থ শ্রবণেন্দিয় বা কান হয়, তাহলে এর 


অর্থ হবে শয়তানরা আকাশে কান লাগিয়ে চুরি ক'রে লুকিয়ে কিছু কথা শুনে ফেলে এবং তা জ্যোতিষীদের নিকট পৌছে দেয়। 

২০১ কবিদের মধ্যে অধিকাংশ কবিই যেহেতু এ রকম হয় যে, তারা প্রশংসা ও নিন্দায় কোন প্রকার নিয়ম-নীতির ধার ধারে না। বরং 
কবিতায় নিজ ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দ অনুযায়ী রায় প্রকাশ করে থাকে। তাছাড়া কবিতা রচনায় তারা অতিরঞ্জন করে, বাড়া-বাড়ি 
ও অতিশয়োক্তি ব্যবহার করে এবং কবিত্ব কল্পনায় কখনও এদিক কখনো ওদিক নিরুদেশ ভ্রমণ করতে থাকে। সেই কারণে মহ 
আল্লাহ বলেছেন, তাদের অনুসরণ যারা করবে তারাও পথভষ্ট। এই ধরনের কবিতার জন্য হাদীসেও বলা হয়েছে, কবিতা দ্বারা নিজের 
উদর পূর্ণ করার চেয়ে রক্ত-পুঁজ দিয়ে উদর পূর্ণ করাই উত্তম। (তিরমিধীঃ আদব অধ্যায় মুসলিম প্রভাতি) এখানে এ কথাটি বলার অর্থ 
হল, আমার নবী; না জ্যোতিষী, আর না কবি। কারণ এরা দুজনেই মিথ্যুক। সুতরাং অন্য জায়গায়ও নবী &-কে কবি ধারণা করার কথা 
দৃটভাবে খন্ডন করা হয়েছে। পরা ইয়াসীন ৬৯ আয়াত সূরা হাক্াহ ৪০-৪৩ আয়াত) 

(২) এখানে এসব কবিদেরকে পৃথক করা হচ্ছে, যাদের কবিতা সত্য ও বাস্তবের ভিত্তিতে রচিত। আর এমন শব্দ দ্বারা ব্যতিক্রান্ত করা 
হয়েছে; যাতে স্পষ্ট হয় যে, ঈমানদার, সৎকর্মশীল, বেশী বেশী আল্লাহর যিক্রকারী কবি মিথ্যা ও অতিশযোক্তিমিশ্রিত অন্যায় (শরীয়ত- 
বিরোধী) কবিতা রচনা করতে পারে না। এ সব কবিতা রচনা করা তাদের কাজ, যারা ঈমানী গুণাবলী হতে খালি। 

(২) অর্থাৎ, এই ধরনের মু'মিন কবি, কাফের কবিদের সেই কবিতার জবাব দেয়, যাতে তারা (কাফের কবিরা) মুসলিমদের সমালোচনা 
ও নিন্দা ক'রে থাকে। যেমন কবি হাস্সান বিন সাবেত এ কাফেরদের সমালোচনার জবাব দিতেন। আর নবী ঞ্ নিজেও বলতেন, তুমি 
ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের সমালোচনা কর জিব্রাঈল 3৬৪। তোমার সঙ্গে রয়েছেন। (বৃখারীঃ সুটি রচনা অধ্ায় কিরিতাদের হিক্র 
পরিচ্ছেদ, মুসালিম £ সাহাবাদের ফযীলত অধ্থায় হাস্সান বিন সাবেতের ফযীলত পারচ্ছেদ) এখান হতে বুঝা গেল যে, এ রকম কবিতা 
রচনা করা বৈধ যাতে মিথ্যা ও অতিশোয়ক্তির মিশ্রণ নেই, যার দ্বারা মুশরিক, কাফের, বিদআতী ও বাতিলপন্থী লোকদের উচিত জবাব 
দেওয়া হবে এবং যা সত্য পথ তাওহীদ ও সুন্নতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। 
(২০৯ “তাদের গন্তব্স্থল কোথায়?” অর্থাৎ, জাহান্নাম। এখানে পাপীদের জন্য রয়েছে কঠিন সতর্কবাণী। যেমন হাদীসের মধ্যেও বলা 
হয়েছে। অত্যাচার করা হতে দুরে থাকো! কারণ অত্যাচার কিয়ামত দিবসে অন্ধকারের কারণ হবে। (মুসলিম £নেকী অধ আত7গার 
হারাম পরিচ্ছেদ) 

(১১) 'নাম্ল্‌, পিপীলিকাকে বলা হয়। এই সুরায় পিপীলিকা বা পিপড়ার একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে বলে, এই সুরার নামকরণ হয়েছে 
সুরা নাম্ল। 


9. 
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তফসীর আহসানুল বারান ১৯ পারা ৬৫৯ 


(৩) যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত ৪৬ খু, ৯৫ 5১47৫ 


বিশ্বাসী। ১১৯ শা প টিচিঃ 


(৪) নিশ্চয় যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে [০৫05৮40০১৫৮ বু রা] 
রি রে ৪ 2৫৮৪ ৪) ৪৯১০ ০৯৪ ১ ৩১, ঠা 
আমি শোভন করেছি, (১১) ফলে ওরা বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেডায়; ১৯১ রি 


ও জন্য আছে নিকৃষ্ট শান্তি এবং এরাই পরকালে সর্বাধিক 5 হজে 875০ 

৩. 

রে তোমাকে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে কুরআন (946০5 ১০, শা জের ৩০৪ 
] 


(৭) স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন মুসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিল, 7 26258 6620152 এচু 252 
'আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য * চিরারারা দা সারা 
কোন খবর আনতে পারব, অথবা তোমাদের জন্য আনতে পারব জ্বলন্ত 69 ৮০১-৯০১০৪ ০০০3 ৯৪62 
কাষ্ঠখন্ড; যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।? (১৯) 

(৮) অতঃপর সে যখন আগুনের নিকট এল তখন তাকে ডেকে বলা হল, 
'যে (এই) আগুনে এবং যারা ওর চারিপাশে আছে তারা বর্কতপ্রাপ্ত, ১৮) 
বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত। ১৯ 

(৯) হে মূসা! আমি তো আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১১) 


(১০) তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।” অতঃপর যখন সে ওকে সাপের 
মত ছুটাছুটি করতে দেখল তখন পিছনে না তাকিয়ে সে বিপরীত দিকে 
ছুটতে লাগল। (আমি বললাম,) “হে মুসা! ভয় পেয়ো না; ১৯) আমার 


এ লও 


(১১১ এ বিষয়টি বিভিন্ন স্থানে কয়েকবার আলোচিত হয়েছে যে, কুরআন কারীম এমনিতে বিশ্ব মানবতার পথ নির্দেশিকা হিসাবে 
অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তা হতে সত্যিকার পথ ওরাই পায়, যারা পথ অন্বেষণকারী। যারা নিজেদের অন্তর ও মস্তিক্ষের জানালাগুলি সত্য 
দেখার ও শোনার জন্য বন্ধ রাখে বা যাদের অন্তরাত্মা পাপের অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাদেরকে কুরআন কিরূপে পথের দিশা দিতে পারে? 
এর উদাহরণ সেই (ঘুমন্ত বা) অন্ধ ব্যক্তিদের ন্যায় যারা সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত; যদিও সূর্য সারা বিশ্বকে আলোকিত করে। 

(১১) এটি পাপের পরিণাম ও তার বদলা যে, পাপ তাদেরকে ভাল মনে হয়। আর এর মূল কারণ হল পরকালে অবিশ্বাস। শোভন করার 
সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা হয়েছে, যেহেতু প্রতিটি জিনিস তার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। তাছাড়া এর মধ্যে আল্লাহর সেই নীতি কার্যকর 
থাকে, যাতে তিনি সৎ লোকদের জন্য পণ্যের এবং অসৎ লোকদের জন্য পাপের রাস্তা সহজ ক'রে থাকেন। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে 
একটি রাস্তা বেছে নেওয়া মানুষের নিজের এখতিয়ারভূক্ত। 

(২১) অর্থাৎ, জষ্টতার যে রাস্তায় তারা চলতে থাকে তার বাস্তবিকতা তাদের অজানা থাকে এবং সঠিক রাস্তার দিশা পায় না। 

(১১৯ এটি এ সময়কার ঘটনা যখন মুসা ৯৬ নিজ স্ত্রীকে নিয়ে দেশে ফিরছিলেন। রাতের অন্ধকারে রাস্তা নির্ণয় করতে পারছিলেন না। 
আর শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য আগুনেরও প্রয়োজন ছিল। 

(২) দূর হতে যেখানে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছিল, সেখানে পৌছলেন অর্থাৎ, তুর পাহাড়ে এবং দেখলেন এক সবুজ গাছ হতে 
আগুনের শিখা উপরে উঠছে। এটি বাস্তবে আগুন ছিল না; বরং আল্লাহর নূর ছিল। যার আলো আগুনের মত মনে হচ্ছিল। ১4৫1 ৮৪১ 


যে আগুনে আছে) বলতে মহান আল্লাহ। আর ১ (আগুন) বলতে তাঁর নূরকে বুঝানো হয়েছে। আর ।-৫4১» ১ (যারা ওর চারিপাশে 
আছে) বলতে মুসা ৪ ও ফিরিস্তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে মহান আল্লাহর পর্দাকে ১ (জ্যোতি) আর এক অন্য বর্ণনায় ১ 


(আগুন) বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, তিনি যদি নিজেকে পর্দা থেকে প্রকাশ ক'রে দেন তাহলে তার প্রতাপ সমস্ত 
সৃষ্টিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। (মুসলিম ঈমান অধ্যায়, বিভারিত দেখার জন্য এরবা? ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ৮৪৬৪- ৪৫৯) 
(২৯) এখানে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার অর্থ এই যে, এ অদৃশ্য ডাক হতে কেউ যেন এটা মনে না করে যে, আল্লাহ এ গাছ বা আগুনে 
প্রবেশ করে আছেন; যেমন অনেক মুশরিকরা ধারণা ক'রে থাকে। বরং এটি সত্য দর্শনের একটি পদ্ধতি যার দ্বারা প্রত্যেক নবীকে 
নবুঅতের শুরুতে সম্মানিত করা হয়। কখনো ফিরিস্তার মাধ্যমে, আবার কখনো বা স্বয়ং আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করে এবং সরাসরি 
কথোপকথনের মাধ্যমে; যেমন, রা -এর সাথে ঘটেছে। 
(২১) গাছ হতে ডাক আসা মুসা ৪৬৪-এর জন্য আশ্চর্যজনক ছিল। আল্লাহ তাআলা বললেন, মূসা! আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমিই 
আল্লাহ। 
(১৯) এখান হতে জানা যায় যে, নবীরা অদৃশ্যের (গায়বের) সংবাদ জানতেন না। তাছাড়া মুসা ধঞ্। নিজের হাতের লাঠি হতে ভয় 
পেতেন না। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতিগত ভয় নবীদেরও হয় যেহেতু তাঁরাও ছিলেন মানুষ। 
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৬৬০ 


কাছে তো রসুলরা ভয় পায় না। 


সর নামল ২৭ 


(১১) তবে যে সীমালংঘন করে,১১ অতঃপর মন্দ কাজের পরিবর্তে 


ভালো কাজ করে; 
(২২০) 


নশ্যয় (তার প্রতি) আমি চরম ক্ষমাশী 


ল, পরম দয়ালু। 


(১২) আর তুমি তোমার হাত নিজ জামার বুকের উন্মুক্ত অংশে প্রবেশ 


করাও। তা ক্রটিযুক্ত১১৯ উজ্জ্রল হয়ে বেরিয়ে অ 


[সবে। এ হবে 


ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের নিক আনীত নয়টি নিদর্শনের 


অন্তর্গত।২১ ওরা তো সত্যতাগী সম্প্রদায়।' 


(১৩) অতঃপর যখন ওদের নিকট আমার উত্জ্রল€১১ নিদর্শনসমূহ 


এ 


নি 


ল, তখন ওরা বলল, "এ সুস্পষ্ট যাদু।” 


তেব 


না 22022 এ 


তি 


১৪) ওরা অন্যায় 


৯] শীট 


ও উদ্ধতভাবে১১০) 


নদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, 


দও ওদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় 


/ 


ট্টকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল? 


(১৫) আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম) 
এবং তারা বলেছিল 


বিটি 5১915 251: 5 


, প্রশংসা আল্লাহর 


বিশ্বাসী দাসের উপর 


শেষ্ঠত্ব দান করেছেন।? 


(১৬) সুলাইমান 


লোক সকল! আমাকে পাখির বুলি শিখানো হয়েছে১১) এবং আমাকে 


ছল দাউদের উত্তরাধিকারী) এবং সে বলেছিল, "হে 


যিনি আমাদেরকে তার বহু 
ক ৩৪ ৬০ 725 এ 


20 08? +3545599 
4 
রী বি 380, 68/671 


টিবি 


সর্বপ্রকার বস্ত প্রদ 


ন করা হয়েছে।১১৯) এ অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।” 


পিসি 
2) 
২৪ 


(১৭) সুলাইমানের সম্মুখে তার সমস্ত বাহিনী; 
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পক্ষীকুলকে সমবেত করা হল/১২৯ তাদেরকে (এক 


এক) দলে বিন্যস্ত 


াৎ, অ 


(২ টি তত 


ত্যাচারীর এই ভয় থাকা উচিত যে, আল্ল 


হ যেন তাকে পাকড়াও না ক'রে বসেন। 


াৎ, অ 


(১০) অঅ 


[মি অত্যাচারীর তওবাও কবুল করে থা 


ক। 


(২ ট তআ 


(২১) ০০৪ ৮০ ৬৪ অর্থাৎ, এই দুই মু 


াৎ, কৃষ্ঠব্যাধি বা অন্য কোন রোগজনিত ক্রি ছাড়াই। লাঠির সাথে এটি ছিল দ্বিতীয় মু*জিযা। 


০১ 


জযা এ নয় নিদর্শনের অন্তর্গত যার দ্বারা আমি তোমার সাহায্য করেছি। এই মু*জিযা নিয়ে 


তাষ 


০২ 


ফিরআউন ও তার জাতির নিকট যাও। উক্ত নয়টি নিদর্শন সম্পর্কে জানার জন্য সুরা বনী-ঈস্রাঈল ১০ ১নং আয়াতের টাকা উষ্টব্য। 


(১১০) ৮১০৫ অর্থাৎ, সুস্পষ্ট, উজ্ভ্রল অথবা এটি কর্তৃকারক কর্মকারকের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। (সুস্পষ্টকারী - সুস্পষ্ট) 
(২১৪) অর্থাৎ, জানা সত্ত্বেও তারা তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করল, এর কারণ তাদের ওদ্ধত্য ও অহংকার। 


(১১০) সুরার প্রথম দিকে বলা হয়েছে যে, 


এ 


কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে নবী &-কে শিখানো হচ্ছে। আর তার প্রমাণস্বরূপ মুসার ঘটনা 


সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা 


করা হল। এখন 


দবতীয় প্রমাণ দাউদ ও সুলাইমান (আলাইহিমাস সালাম)এর এই ঘটনা। নবীদের এ সমস্ত 


ঘটনাবলীর বিবরণ এই কথারই প্রমাণ বহন করে যে, মুহাম্মাদ &৯ সত্য রসূল। এখানে জ্ঞান বলতে নবুঅতের জ্ঞান ছাড়া দাউদ ও 


সুলাইমান (আলাইহিমাস সালাম)কে বিশেষভাবে যে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন দাউদ ৯্-কে লোহা থেকে 


বিভিন্ন জিনিস তৈরী করার জ্ঞান এবং সুলাইমান ৯ঞ-কে জীব-জন্তর ভাষা বা বুলি বুঝার জ্ঞান দান করা হয়েছিল। এই দুই পিতা- 


পুত্রকে আরো অনেক কিছু দান করা হয়েছিল। কিন্তু এখানে শুধু জ্ঞানের কথা উল্লেখ হয়েছে। যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, জ্ঞান হল আল্লাহর সব 


চেয়ে বড় নিয়ামত। 


(১১ এ থেকে নবুঅ 


ত ও রাজ্যের উত্তরাধি 


কার বুঝানো হয়েছে। যার উত্তরাধিকারী শুধুমাত্র সুলাইমানের ভাগ্যেই জোটে। নচেৎ দাউদ 


২৮৪-এর আরো সন্তা 


সম্পদ ছেড়ে যান ত 


ন ছিল; যারা এর থেকে বঞ্চিত হয়। এমনিতে নবীগণের উত্তরাধিকারের সম্পদ জ্ঞানই হয়ে থাকে। তাঁরা যেসব ধন- 
সাদকাহ বলে গণ্য হয়। যেমন, নবী ঞ বলেছেন। (বৃখারীঃ ফারারেষ অধ্যায় মুসলিম ভিহাদ অধ্যায়) 


(১৭) সমস্ত জীব-জন্তর ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখানে শুধু পাখীদের কথা বিশেষ করে এই জন্য বর্ণনা করা হয়েছে, যেহেতু 


তাকে ছায়া করার জন্য পাখীরা সব সময় 


হয়েছিল। আর পিপী 


তার সাথে থাকত। আবার কেউ কেউ বলেন, কেবল পাখীর ভাষাই তাকে শিক্ষা দেওয়া 


লকাও পাখীর মধ্যে পরিগণিত। (ফাতহুল কাদীর) 


(১১৮) যে সবের তাঁর প্রয়োজন ছিল যেমন, জ্ঞান, নবুঅত, প্রজ্ঞা, ধন-সম্পদ এবং মানব-দানব ও পশু-পক্ষীর আনুগত্য ইত্যাদি। 


(১৯) এখানে সুলাইমান ৪এ-এর ব্যক্তিগত বিশেষ এক বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে; যাতে 


তিনি পুরো মানব ইতিহাসে একক। 


আর তা হল তাঁর আধিপত্য কেবলমাত্র মানুষের উপর ছিল না; বরং জ্বিন, জীব-জন্ত ও পশু-পক্ষী 


র উপরেও ছিল। এমনকি বাতাসও 


তীর অধীনস্থ ছিল। এখানে বলা হয়েছে যে, সুলাইমান ৯৬ 


জমায়েত করলেন। 


3৬৪ কোথাও যাবার জন্য সমস্ত সৈন্যদেরকে, অর্থাৎ জিন, মানুষ ও পাখীদেরকে 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বারান ১৯ পারা ৬৬৪ 


করা হল। (৩৭ 

(১৮) যখন ওরা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, তখন এক 
পিপীলিকা বলল, "হে পিগীলিকাদল! তোমরা তোমাদের বাসায় প্রবেশ 
কর, নচেৎ সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে 
তোমাদেরকে পদতলে পিষে ফেলবে।? (০১ 


(১৯) (সুলাইমান) ওর উক্তিতে মৃদু হাসল এবং বলল, "হে আমার 
প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করতে পারি -- আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে 
অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি তোমার পছন্দমত সৎকাজ 
করতে পারি। আর তুমি নিজ করুণায় আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ 
দাসদের শ্রেণীভুক্ত ক'রে নাও।”১০১ 

(২০) (সুলাইমান) পক্ষীকুলকে পর্যবেক্ষণ করল এবং বলল, 
ব্যাপার! আমি হুদহুদকে দেখছি না কেন? সে অনুপস্থিত নাকি? ১০) 


৫ 


(২১) সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই ওকে কঠিন শাস্তি দেব 
অথবা জবাই করব।” 


(২২) অনতিবিলম্বে হুদহুদ এসে পড়ল এবং বলল, "আপনি যা অবগত 
নন, আমি তা অবগত হয়েছি) এবং সাবা ৩১ হতে সুনিশ্চিত সংবাদ 
নিয়ে এসেছি। 

(২৩) আমি এক মহিলাকে দেখলাম যে, সে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ 
করছে।) তাকে সব কিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট 
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(৮) এই অনুবাদ ৮+)% এর অর্থ 3১ হিসাবে করা হয়েছে। অর্থাৎ, সকলকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করা হল। যেমন মানুষের একটি 


দল, জিনের একটি দল, পশুর একটি দল, পক্ষমীর একটি দল ইত্যাদি। দ্বিতীয় অর্থ হল, তাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হত। অর্থাৎ, এই 


সেনাদল এত বিশাল হত যে, পথে থামিয়ে তা সুবিন্যস্ত করা হত। যাতে ক'রে শাহী সেনা অসংগঠিত ও ছিন-ভিন্ন না হয়ে পড়ে। এই 


অর্থ 6 €) থেকে আসবে। যার অর্থ থামানো। এই শব্দের সাথে একটি আলিফ বাড়িয়ে দিয়ে ১০১) করা হয়েছে যেমন, এই সুরার 


১৯নং আয়াতে আসছে। যার অর্থ £ আমার নিকট হতে এমন জিনিস দূর ক'রে দাও, যা তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা করতে বাধা দিয়ে 


থাকে। 


(১০১) এখান হতে জানা গেল যে, জীব-জন্তরও এক বিশেষ বুঝশক্তি আছে, যা মানুষের থেকে অনেক কম ও ভিন্নতর। দ্বিতীয়তঃ 


সুলাইমান ৯৬৪। এত মহত্ত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গায়বের খবর জানতেন না। সেই জন্যই তো পিপীলিকার এই ভয় হল যে, তাদের 


অজান্তে আমরা যেন তাদের পদপিষ্ট না হয়ে পড়ি। তৃতীয়তঃ জীব-জন্তরাও এই শুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ 


গায়েব জানেন না। চতুর্থতঃ সুলাইমান ৯ পাখী ছাড়া অন্য জীবের ভাষাও বুঝতেন। এই জ্ঞান মহান আল্লাহ মু'জিযাস্বরূপ তাকে 


প্রদান করেছিলেন। যেমন জ্বিনদের তাঁর অধীনস্থ ক'রে দেওয়াও ছিল এক মু*জিযা। 


(২৯) পিপড়ের মত ছোট একটি জীবের কথা শুনে বুঝার জন্য সুলাইমানের মনে ক্তন্রতা স্বীকার করার অনুভূতি জাগল যে, আল্লাহ 


আমার উপর কত অনুগ্রহ করেছেন! 


২ 


(২৮) এখান হতে জানা গেল জান্নাত মু'মিনদের বাসস্থান। যেখানে আল্লাহর বিনা অনুগ্রহে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। এই জন্যই 
হাদীসে নবী পু বলেছেন, “সরল ও সত্যের নিকটবর্তী থাক, আর এ কথা জেনে রাখো যে, কোন ব্যক্তি নিজ আমলের জোরে জান্নাতে 


উপর আল্লাহর রহমত না হবে।” (বুখারী ৬৪৬৭নত মুসলিম ২১৭নং 


যেতে পারবে না।” সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আপনিও না? তিনি বললেন, “হ্যা! আমিও না, যতক্ষণ আমার 


(২৩৯ অর্থাৎ, এখানে উপস্থিত আছে, কিন্তু আমি দেখছি না। অথবা এখানে উপস্থিতই নেই। 


(২৮) ২৮০ অর্থ কোন জিনিসের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান ও অবগতি অর্জন করা। লক্ষণীয় যে, পাখীও জানে, নবী গায়ব জানেন না। 


(২০১) *সাবা” এক ব্যক্তির নাম, যা পরে এক জাতি ও এক শহরের নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে সাবা শহরকে বুঝানো হয়েছে। 


ইয়ামানের সানআ; হতে তিন দিনের যাত্রাপথ। যা এখন মা*রাবুল ইয়ামান নামে প্রসিদ্ধ। ফফেতহুল কাদীর) 


(২০) অর্থাৎ, হুদহুদ পাখীর কাছেও এ কথা আশ্চর্যজনক ছিল যে, সাবায় একজন নারী রাজ্য পরিচালনা করছে। কিন্ত আজ-কাল বলা 


হচ্ছে যে, নারীরা সব ব্যাপারেই পুরুষদের সমান। যদি পুরুষরা রাজ্য চালাতে পারে, তাহলে নারীরা কেন পারবে না? অথচ এই মতবাদ 


ইসলামী শিক্ষার বিপরীত। কিছু লোক সাবার রাণী 'বিলকীসের” এই ঘটনা থেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, নারীর নেতৃত্ব বৈধ। অথচ 


কুরআনে তা কেবল একটি ঘটনা হিসাবেই বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনার সাথে নারী-নেতৃত্ব বৈধ-অবৈধতার কোন সম্পর্ক নেই। নারী- 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৬৬২ 

সিংহাসন। (৩) 

(২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে 260 এরা 353০৪ ০৮20 9১4৯৮ (০ ৮৫43 
সুর্ধকে সিজদাহ করছে। শয়তান ওদের নিকট ওদের কার্যাবলীকে ৪ 


সুশোভন করেছে এবং ওদেরকে সৎপথ হতে বিরত রেখেছে, ফলে 
ওরা সৎপথ পায় না।” 


সুরা নামল ২৭ 


এ রা 


(২৫) (সুশোভন করেছে এই জন্য যে,) যাতে ওরা আল্লাহকে সিজদা না 
করে, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর গুপ্ত বস্তকে প্রকাশ করেন,১৪১ 
যিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর। 

(২৬) আল্লাহ, তিনি বাতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি মহা 
আরশের অধিপতি। ১৯) 

(২৭) (সুলাইমান) বলল, “আমি দেখব, তুমি কি সত্য বলেছ, না তুমি 
মিথ্যাবাদী? 
(২৮) তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং তাদের নিকট অর্পণ কর; ৫১8 ০ ি রে রা হি 1.5 9৩ ৮৪৯ 


৫4 


সা ৯০শা এ 9৯ খু! এ বু 


চা 
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০ 


অতঃপর তাদের নিকট হতে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি উত্তর 
ট্রয় 
(২৯) (সাবা”র রানী বিল্কীস) বলল, "হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক 
সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে; 

(৩০) এ সুলাইমানের নিকট হতে এবং তা এই £ অনন্ত করুণাময়, পরম 
দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 

(৩১) তোমরা অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করো না এবং আত্মসমর্পণ 690৮4: ও 7 ৫তাগ খু 
কণরে (মুসলমান হয়ে) আমার নিকট উপস্থিত হও।3১) 


নেতৃত্ব অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। 

(১) কথিত আছে যে, সিংহাসনটি ছিল ৮০ হাত লম্বা আর ৪০ হাত চওড়া ও ৩০ হাত উচু। যার মধ্যে ছিল মুক্তা, লাল রঙের পদ্মরাগ 
ও সবুজ রঙের পান্না ইত্যাদির কারুকার্য। আর আল্লাহই ভালো জানেন। (ফাতহুল কাদীর) তবে মনে হয় এ কথায় অতিরঞ্জন রয়েছে। 
ইয়ামানে রাণী বিলকীসের প্রাসাদের যে ধুংসাবশেষ রয়েছে, তার মধ্যে এত বিশাল সিংহাসন সংকুলান হওয়ার জায়গাই নেই। 

(২০) এর অর্থ এই যে, পাখীদের এই অনুভব শক্তি রয়েছে যে, গায়বের খবর নবীরা জানতেন না। যেমন, হুদহুদ পাখী নবী সুলাইমান 
8৬৪র-কে বলল, আমি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা নেই। অনুরূপ পাখীরা আল্লাহর একতৃবাদের বুঝশক্তিও 
রাখে। সেই জন্যই এখানে হুদহুদ বিস্ময়ের সাথে বলেছিল, এই রাণী ও তার প্রজারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যের পূজা করে এবং তারা 
শয়তানের অনুসরণ করে; যে তাদের জন্য সূর্য-পূজাকে সুশোভন করেছে। 

(১৮) ১১৯. 3 (যাতে ওরা সিজদা না করে)এর সম্পর্কও ০4) (সুশোভন করেছে) ক্রিয়ার সঙ্গে। অর্থাৎ শয়তান তাদের সামনে এটিও 


সুশোভন করেছিল যে, যেন তারা আল্লাহকে সিজদা না করে। অথবা ।১১৯.এ ২ টি ১:54 ২ ক্রিয়ার কর্মকারক এবং 3 অতিরিক্ত। অর্থাৎ 
তাদের একথা বুঝে আসে না যে, সিজদা কেবলমাত্র আল্লাহকে করা উচিত। (ফাতহুল কৃাদীর) 
(১৬) আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাটি হতে তার গুপ্ত বস্তু গাছ-পালা, খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য জিনিস প্রকাশ করেন। *₹-৪ 


মাসদার (ক্রিয়ামুল) যা ১৯ মাফউল (কর্মকারক)এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 


(২৯) মহান আল্লাহ এ বিশ্বের সকল জিনিসের মালিক। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র মহা আরশের মালিক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। 
প্রথমতঃ আরশ বিশ্ব-জাহানের সব থেকে বড় ও শ্রেষ্ঠ জিনিস। দ্বিতীয়তঃ এ কথা পরিক্ষার ক'রে দেওয়ার জন্য যে, সাবা"র রাণীর 
সিংহাসন ছিল বিশাল। কিন্তু আল্লাহর মহাসনের তুলনায় তা নিতান্ত নগণ্য। যার উপর আল্লাহ তাঁর মহিমানুসারে সমাসীন আছেন। 
হুদহুদ যেহেতু একত্ৃবাদের উপদেশ দিয়েছে, শির্ক খন্ডন করেছে এবং আল্লাহর মহত্ব ও শ্রেষ্টত্ব বর্ণনা করেছে, সেহেতু হাদীসে এসেছে 
যে, চার শ্রেণীর জীবকে হত্যা করবে না; গিপড়ে, মৌমাছি, হুদহুদ ও শ্রাইক (শিকারী পাখি বিশেষ)। (আহমাদ ৯৩৩২ আব্‌ দাউদ £ 
আদব অধ্যায় ইবনে মাজাহ £ শিকার অধ্যায়) শ্রাইক পাখী, যার মাথা বড়, পেট সাদা, পিঠ সবুজ ও ছোট ছোট পাখা শিকার করে খায়। 
(টীবা ইবনে কাসীর) * (এই আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা যুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সুরা আ*রাফের শেষ আয়াতের 
টীকা দেখুন।) 
(১৯১ অর্থাৎ, একদিকে সরে গিয়ে লুকিয়ে পড় এবং দেখ যে, তারা আপোসে কি কথাবার্তা বলে। 

(২৯ যেমন, নবী ৯ বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদেরকে পত্র দিয়েছিলেন, যাতে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। অনুরূপ 
সুলাইমান ঞ্ বিলকীসকে পত্র দ্বারা ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আজ-কাল প্রাপকের নাম আগে লেখা হয়। কিন্তু সালাফদের নিয়ম 
ছিল, প্রেরকের নাম আগে লেখা; যেমন সুলাইমান 3৬৪ লিখলেন। 
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তফসীর আহসানুল বারান ১৯ পারা ৬৬৩ 


(৩২) (বিলকীস) বলল, "হে পারিষদবর্গ! আমার এ সমস্যায় তোমাদের 
অভিমত দাও। আমি যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তা তো তোমাদের 
উপস্থিতিতেই করি।” 

(৩৩) ওরা বলল, 'আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা/১) তবে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কি আদেশ করবেন, তা আপনি ভেবে 
দেখুন।? (২৪৬) 

(৩৪) সে বলল, "রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে,১৪) 
তখন ওকে বিপর্যস্ত ক'রে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের 
অপদস্থ করে; ১৯) এরাও এরূপই করবে। (১৪৯) 

৩৫) আমি তার নিকট উপটৌকন পাঠাচ্ছি, দেখি , দূতেরা কি উত্তর 
আনে।” ১৫৭ 

৩৬) দূত সুলাইমানের নিকট এলে (সুলাইমান) বলল, "তোমরা কি 
[মাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও?১৫৯ আল্লাহ আমাকে যা 
দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা হতে শ্রেষ্ঠ। বরং তোমরা 
তোমাদের উপটোকন নিয়ে খোশ হও। (১৫১) 
(৩৭) ওদের নিকট তুমি ফিরে যাও) আমি অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে 
এমন এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হব, যার মুকাবিলা করার শক্তি 
ওদের নেই। আমি অবশ্যই ওদেরকে সেখান থেকে লাঞ্রিতভাবে বহিষ্কৃত 
করব এবং ওরা হবে অবনমিত।” ১৫৪ 

(৩৮) (সুলাইমান) বলল, "হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আমার নিকট 
আত্মসমর্পণ ক'রে (মুসলমান হয়ে) আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে 
তার সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?” ১৫০ 


গে 


(২০) অর্থাৎ, আমাদের শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে এবং যুদ্ধের সময় আমরা বীরত্রের সাথে লড়ার ক্ষমতাও রাখি। এই জন্য নতি স্বীকার 
করা ও দমিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। 

(২৯) যেহেতু আমরা আপনার অনুগত, আপনি যে আদেশ করবেন, আমরা তা মান্য করব। 

(১) অর্থাৎ, শক্তি দ্বারা বিজয়ী হয়ে। 

(৮) অর্থাৎ হত্যা, লুটতরাজ ও বন্দী করার মাধ্যমে। 

(২৯) কোন কোন তফসীরকারের মতে এটি আল্লাহর উক্তি, যা সাবা”-রাণীর সমর্থনে বলা হয়েছে। আবার কারো কারো মতে, এটি 
বিলকীসেরই কথা ও তার শেষাংশ। আর এ মতই বাগ্ধারার বেশী নিকটবর্তী 

(১) এর দ্বারা অনুমান করা যাবে যে, তিনি পৃথিবীর নিছক কোন রাজা-বাদশা, নাকি আল্লাহর প্রেরিত রসুল। ধার উদ্দেশ্য আল্লাহর 
দ্বীনের বিজয়। পক্ষান্তরে যদি উপহার গ্রহণ না করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর উদ্দেশ্য ছ্বীনের প্রচার-প্রসার। তখন আমাদের তাঁর 
অনুসরণ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না। 

(৫১) তোমরা কি প্রত্যক্ষ করো না যে, মহান আল্লাহ আমাকে সমস্ত কিছু দান করেছেন। সুতরাং এ সব উপহার দিয়ে আমার ধন দৌলতে 
কি এমন বৃদ্ধি সাধন করতে পার? এটি অ্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন। অর্থাৎ, কিছুই বৃদ্ধি করতে পার না। 

(২৫১) এটি তিরঙ্কার স্বরূপ বলা হয়েছে যে, তোমরাই এই সব উপহার নিয়ে গর্ব কর ও আনন্দ উপভোগ কর। আমি তো এ নিয়ে 
আনন্দিত হতে পারি না। কারণ প্রথমতঃ পার্থিব সম্পদ আমার উদ্দেশ্যই নয়। দ্বিতীয়তঃ মহান আল্লাহ আমাকে এমন কিছু দিয়েছেন, যা 
পৃথিবীর অন্য কাউকেই দেননি। তৃতীয়তঃ আমাকে নবুঅতের সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। 

(১) এখানে একবচন ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও এর আগে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, কখনো পুরো দলকে সম্বোধন 
করা হয়েছে। আবার কখনো কেবল তাদের নেতাকে। 
(১) সুলাইমান ৪ কেবলমাত্র সম্রাট ছিলেন না বরং নবীও ছিলেন। সেই কারণে তীর পক্ষ হতে মানুষকে ছোট ক'রে লাপ্িত করা 
সম্ভব ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের পরিণাম এই হয়ে থাকে। কারণ, যুদ্ধ হচ্ছে হত্যা, রক্তপাত ও বন্দী করারই নাম। অপমানিত ও লাঞ্কিত করা 
বলতে তাই বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহর কোন নবী মানুষকে শুধু শুধু অপমান করতে পারেন না। যেমন, যুদ্ধের সময় মহানবী ৪ 
এর সুন্দর নীতি ও উত্তম আদর্শ ছিল। 

(১) সুলাইমান ৯৬৪-এর উত্তরে রাণী অনুমান করতে পারলেন যে, তিনি সুলাইমানের মুকাবিলা করতে পারবেন না। অতএব তিনি 
বশ্যতা স্বীকার করে অনুগত হয়ে আসার প্রস্তুতি শুরু করলেন। সুলাইমান ৯৬ঞ্ও তাঁর আগমন সংবাদ পেয়ে তাঁকে নিজ নবীসুলভ 
মু”জিযা (অলৌকিক শক্তি) দেখানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং তীর পৌছনোর পূর্বেই তাঁর সিংহাসন নিজের কাছে আনার ব্যবস্থা 
করলেন। 
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৬৬৪ 
(৩৯) এক 


সরা নামল ২৭ 


শক্তিশালী জিন বলল, "আপনি আপনার বৈঠক৭১ হতে 


উঠবার পূর্বে আমি তা এনে দেব) এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই 


তি 5 


বিশ্বস্ত।” (২৫৮) 


(৪০) গ্রন্থের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, "আপনি চোখের পলক ফেলার 


বই আমি তা এনে দেব।”১৫৯ সৃতরাং সুলাইমান যখন তা স 
সুতরাং সু 


উপস্থিত দেখল, তখন সে বলল, “এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে 


তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ। যে 


কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা 


নজের কল্যাণের জন্য করে এবং যে 


অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, 


মহানুভব।? 


নশ্চয় আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, 


(৪১) (সুলাইমান) বলল, “তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও 


দেখি সে সঠিক চিনতে পারে, নাকি সে বিভ্ান্ত হয়? (৬১) 


(৪২) (বিলকীস) যখন পৌছল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, "তোমার 
সিংহাসন কি এরপই” সে বলল, "এটা যেন সেটাই!৬১) আমরা 


ইতিপূর্বে 


সমস্ত কিছুই অবগত হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারী 


(মুসলমান) হয়েছি।”(১৬ 


(৪৩) আল্ল 


[হর পরিবর্তে সে যার পুজা করত, তাই তাকে সত্য হতে 


নিবৃত্ত করে 


ছল, সে ছিল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভক্ত। ১১) 
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(১) এখানে বৈঠক বা সভা বলতে বিচার সভাকে বুঝানো হয়েছে, যা বিচারের জন্য সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত চলত। 


(২) এখান হতে বুঝা গেল যে, সে নিশ্চিতভাবে এক জ্বিন ছিল। যাদেরকে মহান আল্লাহ মানুষের তুলনায় অসাধারণ শক্তি দান 


করেছেন। কেননা, সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, কোন মানুষের পক্ষে এ সম্ভব নয় যে, বায়তুল মাক 


দস হতে ইয়ামানের সাবা” বা 


মা'রাব গিয়ে সিংহাসন তুলে আনবে এবং আসা-যাওয়ার তিন হাজার মাইল পথ ৩/৪ ঘন্টার ভিতরে অতিক্রম ক*রে নেবে। একজন 


মানুষ সে যতই শক্তির অধিকারী হোক ন 


কেন, এত বিশাল সিংহাসন উঠানো সম্ভব নয়। আর যদি কোন কিছুর সাহায্যে উঠানো 


সম্ভব হয়েও থাকে, তবুও এত অল্প সময়ে এত দূর পথ অতিক্রম করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। 


(১) অর্থাৎ, আমি উঠিয়ে আনতেও সক্ষম 
(১) যে এ কথা বলল, সে কে 


এবং ওর মধ্যে কোন কিছু রদ-বদলও করব না। 


ছিল? কিত 


ব কি ছিল? আর জ্ঞানই বা কি ছিল? যার জোরে সে এ দাবী করেছিল? এ ব্যাপারে 


তফসীরকারদের মাঝে বিভিন্ন মতামত রয়েছে 


৷ এই তিনের বাস্তব একমাত্র আল্লাহই জানেন। এখানে কুরআনের শব্দ থেকে যা বুঝা যায় 


তা হল, সে ছিল মানুষ। তার নিকট ছিল আল্ল 
এবং চোখের পলকে সিংহাসন এনে উপস্থিত করল। কারামত বা মু'জযা নামই এমন কাজের যা বা 


হর কোন কিতাবের জ্ঞান। আল্লাহ তাকে কারামত বা মু" 


জধাঙ্করূপ এ শক্তি দান করলেন 


সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তা একমাত্র আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছায় প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই জন্য এব 


হাক কারণ ও নৈসর্গিক কাজের 
ক্তর শক্তিতে বিস্ময় প্রকাশের কিছু 


নেই এবং তার এ 
ব্যক্তির পরিচয় যার দ্বারা এই কাজ সম্পাদিত হয়েছে। তাছাড়া বাস্তবে এ শুধু আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন, 


কতাবী জ্ঞান কি 


ছল তা নিয়ে গবেষণারও কোন প্রয়োজন নেই; যা এখানে ব 


তি হয়েছে। কেননা, এ ছিল সেই 


যিনি চোখের পলকে যা ইচ্ছা 


তাই করতে পারেন। সুলাইমান ৪৬৪।ও এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। সেই জন্য তিনি যখন দেখলেন যে, সিংহাসন উপস্থিত, তখন তিনি 


এ ঘটনাকে 


প্রভুর অনুগ্রহ ও কৃপা বলেই ব্যক্ত করলেন। 


(২১০ অর্থাৎ, তার রঙ রূপ বা আকারে পরিবর্তন করে দাও। 


(২৬১ অর্থাৎ, দেখি সে জানতে পারে যে, সিংহাসনটি তার, নাকি জানতে পারে না। দ্বিতীয় অর্থ, সে হিদায়াত পায় কি, পায় না। অর্থাৎ 


এত বড় মু'জিযা দেখার পরও সে সঠিক (ঈমানের) পথ পায়, না পায় না। 


(২১) পরিবর্তনের পর যেহেতু তার আকৃতিতে 


কিছুটা পরিবর্তন এসে গিয়েছিল, সেহেতু তিনি পরিষ্কার ভাষায় আমার বলে দাবীও 


করলেন না। আবার পরিবর্তনের পরেও যেহেতু ম 


নুষ তার নিজের জিনিস চিনতে পারে বলে তিনি “আমার নয় বলে? খন্ডনও করলেন 


না। তিনি বললেন, বোধ হয় এটিই। এতে দাবী ও খন্ডন কোন 
(৬) অর্থাৎ, এখানে আসার পূর্বেই আমি জানতে পেরেছিলাম যে, আপনি আল্ল 


টই নেই; বরং অ 


তান্ত সতর্কতার সাথে উত্তর দেওয়া হয়েছে। 


[হর নবী এবং আমি আপনার অনুগত হয়ে গিয়েছিলাম। 


কিন্ত ইমাম ইবনে কাসীর ও শওকানী (রঃ) উক্ত বাক্যকে সুলাইমানের উক্তি বলে ব্যক্ত করেছেন যে, আমাকে আগেই জানিয়ে দেওয়া 


হয়োছল 


যে, সাবার রাণী অনুগত হয়ে উপস্থিত হবে। 


(5) এ 


ট আল্লাহর কথা। আর ৯০ এর কর্তা ১:০৫ ৬৩ 5 অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতই তাকে আল্লাহর ইবাদত হতে দূরে 


রেখেছিল। আর তার কারণ, তার সম্পর্ক ছিল কাফের জাতির সঙ্গে। সেই জন্য তাওহীদের বাস্তবিকতা থেকে সে 


ছিল সম্পূর্ণ 


অপ 


রচিত। কেউ কেউ (৯০ এর কর্তা মহান আল্লাহ আবার কেউ সুলাইমানকে বলেছেন। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ অথবা আল্লাহর 


নির্দেশক্রমে সুলাইমান ১৬ 


রী তাকে আল্লাহ ছাড়া অর 


ন্যর ইবাদত করতে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত মতটি অধিক সঠিক। (ফাতহুল 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ১৯ পারা 


(8৪) তাকে বলা হল, «এ প্রাসাদে প্রবেশ কর।” যখন সে ওর প্রতি 
ষ্টিপাত করল, তখন তার মনে হল এ এক স্বচ্ছ জলাশয় এবং সে তার 
কাপড টেনে হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরল।(৬ (সুলাইমান) বলল, "এ তো স্বচ্ছ 
স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ।” (বিলকীস) বলল, "হে আমার প্রতিপালক! 
নিশ্চয়ই আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম, (এখন) আমি সুলাইমানের 
সাথে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম 
(মুসলমান হলাম)।” 3৬১ 

(৪৫) আমি অবশ্যই সামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই স্বালেহকে 
পাঠিয়েছিলাম, এ আদেশসহ যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। কিন্ত 
ওরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল। ১৬) 

(৪৬) সে বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পরিবর্তে 
অকল্যাণ তরান্বিত করতে চাচ্ছ?১৬) কেন তোমরা আল্লাহর নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করছ না; যাতে তোমরা করুণার পাত্র হতে পার; 

(৪৭) ওরা বলল, "তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদেরকে 
আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি।”১৬৯ (স্বালেহ) বলল, "তোমাদের 
শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে,১৭৭ বন্ততঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় 
যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। ১৭১ 
(৪৮) আর সে শহরে ছিল নয় জন এমন ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি 
করত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করত না। 
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কাদীর) 


(১৮) এই প্রাসাদটি ছিল কাঁচের। যার মেঝেও ছিল কীঁচের। ২21 গভীর পানি অথবা হওয। সুলাইমান ৪ নিজ নবুঅতের মু*জিযা 


(অলৌকিক ঘটনা) দেখানোর পর পার্থিব শান-শওকতের কিছু নমুনা দেখানো উচিৎ মনে করলেন, যা মানব ইতিহাসে বিশেষ করে 


তাঁকে আল্লাহ দান করেছিলেন। অতঃপর সেই প্রাসাদে প্রবেশের আদেশ দেওয়া হল। যখন তিনি প্রবেশ হতে লাগলেন তখন পায়ের 


লেবাস একটু উপরে তুলে নিলেন। (যাতে তীর পদনালী বের হয়ে গেল।) স্বচ্ছ কাচের মেঝে তার নিকট পানি বলে মনে হল। তাই ভিজে 


যাওয়ার আশঙ্কায় কাপড় কিছুটা গুটিয়ে পায়ের রলার উপর তুলে নিলেন। 


(২) অর্থাৎ, যখন মেঝের বাস্তবিকতা জানতে পারলেন, তখন 


নজের ভুল বুঝতে পারলেন। অতঃপর নজের ভুল-ঞ্রা্ অনুভব ও 


স্বীকার করে মুসলমান হওয়ার কথ 


ঘোষণা করলেন। স্বচ্ছ পরিক্ষার খোদাই করা পাথরকে ১১ (স্ফটিক) বলা হয়। এখান হতেই ১১ 


শব্দ এমন সুদর্শন 


কশোরের জন্য ব্যবহার হয় যার (মসৃণ গালে) দাড়ি-মোছ এখনও বের হয়নি। যে গাছের পাতা সম্পূর্ণ ঝড়ে গেছে 


তাকে ১১ ৪১৯-৩ বলা হয়। (ফাতহুল কাদীর) কিন্তু এখানে 
নির্মিত বা কীচের গিল্টি করা প্রাসাদ। 


নর্মাণ বা জুড়ে দেওয়ার (গিল্টি করা) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থ স্ফটিক 


নোট ৪ রাণী বিলকীস মুসলমান হবার পর তার কি হল? কুরআন বা সহীহ হাদীসে এর কোন বিস্তারিত আলোচনা নেই। অবশ্য 


তাফসীরের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সুলাইমান ঠঞএ-এর সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু কুরআন ও হাদীস এ ব্যাপারে নিশ্চুপ, 


সেহেতু আমাদেরও চুপ থাকাটাই শ্রেয়। ০১৯০ (4০ 401) 


(১৮) এ থেকে মু'মিন ও কাফের উভয়কে বুঝানো হয়েছে। আর বিতর্কের অর্থ, প্রত্যেক দলের দাবী যে তারাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 


(৬) অর্থাৎ, ঈমান আনার পরিবর্তে তোমরা কেন কুফরীর উপর চলতে চাচ্ছ যা আযাবের কারণ হবে? এ ছাড়া তাদের অবাধ্যতা ও 
ওদ্ধত্যের কারণে তারা বলত, আমাদের উপর আযাব নিয়ে এসো। যার উত্তরে স্বালেহ এ কথাগুলি বললেন। 


(১১) ৮১১। আসলে 1১৮৫ ছিল এর ধাতু হল »৮ যার অর্থ ওড়া। আরবে ইসলামের পূর্বে লোকেরা কোন কাজ করতে বা সফরে যেতে 


মনস্থ করলে পাখী উড়াত, যদি পাখীটি ডান দিক দিয়ে উড়ে যেত, তাহলে তারা সে কাজ বা সফর শুভ মনে করত। আর যদি বাম দিকে 


উড়ে যেত, তাহলে অশুভ মনে ক'রে সেই কাজ বা সফর থেকে বিরত থাকত। (ফাতহুল কুদীর) ইসলামে কোন জিনিসে শুভ-অশুভ 


ধারণা করা বৈধ নয়। তবে কোন কিছুতে আশাবাদী হওয়া বৈধ। (অর্থাৎ, কোন সুন্দর বা ভাল কথা শুনে তা থেকে ভাল আশা করা বৈধ।) 


(১ অর্থাৎ, মুমিনরা কোন অশুভ, অপয়া বা অমঙ্গল কিছুরই কারণ নয়; যেমন তোমরা মনে কর। বরং তার আসল কারণ আল্লাহর 


নিকটে। কারণ অন্ুষ্ট বা ভাগ্য তারই এখতিয়ারে। অর্থ এই যে, তোমাদের যে অশুভ অবস্থা (অনাবৃষ্টি ইত্যাদি) এসেছে, তা আল্লাহর 


পক্ষ হতে। আর তার কারণ তোমাদের কুফরী করা। (ফাতহুল কাদীর) 
(১ অথবা তোমাদের ভষ্টতায় অবকাশ দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। 
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৬৬৬ সর) নামল ২৭ 


(৪৯) ওরা বলল, তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা ০4212] চা ু পড়ি 2 [5218 1) 
রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই হত্যা করব্/১:১) 
অতঃপর তার দাবিদারকে নিশ্চয় বলব, তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা 
আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।” ১৭৩) 

িটি(২৭৪) ০ (২৭৫) চিব্শ রি ৫০৮০০ ৩৭০ 
(৫০) ওরা চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও চক্রান্ত করলাম, ৭ কিন্তু 2২575400518 
ওরা বুঝতে পারেনি [ (২৭৬) 
(৫১) অতএব দেখ ওদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে আমি অবশ্যই 74555 ৫ 75 2064 তন 
ওদেরকে এবং ওদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধুংস করেছি। ১) এ 


লি 


হে রী দীন! 3 ০4৯1৫ ০5৬ 


(৫২) এই তো তাদের বাড়ী-ঘর; তাদের সীমালংঘন হেতু তা জনশূন্য বে ৩০$ & ৩০১] 755 ঁ ১৮ ০ ০ 
অবস্থায় পড়ে আছে। এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন চিরিরার 
(৫৩) এবং যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার পে রি 
করেছি। ূ 
(৫৪) (স্মরণ কর) লুতের কথা,১%) সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 
“তোমরা কি জেনে-শুনে অশ্লীল কাজ করবে? ১৭৯ 


(৫6) তোমরা কি কাম-তৃত্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? 
(১৮৭ তোমরা তো এক অস্ত্র সম্প্রদায়।” ১৮৯ 


(৫৬) উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'লুত-পরিবারকে তোমাদের 01 চে ৬ রা টি 851212515 
জনপদ হতে বাহক্ষার কর, এরা তো এমন লোক যারা পাবত্র সাজতে 

চায়।; (২৮২) 

(৫৭) অতঃপর তাকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার 
করলাম। তার স্ত্রীর জন্য অবশিষ্ট লোকদের ভাগ্য নির্ধারণ করলাম।(৮৩) 


রে 


এপ 


চা 


রানি নিন এতে বু! বুদ9 459 


২) 


(২১) অর্থাৎ, স্বালেহ 8৪০ ও তীর বাড়ির লোককে হত্যা করব। এই শপথ তারা তখন নিয়েছিল, যখন উট হত্যার পর স্বালেহ ৯৬৪ 
তাদেরকে বললেন, তিন দিন পর তোমাদের উপর আযাব আসবে। তারা বলল, আযাব আসার পূর্বেই আমরা স্বালেহ ও তার পরিবারকে 
ধুংস করে ফেলব। 
(১) অর্থাৎ, তাদেরকে হত্যার সময় আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। অথবা হত্যাকারী কে --তাও আমরা জানি না। 

(১৯) তাদের এটিই ছিল চক্রান্ত। তারা আপোসে শপথ গ্রহণ করল যে, রাত্রের অন্ধকারে হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করব। আর তিন 
দিন পূর্ণ হবার আগেই স্বালেহ ও তাঁর পরিবারকে শেষ ক'রে দেব। 

(২) অর্থাৎ, আমি তাদেরকে তাদের এ ষড়্যন্থের বদলা দিলাম এবং তাদেরকে ধুংস করলাম। "আমিও চক্রান্ত করলাম” কর্মের 
অনুরূপ শান্তিদানের নীতি হিসাবে বলা হয়েছে। 

(১) অর্থাৎ, আল্লাহর এ চত্রান্তকে তারা বুঝতেই পারেনি। 

(১) অর্থাৎ, আমি উক্ত ৯ জন নেতাকেই নয় বরং পুরো জাতিকেই ধংস করেছি। কারণ কুফরী ও সতপ্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে পুরো 
জাতি তাদের সাথে ছিল। যদিও কার্ষক্ষেত্রে হত্যার পরিকল্পনায় তাদের সাথে ছিল না। কারণ, সে পরিকল্পনা ছিল গোপনে। কিন্তু তা 
ছিল তাদের ইচ্ছা ও আন্তরিক চাহিদার অনুকূল। সেই জন্য তারাও যেন তাদের চক্রান্তে শামিল ছিল; যা ৯ জন ব্যক্তি স্বালেহ ও তাঁর 
পরিবারের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করেছিল। সেই জন্য পুরো জাতিই ধুৎসের যোগ্য বলে বিবেচিত হল। 

(২৮) অর্থাৎ, লূত %৪৪-এর ঘটনা স্মরণ কর, যখন তিনি বললেন। লুত জাতি আম্মুরাহ ও সাদুম শহরে বসবাস করত। 

(১১) ১১১০৬ অর্থাৎ, এ কথা দর্শন করছ যে, তা অশ্লীলতা। এখানে দর্শন বলতে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দর্শন। আর যদি চর্মচক্ষুর দর্শন উদ্দেশ্য 


হয়, তাহলে অর্থ দাড়াবে যে, তোমরা এক অপরের চোখের সামনে এ কাজ করছ? অর্থাৎ, তোমাদের ধৃষ্টতা এত বেড়ে গেছে যে, এ কুকর্ম 
করার সময় লুকানোর চেষ্টাও কর না! 

(৮০) এটি অশ্লীলতার ব্যাখ্যা যে, তা সেই সমকামিতাই, যা তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে অস্বাভাবিকভাবে নিজেদের 
যৌন-বাসনা পূর্ণ করার জন্য করছ 
(৮১) অথবা এ কাজের অবৈধতা বা এই পাপের শাস্তি সম্বন্ধে আজ্ঞ। নচেৎ সম্ভবতঃ তোমরা এ কাজ করতে না। 

(২৮১) এ কথা তারা কটাক্ষ ও উপহাসছলে বলল। 

(১৮১) অর্থাৎ, প্রথমেই তার ব্যাপারে তার ভাগ্য-লিপিতে এটি লিখা ছিল যে, সে এ সমস্ত পিছনে থাকা অবশিষ্ট লোকেদের মধ্যে গণ্য হবে; 
যাদের উপর আযাব আসবে। 
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(৫৮) তাদের উপর বিশেষ ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম;১৮১ যাদেরকে 
ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত 
মারাত্বক! ১৮০) 

(৫৯) বল, 'সমন্ত প্রশংসা আল্লাহরই এবং তার মনোনীত দাসদের প্রতি 4৫7 ৩৯ সি ৬5৪ 4 চনে 
শান্তি! ৮৬ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, নাকি ওরা যাদেরকে শরীক করে তারা?” (৮) 


(৮৯ তাদের উপর যে আযাব আপতিত হয়েছিল তার বিস্তারিত আলোচনা এর পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আর তা হল, তাদের গ্রামকে 
তাদের উপর উল্টে দেওয়া হয়েছিল। তারপর তাদের উপর পাথর বর্ষণ করা হয়েছিল। 
(৮) অর্থাৎ, যাদেরকে আঘিয়া দ্বারা সতর্ক করা হয়েছিল ও যাদের উপর হুজ্জত কায়েম হয়েছিল, তা সত্তেও তারা মিথ্যা ও 
সত্যপ্রত্যাখ্যানের পথ পরিহার করেনি, তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক! 

(৮১) যাদেরকে আল্লাহ বাণীবাহক ও মানুষের পথ-প্রদর্শকরপে নির্বাচিত করেছেন; যাতে মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে। 

(৮) এখানে প্রশ্ন স্বীকৃতিসূচক। অর্থাৎ, আল্লাহই উত্তম। যখন তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রুখীদাতা ও মালিক তখন তিনি ছাড়া অন্য কেউ কি 
শ্রেষ্ঠ হতে পারে, যে না সৃষ্টিকর্তা, না রুষীদাতা, আর না মালিক? ৯৪ [শ্রেষ্ঠতর) যদিও "ইস্‌মে তাফয়ীল” যা দুই বা ততোধিক জিনিসের 
মধ্যে তুলনামূলক আধিক্য ও উৎকর্ষ বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু এখানে তা 'শ্রেষ্ট' অর্থে ব্যবহার হয়েছে কোন তুলনা ছাড়াই। 
কারণ, বাতিল মা*বৃদদের মধ্যে কোন প্রকার ৯ [শ্রেষ্ঠত্)ই নেই। 
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৬৬৮ 


সর) নামল ২৭ 


২০ পারা 


(৬০) অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং 


আকাশ হতে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন; অতঃপর তা দিয়ে 


মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন। ওর বৃক্ষাদি উদগত করার ক্ষমতা তোমাদের 


নেই। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি?) 
এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয়। 


(৬১) কিংবা তিনি, যিনি পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন(৯ এবং ওর 


তবুও ওরা এমন 


নির্িু 


মাঝে মাঝে প্রবাহত করেছেন নদামালা এবং ওতে 


সুদৃঢ় পর্বতমালা 


স্থাপন করেছেন এবং দুই সাগরের 


মধ্যে সৃষ্টি করেছেন আন্তরায়। (9 


আল্লাহর সঙ্গে অ 
জানে না। 


ন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং ওদের অনেকেই তা 


(৬২) অথবা তিনি, যিনি আর্তের অ 


[হবানে সাড়া দেন, 


নু 


যখন সে তাকে 8558. 864 


ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর 


এ 


9 


প্রতিনি 
অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক। 


ধ করেন।() আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য অ 


[ছে ক তোমরা 


(৬৩) কিংবা তিনি, যি 


ন তোমাদেরকে জলে ও স্থুলের অ 


হ্ধকারে পথ 


প্রদর্শন করেন) এবং যিনি স্বীয় করুণার প্রান্কালে (বৃষ্টির পূর্বে) 


সুসংবাদবাহা বাতাস প্রে 


রণ করেন। (» আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য 


আছে কি? ওরা যাকে অংশী করে, আল্লাহ তা থেকে বহু 


উর্ধে। 


সূ 


(৬৪) অথবা তিনি, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় 
করবেন” এবং যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে রুখী 
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চা রী 


(১ এখানে পূর্বের বাক্যের ব্যাখ্যা ও তার প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে যে, সেই অ 


শরীক নেই। বলছেন যে, আকাশকে এত উচু ও সুন্দর ক"রে সৃষ্টিকার 


পাহাড়, নদ-নদী, সমুদ্র, গাছ-পালা, ফল-ফসল, নানা প্রকারের 


ল্লাহই সৃষ্টি, রুষা তথা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে একক; তাঁর কোন 
ও চলমান গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টিকারী অনুরূপ পৃথিবী ও তার মাঝো 


পশু-পক্ষ্ী সৃষ্টিকারী, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ ক'রে সুন্দর বাগান 


উৎপাদনকারী 


বলত এবং স্থী 
৬৩ নং আয়াত) 


কার করত যে, এ সব কিছুর কর্তা একমাত্র আল্ল 


কে? তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, কেবলমাত্র পৃথিবী হতে গাছ সৃষ্টি করতে পারে? এ সবের উত্তরে মুশরিকরাও 


[হ। যেমন, এ কথা কুরআনের অন্য জায়গায়ও রয়েছে। (সূরা আনকাবৃত 


(১) এ সকল বাস্তবতার পরেও আল্লাহর সাথে এমন কোন্‌ সন্তা আছে, যে ইবাদতের যোগ্য£ বা কেউ উক্ত জিনিসগুলির মধ্যে কোন 


একটিকে সৃষ্টি করেছে? অর্থাৎ, কেউ এমন নেই যে, সে কিছুসূ 


করেছে বা ইবাদতের যোগ্য। এই সব আয়াতে ০% এর অর্থ হল যে, সেই 


সত্তাযিনি এ সকল জি 


নসের সৃষ্টিকর্তা, তিনি কি ওর মত, যে এর মধ্যে কোন 


(১ ০৯৯ এর অন্য এক অনুবাদ হল যে, তারা আল্লাহর সমকক্ষ ও সমতুল্য স্থির করে? 


জনিস সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না? (ইবনে কাসীর) 


(9 অর্থাৎ, স্থির ও অটল। না নড়ে-চড়ে, আর না দোল খায়। যদি এ রকম না হত তাহলে পৃথিবীতে বসবাস করা অসম্ভব হত। 


পৃথিবীতে বিশাল বিশাল পাহাড় সূ 


এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে, যাতে পৃথিবী নডা-চড়া না করতে পারে। 


(৭ এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সুরা ফুরকানের ৫৩নং আয়াতের টাকা। 


(১ আল্লাহ তাআলা তো তিনিই 


যাকে সংকট মুহূর্তে ডাকা হয়। বিপদাপদে ধার প্রতি মন আশান্বিত থাকে। বিপদগ্রস্ত অসহায় যার 


দিকে রুজু করে এবং বালা-বিপদ তিনিই দূর করেন। অ 


ধিক জানার জন্য সুরা ইস্রা ৬৭নং ও সুরা নামূলের ৫৩নং আয়াত র্টব্য। 


() অর্থাৎ, এক উন্মতের পর আর এক উম্মত, এক 


জাতির পর আর এক জাতি, এক প্রজন্মের পর আর এক প্রজন্ম সূ 


করেন। 


নচেৎ একই সময়ে সকলকে সৃষ্টি করলে পৃথিবী সংকী 


হওয়ার আশঙ্কা ছিল। উপার্জনের ক্ষেত্রেও নানান সমস্যা দেখা 


দত এবং 


সকলেই পরস্পর ক্ষতিগ্রস্ত হত। মোটকথা, একের পর অন্যকে সৃষ্টি করা এবং একের স্থুলে অন্যকে স্থলাভিষিক্ত ও প্র 


মহান আল্লাহর পূর্ণ কৃপারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 


তিনিধি করার মধ্যে 


(১) অর্থাৎ, আকাশে তারকারাজিতে উজ্জ্বলতা সৃষ্টিকারী 


কে, যার দ্বারা তোমরা সমুদ্র ও স্থল-সফরে অন্ধকারে পথের 


ও উপত্যকার সৃষ্টিকর্তা কে, যা পাশাপাশি দেশের মধ্যে সীমারেখার কাজ দেয় এবং পথের দিশাও। 


দশা পাও? পাহাড় 


(১) বৃষ্টির পূর্বে ঠান্ডা হাওয়া যা শুধু বৃষ্টির সুসংবাদই নয়; বরং তা অনাবৃষ্টি কবলিত মানুষের মনে-প্রাণে আনন্দের জোয়ার এনে দেয়। 


(১) অর্থাৎ, কিয়ামত দিবসে তোমাদেরকে পুনজীবিত করবেন। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২০ পারা ৬৬৯ 


দান করেন।(১ আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বল, 


"তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।” 


(৬৫) 


বল, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য 


বিষয়ের জ্ঞান রাখে না) এবং ওরা কখন পুনরুখিত হবে (তাও) ওরা 
জানে না।? 


(৬৬) 


বরং পরলোক সম্পর্কে তো ওদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে ১৩) বরং 


ওরা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ব, বরং এ বিষয়ে ওরা অন্ধ। (১৪) 


(৬৭) 


অবিশ্বাসীরা বলে, "আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মাটিতে 


পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে পুনরুখিত করা হবে? 


(৬৮) 


আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও অবশ্যই এ 


বিষয়ে 


আর কিছু নয়।” (১) 


ভীতি-প্রদর্শন করা হয়েছে। এ তো সে কালের উপকথা ব্যতীত 


(৬৯) বল, "পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম 


না) 


হয়েছে?” (৯ 


(৭০) ওদের আচরণে তুমি দুঃখ করো না এবং ওদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষ্্ 
হয়োনা। 
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(১) আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে পৃথিবীর মাটির নীচে লুক্কায়িত সম্পদ (ফসলাদি) উৎপন্ন করেন। আর এভাবে আকাশ ও পৃথিবীর 


বরকতের দরজাগুলি উন্মুক্ত করেন। 


(১১) যেমন উক্ত সব বিষয়ে মহান আল্লাহ একক, তার কোন শরী 


ক নেই। অনুরূপ গায়েব জানার ব্যাপারেও তিনি একক। তিনি ছাড়া 


আর কেউ গায়েব জানে না। নবী ও রসুলের গায়েবের সংবাদ অতটুকুই জানা থাকে যতটুকু মহান আল্লাহ অহী ও ইলহাম দ্বারা জানিয়ে 


দেন। আর যে জ্ঞান কারো জানানোর ফলে (কোন অসীলার মাধ্যমে) অর্জিত হয় সেই জানাকে গায়েব জানা বলা হয় না এবং এ রকম 


জাননে 


-ওয়ালাকে গায়েব জাননে-ওয়ালাও বলা হয় না। গায়েবের জ্ঞান 


তো তিনিই যিনি বিনা কোন মাধ্যম ও সাহায্য স্বয়ং প্রত্যেক 


বস্তর জ্ঞান রাখেন, প্রত্যেক বাস্তাবকতার ব্যাপারে অবগত এবং জ্ষুদ্ 


তিচ্ষুদ্র জিনিসও তার জ্ঞানের পরিধির বাহিরে নয়। এ গুণ 


কেবলমাত্র আর একমাত্র মহান আল্লাহর। সেই জন্য একমাত্র তিনিই 'অ 


না। আয়েশা (রাষিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ 


-লিমুল গাইব”। তিনি ছাড়া এ বিশ্বে আর কেউ গায়েব জানে 


ই ধারণা পোষণ করে যে, নবী ঞ্ ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা জানতেন, সে আল্লাহর 


প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। কারণ, তিনি বলেন, “আল্ল 


[হ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।” 


(বেখারী ৪৮৫৫ মুসলিম ২৮৭ তিরমিধী ৩০৬৮নও) ঝলনাতাদাহ ৬ বলেন, মহান আল্লাহ তারকারাজিকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। 
এক ঃ আকাশের সৌন্দর্য, দুই ঃ পথ নির্দেশনা এবং তিন ঃ শয়তানকে চাবুক মারা। কিন্তু আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ মানুষ ওর 
থেকে গায়েবের খবর জানার জন্য একটি মনগড়া পদ্ধতি (জ্যোতির্বিদ্যা) বের করেছে। যেমন, তারা বলে থাকে অমুক অমুক দিনে বিবাহ 


করলে এই এই হবে বা অমুক অথুক নক্ষত্রের সময় সফর করলে এ রকম এ রকম হবে বা অমুক অমুক গ্রহের সময় কারো জন্ম হলে 
এই এই হবে ইত্যাদি। এ সমস্ত কথা ধাগ্লাবাজি। তাদের অনুমান প্রসৃত কথার বিপরীতই অধিক ঘটে থাকে। গ্রহ-নক্ষত্র ও পশু-পক্ষী দ্বারা 


কিভাবে গায়েবের সংবাদ পাওয়া যেতে পারে? অথচ আল্লাহ্‌র ফায়সালা ও ঘোষণা এই যে, “আল্লাহ বাতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে 


কেউই 


গায়বের জ্ঞান রাখে না।” (ইবনে কাসীর) 


(১) অর্থাৎ, তাদের জ্ঞান পরলোক কখন হবে তা জানতেও অক্ষম। বা তাদের জ্ঞান আখেরাতের ব্যাপারে অন্যদের সমান। যেমন নবী 


£৪ জিব্রাঈলের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলেন যে, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসক অপেক্ষা বেশী জানে না। অথবা এর অর্থ এই যে, তাদের 


কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান পূর্ণ হয়ে গেছে। কারণ তারা কিয়ামতের ব্যাপারে কৃত ওয়াদা নিজ চোখে দেখে নিয়েছে; যদিও এ জ্ঞান তাদের 


কোন উপকার দেবে না। কারণ পৃথিবীতে তারা তাকে মিথ্যাজ্ঞান করত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ০49 395 (9 ১91৮ ৮০) 


(০৮১ ০৫5 এ৪ (৪1 99080 অর্থাৎ, তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! কিন্তু 


সীমালংঘনকারীগণ আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (সূরা মার্যাম ৩৮ আয়াত) 
(১৯ অর্থাৎ, পৃথিবীতে আখেরাত সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে; বরং তারা অন্ধ। যেহেতু জ্ঞান ও বুদ্ধি-হষ্টতার কারণে তারা আখেরাতের 


বিশ্বাস 


হতে বঞ্চিত। 


(১) তআ 
(0 এ 


াৎ, এর মধ্যে কোন বাস্তবতা নেই। বাস! এক অপরের নিকট থেকে শুনে শুনে বলে আসছে। 


টি কাফেরদের উক্ত কথার উত্তর যে, পূর্ববর্তী জা 


তিদের কথা ভেবে দেখ, তাদের উপর কি আল্লাহর আযাব আসেনি? যা নবীদের 


সত্যত 


রই প্রমাণ। অনুরূপ কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে আমার রসুল যা বলেন, তা নিশ্চিত সত্য। 
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৬৭০ সুরা নামল ২৭ 


(৭১) ওরা বলে, "তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি 

কখন পূর্ণ হবে?ঃ 

(৭২) বল, 'তোমরা যে বিষয়ে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ, সম্ভবতঃ তার (এখ্ী ৮০: ৩৪১ না যারা 
৩ ১০ ০5 01 ৮৯৮ 05 

কিছু শীগ্রই তোমাদের উপর এসে পড়বে।” (১) ১ 
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শু 


(৭৩) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্ত খু ১৯4 9 এন্ঠা এড 9০ এ ৩৫০ 8 
ওদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ (৯) ূ ৰ নি 
৩৯৪১ 


(৭৪) ওদের অন্তর যা গোপন করে এবং ওরা যা প্রকাশ করে, তা তোমার 
প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। 

(৭6) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ নেই। (১৯ 

(৭৬) নিশ্চয়ই এ কুরআন বনী-ইস্রাঈল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে 
তার অধিকাংশের বৃত্তান্ত তাদের নিকট বিবৃত করে। ০ 


(৭৭) এবং নিশ্চয়ই এ বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা। (৯) 


(৭৮) তোমার প্রতিপালক অবশ্যই নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওদের মধ্যে 
মীমাংসা ক"রে দেবেন।১) তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। 
(৭৯) অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর কর; নিঃসন্দেহে তুমি স্পষ্ট সত্যের 


উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৩) 


(৮০) মৃতকে তুমি শোনাতে পারবে না, আর বধিরকেও তোমার আহবান নি 22247 24 
9১৪ ৮] ৮৮2 9০ [গে ্ 
শোনাতে পারবে না;১৪ যখন ওরা পিছন ফিরে চলে যায়। (০ 


সা এ কা ৩০১৪৪ 


(১) এখানে বদরের যুদ্ধের এ শাস্তি যা হত্যা ও বন্দীরূপে কাফেরদেরকে দেওয়া হয়েছিল তা বুঝানো হয়েছে। অথবা কবরের আযাবকে 
বুঝানো হয়েছে। 3১) অর্থ ৫ নিকটে। যেমন বাহনে সওয়ারীর পিছনে (নিকটে) যে বসে তাকে _৪৫১) বলা হয়। 


(১) অর্থাৎ, আযাব দিতে দেরী করাও আল্লাহর দয়া ও কৃপার একটি অংশ। কিন্তু মানুষ তা সত্তেও আল্লাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তার 
অকৃতজ্ঞতা করছে। 
(১) "সুস্পষ্ট গ্রন্থ বলতে "লওহে মাহফ্য”কে বুঝানো হয়েছে। সমূহ অদৃশ্যের সংবাদের মধ্যে আযাবের জ্ঞানও শামিল যার ব্যাপারে 
কাফেররা তাড়াহুড়া করছে। কিন্তু তার সময়ও লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে। যা শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন। আর যখন সে সময় এসে 
পড়ে, যা তিনি কোন জাতির ধূংসের জন্য লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন তখন সে জাতিকে ধংস ক'রে দেওয়া হয়। অতএব নির্দিষ্ট সময়ে 

আগে তারা কেন তাড়াহুড়া করছে? 

(২) আহলে কিতাব অর্থাৎ, ইয়াহুদী ও খষ্টানরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের আকীদা-বিশ্বাসও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। 
ইয়াহুদীরা ঈসা ৯এ-কে তুচ্ছজ্ঞান ও অপমান করত। অন্য দিকে খ্িষ্টানরা তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জন করত; এমনকি তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ 
বা আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে বসল। কুরআন কারীম তীর ব্যাপারে এমন কথা বলেছে, যার মধ্যে সত্য প্রকট হয়ে যায়। যদি তারা 
কুরআনের বর্ণিত সত্য তথ্যকে মেনে নেয়, তাহলে তাদের আকীদাগত মতভেদ ও তাদের দলে দলে বিভক্তি অনেকটাই কমে যাবে। 
(১) মু'মিন ও বিশ্বাসীদেরকে এই জন্য খাস করা হয়েছে, কারণ তারাই কুরআন দ্বারা উপকৃত হয়। আর তাদের মধ্যে এ সকল বানী 
ইস্াঈলও শামিল যারা ঈমান এনেছিল। 

(১) কিয়ামত দিবসে ওদের মতভেদের ফায়সালা ক*রে দিয়ে ন্যায় ও অন্যায়কে পৃথক করে দেবেন। আর সেই অনুযায়ী শান্তি ও শাস্তির 
ব্যবস্থা করবেন। অথবা তারা তাদের কিতাবে যেসব পরিবর্তন ও হেরফের করেছে তা পৃথিবীতেই প্রকাশ ক'রে দিয়ে তাদের মধ্যে 
ফায়সালা ক*রে দেবেন। 

(০ তুমি তোমার সমস্ত ব্যাপার তাকে সোপর্দ কর ও তারই উপর ভরসা কর। তিনিই তোমার সাহায্যকারী। প্রথমতঃ এইজন্য যে, তুমি 
সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর দ্বিতীয় কারণ আগে আসছে। 

(১ এটি এ সব কাফেরদের পরোয়া না করা এবং শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করার দ্বিতীয় কারণ। আর তা হল তারা মৃত যারা কিছু 
শুনে উপকৃত হতে সক্ষম নয়। অথবা বধির; যারা শুনতেও পায় না, বুঝেও না এবং পথও খুঁজে পায় না। অর্থাৎ, কাফেরদেরকে মৃতদের 
সাথে তুলনা করা হয়েছে; যাদের মধ্যে না কোন অনুভূতি থাকে, আর না জ্ঞান। অথবা বধিরদের সাথে তুলনা করা হয়েছে; যারা না 
উপদেশ ও নসীহত শোনে, আর না আল্লাহর দাওয়াত কবুল করে। 

(১) অর্থাৎ, তারা পুরোপুরি সত্য হতে বৈশুখ ও বীতশ্রদ্ধ। কারণ বধির ব্যক্তি সামনা-সামনিই কোন কথা শুনতে সক্ষম নয়। সুতরাং মুখ 
ফিরিয়ে চলে যাওয়ার সময় তারা কিভাবে শুনতে সক্ষম হবে? কুরআন কারীমের এই আয়াত হতে এটাও জানা গেল যে, মৃতরা শুনতে 
পায় -এই বিশ্বাস করা কুরআনের পরিপন্থী। মৃতরা কারো কথা শুনতে পায় না। অবশ্য এ সব অবস্থার কথা স্বতন্ত্ট যে অবস্থায় তাদের 
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(৮১) 


তুমি অন্ধদেরকে ওদের পথভষ্টুতা হতে পথে আনতে পারবে 


না।১৬) 


যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাদেরকেই তুমি 


শোনাতে পারবে। সুতরাং তারাই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)। 


নি (২৭) - দে ₹ ০ 
(৮২) যখন ঘোষিত শাস্তি ওদের নিকট আসবে তখন আমি ভূগর্ভ  « ভি তি 8226 25 ঃ 113 


০৮১৪ 


হতে এক (প্রকার) জন্ত নির্গত করব যা মানুষের সাথে কথা বলবে। (১) 


বস্ততঃ 


(৮৩) (স্মরণ কর সেদিনের কথা,) যেদিন আমি এক একটি দলকে সে 
সমস্ত সম্প্রদায় হতে সমবেত করব, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে 
মিথ্যাজ্ঞান করত এবং ওদেরকে বিভিন্ন সারিতে বিন্যস্ত করা হবে। (৩৭ 

(৮৪) পরিশেষে যখন ওরা সমাগত হবে, তখন আল্লাহ ওদেরকে বলবেন, 


ওরা আমার নিদর্শনে ছিল অবিশ্বাসী। (৯) 


"তোমরা কি আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যান্ঞান করেছিলে; অথচ তা তোমরা 


জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি? «১ অথবা তোমরা কি করছিলে?) 
(৮৫) সীমালংঘন হেতু ওদের ওপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে, ফলে 


ওরা কথা বলতে পারবে না। ৩০ 


(৮৬) 


তারা কি দেখে না যে, ওদের বিশ্রামের জন্য আমি রাতকে সৃষ্টি 


করেছি 


এবং দিনকে করেছি আলোকোজ্জ্রল। (৩১ এতে বিশ্বাসী 


সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। শ্শ 
১৬৮৮০ ৩০6১৪ ৮০ ৬১৫) 


(৮৭) 


যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন আল্লাহ যাদের 


ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না তারা ব্যতীত) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর 


৬১০৩ ৪৫০ বি 


মা ৫ 


রা লে 


41551 ৮৬ 
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শোনার ব্যাপারে শরীয়তের স্পষ্ট দলীল আছে। যেমন হাদীসে এসেছে যে, যখন মানুষ মৃতকে দাফন করার পর ফিরে যায়, তখন তারা 


তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়। (বেখারা ৩৩৮, হুসাপিম ২২০নও) অনুরাপ বদর যুদ্ধের পর যখন কাফেরদের মৃত লাশগুলোকে এক 


পরিত্যক্ত কুপে ফেলে দেওয়া হল, তখন নবী ৯ তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বললেন। সাহাবাগণ বললেন, "আপনি প্রাণহীন দেহের সঙ্গে 


কথা বলছেন, 


তাঁর কথা মৃতদেরকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন। (বুখারী ১৩০৭নও) 


তিনি বললেন, “তোমাদের থেকে তারা আমার কথা বেশি ভালোভাবে শুনছে।” অর্থাৎ, মু'জিযাস্বরপ মহান আল্লাহ 


(২১ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সত্য দেখা হতে অন্ধ বানিয়েছেন। তুমি তাদেরকে কিভাবে তাদের লক্ষ্যে; অর্থাৎ ঈমান পর্যন্ত 


পৌছাতে পার? 


(২) ত 
চি 


াৎ, যখন সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ করার মত কেউ থাকবে না। 


এই জন্ত হল তাই, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি নিদর্শন। যেমন হাদীসে এসেছে নবী && বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত 


কিয়ামত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দশটি 
অধ্7ায়) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে সর্বপ্রথ 


জীবের 


হওয়ার অধ্যায়) 


নদর্শন তোমরা না দেখবে। তার মধ্যে একটি হল উক্ত জন্তর আবির্ভীব। (ম্র্সলিম ফিতনা 


€ 5 হা, 


ম নিদর্শন যা প্রকাশ পাবে, তা হল সূর্যের পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়া এবং তার পর উক্ত 


আবির্ভাব হওয়া। এই দুয়ের মধ্যে যেটি প্রথম প্রকাশ পাবে তার পরপরই দ্বিতীয়টিও 


প্রকাশিত হবে। (মুসলিম, দাত্ভাল বের 


(৯) এটি উক্ত জন্তর বের হওয়ার কারণ। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তার এই নিদর্শন এই কারণে দেখাবেন, যেহেতু মানুষ আল্লাহর 


নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে না। কেউ কেউ বলেন, উক্ত বাক্য জন্তরটি নিজ মুখে বলবে। পক্ষান্তরে উক্ত জন্তর মানুষের সাথে কথা বলার 


ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কারণ কুরআন তা স্পষ্ট ক'রে দিয়েছে। 


(৬) অথবা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেওয়া হবে। যেমন ব্যভিচারীদের দল, মদ্যপায়ী 


দের দল ইত্যাদি। অথবা এর অর্থ তাদেরকে 


বাধা দেওয়া হবে। অর্থাৎ, তাদেরকে এদিক-ওদিক আগে-পিছে হওয়া হতে বাধা দেওয়া হবে। আর তাদের সকলকে একের পর এক 


জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। 


(১) তআ 


মিথ্যাজ্ঞান করেছ। 


(০) যা 


র কারণে তোমরা আমার কথাগুলো চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পাওনি। 


রাত, তোমরা আমার তাওহীদ ও দাওয়াতের প্রমাণগুলি বুঝার চেষ্টা করনি। বরং বুঝার চেষ্টা না করেই আমার আয়াতসমূহকে 


(৩) অর্থাৎ, তাদের কাছে এমন কোন ওজর থাকবে না, যা তারা পেশ করতে পারবে। অথবা কিয়ামতের ভয়াবহতার কারণে বলার 


শক্তি হতে তারা বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে কারো নিকট এখানে এ সময়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যখ 


হবে। 


(১) যাতে করে তারা জীবিকার খোজে চেষ্টা-চরিত্র করতে পারে। 
() এখানে যাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে তারা কারা? কেউ কেউ বলেন, তারা নবী ও শহীদগণ। কেউ বলেন, ফিরিস্তাগণ। আবার কেউ 


ন তাদের মুখে মোহর মেরে দেওয়া 


বলেন, সকল মু'মিনগণ। ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেন, হতে পারে এখানে উল্লিখিত সকলেই শামিল। কারণ সত্যিকার ঈমানদারগণ ভয় 
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সকলেই ভীতবিহুল হয়ে পড়বে) এবং সকলেই তার নিকট লাঞ্চিত 
অবস্থায় উপস্থিত হবে। 

(৮৮) তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছ; কিন্তু (সেদিন) ওরা হবে 
মেঘপুঞ্জের মত চলমান।() এ আল্লাহরই সৃষ্টি-নিপুণতা যিনি সমস্ত 
কিছুকে করেছেন সুষম।(৬) তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে তিনি 
সম্যক অবগত। 


(৮৯) যে কেউ সৎকাজ নিয়ে উপস্থিত হবে সে উৎক্ষ্রতর প্রতিদান 
পাবে এবং সেদিন ওরা শঙ্কা হতে নিরাপদ থাকবে। (৯ 


(৯০) আর যে কেউ মন্দকাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তাকে অধোমুখে 
অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে (এবং ওদেরকে বলা হবে), তোমরা যা করতে 
কেবল তারই প্রতিফল তোমরা ভোগ করবে। 

(৯১) আমি তো এ নগরীর প্রতিপালকের উপাসনা করতে আদিষ্ট হয়েছি, 
যিনি একে সম্মানিত করেছেন।' সমস্ত কিছু তারই। আমি আরও দ্র 
আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের একজন হই। 9 ১১০ রঃ ৬ টির? ১৬০ ঢ পু 4.৫ 
(৯২) আরও আদিষ্ট হয়েছি কুরআন আবৃত্তি করতে; অতএব যে ব্যক্তি 4৮] (৪১ 2319 ডি ১ রা তি 3 
সৎপথ অনুসরণ করে, সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং কেউ 
্ান্তপথ অবলম্বন করলে তুমি বল, "আমি তো কেবল একজন 
সতর্ককারী।” (৪৯) 

(৯৩) বল, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই,) তিনি তোমাদেরকে তার 14) 12 495 ০402 22০4 4 5245 
নিদর্শন দেখাবেন; তখন তোমরা তা চিনতে পারবে।(৯০ আর তোমরা যা টানার 
কর, সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।” (৪৪) ও] ৩৮০০ (প ৮৯০৪ 


হতে সুরক্ষিত থাকবে। (যেমন, এর বর্ণনা পরে আসছে) 
(*) ১১ (সুর) বলতে এ শিঙ্গাকে বুঝানো হয়েছে, যাতে ইস্রাফীল ৯৬ আল্লাহর আদেশক্রমে ফুৎকার দেবেন। আর এই ফুৎকার দুই বা 


তার অধিক হবে। প্রথম ফুৎকারে পৃথিবীর সকল জীব ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। দ্বিতীয় ফুৎকারে সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। 
আর তৃতীয় ফুৎকারে সমস্ত মানুষ কবর হতে উঠে পড়বে। কেউ কেউ বলেন, চতুর্থবার ফুৎকার দেওয়া হবে, যাতে সবাই হাশরের মাঠে 
জমা হয়ে যাবে। এখানে কোন্‌ ফৃৎকারের কথা বলা হয়েছে? ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, প্রথম ফুৎকার এবং ইমাম শাওকানী (রঃ) 
বলেন, তৃতীয় ফুৎকারের কথা; যখন মানুষ কবর হতে উঠবে। 

(৬) এটি কিয়ামত দিবসে হবে। পাহাড় নিজ স্থানে থাকবে না বরং মেঘের মত চলতে ও উড়তে থাকবে। 

(*) এটি হবে আল্লাহর বিশাল ক্ষমতার কারণে। যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে সুষম ও মজবুত বানিয়েছেন। কিন্তু তিনি এ সমস্ত মজবুত 
জিনিসগুলিকে ধুনিত তুলার ন্যায় করারও ক্ষমতা রাখেন। 
(১) অর্থাৎ, বাস্তবিক ও মহা শঙ্কা থেকে ওরা নিরাপদ থাকবে। (১9 টখ। (৪৯23) সুরা আম্বিয়া ১০৩নং আয়াত) 

(৬) এ থেকে মক্কা নগরীকে বুঝানো হয়েছে। এখানে তা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু ওর মধ্যে রয়েছে কাবা ঘর। আর এই 
নগরাই নবী &-এর (মাতৃভূমি, জন্মস্থান) সবার চেয়ে প্রিয় ছিল। (১৯ অর্থাৎ, একে হারাম, (হেরেম), নিষিদ্ধ বা সম্মানিত করেছেন। 


সুতরাং এখানে যুদ্ধ বা খুনোখুনি করা, অত্যাচার করা, শিকার করা, গাছ-পালা কাটা এমন কি কাঁটাদার গাছ নষ্ট করাও নিষিদ্ধ। (বুখারী? 
জানাধা অধ্যায় মুসলিম? হত্ভ্র অধ্যায় মকার হারাম হওয়া ও তাতে কোন শিকার করা পারিজ্ছেদ।) 

(*) অর্থাৎ, আমার কাজ শুধু পৌছে দেওয়া। আমার দাওয়াত ও তবলীগে যারা মুসলমান হবে, উপকার তাদেরই হবে। কারণ, তারা 
আল্লাহর শাস্তি হতে বেঁচে যাবে। আর যারা আমার দাওয়াত গ্রহণ করবে না, এতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। মহান আল্লাহ নিজে 
তাদের হিসাব নেবেন ও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করাবেন। 

(৯) যেহেতু তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকেই আযাব দেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না হুজ্জত কায়েম করেন। 

() তিনি অনাত্র বলেছেন, (০ 2618 ০ ৬৫৮ (০ ভ্ট 3০0। 5৪ 03 (৬০০) অর্থাৎ, আমি ওদের জন্য আমার 


নিদর্শনাবলী বিশ্বুজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যেও ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য। (সুরা 
ফুস্পিলাত ৫৩ আয়াত) যদি জীবিতকালে উক্ত নিদর্শনাবলী দেখেও তারা ঈমান আনয়ন না করে, তাহলে মৃত্যুর সময় অবশ্যই ওই 
সমস্ত নিদর্শন দেখে সত্য চিনে নেবে। কিন্তু সে সময়ের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। 

(৪) বরং তিনি প্রতিটি জিনিসকেই প্রত্যক্ষ করছেন। এতে রয়েছে কাফেরদের জন্য কঠিন ভীতি প্রদর্শন ও বিরাট সতকীকরণ। 
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সূরা ক্বাস্াস্থ 


(মন্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ২৮, আয়াত সংখ্যা ৮৮ 
(অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। লা, ০ 
(১) তা-সীম্-মীম; রিট 22] 


(২) এগুলি সুস্পষ্ট গ্রন্থের বাক্য। 


(৩) আমি তোমার নিকট বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে মুসা ও -৮2)$2100 5০১১০ 58155: 
ফিরআউনের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি। (৮) ২ 7, 


(২১৪৯ 

চিল(৪৬) এব পচ | পাশ রী তত, এ ২ ছি 2585৮ ক 
(৪) ফিরআউন আগন নৈনোগরাজরমশারী হয়েছিল এবং সেখানকার ৫2% (রি 622 ৬ম ও 35 ৩০০ 
অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে() ওদের একটি শ্রেণীকে _.... ১8 25 .255০6 55 
সে হীনবল করেছিল:৯) সে ওদের পুক্রদেরকে হত্যা করত(৯) এবং “৬৮ ৯ 2৩ শি ২৪৫ শি 
নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিঃসন্দেহে সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। 2508 বি ০ 


(৫) সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, আমি তাদের প্রতি 
অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতা ও দেশের উত্তরাধিকারী করতে ইচ্ছা 
করলাম। (৫9 
(৬) ইচ্ছা করলাম দেশে তাদেরকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে€) এবং 5,257)675 42. এমা ১ তি 
১, সি ৩৯৮৯ ২০০১০ ৮৩ ০৮১৯ & ৮৯ ৩০৯৪ 
ফিরআউন হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তাদের যানি না রি 
নিকট হতে ওরা আশঙ্কা করত। (১) (7১5১4415৮৫৩ ৮১১১৯৯৪ 
নী পাঠালাম «০ রর ৪৮4: 7৮৪ 
(৭) মুসার জননীর কাছে অহী পাঠালাম, শিশুটিকে স্তন্যদান কর। 40০ ৮১৯ 19$ 4০৪ 2১21 2 [৪2 
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(%) মৃসা 3৬৪-এর বৃত্তন্ত-বিবরণ এই কথারই প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ && ছিলেন আল্লাহর সত্য রসূল। কারণ, আল্লাহর অহী ছাড়া 
বহু শতাব্দী পূর্বের ঘটনা হুবহু যেরূপ ঘটেছিল সেরূপ বর্ণনা করা অসম্ভব। তা সন্ত্েও এর দ্বারা উপকার ঈমানদার ব্যক্তিদেরই হবে। 
কারণ, তারাই নবী £-এর কথা বিশ্বাস করবে। 

(*) যুলুম ও অত্যাচারের বাজার গরম করে রেখেছিল, আর সে নিজেকে বড় উপাস্য বলে ঘোষণা করেছিল। 

(*) যাদের উপর ভিন্ন ভিন্ন কাজ ও কর্তব্য ন্যস্ত ছিল। 

(*) এ থেকে বানী ইস্রাঈলদেরকে বুঝানো হয়েছে; যারা ছিল সে কালের সর্বোত্তম জাতি। কিন্তু আল্লাহর পরীক্ষা স্বরূপ তারা 
ফিরআউনের দাসে ও তার অত্যাচারের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। 

(৯) যার কারণ হল, কিছু জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, বানী ইস্রালদের মধ্যে এমন এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, যার হাতে 
ফিরআউন ও তার রাজত্ব ধুংস হবে। যার প্রতিকার ছিল তার নিকট এই যে, তাদের মধ্যে প্রতিটি নবজাত পুত্র-সন্তানকে হত্যা ক'রে 
দেওয়া হবে। অথচ সে নির্বোধ এ চিন্তা করেনি যে, যদি জ্যোতিষী সত্যবাদী হয়, তাহলে তা হবেই; যদিও সে সন্তানদের হত্যা করতে 
থাকে। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে সন্তান হত্যার আদেশের কোনই প্রয়োজন ছিল না। (ফাতহুল কাদীর) কেউ কেউ বলেন, 
ইবাহীম ৯৬৪। হতে এ সুসংবাদ প্রচার হয়ে আসছিল যে, তারই বংশে এক সন্তান জন্ম-গ্রহণ করবে, যার হাতে মিসর রাজ্য ধৃংস হবে। 
কিবত্তীরা এ সংবাদ বানী ইস্রাঈলদের নিকট হতে শোনার পর তা ফিরআউনের নিকট পৌছে দেয়। যার জন্য সে বানী ইস্রাঈলদের পুত্র- 
সন্তানদেরকে হত্যা করতে শুরু করে। (ইবনে কাসীর) 

(”) অতঃপর এই রকমই হল। মহান আল্লাহ সেই দুর্বল ও দাস জাতিকে পূর্ব পশ্চিমের মালিক বানিয়ে দিলেন। (সরা আগ্রাফ ১৩৪ 
আয়াত) সেই সঙ্গে তাদেরকে ধঈয়ি নেতা ও ইমাম বানিয়ে দিলেন। 

(€) এখানে "দেশ” বলতে শাম দেশকে বুঝানো হয়েছে; যেখানে তারা কিনআনীদের দেশের উত্তরাধিকারী হল। কারণ, বাণী ইস্রাঈলদের 
মিসর হতে বের হবার পর পুনরায় সেখানে ফিরে যায়নি। 145 4) 


() অর্থাৎ, তাদের যে আশংকা ছিল যে, একজন ইস্সাঈলীর হাতে ফিরআউন, তার দেশ ও তার সৈন্য-সামন্ত সব ধুংস হবে, আমি 
তাদের সেই আশংকাকে সত্যে পরিণত করলাম। 

(%) এখানে "অহী" বলতে অন্তরে কোন কথার উদ্রেক করা, অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ দেওয়া বা প্রক্ষিপ্ত করা। 'অহী” বলতে সেই অহী 
বুঝানো হয়নি, যা জিবরীল ফিরিস্তা দ্বারা নবী-রসুলদের নিকট অবতীর্ণ হয়। আর যদি ফিরিস্তা দ্বারা উক্ত অহী এসেও থাকে তবুও একটি 
অহী দ্বারা মুসা ৯৬গ্র-এর মায়ের নবী হওয়ার কথা সাব্যস্ত হয় না। কারণ, কখনো কখনো ফিরিস্তাদের আগমন সাধারণ মানুষের কাছেও 
ঘটে থাকে। যেমন, হাদীসে টাক-ওয়ালা, অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীর নিকট ফিরিস্তাদের আগমন ও কথাবার্তা প্রমাণিত। (বৃখারী মুসালিম) 
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4 
যখন তুমি এর সম্পর্কে কোন আশংকা করবে, তখন একে (নীল) টা না রী ও ঃ 35 রি 23? টনি 
দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না।€ নিশ্চয়. ? ৰা 
আমি একে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব” এবং একে একজন রসূল ০৪৪৮৪ 
করব। 
(৮) অতঃপর ফিরআউনের লোকজন মুসাকে উঠিয়ে নিল।৯ পরিণামে (779 1642 24৫ ০৯৫] ৩০১5০ 012 55550 
সে ওদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হল।৫) নিশ্চয় ফিরআউন, হামান ও , , ০.5 . 
ওদের বাহিনী ছিল অপরাধী। (৫) 19 ৮৯৯১১৯৩০০৯৪ ২০০০০ ২৪ 


(৯) ফিরআউনের স্ত্রী বলল, "এ শিশু আমার এবং তোমার নয়ন দু বং 39০০4 ৩০৯৪৪ ৩৯৬ 
প্রীতিকর। তোমরা একে হত্যা করো না।€৯ সম্ভবতঃ সে আমাদের 


উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করব।”৬০ 

প্রকৃতপক্ষে ওরা এর পরিণাম বুঝতে পারেনি। ৯ 

(১০) মুসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল।) যাতে সে আস্থাশীল ২_ ৪৯৩: ৩! & ১৩০১৫ 98 শে রি 
হয় সেজন্য তার হাদয়কে আমি সুদৃঢ় করে না দিলে, সে তার পরিচয় তো রাজা রা 
প্রকাশ করেই দিত। ৬৩ তে ৩৪৩ 9 ০ 56 91 অপ ০ 


০১৩৮৫ 


88 2৮ 


(২55 ২০৯146-4%৬৫০ 


তি ঠ 


(*) অর্থাৎ, নদীতে ডুবে অথবা মরে যাওয়ার ভয় করবে না। আর তার বিরহে দুঃখও করবে না। 

(%) অর্থাৎ, এমনভাবে যে, তার পরিত্রাণ সুনিশ্চিত। কথিত আছে যে, সন্তান হত্যার এই ধারা যখন অনেক লম্বা হয়ে গেল, তখন 
ফিরআউন জাতির এই আশংকা বোধ হল, যদি এভাবে বানী ইসরাঈল জাতিই নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে শ্রমসাধ্য কঠিন কাজগুলি 
আমাদেরকেই করতে হবে। এই আশংকার কথা তারা ফিরআউনের কাছে ব্যক্ত করলে সে এক নতুন আইন জারী করল যে, এক বছর 
নবজাত সন্তান হত্যা করা হোক আর এক বছর বাদ দেওয়া হোক। যে বছর সন্তান হত্যা না করার কথা সে বছর হারুন *&গপ্ল-এর জন্ম 
হয়। কিন্ত মুসা ৯৬প্র-এর জন্ম হয় হত্যার বছরে। কিন্তু মহান আল্লাহ তার পরিত্রাণের ব্যবস্থা এইভাবে করলেন যে, প্রথমতঃ মুসা ৯৬ 
এর মায়ের গর্ভাবস্থার লক্ষণ এমনভাবে প্রকাশ করলেন না, যাতে ফিরআউনের ছেড়ে রাখা ধাত্রীদের চোখে পড়ে। সেই জন্য গর্ভের এই 
মাসগুলি নিশ্চিন্তে পার হয়ে গেল এবং এই ঘটনা সরকারের পরিবার পরিকল্পনার দায়িতৃশীলদেরও জানা হল না। কিন্তু জন্মের পর 
তাকে হত্যা করার আশংকা বিদ্যমান ছিল। যার সমাধান মহান আল্লাহ নিজেই ইলহামের মাধ্যমে মুসা 2৬৪-এর মাতাকে বুঝিয়ে দিলেন। 
অতঃপর তিনি তাঁকে একটি কফিনে (কাঠের বাক্সে) পুরে নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। (ইবনে কাসীর) 

(*) সেই বাক্স ভাসতে ভাসতে ফিরআউনের প্রাসাদের নিকট পৌছল যা ছিল নদীর উপকূলে। ফিরআউনের কর্মচারীরা সেটি নদী থেকে 
তুলে নিয়ে এল। 
(%) ০54 এর লামটি পরিণামবাচক। অর্থাৎ, সে তো তাকে নিজ সন্তান ও চক্ষুশীতলতা স্বরূপ গ্রহণ করেছিল; শত্র মনে করে নয়। কিন্তু 


তার এই কাজের পরিণাম এই হল যে, সে তার শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে দাড়াল। 
(%) এখানে পূর্বোক্ত কথার কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মুসা ৪ তার শক্র কেন প্রমাণিত হলেন? কারণ তারা ছিল সকলেই আল্লাহর 
অবাধ্য ও অপরাধী। আল্লাহ তাআলা শাস্তিষরূপ তাদের নিকট পালিত ব্যক্তিকে তাদের ধুংসের কারণ বানালেন। 

(%) এ কথাটি তখন বলেছিল, যখন কাঠের বাক্সের ভিতর সুন্দর শিশু (মুসা)কে দেখেছিল। আবার কারো নিকট এটি এ সময়ের কথা, 
যখন মুসা ৯৬ (শৈশবে) ফিরআউনের দাড়ি ধরে টান দিয়েছিলেন। ফলে ফিরআউন তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল। 
(আইসারত তাফাগীর) “তোমরা একে হত্যা করো না” বহুবচন শব্দ ফিরআউন একা হলেও তার সম্মানার্থে ব্যবহার হয়েছে অথবা 
সেখানে কিছু তার পরিষদের লোকও থেকে থাকতে পারে, যার জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। 

(৮) কারণ ফিরআউন সন্তান হতে বঞ্চিত ছিল। 

(৬১) যে, এ সেই শিশু যাকে আজ সে নিজ সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেছে। যাকে মারার জন্য হাজার হাজার শিশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে 
দিয়েছে। 

(১) &১৪ মানে শুন্য বা খালি। অর্থাৎ, তাঁর অন্তর প্রত্যেক বস্তুর চিন্তা হতে খালি হয়ে গিয়ে শুধুমাত্র মুসার চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল। 


যাকে অস্থির বা ব্যাকুল হওয়া বলা যেতে পারে। 

(-) অর্থাৎ, দুঃখের কারণে এ কথা প্রকাশ ক'রে দিতেন যে, এ শিশু আমার। কিন্তু মহান আল্লাহ তীর অন্তরকে সুদৃঢ় রাখলেন। সুতরাং 
তিনি ধৈর্যধারণ করলেন আর বিশ্বাস রাখলেন যে, আল্লাহ মুসাকে সকুশল ফিরিয়ে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ 
হবে। 
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(১১) সে মুসার ভগিনীকে৬৯ বলল, "এর পিছনে পিছনে যাও।” সুতরাং 
সে ওদের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল। (৬) 


র্‌ নী বি চি (৬৬) না 294 2 2915 পপ নি রে তপ্ত 
(১২) আমি পূর্ব হতেই ধাত্রীস্তন্য পানে তাকে বিরত রেখেছিলাম।+ পু এ 0 এ ৫3 ৩ ৮০1০০ ৮০ ৮০৮৪ 
মুসার ভগিনী বলল, তোমাদেরকে কি আমি এমন পরিবারের কথা বলব, রা রি রা রা 
যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং এর হিতাকাজ্জী 0১১৩ স০ দ৯9 4৭ 29৩১৮ ০৯ 
হবে, (৬৭) 
(১৩) অতঃপর আমি তাকে তার জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম) যাতে ৩.4 ও তিনি চিন 01:১5, 
তার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না পায় এবং জানতে পারে যে, আল্লাহর রি 
প্রতিশ্রুতি সত্য।৬৯ কিন্তু ওদের অধিকাংশই এ জানে না। ৫০) ২১০০ ১৩56৮, এ 45 
(১৪) যখন মূসা পুর্ণ যৌবনে ও পরিণত বয়সে উপনীত হল, তখন আমি ৮৫৪ (28262 রঃ 2 
তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম; (১ এভাবে আমি 
সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি। (০৪৮৯০ ৩৯ 20 
(১৫) সে নগরীতে নর এমন এক সময়ে যখন এর অধিবাসীরা ও 34% (রত মুঠ নি বা 
অসতর্ক অবস্থায় ছিল.) সেখানে সে দু'টি লোককে মারামারি করতে গিরি 
দেখল; একজন তার নিজ দলের এবং অপরজন তার শক্র দলের ০০১4০ ৩৪ 1১০৯) ০১৯ ৩৪ 14০৯ ও ৯ আলি 
মুসার দলের লোকটি তার শক্রর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল। ৬852 এর চিনি এরম 528221% 
তখন মুসা ওকে ঘুষি মারল; এভাবে সে তাকে হত্যা করে বসল। মুসা ? 


(১১ মুসা *৬এ-এর ভগ্নির নাম ছিল মারয়্যাম বিন্তে ইমরান। যেমন, ঈসার মাতার নামও ছিল মারয়্যাম বিন্তে ইমরান। উভয়ের নামে ও 
পিতার নামে ছিল অভিন্নতা। 

(৬) অতএব তিনি নদীর ধারে ধারে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন। পরিশেষে তিনি দেখতে পেলেন যে, তার ভাই ফিরআউনের প্রাসাদে 
পৌছে গেল। 
(*) অর্থাৎ, আমি আমার কুদরতে ও সৃষ্টিগত নির্দেশে মুসাকে তাঁর মাতা ছাড়া অন্য সব ধাত্রীর দুধ পান করা নিষেধ করেছিলাম। সুতরাং 
বহু সেষ্টা-চরিত্র করার পর কোন ধাত্রী তাঁকে দুধ পান করাতে ও চুপ করাতে সফল হল না। 
() এ সকল দৃশ্য তাঁর বোন চুপি চুপি প্রত্যক্ষ করছিলেন। পরিশেষে বলে ফেললেন যে, "আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি পরিবারের 
কথা বলব, যারা এই শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে; 
(৮) অতঃপর তারা মুসার বোনকে বলল, "যাও! সেই মহিলাকে ডেকে আনো।” সুতরাং তিনি দ্রুত গিয়ে নিজ মা (যিনি মুসারও মা 
ছিলেন তাকে) ডেকে নিয়ে এলেন। 
(১) মুসা ৪৬ যখন নিজ মায়ের দুধ পান ক*রে ফেললেন তখন ফিরআউন মুসা ৯এ-এর মাতাকে রাজ-প্রাসাদে থাকার আহবান 
জানাল, যাতে সঠিকভাবে শিশুর লালন-পালন ও দেখাশোনা হয়। কিন্তু তিনি বললেন, আমি স্বামী ও অন্য সন্তানদেরকে ছেড়ে থাকতে 
পারি না। শেষ পর্যন্ত এটাই ঠিক হল যে, তিনি শিশুকে নিজ ঘরে নিয়ে যাবেন ও সেখানেই লালন-পালন করবেন এবং রাজকোষ হতে 
তার মজুরী ও পারিশ্রমিক তাকে দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর কি অপার মহিমা! তিনি নিজ সন্তানকে দুধ পান করাবেন, আর 
পারিশ্রমিক (দুশমন) ফিরআউন হতে পাবেন! মহান আল্লাহ মুসাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কি সুন্দরভাবেই না পূর্ণ 
করলেন। (৮৮১ 45 ১5 ৯ এস ০০4:) একটি মুরসাল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে কারিগর নিজ তৈরী জিনিসের মধ্যে নেকী ও 
কল্যাণের নিয়ত রাখে, তার উদাহরণ মুসার মায়ের মত্ড যে নিজ সন্তানকে দুধ পান করায়, উপরন্তু তার উপর পারিশ্রমিকও লাভ করে! 
(মারাসীলে আবী দাউদ) 
() এমন বহু কাজ আছে যার বাস্তব পরিণামের কথা অধিকাংশ লোকের অজানা থাকে। কিন্তু আল্লাহর নিকট রয়েছে তার শুভ 
পরিণামের জ্ঞান। সেই জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা যা অপছন্দ কর, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা 
যা পছন্দ কর, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (পরা বাকারাহ ২১৬ আরাত) অন্যত্র 
বলেছেন, “এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ।” (সরা নিসা ১৯ আয়াত) এই কারণে 
মানুষের উচিত, নিজ পছন্দ-অপছন্দ দৃষ্টিচ্যুত ক'রে প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য করা। কারণ এর মধ্যেই রয়েছে 
প্রভূত কল্যাণ ও শুভ পরিণাম। 
("১ 'প্রজ্ঞা ও জ্ঞান” বলতে যদি নবুঅত বুঝানো হয়, তাহলে এই মর্যাদায় তিনি কিভাবে পৌছলেন তার বিবরণ পরে আসছে। আবার 
কিছু ব্যাখ্যাদাতার নিকট এর অর্থ নবুঅত নয়; বরং সাধারণ জ্ঞান যা তিনি পারিবারিক পরিবেশে থেকে শিখেছিলেন। 

(১) এ অবস্থাকে কিছু লোক মাগরেব ও এশার মধ্যকার সময়, আবার কেউ কেউ দুপুরের সময় মনে করেছেন, যখন মানুষ বিশ্রাম নেয়। 
("১ অর্থাৎ, ফিরআউনের সম্প্রদায়ভুক্ত কিবত্বীদের একজন ছিল। 
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বলল, "এ তো শয়তানের কাজ।9 নিশ্যয় সে তো প্রকাশ্য শক্র ও 
বিভ্রান্তকারী ু 12 (9) 


(১৬) সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি 
যুলুম করেছি; সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর।”” অতঃপর তিনি 
তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

(১৭) সে আরও বলল, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে 


অনুগ্রহ করেছ, সুতরাং আমি কখনও অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক হব না।? 
(৭৭) 


(১৮) অতঃপর ভীত-সতর্ক অবস্থায়”) সে নগরীতে তার প্রভাত হল। 
হঠাৎ সে শুনতে পেল, গতকাল যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে তার 
সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে। মুসা তাকে বলল, "নিশ্চয় তুমি একজন 
সুস্পষ্ট বিভ্রান্ত ব্যক্তি।” ৭৯ 

(১৯) অতঃপর মুসা যখন উভয়ের শত্রকে পাকড়াও করতে উদ্যত 
হল,৮% তখন সে ব্যক্তি বলে উঠল, "হে মূসা! গতকাল তুমি যেমন এক 
ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, তেমনি আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি 
তো পৃথিবীতে কেবল সেচ্ছাচারী হতে চাও এবং শান্তি স্থাপনকারী হতে 
চাও না৷ (৮১) 


(২০) নগরীর দূরপ্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে এল ও বলল,৬) “হে মুসা! 
(ফিরআউনের) পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছে। 
সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও, আমি অবশ্যই তোমার মঙগলকামী।” 


(২১) ভীত-সন্তরস্ত অবস্থায় সন্তর্পণে সে সেখান হতে বের হয়ে পড়ল 
এবং বলল, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায় হতে 
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কে "শয়তানের কাজ" এই কারণে বলা হয়েছে, যেহেতু হত্যা একটি জঘন্যতম অপরাধ যদিও মুসা ৯৪ 


8৪|-এর ইচ্ছা হত্যা করা 


এ 
না। 
ম 


() 


নুষের সঙ্গে যার শত্রুতা সুস্পষ্ট এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করার যে চেষ্টা সে ক'রে থাকে, তাও কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। 


6 


এই অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক হত্যা যদিও কাবীরাহ গোনাহ ছিল না (কারণ মহান আল্লাহ নবীগণকে তা হতে সুরক্ষা করেন) তা 


সত্ত্বেও তিনি এই গোনাহকে এমন ভাবলেন, যার ফলে ক্ষমা প্রার্থনা করা জরুরী মনে করলেন। দ্বিতীয়তঃ এ আশঙ্কাও তীর 


ছল যে, 


ফিরআউন যদি জানতে পারে, তাহলে তার বদলা নিতে সে হয়তো তীঁকেও হত্যা করবে। 


(১) অর্থাৎ, তুমি যে অনুগ্রহ আমার প্রতি করেছ তার ফলে আমি সেই ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষক হব না, যে কাফের এবং তোমার 


বিরোধী। 


বধানের 


(*) ৪৬ ভয়ে ভয়ে ৮5 এদিক-ওদিক দেখে আর 


নজের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে। অর্থাৎ, ভীত-সতর্ক অবস্থায়। 


(৯) অর্থাৎ, মূসা ৬ তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 


তোমাকে গত কাল একজনের সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখেছিলাম আবার আজও 


একজনের সাথে ঝগড়া করছ? “তুমি একজন সুস্পষ্ট বিস্ান্ত ব্যক্তি” কথার অর্থ ঃ সত্যই তুমি একজন ঝাগড়াটে মানুষ। 
(৮) মুসা ৪৬ কিবত্বীকে ধরে নিতে টাইলেন। কারণ সেই ছিল মুসা ও ইস্রাঈলীর শত্রু, যাতে ঝগড়া না বাড়তে পায়। 


(৮১) সাহায্যপ্রাহী (ইপ্রাঈলী) মনে করল, হয়তো মুসা 8 তাকেও পাকড়াও করবেন, এই ভয়ে সে বলে উঠল, “হে মুসা! গতকাল তুমি 


যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, তেমনি আমাকেও কি হত্যা করতে চাও?” যার ফলে কিবত্বী জানতে পারে, গতকাল যে হত্যা 


হয়েছিল তার হত্যাকারী মুসা। সে গিয়ে ফিরআউনকে এ কথা বলে দেয়। যার জন্য ফিরআউন বদলাস্বরূপ সে হত্যা করার মনস্থু 


করে। (মতান্তরে উক্ত উক্তি কিবত্রীর; যেমন বাহ্যার্থে স্পষ্ট। আর কিবত্রী কোন ইগ্রাঈলীর নিকট থেকে মুসা 3 


আগেই শুনেছিল।) 


1-এর হত্যা করার কথা 


(৮) এব্য 


ক্তিকে ছিল? কেউ কেউ বলেন, সে ছিল ফিরআউনের জাতিভুক্তই একটি লোক; কিন্তু সে গোপনভাবে মুসা ৯৪-এর 


হিতাকাজ্জী 


ছল। আর এ কথা স্পষ্ট যে, শক্রপক্ষের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সংবাদ এই রকম লোক দ্বারা আসাটা অসম্ভব নয়। আবার কেউ 


বলেন, এ ব্যক্তি ছিল মূসা ৯৪-এর এক ইস্রাঈলী নিকটাত্ীয়। "নগরীর দূর প্রান্ত হতে” বলতে "মানাফ'কে বুঝানো হয়েছে যেখানে ছিল 


ফিরআউনের রাজ প্রাসাদ ও রাজধানী, যা ছিল নগরীর শৈষ প্রান্তে। 


(9 যখন মুসা ৯ 


| একথা জানতে পারলেন, তখন সেখান থেকে পলায়ন করলেন, যাতে ফিরআউন তাকে বন্দী করতে না পারে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২০ পারা ৬৭৭ 


আমাকে রক্ষা কর।” ৬৪) 


(২২) যখন মুসা মাদয়্যান অভিমুখে যাত্রা করল, তখন বলল, "আশা ০ -17 726 0 
করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন।” ৬৭ ৰ 


(২৩) যখন সে মাদয়্যানের কূপের নিকট পৌছল, দেখল একদল লোক রো ভি রা 1288 2 
তাদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে» এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন দর 

রমণী তাদের পশুগুলিকে আগলে আছে। মুসা বলল, "তোমাদের কি ৮ ০ রা 015953 ৩ ৮৫১5১ ৩০ ১০9 ভি 
ব্যাপার?” ৬ ওরা বলল, "রাখালেরা ওদের পশুগুলিকে নিয়ে সরে না 1589 পা 59515 ডি 128 
গেলে আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাতে পারি না।৬” আর রি া 
আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ মানুষ।”৯) 

(২৪) মুসা তখন ওদের পশুগুলিকে পানি পান করাল। তারপর সে 
ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি 


আমার প্রতি যে কল্যাণ অবতীর্ণ করবে, নিশ্চয় আমি তার মুখাপেক্ষী।” 
(৯০) 


এর 


(২৫) তখন রমণী দু'জনের একজন লজ্জা-জড়িত পদক্ষেপে তার ০৩. 2208 
নিকট এল১ এবং বলল, "আপনি যে আমাদের পশুগুলিকে পানি পান 


টা ১৯৮) ১৮৭৪ 
করিয়েছেন, তার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য আমার পিতা আপনাকে ও রী রঃ 
ডাকছেন।”৯) অতঃপর মুসা তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে ০০১ 
সে বলল, "ভয় করো না। তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল হতে বেঁচে পেট ০ 


গেছ।, (৯৩) 


(৮) অর্থাৎ, ফিরআউন ও তার পারিষদের কবল হতে, যারা আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। কথিত আছে যে, মুসা &&ঞ্র-এর 
জানাই ছিল না যে, তাঁকে কোথায় যেতে হবে? কারণ, মিসর ছেড়ে চলে যাওয়ার এ ঘটনা ছিল আকস্মিক; পূর্ব হতে কোন পরিকল্পনা 
ছিল না। মহান আল্লাহ ঘোড়-সওয়ার এক ফিরিস্তাকে পাগালেন। তিনিই তাঁকে পথ নির্দেশ করেছিলেন। "পা 48) (ইবনে কাসীর) 

(৮) মহান আল্লাহ তীর এই দুআ কবুল করলেন এবং এমন এক সোজা রাস্তা প্রদর্শন করলেন, যাতে তাঁর ইহকাল ও পরকাল উভয় 
সফল হল। তিনি হলেন নিজে সুপথপ্রাপ্ত ও অন্যদের পথশ্রদর্শক। 

(৮১) যখন মাদয়্যান গিয়ে পৌছলেন তখন সেখানে এক কুয়ার নিকট কিছু মানুষের ভিড় দেখলেন, যারা তাদের পশুদেরকে পানি পান 
করাচ্ছিল। মাদয়্যান একটি গোত্রের নাম, এরা ইব্রাহীম 458-এর বংশধর ছিল। আর মুসা 391 ছলেন ইয়াকুব 8৪-এর বংশধর যিনি 
(ইয়াকুব) ইব্রাহীম ৯৬৪-এর পোত্র ও ইসহাক ৯৬৪-এর পুত্র ছিলেন। এই হিসাবে মাদ্য়্যানবাসী ও মুসা ৯৬৪-এর মধ্যে বংশগত একটি 
সম্পর্ক ছিল। (তআইসারত তাফাসীর) আর এটিই ছিল শুআইব 8৫, এর বাসস্থান ও নবুঅতের এলাকা। 

(৮) দুটি মেয়েকে তাদের ছাগল নিয়ে দাড়িয়ে থাকতে দেখে মুসা ৯এ্র-এর মনে দয়ার সঞ্চার হল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
তোমরা কেন তোমাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছ না? 

() যাতে পুরুষদের সাথে আমাদের সহ (মিশ্র) অবস্থান না ঘটে। »2) শব্দটি & শব্দের বহুবচন। 


(৮৯) সেই জন্য তিনি নিজে পানি পান করানোর জন্য এখানে আসতে পারেন না। (ফলে মেয়ে হয়েও আমরা আসতে বাধ্য হই।) 

(১) মুসা &ঞর। এত দুর সফর ক'রে মিসর থেকে মাদয়্যান পৌছলেন, খাওয়া ও পান করার মত সঙ্গে কিছু ছিল না। দীর্ঘ সফরের ফলে 
ক্ষুধার্ত ও কলান্ত-্রান্ত। সেই জন্য তাদের পশুগুলিকে পানি পান করানোর পর একটি গাছের ছায়ার আশ্রয় নিয়ে দুআয় মগ্ন হলেন। ৯-৮ 
(কল্যাণ) শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহার হয়, যেমন, খাদা, কল্যাণময় কর্ম ও ইবাদত, শক্তি-সামর্থ্য এবং ধন-মাল ইত্যাদি। (আয়সারল্ত 
তাফাসীর) এখানে উক্ত শব্দটি খাদ্োর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, আমার এখন খাবারের প্রয়োজন। 

(১১) আল্লাহ মুসা ৯৬ঞ্র-এর দুআ কবুল করলেন এবং দুটি মেয়ের মধ্যে একজন তাঁকে ডাকতে এল। কুরআন বিশেষভাবে মেয়েটির 
লজ্জার কথা বর্ণনা করেছে। যেহেতু লঙ্জাই হল নারীর ভূষণ। পক্ষান্তরে নারীর জন্য পুরুষদের মত লজ্জা ও পর্দার পরোয়া না ক'রে 
নির্লঙ্জ ও বেপর্দা হওয়া শরীয়তে অবৈধ ও ঘৃণিত। 

(১) মেয়ে দু'টির পিতা কে ছিলেন কুরআনে স্পষ্টভাবে তার পরিচয় বা নাম উল্লেখ করা হয়নি। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারিগণ শুআইব ৯৬৪ 
মনে করেছেন। যিনি মাদয়্যানবাসীদের প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। ইমাম শাওকানী (রঃ) এই মতটিকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু 
ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, শুআইব 8৬৪-এর যুগ মুসা ৯৬৪-এর নবুঅতের আগে ছিল। সুতরাং তিনি শুআইব ৯ঞর-এর কোন 
ভায়ের ছেলে অথবা তার জাতির কোন লোক হবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। যাই হোক, মুসা ৯ মেয়ে দুটির প্রতি যে 
সহানুভূতি প্রদর্শন ও উপকার করলেন তা তারা বাড়ি ফিরে বৃদ্ধ পিতার নিকট খুলে বলল। যার ফলে তাঁর অন্তরেও উপকারের বদলা 
দেওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হল। অথবা তীর পরিশ্রমের পারিশ্রমিক দেওয়া কর্তবা মনে করলেন। 

(৯) অর্থাৎ, মিসরের ঘটনাবলী ও ফিরআউনের অত্যাচার-কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। বৃত্তান্ত শুনে তিনি 


বললেন, এই এলাকা 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৬৭৮ 


সুরা কাত্াস ২৮ 


(২৬) ওদের একজন বলল, "হে 


আব্বা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত 


করুন, কারণ আপনার মজুর হিসাবে 


শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।? (১৪ 


নশ্চয় সে (ব্যক্তি) উত্তম হবে, যে 


(২৭) সে মুসাকে বলল, 'অ 


মি আমার এ কন্যাদ্ধয়ের একজনকে তোমার 


সঙ্গে বিবাহ দিতে 


চাই এই শর্তে যে, তুমি আ 


ট বছর আমার মজুরি 


খাটব্; অতঃপর যদি তু 


ম দশ বছর পূর্ণ কর, 


তবে সে তোমার হচ্ছা। 


মি আমাকে সদাচারী পাবে”) 


তু 
০১ 


আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইন শাঅ 


দন 
রে 


1হ (আল্লাহর ইচ্ছায়) 


(২৮) মূসা বলল, "আপনার ও অ 


মার মধ্যে এ চুক্তিই রইল। এ দু'টি 


মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার | 


বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ 


থাকবে না।৯ আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী।” (১০) 
(২৯) মুসা যখন তার মেয়াদ”১ পূর্ণ করার পর সপরিবারে যাত্রা 


করল,১*১) তখন সে তুর পাহাড়ের 


দিকে আগুন দেখতে পেল। সে তার 


পরিজনবর্গকে বলল, "তোমরা অ 


পেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি, 


সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোম 


[দের জন্য কোন খবর আনতে পারব 


অথবা একখন্ড জ্বলন্ত আঙ্গার অ 
পোহাতে পার।? 


নতে পারব, যাতে তোমরা আগুন 


(৩০) যখন মুসা আগুনের নিকট পৌছল, তখন উপত্যকার ডান পার্খে এ 


পাবগ্র সু 


মির এক বৃক্ষ হতে” তাকে আহবান করে বলা হল, "হে মুসা! 


নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, বিশ্বজগতের 


প্রতিপালক। (১০৪) 
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রিট শক জি 


ফিরআউনের রাজ্য-সীমার বাইরে। অতএব ভয়ের কোন কারণ নেই। আল্লাহ তোমাকে অত্যাচারী হতে পরিত্রাণ দিয়েছেন। 


(১) কোন কোন মুফাস্সির লিখেছেন যে, পিতা মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কিভাবে জানলে যে, লোকটি শক্তিশালী 


আমানতদার?” উত্তরে মেয়েরা বলল, "তিনি যে কুয়া হতে আমাদের পশুদেরকে পানি পান করালেন সেই কুয়াটি এমন একটি বড় পাথর 


দয়ে টাকা, যা দশজনের পক্ষে উঠানো সন্ভব নয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, তিনি একাই সেই পাথরটি 


টিকে সরিয়েছেন এবং পরে ঢাকাও 


দয়েছেন একাই। অনুরূপ আমি যখন তীকে এখানে আসার জন্য ড 


কতে গিয়েছিলাম, রাস্তা যেহেতু আমারই জানা, সেই জন্য আমি 


আগে আগে চলতে শুর করলাম আর তিনি পিছনে। কিন্তু বাতাসে অ 


মা 


র চাদর উড়তে থাকে, ফলে তিনি আমাকে তার পিছনে চলতে 


বললেন; যাতে আমার দেহের কোন অংশ তাঁর দৃষ্টিতে না পড়ে। আর রাস্তা ভুল হলে পাথর ছুঁড়ে জা 


সত্যতা আল্লাহই ভাল জানেন। (ইবনে কাসীর) 


নিয়ে দিতে বলেন।” এ সব কথার 


(৯) আমাদের দেশে কন্যা পক্ষ হতে বিবাহের পয়গাম দেওয়া লত্জার ব্যাপার মনে করা হয়। কিন্ত অ 


ল্লাহর শরীয়তে তা নিন্দনীয় নয়। 


সুন্দর চরিত্রবান যুবকের সন্ধান মিল 


লে সরাস 


দোষের নয়; বরং তা প্রশংসনীয়। নব 


&টি ও সাহাবা দের যুগেও এই প্রথাই প্রচলিত 


র তার সাথে বা তার পরিবারের কারো সাথে নিজ কন্যার বিবাহের ব্যাপারে কথা-বার্তা বলা 


ছিল। 


(৯১) এখান থেকে উলামাগণ মজদুরী 


নেওয়া বৈধ। 


[ও মজুর 


র বৈধতা প্রমাণ করেছেন। অর্থাৎ, মজুর 


বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন পুরুষ দ্বারা কাজ 


(১) ত 


তিরিক্ত দু” বছর কাজ করা যদি কষ্টকর মনে হয়, তাহলে আট বছর পর যাওয়ার অনুমতি থাকবে। 


(৯) ঝগড়া-বিবাদ করব না, কোন কষ্টও দেব না এবং তোমার প্রতি কঠে 


রও হব না। 


(১৯) তত 


এাৎ, আট বছর বা দশ বছর পর আমি যেতে চাইলে অধিক থাকার দাবী করা যাবে না। 


(১৮) কেউ কেউ বলেন, এটি শুআইব বা শুআইবের ভাইপোর উক্তি। অ 


[বার কেউ বলেন, এটি মুসা ৯৬এ্র-এর কথা। হয়তো বা উভয়ের 


কথা; যেহেতু বহুবচন শব্দ ব্যবহার হয়েছে। মনে হয় এ ব্যাপারে দুজনেই আল্লাহকে সাক্ষী রাখলেন। আর এই কথার সাথে সাথেই তাঁর 


কন্যা ও মুসা ৯৪এ-এর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। মহান আল্লাহ অন্য কথা বিস্তা 


রত আলোচনা করেননি। ইসলামী 


শরীয়তে উভয় পক্ষের সম্মতির সাথে সাথে বিবাহ-বন্ধনের সময় দু'জন মুসলমান সাক্ষী থাকা আবশ্যক। 


(১১) ইবনে আব্বাস ৯-এর এখানে মেয়াদ বলতে দশ বছরের মেয়াদ অ 


ঁনিয়েছেন। কারণ, এই মেয়াদই মুসা 3৪-এর শ্বশুরের কাছে 


কাঙ্কিত ছিল। আর মুসা 3৪-এর সুন্দর চরিত্র-ব্যবহার নিজ বৃদ্ধ শশুরের ইচ্ছার বিপরীত করতে পছন্দ করল না। 


(১২) এখান থেকে প্রমাণিত হল যে, 


স্বামী নিজন্ত্ী 


কে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। 


5৭] তআ 


তি) ছিল। 


থা, আওয়াজ উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে এল; যা পশ্চিম দিক হতে পাহাড়ের ডান দিক ছিল। এখানে গাছ হতে আগুনের শিখা 
বের হচ্ছিল, যা আসলে মহান আল্লাহর নূর (জ্যো 


( ১০ নট অ 


থা, হে মূসা! এখন তোমার সঙ্গে যে কথা বলছে সে, আমিই আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক। 
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(৩১) তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।? অতঃপর যখন সে একে সাপের 
মত ছুটাছুটি করতে দেখল, তখন পিছনে না তাকিয়ে সে বিপরীত দিকে 
ছ্টতে লাগল। (তাকে বলা হল,) “হে মুসা! অগ্রসর হও, ভয় করো না; 
নিশ্চয়ই তুমি নিরাপদে রয়েছ। (০) 


(৩২) তোমার হাত নিজ জামার বুকের উন্মুক্ত অংশে প্রবেশ করাও, তা 
নির্মল উত্জ্রল হয়ে বের হয়ে আসবে।(১৯ ভয় দূর করবার জন্য তোমার 
হাতকে বুকের উপর চেপে ধর।(”) এ দুটি ফিরআউন ও তার 
পারিষদবর্গের জন্য তোমার প্রতিপালক-প্রদত্ত প্রমাণ। ওরা অবশ্যই 
সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।” (১০৮) 


(৩৩) মূসা বলল, "হে আমার প্রতিপালক! আমি তো ওদের একজনকে 
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হত্যা করেছি, ফলে আমি আশংকা করছি যে, ওরা আমাকে হত্যা করবে। 
(১৯) 

(৩৪) আমার ভাই হারন আমার থেকে বাগ্মী; অতএব তাকে আমার 
সহযোগীরূপে প্রেরণ কর.'১৯) সে আমাকে সমর্থন করবে। নিশ্চয় আমি 
আশংকা করি যে, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।' 

(৩৫) আল্লাহ বললেন, "আমি তোমার ভাই দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী 
করব(১১১ এবং তোমাদের উভয়কে আধিপত্য দান করব। ওর 
তোমাদের নিকট পৌছতে পারবে না।'১৯) তোমরা এবং তোমাদের 
অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলেই ওদের উপর বিজয়ী হবে।” (১১ 
(৩৬) সুতরাং মুসা যখন ওদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ 
উপস্থিত হল, তখন ওরা বলল, "এ তো অলীক যাদু মাত্র! আমাদের 
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(৮) এটি সেই মুঃজিযা যা মুসা ৯ নবুওত প্রাপ্তির পর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেহেতু মু'জিযা অস্বাভাবিক জিনিসকে বলা হয়, যা 


স্বাভাবিকতার বিপরীত ও কর্মকারণশুন্য। আর যেহেতু এসব জিনিস (মু'জিযা) কেবল আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশক্রমেই প্রকাশ পায়; 


এই মু*জিযা দান করেছেন। 


কোন মানুষের এখতিয়ারভূক্ত নয় -- যদিও হোক সে কোন মহান পয়গম্বর ও নৈকট্যপ্রাপ্ত নবী -- সেহেতু মুসা 85৪-এর হাতের লাঠি 
মাটিতে ফেলে দেওয়ার পর একটি জীবন্ত সাপ হয়ে গেল তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। আবার যখন আল্লাহ তার প্রকৃতত্রের কথা 
জানিয়ে অভয় দান করলেন, তখন তীর ভয় দূর হল এবং তার নিকট এ কথা স্পষ্ট হল যে, মহান আল্লাহ তাঁর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ 


(১) 45 ঠ৪ (উজ্জ্বল হাত) এটি ছিল দ্বিতীয় মু,জিযা, যা তীঁকে দান করা হয়েছিল। 


(১) লাঠি সাপ হয়ে যাওয়ার ফলে মুসা *ঞ্র-এর মনে যে ভয় সঞ্চারিত হয়েছিল তা দূর করার এক পদ্ধতি বলে দেওয়া হল। নিজের 


বাজু (হাত) শরারে রেখে নাও, তাতে ভয় দুর হয়ে যাবে। কোন কোন মুফাস্সির বলেন, এটি সকল মানুষ ও সকল প্রকার ভয় দুর করার 


জন্য প্রযোজ্য। যখনই কেউ কোন কিছু হতে ভয় পাবে তখনই এ রকম করলে তার ভয় দূর হয়ে যাবে। ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, 


যে কোন ব্যক্তি মুসা ৯ঞ্র-এর অনুকরণে ভয়ের সময় নিজ হাত হৃদয়ের উপর রাখলে তার হৃদয় হতে ভয় বিলকুল দূর হয়ে যাবে, 


নতুবা কমসে কম সে ভয় কিছু হাক্কা হবে -- ইন শাআল্লাহ। 


(১) অর্থাৎ, ফিরআউন ও তার জাতির সামনে এই দুই মু'জিযা নিজের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ পেশ কর। এরা আল্লাহর আনুগত্য হতে 


দূরে সরে গেছে এবং এরা আল্লাহর দ্বীন-বিরোধী। 


(১১) এ ছিল সেই আশঙ্কা যা বাস্তবে মূসা ৯৬্র-এর প্রাণে ছিল। কারণ, তীর হাতে এক কিবত্ী খুন হয়ে গিয়েছিল। 


(১১) ইস্রাঈলী বর্ণনা মতে মূসা % ছিলেন তোতলা। যার কারণ এই বলা হয়ে থাকে যে, শিশু মুসার সামনে আগুনের আঙগার ও খেজুর 


অথবা মুক্তা রাখা হয়েছিল। তিনি আগুনের আঙ্গার তুলে মুখে পুরে নিয়েছিলেন, যার জন্য তীর জিহ্া পুড়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা বা যুক্তি 


ঠক হোক অথবা ভুল, কুরআনের এই আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, মুসা ৯৬৪এ-এর তুলনায় হারূন &। বেশি বাকপটু ও স্পষ্টুভাষী 


ছিলেন। আর মুসা &ঞএর-এর মুখে ছিল আডষ্টতা ও জড়তা। যা দূর করার জন্য তিনি নবুঅত প্রাপ্তির পর দুআ করেছিলেন। ০১১ এর অর্থ 


সহায়ক, সহযোগী, সমর্থক। অর্থাৎ, হারূন নিজ বাকপটুতায় আমার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। 
(১১১) মুসা ৪এ-এর দুআ মঞ্জুর করা হল আর তার আশানুরূপ হারূন ৯্-কেও নবুঅত প্রদান কণরে তার সঙ্গী ও সহযোগী বানানো 


হল। 


(১১) অর্থাৎ, আমি তোমাদের সুরক্ষা করব। ফিরআউন ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। 


(১১) এটা সেই বিষয় যা কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, সুরা মায়িদাহ ৬৭নং, আহযাব ৩৯নং, মুজাদিলাহ ৩ ১নং, মুমিন 


৫১-৫২নং আয়াত দ্রন্ুব্য। 
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৬৮০ 


পূর্বপুরুষকালে কখনও এরূপ ঘটতে শুনিনি।” (১৪) 


তিপালক সম্যক অবগত, কে তার নিকট 


(৩৭) মুসা বলল, আমার প্র 
থেকে পথনির্দেশ এনেছে১১) এবং (পেরকালে) কার পরিণাম শুভ 
হবে।(১১১ নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হবে না। (১১) 


* ) 


(৩৮) ফিরআউন বলল, “হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য 


কোন উপাস্য আছে বলে জা 


ন না! হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট 


পভ পর 


পোড়াও(১৯) এবং এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর; হয়তো আমি এতে 3 উকি 
মুসার উপাস্যকে উকি মেরে দেখতে পারি।(১১) তবে আমি অবশ্যই মনে ৮2৭ 


করি, সে মিথ্যাবাদী।” (১২০) 


(৩৯) ফিরআউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার 


করেছিল১১ এবং ওরা মনে করেছিল 
প্রত্যাবর্তিত হবে না। 


যে, ওরা আমার নিকট 


(৪০) অতএব আমি তাকে ও তার বা 
নিক্ষেপ করলাম।(৯১) সুতরাং দেখ, সী 


ছিল! 


হনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে 


মালংঘনকারীদের পরিণাম কি 


(৪১) ওদেরকে আমি নেতা করেছিলাম; ওরা লোকদেরকে জাহান্নামের 


না। 


দকে আহবান করত।(১২১ কিয়ামতের দিন ওরা কিছু মাত্র সাহায্য পাবে 


রিট 16255557, 
৩ -৯৮০৩ ৬০? ৮০ ৩৬৬ 08 


৪১০৫লাতশি উবু, এ 2৮০০৩ 
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৩এখা ৩০ ৬৮ এ ১১৩ ৪৪ 


পর? 


4০৮৮ সখ ৪৪৩৪ ৬৮ 


ক ক? 


৫ 2850 "তা এ রি ১১১৯৪ 5550 


(১১ অর্থাৎ, এই দাওয়াত যে, বিশ্ব-জাহানে একমাত্র আল্লাহই ইবাদতের যোগ্য এটি আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন কথা। এ কথা না 


আমরা শুনেছি আর না আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই তাওহা 


দ সম্পর্কে অবহিত ছিল। মক্কার মুশরিকরাও নবী & সম্পর্কে বলেছিল, 


(0085 25155 0110৮) চর! হু ৫৯টি অর্থাৎ, সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক 
অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। (সূরা য়াদ ৫ আয়াত) 


(৮) অর্থাৎ, তোমার ও আমার চেয়ে আল্লাহই হিদায়াতের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। অতএব যে কথা আল্লাহর পক্ষ হতে আসবে সে কথা 


সত্য হবে, নাকি তোমাদের ও তোমাদের বাপ-দাদাদের কথা? 


( ্ শুভ- 


লাভ হবে। 
(5) 15 


পরিণাম বলতে পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর দয়া এবং ক্ষমার যোগ্য হওয়া। আর এ যোগ্যতা একমাত্র তওহীদপন্থীদেরই 


(সীমালংঘনকারী) বলতে কাফের ও মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ আরবীতে 4 এর অর্থ 4০» ১৯ 3 ৪ শে 


কোন জিনিসকে তার নিজের জায়গায় না রেখে অন্য জায়গায় রাখা। মুশরিক যেহেতু আল্লাহর জায়গায় এমন কিছুকে মাবুদ বানিয়ে দেয় 


যারা ইবাদতের যোগ্য নয়। অনুরূপ কাফেররাও প্রতিপালকের আসল স্থান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকে। সেই জন্য এরাই সব থেকে বড় 


সীমালংঘনকারী, অনাচারী ও অত্যাচারী। আর এরা পরকালে সফলতা হতে; অর্থাৎ, অ 


এই আয়াত থেকেও জানা গেল যে, সব চেয়ে বড় সফলতা পরকালের সফলতা। পৃথিব 
সফলতা নয়। কারণ, এ সাময়িক সফলতা পৃথিবীতে মুশরিক-কাফের সকলের ভাগ্যেই 
কথা খন্ডন করেছেন, যাতে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, স 


ল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও ক্ষমা হতে বঞ্চিত হবে। 


'র সুখ-শান্তি, ধন-সম্পদের আধিক্য সত্যিকার 
জোটে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের সফলতার 


শান্তি এবং ধন-সম্পদ প্রকৃত সফলতা নয়। 


ত্যকার সফলতা পরকালের চিরস্থায়ী সফলতা; পৃথিবীর কয়েক দিনের অস্থায়ী সুখ- 


(১৯) অর্থাৎ, মাটিকে পুড়িয়ে ইট তৈরী কর। হামান ছিল ফিরআউনের মন্ত্রী, পরামর্শদাত 


(১১১) অর্থাৎ, একটি উচু 


ও মু 


রব (প্রাতপালক) আছে 


কিনা? 


ও তার রাজকার্ষের দায়িতৃশীল ব্যক্তি। 


ঢ প্রাসাদ তৈরী কর। যার উপর চড়ে আকাশে গিয়ে আমি দেখতে পারি যে, সেখানে আমি ছাড়া অন্য কোন 


(১) অর্থাৎ, মূসার দাব 
(১১) এখানে পৃথিবী, যমীন ব 


যে, আসমানে একজন রব রয়েছে, যে সারা বিশ্বের পালনকর্তা, আমি তাকে এ দাবীতে মিথ্যাবাদী মনে করি। 


নাহক নিজেকে বড় মনে করা। অর্থাৎ তার নিকট কোন প্রমাণ ছিল না যার দ্বারা মুসা ৯৬৪ 


পারত। কি 


(১২) যখন তার অবিশ্বাস ও ওদ্ধত্য সীমা অ 


স্তর সে অহংকার ও শঞ্তাবশতঃ অস্থী কার করার রাস্তা অবলম্বন করল। 
তিক্রম করল এবং কোনক্রমেই ঈমান আনতে প্রস্তুত হল না, তখন শেষ পর্যন্ত এক সকালে 


দেশ বলতে 'মিসরকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে ফিরআউিন রাজত্ব করত। অহংকার অর্থ, অকারণে 


|-এর প্রমাণ ও মু*জিযাকে প্রত্যাখ্যান করতে 


আমি তার সলিল সমাধি ঘটালাম। (যার বিস্তা 


রত আলোচনা সুরা শুআরায় ১০-৬৮ আয়াতে উল্লেখ হয়েছে।) 


(০) অর্থাৎ, তাদের পরে যে কোন ব্যক্তি অ 


ল্লাহর একত্ৃবাদ বা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে, ফিরআউনীরা তার পথিকৃৎ নেতা 


ও অগ্রগামী গণ্য হবে, যারা ছিল জাহান্নামের 


দকে আহবানকারী। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২০ পারা ৬৮১ 


(৪২) এ পৃথিবীতে আমি তাদেরকে অভিশপ্ত করেছিলাম এবং ৭৯ এ জে রনি 1340 ১০৬১ ও 3 রি 
কিয়ামতের দিন ওরা হবে ঘৃণিত! (৯৪ 
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(৪৩) আমি অবশ্যই পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর 19৫ ১৩ ৬ শি বলির, ্ 
মুসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম(১৫ মানব-জাতির জন্য আলোক-বর্তিকা, _ 4৫৮, 
পথনিদের্শ ও করুণান্বরূপ;( ৯ যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (৯১ ৬০ ২৯৮59 ০০৯ ০০4০ ৮৮০ এমা চা 


(৪৪) মুসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম, তখন তুমি পর্বতের পশ্চিম ধা 
পার্খে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদরশশীও ছিলে না। (৯) 


বির্ভ। £ রা 
(8৫) বস্ততঃ (মুসার পর) অনেক মানবগোষ্ঠীর আবিভাব ০1৫3 1৮2০ 0908 055 01 
ঘটিয়েছিলাম;(৯৯) অতঃপর ওদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে) ৫4 প12 ০০6 ৪ 
তুমি তো মাদ্য়্যানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না১ ওদের নিকট 1১573 0৩2 চিত 9০ অত ৪৯ শষ 9 


অঅ তি ছি ] ৯৮ ০৯1৫2 
পরি বাক্য আবৃত্তি করার জন্য । কিন্তু আমিই ছিলাম রসুলপ্রেরণকারী। তে 
(৪৬) সুসাকে যখন আমি আহবান করেছিলাম, তখন তুমি তুর পর্বত- 28515515865 )%থা ৬৩৬৫৪ এ গতি 
পার্শে উপস্থিত ছিলে না।১) বস্তুতঃ এ সংবাদ তোমার প্রতিপালকের _ 4 িদ্রগিনিগিরোরা রাতে 
নিকট হতে করণাস্বরূপ.( ১০» যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক ১৮ -20 ৩৫৮১৩ ৩৪31 ৩ 0৩১৪ 9১৮০ -৪5১ 

হি ্ নাি.€১৩৫) এ ০ আছ ত০৮ 
করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারা আসোনি; [কাত 
যেন ওরা ডপদেশ গ্রহণ করে। 


(১১১ অর্থাৎ, ইহকালে তারা অপমানিত ও লাঞ্কিত হয়েছে, আর পরকালেও তারা ঘৃণিত ও কুৎসিত হবে। অর্থাৎ, মুখ হবে কালো আর 
চোখ হবে নীল; যেমন জাহান্নামীদের ব্যাপারে বর্ণনায় এসেছে। 

(১১) অর্থাৎ, ফিরআউন ও তার জাতি অথবা নূহ জাতি, আদ ও সামুদ জাতির ধুংসের পর মৃসা &৪৪্-কে (তাওরাত) কিতাব দান করা 
হয়েছে। 
(১১) যাতে মানুষ সত্য চিনতে ও গ্রহণ করতে পারে এবং আল্লাহর কৃপার উপযুক্ত হয়। 

(১১) অর্থাৎ, আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা করে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তার প্রেরিত নবীদের আনুগত্য করে, যাঁরা তাদেরকে 
মঙ্গল, সুপথ ও সত্যিকার সফলতার দিকে আহ্বান করেন। 
(১৮) অর্থাৎ, যখন আমি তুর পর্বতে মুসার সাথে কথোপকথন করেছিলাম ও তাঁকে অহী ও নবুঅত দ্বারা সম্মানিত করেছিলাম। তখন 
€হে মুহাম্মাদ!) তুমি সেখানে উপস্থিত ও প্রত্যক্ষদর্শী ছিলে না; বরং এটি এমন অদৃশ্যের সংবাদ যা আমি অহী দ্বারা তোমাকে অবহিত 
করেছি, আর তা এ কথার প্রমাণ 976 নবী। কারণ, না তুমি এ কথা কারো নিকটে শুনেছ, আর না তুমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছ। 
এ বিষয়টি আরো বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সুরা আলে-ইমরান ৪৪, হুদ ৪৯, ১০০, ইউসুফ ১০২, ত্বাহা ৯৯নং আয়াত ইত্যাদি 
দু্টবা। 


(১৯) ০১১৪ শব্দটি ১১৪ শব্দের বহুবচন, যার অর্থ যুগ বা শতাব্দী। কিন্তু এখানে সম্প্রদায় বা জাতির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, হে 


মুহাম্মাদ! তোমার ও মুসার মাঝে যে সকল যুগ অতিবাহিত হয়েছে তাতে আমি বেশ কিছু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। 

(১৮) অর্থাৎ, কালের আবর্তনে ধর্মের বিধি-বিধান পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং মানুষ ধর্ম ভুলে বসেছে। যার কারণে তারা আল্লাহর 
নির্দেশাবলী বর্জন করে এবং তার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভুলে বসে। সুতরাং এক নতুন নবী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। অথবা এর অর্থ 
এই যে, সময়ের ব্যবধান বেশি হওয়ার কারণে আরবের লোকেরা নবুঅত ও রিসালাত সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়। যার কারণে ওরা তোমার 
নবুঅতের ব্যাপারে আশ্চর্য বোধ করে এবং তোমাকে নবী বলে মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না। 
(১০) যার ফলে তুমি নিজে এই ঘটনার বিস্তারিত সব কিছু জানতে পারতে। 

(১) আর সেই নিয়মানুসারেই আমি তোমাকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং পূর্বের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করেছি। 

(১) অর্থাৎ, যদি তুমি সত্য রসুল না হতে, তাহলে মুসার এই ঘটনা তোমার জানার কথা নয়। 

(১ অর্থাৎ, তোমার এই জ্ঞান সরাসরি প্রত্যক্ষ ও পরিদর্শন করার ফল নয়; বরং তা তোমার প্রতিপালকের কৃপা যে, তিনি তোমাকে 
নবী ক'রে প্রেরণ করেছেন এবং অহী দ্বারা সম্মানিত করেছেন। 
(১৮) এ সম্প্রদায় বলতে মক্কা ও আরববাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যাদের নিকট নবী ঞ-এর পূর্বে কোন নবীর আগমন ঘটেনি। কারণ, 
ইব্রাহীম 9এ-এর পর নবুঅতের ধারা তারই বংশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাদেরকে বানী ইসরাইলের দিকেই প্রেরণ করা হয়। ইসমাঈল 
3-এর বে অর্থাৎ, আরবের জন্য নবী && ছিলেন প্রথম নবী ও নবীদের সর্বশেষ নবী ছিলেন। এদের নিকট নবী প্রেরণের প্রয়োজন 
এই জন্যই বোধ করা হয়নি, যেহেতু অন্যান্য নবীদের আহবান ও তাদের বাণী তাদের নিকট পৌছেছিল। নচেৎ তাদের কুফর ও শির্কের 
উপর অব্যাহত থাকার ওজর থাকত। অথচ আল্লাহ তাআলা এ রকম ওজর কারোও জন্য অবশিষ্ট রাখেননি। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৬৮২ সুরা কাত্াস ২৮ 


(৪৭) রসূল না পাঠালে ওদের কৃতকর্মের জন্য ওদের কোন বিপদ হলে রঃ 
ওরা বলত, "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোন রসুল ৫ 
প্রেরণ করলে না কেন? করলে, আমরা তোমার আয়াতসমূহ মেনে ২০০ 45512 (505 9১ গা 4০ চে 


চলতাম এবং আমরা বিশ্বাসী হতাম।? (৩৩ টি রি 
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(৪৮) অতঃপর যখন আমার নিকট হতে ওদের নিকট সত্য আগমন ঢ০ শা ঘুর ও ৩-০০১-০, 

করল, তখন ওরা বলতে লাগল, "মুসাকে যেরূপ দেওয়া হয়েছিল ও 

(মুহাম্মাদ)কে সেরূপ দেওয়া হল না কেন?”(১১ কিন্ত পূর্বে মুসাকে যা ৪ ৩৪ ৬০৯ রস ৮519২ নি নি ত্স 
€ এ 5২ 4০ (১৩৮) ্ 

দেওয়া হয়োছল, ি ওরা অন্বাকার করোন? রা বলোছল, চো টিটি ৩! 115 178, 01794 195 

"উভয়ই যাদু, একি অপরটির সমর্থক।” এবং বলেছিল, "আমরা রর 

উভয়কে প্রত্যাখ্যান করি।”১৯) 

(৪৯) বল, "তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর নিকট হতে এক গ্রন্থ 

আনয়ন কর যা পথনির্দেশে এ দু”টি হতে উৎকৃষ্ট হবে আমি সে গ্রন্থ 

অনুসরণ করব।? (১৯9 

(৫০) অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়১*৯ তাহলে ডি 1 256৩০ 23 2401 

জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর ড 4 _ ৮৮. ূ চিিয 

পথনির্দেশ অমান্য ক'রে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে £ঠ ১: ৬৪১৯১ গঃ 55 তা ৩০ ৩০০০ 

তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?১৯) নিশ্চয়ই আল্লাহ এ 1. 1 ৫১৫ খুঁঞা ৬০] 

সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। (১৯ 

(৫১) আর আমি অবশ্যই ওদের নিকট বার বার আমার বাণী পৌছিয়ে 

দিয়েছিঃ১৯ যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। (১) 


টাটিটিিিটিনানোতা 


(১) অর্থাৎ, তাদের উক্ত ওজর শেষ করার জন্য আমি তোমাকে তাদের নিকট নবী ক'রে পাঠালাম। কারণ, সময়ের সুদীর্ঘ ব্যবধানের 
ফলে অতীত নবীদের শিক্ষা মুছে গিয়েছিল এবং তাদের আহবান মানুষ ভুলে বসেছিল। আর এই পরিস্থিতিই নতুন নবী প্রেরণের 
দাবিদার ছিল। এই কারণেই সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ &৪-এর শিক্ষা (কুরআন-হাদীস)কে মিটে যাওয়া ও রদবদল হওয়া থেকে সুরক্ষা দান 
করেছেন। আর এমন সৃষ্টিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, যাতে তাঁর দাওয়াত পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌছে গেছে এবং এখনও পৌছচ্ছে, 
(পৃথিবী এখন 

একটি শহরের মত অথবা চারিদিকে আয়না বসানো একটি রুমের মত হয়ে গেছে।) যাতে আর কোন নতুন নবী প্রেরণের প্রয়োজনই না 
পড়ে। সুতরাং যে ব্যক্তি সেই 'প্রয়োজনীয়তা”র দাবী করে নবুঅতের সঙ সাজে, সে মিথ্যুক দাত্জাল বৈ অন্য কিছু নয়। 

(১৮) অর্থাৎ, মুসার মত মু'জিযা দেওয়া হল না কেন? যেমন, লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া ও হাতের উজ্জ্বল সাদা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। 
(১) অর্থাৎ, তাদের চাহিদানুসারে মু”জিযা যদি দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও লাভ কি? কারণ যারা ঈমান গ্রহণ করবে না, তারা বিভিন্ন 
ধরনের নিদর্শন দেখার পরও ঈমান হতে বঞ্চিত থাকবে। মুসার উক্ত মু'জিযা দেখে কি ফিরআউনীরা মুসলমান হয়েছিল? তারা কি 
কুফরে অটল থাকেনি? অথবা 1১১৫ এর সর্বনাম দ্বারা মন্কার কুরাইশদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা কি নবী মুহাম্মাদের 
আগে মুসার সঙ্গে কুফরী করেনি? 
(১) উপরোক্ত প্রথম ভাবার্থের দিক দিয়ে “উভয়ই” বলতে মুসা ও হারন (আলাইহিমাস সালাম)কে বুঝানো হয়েছে। আর ০/-, 


শব্দটি ১১৯, এর অর্থ হবে। আর দ্বিতীয় ভাবার্থে “উভয়ই” বলতে কুরআন ও তাওরাত বুঝাবে। অর্থাৎ, উভয়ই যাদু যা এক অপরের 


সমর্থক। আর আমরা প্রত্যেককে অর্থাৎ, মুহাম্মাদ ও মুসাকে অস্বীকার করি। (ফোতহুল কাদীর) 

(১৮) যদি তোমরা নিজেদের দাবীতে সত্যবাদী হও যে, কুরআন ও তাওরাত উভয়ই যাদু, তাহলে তোমরা অন্য এক আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ 
পেশ কর যা উক্ত উভয়ের তুলনায় বেশি সুপথ-নির্দেশক, আমি তার অনুসরণ করব। কারণ, আমি তো সুপথের অনুসন্ধানকারী ও 
অনুসরণকারী। 
(১) অর্থাৎ, কুরআন ও তাওরাতের চেয়ে বেশি হিদায়াতদানকারী কোন গ্রন্থ তারা পেশ করতে না পারে -- আর নিঃসন্দেহে তারা 
পারবেও না-- তাহলে জানবে---। 

(১৯) আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতকে ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রবৃত্তির পুজা করা সব থেকে বড় ভষ্টিতা। আর এই দিক দিয়ে মন্কার কুরাইশরা সব 
চেয়ে বড় বিভ্ান্ত। কারণ, ওরা এই পথেরই পথিক। 

(১) এখানে আল্লাহর সেই নিয়মের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা অত্যাচারীদের জন্য তার কাছে নির্ধারিত আছে; আর তা এই যে, তারা 
হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকে। কারণ, নবীদেরকে মিথ্যা ভাবা, আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং নিরন্তর কুফরী ও 
বদ্ধেষ এমন অপরাধ, যাতে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা ও তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপর মানুষ যুলুম, পাপ, 
কুফর ও শির্কের অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকে। ঈমানের আলো তার ভাগ্যে আর জোটে না। 

(১) অর্থাৎ, রসুলের পর রসুল, কিতাবের পর কিতাব আমি প্রেরণ করেছি আর এভাবে ধারাবাহিকরূপে আমি আমার বাণী মানুষের 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২০ পারা ৬৮৩ 


(৫২) এর পূর্বে আমি যাদেরকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম, তারাও এতে বিশ্বাস চা 
করে। (১৪৬) এ 
(৫৩) যখন তাদের নিকট এ আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা ৩! 9 টি গা চে ০ মা 
এতে বিশ্বাস করি, এ আমাদের প্রতিপালক হতে আগত সত্য। অবশ্যই 
আমরা পূর্ব হতেই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিলাম।” ১৭) 

(৫৪) ওদেরকে দু”বার পুরস্কৃত করা হবে, কারণ ওরা ধৈর্ধশীল।(১৯) ওরা 
ভালোর দ্বারা মন্দকে দূর করে'*) এবং আমি ওদেরকে যে 
জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। 


0৮০ খু ৪ ৮৫ 


35533 14০ 0৪ 98 "শলা 9১ এলি 


রি ৮5১88 49 টি ১ 


(৫৫) ওরা যখন অসার বাক্য? শ্রবণ করে, তখন ওরা তা পরিহার 9 ৫৬ ডিনার চি 2555 21 19 
ক'রে চলে এবং বলে, আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং হিট 
তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী; তোমাদের প্রতি সালাম। (১৯) (3০৪1 এক 4৩ একা 


আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না। ্ রর 

(৫৬) কাকেও প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, 2৬৬ ০৪৯4 0054$ একল ০০ সক সু এ 

তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সংপথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন চি 95) 

কারা সৎপথের অনুসারী। (৮১ টি রি ্ 
ং লৈ 4 রজ 

(৫৭) ওরা বলে, "আমরা যদি জা, ধরি, তবে আমাদের দেশ (5 (৪3002, 812757 ০ ৩1959 

হতে আমাদেরকে উৎখাত করা হবে।*(১ আমি কি ওদেরকে (মক্কায়) 


নিকট পৌছাতে থেকেছি। 

(১৮) অর্থাৎ, এর উদ্দেশ্য ছিল, পূর্ববর্তী জাতিসমুহের অশুভ পরিণতিকে ভয় ক'রে এবং আমার উপদেশ গ্রহণ ক'রে ঈমান আনবে। 
(১) এখানে এ সকল ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যেমন, আব্দুল্লাহ বিন সালাম ৬ ইত্যাদি। অথবা এ 
সকল খ্রিষ্টান যারা হাবশা হতে নবী &্-এর খিদমতে উপস্থিত হয়েছিল এবং তাঁর পবিত্র মুখে কুরআনের বাণী শুনে মুসলমান হয়ে 
গিয়েছিল। (ইবনে কাসীর) 

(১৮) এখানে এ বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা কুরআন কারীমে বিভিন্নস্থানে বর্ণিত হয়েছে। আর তা এই যে, যুগে যুগে আল্লাহর 
প্রেরিত নবীগণ যে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে এসেছেন তা হল ইসলাম। এ সব নবীদের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদেরকে "মুসলিম? বলা হত। 
ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান প্রভৃতি পরিভাষা মানব-রচিত যা পরবর্তীতে আবিষ্কার হয়েছে। এই হিসাবেই নবী &-এর প্রতি যেসব ইয়াহুদী ও 
রিষ্টানরা ঈমান এনেছিল তারা বলেছিল, আমরা তো আগে হতেই মুসলিম ছিলাম। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নবীদের মান্যকারী ও তাদের উপর 
বিশ্বাস স্থাপনকারী (এবং আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী) ছিলাম। 
(১) 'ধৈর্বশীলতা” বলতে সর্বাবস্থায় আদ্িয়া ও আল্লাহর কিতাবের উপর ঈমান আনা এবং তার উপর দৃঢ়তার সাথে অবিচলিত থাকা। 
যারা পূর্ববর্তী নবী ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনেছেন এবং তারপর পরবর্তী নবী ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের 
উপর ঈমান আনেন, তাদের জন্য রয়েছে ডবল পুরস্কার হাদীসেও তাদের এই মর্যাদা বর্ণনা করে নবী & বলেছেন, “তিন শ্রেণীর 
লোককে দ্বিগুণ সওয়াব দান করা হবে। ওদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হল, সেই ইয়াহুদী বা খিষ্টান; যে নিজ নবীর উপর ঈমান এনেছিল, 
তারপর আমার উপর ঈমান আনল। (বখারী? শিম অধর মুসলিম ঈমান অধ) 

(১৯) অর্থাৎ, অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণে অন্যায় করে না (ইট খেয়ে পাটকেল ছুঁড়ে না); বরং ক্ষমা ক'রে দেয় ও উপেক্ষা ক'রে চলে। 
(১) এখানে "অসার বাক্য” বলতে উদ্দেশ্য সেই গাল-মন্দ ও দ্বীনের সাথে ব্যঙগ-বিদ্রূপ যা মুশরিকরা করত। 

(১) এখানে "সালাম” বলতে অভিবাদন বা সাক্ষাতের সালাম নয়; বরং বিদায় বা সঙ্গ ত্যাগ করার সালাম বুঝানো হয়েছে। যার অর্থ 
আমরা তোমাদের মত মূর্খদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করার লোক নই। যেমন বলা হয়, "দুর্জনেরে পরিহারি, দূরে থেকে সালাম করি।” অর্থাৎ 
তার সঙ্গে কথাবার্তা না বলা, তাকে পরিহার, বর্জন ও উপেক্ষা করা। 

(১) এই আয়াত এ সময় অবতীর্ণ হয় যখন নবী &্-এর হিতাকাজক্ী চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। তখন তিনি চেষ্টা 
করলেন যাতে চাচা একবার নিজ মুখে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ? বাণী উচ্চারণ করুক, যাতে পরকালে আল্লাহর সামনে তার ক্ষমার জন্য 
সুপারিশ করতে পারেন। কিন্তু সেখানে কুরাইশ নেতাদের উপস্থিতির কারণে আবূ তালেব ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত থাকে 
এবং কুফরের উপরই তার মৃত্যু হয়। নবী & এর জন্য অত্যন্ত দুর্ঘখত হলেন। এই সময় মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করে স্পষ্ট 
ক'রে দিলেন যে, তোমার কাজ কেবলমাত্র পৌছিয়ে দেওয়া ও আহ্বান করা। আর হিদায়াত দান করা আমার কাজ। হিদায়াত সেই 
ব্যক্তিই লাভ করে থাকে, যাকে আমি হিদায়াত দান করি। তুমি যাকে হিদায়াতের উপর দেখতে পছন্দ কর, সে হিদায়াত পায় না। (বুখারী 
£সূরা কাস়ায়ের তাফসীর পরিচ্ছেদ, মুসলিম? ঈমান অধ্যায়) 

(১) অর্থাৎ, আমরা যেখানে বসবাস করছি সেখানে আমাদেরকে বসবাস করতে দেওয়া হবে না এবং আমাদেরকে নানা দুঃখ-কষ্ট অথবা 
বিরোধীদের সঙ্গে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। এ ছিল কিছু কাফেরদের ঈমান না আনার খোড়া ওজর। আল্লাহ তাদের উত্তরে বললেন, 
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এক নিরাপদ হারামে (পবিত্র স্থানে) প্রতিষ্ঠিত করিনি: যেখানে 3) ৬ ডে ডি ০০০ ৩৪ 
আহারের জন্য আমার নিকট থেকে সর্বপ্রকার ফলমুল আমদানী 
হয়£১৭ কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না। 

(৫৮) কত জনপদকে আমি ধুংস করেছি যার অধিবাসীরা নিজেদের 911: 
ভোগ-সম্পদের জন্য গর্বিত ছিল। এগুলিই তো ওদের ঘরবাড়ী; ওদের রর 
পর এগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আর আমিই ৬৪ : 3০ ৩155৮ 4-৭ চর 
চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী! (১) 


(৫৯) তোমার প্রতিপালক তার বাক্য আবৃত্তি করার জন্য প্রধান জনপদে 
রসুল প্রেরণ না ক'রে জনপদসমুহকে ধুস করেন না(৮৮) এবং তিনি 
জনপদসমূহকে তখনই ধুংস করেন যখন এর অধিবাসীরা সীমালংঘন 
করে। (১৫৯) 


(৬০) তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা তো পার্থিব জীবনের 
ভোগ ও সৌন্দর্য এবং যা আল্লাহর নিকট আছে, তা উত্তম এবং স্থায়ী। 
তোমরা কি অনুধাবন করবে না?) 

(৬১) যাকে আমি উত্তম (পুরস্কারের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যা সে লাভ 
করবে, সে কি এ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগসন্ভার 
দিয়েছি, যাকে পরে কিয়ামতের দিন (অপরাধীরূপে) উপস্থিত করা 
হবে? 


(৬২) এবং সেদিন ওদেরকে আহবান করে বলা হবে, "তোমরা 
যাদেরকে আমার শরীক ধারণা করতে, তারা কোথায়, (৯৮) 


(৮ অর্থাৎ, তাদের এই ওজর যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ, যে শহরে তারা বাস করে, সে শহরকে আল্লাহ নিরাপত্তা ও শান্তির শহর 
বানিয়েছেন। যদি এই শহর তাদের কুফরী ও শির্ক সত্তেও শান্তির হয়ে থাকে, তাহলে ঈমান আনার পর কি এই শহর শান্তির থাকবে না? 

(১) এটি মক্কার এমন এক বৈশিষ্ট্য; যা লক্ষ লক্ষ হজ্জ ও উমরাহ আদায়কারীগণ প্রতাক্ষ ক'রে থাকেন। মক্কায় উৎপাদন না হওয়া 
সন্তেও সমস্ত রকমের ফলমূল ও পৃথিবীর নানান আসবাব-পত্র সেখানে পাওয়া যায়। 

(১) এখানে মক্কাবাসীদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে যারা তার কৃতজ্ঞতা করেনি, 
তাদের পরিণতি কি হয়েছেঃ আজ-কাল তাদের অধিকাংশ আবাদী ধুংসাবশেষে পরিণত হয়েছে বা তাদের নাম শুধুমাত্র ইতিহাসের 
পাতায় রয়ে গেছে। এখন কোন যাত্রী তার যাত্রাপথে সেই সব জায়গায় হয়তো একটু জিরিয়ে নেয়। কিন্তু অশুভ পরিণামের কারণে 
সেখানে কেউ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চায় না। 

(১4) অর্থা্, তাদের কেউ বেঁচে ছিল না, যে তাদের ঘর-বাড়ি ও ধন সম্পদের উত্তরাধিকারী হত। 

(১%) অর্থাৎ, প্রমাণ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে কাউকেও ধুংস করি না। 14: (প্রধান) শব্দ দ্বারা জানা গেল যে, সমস্ত ছোট-বড় এলাকায় 


নবী আসেননি; বরং এলাকার প্রধান শহরে নবী আসতেন এবং ছোট ছোট এলাকার জনপদ তার অধীনস্থ হত। 

(১৯) নবী পাঠানোর পর যদি গ্রামবাসীরা ঈমান না আনত এবং কুফরী ও শির্কের উপর অটল থাকত, তাহলে তাদেরকে ধুংস করা হত। 
এ কথা সুরা হুদের ১১৭নং আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। 

(১৮) অর্থাৎ, তোমাদের এই বাস্তবিকতা কি অজানা যে, এই পৃথিবী ও তার চাকচিক্য ক্ষণস্থায়ী ও তুচ্ছ। আর মহান আল্লাহ 
ঈমানদারদের জন্য এমন নিয়ামত ও সুখ-শান্তি রেখেছেন যা চিরস্থায়ী ও উত্তম। হাদীসে এসেছে, “আল্লাহর শপথ! আখেরাতের তুলনায় 
দুনিয়ার মূল্য এমন যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে বের করে নিয়ে দেখুক সমুদ্রের তুলনায় তার আঙ্গুলে কতটা পানি 
লেগেছে। (মুসলিম? জানাতের বিবরণ অধ্যায়, দুনিয়া ধংস ও হাশরের বণনা পারচ্ছেদ) 

(১১) অর্থাৎ, শাস্তি ও আযাবের যোগ্য হবে। ঈমানদার লোক আল্লাহর প্রতিশ্রুতি মত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে এবং অবাধ্য লোক শাস্তি ও 
আধযাবগ্রস্ত হবে। এরা উভয়ে ক সমান হতে পারে? 

(১৮) অর্থাৎ, মুর্তি বা ব্যক্তি যাদেরকে পৃথিবীতে আমার ইবাদতে শরীক করা হত, যাদেরকে সাহায্যের জন্য আহবান করা হত এবং 
যাদের নামে নযর-নিয়ায পেশ করা হত, তারা আজ কোথায়? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে এবং আমার আযাব থেকে রক্ষা করতে 
পারবে? মহান আল্লাহ এ কথাগুলি তাদেরকে তিরস্কার ও ধমক স্বরূপ বলবেন। নচেৎ সেখানে আল্লাহর সামনে লেজ হিলাবার ক্ষমতা 
কার হবে? এ বিষয়টি সুরা আনআমের ৯৪নং আয়াত ছাড়াও অন্যান্য আরো আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 
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(৬৩) যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবে, «হে 
আমাদের প্রতিপালক! যাদেরকে আমরা পথভ্রান্ত করেছিলাম --এরা 
তারা।(৯৯ এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত 
হয়েছিলাম।€১৭) এদের জন্য আমরা দায়ী নই।(৯১) এরা আমাদের পুজা 
করত না।” (১৬) 
(৬৪) ওদেরকে বলা হবে, "তোমাদের দেবতাগুলিকে আহবান 
কর।”(১) তখন ওরা ওদেরকে আহবান করবে, কিন্তু ওরা ওদের 
আহবানে সাড়া দেবে না। ওরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।১৯) হায়, ওরা যদি 
সৎপথ অনুসরণ করত (তাহলে তা প্রত্যক্ষ করত না)। (১? 

(৬৫) সেদিন আল্লাহ ওদেরকে ডেকে বলবেন, "তোমরা রসুলগণকে কি 
জবাব দিয়েছিলে? (৯ 

(৬৬) সেদিন তাদের সকল খবর বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তারা একে 
অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না। (১১) 
(৬৭) তবে যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে, সে অবশ্যই 
সফলকাম হবে। 


(৬৮) তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত 
করেন, এতে ওদের কোন এখতিয়ার নেই।(১৩) আল্লাহ পবিত্র, মহান 
এবং ওরা যাকে অংশী করে তা হতে তিনি উর্ধে। 

(৬৯) ওদের অন্তর যা গোপন করে এবং ওরা যা ব্যক্ত করে, তোমার 
প্রতিপালক তা জানেন। 
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(১৮ অর্থাৎ, যারা আল্লাহর আযাবের যোগ্য বিবেচিত হবে যেমন, বড় বড় অবাধ্য শয়তান এবং কুফরী ও শির্কের দিকে আহবানকারী 


নেতা প্রভৃতিরা বলবে। 


(১১১) এখানে এ সকল মূর্থ জনসাধারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাদেরকে শয়তান এবং কুফরী ও শির্কের দিকে আহবানকারী 


নেতারা পথভ্রষ্ট করেছিল। 


(১৮) অর্থাৎ, আমরা তো পথভ্রষ্ট ছিলামই; কিন্তু তাদেরকেও নিজেদের সঙ্গে পথভষ্ট করেছিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তাদের প্রতি 


কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ করিনি; বরং আমাদের সামান্যতম ইশারাতেই তারা আমাদের মতই জষ্টু পথ অবলম্বন 


(১৮) আমরা তাদের সাথে সম্পর্কহীন ও তাদের থেকে পৃথক। তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। মোটকথা, দুনিয়ায় অনুসারী ও 


অনুসৃত বা গুরু-শিষ্য কিয়ামতে এক অপরের শক্র হয়ে যাবে। 


(১৮) বরং বাস্তবে তারা নিজেদের প্রবৃত্তির পূজা ও দাসত্ব করত। অর্থাৎ, আজ পৃথিবীতে যাদের ইবাদত, দাসত্ব ও পূজা হচ্ছে তারা 


সকলে নিজেদের ইবাদত, দাসত্ব ও পূজার কথা অস্বীকার করবে। এই বিষয়টি কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ সুরা 


বাকারা ১৬৬-১৬৭, সুরা আনআম ৪৯, সুরা মারয়্যাম ৮১-৮৯, সূরা আহব্বাফ ৫-৬, সুরা আনকাবৃত ২৫নং আয়াত ছষ্টব্য। 


(১৮) অর্থাৎ, তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, যেমন পৃথিবীতে করতে। দেখ, তারা তোমাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করে কি না? 


অতঃপর তারা তাদেরকে আহবান করবে; কিন্ত সেখানে কার সাহস হবে যে, সে বলবে, আমি তোমার সাহায্য করব। 


(৮১) অর্থাৎ, নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস ক'রে নেবে যে, আমরা সকলে জাহান্নামের জ্বালানী হব। 


(১ অর্থাৎ,আযাব দেখে নেওয়ার পর তারা আশা করবে, হায়! যদি পৃথিবীতে হিদায়াতের পথ ধরতাম, তাহলে আজ এই পরিণাম 


হতে বেচে যেতাম। সুরা কাহফের ৫২-৫৩নং আয়াতেও এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। 


(১১) পূর্বের আয়াতসমূহে তাওহীদ সম্বন্ধে প্রশ্ন ছিল। এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন রিসালাত সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ, আমি তোমাদের নিকট 


রসূল পাগিয়েছিলাম, তোমরা তাঁদের সাথে কিরূপ আচরণ প্রদর্শন করেছ? তোমরা তাদের আহবানে সাড়া দিয়েছিলে কি না? যেমন 


কবরে প্রশ্ন করা হবে, তোমার নবী কে? তোমার ধর্ম কি? সুতরাং মু'মিন হলে সঠিক উত্তর দেবে। কিন্তু কাফের বলবে "হাহ হাহ লা 


আদ্রী” হায় আফসোস! আমি তো কিছুই জানি না। অনুরূপ কিয়ামত দিবসেও উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। সেই জন্য 


পরবতীঁতে বলা হয়েছে, “সেদিন তাদের সকল খবর বিলুপ্ত হয়ে যাবে।” অর্থাৎ, কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ বুঝে আসবে না, যা তারা 


পেশ করতে পারে। এখানে দলীলকে খবর” বলে ব্যক্ত ক'রে এই কথার 


দকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের বাতিল বিশ্বাসের সপক্ষে 


তাদের নিকট কোন দলীলই নেই। বরং তাদের নিকট আছে গল্প ও কাহিনী; যেমন আজ-কাল কবর পূজারীদের কাছেও কারামতির 


বানানো গল্পগুচ্ছ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। 


(১) কেননা, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, তারা সকলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 


(১) অর্থাৎ, সমস্ত এখতিয়ার আল্লাহ তাআলার হাতে। তার এখতিয়ারের প্রতিকুলে কারো কোন এখতিয়ারই নেই; সকল এখতিয়ারের 


মালিক হওয়া তো বহু দুরের কথা। 
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(৭০) তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন (সত) উপাস্য নেই, ইহকাল 
ও পরকালে সকল প্রশংসা তারই এবং বিধান তারই; তোমরা তারই 
দকে প্রত্যাবর্তিত হবে। 
(৭১) বল, "তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ যদি রাত্রির অন্ধকারকে 
কয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন 
উপাস্য আছে কি, যে তোমাদের দিবালোক দান করতে পারে? তবুও কি 
(তোমরা কর্ণপাত করবে না; 


(৭২) বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ যদি দিনকে ভি 
দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া এমন উপাস্য আছে কি, যে 
তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাবে; যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে 
পার। তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?ঃ 


(৭৩) তিনিই নিজ করুণায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন; 
যাতে রাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং দিনে তার অনুগ্রহ সন্ধান 
করতে পার (১১ এবং যাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১০) 

(৭৪) সেদিন ওদেরকে আহ্বান করে বলা হবে, "তোমরা যাদেরকে 
আমার অংশী মনে করতে তারা কোথায়” 


(৭৫) প্রত্যেক জাতি হতে আমি একজন সাক্ষী বের করব (১৬ এবং 
বলব, "তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।”(১) তখন ওরা জানতে পারবে 
(উপাস্য হওয়ার) অধিকার আল্লাহরই (১৮) এবং তারা যা উদ্ভাবন 
করেছিল তা তাদের নিকট হতে উধাও হয়ে যাবে। (১৯ 

(৭৬) কারন ছিল মুসার সম্প্রদায়ভক্ত, কিন্ত সে তাদের প্রতি যুলুম 
করেছিল।(৮৭ আমি তাকে ধনভান্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিগুলি 
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১) দিন-রাত্রি মহান আল্লাহর দৃ”টি বড় নিয়ামত। রাত্রিকে অন্ধকারময় করছেন, যাতে মান্ষ বিশ্রাম নিতে পারে। এই অন্ধকারের ফলে 
্ু নু 


(একই এলাকাভুক্ত প্রায়) সকল জীব ঘুমাতে ও বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়। নচেৎ যদি ঘুমানো ও বিশ্রাম নেওয়ার জন্য প্রত্যেকের আলাদা 


আলাদা সময় হত, তাহলে কেউই ভালভাবে ঘুমাতে পেত না। অথচ জীবিকার খোজে দৌড়াদৌড়ি ও কাজ-কারবারের জন্য যথেষ্ট 


পরিমাণ ঘুমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ঘুম ছাড়া শরীরের শক্তি বহাল থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং যদি কিছু লোক ঘুমাত ও কিছু লোক 


কাজ-কারবারে ব্যস্ত থাকত, তাহলে ঘুমিয়ে থাকা লোকেদের ঘুম ও আরামে ব্যাঘাত ঘটত। অনুরূপ মানুষ এক অপরের সাহায্য থেকেও 


বঞ্চিত হত; অথচ এ সংসারের কর্ম-নীতি এক অপরের সাহায্-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। সেই জন্য মহান আল্লাহ রাত্রিকে অন্ধকার 


বানিয়েছেন, যাতে সকল মানুষ একই সময়ে বিশ্রাম নিতে পারে এবং কারো বিশ্রামে বাধা ও ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। অনুরূপ মহান আল্লাহ 


দিনকে আলোময় করেছেন, যাতে মানুষ দিনের আলোয় নিজেদের কাজ-কারবার সুন্দরভাবে করতে পারে। দিনের আলো না থাকলে 


মানুষকে যেসব অসুবিধায় পড়তে হত তা প্রত্যেকেরই জানা। 


মহান আল্লাহ উক্ত সকল নিয়ামতের মাধ্যমে নিজ একত্ববাদ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বল যদি মহান আল্লাহ দিন-রাত্রির এই ব্যবস্থা 


শেষ ক'রে দিয়ে তোমাদের উপর শুধু রাত্রির অন্ধকার বহাল ক'রে দেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোন মাবুদ আছে কি, যে 


তোমাদের জন্য দিনের আলো এনে দিতে পারে? অথবা যদি তিনি কেবলমাত্র দিনের আলো তোমাদের উপর বহাল করেন, তাহলে কেউ 


কি তোমাদের জন্য রাতের অন্ধকার এনে দিতে সক্ষম; যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পারবে? নিঃসন্দেহে কেউ নেই। এটা তো আল্লাহর 


পরিপূর্ণ অনুগ্রহ যে, তিনি দিন-রাত্রির এমন এক নিয়ম তৈরী করেছেন যে, রাত্রির আগমনে দিনের আলো শেষ হয়ে যায়, ফলে (নিট 


এলাকার) সকল সৃষ্টি বিশ্রাম গ্রহণ করে। আর রাত্রি পোহালে দিনের আলো সারা এলাকাকে উদ্ভাসিত করে, ফলে মানুষ কাজ-কারবারের 


মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা অনুসন্ধান করে 


(১) অর্থাৎ, আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা কর। (এটি মৌখিক কৃতজ্ঞতা।) আর আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা 


তার আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে ব্যয় কর। (এটি হল কর্মগত কৃতজ্ঞতা) 


(১) এখানে সাক্ষী বলতে নবীদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক নবীকে তার জাতি হতে আলাদা করে দীঁড় করানো হবে। 


(১) অর্থাৎ, পৃথিবীতে আমার নবীদের তওহীদের বাণী পৌছে দেওয়ার পরও তোমরা আমার শরীক স্থাপন করতে এবং আমার 


ইবাদতের সাথে তাদেরও ইবাদত করতে। তার প্রমাণ পেশ কর। 


১৮) অর্থাৎ, তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে, কোন প্রমাণ তারা দিতে পারবে না। 
রে 


(৯) অর্থাৎ, তাদের কোন কাজে আসবে না। 


(৯৮) তার নিজ সম্প্রদায় বানী ইস্াঈলের উপর যুলুম এই ছিল যে, সে ধন-সম্পদের আধিক্য-গর্বে তাদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করত। আবার 


কেউ কেউ বলেন, সে ফিরআউনের পক্ষ থেকে বানী ইত্রাঈলের উপর গভর্নর নিযুক্ত ছিল এবং সে তাদের উপর অত্যাচার করত। 
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বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল।(৮১ স্মরণ 
কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, "দন্ত করো না,৯৮১) আল্লাহ 
দান্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। (৯ 

(৭৭) আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ 
অনুসন্ধান কর।(৯৯ আর তুমি তোমার ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো 
না।(৮ তুমি (পরের প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি 
অনুগ্রহ করেছেন (৮১ এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না।(৮) 
আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।' 


(৭৮) সে বলল, "এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি? 
(৮ সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধংস 


করেছেন, যারা তার থেকেও শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল 564০ এর চে .48৩৬ম 
রি (১৮৯) সু ১3 ৪০4 খু? নিক 
্রাচূর্যশালী?৯৯ আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে ১১৬১ 8%১১০4:০৩ 


জিজ্ঞাসাও করা হবে না। (৯৯? 
(৭৯) কারন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাকজমক সহকারে বের হল। 


/. & ন্ট ০02 ০. 
(১৯১ নী (১৯২) ১০৪৭৪ রি এ 03. 245 ও 4৫) ৭ (৮ 
যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল,৯) আহা! কারনকে ,. ,৫ 


ডিন 
যা দেওয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই সে মহা 543৮১ ০১০৬ ২32 6৩ সা 


(৮১) ৯: এর অর্থ হল 4৮5 (ঝুঁকে পড়া)। যেমন কোন মানুষ যদি কোন ভার বহন করে, তাহলে ভারের কারণে সে এদিক ওদিক ঝুঁকে 


পড়ে, তেমনি তার চাবির বোঝার ভারও এত বেশি ছিল যে, এক শক্তিশালী দল এসব চাবি বহন করতে কষ্ট অনুভব করত। 

(৮১) অর্থাৎ, ধন-সম্পদ নিয়ে ফখর ও গর্ব করো না। আবার কেউ বলেন, কার্পণ্য করো না। 

(৮১) অর্থাৎ, গর্বিত দান্তিকদেরকে অথবা কৃপণদেরকে তিনি ভালবাসেন না। 

(৮৯) অর্থাৎ, নিজের মাল এমন জায়গায় খরচ কর, যেখানে খরচ করা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন। 

(৮) অর্থাৎ, পৃথিবীর বৈধ জিনিসেও মধ্যপন্থায় খরচ কর। পৃথিবীর বৈধ জিনিস বলতে কি? খাদ্য, পানি, পোশাক ও বিবাহ ইত্যাদি। এর 
অর্থ হল, যেমন তোমার উপর তোমার প্রভুর হক রয়েছে, তেমনি তোমার উপর তোমার নিজের, তোমার সত্রীসন্তান এবং মেহমানেরও 
হক রয়েছে। তুমি তাদের প্রত্যেকের হক আদায় কর। 

(১১ অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দিয়ে তোমার উপর অনুগ্রহ করেছেন। অতএব তুমি তা অন্যদের জন্য খরচ করে তাদের উপর 
অনুগ্রহ কর। 

(৯) অর্থাৎ, তোমার উদ্দেশ্য যেন পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা না হয়। যেমন সৃষ্টির সাথে সদ্ধযবহারের পরিবর্তে অসৎ ব্যবহার করো না 
এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়ো না; কারণ, এ সবে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে থাকে। 

(৮৮) এই সব উপদেশের জবাবে সে এ কথা বলেছিল। যার অর্থ হল, উপার্জন ও ব্যবসার যে দক্ষতা আমার রয়েছে এ সম্পদ তো তারই 
ফসল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? এর দ্বিতীয় অর্থ হল, আল্লাহ আমাকে এই সম্পদ দিয়েছেন, যেহেতু তিনি 
জানেন যে, আমি এর উপযুক্ত। আর তিনি আমার জন্য এটি পছন্দ করেছেন। যেমন, অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ মানুষের অন্য 
একটি কথা উল্লেখ করেছেন, “মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহবান করে; অতঃপর যখন আমি তাকে অনুগ্রহ প্রদান 
করি তখন সে বলে, "আমি তো এ আমার জ্ঞানের মাধ্যমে লাভ করেছি।? বস্ততঃ এ এক পরীক্ষা, কিন্ত ওদের অধিকাংশই জানে না।” 
রা হৃুমার ৪৯ আয়াত) অর্থাৎ, আমাকে এই অনুগ্রহ এই জন্যই দান করা হয়েছে যেহেতু আল্লাহর জ্ঞানে আমি এর উপযুক্ত ছিলাম। 
অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, “দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর যখন আমি তাকে অনুগ্রহের আহ্কাদ দিই, তখন সে বলেই থাকে, 'এ 
আমার প্রাপ্য।” (সরা হা-মী-ম সাজদাহ ৫০ আয়াত) অর্থাৎ, আমি তো এর উপযুক্ত। কেউ কেউ বলেন, কারূন “কিমিয়া” (সোনা তৈরী 
করার বিদ্যা) জানত। (তার কাছে পরশমণি পাথর ছিল।) এখানে এই অর্থ বুঝানো হয়েছে। এই বিদ্যার ফলেই সে এত বিশাল ধনী 
হয়েছিল। কিন্তু ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, এই বিদ্যার কথা মিথ্যা ও ধোকাবাজি। কারণ, কোন মানুষ কোন জিনিসের আসলত্ৃ্‌ 
পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। সেই জন্য কারূনের জন্যও এটি সম্ভব ছিল না যে, অন্য ধাতুকে সোনায় পরিণত করবে এবং এভাবে 
সে ধনরাশি জমা করবে। 

(৮৯) অর্থাৎ, শক্তি ও ধনের আধিক্য মান-মর্যাদার মাপকাঠি হতে পারে না। যদি তাই হত তাহলে পূর্বের জাতিরা ধুংস হত না। সেই 
জন্য কারূনের নিজ সম্পদের উপর গর্ব-অহংকার করা আর এটিকে সম্মানের কারণ মনে করার কোন কিছুই নেই। 

(১১) অর্থাৎ, পাপ যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং যার কারণে পাপী আযাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তখন তাকে পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করা হয় না। বরং তাকে পাকড়াও করা হয়। 

(১ অর্থাৎ, শোভা-সৌন্দর্য, সাজ-সভ্জা ও চাকর-বাকরসহ। 

(১৯) এ কথা কারা বলেছিল£ কেউ কেউ বলেন, ঈমানদার লোকেরাই কারূনের আধিপত্য ও ধন-সম্পদে প্রভাবিত হয়ে এ কথা 
বলেছিল। আবার কেউ বলেন, এ কথা বলেছিল কাফেররা। 
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৬৮৮ 


ভাগ্যবান।” 


(৮০) আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, *ধিক্‌ 


তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহর 
পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ।(১৯ আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় না।*১৯৪ 

(৮১) অতঃপর আমি কারনকে ও তার প্রাসাদকে মাটিতে ধসিয়ে 
দলাম।€১১) তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহর শাস্তির 
বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম 
ছিল না। 

(৮২) পূর্বদিন যারা তার (মত) মর্যাদা কামনা করেছিল তারা বলতে 
লাগল,(১৯১ দেখ, আল্লাহ তার দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রুযী 
বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হাস করেন। যদি আল্লাহ আমাদের 
প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি মাটিতে ধসিয়ে 
দিতেন।(৯১) দেখ, অক্তজ্ঞরা সফলকাম হয় না।” (৯৯৮) 


(৮৩) এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা 
এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্ধয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের 
জন্য শুভ পরিণাম। (১৯৯ 

(৮৪) যে কেউ সৎকাজ করে, সে তার কর্ম অপেক্ষা অধিক ফল পাবে 
(৮) আর যে মন্দ কাজ করে, সে তো কেবল তার কর্মের অনুপাতে 


সূরা কাস্রাস ২৮ 


৫4 প্র 


এগ কা ৩০৯ 
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পি অর্থাৎ, যাদের নিকট ধর্মীয় জ্ঞান ছিল এবং পৃথিবীর বাহ্যিক চাকচিক্য ও তার আসল স্বরূপ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিল, তারা বলল, 


এটা কি? এটা তো কিছুই না। আল্লাহ ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য যে প্রতিদান ও পুণ্য রেখেছেন তা এর তুলনায় অনেকগুণ শ্রেয়। 


যেমন হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, “আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, 


কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কারো কল্পনাতেও তা আসেনি।” (বুখারী? তাওহীদ অধ্যায়, মুসালিমঃ ঈমান অধ্যায়) 


(১১ ১ এর ১ (তা) সর্বনাম দ্বারা পূর্বের বাক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এটি আল্লাহর উক্তি। অনাথা যদি এটিকে ভ্ঞানীদের 


কথার শেষাংশ ধরে নেওয়া যায়, তাহলে “তা” বলতে জান্নাত বুঝানো হবে। অর্থাৎ, জান্নাতের অধিকারী এ সকল ধৈর্যশীলরাই হবে, যারা 


পৃথিবীর ভোগ-বিলাস হতে দূরে থেকে কেবলমাত্র আখেরাতের জীবনের প্রতি আগ্রহী থাকে। 


(১১) অর্থাৎ, কারূনকে তার অহংকারের ফলে প্রাসাদ ও সম্পদসহ ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলাম। হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ &্৯ বলেছেন, “এক 


ব্যক্তি তার লুঙ্গি মাটিতে ছেঁচড়ে চলছিল। (আল্লাহর নিকট তার এই অহংকার ঘৃণিত ছিল।) ফলে তিনি তাকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলেন; সে 


কিয়ামত পর্যন্ত মাটিতে ধসতেই থাকবে।” (বুখারী পোষাক অধ্যায়) 


(১৯১) ০. বলতে পার্থিব সম্মান ও মান-মযাদা, যা কোন ব্যক্তিকে পৃথিবীতে সাময়িকভাবে দেওয়া হয়ে থাকে; যেমন কারূনকে দেওয়া 


হয়েছিল। ০. গতকালকে বলা হয়। কিন্তু এখানে নিকটবর্তী সময় বুঝানো হয়েছে। ১5 আসলে ঠ14০| 41 ছিল। অর্থাৎ, আফসোস 
বা আশ্চর্য! তোমার জানা উচিত ছিল। কেউ কেউ বলেন, এটি ১5 11 এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। (ইবনে কাসীর) এর পুরো অর্থ হল 


কারূনের মত ধন-সম্পদ ও মান-মর্ধাদার অভিলাধী ব্যক্তিরা যখন কারূনের শিক্ষণীয় করুণ পরিণতি দেখল, তখন তারা বলল, ধন- 


দৌলত এই কথার প্রমাণ নয় যে, ধনবান ব 


ক্তর উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ কাউকে মাল বেশি দেন, আবার 


কাউকেও কম। এর সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইচ্ছার ও হিকমতের সাথে যা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। মালের 


আধিক্য তীর সন্তুষ্টির ও মাল না থাকা তার অসন্তুষ্টির প্রমাণ বহন করে না। যেমন এসব মান-ইজ্জতের মাপকাঠিও নয়। 


(১৯) অর্থাৎ, আমাদের পরিণাম এরূপ হত, যেরূপ কারূনের হয়েছিল। 


(১৮) অর্থাৎ, কারূন সম্পদ পেয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞ না হয়ে অকৃতজ্ঞতা ও পাপের পথ অবলম্বন করল। সুতরাং দেখ তার পরিণাম কি 


(১৯) 25 এর অর্থ যুলুম ও ওদ্ধত্য করা, নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা, গর্ব ও অহংকার করা। আর ১. এর অর্থ ঃ অন্যায়ভাবে 


অন্যের মাল নিয়ে নেওয়া, পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। এই দু”টি কারণে পৃথিবীতে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। আর যারা পরহেযগার ও 


সাবধানী তাদের কর্ম ও চরিত্র উক্ত সকল পাপ হতে পবিত্র থাকে। তাদের চরিত্র অহংকারের পরিবর্তে বিনয় ও পাপাচারের বদলে 
আল্লাহর আনুগত্যে পরিপূর্ণ থাকে। আর আখেরাতের ঘর ঃ অর্থাৎ, জান্নাত ও শুভ পরিণাম তাদেরই ভাগ্যে জুটবে। 


দান করবেন। 


(২০) প্রত্যেক নেকীর বদলা কম পক্ষে দশগুণ পাওয়া যাবে। আর আল্লাহ যার জন্য চাইবেন, তাকে এর চেয়ে অনেক অনেকগুণ বেশি 
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শাস্তি পাবে। (২৭১) (95:55 31০/42019৮ ও টি 
(৮৫) যিনি তোমার জন্য কুরআন (অবতীর্ণ) অপরিহার্য করেছেন” রি 1] পাঠা 0০ এ 3) 
তিনি তোমাকে অবশ্যই স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন।” বল, "আমার চিড় 
প্রতিপালক ভাল জানেন কে সংপথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট (2০৮৮ ৬9৩০ ৬৪০৫৪ 
বিভ্রান্তিতে তত আছে।” (২০৪) 
(৮৬) তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হবে” এ 42 খু! লা 010 1: 94 5 
তো কেবল তোমার প্রতিপালকের করুণা।১”১ সুতরাং তুমি কখনও 
অবিশ্বাসীদের পৃষ্ঠপোষক হয়ো না। ১০১ ূ ১০৮৪৫] 1০86 /%ও ৯৪ টু 
(৮৭) তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ করার পর ওরা যেন রা ৩4 | ও রা ০০ ৩৪ ৬4০৮ বু? 
তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হতে বিমুখ না ক'রে ফেলে।১) তুমি হে 
4 4 4 ২ রে নি 9 খু? 7৪19 11 ১5 
তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর এবং কিছুতেই অংশীবাদীদের ০ ০৮৬০ ৩৪ ৩ 35 এ 
অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। 
(৮৮) তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না,১৯ তিনি ব্যতীত 
অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তার মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত কিছুই 
ধুংসশীল। বিধান তারই ১১ এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত 
হবে। (২১২) 


. 


(১০) পুণ্যের বদলা বেশি দেওয়া হবে, কিন্তু পাপের বদলা পাপের সমানই দেওয়া হবে। অর্থাৎ, পুণ্যের প্রতিদানে আল্লাহর অনুগ্রহ ও 
কৃপা এবং পাপের প্রতিফল দানে তীর ন্যায় বিচারের প্রকাশ ঘটবে। 

(২১) অথবা তার তিলাঅত ও প্রচার তোমার উপর আবশ্যিক করেছেন। 

(০) অর্থাৎ, তোমার জন্মস্থান মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন, যেখান হতে তুমি বের হতে বাধ্য হয়েছিলে। সহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাস ৬ 
হতে এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হিজরতের আট বছর পর আল্লাহর উক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছিল। তিনি অষ্টম হিজরীতে 


তিনি ত 


বিজয়ীর বেশে মন্কায় দ্বিতীয়বার প্রবেশ করেন। কেউ কেউ ১ এর অর্থ কিয়ামত নিয়েছেন। অর্থাৎ, কিয়ামত দিবসে তিনি তার নিকটে 


তোমাকে ফিরিয়ে আনবেন এবং রিসালাত ও কুরআন প্রচারের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। 
(4১ মুশরিকরা নবী &&-কে পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করার জন্য পথষ্ট মনে করত। তারই উত্তর এই বাক্যে দেওয়া হয়েছে। বলা 
হচ্ছে, আমার প্রভূ খুব ভাল জানেন যে, পথক্ট আমি, যে আল্লাহর নিকট হতে সুপথ নিয়ে এসেছে, নাকি তোমরা, যারা আল্লাহ প্রদত্ত 
সুপথ গ্রহণ কর না। 
(২%) অর্থাৎ, নবুঅত : প্রাপ্তির আগে তোমার ধারণাও ছিল না যে, তোমাকে রিসালাতের জন্য নির্বাচিত করা হবে এবং তোমার উপর 
আল্লাহর কিতাব অবতীর্ণ হবে। 
(০) অর্থাৎ, নবুঅত ও কিতাব দান আল্লাহর বিশেষ রহমতের ফল যা তোমার উপর করা হয়েছে। এখান হতে জানা গেল যে, নবুঅত 
কোন উপার্জন-লভ্য জিনিস নয়, যা চেষ্টা-চরিত্র ও শ্রম ব্যয়ের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। বরং এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত জিনিস, 
আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চেয়েছেন তাকে নবুঅত ও রিসালাত দ্বারা সম্মানিত করেছেন। পরিশেষে মুহাম্মাদ 
£-কে উক্ত ধারার শেষ নবী ঘোষণা ক'রে নবুয়তের দ্বার চিরকালের জন্য বন্ধ ক"রে দিয়েছেন। 

(৮) এখন এই নিয়ামত ও ইলাহী অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা এইভাবে আদায় কর যে, কাফেরদের সাহায্য করবে না এবং তাদের পক্ষ 
অবলম্বন করবে না। 

(২) অর্থাৎ, কাফেরদের কথা-বার্তা, তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন, দাওয়াত ও তবলীগের রাস্তায় তাদের বাধা দান যেন তোমাকে 
কুরআন পাঠ ও তার বাণী প্রচারের পথে বাধা সৃষ্টি না করে। বরং তুমি পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার সাথে কাজ করে যাও। 

(৯) অর্থাৎ, অন্য কারো ইবাদত করো না। না দুআর মাধ্যমে, না নযর-মানতের মাধ্যমে আর না কুরবানীর মাধ্যমে। কারণ, এগুলি 
ইবাদত বলে গণ্য, যা কেবলমাত্র এক আল্লাহর জন্যই নিরদিষ্ট। আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করাকে কুরআনের ভাষায় “আহবান করা, 
বলা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হল এ কথা স্পষ্ট করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে --যা করার তার ক্ষমতা নেই তার জন্য-- ডাকা, সাহায্য 
প্রার্থনা করা, তার নিকট দুআ করা, বিনয়-নঘ্র হওয়া --এ সব করাই হল তার ইবাদত করা। যার কারণে মানুষ মুশরিকে পরিণত হয়। 


(২১) 4৫৯3 (তার মুখমন্ডল) বলতে স্বয়ং আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া প্রত্যেক বস্তই নশ্বর। , ৩০ 12 55451 
(7519 44341 98 ৬০ 2৯১ ৬ অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু তোমার মহিমময়, মহানুভব 
প্রতিপালকের মুখমন্ডল (সত্তা)। (সরা রাহমান ২৬-২৭ আয়াত) 


(১১১ অর্থাৎ, তিনি যা চান সেই ফায়সালাই মান্য হয় এবং তীর ইচ্ছানুসারে তার আদেশ বলবৎ হয়। 
(২১) যাতে তিনি সংকর্মশীলদের সৎকর্মের ও অসৎ কর্মশীলদের অসৎ কর্মের প্রতিদান দেন। 


তে 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৬৯০ সুর/ আনক/বৃতি ২৯ 


সূরা আনকাবৃত 


(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং £ ২৯, আয়াত সংখ্যা ঃ ৬৯ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। লাক, ঠা 
(১) অঅ লফ-লাম-মীম; টি টি ] 
(২ মানুষ কি মনে করে যে, “আমরা বিশ্বাস করি” এ কথা বললেই ওদেরকে ৯9 01151580354 ০৭ ০৮০ 
পরীক্ষা না ক'রে ছেড়ে দেওয়া হবে? ১৯ দির 
টি ৩ রি 
(৩) আমি অবশাই এদের পূর্ববতীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম ৩ হি বিএ কী ৮ তে ৫2 ওঠ? 
সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। টির 
)0৬এ৩থা ও9 1৯০০০ 


(৪) যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ন্তের 7 
বাইরে চলে যাবে?১১ তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! (১১১ 


তীর 
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চর 


(৫) যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে (সে জেনে রাখুক,) আল্লাহর নির্ধারিত 
কাল নিশ্চয় আসবে।১১) আর তিনিই সর্বশ্লোতা, সর্বজ্ঞ।৯) 


(৬) যে কেউ সংগ্রাম করে, সে তো নিজের জন্যই সংগ্রাম করে; আল্লাহ 
অবশ্যই বিশ্বজগতের ওপর নির্ভরশীল নন। (২১৯) 


(২১) অর্থাৎ, মৌখিকভাবে ঈমান আনার পর তাদের কোন পরীক্ষা না নিয়েই এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে --এই ধারণা পোষণ করা ঠিক 
নয়। বরং তাদের জান-মালে বিপদ-আপদ দিয়ে এবং অন্যান্য সমস্যা দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে, যাতে আসল-নকল, সত্য-মিথ্যা এবং 
মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সুচিত হয়। 

(১৯ অর্থাৎ, এটি হল আল্লাহর একটি নিয়ম যা আদি কাল হতে চলে আসছে। সেই জন্য তিনি এই জাতির মু'মিনদেরও পরীক্ষা 
নেবেন; যেমন পূর্ববর্তী জাতির নেওয়া হয়েছে। এই সকল আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে তাতে বলা হয়েছে 
যে, সাহাবা এ রসূলুল্লাহ &-এর নিকট মক্কার কাফেরদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা অভিযোগ করে 'দুআর আবেদন জানালেন, 

যাতে আল্লাহ তাদের সাহাষ্য করেন। তিনি বললেন, দুখঃ-কষ্ট ভোগ করা ঈমানদারদের ইতিহাসের একটি অংশ। তোমাদের পূর্বের 
কোন কোন মুমিনকে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে করাত দিয়ে তাকে দু'ফাক ক'রে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ লোহার চিরুনি দিয়ে 
তাদের শরীর হতে মাংস আলাদা ক'রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত অত্যাচার তাদেরকে হক পথ হতে ফেরাতে পারেনি। (বৃখারী2 

আঞিয়ার হাদীস অধ্যায়) আম্মার, তাঁর মাতা সুমাইয়্যাহ ও পিতা ইয়াসির, সুহায়েব, বিলাল ও মিকুদাদ এ ইত্যাদি সাহাবাদের উপর 
ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যে অত্যাচারের পাহাড় ভাঙ্গা হয়েছিল তা ইতিহাসের পাতায় আজও সংরক্ষিত আছে। এই পরিস্থিতি ও 
ঘটনাবলীই এসব আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। পরন্তত আয়াতের সাধারণ অর্থের দিক দিয়ে কিয়ামতের পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত সকল 
ঈমানদারও এতে শামিল। 

(২১) অর্থাৎ, আমার নিকট থেকে পালিয়ে যাবে এবং আমার পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। 

(২১) অর্থাৎ, আল্লাহর ব্যাপারে তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যখন তিনি সর্বশক্তিমান ও প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে অবগত, তখন তাঁর 
অবাধ্য হয়ে তাঁর পাকড়াও এবং আযাব হতে বাঁচা কিভাবে সম্ভব? 

(১১) অর্থাৎ, যারা পরকালে বিশ্বাস করে এবং নেকী ও পুণ্যের আশায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের আশা পূর্ণ করবেন। 
তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দান করবেন। কেননা কিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে এবং তীর ন্যায় বিচার নিঃসন্দেহে 
প্রতিষ্ঠিত হবে। 

(২৯) তিনি বান্দার কথা ও দুআ শ্রবণকারী এবং গুপ্ত ও প্রকাশ্য সকল কর্ম সম্পর্কে অবগত। তিনি 
করবেন। 

(১১১ এর অর্থ (৮:05 47 2০) 4৮50৪ 4৮০ ৫৮ ১০) এর মত। (সুরা জাসিয়াহ ১৫ আয়াত) অর্থাৎ, যে ভাল কাজ করবে তার ফল 
সে নিজেই ভোগ করবে। তাছাড়া আল্লাহ বান্দাদের কোন কাজের মুখাপেক্ষী নন। দি পৃথিবীর সবাই আল্লাহর পরহেযগার বান্দা হয়ে 
যায়, তাহলে তার ফলে তার রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি হবে না। আর যদি সকল মানুষই আল্লাহর নাফরমান ও অবাধ্য হয়ে যায়, তাহলেও তাঁর 
রাজ্যে কোন প্রকার কমি আসবে না। শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে এতে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদও শামিল। কারণ, এটিও অন্যতম 
সৎকর্ম। 


সেই অনুযায়ী ফলাফল অবশ্যই দান 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২০ পারা ৬৯১ 


(৭) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আমি নিশ্চয়ই, তাদের ৫০ (৫ ৮০৬খা 1৮ 125 2 মাঃ 
দোষক্রটসমূহকে মাজনা ক'রে দেব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের উত্তম টিরাগারিরা রা রাহা কারার দারা 
ফলদান করব। ১২০) (০০ 19১৪ ৩০। ০০০1659৮০2০ 
রি 5 
(৮) হাস তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্বাবহার করতে নর্দেশি ৪0134. ০1$ টু 4250 ০. ১) 121 
দিয়েছি১১১ তবে ওরা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে অংশী এ জ.,॥ 4 , রিনা রাত 
করতে বাধ্য করে, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি 1 ৫০ ১৪ পভ ০9৭ তি 5 এঞএ 
(২২২) সি রব, . (কত ১৬4০৮ ৪.7, 4৪ ১০ 
তাদের কথা মান্য করো না।১২১ আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন; 122523৮০৬০৩ 7৫৩৯১ 
অতঃপর তোমরা যা কিছু করেছ, আমি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। 
(৯) যারা বিশ্বাস করে ও রা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে & 5 ৮44৮০ 9০5 12 
সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব। ১ 


(১০) মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, "আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি; কিন্তু 
আল্লাহর পথে যখন ওদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন ওরা মানুষের গীডনকে 
আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে।১১ আর তোমার প্রতিপালকের নিকট 
হতে কোন সাহায্য এলে১০ অবশ্যই ওরা বলতে থাকে, 'আমরা তো 
তোমাদেরই সঙ্গী।”১২১ বিশ্ববাসী (মানুষের) আন্তরে যা কিছু আছে, আল্লাহ 
কি তা সম্যক অবগত নন? ১১৭) 


(১০ মহান আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টি হতে অমুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কেবল কৃপা ও অনুগ্রহ ক'রে ঈমানদারদের উত্তম প্রতিদান দেবেন এবং 
এক একটি পুণ্যের কয়েক গুণ বেশি সওয়াব দান করবেন। 

(১১) কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের ও ইবাদতের আদেশ দানের সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে 
সদ্যবহার করারও আদেশ দিয়েছেন। যাতে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর প্রতিপালকত্ব ও উপাস্যত্রের চাহিদা তারাই সঠিকভাবে 
বুঝতে ও পুরণ করতে পারে, যারা পিতা-মাতার আনুগত্য ও খিদমতের চাহিদাকে বুঝে ও পুরণ ক*রে থাকে। যে ব্যক্তি এ কথা বুঝতে 
অক্ষম যে, পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব তার মাতা-পিতার মিলনের একান্ত ফল এবং তার লালন-পালন তাদের সীমাহীন করুণা ও মায়া- 
মমতার ফসল। অতএব তাদের খিদমতে কোন প্রকার অনীহা ও তাদের কথার কোন প্রকার অবাধ্যতা প্রকাশ করা কোনক্রমেই সন্তানের 
উচিত নয়। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান অবশ্যই সৃষ্টিকুলের সৃষ্টিকর্তাকে বুঝতে এবং তাঁর একত্ববাদ ও ইবাদতের চাহিদা পুরণ করতে 
অক্ষম। এই কারণেই পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করার তাকীদ হাদীসেও এসেছে। এক হাদীসে মাতা-পিতার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তপ্ট 
এবং তাদের অসন্তষ্টিকে আল্লাহর অসন্তষ্টির কারণ বলা হয়েছে। (সূরা ইসরা" ২৩-২৪ আয়াত এব) 

(১১১) অর্থাৎ, মাতা-পিতা যদি শির্ক করতে (অনুরূপ অন্যান্য পাপ করতে) আদেশ করে এবং এর জন্য তারা যদি চাপ সৃষ্টি করে, তবুও 
তাদের আনুগত্য করা চলবে না। কেননা, | ২৪০ ও ৬৪৯৭ ২৪৮২ অর্থাৎ, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন ব্যক্তির আনুগত্য চলবে না। 


(আহমাদ ৮৬৬ হাকেম সহীহুল জামে" ৭৫২০নং) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে সা”দ বিন আবী অক্কাস »-এর ঘটনা 
বর্ণিত হয়। কারণ যখন তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন, তখন তার মাতা শপথ করেছিলেন যে, আমি আমরণ পানাহার করব না; যদি না 


তুমি মুহাম্মাদের নবুঅতকে অস্বীকার করেছ! শেষ পর্যন্ত তিনি তার মাতার মুখে জোরপূর্বক খাবার পুরে দিয়েছিলেন। যার জন্য উক্ত 
আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মুসলিম, তিরমিযী? সূরা আনকাবৃতের বা পারচ্ছেছ) 
(১ অর্থাৎ, যদি কারো পিতা-মাতা মুশরিক হয়, তাহলে তার মুসলিম পুত্র সং লোকদের সঙ্গী হবে, পিতা-মাতার সঙ্গী নয় যদিও সে 


তার সংসার জীবনে মাতা-পিতার বেশি নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু তার ভালবাসা ছিল কেবলমাত্র মুসলিমদের জন্য, সেই হিসাবে ৩5 ৮:০। 


1 এর ভিত্তিতে সে সৎকর্মশীলদেরই দলভুক্ত হবে। 


(১১১) এখানে মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যখন ঈমান আনার কারণে কোন আপদ-বিপদ আসে, 
তখন তা আল্লাহর আযাবের মতই তাদের অসহনীয় হয়ে ওঠে। যার ফলে সে ঈমান হতে ফিরে যায় এবং সাধারণের ধর্মকে বেছে নেয়। 
(১) অর্থাৎ, যদি মুসলিমরা বিজয় ও আধিপত্য লাভ করে। 
(২১১) অর্থাৎ, তোমাদের দ্বীনী ভাই। এ কথাটি অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে, “যারা তোমাদের (শুভাশুভ পরিণতির) প্রতীক্ষায় থাকে; 
সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদের বিজয় লাভ হলে তারা (তোমাদেরকে) বলে, "আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?” আর যদি 
অবিশ্বাসীদের আংশিক বিজয় লাভ হয়, তাহলে তারা (তাদেরকে) বলে, "আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে জয়ী ছিলাম না এবং আমরা কি 
তোমাদেরকে বিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা করিনি?” (সরা নিসা ১৪১আয়াত) 

(২১) অর্থাৎ, আল্লাহ কি তোমাদের অন্তরের কথা সম্পর্কে অবগত নন এবং তোমাদের হৃদয়ের গোপন খবর জানেন না অর্থাৎ, 
তোমরা মৌখিকভাবে মুসলিমদের সাথী হওয়ার কথা প্রকাশ করছ। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৬৯২ সুর/ আশক/বৃতি ২৯ 
(১১) আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা বিশ্বাসী এবং কারা মুনাফিক 55৫ শির এটা 2 


(কপট)।২) 2912 ঃ 
(১২) অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ ধর; আমরা 1122 ৮) [নিজে চ্ঞো তি 


তোমাদের পাপভার বহন করব!”২২৯ কিন্তু ওরা তো তোমাদের পাপভারের 
কিছুই বহন করবে না। ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।(২০) ৩৫ সুজি 5 ৬০৪ (সঃ 
১৩০১৬ ০ ৪৬৩ 
(১৩) ওরা অবশ্যই নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং তার সঙ্গে আরও (58626 থু? 2122 21 
- এ ৩৮25 5 ০৯ 
কিছু পাপের বোঝা(১+১ এবং ওরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে চে ্ রি 
কিয়ামতের দিন অবশ্যই ওদেরকে প্রশ্ন করা হবে। 
(১৪) আমি অবশ্যই নৃহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম; সে 
ওদের মধ্যে অবস্থান করেছিল সাড়ে ন'শ বছর।৩১ অতঃপর বন্যা 
ওদেরকে গ্রাস করল; কারণ ওরা ছিল সীমালংঘনকারী। 


(১৫) অতঃপর আমি তাকে এবং পানি-জাহাজের আরোহীদেরকে রক্ষা 
করলাম এবং বিশ্ু-জগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন। 


ছি রর রর চা গ্র্ট, তব 1 4০৫ 
(১৬) স্মরণ কর ইর হীমের কথা, চা সে তার সম্প্রদায়কে বলোছল, 2] 25215 40191 এ] 0৪ ১ ১৯119 
তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর এবং তাকে ভয় কর; তোমাদের জন্য এটিই সারারাত দির 
শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। চারি 


(১১) এর অর্থ হল যে, মহান আল্লাহ সুখ ও দুঃখ দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যাতে মুমিন ও মুনাফিক পরিচয় প্রকাশ হয়ে 
যায়। যে উভয় অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য করবে সে মু'মিন, আর যে কেবলমাত্র সুখে-সম্পদে আল্লাহর আনুগত্য করবে, সে আসলে 
নিজ প্রবৃত্তির অনুগত আল্লাহর নয়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, (5:৮1 91:59 08১1) এ ০১৯ডএ। 2 এস (এসএ) অর্থাৎ, 
আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে জেনে নিই এবং আমি 
তোমাদের আবস্থা পরীক্ষা করি। (সুরা মুহাম্মাদ ৩১ আগ্লাত) যে উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদেরকে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল, তার 
পরবর্তীকালে মহান আল্লাহ বলেন, (৯৮) ১৪ ৩০৮০৭ 5৯ চে এটি 5001 ০৮5) এ 322 2101 00502) অর্থাৎ, অপবিত্র 


(মুনাফিকু)কে পবিত্র (মু'মিন) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ সে অবস্থায় বিশ্ববাসিগণকে ছেড়ে দিতে 
পারেন না। (সূরা আলে ইমরান ১৭৯ আয়াত) 

(৯) অর্থাৎ, তোমরাও পূর্ব-পুরুষদের এ ধর্মে ফিরে এস, যে ধর্মের আমরা অনুসারী। কারণ, এটিই সত্য ধর্ম। যদি প্রচলিত ধর্ম পালনের 
জন্য তোমাদের কোন পাপ হয়, তাহলে তার গুরুভার আমরা বহন করব এবং তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের। 

(২০) মহান আল্লাহ বলেন, ওরা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। কিয়ামতের দিন এমন হবে যে, সেদিন কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। 
এমনকি আত্রীয়রাও এক অপরের বোঝা বইবে না। ১ 05519 4৮০ 253৯3 41০১৯ ও উঠ ৩ ০০৯59 809 25 09) 
(৮ স্েরা ফাতির ১৮ আয়াত) সেখানে এক বন্ধু অপর বন্ধুর খোজ নেবে না। তাদের মধ্যে পৃথিবীতে যতই বন্ধুত্ব থাকুক না কেন। 
(০৮৬ ৯৯ 055 82) এখানেও উক্ত বোঝা বহনের কথা খন্ডন করা হয়েছে। 


(০) অর্থাৎ, কুফরের নেতারা ও ভষ্টতার দিকে আহবানকারীরা নিজেরা শুধু নিজেদের বোঝাই বইবে না; বরং তার সাথে এ সকল 
লোকেদের পাপের বোঝাও তাদের উপর হবে, যারা তাদের চেষ্টায় পথজষ্ট হয়েছিল। এ বিষয়টি সুরা নাহলের ২৫নং আয়াতেও বর্ণিত 
হয়েছে। হাদীসের মধ্যে আছে, “যে ব্যক্তি পথের দিকে আহ্বান করে (দাওয়াত দেয়) সে ব্যক্তির এ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ 
সওয়াব লাভ হবে। এতে তাদের সওয়াব থেকে কিছু মাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি অসৎ পথের দিকে আহবান করে সেই ব্যক্তির এ 
পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ গোনাহর ভাগী হবে। এতে তাদের গোনাহ থেকে কিছুমাত্র কম হবে না।” (মুসলিম ২৬৭ এনং প্রমুখ) 
এই নিয়মানুসারে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যায়ভাবে যত হত্যা হবে তাদের পাপের একটি অংশ আদমের পুত্র কাবীলের উপর বর্তাবে। কারণ, 
মানুষের ইতিহাসে সেই প্রথম অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। (মুসনাদে আহমাদ) 

(২) কুরআনের শব্দাবলীতে এ কথা জানা যায় যে, এটি ছিল তার দাওয়াত ও তাবলীগের বয়স। তার পূর্ণ বয়স কত ছিল তা পরিক্ষার 
নয়। কেউ কেউ বলেন, নবুঅতের পূর্বে ৪০ বছর ও বন্যার পর ৬০ বছর এ সংখ্যায় পরিগণিত। এছাড়া আরো অন্য উক্তিও আছে। এ 
ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২০ পারা 


(১৭) তোমরা তো আল্লাহ ব্যতী 


ত কেবল প্রতিমার উপাসনা করছ এবং 


মিথ্যা উদ্ভাবন করছ;১৩ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা কর, 


তারা তোমাদের রুষী দানে অক্ষম। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকটেই রুহী 


কামনা কর এবং তার উপাসনা ও কৃতজ্ঞতা কর।(০১ তোমরা তারই নিকট 


প্রত্যাবর্তিত তত হবে।১৩০) 


(১৮) তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তাহলে (জেনে রাখ,) 


তোমাদের পূর্ববর্তিগণও নবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল।১) আর 


(সত্যকে) স্পষ্টভাবে প্রচার ক'রে দেওয়াই রসূলের দায়িত্ু।”১৬) 


(১৯) ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান 


করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন? 3 নিশ্চয়ই এ 


অতি সহজ। (১৩৯) 


আল্লাহর জন্য 


(২০) বল, “পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তি 


ন সৃষ্টি আরম্ভ 


করেন, অতঃপর তিনি পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব 


সর্বশক্তিমান।” 


বষয়ে 


টি 


হট ০১১৯ এপ ও 1551 
পু 81 

০ াহিনা শর ০150 
চি 79 


ঞলা 52555০৮১৮০৬ 


০৪০০ ০8] ধা 3৫0৮4 ৫ 


(১৩০) ০9 শব্দ 


ট ০) এর বহুবচন। যেমন, ৭ শব্দটি "- এর বহুবচন। দুয়েরই অর্থ হল প্রতিমা। কেউ কেউ বলেন, স্বর্ণ-রৌপ্য, 


পিতল ও পাথরের তৈরী মূর্তিকে বলা হয়। আর ৬+) মূর্তি এবং চুন-পাথর নির্মিত আন্তানাকেও বলা হয়। (5! ০৫৯৪ এর অর্থ 


১৫ 95:54 (মিথ্যা উদ্ভাবন করা)। এর অন্য একটি অর্থ হল, এ১১ ।-45১:৯435 ১9:০৫ (মিথ্যা উদ্দেশ্য লাভের আশায় তা গড় ও নির্মাণ 


কর।) ভাবার্থের 


দক দিয়ে উভয়ই অর্থ সঠিক। অর্থাৎ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের 


ইবাদত করছ, তারা তো পাথর-নির্মিত মূর্তি 


মাঞ্, না তারা শুনতে পায়, আর না দেখতে, ত 


রা না উপকার করতে পারে, না অপকার। তোমরা নিজেরাই তাদেরকে বানিয়েছ। 


তাদের সত্য হওয়ার প্রমাণ তো কোন 


কিছুই তোমাদের 


নকট নেই। অথব 


এ সকল মূর্তি, যা তোমরা নিজ হাতে তৈরী কর, যখন তা 


বিশেষ একটি গঠন ও রূপ লাভ করে, তখন তোমরা মনে কর যে, ওর মধ্যে ইলাহী ক্ষমতা এসে গেছে। ফলে তোমরা ওর নিকটে নানা 


আশা ও কামনা ক“রে থাক। তাদেরকে 


বপত্তারণ ও সংকট মোচনকারী হিসাবে মান্য করতে শুরু কর! 


(২১) যখন এই সকল মুর্তি তোমাদের জী 


বকার বা উপার্জনের কোন প্রকার ক্ষমতা রাখে না; তারা না বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে, আর না 


পৃথিবীতে কোন প্রকার গাছ-পালা উৎপন্ন করতে পারে, 


না সূর্যের আলো পৌ 


ছানোর ক্ষমতা রাখে, আর না তোমাদের এমন শক্তি প্রদানে 


সক্ষম যার দ্বারা প্রকৃতির এ সমস্ত জিনিস হতে উপকৃত হতে পার। সুতরাং তোমরা তোমাদের জীবিকা আল্লাহর নিকটেই কামনা কর 
এবং তীরই ইবাদত কর ও তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 


(১) অর্থাৎ, মৃত্যুবরণ করার পর পুনজীবন লাভ ক'রে যখন তীর নিকট ফিরে যেতে হবে, তখন তাকে ছেড়ে অন্যের নিকট নিজের 


মাথা কেন নত কর? তাকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত কেন কর? এবং অন্যকে কেন দুঃখ-কষ্ট নিবারণকারী ও প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে কর? 


(২০১) এটি ইব্রাহীম গর 


॥-এর উক্তিও হতে পারে যা তিনি নিজ জাতির উদ্দেশ্যে করেছিলেন। অথবা আল্লাহরও কথা হতে পারে যাতে 


মক্কাবাসীদেরকে সেন করা হয়েছে। আর এতে নবী 


$৪-কে সান্তনা দেওয়া হচ্ছে যে, যদি মক্কার কাফেররা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে 


করে, তাহলে এতে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছুই নেই। নব 


দের সাথে এই আচরণই করা হয়ে থাকে। পূর্বের জাতিরাও তাদের নবীদেরকে 


মিথ্যাবাদী মনে করেছে। আর তার কুফলম্বরূপ তাদেরকে পৃথিবী হতে নিশ্চিহু হতে হয়েছে। 


(২৮) অতএব তুমিও প্রচারের কাজ চালিয়ে যাও; কেউ হিদায়াতপ্রাপ্ত হোক বা না-ই হোক। এ দায়িত্ব তোমার নয় এবং এ সম্পর্কে তুমি 


জজ্ঞাসিতও হবে না। কারণ, হিদায়াত দান করা একমাত্র অ 


ল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। যিনি নিজ হিকমত ও নিয়মানুসারে যাকে ইচ্ছা 


হিদায়াত দানে ধন্য করেন। আর অন্যদেরকে ভষ্টু ও অন্ধকার পথের পথিক বানিয়ে উদভ্রান্ত ছেড়ে দেন। 


(২৬) তাওহীদ (একত্ববাদে) ও রিসালাতের পর এখানে পরকালের প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে, 


যা কাফেররা অস্বীকার করত। তিনি বলেছেন, 


প্রথম যখন তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করলেন 


। তারপর তোমরা দেখা, শোনা ও বুঝার ক্ষমতা 


লাভ করলে। পরে যখন আবার তোমরা মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাবে এবং বা 
তখন মহান আল্লাহ তোমাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। 


হ্যাক দৃষ্টিতে তোমাদের কোনই নাম-নিশান থাকবে না, 


(২০৯) অর্থাৎ, তোমাদের কাছে এ কাজ যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন, আল্লাহর কাছে তা নিতান্ত সহজ কাজ। 


(৯) বিশ্ব-জাহানে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি লক্ষ্য কর। পৃথিবী 


র দিকে তাকিয়ে দেখ, তাকে কিভাবে বিছিয়ে দিয়েছেন, 


তাতে পাহাড়-পর্বত নদ-নদী ও সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে বিভিন্ন প্রকার ফল-ফসল উৎপন্ন করেছেন। এ সব কি এ কথার প্রমাণ 


বহন করে না যে, এ সব সৃষ্টি করা হয়েছে ও এ সবের সৃষ্টিকর্তা কেউ অবশ্যই আছেন? 
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৬৯৪ সুরা আশবগবৃতি ২৯ 


(২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা কূপা করেন। আর 
তোমরা তারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪৯) 
(২২) তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না পৃথিবীতে অথবা আকাশে +া ও খু? দে ৬ ৯০০৪ রা রি 
এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও 

নেই। র ৪ 5949৮ 48 993৩5 459 
(২৩) যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং তার সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, রি এসি এ £ এটা ০262155 শী? 
তারাই আমার করুণা হতে নিরাশ হয়।১ আর তাদের জন্য আছে 
মর্মন্তদ শাস্তি। 
(২৪) উত্তরে ইব্রাহীমের সম্প্রদায় শুধু এই বলল যে, "একে হত্যা কর 
অথবা পুড়িয়ে মার।১১১০ কিন্তু আল্লাহ তাকে আগুন হতে রক্ষা 
করলেন।€৯ এতে অবশাই নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। 


4৪ 


(২৫) (ইব্রাহীম) বলল, 'পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব 
রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ 
করেছ;১০) কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং 
একে অপরকে অভিশাপ দেবে।১৪ আর তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম 
এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।” 


(১১১ অর্থাৎ, তিনিই প্রকৃত শাসক ও আদেশদাতা। তীকে প্রশ্ন করার বা তার কাছে কৈফিয়ত নেওয়ার কেউ নেই। বরং তিনি যে নিয়ম 
নির্ধারিত ক'রে রেখেছেন, তার আযাব ও রহমত সেই নিয়মানুসারেই হবে। 

(৯) পৃথিবীতে আল্লাহর রহমত ও করুণা সকল সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। যার দ্বারা মু'মিন-কাফের, মুখলিস-মুনাফিকু, (একনিষ্ঠ-নিষ্ঠাহীন), 
ভাল-মন্দ সকল শ্রেণীর মানুষই উপকৃত হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ সকলকেই জীবন উপকরণ ও ধন-সম্পদ দিয়ে থাকেন। এটি 


৫44 


আল্লাহর দয়ার সেই পরিব্যাপ্তি, যার সম্পর্কে তিনি বলেন, (৪ ৫- ৮3 ৬১৯১৪) অর্থাৎ, আমার দয়া প্রত্যেক বস্ততে পরিব্যাপ্ত। 


কিন্তু পরকাল যেহেতু প্রতিদান ও প্রতিফল পাওয়ার জন্য; মানুষ দুনিয়াতে যে ফসল বপন করবে, সেই ফসল সে আখেরাতে কর্তন 
করবে। পৃথিবীতে যে যেমন কাজ করবে সেই অনুপাতে তাকে ফল দেওয়া হবে। সেদিন আল্লাহ পক্ষপাতহীন ফায়সালা দান করবেন। 
পৃথিবীর ন্যায় পরকালেও যদি মু'মিন-কাফের ও ভাল-মন্দের সাথে একই প্রকার ব্যবহার করা হয়, সবাই যদি আল্লাহর দয়ার যোগ্য হয়, 
তাহলে প্রথমতঃ আল্লাহর ন্যায় বিচারের উপর প্রশ্ন উঠবে এবং দ্বিতীয়তঃ কিয়ামতের উদ্দেশ্য অর্থহীন হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ 
কিয়ামত এই জন্যই অনুষ্ঠিত করবেন যে, যারা সৎকর্মশীল তাদেরকে সুখময় স্থান জান্নাত দান করবেন। আর যারা অসৎকর্মশীল 
তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক স্থান জাহান্নাম দান করবেন। সেই জন্য কিয়ামত দিবসে আল্লাহর রহমত একমাত্র মুমিনদের জন্যই হবে। 
এখানেও উক্ত কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা পরকাল ও পুনজীবন অস্বীকার করবে, তাদের ভাগ্যে আমার রহমত জুটবে না। উক্ত 
কথাটি সূরা আ*রাফে এই ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, (9১28 905 1 95315 5451 ০5) ০১ ৮১] 855) অর্থাৎ, সুতরাং আমি 
তা (দয়া পরকালে) তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা পরহেযগার হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে। (সুরা 
আ'রাফ ১৫৬ আয়াত) 
(৯) এই আয়াতগুলোর পূর্বে ইব্রাহীম &্র-এর কথা আলোচনা হচ্ছিল। এখন আবার তার শেষাংশ আলোচনা করা হচ্ছে। মাঝে 
আনুষঙিকভাবে আল্লাহর একত্ববাদ ও তীর শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ সমস্তই ইব্রাহীম ঠগ্র- 
এর উপদেশের অংশবিশেষ, এতে তিনি একত্ববাদ ও পরকাল প্রমাণে কিছু দলীল পেশ করেছেন। যখন তাঁর জাতি এ সবের কোন উত্তর 
দিতে সক্ষম হল না, তখন তারা অত্যাচার ও কঠোরতার পথ অবলম্বন করল; যার বর্ণনা এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে। আর তা হল, 
তাঁকে হত্যা কর অথবা পুড়িয়ে মার। অতএব তারা এক বিশাল আগ্নিকুন্ড প্রস্তুত ক'রে মিনজানীকু* (উৎক্ষেপক) যন্ত্রের সাহায্যে তাতে 
তাঁকে নিক্ষেপ করল। 
(৯ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আগুনকে শান্তিময় শীতল ক"রে নিজ বান্দাকে রক্ষা করলেন; যেমন সুরা আদ্মিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। 

(২) অর্থাৎ, এ সব তোমাদের জাতীয় দেবতা। যা তোমাদের একতা ও পারস্পরিক সম্প্রীতির কারণ। যদি তোমরা তাদের ইবাদত 
ছেড়ে দাও, তাহলে তোমাদের একতা ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন ছিন্-ভিন্ন হয়ে পড়বে। 

(২৯১) অর্থাৎ, কিয়ামত দিবসে তোমরা এক অপরকে অস্বীকার করবে এবং বন্ধুত্ব প্রকাশের পরিবর্তে এক অপরকে অভিশাপ দিতে 
থাকবে। আর পুজারী পুজিতের নিন্দাবাদ করবে এবং পুজিত পৃজারীর সাথে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করবে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২০ পারা ৬৯৫ 


(২৬) লুত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল।$) (ইব্রাহীম) বলল, 'আমি 2৯61 [53111 ৯ ৫1 08 $) কলিং 
টি ্ 75০8৩ ০৪ 2টি ৪ 9 5 

আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করব।) নিশ্চয়ই তিনি 

(২৭) আমি ইব্রাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তার দি, 755852 2] 4099 


বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুঅত ও গ্রন্থ) এবং আমি তাকে _ ক, মারার 
পৃথিবীতে পুরহ্কৃত করলাম:২%) পরকালেও সে নিশ্চয়ই সকর্মপরায়ণদের ৮৯ ও 4১19 ড-এ এ ৮৯1 495 জিও 

(২৫১) রি রঃ 
অন্যতম হবে। কি ০৯৭, ও 
(২৮) স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমরা তো 
এমন অশ্লীল কর্ম করছ,১৫১ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। 


ল (২৫৩) রি টা টি £₹7 _ ঞো্ 
7 কি পুরুষের সাথে সমকীম করছ, 78 অবরোধ তত রি এ] 08204? রি এ না 
করছ এবং নিজেদের মজলিসে ঘৃণ্য কাজ করছ? উত্তরে তার 


সম্প্রদায় শুধু এই বলল যে,১৯ *আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন ৩1 ১9 ২০৫৪৪ জা 9৩৩ ও 
কর যদি তুমি সত্যবাদী হও।” চালিত ৩140০১428 এ 19৬ 


(১৮) লুত ৯৬ ইব্রাহীম ৯এ-এর ভাইপো (ভাতিজা) ছিলেন। তিনি 
'সাদুম” এলাকায় নবী রা প্রেরণ করা হয়। 

(২৮) এ কথা ইব্রাহীম ৪৬ঞ্রা বলেছিলেন। আবার কেউ বলেন, এটি তি ৬গ্র-এর কথা। কারো কারো মতে তারা উভয়েই হিজরত 
করেছিলেন। অর্থাৎ, যখন ইবরাহীম 2 ॥ ও তীর প্রতি ঈমান আনয়নকারী লুত %৬৪-এর জন্য নিজ এলাকা (হারান যাওয়ার পথে কুফার 
একটি জনপদ 'কৃসা”য় আল্লাহর ইবাদত করা কঠিন হয়ে পড়ল, তখন সেখান থেকে হিজরত ক"রে শাম দেশে চলে গেলেন। তৃতীয় 

ব্যক্তি তর স্ত্রী সারাহ সঙ্গে। রি 

(২৯৯) অর্থাৎ, ইসহাক 4 এর ওরসে ইয়াকুব ৯৬৪-এর জন্ম হয়। (ইয়াকুব &৪এ্র-এর অপর নাম ছিল ইস্রাঈল।) যার ওঁরসে বানী 
ইসরাঈল বংশের ঘঃপত হয় এবং তাদের মধ্যেই সমস্ত নবী আগমন করেন ও আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়। শেষ পর্যায়ে নবী 
মুহাম্মাদ && ইব্রাহীম %৪৪-এর দ্বিতীয় পুত্র ইসমাঈল 3-এর বংশে জন্মলাভ করে নবী হন এবং তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়। 
(4) এখানে পুরস্কার বা প্রতিদান বলতে পৃথিবীর জীবিকা এবং সুনাম ও সুখ্যাতিও। অর্থাৎ, পৃথিবীর সকল ধর্মের লোক [ই্রিষ্টান, 
ইয়াহুদী এমনকি পৌত্তলিকরাও) ইব্রাহীম ৪৬ঞ-কে সম্মান ও শ্রদ্ধেয়ভাজন গণ্য করে থাকে। আর মুসলিমরা তো ইব্রাহীম ৯৪৪-এর 
ধর্মাদর্শের অনুসারী। তিনি তাদের নিকট সম্মানের পাত্র হবেন না কেন? 
(২৫১) অর্থাৎ, পরকালেরও তিনি সুউচ্চ মর্ধাদার অধিকারী এবং সৎ লোকদের দলভুক্ত হবেন। এই বিষয়টি অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে, 


(০৮4০ ০প্র ইউ ৪ 59 ডি ৬ সাও) 89801 ৪১১ (০) টিনা ০ ৯১৯ ৬৪ 5) 033 ৬৪ 933৮০ 5৫3) 
০৯৯৪। ১১৯০ (1) 


(১) এখানে অশ্লীল কর্ম বলতে সমকামিতা (পুরুষে-পুরুষে যৌন-মিলন)কে বুঝানো হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে লৃত &৪৪-এর জাতিই 
এ কাজ সর্বপ্রথম শুরু করেছিল; যেমন কুরআন তা স্পষ্ট করেছে। 

(১) অর্থাৎ, তোমাদের ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা এমন সীমায় পৌছে গেছে যে, তার জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম (যৌনক্ষুধা নিবারণের স্বাভাবিক 
পদ্ধতি স্ত্রীমিলন) তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং তা চরিতার্থ করার জন্য তোমরা এক অগ্রাকৃতিক রাস্তা বেছে নিয়েছ। মহান আল্লাহ 
মানুষের যৌন-বাসনা পূর্ণ করার জন্য প্রাকৃতিকরপে স্ত্রী-মিলনের ব্যবস্থা করেছেন। তা বাদ দিয়ে উক্ত কাজের জন্য পুরুষদের পায়খানা- 
দ্বার ব্যবহার করা অপ্রাকৃতিক ও অস্বাভাবিক (বৈকৃতকামের) অভ্যাস। 
(৯ এর একটি ব্যাখ্যা এ রকম করা হয়েছে যে, তোমরা আসা-যাওয়া করা যাত্রীদের, নবাগত মুসাফির ও পথচারীদেরকে ধরে ধরে 
জোরপূর্বক তাদের সাথে অশ্লীল কর্ম করছ। যার কারণে মানুষের রাস্তা চলা কঠিন হয়ে পড়েছে ও স্বগৃহে অবস্থান করাকে নিরাপদ মনে 
করেছে। এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, তোমরা পথিকদের সম্পদ লুটে নাও, তাদেরকে হত্যা কর বা তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ কর। তৃতীয় 
ব্যাখ্যা এই করা হয়েছে যে, তোমরা খোলা রাস্তায় অশ্লীল কর্ম কর, যার কারণে পথচারীদের পথ চলতেও লজ্জীবোধ হয়। আর এই 
সকল অবস্থায় রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেন, (পথ অবরোধের) বিশেষ কোন কারণ নির্ণয় করা কঠিন। তবে তারা 
এমন কাজ করত যার কারণে রাস্তা অচল হয়ে পড়ত। "রাস্তা বন্ধ” করার অন্য একটি ব্যাখ্যা বংশ অবরোধ করা হয়েছে; অর্থাৎ, স্ত্রীদের 
যোনি ব্যবহার ব্যতিরেকে পুরুষদের পায়ুপথ ব্যবহার করে নিজেদের বংশও শেষ করতে বসেছ। (ফোতহুল কাদীর) 

(১4) এই ঘৃণ্য কাজ কি ছিল? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে; যেমন লোককে পাথর ছুঁড়ে মারা, অপরিচিত মুসাফিরদের সাথে ঠাটটা- 
বিদ্রপ করা, ভরা মজলিসে পরস্পর (সশব্দে) বাতকর্ম করা, এক অপরের সামনে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া, শতরঞ্জ জাতীয় খেলা খেলা, 
পায়রা উডিয়ে খেলা, মেহেদি দিয়ে (পুরুষের) হাতের আঙ্গুল রঙানো প্রভৃতি। ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেন, হতে পারে তারা উক্ত সকল 
পাপেই লিপ্ত হত হত 

(২) লূত ৯৬ঞ্র। যখন তাদেরকে এ সকল অন্যায় করতে নিষেধ করলেন, তখন তারা উত্তরে বলেছিল। 


ইব্রাহীম এঞ্র-এর প্রতি ঈমান আনেন এবং পরবর্তীতে তাঁকেও 
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৬৯৬ সুরা আশবগবৃতি ২৯ 


(৩০) সে বলল.) “হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের 512 2257508 
বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।? 


(৩১) যখন আমার প্রেরিত ফিরিস্তাগণ সুসংবাদসহ ইব্রাহীমের নিকট এল, ৩! ৬ ০3010 2০5 (৫4 এ 0৫ 
4 


রে 5 
তখন তারা বলল, আমরা এ শহরের অধিবাসীদেরকে ধংস করব।১)এর , , 7 ৫5 ঠিঃররারারিরারি রা 
অধিবাসিগণ অবশ্যই সীমালংঘনকারী।” 1৮০ শশা 91 সহ ০১০৯ ৩৯ টি 

ভি) ৮7 11 


ঞী ত 5 ত রি এ 4০৪ টায়ার রাহা ৪ 
(৩২) ইব্রাহীম বলল, "এ জনপদে তো লূত রয়েছে।” ওরা বলল, “সেখানে ৯ ০০ এতো ৬৪ 95 ০% ৪ ২০9 95 
কারা আছে তা আমরা ভাল জানি; আমরা তো লুতকে ও তার _ 4 এও ৮6 ১৫০৭ 
পরিজনবর্গকে অবশ্যই রক্ষা করব; তবে তার স্ত্রীকে নয়, সে হবে (2১২৮১৮1৩০১৮ ৯৪০ এ! ০ সি 
ধৃংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ূক্ত।” ১৬ 
(৩৩) যখন আমার প্রেরিত ফিরিস্তাগণ লুতের নিকট এল, তখন সেতাদের 9৮৮$ 7৮ 2 (69 এ এ ০ 
ব্যাপারে চিন্তিত হল এবং তাদের কারণে তার হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে গেল ০ 25 পি 25 5865.52 
ওরা বলল, "ভয় করো না এবং চিন্তাও করো না; আমরা তোমাকে ও 4১৯৮ 01 ০০৮ ১১ ০৪০ 3৯ ০০১ ৪৪ 
তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব। তবে তোমার স্ত্রীকে নয় সে তো 9১৯ ৩5০০ খু এ 
ধংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (১১) ূ ূ 
(৩৪) আমরা এ জনপদবাসীদের উপর আকাশ হতে আযাব (শান্তি) 102) যা 5০ ০ পু ৩০০৮৪4 এ 
অবতীর্ণ করব, ১৬১ কারণ এরা সত্যত্যাগী।” * হারা 


2৫৮ 


92920 2 আহ ৩৩ 276 529 


(৩৫) আমি এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন ছেড়ে রেখেছি১৯ সেই সম্প্রদায়ের 
জন্য যাদের বোধশক্তি আছে।১০) 


(২৭) অর্থাৎ, যখন লূত ৯৪ নিজ জাতির সংস্কার হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। 
(১) অর্থাৎ, লূত ৯৬এ-এর দুআ কবুল হল এবং মহান আল্লাহ লুত-জাতিকে ধুংস করার জন্য ফিরিস্তাও প্রেরণ করলেন। তীরা প্রথমে 
ইব্রাহীম ৯৬৪-এর নিকট গেলেন ও তাঁকে ইসহাক ও ইয়াকুব দুই সন্তানের সুসংবাদ দিলেন এবং সেই সঙ্গে এ কথাও শুনিয়ে দিলেন যে, 
আমরা লূত ৯৬৪-এর বস্তি ধুংস করতে এসেছি। 

(২) অর্থাৎ, আমার জানা আছে যে, ভালো ও মু'মিন লোক কারা এবং মন্দ লোক কারা। 

(১১) অর্থাৎ, এ সকল পিছনে পড়ে থাকা লোকেদের দলভুক্ত হবে, যাদেরকে আযাব দিয়ে ধূংস করা হবে। কারণ সে মু'মিন মহিলা ছিল 
না; বরং সে ছিল নিজের জাতির পক্ষ অবলম্বনকারিণী। সেই জন্য তাকে ধূংস করে দেওয়া হল। 

(১১) ৪, 5৪৮ এর অর্থ তার নিকট ফিরিস্তা এলে তাঁদেরকে দেখে তার খারাপ লাগল, (তিনি তাদের আগমনকে অপছন্দ করলেন, 
বিষণ্ন ও দুশ্ন্তাগ্রস্ত হলেন) এবং ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ তার নিকট যে সমস্ত ফিরিস্তা (সুদর্শন কিশোর) মানুষের রূপ ধরে 
এসেছিলেন, তাঁদেরকে তিনি মানুষই ভেবেছিলেন। সুতরাং নিজ জাতির বদ অভ্যাস ও উদ্ধত আচরণের জন্য এই ভয় পেলেন যে, যদি 
তারা এই সকল সুদর্শন মেহমানদের আসার খবর জানতে পারে, তাহলে তারা বলপূর্বক এদের সাথে অন্নীল কাজ করতে চাইবে, যার 
কারণে আমি অপমানিত হব। ৮১১ 1% 3-5 (তাদের কারণে তার হাদয় সঙ্কুচিত হয়ে গেল) কথায় তার অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা 


হয়েছে। যেমন ০১ ০.৩ (হাত সংকীর্ণ হওয়ার) কথা বলে দরিদ্র হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। অর্থাৎ, এ সকল সুশ্রী চেহারাবিশিষ্ট 


মেহমানদেরকে বদ-অভ্যাসে অভ্যাসী জাতির হাত হতে বাচানোর যখন কোন রাস্তা খুজে পেলেন না, তখন তিনি চিন্তিত ও উদ্িগ্ 
হলেন। 
(১) ফিরিস্তাগণ যখন লুত 8৬ঞ্র-এর বিষগ্ন ও দুশ্চ্তাগ্রস্ত হওয়ার কথা অনুভব করলেন, তখন তাঁরা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন যে, তুমি 
কোন প্রকার ভয় ও চিন্তা করবে না। আমরা আল্লাহর প্রেরিত ফিরিস্তা। আমাদের উদ্দেশ্য তোমার স্ত্রী ব্যতীত তোমাকে ও তোমার 
পরিবারকে পরিত্রাণ দেওয়া। 
(৮) আকাশের শাস্তি বলতে এ শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা লূত জাতিকে ধুঁংস করা হয়েছিল। জিবরাঈল ৯৪। তাদের 
জনপদগুলোকে শুন্যে তুলে নিয়ে গিয়ে উল্টে দিলেন। তারপর তাদের উপর পাথর বর্ষণ করা হল এবং এ জায়গাটিকে একটি অতি 
ুরগন্ধময় উপসাগরে পরিণত করা হল। (ইবনে কাসীর) 

(২১) অর্থাৎ, সেই পাথরের চিহ্ন যা তাদের উপর বর্ষিত হয়েছিল, কালো দুর্গন্ধময় পানি, উল্টে দেওয়া বসতি এ সকল নিদর্শন ও 
শিক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু কাদের জন্য? যারা বুদ্ধিমান তাদের জন্য। 

(২৮) কারণ, তারাই এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে পরিণাম ও প্রভাব লক্ষ্য করে। কিন্তু যারা জ্ঞান-বুদ্ধিহীন 
তাদের উক্ত বিষয়ের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। তারা তো এ পশুর ন্যায় যাদেরকে যবেহ করার জন্য কসাই খানায় নিয়ে যাওয়া হয়, 
অথচ তাদের কোন অনুভূতিও থাকে না। এর মাধামে মন্কার মুশরিকদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যে মিথ্যাজ্ঞান ও অস্বীকার 
করার পথ অবলম্বন করেছে, তা একমাত্র জ্ঞান-বুদ্ধিহীন লোকেদের আচরণ। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২০ পারা ৬৯৭ 


(৩৬) আমি মাদ্য্যানবাসীদের প্রতি২৬) তাদের ভাই শুআইবকে 4৫৫ 19425০22202 ৫ নি ভর 
পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর 
উপাসনা কর, শেষ দিনকে ভয় কর€৬) এবং পৃথিবীতে অশান্তি ঘটিয়ে 
বেড়ায়ো না।” (২৬০) 

(৩৭) কিন্তু ওরা তাকে মিথ্যাবাদী মনে করল; অতঃপর ওরা ভূমিকম্প দ্বারা 7৯)5$ $1১:--20 822-া ১০৪6 ১6 
আক্রান্ত হল; ফলে ওরা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। (১৯ রম ৰ 


৩১-৮৬ ০০) ০ 39০খা পা 1১3 


5 ্ 

(৩৮) আর আমি আস্দ ও সামুদকে ধুংস করেছিলাম; ওদের বাড়ি-ঘরই 2456. এ তত 95215555612053 
৮৫৮০৮ ৩৭ অভি ১9 ১১91১৩3 

তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।১) শয়তান ওদের কাজকে ওদের ০ 

দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং ওদেরকে সংপথ অবলম্বনে বাধা ০৮৫11০০৯৫৯৯ 76৬০ 

দিয়েছিল; যদিও ওরা ছিল বিচক্ষণ। (৭১ 


্ 0৮222 198 


(৩৯) এবং আমি ধুংস করেছিলাম কারন, ফিরআউন ও হামানকে; মুসা রী শি ডি ফিরি 7 ভা 


ওদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ এসেছিল/১১) তখন তারা দেশে অহংকার 


প্রদর্শন করল; কিন্তু ওরা আমার শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারেনি। ১৭১) চারটি ১158 ০$০০০খা $1-2০ ০ 29 
নি নি পপ. শপ পুরি জর্গঘ 4০2 না রব রি 
(৪০) সুতরাং ওদের প্রতযোেককেই নিজ নিজ অপরাধের জন্য পাকড়াও চিন রর চি ০6০55516321 32 


করলাম; ওদের কারও প্রতি প্রেরণ করলাম পাথর বর্ষণকারী ঝড় ১৭) 2৮০৫ ক ০১০৮৯৪15248 
কাকেও আঘাত করল মহাগর্জন১ কাকেও আমি মাটির নিচে ধসিয়ে ০2 ১১৫ 
দিলাম) এবং কাকেও মারলাম ডুবিয়ে।(২৯) আল্লাহ তাদের প্রতি কোন +ঠ ২ 4 ও ৩০ এথা 


(২৯১ মাদয়্যান ইব্রাহীম &&ঞ্র-এর এক ছেলের নাম ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, তা ছিল তাঁর পৌত্রের নাম। আর ছেলের নাম ছিল 
মিদয়ান। তার নামেই এই জাতির নামকরণ করা হয় এবং তারা ছিল তারই বংশধর। উক্ত মাদয়্যান জাতির জন্যই শুআইব %৪্র-কে 
নবী হিসাবে পাঠানো হয়। আবার কেউ বলেন, মাদ্য়্যান ছিল শহরের নাম। এই জাতি বা শহর লৃত ৯৪-এর বসতির নিকটেই বসবাস 
করত। 

(২৮) আল্লাহর ইবাদতের পর তাদেরকে পরকাল স্মুরণ করানো এই জন্য হতে পারে যে, তারা পরকালকে অবিশ্বাস করত কিংবা তারা 
পরকাল সম্পর্কে উদাসীন ছিল ও বিভিন্ন পাপে ডুবে ছিল। আর যে জাতি পরকালে উদাসীন তারা পাপ করার ব্যাপারে নিভীঁকি হয়ে যায়। 
যেমন আজ-কালের অধিকাংশ মুসলমানদের অবস্থা। 

(২৬) মাপে ও ওজনে কম করা ও লোকদের কম দেওয়া ছিল তাদের সাধারণ অভ্যাস। আর পাপ করার ব্যাপারেও ছিল তারা শঙ্কাহীন। 
র কারণে পৃথিবী অশান্তি ও বিপর্যয়ে ভরে গিয়েছিল। 

২৬৯) শুআইব ৯৬৪-এর উপদেশে তাদের উপর কোন প্রভাব পড়ল না। শেষ পর্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন ছায়াময় দিনে জিবরাঈল 8-এর বিকট 
এক শব্দে মাটিতে কম্পন শুরু হল এবং তারা নিজ নিজ ঘরে নতজানু অবস্থায় সবাই শেষ হয়ে গেল। 

২) আশ্দ জাতির বসতি আহকাফ ইয়ামানের "হায়রামাওত'-এর নিকটে অবস্থিত ছিল। আর সামুদের বসতি "হিজর, আজকাল 
যাকে "মাদায়েনে সালেহ" বলা হয় এবং যা হিজাজের (মদীনার) উত্তরে অবস্থিত। উক্ত এলাকার উপর দিয়ে আরবের বাণিজ্য কাফেলা 
যাতায়াত করত। সেই জন্য এ সকল বসতি তাদের অজানা ছিল না। বরং তাদের নিকট পরিচিত ছিল। 

(১১ অর্থাৎ, তারা জ্ঞানী ও চালাক-চতুর তো ছিল; কিন্তু ছ্বীন ও ধর্মের ব্যাপারে তারা নিজেদের জ্ঞান কাজে লাগায়নি। সেই জন্য তাদের 
জ্ঞান-গরিমা তাদের কোন কাজে আসেনি। 

(১১) অর্থাৎ, প্রমাণ ও মু”জিযার কোন প্রভাব তাদের উপর হল না। আর তারা অহংকারের পথ পরিহার করল না। অর্থাৎ, ঈমান ও 
তাকৃওয়ার রাস্তা হতে মুখ ফিরিয়ে রইল। 
(১০) অর্থাৎ, আমার পাকড়াও হতে বাঁচতে সক্ষম হয়নি; বরং তারা আমার আযাবে পতিত হয়েছে। এর অন্য এক অনুবাদ হল, তীরা 
কুফরীতে অগ্রগামী ছিল না; বরং এর পূর্বে অনেক এমন জাতি পৃথিবীতে এসেছিল যারা অনুরূপ কুফরীর রাস্তা অবলম্বন করেছিল। 

(১৯) অর্থাৎ, উপরোক্ত প্রত্যেককে তার পাপের জন্য পাকড়াও করলাম। 

(১) এ ছিল আ+দ জাতি। যাদের উপর কঠিন ঝড় আযাবরূপে এসেছিল। এ ঝড় মাটি হতে কাকর উড়িয়ে তাদের উপর বর্ষণ করেছিল 
এবং তার বেগ ও গতি ছিল এত বেশি যে, তাদেরকে আকাশের উপর উড়িয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে মেরেছিল। যার ফলে তাদের মাথা ও 
শরীর আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে দেখে মনে হয়েছিল, যেন সারশুন্য খেজুরের কান্ড। (ইবনে কাসীর) কোন কোন 
মুফাস্সির 'পাথর বর্ষণকারী ঝড়” এর শাস্তিপ্রাপ্ত লুতের জাতিকে বলেছেন। কিন্তু ইমাম ইবনে কাসীর এটিকে ভুল বলেছেন। আর এ 
ব্যাপারে ইবনে আব্বাসের রা উক্তিটিকে সুত্রছিন বলেছেন। 

(২১) এরা ছিল সালেহ &ঞর-এর জাতি সামুদ। তাদেরকে তাদের কথামত পাহাড়ের এক পাথর থেকে একটি উটনী বের করে দেখানো 
হয়। কিন্তু অনাচারীর দল ঈমান আনার পরিবর্তে উটনীকেই মেরে ফেলে। যার তিনদিন পর তাদের উপর এক কঠিন বিকট শব্দের 
আযাব আসে; যা তাদেরকে চিরতরের জন্য চুপ করিয়ে দেয়। 

(২) এ ছিল কারূন, যাকে ধন-দৌলতের ভান্ডার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে এই গর্বের শিকার হল যে, এই ধন-দৌলত এই কথার প্রমাণ 


এ 


চে 


ে 
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৬৯৮ 


সুরা আনকাবৃত ২৯ 


যুলুম করেননি; আসলে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।৯) (2২১৯০: ০4-৮1 ৯ ০5 2৮৬০ 


(৪১) যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরপে গ্রহণ করে তাদের রি 207 পা ৯ ৫ 9১, ৯ 82 


দৃষ্টান্ত মাকড়সা; যে নিজের জন্য ঘর তৈরী করে। আর ঘরের মধ্যে 


21৯5] (৩4৫1৮৮:০ণা 


মাকডসার ঘরই তো সবচেয়ে দুর্বলতম;১৮ যদি ওরা জানত। 


(২9419 ৬১৮ 


্ 


(৪২) ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছু আহবান করে, আল্লাহ তা জানেন 25558523808 রা টা গু 


এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 


(৪৩) মানুষের জ 


ন্য আমি এ সকল দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি,১৮১ কিন্তু কেবল 


জ্ানী ব্যক্তিরাই তা বুঝতে পারে। (৮১ 


(৪৪) আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, ১৮১ 


এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। ১৮৪) 


যে, সে আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও প্রিয়পাত্র। আমার মূসার কথা শোনার কি প্রয়োজন? অতঃপর তাকে তার ধন ও প্রাসাদসহ মাটিতে 
ধসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 


(১৮) এ ছিল ফিরআউন, মিসর রাজ্যের অধিপতি। কিন্তু সীমালংঘন করে সে নিজে "রব" হওয়ার কথা দাবী করে বসে। মুসা ৯ঞ্র-এর 


উপর ঈমান আনতে ও তাঁর জাতি বানী ইস্রাঈল যাদেরকে সে দাসে পরিণত করেছিল, তাদেরকে মুক্ত করতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত 


এক দিন সকালে লোহিত সাগরে তার ও তার পূর্ণ সেনাবাহিনীর সলিল সমাধি ঘটানো হয়। 


(১৯) আল্লাহর কাজ কারো উপর অত্যাচার করা নয়। এই জন্য পূর্বের যে সকল জাতির উপর আযাব এসেছিল কেবলমাত্র এই জন্যই 


তাদেরকে ধুৎস করা হয়েছে যে, তারা কুফর ও শির্ক, মিথ্যাজ্ঞান ও পাপাচার করে নিজেরা নিজেদের উপরই অত্যাচার করেছিল। 


(১৮০ অর্থাৎ, যেমন মাকড়সার জাল দুর্বল, ক্ষীণ ও অস্থায়ী হয়; যা হাতের সামান্য ছোয়ায় তা ছিননভিন্ন হয়ে পডে। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে 


মাবুদ (উপাসা) মানা, দুঃখ-দুর্দশা দূরকারী মনে করা হুবহু মাকড়সার জালের মত, যাতে কোন লাভ নেই। কারণ, তারা কোন উপকার 


করতে পারে না। এই জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা মাকড়সার জালের মতই নিফল। যদি তারা স্থায়ী হত বা কোন 


উপকার করার ক্ষমতা রাখত, তাহলে এই সকল মাবুদ পূর্বের জাতিদেরকে ধুংসের হাত হতে বাঁচাতে পারত। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ সাক্ষী 


যে, তারা তাদেরকে বাঁচাতে পারেনি। 


(৮১) অর্থাৎ, তাদের গাফলতির ঘুম হতে জাগানো, শির্কের বাস্তবিকতা সম্পর্কে জ্ঞাত করানো ও সরল পথ প্রদর্শনের জন্য 


(৮১) এখানে জ্ঞান 


বলতে আল্লাহ, তার শরীয়ত এবং তার আয়াত ও প্রমাণের জ্ঞানের জ্ঞানী। যার উপর চিন্তা-ভাবনা করলে আল্লাহর 


পরিচয় ও হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া যায়। 


(২৮) অর্থাৎ, বেকার ও বিনা উদ্দেশ্যে নয়। 


(৮) অর্থাৎ, আল্প 


হর অস্তিত্ব, তার মহাশক্তি, জ্ঞান ও হিকমতের উপর বিশ্বাসীদের জন্য। তারা এ প্রমাণ দ্বারা এই পরিণামে পৌছতে 


পারে যে, এ বিশ্ব-জাহানে আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই, দুঃখ মোচনকারী, প্রয়োজন পূর্ণকারী কেউ নেই। 
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(৪৫) তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অহী করা হয়েছে তা পাঠ কর এবং 
যথাযথভাবে নামায পড়।) নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে 


তফসীর আহসানুল বারা ২ ১ পারা 


৬৯৯ 


২১পারা, 


7 
| ৪ 


বিরত রাখে। ৩) আর অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।(9 তোমরা যা কর 


আল্লাহ তা জানেন। 


৭5 পঞ্ঞর্য এটি 


-2059 ৮ 


] 


(৪৬) সৌজন্যের সাথে ছাড়া তোমরা গ্রন্থধারী (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান)দের ও ই তি টা খ রা এ 91, খু? 
সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করো না; তবে ওদের মধ্যে যারা সীমালংঘনকার চা টার য়া 

তাদের সাথে তের্ক) নয়।৬। আর বল, "আমাদের প্রতি এবং তোমাদের ৫ ও ০০ 9%9 ০ 4 ্া 
প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি') এবং আমাদের / 2 ছি 72 419 

উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই এবং আমরা তারই প্রতি 

আত্মসমর্পণকারী।” 


() কুরআন কারীম তেলাঅত (বা পাঠ) করার আদেশ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে; নেকী লাভের উদ্দেশ্যে, তার অ 


নিয়ে চিন্তা- 


ভাবনা করার উদ্দেশ্যে, শিক্ষা ও উপদেশ দেওয়া-নেওয়ার উদ্দেশ্যে। তৈলাঅতের এই আদেশের মাঝে সব কিছু শামিল অ 
(€) কারণ (প্রকৃত) নামাযের মাধ্যমে মানুষের সাথে আল্লাহর এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যার ফলে মানুষের উপর অ 


ছে। 


ললাহর সাহায্য 


আসে। যে সাহায্য তার জীবনের সর্বত্রই সুপ্রতিষ্ঠা ও দৃঢ় মনোভাবের কারণ এবং হিদায়াতের সহায়ক হয়। এই জন্যই কুরআন কারীমে 


বলা হয়েছে “হে মুমিনগণ তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।” (সূরা বাকারাহ ১৫৩ আয়াত) নামায ও ধৈর্য এমন 


কোন দৃশ্য বস্ত নয় যে, মানুষ তা ধরে বসে সাহায্য অর্জন করবে। এ তো অদৃশ্য বন্ত। উদ্দেশ্য হল, তার মাধ্যমে প্রভুর সাথে মানুষের যে 


বিশেষ সম্পর্ক কায়েম হয়, সেই সম্পর্ক তার জী 


বনের পদে পদে সাহায্য ও তাকে পথ প্রদর্শন করে থাকে। যার জন্য মহানবী &&-কে 


রাত্রের 


অন্ধকারে নির্জনে তাহাজ্জুদ নামায অ 


দায় করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছিল। কারণ, নবী &-কে যে গুর রুত্বপূ্ণ কাজের 


দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল তাতে তার জন্য আল্লাহর অনেক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। আর এই কারণেই যখন নবী & কোন 


গুরুত্বপূর্ণ কাজের সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি নামায পড়তেন। (আহমাদ, আবু দাউদ) 


()অ 


াৎ, অশ্লীল ও মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকার কারণ ও ম 


ধ্যম হয়। যেমন ওষধের নানা প্রতিক্রিয়া আছে এবং বলাও হয় যে, অমুক 


ওঁষধে 


অমুক অসুখ ভাল হয়। আর বাস্তবে তা হয়েও থাকে। 


কন্ত তা তখনই সম্ভব, যখন দুটি কথা পালন করা হবে, প্রথমতঃ ওঁষধ 


ডাক্তারের পরামর্শ মত নিয়মিত সেবন করতে হবে। আর দ্বিত 


য়তঃ এমন সকল জিনিস থেকে পরহেয করতে বা বিরত থাকতে হবে, যা 


ওষধে 


র প্রতি 


এ 


টয়া-ক্ষমতাই নষ্ট ক'রে ফেলে। অনুরূপ আল্লাহ তাআলা অবশ্যই নামাযে এমন অ 


ধ্যাত্মিক ক্ষমতা রেখেছেন, যা 


মানুষকে অস্নী 


ল এবং মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে। 


কন্তু তা তখনই সম্ভব, যখন নামায মহানবী ৪-এর সুন্নাহ ও তরীকা 


অনুযায়ী এ সকল আদব ও শর্ত পালন করার সাথে অ 


দায় করা হবে, যা তার শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে। 


যেমন 


তার প্রথম হল 2 ইখলাস ও হৃদয়-বিশুদ্ধতা, অর্থ 


মনোযোগ না হওয়া। দ্বিত 


ৎ কেবল তার সন্তষ্টির জন্য হওয়া এবং নামাযে আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে 
য় ঃ পবিত্রতা, তৃতীয় ৪ নির্দিষ্ট সময় মত জামাআত সহকারে তা আদায় করা। চতুর্থ ঃ নামাযের অ 


(ক্রিরাআত, রুকু কাওমাহ, সিজদাহ ইত্যাদি) পূর্ণরূপে হী 


ষষ্ঠ £ নিয়মনিষ্ঠ হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তা আদায় করতে থ 


[রকান 
রতা ও স্থিরতার সাথে আদায় করা। পঞ্চম £ একাগ্রতা এবং বিনয় বজায় রাখা। 
কা। সপ্তম ঃ হালাল রুষী খাওয়া। বস্তুতঃ আমাদের নামা এই সকল আদব ও 


শর্তশূন্য, ফলে তার সেই প্রভাব আমাদের জীবনে প্রকাশ পাচ্ছে না, যা কুরআন করামে বলা হয়েছে। অনেকে এই আয়াতের খবরকে 


আদেশার্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ নামাধীদের জন্য জরুরী 


যে, তারা অশ্লীল ও মন্দ কর্ম হতে বিরত থ 


কবে। 


(৯ অর্থাৎ, অশ্লীল ও মন্দ কর্ম হতে বিরত রাখতে আল্লাহর যি 


যতক্ষণ নামাযে থাকে, ততক্ষণ মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকে। 


মানুষকে সর্বক্ষণের জন্য মন্দ কর্মে বাধা দিয়ে থাকে। 


কর (স্মরণ) নামায থেকেও বেশি প্রভাব-ক্ষমতা রাখে । কারণ, মানুষ 


কন্ত পরে তার প্রভাব কম হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সর্বদা আল্লাহর যিকর 


(9) কারণ, তারা জ্ঞানী; কথ 
বাঞ্ছিত নয়। 


বুঝার ক্ষমতা ও শক্তি রাখে। সুতরাং তাদের সাথে তর্ক- 


বতর্কের সময় কড়া মেজাজ ও রূঢ় ভাষা হওয়া 


(১) অর্থাৎ, যে তর্ক-বিতর্ক 


করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করবে, ত 


র সাথে শক্ত ভঙ্গিমায় কথা বলার অনুমতি তোমাদের জন্যও রয়েছে। 


অনেকে প্রথম দলের অর্থ এ 


সকল আহলে কিতাব নিয়েছেন, যারা মুসলমান হয়ে গি 


য়ছিল এবং দ্বিতীয় দলের অর্থ এ সকল গ্রন্থধারীরা 


এ 
যারা মুসলমান হয়নি; বরং ইয়াহুদী 


ও খ্রিষ্টান ধর্মের উপর অ 


টিল ছিল। আর অনেকে "সীমালংঘনকারী”-এর অর্থ এ সকল আহলে 


কিতাব নিয়েছেন, যারা মুসলিমদের 


বরদদ্ধে শক্রতামূলক মনে 


ভাব রাখ 


(তর্ক নয় বরং) যুদ্ধ কর, যে 


পর্যন্ত না তারা মুসলমান হয়ে যায় অথবা 


জাযয়া-কর আদায় করে। 


ত এবং কলহ ও যুদ্ধও করতে থাকত। অর্থাৎ, তাদের সাথে 


€ অর্থাৎ, তাওরাত ও ইপ্ভীলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থাৎ, এটাও অ 


এবং মুহাম্মাদ &-এর নবী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর বিধান। 
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ল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণকৃত এবং তা ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা 


৭০০ 


(৪৭) এভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং 
যাদেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে” এবং এদের 
মধ্যেও কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করে।৯ কেবল অবিশ্বাসীরাই আমার 
আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। 


(৪৮) তুমি তো এর পূর্বে কোন গ্রন্থ পাঠ করতে না) এবং তা নিজ 
হাতে লিখতেও না(১১ যে, মিথ্যাবাদীরা (তা দেখে) সন্দেহ পোষণ 
করবে।(১১) 

(৪৯) বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এ (কুরআন) 
স্পষ্ট নিদর্শন।(১ কেবল অনাচারীরাই আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে। 


(৫০) ওরা বলে, "তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার কাছে 
নদর্শনাবলী অবতীর্ণ করা হয় না কেন?” বল, "নিদর্শন তো আল্লাহরই 
নিয়ন্ত্রণাধীন।(১ আর আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।” 
(৫১) এ কি ওদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুরআন 
অবতীর্ণ করেছি, যা ওদের নিকট পাঠ করা হয়।৮) এতে অবশ্যই 
বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য করুণা ও উপদেশ রয়েছে। (১৩ 

(৫২) বল, "আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট) 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত এবং যারা 
অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অবিশ্বাস করে”) তারাই তো 
ক্ষতিগ্রস্ত।” (১৯ 


(৫৩) ওরা তোমাকে শাস্তি তরান্বিত করতে বলে।১০ যদি শাস্তির কাল 
নির্ধারিত না থাকত, তাহলে ওদের ওপর শাস্তি এসেই পড়ত।১৯ আর 


সুরা আনবগবৃত ২৯ 
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৫ 


রিরিনানি 


০451০ 8%৫ ই 


বত তেল এ খাও ভাজা তি 


() এখানে উদ্দেশ্য, আব্দুল্লাহ 
উপর যারা আমল করে না, তাদেরকে যেন কিতাব দেওয়াই হয়নি। 
(১) এরা ছিল মন্কাবাসী, যাদের কিছু মানুষ ঈমান এনেছিল। 

(১) কারণ, তিনি নিরক্ষর ছিলেন। 


বন সালাম » প্রমুখগণ। কিতাব বা গ্রন্থ দেওয়ার অর্থ হল, তার উপর আমল করা। আসলে কিতাবের 


(১) কারণ, লেখার জন্যও শিক্ষা আবশ্যিক, যা 


তিনি কারোর নিকট থেকে অ 


জন করেননি। 


(১) অর্থাৎ, যদি তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি হতেন বা কোন শিক্ষকের নিকট 
অমুকের সাহায্যে (রচিত গ্রন্থ) বা অমুকের নিকট শিক্ষার ফল। 


কছু শিখতেন, তাহলে লোকে বলত যে, কুরআন মাজীদ 


(১ অর্থাৎ, কুরআন মাজী 


দ হাফেযগণের বক্ষে সংরক্ষিত আছে। এটা কুরআন মাজীদের এক অলৌকিক শক্তি যে, তা শব্দ সহ বক্ষে 


্থ 
সংরক্ষিত হয়ে যায়। 
(১) আর্থ 

এতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোন এখ 


তিয়ার নেই। 


44 
তা 


₹, এই সকল নিদর্শন কেবল আল্লাহরই হিকমত ও ইচ্ছাধীন। তিনি 


যার প্রতি অবতীর্ণ করতে চান, তার প্রতি অবতীর্ণ করেন। 


(১) অর্থ 


, তারা নিদর্শন দেখতে চায়। এই কুরআন যা আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি এবং যার ব্যাপারে তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ 


করা হয়েছে এই বলে যে, এইরূপ ঝুঁরআন তৈরী ক”রে অথবা একটি সুরা তৈরী ক'রে উপস্থাপন কর, সেই কুরআন তাদের জন্য নিদর্শন 


হিসাবে যথেষ্ট নয় কি? যখন কুরআনের মু'জিযা দেখার 
মু'জিযা দেখানো হলেও তার উপর তারা কি ঈমান নিয়ে আসবে? 


পরেও তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনছে না, তখন মূসা ও ঈসার মত 


(১) অর্থ 
লাভবান ও উপকৃত হয়। 


ৎ, এ সকল মানুষের জন্য যারা কুরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব বলে বিশ্বাস করে। কারণ তারাই তা থেকে 


(১) এই মর্মে যে, আমি আল্লাহর নবী এবং যে কিতাব আমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে। 


(১) অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে উপাসনার যোগ্য মনে করে এবং যে প্রকৃতপক্ষে ইবাদতের যোগ্য অধিকারী, সেই মহান আল্লাহকে 


তারা অস্বীকার করে। 


(১) কারণ, এই সকল মানুষই বিকৃত জ্ঞান ও ভুল বুঝের শিকার। যার ফলে তারা যে ব্যবসা করেছে অর্থাৎ ঈমানের পরিবর্তে কুফর ও 


হিদায়াতের পরিবর্তে পথ্রষ্্রতাকে ক্রয় করেছে, তাতে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। 


(২০) অর্থাৎ, পয়গন্ধরের কথা না মেনে তারা বলে যে, "য 


দ তুমি সত্য হও, তাহলে আমাদের উপর আল্ল 


হর আযাব অবতীর্ণ করাও! 


(১ অর্থাৎ, ওদের কর্ম ও কথা অবশ্যই এর উপযুক্ত যে, তাদেরকে অবিলম্বে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হোক। কিন্তু আমার 


নিয়ম এই যে, আমি প্রত্যেক জাতিকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত টিল দিয়ে থাকি। অতঃপর যখন সেই 


তখন আমার আযাব এসে পড়ে। 


টল দেওয়া সময় শেষ হয়ে যায়, 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বারা ২ ১ পারা 


নিশ্চয়ই ওদের ওপর আকস্মিকভাবে ওদের অজ্ঞাতসারে তা এসে 
পড়বে। ১১) 

(৫৪) ওরা তোমাকে শাস্তি তরান্বিত করতে বলে। আর জাহান্নাম তো 
অবিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই পরিবেষ্টন করবে। (১৩ 

(৫৫) সেদিন শাস্তি ওদেরকে গ্রাস করবে ওদের উপর দিক ও নিচের দিক 
হতে এবং তিনি বলবেন,১৪ "তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর।” 


(৫৬) হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত সুতরাং তোমরা 
আমারই উপাসনা কর।9 


(৫৭) প্রত্যেক আত্মাই মরণের স্বাদ গ্রহণ করবে; অতঃপর তোমরা 
আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। ১৬ 

(৫৮) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে 
জানাতের সুউচ্চ শ্রাসাদসমূহে স্থান দান করব; যার নিচে নদীমালা 
প্রবাহিত থাকবে,২) সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।) সকর্মপরায়ণদের 
পুরস্কার কত উত্তম! 


(৫৯) যারা ধৈর্য অবলম্বন করে৯ ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর 
করে। ৩9 

(৬০) এমন বহু জীব-জন্ত আছে(৯ যারা নিজেদের রুযী বহন করে না; 
(৩১) আল্লাহই ওদেরকে এবং তোমাদেরকে রুষী দান করেন।১ আর 
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(১) অর্থাৎ, যখন আযাবের নির্ধারিত সময় এসে যাবে তখন হঠাৎ এমনভাবে আযাব এসে যাবে যে, তারা বুঝতেও পারবে না। সেই 


নির্ধারিত সময় হল যা মক্কাবাসীদের জন্য লিখে রেখেছিলেন। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে বন্দী ও হত্যা হওয়া। অথবা কিয়ামত কায়েম হওয়া, 


যার পরে কাফেরদের জন্য থাকবে শাস্তি আর শাস্তি। 


4 


(২৩) প্রথম ৩৯5. খবর রূপে বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি আশ্চর্য প্রকাশরূপে। অর্থাৎ এটা আশ্চর্যের 


বিষয় যে, শাস্তির স্থান 


4 ৫ 


জাহান্নাম তাদেরকে আপন পরিবেষ্টনে রেখেছে। এর পরেও তার 


শাস্তির জন্য তাড়াতাড়ি করছে? অথচ প্রতিটি 


ট জিনিস যা আসবে তা 


অতি নিকটবর্তীই হয়, তাকে তারা দূরে কেন ভাবছে? অথবা তা তাকীদের জন্য পুনরুক্ত হয়েছে। 


(২৯) "তিনি বলবেন" ক্রিয়াটির কর্তা আল্লাহ অথবা ফিরিস্তা। অর্থাৎ, যখন সর্বদিক থেকে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, তখন তাদেরকে 


বলা হবে। 


(২০ এখানে এমন জায়গা থেকে হিজরত (স্বদেশ ত্যাগ) করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানে আল্লাহর ইবাদত করা কষ্টকর হয়ে পড়ে 


এবং দ্বীনের উপর অটল থাকা দুঃসাধ্য হয়। যেমন মুসলিমগণ প্রথমে মক্কা থেকে হাবশায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। 


(১ অর্থাৎ, হিজরত কর অথবা না কর, মৃত্যুর তিক্ত শরবত সকলকে অবশ্যই পান করতে হবে। সুতরাং তোমাদের স্বদেশ, আতীয়- 


স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে ত্যাগ করাতে কোন কষ্ট না হওয়াই উচিত। তোমরা যেখানেই থাক সেখানেই মৃত্যু আসবেই। অতএব 


আল্লাহর ইবাদতে রত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আখেরাতের চিরসুখ অর্জন করতে পারবে। যেহেতু মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকটে তো 


যেতেই হবে। 


() অর্থাৎ, জান্নাতীদের বাসস্থান উচু উচু প্রাসাদ হবে, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে পানি, শারাব, মধু ও দুধের নহর। এ ছাড়া সেই সব 


নহরকে যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে প্রবাহিত করতে পারবে। 


(১) না সুখ-সম্পদ নিঃশেষ হওয়ার ভয় থাকবে, আর না তাদের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকবে। আর না সেখান হতে স্থানান্তরিত হওয়ার কোন 


ভয় থাকবে। 


(১ অর্থাৎ, দ্বীনের উপর সুদুটভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, হিজরতের কষ্ট বরণ করে, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব থেকে 


দূরে থাকার কষ্ট্রকে একমাত্র আল্লাহর সন্তষ্টি লাভের জন্য মেনে নেয়। 
(*) দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ে এবং সর্বাবস্থায়। 


(২) ৩খএ শব্দটিতে কাফ (তাশবীহ) সাদৃশ্য বর্ণনার জন্য। এখানে এর অর্থ হল কতক বা অনেক। 


(৯) কারণ, উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাই তাদের নেই, অনুরূপ তারা সঞ্চয় করে রাখতেও পারে না। উদ্দেশ্য হল, রুষী কোন নির্দি 


স্থানে বিশেষভাবে রাখা হয়নি; বরং আল্লাহর রুষা তার সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। তাতে সে যেই হোক আর যেখানেই থাক। বরং আল্লাহ 
তাআলা হিজরতকারী (মুহাজির) সাহাবায়ে কেরামকে পূর্বের চেয়ে অধিক প্রশস্ত ও পবিত্র রুষী প্রদান করেছিলেন। এ ছাড়া অতি অল্প 


দিন পরেই তাদেরকে আরবের বিভিন্ন এলাকার গভর্নর বানিয়ে দিয়েছিলেন। (৯৯৯৪০ এ] ৪১) 


(*) অর্থাৎ, কেউ অক্ষম হোক বা সক্ষম, (রুষী অর্জনের) অসীলা ও উপকরণ প্রাপ্ত হোক অথবা না হোক, স্বদেশে থাক অথবা মুহাজির 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৭০২ 


44 


সুরা আনবকাবৃত ২৯ 


তিনিই সর্বশ্লোতা, সর্বজ্ঞাতা। ৩৪) 


(৬১) যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, "কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি 


করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন? ওরা অবশ্যই বলবে, 


'আল্লাহ।&০) তাহলে ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?,(৩৬) 


(৬২) আল্লাহ তার দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রুষী বর্ধিত করেন 


এবং যার 


জন্য ইচ্ছা তা তাস করেন।) নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে 


সম্যক অব 


(৬৩) যদি 


হত। (৩৮) 
তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, "ভূমি মৃত হওয়ার পর কে 


আকাশ হতে 


বৃষ্টি বর্ষণ ক'রে ওকে সর্জীবিত করে?” ওরা অবশ্যই 


বলবে, 


আল্লাহ।; 


বল, *সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।” কিন্তু ওদের 


গে 


ধিকাংশই জ্ঞান করে না। (৯ 


(৬৪) এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়।(*) আর 


পারলৌকিক জী 


বনই তো প্রকৃত জীবন;৪৯ যদি ওরা জানত। (৯১ 


(৬৫) ওরা 


যখন জলযানে আরোহণ করে, তখন ওরা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে 


একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন ওদেরকে উদ্ধার 


ক'রে স্থলে 


পৌছে দেন, তখন ওরা তার অংশী করে।€০ 


€ ০ রি ্ রর 


১০৮) 36 টি 


রঘু 
তে 2০) 9)01 ৮4৩ হা 


& 8:০০ হা 050 


165৭ ৯০4 ৩৪ স্েমো 


পারি লি 


485 2 এ 


এঞ্া ৬০1 [নিচ খ ভা ৪১০৭ ৩১৪ 0 
দিলনা ৬৪ ঞেচিা 
১৪8:620-42 


বস্থায় বিদেশে, সকলের রুষীর ব্যবস্থাপক সেই আল্লাহ, যিনি পিগীলিকাকে ভূমির বিভিন্ন প্রান্তে, পাখিকে হাওয়াতে ও মাছ ও অন্যান্য 


তঅ 
জলচর জীব-জন্তুকে সমুদ্রের গভীরে রুষী পৌছান। এখানে উদ্দেশ্য হল, দরিদ্রতার ভয় যেন হিজরত করাতে বাধা হয়ে না দীড়ায়। কারণ 
আল্লাহ তাআলা তোমাদের এবং সকল সৃষ্টিকুলের রুষীর দায়িত্ব নিয়েছেন। 


(২১ তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম এবং বাহ্যিক ও অ 


ভ্যন্তরিক সব কিছু জ্ঞাত আছেন। সুতরাং শুধু তাকেই ভয় কর এবং তিনি 


4 
তা 


ছাড়া অন্য 


কাউকে ভয় করো না। তারই আনুগত্যে সুখ ও পরিপূর্ণতা আছে এবং তার অবাধ্যতায় আছে দুঃখ ও দুর্দশা। 


(*) অর্থাৎ, 
পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে 


এ সকল মুশরিকরা, যারা শুধু তাওহীদের কারণে মুসলিমগণকে কষ্ট দেয়, তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আকাশ ও 


এবং চাঁদ ও সূর্যকে নিজ 


কোন উপায় থাকবে না যে, এ সবের পরিচালক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। 


(৩) অর্থাৎ, 


নিজ কক্ষপথে কে পরিচালনা করে? তবে এ স্থানে তাদের এ কথা স্বীকার করা ছাড়া 


প্রমাণ ও হী 


কারোক্তির পরেও সত্য-বিশুখ হওয়া এবং সত্য অঙ্ী 


কার করা বড় আশ্চর্ষের বিষয়। 


(”) এটা মুশরিকদের প্রশ্নের উত্তর, তারা মুসলিমদেরকে প্রশ্ন করেছিল যে, 


যদি তোমরা হকের উপর আছ, তাহলে তোমরা দরিদ্র ও 


দুর্বল কেন? আল্লাহ তাআলা তার উত্তরে বলেন যে, রুষীর প্রশস্ততা ও সংক 


তার ব্যাপার আল্লাহর হাতে, তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী 


যাকে চান কম 


ও যাকে চান বেশি রুষী দান করেন, তার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। 


(৩) এটাও 


তু 


(৩) কারণ, 


ন জ্ঞাত আছেন যে, বেশি রুষী কার জন্য মঙ্গলদায়ক এবং কার জন্য মঙ্গলদায়ক নয়। 
জ্ঞানী হলে ও জ্ঞান করলে তারা নিজ প্রতিপালকের সাথে সাথে পাথর ও মৃতদেরকেও প্রতিপালক মনে করত না এবং 


তাদের মাঝে স্ববিরোধিত 


পূরণকারা 


(৮) অর্থাৎ 


থাকত না। যেহেতু আল্লাহ তাআলাকে ্টা ও প্রতিপালক স্বীকার করার পরেও তারা মূর্তিদেরকে প্রয়োজন 
এবং হবাদতের যোগ্য মনে করত। 


যে পার্থিব জী 


বন তাদেরকে পরকালের জীবন সম্বন্ধে অন্ধ এবং তার জন্য সম্বল সঞ্চয় করার ব্যাপারে উদাসীন কণ্রে 


রেখেছে, ত 


আসলে এক 


ধরনের খেলাধুলা অপেক্ষা বেশি মর্যাদা রাখে না। কাফেররা পার্থিব জীবন নিয়ে ব্যাপৃত থাকে, তাতে সুখ 


অর্জনের জন্য 


দবারাত্রি মেহনত করে, কিন্তু যখন মারা যায়, তখন শুন্য হাত হয়ে পরকালের পথে পাড়ি দেয়। যেমন শিশুরা সারা দিন 


ধুলো-বালির ঘর বানিয়ে খেলা করে এবং পরে বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময় খালি হাতে ফিরে যায়, ক্লান্তি ছাড়া তাদের আর কিছুই অর্জন হয় 


না। 


(৪১) সুতরাং এমন নেক আমল করা প্রয়োজন, যাতে পারলৌকিক জীবন সুন্দর হতে পারে। 


(৯) কারণ, 


যদি তারা এ কথা জানত, তাহলে পারলো 


বাহুল্য, এর 


ওষধ হচ্ছে জানা ও শেখা, শরীয়তের জ্ঞান শিক্ষা করা। 


কক জীবন সম্বন্ধে অমনোযোগী হয়ে ইহলৌকিক জীবন নিয়ে মগ্ন হত না। বলা 


(৯) মুশরিকদের এই স্ববিরোধিতার কথা কুরআন কার 


মের বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে। আর এই স্ববিরোধিতা বুঝাতে পেরেছিলেন 


বলেই ইকরামা & ইসলাম গ্রহণ করার তওফী 


ক পেয়ে 


যান। যাতে 


ছিলেন। তার সম্ম্পকে জানা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পর তিনি মক্কা থেকে পালিয়ে 


নবী ঞ-এর হাতে বন্দী 


হওয়া থেকে রেহাই পেতে পারেন। তিনি হাবশাহ যাওয়ার জন্য এক নৌকায় বসেন। নৌকা পানির 


ঘুর্ণিপাকে ফেঁসে গেলে নৌকার যাত্রী 


ছাড়া পরিত্র 


রা একে অপরকে বলল যে, একনিষ্ঠ হয়ে মহান প্রভুর নিকট দুআ কর। কারণ, এমতাবস্থায় 
[ণদাতা আর কেউ নেই। ইকরামা »& এই কথা শুনে বললেন, যদি এই সমুদ্রের মাঝে 


তিনি 


তিনি ছাড়া কেউ পরিত্রাণ না দিতে 


পারে, তাহলে স্থুলেও তিনি ছাড়া অন্য কেউ 


পরিত্রাণ দিতে পারবে না। অতঃপর তিনি এ সময় আল্ল 


[হর নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন যে, 


্ে 


দ আমি এখান থেকে ভালভাবে তীরে পৌ 


ছতে পারি, তাহলে মুহাম্মাদ &&-এর হাতে বায়আত করব অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যাব। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২১ পারা তত 


(৬৬) ফলে ওরা টি প্রাত আমার দান অঙ্বাকার করে এবং ভোগ- টপ রি তিন 14: কি ১৫9 ৪ ১52 
বিলাসে মত্ত থাকে (১০ সুতরাং অচিরেই ওরা জানতে পারবে। 
(৬৭) ওরা কি দেখে না যে, আমি (মক্কার) “হারামণকে নিরাপদ স্থানরপে 2 ০৪৩১৫ 9 (৪12০০ এ 0105 শিঠি 
স্থুর করোছি অথচ এর চারপাশে যে সব মানুষ আছে তাদেরকে অপহরণ 
করা হয়।) তবে কি ওরা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর 
অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৪ 

নি 7 (৪৭) থ লন 4 নাট পর এব, ০০০ 
৬৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা হান অথবা তার শিকট ৬০০ 268 ৩৫4 এরা ৬৮ ৬ ০৯ হি ১% 
হতে আগত সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করে) তার অপেক্ষা অধিক ০ 
সীমালংঘনকারী আর কে? অবিশ্বাসীদের আশ্রয় স্থল কি জাহান্নামে নয়? রি 9 নি ২০ ক্র 

(৪৯) ৮০৭ পর্ণ € 

(৬৯) যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম ডযা আমি অবশ্যই তাদেরকে ৮৭ কা 91 ১5৮2 ৩৪ 5 ঞ্ি 
আমার পথসমুহে পরিচালিত করব।৫) আর আল্লাহ অবশ্যই 
সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন। ৫৯ 


তি ] 


2৬, 


এ 491 ২৯533 09০8৮ ০৮০৬2 ১৫1১৮ 


সূরা রাম 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং £ ৩০, আয়াত সংখ্যা ৪ ৬০ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 9, টা 
(১) আলিফ-লাম-মীম; 
(২) রোমকগণ পরাজিত হয়েছে -- 2৫325 


(৩) ৮ ৬ অঞ্চলে। কন্ত ওরা ওদের এ পরাজয়ের পর 7১ 15 ১৩ £ ৯ ০৮১ সি 
নি ঘ্বই বজয় ভ করবে-- 


| "খান ৮ সু 3 
(৪) কয়েক বছরের মধোই, আগের ও পরের সকল সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। 94255 15 5125755 
সেদিন বিশ্বাসীরা আনন্দিত হবে ও রি 


সুতরাং সেখান থেকে পরিত্রাণ পেয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাষিয়াল্লাহু আনহু। (সীরাত মুহাম্মাদ বিন ইসহাকৃ, ইবনে কাসীর) 

()1১৪/ তে এ অক্ষরটি 73 যা কারণ বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাৎ পরিত্রাণ পাওয়ার পর তাদের শির্ক এই জন্য 
যে, তারা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করবে এবং পৃথিবীতে মজা লুটবে। কারণ যদি তারা অকৃতজ্ঞতা না করত, তাহলে ইখলাস ও 
একনিষ্ঠতার উপর অটল থাকত এবং শুধুমাত্র এক আল্লাহকেই সর্বদা ডাকত। অনেকের নিকট এখানে 7 পরিণতি বর্ণনার জন্য 


ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, যদিও তাদের কুফরী করার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু পুনরায় শির্ক করার পরিণতিই হল কুফরী। 

(*) এখানে আল্লাহ তাআলা সেই অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করছেন যা তিনি মক্কাবাসীর উপর করেছিলেন আর তা এই যে, আমি তাদের 
(মক্কার) হারামকে নিরাপদ জায়গা বানিয়ে দিয়েছি। সেখানে বসবাসকারীরা হত্যা, লুঠ-মার, বন্দীদশা ইত্যাদি থেকে নিরাপদে আছে। 
অথচ আরবের অন্য এলাকা এই নিরাপত্তা ও শান্তি থেকে বঞ্চিত; হত্যা, লুঠ-মার তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। 
(৯) অর্থাৎ, সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা কি এই যে, তারা আল্লাহর সাথে শির্ক করবে এবং মিথ্যা উপাস্য ও মূর্তির পূজা করতে থাকবে? 
অথচ তার অনুগ্রহের দাবী এই ছিল যে, তারা শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার পয়গম্বর &-কে সত্য বলে স্বীকার করবে। 
(৮) অর্থাৎ, এই দাবী করে যে, আমার প্রতি আল্লাহর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়; অথচ তা হয় না। অথবা কেউ এই কথা বলে যে, আল্লাহ 
যা অবতীর্ণ করেছেন আমিও তা অবতীর্ণ করতে সক্ষম। এটাই হল আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা। আর এর দাবীদারই হল মিথ্যারচয়িতা। 
(*) এ হল মিথ্যান্ঞান করা। আর এতে লিপ্ত ব্যক্তি মিথ্যাজ্ঞানকারী। আল্লাহ স্বন্ধে মিথ্যা রচনা বা আরোপ করা এবং সত্যকে মিথ্যাঙ্ঞান 
করা উভয়ই কুফরী, যার শাস্তি হল জাহান্নাম। 

(৯) অর্থাৎ, যারা আমার (সন্তুষ্টির পথে) দ্বীনের উপর আমল করতে কষ্ট, পরীক্ষা এবং সমস্যার সম্মুখীন হয়। 

(%) এর অর্থ হল, দুনিয়া ও আখেরাতের এ সকল পথ, যে সকল পথে চললে আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জন হয়। 

(€) "ইহসান"-এর অর্থ হল, "আমি যেন আল্লাহকে দেখছি অথবা আল্লাহ আমাকে দেখছেন” মনে করে প্রত্যেক সৎ কাজ 
আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করা। নবী ঞ-এর তরীকা অনুযায়ী সে কাজ সম্পাদন করা। মন্দের প্রতিশোধে মন্দ না ক'রে ভালো 
ব্যবহার প্রদর্শন করা। নিজের প্রাপ্য অধিকার ছেড়ে দেওয়া এবং অন্যকে তার অধিকার অপেক্ষা অধিক দেওয়া। এই সকল কর্ম 
“ইহসান? (সৎকর্মপরায়ণতা)র অন্তভূক্ত। 
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(৫) আল্লাহর সাহায্যে।€১ তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনিই 
পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু 

(৬) এ আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, 
কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। 


(৭) ওরা পার্থিব জীবনের বাহা দিক সম্বন্ধে অবগত, অথচ পারলৌকিক £/৯ শী ০৪? টির এ] ঠা 02 4 
জীবন সম্বন্ধে ওরা উদাসীন।€৪ এ 


(৮) ওরা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহই 
আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু যথাযথভাবে এবং 
এক নিদিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছেন।) আর অবশ্যই বহু মানুষ 
তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। ৫৬ 


(৯) ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না যে.«) ওদের 
পূ্ববরতীদের পরিণাম কি হয়েছেঃ) শক্তিতে তারা ছিল ওদের অপেক্ষা 


(*) নবী প্-এর যুগে পারস্য (ইরান) ও রোম (দুটি বৃহৎ শক্তি ছিল। পারসীকরা ছিল অগ্নিপূজক মুশরিক এবং রোমানরা ছিল খ্রিষ্টান 
(আহলে কিতাব)। মক্কার মুশরিকদের সহানুভূতি ছিল পারগীকদের প্রতি; কারণ তারা উভয়েই গায়রুল্লাহর উপাসক ছিল। পক্ষান্তরে 
মুসলিমদের সহানুভূতি রোমের খ্রিষ্টান রাজ্যের প্রতি ছিল; কারণ শ্রিষ্টানরাও মুসলিমদের মত (আহলে কিতাব) ছিল এবং অহী ও 
রিসালাতের প্রতি বিশ্বাসী ছিল। তাদের উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ-বিবাদ লেগেই থাকত। নবী ঞ্৯-এর নবুঅত প্রাপ্তির কয়েক বছর পর 
পারসীকরা খ্রিষ্টানদের উপর বিজয়লাভ করার ফলে মুশরিকদের আনন্দ ও মুসলিমদের দুঃখ হয়। সেই সময় কুরআন কারীমের এই 
আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। যাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছরের মধ্যে রোমানরা বিজয়ী হবে এবং বিজয়ীরা পরাজিত ও 
পরাজিতরা বিজয়ী হয়ে যাবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অসম্ভব মনে হলেও আল্লাহর উক্ত বাণীর ফলে মুসলিমদের মনে দু 
বিশ্বাস ছিল যে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। যার ফলে আবু বাক্র সিদ্দীক এ আবু জাহলের সাথে বাজি ক'রে ফেলেন যে, পাচ বছরের 
মধ্যে রোমানরা বিজয়ী হবেই। উক্ত বাজির কথা নবী জানতে পারলে তিনি বললেন, ৮০ (কয়েক) শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত 


সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহার হয়। অতএব পাচ বছর বাজির সময় কম ক'রে ফেলেছ, এতে আরো সময় বাড়িয়ে নাও। সুতরাং নবী &-এর 
কথামত আবু বাকর ৬ তার প্রস্তাবিত সময় আরো কিছু বাড়িয়ে দিলেন। ফল এই দীড়ালো যে, রোমানরা নয় বছর সময়ের মধ্যেই (সুরা 
অবতীর্ণ হওয়ার) ঠিক সপ্তম বছরে পুনরায় পারসীকদের উপর জয়যুক্ত হল। যাতে মুসলিমগণ অনেক অনেক আনন্দিত হয়েছিলেন। 
(তিরমিধী তাফসীর সূরা রাম) অনেকে বলেন যে, রোমানদের এই বিজয় ঠিক এ সময় হয়েছিল, যখন মুসলিমগণ বদরের যুদ্ধে 
কাফেরদের উপর বিজয় লাভ করেছিলেন। মুসলিমগণ নিজেরা জয়ী হওয়ার ফলে আনন্দিত হন। রোমানদের এই বিজয় কুরআন 
কারীমের সত্যতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে। ১০১৬ ৬ এর অর্থ হল £ আরব ভূমির নিকটবর্তী এলাকা যেমন শাম, ফিলিস্তীন 


ইত্যাদি যেখানে খ্রিষ্টানদের সাগ্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 
(১) অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে সংবাদ দিচ্ছি যে, “অতি সত্তর রোমানরা পারসীকদের উপর পুনরায় বিজয়ী হবে।” এট 
আল্লাহ তাআলার সত্য ওয়াদা, যা নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্যই পূর্ণ হবে। 

(৭) অর্থাৎ, অধিকাংশ মানুষেরই পার্থিব বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান আছে। সুতরাং মানুষ পার্থিব বিষয় অর্জনে চাতুর্য ও দক্ষতার প্রদর্শন ক'রে 
থাকে; যা কিছু দিনের জন্য উপকারী। কিন্তু তারা আখেরাতের বিষয়ে একেবারে উদাসীন। অথচ আখেরাতের উপকারই হচ্ছে চিরস্থায়ী 
অর্থাৎ, ইহলৌকিক (সংসার) বিষয়ে তারা সম্যক অবগত, আর পারলৌকিক (দ্বীন) বিষয়ে একেবারে উদাসীন। 

(%) অথবা তা এক উদ্দেশ্য ও হকের সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে; বিনা উদ্দেশ্যে বেকার সৃষ্টি করা হয়নি। আর সে উদ্দেশ্য হল এই যে, 
পুণ্যবানদেরকে তাদের পুণ্যের প্রতিদান এবং পাপীদেরকে তাদের পাপের শাস্তি প্রদান। অর্থাৎ, তারা কি নিজেদের অস্তিত্ব ও দেহ নিয়ে 
চিন্তা-ভাবনা করে না যে, তাদেরকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে অথচ তাদের কোন অস্তিতুই ছিল না এবং ঘৃণ্য এক ফৌটা পানি দ্বারা 
তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তারপর এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এ লম্বা ও চওড়া বিশাল আকাশ ও পৃথিবী তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া 
সকল কিছুর জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণ ক'রে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, "কিয়ামত দিবস+। যেদিন এ সকল বস্ত ধংস হয়ে 
যাবে। অর্থাৎ, তারা যদি এই সকল বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর অস্তিত্ব তিনি যে অদ্বিতীয় প্রতিপালক ও 
একমাত্র উপাস্য এবং তার যে অশেষ ক্ষমতা তা বুঝতে সক্ষম হত এবং তার উপর ঈমান আনয়ন করত। 

(*) সৃষ্টি জগৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করাই হচ্ছে এর আসল কারণ। তাছাড়া কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করার পিছনে যুক্তিসঙ্গত 
কোন ভিত্তিই নেই। 

(৭) পূর্ব পুরুষদের পরিণাম, ধুংসাবশেষ ঘর-বাড়ি, বসবাস করার প্রকট চিহ্ন ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করার পরও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না 
করার জন্য কঠোরভাবে ধমক দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, তারা বিভিন্ন জায়গায় সফর ও যাতায়াত ক"রে তা প্রতাক্ষ ক'রে নিয়েছে। 

(%) অর্থাৎ, এ সকল কাফেরদের (পরিণাম) যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের কুফরী, সত্যকে অস্বীকার ও রসুলগণকে মিথ্যা মনে 


৯৯৭ 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২১ পারা ৭০৫ 


প্রবল।€৯ তারা জমি চাষ করত এবং এরা পৃথিবীর যতটা আবাদ -৬-ঘা 1,552 (ঞ% 2০, 4517145541০ 
৭. ০৩০ ৮ উনি লি লতি রন লি জল ৩৩৪ রে 
করেছে” তার চেয়ে তারা বেশি আবাদ করেছিল।৯ তাদের নিকট ৮ ০, রর পরার 
তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ এসেছিল।) বস্তৃতঃ ওদের ৮5৮7 322 3182৮ ৮৪ 2 0১৮ 
মি পে, (৬৩) 9 রি ৫১ ১ এ 12৮5 ০8,৫72 7, . 
তির আনাই রা হিরন? বরং ওরা নিজেরাই নিজেদের 165455138০5 এ 
প্রতি যুলুম করেছিল। 


(১০) অতপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে 1954 ০ 94৫] 190 0১) 
মন্দ;৬ কারণ তারা আল্লাহর বাক্যাবলীকে মিথ্যা মনে করত এবং তা টির 
নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রাপ করত। ১ ১১৫৯ রে 
(১১) আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি 
করবেন,৬॥ অতঃপর তারই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। ৬৭) 
(১২) যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে। ৬) 


চা 


পি 2 এব এ 


€ ভগ ্ঃ 


(১৩) ওদের শরীক (উপাস্য)গুলি ওদের জন্য সুপারিশ করবে না৯) 
এবং ওরা ওদের শরীক (উপাস্য)গুলিকে অস্বীকার করবে। (9 


করার ফলে ধুংস করে দিয়েছেন। 

(*) অর্থাৎ, মক্কাবাসী এবং কুরাইশ অপেক্ষা। 

(৬) অর্থাৎ, মক্কাবাসীরা কৃষিকর্মে অদক্ষ ছিল, কিন্তু পূর্ববর্তী জাতিসমূহ সে কর্মেও তাদের থেকে বেশি অভিজ্ঞ ছিল। 

(১) কারণ, তাদের বয়স, শারীরিক শক্তি ও জীবিকার উপায়-উপকরণও ছিল বেশি। সুতরাং তারা বেশি বেশি অট্টালিকা নির্মাণ, 
কৃষিকার্য এবং জীবিকা নির্বাহের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থাপনাও অধিক মাত্রায় করেছিল । 
(১) তারা তাদের নিকট প্রেরিত রসুলগণের প্রতি ঈমান আনেনি। সুতরাং সব রকম শক্তি, 
ধুংসই তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত হল। 

(৬) অর্থাৎ, এমন ছিল না যে, তাদের কোন পাপ ছাড়াই তিনি তাদেরকে আযাবে পতিত করবেন। 

(১ অর্থাৎ, আল্লাহকে অস্বীকার ও রসুলগণকে অগ্রাহ্য ক'রে (তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল)। 

(৬) এ, শব্দটির উৎপত্তি ১: শব্দ থেকে। এটা ৬. -এর ওজনে [-/ -এর স্ত্রী লিঙ্গ, যেমন ৬৯ -০:-৯-এর স্ত্রী লিঙ্গ। অর্থাৎ, 


তাদের যে পরিণতি ঘটেছিল তা ছিল নেহাতই মন্দ। 

(*) অর্থাৎ যেমন আল্লাহ তাআলা প্রথমবার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রেখেছেন অনুরূপ মৃত্যুর পর পুনরায় দ্বিতীয়বার তাদেরকে জীবিত 
করার ক্ষমতা রাখেন। কারণ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবার অপেক্ষা বেশি কঠিন নয়। 

(৬) অর্থাৎ, জমায়েতের ময়দান ও হিসাবের জায়গায় (কিয়ামতের মাঠে ফিরে যেতে হবে)। যেখানে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বিচার করা 
হবে। 

(৬) ০১4 -এর অর্থ হল নিজের দাবীর সপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করতে না পেরে চুপচাপ হয়রান হয়ে দাড়িয়ে থাকা। যাকে হতাশ 
হওয়া বলা যায়। এই অর্থে ০৪ এ ব্যক্তিকে বলা হবে, যে হতাশ হয়ে নিশ্চুপ দাড়িয়ে থাকে ও নিজের সপক্ষে কোন প্রমাণ খুঁজে পায় না। 
কিয়ামতের দিন কাফের ও মুশরিকদের এই অবস্থা হবে। অর্থাৎ, আল্লাহর আযাব চাক্ষুষ দেখে তারা সকল ব্যাপারে হতাশ হবে এবং 
কোন প্রমাণ পেশ করতেও অক্ষম হবে। এখানে ০৯১৯ (অপরাধীরা) বলতে কাফের ও মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। পরের আয়াত 


দ্বারা তা পরিষ্কার বুঝা যায়। 
(*) শরীক বলতে এ সকল বাতিল উপাস্যসমূহকে বুঝানো হয়েছে, মুশরিকরা যাদের এই ভেবে ইবাদত করত যে, তারা আল্লাহর নিকট 
তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাচিয়ে নেবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে পরিষ্কারভাবে 
বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর সাথে অংশীস্থাপনকারীদের জন্য আল্লাহর নিকট কোন সুপারিশকারী হবে না। 

(৭9 অর্থাৎ, সেখানে (কিয়ামতের দিন) ওরা তাদের উপাস্যত্বকে অস্বীকার করবে। কারণ, ওরা বুঝতে পারবে যে, (ওদের বাতিল 
উপাস্) কারো কোন উপকার করতে পারবে না। (ফাতহুল কৃদীর) এর দ্বিতীয় অর্থ হল, ওদের উক্ত উপাসাগুলো এই কথা অস্বীকার 
করবে যে, ওরা তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে তাদের হবাদত করেছিল। কারণ, এই সকল উপাস্য তো ওদের হবাদত থেকেই 
বেখবর ছিল। 


৮2৮ 


উন্নতি, অবকাশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্তেও 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


9 সুরা রাম ৩০ 


(১৪) যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (১) (টপ) ৭52 52 2 


(১৫) যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা (জানাতের) বাগানে 570 85%5 ১2৭৮ [চাতক ৮1১৫ ৩৯ রি 
আনন্দে থাকবে।১) ্ 


টি 4৫5 ॥ 
রি £ 


(১৬) এবং যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আমার _নিদর্শনাবলী ও ৮৯খী ১8 524 115 
পরলোকের সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছে, তারাই শাস্তি ভোগ করতে রর 


থাকবে।€৩ 4৮৯৮ ৮1৩ 8 _৪17150 
(১৭) না সন্ধ্যায় ও ভোর সকালে আল্লাহর পবিত্রতা ও (62655505522 


কারার 555-5557 ০০১৭? ১০৮2] ॥ 
তারই। 


(১৯) তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান।”৭ এবং ভূমির মৃত্যুর 
পর ওকে পুনজীবিত করেন। আর এভাবেই তোমাদেরকেও (মাটি থেকে) 
বের করা হবে। (৯ 
(২০) তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন এই যে, তিনি * রী রা রা টি টিন 
তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এখন তোমরা মানুষ, নম 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ।() 
৩ ৫ ১ এ € এ. চা 

(২১) আর তীর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি 19:42 £9) 7৮4৮ 02 এ 30 5159521 ৩% 
তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি 
করেছেন,» যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের 


("১ এর অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেকে এক অপর থেকে আলাদা হবে; বরং এর অর্থ হল মু'মিন ও কাফের আলাদা হয়ে যাবে। মু'মিনরা 
জান্নাতে এবং কাফের ও মুশরিকরা জাহান্নামে চলে যাওয়ার পরে এক অপর থেকে চিরদিনের জন্য বিভক্ত ও পৃথক হয়ে যাবে এবং 
কক্ষনো তারা একত্রিত হবে না। আর তা হবে হিসাবের পর। সুতরাং এই বিভক্ত ও পৃথক হওয়ার কথাই পরের আয়াতগুলিতে 
পরিজ্কারভাবে বলা হয়েছে। 
(১) অর্থাৎ, তাদেরকে (জান্নাতে) বিভিন্ন সম্মান ও নিয়ামত দান করা হবে, যা পেয়ে তারা অনেকানেক উৎফুল্ল হবে। 

(১) অর্থাৎ সর্বদা আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত থাকবে। 

("১ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজ পবিত্র সন্তার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা। যার উদ্দেশ্য হল নিজ বান্দাকে পথ প্রদর্শন যে, উক্ত 
সময়গুলিতে, যা একের পর এক আসতে থাকে এবং যা আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও মহত্্ বুঝায়, তার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা কর। 
সন্ধ্যা ও সকাল হল রাতের অন্ধকার ও দিনের আলোর প্রারন্ভ। এশা খুব অন্ধকার এবং যোহর খুব উজ্জ্বলতার সময় হয়ে থাকে। 
অতএব এ সত্তা অতি পবিত্র যিনি উক্ত সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং ঘিনি সেই বিভিন্ন সময়ের মধ্যে আলাদা আলাদা উপকারিতা 
রেখেছেন। অনেকে বলেন, এখানে তাসবীহ”র অর্থ হল নামায। উক্ত দুটি আয়াতে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তা হল, পাচ অক্ত 
নামাযের সময়। ০১. (সন্ধ্যা) শব্দে মাগরিব-এশা, ০১৯৯৫ (ভোর) শব্দে ফজর ৮৪ (বিকাল) শব্দে আসর এবং ০১১ ৪৮৫ (দুপুর) শব্দে 


যোহর নামাযের সময় উল্লেখ হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর) উক্ত আয়াত দুটি সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার ফযীলত একটি যয়ীফ (দুর্বল) হাদীসে 
বর্ণনা হয়েছে। আর তা হল এই যে, উক্ত আয়াত দুটি পড়লে দিবা-রাত্রির ছুটে যাওয়া আমল পুরণ হয়ে যায়। (যরীফ আব দাউদ 
১০৮ 5নাও) 
() যেমন ডিমকে মুরগি থেকে, মুরগিকে ডিম থেকে, মানুষকে বীর্য থেকে, বীর্যকে মানুষ থেকে এবং মুখমিনকে কাফের থেকে, কাফেরকে 
মুমিন থেকে সৃষ্টি করেন। 

(*) দ্বিতীয়বার জীবিত করে কবর থেকে উঠানো হবে। 

() এখানে ।& শব্দটি (হঠাৎ বা সহসা) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এতে এ অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা অতিক্রম করে একটি 
জ্বণ পূর্ণ মানুষরূপে গঠিত হয়। যার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআন কারীমের অন্য স্থানে করা হয়েছে। (সূরা হাত্ভ & ম্বশমিনুন ৪ ১৪ অঃ) 
০১১595 শব্দটির অর্থ হল জীবিকা অর্জন এবং মানুষের অন্যান্য প্রয়োজনে চলাফেরা করা। 

(*) অর্থাৎ তোমাদেরই মধ্যে থেকে নারী জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা তোমাদের স্ত্রী হয় এবং তোমরা এক অপরের সঙ্গী বা 
জোড়া জোড়া হয়ে যাও। আরবীতে ঠ) এর অর্থ হল সঙ্গী বা জোড়া। অতএব পুরুষ নারীর ও নারী পুরুষের সঙ্গী বা জোড়া। নারীদেরকে 
পুরুষদের মধ্য হতেই সৃষ্টি করার অর্থ হল, পৃথিবীর প্রথম নারী মা হাওয়াকে আদম ৯৬্র-এর বাম পার্শের (পাজরের) হাড় থেকে সৃষ্টি 


করা হয়েছে। অতঃপর তাদের দুই জন হতে মানুষের জন্মের (স্বাভাবিক) ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়েছে। 
("১ অর্থাৎ, যদি পুরুষ ও নারী আলাদা আলাদা বস্ত হতে সৃষ্টি হত; যেমন যদি নারী জিন অথবা চতুজ্পদ জন্ত থেকে সৃষ্টি হত, তাহলে 
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০২ ০) এ ভু পেশ 
মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন।”? চি চিন্তাশীল ১5৩৩5 ২৫1 215 20] 
সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। চারা 
রিটা 


(২২) তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন ৪ পান ও 45০ ০০০৯ নেক ৬৮ এ 
পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা।৮৯ এতে চাড়া 
জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। 0৯4/৬৩৩/৪৫! এুগাগি 

(২৩) 9০ নদর্শনাবলার মধ্যে একাঢ |নদর্শন ও দিবাভাগে চি নী চি এপি এ জে দান 
তোমাদের নিদ্রা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ।৮৯ এতে অবশ্যই য়া 

শ্রবণশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। € ০৮৫৯৮-৮3৭০% 
(২৪) এবং তার নিদর্শনাবলীর অরোরা? নদর্শন $ তিনি তোমাদেরকে ৩2 4 ও 26 1১5 ভা £ ঘট রা 
আশঙ্কা ও আশা স্বরূপ বিদ্যুৎ দেখান এবং আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ 

করেন ও তা দিয়ে ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুনজীবিত করেন; এতে ২ উট এ তমা ও দে ০১৪০৪ শি] 
অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বনু নিদর্শন রয়েছে । 


রী 


(টি) 2 ৫9১ ১৮ 9105 
(২৫) এবং তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন £ তারই আদেশে 1 ৫ রি ০7 ৬০) পপ: 7৯8 02450 ৩ 
আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি। অতঃপর আল্লাহ যখন তোমাদের মাটি হতে 
ওঠার জন্য আহবান করবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে।৮ 

(২৬) টি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তারই; সকলেই তার ০55৪ 9 8) টি ০০৪ &০2 এ 


র্ 


১৯৮০৪ ০০০৩ ১8525463 


তাদের উভয়ের একই বস্ত হতে সৃষ্টি হওয়াতে যে সুখ-শান্তি পাওয়া যায় তা কখনই পাওয়া সম্ভব হত না। বরং এক অপরকে অপছন্দ 
করত ও জন্ত জানোয়ারের ন্যায় ব্যবহার করত। সুতরাং মানুষের প্রতি আল্লাহর অশেষ দয়া যে, তিনি মানুষের জুড়ি ও সজিনী মানুষকেই 
বানিয়েছেন। 
(৮) ৪১১ এর অর্থ হল স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সুমধুর ভালবাসা যা সাধারণত পরিলক্ষিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যেরূপ ভালবাসা সৃষ্টি হয় 


অনুরূপ ভালবাসা পৃথিবীর অন্য কোন দুই ব্যক্তির মাঝে হয় না। আর হ_»১ (মায়া-মমতা) হল এই যে, স্বামী নিজ স্ত্রীকে সর্বপ্রকার সুখ- 


সুবিধা ও আরাম-আয়েশ দান ক'রে থাকে। অনুরূপ স্ত্রীও নিজের সাধ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী স্বামীর সেবা করে থাকে। মহান আল্লাহ 
উভয়ের উপরেই সে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, মানুষ এই শান্তি ও অগাধ প্রেম-ভালবাসা সেই দাম্পত্যের মাধ্যমেই লাভ 
করতে পারে যার সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। পরন্ত ইসলাম একমাত্র বিবাহসূত্রের মাধ্যমেই সম্পৃক্ত 
দম্পতিকেই জোড়া বলে স্বীকার করে। অন্যথায় শরীয়ত-বিরোধী দাম্পত্যের (লিভ টুগেদারের) সম্পর্ককে ইসলাম জোড়া বলে স্বীকার 
করে না। বরং তাদেরকে ব্যভিচারী আখ্যায়িত করে এবং তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান প্রয়োগ করে। আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার 
পতাকাবাহী শয়তানরা এই নোংরা প্রচেষ্টায় লিপ্ত যে, পাশ্চাত্য সমাজের মত ইসলামী দেশেও বিবাহকে অপ্রয়োজনীয় স্বীকার করে 
অনুরূপ (অবৈধ প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ লিভ টুগেদারের) নারী-পুরুষকে জোড়া, যুগল বা দম্পতি (00012,7) হিসেবে মেনে নেওয়া হোক 
এবং তাদের জন্য শাস্তির পরিবর্তে এ সকল অধিকার দেওয়া ও মেনে নেওয়া হোক, যে অধিকার একজন শরীয়তসম্মত দম্পতি পেয়ে 
থাকে! (আল্লাহ তাদেরকে সর্বত্রই ধুংস করেন।) 
(১) পৃথিবীতে নানা ভাষা সৃষ্টিও আল্লাহর কূদরতের এক মহানিদর্শন। আরবী, তুকী, ইংরেজী, উ দু হিন্দী, পশতু ফারসী, সিন্ধী, বেলুচী, 
ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা রয়েছে পৃথিবীতে। আবার প্রত্যেক ভাষার ভাব ও উচ্চারণভঙ্গীর (আঞ্চলিক) বিভিননতা আছে। সহ্ত্র ও লক্ষ 
মানুষের মাঝেও একজন মানুষকে তার ভাষা ও উচ্চারণভঙ্গী দ্বারা চিনতে পারা যায় যে, এ ব্যক্তি অমুক দেশের বা অমুক এলাকার। শুধু 
ভাষাই তার পূর্ণ পরিচয় বলে দেয়। অনুরূপভাবে একই পিতা-মাতা (আদম ও হাওয়া) থেকে জন্মলাভের পরেও রঙ ও বর্ণে এক অপর 
থেকে পৃথক। কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ শ্রেতকায়, কেউ নীলবর্ণের, আবার কেউ শ্যাম ও গৌরবর্ণের। অতঃপর কালো-সাদার মাঝেও এত 
স্তর রয়েছে যে, অধিকাংশ মানুষ এই দুই রঙে বিভক্ত হয়েও অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে এবং এক অপর থেকে একেবারেই ভিন্ন ও 
পৃথক মনে হয়। অতঃপর মানুষের চেহারার আকারও শ্রী, শরীরের গঠন এবং উচ্চতাতেও এমন পার্থক্য রাখা হয়েছে যে, বিভিন্ন দেশের 
মানুষকে আলাদাভাবে সহজেই চেনা যায়। একজন অপরজনের সাথে কোন মিল নেই; এমনকি সহোদর ভাই আপন ভাই থেকে 
আলাদা। এ সত্ত্বেও আল্লাহর কুদরতের পরিপূর্ণতা এই যে, কোন এক দেশের বসবাসকারী অন্য দেশের বসবাসকারী থেকে পৃথক হয়। 
(১) নিদ্রার কারণে শান্তি ও আরাম হয়; তা রাতেই হোক বা দিনে। আর দিনে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানা কর্ম ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহর অনুগ্রহ 
(জীবিকা) অন্বেষণ করা হয়। এ বিষয়টি কুরআন কারীমের কয়েক জায়গায় আলোচিত হয়েছে। 

(৮১) অর্থাৎ, আসমানে বিদ্যুৎ চমকায় এবং মেঘের গর্জন শোনা যায়, তখন তোমরা বজ্পাত হওয়ার এবং অতিবৃষ্টির ফলে ফসলের 
ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করে থাক। আর আশাও করে থাক যে, বৃষ্টি হলে ফসল ভাল হবে। 

(০ অর্থাৎ, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন আকাশ ও পৃথিবীর সকল নিয়ম-শৃঙ্খল; যা বর্তমানে তার আদেশে কায়েম আছে -- সব 
ভেঙ্গে-চুরে নিশ্চিহু হয়ে যাবে এবং সমস্ত মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে কবর থেকে বের হয়ে এসে (হাশরের মাঠে সমবেত হবে)। 

(৮) অর্থাৎ, আল্লাহর সৃষ্টিগত আদেশের সামনে সবকিছু ক্ষমতাহীন ও নিরুপায়। যেমন জীবন-মৃত্যু, সুস্থতা-অসুস্থতা, সম্মান- 
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(২৭) আর তিনিই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনর্বার 
একে সৃষ্টি করবেন; এ তীর জন্য সহজ। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে 
সর্বোচ্চ গুণ তারই৬১ এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ্া ৮) ০০০ ০ ও এ০এা ৬াঞ 


স্প হর ॥ ৪ ॥ ১০৫85161175 9 


(২৮) আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে দৃষ্টান্ত উপস্থিত 52160 শর ০5 ডি ৫ £ রি ৫, 
বাজ ৩ ৮ ৮ 
করছেন ৪ তোমাদেরকে আমি যে রুষী দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত 


দাস-দাসীগণ কি তাতে অংশীদার? যাতে ওরা তোমাদের সমান হতে ৮৮ ৭৯১ পরা রঃ 3 নি ৩ দা 
পারে৬) এবং তোমরা তোমাদের সমকক্ষদের যেরূপ ভয় কর, তোমরা রত 
কি ওদের সেরপ ভয় কর?) এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পনন 
সম্প্রদায়ের নিকট নিদর্শনাবলী বিবৃত করি।৬৯ 

(২৯) অজ্ঞানতাবশতঃ সীমালংঘনকারীরা তাদের খেয়াল-খুশীর 
অনুসরণ ক"রে থাকে; সুতরাং আল্লাহ যাকে পথ্ষ্ট করেছেন কে 
তাকে সৎপথে পরিচালিত করবে? তাদের কোন সাহায্যকারী 
নেই।৯৯ 

(৩০) তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখ।$ আল্লাহর সেই 
প্রকৃতির অনুসরণ কর; যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি 
করেছেন।১৯ আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সরল ধর্ম; 


অসম্মান ইত্যাদি। 

(৮১) অর্থাৎ, এমন পরিপূর্ণ ও সুন্দর গুণগ্রাম এবং পূর্ণ ক্ষমতার অধিপতি যে, তিনি 
১৩ 485 ০ তার মত কোন কিছু নেই। স্রেরা শুরা ১১ আয়াত) 

(৮) অর্থাৎ, যখন তোমাদের গোলাম-চাকর তোমাদের মতই মানুষ, অথচ তোমরা তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদে নিজেদের শরীক ও 
সমান করতে অপছন্দ কর, তখন আল্লাহর কোন বান্দা; ফিরিস্তা, পয়গন্বর, ওলী, নেক ব্যক্তি অথবা বৃক্ষ ও পাথরের তৈরি উপাস্য 
ইত্যাদি কিভাবে আল্লাহর সমকক্ষ ও শরীক হতে পারে। অথচ এ সকল বস্ত আল্লাহর সৃষ্টি এবং তারই দাস বা গোলাম। অর্থাৎ, যেমন 
(তোমাদের বিচারেই) প্রথম বিষয়টি হয় না, অনুরূপ দ্বিতীয় বিষয়টিও হতে পারে না। অতএব আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক করা 
এবং তাকেও বিপদ দূরকারী, প্রয়োজন পুরণকারী ভাবা নেহাতই ভষ্টতা। 
(*) তোমরা কি নিজেদের অধীনস্থ দাসকে সেরূপ ভয় কর যেরপ স্বাধীন ব্যক্তিরা এক অপরকে ভয় ক'রে থাকে অর্থাৎ, যেমন 
শরীকানার ব্যবসা-বাণিজ্য বা সম্পত্তি ইত্যাদি থেকে খরচ করতে দ্বিতীয় শরীকের জিজ্ঞাসাবাদের আশঙ্কা ক'রে থাক অনুরূপ তোমরা কি 
আপন দাস থেকে সেই ভয় ক'রে থাক? অর্থাৎ, ভয় কর না। কারণ, তোমরা তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদে শরীক ক'রে নিজেদের 
সমমর্যাদা দিতেই চাইবে না, তবে তাদের ব্যাপারে আর ভয় কিসের? 

(৯) কারণ, তারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যবহার করে অবতীর্ণকৃত আয়াত ও সৃষ্টিজগতের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপকৃত হয়। আর যারা 
নিজেদের জ্ঞান-_বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, তওহীদের মত সাফ ও পরিজ্কার বিষয়ও তাদের জন্য বোঝা অসম্ভব। 
(১) অর্থাৎ, তারা এ প্রকৃতত্ব সম্বন্ধে অবগতই নয় যে, তারা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত ও উষ্টতায় নিমভ্জিত। আর এই অজ্ঞতা ও পথরষ্টতার 
কারণে তারা নিজেদের বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয় না এবং নিজেদের প্রবৃত্তি ও বাতিল মতের অনুসারী হয়ে থাকে। 

(১১) কারণ, আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত তাদেরই ভাগ্যে জোটে যারা হিদায়াত অনুসন্ধানী ও তার আকাঙ্জী হয়। পক্ষান্তরে যারা তার 
সত্য অনুসন্ধিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়, তাকে ভ্রষ্টতার মাঝে ছেড়ে দেওয়া হয়। 

(৯) অর্থাৎ, সেই সকল পথল্ষ্ ব্যক্তিদের কোন এমন সাহায্যকারী হবে না, যে তাদেরকে হিদায়াত দেবে অথবা তাদেরকে আযাব থেকে 


সর্বপ্রকার দৃ্টান্তের বহু উর্ধে। 


(৯০) অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ৃবাদ ও তার ইবাদতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং বাতিল ধর্মসমূহের প্রতি ভ্রাক্ষেপও করো না। 
(১১ ০১৮ শব্দের মৌলিক অর্থ হল সৃষ্টি। এখানে আল্লাহর সৃষ্টি বা প্রকৃতি বলে ইসলাম ও তওহীদকে বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, 


ল্লাহ তাআলা মু*মিন-কাফের প্রত্যেক মানুষকে ইসলাম ও তওহীদের প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই জন্য তওহীদ মানুষের প্রকৃতি 
থাৎ সহজাত ও স্বভাব-ধর্ম। যেমন যে সময় আল্লাহ তাআলা মানুষের আত্মা সৃষ্টি করেন তখন বলেন, "আমি কি তোমাদের 
তিপালক নই?” তার উত্তরে মানুষ বলেছিল, অবশ্যই। এ থেকেও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মানুষের আসল ধর্ম হল একত্ববাদ। পরে 
বশ্য বিভিন্ন খারাপ পরিবেশ অথবা অন্য কোন প্রতিবন্ধক অনেককে সেই প্রকৃতি (ইসলামে) প্রতিষ্ঠিত থাকতে বাধা দান করে; ফলে 
তারা কাফের হয়েই থাকে। যেমন নবী ঞ্ হাদীসে বলেছেন, “প্রত্যেক শিশু (ইসলামের) প্রকৃতির উপর জন্ম নেয়। কিন্তু তার পিতা- 
মাতা তাকে ইয়াহুদী, খিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়।” (বৃখারীঃ তাফসীর সূরা রম মুসলিম কিতাবুল কাদার) 

(৮) অর্থাৎ, আল্লাহর সেই সৃষ্টি বা প্রকৃতিকে পরিবর্তন করো না; বরং সঠিক তরবিয়ত দিয়ে তার লালন-পালন ও বড় কর। যাতে ঈমান 
ও তওহীদ কচি-কীচা শিশুদের মনে-প্রাণে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এখানে বাক্যটি খবর স্বরাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যবহার হয়েছে 
আজ্জার অর্থে। অর্থাৎ, নেতিবাচক বাক্য নিষেধাজ্ঞার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। (আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই” অর্থাৎ, "আল্লাহর 
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(৯১ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৯) 


(৩১) তোমরা বিশুদ্ধ-চিন্তে তার অভিমুখী হও; তাকে ভয় কর। 
যথাযথভাবে নামায পড় এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না; (৯) 


(৩২) যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মত সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত 
হয়েছে; প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত।(১০) 


(৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন ওরা বিশুদ্ধ-চিত্তে 
ওদের প্রতিপালককে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন ওদের প্রতি অনুগ্রহ 
করেন, তখন ওদের একদল ওদের প্রতিপালকের সাথে অংশী স্থাপন 
ক*রে থাকে। 

(৩৪) ওদেরকে আমি যা দিয়েছি, তা অস্বীকার করার জন্য।(৮১ সুতরাং 
তোমরা ভোগ ক'রে নাও, অতঃপর শীঘ্ই জানতে পারবে। 

(৩৫) আমি কি ওদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করেছি, যা 
ওদেরকে আমার কোন অংশী স্থাপন করতে বলে?(১) 


(৩৬) আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহ আব্বাদ করাই, তখন ওরা তাতে 
উৎফুল্ল হয় এবং নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ওরা দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা 
হতাশ হয়ে পড়ে। (০১ 

(৩৭) ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার রুষী বর্ধিত 
করেন অথবা তা ত্রাস করেন। (৮৪ এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের 


87০০ 


্ু রা পূ ও 1 
195 খু 8০1১ ঠ৬্াঠি হা] 09৮৪ 


2০১১৪ ৮০০৪ 
৮1979 23 এ] 0982 ৮9 9০545 এনা ০০ 


৮ ক ₹ ০৬ 42121% ০2 ০4০৬ 
৩৯৩১৪ (ি৩৬১১1১৭0- 


নি ৮০৫৯৮ ০৫7 আ্রততত »রতাত ৮ 


০৫১1৮ 093 29 9 71০ 2825 এ মি 


ঠি০,০ 


4০ টা ট্রারর ারা 

2০ ৪2০০ ০19 1৯৪ 225 05001 035119 
ভিড (25416 শর্ত তু প 
চা 
৫. উঠ ৮ ০২ পর ০ ক ক ক্র 86৮০৮ কু 
361 5৮6 25৩9 উ)গা ৬৩ ঝা 9725 শি 


সৃষ্টির কোন পরিবর্তন করো না।?) 


(১) অর্থাৎ, যে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলা হয়েছে অথবা যে দ্বীন মানুষের প্রকৃতিগত, সেটাই হচ্ছে সরল ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছ্বীন। 


(১) এই জন্যই তারা ইসলাম ও তওহীদের ব্যাপারে অজ্ঞ থেকে যায়। 


(৯) অর্থাৎ, ঈমান, আল্লাহর ভয় (তাকওয়া ও পরহেযগারী) এবং নামায ত্যাগ কণরে মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেয়ো না। 


(১৯ অর্থাৎ, সত্য ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে অথবা তাতে নিজেদের মনমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন ক'রে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে 


পড়েছে। যেমন কেউ ইয়াহুদী, কেউ খ্রিষ্টান, কেউ অগ্নিপূজক ইত্যাদি। 


(১) অর্থাৎ, প্রত্যেক দল ধারণা করে যে, তারাই সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত আছে, আর অন্যেরা আছে ভ্রান্ত পথে। আর যে যুক্তি তারা খাড 


করে রেখেছে এবং যাকে তারা প্রমাণ বলে আখ্যায়িত করে, তা নিয়ে তারা হর্ষোৎফুল্ল ও সন্তক্ট আছে। দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে 


মুসলিমদের অবস্থাও অনুরূপ হয়ে পড়েছে। তারাও বিভিন্ন মযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেক মযহাব এ বাতিল ধারণা অনুযায়ী 


নিজেকে হকপন্থী মনে ক'রে খোশ আছে। অথচ হকপন্থী শুধুমাত্র একটি দলই আছে; যার পরিচয় দিয়ে মহানবী বলেছেন, “তার 


আমার ও আমার সাহাবার তরীকার অনুসারী হবে।” (তিরমিযী প্রহখ) 


(১১) এখানে সেই বিষয় আলোচিত হয়েছে, যে বিষয় সুরা আনকাবুতের শেষে ৬৫-৬৬নং আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে। 


(১) এটা অস্বীকৃতিমূলক জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ, এরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক ক'রে তাদের ইবাদত করে, তা প্রমাণ ছাড়াই করে। আল্লাহ 


তাআলা তার কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তাছাড়া এ আল্লাহ যিনি শির্ক উচ্ছেদ ও তওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকল পয়গন্বরগণকে 


প্রেরণ করেছেন, তিনি কিভাবে শির্ক বৈধ হওয়ার প্রমাণ অবতীর্ণ করতে পারেন? সুতরাং সকল পয়গম্বর সর্বপ্রথম নিজ নিজ সম্প্রদায়কে 


তওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। আর বর্তমানে তওহীদের দাবীদার বহু মুসলিমদের কাছে তওহীদ ও সুন্নতের ওয়ায-নসীহত করতে 


হচ্ছে। কারণ, অধিকাংশ মুসলমান শির্ক ও বিদআতে নিমত্ভিত। (আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করুন।) 


(১১) এটাও এ একই বিষয়, যা সুরা হুদের ৯- ১০নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। অধিকাংশ মানুষের অভ্যাস এই যে, সুখের সময় তারা 


গর্বিত হয় এবং দুর্দশার সময় হতাশ হয়ে পড়ে। তবে মু'মিনগণ এ ব্যাপারে পৃথক। তারা দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে এবং সুখের সময় 


যায়। 


আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অর্থাৎ নেক আমল করে। অবশ্য তাদের জন্য উভয় অবস্থাই মঙ্গল ও নেকী উপার্জনের কারণ হয়ে 


(১১) অর্থাৎ, আল্লাহ নিজ হিকমত ও সুকৌশল অনুযায়ী ধন-সম্পদ কাউকে বেশি এবং কাউকে কম দিয়ে থাকেন। এমনকি অনেক 


সময় জ্ঞান-বুদ্ধি ও বাহ্যিক উপায়-উপকরণে দুই ব্যক্তিকে একই রকম মনে হয়, একই ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করে। কিন্তু 


একজন ব্যবসায় বড় উন্নতি লাভ করে এবং অনেক ধন-সম্পদের মালিক হয়। আর দ্বিতীয়জনের ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ অবস্থাতেই 


থেকে যায় এবং তার আয়-উন্নতি বেশী হয় না। তাহলে এমন কোন সত্তা আছে, যার হাতে সকল এখতিয়ার রয়েছে এবং যিনি এই রকম 


পৃথক পৃথক ব্যবস্থা ক'রে থাকেন? এ ছাড়া তিনি কখনো অনেক ধন-সম্পদের মালিককে ভিখারী, আর ভিখারীকে ধনী করেন। এ সব 


সেই মহান আল্লাহর হাতে আছে, ধার কোন অংশীদার নেই। 
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টানি সুরা রাম ৩০ 


জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। 


রা রাহি পে ০ রর 
১৯০১৫১এ১২এ০ 


(৩৮) অতএব আত্রীয়-জনকে, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরকে তাদের 1] 2 ঠা? 6205 8827221558 
প্রাপ্য দান কর। (১৭ এ যারা আল্লাহর মুখমন্ডল (দর্শন(”১ বা সন্তুষ্টি) , এ রি 
কামনা করে, তাদের জন্য শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম। ৮» এ/লাঠ 1 ৩১০০৪ ৯ ০৯ 


(৩৯) লোকের ধন বৃদ্ধি পাবে এ উদ্দেশ্যে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, 1১: ১ 0 
আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি হয় না;১”) কিন্তু তোমরা আল্লাহর মুখমন্ডল «, ॥ 
(দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের জন্য যে যাকাত দিয়ে থাক, তাই বৃদ্ধি পেয়ে ঠা «৯ 
থাকে; সুতরাং ওরাই সমৃদ্ধিশালী।(১%) 


(৪০) আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রুশী 242৮ 28 ৮০2০4 ৫ 8004 £ ৫০ এ রা 
দয়েছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পরে ₹ রি 

তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের এমন কেউ আছে ক ০৫ "50১ পি তি তা 
কি, যে এ সমস্তের কোন একটি করতে পারে? ওরা যাদেরকে শরীক রে নিচ হিরন 
স্থাপন করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। ১ ২০০০ 
(৪১) মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থুলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, ১.৮] ১ ৩৪ 0৪ জা তা ও থা ০৮ 
যাতে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি ওদেরকে আস্বাদন করানো হয়। 

যাতে ওরা (সৎপথে) ফিরে আসে। (১০৯) 


£ ০০১ পরপর £2 ১,০42 58 
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(১) রুষীর ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র হাতে এবং তিনি যার জন্য ইচ্ছা রুষী বর্ধিত করেন, তখন ধনীদের উচিত, আল্লাহ প্রদত্ত 
ধন-সম্পদ থেকে এ সকল হক আদায় করবে, যা আত্রীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য রাখা হয়েছে। আত্বীয়-স্বজনদের 
অধিকার বেশি থাকার কারণে তাদের উল্লেখ প্রথমে করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, “গরীব আতীয়-সজনকে দান করলে দ্বিগুণ 
নেকী পাওয়া যায়, এক তো দানের নেকী, দ্বিতীয় আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার নেকী।” এ ছাড়া হক, অধিকার বা প্রাপ্য” বলে এ কথা 
বুঝানো হয়েছে যে, দান ক'রে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করছ না; বরং প্রাপকের প্রাপ্য অধিকার আদায় করছ মাত্র। 

(১ অর্থাৎ, জান্নাতে আল্লাহর চেহারা দর্শন কামনা করে। 

(১) অর্থাৎ, সূদ বাহ্য দৃষ্টিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও প্রচুর মনে হয়, আসলে কিন্তু তা নয়। বরং তার অভিশাপ ইহ-পরকালে ধুংসের কারণ হয়ে 
দীড়ায়। ইবনে আব্বাস এবং আরো অনেক সাহাবা এ ও তাবেঈনগণের নিকট এই আয়াতে বর্ণিত *রিবা” শব্দটির অর্থ সুদ নয় বরং তা 
হল এ সকল উপহার-উপটৌকন যা কোন গরীব ব্যক্তি ধনী ব্যক্তিকে অথবা কোন প্রজা রাজাকে এবং কোন চাকর তার প্রভুকে এই 
নিয়তে পেশ করে থাকে যে, এর পরিবর্তে সে তার থেকে বেশি পাবে। দেওয়ার সময় বেশি পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে তাই তাকে "রিবা 
(সুদ) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যদিও এই রকম করাটা বৈধ কর্ম, তবুও আল্লাহর নিকট এর কোন সওয়াব নেই। এ ১০1৯: ১. 


(আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি হয় না) দ্বারা আখেরাতে সওয়াব দেওয়া হবে না বুঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যায় আয়াতের অর্থ হবে £ "যে 
উপটোকন তোমরা অধিক পাওয়ার আশায় দিয়ে থাক, আল্লাহর নিকট তার কোন সওয়াব নেই।” (ইবনে কাসীর আইসারুত তাফাসীর) 

(১) যাকাত ও দান-খয়রাতে প্রথমতঃ দাতার ধনে এক প্রকার আধ্যাত্মিক ও নিগুণঢ বৃদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ অবশিষ্ট ধন-সম্পদে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্কত দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ কিয়ামতের দিন তার সওয়াব ও নেকী বহুগুণ পাওয়া যাবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে, “হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর সমতুল্য দান বৃদ্ধি হয়ে উহুদ পর্বত ন্যায় হয়ে যায়।” সহীহ মুসলিম কিতাবৃষ যাকাত) 

(১৯) "স্থল" বলতে মানুষের বাসভূমি এবং জল বলতে সমুদ্র, সামুদ্রিক পথ এবং সমুদ্র-উপকূলে বসবাসের স্থান বুঝানো হয়েছে। 
“ফাসাদ” (বিপর্যয়) বলতে এ সকল আপদ-বিপদকে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা মনুষ্য-সমাজে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হয় এবং 
মানুষের শান্তিময় জীবন-যাত্রা ব্যাহত হয়। এই জন্য এর অর্থ গোনাহ ও পাপাচরণ করাও সঠিক। অর্থাৎ, মানুষ এক অপরের উপর 
অত্যাচার করছে, আল্লাহর সীমা লংঘন করছে এবং নৈতিকতার বিনাশ সাধন করছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত সাধারণ ব্যাপার হয়ে 
পড়েছে। অবশ্য “ফাসাদ'-এর অর্থ আকাশ-পৃথিবীর এ সকল বিপর্যয় নেওয়াও সঠিক, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি ও সতর্কতা স্বরূপ 
প্রেরণ করা হয়। যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনিরাপত্তা, ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে, যখন মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতাকে 
নিজেদের অভ্যাসে পরিণত ক'রে নেয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিফল স্বরূপ তাদের কর্মপ্রবণতা মন্দের দিকে ফিরে যায় এবং তার 
ফলে পৃথিবী নানা বিপর্যয়ে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, সুখ-শান্তি বিলীন হয় এবং তার পরিবর্তে ভয়-ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা, ছিন্তাই-ডাকাতি, 
লড়াই ও লুটপাট ছড়িয়ে পড়ে। তার সাথে সাথে কখনো আকাশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন আপদ-বিপদ (প্রাকৃতিক দুর্যোগ)ও প্রেরিত হয়। আর 
তাতে উদ্দেশ্য এই থাকে যে, এ সর্বনাশী বিপর্যয় ও আপদ-বিপদ দেখে সম্ভবতঃ মানুষ পাপকর্ম থেকে বিরত হবে এবং আল্লাহর কাছে 
তওবা ক:রে পুনরায় তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসবে। এর বিপরীত যে সমাজের রীতি-নীতি ও চাল-চলন আল্লাহর আনুগত্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে সমাজে আল্লাহর "হদ্দ” (দন্ডবিধি) কায়েম হয়, অত্যাচারের জায়গায় ন্যায়পরায়ণতা বিরাজ করে, সে সমাজে 
সুখ-শান্তি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মঙ্গল ও বর্কত দেওয়া হয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, “পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার একটি 
“হদ্দ* কায়েম করা সেখানকার মানুষের জন্য চল্লিশ দিনের বৃষ্টি থেকেও উত্তম।” (নাসাঈ ইবনে মাজা) অনুরূপ একটি হাদীসে এসেছে, 


নি 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২১ পারা ৭১১ 


(৪২) বল, “তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখ, তোমাদের ঠ তার 6 ২৫7১৫ ০০ঘী ও1 0 
পূর্ববতীদের পরিণাম কিরপ হয়েছে। ওদের অধিকাংশই ছিল ডে 
অংনীবাদী।*(১১০ টি 057৬5 নিন 


৫ 80১১১) ০ চে ইহ, 5০ বু. 5০ 
(৪৩) যে দবস আশবার্ষ,. আল্লাহর নিদেশে ভাডধজিত হওয়ার $ ঠি "8 0৮০ 29৩৫4 954) এ ভু 
পূর্বে তুমি স্থিতিশীল ধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর সেদিন মানুষ বিভক্ত নিসা 
হয়ে পড়বে। (১৯১) (9০১৮:০০, 2952 চিনি 
(88) যে অবিশ্বাস করে, অবিশ্বাসের জন্য সে-ই রি যারা ৮429 ৮০০ এ 5 -্ ও 
সৎকাজ করে, তারা নিজেদেরই জন্য সুখশয্যা রচনা করে। 


০, তে ০ টি প্র 77227175৮15 প শর্ঘা ০ চটে 
(৪৫) কারণ, মানি দি রর নরকে আল্লাহ তাদেরকে নিজ 24৮8 ০5 ৮০০৮০ 1%6515:02 ০ ভে 
অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন।(১১১ নিশ্চয় তিনি অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেন রর 
না। 
ডা নি লং. এল ২915 ০৬৪০৮০18185 ১25 উল 
(৪৬) আর ভা নিরাযাযুতে মধ্যে একটি এই যে, তিনি ৩৫28345৯৮৮৫ 00] 420 09805 
সুসংবাদবাহারূপে "বায়ু প্রেরণ করেন; যাতে তান তোমাদেরকে নিজ রা ০ হরেন রা রেরারারা রর 
অনুগ্রহ আস্বাদন করান(১* এবং যাতে তার নির্দেশে জলযানগুলি পট ৩৪ রিনি ০2৮৮ ৪] এও পতি 
(১৯ অ তার অ ০৯48৫ স্ৰতি 
রি ূ র যাতে চ্যা তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে হেট টু 54217 
পার এবং তার কতজ্ঞ হতে পার। 
রি 4 4 
(৪৭) আমি তো তোমার পূর্বে রসুলদেরকে তাদের রি ৯১: 9, ু ১ ৩4 ৩ হি 451 
নকট প্রেরণ করেছিলাম, তারা ওদের নিকট সুস্পষ্ট বহু নিদর্শন 1৫ এ 
2০০২ (5 ৪1 ৰ চিরে , 5 ৮4০0 
এনেছিল; অতঃপর আমি অপরাধীদের শাস্তি দিয়েছিলাম আর 9 সপ ০৮ ্‌ তু 
বশ্মাসীদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।(২০ 2705৮:05 


“যখন একটি পাপাচারী মারা যায়, তখন শুধু মানুষই নয় বরং গ্রাম-শহর, গাছপালা এবং প্রাণীরাও পর্যন্ত শান্তিলাভ করে।” (বুখারী? 
কিতাবুর রিকাকু মুসলিম কিতাবুল জানাইব) 

(১১) এখানে বিশেষ ক'রে অংশীবাদী ও মুশরিকদের কথা উল্লেখ হয়েছে। যেহেতু শির্ক হল সবচাইতে বড় গোনাহ। এ ছাড়াও এতে 
অন্যান্য পাপাচার ও অবাধ্যতাও এসে যায়। কারণ, অন্যান্য পাপও মানুষ নিজের প্রবৃ্তি-পূজার ফলেই করে থাকে। এই জন্য অনেকেই 
পাপ ও অবাধ্যাচরণকে আমলগত শির্ক বলে আখ্যায়িত করেছেন। 

(১১১) অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সংঘটিত হওয়াকে কেউ নিবারণ করতে বা বাধা দিতে পারবে না। অতএব তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই 
আল্লাহর আনুগত্যের পথ বেছে নিয়ে সৎকর্ম ক'রে পুণ্য সঞ্চয় ক*রে নাও। 

(১১) অর্থাৎ, দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাবে; এক দল মু'মিন, অপর দল কাফের। 

(১) ১৪১ এর অর্থ রাস্তা সমান করা, বিছানা বিছানো। অর্থাৎ তারা নেক আমল দ্বারা জান্নাত যাওয়া এবং জানাতে উচ্চস্থান অর্জন করার 


নিমিত্তে রাস্তা নির্মাণ ও সুখশয্যা রচনা করে। 

(১১১ অর্থাৎ, জান্নাত অর্জনের জন্য শুধু নেকীই ততক্ষণ পর্যন্ত যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সাথে আল্লাহর অনুগ্রহ শামিল হবে। 
সুতরাং তিনি স্বীয় অনুগ্রহে এক এক নেকীর বিনিময় দশ থেকে সাতশ” গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি ক'রে দেবেন। 

(১) অর্থাৎ, বৃষ্টির সুসংবাদবাহারূপে। 
(১১ অর্থাৎ, বৃষ্টিদানে তোমাদেরকে আনন্দিত করেন এবং ক্ষেতের ফসলও সবুজ হয়ে মেতে ওঠে। 

(১১) অর্থাৎ, সেই বায়ু দ্বারা নৌকা চলাচল করে; উদ্দেশ্য পাল-তোলা নৌকা। বর্তমানে মানুষ আল্লাহর দেওয়া বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে 
বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রচালিত জলজাহাজ, নৌকা ইত্যাদি তৈরি করেছে। তারপরেও তার জন্য অনুকূল বায়ুর প্রয়োজন। তাছাড়া আল্লাহ 
তাআলা তাকে তুফানী ঢেউ দ্বারা সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। 

(১১) অর্থাৎ, তার সাহায্যে বিভিন্ন দেশে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা (তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার)। 

(১১৯) এ সকল প্রকাশ্য ও অগ্রকাশ্য অগণিত অনুগ্রহ ও নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হতে পার। অর্থাৎ, এই সকল অনুগ্রহ আল্লাহ তাআলা 
তোমাদেরকে এই জন্য প্রদান ক'রে থাকেন, যাতে তোমরা নিজেদের জীবন-যাত্রায় তার দ্বারা উপকৃত হও এবং আল্লাহর ইবাদত ও 
আনুগত্য কর। 
(১১) অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ! যেমন আমি তোমাকে তোমার সম্প্রদায়ের নিকট রসুল করে প্রেরণ করেছি, অনুরূপ তোমার পূর্বের 
রসুলগণকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তাদের সাথে যথাযথ প্রমাণ ও অলৌকিক নিদর্শনাবলী ছিল। কিন্তু 
তাদের সম্প্রদায়রা তাদেরকে মিথ্যা মনে করেছিল এবং তাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি। অবশেষে তাদের মিথ্যাজ্ঞান ও অবাধ্যতার 
পাপের ফলে আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং আমার কর্তব্য হিসাবে মু'মিনদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছি। এটা আসলে নবী 
ঞ ও তীর প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলিমদের জন্য সান্ত্বনা যে, কাফের ও মুশরিকদের মিথ্যাজ্ঞান করাতে ভয়ের কোন কারণ নেই। 
যেহেতু এটা কোন নতুন কথা নয়; বরং প্রত্যেক নবীর সাথে তার জাতি একই রকম ব্যবহার প্রদর্শন করেছে। অনুরূপ এটা কাফেরদের 
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৭১২ সুরা রাম ৩০ 


(৪৮) আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা (বায়ু) মেঘমালাকে & 15555 শ্এঠা 4: এ ও 

সঞ্চালিত করে;৯৯ অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে 7, ০ ৫,746 এ 

দেন,৯১) পরে একে খন্ড-বিখন্ড করেন(৯০ এবং তুমি দেখতে পাও, তা ৫৮৮১৮: 55 ০5 সর্ট 2০ পলা 
থেকে বারিধারা নির্গত হয়।৯০ অতঃপর যখন তিনি তার দাসদের মধ্যে 19 2০১৮৪ হি ০০15 ০৫৮ রি 
যাদের প্রতি ইচ্ছা তা দান করেন; তখন ওরা হর্ষোৎফুল্ল হয়। ১১ মারা 


৩ 


লি পি ৮1 
জ চিত 


(৫০) সুতরাং তুশি আল্লাহর করুণার চিহ বি কর, কিভাবে তান ৫5 “ঃী ১৫ 2 দা এন ১8 র্! চা 
ভূমির মৃত্যুর পর একে পুনজীবিত করেন। নিঃসন্দেহে তিনি মৃতকে রায়না কারার গার রাত লতি 
জীবিত করবেন(১০ এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। চল ৩১ ৩০ ৯3 ৯ ৬৯) 50১০! ১ 


(৪৯) ওরা অবশ্যই ওদের প্রতি বৃষ্টি প্রেরিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ থাকে। ৮8:9৫ 2 2 তা ৩৪ ৮5158 


(৫১) আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার ফলে ওরা দেখে শস্য ০১০ ও নি] 122 2 ৫) 11271 ঠা 
গীতবর্ণ ধারণ করেছে, তাহলে তখন তো ওরা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।৯৬ . ? ৰ 


(৫২) নিশ্চয় তুমি মৃতকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না) এবং 
বধিরকেও তোমার আহবান শোনাতে পারবে না/১৮) যখন ওরা মুখ 
ফিরিয়ে নেয়। (৯৯) 
(৫৩) আর অন্ধকেও ওদের পথভষ্টুতা হতে পথে আনতে পারবে 
না।(১*) যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে, শুধু তাদেরকেই 
তোমার কথা শোনাতে পারবে(১*১) কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী। (১১) 


জন্য সতর্কবাণী যে, যদি তারা ঈমান আনয়ন না করে, তাহলে তাদেরও শেষ ফল তাই হবে, যা পূর্ববর্তী জাতিদের হয়েছে। কারণ 
আল্লাহর সাহায্য তো পরিশেষে মুমিনদের জন্যই আসে; যাতে পয়গম্বর ও মুমিনগণ সকলেই শামিল থাকেন। ও শব্দটি 9.5 এর খবর 


হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এবং তা তার ইস্ম (বিশেষ্য)র পূর্বে ব্যবহার হয়েছে, আর তা হল ০৪১5$। ১০৩। 


(১১ অর্থাৎ, সে মেঘমালা যেখানেই থাকুক, সেখান থেকে বায়ু তাকে উডিয়ে নিয়ে যায়। 

(১১১) কখনো চালিয়ে, কখনো স্থির রেখে, কখনো থাক-থাক ঘনীভূত ক'রে, কখনো বহুদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ক'রে। এইভাবে আকাশে 
মেঘমালার বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। 

(১১) অর্থাৎ, মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেওয়ার পর কখনো তাকে বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত ক'রে দেন। 

(১১) 523 এর অর্থ বৃষ্টি। অর্থাৎ এ সকল মেঘমালা থেকে আল্লাহ যখন চান বৃষ্টি বর্ষণ হয়। যাতে বৃষ্টির প্রয়োজন বোধকারিগণ আনন্দিত 


হয়। 
(১) “করুণার চিহ" বলতে এ সকল ফল-ফসলকে বুঝানো হয়েছে, যা বৃষ্টির পানিতে উৎপন হয় এবং মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে 
কারণ হয়। এখানে লক্ষ্য করা বা দেখার অর্থ হল, শিক্ষা গ্রহণের চোখে দেখা, যাতে মানুষ আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কথা এবং কিয়ামতের 
দিন তিনি যে মৃতকে জীবিত করবেন, সে কথা স্বীকার ক'রে নেয়। 
(১১৯) অর্থাৎ, এ সকল ভূখন্ড, যা আমি বৃষ্টির পানি দ্বারা শস্য-শ্যামল করেছিলাম। এখন যদি অতি গরম বা ঠান্ডা বায়ু দিয়ে তার সেই 
শ্যামলতাকে হলুদ ক'রে দেওয়া হয়; অর্থাৎ, তাদের তৈরি ফসলকে নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়, তাহলে বৃষ্টি পেয়ে এ সকল আনন্দিত 
ব্যক্তিরা আল্লাহর অক্তজ্ঞ হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহকে অমান্যকারীরা ধৈর্য ও মনোবল থেকে বঞ্চিত হয়। এরা সামান্য সুখবরে 
আনন্দে আটখানা হয়, আবার সামান্য কষ্টরভোগের দরুন হতাশ হয়ে পড়ে। মুমিনগণ দুই অবস্থাতেই এদের থেকে আলাদা। তার 
বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে গত হয়েছে। 
(১১) অর্থাৎ, যেমন মৃত ব্যক্তি কিছু বুঝতে অপারগ, অনুরূপ এরাও নবী &-এর দাওয়াত বুঝতে ও গ্রহণ করতে অপারগ। 
(১৮) অর্থাৎ, তুমি যেমন কোন বধির বা কালা ব্যক্তিকে নিজের কথা শোনাতে পারবে না, তেমনি তোমার ওয়ায-নসীহত ওদের মধ্যে 
কোন প্রভাব ফেলবে না। 

১২৯ 14 ্ ৫ 
(১৯) এটা তাদের বৈশুখ্য ও সত্যচ্যুত হওয়ার আরো বিস্তারিত বর্ণনা যে, তারা মৃত ও বধির সদৃশ হওয়ার সাথে সাথে তারা পিঠ ফিরিয়ে 
পলায়নকারীও। সুতরাং সত্যের আহবান তাদের কর্ণকৃহরে গৌছবে কিভাবে এবং কিভাবে তা তাদের মন-মস্তি্ষে আশ্রয় গ্রহণ করবে? 
(১৮) এই জন্য যে, তারা চক্ষু দ্বারা যথাযথ উপকারিতা অর্জন অথবা অন্তদৃষ্টির দর্শন থেকে বঞ্চিত। তারা ভষ্টরতার যে ঘূর্ণিপাকে 
নিমজ্জিত, তা হতে কিভাবে বের হবে? 
(১০) অর্থাৎ, এরা শ্রবণ করা মাত্র ঈমান আনয়ন করে। কারণ এরা হল চিন্তাশীল ব্যক্তি, এরা অসীম ক্ষমতার প্রভাব দেখে প্রকৃত 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২১ পারা ৭১৩ 


(৫৪) আল্লাহ তিনি তোমাদেরকে দুর্বলরপে সৃষ্টি করেন,১) অতঃপর 2.০ 42 22258 এ 

দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন, শক্তির পর আবার দেন *. নোটানািটিারা তি যারা 

4 4 4৫ ৩ ৫4 4155 10 2] 2৮৫ 222 হত ও? দি জন গ 

দুর্বলতা ও বার্ধক্য।(১”) তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন*১ এবং তিনিই 2৯১৩ 9 খাসি এটি 399 ৯৩ ৩৫ এ এত 

্, সর্বশক্তিমান / উল, 

সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান । 1 89-51-4541 9৯9 
4৫. 


দি (১৩৭) সেি ্ঠ ৯2 প পু. ঞ এব ও 2৩ ঠা পি 9 তত পপ 

(৫৫) যেদিন কিয়ামত হবে) সেদিন অপরাধীরা রি রাত 38155160522 25 ফালা 25623 
যে, তারা (পৃথিবীতে) মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি।(১) এভাবেই এাগিযাগ যারা রা 
তারা সত্য বিমুখ হত। ১ 27০৩৯ 1৯ -৪0175 2৮৮৭ 
| বি ০) ৮ 521521 ০5:০ হা 2 7285 প্রি ০02 

(৫৬) কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও বিশ্বাস দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, ৮১ ও এ ও ও-এএীঠি এিখা 1% চে 0 
"তোমরা তো আল্লাহর বিধানে পুনরুখান দিবস পর্যন্ত অবস্থান , » %» 4 এ দি £ ০ 5 5 
করেছ।(১০) এটিই তো পুনরুখান দিবস; কিন্তু তোমরা জানতে না।” ১) ১০৪০৯০৪৬176 সা সৈ এ] কা 


(৫৭) সেদিন সীমালংঘনকারীদের ওজর-আপন্তি ওদের কাজে আসবে 
না এবং ওদেরকে আল্লাহর সন্তষ্টিলাভের সুযোগও দেওয়া হবে না। (৪) 


প্রভাবশালীর পরিচয় অর্জন করতে পারে। 

(১) অর্থাৎ, হকের কাছে আত্মসমর্পণ করে, ন্যায়কে হীকার করে নেয় এবং তা মেনে চলে। 

(১) এখানে আল্লাহ তাআলা স্বীয় অসীম ক্ষমতার আরো একটি পরিপূর্ণতার কথা বর্ণনা করছেন। আর তা হল, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন 
স্তর। দুর্বলতার অর্থ হল, পানির ফৌটা (বীর্ষবিন্দু) অথবা শিশু অবস্থা। 

(১১) অর্থাৎ, যৌবনকাল, যাতে দৈহিক ও জ্ঞান-বুদ্ধির শক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করে। 

(১) দুর্বলতা বলতে বার্ধক্যকালকে বুঝানো হয়েছে, যে কালে জ্ঞান-বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি কম হতে শুরু করে। আর বার্ধক্য বলতে বৃদ্ধ 
বয়সের এ অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে, যখন মানুষ অতি দুর্বল হয়ে পড়ে, মনোবল ক্ষীণ হয়ে যায়, অস্থি ও হাত-পায়ের সঞ্চালন ও ধারণ 
ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়, চুল সাদা হয় এবং বাহ্যিক ও আভ্যান্তরিক সকল হুলিয়ার পরিবর্তন ঘটে। কুরআন মনুষ্য-জীবনের এই চারটি 
বড় বড় স্তরের কথা উল্লেখ করেছে। কিছু আলেমগণ তার অন্যান্য ছোট ছোট স্তরের কথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন; যা কুরআনের 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনার ব্যাখ্যা। যেমন ইবনে কাসীর বলেন, মানুষ একের পর এক এ সকল অবস্থা ও স্তরে উপনীত হয়। তার মূল উপাদান হল 
মাটি -- অর্থাৎ, তার পিতা আদম 8৬৪-এর সৃষ্টি মাটি থেকে হয়েছে অথবা মানুষ যে খাবার খায় এবং তাতে যে বীর্য তৈরী হয়, যে বীর্য 
মায়ের গর্ভীশয়ে স্থান পেয়ে মানুষের জন্ম হয়, তা আসলে মাটি থেকেই উৎপাদিত। তারপর তা বীর্ঘ, বীর্য থেকে রক্তপিন্ড, অতঃপর 
মাংসপিন্ড, অতঃপর মাংসপিন্ডকে পরিণত করা হয় অস্থিপঞ্জরে অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দেওয়া হয় মাংস দ্বারা, অতঃপর তাতে 
“রুহ” সঞ্চার করা হয়। তারপর মাতৃগর্ভ থেকে অতি ছোট, দুর্বল ও কোমল অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে। তারপর ধীরে ধীরে সে বাড়তে 
থাকে, শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকালে পদার্পণ করে, তারপর শুরু হয় দুর্বলতার দিকে ফিরে যাওয়ার পালা। তারপর বার্ধক্যের আরম্ভ, 
অতঃপর স্থবিরতা এবং পরিশেষে মৃত্যু তাকে নিজের কোলে টেনে নেয়। 

(১৩৬) অর্থাৎ, সকল প্রকার সৃষ্টি তিনি করতে পারেন। তার মধ্যে দুর্বলতা ও সবলতাও যা মানুষের জীবনে অতিবাহিত হয়ে থাকে এবং 
যার বিস্তারিত আলোচনা বর্ণনা করা হল। 

(১৮) ০. এর অর্থ হল সময়, কাল, মুহূর্ত। উদ্দেশ্য হল মহাকাল কিয়ামতের দিন। £০., এই জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যখনই 


চাইবেন তা মুহূর্তের মধ্যে সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে অথবা এই জন্য বলা হয়েছে যে, তা যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনকার সময়টা হবে 
পৃথিবীর সর্বশেষ সময়। 
(১) পৃথিবীতে অথবা কবরে। তারা নিজেদের অভ্যাস মত মিথ্যা কসম খাবে। কারণ তারা পৃথিবীতে যতদিন অবস্থান করেছে তা তো 
তাদের জানা। আর যদি উদ্দেশ্য কবরের জীবন হয়, তবে তাদের কসম অজ্ঞতাবশতঃ হবে। কারণ কবরের অবস্থানের সময় তাদের 
অজানা। অনেকে বলেন যে, কিয়ামতের কঠিনতা ও ভয়াবহতা (বো দীর্ঘতা)র কারণে পৃথিবীর জীবন তাদেরকে সামান্য ক্ষণ বা 
মুহূর্তকাল মনে হবে। 

১৩৯১ 515 ৪11 7128 রথ ত রর, 5 ২, থবীত ৫ নি 
(১) 4৯১॥ এ৪ এর অর্থ হল “সত্যবিমুখ হয়ে গেছে” উদ্দেশ্য তারা পৃথিবীতে সত্য থেকে বিমুখ ছিল। 
(১৮) যেমন তারা পৃথিবীতেও বুঝিয়েছিল। 
(১৯) এ ০৬ (আল্লাহর বিধান) বলতে আল্লাহর ইল্ম ও তার ফায়সালা, অর্থাৎ 'লাওহে মাহফ্ষ” উদ্দেশ্য। 
(১৯) অর্থাৎ, জন্মদিন হতে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। 
(১০০) তোমরা জানতে না যে, কিয়ামত আসবে বরং ঠাট্টা-বিদ্রপ ও মিথ্যাজ্ঞান করে তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবী করতে। 
(১৯) অর্থাৎ, তাদেরকে পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরণ করে তওবা ও আনুগত্য করে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ 
দেওয়া হবে না। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৭১৪ 15581885858 


অ রব শদিয়েছি ৩৪০ .1 516 ১৬ ০22 2 1৮0 শা 
(৫৮) সামি তো মানুষের জন্য এ ঝ্লুরআনে সর্বপ্রকার দাত দিয়েছি গু ১55 48০% 0151৬ ৪০1 (০ এঞ্রঠি 
তুম যাদ এদের নিক5 কোন শিদশনও উপস্থিত কর তাহলে ৭ 22০. 752০:5 আর্ট এর 9৫০5 এ 
অবিশ্বাসীরা অবশ্যই বলবে, "তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী।”(১৪) ১] ০০915 ৩৮৫] 0৯5 2 ৬০৯ 


(৫৯) আল্লাহ এভাবে যাদের জ্ঞান নেই, তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেন। 


টন খু এ ভ9ট একা তে এ) 
4০৪ 


(৬০) অতএব তুমি ধৈর্য ধর, ১৯) নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা এ খা 1:655225 খুঃ ৩৮৮ ঠা 55 01275 
দূ বিশ্বাসী নয় তারা যেন অবশ্যই তোমাকে বিচলিত করতে না রা 


পারে (১৯৯) ২১৯৪৬ 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ৫ ৩১ আয়াত সংখ্যাঃ ৩৪ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। ভিন 
(১) আলিফ, লাম, মীম ;১৫০) 


(২) এগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের বাকা, 


(৩) সৎকর্মপরায়ণদের(১ জন্য পথনির্দেশ ও করুণা স্বরূপ; 


4 আর, 4 


(৪) যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত ১৯৪৯ ৮৯ 


বিশ্বাস রাখে। (১১) 


(১৮) যাতে আল্লাহর একত্ৃবাদের প্রমাণ এবং রসুলগণের সত্যবাদিতার কথা স্পষ্ট করা হয়েছে। অনুরূপ শির্কের খন্ডন ও তার 
অসারতার কথাও পরিক্ষার করা হয়েছে। 

(১) তা কুরআনে বর্ণিত কোন প্রমাণ হোক অথবা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোন অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদি হোক। 

(১৮) অর্থাৎ, যাদু ইত্যাদির অনুসারী। উদ্দেশ্য এই যে, যত বড়ই নিদর্শন এবং যত উল্জ্রল প্রমাণই তারা প্রত্যক্ষ করুক না কেন, তবুও 
ঈমান আনবে না? তার কারণ পরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন। যা এই কথারই নিদর্শন 
যে, তাদের কুফরী ও অবাধ্যতা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেছে, যার পরে সত্যের দিকে ফিরে যাওয়ার সকল পথ তাদের জন্য বন্ধ হয়ে 
গেছে। 

(১৯) অর্থাৎ, তাদের বিরোধিতা ও শক্রতা এবং তাদের কষ্টদায়ক কথার উপর ধৈর্য ধর। কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে সাহাযোর 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অবশ্যই সত্য এবং তা যেভাবেই হোক পূর্ণ হবে। 

(১৯) অর্থাৎ, তোমাকে ক্রোধান্বিত করে ধৈর্ধ-সহ্য ত্যাগ করতে অথবা নমনীয়তা অবলম্বন করতে বাধ্য না করে ফেলে। বরং তুমি 
তোমার নিজ কর্তব্যে অবিচলিত থাকবে এবং তা হতে এতটুকুও বিচ্যুত হবে না। 

(১) এই সুরার শুরুতেও "হরফে মুক্টাত্বাআাত' (বিচ্ছিন অক্ষরমালা) আছে। যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগত নয়। এর পরেও 
কোন কোন মুফাস্সির এর দুটো বড় গুরুত্ৃপূর্ণ যৌক্তিকতা বর্ণনা করেছেন। প্রথম এই যে, এই কুরআন এই শ্রেণীরই বিচ্ছিন্ন অক্ষরমালা 
দ্বারা সুবিন্যন্ত ও লিপিবদ্ধ, যার অনুরূপ কোন লিপি পেশ করতে আরববাসীরা অসমর্থ হয়েছে। সুতরাং এ কথা প্রমাণ দেয় যে, এই 
কুরআন আল্লাহরই অবতীর্ণ করা একটি গ্রন্থ এবং যার প্রতি তা অবতীর্ণ করা হয়েছে তিনি সত্যই রসুল। তিনি যে শরীয়ত নিয়ে 
এসেছেন মানুষ তার মুখাপেক্ষী এবং মানুষের পরিশুদ্ধি ও সৌভাগ্যের পরিপূর্ণতা একমাত্র এই শরীয়ত দ্বারাই সম্ভব৷ দ্বিতীয় এই যে, 
কাফেররা নিজেদের সাথীদেরকে এই কুরআন শ্রবণ করা থেকে বিরত রাখত এই ভয়ে যে, তারা তা শ্রবণ ক:রে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান 
হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সুরা বিচ্ছিন্ন অক্ষরমালা দ্বারা আরম্ভ করেছেন, যাতে তারা তা শ্রবণ করতে বাধ্য হয়। কারণ এই 
বর্ণনা-ভঙ্গি অভিনব ও নতুন ছিল। (আইসারুত তাফাসীর) আর আল্লাহই অধিক জানেন। 
(১১) ০০৯১ এক অর্থ হল, পিতা-মাতা, আত্মীয়, হকদার ও অভাবীদের সাথে সদ্যবহারকারী। দ্বিতীয় অর্থ হল, সৎকর্মপরায়ণ; অর্থাৎ 


অসৎকর্ম থেকে দূরে থেকে সৎকর্ম সম্পাদনকারী। তৃতীয় অর্থ হল, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে ইখলাস (আন্তরিকতা) ও একাগ্রতার সাথে 
আল্লাহর ইবাদতকারী। যেমন হাদীসে জিত্রীলে বর্ণনা হয়েছে; *ইহসান” হল এমনভাবে ইবাদত করা, যাতে মনে হয়, যেন আল্লাহকে 
দেখছি অথবা তিনি আমাকে দেখছেন। প্রকৃতপক্ষে কুরআন সারা পৃথিবীর জন্য করুণা ও পৎপ্রদর্শক; কিন্তু তা হতে প্রকৃত উপকৃত হয়ে 
থাকে শুধুমাত্র পরহেযগার ও সৎকর্মপরায়ণগণই, তাই এখানে তাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। 

(১১) নামায ও যাকাত আদায় এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস এই তিনটিই অতীব গুরুত্রপূর্ণ, তাই বিশেষ ক'রে এইগুলোকে 
(পরহেযগার ও সৎকর্মপরায়ণদের কর্মরূপে) উল্লেখ করা হয়েছে। নচেৎ তারা তো আসলে সকল ফরয ও সুন্নত বরং মুস্তাহাব 
কর্মাবলীকেও যথাযথভাবে মেনে চলেন। 
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তফসীর আহসানুল বারা ২ ১ পারা ৭১৫ 

2 4 রে 

(6) ওরাহি এদের প্রতিপালক কর্তৃক নির্দেশিত পথে আছে এবং ওরাই 1৪) 15:7৯এজঠি9 29০5 ৭৬ ০৩ জগি 
ৰ ? ? 

(৬) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞ লোকদের আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত ৩৮ ৭ ২৯০স্পা গ্গ ০৪/৪৫ ৩" এ" 083 


করার জন্য অসার বাকা ক্রয় করে(১ এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠা 
৬১14০ ৮: ৰ ্ ই 2৮ না 
ঠাট্টা-বিদ্রাপ করে।€ ওদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (৫৬ 7 12 29 ৮15 /2৯ 401 ০ /৮- 


(৭) যখন ওদের নিকট আমার বাক্য আবৃত্তি করা হয়, তখন ওরা 5 রি এ শি 5 4০0০ রি 0 
দন্তভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়; যেন ওরা তা শুনতে পায়নি; যেন ওদের কান 2 জিরাযানারাা 


54২ রটে 


দু”টি বধির।' অতএব ওদেরকে মর্মন্তাদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। 
(৮) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আছে সুখের ৪ ৪7175712 ৮৯ 1 


2 ৫, 


(৯) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য) আর 
তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

(১০) তিনি আকাশমন্ডলীকে সতম্তবিহীন নিমাণি করেছেন; তোমরা তা সু ঞ রর ১ 29 ডি] রী 
দেখছ।(৯৯) তিনিই পুথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে তা 

তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়(»” এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন 3147 এ করাঃ 36৩5 ০৬ 23 ৮৩ ০5 
সর্বপ্রকার জীবজন্ত।(৮) আর আমি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে, তাতে 


() ১৪ (সফলতা)র অর্থ জানার জন্য সুরা বান্ধারাহ €নং ও সুরা মু'মিনূনের ১নং আয়াতের তফসীর দেখুন। 


(১) সৌভাগ্যবান মানুষরা আল্লাহর কিতাব দ্বারা পথপ্রাপ্ত হন এবং তা শ্রবণ করে উপকৃত হন। তাদের কথা উল্লেখের পর এ সকল 
ুর্ভাগ্যবানদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যারা আল্লাহর কুরআন শ্রবণ করা থেকে দূরে থাকে, বরং গান-বাজনা ইত্যাদি খুব একাগ্রতার 
সাথে শোনে এবং তাতে বড় আগ্রহী হয়। এখানে “ক্রয় করা*র অর্থ হচ্ছে, গান-বাজনার সামগ্রী (ক্রয় ক'রে) নিজেদের ঘরে নিয়ে আসে 


এবং তৃপ্তি সহকারে তার সুর ও ঝংকার উপভোগ করে। ১০২ ১ (অসার বাক্য) বলতে গান-বাজনা ও তার সামগ্রী, বাশি এবং এ 


সকল যন্ত্র যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাস ক"রে দেয়। কেচ্ছা-কাহিনী, রূপকথা, উপকথা, নাটক, উপন্যাস, অশ্লীল ও সেক্টী 
পত্র-পত্রিকা এবং বর্তমানের রেডিও, অডিও, টিভি, সিডি, ভিসিয়ার, ভিসিপি, ডিভিডি এবং ভিডিও ফিল্ম ইত্যাদিও এর মধ্যে পড়ে। নবী 
-এর যুগে অনেকে গায়িকা ক্রীতদাসী এই উদ্দেশ্যে ক্রয় করত যে, যাতে সে গান শুনিয়ে লোকেদের মন জয় করতে এবং কুরআন ও 
ইসলাম থেকে দূরে রাখতে পারে। এই অর্থে গায়ক-গায়িকা ও নায়ক-নায়িকাও এসে যায়। বর্তমানে যাদেরকে শিল্পী, ফিল্মী তারকা, 
সাংস্কৃতিক, না জানি আরো কত রকম সভ্য, চিন্তাকষী এবং মন-মাতানো নামে অভিহিত করা হয়! 
(১) এই সকল বস্তুর মাধ্যমে অবশ্যই মানুষ আল্লাহর পথ থেকে ভষ্ট হয়ে যায় এবং দ্বীনকে গাট্টা-বিদ্রপের নিশানা বানায়। 

(১) এ সবের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা সরকার, প্রতিষ্ঠান বা কারখানার মালিক, পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, লেখক বা রচয়িতা এবং 
সংযোজক ও পরিচালকরাও এই কঠোর শাস্তির ভাগী হবে। (আল্লাহ আমাদের তা থেকে পরিত্রাণ দিন।) 

(১) এটা এ সকল মানুষদের অবস্থা, যারা উল্লিখিত অসার ও মন উদাসকারী বস্তসমূহ নিয়ে মগ্ন থাকে। কুরআনের আয়াত এবং আল্লাহ 
ও রসুলের কথা শুনতে তারা বধির হয়ে যায় অথচ তারা বধির (বা কালা) নয়। তারা অন্য দিকে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, ঠিক যেন 
তারা শুনতেই পায়নি। কারণ তা শুনতে তারা কষ্ট অনুভব করে। এই জন্য তা শোনাতে তাদের কোন উপকারও হয় না। ১৪) এর অর্থ 


কানের মধ্যে এমন বোঝা, যার ফলে কিছু শোনা যায় না। 

(১%) অর্থাৎ, তা নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবে। কারণ এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহ নিজ ওয়াদা ভগ 
করেন না। 

(১৯) (69 যদি ১০ শব্দটির বিশেষণ হয়, তাহলে অর্থ হবে £ তিনি আকাশমন্ডলীকে এমন স্তম্ত ছাড়াই নিমণি করেছেন; যা তোমরা 
দেখতে পাও। অর্থাৎ, আসমানের স্তম্ভ আছে; কিন্তু তা এমন যা, তোমরা দেখতে পাও না। 

(১৮) ৮2 শব্দটি ২ এর বহুবচন। যার অর্থ ৫ স্থিতিশীল। অর্থাৎ, পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপর ভারী বোঝা করে রাখা হয়েছে যাতে 
পৃথিবী স্থির থাকে এবং নড়া-চড়া না করে। এই জন্য পরে বলা হয়েছে, 1 ০৮ ০1 অর্থাৎ, এই কথা অপছন্দ করে যে, পৃথিবী 
তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত হবে অথবা এই জন্য যে, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক না দোলে। যেমন সমুদ্র তীরে 
সামুদ্রিক জাহাজগুলোকে বড় বড় নঙ্গর গেড়ে বেধে দেওয়া হয় যাতে জাহাজ সরে না যায়। পৃথিবীর জন্য পর্বতমালাও অনুরূপ নঙ্গর 
স্বরূপ। 

(৯) অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকার জীব-জন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যার কিছু মানুষ ভক্ষণ ক'রে থাকে, কিছু 
সওয়ারীরূপে ব্যবহার করে, কিছুকে জমি চাষাবাদের কাজে লাগায় এবং কিছুকে সৌন্দর্য স্বরূপ নিজের কাছে রাখে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৪৬ সূরা লুকৃমান ৩১ 
4 4 টি) (১৬২) . 5০ ৬) এ এ রবি 77417 
সবপ্রকার কল্যাণকর ডাদ্ভদ উদগত করোছ। উপ 09) ০৩5 (81520 2 নো 
(১১) এ আল্লাহর সৃষ্টি!) তিনি ব্যতীত অন্যেরা কি সৃষ্টি করেছে ডি পু এ ভা পাকা লো 
/ 45993 ৩5 2 9৮1১৩ ০306 পা ৬৪145 
আমাকে দেখাও তো।(১১১) বরং সীমালংঘনকারীরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে 7 ০44 
রয়েছে। 39৮৮০ এ ২ ৩৯৬) ] 
(১২) আমি লুক্মানকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম) (আর বলেছিলাম), 4৫:95 2৩ ৩ঞ্ঞা 1৩০ 14012 5৪19 
“তুমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।(৯১ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে সে তো তা নিজেরই জন্য করে এবং কেউ অকৃতজ্ঞতা করলে 
নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।” 
(১৩) (স্মরণ কর) যখন লুকুমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল, 40 এ/$ 4: 4554 5 ০৭ ৩৪ 08 2 
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“হে বৎস! আল্লাহর কোন অংশী করো না।(১৮) আল্লাহর অংশী করা তো 
চরম অন্যায়।” (১৬) (2৮৮০ 11 4৮০ 
(১৪) আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ ০৯৩ ৩০ ৫3 2৫1 হুল 2309 ০ রি 


দিয়েছি।১১৯ জননী কষ্ট্রের পর কষ্ট বরণ করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ + 
করে”? এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু বছর অতিবাহিত হয়।(১১ 


(১) ০ শব্দটি এখানে 4৪: (প্রকার বা শ্রেণী)এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, সর্বপ্রকার শস্য, ফলমূল ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। তার 


বিশেষণ ১৩ শব্দ ব্যবহার করে তার সুন্দর রং ও তার বিবিধ উপকারিতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


(১১)1১৯ (এ) শব্দ দ্বারা আল্লাহর এ সকল সৃষ্টিকৃত বস্তর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার উল্লেখ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রয়েছে। 


(১) যাদের তোমরা ইবাদত কর এবং সাহায্যের জন্য যাদেরকে ডেকে থাকো তারা আকাশ ও পৃথিবীর কোন্‌ বস্তুটি সুজন করেছে? 
তাদের সৃজনকৃত একটি বস্তও দেখাও তো। অতএব যখন সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা, তখন ইবাদতের একমাত্র 
অধিকারীও তিনিই। তিনি ছাড়া বিশ্বজগতে আর এমন কেউ নেই, যে ইবাদতের যোগ্য হতে পারে এবং তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা 
যেতে পারে। 
(১৮) লুক্মান আল্লাহর একজন নেক বান্দা ছিলেন, াকে আল্লাহ তাআলা হিকমত অর্থাৎ, সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি এবং দ্বীনী ইল্মে উচ্চ 
স্থান দান করেছিলেন। একদা তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, "আপনি এই জ্ঞান-বুদ্ধি কিভাবে অর্জন করলেন?” তার উত্তরে তিনি 
বললেন, "সত্যবাদিতা ব্যবহার ক'রে, আমানত রক্ষা ক'রে, বাজে কথা থেকে দুরে থেকে এবং নীরবতা অবলম্বন ক'রে।? তার প্রজ্ঞা ও 
হিকমত পূর্ণ একটি ঘটনা এ রকমও প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি একজন দাস ছিলেন। একদা তাকে তার মালিক বললেন, "ছাগল যবেহ 
কণরে তার মধ্য হতে সর্বোৎক্ষ্ট দুই টুকরো কেটে নিয়ে এস।” সুতরাং তিনি জিভ ও হৃৎপিন্ড নিয়ে এসে দিলেন। অন্য এক দিন তার 
মালিক তাকে ছাগল যবেহ করে তার মধ্য হতে সব থেকে নিকৃষ্ট দুই টুকরো নিয়ে আসার আদেশ করলে তিনি পুনরায় জিভ ও হাৎপিন্ড 
নিয়ে উপস্থিত হলেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, "জিভ ও হৃৎপিন্ড যদি ঠিক থাকে, তাহলে তা সর্বোৎকৃষ্ট 
জীব। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার চেয়ে নিকুষ্ট জীব আর কিছু হতে পারে না। (ইবনে কাসীর) 

(১) কৃতজ্ঞতা বা শুক্র এর অর্থ হল, আল্লাহর নিয়ামতের উপর তার প্রশংসা করা এবং তার আদেশ মেনে চলা। 

(১) আল্লাহ তাআলা লুকুমান হাকীমের সর্বপ্রথম অসিয়ত এই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নিজ ছেলেকে শির্ক করতে নিষেধ 
করেছিলেন। যাতে পরিক্ষার হয়ে যায় যে, পিতা-মাতার কর্তব্য হল, নিজেদের সন্তানদেরকে শির্ক থেকে বাচানোর সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক 
বেশী চেষ্টা করা। 


(১৮) অনেকের নিকট এ বাক্যাংশটি লুকুমান হাকীমের উক্তি। আবার আনেকে এটিকে আল্লাহর উক্তি বলেছেন এবং তার সমর্থনে 9৯0) 


(4৮, 1. 1: (49192 আয়াতটি অবতীর্ণ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যাতে সাহাবাগণ বললেন, "আমাদের কে 


আবার যুলম করে নাঃ” সুতরাং তারই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হল, (৯০ ঠা এ১। 91) (বখারী ৪৫ ৭৬ন) কিন্ত আসলে এতে এ কথা 
আল্লাহর উক্তি হওয়ার বা না হওয়ার কোন প্রমাণ হয় না। পক্ষান্তরে অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 
সাহাবাগণ তা বড় কঠিন মনে ক'রে নবী £-কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনি তার উত্তরে বললেন, “তোমরা যা ধারণা করছ, তা নয়। 
এখানে যুলম বলতে সেই যুলমকে বুঝানো হয়েছে, যার কথা লুক্বমান তার ছেলেকে বলেছিলেন, [1 4১ 4100 ৩১৯৫ 0 ৫ ৮) 
(৯৬০ (বুখারী) এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এ উক্তি লুব্মান হাকীমেরই ছিল। 

(১৮) তাওহীদ গ্রহণ (শির্ক বর্জন) ও আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ধবহার করার তাকীদপূর্ণ আদেশের জন্য 
উক্ত নসীহতের গুরুত্ব স্পষ্ট। 

(১) উদ্দেশ্য এই যে, মাতৃগর্ভে বাচ্চা যত বাড়ে, মায়ের উপর কষ্ট্রের বোঝা তত বাড়তে থাকে, যার ফলে মা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে 
থাকে। মায়ের কষ্ট্ের কথা উল্লেখে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, পিতা-মাতার অধিকার আদায় করার সময় মাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। 
যেমন হাদীসেও সে কথা বর্ণিত হয়েছে। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২১ পারা ৭১৭ 


সুতরাং তুম আমার প্রাত ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। রর 1] ৫1550 এ ৪ টাও 
আমারই নিকট (সকলের) প্রত্যাবর্তন। রিনি 


৩৮৮ ২ ০০৮০৪ 


(১৫) তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার অংশী করতে 
গীড়াগীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের 
কথা মান্য করো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সপ্ভাবে বসবাস কর এবং 
যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর,(১১) অতঃপর 
আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে, আমি সে 
বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করব। (১০) | 
(১৬) "হে বস! কোন (পাপ অথবা পুণ্য) যদি সরিষার দানা পরিমাণও ্ ৩৩৪ [8585 706 ৪ 91 0 ০ 
হয় এবং তা যদি কোন পাথরের ভিতরে অথবা আকাশমন্ডলীতে 2 ০৫, ? চির 
অথবা মাটির নীচে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ ৩! 
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রি «০1৮০ এত পার্টি ই এক তরী এত 217 এট গত 
(১৭) হে বস ! যথারীতি নামায পড়, সৎকাজের নির্দেশ নং সা পা ০০ কা০১৪০ 25 28শা »া এ 
অসৎকাজে বাধা দান কর এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। ২ 
নিশ্চয়ই এটিই দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (১৬ (02৯১1 ৮৩০৬৪১৩! ৬৪০৬৪ 


(১১ এতে বুঝা যায় যে, শিশুকে দুধ পান করানোর সময় হল দুই বছর, তার অধিক নয়। 

(১) অর্থাৎ, (বিশ্বাসী) মুমিনের পথ। 

(১ অর্থাৎ, আমার অভিমুখী বিশ্বাসীর পথ অনুসরণ এই জন্য করবে যে, অবশেষে তোমাদের সকলকেই আমারই নিকট ফিরে আসতে 
হবে এবং আমারই পক্ষ থেকে সকলকেই তার ভাল-মন্দ কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। যদি তোমরা আমার পথ অনুসরণ কর এবং 
আমাকে স্মরণ রেখে নিজেদের জীবন পরিচালিত কর, তাহলে কিয়ামতের দিন আমার বিচারালয়ে তোমাদের মুখ উজ্জ্বল হওয়ার আশা 
করা যায়। পক্ষান্তরে এর বিপরীত কর্মে আমার আযাবে গ্রেফতার হবে। কথা লুক্মান হাকীমের অসিয়ত প্রসঙ্গে চলছিল। সামনে পুনরায় 
সেই অসিয়ত বর্ণনা করা হচ্ছে, যা তিনি আপন বসকে করেছিলেন। মাঝের দুটি আয়াতে পৃথকভাবে আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার 
সাথে সদ্ধাবহার করার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। যার প্রথম কারণ এই বলা হয়েছে যে, লুক্মান উক্ত অসিয়ত তাঁর ছেলেকে করেননি। 
কারণ, এতে তার নিজস্ব স্বার্থ ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যাতে এটা পরিষ্ষুটিত হয়ে যায় যেআল্লাহর একত্ৃবাদ ও ইবাদতের পর 
পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাদের সেবা করা জরুরী। তৃতীয় কারণ এই যে, শির্ক করা এত বড় পাপ যে, যদি পিতা-মাতা তা করার 
আদেশ করেন, তাহলে তাদের কথা মানা চলবে না। 

(১১) ৪ সর্বনামের ইঙ্গিত যদি হ£৮৪ এর দিকে হয়, তাহলে তার অর্থ হবে আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপকর্ম। আর যদি £... এর দিকে 


হয়, তাহলে তার অর্থ হবে ভাল অথবা মন্দের যে কোন অভ্যাস। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ভাল অথবা মন্দ কর্ম যতই গোপনে করুক না 
কেন, তা আল্লাহর কাছে লুক্কায়িত থাকতে পারে না; কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তা উপস্থিত ক'রে নেবেন। অর্থাৎ, তার 
যথাযথভাবে ভাল আমলের ভাল প্রতিদান ও মন্দ আমলের মন্দ প্রতিফল দেবেন। সরিষা দানার উদাহরণ এই জন্য দিয়েছেন যে,তা 
এত ছোট হয়, যার না ওজন বুঝা যায় আর না দীড়িপাল্লাকে ঝুকাতে পারে। অনুরূপ পাথর (সাধারণত বসবাসের স্থান থেকে দূরে জঙ্গল 
বা পাহাড়ে) একান্ত গুপ্ত ও সুরক্ষিত স্থান। এই অর্থ হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। মহানবী লু বলেছেন, “যদি কোন ব্যক্তি এমন ছিদ্রহীন 
পাথরেও কোন আমল করে, যার কোন দরজা বা জানালা নেই, তাহলেও আল্লাহ তাআলা তাও মানুষের সামনে প্রকাশ ক'রে দেবেন সে 
আমল যে ধরনেরই হোক না কেন।” (আহমদ ৩/২৮) এই জন্য যে, আল্লাহ তাআলা সূ্ষমাদর্শী; তিনি অতি সুক্ষ দৃষ্টি রাখেন। নিতান্ত 
গুপ্ত বস্তও তার জ্ঞান বহির্ভূত নয় এবং তিনি সর্বজ্ঞ রাতের অন্ধকারে পিপড়ের চলা-ফেরা করার খবরও তিনি রাখেন। 

(১) নামায প্রতিষ্ঠা, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান এবং মুসীবতে ধৈর্যধারণ করার কথা উল্লেখ এই জন্য করা হয়েছে যে, 
উক্ত তিনটিই গুরুত্পূর্ণ ইবাদত ও ভাল কাজের মূল বা ভিত্তি। 
(১১) অর্থাৎ, পূর্বে আলোচিত কথাগুলি এ সকল কর্মের অন্তর্ভূক্ত, যে বিষয়ে আল্লাহ তাআলা তাকীদ করেছেন এবং বান্দার উপর তা 
ফরয করেছেন। অথবা এ হল শক্ত মনোবল ও সুদুট হিম্মত সৃষ্টি করার জন্য উদ্ুদ্ধকারী। কারণ শক্ত মনোবল ও সুদুট হিন্মত ছাড়া 
উল্লিখিত নির্দেশাবলীর উপর আমল অসম্ভব। কোন কোন মুফাস্সিরের মতে এ১ (এটি) বলে ধৈর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


ইতিপূর্বে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের অসিয়ত করা হয়েছে। যেহেতু সে পথে বিভিন্ন কষ্ট ও মানুষের কথার খোচা 
ইত্যাদি হওয়াটা স্বাভাবিক সেহেতু তার পরেই ধৈর্ধধারণের কথা বলে পরিক্ষার বুঝানো হয়েছে যে, ধৈর্যধারণ করবে। কেননা, তা শক্ত 
মনোবল ও সুদৃঢ় হি্মতের কাজ। আর তা শক্ত মনোবল ও সুদৃঢ় হিম্মত পোষণকারী সংকল্পবদ্ধ মানুষদের জন্য একটা বড় হাতিয়ার; 
যে হাতিয়ার ছাড়া তবলাগের কাজ করা সম্ভব নয়। 
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(১৮) মানুষের জন্য নিজের গাল ফুলায়ো না) এবং পৃথিবীতে 
উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না;১) কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, 
অহংকারীকে ভালবাসেন না। 

(১৯) তুমি তোমার চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর'”৯ এবং তোমার 


৩১ 


কঠস্বর নীচু কর;'»” স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা আগ্রীতিকর।” 


(২০) তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু 
আছে সমস্তই তোমাদের অধীন ক”রে দিয়েছেন” এবং তোমাদের প্রতি 
তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন?(৯৮১) মানুষের মধ্যে 
কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে; তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে 
পথনির্দেশ এবং না আছে কোন দীপ্তিমান গ্রন্থ।(৮৩) 


(২১) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, 
তোমরা তার অনুসরণ কর”, তখন তারা বলে, "আমাদের বাপ-দাদাকে 
যাতে পেয়েছি আমরা তো তাই মেনে চলব।”৮১ যদিও শয়তান 
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(১) অর্থাৎ, (অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না।) এমন অহংকার করো না, যাতে তুমি মানুষকে তুচ্ছ ভাবো ও তাকে ঘৃণা 


কর এবং কোন মানুষ তোমার সাথে কথা বললে তার থেকে বৈমুখ হও অথ 


বা কথোপকথনের সময় নিজ মুখমন্ডলকে অন্য দিকে ফিরিয়ে 


রাখো। ১০ এক প্রকার ব্যাধি, যা উটের মাথা অথবা ঘাড়ে হয় এবং যার ফলে সেই উদ 


মুখ ফিরিয়ে নেওয়া (বো মুখ বাকানো)র অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর) 


টির ঘাড় বাঁকা হয়ে যায়। এখানে অহংকার হেতু 


(১৮) অর্থাৎ, এমন বিচরণ ও চালচলন, যাতে ধন-সম্পদ, পদ বা বংশ মর্যাদা অথবা শক্তিমত্তা, ক্ষমতার 


বড়াই ও অহংকার ফুটে ওঠে, 


তা আল্লাহ পছন্দ করেন না। কারণ মানুষ একজন অক্ষম ও নগণ্য বান্দা মাত্র। তাই আল্লাহ তাআল 


এটাই পছন্দ করেন যে, সে নিজের 


মান ও অবস্থা অনুযায়ী বিনয় ও নম্রতা বজায় রাখবে এবং তা অতিক্রম 


ক'রে অহংকার প্রদর্শন করবে না। কারণ গর্ব ও অহংকার 


শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই শোভনীয়; যিনি সকল এখতিয়ারের মালিক এব 


ং সকল গুণের অধিকারী। এই জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে, 


“আল্লাহ আয্যা অজাল্প বলেন, গৌরব ও গর্ব খাস আমার গুণ। সুতরাং যে তাতে অ 


মার অংশী হতে চাইবে, আমি তাকে শান্তি দেব।” 


(সুসলিম ২৬২০নও) “এ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষার দানা সমপরিমাণ অহংকার আছে।” (আহমাদ ১/৪১২, 


তিরমিবী) “যে ব্যক্তি অহংকার হেতু নিজ (পরনের) কাপড় (মাটিতে) ছেচডে চলাফেরা করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার 


এ 


দিকে তাকিয়ে দেখবেন না।” (আহমাদ ৫১০৯ বুখারী £ কিতাবূল লিবাস) তা সত্ত্বেও অহংকার প্রকাশ না ক'রে আল্লাহর নিয়ামত 


প্রকাশ বা ভাল পোশাক পরা ও উত্তম খাবার খাওয়া ইত্যাদি অবৈধ নয়। (বরং অ 


করাই উত্তম।) 


হংকার প্রকাশ না ক”রে আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ 


(১৯) অর্থাৎ চলন যেন এমন ধীর গতির না হয়, যাতে দেখে অসুস্থ মনে হয় এবং এমন দ্রুত গতিরও না হয়, যা সম্তরম ও গান্তীর্যের 
পরিপন্থী হয়। এ কথাকে অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে, (১৯ ১১১3। ৪1০ ০১১5) “(আল্লাহর বান্দাগণ) পৃথিবীতে নম্রভাবে 


চলাফেরা করে।” গুরা ফুরকান ৬৩ আরাত) 


(১৮) অর্থাৎ, উচ্চ স্বরে (চিৎকার করে) কথা বলবে না। কারণ বেশি চিৎকার করে কথা বলা যদি পছন্দনীয় হতো, তাহলে গাধার 


আওয়াজ সব থেকে উত্তম গণ্য হতো। কিন্তু তা হয় না, বরং গাধার আওয়াজ সর্ব 


নকৃষ্ট ও সকলের কাছে অপছন্দনীয়। এই জন্য হাদীসে 


বর্ণিত হয়েছে যে, “গাধার চিৎকার শুনলে শয়তান থেকে (আল্লাহর নিক 
মুসালিম ইত্যাদি) 


টি) আশ্রয় প্রার্থনা করো।” (বুখারী £ বাদউল খালকু অধ্যায় 


(৮ ৯৯৩ এর অর্থ হল উপকার নেওয়া। এখানে তাকে কাজে লাগানে 


, অধীন করা বা সেবায় নিয়ো 


জত করার অর্থ করা হয়েছে। 


যেমন সৌরজগণ্ড চন্দ, সূর্ধ, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সকল বস্তুকে আল্লাহ তাআলা এমন নিয়মের অধীন ক'রে দিয়েছেন যে, তারা মানুষের 


উপকারার্থে অবিরাম কাজ ক'রে চলেছে এবং মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। এর দ্বিতীয় অর্থ হল ঃ অ 


ধীন ক'রে দেওয়া। সুতরাং এ 


পৃথিবীর বহু সৃষ্টিকে মানুষের অধীনস্থ ক'রে দেওয়া হয়েছে; যা মানুষ নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার ক'রে থাকে। যেমন মাটি, উদ্ভিদ, জীব- 


অধীনে হোক বা মানুষের অধীনের বাইরে। (ফাতহুল কাদীর) 


জন্ত ইত্যাদি। অতএব ৯.৩ এর অর্থ এই হল যে, আকাশ ও পৃথিবীর সকল বস্ত মানুষের উপকারে নিয়োজিত। তাতে তা মানুষের 


(১৮ প্রকাশ্য নিয়ামত ও অনুগ্রহের অর্থ হল, যা জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অ 


নুভব করা যায়। আর অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ ও নিয়ামত হল, যা 


মানুষের অনুভূতির বাইরে। এই উভয় প্রকার নিয়ামত এতই অসংখ্য ও বেশি যে, মানুষ তা গণনা করতে অক্ষম। 


(৮) অর্থাৎ, এর পরেও মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-ঝগড়া করে; কেউ ত 
কেউ তার শরীয়ত ও আহকাম নিয়ে। 


র অস্তিত্ব নিয়ে, কেউ তার সাথে শরীক স্থাপন করা নিয়ে এবং 


(৮৯) অর্থাৎ, আশ্চর্ষের বিষয় হচ্ছে যে, তাদের নিকট না কোন জ্ঞান ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ আছে, না কোন পথ প্রদর্শকের পথ-নির্দেশনা 
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তফসীর আহসানুল বারা ২ ১ পারা 


তাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণার দিকে আহবান করে (তিবুও কি তারা বাপ- ০, গিরি দি ঠর্গ উ 
দাদারই অনুসরণ করবে)? 


চি 


(২২) যে কেউ সৎকর্মপরায়ণ হয়ে” আল্লাহর নিকট আত্মসমপপণ 22221 ১৫9 +৮৮৪ 5 পা 1 
করে.*৬ সে আসলে এক মজবুত হাতল ধারণ করে।(৮১ আর যাবতীয় _ ১ 

কার্ধের পরিণাম আল্লাহর অধীনে। 393০4 ৭5০ ৮201 495 ঠা) 
সি অবিশ্বাসী হলে তার অবিশ্বাস যেন তোমাকে দুটখিত না 13৫৫5 ০4:21 1 ১৬ 5 29 
করে।(»*) আমারই নিকট ওদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর ওরা যা করেছে, 428 
আমি ওদেরকে তা অবহিত করব।(*৯ অবশ্যই অন্তরে যা রয়েছে, সে জি ০১৪ ৪৭০৩] সি 
সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (৯৯৭) 

২৪) আমি স্বল্পকালের জন্য ওদেরকে উপভোগ করতে দেব। অতঃপর ৫৫2২1624253 
(২৪) ৫ রা ০5 ৮4০ ২1121759 ১৪ ১৫০১০, 
ওদেরকে কাগন শান্ত ভোগ করতে বাধ্য করব। 

(২৫) তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমড়ী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি 65800 0৯১ ৯০০৭ 5 ০5 হি রঃ 
করেছেন তাহলে ওরা নিশ্চয় বলবে, 'আল্লাহ।” **: বল, “সর্বপ্রশংসা কিরাত ডা হাতা 
আল্লাহরই"; কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না। ৯৮ 03 4১ - ১১ 

২এাঞ্খাঞ এ ০০১৭$০০এ$০৪ 


(২৬) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আল্লাহরই।(৯৯১ 
নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত,(১ প্রশংসার্হ। (৯১) 

(২৭) পৃথিবীর সমন্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এ যে সমুদ্র এর সাথে যদি 5 বর ৮০৩৯০০০৭ 1 
আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী (লিখে) শেষ 5. «এ 


ঙি 
ঘি 


হবে না।(৯৯ নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১০০ কা 6! কা ৩৭৪৪ 5০৪ 721 ০০2০৭ 
(২৮) তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুথান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও এ 91 ৪০ ১৮৪০ খু! 2৩ ২ তি রি 
পুনরুখানেরই মত। (৯ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদর্টা। ভি 2 


এবং না কোন আসমানী গ্রন্থ ছারা প্রমাণ। ঠিক যেন তারা যুদ্ধ করে অথচ তাদের হাতে কোন তরবারিও নেই। 

(১৮৭ অর্থাৎ, যাবতীয় আদেশ পালন করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বর্জন করে। 

(৮১) অর্থাৎ, শুধু আল্লাহর সন্তষ্টি লাভের জন্য আমল করে এবং তার আদেশ পালন ও তার বিধান মান্য করে। 

(৮ অর্থাৎ, সে আল্লাহর নিকট পাক্কা প্রতিশ্রুতি নেয় যে, তিনি তাকে শাস্তি দেবেন না। 

(৯৮৮) কারণ, ঈমান লাভের সৌভাগ্য তাদের নেই। তোমার প্রচেষ্টা স্বস্থানে ঠিকই আছে এবং তোমার আকাঙ্ষাও কদর পাওয়ার যোগ্য; 
কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা সকল কিছুর উর্ধে। 

(৮৯) অর্থাৎ, তাদের কর্মের প্রতিফল দেব। 

(১১) সুতরাং তার নিকট কোন কিছু গোপন নেই। 

(১১১ অর্থাৎ, আর কতদিন পৃথিবীর সংসার অবশিষ্ট থাকবে এবং তার বিলাস-সামগ্রী ও নিয়ামত উপভোগ করতে থাকবে? এই সংসার 
ও তার সুখসামন্ত্রী তো কিছু দিনের জন্য মাত্র। তার পরে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি আর শাস্তি। 

(১১) অর্থাৎ, তারা স্বীকার করে যে, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ; এ সকল বাতিল উপাস্য নয়, যাদের তারা উপাসনা ক'রে থাকে। 

(১১ যেহেতু তাদের স্বীকারোক্তিতে তাদের উপর হুত্জত কায়েম হয়ে গেছে। 

(১১১) অর্থাৎ, সে সবের সৃষ্টিকর্তাও তিনি, মালিকও তিনি এবং বিশ্বু-জগতের পরিচালকও তিনি। 

(১৮) সকল কিছু হতে অুখাপেক্ষী। অর্থাৎ, সকল সৃষ্টি তার মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। 

(১১) তার সকল প্রকার সৃষ্ট বস্ততে। সুতরাং তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যে আহকাম অবতীর্ণ করেছেন, তার উপর আকাশ ও 
পৃথিবীর সকল প্রশংসার অধিকারী একমাত্র তিনিই। 
(১১) এই আয়াতে আল্লাহর মহত্ত গর্ব, প্রতাপ, তার সুন্দর নামাবলী ও সুউচ্চ গুণাবলী এবং তীর মহত্তের প্রতি ইঙ্গিত বহনকারী সেই 
অফুরন্ত বাণীর কথা উল্লেখ হয়েছে; যা কেউ পরিপূর্ণরূপে গণনা করতে, জানতে বা তার প্রকৃতত্বের গভীরতায় পৌছতে সক্ষম নয়। যদি 
কেউ তার সেই বাণী গণনা করতে বা লিখতে চায়, তাহলে সারা পৃথিবীর সমস্ত গাছপালার তৈরী কলম ক্ষয় হয়ে যাবে, সাগরসমূহের 
পানির তৈরী কালি শেষ হয়ে যাকে কিন্ত মহান আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান, তার সৃষ্টি ও কারিগরির বিস্ময়কর নিপুণতা এবং তার মহত্ত্ব ও 
মর্যাদার কথা লিপিবদ্ধ ক'রে শেষ করা সম্ভব নয়। সাত সমুদ্র অতিশয়োক্তি হিসাবে বলা হয়েছে, নচেৎ নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। 
কারণ আল্লাহ্‌র বাণী ও নিদর্শনাবলী গণনা ক"রে শেষ করা সম্ভবই নয়। (ইবনে কাসীর) এই একই বিষয়ীভূক্ত আয়াতের তফসীর সুরা 
কাহফের শেষাংশে করা হয়েছে। 
(১৯) অর্থাৎ, তার ক্ষমতা এত বিশাল যে, তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা বা কিয়ামতের দিন পুনজীবিত করা একটি মাত্র আত্মা বা 
প্রাণীকে জীবিত করা বা সৃষ্টি করার মতই। কারণ তিনি যা চান, তা ০ (হয়ে যাও) বলতেই চোখের পলকে অস্তিত্ব লাভ করে। 
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৭২০ সুরা! লুকুশাশ ৩১ 


(২৯) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে 
প্রবেশ করান?১৯৯ তিনি ন্দসূর্যকে নিয়মাধীন করেছেন, প্রত্যেকে এক 
নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আপন পথে আবর্তন করে; নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা 
যাকর, সে সম্বন্ধে অবহিত। 


(৩০) এগুলি প্রমাণ করে যে, আল্লাহই ফ্রুব সত্য এবং ওরা তার পরিবর্তে 


যাকে ডাকে, তা মিথ্যা।”১) আর নিশ্চয় আল্লাহ তিনিই সুউচ্চ, সুমহান। 
(২০২) 

(৩১) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জলযানগুলি সমুদ্রে 
বিচরণ করে তোমাদেরকে তার নিদর্শনাবলী দেখাবার জন্য2১০১ 
অবশ্যই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য বহু নিদর্শন 
রয়েছে। 

(৩২) পর্বত (বা মেঘ)মালা সম তরঙ্গমালা যখন ওদেরকে ঢেকে নিতে 
চায়, তখন ওরা আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে তাকে ডাকে।১” 
কিন্ত তিনি যখন ওদেরকে কুলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করেন, তখন ওদের কেউ 
কেউ সরল পথে থাকে।১ কেবল বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই 


(১৯১ অর্থাৎ, রাতের কিছু অংশ নিয়ে দিনে ঢুকিয়ে দেন, যার ফলে দিন বড় ও রাত ছোট হয়, যেমন গ্রীঙ্মকালে ঘটে থাকে এবং দিনের 


কছু অংশ নিয়ে রাতে ঢুকিয়ে দেন, ফলে রাত বড় ও দিন ছোট হয় যেমন; শীতকালে ঘটে। 


(১০) “নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত” উদ্দেশ্য কিয়ামত পর্যন্ত। অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যের উদয় ও অন্ত যাওয়ার যে প্রাত্যহিক নিয়ম আল্লাহ তাআলা 


নরধারিত করেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত অুরূপই বিদ্যমান থাকবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হল যে, “এক নির্দিষ্ট কক্ষ পর্যন্ত” অর্থাৎ আল্লাহ 


তাআলা উভয়ের চলাফেরার জন্য এক নির্দিষ্ট স্থান ও কক্ষপথ নির্ধারণ ক'রে দিয়েছেন যেখানে তাদের সফর শেষ হয় এবং দ্বিতীয় দিন 


পুনরায় সেখান থেকে আরম্ভ করে প্রথম স্থানে এসে যায়। একটি হাদীস দ্বারাও এই অর্থেরই সমর্থন হয়; একদা নবী & আবু যার্র ৯ 


০ পে 


কে বললেন, তুমি কি জানো এই সূর্য কোথায় অস্ত যায়? উত্তরে আবু যার বললেন, 'আল্লাহ ও তার রসূল ভাল জানেন।” তিনি বললেন, 


আল্লাহর আরশ হল তার শেষ স্থান। সেখানে যায় এবং আরশের নিচে সিজদা করে এবং নিজ প্রতিপালকের কাছে পুনরায় সেখান থেকে 


উদিত হওয়ার অনুমতি চায়। এমন সময় আসবে যখন তাকে বলা হবে, "তুমি যে দিক থেকে এসেছ এ দিকেই ফিরে যাও।” তখন সে পূর্ব 


দিক থেকে উদিত না হয়ে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।” যেমন কিয়ামতের নিকটবর্তী নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে বলা হয়েছে। বেখারী? 


তাওহীদ অধ্যায় মুসালিম£ গমান অয়) হবনে আব্বাস »& বলেন, সূর্য চরকার মত, দিনের বেলায় আকাশে আপন কক্ষপথে চলে, 


অতঃপর যখন অস্তমিত হয়, তখন রাতের বেলায় পৃথিবীর নিচে (অপর প্রান্তে) আপন কক্ষপথে চলতে থাকে এবং পুনরায় পূর্ব থেকে 


উদিত হয়। চাদের ব্যাপারও অনুরূপ।” (ইবনে কাসীর) 


(১) অর্থাৎ, এ সকল ব্যবস্থাপনা ও নিদর্শন আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে, নভোমন্ডল 


ও ভুমন্ডলের পরিচালক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। যার আদেশ ও ইচ্ছায় এ সব কিছু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে এবং তিনি ছাড়া 


সব উপাস্যই বাতিল। অর্থাৎ তাদের কারোর নিকট কোন এখতিয়ার বা শক্তিই নেই; বরং সকলে তীর মুখাপেক্ষী। কারণ সবই তার সৃষ্টি 


ও সবাই তার অধীনস্থ। তাদের মধ্যে কেউ অণু পরিমাণও কিছু নড়াবার ক্ষমতা রাখে না। 


(২০) না তার তুলনায় বড় মর্যাদাবান কেউ আছে এবং না তার মত মহান কেউ আছে। বরং তীর সুউচ্চ মর্যাদা ও মহত্তের সামনে সব 


কিছু তুচ্ছ ও হীন। 


(২০) অর্থাৎ, সাগরে জলজাহাজ চলাচলও তার দয়া ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ এবং তার অধীনস্থ করার ক্ষমতার একটি নমুনা। তিনি 


পানি ও হাওয়া উভয়কে এমন অনুকূল অবস্থায় রাখেন, যাতে সমুদ্রের বুকে জাহাজ চলাচল করতে পারে। তাছাড়া তিনি যদি চান, 


তাহলে হাওয়ার প্রবলতা ও ঢেউয়ের ডত্তালে জাহাজ চলাচল অসম্ভব হয়ে যাবে। 


(২০) অর্থাৎ, কষ্টে ধৈর্যধারণকারী এবং সুখ ও খুশির সময় আল্লাহর শুকরকারী ব্যক্তির জন্য। 


(২) অর্থাৎ, যখন তাদের জলজাহাজকে মেঘ ও পাহাড়ের মত ঢেউ এসে ঘিরে নেয় এবং মৃত্যুর পঞ্জা তাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে মনে 


হয়, তখন পৃথিবীর সকল উপাস্য তাদের মন থেকে মুছে যায় এবং একমাত্র আসমানী উপাস্যকে তারা ডাকতে শুরু করে, যিনি প্রকৃত ও 


বাস্তব উপাস্য। 


(২) কেউ কেউ (৩০০) এর অর্থ "অঙ্গীকার পালনকারী” বলেছেন। অর্থাৎ অনেকে ঈমান, তাওহীদ ও আনুগত্যের যে অঙ্গীকার 


সামুদ্রিক তুফানী ঢেউয়ের সময় করেছিল তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের নিকট উক্ত বাক্যে কিছু শব্দ উহ্য আছে, আর তা হল, 
(9.5. ১০৬ ৭) অর্থাৎ, তখন ওদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসী হয় এবং কেউ অবিশ্বাসী হয়। (ফাতহুল কাদীর) অন্য মুফাস্সিরদের 


নিকট এর অর্থ হল "মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী” আর তা আপত্তি স্বরূপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ এমন সঙ্কটময় অবস্থা ও আল্লাহর এমন 


বৃহৎ নিদর্শন চাক্ষুষ দর্শন করে এবং পরিত্রাণরূপ আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার পরেও মানুষ এখনো আল্লাহর পরিপূর্ণ ইবাদত ও আনুগত্য 


করে না; বরৎ মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে? অথচ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন সে হয়েছিল, তাতে পরিপূর্ণ ইবাদতে রত হওয়ার কথা ছিল; 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২১ পারা ৭২১ 


(৩৩) হে মানুষ! নি প্রতিপালককে ভয় কর এবং 9৮ 21153 ১৮৯০7 5) ১, 1 ৫ 
সেদিনকে ভয় কর, যেদিন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না৷ রি 
* চি র্‌ ২ ] রা ০৩৯ ৮ ৯১ 3 ০৩৮২ 

সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ২ 5৩০ + ১৮৯49 4৮4০ 
সত্য। সুতরাং পারি জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না 49 4] ৪১০ (5 %$ ৬ প্রা 5 
করে এবং শয়তান যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধোকায় 
নাফেলে। 
(৩৪) নিশ্চয় আল্লাহর নিকটেই আছে কিয়ামত (সংঘটিত হওয়ার) 5 
জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে। কেউ 8 8০ 

রর ২ পা তি 1-০১লট 1১৩ 0০2১ ০59৭৩ 3 া 
জানে না আগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্‌ 4০ এ ক 
দেশে তার মৃত্যু ঘটবে।১৯ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। 


নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।০) 


ন ্ঃ ২৯ 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং £ ৩২, আয়াত সংখ্যা ৪৩০ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59৮১ 
(১) আলিফ, লাম, মীম; 
(২) ৪ প্রতিপালকের নিকট হতে এ গ্রন্থ অবতীর্ণ, এতে কোন 3 55 ৬০৫] ৮৩ 


৮ জর্দা 


নি ৫২১১ বরং ৃঁ 
(৩) তবে কি ওরা বলে, এ তো তার নিজের রচনা? বরং এ তোমার 12983১- 0০০ $০া% রি সা ৩১৮৯৫ 
প্রতিপালক হতে আগত সত্য; যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতক 


মধ্যবর্তী ইবাদতে রত হওয়ার কথা নয়। (ইবনে কাসীর) তবে প্রথমোক্ত অর্থটিই পূর্বাপর বাগ্ধারার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। 
(১০) ১৩ এর অর্থ হল বিশ্বাসঘাতক, চুক্তি ভঙ্গকারী, ১৮৫ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি। 


(%) 3.৯ ইসমে ফায়েল (কর্তৃকারক)। এর উৎপত্তি হল $)৯: ৬১৯ থেকে। এর অর্থ বদলা দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যদি পিতা 


ছেলেকে বাচানোর জন্য তার পরিবর্তে নিজেকে অথবা ছেলে পিতার পরিবর্তে নিজেকে মুক্তিপণরূপে পেশ করতে চায়, তবুও সেখানে 
তা অসম্ভব হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আপন কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। যখন পিতা-পুত্র এক অপরের কোন কাজে আসবে না, 
তখন অন্যান্য আত্বীয়দের আর কি ক্ষমতা? তারা কিভাবে একে অপরকে উপকৃত করতে পারবে? (ইবরাহীম 3 নিজ পিতা এবং নুহ 
২৬ নিজ ছেলের কি কোন উপকার করতে পারবেন? নূহ ৯৬ ও লূত ৯৬ কিনি নিজ নিজ স্ত্রীর কোন কাজে আসবেন? কোন নবী কি 
কোন বেঈমান মুশরিক আত্মীয়র উপকার করতে পারবেন? তাহলে যাদের সাথে কোন আত্মীয়তাই নেই তারা কিভাবে মুশরিকদের 
উপকার সাধন করতে পারবে?) 

(০৯ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, গায়েবের চাবিকাঠি হল গাচটি, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগত নন। (বৃখারীঃ সূরা লুকৃমানের তফসীর, 
ইভিক7 অধ্যার) (ক) কিয়ামত কখন হবে? কিয়ামতের নিকটবর্তী কিছু নিদর্শন নবী &ঞ বলেছেন; কিন্তু কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
সঠিক সময় নিশ্চিতরূপে একমাত্র আল্লাহই জানেন, তা কোন ফিরিস্তা জানেন না এবং কোন প্রেরিত নবীও না। (খ) বৃষ্টি কখন কোথায় 
হবে? মেঘের চিহ্ন ও অনুকূল হাওয়া দেখে আন্দাজ লাগানো হয় বা লাগানো যায় যে, অমুক এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এ কথা 
সকলে জানে যে, এই আন্দাজ কখনো সঠিক হয় আবার কখনো বেঠিক। এমনকি আবহাওয়া দফতরের প্রচারিত খবর অনেক সময় 
সঠিক হয় না। যাতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, বৃষ্টি কোথায় কখন হবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। (গ) মাতৃগর্ভে কি 
আছে? বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে সম্ভবতঃ অসম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যেতে পারে যে, তা ছেলে না মেয়ে। কিন্তু মাতৃগর্ভের এই বাচ্চা সৎ ন 
অসৎ, সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান, পূর্ণ না অপূর্ণ, বিকলাঙ্গ না অবিকলাঙগ, সুশ্রী না কৃস্রী হবে ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর 
কেউ জানে না। (ঘ) মানুষ আগামী কাল কি করবে? তা দ্বীনী বিষয় হোক বা পার্থিব বিষয়, কেউ আগামী কালের বিষয়ে জ্ঞান রাখে না যে, 
আগামী কাল পর্যন্ত তার জীবন থাকবে কি না? আর যদি থাকে, তাহলে সে তাতে কি আমল করবে? () মৃত্যু কোথায় হবে? ঘরে না 
বাইরে, স্বদেশে না বিদেশে, যুবক অবস্থায় না বৃদ্ধাবস্থায়, নিজের আশা ও চাহিদা পূর্ণ হওয়ার পর নাকি তার পূর্বেঃ এ সব কেউ জানে না। 
(১১) উদ্দেশ্য এই যে, এই কুরআন মিথ্যা কথা, যাদুকর বা গণৎকারের কথা অথবা মনগড়া কল্পনাপ্রসৃত কোন গল্প-কাহিনীর গ্রন্থ নয়; 
বরং তাসৃষ্টি জগতের পালনকর্তার পক্ষ হতে পতপ্রদর্শক গ্রন্থ 

(১১১) এটা ধমক ও তিরস্কার স্বরূপ বলা হয়েছে যে, সৃষ্টি জগতের পালনকর্তার অবতীর্ণকৃত সাহিত্য-অলঙ্কারপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ওরা 
বলে, তা মুহাম্মাদ নিজেই রচনা করেছে?! 


সস 
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হী সুরা সাজদাহ ৩২ 


করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি।১১) 
হয়তো ওরা সৎপথে চলবে। 


রর 


৮১ 5২ ট 4 4 ৪০০ 0০ রা রী 
(৪) আল্লাহ; যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বতী সমস্ত কিছু ছয় ৮ ; ৩ বি ও একা এ 


দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।(১১১ তার বিরুদ্ধে ূ রি 

তোমাদের কোন অভিভাবক অথবা সুপারিশকারী নেই:১১০ তবুও কি ৩৮ ৩ এ থা এ ঞ%এ 2 এ খু 2০ 
(২১৫) 2৮. এরর প্র পরত 

তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (টি 0০১ ১৪। শে 3 808 4 

(6) তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন, ২৯? 4০] 1052০ জাতি (১ 

অতঃপর সমস্ত কিছুই তার দিকে উর্ধুগামী হয় এমন এক দিনে -- যা 

তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।(১১) 

(৬) তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 


ডি 


0342 (০225 রঃ 2272 টিভি 0৮ 4% এ 


ডি ০০ এঠা ১০ না 3. 19 সী পড৬৩ 
(৭) যিনি তার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃজন করেছেন১৯) এবং মাটি ৬০ এ 1 রি 2০ ই] 
হতে মানব-সৃষ্টির সুচনা করেছেন।১৯) রি 

ই) 0১৮ ৩৪ 


০ বি নির্যা (২২০) ৩ প্র নারদ এ এঞ পতি প্দিত ক 
(৮) অতঃপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে “ তার বংশ উৎপন 2 ০৮৪ ০০০5 4০ ০৪ লি 
করেছেন। 


(২১) এটা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য। এখান হতে বুঝা যায় যে, (যেমন পূর্বে আলোচনা হয়েছে) আরবদের নিকট তিনি প্রথম 
নবী ছিলেন, অনেকে শুআইব এঞ্র-কেও আরবদের নিকট প্রেরিত নবী বলেছেন। এই মর্মে আল্লাহই ভাল জানেন। এই হিসাবে 
“সম্প্রদায়” বলে কুরাইশ সম্প্রদায় ধরা হবে, যাদের নিকট মুহাম্মাদ &&-এর পূর্বে কোন নবী আসেননি। 
(১১০) এ ব্যাপারে সুরা আ+রাফের ৫৪নং আয়াতের টাকা দেখুন। এখানে উক্ত বিষয়কে পুনরায় উক্ত করার উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, 
আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা ও বিস্ময়কর সৃষ্টির কথা শুনে হয়তো বা তারা কুরআন শ্রবণ করবে এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। 
(২১) অর্থাৎ সেখানে এমন কোন বন্ধু হবে না, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারবে ও তোমাদের নিকট থেকে আল্লাহর শাস্তিকে দূর 
করতে পারবে এবং সেখানে এমন কোন সুপারিশকারীও হবে না, যে তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবে। 

(১) অর্থাৎ, হে গায়রুল্লাহর পূজারী ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের উপর ভরসা স্থাপনকারী! তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? 
(১৯) 'আকাশ হতে” যেখানে আল্লাহর আরশ ও "লাওহে মাহফ্য” আছে। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে নির্দেশাবলী অবতীর্ণ করেন; 
অর্থাৎ বিশ্ব পরিচালনা করেন এবং পৃথিবীতে তার হুকুম বাস্তবায়িত হয়। যেমন জীবন-সৃত্যু, সুস্থতা-অসুস্থতা, চাওয়া-পাওয়া, ধনবন্তা- 
দরিদ্রতা, যুদ্ধ-সন্ধি, সম্মান-অসম্মান ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা আরশের উপর থেকে তার লিখিত ভাগ্য অনুযায়ী এ সব কিছুর তদবীর 
ও ব্যবস্থাপনা ক*রে থাকেন। 
(২১) অর্থাৎ, তার এ সকল বাবস্থাপনা ও নির্দেশাবলী তার নিকট একই দিনে ফিরে আসে যা ফিরিস্তাগণ নিয়ে অবতীর্ণ হন। তার দিকে 
উর্ধগামী হতে যে সময় লাগে তা ফিরিশ্তা ছাড়া অন্যদের জন্য এক হাজার বছর হবে। অথবা এর অর্থ হল, “অতঃপর একদিন সমস্ত 
কিছুই (বিচারের জন্য প্রত্যাবর্তিত হবে-- যে দিনের দৈঘ্য হবে তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।” উদ্দেশ্য হল কিয়ামতের 
দন; যেদিন মানুষের সকল আমল আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। উক্ত “দিন” কোন্‌ দিন তা নির্দিষ্ট ক'রে বলতে ও ব্যাখ্যা করতে 
মুফাস্সিরগণের মাঝে অনেক মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাওকানী (রঃ) এই বিষয়ে ১৫/১৬ টি মত উল্লেখ করেছেন। ইবনে আব্বাস এ 
এই বিষয়ে কোন মন্তব্য না ক'রে নীরব থাকতে পছন্দ করেছেন এবং তার প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আয়সারুত 
তাফাসীরের লেখক বলেন, এ কথা কুরআন মাজীদের তিন জায়গায় এসেছে এবং তিন জায়গাতেই আলাদা আলাদা দিনের অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে। সুরা হজ্জের ৪৭নং আয়াতে "দিন” বলতে আল্লাহর নিকট যে সময় তা বুঝানো হয়েছে এবং সুরা মাআরিজের ৪নং 
আয়াতে দিনের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাজার বছর বলা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য কিয়ামত দিবস। আর এখানে "দিন" বলতে উদ্দেশ্য হল, দুনিয়ার 
শেষ দিন; যখন দুনিয়ার সকল ব্যাপার নিঃশেষ হয়ে আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে। (অল্লাহু আ'লাম) 

(২৯) অর্থাৎ, যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তা যেহেতু আল্লাহর হিকমত ও ইচ্ছা অনুযায়ী সেহেতু প্রতিটি বস্ততেই এক বিশেষ সৌন্দর্য 
ও উৎকৃষ্টতা আছে। বলা বাহুলা, তার সৃষ্টির সকল জিনিসই সুন্দর। অনেকে ০০৮ শব্দটিকে ১৪০ ও 51 এর অর্থে ব্যবহার করেছেন। 


অর্থাৎ তিনি যাবতীয় বস্তুকে সুনিপুণ ও মজবুত ক'রে সৃষ্টি করেছেন। অনেকে তাকে 1 এর অর্থে মনে করেছেন। অর্থাৎ যাবতীয় 


সৃষ্টিকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসের ইলহাম (জ্ঞানসঞ্চার) করেছেন। 

(১১) অর্থাৎ, সর্বপ্রথম মানুষ আদম ধুঞ-কে মাটি ছারা সৃষ্টি করেছেন ধার নিকট থেকে মানব জন্মের সুচনা হয়েছে এবং তার স্ত্রী 
হাওয়াকে তার বাম পার্শের অস্থি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা হাদীস দ্বারা বুঝা যায়। 

(১১০) অর্থাৎ বীর্য হতে। উদ্দেশ্য হল যে, মানুষের জোড়া তৈরী করার পর তার বংশ বৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহ এই নিয়ম নির্ধারণ 
করেছেন যে, পুরুষ ও নারী উভয়ে বিবাহ করবে, অতঃপর তাদের মিলনের ফলে পুরুষের বীর্যের যে ফৌটা নারীর গর্ভাশয়ে প্রবেশ করবে 
তার দ্বারা তিনি সুন্দর অবয়বে মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠাতে থাকবেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২১ পারা ৭২৩ 


(৯) পরে তিনি ওকে সুঠাম করেছেন এবং তার নিকট হতে ওতে জীবন 22৫7 5 58426 পর 
পু ১ ৯ নি; ০4৯93 ৩% 428 65869 2১5০ 
সঞ্চার করেছেন(১১ এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন চোখ, কান ও অন্তর।(২১ রি 05 
তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।(২০ টে: এ ২০ »এএতাও খাও 
ত নিই রাঙ্গা ভু ০. ০ € কির রা 
(১০) ওরা বলে, "আমরা মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে ১০৯৮ ০ 0০০ 3 4০ | 9৩ 
আবার নতুন কণরে সৃষ্টি করা হবে?” ২১৯ আসলে ওরা ওদের প্রতিপালকের ৮ নিরানগারা রা 
সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে। ক 35১25 760 591৯0 
(১১) বল, "মৃত্যুর ফিরিশ্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে, যাকে তোমাদের 1] 4 রে ও রি এরা চা ৫] ৫ 4 তে ১ 
জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।১৭ অবশেষে তোমাদেরকে তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে আনা হবে।? ১৯০ ৪১ 
(১২) যাদ যা অপরাধারা যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে ৩৪ +%3 1৯56 ৩৬৫৭ রী ১] জি 
মাথা নত ক'রে ' বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও 5 2০5. 4250 ০ কির 
শুনলাম; ২১৭ এখন তুমি আমাদের পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দাও, আমরা ৮৮ ০ ৬০৪3 সিডি ৩ ৩০৪ 
সৎকাজ করব। নিশ্চয়ই আমরা (এখন) দৃঢ় বিশ্বাসী।” ২১৯) . রর 


(১৩) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত 
করতাম।২৯ কিন্তু আমার এ কথা যথার্থ সত্য যে, আমি নিশ্চয়ই মানব ও 
দানব উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। ১৩ 
(১৪) সুতরাং (ওদেরকে বলা হবে,) তোমরা শাস্তি আঙ্কাদন কর। কারণ, 445৫ এ; 0] রিং 5৮ নি 3 1৯১-৩, 
আজকের এ সাক্ষাতের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে। আমিও তোমাদেরকে 
ভুলে গেছি।১৯ তোমরা যা করতে তার জন্য তোমরা চিরকালের শাস্তি 64:2525805, 44179451525) 
ভোগ করতে থাক। 

(১৫) কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে.১১ যাদেরকে ওর 124০, 1 ও 125 1১] ০ 5509 ৩2৮ 29 
দ্বারা উপদেশ দেওয়া হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের 

প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে) এবং অহংকার 5 3 -) 756) সস 
করে না। ১০) 


(২১১ অর্থাৎ, মায়ের পেটে জণকে বড় করে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরী করে, অতঃপর তাতে রূহ দান করেন। 

(১১) অর্থাৎ, এই সকল কিছু তিনি তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তীর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ লাভ করে এবং তোমরা সকল শ্রাব্য শব্দ শ্রবণ 
করতে পার, দৃশ্য বস্ত দর্শন করতে পার এবং বোধ্য বস্ত বোধ করতে পার। 

(১) অর্থাৎ, এত অনুগ্রহ দানের পরেও মানুষ এমন অকৃতজ্ঞ যে, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা অতি অল্প মাত্রায় স্বীকার করে অথবা কৃতজ্ঞ 
ব্যক্তি অতি নগণ্য। 


(১১৯) যখন এক বস্তুর উপর অন্য এক বস্ত প্রভাবশালী হয় এবং পূর্বের সমস্ত চিহ্কে মিটিয়ে দেয়, তখন তাকে ১.১ (নিশ্চিহ হওয়া) 
বলা হয়। এখানে (১5:9। & 05) এর অর্থ হবে, মাটিতে মিশে আমাদের দেহ নিশ্চিহ হয়ে গেলেও কি---। 


(১০) অর্থাৎ, তীর কাজই এই যে, যখন তোমাদের মৃত্যুর সময় হবে, তখন সে এসে আত্মা হরণ করবে। 

(১১ অর্থাৎ, নিজেদের কুফরী, শির্ক এবং অবাধ্যতা দরুন লত্জিত হওয়ার কারণে। 

(২১ অর্থাৎ, যা মিথ্যা মনে করতাম, তা দেখলাম এবং যা অস্বীকার করতাম, তা শুনলাম। অথবা তোমার শাস্তির হুমকির সত্যতা 
দেখলাম এবং পয়গন্বরগণের সত্যতা শুনলাম। কিন্তু সেই সময়কার দেখা ও শোনা কোন কাজে আসবে না। 

(১৮) এখন দৃঢ় বিশ্বাস করলেও লাভ কি? এখন তো আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে, যা ভোগ করতেই হবে। 

(১১১) অর্থাৎ, পৃথিবীতে কিন্তু সে হিদায়াত (সৎপথে পরিচালনা) জোরপূর্বক হতো, যাতে পরীক্ষার সুযোগ হতো না। 

(২) অর্থাৎ, মানুষ ও জিনের মধ্যে যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করার ব্যাপারে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ হয়ে 
গেছে। 
(০১ অর্থাৎ, যেমন তোমরা পৃথিবীতে আমাকে ভুলে ছিলে, তেমনি আজ আমি তোমাদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করব। তাছাড়া আল্লাহ 
তাআলা কিছু ভুলেন না। 

(২৩) অর্থাৎ, তা সত্য বলে মানে ও তার দ্বারা উপকৃত হয়। 

(২০১ অর্থাৎ আল্লাহর আয়াতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং তার প্রতাপ ও শাস্তিকে ভয় করে। 

(২০১) অর্থাৎ, প্রতিপালককে এ সকল জিনিস থেকে পবিত্র ঘোষণা করে, যা তার সন্তার জন্য শোভনীয় নয় এবং তার সাথে সাথে তার 
নিয়ামতের উপর তার প্রশংসা বর্ণনা ক*রে থাকে; যার মধ্যে সর্ববৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ নিয়ামত হল ঈমানের প্রতি হিদায়াত। অর্থাৎ তারা 
সিজদাতে ০১:০২) 5531 ১ ০০) ০১১০২) এ1 ০০৯৭) ইত্যাদি পড়ে। 

(১) অর্থাৎ, আনুগত্য ও মান্য করার পথ অবলম্বন করে, মূর্খ ও কাফেরদের মত অহংকার করে না। কারণ আল্লাহর ইবাদত থেকে 


কা 
৮ 
৫1 


৩২ ৩, 
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হা সুরা সাজদাহ ৩২ 


(১৬) তারা শয্যা ত্যাগ ক'রে১॥ আকাঙ্্লা ও আশংকার সাথে তাদের 
প্রতিপালককে ডাকে) এবং আমি তাদেরকে যে রুষী প্রদান করেছি, তা 
হতে তারা দান করে। ১০) 


১১৮ 7 ০৯৮০৪ ৮৯৮৭ ০৪ ৬৯ উল 


টি 082০69০49৩০ 
৯9৩০০$ ৪৯৩- ন স 


(. ১৭) কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরুপ ৯) নয়ন- | ঢা ট 5815 
প্রীতিকর কি (পুরস্কার) লুকিয়ে রাখা হয়েছে।৪০) ভায়া 
হট ৩9০৯ 19১6. 
নল নু (২৪১ রি ০. ০ ৮2৮৮ ০৫ 
(১৮) বিশ্বাসী কি সত্যত্যাগীর মতই? (১৪৯ ওরা কখনও সমান হতে পারে 2১24 8৮৪৩৫১৪০৪৫৮, ০৪০০ 


না। 

(১৯) যারা বিশ্বাস ক'রে সৎকাজ করে, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের ৫2 ৮০ ৮51৮০ চে এ 

আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান। ১3452%654%এ 
টি ০৯০৪1১৪০৪3৯ ৬১০০ 


€ € পি ৫১ হি. ও. এ কল ৫০ পর 
(২০) আর যারা সত্যত্যাগ করেছে, তাদের বাসস্থান হবে জাহামাম; যখনই ০1930 0:৫ ৮৫১9০ 195-$ ০৯ রি 
ওরা সেখান থেকে বের হতে চাইবে, তখনই ওদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া _ €. 754. 7. 111518701০৮ 
হবে২৯) এবং ওদেরকে বলা হবে,২৯০ “যে অগ্নি-শান্তিকে তোমরা মিথ্যা ০.6 1999১ ৫) ০ এ 5০ পি 12৯৮ 
মনে করতে তোমরা তা আম্বাদন কর।” ৩ ১:43 8৯ ৫৪) 


(২১) গুরু শাস্তির পূর্বে ওদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শান্তি) আস্বাদন ৮১10 053 (এসএ এরা তি ৮৫5৫0 
করাব, যাতে ওরা (আমার পথে) ফিরে আসে। (৪০) রর রি 


অহংকারবশতঃ বিরত থাকা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাড়ায়। 0৯১১ 7৫৯ 890০ 3৮ ১০ 9১65 9৯৫ 21) অর্থাৎ, যারা 
অহংকারে আমার উপাসনায় বিমুখ, ওরা লাঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সুরা মু'মিন ৬০ আয়াত) যার ফলে ঈমানদারগণের 
অবস্থা তাদের বিপরীত হয়ে থাকে; তারা আল্লাহর সামনে সর্বাবস্থায় নিজেকে নগণ্য, ছোট, মিসকীন ও বিনয়ী প্রকাশ করে। ---- (এই 
আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা মুঙঞাহাব। িজন্দার আহকাম জানতে সূরা আগ'রাফের শেষ আয়াতের টীকা দেখ্ন।) 

(০) অর্থাৎ রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে, তওবা ও ইস্তিগফার করে, আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা এবং দুআ ও রোদন করে। 

(২৮) অর্থাৎ, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের আশাও রাখে এবং তীর ক্রোধ ও শাস্তির ব্যাপারে ভীত-শঙ্কিতও হয়। শুধু আশা আর 
আশা রাখে না যে, আমলই ত্যাগ করে বসে। (যেমন যারা আমল করে না এবং যারা নোংরা আমল করে তাদের অভ্যাস।) আর তার 
শাস্তিকে এমন ভয় করে না যে, আল্লাহর রহমত থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে যায়। কারণ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও কুফরী 
ও ভষ্টুতা। 
(৮) "দান করে” বলতে ওয়াজিব স্বাদকা (যাকাত) এবং সাধারণ দান উভয়ই শামিল। ঈমানদারগণ নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী 
উভয়কেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। 

(১০১) এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রহমতের অধিকারী হতে হলে নেক আমল অপরিহার্ষ। 

(৮) :-« শব্দটি "নাকিরাহ” যাতে ব্যাপকতার অর্থ পাওয়া যায়। অর্থাৎ এ সকল নিয়ামত যা আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত মুমিনদের 


জন্য লুকায়িত রেখেছেন, যা দেখে তাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। এর ব্যাখ্যা নবী & হাদীসে 
কুদসীতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এ সকল বন্ত প্রস্তুত রেখেছি যা কোন চক্ষু 
দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের কল্পনায়ও তা আসেনি।” (সেহীহ বুখারী তাফসীর সূরা গিজদাহ) 

(১৬১) এটা অস্বীকৃতি বাচক জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট বিশ্বাসী মু'মিন ও সত্যত্যাগী কাফের সমান নয়; বরং তাদের উভয়ের মাঝে 
বিরাট পার্থক্য ও ব্যবধান হবে। মু'মিন আল্লাহর মেহমান হয়ে সম্মানের পাত্র হবে। আর ফাসেক ও কাফের শাস্তির শিকলে বাধা অবস্থায় 
জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডে জ্বলতে থাকবে। এ মর্মে অন্য স্থানেও বর্ণনা রয়েছে। যেমন সূরা জাসিয়া ১২, সুরা স্বাদ ২৮, সুরা হাশর ২০ আয়াত 
ইত্যাদি। 

(২০) অর্থাৎ, দোষখের শাস্তির কঠিনতা ও ভয়াবহতা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বাইরে বের হয়ে আসতে চাইবে। তখন দোষখের ফিরিস্তাগণ 
তাদেরকে পুনরায় দোযখের গভীরতায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবেন। 

(২০) এটা ফিরিস্তাগণ বলবেন বা আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসবে। সে যাই হোক, সেখানে মিথ্যান্ঞানকারীদেরকে লাঞ্িত ও 
অপমানিত করার যে ব্যবস্থা আছে, তা অস্পষ্ট নয়। 
(২৯) ৬১২ ০$এ। (ছোট, লঘু বা নিকটতম শাস্তি) বলে ইহলৌকিক শাস্তি বা বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধিকে বুঝানো হয়েছে। অনেকের 


নিকট এর অর্থ হল, বদর যুদ্ধে কাফেররা হত্যার মাধ্যমে যে কষ্ট পেয়েছিল সেই শাস্তি। অথবা মন্কাবাসীদের উপর যে দুর্ভিক্ষ এসেছিল তা 
উদ্দেশ্য। অথবা কবরের আযাবকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম শওকানী (রঃ) বলেন, উল্লিখিত সব অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে। 
(১৮) পারলৌকিক বৃহত্তম শাস্তির পূর্বে হ্গুদ্ূতম বা লঘু শাস্তি প্রেরণ করার কারণ হল, সম্ভবতঃ তারা কুফর ও শির্ক এবং আল্লাহর 


অবাধ্যাচরণ করা থেকে বিরত হবে। 
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(২২) যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয় 
অতঃপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী 
আর কে?১৯॥ আমি অবশ্যই অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করব। 
২৩) আমি তো মৃসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার সাক্ষাৎ বিষয়ে 20৩ 43 ২ নে 
) রিচ ২৪৮) নী রি ৩০ 2০ 3০৯৩ ৪ কর্তা এ 5 হা 
সন্দেহ করো না।১৯) আমি একে) বনী ইস্রাঈলের জন্য পথনির্দেশক 
করেছিলাম। ্ 
(২৪) ওরা যেহেতু ধৈর্যশীল ছিল তার জন্য আমি ওদের মধ্য হতে নেতা 1৮:2০ 1৫ ৫০ হি 2 ৫ টাকি 
মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন রঃ টির 
করত। ওরা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী। ১) 7৩৯৪৬০5৪1৯৬) 
(২৫) ওরা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে মতবিরোধ রা তোমার 1১-1 225া ডিও 2258 রা 
প্রাতপালক কিয়ামতের দিন তার ফায়সালা ক”রে দেবেন। রাড 
1 


পিছ 


0৮0] রি টি পি চনত 


০৮ পু 


(২৬) এ কথা কি তাদেরকে পথনির্দেশ করে না যে, আমি তো এদের পূর্বে ১৮ ও ও ৬ 
কত মানবগোষ্ঠী ধুংস করেছি, যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে রা 2 ৯৫23 ৩ ৯ 9 
থাকে,১৫১ এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে; তবুও কি এরা শুনবে না? ১৩। এ ১ 3) 4 ্ 0৯৮23 


(২৭) ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উত্ভিদশূন্য ভূমির উপর পানি (৯৮:7০) || 2৩৯0 ্ 
০৮১ লিঃ 58৮19 
প্রবাহিত ক'রে ওর সাহায্যে ফসল উদ্গত করি, যা থেকে ওদের ত্র রি 


& 4 রা] 


ভীবভন্তসমূহ এবং ওরা নিজেরাও আহা্য গ্রহণ করে।১) ওরা কি তবুও ১ ০০ ৮০ ৩৩ 539 
লক্ষ্য করবে নাঃ 
(২৮) ওরা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা যদি সত্যাবাদী হও, তবে বল, এবিচার- হে /03০০০ ৫ ]5্া125 শি 


ফায়সালা কবে হবে?”২৫৩) 


(২) অর্থাৎ, আল্লাহর যে আয়াত শ্রবণ ক'রে তার প্রতি ঈমান আনা ও তার অনুসরণ করা ওয়াজেব, সে আয়াত থেকে যে বৈমুখ হয়, 
তার চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে? অর্থাৎ রি সব থেকে বড় যালেম। 

(২৮) বলা হয় যে, এটা মিরাজের রাত্রে মুসা 2এ-এর সাথে নবী প্-এর যে সাক্ষাৎ হয়েছিল তার দিকে ইলিত করা হয়েছে। যে 
সাক্ষাতে মূসা ৯ নামা কম করার পরামর্শ দি দিয়েছিলেন। 

(৮) "একে" বলতে তাওরাত বা মুসা প৬ঞ-কে বুঝানো হয়েছে। 

(২৯) এই আয়াত দ্বারা "সবর" বা ধৈর্যের ফযীলত পরিষ্ষুটিত হয়। সবরের অর্থ হল, আল্লাহর আদেশ পালন করতে ও নিষিদ্ধ বস্ত থেকে 
বিরত থাকতে এবং আল্লাহর রসুলদেরকে সত্য মনে ক'রে তাদের অনুসরণ করাতে যে কষ্ট আসে তা হাসিমুখে বরণ করা। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, তাদের ধৈর্য ও আল্লাহর আয়াতের উপর দুট বিশ্বাসের ফলে আমি তাদেরকে ছীনী নেতৃত্ব পদের জন্য মনোনীত 
করেছিলাম। কিন্তু যখন তারা তার বিপরীত (আল্লাহর কিতাবে) পরিবর্তন ও হেরফের করতে আরম্ভ করল, তখন তাদের এই সম্মান 
কেড়ে নেওয়া হল। সুতরাং এর পর তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল। অতঃপর না তাদের নেক আমল রইল, আর না রইল তাদের সঠিক 
বিশ্বাস। 
(১) এখানে মতবিরোধ বলতে আহলে কিতাবদের নিজেদের মাঝের মতবিরোধকে বুঝানো হয়েছে। এর মধ্যে মু'মিন ও কাফের, 
হকপন্থী ও বাতিলপন্থী, তাওহীদবাদী ও অংশীবাদীদের মাঝে পৃথিবীতে যে মতভেদ ছিল ও আছে, তাও আনুষঙ্গিকভাবে এসে যায়। 
যেহেতু পৃথিবীতে প্রত্যেক দল নিজ যুক্তি-প্রমাণের উপর তুষ্ট এবং নিজ রাস্তার উপর অবিচল থাকে, সেহেতু এই মতভেদসমূহের 
ফায়সালা আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন করবেন। যার উদ্দেশ্য হল, তিনি হকপন্থীকে জান্নাতে এবং কুফরী ও বাতিলপন্থীদেরকে 
জাহানামে প্রবেশ করাবেন। 
(২৫১ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মত যারা মিথ্যান্ঞান করা ও ঈমান না আনার কারণে ধুংস হয়ে গেছে। এরা কি দেখে না যে, পৃথিবীতে আজ 
তাদের অস্তিতুই নেই। অবশ্য তাদের জমি-জায়গাসমূহ আছে, যার তারা ওয়ারেস হয়ে আছে। উদ্দেশ্য মক্কাবাসীদেরকে এই সতর্ক করা 
যে, যদি তোমরা ঈমান না আনো, তাহলে তোমাদেরও অবস্থা অনুরূপ হবে। 

(২) পানি থেকে উদ্দেশ্য হল আকাশের পানি, নদী-নালা, ঝরনা ও উপত্যকার পানি। যা আল্লাহ তাআলা অনাবাদ ভূমির দিকে 
প্রবাহিত ক"রে নিয়ে যান, ফলে তাতে ঘাস ও ফল-ফসল উৎপন্ন হয়, যা মানুষ ভক্ষণ করে এবং তা তাদের পশুখাদ্যও হয়। এখানে 
কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা ভূমি উদ্দেশ্য নয়। বরং তা সাধারণ (অর্থে ব্যবহার হয়েছে)। যাতে সকল অনাবাদ ও অনুর্বর ভূমি এবং মরুভূমি 
শামিল আছে। 

(২) উক্ত ফায়সালা বলতে উদ্দেশ্য, আল্লাহর এ শাস্তি যা মক্কার কাফেররা নবী &-এর নিকট চাইত এবং (বিদ্রুপ ক”রে) বলত, ওহে 
মুহাম্মাদ! তোমার আল্লাহর সাহায্য তোমার জন্য কখন আসবে; যে বিষয়ে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ? বর্তমানে আমরা তো দেখছি, 
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টা সরা সাজদাহ ৩২ 


(২৯) বল, "বিচার-ফায়সালার দিনে অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস ওদের কোন কাজে প%& 824 13৫ ৩৯ 2৪5 খু £এ 20 
্্ 


আসবে না, এবং ওদের অবকাশও দেওয়া হবে না।” ১৫৪ 


প্‌ ঞ 4 
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(৩০) অতএব তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর”) এবং অপেক্ষা কর।১৫॥ 
নিশ্চয় ওরাও অপেক্ষা করছে।১৫৯ 


তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারিগণ লুকিয়ে বেড়াচ্ছে! 
(4) েএ। 1৯ এর অর্থ হল শেষ ফায়সালার দিন, কিয়ামতের দিন। যেদিন না ঈমান গ্রহণ করা হবে, না কোন অবকাশ দেওয়া হবে। 


এখানে “ফাতহে মক্কা” (মা বিজয়ে)র দিন উদ্দেশ্য নয়। কারণ সেদিন ক্ষমাপ্রাপ্ত মুক্ত মানুষদের ইসলাম গ্রহণ ক'রে নেওয়া হয়েছিল; 
যারা গণনায় দুই হাজারের মত ছিল। (ইবনে কাসীর) ক্ষমাপ্রাপ্ত মুক্ত মানুষ হল এ সকল মক্কাবাসী, যাদেরকে মহানবী & মক্কা বিজয়ের 
দিন শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমা ক'রে দিয়েছিলেন এবং এই কথা বলে তাদেরকে মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন যে, আজ তোমাদের পূর্বকৃত যুলমের 
কোন প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। সুতরাং তাদের অধিকাংশই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। 

(১) অর্থাৎ, সেই মুশরিকদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং দাওয়াত ও তবলীগের কাজ আপন গতিতে চালাতে থাক। যে অহী 


% 


তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ কর। যেমন দ্বিতীয় স্থানে বলা হয়েছে, ১১১৮ ১১ 0 ৭! 3 এ ১৪ এ ৯১5 ৪9 


(৯5১২এ। ৩০ অর্থাৎ, তোমার নিকট তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি তারই অনুসরণ করে চল। তিনি 
ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (সুরা আন্আম* ১০৬ আয়াত) 

(১ অর্থাৎ, অপেক্ষা কর যে, আল্লাহর ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে এবং তিনি তোমার বিরোধীদের উপর তোমাকে বিজয়ী করবেন। তা 
নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবেই। 

(২) অর্থাৎ, এই সকল কাফেররা অপেক্ষায় আছে যে, সম্ভবতঃ পয়গন্বর &্ নিজেই মুসীবতের শিকার হবেন ও তার দাওয়াত শেষ 
হয়ে যাবে। কিন্তু পৃথিবী দেখে নিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তার নবী &&-এর সাথে কৃত ওয়াদা পুরণ করেছেন এবং তার উপর মুসীবতের 
অপেক্ষমাণ বিরোধীদেরকে লাঞ্কিত ও অপমানিত করেছেন কিংবা তাদেরকে তার দাস বানিয়ে দিয়েছেন। 
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সুর। আহবব ৩৩ 


৭২৭. 
সূরা আহ্যাব 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৩৩, আয়াত সংখ্যা ই ৭৩ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এও 


(১) হে নবী! আল্লাহকে ভয় কর) এবং অবিশ্বাসী ও কপটাচারীদের ১৪29 ০১৯৫৩ ১ 9 কা ডট থা ৫ 
আনুগত্য করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।৯) টাটা 
€ ০৮ (০4০ ৩০৪ হি 


(২) তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অহী (প্রত্যাদেশ) 12084 ৩. ৪152 শন 


৯ ঠা 
করা হচ্ছে তার অনুসরণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা কর, সে 
বিষয়ে সম্যক অবহিত। ৬১ চি ১৮০ 
(৩) তুমি আল্লাহর ওপর নির্ভর কর.১৬) কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।৬০ ক 12০1 পা চিতা 

নে 5টি নী.(২৬৪) ০ ্ « লে 

(৪) আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু”টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি; 60 1858 টিটি রি 527 & পি 
তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা "যিহার” করেছ তাদেরকে তোমাদের রি 
মা করেননি) এবং পোষ্যপুত্র -- যাদেরকে তোমরা পুত্র বল, আল্লাহ 1 রি ০ 3১ রা 9 টি 


পে 


4 
তাদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি।৬৯ এগুলি তোমাদের মুখের কথা।৬) এ 36 $ 2405 কর ও বি ] 
এ পু ্ ২ নিন এ 
আল্লাহই সত্য কথা বলেন ৬) এবং তিনিই পথনির্দেশ করেন। টি 9 মি রি ্ চারি 
এ এলো ৯৫৮৩৩ 85 কও 


রি 
5 
২ 


(২) এই আয়াতে সর্বাবস্থায় আল্লাহভীতি এবং দাওয়াত ও তবলীগের কাজে অটল থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ত্াল্ক বিন হাবীব 
বলেন, "তাকওয়া হল এই যে, তুমি আল্লাহর আনুগত্য আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী করবে ও আল্লাহর কাছে নেকীর আশা রাখবে 
এবং আল্লাহর অবাধ্যতা আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী বর্জন করবে ও আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করবে। (ইবনে কাসীর) 

(১৯) সুতরাং তিনিই আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী। যেহেতু তিনি পরিণাম সম্বন্ধে অবগত আছেন এবং তিনি নিজ কথা ও কাজে 
হিকমত-ওয়ালা। 
(২৮) অর্থাৎ, কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ কর। কারণ হাদীসের শব্দ যদিও নবী &-এর বর্কতিময় মুখনিঃসৃত বাণী, কিন্তু তার অর্থ ও 
ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। এই জন্য হাদীসকে "অহী খাফী” বা "অহী গায়র মাতলু” বলা হয়েছে। 

(২১) সুতরাং তার নিকটে তোমাদের কোন কথাই গোপন থাকবে না। 

(২) সকল ব্যাপারে ও সকল অবস্থাতে। 

(১১) এ সকল মানুষের জন্য যারা তার উপর ভরসা রাখে এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। 

(১) কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, একজন মুনাফিক্‌ দাবী করত যে, তার দু"টি অন্তর আছে। একটি মুসলিমদের সাথে ও অপরটি 
কুফর ও কাফেরেদের সাথে। (আহমাদ ১২৬৭ উক্ত আয়াত তার কথা খন্ডন করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, একই 
অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ও তার শক্রর আনুগত্য একত্রিত হওয়া অসম্ভব। কেউ কেউ বলেন যে, মক্কার মুশরিকদের মধ্যে জামীল বিন 
মা*মার ফিহরী নামক এক ব্যক্তি ছিল, সে বড় হুঁশিয়ার, চতুর ও ধোকাবাজ ছিল। তার দাবী ছিল যে, আমার দু”টি অন্তর আছে যার দ্বারা 
আমি চিন্তা ভাবনা করি ও বুঝি। আর মুহাম্মাদ ৪৪-এর অন্তর একটি। এই আয়াত তারই রদ স্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছে। (আইসারুত 
তাফাসীর) পক্ষান্তরে কিছু তফসীরবিদগণ বলেন যে, সামনে যে দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এটা তারই ভূমিকা। অর্থাৎ, 
যেরূপ এক ব্যক্তির দুই অন্তর হয় না, অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে “যিহার” করে ফেলে; অর্থাৎ বলে ফেলে যে, "তোমার 
পিঠ আমার জন্য আমার মায়ের পিগের মত” তাহলে এ কথা বলাতে তার স্ত্রী তার মা হয়ে যাবে না। কারণ একজনের দুই মা হয় না। 
অনুরূপ কোন ব্যক্তি কাউকে পোষাপুত্র বানিয়ে নিলে সে তার প্রকৃত পুত্র হয়ে যায় না। বরং সে যার পুত্র তারই থাকে, তার দুই বাপ হতে 
পারে না। (ইবনে কাসীর) 

(২৮) একে "যিহার” বলা হয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা সুরা মুজাদালাহ ২-৪নং আয়াতে আসবে। 

(২১) এর বিস্তারিত বর্ণনা এই সুরাতেই একটু পরে আসবে 2০১ -+১ -এর বহুবচন যার অর্থ পালিত সন্তান, পোষ্যপুত্র, পাতানো ছেলে 
বা মৌখিক সুত্রে বেটা। 

(৮) অর্থাৎ, মুখে কাউকে মা বলে সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যাবে না এবং কাউকে বেটা বললে সে আপন বেটা হয়ে যাবে না। 
অর্থাৎ তাদের উপর মা ও বেটা সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধান প্রযোজা হবে না। 

(৬) সুতরাং তাঁরই অনুসরণ কর এবং যিহারকৃত স্ত্রীকে মা এবং পোষ্যপুত্রকে আপন পুত্র বলো না। প্রকাশ থাকে যে, কোন 
গ্নেহভাজনকে আদর ক"রে “বেটা” বলা এবং পোষ্যপুত্রকে আপন পুত্র মনে ক”রে “বেটা” বলা একই পর্যায়ের নয়। প্রথমটি বৈধ। এখানে 
উদ্দেশ্য দ্বিতীয় বিষয়টিকে অবৈধ ঘোষণা করা। 
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৭২৮ 


(€) তোমরা ওদেরকে পিতৃপরিচয়ে ডাক; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই 
ন্যায়স্গত,১৬১) যদি তোমরা ওদের পিতৃপরিচয় না জান, তবে ওদেরকে 
তোমরা ধমীয়ি ভাই এবং বন্ধুরূপে গণ্য কর। যে বিষয়ে তোমরা ভুল 
কর, সে বিষয়ে তোমাদের কোন অপরাধ নেই. কিন্তু তোমাদের 
আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে (তাতে অপরাধ আছে)।১) আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু! 
(৬) নবী, বিশ্বাসীদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং 
তার স্ত্রীগণ তাদের মা-স্বরূপ।১৭৯ আল্লাহর বিধান অনুসারে বিশ্বাসী ও 
মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারাই পরস্পরের নিকটতর।(১৭) তবে 
তোমরা যদি তোমাদের বন্কুবান্ধবদের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও 
(তাহলে তা করতে পার)। (৬ এ কথা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।১) 


(৭) স্মরণ কর, আমি নবীদের নিকট হতে, তোমার নিকট হতে এবং নূহ, 
ইব্রাহীম, মুসা, মারয়্যাম-তনয় ঈসার নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ 
করেছিলাম, গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার; ২৮) 


(৮) যাতে তিনি সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করেন।১+৯ আর তিনি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক 
শাতি। 


সুরা অহষাব ৩৩ 


৬৯ ৮৪ ৩০ ৩১৬০৪ 
2) ০৮ ৩৪ ২০৪৪০ এ ঞা 
৬ রি ২7) ০০4৮১ 1 70 
৩ ৩১৯০৪শা9 টা ০5 এটা ৮৫ 
৩১ ৩০৬ টিতে আিএঠ ু) লিন 

তেট০০০০০4ল্থা 


৮৩০ 05 লি জাতে 521 ১ 
(৮6 ৩০1 (০০ ৩ এ ৬৯৪ ৮৯19 
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নু পের ওক, ভি :১৪ € ৮5০1 
৩৪০৩) ৮৪94৮ ৩৪ ৮০০ ডি 


(৯ এই আদেশ দ্বারা সেই প্রচলিত প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, যা জাহেলী যুগ থেকে চলে আসছিল এবং ইসলামের প্রারভ্ভিক 


যুগেও প্রচলিত ছিল। আর তা হল পোষ্যপুত্রকে আপন পুত্র ভাবা। সাহাবায়ে কিরামগণ বলেন, আমরা ৫+৮ ১5১) আয়াত অবতীর্ণ 


হওয়া পর্যন্ত যায়েদ বিন হারেসাহ +&-কে (যাকে রাসূলুল্লাহ && মুক্ত ক'রে বেটা বানিয়ে নিয়েছিলেন) যায়েদ বিন মুহাম্মাদ বলে 


ডাকতাম। (বুখারী ঃ সুরা আহযাবের তফসীর) উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবু হুযাইফা ২ যিনি সালেমকে পোষ্যপুত্র বানিয়ে 


রেখেছিলেন, তার ঘরে এক সমস্যা দেখা দিল যে, যখন পোষ্যপুত্রকে আপন সন্তান ভাবতে নিষেধ ক'রে দেওয়া হল, তখন তার স্ত্রীর 


জন্য তার থেকে পর্দা করা অপরিহার্ষ হয়ে গেল। নবী &ঞ আবু হুযাইফার স্ত্রীকে বললেন, “তুমি তাকে দুধ পান করিয়ে দুধ-বেটা বানিয়ে 


নাও। কারণ এতে তুমি তার জন্য মাহরাম হয়ে যাবে।” সুতরাং তারা তাই করলেন। (মুসলিম ৪ শিশুদের দুধপান অধাায়, আবু দাউদ 


বিবাহ অধ্যায়) অনেকের মতে, এ সমাধান তার জনাই খাস। 


(১৭০) অর্থাৎ, যাদের আসল পিতার খবর জানো, তাদেরকে অন্যের দিকে সম্বদ্ধ না ক"রে তাদের আসল পিতার দিকে সম্বদ্ধ কর। তবে 


যাদের পিতার পরিচয় জানা নেই, তোমরা তাদেরকে বেটা নয়; বরং ভাই বা বন্ধু মনে কর। 


(১১) কারণ ভুলে গিয়ে বা ভুল ক'রে কৃত অপরাধ ক্ষমার্, যেমন হাদীসেও বলা হয়েছে। 


(১) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জেনেশুনে (পিতা-পুত্রের) সম্পর্ক অন্যের দিকে জুড়বে, সে বড পাপী হবে। হাদীসে এসেছে, “যে ব্যক্তি 


জেনেশুনে নিজেকে অন্য পিতার দিকে সম্পৃক্ত করে, সে কুফরী করে।” (বুখারী? মানাকিব অধ্যায়) 


(২) নবী ঞ্ নিজ উম্মতের জন্য যত মঙ্গলকামী ও দয়ালু ছিলেন, তা বর্ণনার মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ তাআলা নবা &-এর দয়া ও 


হিতাকাঙ্কা দেখে এই আয়াতে নবী ঞ্-কে মুমিনদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, নবী &্-এর ভালোবাসাকে অন্য সকলের ভালোবাসা 


অপেক্ষা উচ্চতর এবং নবী &্-এর আদেশকে তাদের সকল ইচ্ছা ও এখতিয়ার অপেক্ষাও গুরুত্রপূর্ণ বলে ঘোষণা করেছেন। এই জন্য 


মুমিনদের জরুরী কর্তব্য যে, নবী ভ্ আল্লাহর জন্য তাদের নিকট যে মাল-ধন চাইবেন তারা তাকে তা সতুর প্রদান করবে; যদিও 


তাদের এ মালের আশু প্রয়োজন থাকে। নিজেদের জীবন থেকেও নবী &-এর মহব্বত অধিক রাখতে হবে। (যেমন উমার 4&-এর 


ঘটনা) নবী ঞ্-এর আদেশকে অন্য সবার আদেশের উপর প্রাধান্য দিতে হবে এবং তার আনুগত্যকে অন্য সবার আনুগত্য অপেক্ষা 
বেশী গুরুত্পূর্ণ ভাবতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত €.. ০৯১০১ 3 45১) ১২) (সুরা নিসা ৬৫ আয়াত)এর নির্দেশ মত নিজেকে গড়ে না 


তুলতে পারবে, ততক্ষণ কোন মুসলিম প্রকৃত মুসলিম হতে রি না। অনুরূপ যতক্ষণ তার মহব্বত অন্য সকল মহব্বতের উপর 
বিজয়ী না হবে, ততক্ষণ €.. ৯১1১3 ৯৯1) ০৪ 4 ২1 9 ৮ (৩০৯ ১৪৭) এর নির্দেশ অনুযায়ী কেউ প্রকৃত মুমিন হবে না। ঠিক 


অনুরূপ রসূল $্-এর আনুগত্যে আলসা, অবজ্ঞা, অবহেলা বা ক্রটি প্রদর্শন করলেও সঠিক অর্থে মুসলিম হওয়া যায় না। 


(১ অর্থাৎ, শ্রদ্ধা ও সম্মানে এবং তাদেরকে বিবাহ না করার ব্যাপারে তারা “উন্মুল মুমিনীন” বা মু'মিন নারী-পুরুষদের মাতা। 


(১) অর্থাৎ, এখন হিজরত, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বন্ধনের কারণে একে অন্যের ওয়ারেস হবে না; শুধু নিকট আত্মীয়তার কারণেই 


ওয়ারেস হবে। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২১ পারা ৭২৯ 


(৯) হে বিশ্বাসিগণ! ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ মী 4 22551 1806 ত্ী ডি 
কর, যখন শক্রবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি « টাচরাগার . 
ওদের বিরুদ্ধে ঝড় এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যা তোমরা ন্‌ 139 রো 79০ 54৮3৩ ১৯ ৩০৮ 
দেখতে পাওনি।৮০ আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার ডষ্টা। 


(১ অর্থাৎ, আত্মীয় ছাড়া অন্যদের সাথে সদ্ধবহার ও সৌজন্য প্রদর্শন করতে পারো। তাছাড়া তাদের জন্য নিজ সম্পদের এক- 
তৃতীয়াংশ অসিয়ত করতে পারো। 
(০) অর্থাৎ, লাওহে মাহফুষে আসল হুকুম এটাই লিপিবদ্ধ আছে; যদিও কারণবশতঃ সাময়িকভাবে অন্যদেরকেও ওয়ারিস করা 
হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইলমে ছিল যে, তা তিনি মনসুখ (রহিত) করে দেবেন। সুতরাং তা মনসুখ করে দিয়ে পূর্ব আদেশ চালু 
রাখা হল। 
(১৮) এই দৃঢ় অঙ্গীকার বলতে কি বুঝানো হয়েছে? অনেকের নিকট এ হল সেই অঙ্গীকার, যা একে অপরের সাহায্যের জন্য 
আবিয়াগণের (আঃ) নিকট থেকে নেওয়া হয়েছিল। যেমন সুরা আলে ইমরানের ৮ ১নং আয়াতে তার বর্ণনা রয়েছে। আবার অনেকের 
নিকট এ হল এ অঙ্গীকার, যার বর্ণনা সুরা শুরার ১৩নং আয়াতে রয়েছে এবং তা এই যে, ছীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে বিভক্ত হয়ো না। 
উক্ত অঙ্গীকার যদিও সকল আত্িয়া (আঃ) থেকে নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু এখানে বিশেষভাবে পাচজন আঘিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, 
যাতে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্ট হয়। পরস্ত এতে নবী ৪৪-এর উল্লেখ সর্বপ্রথম করা হয়েছে অথচ নবুঅত প্রাপ্তির দিক দিয়ে তিনি 
সর্বশেষ নবী। সুতরাং এতে যে মহানবী ঞ্-এর মহত্ত্ ও মর্াদা সবার চেয়ে অধিকরপে প্রকাশ পাচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। 

(১৮ ০ তে ৬573 ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, এই অঙ্গীকার নেওয়ার কারণ হল, আল্লাহ তাআলা সত্যবাদী নবীগণকে জিজ্ঞাসা 


করবেন যে, তারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহর বার্তা সঠিকভাবে পৌছে দিয়েছিলেন কি দ্বিতীয় অর্থ এই যে, আল্লাহ 
আ্বিয়াগণকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমাদের সম্প্রদায় তোমাদের দাওয়াত গ্রহণ করেছিল কি না? যেমন অন্যত্র তিনি বলেছেন, 
“অতঃপর যাদের নিকট রসুল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে আমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব এবং অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব 
রসুলগণকেও।” (সূরা আ'রাফ ৬ আয়াত) এতে সত্যের আহবায়কদের জন্য সতর্কবাণী হল যে, তারা যেন দাওয়াত ও তাবলীগের 
কাজ পরিপূর্ণভাবে ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে করেন, যাতে আল্লাহর নিকট তাদের মুখ উজ্জ্রল হয়। আর এ সকল মানুষদের জন্য 
শাস্তির ধমক রয়েছে, যাদের নিকট দাওয়াত পৌছানো হয়, অথচ তারা তা গ্রহণ করে না; তারা আল্লাহর নিকট গুনাহগার এবং শাস্তির 
উপযুক্ত হবে। 
(৮০) উক্ত আয়াতসমূহে পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত আহযাব যুদ্ধের কিছু বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এই যুদ্ধকে “আহযাব” এই জন্য বল 
হয় যে, এই সময় ইসলামের সকল শক্রবাহিনী একত্রিত হয়ে মুসলিমদের ঘাটি “মদীনার” উপর আক্রমণ করেছিল। "আহযাব" "হিযব" 
শব্দের বহুবচন, যার অর্থ বাহিনী বা দল। একে খন্দকের যুদ্ধাও বলা হয়, কারণ মুসলিমগণ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য মদীনার একপাশে 
খাল খনন করেন। যাতে শত্রবাহিনী মদীনা শহরের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। (খন্দক মানে খাল বা পরিখা।) উক্ত যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এইরূপ যে, ইয়াহুদী গোত্র বানু নায়ীর; যাদেরকে বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ফলে রাসূলুল্লাহ মদীনা থেকে তাড়িয়ে 
দয়েছিলেন, তারা খায়বারে গিয়ে বসবাস শুরু করে। তারা মক্কার কাফেরদেরকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার জন্য তৈরী করল। 
অনুরূপ গাত্বফান ইত্যাদি গোত্র নাজদের গোত্রগুলোকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে লড়াইয়ের জন্য উদ্ুদ্ধ করল। সুতরাং ইয়াহুদীর 
অনায়াসে ইসলাম ও মুসলিমদের সকল শক্রদেরকে একত্রিত ক'রে মদীনার উপর আক্রমণ করতে সফল হল। মন্কার মুশরিকদের 
কমান্ডার ছিল আবু সুফিয়ান। সে উহুদ পর্বতের আশেপাশে শিবির স্থাপন করে প্রায় পুরো মদীনাকে পরিবেষ্টন ক'রে নিল। তাদের 
সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। আর মুসলিমগণ ছিলেন মাত্র তিন হাজার। এ ছাড়াও মদীনার দক্ষিণ দিকে ইয়াহুদীদের 
তৃতীয় গোত্র বানু কুরাইযা বাস করত; যাদের সাথে সেই সময় পর্যন্ত মুসলিমদের চুক্তি ছিল এবং তারা মুসলিমদেরকে সাহায্য করার 
ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। কিন্তু বানী নাধ়ীরের ইয়াহুদী সর্দার হুয়াই বিন আখত্রাব মুসলিমদেরকে সমূলে ধূংস ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
তাদেরকে ফুসলিয়ে নিজেদের সাথে ক'রে নিল। এদিকে মুসলিমগণ সর্বদিক দিয়ে শক্রবাহিনীর পরিঝেষ্টনে পড়ে গেলেন। সেই 
সংকটাবস্থায় সালমান ফারেসী এ৯-এর পরামর্শে পরিখা খনন করা হল। যার ফলে শক্র বাহিনী মদীনার ভিতর প্রবেশ করতে সক্ষম হল 
না; বরং মদীনার বাইরেই থাকতে বাধ্য হল। তারপরেও মুসলিমগণ সেই পরিঝেষ্টন ও সম্মিলিত শক্রবাহিনীর আক্রমণের ভয়ে ভীত 
ছিলেন। প্রায় এক মাস যাবৎ এই পরিঝেষ্টুনে মুসলিমগণ কঠিন ভয় ও দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করেন। পরিশেষে মহান আল্লাহ 
মুসলিমদেরকে গায়বী সাহায্য করলেন। উক্ত আয়াতগুলিতে সেই কঠিন অবস্থা ও গায়বী সাহায্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ১১৯ 


থেকে উদ্দেশ্য হল কাফেরদের শক্রবাহিনী যারা সম্মিলিত হয়ে এসেছিল। ঝড়” বলতে এ প্রবল হাওয়াকে বুঝানো হয়েছে, যা 
তুফানরূপে এসে তাদের তাবু উয়ে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছিল, পশুর দল রশি ছিড়ে পালিয়েছিল, ডেগগুলি উল্টে গিয়েছিল এবং তারা 
সকলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এই ঝড় সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, মহানবী &্ বলেছেন, “আমাকে পুবালী হাওয়া 
দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে এবং আদ সম্প্রদায়কে পশ্চিমী হাওয়া দারা ধূৎস করা হয়েছে।” (বৃখারীঃ হানি অধ্যায়) (১১৪ 41১:2এর 
অর্থ হল ফিরিস্তা; যারা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। তারা শত্রবাহিনীর মনে এমন ভয় ও ত্রাস সঞ্চার করেন যে, তারা সেখান 
থেকে অবিলম্বে পালিয়ে যাওয়াকেই নিজেদের কল্যাণ মনে করেছিল। 
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(১০) যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে 
সমাগত হয়েছিল,২৮১ তোমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল, তোমাদের প্রাণ 
হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ 
করেছিলে ।১৮১) 

(১১) তখন বিশ্বাসীদেরকে পরি 
আত্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।(৮০) 
(১২) এবং যখন মুনাফিক (কপটচারি)গণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল 
তারা বলছিল, 'আল্লাহ এবং তার রসুল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়।”3৮৪) 
(১৩) ওদের একদল বলেছিল, "হে ইয়াসরিব (মদীনা)বাসিগণ!(৮ এখানে 
তোমাদের কোন স্থান নেই; তোমরা ফিরে চল।”১৮১ আর ওদের মধ্যে 
একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা ক'রে বলেছিল, "আমাদের বাউ়ী-ঘর 
অরক্ষিত।”১৮) যদিও ওগুলি অরক্ষিত ছিল না। আসলে পলায়ন করাই 
ছিল ওদের উদ্দেশ্য। ১৮৯) 

(১৪) যদি শক্রগণ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করত এবং ওদের 
ফিতনা চাওয়া হত, তাহলে ওরা অবশ্যই তা ক'রে বসত; ওরা এতে 
করত না।১৮৯) 

(১৫) এরা তো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, এর 
প্রদর্শন করবে না।৯? আল্লাহর সাথে কৃত এ অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই 
জিজ্ঞাসা করা হবে।৯১ 

(১৬) বল, “তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর, তাহলে 
তাতে তোমাদের কোনই লাভ হবে না এবং তোমরা পলায়নে সক্ষম হলেও 
তোমাদেরকে সামান্যই উপভোগ করতে দেওয়া হবে।১২৯১) 


ক্ষা করা হ্য়েছিলে এবং তারা ভয়ানক 
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(২৮১ এর অর্থ এই যে, সর্বদিক থেকে শক্র এসে পড়েছিল অথবা উচ্চ অঞ্চল থেকে উদ্দেশ্য হল, গাতৃফান, হাওয়াষিন এবং নাজদের 


অন্যান্য মুশরিকরা এবং নিম্ন অঞ্চল থেকে উদ্দেশ্য কুরাইশ এ 


বং তাদের সাহায্যকারীরা। 


(৮১) এটা মুসলিমদের এ অবস্থার বিবরণ, যে অবস্থার সম্মুঘী 


ন তারা এ সময় হয়েছিলেন। 


চা অঅ 


রাৎ, মুসলিমদেরকে ভয়, যুদ্ধ ক্ষুধা এবং অবরোধে রেখে তাদের পর 


ক্ষা নেওয়া হয়েছে, যাতে মুনাফিকুরা আলাদা হয়ে যায়। 


(১৮) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্যের ওয়াদা একটা ধোকাবা 
মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ে। 


জ ছিল। প্রায় সত্তর জন মুনাফিকু ছিল, যাদের মনের কথা 


(৮) পুরো এক 


টা এলাকার নাম ছিল ইয়াসরিব, মদীনা তারই একটি অংশ ছিল। যাকে এখানে ইয়াসরিব বলা হয়েছে। কথিত আছে যে, 


কোন এক যুগে (শাম দেশের অ 
ফলে তার নাম ইয়াসরিব পড়ে যায়। 


[দ বংশের) আমালেকা গোত্রের ইয়াসরিব বিন আমীল নামক এক ব্যক্তি এখানে বসবাস করেছিল। যার 


(১৮১) অর্থাৎ, মুসলিমদের বাহিনীতে তো থাকা বড় বিপজ্জনক; সুতরাং নিজ 


নিজ ঘরে ফিরে চল। 


(৮) অর্থাৎ, বানু কুরাইযার পক্ষ থেকে আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং 


অরক্ষিত বিপদের মুখে আছে। 


ঘরের লোকদের জান, মাল, ইজ্জত-আবরু সবই 


(৬7 অ র্থাৎ, তি 


রাযে বিপদের কথা প্রকাশ করছে, তা মিথ্যা। আসলে এরা এই বাহান 


দিয়ে (যুদ্ধের ময়দান থেকে) পালিয়ে যেতে চায়। 


১১০ এর আভিধানিক ও প্রসিদ্ধ অর্থের জন্য দেখুন সুরা নূর ৫৮নং আয়াতের 


টাকা। 


(৮৯) এখানে ফিতনার দুটি অর্থ হতে পারে; প্রথমতঃ শির্ক; অর্থাৎ, মদীনা বা ওদের ঘরে যদি চারিদিক থেকে শত্রু বাহিনী প্রবেশ করত 


এবং তাদের নিকট প্রস্তাব রাখত যে, তোমরা পুনরায় কুফরী ও শির্কের দিকে ফিরে এস, তাহলে ওরা (মুনাফিবুরা) সামান্যও দেরী করত 


না এবং সে সময় ঘর অরক্ষিত হওয়ার কোন ওজর দেখাতো না। বরং অবিলম্বে শির্কের প্রস্তাবকে গ্রহণ করত। উদ্দেশ্য এই যে, কুফর ও 


শির্কের প্র 


তি ওরা বড় আসক্ত এবং তার দিকে ওরা সত্তর ধাবিত হয়। দ্বিতীয়তঃ বিদ্রোহ ও অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করে যুদ্ধ; অর্থাৎ, 


শক্রবাহিনী 


প্রবেশ করে ওদের সাথে মিলিত হয়ে ওদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করত, তাহলে ওরা অবশ্যই বিদ্রোহ করে বসত। 


(২৯) বর্ণিত আছে যে, উক্ত মুনাফিকুরা বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত মুসলমান হয়নি। 


কিন্তু যখন মুসলিমগণ (বেদরে) বিজয়ী হয়ে ও গনীমতের 


সম্পদ 


নয়ে ফিরে এলেন, তখন তারা শুধু ইসলামই প্রকাশ করল না বরং এই অঙ্গীকারও করল যে, আগামীতে যখনই কাফেরদের 


সাথে যুদ্ধ হবে, তখনই তারা মুসলিমদের সপক্ষে থেকে অবশ্যই লড়বে। এখানে তাদেরকে তাদের সেই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করানো 


হয়েছে। 


ধাৎ, তা পুরণ করার জন্য তাকীদ করা হবে এবং তা পুরণ না করলে 


(১ রা তত 


শাস্তির উপযুক্ত হবে। 


4 4 


(১১১) অর্থাৎ, মৃত্যু থেকে পালানোর কোন উপায় নেই। যদি যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে এসেই যাও, তবে আর লাভ কি? 


কিছু দিন পর 
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(১৭) বল, "আল্লাহ যদি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহলে কে 
তোমাদেরকে রক্ষা করবে এবং তিনি যদি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে 
ইচ্ছা করেন, তাহলে কে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবে?”১৯ ওরা আল্লাহ 
ছাড়া নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। 


(১৮) আল্লাহ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদের যুদ্ধে অংশ 
গ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের ভাইদেরকে বলে, "আমাদের সঙ্গে এসো।”১৯৪) 
আর ওরা অল্পই যুদ্ধ ক'রে থাকে। ১৯? 

(১৯) তোমাদের সহযোগিতায় ওরা কুঠিত,২৯৪ যখন বিপদ আসে, তখন 
তুমি দেখবে মৃত্যুভয়ে বেহুশ ব্যক্তির মত চোখ উলটিয়ে ওরা তোমার দিকে + 
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তাকিয়ে আছে।৯) কিন্তু যখন বিপদ চলে যায়, তখন ওরা যুদ্ধলন্ধ ধনের রর 
লালসায়২৯) তোমাদের সাথে বাকচাতুরী করে।২৯৯ ওরা বিশ্বাসী নয়/৬গ 9০ ৮০০৬ ৮০ টা ৬৯১ যু 
পু ॥] মা 


ন্‌ এন 425, 4 


এ জন্য আল্লাহ ওদের কার্যাবলী নিল করেছেন।(১৯ আর আল্লাহর জন্য হি 55172 এসি এটি ০ 
(৩০২) 
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(২০) ওরা মনে করে (শত্রর সম্মিলিত) বাহিনী চলে যায়নি।৬১ (শত্রু) 
বাহিনী আবার এসে পড়লে ওরা কামনা করবে যে, ভাল হত; যদি ওরা 
যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত।(০৪ আর ওরা 
তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করলেও ওরা যুদ্ধ অল্পই করত। (০ 


মৃত্যুর স্বাদ তো গ্রহণ করতেই হবে। 

(২৯ অর্থাৎ, তোমাদেরকে ধুংস করতে, রোগ-বালা দিতে, র্িষপ্রস্ত করতে বা তোমাদের ধন-সম্পদ নষ্ট করতে চান, তাহলে কে 
এমন আছে, যে তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করবে? অথবা তিনি তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ ও রহমত প্রদান করতে চাইলে কে বাধা 
দিতে পারবে? 

(১১) এই কথা মুনাফিকুরা বলত, যারা নিজেদের অন্য সাহীদেরকে মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করতে বাধা দিত। 

(১৮) কারণ তারা মৃত্যু-ভয়ে পিছনেই থাকে। 

(২৯ অর্থাৎ, তোমাদের সাথে খাল খনন করে তোমাদের সাহাযা করতে অথবা আল্লাহর পথে খরচ করতে অথবা তোমাদের সঙ্গী হয়ে 
লড়াই করতে তারা কৃঠিত। 

(১) এটা তাদের কাপুরুষতা ও দুর্বল মনোবলের অবস্থা। 

(১৯) দ্বিতীয় অর্থ হল, কল্যাণের স্পৃহা তাদের মধ্যে না থাকার ফলে। অর্থাৎ, উল্লিখিত দোষ-ত্রুটি থাকার সাথে সাথে তারা কল্যাণ 
থেকেও বঞ্চিত। 

(৯১) অর্থাৎ, নিজেদের বাহাদুরি, বীরত্ব ও শক্তিমন্তার ব্যাপারে আস্ফালন করে থাকে। অথচ তা একেবারে মিথ্যা আস্ফালন। অথবা 
গনীমতের মাল বন্টনের সময় নিজেদের বাকচাতুরির জোরে লোকেদেরকে প্রভাবান্বিত করে বেশি বেশি মাল অর্জনের অপচেষ্টা করে। 
কাতাদা (রঃ) বলেন, "গনামতের মাল বন্টনের সময় এরা (মুসলিমদের ব্যাপারে) সব থেকে বেশী কার্পণ্য করে এবং সবচেয়ে বড় ভাগ 
অর্জন করার চেষ্টা করে। আর যুদ্ধের সময় সব থেকে বেশী কাপুরুষতা প্রদশশন করে এবং সাহীদেরকে অসহায় রেখে ময়দান ছেড়ে 
পলায়ন করে।? 
(*) অর্থাৎ, মন থেকে। বরং এরা মুনাফিক, কারণ এদের অন্তর কুফর ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। 

(১) কারণ তারা মুশরিক ও কাফেরই। আর কাফের ও মুশরিকদের আমল বাতিল ও পল্ড, যাতে কোন নেকী ও সওয়াব নেই। অথবা 

১৪৮ _ ৮২এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ তাদের আমল যে বাতিল, তা আল্লাহ প্রকাশ করে দিয়েছেন। কারণ তাদের এমন 


আমলই নেই যে, তারা নেকীর দাবীদার হবে অথচ আল্লাহ তাদের আমলকে বাতিল করে দিবেন। (ফাতহুল কাদীর) 

(১) অর্থাৎ, তাদের আমল বিনষ্ট করে দেওয়া অথবা তাদের মুনাফিকী। 

(১০) অর্থাৎ, সেই মুনাফিকদের কাপুরুষতা, দুর্বল মনোবল এবং ভয়-ভীতির এই পরিস্থিতি ছিল যে, যদিও কাফের বাহিনী অসফল ও 
ব্যর্থ হয়েই পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এরা (মুনাফিকুরা) তখনও ভাবছিল যে, তারা এখনও নিজেদের সৈন্য-শিবিরেই অবস্থান করছে। 
(১) অর্থাৎ, যদি কাফের বাহিনী পুনরায় যুদ্ধের জন্য এসেই যায়, তাহলে মুনাফিকুদের কামনা হবে যে, তারা মদীনা শহর ছেড়ে বাইরে 
মরুভূমিতে বেদুঈনদের সাথে বসবাস করবে এবং সেখান হতে তোমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে যে, মুহাম্মাদ এবং তার 
সাথীরা ধূংস হয়েছে কি না? অথবা কাফের বাহিনী বিজয়ী না পরাজয়ী? 

(১) শুধু ল্জার খাতিরে কিংবা একই শহরে সহাবস্থান করার অন্ধ-পক্ষপাতিত্তের ফলে। এতে তাদের জন্য কঠিন ধমক রয়েছে, যারা 
জিহাদ থেকে এডিয়ে থাকতে বা পিছে থাকতে চায়। 
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সুরা আহযাব 


(২১) তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে 


অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর 
আদর্শ রয়েছে। ০) 


(চরিত্রের) মধ্যে উত্তম 


(২২) বিশ্বাসীরা যখন শক্রবাহিনীকে দেখল তখন ওরা বলে উঠল, "আল্লাহ 


ও তার রসুল তো আমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও 


তীর রসুল সত্যই বলেছিলেন।”৬৮) এতে তো তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যই 


বৃদ্ধি পেল। (৬৯ 


(২৩) বিশ্বাসীদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পুরণ 


করেছে.) ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছেত১৯ এবং 


কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি।৩৯১) 


(২৪) কারণ আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কৃত করেন 


এবং তার ইচ্ছা হলে কপটাচারীদেরকে শাস্তি দেন অথবা ওদের তওবা গ্রহণ 


করেন।(৯ নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


(২৫) আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে জুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে 


বাধ্য করলেন€১১ এবং যুদ্ধে বিশ্বাসীদের জন্য আল্ 


[হই যথেষ্ট হলেন। (৩১০) 
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(৮ অর্থাৎ হে মুসলিমগণ এবং হে মুনাফিক্দল! তোমাদের জন্য রসূল &্-এর ব্যক্তিত্রে উত্তম আদর্শ রয়েছে, অতএব তোমরা 


জিহাদে এবং ধৈর্যশীলতা ও পদদৃঢতায় তারই অনুসরণ কর। মহানবী ঞ্ ক্ষধার্ত থেকে জিহাদ করেছেন; এমনকি তাকে পেটে পাথর 


বাধতে হয়েছে। তার চেহারা মুবারক যখম হয়েছে, তার দাত ভেঙ্গে গেছে, তিনি নিজ হাতে পরিখা খনন করেছেন এবং প্রায় এক মাস 


শত্রু বাহিনীর অবরোধের মুখে সাহসিকতার সাথে মুকাবেলা করেছেন। উক্ত আয়াত যদিও আহযাব যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে 


যুদ্ধের সময় বিশেষভাবে রসূল প্-এর আদর্শকে সামনে রাখা ও তার অনুসরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটি একটি ব্যাপক 


আদেশ। 


অর্থাৎ নবী &-এর সকল কথা, কাজ ও অবস্থাতে মুসলিমের জন্য তার অনুসরণ আবশ্যিক; তা ইবাদত সম্পর্কিত হোক বা 


সমাজ সম্পর্কিত, জীবিকা সম্পর্কিত হোক বা রাজনীতি সম্পর্কিত, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারই নির্দেশ পালন করা একান্ত কর্তব্য। 


/ 


(১১৯১ ০১০১ 1909) সুরা হাশরের ৭নং আয়াত এবং (1 ০১:৯$ ৫ 91) সুরা আলে ইমরানের ৩ ১নং আয়াতের দাবীও তাই। 


() এই আয়াতে পরিজ্কার হয়ে গেল যে, রসূল উ্-এর আদর্শে এ ব্যক্তি আদর্শবান হবে, যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে 


বিশ্বাসী এবং যে বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে। বর্তমানে অ 


ধিকাংশ মুসলমান উক্ত দুই গুণ থেকে বঞ্চিত। যার ফলে তাদের 


আন্তরে রসূল &৯-এর আদর্শের কোন গুরুত্ব নেই। এদের মধ্যে যারা দ্বী 


নদার তাদের আদর্শ হল পীর ও বুষূর্গরা। আর যারা দুনিয়াদার বা 


রাজনৈতিক তাদের আদর্শ ও পথপ্রদর্শক হল পাশ্চাত্যের নেতারা। রসুল &-এর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার কথা এরা মুখে খুব দাবী 


করে, কিন্তু কার্ধতঃ তাকে নিজেদের আদর্শ, নেতা ও প্রদর্শক মানার ব্যাপারে অধিকাংশই পিছনে। সুতরাং এ বিচার আল্লাহই 


করবেন। 


(**) অর্থাৎ, মুনাফিকুরা শত্রুদের বেশি সৈন্য এবং মুসলিমদের সঙ্গিন অবস্থা দেখে বলেছিল যে, আল্লাহ ও তীর রসুলের ওয়াদা 


ধোকাবাজি ছিল। আর এর বিপরীত মুমিনগণ বলেছিলেন যে, আল্লাহ ও তার রসুল & যে ওয়াদা করেছেন যে, পরখ ও পরীক্ষার পরে 


তোমাদেরকে সাহায্য ও।বজয় দান করা হবে --তা সতা। 


(৯) অর্থাৎ, কঠিন অবস্থা ও ভীষণ পরিস্থিতি তাদের ঈমানকে বিচলিত করতে পারেনি, বরং তাদের ঈমানে আনুগত্যের স্পৃহা, 


অনুবর্তিতা ও সন্তোষ আরো বৃদ্ধি ক'রে দিয়েছে। এ আয়াত ছারা প্রমাণ হয় যে, মানুষের বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঈমান ও ঈমানী 
শক্তিতে কম ও বেশি হয়ে থাকে; যেমন মুহাদ্দিসগণ এ কথা বলেন। 


(১) এই আয়াত এ সকল সাহাবায়ে -কিরামগণ এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, ধারা এই সময়ে নিজ নিজ জীবন কুরবানী দেওয়ার 


বম্ময়কর দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে এ সকল সাহাবা এ্গণও ছিলেন, যারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি; 


কিন্তু তারা এই অঙ্গীকার ক'রে রেখেছিলেন যে, আগামীতে কোন যুদ্ধ উপ 


স্থত হলে তাতে পূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করবেন। যেমন আনাস 


বন নাষ্র ৯ এবং আরো অনেকে যারা উহুদ যুদ্ধে লড়তে লড়তে শহী 


দ হয়ে যান। উক্ত আনাসের দেহে তরবারি, ফলা ও তীরের 


আঘাত জনিত আশির অধিক যখম ছিল। শাহাদত বরণ করার পর তার বোন তাকে তার আঙ্গুলের ডগা দেখে চিনেছিলেন। (বুখারী 


মুসালিমা জহর ৪/১৯৩) 


(713 


নিজ অঙ্গীকার ও নষর পূর্ণ করতে গিয়ে শাহাদতের শরবত পান করেছেন। 


; এর অর্থ অঙ্গীকার, নযর (মানত) এবং মৃত্যু করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এ সকল সত্যবাদী (সাহাবাগণের) মধ্যে অনেকে 


(১১) এবং দ্বিতীয় এ সকল ব্যক্তি যারা এখনো শাহাদতের নববধূর মিলন লাভ করতে পারেননি। কিন্তু সেই আকাঙ্কায় তারা জিহাদে 


অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদত বরণের সৌভাগ্য লাভের জন্য উদগ্রীব, তারা তাদের অঙ্গীকার ও নযরে কোন পরিবর্তন করেননি। 
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আর আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। [8175 0৫ পা দিতে 
(২৬) গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা ওদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল তাদেরকে তিনি এ 09 
দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার ূ 
করলেন; এখন তোমরা ওদের এক দলকে হত্যা করছ এবং এক দলকে ৫০ কি 


বন্দী করছ। 


(২৭) তিনি তোমাদেরকে ওদের ভূমি, ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং 
এমন এক দেশের উত্তরাধিকারী করলেন(৯ যেখানে তোমরা পা রাখনি। রর নিন 
(১ আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। 5১৩ ০৩ 5 7১৪3 ৬০৫০৪ 
(২৮) হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, "তোমরা যদি পার্থিব জীবনের রিনা] ডি রে ৩! 85১41 রা] ৫ 
ভোগ ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তাহলে এস, আমি তোমাদের ভোগ- সিরা রানা 25 ৮47 
বিলাসের ব্যবস্থা ক”রে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই। হা 


(২৯) পক্ষান্তরে তোমরা আল্লাহ, তার রসুল এবং পরকাল কামনা করলে, 
তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীলা আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত 
রেখেছেন।” (৩৯) 


(১১ অর্থাৎ, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার তওফীক (সুমতি) দিয়ে দেন। 

(১ অর্থাৎ, মুশরিকরা যারা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একত্রিত হয়ে মুসলিমদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়ার জন্য এসেছিল, আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে তাদের ক্রোধ ও বিফলতা সহ ফিরিয়ে দিলেন। না পার্থিব কোন সম্পদ তাদের হাতে এল, আর না আখেরাতে তারা 
সওয়াব ও নেকীর অধিকারী হবে। তাদের কোন ধরনের লাভ অর্জন হল না। 

(১৮) অর্থাৎ, মুসলিমদেরকে তাদের সাথে লড়াই করার কোন প্রয়োজনই হল নাঃ বরং আল্লাহ তাআলা হাওয়া ও ফিরিস্তাদের মাধ্যমে 
নিজ মু'মিন বান্দাদের জন্য সাহায্যের হাতিয়ার প্রেরণ করলেন। এই জন্য নবী & বলেছেন, 2) ০২১) 3৬০ ০৯৮৯১ আখ! 13) 


০০০ 5৬ ১৮৪ ০৯৩৯৪ 9৯ ? 7১৯১ ০৯৬৯ 5 ৯০০ অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা*বুদ নেই, তিনি একক, নি স্বীয় অঙগী কার 


পুরণ করেছেন, স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন, স্বীয় বাহিনীকে জয়যুক্ত করেছেন এবং সকল (শক্র)বাহিনীকে তিনি একাই পরাজিত 
করেছেন। তার পর কিছু নেই। (বুখারী মুসলিম) উক্ত দুআটি হজ্জ-উমরাহ, জিহাদ এবং সফর থেকে ফিরে আসার সময় পড়া বিধেয়। 

(১৯) এখানে বানী কুরাইযা যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। যেমন পূর্বে বর্ণনা হয়েছে যে, এই গোত্র নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ ক'রে আহযাব 
যুদ্ধে মুশরিক এবং অন্য এ সাথে মিলিত হয়েছিল। সুতরাং আহযাব যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ পল সবেমাত্র গোসল 
সেরেছেন এমতাবস্থায় জিবরাঈল 4৪৪ এসে বললেন, আপনি হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন? আমরা (ফিরিস্তাদল) তো এখনো হাতিয়ার 
রাখিনি। চলুন, এখন বানু ক্রাহ্যার হিসাব চুকাতে হবে। আমাকে আল্লাহ তাআলা এই জন্য আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। সুতরাং 
মহানবী ভর মুসলিমদের মাঝে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারী করলেন যে, আসরের নামায এখানে গিয়ে পড়বে। তাদের বাসস্থান মদীনা হতে 
কয়েক মাইল দুরে ছিল। তারা আপন কেন্লাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। বাইরে থেকে মুসলিমগণ তাদেরকে ঘিরে ফেলল। এই অবরোধ 
প্রায় বিশ-পচিশ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকল। পরিশেষে তারা সা”দ বিন মুআযকে নিজেদের বিষয়ে সালিস মেনে নিল যে, তিনি আমাদের 
ব্যাপারে যে ফায়সালা দেবেন, আমরা তা মেনে নেব। সুতরাং তিনি ফায়সালা দিলেন যে, তাদের মধ্যে যোদ্ধাদেরকে হত্যা এবং নারী ও 
শিশুদেরকে বন্দী করা হবে। আর তাদের সম্পদ মুসলিমদের মাঝে বন্টন ক'রে দেওয়া হবে। নবী ঞ্ উক্ত ফায়সালা শুনে বললেন, 
“আকাশের উপর আল্লাহ তাআলার ফায়সালাও এটাই।” এই ফায়সালা অনুযায়ী তাদের যোদ্ধাদের শিরশ্ছেদ করা হল এবং মদীনাকে 
তাদের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা হল। (দেখন £ সহীহ বুখারী খন্দক বৃদ্ধ) 4১ অর্থাৎ কেল্লা থেকে নিচে নামিয়ে দিল। 1৯১১৯ 


অর্থাৎ তারা কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করেছিল। 

(১) অনেকে বলেছেন, এ স্থান থেকে উদ্দেশ্য হল খায়বার এলাকা। আহযাবের পরেই ৬ হিজরী সনে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মুসলিমরা 
খায়বার জয় করেন। অনেকে বলেছেন, মক্কা। অনেকে রোম বা পারস্যের এলাকা উদ্দেশ্য বলেছেন। পক্ষান্তরে অনেকের নিকট আয়াতের 
উদ্দেশ্য হল, এ সকল দেশ ও এলাকা যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমগণ জয়লাভ করবেন। (ফাতহুল কাদীর) 

(১৯) বিভিন্ন দেশ জয়লাভ করার পর যখন মুসলিমদের অবস্থা পূর্বের তুলনায় কিছুটা সচ্ছল হল, তখন মুহাজির ও আনসারদের স্ত্রীদের 
দেখাদেখি মহানবী &্-এর স্ত্রীগণও খোরপোষের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী জানালেন। নবী ঞ যেহেতু বিলাসহীন জীবন-যাত্রা পছন্দ করতেন, 
সেহেতু স্ত্রীদের এই দাবীতে বড দু্গখত হলেন এবং এক মাসের জন্য স্ত্রীদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে একাকী বাস করলেন। অবশেষে 
আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি আয়েশা (রাঃ) কে উক্ত আয়াত 
শুনিয়ে তাকে তার সংসারে থাকা ও না থাকার ব্যাপারে এখতিয়ার দিলেন এবং বললেন, নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে পিতা-মাতার পরামর্শ 
নিয়ে যা করার করবে। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনার বিষয়ে পরামর্শ করব তা কি করে হয়? বরং আমি আল্লাহ ও তার রসূলকে 
পছন্দ করি। অন্য সকল স্ত্রীগণও এই একই মত ব্যক্ত করলেন এবং কেউ নবী &-কে ত্যাগ করে পার্থিব প্রাচুর্য ও সুখ-্বাচ্ছন্দ্যকে 
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সুরা আহঙ/ব ৩৩ 


৭৩৪ 
(৩০) হে নবী-পত্রীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ কোন প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ 25555 রি ছি 
টি ও (৩১৯) লে এট পোপ 2 ৮ ০০ জঞ ভে 

করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। -”* আর আল্লাহর জন্য তা সহজ। 22 গিযাছা রর 
৮০84০ 4৮৬১ ০০৪৪ ৬০৪০৪ ০০০] 


প্রাধান্য দিলেন না। (সহীহ বৃখারী তাফসীর সূরা আহযাব) সেই সময় নবী ঞ্-এর সংসারে নয়জন স্ত্রী ছিলেন; পাচজন ছিলেন কুরাইশ 


বংশের। আয়েশা, হাফস্থা, উন্মে হাবীবা, সাওদা ও উন্মে সালামা (রাঃ) এবং এ ছাড়া বাকি চার জন হলেন; সাফিয়্যা, মাইমুনা, যায়না 


ও জুওয়াইরিয়া (রাঃ)। অনেকে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে পৃথক হয়ে যাওয়ার এখতিয়ারকে ত্বালাক বলে গণ্য করেন। কিন্তু এ কথা সঠিক 
নয়। সঠিক মাসআলা এই যে, এখতিয়ার দেওয়ার পর যদি স্ত্রী পৃথক হয়ে যাওয়াকে বেছে নেয়, তাহলে অবশ্যই ত্বালাক হয়ে যাবে। 


(আর তা হবে ত্বালাকে রাজযী; ত্ালাকে বায়েনাহ নয়, যেমন কিছু উলামার মত।) আর যদি স্ত্রী পৃথক হয়ে যাওয়াকে বেছে না নেয়, 


তাহলে ত্বালাক হবে না। যেমন নবী &্-এর স্ত্রীগণ পৃথক না হয়ে তার সাথে থাকাকে বেছে নিয়েছিলেন। অথচ এই বেছে নেওয়াকে 


ত্বালাক গণ্য করা হয় 


ন। (বৃখারীঃ তালাক অধ্যায়, মুসলিম) 


(১১৯) কুরআনে আর 


লফ-লাম" যুক্ত অবস্থায় ₹3৯এ। শব্দ 


টকে ব্যভিচারের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু 'আলিফ-লাম” ছাড়া 


'নাকিরাহ” অবস্থায় সাধারণ অশ্লীলতার অর্থে ব্যবহার কর 


হয়েছে; যেমন এখানে। এখানে এর অর্থ হবে ঃ অসভ্য ও অশোভনীয় 


আচরণ। কারণ নবী &্-এর সাথে অসভ্য ও অশোভনীয় আচরণ করার মানে হচ্ছে তাকে কষ্ট দেওয়া, আর তা কুফরী। এ ছাড়া নবী ৬ 


এর পবিত্র স্ত্রীগণ আনেক উচ্চ মর্ধাদার অধিকারিণী ছিলেন। অ 


জন্য তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তির ধমক শোনানো হয়েছে। 


1র খারা উচ্চ মর্যাদাবান হন তাদের নগণ্য ভূলকেও বড় গণ্য করা হয়। যার 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২২ পারা টা 


২২ পারা 
(৩১) তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ এবং তার রসূলের প্রতি 21 ত% ৬ 025455058৫8 এ ৩:5৯ 
অনুগতা হবে ও সৎকাজ করবে, তাকে আমি দ্বিগুণ পুরক্কার দান ট্রয় াারার রা 
করব। আর তার জন্য আমি সম্মানজনক জীবিকা প্রস্তুত (০৮০৮ 3০০ ৩৯৩০9 ০১০ 


রেখেছি। 
(৩২) হে নবী-পত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও) যদি এ (হা ৩] 5 ৩০ ৯০৮৬০ 5০4 জা 2 
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কঠে ৫.১. ৯.7. পর 
এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলু 9 969 ৮ ০০ ১28 এ এরা (৭০ 95হ9 

হয়।( আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিকভাবে কথা বল।)(9 


(৩৩) তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করণ) এবং (প্রাক-ইসলামী) 
জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন কণরে বেড়িয়ো না।$ 
তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও 
তার রসুলের অনুগতা হও) হে নবী-পরিবার!৮) আল্লাহ তো 


() অর্থাৎ, যেমন শাস্তি দ্বিগুণ হবে অনুরূপ পুণ্য বানেকীও দিগুণ দেওয়া হবে। যেমন নবী &৪ কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
€০,৮2। 35753 2০এ। ০5 800353141ষ অর্থাৎ, “তখন আমি তোমাকে ইহজীবন ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম।” 


(বানী ইসরাঈল ৭৫ আয়াত) 

() অর্থাৎ, তোমাদের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সাধারণ নারীদের মত নয়; বরং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে রসূল-পত্রী হওয়ার সৌভাগ্য দান 
করেছেন, যার ফলে তোমরা এক উচ্চস্থান ও মর্যাদার অধিকারিণী, তাই রসুল &৪-এর মত তোমাদেরকেও উম্মতের জন্য আদর্শবতী 
হতে হবে। এখানে নবী-পত্রীগণকে তাদের উচ্চস্থান ও মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে তাদেরকে কিছু নির্দেশ দান করা হচ্ছে। এ সব 
নির্দেশাবলীতে সম্বোধন যদিও পবিত্রা স্ত্রীগণকে করা হয়েছে, খাদের প্রত্যেককে 'উন্মুল মু'মিনীন? (মুমিনদের মাতা) বলা হয়েছে, 
তবুও বর্ণনা ভঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছে যে, উদ্দেশ্য সমগ্র মুসলিম নারীকে বোঝানো ও সতর্ক করা। অতএব উক্ত নির্দেশাবলী সমগ্র মুসলিম 
নারীর জন্য মান্য ও পালনীয় 

(9 আল্লাহ তাআলা যেরূপভাবে নারী জাতির দেহ-বৈচিত্রে পুরুষের জন্য যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন (যা থেকে হেফাযতের বিশেষ 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নারী পুরুষের জন্য ফেতনার কারণ না হয়ে পড়ে।) অনুরূপভাবে তিনি নারীদের কষ্ঠস্বরেও প্রকৃতিগতভাবে 
মন কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা, কোমলতা ও মধুরতা রেখেছেন, যা পুরুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। সুতরাং সেই কণ্ঠস্বর 
ব্যবহার করার ব্যাপারেও এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় ইচ্ছাপূর্বক এমন কঠ ব্যবহার করবে, যাতে 
কোমলতা ও মধুরতার পরিবর্তে সামান্য শক্ত ও কঠোরতা থাকে। যাতে ব্যাধিপ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোক কঠের কোমলতার কারণে 
তোমাদের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে এবং তাদের মনে কুবাসনার সঞ্চার না হয়। 
(9 অর্থাৎ, এই কর্কশতা ও কঠোরতা শুধু কণ্ঠসবরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অর্থাৎ মুখে এমন বাক্য আনবে না, যা অসঙ্গত ও 
সচ্চরিত্রতার পরিপন্থী। 28 ০! যেদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর) বলে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, এই কথা এবং অন্যান্য 


নির্দেশাবলী যা সামনে বর্ণনা করা হবে, তা মুন্তাবী নারীদের জন্য (যারা আল্লাহকে ভয় করে)। কারণ তাদেরই আশঙ্কা থাকে যে, যাতে 
তাদের আখেরাত বরবাদ না হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যাদের হাদয় আল্লাহর ভয়শুন্য তাদের সাথে এই নির্দেশাবলীর কোন সম্পর্ক নেই। 
তারা কখনোও এর পরোয়া করবে না। 

(০ অর্থাৎ, তোমরা ঘরে অবস্থান কর এবং প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বাইরে যেও না। এতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, নারীদের 
কর্ম রাজনীতি, দুনিয়া পরিচালনা ও পরিশ্রম-উপার্জন করা নয়। বরং তাদের প্রধান কাজ হল, ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে সুরক্ষিত 
থেকে গৃহকর্ম দেখাশোনা করা। 

(১) এখানে নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার আদব বর্ণনা ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, যদি প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে 
তোমরা যেন সাজসজ্জা ক'রে বাইরে না যাও কিংবা এমনভাবে বের না হও, যাতে তোমাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। যেমন বেপর্দা হয়ে 
এমনভাবে বের না হও, যাতে তোমাদের মাথা, চেহারা, ঘাড ও বুক ইত্যাদি পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বরং সুগন্ধি ব্যবহার না ক'রে 
সাধারণ পোশাকে আবৃত হয়ে পর্দার সাথে বের হবে। ০৯০ এর অর্থ হল বেপর্দা হওয়া, সৌন্দর্য প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। কুরআন এ কথা 
স্পষ্ট ক'রে দিয়েছে যে, "৮৮" (পর্দাহীনতা) হল জাহেলী যুগের প্রথা; যা ইসলামের পূর্বে ছিল এবং ভবিষ্যতে যখন তা বেছে নেওয়া 
হবে, তখন তা জাহেলী প্রথাই গণ্য হবে। তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, তাতে তার নাম যতই সুন্দর ও মনলোভা (নারা- 
স্বাধীনতা, নারী-প্রগতি, সভ্যতা ইত্যাদি) রাখা হোক না কেন। 

(৭ পূর্বের নির্দেশগুলি পাপকর্ম থেকে দুরে থাকার ব্যাপারে ছিল। এই সকল নির্দেশাবলী পুণ্যকর্ম বেছে নেওয়ার ব্যাপারে দেওয়া হচ্ছে। 
(০) 'আহলে বায়ত" (নবী-পরিবার) বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? এতে কিছু মতভেদ রয়েছে। অনেকে তার পবিত্র স্ত্রীগণকে 
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৭৩৬ 


কেবল তোমাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং 


সুরা আহবাব ৩৩ 


তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান। 


(৩৪) আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত 


হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখ।৯ নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গোপন 


রহস্য জানেন, খবর রাখেন সর্ববিষয়ের। 


(৩৫) নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) পুরুষ ও 


আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) 


নারী।১? বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসা 


নল 


নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও 


নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যাবাদী ০৮০9 ৮০এঠি 0০০০ ভনঞঞ্ঘঠি 095] 
নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত (3227 ৮০৯০৪ 
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রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযসী) পুরুষ ও ২৯৯৯ ডি ৩9 সানি 
যৌনাঙ্গ _হিফাযতকারী টু (সংযমী) নারী, আল্লাহকে অধিক ৮১০৫ | কা ও 2 424 
স্মরণকারা পুরুষ ও আল্লাহকে আধক স্মরণকারা নারা --এদের 
জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন। 


ভি 


৫+ 4৫০ 


(৩৬) আল্লাহ ও তার রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন ০ ী 5 ৪০৪ গু 8 রি 261 


বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের ».. 


অধিকার থাকবে না।(১১ কেউ আল্লাহ এবং তার রসূলের অবাধ্য -৩৪ +২১ 


হলে সে তো স্পষ্টুই পথভ্রষ্ট হবে। 


নর 


নু 


$ ওরা ৮০০ ০০৪ ১৯১০ ৩2 2৮৫ ০৯৩ 


বুঝিয়েছেন, যেমন এখানে কুরআনের পূর্ব বর্ণনায় প্রকাশ হচ্ছে। কুরআন এ স্থানে তীর পবিত্র স্ত্রী 


গণকেই "আহলে বায়ত' বলেছে। 


কুরআনের অন্য স্থানেও নবী &৪-এর স্ত্রীণণকেই "আহলে বায়ত” বলা হয়েছে। যেমন সুরা হুদের 


৭৩ আয়াতে। সুতরাং তার পবিত্র 


ত্রীগণের "আহলে বায়ত” হওয়া কুরআনী দলীল দ্বারা প্রমাণিত। অনেকে হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে "আহলে বায়ত' বলতে 


আলী, ফাতেমা এবং হাসান-হুসাইন এ&-কে ধরেন এবং নবী-পত্রীগণকে তার বাইরে মনে করেন। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত উলামাগণ এই 


চারজনকে আহলে বায়তের বাইরে মনে করেন। তবে মধ্যপন্থা এই যে, উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গই "আহলে বায়ত”। নবী-পত্রীগণ 


কুরআনের দলীলের ভিত্তিতে এবং মেয়ে-জামাই ও তাদের পুত্রগণ সেই সহীহ বর্ণনার ভিত্তিতে 'আহলে বায়ত” যাতে নবী 


তাদেরকে নিজের চাদরে ঢেকে নিয়ে বলেছিলেন, “হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বায়ত।” যার অর্থ হল যে, এরাও আমার আহলে 


বায়তের মধ্যে শামিল। অথবা তা দুআ ছিল যে, “হে অ 


ল্লাহ! এদেরকেও আমার পত্রীগণের মত আমার আহলে বায়তে শামিল ক'রে 


নাও।” আর এইভাবে সকল দলীলগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। (বিজ্ঞারিত জানার জনয আলামা শাওকানীর ফাতহুল কাদীর এব) 


() অর্থাৎ, তার উপর আমল কর। "৯ (জ্ঞানের কথা)র অর্থ হাদীস বা নবী &-এর সুননত। উক্ত আয়াত থেকে দলীল নিয়ে অনেকে 


বলেন যে, কুরআনের মত হাদীসকেও নেকীর উদ্দেশ্যে পড়া যাবে। এ ছাড়া এ আয়াতও নবী-পত্বীগণের আহলে বায়ত? হওয়ার কথা 


প্রমাণ করে। কারণ অহীর অবতরণ, যার বর্ণনা এই আয়াতে হয়েছে, তা নবী-পত্রীগণের গৃহেই হত বিশেষ ক*রে আয়েশা (রাঃ)র গৃহে, 


যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 


(১) একদা উম্মে সালামা এবং অন্যান্য সাহাবী মহিল 


কেবল পুরুষদেরকেই সম্বোধন করেন। তখন এই আয়াতটি অবতী 


গণ বললেন যে, কি ব্যাপার, আল্লাহ তাআলা সর্বস্থানে মহিলাদেরকে ছেড়ে 
ণঁ হল। (মুসনাদ আহমদ, ৬৩০১, তিরমিযী ৩২ ১১ন৩) এতে 


মহিলাদের মন জয় করা হয়েছে। তাছাড়া সকল আহকামে পুরুষদের সাথে মহিলারাও শামিল, শুধু তাদের কিছু বিশেষ আহকাম ছাড়া যা 


তাদেরই জন্য নিরিষ্ট। এই আয়াত ও অন্যান্য আয়াতসমূহ দ্বারা প 


রম্ফুটিত হয় যে, ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্য এবং পরকালের 


মান-মর্যাদায় পুরুষ ও নারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের জন্য 


একই ভাবে সে ময়দান খোলা আছে এবং উভয়েই বেশি বেশি 


নেকী ও সওয়াব অর্জন করতে পারে। কেবল জাতিভেদে তাদের মাঝে কোন কম-বেশি করা হবে না। এ ছাড়া মুসলমান ও মু*মিনের 


পৃথক পৃথক বর্ণনা করাতে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, এই দুই-এর মাঝে পার্থক্য আছে। ঈমানের স্থান ইসলামের উর্কে যেমন কুরআন ও 


হাদীসের অন্যান্য দলীল দ্বারা তাই প্রমাণ হয়। 


(১১) এই আয়াতটি যয়নাব (রাঃ)এর বিবাহের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যায়েদ বিন হারেসা ঞ& যদিও 


তিনি প্রকৃত পক্ষে আরবী ছিলেন, 


কন্ত কেউ তাকে শৈশবকালে জোর ক'রে ধরে দাস 


হসাবে বিক্রি ক'রে দিয়েছিল। নবী ৪-এর সাথে খাদীজা (রাঃ)র বিবাহের পর 


খাদীজা (রাঃ) তাকে রসুল &-কে দান ক'রে দেন। তিনি তাকে মুক্ত ক'রে আপন পোষাপুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। একদা নবী &ল তার 


ববাহের জন্য আপন ফুফাতো বোন যয়নাব (রাঃ)কে 


বয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। যাতে তার ও তার ভায়ের বংশ-মর্ধাদার ফলে মনে চিন্তা 


হল যে, যায়েদ &» একজন মুক্ত দাস এবং আমাদের সম্পর্ক এক উচ্চ বংশের সাথে। (সুতরাং এ প্রস্তাব 


কভাবে গ্রহণ করা যায়?) এই 


নারীর এ এখতিয়ার ও অধিকার নেই যে, সে নিজের ইচ্ছামত চলবে। বরং 


চন্তা-ভাবনার ফলে উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যার উদ্দেশ্য হল যে, আল্লাহ ও তার রসুলের ফায়সালার পর কোন মুমিন পুরুষ ও 


তার জন্য অপরিহার্ধ যে, সে মাথা নত ক"রে তা মেনে নেবে। 


সুতরাং এ আয়াত শ্রবণ করার পর যয়নাব ও অন্যান্যরা নিজেদের অসম্মতি প্রত্যাহার ক"রে নিয়ে সম্মত হয়ে যান। অতঃপর বিবাহ 


অনুষ্ঠিত হয়। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


3588486 ২২ পার) 


(৩৭) স্মরণ কর, আল্লাহ্‌ যাকে অনুষ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার 
প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলেছিলে, "তুমি তোমার স্ত্রীকে 
ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর।” আর তুমি তোমার অন্তরে 
যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোককে 
ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর 
সঙ্গত।€১১) অতঃপর যায়েদ যখন তার (ন্ত্রৌ যয়নাবের) সাথে বিবাহ- 
সম্পর্ক ছিন্ন করল,১) তখন আমি তোমার সাথে তার বিবাহ 
দলাম( যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্পুত্রগণ নিজ স্ত্রীদের সাথে 
ববাহসুত্র ছিন্ন করলে সে সব রমণীকে বিবাহ করায় তাদের কোন বিল্ন 
না থাকে।€) আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে (৯১ 

(৩৮) আল্লাহ নবার জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন, তা করতে তার 
জন্য কোন বাধা নেই।(১) পূর্বে যে সব নবী অতীত হয়েছে, তাদের 
ক্ষেত্রেও এটিই ছিল আল্লাহর বিধান।(৮) আল্লাহর বিধান 
সুনির্ধারিত।(৯ 

(৩৯) ওরা আল্লাহর বাণী প্রচার করত; ওরা তাকে ভয় করত 
এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাকেও ভয় করত না।১গ আর হিসাব 


গ্রহণে আল্লাহই যথ্েষ্ট। ১ 


হাঁ নু প্র 


চি 
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(১) কিন্তু যেহেতু তাদের মন-মানসিকতায় পার্থক্য ছিল, স্ত্রীর মনে বংশ-মর্ধাদা ও আভিজাত্য বাসা বেঁধেই ছিল, অন্য দিকে যায়েদের 


সম্ভ্রমে ছিল দাসত্বের দাগ। ফলে তাদের আপোসে কলহ লেগেই থাকত, যা যায়েদ ৯ মাঝে মাঝে নব 


£-এর নিকট প্রকাশ করতেন 


এবং তালাক দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। কিন্তু নবী ঞ্ তাকে তালাক দিতে নিষেধ করতেন ও কোন রকম ভাবে চালিয়ে নেওয়ার 


জন্য বলতেন। অপর দিকে আল্লাহ তাআলা নবী &-কে অহীর মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে দিয়ে 


ছলেন যে, যায়েদের পক্ষ থেকে 


ত্বালাক হবে এবং তারপর যয়নাবের সাথে তোমার বিয়ে হবে; যাতে জাহেলিয়াতের পোষ্যপুত্র রাখার প্রথ 


র উপর জোর কৃঠারাঘাত হেনে 


প্রকাশ ক'রে দেওয়া হবে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে 


পোষ্যপুত্র আপন পুত্রের মত নয় এবং তার ত্বাল 


ক দেওয়া স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ। উক্ত 


আয়াতে এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যায়েদ &-এর উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এই 


ছল যে, তিনি তাকে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ 


করার তাওফী 


ক দান করেন এবং দাসত্রের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন। আর নবী &-এর তার প্র 


তি দয়া এই ছিল যে, তিনি তাকে দ্বীনী 


তর 


বয়ত দান করেন ও তাকে স্বাধীন করে আপন পুত্র বানিয়ে নেন এবং আপন ফুফু উমাইমা বিনতে আব্দুল মুক্তালেবের মেয়ের সাথে 


তার 


বিবাহ সম্পন্ন করেন। অন্তরে গোপন করা কথা তাই ছিল, যা তাকে যয়নাবের সাথে তার নিজের বিয়ের ব্যাপারে অহী দ্বারা জানানো 


হয়েছিল। নবী ঞ্ুঞ্ট এই কথার ভয় করতেন যে, লোকে বলবে, ছেলের স্ত্রী 


বয়ে ক'রে নিয়েছে। অথচ যখন আল্লাহ তার 


কে (পুত্রবধূকে) 


হার 


এই প্রথার মূল উৎপাটন করতে চান, তখন মানুষকে ভয় করার কোন প্রয়োজন ছিল না। নবী &-এর যদিও এটা প্রকৃতিগত ভয় 


ছিল, তবুও তাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ করার অর্থ হল যে, এ বিবাহ হবে, যাতে এ ব্যাপারে সকলে অবগত হয়ে যায়। 


(১ অর্থাৎ, বিয়ের পর ত্বালাক দিল এবং যয়নাব ইদ্দত পূর্ণ করল। 


(১৯ অর্থাৎ, এ বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাকের আদেশে সাধারণ 


বয়ে-শাদীর প্রচলিত নিয়ম ও শর্তাবলী থেকে ব্যতিক্রম ভাবে সুসম্পন্ন হয়। 


অর্থাৎ ঈজাব-কবুল, অলী (অভিভাবক), মোহর এবং কোন 
(১) এ 


বোধন 


সাক্ষী ছাড়াই। 
ট হল যয়নাবের সাথে নবী &&-এর বিয়ের কারণ। আর তা এই যে, আগামীতে কোন মুসলিম যেন এই ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা 
করে এবং প্রয়োজনে পোষ্যপুত্রের ত্বালাক দেওয়া স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। 


(১১) অর্থাৎ, পূর্ব থেকে 


তকদীরে লেখা ছিল। যা যে কোন অবস্থাতেই হওয়ার ছিল। 


(১) এখানে পূর্বোক্ত ঘটনা যয়নাবের বিয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত 


পাপবোধ বা নিজের মাঝে সংকীর্ণতা বোধ করার কোন কারণ নেই। 


বয়ে তার জন্য হালাল ছিল। যার ফলে তাতে কোন 


(১) অর্থাৎ, পূর্বের নবী 
তা জাতি ও জনসাধারণের মাঝে প্রচ 


শত প্রথার উল্টা হত। 


গণ সেই কর্মে কোনরূপ সংকীর্ণ তা বোধ করতেন না, যা আল্ল 


হর পক্ষ থেকে তাদের উপর ফরয করা হত; যদিও 


(১) অর্থ 
আশু প্রয়োজনের তাক 


দে হয় না। 


(১) যার ফলে কারোর ভয় বা প্রতাপ তাদেরকে আল্লাহর পয়গাম পৌছাতে না বাধা 


ইত্যাদির তারা পরোয়া করতেন। 


ৎ (আল্লাহ তাআলার কাজ) এক বিশেষ হিকমত ও কল্যাণের ভিত্তিতে পূর্ণ হয়, দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের মত সাময়িক ও 
অনুরূপ তার সময়ও নির্ধারিত থাকে, যা সেই সময় অনুসারেই সংঘটিত হয়। 


দতো, আর না কারো মন্তব্য, নিন্দাবাদ, সমালোচনা 


(২১ অর্থাৎ, তিনি সর্বত্র তার ইলম ও ক্ষমতা নিয়ে 


বদ্যমান, যার ফলে তিনি তার ব 


ন্দাদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের 


দাওয়াত-তবলীগে তাদের যে সমস্যা আসে তাতে 
তাদেরকে রক্ষা করেন। 


তিনি সাহায্য করেন এবং শত্রদের নাপাক বাসনা ও সম্মিলিত অসৎ প্রচেষ্টা থেকে 
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(৪০) মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয় 2517 তি 21 ভা 86 


বরং সে আল্লাহর রসুল ও শেষ নবী।(১ আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। ডানার রাড 
১481 069 ০42০1 
(৪১) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, ত্র 1145 রা গে তি টা] 6 


(৪২) এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। 


(৪৩) তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ৬ ট্বানী 22522 2612 টবে 
ফিরিস্তাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে; যাতে তিনি পির রর দ্র ররর 
অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোকে আনয়ন করেন। আর তিনি ৪) ৮০৯9 ৩৪৪৬ ০০৪ ০১১। এ 
বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু। 

(৪৪) যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের 
প্রতি অভিবাদন হবে সালাম (শান্তি)। ১৯ আর তিনি তাদের জন্য 
সম্মানজনক প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। 
(৪৫) হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরপে১০ 
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, 

(৪৬) আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহবানকারীরূপে ও 
উজজ্রল প্রদীপরূপে। ১১) 

(৪৭) তুমি বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর 
নিকট মহা অনুগ্রহ রয়েছে। 

(৪৮) আর তুমি অবিশ্বাসী ও কপটাচারীদের কথা মান্য করো না; 
ওদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। 
কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট। 

(৪৯) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বিশ্বাসী রমণীদেরকে বিবাহ করার রত হি ৮6৮০৮272424 11151: রি ৫ 
পর ওদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য 


(১) এই জন্য তিনি যায়েদ বিন হারেসা »&-এরও পিতা নন, যার ফলে তাকে মন্তব্যের নিশানা বানানো যাবে যে, তিনি আপন পুত্রবধূকে 
কেন বিয়ে করলেন? বরং শুধু যায়েদ কেন তিনি কোন পুরুষেরই পিতা নন। কারণ যায়েদ তো হারেসার পুত্র ছিলেন। নবী ঞ তো তীঁকে 
শুধু পোষ্যপুত্র বানিয়েছিলেন এবং জাহেলী নিয়মে তাকে যায়েদ বিন মুহাম্মাদ বলা হত মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি নবী &-এর পুত্র ছিলেন 
না। যার ফলে (৯১০ 2১2১) আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর তাকে যায়েদ বিন হারেসা নামেই ডাকা হত। এ ছাড়া খাদীজার গর্ভে নবী 


-এর তিন ছেলে; কাসেম, ত্বাহের ও ত্বাইয়েব জন্ম নিয়েছিলেন। আর মারিয়া কিবত্তিয়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন ইব্রাহীম। কিন্ত 
সকলেই শিশু অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। তারা কেউ পুরুষত্ের বয়স পাননি। সুতরাং নবী £-এর পুত্রদের কেউ পুরুষ হনন্দি ধার তিনি 
পিতা ছিলেন। (ইবনে কাসীর) 

(১) ০.১ মোহরকে বলা হয়। আর মোহর সর্বশেষ কর্মকে বলা হয়। (যেমন পত্রের শেষে মোহর মারা হয়।) অর্থাৎ নবী & থেকে 
নবুঅত ও রিসালাতের রাস্তা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। তার পর যে কেউ নবী হওয়ার দাবী করবে, সে নবী নয়; বরং মিথ্যুক ও দাজ্জাল 
বলে পরিগণিত হবে। উক্ত বিষয়ে হাদীস গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাতে সকল উন্মত একমত। কিয়ামতের 
নিকটবতী সময়ে ঈসা ৯৬৪্-এর অবতরণ হবে, যা সহীহ ও সুভ্রবহুল প্রসিদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। তবে তিনি নবী হয়ে আসবেন না; বরং 
শেষ নবী &&-এর উন্মমত হয়ে আসবেন। যার ফলে তার অবতরণ হওয়া 'খাতমে নবুঅত"-এর আকীদার পরিপন্থী নয়। 

(১ অর্থাৎ, জান্নাতে ফিরিস্তাগণ মুমিনদেরকে অথবা মুমিনগণ আপোসে একজন অপরজনকে সালাম করবেন। 

(১) অনেকে "১১.৩এর অর্থ হাযের-নাষের (সর্বস্থলে উপস্থিত ও দর্শক) করে থাকেন; যা কুরআনের অর্থ-বিকৃতির নামান্তর। নবী 
আপন উম্মতের জন্য সাক্ষ্য দেবেন, তাদের জন্যও সাক্ষ্য দেবেন ধারা তার উপর ঈমান এনেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধেও যারা তাকে 
মিথ্যা মনে করেছে। কিয়ামতের দিন তিনি মু*মিনদেরকে তাদের ওষুর উজ্জ্বল স্থান দেখে চিনতে পারবেন। অনুরূপ তিনি অন্যান্য 
নবীদের জন্য সাক্ষ্য দেবেন যে, তারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌছে দিয়েছিলেন। এ সাক্ষ্য আল্লাহর দেওয়া 
সুনিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে হবে। এই কারণে নয় যে, তিনি সকল আব্িয়াগণ (ও তীদের কার্ষকলাপ)কে স্বচক্ষে দর্শন করতেন। বলা 
বাহুল্য, এই বিশ্বাস কুরআনী দলীলের পরিপন্থী। 

(১) যেমন প্রদীপ দ্বারা অন্ধকার দূর হয়, অনুরূপ নবী &্ দ্বারা কুফর ও শির্কের অন্ধকার দূর হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানেও যে এ 
প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়ে পরিপূর্ণতা ও চিরসুখ লাভে ধন্য হতে চায়, সেও তা অর্জন করতে পারবে। কারণ তার নবুঅতের এই 
প্রদীপ কিয়ামত পর্যন্ত দেদীপ্যমান থাকবে। 
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তাদের কোন পালনীয় ইদ্দত নেই।) সুতরাং তোমরা ওদেরকে চন বডি ৩০ রি 55558 51 ৩৪ 
কিছু সামন্্রী প্রদান কর) এবং সৌজন্যের সাথে ওদেরকে বিদায় 

কর।৯ 27১০ ৮০০৩৯৯০৩৯৮৬ 
(৫০) হে নবী! নিশ্চয় আমি তোমার জন্য তোমার স্্ীগণকে বৈধ 28521 88 রা চারটি না পু টা চা 
করেছি যাদেরকে তুমি মোহরানা প্রদান করেছ” এবং বৈধ ৮ 

করেছি তোমার অধিকারভুক্ত দাসিগণকে যাদেরকে আমি ০০৩৪ ০৩ ০৩০ ৮৪ ধা নি এ ৪ 
যুদ্ধবন্দিনীরূপে দান করেছি এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি ৪122 ১৩ রা 55057805785 
তোমার চাচাতো ভগিনী, ফুফাতো ভগিনী, মামাতো ভগিনী ও 

খালাতো ভগিনীকে; যারা তোমার সঙ্গ দেশ ত্যাগ করেছে) এবং ৩ উ্গা 32 ৩! ০৪ 5০৩ ০৯১ ৩] 2০৯৫ ৪5 
কোন বিশ্বাসিনী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী | 22 3 চর 053 ৩? এ 8216 145 
তাকে বিবাহ করতে চাইলে (সেও তোমার জন্য বৈধ।)৩০) --এ রিড 

(বিধান) বিশেষ ক'রে তোমারই জন্য; অন্য বিশ্বাসীদের জন্য ৩১ 3765256৩৩৪5 ৮ ০98 
নয়;০৪) বিশ্বাসীদের স্ত্রী এবং তাদের দাসিগণ সম্বন্ধে যা নির্ধারিত 
করেছি তা আমি জানি।9 (এ বিধান এ জন্য) যাতে তোমার 
কোন অসুবিধা না হয়।১ আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 
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(১) বিবাহের পর যে নারীর তার স্বামীর সাথে সঙ্গম হয়েছে ও সে যুবতী আছে, এই অবস্থায় সে তালাকপ্রাপ্তা হলে তার ইদ্দত তিন 
মাসিক। (সরা বাকারাহ ২২৮ আয়াত) এখানে এ সকল নারীদের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে যাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গম 
হয়নি। এমতাবস্থায় যদি তালাক হয়ে যায়, তবে কোন ইদ্দত নেই। অর্থাৎ এই রকম সঙ্গমের পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা নারী কোন ইদ্দত 
পালন করা ছাড়াই যদি অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে চায়, তাহলে সাথে সাথে বিবাহ করতে পারবে। তবে যদি সঙ্গমের পূর্বে স্বামীর মৃত্যু 
হয়, তবে তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতেই হবে। (ফাতহুল কনদীর ইবনে কাসীর) "স্পর্শ করা বা হাত লাগানো” বলে 
সঙ্গমের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 0 শব্দটি বিশেষ ক'রে সঙ্গম এবং বিবাহ বন্ধন দুই অর্থেই ব্যবহার হয়। এখানে বিবাহ বন্ধনের 


অর্থে ব্যবহার হয়েছে। উক্ত আয়াত থেকে দলীল নিয়ে বলা হয়েছে যে, বিবাহের পূর্বে তালাক হয় না। কারণ এখানে তালাকের বর্ণনা 
বিবাহের বর্ণনার পর এসেছে। সুতরাং যে সকল ফকীহগণ এই কথা বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, "যদি আমি অমুক নারীকে বিয়ে 
করি, তবে সে তালাক” তবে তাদের নিকট সেই নারীর সাথে বিয়ে হওয়া মাত্র তালাক হয়ে যাবে। অনুরূপ অনেকে বলেন যে, যদি সে 
বলে যে, “আমি যে নারীকেই বিয়ে করব তাকে তালাক” তবে সে যে কোন নারীকেই বিয়ে করবে তালাক হয়ে যাবে। উক্ত মত দুটি সহীহ 
নয়। যেহেতু হাদীসে পরিস্কার ভাষায় বলা হয়েছে, “বিবাহের পূর্বে তালাক নেই।” (ইবনে মাজাহ) “আদম সন্তান যার মালিক নয়, 
তার তালাক হয় না।” (আবূ দাউদ তিরমিযী ইবনে মাজাহ আহমাদ ২/১৮৯) এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিয়ের পূর্বে তালাক 
দেওয়া একটা ফালতু কাজ, শরীয়তে যার কোন স্থান নেই। 

(১৮) এই সামন্ত্রী হল, যদি মোহর ধার্য হয়ে থাকে, তবে তার অর্ধেক মোহর। আর ধার্য হয়ে না থাকলে সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু প্রদান করা 
হবে। 

(১১) অর্থাৎ, কোন প্রকার কষ্ট না দিয়ে, ইজ্জত ও সম্মানের সাথে তাকে বিদায় করে দাও। 

(*) শরীয়তে কিছু আহকাম নবী &-এর জন্য নির্দিষ্ট, যেগুলিকে নবী &-এর বৈশিষ্ট্য বলা হয়। যেমন উলামাদের এক দলের মত 
অনুযায়ী তাহাজ্জুদের নামায তার জন্য ফরয ছিল, সাদক্জা তার জন্য হারাম ছিল, অনুরূপ কিছু বিশেষত্ের বর্ণনা কুরআন কারীমের এই 
স্থানে করা হয়েছে, যা বিবাহ সম্পর্কিত। যে সকল স্ত্রীদের নবী &ঞ মোহর আদায় ক'রে দিয়েছেন তারা হালাল তাতে তারা সংখ্যায় যতই 
হন না কেন। তিনি সাফিয়্যা (রাঃ) ও জুওয়াইরিয়া (রাঃ)কে স্বাধীন করাকেই তাদের মোহর ধার্য করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি সকল স্ত্রীদের 
মোহর নগদ আদায় ক'রে দিয়েছিলেন; শুধু উন্মে হাবীবা (রাঃ) ছাড়া। কারণ তার মোহর বাদশাহ নাজাশী আদায় করেছিলেন। 

(০) সুতরাং সাফিয়্যা (রাঃ) ও জুওয়াইরিয়া (রাঃ) নবী &-এর মালিকানায় এলে তিনি তাদেরকে মুক্ত ক'রে বিবাহ করেছিলেন এবং 
রায়হানা (রাঃ) ও মারিয়া কিবত্তিয়া (রাঃ) ভ্রীতদাসী হিসাবেই নবী &&-এর নিকট ছিলেন। 

(১) এর অর্থ হল যেমন নবী & হিজরত করেছিলেন, অনুরূপ তীরাও মন্কা থেকে মদীনা হিজরত করেছিলেন। যেহেতু নবী &-এর 
সাথে কোন নারী হিজরত করেননি। 
(০) অর্থাৎ, নবী করীম &&-এর নিকট যদি কোন মহিলা নিজেকে নিবেদন করে এবং তিনি তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে 
দেনমোহর ছাড়াই তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা তার জন্য হালাল। 

(*) উপরোক্ত বিধান শুধু নবী &্৯-এর জন্য। অন্য মুমিনদের জন্য আবশ্যিক যে, সে (রীতিমতো) মোহর আদায় করবে, তবেই বিবাহ 
বৈধ হবে। 
(৮) অর্থাৎ, বিবাহ বন্ধনের যে শর্ত ও অধিকারসমূহ যা আমি ফরয করেছি; যেমন £ কেউ একই সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে 
রাখতে পারে না, (মহিলার জন্য) অলী বা অভিভাবকের সম্মতি, সাক্ষী ও মোহর আবশ্যিক। তবে ক্রীতদাসী হলে যতজন ইচ্ছা রাখতে 
পারা যায়। কিন্তু বর্তমানে ক্রীতদাসীর (দাসত্ুু) প্রথাই তো নেই। 

(০) এটা "4৮1 ৮%-এর সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ উপরি উল্লিখিত সকল মহিলা নবী &্-এর জন্য এই কারণে বৈধ, যাতে নবী & অসুবিধা 
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(৫১) তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে 
রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা কাছে স্থান দিতে পার») এবং তুমি 
যাকে দুরে রেখেছ, তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ 
নেই।৬) এ বিধান এ কথার অধিক নিকটতর যে, ওদের চক্ষু 
তল হবে এবং ওরা দুঃখ পাবে না এবং তুমি যা দেবে তাতে 
দের সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে।৯) তোমাদের অন্তরে যা আছে 
ল্লাহ তা জানেন।(০ আল্লাহ সর্বস্ঞ, সহনশীল। 

(৫২) এরপর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার 
স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয়; যদিও ওদের রূপ- 
সৌন্দর্য তোমাকে মোহিত করে।€ তবে তোমার অধিকারভুক্ত 
দাসীদের ব্যাপারে এ বিধান প্রযোজ্য নয়।(৯) আল্লাহ সমস্ত কিছুর 
উপর তীল্ষম দৃষ্টি রাখেন। 

(৫৩) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা 
আহার প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না ক*রে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে 
প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহবান করা হলে তোমরা 
প্রবেশ কর এবং ভোজন-শেষে তোমরা চলে যাও তোমরা 
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মনে না করেন এবং তিনি তাদের মধ্যে কাউকে বিবাহ করাতে মনে পাপবোধ না করেন। 


(১) এখানে নবী ক্৪-এর আরো একটি বিশেষত্রের কথা বর্ণনা হয়ে 


ছ, আর তা হল এই যে, স্ত্রীদের মাঝে পালা নির্ধারণ করাতে তাকে 


ছ 


কোন স্ত্রীর সাথে চাইবেন রাত্রিযাপন করতে পারবেন। 


ড দেওয়া হয়েছে। তিনি যার পালা চাইবেন বন্ধ রাখতে পারবেন, অর্থাৎ তাকে বিবাহ বন্ধনে রেখে তার সাথে রাত্রিযাপন না ক”রে অন্য 


(৬) অর্থাৎ, যে সকল স্ত্রীদের পালা বন্ধ রেখেছিলেন, যদি তিনি 


কায়েম করতে পারেন -- তার অনুমতি আছে। 


ন তাদের সাথে সঙ্গমের সম্পর্ক রাখতে চান, তবে পুনরায় এ সম্পর্ক 


০৯) অর্থাৎ, নবী পালা বন্ধ করলে এবং একজনকে অপর জনের 


উপর প্রাধান্য দিলেও স্ত্ীরা সন্তুষ্ট থাকবেন; দুঃখিত হবেন না। তারা 


তার নিকট থেকে যা পাবে 
করছেন সুতরাং সকল স্ত্রী 


গণ আল্লাহর ফায়সাল 


ন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। কারণ তারা জানেন যে, নবী ৯ যা কিছু করছেন আল্লাহ তাআলার আদেশেই 
র উপর সর্বদা সন্তুষ্ট ও খ 


ধুশি থাকবেন। কেউ কেউ বলেন যে, নবী ৯ এই এখতিয়ার 


পাওয়ার পরেও তিনি ত 


ব্যবহার করেননি এবং সওদা (রাঃ) ছাড়া (যেহেতু তিনি আপন পালা নিজেই আয়েশাকে দান ক'রে 


দিয়েছিলেন) তিনি সকল স্ত্রীদের পালা সমানভাবে নির্ধারিত কণরে 


রেখেছিলেন। যার ফলে তিনি মৃত্যু শয্যায় অন্যান্য ্ত্রীগণ থেকে 


অনুমতি নিয়ে অসুস্থাবস্থার (পবিত্র জীবনের শেষ) দিনগুলি আয়েশা 


(রাঃ)এর নিকট অতিবাহিত করেছিলেন। *১:35। 5 ১? (ওদের 


চক্ষু শীতল হবে) এ কথা নবী &্-এর উক্ত আ 


[মলের সাথে সম্পৃক্ত যে, নবী &-এর জন্য পালা ভাগ করা যদিও অ 


ন্যান্য মানুষের মত 


আবশ্যিক ছিল না, তবুও তি 


ন পালা ভাগ করাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যাতে নবী &-এর স্ত্রীগণের চক্ষু শীতল থাকে এবং তার 


সদ্ধযবহারে এবং সমতা ও ইনসাফে সন্তুষ্ট হয়ে যান। এই কারণে তি 
গুরুত্ব দিয়েছেন। 


নি নিজের বিশেষত্ৃকে ব্যবহার না ক”রে তাদের মন জয় করাকে 


(৮) অর্থাৎ, তোমাদের হৃদয়ে যে গুপ্ত প্রেম অ 


ছে তা আল্লাহ জানেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মনে সকল স্ত্রীর মহব্বত এক রকম 


হয় না। কারণ মন মানুষের হচ্ছার উপর থাকে না। যার ফলে স্ত্রীদের মাঝে পালা, খরচ-খরচা ও জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুতে 


সমতা বজায় রাখা আবশ্যিক, যাতে মানুষ 


ইনসাফ করতে সচেষ্ট হতে পারে। 


কন্ত হাদয়স্থ ভালোবাসার সমতা বজায় রাখা যেহেতু 


মানুষের ইচ্ছা ও সাধ্যের বাইরে, তাই আল্লাহ তাআলা তা ধরবেন না। তবে আন্তরিক ভালবাসা যেন কোন একজন স্ত্রীর সাথে বিশেষ 


ভাল ব্যবহারের কারণ না হয়ে দীড়ায়। এই কারণে তিনি ইনসাফের 


সাথে পালা নির্ধারণ করে বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি পালা ভাগ 


করার মালিক, পালা ভাগ করলাম। কিন্তু আমি যার মালিক নই; বর 


₹ তুমি যার মালিক তার ব্যাপারে তুমি আমাকে দোষ দিয়ো না।” 


(আবু দাউদু তিরমিযী নাসাঈ আহমাদ ৬/১৪৪) (আ 


খা হৃদয় ও তার প্রেম ভাগ করার ক্ষমতা আমার নেই। হৃদয়ের মালিক তো 


তুমি। কারো প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ বেশী থাকলে তার জন্য অ 


[মি দায়ী নই।) 


(১) এখতিয়ারের আয়াত নাধিল হওয়ার পর নবী পত্রী 


গণ দুনিয়ার অ 


য়েশ-আরামের সামগ্রীর পরিবর্তে সানন্দ চিন্তে নবী &ঞ্-এর সাথে 


বসবাস করাকে পছন্দ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার বদলা এই 


দলেন যে, নবী &ঞ্৯-কে সেই স্ত্রীগণ ছাড়া (সে সময় তারা নয় জন 


ছলেন) অন্য কোন ম 


হিলাকে বিবাহ করা বা তাদের কাউকে তালাক দিয়ে তার প 


রবর্তে অন্য কাউকে বিবাহ করতে নিষেধ কণ্রে 


দলেন। অনেকে বলেন, পরে নবী $ঞ-কে তার এখতিয়ার দেওয়া হয়ে 


ছল। কিন্তু তিনি আর কোন বিবাহ করেননি। (ইবনে কাসীর) 


রাখার ব্যাপারে কোন বাধা নেই। আনেকে অ 
রও অনুমতি দেওয়া ছিল। আবার অনেকে 0১ 


(৯) অর্থাৎ, ভ্রীতদাসী 
কাফের ক্রীতদাসী রাখ 


য়াতের ব্যাপক নির্দেশ থেকে দলীল নিয়ে বলেন যে, নবী ঞ্৪-কে 
| (-০154-48 3) “তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সাথে দাম্পত্য 


সম্পর্ক বজায় রেখো না” (মুমতা 


হনা ১০) আয়াতের ভিত্তিতে বলেন, নবী ্লু-এর জন্য কাফের ক্রীতদাসী হালাল ছিল না। (লত্হল বাদীর) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২২ পারা পন 


বী রা ঞ চর ৮5০৫ ৫ 
কথাবাতায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ এ নবার জন্য কগ্ুদায়ক; খু 2 বারা: 501 8726, ্ 
সে তোমাদেরকে উঠে যাবার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। চির গা চির রি 
কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না।০ তোমরা তার ৩৪ ২৫৯০০ চি ৩৯১৪৯০০৪1১3 এসএ ৩ ০৬ 

০১ 4 € এ (8৪) 2 2 4:০৮ 251 এ০৩% ০ £ ৫ হ . এ, 
পত়ীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও।?? ৫০১59 (5৮ 2 9 /৩ ০ 55 
এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হাদয়ের জন্য অধিকতর 1? ».» ৮675০ হা, পক 7 । 5০125868553 
পবিত্র) তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রসূলকে কষ্ট ০ ৮5201 3০৮5 01 ১3 কা 2095 2১ ০1 ৮7 
দেওয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্রীদেরকে বিবাহ করা না শু 


কখনও সংগত নয়। নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ঘোরতর অপরাধ। 
(৪৭) 


ন্‌ 


(৫৪) তোমরা কোন বিষয় প্রকাশই কর অথবা গোপনই রাখ -- 6৮:4০ 5৮ 02৩08 015258৫7051502 ৩] 
আল্লাহ অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। 
(6৫) নবী-পত্ীদের জন্য তাদের পিত্গণ, পুন্রগণ, ভ্রাত্গণ, গত ধু ৮:4৮ ধু এ অঠ গঞ2 3 ০ (৬ খু 
ভ্াতুস্ুত্রগণ, ভগিনীপুত্রগণ, (বিশ্বাসী) নারীগণ এবং তাদের ০ 
অধিকারভুক্ত দাস-দাসিগণের ব্যাপারে এ (পর্দা) পালন না করা ৩০ ৮৩ & ১১ ০৩১ ২3 ৩9৮৯ 
অপরাধ নয়।(*) (হে নবীপত্রীগণ!) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন।(৯) ্‌ 

(৫৬) নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার 12214516 ওঠা এ 4 45০55 0! 
ফিরিস্তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে বিশ্বাসিগণ! 


(*) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, নবী &ু যয়নাবের ওলীমাতে সাহাবায়ে কিরামগণকে দাওয়াত করেছিলেন। খাওয়ার 
পরেও কিছু লোক সেখানেই বসে আপোসে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিল। যাতে রাসূলুল্লাহ £্-এর বিশেষ কষ্ট অনুভব হচ্ছিল। তিনি লঙ্জা- 
সংকোচবশতঃ তাদেরকে চলে যাওয়ার জন্য কিছুই বলতে পারেননি। (বখারী? তাফসীর সূরা আহযাব) এই আয়াতে দাওয়াতের কিছু 
রীতি-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে; প্রথম রীতি এই যে, আহার্য প্রস্তুত হওয়ার পর দাওয়াতে যাবে, সময়ের পূর্বে উপস্থিত হয়ে ধরনা দিয়ে 
বসে থাকবে না। দ্বিতীয় রীতি এই যে, খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাবে। সেখানে বসে বসে পরস্পর কথাবার্তা বলতে 
থাকবে না। খাওয়ার উল্লেখ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে করা হয়েছে। নচেৎ আসল উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদেরকে যখনই 
ডাকা হবে -- খাওয়ার জন্য হোক বা অন্য কোন কাজের জন্য -- অনুমতি ছাড়া গৃহে প্রবেশ করবে না। 

(৯) এই বিধান উমার ৬-এর বাসনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ &-এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট সং-অসৎ হরেক রকমের লোক আসা যাওয়া করে, আপনি আপনার পত্রীগণকে পর্দা করার আদেশ দিলে 
খুবই ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এই পর্দার হুকুম নাধিল করেন। (বৃখারীঃ কিতাবৃস সালাহ ও তাফসীর সুরা বাকারাহ 
মুসালিমঃ বাবু ফাযায়েলে ওমর বিন খাভাব) 

(৮) পর্দা বিধিবদ্ধ হওয়ার হিকমত, যুক্তি ও কারণ এই যে, তার মাধ্যমে পুরুষ ও নারী উভয়েই আন্তরিক কুবাসনা থেকে এবং একে 
অপরের দ্বারা ফিতনাতে পড়া থেকে পবিত্র থাকবে ও রক্ষা পাবে। 

(*) তা যে কোন প্রকারে হতে পারে। নবী &&-এর গৃহে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা, তীর ইচ্ছা ছাড়া তার ঘরে বসে থাকা এবং পর্দা ছাড়া 
সরাসরি পবিত্র নবী-পত্রীগণের সঙ্গে কথা বলা, এ সকল কর্মও তার কষ্ট্রের কারণ। তাই এ সব থেকে দূরে থাকবে। 

(৮) এই নির্দেশ এ সকল পবিত্র নবী-পত্রীগণের জন্য ধারা নবী &্-এর মৃত্যুর সময় তীর বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। পক্ষান্তরে নবী ৯ যে 
স্ত্রীকে সঙ্গমের পর তালাক দিয়ে বিদায় ক'রে দিয়েছেন, তিনি এই সাধারণ নির্দেশের অন্তভূক্তি হবেন কি না? উক্ত বিষয়ে দ্বিমত আছে। 
অনেকে তাকেও আদেশের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আবার অনেকে অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। কিন্তু নবী &-এর এই রকম কোন স্ত্রীই 
ছিলেন না। অতএব এটা একটা শুধু কল্পিত মাসআলা মাত্র। পক্ষান্তরে এ সকল নারীদের এক তৃতীয় শ্রেণী; যাদের সাথে নবী &-এর 
ববাহ হয়েছিল; কিন্ত সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিয়ে দিয়েছেন, তাদেরকে অন্য লোক বিবাহ করতে পারে -- এতে কোন মতভেদ নেই। 
(তাফসীর ইবনে কাসীর) 
(৬) যখন নারীদের পর্দার আয়াত নাযিল হল, তখন গৃহে থাকা আত্মীয় বা যে সকল আত্রীয়রা সর্বদা গৃহে আসা-যাওয়া করে, তাদের 
বিষয়ে প্রশ্ন হল যে, তাদের থেকে পর্দা করতে হবে কি না? সুতরাং এই আয়াতে সেই সকল আত্মীয়ের কথা উল্লেখ কণরে দেওয়া হল, 
যাদের থেকে পর্দা করা জরুরী নয়। এ মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা সুরা নূরের ৩ ১ নং (452) ০১৯৫; 32) আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, 


সেখানে তাডষ্টবা। 
(৯) এই স্থানে নারীদেরকে আল্লাহভীতির আদেশ দিয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তোমাদের অন্তরে আল্লাহভীতি থাকে, 
তবে পর্দার যে আসল উদ্দেশ্য, (অন্তর ও চক্ষুর পবিত্রতা এবং ইজ্জতের হিফাযত) তা অবশ্যই সাধন হবে। এ ছাড়া শুধু বাহ্যিক পর্দা 
(যেমন লোক প্রদর্শনী পর্দা, সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে, কাউকে ভয় বা লত্জা ক'রে, ফ্যাশন মনে ক'রে, পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে বাধ্য 


হয়ে পর্দা) তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে বাচাতে পারবে না। (যেহেতু 8 সংযমশীলতার লেবাসই সবোঁৎ্কৃষ্ট। -আ+রাফ ২৬ 
আয়াত) 
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৭৪২ সুরা আহবাব ৩৩ 


তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে উত্তমরূপে 
অভিবাদন কর। (দরূদ ও সালাম পেশ কর।) ০) 

(৫৭) যারা আল্লাহ ও তার রসুলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তো 
তাদেরকে ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি 
তাদের জন্য লাঞ্ুনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। €৯ 

(৫৮) যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, 
তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন 
করে।৫৯ 


(৮) এই আয়াতে নবী &৪-এর এ সম্মান ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা আসমানে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ফিরিস্তাগণের নিকট 
বিদ্যমান। তা এই যে আল্লাহ তাআলা ফিরিস্তাগণের নিকট নবী &-এর সুনাম ও প্রশংসা করেন এবং তার উপর রহমত বর্ষণ করেন 
এবং ফিরিস্তাগণও নবী ৪ এর উচ্চমর্যাদার জন্য দুআ করেন। তার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীদেরকেও আদেশ করেছেন, 
যেন তারাও নবী &-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করে। যাতে নবী &-এর প্রশংসায় উর্ধ ও নিষ্ন দুই বিশ্ব একত্রিত হয়ে যায়। হাদীসে 
বর্ণনা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালামের নিয়ম তো আমাদের জানা আছে (অর্থাৎ তাশাহহুদে 
“আস্সালামু আলাইকা আইযুহান্নাবিয়ুয” পড়ি) কিন্তু আমরা দরূদ কিভাবে পড়ব? এর উত্তরে তিনি দরূদে ইব্রাহিমী -- যা নামাযে পাঠ 
করা হয় তা বর্ণনা করলেন। (বুখারী তাফসীর সরা আহযাব) এ ছাড়া হাদীসে দরূদের আরো অন্য শব্দ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলিও পাঠ 
করা চলবে। সংক্ষেপে 71) 401 475) এ০ 4 এ.) পাঠ করা যাবে। পক্ষান্তরে 4 ০১০) এ ১:41 51) পাঠ করা এই জন্য 
ঠিক নয় যে, এতে নবী ঞ্-কে সরাসরি সম্বোধন করা হয় এবং এই শব্দগুচ্ছ সাধারণ দরাদে নবী &৪ থেকে বর্ণিত হয়নি। আর যেহেতু 
তাশাহহুদে ঞ। (42 এ: এ? শব্দ নবী পল থেকে বর্ণিত হয়েছে সেহেতু (তাশাহহুদে তা পাঠ করাতে কোন দোষ নেই। তা ছাড়া 
&9॥ ০১-০) 5 4395 (9:45 8) পাঠকারী এই বাতিল বিশ্বাস নিয়ে পাঠ করে যে, নবী তা সরাসরি শ্রবণ করেন। এই বাতিল বিশ্বাস 
কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী। সুতরাং এই আদা নিয়েও নিজেদের মনগড়া দরূদ পাঠ করা ঠিক নয়। অনুরূপ আযানের পূর্বে তা পাঠ 
করাও বিদআত, যাতে সওয়াব নয়; বরং গুনাহ হয়। হাদীসে দরূদের বড় গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। নামাযে তা পাঠ করা ওয়াজেব না 
সুন্নত? অধিকাংশ উলামাগণ বলেছেন সুনত এবং ইমাম শাফেয়ী ও আরো অনেকে তা ওয়াজেব বলেছেন। তবে একাধিক হাদীসে তার 
ওয়াজেব হওয়ারই সমর্থন পাওয়া যায়। অনুরূপ হাদীস দ্বারা এটাও বোঝা যায় যে, যেমন শেষ তাশাহহুদে দরূদ পড়া ওয়াজেব তেমনই 
প্রথম তাশাহহুদেও দরূদ পাঠ করা ওয়াজেব। 
নিম্নে তার কতিপয় দলীল দেওয়া হল ৪- 

প্রথম প্রমাণ এই যে, মুসনাদে আহমাদে সহীহ সানাদে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি নবী &-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
সালামের নিয়ম তো আমাদের জানা আছে (অর্থাৎ তাশাহহুদে "আসসালামু আলাইকা আইযুহান্নাবিয্যু” পড়ি) কিন্তু আমরা নামাযে দরূদ 
কিভাবে পড়ব? এর উত্তরে তিনি দরূদে ইব্রাহিমী শিক্ষা দিলেন (আল ফাতহুর রাব্বানী ৪২০-২ ১) মুসনাদে আহমাদ ছাড়াও উক্ত 
হাদীস সহীহ ইবনে হিব্বান, সুনানে কুবরা বায়হাকী, মুস্তাদরাক হাকেম এবং ইবনে খুযায়মাতে বর্ণিত হয়েছে। এতে পরিজ্কার বোঝা 
যাচ্ছে যে, যেমন তাশাহহদে সালাম পড়া হয় অনুরূপ উক্ত প্রশ্নও নামাযের ভিতরে দরূদ পাঠ সম্পর্কে ছিল, উত্তরে নবী && দরদে 
ইব্রাহিমী পড়ার আদেশ দিয়েছিলেন। যাতে বোঝা যাচ্ছে যে, সালামের সাথে দরূদও পড়া দরকার এবং তা পড়ার স্থান হল তাশাহহুদ। 
আর হাদীসে তা সাধারণভাবে বর্ণনা হয়েছে। প্রথম বা দ্বিতীয় তাশাহহুদের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়নি। যার ফলে বলা যায় যে, প্রথম ও 
দ্বিতীয় উভয় তাশাহহুদেই সালাম ও দরূদ পড়তে হবে। যে বর্ণনাগুলিতে প্রথম তাশাহহুদ দরূদ ছাড়া উল্লেখ হয়েছে সেগুলিকে সুরা 
আহ্যাবের আয়াত ৭143 4421)12” অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ধরা হবে। কিন্তু উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর অর্থাৎ পঞ্চম হিজরীর 


পর যখন নবী ঞ সাহাবায়ে কিরামগণের প্রশ্নের উত্তরে দরূদের শব্দও বর্ণনা ক'রে দিলেন, তখন নামাযে সালামের সাথে দরূদ পড়াও 
জরুরী হয়ে গেল, চাহে তা প্রথম তাশাহহুদ হোক বা দ্বিতীয়। আরো একটি প্রমাণ হল, আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, “নবী &্ কখনো 
কখনো রাত্রে নয় রাকআত নামায পড়তেন, আট রাকআতে যখন তাশাহহুদে বসতেন, তখন তাতে তার প্রভুর নিকট দুআ করতেন 
এবং তার পয়গন্বরের উপর দরূদ পড়তেন তারপর সালাম না ফিরে দাড়িয়ে যেতেন এবং নয় রাকআত পূর্ণ ক'রে পুনরায় তাশাহহুদে 
বসতেন, তার প্রভুর নিকট দুআ করতেন এবং তার পয়গন্বরের উপর দরূদ পড়তেন এবং পুনরায় দুআ করতেন, তারপর সালাম 
ফিরতেন। (বায়হাকী ২/৭০৪ নাসাঈ ৯২০২ (বজঞারিত দেখন£ আল্লামা আলবানীর গিফাতু সালাতিনাবী ১৪৫ পৃষ্টা) উক্ত বর্ণনায় 
পরিস্কার উল্লেখ আছে যে, নবী & তার রাত্রের নামাযে প্রথম ও শেষ উভয় তাশাহহুদে দরূদ পড়েছেন। এটা যদিও নফল নামাযের কথা 
ছিল; তবুও নবী &-এর উক্ত আমল দ্বারা উল্লিখিত ব্যাপক দলীলসমূহের সমর্থন হয়। যার ফলে তা শুধু নফল নামাযের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখা ঠিক নয়। 

(৫) আল্লাহ তাআলাকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ হল এ সকল কাজ করা, যা তিনি অপছন্দ করেন। তাছাড়া আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষমতা 
কে রাখে? যেমন মুশরিক, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে। অথবা যেমন হাদীসে কুদসীতে আছে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, “আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, তারা যুগকে গালি দেয়, অথচ আমিই যুগ। দিবারাত্রির আবর্তন আমিই করে থাকি।” 
(বৃখারী মুসলিম) সুতরাং "যুগ বড খারাপ, টেরা রাশিচক্র” ইত্যাদি অনুরূপ কোন কথা বলা ঠিক নয়। কারণ প্রাকৃতিক কর্ম আল্লাহর 
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কি চা 16561522358 
(৫৯) হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের এ 2৮52 905 40 একি 4 ৬2 
রমনীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের 


(মুখমন্ডলের) উপর টেনে দেয়।€) এতে তাদেরকে চেনা ২১৪ ৬, ৪৩৯ ০15 ও ভে ৩ 
সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।«৯ আর জলি 

আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু 

(৬০) মুনাফিক (কপটাচারি)গণ নি যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে ৮০০ ৮98 ও ০আাঁঠ ০9৪৮০ 

এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে”? তারা বিরত না হলে আমি 


নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব, এরপর তারা এ ১ 45 7৪ 7221 স্পা 
নগরীতে অল্প দিনই তোমার প্রতিবেশীরূপে থাকবে। রে হা ১ চি 


২শ% 


হাতে, কোন যুগ বা রাশিচক্রের নয়। আর আল্লাহর রসূল &-কে কষ্ট দেওয়ার অর্থ হল, তাকে মিথ্যা মনে করা, তাকে কবি, মিথ্যুক, 
যাদুগর ইত্যাদি বলা। এ ছাড়া হাদীসে সাহাবায়ে কিরামগণকে কষ্ট দেওয়া এবং তাদের অমর্যাদা করা ও তুচ্ছ ভাবাকেও নবী & নিজের 
জন্য কষ্ট দেওয়া বলেছেন। অভিশপ্তের অর্থ, আল্লাহর রহমত থেকে দূরীভূত ও বঞ্চিত হওয়া। 

() অর্থাৎ তাদের বদনাম করার জন্য তাদের উপর অপবাদ দেওয়া, অবৈধ ভাবে তাদের অমর্যাদা ও তাচ্ছিল্য করা, যেমন রাফেযা 
(শিয়া)রা সাহাবায়ে-কিরামগণকে গালি দেয় এবং তাদের সাথে এমন কিছু কথা ও কর্ম সম্পৃক্ত করে, যা তারা আদৌও বলেননি বা 
করেননি। ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, "রাফেযারা হল উল্টা অন্তরের, এরা প্রশংসিত মানুষের বদনাম করে, আর বদ লোকের প্রশংসা 
করে।” 

(৫) ৮৯১৬ শব্দটি ₹,.:1৯এর বহুবচন। তা এমন বড় চাদরকে বলা হয়, যাতে পুরো শরীর টেকে যায়। নিজের উপর চাদর টেনে 


নেওয়ার অর্থ চেহারার উপর এমন ভাবে ঘোমটা নেওয়া যাতে চেহারার অধিকাংশ ঢেকে যায় এবং চক্ষু নিচু করে চলাতে রাত্তাও দেখা 
যায়। ভারত, পাকিস্তান বা অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে যে বিভিন্ন ধরনের বোরকা প্রচলিত, নবী &-এর যুগে এই ধরনের বোরকা 
প্রচলিত ছিল না। নবী && ও সাহাবায়ে-কিরাম এ ও তাবেয়ীগণের সময়কালে যে আড়ম্বরহীনতা ছিল, পরবর্তী কালের মুসলিম সমাজে 
সেই আডম্বরহীনতা অবশিষ্ট থাকল না। সে যুগের মহিলারা অতি সাদাসিধা লেবাস পরিধান করত। তাদের মাঝে সাজসঙ্জা ক'রে বাইরে 
নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ করার মন-মানসিকতা ছিল না। যার ফলে একটি বড চাদরেই পর্দার আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু পরে উক্ত 
সাদাসিধা বেশভূষা আর থাকল না। বরং সৌন্দর্যময় (দুষ্টি-আকষী আডব্বরপূর্ণ বেশভূষা) তার স্থান দখল করে নিল এবং মহিলাদের 
মাঝে নানা ফ্যাশন ও মডেলের লেবাস ও অলংকার ব্যাপক হয়ে গেল। যার ফলে চাদর দ্বারা সৌন্দর্য গোপন করে পর্দা করার কাজ বড় 
মুশকিল হয়ে পড়ল এবং সেই মুশকিল আসান করার মানসে বিভিন্ন রকমের বোরকা ব্যাপকভাবে চালু হয়ে পড়ল। যদিও তাতে অনেক 
সময় মহিলাদেরকে কষ্ট ভোগ করতে হয়; বিশেষ করে প্রচন্ড গ্রীন্মের সময়ে। কিন্তু এই সামান্য কষ্টু শরীয়তের দাবীর মোকাবেলায় কোন 
গুরুত্বই রাখে না। এর পরেও যে মহিলা বোরকার পরিবর্তে পর্দার জন্য বড় আকারের (সাদামাঠা) চাদর ব্যবহার করে পুরো শরীর ঢাকে 
এবং চেহারার উপর ঠিকভাবে ঘোমটা টেনে নেয় সে অবশ্য পর্দার আদেশ মেনে চলে। কারণ বোরকা এমন কোন জরুরী বস্ত নয়, যা 
পর্দার জন্য শরীয়ত জরুরী করেছে। কিন্তু বর্তমানে মহিলারা চাদরকে বেপর্দা হওয়ার একটা অসীলা বানিয়ে নিয়েছে। প্রথমে তারা 
বোরকার স্থানে চাদর ঢাকা নেওয়া আরম্ভ করে, পরে সেই চাদরও থাকে না, শুধু ওড়না থেকে যায়। আবার অনেক মহিলার জন্য ওড়না 
ব্যবহার করাও দুষ্কর মনে হয়। (অনেকে তা থাক ক'রে বুকে-কীধে চাপিয়ে রাখে। অনেকে তা জড়িয়েও গলা ও তার নিচের অংশ বের 
ক"রে রাখে।) এই অবস্থা দেখে বলতে হয় যে, বর্তমানে বোরকা ব্যবহার করাই সঠিক। কারণ যখন থেকে বোরকার স্থান চাদরে দখল 
করেছে, তখন থেকে বেপর্দা আরো ব্যাপক হয়ে গেছে। বরং মহিলারা অর্ধনগ্ন থাকাকে (সভ্যতা, আধুনিকতা ও প্রগতি ভেবে তা নিয়ে) 
গর্ব করতে আরম্ভ করেছে! ১৯-৯।) *&! 01 4 0! যাই হোক, এই আয়াতে নবী ্-এর স্ত্রী, কন্যা এবং সাধারণ মুমিন নারীদেরকে গৃহ 


থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় পর্দার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে পরিজ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, পর্দার আদেশ উলামাদের নিজস্ব মনগড়া 
কিছু নয় যেমন কিছু মানুষ বলে থাকে অথবা তার কোন গুরুত্ব দেয় না। বরং এটা আল্লাহর আদেশ যা ঝুঁরআন কারীমের স্পষ্ট উক্তি 
দ্বারা প্রমাণিত। তা থেকে বিমুখ থাকা, তা অস্বীকার করা এবং বেপর্দার উপর অটল থাকা কুফরী পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে। উক্ত আয়াতে 
দ্বতীয় বিষয় এই জানা যায় যে, নবী প্-এর মাত্র একটি কন্যা ছিলেন না; যেমন শিয়াদের বিশ্বাস। বরং নবী &৯-এর একের অধিক কন্যা 
ছলেন; যেমন কুরআনের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আসলে তাঁর চার কন্যা ছিলেন; যেমন তারীখ, সীরাত (ইতিহাস) 
এবং হাদীস গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত। 

(৫) এটা পর্দার হিকমত, যৌক্তিকতা ও উপকারিতার বর্ণনা যে, তার দ্বারা একজন ভদ্র ও লঙ্জাশীলা মহিলা এবং নির্লজ্জ ও অসতী 
মহিলার পরিচয় লাভ হয়। পর্দা করা দেখে বোঝা যাবে যে, এটা ভাল ঘরের মহিলা; যাকে টিপ্লনি কাটার ক্ষমতা কারোর হবে না। আর 
তার বিপরীত বেপর্দা মহিলা লম্পটদের চোখের তৃপ্তিকর খোরাক এবং কামুক যুবকদের যৌনবাসনার কেন্দ্রস্থুল। 

(%) মুসলমানদেরকে নিরুৎসাহ করার জন্য মুনাফিকুরা বিভিন্ন গুজব রটাতো যে, অমুক এলাকায় মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে বা বড 
শক্র দল হামলা করার জন্য আসছে ইত্যাদি ইত্যাদি। 
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(৬১) অভিশপ্ত হয়ে; ওদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই 
ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। «৯ 

(৬২) পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটিই ছিল 
আল্লাহর বিধান। তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন 
পাবে না। 


(৬৩) লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'এর 
জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। আর তোমাকে কিসে জানাবে? 
সন্ভবতঃ কিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে। 

(৬৪) আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের 
জন্য জ্বলন্ত আনি প্রস্তুত রেখেছেন। 

(৬৫) যেখানে ওরা চিরকালের জন্য স্থায়ী হবে। ওরা কোন 
অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। 


(৬৬) যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমন্ডল উল্টেপাল্টে দগ্ধ করা হবে 
সেদিন ওরা বলবে, "হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম 
ও রসুলকে মান্য করতাম!? 

(৬৭) তারা আরো বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা 


সুরা আহবাব ৩৩ 


আমাদের নেতা ও বড় বড় লোক (বুযুর্গ)টদের আনুগত্য 
করেছিলাম, সুতরাং ওরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। 
(৬৮) হে আমাদের প্রতিপালক! ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং 
মহা অভিসম্পাত কর।? 

(৬৯) হে বিশ্বাসিগণ! মুসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের 
মত হয়ো না; ওরা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা থেকে তাকে 
নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন।&) আর আল্লাহর নিকট সে 
মর্যাদাবান। 
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(%) এটা এ আদেশ নয় যে, তাদেরকে ধরে ধরে মেরে ফেলা হবে বরং এটা বদ্দুআ যে, যদি তারা তাদের মুনাফিক ও তার কীর্তিকলাপ 


থেকে বিরত না হয়, তাহলে তাদের ক 


ঠন শিক্ষামূলক পরিণতি হবে। অনেকে বলেন, এ 


টা আদেশ। কিন্তু মুনাফিকূরা উক্ত আয়াত 


অবতীর্ণ হওয়ার পর নিজেদের মুনাফিক কর্ম থেকে বিরত হয়ে গিয়ে 
আদেশ উক্ত আয়াতে দেওয়া হয়েছিল। (ফাতহুল কাদীর) 


ছিল, যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে এ আদেশ কার্যকর করা হয়নি, যার 


(৮) অর্থাৎ আমরা তোমার পয়গম্বর ও দ্বীনের প্রতি আহবানকারী 


দেরকে বর্জন ক'রে নিজেদের নেতা, বুযুর্গ ও বড়দের কথা মত 


চলেছিলাম, কিন্ত আজ আমরা বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাদে 


রকে তোমার পয়গম্বর থেকে দূরে রেখে পথভস্ট করেছিল। বাপ- 


দাদের প্রথার অনুসরণ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধানুকরণ আজও বহু মানুষের পথভ্ষ্টতার কারণ। হায়! যদি মুসলিমরা আল্লাহর 


য়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ক"রে সেই মানুষের তৈরী 


পথ বর্জন করে কুরআন ও হাদীসের সরল পথ অবলম্বন করত, তাহলে 


[দের কতই না মঙ্গল হত। কারণ পরিত্রাণ একমাত্র আল্ল 
থবা বাপ-দাদার প্রাচীন পথ অবলম্বনে নয়। 


[হ ও তার রাসুলের অনুসরণে নিহিত আছে। বুযুর্গ ও বড়দের অন্ধানুকরণে 


%) এর ব্যাখ্যা হাদীসে এইভাবে এসেছে যে, মুসা ৯৪ অত্যন্ত লঙ্ভাশীল নবী ছিলেন, সুতরাং 


তিনি নিজের শরীর কখনো মানুষের 


নে খুলতেন না; বরং চে 


ঢকে রাখতেন। বানী ইপ্রাঈলরা বলতে আরম্ভ করল যে, সম্ভবতঃ মুস 


(45৪)এর শরীরে ধবলের দাগ 


থ 


বা এ ধরনের কোন খুত আছে, যার ফলে তিনি সব সময় পোষাক পরে তা ঢেকে রাখেন। এক দিন মুসা &৪৪। নির্জনে কাপড় খুলে 


পাথরের উপর রেখে একাক 


গোসল করতে লাগলেন, (আল্লাহর আদেশে) পাথর তার সেই কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। আর মুসা 8৪ 
তার পিছন পিছন দৌড়তে লাগলেন। পরিশেষে বানী ইসরাঈলের এক সমাবেশে পৌছে গেলেন। তারা মুসা (্ঞপ্র/)কে উলঙ্গ অবস্থায় 


দেখে তাদের সব সন্দেহ দুর হয়ে গেল। মুসা (গর) একজন সুন্দর এবং সকল প্রকার দাগ ও ক্রটিমুক্ত ছিলেন। এইভাবে আল্ল 


হ 


তাআলা মু"জিযা স্বরূপ পাথর দ্বারা তাকে সেই অপবাদ ও সন্দেহ থেকে 
প্রতি আরোপ করা হচ্ছিল। (বুখারী কিতাবুল আঙ্গিয়া) মূসা ৯৬৪- 


নর্মল প্রমাণ করলেন, যা বানী ইস্রাঈলদের পক্ষ থেকে তার 
টিনা উল্লেখ করে মু'মিনগণকে বোঝানো হয়েছে যে, তোমরা 


এর খ 


অঅ 


[মার শেষ পয়গম্বর মুহাম্মাদ &৪-কে বানী ইস্রাঈলদের মত কষ্ট দিও না এবং তার সম্পর্কে এমন কোন কথা বলো না, যা শুনে ত 


র 


মনে দুশ্চিন্তা ও কষ্ট হয়। যেমন এক সময় গনীমতের (ুদ্ধলবধ) মাল বন্টন করার সময় এক ব্যক্তি বলল যে, এ বন্টন ইনসাফের সাথে 


করা হয়নি। নবী ঞ& এই কথা শুনে এমন রাগান্বিত হলেন যে, তার 


চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, “মূসা (3৬এ)এর 


উপর আল্লাহর রহমত বর্ষণ হোক। তাকে এর থেকেও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন। (বুখারী 4 মুসালিম 


কিতাবুষ যাকাত) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২২ পারা 


(৭০) হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা 
বল।৫৯ 

(৭১) তাহলে তিনি তোমাদের কর্কে ক্রটিমুক্ত করবেন এবং 
তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন।৬ আর যারা আল্লাহ ও তার 
রসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। 
(৭২) নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ 
আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে বহন করতে 
স্বীকার করল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। (৯ নিশ্চয় সে 
তিশয় যালেম ও অতিশয় অজ্ঞ। ৬১) 


তআ 
আআ 


৭৩) পরিণামে আল্লাহ কপট পুরুষ ও কপট নারী এবং 
অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদী নারীকে শাস্তি দেবেন এবং বিশ্বাসী 
পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীর তওবা কবুল করবেন। ৬১ আর আল্লাহ 


চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


৭৪৫ 


টা 


চা 


১ 
২৪ 


(10১ ত215555 ৫1586115:512 09 


2 হা 


ও 9৩০ 


৫9 ০৫ এ 


4& 


টা | 61885 0৪5৬ 


রি 
১৩] 
5 


(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ৪ ৩৪, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫৪ 


অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


(১) প্রশংসা আল্লাহরই, 
আছে সমস্ত কিছুরই মা 


ধিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু এ ১০)খা ও ০৩৮০৭ ও ০ একা 4 
লক এবং পরলোকেও সকল প্রশংসা 


2 5905 ১ 


এটি 


(*) অর্থাৎ, এমন কথা বল, যাতে কোন টেরামি বা বক্রতা নেই, ধোকা ও ধাপ্লা নেই। ১৫১-,1॥ ১০ থেকে গৃহীত। অর্থাৎ, যেমন 


তীরকে সোজা করা হয় যাতে সঠিক নিশানার উপর লাগে, অনুরূপ তোমাদের মুখ থেকে বের হওয়া কথা ও তোমাদের কাজ-কারবারও 


সোজা ও সরল হবে। সঠিকতা ও সত্যতা থেকে এক চুল বরাবর তা যেন বিচ্যুত না হয়। 


(০) এটা আল্লাহ-ভা 
করার মত কর্মের সুম 


তি ও সরল-সঠিক কথা বলার সুফল যে, তোমাদের অ 
তি দান করা হবে এবং কিছু ত্রটি-বিচ্যুতি থেকে গেলে অ 


[মলের সংশোধন হবে এবং আরো আল্লাহর সন্তষ্টি লাভ 
ল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা ক'রে দেবেন। 


(১) পূর্বে মহান আল্লাহ আনুগত্যকারীদের প্রাপ্য নেকী এবং অ 


বাধ্যদের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, এখন শরয়ী আদেশ ও তার 


কঠিনতার কথা বর্ণনা করছেন। আমানত বলতে এ সকল শরয়ী আদেশ; ফরয ও ওয়াজেব কর্মসমূহকে বুঝানো হয়েছে, যা পালন 


করলে নেকী ও সওয়াব লাভ হয় এবং তা হতে বৈমুখ হলে বা 


তা অস্বীকার করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যখন এই শরীয়তের 


গুরুভার আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার উপর পেশ করা হল, তখ 


ন তারা এর যথাযথ হক আদায় করার ব্যাপারে ভীত হয়ে গেল। কিন্ত 


দন 


যখন মানুষের ডপর তা পেশ করা হল, তখন তারা অ 


ণ 


[হর আমানতের (অ 


নুগত্যের) নেকী ও ফযীলত (প্রতিদান ও মাহাত্ম্য) দেখে 


সেইক 


ঠন গুরুভার বহন করতে উদ্ুদ্ধ হয়ে গেল। শরয়ী আহকামকে "আমানত" বলে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ত 


আদায় করা 


মানুষের উপর এ রকম ওয়াজেব যেমন আমানত আদায় কর 


ওয়াজেব। "আমানত অর্পণ” করার অর্থ কি? আকাশ, পৃথিবী ও 


পর্বতমালা কিভাবেই বা তার প্রত্যুত্তর দিল এবং মানুষ 


তা কোন্‌ সময়ে গ্রহণ বা বহন করল? এ সবের পূর্ণ বিবরণ না অ 


মরা জানতে 


পারি আর না বর্ণনা করতে পারি। আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে 


যে, আল্লাহ তাআলা তার সকল সৃষ্টির মাঝে বিশেষ অনুভব ও বুঝার 


ক্তি রেখেছেন; যদিও আমরা তার 


প্রকৃত সম্বন্ধে অবগত নই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের কথা বুঝার ক্ষমতা রাখেন। তিনি 


বশ্যই সেই আমানতকে (কোন একভাবে) তাদের উপর পেশ 


করেছিলেন, যা গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করেছে। অবশ্য তারা 


চা 


দোহী বা অবাধ্য হয়ে তা অস্বীকার 


করেনি; বরং তাদের মাঝে এই ভয় ছিল যে, যদি আমরা উক্ত আমানতের দাবী পূর্ণ করতে (সে 


গে 


মানত যথার্থরূপে রক্ষা করতে) অক্ষম হই, তাহলে তার কঠিন 


শান্তি আমাদেরকে ভোগ করতে হবে। মানুষ যেহেতু ত্ররাপ্রবণ, তাই 


তারা শা 


স্তর দিকটা না ভেবে প্রতিদান ও পুরস্কার লাভের লোভে উক্ত আমানত কবুল ক'রে নিল। 


(৯) অ 


উদাসীন থেকে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। 


রাত, এই গুরুভার বহন করে নিজের উপর যুলুম করেছে এবং তার দাবী পূরণে বৈমুখ হয়ে অথবা তার মান ও মূল্য সম্বন্ধে 


(১০) এ বাক্যের সম্পর্ক "বহন করল”-এর সাথে। অর্থাৎ, মানুষকে 


উক্ত আমানতের যিম্মেদার বানাবার উদ্দেশ্য এই যে, যাতে মুনাফিক 


ও মুশরিকদের মুনাফিকী ও শির্ক এবং মুমিনদের ঈমান প্রকাশ হয়ে যায় এবং সেই অনুসারে তাদেরকে শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া যায়। 


(১) অর্থাৎ, তা তারই মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে আছে এবং তাতে তারই ইচ্ছা ও ফায়সালা চলে। মানুষ যে সকল 
এবং তা তারই অনুগ্রহ। যার ফলে আকাশ ও পৃথিবীর সকল বন্তর প্রশংসা প্রকৃত পক্ষে আ 


সব কিছু তারই সূ 
উপর প্রশংসা; যা 


তিনি তার সৃষ্টিকে প্রদান করেছেন। 


নয়ামত পেয়েছে, তার 
ল্লাহরই এ নিয়ামতের 
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৭৪৬ সুর) সাব)” ৩৪ 
তারই।$০ তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত। (9%212541% চিনি ৫৪ 


তিনি ৫ (৬৬) নির্ঘ্ ০ 21716515৩14 420,165 ১56 তি 2516 16 এত 
(২) তান জানেন যা ভূগ্ভে প্রবেশ মিঠা যা তা থেকে নিগত রি 29 45 0১৫ ৩ ০০০৯ & শ্রেএ ০০ 
হয় এবং যা আকাশ হতে অবতরণ করে ও যা কিছু আকাশে ১০ 
উিত হয়। ৬) তিনিই পরম দয়ালু চরম ক্ষমাশীল। শ্ 2১৯8 2৯গা 9৯9 ঢ৪ ০০০০ 
(৩) অবিশ্বাসীরা বলে, "আমরা কিয়ামতের সম্মুখান হব না।” বল, এ রি ্ ০৫৫ দি? রা ছিটা (9 ব ৮৩ 085 
“অবশ্যই তোমাদেরকে তার সম্মুখীন হতেই হবে, আমার . ০ 
প্রতিপালকের শপথ; যিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।৬) এ 3? ০০এএা 3565 00৩ ০৩০ এ ঘা ৮৩ 


আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তার থেকে 45 রি খু! এল খু 115 রর টে ৮ 
ক্ষুদ্ধ অথবা বৃহৎ কিছু তার অগোচর নয়; ৭৭ ওর প্রত্যেকটি সুস্পষ্ট * ৮ 


গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। ("১ 
4 ০ & , 
(৪) এ এজন্য যে, যারা বিশ্বাসী ও সকর্মপরায়ণ তিনি তাদেরকে (১ 1719 ১০০০৮০ রি [গা চেরা ] 
পুরস্কৃত করবেন।১) এদেরই জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রান 
রয়েছে। € )-৯২৮ টা 5)৫৯০ 
৩) রি 

(৫) যারা আমার বাকাসমূহকে ব্যর্থ করার অপচেষ্টা করে' তাদের 725০5 ০/৩০ ন রী লাগ ০০৯ 27 ৬ 
জন্য মর্মন্তদ শাস্তি রয়েছে। 


(৬) যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা সুনিশ্চিতভাবে জানে যে, 
তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা 
হয়েছে তা সত্য") এবং তা মানুষকে পরাক্রমশালী প্রশংসিত 
আল্লাহর পথ নির্দেশ করে। (5) 


(১) এ প্রশংসা কিয়ামতের দিন মুমিন ব্যক্তিগণ করবে। যেমন, প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে দেওয়া তীর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ 
করেছেন... (সূরা হমার ৭৪ আয়াত) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই; যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। (সূরা আ'রাফ ৪৩ আয়াত) 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; ঘিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দুরীভূত করেছেন। (সূরা ফাতির ৩৪ আয়াত) ইত্যাদি। তার পরেও দুনিয়াতে 
আল্লাহর হামদ্‌ ও প্রশংসা করা এক প্রকার ইবাদত যা পালন করতে মানুষকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আখেরাতে (বেহেস্তে) তা 
মুমিনদের রূহের খোরাক হবে, যাতে তারা আনন্দ ও খুশী উপভোগ করবে। (ফাতহুল কাদীর) 

(৬) যেমন বৃষ্টি, প্রোথিত গুপ্তধন এবং খনিজ-সম্পদ ইত্যাদি। 

(*) বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, মেঘগর্জন, বিদ্যুত ও আল্লাহর বরকত, ফিরিস্তা এবং আসমানী কিতাব ইত্যাদি। 

(৬) অর্থাৎ, ফিরিস্তা এবং বান্দাদের আমল। 
(৬) উক্ত বাক্যে মহান আল্লাহ শপথও করেছেন এবং তাকীদের শব্দও ব্যবহার করেছেন এবং তার উপর তাকীদের "লাম" ব্যবহার 
করেছেন অর্থাৎ কিয়ামত কেন সংঘটিত হবে না? তা যে কোন অবস্থায় অবশ্য-অবশ্যই সংঘটিত হবে। 

(০) (০১০53 অদৃশ্য, গুপ্ত ও দূর নয়। অর্থাৎ, যখন আকাশ ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ কিছু তার দৃষ্টিতে অদৃশ্য ও অগোচর নয়, তখন 


তোমাদের শরীরের বিক্ষিপ্ত অংশ যা মাটিতে মিশে গেছে তা একত্রিত ক'রে পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করা কেন সম্ভব হবে না? 
(১) অর্থাৎ, তা লাওহে মাহফুষে সংরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ আছে। 

(১) এটা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কারণ। অর্থাৎ, কিয়ামত এই জন্য সংঘটিত হবে এবং সকল মানুষকে আল্লাহ তাআলা এই জন্য 
পুনজীবিত করবেন, যাতে তিনি নেককার ব্যক্তিদেরকে তাদের নেকীর বদলা দেন। কারণ প্রতিদান দেওয়ার জন্যই তিনি উক্ত দিবস 
নির্ধারিত রেখেছেন। প্রতিদান দিবস না হওয়ার অর্থই হচ্ছে নেককার ও বদকার সকলেই সমান। আর এই রকম হওয়া অবশ্যই ন্যায় ও 
ইনসাফের পরিপন্থী। তাতে বান্দাদের -- বিশেষ ক'রে নেক বান্দাদের -- প্রতি যুলুম করা হবে। অথচ আল্লাহ তার বান্দার প্রতি কোন 
প্রকার যুলুম করেন না। 
(০) অর্থাৎ, আমার এ সকল আয়াতকে বাতিল ও মিথ্যা মনে করে, যা আমি আমার পয়গম্বরদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি। ০:১৯।১ (বার্থ করার 


অপচেষ্টা করে) এই ভেবে যে, আমি তাদেরকে পাকড়াও করতে অপারগ। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর যখন আমরা মাটিতে মিশে 
যাব, তখন কিভাবে পুনরায় জীবিত হয়ে কারো সামনে আপন কর্মের জন্য আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে? তাদের এই মনোভাব এ 
কথারই ঘোষণা ছিল যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাকড়াও করতে সক্ষম নন! অতএব আমাদের কিয়ামতের আর ভয় কি? 

(2) এখানে ৬১ দেখার অর্থ হল অন্তর-চক্ষু দিয়ে দেখা; শুধু চোখের দেখা নয়। অর্থাৎ, "ইলমে ইয়াকীন" দ্বারা সুনিশ্চিতরূপে জানে। 


"যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে” বলে সাহাবায়ে-কিরামগণ অথবা আহলে কিতাবদের মু'মিন বা সকল মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। 
অর্থাৎ মুমিনগণ তা জানেন ও তার উপর দৃঢ বিশ্বাস রাখেন। 

() এর সংযোগ “সত্য” শব্দের সাথে। অর্থাৎ, তারা এটাও জানে যে, এই কুরআন কারীম এ পথের দিশা দেয়, যা সেই আল্লাহর পথ, 
যিনি সৃষ্টি জগতে সকলের উপর প্রতাপশালী এবং আপন সৃষ্টির মাঝে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। সে পথ হল তাওহীদের পথ, যে পথের 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২২ পার) ৭৪৭ 


ঞ্গাতী ৭৬) ৫ লি নে 285... 4 8৫887. 1০2. এপ ০ করি ০০ 
(৭) অবিশ্বাসীরা রে ? "আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ১৪০10 ১৬ ০৯৩ ৬০ ০৩ ৩৯ ৩০৬ ৩ ০৬ 
ব্যক্তির সন্ধান দেব “ যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে, * তোমাদের - রা 
দেহ সম্পূর্ণ ছিন-বিচ্ছিন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সুষ্টিরূপে 3) ৮০৮৯ 9৮ ও ৮৩1৪৮ ৬ 
উত্থিত হবে? ৯ 

(৮) সে কি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে 
উন্মাদ?”৬ বস্তুতঃ যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তারা শাস্তি 
এবং ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। ৮৯) 

(৯) ওরা কি ওদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে 
যা আছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে না?৮১ আমি ইচ্ছা করলে ওদেরকে 
সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা ওদের ওপর আকাশ হতে (আযাবের) 
কোন অংশ পতিত করব।১ আল্লাহ-অভিমুখী প্রতিটি দাসের জন্য *৫০৮৫১৩ তব 20586! 
এতে অবশাই নিদর্শন রয়েছে। বি তু 
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(১০) নিশ্চয় আমি দাউদকে আমার তরফ থেকে অনুগ্রহ প্রদান 209,552 ১702৫ ২ 88780 28 
করেছিলাম।৬ হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার রিও & রাডার? 
পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষীকুল তোমরাও।৬ আর ০ 


লৌহকে তার জন্য নম্র করেছিলাম। ৮১ 


দিকে সকল পয়গন্বরগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিয়েছিলেন। 

(১) এটা মুমিনদের মোকাবেলায় আখেরাত অস্বীকারকারীদের কথা, যা তারা নিজেদের মাঝে বলাবলি করত। 
(১) উদ্দেশ্য মুহাম্মাদ ৯, যিনি তাদের নিকট আল্লাহর নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। 

(৮) অর্থাৎ, অবিশ্বাস্য, আশ্চর্য ও অদ্ভুত খবর, বুঝে আসে না এমন খবর! 
(১ অর্থাৎ, মৃত্যুর পর যখন তোমরা মাটিতে মিশে ধুলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে, তোমাদের দেহের কোন চিহৃই থাকবে না, অথচ 
তোমাদেরকে কবর থেকে পুনরায় জীবিত করা হবে এবং পুনরায় পূর্বের আকার-আকৃতি তোমাদেরকে প্রদান করা হবে? এ সকল 
কথোপকথন তারা আপোসে ঠাট্টা-মজাক হিসাবে করত। 
(৮?) অর্থাৎ, (তারা বলত,) দু'য়ের এক অবশ্যই হবে, হয় সে মিথ্যা বলছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী ও রিসালাতের দাবী ক'রে আল্লাহর 
উপর মিথ্যা আরোপ করছে। অথবা তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে এবং পাগলামির জন্য এ সব কথা বলছে, যা জ্ঞানে ধরার মত নয়। 

(৮) আল্লাহ তাআলা বলেন, আসল ব্যাপার তা নয়, যা তারা ধারণা করে। বরং ঘটনা হচ্ছে যে, জ্ঞান করে দেখা ও প্রকৃত বুঝার ক্ষমতা 
থেকে এরাই বঞ্চিত, যার ফলস্বরূপ তারা পরকালকে বিশ্বাস করার পরিবর্তে তা অস্বীকার করে। যার পরিণাম হল পরকালের চিরস্থায়ী 
শাস্তি এবং তারা এখন এমন ভষ্টিতার শিকার, যা সত্য থেকে অনেক দুরে। 

(৮) অর্থাৎ, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধমক দিয়ে বলেন যে, পরকালকে অস্্রীকার আকাশ ও পৃথিবীর 
সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করার ফল। তাছাড়া যে আল্লাহ বর্ণনাতীত উচ্চ ও প্রশস্ত আকাশের মত বস্তু এবং বিশাল লম্বা-চওড়া 
পৃথিবীর মত বন্ত সৃষ্টি করতে পারেন, সেই আল্লাহর জন্য তারই সৃষ্টি করা বস্তুকে পুনরায় সৃষ্টি করা এবং তা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে 
নিয়ে আসা কি সম্ভব নয়? 

(৮ উক্ত আয়াতটি দুটি বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছে; প্রথমতঃ আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা, যা এক্ষুনি বর্ণিত হল। দ্বিতীয়তঃ কাফেরদের 
জন্য সতর্কতা ও ধমক এইভাবে যে, যে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন, উভয়ের উপরে ও মাঝে যা কিছু আছে 
তার সকল কিছুর উপর তার ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ, তিনি যখন ইচ্ছা তাদের উপর আযাব প্রেরণ ক'রে সকলকে ধুৎস করতে পারেন। মাটি 
ধসিয়েও তিনি ধূংস করতে পারেন, যেমন কারূনকে ধসিয়ে ছিলেন অথবা আকাশ থেকে কিছু নিক্ষেপ করেও ধংস করতে পারেন, যেমন 
আইকাবাসীকে ধুংস করা হয়েছিল। 
(৮৯ অর্থাৎ নবুঅতের সাথে সাথে বাদশাহী এবং আরো কিছু বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন। 

(৮) বিশেষ মর্যাদাসমূহের মধ্যে একটি মর্যাদা সুমধুর ক্ঠম্বরের নিয়ামত ছিল। যখন তিনি আল্লাহর তসবীহ পাঠ করতেন, তখন তার সাথে 
পাথরের পাহাড তসবীহ পাঠে বিভোল হয়ে যেতো, পক্ষীকুল উড়া বন্ধ করে দিত এবং তসবীহর গুন্গুন্‌ আওয়াজ আরম্ভ করত। ৯ এর 


অর্থ হল তসবীহ পাঠ কর। অর্থাৎ পাহাড় ও পাখিদেরকে আমি বলেছিলাম, সুতরাং এরাও দাউদ ৯৬৪-এর সাথে তসবীহ পাঠে রত হয়ে যেত। 


১1 শব্দটি 0:৯৮ এর স্থানের উপর আতৃফ করা হয়েছে বলে শেষে যবর হয়েছে। কারণ ৯ শব্দটিতে আনুমানিক যবরই আছে। মুলতঃ 


বাক্য এইভাবে হবে 24/9 0৯123 (আমি পাহাড় ও পক্ষীদের ডাক দিয়ে বললাম.--)। (ফাতহুল কাদীর) 
(৮১) অর্থাৎ লোহাকে আগুন দিয়ে গলানো ও হাতুড়ি দিয়ে পিটানো ছাড়াই তা মোম, সানা আটা এবং ভেজা মা 
ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ইচ্ছামত জিনিস-পত্র তৈরী করতেন। 


রি 
] 


/র মত যেভাবে চাহতেন 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


৭৪৮ 


(১১) এবং তাকে বলেছিলাম, তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী কর.৬ 
ওগুলির কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর”) এবং তোমরা সকাজ 
কর। ৮৯ তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আমি তার সম্যক ডর্টা 

(১২) আমি বাতাসকে সুলাইমানের অধীন করেছিলাম, তার 
সকালের ভ্রমণ একমাসের পথ ছিল এবং সন্ধ্যার ভ্রমণও এক মাসের 
পথ ছিল।$) আমি তার জন্য গলিত তামার এক ঝরনা প্রবাহিত 
করেছিলাম। (১১ আল্লাহর অনুমতিক্রমে কিছু সংখ্যক জ্বিন তার 
সম্মুখে কাজ করত। ওদের মধ্যে যারা আমার নির্দেশ অমান্য করে 
তাদেরকে আমি জলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব। (৯১ 

(১৩) ওরা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, প্রতিমা, হওয-সদৃশ 
বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির ওপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ 
করত।১ (আমি বলেছিলাম,) "হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার 
সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার দাসদের মধ্যে কৃতজ্ঞ অতি 
অল্পই।' 

(১৪) যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন উই পোকাই 
জ্বিনদেরকে তার মৃত্যু বিষয় জানাল; যা সুলাইমানের লাণি খাচ্ছিল। 
যখন সুলাইমান মাটিতে পড়ে গেল, তখন জ্নেরা বুঝতে পারল 
যে, ওরা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত, তাহলে ওরা এতকাল 
লাঞ্চুনাদায়ক শান্তিতে আবদ্ধ থাকত না। (৯৪) 


সুর) সাব)” ৩৪ 


45 পু 
2৮251151৮৮5 145 1555 ৮৮61 28526. এ ০ শা 5 
উনি চা ০9 ৩০ 
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০6 ০৮৩ 5459 ০০৩ ৩৪ হে ও সখ ও 
৮৪ গন 54 ০ 14” ৩5 8 
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৫৮৮ 


উা 


(৮) ০৬০ এর বিশেষ্য উহ্য আছে ৮০৬, 5: অর্থাৎ পূর্ণ মাপের লম্বা লৌহবর্ম, যা যোদ্ধার পূর্ণ শরীর ঠিকভাবে আবৃত করে এবং 


তাকে শত্রর আঘাত থেকে বাচাতে পারে। 


() (কড়াসমূহ যথাযথ সংযুক্ত কর) যাতে ছোট বড় না হয়ে যায়, অথবা টাইট বা 


্ 
] 


ঢলা না হয়ে যায়। অর্থাৎ কড়াসমূহ সংযুক্ত করতে তার 


খিলগুলি এমন পাতলা না হয়, যাতে জোড়গুলি নড়াসড়া করতেই থাকে এবং তাতে 


স্থরতা না আসে। পরন্ত এমন মোঢাও যেন না হয়, যাতে 


তাভেঙ্গেই যায় অথবা তা জমে না যায় এবং তা পরাই সম্ভব না হয়। এখানে দাউদ এ্৬ঞ্রা-কে লৌহবর্ম তৈরী করার নিয়ম বলা হয়েছে। 


(”৯) অর্থাৎ সেই নিয়ামতের বদলে নেক আমল কর, যাতে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা যাকে 


পার্থিব 


নয়ামত দান করেছেন তাকে সেই নিয়ামত হিসাবে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দরকার। আর আসল কৃতজ্ঞতা হল, 


অনুগ্রহকারীকে সন্তুষ্ট করার পূর্ণ চেষ্টা রাখা। অর্থাৎ তার আনুগত্য করা ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা। 


(৯) অর্থাৎ সুলাইমান 8৪। সভাসদ ও নৈন্যসহ তক্তায় 


বসে যেতেন। বাতাস তার আজ্ঞাধীন হয়ে তিনি যেখানে আদেশ করতেন 


সেখানে তাকে এমন গতিতে নিয়ে যেত যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম হয়ে যেত এবং অনুরূপ দুপুর থেকে রাত্রি 


পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম হয়ে যেত। এইভাবে এক 


দনে দুই মাসের পথ অতিক্রম হয়ে যেত। 


(১১ অর্থাৎ যেমন দাউদ ধঞ্গ্র-এর জন্য লোহা নরম করে দেওয়া হয়েছিল, অনুরূপ সুলাইমান ৯৬ঞর-এর জন্য আমি তামার ঝরনা 


প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম যাতে তামা পদার্থ দ্বারা সে অনায়াসে ইচ্ছামত পাত্র ইত্যাদি বানাতে পারে। 


(১) অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ শাস্তি কিয়ামতের দিন দেওয়া হবে। কিন্ত কেউ কেউ বলেন, এ শান্তি হল দুনিয়ার শাস্তি। তারা 


বলেন, দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর একজন ফিরিস্তা নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁর হাতে আগুনের চাবুক থাকত। যে জ্বিন 


সুলাইমান ধঞ্-এর আদেশ অমান্য করত, তাকে ফিরিস্তা চাবুক মারতেন্; যাতে সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। (ফাতহুল কাদীর) 


(১) ১০০ শব্দটি ১১০ এর বহুবচন। অর্থ হল উচু জায়গা অথবা সুন্দর অট্টালিকা, উদ্দেশ্য উচু উচু অট্টালিকা, 


বশাল বিশাল 


বাসভবন বা মসজিদ ও উপাসনালয়। ৫305 শব্দটি 05 এর বহুবচন। অর্থ প্রতিমা, মূর্তি। এ মূর্তি প্রাণীর হত। অনেকে বলেন, 


পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও নেক লোকেদের মূর্তি মসজিদে নির্মাণ করা হত, যাতে তা দেখে মানুষ (আল্লাহর) ইবাদত করে। তবে এ অর্থ এ সময় 


নেওয়া সঠিক হবে, যখন এটা মেনে নেওয়া যাবে যে, সুলাইমান %৪-এর শরীয়তে মূর্তি 


নর্মাণ বৈধ ছিল। আর এ কথা সঠিক নয়। 


পক্ষান্তরে ইসলাম ঘূর্তি নির্মাণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ কণরে 


দয়েছে। ১4৯ শব্দটি 2৯ এর বহুবচন অর্থ ৫ বিরাট পাত্র, ৮।৯৯ শব্দটি 


৬ এর বহুবচন ,অর্থ 8 হওয, ছোট চৌবাচ্চা, যাতে পানি জমা রাখা হয়। অর্থাৎ চৌবাচ্চার মত বড় বড় পাত্র 3১৪ ডেগ, ০৫০) 


অর্থ স্বস্থানে স্থাপিত। বলা হয় যে, এই সকল ডেগ পাথর খোদাই করে নিমরণি করা হত, যা স্থানান্তর করার যোগ্য ছিল না। যাতে এক 


সাথে এক হাজার মানুষের খাবার রামা হত। আর এ সকল কাজ 


জবনরা করত। 


(১) সুলাইমান ৯্র-এর সময়ে জ্বিনদের বিষয়ে এই খবর প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, জ্বিনরা গায়বের খবর জানে, আল্লাহ তাআলা 


সুলাইমান ৪৪-এর মৃত্যু দ্বারা সেই আকীদার ভ্রষ্টুতা পরিক্ষার ক'রে দিলেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২২ পার) ৭৪১ 


5 € 4 4 ) টি 
(১৫) সাবা বাসীদের জন্য ওদের বাসভুমিতে এক নিদর্শন ছিল ০ ডি ৩ ৩এ 9; 577 [9 ১৪ দু 
দু”্টি বাগান £ একটি ছিল ডান দিকে, অপরটি ছিল বাম দিকে) 2. ৮ 
ওদেরকে বলা হয়েছিল, "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া 2 42০4 9 তি 30) ৩৪154 ১০০ 
রুষী ভোগ কর) এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।€*) এ চর 850) 
শহর উত্তম৯ এবং তোমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল।” (১০০ 
(১৬) পরে ওরা আদেশ অমান্য করল। ফলে আমি ওদের ওরা 2 ৫ 8355 টিলা ক 2০ (21-71$ 1৮2 
বাধ-ভাঙ্গা বন্যা প্রবাহিত করলাম এবং ওদের বাগান দু'টিকে 
পরিবর্তন ক'রে দিলাম এমন দু'টি বাগানে, যাতে উৎপন্ন হয় 2) ১৪০-১৩ ০ ১৮9৮০৭৬ (399 ০2 
বিশ্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুলগাছ। (১৯ 
(১৭) আমি ওদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম ওদের সত্য অক্তজ্ঞতা 
(বা অস্বীকারের) জন্য আর আমি অকৃতজ্ঞ (বা 


রঃ ্ 2 / পপ ছু 
2৩] 3] ৩১৫ 0৯০ 1525 ০88১৯ ৬৪১ 


অহীকারকারী)কেই শাস্তি দিয়ে থাকি। 
(১৮) ওদের এবং যে সব জনপদে আমি প্রাচুর্য দান করে ছলাম*) ৫ এ ছাড়ি রি না ঞা রর . 
সেগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করে ছলাম(১০৩) রর ৮ ৮৮ 0০ 


এবং এ সকল জনপদে ভ্রমণকালে বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবধানে (টি ০৯91 09 এপ 81১5 কণা 343 


(১) 1: সোবা') এক জাতি ছিল, যার রানী সাবা” নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যিনি সুলাইমান ৯৪-এর সময় (তোরই হাতে) মুসলিম হয়ে 


গিয়েছিলেন। জাতির নামে দেশের নামও সাবা” ছিল। বর্তমানে সে দেশ ইয়ামান নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত দেশ বড় সুখী দেশ ছিল। স্থল ও 
জলপথের বাণিজ্যের জন্যও উত্তম ছিল এবং চাষ-বাস ও ফল-ফসল ইত্যাদিতেও বড় ভাল ছিল। আর বাণিজ্য ও চাষাবাদ উভয়ের 
উৎকর্ষই যে কোন দেশ ও জাতির সুখের কারণ হয়। এখানে সেই ধন-দৌলতের আতিশষ্যকে আল্লাহর বিশাল ক্ষমতার একটি নিদর্শন 
বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 

(১১) বলা হয়েছে যে, তাদের শহরের দুই দিকে পর্বত ছিল, সেখান থেকে ঝরনা ও নালা বেয়ে পানি শহরে প্রবেশ করত। তাদের 
শাসকগণ পর্বতের মাঝে বাধ নির্মাণ ক'রে দিয়েছিল এবং তার সাথে বহু বাগান লাগিয়ে দিয়েছিল, যাতে নিদিষ্টভাবে পানি যাওয়ার রাস্তা 
হয়ে গিয়েছিল এবং বাগানে পানি পৌছতে সহজ ও সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। সেই বাগানগুলিকে ডানে ও বামে দুটি বাগান বলে অভিহিত 
করা হয়েছে। অনেকে বলেন, ১:৫৯ এর অর্থ দা দুটি বাগান নয়; বরং উদ্দেশ্য হল ডান ও বাম পার্শ। আর এ থেকে উদ্দেশ্য এত বাগান যে, 


যেদিকেই নজর যায় সেদিকেই সবুজ-শ্যামল বাগান আর বাগানই চোখে পডে। (ফাতহুল কাদীর) 

(১) এই আদেশ তাদের পয়গন্বরের দ্বারা করা হয়েছিল অথবা উদ্দেশ্য সেই সকল নিয়ামতের বর্ণনা, যা তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। 
(৯) অর্থাৎ, সেই দাতা ও অনুগ্রহকারীর আনুগত্য কর এবং তার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাক। 

(১) অর্থাৎ, বাগানসমূহের আধিক্য ও পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলমুলের কারণে উক্ত শহর উৎকৃষ্ট ছিল। বলা হয় যে, সুন্দর আবহাওয়ার 
কারণে সেই শহর মশা, মাছি ও অনুরূপ অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্ত থেকেও মুক্ত ছিল। আর আল্লাহই ভালো জানেন। 

(১) অর্থাৎ, যদি তোমরা প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা বর্ণনা করতে থাক, তবে তিনি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা ক'রে দেবেন। এর অর্থ এও 
হল যে, যদি মানুষ তওবা করতে থাকে, তাহলে পাপাচরণ ব্যাপক ধৃংস ও অনুগ্রহ ছিনিয়ে নেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না; বরং আল্লাহ 
তাআলা ক্ষমা ক'রে দেবেন। 

(১) অর্থাৎ, তারা পাহাড়ের মাঝে বাধ তৈরী ক'রে পানি আটকে রাখার যে ব্যবস্থা করেছিল এবং তা চাষাবাদ ও বাগান সেচ করার কাজে 
লাগাত, আমি কঠিন বাধভাঙ্গা বন্যার দ্বারা সেই বাধকে ভেঙ্গে ফেললাম এবং সবুজ ও ফলদার বাগানকে এমন বাগানে পরিবর্তন ক'রে দিলাম 
যাতে শুধু প্রাকৃতিক ঝাড় জঙ্গল থাকে। যাতে প্রথমতঃ কোন ফল হয় না। আর যদি কোন গাছে হয়, তবে তা তৈতো, না ও এমন বদমজাদার 
যা কেউ খেতেই পারবে না। তবে কিছু কুল (বা বরই) গাছ ছিল তাতেও অধিক কাটা, আর কুল সামান্যই ছিল। ১ ১০-এর বহুবচন অর্থ 


বাঁধ। অর্থাৎ, এমন জোরে পানর স্রোত পাঠালাম যা সেই বাধ ভেঙ্গে ফেলল এবং পানি শহরেও প্রবেশ ক'রে গেল। যাতে তাদের ঘর- বারী বে 
গেল এবং গাছপালা উজাড় ক'রে পতিত জমিতে পরিণত ক'রে দিল। উক্ত বাধ সাদ্দু মা'রিব নামে প্রসিদ্ধ 

(১) "যে সব জনপদে আমি প্রাচুর্য দান করেছিলাম” বলে বর্কতিময় শাম দেশের জনপদকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমি সাবা 
(ইয়ামান) ও শামের মাঝে পথের ধারে ধারে বহু জনবসতি আবাদ ক'রে রেখেছিলাম। অনেকে ৯১৯. শব্দটির অর্থ মিলিত করেছেন। 


অর্থাৎ, এক অপরের সাথে মিলিত ও সংযুক্ত। তাফসীরবিদগণ সেই জনবসতির সংখ্যা চার হাজার সাত শত বলেছেন। এটাই তাদের 
ব্যবসার প্রধান রাস্তা ছিল, যার সংলগ্নে সাবা” থেকে শাম পর্যন্ত কাছাকাছি জনবসতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। যার ফলে প্রথমতঃ তাদের পানাহার 
ও আরাম করার জন্য পাথেয় সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন হত না। দ্বিতীয়তঃ জনশূন্য হওয়ার ফলে পথে যে চুরি-ডাকাতি, লুট-মার 
ইত্যাদির আশঙ্কা থাকার কথা, তা ছিল না। 

(১) অর্থাৎ, এক জনবসতি থেকে অপর জনবসতি নির্দিষ্ট ও পরিচিত দূরত্বে অবস্থিত ছিল এবং সেই হিসাবে তারা অতি সহজে নিজেদের 
সফর অতিক্রম করত। যেমন সকালে সফর আরম্ভ করলে ঠিক দুপুর পর্যন্ত কোন গ্রাম বা জনবসতি পর্যন্ত পৌছে যেত। সেখানে খাবারের 
প্রয়োজন মিটিয়ে দুপুরের আরাম করত এবং পুনরায় সফর আরম্ভ করলে রাত্রি পর্যন্ত অন্য কোন জনপদে পৌছে যেত। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৭৫০ সুরা সাবা” ৩৪ 


বিশ্রামস্থান নির্ধারিত করেছিলাম এবং ওদেরকে বলেছিলাম, "তোমরা 
এসব জনপদে রাত-দিন নিরাপদে ভ্রমণ কর।?(১০9) 
(১৯) কিন্তু ওরা বলল, 558 আমাদের সফরের 745১ 13216 59082 06 ৩৩ 00193 
বিশ্রামস্থান দূরে দুরে স্থাপন কর।? এভাবে ওরা নজেদের প্রাত ররর রা রা রা রা রায়ে যারা 
টি [মি নিনীল লি লি ৬০0১ ৩1 7 লট 18) 9 ৬৮৪১০ ও 121৯৪ 

যুলম করেছিল। ফলে আমি ওদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্ততে পরিণত ১৮৯ ০ ০ ৮৮ চিত উল 

১০৬) ৩ চিন হিলি 5 রি (১০৭) € ৫ 47 ০৯৪ টি 
করলাম” এবং ওদেরকে ছিনন-বিচ্ছিন ক'রে দিলাম? নিশ্চয় 9১১৫ ৩০ 0এর্থ 
এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। উর্মি 8 


(২০) তাদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 42 1৫) মা ইডি 27105 54-35 


করল, ফলে ওদের মধ্যে একটি বিশ্বাসী দল ছাড়া সকলেই তার রর 
অনুসরণ করল, 

(২১) ওদের ওপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না। কারা 
পরকালে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা জানাই ছিল আমার 
উদ্দেশ্য। আর তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের তন্ত্রাবধায়ক। 

(২২) বল, "তোমরা তাদেরকে আহবান কর, আল্লাহর পরিবর্তে 
তোমরা (যাদেরকে উপাস্য) মনে কর।(১”) ওরা আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয়(”৯ এবং এতে ওদের 
কোন অংশও নেই।১১) এবং ওদের কেউ আল্লাহর কাজে 
সাহায্যকারীও নয়।” (১১৯) 
(২৩) যাকে অনুমতি দেওয়া হবে সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারও $₹+% || ৫5 95 ৩৫) 2 খ 7১৫০৪ 22০৪৭ ৫৪৪ খু? 


রর রহ 78 1১ ১৫০ ১৭) 51 টা, 
সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।(১৯) এমনকি যখন ওদের অন্তর হতে ভয় 5 ৬ ্ 


বিদুরিত হয়, তখন ওরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে, 41 5৮ ০০ 5 ৮৯২০ ০3 1১০ 15 2995 ৩৮ 


(১ এটা সকল প্রকার ভীতি থেকে সুরক্ষা ও পাথেয়-সামগ্রী বহন করার ব্যাপারে অমুখাপেক্ষিতার বর্ণনা যে, রাত বা দিনের যে কোন 
সময়ে তোমরা সফর করতে চাও কর, না জান-মালের কোন ভয়, আর না সফরের জন্য সাথে কোন সামগ্রী নেওয়ার প্রয়োজন। 

(১৮) অর্থাৎ, (ভ্রমণে অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি বা বিপদ না এলে তাতে কোন মজা নেই --এই কথা স্মরণ ক'রে তারা নিজেরাই প্রার্থনা করল যে) 
যেমন মানুষ সফরের কষ্ট, সমস্যা এবং বিভিন্ন মৌসমের নানা অসুবিধা ইত্যাদির বর্ণনা করে, অনুরূপ আমাদের জন্য ভ্রমণের দুরত্ব সৃষ্টি ক'রে 
দেন। যেন কাছাকাছি জনবসতি না হয়ে মাঝখানে জঙ্গল ও জনহীন প্রান্তর ও মরুভূমি বেয়ে আমাদেরকে পার হতে হয়, গ্রীর্মের সময় রৌদ্রের 
কষ্ট এবং শীতের সময় বরফের ন্যায় ঠান্ডা হাওয়া আমাদেরকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে এবং পথে ক্ষুৎ-পিপাসা ও মৌসমের কঠিনতা থেকে বাচার 
জন্য আমাদেরকে পাথেয়-সাম্রীর ব্যবস্থা ক'রে সাথে রাখতে হয়। তাদের এই দুআ বানী-ইপ্রাঈলের অনুরূপ ছিল, যারা কোন কষ্ট ও শ্রম 
ছাড়াই মান্ন ও সালওয়া (ইলাহী খানা) এবং আরো অন্যান্য সুবিধা ভোগ করত। কিন্তু তারা সে সবের পরিবর্তে ডাল ও সবজি তরকারি ইত্যাদি 
পাওয়ার জন্য দুআ করেছিল! তাদের এই দুআ মৌখিক ছিল অথবা তাদের অবস্থা এ কথা বলেছিল। 
(১১) অর্থাৎ, তাদেরকে (সাবা” বাসীকে) এমনভাবে সর্বহ্বান্ত করলাম যে, দুনিয়াতে তাদের বাগান ধৃংসের কাহিনী প্রসিদ্ধ রয়ে গেল এবং 
মজলিস ও মহফিলের বক্তব্যের বিষয়রূপে পরিগণিত হল। 

(১) অর্থাৎ, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলাম ও বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে দিলাম। সুতরাং সাবাবাসীর প্রসিদ্ধ গোত্রগুলি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে 
বসবাস করতে লাগল, কেউ মদীনা কেউ মক্কা কেউ শাম এলাকায় ইত্যাদি ইত্যাদি। 

(১) অর্থাৎ, যাদেরকে উপাস্য ধারণা কর। এখানে ($০$ শব্দটির দুটি 4১ (কর্মকারক) উহ্য আছে। অর্থাৎ, হ্যা ১১4: 


(৯ অর্থাৎ, তাদের না কোন ভাল-মন্দের এখতিয়ার আছে, না তারা কারোর উপকার করার ক্ষমতা রাখে, আর না কোন ক্ষতি থেকে 
রক্ষার। এখানে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর উল্লেখ ব্যাপকতা প্রকাশের জন্য করা হয়েছে, কারণ উভয়ই সকল বাহ্যিক বস্তুর অবস্থানক্ষেত্র। 
(১১) না সৃষ্টি করায়, না মালিকানায় এবং না নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায়। 

(১১ যারা কোন ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য ক"রে থাকে। বরং আল্লাহ তাআলা কোন অংশীদার ছাড়াই সকল এখতিয়ারের একমাত্র 
মালিক এবং কারোর সাহায্য ছাড়াই তিনি সকল কর্ম নিজেই ক'রে থাকেন। 

(১১) “যাকে অনুমতি দেওয়া হবে”-এর উদ্দেশ্য হল নবী, ফিরিস্তাগণ ইত্যাদি। অর্থাৎ এরাই সুপারিশ করতে পারবেন, অন্য কেউ নয়। 
কারণ অন্য কারোর সুপারিশ না তো উপকারে আসবে, আর না তাদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, 
সুপারিশের হকদারগণ অর্থাৎ, আশ্বিয়া, ফিরিস্তা এবং নেক বান্দাগণ এ সকল মানুষের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন যারা সুপারিশ 
পাওয়ার প্রকৃত হকদার। কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরই সুপারিশের জন্য অনুমতি হবে, অন্য কারোর জন্য নয়। (ফাতহুল কাদীর) 
উদ্দেশ্য হল যে, আব্বিয়া, ফিরিস্তা এবং নেক বান্দাগণ ছাড়া সেখানে অন্য কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। আর এরাও আবার কেবল 
গোনাহগার মু'মিনদের জনই সুপারিশ করতে পারবেন; কোন কাফের, মুশরিক এবং আল্লাহর বিরোধীদের জন্য নয়। কুরআন কারীমের 
অন্য জায়গায় উক্ত দুই বিষয়ের পরিষ্কার বর্ণনা এসেছে। যেমন £ “কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে সুপারিশ করবে?” (সৃরা 
বাকারাহ ২৫৫ আয়াত) এবং তারা সুপারিশ করে কেবল তাদের জন্য, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট” পরা আহিয়া ২৮ আয়াত) 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২২ পারা ৭৫১ 


“তোমাদের প্রতিপালক কি হুকুম করেছেন?” উত্তরে তারা বলে, 

ত কি (১১৩) € 

যাসত্য তিনি তাই বলেছেন।(১১১ তিনি সুউচ্চ, সুমহান।” চিরারার লারা . . 
(২৪) বল, 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে কে তোমাদের জীবিকা 9 20 দামি 62 7 


সরবরাহ করে” বল, 'আল্লাহ। নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা ও 
সৎপথে অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি।” (১ ১১৮4 ৪9৫৬ পু ১৫) 


(২৫) বল, "আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি (৪9252254122 ৮৫28 62115765486 
করতে হবে না এবং তোমরা যা কর সে সম্পকে আমাদেরকেও 
জবাবদিহি করতে হবে না।” 

(২৬) বল, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্রিত 
করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা করে 
দেবেন.১১৭ তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।' 

(২৭) বল, "তোমরা যাদেরকে আল্লাহর অংশী স্থির করেছ, 
তাদেরকে আমাকে দেখাও।? কক্ষনো না,১৯) বরং আল্লাহ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

(২৮) আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা 
ও সতর্ককারীরপে প্রেরণ করেছি; কিন্ত অধিকাংশ মানুষ তা জানে 
না। (১১৭) 


(১১) এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর (রহঃ) হাদীসের আলোকে এই বাখ্যা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা 
যখন কোন বিষয়ে অহী করেন, তখন আকাশে অবস্থিত ফিরিস্তাগণ ভয়ে কম্পিত ও জ্ঞানশূন্য হয়ে যান। জ্ঞান ফিরে পেলে তীরা 
জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অতঃপর আরশ বহনকারী ফিরিশ্তাগণ অন্য ফিরিস্তাগণকে এবং তারা তাদের নিম্নের ফিরিস্তাগণকে খবর করেন। 
আর এইভাবে প্রথম আসমানের ফিরিশ্তাদের নিকট সেই খবর পৌছে যায়। (ইবনে কাসীর) €১ (এর মূল ধাতু হল (৪ অর্থাৎ ভয় বা 
আতঙ্ক। 4৮ ৮৪ এ এসে নিরাকরণের অর্থ হয়েছে। অর্থাৎ, যখন আতঙ্ক দূরীভূত কণরে দেওয়া হয়। 
(১১৯ পরিস্কার কথা যে, বিভ্রান্তিতে সেই আছে, যে সেই সকল সৃষ্টিকে উপাস্য মনে করে, যাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে আহার দানের 
ব্যাপারে কোন অংশই নেই; না তারা বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে, আর না তারা কিছু উৎপন্ন করতে সক্ষম। অতএব নিঃসন্দেহে কেবল 
তাওহীদবাদীরাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, দুই দলই নয়। 

(১) অর্থাৎ, আমল মত বদলা প্রদান করবেন; সংলোকদেরকে জানাত এবং অসৎ লোকদেরকে জাহানামে প্রবেশ করাবেন। 

(১৯) অর্থাৎ, না তার কেউ সমতুল আছে আর না সমকক্ষ, বরং তিনি সকল বস্তুর উপর পরাক্রমশালী এবং তার সকল কর্ম ও কথা 
যুক্তি ও হিকমতে পরিপূর্ণ । 

(১১) এই আয়াতে প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলা নবী &্-এর বিশ্বজনীন রসুল হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন যে, তাকে সকল মানুষের 
হিদায়াতকারী ও পধপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই যে, নবী &৪-এর কামনা ও প্রচেষ্টা সত্তেও অনেকেই ঈমান থেকে 
বঞ্চিত থাকবে। অন্য স্থানেও উক্ত দুই বিষয়ের কথা তিনি বর্ণনা করেছেন। যেমন, নবী &-এর সর্বজনীন রসূল হওয়ার ব্যাপারে 
বলেছেন, (৮৪৯ ডি! এ॥। 095 এ] ৮৫ এও 5 অর্থাৎ, বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল। 


(সূরা আপ্রাফ ১৫৮ আয়াত) (0৯১ ১৯/-এ! ০৯৪০ ৯: ৬ 9928 05 এখ্। ১39 অর্থাৎ, কত শ্রাচূর্যময় তিনি যিনি তার দাসের 
প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। (সূরা ফুরকান ১ আয়াত) এক হাদীসে 
নবী ৯ বলেছেন, “আমাকে এমন গাচটি বস্ত প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। এক মাসের পথ চলার 
মত দুরত্রেও আমার ভীতি দুশমনদের মনে ঢুকিয়ে দিয়ে আমার সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য সারা পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্র 
কণরে দেওয়া হয়েছে; অতএব আমার উম্মত যেখানেই থাকুক নামাযের সময় হয়ে গেলে সেখানেই সে যেন নামায পড়ে নেয়। আমার 
জন্য (যুদ্ধলব্) গনীমতের সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কারোর জন্য বৈধ ছিল না। আমাকে কিয়ামতের দিন সুপারিশ 
করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আর অন্য সকল নবীকে নির্দিষ্ট গোত্রের নিকট পাঠানো হয়েছিল, আর আমাকে সকল মানুষের জন্য নবী 
করে পাঠানো হয়েছে।” (বৃখারীঃ কিতাবৃত তায়ান্ছবম মুসলিম £/কতাবূল মাসাজিদ) অন্য এক হাদীসে বলেছেন, আমি লাল ও কালে 
সকলের জন্য প্রেরিত হয়েছি। (মুসলিম ৪ কিতাবুল মাসাজিদ) লাল ও কালো থেকে অনেকে জিন ও মানুষ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, আবার 
অনেকে আরবী ও অনারবী উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, উভয় অর্থই সঠিক। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ অধিকাংশ 
মানুষের অজ্ঞতা ও পথষ্টতার কথাও বর্ণনা করেছেন। (১৮ -০১৯ ৯1) ০০০। 5৫ 5) অর্থাৎ, তুমি যতই আগ্রহী হও না কেন, 


অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করবার নয়। (সূরা ইউসুফ ১০৩ আয়াত) এ। 4৯-০ ১ ৩১৬: ০৯0 ৪ 2224 03 319 অর্থাৎ, যদি 
তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত ক'রে দেবে। (সরা আনআম ১১৬ 
আয়াত) মোটকথা বিপথগামীদের সংখ্যাই বেশি। 
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৭৫২ সুরা সাব)” ৩৪ 


(২৯) তারা জিজ্ঞাসা করে, "তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ 
প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?” (৯) 

(৩০) বল, "তোমাদের জন্য এক নির্ধারিত দিবস রয়েছে; যা ু? 4485 055558 
তোমরা মুহূর্তকাল বিলঘ্িত করতে পারবে না, ত্রান্বিতও করতে 

পারবে না।” (৯৯ ্ 
(৩১) অবিশ্বাসীরা বলে, "আমরা এ কুরআনে কখনও বিশ্বাস করব (৪ খু 0123%015% তক ০ চির ৩০৩ 
না, এর পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহেও নয়।”৯৭ আর তুমি যদি দেখতে, যারা চারি 
যখন সীমালংঘনকারীদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে 79 -০ 75১ এনা ১] ০ টির, 45০5 05 
দন্ডায়মান করা হবে, তখন ওরা পরস্পরকে দোষারোপ করতে 
থাকবে,৯৯ যারা দুর্বল (অনুসারী) ছিল তারা দাম্ভিক 
(অনুসৃত)দেরকে বলবে.) "তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই ভে ০৯ ৬৩ 
বিশ্বাসী হতাম।?(১২৩) 

(৩২) যারা দাম্ভিক (অনুসৃত) ছিল, তারা দুর্বল (অনুসারী)দেরকে .. ৬০৬১৮ টা 85 ০৮৫1 [2১ [লিন 
বলবে, "আমরা কি তোমাদের কাছে সংপথের উপদেশ আসার পর 
তা গ্রহণ করতে তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম বরং তোমরাই 
তো অপরাধী ছিলে।” (২৪ 

(৩৩) আর যারা দুর্বল (অনুসারী) ছিল, তারা দাম্ভিক এটা ৯ 11522 20 15252421 মা 28 
(অনুসৃত)দেরকে বলবে, "প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিন-রাত 

আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিগ ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ 15 19০০ এ এ ৫0০৫ ৩০ চাচা 


পক তু ৩ 


দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তার অংশী না] 355 ষ্ ০০ ৪ ভি শি (61 25010 
স্থাপন করি।” (১২০ যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন মনে মনে সকার 8 

অনুতপ্ত হবে।(১২৬ আমি অবিশ্বাসীদের গলদেশে বেড়ি পরাব।(৯) 29%241%8 5 খ152805৩ 
ওরা যা করত তারই প্রতিফল ওদেরকে দেওয়া হবে। (১২৮) 


তি ১৬০ -০২৫০০1 427005545 ৩১9554 


শপ এ 


12০ ৮ ০৯ 3, ৬ এ তিন ৩ 
এত ১ 


গত 


2772 চা 


(১৯) তারা াট্টা-বিদ্রাপ স্বরূপ জিজ্ঞাসা করত, কারণ তা বাস্তবায়িত হওয়া তাদের নিকট সুদুরপরাহত ও অসম্ভব ছিল। 


(১১৯ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের একটি দিন নির্ধারিত ক'রে রেখেছেন; যা একমাত্র তিনিই অবগত। যখন সেই নির্ধারিত সময় 


নির্ধারিত 


এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তকালও আগে-পিছে হবে না। (১3 3 এ ঠা 40102 1) অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল 
উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না। (স্নরা গৃহ ৪ আয়াত) 
(১১) যেমন তাওরাত, যাবুর, ইঞ্ভীল ইত্যাদি। অনেকে "৫ ০: -এর অর্থ আখেরাত নিয়েছেন। এতে কাফেরদের শক্রতা ও ওদ্ধত্যের 


বর্ণনা রয়েছে যে, তারা সর্বপ্রকার প্রমাণ পাওয়ার পরেও কুরআন কারীম ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে অস্বীকার করে। 

(১১ অর্থাৎ, তারা পৃথিবীতে কুফর ও শির্ক করাতে একে অপরের সাহচর্য ও আত্মীয়তার বন্ধনের ফলে আপোসে সম্্রীতি রাখত। কিন্তু 
আখেরাতে এরা একে অপরের শক্র হবে এবং একে অপরকে দোষারোপ করবে। 

(১) অর্থাৎ, পৃথিবীতে ওরা এ সকল মানুষ, যারা চিন্তা-ভাবনা না ক'রে অবুঝের মত দশের কথা অনুযায়ী চলা ফেরা করে। ওরা এ কথ 
ওদের সেই নেতাদেরকে বলবে, পৃথিবীতে ওরা যাদের অনুসরণ করে চলত। 

(১) অর্থাৎ, তোমরাই আমাদেরকে পয়গন্বর ও সত্যের আহবায়কদের অনুসরণ করা থেকে বিরত রেখেছিলে। যদি তোমরা বিরত ন 
রাখতে, তাহলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম। 
(১১১) অর্থাৎ, আমাদের নিকট এমন কি ক্ষমতা ছিল যে, আমরা তোমাদেরকে হিদায়াতের পথ থেকে বিরত রাখতাম। তোমরা নিজেরাই 
তার উপর চিন্তা-ভাবনা করনি বরং নিজেদের প্রবৃত্তি-পূজার কারণে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছ এবং এখন আমাদেরকে দোষী 
বানাচ্ছ? অথচ সব কিছু নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী করেছ। অতএব অপরাধী তোমরা নিজেরাই; আমরা নই। 

(১) অর্থাৎ, আমরা অপরাধী তখনই হতাম, যখন আপন ইচ্ছায় পয়গম্বরদেরকে মিথ্যা মনে করতাম। কিন্তু ঘটনা হল যে, তোমরাই 
দিবা-রাত্রি আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার এবং আল্লাহর সাথে কুফুরী ও তীর সাথে শরীক স্থাপন করার জন্য উদ্ুদ্ধ করতে, যার ফলে শেষ 
পর্যন্ত তোমাদের অনুসরণ ক*রে আমরা ঈমান থেকে বঞ্চিত থেকেছি। 

(১১) অর্থাৎ, এক অপরকে দোষারোপ তো করবে, কিন্তু উভয় দলই মনে মনে নিজেদের কুফরীর কারণে লঙ্জিত হবে। কিন্তু শক্রর 
আনন্দ থেকে বাচার জন্য তা প্রকাশ করবে না। 
(১১) অর্থাৎ, এমন বেড়ি যার দ্বারা তাদের হাতকে গলার সাথে বেঁধে দেওয়া হবে। 

(১) অর্থাৎ, দুই দলই তাদের নিজ নিজ কর্মের প্রতিফল পাবে। নেতারা তাদের কর্ম অনুসারে এবং তাদের অনুসারীরা নিজেদের কর্ম 
অনুসারে শাস্তি পাবে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ বলেন, ৫১:05 3 ১৫৫3 ৪.০ ৩৫) অর্থাৎ, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে; কিন্তু 


তোমরা জান না। গ্েরা আ'রাফ ৩৮ আয়াত) 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


(৩9) যখনই আমি কোন জনপদে সত্ককারী ছে করেছি ৫০440115540 31444534230 
সেখানকার বিভ্তশালা আধবাসারা বলেছে, "তুমি যা নিয়ে প্রেরিত 
হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।” ৯৯) 

(৩৫) ওরা আরও বলত, "আমাদের ধন-জন সবার চেয়ে বেশী; 
সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হবে না।” (১? 


এ ₹ 4 রি লা ০ ০ ৮ পুজ৬ন 2 4১ ১০ প্র ১2 
(৩৬) তুমি বল, "আমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার রবী 22০145352১1 200 ৬১51 নী 
বর্ধিত করেন অথবা তা সীমিত করেন;১১ কিন্ত অধিকাংশ লোক রি 
এ বোঝো না।ঃ টিটি ০৯০ ১০০৭] 


(৩৭) তোমাদের যা ও সন্তান-সন্ততি আমার নৈকট্য ৩৫ খু! ভা? ৩০০ পুতি 0 ৫5টি তু খাও 
লাভের সহায়ক হবে না। (১১ তবে (নৈকট্য লাভ করবে) তারাই রর 


যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে(১০ এবং তারা তাদের কাজের ৮৫ ০৪ ০৬৮] 2 টিটি এও ৬৯৬ ৩৯৪৪ তাশও 


জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার। (১৯ আর তারা প্রাসাদসমূহে নিরাপদে কিশোর 

বসবাস করবে। 

(৩৮) যারা আমার বাকাকে বার্থ করার অপচেষ্টা করবে তাদেরকে ৮4 & এটি 058৮5209228 ০৯০৫ ০৮ 

শান্তিতে (চিরকাল) উপস্থিত রাখা হবে। হারা 
ভি) ১2/৮০৪ 


(৩৯) বল, আমার গাতিগালি তার দাসদের এন জন্য হচ্ছা ০5 5১87 ০৪১ রঃ 2০৭) ৪71 রিপা 8 রা রা 
তার জীবিকা বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন।(৯) তোমরা যা 
কিছু ব্যয় করবে তিনি তার বিনিময় দেবেন। (১ আর তিনিই শ্রেষ্ঠ 


(১১৯) এখানে নবী করীম &ু$-কে সান্তনা দেওয়া হচ্ছে যে, মক্কার নেতারা তোমার উপর ঈমান আনছে না এবং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, এটা 
এমন কোন নতুন কাজ নয়। প্রত্যেক যুগেই অধিকাংশ ধনী শ্রেণীর মানুষেরা পয়গন্বরদেরকে মিথ্যা মনে করেছে। আর প্রত্যেক 
পয়গন্বরের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে প্রথম সারিতে থাকত গরীব ও দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই। যেমন নূহ ৯৬ঞর-এর সম্প্রদায় 
তাদের পয়গন্বরকে বলেছিল, (৯1541 5৪) এ ১১199) অর্থাৎ, আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ নিচু শ্রেণীর 


লোকেরা তোমার অনুসরণ করেছে? ভুআরাঃ ১১১ আয়াত) (5১5 7830172 ০০ 0 এ ৪15০9 অর্থাৎ, আমরা দেখছি 
যে, শুধু এ লোকেরাই না বুঝে তোমার অনুসরণ করছে, যারা আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন। (হুদ ২৭ আয়াত) অন্য পয়গম্বরদেরকেও 
তাদের সম্প্রদায়রা এই কথাই বলেছিল। দেখুন £ সুরা আ*রাফ ৭৫ আয়াত, সুরা আনআম ৫৩, ১৩৩ আয়াত, সুরা বানী ইস্রাঈল ১৬ 
আয়াত ইত্যাদি। 9১8: এর অর্থ হল বিভ্তশালী ও সর্দার। 


(১৮) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যখন আমাদেরকে পৃথিবীতে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আতিশয্ প্রদান করেছেন, তখন কিয়ামত 
প্রতিষ্ঠিত হলেও আমাদের শাস্তি হবে না। তারা ঠিক যেন কিয়ামতের দিনকেও দুনিয়ার সাথে তুলনা করেছে যে, যেমন পৃথিবীতে কাফের 
ও মু'মিন সকলকে আল্লাহর নিয়ামত প্রদান করা হচ্ছে, অনুরূপ আখেরাতেও প্রদান করা হবে। অথচ আখেরাত হচ্ছে ফলাফল ক্ষেত্র, 
সেখানে পৃথিবীতে কৃত নিজ নিজ কর্মের ফল পাওয়া যাকে ভাল কর্মের ভাল ফল এবং মন্দ কর্মের মন্দ ফল। আর পৃথিবী হচ্ছে 
পরীক্ষালয়। এখানে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা স্বরূপ সকলকে পার্থিব-সম্পদ প্রদান করেন। অথবা তারা পার্থিব ধন-সম্পদের 
আতিশয্যকে আল্লাহর সন্তষ্টির বহিঃপ্রকাশ ধরে নিয়েছে; অথচ এই রকম নয়। যদি তাই হত তাহলে আল্লাহ তাআলা তার অনুগত 
বান্দাদেরকে সর্বাধিক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করতেন। 

(১০) এই আয়াতে কাফেরদের উক্ত ভুল ধারণা ও সন্দেহ দুর করা হচ্ছে যে, রুষীর প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা আল্লাহ তাআলার সন্তষ্টি ও 
অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং তার সম্পর্ক আল্লাহর ইচ্ছা ও হিকমতের সাথে। এই জন্য তিনি সম্পদ যাকে পছন্দ করেন তাকেও দেন 
এবং যাকে অপছন্দ করেন তাকেও দেন। তিনি যাকে চান ধনী করেন এবং যাকে চান গরীব করেন। 

(১০১) অর্থাৎ, এই ধন-সম্পদ এই কথার প্রমাণ নয় যে, তোমাদের সাথে আমার ভালবাসা আছে এবং আমার নিকট তোমাদের বিশেষ 
মর্যাদা আছে। 

(১০) অর্থাৎ, আমার ভালবাসা ও নৈকট্য লাভ করার পন্থাই হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। যেমন হাদীসে মহানবী £৯ বলেছেন “আল্লাহ 
তাআলা তোমাদের আকার-আকৃতি ও ধন-সম্পদ দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখে থাকেন।” (মুসলিম £ 
কিতাবুল বির? 

(১০১ মহান আল্লাহ একটি নেকীর বদলা কমপক্ষে দশ গুণ এবং উর্ধৃপক্ষে সাতশ” গুণ বরং তার চেয়েও অধিক গুণ বর্ধিত কণরে থাকেন। 
(১) অতএব তিনি কখনো কাফেরকেও অনেক ধন দেন, কিন্তু কি জন্য? তাকে টিল দেওয়ার জন্য এবং কখনো মু'মিনকে অভাবগ্রস্ত 
রাখেন কি জন্য? তার নেকী বৃদ্ধি করার জন্য। সুতরাং ধন-সম্পদের কম ও বেশি হওয়া তার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণ বা প্রমাণ নয়। 
তাকীদের জন্য এ কথার পুনরুক্তি করা হয়েছে। 

(১০১) 3১৯ -এর অর্থ হল "বিনিময় বা প্রতিদান দেওয়া। এই বিনিময় ইহকালেও সন্ভব। আর পরকালে তো সুনিশ্চিত। হাদীসে 
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৭৫৪ 


জীবিকাদাতা ] 5 (১৩৭) 


(৪০) যেদিন তিনি এদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং কু 


করত? 5 (১৩৮) 


ফিরিস্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, এরা কি তোমাদেরই পুজা 


(৪১) ফিরিস্তারা বলবে, "তুমি পবিত্র মহান! আমাদের সম্পর্ক 09552 


85128 


4০১৬৪ ০৩০ ৩৪৯৪০৪ 


4০৪ 
ক ০৫ 
৯889: 


এ চা 


2৯1১ 98 ১ ৬০ 2৯/৬৫ ( 


€ টু 9২৯ [5942 


০9৯৪ 15621 ৮৪১১১ ৩০ ৩৪ ৬০ ০৬০০০, 195 


তোমারই সাথে; ওদের সাথে নয়।(১”) বরং ওরা তো পুজা করত ৮৮ 
জ্বনদের'১৯) এবং ওদের অধিকাংশই ছিল তাদেরই প্রতি ০৯৯: চা এশা 
বিশ্বাসী।' 

(৪২) (তখন আমি বলব) আজ তোমাদের একে অন্যের কোন ০৮) 05501 এ ৫ ১০৭ 2 ৬: খু ডো 
উপকার কিংবা অপকার করবার ক্ষমতা নেই।১১» আর যারা ন্যায় 

সীমালংঘন করেছিল) তাদেরকে বলব, "তোমরা যে অগ্নির ডি ৮০৩ 0135 এ421555১1৯6 
শাস্তিকে মিথ্যা মনে করতে আজ তা আঙ্বাদন কর।” 

(৪৩) এদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা 8১75 11 5151১-55 ৫.0 7 2 119 
হয়, তখন এরা বলে, 'এ তো সেই ব্যক্তিই) যে তোমাদের ৮৫ ০, রর 
পূর্বপুরুষ যার উপাসনা রে ০ এক ০৮ ৩ ০ 


করত, তার উপাসনায় বাধা দিতে চায়।” ৬৬] ১11৮৯ ৩ 
1 


এরা আরও বলে, 'এ (বুরআন) তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু ঘা 3৬১ 0] তি ৪1 টি ) 15/24 সম 08 মির 


নয়।”(১০৯ আর সত প্র 


ত্যাখ্যানকারীদের নিকট যখন সত্য আসে, 


কুদসীতে আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, “তুমি খরচ কর, আমি তোমার উপর খরচ করব।” (অর্থাৎ তোমার খরচের বিনিময় দেব।) 


(বেখারীঃ তাফসীর সূরা হুদ) দুইজন ফিরিস্তা প্রত্যহ ঘোষণা করেন, তাদের একজন বলেন, “হে আল্লাহ! (তোমার রাস্তায়) যারা খরচ 


করে না তাদের সম্পদ নষ্ট ক'রে দাও।” আর দ্বিতীয় ফিরিস্তা বলেন, “হে আল্লাহ! (তোমার রাস্তায়) খরচকারীদেরকে বিনিময় দাও।” 
(বেখারীঃ যাকাত অধ্যায়) 


(১) কারণ, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কিছু দেয়, তবে তার এই দেওয়াটা হয় আল্লাহ তাআলার তাওফীক, প্রয়াস ও সুমতিদান এবং 


তার লিখিত ভাগ্যের ফল। প্রকৃতপক্ষে দ 


দায়িতৃশীল বা মালিক বলা হয়। আ 


নকারী কারো রুযীদাতা নয়। যেমন পিতাকে সন্তানদের বা বাদশাহকে তীর সৈন্যদের 


[সলে রাজা-প্রজা ছোট-বড় সকলের রুষীদাতা প্রকৃতপক্ষে সেই আল্লাহ তাআলাই, যিনি সকলের 


সৃষ্টিকর্তা। অতএব যে ব্যক্তি তার ধন থেকে 


কাউকে কিছু দান করে, সে আসলে এ ধন খরচ করে, যা তাকে আল্লাহ তাআলাই প্রদান 


করেছেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে রুষীদাতা আল্লাহই হলেন। তারপরেও তার অতিরিক্ত 


অনুযায়ী খরচ করলে তি 


নি তার বিনিময় ও নেকীও প্রদান করেন। 


(১) মুশরিকদেরকে লাঞ্রিত করার জন্য অ 


অনুগ্রহ এই যে, তার দেওয়া ধন তার সন্তষট 


০১ 


ল্লাহ তাআলা ফিরিস্তাদেরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করবেন। যেমন ঈসা ৯ সম্পর্কেও উল্লেখ 


হয়েছে যে, আল্লাহ তাজ 


[লা তাকেও জিজ্ঞাসা করবেন, “হে মারয়্যাম-তনয় ঈসা! তুমি 


কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ 


ব্যতীত আমাকে ও আম 


1র জননীকে উপাস্রপে গ্রহণ কর?” ঈসা ৯৬৪৷ বলবেন, "তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই, 


তা বলা আমার জন্য অ 


1দৌ শোভনীয় নয়।” (সরা মাইদাহ ১১৬ আয়াত) অনুরূপ অ 


ল্লাহ তাআলা বাতিল উপাস্যগণকেও জিজ্ঞাসা 


করবেন, যেমন সুরা ফুরক্বানের ১৭নং আয়াতে বর্ণনা হয়েছে যে, “তোমরাই কি আমার বান্দাগণকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না ওরা নিজেরাই 


পথভষ্ট হয়েছিল?” 


(১০) অর্থাৎ, ফিরিস্তাগণও ঈসা এ৬ঞ্র-এর মত আল্লাহর পবিত্র 


তা বর্ণনা ক”রে এ ব্যাপারে সম্পর্কহীনতার কথা প্রকাশ করবেন এবং 


বলবেন যে, আমরা তো তোমার বান্দা এবং তুমি আমাদের অভিভাবক, ওদের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? 


(১৮) জিন বলতে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এরা আসলে শয়তানের পূজারী 


কারণ সেই তাদেরকে মূর্তিপূজা করাতো এবং 


তাদেরকে পথভুষ্ট করত। যেমন অন্য জায়গাতে বলেছেন, 0১7 ডি] 9 81101518851 ১1) অর্থাৎ, তার 


(আল্লাহর) পরিবর্তে তারা কেবল দেবাদের পূজা করে এবং তার 


কেবল বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে। (সূরা নিসা ১১৭ আয়াত) 


(১১ অর্থাৎ, পৃথিবীতে তোমরা এই ভেবে এদের ইবাদত করতে যে, এরা তোমাদের উপকার করতে পারবে, তোমাদের জন্য সুপারিশ 


করবে এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে। (যেমন বর্তমানেও পীর পূজারী ও কবর পুজারীদের অবস্থা।) কিন্তু এখন 


দেখে নাও যে, এরা কোন 


উপকারের ক্ষমতা রাখে না। 


(১৯) "যারা সীমালংঘন করেছিল? (যালেম) বলতে গায়রুল্লাহর উপাসকদের বুঝানো হয়েছে। যেহেতু শির্ক হল সবচেয়ে বড সীমালংঘ 


ও সবচেয়ে বড় যুলম। আর মুশরিকরা হল সবচেয়ে বড় যালেম ও সীমালংঘনকারী। 


9. 


(১০০) "ব্যক্তি" থেকে উদ্দেশ্য হল নবী করীম &ু। বাপ-দাদার ধর্ম তাদের নিক 


টি সঠিক ধর্ম ছিল। যার ফলে তারা নবী &-এর এই 


গে 


পরাধ বর্ণনা করেছে যে, এ তোমাদেরকে সেই সকল উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চায়, যাদের ইবাদত তোমাদের বাপ-দাদারা করত। 


সি 


রে 


পবাদ বলে আখ্যায়িত 


করেছে। 


১৪) দ্বিতীয় ৭২৯, (এ)র উদ্দেশ্য হল কুরআন কারীম। কুরআনকে তারা তৈরী করা (স্বরচিত) বা মনগড়া এবং (আল্লাহর প্রতি) মিথ্যা 
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তফসীর আহসানুল বারান ২২ পারা দঃ 


ত 5 (১৪০) রিং ও 58৩ 
তখন তারা বলে, "এ তো এক সুস্পষ্ট যাদু। 2৮:৮১ 


(৪৪) আমি পূর্বে এ (মন্কাবাসী)দেরকে কোন গ্রন্থ দিইনি, যাএরা ১৪; 2] [97 2523349 রে 
অধ্যয়ন করতে পারে এবং তোমার পূর্বে এদের শিক কোন এ 
সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি। (১৯১ ও 
(৪৫) এদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা মনে করেছিল। ওদেরকে আমি যা 741 ঢ 90 9 03 9 ৩৪ এ ০ 
দিয়েছিলাম এরা (মক্কার অধিবাসারা) তার দশ ভাগের এক ভাগ চারা তা তান 
পর্যন্তও পৌছেনি, তবুও ওরা আমার রসুলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। চা 
সুতরাং কেমন (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার প্রতিকার (শা)! ১ 

(৪৬) বল, 'আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিঃ তোমরা €$ ৬5০৪ 1924 1৯:১5 নু 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'জন ক”রে অথবা একা একা দীড়াও এবং চিন্তা 4৯ 

২ 45 খু]; ০ ই ০ ও চু 

ক'রে দেখ, তোমাদের সঙ্গী (ুহাম্মাদ) পাগল নয়।১*) সেতো 55215 পি ৫ ৮ 5 
আসন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ককারী মাত্র।” (১৯ 
(৪৭) বল, াডিতোমাদের নিকট যে পারিশ্রমিক চেয়েছি তা এ এ০ 31৫৮0] ও 9 কিঃ পে 
তোমাদের জন্যই; আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহর নিকট রদ 


৪২ & নি রি 
এবং তিনি সর্ববিষয়ে সাক্ষী।? ভি সপে 5 
তি 6১৫১ তিনি ভি এপ ক 
(৪৮) বল, "আমার পাস্যাদ সত্য অবতারণ করেন; [তানি ভিট১ হীন রি 010 
অদুশ্যের প র জ্ঞাতা। 
৮ 


(১৮) কাফেররা কুরআনকে প্রথমে মনগড়া মিথ্যা বলেছে এবং এখানে স্পষ্ট যাদু বলেছে। প্রথম কথার সম্পর্ক কুরআনের অর্থ ও 
তাৎপর্যের সাথে আর দ্বিতীয় কথা কুরআনের অলৌকিক ছন্দ ও বর্ণনাভঙ্গি এবং সাহিত্য-শৈলী ও শবস্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সম্পৃক্ত 

(১) এই জন্য তারা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত, যেন তাদের নিকটেও কোন পয়গম্বর আসেন এবং আসমানী কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু 
যখন তা এসে গেল, তখন তারা অস্বীকার ক'রে বসল। 

(১৮) এখানে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমরা মিথ্যা ও অস্বীকার করার যে পথ অবলম্বন করেছ, তা দারুণ 
বিপজ্জনক। তোমাদের পূর্ববর্তী উন্মতরাও সেই পথ অবলম্বন কণরে ধুংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অথচ তারা ধন-সম্পদ, বল ও শক্তি 
এবং বয়সের দিক থেকে তোমাদের থেকে অধিক ছিল, এমন কি তোমরা তাদের দশ ভাগের এক ভাগও পাওনি। কিন্তু তার পরেও তারা 
আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পায়নি। উক্ত বিষয়কে সুরা আহক্বাফের ২৬নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। 

(১৯) অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম-পদ্ধতির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করছি এবং একটি কথারই উপদেশ দিচ্ছি। আর তা 
এই যে, তোমরা জেদ ও ওদ্ধত্য ছেডে দিয়ে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে একাকী বা দু'জন করে আমার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর, আমার 
জীবন তোমাদের মাঝেই অতিবাহিত হয়েছে এবং এখনো যে দাওয়াত আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি তাতে কি এমন কোন বিষয় আছে, 
যাতে এই কথার প্রমাণ হয় যে, আমার মাঝে পাগলামি আছে? তোমরা যদি নিজেদের অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব এবং মনের খেয়াল-খুশী থেকে 
মুক্ত হয়ে চিন্তা-ভাবনা কর, তাহলে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমাদের সাথীর মাঝে কোন পাগলামি নেই। 

(১) অর্থাৎ তিনি তো শুধু তোমাদের হিদায়াতের জন্য এসেছেন, যাতে তোমরা সেই কঠিন শান্তি থেকে রক্ষা পেতে পারো, যা 
হিদায়াতের পথে না চলার কারণে তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী পু একদা সাফা পাহাড়ে চড়ে 
বললেন, ০৯৮০৪ (সাবধান! সতর্ক হও!) যা শ্রবণ করে কুরাইশরা একত্রিত হয়ে গেল। তিনি তাদেরকে বললেন, “তোমরা বল, যদি 


আমি সংবাদ দিই যে, শত্রদল সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর হামলা করবে, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা 
বলল, "কেন বিশ্বাস করব না? (আমাদের অভিজ্ঞতায় তুমি তো কখনো মিথ্যা বলনি।) তিনি &8 বললেন, “তবে তোমরা শুনে নাও যে, 
আমি তোমাদেরকে (আল্লাহর) কঠিন শাস্তি আসার পূর্বে সতর্ক করছি।” এই কথা শুনে আবু লাহাব বলল 5৯155114115 "তুমি 
ধুংস হও। এই জন্য তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছিলে?” যার ফলে আল্লাহ তাআলা সূরা ৮৫ (13 অবতীর্ণ করেছেন। 
(বৃখারীঃ তাফসীর সূরা সাবা”) 

(১) নবুঅত প্রচারে নবী ৯ নিজের যে কোন লাভ বা স্বার্থ ছিল না এবং তীর পার্থিব ধন-সম্পদের যে কোন লোভ ছিল না সে কথা 


মহান আল্লাহ এই আয়াতে বিশেষভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন। যাতে তাদের মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে তারা দূরে সরে না যায় যে, উক্ত 
দাওয়াতের পিছনে তার পার্থিব ধন-সম্পদ উপার্জন উদ্দেশ্য আছে। 


(১) ৬ এর অর্থ হল, (নিক্ষেপ করা) তীর চালানো, পাথর ছুঁড়া এবং কথা বলাও হয়। এখানে শেযোক্ত অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, 
আল্লাহ হক কথা বলেন, নিজ রসুলগণের প্রতি অহী অবতীর্ণ করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে মানুষের জন্য হক স্পষ্ট করে থাকেন। যেমন 
অন্য স্থানে বলেছেন ০১৪৪ ০5 24 ১০ ৬.০ ৯১০ ১ 091 5৪১) অর্থাৎ, তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় আদেশসহ অহী 
প্রেরণ করেন। গরা মমিন ১৫ আয়াত) 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৭৫৬ 


(৪৯) বল, "সত্য এসেছে এবং অসত্য নতুন কিছু সৃজন করতে 
পারে না এবং পারে না পুনরাবৃত্তি ঘটাতে।” (১ 

(৫০) বল, আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমাকেই ভোগ 
করতে হবে। আর যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এ জন্য যে, 
আমার প্রতি আমার প্রতিপালক অহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ 
করেন।(৮ তিনি সর্বশ্রোতা, সম্নিকটবতী।” (১৫৪) 

(৫১) তুমি যদি দেখতে যখন এরা ভীত-বিহ্ল হয়ে পড়বে, তখ 
এরা কোন প্রকার অব্যাহতি পাবে না(১”) এবং এরা অদুরে থেকেই 
ধৃত হবে। 
(৫২) এবং এরা বলবে, "আমরা তা বিশ্বাস করলাম।” কিন্তু এখন 
এতদূর হতে ওর নাগাল পাবে কিরপে? ১৯ 

(৫৩) ওরা তো পূর্বে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল; ওরা (সত্য হতে) 
দূরে থেকে অদেখা বিষয়ে মন্তব্য করত। (১) 


9. 


(৫৪) এদের এবং এদের কামনার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করা 
হয়েছে.) যেমন করা হয়েছিল এদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে। (১৫৯) 
ওরা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে সন্দিহান। (১৬০ 


সুর) সাব)” ৩৪ 
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(১৭) হক বা সত্য হল কুরআন আর বাতিল বা অসত্য হল শির্ক ও কুফর। উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর দ্বীন এবং তার 


কুরআন এসে গেছে, যার দ্বারা বাতিল চূর্ণ-বিচূর্ণ ও নিশ্চিহু হয়ে গেছে, এখন আর সে মাথা উঠানোর ক্ষমতা রাখে না। যেমন তিনি 


বলেছেন, (৯ ১1915 253 ০৮ ৮০ 9০৪ ১০ ২) অর্থাৎ, বরং আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি; সুতরাং তা 
মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচুর্ণ ক'রে দেয়; ফলে মিথ্যা নিশ্চিহু হয়ে যায়। (আফিয়া ১৮ আয়াত) হাদীসে বর্ণনা হয়েছে, যেদিন মক্কা বিজয় হয়, নবী 


4৫৯4 


৯ কা*বা শরীফে প্রবেশ করে চারিদিকে যে সব মূর্তি স্থাপন করা ছিল, তিনি ধনুকের ডগা দিয়ে সেই মূর্তিগুলিকে খোচা মারছিলেন আর 


উক্ত আয়াত ও সুরা বানী ইস্রাঈলের ৮ ১নং আয়াত (4৮৪ 353) ১০। ০৪ 35 পড়ছিলেন। (বৃখারী? জিহাদ অধ্যায়) 


(১০) অর্থাৎ সর্বপ্রকার মঙ্গল আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা যে অহী ও স্পষ্ট সত্য অবতীর্ণ করেছেন, তাতে সঠিক পথ ও 
হিদায়াত নিহিত আছে। মানুষ তাতেই সঠিক পথের দিশা পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথভষ্্র হয়, তাতে মানুষের নিজের ত্রুটি এবং 


প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশী থাকে। এই জন্য তার কুফলও তাকেই ভোগ করতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ৯ যখন কোন 


জজ্ঞাসকের 


উত্তরে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, এ ব্যাপারে আমি আমার নিজস্ব রায় বললাম। সুতরাং তা যদি সঠিক হয়, 


তাহলে তা আল্লাহর তরফ হতে, আর যদি তা বেঠিক হয়, তাহলে তা আমার ও শয়তানের তরফ হতে এবং আল্লাহ ও তার রসূল তার 


সাথে সম্পর্কহীন। (ইবনে কাসীর) 


(৯ যেমন হাদীসে এসেছে যে, একদা সাহাবাগণ জোরে-শোরে তকবীর পড়তে শুরু করলেন। তখন নবী &্৯ বললেন, হে লোক সকল! 


নজেদের উপর কৃপা কর। 


নশ্চয় তোমরা কোন বধির অথবা কোন (দূরবর্তী) অনুপস্থিতকে আহবান করছ না; বরং তোমরা সর্বশ্রোতা 


নকটবতীঁকে আহবান করছ। 


তিনি (তার ইলমসহ) তোমাদের সঙ্গে আছেন।” (বৃখারী 6/৭6 প্ুসালিম ৪/২০৭৬) 


(১) ০১ ১৩? কোথাও পালাতে পারবে না, কারণ সে আল্লাহর পাকড়াও-এর আয়ন্তে হবে। এ বর্ণনা হাশরের ময়দানের। 


(১) "53-6 -এর অর্থ ধরা বা নাগাল পাওয়া। অর্থাৎ, এখন আখেরাতে তারা ঈমানের নাগাল কিভাবে পাবে, অথচ পৃথিবীতে তা থেকে 


দুরে থাকতো। ঠিক যেন আখেরাত ঈমানের জন্য পৃথিবীর তুলনায় অনেক দুরের জায়গা। যেমন দূর থেকে কোন বস্তুকে ধরা অসম্ভব, 


তেমনি আখেরাতে ঈমান পাওয়ার কোন সুযোগই নেই। 


| অর্থাৎ, 


নজেদের ধারণা অনুযায়ী বলত যে, কিয়ামত ও হিসাব- 


কতাব কিচ্ছু হবে না। অথবা কুরআন সম্পর্কে বলত যে, এটা হল 


জাদু তৈরী করা মিথ্যা এবং পূর্বযুগীয় উপকথা। অথবা মুহাম্মাদ & সম্পর্কে বলত যে, ও একজন জাদুকর, গণক, কবি বা পাগল। 


অথচ কোন কথারই কোন প্রমাণ তাদের নিকট ছিল না। 


( চা, তত াৎ, 


কয়ামত দিবসে তারা চাইবে, তাদের ঈমান গ্রহণ ক'রে নেওয়া হোক, শাস্তি থেকে তাদের পরিত্রাণ হয়ে যাক। কিন্ত তাদের 


ও তাদের মনোবাঞ্তার মাঝে পর্দা স্থাপন ক'রে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তাদের সেই মনোবাঞ্তা রদ করা হবে। 


(১) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মতের ঈমানও সেই সময় গ্রহণ করা হয়নি, যখন তারা শাস্তি স্বচক্ষে অবলোকন করার পর ঈমান এনেছিল। 


ভি সুতরাং বর্তমানে শাস্তি অবলোকন করার পর তাদের ঈমান কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? ব্বাতাদা (রঃ) বলেন, সন্দেহ থেকে 


দুরে থাক। কারণ, যে ব্যক্তি সন্দেহ রাখা অবস্থায় ইন্তিকাল করবে, সে সেই অবস্থায় পুনরুখান করবে এবং যে ব্যক্তি প্রত্যয় রাখা অবস্থায় 


ইন্তিকাল করবে, সে কিয়ামতের দিন প্রতায় রাখা অবস্থায় পুনরুখান করবে।” ইবনে কাসীর) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২২ পারা ৭৫৭ 


সুরা ফাত্তির 


(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৩৫, আয়াত সংখ্যা ৪৫ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এগ, ১১ 


(১ সমস্ত প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা(*১ 30 20 056 টি ০2 1)৮8 4 এএএা 
আল্লাহরই -- যিনি ফিরিস্তাদেরকে বাণীবাহক (দূত) করেন/১১) ৫0, ট্টি ২৩০৫2 

যারা দুই-দুই, তিন-তিন অথবা চার-চার ডানাবিশিষ্ট। তিনি তার ০! ৮০১০ এ ৬ ৮০১4৪ 

সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি ক'রে থাকেন। (১১১ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে 


সর্বশক্তিমান। চি 

(২) আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন করুণা করলে কেউ তার 4৮:12 ৮৫ ৪১৫১ ৯৪ 
নিবারণকারী নেই এবং তিনি যা নিবারণ করেন তারপর কেউ তার ভা 
প্রেরণকারী নেই। (১১৯ তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কি 


দর 52 ৯ ৮ এল আরতি ৯ 
(৩) হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। 4155৮ 05015 2৩০ 1251 
আল্লাহ ব্যতীত কি কোন অর্টা আছে যে তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী , পর গর, এ ভ হট 747, 
ও পৃথিবী হতে রুষী দান করে? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ২3৩ 9৯ 1 401 ১. ০৮০৭৪ ভি ৩৪ 
সুতরাং কিরূপে তোমরা সত্যবিমুখ হচ্ছ? (৬ 


(৪) এরা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তোমার পূর্ববর্তী ২ এ এ 8০১০2৩44556 -05553 
রসুলগণকেও তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আর আল্লাহর দিকেই 

সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে। (১৬১ ₹ 
() হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; ১১ সুতরাং পার্থিব 12ঞা ১2০ 1২625 ২$ ০ 558 
জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে) এবং | 


(৮১) ১০১ এর অর্থঃ সর্বপ্রথম টা; উদ্ভাবনকর্তা, এ কথা আল্লাহর অসীম ক্ষমতার দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, তিনি নভোমন্ডল 


৫টি 


ও ভূমন্ডলকে সর্বপ্রথম কোন নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তার জন্য মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা এমন কি কঠিন কাজ? (বলা 
বাছুল/ এই শব্দ থেকেই সূরাটির নামকরণ হয়েছে।) 

(১৮) উদ্দেশ্য জিত্রাঈল, মিকাঈল, ইস্রাফীল এবং আযরাঈল (মালাকুল মাওত) ফিরিস্তা, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পয়গন্বরগণের 
নিকট বা বিভিন্ন গুরুত্পূর্ণ কাজের উপর দূত স্বরূপ প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে কারো দুটি, কারো তিনটি, আবার কারো চারটি পাখা বা 
ডানা আছে, যার মাধ্যমে তারা আকাশ থেকে পৃথিবীতে আসা-যাওয়া করেন। 

(১৮) অর্থাৎ, কিছু ফিরিস্তার তার থেকেও বেশি পাখা আছে, যেমন হাদীসে এসেছে; নবী & বলেছেন “মি*রাজের রাত্রে আমি জিব্রাঈল 
8৬&র-কে তার আসল রূপে দেখেছি, তখন তার ছয়শ” পাখা ছিল। (বুখারী ৪ সূরা নাজমের তফসীর) অনেকে বৃদ্ধি করা কথাটিকে 
সাধারণ অর্থে রেখেছেন, যাতে চোখ চেহারা, নাক, মুখ ইত্যাদি সকল বস্তুর সৌন্দর্য শামিল। 
(১ রসূলগণের প্রেরণ ও কিতাবসমূহের অবতারণও সেই সকল করুণার মধ্যে গণ্য। অর্থাৎ সকল বস্তুর দাতাও তিনি এবং ফিরিয়ে 
নেওয়া বা নিবারণ করার মালিকও তিনি। তিনি ছাড়া না কেউ দাতা ও অনুগ্রহকারী আছে, আর না কেউ রোধকারী ও নিবারণকারী 
আছে। যেমন নবী ভু বলতেন, (07৮০ ১৮ 3১ ০৩৬০ এ ৩০ 01) অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর, তা রোধ করার এবং 
যা রোধ কর, তা দান করার সাধ্য কারো নেই। (বুখারী মুসলিম) 

(১৮) অর্থাৎ, এই স্পষ্ট ও পরিষ্কার বর্ণনার পরেও তোমরা গায়রুল্লাহর ইবাদত করছ? ০১ এর উৎপত্তি যদি 25 থেকে হয়, তবে 


অর্থ হবে ফিরে যাওয়া; অর্থাৎ “তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? আর যদি এ! থেকে হয়, তবে অর্থ হবে মিথ্যা, যা সত্যবিমুখ হওয়ার নাম। 


উদ্দেশ্য এই যে, তোমারা তাওহীদ ও আখেরাতকে অস্বীকার করার সুযোগ কোথা থেকে পেলে? অথচ তোমরা এটা স্বীকার কর যে, 
তোমাদের অষ্টা এবং আহারদাতা একমাত্র আল্লাহ। (ফাতহুল কদর) 

(১৯০) এই আয়াতে নবী &-কে এই বলে সান্তনা দেওয়া হয়েছে যে, তোমাকে মিথ্যাজ্ঞান ক'রে তারা কোথায় যাবে? শৈষ পর্যন্ত সকল 
বস্তুর ফায়সালা তো আমারই হাতে। যেমন পূর্ব উন্মতরা তাদের পয়গম্বরদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, ফলে তারা ধংস ছাড়া আর কি 
পেয়েছে? অতএব এরাও যদি সেরূপ কর্ম হতে বিরত না হয়, তাহলে এদেরকেও ধুংস করা আমার জন্য কোন কঠিন কাজ নয়। 

(১৮) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এবং সৎ ও অসৎ লোকদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান ও প্রতিফল 
দেওয়া হবে। 

(৮) অর্থাৎ, আখেরাতের সেই সকল নিয়ামত থেকে যেন উদাস না ক'রে দেয়, যা আল্লাহ তাআলা তীর নেক বান্দা ও রসুলগণের 
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৭৫৮ সুরা! ফতির ৩৫ 


কোন প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে 
প্রবরঞ্চিত না করে। (১৯৯) 


৫ হর্ভ ক 


(৬) শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শক্র হিসাবেই গ্রহণ ০4৯ 1১৮5] 123] মাগি ১ ৫ 2] 4 


কর। (৭ সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহবান করে যে, ওরা 
(৭) যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং যারা 1১16 15:212 ০ দে বি : টি রী 
বিশ্বাস করে ও সংকাজ করে, তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও ৬০ % ৮০৯ 
মহাপুরস্কার। ১৯ পি ০ তর 28255 ১৯ 
(৮) কাকেও যদি তার মন্দ কাজ শোভন কণরে দেখানো হয় এবং ৩ 8 টি 8 হু 42 এ £ নার ঠ ০০ 
সে একে উত্তম মনে করে, সে ব্যক্তি কি তার সমান (যে সৎকাজ রম 
করে)? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সংপথে ৮ 7০ এ ৩৪৭৩ % পম ৩ ৯ 2 
পরিচালিত করেন।(১ অতএব তুমি ওদের জন্য আক্ষেপ ক'রে ০52০ 43252 ৫ 
০09-০০ 4১] ৩, 
নিজেকে ধূংস করো না।১৯ নিশ্চয় ওরা যা করে, আল্লাহ তা খুব 9 
জানেন। (১) 
(৯) আল্লাহই বায়ু প্রেরণ ক'রে তার ছারা মেঘমালা সঞ্চালিত ১2৫ ১৫ | 52828 0৩598 চ্ঠ্ঠো চিতা 
করেন। অতঃপর তিনি তা নিজীবি ভুখন্ডের দিকে পরিচালিত « “ নি রা 
করেন, অতঃপর তিনি তা দিয়ে পৃথিবীকে ওর মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত 2)১৯৯৩/৩৩ ৪০০৩৪ ঃ০০খা 1 
করেন। পুনরুখান এরূপেই হবে। (৯ 
(১০) কেউ ক্ষমতা (ইজ্জত-সন্মান) চাইলে (সে জেনে রাখুক) এ এট 201 হী 2 46 52 ৪১৫০৫ 
সকল ক্ষমতা (ইত্জত-সম্মান) তো আল্লাহরই।(১) সৎবাক্য তার এ 


অনুসারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দোর মোহে পড়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী শান্তিকে দৃষ্টিচ্যুত 
ক*রে ফেলো না। 

(৮৯) অর্থাৎ, শয়তানের প্রবঞ্চনা ও ধোকা থেকে বেঁচে থাক। কারণ শয়তান বড় ধোকাবাজ এবং তার উদ্দেশ্যই হল তোমাদেরকে 
ধোকায় ফেলে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করা। এইরাপ একই শ্রেণীর শব্দ সুরা লুক্মানের ৩৩নং আয়াতে বিবৃত হয়েছে। 

(১) অর্থাৎ, তাকে কঠিন শত্রই মনে কর, তার মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও ধোকাবাজি থেকে এরপ বাচার চেষ্টা কর, যেমন শক্রর কবল থেকে 
বাচার জন্য মানুষ চেষ্টা করে থাকে। অন্য স্থানে উক্ত বিষয়কে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। -এ 1৯) ৪3১১ ১5251) ১3১ 2৯৯৬৪) 


3 ০৯4৮৮ ০ ঠ5 অর্থাৎ, তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে; অথচ 


তারা তোমাদের শত্রু? সীমালংঘনকারীদের পরিবর্ত কত নিকৃষ্ট! সরা কাহফ ৫০ আয়াত) 

(১১) এখানেও আল্লাহ তাআলা অন্য স্থানের মত ঈমানের সাথে নেক আমলের কথা উল্লেখ করে তার গুরুত্বকে পরিষ্ফৃটিত করে 
দিয়েছেন; যাতে মুমিনগণ নেক আমল থেকে কোন সময় অমনোযোগী না হয়, যেহেতু ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি সেই ঈমানের 
সাথে সম্পৃক্ত, যার সাথে নেক আমল থাকবে । 

(১১) যেমন কাফের ও পাপাচারীরা, কুফর ও শির্ক এবং ফিস্ক ও পাপাচরণ করে, অথচ মনে মনে ভাবে যে, তারাই উত্তম কর্ম করছে। 
অতএব এ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন, তাকে বাচানোর জন্য তোমার নিকট কোন সুব্যবস্থা আছে কি? অথবা সে 
কি এ ব্যক্তির মত যাকে আল্লাহ তাআলা সৎপথ প্রদর্শন করেছেন? উত্তর নাবাচক, না -- অবশ্যই না। 

(১) আল্লাহ তাআলা নিজ ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতা ও নিয়ম-নীতি অনুযায়ী এ ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন, যে নিরন্তরভাবে আপন কর্ম 
দ্বারা নিজেকে তার উপযুক্ত বানিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে নিজ দয়া ও অনুগ্রহে এ ব্যক্তিকে সৎপথ প্রদর্শন করেন, যে সংপথ অন্বেষণকারী 
হয়। 

(১) কারণ, আল্লাহ তাআলার সকল কর্ম হিকমত ও পূর্ণ ইলমের সাথে সম্পাদিত হয়। অতএব কারোর পথভ্রষ্টতার জন্য তুমি এমন 
অনুতপ্ত হবে না যে, নিজেকে ধুৎসের পথে ঠেলে দেবে। 

(১) অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে তাদের কোন কথা বা কর্ম গুপ্ত নয়। উদ্দেশ্য হল, তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারটা একজন সর্বজ্ঞ, 
সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত এবং একজন বিজ্ঞের মত। সাধারণ এমন বাদশাদের মত নয়, যারা নিজের স্বাধীনতাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করে, 
কখনো সালাম পাওয়ার পরেও অসন্তুষ্ট হয়, আবার কখনো কুবাক্যের বদলে উপটৌকন দিয়ে থাকে। 
(১১) অর্থাৎ, যেমন আমি মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ ক'রে মৃত পৃথিবীকে জীবিত ক'রে থাকি অনুরূপ কিয়ামতের দিবস সকল মৃত 
মানুষকেও জীবিত করব। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, “মানুষের সর্বাঙ্গ শরীর পচে-গলে নষ্ট হয়ে যায়, শুধু মেরুদন্ডের নিগ্নাংশের অস্থির 
ছোট্ট একটি অংশ অবশিষ্ট থাকে। সেই অস্থি থেকে পুনরায় সৃষ্টি ও দেহ গঠিত হবে।” (বুখারী মুসলিম) 

(১) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হতে চায়, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করে, আল্লাহর আনুগত্যেই তার এই 
উদ্দেশ্য পূরণ হবে। কারণ দুনিয়া ও আখেরাতের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, সকল সম্মান তারই নিকটে, তিনি যাকে সম্মান 
দেবেন সেই সম্মানিত হবে, তিনি যাকে অপদস্থ করবেন তাকে পৃথিবীর কোন শক্তি সম্মান দিতে পারবে না। তিনি অন্য স্থানে বলেছেন, 
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দিকে আরোহণ করে'১৮) এবং সৎকর্ম তিনি তুলে (গ্রহণ করে) ৮2] ঠা ৫ ৯৮ ১০ ৫ এশা 
নেন।(*৯ আর যারা মন্দ কাজের ফন্দি আটে» তাদের জন্য 

আছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই। (৮১ 25৮95 47287 ৩৩০৯৪ 
(0 আদাহ (তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর 2119 6954 5১4০০09০০4৮ 
শুক্রাবন্দু হতে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন জোড়া ৫১৪ 

জোড়া। আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না অথবা ৩০৩০০ 35০৬ ৩৪৮০৪ 6 ০৮54 1০55 35 155 
সন্তানও প্রসব করে না।(৮৭ কারও আয়ু বৃদ্ধি হলে অথবা তার আয়ু ৮৫ 5৩050] এত; 2৫৪ 
হাস পেলে তা তো "লাওহে মাহফ্য” (সংরক্ষিত ফলক) অনুসারে 
হয়। (৮৪ নিশ্চয় এ আল্লাহর জন্য সহজ। 

(১২) দুটি সাগর একরূপ নয়; একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, 
অপরটির পানি লোনা ও বিষ্বাদ। প্রত্যেকটি হতে তোমরা তাজা চির 
মাংস (মাছ) ভক্ষণ ক'রে থাক এবং তোমাদের ব্যবহার্য রতবাবলী ০১৯১৯-৩ ৫০৮ ০ ০4০ ট ০৪৪ 0৮ শৈঃ 
আহরণ কর। আর তোমরা দেখ ওর বুক চিরে জলযান চলাচল 


7৪৯ 
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(৯ এ 2 305 চা 3৮৬ 0১ 891 99১ ১৪ 287 9১ 99৯৯2 97) অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে 
অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? অথচ সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই। প্রেরা নিসা 
১৩৯ আরাত) 

(১৮) (ুএা।- ₹4এ এর বহুবচন। পবিত্র কালেমাসমূহের অর্থ হল ঃ আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ (পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা), কুরআন 
তেলাঅত, ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ। "আরোহণ করে, (উপরে চড়ে বা উঠে) এর অর্থ হল ঃ কবুল বা গ্রহণ 
করা। অথবা তা নিয়ে ফিরিস্তাদের আকাশে উঠে যাওয়া যাতে আল্লাহ তাআলা তার সওয়াব প্রদান করেন। 
(১১) $ ক্রিয়ার কর্তা কে? অনেকে বলেন, ২ "19 অর্থাৎ, সৎকর্ম সৎবাক্যকে (আল্লাহর দিকে) উঠিয়ে থাকে। আর তার মানে, 
শুধু মুখে আল্লাহর যিকর (তাসবীহ ও তাহমীদে) কোন কাজ হবে না; যতক্ষণ না তার সাথে সৎকর্ম অর্থাৎ আহকাম ও ফরয আমল 
আদায় করা হবে। অনেকে বলেন, «এ ক্রিয়ার কর্তা মহান আল্লাহ। উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলা সৎকর্মকে সৎবাক্যের উপর প্রধান্য 
দেন। কারণ সৎকর্ম দ্বারাই এই কথা প্রমাণ হয় যে, সৎবাক্য (তাসবীহ, তাহমীদ ইত্যাদি) আবৃত্তিকারী প্রকৃতপক্ষে তাতে আন্তরিক ও 
একনিষ্। (ফাতহুল কাদীর) ঠিক যেন আল্লাহর নিকট আমল ছাড়া কেবল মুখের কথার কোন মূল্য নেই। 

(৮০) গোপনভাবে কারোর ক্ষতি সাধন করার চেষ্টাকে ১এ, (ক্রান্ত, ষড়যন্ত্র বা ফন্দি আটা) বলে। কুফর ও শির্কের কাজ করাও এক 
প্রকার চক্রান্তের কাজ। যেহেতু তাতে আল্লাহর পথের ক্ষতি সাধন করা হয়। মক্কার কাফেররা নবী &-এর বিরুদ্ধে হত্যা ইত্যাদির যে 
প্রচেষ্টা চালিয়েছে তাকেও চক্রান্ত বলা হয়েছে। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন কাজ করাকেও চক্রান্ত বলা যায়। এখানে উক্ত শব্দটি 
সাধারণ অর্থে ব্যবহার হয়েছে; অর্থাৎ এখানে সকল প্রকার চক্রান্ত ও ফন্দির নিন্দা করা হয়েছে। 


(৯৮) অর্থাৎ, তাদের চক্রান্তও বার্থ হবে এবং তার শাস্তিও তাদেরকেই ভোগ করতে হবে যে চক্রান্ত করবে। যেমন বলেছেন, ৯৮০ 32) 


44১৮ ২! 0৫ ১2 অর্থাৎ, কুট ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রকারীদেরই পরিঝেষ্টন করে। (সূরা কাতর ৪৩ আয়াত) 


(৮১) অর্থাৎ, তোমাদের পিতা আদম 3৪-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তার পর তোমাদের বংশ অব্যাহত রাখার জন্য মানুষ সৃষ্টির 
মাধ্যমকে বীর্ষের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছি; যা পুরুষের পিঠ থেকে নির্গত হয়ে নারীর গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হয়। 
(৮১) অর্থাৎ, তার নিকট কোন বস্তই লুক্কায়িত নয়, এমনকি মাটির উপর যে পাতা পড়ে তার শব্দও এবং পৃথিবীর অন্ধকারে (মাটির 
ভিতর) অঙ্কুরিত হতে থাকা বীজের খবরও তিনি রাখেন। (সূরা আনআম ৫৯ আয়াত এঃ) 

(৮৯ এর অর্থ এই যে, আয়ু কম-বেশি হওয়া আল্লাহর ফায়সালা ও তকদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে। এ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু কারণও আছে 
যার ফলে আয়ু কম-বেশি হয়। আয়ু বৃদ্ধির কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ হল, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা; যেমন হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে। আর তা কম হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ বেশি বেশি পাপ করা। উদাহরণ স্বরূপ £ কোন মানুষের আয়ু সত্তর বছর। 
কিন্ত কখনো বৃদ্ধির কারণ বিদ্যমান থাকায় আল্লাহ তাতে বৃদ্ধি ক'রে দেন। আর যখন ত্রাস পাওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকে, তখন হাস 
করে দেন। পরন্ত এ হ্রাস-বৃদ্ধির কথা তিনি 'লাওহে মাহফুয”-এ লিখে রেখেছেন। ফলে আয়ুর কম-বেশি হওয়া 3৯ 2৯192) 


(39:১5:55 3) 8৪৮০ ৯ অর্থাৎ, যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহ্র্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না। (সূরা 
আ'রাফ£ ৩৪ আয়াত) এর পরিপন্থী নয়। মহান আল্লাহর এই কথা দ্বারাও তার সমর্থন পাওয়া যায় 115353 ৮৪ 2 ০ 119৯ 
(4451 অর্থাৎ, আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন। আর মুলগ্রন্থ তার কাছেই রয়েছে।” (সূরা রা'দ£ ৩৯ আয়াত 
ফাতহুল কাদীর) 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৭৬০ সুরা! ফাত্ির ৩৫ 


করে;৮৭ যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং ৪ 152) -১17:48 11£] ৪ মুত পি 
যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। 

(১৩) তিনি রাতকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে পরিণত 
করেন রাতে, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন; প্রত্যেকেই 
এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনিই আল্লাহ, 
তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তারই। আর তোমরা আল্লাহর 
পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুরের আটির উপরে পাতলা 
আবরণ বরাবর (অতি তুচ্ছ) কিছুরও মালিক নয়। (৮) / 

(১৪) তোমরা তাদের আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহবান প1125211 1১১০, 2524 [কিনি খু 25585 ৩| 
শুনবে না»৮) এবং শুনলেও তোমাদের আহবানে সাড়া দেবে ররর গোরা ায়ারাদা রা 
না।(৯৯ তোমরা তাদেরকে যে অংশী করছ, তা ওরা কিয়ামতের (375৮৮ ০০৪ ৬৪ ১১ 79 0328৩ হও 
দিন অস্বীকার করবে। (১ আর সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)র ন্যায় কেউই ক 


তোমাকে অবহিত করতে পারে না।(১৯১) রী 

(১৯২) 4 ২. ০ স ॥ ০৯ ৫44 ্প নি ৫০, ৪র্ত ০ 
(১৫) হে মানুষ! গার এ তি কিন্ত এজ ৬ 2১3 এ | 2,82121 শা রি 
আল্লাহ; তিনিই অভাবমুক্ত/১৯১ প্রশংসাহ। 
(১৬) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধুংস ক'রে এক নূতন সৃষ্টি নেট ১১৯ 9১০ ১:১৫ ড৩। 
অস্তিত্বে আনতে পারেন। (১৯) রর 

৫৯ 5. 5837৮ 

(১৭) আর আল্লাহর পক্ষে তা কঠিন নয়। 27০5 এটা ০0553 


(৮৭ ৯৮৯৯ এ সকল জলজাহাজকে বলা হয় যা পানি চিরে চলাফেরা করতে থাকে। এই আয়াতে উল্লিখিত অন্য বস্তসমূহের ব্যাখ্যা সুরা 

ফুরকানে (৫৩নং আয়াতে) অতিবাহিত হয়ে গেছে। 

(৯৮১) অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি উল্লিখিত সকল কর্মের কর্তা। 

(৮) অর্থাৎ, কোন সামান্য ও নগণ্য বস্তরও মালিক নয়, আর না তা সৃষ্টি করারই ক্ষমতা রাখে । ১:০৪ এ পাতলা আবরণকে বলা হয়, যা 

খেজুর আটির উপরে থাকে। 
(৯৮৮) অর্থাৎ, যদি তোমরা কষ্ট্রের সময় তাদেরকে ডাক, তবে তারা তোমাদের ডাক শুনবেই না, কারণ তারা পাথর জাতীয় বস্ত অথবা 
মাটির গর্ভে সমাধিস্থ (জাগতিক সংস্পর্শের বাইরে)। 

(১৯) অর্থাৎ, যদি তারা শ্ুনতেও পায় তবুও কোন লাভ নেই, কারণ তারা তোমাদের চাহিদা পুরণ করতে সক্ষম নয়। 

(১৮) এবং বলবে (১১45 9৫ 4 ০) অর্থাৎ, তোমরা আমাদের ইবাদত করতে না। (সরা ইউনুস ২৮ আয়াত) 155১ ১০ ১) 
(৮8 অর্থাৎ, আমরা তো তোমাদের ইবাদত থেকে উদাসীন ছিলাম।” (এ ২৯ আয়/ত) এই আয়াত থেকে এটাও বোঝা যায় যে, 


আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয়, তারা সকলে পাথরের নিথর মূর্তিহ নয়, বরং তাতে জ্ঞানসম্পন্ন (ফিরিস্তা, জ্বিন, শয়তান এবং 
নেক মানুষ)ও আছে। তবেই না এইভাবে তারা অস্বীকার করবে। আর এটাও জানা গেল যে, প্রয়োজন পূরণের আশায় তাদেরকে 
আহবান করা শির্ক 

(১৯) কারণ, তার মত পরিপূর্ণ ইলম কারোর নিকট নেই। তিনিই সকল বস্তর রহস্য ও প্রকৃতত্ব সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন। আর এ 
সকল উপাস্য যাদেরকে ডাকা হয়, তাদের যে কোন প্রকার এখতিয়ার বা ক্ষমতা নেই, তারা যে কারো ডাকে সাড়া দিতে পারে না এবং 
কিয়ামতের দিন তারা যে তাদের উপাসনার কথা অস্বীকার করবে -- এ সব কিছু উক্ত ইলমের শামিল। 

(১১) ০5 (মানুষ) শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহার হয়েছে, যাতে সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তি, এমনকি আধ্ধিয়া ও স্বালেহীন সকলকে বোঝানো 


হয়েছে। সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। 

(১) তিনি এমন অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত যে, যদি সকল মানুষ তার অবাধ্য হয়ে যায়, তাহলে তার রাজত্তে বিন্দুমাত্র হাস পাবে না। 
আর যদি সকলে তার অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তার শক্তিতে কোন বৃদ্ধি হবে না। বরং অবাধ্যতা করাতে মানুষের নিজেরই ক্ষতি এবং 
ইবাদত ও আনুগত্য করাতে মানুষের নিজেরই উপকার সাধন হয়। 

(৯) অর্থাৎ, তিনি আপন নিয়ামতের কারণে প্রশংসাহ। সুতরাং তিনি বান্দাগণকে যে সকল নিয়ামত প্রদান করেছেন তার ফলে তিনি 
প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার অধিকারী। 

(৮) এটাও তার অমুখাপেক্ষিতারই একটি উদাহরণ যে, যদি তিনি চান, তাহলে তোমাদেরকে ধংস ক'রে তোমাদের স্থানে অন্য এক 
নতুন জাতিকে সৃষ্টি ক'রে দেবেন, যারা তার আনুগত্য করবে এবং অবাধ্যতা করবে না। অথবা উদ্দেশ্য এই যে, এমন এক নতুন জাতি 
ও নতুন জগৎ সৃষ্টি ক'রে দেবেন, যা তোমাদের অজানা। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২২ পার) ৭৬৬ 


(১৮) কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না; (৯১ কারও খু (৫৯ এ খু রি ৩ ২, চা 55 চু 
পাপের বোঝা গুরুভার হলে সে যদি অন্যকে তা বহন করতে ঢু 

আহবান করে, তবুও কেউ তা বহন করবে না; যদিও সে নিকট তত ৩৮3৪ 22] ডঃ 150৮ 2192০ 4৩ 02 
আত্তীয় হয়।(১১) তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার, যারা টিটি! 238 রঃ ০০ শা 4৪০০৪ টা 
তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং যথাযথভাবে নামায | 
পড়ে।(৯৯ যে কেউ পরিশুদ্ধ হয়, সে তো পরিশুদ্ধ হয় নিজেরই 
কল্যাণের জন্য। (১৯৯ আর প্রত্যাবর্তন আল্লাহরই নিকট। 

(১৯) অন্ধ ও চক্ষুক্মান সমান নয়, 


(২০) সমান নয় অন্ধকার ও আলো, (০ 


(২১) সমান নয় ছায়া ও রৌদ্র ১১ 


(২২) এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত।*) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ ১৫৬9 ০ ০ঘা টা মু থা টা 
করান; ১” আর তুমি মৃতকে শোনাতে পার না।১%১ শু 


রে ক 


০০ রি 


(২৩) তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। ১) 


(২৪) আমি তো তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার 
নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। 
(২৫) এরা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে, তবে এদের 
পূর্ববর্তিগণও তো মিথ্যা মনে করেছিল। তাদের নিকট তাদের 
রসুলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, অবতীর্ণ গ্রন্থ ও দীপ্তিমান গ্রন্থ সহ 


(১ অবশ্য যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদেরকে ভষ্ট করবে, সে তার নিজের পাপের বোঝার সাথে তাদের পাপের বোঝাও বহন করবে। মহান 
আল্লাহ বলেন, ৫৬০ ৬ স.ঞা? 150 ০১৯৮9) (সুরা আনকাবৃত ১৩নং) আয়াত এবং “যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি (বা 
কর্মের) সুচনা করে তার জন্য রয়েছে তার পাপ এবং তাদের সমপরিমাণ পাপও যারা এ রীতির অনুকরণে আমল (বা কর্ম) করে। এতে 
তাদের কারো পাপ এতটুকু পরিমাণ হাস করা হয় না।” (মুসালিম ১০ ১৭নং নাসাঈ; ইবনে মাজাহ তিরমিধী) এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট 
কন্ত আসলে অন্য লোকের এই শ্রেণীর বোঝা তার নিজেরই বোঝা। কারণ সেই তো তাদেরকে ভষ্ট করেছিল। 

(১) খু অর্থাৎ ৪১ *& এমন ব্যক্তি যে পাপের বোঝা বহন করবে, সে তার বোঝা বহন করার জন্য নিজের আত্মীয়দেরকে ডাকবে। 
কন্তু তারা কেড তা বহন করতে সম্মত হবে না। 
(১৯) অর্থাৎ, তোমার সতকীকরণ ও তবলীগ কেবল তাদেরকেই উপকৃত করবে। যেন তুমি কেবল তাদেরকেই ভীতি প্রদর্শন করছ; 
তাদেরকে নয়, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শনে কোন লাভ নেই। যেমন অন্য স্থানে বলেছেন, 0১৫ ১ 2১15 ৩০ 5%) অর্থাৎ, যে ওর ভয় 


রাখে তুমি কেবল তারই সতর্ককারী। (সুরা নাথিআত ৪৫ আয়াত) এবং ৬৫ ৩৯৯১০ ৪৯১ ১80 ভা ৩০১৯3 ০৪.) অর্থাৎ তুমি 
কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পার, যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে পরম দয়াময়কে ভয় করে। (সূরা ইয়াসীন ১১ আয়াত) 
(১) ১৫৮, এবং এর অর্থ হল শির্ক ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র হওয়া। 

(১৮) অন্ধ থেকে উদ্দেশ্য কাফের (অবিশ্বাসী) এবং চক্ষুন্মান থেকে উদ্দেশ্য মু'মিন (বিশ্বাসী), অন্ধকার থেকে বাতিল এবং আলো থেকে 
উদ্দেশ্য হল হক। বাতিলের যেহেতু বহু ধরন ও প্রকার আছে, সেহেতু তার জন্য বহুবচন এবং হক যেহেতু একাধিক নয়; বরং একটাই, 
সেহেতু তার জন্য একবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 

(২০১) এটা প্রতিদান ও শাস্তি বা জানাত ও জাহান্নামের উদাহরণ। 

(১০) » থেকে উদ্দেশ্য হল ঈমানদার মানুষ এবং ৬।১* থেকে উদ্দেশ্য হল কাফের ও অবিশ্বাসী মানুষ অথবা আলেম ও জাহেল 
অথবা জ্ঞানী ও অজ্ঞ মানুষ। 
(২০) অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করতে চান এবং জান্নাত যার ভাগ্যে থাকে, তাকে দলীল শ্রবণ ও তা গ্রহণ করার সুমতি দান করেন। 
(4১ অর্থাৎ, যেরূপ কবরে মৃত ব্যক্তিকে কোন কথা শুনানো যায় না, অনুরূপ কুফরী ও অবিশ্বাস যাদের অন্তরকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে 
দিয়েছে, হে নবী! তুমি তাদেরকে সত্যের বাণী শুনাতে পারবে না। উদ্দেশ্য এই যে, যেমন মৃত্যু ও কবরে দাফন হওয়ার পর মৃতব্যক্তি 
কোন উপকার লাভ করতে পারে না, তেমনি কাফের ও মুশরিক; যাদের জীবনে দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ আছে, দাওয়াত ও তবলীগ দ্বারা তাদের 
কোন উপকার হয় না। 

(১৮) অর্থাৎ, তোমার কাজ হল দাওয়াত ও তবলীগ করা। কারো সুপথ পাওয়া বা না পাওয়া কেবল আল্লাহর এখতিয়ারে। 
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৭৬২ সূরা ফাত্ির ৩৫ 


এসেছিল।(০৬ 


(২৬) অতঃপর আমি অবিশ্বাসীদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। 
সুতরাং কেমন (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার প্রতিকার (শাস্তি)! ২) 

(২৭) তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং 
এ দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফল-মূল উদ্গত করেন। ৮ পাহাড়ের মধ্যে 
আছে বিচিত্র বর্ণের পথ, সাদা, লাল ও মিসমিসে কালো। (০৯) 


(২৮) এভাবে রঙ-বেরঙের মানুষ, জন্ত ও গৃহপালিত পশু 
রয়েছে।১১) আল্লাহর দাসদের মধ্যে জ্ানীরাই তাকে ভয় করে 
থাকে। ১১১ নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল। (১১) 
(২৯) নিশ্চয় যারা আল্লাহর গ্রন্থ পাঠ করে, ২৯০ যথাযথভাবে নামায 
পড়ে১১৪ আমি তাদেরকে যে রুষী দিয়েছি তা হতে গোপনে ও 
প্রকাশ্যে বয় করে; ১৯) তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার 
যাতে কখনোই নোকসান হবে না। ১৯৪ 

(৩০) এ জন্য যে, আল্লাহ তাদেরকে (তাদের কর্মের) পূর্ণ প্রতিদান 
দেবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশী দেবেন। 
(২১) তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৯) 
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(১) যাতে কোন জাতি এই কথা বলতে না পারে যে, ঈমান ও কুফরী কি তা আমরা জানতামই না, কারণ আমাদের নিকট কোন 


পয়গন্বরই আসেনি। যার জন্য আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উম্মতের নিকট নবী প্রেরণ করেছেন। স্পষ্ট দলীল স্বরূপ দেখুন ৪ সুরা ইউনুস 


৪৭ আয়াত, রাস্দ ৭ আয়াত, নাহল ৩৬ আয়াত, ফাত্তির ২৪ আয়াত। 


(২) অর্থাৎ, কত কঠিন শাস্তি দ্বারা আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি এবং তাদেরকে ধুংস ও নিশ্চিহু ক"রে দিয়েছি। 


(১) অর্থাৎ, যেমন মু'মিন ও কাফের, সৎ ও অসৎ দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। অনুরূপ অন্য সৃষ্টিতেও পার্থক্য এবং ভেদাভেদ আছে। 


যেমন ফলের বিভিন্ন রং আছে এবং স্বাদ ও গন্ধ এক অপর থেকে ভিন্ন ভিন্ন। এমন কি একই ফলের কয়েক প্রকার রং ও স্বাদ আছে; 


যেমন খেজুর, আঙ্গুর, আপেল ইত্যাদি। 


(০৯) অনুরূপ পাহাড় ও তার অংশ বারাস্তা বিভিন্ন রঙের আছে, সাদা, লাল ও ঘন কালো। ১3৯ ১৫৯ এর বহুবচন, অর্থ রাস্তা বা দাগ 


৮৪1১-৮০৮১ এর বহুবচন এবং ১১০- ১৯: এর বহুবচন। যখন কালো রঙের ঘনত্ব ও গাঢ়তা প্রকাশ করার জন্য ১ শব্দের সাথে 


০২৪1১ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ৬১১ ১৯ যার অর্থ দাড়ায় কুচকুচে বা মিসমিসে কালো। 


(২১) অর্থাৎ, মানুষ এবং জীব-জন্তও সাদা, লাল, কালো এবং হলুদ রঙের হয়। 


(১১১ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার এই সব ক্ষমতা এবং তার কর্ম-নিপুণতা একমাত্র তারাই বুঝতে সক্ষম, যারা জ্ঞানী। অবশ্য এই জ্ঞানী বলতে 


কুরআন ও সুন্নাহ এবং আল্লাহ সম্পকীয় নানা রহস্যের জ্ঞানী। বলা বাহুল্য তারা যত আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন, ততই আল্লাকে ভয় 


করেন। সুতরাং যার মধ্যে আল্লাহ-ভীতি নেই, জেনে রাখুন যে, সে সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। সুফয়ান সাওরী বলেন, আলেম তিন প্রকারের; 


প্রথম ঃ আলেম বিল্লাহ অআলেম বিআমরিল্লাহ। এই প্রকার আলেম হলেন তারা, ধারা আল্লাহকে ভয় করেন এবং তীর হদ্দ ও ফারায়েষের জ্ঞান 


রাখেন। দ্বিতীয় ৪ আলেম বিল্লাহ, এরা আল্লাহকে ভয় তো করেন; কিন্তু তীর হদ্দ ও ফারায়েয সম্পর্কে অবগত নন। তৃতীয় £ আলেম 


বিআমরিল্লাহ, এরা আল্লাহর হদ্ ও ফারায়েয সম্পর্কে তো অবগত, কিন্তু আল্লাহ-ভীতি থেকে বঞ্চিত। (ইবনে কাসীর) 


(২১) এটি আল্লাহকে ভয় করার একটি কারণ যে, তিনি অবাধ্কে শা 


স্তি ও তওবাকারীর গুনাহ ক্ষমা করতে সক্ষম। 


(১০) 'আল্লাহর গ্রন্থ'র অর্থ হল কুরআন কারীম। "পাঠ করে? অর্থাৎ, 


নিয়মিত তা গুরুত্ব সহকারে পাঠ করে। 


(২১৯ ইকৃামাতে স্বালাতের অর্থ হল, নামায যেভাবে কায়েম ও প্রতি 


ত করতে বলা হয়েছে, ঠিক সেইভাবে কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত করা। 


অর্থাৎ, তার সময়ের যথাযথ খেয়াল রাখা, আরকানসমূহ পূর্ণভাবে 
সহকারে তা আদায় করা। 


ধীর-স্থিরতার সাথে আদায় করা এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে যত 


(১১) অর্থাৎ, দিবারাত্রি প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় পদ্ধাতিতে প্রয়োজন মত খরচ করে। অনেকের নিকট গোপনে বলতে নফল দান এবং 


প্রকাশ্যে বলতে ওয়াজেব দান (যাকাত)কে বুঝানো হয়েছে। 


(১) অর্থাৎ, এই শ্রেণীর মানুষদের প্রতিদান আল্লাহর নিকট সুনিশ্চিত, যাতে নোকসান ও হাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। 


ভি 14598 ,2১% ৬৭ এর সাথে সম্পৃক্ত, অর্থাৎ এই ব্যবসা নোকসান থেকে এই জন্য মুক্ত যে, আল্লাহ তাআলা তাদের নেক আমলের 


পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। অথবা উহ্য ক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত, আর তার 


অর্থ এই হবে যে, তারা নেক আমল এই জন্য করে অথবা আল্লাহ 


তাদেরকে সুপথ এই জন্য প্রদর্শন করেছেন, যাতে তিনি তাদেরকে প্র 


তিদান দেন। 
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এ ২২ পারা 


(৩১)ত আমি তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি তা সত্য,১১ তা 
পূর্ববর্তী গ্রহ্ুসমূহের সমর্থক।(২৭ নিশ্চয় আল্লাহ তার দাসদের সমস্ত 
কিছু জানেন ও দেখেন। ১২১ 

(৩২) অতঃপর আমি আমার দাসদের মধ্যে তাদেরকে গ্রন্থের 
অধিকারী করলাম যাদেরকে আমি মনোনীত করেছিঃ১১১) তবে 
তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, (২৩ কেউ মিতাচারী২৪ 
এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। ১১০ 
এটিই মহা অনুগ্রহ। ১১ 

(৩৩) তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে ১১১ যেখানে তাদের স্বর্ণ 
নির্মিত কঙ্কণণ ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে 
তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (২৯) 

(৩৪) তারা বলবে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; যিনি আমাদের দুঃখ- 
দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক বড় 
ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী; 

(৩৫) যিনি নিজ অনুগ্রহে, আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দান করেছেন; 
যেখানে আমাদেরকে কোন প্রকার রেশ স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ 
করে না কোন প্রকার ক্ান্তি।” 

(৩৬) পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য রয়েছে 
জাহানামের আগুন। ওদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে নাষে ওরা 
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(৯৮) এই বাক্য দারা পূর্ণ প্রতিদান ও আরো বেশী দেওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মু'মিন বান্দাদের গুনাহ ক্ষমাকারী এই 


শর্তের উপর যে, তারা বিশুদ্ধ আন্তরে তওবা করবে। তি 


ন তাদের আনুগতোর স্প্হা 


ও নেক আমলের কদর বুঝেন; তিনি গুগগ্রাহী। 


তাই তিনি শুধু প্রাপ্য প্রতিদান 


দয়েই ক্ষান্ত হবেন না; বরং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অনেক বেশি প্রদান করবেন। 


(১ ৯৯) যার উপর তোমার ও তোমার উন্মতের প্রতোক ব্য 


ক্তির জন্য আমল অপরিহার্ষ। 


(১১) তাওরাত ও ইপ্জীল ইত্যা 


দর। এই কথাটি প্রমাণ করে যে কুরআন কারীম সেই আল্লাহরই অবতীর্ণ করা গ্রন্থ যিনি পূর্ব গ্রন্থসমূহ 


অবতীর্ণ করেছিলেন। তবেই ন 


গ্রন্থসমূহ পরস্পরকে সমর্থন ও সত্যায়ন করে। 


(১১) এটা তার জানা ও দেখার ফল যে, তিনি নতুন গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। কারণ তি 


ন অবগত আছেন যে, পূর্বে নাযিলকৃত সকল গ্রন্থ 


বিকৃতি ও পরিবর্তনের শিকার হয়েছে এবং বর্তমানে তা সুপথ প্রদর্শনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। 


(১১১) গ্রন্থ বলতে কুরআন এবং মনোনীত বান্দা বা দাস বলতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমি উন্মতে 


তাদেরকে মর্যাদা ও অনুগ্রহ প্রদান করে 


তার নিকটবর্তী বক্তব্য। 
(১১১) এখানে উন্মতে মুহান্মাদীর তিন 


কে এই কুরআনের অধিকারী বানিয়েছি এবং তাদেরকে আমি অন্যান্য উন্মতসমূহ ব্যতিরেকে মনোনীত করেছি এবং 
ছ। এ আয়াতটি (1£-8১৪]| 0১০৫] ০12 005 158559 0০3 ই 1৩৩৯ 41542) এর যে বক্তব্য 


ট শ্রেণী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম £ এমন লোক, যারা কিছু ফরয পালনে শৈথিল্য করে এবং কিছু 


হারাম কর্মেও লিপ্ত হয়ে পড়ে অথবা 


অনেকের নিকট এ সকল ব্যক্তি যারা সাগীরা গুনাহ ক"রে ফেলে। তাদেরকে নিজের প্রতি 


অত্যাচারী এই জন্য বলা হয়েছে যে, ত 
দুই প্রকারের মুসলিমরা অর্জন করতে সক্ষম হবে। 


রা সামান্য শৈথিল্যের কারণে নিজেদেরকে সেই উচ্চস্থান থেকে বঞ্চিত ক'রে নেবে, যা বাকি অন্য 


(২১০) এটি দ্বিতীয় শ্রেণীর উম্মত £ অর্থ 


₹, মধ্যমপন্থী; যারা ভালো-মন্দের মিশ্র আমল করে। অনেকের নিকট এরা হল তারা, যারা ফরয 


কাজ যথ 


যথভাবে পালন এবং হারাম কাজ ত্যাগ তো করে, কিন্তু কখনো কখনো মুস্তাহাব কাজ ত্যাগ করে এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে 


পড়ে। অথবা এ সকল ব্যক্তি তারা, যারা সংলোক তো বটে; কিন্তু অগ্রণী নয়। 


৮৫৫ 


(১১০) এরা এ সকল ব্যক্তি যারা দ্বীনের ব্যাপারে ইতিপূর্বে উল্লিখিত 


দুই দল থেকে অগ্রগামী। 


(১) অর্থাৎ, কিতাবের অধিকারী বানানো এবং মর্ধাদা ও অনুগ্রহ দানে মনোনীত করাটাই মহা অনুগ্রহ। 


(১) অনেকে বলেন, শুধু সৎকর্মে অগ্রগামী ব্যক্তিরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। 


কন্ত এ কথা ঠিক নয়। কুরআনের পূর্বাপর বাগ্ধারার দাবী 


অনুযায়ী 


তিন দলই জান্নাতী হবে। তবে একথা স্বতন্ত্র যে সৎকর্মে অগ্রগামী ব্য 


ক্তগণ বিনা হিসাবে জানাতে প্রবেশ করবে এবং মধ্যপন্থী 


ব্যক্তিগণ সহজ ও সরল হিসাবের পর এবং নিজের প্রতি অত্যাচারিগণ সুপারিশ অথবা শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ 


কথাই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়। মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যাহ বলেন, 


“এই উন্মত হচ্ছে উম্মাতে মারহ্মাহ (কেরুণার পাত্র), যালেম বা 


গুনাহগারদেরকে ক্ষমা করা হবে, মধ্যপন্থীরা আল্লাহর নিকট জা 
মর্যাদার অধিকারী হবে।” (ইবনে কাসীর) 
(২১৮) মহানবী ৯ বলেছেন, “রেশম ও দীবাজ (এক প্রকার মোটা 


নাতে থাকবে এবং সৎকর্মে অগ্রগামী ব্যক্তিরা আল্লাহর নিকট সুউচ্চ 


রেশম) পৃথিবীতে পরিধান করো না। কারণ, যে তা পৃথিবীতে পরিধান 


করবে, সে তা আখেরাতে পরিধান করতে পাবে না।” (ববখারী -মুসলিম) 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৭৬৪ 


মরবে এবং ওদের জন্য জাহানামের শাস্তও লাঘব করা হবে না। 
এভাবে আমি প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে শাস্তি দিয়ে থাকি। 

(৩৭) সেখানে তারা আর্তনাদ ক'রে বলবে, "হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদেরকে (এখান হতে) বের কর, আমরা সংকাজ 
করব, পূর্বে যা করতাম তা করব না।”১২৯ আল্লাহ বলবেন, "আমি 
ক তোমাদেরকে এত আয়ু দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ 
গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? তোমাদের 
নকট তো সতর্ককারীও এসেছিল।(১১ সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; 
সীমালংঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।' 
(৩৮) নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় 
অবগত আছেন।১৩১) নিশ্চয় তিনি অন্তরে যা রয়েছে, সে সম্বন্ধে 
সবিশেষ অবহিত। ১৩০ 
(৩৯) তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং 
কেউ অবিশ্বাস করলে তার অবিশ্বাসের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। 
অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস কেবল ওদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি 
করে এবং ওদের অবিশ্বাস ওদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। ১০১ 


৮ 


(৪০) বল, "তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যে সকল শরীকদের 


সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমন্ডলীতে ওদের 
কোন অংশ আছে 
দিয়েছি যার প্রমাণের ওপর ওরা নির্ভর করে? ১০০) বরং 


সীমালংঘনকারীরা একে অপরকে ধোকামূলক প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
থাকে।১০১ 


আহ্বান কর, তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু 


কি?” নাকি আমি তাদেরকে এমন কোন গ্রন্থ 


সুরা ফাত্ির ৩৫ 
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(১১৯) অর্থাৎ অন্যদেরকে ছেড়ে একমাত্র তোমার ইবাদত এবং অবাধ্যতা ছেড়ে আনুগত্য করব। 


(২৮) এই আয়ুর পরিমাণ কত মুফাস্সিরীনগণ বিভিন্ন রকমের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ কিছু হাদীস থেকে দলীল নিয়ে 


বলেছেন যে, এর পরিমাণ হল ষাট বছর। (ইবনে কাসীর) কিন্তু আমাদের মতে আয়ু নির্ধারিত করা ঠিক হবে না। কারণ তা বিভিন্ন জনের 


বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সুতরাং কেউ যুবক অবস্থায়, কেউ বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বাবস্থায় আবার কেউ বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। তারপরেও 
এই সময় অতি অল্প সময় নয়; বরং এর মাঝের বেশ লম্বা সময় থাকে। যেমন যুবকাবস্থা সাবালক হওয়ার পর থেকে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্ব 


মুহূর্ত পর্যন্ত এবং বৃদ্ধ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত থেকে বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এবং বৃদ্ধাবস্থা মৃত্যু পর্যন্ত থাকে । চিন্তা-ভাবনা, উপদেশ গ্রহণ ইত্যাদির 
জন্য কেউ কয়েক বছর কেউ অনেক বছর এবং কেউ তার থেকেও বেশি সময় পেয়ে থাকে এবং সকলকে এই প্রশ্ন করা সঠিক হবে যে, 


আমি তোমাকে এত পরিমাণ আয়ু দিয়েছিলাম যে, যদি তুমি সত্যকে বুঝতে চাইতে, তাহলে বুঝতে পারতে। তারপরেও তুমি সত্যকে 


বুঝাতে ও তা গ্রহণ করতে চেষ্টা করনি কেন? 


(২১) এখানে "সতর্ককারী” বলে নবী &-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, স্মারণ করিয়ে দেওয়া ও উপদেশ দেওয়ার জন্য পয়গন্বর 


&ঞ্৯ এবং তার মিম্বর ও মেহরাবের উত্তরাধিকারী (নায়েব) আলেমগণ ও দ্বীনী দাওয়াত দাতাগণ তোমাদের নিকট এসেছিল, কিন্তু তোমরা 


না আপন জ্ঞান দ্বারা কাজ নিয়েছিলে, আর ন 


সত্যের আহবানকারীদের কথার প্রতি ভ্রক্ষেপ করেছিলে। 


(১১) এখানে এ কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, তোমরা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার আশা প্রকাশ করছ এবং দাবী 


করছ যে, এবারে অবাধ্যতার পরিবর্তে আনুগত্য ও শির্কের পরিবর্তে তাওহীদকে বেছে নেবে। কিন্তু আমি জানি যে, তোমরা এমন করবে 


না। যদি তোমাদেরকে পৃথিবীতে পুনরায় পাঠিয়ে দেওয়াই হয়, তবে তোমরা তাই করবে, যা পূর্বে করতে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ 


তাআলা বলেন, (9:54 ১3 ১:51৯$) 519১.419১) 99 অর্থাৎ, যদি তাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে যা 


করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, পুনরায় তারা তাই করবে। আর অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী। সরা আন্আম ২৮ আয়াত) 


(০) এখানে পূর্ব কথার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় রহস্য সম্পর্কে কেন অবগত 


হবেন না, অথচ 


তিনি অন্তরের কথা ও রহস্য সম্পর্কে অবগত আছেন, যা সব থেকে বেশী লুক্কায়িত বস্ত। 


(১) অর্থাৎ, আল্লাহর 
মানুষের নিজেরই ক্ষতি আরো বেশি হবে। 


নকট কুফরী কোন উপকার তো করবেই না, বরং তাতে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি আরো বৃদ্ধি পাবে এবং 


(৬ অর্থ ত আমি 
অংশীদার আছে? 


ক তাদের উপর এমন কোন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে লি 


42 
লা 


পিবদ্ধ আছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে আমার 


(২) অর্থাৎ, এ সবের কিছুও নয়। বরং এরা আপোসে একে অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে থেকেছে। তাদের দলপতি ও পীররা বলত যে, এই 


সকল মা*বুদ তাদের উপকার করবে, তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী ক'রে দেবে এবং তাদের জন্য সুপারিশ করবে। অথবা এই সকল 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২২ পার) ৭৬৫ 


(৪১) আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে (ধরে) স্থির রাখেন, যাতে 3016 09 খু ৩০০? ৮০ 40৮৫ ঝা 9] 

ওরা কক্ষচ্যুত না হয়। ১০) ওরা কক্ষ্ুত হলে তিনি ব্যতীত কেউ ৮ ১১ 5 5 ১৫50558505৮ ০% 

ওগুলিকে স্থির রাখতে পারে না। (০) তিনি সহনশীল, 1298৮ ৮৮ ০৮ ০০] ০১১০৪৩৮ ৮৩% উ্তিলা 

ক্ষমাপরায়ণ।(২৩৯ 

(৪২) এরা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র শপথ ক'রে বলত যে, এদের 
নিকট কোন সতর্ককারী এলে এরা অবশ্যই অন্য সকল সম্প্রদায় 
অপেক্ষা অধিকতর সৎপথের অনুসারী হবে ১৯ কিন্তু এদের নিকট 
যখন সতর্ককারী এল,১১১) তখন তা কেবল এদের বিমুখতাই বৃদ্ধি 
করল। 

৪2 কু এরা পৃথিবীতে উদ্ধত ছিল) এবং কুট ষড়যন্ত্র লিপ্ত ঘা কথা এরি রর কিএা১৩০টা এ 0৩5০1 
ছিল। ১০ আর কুট ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রকারীদেরই পরিঝেষ্টুন করে।১৪৪ রিনা 
তবে কি এরা এদের পূর্ববর্তীদের বিধানের প্রতীক্ষা করছে£3৪০ বন্ততঃ ৮৩ এ টি ৬০ ৬৮ খু! ০১০৯৭ 3৬ - 4৯১ 
তুমি আল্লাহর বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না) এবং 
আল্লাহ্‌র বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবে না। ১৪) 


ডে (93555 ৮৯ ৮ . 22202 ৬ 445 19: 


রি নিত 1৯3554557৯2 1৪ এও ৬০1০১ 


বাক্য শয়ত্বান মুশরিকদেরকে বলত। অথবা তাদের এ প্রতিশ্রুতিকে বুঝানো হয়েছে যা তারা একে অপরের সামনে বলাবলি করত যে, 
তারা মুসলিমদের উপর বিজয়ী হবে। যাতে তারা নিজেদের কুফরীর উপর অটল থাকার উৎসাহ পেত। 

(১৮) 32১০ ১৩] 53205 ০12১১ এটি আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা ও সৃষ্টিনৈপুণ্যের বর্ণনা। অনেকে বলেন, উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর 
সাথে শির্ক করা এত বড় অপরাধ যে, তার ফলে আকাশ ও পৃথিবী নিজ নিজ অবস্থাতে টিকে থাকতে পারে না; বরং তা যেন ভেঙ্গে 
টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যেমন অন্যত্র বলেছেন, 0১) ০:৯০) 1৯০০ 2০05 00৯ ৮৯33 ০০৭। 5435 25 05৮ 19441 ১ 
অর্থাৎ, এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমুহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। যেহেতু তারা 
পরম দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। (সুরা মারর্যাম ৯০-৯১ আয়াত) 

(৯) অর্থাৎ, এটা আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতার সাথে সাথে তাঁর অসীম দয়া এই যে, তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ধারণ করে 
রেখেছেন এবং তা আপন স্থান হতে নডাচড়া করতে ও হিলতে দেন না; নচেৎ চোখের পলকে পৃথিবী ধংস হয়ে যাবে। কারণ তিনি যদি 
তাকে ধারণ না করেন ও তার স্থান থেকে নড়াচড়া করতে দেন, তাহলে তিনি আল্লাহ ছাড়া এমন কোন শক্তি নেই, যে তাকে ধারণ করে 


রাখবে। ৮৪৫ ৩! শব্টিতে ৩! নাফিয়াহ (নেতিবাচক)। আল্লাহ তাআলা তীর উক্ত অনুগ্রহ ও নিদর্শনের বর্ণনা অন্য স্থানেও দিয়েছেন। 


যেমন &০১0 0! ০০:। ০ শি 319 4০) অর্থাৎ, তিনিই আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তার আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। 
(রা হজ্জ ৬৫) ০১ ১১00 2০0 25 ১ এ ১৯9 অর্থাৎ, তার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী 
প্রতিষ্ঠিত আছে।” রা রাম ২৫) 
(১০) অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি বড় সহনশীল। নিজ বান্দাদেরকে কুফরী, শির্ক ও পাপ করতে দেখেও তিনি তাদেরকে 
পাকড়াও করার জন্য তাড়াতাড়ি করেন না; বরং আরো টিল দেন। তিনি বড় ক্ষমাশীলও। যখন কেউ তওবা ক'রে তার দরবারে ফিরে 
আসে এবং লত্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে অনুতাপ প্রকাশ করে, তখন তিনি তাকে ক্ষমা ক'রে দেন। 

(৮) এখানে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করছেন যে, নবী মুহাম্মাদ &্-কে প্রেরণের পূর্বে এই আরববাসী মুশরিকরা শপথ করে বলত যে, 
দ আমাদের নিকট কোন রসুল আসে, তবে আমরা তাকে স্বাগত জানাব এবং তার প্রতি ঈমান আনাতে এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করব। এই 
বিষয়টি অন্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে; যেমন সুরা আনআম ১৫৬-১৫৭ আয়াত, স্বাফফাত ১৬৭- ১৭০ আয়াত। 

(৬১ অর্থাৎ, মুহাম্মাদ & যখন তাদের নিকট নবী হয়ে এলেন, যার তারা আকাঙ্জী ছিল। 

(২৯) অর্থাৎ, তার প্রতি ঈমান না এনে অস্বীকার ও বিরোধিতার পথ অবলম্বন করল, কারণ তারা ছিল অহংকারী। 

(১) এবং কুট ষড়যন্ত্র অর্থাৎ ছল-চাতুরি, ধোকাবাজি ও কুকর্মে লিপ্ত ছিল। 

স্ অর্থাৎ, মানুষ কুট ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে, কিন্তু এরা জানে না যে, মন্দ কর্মের ফল মন্দই হয় এবং তার শান্তি শেষ পর্যন্ত কুট 
ষড়যন্ত্রকারীর উপরই ব্তায়। 

(৮) অর্থাৎ, এরা কি নিজেদের কুফর, শির্ক, রসুলের বিরোধিতা এবং মু'মিনদেরকে কষ্ট দিতে অব্যাহত থেকে তারই অপেক্ষা করছে 
যে, তাদেরকেও এভাবে ধুংস করা হোক, যেভাবে পূর্ব জাতিসমূহ ধুংসের শিকার হয়েছে? 
(১৯) বরং তা এ রূপেই চালু আছে এবং সকল মিথ্যায়নকারীদের ভাগ্যে আছে ধুংস। অথবা "পরিবর্তন পাবে না*-এর অর্থ এই যে, 
কোন ব্যক্তি আল্লাহর আযাবকে রহমতে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। 
(২৮) অর্থাৎ, আল্লাহর আযাব দুরকারী অথবা তার গতিমুখ পরিবর্তনকারী কেউ নেই। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে জাতিকে শাস্তি দিতে 
চান, তার গতিমুখ অন্য জাতির দিকে কেউ ফিরিয়ে দেবে, এমন শক্তি কারোর নেই। আল্লাহর এই রীতি ও বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্য হল, 
আরবের মুশরিকদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা যে, এখনো সময় আছে, তারা কুফরী ও শির্ক ছেড়ে দিয়ে ঈমান নিয়ে আসুক। নচেৎ আল্লাহর 
সেই রীতি থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবে না। অবিলম্বে বা বিলম্বে তার শাস্তি ভোগ করতেই হবে। আল্লাহর সেই রীতিকে কেউ না পরিবর্তন 


) এ 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৭৬৬ সুরা ইয়াসীন ৩৬ 


(৪৪) এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি এবং এদের পূর্ববতীদের ?র্ঁ 8:৪০ ৫ 
পরিণাম কি হয়েছিল তা কি দেখেনি? ওরা তো এদের অপেক্ষা 


8৮৩4 প তে হু প্ররর্ক 
অধিকতর বলশালী ছিল। আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমন্ডলী ও ১০১৯ 41 
পৃথিবীর কোন কিছু তাকে ব্যর্থ করতে পারে। নিশ্চয় তিনি সর্বস্্, ১৫91 ঘা 8 খু 5০%এ 
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সর্বশক্তিমান। ঁ 


(৪৫) আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করলে নি ০ ওটি 176 দা [1 রি 
ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তকেই রেহাই দিতেন না।১* কিন্তু তিনি এক রা 

নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন।(১৯৯ সুতরাং 2198 আছি সা ্া ১৮ ৩৫০০ সাও ৩৪ 
তাদের নির্দিষ্ট সময় যখন এসে পড়বে, তখন অবশ্যই আল্লাহ তার 
দাসদের ব্যাপারে সম্যক দরষ্টা। ১৫৭ 


মা (২৫১) 
সুরা- ইয়্াসীন 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৩৬, আয়াত সংখ্যা ঃ ৮৩ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। চি রা 


(১) ইয়া-সীন,১০) 

(২) জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ, (২৫৩) 

(৩) তুম অবশ্যই প্রেরিত (রসুল)দের অন্তর্ভূক্ত (২৫৪) 

(৪) তুমি সরলপথে প্রতিষ্ঠিত, ২৫৭ 

(6) কুরআন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে 


অবতীর্ণ। ১৫১) 


করার ক্ষমতা রাখে, আর না কেউ আল্লাহর শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারবে। 

(২৮) মানুষকে তো তাদের পাপের কারণে এবং জীব-জন্তুকে মানুষের পাপাচরণের কারণে। অথবা উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীতে 
বসবাসকারী সকল বস্তকে ধূংস ক'রে দিতেন; মানুষকেও এবং যে সকল জীব-জন্তুর তারা মালিক তাদেরকেও। অথবা উদ্দেশ্য এই যে, 
আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ ক'রে দিতেন, যার ফলে পৃথিবীর উপর বিচরণশীল সকল প্রাণী ও উত্ভিদই মারা যেত। 

(২) এই "নির্দিষ্ট কাল, পৃথিবীতেও হতে পারে এবং কিয়ামতের দিন তো বটেই। 
(১) অর্থাৎ, সেই দিন তাদের হিসাব নেবেন এবং সকলকে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রাপ্য প্রদান করবেন; ঈমানদার ও অনুগতদেরকে নেকী ও 
সওয়াব এবং কাফের ও অবাধ্য ব্যক্তিদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। এতে রয়েছে মু*মিনদের জন্য সান্ত্বনা ও কাফেরদের জন্য শাস্তির ধমক। 

(৫১ সুরা ইয়াসীনের ফযীলতে অনেক বর্ণনা প্রসিদ্ধ আছে। যেমন “সুরা ইয়াসীন কুরআনের অন্তর, মৃত্যু শযায় শায়িত বাক্তির নিকট সুরা 
ইয়াসীন পড়” ইত্যাদি। কিন্তু সনদের দিক দিয়ে একটি বর্ণনাও সহীহর মর্যাদা পায়নি। কিছু বর্ণনা একেবারে মওযু (মনগড়া) বা যয়ীফ। এ সুরা 
কুরআনের অন্তর হওয়া সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীসটিকে আল্লামা শায়খ আলবানী মওযূ” বলেছেন। (দিলালাহ বীজ হাদীস নং ১৬৯) 

(১4) অনেকে এর অর্থ, "হে ব্যক্তি! বাহে মানুষ!” বলেছেন। আবার অনেকে এটিকে নবী ঞ৯-এর নাম এবং অনেকে আল্লাহ তাআলার 
সুন্দরতম নামাবলীর একটি নাম রূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই সকল মত কোন প্রমাণ ছাড়াই পেশ করা হয়েছে। কারণ এটিও সেই 
"হরফে মুঝ্বাত্বাআত” (বিচ্ছিন অক্ষরমালা), যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অবগত নয়। 

(১) অথবা এর অর্থ, সুবিন্যন্ত কুরআনের, যা শব্দছন্দ ও অর্থের দিক থেকে সুবিন্যস্ত ও মজবুত। 2 শপথের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে 
শপথের জওয়াব পরবর্তী আয়াতে। 

(২০) মুশরিকরা নবী &-এর রসূল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করত। ফলে তারা তার রিসালাতকে অস্বীকার করত ও বলত, ০.) 


১০০১ “তুমি তো পয়গন্বরই নও।” (সুরা রা”দ ৪৩ আয়াত) আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তরে জ্ঞানগর্ভ কুরআনের কসম ক”রে বললেন, 
তিনি অবশ্যই তার পয়গন্ধর। এতে রয়েছে নবী &-এর সম্মান ও মাহাত্মের বিকাশ। যেহেতু আল্লাহ তাআলা অন্য কোন রসুলের জন্য 
তার রিসালাতের কসম করেননি। রিসালাত প্রমাণ করতে আল্লাহ তাআলার কসম রসূল £্-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য 

(১) এটা "এ! -র দ্বিতীয় খবর। অর্থাৎ নবী £ক্ সেই পথে আছেন, যে পথে তার পূর্ববর্তী পয়গন্বর ছিলেন। অথবা তিনি এমন সরল ও 
সঠিক পথে আছেন, যা তাকে অসীষ্ট গ্তব্যস্থল (জান্নাতে) পৌছাবে। 


(১) এ কুরআন পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। অর্থাৎ, তা যারা অস্বীকার করে এবং তার রসূল &্-কে যারা মিথ্যা মনে 
করে তাদের নিকট থেকে তিনি বদলা নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। তিনি পরম দয়ালু অর্থাৎ, যে তীর প্রতি ঈমান আনবে এবং তার প্রকৃত 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২২ পারা 


(৬) যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে, যাদের 
পিতৃ-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে ওরা উদাসীন। ১৫) 
(৭) ওদের অধিকাংশের জন্য (শাস্তির) বাণী অবধারিত হয়েছে, 
সুতরাং ওরা বিশ্বাস করবে না।১) 

(৮) আমি ওদের গলদেশে মোটা বেডি পরিয়েছি, তা ওদের চিবুক 
পর্যন্ত বর্তমান, ফলে ওরা উর্ুুখী হয়ে আছে। ১৯ 


(৯) আমি ওদের সম্মুখে ও পশ্চাতে অন্তরাল স্থাপন করেছি৬) 
এবং ওদের দৃষ্টির ওপর আবরণ রেখেছি; 3৬ ফলে ওরা দেখতে 
পায় না। 

(১০) তুমি ওদেরকে সতর্ক কর বা না কর, ওদের পক্ষে উভয়ই 
সমান; ওরা বিশ্বাস করবে না। (৬১) 

(১১) তুমি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পার(৬ যারা উপদেশ 
মেনে চলে এবং না দেখে পরম দয়াময়কে ভয় করে। অতএব 
তাদেরকে তুমি ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দাও। 
(১২) নিশ্চয় আমি মৃতকে জীবিত করি৬১ এবং লিখে রাখি ওদের 
কৃতকর্ম ও যা ওরা পশ্চাতে রেখে যায়, ১৬৭ আমি প্রত্যেক জিনিস 
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দাস হয়ে যাবে, তার প্রতি তিনি পরম দয়ালু। 


(১) অর্থাৎ, নবী &&-কে রসূল এই জন্য মনোনীত করা হয়েছে এবং এই কিতাব (কুরআন) এই জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তিনি 


এ সম্প্রাদায়কে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করেন, যাদের মাঝে তার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। যার ফলে এক নি ষ্টি সময় পর্যন্ত 


এরা সত্য ধর্ম থেকে বেখবর ছিল। এ বিষয়ে পূর্বে কয়েক স্থানে আলোচনা করা হয়েছে যে, আরবদের নিকট 


ইসমাঈল 3৪৪-এর পরে নবী 


£-এর পূর্ব পর্যন্ত সরাসরি কোন নবী আসেননি। এখানেও তাই আলোচনা করা হয়েছে। 


(৮) যেমন আবু জাহল, উতবা, শায়বা, ইত্যাদি। "বাণী অবধারিত হয়েছে'-এর উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলার এই বাণী, “আমি 


নিশ্চয়ই মানব ও দানব উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।” রা সাজনাহ ১৩ আয়াত) শয়তানকে তিরঙ্কার করার সময়ও আল্লাহ 


তাআল 


বলেছিলেন, “তোমার দ্বারা ও ওদের মধ্যে তোমার সকল অনুসারীদের দ্বারা আমি অবশ্যই জাহানাম পূর্ণ করব।” (পরা সাদ ৮৫ 


আয়াত) অর্থাৎ, তারা শয়তানের অনুসরণ ক'রে নিজেদেরকে জাহান্নামের উপযুক্ত ক'রে 


নয়েছে। কারণ আল্লাহ তাআলা তো তাদেরকে 


ইচ্ছা, স্বাধীনতা ও এখতিয়ার দানে ধন্য করেছিলেন। কিন্তু তারা তা ভুল ব্যবহার করে 


নজের এখতিয়ারেই জাহানামের জ্বালানি হয়ে 


গেছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঈমান থেকে বঞ্চিত করেননি। কারণ জোর করে হলে তো তারা শাস্তির উপযুক্তই হত না। 


(২৭) যার ফলে তারা না এদিক ওদিক দেখতে পারে, আর না মাথা ঝুকাতে পারে। বরং তারা মাথা উপর 


দকে উঠিয়ে ও চোখ নিচের 


দিকে নামিয়ে থাকবে। এট 
পদ্ধাতির বর্ণনা। (আইসারুত তাফাসীর) 


তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান ও কার্পণ্য করার উদাহরণ। এও হতে পারে যে, এট 


তাদের জাহান্নামের শাস্তি- 


(২৬) অর্থাৎ, তাদের পার্থিব জীবন সৌন্দর্যময় ক'রে দেওয়া হয়েছে। আর এটা যেন তাদের সামনের আড়াল, যার কারণে তারা পার্থিব 


সুখ-স্বাচ্ছ্দ্য ছাড়া কিছুই দেখে না। এটাই তাদের ও তাদের ঈমানের মাঝে অন্তরাল ও পর্দান্বরূপ। আর তাদের মাথায় আখেরাতের 


বিষয়ে ভাবনা আসাকে অসম্ভব ক'রে দেওয়া হয়েছে। এটা যেন তাদের পিছনের আডাল। যার কারণে ন 


তারা তওবা করে, আর না 


নসীহত গ্রহণ করে। কারণ, আখেরাতের কোন চিন্তা ও ভয়ই তাদের আন্তরে নেই। 


(১১ অর্থাৎ, তাদের চোখকে ঢেকে 


দয়েছেন। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ &-এর সাথে শক্রতা এবং তার সত্যের দাওয়াত থেকে বৈমুখ্য তাদের 


চোখের উপর পটি বেধে দিয়েছে, অথবা তাদেরকে অন্ধ ক'রে দিয়েছে, যার ফলে তারা দেখতে পায় না। এটা তাদের অবস্থার দ্বিতীয় উদাহরণ। 


(১) অর্থাৎ, যার 


নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ভষ্টুতার এ স্থানে পৌছে যায়, তাদেরকে ভীতি-প্রদর্শন ও সতর্ক করা নিরর্৫থক। 


(৬ অর্থাৎ, ভীতি প্রদর্শন ও সতকীকরণ শুধু তাদের উপকারে আসে। 


(১১ অর্থাৎ, কিয়ামত দিবসে। এখানে মৃতকে জীবিত করার বর্ণনায় উদ্দেশ্য এই ইঙ্গিত করা যে, আল্লাহ তাআলা কাফেরদের মধ্য হতে 


যার অন্তরকে চান জীবিত ক'রে দেন; যা কুফর ও ভষ্টতার কারণে মৃত হয়ে গিয়েছিল। ফলে সে হিদায়াত ও ঈমান গ্রহণ ক'রে নেয়। 


(১) 1১১৪ (5 দ্বারা এ সকল আমল বা কৃতকর্মকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ নিজের জীবনে কণরে থাকে। এবং "১১. দ্বারা এ সকল 


ভাল ও মন্দ আমলের নমুনাকে বুঝানো হয়েছে, যা সে পৃথিবীতে ছেড়ে যায় এবং তার মৃত্যুর পর তার অনুসরণে মানুষ সেই আমল 


করতে থাকে। যেমন হাদীসে আছে, “যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো রীতি (বা কর্ম) প্রবর্তিত করে, তার জন্য রয়েছে তার সওয়াব 


(প্রতিদান) এবং তাদের সমপরিমাণ সওয়াব যারা এ রীতির অনুকরণে আমল (কর্ম) করে। এতে তাদের কারো সওয়াব এতটুকু 


পরিমাণও হাস করা হয় না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি (বা কর্মের) সুচনা করে, তার জন্য রয়েছে তার পাপ এবং তাদের 


সমপরিমাণ পাপও যারা এ রীতির অনুকরণে আমল (বো কর্ম) করে। এতে তাদের কারো পাপ এতটুকু পরিমাণ ত্রাস করা হয় না।” 


(মুসলিম ১০ ১৭নং নাসাঈ ইবনে মাজাহ তিরমিযী) অনুরূপ একটি হাদীস “যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল 


ছাড়া সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। (ক) এমন ইল্ম, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। (খ) নেক সন্তান, যে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করে। (গ) 
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৭৬৮ সর ইয়াসীন ৩৬ 


স্পষ্ট গ্রন্থে সংরক্ষিত রেখেছি। ১৬৯ 


(১৩) ওদের নিকট এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত উপস্থিতি (০৯০০0 ডে স সহ্টাশ 
কর, যাদের নিকট রসুল এসেছিল।€৬) 

(১৪) ওদের নিকট দু'জন রসূল পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা 
তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল; তখন আমি তাদেরকে তৃতীয় একজন 
দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম এবং তারা বলেছিল, "নিশ্চয় আমরা 
তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।” ২৬) 

(১৫) ওরা বলল, "তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ, আর পরম 
দয়াময় তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই 
বলছ।' 

(১৬) তারা বলল, "আমাদের প্রতিপালক জানেন যে, আমরা 
অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। 

(১৭) স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব? 


(১৮) ওরা বলল, "আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে 
করি,১৬৯ যদি তোমরা বিরত না হও, তাহলে অবশ্যই 
তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে 
তোমাদেরকে মর্মন্তা শাস্তি স্পর্শ করবে।; 

(১৯) তারা বলল, "তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সঙ্গেই।১*৭ এ 
কি এ জন্য যে, তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে? বরং তোমরা 
এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।” 

(২০) নগরীর এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল এবং বলল, "হে 
আমার সম্প্রদায়! রসুলদের অনুসরণ কর, 


(২১) অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান 
চায় না এবং যারা সৎপৎ্রাপ্ত। 


অথবা সাদকায়ে জারিয়া (প্রবহমান দান), যার দ্বারা তার মৃত্যুর পরেও মানুষ উপকৃত হতে থাকে। (স্বুসলিম) ৫৯১.৯)এর দ্বিতীয় অথ 
হল, পদচিহু। অর্থাৎ মানুষ পুণ্য ও পাপকর্মের জন্য যে সফর করে বা এক স্থান থেকে অন্য স্থান চলাচল করে, তার পদচিহু লিপিবদ্ধ 
করা হয়। যেমন নবী &-এর যুগে মসজিদে নববীর নিকটে কিছু খালি জায়গা ছিল। বানু সালমাহ (গোত্র) সেখানে ঘর তৈরীর ইচ্ছ 
করল। যখন নবী &্ এই কথা অবগত হলেন, তখন তিনি তাদেরকে মসজিদের নিকটে ঘর তৈরী করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, 
(5. ২২৫৫৫ (0.2) অর্থাৎ তোমাদের ঘর যদিও দুরে, তবুও তোমরা এখানেই থাক। তোমরা যত পা হেঁটে আসবে তা লিপিবদ্ধ কর 
হবে। (মুসলিম £ কিতাবূল মাসাজিন্দ) ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, দুই অর্থই স্ব-স্ব স্থানে সঠিক। পরস্পরের মাঝে কোন বিরোধ 
নেই। বরং দ্বিতীয় অর্থে অধিক সতকীকরণ রয়েছে যে, যখন মানুষের পদচিহ্ু পর্যন্ত লেখা হয়, তখন মানুষ যে ভাল ও মন্দ কর্মের নমুন 
ছেড়ে যায় এবং তার মৃত্যুর পর মানুষ যার অনুসরণ করে, তা তো অধিকরূপেই লেখা হবে। 

(১৯৯) "স্পষ্ট গ্রন্থ” বলে উদ্দেশ্য হল 'লাওহে মাহফুষ” এবং অনেকে আমলনামাও উদ্দেশ্য নিয়েছেন। 

(৮) যাতে মক্কাবাসী এটা বুঝতে পারে যে, তুমি কোন নতুন রসুল নও; বরং রসুল ও নবীগণের আগমনের এই ধারাবাহিকতা পূর্ব 
থেকেই চলে আসছে। 

(১) উক্ত তিন জন রসুল কে ছিলেন? মুফাস্সিরীনগণ তাদের বিভিন্ন নাম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু নামগুলি কোন সহীহ সনদ দ্বারা 
প্রমাণিত নয়। কোন কোন মুফাস্সিরের ধারণা যে, তারা ঈসা ঞগ্র-এর দূত ছিলেন, যাদেরকে তিনি আল্লাহর আদেশে আন্বাকিয়া নামক 
গ্রামে দাওয়াত ও তবলীগের জন্য পাঠিয়েছিলেন। 
(২) সম্ভবতঃ তাদের কিছু মানুষ ঈমান নিয়ে এসেছিল ও যার ফলে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে তারা রসুলদের 
আগমনকে অমঙ্গল ও অশুভ বলে অভিহিত করেছিল। 40 ১৯০০ অথবা (সেই সময়) অনাবৃষ্টি চলছিল, যার কারণ তারা এ রসুলদের 


অশুভ আগমন ভেবে বসেছিল। এ১ ০- 45 ১৯ যেমন বর্তমানেও বদ-খেয়ালের মানুষ এবং দ্বীন ও শরীয়ত সম্বন্ধে অজ্ঞ মানুষরা 


ঈমানদার ও পরহেযগার লোকদেরকে অশুভ ও অমঙ্গল ধারণা ক"রে থাকে! 

(১?) অর্থাৎ, ওটা তো তোমাদের স্বকৃত পাপকর্মের ফল, যা তোমাদের সঙ্গেই আছে, আমাদের সঙ্গে নয়। 

(১) এ ব্যক্তি মুসলিম ছিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, এই সম্প্রদায় রসূলদের দাওয়াতকে মেনে নিচ্ছে না, তখন তিনি এসে 
রসূলদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাদেরকে তাদের অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা ৭৬৯ 


২৩পারা 
(২২) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং ধার নিকট তোমরা 
প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তার উপাসনা করব না কেন?) 
(২৩) আমি কি তার পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করব? পরম দয়াময় 
আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে ওদের সুপারিশ আমার কোন কাজে 
আসবে না এবং ওরা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।) 
(২৪) এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব। 


রে এত 
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(২৫) আমি তো তোমাদের প্রতিপালকে বিশ্বাসী, অতএব তোমরা 
আমার কথা শোন। (9 

(২৬) (তখন তারা তাকে হত্যা করল এবং তার মৃত্যুর পর) তাকে 
বলা হল, "তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।” সে বলে উঠল, “হায়! 
আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত-- 

(২৭) কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে নরারিনিছো এবং 08558553458 103 
আমাকে সম্মানিত লোকদের দলভুক্ত করেছেন।? 

(২৮) আমি তার মৃত্যুর গর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে গাঁ এ 52155 5752 10903 
কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং বাহিনী প্রেরণ করা আমার রর 


4 
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নীতিও ছিল না। 9 2৩০০০ ০ 
(২৯) কেবলমাত্র এক মহাগর্জন হল। ফলে ওরা নিথর-নিস্তব্ হয়ে লেট 054৯, ৮৮153 ০ 1৩580] 


গেল। ৮) 


(১) তিনি নিজের তওহীদবাদী হওয়ার কথা প্রকাশ করলেন, যাতে তার উদ্দেশ্য নিজ সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা ও তাদেরকে সঠিক 
পথের দিশা দেওয়া। এও হতে পারে যে, তাঁর সম্প্রদায় তাকে বলেছিল যে, তুমিও সেই উপাস্যের উপাসনা করছ, যার দিকে এই সকল 
রসুল আমাদেরকে আহবান করছে এবং তুমিও আমাদের উপাস্যকে বর্জন করে বসেছ? যার উত্তরে তিনি এ কথা বলেছিলেন। 
মুফাস্সিরগণ তার নাম হাবীব নাজ্জার বলেছেন। আর আল্লাহই অধিক জানেন। 

(১) এখানে সেই বাতিল উপাস্যদের অক্ষমতা ও অসহায়তার কথা প্রকাশ করা হয়েছে, যাদের উপাসনা তার সম্প্রদায় করত এবং 
শির্কের সেই ভষ্টুতা থেকে নিস্তার দেওয়ার জন্য তাদের নিকট রসুল প্রেরণ করা হয়েছিল। "উদ্ধার করতেও পারবে না” কথাটির অর্থ হল, 
যদি আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি সাধন করতে চান, তবে এ (বাতিল উপাস্য)রা আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। 

(০ অর্থাৎ, যদি আমিও তোমাদের মত এক আল্লাহকে ছেড়ে সেই ক্ষমতাহীন অসহায় উপাস্যদের উপাসনা শুরু ক'রে দিই, তবে 
আমিও প্রকাশ্য পথভষ্টরতায় নিমত্জিত হয়ে যাব। অথবা 4১০৩ (বিভ্রান্তি) শব্দটি এখানে ০1১৬ (ক্ষতি) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ এটা 


তো একেবারে ক্ষতিকর বাণিজ্য হবে। 

(৯ তওহীদের দাওয়াত দেওয়া ও একত্বাদকে স্বীকার করার ফলে তার জাতি তাকে হত্যা করতে চাইলে তিনি পয়গন্বরগণকে সম্বোধন 
ক"রে বললেন (উদ্দেশ্য নিজের ঈমানের উপর সেই পয়গন্বরগণকে সান্ষ্য রাখা) অথবা তার জাতিকে সম্বোধন করে বললেন (যার 
উদ্দেশ্য সত দ্বীনের উপর শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা প্রকাশ ছিল), তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার; কিন্ত ভালোভাবে শুনে নাও যে, 
আমার ঈমান সেই প্রতিপালকের উপরে আছে যিনি তোমাদেরও প্রতিপালক। বলা হয় যে, তারা তাকে মেরে ফেলেছিল এবং তাতে 
তাদেরকে কেউ বাধা দেয়নি। রাহিমাহুল্লাহ 
(9) অর্থাৎ, যে ঈমান ও তওহীদের কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন, যদি সে কথা আমার সম্প্রদায় জানত, 
তাহলে তারাও ঈমান ও তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর ক্ষমা ও তার বিভিন্ন অনুগ্রহের হকদার হয়ে যেত। এইভাবে সে ব্যক্তি মৃত্যুর 
পরেও নিজ জাতির মঙ্গল চেয়েছেন। একজন প্রকৃত মু'মিনকে এমনই হওয়া দরকার যে, সে সর্বদা মানুষের মঙ্গল কামনা করবে; 
অমঙ্গল নয়। তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে; পথভষ্ট করবে না। তাতে মানুষ তার সাথে যেমনই ব্যবহার করুক না কেন; এমনকি যদিও 
তাকে মেরে ফেলে। 

(১) অর্থাৎ, হাবীব নাত্জারের হত্যার পর আমি তাদেরকে ধুংসের জন্য আসমান থেকে ফিরিস্তাদের কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি। এ কথা 
বলে এ জাতির তুচ্ছ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

() অর্থাৎ, যে জাতিকে ধুংস করার অন্য পন্থা লেখা হয়, সে জাতির জন্য আমি ফিরিস্তাও প্রেরণ করি না। 

(”) বলা হয়েছে যে, জিব্রাঈল ৯৪ একটি হুফ্কার দিয়েছিলেন, যাতে সকলের শরীর থেকে প্রাণ বের হয়ে গিয়েছিল এবং তারা নিভানো 
আগুনের মত স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। জীবন যেন এক প্রজ্লিত আগ্নিশিখা। আর মৃত্যু হল তা নিভে ভন্মে পরিণত হওয়া। 
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(৩০) পরিতাপ এমন দাসদের জন্য! রা ওদের নিকট যখনই কোন 44816 খু এ 
রসূল এসেছে, তখনই ওরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে। ৫ 


(৩১) ওরা কি লক্ষ্য করে না, ওদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি খু ইত রণ ৩5 
ধুংস করেছি, যারা ওদের মধ্যে ফিরে আসবে না।€১০) 


(৩২) এবং অবশ্যই ওদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত ৮১0০2 ১ এর রা 2৫৩1 
করা হবে। (১৯ 


(৩৩) মৃত: ধরিত্রী ওদের জন্য একটি নিদর্শন) যাকে আমি 428 €5 ৫৫5 ৫2:2৮? নিন 2 2 
স্ীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা ওরা ভক্ষণ করে। 


(৩৪) ওতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙুরের বাগানসমূহ' ১ এবং 
উৎসারিত করি বহু প্রত্রবণ। 


(৩৫) যাতে ওরা ভক্ষণ করতে পারে তার ফলমুল,১ যা ওদের াতিস নি 22০03 ০2১০৪ 1 
হাতের সৃষ্টি নয়।€১) তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? 


(৩৬) পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি মাটি হতে উৎপন্ন উদ্ভিদ, স্বয়ং রি ১০১া ০৪ 23 ট্ী তি (9)থা 3৮ 00682 
মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না, তাদের সকলকে জোড়া জোড়া টি ্ 
সৃষ্টি করেছেন। (১ (05214 259 26৮৮ 


(১) হতভাগ্য এ বান্দাগণ নিজেদের উপর আক্ষেপ ও আফসোস প্রকাশ করবে কিয়ামতের দিন আযাব দর্শনের পর এবং বলবে যে, যদি 
আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আমরা অবহেলা না করতাম! অথবা আল্লাহ তাআলা বান্দার অবস্থার উপর আফসোস করছেন যে, তাদের 
নিকট যখনই কোন রসুল এসেছে, তখনই তারা তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রপ করেছে। 

(১) এতে মক্কাবাসীদের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে যে, রসুলের রিসালাতকে মিথ্যা ভাবার কারণে যেমন পূর্ব জাতি ধংস হয়েছে, অনুরূপ 
তারাও ধুংস হতে পারে। 

(১১ এখানে ৩! হল নাফিয়াহ (নেতিবাচক) এবং 14 শব্দটি 4 এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আসল অনুবাদ হবে £ এমন কেউ নেই, যে 


আমার নিকট উপস্থিত হবে না। উদ্দেশ্য হল যে, অতীতে যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে ও ভবিষ্যতে যারা আসবে সকল মানুষ আল্লাহর 
দরবারে উপস্থিত হবে। যেখানে তাদের হিসাব নিকাশ হবে। 
(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তার পরিপূর্ণ ক্ষমতা এবং মৃতদের পুনরায় জীবিত করার উপর নিদর্শন। 
(১) অর্থাৎ, মৃত পৃথিবীকে জীবিত ক'রে আমি তা থেকে তাদের খাবারের নিমিত্তে শুধু ফসলই উৎপন করিনি, বরং তাদের কাজ ও 
মুখের তৃপ্তির জন্য বিভিন্ন রকমের ফল অধিক মাত্রায় সৃষ্টি করেছি। এই আয়াতে শুধু দুই প্রকার ফলের কথা উল্লেখ হওয়ার কারণ হল, 
উক্ত ফল দুটি খুবই উপকারী এবং আরবদের নিকট অতি পছন্দনীয়ও বটে। তাছাড়া এই দুই ফলের গাছ আরব্য-ভূমিতেই অধিক হারে 
পাওয়া যায়। ফসলের উল্লেখ আগে করেছেন। কারণ ফসল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং মানুষের খোরাকের দিক দিয়েও 
ফসলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য মানুষ যতক্ষণ ভাত-রুটি ইত্যাদি খাবার পেট পূর্ণ করে না খায়, ততক্ষণ শুধু ফল-ফুট দ্বারা খাবারের 
প্রয়োজন পূর্ণ হয় না। 

(১ অর্থাৎ, কিছু জায়গায় পানির ঝরনা প্রবাহিত করেন, যার পানি দ্বারা উৎপাদিত ফল মানুষ ভক্ষণ করে থাকে। 

(১) ইমাম জারীর (রহঃ) এর নিকট এখানে । নাফিয়াহ (নেতিবাচক)। অর্থাৎ উৎপন্ন ফল-ফসল আল্লাহ তাআলার বান্দাদের প্রতি 


এক বিশেষ অনুগ্রহ। তাতে বান্দার প্রচেষ্টা, মেহনত, পরিশ্রম ও কষ্ট্ের কোন হাত নেই। এর পরেও তারা আল্লাহর এই সকল নিয়ামতের 
উপর তার শুকরিয়া জ্ঞাপন কেন করে না? অনেকের নিকট , মওসুলাহ যা 34 এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, যাতে তারা সেই 


ফল ভক্ষণ করে এবং এ বস্তও ভক্ষণ করে, যা তাদের হাত তৈরি করেছে। হাতের কর্ম বলতে জমি চাষ ক"রে তাতে বীজ বপন করা, 
সেচন ও দেখাশোনা করা, অনুরূপ ফল খাওয়ার বিভিন্ন পদ্ধাতি; যেমন তার রস বের ক*রে পান করা, বিভিন্ন ফল-ফুটকে একত্রিত ক'রে 
আচার, জেলি, মোরব্বা ইত্যাদি বানিয়ে খাওয়া ইত্যাদি। 

(১১ অর্থাৎ, মানুষের মত পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকেও আমি নর ও মাদী করে সৃষ্টি করেছি। এ ছাড়া আকাশে ও মাটির নিযনদেশে যে সকল 
বস্ত তোমাদের অদৃশ্য, যা তোমাদের জ্ঞযন-বহির্ভত, তাদের মাঝেও জোড়া বা নর-মাদার এই নিয়ম রেখেছি। অতএব তোমরা সকল 
সৃষ্টিই জোড়া জোড়া। বৃক্ষাদির মাঝেও নর-মাদার একই নিয়ম আছে। এমনকি পরকালের জীবন ইহকালের জীবনের জোড়া সমতুল্য। 
আর ইহকালের জীবন পরকালের জীবনের জন্য একটি বিবেক-প্রসূত যুক্তি ও প্রমাণ স্বরূপও। শুধু এক আল্লাহর সত্তা; যিনি সৃষ্টি 
জগতের এই গুণ ও সকল প্রকার কমি ও ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি একক, অদ্বিতীয়, বিজোড়; তার কোন জোড়া নেই। 
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(৩৭) রাত ওদের জন্য এক নিদর্শন, এ হতে আমি দিবালোক 
অপসারিত করি, ফলে সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। (১) 

(৩৮) আর সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে আবর্তন করে(৯) এ 
পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহর) নিয়ন্ত্রণ। 

(৩৯) এবং চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্দিষ্ট করেছি;১৯ 
অবশেষে তা পুরাতন খেজুর মোছার ডাটার আকার ধারণ করে। ১ 
(৪০) সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়/২৯ রজনীও 
দিবসকে অতিক্রম করতে পারে না১) এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ 
কক্ষপথে সন্তরণ করে। ১০ 

(৪১) ওদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি ওদের বংশধরদেরকে 
বোঝাই জলযানে আরোহণ করিয়েছিলাম; ১৪) 

(৪২) এবং ওদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে ওরা 
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আরোহণ করে। ১০) 
(৪৩) আমি ইচ্ছা করলে ওদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি; সে অবস্থায় 
ওরা কোন সাহায্যকারী পাবে না এবং ওরা পরিত্রাণও পাবে না-- 
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(১) অর্থাৎ, আল্লাহর অসীম শক্তির একটি প্রমাণ এও যে, তিনি দিনকে রাত থেকে আলাদা করে দেন। যার ফলে সাথে সাথে 
অন্ধকারাচ্ছন হয়ে যায়। ৮ এর অর্থ কোন পশুর দেহ থেকে তার চামড়া আলাদা করে দেওয়া, যাতে তার মাংস বের হয়ে যায়। অনুরূপ 


আল্লাহ তাআলা দিনকে রাত থেকে আলাদা ক'রে দেন। 4৮ এর অর্থ হল অন্ধকারে প্রবেশ করা। যেমন ১৪৮ ০৬৮ ০০৮ এর অর্থ 


হল সকাল, সন্ধ্যা এবং যোহরের সময়ে প্রবেশ করা। 

(৯) অর্থাৎ, নিজের সেই কক্ষ পথে ঘোরে, যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য নির্ধারিত ক'রে রেখেছেন। নির্দিষ্ট সেই স্থান থেকে তারা 
পরিক্রমা আরম্ভ করে এবং সেই স্থানেই ভ্রমণ শেষ করে। তা থেকে সামান্য পরিমাণও এমন এদিক ওদিক হয় না যে, তার ফলে কোন 
অন্য চলমান গ্রহের সাথে ধাক্কা লেগে যাবে। দ্বিতীয় অর্থ হল, “নিজ অবস্থান ক্ষেত্রের জন্য।” আর তার এ ক্ষেত্র হল আরশে ইলাহীর 
নিমদেশ। যেমন হাদীসে বর্ণনা হয়েছে যে, “সূর্য প্রত্যহ অস্তমিত হওয়ার পর আরশের নিচে গিয়ে সিজদা করে। অতঃপর সেখান থেকে 
পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি চায়।” (বৃখারীঃ সূরা ইয়াসীনের তফসীর) দুই অর্থেই ১. শব্দটিতে লাম ইল্লাত (কারণ বর্ণনা)এর 


জন্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ 4) %৫.০ ৯ অনেকে বলেন যে, এখানে 3 হরফটি এ! এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর তখন তার ১ 


(স্থিরতার সময়) হবে কিয়ামত। অর্থাৎ, সূর্যের এই চলাফেরা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কিয়ামতের দিন তার চলা বন্ধ 
হয়ে যাবে। এই তিন প্রকার অর্থই নিজ নিজ স্থানে সঠিক। 

(১৯) টাদের ২৮টি কক্ষপথ আছে। প্রত্যহ একটি করে কক্ষপথ অতিক্রম করে। অতঃপর দুই রাত্রি অদৃশ্য থেকে তৃতীয় রাত্রে বের হয়ে 
আসে। 
(১) অর্থাৎ, যখন শেষ কক্ষে পৌছে যায়, তখন একেবারে সরু হয়ে যায় যেমন খেজুরের পুরাতন মোছার ডাটা, যা শুকিয়ে বাকা হয়ে 
যায়। চাদের এই বৃদ্ধি-তরাসযুক্ত পরিভ্রমণ দ্বারা পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ নিজেদের দিন, মাস ও বছরের হিসাব এবং ইবাদতের সময় 
নির্ণয় ক'রে থাকে। 

(২) অর্থাৎ, সূর্যের জন্য সম্ভব নয় যে, সে চাদের কাছাকাছি হবে এবং তার ফলে তার আলো শেষ হয়ে যাবে। বরং উভয়ের নিজ নিজ 
কক্ষপথ ও আলাদা আলাদা গন্ডিসীমা আছে। সূর্য দিনে ও চাদ রাতেই উদিত হয়, কখনও এর ব্যতিক্রম না ঘটা এ কথারই প্রমাণ যে, এ 
সবের নিয়ন্তা ও পরিচালক একজন আছেন। 

(২) বরং এরাও এক নিয়ম-সুত্রে আবদ্ধ হয়ে আছে এবং এক অপরের পরে আসতে থাকে। 

(০) 95 বলতে সূর্য, চন্দ্র, অথবা তার সাথে অন্য নক্ষত্রকেও বুঝানো হয়েছে। সব কিছু নিজ নিজ কক্ষপথে পরিক্রমণ করে, তাদের 


কারো একে অপরের সাথে সংঘর্ষ হয় না। 

(২ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করছেন যে, তিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌকাসমূহ (জাহাজ) 
চলাচল সহজ ক"রে দিয়েছেন, এমনকি তোমরা নিজেদের সাথে ভরা জাহাজে আপন সন্তান-সন্ততিকেও নিয়ে যাও। দ্বিতীয় অর্থ এও 
করা হয়েছে যে, £3$ (বংশধর) বলতে উদ্দেশ্য হল পিতৃপুরুষদের বংশধর এবং "বোঝাই জলযান” বলতে নূহ %৪-এর জাহাজকে ধরা 


হয়েছে। অর্থাৎ নূহ ৯৪ঞ-এর জাহাজে যে সকল লোকদেরকে উঠানো হয়েছিল, পরে তাদের থেকেই মানুষের বংশ বৃদ্ধি হয়েছে। 
সত্যপক্ষে মনুষ্য-বংশের পিতৃপুরুষ তাতে সওয়ার ছিল। 

(০) অর্থাৎ, এমন যানবাহন যা নৌকার মতই মানুষ এবং বাণিজা-সামগ্রীকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। এতে কিয়ামত পর্যন্ত 
যত প্রকার যানবাহন আবিষ্কৃত হবে সবই এর অন্তর্ভূক্ত। যেমন উড়োজাহাজ, (মোটর চালিত) জলজাহাজ, ট্রেন, বাস, ট্যাক্সি এবং 
অন্যান্য যানবাহন। 
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(৪৪) ওদের প্রতি আমার করুণা না হলে এবং ওদেরকে 
কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে না দিলে। 

(৪৫) যখন ওদেরকে বলা হয়, "তোমরা আগ্রে যা (পাপ বা শাস্তি) 
আছে ও পশ্চাতে যা (পাপ বা শাস্তি) আছে, তাকে ভয় কর যাতে 
তোমরা করুণার পাত্র হতে পার।” (তখন ওরা তা অগ্রাহ্য করে।) 
(৪৬) যখনই ওদের প্রতিপালকের কোন নিদর্শন ওদের নিকট 
আসে, তখনই ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 3৬ 

(৪৭) যখন ওদেরকে বলা হয়, "আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুযী দান 
করেছেন, তা হতে ব্যয় কর", তখন অবিশ্বাসীরা 8885 
বলে, “যাকে ইচ্ছা করলে আল্লাহ খাওয়াতে পারতেন, আমরা কেন 
তাকে খাওয়াব? ৮) তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।” ৫৯ 


(৪৮) ওরা বলে, "তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে বল, এ 
প্রতিজ্ঞা কখন পূর্ণ হবে?, 
(৪৯) ওরা তো এক মহাগর্জনের অপেক্ষায় আছে যা এদের বাক- 
বতন্ডাকালে ওদেরকে আঘাত করবে। ৬) 

(৫০) ওরা অসিয়ত করতে (শেষ কথা বলতে) সমর্থ হবে না এবং 
নজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসতে পারবে না। 
(৫১) যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবেত১ তখন মানুষ কবর 
থেকে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে। 


(৫২) ওরা বলবে, "হায় দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে 
আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উথিত করল?”৩১ এ হল তা-ই, পরম 
দয়াময় যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রসুলগণ সত্যই 
বলেছিলেন। 

(৫৩) এ হবে এক মহাগর্জন; তখনই ওদের সকলকে আমার 
সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। 


এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। 
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(৫৪) এবং বলা হবে, আজ কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না ০৫ ৫ খু! ৩ 6 পু65 ৬৬ 49০ খু 9৭9 


(১ অর্থাৎ, তওহাঁদ ও রসুলের সত্যতার যে সকল নিদর্শনই তাদের সামনে আসে, তাতে তারা চিন্তা-ভাবনাই করে না যে, তাতে তারা 


উপকৃত হবে। বরং প্রত্যেক নিদর্শনকে অস্বীকার করাই তাদের স্বভাব। 


(১) অর্থাৎ, গরীব-মিসকীন এবং অভাবী ব্ক্তিদেরকে দান কর। 


(১৮) অর্থাৎ, আল্লাহ চাইলে তাদেরকে গরীবই করত না, অতএব আমরা তাদেরকে দান ক'রে আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত আচরণ কেন 


(২ অর্থাৎ, "গরীবদেরকে সাহায্য কর” এই কথা বলে তোমরা স্পষ্ট ভুল করছ। তাদের এই কথা ঠিক ছিল যে, দারিদ্য ও অসচ্ছলতা 


আল্লাহর হচ্ছায় ছিল, 


কন্ত তাকে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার বাহানা বানিয়ে নেওয়া ভুল ছিল। কারণ তাদেরকে সাহায্য করার 


আদেশদাতাও তো আল্লাহ ছিলেন। সুতরাং তার সন্তুষ্টি তো গরীব-মিসকীনদেরকে সাহায্য করাতেই নিহিত আছে। কারণ ইচ্ছা এক 


ডি 


জিনিস, আর সন্তুষ্টি অন্য এক জিনিস। ইচ্ছার সম্পর্ক সৃষ্টিগত বিষয়সমূহের সাথে এবং তার ফলে যা কিছু ঘটে, তার হিকমত ও 


দেওয়া হয়েছে, যাতে আমরা তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। 


ক্তকতা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর সন্তুষ্টির সম্পর্ক শরয়ী বিষয়সমূহের সাথে, যা পালন করার আদেশ আমাদেরকে 


(”) অর্থাৎ, মানুষ বাজারে কেনা-বেচা এবং স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী কথাবার্তা ও বাক-বিতন্ডায় ব্যস্ত থাকবে, এমতাবস্থায় হঠাৎ 


শিক্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। এটা হবে প্রথম ফুৎকার, যাকে (9 &4 বলা হয়। বলা হয়েছে যে, এর 


পরে দ্বিতীয় ফুৎকার হবে 3। ২9 যাতে আল্লাহ তাআলা ছাড়া সমস্ত জীব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। 


(১ প্রথম মত অনুযারী এটা দ্বিতীয় ফূৎকার এবং দ্বিতীয় মত অনুযারী এটা তৃতীয় ফুৎকার হবে, যাকে ১১১১ ০ ২২ বলা হয়। 


এতে মানুষ কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠে দাড়াবে। (ইবনে কাসীর) 


(১) কবরকে নিদ্রাস্থুল বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, কবরে তাদের আযাব হবে না। বরং তখন যে ভয়ানক দৃশ্য এবং শাস্তির কঠিনতা 


দেখবে, তার তুলনায় তাদেরকে কবরের জীবন একটি নিদ্রাস্থল বলে মনে হবে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা ৭৭৩ 


(€€) এ দিন বেহেস্তিগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে, ৬ এ ১) & গা র7--26| 
(৫৬) তারা এবং তাদের ্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় থাকবে এবং হেলান লট 3৯5৫ এএ)খা এ০ 94৮ ৬ 8:2)0 নে 
দিয়ে বসবে সুসত্জিত আসনে। রর 

(৫৭) সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-মূল এবং বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু। 2০০৫৩ ৫৮৪92455 ৪৪৮ 
ও যা টাঙগরারর পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে (৯9 ০০0৩৪ ৫ 
(৫৯) আর (বলা হবে,) "হে অপরাধিগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে দা সা 50172 [এ 


যাও।? (৩৫) 


(৬০) হে আদম সন্তান-সন্ততিগণ! আমি কি তোমাদের কাছে 9] রিিরে ৮ (5: 5 ৩ রি 
অঙ্গীকার নিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না.) কারণ 


সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্র.৩) 
(৬১) এবং আমারই দাসত্ব কর।() এটিই সরল পথ। ৯ নে 4 ৯ ৮৮ল ডি 42199 
(৬২) শয়তান তো তোমাদের পূর্বে বু দলকে বিভ্রান্ত করেছে; 2৫ টি 51985 না নি ১৫০৭ 


তবুও কি তোমরা বোঝ না? (৪) 
(৬৩) এটিই জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। 


ভ9:১4০% ৫ ঞাঁ 2৫, ০০১১ 
(৬৪) তোমাদের অবিশ্বাস কুফরী) করার কারণে আজ তোমরা হেট 583 24410 (9215৮ 
এতে প্রবেশ কর। (৪৯ ূ রর 


(৬৫) আমি আজ এদের মুখে মোহর মেরে দেব, এদের হাত টা দির তি মা ১৮ পু তেতো 
সঙ্গে কথা বলবে এবং এদের পা এদের কৃতকর্মের সাক্ষি দেবে। 


(৩০) ০১$59 এর অর্থ হল ০১৯১ আনন্দিত, স্বাচ্ছন্দাযশীল। 

(০) আল্লাহর এই সালাম ফিরিস্তাগণ জান্নাতীগণের নিকট পৌছে দেবেন। অনেকে বলেন যে, আল্লাহ তাআলা নিজে সরাসরি তাদেরকে 
সালাম দিয়ে সম্মানিত করবেন। 
(০) অর্থাৎ, মুমিনদের থেকে আলাদা হয়ে দাড়াও। অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে মুমিন ও অনুগত এবং কাফের ও অবাধ্যকে আলাদা 
আলাদা ক'রে দেওয়া হবে। যেমন অন স্থানে মহান আল্লাহ বলেন (১১০ ৯৮০ ১ ৯০৯ ৯০1৯9 ৩১৯০ তা 
৩৪৪১৯ ৬২০অর্থাৎ, সেই দিন মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। সরা রম ১৪ ৪৩ আয়াত) দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল যে, পাপীদেরকেই 


বিভিন্ন দলে বিভক্ত ক'রে দেওয়া হবে। যেমন ইয়াহুদীদের দল, খিষ্টানদের দল, বেদ্বীনদের দল, অগ্নিপূজকদের দল, ব্যভিচারীদের দল, 
মদ্যপায়ীদের দল ইত্যাদি ইত্যাদি। 
(*) এখানে উদ্দেশ্য হল এ অঙ্গীকার যা আদম £৪গ্র-এর পিঠ থেকে বের করার পর তার সন্তানদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। (সূরা 
আ'রাফ ১৭২ আয়াত এ) অথবা এ অসিয়ত যা পয়গন্বরদের মুখে মানুষকে করা হয়েছে। অনেকের নিকট সেই সকল জ্ঞান ও 
বিবেকভিত্তিক প্রমাণপুঞ্জ যা আকাশ ও পৃথিবীতে মহান আল্লাহ ছড়িয়ে রেখেছেন। (ফাতহুল কাদীর) 

থাৎ, তোমাদেরকে শয়তানের ইবাদত এবং তার কুমন্ত্রণা গ্রহণ করা থেকে এই জন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, সে তোমাদের 
প্রকাশ্য শত্র এবং সে তোমাদেরকে সব রকমভাবে পথভষ্্র করার শপথ করে রেখেছে। 

ঘা, আমি কি তোমাদের কাছে আরো অঙ্গীকার নিইনি যে, তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে এবং আমার ইবাদতে 


(৯) অর্থাৎ, শুধু এক আল্লাহরই ইবাদত করবে, এটাই সেই সরল ও সঠিক পথ, যার প্রতি রসুলগণ মানুষকে আহবান করতেন এবং 
এটাই বাঞ্চিত গন্তবাস্থানে অর্থাৎ জান্নাতে পৌছবে। 
(*) অর্থাৎ, তোমাদের এতটুকুও জ্ঞান ও বুঝ নেই যে, শয়তান তোমাদের শত্রু, তার আনুগত্য করা উচিত নয় এবং আমি তোমাদের 
প্রভু আমিই তোমাদেরকে অন্ন দান করি এবং আমিই দিবারাত্রি তোমাদের হিফাযত করি। সুতরাং আমার অবাধ্যতা করা তোমাদের 
উচিত নয়। তোমরা শয়তানের শক্রতা এবং আমার ইবাদতের অধিকারকে না বুঝে নেহাতই নিবুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতার পরিচয় দিচ্ছ। 


(৯) অর্থাৎ, এখন সেই নির্বুদ্ধিতার ফল ভোগ কর এবং নিজেদের কুফরীর কারণে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির মজা আস্বাদন কর। 
(৯) এই মোহর লাগানোর প্রয়োজন এই জন্য হবে যে, কিয়ামতের দিন প্রথম দিকে মুশরিকরা মিথ্যা বলবে এবং বলবে, (5 02) 09 


(5১3০ অর্থাৎ, এ আল্লাহর শপথ যিনি আমাদের প্রভু. আমরা মুশরিক ছিলাম না। (সুরা আনআম ২৩ আয়াত) সুতরাং আল্লাহ 


তাআলা তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেবেন, ফলে তারা কথা বলার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ তাআলা মানুষের 
শরীরের অন্য অঙ্গকে কথা বলার শক্তি প্রদান করবেন। সুতরাং হাত বলবে, "আমার দ্বারা সে এই এই কর্ম করেছিল” এবং পা তার সাক্ষি 
দেবে। ঠিক এইভাবে স্বীকার ও সাক্ষি, উভয় পর্যায় পার হয়ে যাবে। এ ছাড়া কথা বলতে সক্ষম বস্তুর মোকাবেলায় কথা বলতে অক্ষম 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৭৭৪ 


সূরা ইয়াসীন ৩৬ 


(৬৬) আমি ইচ্ছা করলে এদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারতাম। 


তখন এরা পথ চলতে চাইলে কি ক'রে দেখতে পেত। (৩) 


(৬৭) এবং আমি ইচ্ছা করলে এদের স্ব-স্ব স্থানে এদের আকার 652 1১20221$ এ 25122 এ 7 


বিকৃত ক*রে দিতে পারতাম, ফলে এর 
এবং ফিরেও আসতে পারত না। (৪9) 


1 আগে বাড়তে পারত না 
২১৯৭ 


(৬৮) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, 
দিই।€5০ তবুও কি ওরা বোঝে নাঠ০) 


লে সক ০ 
তাকে তো জরাগ্রস্ত ক'রে ১১552750101 5 222৫ 23 ৪ 


(৬৯) আমি তাকে (রসুলকে) কবিতা শিখাইনি এবং এ তার পক্ষে 25212 ১ খু125 2] ্্ এট 6 2না 1 


শোভনীয়ও নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট 


কুরআন/৬) 


বট 
২ 


(( 


$ 


ভিড 


(৭০) যাতে সে জীবিত (জাগ্রতচিত্ত) ব্যক্তিদেরকে সতর্ক করতে 


২০৯৮৪ এ 0 99 ৫ ও 


পারে) এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সাব্যস্ত হয়। (০৯) 


(৭১) ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি নিজ হাতে যা সৃষ্টি (40250 1০15 ৮ এ 00242 


করেছি? তার মধ্যে ওদের জন্য সৃষ্টি করেছি পশু€৯ এবং ওরাই 


বন্তর কথা বলে সাক্ষ্য দেওয়া, দলীল ও 


প্রমাণ হিসাবে অধিক প্রভাবশালী হয়; যেহেতু তাতে অলৌকিক বিষয় পাওয়া যায়। (ফাতহুল 


কাদীর) মুখ ছাড়া অন্য অঙ্গের কথা বলার বিষয়টি হাদীসসমূহেও বর্ণিত হয়েছে। (দেখন সহীহ মুসলিম £কিতাবৃষ্‌ যুহদ) 


(৯) অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত করার পর তারা কিভাবে পথ দেখত? কিন্তু এটা তো আমার সহনশীলতা ও দয়া যে, আমি তা 


করিনি। 


(১) অর্থাৎ, না সামনে আসতে পারত আর না পিছনে ফিরে যেতে পারত, বরং পাথরের মত একই স্থানে পড়ে থাকত। ৮. এর অর্থ হল 


্টর আমূল বিকৃতি সাধন, অর্থাৎ মানুষকে পাথর বা জন্তর রূপে পরিবর্তন ক'রে দেওয়া। 


করি, তার দৈহিক অবস্থা পরিবর্তন করে পুরো তার উল্টো অবস্থা ক”রে দিই। অর্থাৎ সে যখন 


সূ 
(৮) অর্থাৎ, আমি যাকে বেশি আয়ু দান 
ব 
আআ 


চ্চা থাকে, তখন তার বাড়- বৃদ্ধি ত অব্যাহত থাকে এবং তার বুঝশক্তি ও দৈহিক শক্তিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইভাবে সে যুবক ও পট 


ন্যায় হয়ে যায়। 


বস্থায় পৌছে। তারপর এর বিপরীত তার বুঝশক্তি ও দৈহিক শক্তি ক্রমে ক্রমে দুর্বল হতে থাকে; এমনকি পরিশেষে সে একটি শিশুর 
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(৯) যে, যে আল্লাহ এরূপ করতে সক্ষম, 


[তানাক পুনরায় 2 জীবিত করতে সক্ষম নন? 


(৮) মন্কার মুশরিকরা নবী ঞ-কে মিথ্যুক প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলত। তার মধ্যে একটা কথা এই ছিল যে, তুমি 


কবি এবং এই কুরআন তোমারই কবিতার ছন্দ মাত্র। আল্লাহ তাআলা তাদের এই কথা খন্ডন ক'রে বললেন যে, সে না কবি, আর না 


কুরআন কবিতামালার সমষ্টি, বরং এ হল নসীহত ও উপদেশমালা। কাব্যে সাধারণতঃ অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি এবং কখনো অবজ্ঞা ও 


তাচ্ছিল্য থাকে। কবিতায় শুধু কবির আবেগ ও আকাশ-কুসুম কল্পনা থাকে। তার ভিত্তি হয় মিথ্যার উপরে। এ ছাড়া কবিরা শুধু বাক্য 


বিশারদ হয়, কাজের কাজী নয়। যার কারণে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, শুধু এই নয় যে, আমি আমার পয়গন্বরকে কবিতা শিক্ষা দিইনি 


এবং তীর প্রতি কবিতা অহী করিনি; বরং কুরআনের বাক্রীতি ও প্রকৃতি এই রকম করেছি যে, কবিতার সাথে তার কোন সম্পর্ক ও 


সাদৃশযই নেই। আর এ জন্যই মহানবী ঞ যখন কারোর কবিতা পড়তেন তখন অধিকাংশ ভুল পড়তেন এবং কবিতার ছন্দ ও ওজন 


ভেঙ্গে যেত; যার উদাহরণ হাদীসে বিদ্যমান। এই সতর্কতা অবলম্বন এই জন্য করা হয়েছে, যাতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রমাণ 


প্রতিষ্ঠা হয়, তাদের সন্দেহের অবসান 


ঘণ্ে এবং তারা যেন বলতে না পারে যে, ঝুরআন তার রচিত কাব্য। যেমন উক্ত সন্দেহ 


অবসানের নিমিত্তেই তিনি নিরক্ষর ছিলেন; যাতে মানুষ কুরআন সম্পর্কে এ কথা বলতে না পারে যে, এটা তিনি অমুক ব্যক্তি থেকে 


শিক্ষা অর্জন ক'রে তা সাজিয়ে-গুছিয়ে রচনা করেছেন। অবশ্য কোন কোন সময় তার মুবারক মুখ থেকে এমন বাক্য বের হয়ে যাওয়া, যা 


কবিতা ছত্র ও ছন্দের মত হয়ে থাকে, তা তার কবি হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। কারণ এগুলি তার ইচ্ছা ছাড়াই অবলীলাক্রমে মুখে 


এসে যেত এবং তা কবিতার ছাচে পড়ে যাওয়াটা আকস্মিক ব্যাপার ছিল, যেমন হুনাইনের দিন তার মুখে ইচ্ছা ছাড়াই (যুদ্ধক্ষেত্রে পাগ্য) 
এই কবিতা আবৃত্ত হয়েছিল ৪ ১4৩ ১:০ ০ (0 ০১৩ 3 %৪41 অন্য এক সময় তার আঙ্গুল যখম হলে তিনি বলেছিলেন, ০ 0১ 
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(৯) অর্থাৎ, যার অন্তর শুদ্ধ ও সজাগ অ 
হল 


[ছে সে সত্য গ্রহণ করে এবং বাতিল প্রত্যাখ্যান করে। ১১ (সতর্ক করতে পারে) ক্রিয়ার কর্তা 


কুরআন। 
(৯) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অবিশ্বাস ও কুফর 


র উপর অটল থাকবে, তার উপর আযাব সাব্যস্ত হবে। 


(%) এতে অন্য কারো অংশীদার হওয়ার কথা খন্ডন করা হয়েছে। অর্থাৎ, যা আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি; যার সৃষ্টিতে অন্য কারোর 


কোন প্রকার অংশ নেই। 
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এণ্ড 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা 
লির মালিক? €১) 


(৭২) এ 
এগ 
(৭৩) ও 


বং আমি এগুলিকে ওদের বশীভূত ক'রে দিয়েছি।৫১) 


লির কিছু ওদের সওয়ারী এবং কিছু ওদের খাদ্য। 


দের জন্য এগুলিতে বহু উপকারিতা আছে;৪) আছে 


পানীয় বস্ত। তবুও 


ক ওরা কৃতজ্ঞ হবে না? 


(৭৪) ওরা তো আল্লাহর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে এ 
আশায় যে, ওরা সাহাষ্প্রাপ্ত হবে। «9 


(৭৫) কিন্তু এরা ওদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়; অথচ ওরা 


এদের জন্য উপস্থিত বাহিনী। ৫১) 


(৭৬) অতএব ওদের কথা তোমাকে যেন কষ্ট না দেয়। আমি তো 


জানি যা ওরা গোপন করে এবং যা ওরা ব্যক্ত করে। 


(৭৭) মানুষ কি ভেবে দেখে না যে, আমি তাকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি 


করেছি? অতঃপর তখনই সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী হয়ে পড়ে। 


(৭৮) মানুষ আমার ব্যাপারে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে অথচ সে নিজের 


সৃষ্টির কথা ভুলে যায়, এবং বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে; 
যখন তা পচে-গলে যাবে? 
(৭৯) বল, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার 


সৃষ্টি করেছেন) এবংতি 


ন প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। 


(৮০) তি 


নি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন 


এবং তোমরা তা হতে অগ্নি প্র 
(৮১) যিনি আকাশমন্ডলী ও 


লত কর।৫৮) 


০২ 


ন 


পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, 


ওদের অ 


নুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন?€৯ অবশ্যই। আর তি 


ভে০৯ (:9-:১4৮4০০০ 0 ০৮6৯ 


৮$4৮৮5151965 ০5 আত তিখীদিস্ঢ 


452 কাঠির ররর 
৯$ (4৮৯ এ ৩০ 0 ০205 (৮56 ১৬০ ০:43 
টা 

১১০৯-৫2-08 ওক 

2৩ সু 9৩ থা পা ৩০ ৭ এ 


(১) এ - এর বহুবচন। যার অর্থ চতুঙ্পদ জন্ত; অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল এ 


বং ভেঁড়া-দুন্বা। 


থ 


(০) তত 


ৎ, তারা তা ইচ্ছামত ব্যবহার করে। যদি আমি তাদের মধ্যে (অন্য কি 


ছু জন্তর মত) হিংস্রতা ভরে দিতাম, তাহলে এই সকল 


পশু পোষ না মেনে তাদের কাছ থেকে দূরে পালাত এবং তা তাদের অধীনে ও মালিকানায় আসত না। 


থ 


(০) তআ 


ও, এ সকল পশু দ্বারা তারা যেভাবে উপকৃত হতে চায়, তারা অস্বীকা 


হো ব 


(৫) অ 


থ 


চ্চারাও তাদেরকে টেনে নিয়ে বেড়ায়। 


র করে না। এমন কি তারা তাদেরকে যবেহ করে এবং 


, সওয়ারী ও খাওয়া ছাড়াও তাদের দ্বারা অনেক উপকৃত হওয়া যায়, যেমন তাদের লোম ও পশম থেকে বেশ কিছু জিনিস 


তৈরী হয়, 


তাদের চর্বি থেকে তেল পাওয়া যায় এবং কতক পশু গাড়ি 


টানা ও জমি চাষের কাজেও আসে। 


রি 


(৫) এ 


তাদের আল্লাহর প্রতি অকৃতন্ঞতার বহিঃপ্রকাশ যে, উল্লি 


খিত যে সকল নিয়ামতসমূহ দ্বারা তারা উপকৃত হচ্ছে, তা সবই 


তঅআ 


ল্লাহর সূ 


৷ কিন্তু এ সকল নিয়ামতের উপর আল্লাহর (ইবাদত 


তঅআ 


ন্যদের 


প্রতি আশা পোষণ করে ও তাদেরকে উপাস্য বানিয়ে নেয়। 


ও আনুগত্যের মাধ্যমে) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা বাদ দিয়ে তারা 


(%) +:৯ (বোহিনী)এর অর্থ হল, দেবতাদের সাহায্যকারী এবং তাদের জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী। ১১৮১১ পৃথিবীতে তাদের নিকট 


উপস্থিত। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যে সকল মূর্তিকে দেবতা মনে করে, তারা তাদের সাহায্য আর কি করবে? তারা তো 


নজেদেরই সাহায্য 


করতে অক্ষম। য 


দ তাদেরকে কেউ গালাগালি করে বা তাদের নিন্দা করে, তাহলে এ (উপাসক)রাই উপস্থিত বা 


হনীর মত তাদের 


সাহায্য ও 


তাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করতে তৎপর হয়; তাদের সেই দেবতারা নিজে নয়। 


ভি অর্থ 


ৎ, যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে একবিন্দু নগণ্য বীর্য থেকে সৃষ্টি করেন, সেই আল্লাহ 


ক পুনরায় তাকে জীবিত করার ক্ষমতা 


রাখেন ন 


? হাদীসে তার মৃতকে জীবন দান করার ক্ষমতার একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ঘ 


টিনাটি এইরূপ ঃ এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় 


তার ছেলেদেরকে এই বলে অসিয়ত করে যে, তার মৃত্যুর পর তাকে আগুনে পুড়িয়ে তার অর্ধেক ছাই সমুদ্রে ও অর্ধেক ছাই ঝড়ো 


হাওয়ার 


দন স্থলে উডিয়ে দেবে। (ত 


করলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন 


র কথা মত তাই করা হল।) আল্লাহ তাআলা সমস্ত ছাইগুলিকে একত্রিত ক*রে তাকে জ 


বিত 


যে, তুমি এই কাজ কেন করলে? সে ব্যক্তি উত্তর দিল, তোমার ভয়ে ভীত হয়ে। সুতরাং 


আল্লাহ 


তাআলা তাকে ক্ষমা ক'রে দিলেন। (বুখারী? আফিয়া ও রিকাক অধ্যায়) 


() বলা 


হয় যে, আরবে দুটি এমন গাছ অ 


[ছে যার নাম হল মার্থ ও আফার। এই গাছের দুটি ডাল একত্রিত ক'রে ঘষা দিলে তা থেকে 


আগুন বের হয়। এখানে সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উ 


₹পাদন বলে এ গাছের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


(€) অর্থাৎ, মানুষের অ 
এখানে আকাশ ও পৃথিবী 


নুরূপ। উদ্দেশ্য হল, তি 


ন কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন, যেমন তাদেরকে পূর্বে সৃষ্টি করেছেন? 


র সৃষ্টিকেই মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করার প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়েছে। যেমন অন্য স্থানে বলেছেন, 3.এ। 3191) 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৭৭৬ সুরা স্ফিফ/তি ৩৭ 


রা ₹7 এ পর বাঁ ০ 01৩ এ 
মহাসষ্টা, সর্বজ্ঞ। ছ১:014০77510-45 


(৮২) তার ব্যাপার তো এইযে, তিনি যখন কোন কিছুকরতেইছা 9৫০40589165 901 2 চিএ 
করেন, তখন তিনি কেবল বলেন, 'হও*; ফলে তা হয়ে যায়। 


৫ ৫৫১ ০০ ৩১, রর টি শে ৬৪ এ রে রি ১৪ ৪2 
(৮৩) অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি প্রত্যেক বিষয়ের (8) 05557520119 5৮ ৫৫ ৩১৫০ ০৪৫ একী ০০০৪ 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী৬) এবং তারই নিকট তোমরা মি 


প্রত্যাবর্তিত হবে। ৬১) 
সূরা স্বাফ্ফাত 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং £ ৩৭, আয়াত সংখ্যা ৪ ১৮২ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এগ, ট্ 
(১) তাদের শপথ যারা (যে ফিরিস্তারা) সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান। রত 
(২) ও যারা সজোরে ধমক দিয়ে থাকে, 


(৩) এবং যারা কুরআন আবৃত্তিতে রত-- 


(8) নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্য এক। ৬০) 
(6) যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত 


কিছুর রক্ষক, রক্ষক পূর্বাচলের।(১৯ 
(৬) আমি তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা ্ 


সুশোভিত করেছি, ্ 


রে নে 


৮ 


(55501 3৬ ১৯ ৩ ০০০৭) অর্থাৎ, মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টি কঠিনতর।” (সূরা মু'মিন ৫৭ আয়াত) 
অনুরূপ বক্তব্য সূরা আহকাফের ৩৩ নং আয়াতেও রয়েছে। 

($) অর্থাৎ, এমন ক্ষমতা থাকার পরেও তার জন্য সকল মানুষকে জীবিত করা এমন কি কঠিন ব্যাপার? 

(১১) এ ও ০০১4 উভয়েরই অর্থ এক; বাদশাহী বা রাজত্ব। যেমন 2৯৯১ ০৯৯১ 2৯) ও ০৯৯১ ১২৯ ও ০১১৯ ইত্যাদি। (ইবনে 


০১ ০১০২২ 


কাসীর) অনেকে ১৫১ কে মুবালাগা (অতিশয়োক্তিবিশিষ্ট) শব্দ বলেছেন। (ফাতহুল কাদীর) অর্থাৎ ০০১৫, এ, এর মুবালাগা। 


(৭) অর্থাৎ, এমন হবে না যে, মাটির সাথে মিশে তোমাদের অস্তিত্ব একেবারে নিঃশেষ ও বিলীন হয়ে যাবে। কক্ষনো না; বরং পুনরায় 
তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করা হবে। আর এটাও সম্ভব হবে না যে, তোমরা পলায়ন করে অন্য কারোর নিকট আশ্রয় নেবে। সুতরাং 
তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটেই উপস্থিত হতে হবে, অতঃপর তিনি তোমাদের কর্ম অনুযায়ী ভাল ও মন্দ প্রতিদান দেবেন। 

(৬) ০৬০, ।১৯।)» ০৪০ - এসব ফিরিস্তাগণের গুণ। আকাশে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সারিবদ্ধ অথবা আল্লাহর আদেশের 


অপেক্ষায় সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান, ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে ডাট-ধমককারী অথবা মেঘমালাকে আল্লাহর আদেশক্রমে 
হাকিয়ে নিয়ে যায় এমন ফিরিস্তা এবং আল্লাহর যিকর ও কুরআন তেলাঅতকারী; এই সকল ফিরিস্তাগণের শপথ করে আল্লাহ তাআলা 
বর্ণনা করলেন যে, সকল মানুষের উপাস্য এক, একাধিক নয়; যেমন মুশরিকরা বানিয়ে রেখেছে। সাধারণতঃ তাকীদের জন্য এবং সন্দেহ 
দূরীভূত করার জন্য কথায় শপথ করা হয়। এখানে আল্লাহ তাআলা তার একত্বাদ ও উপাস্য হওয়ার বিষয়ে মুশরিকদের যে সন্দেহ 
ছিল তা দুরীভূত করার জন্য শপথ করেছেন। এ ছাড়া সকল বস্তই আল্লাহর সৃষ্টি ও মালিকানাধীন, ফলে যে কোন বস্তুকে সাক্ষী বানিয়ে 
তার শপথ করা (বা কসম খাওয়া) তার জন্য বৈধ। কিন্তু মানুষের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও শপথ করা একেবারে অবৈধ ও 
হারাম। কারণ শপথে, যার শপথ করা হয় তাকে সাক্ষী রাখার উদ্দেশ্য থাকে। আর গায়বী বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ সাক্ষী হতে 
পারে না। কারণ একমাত্র 'আলেখুল গায়েব তিনিই, তিনি ব্যতীত গায়বের খবর অন্য কেউ জানে না। 

(১) উদ্দেশ্য হল, উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের প্রতিপালক ও রক্ষক। বহুবচন এই জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যেমন অনেকে বলেন যে, 
বছরের দিনসমূহের সংখ্যা পরিমাণ উদয় ও অস্তস্থল আছে। সূর্য প্রতিদিন এক উদয়স্থুল থেকে উদিত হয় এবং এক অস্তস্থলে অস্তমিত 
হয়। সুরা রাহমানে ০৪১৩ এবং ০৯১৯০ দ্বিবচন শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ দুই উদয়াচল এবং দুই অন্তাচল। তার অর্থ সেই দুই 


উদয়াচল ও অস্তাচল যেখান থেকে সূর্য শ্রীল্ম ও শীতকালে উদিত ও অস্তমিত হয়। অর্থাৎ প্রথমটি দূরবর্তী শেষ উদয়াচল ও অস্তাচল 
এবং দ্বিতীয়টি নিকটবর্তী শুরুর উদয়াচল ও আস্তাচল। আর যেখানে মাশরিকূ ও মাগরিব একবচন বর্ণনা করা হয়েছে তার অর্থ হল দিক; 
যেদিক থেকে সূর্য উদিত ও যে দিকে অস্তমিত হয়। (ফাতহুল কাদীর) 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা ৭৭৭ 


চে 


্ 4 ি।(৬৫) পক ১175 
(৭) এবং একে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে রক্ষা করেছি। (9৯০০০ ১০০৪ 95০৪ ৪2 


(৮) ফলে, শয়তানরা উর্ধ জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না। (0৮১৮ রি 094513 "থা ১ টা মি খু 
ওদের ওপর সকল দিক হতে (উদ্ধা) নিক্ষিপ্ত হয়; রি £ রঃ 
(৯) ওদেরকে বিতাড়নের জন্য। আর ওদের জন্য আছে অবিরাম (9৬৮19 )4০ 5 8 
শাস্তি। 

(১০) তবে কেউ গোপনে হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জলন্ত 

উন্ধাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। 

(১১) অবিশ্বাসীদেরকে জিন্তাসা কর, ওদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, 35 
নাকি আমি অবশিষ্ট যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা সৃষ্টি করা কঠিনতর? 7. 
(৬৯ ওদেরকে আমি আঠাল মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। ৬১) 

(১২) তুমি তো বিস্ময়বোধ করছ, আর ওরা করছে বিদ্রাপ। ৬) 


& করত পপ পি ০৪ ৮812 


৩৪৩ ১০৯4৪ হঞপ্রাণ৮৪ ০ খু! 


ু 


5৮ 32 015 এ ০ 258 


০১৮০০59৯০05 
০১853 1361 


(১৩) এবং যখন ওদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়, তখন ওরা তা 
গ্রহণ করে না; 
(১৪) ওরা কোন নিদর্শন দেখলে উপহাস করে, 


(১৫) এবং বলে, "এতো এক স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছু নয়। ৬৯) 


(১৬) আমরা মরে গিয়ে মাটি ও হাড়ে পরিণত হলেও কি 
আমাদেরকে পুনরুথিত করা হবে? 
(১৭) এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকেও কি?' ন9০থা ৫৩৫ 


২ 


(১৮) বল, 'হ্যা। আর তোমরা হবে লাঞ্ভিত।” ৫০) 


(১৯) মাত্র একটি প্রচন্ড শব্দ হবে;'"১ তখন ওরা প্রত্যক্ষ করবে। 
(৭২) 


(২০) এবং ওরা বলবে, “হায় দুর্ভোগ আমাদের! এটিই তো 
কর্মফল দিবস।, 


(১) অর্থাৎ, পৃথিবীর নিকটতম আকাশে, সৌন্দর্য ছাড়াও তারকারাজি সৃষ্টির আরও একটি উদ্দেশ্য এই যে, বিদ্রোহী শয়তানদল থেকে 
তার হিফাযত। শয়তান আকাশে (অহীর) কোন কথাবার্তা শোনার জন্য উপস্থিত হয়, তখন তাদের উপর তারকা (স্কা) নিক্ষেপ করা 
হয়, যাতে অধিকাংশ সময়ে অনেক শয়তান পুড়ে যায়। যেমন এ কথা পরবর্তী আয়াতে এবং হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
তারকারাজি সৃষ্টির তৃতীয় উদ্দেশ্য রাত্রের অন্ধকারে পথ প্রদর্শন, যেমন কুরআনের অন্য স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত তিন প্রকার 
উদ্দেশ্য ছাড়া তারকারাজির অন্য আর কোন উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়নি। 

(*) অর্থাৎ, আমি যে পৃথিবী, ফিরিস্তা এবং আকাশের মত বন্ত সৃষ্টি করেছি যা আকার ও আয়তনের দিক দিয়ে একেবারে অসাধারণ। সুতরাং 
মানুষ সৃষ্টি করা এবং মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনজীবিত করা, সেই সকল বন্ত সৃষ্টি করার চাইতেও বেশী শক্ত ও কষ্টকর? কক্ষনই না। 

(৮) অর্থাৎ, তাদের আদি পিতা আদম ৯ঞ-কে তো আমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। উদ্দেশ্য এই যে মানুষ পরকালের জীবনকে এত 
অসম্ভব ভাবছে কেন অথচ তারা একটি অতি নগণ্য ও দুর্বল বস্ত থেকে সৃষ্টি হয়েছে? অথচ সৃষ্টির দিক দিয়ে তাদের থেকে সবল, বিশাল 
ও মজবুত বস্তুর সৃষ্টি হওয়ার কথা তারা অস্বীকার করে না। (ফাতহুল কাদীর) 

(৬) অর্থাৎ, তুমি তাদের পরকাল অস্বীকার করার কথা শুনে বিস্মিত হচ্ছ এই ভেবে যে, তার সংঘটন সম্ভব বরৎ সুনিশ্চিত হওয়ার 
ব্যাপারে এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্তেও তারা তা স্বীকার ও বিশ্বাস করছে না; বরং উল্টো তারা তোমার মুখে কিয়ামত ঘটার কথা 
শুনে বিদ্রাপ ক'রে বলে যে, তা কিভাবে সম্ভব? 

(*) অর্থাৎ, নসীহত গ্রহণ না করা তাদের স্বভাব। আর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ বা মুজেযা দেখানো হলে বিদ্রপ করে এবং তা যাদু ভাবে। 
€" যেমন অন্য স্থানেও বলেছেন, $9:১৯।3 3১9 5) অর্থাৎ, সকলেই তাঁর নিকট লাঞ্কিত অবস্থায় আসবে। (সূরা নামল ৮৭ আয়াত) 
(০১৯514৯99১১ ৬১০ 5 93545 93 2) অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে 
লাঞ্ছিত হয়ে প্রবেশ করবে।” ্রেরা মুখমিন ৬০ আয়াত) 

("১ অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তাআলার একই আদেশ এবং ইত্রাফীল %৪৪-এর শূঙ্গায় এক (দ্বিতীয়) ফুৎকারে কবর থেকে জীবিত হয়ে বের 
হয়ে আসবে। 
(০) অর্থাৎ, তাদের সম্মুখে কিয়ামতের ভয়ানক দৃশ্য এবং হাশরের ময়দানের কঠিন অবস্থা হবে; যা তারা প্রত্যক্ষ করবে। ৪১৯) এর 


আসল অর্থ ঃ ধমক। এখানে ফুৎকার বা বিকট আওয়াজকে ৪১৯) বলা হয়েছে, কারণ এর উদ্দেশ্য হল ধমক দেওয়া। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৭৭৮ সূরা স্রাফফাত ৩৭ 


(২১) (ওদের বলা হবে,) "এটিই সেই ফায়সালার দিন, যা তোমরা 
মিথ্যা মনে করতে।” (৩) 

(২২) (ফিরিশ্তাদেরকে বলা হবে) একত্র কর অত্যাচারীদেরকে,৯) ল9355+15610 ₹৫ঠি গার] 
ওদের সহচরদেরকে€) এবং তাদেরকে যাদের ওরা উপাসনা করত১ চা | 
(২৩) আল্লাহর পরিবর্তে এবং ওদেরকে জাহান্নামের পথে 
পরিচালিত কর। 

(২৪) আর ওদেরকে থামাও,") কারণ ওদেরকে প্রশ্ন করা হবেঃ 
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স্তর ৮০৮ এ ১৯১4৯৩ এ ৩১১৩১ 


৪4 প্র 


(২৫) "তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ 


না? 

(২৬) বন্ততঃ সেদিন ওরা আত্মসমর্পণ করবে, লিট 3৯412524 বা রঃ 

(২৭) এবং ওরা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে_- রা ০৮74 ইডি টন তি 

(২৮) ওরা বলবে, "তোমরা তো ডান দিক হতে আমাদের নিকট . 7.5 1646 2৫241 178 

আসতে।” ৫৯) শি চাল ৩প ০৬ ৯5৩19 

(২৯) এরা বলবে, "বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না,(৯ 2) 5৮15532447158 

(৩০) এবং তোমাদের ওপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; 02516 51 গিগালা কে জাত 
চি , ০ £ ০০০ ০৩০ 0০065 

বস্ততঃ তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। ৮৭ রি ট 

(৩১) সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য দ১০১৪7$ 01 (০26 54 

হয়েছে; আমাদেরকে অবশ্যই (শাস্তি) আস্বাদন করতে হবে। রং 

(৩২) আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম; কারণ আমরা 


০৫616 


নিজেরাই ছিলাম বিভ্রান্ত।” ৮৯ 


(১) 4১) শব্দটি ধুংসের সময় বলা হয়। অর্থাৎ শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর তাদের নিজেদের ধুংস পরিহ্কার দেখতে পাবে। এ কথার উদ্দেশ্য 


হল, তাদের লাঞ্চুনার প্রকাশ এবং নিজেদের ত্রুটি ও অবহেলার স্বীকারোক্তি। কিন্তু সেই সময় লাঞ্ুনা প্রকাশ ও দোষ-স্বীকার করায় কোন 
লাভ হবে না। যার ফলে তাদের উত্তরে ফিরিস্তা ও মুগমিনগণ বলবেন, এটা সেই ফায়সালার দিন যাকে তোমরা অস্বীকার করতে। এটাও 
হতে পারে যে, তারা আপোসে এই কথা একে অপরকে বলবে। 

("১ অর্থাৎ, যারা কুফর, শির্ক এবং নাফরমানী করেছে। এটা হবে আল্লাহর আদেশ। 

() এর অর্থ কুফর, শির্ক এবং রসুলগণকে অস্বীকারকারীদের সহচর ও সাথিগণ থেকে উদ্দেশ্য অনেকের নিকট জিন ও শয়তানগণ। 
আবার অনেকে বলেন যে, এ সকল স্ত্রীগণ যারা কুফর ও শির্ক করাতে তাদের সাথী হয়েছিল। 

(১) (যাদের) শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহার ক'রে সকল উপাস্যকে বুঝানো হয়েছে। সে উপাস্য মূর্তি হোক বা আল্লাহর কোন নেক বান্দা, 


সকলকে লজ্জিত করার জন্য একত্রিত করা হবে। নেক ব্যক্তিদের তো আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবেন, তবে অন্য 
উপাস্যগুলিকে তাদের সাথেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যাতে তারা দেখতে পায় যে, এরা কারো উপকার বা অপকার করতে অক্ষম। 

() এই আদেশ জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই দেওয়া হবে, কারণ হিসাব-নিকাশের পরেই তারা জাহান্নামে চলে যাবে। 

() এর অর্থ হল যে ছীন এবং হকের নাম দিয়ে আসত অর্থাৎ বলত যে, এটাই আসল দ্বীন এবং এটাই সত্য পথ। অনেকের নিকট এর 
অর্থ হল, চতুর্দিক থেকে আসত; এখানে ০০4. শব্দ উহ্য আছে। যেমন শয়তান বলেছিল, অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের সম্মুখ, 


পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হতে (সর্বদিক হতে) তাদের নিকট আসব (এবং পথভ্রষ্ট করব)। (সুরা আ'রাফ ১৭ আয়াত) 

(১) অর্থাৎ, নেতারা বলবে, তোমরা স্বেচ্ছায় ঈমান আনোনি। আর আজ আমাদের দোষ দিচ্ছ? 

(৮) দলপতি ও অনুগামী তথা গুরু ও চেলার এইরূপ আপোসের বচসা কুরআন কারীমে বেশ কিছু জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের 
এক অপরের এই বচসা হাশরের ময়দানেও চলবে এবং জাহানামী হওয়ার পরে জাহান্নামের ভিতরেও চলবে। দেখুন সুরা মু'মিন ৪৭- 
৪৮, সুরা সাবা ৩ ১৩২, সুরা আহ্যাব ৬৭-৬৮, সুরা আ*রাফ ৩৮-৩৯ ইত্যাদি আয়াতসমূহ। 

(৮) অর্থাৎ, তারা পূর্বে যে কথা অস্বীকার ক'রে বলেছিল যে, আমাদের তোমাদের উপর এমন কি জোর ছিল যে, তোমাদেরকে পথভষ্ট 
করেছিলাম। পরবর্তীতে তাই স্বীকার করবে এই বলে যে, হ্যা সতাই আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। কিন্তু এই স্বীকারোক্তি এই 
সতর্কবাণীর সাথে হবে যে, এর জন্য আমাদেরকে দায়ী বা দোষী করবে না। কারণ আমরা নিজেরাও পথভ্রষ্টই ছিলাম, আমরা 
তোমাদেরকেও আমাদের মতই বানাতে চেয়েছিলাম এবং তোমরা সহজেই আমাদের পথ অবলম্বন করে নিয়েছিলে। যেমন শয়তানও 
সেই দিন বলবে, ৫4--91195 5১95 ১৬ ৪৪43৯৪18১০১ ৩ ০৬৪০ ০5125 ঞ ৪ ০9 অর্থাৎ, আমার তো তোমাদের উপর 
কোন আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে আহবান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা 
আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতিই দোষারোপ কর। (সূরা ইবাহীম ২২ আয়াত) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা ৭৭৯ 


(৩৩) সুতরাং নিশ্চয় ওরা সকলেই সেদিন শাস্তির শরীক হবে। ৮১ 


(৩৪) অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই কণরে থাকি। ৮০) 


(৩৫) ওদের নিকট "আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই” বলা 
হলে ওরা অহংকারে অগ্রাহ্য করত। ৮৪ 

(৩৬) এবং বলত, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের 
উপাস্দেরকে বর্জন করব? ৮৭ 

(৩৭) বরং সে (মুহাম্মাদ) তো সত্য নিয়ে এসেছে এবং সমস্ত 
রসূলদের সত্যতা স্বীকার করেছে। ৬১) 

(৩৮) তোমরা অবশ্যই মর্ম্তুদ শাস্তি আহ্বাদন করবে, 


(৩৯) এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল ভোগ করবে,৬) 


(৪০) তবে যারা আল্লাহর বিশুদ্ধ-চিত্ত দাস, তারা নয়। (৮৮) 


(৪১) তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রুষী। 


(৪২) বহু ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত, 


(৪৩) সুখময় বাগানসমূহে, 


(৪৪8) তারা মুখোমুখি হয়ে পালকে আসীন হবে। 


(৪৫) তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে প্রবাহিত (শারাবের) 
পানপাত্র,৬৯) 
(৪৬) যা হবে শুভ্র উত্জ্রল, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। ৯) 


(৪৭) ওতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং ওতে তারা নেশাগ্রস্তও 
হবে না,১) 
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(”) কারণ, তাদের গুনাহও শরীকানী ছিল; শির্ক, পাপাচরণ এবং ফিতনা-ফাসাদ করা তাদের দৈনন্দিন কর্ম ছিল। 


(০ অর্থাৎ, সর্বপ্রকার পাগীষ্ঠদের সাথে এটাই আমার ব্যবহার। সুতরাং এখন তারা সকলে আমার শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। 


(৮৯ অর্থাৎ, পৃথিবীতে যখন তাদেরকে বলা হত যে, যেমন মুসলিমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেহ) 


কালেমা পড়ে শির্ক ও পাপাচরণ থেকে ফিরে এসেছে, অনুরূপ তোমরাও পড়ে নাও, যাতে তোমরা পৃথিবীতে মুসলিমদের কোপ ও ক্রোধ 


থেকে বাচতে পারো এবং আখেরাতেও তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করতে না হয়, তখন তারা অহংকার ও অস্বীকার করত। 


মহানবী ৯ বলেছেন, “আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা "লা ইলাহা 


ইল্লাল্লাহ” না পড়ে। অতঃপর যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পড়ে নেবে, সে নিজ জান ও মালকে বাচিয়ে নেবে।” (বুখারী মুসলিম) 


(৮) অর্থাৎ, তারা নবী &&-কে কবি এবং জাদুকর বলত এবং তার দাওয়াতকে পাগলের প্রলাপ ও কুরআনকে কাবাগ্রন্থ বলে মনে করত 


এবং বলত যে, একজন পাগলের প্রলাপে আমরা নিজেদের উপাস্যদেরকে বর্জন করব কেন অথচ কুরআন পাগলের প্রলাপ ছিল না; 


বরং জ্ঞান ও হিকমতে পরিপূর্ণ বাণী ছিল, কাব্য নয়; বরং সত্য বাণী ছিল এবং সেই দাওয়াত গ্রহণ করাতে তাদের ধুংস নয়; বরং 


পরিত্রাণ ছিল। 


(১) অর্থাৎ, তোমরা আমার পয়গন্বরকে কবি ও পাগল বলছ, অথচ তিনি যা নিয়ে এসেছেন ও উপস্থাপন করছেন তা সত্য এবং তা তো 


সেই জিনিসই, যা তার পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বরগণ উপস্থাপন করেছেন। এরূপ মহৎ কাজ কি কোন পাগলের বা কোন কবির কল্পনার 


ফল হতে পারে? 


(৮) যখন জাহান্নামীরা দাড়িয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে, তখন এই বাক্য তাদেরকে বলা হবে এবং সাথে সাথে এটাও পরিস্কার 


ক'রে বলে দেওয়া হবে যে, এটা যুলম নয়; বরং প্রকৃত ইনসাফ। কারণ এসব তোমাদের কুকর্মের প্রতিফল। 


(*) অর্থাৎ, এরা শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে। যদি তাদের কোন ত্রুটি ও অবহেলা থাকে, তবে তা মার্জনা ক'রে দেওয়া হবে এবং 


প্রত্যেক পুণ্যের বদলা কয়েক গুণ বৃদ্ধি ক”রে দেওয়া হবে। 


(১) ৬৮৪ মদ ভরতি পানপাত্রকে বলা হয়। আর ০১ খালি পানপাত্রকে বলা হয়। ০৯০ এর অর্থ হল, প্রবাহিত ঝরনা। উদ্দোশ্য হল, 


প্রবাহিত ঝরনার ন্যায় জান্নাতে সর্বদা মদ বা শারাব পাওয়া যাবে। 


(১) পৃথিবীর শারাবের রঙ সাধারণত গাবড়া বা ঘোলাটে হয়। কিন্তু জান্নাতের শারাব যেমন সুস্বাদু হবে, তেমনি তার রওও হবে বড় 


সুন্দর (স্বচ্ছ ও অনাবিল)। 


(১) অর্থাৎ পৃথিবীর শারাবের মত তা পান ক'রে বমি, মাথা ব্যথা, মাতলামি ও মতিভ্রমের আশঙ্কা থাকবে না। 
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৭৮০ সুরা স্রাফ্ষাত ৩৭ 


(৪৮) তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা তরুণীগণ। 


(৯২) 


(৪৯) যেন তারা গৌরবর্ণ সুরক্ষিত ডিম। ৯ 


(৫০) তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (১৪) 


(৫১) তাদের কেউ বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল; 


(৫২) সে বলত, "তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে,৯৭ 


(৫৩) আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত 
হলেও আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে?” ৯৬ 

(৫৪) (আল্লাহ) বলবেন, "তোমরা কি তাকে উকি মেরে দেখতে 
চাও?, (৯৭) 

(৫৫) অতঃপর সে উকি মেরে দেখবে এবং ওকে জাহান্নামের 
মধ্যস্থুলে দেখতে পাবে; 

(৫৬) বলবে, "আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধুংসই 
করেছিলে, 

(৫৭) আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমাকেও 
(তোমাদের মাঝে) উপস্থিত করা হত। (৯৮) 

(৫৮) (সত্যই) কি আমাদের আর মৃত্যু হবে না, 


৫৯) প্রথম মৃত্যুর পর(১৭ এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হবে 
মৃতু 

না, 

(৬০) নিশ্চয়ই এ মহাসাফল্য। (০৯ 


(৬১) এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের সাধনা করা উচিত, (১১) 


(১) 'আয়ত" বা বড় ও ডাগর 'লোচন” বা চক্ষু হওয়া সৌন্দর্য্যের পরিচয়। অর্থাৎ বড় ও টানা চক্ষুবিশিষ্টা সুন্দরী তরুণী। 

(১) উটপাথী তার ডানার নিচে নিজ ডিমকে লুকিয়ে রাখে। যার ফলে তা হাওয়া এবং ধুলো-মাটি থেকে বেঁচে যায়। বলা হয় যে, 
উউপাখীর ডিমের রঙ খুব সুন্দর ও সুদর্শন হয়, যা হলুদ মিশ্রিত সাদা হয়। আর এই রঙকে মানুষের রূপ-জগতে সর্বোৎকৃষ্ট ভাবা হয়। 
পরন্তু সুরক্ষিত ডিমের সাথে এই সাদৃশ্য শুধু সাদা হওয়ার জন্য নয় বরং (কাচা হলুদ বা সোনালী রঙ মিশ্রিত গৌরবর্ণ) সুন্দর রও এবং 
রূপ হওয়ার দিক দিয়েও। 

(১ জান্াতী ব্যক্তিগণ জান্নাতে আপোসে বসে পৃথিবীর ঘটনাসমূহ স্বরণ করবে এবং একে অপরকে শোনাবে। 

(৮) অর্থাৎ, সে ঠাট্টা-বিদ্রাপ ক'রে উক্ত কথা বলত, তার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এটা তো অসম্ভব। যা ঘটা অসম্ভব তার প্রতি তুমি কি 
বিশ্বাস রাখ? 
(১ অর্থাৎ, আমাদেরকে জীবিত ক'রে আমাদের হিসাব নেওয়া হবে এবং হিসাব অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হবে? 

(১) অর্থাৎ, এ জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতের নিজ সাথীদেরকে বলবে, তোমরা কি জাহান্নামে উকি দিয়ে দেখবে? সম্ভবতঃ সেই লোক 
আমার দৃষ্টিগোচর হবে এবং আমি তোমাদেরকে বলে দেব যে, এ ব্যক্তি এই রকম কথাবার্তা বলত। অনেকের মতে এ কথার বক্তা মহান 
আল্লাহ অথবা ফিরিস্তা। 

(৯) অর্থাৎ, উকি দিতেই তারা এ ব্যক্তিকে জাহান্নামের মাঝে দেখতে পাবে এবং তাকে এ জান্নাতী ব্যক্তি বলবে, তুমি আমাকেও পথ 
ক'রে ধুংসের পথে ঠেলে দিতে চেয়েছিলে। আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল। তা না হলে আজ আমিও তোমার সাথে জাহান্নামবাসী 
হতাম। 
(৯) জাহান্নামীদের এই অবস্থা দেখে জাননাতীরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলবে, আমরা যে জান্নাতী জীবন ও তার নিয়ামত পেয়েছি, তা কি 
চিরকালের জন্য নয়? সত্যই কি এখন আর আমাদের মৃত্যু আসবে না? এটা স্বীকৃতিসূচক জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ এখন আমাদের এই জীবন 
চিরকালের জন্য। আমরা চিরকাল জান্নাতে এবং তোমরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। না তোমাদের মৃত্যু হবে যে, জাহান্নামের শাস্তি 
থেকে বেঁচে যাবে। আর না আমাদের মৃত্যু হবে যে, আমরা জান্নাতের নিয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত হব। যেমন হাদীসে বর্ণনা হয়েছে যে, 
“মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকৃতিতে জানাত ও জাহান্নামের মাঝে যবেহ ক'রে দেওয়া হবে। ফলে আর কারোর মৃত্যু হবে না।” (বুখারী 


7) 
(১) যা পৃথিবীতে (মৃত্যু)রূপে এসে গেছে। এখন আমাদের জন্য না মৃত্যু আছে আর না শাস্তি। 
(১১ কারণ, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাতের নিয়ামতের অধিকারী হওয়া থেকে বড় কৃতকার্য তা আর কি আছে? 
(১) অর্থাৎ, এরূপ নিয়ামত ও এরূপ মহা অনুগ্রহের জন্যই মেহনতকারীদের মেহনত করা দরকার। কারণ এটাই সব থেকে বেশী 
লাভদায়ক ব্যবসা। এ ব্যবসা নয়; যা পৃথিবীর জন্য ক্ষণেকের এবং নোকসানের সওদা। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান 


৭৮১ 
(৬২) আপ্যায়নের জন্য কি এটিই উত্তম, না যাক্ুম বৃক্ষ?১ ৮৩5 
(৬৩) সীমালংঘনকারীদের জন্য আমি এ সৃষ্টি করেছি পরীাক্ষান্বরূপ; 20 


(১০৪) 


&:45248৮৮ 


(৬৪) এ বৃক্ষ জাহান্নামের তলদেশ হতে উদ্গত হয়,(১০) বট ০০৯৫ এ ০০৮ ০ 


(৬৫) এর মোচা শয়তানের মাথার মত। (৯১) 


(৬৬) সীমালংঘনকারীরা তা ভক্ষণ করবে এবং তা দিয়ে উদর পূর্ণ 
করবে। (১) 
(৬৭) তার উপর অবশ্যই ওদের জন্য ফ্টন্ত পানির মিশ্রণ থাকবে, 


(১০৮) 


৬৮) অতঃপর অবশ্যই ওদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। রত. ১০ রত ৫১০০ ৪ 
৬) পি এ ১9 
(৬৯) নিশ্চয় ওরা ওদের পিতৃপুরুষদেরকে বিপথগামী হিসেবে রী 


পেয়েছিল 


(৭০) এবং নির্বিচারে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। (১৯) 


(৭১) ওদের পূর্বেও অধিকাংশ পূর্ববর্তীরা বিপথগামী হয়েছিল, (১১৯ 


(৭২) এবং আমি অবশ্যই ওদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ 
করেছিলাম। (১১) 

(৭৩) সুতরাং লক্ষ্য কর, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের 
পরিণাম কি হয়েছিল? 


(০) ১) , 5 থেকে উৎপত্তি যার অর্থ দুর্গন্ধময় ও ঘৃণিত বস্ত গিলে খাওয়া। "যাক্কুম” বৃক্ষের ফল খাওয়াও জাহান্নামীদের জন্য বড় 
কঠিন হবে। কারণ তা বড় দুর্গন্ধময়, তৈতো এবং অতি ঘৃণ্য হবে। অনেকে বলেন যে, এটা পৃথিবীর একটি গাছ এবং তা আরবে 
পরিচিত। কুত্বরব বলেন, এটি এক প্রকার তেতো গাছ, যা তিহামা নামক এলাকায় পাওয়া যায়। আর অনেকে বলেন যে, এটা পৃথিবীর 
কোন গাছ নয়, পৃথিবীর মানুষের নিকট তা অপরিচিত। (ফাতহুল কাদীর) আরবী-উর্দু অভিধানে "যা্কুম'-এর অর্থ থুহার (কাটাদার 
বিষাক্ত গাছ) করা হয়েছে। 

(১১ পরীক্ষাস্বরূপ, কারণ সে বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করাই বড পরীক্ষা। অনেকে এই কারণে পরীক্ষা বলেছেন যে, তারা তার অস্তিত্বের কথা 
অস্বীকার করে বলেছিল যে, জাহান্নামে যেখানে সর্বদিকে আগুন আর আগুন হবে, সেখানে গাছ কিভাবে থাকতে পারে এখানে "যালেম' 
(সীমালংঘনকারী) বলতে সেই সকল জাহান্নামীদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের উপর জাহানাম ওয়াজেব হবে। 

(১) অর্থাৎ, তার মূল ও শিকড় জাহান্নামের তলদেশে হবে, তবে তার ডালপালা সব দিকে ছড়িয়ে থাকবে। 

(১) এটি দেখতে এত নিকুষ্ট ও কুশ্রী যে, একে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে; যেমন কোন ভাল লোকের উদাহরণ দিয়ে 
বলা হয়, "ঠিক যেন সে ফিরিস্তা।? 

(১) তা তাদেরকে জোর ক*রে খাইয়ে পেট পূর্ণ করা হবে। (অথবা ক্ষুধার তাড়নায় তাই দিয়ে তারা পেট পূর্ণ করবে।) 

(১) অর্থাৎ, খাওয়ার পর (গলায় আটকে গেলে) তাদের পানির প্রয়োজন হলে তাদেরকে ফ্টন্ত গরম পানি দেওয়া হবে, যা পান করার 
ফলে তাদের নাউী-ভুঁড়ি ছিমভিন্ হয়ে যাবে। (সুরা মুহাম্মাদ ১৫ আয়াত ঘর্টবা) 

(১৯) অর্থাৎ, যা্কুম ও গরম পানি খাওয়ার পর তাদেরকে পুনরায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। 

(১১) এখানে জাহান্নামের উল্লিখিত শাস্তির কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আপন বাপ-দাদাদেরকে জষ্টিতার উপর পেয়েও তাদের 
অন্ধানুকরণ করে চলেছিল এবং প্রমাণ ও স্পষ্ট দলীল ছেড়ে 'তাবৃলীদ” জেন্ধ-বিশ্বাস) এর পথ বেছে নিয়েছিল। ৫1, ঠ১- এর 


অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ শীঘ্রতা করা, দৌডানো, অতি আগ্রহের সাথে গ্রহণ করা বা লুফে নেওয়া। 

(১১ অর্থাৎ, শুধু এরাই পথভ্রষ্ট হয়নি, বরং তাদের পূর্ববর্তী অধিকাংশ মানুষই পথভ্রষ্ট ছিল। 

(১১) অর্থাৎ, তাদের পূর্ববর্তী মানুষদের নিকট সতর্ককারী পাগিয়েছিলেন। তারা সত্যের পয়গাম পৌছে দিয়েছেন এবং তা গ্রহণ না 
করলে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তাদের উপর কোন প্রভাব পড়েনি; পরিণামে তাদেরকে ধুংস 
ক'রে দেওয়া হয়েছে। যেমন পরবর্তী আয়াতে তাদের শিক্ষামূলক পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
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৭৮২ 


সুরা স্রাফষ/াতি ৩৪ 


(৭৪) তবে আল্লাহর বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের কথা স্বতন্ত্। (১১০) 


(৭৫) নৃহ আমাকে আহবান করেছিল এবং আমি কত উত্তমরূপে 


সাড়া দিয়েছিলাম | ১১৪) 


(৭৬) তাকে এবং তার পরিবারবর্গকৈ১) আমি মহাসঙ্কট হতে 


রক্ষা করেছিলাম। 


(৭৭) তার বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছি; (১ 


(৭৮) আমি তা পরবতীরদের স্মরণে রেখেছি,(১) 


(৭৯) সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! 


(১১৮) 


(৮০) এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি; 


(৮১) সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম। 


৮২) অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমভ্জিত করেছিলাম; 


৮৪) স্মরণ কর, সে তার প্রতিপালকের 


উপস্থিত হয়েছিল; 


(৮৩) নিশ্চয় ইব্রাহীম তার অনুসারীদের একজন। (১৯ 


নকট সুস্থ হাদয়ে 


(৮৫) সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে 
“তোমরা কিসের পূজা করছ? 


(১১ অর্থাৎ, শিক্ষামূলক পরিণতি থেকে শুধু তারাই নিষ্কৃতি পেয়েছিল যাদেরকে অ 


জিজ্ঞাসা করেছিল, 


এ. 


লে ৯৮াভতা লা ডি 


ল্লাহ তাআলা ঈমান ও তাওহীদ গ্রহণ করার 


তাওফীক দান ক"রে বাচিয়ে নিয়েছিলেন। ১০4১ (বিশুদ্ধচিত্ত) এ সকল মানুষ যারা শাস্তি থেকে বেঁচেছিল। এক্ষণে ১১572 (যে দলকে 


সতর্ক ও ধংস করা হয়েছিল তাদের) বর্ণনার পর কিছু ০১১১ (সতর্ককারী পয়গন্বর)দের বর্ণনা করা হচ্ছে। 


নর 


(১) অর্থাৎ, সাড়ে নয়শ” বছর তাবলীগ করার পরেও যখ 


ন কওমের অধিকাংশ লোকেরাই তাকে মিথ্যাঙ্ান করল এবং তিনি অনুভব 


করলেন যে, এদের ঈমান আনার কোন আশা নেই, তখন 
আল্লাহ আমি অসহায়, তুমি আমার প্রতিশোধ নাও। (সূরা কামার ১০ আয়াত) সুতরাং আল্লাহ নূহ ৯৬ 


তার কওমকে তুফান দিয়ে ধুংস করে দিলেন। 


নজ প্রভুর নিকট দুআ ক*রে বললেন, ০৪ ভিত ৬ 2০৪ “হে 


|-এর দুআ কবুল করলেন এবং 


(১৮) 44 এর অর্থ নূহ ৯৬ঞ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, 


তীর বাড়ির মু'মিন ব্যক্তিরাও এর অন্তভূক্ত। কোন কোন মুফাস্সির তাদের 


মোট সংখা ৮০ জন বলেছেন। তার স্ত্রী ও একজন ছেলে ( 


কনআন) তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ তারা মু'মিন ছিল না। তারাও তুফানে 


ডুবে গিয়েছিল। "মহাসঙ্কট' বলতে সেই মহা প্লাবনকে বুঝানো হয়েছে, যাতে এ সম্প্রদায় ডুবে ধুংস হয়ে গিয়েছিল। 


(১) অধিকাংশ মুফাস্সিরীনদের মতে নূহ ৪৬৪ 


|-এর অবশিষ্ট বংশধর বলতে তার তিনটি সন্তান ছিল; হাম, সাম ও ইয়াফেস। মানুষের 


পরবর্তী জন্মধারা তাদের থেকেই চলে আসছে। যার জন্য নূহ ৯৮ 


|-কে দ্বিতীয় আদম বলা হয়। অর্থাৎ আদম ৯%৪-এর মত, আদম 


38-এর পর তিনি দ্বিতীয় মানব-পিতা। সামের বংশ থেকে আরব, পারসীক, রোম এবং ইয়াহুদী ও নাসারার জন্ম। হামের বংশ থেকে 


সুডান (পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত) অর্থাৎ সিন্ধী, ভারতীয়, 


(দক্ষিণ মিসরের) নূবী, (আফিকার) নিগ্রো, হাবশী, ক্বিত্রী এবং বর্বর ইত্যাদি 


হয়েছে এবং ইয়াফেসের বংশ থেকে (বুলগারিয়ার) সান 
হয়েছে। (ফোতহুল কাদীর) (এ ব্যাপারে কোন সগিক প্রমাণ নেই।) 4৮ 9 


লবা, (তুর্কিস্তানের) তুকী, খাযার এবং ইয়া”জুজ-মা”জুজ ইত্যাদি জাতির জন্ম 


(১১) অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুমিনদের মাঝে আমি নূহ এ 


পাঠ করছে ও করবে। 


|-এর সুনাম বাকী রেখেছি। তারা নূহ ৯৬ 


এর প্রতি সালাম 


(১৯) অর্থাৎ, যেরূপ নূহ 8৪এ-এর দুআ কবুল ক'রে তার বংশধরকে বাকী রেখে এবং পরবতী প্রজন্মে তার সুনাম বাকী রেখে আমি নূহ 


3৬৪-কে সম্মানিত করেছি, অনূরূপ যে কেউ নিজ কথা ও কর্মে সংপরায়ণ হবে এবং তাতে সে সুদৃঢ় ও প্রসিদ্ধ হবে, তার সাথেও আমি 


এ ব্যবহার করব। 


(১৯) »ও এর অর্থ দল ও স্বমতাবলম্বী, অনুসরণকারী। অর্থাৎ ইব্রাহীম £ঞ দ্বীনদার ও তাওহীদবাদীদের সেই দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, 


যারা নূহ &গ্র-এর মতই আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিশেষ তাওফীক পেয়েছিলেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা ৭৮৩ 


(৮৬) তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অলীক উপাস্য চাও? (৯২৭ 


(৮৭) বিশ্বজগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?”(৯১ 


(৮৮) অতঃপর ইব্রাহীম তারকারাজির দিকে একবার তাকাল 


(৮৯) এবং বলল, 'আমি অসুস্থ।”(১ 


(৯০) অতঃপর ওরা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল। ৈ 054 2:22 


29566 খু 05575850169 


(৯১) পরে সে সংগোপনে ওদের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং 
বলল, "তোমরা খাচ্ছ না কেন? (১১০) 
(৯২) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কথা বল না 


(৯৩) অতঃপর সে ওদের ওপর ঝুঁকে সজোরে আঘাত হানল। (২৪ 


(৯৪) তখন তারা তার দিকে ছুটে এল। (১০) 


(৯৫) সে বলল, "তোমরা নিজেরা যাদেরকে পাথর খোদাই করে 
নির্মাণ কর তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? 

(৯৬) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং 
তোমরা যা তৈরী কর তা-ও।” (১৬ 

(৯৭) তারা বলল, "এর জন্য এক অগ্নিকুন্ড তৈরী কর, অতঃপর 
একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।” 


১ 
ং ]) 
৬০ 


(১১ অর্থাৎ, নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যাভাবে উপাস্য বানিয়ে নিয়ে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত তাদের ইবাদত করছ, অথচ তা পাথর ও 
মূর্তি বৈ কিছুই নয়। 

(১১১ অর্থাৎ, এই শ্রেণীর জঘন্য আচরণ করার পরেও তিনি তোমাদের প্রতি কি অসন্তুষ্ট হবেন না এবং তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না 
(১১২) তিনি চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন; যেমন অনেকে এরূপ ক'রে থাকে। অথবা নিজ সম্প্রদায় যারা 
জগতের কাজ-কারবারে তারকারাজির পরিভ্রমণকে প্রভাবশালী মনে করত, তাদেরকে ভুল ধারণা দেওয়ার জন্য এরূপ (হেত্বাভাস 
ব্যবহার) করেছিলেন। এ ঘটনাটি এ দিনের যেদিন তার জাতি শহর ছেড়ে বাইরে গিয়ে খুশী ও জাতীয় উৎসব পালন করত। জাতির 
মানুষ তীকেও সাথে যাওয়ার জন্য বলল। কিন্তু ইব্রাহীম 8৪| একাকী হওয়ার সুযোগ খুজছিলেন, যাতে তাদের মূর্তির ঝামেলা চুকিয়ে 
দেওয়া যায়। সুতরাং তিনি এটিকে একটি সুবর্ণ সুযোগ বলে মনে করলেন যে, আগামী কাল সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক বাইরে উৎসবে চলে 
গেলে আমি আমার ইচ্ছা পুরণ করেই ছাড়ব। সুতরাং ওজর পেশ করে তিনি বললেন, "আমি অসুস্থ।” অথবা আকাশের (তারকারাজির) 
রাশিচক্র বলছে যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। তার এই কথা মিথ্যা ছিল না, কারণ প্রায় সময়ে প্রত্যেক মানুষের কোন না কোন অসুখ 
থেকেই থাকে। তাছাড়া সম্প্রদায়ের শিকী কর্মকান্ড ইব্রাহীম 8৪৪-এর মানসিক পীড়া হয়ে দাড়িয়েছিল। যা দেখে তিনি বড় কষ্ট পেতেন। 
আসলে ইব্রাহীম ৪ঞ্র। 'তাওরিয়া ব্যবহার করেছিলেন। (তাওরিয়া হল, এমন দ্বার্থবোধক বাক্যে কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তবের 
প্রতিকূল এবং বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূল হয়।) যা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা নয়, কিন্তু যার উদ্দেশ্যে বলা হয়, সে বাহ্যিক আকারে ভুল 
ধারণার শিকার হয়। যার ফলে তিন মিথ্যা কথার যে হাদীস, তাতে এই কথাকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন এর বিস্তারিত 
আলোচনা সুরা আম্বিয়ার ৬৩নং আয়াতের টাকায় করা হয়েছে। 
(১) অর্থাৎ, তাবার্ুক অর্জনের নিমিত্তে নিয়ে যাওয়া যে সকল মিষ্টান সেখানে পড়ে ছিল, তিনি তাদেরকে খাওয়ার জন্য দিলেন। আর এ 
কথা স্পষ্টু যে, তাদের না খাওয়ার দরকার ছিল, আর না তারা খেয়েছিল; বরং তাদের উত্তর দেওয়ারও ক্ষমতা ছিল না, ফলে কোন 
উত্তরও দিল না। 


সজোরে আঘাত ক'রে ভেঙ্গে ফেলা। 
(১) ০১৪৮, ০১৯১ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থ £ দৌড়ে এল। অর্থাৎ, যখন তারা মেলা থেকে ফিরে এসে দেখল যে, তাদের 


উপাস্যগুলি ভেঙ্গে-ঢুরে পড়ে আছে, তখন সাথে সাথে তারা ভাবল যে, এ কাজ ইব্রাহীমই করেছে। যেমন সুরা আব্বিয়াতে (৫১-৭০ 
আয়াতে) তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সুতরাং তারা তাকে ধরে জনসাধারণের বিচার-সভায় নিয়ে এল। সেখানে ইব্রাহীম ৯ তাদের 
অজ্ঞানতা ও তাদের উপাস্যের অক্ষমতা প্রকাশ করার একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন। 

(১১৬) অর্থাৎ, এ সকল মুর্তি (এবং ছবিও) যা তোমরা নিজ হস্তে তৈরী কর এবং তাদেরকে উপাস্য মনে কর, তাও তিনি সৃষ্টি করেছেন। 
থবা তোমরা যে সব কর্ম কর, সেসবের আষ্টাও একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বান্দার আমল বা কর্মের অর্টাও 
ল্লাহ তাআলা। এটাই হল আহলে সুন্নতের আক্বীদা। 


গে গে 
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সুরা স্াফফাত 


(৯৮) ওরা তার 


বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু আমি 


ওদেরকে হান ক, 


রে দিলাম। (১২ 


(৯৯) ইব্রাহীম 


বলল, "আমি আমার প্রতিপালকের দিকে 


চললাম,(১) তা 


নি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন; 


(১০০) হে আমা 
কর।? 


র প্রতিপালক! আমাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান 


(১০১) সুতরাং আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। 


(১২৯) 


(১০২) অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে চলা-ফেরার বয়সে 


উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল, "হে বেটা! আমি 


স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি 


বল।”১১ সে বলল, "আব্বা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, 


আপনি তা পালন করুন। 


ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে 


ধৈর্যশীলরূপে পাবেন।, 


(১০৩) অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়েই যখন আনুগত্য প্রকাশ করল 


এবং ইব্রাহীম তাকে যবেহ করার জন্য অধোমুখে ১) শায়িত করল, 


(১০৪) তখন আমি ডেকে বললাম, "হে ইব্রাহীম! 


(১০) তুমি তে 


স্বপ্নুকে বাস্তবে পরিণত করে দেখালে ।€০০ নিশ্চয় 


আমি এইভাবে স 
(১০৬) নিশ্চয় এ 


তকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। 
টা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।? (১১ 


4 পি পু 
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(১০৭) আর আমি তার পরিবর্তে যবেহযোগ্য এক মহান জন্ত দিয়ে 
তাকে মুক্ত ক'রে নিলাম।(১) 
(১০৮) আর এ বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় ক'রে রাখলাম। 


(১০৯) ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। 


(১১০) নিশ্চয় আমি এইভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে 
থাকি। 


(১) অর্থাৎ, আগুনকে স্বাভাবিক ঠান্ডা বানিয়ে দিয়ে তাদের চক্রান্ত বার্থ ক'রে দিলাম। পবিত্র সেই আল্লাহ্‌ যিনি নিজ বান্দার সাহায্য 
করেন। আর পরীক্ষাকে দানরূপে এবং অকল্যাণকে কল্যাণরূপে পরিবর্তন ক'রে দেন। 

(১৮) ইব্রাহীম 2৪৪-এর উক্ত ঘটনা ইরাকের ব্যাবিলন শহরে ঘটেছিল। শেষে তিনি সেখান থেকে হিজরত ক"রে শামে চলে যান এবং 
সেখানে গিয়ে সন্তানের জন্য দুআ করেন। (ফাতহুল কাদীর) 

(১৯) 4৯ (ধৈর্যশীল) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ ছেলে বড় হয়ে ধৈর্যশীল হবে। 


(১) অর্থাৎ, চলাফেরা করার মত বা সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী হল। অনেকে বলেন, তার বয়স যখন তেরো বছর হল। 

(১০১) পয়গন্বরগণের স্বপ্নও প্রত্যাদেশ ও আল্লাহর আদেশই হয়। ফলে তাদের জন্য তা পালন করা জরুররী। পুত্র আল্লাহর আদেশ পালনে 
কতটা প্রস্তুত আছে, তা জানার উদ্দেশ্যে তিনি পুত্রের সাথে পরামর্শ করেন। 

(১৮) সকল মানুষের মুখমন্ডলের (ডানে ও বামে) দুটো ০৯-৯ (কপালের দুই পার্শ) থাকে এবং মাঝে থাকে হ₹ (কপাল)। অতএব 
আয়াতের সঠিক অর্থ হবে "কাত ক"রে শায়িত করল।? অর্থাৎ এমনভাবে কাত ক:রে শুইয়ে দিলেন, যেমন পশুকে যবেহ করার সময় 
ক্বিলা মুখে কাত ক'রে শোয়ানো হয়। কপাল বা মুখমন্ডলের উপর (অধোমুখে) শোয়ানোর অর্থ করার কারণ হল, প্রসিদ্ধি আছে যে, 
ইসমাঈল ৯৪| নিজেই কাত করে শোয়ানোর জন্য বলেছিলেন। যাতে তার মুখমন্ডল আব্দার সামনে না থাকে এবং পিতৃয্নেহ আল্লাহ্‌র 
আদেশের ডপর প্রাধান্য পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। 

(১) অর্থাৎ, মনের পরিপূর্ণ ইচ্ছার সাথে সন্তানকে যবেহ করার উদ্দেশ্যে মাটির উপর শুইয়ে দেওয়াতেই তুমি নিজ স্বগ্নুকে বাস্তব ক'রে 
দেখালে। কারণ এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহর আদেশের তুলনায় তোমার নিকট কোন বস্তই প্রিয়তর নয়; এমনকি নিজের একমাত্র 
পুত্রও নয়। 
(১৯ অর্থাৎ, ঘ্লেহভাজন একমাত্র সন্তানকে যবেহ করার আদেশ একটা বড় পরীক্ষা ছিল; যাতে তুমি সফল হয়েছ। 

(১৮) 'যবেহযোগ্য মহান জন্তু" একটি দুম্বা ছিল, যা আল্লাহ তাআলা জান্নাত থেকে জিবরাঈল মারফত পাঠিয়েছিলেন। (ইবনে কাসীর) 
ইসমাঈল ৯৬৪-এর পরিবর্তে সেই দুম্বাটি যবেহ করা হয়েছিল এবং ইব্রাহীম 8-এর উক্ত সুন্নতকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য 
লাভের পথ ও ঈদুল আযহার সব থেকে পছন্দনীয় আমল বলে স্বীকৃতি দেওয়া হল। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা 


(১১১) সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম। 


(১১২) আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম, সে ছিল 
একজন নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। (১০১ 
(১১৩) তাকে এবং ইসহাককে আমি সমৃদ্ধি দান করেছিলাম; 


তাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কিছু সৎকর্মপরায়ণ এবং কিছু 


(১৩৮) 


নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী। 
(১১৪) নিশ্চয় আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মুসা ও হারূনের প্রতি 


(১১৫) এবং তাদের ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি মহাসংকট হতে 
উদ্ধার করেছিলাম। (১০) 

(১১৬) আমি সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারাই বিজয়ী 
হয়েছিল। 
(১১৭) আমি উভয়কে বিশদ গ্রন্থ দিয়েছিলাম 


(১১৮) তাদেরকে আমি সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। 


(১১৯) আর তাদেরকে পরবতীদের জন্য স্মরণীয় ক'রে রাখলাম। 


(১২০) মুসা ও হারনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, 


(১২১) নিশ্চয় আমি এইভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে 
থাকি। 

(১২২) নিশ্চয় এরা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের 
অন্তর্ভূক্ত। 

(১২৩) নিশ্চয় ইল্য্যাসও ছিল রসুলদের একজন) (১৪৯ 


(১২৪) স্মরণ কর, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, “তোমরা 
কি ভয় করবে না? (১৪২) 

(১২৫) তোমরা কি বাল (দেবতা)কে আহবান করবে এবং 
পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ অর্টা-- 


৭৮৫ 
৩7955 


8 
৯৮49 
& পাক্ত তালা 
ণ 


৫2/৮229 


৮৪৮০] ৮৮০ ৩০ ৮৪০১৪ 


৭4 


(8) ০5০01 ৮৯ 


156৩ 


্ চা 


খুনাওিগ ৩৪1৩ 


পর 


95559 ১৩৫ ০৮৭১ 


৮ 


(১০১) উক্ত ঘটনার পর ইব্রাহীম ৯৪-কে আরো একটি সন্তান ইসহা 


ক ও তার নবী হওয়ার সুসংবাদ দানে বুঝা যাচ্ছে যে, এর পূর্বে ধাকে 


যবেহ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি ইসমাঈল ৷ ছিলেন। 


সেই সময় ইবরাহীম ৯৬৪-এর তিনিই একমাত্র পুত্র ছিলেন, ইসহাক 


২৪ তার পরে জন্মগ্রহণ করেন। "যাবীহ" (যাকে যবেহ করতে যাওয়া হয়েছিল তিনি) কে ছিলেন, ইসমাঈল ৯৬্র। না ইসহাক ৯৬৪ % এ 


বিষয়ে মুফাস্সিরগণের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম ইবনে জারীরের মতে, তিনি ইসহাক ৯৬্রা। কিন্তু ইবনে কাসীর ও অধিকাংশ 


মুফাস্সিরগণের মতে, তিনি ইসমাঈল ৪৬এা। অ 
ফাতহুল কাদীর ও তাফসীর ইবনে কাসীর দউবা) 


1র এটাই সঠিক। ইমাম শাওকানী এই বিষয়ে নীরব। (বিস্তারিত জানার জনে] তাফসীর 


(১) অর্থাৎ, তাদের উভয়ের বংশ বিস্তার করে 


ছলাম। অধিকাংশ আন্বিয়া ও রসূলদের আগমন তাদের বংশ থেকেই ঘটেছে। ইসহাক 


3৬৪-এর পুত্র ইয়াকুব %৪। ছিলেন, ধার বারটি সন্তান থেকে বাণী ইস্রাঈলের বারটি গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের বংশ থেকেই বানী 


ইস্রাঈল জাতি বিস্তার লাভ করে এবং অধিকাংশ আধ্বিয়া তাদের মধ্য থেকেই আগমন করেন। ইব্রাহীম 9৬৪-এর দ্বিতীয় পুত্র ইসমাঈল 


3৬৪ থেকে আরবদের বংশ বিস্তার হয় এবং তাদের মধ্য হতে শেষ পয়গন্র মুহাম্মাদ & জন্মগ্রহণ করেন। 


(১) তারা শির্ক, পাপাচার, অত্যাচার ও ফাসাদ করে। ইব্রাই 


ম ৯৪-এর বংশধরে বর্কতি থাকা সত্তেও এখানে তাদের মধ্যে 


সৎকর্মপরায়ণ ও অত্যাচারী বলে ইঙ্গিত ক'রে 


দয়েছেন যে, মর্যাদাসম্পনন বাপদাদা ও বংশের সম্পর্ক আল্লাহর নিকট কোন মূল্য রাখে 


না। সেখানে শুধু ঈমান ও নেক আমলের গুরুত্ব আছে। ইয়াহুদী 


ও নাসারাগণ যদিও ইসহাক ৪-এর সন্তান, অনুরূপ আরবের 


মুশরিকরা ইসমাঈল ৯্র-এর সন্তান, কিন্ত তাদের আমল যেহেতু 


বংশ-মর্ধাদা তাদের আমলের পরিবর্ত হতে পারে না। 


স্পষ্ট জষ্টতা বা শির্ক ও অবাধ্যতার উপর ছিল, সেহেতু উক্ত উচ্চ 


( রা তআ 
রি তা 


াৎ, ফিরআউনের দাসত্ব ও তার অত্যাচার থেকে। 


থা, তাদের উভয়কে নবুঅত ও রিসালাত এবং অন্যান্য নিয়ামতসমূহ দান করেছিলাম। 


(১০) ইলিয়াস ৯ হারন &৪গ্র-এর বংশোদ্ভূত বনী ইস্্াঈলের প্র 


তি প্রেরিত একজন নবী ছিলেন। তাকে বা'লাবাকক নামক এলাকায় 


প্রেরণ করা হয়েছিল। অনেকে সে জায়গার নাম সামেরা বলেছেন, যা ফি 


এক মূর্তির উপাসনা করত। অনেকে বলেন, এটা একটি দেবী ছিল। 


লম্তীনের মধ্য পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানের মানুষ বা'ল নামক 


(১৯) অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর পাকডাও ও শা 


স্তকে ভয় করবে নাযে, তি 


ন ছাড়া অন্যের হবাদত করছ? 
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৭৮৬ সুরা স্রাফ্ষাত ৩৭ 


(১২৬) আল্লাহকে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের এবং তোমাদের 
পূর্বপুরুষদের?) (১৪৩) 

(১২৭) কিন্ত ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই ওদেরকে 
(শাস্তির জন্য) অবশ্যই উপস্থিত করা হবে। (১৪৪ 


(১২৮) তবে আল্লাহর বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের কথা স্বতন্ত্র ভগ পা 9 ঘা 
কী 5 রী পি ৮4০ ০৯০৫ 
(১২৯) আমি এ পরবর্তীদের জন্য স্মারণীয় ক'রে রাখলাম। ০৮ খী & 2105 


(১৩০) ইলয়্যাসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (৪০) 


(১৩১) নিশ্চয় আমি এইভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে 
থাকি। 
(১৩২) নিশ্চয় সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম। (১৯১ 


০4০০ ০৮৮৪ ৩ 


(১৩৩) নিশ্চয় লুতও ছিল রসূলদের একজন। 


(১৩৪) আমি তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার রর ডি 2] 
করেছিলাম; ্ 
(১৩৫) কিন্তু উদ্ধার করিনি এক বৃদ্ধাকে, যে ছিল ধৃংসপ্রাপ্তদের 
| (১৪৭) 
অন্তর্ভুক্ত। (১ . 
(১৩৬) অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সম্পূর্ণরূপে ধুংস 
করেছিলাম। 
(১৩৭) তোমরা তো ওদের ধুংসাবশেষগুলি অতিক্রম ক'রে থাক 
সকালে 


(১৪৮) 


(১৩৮) এবং রাতে, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? 


(১৩৯) নিশ্চয় ইউনুসও ছিল রসুলদের একজন। 


(১৪০) স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই জলযানে 
পৌছল, 
(১৪১) অতঃপর লটারি হলে সে হেরে গেল। 


(১০) অর্থাৎ, বা”ল দেবতার ইবাদত ও উপাসনা করবে, তার নামে নযর-নিয়ায পেশ করবে এবং তাকে প্রয়োজন পুরণকারী ভাববে, 
অথচ তা তো একটি পাথরের মূর্তি মাত্র। আর যিনি সকল বস্তর আটা ও অতীত-ভবিষ্যতের সকল কিছুর প্রভু তাকে তোমরা ভুলে 
বসবে? 

(১০) অর্থাৎ তাওহীদ ও ঈমানকে অস্বীকার করার জন্য জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। 

(১৮) ০: "ইলয়াসীন” "ইল্য়াস+ শব্দের রূপান্তর; যেমন রপান্তরে তরে সাইনাকে তরে সী 


কোন কিতাবে ঈলিয়াও বলা হয়েছে। 

(১৯) কুরআনে অধিকাংশ জায়গায় নবী ও রসুলদের বর্ণনা করার পর এ বাকাটি ব্যবহার করা হয়েছে যে, "সে আমার মু*মিন বান্দা 
(বিশ্বাসী দাস)দের একজন ছিল।” এর দুটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য, তার মহান চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ, যা ঈমানের জরুরী অংশ। 
যাতে সেই সকল মানুষ, যারা অনেক পয়গন্বরদের চারিত্রিক দুর্বলতার কথা বলে থাকে, তাদের খন্ডন হয়ে যায়। যেমন বর্তমান তাওরাত 
ও ইঞ্ভীলে অনেক পয়গন্বরদের বিষয়ে এরূপ মনগড়া কেচ্ছা-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, এ সকল মানুষদের ধারণা খন্ডন, 
যারা অনেক নবীদের গুণাবলীতে অতিরঞ্জন করে তাদের মধ্যে আল্লাহর গুণ ও ক্ষমতা সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ তারা অবশ্যই পয়গম্বর 
ছিলেন, আর ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও তার দাস। তারা না ছিলেন ইলাহ বা তার অংশ, আর না ছিলেন তাঁর অংশীদার। 

(১৮) এর উদ্দেশ্য হল লূত 85৪-এর স্ত্রী, সে কাফের ছিল, সে ঈমানদারদের সাথে গ্রাম থেকে বাইরে যায়নি, কারণ নিজ কওমের সাথে 
ধুংস হওয়া তার ভাগ্যেও অবধারিত ছিল। সুতরাং তাকেও ধুংস করে দেওয়া হল। 

(৮) এখানে সেই মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা ব্যবসার জন্য সফর করতে গিয়ে সেই বিধ্ুস্ত এলাকার উপর দিয়ে 
যাতায়াত করত। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা সকাল ও রাত্রে সেই এলাকা হয়ে অতিক্রম করছ, যেখানে বর্তমানে মৃত সাগর 
অবস্থিত, যা দেখতেও বড বিশ্রী এবং পচা-সডা ও দুর্গন্ধময়। (যার পানি অতিরিক্ত মোটা ও লবণাক্ত, তাতে কোন প্রাণী জীবন-ধারণ 
করতে পারে না এবং তাতে পড়লে ডুবে যায় না।) তোমরা কি তাদের এ অবস্থা দেখেও এ কথা অনুধাবন করতে পারছ না যে, 
রসুলদেরকে মিথ্যা মনে করার ফলে তাদের এই নিকৃষ্ট পরিণতি হয়েছে। তবে তোমাদের আচরণের ফলও তাদের থেকে পৃথক কেন 
হবে? তোমরাও সেই কর্মই সাধন করছ, যা তারা করেছে। তবে এর পরেও তোমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? 


নীনও বলা হয়। ইল্য়াস &ঞএ-কে কোন 
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01: 


(১৪২) পরে (তাকে নৌকা হতে সমুদ্রে গেলে দেওয়া হলে) এক বিরাট 
মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। (১৪১ 
(১৪৩) সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, 


(১৪৪) তাহলে সে পুনরুথান দিবস পর্যন্ত মাছের পেটে থেকে 


যেত। (৫০) 

(১৪৫) টে ইউনুসকে আমি গাছ-পালাহীন সৈকতে নিক্ষেপ 5, ৯9 2 25১ 
রে অ য়া দেওয়ার ক লাউ (হত তত 2 ১5 বাতি 

৬ টু মি তোকে ছায়া দেওয়ার জন্য) এক লাউগাছ ০5৫৩2 8৯ পি ও 

(১৪৭) তাকে আমি এক লাখ বা তার বেশী লোকের প্রতি প্রেরণ প্রেঃ ১8, হাতি, 1]154551 

করে ছল ম। টি রি ্প $ 

(১৪৮) এবং তারা বিশ্বাস করেছিল; ফলে তাদেরকে ০৩ 01 ১652615 

কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম। নর ১ 

(১৪৯) ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আল্লাহর জন্য কি কন্যাসন্তান এবং রেট ১৬229 4০4010%255520 

ওদের নিজেদের জন্য পুত্রসন্তান? ্ রি 


(১৫০) অথবা ওরা কি উপস্থিত ছিল, যখন আমি ফিরিশ্তাদেরকে টি 
নারীরপে সৃষ্টি করেছিলাম? (৫৪) ্ 


2০21 
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(১৫১) দেখ, ওরা মনগড়া কথা বলে থাকে; যখন বলে, ০১ 
(১৫২) 'আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।” নিশ্চয় ওরা মিথ্যাবাদী। ্ 29241 509 
(১৫৩) তিনি কি পুত্রসন্তানের পরিবর্তে কন্যাসন্তান পছন্দ ভি)05া ৫০০] ৬০০ 
করেছেন? ৮? 

(১৫৪) তোমাদের কি হয়েছে, তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? সো খা 


(১৯) ইউনুস ৯৪-কে ইরাকের নীনাওয়া (বর্তমান মাওসেল) নামক শহরে নবী ক*রে প্রেরণ করা হয়েছিল। এখানে আশুরীদের শাসন 
ছল, যারা এক লক্ষ বানী ইস্রাঈলকে বন্দী করে রেখেছিল, সুতরাং তাদের হিদায়াত ও পথগ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের 
নিকট ইউনুস ৯৬্র-কে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা তার উপর ঈমান আনল না। শেষে তিনি নিজ সম্প্রদায়কে এই বলে ভীতিগ্রদর্শন 
করলেন যে, তোমরা অতি সত্তর আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হবে। শান্তি আসতে বিলম্ব দেখে তিনি আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই সেখান থেকে 
বেরিয়ে পড়েন এবং সমুদ্রে গিয়ে এক নৌকায় সওয়ার হন। নিজের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়াকে এমন শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে, যেন 
একজন দাস তার মনিব থেকে পালিয়ে যায়। কারণ তিনিও আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই নিজ সম্প্রদায়কে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। যাত্রী ও 
মাল-সামানে নৌকা পরিপূর্ণ ছিল। নৌকা সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে পড়ে যায় ও দীড়িয়ে যায়। সুতরাং তার ভার কম করার জন্য এক 
ব্যক্তিকে নৌকা থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যাতে নৌকার অন্য সব যাত্রীরা বেঁচে যায়। কিন্তু এই কুরবানী দেওয়ার 
জন্য কেউ তৈরী ছিল না, যার জন্য লটারী করতে হয়। সে লটারীতে ইউনুস পঞর-এর নাম আসে এবং তিনি অসহায়দের অন্তর্ভূক্ত হয়ে 
যান; অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পালিয়ে যাওয়া দাসের মত নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হয়। এদিকে আল্লাহ তাআলা তিমি মাছকে 
আদেশ করেন যে, তাকে যেন পূর্ণ গিলে ফেলে। এই ভাবে ইউনুস 8৬৪ আল্লাহর আদেশে মাছের পেটে চলে যান। 

(১) অর্থাৎ তওবা ও ইস্তিগফার এবং আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ না করতেন, (যেমন তিনি (১4 05 55 1 4০০ ভাপ এ1২) 
পাঠ করেছিলেন।) তবে কিয়ামত পর্যন্ত তিনি মাছের পেটেই থেকে যেতেন। 

(১) যেরূপ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মানুষ বা জন্তর বাচ্চার অবস্থা হয়, সেইরূপ দুর্বল অবস্থায়। 

(১) ০৯৮: এ সকল লতা গাছকে বলা হয়, যা নিজ কান্ডের উপর দীড়াতে পারে না, যেমন লাউ, কুমড়া ইত্যাদির গাছ। অর্থাৎ, সেই 


০২ 


বালুচরে, যেখানে না কোন গাছ-পালা ছিল আর না ছিল কোন ঘর-বাড়ী | সেখানে একটি ছায়াবিশিষ্ট বৃহ্ষ উদ্গত ক'রে তাকে রক্ষা 
করলাম। 

(১) তারা কিভাবে ঈমান এনেছিল তার বর্ণনা সুরা ইউনুসের ৯৮নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। 

(১৯) অর্থাৎ, এরা যে ফিরিস্তাদিগকে আল্লাহর কন্যা বলে, তবে আমি যখন ফিরিস্তা সৃষ্টি করেছিলাম, তখন কি তারা সে স্থানে উপস্থিত 
ছিল এবং তারা ফিরিস্তাদের মধ্যে নারীত্বের কোন চিহ্ন লক্ষ্য করেছিল? 

(১) অথচ তারা নিজেদের জন্য কন্যাসন্তান নয়; বরং পুত্রসন্তান পছন্দ করে। 
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(১৫৫) তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (১৫৬) 


(১৫৬) তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে? 


(১৫৭) তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের গ্রন্থ উপস্থিত কর। (১) ৪০7৫9 টু 5 রস 


চিনি আল্লাহ্‌ এবং জিন জাতির মধ্যে বংশীয় টাম্পক স্থির নর হা 212 এ 2 পু 2 ৫ চিরিক 
করেছে, *” অথচ জ্বিনেরা জানে যে, তাদেরকেও (শান্তর জন্য) 
উপস্থিত করা হবে।১৯ 

(১৫৯) ওরা যা বলে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান। 


(১৬০) আল্লাহর বিশুদ্ধ চিত্ত দাসগণ এর ব্যতিক্রম। (১৬০) 


(১৬১) অবশ্যই তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর তারা; 


(১৬২) তোমরা (ওদেরকে) আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে 
না। 

(১৬৩) কেবল তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে, যে জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে। (১৬১) 

(১৬৪) (জিব্রাইল বলেছিল), আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত 
স্থান রয়েছে; 

(১৬৫) আমরা অবশ্যই সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান, 


(১৬৬) এবং আমরা অবশ্যই তার পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণাকারী। (১৬9 
(১৬৭) নিশ্চয় ওরা বলত, 


ও 05582118015 
9210১ ৩৮৪ ঢার্চি 


(১৬৮) 'পূর্ববর্তীদের গ্রন্থের মত যদি আমাদের কোন গ্রন্থ থাকত, 


(১) যে, যদি আল্লাহর সন্তান হত তবে পুত্রসন্তান হত, যা তোমরাও পছন্দ কর এবং উত্তম মনে কর। কন্যাসন্তান নয়, যা তোমাদের 
চোখেও নগণ্য ও তুচ্ছ। 
(১) অর্থাৎ, এই বিশ্বাসের শুদ্ধতা বিবেক মেনে নেয় না যে, আল্লাহর সন্তান আছে; তাতেও আবার কন্যাসন্তান। যদি তাই হয়, তাহলে 
কোন প্রমাণ দেখাও, আল্লাহর নাযিলকৃত কোন একটি কিতাব দেখাও, যাতে আল্লাহর সন্তানের স্বীকারোক্তি বা প্রমাণ আছে? 

(১) এখানে মুশরিকদের এ বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে তারা মনে ক*রে যে, আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক 
ছিল, যার ফলে কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এরাই আল্লাহর মেয়ে, ফিরিস্তা। এইভাবে আল্লাহ ও জ্বিনদের মাঝে (বৈবাহিক সম্বন্ধ ) 
আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপিত হয়েছে! 

(১৯) অথচ এই উক্তি কিভাবে সত্য হতে পারে? যদি তাই হতো, তাহলে জিনদেরকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিতেন কেন? তিনি কি 
আপন আত্রীয়তার খেয়াল রাখতেন না? আর যদি তা না হয়, বরং খোদ জিনিরাও ভালভাবে অবগত আছে যে, তাদেরকেও 
(অবাধ্যতার কারণে) আল্লাহর শাস্তি ভোগ করার জন্য অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে, তাহলে আল্লাহ এবং জিনদের মাঝে আত্মীয়তা 
কিভাবে হতে পারে? 
(১) অর্থাৎ, তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলে না, যা থেকে তিনি পবিত্র। এটা মুশরিকদেরই অভ্যাস। অথবা উদ্দেশ্য হল যে, জ্বিন 
ও মুশরিকদেরকেই জাহান্নামে উপস্থিত করা হবে, আল্লাহর বিশুদ্ধ ও মনোনীত বান্দাদেরকে নয়। তাদের জন্য তো আল্লাহ তাআলা 
জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন। এই অর্থে এ বাক্যটি ০১৮৯১ থেকে “ইস্তিসনা” (ব্যতিক্রান্ত)। আর মাঝে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনামূলক 


5 €৫ 


বাক্য “জুমলাহ মু'তারিয়াহ" (মাঝে সম্পর্কহীন বিচ্ছিন বাক্য)। 
(১১) অর্থাৎ, তোমরা ও তোমাদের বাতিল উপাস্য, তাদেরকে ছাড়া কাউকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখো না, যারা আল্লাহর জ্ঞানে পূর্ব 
থেকেই জাহান্নামী এবং সে জন্যই তারা কুফর ও শির্কের উপর অটল আছে। 

(৮) অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদতের জন্য। এ কথাটি ফিরিশ্াদের। 

(১১১ উদ্দেশ্য এই যে, ফিরিস্তাগণও আল্লাহর সৃষ্টি ও তার খাস বান্দা, ধারা সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে এবং তার তসবীহ ও পবিত্রতা 
বর্ণনায় মগ্ন থাকেন, তীরা আল্লাহর কন্যা নন; যেমন মুশরিকরা ধারণা করে থাকে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা ৭৮৯ 


(১৬৯) তাহলে আমরা অবশ্যই আল্লাহর বিশুদ্ধ-চিত্ত দাস 
হতাম।১১৬৪) 

(১৭০) কিন্তু ওরা তা (কুরআন) প্রত্যাখ্যান করল(১৮) এবং শীঘ্রই 
ওরা এর পরিণাম জানতে পারবে।( ৯৬১ 

(১৭১) আমার প্রেরিত দাসদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য স্থির 
হয়েছেযে, 

(১৭২) অবশ্যই তারাই সাহায্য্রাপ্ত হবে, 


(১৭৩) এবং নিঃসন্দেহে আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। (১৬৭) 


(১৭৪) অতএব কিছু কালের জন্য তুমি ওদেরকে উপেক্ষা 
কর।(১৬০) 

(১৭৫) তুমি ওদেরকে পর্যবেক্ষণ কর,১১৯ শীঘ্রই ওরা (সত্য- 
প্রত্যাখ্যানের পরিণাম) প্রত্যক্ষ করবে। 

(১৭৬) ওরা কি তবে আমার শাস্তি তরান্বিত করতে চায়? 


(১৭৭) যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের আঙিনায় যখন শাস্তি 
নেমে আসবে, তখন ওদের প্রভাত হবে কত মন্দ! (১) 
(১৭৮) অতএব কিছু কালের জন্য তুমি ওদের উপেক্ষা কর। 


(১৭৯) তুমি (ওদেরকে) পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই ওরা 
(সতগপ্রত্যাখ্যানের পরিণাম) প্রত্যক্ষ করবে।(১৯) 

(১৮০) ওরা যা আরোপ করে, তা হতে তোমার প্রতিপালক পবিত্র 
ও মহান, যিনি সকল সম্মান (ও ক্ষমতা)র অধিকারী। (১১) 

(১৮১) শান্তি বর্ষিত হোক রসূলদের প্রতি! (৩ 


(১৮২) আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর 
জন্য। ১৪) 


০০৮৫4 


্ ৮1৯৮2] এটা 9 এ 
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রি 
৮8 ভাপ টুত রিও রর, 
(তি) ৩5/৮-৯৮৯ ৮/%০23 
)055523 09142 
ভি ১+০0022 2০৬ ০৮৮৪ ০%1১ 


০৫৩ ৩% 


হাটে 85 


০৮1826557৮8 5 
(১১2৭ 0৮ 5951 ৮0 ৬৪০ ৩ 


না এ০ এন 
এ কগাাভি, 28516 


(১৮৯ এখানে ৯৩১ -এর অর্থ হল, আল্লাহর কোন গ্রন্থ বা পয়গম্বর। অর্থাৎ কাফেররা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বলত যে, আমাদের 


নিকটেও যদি কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হত, যেমন পূর্বের মানুষদের প্রতি তাওরাত ইত্যাদি অবতীর্ণ হয়েছে অথবা কোন 


পথপ্রদর্শক ও সতর্ককারী আসত, তবে আমরাও আল্লাহ্‌র খাস বান্দা হয়ে যেতাম। 


(১৮) অর্থাৎ, যখন তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী নবী & পথপ্রদর্শক হিসাবে এসে গেলেন, কুরআন মাজীদও অবতীর্ণ করে দেওয়া 


হল, তখন তারা তার প্রতি ঈমান না এনে তাঁকে অস্বীকার করে বসল! 


(১১) এটা তাদের জন্য ধমক যে, এই অস্বীকারের কুফল অতি তাড়াতাড়ি তারা জানতে পারবে। 


(১) যেমন অন্য স্থানে বলেছেন, (৪4১3 | (1531 5৫৩) (সুরা মুজাদালাহ ২১ আয়াত) 


(১৮) অর্থাৎ, তাদের কথা ও দেওয়া কষ্ট্রের উপর ধৈর্য ধারণ কর। 


(৮৯ অর্থাৎ, দেখতে থাক যে, কখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব আসছে? 


(১) যখন মুসলিমগণ খায়বার আক্রমণ করতে গেলেন, তখন তাদেরকে দেখে ইয়াহুদীরা ঘাবড়ে গেল। যার কারণে নবী & 'আল্লাহু 
আকবার” বলে এই বাক্যাবলী উচ্চারণ করেন, (৮১৯ ৮০৪ 2৪) ১৪ 25131157101 0] 4 ২১৯ অর্থাৎ, খায়বার বিধুস্ত হয়ে 


গেছে। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে পূর্বে-সতর্ক করা হয়েছিল তাদের সকাল খুবই মন্দ হয়। 


(বুখারী) 


(১) এ বাক্যটি তা"কীদ স্বরূপ পুনরুক্ত হয়েছে অথবা প্রথম বাক্যের উদ্দেশ্য পার্থিব এ সকল শাস্তি যা মন্কাবাসীর উপর বদর, উহুদ ও 


অন্যান্য যুদো মুসলিমদের হাতে হত্যা ইত্যাদি রূপে এসেছিল। আর দ্বিতীয় বাক পারলৌকিক এ শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাএ 


সকল কাফের ও মুশরিকরা পরকালে ভোগ করবে। 


(১৭) এখানে আল্লাহ তাআলার এ সকল কল্পিত ত্রুটি থেকে পবিত্রতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যা মুশরিকরা আল্লাহর জন্য বর্ণনা 


করে থাকে, যেমন তীর সন্তান আছে, বা তার কোন অংশীদার আছে। এরপ ত্রুটি বান্দার মাঝে আছে এবং সন্তান বা অংশীদারের 


প্রয়োজন তাদেরই হয়। মহান আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধে ও তিনি পবিভ্র। কারণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন যে, তাঁর সন্তান বাকোন 


অংশীদারের প্রয়োজন হবে। 


(১ কারণ, তারা আল্লাহর পয়গাম পৃথিবীর বাসিন্দাদের নিকট পৌছে দিয়েছেন। সুতরাং তারা অবশ্যই সালাম ও বর্কতের অধিকারী। 


(১১) এখানে বান্দাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, কিতাব অবতীর্ণ 
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৭৯০ সুরা) স্রাদ ৩৮ 


সুরা স্বা-দ 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং 8 ৩৮, আয়াত সংখ্যা 8৮৮ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এিগাঞ, 3 
৭৫) (তিমি নি 2 5. 

(১) রঃ শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের! ১ (তুমি অবশ্যই টে ই এ১95াঠ ০০ 
সত্যব দি 
(২) কিন্ত অবিশ্বাসীরা ওদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। (৬ 8152 সে ্্ 
(৩) এদের পূর্বে আমি কত জনপদ ধুংস করেছি;১") তখন ওরা ঠা ধা 


সাহায্যের জন্য চীৎকার করেছিল। কিন্তু ওদের পরিত্রাণের কোনই 
উপায় ছিল না।(১৮) 

(৪) এদের নিকট এদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এল/১৯ ৮৯, 1$,5 0525 089 74534 টি ছে ০797 
এতে এরা বিস্ময়বোধ করল এবং আবশ্বাসারা বলল, "এ তো এক 


যাদুকর, মিথ্যাবাদী! রর নিশাত 
(৫) সেকি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছেঃ এ (9০০৮ £4155 8 1৫০5 পরখ 2 


তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।”(৮০ 

(৬) ওদের প্রধানেরা এ বলে সরে পড়ল, “তোমরা চল এবং 4.5 রর চা টে ঃ 1:7০75 505৫ 9 
তোমাদের দেবতাগুলির পৃজায় তোমরা অবিচলিত থাক।(৮৯ $ ৯১৫ 42 ৮ টিনা 
নিশ্চয়ই এটি কোন উদ্দেশ্যমূলক। (৮১) 2934425% 


করেছেন এবং পয়গন্বরগণ তোমাদের নিকট আল্লাহর বার্তা পৌছে দিয়েছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। অনেকে 
বলেন যে, কাফেরদেরকে ধুংস ক'রে ঈমানদার ব্যক্তিদের ও পয়গম্বরদেরকে বাচিয়েছেন, এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন কর। 
হাম্দ শব্দদের অর্থ হল ৫ স্বেচ্ছায় মহত্ত্ব ও বড়ত্ বর্ণনা করা, সুনাম ও প্রশংসা করা। 

(১) যাতে তোমাদের জন্য সর্ব প্রকার নসীহত এবং এমন কথা আলোচনা হয়েছে, যার দ্বারা তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়ই 
শুধরে যাবে। অনেকে ১৪১। 5১ -এর অর্থ ঃ মর্যাদা ও মাহাত্যের অধিকারী করেছেন। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, দুটি অর্থই ঠিক। কারণ 
কুরআন মর্যাদারও অধিকারী এবং মু*মিন ও মুভ্তাকীদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষণীয় গ্রন্থও বটে। এখানে শপথের উত্তর উহ্য আছে, আর 
তা হল, আসল কথা তা নয় যা মক্কার কাফেররা বলে; তারা বলে মুহাম্মাদ জাদুকর, কবি বা মিথ্যুক। বরং তিনি আল্লাহর সত্য রসুল; 
যার উপর এই মর্যাদাময় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। 

(১) অর্থাৎ, এই কুরআন অবশ্যই সন্দেহমুক্ত এবং এর দ্বারা যারা শিক্ষা অর্জন করতে চায় তাদের জন্য নসীহত। তবে এর দ্বারা 
কাফেরদের কোন উপকার হয় না। কারণ তাদের মনে অহংকার ও গর্ব আছে এবং অন্তরে আছে শক্রতা ও বিরোধিতা। ৮৮ -শব্দটির 
অর্থ হয় ঃ সত্যের বিরুদ্ধে ওদ্ধত্য প্রকাশ করা। 

(১) যারা এদের থেকে অনেক পরাক্রমশালী ও শক্তিশালী ছিল। কিন্তু অবিশ্বাস ও অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে মন্দ ফল ভোগ 
করতে হয়। 

(১) অর্থাৎ, তারা আল্লাহর শাস্তি প্রতাক্ষ করার পর সাহায্যের জন্য ডেকেছিল এবং তওবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তখন না 
ছিল তওবা কবুল হওয়ার সময়, আর না ছিল পালানোর কোন পথ। ফলে না তাদের ঈমান উপকারে আসে, আর না পালিয়ে শাস্তি থেকে 
রক্ষা পায়। ০3 শব্দটি আসলে কেবল 3 এখানে ০ অক্ষরটি বাড়তি সংযুক্ত হয়েছে; যেমন তে যুক্ত হয়ে 2% বলা হয়। ১4০ - 


০১4 ০০৪ এর ক্রিয়ামূল, যার অর্থ হল পলায়ন করা ও পিছে হটা। 


(১) অর্থাৎ, তাদের মতই একজন মানুষ কিভাবে রসুল হয়ে গেলেন! 

(৮০) অর্থাৎ, এক আল্লাহই সারা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী, তার কোন অংশীদার নেই। অনুরূপ প্রার্থনা, কুরবানী, নযর-নিয়াষ প্রভূত্তি 
ইবাদতেরও অধিকারী একমাত্র তিনিই -এসব তাদের জন্য অতি আশ্চর্যের বিষয় ছিল। 

(৮১) অর্থাৎ, নিজের ধর্মের উপর অটল থাক এবং মূর্তিপূজা করতে থাক, মুহাম্মাদের কথায় কান দিয়ো না! 

(৮) অর্থাৎ, সে আসলে আমাদেরকে আমাদের উপাস্য থেকে দুরে সরিয়ে তার অনুসারী বানাতে এবং নিজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মানাতে 
চাচ্ছে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা ৭৯১ 


(৭) আমরা শেষ ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি) এটি এক মনগড়া 
উত্তি। (৮৪) 

(৮) ইরা রা থাকতে কি তারই ওপর কুরআন অবতীর্ণ ০৫9০2 45 & 20: 
করা হল? ওরা তো প্রকৃতপক্ষে আমার কুরআনে র 


রি রি 
5 ৩5 আমা ৩ ০৯21 


(5:82 রগ 
সন্দিহান,৮১ ওরা এখনও আমার শান্তি আস্বাদন করেনি। (৮) ৮7৮ 9১9৩ ৮ 
(৯) ওদের নিকট কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভান্ডার ১৮, টি )শ্যা5 223 ৩৮৮ দং ৪ 
আছে, যিনি পরাক্রমশালী, মহাদাতাঠ ৮৯) ॥ 


১ 4০৯ রা রাড ্ 2 ০৭৪58 7 রী 
(১০) ওদের কি আকাশমনলা ও পৃথিবীর এবং ওদের অন্তর্বতা ও 192205৮০০০১ ৮০901 ৬০ ০০৫০ 
সমস্ত কিছুর (উপর) সার্বভোমত্ব আছে? থাকলে, ওরা মাধ্যমযোগে 
(আকাশে) আরোহণ করুক! (৮৯ 
(১১) (ওরা বড় বড়) বাহিনীর নিকটে পরাজিত একটি (ছোট) 
সৈনাদল। (১৯০) 
(১২) এদের পূর্বেও রসুলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, নূহ, আস্দ ও 
বহু শিবিরের অধিপতি ফিরআউন সম্প্রদায়। (৯১ 


২ ০০ ৫5) ৩০০০ টি রেস 
(১৩) সামুদ, লূত ও আইকাবাসী (শুআইব সম্প্রদায়)১৯) ওরাও ০৭০ মা এজঠি এজন গাও ০9 (5 ২৯১ 


[নু 
(2 
ক 


(৮১ শেষ বা পূর্ব ধর্মাদর্শ বলতে তাদেরই কুরাইশী ধর্মাদর্শ অথবা খ্রিষ্টান ধর্মকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মুহাম্মাদ যে তাওহীদের 
দাওয়াত দিচ্ছে, সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে অন্য কোন ধর্মে শ্রবণ করিনি। 

(৯৮) অর্থাৎ, এই প্রকার তাওহীদ তার নিজের মনগড়া, তাছাড়া খষ্টান ধর্মেও আল্লাহর সাথে অন্যকে উপাস্য হওয়াতে অংশীদার মানা 
হয়েছে। 
(৮) অর্থাৎ, মন্কাতে অনেক বড় বড় সর্দার ও নেতাগণ আছেন, যদি আল্লাহ কাউকে নবী বানাতে চাইতেন তবে তাদের মধ্য থেকে 
কাউকে বেছে নিয়ে বানাতেন। তাদেরকে বাদ দিয়ে অহী ও রিসালাতের জন্য মুহাম্মাদকে চয়ন করা আশ্চর্যের ব্যাপার! ঠিক যেন তারা 
আল্লাহর চয়নে ভুল বের করল। এটা সত্য যে, কাজের ইচ্ছা না থাকলে বিভিন্ন বাহানা দেওয়া হয়। অন্য স্থানেও এই বিষয়ে বর্ণনা করা 
হয়েছে। যেমন দেখুন ৪ সুরা যুখরুফের ৩ ১৩২ আয়াত। 

(৮১) অর্থাৎ, তাদের অস্বীকার এই জন্য নয় যে, মুহাম্মাদ &-এর সত্যবাদিতার জ্ঞান তাদের নিকটে ছিল না অথবা তার সুস্থ বিবেক- 
বুদ্ধির ব্যাপারে তারা সন্দিহান ছিল। বরং আসলে তারা সেই অহীর উপরে সন্দেহ পোষণ করত, যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, যার 
মধ্যে সব থেকে গুরুত্ৃপূর্ণ হল তাওহীদের দাওয়াত। 
(৯৮ কারণ শাস্তি আস্বাদন করলে এমন স্পষ্ট বস্তুকে অস্বীকার ও মিথ্যা মনে করত না। আর যখন তারা সেই অস্বীকারের শাস্তি সত্যই 
আম্বাদন করবে, তখন এমন সময় হবে যে, না তাদের স্বীকারোক্তি কাজে আসবে, আর না ঈমান কোন উপকারে আসবে। 

(৮৮) অতএব তারা যাকে ইচ্ছা দেবে, আর যাকে ইচ্ছা দেবে না, আর সেই ভান্ডারের একটি সম্পদ নবুঅতও? পক্ষান্তরে যদি তা না হয়, 
বরং প্রভুর অনুগ্রহের ভান্ডারের মালিক সেই মহাদাতা হন; যিনি অতি দানশীল, তাহলে মুহাম্মাদ &-এর নবুঅতকে তারা অস্বীকার 
করে কেন? যা সেই মহাদাতা প্রভূ তার বিশেষ অনুগ্রহে তাকে দান করেছেন। 

(৮৯ অর্থাৎ, আকাশে উঠে সেই অহী বন্ধ ক'রে দিক, যা মুহাম্মাদ &-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়। ৮ শব্দটি ০. এর বহুবচন। এর 
আভিধানিক অর্থ হল £ এ সকল বস্ত যার মাধ্যমে নিজ অভীষ্ট পর্যন্ত পৌছনো যায়, তাতে সে যে কোন বন্তই হোক। যার ফলে তার বিভিন্ন 
অর্থ করা হয়েছে। (এর ব্যাপক অর্থ £ মাধ্যম।) রশি ছাড়া আর একটি দ্বিতীয় অর্থ "দরজা”ও করা হয়েছে। যে দরজা দিয়ে ফিরিস্তাগণ 
পৃথিবীতে অবতরণ করেন। অর্থাৎ সিডির সাহায্যে আকাশের দরজা পর্যন্ত পৌছে যাও এবং অহী আসা বন্ধ করে দাও। (ফাতহুল 
কাদীর) 


(১১) +-:৯ শব্দটি উহা মুবতাদা (উদ্দেশ্য) ৯» এর খবর (বিধেয়) এবং 1 তাকীদ স্বরূপ অসামান্য বা সামান্য বুঝাবার জন্য ব্যবহার 


হয়েছে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী &্-কে সাহায্য এবং কাফেরদের পরাজয়ের প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ কাফেরদের এই দল বাতিলগন্থী 
দল, এই দল বড় হোক বা ছোট আদৌ তার পরোয়া করবে না এবং তাদেরকে ভয়ও করবে না। পরাজয়ই তাদের ভাগ্যে আছে। এ] 
দ্বারা দূর স্থানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বদরের যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের দিনও হতে পারে, যেখানে কাফেররা শিক্ষামূলক পরাজয়ের 
শিকার হয়েছিল। 

(১৯১) ১3৪৭ 5১ এর আসল অর্থ ঃ গজ বা কীলক-ওয়ালা। এর মর্মার্থ এই যে, ফিরআউন বিশাল সংখ্যক সেনাবাহিনীর অধিপতি ছিল। 
যার ছিল অনেক অনেক শিবির বা তাবু যা মাটিতে কীলক গেডে টাঙ্গানো হত। অথবা তাকে কীলকওয়ালা এই জন্য বলা হয়েছে যে, 
যালেম যখন কোন ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট হত, তখন তার হাত-পা এবং মাথায় কীলক এটে দিত। অথবা এর দ্বারা তার শক্তি ও 
সাম্রাজোর সুদৃঢ়তা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যেমন কীলক দ্বারা কোন বস্তুকে দৃঢ় করা হয় অনুরূপ তার অনুসারীরা তার সাম্রাজ্যকে 
শক্ত ও দৃঢ় করতে সাহায্য করত। 

(১৯) আইকাবাসী কারা ছিল, তা জানার জন্য দেখুন সুরা শুআরার ১৭৬নং আয়াতের টীকা। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৭৯২ 


ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী। 
(১৪) ওদের প্রত্যেকেই রসুলগণকে 


সুর) সাদ ৩৮ 


মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে, 


ওদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি বাস্তব হয়েছে। 


(১৫) এর 
বিরতি থাকবে না।(১৯৪) 


তো অপেক্ষা করছে এক মহাগর্জনের,'১ যাতে কোন 


(১৬) এর 


বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিনের পূর্বেই 


আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে সত্বর 


দয়ে দাও!” (১৯০) 


(১৭) এর 


যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং স্মরণ কর 


আমার বলবান(১৯ দাস দাউদের কথ 
আল্লাহ-অভিমুখী। 


; নিশ্চয় সে ছিল অতিশয় 


(১৮) আমি পর্বতমালাকে তার বশীভূত করেছিলাম; এগুলি 


সকাল-সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। 


(১৯) এবং (বশীভূত করেছিলাম) 
সকলেই ছিল তার অনুসারী।(১৯ 


পক্ষীকুলকেও সমবেত অবস্থায়, 


(২০) আমি তার 
দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ১৯৯ ও বাগ্িতা। (০০ 


রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম ১৮) এবং তাকে 


(২১) তোমার নিকট বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? 


যখন ওরা প্রাচীর ডিঙিয়ে উপাসনা-কক্ষে প্রবেশ করল,১০১ 


(২২) এবং দাউদের নিকট পৌছল তখন 


সে ভীত হয়ে পড়ল।(১০১) 


(১৯) অর্থাৎ, শিল্গায় ফুৎকারের, যাতে 


কয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। 


৫2০ 


৮411 55 £ সি172505) 


555৯৮০185৩0) 


০৮১০০ রি ১25 69 595 ০19৮5 খু 


(১১১ দুধ দোহনকারী একবার দুধ দোহনের পর বাছুরকে উটনী, গাই বা মহিষের (অর্থাৎ তার মায়ের) নিকট ছেড়ে দেয়, যাতে তার দুধ 


পান করার ফলে পুনরায় স্তনে অধিক পরিমাণে দুধ এসে জমা হয়। সুতরাং কিছুক্ষণ পরে বাছুরকে জে 


রপূর্বক অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে 


পুনরায় দুধ দোহন করতে আরম্ভ করে। উক্ত দুইবার দুধ দোহনের মধ্যবতী সময়কে 31 বলা হয়। অর্থ 


এতটুকুও সময় পাওয়া যাবে না, বরং শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথেই কিয়ামতের ভূমিকম্প আরম্ভ হয়ে 


ৎ শিল্গায় ফুক দেওয়ার পর 


যাবে। 


(১৮) ৬৪ এর অর্থ হল ঃ প্রাপ্য অংশ বা ভাগ। এখানে উদ্দেশ্য হল আমলনামা বা প্রাপ্য অংশ। অর্থাৎ, অ 


[মাদের আমলনামা অনুযায়ী 


শাস্তি ও পুরস্কারে আমাদের যা অংশ রয়েছে, তা কিয়ামত আসার পূর্বে 


'তারা তোমাকে শান্তি তুরান্বিত করতে বলে”এর মত কথা। এই কথাটি তারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অ 


স্বরাপ বলে। 


(১৯১) এখানে ৯2 - ৮৪ হোত) এর বহুবচন নয়। বরং এটা ১ ঢা 


এখানেই আমাদেরকে দিয়ে দাও। এটা সত্যই ৯50৬ 921৯১:5 


১৪৪০- ০29 অথে 


ব্যবহার হয়েছে। এখানে শক্তির অর্থ হল দ্বীনি শক্তি ও সুদৃঢ়তা। যেমন হাদীসে 


সম্ভব ভেবে ঠাট্টা ও বিদ্রাপ 


র মাসদার (ক্রিয়ামুল) যার অর্থ "শক্তি ও প্রবলতা”। এ থেকেই 


বর্ণনা হয়েছে যে, “আল্লাহর 


তাআলার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় (রাতের) নামায হল, দাউদ ৯-এর নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনী 


য় রোযা হল দাউদ ঞঞ্রা-এর 


রোযা। তিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, অতঃপর এক তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন। আর তিনি 


একদিন পর পর রোযা রাখতেন এবং যুদ্ধে গিয়ে কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না। (বুখারী) 


(১১) অর্থাৎ, এগুলি সবই দাউদের অনুসারী ছিল। অথবা এগুলি সবই আল্লাহ-অভিমুখী। অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় পর্বতমালা দাউদ ৯ 


এর সাথে তসবীহ পাঠে রত হত এবং উড়ন্ত পক্ষীকুলও যবুর পড়া শুনে শুন্যে জমায়েত হত এবং তার সাথে তসবীহ পাঠ করত। 


১১১৯০” অর্থ "জমায়েত অবস্থায়?। 


(২৯) সর্বপ্রকার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক মাধ্যম দ্বারা। 
(১৯) অর্থাৎ, নবুঅত, প্রজ্ঞা, সঠিক কথা ও কর্ম। 


(১) অর্থাৎ, বিচার ও ফায়সালা করার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বুঝ শক্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপনা করার ক্ষমতা ও বর্ণনা শক্তি। 


(১০) ৩১১৯ এর অর্থ হল কক্ষ বা কামরা (ইবাদত-খানা); যেখানে তিনি সবার থেকে পৃথক হয়ে নির্জনে একাগ্রতার সাথে আল্লাহর 


- 
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ইবাদত করতেন। দরজায় প্রহরী থাকত, যাতে কেউ ভিতরে এসে তার ইবাদতে বাধা সৃষ্টি না করে। বাদী- 


ডিঙিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। 


বিবাদী পিছন দিকের প্রাচীর 


(১) ভীতির কারণ সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ তারা দরজা ছেড়ে পিছন দিকের প্রাট 


র ডিঙিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। দ্বিতীয়তঃ তারা এত বড় 


ুক্র্ম সাধন করতে গিয়ে সম্মুখস্থ বাদশাকে পর্যন্ত কোন প্রকার ভয় করেনি। বাহ্যিক হেতু অনুসারে কোন ভয়াবহ জিনিস দেখে ভীত 


হয়ে পড়া মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। এটা না নবুঅতের পরিপূর্ণতা ও তার মর্যাদার পরিপন্থী, আর না- 


তাওহীদের পরিপন্থী ভীতি হল গায়রুল্লাহর এমন ভীতি যা অহেতুক মনের মধ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। 
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ই তা তাওহীদের বিরোধী। 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা ৭৯৩ 


ওরা বলল, "ভীত হবেন না, আমরা বিবাদমান দুই ব্যক্তি, আমাদের দা 5 ও 15 26 ১ রে রি টির 
একে অপরের উপর যুলুম (অত্যাচার) করেছে; অতএব আমাদের * এরি ঠা রর তাড়া 
মধ্যে ন্যায় বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে টি ৮7০0] 554 এ! ৩১০৯3 
সঠিক পথনির্দেশ করুন।(১০ 
(২৩) এ আমার ভাই,” এর আছে নিরানবইটি দুম্বা আর 
আমার আছে একটি; তবুও সে বলে, আমাকে এটি দিয়ে দাও”) 
এবং তর্কে সে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।” 3০১) . 
(২৪) দাউদ বলল, "তোমার ্বাটিকে তার দুষ্বাগুলির সঙ্গে যুক্ত ০2 12৫ 019 ০402 111 এ ০0165 ৩ এগ্ 0৪ 
করার দাবী ক'রে সে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে। যৌথ বিষয়ে ১. ; 9 পুঁ ও 555০2 
অংশীদারগণ অনেকে একে অন্যের ওপর অবিচার ক'রে থাকে) :৯০$ ১ ওমা ১১০৭ ৩৪ শি এল 5 
করে না কেবল বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় 2525 5১ 03 3,05 97 2%1718521 
20২০৮) টি পি প 
স্কপ। দাউদ বুঝতে পারল, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। জিনিয়া চাতারা তা 
অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং টি দ্ী 019 519৯5 422 
সিজদায় লুটিয়ে পড়ল ০৯ ও তার অভিমুখী হল। ১? 


(২০১ প্রবেশকারিগণ এই বলে সান্ত্বনা দিল যে, আপনি ঘাবড়াবেন না, আমাদের মাঝে বিবাদ বেধেছে, তাই আমরা আপনার নিকট 
ফায়সালা নিতে এসেছি। আপনি ন্যায় বিচার করুন এবং সরল পথ প্রদর্শন করুন। 

(১০১) এখানে ভাই বলতে ছীনি ভাই, একই পেশার শরীক অথবা বন্ধু। সকলের জন্য “ভাই” শব্দ ব্যবহার করা শুদ্ধ। 

(৮) অর্থাৎ, (সে বলে) এ দুশ্বাটিও আমার দুম্বাদলে শামিল ক'রে দাও। যাতে আমিই তার মালিক হয়ে যাই। 

(১০১) দ্বিতীয় অনুবাদ হল, “সে কথাবার্তায় আমার উপর জয়ী হয়ে গেছে।” অর্থাৎ যেমন তার নিকট সম্পদ বেশি আছে, অনুরূপ 
মুখেও আমার থেকে বেশি তেজী এবং সেই তেজ ও বাগ্মিতা দ্বারা মানুষকে বশ কণরে নেয়। 

(২০) অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে যে, শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি যুলুম ক'রে থাকে এবং অন্য 
শরীকের অংশ আত্মসাৎ করার প্রচেষ্টা করে থাকে। 

(২৮) বস্তুতঃ এরূপ চারিত্রিক ক্রটি থেকে মু'মিনগণ সুরক্ষিত আছে। কারণ তাদের অন্তরে আল্লাহ-ভীতি আছে এবং তারা যথাযথ নেক 
আমল করে। ফলে কোন ব্যক্তির উপর যুলুম করা এবং অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার চেষ্টা করা তাদের বিবেকে গ্রাহ্য নয়। তারা 
প্রদান করে, গ্রহণ করে না। আর এরূপ উচ্চ চরিত্রের মানুষ খুব কমই হয়। 

(১০৯) 55) 5১ - এর অর্থ সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। 


(১১) (এই আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সুরা আ*রাফের শেষ আয়াতের টীকা দেখুন।) 
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৭৯৪ 


(২৫) অতঃপর আমি তার অপরাধ ক্ষমা করলাম।১১ নিশ্চয় 
আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম । 

(২৬) (আমি তাকে বললাম), “হে দাউদ! আমি তোমাকে 
পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার 
কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, করলে এ তোমাকে 
আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ 
পারত্যাগ করে, তাদের জন্য রয়েছে কাণন শাত্ত, কারণ তারা বচার 
দিনকে ভুলে থাকে।? 


(২৭) আমি আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বত্তী কোন কিছুই 
অনর্থক সৃষ্টি করিন্;১৯) এ তো অবিশ্বাসীদের ধারণা। সুতরাং 
অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহানামের দুর্ভোগ। 


(২৮) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে 
বিপর্যয় সৃষ্টি ক'রে বেড়ায়, আমি কি তাদেরকে সমান গণ্য করব? 
অথবা সাবধানিগণকে কি অপরাধিগণের সমান গণ্য করব? 

(২৯) আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে 
মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ 
গ্রহণ করে উপদেশ। 

(৩০) আমি দাউদকে (পুত্ররূপে) সুলাইমান দান করলাম। কতই 
না উত্তম দাস সে। নিশ্চয় সে আল্লাহ-অভিুখী। 


সুর) সাদ ৩৮ 


তক 


৮০০০৯৩105০৪ ০461 18 21114 
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১১: রা 


(২১) দাউদ 2৪ 


8৬৪র-এর এই কাজ কি ছিল, যার জন্য তাকে ত্রুটি স্বীকার এবং তওবা, ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুতাপ প্রকাশ করার অনুভূতি হল 


এবং আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা ক'রে দিলেন। কুরআন কারীমে এর বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না এবং কোন সহীহ হাদীসেও এ 


বিষয়ে কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই। ফলে কোন কোন তষ 


“সীরবিদ ইস্রাঈলী বর্ণনার উপর ভিত্তি করে 


এমনও কথা লিখেছেন, যাতে একজন 


নবীর মর্ধাদাহানি হয়। কোন কোন তফসীরবিদ; যেম 


ন ইবনে কাসীর (রঃ) এ বিষয়ে এই নীতি অ 


বলম্বন করেছেন যে, যখন কুরআন ও 


হাদীস এ বিষয়ে চুপ আছে, তখন আমাদেরও এর পিছনে পড়া উ 
বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে কুরআনের অস্পষ্ট বিষয়ের 


চিত নয়। তফসীরবিদদের এক তৃতীয় দল, যারা উক্ত ঘটনার কিছু 
কছু ব্যাখ্যা হয়ে যায়। এর পরেও তারা কোন এক রকম ব্যাখ্যায় সর্বসম্মত নন। 


সুতরাং কেউ কেউ বলেন যে, দাউদ ৯৬ কোন এক নৈনিককে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার আদেশ করেছিলেন। এটা এ সময়ে কোন 


দোষের বিষয় ছিল না। দাউদ ৯। সেই মহিলার গুণাবলী ও চারিত্রিক পরিপূর্ণ তার কথা জানতেন। যার ফলে তার মনে এই ইচ্ছার 


সঞ্চার হয়েছিল যে, সাধারণ নারী না থেকে তাকে একজন র 


নী হওয়া দরকার। যাতে তার গুণাবলী ও চারিত্রিক পূর্ণতা দ্বারা পুরো দেশ 


উপকৃত হতে পারে। এ রকম ইচ্ছা যতই ভাল চিন্তা-ভাবনা 


নয়ে করা হোক, কিন্ত প্রথমতঃ একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় এ কাজ 


এক প্রকার অশোভনীয়। দ্বিতীয়তঃ এই কথা বাদশার পক্ষ থেকে 


প্রকাশ করাতে এক ধরনের চাপ প্রয়োগ করার শামিল হচ্ছে। ফলে 


দাউদ ৯৪৪-কে অভিনীত ঘ 


টনা দ্বারা তা অশোভনীয় হওয়ার উপলব্ি প্রদান করা হল এবং সত্য-সত্যই তিনি সতর্ক হয়ে গেলেন। 


অনেকে বলেন, মুকাদ্দামা নিয়ে আগত ব্যক্তিদ্বয় ফিরিশ্তা ছিলেন, 


যারা একটি কাল্পনিক মুকাদ্দামা নিয়ে এসেছিলেন। এখানে দাউদ 


3৪-এর ভুল এই ছিল যে, তিনি বাদ 


র কথা শুনেই ফায়সালা ক' 


রে দিলেন এবং বিবাদীর কথা শোনার প্রয়োজন মনে করলেন না। 


আল্লাহ তাআলা তীর মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য এই রকম পর 


ক্ষা করলেন। এই ভুল উপলব্ধি করতে পেরেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, 


এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার পরীক্ষা ছিল। অতএব তিনি আল্ল 


[হর দরবারে মাথা নত করলেন। অনেকে বলেন যে, আগত ব্যক্তিদ্বয় 


ফিরিস্তা নয়, মানুষ ছিল এবং এটা কাল্পনিক ঘ 


টনা নয়, বরং সত্য ঝগড়াই ছিল; যার ফায়সালা নেওয়ার জন্য তারা এসে 


ছল। এহভাবে 


তার ধৈর্য ও সহনশীলতার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। কারণ উক্ত 


ঘটনাতে অ 


সহনীয় ও ক্রোধ-উদ্রেককর বেশ কিছু আচরণ ছিল। প্রথম ঃ 


অনুমতি ছাড়াই প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করা। দ্বিতীয় ঃ ইবাদতের বি 


শেষ সময়ে এসে বাধা সৃষ্টি করা। তৃতীয় £ তাদের ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে 


কথাবার্তা (অবিচার করবেন না ইত্যাদি) যা তার 


বচারীয় মর্ধাদার জন্য হা 


নকর ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অনুগ্রহ করেন, 


ফলে তিনি ক্রোধান্বিত না হয়ে পরিপূর্ণ ধৈর্য ও সহনশীলতার প 


রচয় দেন। কিন্ত তার অন্তরে যে প্রকৃতিগত সামান্য বিরাগ সঞ্চার 


হয়েছিল, তাকেই তিনি আপন ভুল ভেবেছিলেন। যেহেতু এটা আল্ল 


[হর পক্ষ থেকে পরীক্ষা ছিল, সেহেতু এরূপ প্রকৃতিগত বিরাগ সঞ্চার 


না হওয়াই উচিত ছিল। যার জন্য তিনি আল্লাহর 
জানেন। 
(২১) বরং এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছি অ 


দকে রুজু করেছিলেন এবং ক্ষমা প্রাথ 


নায় রত হয়েছিলেন। আর আল্লাহই ভালো 


র তা এই যে, আমার বান্দা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে। যারা আমার ইবাদত 


করবে, আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব। আর যারা আমার ইবাদত ও আনুগত্য করতে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য রয়েছে 


জাহান্নামের কঠোর শাস্তি। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা ৭৯৫ 


(৩১) যখন অপরাহ্নে তার সম্মুখে সুশিক্ষিত দ্রুতগামী 


) 4 291 25 ও 104212০০১2৯ 
অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল,১৯) ০10 2৮৪০০০ট এ] 


(৩২) সে বলল, আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণের উপর .1% 12855 ৩০ এগ্রা ভে 008 
সম্পদ-প্রীতিকে প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছি --এদিকে সূর্য আস্ত গেছে; রম ট্রাারারত 
(৩৩) এইগুলিকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনো।” অতঃপর সে লি 3440 55905 ৫615 তে 


ওগুলির পা ও গর্দান ছেদন করতে লাগল। ১১৪) 

(৩৪) আমি সুলাইমানকে পর ্ষা করলাম এবং তার আসনের & টির ভিন চে 621 জলি [22$ ৪9 
উপর রাখলাম একটি দেহ; অতঃপর সুলাইমান আমার অভিমুখী 
হল। (২১৫) 

(৩৫) সে বলল, “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং 
আমাকে এমন এক রাজ্য দান কর, যার অধিকারী আমার পরে অন্য 
কেউ হতে পারবে না।$৯॥ নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।, 


(২১) ০৪৮০- ৪৮০ বা ৯৮০ এর বহুবচন। এর মানে এমন অশ্বরাজি যা তিন পায়ে ভর করে দীড়ায়। ১8৯ 1: এর বহুবচন। এর 
অর্থ দ্রুতগামী অশ্বরাজি। অর্থাৎ সুলাইমান ৪ঞর-এর সামনে জিহাদের জন্য পালিত উৎক্ষ্ট (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) দ্রুতগামী অশ্ুরাজি 
পরিদর্শনের জন্য পেশ করা হল। :-০ যোহর বা আসর থেকে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত সময়কে বলা হয়, আমরা যাকে অপরাহু বা 
বিকাল বলে থাকি। ৃ 

(১১) এই অনুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ০ (ভালোবেসে ফেলেছি)এর অর্থ ৮১ প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছি) আর ১০ এখানে ৬:০ এর অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে। (এর দ্বিতীয় অনুবাদ হল £ আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে সম্পদ-গ্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি) 
[ার ৬০12 এর স্ত্রীলিঙ্গ কর্তৃকারক হল 3 (সূর্য), যা আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত হয়নি; কিন্তু বাগ্ধারায় তা অনুমেয়। এই তফসীরের 


রপ্রেক্ষিতে পূর্ব আয়াতের (75501 ৪১৬ 2) এর অর্থও হবে যবেহ করা অর্থাৎ উদ্দেশ্য ১8:1৮ 12. | সারমর্ম এই যে, 
শ্বরাজি পরিদর্শন করতে গিয়ে সুলাইমান &৬ঞ। আসর নামাযের সময় অতিবাহিত ক'রে ফেলেন অথবা তখন তিনি যে অযাফা 
রতেন তা ছুটে যায়। যার জন্য তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং বলতে লাগলেন যে, আমি অশ্বরাজির মহব্বতে এমন মগ্ন হয়ে গেছি যে, সূর্য 
স্তমিত হয়ে গেল এবং আমি আল্লাহর স্মরণ, নামায বা অধীফা থেকে অমনোযোগী হয়ে থেকে গেলাম। সুতরাং তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 
তিনি সমস্ত অশ্বরাজি আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করে দিয়েছিলেন। ইমাম শাওকানী ও ইবনে কাসীর (রঃ) উক্ত তফসীরকেই অগ্রাধিকার 
দয়েছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এর আলাদা তফসীর করেছেন। তাদের তফসীর অনুযায়ী ১০৯ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। :ঞা. 


গে 2 থে 9 | 


5 ৯৪ এ৯খু অর্থাৎ আমার পালনকর্তার স্মরণের উদ্দেশ্যেই আমি এই অশ্বরাজির প্রতি মহব্বত রাখি। কারণ তার দ্বারা আল্লাহর পথে 


জহাদ হয়। অতঃপর তিনি অশ্বরাজিকে দৌড়ালেন। সুতরাং তারা তার দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি এগুলোকে পুনরায় সামনে 
উপস্থিত করার আদেশ দিলেন। তার নিকট পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি মহব্বতের সাথে তাদের গর্দানে ও পায়ে হাত বুলাতে 
লাগলেন। 5 শব্দটি কুরআনে সম্পদের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু এখানে এই শব্দটি অশ্বরাজির অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ৬15 
শব্দের কর্তৃকারক অশ্বরাজি বলা হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর ত্রাবারী (রঃ) এই দ্বিতীয় তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এই 
তফসীরই বিভিন্ন দিক দিয়ে সহীহ মনে হচ্ছে। আর আল্লাহই ভালো জানেন। 

(২১) এই পরীক্ষা কি ছিল, সিংহাসনে রাখা নি্প্রাণ দেহটি কিসের ছিল? তা সিংহাসনে রাখার অর্থ কি? এসব বিবরণ কুরআন পাকে বা 
কোন সহীহ হাদীসে বিদ্যমান নেই। তবে কোন কোন তফগীরবিদ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত একটি ঘটনাকে আলোচ্য আয়াতের 
তফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম হল যে, একবার সুলাইমান ৬ স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, আজ রাত্রে আমি 
আমার (৭০ বা ৯০ জন) সকল স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করব যাতে প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যারা আল্লাহর 
পথে জিহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি "ইনশাআল্লাহ" বলতে ভুলে গেলেন। (অর্থাৎ তিনি নিজ তদবীরের উপর 
পূর্ণ ভরসা করে বসলেন।) যাতে ফল এই দাড়ালো যে, স্ত্রীগণের মধ্যে মাত্র একজন গর্ভবতী হলেন এবং তার গর্ভ থেকে একটি মৃত ও 
অসম্পূর্ণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। নবী & বলেছেন, “যদি সুলাইমান 8৬৪ "ইনশাআল্লাহ" বলতেন, তাহলে তার প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভ থেকে 
(তার আশানুরূপ এক একটি) মুজাহিদ সন্তান ভূমিষ্ঠ হত।” (বুখারী মুসলিম) এই সকল তফসীরবিদদের মতে সম্ভবতঃ 
“ইনশাআল্লাহ” না বলা বা শুধু নিজ তদবীরের উপর ভরসা করাটাই ফিতনা বা পরীক্ষা ছিল, যে ফিতনায় সুলাইমান ৯-কে ফেলা 
হয়েছিল। আর সিংহাসনের উপর নিক্ষিপ্ত দেহ এ অসম্পূর্ণ বাচ্চা। আর আল্লাহই ভালো জানেন। 

(১ অর্থাৎ, তোমার হিকমত ও ইচ্ছায় আমার মুজাহিদ বাহিনী জন্ম দানের আশা পূর্ণ হয়নি, কিন্তু যদি আমাকে এমন স্বচ্ছন্দ সাম্রাজ্য 
দান কর, যা আমি ছাড়া বা আমার পরে এরপ সাম্রাজ্যের মালিক অন্য কেউ না হয়, তাহলে সন্তানের প্রয়োজনই থাকবে না। এই দুআও 
আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যেই ছিল। 
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৭৯৬ সুরা সাদ ৩৮ 


(৩৬) তখন আমি বায়ুকে তার অধীন ক'রে দিলাম, সে যেখানে 
ইচ্ছা করত সেখানে (বায়ু) মৃদু গতিতে (তাকে নিয়ে) প্রবাহিত 
হত। (২১৭) 
(৩৭) আরও অধীন করে দিলাম শয়তানদেরকে; যারা ছিল 
সকলেই প্রাসাদ নিমাণিকারী ও ডুবুরী, 

(৩৮) এবং আরও অন্যান্যকে; যারা শিকলে বাধা থাকত। (৯) 


(৩৯) এ সব আমার দান, সুতরাং তুমি (তা হতে) অন্যকে দিতে 
অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে 
ন 10 ১৯) 

(৪০) আর আমার নিকট রয়েছে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও শুভ 
পরিণাম। (২০) 

(৪১) স্মরণ কর, আমার দাস আইয়ুবের কথা, যখন সে তার 
প্রতিপালককে আহবান ক'রে বলেছিল, শয়তান তো আমাকে 
যন্ত্রণা ও কষ্ট্রে ফেলেছে। ১১) 

(৪২) (আমি তাকে বললাম”) তুমি তোমার পা দিয়ে শীতে 2৩, 55290 নি বি ১ পা 
আঘাত কর, এ হল গোসলের ঠান্ডা পানি ও পানীয় পানি।”২ 

(৪৩) আমি আমার অনুগ্রহস্বরাপ ও বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন লোকদের এ১১ (রি 4; 35 পুতি (25$ 
জন্য উপদেশস্বরূপ তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ১১৩ ও তাদের 
মত আরও (অনেক কিছু)। ১২১ 


৫ ৩৪ 


(২১) অর্থাৎ, আমি সুলাইমানের দুআ কবুল করলাম এবং তাকে এমন সাম্রাজ্য প্রদান করলাম, যাতে বাতাসও তার অনুগত ছিল। 
এখানে অনুগত বাতাসকে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবহমান বলা হয়েছে, অথচ অন্য স্থানে তাকে প্রবল বলা হয়েছে। (সূরা আব্বিয়া ৮১ 
আয়াত) এর অর্থ এই যে, বায়ু সৃষ্টিগত শক্তি অনুযায়ী প্রবল। কিন্তু সুলাইমান ৯-এর জন্য তা মন্থর ক'রে দেওয়া হয়েছিল। অথবা 
সুলাইমান ৯৬৪-এর চাহিদা অনুযায়ী কখনো প্রবল হত, কখনো মন্থুর হত। (ফাতহুল কাদীর) 

(২৯) জ্িনদের মধ্যে অবাধ্য বা কাফের ভ্বিনকে শিকল দ্বারা বেঁধে রাখা হত। যাতে তারা আপন কুফরী বা অবাধ্যতার কারণে 
উচ্ছুঙ্খলতা না করতে পারে। 

(২১৯) অর্থাৎ, তোমার দুআ মত আমি তোমাকে বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রদান করেছি। এখন মানুষের মধ্যে তুমি যাকে চাইবে, (দান) দেবে আর 
যাকে চাইবে না, দেবে না। আমি তোমার নিকট কোন হিসাব নেব না। 
(১১০) অর্থাৎ, পার্থিব ইত্জত-সম্মান লাভ করার পরেও আখেরাতেও সুলাইমান &৬ঞর। বিশেষ নৈকট্য ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন। 
(১) আইয়ুব ৯ঞ্র-এর রোগ ও তাতে তার ধৈর্ধ ধারণ করার কাহিনী একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। আল্লাহ তাআলা তার সন্তান-সন্ততি, ধন- 
সম্পদ ধুংস করে এবং রোগ দ্বারা তাকে পরীক্ষা করেছিলেন। এই সময় তিনি কয়েক বছর রোগাক্রান্ত ছিলেন, এমনকি (তার স্ত্রীগণও 
তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন) তার সাথে মাত্র একজন স্ত্রী ছিলেন, যিনি সকাল-সন্ধ্যা তার সেবা-শুশ্রষা করতেন এবং কোথাও কাজ- 
কর্ম ক'রে তার জন্য কোন রকম আহারের ব্যবস্থা করতেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন বিস্তারিত রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তার মধ্যে 
কতটা সহীহ ও কতটা সহীহ নয়, তা জানার কোন নির্ভরযোগ্য সুত্র নেই। ৮১০ দ্বারা শারীরিক কষ্ট এবং ৯5 দ্বারা ধন-সম্পদ ধুংস 


বুঝানো হয়েছে। আসলে সব কিছু করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। এর পরেও তার সাথে শয়তানের সম্পর্কের কথা এই জন্য বলা হয়েছে 
যে, সম্ভবতঃ শয়তানের কুমন্ত্রণাই তাকে এমন কর্মে লিপ্ত করেছিল, যার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পরীল্ষা এসেছিল অথবা 
সম্পর্কের কথা আদবের দিকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভালোকে আল্লাহর সাথে এবং মন্দকে নিজের বা শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত 
করা হয়। 
(১১১) আল্লাহ তাআলা আইয়ুব ৯৬ঞ্র-এর দুআ কবুল করলেন এবং তাকে তার পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে আদেশ করলেন, যাতে 
একটি ঝরনা নির্গত হল। সেই ঝরনার পানি পান করার ফলে আভ্যান্তরিক রোগ এবং গোসল করার ফলে বাহ্যিক রোগ দূরীভূত হল। 
অনেকে বলেন যে, ঝরনা দুটি ছিল; একটিতে গোসল করেছিলেন ও অপরটির পানি পান করেছিলেন। কিন্তু কুরআনের শব্দ দ্বারা প্রথম 
কথারই (একটি ঝরনা) সমর্থন হয়। 
(১১১) অনেকে বলেন যে, পূর্বে যে সকল পরিজনবর্গকে পরীক্ষান্বরূপ ধুংস করা হয়েছিল, তাদেরকেই জীবিত ক'রে দেওয়া হয়েছিল এবং 
তাদের মত আরো পরিজনবর্গ দান করা হয়েছিল। কিন্তু এ কথা কোন সহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। সহীহ এই যে, আল্লাহ তাআলা 
তাকে পূর্বের চেয়ে এত বেশি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করেছিলেন, যা পূর্বের দ্বিগুণ ছিল। 

(২১৪) অর্থাৎ, আইয়ুব 8৬৪র-কে যে পুনরায় এই সকল বন্ত প্রদান করলাম, এতে বিশেষ অনুগ্রহের প্রকাশ ছাড়াও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, 
যাতে এর দ্বারা জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে এবং বালা-মসীবতে তারাও আইয়ুব %-এর মত ধৈর্য ধারণ করে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা 


(৪৪) আমি তাকে আদেশ করলাম, 'এক মুষ্ঠি ঘাস নাও এবং তা 
দিয়ে আঘাত কর, আর শপথ ভঙ্গ করো না।”১২০ নিশ্চয় আমি 
তাকে পেলাম ধৈর্ধশীল। কত উত্তম দাস সে! নিশ্চয় সে ছিল 
আল্লাহ-অভিমুখী। 

(৪৫) স্মরণ কর, আমার দাস ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা, 
ওরা ছিল শক্তিশালী ও বিচক্ষণ। (১৬ 


(৪৬) আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণের অধিকারী করেছিলাম; তা 
ছিল পরকালের স্মরণ। (১) 
(৪৭) অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম দাসদের 
অন্তর্ভূক্ত। 

(৪৮) স্মরণ কর, ইসমাঈল, য়্যাসা” ও যুল-কিফলের কথা, এরা 
প্রত্যেকেই ছিল সঙ্ভান। ১১) 

(৪৯) এ হল সুখ্যাতি। আর নিশ্চয় সাবধানীদের জন্য রয়েছে উত্তম 
আবাস; 

(৫০) চিরস্থায়ী জান্নাত -- যার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে তাদের জন্য। 


(৫১) সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা যত 
খুশী ফলমুল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দেবে। 
(৫২) আর তাদের পাশে থাকবে আনত নয়না সমবয়ঙ্কা 
তরুণীগণ। ১২৯) 

(৫৩) বিচার দিনের জন্য তোমাদের এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। 


(৫৪) 


নশ্চয় এটি আমার (দেওয়া) রুষী; যার কোন শেষ নেই। (৩০ 


৭৯৭ 


৩ 
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(১০ অসুস্থ অবস্থায় আইয়ুব 8৬৪ তার শুশ্রাষাকারিণী পত্তীর প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে একশত বেত্রাঘাত করার শপথ 


ক'রে ফেলেছিলেন। রোগমুক্ত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা তাকে নির্দেশ দিলেন যে, একশত ঘাসের গোছা বা ঝাটা (অথবা একশত 


ছড়াবিশিষ্ট খেজুর-কীদি) নিয়ে তাকে একবার আঘাত কর, তাহলেই তোমার কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। উক্ত বিষয়ে উলামাগণের মাঝে 


মতভেদ রয়েছে যে, এই সুবিধা শুধু আইয়ুব ৯৪্র-এর জন্য, না অন্য কেউ একশত বেত্রাঘাতের পরিবর্তে একশত কাঠির ঝাটা মেরে 


কসম ভঙ্গ করা থেকে বাচতে পারবে। কেউ কেউ প্রথম মতকে বেছে নিয়েছেন। আর কেউ কেউ বলেন যে, যদি কসমকারীর নিয়ত 


কঠিনভাবে মারার ন 


হয়, তবে অনুরূপ আমল করা যাবে। (ফাতহুল কাদীর) একটি হাদীস ছারা জানা যায় যে, “নবী ৯ একজন 


ওজর-ওয়ালা দুর্বল ব্যভিচারীকে একশত বেত্রাঘাতের পরিবর্তে একশত কাঠির ঝাঁটা দ্বার 


মাজাহ) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিশেষ অবস্থাতে এরূপ করা বৈধ। 


মেরে শাস্তি দিয়েছিলেন। (আহমাদ, ইবনে 


(১১) অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত ও দ্বীনের সাহায্যের ব্যাপারে তারা খুবই শক্তিশালী এবং ধর্মীয় জ্ঞানের 


দক দিয়ে বড় বিচক্ষণ ছিলেন। 


কেউ কেউ বলেন যে, ৬৯ 5 (নিয়ামত ও অনুগ্রহ)এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, এরা এ সকল ব্যক্তি যাদের উপর আল্লাহর 


বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহ হয়েছে অথবা এরা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করত। 


(১১) আমি তাদেরকে আখেরাত স্মরণ করার জন্য বেছে 


নয়েছিলাম। সুতরাং আখেরাত সর্বদা তাদের সামনেই থাকত। (সর্বদা 


০ ৫০ 


আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার কাজে সদা ব্যস্ত থাকতেন। 


আখেরাত স্মরণে থাকা, আল্লাহর একটি বড় অনুগ্রহ এবং বিষয়-বিত্ষণা ও পরহেযগারির ভিত্তি।) অথবা তারা মানুষকে আখেরাত ও 


(১) য়্যাসা” ৯ ইলয়্যাস ৯ঞ্র-এর নায়েব ছিলেন, আল-য়্যাসা”তে « নির্দিন্ভীকরণের জন্য এবং এটা একটি অনারবী নাম। যুল- 


কিফল সম্পর্কে জানার জন্য সুরা আব্িয়ার ৮৫ নং আয়াতের টীকা দেখুন। 45৮ ১৯ অথবা ১: এর বহুবচন যেমন ০এর 
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(১১৯ অর্থাৎ, তাদের চক্ষু আপন স্বামী থেকে অতিক্রম করবে না, 4 - ৮১৪ এর বহুবচন, অর্থ সমবয়স্কা বা অনন্ত রূপ-সৌন্দর্ষের 


অধিকারিনী। (ফোতহুল কাদীর) 


(২৮) এখানে ওঃ) (রুষী)এর অর্থ দান এবং ।5৪ (এটি) শব্দ দ্বারা পূর্বে বর্ণিত সকল নিয়ামত এবং খাতির-সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত করা 


হয়েছে, যা জানাতী ব্যক্তিরা উপভোগ করবে। ১. শব্দের অর্থ বন্ধ বা শেষ হয়ে যাওয়া। এ সকল 


খাতির-সম্মানও চিরস্থায়ী হবে। 


নয়ামতও অশেষ হবে এবং সে 
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৭৯৮ সূরা 
(৫৫) এ হল (সাবধানীদের জন্য)১১» আর সীমালংঘনকারীদের 
জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম; 3৩) 

(৫৬) জাহান্নাম, সেখানে ওরা প্রবেশ করবে, সুতরাং কত নিকুষ্ট সে 
শয়নাগার। 

(৫৭) এ হল ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। সুতরাং ওরা তা আহ্কাদন 
করুক।১৩০) 

(৫৮) এ ছাড়া রয়েছে এরূপ আরও 


(৫৯) (জাহান্নামীদের নেতাদেরকে বলা হবে,) 'এ এক বাহিনী, যা 
তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করবে।”১৩০) (ওরা বলবে.) "ওদের জন্য 
অভিনন্দন নেই, ২৩৬ ওরা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে।২৩) 
(৬০) অনুসারীরা বলবে, "তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নেই। 
তোমরাই তো আমাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন করেছ।৬) সুতরাং 
কত নিকৃষ্ট এ আবাসম্থল।? 

(৬১) ওরা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! যে আমাদেরকে এর 
সম্মুখীন করেছে€২১ জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ বর্ধিত কর।” ৪) 
(৬২) ওরা আরও বলবে, "আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে 
মন্দ বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না। ১৪৯ 

(৬৩) তবে কি আমরা ওদেরকে অহেতুক গাট্টা-বিদ্রপের পাত্র মনে 
করতাম,১৯) নাকি আমাদের চোখ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না2,১৪০ 


বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। (৩০ 


(২১) এখানে ।১৯ উহ্য মুবতাদা (উদ্দেশ্য)র খবর (বিধেয়)। অর্থাৎ, 


স্রাদ 


লারা, এনে 
৬০৬০ /৬৭ ০০০] ২০19 1-৯ 


শা পে 


্ তি ৩ 03৮ 
53 এর 2555521814,5 


রি 
২ 


৩” 


ক ৪ 


91919 


টি 
& ৫ পি রি 
) 


এ ৩৫ হত তজ রিও ক টি 


1১৯ 2:00 অথবা 15 শব্দটি মুবতাদা আর তার খবর উহ্য আছে, 


অঅ 


াৎ 75১ 5135 অর্থাৎ এটা তো সাবধানীদের ব্যাপার। এর পর অপরাধীদের পরিণাম বর্ণনা করা হচ্ছে। 


অর্থাৎ, প্রবেশ করবে। 


(২) ০১৪৮ (সীমালংঘনকারী) হল তারা, যারা আল্লাহর বিধান অমান্য এবং রসুলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করে। ০১৫ এর অ 


হল ০১৯১ 


(৬) 1৮৮ ও 9০০৪ 15৯ শব্দের খবর। অর্থাৎ, 885 3:০১ 3 02৯৯1৬৪৯ এ হল উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ; সুতরাং তারা তা আহ্বাদন 


করুক। ০৯ হল ফুটন্ত গরম পানি, যা তাদের নাউ 
এমন ঠান্ডা পানি যা পান করা অত্যন্ত কঠিন হবে। 


-ভুঁড়ি কেটে দেবে। 15 হল জাহান্নামীদের চর্ম থেকে নির্গত পুজ ও রক্ত। অথবা 


(5) 445 অনুরূপ 03) 
(২৮) জাহান্নামের দরজায় 


বভিন্ন ধরনের। অর্থাৎ ফুটন্ত পানি ও গুঁজের মত আরো বিভিন্ন প্রকার শাস্তি থাকবে। 
দন্ডায়মান ফিরিস্তাগণ, কাফেরদের দলপতিদেরকে এই কথা তখন বলবেন, যখন তাদের অনুসারীরা 


জাহানামে প্রবেশ করবে। অ 


থবা কাফের দলপতিরা তাদের অনুসারীদের দিকে ইঙ্গিত ক'রে নিজেদের মাঝে বলাবলি করবে। 


(২০) এ কথা দলপতিরা জাহান্নামে প্রবেশকারী কাফেরদের 


উদ্দেশ্যে ফিরিশ্তাদের উত্তরে বলবে। অথবা নিজেদের মধ্যে আলোচনা 


করবে। &০) এর অর্থ প্রশস্ততা ও স্বাচ্ছন্দ্য। (৯ শব্দটি অ 
সময় ব্যবহার করা হয়। ১2 3 তার বিপরীত শব্দ। 


ভনন্দন সূচক, যা কোন আগত মেহমানকে স্বাগত ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের 


ঢা তাদেরকে অ 


ভনন্দন জ্ঞাপন না করার কারণ। আমাদের ও তাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই, এরাও আমাদের মতই 


প্রবেশ করছে এবং যেমন আমরা শাস্তিযোগ্য হয়েছি, তেম 


নি এরাও জাহান্নামের শাস্তিযোগ্য হয়েছে। 


(২) অনুসারীরা তাদের দলপতিদেরকে বলবে, তোমরাই কুফর 
সুতরাং এই জাহান্নামের শাস্তিতে ফেলার মূলে হচ্ছ তোমরাই। 


ও ভষ্টতার রাস্তা আমাদের সামনে সুশোভিত ক'রে পেশ করতে, 


(২) অর্থাৎ, যে আমাদেরকে কুফরের দাওয়াত দিয়েছিল এবং ত 
আমাদেরকে এই শাস্তির সম্মুখীন করেছে। 


সত্য বলে ভরসা দিয়েছিল। অথবা যে কুফরীর দিকে দাওয়াত দিয়ে 


(১৮) এ কথা এর পূর্বে বেশ কিছু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, যেমন সুর 


আ"রাফ ৩৮, সুরা আহযাব ৬৮ আয়াত। 


(২৯১) 9১১1 (মন্দ) দ্বারা গরীব-মিসক 


ন মুমিনদের বুঝানো হয়েছে। যেমন; আম্মার, খ 


ব্বাব, সুহাইব, বিলাল ও সালমান প্রভৃতি এ$। 


তীদেরকে উল্ট 
চরমপন্থী ইত্যা 


(২৯) পৃথিবীতে 


দ "খেতাব" দিয়ে বদনাম করে থাকে। 
, যেখানে আমরা ভুল পথে ছিলাম। 


[ভাবে মক্কার দলপতিরা মন্দ লোক বলত এবং বর্তমানেও বাতিলগন্থী 


রা সত্যের অনুসারীদেরকে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী, 


(৯) অথবা ত 


রাও এখানে কোথাও আমাদের সাথেই আছে, কিন্তু আমাদের চক্ষু তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা 


(৬৪) জাহান্নামীদের বাদ-প্রতিবাদ; অবশ্যই এ সত্য ঘটবে। (১৪৪) 


(৬৫) বল, “আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র১১) এবং আল্লাহ এএু্া ৬াঃ 
ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই; যিনি এক, পরাক্রমশালী। 

(৬৬) যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বতী সমস্ত কিছুর 
প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।” 

(৬৭) বল, 'এ এক মহাসংবাদ। ১৯ 


২ 


(৬৮) যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। 


(৬৯) উর্ধুলোকে ফিরিস্তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন 
জ্ঞান ছিল না। (১৪১) 

(৭০) আমার নিকট তো ওহী (প্রত্যাদেশ) এসেছে যে, আমি 
একজন সতর্ককারী মাত্র।”২) 

(৭১) স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদেরকে 
বলেছিলেন, ১৯) «নিশ্চয় আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। ১৫) 


(৭২) সুতরাং যখন আমি ওকে সুঠাম করব এবং ওতে আমার ০:০০: 11955 ১ হিরা 19 
রূহ (জীবন)৭১ সঞ্চার করব তখন তোমরা ওর প্রতি সিজদার 
জন্য লুটিয়ে পড়ো।” ১৫০) 


(২৪৯ অর্থাৎ, তাদের পারস্পরিক বাক-বিতন্ডা ও একে অপরকে দোষারোপ করা, একটি এমন সত্য, যা অবশ্ম্ভাবী। 

(২) অর্থাৎ, তোমরা যা ধারণা করছ, আমি তা নই। আসলে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি ও তার গজব থেকে একজন ভীতি 
প্রদর্শনকারী। 
(২৯) অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে আখেরাতের যে শাস্তি থেকে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করছি এবং যে তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছি, তা 
একটি মহাসংবাদ। তার ব্যাপারে উদাসীন ও বিমুখ হয়ে থেকো না। বরং তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা- 
ভাবনা করার প্রয়োজন আছে। 
(১) ৬০ ১ অর্থ উর্ধুলোকের ফিরিস্তাগণ, অর্থাৎ তারা কি আলোচনা করছিলেন? আমি তা অবগত নই। সম্ভবতঃ সেই 7৪৬ 


(বাকবিতন্ডা) অর্থ ঃ সেই কথোপকথন, যা আদম সৃষ্টির সময় (আল্লাহ ও ফিরিস্তাগণের মধ্যে) হয়েছিল। যেমন পরবর্তীতে তার বর্ণনা 
আসছে। 

(২৯) অর্থাৎ, আমার দায়িত্ব হল যে, আমি তোমাদেরকে এ সকল ফরয ও সুন্নত জানিয়ে দেব, যা পালন ক'রে তোমরা আল্লাহর শাস্তি 
থেকে রক্ষা পাবে এবং এ সকল হারাম বন্ত ও পাপাচরণ বর্ণনা ক”রে দেব, যা থেকে বিরত থাকলে তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে 
পারবে এবং বিরত না থাকলে তার ক্রোধের শিকার হবে। এটাই সেই সতর্কবাণী, যার ওহী আমাকে করা হয়। 

(২৯) এ ঘটনাটি ইতিপূর্বে সুরা বাকারা ৩০-৩৪, আ*রাফ ১১ হিজর ২৮-৩১, বানী ইস্রাঈল ৬১ ও কাহফ ৫০নং আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে। এখানেও তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। 

(১) অর্থাৎ, একটি মানুষ সৃষ্টি করব। ১: মানে স্পর্শ করা, মিলানো। সর্বদা ভূপৃষ্টের সাথে মিলিত হয়ে থাকার জন্য মানুষকে "বাশার, 
বলা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর সাথেই তার সমস্ত সম্পর্ক এবং সব কিছুই সে পৃথিবীতেই ক'রে থাকে। অথবা মানুষ হল ৪১৩-খ। ১৪ 
অর্থাৎ, তার দেহ বা মুখমন্ডল প্রকাশ হয়ে থাকে। 

(১) অর্থাৎ, তাকে মানুষের রূপ দিয়ে দেব এবং তাকে পূর্ণাঙ্গ ও সৌষ্টবসম্পন্ন ক'রে দেব। 

(১৭) অর্থাৎ, সেই রাহ বা প্রাণ, যার মালিক একমাত্র আমিই। আমি ছাড়া যার ব্যাপারে কেউ কোন এখতিয়ার রাখে না এবং যা ফুঁকে 
দিলেই এই মাটির কলেবর জীবন, নড়া-চড়ার ক্ষমতা ও দৈহিক শক্তি অর্জন করবে। মানুষের সম্মান ও মর্যাদার জন্য এ কথাই যথেষ্ট 
যে, তাতে সেই রূহ ফূঁকা হয়েছে, যাকে আল্লাহ তাআলা "আমার রূহ” বলে আখ্যায়িত করেছেন। 

(২) এখানে যে সিজদার কথা বলা হয়েছে তা অভিনন্দন-জ্ঞাপক বা সম্মানসূচক (তা"যীমী) সিজদা ছিল, ইবাদতের সিজদা নয়। 
এরূপ সম্মানসূচক সিজদা করা পূর্বে বৈধ ছিল, যার জন্য আল্লাহ তাআলা ফিরিস্তাদের আদম ৯৬ঞ্র-কে সিজদা করার আদেশ দেন। 
বর্তমানে ইসলামী শরীয়তে কাউকে সম্মানসূচক সিজদা করা বৈধ নয়। হাদীসে পাওয়া যায়, নবী ৯ বলেছেন, “যদি কাউকে সিজদা 
করা বৈধ হত, তবে আমি নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।” €তিরামিযী মিশকাত ৩২৫৫নও) 
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৮০০ সুরা) স্রাদ ৩৮ 


(৭৩) তখন ফিরিস্তারা সকলেই সিজদা করল--১৫৯ 


(৭8) ইবলীস ছাড়া, সে অহংকার করল) এবং 
সতপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভূক্ত হল। ১৫৪ 

(৭৫) তোমার প্রতিপালক বললেন, "হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ 
দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি) তাকে সিজদা করতে তোমাকে কে 
বাধা দিল? তুমি কি ওদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি 
উচ্চমর্যাদাসম্পন?, 

(৭৬) সে বলল, "আমি আদম হতে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আগুন 
হতে সৃষ্টি করেছ, আর ওকে সৃষ্টি করেছ কাদামাটি হতে।” (২) 
(৭৭) তিনি বললেন, "তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও, কারণ 
নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত। 
(৭৮) এবং অবশ্যই তোমার উপর আমার এ অভিশাপ কর্মফল 
দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে।” 
(৭৯) সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! তাহলে তুমি আমাকে 
পুনরুথান দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও।” 

(৮০) তিনি বললেন, "যাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি 
অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে-- 

(৮১) অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।? 


(৮২) সে বলল, "তোমার ক্ষমতার শপথ! আমি অবশ্যই ওদের 
সকলকেই বিভ্রান্ত করব, 


৮৩) তবে ওদের মধ্যে তোমার খাটি দাসদেরকে নয়।? 


৮৪) তিনি বললেন, "সুতরাং এ হল বাস্তব সত্য এবং আমি সত্যই 
বলছিযে, 

(৮৫) তোমার দ্বারা ও ওদের মধ্যে তোমার সকল অনুসারীদের দ্বারা 
আমি অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।” 

(৮৬) বল, "আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান 
চাই না) এবং যারা মিথ্যা দাবী করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত 


এক 
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(৫১) এটা মানুষের জন্য দ্বিতীয় সম্মান যে, তাকে পৃত-পবিত্র ফিরিস্তাগণও সম্মানের জন্য সিজদা করেছেন। ডি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, 


কোন একজন ফিরিশ্তাও সিজদা করতে বাদ যাননি। তার পর ০১০৯? বলে পরিজ্কার ক'রে দিলেন যে, সকলে একই সময়ে সিজদা 


করেছিলেন, বিভিন সময়ে নয়। কেউ কেউ বলেন, এখানে তাকীদের উপর তাকীদের শব্দ ব্যবহার কণরে ব্যাপকতার সর্বশেষ পর্যায় 


বর্ণনা করা হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর) 


(২) যদি ইবলীসকে ফিরিস্তার গুণে গুণান্বিত ভাবা হয় তবে এই এ. ০০০-। হবে। অর্থাৎ ইবলীস সিজদার এ আদেশের 


আওতাভুক্ত হবে। এ ছাড়া এটা ৮৮৪০০ ৫০ হবে, অর্থাৎ ইবলীস সেই আদেশের অ 


[ওতাভুক্ত ছিল না। কিন্তু তার আকাশে বসবাসের 


কারণে তাকেও উক্ত আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে অহংকারবশতঃ তা পালন করতে অস্বীকার করল। 


(২১) এখানে 9৮ (ছিল) ১ হেয়ে গেল)এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ আল 


হ তাআলার আদেশ লঙ্ঘন ও তার আনুগত্যে 


অহংকার প্রদর্শনের কারণে সে কাফের হয়ে গেল। অথবা আল্লাহর ইল্‌্মে সে কাফের ছিল। 


এ ৫ 


44 
তা 


(২) এ কথাও মানুষের অতিরিক্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে। সকল বস্তর সৃষ্টিকর্তা তিনিই। কিন্তু মানুষকে তিনি 


নিজের দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেই হাত যেমন তীর মহত্ত্বের জন্য শোভনীয়। সে হাতের কোন দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ নেই। 


(২) অর্থাৎ, শয়তান তার বিকৃত মস্তিন্কে এই ধারণা করেছিল যে, তার সৃষ্টির মূল উপাদান আগুন আদমের সৃষ্টির মূল উপাদান মাটির 


চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অথচ আগুন, মাটি ইত্যাদি সব একই শ্রেণীর উপাদান ও কাছাকাছি প্রায় সমপর্যায়ের বস্ত। এই সব বন্তকে এক অপরের 


উপর তখনই প্রাধান্য দেওয়া যাবে, যখন বহিরাগত কোন অতিরিক্ত কারণ পাওয়া যাবে। আর এই বহিরাগত কারণ আগুনের পরিবর্তে 


মাটিই অর্জন করেছে। তা এইভাবে যে, আল্লাহ তাআলা মাটি থেকেই আদম ৯গ-কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে আপন রূহ 


ফুঁকেছেন। এই দিক দিয়ে মাটিই আগুনের চেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করেছে। এ ছাড়াও আগুনের কাজ হল পুড়িয়ে নষ্ট করে 


দেওয়া, আর মাটি হল তার বিপরীত; বিভিন্ন বস্তর উৎপাদন ক্ষেত্র। 


(২) অর্থাৎ, দাওয়াত ও তাবলীগ দ্বারা আমার উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা; পার্থিব কিছু স্বার্থ অর্জন করা নয়। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা চত 


নই।6৬০) 
(৮৭) এ (কুরআন) বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। ১১ 


0০ ৮৫১ 15, ৩! 


৮৮) এর সংবাদের সত্যতা তোমরা কিছুকাল পরে অবশ্যই ১০82 
রর সি ্ ভিডি উর টি 
(২৬৩) 
সুরা যুমার 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ৪৩৯, আয়াত সংখ্যাঃ ৭৫ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 55900 


(১) এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ করা 
হয়েছে। 
(২) নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এ গ্রন্থ যথাযথভাবে অবতীর্ণ (24 এ ০১০0 $56৫া 2401 তি 
করেছিঃ২৬৯ সুতরাং তুমি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তার রি নিন এ 
উপাসনা কর। ১৬) নিন 


(২৮) অর্থাৎ, নিজের পক্ষ থেকে এমন কথা, যা আল্লাহ বলেননি, তা আল্লাহ বলেছেন বলে চালিয়ে দেব। অথবা তোমাদেরকে এমন 
কথার দাওয়াত দেব, যার আদেশ আল্লাহ তাআলা আমাকে দেননি। বরং কোন কম-বেশি করা ছাড়াই আল্লাহর আহকাম আমি 
তোমাদের নিকট পৌছে দিই। (5০ হল, যা জানি কষ্টুকল্পনা ক'রে তার থেকে বেশী জ্ঞান প্রকাশ করা, যতটা খেতে বা খাওয়াতে পারি, 
কষ্টু ক'রে তার থেকে বেশী উত্তম খাবার প্রকাশ করা, যতটা পরতে পারি, কষ্ট ক'রে তার থেকে বেশী উত্তম পোশাক প্রকাশ করা 
ইত্যাদি।) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এ বলতেন, "যে ব্যক্তির কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তার ক্ষেত্রে 142 4/ বলা উচিত। কারণ 


আল্লাহ তাআলা নিজ পয়গন্বরকে বলেছেন, “বলে দাও, (44। ০ ৮ 023) যারা মিথ্যা দাবী করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।” 
ইবনে কাসীর) এ ছাড়া এতে সাধারণ জীবনেও কৃত্রিমতা ও সাধ্যের বাইরে সাধনা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার আদেশ পাওয়া যাচ্ছে। 
যেমন নবী উর বলেছেন, (21581 ৬০124) “আমাদেরকে কৃত্রিমতা প্রকাশ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।” (বুখারী ৭২৯৩নও) 
সালমান ২৯ বলেন, (8১540 3159 1 এ ৩১:১১ 0949) অর্থাৎ, রসূল &ষ্৯ আমাদেরকে মেহমানের জন্য কৃত্রিমতা প্রকাশ করা থেকে 
নিষেধ করেছেন। (সহীহুল জামে? এতে বুঝা যায় যে, খাবার, পোশাক, বাসস্থান এবং অন্য বস্ততে যে কৃত্রিমতা ও উন্নত জীবন যাত্রার 
নাম দিয়ে ধনবানদের চাল চলন অনেক ধনহীনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তা ইসলামী শিক্ষার বিপরীত। কারণ ইসলাম আমাদেরকে 
সাধারণ, আডম্বরহীন জীবন যাত্রা ও অকৃত্রিমতা অবলম্বন করার জন্য উদ্ুদ্ধ করে। 

(১৯ অর্থাৎ, এই কুরআন বা অহী বা এ দাওয়াত যা আমি পেশ করছি, তা পৃথিবীর সকল মানুষ ও জ্বিন জাতির জন্য উপদেশ স্বরূপ; 
এই শর্তে যে, তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকতে হবে। 

(১) অর্থাৎ, কুরআন যে সকল বস্তর সংবাদ ও বর্ণনা দিয়েছে, যে পুরস্কার ও তিরঙ্কারের কথা বলেছে, তার সত্যতা অতি সত্বর 
তোমাদের সামনে এসে যাবে। সুতরাং তার কিছু সংবাদের সত্যতা বদর ও মক্কা বিজয়ের দিন প্রকাশ পেয়েছে। অথবা মৃত্যুর সময় 
সকলের কাছে তা প্রকাশ হয়ে যাবে। 

(২৬০) হাদীসে পাওয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ প্রত্যহ রাত্রে সুরা বানী ইস্রাঈল ও সুরা যুমার পাঠ করতেন। (তিরমিধী) 

(২৬৯) অর্থাৎ এতে তাওহীদ ও রিসালাত, পরকাল এবং যে বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে, তা সত্য। তা যথাযথভাবে বিশ্বাস, গ্রহণ ও পালন 
করার মাঝেই রয়েছে মানুষের কল্যাণ। 

(২৮) এখানে ৩২১ এর অর্থ ইবাদত ও আনুগত্য এবং ০০১৯! এর অর্থ হল, বিশুদ্ধচিন্তে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের 
উদ্দেশ্যে নেক আমল করা। এই আয়াতটি নিয়ত ওয়াজেব ও তাতে ইখলাস থাকা জরুরী হওয়ার একটি দলীল। হাদীসেও খালেস 
নিয়তের গুরুত্ব ০০৬৬ 4৮৪খু। ৪০1) "আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল" শব্দ দ্বারা প্রকাশ ক”রে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে নেক আমল 


ল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করা হবে, তা গ্রহণ যোগ্য হবে (তেবে শর্ত হল যে তা সুন্নত মোতাবেক হতে হবে)। পক্ষান্তরে যে আমলে 
ন্য কোন উদ্দেশ্য মিলিত হবে, তা অগ্রহণযোগ্য হবে। 
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৮০২ সুরা হৃনার ৩৯ 


(৩) জেনে রাখ, খাটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য।২৬৯ যারা আল্লাহর 85. ছা 1০ & খঁ 


পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরপে গ্রহণ করে, তারা বলে, 'আমরা ,». এ ২, ৫ 5০045 90008 
এদের পুজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সামিধ্যে (৮৯4০ ০1 ৬4১48 4 5৯5৬ ১৯০০ ও 2 
এনে দেবে।”১৬) ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, নি ্ ০1০42 
আল্লাহ তার ফায়সালা ক'রে দেবেন।১৬) নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ০ 
সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসী। ১৬ ডা 


(৪) আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তার সৃষ্টির মধ্যে নু ্ এজ ডি র্‌ এ রা ঢা 90 ্ 
যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! (১৭০ ৬০০ বি , 
তিনিই আল্লাহ, এক, পরাক্রমশালী। চা 9 টি 


(6) তিনি যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি )৫৫ রা 43 ৬ ০০১৭ ৮০৫ 9 
রাত্রি দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন এ 
দিন দ্বারা.১১ চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই 2 চো এত রা » 4৩৩ 
আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, 23557 7)2095 টি চি এ 
পরম ক্ষমাশীল। র ” 

(৬) তিনি তোমাদেরকে একই বাকি হতে সৃষ্টি করেছেন।) ৫5175 12% ১ টি ১০৪ টা এ 
অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন।১*৩) তিনি 
তোমাদের জন্য আট প্রকার পশু অবতীর্ণ করেছেন।১+৪ তিনি 


ঠে 


(১৮) এটা সেই খালেস ইবাদতের তাকীদ যার আদেশ পূর্বের আয়াতে দেওয়া হয়েছে, আর তা হল ইবাদত ও আনুগত্য একমাত্র এক 
আল্লাহর জন্যই শোভনীয়, তার ইবাদতে কাউকে অংশীদার করা যাবে না এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্যও নয়। তবে রসূল 
-এরও আনুগত্য করতে হবে, কারণ রাসূলের আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য; অন্য কারোর নয়। এ কথা আল্লাহ নিজেই 
ঘোষণা করেছেন। এর পরেও ইবাদতের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। কারণ ইবাদত আল্লাহ ছাড়া কোন বড় থেকে বড় রসুলেরও করা 
বৈধ নয়; সাধারণ মানুষের, যাদেরকে মানুষ নিজের ইচ্ছামত আল্লাহর আসনে বসিয়ে রেখেছে, তারা তো দূরের কথা। ১5 ঞ 1 0512) 
(৬ 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এর কোন প্রমাণ নেই।” 
(১৮) এখান হতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ তাআলাকেই ষ্টা, রুষীদাতা এবং বিশ্বজাহানের নিয়ন্ত্রণকারী বলে 
বিশ্বাস করত। অথচ তারা অন্যের ইবাদত কেন করত? এর উত্তর তারা এই বলে দিত, যা কুরআন পাক এখানে বর্ণনা করেছে। তা হল 
“সম্ভবতঃ এদের দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারব অথবা এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে।” যেমন 
অন্য জায়গায় বলেছেন, এ 33৪ 80১ ০৯ “এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী হবে।” (সূরা ইউনুস ১৮ আয়াত) 

(১৮) কারণ, পৃথিবীতে কেউ এটা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় যে, সে শির্ক করছে বা সে ভুল পথে আছে। ফলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তাআলাই ফায়সালা করবেন এবং ফায়সালা অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। 
(২৬১) সেই মিথ্যা উপাস্য দ্বারা তারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে যাবে বা ওরা তাদের জন্য সুপারিশ করবে --এ কথা একেবারে মিথ্যা এবং 
আল্লাহ ব্যতীত ক্ষমতাহীন ব্যক্তিদেরকে উপাস্য মনে করাও বড অক্তজ্ঞতা। এমন মিথ্যুক ও অকৃতজ্ঞরা কিভাবে হিদায়াত পাবে? 
(১০) অর্থাৎ, মুশরিকদের বিশ্বাস মত, তার সন্তান হওয়ার প্রয়োজনই বা কি? বরং তিনি আপন সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে পছন্দ করতেন, 
তাকেই সন্তানরূপে গ্রহণ করতে পারতেন। তাদেরকে নয় যাদেরকে তারা তার সন্তান বলে আখ্যায়িত করে থাকে। কিন্তু আসলে আল্লাহ 
তো এই ক্রটি থেকে পবিভ্র। (ইবনে কাসীর) 

(১১) 2৮5 -এর অর্থ এক বস্তকে অপর বস্তর উপর পেচিয়ে বা জড়িয়ে দেওয়া, রাত্রিকে দিনের উপর পেচিয়ে বা জড়িয়ে দেওয়ার অর্থ 
হল, রাত্রি আনয়ন করে দিনকে ঢেকে দিয়ে তার আলো শেষ ক'রে দেওয়া এবং দিনকে রাত্রির পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হল, দিন 
আনয়ন করে রাত্রিকে ঢেকে দিয়ে তার অন্ধকার শেষ ক'রে দেওয়া। এর অর্থ এবং ০31১৩) 04। 331 ৯১) এর অর্থ একই। 


(১) অর্থাৎ, আদম ৯ থেকে, তাকে আল্লাহ তাআলা নিজ হাত দ্বারা তৈরী করেছিলেন এবং তার মধ্যে নিজ রাহ ফুঁকেছিলেন। 

(১) অর্থাৎ, হাওয়াকে আদম ঠ৬ঞ্র-এর বামপার্শের অস্থি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এটাও তার কুদরতের বড় কৃতিত্ব। কারণ হাওয়া 
ছাড়া কোন নারীর সৃষ্টি কোন পুরুষের অস্থি থেকে হয়নি। ফলে হাওয়ার সৃষ্টি সাধারণ নিয়ম-বহির্ভূীতি এবং আল্লাহর মহাশক্তির একটি 
নিদর্শন 

(১) এই আয়াতে সেই চার প্রকার চতুষ্পদ জন্তর (ছাগল, ভেড়া, উট, গরু) বর্ণনা হয়েছে, যা নর ও মাদা মিলে আট প্রকার হচ্ছে, যার 


বর্ণনা সুরা আনআমের ১৪৩-১৪৪নং আয়াতে পার হয়ে গেছে। ৫১৪ ৪4 (সৃষ্টির) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অথবা এক বর্ণনায় এসেছে 
যে, আল্লাহ তাআলা প্রথমে এই সকল চতুষ্পদ জন্তকে জানাতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং পরে তাদেরকে অবতীর্ণ করেন। সুতরাং এক্ষেত্রে 
|)! এর মূল অর্থ ধরতে হবে। অথবা 4 শব্দ এখানে রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কারণ এসব চতুজ্পদ জন্ত ঘাস-পাতা ছাড়া বাচতে 
পারে না। আর ঘাস-পাতার জন্য আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি নিতান্ত জরুরী। তাই মূলতঃ চতুষ্পদ জন্ত আকাশ থেকেই অবতীর্ণ 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা 


তোমাদের মাতৃগর্ভের তিন প্রকার অন্ধকারে ৭৭ পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি২৪ 
করেন। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তারই, 
তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে 
কোথায় চলেছ? ১৭৭ 


(৭) তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী 
নন।১) তিনি তার দাসদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি 
তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তাহলে তিনি তোমাদের কৃতজ্ঞতা পছন্দ 
করেন।১) আর একের ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে এবং 
তোমরা যা করতে, তিনি তোমাদেরকে তা অবগত করাবেন। নিশ্চয়ই 
তিনি অন্তরে যা আছে তা সম্যক অবগত। 

(৮) মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে একনিষ্ভাবে 
তার প্রতিপালককে ডাকে; পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন, 
তখন সে যার জন্য তাকে ডাকছিল তা ভুলে বসে”) এবং সে 
আল্লাহর পথ হতে অন্যকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহর অংশী ঠিক 
করে নেয়। বল, "অবিশ্বাস অবস্থায় তুমি কিছুকাল জীবনোপভোগ 
ক”রে নাও, বস্ততঃ তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।” 

(৯) যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদাবনত হয়ে এবং দাড়িয়ে ইবাদত করে, 
পরকালকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, 
(সে কি তার সমান, যে তা করে না?)১৮১ বল, "যারা জানে এবং যারা 
জানে না তারা কি সমান? ১৮১ বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ 
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হয়েছে বলা যায়। (ফাতহুল কাদীর) 


(১) প্রথম অন্ধকার মায়ের পেট, দ্বিতীয় গর্ভাশয়, তৃতীয় বিল্লী; সেই পাতলা আবরণ যাতে বাচ্চা জড়ানো থাকে। 


(১১ অর্থাৎ, জণ মাতৃগর্ভে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে, প্রথমে বীর্য, অতঃপর রক্তপিন্ড, অতঃপর মাংসপিন্ড, অতঃপর অস্থির গঠন, 


তার উপর মাংসের আবরণ। এই সকল স্তর অতিক্রম করার পর পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরী হয়। 


(.) অথবা কেন তোমরা হক থেকে বাতিলের 
(১৮) এর বাখ্যার জন্য সুরা ইব্রাহীমের ৮নং আয়াতের টাকা ডরষ্টব্য। 


দিকে এবং হিদায়াত থেকে ভষ্টুতার দিকে ফিরে চলেছ? 


(১৯) অর্থাৎ, মানুষ যদিও কুফর (অক্তজ্ঞতা) আল্লাহর (সৃষ্টিগত) ইচ্ছায় করে, কারণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কাজই 


হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নয় তবুও 


তিনি কুফরীকে পছন্দ করেন না। তার সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র পথ শুকরের পথ, কুফরের নয়। 


অর্থাৎ তার ইচ্ছা ও তার সন্তুষ্টি সম্পূর্ণ আলাদা 
২৫৩নং আয়াতের শেষাংশের টাকা দষ্টব্য। 


জনিস। এর পূর্বেও এ বিষয়টির বর্ণনা কোন কোন স্থানে করা হয়েছে। সূরা বান্ধারার 


(১৮০ অর্থাৎ, সেই দুআ ভুলে বসে। অথবা সেই কষ্ট ভুলে বসে, যা দূর করার জন্য সে অন্যদেরকে ছেডে আল্লাহর নিকট দুআ করত। 


অথবা সেই প্রভুকে ভুলে বসে, যাকে সে ডাকত ও তার সামনে কাকুতি-মিনতি করত, অতঃপর সে পুনরায় শির্ক করতে আরম্ভ করে। 


(১৮১) উদ্দেশ্য হল যে, কাফের ও মুশরিকের তো এই অবস্থা যা বর্ণনা করা হল। পক্ষান্তরে আর এক ব্যক্তি যে সুখে-দুঃখে, আল্লাহর 


সামনে অক্ষমতা ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে সিজদা ও কিয়াম অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। তার মন আখেরাতের ভয়ে ভীত এবং সে 


প্রভুর রহমতের আশাধারী হয়। অর্থাৎ ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই তার মধ্যে পাওয়া যায়; যা প্রকৃত ঈমান। এরা দুইজন কি সমান হতে 


পারে? না, কক্ষনই না। ভয় ও আশা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আনাস »& বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ৯ মুত্যু মুখে পতিত এক 


ব্যক্তির নিকট গেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার অবস্থা কি?” সে ব্যক্তি বলল, "আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখছি এবং 


স্বকৃত পাপের জন্য ভয়ও করছি।” রসূলুল্লাহ ঞ বললেন, “এই অবস্থায় ঘদি কোন বান্দার মনে এই দু”টি কথা একত্রিত হয়, তাহলে 


আল্লাহ তাআলা তাকে এ বন্ত প্রদান করবেন, যে বস্তর সে আশা করে এ 
-ইবনে মাজাহ) 


বং সেই বন্ত থেকে বাচিয়ে নেবেন, যার সে ভয় করে।” (তিরমিযী 


(১৮১) অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি যে জানে যে, আল্লাহ শান্তি ও শাস্তির যে ওয়াদা করেছেন তা সত্য এবং এ ব্যক্তি যে এ কথা জানে না, এরা 


দুইজন সমান হতে পারে না। একজন বিজ্ঞ এবং অপরজন অজ্ঞ। যেমন শিক্ষা ও মূর্খতা এক নয়, অনুরূপ শিক্ষিত ও মূর্খ সমান নয়। 


হতে পারে যে, এখানে আলেম ও জাহেলের উদাহরণ দিয়ে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, যেমন এরা দুহজন সমান নয়, অনুরাপ আল্লাহর 


বাধ্য ও অবাধ্য বান্দা, দুইজনে সমান হতে পারে না। কেউ কেউ এর অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, আলেম (জ্ঞানী) বলে এ ব্যক্তিকে 


বুঝানো হয়েছে, যে তার ইল্ম (জ্ঞান) অনুযায়ী আমল করে। কারণ সেই (প্রকৃতি আলেম যে তার) ইলম দ্বারা উপকৃত হয়। আর যে 


নিজ ইল্ম অনুযায়ী আমল করে না, সে ঠিক যেন অজ্ঞ। এই অর্থ অনুযায়ী এখানে আমলকারী ও বেআমল ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া 


হয়েছে যে, এরা দুইজন এক সমান নয়। 
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৮০৪ সুরা সুমার ৩৯ 
গ্রহণ করে।”১৮৩) 


(১০) ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার বশ্বাসী দাসগণ! টা 21 ৩ ১8 12 14 চে, ১1৯2 রা 
তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর।$৮ যারা এ পৃথিবীতে 
কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ।১৮৭ আর আল্লাহর ৩% 2 £5$ এ ৩০৩ %০০ ৬ ৩০২ 


থবী প্রশস্ত।৮১ ধৈর্ধশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া টা ৯০৯০১ 
সে ৮৮৮৪৯০৯০১৯০ 
(১১) বল, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে 22 &গাঁত৩ এ 


তার ইবাদত (দাসত্ব) করতে; 
(১২) এবং আদিষ্ট হয়েছি আমি যেন আত্মাসমর্পণকারী (মুসলিম)দের 
অগ্রণী হই।” ৩৮ 
(১৩) বল, "যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তাহলে 
আমি অবশ্যই ভয় করি মহাদিনের শাস্তির।” 

(১৪) বল, "আমি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধাচিত্ত হয়ে তারই ইবাদত 
(দাসত্) করি। 
(১৫) অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত 
(দাসত্ব) কর।” বল, 'আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই; যারা কিয়ামতের 
দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে 
রাখ, এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।' 


৩4৪44 


(১৬) তাদের উর্ধদেশে অগ্রিস্তর থাকবে এবং নিন্নদেশেও অগ্নিস্তর ৩4) ৮1 া 

্ * রি ও এ 05 ৩ 99৮, ৩ 
থাকবে।১৮৯ এ শাস্তি হতে আল্লাহ নিজ দাসদেরকে ভীতিপ্রদর্শন . 
করেন।৯৭ হে আমার দাসগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর। 


(১৮১) যারা মু'মিন, কাফের নয়, যদিও তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ভাবে। যখন তারা নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা-ভাবনাই করে 
না এবং শিক্ষা ও নসীহতই অর্জন করে না, তখন তারা ঠিক যেন চতুষ্পদ জন্তর মত জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত। 

(১৮) তার আনুগত্য করে, পাপকর্ম থেকে বিরত থেকে এবং ইবাদত ও আনুগত্য বিশুদ্বাভাবে একমাত্র তারই জন্য সম্পাদন করে। 
(৮) এটা তাকওয়ার (আল্লাহ-ভীতির) উপকার। “কল্যাণ” বলতে জান্নাত ও তার চিরস্থায়ী নিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। অনেকে ৪ 


€3১)। ০১১ শব্দটিকে ২৯ এর "মুতাআল্লিক” (সেম্পুক্ত) ভেবে অর্থ করেছেন “যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য এ পৃথিবীতে 
আছে কল্যাণ।” অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পৃথিবীতে সুস্থতা ও নিরাপত্তা, বিজয় ও গনীমত ইত্যাদি প্রদান করে থাকেন। তবে 
পূর্বের অর্থই অধিক সঠিক। 
(৮) এখানে এই কথার ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি স্বদেশে থেকে ঈমান ও তাকৃওয়ার উপর অটল থাকা বা শরীয়তের হুকুম-আহকাম 
পালন করা দুষ্কর হয়, তবে সে স্থানে বসবাস করা অপছন্দনীয়। বরং সেখান থেকে হিজরত করে এমন স্থানে চলে যাওয়া দরকার, 
যেখানে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা সহজ হবে এবং যেখানে ঈমান ও তাকুওয়া অবলম্বনের পথে কোন বাধা থাকবে 
না। 
(৮) ঈমান ও তাকুওয়ার পথে কষ্ট অনিবার্ধ এবং প্রবৃত্তি ও আত্মার চাহিদাকেও কুরবানী করা অবধারিত। যার জন্য ট্ধর্ষের দরকার। 
এই জন্য ধৈর্যশীলদের মাহাত্যও বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদান এমন অপরিসীম ও অগণিত রূপে 
দেওয়া হবে যা কোন ওজন বা হিসাবের যন্ত্র দ্বারা ওজন বা হিসাব করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ তাদের পুরস্কার অপরিমিত হবে। কারণ 
যার হিসাব করা যায়, তার একটি সীমা থাকে আর যার কোন সীমা ও শেষ নেই,তা গণনা করা অসম্ভব। এটি ধৈর্যের এমন বৃহৎ মাহাত্ম্য 
যা অর্জন করার চেষ্টা প্রত্যেক মুসলিমকে করা উচিত। কারণ অধৈর্য হয়ে হা-হুতাশ, ক্ষোভ প্রকাশ বা কানা-কাটি ক'রে কষ্ট ও বিপদ দূর 
করা যায় না, যে কল্যাণ ও বাঞ্রিত জিনিস লাভে বঞ্চনা আসে, তা অর্জন করা যায় না এবং যে অপছন্দনীয় অবস্থা এসে যায়, তা দুর করা 
সম্ভব হয় না। অতএব মানুষের উচিত, সবর করে সেই বৃহৎ সওয়াবের অধিকারী হওয়া, যা আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য প্রস্তুত 
রেখেছেন। 

(২৮৮) 0 প্রেথম বা অগ্রণী) হওয়ার অর্থ হল, বাপ-দাদার ধর্মের বিপরীত আচরণ করে সর্বপ্রথম তওহীদের দাওয়াত তিনিই পেশ 
করেছিলেন। 

(১৮৯) 41৮, হ1৮ এর বহুবচন, যার আসল অর্থ ঃ ছায়া। এখানে উদ্দেশ্য হল, জাহান্নামের আগুনের স্তর। অর্থাৎ, তাদের উর্ধে ও নিম্নে 
আগুনের স্তর হবে, যা তাদের উপর দাউদাউ করে জ্বলতে থাকবে। (ফাতহুল কদীর) 


(১১) অর্থাৎ, এটাই পূর্ব বর্ণিত সুস্পষ্ট ক্ষতি ও স্তরবিশিষ্ট আগুনের শাস্তি, যা থেকে আল্লাহ তাআলা তীর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন 
করেন, যাতে তারা আল্লাহর আনুগত্যের পথ বেছে নিয়ে উক্ত নিকৃষ্ট ফল ভোগ করা থেকে বাচতে পারে। 
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তফসীর আহসানুল 


(১৭) যারা তাগুতের পুজা হতে দুরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী 
হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার 
(১৮) যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম৯১ তার 
অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত 
করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। ৯১) 

(১৯) যার ওপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে;১৯১ তুমি কি তাকে রক্ষা 
করতে পারবে, যে জাহান্নামে আছে? ১৯ 

(২০) তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য 
বহুতলবিশিষ্ট নির্মিত প্রাসাদ রয়েছে; যার নিষ্নদেশে নদীমালা 
প্রবাহিত। (এটি) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি,১৯৬ আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করেন না। 

(২১) তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, 
অতঃপর ভূমিতে ঝরনারপে প্রবাহিত করেন৯ এবং তা দিয়ে বিবিধ 
বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন,২৯) অতঃপর এ শুকিয়ে যায় এবং 
তোমরা তা গীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি তা টুকরা-টুকরা 
ক'রে দেন? ১৯৯ এতে অবশাই বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য 
উপদেশ রয়েছে। ৬) 


বায়ান ২৩ পারা ডা 
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এউর্টি এ 


(১১) ১: ডেত্তম) শব্দ দ্বারা সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ কথাকে বুঝানো হয়েছে। অথবা বিধি-বিধানের মধ্যে সব থেকে উত্তম বিধানকে, অথবা 
বাধ্যবাধকতামূলক ও অনুমতিত্রাপ্ত কর্মের মধ্যে বাধ্বাধকতামুলক কর্মকে, অথবা শাস্তি দানের পরিবর্তে ক্ষমাশীলতাকে বেছে নেওয়ার 


প্রশংসা করা হয়েছে। 


(১৯) কারণ, তারা নিজ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যরা নিজ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়নি। 


(১১) অর্থাৎ, আল্লাহর ফায়সালা ও ভাগ্য অনুযায়ী সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গেছে। এমনভাবে সে কুফর ও যুলম এবং অন্যায় ও 


সীমালংঘনের শেষ পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, সেখান থেকে ফিরে আসা 


তার পক্ষে আর সম্ভব নয় এবং তাকে গুনাহতে পূর্ণরূপে 


এমনভাবে গ্রাস ক'রে নিয়েছে যে, পরিশেষে সে জাহান্নামী হয়ে গেছে। যেমন আবু জাহল ও আস বিন ওয়ায়েল প্রভৃতিরা। 


(১১ যেহেতু নবী ঞ্ নিজ জাতির সকল মানুষের ঈমানদার হওয়ার বড় আশা রাখতেন, সেহেতু আল্লাহ তাআলা নবী &-কে সান্ত্বনা 


দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তোমার এ আশা নিজ জায়গায় বিলকুল ঠিক, কিন্তু যার ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে এবং আল্লাহর দন্ডাদেশ যার 


জন্য অবধারিত হয়ে গেছে, তাকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। 


(৮) এর উদ্দেশ্য এই যে, জানাতে একের উপর এক তলা হবে, যেমন পৃথিবীতে কয়েক তলাবিশিষ্ট অট্রালিকা হয়। জান্নাতেও মান 


অনুসারে বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকা হবে, যার মধ্য হতে জান্নাতীদের ইচ্ছা অনুযায়ী দুধ, মধু পানি এবং শারাবের নহর প্রবাহিত হতে 


থাকবে। 


০১ ৮১১ 


(২৯ যে প্রতিশ্র 
করেন না। 


ঠে 


নি মু'মিন বান্দাদের সাথে করেছেন এবং তা অ 


বশ্যই পূর্ণ হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা কৃত প্রতিশ্রুতি ভজ 


(১) ০১ - £% এর বহুবচন। এর অর্থ ঝরনা। অর্থাৎ, বৃষ্টি রূপে অ 


কাশ থেকে পানি বর্ষণ হয় এবং তা শোষিত হয়ে ভূগর্ভে নেমে 


গিয়ে ঝরনার আকারে নির্গত হয় অথবা পুকুরসমূহে ও নদী-নালায় সংরক্ষিত হয়ে যায়। 


(২৯) অর্থাৎ, সেই একই পানি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপন্ন করেন, যার রঙ, স্বাদ, গন্ধ এক অপর থেকে আলাদা। 


(১৯৯ অর্থাৎ, সবুজ ও তরতাজা হওয়ার পর সেই ফসল শুকিয়ে হলুদবর্ণ হয়ে যায় অতঃপর টুকরো টুকরো হয়ে (শস্য ও খড়কুটা বা 


ভুসি আলাদা আলাদা হয়ে যায়) যেমন গাছের ডাল শুকিয়ে ভেঙ্গে চুর চুর 


হয়ে যায়। 


(*”) অর্থাৎ, বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এর মাধ্যমে বুঝাতে পারেন যে, পৃথিবীর উদাহরণও অনুরূপ। পৃথিবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে 


ধুংস হয়ে যাবে। পৃথিবীর চাকচিক্য ও সতেজতা, তার শ্যামলতা ও সৌন্দর্য এবং তার আমোদ-প্রমোদ ও আরাম-আয়েশ ক্ষণকালের 


জন্য। এ সকল বস্তুকে মানুষের মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসা উচিত নয়। বর 


€ সেই মৃত্যুর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকা দরকার, যার পরের জীবন 


হল চিরস্থায়ী জীবন, যার কোন শেষ নেই। কেউ কেউ বলেন, এ হল ঝর 


আন ও ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয়ের উদাহরণ। উদ্দেশ্য হল যে, 


আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে ঝ্ুরআন অবতীর্ণ করেছেন; যা তিনি মুমিনদের হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত করেন। অতঃপর তার দ্বারা দ্বীন উদগত 


হয়। আর তার ফলে মানুষ এক অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। সুতরাং মু*মিনগণের ঈমান ও একীন বৃদ্ধি পায়। আর যাদের মনে 
রোগ আছে তারা শুকিয়ে যাওয়া ফসলের মত শুকিয়ে যায়। (ফাতহুল কনদীর) 
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৮০৬ সুরা! হুশার ৩৯ 


(২২) আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন, ফলে 
সে তার প্রতিপালক হতে (আগত) আলোর মধ্যে আছে.*১ সে কি 
তার সমান-- যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ তাদের জন্য, যাদের অন্তর 
আল্লাহর স্মরণে কঠিন, ওরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। 

(২৩) আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ, 225 55 03155 193 12555410205 
যাতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ একই কথা নানাভাবে বার বার বলা . ৫ 5) ১), 85 দারা সুরা 
হয়েছে।৬৯ এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের এ ৮81539৮৯১৮২ ৩ ০ লিও অভ ওতো ১৯৬ 


ঢু 


5. 
৫ 


চামড়ার (লোম) খাড়া হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর 14528 লুে৩ ০৫) ৩ ৬৩৯৩0 45১ 
স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায়।(৯ এটিই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি £ - রর? 
যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পণপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, ৯৯৩৪ এ ০৯ কঃ 
তার কোন পপ্রদর্শক নেই। 

(২৪) যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দ্বারা কঠিন শা 
ঠেকাতে চাইবে (সে কি তার মত, যে নিরাপদ?) 
সীমালংঘনকারীদের বলা হবে, তোমরা যে কর্ম করতে, তার শাস্তি 
াস্কাদন কর। 

২৫) ওদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা মনে করেছিল, ফলে ওদের খুঁ ৫.5 নি] 7 কীট টি 
জ্ঞাতসারে ওদের উপর শাস্তি এল।(০১) 4. ডো 


51225 ৬ ৮ 542 45২ ৬০৮ ০ এত পরি 


রিয়ার পির 2০৬ পি লা 
৮৮১ এএলাঠা এ ৯১৩গ ৪ আাসএএ 


4 তির এট ৩৩৩ € পর্ব 5 এ ১ টা টর 
০৪ 25211 9 ৭] 2১০ ০৫৭9 ৪৫৫ ০৯৪ 
০ ডি: 
৩৮৪০৩ ৩ 1955১ ১৯৮1০) 


৩০৮ 


৪২ 


9172 এ 


(২৬) সুতরাং আল্লাহ ওদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্তুনা আহ্বাদন 
করালেন।(”) আর নিশ্চয় পরলোকের শাস্তি কঠিনতর; যদি ওরা 
জানত! 


(১ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য গ্রহণ করার এবং সঠিক পথ অবলম্বন করার সুমতি লাভ করেছে, অতঃপর সে তার 
অন্তরের প্রশস্ততার কারণে আল্লাহর দ্বীনের আলোর উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি এ ব্যক্তির সমান হতে পারে, যার অন্তর ইসলামের প্রতি 
কঠোর, তার বক্ষ সংকীর্ণ এবং ভ্রষ্টিতার অন্ধকারে নিমত্জিত। 

(১) ০১৯৭ ১০০ উত্তম বাণী)এর অর্থ হল কুরআন কারীম। ৮/৫« এর অর্থ, কুরআনের শ্রুতিমধুর ও সুখপাণ্য বাণী, তার সাহিত্য- 
শৈলী, শব্দালঙ্কার, অর্থ-সত্যতা ইত্যাদি গুণাবলীতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ। অথবা কুরআন পূর্ব আসমানী গ্রন্থসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। 
অর্থাৎ, কুরআন অন্য সকল আসমানী কিতাবের অনুরূপ। (- অর্থাৎ, এই কুরআনে বর্ণিত ইতিহাস ও কাহিনী, আদেশ-উপদেশ ও 


বিধি-বিধানগুলিকে বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 

(০) কারণ, তারাই এ সকল আযাব ও শাস্তির ধমক, সতর্কবাণী বুঝতে পারে, যা অবাধ্যদের জন্য তাতে বর্ণনা করা হয়েছে। 

(১০১ অর্থাৎ, যখন আল্লাহর করুণা, ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভের আশা তাদের মনে জাগে তখন তাদের অন্তর নরম হয়ে যায় এবং আল্লাহর 
স্মরণে মগ্ন হয়ে পড়ে। ক্বাতাদা (রঃ) বলেন “এতে আল্লাহর আওলিয়াগণের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে; আল্লাহ্‌র ভয়ে তাদের আন্তর 
কম্পিত হয়, তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহর যিকর দ্বারা তারা মনে শান্তি পান। যিকর করতে গিয়ে তারা নেশাগ্রস্ত 
মাতালদের মত এবং সংস্ঞাহীন বেহুশের মত হয়ে যান না। (যেমন তারা নেচেও উঠেন না।) কারণ এসব হল বিদআতীদের আচরণ 
এবং তাতে শয়তানের হাত থাকে। (ইবনে কাসীর) যেমন বর্তমানেও বিদআতীদের কাওয়ালী-গান বা যিকরের আসর অনুরূপ শয়তানী 
কার্যকলাপে পরিপূর্ণ, যাতে বিভিন্ন অবস্থার তারা উন্মত্ততা, মৃষ্ছা, অট্টেতন্য, মোহিত, আত্মহারা, বিভোর, ধ্যানমগ্ন, বেশুশী, মন্তী ইত্যাদি 
নাম দিয়ে থাকে। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, এই বিষয়ে মুমিনগণ কাফেরদের থেকে কয়েক দিক দিয়ে স্বতন্ত্র। প্রথম এই যে, 
মু'মিনগণের শ্রাব্য বস্ত হল কুরআন কারীম, আর কাফেরদের শ্রাব্য বস্ত হল নির্লজ্জ গায়িকাদের গান-বাজনা। (যেমন বিদআতীদের 
শ্রাব্য বস্ত হল শিকী অতিরঞ্জনমূলক না”ত, গজল ও কাওয়ালী গান।) দ্বিতীয় এই যে, মুমিনগণ কুরআন শ্রবণ ক'রে আদব ও ভীতি, 
আশা ও মহব্বত এবং অনুধাবন ও উপলব্ধির সাথে ক্রন্দন করেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। পক্ষান্তরে কাফেররা হৈ-হাল্লা করে এবং 
খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে। তৃতীয় এই যে, মুমিনগণ কুরআন শ্রবণের সময় আদব ও বিনয় প্রকাশ করেন; যেমন সাহাবায়ে কিরামগণের 
বরকতময় অভ্যাস ছিল। যার ফলে তাদের দেহ শিউরে উঠত এবং তাদের অন্তর আল্লাহর প্রতি আসক্ত হয়ে যেত। (ইবনে কাসীর) 
(৮) অর্থাৎ, এ ধরনের মানুষ কি এ সকল মানুষের সমান হবে, যারা কিয়ামতের দিন নির্ভয় ও নিরাপদ থাকবে? 

(১) এবং তাদেরকে সেই শাস্তি থেকে কেউ বাঁচাতে পারেনি । 
(*) এর দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে এই বলে সতর্ক করা হচ্ছে যে, পূর্ববর্তী জাতিরা পয়গন্বরদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করার ফলে তাদের এই 
অবস্থা হয়েছিল, আর তোমরা নবীকুল শিরোমণি ও মানবকূল শ্রেষ্ট ব্যক্তিকে মিথ্যাজ্ঞান করছ। তোমাদেরকেও এই মিথ্যার ভয়াবহ 
পরিণতিকে ভয় করা দরকার। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩ পারা ৮০৭ 


(২৭) আমি এ ঝুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি; কর্ণ 5৮ ৩৫০5 ৩। হা ।4এ৪ ও ৮০০৪ ৮ 51 
যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে।(০) ৰ 


(২৮) আরবী ভাষায় এ কুরআন; যাতে কোন জটিলতা নেই, যাতে 
ওরা সাবধানতা অবলম্বন করে।৩০৯) 

(২৯) আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন ঃ এক ব্যক্তির প্রভুঅনেক, টি 20৯2554 ০ 4 রি 6 এরা নি 
যারা তাতে পরস্পর বিরুদ্ধাভাবাপন্ন শরাক এবং আরেক ব্যক্তির প্রভু 

কেবল একজন। এদের দু'জনের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা ্ শ্প্ে টি এ এরা 92 ৩৬৯০ 0১ ১৯৪ 44 
আল্লাহরই প্রাপ্য; ১১ কিন্তু ওদের অধিকাংশই এ জানে না। ১৯) 


(৩০) নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হবে এবং ওদেরও মৃত্যু হবে। 


(৩১) অতঃপর কিয়ামতের দিনে তোমরা পরস্পর তোমাদের 
প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতন্ডা করবে। (১৯১ 


(+) অর্থাৎ, মানুষকে বুঝানোর জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। যাতে সকল কথা তাদের মনে গেঁথে যায় এবং তারা 
নসীহত গ্রহণ করে। 

(৯) অর্থাৎ, কুরআন শুদ্ধ আরবী ভাষাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে কোন বক্রতা, বঙ্কিমতা ও জটিলতা নেই। যাতে মানুষ তাতে 
বর্ণিত শাস্তিসমূহকে ভয় করে এবং তাতে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি অর্জন করার নিমিত্তে আমল করে। 

(১) এতে মুশরিক (অংশীবাদী) ও মুখলিস (একেশ্বরবাদীর) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, একজন দাস যার কয়েকজন মনিব আছে, 
সুতরাং তারা আপোসে তাকে নিয়ে ঝগড়া করে। আর একজন দাস যার মনিব মাত্র একজন, তার মালিকানায় অন্য কেউ শরীক নেই। উক্ত দাস 
দু'টি কি সমান হতে পারে? না কক্ষনই না। অনুরূপ এ মুশরিক ব্যক্তি যে আল্লাহর সাথে অন্য দ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদত করে এবং এ মুখলিস 
মু'মিন ব্যক্তি যে একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে না, উভয়ে সমান হতে পারে না। 

(৩১১) তারই সমস্ত প্রশংসা এই জন্য যে, তিনি সকল প্রকার অকাটা প্রমাণ পেশ ক*রে দিয়েছেন। 

(১১) আর এই কারণেই তারা আল্লাহর সাথে শির্ক করে। 

(১) অর্থাৎ, হে নবী! তুমি ও তোমার বিরোধী সকলেই মৃত্যুবরণ ক'রে আখেরাতে আমার নিকট উপস্থিত হবে। পৃথিবীতে তোমাদের 
মাঝে তাওহীদ ও শির্কের ফায়সালা সম্ভব হয়নি এবং তুমি এই বিষয়ে ঝগড়া করতেই থেকেছ। কিন্তু আমি এখানে তার ফায়সালা করব 
এবং মুখলিস ও একত্ববাদে বিশ্বাসীদেরকে জান্নাতে এবং মুশরিক (অংশীবাদী), অস্বীকারকারী এবং মিথ্যাজ্ঞানকারীদেরকে জাহান্নামে 
প্রবেশ করাব। উক্ত দুটি আয়াত দ্বারা নবী &&-এর মৃত্যুর কথা প্রমাণ হয়। যেমন সুরা আলে ইমরানের ১৪৪নং আয়াতেও সে কথা 
প্রমাণ হয়। এই সব আয়াতসমূহ থেকে দলীল নিয়ে আবু বাকর সিদ্দীক ২ লোকেদের মাঝে নবী £্-এর মৃত্যুর কথা প্রমাণ করেছিলেন। 
অতএব নবী & সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখা যে, তিনি পৃথিবীতে যেমন জীবন পেয়েছিলেন, বারযাথী জীবন (কবরে)ও অনুরূপ জীবিত 
আছেন, কুরআনের স্পষ্ট দলীলের পরিপন্থী। তিনিও অন্যান্য মানুষের মত মৃত্যুবরণ করেছেন, ফলে তাকেও দাফন করা হয়েছে এবং 
কবরে তিনি অবশ্যই বারযাখী জীবন পেয়েছেন। তবে তা কেমন তার জ্ঞান আমাদের নেই। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ যে কবরে তাকে 
পৃথিবীর মত জীবন দেওয়া হয়নি। (8৪) 
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৮০৮ সুরা হৃমার ৩৯ 


২৪ পারা 


(৩২) যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে') এবং তার নিকট আগত 
সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করে.) তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর 
কে? অবিশ্বাসীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি? 

(৩৩) যারা সত্য এনেছে) এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে 
নিয়েছে. তারাই তো আল্লাহ-ভীরু। 

(৩৪) এদের বাঞ্চিত সমস্ত কিছুই এদের প্রতিপালকের নিকট 
বর্তমান, এটিই সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান। 

(৩৫) কারণ, এরা যে সব মন্দ কাজ করেছিল, আল্লাহ তা ক্ষমা 
ক'রে দেবেন এবং তাদের কৃত সৎকাজের জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত 
করবেন। 

(৩৬) আল্লাহ কি তার দাসের জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা 
তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে 
বিভ্রান্ত করেন, তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই। ৬ 

(৩৭) এবং যাকে আল্লাহ পথনির্দেশ করেন, তাকে কেউ পথভস্ট 
করতে পারে না,৯ আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধগ্রহণকারী 
নন? (১০) 

(৩৮) তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে 
সৃষ্টি করেছেন?” ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।” বল, "তাহলে তোমরা 
ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা তীকে ছাড়া 
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(১) অর্থাৎ, দাবী করে যে, আল্লাহর সন্তান-সন্ততি অথবা তাঁর শরীক আছে কিংবা তীর স্ত্রী আছে, অথচ তিনি এই সমস্ত জিনিস থেকে 


পাক ও পবিভ্র। 


() যাতে আছে তাওহীদ (আল্লাহর একতৃবাদ), (দ্বীনের) বিধি-বিধান ও ফরয কার্যাদি, পুনরুখান সম্পকীয় আক্বীদা ও বিশ্বাস, হারাম 


কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ এবং ঘু'মিনদের জন্য সুসংবাদ ও কাফেরদের জন্য ধমক ও শাস্তির কথা। এ হল সেই দ্বীন ও 


শরীয়ত, যা মুহাম্মাদ ক নিয়ে আগমন করেছেন। এটাকে তারা মিথ্যা মনে করে। 


(১ এ থেকে নবী মুহাম্মাদ &-কে বুঝানো হয়েছে। যিনি সত্য দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন। কারো কারো নিকট এ কথাটি সাধারণ এবং 


এর লক্ষ্য এমন সকল ব্যক্তি, যারা তাওহীদের দাওয়াত দেয় এবং আল্লাহর শরীয়তের প্রতি মানুষকে পধপ্রদর্শন করে। 


() কেউ কেউ এ থেকে আবু বাকার ৬-কে বুঝিয়েছেন। যিনি সর্ব প্রথম রসূল £-এর সত্যায়ন করেছেন এবং তীর উপর ঈমান 


এনেছেন। আবার কেউ কেউ এটাকে সাধারণ গণ্য করেছেন। যা সেই সমস্ত মু'মিনকে শামিল করে, যারা রসুল &-এর রিসালতের প্রতি 


ঈমান রাখে এবং তীকে সত্য নবী বলে মনে করে। 


(9 অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তাদের পাপগুলো মাফ করে দেবেন এবং তাদের মর্যাদাও বাড়িয়ে দেবেন। কেননা, প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহর 


কাছে এটাই আশা রাখে। এ ছাড়া জান্নাতে যাওয়ার পর তো প্রত্যেক বাঞ্চিত জিনিস পাওয়া যাবে। 


(১) ১:৯৩ এর একটি অর্থ হল, ধারা নেক কাজ করেন। দ্বিতীয় অর্থ হল, খারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করেন। যেমন, হাদীসে 


'ইহসান'এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ৫১৪ 5 875 ১ জু ৩১ 86 এরও এ ৩ ১) “তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত এমনভাবে কর যেন 


তুমি তাঁকে দেখছ। যদি এ রকম ভাব সৃষ্টি করা সম্ভব না হয়, তবে এটা যেন অবশ্যই মনে করা হয় যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।” 


তৃতীয় অর্থ, ধারা মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ ও উত্তম ব্যবহার করেন। চতুর্থ অর্থ হল, যাঁরা প্রত্যেক নেক কাজকে সুন্দরভাবে বিনয়- 


নম্রতা এবং নবী করীম &-এর সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদন করেন। ইবাদতে আধিক্যের পরিবর্তে (যেটুকু করেন তাতে) সৌন্দর্যের খেয়াল 


রাখেন। 


() এখানে "দাস* বলতে নবী করীম &-কে বুঝানো হয়েছে। কারো কারো নিকট এটা সাধারণ। সমস্ত নবী এবং প্রত্যেক মু'মিন এতে 


শামিল। অর্থ হল, তোমাকে গায় র্ল্লাহর ভয় দেখানো হয়, কিন্তু আল্লাহ যখন তোমার সমর্থক ও সাহায্যকারী, তখন তোমার কেউ কিছুই 


করতে পারবে না। তোমার পক্ষ হতে তাদের মোকাবেলার জন্য তিনিই যথেষ্ট। 


(”) যে এই ভষ্রতা থেকে বের ক"রে হিদায়াতের রাস্তা ধরিয়ে দেবে। 


(১) যে তাকে এই হিদায়াত থেকে বের ক*রে ভুষ্রতার গর্তে নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ, হিদায়াত দান ও ভষ্্র করা সবই আল্লাহর কাজ। তিনি 


যাকে চান ভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হিদায়াত দানে ধন্য করেন। 


(১) কেন নন, অবশ্যই। এই জন্য যে, যদি এই লোকেরা কুফরী ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে না আসে, তবে তিনি 


4্দ 
[তা 


অবশ্যই তীর বন্ধুদের 


পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে শিক্ষামূলক প্রতিফল ভোগ করাবেন। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৪ পার) 


যাদেরকে আহবান কর, তারা কি সেই অনিষ্ট দুর করতে পারবে? 


অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই 


অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?” বল, "আমার জন্য আল্লাহই 


যথেষ্ট।(১১ নির্ভরকারীরা তারই উপর নির্ভর ক'রে থাকে।”১) 


(৩৯) বল, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব-স্ব অবস্থায় কাজ 


করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি।€১১ অতঃপর শীপ্রই 


জানতে পারবে_- 


(৪০) কার ওপর লাঞগ্তনাদায়ক শাস্তি আসবে(১৪ এবং স্থায়ী শাস্তি 


আপতিত হবে।” (১) 


ঠা 


৯ 


৮০৯ 
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(৪১) আমি মানুষের জন্য তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ _' ০৫42 ৩৯ ডঃ এ ৫] -এগ্া ৪০ এড & 
রি 


করেছি; অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে, সে তা নিজেরই 


কল্যাণের জন্য করে এবং যে বিপথগামী হয়, সে তো বিপথগামী হয় (৮ 24166 412 বিন 
নিজেরই ধসের জন্য। আর তুমি ওদের তন্তাবধায়ক নও।(১৩ এ 


৪২) মৃত্যর সময় আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন(১) এবং যারা জীবিত 11 
্ 6202 


তাদেরও চেতনা হরণ করেন ওরা যখন 


নদ্রিত থাকে।(») অতঃপর ৪ 
] 


যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন, তি 


ন তার প্রাণ রেখে দেন১৯ ৮৯ 


ও 
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এবং অপরকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চেতনা ফিরিয়ে দেন।39 ৩ কি ১০ 105 & মিটি 


এতে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।১১ 


বা রি (781 95 ঠা 


রদ 


৮৫০ 


(১) কেউ কেউ বলেন যে, যখন নবী ক উল্লিখিত 


প্রশ্ন তাদের সামনে পেশ করলেন, তখন তারা বলল যে, সত্যিই তারা আল্লাহ কর্তৃক 


নির্ধারিত কোন জিনিসকে দূর করতে পারবে না, তবে তারা সুপারিশ করবে। এরই ভিত্তিতে এই অংশটুকু অবতীর্ণ হয়েছে যে, সমস্ত 


কার্ষকলাপের ব্যাপারে আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। 


(১) যখন সমস্ত কিছু তারই এখতিয়ারে, তখন অন্যের উপর নির্ভর করায় লাভ কি? এই জন্য ঈমানদারেরা কেবল তাঁরই উপর নির্ভর 


ক"রে থাকে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো 


উপর তারা 


নির্ভর করে না, ভরসা ও আস্থা রাখে না। 


(১) অর্থাৎ, যদি তোমরা আমার এই তাওহী 


দের দাওয়াতকে কবুল না কর, যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন, তবে ঠিক আছে, 


তোমাদের ইচ্ছা। তোমরা যে অবস্থায় আছ, তারই উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আর আমিও এই অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকছি, যার উপর 


আল্লাহ আমাকে রেখেছেন। 


(১০ যার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সত্যের ওপর কারা আছে এবং বাতিলের ওপর কারা আছে? এ থেকে পারি 


যেমন বদর যুদ্ধে ঘটেছিল। এতে কাফেরদের মধ্য থেকে ৭০ জন লোক মারা গিয়েছিল এবং ৭০ জন বন্দী হয়ে 


ব আযাব বুঝানো হয়েছে। 


অবশিষ্ট ছিল না। 


ছল। এমনকি মক্কা 


বিজয়ের পর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব মুসলিমরাই লাভ করেছিল। এর পর থেকে কাফেরদের জন্য লাঞ্তনা ও অবমাননা বই 


(১) এর অর্থ জাহান্নামের আযাব, যা কাফেররা চির দিনকার জন্য ভোগ করতে থাকবে। 


কিছুই 


(১১ মকাবাসীদের কুফরীর উপর অটল থাকা নবী &্-এর জন্য ছিল বডই কষ্টকর। তাই এই আয়াতে তাঁকে সান্তনা দেওয়া হয়েছে যে, 


তোমার দায়িত্ব কেবল এই কিতাবের কথা বর্ণনা করে দেওয়া, যা আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। তাদেরকে হিদায়াত দান করার 


দায়িত্ব তোমার নয়। যদি তারা হিদায়াতের পথ অবলম্বন করে নেয়, তবে তাতে তাদেরই লাভ। আর যদি তা অবলম্বন না করে, তবে 


ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হবে। 455) অর্থ, দায়িতুপ্রাপ্ত, যিম্মেদার। অর্থাৎ, তাদের হিদায়াতের দায়িত্ব তোমার উপর নেই। পরবর্তী অ 


য়াতে 


মহান আল্লাহ তাঁর এমন এক পরিপূর্ণ কুদরতের এবং বিস্ময়কর কর্মের কথা উল্লেখ করছেন, যা মানুষ প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করে 


হল, যখন সে ঘুমিয়ে যায়, তখন তার আত্মা আল্লাহর নিদেশে তার (দেহ) থেকে যেন বেরিয়েই যায়। কেননা, তখন তার অ 


। আর তা 


নুভূতি ও 


বোধশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর যখন সে জেগে ওগে, তখন আত্মাকে ঠিক যেন তার মধ্যে পুনরায় প্রেরণ করা হয়। ফলে তার অনুভূতি 


পূর্বের ন্যায় ফিরে আসে। অবশ্য যার জ 


এটাকেই মুফাস্সিরগণ "ওয়াফাতে কুবরা, 


(১) এটা হল বড় মৃত্যু। এতে রূহকে ধরে নেওয়া হয়। আর ফিরে আসে না। 


(১) অর্থাৎ, যার মৃত্যুর সময় এখনো আসেনি, নিদ্ 


কালে তারও রূহ কবয ক'রে তাকে ছোট মৃত্যুতে পতিত করেন। 


(১) এটা সেই বড় মৃত্যু, যার কথা এখনি আলোচন 


হল। এতে রূহকে আর ছাড়া হয় না। 


(১০) অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নির্ধা 


বনের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়, তার আত্মা আর ফিরে আসে না এবং সে মৃত্যুর হাতে ধরা খায়। 
(বড় মৃত্যু) এবং 'অফাতে সুগরা” (ছোট মৃত্যু) বলে আখ্যায়িত করেছেন। 


বিষয়টাই সুরা আনআমের ৬০-৬ ১নং আয়াতে আ 


বর্ণিত হয়েছে। আর এখানে তার বিপরী 


ত এসেছে। 


রত সময় আসে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আত্মা আসা-যাওয়া করে। এটা হল ছোট মৃতু। এই 


[লোচিত হয়েছে। তবে সেখানে ছোট মৃত্যুর কথা প্রথমে এবং বড় মৃত্যুর কথা পরে 


(২১ অর্থাৎ, রূহকে ধরা ও ছাড়া এবং মরণ ও জী 


টিজি 
9 1জ 


বনের ব্যাপারটা প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ প্রতিটি 


এবং কিয়ামতের দিন তিনি মৃতদেরকে অবশ্যই জী 


বত করবেন। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


নিসের উপর সর্বশক্তিমান 


৮১০ সুরা পুশার ৩৯ 


(৪৩) তবে কি ওরা আল্লাহকে ছেড়ে (অন্যদেরকে) সুপারিশকারী 0925 15 সর্গ? 

স্থুর করেছে? বল, ওদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং ওরা না 

বুঝলেও কি? ০ 

(৪৪) বল, "সকল সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ারে১৩ ৮1| ৫, থা 

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, অতঃপর তারই 4. 

নকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।' 

(৪৫) "আল্লাহ এক” --এ কথা উল্লেখ করা হলে যারা পরকালে চিত খব রা] চিত 2 ১3 সা 11 

বশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতূষ্ণায় সংকুচিত হয়।১৯ আর 

আল্লাহর পরিবর্তে (তাদের উপাস্যদের কথা) উল্লেখ করা হলে তারা 

নন্দে উল্লসিত হয়।০ 

(৪৬) বল, "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর টা দৃশ্য ও অদৃশ্যের ৪০৬1 টি নি ০০১? ০০22] 28 2া 4 
রজ্ঞাতা হে আল্লাহ! তোমার দাসগণ যে বিষয়ে মতাবরোধ করে, ? 

তুমি সে বিষয়ে তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবে।” ২৬ ৯৪০৪৬ ১8 ৩ ও এ ৩৫ ১৬০ 

(৪৭) যারা সীমালংঘন করেছে; যদি তাদের পৃথিবীর সমস্ত কিছু 45245 ৯০০০ 81615 ঠা 

এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও কিছু থাকত, তাহলে 

কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট শান্তি হতে মুক্তির জন্য পণ স্বরূপ তা প্রদান ২৮ ০14 হা (৫৮০এএা 9৩৩৮ ০৪9৩ 

করত।১) তাদের সামনে আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশ ৰ 4 

হবে, যা ওরা কল্পনাও করেনি।৯৮) 

(৪৮), ওদের কৃতকর্মের মন্দ ফল ওদের নিকট প্রকাশ হয়ে ০2818 16 ৮ ৮ 1945 ০ এ নঠ 1559 

পড়বে» এবং ওরা যা নিয়ে ঠাট্া-বিদ্রপ করত, তা ওদেরকে টি রাত 

পরিঝেষ্টন করবে।৬) ভি রিনি 
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(১১) অর্থাৎ, সুপারিশ করার এখতিয়ার থাকা তো দূরের কথা, তারা তো সুপারিশের অর্থ যে কি, তা-ই বুঝে না। কেননা, তারা হল পাথর 
অথবা জ্ঞানশূন্য বস্ত। 

(১) অর্থাৎ, সমস্ত ধরনের সুপারিশের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ। তীর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। অতএব কেবল 
এক আল্লাহরই ইবাদত কেন করা হয় না, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং সুপারিশের জন্য কোন মাধ্যম খোঁজার প্রয়োজনই না পড়ে। 

(9 অথবা কুফরী ও অহংকার করে অথবা তাদের মন সংকীর্ণ হয়ে পডে। অর্থাৎ, মুশরিকদেরকে যখন বলা হয় যে, উপাস্য কেবল 
একজনই, তখন তাদের মন তা মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় না। 
() তবে হা, যখন বলা হয় যে, অমুক অমুকরাও উপাস্য অথবা তারাও তো আল্লাহরই ওল ই বটে, তাদেরও কিছু এখতিয়ার আছে, 
তারাও বিপদাপদ দূর এবং প্রয়োজনাদি পুরণ করার সামর্থ্য রাখে, তখন মুশরিকরা বড়ই আনন্দিত হয়। সঠিক পথচ্যুত লোকদের এই 
অবস্থা আজও বিদ্যমান। যখন তাদেরকে বলা হয়, কেবল বল, "ইয়া আল্লাহ মদদ? কারণ তিনি ছাড়া তো কেউ সাহায্য করার ক্ষমতা 
রাখে না, তখন তারা চরম অসন্তুষ্ট হয়। এ বাক্য তাদের কাছে বড়ই অপছন্দনীয়। কিন্তু যদি বলা হয়, "ইয়া আলী মদদ” অথবা "ইয়া 
রাসূলুল্লাহ মদদ” অনুরূপভাবে অন্যান্য মৃতদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয় যেমন, যদি বলা হয়, "হে পীর আব্দুল ঝ্রাদের! আল্লাহর 
ওয়ান্তে কিছুদিন!” তবে তাদের অন্তর আনন্দে নেচে ওঠে। বস্ততঃ এদেরও চিন্তা-চেতনা ওদেরই মতই। 

(১ হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম &্ রাতের তাহাজ্জুদ নামাযের শুরুতে এই দুআ পড়তেন, ,৫11) 00৪) 097৯ ০ 0) 
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(৭ ৮1৮ এ 224 95 ৬৯৫ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর 
সৃজনকর্তা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে মীমাংসা কর যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করে। যে বিষয়ে 
মতভেদ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে তোমার অনুগ্রহে সত্য পথ দেখাও। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে থাক। 
(মুসলিম আব্‌ দাউদ ৭৬৭, মিশকাত ১২ ১২নৎ) 

0) তবুও তা গৃহীত হতো না। যেমন, অন্যত্র আরো পরি্কারভাবে বলা হয়েছে, (৪ 5৪ 919 ১৯3 920। 245 (৯৬ ৬ 022 3৪) 


(7 :০/৯০ এ) “যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ সোনাও তার পরিবর্তে দেওয়া হয়, তবুও তা কবুল করা হবে না।” কারণ, 145 ১ 3) 


(১:84) (৩১৪ “সেখানে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।” 


(৯) অর্থাৎ, আযাবের কঠিনতা, ভয়াবহতা এবং তা এত প্রকারের হবে যে, তা হয়তো কোনদিন তাদের ধারণা ও কল্পনাতেও আসেনি। 
(অথবা যে সকল কাজ তারা ভালো মনে করে করেছিল তা তাদের সামনে আল্লাহর নিকট খারাপ রূপে প্রকাশ পাকে যা ওরা কল্পনাও 
করোন যে, তা আসলে খারাপ কাজ।) 

(১) অর্থাৎ, দুনিয়ায় যেসব হারাম ও অন্যায় কার্যকলাপে তারা জড়িত ছিল, তার শাস্তি তাদের সামনে এসে যাবে। 

(*”) সেই আযাব তাদেরকে ঘিরে ফেলবে, যাকে দুনিয়াতে তারা অসম্ভব মনে করত এবং যার কারণে সে (আযাবের) ব্যাপারে তারা 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৪ পার) হা 


(৪৯) মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহবান (01 £:53 51219 রঃ সা ০০০ ৮21%$ 
করে; অতঃপর যখন আমি তাকে অনুগ্রহ প্রদান করি, তখন সে, , 2.3 
বলে, "আমি তো এ আমার জ্ঞানের মাধামে লাভ করেছি) ০৯০০৩ খু 2৩ 5 ৫ 0$ ০৪ ৩০ এ) চে 
বস্ততঃ এ এক পরীক্ষা, কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না। ৩৪ 


৫০) ওদের পর্ববর্তীগণও তাই বলত, কিন্তু ওদের কতকর্ম ওদের 1 

নর মা ট (১০%-১৩ 16৩৮০০0574৩ ৯ ৪ 
(৫১) সুতরাং ওদের দুক্ষর্মের পাপরাশি ওদের উপর আপতিত ৪ িাতিধা। শা 15128 4528 
হয়েছে।১ আর ওদের মধ্যে যারা সীমালংঘন করে, তাদেরও রনির 
ুক্ষর্মের পাপরাশি তাদের উপর আপতিত হবে এবং ওরা আল্লাহর 2০১০০ "» 491৮5 ০০৬০ টিন 
শাস্তি ব্যাহত করতে পারবে না। ৬) 

লে রস রর ডু মী ৫ 1 _ 416 শি 
(৫২) ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার রুষী বর্ধিত ৪) 48 2552517 01571 নি 
করেন অথবা হাস করেন? এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য রি 
নিদর্শন রয়েছে। ৬) 
(৫৩) ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! এটা 
তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা 
হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক'রে দেবেন। 
নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯ 


ঠাট্টা-বিদ্রপও করত। 

(১) এখানে মানুষের উল্লেখ “জাতি” হিসাবে করা হয়েছে। অর্থাৎ, অধিকাংশ মানুষেরই এই অবস্থা যে, যখন তারা রোগ, অভাব-অনটন 
অথবা অন্য কোন সমস্যার শিকার হয়, তখন তা থেকে নিম্কৃতি পাওয়ার জন্য তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এবং তার সামনে 
কাকৃতি-মিনতি করে। 

(») অর্থাৎ, নিয়ামত লাভ করার সাথে সাথেই অবাধ্যতা ও ধৃন্টতার পথ অবলম্বন করে নেয় এবং বলে যে, এতে আল্লাহর আবার 
অনুগ্রহ কি? এ তো আমার পারদর্শিতার ফল। অথবা যে জ্ঞান ও দক্ষতা আমার রয়েছে, তারই মাধ্যমে এসব নিয়ামত অর্জিত হয়েছে। 
কিংবা আমি জানতাম যে, দুনিয়াতে এই সমস্ত জিনিস আমি পাব। কেননা, আল্লাহর নিকট আমার সম্মান অনেক। 

(*) অর্থাৎ, ব্যাপার তা নয়, যা তুমি মনে করছ অথবা বর্ণনা করছ। বরং এই নিয়ামতগুলো তোমার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। এই দেখার 
জন্য যে, তুমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছ, না অকৃতজ্ঞ হচ্ছ। 

(২) এই কথা যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অবকাশ ও পরীক্ষা। 

(*) যেমন, কারনও বলেছিল। কিন্তু পরিশেষে তাকেও তার ধন-ভান্ডার সহ যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 5:৪1 তে  অক্ষরটি 


*ইস্তিফহামিয়া” (জিজ্ঞাসাবাচক)ও হতে পারে এবং "নাফিয়া” (নেতিবাচক)ও হতে পারে। আর উভয় অর্থই সঠিক। 

(০) "পাপরাশি* বলতে এখানে তাদের পাপরাশির মন্দ ফল বা শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে। শব্দের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য রেখে পাপের মন্দ 
ফলকে পাপ বলা হয়েছে। যেমন, (43 55 24 55৯9) তে বলা হয়েছে। তাছাড়া পাপের শাস্তি পাপ নয়। 

(০) এ হল মক্কার কাফেরদের জন্য হুশিয়ারি। আর হলও তাই। এরাও বিগত জাতির মত অনাবৃষ্টি, হত্যা এবং বন্দিদশা ইত্যাদির 
শিকার হয়। আল্লাহর পক্ষ হতে আগত এই আযাবগুলোকে তারা রোধ করতে পারেনি। 

(৬) অর্থাৎ, রুষীর প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার মধ্যেও আল্লাহর তাওহীদের দলীল বিদামান। অর্থাৎ, এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 
বিশ্বজাহানে কেবল তারই নির্দেশ ও কর্তৃত্ব চলে। তাঁরই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্র-ক্ষমতা কার্ষকর ও প্রভাবশীল। এই জন্য তিনি যাকে চান 
তাকে প্রচুর ধন দিয়ে ধন্য করেন এবং যাকে চান তাকে অভাব-অনটনে নাজেহাল করেন। তীর এই বিচার-বিবেচনায় -- যা তীর 
সুকৌশল ও ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত -- না কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে, আর না তাতে কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে। তবে এই 
নিদর্শনাবলী কেবল ঈমানদারদের জন্যই ফলপ্রসূ হয়। কেননা, তারাই এগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ক'রে উপকৃত হয় এবং আল্লাহর 
ক্ষমা লাভ করে। 

(*) এই আয়াতে মহান আল্লাহ তীঁর মহা ক্ষমাশীলতার কথা বর্ণনা করেছেন। 4১. ইসরাফ” অর্থ পাপের আধিক্য ও তার প্রাচ্র্য। 


“আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না” এর অর্থ, ঈমান আনার পূর্বে অথবা তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুভূতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে 
যতই গুনাহ করে থাক, মানুষ যেন এই মনে না করে যে, আমি তো অনেক বড় পাপী, আমাকে আল্লাহ কিভাবে ক্ষমা করবেন? বরং সত্য 
হৃদয়ে যদি ঈমান আনে বা নিষ্ঠার সাথে যদি তওবা করে, তবে মহান আল্লাহ সমস্ত পাপকে মাফ ক*রে দেবেন। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার 
কারণিক ঘটনা থেকেও এই অর্থই সাব্যস্ত হয়। কিছু কাফের ও মুশরিক এমন ছিল, যারা প্রচুর হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। এরা নবী 
করীম $&-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল যে, আপনার দাওয়াত তো সঠিক, কিন্তু আমরা অনেক পাপের পাপী। যদি আমরা ঈমান আনি, 
তবে এই সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে কি? এরই ভিত্তিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বৃখারী তাফসীর সূরা মার) তবে এর অর্থ 
এই নয় যে, আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা পাওয়ার আশায় খুব পাপ ক'রে যাও। তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান ও ফরয কার্যাদির ব্যাপারে কোনই 
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৮১২ সুরা! হুমা ৬৩০ 


পে 


(৫৪) তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের ০ ৬ 0155 রি শি ডি ঠা 79 


ও 


প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তার নিকট আত্মসমর্পণ কর; 
শাস্তি এসে পড়লে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। 

(৫৫) তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অতর্কিতে শাস্তি 
আসার পূর্বে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে 
যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার অনুসরণ কর।(৯) 

(৫৩) যাতে কাউকেও বলতে নাহয় হায় আরাহর প্রতি আমার ০ এরম ৪ 3% ০: ৮০ ০৫098 ৩ 
কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করেছি।১ আর অবশ্যই আমি গাট্টা- 

বিদ্রপকারীদের একজন ছিলাম।” 
(৫৭) অথবা কেউ না বলে, "আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে 
আমি তো অবশ্যই সাবধানীদের অন্তভূক্ত হতাম।” (১) 

(৫৮) অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাকেও বলতে না হয়, 
'হায়! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত, তাহলে 
আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম।” 


৩৮ 2 


চর 


(৫৯) (আল্লাহ বলবেন, প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার ₹৪ এ৫% ৪21 ৩৫৩ 06 ৩০ এ 0 


নিদর্শনসমূহ তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি এগুলিকে মিথ্যা ০ 
বলেছিলে এবং অহংকার করেছিলে। আর তুমি ছিলে অবিশ্বাসীদের ভি) 025 
একজন। (৩ 

(৬০) যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা মিনিট করে, তুমি কিয়ামতের £6/-4 ০4৯১১: ৩৯ ঞঞএল্যা রি 
দিন তাদের মুখ কালো দেখবে।(৯ অহংকারীদের আবাসস্থল 
জাহান্নাম নয় কি (9০ 


পভ 
+)1 


০৮৩৬০ ০০ ২০ 


পরোয়া করো না এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা ও নিয়ম-নীতি নিষ্ঠুরতার সাথে লঙ্ঘন ক'রে যাও। এইভাবে তীর ক্রোধ ও 
প্রতিশোধকে আহ্বান জানিয়ে তাঁর রহমত ও ক্ষমা পাওয়ার আশা করা একেবারে বোকামি ও খামখেয়ালী। এটা হল নিম ফলের বীজ 
লাগিয়ে আঙ্গুর ফলের আশা রাখার মতই। এই ধরনের মানুষের স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি যেমন তীর বান্দাদের জন্য (৯১ 4৯ 


তেমনি তিনি তাঁর অবাধ্যজনদের জন্য 7783 9১ $2)০ ও বটেন। তাই তো কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে এই উভয় দিককে এক সাথেই 


বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, (| ₹3 ১১ ৪০৬5 $ট এ৯৯। 51 0 ও ৪৪ উ9) অর্থাৎ, আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, নিশ্চয় 
আমিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু এবং আমার শাস্তিই হল অতি মর্ম্তদ শাস্তি। পসরা হিজ্র ৪৯-৫০ আয়াত) সম্ভবতঃ এটাই কারণ 
যে, এখানে আয়াতের আরম্ভ ১৯ (হে আমার বান্দাগণ!) দিয়ে হয়েছে। যার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনে 
অথবা সত্য হৃদয়ে তওবা ক"রে প্রকৃত অর্থে সে তীর বান্দা হয়ে যাবে, তার পাপ যদি সমুদ্রের ফেনা বরাবরও হয়, তবুও তা মাফ হয়ে 
যাবে। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। যেমন, হাদীসে একশত মানুষের খুনীর তওবার ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। 
(বৃখারীঃ আছিয়া অধ্যায় মুসলিমঃ তওবা অধ্যায়) 

(৬) অর্থাৎ, আযাব আসার পূর্বে তওবা এবং নেক আমলের প্রতি যত্রবান হয়ে যাও। কেননা, যখন আযাব আসবে, তখন তার কোন 
খবর তোমাদের থাকবে না এবং তোমরা টেরও পাবে না। এ থেকে পার্থিব আযাব বুঝানো হয়েছে। 

(5) এ॥ ৮২৯ ৬ এর অর্থ, আল্লাহর আনুগত্য। অর্থাৎ, কুরআন অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে শৈথিল্য। অথবা ৫৯ এর অর্থ, নিকট 
ও পাশে হওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য (বা জান্নাত) কামনা করার ব্যাপারে শৈথিল্য করেছি। 

(৯) অর্থাৎ, যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান করতেন, তবে আমি শির্ক এবং পাপাচার থেকে বেঁচে যেতাম। এটা ঠিক মুশরিকদের 
উক্তির মতই; যা অন্যত্র উদ্ধৃত হয়েছে। (০ 5 £। 2৩ 2) “যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে আমরা শির্ক করতাম না।” (সূরা 
আনআমঃ ১) তাদের এই কথা +| 4 32) 3 $5 (কথা ভালো কিন্তু উদ্দেশ্য মন্দ)এর মতনই। (ফাতহুল কাদীর) 

(০) এটা মহান আল্লাহ তাদের বাসনামূলক উক্তির উত্তরে বলবেন। 

(১) কালো হওয়ার কারণ হবে, আযাবের ভয়াবহতা এবং আল্লাহর ক্রোধের প্রত্যক্ষ দর্শন। 

(%) হাদীসে এসেছে যে, (৫০১8। 5১১) ১৯ 5৫ 5) “অহংকার হল, সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তাচ্ছিল্য করা।” এখানে 
'ইস্তিফহাম” (প্রশ্ন) তাক্রীরী (স্বৌকৃতিমূলক; যার অর্থ হয় সাব্যস্ত করা)। অর্থাৎ, আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে যে অহংকার প্রদর্শন 
করে, তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। 
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(৬১) আল্লাহ সাবধানীদেরকে তাদের সাফল্য সহ উদ্ধার 
করবেন; অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখও 
পাবে না। (৪) 

(৬২) আল্লাহ সমস্ত কিছুর অষ্টা এবং 
কর্মবিধায়ক। (৯) 

(৬৩) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবিসমুহ তারই নিকট।(৯১ যারা 
আল্লাহর আয়াত (বাক্)টকে অস্বীকার করে, তারাই তো 
ক্ষতিগ্রস্ত।(৫) 
(৬৪) বল, "হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ভিন্ন 
অন্যের ইবাদত (দাসত্ব) করতে বলছ?” 

(৬৫) তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী 
প্রত্যাদেশ) করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর অংশী স্থির কর, 
তাহলে অবশ্যই তোমার কর্ম নিজ্ষল হবে এবং তুমি হবে 
ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত।(১) 

(৬৬) বরং তুমি আল্লাহরই ইবাদত (দাসত্ব) কর” এবং 
কৃতজ্ঞদের দলভূক্ত হও। 

(৬৭) ওরা আল্লাহর যথোচিত কদর করেনি।€১ কিয়ামতের দিন 
সমস্ত পৃথিবী তার হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে 


০১ 


তিনি সমস্ত কিছুর 


(৯) 5) শব্দটি হল 'মাসদার মীমী” 


457 ০৬ ৫৯৪, ০ ৩-০৬& 
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(ক্রিয়ামূল)। অর্থাৎ, 9 (সাফল্য) হল, অকল্যাণ থেকে বেঁচে যাওয়া এবং কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভ 


করা। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আল্লাহভীরুদেরকে সেই সফলতা ও সৌভাগ্যের কারণে মুক্তি দেবেন, যা পুর্ব থেকেই তার নিকটে তাদের 


জন্য সাব্যস্ত হয়ে আছে। 


(৭) তারা দুনিয়াতে যা 
সুরক্ষিত থাকবে, তাই তারা কোন ব্যাপারে 


কিছু ছেড়ে এসেছে, তার জন্য তাদের কোন দুঃখ হবে না। আর যেহেতু তারা কিয়ামতের ভয়াবহতা হতে 
চিন্তিত ও দুঃখিত হবে না। 


(৮) অর্থাৎ, প্রত্যেক জি 


নসের আষ্টাও তিনি এবং মালিকও তিনিই। 


তিনি যেভাবে চান, পরিচালনা করেন। প্রতিটি জিনিস তাঁর আয়ত্তে 


ও তীর পরিচালনার অধীনে বন্দী। কারো অবাধ্যতা করার অথবা অই 


কার করার কোন অবকাশ নেই। 5) (উকীল) অর্থ, দায়ি তপ্রাপ্ত, 


কর্মবিধায়ক। প্রতিটি জি 


নসই তাঁরই অধীনে এবং তিনি কারো অংশীদারী ছাড়াই সমস্ত কিছুর হেফাযত ও পরিচালনা করেন। 


(৯) 28 হল, :8৪ এবং ১১৬ এর বহুবচন। ফোতহুল কদীর) কেউ এর অর্থ করেছেন, চাবিসমূহ। আবার কেউ এর অর্থ করেছেন, 


ধন-ভান্ডার। উভয় অর্থের উদ্দেশ্য একই। সমস্ত কার্যকলাপের চ 


বিকাঠি আল্লাহর হাতে। 


(€) অর্থাৎ, পূর্ণরূপে ক্ষতিত্রস্ত। কেননা, এই কুফরীর কারণে তারা জাহান্নামে যাবে। 


(১) এ কথা কাফেরদের সেই আহ্বানের জওয়াবে বলা হচ্ছে, যাতে তারা ইসলামের পয়গন্বর মুহাম্মাদ ঞ-কে বলত যে, 


পূর্বপুরুষদের ধর্ম অবলম্বন ক'রে নাও, আর তাতে মূর্তিপূজাও 


হল। 


তুমি তোমার 


(*) “যদি তৃমি শির্ক (আল্লাহর অংশী স্থির) কর” এর অর্থ হল, ষদি তোমার মৃত্যু শির্কের উপরেই আসে এবং তা থেকে তওবা না কর। 
সম্বোধন নবী করীম &-কে করা হয়েছে, যিনি ছিলেন শির্ক থেকে পাক ও পবিত্র এবং আগামীতে যে তার দ্বারা শির্ক হবে না, সে 


ব্যাপারেও নিশ্চয়ত 


ছিল। কেননা, নবী আল্লাহর হিফাযত ও তীর সংরক্ষণে থাকেন। তীর দ্বারা শির্ক হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। 


আসলে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরোক্ষভাবে উন্মমতকে বুঝানো, (যদিও সম্বোধন নবীকে করা হয়েছে)। 


() ১০ 
হয়েছে। অর্থাৎ, কেবল আল্লাহরই ইবাদত কর। 


; | এর মতই এখানেও 'মাফউল” (কর্মপদ, আল্লাহ) কে পূর্বে উল্লেখ করে 'হাস্র” (নির্দিষ্টীকরণের) এর অর্থ সৃষ্টি করা 


(৯ কেননা, তাঁর কথাও মানেনি, যা তিনি নবীদের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন এবং ইবাদতকেও কেবল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট 


করেনি, বরং অন্যকেও তাতে শরীক করে 


ছল। হাদীসে এসেছে যে, “এক ইয়াহুদী পন্ডিত নবী 


করীম &ু-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল 


যে, আমরা আল্লাহর ব্যাপারে (কিতাবে) এই কথা পাই যে, তিনি (কিয়ামতের দিন) আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলে, যমীনসমূহকে আর এক 


আঙ্গুলে, গাছ-পালাকে এক আঙ্গুলে, পানি ও স্থুলকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলকে এক আঙ্গুলে ধারণ ক'রে বলবেন, আমিই 


সমরাট।” নবী ৯ মুচকি হেসে তার কথার সত্যায়ন করলেন এবং 41233 6 আয়াত 


ট তেলাঅত করলেন। (সহীহ বুখারী তাফসীর সুরা 


যৃমার) মুহাদ্দিসীন ও সলফদের আক্বীদা হল, আল্লাহর যেসব গুণাবলী কুরআনে এবং সহীহ হাদীসসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে, (যেমন, এই 


আয়াতে হাতের এবং হাদীসে তাঁর আঙ্গুলের কথা প্রমাণিত) সেগুলোর উপর কোন ধরন-গঠন 


নর্ণয়, সাদৃশ্য আরোপ এবং অপব্যাখ্যা ও 


তি 


রবর্তন করা ছাড়াই ঈমান অত্যাবশ্যক। কাজেই এখানে বর্ণিত প্রকৃতত্বকে কেবল প্রবলতা ও শক্তিমন্তার অর্থে গ্রহণ করা সঠিক নয়। 
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৮১৪ সূর/ যুমার ৩৯ 
তিনি 


টি 4 পা. রি করল হু রে টি ৪ 
তার ডান হাতে গুটানো। পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা যাকে 11,559 ১4,552, ০4৬৪৯ ৪ ৬০২৫৪০ ০] 


অংশী করে, তিনি তার উর্ধে। ৪28 
€ টে ১১ ৮৮ 
(৬৮) সেদিন শিক্গায ফৃৎকার দর ফলে আকাশমন্ডলী ও ০৫ 31০০ ঠা ১০০৮৮৮০ ই ৮০১০ ৩০৪ 
পৃথিবীর সকলে মুঙ্ছিত হয়ে পড়বে» তবে যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা রিকি বারি 
করতে ইচ্ছা করবেন তারা নয়।) অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার ০১০০৭ ৫ ১১ ঘা ৬, ৮৪ ১ 02০, 


দেওয়া হবে, তখন ওরা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।৮) 

(৬৯) বিশ্ব-প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে বিশ্ব৫৯ ৫০০৫, £ পন 2478:854 
আমলনামা উপস্থিত করা হবে এবং নবীগণ ও সাক্ষীদেরকে ৩৭9, এ রে পেলের ভি 
আনয়ন করা হবে) এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও লেট ০৯৮৪ ১৯৩০0 ৮52 ০89 21445]15 
তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। ৬৯) 

(৭০) প্রত্যেকের কৃতকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। ওরা যা 
করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (১) 

(৭১) সতাপ্রতাখ্যানকারীদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে 155৮ 19 ০৫ 123 ৫ 1 38০ রা নি 
নিয়ে যাওয়া হবে।৬) যখন ওরা জাহানামের নিকট উপস্থিত হবে, » , ৯, 57 নিট 

তখন তার দরজা খুলে দেওয়া হর্বে১১) এবং জাহান্নামের রক্ষীরা এ ০০ দি রা ৮5৮ চা 5৬ 6% 

ওদেরকে বলরে, "তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রসূল 14,2 গে ই না 
আসেনি; যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত শি 9, রর ৭ ০০৪ ১ 
আবৃত্তি করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক. ১০৪০৩ ৬০৮/১এা ২৫5 ওগি 299 
করতঠ, ওরা বলবে, "অবশ্যই এসেছিল।৬) কিন্ত 

সত প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি শাস্তির বাক্য বাস্তবায়িত হয়েছে।” ৬ 


(৭২) ওদেরকে বলা হবে, জাহামামে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য (5222 0 5 মি ০৮4৬ এ তাবে র্‌ 72 03 
তোমরা ওতে প্রবেশ কর। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল! 


(%) এ ব্যাপারেও হাদীসে এসেছে যে, অতঃপর মহান আল্লাহ বলবেন, ৫১৯১ 4১12 ০ ০120 0ট) “আমিই বাদশাহ, পৃথিবীর 
বাদশাহরা আজ কোথায়? বেখারী মুসলিম মিশকাত ৫৫২২নও) 

(%) কারো কারো নিকট (অকম্মাৎ প্রথম ফুঁকের পর) এটা হবে দ্বিতীয় ফুঁক। অর্থাৎ, এটা হবে বেহুশ হওয়ার ফুঁক। যার ফলে সবারই 
মৃত্যু হয়ে যাবে। কারো কারো নিকট এ ফুঁকই প্রথম ফুঁক। এর ফলেই প্রথমতঃ সকলে কঠিন আত্বগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং পরে সবারই 
মৃত্যু হয়ে যাবে। কেউ কেউ এই ফুঁকগুলোর পর্যায় ক্রম এইভাবে বর্ণনা করেছেন; প্রথম £ 2। ২9 (ধুংসের ফুঁক), দ্বিতীয় ০১5 ২০3 


(পুনরুখানের ফুঁক), তৃতীয় ৪ *% (বেশ হওয়ার ফুঁক) এবং চতুর্থ, ১:০। 21 ?ঞর। ৮৯ (বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে 
দন্ডায়মান হওয়ার ফুঁক)। (আরসারুত তাফাসীর) আবার কারো কারো মতে ফুঁক কেবল দুটোই, ২৩9 ২9 (মৃত্যুর ফুঁক) এবং ৪৪ 
০ (পুনরুখানের ফুঁক)। আবার কারো কারো নিকট ফুঁক তিনটি হবে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। 

(*) অর্থাৎ, যার জন্য আল্লাহ চাইবেন তার মৃত্যু আসবে না। যেমন তারা হলেন জিবরীল, মীকাঈল, এবং ইস্রাফীল (আলাইহিমুস, 
সালাম)। কেউ কেউ (বেহেস্তের দায়িত্তপ্রাপ্ত) রিযওয়ান ফিরিস্তা, ০১। %2৯ (আরশ উত্তোলনকারী ফিরিস্তা) এবং জান্নাত ও 


জাহান্নামের দারোগার কথাও বলেছেন। (ফাতহুল কাদীর) 

(০) যারা চার ফুঁকের কথা বলেছেন, তাদের কাছে এটা হবে চতুর্থ ক যাঁরা তিন ফুঁকের কথা বলেছেন, তাদের কাছে এটা হবে তৃতীয় 
ফুঁক এবং যাঁরা দু”টি ফুঁকের কথা বলেছেন, তাদের কাছে এটা হবে দ্বিতীয় ফূঁক। 

(%) এই জ্যোতি বা নূর থেকে কেউ সুবিচার এবং নির্দেশ অর্থ নিয়েছেন। তবে এ থেকে প্রকৃত অর্থ নেওয়াতে কোন বাধা নেই। কেননা, 
আল্লাহ আসমান ও যমীনের নূর। (ফাতহুল কনদীর) 

(৬) নবীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা আমার বার্তা তোমাদের উন্মতদের কাছে পৌছে দিয়েছিলে? অথবা জিজ্ঞাসা করা হবে 
যে, তোমাদের উম্মত তোমাদের দাওয়াতের কি উত্তর দিয়েছিল? তা গ্রহণ করেছিল, না প্রত্যাখ্যান করেছিল? উম্মতে মুহাম্মাদীকে 
সাক্ষীন্বরূপ আনা হবে। সুতরাং তারা সাক্ষ্য দেবে যে, তোমার নবীগণ তোমার পয়গাম স্ব-স্ব জাতির নিকট পৌছে দিয়েছিলেন। আর 
তুমিই তোমার কুরআনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছ। 

(১) অর্থাৎ, কারো প্রাপ্য নেকী-সওয়াবে কোন প্রকার কম করা হবে না এবং কাউকে তার অপরাধের অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া হবে না। 
(১) অর্থাৎ, তার কোন লেখক, হিসাবরক্ষক এবং সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। এই আমলনামা এবং সাক্ষী কেবল হুজ্জত কায়েম এবং 
ওজর-বাহানা দুর করার জন্য হবে। 

(৬) ”) এর উৎপত্তি হল /£; থেকে। অর্থ হল, শব্দ। প্রত্যেক দল বা জামাআতে শোরগোল অবশ্যই হয়, এই জন্য এটা জামাআত ও 


দল অর্থেও ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, কাফেরদেরকে দল আকারে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। একটি দলের পিছনে থাকবে আর 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৪ পার) 


(৭৩) আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে 
দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।৬) যখন তারা জান্নাতের 
নিকট উপস্থিত হবে এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে) 
এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, "তোমাদের প্রতি সালাম 
(শান্তি), তোমরা সুখী হও এবং স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য জান্নাতে 
প্রবেশ কর।? 

(৭৪) তারা (প্রবেশ ক'রে) বলবে, প্রশংসা আল্লাহর, যিনি 
আমাদেরকে দেওয়া তীর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং 
আমাদেরকে এ ভূমির অধিকারী করেছেন; আমরা জান্নাতে যথা 
ইচ্ছা বসবাস করব। সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!” 

(৭৫) তুমি ফিরিস্তাদেরকে দেখতে পাবে যে, ওরা আরশের 
চারিপাশ ঘিরে ওদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা করছে।€১৯ ন্যায়ের সঙ্গে সকলের বিচার করা হবে; আর বলা 
হবে, "সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য।”*৭ 
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বা 


নী 
৬০/ 


একটি দল। তাছাড়া তাদেরকে মারতে মারতে ও ধাক্কা দিতে দিতে পশুর পালের মত হাঁকিয়ে-ডাকিয়ে-তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। 


যেমন, অন্যত্র বলেছেন, (০১ 34৯ ০. ৪)! 9955) অর্থাৎ, সেদিন তাদেরকে ধাকা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহানামের 


আগুনের দিকে। (সূরা তুর ১৩ আয়াত) প্রকাশ থাকে যে উক্ত শব্দ থেকেই সুরাটির নামকরণ হয়েছে। 


(১ অর্থাৎ, তাদের পৌছনোর সাথে সাথেই জাহান্নামের সাতটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। যাতে শাস্তিদানে কোন প্রকার বিলম্ব না হয়। 


(৬) অর্থাৎ, যেভাবে দুনিয়াতে তর্ক-বিতর্ক, কথা কাটাকাটি এবং ঝগড়া-ঝাটি করত, সেখানে কিন্ত সব 


কছু চোখের সামনে এসে 


যাওয়ার পর তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-ঝাটির কোন অবকাশ থাকবে না। ফলে স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। 


(১) অর্থাৎ, আমরা নবীদেরকে মিথ্যাজ্ঞান এবং তাঁদের বিরোধিতা করেছি, সেই দুর্ভাগ্যের কারণে যার আমরা উপযুক্ত ছিলাম। আমরা 


সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে 
হয়েছে। 


নয়ে বাতিলকে গ্রহণ করেছিলাম। এই বিষয়টাকে সুরা মুল্‌কের ৮- ১০নং আয়াতে আরো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা 


(১) ঈমানদার ও আল্লাহভীরুদেরকেও দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রথমে 'মুক্বারাবীন' (নৈকটাযপ্রাপ্ত দল), তারপর 


আবরার” (সংলোকদের দল), এইভাবে মর্যাদাক্রমে প্রত্যেক দল তার সমমানের দলের সাথে শামিল থাকবে। যেমন, নবীরা নবীদের 


সাথে, সত্যবাদীরা সত্যবাদীদের সাথে, শহীদরা শহীদদের সাথে এবং আলেমরা আলেমদের সাথে। অর্থাৎ, প্রত্যেক দল তারই ন্যায় 


দলের বা তার সমমানের দলের সাথে থাকবে। 


(৬) হাদীসে এসেছে, “জানাতের আটটি দরজা। তার মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়ান। এই দরজা 


দয়ে কেবল রোযাদাররা প্রবেশ 


করবে।” (বেখারী ২২৫৭ মুসলিম ৮০৮নও) এইভাবে অন্যান্য দরজারও নাম থাকবে। যেমন, বাবুস্‌ সুলাত (নামাযের দরজা)। বাবুস্‌ 


স্বাদাক্বাহ (সাদকার দরজা)। বাবুল জিহাদ (জিহাদের দরজা) প্রভৃতি। (বুখারীঃ রোযা অধায় মুসলিম ঃ 


যাকাত অধ্যার) প্রত্যেক দরজা 


চল্লিশ বছরের পথ সমতুল্য চওড়া হবে। তা সত্তেও তা পরিপূর্ণ থাকবে। (মুসলিম এ বৃহুদ অধ্যার) সর্ব প্রথম জান্নাতের দরজায় 


করাঘাতকারী হবেন নবী মুহাম্মাদ &। (মুসলিম ঈমান অধর) জানাতে সর্বপ্রথম আগমনকারী দলটির চেহারা হবে পূর্ণিমার চাদের 


মত এবং দ্বিতীয় দলটির মুখমন্ডল আসমানে দীপ্যমান নক্ষত্রের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় চমকাতে থাকবে। জান্নাতে তার 


্রস্নাব-পায়খানা এবং থুতুশ্রেন্মা হতে পাক ও পবিত্র হবে। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের আর তাদের ঘর্ম হবে কন্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। 


তাদের ধুনুচিতে সুগন্ধিময় আগর-কাঠ হবে। ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরণণ হবে তাদের স্ত্রী। তাদের উচ্চতা হবে আদম ৯৬৪-এর মত ষাট 
হাত। (বৃখারী) সহীহ বুখারীর অপর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেকটি মুমিন দু”টি ক'রে হুর পাবে। তারা এত রূপসী ও 


সুন্দরী হবে যে, (্চ্ছ সৌন্দর্যের কারণে) তাদের মাংসপিন্ডের ভেতর থেকে পায়ের নলাস্থিত মত্জাও দেখা যাবে।” (বুখারী? সৃষ্টির শুর 


অধ্যায়) কেউ কেউ বলেছেন, এই দুটি স্ত্রী হুর ছাড়া দুনিয়ার মহিলাদের মধ্য থেকে হবে। তবে যেহেতু (শহীদ ছাড়া সাধারণ লোকের 


জন্য) ৭২টি হুর পাওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সনদের দিক দিয়ে সহীহ নয়, তাই বাহ্যিকভাবে এটাই সঠিক মনে হচ্ছে যে, প্রত্যেক 


জামাত 


হুর সহ দুটি ক'রে স্ত্রী পাবে। আবার (১9৫: 2 17%)) (জোন্নাতীরা জান্নাতে যা আশা করবে তাই পাবে) অনুসারে বেশী 


পাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। (আতারিক্ত জানার জনা ফাতহুল বারীর উানিখিত অধ্যায় এ্টবা9) 


() আল্লাহর বিচার-ফায়সালার পর ঈমানদাররা জান্নাতে এবং কাফের ও মুশরিকরা জাহান্নামে চলে যাওয়ার পরের চিত্র আয়াতে 


এইভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, ফিরিস্তাগণ আল্লাহর আরশকে পরিবেষ্টিত রাখা অবস্থায় তার পবিত্রতার ঘোষণা ও গুণবর্ণনায় ব্যস্ত 


থাকবেন। 


() এখানে প্রশংসার সম্পর্ক কোন এক সৃষ্টির সাথে জোড়া হয়নি, যা থেকে জানা যায় যে, প্রতিটি জিনিস (কথা বলতে সক্ষম ও 


অক্ষম)এর মুখে থাকবে আল্লাহর হাম্‌দের সুর। 
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সুরা মুমিন ৪০ 


৮১৬ 


সুরা মুমিন (গাফির)”, 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৪০, আয়াত সংখ্যা ঃ ৮৫ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


(১) হা, মীম। 


(২) এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ) আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ 
হয়েছে-- 
(৩) যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী,৯ কঠোর 
শাম্তিদাতা,*৭ অনুগ্রাহী।৬ তিনি ব্যতীত (সত্যিকার) কোন 
উপাস্য নেই। প্রত্যাবর্তন তারই নিকট। 

(৪) কেবল অবিশ্বাসীরাই আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে বিতর্ক 
করে, সুতরাং দেশে-দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে 
বিভ্রান্ত না করে।(৯) 

(৫) এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল 


এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ 77 
রসূলকে নিরস্ত করার অভিসন্ধি করেছিল€৯ এবং ওরা সত্যকে ব্যর্থ 1৮০] নি 1- ৮৬৪ নি 9 
ক'রে দেওয়ার জন্য অসার যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়েছিল,৮) ফলে লে. ১25 0৫৮6 32 প্লান 


৮৫ 


("১ এই সুরাটিকে সুরা গাফির এবং সুরা 'ত্বাওল+ও বলা হয়। যেহেতু শুরুতে উক্ত শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। 

(১) তিনি পরাক্রমশালী £ তাঁর শক্তি ও প্রতাপের সামনে কেউ লেজ হিলাতে পারে না। তিনি সর্বজ্ঞ 8 তাঁর নিকটে অগুপরিমাণ কোন 
বস্তও গুপ্ত নয় যদিও তা অতি মোটা কোন পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। 

(০) 42) হল ৫:25 এর অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। 


€) বিগত পাপসমূহ ক্ষমাকারী এবং ভবিষ্যতে হতে পারে এমন ভুল-ত্রটির জন্য তওবা কবুলকারী। অথবা তাঁর বন্ধুদের জন্য 
ক্ষমাকারী এবং মুশরিক ও কাফেররা যদি তওবা করে, তবে তাদের জন্য তা কবুলকারী। 
(+) কঠোর শাস্তিদাতা তাদের জন্য, যারা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘনের পথ 
অবলম্বন করেছে। এটা আল্লাহর এই কথার মতই, (40 /এ। 9১ 555 03 4৯৯১ ১৯৭1 0 ভা ৩০৬৪ 9) “তুমি আমার 
বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু, এবং এটাও যে, আমার শাস্তি কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” (সুরা ।হজ্র ৪৯- 
৫০ কুরআন কারীমে বেশীরভাগ স্থানে এই উভয় গুণ পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে মানুষ ভয় ও আশার মধ্যে থাকে। কেননা, 
শুধু ভয় মানুষকে আল্লাহর রহমত ও তাঁর ক্ষমা লাভ হতে নিরাশ করে দিতে পারে। আর কেবল আশা মানুষকে পাপকাজে উৎসাহিত 
করতে পারে। 
(১) 4৮ এর অর্থ, সচ্ছলতা, ধনবন্তা। অর্থাৎ, তিনিই সচ্ছলতা ও ধনবত্তা দানকারী। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ, পুরস্কার ও অনুগ্রহ। 


াৎ, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে পুরস্কৃত ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। 

() এই বিতর্ক থেকে অবৈধ ও বাতিল বিতর্ক বুঝানো হয়েছে। যে বিতর্কের উদ্দেশ্য হয় সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করা এবং তা খন্ডন ও 
ভুল প্রমাণিত করতে চেষ্টা করা। নচেও, যে তর্ক-বিতর্কের উদ্দেশ্য হয় সত্য স্পষ্ট করা, বাতিল খন্ডন করা এবং অহ্বীকারকারী ও 
অভিযোগ উপস্থাপনকারীদের সংশয়-সন্দেহ নিরসন করা, সে বিতর্ক নিন্দিত নয়, বরং তা প্রশংসনীয় ও বাঞ্নীয় কর্ম। এমন কি 
উলামাগণকে এর প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। (369: 33 ০০৫৫ £82)) “তোমরা তা মানুষের নিকট অবশ্যই বর্ণনা করবে এবং তা 


গোপন করবে না।” প্রা আলে ইমরান ১৮? আয়াত) আল্লাহর নাষিল করা কিতাবের দলীলসমূহ ও প্রমাণাদিকে গোপন করা এত বড় 
অপরাধ যে, তার উপর বিশ্বজাহানের প্রতিটি জিনিস অভিসম্পাত করে। (সূরা বাকারাহ ১৫৯ আয়াত) তাদের সাথে সপ্ভাবে বিতর্ক কর। 
প্ররা পাহল ১২৫ আরাত) 

(১) অর্থাৎ, এই কাফের ও মুশরিকরা যে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তার জন্য যে তারা বিভিন্ন শহরে যাতায়াত ক'রে প্রচুর লাভ অর্জন করে, 
কিন্তু এরা নিজেদের কুফরীর কারণে অতি সত্তর আল্লাহর কাছে ধরা খাবে। এদেরকে অবকাশ অবশ্য দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এইভাবে বৃথা 
ছেড়ে দেওয়া হবে না। 
("১ যাতে তাঁকে বন্দী অথবা হত্যা করে কিংবা শাস্তি দেয়। 

(”) অর্থাৎ, তাদের রসুলদের সাথে তারা ঝগড়া করেছিল। যাতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সত্য কথার দোষ বের করা এবং তাকে দুর্বল 
করে দেওয়া। 


গে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৪ পার) 


৮১৭ 


আমি ওদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং কত কঠোর ছিল আমার 


শাস্তি! ৬৯) 
(৬) এভাবে অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য 
হল; নিশ্চয় এরা জাহানামী।৮১) 


(৭) যারা আরশ ধারণ ক'রে আছে এবং যারা এর চারিপাশ ঘিরে 
আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা প্রশংসার 
সাথে ঘোষণা করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার 
দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ 
অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহানামের শাস্তি 
হতে রক্ষা কর। ৮৩ 

(৮) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ 
দান কর; যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ (এবং তাদের) 
পিতা-মাতা, পতি-পত্রী ও সন্তান সন্ভতিদের মধ্যে (যারা) সৎকাজ 
করেছে তাদেরকেও (জানাত প্রবেশের অধিকার দাও)।৮ নিশ্চয়ই 
তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

(৯) এবং তুমি তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা কর।? সেদিন তুমি 


০১ 
তি 


যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে তাকে তো দয়াই করবে। আর এটিই 
তো মহাসাফল্য।” ৬৬) 
(১০) অবিশ্বাসীদেরকে উচ্চকঠে বলা হবে, "তোমাদের নিজেদের 
প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর ক্ষোভ ছিল অধিক; যখন 


পর 


০০ ৩৪ এ ৪55০০০৫৭৮৩৭ 


টিটি চে পু.45 ০88 িত ৮৫5০৯ পার্ট রা বি. রদ 
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৩ শে ৩০৩ টি 1 ০১৩ ৬০ 28৯১3 
বর্ণ তর্ট ০ ৪5) টা চা ৫ 
2১-১০০150৭1০101 76950১3 ৯৫৯9013 0205 


ডি. আক এ কতক কী এ ৮5৮, কী 8০ 
১4৩৯২) ১২৪১ ১৮৮০ট৪ 9০] ও ৩০ (৫85 


292০৮ 19 9-905 
১5: ৩৪ ঠা প্রা ০৪০ এগ এস ৪] 


(৮১) সুতরাং আমি বাতিলের এ সমর্থকদেরকে আমার আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম। অতএব তোমরা দেখে নাও, তাদের উপর আমার 


আযাব কিভাবে এসেছিল এবং কিভাবে তাদেরকে ভূল অক্ষর মুছার মত নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া হল বা উপদেশের প্রতীক বানিয়ে দেওয়া 


হল। 


(”) এ থেকে উদ্দেশ্য হল এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, যেভাবে বিগত জাতির প্রতি তোমার প্রতিপালকের আযাব সুসাব্যস্ত হয়েছে এবং 


তাদেরকে ধুংস করে দেওয়া হয়েছে, মক্কার এই কাফেররাও যদি তোমাকে মিথ্যাজ্ঞান করা ও তোমার বিরোধিতা করা থেকে ফিরে না 


তঅআ 
না। 


[সে এবং মিথ্যা তর্ক ত্যাগ না করে, তবে এরাও তাদের মত আল্লাহর আযাব দ্বারা পাকড়াও হবে এবং এদের রক্ষাকারী কেউ থাকবে 


(৮) এখানে নিকটতম ফিরিস্তাদের একটি বিশেষ দল এবং তাঁদের কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই দলটি সেই ফিরিস্তাদের, যাঁরা 


আল্লাহর আরশ তুলে ধরে আছেন এবং তাদের, যাঁরা তার চারিপাশে আছেন। এদের একটি কাজ হল, এরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা 


করেন এবং তীর প্রশংসা করেন। অর্থাৎ, তীকে সর্বপ্রকার দোষ-ত্রটি থেকে মুক্ত ঘোষণা করেন, তার পরিপূর্ণতা ও গুণাবলীকে তাঁর 


জন্য সাবাস্ত করেন এবং তার সামনে অসহায়তা ও বিনয় (অর্থাৎ ঈমান) প্রকাশ করেন। এদের দ্বিতীয় কাজ হল, এরা ঈমানদারদের 


জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বলা হয় যে, আরশ বহনকারী ফিরিস্তার সংখ্যা হল চার। কিন্তু কিয়ামতের দিন তীদের সংখ্যা হবে আট। 


(ইবনে কাসীর) 


(৮৯ অর্থাৎ, এদের সকলকে জান্নাতের একই জায়গায় স্থান দাও যাতে একে অপরকে দেখে তাদের চক্ষু শীতল হয়। এই বিষয়কে 
অন্যত্র আল্লাহ পাক এইভাবে বর্ণনা করেছেন, (৮95 ১5 14455 ১5 ১09 20 ৮ পা ৩০5 488) 197 0813) “যারা 


ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত ক'রে দেব 


এবং তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হাস করব না।” স্রেরা তুর £ ২১) অর্থাৎ, সকলকে জান্নাতে 


এমনভাবে একত্রিত করে দেবেন যে, নিম্নমানের জান্নাতীকেও উচ্চ মান দান করবেন। এ রকম করবেন না যে, উচ্চ মান কম ক"রে 


নিয়মানে নিয়ে আসবেন। বরং নিপ্নমানের জান্নাতীকে উচ্চ মান দান করবেন এবং তার আমলের ঘাটতিকেও স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা 


পুরণ ক'রে দেবেন। 


(৮) ০০৬৩০ পোপরাশি) বলতে এখানে তার শাস্তি বুঝানো হয়েছে। অথবা ০১৯ শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ, তাদেরকে পাপরাশির (শাস্তি) 


থেকে, অর্থাৎ আখেরাতের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে নাও। 


(”৯) অর্থাৎ, আখেরাতের আযাব থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাওয়া এবং জান্নাতে প্রবেশ লাভ করাই হল সবচেয়ে বড় সফলতা। কারণ, এর 


মত আর কোন সফলতা নেই এবং এর তুলনায় আর কোন মুক্তি নেই। এই আয়াতগুলোতে ঈমানদারদের জন্য রয়েছে দু"টি মহা 


এ 
] 


সুসংবাদ। এক 


ট হল, ফিরিস্তাগণ তাদের জন্য তাদের অদৃশ্যে দুআ করেন (যার বড় ফযীলতের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।)। দ্বিতীয়টি 


হল, ঈমানদারদের পরিবারের লোকেরা জান্নাতে এক সাথে বাস করবে। .১০4.। ১06 এএ। (৮৯ 08 ও এম এ 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৮১৮ 


তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছিল এবং তোমরা তা 
অস্বীকার করেছিলে।? ৮) 

(১১) ওরা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! তু 
দু”বার মৃত্যু দিয়েছ এবং দু'বার আমাদেরকে জীবিত করেছ। 
আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম।৮৯ এখন নিষ্চৃতির 
কোন পথ মিলবে কি?” ০) 

(১২) ওদেরকে বলা হবে, "তোমাদের এ শাস্তি তো এ জন্যে যে, যখন 
এককভাবে আল্লাহকে আহ্বান করা হত তখন তোমরা (তাকে) 
অস্বীকার করতে। আর তার শরীক স্থির করা হলে তোমরা বিশ্বাস 
করতে।৯ সুতরাং সুউচ্চ, মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব।”৯১) 
(১৩) তিনিই তোমাদেরকে তার নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ 
হতে তোমাদের জন্য রুষী প্রেরণ করেন; আর (আল্লাহর) (৯৪) 
অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাকে। 

(১৪) সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাকে ডাক, 
যদিও অবিশ্বাসিগণ এ অপছন্দ করে।(১০) 

(১৫) তিনি সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী, আরশের অধিপতি, 
তিনি তার দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় আদেশসহ অহী 
(প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেন, ৯১ যাতে সে সাক্ষাতের দিন (কিয়ামত) 
সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে। 


মি আমাদের 


(৮৮) 


সুরা মুমিন ৪০ 


বরন 
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চট টি 


(৮) ২ চরম অসন্তুষ্টিকে বলা হয়। কাফেররা যখন নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হতে দেখবে, তখন তারা নিজেদের উপর 


চরম অসন্তুষ্ট ও ক্ষোভিত হবে। তখন তাদেরকে বলা হবে যে, দুনিয়াতে যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি দাওয়াত দেওয়া হত এবং 


তোমরা তা অস্বীকার করতে, তখন মহান আল্লাহ এর থেকেও অ 


নেক বেনী তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হতেন, যেমন আজ তোমরা 


নিজেদের উপর হচ্ছ। আর তোমাদের আজ জাহানামে যাওয়াও আল্ল 


[হর সেই অসন্তুষ্থির ফল। 


(”) অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম মৃত্যু হল সেই বীর্ষ, যা পিতার পৃষ্ঠটদেশে থাকে। 


অর্থাৎ, অস্তিত্বের পূর্বে তার 


অস্তিত্বহীনতাকে মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর 


দবতীয় মৃত্যু হল এঁ মৃত্যু, যা মানুষ তার জীবন অতিবাহিত করার পর বরণ 


করে এবং যার পর সে কবরে দাফন হয়। আর দু” টি জীবন 


বলতে, একটি হল এই পার্থিব জীবন, যার আরম্ভ হয় জন্ম থেকে এবং শেষ 


হয় মৃত্যুর উপর। আর দ্বিতীয় জীবন হল, সেই জীবন, যা 


কিয়ামতের দিন কবর থেকে ওঠার পর লাভ করবে। এই দু”টি মৃত্যু ও দু” 
জীবনের উল্লেখ সুরা বাক্বারার ২৮ (5৮১ 314৮ 31৮৮6 019: 59 ) আয়াতেও করা হয়েছে। 


ঢ 


()অ 
কোনই মুল্য থাকবে না। 


খাৎ, জাহান্নামে স্বীকার করবে, যেখানে স্বীকার করার কোন ফল হবে না এবং সেখানে অনুতপ্ত হবে, যেখানে অনুতপ্ত হওয়ার 


(১) এ 


টা তাদের সেই আশা-আকাঙ্কা, যা কুরআনের বিভিন্নস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হল এই আশা যে, আমাদেরকে পুনরায় 


পৃথিবীতে পাঠানো হোক, যাতে আমরা বহু নেকী অর্জন কণরে নিয়ে আসি। 


(১) 


এখানে তাদের জাহান্নাম থেকে নিক্কৃতি না পাওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহর তাওহীদের 


অস্বীকারকারী ছিলে এবং 


কিছুই নেই। 


শির্ক ছিল তোমাদের বাঞ্নায় জিনিস। কাজেই এখন জাহান্নামের চিরন্তন শাস্তি ব [তীত তোমাদের জন্য অন্য 


(৯) সেই এক আল্লাহরই 
নেই। 


নর্দেশ যে, এখন তোমাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব এবং তা থেকে বের হওয়ার কোন পথ 


(১) অর্থাৎ, পানি; যা তোমাদের রুঘীর উপকরণ। এখানে মহান আল্লাহ একত্রে নিদর্শনাবলীর প্রকাশ ও রুষী অবতরণের কথা পাশাপাশি 


উল্লেখ করেছেন। কেননা, মহাশক্তির নিদর্শনাবলীর প্রকাশে রয়েছে দ্বীনের বুনিয়াদ এবং রুষী হল দেহের বুনিয়াদ। এইভাবে এখানে 


উভয় বুনিয়াদকেই একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর) 


(১৯ আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি অভিমুখী, যার দ্বারা তাদের অন্তরে আখেরাতের ভয় সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর বিধি-বিধান ও তাঁর ফরয 
কার্ধাদি পালনে যত্রবান হয়। 
(১) অর্থাৎ, যখন সবকিছু এক আল্লাহই করেন, তখন কাফেরদের নিকট যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন, কেবলমাত্র সেই এক 


আল্লাহকেই ডাক তাঁর জন্য ইবাদত ও আনুগত্যকে নিষ্টাপূর্ণ করে। 


(১) ঠা থেকে "অহী" বুঝানো হয়েছে; যা বান্দার মধ্য থেকে কাউকে 


রসালাতের জন্য নির্বাচন ক'রে মহান আল্লাহ তীর প্রতি অবতীর্ণ 


করেন। অ 


হীকে "রূহ" বলে এই জন্য আখ্যায়িত করেছেন যে, যেভাবে মানব জীবনের বিদ্যমানতা ও সুস্থতার মূল রহস্য এই রূহের মধ্যে 


নিহিত, অনুরূপ অহীর মাধ্যমে মানুষের অন্তঃকরণে জীবন-প্রবাহ সৃষ্টি হয় যা কুফরী ও শির্কের কারণে মৃত হয়ে থাকে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৪ পার) 


দি (৯৭ সেি ল্ল নি £101ঞর্ তা ০৫০৪ এরর 46. ১৫৪৭ %ু ক তত 

(১৬) যোদন মানুষ বের হয়ে পড়বে সোদন আল্লাহর 'নকট ০1121212225 নি ও এ০ ডি ১:০১, ৮ টি 

ওদের কিছুই গোপন থাকবে না। (বলা হবে,) আজ কর্তৃত্ব র . 

কার?) এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। ১৯ 
4 শু ৪2 পেত চনে মন 

(১৭) আজ প্রত্যেককে তার কৃতকম্ের ফল দেওয়া হবে; আজ ৬ ডে 0 তু ক ১৫ ৫ রিও £ 22 

কারও প্রাতি যুলুম করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে রি 


তে ওক 
5০ ১০ ওখ এগ 92 খা (2৯0১০ 
দুঃখে-কষ্ট্রে ওদের হৃদয় কণ্ঠাগত হবে।(৮১ সীমালংঘনকারীদের 77 
জন্য অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই তে €০০৪ ০৮৩০ ০৮৪০ 
যার সুপারিশ গ্রাহ্য করা হবে। 

(১৯) চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে, সে সম্বন্ধে হোলি 1০4 এ৩ঘাহ ৮ এ 
তিনি অবহিত। ৮০ 29 ৪৮ ১ 4৪ 2 
(২০) আল্লাহ সঠিকভাবে ফায়সালা করেন, আল্লাহর পরিবর্তে ওরা ০৮2; খাঁ ৮৪৪ 


যাদেরকে আহবান করে, তারা কিছুরই ফায়সালা করে না।(১৯) 
নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদষ্টা । 

(২১) এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখত এদের 
পূর্ববতীদের পরিণাম কি হয়েছিল। পৃথিবীতে ওরা ছিল এদের প্র পা 
অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে অধিকতর প্রবল। অতঃপর আল্লাহ ০৮১ ৩ 10123 8 নর 4 18 56 ১৫1 05 
ওদের অপরাধের জন্য ওদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহর 

শাস্তি হতে ওদেরকে রক্ষাকারী কেউ ছিল না। (১9 


(১) অর্থাৎ, জীবিত হয়ে কবরসমূহ থেকে বের হয়ে দন্ডায়মান হবে। 

(১৮) এ কথা কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, যখন সমস্ত মানুষ হাশরের ময়দানে তাঁর সামনে একত্রিত হবে। “আল্লাহ 
তাআলা পৃথিবীকে তীর মুষ্ঠির মধ্যে এবং আকাশমন্ডলীকে তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে নিয়ে বলবেন, "আমিই বাদশাহ। পৃথিবীর বাদশাহরা 
আজ কোথায়?” (সহীহ বুখারী তাফসীর সূরা মার) 

(১) যখন কেউ কিছুই বলবে না, তখন এই উত্তর আল্লাহ তাআলা নিজেই দেবেন। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তাআলার নির্দেশে 
একজন ফিরিস্তা ঘোষণা দেবেন এবং তাঁর সাথে সাথে সমস্ত কাফের ও মুসলিম সম্দিমলিত কঠে এই উত্তরই দেবে। (ফাতহুল কাদীর) 
(১৮) এই জন্য যে, বান্দাদের মত তার চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন নেই। 

(১১) টা শব্দের অর্থ হল অতি নিকটে (সত্বর) আগমনকারী। এটা কিয়ামতের একটি নাম। কারণ, কিয়ামতেরও অতি নিকটে (সত্র) 
আগমন ঘটবে। 

(১) অর্থাৎ, সেই দিন ভয়ে অন্তর তার নিজ স্থান থেকে সরে যাবে! ১৯৮৩ দুঃখ-কষ্ট্ে অথবা কাঁদতে কাঁদতে কিংবা নীরব অবস্থায়। এর 
তিনটি অর্থই করা হয়েছে। 

(১) এতে মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে। তিনি সকল বস্তরই জ্ঞান রাখেন; তাতে তা ছোট হোক বা বড, সুন্গ্ম হোক বা 
স্ুল, উচ্চ মানের হোক কিংবা তুচ্ছ। এই জন্য যখন আল্লাহর জ্ঞানের ও তাঁর (সবকিছুকে) পরিবেষ্টন ক'রে রাখার অবস্থা হল এই, তখন 
মানুষের উচিত তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা এবং নিজেদের অন্তরে প্রকৃতার্থে তীর ভয় সৃষ্টি করা। চোখের খিয়ানত হল, আড়চোখে 
দেখা। পথ চলার সময় কোন সুন্দরী মহিলাকে চোরা দুষ্টিতে তাকিয়ে দেখা। সেই কল্পনা ও চিন্তা ইত্যাদিও “বুকে যা গোপন আছে; তার 
আওতাভুক্ত, যা মানুষের অন্তরে জন্ম নেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো কল্পনাই থাকে অর্থাৎ, মুহুর্তে আসে আবার চলে যায়, ততক্ষণ 
পর্যন্ত তার জন্য কোন ধরপাকড হবে না। কিন্তু যখন তা দু পরিকল্পনার আকার ধারণ করবে, তখন তার ধরপাকড় হতে পারে, যদিও 
মানুষ সে অনুযায়ী আমল করার সুযোগ না-ও পায় (তবুও)। 
(১১) কারণ, তারা না কোন কিছুর জ্ঞান রাখে, আর না কোন কিছুর উপর ক্ষমতা। তারা বেখবর ও এখতিয়ারহীনও। অথচ ফায়সালার জন্য 
জ্ঞান ও এখতিয়ার উভয় জিনিসই অত্যাবশ্যক। আর উভয় গুণের একমাত্র অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ। ফলে ফায়সালা করার অধিকার 
কেবল তীরই এবং তিনি অবশ্যই ন্যায় বিচার করবেন। কেননা, তিনি না কাউকে ভয় করেন, আর না আছে তীর কোন লোভ-লালসা। 

(১) পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আখেরাতের অবস্থার বর্ণনা ছিল। এখন দুনিয়ার অবস্থা উল্লেখ ক'রে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, এরা একটু 
যমীনে ঘুরে-ফিরে সেই জাতিসমূহের পরিণাম দেখুক, যাদেরকে এদের পূর্বে মিথ্যা ভাবার অপরাধে ধুংস করা হয়েছে। এরাও সেই পাপেই 
জড়িত। অথচ পূর্বের জাতিরা শক্তি ও সামর্ঘ্ে এদের থেকেও আনেক বেশী ছিল। কিন্তু যখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব এল, তখন 
তাদেরকে কেউ বাঁচাতে পারেনি। এইভাবে তোমাদের উপরও আযাব আসতে পারে। আর এ আযাব যদি এসে যায়, তবে (তা থেকে) 
তোমাদেরকে বাঁচানোর মত কেউ থাকবে না। 
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সুরা মুমিন ৪০ 


৮২০ 


৪ পতি 


(২২) এ এজন্য যে, ওদের নিকট ওদের রসুলগণ 377 158 ৩ 20 ঠ ১ তে ৩৪৪৫ 246 05 
আসার পর ওরা (তাদেরকে) প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে 


আল্লাহ ওদেরকে শাস্তি দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি শক্তিশালী, কঠোর 
শাস্তিদাতা। 

লী ই এ (1৮০1০ পারা এক 
(২৩) জামির নদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণ সহ মুসাকে প্রেরণ (৯৮০599৮৯4০০ 
(২৪) ফিরআউন, হামান ও কারূনের নিকট। কিন্তু ওরা বলেছিল, 
“এ তো এক ভন্ড যাদুকর।”(১০) 
(২৫) অতঃপর মুসা আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে ওদের নিকট 1521 ৩৫» তত 91৬ ০৪০৬০ ণ৯: 1৫ 
উপস্থিত হলে ওরা বলল, "মুসার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে, তাদের টা 
পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত ৮4৪৩ খ1৮এরা ৫০৩1 -৯০১৮৯০৬ 
রাখ।”(১৯ কিন্তু অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র তো ভ্টুতাপূর্ণই। (১৯) 
(২৬) ফিরআউন বলল, আমাকে ছাড়ো, আমি মুসাকে হত্যা 
করি'১১১ এবং সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক।(১১১ আমি 
আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্মের পরিবর্তন সাধন করবে 
অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (১) 


৩//০০০৮৯১৭ 9 ২০০৪৩০৯৪২০১ ও 


» ৮৫ ৪ 5৮ 0৪১১ ৩০৪০৪ 08 
১০০ & 9৪ 0274০5৯054৩ 


(১) এখানে তাদের ধুংসের কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে। আর তা হল, আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা এবং নবীদেরকে মিথ্যা 
ভাবা। এখন তো নবুঅত ও রিসালাতের ধারা বন্ধ, তথাপি বিশবজাহানে ও মানুষের মাঝে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনাবলী (চতুর্দিকে) 
বন্তৃত রয়েছে। এ ছাড়াও ওয়ায-নসীহত এবং দাওয়াত ও তবলীগের মাধ্যমে উলামা ও সত্যের প্রতি আহবানকারীগণ তার বিশ্লেষণ ও 
দক নির্দেশনার জন্য বিদ্যমান রয়েছেন। কাজেই আজও যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী থেকে বিমুখ হবে এবং দ্বীন ও শরীয়তের ব্যাপারে 
উদাসীনতা প্রদর্শন করবে, তাদের পরিণামও রিসালাতের অস্বীকারকারী ও তা মিথ্যাজ্ঞানকারীদের থেকে ভিন্ন হবে না। 


(১) ডা (নিদর্শনাবলী) বলতে সেই নিদর্শনগুলোও হতে পারে, যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। অথবা লাঠি ও হাতের শুভ্রতা, যা ছিল 
বৃহত্তম দু'টি স্পষ্ট মুজিযা। ১৪১ 0৬০ (স্পষ্ট প্রমাণ) অর্থ হল, এমন বলিষ্ঠ দলীল ও অকাট্য হুজ্জত, যা কেবল ওদ্বত্য, জিদ ও 
নির্লজ্জতার বশবত্তী হয়ে ছাড়া যার কোন উত্তর দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 

(১৮) ফিরআউন মিসরে বসবাসকারী ক্বিতীদের বাদশাহ ছিল। বড় অত্যাচারী ও যালেম এবং সর্বোচ্চ রব হওয়ার দাবীদার ছিল। সে 
মুসা *৬এর-এর সম্প্রদায় বানী-ইস্রাঈলকে দাস বানিয়ে রেখেছিল এবং তাদের উপর নানানভাবে কঠোর নির্যাতন চালাত। কুরআনের 
বভিন্ স্থানে এর বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। হামান ছিল ফিরআউনের মন্ত্রী ও তার প্রধান উপদেষ্টা। কারূন তার যুগের বিরাট 
বত্তশালী ব্যক্তি ছিল। এরা সকলেই পূর্বের লোকদের মত মুসা &৪গ্র-কে মিথ্যান্ঞান করল এবং তাঁকে যাদুকর ও মিথুক বলে আখ্যায়িত 
করল। যেমন, অন্যত্র বলা হয়েছে, (৩১৯ 18 ১: 1১2 ০১9৯5 2 ১৯55198 4১১ ১০ 3 & 8০ জো 5৬) 
(০5:৬১) অর্থাৎ, এমনিভাবে, তাদের পূর্ববতীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তখনই তারা বলেছে, যাদুকর, না 


হয় উন্মাদ। তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্তুতঃ ওরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।” (সুরা যারিয়াত ঃ ৫২-৫৩) 
(১১) ফিরআউন এ কাজ পূর্বেও করেছে, যাতে সেই শিশুর যেন জন্ম না হয়, যে শিশু ছিল জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তার 
রাজত্বের জন্য আশঙ্কাজনক। এখানে মূসা 3৪-এর অবমাননা ও তাঁর লাঞ্ুনার জন্য পুনরায় একই নির্দেশ দিল। অনুরূপ এ জন্যও (এ 
নর্দেশ দিল) যে, যাতে বানী-ইস্রাঈল মুসা %৪-এর অস্তিত্বকে নিজেদের জন্য মসীবত ও অমজগলের (অশুভ) কারণ মনে করে। যেমন, 
সত্যিকারেই তারা বলল যে, (4৫৯ (5 ১০ 35) 1036 2 এ 25 39199) “হে মুসা! তোমার আগমনের পূর্বেও আমরা কষ্ট্রে জর্জরিত 
ছলাম এবং তোমার আগমনের পরও আমাদের সেই একই অবস্থা।” রা আরাফ ১২৯) 

(১১) অর্থাৎ, এ থেকে তার যে উদ্দেশ্য ছিল যে, বনী-ইস্রাঈলের শক্তি যেন বৃদ্ধি না পায় এবং তার সম্মানে যেন ঘাটতি না আসে, তা 
কিন্তু সে অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। বরং আল্লাহ ফিরআউন ও তার দলবলকে ডুবিয়ে (ধুংস করে) দিলেন এবং বানী-ইস্রাঈলকে 
বরকতময় ভূমির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলেন। 

(১১) এ কথা সম্ভবতঃ ফিরআউন তাদেরকে বলেছিল, যারা মুসা 3-কে হত্যা করতে নিষেধ করেছিল। 

(১১) এটা ছিল ফিরআউনের বড়ই ধৃষ্টতার প্রকাশ যে, আমি দেখব, তাঁর প্রভু তাঁকে কিভাবে বাচায়। তাঁকে আহবান ক'রেই দেখে নিক। 
অথবা প্রতিপালককেই অঙ্বীকার ক'রে বলল যে, তার আবার প্রভু কে আছে, যে তাকে বাঁচাবে। যেহেতু ফিরআউন তো নিজেকেই 
মহান প্রভু ভাবত। 
(১১ অর্থাৎ, গায়রুল্লাহর ইবাদত হতে সরিয়ে এনে আল্লাহ্‌র ইবাদতে লাগিয়ে দেবে। অথবা তাঁর কারণে ফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে। তার 
উদ্দেশ্য ছিল, তার দাওয়াত যদি আমার জাতির কিছু লোক গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সে তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে, যারা তা গ্রহণ 
করবে না। আর এতে তাদের আপোসে ঝগড়া সৃষ্টি হবে এবং তা ফাসাদের কারণ হয়ে দড়াবে। এইভাবে ফেরাউন তাওহীদের 
দাওয়াতকে ফাসাদ ও বিপর্যয় এবং তাওহীদবাদীদেরকে ফাসাদী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী গণ্য করল। অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে সে নিজেই ছিল 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৪ পার) 


২৭ বলল, "যারা বিচার দিনে বিশ্বাস করে না, সে সকল 5 ₹* ওঁ বডি শক হি তর তা) ও) ই নত ৬০112 
চি ভি হতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় রি ১৫ ৮ ৩৫ শি ৩৪০৯০ এ ভাত ০৪ 
প্রার্থনা করেছি।” (১১৪) ক 
(২৮) ফিরআউন সম্প্রদায়ের এক বাক্তি, যে বিশ্বাসী ছিল এবং নিজ 
বিশ্বাস গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্যই 5. ৫, রোলার 
হত্যা করবে যে, সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ।” যদিও সে ৮৮০ ১3 এ ২০ এ ৩: ১৯৩ ৩9০) 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সুস্পষ্ট বনু প্রমাণসহ তোমাদের 
নিকট এসেছে£১১০ সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে 
দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে তোমাদেরকে যে 
শান্তির কথা বলে, তার কিছু তো তোমাদের ওপর আপতিত 
হবে।১১৬ নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে 
পরিচালিত করেন না।(১১) 
(২৯) হে আমার সম্প্রদায়! আজ রাজত্ব তোমাদেরই, তোমরাই 
দেশে প্রবল;'১৯) কিন্তু আমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লে 
কে আমাদের সাহায্য করবে?১১৯ ফিরআউন বলল, "আমি যা বুঝি 
আমি তোমাদেরকে তাই বলছি। আমি তোমাদেরকে কেবল 
সৎপথই দেখিয়ে থাকি।” (২৭ 
(৩০) বিশ্বাসী বাক্তিটি বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! আমি 
তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের মত 
(দুর্দিনের) আশংকা করি। 
(৩১) যেমন ঘটেছিল নূহ, আদ, সামুদ তাদের পরবতীদের 
ক্ষেত্রে।১২৯ আর আল্লাহ দাসদের প্রতি কোন যুলুম করতে চান 
না।১১৯ 
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ফাসাদী এবং গায়রুল্লাহর ইবাদতই হল বিপর্যয় ও ফাসাদের মূল উৎস। 
(১১১ মুসা ঞগঞ্র-যখন এ কথা জানতে পারলেন যে, ফিরআউন তীকে হত্যা করার ইচ্ছা রাখে, তখন তিনি আল্লাহর নিকট তার অনিষ্ট 
থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। নবী ঞ্-এর মধ্যে যখন শত্রর ভয় সৃষ্টি হত, তখন তিনি এই দুআটি পাঠ করতেন, ৪ ৬৫০ 0 4400) 


(1৯১3১5 উ৪ এ৪ ১953 ৯১৪৯ “হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার নিকট 


পরিত্রাণ চাচ্ছি।” (আহমাদ ৪/৪১৫) 
(১১) অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতিপালকত্রের উপর সে এমনিই ঈমান রাখে না, বরং তার নিকট এই মত গ্রহণের সুস্পষ্ট অনেক দলীলও বিদ্যমান। 
(১৯) সে কিছুটা নমনীয়তা অবলম্বন ক'রে বলল যে, যদি তার দলীলাদি তোমাদের মনঃপুত না হয় এবং তার ও তার দাওয়াতের 
সত্যতা তোমাদের জন্য পরিষ্কার হয়ে না ওঠে, তবুও বিবেক-বুদ্ধি ও পূর্ব-সাবধানতার দাবী এই যে, তার সাথে ঝামেলায় না গিয়ে তাকে 
নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হোক। অতঃপর সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে মহান আল্লাহ নিজেই তাকে তার মিথ্যার শাস্তি দুনিয়াতে ও 
আখেরাতে দেবেন। কিন্তু যদি সে সত্যবাদী হয়, আর তোমরা যদি তাকে কষ্ট দাও, তাহলে যেসব আযাব থেকে সে তোমাদেরকে ভয় 
দেখাচ্ছে, সে আযাবের কোন কিছু তোমাদের উপর অবশ্যই আসতে পারে। 

(১৯) এর অর্থ হল, যদি সে মিথ্যাবাদী হত (যেমন তোমরা বুঝাতে চেষ্টা করছ), তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে দলীলাদি ও 
মু'জিযাসমূহ দানে ধন্য করতেন না। অথচ তার কাছে এই ভি 


জনিসগুলো বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ হল, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে 
মহান আল্লাহ নিজেই তাকে লাঞ্রিত ও ধংস ক'রে দেবেন। তোমাদেরকে তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনই হবে না। 
(১৯) অর্থাৎ, এটা হল তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। তাই তাঁর 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং তীর রসুলকে মিথ্যাজ্ঞান ক'রে তীঁর অসন্তষ্টির শিকার হয়ো না। 

(১১) এই সৈন্য-সামন্ত তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহর আযাব এসে গেলে, তাও তারা দূর করতে পারবে না। এ পর্যন্ত 
ছিল সেই মু'মিনের কথা, যে তার ঈমানকে গোপন কণরে রেখেছিল। 
(১০) ফিরআউন তার পার্থিব সম্মান ও গৌরবের ভিত্তিতে মিথ্যাবাদিতা অবলম্বন ক'রে বলল, আমি যেটা ভাল মনে করছি, সেটাই 
তোমাদেরকে বলছি এবং আমি যে পথের কথা বলছি, সেটাই সঠিক পথ। অথচ ব্যাপারটা এ রকম ছিল না। (৭:১৯) (১৮১ ০১০১ 20)) 


(১১) উক্ত মুমিন ব্যক্তি পুনরায় এ ভয় তার জাতিকে দেখাল যে, যদি আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা ভাবার উপর আমরা অটল থাকি, তবে 
আশঙ্কা আছে যে, বিগত জাতিদের ন্যায় আমরাও আল্লাহর আযাবের কবলে পড়ে যাব। 

(১১) অর্থাৎ, আল্লাহ যাদেরকেই ধুংস করেছেন, তাদেরকে তাদের পাপের ও রসুলদেরকে মিথ্যাজ্ঞান ও তাঁদের বিরোধিতা করার 
কারণেই করেছেন। নচেৎ তিনি তো দয়াবান ও মেহেরবান প্রভু। তিনি তীর বান্দার উপর যুলুম করার আদৌ ইচ্ছা করেন না। অর্থাৎ, 
(যালেম) জাতিকে ধুংস করা তাদের উপর আল্লাহর কোন যুলুম নয়, বরং তা প্রতিশোধ, প্রতিদান ও প্রতিফল দেওয়া-পাওয়া নীতির 
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৮২২ 


০১ 


দিন 


(৩২) হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য ডাকাডাকির 
(কিয়ামতের) আশংকা করি।(১২০) 

(৩৩) যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাইকে(১২৪ 
আল্লাহর (শাস্তি) হতে তোমাদের রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। আল্লাহ 
যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই।” ১) 

(৩৪) পূর্বেও তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন সহ ইউসুফ 
এসেছিল;১৬ কিন্ত সে যা নিয়ে এসেছিল, তোমরা তাতে সন্দেহ 
পোষণ করতে।(৯১ পরিশেষে যখন তার মৃত্যু হল/১৮) তখন 
তোমরা বলেছিলে, তার পরে আল্লাহ আর কাউকেও রসুল করে 
প্রেরণ করবেন না।(২৯ এভাবে আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও 
সংশয়বাদিগণকে বিভ্রান্ত করেন। (১০ 

(৩৫) যারা নিজেদের নিকট আগত কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই 
আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়) --তাদের এ কাজ 
আল্লাহ এবং বিশ্বাসীদের নিকট অতিশয় অসন্তোষের বিষয়।(১৩১) 
এইভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও ৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে 
মোহর ক”রে দেন। (১০০) 

(৩৬) ফিরআউন বলল, "হে হামান! আমার জন্য তুমি এক সুউচ্চ 
প্রাসাদ নির্মাণ কর:(১০১ যাতে আমি অবলম্বন পেতে পারি। 


সুরা মুমিন ৪০ 


২ 
পু 


ঘি 
_৬2 


$ 


55538) ০৪০৮৪৩৬৮ 
৬ ঝা এ 1১790 0 ও ০4৪ ৮৮ 
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থেকে গম এবং যব বীজ থেকে যবই উৎপন্ন হয়ে থাকে।' 


অনিবার্ধ এমন ফল, যা থেকে কোন জাতি ও ব্যক্তি স্বতন্ত্র নয়। ফাসী কবি বলেন, "প্রতিফল পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ো না; গম বীজ 


(১৩) ৬১ এর অর্থ, একে অপরকে ডাকা। কিয়ামতকে ১৫ (5 (ডাকাডাকির দিন) এই জন্য বলা হয়েছে যে, সেদিন একে অপরকে 


ডাকাডাকি করবে। জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে এবং জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডাকবে। রা আরাফ £ ৪৮-৪৯) কেউ কেউ 


বলেছেন, মীযানের পাশে একজন ফিরিস্তা থাকবেন। যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হয়ে যাবে, এই ফিরিস্তা চিৎকার ক*রে তার দুর্ভাগ্যের কথা 


ঘোষণা করবেন। কেউ কেউ বলেছেন, আমল অনুযায়ী লোকদেরকে ডাকা হবে। যেমন, জান্নাতীদেরকে "হে জান্নাতবাসী” এবং 


জাহানামীদেরকে "হে জাহান্নামবাসী” বলে আহবান করা হবে। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, ইমাম বাগবীর এ উক্তিই অতি সুন্দর যে, উক্ত 


সকল কারণেই কিয়ামতের নাম 0১8৫ (১ (ডাকাডাকির দিন) রাখা হয়েছে। 


(5 অর্থ 


ৎ, হাশরের ময়দান থেকে জাহান্নামের দিকে যাবে অথবা হিসাবের পর সেখান থেকে পালাতে চাইবে। 


€) যে 


তাকে হিদায়াতের পথ বলে দিতে পারবে, অর্থাৎ, তার উপর পরিচালিত করতে পারবে। 


(১১১ অর্থাৎ, হে মিশরবাসী! মূসার পূর্বে তোমাদের এই অঞ্চলেই যেখানে তোমরা (বর্তমানে) বসবাস করছ, ইউসুফও বহু দলীল এবং 


প্রমাণসমূহ নিয়ে এসেছিল। যার মাধ্যমে তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, এন বলতে এ! গুই 


এ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তোমাদের বাপ-দাদাদের কাছে এসেছিল। 


(১) কিন্ত তোমরা তার উপরও ঈমান আননি এবং তার দাওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিলে। 


(১১) অর্থাৎ, ইউসুফ ৯৬৪-এর মৃত্যু হল। 


(১৯) আর্থ 


ৎ, যেহেতু তোমাদের অভ্যাসই ছিল প্রত্যেক নবীকে মিথ্যা ভাবা ও তার বিরোধিতা করা, তাই তোমরা মনে করতে যে, তার 


পরে আর কোন রসুলই আসবেন না। অথবা এর অর্থ হল, রসূলের অ 


সা ও নাআসা তোমাদের জন্য সমান। কিংবা অর্থ হল, আর এত 


বড মহান ব্যক্তি কোথায় সৃষ্টি হবেন, যিনি রিসালাত লাভে ধন্য হবেন। অর্থাৎ, ইউসুফ 4 


॥-এর মৃত্যুর পর তার সম্মানের কথা তারা 


স্বীকার করেছিল। আর বহু লোকই প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ মহান ব্যক্তির মৃত্যুর পর এ রকমই বলে থাকে। 


(৮) অর্থাৎ, পরিজ্কার এই 


বন্রান্তির মত, যাতে তোমরা পতিত রয়েছ। মহান আল্লাহ এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করেন, যে 


অত্যধিক পাপ করে এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁর একত্বাদ এবং তীর প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। 


(১) অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণকৃত কোন দলীল তাদের কাছে নেই। তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর তাওহীদ এবং তাঁর বিধি- 


বিধানের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে তর্ক করে। যেমন, প্রত্যেক যুগের বাতিলপন্থীদের এটাই হল অভ্যাস। 


(৯) অর্থাৎ, তাদের এই মন্দ আচরণের কারণে কেবল মহান আল্লাহই অসন্তুষ্ট হন না, বরং মুমিনরাও তাতে চরম অসন্তুষ্ট হন। 


(০) অর্থাৎ, যেভাবে এই বিতর্ককারীদের অন্তরে মোহর এটে দেওয়া হয়েছে, এভাবেই এমন সকল ব্যক্তির অন্তরে মোহর এটে দেওয়া 


হয়, যারা আল্লাহর আয়াতের মোকাবেলায় অহংকার ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। যার পরে ভাল তাদের নজরে ভাল দেখায় না এবং মন্দও 


তাদের নজরে মন্দ দেখায় না। বরং অনেক সময় মন্দ তাদের কাছে ভাল এবং ভাল তাদের কাছে মন্দ রূপে পরিগণিত হয়। 


(১) এটা হল ফিরআউনের ওদ্ধত্য ও তার ধৃষ্টতার বর্ণনা যে, সে তার মন্ত্রী হামানকে বলল, একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নিমাণ কর, যাতে 
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ছি 


(৩৭) আকাশে আরোহণের অবলম্বন এবং মুসার উপাস্কে ধু 119 1 4] থু! 25 ৮৮০2 

দেখতে পাই/১) আর আমি তো ওকে মিথ্যাবাদীই মনে 

করি।”১১ এভাবেই ফিরআউনের নিকট তার নিকুট্ট কাজকে ৬ ০৮ টি ১ ০১৪০ ৩৪৮ চারি ৫ 
হে টিঁন(১৩৭) 0 4 দন ০ 

সুশোভত ডি বি সরল রা ও তা )১৮৩ ্ 1 2১7০8 তাঁর রি ১ 0] 

করা হয়েছিল।€১) আর ফিরআউনের ষড়যন্ত্র ছিল সর্বনাশী। ্ 

(৩৮) বিশ্বাসী ব্যক্তিটি বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার 7 +45০৫ ০০ ৮25,512 তর 08 

রঃ ০০৮৬৮৯৯০৪21 এ অগা 
অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত 


করব।(১৯০) 
(৩৯) হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী 35 ৫৯৪৯ 61 
উপভোগের বন্ত।(৯) আর নিশ্চয় পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী + 
আবাস।(১৯) 


57555555455 ০০ ৬০ 23 এ ডে সক ৮ [. নি 
পাবে ১৯) এবং নারী কিংবা পুরুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসী হয়ে ₹. রর 
সৎকাজ করে.) তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে ধর ৮৯৩৩ ৩ ৪55 চু 7০১ 


অপরিমিত রুধী দান করা হবে|) 


(৪১) হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য ! আমি তোমাদের আহবান 
করছি মুক্তির দিকে) আর তোমরা আমাকে আহবান করছ 
জাহান্নামের দিকে। (৪৭) 
(৪২) তোমরা আমাকে আহবান করছ, যাতে আমি আল্লাহকে 
অস্বীকার করি এবং এমন কিছুকে তার সমকক্ষ স্থির করি, যার 
সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই, পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে 


তার মাধ্যমে সে আসমানের দরজা পর্যন্ত পৌছতে পারে। ০৮. মানে দরজাসমূহ বা রাস্তাসমৃহ। আরো দেখুন, সুরা ক্াসাসের ২৮নং 


আয়াত। 

(১০) অর্থাৎ, দেখব যে, আকাশে সত্যিকারে কোন উপাস্য আছে কি না? 

(১) এ ব্যাপারে যে, আকাশে আল্লাহ আছেন, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও তার পরিচালক। অথবা এ ব্যাপারে (মিথ্যাবাদী) যে, 
মুসা আল্লাহর প্রেরিত রসূল। 

(১০) অর্থাৎ, শয়তান এইভাবে তাকে ন্ট ক'রে রেখেছিল এবং তার মন্দ আমল তার কাছে ভাল মনে হত। 

(১৮) অর্থাৎ, সত্য ও সঠিক পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয় এবং ভষ্টতার গোলকধাঁধায় সে ঘুরপাক খেতে থাকে। 

(১০১) ৩১৪ ক্ষতি, ধুংস। অর্থাৎ, ফিরআউন যে ষড়্যন্তথের পথ অবলম্বন করেছিল, তার পরিণাম তার জন্য ক্ষতিকর ও সর্বনাশীই ছিল। 


সুতরাং পরিশেষে তার সৈন্য-সামন্ত সহ তার সলিল-সমাধি হল। 
(১৮) ফিরআউনের জাতির মধ্য থেকে যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল সে পুনরায় বলল, ফিরআউন দাবী তো করছে যে, আমি তোমাদেরকে 
সঠিক পথে পরিচালিত করছি। কিন্তু সত্য কথা এই যে, সে পহন্রষ্ট। আর আমি যে পথের প্রতি তোমাদের দিক নির্দেশনা করছি, সেটাই 
হল সঠিক পথ এবং তা হল সেই পথ, যার প্রতি মূসা ৯৬৪ তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন। 

(১*) যে জীবন মাত্র কয়েক দিনের এবং তাও আখেরাতের তুলনায় সকাল অথবা সন্ধ্যার একটি মুহুর্তের সমান। 

(৯) যার ধংস ও বিনাশ নেই। সেখান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তর নেই। কেউ জান্নাতে যাক বা জাহান্নামে, উভয়ের জীবন হবে চিরন্তন 
জীবন। একটি জীবন হবে আরাম ও সুখের এবং অপরটি হবে দুর্দশা, আযাব ও দুঃখের। মৃত্য না জানাতবাসীর আসবে, আর না 
জাহান্নামবাসীর। 

(১) অর্থাৎ, যতটা পাপ করেছে, ঠিক ততটাই শাস্তি পাবে, তার বেশী পাবে না। পাপের পরিমাণ অনুযায়ী প্রত্যেকে আযাব ভোগ 
করবে। আর সুবিচারের পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠবে। 
(১৯) অর্থাৎ, যারা ঈমানদারও এবং সৎকর্মসমূহের প্রতি যত্রবানও। এ থেকে এ কথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহর নিকট নেক 
আমল ছাড়া ঈমান অথবা ঈমান ছাড়া নেক আমলের কোনই মূল্য হবে না। বরং তার নিকট সফলতা লাভ করার জন্য ঈমানের সাথে 
নেক আমল থাকা এবং নেক আমলের সাথে ঈমান থাকা অত্যাবশ্যক। 
(১৮) অর্থাৎ, অনুমান ও হিসাবের বাইরে অসংখ্য সুখসাম্ত্রী পাবে এবং সেগুলো শেষ হয়ে যাওয়ারও কোন আশঙ্কা থাকবে না। 

(১) আর তা হল, কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত কর, যার কোন শরীক নেই এবং তার সেই রসুলকে সত্যজ্ঞান কর, যাঁকে তিনি 
তোমাদের হিদায়াত ও পৎপ্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছেন। 

(১৮) অর্থাৎ, তাওহীদের পরিবর্তে শির্কের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছ, যা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। যেমন, পরের আয়াতে তা স্পষ্টভাবে 
বলা হয়েছে। 
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সুরা মুমিন ৪০ 


৮২৪ 

আহবান করছি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে।(১৯) ৮ 
(৪৩) নিশ্চয়ই'১৯) তোমরা আমাকে এমন একজনের প্রতি ৪ 1351 38555 ০2033 55 ২ 
আহবান করছ, যে ইহলোকে ৮৭ ও পরলোকে কোথাও আহবান- রা রা রানা রা যা রা রা রানা 
যোগ্য নয়।(১৫১ বস্ততঃ আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর ০১৮৮০] ৯ ০০৯) ৬৪ 01 ্ 0 ৬৯ 
দিকে ১১ এবং অবশ্যই সীমালংঘ নকারীরাই র জাহান্নামের র্বার্ঘি 
অধিবাসী।১৩) টি) 

৫৫44. ভ্্ রে ৪2০০ 
(9৪) আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা অচিরেই তা নিন 28] এ 2251 ৬০১৪ ০৭ পক 2 
করবে”৯ এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহকে সোপর্দ ঃ রর ০, 
করছি। (১০) নিশ্চয় আল্লাহ তার দাসদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি টে ১৮০ ০৯2 41 হট 
রাখেন।১১৬ ০ 

4০০ 


(9৫) অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে ওদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা 24 0১০০ 90 3৮5 [3:০5 6৮০৪০ প্রা 3 
করলেন'”) এবং কঠিন শাস্তি ফিরআউন সম্প্রদায়কে গ্রাস রি 
করল। (১) ৯ ১14] 


(তে 
০০/ 
স্পা 2 


(১৯) ?:5 পেরাক্রমশালী) যিনি কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। %&১ স্বীয় 


অনুগতদের ভুল-্রটি ক্ষমাকারী এবং তা গোপনকারী। পক্ষান্তরে যাদের ইবাদত করার প্রতি তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছ, তারা তো 
একেবারে তুচ্ছ এবং বড়ই নিশ্নমানের জিনিস। না তারা শুনতে পারে, আর না উত্তর দিতে। না কারো উপকার করার ক্ষমতা রাখে, আর 

না অপকার করার। 

(১) :১৯ 3 এর অর্থঃ এ কথা নিশ্চিত যে অথবা এ কথা মিথ্যা নয় যে। 

(২) অর্থাৎ, ইহকালে কারো আহবান শোনারই তো ক্ষমতা রাখে না যে, তোমাদের উপকার করতে পারে অথবা উপাস্য হওয়ার যোগ্য 

হতে পারে। এর অর্থ প্রায়ই এ অর্থই যা এই আয়াতে এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, 41 95১ ১5 ৯৫ ১০ 3৩ ১3) 
(3905 ৮9৮০১ ১০9 79 3 ও] 22 ৮৯ ও ১৪ অর্থাৎ, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্ান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন 
কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের ডাক সম্বন্ধে অবহিতও নয়। (সুরা আহকাফ ৫ 
আরাত) (১5193 ৮21৯০ 519 1492১195৮০5 এ 395৬ 9) অর্থাৎ, ঘদি তোমরা তাদেরকে ডাক, তবে তারা তোমাদের ডাক 

শোনে না। আর শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। (সুরা বাতির ১৪ আরাত) 
(১) অর্থাৎ, এটাও সম্ভব নয় যে, আখেরাতে তারা কারো ডাক শুনে তাকে আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারবে অথবা সুপারিশ করার 

ক্ষমতা রাখবে। যাদের অবস্থা এই, তারা কি উপাস্য হওয়ার যোগ্য যে, তাদের ইবাদত করা যাবে? (এই জন/ উলামাগণ বলেনা 
সাহাযোর জনা গায়র্লাহকে আহবান করা তিনাটি শর্তে বৈধ: (ক) তাকে জীবিত থাকতে হবে ৫) উপস্থিত থাকতে হবে এবং €গ) 
সাডা দেওয়া বা সাহাধা করার মমতা থাকতে হবে। নচেং তাকে আহবান করা বৃথা ও শিক -সম্পাদক) 

(১) যেখানে সকলের হিসাব হবে এবং ভাল ও মন্দ আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। 

(১) অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকরা। যারা আল্লাহর অবাধ্যতায় সীমাতিক্রম করে। অনুরূপ যে মুসলিম খুব বেশী পাপকারী হবে, যার 
অবাধ্যতা " সীমালজ্ঘন”এর পর্যায়ে পৌছে যাবে (এবং তা শির্ক বা কুফরী না হয়ে কাবীরা গোনাহ হবে, আল্লাহ মাফ না করলে) তাকেও 
কিছুকাল জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতঃপর রসুল $&-এর সুপারিশ অথবা আল্লাহর ইচ্ছায় তাকে জাহান্নাম থেকে বের ক'রে 
জানাতে প্রবেশ করানো হবে। 

(১) অর্থাৎ, অতি সত্বুর সে সময় এসে যাবে, যখন আমার কথার সত্যতা এবং যেসব জিনিস থেকে বাধা দিতাম, তার জঘন্যতা 
তোমাদের কাছে পরিজ্কার হয়ে যাবে। তখন অনুতাপ প্রকাশ করবে, কিন্তু সে সময়টা এমন হবে যে, তখন অনুতপ্ত হওয়া কোন 
উপকারে আসবে না। 

(%) অর্থাৎ, তারই উপর ভরসা করি এবং তীরই কাছে সদা সাহায্য প্রার্থনা করি। আর তোমাদের সাথে বয়কট এবং সম্পর্ক ছিনতার 
কথা ঘোষণা করি। 

(১) তিনি তাদেরকে দেখছেন। যে হিদায়াতের যোগ্য তাকে হিদায়াত দানে ধন্য করেন এবং ভ্টতার উপযুক্তকে ভ্ট করেন। এ সব 
ব্যাপারে যে কি হিকমত ও কৌশল নিহিত আছে, তাও তিনি ভালভাবেই জানেন। 

(১) অর্থাৎ, তার কিবিত সম্প্রদায় উক্ত মু'মিনের সত্যের ঘোষণা দেওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র করে রেখেছিল, 
সেই সমস্ত ষড়্যন্ত্রকে মহান আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন এবং তাকে মুসা 2৪্-এর সাথে পরিত্রাণ দান করেন। আর আখেরাতেও তার স্থান 
হবে জানাতে। 

(১) অর্থাৎ, দুনিয়াতে তাদেরকে ডুবিয়ে ধুংস করা হল এবং আখেরাতেও তাদের জন্য হবে জাহান্নামের কঠিনতর আযাব। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৪ পার) 


(৪৬) সকাল-সন্ধ্যায় ওদেরকে আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা 
হয়(৮৯ এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে (সেদিন ফিরিস্তাদেরকে বলা 
হবে.) "ফিরআউন সম্প্রদায়কে কঠিন শান্তিতে নিক্ষেপ কর।”(৯৮০) 

(৪৭) যখন ওরা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন 
দুর্বলেরা প্রবলদেরকে বলবে, "আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী 
ছলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের 
কয়দংশ |নবারণ করবে? 


(৪৮) প্রবলেরা বলবে, "আমরা সকলেই তো জাহানামে আছি, 
নিশ্চয় আল্লাহ তার দাসদের মাঝে ফায়সালা ক'রে দিয়েছেন। 


(৪৯) জাহানামীরা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, "তোমাদের 
প্রতিপালককে বল, তিনি যেন আমাদের নিকট থেকে একদিনের 
শাস্তি লাঘব করেন।? 

(৫০) তারা বলবে, তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ 
তোমাদের রসুলগণ আসেনি?” (জাহান্নামীরা) বলবে, "অবশ্যই 
এসেছিল।” (প্রহরীরা) বলবে, “তবে তোমরা প্রার্থনা করতে 
থাক।(৯১ আর সত্প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।”১১) 
(৫১) নিশ্চয়ই আমি আমার রসুলদেরকে ও বিশ্বাসীদেরকে পার্থিব 
জীবনে ও সাক্ষিগণের দন্ডায়মান (কিয়ামত) দিনে সাহায্য 


৮২৫ 


£ পক ৪ 


২০] (9 ৮ 5 9২ এ ০১৮০৪ ১৫ 
্ শা এ৪ব০৯০ চান] 


৩ 


[3৬ 


1$ 4715৬ ৮400 ৮1০ এ 
6 ০6 ও ২1০৮০০০11৯৪: 3 1 


৪১ & 15512 ২০৯9 ০০ ৮ এ 


(১) এই আগুনের সম্মুখে বারযাখে অর্থাৎ, কবরে তাদেরকে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। এ আয়াত থেকে কবরের 


অঅ 


[যাবের কথা প্রমাণ হয়, যা অনেকে অস্বীকার করে। টা তো টা স্পষটতার সাথে কবরের আ 


মানি কথা বলা হয়েছে। যেমন, 


অঅ 


য়েশা (রাযিআল্লা 


যাব সত্য।” (বুখারী 


?জানাযা অধ) অনুরূপ অ আর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যু বরণ করে, তখ 


ন (কবরে) সকাল ও 


সন্ধ্যায় তাকে তার স্থান দেখানো হয়। অর্থাৎ, সে জান্নাতী হলে জান 


ত এবং জাহানামী হলে জাহানাম তার সামনে পেশ করা হয় এবং 


বলা হয় যে, এটাই হল তোমার আসল ঠিকানা, যেখানে কিয়ামতের 


দন মহান আল্লাহ তোমাকে পাঠাবেন।” (বুখারী মুসলিম জালাত 


অধ্যায়) এর অর্থ এই দীড়ায় যে, কবরের আযাবের অস্ঈ 


কারকারীরা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনাগুলো মেনে নেয় না। 


(৮) এ থেকে পরিজ্কার হয়ে যায় যে, সকাল-সন্ধ্যায় 


ওদেরকে আগুনের সম্মুখে পেশ করার ব্যাপারটা কিয়ামতের পূর্বেরই ব্যাপার। 


আর কিয়ামতের পূর্বে বারযাখ ও কবরেরই জীবন। 


কয়ামতের দিন তাদেরকে কবর থেকে বের ক"রে কঠিনতর আযাবে অর্থাৎ, 


জাহানামে নিক্ষেপ করা হবে। ০9 এ (ফিরআউনের বংশধর) বলতে ফিরআউন, তার জাতি এবং তার সকল অনুসারী। আর এ কথা 


ফালতু যে, আমরা তো মৃতকে কবরে আরামে পড়ে থাকতে দেখি, 


যদি তার অ 


যাব হত, তবে এ রকম দেখা যেত না। কেননা, আযাবের 


জন্য এটা 


জরুরী নয় যে, তা আমাদের নজরেও পড়বে। মহান আল্লাহ সর্বপ্রকার আযাব দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। অ 


মিরা কি দেখি নাযে, 


স্বপ্নে একটি লোক ভয়ানক দৃশ্য দেখে কঠিন অস্থিরতা ও কষ্ট অ 


নুভব করে, কিন্তু দর্শকরা সামান্যও টের পায় না যে, ঘুমন্ত এই মানুষটি 


কঠিন কষ্ট্রে রয়েছে? এর পরও কবরের আযাবকে অস্থী 


কার করা হঠকারিতা এবং অযথা গা-জোরামি ছাড়া আর 


কছুই নয়। এমন কি 


জাগ্রত অ 
পায়। অ 


র তাও সে তড়পানি ও অস্থিরতা প্রকাশ করলে তবে। 


বস্থায়ও মানুষের যেসব কষ্ট হয়, সেগুলোও বাহাতঃ দেখা যায় না, বরং কেবল ম 


নুষের তড়পানো ও তার অস্থিরতাই প্রকাশ 


থা, আমরা এ রকম লোকদের ব্যাপারে আল্ল 


(4 তত 


[হর কাছে কি কিছু বলতে পারি, যাদের কাছে আল্লাহর নবীরা বহু দলীল এবং 


মুজিযাসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন, কিন্তু তারা কোন পারোয়াই করেনি? (সুতরাং তোম 


রা নিজেরাই প্রার্থনা অথবা আহবান কর।) 


(৮) পরিশেষে তারা নিজেরাই আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে। 


কন্ত সেখানে তাদের ফ 


রয়াদে কর্ণপাত করা হবে না। কারণ, দুনিয়াতে 


তাদের উপর হুজ্জত পরিপূর্ণ ক'রে দেওয়া হয়েছে৷ এখন অ 


[খেরাত তো ঈমান অ 


নার এবং তওবা ও আমল করার স্থান নয়। 


আখেরাত তো প্রতিদান ও প্রতিফল লাভের স্থান। দুনিয়াতে যা কিছু করা হবে, তার পরিণাম সেখানে ভোগ করতে হবে। 


(১৮) অর্থাৎ, পৃথিবীতে তাদেরকে জয়যুক্ত এবং তাদের শত্রদেরকে 


লাপ্তিত করব। কোন কোন মানুষের মাথায় এই জটিলতা সৃষ্টি হতে 


পারে যে, নবীদের কাউকে কাউকে হত্যা করা হয়েছে। যেমন, ইয়াহয়্যা ও যাকারিয়া (আলাইহিমাস্‌ সালাম) প্রভৃতি। কাউকে কাউকে 


হিজরত করতে বাধ্য করা হয়েছে। যেমন, ইবরাহীম ৯ এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ ৯ ও তাঁর সাহাবীগণ ঞ&। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি 


থাকা সত্তেও এমনটি কেন হল? অ 


সলে এ প্রতিশ্রুতির সম্পর্ক হল অধিকাংশ অবস্থা এবং বেশী 


রভাগ ব্যক্তিবর্ণের সাথে। তাই কোন 


কোন অবস্থায় এবং কোন কোন ব্য 


ক্তিবর্গের উপর কাফেরদের জয়যুক্ত হওয়া এই প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়। অথ 


বা এর (প্রতিশ্রুতির) 


অর্থ হল, ক্ষণস্থায়ীভাবে কখনো কখনো আল্লাহ নিজ কৌশল ও ইচ্ছায় কাফেরদেরকে বিজয় দান করেন। কিন্তু প 


রশেষে ঈমানদাররাই 


জয়লাভ ও সফলতা অর্জন করেন। যেমন, ইয়াহয়্যা ও যাকারিয়া (আলাইহিমাস্‌ সালাম)-এর হত্যাকারীদের উপর পরে মহান আল্লাহ 


তাদের শক্রদেরকে প্রবল ক'রে দিয়েছিলেন। তারা তাদের রক্তে নিজেদের পিপাসা মিটিয়ে ছিল এবং তাদেরকে জঘন্যভাবে লাঞ্থিত 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৮২৬ সুরা মুমিন ৪০ 


করব--(১৬৪ 


(৫২) যেদিন সীমালংঘনকারীদের ওজর-আপত্তি কোন কাজে £22 ২ 
আসবে না, ওদের জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং ওদের জন্য রয়েছে 

(১৬৫) 
নিকট আবাস . _.. ১ 
(৫৩) আমি মুসাকে অবশ্যই পথনির্দেশিকা নামিদামি 2১০৫ এপ ও 19664 4১5 টি 
এবং ইসরাঈল বংশধরদেরকে দান করেছিলাম গ্রন্থু'* 
(৫৪) বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য পথনির্দেশে ও খা ্ টি রান 
উপদেশস্বরূপ। (১৬) উন এ 
(৫৫) অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি 
সত্য। আর তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং 
সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা কর। (৮০) 
(৫৬) যারা নিজেদের নিকট আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহর ০1; 79 ০4525: 405 & 0৮৯ তা সা ঠা 
নিদর্শনাবলা সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, ওদের অন্তরে আছে কেবল 


? 4৪ এও 455 231৯10455 1১৬০৭ 


অহংকার যা সফল হওয়ার নয়।(৯ অতএব তুমি আল্লাহর নিকট চি 
আশ্রয় প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্োতা, সর্বদষ্টা। (১৮৮ ৮০] 
(৫৭) মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো 559 ০০ 9৮ রি 7 টি ৯০০ ৬৮০ 
কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। (১১) হট ০৯৭ ২০০৫ 


করেছিল। যে ইয়াহুদীরা ঈসা &ঞ্র-কে ক্রুশ বিদ্ধ ক'রে হত্যা করতে চেয়েছিল, আল্লাহ তাআলা সেই ইয়াহুদীদের উপর রোমদেরকে 
এমন আধিপত্য দান করলেন যে, তারা এই ইয়াহুদীদেরকে অতীব অপমানজনকভাবে শায়েস্তা করে। নবী মুহাম্মাদ ৯ এবং তাঁর 
সাহাবীগণ অবশ্যই হিজরত করতে বাধ্য হন, কিন্তু তারপর বদর, উহুদ, আহযাব ও খায়বার প্রভৃতি যুদ্ধে এবং মন্কা বিজয় ইত্যাদির 
মাধ্যমে মহান আল্লাহ যেভাবে মুসলিমদের সাহায্য করেন এবং তীর রসুল ও ঈমানদারদেরকে যেভাবে বিজয় দান করেন যে, এর পর 
আর আল্লাহর সাহায্য করার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। (ইবনে কাসীর) 
১১) ১4 হল ১৬5 (সাক্ষী)এর বহুবচন। যেমন, ১৩ এর বহুবচন আসে ৪।১-০ কিয়ামতের দিন ফিরিস্তা ও আম্বিয়া (আলাইহিমুস 
সালাম)গণ সাক্ষ্য দেবেন। ফিরিস্তাগণ সাক্ষ্য দেবেন যে, হে আল্লাহ! নবীগণ তোমার বার্তা পৌছে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের উন্মত 
তাঁদেরকে মিথ্যা ভেবেছিল। এ ছাড়াও উন্মতে মুহাম্মাদী এবং খোদ নবী ও সাক্ষ্য দেবেন। এ আলোচনা পূর্বেও (সুরা হাজ্জ ৭৮ 
আয়াতে) করা হয়েছে। আর এই জন্য কিয়ামতকে সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিন বলা হয়েছে। এ দিনে ঈমানদারদের সাহায্য করার 
অর্থ হল, তীদেরকে তাঁদের নেক কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। 

(১৮) অর্থাৎ, আল্লাহর রহমত হতে দূর এবং তিরঙ্কারের শিকার হবে। আর ওজর-আপত্তি কোন কাজে এই জন্য আসবে না যে, সেটা 
ওজর-আপন্তি পেশ করার স্থানই নয়। ফলে এ ওজর হবে বাতিল ওজর। 

(১) অর্থাৎ, নবুঅত এবং তাওরাত দান করেছিলাম। যেমন বলেছেন,(£:5-500) (555 ৩১১ ৪ 921 490) 


(১৮) অর্থাৎ, তাওরাত মুসা ৯ঞ্র-এর পরেও অবশিষ্ট ছিল, বংশ পরম্পরায় যার তারা উত্তরাধিকারী হয়েছে। অথবা কিতাব বা গ্রন্থ 
বলতে সেই সমস্ত কিতাবকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো বানী-ইস্রাঈলের নবীদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই সমস্ত কিতাবের 
উত্তরাধিকারী বানী-ইস্রাঈলকে বানানো হয়েছে। 

(১৮) 5১53 এ: হল ক্রিয়াবিশেষ্য এবং "হাল" (যা পূর্বে আলোচ্য বিষয়ের অবস্থা বর্ণনা করে)এর স্থানে ব্যবহার হয়েছে। আর এই 
কারণে তার উপর "যবর"এসেছে। অর্থ, ১৯ এবং ১5: (হিদায়াত দাতা এবং নসীহতকারী)। "বুদ্ধিমানদের” বলতে যারা সুষ্ঠু বিবেকের 
অধিকারী। কারণ, তারাই আসমানী কিতাব দ্বারা উপকৃত হয় এবং তা থেকে হিদায়াত ও উপদেশ গ্রহণ করে। অন্যরা তো সেই গাধার 
মত, যার (পিঠের) উপরে থাকে কিতাবের বোঝা, কিন্তু এ কিতাবগুলোর মধ্যে কি আছে, সে ব্যাপারে সে হয় অক্ঞ। 

(১৮) এখানে 'পাপ” বলতে এমন ছোট-খাটো ভুল-চুক যা মানবীয় দুর্বলতা অনুযায়ী ঘটে যায় এবং যেগুলোর সংশোধনও মহান 
আল্লাহর পক্ষ হতে ক'রে দেওয়া হয়। অথবা ইস্তিগফার (ক্ষেমাপ্রার্থনা)ও একটি ইবাদত। নেকী ও সওয়াব বৃদ্ধির জন্য নবী &-কে 
ইস্তিগফার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিংবা উদ্দেশ্য হল উম্মতের দিক নির্দেশনা যে, তারা যেন ইস্তিগফারের অমুখাপেক্ষী না হয়। 
(১০) :৮০ হল দিনের শেষ এবং রাতের প্রথম অংশ। আর 542 হল, রাতের শেষ এবং দিনের প্রথম অংশ। 

(১ অর্থাৎ, যারা আল্লাহ-প্রদত্ত কোন দলীল ছাড়াই তর্ক-বিতর্ক ও হুজ্জত করে। এরা কেবল অহংকারবশতঃ এ রকম করে। তবে এ 
থেকে তাদের যে বাতিলকে সবল ও হককে দুর্বল করার উদ্দেশ্য, তা তারা অর্জন করতে পারবে না। 

(১) অর্থাৎ, এরা আবার এ কথা অস্বীকার করছে কেন যে, মহান আল্লাহ মৃতকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না? অথচ আকাশ ও 
পৃথিবী সৃষ্টি করার তুলনায় এ কাজ অনেক সহজ। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৪ পার) 


(৫৮) সমান নয় অন্ধ ও চন্ষুমান এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম 
করে এবং যারা দুহ্ডৃতিপরায়ণ।(৯ তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ 
ক*রে থাক। 
(৫৯) কিয়ামত অবশ্যন্তাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু 
অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে না। 


(৬০) তোমাদের প্রতিপালক বলেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি 
তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।(১৯ যারা অহংকারে আমার উপাসনায় 
বিমুখ, ওরা লাঞ্রিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।১(১) 
(৬১) আল্লাহই রাতকে তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন 
এবং দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্ল।(১) নিশ্চয়ই আল্লাহ 
মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে না। (১৭৮) 


(৬২) তিনিই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর অ্টা, 
তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা কোথায় 
ফিরে যাচ্ছ? (১৯ 
(৬৩) যারা আল্লাহর 
ফিরে যায়। 

(৬৪) আল্লাহই”? তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসোপযোগী 
করেছেন” এবং আকাশকে করেছেন ছাদম্বরূপ(”১ এবং তিনি 


নদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, তারা এভাবে 


৮২৭ 


19 এ ্ পপি বা এঠ৪ রঃ 


৫ 
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চারিতোরি রি 


(১ অর্থ হল, যেরূপ অন্ধ ও চন্ষুল্মান সমান নয়, অনুরূপ মু'মিন ও কাফের এবং নেককার ও বদকারও সমান নয়। বরং কিয়ামতের 


দিন তাদের মধ্যে যে বিরাট তফাৎ হবে, তা পরিজ্কারভাবে সামনে এসে যাবে। 


(১) (অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছে দুআ কর, আমি তোমাদের দুআ কবুল করব।) পূর্বোক্ত আয়াতে যেহেতু মহান আল্লাহ কিয়ামত 


সংঘটিত হওয়ার কথা আলোচনা করেছেন, তাই এখন এই আয়াতে এমন পথের দিশা দেওয়া হচ্ছে, যা অবলম্বন ক'রে মানুষ 


পরকালের সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। আয়াতে উল্লিখিত 'দুআ*র অ 


এ অধিকাংশ মুফাস্সেরগণ ইবাদত নিয়েছেন। অর্থাৎ, কেবল এক 


অঅ 


ল্লাহরই ইবাদত কর। যেমন, হাদীসেও "দুআ+কেই ইবাদত বলা হয়েছে। 52) ০২-এ। 11৫ :১া ১০০) (501 9১ 05)) 


(৭, ৪৭, এ ছাড়াও পরে উল্লিখিত ১০5 ১-০ 5255. থেকেও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর অর্থ ইবাদত। কেউ কেউ বলেছেন, 


“দুআ; বলতে, দুআ করাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মঙ্গল অর্জন ও অমঙ্গল দূরীভূত করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। কারণ, 


দুআর (আভিধানিক অর্থ ঃ ডাকা এবং) শরীয়তী ও প্রকৃত অর্থ হল, চাওয়া। দ্বিতীয় অর্থে তার ব্যবহার রূপক। এ ছাড়াও দুআর প্রকৃত 


অঅ 


চা 


র দিক দিয়ে এবং উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে তার অর্থ, ইবাদতই। কেননা, কারণ-ঘটিত নয় এমন অস্বাভাবিক কিছু কারো কাছে 


চাওয়া ও প্রার্থনা করাই হল তার ইবাদত করা। (ফাতহুল কৃদীর) উভয় অবস্থাতেই উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হল, আল্লাহ ব্যতীত 


অন্য কাউকে প্রয়োজন পূরণ এবং সাহায্যের জন্য ডাকা জায়েয নয়। কেননা, কারণ-ঘটিত নয় এমন অস্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের জন্য 


কাউকে ডাকলে তা ইবাদত হয়। আর ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়েয নয়। 


(১) এটা হল আল্লাহর ইবাদতকে যারা অস্বীকার করে, তা থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় অথবা তাতে যারা অন্যদেরকেও শরীক করে 


তাদের পরিণাম। 


(১১) অর্থাৎ, রাতকে অন্ধকার বানিয়ে দিয়েছেন। যাতে জীবিকা অর্জনের যাবতীয় কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ নির্বিঘ্নে শান্তির 


সাথে ঘুমাতে পারে। 


(১) অর্থাৎ, আলোক-উজ্জ্রল ক'রে দিয়েছি। যাতে জীবিকা অর্জনের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় কোন কষ্ট না হয়। 


(১) তারা আল্লাহর নিয়ামতের না ক্তন্রতা জ্ঞাপন করে, আর না তা স্বীকার করে। হয়তো বা কুফরী ও অস্বীকার করার কারণে যেমন, 


কাফেরদের অভ্যাস। নতুবা অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন যে ওয়াজিব এব 


পারে উদাসানতার কারণে; যেমন, মূর্খদের আচরণ। 


(১) অর্থাৎ, এ সত্তেও তোমরা আল্লাহর ইবাদতের কথা শুনে ভড়কে উঠছ কেন এবং তাঁর তাওহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ ও তাতে 


রুষ্ট হচ্ছ কেন? 


(৮?) এই আয়াতে (আল্লাহর) নিয়ামতের কিছু প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটে এবং এ কথাও 


যেন সুসাব্যস্ত হয়ে যায় যে, তিনি শরীকবিহীন একমাত্র উপাস্য। 


(৮১) যেখানে তোমরা বসবাস, চলাফেরা, কাজকর্ম এবং জীবনযাপন করছ। অতঃপর পরিশেষে মৃত্যুবরণ ক'রে কিয়ামত পর্যন্ত এরই 


মধ্যে সমাধিস্থ থাকবে। 


(১১) অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় ছাদ। যদি এটা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত, তবে কেউ না আরামের সাথে ঘুমাতে পারত, আর না কারো 


জন্য জীবিকার পক্ষে কাজ-কারবার করা সম্ভব ছিল। 
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সুরা মুমিন ৪০ 


৮২৮ 


তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি 03 ৩,০০0 22 4505৯2725৫4 ঠিত 257252 
করেছেন উৎকৃষ্ট» এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট উন এ টর্চ এ এ 
জীবিকা/৯৮ তিনিই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং কি লি 
কত মহান বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ! 

(৬৫) তিনি চিরপ্ীব, তিনি ব্যতীত কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই, শী এ 88824 ৫1 এশা 
সুতরাং তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাকে ডাক।(৮৭ সকল ূ 2 এ 
প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য ০০০ 
(৬৬) বল, “আমার প্রতিপালকের নিকট হতে আমার নিকট সুস্প্ট (1 এটাও 2530 0৯3 শসা 2714 1: 
নিদর্শনাবলী আসার পর তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাকে আহবান এ দি 
কর, তার উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।(৯৬ আর ০৮৮ রা 052 9০্ঞা 
আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব-প্রতিপালকের নিকট 

আত্মসমর্পণ করতে।”(৮৯) 

৬৭) তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরে শুত্রবিন্দু 42 এ শি 

টা তারপর জমাট রক্ত হতে, রর তোমাদেরকে শিশুরূপে এ ১৫0) ১৮, ৩ টা ৮৮ ৩ ঞ্া রি 
বের করেন, তারপর তোমরা হও যৌবনপ্রাপ্ত, তারপর উপনীত হও চি তি ১ রা 1১58 ৪ ১৮ ১০ 
বার্ধক্ে।৮৯ তোমাদের মধ্যে কারও কারও পূর্বেই মৃত্যু ঘটে ৯৯৮ এবং 2 এলা্িও ৫৫ ৭ 

এ জন্য যে, যাতে তোমরা তোমাদের টা প্রাপ্ত হও*১ এবং 9 এ ৯8টি ৬ ১ ্ রে 
যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।(৯১ (7১৯০ 


(৮১ যমীনে যত প্রকার জীবজন্ত আছে, তার মধ্যে মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতির এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ শারীরিক গঠনের অবয়ব দান 
করেছেন। 
(৮৯) অর্থাৎ, তোমাদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের এমন সব খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, যা সুস্বাদুও বটে এবং উপাদেয় ও পুষ্টিকরও। 

(৮) অর্থাৎ, যখন সব কিছু তিনিই করেন এবং তিনিই দেন, অন্য কেউ না সৃষ্টিতে তাঁর শরীক আছে, আর না এখতিয়ারাদিতে, তাহলে 
ইবাদতের যোগ্যও তিনি একাই। অন্য কেউ এতে শরীক হতে পারে না। সাহাযা প্রার্থনা এবং ফরিয়াদও তাঁরই কাছে কর। তিনিই 
সকলের ফরিয়াদ ও দরখাস্ত শোনার ক্ষমতা রাখেন। কারণ-ঘটিত নয় এমন অস্বাভাবিক প্রার্থনা শোনার ক্ষমতা অন্য কেউ রাখে না। 
ব্যাপার যখন এ রকম, তখন অন্যরা বিপদ দূর এবং প্রয়োজন পূরণ কিভাবে করতে পারে? 

(৮১) চাহে তা পাথরের মুর্তি হোক, নবী, অলী বা কবরে সমাধিস্থ মৃত হোক। সাহায্যের জন্য কাউকেও ডেকো না। তাদের নামে নযর 
মেনো না ও নজরানা দিয়ো না। তাদের নামে ওষীফা পড়ো না। তাদেরকে ভয় করো না এবং তাদের কাছে কোন কিছুর আশা করো না। 
কারণ, এগুলো এক-একটি ইবাদত, যা কেবল আল্লাহরই অধিকার। 

(৮) এগুলো বিবেকগ্রাহ্য যুক্তি এবং স্পষ্ট উক্তি ভিত্তিক এমন প্রমাণপুঞ্জ যার দ্বারা আল্লাহর একত্ৃবাদ অর্থাৎ আল্লাহরই একমাত্র 
উপাস্য ও প্রতিপালক হওয়ার কথা সাব্যস্ত করে। আর এ কথা কুরআনের বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম অর্থ ঃ আত্মসমর্পণ 
করা, আনুগত্য ও অনুসরণের জন্য নত হওয়া। অর্থাৎ, আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যাতে আমি আল্লাহর বিধি-বিধানের সামনে নত 
হয়ে যাই এবং তা থেকে বিমুখ না হই। পরের আয়াতে আরো কিছু তাওহীদের দলীলাদি বর্ণনা করা হচ্ছে। 

(৮) অর্থাৎ, তোমাদের পিতা আদম ৯৬্রা-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তাঁর মাটি থেকে সৃষ্টি হওয়ার মানেই তাঁর সমস্ত 
সন্তান-সন্ততি মূলতঃ মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তারপর মানব বংশের ধারা এবং তার স্থায়িত্ব ও বিদযমানতার জন্য মানুষের সৃষ্টিকে বীর্যের 
সাথে জুড়ে দিয়েছেন। এখন প্রত্যেক মানুষ সেই বীর্য বা শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়, যা বাপের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হয়ে মায়ের গর্ভীশয়ে 
গিয়ে স্থির হয়। কেবল ঈসা ৯৬৪-এর ব্যাপারটা স্বতন্ত্র তিনি অলৌকিকভাবে বিনা বাপেই সৃষ্টি হয়েছেন। কুরআন কারীমের বিস্তারিত 
বর্ণনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত্য প্রকাশ করেছে। 

(৮৯) অর্থাৎ, এই সমস্ত অবস্থার মাধ্যম দিয়ে অতিক্রম করান সেই আল্লাহই, যার কোন শরীক নেই। 

(১১) অর্থাৎ, মায়ের গর্ভীশয়ে বিভিন্ন দশা ও অবস্থাকে অতিক্রম করে (পেট থেকে) বের হয়ে আসার পূর্বেই মায়ের পেটে, কেউ 
শিশুকালে, কেউ যৌবনকালে এবং কেউ বার্ধক্যের শুরুতেই মারা যায়। 
(১১ অর্থাৎ, মহান আল্লাহ এটা এই জন্য করেন যে, যাতে যার যতটা বয়স আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন, সে তার নির্ধারিত বয়স 
পর্যন্ত পৌছে যায় এবং ততটা জীবন সে দুনিয়াতে কাটিয়ে নেয়। 

(১৯) অর্থাৎ, যখন তোমরা এই পর্যায়সমূহ ও স্তরগুলোর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে যে, বীর্য থেকে জমাট রক্ত, অতঃপর তা হতে 
মাংসপিন্ড, তারপর শৈশব, তারপর যৌবন, তারপর বার্ধক্যের প্রারম্ভিক এবং পরে সম্পূর্ণ বার্ধক্য, তখন তোমরা জেনে নেবে যে, 
তোমাদের প্রতিপালক এক ও একক এবং তোমাদের উপাস্যও একক, তার কোন শরীক নেই। এ ছাড়া এও জেনে নেবে যে, যে আল্লাহ এ 
সবকিছু করেন, তীর জন্য কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে পুনরায় জীবিত করাও কোন জটিল ব্যাপার নয় এবং তিনি অবশাই সকলকে 
পুনজীবিত করবেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৪ পার) 


(৬৮) তি 
কিছু কর 
যায়।( ১৯৪) 
(৬৯) তুমি কি ওদের লক্ষ্য কর না, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী 
সম্পর্কে বিতর্ক করে?(১৯০ ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (১৯ 

(৭০) ওরা গ্রন্থ ও আমার রসুলদেরকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছিলাম 
তা মিথ্যান্ঞান করে-সুতরাং শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে। 


নই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান(*১ এবং যখন তিনি 
স্থির করেন, তখন তিনি বলেন, হও” এবং তা হয়ে 


(৭১) যখন ওদের গলদেশে বেড়ি ও শিকল থাকবে, ওদেরকে টেনে 
নিয়ে যাওয়া হবে,১৯ 

(৭২) ফ্টন্ত পানিতে, অতঃপর ওদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করা 
হকে(৯) 

(৭৩) পরে ওদেরকে বলা হবে, “কোথায় তারা, যাদেরকে তোমরা 
(৭৪) আল্লাহকে ছেড়ে£১(১৯) ওরা বলবে, "ওরা তো আমাদের 
নিকট থেকে অদৃশ্য হয়েছেঃ) বরং পূর্বে আমরা এমন ভিডিও 
আহবান করিনি, যার কোন সন্তা ছিল।”১০) এভাবে আল্লাহ 
অবিশ্বাসীদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। (১০১) 

(৭৫) এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করতে 
ও দন্ভ করতে। (০০) 


(৭৬) ওদেরকে বলা হবে, “জাহান্নামে চিরকাল বসবাসের জন্য 
ওতে প্রবেশ কর, কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসম্থল।” ১৭৯ 


৮২৯ 
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(১১) জীবিত করা ও মারা তাঁরই এখতিয়ারাধীন ব্যাপার। তিনি প্রাণহীন শুক্র 


বন্দুকে বিভিন্ন স্তরের উপর দিয়ে অতিক্রম করিয়ে একজন 


জীবন্ত মানুষের আকৃতি দান করেন। অতঃপর নির্দিষ্ট এক সময়ে জীবন্ত এই মানুষ 


টির প্রাণ কেড়ে নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঘুম পাড়িয়ে দেন। 


7] তার মহাশ 


ক্তির অবস্থা হল এই যে, তীর ১$ (হও) শব্দ দ্বারা সেই জিনিস অ 


স্তত্বে চলে আসে, যা (হওয়ার) তিনি ইচ্ছা করেন। 


(১৮) অস্বীকার ও মিথ্যাজ্ঞান করার জন্য অথবা তা খন্ডন ও বাতিল সাব্যস্ত করার জন্য। 


(১ অঅ. 
(১১) এ হল সেই চিত্র, যা জাহান্নামে মিথ্যাজ্ঞানকারীদের হবে। 


খাঁ, প্রমাণাদি এসে যাওয়া এবং সত্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়া সত্তেও ওরা কিভাবে তা প্রত্যাখ্যান করছে? এটা হল আশ্চর্ষের প্রকাশ। 


(১৯) মুফাস্সির মুজাহিদ এবং মুক্াতিলের উক্তি হল, তাদের মাধ্যমে জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্বালিত করা হবে। অর্থাৎ, তারা তার 


ইন্ধন হবে। 


(২) অর্থাৎ, জা 


ন না তারা কোথায় চলে গেছে, তারা আমাদের সাহায্য আর কি করবে? 


(১০১ ভুল স্বীকার করার পর তাদের ইবাদত করার কথাই অস্বীকার করবে। যেমন, অন্যত্র বলেছেন, (১৯১14 05 $) 41)) অর্থাৎ, 


(তারা বলবে) আল্লাহর শপথ! অ 


[মরা তো কাউকেও শরীক করতাম না। (সরা আনআম ২৩ আয়াত) বলা হয়েছে যে, এটা মূর্তিগুলোর 


অস্তিত্ব ও তাদের ইবাদতের অস্বীকৃতি নয়, বরং এ হল এই কথার ই 


কারোক্তি যে, তাদের ইবাদত বাতিল ছিল। কারণ, সেখানে তাদের 


কাছে এ কথা পরিস্কার হয়ে যাবে যে, তারা এমন জি 


নসের হবাদত 


করত, যারা না শুনতে পারে, না দেখতে পারে এবং না উপকার 


করতে পারে, না অপকার। (ফাতহুল কুদীর) আর দ্বিতীয় অর্থও প 
করবে। 


রম্কার। আর তা হল, তারা শির্ক করার কথা একেবারে অস্বীকার 


(১০) অর্থাৎ, এই মিথ্যাঙ্ঞানকারীদের মত মহান আল্ল 


[হ কাফেদেরকেও বিভ্রান্ত করেন। অর্থাৎ, অব্যাহতভাবে মিথ্যা ভাবতে থাকা ও 


কুফরী করা এমন জিনিস যে, তার দ্বারা মানুষের অন্তর কালো হয়ে যায় এবং তাতে জং ধরে যায়। অতঃপর তারা সত্য গ্রহণ করার 


তাওফীন্ু লাভ করা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে যায়। 


(২ অর্থাৎ, তোমাদের এই বিভ্বান্তি এই কথার কুফল যে, তোমরা কুফরী ও অন্যায়-অনাচারে এত এগিয়ে গিয়েছিলে যে, এতে তোমরা 


আনন্দ ও গর্ববোধ করতে। দন্ভ ও গর্ববোধের মধ্যে অতিরিক্ত আনন্দের প্রকাশ থাকে, যাতে অহংকারের মিশ্রণ থাকে। 


(১) এ কথা জাহান্নামে নিযুক্ত ফিরিস্তা জাহান্নামীদেরকে বলবেন। 
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(৭৭) সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি 
সত্য।১) আমি ওদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তার কিছু যদি 
তোমাকে দেখিয়ে দিই অথবা তার পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটাই- 
(সর্বাবস্থায়) ওদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। (২০) 

(৭৮) আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রসুল প্রেরণ করেছিলাম; 
তাদের কারো কারো কা তোমার বি এবং কারো সব ১ 2১55 ডে 15 ৪115 ৮০55 িদ্রিযা 
কারো কথা তোমার শিক বিবৃত করানি। আল্লাহর অনুমাতি গা 
ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রসূলের কাজ নয় /৮$ ৬8 ৬ পা তন ০ ২1 53 
আল্লাহর আদেশ এলে১১) ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা হয়ে ৃ 

যাবে।১১১ আর তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

(৭৯) আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন,২৯) ৮:১৫ ৫5 ৫51৯০ প্রা রে হা, 
কতক তোমাদের আরোহণ করার জন্য ও কতক আহার করার 

জন্য।(২১৩) 


(৮০) এতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকার রয়েছে।১১১ তোমরা যা ১354০ 82৮ 2614: 2321৩ 
প্রয়োজন বোধ কর এদের দ্বারা তা পূর্ণ ক'রে থাক। আর এদের 
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(২*) আর তা এই যে, আমি কাফেরদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আর এই প্রতিশ্রুতি সত্রও পূরণ হতে পারে। অর্থাৎ, 
দুনিয়াতেই আমি তাদেরকে পাকড়াও করব অথবা আমার ইচ্ছানুযায়ী এতে বিলম্বও হতে পারে। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি 
তাদেরকে শান্তি দেব। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, আমার পাকড়াও থেকে রেহাই পেয়ে কোথাও পালাতে পারবে না। 

(২০১ অর্থাৎ, তোমার জীবদ্দশায় তাদেরকে আযাবে পতিত করি। আর হলও তা-ই। আল্লাহ কাফেরদের নিকট থেকে প্রতিশোধ নিয়ে 
মুসলিমদের চক্ষু শীতল করলেন। বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফের মারা গেল। হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয় হল এবং নবী করীম &-এর 
যুগেই সম্পূর্ণ আরব উপদ্ধীপ মুসলিমদের কল্জায় চলে এল। 

(১) অর্থাৎ, কাফেররা যদি পার্থিব শাস্তি থেকে বেঁচেও যায়, তবুও শেষে যাবে কোথায়? অবশেষে আমার কাছেই আসবে। আর এখানে 
তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত আছে। 
(৮) যে নবীদের কথা বিবৃত হয়নি, তাঁদের সংখ্যা ওদের তুলনায় অনেক বেশী যাঁদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কারণ, কুরআন কারীমে 
তো কেবল ২৫ জন নবী ও রসূলদের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং তীদের সম্প্রদায়ের অবস্থাসমূহ বর্ণিত হয়েছে। 

(১) আয়াত বা নিদর্শন বলতে এখানে মুগজিযা বা অলৌকিক ঘটনা বুঝানো হয়েছে; যা নবীদের সত্যতার কথা প্রমাণ করে। কাফেররা 
নবীদের কাছে দাবী করত যে, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আমাদেরকে এই এই জিনিস দেখাও। যেমন, মক্কার কাফেররা স্বয়ং নবী 
করীম &-এর কাছে কয়েকটি জিনিস দাবী করেছিল। সুরা বানী-ইস্রাঈলের ৯০-৯৩নং আয়াতে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মহান 
ল্লাহ বলছেন যে, কোন নবীর এখতিয়ারে এটা ছিল না যে, সে তার জাতির দাবী অনুযায়ী কোন মু*জিযার উদ্তব ঘটিয়ে দেখিয়ে দেবে। 
এটা কেবল আমার এখতিয়ারাধীন ছিল। কোন কোন নবীকে তো প্রথম থেকেই মু"জিযা দেওয়া হয়েছিল। কোন কোন সম্প্রদায়কে 
তাদের দাবী অনুযায়ী মু*জিযা দেখানো হয়েছিল এবং কোন কোন সম্প্রদায়কে তাদের দাবী সত্বেও মু'জিযা দেখানো হয়নি। আমার ইচ্ছা 
অনুসারে তার ফায়সালা হত। মোটকথা, কোন নবীর এই এখতিয়ার ছিল না যে, তিনি যখনই চাইবেন মু'জিযার উদ্ভব ঘটিয়ে দেখিয়ে 
দেবেন। এ থেকে পরিষ্কারভাবে এমন লোকদের কথার খন্ডন হয়ে যায়, যারা কোন কোন ওলীদের ব্যাপারে মন্তব্য করে যে, তারা যখন 
চাইতেন এবং যেভাবে চাইতেন অস্বাভাবিক কর্ম-কান্ড (কারামত) ঘটিয়ে দেখিয়ে দিতেন; যেমন আব্দুল ক্নাদের জীলানী (রঃ) সম্পর্কে 
বর্ণনা করা হয়। এগুলো হল তাদের মন্তিষ্কপ্রসৃত কেচ্ছা-কাহিনী। যখন মহান আল্লাহ নবীদেরকে এই (তীদের ইচ্ছামত মু”জিযা 
দেখানোর) এখতিয়ার দেননি, অথচ তাঁদের সত্যতার প্রমাণের জন্য তার প্রয়োজনও ছিল, তাহলে কোন ওলী এ এখতিয়ার কিভাবে 
পেতে পারেন? বিশেষ ক'রে যখন ওলীর তার প্রয়োজনও নেই। কেননা, নবীদের নবুঅতের উপর ঈমান আনা জরুরী। তাই তাঁদের 
মু'জিযার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আল্লাহর কৌশল ও ইচ্ছার এই দাবী ছিল না, তাই এ ক্ষমতা কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে 
ওলীদের বেলায়াতের উপর ঈমান আনা জরুরী নয়। তাই তাঁদের মু'জযা ও কারামতের কোনই প্রয়োজন নেই। অতএব বিনা 
প্রয়োজনে তাঁদেরকে এ এখতিয়ার মহান আল্লাহ কিভাবে দিতে পারেন? 
(১) অর্থাৎ, দুনিয়াতে অথবা আখেরাতে তাদের আযাবের নির্দিষ্ট সময় এসে পৌছলে। 

(১১) অর্থাৎ, তাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে ফায়সালা ক'রে দেওয়া হবে; হকপন্থীদের জন্য মুক্তির ফায়সালা এবং বাতিলপন্থীদের জন্য 
আযাবের ফায়সালা। 

(২১) মহান আল্লাহ তীর অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে কিছু নিয়ামতের কথা উল্লেখ করছেন। চতুষ্পদ জন্তু বলতে, উট, গরু, ছাগল এবং 
ভেঁড়া। নর-মাদী মিলিয়ে সর্বমোট আটটি। সুরা আন্আমের ১৪৩-১৪৪ নং আয়াতে এর উল্লেখ হয়েছে। 

(১১) এগুলো বাহনের কাজেও আসে (যেমন উটে সওয়ার হওয়া যায়, গরু গাড়ি টানে) এবং তাদের দুধও পান করা হয়। (যেমন, 
ছাগল, গাই ও উটনীর দুধ)। এগুলোর গোস্ত মানুষের কাছে অতি প্রিয় খাদ্য এবং বোঝা বহনের কাজও তাদের থেকে নেওয়া হয়। 

(১৯ যেমন, তাদের লোম, চুল, পশম এবং তাদের চামড়া থেকেও অনেক জিনিস তৈরী করা হয়। এদের দুধ থেকে ঘি, মাখন এবং পনির 
ইত্যাদিও তৈরী হয়। 


গে 


স্ 
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উপরট১০) ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। 
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(৮১) তিনি তোমাদেরকে তার নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন।(৯১) 
সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্‌ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? ২৯) 
নি টা মি দেখেনি ওদের পূর্ববতীদের ০৪: ৮22০ 2৪০ ০৮-519 ১৮০৪০০০খা ও রি ৮ রি 
রণাম কি হয়েছিল? ত তারা ছিল ওদের অপেক্ষা 7? 7 

- ক ইহ 28, ম 816812 2 450 4714৫ রী 
সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিকতর প্রবল।২৯) ১০৮১১ 3০০০ 5 নত সি 
তারা যা করত, তা তাদের কোন কাজে আসেনি। (২০) € নত 15815 25 
(৮৩) ওদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ ওদের রসুল টা 2 ৮১৩০৪ ্ 1১৮১ ৮০ না মা রা 21 
এসেছিল, তখন ওরা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত।১২৯ ওরা যা 
নিয়ে ঠাট্রা-বিদ্রপ করত, তাই তাদেরকে বেষ্টন করল। কেট 09222599156 ৮৪৯৮৪ 
(৮৪) অতঃপর ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, 1:11 টন 0 রা 
আমরা এক আল্লাহতেই বিশ্বাস করলাম এবং আমরা তার সঙ্গে 


রব 


যাদেরকে অংশী করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম।” পু 055০ 458 
(৮৫) কিন্তু ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন ওদের 56175161755 ধ? পি 


বিশ্বাস ওদের কোন উপকারে এল না। আল্লাহর এ বিধান (পূর্ব 
হতেই) তার দাসদের মধ্যে অনুসৃত হয়ে আসছে।১২১ আর তখন 
অবিশ্বাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হল। (১২৩) 


০8. পক 
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(২১) অর্থাৎ, এদের মধ্যে উটের পিঠে এবং গরুর গাড়িতে তোমাদেরকে বহন করা হয়। 

(২১১ যেগুলো তীর মহাশক্তি ও একত্ৃবাদকে প্রমাণ করে। আর নিদর্শনগুলো কেবল বিশ্বজগতেই নেই, বরং তোমাদের দেহের মধ্যেও 
তা বিদ্যমান রয়েছে। 

(২১) এগুলো এত জাজুল্যমান, ব্যাপক ও এত বেশী যে, কোন অস্বীকারকারী তা অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখে না। এখানে "ইস্তিফহাম” 
(জিজ্ঞাসা) নেতিবাচক। 

(২৮) অর্থাৎ, যে জাতিরা আল্লাহর অবাধ্যতা করেছে এবং তীর রসুলদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাদের দরকার নিজেদের অঞ্চলে 
বিদ্যমান বস্তিগুলোর ধৃংসাবশেষ ঘর-বাড়ি ও পরিত্যক্ত জিনিসগুলো দেখা এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যে, তাদের পরিণাম কি 
হয়েছে? 

(২১১) অর্থাৎ, ঘর-বাড়ি, কারখানা এবং ক্ষেত আকারে তাদের ধুংসপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে থাকা জিনিসগুলো প্রমাণ করে যে, তারা কারিগরি ও 
শিল্পকলার ময়দানে তোমাদের থেকেও অনেক উন্নত ছিল। 


এ, 4৭ 


(১০) ৬:৪৪ তে 5 অক্ষরটি জিজ্ঞাসাসূচক হতে পারে, আবার নেতিবাচকও হতে পারে। নেতিবাচকের অর্থ তো তরজমা থেকেই 


পরিষ্কার। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসাসূচক হয়, তবে অর্থ হবে, তারা যা করত তা তাদের কি কাজে এসেছে? অর্থ একই যে, তাদের উপার্জন 
তাদের কোন উপকারে আসেনি। 

(২১১) ইলম বা জ্ঞান বলতে, তাদের মনগড়া বিশ্বাস, কল্পিত ধ্যান-ধারণা, সন্দেহ-সংশয় এবং ভ্রান্ত দাবী ইত্যাদি। বিদ্রুপ স্বরূপ তাকে 
ইলম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ, তারা এগুলোকে জ্ঞানভিত্তিক দলীল মনে করত। তাই তাদের ধারণা অনুযায়ী এ রকম বলা 
হয়েছে। অর্থ হল, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কথার মোকাবেলায় তারা তাদের এ তথাকথিত জ্ঞান নিয়ে গর্ব ও দম্ভ প্রদর্শন করেছিল। 
অথবা ইল্ম বলতে, পার্থিব বিষয়ের ইল্ম। তারা আল্লাহর বিধি-বিধান ও তাঁর ফরযকৃত বিষয়াবলীর জ্ঞান ও শিক্ষার উপর পার্থিব 
জ্ঞানকে প্রাধান্য দিত। 
(১১১) অর্থাৎ, এটাই আল্লাহর নিয়ম চলে আসছে যে, আযাব প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান অগ্রহণযোগ্য। এ বিষয়টা কুরআন কারীমের বিভিন্ন 
স্থানে আলোচিত হয়েছে। 

(২১৩) অর্থাৎ, আযাব প্রতাক্ষ করার পর তাদের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এখন ক্ষতি ও ধুংস ছাড়া আমাদের ভাগ্যে অন্য 


কিছু নেই। 
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ও সুরা হা-মীম সাজদাহ ৪১ 


সুরা হা-মীম সাতজদাহ (কৃস্স্বিলাত ্‌ | ভু) (২9 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নংঃ ৪১ আয়াত সংখ্যা ঃ ৫৪ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরন্ড করছি)। 


(১) হা-মীম, 
(২) (এ) অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ 


(৩) এমন এক গ্রন্থ যা আরবী কুরআনরূপে(১০ এর বাকাসমূহকে (8905:12-2 6 
জ্তানী সম্প্রদায়ের জন্য ১ বিশদভাবে বিবৃত করা হয়েছে। ১২ রে 
(৪) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে ১ কিন্তু ওদের অধিকাংশই পট 0522 খু (৫৪ ১০০ ০৮০26 সি55? 124 
বিমুখ হয়েছে। সুতরাং ওরা শোনে না। (২৯) 

(৫) ওরা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহবান করছ, সে বিষয়ে ৮69 1631912 86815 62 2 ৫১৯ 198 
আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত) আমাদের কর্ণে আছে ৫ 
বধিরতা১ এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং ৩৮৮৩ ৩০০০৩৩০৩৬৪৩ ০৫৬5 
তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করে যাই।১৯) 

(৬) বল, আমি তো কেবল তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার 22৮0 এ] চা 1 ভি? নি 22 ৮ 7 3] ঠা 
প্রতি (অহী) প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য (মাত্র) একমাত্র 


(১৯) এই সুরার দ্বিতীয় নাম হল, “ফুস্স্বিলাত'। এর অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা কুরাইশ সর্দারগণ 
আপোসে পরামর্শ করল যে, মুহাম্মাদের অনুসারীদের সংখ্যা দিনের দিন বেড়েই যাচ্ছে। অতএব এই পথ রোধ করার জন্য আমাদের 
কিছু করা দরকার। তাই তারা তাদের মধ্যে সবচেয়ে বাকপটু শুদ্ধভাষী উৎ্বা বিন রাবী”কে নির্বাচন করল; সে রসূল &-এর সাথে কথা 
বলবে। সুতরাং রসূল £-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর উপর আরবদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং অনৈক্য সৃষ্টির অপবাদ দিয়ে প্রস্তাব পেশ 
করল যে, এই নতুন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য যদি তোমার ধন-মাল অর্জন করা হয়, তবে আমরা তোমার জন্য তা সঞ্চয় ক'রে দিচ্ছি। আর 
যদি এর উদ্দেশ্য হয় নেতা বা সর্দার হওয়া, তবে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা ও সর্দার মেনে নিচ্ছি। যদি কোন সুন্দরী নারীকে বিবাহ 
করতে চাও, তবে একজন নয়, বরং তোমার জন্য দশজন সুন্দরী নারীর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আর যদি তোমাকে জিন পেয়ে থাকে, যার 
কারণে তুমি আমাদের উপাস্যদের নিন্দা কর, তবে আমরা আমাদের খরচে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। তিনি সমস্ত কথা শুনে তার 
সামনে এই সুরা পাঠ করলেন। এতে সে বড়ই প্রভাবিত হল এবং ফিরে গিয়ে কুরাইশ সর্দারদেরকে বলল যে, যে জিনিস তিনি পেশ 
করেন, তা জাদু-বিদ্যা নয়, জ্যোতিষ নয় এবং কবিতাও নয়। তার উদ্দেশ্য ছিল রসুল £৪-এর দাওয়াতের ব্যাপারে কুরাইশদেরকে চিন্তা- 
ভাবনা করার প্রতি আহবান জানানো। কিন্তু তারা চিন্তা-ভাবনা আর কি করবে? উল্টো উৎবার উপর অপবাদ দিল যে, তুমি তার জাদুর 
জালে বন্দী হয়ে গেছ। এই বর্ণনাটা এতিহাসিক ও মুফাস্সিরগণ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে কাসীর এবং ইমাম 
শাওকানীও এটাকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাওকানী বলেন, “এই বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরাইশদের বৈঠক অবশ্যই হয়েছিল 
এবং তারা উৎবাকে আলোচনার জন্য পাঠিয়েছিল। আর রসূল &ঞ্৯ তাকে সুরার প্রথম অংশ পাঠ ক*রে শুনিয়েছিলেন। 


(২১০) এটা "হাল" (যা পূর্বোক্তের অবস্থা বর্ণনা করে) অর্থাৎ, এর শব্দগুলো আরবী ভাষায়। যার অর্থ বিশ্লেষিত ও সুস্পষ্ট 

(২১) অর্থাৎ, যারা আরবী ভাষা, তার অর্থ ও ভাবার্থ এবং তার রহস্য ও বাচনভঙ্গি ইত্যাদি জানে। 

(১) অর্থাৎ, হালাল কি এবং হারাম কি? অথবা আনুগত্য কি এবং অবাধ্যতা কি? কিংবা নেকীর কাজ কোন্গুলো এবং শাস্তি পেতে হয় 
এমন কাজ কোনগুলো 

(২৮) ঈমানদার ও নেক আমলের অধিকারীদেরকে সফলতা ও জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং মুশরিক মিথ্যাঙ্ঞানকারীদেরকে জাহান্নামের 
ভীতি প্রদর্শনকারী। 

(২২৯) অর্থাৎ, চিন্তা-ভাবনা এবং জ্ঞান ও গবেষণার উদ্দেশ্যে শোনে না; যাতে তাদের উপকার হয়। এরই কারণে তাদের অধিকাংশরাই 
ছিল হিদায়াত থেকে বঞ্চিত। 

(২৮)* ফা হল 255 এর বহুবচন। এর অর্থ ঃ আবরণ, পর্দা, অর্থাৎ, আমাদের অন্তর আবৃত ও ঢাকা আছে। কাজেই আমরা তোমার 
তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত বুঝতে পারি না। 

(০১) %) এর প্রকৃত অর্থ হল, (ভারী) বোঝা। এখানে বধিরতা বুঝানো হয়েছে, যা সত্য শোনার পথে আন্তরায় সৃষ্টি করে। 

(২০) চ তোমার ও আমাদের মাঝে এমন অন্তরাল আছে যে, তুমি যা বল, তা শুনতে পাই না এবং তুমি যা কর, তা দেখতেও পাই 


না। কাজেই তুমি আমাদেরকে আমাদের নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও এবং আমরাও তোমাকে তোমার অবস্থায় ছেড়ে দিই। তুমি আমাদের 
ধর্মের উপর আমল করো না এবং আমরাও তোমার দ্বীনের উপর আমল করতে পারি না। 
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উপাস্য।১০) অতএব তারই পথ অবলম্বন কর এবং তারই নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য 
(৭) যারা যাকাত প্রদান করে না এবং ওরা পরকালে অবিশ্বাসী 


তে 05১85 ৮৯ ৪০৯২৮৯৩৪১০9] ০৯৯৭3 ০১। 

(৮) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য %৫)5:222552174-201565 2 

নিরবচ্ছিন পুরস্কার রয়েছে। ১০) 

(৯) বল, 51 তাকে অস্বীকার করবেই যিনি দু দিনে পৃথিবী (585 ০০১৭ %৮ ইনি ০5 ক 1 না 

সৃষ্টি করেছেন) এবং তার সমকক্ষ দাড় করাবে? তিনি তো রর রিটাটা মরা 

বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ভি 0০1৮০৭১১ ০০ 
রব 2 ১12০-017251585 রে 

(১০) তিনি তাতে (পৃথিবীতে) অটল পর্বতমালা স্থাপন ঠে ক9৪ 9456 ০4559 10098 ০০ ০5) ৪৪ 

করেছেন) এবং স্থাপন করেছেন কল্যাণ) এবং চার দিনের ূ ॥ 

মধ্যে তাতে খাদ্যের১২৯ ব্যবস্থা করেছেন,১৪) সমানভাবে সকল 

অনুসন্ধানীদের জন্য। ১৪৯ 

(১৯) অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল 81০391$ ৫ 0065204 62810 উঠা 

ধূ্পুর্জবিশেষ। অতঃপর তিনি ওকে (আকাশকে) ও পৃথিবীকে ৰ 


(১০) অর্থাৎ, আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেবল অহী ছাড়া। অতএব এ দুরত্ব ও অন্তরায় কেন? তাছাড়া আমি যে 
তাওহীদের দাওয়াত পেশ করছি, সেটাও কোন এমন জিনিস নয় যে, তা তোমাদের বিবেক-বুদ্ধিতে আসবে না। তা সত্তেও বিমুখতা 
কেন? 

(০১) এটা হল মী সুরা। যাকাত হিজরী ২য় সনে মদীনায় ফরয হয়। কাজেই এ থেকে হয় (সাধারণ) সাদৰা' বুঝানো হয়েছে, যার নির্দেশ 
মককাতেই মুসলিমদেরকে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, শুরুতে কেবল সকাল ও সন্ধ্যায় নামায পড়ার নির্দেশ ছিল। অতঃপর হিজরতের দেড় 
বছর পূর্বে পাচওয়াক্ত নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অথবা যাকাতের ব্যাপক নির্দেশ মন্কায় ছিল। অতপর মদীনায় তার নিসাব ও 
পরিমাণ নির্ধারণ হয়। অথবা এখানে “যাকাত” বলতে (আভিধানিক অর্থে পবিত্রতা) কালেমা শাহাদত বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা মানুষের 
অন্তর শির্কের পঞ্চিলতা থেকে পবিত্র হয়ে যায়। (ইবনে কাসীর) 

(২৮) (০১০ 55 /৯ট এর অর্থ তা-ই, যে অর্থ হল, (3১১৯০ 9: 2০) এর। অর্থাৎ, অশেষ নেকী। 
(৯) কুরআন কারীমের একাধিক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।” এখানে 
তার কিছু বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলেছেন, পৃথিবীকে দুদনে বানিয়েছেন। আর এ থেকে রবি ও সোমবার বুঝানো হয়েছে। (তবে সে 
দিনের পরিমাণ কত, তা আল্লাহই ভালো জানেন।) সুরা নাযিআত (৩০নং আয়াতে) বলা হয়েছে, (৪৬3 এ 3 ০০১0) এ থেকে 
বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, পৃথিবীকে আসমানের পর বানানো হয়েছে। অথচ এখানে পৃথিবী সৃষ্টির উল্লেখ আকাশ সৃষ্টির পূর্বে করা হয়েছে। 
ইবনে আব্বাস ৬ এর ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন যে, সৃষ্টি করা এক জিনিস এবং ৬৯১ যার মূল হল, ১৯১ (বিস্তৃত করা বা বিছানো) আর 


এক জিনিস। অর্থাৎ, পৃথিবী সৃষ্টি আসমানের পূর্বে হয়েছে। যেমন, এখানেও বলা হয়েছে এবং ১৯১ অর্থাৎ, পৃথিবীকে বসবাসের যোগ্য 
বানানোর জন্য এর মধ্যে পানির ভান্ডার রাখা হয়, তাকে প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের ক্ষেত্র বানানো হয়। (১১০ ৬০ ৪ ৫৯) 


তে পাহাড়, নদ-নদী এবং নানা প্রকার ধাতু ও খনিজ পদার্থ রাখা হয়। এ সব কাজ সুসম্পন্ন হয় আকাশ সৃষ্টির পর অন্য দুই দিনে। 
ইভাবে পৃথিবী ও তার সংশ্লিষ্ট সমস্ত জিনিসের সৃষ্টি চার দিনে পরিপূর্ণ হয়। (বুখারী? তাফসীর সূরা হা-মীম সাজদাহ) 

(৯) অর্থাৎ, পাহাড়গুলোকে পৃথিবী থেকেই সৃষ্টি করে তার উপর গেড়ে দেন যাতে পৃথিবী নডা-চড়া না করে। 

(২০) অর্থাৎ, তাতে বর্কত স্থাপন করেছেন। এ থেকে ইঙ্গিত করা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি, বহু প্রকারের খাদ্যসামগ্রী, খনিজ পদার্থ 
এবং এই ধরনের আরো অনেক প্রকারের আসবাব-পত্রের প্রতি, যা পৃথিবীর বর্কত বা কল্যাণ। আর প্রভূত কল্যাণের নামই হল বর্কত। 
(৯১) ১% (খাদ্য, জীবিকা) হল ০) এর বহুবচন। অর্থাৎ, পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টির খোরাক তাতে নির্ধারিত বা তার ব্যবস্থা 


করে দিয়েছেন। আর প্রতিপালকের এই নির্ধারণ বা ব্যবস্থাপনা এত বিস্তর ও ব্যাপক যে, কোন জিহ্া তা বর্ণনা করতে পারবে না, কোন 
কলম তা লিপিবদ্ধ করতে পারবে না এবং কোন ক্যালকুলেটর তার হিসাব করতে পারবে না। কেউ কেউ নির্ধারিত করার অর্থ করেছেন, 
প্রত্যেক ভূখন্ডের জন্য পৃথক পৃথক ফল-ফসল নিদিষ্ট করেছেন, যা অন্য অংশে তা উৎপন্ন হতে পারে না। যাতে প্রত্যেক অঞ্চলের 
বিশেষ এই উৎপন্ন দ্রব্য সেখানকার স্থানীয় লোকেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বুনিয়াদ হয়ে যায় (এবং অন্য অঞ্চলের সাথে পণ্য বিনিময়ের 
মাধ্যমে সকলে লাভবান হয়। এ অর্থও সঠিক এবং একেবারে বাস্তব। 

(১) অর্থাৎ, সৃষ্টির দু'দিন এবং বিস্তৃত করণের দু'দিন। সব দিনগুলো মিলিয়ে হল মোট চার দিন। যাতে এই সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হয়। 
(তবে সে দিন কত লম্বা তা আল্লাহই জানেন।) 


(২৯) 9১, এর অর্থ হল ঠিক বা পূর্ণ চার দিনে। অর্থাৎ, জিজ্ঞাসাকারীদের বলে দাও যে, সৃষ্টি ও বিস্তৃত করণের এ কাজ ঠিক বা পূর্ণ চার 
দিনে সম্পন্ন হয়। অথবা পূর্ণ কিংবা সঠিক উত্তর হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে। অথবা খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, সমানভাবে সকল অভাবী ও 


অনুসন্ধানীদের জন্য। 


৮০ নি 
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বললেন, "তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এস।”১৪১) ওরা 
বলল, "আমরা তো অনুগত হয়ে আসলাম।? 
(১২) অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিণত 
করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত 
করলেন।$৯) আর আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম 
প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাকে করলাম সুরক্ষিত।*১ এ সব 
পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপন 
(১৩) এর পরেও যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (ওদেরকে) বল, 
আমি তো তোমাদেরকে এক ধুংসকর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছি; 
যেরপ শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল আস্দ ও সামুদ; 
(১৪) যখন ওদের নিকট ওদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক হতে 
রসুলগণ এসেছিল (এবং তারা বলেছিল), "তোমরা আল্লাহ বাতীত 
কারও উপাসনা করো না।” তখন ওরা বলেছিল, "আমাদের 
প্রতিপালকের এরপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফিরিশ্তা প্রেরণ 
করতেন। অতএব তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা 
প্রত্যাখ্যান করলাম।? ১৪০ 

(১৫) আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, ওরা পৃথিবীতে অযথা 
দম্ভ করত এবং বলত, "আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী কে 
আছে?৪১ ওরা কি তবে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ যিনি ওদেরকে 
সৃষ্টি করেছেন, তিনি ওদের অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী?৯) আর 
ওরা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত। ২৪) 

(১৬) অতঃপর আমি ওদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ুনাদায়ক শাস্তি 
আঙ্কাদন করাবার জন্য কতিপয় অশুভ দিনে ১ ওদের উপরে 
ঝোড়ো হাওয়া প্রেরণ করেছিলাম। আর পরলোকের শাস্তি তো 
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(২৯) এই আসা কিভাবে ছিল£ আসার ধরন বর্ণনা করা যেতে পারে না। উভয়ে আল্লাহর কাছে এভাবেই এসেছে, যেভাবে তিনি 


চেয়েছেন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, আমার নির্দেশের আনুগত্য কর। তারা (আকাশ ও পৃথিবী) বলল, আমরা (তোমার) 


আনুগত্যের জন্য উপস্থিত আছি। সুতরাং আল্লাহ আকাশকে নির্দেশ দিলেন যে, সূর্ধ, চাঁদ এবং তারকারাজি বের কর এবং পৃথিবীকে 


বললেন যে, নদ-নদী প্রবাহিত এবং ফল-মুল উৎপন কর। (ইবনে কাসীর) অথবা অর্থ হল, তোমরা উভয়েই অস্তিত্বে চলে এস। 


(২৯) অর্থাৎ, স্বয়ং আকাশমন্ডলীকে অথবা সেখানে বসবাসকারী ফিরিস্তামন্ডলীকে বিশেষ বিশেষ কাজের এবং যিকর-আযকারের 


দায়িত্ে লাগিয়ে দিলেন। 


(৬১) অর্থাৎ, শয়তান থেকে সুরক্ষিত। যেমন, অন্যত্র এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। তারকারাজি সৃষ্টির তৃতীয় আর একটি উদ্দেশ্য 


অন্যত্র 3৯ (পথ পাওয়া বা দিক নির্ণয় করা)ও বলা হয়েছে। প্রা নাহল ১৬) 


(৮) অর্থাৎ, যেহেতু তুমি আমাদের মতনই মানুষ, তাই আমরা তোমাকে নবী মানতে পারি না। আল্লাহর নবী প্রেরণ করার প্রয়োজন 


হলে ফিরিস্তা প্রেরণ করতেন, মানুষ নয়। 


(২৯) এই উক্তি থেকে তাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তারা আল্লাহর আযাব রোধ করার ক্ষমতা রাখে। কেননা, তারা অতি দীর্ঘকায় এবং 


প্রচন্ড শক্তিশালী ছিল। আর এ কথা তারা তখন বলেছিল, যখন হুদ ৯৪৪ 


সতর্ক করেছিলেন। 


৪ তাদেরকে ভয় দেখিয়েছিলেন এবং আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে 


(১০) অর্থাৎ, তারা কি সেই আল্লাহর চেয়েও অধিক শক্তিশালী, 


যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে শক্তি ও সামর্থ্য দানে ধন্য 


করেছেন। তাদেরকে সৃষ্টি করার পর তাঁর নিজস্ব শক্তি ও সামর্থ্য শেষ হয়ে গেছে নাকি? এখানে জিজ্ঞাসা অস্বীকৃতিসুচক এবং ধমকের 


জন্য। 


(৯) অর্থাৎ, সেই মু'জিযাগুলোকে যা আমি নবীদেরকে দান করেছিলাম অথবা সেই দলীলগুলোকে, যা আমি নবীদের সাথে অবতীর্ণ 


করেছিলাম কিংবা অসংখ্য সেই সৃষ্টিগত নিদর্শনাবলীকে, যা বিশ্বজাহানে ছড়িয়ে আছে। 


(২৯) ৬০০ এর অনুবাদ কেউ করেছেন ধারাবাহিক ও লাগাতার। কেননা, এ হাওয়া সাত দিন আট রাত পর্যন্ত লাগাতার চলেছে। 


আবার কেউ এর অর্থ ক 


ন, কেউ ধুলা-বালি মিশ্রিত হাওয়া এবং কেউ অশুভও করেছেন। শেষোক্ত অনুবাদের সারমর্ম হবে, যে 


দিনগুলোতে তাদের উপর কঠিন তুফান চলেছে, সেগুলো তাদের জন্য বড়ই অকল্যাণকর ও অশুভ প্রমাণিত হয়েছে। তবে এর অর্থ 


এই নয় যে, দিনগুলোই অশুভ। কারণ কোন সময় বা দিন অশুভ হয় না। 


(২০) +০০ এর উৎপত্তি হল, ০০ থেকে; যার অর্থ ঃ শব্দ। অর্থাৎ, এমন বাতাস যাতে বিকট শব্দ ছিল। অর্থাৎ, অতি প্রবল ও জোরদার 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৪ পার) 


অধিকতর লাঞ্চনাদায়ক এবং ওদেরকে সাহায্য করা হবে না। 


(১৭) আর সামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি ওদেরকে 
পথনির্দেশ করেছিলাম;১৫১ কিন্তু ওরা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ 
অবলম্বন করেছিল।১) অতঃপর ওদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ 
ওদেরকে লাঞ্ুনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানল। (৫১ 

(১৮) আর যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার 
করলাম। 

(১৯) (স্মরণ কর,) যেদিন১৫৯ আল্লাহর শত্রদেরকে জাহান্নামে 
নক্ষেপ করার জন্য সমবেত করা হবে এবং ওদেরকে বিভিন্ন দলে 
বিন্যস্ত করা হবে, ১০ 

(২০) পরিশেষে যখন ওরা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌছবে, তখন 
ওদের কান, চোখ ও দেহের চামড়া ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য 
দেবে। (২৫৬) 

(২১) জাহান্নামীরা ওদের চামড়াকে জিজ্ঞাসা করবে, "তোমরা 
আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন?) উত্তরে চামড়া বলবে, 
'আল্লাহ যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরও 
বাকশক্তি দিয়েছেন।? তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন 
এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। ১৫) 


নি 


গস ৭৮ ৮ ০71 3০6 5 ০৯৫ পৃ 2 ।পর্, 
৬এঞা ৫০ শা 1550 টি ২৯৯ ও? 


রদ ৯৮1 61৮১৮1882৮৮ 


রর 
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ঝড়, যাতে ভীষণ শব্দও ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, এটা ১০ থেকে গঠিত যার অর্থ, গান্ডা। অর্থাৎ, ঠান্ডা, শীতল বা হিমশীতল বাতাস। 


ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, সঠিক এই যে, উক্ত হাওয়ার মধ্যে বর্ণিত সব গুণগুলোই বর্তমান ছিল। 


(২৫১ অর্থাৎ, তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলাম, তার প্রমাণাদি তাদের সামনে স্পষ্ট করেছিলাম এবং তাদের নবী সালেহ-এর 


মাধ্যমে তাদের উপর হুজ্ভত কায়েম করোছলাম। 


(২) অর্থাৎ, তারা বিরোধিতা করে ও মিথ্যা ভাবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা সেই উটনীকেও যবাই করে দেয়, যাকে মু'জযা স্বরূপ 


তাদের দাবী অনুযায়ী পাহাড় থেকে বের করা হয়েছিল এবং তা ছিল নবীর সত্যতার দলীল। 


(১০) ০.০ বলা হয় কঠিন আযাবকে। এই কঠিন আযাব তাদের উপর 


লাঞ্চনা ও অপমান সহ ধুংস করে দেওয়া হয়। 


বকট শব্দ এবং ভূমিকম্প আকারে আসে। যাতে তাদেরকে 


(২) এখানে ১5 উহ্য আছে। অর্থাৎ, (সেই দিনকে স্মরণ কর,) যেদিন আল্লাহর শক্রদেরকে জাহান্নামের ফিরিস্তারা একত্রিত করবেন। 


গে 


াঁৎ, প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকল শক্ররা একত্রিত হবে। 


€) ০১১৯; অর্থাৎ, তাদেরকে থামিয়ে থামিয়ে প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকলকে একত্রিত করা হবে। (ফাতহুল কদীর) এই শব্দের 
[রো ব্যাখ্যা জানার জন্য উষ্টব্য সুরা নামলের ১৭নং আয়াতের টাকা। 


চর 


৭) অর্থাৎ, যখন তারা শির্ক করার কথা অস্বীকার করবে, তখন আল্লাহ তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেবেন এবং তাদের (দেহের) 


0 


ঈগগুলো সাক্ষ্য দেবে যে, তার 


এই কাজ করত। 9: 21 তে ৮ অতিরিক্ত (যার কোন অর্থ হবে না) তাকীদ স্বরূপ এসেছে। মানুষের 


এ 
] 


রয়েছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়। এখানে দু" 


টি উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয়টি হল ত্বক বা চামড়া যা স্পর্শের যন্ত্র। এইভাবে ইন্দ্িয়গুলো তিন 


প্রকারের হয়। বাকী আরো দু”টি ইন্দ্রিয় এই জন্য উল্লেখ করা হয়নি যে, স্বাদ গ্রহণ স্পর্শের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, স্বাদ গ্রহণ করা ততক্ষণ 


পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জিনিসকে জিত্রার তৃকের উপর রাখা হবে। অনুরূপ ঘ্রাণ নেওয়াও ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, 


যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জিনিস নাসিকার তৃকে স্পর্শ হবে। এইভাবে ১৯৯ শব্দের মধ্যে তিনটি ইন্দ্রিয় চলে আসে। (ফাতহুল কাদীর) 


(১৭) অর্থাৎ, মুশরিক ও কাফেরর 
ধমকের স্বরে এ কথা বলবে। 


যখন দেখবে যে, তাদেরই অঙ্গগুলো তাদের 


বরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তখন বিস্মিত অথবা ক্ষুব্ধ হয়ে 


(২) কেউ কেউ ৯১) (তিনি তোমাদেরকে) থেকে আল্লাহ্‌র উক্তি বলেছেন। এই 


দক দিয়ে এটা হবে "জুমলাহ মুস্তানফাহ" (বিচ্ছিন 


নতুন বাক্য)। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটা মানুষের চামড়ারই কথা। এই দিক দিয়ে এটা হবে সেই কথার অবশিষ্ট অংশ। কিয়ামতের 


দিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দেওয়ার কথা ইতিপূর্বে সুরা নূরের ২ ৪নং আয়াতে এবং সুরা ইয়াসীনের ৬৫নং আয়াতেও উল্লিখিত 


হয়েছে। অনুরূপ সহীহ হাদীসসমূহে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, যখন আল্লাহর নির্দেশে মানুষের অঙ্গগুলো বাক্যালাপে সব 


বলে দেবে, তখন বান্দা বলবে, ৫50 ৫ 0৫ ০৪১ 64 9 তোমরা ধুংস হও, দূর হও। আমি তোমাদের জন্যই ঝগড়া ও 


দোষখন্ডন করছিলাম।” (মুসলিম £ কিতাবৃষ্‌ বৃহদ) এই বর্ণনাতেই এসেছে যে, বান্দা বলবে, "আমি আমার নিজের দেহ ব্যতীত অন্য 
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তি সুর) হা-মীম সাজদা/হ ৪১ 


(২২) তোমাদের কান, চোখ ও চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ₹ ৫* তু ০৩ ও টে 
দেবে না --এ বিশ্বাসে তোমরা এদের নিকট কিছু গোপন করতে 4. ৮ ৬, 44০ 
না;১৯ উপরন্ত তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে, তার ৮০৪ 1 এ এ কআ৩ 
অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না! ১৬) 


(২৩) তোমাদের 8588585 তোমাদের এ ধারণাই রি 2 ৩7 টি 2৫ এ 4 ৯৮৪ 
(তোমাদেরকে ধুংসে ফেলেছে।১১১ ফলে, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। 


(২৪) এখন ওরা ধৈর্যশীল হলেও জাহান্নামই হবে ওদের আবাস 
এবং ওরা ক্ষমাপ্রার্থী হলেও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না। ৬১) 


(২৫) আমি ওদের সঙ্গী দিয়েছিলাম, যারা ওদের হত ও বা জী ক ণ& 1৮ ডে প্র 
ভবিষ্যৎকে ওদের দৃষ্টিতে সুশোভিত ক'রে দেখিয়েছিল।১০ ওদের 


ব্যাপারে ওদের পূর্ববর্তী জিন এবং মানুষদের ন্যায় শাস্তির কথা ৩ এ ৯৫৩৬ ৩৪ ০৭৯ ০৪ এ ০১) 5 ৮৪ 
বাস্তব হয়েছে। নিশ্চয় ওরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। টা 


১৩০৮ 196 ১৪১ 556 


(২৬) অবিশ্বাসীরা বলে, “তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না৯১) তি এ চা 9। 22141922254 ৬ 0৬? 
এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর/১৬ যাতে তোমরা জয়ী 

হতে পার।”২৬৬) 

(২৭) আমি অবশ্যই সত্প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কঠিন শান্তি ৪ চি: 
আহ্বাদন করাব এবং নিশ্চয়ই আমি ওদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের 

সাজা দেব। ১৬ 


নি 124৯, উরি 1526 ০০ 02254 
১০১2158 


কারো সাক্ষ্য মানব না।” তখন মহান আল্লাহ বলবেন, 'আমি এবং আমার সম্মানিত লেখক ফিরিস্তাগণ কি সাক্ষীর জন্য যথেষ্ট নই?” 
অতঃপর তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের অঙ্গগুলোকে কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হবে। €এ) 

(২১) এর অর্থ হল, তোমরা পাপকাজ করার সময় মানুষকে গোপন করার চেষ্টা তো করেছিলে, কিন্তু এ ব্যাপারে তোমাদের কোনই 
আশঙ্কা ছিল না যে, তোমাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তোমাদের অলগুলো সাক্ষ্য দেবে। তাই তাদের নিকট থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করার 
কোনই প্রয়োজন তোমরা অনুভব করনি। আর এর কারণ ছিল, তোমাদের পুনরুখানকে অস্বীকার করা এবং তার উপর বিশ্বাস না রাখা। 
(২৬) এই জন্য তোমরা আল্লাহর সীমা উল্লংঘন এবং তার অবাধ্যাচরণ করতে ভয়শূন্য ছিলে। 
() অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের অনেক কার্ষকলাপের খবর রাখেন না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং বাতিল ধারণাই তোমাদেরকে ধুংসের মধ্যে 
পতিত করেছে। কেননা, এর কারণে তোমরা নির্ভয়ে সর্বপ্রকার পাপকাজ করতে সাহস করেছিলে। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ 
সম্পর্কে একটি বর্ণনা এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ বলেন, কা”বা শরীফের পাশে রন কুরাইশী এবং একজন সাব্নাফী অথবা 
দু'জন সান্াফী এবং একজন কুরাইশী একত্রিত হয়। তাদের মধ্যে মোটা শরীর এবং অল্প বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিটি বলল, তোমরা কি 
মনে কর যে, আমাদের কথা আল্লাহ শুনেন?” দ্বিতীয়জন বলল, "আমাদের জোরে বলা কথাগুলো শুনেন এবং আস্তে বলা কথাগুলো 
শুনেন না।' অপর আর একজন বলল, তিনি যদি আমাদের উচু আওয়াজে বলা কথাগুলো শুনেন, তবে চুপি চুপি বলা কথাগুলো 
অবশ্যই শুনেন।” এরই উপর আল্লাহ (53১5: 23) আয়াত অবতীর্ণ হল। (বৃখারী তাফসীর সূরা হা. নীম সাজদাহ) 


(৬১) এর আর একটি অর্থ এও করা হয়েছে যে, যদি তারা মানাতে (সন্তুষ্ট করতে) চায়, যাতে তারা জান্নাতে যেতে পারে, তবে 
(আল্লাহর) সন্তষ্টি তারা কখনও লাভ করতে পারবে না। (আয়সারত্‌ তাফাসীর ফাতহুল কাদীর) কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, তারা 
পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্জা করবে, যা মঞ্জুর করা হবে না। (তফসীর তাবারী) অর্থাৎ, তাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হল 
জাহানাম, তাতে ধৈর্ধ ধারণ করলে (তবুও রহম করা হবে না। যেমন, দুনিয়াতে কোন কোন সময় ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতি মায়া-মমতা 
আসে) অথবা অন্য কোনভাবে সেখান থেকে বের হওয়ার প্রচেষ্টা করলেও, তাদেরকে বার্থই হতে হবে। 

(৬) এ থেকে সেই শয়তান প্রকৃতির মানুষ ও জ্বিনদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা বাতিলপন্থীদের পশ্চাতে লেগে থাকে। তারা তাদের 
সামনে কুফরী ও অন্যায়কে সুন্দর ও সুশোভিত ক”রে পেশ করে। ফলে তারা ভ্টতার ঘূর্ণাবর্তে ফেঁসে যায়। পরিশেষে এই অবস্থায় 
তাদের মৃত্যু আসে এবং তার ফলে তারা চিরদিনকার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিগণিত হয়। 

(১) এ কথা তারা আপোসে বলাবলি করে। কেউ কেউ 1১5 3 (এ কুরআন শুনো না)এর অর্থ করেছেন, তার অনুসরণ করো না। 


তার কথা মেনো না। 
(২৮) অর্থাৎ, চেঁচামেচি কর, তালি বাজাও, শিস্‌ দাও এবং চিৎকার করে কথা বল, যাতে উপস্থিত জনগণের কানে কুরআনের 
আওয়াজ না পৌছে এবং তাদের অন্তর কুরআনের লালিত্যময় ভাষা ও তার চমৎকারিত্ে যেন প্রভাবিত না হয়ে যায়। 

(৬১ অর্থাৎ, সম্ভবতঃ এইভাবে চিৎকার করার কারণে মুহাম্মাদ কুরআন পাঠ করাই ছেড়ে দেঝে যা শুনে মানুষ প্রভাবিত হয়। 

(২৮) অর্থাৎ, কিছু ভাল আমল থাকলেও তার কোনই মূল্য হবে না। যেমন, অতিথিসেবাপরায়ণতা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


(২৮) এ হল আল্লাহর শঞ্রদের সাজা; জাহানাম। আমার ৫ 2০ নে 95 47 


53553555558 ২৪ পার) 


নিদর্শনাবলীকে অস্থী 
স্থায়ী আবাস রয়েছে। 


কার করার প্রতিফলম্বরূপ সেখানে ওদের জন্য 


(২৬৮) 


রীর র প্রতিপালক! * রা 2. 51 শা রর 
(২৯) সত্যপ্রত্যাখ্যানকারারা বলবে, “হে আমাদের প্রাতিপালক! যে এত 65 ০২৮৪ ০০ 


সব জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে পথ 


ভষ্ট করেছিল তাদেরকে দেখিয়ে « ৫ 


দাও,২৬৯ আমরা তাদেরকে পদদ 


হয়। 5 (২৭০) 


২, 7 5 ্ 015 সহ ত্র টান 
লত করব, যাতে ওরা লাঞ্তিত টি 00255) 05 092 015৩] অর্ল ৫ 0 


£:8৫4 


(৩০) নিশ্চয় যারা বলে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ”১৭১) শত পতি 15221 12 ঠা 5154 ] 


তারপর তাতে অবিচলিত থাকে,১১ তাদের নিকট ফিরিস্তা 


অবতীর্ণ হয় (এবং বলে),১ "তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত ০৫ গাঁ মরু ১5185 ২51৯ খু না 


হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জানাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া 


হয়েছিল তার সুসংব 


দ নাও।৭০) 


ও 2 
হগ ১9১৮9 


(৩১) ইহকালে অ 


[মরা তোমাদের বন্ধু 


ক্র এ ৭৯ 


এবং পরকালে ৮1৫ ৩ ঝা ২ 5১11 ৪১০ 3৯ 1 ৩ 


সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, 


যা তোমরা আকাঙ্কা 


কর। 


(৩২) চরম ক্ষমাশী 
আপ্যায়ন।? 


ল, পরম দয়ালু আল্ল 


টা 


র পক্ষ হতে এ হবে 


(৩৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ ০] 03914 


রাখা ইত্যাদি। কেননা, ঈমান ধন থেকে তারা বঞ্চিত। অবশ্য পাপ কাজের বদলা তারা পাবে। যার মধ্যে পাকেপ্রকারে পবিত্র কুরআন 


শুনতে বাধা দেওয়ার মত পাপের বদলাও। 


(১) নিদর্শনাবলী বলতে যেমন পূর্বেও বলা হয়েছে সেইসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, যা মহান আল্লাহ আম্িয়াগণের উপর অবতীর্ণ করেন 


অথবা সেইসব মু*জিযা, যা তিনি তীদেরকে দান করেন কিংবা সকল প্রকার সৃষ্টিগত প্রমাণপুঞ্জ ও সকল প্রাণীর মাঝে বিস্তৃত 


নিদর্শনাবলী। কাফেররা এ সব অস্বীকার করে। যার ফলে তারা ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ হতে বঞ্চিত থাকে। 


(৯১) এর অর্থ পরিস্কার যে, জষ্টুকারী কেবল শয়তানরাই হয় না, বরং অনেক সংখ্যক মানুষও শয়তানের প্রভাবে লোকদেরকে ভ্ট 
করার কাজে ব্যস্ত থাকে। পক্ষান্তরে কেউ কেউ জ্বিন বলতে ইবলীস এবং ইনসান বলতে ক্বাবীলকে বুঝিয়েছেন; যে মানুষের মধ্যে 


সর্বপ্রথম নিজের ভাই হাবীলকে হত্যা ক'রে যুলুম এবং মহাপাপ সম্পাদন করে। হাদীস অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত অন্যায়ভাবে সংঘটিত 


সমস্ত হত্যার পাপের একটি অংশ তার ঘাড়ে চাপবে। কারণ সেই হল মানুষের ইতিহাসে হত্যা-অপরাধের পথিকৃৎ। আমাদের মতে প্রথম 


অর্থই সর্বাধিক সঠিক। 


(১০) অর্থাৎ, আমাদের পা দিয়ে তাদেরকে পদদলিত ক'রে খুব লাঞ্রিত ও অপদস্থ করি। জাহান্নামীদের অনুসৃত নেতাদের উপর যে রাগ 


হবে তা মিটানোর জন্য তারা এ কথা বলবে। অথচ তারা সকলেই অপরাধী এবং সকলেই এক সাথে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। 


যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, (9১:45 3 ১4) * ৪০৪ 59) অর্থাৎ, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ (শাস্তি) রয়েছে; কিন্তু তোমরা জান না। 
(আ'রাফ £ ৩৮) জাহাননামীদের কথা আলোচনা করার পর মহান আল্লাহ ঈমানদার জান্নাতীদের কথা আলোচনা করছেন। আর এটাই 


হলো সাধারণতঃ কুরআনের বাক্য-বিন্যাস-পদ্ধতি। যাতে ভয়ের সাথে আশা এবং আশার সাথে ভয়ের কথা উল্লেখ করার প্রতিও যত 


নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ভীতি প্রদর্শনের পর এবার সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে। 


(১১) অর্থাৎ, এক আল্লাহ তাঁর কোন শরীক নেই। প্রতিপালকও তিনিই এবং উপাস্যও তিনিই। এ রকম নয় যে, তার প্রতিপালকত্বকে 


কেবল স্বীকার করবে এবং উপাস্যত্রের ব্যাপারে অন্যকেও শরীক করবে। 


4 


(১) অর্থ 


ৎ, কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থাতেও ঈমান ও তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তা থেকে আদৌ বিমুখ হয় না। কেউ 


কেউ এখানে এই 'ইস্তিক্বামাত'এর অর্থ করেছেন, ইখলাস। অর্থাৎ, বিশুদ্বচিত্তে কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত ও আনুগত্য করে। 


যেমন, হাদীসেও এসেছে যে, এক ব্যক্তি রসুল &-কে বলল, আমাকে এমন কথা বলে দিন যে, আপনার পর যেন আমার অন্য কাউকে 


জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তখন রসূল &৯ তাকে বললেন, (5৫০ ($ 4 এন 38) “তুমি বল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান 


আনলাম। অতঃপর তারই উপর অবিচল থাক।” (মুসলিম /কতাবৃল ঈমান) 


(১১ অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় বলে। কেউ কেউ বলেছেন, ফিরিস্তাগণ এই সুসংবাদ তিন সময়ে দেন; মৃত্যুর সময়, কবরে এবং কবর থেকে 
পুনরায় উঠানোর সময়। 


(১ আখেরাতে যে সকল অবস্থার সম্মুখ 


ন হবে, তার ব্যাপারে কোন আশঙ্কা করো না এবং দুনিয়াতে ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি যে 


ছেড়ে এসেছ, সে ব্যাপারেও কোন দুঃখ করো 


না। 


(১) অর্থাৎ, দুনিয়াতে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। 


(১) এ কথায় অতিরিক্ত সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এটি মহান আল্লাহর উক্তি। কেউ কেউ বলেছেন, তা ফিরিস্তাদের উক্তি। উভয় 


অবস্থাতেই মুসলিমদের জন্য এ হল মহা সুসংবাদ। 
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৮৩৮ 


করে এবং বলে, "আমি তো আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম), তার 
অপেক্ষা কথায় উত্তম আর কোন্‌ ব্যক্তি? ২৭) 

(৩৪) ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না।১%) উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ 
প্রাতহত করু তাহলে যাদের সাথে তোমার শক্রতা আছে, সে হয়ে 
যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। (৭৯) 

(৩৫) এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল,৮৭ এ 
রত্রের অধিকারী তারাই হয় যারা মহাভাগ্যবান। ১৮৯ 

(৩৬) যদি শয়তানের ক্মন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে 
আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।৮১ নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, 
সর্বজ্ঞ। (২৮৩) 

(৩৭) তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও 
চন্দ্।১৮১ তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়/২৮৭ বরং 
সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন,৬ যদি তোমরা 
তারই ইবাদত (দাসতৃ) কর। 
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(৩৮) ওরা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সানিধ্যে 
রয়েছে তারা তো দিন-রাত তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে 
এবং তারা রলান্তিবোধ করে না। (৮ 


সূরা হা-মীম সাজনদাহ ৪১ 


খু 


19$ ৮:০1 ও ওটি ওটা টা 9 এরা ৪523 ্ 
(টি ১৮৯৮ &$ ০65৩5 58555544165 এরা 


পাপা পা 


3১৫৯০ ০১১ ০552 ৯ ঘা ড্র৩ 


19-২৯৮2$ চ ৯2119 িল০৩০ চাটি চা] 457212 ০ 


৩] ৫৫৮ এক্স 4 ০০ ৮ 3 ১] 


44৩ ৫4 


9০৩৯ ১৫ 
চা 4059 ৩ চি 1১৮21 ৩১ 
টি ০১১ চি 


(১) অর্থাৎ, মানুষকে আল্লাহর 
আত্রসমর্পণকারী অনুগত বান্দা। 
(১৮) বরং এ উভয়ের মধ্যে বিরাট তফাত। 


দকে দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে সে নিজেও হিদায়াতণ্রাপ্ত, দ্বীন-পালনে যত্ববান এবং আল্লাহ্‌র নিকট 


(৯) এ হল অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক চারিত্রিক শিক্ষা যে, মন্দকে দূরীভূত কর ভাল দ্বারা। যা উৎকৃষ্ট তা দিয়ে নিকুষ্ট প্রতিহত কর। 


অর্থাৎ, অন্যায়ের বদলা নাও ন্যায় 


প্রতিষ্ঠা ক'রে, যুলুমের বদলা নাও ক্ষম 


কণরে, ক্রোধের বদলা নাও ধৈর্ধধারণ ক”রে, বেআদবীর বদলা 


নাও দৃষ্টিচ্যুত ক'রে এবং মূর্খতাব 


অশ্লীল কথার উত্তর দাও সহ্য ক”রে নীরব থেকে। এর ফল এই হবে যে, তোমার শত্রু দেখবে তোমার 


বন্ধু হয়ে গেছে। তোমার থেকে দুরে দূরে থাকত এমন ব্যক্তি তোমার নিকটে হয়ে যাবে এবং তোমার রক্ত-পিপাসু ব্যক্তি তোমার বশীভূত 


ও প্রেম-পিপাসু হয়ে যাবে। 


(২৮০) অর্থাৎ, মন্দের পরিবর্তে ভালো করার গুণ যদিও অনেক উপকারী 


ও ফলপ্রসূ কিন্তু এর উপর আমল সেই করতে পারবে, যে 


ধৈর্যশীল হবে। রাগকে দমন করতে পারবে এবং অপছন্দনীয় কথাবার্তা সহ্য করতে পারবে। 


(৮১1৮০ ৯৯ (বড় সৌভাগ্য বা মহাভাগ্য) বলতে জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, উল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী সেই হয়, যে বড় 


সৌভাগ্যবান। অর্থাৎ, যার ভাগ্যে জান্নাতে যাওয়া লিখে দেওয়া হয়েছে। 


(১৮১) অর্থাৎ, শয়তান যদি শরীয়তের কার্যকলাপ থেকে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে চায় অথবা উত্তম পন্থায় অন্যায়ের প্রতিকার করার 


ব্যাপারে সে বাধা সৃষ্টি করে, তবে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। 
(৮১) আর যে সত্তা এ রকম যে, তিনি সকলের কথা শোনেন এবং প্রত্যেক কথা জানেন, তিনিই আশ্রয়প্রাথীদের আশ্রয় 


দতে পারেন। 


এটা হল পূর্বোক্ত বিষয়ের কারণ স্বরূপ। এরপর পুনরায় কিছু এমন 
এবং তীর সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা শক্তির কথা প্রমাণ করে। 


নদর্শন উল্লেখ করা হচ্ছে, যা আল্লাহর একতৃবাদ, তাঁর অসীম ক্ষমতা 


(১৮৯) অর্থাৎ, রাতকে অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দেওয়া যাতে মানুষ তাতে বিশ্রাম নিতে পারে এবং দিনকে আলোক-উল্জ্রল করা যাতে 


জীবিকা উপার্জনে কোন অসুবিধা না হয়। অতঃপর পালাক্রমে রাত ও দিনের আগমন-প্রত্যাগমন। কখনো রাতের বড় ও দিনের ছোট 


হওয়া, আবার কখনো এর বিপরীত দিনের বড় ও রাতের ছোট হওয়া। অনুরূপ সূর্য ও চাদের নির্ধারিত সময়ে উদিত হওয়া ও অস্ত 


যাওয়া। তাদের স্ব স্ব কক্ষপথে নিজের নিজের পথ অতিক্রম করা এবং তাদের আপসে কোন সংঘর্ষ ঘটা থেকে সুরক্ষিত থাকা ইত্যাদি 


সবই প্রমাণ করে যে, তাদের অবশ্য অবশ্যই কোন রষ্টা এবং মালিক আছেন। অনুরূপ তিনি এক ও একক এবং সার 


বশ্বুজগতে কেবল 


তীরই কর্তৃত্ব ও নির্দেশ চলে। যদি পরিচালনা করার ও নির্দেশ দেওয়ার অধিকারী একাধিক হত, তবে সারা জগতের এ সুশৃঙ্খল 


ব্যবস্থাপনা এত মজবুত এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে টিকে থাকত না। 


(৮) কারণ, এরাও তোমাদের মত আল্লাহর সৃষ্ট। প্রভুত্বের কোন এখতিয়ার তাদের মধ্যে নেই। অথবা তাতে তারা শরীকও নয়। 


€ 


(৮১) 258৬ তে সর্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচন এই জন্য এসেছে যে, হয় তো 85820 248 ০৪ ঠ1$ অর্থের ভিত্তিতে। কেননা, জ্ঞানহীন বস্তর 


বহুবচনের ক্ষেত্রে (ব্যাকরণগত) বিধান হল এটাই। অথবা এই সর্বনামের লক্ষ্য কেবল চাদ এবং সূর্। আর কোন কোন ব্যাকরণ- 


শাস্ত্রবিদের কাছে দ্বিচনও বহুবচনরূপে গণ্য হয়। কিংবা এর উদ্দিষ্ট হল, শা নিদর্শনাবলী। (ফাতহুল কাদীর) 


(১৮) (এই আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সুরা আ*রাফের শেষ আয়াতের টাকা দেখুন।) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৪ পার) 


(৩৯) আর তার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও (5 00005 £৯ ০০তম 96 24502 রি 


শু্ষ/১৮) অতঃপর আমি ওতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা ,৫ ভুত 5 
হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়;৯৯ নিশ্চয় যিনি ভূমিকে জীবিত 4] ৯৮] ৬ ৬৩৮ ৬স্ম ০] ০২০১ ০৮ ৪ 
করেন, তিনিই জীবিত করবেন মৃতকে।১৯ নিশ্চয়ই তিনি হে 9$ ০৫ 0৫০ 
সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান রি পর 


(৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহে বক্রপথ অবলম্বন 9 ৬৩০ মাও 0 খু এ ্ 12 গ্রে ৫] 
করে৯১ তারা আমার অগোচর নয়।১৯১ যে ব্যক্তি জাহানামে 
নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ট না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে উপস্থিত (৩৮ কা 2 ডি ৩2৫ 1 
হবে সে£১৯০) তোমাদের যা ইচ্ছা কর,২৯৪ নিশ্চয় তোমরা যা কর, * 

তিনি তার দষ্টা। 
(৪১) নশ্চয় যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান 20০4 ১ 4919 05: দি 0 টি] রী 
করে, (তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।)১৯) আর এ অবশ্যই 

এক মহিমময় গ্রন্থ।২৯১ . 

(৪২) সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে ্র্িপ্ত রি পারে 02 টি ১4815 582 33৫ 0৭: তা» খু 
না। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।৯ 


(৪৩) তোমার সম্বন্ধে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত তোমার 
র্ববর্তী রসূলগণ সম্পর্কে।১৯) তোমার প্রতিপালক অবশ্যই 


(১৮) ৬ এর অর্থ হল, শুখো-অনাবৃষ্টি অর্থাৎ, মৃত বা উত্ভিদশূন্য। 
(৮৯) অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু ফল ও ফসলাদি উৎপন্ন করে। 

(১) মৃত ভূমিকে বৃষ্টি দ্বারা এভাবে জীবিত ক'রে দেওয়া এবং তাকে উৎপন্ন করার যোগ্য বানিয়ে দেওয়া প্রমাণ করে যে, তিনি 
মৃতদেরকে অবশ্যই জীবিত করবেন। 
(২৯) অর্থাৎ, সেগুলোকে মানে না, বরং সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তা মিথ্যা ভাবে। ইবনে আব্বাস &৮ ১০! এর অর্থ 


করেছেন, বিকৃত বা অপব্যাখ্যা করা। যার ভিত্তিতে এতে সেই ভষ্ট দলগুলোও চলে আসে, যারা নিজেদের ভ্রান্ত আকীদা ও মতবাদকে 
সাব্যস্ত করার জন্য আল্লাহর আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা করে এবং তার অর্থে বিকৃতি সাধন ও হেরফেরও করে। 

(২৯) এটা হল আল্লাহর আয়াতে সর্বপ্রকার বাকাপথ অবলম্বনকারীদের জন্য কঠিন ধমক। 

(২৯) অর্থাৎ, এরা উভয়ে কি সমান হতে পারে না, কক্ষনো না। তাছাড়াও এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাকাপথ অবলম্বনকারীরা 
জাহানামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং ঈমানদাররা কিয়ামতের দিন নিরাপদে ভয়শূন্য থাকবে। 

(১১১ এ বাক্য আজ্ঞা ও সম্মতিসূচক, কিন্তু এর উদ্দেশ্য ভয় দেখানো ও ধমকি দেওয়া। এতে কুফরী, শির্ক এবং পাপাচরণের অনুমতি ও 
তার বৈধতার ঘোষণা দেওয়া হয়নি। 
(৮) বন্ধনীর মাঝে শব্দগুলো হল, &! এর উহ্য খবর (বিধেয় পদ)এর অনুবাদ। কেউ কেউ অন্য শব্দও উহ্য মেনেছেন। যেমন, ০3৪ 


৯১০ তাদের কুফরীর শাস্তি দেওয়া হবে। অথবা ১১4৮ তারা ধংস হবে। 

(১১) অর্থাৎ, যে গ্রন্থ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, সে গ্রন্থ সমালোচনা ও নিন্দার অনেক উর্ধে এবং প্রত্যেক দোষ ও ত্রুটি থেকে পাক 
ও পবিত্র। 
(১) অর্থাৎ, সব দিক দিয়ে সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে সুরক্ষিত। “সম্মুখ হতে মিথ্যা” অর্থ হাস এবং 'পশ্চাৎ হতে মিথ্যা” অর্থ, বৃদ্ধি। অর্থাৎ, 
বাতিল বা মিথ্যা তার সামনের দিক দিয়ে এসে না তা হতে কোন কিছু হাস করতে পারবে, আর না তার পিছন দিক দিয়ে এসে তাতে 
কোন কিছু বৃদ্ধি সাধন করতে পারবে এবং না তাতে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সফল হবে। কারণ, এটা তীর পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ, যিনি তাঁর যাবতীয় কথা ও কাজে সুকৌশলী ও প্রশংসিত। অথবা তিনি যেসব কাজের নির্দেশ দেন এবং যেসব কাজ থেকে 
নিষেধ করেন, পরিণাম ও লক্ষের দিক দিয়ে সবই প্রশংসনীয়। অর্থাৎ, সবই ভাল ও উপকারী। (ইবনে কাসীর) 

(৯) অর্থাৎ, বিগত জাতিরা তাদের নবীদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করার দরুন যাদুকর, পাগল এবং মিথ্যাবাদী ইত্যাদি যে ভাষা ব্যবহার 
করেছিল, মক্কার কাফেররাও তোমার ক্ষেত্রে সেই ভাষাই ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ, নবীকে সান্তনা দেওয়া হচ্ছে যে, তোমাকে তাদের 
মিথ্যাবাদী, যাদুকর এবং পাগল বলা কোন নতুন কথা নয়, বরং প্রত্যেক নবীর সাথে এই আচরণই হয়ে এসেছে। যেমন, অন্যত্র বলেছেন, 
(2১৮518505৮০ 4১০ 2 2০198 ২15০ ৩৪ ৪ & 0১ ও ঢ 415) অর্থাৎ, এভাবে, তাদের পূর্বব্তীদের নিকট 
যখনই কোন রসুল এসেছে, তখনই তারা বলেছে, (তুমি তো এক) যাদুকর, না হয় পাগল! তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়ে 
এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা যারয়াত ৫২-৫৩) এর দ্বিতীয় অর্থ হল, রসুল প-কে তাওহীদ ও 
ইখলাসের (আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ভাবে তাঁর ইবাদত করার) যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা হল সেই কথাই, যা 
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ক্ষমানীল৯৯ এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (৩০০) 


(৪৪) আমি যদি অনারবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম,৬৯ 
তাহলে ওরা অবশ্যই বলত, এর আয়াতগুলি (বোধগম্য ভাষায়) 
বিবৃত হয়নি কেন?) কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা অনারবী অথচ 
রসুল আরবী!”১ বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির 
প্রতিকার। কিন্ত যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং 
কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধকারব্বরূপ। এরা এমন যে, যেন 
এদেরকে বহু দুর হতে আহবান করা হয়। (৪) 

(৪৫) আমি অবশ্যই মুসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতে 
মতভেদ ঘটেছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না 
থাকলে”) ওদের ফায়সালা হয়েই যেত।€৬ ওরা অবশ্যই এর 
সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল।(৩০১) 

(৪৬) যে সংকাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং 
কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে নিজেই ভোগ করবে। আর 
তোমার প্রতিপালক তার দাসদের প্রতি কোন যুলুম করেন না। (৮) 


সুরা হ।-মীম সাজনদাহ ৪১ 


4৪ 


56 5125 এত 15 ৮ 09 252 2 


পর এ 112 হি ? ডি ১০০ 2০৯52 


মি, 2৭০ 9৯9 %$ 21912 ও ১৯5 ২ ৩ 
টি ৮০৫ ০৬৩৩৮ ২5505 এলসি 


চর 


৮৮486 


০৪০০$০এ খু 4:56 (81692 3515 
১5:25 ০8৫ হি 
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তীর পূর্বের নবীদেরকেও বলা হয়েছিল। কেননা, প্রত্যেক শরীয়ত এ 
ইখলাসই ছিল। (ফাতহুল কাদীর) 


বষয়ে একমত ছিল। বরং প্রত্যেকের প্রাথমিক দাওয়াত তাওহীদ ও 


ষ্শ অর্থাৎ, সেই ঈমানদার ও তাওহীদবাদীদের জন্য, যারা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। 


(১) তাদের জন্য যারা কাফের এবং আল্লাহর নবীদের শক্র। এই আয়াতও সুরা হিজরের ৪৯-৫০ আয়াত 
(44 : 1৬৭। 9৯55 81 ৯১1 5950 0 2 3৯৬৪ ও:3 এর মতই। 


(১১ অর্থাৎ, আরবী ভাষার পরিবর্তে কোন অন্য ভাষায় অবতীর্ণ করতাম। 


(৭) অর্থাৎ, আমাদের ভাষায় সেটাকে বর্ণনা করা হয়নি কেন? তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম। কারণ, আমরা তো আরব, আরবী 


ছাড়া অন্য ভাষা বুঝি না। 


(১) এট 


ও কাফেরদের কথা। তারা আশ্চর্যান্থিত হত যে, নবী তো আরবী, আর কুরআন তীর উপর অনারবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। 


মোটকথা, কুরআনকে আরব 


ভাষায় অবতীর্ণ ক”রে সর্বপ্রথম যাদেরকে সন্বোধন করা হয়েছে সেই আরবদের জন্য কোন ওজর-আপত্তি 


অবশিষ্টু রাখা হয়নি। এটা যদি অন্য ভাষায় হত, তাহলে তারা ওজর-আপত্তি করতে পারত। 


(৮১) অর্থ 
বহু দূরে আছে, তাই তাদের কর্ণকৃহরে কুরআন আসে না। 


, অনেক দুরে অবস্থিত ব্যক্তি দূরে থাকার কারণে আহবানকারীর আওয়াজ শুনতে সক্ষম হয় না, অনুরূপ এই লোকরা যেন 


(১) আর তা এই যে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে অবকাশ দেওয়া হবে। ৫০:১০) (:-4 এ৯ এ! ৯১১% 59)) 


(১) অর্থাৎ, সত্বর আযাব দিয়ে তাদেরকে ধুংস করে দেওয়া হত। 


() অর্থাৎ, তাদের অস্বীকার বিবেক-বুদ্ধির আলোকে নয়, বরং সন্দেহের কারণে যা তাদেরকে অস্থির রাখত। 
(*) সুতরাং তিনি শাস্তি কেবল সেই বান্দাকেই দেন, যে পাগী হয়। এমন নয় যে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৫ পার) ৮৪১ 


২৫ পারা 
বি ্‌ রি (১ ৩ ত) প্টি ০৬ পপ চারা প৪ ৮ 

(৪৭) কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকটই আছে, তার ৮ 52১০০) ৩৪0৫ ০৩ ৯০৭ ৮৬ ১৫ 4৮] ৪ 
অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ মুক্ত হয় না, কোন নারা গভধারণ রিকি রো, যার 
ও সন্তান প্রসব করে না।) যেদিন আল্লাহ ওদেরকে ডেকে বলবেন, ৩ ১৩৪ (৯5 ০৩5 | 5 ১3 ১: ৩% এপ ৬ 
সারারাত ২ রানে জানা ১৪৪৪5439053 ৫০৫০৪ 
আপনার নিকট নিবেদন করেছি যে, (এ ব্যাপারে) আমাদের মধ্যে 
কেউসান্ষী নয়।”৩ 
র্ ট (৪) ৮41 55152 পু. ৬০০1 2 5 এত গল পু এ 

(৪৮) পূর্বে ওরা যাদেরকে আহবান করত তারা উধাও হয়ে যাবে ০০ ০৯ ৩1৯৮6 0 ৩ ০১৪৩5 ৪ ০ ০ 093 


এবং অংশীবাদীরা সুনিশ্চিত হবে যে, ওদের নিষ্কৃতির কোন উপায় 


নেই।9 )5স্চ্ 
(৪৯) মানুষ কল্যাণ প্রার্থনায় কোন কান্তি বোধ করে না। কিন্তু ৮.4 চাক +223 ঘ 
চির ০5928 4 015 সত ৪5১ ৩৪ ০ 
যখন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ এরিগরা 
হয়ে পড়ে।) (৯ 


(৫০) দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের ]15.6 (524 5255 22 ১2৫৫৮ 06 ঁল) এ$5 29 
আঙ্বাদ দিই, তাহলে সে অবশ্যই বলবে, "এ আমার প্রাপ্য) এবং রী নরাগারর ররর যারা 
আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমি যদি ০০০৪ এ ০! 33 1 ৯৪ ৩গ$ ক আতা ৩৪ ৬৪ 
আমার প্রতি রনি ততিতিও তীর নি ০৬. ঞর্জ 5512 157 ৬ ৫ বিশ 2৫৮11 

[মার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই, তাহলে তার শিকট 02 ৮45১4 15৯০ (31554 ০ 08 
তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে৷ আমি সত্য 


(১ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়-জ্ঞান কারো কাছে নেই। এই জন্য যখন জিবরাঈল ১৪) নবী £ক্-কে 
কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা কখন ঘটবে? তখন উত্তরে তিনি বললেন, “এ ব্যাপারে আমার অতটাই জ্ঞান আছে, যতটা 
জ্ঞান তোমার আছে।” অন্য স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেন, “এর চরম জ্ঞান তো তোমার পালনকর্তার কাছে।” (সূরা নাযিআত ৪8৪ 
আয়াত) তিনি আরো বলেন, “তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, "কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে?” বলে দাও, "এই দিনের খবর তো আমার 
পালনকর্তার কাছেই রয়েছে।” (সূরা আরাফ ১৮৭ আয়াত) 

১) এখানে আল্লাহর পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর এই জ্ঞান-বৈশিষ্ট্র্যে কেউ অংশীদার নেই। অর্থাৎ, এইরূপ 
পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কারো কাছে নেই। নবীদের কাছেও নেই। তারা সেই পরিমাণ জ্ঞান লাভ ক'রে থাকেন, যে 
পরিমাণ আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে অহী মারফত দান করে থাকেন। আবার তাদের এই অহীলন্ধ জ্ঞানও নবুঅতের মর্যাদা ও তার 
দায়িত্‌ পালনের সাথে সম্পৃক্ত; অন্যান্য বিদ্যা ও বিষয়ের সাথে নয়। এই জন্য কোন নবী বা রসূল -- চাহে তিনি যত বড়ই মর্যাদাবান হন 
না কেন -- তার জন্য এ কথা বলা বা বিশ্বাস রাখা বৈধ নয় যে, সৃষ্টিজগতে যা ঘটেছে এবং ঘটবে, তিনি সব জানেন। কারণ, এ গুণ ও 
বৈশিষ্ট্য একমাত্র মহান আল্লাহর। যে বাপারে অন্য কাউকে শরীক করা হল শির্ক। 

(১ অর্থাৎ, বর্তমানে আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এটা মানার জন্য প্রস্তুত নয় যে, তোমার কোন শরীক আছে। 

() তারা এদিকে ওদিকে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং ধারণা হিসাবে তারা কারো উপকার করতে পারবে না। 

(9 এখানে ০-১ (ধারণা) ০৯ (দৃঢ-বিশ্বাস বা সুনিশ্চিত)এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন এ কথা দৃট-বিশ্বাস করতে 


বাধ্য হবে যে, তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। যেমন, অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 533) 


পো 


(9০০০16519৯8 2 ৪৪০ 195 ১৫ ০১১৯৩ অর্থাৎ, অপরাধীরা জাহান্নাম দেখে সুনিশ্চিত হবে যে, তারা সেখানে পতিত হবে 
এবং তারা ওটা হতে কোন পরিত্রাণ স্থল পাবে না। (সূরা কাহাফ ৫৩ আয়াত) 

(১ অর্থাৎ, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও আসবাব-পত্র, সুস্থতা ও শক্তি, সম্মান ও মর্যাদা এবং অন্যান্য পার্থিব নিয়ামত চাইতে মানুষ ন্নান্ত ও 
বিরক্ত হয় না; বরং অবিরাম চাইতেই থাকে। এখানে “মানুষ” বলতে অধিকাংশ মানুষ উদ্দেশ্য। 
() অর্থাৎ, কষ্ট পৌছলেই, নিরাশ হয়ে পড়ে। অথচ, আল্লাহর খাটি বান্দার অবস্থা এর বিপরীত হয়। এরা প্রথমতঃ পার্থিব জীবনের সুখ- 
সামগ্রী চায় না; বরং সর্বদা তারা আখেরাতের চিন্তা-ভাবনাই ক'রে থাকে। দ্বিতীয়তঃ কষ্ট পৌছবার পরও তারা আল্লাহর রহমত এবং 
তীর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে না। বরং পরীক্ষাকেও গোনাহর প্রায়শ্চিত্ত এবং মর্ধাদা বৃদ্ধির কারণ মনে ক'রে থাকে। এই জনা, 
নৈরাশ্য তাদের নিকটেও পৌছতে পারে না। 
(”) অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নিকটে প্রিয়। তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট, এই জন্য তিনি আমাকে তীর নিয়ামত দান করেছেন। অথচ পার্থিব 
ধনবত্তা ও দারিদ্র্য এবং সুখ ও দুঃখ তীর সন্তুষ্টি অথবা অসন্তুষ্টির কোন নিদর্শন নয়। বরং কেবলমাত্র পরীক্ষার জন্য আল্লাহ এমন করে 
থাকেন। যার দ্বারা তিনি দেখতে চান যে, তীর নিয়ামতের কে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে এবং মসীবতে কে ধৈর্য ধারণ করে? 

(১) এই প্রকার বক্তা কাফের অথবা মুনাফিক হবে। কোন মুমিন এই ধরনের কথা বলতে পারে না। কাফেররাই এটা ধারণা করে যে, 
আমাদের পার্থিব জীবন যেমন মঙ্গলের সাথে অতিবাহিত হচ্ছে, তেমনি পরকালের জীবনও অতিবাহিত হবে। 
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৮৪২ 


প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত 
করব এবং ওদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন শাস্তি। 

(৫১) মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে, সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও 
অহংকারে দুরে সরে যায়() এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে, সে 
তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। (১৯) 

(৫২) বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ (বুরআন) আল্লাহর 
নিকট হতে (অবতীর্ণ) হয়ে থাকে এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, 
তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে) তার অপেক্ষা 
অধিক বিভ্বান্ত আর কে? (৯ 

(৫৩) আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত 
করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যেও ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে 
উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য।(৯৯ এ কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার 
প্রতিপালক সর্ববিষয়ের প্রতাক্ষদর্শী? (১০ 

(৫৪) জেনে রাখ, ওরা ওদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকারে 
সন্দিহান।৬ জেনে রাখ, সব কিছুকে আল্লাহ পরিঝেষ্টন ক'রে 
রয়েছেন।() 


সুরা হা-মীম সাজদাহ ৪১ 
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(১) অর্থাৎ, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সত্যের অনুসরণ করা থেকে দুরে সরে যায় এবং ওদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে থাকে। 


(১) অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি ও অনুনয়-বিনয় সহকারে লম্বা-চওড়া দুআ করে; যাতে এ বিপদ ও অনিষ্ট দুর ক'রে দেন। 
এমন মানুষ দুঃখ ও বিপদে আল্লাহকে স্মরণ করে, কিন্তু সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে তাকে ভুলে বসে। অভাব-অনটনের সময় সে তার কাছে 


ফরিয়াদ করে, কিন্তু ধনবন্তা ও সচ্ছলতার সময় তাকে স্মরণ করে না। 


(১) ৪৪৪ এর অর্থ হল জিদ, হঠকারিতা এবং বিরোধিতা। ১৮ শব্দ সংযোগ করে তাতে আরো আধিক্য (গাঢ়তা) বৃদ্ধি করা হয়েছে। 


অর্থাৎ, যে চরম বিরোধিতা এবং হঠকারিতা প্রদর্শন করে। এমন 
পথভ্রষ্ট ও হতভাগা আর কে হতে পারে? 


ক, অবতীর্ণকৃত কুরআনকেও মিথ্যাজ্ঞান করে। এর থেকে অধিক বড় 


(১ অর্থাৎ, এমত অবস্থায় তোমাদের থেকে অধিক ভষ্ট ও শত্র আর কে হতে পারে? 


১৪ যার দ্বারা কুরআনের সত্যতা এবং এটা যে আল্লাহর পক্ষ হতে আগত, তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ, «- তে সর্বনামটি কুরআনের প্রতি 
বু 


ইঙ্গিত করে। কেউ কেউ বলেন, তা ইসলাম অথবা রসূল &-এর প্রতি ইঙ্গিত করে। সকল ক্ষেত্রেই অর্থের নিগৃঢত্ব একই। ও-ট শব্দটি ৬৪ এর 


বহুবচন, অর্থ হল কিনার 


(দিকচক্রবাল)। উদ্দেশ্য হল, আমি নিজ নিদর্শনাবলী বিশ্বজাহানের দিকচক্রবালেও দেখাবো, আর মানুষের নিজ 


দেহের ভিতরেও। কেননা, আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তেও কুদরতের বড বড নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, 


দিবারাত্রি, বৃষ্টি, বজ, বিদ্যুৎ, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ও সমুদ্র প্রভৃতি। নিজেদের মধ্যে, বলতে যে সকল মিশ্রিত উপাদান 


ও পদার্থ দ্বারা মানুষের অস্তিত্ব ও কাঠামো গঠিত তাই উদ্দেশ্য যার বিস্তারিত বিবরণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি চিন্তাকষী 


বষয়। কেউ কেউ 


বলেন যে, 3০ (দিকচক্রবাল) থেকে পূর্ব ও পশ্চিমের সেই দুর-দূরান্ত এলাকা উদ্দেশ্য, যা জয় করা মুসলিমদের জন্য আল্লাহ সহজ ক'রে 


দয়েছিলেন। আর ১.1 (নিজেদের মধ্যে) থেকে নিজেদের আরব্য ভূমির উপর মুসলিমদের উন্নতি ও সাফল্য উদ্দেশ্য। যেমন, বদর যুদ্ধা, মক্কা 
বজয় প্রভৃতিতে মুসলিমদেরকে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদা দান করা হয়েছে 


(১) এ প্রশ্ন হল স্বীকৃতিসুচক। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দার কথা ও কর্মের সাক্ষী থাকার জন্য যথেষ্ট। আর তিনিই এ কথার 


সাক্ষ্য দেন যে, কুরআন আল্লাহর বাণী, যা তাঁর সত্য রসুল মুহাম্মাদ &-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। 


(১) এই জন্য এ বিষয়ে না তারা চিন্তা-ভাবনা করে। আর না তার জন্য আমল করে। আর না সেই দিনের কোন ভয় তাদের অন্তরে আছে। 


(৮) আর এ জন্যই কিয়ামত সংঘটিত হওয়া কোন কঠিন ও অসম্ভব বিষয় নয়। কেননা, সমস্ত সৃষ্টির উপর তীর প্রভাব, কর্তৃত্ব ও 


নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রয়েছে। তিনি যেমনভাবে চান সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাতে কেউ তাঁকে বাধা প্রদান করতে পারে না। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৫ পার) ৮৪৩ 


সুরা শারা 


(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নংঃ ৪২, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫৩ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি) 55900 ১ 
(১) হা-মীম। 
(২) আইন-সীন-কাফ। 


(৩) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এভাবে তোমার প্রতি এবং 2৩ ভা এ: ৩৩ 0১খা ৫1৮ 
তোমার পূর্ববরতীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করে থাকেন।(৯) 


২ € ৬. ৫৭ না চা €% 0০ টিটি 

(৪) রে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তারহ। [তান রি এ] ৯5 ০৮১১] & ১9 ১০৯৩৭ 

(৫) আকাশমন্ডলী উর্ধৃদেশ হতে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়(৯৯ 12222 [১৬৩ 
নী গাও 95০০৪ এনা 3 

এবং ফিরিশ্তা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা , টি 


৮৪ & 
ঘোষণা করে এবং পৃথিবীর বাসিন্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।১৭ ৯ 41 ৩! 


জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌, তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম 


দয়ালু।১১ 
(৬) যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরপে গ্রহণ করে, 21০ ৮৫৮ কটা এন ১5৫1 ৩ 
আল্লাহ তাদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।১ আর তুমি ॥ 

তাদের কর্মবিধায়ক নও। ১০) ২৮৯৯ ্ 
(৭) এভাবে আমি তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন অহী 329 2 ্ 5০262750128 4৫1 উঠ এ 
করেছি;১৯ যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মন্কাবাসীদেরকে এবং ওর দারা রা রা 

আশেপাশের বাসিন্দাকে১) আর সতর্ক করতে পার জমায়েত 38286 2241 32০ এ ক ১০০1৫ ১9১ ৩০. 
হওয়ার দিন (কিয়ামত) সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই; 


ঘি 


ৰ. 
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চা 


(৮) অর্থাৎ, যেভাবে এই কুরআন তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, অনুরূপ তোমার পূর্বের নবীদের প্রতিও সহীফা ও গ্রন্থ অবতীর্ণ 
করা হয়েছে। "অহী হল আল্লাহ্‌র সেই বাণী, যা তিনি ফিরিস্তার মাধ্যমে পয়গন্বরদের কাছে পাঠিয়েছেন। একজন সাহাবী রসূল &-এর 
কাছে অহীর ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কোন সময় এটা আমার কাছে ঘন্টার শব্দের মত আসে; আর এই অবস্থা 
আমার কাছে অতীব কঠিন হয়। যখন এই অবস্থা শেষ হয়ে যায়, তখন আমার সব কিছু মুখস্থ হয়ে যায়। আবার কখনও ফিরিস্তা মানুষের 
রূপ ধরে আসেন এবং আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নিই। আয়েশা (রাষিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি 
লক্ষ্য করেছি যে, অহীর অবতরণের ভাব কেটে গেলে তিনি কঠিন ঠান্ডার দিনেও ঘর্মসিক্ত হতেন এবং তাঁর কপাল থেকে ঘামের ফৌটা 
পড়তে থাকত। (খারীঃ অহী পারিচ্ছেছ) 

(৯) আল্লাহর মহত্ত্ব ও তার প্রতাপের কারণে। 

(১০) এ বিষয়টি সুরা মুমিনের ৭নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। 

(১ তাঁর বন্ধুদের এবং তার অনুগতজনদের অথবা তাঁর সকল বান্দাদের জন্য। কেননা, কাফের ও অবাধ্জনদেরকে সত্র পাকড়াও 
না ক"রে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেওয়াটাও তাঁর এক প্রকার দয়া ও ক্ষমা। 

(১) অর্থাৎ, তাদের আমলগুলো পর্যবেক্ষণ ক'রে সুরক্ষিত ক'রে রাখেন, যাতে তাদেরকে তার প্রতিফল দান করেন। 

(১ অর্থাৎ, তোমার এ দায়িত্ব নয় যে, তুমি তাদেরকে সৎপথে পৌছে দেবে অথবা তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকডাও করবে। 
বরং এ কাজ কেবল আমার। তোমার কাজ শুধু পৌছে দেওয়া। 
(২ অর্থাৎ, যেমন প্রত্যেক নবীকে তাঁর জাতির ভাষাভাষী ক'রে প্রেরণ করেছি, অনুরূপ আমি তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন 
অবতীর্ণ করেছি। কারণ, তোমার জাতি এই ভাষাতেই কথা বলে ও বুঝে। 
(০) এ১এ। 7 (সমস্ত নগরের জননী) মক্কার অপর একটি নাম। এ নামকরণ এই জন্য হয়েছে যে, এটা হল আরবের অতীব পুরাতন 
বসতি। অর্থাৎ, যেন এটা সমস্ত গ্রাম-শহরের মা। অন্যান্য গ্রাম-শহরগুলো এর থেকেই জন্মলাভ করেছে। আর এ থেকে মক্কাবাসীদের 
বুঝানো হয়েছে। ৮১ ১23 এর মধ্যে মক্কার পার্স্থ সমস্ত অঞ্চল শামিল। এদেরকে সতর্ক কর যে, এরা যদি কুফরী ও শির্ক থেকে তওবা 


না করে, তাহলে আল্লাহ কর্তৃক শান্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে। 

(১১) কিয়ামতের দিনকে জমায়েত বা একত্রিত হওয়ার দিন এই জন্য বলা হয়েছে যে, সেদিন পূর্বাপর সকল মানুষ একত্রিত হবে। 
অনুরূপ অত্যাচারী, অত্যাচারিত এবং মু'মিন ও কাফের সকলে জমা হবে। আর সকলেই নিজের নিজের আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও 
শাস্তি লাভ করবে। 
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৮৪৪ সুর) প্রা ৪২ 


সেদিন একদল জানাতে প্রবেশ করবে এবং একদল প্রবেশ করবে 
জাহান্নামে। ১১ 
(৮) আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই জাতিভুক্ত (একই মতাদর্শের &ে রও ৩৩ 0553 ০53 ৯০৮৭ হা 


হা 


অনুসারী) করতে পারতেন্/) কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় গর রিয়া রাহা রহ 
অনুগ্রহের অধিকারী ক'রে থাকেন। আর সীমালংঘনকারীদের কোন 09/৮৪০ 35:4$ ০5 শি৪ ০০৪৭০ ৪৩ 
অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই। 


(৯) ওরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ 
করেছে? কিন্তু আল্লাহ, অভিভাবক তো তিনিই এবং তিনি মৃতকে 
জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৯) 
(১০) তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন -- ওর মীমাংসা 
তো আল্লাহরই নিকট।(০ বল, "তিনিই আল্লাহ -- আমার 
প্রতিপালক ; আমি ভরসা রাখি তারই ওপর এবং আমি তারই 
অভিমুখী।” 

শি ০০ ০ 15, ৫২ ৫৫১ রি ৪ 72 8 22১০ ৫০৪ ০৪1 এ 
(১১) তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ছি তিশি তোমাদের (-%)1 ০21 92 2 ৫০ ০৮০মা ৮৮ 2৬ 
মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন» এবং পশুদের মধ্য ৮. ৯১ 2 2 

২ টি £ ৮6. এই এ ২4735 67 এ 24 
হতে সৃষ্টি করেছেন পশুদের জোড়া;১ এভাবে তিনি ওতে ৯” এছ ০ কট ০১৩ 3০০ ৩১ 
০গলি (৩৩) হি (৩৪) ন্‌ পা এ টি 

তোমাদের বংশ বিস্তার করেন।*? কোন কিছুই তার সদৃশ নয়। (9/্া৫৮৭া 
তিনি সর্বশোতা, সর্বদষ্টা ৷ 


(১) যে আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন করবে, তাঁর যাবতীয় নিষিদ্ধ ও হারাম বন্তসমূহ থেকে দূরে থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
পক্ষান্তরে তাঁর অবাধ্যজন এবং হারাম কার্যাদি সম্পাদনকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এই দুটো দলই হবে তৃতীয় আর কোন দল হবে 
না। 
(৮) এই অবস্থায় কিয়ামতের দিন কেবল একটাই দল হত। অর্থাৎ, ঈমানদার জান্নাতীদের। কিন্তু আল্লাহর সুকৌশল ও ইচ্ছা এই 
বাধ্যকরণকে পছন্দ করেনি। বরং মানুষদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাদেরকে (করা না করার) ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দান 
করেছেন। যে এই স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার করে, সে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হয়ে যায়। আর যে তার অপব্যবহার করে, সে 
প্রকৃতপক্ষে অন্যায়ভাবে আল্লাহর দেওয়া স্বাধীনতা ও এখতিয়ারকে আল্লাহরই অবাধ্যতায় ব্যবহার করে। সুতরাং কিয়ামতের দিন এ 
রকম অন্যায়কারী যালেমদের কোন সাহায্যকারী হবে না। 
(৯) ব্যাপার যখন এ রকমই, তখন মহান আল্লাহই এই অধিকার রাখেন যে, তীকেই ওলী, অভিভাবক, মদদগার ও সাহায্যকারী মনে 
করা হোক; তাদেরকে নয়, যাদের হাতে কোন এখতিয়ার নেই এবং যারা না কিছু শোনার ও উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, আর না 
উপকার ও অপকার করার কোন যোগ্যতা রাখে। 

(*) এখানে মতভেদ" বলতে দ্বীনের মতভেদ বুঝানো হয়েছে। যেভাবে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, ইসলাম ইত্যাদি ধর্মের মধ্যে পরস্পর বহু 
বরোধ রয়েছে এবং সকল ধর্মের অনুসারীরা দাবী করে যে, তাদের ধর্মই সত্য। অথচ সমস্ত ধর্ম একই সময়ে সত্য হতে পারে না। সত্য ধর্ম 
তো কেবল একটা এবং একটাই হতে পারে। দুনিয়াতে সত্য দ্বীন এবং সত্য পথ চেনার জন্য মহান আল্লাহ্‌র বাণী কুরআন বিদ্যমান। 
কন্ত দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহর সেই বাণীকে নিজের বিচারক এবং সালিস মানতে প্রস্তুত নয়। তাই পরিশেষে কিয়ামতের দিনই থেকে 
যায়, যেদিনে মহান আল্লাহ যাবতীয় মতবিরোধের ফায়সালা করবেন এবং সত্যাশ্রয়ীদেরকে জান্নাতে ও অন্যদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ 
করাবেন। 
(১) অর্থাৎ, এটা তীর অনুগ্রহ যে, তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন। কারণ, তোমাদের স্ত্রীদেরকে যদি মানুষের 
মধ্য থেকে না বানিয়ে অন্য কোন সৃষ্টি থেকে বানানো হত, তবে তোমরা এই প্রশান্তি লাভ করতে পারতে না, যা নিজেদের মধ্য থেকে এবং 
নিজেদের মতনই হওয়ার কারণে পারছ। 

(৯) অর্থাৎ, এই জোডা (নর-নারী) বানানোর ধারা চতুষ্পদ জীব-জন্তর মধ্যেও রেখেছি। আর চতুষ্পদ জন্ত্র বলতে সেই আট প্রকার নর 
ও মাদী জন্তঃ যার উল্লেখ সুরা আনআমে করা হয়েছে। 

(১)15১১ এর অর্থ, বিস্তার করা অথবা সৃষ্টি করা। অর্থাৎ, তিনি অধিকহারে তোমাদেরকে বিস্তার করছেন। অথবা বংশ পরম্পরায় সৃষ্টি 


করছেন। মানববংশ এবং চতুষ্পদ জীব-জন্তর বংশকেও। * অর্থাৎ, 29০ ৯৪ ৩15 319 ১ ৬১ সৃষ্টি করার এই পদ্ধতিতে 
তোমাদেরকে তিনি প্রথম থেকেই সৃষ্টি ক'রে আসছেন। অথবা 4৪ এর অর্থ, গর্ভীশয়ে কিংবা পেটে। বা *- এখানে ৪ অর্থে ব্যবহার 


হয়েছে। অর্থাৎ, তোমাদেরকে জোড়া জোড়া বানানোর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করছেন অথবা বিস্তার করছেন। কারণ, এই জোড়াই 
হল বংশ বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। (ফাতহুল কাদীর ও ইবনে কাসীর) 
(১ না তার সন্তায় এবং না তার গুণাবলীতে। তীঁর সদৃশ তিনিই। তিনি অতুল, অনুপম, একক ও অমুখাপেক্ষী। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৫ পারা 


(১২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তারই নিকট।() তিনি যার 
প্রতি ইচ্ছা তার রুষী বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। নিশ্চয়ই 
তনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। 

(১৩) তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন ধর্ম; যার নির্দেশ 
দয়েছিলেন নৃহকে এবং যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে এবং 
যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে১ এই বলে যে, 
তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর) এবং ওতে মতভেদ করো না।) 
তুমি অংশীবাদীদের যার প্রতি আহবান করছ, তা তাদের নিকট দুর্বহ 
মনে হয়।৯ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন) এবং 
যে তার অভিমুখী হয়, তাকে ধর্মের দিকে পরিচালিত করেন।$৯ 
(১৪) ওদের নিকট জ্ঞান আসার পরই পারস্পরিক বিদ্বেষবশতঃ 
ওরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়।(৯১ এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত 
অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে 
ওদের বিষয়ে ফায়সালা হয়েই যেত।(৯ ওদের পর যারা গ্রন্থের 
উত্তরাধিকারী হয়েছে, নিশ্চয় তারা এ (কুরআন) সম্পর্কে 
বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। (৪৪) 


৮৪৫ 

৮ ত৩ ০4 ৮ ৫০৪ ০ রে ০ 

2৬৫০৭. ও) ৮০ ০৮১৭9 ১০০2 এ০]৪০ 4 
%০ ৪৩ 4549 ৯ 

হর্দ - রি 

»9া ০ (695৮5 গে পর 

্ সা চাননি তি 


১৯৯০৩ ও ০৪৯ ভিডি এ 4৩ 
০১৫০০ এ ৯৫৫ টির 


আপ হুগ্তচল 


রা ৫ 


396 ৮ 


($) 1৪5 হল, ১21 এবং ১১৪এর বহুবচন। এর অর্থ ঃ ধন-ভান্ডারসমূহ অথবা চাবিসমুহ। 


(৭) ৮৪ অর্থ, বর্ণনা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং নির্দিষ্ট করেছেন। এ (তোমাদের জন্য) এ সম্বোধন করা হয়েছে উম্মতে 


মুহাম্মাদীকে। অর্থাৎ, তোমাদের জন্য সেই দ্বীনই 
মর্যাদাসম্পন্ন নবীর নাম উল্লেখ করেছেন। 


নর্ধারিত করেছেন যার অসিয়ত পূর্বের নবীদেরকে ক'রে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে 


কু 


(৮) ০:॥ বলতে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, রসুলের আনুগত্য করা এবং তাওহীদ (একত্ববাদ) ও শরীয়তকে মেনে নেওয়া। 


এটাই 


ছিল প্রতোক নবীর দ্বীন। এরই প্রতি তীরা স্ব-স্ব জাতিকে আহবান করেছেন। যদিও প্রত্যেক নবীর শরীয়ত ও নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে 


আংশিক পার্থক্য 


ছল। যেমন আল্লাহ বলেন, (৯৮১ 2০ (এ+ এ 44) অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি শরীয়ত 


(আইন) ও স্পষ্ট পথ 


নর্ধারণ করেছি। (সরা মাইদাহ ৪৮ আয়াত) কিন্তু উল্লিখিত মৌলিক 


বষয়ে সবাই শরীক ছিলেন। এই কথাটাকেই 


নবী তাঁর এই ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, “আমরা নবীরা হলাম বৈমাত্রেয় ভাইস্করূপ। আমাদের সকলের দ্বীন একটাই।” (সহীহ বৃখারী 


ইত্যার্দ) আর সেই একটি দ্বীন হল তাওহীদ (একত্বাদ) ও রসুলের আনুগত্যের নাম। অর্থাৎ, এদের (এক্যের) সম্পর্ক এমন আংশিক 


মসলা-মাসায়েলের সাথে নয়, যে ব্যাপারসমূহে দলীলাদির পরস্পর বিরোধ থাকে। 


অথবা যে ব্যাপারগুলোতে বুঝার মধ্যে কখনো 


তারতম্য ও তফাৎ থাকে। কেননা, এগুলোর ব্যাপারে 


নজ নিজ ইজতিহাদী দ্বিমত অথবা মতবিরোধ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে 


এই শ্রেণীর গৌণ বিষয়াবলী 


ভন্ন ভিন্ন হয় এবং হতে পারে। কিন্তু তাওহীদ ও আনুগত্য (দ্বীনের) কোন আর্ধশক বিষয় না, বরং তা হল 
(দ্বীনের) মৌলিক বিষয় যার উপর কুফরী ও ঈমানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। 


(৮) কেবল এক আল্লাহর ইবাদত ও তার আনুগত্য (অথবা তার রসুলের আনুগত্য যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই ই আনুগত্য) করাই হল 


এক্যের ও ভ্রাতৃত্বের মূল। আর তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে বিমুখতা অথবা এতে অন্যকে শরীক করা হল বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্যের 


শিকড। যাকে মহান আল্লাহ "মতভেদ করো না” বলে নিষেধ করেছেন। 


(০)অ 


র তা হল সেই তাওহীদ এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য। 


(*) অর্থাৎ, যাকে হিদায়াত পাওয়ার যোগ্য মনে করেন, তাকে হিদায়াতের জন্য নির্বাচন করে নেন। 


(*) অর্থাৎ, আল্লাহর দ্বীন অবলম্বন করার এবং তাঁরই জন্য ইবাদতকে বিশুদ্ধ করার তাওফীক তাকেই দান করেন, যে তাঁর আনুগত্য 


ও ইবাদতের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়। 


(৯) অর্থাৎ, জ্ঞান অর্থাৎ হিদায়াত আসার এবং হুজ্জত কায়েম হওয়ার পর তারা মতবিরোধ ও অনৈক্যের পথ অবলম্বন করেছে। অথচ 


তখন মতবিরোধ করার কোনই বৈধতা অবশিষ্টু থাকে না। কিন্তু কেবল বিদ্বেষ, শত্রতা এবং জিদ ও হিংসাবশতঃ তারা এ কাজ করেছে। 


এ থেকে কেউ কেউ ইয়াহুদী এবং কেউ কেউ মক্কার কুরাইশদেরকে বুঝিয়েছেন। 


(*) অর্থাৎ, তাদের শাস্তি দানের ব্যাপারে 
তাদেরকে ধুংস করে দেওয়া হত। 


বলম্ব করার ফায়সালা যদি পূর্বে থেকেই হয়ে না থাকত, তবে সত্তর আযাব প্রেরণ করে 


(৯) এ থেকে ইয়াহুদী ও খ্িষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে তাদের পূর্বেকার ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের পর তাওরাত ও ইঞ্জীলের 


উত্তরাধিকারী বানানো হয়। অথবা আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে; যাদের মাঝে আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেন এবং তাদেরকে 


০১ 


কুরআনের উত্তরাধিকারী বানান। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে, 2454 গ্রন্থ) বলতে, তাওরাত ও ইঞ্জীল এবং দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে তা 


হবে, ঝুরআন। 
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৮৪৬ সুর) প্রা ৪২ 


(১৫) সুতরাং এ জন্য) তুমি আহবান কর এবং তোমাকে + ০ ₹ ৫৫ খাঁ: 4174 ০১৫০ হার্ট 11 

যেভাবে দৃঢপ্রতিষ্ঠিত থাকতে বলা হয়েছে, সেভাবে তুমি প্রতিষ্ঠিত 
(৪৬) বে এ রর ০ এব ০২ পু বত 2 

থাক। আর ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। নন 11028 5 টিটি নি 

'আল্লাহ যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং 

তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি।) আল্লাহই খুঁ 22লা,:০ ডি পা 85172 2 

আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। আমাদের কর্ম 2 

আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও (0০ 491 টি ৮০ কা 12051 

তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই।) আল্লাহই 

আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন।” 

(১৬) আল্লাহকে মেনে নেওয়ার পর যারা তার সম্পর্কে বিতক ড ধা ৪ পাটি রি ঠা এ ৪৬ ৮ 

করে'*৯ তাদের যুক্তিতর্ক তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার।€? 

ওরা তার ক্রোধের পাত্র এবং ওদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। 

(১৭) আল্লাহই সতাসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং (অবতীর্ণ « 

করেছেন) তুলাদন্ড।৫১ আর তুমি কি জান, সম্ভবতঃ কিয়ামত 

আসন্ন? ৫) 

(১৮) যারা এ বিশ্বাস করে না, তারাই এ ত্ররান্বিত করতে চায়৫১) 15:21: আঃ ৩৯০৯ 


কিন্তু যারা বিশ্বাসী, তারা ওকে ভয় করে) এবং জানে তা সত্য। রিনি 
কিয়ামত সম্পর্কে বি ৮4০ ৫ ঝঁ ঠ্া ভি রি 
জেনে রাখ, কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতন্ডা করে৭ তারা ঘোর 2১53৮৯8 ০%, ৰা 2 ০৯৯০ 


(৮) অর্থাৎ, তাদের এ অনৈক্য ও সন্দেহের জন্য যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তুমি তাদেরকে তাওহীদের প্রতি আহবান কর এবং 
এর উপর অটল থাক। 
(৯) অর্থাৎ, তারা তাদের খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে যে জিনিসগুলো গড়ে নিয়েছে যেমন, মূর্তিপূজা ইত্যাদি, তাতে তুমি 
তাদের অনুসরণ করো না। 

(৮) অর্থাৎ, যখনই তোমরা নিজেদের কোন বিবাদ নিয়ে আমার কাছে আসবে, তখনই আমি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ইনসাফের সাথে 
তার ফায়সালা করব। 

(*) অর্থাৎ, কোন ঝগড়া নেই। কারণ, সত্য সুস্পষ্টরূপে বিকশিত হয়ে গেছে। 

(৯) অর্থাৎ, এই মুশরিকরা মুসলিমদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করে, যারা আল্লাহ ও তার রসুলের কথা মেনে নিয়েছে। যাতে তাদেরকে 
পুনরায় সত্য পথ থেকে ফিরিয়ে দেয়। অথবা এর লক্ষ্য হল, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা। যারা মুসলিমদের সাথে তর্ক করত এবং বলত, 
আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্মের চেয়েও উত্তম এবং আমাদের নবী হলেন তোমাদের নবীর পূর্বে, অতএব আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ট। 


€₹€ী 


(*) ২25 এর অর্থ, দুর্বল, বাতিল, অসার, ভিত্তিহীন। 


(৫১) 3149। বলতে সকল কিতাব। অর্থাৎ, সমস্ত নবীদের উপর যত কিতাবই অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবই ছিল সত্য। অথবা বিশেষভাবে 
কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে এবং তার সত্যতাকে সুস্পপ্ুরূুপে তুলে ধরা হয়েছে। 'মীযান, (তুলাদন্ড বা দাড়িপাল্লা)র অর্থ, 
ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার। ইনসাফকে দাঁড়িপাল্লা বলে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, তা হল সমতা ও সুবিচারের যন্ত্র এর 
মাধ্যমেই মানুষের মাঝে সমতা বজায় রাখা সন্ভব। এরই সমর্থক হল (নিম্নের) এই আয়াতগুলো, 15 এঠঠি ০০৪৮ 4০ ৫৮ আআ) 


(5 ০০০ টি 09919 2! অর্থাৎ, আমি আমার রসুলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ 


করেছি কিতাব এবং মীযান, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।” (সরা হাদীদ ২৫ আয়াত) 5১ ১৮5 ২:0১ 21 ৮5১১1) 75419) 


(9192811১৯33) ৮৪০ 93৯0 1১25 ০১১1 অর্থাৎ, তিনি আকাশকে সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদন্ড। যাতে তোমরা 
সীমলঙ্ঘন না কর তুলাদন্ডে। তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না।” সরা রহমান -৯ আরাত) 

(%) ০৪) 'মুযাক্কার? (পুংলিঙগ) এবং "মুআন্নাষ [স্ত্রীলিঙ্গ) উভয়েরই "সিফাত" (বিশেষণ) হিসাবে ব্যবহার হয়; বিশেষ করে "মউসুফ' 
(বিশেষ) যদি কোন প্রাণী না হয়। যেমনঃ (5১3০১৯৭। ৬৪ (2) এ|। ০০ 91) (ফোতহুল কাদীর) 

(*) অর্থাৎ, বিদ্রূপ স্বরূপ এই মনে করে যে, তা কি আর আসবে নাকি? তাই বলে, "কিয়ামত সতবর আসুক।” 

(€) প্রথম কারণ £ তারা এর সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাসী। দ্বিতীয় কারণ তারা ভয় পায় যে, সেদিন ন্যায় বিচার হবে, অতএব 
তারাও আবার আল্লাহর পাকড়াও-এর আওতায় এসে পড়বে কি না। যেমন, অন্যত্র এসেছে, এ! (কটা ৯5153) চা 5 056 92) 


(9১৯ ১ অর্থাৎ, আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে --এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে 
ভীত-কম্পিত হদয়ে। (সূরা মৃ*মিনুন ৬০ আয়াত) 
(%) ০১ এর উৎপত্তি হল, ৭১» ধাতু থেকে; যার অর্থ হল, তর্ক-ঝগড়া। অথবা এর উৎপত্তি হল, ₹-,* ধাতু থেকে; যার অর্থ, সন্দেহ- 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৫ পার) ৮৪৭ 


বিভ্রান্তিতে রয়েছে।€৬ 
(১৯) আল্লাহ তার দাসদের প্রতি অতি গ্নেহশীল; তিনি যাকে ইচ্ছা 


রুষী দান করেন। আর তিনিই প্রবল, পরাক্রমশালী। 

(২০) যে ব্যক্তি পরলোকের ফসল কীনা করে, আমি তার জন্য ৪5 ০০82 ৪৯ 85 52 
পরলোকের ফসল বর্ধিত ক'রে দিই) এবং যে কেউ ইহলোকের হিএলারিগার দাদা দার রানি 
ফসল কামনা করে, আমি তাকে তারই কিছু দিই”) আর ৩৪ ১৯১] 3 ৮0 ৮ এ 455 ০01০৯ ০৬০৪ এ চ 
পরলোকে এদের জন্য কোন অংশ থাকবে না। €৯ (৯.১ 
(২১) এদের ক ৪৪ কতকগুলি অংশী (উপাস্য) আছে যারা রী ৩০ ন্‌ 15 রী খা 5 ৫ 1৮৫ 1727 আকা ঢা 
এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ 64565, ০5 51 ন 2 ও ভ 
এদেরকে দেননি চূড়ান্ত ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে তো ৮১1 ০19 শি ৪ এশা ৮2 ১9 এ 
ফায়সালা হয়েই যেত। নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারীদের জন্য কষ্টাদায়ক লিট 41142 ₹ 


শাস্তি রয়েছে। ৪. 
(২২) তুমি সী়ালংঘনকারীদেরকে ওদের কৃতকমের জন্য ভীত- 389 2৮716 2 ৮4 155 
সন্ত্রস্ত দেখকে " অথচ ওদের ওপর আপাতিত হবে তার এ 

শাস্তি)।১ যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারা জান্নাতের ০ ৮৩০১ ৯০ 1০2 11 ৩ম 
বাগানসমুহে প্রবেশ করবে, তারা যা কিছু চাইবে, তাদের টা তা 95৬; ভি নর 
প্রতিপালকের নিকট হতে তাই পাবে। এটিই তো মহা অনুগ্রহ। 

(২৩) আল্লাহ এ সুসংবাদই তার দাসদেরকে দেন, যারা বিশ্বাস করে রি নিলো রি ছি রে 
ও সৎকাজ করে। বল, "আমি আমার আহ্বানের জন্য তোমাদের 4. বিরত 

নিকট হতে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই %-:₹ -১/০৫০% হা ৬৪০9 খু! দিল 

না।”৬৩ আর যে উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য এতে কল্যাণ 


সংশয়। অর্থাৎ, কিয়ামত সম্পর্কে যারা সন্দেহ পোষণ করে---। 

() কেননা, তারা এই দলীলগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, যা তাদের ঈমান আনার কারণ হতে পারে। অথচ এই দলীলগুলো 
দিবারাত্রি তারা পরিদর্শন করছে। তা তাদের চোখের সামনে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে এবং তা তাদের জ্ঞান-বিবেকে আসতে পারে। তাই 
তারা সত্য থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছে। 

(€) ৬১ এর অর্থ বীজ বপন অথবা ফসল। এখানে রূপকার্থে আমলের ফলাফল এবং তার উপকারিতার জন্য তা ব্যবহার করা 


হয়েছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত আমল ও চেষ্টা-চরিত্র দ্বারা আখেরাতের নেকী ও সওয়াব লাভের আশা করবে, তার আখেরাতের 
ফসলকে আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন। একটি নেকীর প্রতিদান দশ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত বরং তার থেকেও বেশী গুণ দান করবেন। 

(%) অর্থাৎ, দুনিয়া কামনাকারী দুনিয়া তো পায়। তবে ততটা নয়, যতটা সে চায়, বরং ততটা, যতটা আল্লাহ চান ও তাঁর লিখিত 
তকদীরে নির্ধারিত থাকে। 
(৭) এটা সেই বিষয়ই যা সুরা বানী ইসরাঈলের ১৮নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, দুনিয়া তো আল্লাহ প্রত্যেককেই ততটা অবশ্যই 
দেন, যতটা তিনি তার ভাগ্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন; যে দুনিয়া চায় তাকেও এবং যে আখেরাত চায় তাকেও। কেননা, তিনিই সকলের 
রুযীর দায়িত্ব নিয়ে রেখেছেন। তবে যে আখেরাত কামনা করে অর্থাৎ, আখেরাতের জন্য পরিশ্রম ও মেহনত করে, তাকে কিয়ামতের 
দিন মহান আল্লাহ ০০৫ ৬৬০ (বহুগুণ) নেকী ও সওয়াব দান করবেন। পক্ষান্তরে দুনিয়া কামনাকারীর জন্য আখেরাতে জাহান্নামের 


আযাব ব্যতীত কিছুই থাকবে না। এখন মানুষের চিন্তা-ভাবনা করে দেখা দরকার যে, তার লাভ দুনিয়া কামনা করাতে, না আখেরাত 
কামনা করাতে। 

(৬) অর্থাৎ, শির্ক ও পাপাচরণ; যার নির্দেশ আল্লাহ দেননি। তাদের মনগড়া শরীকরা তাদেরকে এই পথে লাগিয়ে দিয়েছে। 

(৬) অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন। 

(১) ভয় করায় কোন লাভ হবে না। কেননা, নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি তো তাদেরকে ভোগ করতেই হবে। 

(১) কুরাইশ গোত্রগুলো এবং নবী £্-এর মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। আয়াতের অর্থ একেবারে পরিষ্কার যে, আমি ওয়ায- 
নসীহত এবং ছ্বীনের দাওয়াতের কোন পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে একটি জিনিস অবশ্যই চাই যে, আমার ও তোমাদের 
মাঝে যে আত্মীয়তা আছে, তার খেয়াল কর। আমার দাওয়াতকে তোমরা মেনে নিচ্ছ না, তো নিয়ো না। এটা তোমাদের ইচ্ছার ব্যাপার। 
কন্ত আমার অনিষ্ট করা হতে তো বিরত থাক। তোমরা আমার বন্ধু ও সহায়ক হতে না পারলেও আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে কষ্ট 
দয়ো না এবং আমার পথে বাধা হয়ো না, যাতে আমি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে পারি। ইবনে আব্বাস &&-এর অর্থ করেছেন, 
আমার ও তোমাদের মাঝে যে আত্মীয়তা আছে, তা বজায় রাখ। (বখারীঃ তাফসীর সূরা আশ্‌-শুরা) নবী &-এর বংশ অবশ্যই মর্ধাদা- 
সম্মানের দিক দিয়ে দুনিয়ার সর্বাধিক সম্রান্ত বংশ। এই বংশের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা রাখা এবং তাদেরকে ইজ্জত ও সম্মান দান 
করা, ঈমানের অংশ। কেননা, নবী এ বহু হাদীসে তাদেরকে সম্মান ও হিফাযত করার ব্যাপারে তাকীদ করেছেন। পক্ষান্তরে এই 
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৮৪৮ 


বর্ধিত করি।৬৯ নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতীব 
গুণগ্রাহী।৬০) 

(২৪) ওরা কি বলতে চায় যে, "সে (মুহাম্মাদ) আল্লাহ সম্পর্কে 
মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে"? (যদি তাই হত) তাহলে (হে মুহাম্মাদ!) 
আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয়ে মোহর ক'রে দিতেন।৬১) 
আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন৬) এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহে 
সবিশেষ অবহিত। 

(২৫) তিনিই তার দাসদের তওবা কবুল করেন) এবং পাপ 
মোচন করেন। আর তোমরা যা কর, তিনি তা জানেন। 


(২৬) তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের আহবানে সাড়া দেন৯ 
এবং তাদের প্রতি তার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; আর 
অহ্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। 
(২৭) আল্লাহ তার সকল দাসকে রুষীতে গ্রাচ্র্য দিলে তারা 
পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে 
পরিমাণই দিয়ে থাকেন। তিনি তার দাসদেরকে সম্যক জানেন এবং 
দেখেন। 
(২৮) ওদের হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ 
করেন'"১ এবং তার করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, 
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আয়াতের কোনই সম্পর্ক সে বিষয়ের সাথে নেই, যে বিষয়কে শিয়ারা প্রমাণ করতে চেয়েছে। তারা টেনে-হেচড়ে এই আয়াতকে নবী- 


বংশের প্রতি ভালবাসার সাথে জুড়ে দেয়। আর এই বংশের আওতায় কারা পড়ে তার ব্যক্তিত্ও তারা আলী, ফাতিমা এবং হাসান- 


হুসাইন (রোযিয়াল্লাহ আনহুম) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ক'রে দিয়েছে। অনুরূপ তাদেরকে ভালবাসার অর্থ তাদের কাছে এই যে, তাদেরকে নিষ্পাপ 


এবং ইলাহী এখতিয়ারের মালিক মনে করতে হবে। অন্য দিকে মক্কার কাফেরদের কাছে তবলীগের বিনিময় স্বরূপ স্বীয় বংশীয় ভালবাসা 


প্রার্থনা অতীব বিস্যায়কর ব্যাপার; যা নবী &-এর সুউচ্চ মর্ধাদার তুলনায় অনেক নিমতর। তাঁর তবলীগকে গ্রহণ না করা সন্ত্েও তাঁর 


দাবী কেবল এই ছিল যে, আত্মীয়তার ভিত্তিতে ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত রাখা হোক। তাছাড়া এই আয়াত ও সুরাটি হল মক্কী। তখন আলী ও 


ফাতিমা (রাযিআল্লাহু আনহুমা)র মধ্যে বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন হয়নি। অর্থাৎ, তখনও পর্যন্ত এ বংশ অস্তিত্বে আসেনি, যার প্রতি মনগড়া 


ভালবাসা রাখার প্রমাণ এই আয়াত থেকে করা হয়। 


(১) অর্থাৎ, নেকী ও সওয়াবে বৃদ্ধি দান করি। অথবা নেকীর পর তার প্রতিদানে আরো নেকী করার তাওফীক দান করি। যেমন, পাপের 


প্রতিফল স্বরূপ অনেকে আরো অধিক পাপে লিপ্ত হয়ে থাকে। 


(৮) এই জন্য তিনি গোপন করেন ও ক্ষমা ক'রে দেন এবং বেশী বেশী ক”রে নেকী দান করেন। 


(৬) অর্থাৎ, এই অপবাদে যদি সত 


[তা থাকত, তবে আমি তোমার অন্তরে মোহর মেরে দিতাম। যার ফলে সেই কুরআনই মিটে যেত, যা 


তোমার নিজের মনগড়া বলে দাবী 


করা হয়। অর্থাৎ, আমি তোমাকে এর কঠিন শাস্তি দিতাম। 


() 
(বাতিলকে মিটিয়ে দেওয়া হল) তাঁর নীতি। 


এই ঝুঁরআনও যদি বাতিল হত (যা মিথ্যুকদের দাবী), তবে অবশ্যই মহান আল্লাহ একেও মিটিয়ে দিতেন। কারণ, এটাই 


(৯) তওবার অর্থ হল, পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং আগামীতে তা আর না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। কেবল মুখে 'তওবা-তওবা' 


করা অথবা গুনাহ বা পাপ ত্যাগ না করে তাওবা প্রকাশ করে গেলেই তাওবা হয় না। এটা তো ঠাট্টা ও 


সত্যিকার তাওবা আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন। 


বদ্রপ করা হয়। নিষ্টাপূর্ণ ও 


(৯) অর্থাৎ, তাদের দুআ 


ও প্রার্থনা শোনেন এবং তাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্কা পূর্ণ করেন। তবে শর্ত হল, দুআর আদবসমূহ ও 


তার শর্তাবলীর প্রতি পূর্ণ যত্ববান হতে হবে। আর হাদীসে এসেছে যে, “মহান আল্লাহ তীর বান্দার তাওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও অধিক 


2 


[নন্দিত হন, যার সওয়ারী মরুণ্রান্তরে খানা-পানিসহ নিখোঁজ হয়ে যায় এবং সে নিরাশ হয়ে কোন গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। 


গে 


তঃপর (ঘুম থেকে উঠে) হঠাৎ সে তার সাওয়ারী পেয়ে যায় এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার মুখ থেকে বের হয়ে যায়, "হে আল্লাহ! 


তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রভু।” 


০২ 


অর্থাৎ, আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভুল বলে ফেলে।” (মুসলিম কিতাবৃত্‌ তাওবাহ) 


(9 অর্থাৎ, যদি মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমানভাবে প্রয়োজনেরও বেশী রুষীর উপায়-উপকরণসমূহ দান করতেন, তবে তার 


ফল এই হত যে, কেউ কারে 


1 পরাধীনতা স্বীকার করত না। প্রত্যেক ব্যক্তি ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি এবং সীমালঙ্ঘন করার ব্যাপারে অন্যের 


থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকত। আর এইভাবে পৃথিবী 


বপর্যয়ে ভরে যেত। 


("১ যা বিভিন্ন প্রকারের রুষী উৎপাদনের ব্যাপারে সর্বাধিক উপকারী এবং অতীব গুরুত্রপূর্ণ। এই বৃষ্টি যখন হতাশার পর হয়, তখনই 


এই নিয়ামতের প্রতি সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আর মহান আল্লাহর এ রকম করার কৌশলও হল এটাই, যাতে বান্দা আল্লাহর 


নিয়ামতের কদর করে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৫ পারা 
প্রশংসাহ। (১) 


(২৯) তার অন্যতম নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং 96751 ০০)তীঠ ০১ টো ১4802 9 


এ £ 3255101৯৩৮০ রা 


দুয়ের মধ্যে তিনি যে সব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলি; তিনি 
[ 


যখন ইচ্ছা তখনই ওদেরকে সমবেত করতে সক্ষম।( | 
(৩০) তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা হী তোমাদের ১৪ 7525 8 158 ু চি টব 
কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা ক'রে 
দেন। 9 

(৩১) তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে) ব্যর্থ করতে পারবে 
না।” আর তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, 
সাহায্যকারীও নেই। | 
(৩২) রি অনাতয় নিদর্শন সমুদ্রগামী পাহাড় তুল্য রী ০৭) রা রঃ ৪2 
নৌযানসমূহ। টি 

গরেদি বোর রিনি ০586৩ 

(৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তৰব ক'রে দিতে পারেন; ফলে 4) & ৫] ১৫৮ 14০ 9515) 90 ০ ১ ১0৩] 


নৌযানসমূহ সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই এতে িররাগি তি 
ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। 4৯৩০ ৩ ৩৯০৯এ৭ 
(৩৪) তিনি তাদের (আরোহীদের) কৃতকর্মের জন্য নৌযানগুলিকে টি ৩৪এঠাসর্ডি ০৩৪৬) 
ধুংস ক'রে দিতে পারেন” এবং অনেককে তান ক্ষমাও € 

করেন। ৮ 


(৩৫) যাতে আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে'৯ 


পরত ০০ ০৯ 50525 3 ০9 নিও 
তারা জানতে পারে যে, তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।৬৭ দি ০ 


(১) তিনি সমস্ত কৃতিত্বের মালিক। তিনিই তাঁর নেক বান্দাদের আহারের বযস্থা করেন। সর্বপ্রকার উপকারী জিনিস দানে ধন্য করেন। 
যাবতীয় অনিষ্টকর এবং ক্ষতিকর জিনিস হতে তাদেরকে হিফাযত করেন। তিনি তাঁর অসংখ্য নিয়ামত এবং সীমাহীন অনুগ্রহের দরুন 
প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। 
(*) £5 যেমীনে বিচরণশীল জীব) একটি ব্যাপক শব্দ; যাতে মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত জীব-জন্ত শামিল। যাদের আকৃতি, 


রঙ, ভাষা, স্বভাব ও রুচি এবং প্রকার ও শ্রেণী একে অপর থেকে অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন। আর তারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে রয়েছে। 
এদের সকলকেই মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন একই ময়দানে একত্রিত করবেন। 
(০) এ থেকে উদ্দেশ্য যদি ঈমানদাররা হয়, তবে অর্থ হবে, তোমাদের কোন কোন পাপের কাফফারা সেই বিপদাপদ হয়, যা তোমাদের 

গুনাহের কারণে তোমাদের উপর আপতিত হয় এবং কিছু গুনাহ মহান আল্লাহ তো এমনিই ক্ষমা ক'রে দেন। আল্লাহর সত্তা বড়ই 
দয়ালু। ক্ষমা ক'রে দেওয়ার পর আখেরাতে এর জন্য আর পাকড়াও করবেন না, হাদীসে এসেছে যে, “মু'মিন যে কোন কষ্ট এবং দুশ্চিন্তা 
ও দুঃখের শিকার হয়, এমনকি তার পায়ে কাঁটাও যদি ঢুকে যায়, তাহলে তার ফলে মহান আল্লাহ তার গুনাহ মাফ ক'রে দেন।” (বুখারী 
£ কিতাবুল মারয়া মুসলিম? কিতাবুল বির) পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য ও সম্বোধন যদি ব্যাপক ও সাধারণ হয়, তাহলে অর্থ হবে, দুনিয়াতে যে 
বিপদাপদের তোমরা সম্মুখীন হও, এ সবই তোমাদের পাপের ফল। অথচ মহান আল্লাহ অনেক পাপ তো এমনিই মাফ ক'রে দেন। 

অর্থাৎ, হয় চিরদিনকার জন্য মাফ ক'রে দেন। অথবা পাপের শাস্তি সত্ব্র দেন না। (আর শাস্তি দানে বিলম্ব করাও এক প্রকার 
ক্ষমাশীলতা) যেমন, অনাত্র বলেছেন, (23 ১৪১৮৮ ০ ৩ 01955 ০১৫ এ/ ১8 9১) অর্থাৎ, আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের 

কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না।” (সূরা ফাতির ৪৫ আয়াত, সূরা নাহলের ৬ ১নং 
আয়াতও এই অথেরই।) 

() অর্থাৎ, তোমরা পালিয়ে কোন এমন স্থানে যেতে পারবে না, যেখানে তোমরা আমার পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে পার অথবা যে 
বপদ আমি তোমাদের উপর প্রেরণ করতে চাই, তা থেকে তোমরা বেচে যাও। 

(১) ১১৯ অথবা 3১2৯ হল, 22) (চলমান)এর বহুবচন। অর্থ, নৌকা ও পানিজাহাজসমূহ। এগুলো মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ শক্তির 


নদর্শন। সমুদ্রে ভাসমান পাহাডসম নৌযান ও জাহাজসমূহ তারই নির্দেশে চলমান। তিনি নির্দেশ দিলে এগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে 


(") অর্থাৎ, সমুদ্রকে নির্দেশ দিলে তাতে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হবে এবং তারা তাতে ডুবে যাবে। 
(৮) তা না হলে সমুদ্রে সফরকারীদের কেউ নিরাপদে ফিরে আসত না। 

(১) অর্থাৎ, তা অস্বীকার করে। 

(৮) অর্থাৎ, পালিয়ে আল্লাহর আযাব থেকে তারা নিজ্কৃতি লাভ করতে পারবে না। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৮৫০ সুর) প্র ৪২ 
(৩৬) বস্ততঃ হি নিত যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব 22৬ এ এ 0 এ ১১71 ২০৯১ চি ০ ৮৯৪ 
জাবনের ভোগ; ”* কিন্তু আল্লাহর নক? যা আছে, তা উত্তম ও 

চিরস্থায়ী৬১) তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের 
ওপর নির্ভর করে। 


(৩৭) এবং যারা মহাপাপ ও অশ্লীল কাজ হতে দুরে থাকে এবং ক 1:৮6 ০19 ৮০2 এ 77 
ক্রোধান্বিত হলে ক্ষমা করে দেয়।৮৩) 5৮৮ ৮০9 রর ৫ 


4৪ 
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2১৮৯ 
শ তি (৮৪) ০4. 2 এল, পাঞ 77 এ রি 2 তা 2) পর্ব শব্দ 
(৩৮) তি প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, নামায (3৯৬ ১৯৮০9 ৪ [22] 19519 রা 19/1521 0:98 
প্রতিষ্ঠা করে, আপোসে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন রিচা ভোরিাযাযাাগগা 
করে৬১ এবং তাদেরকে যে রুষী দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। ভে ০552-২8-37) 1459 শি 


(৮) যা সামান্য এবং তুচ্ছ। যদিও কারূনের ধনভান্ডারও হয় (তবুও)। কাজেই তা পেয়ে ধোকায় পতিত হয়ো না। কেননা, তা হল 
ক্ষণস্থায়ী ও ধুংসশীল। 

(৮) অর্থাৎ, যাবতীয় নেক কাজের যে প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে, তা পার্থিব ধন-সম্পদ থেকে অনেক গুণ বেশী উত্তম এবং 
চিরস্থায়ী। কারণ, তা নষ্টযোগ্য ও ধূংসশীল নয়। অতএব ইহকালকে পরকালের উপরে প্রাধান্য দিও না। এ রকম করলে অনুতপ্ত হতে 
হবে। 
(৮) অর্থাৎ, মানুষকে ক্ষমা ক*রে দেওয়া হল তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবের অংশ, প্রতিশোধ গ্রহণ করা নয়। যেমন, রসূল £৪-এর সম্পর্কে 
এসেছে যে, (এ ৩১১ 553 2 21৮ ০৫০৪ | ০)) “তিনি নিজের জন্য কোন দিন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর বিধান 
লঙ্ঘন করা হলে, তার ব্যাপার হত ভিন্ন। (অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর নিমিত্তে তার প্রতিশোধ নিতেন)।” (বুখারী £ আদব 
অয়) 
(৮) অর্থাৎ, তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ মান্য করে, তাঁর রসুলের অনুসরণ করে এবং যে কাজ করলে তাঁর তিরক্কারের শিকার 
হতে হবে, তা থেকে বিরত থাকে। 

(৮) এখানে নামাযের যত্ব নেওয়া এবং তা কায়েম ও প্রতিষ্ঠা করার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, যাবতীয় ইবাদতের 
মধ্যে তীর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। 

(১) ১১১ শব্দ 5১5১ এবং ১৯ শব্দের মত "মুফাআলা? থেকে 'ইস্‌মে মাসদার, (ক্রিয়া বিশেষ্য)। অর্থাৎ, ঈমানদাররা প্রত্যেক 


গুরুত্পূর্ণ কাজ আপোসে পরামর্শ ক'রে করে। নিজের মতকেই শেষ মত ভাবে না। নবী করীম &-কেও মহান আল্লাহ নির্দেশ দেন যে, 
মুসলিমদের সাথে পরামর্শ কর। (সরা আলে-ইমরান ১৫৯) তাই তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং অন্যান্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপে 
পরামর্শ করার প্রতি চরম যত নিতেন। এ থেকে মুসলিমদের মনে উৎসাহ সৃষ্টি হত এবং বিষয়সমূহের বিভিন্ন দিক পরিষ্কার হয়ে যেত। 
উমার & যখন বল্পমের আঘাতে আহত হয়ে গেলেন এবং জীবনের কোন আশাই অবশিষ্ট থাকল না, তখন তিনি খেলাফতের ব্যাপারে 
পরামর্শ করার জন্য ছয়জনের নাম নিলেন; উসমান, আলী, ত্বালহা, যুবায়ের, সা*দ এবং আব্দুর রাহমান বিন আউফ »&। তাঁরা 
আপোসে পরামর্শ করলেন এবং অন্যান্য লোকদের সাথেও পরামর্শ করলেন। অতঃপর উসমান &-কে খেলাফতের জন্য নির্বাচন 
করলেন। কেউ কেউ পরামর্শ করার এই নির্দেশ ও তাকীদকে দলীল বানিয়ে রাজতন্ত্র খন্ডন করেন এবং গণতন্ত্র সাব্যস্ত করেন। অথচ 
পরামর্শ করার যত্র রাজতন্ত্েও নেওয়া হয়। বাদশাহরও পরামর্শসভা হয়। যে সভায় প্রত্যেক গুরুত্রপূর্ণ বিষয়কে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা 
হয়। তাই এই আয়াত দ্বারা রাজতন্ত্রের আহ্বীকৃতি অবশ্যই হয় না। এ ছাড়া গণতন্ত্র ও পরামর্শ করার অর্থ একই মনে করাও একেবারে 
ভুল। পরামর্শ যে কোন লোক দ্বারা হয় না, আর না যেনতেন লোকের নিকট থেকে তার প্রয়োজন হয়। পরামর্শ করার অর্থ, এমন 
লোকদের সাথে পরামর্শ করা, যারা সেই বিষয়ের স্পর্শকাতরতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝে, যে বিষয়ে পরামর্শ করার দরকার হয়। 
যেমন, কোন বাড়ী বা ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণ করার জন্য কোন ঘোড়ার গাড়ি- চালক, দর্জি অথবা রিক্সা-চালকের সাথে নয়, বরং 
ইঞ্জিনিয়ারের সাথে পরামর্শ করতে হবে। কোন রোগ ও চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ করার প্রয়োজন হলে ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞদের সাথে 
করতে হবে (কসাই ও কামারের সাথে নয়)। গণতন্ত্রে কিন্ত এর বিপরীতই হয়। প্রতোোক সাবালককে পরামর্শদানের যোগ্য মনে করা হয়। 
তাতে সে যদি মূর্খ, নিরক্ষর, নির্বোধ এবং রাজনৈতিক স্পর্শকাতর ও সঙ্কটময় পরিস্থিতি সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ হয়, তবুও। 
কাজেই “পরামর্শ” শব্দ দ্বারা গণতন্ত্র সাব্যস্ত ও প্রমাণ করা গা-জোরামি ও প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। আর যেমন সমাজতন্ত্রের সাথে 
“ইসলামী? শব্দ জুড়ে দিলেই সমাজতন্ত্র ইসলামের সম্মানে সম্মানিত হয়ে যায় না, অনুরূপ গণতন্ত্রের সাথে "ইসলামী" তালি লাগিয়ে 
দিলেও পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের লেবাসের উপর ইসলামী খেলাফতের শেরোয়ানী শোভনীয় হবে না। পাশ্চাত্যের এ বীজ ইসলামের মাটিতে 
অঙ্কুরিত হওয়া সম্ভব নয়। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৫ পারা 


(৩৯) এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।৬) 


(৪০) মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ।৬”) আর যে ক্ষমা করে দেয় 
ও আপোস-নিশত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে, 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। 

(৪১) তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে, 
তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। 

(৪২) কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের 
ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ কণরে 
বেড়ায়। তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। 

(৪৩) অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ- 
সংকল্পের কাজ। 
(৪৪) আল্লাহ কাউকেও পথভ্রষ্ট করলে তার জন্য তিনি ব্যতীত 
কোন অভিভাবক নেই। আর সীমালংঘনকারীরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ 
করবে, তখন তুমি ওদেরকে বলতে শুনবে, আমাদের কি ফিরে 
যাওয়ার কোন উপায় নেই? 

(৪৫) জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হলে তুমি ওদেরকে দেখতে 
পাবে অপমানে অবনত হয়ে ওরা চোরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আর 
যারা বিশ্বাস করেছে, তারা বলবে, "আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই; 
যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিজনবর্গকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রেখো, সীমালংঘনকারীরা অবশ্যই স্থায়ী 
শাস্তি ভোগ করবে।”৬৯) 
(৪৬) আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে ওদের সাহায্য করার জন্য ওদের 
কোন অভিভাবক থাকবে না এবং আল্লাহ কাকেও পথভ্রষ্ট করলে 
তার কোন গতি নেই। 

(৪৭) আল্লাহর নির্ধারিত সেই দিন আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও, যা রদ্দ হবার নয়।০ সেদিন 
তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং লুকিয়ে নিখোজ হওয়ার 
স্থানও না। ১১ 


৮৫১ 


৮০৫ 


১, পি এল মালি 
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(৮) অর্থাৎ, তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে অপারগ নয়। প্রতিশোধ নিতে চাইলে নিতে পারে। কিন্তু শক্তি থাকা সত্তেও তারা ক্ষমা করে 


দেওয়াকে প্রাধান্য দেয়। যেমন, নবী করীম পু মক্কা বিজয়ের দিন এমন লোকদের ব্যাপারে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন, যারা ছিল 


তীর রক্তপিপাসু। হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন তিনি সেই ৮০জন লোককে মাফ করে দিয়েছিলেন, যারা তীর বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করেছিল। লাবীদ 


ইবনে আসস্বাম ইয়াহুদীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যে তাঁকে যাদু করেছিল। সেই ইয়াহুদী মহিলাকেও তিনি মাফ ক'রে 


দিয়েছিলেন, যে তীর খাদ্যে বিষ মাখিয়ে দিয়েছিল। যার কষ্টু 


তিনি জীবনের শেষে মরণ-মুহূর্তেও অনুভব করেছিলেন। (ইবনে কাসীর) 


(অবশ্য পরবর্তীতে তারই বিষে এক সাহাবীর মৃত্যু হলে তার খুনের বদলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।) 


(৮) এটা হল 'কেসাস” (অনুরূপ প্রতিশোধ নেওয়া)এর অনুমতি। মন্দের বদলা যদিও মন্দ নয়, তবুও (শব্দে ও কর্মে) সাদৃশ্য বর্তমান 


থাকার কারণে এঢাকেও মন্দ বলা হয়েছে। 


(৯) অর্থাৎ, দুনিয়াতে কাফেররা আমাদেরকে বোকা, অনুন্নত ও ক্ষতিগ্রস্ত মনে করত। অথচ আমরা তো দুনিয়াতে আখেরাতকে প্রাধান্য 


দিতাম এবং পার্থিব ক্ষতির কোনই গুরুত্ব দিতাম না। আজ দেখে নাও, প্রকৃত ক্ষতির শিকার কারা হয়েছে; যারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী 


ক্ষতির কোনই পরোয়া করেনি এবং আজ যারা জান্নাতের সুখভোগ করছে তারা, নাকি তারা যারা দুনিয়াকেই সব কিছু ভেবে নিয়েছিল 


এবং আজ জাহান্নামের আযাবে পরিবেষ্টিত হয়েছে, যা থেকে নিজ্কৃতি লাভ সন্ভবই নয়? 


€) অর্থাৎ, যাকে রোধ করার এবং রদ্দ করার শক্তি কারো নেই। 


(১১) অর্থাৎ, তোমাদের জন্য কোন এমন স্থান হবে না, যেখানে তোমরা লুকিয়ে নিখোজ ও পরিচয়হীন হয়ে যাবে অথবা দৃষ্টিগোচর হবে 
না। যেমন অন্যত্র বলেন, 1৫-21 ১52% এ) এ 187 4 95921 22828 ১০ 15) অর্থাৎ, সেদিন মানুষ বলবে, পলায়নের 


জায়গা কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। তোমার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাই হবে। (সরা কিয়ামাহ ১০- ১২) অথবা ৯৪ অর্থ, 


ইনকার (অস্বীকার) করা। অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের পাপসমূহকে অহ্বীকার করতে পারবে না। কারণ, প্রথমতঃ সবকিছুই লিখিত 


থাকবে। দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সাক্ষ্য দেবে। কিংবা যে আযাব তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে দেওয়া হবে, 


তোমরা সেই আযাবকে অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা, পাপ স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। 
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৮৫২ 


সূরা শুর ৪২ 


4০৪ 


(৪৮) ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, (হে মুহাম্মাদ!) তাহলে ০০ 2 (৮৮ 76 45003 1৮০০ ১ 


তোমাকে তো আমি ওদের রক্ষক ক”রে পাঠাইনি।৯১ তোমার কাজ 


তো কেবল 


প্রচার করে যাওয়া। আর আমি মানুষকে যখন আমার ০ 3 ৪ 3 


তরফ থেকে অনুগ্রহ আব্বাদন করাই, তখন সে এতে উৎফুল্ল 


95৯ ৩-১ 


হয়১৯ এবং যখন ওদের কৃতকর্মের জন্য ওদের বিপদ-আপদ?) 


ঘটে, তখন 


মানুষ হয়ে পড়ে অকৃতজ্ঞ। 7 


০০ 


(৫১০০ 3979 রি 


পাত 


টা 30 ১6১53 5 


- 15 টির ৫২ ০85 এ ০০০,৮৮৮ উজ তে € 2৪ ০০14 কও ৫ 
(৪৯) আকাশমন্ডলা ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা 298 ০৫০ ৬৬০ ০১ ২9৭ ০-201-14 ঞ 


ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন/১১ তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন 


এবং যাকে 


ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। 


(৫০) অথবা দান করেন পুক্রকন্যা উভয়ই”) এবং যাকে ইচ্ছা 4.1 4] ০৪ 234০ 


তাকে বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। 


(৫১) কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সরাসরি 


কথা বলবেন ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল 


ব্যতিরেকে অথবা কোন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে; আর তখন আল্লাহ 


যা চান তা তার অনুমতিক্রমে অহী (প্রত্যাদেশ) করেন/৯৯) 


নিঃসন্দেহে 


তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। 


১৪াঃ 0০০০৪৩ 4] 
৩5 ৬৪ ৩/১7৮১%0 


(৯) যেমন, অন্যত্র বলেছেন, ১১১ এ ০৪) (৮:8১) (258 $5 3০ এ। 54 তিনি আরো বলেন, 4342) $১৬। 4০৫০ ০৩) 


(৫) :২8১৮0 (১৮ ০০ এ পেত ভে 121 5] £, 


:১০১) €0৭। এ সব আয়াতের অর্থ হল, তোমার দায়িত্ব কেবল 


আল্লাহর বা 


তা মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া। মেনে নিক, আর না নিক এ ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞাসা 


দেওয়া তোমার এখতিয়ারে নেই। এটা কেবল আল্লাহরই এখতিয়ারাধীন। 


বাদ করা হবে না। কারণ, হিদায়াত 


(৯) অর্থাৎ, রুষী লাভের উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য, শারীরিক সুস্থতা ও রোগশূন্যতা, সন্তান-সন্ত 


ইত্যাদি। 


তির আধিক্য এবং মর্যাদা-সম্মান 


(১৯) অর্থাৎ, অহংকার ও গর্ব প্রদর্শন করে। নচেৎ আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত হওয়া অথবা খুশী প্রকাশ করা 


অপছন্দনীয় ব্যাপার নয়। কিন্তু তা হতে হবে নিয়ামতের বর্ণনা এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ; অহংকার, গর্ব এবং লোকপ্রদর্শনের জন্য যেন না 


হয়। 


(৮) অভাব-অনটন, অসুস্থতা, সন্তানহীনতা ইত্যাদি। 


(৯১) অর্থাৎ, সত্তর নিয়ামতসমূহ ভুলে যায় এবং নিয়ামত-দাতাকেও। এটা অধিকাংশ মানুষের অ 


বস্থা অনুপাতে বলা হয়েছে, যাতে 


দুর্বল ঈমানের লোকেরাও শামিল। তবে আল্লাহর নেক বান্দা এবং পূর্ণ ঈমানের অধিকারী লোকদের 
কষ্ট্রের সময় ধৈর্য ধরে এবং নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। যেমন, রসূল &৪ বলেছেন, “মুমিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর! যদি 


অবস্থা এ রকম নয়। যেহেতু তারা 


তার কোন মঙ্গল আসে, তাহলে তাতে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করে। আর তা তার জন্য মগলময়। অ 
তাহলে তাতে সে ধৈর্য ধরে। আর তাও তার জন্য মগলময়। এ মঙ্গল মু'মিন ছাড়া আর কারো জন্য ন 


বার যদি তার কোন অমঙ্গল আসে, 


য়। (সুসালি) 


(১) অর্থাৎ, বিশ্বজাহানে কেবল আল্লাহরই ইচ্ছা এবং তীরই নিয়ন্ত্রণ চলে। তিনি যা চান, তা-ই হয় এবং যা চান না, তা হয় না। অন্য 


কেউ এতে হস্তক্ষেপ করার শক্তি ও এখতিয়ার রাখে না। 
(৯) অর্থাৎ, যাকে চান পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন। এখানে মহান আল্লাহ চ 


র প্রকার মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন। (ক) যারা 


কেবল পুত্র সন্তান লাভ করে। (খ) যারা কেবল কন্যা সন্তান লাভ করে। (গ) যারা পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তান লাভ করে। (ঘ) বন্ধ্যা; যারা 


না পুত্র সন্তান পায়, আর না কন্যা সন্তান। মানুষের মাঝে এই পার্থক্য ও তফাৎ আল্লাহ তাআলার মহাশক্তির নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। 


আল্লাহ কর্তৃক জারী এই তফাৎকে পৃথিবীর কোন শক্তি পরিবর্তন করার সামর্থ্য রাখে না। এই পার্থক্য 


তো জাতকের দিক দিয়ে। জনকের 


দিক দিয়েও মানুষ চার প্রকার। যথা £ (ক) আদম ৯৪৪-কে কেবল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর 


না বাপ আছেন, আর না মা। (খ) 


হাওয়া (আলাইহাস সালাম)কে আদম ৯৬ হতে; অর্থাৎ পুরুষ থেকে সূ 


থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর বাপ নেই। (ঘ) অবশিষ্ট সকল মানুষকে নার 
এবং জননী 


ও। ১৪০ 4| ০০: (ইবনে কাসীর) 


করেছেন, তীর মা নেই। (গ) ঈসা গঞ্র-কে কেবল নারীর গর্ভ 
-পুরুষের মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। তাদের জনক আছে 


(১) এই আয়াতে অহীর তিনটি প্রকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ঃ অন্তরে কোন কথা প্রক্ষিপ্ত করা (ঢুকিয়ে দেওয়া) অথবা স্বপ্নে বলে 


দেওয়া এই 


প্রতায়ের সাথে যে, তা আল্লাহরই পক্ষ হতে। দ্বিতীয় ৪ অদৃশ্য থেকে সরাসরি কথা বল 


1 যেমন, মুসা ৯৪৪-এর সাথে তুর 


পাহাড়ে বলা হয়েছিল। তৃতীয় £ ফিরিস্তার মাধ্যমে স্বীয় অহী প্রেরণ করা। যেমন, জিবরীল 8৬৪ 


নবীদেরকে 


শুনাতেন। 


অহী নিয়ে আগমন করতেন এবং 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৫ পার) ৮৫৩ 


4 ০ রি ৫ ৯ ও 55. ৯5 ১০৫২৯০০5৪৫০ ৫০ 
(৫২) এভাবে আমি ন্জ নিদেশে তোমার প্রতিঅহ প্রত্যাদেশ) ডি 5353 এ 0০ ৩০৮1 02 ৮5/ এপ! উঠা এ 
করেছি আত্মা। "” তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কি, ঈমান (বশ্বাস) 


কি।(১১ পক্ষান্তরে আমি একে করেছি এমন আলো, যার দ্বারা আমি 2১ ০০ 443 ০৪৮19 এএ ৩9 ০৮ 9 নএসি। 
৫০া, 5; ৫ রি ১ রি 2 . 
আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি।১১ আর হে, ৮৮৮৫] 90595 
নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর-- ূ রে 5 
(৫৩) সেই আল্লাহর পথ: যার মালিকানায় আকাশমন্ডলী ও _এ ঝুঁ ০) 9 55০9. 8140 একা এ ৮০০ 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই। জেনে রেখো, সকল পরিণাম 7? * র্যা হারা 
আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তন করে।(১০৪) (/৯ ৯ ০৮০১ এ 
সুরা যুখরুফ 
(মনকায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৪৩, আয়াত সংখ্যা 8৮৯ 
অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59, ১ 
(১) হামীম। টে০ 
(২) সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ। নে ০ 27 এও? 


(৩) আমি এ অবতীর্ণ করেছি ঝুঁরআনরূপে আরবী ভাষায়, (১৮৪ 
যাতে তোমরা বুঝতে পার। 


(৪) নিশ্চয় এ আমার নিকট মুল গ্রন্থে (লাওহে মাহফুযে সুরক্ষিত) 0১9 ৯৫ এ, এ 25206 
মহান, প্রজ্ঞাময়।(০৬ ১০৯ এ 5০৩০1 2০4০] 

(6) তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় বলে কি আমি তোমাদের ৫0:54 রর টির রান 
নিকট হতে উপদেশ-বাণী (কুরআন) প্রত্যাহার করে নেব? ১০) - 01৯৮ ৮৩৮৯৪ 


(৮) &) (রূহ বা আত্মা)এর অর্থ এখানে কুরআন। অর্থাৎ, যেভাবে আমি তোমার পূর্বে অন্যান্য নবীদের প্রতি অহী প্রেরণ করেছি, 


অনুরূপ আমি তোমার প্রতি কুরআন অহী করেছি। কুরআনকে ০১ (আত্মা) বলে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, কুরআন দ্বারা 


অন্তঃকরণের জীবন লাভ হয়। যেমন, আত্মার মধ্যে মানুষের জীবন রহস্য লুককায়িত। 

(১) গ্রন্থ বা কিতাব” বলতে কুরআন। অর্থাৎ, নবুঅতের পূর্বে কুরআনের কোন জ্ঞান তোমার ছিল না। অনুরূপ ঈমানের বিস্তারিত 
জ্বানও তোমার ছিল না, যা শরীয়তে বাঞ্ছিত। 

(১) অর্থাৎ, কুরআনকে নূর (জ্যোতি) বানিয়েছি। এর দ্বারা আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই হিদায়াত দানে ধন্য করি। অর্থাৎ, 
কুরআন দ্বারা হিদায়াত কেবল তারাই পায়, যাদের মধ্যে ঈমানের খোঁজ ও তার প্রতি তীব্র আগ্রহ থাকে। তারা এটাকে হিদায়াত লাভের 
নিয়তে পড়ে, শোনে এবং চিন্তা-গবেষণা করে। তাই আল্লাহ এদের সাহায্য করেন এবং এদের জন্য হিদায়াতের পথ সুগম করে দেন। এই 
পথের উপরেই এরা চলতে থাকে। কিন্তু যারা নিজের চোখ বন্ধ ক'রে নেয় ও কানে ছিপি লাগিয়ে নেয় এবং জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় 
না, তারা হিদায়াত কিভাবে পেতে পারে? যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ৯১ 58) ৪05 ও 033 929 25 ০১ 97 0১] 2১ ৩8) 


(5 052 ০5 2306 এ) 76 (৪4০ অর্থাৎ, বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের 
কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধকারম্বরূপ। এরা এমন যে, যেন এদের বহু দূর হতে আহবান করা হয়। (সূরা 
হামীম সাজদাহ ৪৪ আয়াত) 

(১১) এই সঠিক ও সরল 'পথ” হল ইসলাম। এটাকে মহান আল্লাহর নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করে এ পথের মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদার কথা 
পরিষ্কার ক*রে দিয়েছেন এবং এতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এটাই একমাত্র মুক্তির পথ। 

(১) অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন যাবতীয় ব্যাপারের ফায়সালা আল্লাহরই হাতে হবে। এতে রয়েছে কঠোর ধমক যা প্রতিফল (বদলা ও 
শাস্তি)কে অনিবার্ধ করে। 

(১) যেহেতু তা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম ভাষা। দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক পর্যায়ে সম্বোধন আরবদেরকেই করা হয়েছে। তাই তাদের 
ভাষাতেই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। যাতে তারা বুঝতে চাইলে যেন সহজে বুঝতে পারে। 

(১) এখানে কুরআন কারীমের সেই মাহাত্ময ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, যা উর্ধু জগতে (মহান আল্লাহর) নিকট রয়েছে। যাতে নিম্ন 
জগদ্বাসীরাও এর মর্াদা ও মাহাত্যের প্রতি খেয়াল রেখে প্রকৃতার্থে যেন তার প্রতি গুরুত্ব দেয় এবং তা থেকে হিদায়াতের সেই উদ্দেশ্য 
সাধন করে, যার জন্য তাকে দুনিয়াতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। ৮:৫1 % বলতে 'লাওহে মাহফ্য”কে বুঝানো হয়েছে। 

(১) এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। যেমন, কে) তোমরা যেহেতু পাপসমূহে একেবারে মেতে আছ এবং অব্যাহতভাবে তা করেই যাচ্ছ 
বলে কি তোমরা ভেবে নিয়েছ যে, আমি তোমাদেরকে ওয়ায-নসীহত করা ছেড়ে দেব? (খ) অথবা তোমাদের কুফরী ও সীমাতিক্রম 
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৮৫৪ 


৪৩ 


(৬) পূর্ববতীদের নিকট আমি বহু রসুল প্রেরণ করেছি। 


২ 


(৭) এবং যখনই ওদের নিকট কোন নবী এসেছে, তখন ওরা তাকে 


নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রাপ করেছে। 


(৮) ওদের মধ্যে যারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল€১) 


তাদেরকে আমি ধুংস করেছিলাম; আর পূর্বব্তীের দৃষ্টান্ত ঘটে 

গেছে। ১৯ 

(৯) তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, “কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী 5445 61582 ০০০ঘা? ০ 
সৃষ্টি করেছে? ওরা অবশ্যই বলবে, এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন 


পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)।” (১১) 


6১ 


টি 


পপ ঙ্গ্র 


৮ ০ 


৪০0০ 9৮ 
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[নির্ভর 


১১১) ৮৪ ৪ ১ ০1৮০5 তত 5 ২%ু তি এ এ পট রঃ 
(১০) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা্বরাপ ১৩ ০৯ 7৩ ০৪ 1282 ০০১ ৮ ০০ এস 
এবং ওতে করেছেন তোমাদের চলার পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথ চির 
লাভ করতে পার। (১৯) (১৪-৩৫১ ( 
(১১) যিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে ৯ (22 83069105556 ১৪ দহ গা তত 05 ও? 


অতঃপর তা দিয়ে আমি সম্জী 


বিত করি নিজীবি ভুখন্ডকে। এভাবেই 


তোমাদেরকে পুনরুথিত করা 


হবে। (১১৪) 


(১২) যিনি সমস্ত 


জোডাসমূহকে সৃষ্টি করেছেন(১) এবং তিনি 


তোমাদের জন্য সূ 
আরোহণ কর। 


করেছেন 


জলযান ও পশু, যাতে তোমরা 


(১৩) যাতে তোমরা ওর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার১৯ অতঃপর 


চা ৫ টিটি পরত 5 নে রর / 5 455৮৬ 
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করার জন্য আমি তোমাদেরকে 


কছুই বলব না এবং আমি তোমাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেব। (গ) অ 


মি তোমাদেরকে ধুংস ক'রে দেব 


এবং তোমাদেরকে না কোন জি 


নসের নির্দেশ দেব, আর না কোন জিনিস থেকে নিষেধ করব। (ঘ) 


(তোমরা যে 


হেতু কুরআনের উপর 


ঈমান আনছ না, তাই আমি কুরআন অ 


বতীর্ণ করার ধারাই বন্ধ ক”রে দেব। প্রথম অর্থকে ইমাম তত 


বারী এবং শেষোক্ত অর্থকে ইমাম 


ইবনে কাসীর পছন্দ ক"রে বলেন যে, এ 


টা আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি কল্যাণ ও "যিকর হাক 


ন) এর প্রতি দাওয়াত 


ম” (কুরঅ 


দেওয়ার ধারাবাহিকতা বন্ধ ক'রে দেননি, যদিও তারা বিমুখ হওয়া এবং অস্বীকার করার ব্যাপারে সীমাতিক্রম করছিল। যাতে যার ভাগ্যে 
হিদায়াত নির্ধারিত আছে, সে যেন তার মাধ্যমে হিদায়াত গ্রহণ ক'রে নেয় এবং যাদের ভাগ্যে দুর্দশা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে, তাদের উপর 
হুজ্জত কায়েম হয়ে যায়। 

(১) অর্থাৎ, মক্কাবাসীদের থেকেও বেশী শক্তিশালী ছিল। যেমন, অন্যত্র বলেছেন, (8৪ 31415 ১৫৫158.5) “তারা এদের চেয়েও 
সংখ্যায় ও শক্তিতে অনেক বেশী ছিল।” (সুরা মু'মিন৮২ আয়াত) 

(১৯ অর্থাৎ, কুরআন মাজীদে সেই সম্প্রদায়দের কথা অথবা তাদের গুণাবলী একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। এতে মন্কাবাসীদের জন্য 
এইভাবে ধমক দেওয়া হয়েছে যে, পূর্বের জাতিরা রসুলদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করার কারণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। এরাও যদি মুহাম্মাদ উ- 
এর রিসালাতকে মিথ্যা মনে করাতে অটল থাকে, তবে তাদের ন্যায় এরাও ধুংস হয়ে যাবে। 


(১১) কিন্তু এই স্বীকারোক্তির পরেও এ সৃষ্ট 


ব্যক্তি-বস্তরই মধ্য হতে অনেককেই এই মূর্খরা আল্লাহর 


অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে। এতে 


তাদের অ 


পরাধ যে বড়ই সাংঘাতিক ও জঘন্য ছিল সে কথা ব 


ণত হয়েছে এবং তাদের নির্বুদ্ধিতা ও মুর্খতার কথাও প্রকাশ হয়েছে। 


(১১১) এমন শয্যা বা বিছানা যা 


স্থির ও স্থিতিশীল। তোমরা এর উপর চলাফেরা কর, দন্ডায়মা 


যাতায়াত 


কর। তিনি এটাকে পর্বতমালা দ্বার 


৮ ক'রে দয়েছেন যাতে তা নড়াচড়া না করে। 


সুদ 


ন হও, নিদ্রা যাও এবং যেখানে ইচ্ছা 


র। 


ও, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াতের জন্য রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন। যাতে কাজকর্ম 
বাণিজ্যের জন্য তোমরা যাওয়া-আসা করতে পা 


ৎ, যতটায় তোমাদের প্রয়োজন পুরণ হয়। কা 


ন্যায় পরিণত হবে, যাতে তোমাদের ডুবে যাওয়ার ও ধৃংস হওয়ার ভয় আছে। 


রণ, প্রয়োজনের কম বৃষ্টি হলে তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হত না এবং বেশী 


থা 
ব 
থা 


যেভাবে বৃষ্টির পানিতে মৃত ভুমি সজীব হয়ে ওঠে, অনুরূপ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকেও জীবিত করে কবর থেকে বের 


থ্‌ 


ৎ, প্রত্যেক জিনিসকে জোড়া জোড়া বা 


পুং্্তরীর 


নয়েছেন; নর ও নারী। যাবতীয় উত্ভিদ, শসা, ফল-মূল এবং জীবজন্ত সবেই রয়েছে 


এই ধারা। কেউ কেউ বলেছেন, এ থেকে পরস্পর বিপরীত জিনিসগুলোকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, আলো-আঁধার, সুস্থৃতা- 


অসুস্থত 


প্রকার। অর্থাৎ, সমস্ত প্রকার বস্তুর ষ্টা আল্লাহ। 


(১)।১5- এর অর্থ, 1১১৫7. অথ 


ব্যবহার হয়েছে "জিন্স" (শ্রেণী)এর দিকে লক্ষ্য ক'রে। 


, সুবিচার-অবিচার, ভাল-মন্দ, ঈমান-কুফর, কোমলতা-কঠোরতা ইত্যাদি। কেউ বলেছেন, এখানে 28) (জোড়া) মানে বিভিন্ন 


ববা।%২., স্থির হয়ে বসতে পার অথবা সওয়ার হতে পার। ৪১১%৮ তে "যুমীর” (সর্বনাম) একবচন 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 
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তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্পদ স্মরণ কর ও বল, *পবিভ্র 
ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; যদিও 
আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। (১১) 
(১৪) আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের 
প্রত্যাবর্তন করব।? (১৯) 

(১৫) ওরা তার দাসদের মধ্য হতে (কিছুকে) তার সত্তার অংশ 
গণ্য করে।(১১৯ মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ। 

(১৬) তিনি কি তার সৃষ্টি হতে নিজে কন্যা-সন্তান গ্রহণ করেছেন 
এবং তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন পুত্র সন্তান? (১২৭ 

(১৭) ওরা পরম দয়াময় আল্লাহর প্রতি যে কন্যা-সন্তান আরোপ 
করে, ওদের কাউকেও সে কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হলে তার 
মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে রিষ্ট হয়। 
(১৮) (ওরা কি আল্লাহর প্রতি এমন সন্তান আরোপ করে) যে 
অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট যুক্তি 
দানে অসমর্থ ? (১২১) 
(১৯) ওরা দয়াময় আল্লাহর ফিরিস্তাদেরকে নারী বলে স্থির করে, 
ওরা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছিল? ওদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা 
হবে এবং ওদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।(১২১ 
(২০) ওরা বলে, পরম দয়াময় ইচ্ছা না করলে আমরা এদের পুজা 
করতাম না।” এ বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান নেই; ওরা তো 


নকট অবশ্যই 
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(১১) অর্থাৎ, যদি এই পশুগুলোকে আমাদের অনুগত ও বশীভূত না করে দিতেন, তবে আমরা তাদেরকে আমাদের আয়ন্তে এনে 


তাদেরকে বাহন ও বোঝ বহনের জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারতাম না। 923১৪; অর্থ, ০8:৮2 বশীকরণে সমর্থ। 


(১৯) নবী করীম ঞ্ যখন বাহনে আরোহণ করতেন, তখন তিনবার "আল্লাহু আকবার” বলতেন এবং ৬ ০০, থেকে 95184 পর্যন্ত 


আয়াতের অংশটুকু পড়তেন। এ ছাড়াও কল্যাণ ও নিরাপত্তা চেয়ে দুঅ 


কিতাবুল হাজ্জ) 


1 করতেন। দুআগুলো দুআর বইগুলোতে জষ্টব্য। (সহীহ মুসলিম 


(১৯) 2 বলতে ফিরিস্তাগণ। আর £১৯ 


৯ বলতে কন্যাগণ্; অর্থাৎ, ফি 


রস্তাগণ যাঁদেরকে মুশরিকরা আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত ক'রে তীদের 


ইবাদত করত। এইভাবে তারা সৃষ্টিকে আল্লাহর শরীক এবং তাঁর অংশ মনে করত। অথচ তিনি এ সব থেকে পাক ও পবিভ্র। কেউ কেউ 


“৯ বলতে সেই সব পশুকে বুঝিয়েছেন, যার এক অংশকে নযর-নিয়াষ স্বরূপ মুশিরকরা আল্লাহর নামে এবং আর এক অংশকে 


মূর্তিদের নামে বের করত। এর উল্লেখ সুর 


আনআমের ১৩৬নং আয়াতে হয়েছে। 


(১১) এতে তাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কথা উল্লেখ হয়েছে যে, তারা আল্লাহর জন্য এমন সন্তান-সন্ততি সাব্যস্ত করেছে যা তাদের 


নিজেদেরও পছন্দ নয়। অথচ আল্লাহর যদি সন্তান-সন্ততি হত, তাহলে কি এ রকম হত যে, 


আর তোমাদেরকে পুত্র-সন্তান দিয়ে ধন্য করতেন? 


তিনি নিজের জন্য কন্যা-সন্তান নিতেন, 


(১১ হু গ শব্দ * 


১৫ থেকে গঠিত। অর্থ, তরবিয়ত ও লালন-পালন। মহিলাদের দুটি গুণ 


বশেষ করে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। 


(ক) এদের লালন-পালন হয় অলংকারে ও সাজ-সত্জায়। অর্থাৎ, সাবালিকা হওয়ার সাথে সাথেই সুন্দর ও মনোরম জিনিসের প্রতি 
তাদের মনের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় (এবং নিজ দেহের সৌন্দর্য ও সাজ-সত্জা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর তাদের ভরণ-পোষণ করতে হয় 


পুরুষকে)। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল, যাদের অবস্থা হল এই, তারা তো তাদের ব্য 


ক্তগত ব্যাপারও [ঠক করে নেওয়ার যোগ্যতা রাখে 


না। (খ) যদি কারো সাথে তর্ক-বিতর্ক হয়ে যায়, তবে তারা না তাদের কথা (প্রকৃতিগত পর্দা, কোমলতা ও লত্জাশীলতার কারণে) 


ভালভাবে ব্যক্ত করতে পারে, আর না বিপক্ষের দলীলাদির খন্ডন করতে পারে। এই হল মহিলাদের দু"টি স্বভাবগত দুর্বলতা যার কারণে 


তাদের উপর পুরুষদের একধাপ বেশী শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের পূর্বাপর বাগধারা থেকেও এই শ্রৈষ্ঠত্ের কথা পরিহ্কার হয়। 


কারণ, আলোচনা এই ব্যাপারেই হচ্ছে। অর্থাৎ, পুরুষ ও মহিলার মধ্যে স্বভাবগত এই তফাতের কারণেই মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের 


জন্মকে বেশী পছন্দ করা হয়। 


(১১১) অর্থাৎ, প্রতিদানের জন্য। কারণ, ফিরিস্তাদের আল্লাহর বেটি হওয়ার কোন দলীল তাদের কাছে বিদ্যমান নেই। 


(১০) অর্থাৎ, নিজেদের কার্যকলাপের উপর আল্লাহর ইচ্ছার দোহাই দেয়। এটাই তাদের সব থেকে বড় দলীল। কেননা, বাহ্যিকভাবে এ 


কথা ঠিক যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কাজ না হয়, আর না হতে পারে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ যে, তীর ইচ্ছা তার সন্তুষ্টি থেকে 


পৃথক জিনিস। অবশ্যই প্রতিটি কাজ তাঁর ইচ্ছায় হয়, কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট সেই কাজগুলোতেই হন, যার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন; প্রত্যেক 


সেই কাজেই তিনি সন্তুষ্ট নন, যা মানুষ তাঁর (আল্লাহর) ইচ্ছার আওতায় ক'রে থাকে। মানুষ ছুরি, ব্যভিচার এবং অত্যাচার ও বড় বড় 


পাপ করে। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে কাউকেই এ সব করার সামর্থ্য দেবেন না। সত্তর তার হাত ধরে 


নবেন, পায়ের চলা বন্ধ করে 
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কেবল অনুমান-ভিত্তিক কথাই বলে। 


(২১) আমি কি ওদেরকে এ (কুরআনের) পূর্বে কোন গ্রন্থ দান 
করেছি যা ওরা দুটভাবে ধারণ ক'রে আছে? (১২৪ 

(২২) বরং ওরা বলে, "আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক 
মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক 
অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত। 

(২৩) এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককার 
প্রেরণ করেছি, তখনই ওদের মধ্যে যারা বিত্তশালী ছিল তারা বলত, 
“আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী 
পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।” 


(২৪) প্রেত্যেক সতর্ককারী) বলত, "তোমরা তোমাদের 
পূর্বপুরুষগণকে যার অনুসারী পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য 
তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা 
তাদের পদাংক অনুসরণ করবে (প্রত্যুক্তরে) তারা বলত, 
“তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।* ৯০ 

(২৫) সুতরাং আমি ওদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম। 
অতএব দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে? 

(২৬) (স্মরণ কর.) যখন ইব্রাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে 
বলেছিল, "তোমরা যাদের পুজা কর, তাদের সাথে আমার কোন 
সম্পর্ক নেই; 
(২৭) সম্পর্ক আছে শুধু তারই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন 
এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। (১২৬ 

(২৮) এ বোষাকে সে চিরন্তন বাণীরূপে তার পরবরতীদের জন্য লে ০৯০ ১2৪০ ৬ 91582514523 
রেখে গেছে; ১১১ যাতে ওরা (সৎপণে) প্রত্যাবর্তন করে।(১৮) 

(২৯) বন্ততঃ আমিই ওদেরকে এবং ওদের পূর্বপুরুষদেরকে ”)9:9$ 41 4৯৮ 125 ৯৮০ 5 
উপভোগের সুযোগ দিয়েছিলাম*২৯ যতক্ষণ না ওদের কাছে সত্য 


৩০৭০০ 37০ একা খু 


দিবেন এবং চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিবেন। কিন্তু এটা হবে বাধ্য করার ব্যাপার। অথচ তিনি মানুষকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দিয়ে 
রেখেছেন। যাতে তাকে পরীক্ষা করা যায়। আর এরই কারণে তিনি দুই প্রকারের কাজগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা ক'রে দিয়েছেন; 
যেগুলোতে তিনি সন্তুষ্ট হন, সেগুলোও এবং যেগুলোতে তিনি সন্তুষ্ট নন, সেগুলোও। এই উভয় প্রকার কাজগুলোর মধ্য থেকে মানুষ যে 
কাজই করবে, আল্লাহ তার হাত ধরবেন না। হাঁ, সে কাজ যদি অন্যায় ও পাপাচার হয়, তবে তিনি অবশ্যই অসন্তুষ্ট হবেন। কেননা, সে 
আল্লাহ প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে। আর দুনিয়াতে এই এখতিয়ার তার কাছ থেকে ছিনিয়েও নেবেন না। তবে কিয়ামতে এর 
শাস্তি অবশ্যই দেবেন। 

(১১ অর্থাৎ, কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব বা গ্রন্থ, যাতে এদেরকে গায়রুল্লাহর ইবাদত করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে এবং যেটাকে 
ওরা শক্ত ক'রে ধরে আছে? অর্থাৎ, ব্যাপার এ রকম নয়, বরং তাদের কাছে পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ ব্যতীত কোন দলীল নেই। 
(১১) অর্থাৎ, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণে এত শক্ত ছিল যে, পয়গন্বরের (সুপথের জন্য) আলোকপাত ও দলীল 
তাদেরকে তা থেকে ফিরাতে পারেনি। এই আয়াত অন্ধ অনুকরণ বাতিল হওয়ার এবং তার নিন্দাবাদের অনেক বড় দলীল। (বিজ্ঞারত 
জানার জনা বা ইনাম শাওকানীর ফাতহুল কাদীর) 
(১১) অর্থাৎ, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে তাঁর দ্বীনের হিদায়াত দিয়ে তাতে সুদৃটও রাখবেন। আমি কেবল তাঁরই 
ইবাদত করব। 


(১১) অর্থাৎ, এই কালেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”র অসিয়ত তীর সন্তানদেরকে ক'রে গেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 0৪ ৬০33) 
ঢা :১৪40) (০১৪53 «১৯ 2৯১%। কেউ কেউ ৮৮৯ (ক্রিয়া)এর ফায়েল (কের্তৃকারক) আল্লাহকে বানিয়েছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ এই 
কালেমাকে ইবরাহীম ঞ-এর পর তাঁর সন্তানদের মধ্যেও বাকী রাখেন এবং তা হল, তারা যেন কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত করে। 
(১৮) অর্থাৎ, ইব্রাহীম ৪এ-এর সন্তানদের মধ্যে তাওহীদবাদীদের এই দল এই জন্য সৃষ্টি করেন যে, এদের তাওহীদের নসীহতে মানুষ 
শির্ক থেকে ফিরে আসবে। 244 এর সর্বনামের লক্ষ্য মন্কাবাসী। অর্থাৎ, হতে পারে ম্কাবাসী সেই দ্বীনের প্রতি ফিরে আসবে, যে দ্বীন ছিল 
ইব্রাহীম *৬গ্র-এর এবং যে দ্বীনের ভিত্তি ছিল তাওহীদের উপর, শির্কের উপর নয়। 


(১৯) এখানে আবারও সেই সমস্ত নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যা মহান আল্লাহ তাদেরকে দান করেছিলেন এবং নিয়ামতগুলো 
দেওয়ার পর আযাব প্রেরণ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা হয়নি, বরং তাদেরকে পূর্ণ অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। যার কারণে তারা 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৫ পারা 
ও স্পষ্ট প্রচারক রসুল এল। (১) 


(৩০) যখন ওদের কাছে সত্য এল, তখন ওরা বলল, “এ তো যাদু ট 05246 ৪ ৩1 |2% ৯০০ 142 19৬1৮ ্ 
এবং আমরা এ প্রত্যাখ্যান করি।”(১১) * 


অ তী গড়ি. ০.৮৮272%- 1৮:76 ৬০০৪ 12 ল%- দাহ 122 
(৩১) ওরা বলে, “এ কুরআন কেন রানু হল না দুটি ৪৮০ 05501 ৪ 9৯০ 4০ 015801158 0$ 5192 
জনপদের কোন প্রাতিপত্তিশালা ব্যক্তির ওপর; রদ রর রর 


কপ | 


(৩২) এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করে! 32৬ $ ৩৫ ও ০৫০৯ ্ ] 
হী 4২ ১০ ০২ এ রর 4 ০৪ ক 
আমিই ওদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি ওদের পার্থিব জীবনে 


এবং এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি; যাতে ওরা একে ৩৫০ ১০০৩5 টি 399 4০ (5 ঠা $১স্পা 
অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে১৯ এবং ওরা যা জমা করে, 
তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃট্টতর। (১) 

৭ (১৩৬ ০28 ০০2 রী ৫ ক ০:০০ ০৯ 
(৩৩) সতগপ্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বা হয়ে পড়বে 9৮৫ ০০৪০0 5৩০৪ (4224 880 & ০ এ ০05৫ ৩1 সু 
আশংকা না থাকলে পরম দয়াময়কে যারা অধ্বাকার করে, ? রাত ৫ 
তাদেরকে তিনি দিতেন ওদের গৃহের জন্য রৌপানির্মিত ছাদ এবং 2) ০5৮৪৮ 2০ 03৬০5 2০১৩০ ০০০ নস 
সিড়ি; যাতে তারা আরোহণ করত। 
(৩৪) দিতেন তাদের গৃহের জন্য রৌপ্যনির্মিত দরজা, বিশ্রামের 
জন্য পালক্ক, 


শত ০৩ 
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ধোকায় পতিত হয়ে নিজেদের প্রবৃত্তির বান্দা বনে গিয়েছিল। 

(১৮) "হব" বা "সত্য? বলতে কুরআন, আর “রসুল” বলতে মুহাম্মাদ &-কে বুঝানো হয়েছে। ১৪১ হল রসুলের "সিফাত? (বিশেষণ)। 
স্পষ্টু ও পরিজ্কারভাবে বর্ণনাকারী অথবা যাঁর রিসালাত একেবারে স্পষ্ট উজ্জ্রল। তাতে কোন প্রকারের অস্পষ্টতা ও প্রচ্ছন্নতা নেই। 
(১১১) ওরা কুরআনকে যাদু গণ্য ক'রে তা অস্বীকার করেছে। আর পরের শব্দগুলি দ্বারা নবী করীম £-কে তুচ্ছ ও হেয় গণ্য করেছে। 
(১) দুটি জনপদ বলতে মক্কা ও তায়েফকে বুঝানো হয়েছে। আর প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলতে অধিকাংশ মুফাস্সিরের নিকট মক্কার 
অলীদ বিন মুগীরা এবং তায়েফের উরওয়া বিন মাসউদ সান্থাফীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ কেউ আরো কছু নাম উল্লেখ 
করেছেন। তবে এর উদ্দেশ্য হল, এমন দু”টি ব্যক্তিত্ের নির্বাচন, যারা হবে পূর্ব থেকেই মহা সম্মান ও পদের অধিকারী, প্রভাব- 
প্রতিপত্তি ও বিত্তশালী এবং স্ব-স্ব গোত্রে গণ্যমান্য। অর্থাৎ, কুরআন যদি অবতীর্ণ হত, তবে দু”টি শহরের মধ্য থেকে এ রকম কোন 
ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হত, এ মুহাম্মাদের উপর নয়, যার ঘর পার্থিব ধন-সম্পদ থেকে শূন্য এবং যে তার জাতির নেতৃত্র ও সর্দারির 
পদেও প্রতিষ্ঠিত নয়। 
(১) "রহমত" বা অনুগ্রহ-এর মানে নিয়ামত, সম্পদ। আর এখানে এর অর্থ নবুঅত্ত যা সবচেয়ে বড় নিয়ামত। "ইস্তিফহাম” (প্রশ্ন) 
এখানে 'ইনকার” (অস্বীকৃতি) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, এ কাজ তাদের নয় যে, তারা প্রতিপালকের নিয়ামতকে -- বিশেষ 
ক'রে নবুঅতের মত নিয়ামতকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী বন্টন করবে। বরং এ কাজ কেবল প্রতিপালকের। কারণ, তিনিই সব কিছুর 
জ্ঞান রাখেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। তিনিই ভাল বুঝেন যে, মানুষের মধ্য থেকে নবুঅতের মুকুট 
কার মাথায় অধিক শোভনীয় হবে এবং স্বীয় অহী ও রিসালাত দানে কাকে ধন্য করতে হবে। 

(১ অর্থাৎ, ধনে-মালে, পদমর্যাদায় এবং বুদ্ধি-জ্ঞানে আমি মানুষের মাঝে এই পার্থক্য ও তফাৎ এই জন্য রেখেছি যে, যাতে বেশী 
মালের অধিকারী ব্যক্তি স্বল্প মালের অধিকারী ব্যক্তির কাছ থেকে, উচ্চ পদের মালিক তার চাইতে নিম্ন পদের মালিকের কাছ থেকে এবং 
অনেক বেশী জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক তার চাইতে কম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিকের কাছ থেকে কাজ নিতে পারে। মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ এই 
কৌশলের মাধ্যমে বিশ্বজাহানের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অন্যথা সকলেই যদি ধন-মালে, মান-সম্মানে, জ্ঞান- 
গরিমায় এবং বুদ্ধি-বিবেচনা ও অন্যান্য পার্থিব উপায়-উপকরণে সমান হত, তবে কেউ কারো কাজ করার জন্য প্রস্তুত হত না। অনুরূপ 
ছোট মানের ও তুচ্ছ মনে করা হয় এমন কাজও কেউ করত না। এ হল মানুষেরই প্রয়োজনীয় বিষয়; যা মহান আল্লাহ প্রত্যেককে পার্থক্য 
ও তফাতের মাঝে রেখেছেন এবং যার কারণে প্রত্যেক মানুষ অপর মানুষের মুখাপেক্ষী হয়। মানবিক সমস্ত প্রয়োজন কোন একজন 
মানুষ --তাতে সে যদি কোটিপতিও হয় তবুও --অন্য মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা না নিয়েই সে একাকী পূরণ করতে চাইলেও তা 


(১৮) এই রহমত বা অনুগ্রহ থেকে আখেরাতের সেই সব নিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের জন্য প্রস্তুত ক'রে 
রেখেছেন। 
(১০১) অর্থাৎ, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও উপায়-উপকরণের প্রতি আকুষ্ট হওয়ার কারণে কেবল দুনিয়াকামীই হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্ট 
ও আখেরাত চাওয়া সব ভুলে যাবে --এ আশঙ্কা। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৮৫৮ 


সুরা যুখরদ্ফ ৪৩ 


(৩৫) এবং স্বর্ণালংকার।(১০১ কিন্তু এ সব তো পার্থিব জীবনের 
ভোগসম্ভার। আর সাবধানীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট 
রয়েছে পরকাল। (১) 
(৩৬) যে ব্যক্তি পরম দয়াময় আল্লাহর স্মরণে উদাসীন হয়'১৯ 
তিনি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করেন, অতঃপর সে হয় 
তার সহচর। (১৪০) 
(৩৭) শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে। আর মানুষ 
মনে করে, তারা সৎপ্প্রাপ্ত।(১৪৯) 

(৩৮) অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে 
শয়তানকে বলবে, "হায়! আমার ও তোমার মাঝে যদি পূর্ব ও 
পশ্চিমের ব্যবধান থাকত।” সুতরাং কত নিকৃষ্ট সহচর সে! (১) 
(৩৯) ওদেরকে বলা হবে, "তোমরা সীমালংঘন করেছিলে; আজ 
তোমাদের এ অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। নিশ্চয় 
তোমরা সকলেই শাস্তির ভাগী হবে।” 

(৪০) তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ এবং যে 
ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তাকে কি পারবে সৎপথে পরিচালিত 
করতে? (১৪৩) 
(৪১) আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই(১ তবুও আমি ওদের নিকট 
থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ নেব; ১০০) 

(৪২) অথবা আমি ওদেরকে যে (শাস্তির) অঙ্গীকার করেছি, 
তোমাকে তা দেখিয়ে দেব।১ নিশ্চয় ওদের ওপর আমার পূর্ণ 
ক্ষমতা রয়েছে।১০) 


০ 
৪ 
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অর্থাৎ, 


কছু জিনিস রূপার ও কিছু জিনিস সোনার। কেননা, রকমারি হলে আরো বেশী সুন্দর দেখায়। উদ্দেশ্য হল, দুনিয়ার ধন- 


মাল আমার দৃ 


ত এত তুচ্ছ যে, যদি উল্লিখিত আশঙ্কা না থাকত, তবে আল্লাহর সকল অস্বীকারকারীকে প্রচুর ধন-দৌলত দেওয়া হত। 


কিন্তু এতে বিপদ এই 


ছল যে, সকল মানুষ দুনিয়ার পূজারী হয়ে যেত। দুনিয়া যে অতি তুচ্ছ তা এই হাদীস দ্বারাও পরিক্কার হয়ে যায়। 


বলা হয়েছে, “যদি আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার সমানও হত, তবে মহান আল্লাহ কোন কাফেরকে এই দুনিয়া থেকে 


এক আঁচলা পানিও পান করতে দিতেন না।” (তিরমিধী ইবনে মাজাহ £ যৃহদ অধ্যায়) 


(১) যারা শির্ক ও অবাধ্যতা থেকে 
নিয়ামত, যা ধুংসশীল ও শেষ হওয়ার নয়। 


বরত থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্য করে, তাদের জন্য হল আখেরাত এবং জান্নাতের এমন সব 


(০৯) ৯১ ০ এর অর্থ হল, চোখের রোগ রাতকানা অথবা তার কারণে যে অন্ধত্ব আসে। অর্থাৎ, যে আল্লাহর যিকর থেকে অন্ধ (বা 


উদাসীন) হয়ে যায়। 


(১) এই শয়তান আল্লাহর যিকর থেকে উদাসীন ব্যক্তির সাথী হয়ে যায়। সে সব সময় তার সাথে থেকে তাকে সমস্ত নেকীর কাজে বাধা 


দেয়। অথবা মানুষ নিজেই এই শয়তানের সঙ্গী হয়ে যায় এবং তার নিকট থেকে কোন সময় পৃথক হয় না, বরং সমস্ত কার্যকলাপে তারই 


অনুসরণ করে এবং তার যাবতীয় কুমন্ত্রণায় তার আনুগত্য করে। 


(১১) অর্থাৎ, এই শয়তান তার সত্যের পথে বাধা হয়ে তা থেকে তাকে বিরত রাখে এবং সব সময় তাকে বুঝায় যে, তুমি সত্যের উপর 
আছ। ফলে সে আসলেই নিজের ব্যাপারে এই ধারণা করতে লাগে যে, সে সত্যের উপর রয়েছে। অথবা কাফের শয়তানদেরকে 


সৎপৎপ্রাপ্ত মনে করে এবং তাদের আনুগত্য ক'রে চলে। (ফাতহুল কাদীর) 


[ ৩৪ ১১৭ (দ্বিবচন £ দুই পূর্ব) থেকে পূর্ব ও পশ্চিমকে বুঝানো হয়েছে। ১১ ১ ০ এর "মাখসুস বিষ্যাম্ম” (নিন্দিত) উহ্য আছেঃ 


1১02৫ (৩ হে শয়তান, তুমি অতীব নিকৃষ্ট সাথী। এটা কাফের কিয়ামতের দিন বলবে। কিন্তু সেদিন এই স্বীকৃতির লাভ 


ক হবে? 


(১) অর্থাৎ, যার ব্যাপারে অনন্তকালের জন্য দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সে ওয়ায-নসীহত শোনার ব্যাপারে কানা ও কালা। 


তোমার দাওয়াত ও তবলীগে সে সঠিক পথে আসতে পারবে না। এখানে "ইস্তিফহাম” (জিজ্ঞাসা) "ইনকার” (অস্বীকৃতি) অর্থে ব্যবহার 


হয়েছে। যেভাবে বধির (কালা) শোনা হতে এবং অন্ধ দেখা থেকে বঞ্চিত, অনুরাপ প্রকাশ্য ভ্র্টতায় পতিত ব্যক্তিও সত্যের দিকে আসা 


থেকে বঞ্চিত। এতে নবী &-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। যাতে এই ধরনের লোকদের কুফরীর কারণে তিনি বেশী অস্থিরতা অনুভব না 


করেন। 


(১৯) অর্থাৎ, এদের উপর আযাব আসার পূর্বে যদি আমি তোমার মৃত্যু ঘটাই অথবা তোমাকে মক্কা থেকে বের ক'রে নিই। 


(১৮) দুনিয়াতেই, যদি আমার ইচ্ছা এর দাবী করে (তবেই), অন্যথায় আখেরাতের আযাব থেকে তো তারা কোনভাবেই বাঁচতে পারবে না। 


(১) অর্থাৎ, তোমার মৃত্যুর পূর্বেই অথবা মক্কাতেই তোমার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদের উপর আযাব প্রেরণ করে। 


(++) অর্থাৎ, আমার যখন ইচ্ছা তাদের উপর আযাব প্রেরণ করতে পা 


র। কারণ, আমি তাদের উপর শক্তিশালী। সুতরাং রসূল £-এর 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৫ পার) ৮৫৯ 


(৪৩) সুতরাং তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা দৃটভাবে 
অবলম্বন কর।(১) অবশ্যই তুমি তো সরল পথেই রয়েছ। (১৯৯) . 
(৪৪) নিশ্চয় তা তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য রে 95555185787 একর 2807 
উপদেশ আর অচিরেই তোমাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। 
(৪৫) তোমার পূর্বে আমি যে সব রসুল প্রেরণ করেছিলাম, 
তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা কর,১১ পরম দয়াময় কি তিনি ব্যতীত 
ওদের জন্য কোন দেবতা স্থির করেছিলেন, যার উপাসনা করা 
হত? 
(৪৬) অবশ্যই মুসাকে আমি আমার নিদর্শনাবলীসহ ফিরআউন ও 
তার পারিষদবর্ণের নিকট পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল, 'আমি 
বশ্বজগতের প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত।”৯০) 

(৪৭) সে ওদের নিকট আমার নিদর্শনাবলীসহ আসা মাত্র ওরা তা 
নয়ে হাসিঠাট্টা করতে লাগল। (১৫৪) 
(৪৮) আমি ওদেরকে যে নিদর্শন দেখিয়েছি তার প্রত্যেকটি ছিল 
ওর পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহত্তর।( আমি ওদেরকে শাস্তি 
দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম; যাতে ওরা সংপথে প্রত্যাবর্তন 


জি £ লি হিয়ার 
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শে 


জীবদ্দশায় বদরের যুদ্ধে কাফেররা শিক্ষামূলক পরাজয় এবং লাঞ্চনার শিকার হয়। 

(১৮) অর্থাৎ, কুরআন কারীমকে। তাতে অন্য যে কেউ তাকে মিথ্যা ভাবুক না কেন। 

(১৯) এটা হল ৬: (কুরআন দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর)এর কারণ। 

(১) এই নির্দিস্তীকরণের অর্থ এই নয় যে, অন্যদের জন্য উপদেশ নয়। বরং সর্বপ্রথম সম্বোধন যেহেতু কুরাইশদেরকেই করা হয়েছে 
সেহেতু তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নচেৎ কুরআন তো সারা বিশ্বের জন্য উপদেশ। মহান আল্লাহ বলেন, (540 55 ২2 5) 
০ :1) যেমন, রসূল প-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, (98১8. 4৪৮৫- 5585) অর্থাৎ, তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক 
কর। (সূরা শুআরা” ২১৪ আয়াত) এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর পয়গাম কেবল আত্বীয়দের কাছেই পৌছাতে হবে। বরং এর অর্থ হল, 
তবলীগের কাজ শুরু হবে নিজের আত্মীয়দের থেকেই। কেউ কেউ “যিকর” অর্থ এখানে “সম্মান” করেছেন। অর্থাৎ, এই কুরআন 
তোমার জন্য ও তোমার জাতির জন্য সম্মানের উৎস। এই কুরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এটাকে তারাই বেশী বুঝত 
এবং এরই মাধ্যমে তারা সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্ধাদা পেতে পারে। কাজেই এদের উচিত এটাকে গ্রহণ ক'রে এর দাবী অনুযায়ী 
সর্বাধিক আমল করা। 

(১) নবীদেরকে এ প্রশ্ন হয়তো ইসরা ও মি*রাজের সময় বায়তুল মুক্ঠাদ্দাসে অথবা আসমানে করা হয়েছিল, যেখানে সমস্ত নবীদের 
সাথে রসূল &8-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। অথবা এখানে ৫ শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ, তাঁদের অনুসারীদের (ইয়াহুদী ও খ্রষ্টানদের)কে 
জজ্ঞাসা কর। কেননা, তারা তাঁদের যাবতীয় শিক্ষা সম্পর্কে অবগত আছে এবং তাঁদের উপর অবতীর্ণকৃত কিতাবগুলোও তাদের কাছে 
বিদ্যমান। 
(১) উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক হবে। আল্লাহ কোন নবীকেই এই নির্দেশ দেননি। বরং এর বিপরীত প্রত্যেক নবীকে তাওহীদের প্রতি 
আহবান করারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
(১১ মক্কার কুরাইশরা বলেছিল যে, আল্লাহ যদি কাউকে নবী বানিয়ে প্রেরণ করতেন, তবে মক্কা ও তায়েফের কোন এমন ব্যক্তিকে 
প্রেরণ করতেন, যে হত প্রতিপত্তি ও বিত্তশালী এবং সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। যেমন, ফিরআউন মুসা %ঞ-এর সাথে প্রতিদ্বন্দিতায় 
বলেছিল, “আমি মূসা অপেক্ষা উত্তম। এ তো আমার থেকে (মর্যাদায়) অনেক কম। এ তো পরিষ্কারভাবে কথা বলতেও পারে না।” যে 
কথা পরে আসছে। সম্ভবতঃ উভয় অবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারণে এখানে মুসা ৪ ও ফিরআউনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা 
হয়েছে। এ ছাড়া এতে নবী কারীম &-এর জন্য সান্ত্নারও একটি দিক রয়েছে যে, মুসা %৬৪-কেও বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম 
করতে হয়েছে। সে ধৈর্য ও দৃঢ় সংকল্প অবলম্বন করেছিল। অনুরূপ তুমিও মন্কার কাফেরদের দেওয়া কষ্ট ও অভদ্র ব্যবহারে দুঃখিত না 
হয়ে ধৈর্য ও হিন্মত বজায় রাখ। পরিশেষে তুমিও মুসা 3৪-এর মত বিজয়ী ও সফল হবে। আর মন্কাবাসীরা ফিরআউনের মতই বার্থ ও 
অসফল হবে। 

(১৯) অর্থাৎ, মুসা এ যখন ফিরআউন ও তার সভাসদদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তখন তারা তাঁর রসুল হওয়ার দলীল 
তলব করল। তিনি তখন সেই সব দলীল ও মু'জিযাগুলি পেশ করলেন, যা আল্লাহ তীঁকে দিয়ে ছিলেন। সেগুলো দেখে তারা উপহাস ও 
বিদ্রাপ করল এবং বলল যে, এগুলো কি এমন জিনিস? এগুলো তো যাদুর মাধ্যমে আমরাও পেশ করতে পারি। 

(১%) এই নিদর্শনগুলো হল সেই নিদর্শন, যা তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাও এবং রক্ত ইত্যাদির আকারে একের পর এক তাদেরকে 
দেখানো হয়েছিল। যার উল্লেখ সুরা আ*রাফের ১৩৩- ১৩৫ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। পরে আগত প্রত্যেক নিদর্শন পূর্বের চেয়ে আরো 
বৃহত্তর ছিল এবং এর ফলে মুসা ৯৬৪-এর সত্যতা আরো বেশী সুস্পষ্ট হয়ে যেত। 
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করে।( ১৫৬) 


(৪৯) ওরা বলেছিল, "হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালক”) 
তোমার প্রতি যে অঙ্গীকার করেছেন১৯ তুমি তার নিকট আমাদের 
জন্য তা প্রার্থনা কর (অঙ্গীকার পূর্ণ করলে) আমরা অবশ্যই 
সৎপথ অবলম্বন করব।? ১৬০) 

(৫০) অতঃপর যখন আমি ওদের ওপর হতে শাস্তি 
করলাম, তখনই ওরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করল। 

(৫১) ফিরআউন তার সম্প্রদায়কে সম্বোধন ক'রে বলেছিল, 
“হে আমার সম্প্রদায়! আমি কি মিশরের অধিপতি নই? এই 
নদীগুলি আমার নিয্নদেশে প্রবাহিত, (১৬১ তোমরা কি দেখ না? 
(৫২) আমি যে এ ব্যক্তি হতে শ্রেষ্ঠ, যে নীচ এবং স্পষ্ট কথা 
বলতেও অক্ষম? (১৬৪) 

(৫৩) সে নবী হলে তাকে বর্ণের বালা দেওয়া হল না কেন(১১০) 
অথবা তার সঙ্গে দলবদ্ধভাবে ফিরিস্তাগণ এল না কেন? (১ 


4 


বিদূরিত 


(৫৪) এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে বেওকুফ বানাল। আর ওরা তার 
কথা মেনে নিল।(১৮) ওরা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। 
(৫৫) যখন ওরা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, আমি ওদের নিকট 
থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং ওদের সকলকে ডুবিয়ে 
মারলাম। 


সুর। বুখরদ্ক 5৩ 
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্ এই নিদর্শনসমূহ অথবা আযাব দেওয়ার উদ্দেশ্য 


ছল, যাতে তারা নবীকে মিথ্যা মনে করা থেকে বিরত হয়। 


(১) বলা হয় যে, সে যুগে যাদু কোন নিন্দনীয় জিনিস 


ছল না। বড় জ্ঞানীদেরকে সম্মানার্থে "যাদুকর বলে সম্বোধন করা হত। এ ছাড়া 


সমস্ত মুখজিযা এবং নিদর্শনের ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল যে, এ সব হল মুসা %৪-এর যাদুর ভেলকি। তাই তারা তাঁকে "যাদুকর বলে 


সম্বোধন করল। 


(১) “তোমার প্রতিপালক” এ কথা তারা তাদের শিকীঁয় ধারণার ভিত্তিতে বলেছিল। কারণ, মুশরিকদের বিভিন্ন প্রতিপালক ও উপাস্য 
হত। অর্থাৎ, ওহে মূসা! তোমার প্রতিপালক দ্বারা এ কাজ করিয়ে নাও! 


(১৯) অর্থাৎ, আমরা ঈমান আনলে আযাব প্রত্যাহার করার অঙ্গীকার। 


(১৮) যদি এ আযাব প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয়, তবে আমরা তোমাকে সত্য রসুল বলে মেনে নেব এবং তোমার প্রতিপালকেরই 


ইবাদত করব৷ কিন্ত প্রত্যেকবার তারা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। যেমন, পরের আয়াতে এসেছে এবং সুরা আ+রাফেও এ কথা 


উল্লিখিত হয়েছে। 


(১৮) যখন মুসা ঈঞঞ্র এমন কয়েকটি নিদর্শন পেশ করেছিলেন, যার পরেরটি ছিল প্রথমটির চেয়ে আরো বৃহত্তর, তখন ফিরআউন নিজ 


জাতির মুসা ৪৪এর-এর প্রতি আক্ষ্ট হয়ে পড়ার আশঙ্কা বোধ করল। তাই সে তার পরাজয়ের গ্রানিকে টাকার জন্য এবং অব্যাহতভাবে 
স্বীয় জাতিকে ধোকায় পতিত রাখার জন্য নতুন ফন্দি এই আঁটল যে, স্বীয় সার্বভৌমত্ব ও প্রশাসনিক ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে মুসা 


৯৪-এর অমর্যাদা ও অপদস্থৃতাকে প্রকাশ করা হোক, যাতে জাতি তার প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ভয় করে। 
(১৮) এ থেকে বুঝানো হয়েছে নীল-নদ অথবা তার কিছু শাখা-প্রশাখা (অববাহিকা) যা ফিরআউনের মহলের নীচে দিয়ে অতিক্রম 


করত। 


(১৮) ? এখানে "ইযরাব” অর্থাৎ, 4? (বরং) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আবার কারো 


নকট 1 'ইস্তিফহামিয়া” (প্রশ্নবোধক) শব্দ। 


(১৮৯) এখানে মুসা £৪৪-এর তোতলা হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত কর 


হয়েছে। আর এ কথা সুরা তাহা ২৭ আয়াতেও আলোচিত হয়েছে। 


(১৮) সে যুগে মিসর ও পারস্যের বাদশাহরা (জনসাধারণের উপর) পৃথক মর্ধাদা ও বিশেষ সম্মানকে বিকশিত করার জন্য সোনার বালা 


পরিধান করত। অনুরূপ গোত্রের সর্দারদের হাতেও সোনার বালা এবং গলায় সোনার হার ও চেন পরিয়ে দেওয়া হত। আর এগুলোকে 


তাদের সর্দারির নিদর্শন মনে করা হত। এই জন্যই ফিরআউন মুসা 4৬৪ সম্পর্কে বলল যে, যদি তাঁর কোন মর্যাদা ও পৃথক কোন 


বৈশিষ্ট্য থাকত, তবে তাঁর হাতে সোনার বালা থাকা উচিত ছিল। 


(৯) যীরা এ কথার সত্যায়ন করতেন যে, এ (মুসা) হলেন আল্লাহর রসূল। অথবা বাদশাহদের মত তীর মান-মর্যাদাকে প্রকাশ করার 


জন্য তার সাথে থাকতেন। 


(১৮) 459৪ 3১৫০ অর্থাৎ, 1১৪5 ₹94- সে তার জাতির জ্ঞানকে অতি তুচ্ছ ভাবল (তাদেরকে বেঅকুফ বানাল) অথবা তাদেরকে 


বোকা বানিয়ে তাদের মূর্খতা ও ভষ্টতায় অটল থাকতে তাকীদ করল এবং জাতিও তার কথা মেনে নিল। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৫ পার) ৮৬১ 
(৫৬) 1] আমি ওদেরকে অতীত নমুনা ও দৃষ্টান্ত ৩: ।৯ এ6:91215 4055 
ক"রে রাখলাম। ১ রর 


(৫৭) যখন মারয়্যাম-তনয় (ঈসা)র দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, ).:১১4542540% 19 9৫222 7০৮৮ বি 
তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ ক'রে দেয়, 

(৫৮) এবং বলে, 'আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ট, না ঈসা? এরা +00 তক 10252 ০ 952 এ 
কেবল বিতর্কের উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ এরা তো 
এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। (৯৬৯ ] 
(৫৯) সে তো ছিল আমারই এক দাস, যাকে আমি অনুগ্রহ (2) 96 95 এত ক শভ খুব 2৯ 01 
করেছিলাম এবং করেছিলাম বনী ইস্রাঈলের জন্য ্ 
নিদর্শনম্বরপ।(১০ 

(৬০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের পরিবর্তে ফিরিস্তাদেরকে 
পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করতে পারতাম।(৯:১ 


নি বি রিনি (১৭২) র্‌ রঃ 2 রা ক. তরে পাতি ০ জপ অর্গ।5 
(৬১) নিশ্চয় ঈসা কিয়ামতের একটি নিদর্শন; * সুতরাং তোমরা ৮৮ 1.5 ৩৯? এ 75798 2০৮ 4 ১319 
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2৩ ৮ অপ, প্র 


০৯০০৭ ও এ 18-225ি 


কয়ামতে অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমার অনুসরণ ডি 
কর। এটিই সরল পথ। ৮৫22০ 
(৬২) শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই এ হতে নিবৃত্ত না করে, (05: রিবা 29 মিনি 1৫০ 3 


(১৮) ০9৮৭ এর অর্থ ০১৮৯ অথবা ৪৯: আর 4 হল 4, এর বহুবচন। যেমন, /১৯ হল ১.৯ এর এবং ০.৯ হল ০.১. এর 
বহুবচন। "সালাফ*এর অর্থ হল, যে জিনিস স্বীয় অস্তিত্ে অন্যের পূর্বে হয় (পূর্ববর্তী)। অর্থাৎ, তাদেরকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য 
শিক্ষণীয় উপদেশ ও দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম। যাতে এই প্রজন্মের মানুষরা ফিরআউনের মত কুফরী, যুলুম, সীমালজ্ঘন এবং ফাসাদ না 
করে। তাহলে তারা সেই রকম শিক্ষামূলক অবস্থার সম্মুখীন হওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকবে, যার সম্মুখান হয়েছিল ফিরআউন। 

(১) পৌত্তলিকতা ও শির্কের খন্ডন এবং মিথ্যা উপাস্যগুলোর অসহায়তার কথা পম্কারভাবে তুলে ধরার জন্য মক্কার মুশরিকদেরকে 
বলা হত যে, তোমাদের সাথে তোমাদের উপাস্যগুলোও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর লক্ষ্য হত, পাথরের সেই মূর্তিগুলো, যার তারা 
পুজা করত। এ থেকে লক্ষ্য কিন্তু সেই সংলোক (নবী-অলী)গণ নন, যাঁরা তীঁদের জীবদ্দশায় মানুষদেরকে তাওহীদের দাওয়াত 
দিয়েছেন। অতঃপর তাঁদের মৃত্যুর পর ভক্তরা তাঁদেরকেও উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। তাঁদের ব্যাপারে কুরআন কারীমে এ কথা পরিষ্কার 
ক*রে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে। (,1 :০৬5) (935 দু এগ ৬০৭। ৪ 18 ৪ 6১3 21) কারণ, 


এতে তাদের কোন দোষ নেই। আর এই জন্যই কুরআন এই মূর্তিগুলোর ব্যাপারে ৷ শব্দ ব্যবহার করেছে; যা জ্ঞানহীন প্রাণী বা বস্তর 


জন্য ব্যবহার হয়। সুতরাং এ থেকে আন্বিয়া ও সংলোকেরা বের হয়ে যান; যাঁদেরকে লোকেরা নিজে থেকেই উপাস্য বানিয়ে রেখেছিল। 
অর্থাৎ, এটা হতে পারে যে, অন্যান্য মুর্তিদের সাথে তাদের আকৃতিতে বানানো মূর্তিগুলোকেও আল্লাহ জাহানামে নিক্ষেপ করবেন, কিন্তু 
এ লোকগুলো তো অবশ্যই জাহানাম থেকে দূরে থাকবেন। মুশরিকরা নবী &-এর পবিত্র জবানে ঈসা £ঞএর-এর সুনাম শুনে এই অসার 
তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হত যে, যদি ঈসা প্রশংসার যোগ্য হন অথচ খ্রিষ্টানরা তীকে উপাস্য বানিয়েছে, তবে আবার আমাদের উপাস্য গুলো 
নন্দিত হল কিভাবে? এরাও কি উত্তম নয়? কিংবা আমাদের উপাস্যগুলো যদি জাহান্নামে যায়, তাহলে ঈসা ও উযায়েরও জাহানামে 
যাবেন। মহান আল্লাহ এখানে বললেন, আনন্দে তাদের শোরগোল করা তাদের বিতর্ক বৈ কিছুই নয়। তাছাড়া তর্কের অর্থই এই হয় যে, 
বতর্ককারীর কাছে কোন দলীল থাকে না। কিন্তু নিজের মত বহাল রাখার জন্য অযথা কথা কাটাকাটি করে। 

(১) প্রথমতঃ এই দিক দিয়ে যে, পিতা ছাড়াই তীর জন্ম হয়। দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং তাঁকে মৃতকে জীবন দান ইত্যাদি যে সকল মু'জিযা 
দেওয়া হয়েছিল, সেই দিক দিয়েও। 

(১) অর্থাৎ, তোমাদেরকে শেষ ক'রে তোমাদের স্থানে ফিরিস্তাদেরকে আবাদ করতাম। তারা তোমাদেরই মত পরস্পরের প্রতিনিধিত্ব 
করত। অর্থাৎ, ফিরিস্তাদের আসমানে থাকা এমন কোন মর্যাদার ব্যাপার নয় যে, তাদের ইবাদত করা হবে। এটা কেবল আমি আমার 
ইচ্ছা ও ফায়সালায় ফিরিশ্তাদেরকে আসমানে এবং মানুষদেরকে যমীনে আবাদ করেছি। আমি ইচ্ছা করলে ফিরিশ্তাদেরকেও যমীনে 
আবাদ করতে পারি। 
8. 45 এর অর্থ নিদর্শন। অধিকাংশ মুফাস্সেরের নিকট এর অর্থ হল, কিয়ামতের নিকটতম সময়ে তার আসমান থেকে অবতরণ 
হবে। এ কথা অনেক সহীহ ও বনুধা সুত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর এই অবতরণ এ কথার নিদর্শন হবে যে, কিয়ামত অতি 
নকটে। এই জন্যই কেউ কেউ এটাকে আয়ন এবং লামে যবর দিয়ে (42) পড়েছেন। যার অর্থ হয়, নিদর্শন। আবার কারো নিকট তীকে 


কয়ামতের নিদর্শন গণ্য করা হয়েছে তাঁর জন্মের অলৌকিকতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ, যেভাবে মহান আল্লাহ তাঁকে বিনা পিতায় সৃষ্টি 
করেছেন, তীর এই জন্ম প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন। সুতরাং আল্লাহর 
অলৌকিক ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করলে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। £! তে সর্বনাম থেকে 


উদ্দিষ্টু হলেন ঈসা ৷ 
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৮৬২ 


সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। 

(৬৩) ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ এল, তখন সে বলেছিল, "আমি 
তো তোমাদের নিকট প্রজ্ঞাসহ এসেছি; তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ 
করছ, তা স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য।(১০ সুতরাং তোমরা আল্লাহকে 
ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। 

(৬৪) নিশ্চয় আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের 
প্রতিপালক, অতএব তার উপাসনা কর, এটিই সরল পথ।” 

(৬৫) অতঃপর ওদের বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি 
করল/১৯ সুতরাং সীমালংঘনকারীদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তদ দিনের 
শাস্তির। 
(৬৬) ওরা তো ওদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত 
আসারই অপেক্ষা করছে। 


(৬৭) বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শক্র হয়ে পড়বে, তবে 
সাবধানীরা নয়। (১ 

(৬৮) হে আমার দাসগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং 
তোমরা দুঃখিতও হবে না। (১ 
(৬৯) যারা আমার আয়াতে 
আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিলে। 
(৭০) তোমরা এবং তোমাদের সহ্ধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে 
প্রবেশ কর। (১৭৭) 
(৭১) স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো 
হবে,১৯) সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু যা মন চায় এবং যাতে 
নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। 


বশ্বাস করেছিলে এবং 


(১০ এর জন্য দেখুন, সুরা আল ইমরানের ৫নেং আয়াতের টীকা। 


সূরা যুখরম্ফ ৪৩ 


3 ১0 পি ০ 15 ₹ 1১ 
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(১৪ এ থেকে ইয়াহুদীও খ্রিষ্টানদের বুঝানো হয়েছে। ইয়াহুদীরা তো ঈসা এর 


এর মর্যাদা মুন ক*রে তীকে --নাউষুবিল্লাহ - জারজ 


সন্তান গণ্য করে। আর খিষ্টানরা তীর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাকে উপাস্য বানিয়ে নেয়। অথবা এ থেকে খিষ্টানদেরই বিভিন্ন দলকে 


বুঝানো হয়েছে। এরা আপোসে ঈসা *৬ঞ্র-এর ব্যাপারে কঠোর পরস্পর-বিরোধী মত পোষণ করে। একদল তাঁকে আল্লাহর পুত্র, অন্যদল 


তাঁকে আল্লাহ ও তিনের মধ্যে একজন মনে করে এবং আর একদল তীকে মুসলিমদের মত আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল গণ্য করে। 


(১) কেননা, কাফেরদের বন্ধুত্ব কেবল কুফরী ও পাপাচারের ভিত্তিতে হয় এবং এই কুফরী ও পাপাচারই তাদের আযাবের কারণ হবে। 


আর এরই কারণে তারা একে অপরকে দোষারোপ করবে এবং পরস্পরের শক্র হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ঈমানদার ও আল্লাহভীরু লোকদের 


পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ভিত্তিতে হয়, আর এই দ্বীন ও ঈমানই হল কল্যাণ ও সওয়াব লাভের 


মাধ্যম, সেহেতু তাদের এই বন্ধুত্বে কোন বিচ্ছেদ ঘটবে না। আখেরাতেও তাঁদের এই বন্ধুত্ব আটুট থাকবে, যেমন দুনিয়াতে ছিল। 


(১১) এটা কিয়ামতের দিন সেই আল্লাহভীরুদেরকে বলা হবে, যাঁরা দুনিয়াতে কেবল আল্ল [হর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অপরের 


সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখত। বহু হাদীসেও এর ফযীলতের কথা এসেছে। এমন কি আল্লাহর 


নিমিত্তে ভালবাসা রাখা এবং তাঁরই 


নিমিত্তে বিদ্বেষ পোষণ করাকে ঈমান পরিপূর্ণতার বুনিয়াদ বলা হয়েছে। মহানবী & বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে 


ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ঘৃণা করে, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান করে এবং আল্লাহর ওয়ান্তেই কিছু দান করা হতে বিরত 


থাকে, সে ব্যক্তি পর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকার 


|” (সহীহ আব্‌ দাউদ ৩৯১০ নও) আর এমন দুই বন্ধু কিয়ামতের 


দনে আল্লাহর আরশের 


নিচে ছায়া লাভ করবে, যেদিন সেই ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। 


(১) ১4৯৪; থেকে কেউ মু*মিন (পোর্থিব) স্ত্রীগণ, কেউ মুমিন বন্ধু এবং কেউ জান্নাতের স্ত্রী হুরগণ অর্থ নিয়েছেন। আর সব অর্থই 
সঠিক। কারণ, এরা সকলেই জান্নাতে যাবে। 9১১24 শব্দ ”:৯ থেকে গঠিত। অর্থাৎ, সেই আনন্দ ও প্রফুল্লতা যা তীরা জানাতের নিয়ামত 


ও সম্মানের কারণে অনুভব করবে। 


(১৮) “১৯ হল ১.০ এর বহুবচন। এর অর্থ থালা বা প্লেট। সব চেয়ে বড় পাত্রকে £ ৯ বলা হয়। তার থেকে ছোটকে 2৪ (যাতে 


দশজন মানুষ পেট ভরে খেতে পারবে।) এর থেকে ছোটকে ৯. (যা ₹.-৪ এর অর্ধেক) এবং তার থেকে হোটকে 41: বলা হয়। 


অর্থাৎ, জাননাতীরা জান্নাতে যে খাদ্য লাভ করবে তা সোনার প্রেটে দেওয়া হবে। 
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১৩ 4০ ০ 


(৭২) এটিই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কর্মের ফলম্বরূপ যার 
অধিকারী হয়েছ।(১৯ 
(৭৩) সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে 
(তোমরা আহার করবে। 
(৭৪) নিশ্চয় অপরাধীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের শান্তি ভোগ করবে, 


২ 


7০১4 ০ ৩৩ ৪০৮৮০ ৫! 
(৭৫) ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওরা তাতে (শাস্তি ভোগ টি 0৯41: 45 2৫ 5 242555 খু 
করতে করতে) হতাশ হয়ে পড়বে। (৮৭) - 
(৭৬) আমি ওদের প্রতি অন্যায় করিনি, কিন্ত ওরা নিজেরাই রি 1০৯130৪৩597 রা 
নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে। রি 
(৭৭) ওরা চিৎকার করে বলবে, "হে মালেক (দোযখের জেটি) 85 চে 08176 ০ 120 ৫ 
অধিকর্তা)!(৮১ তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ ক'রে / রর 
দিন।”(৮১) সে বলবে, "তোমরা তো (চিরকাল) অবস্থান করবে।”১৮৩) 
(৭৮) (আল্লাহ বলবেন,) আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌছে 
দয়েছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই তো সত্যবিমুখ ছিলে।(৮১ 
(৭৯) ওরা কি কোন কিছুর চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? আমিও 
তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। (৮৭ 
(৮০) ওরা কি মনে করে যে, আমি ওদের গোপন বিষয় ও গোপন ভি ঠা 45 ফি ₹খু 57 
পরামর্শের খবর রাখি না? অবশ্যই (রাখি)।(৮৬ আমার দূতগণতো 7 
ওদের কাছে থেকে সব লিপিবদ্ধ করে। (৮৭) ্ৈ 
(৮১) বল, "পরম দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান থাকলে আমিই 
হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী।”(৯৮৮) 
(৮২) ওরা যা আরোপ করে তা হতে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী 
অধিপতি এবং আরশের অধিকারী পবিত্র ও মহান।(৮৯ 


৯ 


4 


(১৯ অর্থাৎ, যেভাবে একজন ওয়ারেস (উত্তরাধিকারী) মীরাসের মালিক হয়, অনুরূপ জানাতও একটি 
যারা দুনিয়াতে ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে জীবন-যাপন করেছে। 

(৮?) অর্থাৎ, মুক্তি পাওয়া থেকে হতাশ ও নিরাশ। 

(১৮১ জাহান্নামের দারোগার নাম। 

(৮১) অর্থাৎ, আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন, যাতে আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাই। 

(৮) অর্থাৎ, সেখানে মৃত্যু আবার কোথায়? শাস্তির এই জীবন মৃত্যু অপেক্ষা আরো নিকুষ্টতর হবে। আর এ ছাড়া তো অন্য কোন 
উপায়ও থাকবে না। 

(৯৮৯) এটা আল্লাহ তাআলার উক্তি অথবা ফিরিস্তাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে বলবেন। যেমন কোন বড় অফিসার প্রশাসন বা সরকারের 
তরফ থেকে "আমরা" শব্দ ব্যবহার করে। এখানে ১: (অধিকাংশ) অর্থ সবাই। অর্থাৎ, সমস্ত জাহান্নামী। অথবা ১৪ বলতে নেতা ও 


মীরাস; যার ওয়ারিস হবে তারা, 


সর্দারদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য জাহান্নামীরা তাদের অনুসারী হওয়ার দরুন তাদের মধ্যেই শামিল থাকবে। $ (সত্য) বলতে 
সেই ছীন ও পয়গাম, যা পয়গন্বরগণের মাধ্যমে মানুষের মাঝে পাঠিয়েছেন। আর সর্বশেষ 3» (সত্য) হল কুরআন ও ইসলাম। 
(৮) এর অর্থ হল, সুদৃঢ়, চূড়ান্ত, পাকাপোক্ত ও মজবুত করা। (1 এখানে $ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ, এই জাহান্নামীরা সত্যকে কেবল 


অপছন্দই করেনি, বরং তার বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত সংগঠিত ষড়্যন্ত্র ও চক্রান্তও করেছে। তাদের জওয়াবে আমিও চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করলাম। আর আমার থেকে অধিক বলিষ্ঠ ব্যবস্থা কে গ্রহণ করতে পারে এই অর্থেরই আয়াত হল এইটা ঃ 
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(৮১) অর্থাৎ, গুপ্ত কথাবার্তা যা তারা নিজেদের ন্তরে লুকিয়ে রাখে অথবা নির্জনে চুপেষ্টুপে বলে 
তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের এ সব কিছু শুনি না? অর্থাৎ, আমি সব শুনি ও জানি। 

(৮) অর্থাৎ, অবশ্যই শুনি। এ ছাড়া আমার প্রেরিত ফিরিস্তাগণ পৃথক পৃথকভাবে তাদের সমস্ত কথাবার্তা লিখে রাখে। 

(৮৮) কেননা, আমি আল্লাহর বাধ্য ও তার অনুগত বান্দা। যদি সত্যিকারই তীর সন্তান-সন্ততি হত, তবে সর্বপ্রথম আমিই তাদের 
ইবাদত ও উপাসনা করতাম। আসলে মুশরিকদের বিশ্বাসকে বাতিল ও খন্ডন করা হয়েছে; যারা আল্লাহর সন্তান-সন্ততি সাব্যস্ত করে। 
(৮৯) এটা আল্লাহর উক্তি, যাতে তিনি তীর (সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে) মুক্ত ও পবিত্রতা হওয়ার কথা ঘোষণা দিয়েছেন। অথবা রসূল ্- 
এর কথা, তিনিও আল্লাহর নির্দেশে তাকে সেই সব জিনিস থেকে মুক্ত এবং পাক ও পবিত্র হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর সাথে 
মুশরিকরা আল্লাহকে সম্পৃক্ত করে। 


৫ 


কিংবা আপোসে যে কানাকানি করে, 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৮৬৪ সুর) যৃখরদ্ষ ৪৩ 
তার সম্মুখান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওদেরকে সমালোচনা ও খেল- 

তামাশা করতে ত দাও। (১৯১ 

(৮৪) তিনিই উপাস্য নভোমন্ডলে, তিনিই উপাস্য ভূমন্ডলে ৯) 479৯9 2] ০০ 8924] গণা ও একা 9 
এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। এ + রী রঃ 


(৮৫) কত মহান তান যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের | ৫123 ০ম ৮৮2০ ৬৩ এ এঞ্া 0 
মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি।(১১১ কিয়ামতের জ্ঞান কেবল টানার রারারা রা 
তারই আছে ৯৯৯ এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (১৯০) তি লাঠির 
(৮৬) আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের অধিকার 2 খু &৪০এা 4953 ০৪ 9৮৩৫ ৩০ এর সঃ 


তাদের নেই।(১৯১ তবে যারা সত্য উপলব্ধি ক'রে ওর (সত্যোর) _. 


৯ 6 1৮০৮5 তব ৭ 
১৩৮০৯০৬৭০৬০ 


সাক্ষ্য দেয় তাদের কথা স্বতন্। (১৯) 

(৮৭) যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে ওদেরকে সৃষ্টি করেছে?” 
ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।” তবুও ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? 

(৮৮) আর রসূলের উক্তি ১৯ "হে আমার প্রতিপালক! এরা তো সেই 
সম্প্রদায় যারা বিশ্বাস করবে না।” (এর জ্ঞান কেবল তারই আছে।) ূ 

৮৯) সুতরাং তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল, "শান্তির সম্ভাষণ সরা রিনি, 15 ৮0০৮15552৮০ 
ডি ওরাশীঘ্রই (এর শেষ ফল) জানতে পারবে। 5 


(১৮) অর্থাৎ, এখন যদি ওরা হিদায়াতের পথ অবলম্বন না করে, তবে তুমি তাদেরকে নিজ অবস্থাতেই ছেড়ে দাও এবং দুনিয়ার খেলা- 
ধুলায় মেতে থাকতে দাও। এটা হল ধমক ও হুশিয়ারি। 

(১১) তাদের চোখ সেই দিনই খুলবে, যেদিন তাদের এই আচরণের পরিণাম তাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে যাবে। 

(১৯) এ রকম নয় যে, আকাশের উপাস্য অন্য একজন এবং পৃথিবীর উপাস্য আর একজন। বরং যেমন এই উভয়েরই সৃজনকর্তা 
একজনই, অনুরূপ উপাস্যও একজনই। এই অর্থেরই আয়াত হল এটা, 12915৮৮৯31৮ (95 ০০:। ৪৪১ ০95 ও এআ ৯১০) 
ঢ:705ধা) (5: অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ আসমানে এবং যমীনে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য জানেন এবং তোমরা যা কর, 


তাও অবগত। (আশআম? ৩) 
(১১) এমন সত্তা যিনি সমস্ত এখতিয়ারের মালিক এবং আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব যাঁর হাতে, তাঁর সন্তান-সন্তৃতির কিসের প্রয়োজন? 

(১১) যা তিনি যথাসময়েই প্রকাশ করবেন। 

(১৮) যেখানে তিনি প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। 

(১১) অর্থাৎ, দুনিয়াতে যে বাতিল উপাস্যগুলোর এরা পুজা-অর্চনা করে এই মনে করে যে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ 
করবে। তাদের সুপারিশ করার মোটেই কোন এখতিয়ার ও যোগ্যতা নেই। 
(১১) হক্ব বা সত্য বলতে বুঝানো হয়েছে, তাওহীদের কালেমা "লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ'কে। এর স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য জ্ঞান ও উপলব্র 
ভিত্তিতে হবে। (এর অর্থ না বুঝে) কেবল প্রথাগত ও (অন্যের) দেখাদেখির ভিত্তিতে যেন না হয়। অর্থাৎ, মৌখিকভাবে কালেমা 
তাওহীদের ঘোষণাদাতাকে জেনে রাখতে হবে যে, এতে কেবল এককভাবে আল্লাহর উপাস্যত্বকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং অন্যান্য 
সমস্ত উপাস্যের উপাস্যত্ব নাকচ করা হয়েছে। অতঃপর (আন্তরিকভাবে) এই অনুযায়ী হবে তার আমল। এ রকম লোকের ব্যাপারে 
সুপারিশকারীদের সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে। অথবা অর্থ হল, সুপারিশ করার অধিকার কেবল তারাই লাভ করবেন, যারা সত্যকে স্বীকার 
করবেন। অর্থাৎ, আব্বিয়া, নেকলোক এবং ফিরিস্তাগণ এই অধিকার লাভ করবেন। সেই বাতিল উপাস্যরা নয়, যাদেরকে মুশরিকরা 
মনগড়াভাবে নিজেদের সুপারিশকারী মনে ক'রে থাকে। 

(১৮) 419) এর সংযোগ হল 2০. 4 ১১২9 এর সাথে। অর্থাৎ, +418 5) আল্লাহরই কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান এবং স্বীয় 
পয়গন্বরের অভিযোগের জ্ঞান। 

() এ সালাম হল সম্পর্কচ্ছেদ করার সালাম। যেমন, সুরা ক্নাসাস ৫৫ আয়াত (০:৯৯ 29 315545195) এবং সুরা ফ্রব্বান ৬৩ 
আয়াত (১১191) -এ রয়েছে। অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে আমার ও তোমাদের পথ ভিন্ন ভিন্ন। তোমরা যদি ফিরে না এসো তো ঠিক 


আছে, তোমরা তোমাদের কাজ ক'রে যাও, আমিও আমার কাজ ক:রে যাচ্ছি। অতঃপর অতি সত্তর জেনে নেবে যে, কে সত্যবাদী, আর 
কে মিথ্যাবাদী। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৫ পার) ৮৬৫ 


সুরা দুল 


(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং 8 ৪৪, আয়াত সংখ্যা 8 ৫৯ 

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এ, ৩ 
(১) হা-মীম, এ 
(২) সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ! এগ, ৩৩ 
(৩) নিশ্চয় আমি এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বর্কতময় দিত 
(আশিসপূত শবেকুদর) রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। ১০১ $ 
টি. ৫৫ 5, 

০৩ 4 . ঃ র রি টি সী 
(6) আমার আদেশক্রমে,০১ আমি তো রসূল প্রেরণ ক'রে থাকি। বীর হি 


(৬) এ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে করুণা;১০৯ নিশ্চয় তি 
সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ্ 
(৭) আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর. ৩:৪১] 08০9০১5০০০2 
প্রতিপালকের নিকট হতে। যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। ৫ 45৩) 9০ 


(২) ঠ5)55 512) বর্কতময় বা আশিসপৃত রাত বলতে 0১ ২12) কুদরের রাত (শবেকু্দরকে) বুঝানো হয়েছে। যেমন, অন্যত্র 
পরিক্ষারভাবে বলা হয়েছে, (১৮এ। 213 ৬১ 045 28) অর্থাৎ, আমি এ কুরআন শবেকুদরে (মহিয়সী রাতে) অবতীর্ণ করেছি। (সূরা 
কৃদর) আর এই শবেকুদর রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোর মধ্যে কোন একটি রাত; যেমন হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। 
সুতরাং কুরআন অবতীর্ণ হয় রমযান মাসে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, (ঠাত। এ ০১ ৯। ০০ ৮5) অর্থাৎ, রমযান মাসে 
কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সরা বাকারাহ ১৮৫) এই আয়াতে বদরের এই রাতকে বর্কতময় রাত গণ্য করা হয়েছে। আর এ 
বর্কতিময় হওয়াতে সন্দেহই বা কি? প্রথমতঃ এ রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ রাতে বহু ফিরিস্তা সহ জিবরীল আমীন 
অবতরণ করেন। তৃতীয়তঃ সারা বছরে সংঘটিত হবে এমন ঘটনাবলীর ফায়সালা করা হয়। (যে কথা পরে আসছে।) চতুর্থতঃ এ 
রাতের ইবাদত হাজার মাস (৮৩ বছর ৪ মাস) এর ইবাদতের থেকেও উত্তম। শবেকুদর বা বর্কতিময় রাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার 
অর্থ হল, এই রাত থেকে নবী &-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়। অর্থাৎ, সর্বপ্রথম এই রাতেই তাঁর উপর কুরআন 
অবতীর্ণ হয়। অথবা অর্থ হল, এই রাতে 'লাওহে মাহফুয” থেকে কুরআনকে “বায়তুল ইয্যাহ”তে অবতীর্ণ করা হয়, যা নিকটতম 
আসমানে অবস্থিত। অতঃপর সেখান থেকে প্রয়োজন ও ঘটনাঘটনের চাহিদা অনুযায়ী ২৩ বছরের বিভিন্ন সময়ে নবী করীম ৪-এর 
উপর অবতীর্ণ করা হয়। কেউ কেউ 257৬১ %% "বরকতময় রাত” বলতে শা”বান মাসের ১৫ তারীখের রাত (শবেবরাত)কে বুঝিয়েছেন। 


কিন্তু এ কথা সঠিক নয়। যখন কুরআনের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা এ কথা সুসাব্যস্ত যে, কুরআন শবেব্ু্দরে অবতীর্ণ হয়েছে, তখন এ থেকে 
শবেবরাত অর্থ নেওয়া কোনভাবেই ঠিক নয়। তাছাড়া শবেবরাত (শা*বান মাসের ১৫ তারীখের রাত)এর ব্যাপারে যতগুলো বর্ণনা 
এসেছে, যাতে এ রাতের মাহাত্য ও ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে অথবা যাতে এ রাতকে ভাগ্য নির্ধারণের রাত বলা হয়েছে, সে সমস্ত 
বর্ণনাগুলো সনদের দিক দিয়ে জাল অথবা দুর্বল। অতএব সে (বর্ণনা)গুলো কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনার মোকাবেলা কিভাবে করতে 
পারে? 

(১) অর্থাৎ, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য হল, মানুষকে শরয়ী উপকার-অপকার সম্পর্কে অবহিত ও সতর্ক করা, যাতে তাদের 
উপর হুজ্জত কায়েম হয়ে যায়। 

(১০) ১৫৪ ২.৫ ১১ ফায়সালা করা হয় এবং এ কাজকে এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল ফিরিস্তাকে সোপর্দ করে দেওয়া হয়। ৯ হিকমতে 


পরিপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর প্রতিটি কাজই হিকমতে পরিপূর্ণ হয়। অথবা অর্থ, (৯ (মজবুত, পাকাপোক্ত) যাতে কোন পরিবর্তন 


সাধন সম্ভব নয়। সাহাবা ও তাবেঈন থেকে এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, এই রাতে আগামী বছরের জীবন-মরণ ও জীবিকার উপায়- 
উপকরণের ফায়সালা লাওহে মাহফুয থেকে অবতীর্ণ করে ফিরিস্তাদেরকে সোপর্দ করা হয়। (ইবনে কাসীর) 

(১) অর্থাৎ, সমস্ত ফায়সালা আমার নির্দেশ, অনুমতি এবং আমার নির্ধারিত ভাগ্য ও ইচ্ছা অনুসারে হয়। 

(১ অর্থাৎ, গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করার সাথে সাথে রসুলগণকে প্রেরণ করা আমার করুণা ও রহমতেরই একটি অংশ। যাতে তারা আমার 
অবতীর্ণকৃত গ্রন্থগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে এবং আমার যাবতীয় বিধি-বিধান মানুষের কাছে পৌছে দেয়। এইভাবে মানুষের 
আধিভৌতিক প্রয়োজন পুরণের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে আমি আমার রহমতে মানুষের আধ্যাত্যিক প্রয়োজন পুরণ হওয়ারও সুব্যবস্থা 
করেছি। 


ই 
ও 
ই 
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৮৬৬ সুরা দুলা 


(৮) তিনি ব্তীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি জীবন দান হি পর 


করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং 
তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক। ১০ 
(৯) বস্তুতঃ ওরা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খেল-তামাশা করছে। ১০১) 


(১০) অতএব তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের, যেদিন আকাশ স্পষ্ট 
ধূমাচ্ছনন হবে। (১ 

(১১) এবং মানবজাতিকে তা আচ্ছন ক'রে ফেলবে। এ হবে 
মর্মান্তিক শাস্তি। 

(১২) তখন ওরা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের 
উপর হতে শাস্তি দূর কর, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব।? (১০) 

(১৩) ওরা উপদেশ গ্রহণ করবে কি ক'রে? ওদের নিকট তো স্পষ্ট 
ব্যাখ্যাদাতা এক রসুল এসেছিল। 

(১৪) অতঃপর ওরা তাকে অমান্য ক'রে বলেছিল, "(সে তো) 
শিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পাগল।” 

(১৫) আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য দূর করলে, তোমরা 
তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় আবার ফিরে যাবে। 

(১৬) যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব(১০৯) 
(সেদিন) আমি অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করব। 

(১৭) এদের পূর্বে আমি তো ফিরআউন সম্প্রদায়কেও পরীক্ষা 
করেছিলাম(১১ এবং ওদের নিকট এক মহান রসূল (মুসা) এসেছিল। 
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(০৪৮2 ৬৯১৯ রা এ! সু ০5১19 


(২০১) অর্থাৎ, সত্য ওতার নদলীলসমূহ তাদের কাছে এসে গেছে, কিন্ত তারা তার উপর ঈমান আনার পরিবর্তে সন্দেহে পড়ে রয়েছে এবং 


এই সন্দেহের সাথে সাথে বিদ্রুপ করায় ও খেল-তামাশায় মত্ত রয়েছে। 


(২০) এতে কাফেরদেরকে ধমক দিয়ে বলা হচ্ছে যে, ঠিক আছে (হে নবী 


) তুমি এ দিনের অপেক্ষা কর, যখন আকাশে ধোয়ার আবির্ভাব 


ঘটবে। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, মন্কাবাসীদের বিদ্বেষমূলক আচরণে বিরক্ত হয়ে নবী করীম &ঞ৯ তাদের 


উপর অনাবৃষ্টির বদ্দুআ করলেন। যার ফলে তাদের উপর অনাবৃষ্টির শা 


স্ত নেমে এল। এমন কি খাদ্যাভাবে তারা হাড়, চামড়া এবং মৃত 


ইত্যাদি খেতে বাধ্য হয়ে পড়ল। আকাশের দিকে তাকালে কঠিন ক্ষুধা ও দুর্বলতার কারণে তারা কেবল ধোয়া দেখত। পরিশেষে অতিষ্ঠ 


হয়ে তারা নবী করীম $-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আযাব দূরীভূত হলে ঈমান আনার অঙ্গীকার করে। কিন্তু এই অবস্থা দূর হয়ে গেলে 


তারা পুনরায় কুফরী ও অবাধ্যতায় ফিরে আসে। তাই তো বদর যুদ্ধে তাদেরকে আবার কঠোরভাবে পাকড়াও করা হয়। (বুখারী £ 


তাফসীর অধ্যায়) কেউ কেউ বলেন, কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার দশটি বড় বড় নিদর্শনাবলীর একটি নিদর্শন ধোয়াও। চল্লিশ দিন যাবৎ 


এ ধোয়া বিদ্যমান থেকে কাফেরদের শ্বাসরোধ করবে। আর মুমিনদের অবস্থা সর্দি লাগার মত হবে। আয়াতে এই ধোয়ার কথাই বলা 


হয়েছে। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এই নিদর্শন কিয়ামতের নিকটতম পূর্ব সময়ে প্রকাশ হবে। আর প্রথম ব্যাখার ভিত্তিতে এটা প্রকাশ হয়ে 


গেছে। ইমাম শাওকানী বলেন, উভয় ব্যাখ্যাই স্ব-স্ব স্থানে সঠিক। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে এ ঘটনা ঘটে গেছে, যা সঠিক 


সূত্রে প্রমাণিত। এ দিকে কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের যে তালিকা বহু সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তাতেও এই ধোয়ার কথা উল্লেখ আছে। 


কাজেই ওটাও এর পরিপন্থী নয়, বরং তখনও তার আবির্ভাব ঘটবে। 


(%) প্রথম ব্যাখ্যা অনুপাতে এ কথা মক্কার কাফেররা বলেছে। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুপাতে এ কথা কিয়ামতের নিকটবতী সময়ের 


কাফেররা বলবে। 


(১) এখানে পাকড়াও বলতে বদর যুদ্ধের দিন পাকড়াও করার কথা বলা হয়েছে। সেদিন ৭০ জন কাফের মারা গিয়েছিল এবং ৭০ 


জনকে বন্দী করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুপাতে কঠোরভাবে এই 


পাকড়াও কিয়ামতের দিন করা হবে। ইমাম শাওকানী বলেন, 


এখানে সেই পাকড়াও এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা বদর যুদ্ধে হয়েছিল। কেননা, কুরাইশ প্রসঙ্গের আলোচনাতেই এর 


উল্লেখ আছে। যদিও কিয়ামতের দিনেও মহান আল্লাহ কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন। তবে সে পাকড়াও এত ব্যাপক হবে যে, তাতে 


সকল শ্রেণীর অবাধ্য শামিল থাকবে। 


(১০) পরীক্ষা করার অর্থ হল, আমি তাদেরকে পার্থিব সুখ-শান্তি, এবং স্বাচ্ছন্দ্য দানে ধন্য করেছিলাম এবং আমার এক সম্মানিত নবীকে 


তাদের প্রতি প্রেরণ করলাম। কিন্তু তারা না তাদের প্রতিপালকের নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল, আর না নবীর উপর ঈমান 


আনল। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৫ পার) ৮৬৭ 


(১৮) (সে বলল,) আল্লাহর দাসদের (বনী ইস্রাঈলদের)কে আমার 
নিকট ফিরিয়ে দাও।১১১ নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত 


রসূল।১৯১) 


৩ ৬ রর 42 . পর 

(১৯) এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়ো না«১৯ আমি 2১১৫0122960 455 কু 
তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করছি। ১১) ০৮১১2 |: 

ব্যারাক পে 

(২০) তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা না করতে পার, (০৯০ 01-৯332 ৩০৮-৬ এ| 


তার জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (২১) 
(২১) যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে 
তোমরা আমার কাছ থেকে দুরে সরে যাও। ২৯৪ 

অতঃপর তার প্রতি র নিকট নি ৮৮৮৮ -৭247472দ 
25578 নকঢ নিবেদন করল, ্ 7৩০৪ (5 ৮৯$০৪ 15430 155 
(২৩) সুতরাং (আমি বললাম,) তুমি আমার দাসদেরকে নিয়ে 
রাতারাতি বের হয়ে পড়, তোমাদের পশ্াদ্ধাবন করা হবে। ১৯) 
(২৪) সমুদ্রকে শান্ত থাকতে দাও,১৯) ওরা এমন এক বাহিনী যা 
ডুবে মরবে। 
(২৫) ওরা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত বাগান ও ঝরনা,১৭ 


পা চান 
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(২৬) কত শস্যক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ, ৪ ০ €538 


৮ 


531০8162০০৪ 


(২৭) কত বিলাস-সামগ্রী, যাতে ওরা আনন্দিত ছিল! 


4০৪ 
4 ৮ ১1৮5: পু র্র, পু টিতে 
[0২১৯1 ৪ (6. 9919 ৬০১১৩ 


(২৮) এরূপই ঘটেছিল'১১ এবং আমি এ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী 
করলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। ১১১ 


(১১ এ ১৪ থেকে এখানে মুসা ৯৬৪-এর সম্প্রদায় বানী-ইস্রাঈলকে বুঝানো হয়েছে; যাদেরকে ফিরআউন দাস বানিয়ে রেখেছিল। মুসা 


38 নিজ জাতির স্বাধীনতা দাবী করল। 

(২১) আল্লাহর বার্তা পৌছানোর ব্যাপারে আমি বিশ্বস্ত। 

(১০) অর্থাৎ, তাঁর রসুলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে আল্লাহর সামনে তোমরা ওদ্ত্য ও অবাধ্যতা প্রকাশ করো না। 

(২১৯) এটা হল পূর্বোক্ত কথার কারণ। অর্থাৎ, আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়ো না। কারণ আমি এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি, যাকে 
অস্বীকার করার কোনই অবকাশ নেই। 

(৮) এই দাওয়াত ও তবলীগের উত্তরে ফিরআউন মুসা পলঞ-কে হত্যা করার হুমকি দেয়। তাই তিনি নিজ প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় 
কামনা করেন। 
(২১ অর্থাৎ, যদি আমার প্রতি ঈমান না আনো, তো ঠিক আছে আনতে হবে না, তবে আমাকে হত্যা করার অথবা কোন কষ্ট দেওয়ার 
প্রচেষ্টা করো না। 

(১১) অর্থাৎ, যখন তিনি দেখলেন যে, দাওয়াতের কোন প্রভাব তাদের উপর পড়ছে না, বরং তাদের কুফরী ও ধৃষ্টতা আরো বেড়ে যাচ্ছে, 
তখন তিনি আল্লাহর দরবারে তাদের অবস্থা জানিয়ে দুআ করলেন। 

(২৯) আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, বানী-ইস্রাঈলদেরকে নিয়ে রাতারাতি এখান থেকে বেরিয়ে পড। 
আর হ্যা, ভয় পেয়ো না, ওরা তোমাদের পিছে ধাওয়া করবে। 

(২১১) 1১) এর অর্থ স্থির, শান্ত অথবা শুষ্ষ। অর্থাৎ, তোমার লাঠি মারলে সমুদ্র অলৌকিকভাবে স্থির বা শুকনো হয়ে যাবে এবং তাতে 


পথের সৃষ্টি হবে। অতঃপর তোমরা সমুদ্র পার হয়ে যাওয়ার পর তাকে এ অবস্থাতেই ছেড়ে দেবে, যাতে ফিরআউন ও তার সৈন্যরা সমুদ্র 
পার হওয়ার জন্য তাতে প্রবেশ করে এবং আমি তাদেরকে ওখানেই ডুবিয়ে দিই। আর হলও তাই; যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে 
উল্লিখিত হয়েছে। (সুরা ব্নাস্থাস ৪০নং আয়াত ছঃ) 

(১০) (5 "খাবরিয়্যাহ" খেবরসূচক) যা আধিক্য বুঝাতে ব্যবহার হয়। নীল-নদের উভয় পার্শে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাগান, ক্ষেত এবং উচু 
উচু অট্টালিকা ও প্রতিপত্তির বহু নিদর্শন ছিল। সব কিছুই এই দুনিয়াতেই থেকে গেল এবং শিক্ষা ও উপদেশ স্বরূপ কেবল ফিরআউন ও 
তার জাতির নাম রয়ে গেল। 

(২১১) এ/১ অর্থাৎ, এ ব্যাপারটা এভাবেই ঘটেছে, যেভাবে বর্ণনা করা হল। 

(১১) কারো কারো নিকট এ থেকে লক্ষ্য হল বানী-ইস্রাঈল। তবে কারো কারো নিকট বানী-ইস্রাঈলের পুনরায় মিশর ফিরে আসার কথা 
এতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। অতএব মিশর রাজ্যের উত্তরাধিকারী অন্য কোন জাতি হয়ে থাকবে, বানী-ইস্রাঈল নয়। 
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(২৯) আকাশ ও পৃথিবী কেউই ওদের জন্যে অশ্রুপাত করেনি১০ 
এবং ওদেরকে অবকাশও দেওয়া হয়ান। 

(৩০) নিশ্চয় আমি উদ্ধার করেছিলাম বনী-ইস্রাঈলকে লাঞ্তনাদায়ক 
শাস্তি হতে, 
(৩১) (উদ্ধার করেছিলাম) ফিরআউন হতে; নিশ্চয় সে ছিল 
সীমালংঘনকারীদের মধ্যে উদ্ধত। 
(৩২) আমি জেনে-শুনেই ওদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, (১২৪) 


(9০:6০415812$৩০০ মঠ এনা ০৩ 
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(৩৩) এবং ওদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী; যাতে ছিল সুস্পষ্ট 
পরীক্ষা। ১১৪ 

(২২৬) ০457 24০ প্র 
(৩৪) নিশ্চয় ওরা বলে থাকে, ১ টি ০৮5হ7 55 ০1 


ঞ 


? 2০৪ 
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(৩৫) "আমাদের প্রথম মৃত্যুই একমাত্র মৃত্যু এবং আমরা আর 

পুনরুথিত হবো না। ২) 

(৩৬) অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের চা 

পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর।” ১১০ ৃ 

(৩৭) ওরা কি শ্রেষ্ঠ, না তু্বা” সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা আমি 14824 ৮ 28128... ও ৮১ 22 295 ২৮ 
হি ০ রর $ ০ 

ওদেরকে ধুংস করেছিলাম, নিশ্চয় ওরা ছিল অপরাধী। ১১৯ ০ ৯ ভিডি ঃ 


০১০০০৫০1051 


(২১৩) অর্থাৎ, এই ফিরআউনীদের কোন নেক আমলই ছিল না যে, তা আকাশে চড়ত এবং তার ধারাবাহিকতা ছিন্ন হওয়ার ফলে 
আকাশ কীদত। আর না তারা পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদত করেছে যে, তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে পৃথিবী কাঁদত। অর্থাৎ, তাদের 
ধুংসের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে কীদার কেউ ছিল না। (ফাতহুল কাদীর) 
(১১ বিশ্ব বলতে বানী-ইস্রাঈলের যুগের বিশ্বকে বুঝানো হয়েছে। সাধারণভাবে সর্ব যুগের বিশ্ব নয়। কারণ, কুরআনে উন্মতে 
মুহাম্মাদকে £ 97 5 (সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি) উপাধি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, বানী-ইস্রাঈলকে তাদের যুগের বিশ্ববাসীর উপর শ্েষ্টত্ব দান 
করা হয়েছিল। তাদেরকে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য কি কারণে দেওয়া হয়েছিল, তা কেবল আল্লাহই জানেন। 
(১১) নিদর্শনাবলী বলতে, সেই মু'জিযাসমূহকে বুঝানো হয়েছে, যা মুসা *ঞ্র-কে দেওয়া হয়েছিল। সেগুলোতে পরীক্ষার দিক এই ছিল 
যে, মহান আল্লাহ দেখতে চেয়েছিলেন, তারা কিভাবে আমল করে? অথবা নিদর্শনাবলী বলতে সেই সব অনুগ্রহকে বুঝানো হয়েছে, যা 
মহান আল্লাহ তাদের প্রতি করেছিলেন। যেমন, ফিরআউনীদেরকে ডুবিয়ে মেরে তাদেরকে রক্ষা করা, তাদের জন্য সমুদ্র চিরে পথ 
বানিয়ে দেওয়া, মেঘ দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করা, মান ও সালওয়া অবতরণ করা ইত্যাদি। এতে পরীক্ষা এই ছিল যে, এই জাতি এইসব 
অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করছে, নাকি তার অক্তজ্ঞতা করে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার রাস্তা 
অবলম্বন করছে --তা দেখা। 
(১১) এ ইঙ্গিত মক্কার কাফেরদের প্রতি। কারণ, আলোচনার প্রসঙ্গ তাদের সাথেই সম্পৃক্ত। মধ্যভাগে ফিরআউনের ঘটনা তাদেরকে এই 
কথার উপর সতর্ক করার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফিরআউনও তাদের মত কুফরীতে অটল ছিল। তাদের দেখা উচিত, তার কি 
পরিণাম হয়েছে। যদি তারাও কুফরী ও শির্কের উপর অটল থাকে, তবে তাদেরও পরিণাম ফিরআউন ও তার অনুসারীদের থেকে ভিন্ন 
হবে না। 

রঃ ০ রী হী হিরা, 
(১১) অর্থাৎ, পার্থিব এই জীবনই শেষ জীবন। এর পর পুনরায় জীবিত হওয়া এবং হিসাব-নিকাশ হওয়া সম্ভবই নয়। 
(২১৮) এ কথা নবী ৯ ও মুসলিমদেরকে কাফেরদের পক্ষ হতে বলা হচ্ছে যে, যদি তোমাদের এই বিশ্বাস বাস্তবেই সঠিক হয় যে, পুনরায় 
জীবিত হতে হবে, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত ক'রে দেখিয়ে দাও। এটা ছিল তাদের অমূলক তর্ক ও অসার কথাবার্তা। 
কেননা, পুনরায় জীবিত হওয়ার আকীদা ও বিশ্বাস হল কিয়ামতের সাথে সম্পৃক্ত। কিয়ামত ঘটার পূর্বেই দুনিয়াতে জীবিত হওয়া ব 
করার ব্যাপার নয়। 
(১১১) অর্থাৎ, মক্কার এই কাফেররা তুব্বা” এবং তাদের পূর্বের সম্প্রদায় আ*দ ও সামুদ ইত্যাদিদের থেকেও বেশী শ্রেষ্ঠ নাকি? যখন আমি 
তাদেরকে তাদের পাপের কারণে এদের থেকেও বেশী শক্তিশালী হওয়া সত্তেও ধুংস ক"রে দিয়েছি, তখন এরা আবার কি এমন মর্ধাদ 
রাখে? তুব্বা” বলতে সাবা” সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। সাবা*্য হিম্যার নামক এক গোত্র ছিল। এরা তাদের বাদশাহকে তুব্বা” বলত। 
যেমন, রোমক রাজাদেরকে কায়সার, পারস্যের রাজাদেরকে কিসরা, মিশরের শাসকদেরকে ফিরআউন এবং হাবশার রাজাদেরকে 
নাজাশী বলা হত। এঁতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তুব্বাদের মধ্যে কোন কোন তুব্বা” বড় বিজয়-আধিপত্য অর্জন করে। কোন 
কোন এতিহাসিক তো এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, তারা দেশসমূহ জয় করতে করতে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। এইভাবে আরো 
কয়েকজন প্রতাপশালী বাদশাহ এই জাতির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে এবং তারা তাদের যুগের এক বৃহত্তম সম্প্রদায় ছিল; যারা শক্তি- 
ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্ের দিক দিয়ে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। কিন্তু যখন এ জাতিও নবীদেরকে মিথ্যাজ্ঞান 
করল, তখন তাদেরকেও ধুংস করে শেষ করে দেওয়া হল। (বিজ্ঞারিত জানার জন্য এব] সূরা সাবাণ্র এ বাপারে আলোচনার 
আয়াতসমূহ) হাদীসে এক তুব্বা"র ব্যাপারে এসেছে যে, সে মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। তাকে গালিগালাজ করো না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ 
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তফসীর আহসানুল বায়না ২৫ পারা 


(৩৮) 'আমি আকাশমন্ডুলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যে কোন কিছুই গা 5 ৮2221185 ৩ 
খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; 3৩) 


৩৯) আমি এ দুটিকে যথার্থরূপেই সৃষ্টি করেছি; ১ কিন্তু ওদের রঃ ্ি 
উহ জি না। ২৩২) এ 30০১, 3 ৪০ ৩545৩-০6 ্ এ 


(৪০) সকলের জন্য ওদের বিচার দিন নির্ধারিত রয়েছে। ১৩০) 


(৪১) সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং 
ওরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। (০৪) 
(৪২) তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা স্বতন্ত্র নিশ্চয়, 
আল্লাহ পরাক্রমশালা, দয়াময়। 
(৪৩) নিশ্চয়ই যাল্কুম গাছ হবে 


(৪৪) পাপীর খাদ্য; 


(৪৫) গলিত তামার মত৭ তা পেটের ভিতর ফুটতে থাকবে, 
(৪৬) গরম পানি ফটার মত। ১৭১ 


(৪৭) (আমি বলব,) ওকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের 
মধ্যস্থুলে। (২৩৭) 
(৪৮) অতঃপর ওর মাথায় ফ্টন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও-- 


তে বল,) আহ্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, 2925305 991১ 
(৫০) এটা তো সেই শোস্ত) যার সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করতে। (2005-59-০৪ 515 
(৫১) নিশ্চয় সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে-- ও ভগ 9 ৮0 ওঁ ওরা গু 
(৫২) বাগানসমূহে ও ঝরনারাজিতে, ১, ১৯৪$১০০ এ 
রা বা করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি ভি 57519 ০০৭০ ৩ ০৯:০৫ 


৮58৫ সহীহুল জা'মে ১৩১৯নও) তবে তাদের অধিকাংশরাই ছিল অবাধ্য যার ফলে তাদের ভাগ্য নেমে এসেছিল ধৃংস। 

(২৮) এই বিষয়টাই ইতিপূর্বে সূরা স্বা-এর ২৭নং, সুরা মুগমিনুন ১১৫-১১৬নং এবং সুরা হিজর ৮€৫নং ইত্যাদি আয়াতে বর্ণনা করা 
হয়েছে। 

(২০১) যথাযথ বা যথার্থ উদ্দেশ্য এটাই যে, মানুষকে পরীক্ষা করা হবে এবং সংলোকদেরকে তাদের সংকর্মের প্রতিদান এবং অসৎ 
লোকদেরকে তাদের অসৎ কর্মের শাস্তি দেওয়া হবে। 
(২১) অর্থাৎ, এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তারা উদাসীন ও বেখবর। যার কারণে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার ব্যাপারে 
বেপরোয়া এবং পার্থিব সুখ-সামগ্রীর খোজেই সদা ব্য্ত। 

(২০১) এটাই হল সেই আসল উদ্দেশ্য, যার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকেও। 

(৮) যেমন অন্যত্র বলেছেন, (44 ০/০১০৪ ১১০। ৪ 6 9) অর্থাৎ, যেদিন শিংগায় ফূৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে 


আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোজ-খবরও নিবে না। (পরা মৃ"মিনৃন ১০১) তিনি আরো বলেছেন, ১৯ 324 39) 
(৮০৯ অর্থাৎ, সুহাদ সৃহদের খবর নিবে না। পরা মাতার ১০ আয়াত) 

(১৮) 44 গলিত তামা, আগুনে গলিত জিনিস। অথবা তৈলকিট; যা তৈলপাত্রের তলে ঘোলাটে মাটির মত পড়ে থাকে। 

(০১) সেই যাক্কুম খাদ্য ফুটন্ত পানির মত পেটে ফুটতে থাকবে। 

(২৮) এ কথা জাহান্নামে নিযুক্ত ফিরিশ্তাকে বলা হবে। এ. তর্থ মধ্যস্থলে। 


(২) অর্থাৎ, দুনিয়াতে তুমি নিজেকে বড়ই ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী ভেবে ঘোরাফেরা করতে এবং ঈমানদারদেরকে তুচ্ছজ্ঞান 
করতে। 

(২) কাফের ও ফাসেক লোকদের মোকাবেলায় ঈমানদার ও আল্লাহভীরুদের মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। যাঁরা তাদের নিজেদেরকে 
কুফরী ও পাপাচার থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ০৯-গ এমন স্থানকে বলা হয়, যেখানে সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ 
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৮৭০ সুরা জাষিয়াহ ৪৫ 


৫৪) এরূপই ঘটবে ওদের;১) আর আয়তলোচনা হুরদের সাথে রখ, ৯ 217188 

রর ) (৯ ) ০৬৪ ৯ ৫০১১৪ ৬০৮ 
4৭ 4৫ (২৪২) পপ পু পাত | প ১ লি 

(৫৫) সেখানে তারা নিশ্চিন্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। হট ০94 না 


(৫৬) (ইহকালে) প্রথম মৃত্ুর পর তারা সেখানে আর মৃত্য টি ডি খু চিন রী খব 
আস্বাদন করবে না।১৯ আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি পরার 
হতে রক্ষা করবেন। জি ০০৮৯ ০৬ 
(৫৭) (এ প্রতিদান) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ।() 2৮211575৩05 তি 35 
এটিই তো মহাসাফল্য। ূ ++, 
(৫৮) আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে 
মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে। 


০৩৩ শখ 55৮৪ 25218 


০ কর্নিী € নী (২৪৫) উপ 2০৫ রাত্রি 
(৫৯) সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় ওরাও প্রতীক্ষা করছে। জেট 0৮75৮৫51856 
সূরা জাষিয় হ 
(মন্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৪৫ আয়াত সংখ্যা ঃ ৩৭ 


অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। হি নি 2 


১) হা-মীম, ্ী 
(১)হা টে» 
(২) এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (৮০7৮2 ৩৪০৩ 33 


(৩) নিশ্চয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের জন্য বনু 
নিদর্শন রয়েছে। 

(৪) তোমাদের সৃষ্টিতে এবং জীব-জন্তর বংশবিস্তারে নিশ্চিত 
বশ্বাসীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, 

(৫) বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য রাত ও দিনের 
পরিবর্তনে, যে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর তিনি 


)05৫740৯-এ৭ ৮০০৭? টিন র্‌ ও ঠা 


থাকা যায়। 
(২৯) অর্থাৎ, আল্লাহভীরুদের সাথে অবশ্যই এই ধরনের আচরণ করা হবে। 
(২১) ১১১ হল 2১৯ এর বহুবচন। এর উৎপত্তি ১ থেকে। যার অর্থ, চোখের সাদা অংশের অত্যধিক সাদা এবং কালো অংশের 


অত্যধিক কালো হওয়া। 2১১৯ (হুর) এই জন্য বলা হয় যে, দৃষ্টি তাদের রূপ ও সৌন্দর্যকে দেখে হয়রান (মুগ্ধ) হয়ে যাবে। 2১০ হল, 20০ 


এর বহুবচন। আয়তলোচন ঃ প্রশস্ত বা ডাগর চোখ যেমন হয় হরিণের চোখ। পূর্বেই আলোচনা হয়েছে যে, প্রত্যেক জান্নাতী কমসে কম 
দু”্টি হুর অবশ্যই পাবে। যারা রূপ ও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে যেন চাদ ও সূর্যের মত উজ্জ্বল হবে। অবশ্য তিরমিযীর একটি সহীহ বর্ণনা 
থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক শহীদ বিশেষ করে ৭২টি করে হুর পাবেন। (জিহাদের ফযীলতের পরিচ্ছেদসমূহ) 


€৫ 


(১৯) ০: (নির্ভয়ে, নির্বিঘ়ে, নিশ্চিন্তে) এর অর্থ হল, না তা শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে, আর না তা খেয়ে কোন রোগ ইত্যাদি 


হওয়ার ভয় থাকবে। অথবা না মৃত্যু ক্লান্তি এবং শয়তানের কোন ভয় থাকবে। 

(৯) অর্থাৎ, দুনিয়াতে তাদের যে মৃত্যু এসেছে, সেই মৃত্যুর পর তাদেরকে আর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে না। যেমন হাদীসে এসেছে 
যে, “মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকৃতিতে এনে জাহান্নাম এবং জান্নাতের মাঝখানে জবাই করে দেওয়া হবে এবং ঘোষণা করা হবে যে, হে 
জানাতবাসীগণ! তোমাদের জন্য জান্নাতের জীবন হল চিরন্তন। আর তোমাদের মৃত্যু আসবে না। এবং হে জাহান্নামীরা, তোমাদের জন্য 
জাহান্নামের জীবন হল চিরন্তন। আর মৃত্যু নেই।” (বুখারী £ তাফসীর সূরা মারর্যামূ মুসলিম £ জালাত অধ্যায়) অপর হাদীসের শব্দে 
এসেছে, “হে জাননাতবাসীগণ! তোমরা এবার সব সময় সুস্থ-সবল থাকবে, কখনোও অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য এখন শুধু জীবন 
আর জীবন, আর মৃত্যু নেই। তোমাদের জন্য কেবল নিয়ামত আর নিয়ামত, এতে কোন কমতি হবে না। আর তোমরা সদা যুবক 
থাকবে, কখনোও বৃদ্ধ হবে না।” (খারা কিতাবুর রিকাকৃ) 
(২৪৯) যেমন হাদীসেও আছে, রসূল &ঞ্ট বলেছেন, “এ কথা জেনে নাও যে, তোমাদের মধ্যে কাউকেও তার আমল জান্নাতে নিয়ে যাবে 
না।” সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনাকেও? বললেন, “হাঁ, আমাকেও। তবে আল্লাহ আমাকে তীর অনুগ্রহ ও 
দয়ায় আচ্ছাদিত করে নিবেন।” বেখারীঃ কিতাবৃর রকাকু মুসলিম) 
(১৮) যদি এরা ঈমান না আনে, তবে তুমি আল্লাহর আযাবের অপেক্ষা কর। এরা তো এই অপেক্ষায় আছে যে, হতে পারে ইসলামের 
জয়লাভ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির পূর্বেই তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে। 
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পুনজীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে |! 


(৬) এগুলি আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে 
আবৃত্তি করছি, সুতরাং আল্লাহর আয়াতের পরিবর্তে ওরা আর 
কোন্‌ বাণীতে বিশ্বাস করবে? ১৯) 
(৭) দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী মহাপাপীর, ২৯) 


২৪৭) 


(৮) যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শোনে অথচ ওদ্ধত্যের সঙ্গে 
(নিজ মতবাদে) অটল থাকে; যেন সে তা শোনেইনি।১৫৭ সুতরাং 
ওকে মর্মন্তদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। 

(৯) যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয়, তখন তা নিয়ে সে 
পরিহাস করে।১৫১ ওদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ুনাদায়ক শাস্তি। 


(১০) ওদের পশ্চাতে রয়েছে জাহাননাম্/১১) ওদের কৃতকর্ম ওদের 
কোন কাজে আসবে না ১৫১ এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে 
অভিভাবক স্থির করেছে, তারাও নয়।৫৪ আর ওদের জন্য রয়েছে 
মহাশাস্তি। 

(১১) এ (ঝুরআন)১%) সৎপথের দিশারী। যারা তাদের 
প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রতাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে 


৮৭১ 


পারার যারা যারা রো রি 
| 10912222115 0271-589 ৪৮০০০১) 
দি টি 2৯৭৮ 3০০8, ৮ 
32৪৯০ 00 3০405 ঠা এটা ০02 এ 
১ 955 ৯০৪ 
০৯৩৯৫ 44512 


০০৬10” 


025৩2 ৩০4০ চি 20 ৮215 ০ম এ৭৯14০৪ 


(৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং মানুষ ও জীব-জন্তর সৃষ্টিতে, দিবারাত্রির আগমন-প্রত্যাগমনে এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের 


মাধ্যমে মৃত ভূমিকে পুনরায় জীবিত করে তোলা ইত্যাদি সহ সারা বিশ্বজাহানে এমন অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যা আল্লাহর একত্বাদ ও 


তীর প্রতিপালকত্বুকে প্রমাণ করে। 


(১৮) অর্থাৎ, কখনো হাওয়া উত্তর ও দক্ষিণমুখী হয়, কখনো পূর্ব ও পশ্চিমমুখী, কখনো সমুদ্রের হাওয়া আবার কখনো মরুর লু হাওয়া, 


কখনো হাওয়। রাতে চলে আবার কখনে 


দিনে, কোন হাওয়া বৃষ্টিবাহী, কোন হাওয়া ফলপ্রসূ কোন হাওয়া আত্মার খোরাক (অক্সিজেন)। 


আবার কোন হাওয়া সব কিছুকে ঝলসে দেয়, কোন হাওয়া শুধু ধুলোবালির ঝড় বয়ে আনে। এত প্রকারের হাওয়াও প্রমাণ করে যে, এই 


বিশ্বজাহানের কেউ পরিচালক আছেন এবং তিনি একজনই। দুজন ব 


তার অধিক নন। সমস্ত এখতিয়ারের মালিক তিনি একাই। এতে 


তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব কেবল তারই হাতে। অন্য কারো হাতে সামান্য পরিমাণও কিছুর এখতিয়ার নেই। এই অর্থেরই 


আয়াত হল সুরা বাকারার ১৬৪নং আয়াতটি। 


(২৯) অর্থাৎ, আল্লাহর নাধিল করা এই কুরআন, যাতে রয়েছে তাঁর একত্ৃবাদের বনু প্রমাণাদি, যদি তারা এর উপরও ঈমান না আনে, 


তবে আল্লাহর কথাকে বাদ দিয়ে কার কথার উপর এবং তীর নিদর্শনাবলীকে ছেড়ে আর কোন্‌ এমন নিদর্শন আছে যার উপর তারা 


ঈমান আনবে? 4 3৫ অর্থ, ডা 553 এ ০১৯৯ 3 এখানে কুরআনকে হাদীস আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন, (০১০। ০০5 4) 


ঢা" :১59) আয়াতে এসেছে। 


(৯) এ৬ অর্থ, ৮55 চেরম মিথ্যুক) আর "3 অর্থ, বড় পাপী। .) মানে ধুংস অথবা জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। 


(১) অর্থাৎ, কুফরীর উপর অটল থাকে এবং সত্যের মোকাবেলায় নিজেদের জ্ঞানকে বড় মনে করে এবং এই অহংকারের কারণে 


শোনা সত্তেও তারা এমন ভান করে, যেন শোনেইনি। 
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(১১) অর্থাৎ, একে তো তারা ঝুরআনকে মন দিয়ে শোনেই না এবং (শোনার ইচ্ছ 


না থাকা সত্ত্বেও) যদি কোন কথা তাদের কানে পড়ে 


যায় অথব 


কোন কথা তাদের জ্ঞানে এসে যায়, তবে সেটাকে তারা গাট্টা-বিদ্রপের 


বিষয় বানিয়ে নেয়। আর এটা করে তাদের ছোট জ্ঞান 


ও অবুঝ হওয়ার কারণে অথবা কুফরী ও অবাধ্যতার উপর অটল থাকার কারণে অথবা অহংকারের কারণে। 


(২) অর্থাৎ, যারা এই আচরণের মানুষ, তাদের জন্য কিয়ামতে রয়েছে জাহান্নাম। 


(২) অর্থাৎ, দুনিয়াতে যে মাল তারা অর্জন করেছে, যে সন্তান-সন্ততি এবং দল-বলের জন্য তারা অহংকার প্রদর্শন ক'রে থাকে, এ সব 


কিছুই কিয়ামতের দিন তাদের কোনই উপকারে আসবে না। 
(১) যাদেরকে দুনিয়াতে 
পড়বে না। তারা সাহায্য আর কি করবে? 


নজেদের আলিয়া, অভিভাবক, বন্ধু সাহায্যকারী এবং উপাস্য বানিয়ে রেখেছিল, সেদিন তারা তাদের নজরেই 


() 1১৯ (এ) অর্থাৎ, কুরআন সৎপথের 


বের ক”রে ঈমানের আলোয় নিয়ে আসা। 


দশারী। কারণ, এর অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যই হল মানুষকে কুফরী ও শির্কের অন্ধকার থেকে 
তাই এটা যে পূর্ণ হিদায়াত ও সৎপথের দিশারী গ্রন্থ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এ থেকে 


হিদায়াত তো সে-ই পাবে, যে এর জন্য স্বীয় বক্ষকে উন্মুক্ত ক'রে দেবে। অন্যথা সে ব্যক্তি কিভাবে পথ পাবে, যে পথের খোঁজই করে 


না? 
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৮৭২ সুর) জাষিয়াহ ৪৫ 


অতিশয় কষ্টদায়ক শাস্তি। ১৫৬ 


(১২) আল্লাহ তো সাগরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন,১৫) 
যাতে তার আদেশে তাতে জলযানসমূহ চলাচল করতে পারে) 
এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার*৯ এবং 
তীর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ৬ 

(১৩) তিনি তোমাদের অধীন ক'রে দিয়েছেন আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজের পক্ষ হতে,২৬) চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের 
জন্য এতে রয়েছে বহু নিদর্শন 

(১৪) বিশ্বাসীদের বল, তারা যেন ক্ষমা করে ওদেরকে; যারা এটা ৫ চি 2) 57517 সি টা 
আল্লাহর দিনগুলির আশা করে না।১৬১ যাতে আল্লাহ এক ৮ 
সম্প্রদায়কে তার কৃতকর্মের জন্য শান্তি দেন। ৬০) 25255 156 ০৩$ এল 


সৎকাজ করে, সে নিজ কল্যাণের জ করে এবং ৯০৫71 «8 তে নত ৫৫ হা গ্রাম ভাদ 
(১৫) যে সকাজ করে, সে নি ঢাণের জন্যই তা কে রা 015 পু সন 0 ০৮৪৫৪ ৬৬৮০ পু 0 
কেউ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সেই ভোগ করবে। 


ঞ& ৩ 


অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত ৯১১৯০ 
হে 

নী ্ত(২৬৬) লক 2০১০ ৫8817752257 75 ক পপি বি ত5০ 5 জি তত, 
(১৬) আমি তো বনী-ইস্রাঈলকে গ্রন্থ কত্ত ৮ নি দান ৯৫185598929 08574 00512 ০23 
করেছিলাম এবং ওদেরকে উত্তম জীবিকা দিয়েছিলাম ৬) এবং লা রর রানা! 
বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। ১৬) ০৯০০০ ০০ ০০১9 ০০০০০] ০৪ 


(০) 2 হল 555 এর "সিফাত (বিশেষণ)। কেউ কেউ একে $৯) এর সিফাত বলেছেন। $৯১ মানে ১১০৫ 5৬৪ (কঠিন শাস্তি)। 
(২) অর্থাৎ, তাকে এমন বানিয়ে দিয়েছেন যেন তার উপর দিয়ে তোমরা নৌকা ও জল-জাহাজের মাধ্যমে সফর করতে পার। 
(১) অর্থাৎ, সমুদ্রে নৌকা ও জাহাজসমূহের গমনাগমন তোমাদের কৃতিত্ব ও দক্ষতার ফল নয়, বরং এটা চলে আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর 
ইচ্ছায়। তা নাহলে তিনি ইচ্ছা করলে সমুদ্র-তরঙ্গে এমন উত্তাল অবস্থা সৃষ্টি ক'রে দেবেন যে, কোন নৌকা ও জাহাজ তার পৃষ্টে স্থির 
থাকতে পারবে না। যেমন কখনো কখনো তিনি তাঁর মহাশক্তির (কিঞ্চিৎ) বিকাশ ঘটানোর জন্য এ রকম ক*রে থাকেন। যদি 
অব্যাহতভাবে তরঙ্গ উত্তাল অবস্থায় থাকে, তবে তোমরা কখনোও সমুদ্রে সফর করার সুযোগই পাবে না। 

(৯) অর্থাৎ, সমুদ্র-পথে ব্যবসা-বাণিজোর মাধ্যমে, সমুদ্রে ডুব মেরে মুক্তা-প্রবালাদি ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস বের ক'রে এবং 
সমুদ্রস্তিত প্রাণী (মাছ ইত্যাদি) শিকার ক'রে। 

(১৮) এ সব কিছুই এই জন্য করেছেন যে, যাতে তোমরা এই নিয়ামতসমূহের উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর, যে নিয়ামতসমূহ 
সমুদ্রকে তোমাদের আয়ন্তে ক'রে দেওয়ার ফলে অর্জিত হয়। 

(১১) 'অধীন” করার অর্থ হল, সেগুলোকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত ক'রে রেখেছেন। তোমাদের জন্য যাবতীয় মঙ্গল ও উপকারিতা 
এবং তোমাদের জীবন ও জীবিকা সব কিছুই এরই সাথে সম্পূক্ত। যেমন, চীদ-সূর্য, উজজ্রল তারকারাজি, মেঘ-বৃষ্টি এবং হাওয়া ইত্যাদি। 
আর "নিজের পক্ষ হতে” মানে ্বীয় বিশেষ রহমতে ও অনুগ্রহে 
(১) অর্থাৎ, যারা এই ভয় রাখে না যে, আল্লাহ তীর নেক বান্দাদের সাহায্য করার এবং তাঁর শক্রদের ধুংস করার ক্ষমতা রাখেন। 
উদ্দেশ্য হল কাফের ও অবিশ্বাসীরা। এ (৫ (আল্লাহর দিনগুলি) বলতে ঘটনাঘটন (আযাব-শাস্তি ইত্যাদি) যেমন, (01776 1553) 
০:7১) আয়াতে রয়েছে। অর্থাৎ, সেই কাফেরদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর, যারা আল্লাহর আযাব এবং তাঁর পাকড়াও থেকে 


বেপরোয়া। এ নির্দেশ প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিমদেরকে দেওয়া হয়েছিল। পরে যখন তারা মোকাবেলা করার যোগ্য হয়ে গেল, তখন তাদের 
প্রতি কঠোর হওয়ার এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (জিহাদ) করার নির্দেশ দেওয়া হল। 

(১১) অর্থাৎ, যখন তোমরা তাদের দেওয়া যাবতীয় কষ্টরে ধৈর্য ধারণ করবে এবং তাদের যুলুম-অত্যাচারকে ক্ষমা করবে, তখন এই সমস্ত 
পাপ তাদের ঘাড়ে থাকবে, যার শাস্তি কিয়ামতের দিন তাদেরকে দেওয়া হবে। 

(২৬ অর্থাৎ, প্রত্যেক দল ও ব্যক্তির কর্ম, ভাল হোক অথবা মন্দ, তার লাভ ও ক্ষতি স্বয়ং কর্তারই; অন্য কারো নয়। এতে সৎকর্মের 
প্রতি উৎসাহিতও করা হয়েছে এবং অসৎকর্ম থেকে ভীতিপ্রদর্শনও। 

(৮) তিনি সকলকে তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন। ভালো লোককে ভালো এবং মন্দলোককে মন্দ। 

ষ্জে এখানে ২55 গ্রন্থ) বলতে তাওরাত। আর ১৯ (কর্তৃত্) থেকে রাজত্ব ও শাসন-ক্ষমতা অথবা বিবেক ও বিচার করার এমন 


যোগ্যতা, যা বিবাদ মিটানোর এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করার জন্য জরুরী হয়। 
(২৬) সেই সব উত্তম রুষী ও জীবিকা, যা তাদের জন্য হালাল ছিল এবং এগুলোরই মধ্যে ছিল মানন ও সালওয়ার অবতরণ । 


(২৬) অর্থাৎ, তদানীন্তন বিশ্বে 
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(১৭) ধর্ম সম্পর্কে ওদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ১৯ দান করেছিলাম। 
জান আসার পর ওরা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ মতবিরোধ 
করেছিল।১* ওরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত, তোমার 
প্রতিপালক কিয়ামতের দিন ওদের মধ্যে সে বিষয়ের ফায়সালা 
ক'রে দেবেন। ১৭৯ 
(১৮) এরপর আমি তোমাকে ধর্মের বিশেষ বিধানের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত করেছি/১১) সুতরাং তুমি ওর অনুসরণ কর এবং 
অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। ১৭১ 

(১৯) আল্লাহর কাছে অবশ্যই ওরা তোমার কোন উপকার করতে 
পারবে না; নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা একে অপরের বন্ধু। আর 
আল্লাহ সাবধানীদের বন্ধু 

(২০) এ (কুরআন) মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল" এবং 
নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা। ১৭০) 

(২১) দুর্ৃতকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক 
দয়ে ওদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা বিশ্বাস করে এবং 
সৎকাজ করে? ১১ ওদের ফায়সালা কত নিক্ষ্ট। 


(২২) আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; 
যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মীনুযায়ী ফল দেওয়া যেতে পারে। 
আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। ১৭) 

(২৩) তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের 
উপাস্য ক'রে নিয়েছে?) আল্লাহ জেনেশুনেই ওকে বিভ্রান্ত 


৮৭৩ 
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(২৬১) অর্থাৎ, হালাল ও হারাম বিবৃত স্পষ্ট বিধান। অথবা মু*জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী। কিংবা নবী ঞ্৪-এর আগমনের জ্ঞান। তাঁর 


নবী রা প্রমাণাদি এবং নির্দিষ্রভাবে সেই স্থানের জ্ঞান, যেখানে 


তিনি হিজরত ক"রে যাবেন। 


(০1৮ ৮৫ এর অর্থ, আপোসে একে অপরের প্রতি হিংসা ও 


বদ্ধেষবশতঃ অথবা খ্যাতি ও পদমর্যাদা লাভের জন্য জ্ঞান আসার পর 


তারা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে মতবিরোধ অথবা রসূল £&-এর রিসালাতকে অস্বীকার করল। 


(২১ হকপন্থীদেরকে উত্তম প্রতিদান এবং বাতিলপন্থীদেরকে মন্দ বদলা দিবেন। 


(২১) 2১৪ শরীয়তের আভিধানিক অর্থ হলঃ রাস্তা, ধর্মাদর্শ, বিধান এবং নিয়ম-পদ্ধতি। রাজপথ ব 


'মেনরোড?কেও 6 'শারে' বলা 


হয়। কারণ, তা গন্তব্যস্থানে পৌছে দেয়। তাই শরীয়ত বলতে এখানে সেই দ্বীনের বিধানকে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তীর বান্দাদের 


জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। যাতে মানুষ সে পথে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। আয়াতের অর্থ হল, আমি তোমাকে একটি সুস্পষ্ট 


রাস্তায় বা তরীকায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, যা তোমাকে সত্য পর্যন্ত পৌছে দেবে। 
(১০) যারা আল্লাহর তাওহীদ এবং তাঁর শরীয়তের ব্যাপারে অজ্ঞ। এ থেকে উদ্দেশ্য হল, মক্কার কাফের ও তাদের সাথীরা। 


(১৯ অর্থাৎ, সেই দলীল-সমষ্টি যা দ্বীনের বিধি-বিধান সংবলিত এবং যার সাথে মানুষের যাবতীয় চাহিদা ও প্রয়োজনাদি সম্পৃক্ত। (এটি 


(4 তত 


₹, ইহকালে সৎপথ দেখায় এবং পরকালে আল্লাহর করুণার অধিকারী বানায়। 


মানুষের জন্য একটি গাইডবুক ও জীবন-সংবিধান।) 
থ 
থা 


(১৬) 


২, ইহকালে ও পরকালে উভয়ের মধ্যে যেন কোন পার্থক্য করব না। এ রকম কখনও হতে পারে না। অথবা অর্থ হল, যেভাবে 


দুনিয়াতে ওরা সমান সমান 


হল, অনুরূপ আখেরাতেও সমান সমান থাকবে। মরে এরাও শেষ হয়ে যাবে এবং ওরাও? না 


দুক্ৃতকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, আর না বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। এ রকম হবে না। এই জন্য পরে 


বলেছেন, ওদের ফায়সালা কতই না মন্দ! 


(১) আর এটাই সুবিচার যে, 


কয়ামতের দিন কোন পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই ফায়সালা হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমল অনুযায়ী 


ভাল অথবা মন্দ প্রতিদান দেওয়া হবে। এ রকম হবে না যে, তিনি সৎ ও অসৎ উভয়ের সাথে একই ধরনের আচরণ করবেন; যেমন 


কাফেরদের ভ্বান্ত ধারণা। তাদের এই ধারণার খন্ডন পূর্বের আয়াতেও করা হয়েছে। কেননা, উভয়কে সমান সমান অবস্থায় রাখা যুলুম; 


অর্থাৎ, সুবিচারের বিপরীত এবং স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বস্বীকৃত বিষয় তথা বাস্তব-বিরোধীও বটে। তাই যেমন নিমগাছ লাগিয়ে আঙ্গুর ফল 


রেখেছেন। 


অর্জন করা যায় না, অনুরূপ অন্যায় কাজ সম্পাদন ক'রে সেই মর্যাদা লাভ করা যাবে না, যা আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য প্রস্তুত 


(২৮) তাই সেটাকেই সে ভাল মনে করে, যেটাকে তার প্রবৃত্তি ভাল মনে করে এবং সেটাকেই সে মন্দ মনে করে, যেটাকে তার প্রবৃত্তি মন্দ 


মনে করে। অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের যাবতীয় বিধি-বিধানের উপর স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদাকে প্রাধান্য এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে বেশী 
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৮৭৪ 


করেছেন১*৯ এবং ওর কর্ণ ও হাদয় মোহর করে দিয়েছেন 
এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা।৮৯» অতএব, আল্লাহ 
মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে?৮১ তবুও 
কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? ৮৩ 
(২৪) ওরা বলে, "একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, 
এখানেই আমরা মরি ও বাচি; মহাকালই আমাদেরকে ধুংস 
করে।”১৮ বন্ততঃ এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই, ওরা তো 
কেবল ধারণা করে মাত্র। 

(২৫) ওদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা 
হয় তখন কেবল এ উক্তি ছাড়া ওদের কোন যুক্তি থাকে না যে, 
“তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত 
কর।১১৮০) 

(২৬) বল, "আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন অতঃপর 
তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের 
দিন একত্রিত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ 
মানুষ তা জানে না।” 

(২৭) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। যেদিন 
কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। 


(২৮) আর প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু» 
অবস্থায়, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামা দেখতে আহবান 
করা হবে এবং বলা হবে, "তোমরা যা করতে, আজ তোমাদেরকে 


সুর) জাষিয়/হ ৪৫ 


4৫647 


পাড়ে এ? চারি 


2 6 2৩ 


গুরুত্ব দেয়। অথচ জ্ঞান-বুদ্ধিও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অথবা স্বার্থপরতার শিকার হয়ে প্রবৃত্তির মত ভুল ফায়সালাও করতে পারে। 


একটি অর্থ এর এই করা হয়েছে; যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণকৃত পথনির্দেশ ও দলীল ছাড়াই স্বীয় মনমর্জির দ্বীন অবলম্বন 


করে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এ থেকে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে পাথর পুজা করত। যখন তুলনামূলক কোন সুন্দর পাথর 


পেয়ে যেত, তখন সে পূর্বের পাথরকে ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় পাথরটিকে উপাস্য বানিয়ে নিত। (ফাতহুল কাদীর) 
(১৯ অর্থাৎ, তিনি জানেন যে, সে এই হুষ্টিতার উপযুক্ত। অথবা অর্থ এই যে, জ্ঞান এসে যাওয়া এবং হুজ্জত কায়েম হয়ে যাওয়ার পরও 


(জেনেশুনে) সে জষ্টিতার পথ অবলম্বন করে। যেমন, নিজেকে বড় জ্ঞানী মনে করে এমন বহু অহংকারী ভষ্ট আলেমদের অবস্থা; তারা 


রষ্ট হয়। মতামত তাদের ভিত্তিহীন হয়, কিন্তু "আমার মত বড় পন্ডিত কেউ নেই” মনে করার এই অহমিকায় তারা নিজেদের 


দলীলাদিকে এমন মনে করে, যেন তা আসমান থেকে পেড়ে আনা তারকা। এইভাবে জেনেশুনে তারা কেবল 


নজেরাই ভট্ট হয় না, বরং 


অন্যদেরকেও ভ্রষ্ট ক'রে গর্ববোধ করে। .9%| 4509 78:41 14205 005 00৭1 155 ১5 205 ১১৪ 


(২৮) যার কারণে ভালো কথা শোনা থেকে তার কান এবং হিদায়াত গ্রহণ করা হতে তার অন্তর বঞ্চিত হয়ে গেছে। 


(৮১ তাই সে সত্য দেখতেও পায় না। 


(৮১) যেমন বলেছেন, (5 :-31১খ) (55422 ১০৩১ ৬ ১59 রা ১৬ ১৬ এ 015৫ ১2) 


(২৮১) অর্থাৎ, চিন্তা-ভাবন 


করবে না? যাতে প্রকৃত ব্যাপার তোমাদের কাছে স্পষ্ট ও পরিজ্কার হয়ে যায়। 


(৮১) এটা হল নাস্তিকদের এবং তাদেরই মত মক্কার মুশরিকদের উক্তি, যারা পুনজীবন ও পরকালকে অস্বীকার করত। তারা বলত যে, 


পার্থিব এই জীবনই হল প্রথম ও শেষ জীবন। এর পর আর কোন জীবন নেই এবং এতে জীবন ও মরণের যে ধারাবাহিকতা চলে আসছে, 


তা কেবল (প্রাকৃতিক 


নয়ম বা) কাল-বিবর্তনের ফল। যেমন, দার্শনিকদের একটি দল বলে যে, প্রত্যেক ছত্রি 


শ হাজার বছর পর প্রতিটি 


জিনিস পুনরায় তার অবস্থায় ফিরে আসে। আর এই ধারাবাহিকতা কোন স্রষ্টা ও পরিচালক ছাড়াই অব্যাহত আছে এবং থাকবে। না তার 


কোন শুরু আছে, আর ন 


শেষ। এ দলকে 'দাহরিয়া” বলা হয়। (ইবনে কাসীর) পরিষ্কার কথা যে, এ মতবাদ জ্ঞান ও যুক্তির পরিপন্থী 


এবং ত 


বর্ণিত হোদীস ও কুরআনের) উক্তিরও বিপরীত। হাদীসে ঝুঁদসীতে আছে মহান আল্লাহ বলেন, “আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট 


দেয়; তারা কালকে গালি দেয় (অর্থাৎ, তার প্রতি কার্যসমূহের সম্পর্ক জুড়ে তাকে গালি-গালাজ করে) অথচ (কাল স্বয়ং কিছুই নয়) 


আমিই হলাম কাল। আমার হাতেই (কালের) সমস্ত এখতিয়ার। আমিই রাত ও 


সূরাতুল জাসিয়াহ মুসলিম কিতাবুল আলফাধ) 


দনের আগমন-প্রত্যাগমন ঘটাই।” (বখারীঃ তাফসীর 


(২৮) এটাই হল তাদের সব চেয়ে বড় দলীল, যা কাট-হুজ্জতি ও অসার তর্কবৈ 


কছুই নয়। 


(৬ ৪) এই শব্দ থেকে সুরাটির নামকরণ হয়েছে। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতে প্রত্যেক সম্প্রদায় (চাহে 


তারা আত্দিয়াগণের অনুসারী হোক অথবা তীদের বিরোধী সকলেই) ভয় ও আতঙ্কে নতজানু অবস্থায় বসে থাকবে। (ফাতহুল কাদীর) 


তারপর তাদেরকে হিসাব-নিকাশের জন্য ডাকা হবে। যেমন, আয়াতের অবশিষ্ট অংশ থেকে তা স্পষ্ট হয়। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৫ পার) ৮৭৫ 


তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। 
(২৯) আমার (নিকট সংরক্ষিত) এ আমলনামা যা তোমাদের কী গে টি 
ব্যাপারে সত্য কথা বলবে।$৮ তোমরা যা করতে নিশ্চয় আমি তা র রর ৬ পি ১ ০ 
লিপিবদ্ধ করাতাম।”২৮৮) 

(৩০) সুতরাং যারা বিশ্বাস করেছে ও সংকাজ করেছে'*৯ তাদের 
প্রতিপালক তাদেরকে নিজ করুণায় প্রবেশ করাবেন।৯০ এটিই 
মহাসাফল্য। 
(৩১) আর যারা আবশ্বাস করেছে (তাদেরকে বলা হবে), 
"তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত পাঠ করা হয়নি?১৯১ কিন্তু 


তোমরা ওদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী ০ 
সম্প্রদায়।”২৯১) 
(৩২) আর যখন বলা হত, "নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য 1০ 03৫ ঢু এ ০১০০ ২০৩০ রে রা পা এ এও 


এবং কিয়ামত (সত্য), এতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা 
বলতে, “কিয়ামত কি? আমরা জানি না; আমরা এ বিষয়ে ধারণা 
করি মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।” (৯০ 

(৩৩) ওদের মদ করমুলি দের সক প্রাণ হয়ে পড়বে এবং যা ০$% 1৮ 0 (9০5 1 6 ৬৩৫০ 71 
নিয়ে ওরা ঠাট্রা-বিদ্রাপ করত, তা ওদেরকে পরিবেষ্টন করবে। 


৭4 


ঞ আর্ট ৩৫ 


পরি চে 
২০ ঠাপ 


(৩৪) ওদেরকে বলা হবে, "আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব এউনুতি রি টা টা 28516 ৫ ৫ টো এ 
যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকারকে ভুলে গিয়েছিলে। ১৯ 


(৮) ০০5 বলতে সেই আমলনামা (রেজিষ্টার)কে বুঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের সমস্ত আমল লেখা থাকবে। 5০৯ 5 ৮৯9) 
(4১১41) ০0 “আমলনামা সামনে উপস্থিত করা হবে এবং আব্িয়া ও সাক্ষীগণকে আনা হবে।” (বুমার£ ৬৯) এই আমলনামা 
মানুষের জীবনের এমন পরিপূর্ণ লিখিত বিবরণ হবে, যাতে কোন প্রকারের কমবেশী হবে না। মানুষ তা দেখে বলে উঠবে, 1১৯ 4০০) 


(৭ :-38500 (০০১ 3 8 ২) ৪০৯০ ০১০৯৯ ৮0391 “এ কেমন গ্রন্থ! এ তো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি; বরং এ সমস্ত কিছুর 


হিসাব রেখেছে!” (কোহফ£ ৪৯) 
(১৮) অর্থাৎ, তোমাদের আমল সম্বন্ধে আমার তো জানা আছেই। এ ছাড়াও আমার ফিরিস্তাগণ আমার নির্দেশে তোমাদের প্রত্যেকটি 
কর্মীকর্ম লিপিবদ্ধ করত এবং সুরক্ষিত রাখত। 

(৮৯) এখানেও বিশ্বাস ও ঈমানের সাথে সংকাজ ও নেক আমলের কথা উল্লেখ ক'রে তার গুরুত্বকে স্পষ্ট করা হয়েছে। আর নেক 
আমল বলা হয় সেই সব সৎকর্মসমূহকে যা (একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে) সুনত (নবী &-এর তরীকা) অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়। সেই 
সব কর্মসমূহকে নেক আমল বলা হয় না, যা মানুষ তার নিজের বিবেকে ভাল মনে ক'রে অতি যত্রুসহকারে ও বড়ই উদ্দীপনার সাথে 
সম্পাদন করে। যেমন, অনেক বিদআতী কার্যকলাপ বহু মযহাবপন্থী জামাআতগুলোর মধ্যে প্রচলিত আছে। আর এ কাজগুলোর 
গুরুত্ব এ জামাআতের মধ্যে ওয়াজিব ও ফরয কাজের থেকেও অনেক বেশী। এই জন্য এরা বহু ফরয ও সুন্নত কাজকে ব্যাপকহারে 
ত্যাগ করে, কিন্ত বিদআতী কার্যকলাপ করার প্রতি এমন যত্র নেয় যে, এতে কোন প্রকারের শৈথিল্য ও উদাসীনতার কথা ভাবাই যায় না। 
অথচ নবী &ঞ বিদআতকে ১৯১৩ 55 (সবচেয়ে নিকৃষ্টতম কাজ) গণ্য করেছেন। 

(২৮) "রহমত" বা করুণা বলতে জান্নাত হয়া হয়েছে। অর্থাৎ, জানাতে প্রবেশ করাবেন। যেমন, হাদীসে আছে যে, মহান আল্লাহ 
জান্নাতকে বলবেন, এ ১ এ (৯১ ৪৯১ ৯৩ “তুমি আমার রহমত। তোমার মাধ্যমে (অর্থাৎ, তোমার মধ্যে স্থান দিয়ে) আমি যাকে 


চাইব রহম করব।” (বুখারী তাফসীর সর কাফ) 

(২১১ ধমক স্বরূপ তাদেরকে এ কথা বলা হবে। কেননা, রসুলগণ তাদের কাছে এসেছিলেন। তাঁরা আল্লাহর যাবতীয় বিধি-বিধান 
তাদেরকে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তারা কোন পরোয়াই করেনি। 
(২৯) অর্থাৎ, সত্যকে গ্রহণ করার ব্যাপারে তোমরা অহংকার প্রদর্শন করেছ এবং ঈমান আননি, আসলে তোমরা পাপীই ছিলে। 

(১০ অর্থাৎ, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটা কেবল ধারণা ও অনুমান। আমরা তো নিশ্চিত নই যে, তা সংঘটিত হবে। 

(৯১ অর্থাৎ, কিয়ামতের যে আযাবের ব্যাপারে তারা ঠাট্টা-বিদ্রপ করত, অর্থাৎ, ভাবত যে, তা কিছুই নয়, তাতে তারা ধরা খাবে। 

(২৯) যেমন, হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তাঁর কোন কোন বান্দাকে বলবেন, “আমি বি কি তোমাকে স্ত্রী দান করিনি আমি কি তোমাকে 
সম্মান দান করিনি? আমি কি ঘোড়া এবং উট ইত্যাদিকে তোমার বশীভূত করে দিইনি? তুমি সর্দারীও করতে এবং করও সংগ্রহ 
করতে।” সে বলবে, "হাঁ, এসব ঠিকই তুমি দিয়েছিলে হে আমার প্রতিপালক!” মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, “আমার সাথে 
সাক্ষাৎ করার বিশ্বাস কি তোমার ছিল?” সে বলবে, "না।” তখন মহান আল্লাহ বলবেন, (৪৪৮-5 ৩৮০ 940১) “আজ আমি 
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৮৭৬ সুরা জা7যিয়/হ ৪৫৮ 


তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন 
সাহায্যকারী থাকবে না।? 


(৩৫) এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে নিয়ে বিদ্ধপ 13401 8১:] 259 


করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। 


সুতরাং আজ ওদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে না এবং এ] ২৯ ট৪ 6 ৩৯৯০১ [97 


তাদের ওজর-আপত্তিও গ্রহণযোগ্য হবে না। (১৯৬ 


(৩৬) সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশমন্ডলীর প্রতিপালক, [সি ্া উর এ ৩০29 -2 4] 0 এপাশ 


পৃথিবীর প্রতিপালক এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালক। 


(৩৭) আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাবতীয় গৌরব-গরিমা 8১০ 9)খা 9 ৯০৫০০এ০াও 225 রঃ 


তারইও৯) এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 


তোমাকে (জাহানামে নিক্ষেপ ক'রে) ভুলে যাব, যেমন তুমি আমাকে ভুলে ছিলে।” (হুসালিম্‌ কিতাবৃষ্‌ হৃহদ) 


(২১১) অর্থাৎ, আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর বিধানাদি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রপ করা এবং পাথি 


ব প্রতারণা ও ধোকায় পড়ে থাকা, এ দু”টি এমন 


গে 


পরাধ যে, এই অপরাধই তোমাদেরকে জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত বানিয়েছে। এখ 


ন আর না এখান থেকে বের হওয়া সম্ভব, আর 


৭ 21 


যী ক”রে নিতে পারবে। 


এই আশা আছে যে, কোন সময়ে তোমাদেরকে তওবা করার সুযোগ দেওয়া হবে এবং তোমরা তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে আল্লাহকে 


১ 


গ 


মার অংশী হতে চাইবে আমি তাকে শাস্তি দেব।” (মুসলিম ২৬২০ন) 


২৯) যেমন, হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ আয্যা অজালু বলেন, “গৌরব ও গর্ব খাস আমার গুণ। সুতরাং যে তাতে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৬ পারা হি 


২৬পারা 
সুরা আহব্বাফ 
(মন্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৪৬, আয়াত সংখ্যা £ ৩৫ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। এগ ও 
(১) হা- মীম। (৮৮৬ 
(২) এ কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে এ [থা এতো 0 


অবতীর্ণ 
(৩) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুই 12 $০৮0 1403 ধা ৮৮92 ৪ 0 
আমি যথাযথভাবে নিরদিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি; () কিন্তু £  £ _. 4 ০5 কত 75: দত ৫5 
অবিশ্বাসীরা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা হতে মুখ (3০৮০ 93501 0৪ 13225 ৩৪০৫ ও 
ফিরিয়ে নেয়। ৩) 

(৪) বল, "তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, তাদের কথা 
ভেবে দেখছ কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও 
অথবা আকাশমন্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? এর 
পূর্ববর্তী কোন কিতাবে অথবা পরম্পরাগত জ্ঞান থাকলে তা তোমরা 
আমার নিকট উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও) 


(৫) সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে (11 “০০5 ৩: এ ১3 ৩ 1৯৯33 ০৪ শি 
এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া নিলি 


দেবে না? আর তারা তাদের ডাক সম্বন্ধে অবহিতও নয়। (৬) 


() সুরার শুরুতে বিচ্ছিন এই অক্ষরগুলো সেই অস্পষ্ট আয়াতসমূহের অন্তর্ভূক্ত, যার জ্ঞান কেবল আল্লাহই রাখেন। কাজেই এগুলোর 
অর্থ ও তাৎপর্য জানার পশ্চাতে পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। তথাপি কোন কোন মুফাস্সির এগুলোর দু”টি উপকারিতার কথা বর্ণনা 
করেছেন; যা সুরা লুক্বমানের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। 

€) অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পিছনে রয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। আর তা হল, মানুষকে পরীক্ষা করা। দ্বিতীয়তঃ তার 
একটি নির্দিষ্ট সময়ও রয়েছে। প্রতিশ্রিত সে সময় যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আকাশ ও পৃথিবীর বর্তমান এ সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা 
বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। তখন না এই আকাশ থাকবে, আর না এই পৃথিবী। (দেখুন ঃ সূরা ইব্রাহীম ৪৮ আয়াত) ০১০ ০৪ ১০৪। 58 (5) 


৫৮ :1৯৮5) (51591 
(১ অর্থাৎ ঈমান না আনার কারণে যখন তাদেরকে পুনরুখান, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের ব্যাপারে ভয় দেখানো হয়, তখন তারা তার 
কোন পরোয়াই করে না। না তারা তার উপর ঈমান আনে, আর না পারলৌকিক শাস্তি হতে বাঁচার কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করে। 


(১) 420 এর অর্থ ৮১৮১1 অথবা 5১) অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব প্রতিমাগুলোর অথবা ব্যক্তিত্বের তোমরা উপাসনা কর, 
আমাকে বল বা দেখাও দেখি, আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের কি কোন অংশ রয়েছে? অর্থাৎ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির কাজে তাদের 
কোনই অংশ নেই, বরং পরিপূর্ণরূপে এই সমস্ত কিছুর আটা হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ। (ব্যাপার যখন এই) তখন তোমরা অসত্য এই 
উপাস্যগুলোকে আল্লাহর ইবাদতে শরীক কেন কর? 

(9 অর্থাৎ কোন নবীর প্রতি অবতীর্ণ করা কিতাবে অথবা বর্ণিত কোন বর্ণনায় এ কথা লেখা থাকলে তা নিয়ে এসে দেখাও, যাতে 
তোমাদের সত্যতা পরিস্কার হয়ে যায়। কেউ 5 ১৪). এর অর্থ করেছেন, জ্ঞানভিত্তিক স্পষ্ট দলীল। এ ক্ষেত্রে কিতাব অর্থ হবে, 


বর্ণনাভিত্তিক প্রমাণ, এবং 4 5 ১৫ এর অর্থ হবে, জ্ঞানভিত্তিক দলীল। অর্থাৎ কোন যুক্তিসংগত অথবা বর্ণনাগত প্রমাণ পেশ কর। এ 


ধাতু হতে গগিত হওয়ার কারণে তার প্রথম অর্থ রেওয়ায়াত বা বর্ণনা করা হয়েছে অথবা ++ ০.১ 2 অর্থাৎ পূর্বের নবীদের শিক্ষার 


অবশিষ্ট অংশ যা নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাতে (তোমাদের) এ কথার উল্লেখ থাকলে (তা আমার কাছে নিয়ে এস)। 
(১ অর্থাৎ, এরাই সব চেয়ে বড় ভষ্ট, যারা পাথরের মূর্তিগুলোকে অথবা মৃত ব্যক্তিদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকে। তারা তো কিয়ামত 
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(৬) যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হবে, তখন তারা ৮৫9০8 1989 235 3196০, 075৮1 
তাদের শক্র হয়ে দাড়াবে এবং তাদের উপাসনাকে অস্বীকার 

করবে।€) 

(৭) যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা ৫ 24) 8 গ্রে 0$ ১০ 1 ও 1 113 
হয়, তখন যারা সত্য উপস্থিত হওয়ার পর তা অস্বীকার করে, তারা & 

বলে, "এটা তো সুস্পষ্ট যাদু।” ৩৮০৯০ 157৯2 টি 
(৮) তবে কি 05 টা রত এটা (কুরআন) এ+ এ ১5445 ১ টি ১৬ 2 
উদ্ভাবন করেছে?” ৬) তুমি বল, "যদি আমি এটা উদ্ভাবন ক'রে , ১ রি 
থাকি, তাহলে তোমরা তো আল্লাহর শান্তি হতে আমাকে কিছুতেই এ 1১০৮ 45 ৪ ৬৪ ০১১০ এল পা ০ 
রক্ষা করতে পারবে না।৯ তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত 6১৮-৭া 1১4279১94 ডি 
আছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (৮) আমার ও তোমাদের নঃ 
মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট'১১ এবং তিনিই চরম ক্ষমাশীল, 


পরম দয়ালু।” (৯) 


রা & 


র্‌ 


পর্যন্ত তাদের ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম। আর কেবল অক্ষমই নয়; বরং একেবারে বেখবরও। 

€) এই বিষয়টি কুরআনের একাধিক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন, সুরা ইউনুসের ২৯নং আয়াতে, সুরা মারয়্যামের ৮ ১-৮২নং 
আয়াতে এবং সুরা আনকাবুতের ২৫নং আয়াত সহ আরো অন্য আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়াতে দু” প্রকারের উপাস্য বিদ্যমান 
রয়েছে। এক তো হল, নিশ্রাণ জড়পদার্থ, উদ্ভিদ এবং মহান আল্লাহর মহাশক্তির নিদর্শনাবলী (সূর্য, আগুন প্রভৃতি)। আল্লাহ তাআলা 
এগুলোর মধ্যে প্রাণ এবং বাকশক্তি দান করবেন। ফলে এ জিনিসগুলো মুখের ভাষায় ব্যক্ত করবে যে, এ কথা আমরা আদৌ জানতাম না 
যে, এরা আমাদের পূজা করত এবং তোমার উপাস্যত্বে আমাদেরকে শরীক করত। কেউ কেউ বলেছেন, বাচনিক জবানে নয়, বরং 
অবস্থার জবানে তারা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করবে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। দ্বিতীয় প্রকার উপাস্য হল, নবী, ফিরিস্তা ও 
নেক লোক বা সৎব্যক্তিদের মধ্য থেকে। যেমন, ঈসা, উযাইর (আলাইহিমাস্‌ সালাম) এবং আল্লাহর অন্যান্য নেক বান্দাগণ। এরাও 
আল্লাহর সমীপে সেইরূপই উত্তর দেবেন, যেমন ঈসা %৪-এর উত্তর পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। এ ছাড়া শয়তানও অস্বীকার 
করবে। যেমন সকল শরীকদের উক্তি কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। নো*:১০-৪]) (5১১০ ৩৫! 1985 0 10 ) “আমরা তোমার 


সম্মুখে (আমাদের পুজারীদের সাথে) সম্পর্ক ছিন্নতার কথা ঘোষণা করছি, এরা আমাদের পূজা করত না।” (সূরা কাসাসঃ ৬৩) 

€) এখানে তাদের কাছে আগত "হক" বা "সত্য" হল কুরআন। তারা তার অলৌকিকতা ও আকর্ষণ শক্তি দেখে তাকে 'যাদু” বলে 
আখ্যায়িত করত। আবার এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অথবা যখন এ কথায় কোন ফল বুঝত না বা কোন কাজ হত না, তখন তারা বলত, 
এটা তো মুহাম্মাদ ৯৪-এর নিজের উদ্ভাবন করা (স্বরচিত) বাণী। 
(১ অর্থাৎ, তোমাদের এ কথা যদি সঠিক হয় যে, আমি আল্লাহ্‌-প্রেরিত রসুল নই এবং এ বাণী আমারই রচনা করা, তাহলে তো নিশ্চয় 
আমি এক বড় অপরাধী। এত বড় মিথ্যা অপরাধে মহান আল্লাহ আমাকে পাকড়াও না ক'রে কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না। আর এ ধরনের 
কোন ধর-পাকড় যদি হয়, তাহলে জেনে নিও যে, আমি মিথুক এবং তোমরা আমার কোন সাহায্যও করো না। বরং এমতাবস্থায় 
আল্লাহর শাস্তি হতে আমাকে রক্ষা করার তোমাদের কোন এখতিয়ারই থাকবে না। এই বিষয়টিকে অন্যত্র এইভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, 
(৫-£5:5800) (১১১৯৬ ও সপ বে 5 ভঠা। হও এ 3০০৮৩ হও 950 ০4590। ০৫ এডি ০2 9) অর্থাৎ, সে যদি 
আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত। তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন- 
ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারত। (সূরা হাক্কাহ ৪৪-৪৭) 

(১) অর্থাৎ, যত রকম ভাবেই তোমরা এ কুরআনকে মিথ্যাজ্ঞান করছ; কখনো যাদু বলে, কখনো জ্যোতিষীর বাণী বলে, আবার কখনো 
মস্তিষ্ব-প্রসৃত (স্কপোলকল্পিত) বলে, আল্লাহ এসব খুব ভালোভাবেই জানেন। অর্থাৎ, তিনিই তোমাদেরকে তোমাদের এসব জঘন্য 
কার্ষকলাপের বদলা দেবেন। 

(১) এই কুরআন যে তারই পক্ষ হতে অবতীর্ণ এ কথার উপর সাক্ষীর জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট এবং তোমাদের মিথ্যাজ্ঞান ও বিরোধিতা 
করার উপর সাক্ষীও তিনিই। এ কথায় তাদের জন্য কঠিন হুমকি ও ধমক রয়েছে। 

(১) তার জন্য, যে তাওবা ক'রে ঈমান আনবে এবং কুরআনকে আল্লাহর সত্য বাণী বলে বিশ্বাস করে নিবে। অর্থাৎ, সময় এখনও 
আছে। কাজেই তাওবা ক”রে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার অধিকারী হয়ে যাও। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৬ 


তি র পা7র7 ৮৭৯ 


(৯) বল, "আমি তো কোন নতুন রসূল নই।(১ আর আমি জানি না ও খু... 42851 হা (0565, + ৫1০৮ 


যে, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে;১৯ আমি আমার 


প্রতি যা অহী প্রেত্যাদেশ) করা হয় শুধু তারই 
এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।' 


অনুসরণ করি। আমি ভগ 5 


(১০) বল, "তোমরা ভেবে দেখেছ কি যে, 
আল্লাহর নিকট হতে (অবতীর্ণ) হয়ে থাকে, 


যদি এ (কুরআন) 
আর তোমরা এতে এ 
] 


অবিশ্বাস কর, অথচ বানী ইস্রাঈলের একজন 


১৮১ 


এর অনুরূপ সম্পর্কে ২ 4 


সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করল, আর তোমরা ওদ্ধত্য প্রকাশ 


করলে, (তাহলে তোমাদের পরিণাম কী হবে?) নিশ্চয় আল্লাহ 
সীমালংঘনকারীদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।? 


(১১) বিশ্বাসীদের সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা বলে, " 


এটা ভাল হলে তারা 


এর দিকে আমাদের অগ্রগামী হত না।” আর যখন তারা এ 


(কুরআন) দ্বারা পরিচালিত নয়, তখন তারা 


এক পুরাতন মিথ্যা।”৯৪ 


এই ৩ 


024 1 


০ টি খু * এ ৮৮ ও 


975 615৪ ০6৫ ঠ19:55 954) 1525 ০৯খা 0 


2:51217655₹ 255? 1 4৫০৮০215৬71 
বলবে যে, "এটাতো. (২৮৪ ৪১০৯ ০৮ উঠি 915০০ শি প$ এ! 


(১১ অর্থাৎ, আমি তো কোন প্রথম ও নতুন রসুল নই। বরং আমার পূর্বেও অনেক রসুল এসেছেন। 


(১) অর্থাৎ, দুনিয়াতে কী করা হবে, তা আমার অজানা। আমি মক্কাতেই থাকব, না এখান থেকে বহিজ্কার হতে আমাকে বাধ্য হতে হবে, 


আমার সাধারণ ও স্বাভাবিক মরণ হবে, না তোমাদের হাতে আমাকে হত্যা হতে হবে? তোমরা শীঘ্রই শান্তির সম্মুখীন হবে, নাকি 


দীর্ঘকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে? এ সবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটেই আছে। আমার এটা জানা নেই যে, আগামী 


কাল আমার অথবা তোমাদের সাথে কী আচরণ করা হবে? তবে পরকাল সম্পর্কে আমি নিশ্চিত রূপে বিদিত যে, মু'মিনরা জানাতে 


এবং কাফেররা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর হাদীসে যে বর্ণিত হয়েছে, কোন সাহাবীর 
হলে নবী &$ বলতেন ৫ 37 ০ 0 ০ ০ 0১০) ওঠ ১৮ 2 4/5)) “আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রসুল হওয়া সন্্েও এ 


মৃত্যুর সময় তার ব্যাপারে সুধারণা প্রকাশ করা 


কথা জানি না যে, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে?” (সহীহ বৃখারী 


মানাকৃবূল আনসার) তো এখানে কোন এক 


ধু 


ব্যক্তির সুনিশ্চিত পরিণাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। হ্যা! যাঁদের (জান্নাত 


ব্যাপার ভিন্ন। যেমন, সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রমুখ সাহাবীগণ। 


হওয়ার) কথা সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সুসাব্যস্ত, তাঁদের 


(১) বানী-ইস্রাঈলের এই সাক্ষী থেকে কাকে বুঝানো হয়েছে? কেউ বলেন যে, এই শব্দটি জাতি বা সম্প্রদায় অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। বানী- 


ইস্সাঈলের সকল ঈমান আনয়নকারী এর অন্তর্ভূক্ত। কারো মতে সুরাটি মক্কী হওয়ার ফলে মক্কায় অবস্থানকারী কোন এক বানী-ইপ্রাঈলী 


উদ্দিষ্ট হবে। আবার কারো কারো নিকট এ থেকে আবুুল্ল 


[হ ইবনে সালামকে বুঝানো হয়েছে এবং তীঁরা এই আয়াতকে মাদানী বলে গণ্য 


করেন। সলিমের বর্ণনা থেকেও এ উক্তির সমর্থন মেলে। (দেখন £ সহাহ বৃখারা, মালারিবল আনসার মুসলিম ফ স্‌ 
বুখারী-মুসলি না থেকেও এ উত্তি রম হীহ বুখারী বৃ হর 1যাইলু 


সাহাবা) এই কারণে ইমাম শাওকানী এই মতা 


টিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। 4৫» ৬০ (এর অ 


সাক্ষ্য দেওয়া যা আল্লাহর পক্ষ হতে ঝুরঅ 


নুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য)এর অর্থ হল, তাওরাতের 


1নের অবতীর্ণ হওয়ার কথা একান্ত ভাবে প্রমাণ করে। কেননা, কুরআনও তাওহীদ 


(একত্ববাদ) ও পরকাল সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তাওরাতের মতনই। অর্থাৎ, কিতাবধারী 


দের সাক্ষ্য দেওয়া ও তাদের ঈমান আনার পর 


এই কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ তাতে সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং এরপর আর তোমাদের অস্বীকার ও অহংকার 


করার কোন বৈধতা থাকে না। তোমাদেরকে তোমাদের এই আচরণের পরিণাম সম্পর্কে ভেবে দেখা উচিত। 


(১১) বিলাল, আম্মার, সুহাইব ও খাব্বাব (রাষ্িয়াল্লাহু অ 


[নহুম)-এর মত মুসলিমরা ছিলেন মক্কার মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিবর্গ। 


কিন্ত ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতার সৌভাগ্য লাভে তীরাই ধন্য হন। এ দেখে মক্কার কাফেররা বলত যে, এই দ্বীনে যদি কোন কল্যাণ 


থাকত, তবে আমাদের মত সম্মানী ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সর্বপ্রথম তা গ্রহণ করত, 


ওরা আমাদের আগে হ্রমান আনতে পারত না। 


(অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যাপারে ভেবে নিল যে, আল্লাহর নিকট তাদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে।) এই দ্বীন যদি আল্লাহর পক্ষ 


হতে হত, তবে তিনি তা গ্রহণ করার ব্যাপারে আমাদেরকে পিছনে ফেলে রাখতেন না। আর আমাদের তা গ্রহণ না করার অর্থই হল যে, 


এটা একটি পুরাতন মিথ্যা। অর্থাৎ, কুরআনকে তারা "পুরাতন মিথ্যা” বলে আখ্যায়িত করল। যেমন এটাকে তারা 0%2। ১৮. 


(পূর্ববর্তীদের কেচ্ছা-কাহিনী)ও বলত। অথচ দুনিয়াতে কারো ধন-মালের মালিক হওয়া আল্লাহর নিকট গণ্য ব্যক্তি হওয়ার দলীল নয়। 


(যেমন তাদের ভুল ধারণা ছিল বা শয়তান তাদেরকে এই ভুল ধারণায় ফেলে রেখেছিল।) আল্লাহর নিকট গণ্য হওয়ার জন্য তো ঈমান 


ও ইখলাসের প্রয়োজন। আর তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে এই ঈমান ও ইখলাসের ধন দানে ধন্য করেন। যেমন তিনি পরীক্ষার জন্য 


যাকে হ্চ্ছা তাকে মাল-ধন দিয়ে থাকেন। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৮৮০ 


(১২) এর পূর্বে ছিল মুসার গ্রন্থ আদর্শ ও করুণাস্বরূপ। আর এই 
সমর্থক গ্রন্থ আরবী ভাষায়, যাতে এটা সীমালংঘনকারীদেরকে 
সতর্ক করে এবং তা সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদবাহক। 

(১৩) নিশ্চয় যারা বলে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ” অতঃপর 
এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা 
দুঃখিতও হবে না। 

(১৪) তারাই জান্নাতের অধিবাসী; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। - 
এটাই তাদের কর্মফল। 
(১৫) আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ 
দিয়েছি। তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে 
কষ্ট্রের সাথে) তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার জন্য স্তন্য ছাড়াতে 
লাগে ত্রিশ মাস) পরিশেষে যখন সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ 
বছরে উপনীত হয়) তখন বলে, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি 
আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করতে পারি; আমার প্রতি আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ 
করেছ, তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি যা তুমি পছন্দ 
কর; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সংকর্মপরায়ণ কর। 
নিশ্যয় আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং নিশ্চয় আমি 
আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের অন্তর্ভূক্ত।” 

(১৬) আমি এদেরই সর্বোৎকৃষ্ট কর্মগুলো গ্রহণ ক'রে থাকি এবং 
তাদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা ক'রে দিই, তারা জান্নাতবাসীদের 
অন্তর্ভক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা সত্য 
প্রমাণিত হবে। 


(১৭) আর যে তার মাতা-পিতাকে বলল, "আফসোস তোমাদের 
জন্য!১৯ তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমাকে 


সুরা আহক্কাফ ৪৬ 
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পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের নির্দেশটিকে আরো বেশী জোরদার করার লক্ষ্যে এই দুঃখ-কষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে 


এও প্রতীয়মান হয় যে, সদ্যবহারের এই আদেশে মা, বাপের উপর প্রাধান্য পাওয়ার দাবী রাখে। তার কারণ, একটানা দীর্ঘ নয় মাস পর্য্ত 


গর্ভধারণের কষ্ট এবং প্রসব বেদনা একমাত্র জননী একাই সহ্য ক'রে থাকে। পিতার এতে কোন অংশ থাকে না। তাই হাদীসেও সন্তানের 


সদ্ধবহারের শীর্ষে মাকে রাখা হয়েছে এবং বাপকে রাখা হয়েছে তিন ধাপ নিচে। একদা জনৈক সাহাবী নবী £&&-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 


ব্রি 


'আমার সদ্বাবহার পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী 


কে? তিনি উত্তরে বললেন, “তোমার মা।” সাহাবী 


আবার একই প্রশ্ন করলেন এবং 


তিনিও একই উত্তর দিলেন। তৃতীয় দফায় আবার সাহাবী অনুরূপ জিজ্ঞাসা করলে নবী &৪ও একই জবাব দিয়ে বললেন, তোমার মা। 


পুনরায় চতুর্থবারে একই প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি &8 বললেন, “তোমার বাপ।” (মুসলিম ৪ কিতাবুল ।বর্‌ অস্সিলাহ) 


(৮) ৩. এর অর্থ দুধ ছাড়ানো। এ থেকে কোন কোন সাহাবী প্রমাণ করেছেন যে, গর্ভধারণের কমসে কম সময়কাল হল ছয় মাস। অর্থাৎ 


ছয়মাস গর্ভ থাকার পরে কোন নারীর যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে সে ছেলে বৈধ বলেই গণ্য হবে, অবৈধ নয়। কারণ, কুরআনে দুধ 


পানের সময়কাল বলা হয়েছে দু বছর (২৪ মাস)। (দেখুন ঃ সুরা লুকুমান ১৪, বান্জারাহ ২৩৩ আয়াত) এই হিসাবে গর্ভধারণের 


সময়কাল ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে। 


(১৯) ৫১) পূর্ণ শক্তির কাল বলতে, যৌবন কালকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ এটাকে ১৮ বছর বয়স বলেছেন। এইভাবে বাড়তে 


বাড়তে সে চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়। এ বয়স হল জ্ঞান ও বিবেক শক্তির পূর্ণতা ও পকৃতার বয়স। এ জন্যেই মুফাস্সিরগণের মতে 


প্রতিটি নবীকে চল্লিশ বছর বয়সের পরেই নবুঅত দানে ধন্য করা হয়। (ফাতহুল কাদীর) 


(১০) ১০) অর্থ হল, ৮০1 (আমাকে তাওফীক, সামর্থ্য বা প্রেরণা দাও)। এটাকেই দলীল বানিয়ে উলামাগণ বলেছেন যে, এই বয়সের 
পর থেকে মানুষের উচিত, এই দুআটি অধিকহারে পড়তে থাকা। অর্থাৎ, ৮৪) ১) থেকে ০১4:। ০০ পর্যন্ত। 


(২১) উপরোক্ত আয়াতে সৌভাগ্যবান সন্তানদের আলোচনা ছিল। যারা পিতা-মাতার সাথে স্যবহারও করে এবং তাদের জন্য কল্যাণের 
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তফসীর আ/হসা।শুলা বারালা ২৬ পারা? ৮৮১ 


পুনরায় জীবিত করা হবে; অথচ আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়ে (29 01 5512 600 ঞা ০৮৫: 
গেছে?”১১ তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ ক'রে 
বলে, "দুর্ভোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর 
প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।” কিন্তু সে বলে, "এটা তো অতীতকালের 
উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।” ১৩) 

(১৮) এদের পূর্বে জিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে/১৪ তাদের 
মত এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে।১৭ নিশ্চয় এরা বিঃ 
ক্ষতিগ্রস্ত। নি ০১1 ৩৪ ৩০ 93 
(১৯) প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মীনুযায়ী।+ তা এই জন্য যে, ০ টি ডি 16272721275 
আল্লাহ সকলের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দান করবেন এবং তাদের এটা 
প্রতি অবিচার করা হবে না। ১৯ শ 
2 ১৮ উট রি এ ৪ 24429 মস ১006 158৫ ঠা ০০০৭৫ 0 
হবে। সোদন তাদেরকে বলা হবে,) "তোমরা তো তোমাদের .. গাঁ ০142 এত তত ৮৫৩৫০ 1০217৮৮51০2 
পার্থিব জীবনেই পুণ্যরাশি ভোগ ক'রে নিঃশেষ করেছ। সুতরাং 5০৬ দিছি যো € হি রঃ চি রা রি 
আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি কারণ ০১২৮০০৪3৬41 ০৮১3 ও 9/5০১ ি ৮ 


দুআও করে। এখানে তাদের বিপরীত দুর্ভাগা ও অবাধ্য সন্তানদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। যারা পিতা-মাতার সাথে অভদ্র আচরণ 
করে। (এ আক্ষেপ তোমাদের উপর। 9 (উঃ) শব্দটি বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ অবাধ্য 
সন্তানরা পিতার উপদেশমুলক বাণী বা ঈমান ও সংকর্মের প্রতি আহ্বানের দাওয়াতে বিরক্তি ও চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে। অথচ 
সন্তানদের জন্য এ রকম করার মোটেই কোন অনুমতি নেই। এই আয়াতটি ব্যাপক; সকল অবাধ্য সন্তান এই নির্দেশের আওতাধীন। 
(১) উদ্দেশ্য হলো, তারা তো পুনরায় জীবিত হয়ে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে ফিরে আসেনি। অথচ দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার অর্থ 
কিয়ামতের দিন জীবিত হওয়া, যার পর হিসাব হবে। 

(১ মা-বাপ মুসলিম এবং সন্তান কাফের হলে, সেখানে এই ধরনের বাদানুবাদ হয়ে থাকে। যার একটি দ্ুষ্টান্ত এই আয়াতে বর্ণনা করা 
হয়েছে। 

(১১ অর্থাৎ, এরাও সেই কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে মানুষ ও জ্িনদের মধ্য থেকে কিয়ামতের দিন যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

(১) যা পূর্ব থেকেই আল্লাহর জ্ঞানে ছিল। অথবা শয়তানের জবাবে আল্লাহ যে উক্তি করেছিলেন, 45 4০5৪ ১) এ৫০ তই 0051) 


$,০:০০) (১৮০৪ (তোমার দ্বারা ও ওদের মধ্যে তোমার সকল অনুসারীদের দ্বারা আমি অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।) তা সত্য 


হয়েছে। 
(১) মু'মিন ও কাফের উভয়েরই নিজ নিজ আমল অনুযায়ী আল্লাহর নিকট মর্যাদা নির্ধারিত হবে। মু”মিন উচ্চ মর্ধাদা লাভে ধন্য হবে। 
পন্মান্তরে কাফের জাহানামে স্থান লাভ করবে। 

() পাপীদেরকে তাদের অপরাধের বেশি শাস্তি দেওয়া হবে না এবং নেককারদের প্রতিদানে কমতি করা হবে না। বরং প্রত্যেককে সুখ 
ও শান্তি থেকে ততটুকুই দেওয়া হবে, যতটুকু পাওয়ার সে যোগ্য হবে। 

(১৮) অর্থাৎ, সেই সময়কে স্মরণ কর যখন কাফেরদের চোখ থেকে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হবে এবং তারা জাহান্নামের আগুন অবলোকন 
করবে অথবা তার নিকটে অবস্থান করবে। কেউ ০১) এর অর্থ করেছেন, ০১: (অর্থাৎ, জাহানামে শাস্তি দেওয়া হবে।) আবার কেউ 


কেউ বলেছেন, বাক্যের মধ্যে ৪ (আগাপিছা) রয়েছে। অর্থাৎ, (442 9 ১০১ যখন আগুন তাদের উপর পেশ করা হবে। (ফাতহুল 
কনাদীর) 
(২) ৮৮ থেকে বুঝানো হয়েছে সেই সব নিয়ামত, যা মানুষ খুব রুচির সাথে খেয়ে, পান ক'রে এবং ব্যবহার ক'রে তৃপ্তি ও আনন্দ 
বোধ করে। তবে পরকালের চিন্তা মাথায় নিয়ে এগুলো ব্যবহার করলে ব্যাপার ভিন্ন হয়। যেমন একজন মুমিন ক”রে থাকে। সে এর সাথে 
আল্লাহর বিধি-বিধান অনুসরণ ক'রে তার কৃতজ্ঞতার প্রতিও যত্র নেয়। কিন্তু আখেরাতের চিন্তা-ফিকির মুক্ত অবস্থায় এই 
নিয়ামতগুলোর ব্যবহার মানুষকে অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল বানিয়ে ফেলে। যেমন একজন কাফেরের হয়ে থাকে। আর এইভাবে সে আল্লাহর 
অকৃতজ্ঞতা করে। সুতরাং মু'মিন বান্দা তো তার কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের ফলে এই নিয়ামতগুলো বরং এর চেয়ে আরো উত্তম 


নয়ামতসমূহ আখেরাতে পুনরায় পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কাফেরদেরকে তা-ই বলা হবে, যা এখানে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে 14৯১1 ) 
(552৮ অের্থাৎ, তোমরা তো তোমাদের পার্থিব জীবনেই পুণ্যরাশি ভোগ করে নিঃশেষ করেছ।) এর দ্বিতীয় অনুবাদ হল, “পার্থিব 
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৮৮২ সুরা আহক! ৪৬ 


তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ওদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং জা 
তোমরা ছিলে পাপাচারী। (০ 
(২১) স্মরণ কর, আপদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, যার পূর্বে এবং 48] 58 ০১৪০৭ ১253 9301 
পরেও সতর্ককারী এসেছিল; সে তার সম্প্রদায় আহকাফবাসীকে , ৫ 4. 

সতর্ক করেছিল) এই বলে যে, "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ১৮ ৩! এ 3 9৮ খাঁ 55 ০59 2৩ ৩৪ ৩৪ 
উপাসনা করো না। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির নী 
আশংকা করছি।” (৬) ক 
(২২) তারা বলেছিল, তুমি আমাদেরকে আমাদের দেবতাগুলোর ০৪০০] [পরত ট 5 51 ডি (30 রি ও 
(পূজা) হতে নিবৃত্ত করতে এসেছ? (১ তুমি সত্যবাদী হলে 
আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ, তা আনয়ন কর।” 
(২৩) সে বলল, 'এর জ্ঞান তো শুধু আল্লাহরই নিকট আছে; আমি 4519 4 ৩2 6 21 ও এগ 191 00 
যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি শুধু তাই তোমাদের নিকট প্রচার করি। ৩৯ গাপচারারনে 
কিন্ত আমি দেখছি, তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়।? ৬০) 

(২৪) অতঃপর যখন তাদের উপত্যকার দিকে তারা মেঘ আসতে ০০ ৩৮ )৮ রি 195 টি 9 222 ৮০6 টি টি 
দেখল, তখন তারা বলতে লাগল, "ওটা তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি টি 

দান করবে।” (১ (হুদ বলল,) "বরং ওটাই তো তা, যা তোমরা ০1 ৬০1০ এ টা ০৪ এ 2৯ 
ত্ররান্বিত করতে চেয়েছ/৩ এক ঝড়, যাতে রয়েছে মর্মন্তাদ শাস্তি।(৬) 


জীবনে তোমরা সুখভোগ করে নিয়েছ এবং খুব উপকৃত হয়েছ।” 

(১) তাদের শাস্তির রি টি কারণ বর্ণনা করেছেন। আর তা হল, অন্যায়ভাবে অহংকার। যার ফলে মানুষ সত্যকে মেনে না নিয়ে তা থেকে 
পলায়ন করে। আর দ্বিতীয় হল, ফিস্ক তথা নিভীকতার সাথে পাপকাজ সম্পাদন। এ দু'টি জিনিস প্রত্যেক কাফেরের মধ্যে বিদ্যমান 
থাকে। ঈমানদারদের উচিত, এ আচরণ দু”টি থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখা। 
বিঃদ্রঃ- সাহাবায়ে কিরাম এ&দের ব্যাপারে এসেছে যে, তীদের সামনে ভাল কিছু আসলে এই আয়াত তাঁদের মনে পড়ে যেত এবং এই 
ভয়ে তা বর্জন করে দিতেন যে, যাতে পরকালে আমাদেরকেও যেন এ রকম বলা না হয়, "তোমরা তো দুনিয়াতেই সুখ ভোগ করে 
নিয়েছ।” এ ছিল তাঁদের অবস্থা; যা তাঁদের সীমাহীন আল্লাহভীরুতা, বিষয়-বিতৃষ্ণা ও পরহেযগারীর বাস্তব চিত্র। তবে এর অর্থ এই নয় 
যে, ভাল জিনিস ব্যবহার তাঁরা বৈধ মনে করতেন না। 

(১) (3৪ হল ৪৯ এর বহুবচন। বালির উচু ও লম্বা পাহাড। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, পাহাড় ও গুহা। এটা (ইয়ামানের) 


'হাযুরা-মাউত"-এর নিকটস্থ হুদ *৬ঞ্র-এর সম্প্রদায় প্রথম আ"'দ-এর এলাকার নাম। মক্কার কাফেরদের মিথ্যা ভাবার কারণে নবী ঞ&৪- 
এর দগ্ধ হাদয়ে সান্তনা দেওয়ার জন্য বিগত নবীদের ঘটনাবলী উল্লেখ করা হচ্ছে। 
(৭) 1৯৪০ 1% (মহাদিন) বলতে কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। যার ভয়াবহতার কারণে তাকে যথার্থভাবেই বিরাট দিন বলা 


হযেছে 


হতে ফিরিয়ে দাও, থামিয়ে দাও, সরিয়ে দাও, দ্র কর। 
() অর্থাৎ আযাব কখন আসবে? অথবা তা পৃথিবীতে আসবে, না তোমাদেরকে পরকালে শাস্তি দেওয়া হবে, এ সবের জ্ঞান একমাত্র 
আল্লাহর নিকট। তিনি তীর ইচ্ছানুযায়ী ফায়সালা করেন। আমার কাজ কেবল বার্তা পৌছে দেওয়া। 
(৮) এক তো কুফরীর উপর অবিচল থাকছ। আর দ্বিতীয়তঃ আমার নিকট এমন জিনিসের দাবি করছ, যা আমার এখতিয়ারাধীন নয়। 
(০) দীর্ঘদিন ধরে তাদের ওখানে বৃষ্টি হয়নি। আকাশে উথ্থিত মেঘমালা দেখে আনন্দিত হল যে, এবার বৃষ্টি হবে। মেঘকে ১১১৬ 
(দিগন্তপ্রসারী) এই কারণে বলা হয় যে, তা আকাশের দিগন্তে প্রসারিত হয়। 
(১) এ কথা হুদ রা তাদেরকে বললেন যে, এটা শুধু মেঘ নয়, যেমনটি তোমরা ভাবছ। বরং এটা সেই আযাব, যার সত্বর আসার দাবি 
তোমরা করছিলে। 
(*) অর্থাৎ, যে বাতাস দ্বারা এই জাতির ধুংস সাধিত হয়, তা এ মেঘের সাথেই উঠেছিল এবং তা সেখান থেকেই বের হয়েছিল। আল্লাহর 
ইচ্ছায় তাদেরকে এবং তাদের প্রত্যেক জিনিসকে বিনাশপ্রাপ্ত ক'রে দেওয়া হল। এই জন্য হাদীসে এসেছে যে, একদা আয়েশা 
(রাধিয়াল্লাহু আনহা) রসুল %৪-কে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা মেঘ দেখে আনন্দিত হয় যে, বৃষ্টি হবে। কিন্তু এর বিপরীত আপনার 
মুখমন্ডলে চিন্তা ও অস্থিরতার লক্ষণসমূহ লক্ষ্য করা যায়? তিনি বললেন, “আয়েশা! এই মেবে যে আযাব নেই তার কি কোন নিশ্চয়তা 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আ।হসা।শুলা বার/লা ২৬ পারা? ৮৮৩ 


ঢু 


(২৫) যা তার প্রতিপালকের নির্দেশে সবকিছুকে ধুংস করে দেবে।” 
অতঃপর তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বাসগৃহগুলো ছাড়া 
আর কিছুই দৃশ্যমান রইল না।৯ এভাবে আমি অপরাধী 
সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। 
৯ 9 জিত 47 2 2 পর্তর্ 1 এ পূর্ত ৮2 
(২৬) নিশ্চয় আমি তাদেরকে (আ"দ সম্প্রদায়কে) যে প্রতিষ্ঠা 1৫০ ১৫1০০ এ ট্রি ৩1 চি টি আও 
দিয়েছিলাম তোমাদেরকে তা দিইনি; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম _ »» , (২ ১১০০2564255 
কর্ণ, চচ্ছু ও হদয়; কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হাদয় তাদের কোন 39 ৮৯০০০ ৯3 টি শি ওদা ভে 55 ছাঃ 
কাজে আসেনি,” কেননা তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অহীকার রি 85068822586 85 5 হি. ৩ 
করেছিল। আর যা নিয়ে তারা গাট্টা-বিদ্রপ করত, তাই তাদেরকে 
পরিঝেষ্টন করল।€১ 
(২৭) আমি তো ধুংস করেছিলাম তোমাদের চারিপাশের 
জনপদসমূহকে৯) আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী 
বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা (সৎপথে) ফিরে আসে।$০) 
(২৮) তারা আল্লাহর সানিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে 
যাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদেরকে সাহায্য 
করল না কেন? বস্তৃতঃ তাদের উপাসাগুলো তাদের নিকট হতে 
উধাও হয়ে গেল। আর এ হল তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের 
পরিণাম। (৪৪) 
(২৯) স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল 1 পাপের 5 0 ৬0] ৮০ 8 
জ্বনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার (নবীর) রর 
নকট উপস্থিত হল, তারা একে অপরকে বলতে লাগল, "চুপ করে 
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আছে? এক জাতিকে তো বাতাসের আযাব দ্বারা ধুংস করে দেওয়া হয়েছে। তারাও তো মেঘ দেখে বলেছিল, এই মেঘ আমাদের উপর 
বৃষ্টি বর্ণ করবে।” (বুখারী ঃ তাফসীর সুরা আহন্কাফ, মুসলিম ঃ কিতাবুস্‌ স্বালাত) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, যখন প্রবল হাওয়া 
চলত, তখন তিনি &৪ এই দু'আ পড়তেন। 537 (৪ 5235 55 25 এ 5950 & ৮০০0 5292 ও 5225 9৬ আনে ও! 01 ) 
(৫4 ০) 5 (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি এর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার 


কল্যাণ তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর এর অনিষ্ট, এর মধ্যে যা আছে তার অনিষ্ট এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে 
পানাহ চাচ্ছি।) আর যখন আকাশে মেঘ ঘন হয়ে যেত, তখন তাঁর রও পরিবর্তন হয়ে যেত, তাঁর উপর ভয়ের ভাব সৃষ্টি হত এবং এর 
ফলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। কখনো বাইরে আসতেন, আবার কখনো ভিতরে প্রবেশ করতেন। কখনো আগে যেতেন, আবার 
কখনো পিছনে। অতঃপর যখন বৃষ্টি বর্ষণ হত, তখন তিনি স্বস্তি লাভ করতেন। (মুসলিম, উক্ত অধ্যায়) 

(১ অর্থাৎ গৃহবাসী সকলে ধৃংস হয়ে গেল। কেবল গৃহগুলো উপদেশ গ্রহণের চিহ্‌ হিসাবে পড়ে থাকল। 

(৮) এটা মন্কাবাসীদেরকে সম্বোধন ক'রে বলা হচ্ছে যে, তোমরা এমন কি শক্তিমান? তোমাদের পূর্বের জাতিগণ, যাদেরকে আমি ধুংস 
করে দিয়েছি, তারা তো শক্তি ও প্রতাপে তোমাদের চাইতে অনেক বেশী ছিল। কিন্তু যখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা (কান, চোখ ও 
অন্তর)কে সত্য শোনার, দেখার ও বুঝার কাজে ব্যবহার করল না, তখন পরিশেষে আমি তাদেরকে ধুংস ক'রে দিলাম এবং এ 
জিনিসগুলো তাদের কোনই উপকারে এল না। 

(৯ অর্থাৎ, যে শাস্তিকে তারা অসম্ভব মনে ক'রে গাটাচ্ছলে বলত যে, নিয়ে এস দেখি তোমার আযাব, সে আযাব এসে তাদেরকে 
এমনভাবে ঘিরে ধরল যে, তা থেকে আর বের হতে পারেনি। 

(৯) “চতুষ্পার্খববতী জনপদসমূহ” বলতে আ"দ, সামুদ এবং লুতের এ বসতিগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো হেজাযের নিকটে 
অবস্থিত ছিল এবং ইয়ামান, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন যাতায়াত পথে সেগুলোর পাশ দিয়েই তারা অতিক্রম করত। 

(*) অর্থাৎ, আমি বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন ধরনের দলীলাদি তাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম এই মনে করে যে, হয়তো তারা 
তাওবা করবে। কিন্ত তারা অটল-অবিচল থাকল। 
(৯) অর্থাৎ, যে উপাস্যগুলোকে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করত, তারা তাদের কোন সাহায্য করল না, বরং তারা সেই 
মুহূর্তে আসেইনি, তাদের কোন পাত্তাই ছিল না। এ থেকেও জানা গেল যে, মক্কার মুশরিকরা মূর্তিগুলোকে প্রকৃত উপাস্য মনে করত না, 
বরং তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম ও অসীলা মনে করত। মহান আল্লাহ এই অসীলাগুলোকে "ইফক" (মিথ্যা) এবং 
'ইফতিরা” (মনগড়া উদ্ভাবন) সাব্যস্ত ক"রে স্পষ্ট করে দিলেন যে, এটা অবৈধ ও হারাম। 
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শ্রবণ কর।”(৯) যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা 
তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। 

(৩০) তারা বলোছল, "হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক 
কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা অবতীর্ণ করা হয়েছে মুসার পরে, 
তা ওর পূর্ববতী কিতাবের সত্যায়নকারীরূপে সত্য ও সরল পথের 
দকে পরিচালিত করে। 
(৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর 
আহবানে সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ 
তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে 
তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। (৯) 

(৩২) কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর আহবানে সাড়া না 
দেয়, তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিত্রায় ব্যর্থ করতে পারবে 
না) এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (৫০ 
তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।' 
(৩৩) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী 
সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন কলান্তিবোধ করেননি, তিনি 
মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম? কেন নয়? অবশ্যই তিনি 
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(*) সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই ঘটনা মক্কার নিকটস্থ "নাখলা” নামক উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিল। 


যেখানে রসুল &৪ সাহাবায়ে কিরাম এদেরকে ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন। জ্বিনরা এই অনুসন্ধানে ছিল যে, আসমানে আমাদের উপর 


অত্যধিক কড়াকড়ি করে দেওয়া হয়েছে এবং এখন সেখানে আমাদের যাওয়া প্রায় অসম্ভব করে দেওয়া হয়েছে। কোন গুরুত্ৃপূর্ণ ঘটনা 


ঘটে থাকবে যার কারণে এ রকম হয়েছে। তাই পূর্ব ও পশ্চিমের বি 


ভন্ন দিকে 


জ্বনদের দল ঘটনার অনুসন্ধানে ছড়িয়ে পড়ল। তাদেরই 


একটি অনুসন্ধানী দল এই কুরআন শুনে বুঝে নেয় যে, নবী 


করীম &৪-এর প্রেরণের এই ঘটনাই হল আমাদের আসমান প্রবেশের 


প্রতিবন্ধকতার কারণ। জিনিদের এই দলটি নবী করীম &-এর উপর ঈমান আনে এবং ফিরে গিয়ে তাদের জাতিকেও এ কথা শোনায়। 


(মুসলিম সালাত অধ্যায়) সহীহ বুখারীতেও কিছু কথার উল্লেখ আছে। (মানারিবূল আনসার অধ্াায়) কিছু অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা 


যায় যে, তিনি এই ঘটনার পর জিনিদের দাওয়াতে তাদের ওখানে যান এবং তাদেরকে আল্লাহর পায়গাম শুনান। জ্িনরাও একাধিকবার 


নবী করীম $৪-এর নিকট উপস্থিত হয়। (ফাতহুল বারী তাফসীর ইবনে কাসীর) 
(৯) অর্থাৎ, নবী করীম $8-এর পক্ষ হতে কুরআন পাঠ শেষ হয়ে গেল। 


(৮) এখানে জ্িনরা তাদের জাতিকে নবী করীম &৪-এর নবুঅতের উপর ঈমান আনার দাওয়াত দেয়। এর পূর্বের আয়াতে কুরআন 


কারীম সম্পর্কে বলে যে, এটি তাওরাতের পর আরও একটি আসমানী কিতাব যা সঠিক ধর্ম এবং সরল ও সোজা পথের নির্দেশনা দেয়। 


(*) এখানে ঈমান আনার দু”টি উপকারিতার কথা বলা হয়েছে, যা তারা পরকালে লাভ করবে। ১ ১০ এ ৬ অক্ষরটি 'তাবঈয? 


তথা আংশিক অর্থ দেওয়ার জন্যে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ কিছু পাপ ক্ষমা করে দেবেন। আর এগুলো হবে এমন সব পাপ, যার সম্পর্ক 


হবে আল্লাহর অধিকারের সাথে। কারণ, বান্দার অধিকার (বান্দা ক্ষমা না করলে) ক্ষমা করা হয় না। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 


প্রতিদান ও শাস্তি এবং আদেশ ও নিষেধাবলীর ব্যাপারে জ্বিনদের বিধানও মানুষদের মতনই। এ ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতভেদ 


রয়েছে যে, মহান আল্লাহ জিিনদের মধ্য হতে তাদের জন্য কোন নবী 


প্রেরণ করেছিলেন, না করেননি? কুরআনের কিছু আয়াতের বাহ্যিক 


অর্থ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জ্বিনদের মধ্যে কেউ নবী হয়নি। সমস্ত নবী ও রসূল মানুষদের মধ্য হতেই হয়েছেন। 4! এ 35 10012] 
0" 23350013০01 ই ১৯৮৪ (০আ। 0955 কি 0 ০1 0 আও ৫০ ও হো 1০৯) চা! ৬৯3 3৪ কুরআনের এই 


আয়াতগুলো থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যত জনই রসুল হয়েছেন, সকলেই মানুষ ছিলেন। এই জন্য রসূল &৪ যেমন মানুষদের 


জন্য রসূল ছিলেন এবং আছেন, অনুরূপ জ্বিনদের রসুলও 
হয়েছে। যেমন, কুরআনের আলোচ্য আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়। 


তিনিই। আর তীর পয়গামকে জ্বিনদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থাও করা 


(৯) অর্থাৎ, এমন হতেই পারে না যে, সে সুবিশাল ও সুপ্রসারিত পৃথিবীর কোথাও এমনভাবে আত্মগোপন করে নেবে যে, আল্লাহর 


পাকড়াও থেকে বেচে যাবে। 


(€) যে তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে নেবে। অর্থাৎ, না সে নিজে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে, আর না অন্য কারো 


সাহায্যে তা সম্ভব হবে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৬ পারা রি 
সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।(৫১) 


4০৪ 
(৩৪) যেদিন অবিশ্বাসীদেরকে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের 11 ও ৬০014, রা এ খা চিনা 
নকট, (সেদিন তাদেরকে বলা হবে,) এটা কি সত্য নয়?” তারা রম রানির গ্যা রাত 
বলবে, "আমাদের প্রতিপালকের শপথ! (৯) অবশ্যই (এটা সত্য)।” ০১০৬৩ ৪০7৭০1৯১৬০৩ ১ 
তিনি (আল্লাহ) বলবেন, "সুতরাং তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করতে, 
তারই কারণে শাস্তি আস্বাদন কর।”৫১ 
(৩৫) অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ রসুলগণ এবং তাদের জন্য (শাস্তি প্রার্থনায়) তাড়াতাড়ি  « 
করো না।৯ তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা যেদিন 78 ৩৪ 
তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিবসের 
এক দন্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি।«৭ এ হল ঘোষণা।১ 
সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কাউকেও ধুংস করা হবে না। (৭) 


দিতি 
৪5541702৩15 527 5 রি 


০ 
4০ 


0৪৮-এা ঠেঠা খু1৫৪ 0৬ &৫ 


$ 


(৫৮) 


(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং £ ৪৭, আয়াত সংখ্যা ৪ ৩৮ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59050 ১ 
(১) মারা জিসাস করেছে এবং অপরকে 87 হতে নিবৃত্ত চাটি 4 ৮০৪ নি 152 চো 
করেছে» তিনি তাদের কর্ম বার্থ করে দিয়েছেন। 


(*)1১ (4 % "তারা কি দেখে না” বলতে অন্তর-দৃষ্টি দ্বারা দেখাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তারা কি জানে না। 1১4৫1 অথবা 141 


174 অর্থে। অর্থাৎ, যে আল্লাহ সীমাহীন ও প্রান্তহীন বিশাল আকাশ ও সুবিস্তৃত পৃথিবীর স্রষ্টা এবং এগুলোকে সৃষ্টি ক*রে তিনি ররান্ত 
হননি, তিনি কি মৃতদের পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন। কারণ, তিনি ১১১৪ %৮5 25 ০ এর গুণে গুণান্বিত। 


(৭) সেখানে শুধু সত্য বলেই স্বীকারই করবে না, বরং নিজেদের এ হ্বীকারোক্তির উপর কসম খেয়ে তা সুদৃটও করবে। তবে সে সময়ে 
এই স্বীকারোক্তি কোন উপকারে আসবে না। কারণ, প্রত্যক্ষ দেখার পর হ্বীকারোক্তির কিই-বা দাম থাকতে পারে? আর স্বচক্ষে দেখার পর 
স্বীকার না করে কেউ কি অস্বীকার করবে? 

(%) কেননা, যখন মানার সময় ছিল, তখন মানোনি। এ শাস্তি হল সেই কুফরী ও অহ্বীকারেরই প্রতিফল, যা তোমাদেরকে ভোগ করতেই 
হবে। 

(%) এখানে মক্কার কাফেরদের অশালীন আচরণের কারণে নবী করীম &-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে এবং তীকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ 
দেওয়া হচ্ছে। 

(%) কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তি দেখার পর তাদের কাছে পার্থিব জীবনটা এ রকম মনে হবে যে, সেখানে তারা কেবল দিনের একটি মুহূর্ত 
কাটিয়ে এসেছে। 
(%) ৪ হল ১১১৯৯ 1 (উহ্য উদ্দেশ্য পদ)এর বিধেয় পদ। অর্থাৎ, $১৫ 414৮2 33015 : তুমি তাদেরকে যে উপদেশ দিলে, 
তা হল ঘোষণা। 

(€) এই আয়াতেও ঈমানদারদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ ও উৎসাহবর্ধক বাণী যে, পরকালের ধুংস কেবল তাদের ভাগ্যেই আছে, যারা 
হবে আল্লাহর অবাধ্য ও তাঁর সীমা লঙ্ঘনকারী। 

(%) এই সুরার অপর নাম “সুরা কিতাল?। 

(*) কেউ কেউ এ থেকে কুরাইশ কাফেরদেরকে বুঝিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বুঝিয়েছেন আহলে-কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্িষ্টান)দেরকে। 
তবে এটি ব্যাপক, তারা সহ সকল অবিশ্বাসীরাই এর অন্তর্ভূক্ত। 
(৬) এর একটি অর্থ এই যে, তারা নবী করীম & এর বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র করেছিল, মহান আল্লাহ সেগুলোকে ব্যর্থ ক'রে তা তাদের 
উপরেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় অর্থ হল, তাদের মধ্যে উত্তম যে কিছু নৈতিকতা ছিল; যেমন আত্রীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, 
বন্দীদের মুক্ত করা এবং অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি অথবা কা"বাগৃহ ও হাজীদের খিদমত করা, এ সবের কোন প্রতিদান তারা 


এঁর 


আখেরাতে পাবে না। কারণ, ঈমান ব্যতীত আমলের কোন নেকী নির্ধারিত হয় না। 
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৮৮৬ সুরা মুহান্মাদ ৪৭ 


(২) এবং যারা বিশ্বাস করেছে, সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মাদের 02 ৮০3 1-129 ৮- ৮০০] 91681576742 
প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস করেছে. আর তা 8.8 
রর সা রি টনের ] 2 ১১০০ 7 
তাদের প্রতিপালক হতে সত্য; তিনি তাদের পাপরাশি ক্ষমা ৮ নি ০৩৪ লি ৩ ৬৪ 9 ্ ০৬ 
করেছেন(৬১) এবং তাদের অবস্থা ভাল ক'রে দিয়েছেন। (৬০) ৮৪০ ০৮3 
(৩) এটা এই জন্য যে, যারা অবিশ্বাস করেছে তারা মিথ্যার 1 চি রি 99 17271 রি 66 গতি 
অনুসরণ করেছে এবং যারা বশ্বাস করেছে তারা তাদের প্রাতপালক 
হতে (আগত) সত্যের অনুসরণ করেছে। এভাবে আল্লাহ মানুষের 
জন্য তাদের দ্ষটান্ত স্থাপন করেন। (৬৪ 
(5) আতর রম তোমরা অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা ১৯:৫৫ ০০1 ০/১2০৮ না 
কর, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর,৬০ পরিশেষে যখন তোমরা মিরার 
তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদেরকে কষে 441 ৮৮০ ৯ 
নব . (৬৭) 0. 4 .(৬৮) রর রদ 7. 2৩. ০০৮৫ পা এন ৫ 
বাধবে; রি হয় অনুগ্রহ, না রী পা মি না ডি ১5৩2 75 খু 2৬ রি ১ চাটি 
যুদ্ধ তার অস্ত্ররাজি নামিয়ে ফেলে।$৯) এটাই বিধান।” আর 


রর »্পর্প 


র্‌ ভব ৪ 2০211 26 ৫771 ৯০৫ 


ঢা ০19 এ ভু ৩0 ৩৩ঠা 15454 


] 


(১) যদিও বিশ্বাস ও ঈমান আনার মধ্যে মুহাম্মাদ &৪-এর প্রতি প্রেরিত অহী অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের উপর ঈমান আনাও শামিল, 
তবুও এর গুরুত্ব ও মর্ধাদাকে আরো বেশী সুস্পষ্ট করার জন্য এটাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

(১) অর্থাৎ ঈমান আনার পূর্বেকার ভূল-ভ্রান্তি ও ক্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেন। যেমন, নবী করীম &8ও বলেছেন, “ইসলাম পূর্বেকার 
যাবতীয় পাপকে মুছে দেয়।” (সহীহুল জামে, আলবানী) 

() 44 এর অর্থ (৪০ 44 4৯৮ এগুলোর অর্থ প্রায় একই ধরণের। অর্থাৎ, তাদেরকে পাপাচার থেকে বাচিয়ে নিয়ে কল্যাণ ও 
মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেছেন। আর একজন মুমিনের জন্য অবস্থা ভালো হওয়ার এটাই সর্বোত্তম চিত্র। এর অর্থ এই নয় যে, ধন- 
সম্পদের মাধ্যমে তাদের অবস্থা ভালো ক*রে দেওয়া হয়েছে। কারণ, সকল মুমিন ধন-সম্পদ পায় না। তাছাড়া পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ 
অবস্থা ভাল হওয়ার সুনিশ্চিত প্রমাণও নয়। বরং এতে অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশী থাকে। এই জন্য নবী করীম &8 অধিক 
মাল পছন্দ করতেন না। 
(১১) এ১ এটি হয় "মুবতাদা” (উদ্দেশ্য পদ) কিংবা উহ্য উদ্দেশ্য পদের বিধেয় পদ। এ১ ১:41 :ঠ এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে সেই সব 


শাস্তি ও অঙ্গীকারের প্রতি, যা কাফের ও মুমিনদের জন্য বর্ণিত হয়েছে। 

(৮) যাতে মানুষ কাফেরদের জন্য বরাদ্দ পরিণাম থেকে দুরে থাকে এবং সেই সরল ও সঠিক পথ অবলম্বন করে; যে পথে চলে 
ঈমানদারগণ চিরন্তন সফলতা ও সুখ-সমৃদ্ধি লাভে ধন্য হবে। 

(*) উভয় দলের কথা উল্লেখ করার পর এখন কাফের এবং যে কিতাবধারীদের সাথে কোন চুক্তি হয়নি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 
নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। হত্যার পরিবর্তে গর্দান কাটার নির্দেশ দেওয়ার মধ্যে রয়েছে কাফেরদের সাথে চরম কঠোরতা প্রদর্শনের নির্দেশ। 
(ফোতহুল কাদীর) 

(*) অর্থাৎ, তুমুল যুদ্ধ এবং তাদেরকে অধিকহারে হত্যা করার পর তাদের মধ্যে যারা তোমাদের হাতে ধরা পড়বে, তাদেরকে বন্দী 
ক'রে শক্তভাবে বেধে রাখ। যাতে তারা পালাতে না পারে। 

(৬) ১ এর অর্থ হল, কোন বিনিময় না নিয়ে কেবল অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেওয়া। আর ১ এর অর্থ হল, কিছু মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে 


দেওয়া। যুদ্ধবন্দীদের ব্যপারে এই স্বাধীনতা বা এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যে, পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুপাতে যেটাই ইসলাম ও 
মুসলিমদের জন্য সর্বাধিক উত্তম হবে, সেটাই অবলম্বন করা যাবে। 
(১) অর্থাৎ কাফেরদের সাথে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। অথবা এর অর্থ এই যে, যুদ্ধারত শত্রু পরাস্ত হয়ে কিংবা সন্ধির আশ্রয় নিয়ে অস্ত্র 
রেখে দেয় অথবা ইসলাম বিজয়ী হয় এবং কুফ্রীর সমাপ্তি ঘটে। উদ্দেশ্য হল, এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়া অবধি কাফেরদের 
সাথে তোমাদের যুদ্ধ চলতেই থাকবে। তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে এবং যুদ্ধবন্দীদের ক্ষেত্রে উক্ত দু”টি সিদ্ধান্তই (মুক্তিপণ নিয়ে বা 
নিয়ে ছেড়ে দেওয়া) তোমাদের এখতিয়ারাধীন থাকবে। কেউ বলেছেন, এই আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে; বিধায় এখন হত্যা ব্যতীত 
1র কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবে সঠিক কথা এই যে, আয়াতটি রহিত নয়, বরং অব্যাহত। সুতরাং শাসকের চারটি জিনিসের এখতিয়ার 
[ছেঃ কাফেরদের হত্যা করবে, না হয় বন্দী। বন্দীদের মধ্যে কাউকে অথবা সবাইকে হয় অনুগ্রহ ক'রে ছেড়ে দেবে, না হয় মুক্তিপণ 
নিয়ে ছাড়বে। (ফাতহুল কাদীর) 
(০) কিংবা তোমরা এ রকমই করো। এ/১1| বা.১৬। (5৯ ৩০১ 


9] 


গে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৬ পারা ৮৮৭ 


আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের নিকট হতে প্রতিশোধ নিতে ৭] ০৫ ৩ঠি এ 1৮০ 815 ডি বোনকে 
পারতেন,১ কিন্তু তিনি চান তোমাদের কিছুকে অপরদের দ্বারা হি হি: 


পরীক্ষা করতে।€১ যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তিনি কখনই 

তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। (৩) 

(৫) তিনি তাদেরকে সংপথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের 
অবস্থা ভাল ক'রে দেবেন। (৯) 

(৬) তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি 
তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (৩) 

(৭) হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য কর, 
তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের 
পা দৃঢ-প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। () 

(৮) যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি 
তাদের কর্ম ব্যর্থ ক'রে দেবেন। 

(৯) এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা তা 
অপছন্দ করে।€”) সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিম্ফল ক'রে 
দেবেন। (৯ 

(১০) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি যে, তাদের 
পূর্ববতীদের পরিণাম কি হয়েছিল?৮ আল্লাহ তাদেরকে ধুংস 
করেছেন। আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম। ৬৯ 


পর্ঘটিণ এ 44 


4০ 


এ ০ জর্রুপ্ত 


(0৬৮০ ০০57৯ 1১ ৩াও 


(১ কাফেরদেরকে বিনাশ ক"রে কিংবা শাস্তি দিয়ে। অর্থাৎ, তোমাদের তাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজনই পড়ত না। 
(১) অর্থাৎ, তোমাদেরকে একে অপরের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে। যাতে তিনি জেনে নেন যে, তোমাদের মধ্যে তাঁর পথে মুজাহিদ কারা? 
যাতে তিনি 


ন তাদেরকে প্রতিদান দেন এবং কাফেরদেরকে তাদের হাতে পরাস্ত করেন। 

(১ অর্থাৎ, তাদের পুণ্য ও পুর্কার বিনষ্ট করবেন না। 

("১ অর্থাৎ, তাদেরকে এমন কাজের তাওফীকু দান করবেন, যার ফলে তাদের জান্নাতের পথ সুগম হয়ে যাবে। 

("০ অর্থাৎ, কোন পথ প্রদর্শন ছাড়াই তা চিনে নিবে এবং যখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা নিজে নিজেই আপন আপন 
ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়বে। একটি হাদীস থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে নবী করীম &8 বলেছেন; “সেই সভ্তার শপথ, যার হাতে 


আমার প্রাণ আছে! একজন জাননাতীর তার জান্নাতের ঘরের পথের জ্ঞান দুনিয়ার ঘরের চেয়েও অনেক বেশী হবে।” (বেখারী কাক 
অবায়9) 

(১) আল্লাহর সাহায্য করার অর্থ, আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করা। কারণ, তিনি উপায়-উপকরণ অনুযায়ী তাঁর ছ্ীনের সাহায্য তাঁর মু'মিন 
বান্দাদের দ্বারাই করেন। এই মু*মিন বান্দারা আল্লাহর দ্বীনের সংরক্ষণ ও তার দাওয়াত-তবলীগের কাজ করেন তাই তিনি তাঁদের 
পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অর্থাৎ, তাঁদেরকে কাফেরদের উপর জয়যুক্ত করেন। যেমন, সাহাবায়ে কিরাম এ ও প্রাথমিক শতাব্দীগুলির 
মুসলিমদের উত্জ্ল ইতিহাস রয়েছে; তাঁরা দ্বীনের খোদেম) হয়ে গিয়েছিলেন, ফলে আল্লাহও তাঁদের (সহায়) হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা 
দ্বীনকে বিজয়ী করলে, আল্লাহও তাঁদেরকে পৃথিবীতে জয়যুক্ত করেছিলেন। যেমন, তিনি অন্যত্র বলেন, 

(6:০1) [১১০ ৩০ এ 2742] অর্থাৎ, “আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে।” (সুরা হাজ্জ ৪০) 

(”) এটা যুদ্ধের সময়। [3 ৮০৫ এটা যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতার অর্থেই বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, ইসলাম অথবা 
পুলসিরাতের উপর তাদের পা সুদৃঢ় রাখবেন। 

(১) অর্থাৎ, কুরআন ও ঈমানকে তারা অপছন্দ করে। 

(") কর্মসমূহ বলতে এমন কর্মসমূহ, যা বাহযতঃ কল্যাণকর, কিন্তু তাদের ঈমান না থাকার কারণে তারা আল্লাহর নিকট তার কোন 
প্রতিদান পাবে না। 
(৮) যাদের বহু নিদর্শন তাদের এলাকায় বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় কোন কোন জাতির ধুংসাবশেষ চিহরসমূহ 
বিদ্যমান ছিল। এই জন্য তাদেরকে ঘুরে-ফিরে তাদের ভয়ানক পরিণাম দেখতে বলা হয়েছে, যাতে তা দেখে তারা ঈমান নিয়ে আসে। 
(৮১) এখানে মক্কাবাসীদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে যে, তোমরা যদি কুফরী থেকে ফিরে না এস, তবে তোমাদের জন্যেও অনুরূপ শাস্তি 
হতে পারে এবং বিগত বহু কাফের সম্প্রদায়কে ধুংস করার ন্যায় তোমাদেরকেও ধুংস ক”রে দেওয়া হতে পারে। 
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৮৮৮ 


(১১) এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের অভিভাবক এবং 
অবিশ্বাসীদের কোন অভিভাবক নেই। ৮১) 

(১২) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই 
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত। কিন্তু 
যারা অবিশ্বাস করে, তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জন্ত- 
জানোয়ারের মত উদর-পূর্তি করে। ৬১ আর তাদের নিবাস হল 
জাহামাম। 

(১৩) তোমার সেই জনপদ; যা তোমাকে বহিজ্কার করেছে, তা 
অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, আমি তাদেরকে ধুংস 
করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। 

(১৪) যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক হতে (আগত) সুস্পষ্ট প্রমাণের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তার মত, যার নিকট নিজের মন্দ কর্মগুলো 
শোভনীয় প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর 
অনুসরণ করে? ৮৪ 
(১৫) সাবধানীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার 
দৃষ্টান্ত হল £ ওতে আছে নির্মল পানির নদীমালা,) আছে দুধের 
নদীমালা যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়৮১ আছে পানকারীদের জন্য 
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নট 


ভি 


(”) তাই উহুদ যুদ্ধে কাফেরদের শ্লোগানের উত্তরে মুসলিমরা যে শ্লোগান বলেছিলেন তা আয়াতের বাস্তব রূপ। যেমন কাফেররা 


বলেছিল, এ:১ ৫৮ 4১ 45 (হবালের নাম উচ্চ হোক)। এর উত্তরে মুসলিমগণ বলেছিলেন, £৯1১ ৬৮ 4 (আল্লাহই সর্বোচ্চ ও 
সর্বমহান)। কাফেরদের আরো একটি শ্লোগান ছিল, এ ৮ 33 ওঠএ। এ (আমাদের উ্যা আছে, তোমাদের উয্যা নেই।) উত্তরে 
মুসলিমগণ বলেছিলেন, ৫ 4১ 3) ০৭১১ ৷ (আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী, তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই।) (বুখারী) 


(৮১) অর্থাৎ, যেভাবে জীব-জন্তদের উদর এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পুরণ ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না, অনুরূপ অবস্থা হল কাফেরদের। 


তাদের জীবনের উদ্দেশ্যও (ইহকালে) খাওয়া-পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরকালের ব্যাপারে তার 


একেবারে উদাসীন। এরই ভিত্তিতে 


দাঁড়িয়ে খাওয়া যে নিষেধ তাও প্রমাণিত হয়। বর্তমানে বিভিন্ন দাওয়াত অনুষ্ঠানে যার ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেছে। কেননা, এতে রয়েছে 


জীব-জন্তর সাদৃশ্য অবলম্বন; যেট 


কাফেরদের অভ্যাস। বহু হাদীসে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আনাস 


ঞ& বলেন, নবী ঞ্৯ নিষেধ করেছে 


নযে, কোন লোক যেন দাড়িয়ে পান না করে। আনাস &-কে দাড়িয়ে খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা 


হলে উত্তরে তিনি বললেন, "এট 


তো আরো খারাপ ও আরো নোংরা।” (মুসলিম ২০২৪নং) কাজেই জন্ত-জানোয়ারের মত দীঁড়িয়ে 


পানাহার করা থেকে বিরত থাকা অতীব প্রয়োজনীয় আচরণ। €েঃ যাদুল মাআ”দ) 


(৮১ "মন্দ কর্ম” বলতে শির্ক ও অবাধ্যতাকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থও তা-ই যা পূর্বে বহু স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। আর তা হল, মুমিন 


ও কাফের, মুশরিক ও তাওহীদবাদী এবং সংলোক ও অসংলোক সমান হতে পারে না। একজনের জন্যে আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম 


প্রতিদান এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহ। পক্ষান্তরে অপরজনের জন্য রয়েছে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি। পরের আয়াতে উভয়ের 


বান্দাদেরকে দেওয়া হয়েছে। 


পরিণামের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথমে সেই জান্নাতের বৈশিষ্ট্য ও তার সৌন্দর্যের কথা, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহভীর পরহেজগার 


()০০ 


1 এর অর্থ ঃ পরিবর্তণীয়। ০. ৯০ এর অর্থ £ অপরিবর্তনীয়। অর্থাৎ, পৃথিবীতে পানি যদি কোন এক স্থানে কিছুক্ষণের জন্য পড়ে 


থাকে, তবে তার রও পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তার গন্ধ ও স্বাদে এমন বিকৃতি ঘটে যে, তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। কিন্তু 


জানাতের পানির এমন বৈশিষ্ট্য হবে যে, তাতে কোন পরিবর্তন ঘটবে না। অর্থাৎ, তার গন্ধ ও স্বাদ অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে। যখনই 


পান করবে, তখনই তা টাটকা, তৃপ্তিদায়ক ও স্বাস্থ্যকর হবে। পৃথিবীর পানি যেহেতু খারাপ বা নষ্টযোগ্য, তাই এই পানির ব্যাপারে 


শরীয়তের বিধান হল, ততক্ষণ পর্যন্ত তা পবিত্র বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ না তার রঙ বা গন্ধ পরিবর্তন হবে। কেননা, গন্ধ বা রঙের 


বিকৃতি ঘটলেই পানি নাপাক হয়ে যায়। 


(৮১ দুনিয়াতে উট, গাই, মহিষ ও ছাগলের স্তন থেকে দোহানো দুধ কিছুকাল পরে খারাপ হয়ে যায়; কিন্তু জান্নাতের দুধ যেহেতু কোন 


পশুর স্তন থেকে 


সুরক্ষিত থাকবে। 


এহভাবে 


নর্গত হবে না, বরং তার নহর থাকবে, সেহেতু সে দুধ যেমন সুস্বাদু হবে, তেমনি তা খারাপ হওয়া থেকেও 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়না ২৬ পারা? ৮৮৯ 


দী (৮৭) বি 1 (৮৮) ৮ পি) পর্টি হর ৩৮ 9 রি, এ এ আর্বুপণ রি পর ৮০ 
সুস্বাদু সুরার নদীমালা,”) আছে পরিশোধিত মধুর নদীমালা।”” 29০৯1641202 পড়ি ৫০ প্র 0 ০2 পি 
আর সেখানে তাদের জন্য আছে বিবিধ ফল-মূল ও তাদের ». 2. ৫০৪ এ 22-85 
প্রতিপালকের ক্ষমা। সাবধানীরা কি তাদের মত, যারা জাহানামে ৯১৫৯১ ৯৮১০৭ ৬৯ ৩৪ ও ৯9 টি দুল দিও 
স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফ্টন্ত পানি; যা নি ৮1177277802 ৬৫ - 


৩৫ 4 


তাদের নাভী-ভূঁড়ি ছিন-ভিন্ন ক'রে দেবে? ৬৯ 


বৃ 


(১৬) তাদের মধ্যে কতক তোমার কথা মন দিয়ে শোনে, অতঃপর 159 এ৯০৪ ০৪ 19719 অল এপ (৮ ৩০ 5 


তোমার নিকট হতে বের হয়ে জ্ঞানবানদেরকে বলে, "এই মাত্র সে » 5 ওঁ 

4৭১ || 9 
কি বলল?” ১০ ওরাই তারা যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন 401৫ ৩৮1 ০5 ৬ 
এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। জট টাও বৈ 
(১৭) যারা সংপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে চলার তা ক 7৫51 ৯2৯31 7 ধু ্ রি 


শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে ধর্মভীরু হবার শক্তি দান করেন।$৯ 
(১) তারা কি শুধু এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের 12৮15০ 3% 
নিকট আকাম্মকভাবে এসে পড়ুক কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো যারা যারা 

ই (৯১) অতপর বি ৫৮০১৯০৮1১৮৯ ও 
এসেই পড়েছে।"*, অতঃপর কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ ৬৭ ৫7) ৯ শি ৪ ৯3 
গ্রহণ করবে কেমন ক'রে? (০) 


455 
৮, 


নি 
5 রত 


(৮) পৃথিবীতে যে সুরা বা মদ পাওয়া যায়, তা সাধারণতঃ অত্যন্ত ঝাঁঝালো, বদ-মজাদার ও দুর্ন্ধময় হয়। এ ছাড়া তা পান ক"রে মানুষ 
সাধারণতঃ বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে, আবোল-তাবোল বকে এবং নিজের দেহের ব্যাপারেও কোন খেয়াল থাকে না। কিন্তু জান্নাতের সুরা 
দেখতে হবে সুন্দর, স্বাদে হবে অতুলনীয় এবং তা হবে অতীব সুবাসিত। তা পান ক'রে না কোন মানুষ জ্ঞানশুন্য হবে, আর না অস্বস্তি 
বোধ করবে। বরং এমন তৃপ্তি ও আনন্দ বোধ করবে যে, তা এই দুনিয়াতে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। যেমন, মহান আল্লাহ অন্যত্র 
বলেছেন, ৫৬:৩৮) 1395921৮213) ০৯৪ ৪ 2] “ওতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং ওতে তারা নেশগ্রস্তও হবে না।” 
(আরো দেখন সুরা ওয়াকিআহ ১৯ আয়াত) 

(৮) অর্থাৎ, মধুতে সাধারণতঃ যে সব জিনিসের মিশ্রণ ঘটানোর সম্ভাবনা থাকে; যেমন দুনিয়াতে ব্যাপকহারে দেখা যায়, জামাতে এ 
রকম কোন আশঙ্কা থাকবে না। তা একেবারে নির্মল ও স্বচ্ছ হবে। কারণ, এ মধু দুনিয়ার মত মৌমাছি থেকে সংগৃহীত হবে না। বরং 
তারও খাস নহর হবে। এই জন্য হাদীসে এসেছে, নবী করীম ৪8 বলেছেন, “যখন তোমরা চাইবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে। 
কেননা, তা হল মধ্যবর্তী ও সর্বোচ্চ জান্নাত। সেখান থেকেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হয় এবং তার উপরে রয়েছে পরম দয়াময়ের 
আরশ।” (বুখারী জিহাদ অধ্যায়) 

(৮১ অর্থাৎ, যে জান্নাতে পূর্বে উল্লিখিত সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করবে, সে কি এমন জাহানামীদের সমান, যাদের এই অবস্থা হবে? পরিষ্কার 
কথা যে, এমন হবে না। বরং একজন উন্নত মর্যাদায় থাকবে, আর অপরজন থাকবে জাহান্নামে। একজন জান্নাতের নিয়ামতসমুহে 
আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকবে, আর অপরজন জাহান্নামের শাস্তির কঠিন কষ্ট ভোগ করবে। একজন আল্লাহর অতিথি হবে, যার 
সম্মানার্থে বিভিন্ন প্রকারের জিনিস প্রস্তুত থাকবে। আর অপরজন আল্লাহর বন্দী হবে, যাকে খেতে দেওয়ার জন্য যাক্কুমের মত তিক্ত ও 
বদ-মজাদার খাদ্য এবং পান করার জন্য ফুটন্ত পানি দেওয়া হবে। 

(৯) এখানে মুনাফিবৃদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। তাদের নিয়ত যেহেতু ভাল হত না, তাই নবী করীম &৪-এর কথাগুলোও বুঝতে 
পারত না। তারা মজলিস থেকে বেরিয়ে এসে সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করত যে, তিনি কি বললেন? 

(১১ অর্থাৎ, যাদের হিদায়াত অর্জন করার নিয়ত হয়, আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত লাভ করার তওফীকৃও দান করেন এবং তাদেরকে 
তার উপর প্রতিষ্ঠিতও রাখেন। 

(৯) অর্থাৎ, নবী করীম $৪-এর নবী হয়ে প্রেরিত হওয়াই কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি নিদর্শন। যেমন তিনি নিজেও এ কথা 
বলেছেন, (০:৫৫ ২০5 ৬) “আমার প্রেরিত হওয়ার ও কিয়ামতের মাঝে ব্যবধান হল এই দুই আঙ্গুলের (মাঝে ব্যবধানের) 
ন্যায়।” (বৃখারী) তিনি ইগিত ক'রে একথা পরিস্কার করে দিলেন যে, যেভাবে এই আঙ্গুল দু”টি পরস্পর মিলে রয়েছে, অনুরূপ আমার 
ও কিয়ামতের মধ্যেও কোন ব্যবধান নেই। অথবা একটি আঙ্গুল যেমন অপর আঙ্গুলটির চেয়ে একটু বেশি লম্বা আছে, অনুরূপ 
কিয়ামতও আমার জীবনকালের একটু পরে সংঘটিত হবে। 
(১০) অর্থাৎ, কিয়ামত যখন হঠাৎ এসে পড়বে, তখন কাফের কিভাবে উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেঃ অর্থাৎ, সেই সময় সে যদি 
তিওবাও করে, তবুও তা গৃহীত হবে না। কাজেই তওবা করতে চাইলে এটাই সময়। তাছাড়া এমন সময়ও এসে উপস্থিত হতে পারে, 
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(১৯) সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য 
নেই।৯ আর ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের 
ত্রুটির জন্য।৯) আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান ক্ষেত্র 
সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। (৯১ 
(২০) বিশ্বাসীরা বলে, “একটি সুরা অবতীর্ণ করা হয় না কেন?” ১৯, ওচি গুড 205 ৩4 খু 1৮ ভি 
অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্মবিশিষ্ট কোন সুরা অবতীর্ণ করা হয়) . 2. 2:45 ৮০০৮ 
এবং তাতে যুদ্ধের কোন নির্দেশ থাকে, তাহলে তুমি দেখবে, যাদের ০৪৮০০৮৮৮59৪ এ ০০৫1০55০5৪0 ৪৯৮৮৯ 
অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার রি র্‌ 

দকে তাকাচ্ছে। (৯৯) সুতরাং তাদের জন্য উত্তম ছিল, 


(২১) আনুগত্য করা ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলা।(১ সুতরাং ০৮৫ 155৩০ 2৬ এনা (51%$ 222 
জহাদের সিদ্ধান্ত হলে(”১ যদি তারা আল্লাহকে দেওয়া অঙ্গীকার রা 
পুরণ করত,” তাহলে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত। (১৩) (1৯12৮ 

হে :০ রব ্ নে ৫ ৪ চে রর ০এর্ ক ০:১০ পু 
(২২) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যর 13:02 এত ও 9358 ৩ চি ৩] ০৫: 08 


সৃষ্টি করবে” এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। 


যখন তাদের তওবাও ফলপ্রসূ হবে না। 

(১৯ অর্থাৎ, এই বিশ্বাসের উপর অটল ও দৃঢ় থাক। কেননা, এটাই তাওহীদ (একত্বাদ), আল্লাহর আনুগত্য এবং যাবতীয় কল্যাণের 
মূল কেন্দ্রবিন্দু। আর এ থেকে বিচ্যুতি অর্থাৎ, শির্ক ও অবাধ্যতা হল যাবতীয় অকল্যাণের মূল কেন্দ্রবিন্দু 

(৮) এই আয়াতে নবী করীম $৪-কে তাঁর নিজের জন্যও এবং মুমিনদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্ষমা 
প্রার্থনার গুরুত্ব ও ফযীলত অনেক। বহু হাদীসেও এর প্রতি বড়ই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একটি হাদীসে নবী করীম &8 বলেছেন, 
“হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তওবা কর। কারণ, আমি দিনে সত্তরবারেরও বেশী তীর নিকট তওবা ও 
ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে থাকি।” (বুখারী দা"ওয়াত অধ্যায়) 

(১১) অর্থাৎ, দিনে তোমরা যেখানেই যাও এবং যা কিছু কর এবং রাতে যেখানেই বিশ্রাম নাও ও অবস্থান কর, মহান আল্লাহ তার সবকিছু 
জানেন। অর্থাৎ, তোমাদের দিবারাত্রির কোন কর্ম তৎপরতা আল্লাহর নিকট গুপ্ত নয়। 

(১) যখন জিহাদের নির্দেশ আসেনি, তখন জিহাদের জন্য উদশ্্রীব মুমিনগণ, ধারা জিহাদ করার অনুমতির আশা করতেন এবং 
বলতেন যে, "এ (জিহাদের) ব্যাপারে কোন সুরা অবতীর্ণ করা হয় না কেন?” অর্থাৎ, এমন সুরা যাতে জিহাদ করার নির্দেশ থাকবে। 

(১) অর্থাৎ, এমন সুরা যা "মানসূখ” (রহিত) নয়। 

(৯) এ হল সেই মুনাফিকদের কথা, যাদের কাছে জিহাদের নির্দেশ বড় কঠিন মনে হত। কিছু দুর্বল শ্রেণীর মু'মিনও কখনো কখনো 
তাদের দলভুক্ত হয়ে যেত। সুরা নিসার৭৭ নং আয়াতেও এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। 

(১) অর্থাৎ, জিহাদের নির্দেশ পেয়ে বিচলিত না হয়ে তাদের জন্য এটাই উত্তম ছিল, শুনে আনুগত্য করার মনোভাব প্রদর্শন করা এবং 
নবী করীম $৪-এর ব্যাপারে কোন অসভ্য কথা না বলে উত্তম কথা বলা। 4) শব্দের অর্থ এখানে ১১৯ (উত্তম)। আর এই অর্থকেই ইবনে 


কাসীর (রঃ) গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ এ শব্দটিকে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনমূলক শব্দ অর্থাৎ, বদ্দুআমুলক শব্দ বলে গণ্য করেছেন। 


£51% 05 33 35 (তাদের ধুংস অতি নিকটেই) অর্থাৎ, তাদের ভীরুতা ও মুনাফিক ই তাদের ধুংসের কারণ হবে। এই হিসাবে ৪০৮ 


১১ ৫9) হবে সম্পূর্ণ এক নতুন বাক্য; যার উদ্দেশ্যপদ এটি এবং বিধেয়পদ হবে ৫ ১৯ যা এখানে উহ্য আছে। ফোতহুল কাদীর্‌ 


(১০) অর্থাৎ, জিহাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এবং তার সময় এসে গেলে। 

(১৮) অর্থাৎ, এখনও যদি তারা মুনাফিকী ত্যাগ ক'রে নিজেদের নিয়তকে আল্লাহর জন্য নিষ্টাপূর্ণ করে নিত। অথবা রসুল £&৪-এর 
সামনে তীর সঙ্গী হয়ে জিহাদ করার যে অঙ্গীকার করেছিল, তাতে যদি আল্লাহর নিকট তারা সত্যতার প্রমাণ দিত। 

(১১) অর্থাৎ, মুনাফিক ও বিরুদ্ধাচরণের স্থলে তওবা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন মঙগলজনক হত। 

(১১) একে অপরকে হত্যা ক'রে। অর্থাৎ এখতিয়ার ও ক্ষমতার অপব্যবহার করবে। ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) 179 এর অর্থ করেছেন, 


“তোমরা জিহাদ থেকে পৃষ্টপ্রদর্শন কর এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও”। অর্থাৎ, তোমরা পুনরায় সেই মূর্খতার যুগে ফিরে যাবে এবং 
পরস্পর খুনোখুনি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন করবে। আয়াতে সাধারণভাবে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি এবং বিশেষভাবে 
আত্রীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। আর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার 
প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হল, মৌখিকভাবে, কর্মের মাধ্যমে এবং মাল-ধন ব্যয় করার মাধ্যমে আত্মীয়দের সাথে সদব্যবহার 
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এপি ॥ এপ পার্ট 


(২৩) ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত ক'রে বধির ও ১৯০ 20725558226 পাত ০৯৩৬০ 


ৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (১০৪) 

(২৪) তবে কি তরী কুরআন সম্বন্ধে আভ শিরেশ মহবারে চিস্তা- হা ই ৫০98 0০4 রে ০্হ্যো ০0592 রর 

ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? 

(২৫) এতে শিকট সৎপথ ব্যক্ত হবার পর তা পারত্যাগ টা ও (2 ১5: রর ০ ও রি রা হিস ৪] 

করেছে,” শয়তান তাদের কাজকে সুশোভিত ক'রে দোখিয়েছে ৃ টা 

এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়ে রেখেছে। (১০) ই এ? ন 06-৬০৭া একা 
(১০৯) কী এব শর্ত 0171 4 2 2 

(২৬) এটা এ জন্য যে, 81755 যারাতা ৫ 1 & 1৯৯৪ ২ ৮ 195 7 ৪105 

অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে,১”) "আমরা কোন কোন _ 

বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।”১৯১ আল্লাহ তাদের গোপন টি ) ০৯0০1 ঠা 41 সাও ০০ & 27208: 

অভিসন্ধি অবগত আছেন।(১১) 


৪ 


(২৭) ফিরিস্তারা যখন তাদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত ক'রে ৬৯১৯৪ ২০৯৮০ এনা ১6% 
তাদের প্রাণ হরণ করবে, তখন (তাদের দশা) কেমন হবে? (১০) 


(২৮) এটা এ জন্য যে, যা আল্লাহকে অসন্তষ্ট করে, তারা তার »:০%৮) 15৯১০ ধা ৬০ হে সরা 
অনুসরণ করে এবং তীর সন্তু্টিকে অপছন্দ করে, সুতরাং তিনি মা মি ৃ 
তাদের কর্ম নিষ্ফল ক'রে দেন। ০৫পা ৮৮৬ 


(২৯) যাদের আন্তরে ব্যাধি আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ “1 0৮ ৩ 01 ৬০০ 4১05 ২০৮ 
তাদের বিদ্বেষ ভাব কখনই প্রকাশ করবেন না?(১১৪ 


কর। বহু হাদীসেও এ বিষয়ে বড়ই তাকীদ ও ফযীলতের কথা এসেছে। (ইবনে কাসীর) 

(৮) অর্থাৎ, এ ধরনের লোকদের কানগুলোকে মহান আল্লাহ (সত্য শোনা থেকে) বধির এবং চোখগুলোকে (সত্য দেখা হতে) অন্ধ 
করে দেন। আর এটা হল তাদের উল্লিখিত মন্দ কর্মসমূহের ফল। 

(১) যার কারণে কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য তাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে না। 

(১) এ থেকে মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। যারা জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের কুফরী এবং দ্বী 
ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিয়েছে। 

(৮) এ (মিথ্যা আশা দিয়ে রেখেছে) এর 4০ (কর্তৃপদ)ও শয়তান। অর্থাৎ, ৯৯এ। 09৮ ১১০ 4%)| ৪14 ৩ শয়তান তাদেরকে 
বিরাট আশায় এবং এই প্রতারণায় ফেলে রেখেছে যে, এখনো তোমাদের অনেক বয়স আছে। কেন যুদ্ধে গিয়ে নিজেদের প্রাণ হারাবে? 
অথবা এর 4০ (কের্তুপদ) হল আল্লাহ। অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকে টিল ও অবকাশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে সত্বর পাকড়াও 
করেননি। 
(১১) এখানে "এটা" বলে তাদের ধর্মত্যাগ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে 

(১১) অর্থাৎ, মুনাফিকুরা মুশরিকদেরকে অথবা ইয়াহুদীদেরকে বলে। 

(১১১ অর্থাৎ, নবী করীম ঞ& এবং তার আনীত দ্বীনের বিরোধিতায়। 

(১৯) যেমন অন্যত্র বলেছেন, 10582 2 2442 413] অর্থাৎ,তারা রাত্রে যা পরামর্শ করে, আল্লাহ্‌ তা লিপিবদ্ধ ক*রে রাখেন। (সুরা 
নিসা ৪৮১) 

(১১) এখানে কাফেরদের সেই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে, যখন ফিরিস্তাগণ তাদের আত্মা বের করবেন। মৃত্যুর সময় কাফের ও 
মুনাফিকদের আত্মা ফিরিস্তার হাত থেকে বাঁচার জন্য দেহের মধ্যে লুকোচুরি করতে লাগে এবং এদিক ওদিক পালাবার চেষ্টা করে। সে 
সময় ফিরিশ্তাগণ তা কঠোরভাবে ধরে সজোরে টানেন এবং মারেন। এই বিষয়টি ইতিপূর্বে সুরা আনআমের ১৯৩নং আয়াতে এবং সুরা 
আনফালের ৫০নং আয়াতেও উল্লিখিত হয়েছে। 

(১১) ১৬5 হল ১৯০ এর বহুবচন। যার অর্থ হিংসা ও বিদ্বেষ। মুনাফিকুদের আন্তরে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ 


ছিল। এ ব্যাপারেই বলা হচ্ছে যে, তারা কি মনে করে যে, মহান আল্লাহ তা প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন না? 


দ্বীন পরিহার করার 
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(৩০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদেরকে দেখিয়ে দিতাম, ফলে & এ (6545: হে সম হে % 
তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে, তবে তুমি রর 

অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে।(১৯ আর আল্লাহ টি 9 ০০্া সপ 
তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত। 

(৩১) আমি অবশ্াই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ নাআমি 19: ০০9 2৫৬ ০৮৬টা এ বিগ 
তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে জেনে নিই এবং আমি সিরাত 
তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি। (১১১ চট ঠা 
(৩২) যারা অবিশ্বাস করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত ৫৪ 01৯০ 198৪ ও ০০০৪৪ রি ০ কথা রা 
করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হবার পর রসুলের ॥% ১,1৮৫ ০ নি টিনা 
বিরোধিতা করে, তারা কখনই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে 2৮ ৩৫ ৬3 ও 38 ও 
না।(১৮) আর তিনি তাদের কর্ম বার্থ করবেন। (১১৯ 


(৩৩) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসুলের 
আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করো না। (৯ 


(৩৪) যারা অবিশ্বাস করে ও আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত 
করে অতঃপর আবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে ₹১৫- 
কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। ১১ 4০2০৬ 


(৩৫) সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না; 745০ 9 255থা 2০ 2১9 রি া এ 1০3৩ 59198 খ$ 
যখন তোমরাই প্রবল১৯ এবং আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। 


(১১) অর্থাৎ, এক একজনকে এমনভাবে চিহিতি ক'রে দিতাম যে, প্রত্যেক মুনাফিবৃকে প্রকাশ্যে চেনা যেত। কিন্ত সমস্ত মুনাফিকদের 
জন্য আল্লাহ এ রকম এই জন্য করেননি যে, এটা তাঁর গোপনকারী গুণের বিপরীত। তিনি সাধারণতঃ (মানুষের পাপ-রহস্য) গোপন 
রাখেন; প্রকাশ করেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি মানুষের বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে বিচার করার এবং গোপনীয় ব্যাপারকে আল্লাহর উপর 
ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। 

(১) অবশ্য তাদের কথা বলার ধরণ ও বাচনভঙ্গি এমন হয় যে, তা তাদের মনের খবর প্রকাশ করে দেয়। যার দ্বারা পয়গম্বর তো 
তাদেরকে অবশ্যই চিনতে পারেন। এটা সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মানুষের অন্তরে যা কিছু হয়, সেটাকে সে যতই গোপন করার চেষ্টা 
করুক না কেন, তার কথার উঙ, হাবভাব, ভাবভঙ্গি, গতিবিধি এবং কোন কোন বিশেষ অবস্থা তার অন্তরের গোপন রহস্যকে উদঘাটন 
ক'রে দেয়। 

(১১) আল্লাহ তাআলার প্রথম থেকেই জানা আছে। এখানে জানার অর্থ, তা বাস্তবায়িত ও সংঘটিত হওয়া। যাতে অন্যরাও জেনে এবং 
দেখে নেয়। আর এই জন্য ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) এর অর্থ বর্ণনা করেছেন, 5১9) 25 ৬৯ যাতে আমি তার বাস্তবায়ন জেনে নিই। 


ইবনে আব্বাস ৯ এই ধরনের শব্দের অর্থ করতেন, এ) যাতে আমি দেখে নিই। (ইবনে কাসীর) আর এই অর্থই বেশী স্পষ্ট। 


(১) বরং নিজেদেরই ক্ষতি করবে। 

(১১) কেননা, আল্লাহর নিকট ঈমান ব্যতীত কোন আমলেরই কোনই মূল্য নেই। ঈমান ও ইখলাসই প্রত্যেক আমলকে আল্লাহর নিকট 
প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য বানায়। 

(১০ অর্থাৎ, মুনাফিক ও মুর্তান্দের মত মুনাফিক ও ধর্মত্যাগ ক'রে নিজেদের আমলগুলো নষ্ট করো না। এ বাক্য দ্বারা যেন ইসলামের 
উপর অবিচল থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কেউ কেউ মহাপাপ ও অশ্লীলতা সম্পাদন করাকেও আমলসমূহ নষ্টকারী কর্ম হিসাবে গণ্য 
করেছেন। আর এই জন্য মুমিনদের গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ এও বর্ণিত হয়েছে যে, তারা মহাপাপ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকে। 
সরা নামঃ ৩২) এই দিক দিয়ে এ আয়াতে মহাপাপ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকার তাকীদ এসেছে। এই আয়াত থেকে এ কথাও 
প্রতীয়মান হয় যে, কোন আমল যতই ভাল মনে হোক না কেন, যদি তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য-গন্ডির বাইরে হয়, তবে তা 
নিজ্ফষল ও অনর্থক। 
(১ অর্থ হল, তোমরা যখন সংখ্যা ও শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে শক্রদের উপর প্রবল ও তাদের থেকে অনেক উন্নত, তখন 
এমতাবস্থায় কাফেরদের সাথে সন্ধির প্রস্তাব ও দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। বরং কূফরীর উপর এমন কডা আঘাত হান, যেন আল্লাহর ছ্বীন 
উচু হয়ে যায়। প্রবল ও উন্নত থাকা অবস্থায় কুফরীর সাথে সন্ধিতে আসার অর্থ হবে, কুফরীর প্রভাব-প্রতিক্রিয়াকে আরো বাড়িয়ে তুলতে 
সাহায্য করা। আর এটা হল অতি বড় অন্যায়। তবে এর অর্থ এও নয় যে, কাফেরদের সাথে সন্ধি করার অনুমতি নেই। এর অনুমতি 
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(৯১) আর তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো নষ্ট করবেন না। (১২৩) 


(৩৬) পার্থিব জীবন তো শুধু খেল-তামাশা মাত্র।(১২১ যদি তোমরা রি [7 [% ৩1 পু ৪5141? 5১ 13] 


বিশ্বাস কর ও আল্লাহ-ভীরুতা অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ চারা ররর 

তালি চা [5৩5১3 ০599৯ 
তোমাদেরকে পুরস্কার দেবেন। আর তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ (5) ৯৯1৮০ ১ রি 
চান না। (১১০) 


(৩৭) তোমাদের চা হতে তিনি তা চাইলে ও তার জন্যে কা রি ০16241% ».৫ 22০9 (৪ সাক, $৩] 
তোমাদের উপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করবে এবং তিনি 


তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন। (১৬) 

(৩৮) তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা ৯০৯৪ রা 0 81328286535 558 
হচ্ছে) অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে; যারা কার্পণ্য নিনেরে রি ০ ১০১৬ রা টি 
করে, তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদের প্রতি।৯৮) আল্লাহ্‌ ৮৮, 2 £ রে নি ্ 3.৬ রি 
অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবপ্রস্ত।(১২৯ যদি তোমরা বিমুখ ১ 74৮ ৩3৪ এ সরা এ? 
ও,১ তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; 
তঃপর তারা তোমাদের মত হবে না। ০৯ 
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অবশ্যই আছে, কিন্তু সব সময় নয়। কেবল সেই সময় এর অনুমতি আছে, যখন মুসলিমরা সংখ্যায় এবং উপায়-উপকরণের দিক থেকে 
দুর্বল হবে। এ রকম অবস্থায় যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি করাতেই লাভ বেশী। যাতে মুসলিমরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ 
ক'রে নেয়। যেমন স্বয়ং নবী করীম $8ও মক্কার কাফেরদের সাথে দশ বছরের জন্য যুদ্ধ-বিরতির সন্ধি-চুক্তি করেছিলেন। 

(১১) এতে রয়েছে মুসলিমদের জন্য শত্রর উপর জয়যুক্ত হওয়ার ও সাহায্য লাভের বড়ই সুসংবাদ। যার সাথে থাকেন আল্লাহ, তাকে 
কে পরাজিত করতে পারে? 

(১) বরং তিনি তার পরিপূর্ণ বদলা দেবেন এবং তাতে কোন কমি করবেন না। 

(১১) অর্থাৎ, একটি ধোকা ও প্রতারণা মাত্র। এর কোন জিনিসের না আছে ভিত্তি, না আছে তার স্থায়িত্ব এবং না আছে তার কোন মূল্য। 
(১১) অর্থাৎ, তিনি তোমাদের ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। আর এ জন্যই তিনি তোমাদের কাছে যাকাত হিসাবে তোমাদের নিকট সমস্ত 
ধন-সম্পদ চাননি; বরং তা থেকে অতি সামান্যতম অংশ চান। অর্থাৎ শতকরা আড়াই ভাগ মাত্র। আবার তাও এক বছর পূর্ণ হবার পর 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত (নিসাব পরিমাণ) হলে। উপরন্ত এর উদ্দেশ্যও আল্লাহর সেই বান্দাদের সাহায্-সহযোগিতা করা, যারা 
তোমাদেরই ভাই। তিনি এ দিয়ে তার রাজত্র্র প্রয়োজন পুরণ করেন না। 

(১১) অর্থাৎ, যদি তোমাদের প্রয়োজনের অধিক অবশিষ্ট সমস্ত ধন-সম্পদ চাইতেন, তাও আবার বারবার তাকীদের সাথে ও জোর দিয়ে, 
তাহলে এটাই মানুষের স্বভাব যে, তোমরা কার্পণ্য করবে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের বিদ্বেষ ও শক্রতা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ, এই 
পরিস্থিতিতে স্বয়ং ইসলামের বিরুদ্ধে তোমাদের মনে এই শক্রতার জন্ম নিত যে, এমন ধর্ম কোন ভাল ধর্ম নয়, যে আমাদের পরিশ্রমের 
সমস্ত উপার্জন নিজের মধ্যেই গুটিয়ে নেয়। 

(১) অর্থাৎ, কিয়দংশ যাকাত হিসেবে এবং কিছু আল্লাহর পথে ব্যয় কর। 

(১৮) অর্থাৎ, নিজেকেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখে। 

(১৯) অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে ব্যয় করার উৎসাহ এই কারণে দেন না যে, তিনি তোমাদের ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী তা আদৌ নয়। 
তিনি তো ধনী ও আমুখাপেক্ষী। তিনি তোমাদেরই লাভের জন্য তোমাদেরকে এই নির্দেশ দেন। যাতে প্রথমতঃ তোমাদের নাফসের 
পবিত্রতা সাধন হয়। দ্বিতীয়তঃ তোমাদেরই অভাবী ভাইদের প্রয়োজন পুরণ হয়। আর তৃতীয়তঃ তোমরা শত্রদের উপর বিজয়ী ও 
উন্নত থাক। কাজেই আল্লাহর রহমত ও তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী তোমরাই। তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। 

(১৮) অর্থাৎ, ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। 

(১০) বরং তোমাদের চেয়েও বেশী আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যশীল এবং আল্লাহর পথে অনেক ব্যয়কারী হবে। নবী করীম এ&৬-কে এ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সালমান ফারসী ৬-এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, “এ থেকে লক্ষ্য এই (সালমান) এবং তাঁর গোত্রের 
লোক। শপথ সেই সত্তার, ধার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি ঈমান "সুরাইয়া" তারকাগুচ্ছের সাথে ঝুলে থাকত, তবুও তা পারস্যের 
কিছু মানুষ অর্জন করে নিত। (তিরমিযী, আল্লামা আলবানী তীর সহীহাতেও উল্লেখ করেছেন।) 
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৮৯৪ সুরা যাতুহ ৪৮ 


(১৩২) 
সূরা ফাত্হ 
(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নংঃ ৪৮, আয়াত সংখ্যাঃ ২৯ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 55, রি 


(১) নিশ্চয়ই (হে রসুল!) আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। 

(২) যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষাতের ক্রটিসমূহ মার্জনা 5৫2, 38313 চে? 9, ১ ০৪ রি টি] ৮ 
করেন(১১ এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন(১১ ও 

তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (১০০ 4৮29৮ 

(৩) এবং আল্লাহ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন। ৮৮ সি ঢা রর 
(৪) তিনিই বিশ্বাসীদের আন্তরে প্রশান্তি দান করেন, যেন তারা 1৫4] 1954 ৩০১ ৮9 & এগ এস এসো ৮» 
তাদের ঈমানের সাথে ঈমান (বিশ্বাস) বৃদ্ধি ক'রে নেয়, (১৩৬) 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই(১) এবং আল্লাহ 
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(১০) 'ফাত্হ” মানে বিজয়। ৬ষ্ঠ হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ & প্রায় চৌদ্দশ সাহাবায়ে কিরাম সহ উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করেন। কিন্তু 
মক্কার সন্নিকটে হুদাইবিয়া নামক স্থানে কাফেররা নবী করীম &৪-কে বাধা দেয় এবং তাঁকে উমরাহ করা থেকে বিরত রাখে। তিনি উসমান 
২&০-কে হয় প্রতিনিধি হিসাবে মক্কায় পাঠান। যাতে তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা ক'রে তাদেরকে মুসলিমদের উমরাহ 
করার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে উদ্ুদ্ধ করেন। কিন্তু উসমান এ&-এর মক্কা গমনের পর তাঁর শহীদ হওয়ার গুজব রটে গেল। তাই নবী 
& উসমান »-এর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামদের কাছে 'বাইআত? (শপথ) গ্রহণ করলেন। যেটাকে "বায়আতে 
রিষওয়ান” বলা হয়। পরে এ গুজব ভূল প্রমাণিত হল। তবে মক্কার কাফেররা উমরাহ করার অনুমতি দিল না এবং মুসলিমরা আগামী 
বছরের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। সেখানেই তারা নিজেদের মাথার চুল নেড়া ও কুরবানী ক'রে নিলেন। 
কাফেরদের সাথে আরো কিছু কথার চুক্তি হল, যা অধিকাংশ সাহাবার অপছন্দনীয় ছিল। কিন্তু রসূল £৪-এর দুরদৃষ্টি তার অদূর 
ভবিষ্যতের শুভ পরিণামের কথা অনুমান ক'রে কাফেরদের শর্তাবলীর উপরেই সন্ধি ক'রে নেওয়াকে উত্তম মনে করল। হুদাইবিয়া 
থেকে মদীনা ফেরার পথে এই সুরাটি অবতীর্ণ হয়। এতে সংঘটিত এ সন্ধিকে "স্পষ্ট বিজয়” বলে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা, এই 
সন্ধিই মক্কা বিজয়ের সূচনারপে সাব্যস্ত হয় এবং এর দু'বছর পরেই মুসলিমরা বিজয়ী হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। এই জন্যই কোন কোন 
সাহাবা বলতেন যে, তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় মনে কর, কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে করি। নবী করীম & এই 
সুরাটির ব্যাপারে বলেছেন যে, আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সুরা অবতীর্ণ হয়েছে, যা দুনিয়াতে ও তার মধ্যেকার সমস্ত বস্তর 
চেয়েও আমার কাছে প্রিয়। (বুখারী? মাগাথী অধ্যার) 

(১) মহানবী &-এর "অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রটিসমূহ'-এর অর্থ, এমন সব বিষয়াদি, যা ত্যাগ করাই উত্তম অথবা এমন সব জিনিস, 
যা তিনি &$ স্বীয় জ্ঞান, অনুমান ও প্রচেষ্টার আলোকে করেছেন, কিন্তু আল্লাহ তা পছন্দ করেননি। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে 
মাকতুম »& ইত্যাদির ঘটনা প্রভৃতি; যার উপর সুরা “আবাসা? অবতীর্ণ হয়। অনুরূপ আচরণ ও বিষয়গুলি যদিও কোন পাপ এবং তার 
নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী কাজ ছিল না, তবুও তীর সুউচ্চ মর্যাদা হিসাবে এগুলোকেও ত্রুটি ও কমি গণ্য করা হয়েছে এবং এরই উপর 
ক্ষমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। 98: তে এ "লাম অক্ষরটি কারণ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সুস্পষ্ট এই বিজয় দানের তিনটি 


কারণ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। এটা ত্রুটি মার্জনার কারণ এই জন্য যে, এই সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা বহু বেড়ে যায়। 
যার ফলে নবী করীম $8-এর মহা পুণ্য ও সওয়াব খুব বর্ধিত হয়। আর পুণ্যরাশি প পাপরাশিকে মোচন কণরে দেয়। 

(১১) এই দ্বীনকে বিজয়ী করে, যার প্রতি তুমি মানুষকে দাওয়াত দাও। অথবা বিজয় ও সাফল্য দিয়ে। কেউ কেউ বলেছেন, ক্ষমা লাভ 
এবং হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই হল নিয়ামতের পরিপূর্ণতা। (ফাতহুল কাদীর) 

(১০) অর্থাৎ, তার উপর অবিচল থাকার সৌভাগ্য দান করেন। হিদায়াতের উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদা দানে ধন্য করেন। 

(১) অর্থাৎ, সেই অস্থিরতা ও অশান্তির পর, যা হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তাবলীর কারণে মুসলিমদের উপর এসেছিল। মহান আল্লাহ তাদের 
অন্তরে প্রশান্তি প্রক্ষিপ্ত করেন। যার ফলে তাদের আন্তরে শান্তি, স্বস্তি ও ঈমান আরো বেড়ে যায়। এই আয়াতও প্রমাণ করে যে, ঈমান 
বাড়ে ও কমে। 
(১০) অর্থাৎ, আল্লাহ চাইলে তার যে কোন সৈন্যের (যেমন, ফিরিস্তাগণ) দ্বারা কাফেরদেরকে ধুংস করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর 
পূর্ণ কৌশলের ভিত্তিতে এ রকম না ক'রে তার পরিবর্তে মু'মিনদেরকে যুদ্ধ ও জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই কারণেই পরে 
(আয়াতের শেষে) তার সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় হওয়ার গুণ উল্লেখ করেছেন। অথবা অর্থ হল, আকাশ ও পৃথিবীর ফিরিস্তাগণ, অনুরূপ 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৬ পারা ছি 


(6) এটা এ জন্য যে, তিনি বিশ্বাসী পুরুষদেরকে ও বিশ্বাসী “এ 4 ৬5 ৩ 28858155585 
নারীদেরকে প্রবেশ করাবেন জানাতে ১৯) যার নিম্নদেশে নদীমালা (4. 216 4৮ 5 

১ ০১১৯ 4051 ০৮১ ৬০০১ ০ 9. 2১6০ 2 চার ৮৮ 
প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপরাশি 4 ০০ ৯০৯ ৩৪ চে ক ৮ ঠক ৩৮ ূ 
মোচন করবেন; এটাই আল্লাহর নিকট মহা সাফল্য। (৮৪০০9 
(৬) আর কপট [জানের রয় ও কপট নারী, অংশীবাদ ইতি চা 058 ১1 2. পাও 2 ০5, শা 2 
(মুশরিক) পুরুষ ও অংশীবাদী নারী, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ 
ধারণা পোষণ করে,১৯) তিনি তাদেরকে শান্তি দেবেন। অমঙ্গল ৮9 চাও রি টা ০৪ ক এ 
চক্র রয়েছে তাদের জন্য,১৪) আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন, ০5552551775 ৬ 
তাদেরকে আভশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহামাম প্রস্তুত 
রেখেছেন; আর ওটা নিকুষ্ট আবাস! 
(৭) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং (১1৫5 7০41০ 
আল্লাহই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৪১ ৰ্ 
(৮) নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, 
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। 
(৯) যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ৫ 2 হি রি ১১4 ৪0১25828915 
কর, তাকে সাহায্য কর ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় 
আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। 
(১০) নিশ্চয় যারা তোমার হি গ্রহণ করে, তারা তো % কটা এ ঞ্া শপ তা 59০৮৫ ৩ রা রী 
আল্লাহরই বায়আত গ্রহণ করে। *. আল্লাহর হাত তাদের হাতের ও ০ ০ 2 
উপর।(৯০ সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম 1০ 39 ৩৮ ৮ ৬৪ ৮৯ ৫৫050 ৬৩৩ ৩ এ 42 
তাকেই ভোগ করতে হবে(১৯ এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার 
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রত 3039 08591065704 ঘ 


2 
৫. 
২ 


অন্যান্য সমস্ত প্রতাপ ও বিক্রমশালী সেনাবাহিনী আল্লাহরই অধীনস্থ। তিনি যেভাবে চান তাদের দ্বারা কাজ নেন। বলার উদ্দেশ্য হল, হে 
মুমিনগণ! মহান আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তার রসুল এবং তীর দ্বীনের সাহায্যের কাজ যে কোন দল ও সৈন্য দিয়ে নিতে 
পারেন। (ইবনে কাসীর আয়সারল্ত তাফাসীর) 

(১) হাদীসে এসেছে যে, মুসলিমরা যখন সুরা ফাত্হের প্রাথমিক অংশ শুনলেন, &॥ ৬ 98 তখন তারা নবী করীম $৪-কে বললেন, 


আপনাকে মুবারকবাদ! আমাদের জন্য কি রয়েছে? এরই ভিত্তিতে আল্লাহ ০:। 3৯১ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। (বুখারী 
হুদাহীবিয়া হৃদ্ধ পরিচ্ছেদ) কেউ কেউ বলেছেন, এটি 15১13 কিংবা ৬১৫ এর সাথে সম্পৃক্ত। 

(১) অর্থাৎ, আল্লাহকে তাঁর বিচার-ফায়সালা বা তার বিধানাদির উপর অভিযুক্ত ও দোষারোপ করে এবং রসূল &৪ ও তীর সাহাবা 
এদের ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করে যে, এরা পরাজিত অথবা নিহত হবে; ফলে ছ্বীন ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর) 
(১৮) অর্থাৎ, ওরা মুসলিমদের জন্য যে দুর্ভাগ্যের ও ধূংসের অপেক্ষা করছে, তা তো ওদের ভাগ্যেই জুটবে। 

(১৯) এখানে মুনাফিক ও কাফেরদের আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত কথাটি পুনরায় ব্যক্ত করেছেন যে, মহান আল্লাহ তার শত্রদেরকে যে 
কোনভাবে ধুংস করতে সক্ষম। এটা ভিন্ন কথা যে, তিনি তাঁর কৌশল ও ইচ্ছার ভিত্তিতে যতটা চান অবকাশ ও টিল দেন। 

(১৯) এই আয়াতে এ বায়আতে রিযওয়ানের কথাই বুঝানো হয়েছে, যে বায়আত নবী করীম $& উসমান এ-এর শহীদ হওয়ার খবর 
শুনে তীর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ১৪ বা ১৫ শত মুসলিমদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। 

(১৯) অর্থাৎ, এই বাইয়াত (শপথ) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই। কেননা, তিনিই জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর প্রতিদানও তিনিই 
দেবেন। যেমন, অন্যত্র বলেছেন, এরা নিজেদের জান ও মালের পরিবর্তে আল্লাহর নিকট জান্নাত ক্রয় করেছে। সূরা তাওবাহ ১১১) 
আর এটা ঠিক এই ধরনের যেমন, 1 €। ১৪ 3১০9 ৮: ৩2) অর্থাৎ, যে রসুলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য 
করল। (সূরা নিসা ৮০) 

(১) ৬৩৫ (অঙ্গীকার ভঙ্গ করা) থেকে এখানে বাইয়াত ভঙ্গ করা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, শপথ অনুযায়ী যুদ্ধে শরীক না হওয়া। মানে যে 
ব্যক্তি এ রকম করবে, তার মন্দ পরিণাম তারই উপর আসবে। 
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৮৯৬ সুরা ফাতুহ ৪৮ 


(৮০121558254 শি 


(১১) (যুদ্ধ থেকে) পশ্চাতে থাকা মরুবাসীরা তোমাকে বলবে, গে! 2202 চে (২ 2471 ৩ 5) 
আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত 


[এ 
রেখেছিল, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।”১৯১ তারা 7৪55 & ০০৪০-৮৪-৮6 055 তিনি? ৯ 
(১৪৭) 3। ৫০৫ রা 
মুখে তা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই।(১) তাদেরকে বল, 902 12০ 4393 8152৩ ই 40 ১2৪ 08 


'আল্লাহ তোমাদের কারো কোন ক্ষতি(১৯) বি হটাত 
৮5 05551534080 0৪ রী 


পূর্ণ করে,১*) তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন। 


৬ 


কিংবা মঙ্গল(১০৯) 
চাইলে কে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে? বস্তুতঃ তোমরা যা কর, সে 
বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। (৭ 

(১২) বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসুল ও বিশ্বাসিগণ 12 নস র্ চা ২৮2০০ রী টা নি রা 
তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট কখনই ফিরে আসতে পারবে না 
এবং এ ধারণা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত হয়েছিল; আর তোমরা 9 গা ৮ 2০ লি ও 905 ৯ 
মন্দ ধারণা করেছিলে।'৮১ তোমরা তো ধুংসমুখী এক সম্প্রদায়।” 


(১৫২) 


(১৩) যারা আল্লাহ ও তীর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আমি 
সেসব অবিশ্বাসীদের জন্য অবশ্যই জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত ক'রে রেখেছি। 


(১৪) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্র আল্লাহরই; তিনি 10 ধাঁঠ। ০১%247 8১ % 
যাকে হচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে হচ্ছা শাশ্ত দেন। তান চরম দাতা 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১) টে ০2 1258৮ ভি টা 


(১৫) তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন [5৮5 নি 11]2 255102.1 1 ও “টা কি 
(যুদ্ধ হতে) পশ্চাতে থাকা লোকেরা বলবে, আমাদেরকে 


(১৮) অর্থাৎ, যে আল্লাহর রসুলকে সাহাযা করে। তার সাথে মিলে সেই পর্যন্ত যুদ্ধ করে, যে পর্যন্ত না মহান আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় ও 
সাফল্য দান করেন। 
(১৯) এ থেকে মদীনার চতুর্দিকে বসবাসকারী গিফার, মুযাইনা, জুহাইনা, আসলাম এবং দুআল গোত্রসমূহকে বুঝানো হয়েছে। স্বপ্ন 
দেখার পর যখন নবী করীম & (যার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসবে) উমরাহ করার জন্য মক্কা যাওয়ার সাধারণ ঘোষণা দিলেন, তখন 
উল্লিখিত গোত্রের লোকেরা ভাবলো যে, বর্তমান পরিস্থিতি তো মক্কী যাওয়ার অনুকূলে নয়। সেখানে এখনও কাফেরদের বিক্রম ও দবদবা 
রয়েছে এবং মুসলিমরা সেখানে দুর্বল। তাছাড়া মুসলিমগণ উমরাহ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে হাতিয়ার খাপবদ্ধ করেও যেতে পারবে না। এ 
রকম পরিস্থিতিতে যদি কাফেররা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলে, তাহলে তারা শুন্য হাতে তাদের সাথে মোকাবেলা 
কিভাবে করবে? এ সময় মক্কী যাওয়ার অর্থ হল, নিজেই নিজেকে ধুংসের মুখে গেলে দেওয়া। সুতরাং এই লোকেরা নবী করীম &৪-এর 
সাথে উমরায় গেল না। মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলছেন, এরা নানা ব্যস্ততার বাহানা পেশ করে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার 
আবেদন করবে। 
(১৮) অর্থাৎ, মুখে তো তারা এটাই বলছে যে, আমাদের ঘর-বাড়ি ও বিবি-বাচ্চাদের দেখাশোনা করার কেউ ছিল না। তাই আমাদেরকে 
থাকতে হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের পিছনে থাকার কারণ ছিল মুনাফিকী ও মৃত্যুর আশঙ্কা। 

(১৯) অর্থাৎ, আল্লাহ যদি তোমাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট ও পরিবার-পরিজনকে ধুংস করার ফায়সালা করে নেন, তবে তোমাদের কেউ কি 
এই এখতিয়ার রাখে যে, তাঁকে তা করতে দেবে না? 

(১৯) অর্থাৎ, তোমাদেরকে সাহায্য করতে এবং গণিমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) দিতে চাইলে, কেউ রোধ করতে পারবে? মূলতঃ এটা 
বলা হচ্ছে তাদের প্রতিবাদে, যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল। আর যারা মনে করেছিল যে, তারা যদি নবী করীম $8-এর সাথে না যায়, তবে 
ক্ষতি থেকে রক্ষা এবং বহু কল্যাণ লাভে ধন্য হবে। অথচ কল্যাণ ও অকল্যাণের সমস্ত এখতিয়ার তো আল্লাহর হাতে। 

(১) অর্থাৎ, তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। 

(১) আর তা এটাই ছিল যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে সাহায্য করবেন না। এটা সেই পূর্বের ধারণাই। কেবল তাকীদের জন্য পুনরাবৃত্তি করা 
হয়েছে। 

(১) 5% হল %ড এর বহুবচন। অর্থ £ ধুংসমুখী। অর্থাৎ, এরা হল সেই লোক, যাদের অন্্টে ধংস নির্ধারিত হয়ে আছে। দুনিয়াতে তারা 


আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে গেলেও, আখেরাতে কিন্তু বাচতে পারবে না। সেখানে তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। 
(১০) এখানে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের জন্যে তওবা ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার প্রতি প্রেরণা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যদি 
মুনাফিকী থেকে তওবা ক'রে নেয়, তবে মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন। তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৬ পারা 


তোমাদের সাথে যেতে দাও।”(১ তারা আল্লাহর কথা পরিবর্তন 
করতে চায়।€১%) বল, “তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে 
পারবে না।” আল্লাহ পূর্বেই এরূপ বলে রেখেছেন।( তারা 
বলবে, "বরং তোমরা তো আমাদের প্রতি হিংসা করছ।”১১ 
বস্তৃতঃ তাদের বোধশক্তি সামান্য। (১) 

(১৬) যুদ্ধ হতে) পশ্চাতে থাকা মরুবাসীদেরকে বল, 
"তোমাদেরকে আহ্বান করা হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির 
সাথে যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান) 
হয়ে যায়। (৯৯ তোমরা এই নির্দেশ পালন করলে/১) আল্লাহ 
তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।(১১১ আর তোমরা যদি 
পূর্বের মত পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।” (১৬১) 

(১৭) অন্ধের জনা, খোড়ার জনা, রোগীর জন্য কোন অপরাধ 
নেই।(৯১ আর যে কেউই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য 
করবে, আল্লাহ তাঁকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে 
নদীমালা প্রবাহিত, কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ট-প্রদর্শন করবে, তিনি তাকে 
বেদনায়ক শাস্তি দেবেন। 
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হট ৫55৩০ এমা ৪৩, 


(১) এই আয়াতে খায়বার যুদ্ধের আলোচনা রয়েছে। যার বিজয়ের সুসংবাদ মহান আল্লাহ হুদাইবিয়াতেই দিয়েছিলেন। অনুরূপ মহান 


আল্লাহ এ কথাও বলেছিলেন যে, এখান থেকে যুদ্ধলন্ধ সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে কেবল হুদাইবিয়ার বায়আতে অংশগ্রহণকারীরা। 


তাই হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার পর ইহুদীদের বারংবার চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে নবী করীম & যখন খায়বারের উপর আক্রমণ করার 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন পূর্বে উল্লিখিত পশ্চাতে অবস্থানকারীরা কেবল গনীমতের মাল অর্জনের লোভে সাথে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত 


করল। তবে তা গৃহীত হয়নি। আয়াতে 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ” (গনীমতের মাল) বলতে খায়বারের গনীমতের মালকেই বুঝানো হয়েছে। 


(১) "আল্লাহর কথা” বলতে খায়বারের গনীমতের মালকে হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য নির্দিষ্টীকরণের ব্যাপারে আল্লাহর 


প্রতিশ্রুতি। মুনাফিকরা তাতে অংশ গ্রহণ করে 'আল্লাহর কথা” তথা তার প্রতিশ্রুতিকে পরিবর্তন করতে চায়। 


অনুমতি নেই। মহান আল্লাহর নির্দেশও এটাই। 


(১১) আয়াতে "নাফী” (নেতিবাচক) বাক্যটি "নাহী” (নিষেধাজ্ঞা)র অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, আমাদের সাথে তোমাদের যাওয়ার 


১৭) অর্থাৎ, এ কথা পশ্চাতে অবস্থানকারীরা বলবে যে, তোমরা কেবল হিংসার বশবর্তী হয়ে আমাদেরকে তোমাদের সাথে নিতে চাচ্ছ 


না। যাতে আমরা গনীমতের মালে তোমাদের শরীক না হই। 


১) অর্থাৎ, ব্যাপার এটা নয়, যা তারা ভাবছে। বরং এই নিষেধাজ্ঞা তাদের পশ্চাতে থাকার কারণে। কিন্তু তারা প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে 


(১৯) উক্ত 'প্রবল পরাক্রান্ত জাতি”র নাম নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির এ থেকে আরবেরই কোন কোন 


গোত্রকে বুঝিয়েছেন। যেমন, হাওয়াধিন বা সাবীফ গোত্র, যাদের সাথে হুনাইন নামক স্থানে মুসলিমদের লড়াই হয়েছে। অথবা মুসাইলামা 


কায্যাবের 


সম্প্রাদায় বানু হানীফা গোত্র। আবার কেউ কেউ পারস্য ও রোমের অগ্নিপূজক ও খ্রিষ্টানদের বুঝিয়েছেন। পশ্চাতে 


অবস্থানকারী বেদুঙ্গনদেরকে বলা হচ্ছে যে, আত সত্বর এক রণকুশল জাতির সাথে মোকাবেলা করার জন্য তোমাদেরকে আহবান করা 


হবে। তার 
(১৮) অর্থাৎ, নিষ্টাপূর্ণ চিত্তে মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়ে লডলে। 


ইসলাম গ্রহণ না করলে, তোমাদের সাথে ওদের লড়াই হবে। 


(১১১ অর্থাৎ, দুনিয়াতে গনীমতের মাল এবং আখেরাতে পূর্বের পাপসমূহের ক্ষমা ও জান্নাত লাভ। 


০২ ৫ 


(১) অর্থাৎ, পূর্বে যেরূপ হুদাইবিয়া যাওয়াকালে মুসলিমদের সাথে মক্কা যাওয়া থেকে বিরত ছিলে, অনুরূপ এখনো যদি জি 


হাদ থেকে 


ু্টপরদর্শন কর, তাহলে আল্লাহর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদের জন্য প্রস্তুত আছে। 


(১) অন্ধ ও খোঁড়া হওয়ার কারণে চলাফের 


করতে অক্ষমতা এ দু'টো চিরস্থায়ী ওজর। এই ওজর-ওয়ালা ব্যক্তিদের অথবা এই 


ধরনের অক্ষম মানুষদেরকে 


জহাদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ৮৯ (অপরাধ) এর অর্থ পাপ। এরা ছাড়া রোগীরাও সাময়িকভাবে 


অক্ষম। যতক্ষণ পর্যন্ত সে (রোগী) প্রকৃতপক্ষে রোগী থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেও জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। অতঃপর রোগ 


বা অসুস্থতা দূর হওয়ার সাথে সাথে সেও অন্য মুসলিমদের সাথে জিহাদের 


নর্দেশের অন্তর্ভূক্ত হবে। 
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(১৮) আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষতলে 
তোমার নিকট বায়আত গ্রহণ করল তখন।(১১১ তাদের অন্তরে যা 
ছল, তা তিনি অবগত ছিলেন;(১৬০) তাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ 
করলেন প্রশান্তি» এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন 
বিজয়(৯৬৭) 

(১৯) এবং বিপুল পরিণাম যুদ্ধলরূ সম্পদ যা তারা হস্তগত 
করবে।(১) আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

(২০) আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধলব্ধ বিপুল 
সম্পদের, যা তোমরা হস্তগত করবে।৬৯ তিনি তা তোমাদের 
জন্য তরান্বিত করেছেন'” এবং তোমাদের (উপর) থেকে 
মানুষের হাত নিবারিত করেছেন।(১৯ আর যাতে তা বিশ্বাসীদের 
জন্য এক নিদর্শন হয়(১১ এবং আল্লাহ তোমাদেরকে পরিচালিত 
করেন সরল পথে। (১৩) 
(২১) আরো বহু সম্পদ রয়েছে, যা এখনো তোমরা অধিকারভুক্ত 
করতে পারনি, তা তো আল্লাহর আয়ত্তে আছে।(৯ আর আল্লাহ 
সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। 


সুরা কাতুহ ৪৮ 
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ক্র ঝা ৮৮ 


(১৮৯ বাইয়াতে রিযওয়ানে ধারা অংশগ্রহণ করে 


ছিলেন, এখানে তীদের প্রতি আল্লাহর সন্তষ্ট হওয়ার এবং তীদের পাকা ও খাঁটি মুমিন 


হওয়ার সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা হুদাইবিয়ায় এক গাছের নীচে শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁরা মক্কার কুরাইশদের সাথে 


লড়বেন এবং পলায়নের পথ অবলম্বন করবেন না। 


(৮) অর্থাৎ, তাদের অন্তরে যে সত্যতা ও নির্মলতার আবেগ ছিল, সে ব্যাপারেও আল্লাহ অবগত আছেন। এ থেকে সাহাবায়ে কিরাম 


গণের সেই শক্রদের কথার খন্ডন হয়ে যায়, যারা বলে যে, "তাদের ঈমান বা 


হ্যক ছিল। আন্তরিকভাবে তারা ছিল মুনাফিক!” 


(১৯) তাঁরা ছিলেন নিরস্ত্র যুদ্ধের 


নয়তে যেহেতু তাঁরা যাননি, তাই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে যুদ্ধান্ত্র ছিল ন 


। তাসত্তবেও যখন নবী করীম এ 


উসমান »-এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন, তখন সামান্য পরিমাণও কোন দ্বিধা না ক'রে সকলেই যুদ্ধের 


জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অর্থাৎ, 
করলেন। যার ফলে তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ করার প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি হল। 


তিনি তীদের অন্তর থেকে মৃত্যুর আশঙ্কা দূর ক'রে 


দলেন এবং তার পরিবর্তে ধৈর্য ও প্রশান্তি অবতীর্ণ 


(১৮) এ থেকে খায়বারের বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে। যেটা ছিল ইয়াহুদীদের গড় এবং হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পর 


মুসলিমরা তা জয় করেছিলেন। 


(৮) এগুলো হল গনামতের সেই সম্পদা 


দ যাখায়বার থেকে লব্ধ হয়েছিল। এই অঞ্চলটি বড় উর্বর ও শস্য-শ্যামল অঞ্চল ছিল। এরই 


ফলে মুসলিমর 
করা হয়। 


সেখান থেকে বিপুল পরিমাণে ধন-সম্পদ অর্জন করেন। যেগুলো কেবল হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝেই বন্টন 


(১) এটা হল 


অন্যান্য বিজয়সমূহে অর্জীয় যুদ্ধলবধ সম্পদের শুভ সংবাদ, যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমরা অর্জন করতে থাকবে। 


(১) অর্থাৎ, খায়বার বিজয় বা হুদাইবিয়ার সন্ধি। কেননা, এ দুটোই অতি সত্বর মুসলিমরা লাভ করতে সক্ষম হন। 


(১১) হুদাইবিয়ায় কাফেরদের হাত এবং খায়বারে ইয়াহুদীদের হাত আল্লাহ নিবারণ ও রোধ করে দেন। অর্থাৎ, তাদের উদ্যম ও 


০২ 
] 


মনোবল দমিয়ে দেন; ফলে তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সাহস করেনি। 


(১) অর্থাৎ, মানুষ এই ঘটনার আলোচনা শুনে ও পড়ে অনুমান করবে যে, সংখ্যায় কম হওয়া সত্তেও মহান আল্লাহ কিভাবে 


মুসলিমদের 
রসূল & যে সকল প্রতিশ্রুতি দেন, তার সত্যতার একটি নিদর্শন। 


হফাযত করেন এবং শত্রদের উপর তাদেরকে বিজয় দান করেন। অথবা এই (শৈক্রদের হস্ত) প্রতিহত ক'রে দেওয়াটা হল 


(১) অর্থাৎ, সরল পথের উপর দৃঢ়তা দান করেন কিংবা এই নিদর্শন দ্বারা তোমাদের হিদায়াত আরো বৃদ্ধি করেন। 


(১) এই আয়াতে পরবর্তীকালের বিজয়সমূহ ও তা থেকে অর্জনীয় গনীমতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেভাবে চতুর্দিক ঘিরে দিয়ে 


কোন জিনিসকে নিজের দখলে নেওয়া হয় এবং তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তেমনিভাবে আল্লাহ এই বিজয়সমূহকে নিজ 


মহাশক্তির বেড়ার আয়ত্তে ক'রে নিয়েছেন। অর্থাৎ, যদিও তোমাদের 


বজয়ের সীমা ওখান পর্যন্ত প্রসারিত হয়নি, তবুও মহান আল্লাহ 


সেগুলোকে তোমাদের জন্য নিজের আয়ত্তে ক'রে রেখেছেন। যখনই 


তিনি চাইবেন, তখনই সেসব দিয়ে তোমাদেরকে জয়যুক্ত ক'রে 


দেবেন। আর এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। কারণ, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। কেউ কেউ ৮ এর অর্থ করেছেন 4০ অর্থাৎ, 


তিনি জানেন যে, এ এলাকাগুলোও তোমরা জয় করবে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়না ২৬ পারা ৮৯৯ 


(২২) অবিশ্বাসীরা তোমাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করলে তারা অবশ্যই 19 -)582 খু )০থা যি 14৫ আঁ 488 2 

ৃষ্ট-প্রদর্শন করত, অতঃপর তারা কোন অভিভাবক ও 

সাহায্যকারী পেত না।১০ 1৮53 
হি রর হি ্ত পি, এ 1০2 না ০14০৫. কী প্রতিও 

(২৩) এটাই আল্লাহর বিধান, যা পূর্ব হতে চলে আসছে তুমি কট ১৩১৩৪ এ ৮] ৩৩ঠ 0 ৩০ ৩4৬ এও এও ৮০ 

আল্লাহ্‌র এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না। 

(২৪) তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং 1, 2.0) ৮৫০ 20509 2৫ 241 ভে 23 

০০ 0 এ এ শপ নি এস 9৯ 

তোমাদের হাত তাদের হতে |নবারত করেছেন তাদের উপর র রাতে টা রর এ ৮:০6 ০০ 

তোমাদেরকে বিজয়ী করবার পর।(১*) আর তোমরা যা কিছু কর, 1০০৮ ৩৯৬০ ৮৪ 4০ ৩৪5 ৫৮৮ ৯০২৯ 1 ৯০৪ 

আল্লাহ তা দেখেন। 

(২৫) তারাই তো অবিশ্বাস করেছিল এবং তোমাদেরকে 9851 ৬০ ১১: টি ৯ -৯ 

'মাসজিদুল হারাম” হতে নিবৃত্ত করেছিল এবং কুরবানীর জন্য গতি ০ 

আবদ্ধ পশুগুলোকে কুরবানীগাহে পৌছতে বাধা দিয়েছিল।(১৮) ০৯ ৩৮3 3৮ এ তর 0৬9৩ 53 

যদি এমন কতকগুলো বিশ্বাসী নর ও নারী না থাকত, যাদেরকে 4৫, কী টি 

(০২. যে ৫5 তিনি ণ) তোর 
তোমরা জান না, (১৯ অর্থাৎ তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে, ঠ ্ 
ফলে তাদের কারণে অজ্ঞাতসারে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত রা: 


(১) এখানে হুদাইবিয়ার সম্ভাব্য যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে যে, মক্কার এই কুরাইশরা যদি সন্ধি না ক'রে যুদ্ধের পথ অবলম্বন করত, তবে 
ৃষ্টপ্রদর্শন করত। কেউ তাদের সাহায্যকারী হত না। অর্থাৎ, আমি সেখানে তোমাদেরকে সাহায্য করতাম। আর আমার মোকাবেলায় 
দাড়ানোর ক্ষমতা কার আছে? 
(১১) অর্থাৎ, আল্লাহর এ নিয়ম-নীতি পূর্ব থেকেই চলে আসছে যে, যখন কুফরী ও ঈমানের মধ্যে চুড়ান্ত ফায়সালাকারী যুদ্ধ-পরিস্থিতি 
সৃষ্টি হয়, তখন মহান আল্লাহ ঈমানদারদের সাহায্য ক'রে সত্যকেই শীর্ষস্থান দান করেন। যেমন, আল্লাহর এই রীতি অনুসারে বদর যুদ্ধে 
তোমাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। 
(১) যখন নবী করীম এ&৪ এবং সাহাবায়ে কিরাম এ হুদাইবিয়াতে ছিলেন, তখন কাফেররা ৮০ জনের একটি সশস্ত্র বাহিনীকে এই 
উদ্দেশ্য প্রেরণ করে যে, যদি তারা কোন সুযোগ পেয়ে যায়, তবে অতর্কিতে নবী করীম & এবং সাহাবা ঞ&গণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ 
করবে। সুতরাং এই সশস্ত্র বাহিনী তানঈম পাহাড়ের নিকট দিয়ে হুদাইবিয়ায় উপস্থিত হল। এ দিকে মুসলিমরাও তাদের এই 
দুরভিসন্ধির কথা জানতে পারলেন এবং তাঁরা সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তাদের সবাইকে বন্দী ক'রে নবী করীম &8-এর সামনে 
উপস্থিত করলেন। তাদের অপরাধ ছিল বড় কঠিন। যে শাস্তিই তাদেরকে দেওয়া হত, তা সঠিক হত। কিন্ত এতে আশঙ্কা এটাই ছিল যে, 
এতে যুদ্ধ অনিবার্ধভাবে বেধে যেত। অথচ নবী ঞ& এ সময় যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি টাচ্ছিলেন। কেননা, এতেই ছিল মুসলিমদের জন্য 
কল্যাণ। তাই তিনি তাদের সবাইকে ক্ষমা ক'রে মুক্ত ক'রে দিলেন। (সহীহ মুসলিম ? জিহাদ অধ্যায়) 2৫, ১৮৫ হল হুদাইবিয়া। অর্থাৎ, 
হুদাইবিয়ায় আমি তোমাদেরকে কাফেরদের সাথে এবং কাফেরদেরকে তোমাদের সাথে লড়াই করা থেকে বিরত রাখি। এই কথাটা মহান 
আল্লাহ জা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। 

(১৮) ৬১ এ পশুকে বলা হয়, যেটাকে হত্জ বা উমরাহ পালনকারী ব্যক্তি সঙ্গে ক'রে মক্কা নিয়ে যেত। অথবা সেখানে থেকেই ক্রয় 
করে জবাই করত। ২১ (হালাল হওয়ার স্থান) থেকে সেই কুরবানগাহ (কুরবানী করার জায়গা)কে বুঝানো হয়েছে, যেখানে নিয়ে গিয়ে 
পশু যবেহ করা হয়। জাহেলিয়াতের যুগে এ স্থানটি ছিল উমরা আদায়কারীদের জন্য (কমু) মারওয়া পাহাডের পাশে এবং হাজীদের 
জন্য ছিল মিনা। তবে ইসলামে যবেহ করার জায়গা মক্কা, মিনা এবং সমগ্র হারাম সীমানা। [3১55 শব্দটি হল, "হাল" (ঘা পূর্বের অবস্থা 
বর্ণনা করে)। অর্থাৎ, এই পশুগুলো এই অপেক্ষায় আবদ্ধ ছিল যে, মক্কায় নিয়ে গিয়ে তাদেরকে কুরবানী করা হবে। অর্থ হল, এই 
কাফেররাই তোমাদেরকেও মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল এবং তোমাদের সাথে যে পশুগুলো ছিল তাদেরকেও 
কুরবানীগাহে পৌছতে দেয়নি। 

(১৯) অর্থাৎ, মক্কায় তারা নিজেদের ঈমান গোপন করে বাস করছিল। 

(৮৭) কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বাধলে সম্ভাবনা ছিল যে, এরাও মারা যেত এবং তোমাদের ক্ষতি হত। ₹ এর প্রকৃত অর্থ হল, দোষ। 
কিন্তু উদ্দেশ্য হল, কাফফারা, এমন দোষ ও লত্জা, যা কাফেরদের পক্ষ থেকে তোমাদের ঘাড়ে চাপত। অর্থাৎ, এক তো ভুলবশতঃ 


হত্যার দায়ে দিয়্যাত (হত্যার অর্থদণ্ড) দিতে হত এবং দ্বিতীয়তঃ কাফেরদের এই তিরঙ্কার শুনতে হত যে, এরা আপন মুসলিম 
ভাইদেরও হত্যা করে। 
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৯০০ 


(তাহলে তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হত।(৯*৯ কিন্তু তা 
দেওয়া হয়নি) এ জন্যে যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে নিজ করুণায় 
শামিল করবেন।(৯১ যদি তারা পৃথক হত, তাহলে আমি তাদের 
মধ্যে অবিশ্বাসীদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি দিতাম। (৮০) 
(২৬) যখন» অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে গোত্রীয় অহমিকা -- 
অজ্ঞতা যুগের অহমিকা পোষণ করেছিল, তখন আল্লাহ তাঁর রসুল 
ও বিশ্বাসীদের উপর স্বীয় প্রশান্তি বর্ষণ করলেন; আর 


সুর) ফাত্হ ৪৮ 


45 
1 ০৯৩ ৮৪ 
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(৯৮১) এটা হল 3) (যদি) এর উহ্য উত্তর। অর্থাৎ, এ ব্যাপার না 
অনুমতি দিয়ে দেওয়া হত। 


হলে, তোমাদেরকে মবায় প্রবেশ এবং কুরাইশদের সাথে যুদ্ধা করার 


(৮) বরং মক্কীবাসীদেরকে অবসর দেওয়া হয়। যাতে আল্লাহ যাকে চান, তাকে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীকৃ দেন। 


(১৮০)19%25 এর অর্থ 15 অর্থাৎ, মন্কায় অবস্থিত মুসলিমরা য 


দ কাফেরদের থেকে পৃথকভাবে বসবাস করত, তবে আমি তোমাদেরকে 


মন্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর 


র অনুমতি দিতাম এবং তোমাদের হাতে তাদেরকে হত্যা করাতাম। আর এইভাবে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 


শাস্তি দিতাম। 'মর্মন্তুদ শাস্তি বলতে এখানে হত্যা, বন্দী ও পরা 


জত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। 


(৮) ১! (যখন) অব্য়টির কাল বিশেষণ হয় ।£১%৭ ক্রিয়ার। অ 


অবিশ্বাসীরা ----। 


থবা 1:5১ ক্রিয়া উহ্য আছে। অর্থাৎ, সেই সময়কে স্মরণ করো, যখন 


(৮ কাফেরদের এই জাহেলী যুগের গোত্রীয় অহমিকা (আভিজাত্যের গর্ব)এর অর্থ হল, মক 


বাসীদের মুসলিমদেরকে মকায় প্রবেশ 


করতে বাধা দেওয়া। তারা বলল যে, এরা আমাদের ছেলে ও বাপদেরকে হত্যা করেছে। লাত-উয্যার শপথ! অ 


[মরা এদেরকে কখনই 


এখানে প্রবেশ করতে দেব না। অ 


াৎ, তারা এটাকে মান-সম্মানের ব্যাপার মনে করে নিল। অ 


1র এটাকেই "অজ্ঞতাধুগের অহমিকা" 


বলা হয়েছে। কারণ, কা'বা শরীফে ইবাদতের জন্য আগমনকারী 


দেরকে রোধ করার অধিকার কারো নেই। মক্কার কুরাইশদের 


শত্রতামূলক এই আচরণের উত্তরে আশঙ্কা ছিল যে, মুসলিমদের 


আবেগ-উদ্যমের মধ্যেও উত্তেজনা এসে যেত এবং তারাও এটাকে 


তীদের সম্মানের ব্যাপার মনে ক'রে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য জেদ ধরতেন। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে পড়ত। আর এই 


যুদ্ধ মুসলিমদের ক্ষেত্রে বড়ই বিপজ্জনক ছিল। (যেমন, পূর্বে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়ে 


ছে।) এই জন্য মহান আল্লাহ মুসলিমদের অন্তরে 


প্রশান্তি অবতীর্ণ ক'রে 


দলেন। অর্থাৎ, তাঁদেরকে ধৈর্ধ-সহ্য তথা উত্তেজনা সংবরণ করার তওফীব্ু দান করলেন। সুতরাং তারা নবী 


করীম ৯৪-এর নির্দেশ অনুযায়ী হুদাইবিয়াতে থেমে গেলেন এবং অ 


[বেগপ্রবণ হয়ে মক্কা যাওয়ার প্রচেষ্টা করলেন না। কেউ কেউ বলেন, 


মূর্খতাযুগের এই অহ 


মিকা থেকে বুঝানো হয়েছে তাদের সেই আচরণকে, যা সন্ধি ও চুঁ 


ক্তর সময় তারা অবলম্বন করেছিল। তাদের এই 


আরচণ এবং সন্ধি উভয়টাই বাহ্যতঃ মুসলিমদের জন্য অসহ্যকর 


ছল। কিন্তু পরিণতির দিক দিয়ে যেহেতু এতে ইসলাম ও মুসলিমদের 


কল্যাণ ছিল, তাই অতীব অপছন্দনীয় ও কষ্টকর হওয়া সত্তেও ম 


হান আল্লাহ মুসলিমদেরকে তা মেনে নেওয়ার সুমতি দান করলেন। 


এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল এ রকম, যখন রসুল && মক্কার কুরাইশদের প্র 


রত প্রতিনিধিদের এই কথা মেনে নিলেন যে, এ বছর মুসলিমরা 


উমরার জন্য মক্কায় যাবেন না এবং এখান থেকেই প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন তিনি আলী 


২-কে সন্ধিপত্র লেখার নির্দেশ দিলেন। তিনি 


(আলী ৬) রসূল ঞ-এর নির্দেশে “বিসমিল্লাহির রাহমা-নির রাহীম? 


লখলেন। তখন তারা প্রতিবাদ করে বলল যে, "রাহমান" ও 


'রাহীম”কে আমরা জানি না। আমরা যে শব্দ ব্যবহার করি -- অর্থাৎ, " 


বিসমিকাল্লা-হুম্মা” (হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়ে) তাই দিয়ে 


শুরু করেন। তাই নবী & এভাবেই লিখালেন। তারপর তিনি 


লিখালেন, “এটা সেই চুক্তিপত্র যাতে আল্লাহর রসুল মুহাম্মাদ 


মন্কাবাসীদের সাথে সন্ধি করছেন।” তখন কুরাইশদের প্রতিনি 


ধিগণ বলল যে, ঝগড়ার মূল কারণই তো আপনার “রিসালাত” তথা রসূল 


হওয়া। যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রসুল বলে মেনেই নিতাম, 


তাহলে এর পর ঝগড়াই-বা আর কি রয়ে যেত? অতঃপর আপনার 


সাথে যুদ্ধ করার এবং আল্লাহর ঘর থেকে আপনাকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজনই কি? অতএব, আপনি এখানে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"র 


পরিবর্তে "মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ লিখুন। সুতরাং তিনি আলী -কে এ রকমই লিখার নির্দেশ 


দলেন। (এটা মুসলিমদের জন্য বড়ই 


লাঞ্তুনাকর ও উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি ছিল। যদি অ 


ল্লাহ তাঁদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ না করতেন, তবে তাঁরা তা কখনই সহ্য করতে 


পারতেন না।) অ 


[লী ৬ তাঁর নিজ হাত দিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” মিটিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন। তখন নবী করীম $&8 বললেন, 


(আমাকে দেখিয়ে দাও) এ শব্দটি কোথায়? দেখিয়ে দিলে তিনি 


নিজের হাতে তা মি 


টয়ে দিলেন এবং নিজে (মু'জিযাহ্বরূপ) সেই স্থানে 


'মুহান্মাদ বিন আব্দুল্লাহ” লিখলেন। এর পর এই চুক্তিপত্র 


তিনটি জিনিস লেখা হয়। (ক) মক্কাবাসীদের মধ্যে যে ইসলাম গ্রহণ ক'রে 


নবী &-এর কাছে আসবে, তাকে (মক্কায়) ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (খ) আর কোন মুস 


লিম মক্কাবাসীদের সাথে মিলিত হলে, (মক্কাবাসীরা) 


তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না। (গ) মুস 


লমগণ আগামী বছর মক্কায় আসবে এবং এখানে তিন দিন অবস্থান করতে পারবে। আর 


তাদের সাথে কোন অস্ত্র থাকবে না। বেখারী মুসলিম জিহাদ অধ্যায়) এর সাথে দু”টি কথা আরো লেখা হয়, (ক) এ বছর যুদ্ধ স্থগিত 


থাকবে। (খ) গোত্রগুলোর মধ্যে যে চায় মুসলিমদের সাথে এবং যে চায় কুরাইশদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৬ পারা 


তাদেরকে তাকুওয়ার বাক্যে সৃদুঢ় করলেন'*১ এবং তারাই ছিল 
এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক 
জ্ঞান রাখেন। 


(২৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ তার রসূল এর স্বপ্নু বাস্তবায়িত করেছেন, 
আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে 
নিরাপদে কেউ কেউ মস্তক মুন্ডন করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন 
করবে, তোমাদের কোন ভয় থাকবে না।(৮) আল্লাহ জানেন 
তোমরা যা জান না।(»৮) এটা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দান 
করেছেন এক আসন্ন বিজয়। (৮৯) 

(২৮) তিনি তাঁর রসুলকে পথনির্দেশ ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ 
করেছেন, অপর সমস্ত ধর্মের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য।(১৯) 
আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। 

(২৯) মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল; আর তার সহচরগণ 
অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি 
সহানুভূতিশীল; তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত অবস্থায় 
আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করতে দেখবে। তাদের 
মুখমন্ডলে সিজদার চিহ থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই 
এবং ইঞ্জীলেও।(১৯ তাদের দ্ষ্টান্ত একটি চারা গাছ, যা নির্গত 
করে কিশলয়,১*) অতঃপর তাকে শক্ত করে এবং তা পুষ্ট হয় ও 


রে রঃ রর ঠা ৩ ঞা ছি 
টি 


৮ 


টা ০০ ০৯50 ৮০ ৫০ এ রে 
4 38 [নি 21 98 05986112212 ঢা 


টিপ 
25 ৫84 


রি এক ক 


2 ০৯৩ লা 2 ০ ভা 8৫421 
৩৮222 (423 9 তা? ক্জা নও ০12 
4 


৮ ৮ :£ 


এ০ ০27৮2 এনা ০৪ রি ১4৮০০ 5০ সা ? 


প্র 
এপ. 5৮ পরত 


4০5 


ধন 4445 এ রা] র্‌ 
& 4905 ৯া এ 
22125 টিন রা যার মীর, 
559005 55205. 0১ 005 ১৮)। ৪১1559 2১93] 


রঙ 


(৮১) “তাকৃওয়ার বাক্য, বলে তাওহীদ ও রিসালাতের বাক্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” বুঝানো হয়েছে। যেটাকে 


হুদাইবিয়ার দিন মুশরিকরা অস্বীকার করেছিল। (ইবনে কাসীর) অথবা সেই ধৈর্য ও সহনশীলতা যা তাঁরা হুদাইবিয়ার 


দন প্রদর্শন 


করেছিলেন। কিংবা সেই অঙ্গীকার পুরণ ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, যা ছিল আল্লাহভীরুতার ফল। (ফাতহুল কাদীর) 


(১৮ হুদাইবিয়ার ঘটনার পূর্বে রাসূলুল্লাহ &৪-কে স্বপ্নে মুসলিমদের সাথে মাসজিদুল হারাম প্রবেশ ক'রে তাওয়াফ ও উমরাহ করতে 


দেখানো হয়। নবীর স্বপ্নও অহী (এবং বাস্তব) হয়। তবে এই স্বপ্নে এটা নির্দিষ্ট ছিল না যে, তা এ বছরেই হবে। কিন্তু নবী করীম 8 এটাকে 


অতি মহান সুসংবাদ মনে ক'রে উমরাহ করার জন্য সত্বর প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং এর জন্য সাধারণ ঘোষণা দেওয়ালেন ও বেরিয়েও 


পড়লেন। পরিশেষে হুদাইবিয়ায় পূর্বোল্লেখিত সন্ধি সুসম্পন্ন হয়। তবে আল্লাহর নিকট এই স্বপ্নের তাৎপর্য ছিল আগামী বছর। যেমন, 


পরের বছরে মুসলিমগণ অতি 


নরাপত্তার সাথে উমরাহ আদায় করেন এবং আল্লাহ তার নবীর স্বপ্নুকে সত্য করে দেখান। 


(৮”) অর্থাৎ, যদি হুদাইবিয়ায় সন্ধি না হত, তাহলে যুদ্ধে মক্কায় অবস্থিত দুর্বল মুসলিমদের ক্ষতি হত। সন্ধির এই উপকারিতাগুলো 


আল্লাহই জানেন। 


(৮৯) এ থেকে খায়বার ও মক্কা বিজয় সহ সন্ধির সুফল স্বরূপ অধিকহারে ইসলাম গ্রহণের কথাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, এটাও এক 


প্রকার মহা বিজয়। হুদাইবিয়ার সময় মুসলিমরা ছিলেন দেড় হাজার। এর দু'বছর পর যখন মুসলিমরা বিজয়ী হিসাবে মন্কায় প্রবেশ 


করেন, তখন তাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। 


(১৮) অন্যান্য ধর্মসমূহের উপর ইসলামের এ 


বজয় দলীলাদির দিক দিয়ে তো সব সময়কার জন্য অনস্বীকার্য বটেই, এমন কি পার্থিব ও 


সৈন্য-সামন্তের দিক দিয়েও প্রথম শতাব্দী এবং তারপর সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত যতক্ষণ তাঁরা দ্বীনের সঠিক অনুসারী ছিলেন, ততক্ষণ তীরা 


জয়যুক্ত ছিলেন এবং আজও পার্থিব বিজয়লাভ সম্ভব; যদি মুসলিমরা প্রকৃত মুসলিম হয়ে যায়। এা) [১৯০১ 45 ! 93150 এ ১9 


("৭:1১ ইসলাম বিজয়ী হতে এসেছে, পরাজিত হতে আসেনি। 


(১১১ "ইঞ্জীল" শব্দের উপর থামলে অর্থ হবে, তাদের এই গুণাবলী যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তা তাওরাত ও ইঞ্জীলেও আলোচিত 


৮৫০ 


হয়েছে এবং পরের 65৫ শব্দের পূর্বে (৯ উহা থাকবে। কেউ কেউ £5%। এ এর উপর থামেন। অর্থাৎ, তাদের উল্লিখিত গুণগুলো 


তাওরাতে আছে। আর (:৯30। ৪ 4459) কে 65 এর সাথে মিলিয়ে পড়েন। অর্থাৎ, ইঞ্জীলে যার দৃষ্টান্ত, একটি চারাগাছ বা ক্ষেতের 


মত। (ফাতহুল কাদীর) 


(১৯) %৮৩ হল চারা গাছের সেই প্রথম কিশলয় (কচি পাতা); যা মহান আল্লাহর কুদরতে বীজ থেকে নির্গত হয়। 
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হা সুরা হুজুরাত ৪৯ 


দৃঢ়ভাবে কান্ডের উপর দাড়িয়ে যায়; যা চাখীদেরকে মুগ্ধ করে ৭ ৪9৪ এরা এ টা এ টির ০১০৫ 
এভাবে (আল্লাহ বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধি দ্বারা) অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভালা রি 
সৃষ্টি করেন।(৯) ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, ০ ভি 19১০5 15:01 2 কা ও ১ 
তিশ্রুতি দি ৯6752 ৮ টিপ 
নি তাদেরকে প্রতিশ্রত দিয়েছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের। টি (০০৮০172$ 
(১৯৬) 
সূরা হজ রাত 
(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং 8 ৪৯, আয়াত সংখ্যাঃ ১৮ 

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। ভা 


(১) হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সামনে তোমরা কোন 


কি ০24 ও ৪৩৫ 021552 31%5 তা এ 
বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না(৯) এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ 


ঘং 
০ 


সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ঃ রি 
(২) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নবীর কষ্ঠরের উপর নিজেদের গা 
কঠমর উচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা ৫ - 
০৯ নু ] রি টি ০৫ 2 চা পি 1562. 

বল, তার সাথে সেইভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলো না; কারণ এতে রি ১১০ . 
অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিজ্ষল হয়ে যাবে।(১৯) (০555 ৮ টি ্ 
(৩) যারা আল্লাহর রসুলের সামনে নিজেদের কর নাচু করে, ৩৪ এজ? ॥] 4 115 এ 3৮ ডে 858 ভিন] রী 
আল্লাহ তাদের অন্তরকে আল্লাহ-ভারুতার জন্য পরাক্ষা করেছেন। 


তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরক্কার। (৯৯ 


(১) এখানে সাহাবায়ে কিরাম গণের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। শুরুর দিকে তো তীরা স্বল্প ছিলেন। অতঃপর সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে 
শক্তিশালী হন। যেমন, ফসল প্রথমে তো দুর্বল হয়, তারপর দিনের দিন সবল হতে থাকে এবং এইভাবে একদিন শক্ত কান্ডের উপর 
দাঁড়িয়ে যায়। 
(১) অথবা তারা অন্তর্জালার শিকার হয়। অর্থাৎ, সাহাবায়ে কিরাম এদের দিনের দিন প্রভাব-প্রতিপত্তি, বল ও শক্তি বর্ধমান হওয়া 
কাফেরদের জন্য অন্তর্জালার কারণ ছিল। কেননা, এতে ইসলামের পরিধি সম্প্রসারিত এবং কুফরীর পরিসীমা সংকীর্ণ হচ্ছিল। এই 
আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন ইমাম সাহাবা এদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণকারীদেরকে কাফের গণ্য করেছেন। এ ছাড়াও এই ভ্রান্ত 
দলের অন্যান্য আক্বীদা-বিশ্বাসও তাদের কুফরীর কথা প্রমাণ করে। 

(১৮) এই পূর্ণ আয়াতের প্রত্যেকটি অংশ সাহাবায়ে কিরামদের মাহাত্য, ফযীলত, আখেরাতের ক্ষমা এবং তাঁদের মহান প্রতিদান 
লাভের কথাকে সুস্পষ্ট করে। এরপরও সাহাবাদের ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী মুসলিম হওয়ার দাবী করলে তাকে তার মুসলিম 
হওয়ার দাবীতে কিভাবে সত্যবাদী মেনে নেওয়া যেতে পারে? 

(১৯) এই সুরাটি "ত্িওয়ালে মুফাসস্থাল” এর প্রথম সুরা। সুরা হুজুরাত থেকে সুরা নাধিআ”ত পর্যন্ত সুরাগুলোকে 4৪ ০ বলা হয়। 
কেউ কেউ সুরা "ক্বাফ'কে প্রথম সূরা গণ্য করেছেন। (ইবনে কাসীর ফাতহুল কাদীর) এই সুরাগুলো ফজরের নামাযে পাঠ করা সুন্নত ও 
মুস্তাহাব। আর সুরা "আবাসা” থেকে সূরা "শামস" পর্যন্ত সুরাগুলোকে 4:০৬ ০৮০) বলা হয়। এবং সুরা "যুহা” থেকে সুরা "নাস" পর্যন্ত 


হল ০৬১০০ যোহর ও এশার নামাযে 'আওসাত্ব” থেকে এবং মাগরেবে 'বিসার” থেকে পড়া মুস্তাহাব। 


(১) এর অর্থ হলো, দ্বীনের ব্যাপারে নিজে থেকে কোন ফায়সালা করো না (কোন সিদ্ধান্ত নিয়ো না, কোন ফতোয়া দিয়ো না)। এবং স্বীয় 
বিবেক-বুদ্ধিকে তার উপর প্রাধান্য দিয়ো না। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর। নিজের পক্ষ থেকে দ্বীনের সাথে কোন কিছু 
য় 
র 


সংযোজন বা বিদআত রচনা হল আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অতিক্রম করার এমন দুঃসাহসিকতা, যা কোন ঈমানদারের জন্য শোভনীয় 
নয়। অনুরূপ কুরআন ও হাদীস নিয়ে যথাযথ গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা না করে কোন ফতোয়া দেওয়া যাবে না এবং ফতোয়া দেওয়ার পর 
যদি এ কথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, তা শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধির প্রতিকূল, তবে তার উপর অটল থাকাও এই আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের 
পরিপন্থী। মু'মিনের কর্তব্ই হল, আল্লাহ ও তীর রাসুলের নির্দেশাবলীর সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করে দেওয়া। নিজের কথা অথবা 
কোন ইমামের মতের উপর অনড় থাকা তার কর্তব্য নয়। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৬ পারা দি 


(৪) যারা কক্ষসমূহের পিছন হতে তোমাকে উচ্চ স্বরে ডাকে তাদের 
অধিকাংশই নিবেধি। ১০৭ 


(৫) তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ 
করত, তাহলে তাই তাদের জন্য উত্তম হত।০১ আর আল্লাহ 
চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৭) ৃ 
(৬) হে বিশ্বাসিগণ! যদি কোন পাগাচারী তোমাদের নিকট কোন 1১৮০৫ 01132 1555৬ ৩! (0 লি ৫ 
বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা ক'রে দেখক্১১০০ ণঁ 
যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর ০৮৯৪০ ০৫51৮৮8 যু০% 
এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। 

(৭) ডা? জেনে রেখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল *৭া ১৪ রি? কা বাজে 9৮9৩ হাক 
রয়েছেন;১”১ তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট ্ 


(১) এখানে সেই আদব, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মর্যাদা-সম্মানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলিমকে রাসূলুল্লাহ $৪-এর জন্য 
নিবেদন করতে হয়। প্রথম আদব হল, তাঁর উপস্থিতিতে যখন তোমরা আপোসে কথোপকথন কর, তখন তোমাদের কণ্ঠস্বর যেন তীর 
কষ্ঠস্বরের উপর উচু না হয়ে যায়। দ্বিতীয় আদব হল, যখন নবী করীম %৪-এর সাথে কথোপকথন কর, তখন অতি বিনয়, ভদ্রতা ও 
ধারতার সাথে কর। এভাবে উচ্চৈঃষ্বরে তাঁর সাথে কথা বলো না, যেভাবে তোমরা আপোসে নিঃসংকোচে পরস্পরের সাথে বলে থাক। 
কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল, "হে মুহাম্মাদ! হে আহমাদ!” বলে ডেকো না, বরং শ্রদ্ধার সাথে "হে আল্লাহর রসুল!” বলে সম্বোধন করো। 
যদি আদব ও শ্রদ্ধা-সম্মানের এই দাবীগুলোর খেয়াল না কর, তবে বেআদবী হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যার ফলে তোমাদের সৎকর্মাদি 
নিজ্ফষল হয়ে যেতে পারে, অথচ তোমরা তার কোন টেরও পাবে না। এই আয়াতের "শানে নুযুল” (অবতরণের পটভূমিকা) জানার জন্য 
দেখুন ঃ বুখারী, তাফসীর সুরা হুজুরাত। তবে নির্দেশের দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যাপক। 

(১১) এই আয়াতে প্রশংসা করা হয়েছে সেই লোকদের, যারা রাসূলুল্লাহ &৪-এর মান-মর্যাদার প্রতি খেয়াল করে নিজেদের কণ্ঠস্বর নী 
রাখতেন। 
(১) এই আয়াত বনী তামীম গোত্রের কিছু বেদুঈন (অভদ্র) লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে; তারা একদা দুপুর বেলায়, নবী করীম 
&৪-এর বিশ্রামের সময়, তার ঘরের বাইরে দীড়িয়ে অসভ্য ভঙ্গিতে "ওহে মুহাম্মাদ! ওহে মুহান্মাদ!? বলে ডাকাহাকা করতে লাগল; 
যাতে তিনি বেরিয়ে আসেন। (মুসনাদ আহমাদ ৩/৪৮৮, ৬/৩৯৪) মহান আল্লাহ বললেন, তাদের অধিকাংশই অবুঝ। অর্থাৎ, নবী 
করীম $৪-এর মান-মর্যাদা, আদব ও শ্রদ্ধার দাবীসমূহের খেয়াল না রাখা হল মূর্খতা। 
(০১ অর্থাৎ, তোমার বের হওয়ার অপেক্ষা করত এবং তোমাকে ডাকার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করত, তবে তা দ্বীন ও দুনিয়া উভয় 
দক দিয়ে তাদের জন্য উত্তম হত। 
(২০) এই জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেননি, বরং আগামীতে নবী &-এর প্রতি আদব ও শ্রদ্ধা-সম্মানের খেয়াল রাখার তাকীদ ক'রে 
দিলেন। 

(১) এই আয়াতটি অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে অলীদ ইবনে উব্ববা ৬ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যাকে নবী করীম & বানু 
মুসত্রালিকু গোত্রের যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি (রাস্তা থেকেই ফেরৎ) এসে খামকা রিপোর্ট দিলেন যে, 
তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। আর এই খবরের ভিত্তিতে নবী করীম £8 তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করলেন। কিন্ত 
পরক্ষণে জানতে পারলেন যে, এ খবর ভুল ছিল এবং অলীদ এ সেখানে যানইনি। তবে সনদ ও বাস্তবতা উভয় দিক দিয়ে এই বর্ণনা 
সহীহ নয়। তাই এই ধরনের কথা রসূল $8-এর একজন সাহাবী সম্পর্কে বলা ঠিক নয়। তবে হাঁ, আয়াতের শানে নুযুলের প্রতি দূকপাত 
না করেই বলা যায় যে, এতে অতি গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যা বৈয়াক্তিক ও সামাজিক উভয় জীবনে বড় 
গুরুত্ুপূর্ণ। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক শাসকের দায়িত্ব হল, তাদের কাছে যে সংবাদই আসে -- বিশেষ ক'রে চরিত্রহীন, ফাসেক 
(চুগোলখোর, গীবতকারী) ও ফাসাদী প্রকৃতির লোকদের পক্ষ হতে, সে ব্যাপারে প্রথমে যাচাই করে দেখা। যাতে ভুল বুঝে কারো 
বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়। 

(৯ আর এর দাবী এই যে, তোমরা তীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য কর। কেননা, তিনি তোমাদের ভালাই ও কল্যাণের ব্যাপারে বেশী জানেন। 
কারণ, তাঁর উপর অহী নাধিল হয়। অতএব তোমরা তাঁর পিছনেই চল। তাঁকে তোমাদের পিছনে চালাবার প্রচেষ্টা করো না। কেননা, 
তিনি যদি তোমাদের পছন্দনীয় কথাগুলো মানতে আরম্ভ করে দেন, তবে তোমরাই বেশী সমস্যায় পড়ে যাবে। যেমন, অন্যত্র বলেছেন, 


%০7 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৯০৪ 


পাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমান (বিশ্বাস)কে প্রিয় 
করেছেন এবং ওকে তোমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করেছেন। আর 
কুফরী (অবিশ্বাস), পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট 
অপ্রিয় করেছেন। ওরাই সংপথ অবলম্বনকারী। 


(৮) (এটা) আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ আর আল্লাহ সবক্ঞ, 
্রজ্ঞাময়।২%) 

(৯) বিশ্বাসীদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি 
স্থাপন কর; অতঃপর তাদের একদল অপর দলের প্রতি 
বিদ্রোহাচরণ করলে তোমরা বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; 
যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের 


দকে ফিরে আসে.১০) যদি 
তারা ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সন্ধি স্থাপন 
কর(০) এবং সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে 
ভালবাসেন। (১০৯ 

(১০) সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা 
তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর€+? এবং আল্লাহকে 
ভয় কর; যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও। (১৯১ 
(১১) হে বিশ্বাসিগণ! একদল পুরুষ যেন অপর একদল পুরুষকে 
উপহাস না করে কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারা 
উপহাসকারী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং একদল নারী যেন 
অপর একদল নারীকেও উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে 
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(৮৯৪ ১ ১৪০০) 5041 ৯০১০ 599 ১০ শু 9) অর্থাৎ, সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত, তাহলে বিশৃংখল 


হয়ে পড়ত আকাশ-মন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সবকিছুই। (সূরা মৃ*মিনুন ৭ ১ আয়াত) 


(২%) এ আয়াতটিও সাহাবায়ে 
অব প্রমাণ। (5এ। ০52)) 


করাম এঞজদের ফযীলতের অধিকারী হওয়ার এবং তীদের ঈমান ও হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার 


(১১) এই সন্ধির পদ্ধতি হল, তাদেরকে বুরআন ও হাদীসের প্রতি আহবান করতে হবে। অর্থাৎ, কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাদের 


দ্বন্দের সমাধান খুজতে হবে। 


(২০) অর্থাৎ, 


আল্লাহ ও তাঁর রসূল $৪-এর বিধানানুসারে নিজেদের দন্দ্ব মিটাতে না চায়, বরং ওদ্ধত্য ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করে, 


তবে অন্য মুসলিমদের কর্তব্য হবে বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করা, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশকে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। 


আলোচ্য আয়াতে বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 


নর্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ হাদীসে কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফরী বলা 


হয়েছে। তো কথা হল, এটা কুফরী 


তখনই হবে, যখন বিনা কারণে মুসলিমের 


বরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। কিন্তু এই যুদ্ধের ভিত্তি যদি বিদ্রোহ 


হয়, তবে এই যুদ্ধ কেবল জায়েযই নয়, বরং তার 


নর্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, এ যুদ্ধ উত্তম ও তাকীদপ্রাপ্ত। অনুরূপ 


কুরআন বিদ্রোহী এই দলটিকে বিশ্বাসী (মু'মিন) বলেই আখ্যায়িত করেছে; যার অর্থ এই যে, শুধু বিদ্রোহের কারণে, যা মহাপাপ তার 


ফলে এ দলটি ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যায় না। যেমন, খাওয়ারিজ এবং কোন কোন মু'তাযিলাদের আক্লীদা-বিশ্বাস। তাদের মতে 


মহাপাপ সম্পাদনকারীরা ঈমান থেকে বহিষ্কার হয়ে যায় 


(২%) অর্থাৎ, বিদ্রোহী দলটি যদি বিদ্রোহাচরণ থেকে আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে, তবে ন্যায়ভাবে অর্থাৎ, কুরআন ও হাদীসের 


আলোকে উভয় দলের মাঝে মীমাংসা ও সালিস করে দিতে হবে। 


(২) আর তাঁর এই ভালবাসার এটাই দাবী যে, তিনি সুবিচারকারীদেরকে উত্তম প্রতিদান দানে ধন্য করবেন। 


(*গ এটি পূর্বের নির্দেশেরই তাকীদ স্বরূপ। অর্থাৎ, 


মুমিনরা যখন পরস্পর ভাই ভাই, তখন তাদের সবার মূল বন্ত হল ঈমান। 


অতএব, এই মূল বস্তর দাবী হল, একই ধর্মের উপর 


শ্বাস স্থাপনকারীরা যেন আপোসে লড়ালড়ি না করে। বরং পরস্পর এক সাথে 


মিলে-জুলে, একে অপরের দুঃখে-সুখে শরীক হয়ে, পরস্পরকে ভালবেসে এবং একে অপরের হিতাকাঙ্জী ও কল্যাণকামী হয়ে থাকে। 


আর যদি কখনও ভুল বুঝাবুঝর ফলে তাদের মধ্যে দুরত্ব ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে তা দুর ক'রে তাদের আপোসে পুনরায় সম্ম্ীতি ও 


ভ্রাতৃত্ব কায়েম করতে হবে। (যেহেতু এক মু'মিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ।) (আরো দেখ্ন, সূরা তাওবার ৭ ১নং আয়াতের টীকা) 


(২১১) অর্থাৎ, সমস্ত বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। সম্ভবতঃ এর ফলে তোমরা আল্লাহ্‌র রহমতের অধিকারী হয়ে যাবে। সম্ভাবনা ও 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৬ পারা রি 


উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারিণী দল অপেক্ষা উত্তম হতে ॥ ++ না নে 2 
” | চিনি 015৩ খু, 29] 15210 
পারে।১১) আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো ৬৮ সা ১3225 ১৪ ৩০৪ 


না১১) এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না;১১৪) কেউ টির রঃ . রা হিরার যা ররর 
4 % হাটা ্ । 40709 এ .)$ 5) 7 ০ 
বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ।১১) যারা ৪9০৮41৮৯০০৪ ৮৩ টড 

(এ ধরনের আচরণ হতে) নিবৃত্ত না হয় তারাই সীমালংঘনকারী। 

(১২) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দুরে থাক) কারণ ০) 1৩ 2 ৩.১] খাও [8৫121 চা ০০ এ 
কোন কোন ধারণা পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় 2 4 এরি 2 পু 
বি রি ৮৪০ উপিকর্ী ও | খু? 59 
বিষয় অনুসন্ধান করো না) এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা 7* ০৫ উিনিস/ ১ ৮ 2 2 


৩ 445 


(গীবত) করো না।১৯) তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভায়ের জা ১১৯০৩ ও ৮৮1০০ 4০৩ ০০০৬ 


আশাব্যঞ্জক কথা সন্বোধিত (মানুষের) দিকে লক্ষ্য ক'রে এ রকম বলা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা তো ঈমানদার ও 
আল্লাহভীরুদের জন্য নিশ্চিত। পরবর্তী আয়াতগুলিতে মুসলিমদেরকে কিছু গুরুত্রপূর্ণ চারিত্রিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। 

(২১) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে উপহাস বা গাট্টা-বিদ্রপ তখনই করে, যখন সে নিজেকে তার চাইতে উত্তম এবং তাকে নিজের 
চেয়ে হীন ও হোট মনে করে। অথচ আল্লাহর কাছে ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে কে উত্তম, আর কে নয় --এ জ্ঞান কেবল তাঁরই কাছে। 
কাজেই নিজেকে উৎকৃষ্ট এবং অপরকে নিকৃষ্ট মনে করার কোনই বৈধতা নেই। তাই আয়াতে অপরকে উপহাস করা হতে নিষেধ করা 
হয়েছে। আর চারিত্রিক এ রোগ মহিলাদের মধ্যে অধিকহারে বিদ্যমান থাকায় তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ ক'রে বিশেষভাবে 
তাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। রসূল $৪-এর হাদীসে মানুষকে তুচ্ছ মনে করাকে "অহংকার" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, 
(১০8। ১২৪3 ১৯ 555 52) (হ্রসালিম ৯ ১নং তিরমিযী হাকেম »২৬) আর অহংকার ও অহংকারীকে আল্লাহ চরম ঘৃণা করেন। 

(২১ অর্থাৎ, কোন দোষ বা ত্রুটি ধরে একে অপরকে খোঁটা দিও না। যেমন বলা, তুই তো অমুকের বেটা না, তোর মা তো এ রকম ও 
রকম, তুই তো অমুক বংশের না! ইত্যাদি। 

(২১) অর্থাৎ, ব্যঙ্গ ও তুচ্ছজ্ঞান করে মানুষের এমন নাম রেখো না (বা এমন খেতাব বের করো না), যা সে পছন্দ করে না। অথবা তার 
ভাল ও সুন্দর নামকে বিকৃত ক'রে ডেকো না। 

(২১) অর্থাৎ, এইভাবে নাম বিকৃত ক'রে অথবা মন্দ নাম বা খেতাব রেখে সেই নামে ডাকা, কিংবা ইসলাম গ্রহণ বা তওবা করার পর 
তাকে অতীত ধর্ম বা পাপের সাথে সম্পূক্ত ক'রে সম্বোধন করা; যেমন, এ কাফের! এ ইয়াহুদী! এ লম্পট! এ মাতাল! ইত্যাদি বলে 
সম্বোধন করা অতীব মন্দ ও গহ্িত কাজ। (-০3। এখানে ১59 অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, 591১ ১৪ ৬5 28 ও ০০ 


(84 5৪) 948| অবশ্য কোন কোন গুণগত নাম কারো কারো নিকট এ নিষেধের আওতাভুক্ত নয়, যা লোক মাঝে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় 
এবং সে এ নামে স্বীয় অন্তরে কোন দুঃখ বা রাগও অনুভব করে না। যেমন, খোঁড়া নামে প্রসিদ্ধ কোন খোড়াকে *খোঁড়া” বলে ডাকা, 
কালিয়া অথবা কালু নামে প্রসিদ্ধ কোন কালো রঙের লোককে 'কালিয়া+, "কালো? বা “কালু” বলে ডাকা ইত্যাদি। (কুরতুবী) 

(২১১ ১ ৮ এর অর্থ ধারণা করা। অর্থাৎ, সৎ ও আল্লাহভীরু ভালো লোকদের ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করা, যা মন্দ অথচ ভিত্তিহীন 
এবং যা মিথ্যা অপবাদের আওতায় পড়ে। তাই এর অনুবাদ করা হয়, কুধারণা। হাদীসে এটাকে ০১] (০৫ (সেব চাইতে বড় মিথ্যা) 
গণ্য ক'রে এ থেকে বিরত থাকার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, $-/) 155) অর্থাৎ, তোমরা কুধারণা থেকে দূরে থাক। 
(বৃখারী মুসলিম) পক্ষান্তরে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের পাপের কারণে তাদের পাপের উপর কুধারণা পোষণ করা সেই কুধারণা নয়, 
যেটাকে এখানে পাপ বলা হয়েছে এবং যা থেকে বিরত থাকতে তাকীদ করা হয়েছে। উলামাগণ বলেন, বাহ্যতঃ ভালো লোকের প্রতি 
মন্দ ধারণা পোষণ করা বৈধ নয়। তবে বাহ্যতঃ মন্দ লোক পাপাচারীর প্রতি মন্দ ধারণা করা অবৈধ নয়। (কুরতুবী) 

(১) অর্থাৎ, এই সন্ধানে থাকা যে, কোন গোপন দোষ-ত্রুটি পেলে বদনাম করা যাবে। এটাকেই ৬.৩ (জাসুসী) বলে, যা নিষেধ। 


হাদীসেও এ কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কারো কোন দোষ-ক্রটি তোমরা জানতে পার, তবে তা 
গোপন কর। না সেটাকে মানুষের সামনে বলে বেড়াও, আর না খুঁজে খুঁজে দোষ বের কর। বর্তমানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বড় চর্চা করা হয়। 
ইসলামও দোষ অনুসন্ধান করা থেকে নিষেধ ক'রে মানুষের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু তা ততক্ষণ পর্যত্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সে 
প্রকাশ্যে অশ্লীলতা সম্পাদন না করে অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত সে অপরের কষ্ট্রের কারণ না হয়। পাশ্চাত্যের দেশগুলো অবাধ স্বাধীনতার 
শিক্ষা দিয়ে সকল মানুষকে ব্যাপক ফ্যাসাদের অনুমতি দিয়ে রেখেছে। যার ফলে সমাজের সকল প্রকার নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট 
হয়ে গেছে। 
(২৯) গীবতের অর্থ হল, অন্য লোকের কাছে কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা (নিন্দা বা সমালোচনা করা), যা সে অপছন্দ করে। 
আর যদি তার প্রতি এমন দোষের কথা সম্পৃক্ত করা হয়, যা তার মধ্যে নেই, তাহলে তা মিথ্যা অপবাদ হবে। স্ব-স্ব স্থানে দু'টোই বড় 
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৯০৬ সুরা হজুঃ তত ৪৯ 


গোস্ত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই মনে 2) ৬১261 ধা 
কর।১১৯ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, 
পরম দয়ালু। 


মানুষ! আমি তোমাদের রেছি এক পূরষ ও এক নারী 16 £% ০4:15 2 শে ক তত হাতি 6» তা তি 
লিন নুষ! আমি 0 মাদেরকে সৃষ্টি করেছি এব পু মী এক নারী 925 5৫ 5 29 59০5 25515 0] ৮০ এ 
হতে,” পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন জাত ও গোত্রে, 
যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।১২৯ তোমাদের 
মধ্যে এ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক আল্লাহ- 
ভীরু।১২১ আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। . 
(১৪) মরুবাসী (বেদুঈন)গণ বলে, “আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি।, 120311315 এ 1545 বি 1৫1 ০০০ ০8 
তুমি বল, "তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি, বরং তোমরা বল, আমরা এ», ৫5,5৮৬: 55 5556 
আত্মসমর্পণ করেছি; কারণ বিশ্বাস এখনো তোমাদের অন্তরে ১০41৮435401 ১০৮০ ০1) টি ও ৩০ ০৯ 3 
(২২৩) লি. ৪৮ এ তর্ঘবপ্ | হিপ € 5 ০ তরি ৩৮ তাত 
প্রবেশই করেনি।২ যদি তোমরা আল্লাহ ও তার রসুলের 0 ৮৯০৯৬৮ ৩1 ভিদ দিিশপা ০2 
আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব 
করা হবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” 


17.81252:2 বু 4 


বি হিরা 71৮2 
(১৫) বিশ্বাসী তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস 4 2৮ ভিন উর রি ১৮৮ : 
স্থাপন করার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের সম্পদ ও ৮৪ এজঠি এ ০৪০ ও 2৮2০9 156 ও 
জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। তারাই সত্নিষ্ঠ। (২১ চিনা 

(১৪০ 


অপরাধ ও মহাপাপ। 

(১৯ অর্থাৎ, অপরের কাছে কোন মুসলিম ভাইয়ের নিন্দা গাওয়া এ রকমই, যেমন মৃত ভাইয়ের গোস্তু খাওয়া। মৃত ভাইয়ের গোস্ত 
খেতে তো কেউ পছন্দ করে না, কিন্তু গীবত হল মানুষের অতি প্রিয় খাদ্য। 

(৭) অর্থাৎ, আদম ও হাওয়া (১০ ৮৪4০ থেকে। অর্থাৎ, তোমাদের সকলের মূল একই। তোমরা সকলে একই পিতা-মাতার সন্তান। 
অতএব কারো কেবল কুলমান ও বংশের ভিত্তিতে অহংকার করার কোন অধিকার নেই। কারণ, সকলের বংশ আদম ১৬এ-এর সাথে 
গিয়ে মিলে যায়। 

(২১১) ১০১ হল :০১-এর বহুবচন। জাতি বা বিরাট গোত্র। (আরবী ভাষায় অপেক্ষাকৃত ছোট বংশ ও গোত্র অর্থে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি 


পরিভাষা বাবহার হয়। যেমন,) ০.৫ এর পরে আসে ৬ তারপর ১১৬০ তারপর ০ তারপর 2৬০ তারপর ১১৯০ (ফাতহুল কাদীর) 


উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন জাতি, বংশ ও গোত্রের এই বন্টন কেবল পরস্পর পরিচিতির জন্য। যাতে তোমরা আপোসের জ্ঞাতি-বন্ধন বজায় 
রাখতে পার। এর অর্থ এই নয় যে, একে অপরের উপর নিজের আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত প্রদর্শন কর। যেমন দুর্ভাগ্যবশতঃ (আজকাল) 
বংশ ও আভিজাত্যকেই শ্রেষ্ঠত্ের ভিত্তি বানিয়ে নেওয়া হয়। অথচ ইসলাম এসে এটাকে মিটিয়ে দিয়েছে এবং এটাকে জাহেলী যুগের 
কর্ম তথা মূর্খতা বলে আখ্যায়িত করেছে। 
(১১) অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট মর্যাদা ও উৎক্ট্টতার মাপকাঠি এমন বংশ, গোত্র ও আভিজাত্য নয়, যা গ্রহণ করা কোন মানুষের 
এখতিয়ারেই নেই, বরং মাপকাঠি হল আল্লাহভীরুতা; যা অবলম্বন করা মানুষের ইচ্ছা ও এখতিয়ারভূক্ত। এই আয়াতই হল সেই 
উলামাদের দলীল যাঁরা বিবাহে বরকনের বংশীয় সমতাকে জরুরী মনে করেন না এবং কেবল দ্বীনদারির ভিত্তিতে বিবাহ সম্পন্ন হওয়াকে 
পছন্দ করেন। (ইবনে কাসীর) 
(১ কোন কোন মুফাস্সিরের মতে এই বেদুঈন লোকগুলো হল, বানু আসাদ এবং খুযায়মা গোত্রের মুনাফিকরা। যারা দুর্ভিক্ষের সময় 
কেবল সাদকাী লাভের উদ্দেশ্যে অথবা হত্যা ও বন্দী হওয়া থেকে বাঁচার জন্য মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করার কথা ব্যক্ত করেছিল। 
কিন্ত তাদের অন্তর ঈমান, বিশুদ্ধ আকীদা এবং আন্তরিকতা থেকে খালি ছিল। (ফাতহুল কৃীদীর) তবে ইমাম ইবনে কাসীরের নিকট এ 
থেকে এমন বেদুঈন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা নতুন নতুন মুসলমান হয়েছিল এবং ঈমান এখনো পর্যন্ত তাদের আন্তরে দৃঢ়ভাবে 
স্থান পায়নি। অথচ তারা দাবী করেছিল ততটা ঈমান থেকেও বেশী, যতটা তাদের হৃদয়ে ছিল না। যার ফলে তাদেরকে এ আদব 
শিখানো হল যে, প্রথমেই ঈমানের দাবী করা ঠিক নয়। ধীরে ধীরে উন্নতি লাভের পরই তোমরা ঈমানের বাঞ্ছিত স্তরে পৌছতে পারবে। 
(১১ তারা মুমিন বা বিশ্বাসী নয়, যারা কেবল মুখেই ইসলাম প্রকাশ করে এবং উল্লিখিত আমলগুলোর প্রতি কোন যতই নেয় না। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৬ পারা রসি 


(১৬) না কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত ১ পা 30 5 টি 
করছ? ১ অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আকাশমন্ডলী ও টি? 
পৃথিবীতে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।” ১২৬ . ভে ৪৬৯5৯ 493 ৩০১ ১ 
(১৭) তারা ইসলাম গ্রহণ ক'রে তোমাকে ধন্য করেছে বলে মনে 4.1; এ তে 55815875274 
করে। বল, "তোমাদের ইসলাম গ্রহণ আমাকে ধন্য করেছে মনে 


রা ₹. ২] ৮) এ 6 2 (শত ও £০ 
করো না; বরং আল্লাহ ঈমান (বিশ্বাসের) দিকে পরিচালিত ক*রে ৩৪৮9 ০1৯১০ ৯১০৬ ৬৪ ৬ 
তোমাদেরকে ধন্য করেছেন; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।? (১১ 


ণ 


তে নি 
রি ৮ 4 ১.১ এ ১০ ৮১০৮৫ এ] ০০512 প্রা ? 
(১৮) নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় 3০৮4 “0 ০৯০১৪ ৯০৮৯০ জট শেক »। এ 
সম্পর্কে অবগত আছেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। 


সুরা বরাক 


(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৫০, আয়াত সংখ্যা 8 ৪৫ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59, প 
০৪ ৪৭৮, ও 
(১) ব্বাফ, শপথ গৌরবান্বিত কুরআনের। ১২৯ ৯০৯1 0123 ৪ 


(২) কিন্ত অবিশ্বাসীরা তাদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী 55145 052 06740 554 বি ৩১3 
আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময়বোধ করে ও বলে, 'এটা তো এক 5 
আশ্চর্য ব্যাপার। ১০ (৬ 
(৩) আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মাটিতে পরিণত হলে 
(আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হব?) সে প্রত্যাবর্তন তো সুদুর 
পরাহত!? ৫৩১ 


58৮1 


রী ( 
নু লি লি এ ভু রর 
টি ₹)২৭১ 19 ৮52 ০5 1১51 


(০) 1০ এখানে ১০! (জানানোর) ও ১৬৯! (সংবাদ দেওয়ার) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, ৫ (আমরা ঈমান এনেছি) বলে তোমরা 
আল্লাহকে তোমাদের দ্বীন এবং ঈমান সম্পর্কে অবহিত করছ? অথবা নিজেদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহকে জানাচ্ছ? 


৫০ ৫ 


২২৬) তাহলে তিনি কি তোমাদের মনের অবস্থা কিংবা তোমাদের ঈমানের বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞাত নন? 

(১১) এই বেদুঈনরাই নবী করীম £&8-কে বলত যে, দেখ! আমরা মুসলমান হয়ে গেছি এবং তোমার সাহায্-সহযোগিতা করেছি। অথচ 
আরবের অন্যান্য লোকেরা তোমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। মহান আল্লাহ তাদের কথা খন্ডন ক'রে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে 
আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ এ কথা মনে করো না। কেননা, তোমরা যদি সত্যিকারেই নিষ্ঠার সাথে মুসলিম হয়ে থাক, তবে তাতে লাভ 
তোমাদের নিজেদেরই হবে। অতএব, এটা আল্লাহরই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক 
দান করেছেন। তাঁর উপর তোমাদের কোন অনুগ্রহ নেই। 

(১১৮) নবী করীম $৪ ঈদের নামাযে সুরা ঝ্বাফ ও সুরা ঝ্নামার পাঠ করতেন। (মুসলিন) প্রত্যেক জুমআর খুত্ববাতেও তিনি সুরা ক্বাফ পাঠ 
করতেন। (মুসলিম £ জুম্বআহ অধ্যায়) ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, দুই ঈদে এবং জুমআতে পড়ার অর্থ হল, তিনি &৪ অধিক 
সংখ্যায় উপস্থিত মানুষদের সামনে এই সুরা পাঠ করতেন। কারণ, এতে সৃষ্টির সুচনা, (মৃত্যুর পর) পুনরুথান, প্রত্যাবর্তন ও দন্ডায়মান, 
হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নাম, পুরক্কার ও শাস্তি দান এবং প্রেরণা ও ভীতিগ্রদর্শন ইত্যাদির কথা আলোচিত হয়েছে। 

(১১৯) এই কসমের জওয়াব উহ্য আছে আর তা হল, 24০ (তোমরা অবশ্যই কিয়ামতের দিন পুনরুখিত হবে)। কেউ কেউ বলেছেন, 


এর জওয়াব হল পরবর্তী আলোচ্য বিষয়, যাতে নবুঅত ও পুনরুখানের কথাকে সুসাব্যস্ত করা হয়েছে। 

(২) অথচ এতে আশ্চর্যের কোন কথাই নেই। প্রত্যেক নবী সেই জাতিরই একজন হতেন, যে জাতির কাছে তাঁকে প্রেরণ করা হত। 
সেই হিসাবেই মক্কার কুরাইশদেরকে সতর্ক করার জন্য তাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তি (মুহাম্মাদ &)কে নবুঅতের জন্য নির্বাচন ক'রে 
নেওয়া হয়েছে। 

(১১) অথচ বিবেক-বুদ্ধির নিকষে এটাও অসম্ভবের কিছু নয়। পরের আয়াতে এর কিছু বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 
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৯০৮ সুরা কুকি ৫০ 


4 ঃ রা বারা ৬ রর 
(৪) মাটি তাদের কতটুকুক্ষয় করে, আমি অবশ্যই তা জানি এবং 5:82: ০০০০৭ বে কাকি 
আমার নিকট আছে সংরক্ষিত কিতাব।(৩) ? 
(৫) বস্ততঃ তাদের নিকট সত্য সারি তারা তা মিথ্যা মনে রব ৮৮০৭ এ ১ ৯০৮ (০০1৯-৩ 0১ 
করেছে। ফলে তারা সংশয়ে দোদুল্যমান। টি 

(৬) তারা কি তাদের এরি 2557 তাকয়ে দেখে লা 115 উদ তিহিনিবে তি 3৯ সি] ু চিক 
যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি) ও তাকে সুশোভিত 
করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই? ১০১ 

(৭) আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন 
করেছি এবং ওতে উদ্গত করেছি চোখ-জুড়ানো নানা প্রকার 
উত্ভিদ। (২৩৭) 

(৮) (জল্লাহ) অভিমুখী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশ 
স্বরূপ। (২৩৮) 


৫ হর 


(৯) আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তার দ্বারা 
আমি সৃষ্টি করি বহু বাগান ও পরিপকু শস্যরাজি,০৯ 


| আর উচু উচু খেজ্র বৃক্ষ; যাতে আছে কীদি কীদি খেজুর -- 
(১১) (আমার) দাসদের জীবিকাস্বরপ। আর বৃষ্টি দ্বারা আমি 
স্জীবিত করি মৃত ভূমিকে, এভাবে পুনরুখান ঘটবে। ১৪) 


ঢু 


এত ৮, 


৪5277 


5 এ 2৮৪৮ 
10941 0১5 ৩5545499৮৫5 ১০ ৬০১ 


(১) অর্থাৎ, মাটি মানুষের মাংস, হাড ও চুল আদি জীর্ণ ক'রে খেয়ে ফেলে; অর্থাৎ, দেহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। আর এ জ্ঞান কেবল 
যে আমার কাছে --তা নয়। বরং আমার কাছে লওহে মাহফুষেও লিপিবদ্ধ আছে। তাই এ সমস্ত চূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত টুকরোগুলো একত্রিত 
কণরে পুনরায় তাদেরকে জীবিত করে দেওয়া আমার জন্য কোন কঠিন ব্যাপার নয়। 

(৮) ৯৯ (সত্য) বলতে কুরআন, ইসলাম বা মুহাম্মাদ 48-এর নবুঅতকে বুঝানো হয়েছে। এ সবের অর্থ একই। ১: শব্দের অর্থ 
মিশ্রিত, গোলযোগপূর্ণ অথবা সন্দেহজনক অবস্থা। অর্থাৎ, এমন বিষয়, যা তাদের জন্যে সন্দেহজনক হয়ে পড়েছে। যার ফলে তারা 
চাঞ্চল্যকর অবস্থায় পড়ে গেছে। কখনো তাকে যাদুকর বলে, কখনো কবি, আবার কখনো বলে গণক। 

(২5) অর্থাৎ, বিনা স্তন্তে; যার সাহায্যে তা প্রতিষ্ঠিত আছে। 

(২৮) অর্থাৎ, তারকারাজি দ্বারা তাকে সুশোভিত করা হয়েছে। 

(২) অনুরূপ তাতে কোন অসামঞ্জস্য ও খুত নেই। যেমন, অন্যত্র বলেছেন, “তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর 
সৃষ্টিতে তুমি কোন খুত দেখতে পাবে না; আবার তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই 
দৃষ্টি ব্যর্থ ও বান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।” (সুরা মুলক ৩-৪ আয়াত) 

(০) কেউ কেউ 0) এর অর্থ করেছেন, জোড়া। অর্থাৎ, সকল প্রকারের উদ্ভিদ ও অন্যান্য জিনিসকে আমি জোড়া জোড়া (নর-নারী) 


সৃষ্টি করেছি। (%: এর অর্থ, সুদর্শন, শ্যামল এবং সুন্দর। 

(০) অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং অন্যান্য বস্তুর দর্শন ও সেগুলোর (প্রকৃতত্) সম্পর্কে জানা হল এমন লোকদের জন্য জ্ঞান, 
উপদেশ এবং শিক্ষার উপকরণ স্বরূপ, যারা আল্লাহ-অভিমুখী। 

(২০) পরিপক্‌ শস্যরাজি বা কাটা শস্য বলতে সেই ক্ষেতগুলো, যেগুলো থেকে গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, ডাল ও ধান ইত্যাদি ফসল হয় 
এবং তা সুরক্ষিত করে রাখা হয়। 

(১৮) ০৪০ এর অর্থ ৪৯৩ 312৮ সুউচ্চ। শ্৮ বলে সেই জালি খেজুরকে যা প্রাথমিক অবস্থায় (মোচার ভিতরে) থাকে। ০৫ এর অর্থ 
স্তরে স্তরে (বা থোকায় থোকায়) বিন্যন্ত। *বহু বাগান'-এর আওতায় খেজুরের গাছও এসে যায়। তবুও তাকে পৃথকভাবে বিশেষ করে 
উল্লেখ করেছেন। এ থেকে খেজুরের সেই গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়, যা আরববাসীদের কাছে রয়েছে। 


(২৬১) অর্থাৎ, যেভাবে বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত ভূমিকে সজীব ও সবুজ বানিয়ে দিই, অনুরূপ কিয়ামতের দিন আমি মানুষকে কবর থেকে 
জীবিত ক*রে উঠাব। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৬ পারা টি 


ঞ্ ড় র পূর্বেও মিথ্যাজ্ঞান করেছিল নূহ এর সম্প্রদায়, (35252015258 455 
রাস৯১) ও সামুদ সম্প্রদায়, - + 
(১৩) আদ, ফিরআউন ও লূত সম্প্রদায়, 


প্র (২৪৩) 5 (২৪৪) ৪.2 পা 81 7 পি 2০414 ৪2 ৪০27 এছ তি ও ০ 
(১৪) এবং আয়কার অধিবাস সি সম্প্রদায়, তারা ৮০৪ $3- ০৮0 ১৩215 শে (59 তি ওএ্শাও 
সবাই রসুলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল,১৯) ফলে তাদের উপর + টি 
আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি সত্য হয়েছে। গ 


(১৫) আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ব্রান্ত হয়ে পড়েছি2১৯ বরং 
পুনঃসৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দিহান। ১৪) 


45 


(১৬) অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন তাকে যে (9 2:55 49 ১৯০৪ 6 এড ০০০ এজ এ 


কুমন্ত্রণা দেয়, তা আমি জানি।১৯) আমি তার ঘাডে অবস্থিত ধমনী তে ৯২১21554401 
অপেক্ষাও নিকটতর। ১৯) কিনি বি হইনি 


(১৯) রাস্‌ সম্প্রদায়ের নির্দিস্টীকরণের ব্যাপারে মুফাস্সেরদের মাঝে বড়ই মতভেদ রয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর ত্রাবারী সেই উক্তিটিকেই 
প্রাধান্য দিয়েছেন, যাতে তাদেরকে "আসহাবুল উখদুদ" (কুন্ডের অধিপতি) বলা হয়েছে; যার আলোচনা সূরা বুরূজে (নং আয়াতের 
টীকা) করা হয়েছে। (বজারিত জানার জন্য এ্টবাঃ তফ্সীর ইবনে কাসীর ও ফাতহুল কাদীর, সূরা ফুরকান ৩৮নং আয়াতের তফ্সীর) 
(৯) আয়কাবাসী সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, সুরা শুআ+রার ১৭৬নং আয়াতের টীকা। 

(০১ তুব্বা” সম্প্রদায়ের জন্য দেখুন, সুরা দুখানের ৩৭ আয়াতের টীকা। 

(২৮) অর্থাৎ, এদের মধ্যে সকলেই নিজেদের নবীকে মিথ্যান্ঞান করেছে। এতে রয়েছে রসূল $৪-এর জন্য সান্ত্না। যেন তাঁকে বলা হচ্ছে 
যে, তোমাকে তোমার জাতির পক্ষ থেকে যে মিথ্যাবাদী মনে করা হচ্ছে তাতে দুঃখ করো না। কেননা, এটা কোন নতুন কথা নয়। তোমার 
পূর্বের নবীদের সাথে তাঁদের জাতিরাও এরূপ আচরণই করেছে। অন্য দিকে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, পূর্বের জাতিরা তাদের 
নবীদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করার কারণে তাদের পরিণাম কি হয়েছে দেখে নাও? তোমরাও কি এ রকম পরিণাম পছন্দ করবে? যদি এ 
রকম পরিণাম পছন্দ না কর, তবে মিথ্যাভাবার পথ ত্যাগ কর এবং নবীর উপর ঈমান নিয়ে এসো। 

(৯) তাই কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করা আমার জন্য কঠিন হবে। অর্থাৎ, প্রথমে সৃষ্টি করা যখন আমার জন্য কোন সমস্যাই ছিল 
না, তখন দ্বিতীয়বার জীবিত করা তো প্রথমবারের তুলনায় আমার পক্ষে আরো সহজ। যেমন, অন্যত্র বলেছেন, 3 3৭1১৫ ৬্। 9১) 


(46 35193 4 অর্থাৎ, তিনিই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনর্বার একে সৃষ্টি করবেন; এ তার জন্য সহজতর। 


পসরা রম ২৭ আয়াত) সুরা ইয়াসীনের৭৮-৭৯নং আয়াতেও এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। হাদীসে কুদসীতে আছে। মহান আল্লাহ 
বলেন, “আদম সন্তান আমাকে এই বলে কষ্ট দেয় যে, আল্লাহ আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন; যেভাবে তিনি প্রথমে আমাকে সৃষ্টি 
করেছেন। অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার চাইতে বেশী সহজ নয়।” অর্থাৎ, কঠিন হলে প্রথমবার সৃষ্টি করা কঠিন হবে, 
দ্বিতীয়বার নয়। (বৃখারীঃ তাফসীর সূরাতুল ইখলাস) 

(২৮) অর্থাৎ, এরা আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করে না, বরং প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে, তারা কিয়ামত সংঘটন এবং তখনকার 
পুনজীবন সম্পর্কেই সন্দেহে পড়ে আছে। 

(২) অর্থাৎ, মানুষ যা কিছু গোপন করে এবং অন্তরে লুকিয়ে রাখে, তা সব কিছুই আমি জানি। "অসঅসাহ' (ক্মন্ত্রণা) অন্তরে 
উদীয়মান সেই কল্পনাগুলোকে বলা হয়, যার জ্ঞান এ মানুষটি ছাড়া আর কারো থাকে না। কিন্তু আল্লাহ সেই কল্পনাগুলোও জানেন। 
এই জন্য হাদীসে এসেছে যে, “মহান আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরে উদীয়মান কুখেয়ালগুলোকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, 
সেগুলোর উপর কোন ধরপাকড় হবে না, যতক্ষণ না সেগুলো মুখে প্রকাশ অথবা কাজে পরিণত করবে।” (বৃখারী £ কিতাবুল ঈমান; 
মুসলিম) 


(২) 2১) (শোহরগ) বলা হয় প্রধান অথবা এমন প্রাণধারক ধমনীকে যা কেটে গেলে মৃত্যু ঘটে যায়। এই ধমনী (কণ্ঠনালীর দুই পাশে 
দু'টি মোটা আকারের শিরা) মানুষের কীধ পর্যন্ত থাকে। আর এই নৈকট্যের অর্থ জ্ঞানের নৈকটা। অর্থাৎ, জ্ঞানের দিক দিয়ে আমি 
মানুষের এত নিকটে যে, তার অন্তরের কথাগুলোও জানতে পারি। ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, ১৯$ থেকে ফিরিস্তাদের বুঝানো 
হয়েছে। অর্থাৎ, আমার ফিরিস্তাগণ মানুষের নিজের শাহরগের চেয়েও নিকটে। কারণ, মানুষের ডানে ও বামে দু'জন ফিরিস্তা সব সময় 
বিদ্যমান থাকেন। তাঁরা মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ করেন। (98521 5) অর্থ হল, 9৫8) ০১৭: ইমান শাওকানী (রঃ) 
এর অর্থ করেছেন, আমি মানুষের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। আর এতে সেই ফিরিস্তাদের আমি মুখাপেক্ষী নই, যাদেরকে আমি 
মানুষদের আমল ও কথাগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য নিযুক্ত করেছি। এই ফিরিস্তাদেরকে তো আমি কেবল হুজ্ঞত প্রতিষ্ঠা করার জন্য 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৯১০ সুরা কটা ৫০ 


(১৭) যখন দুই সংগ্রাহক (ফিরিস্তা তার কর্ম) সংগ্রহ (লিপিবদ্ধ) 
করে, (যারা তার) ডাইনে ও বামে বসে আছে। 

(১৮) মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) 
তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। ১৫০ 

(১৯) মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসবে, ১৫৯ এ তো তাই, যা হতে তুমি 
অব্যাহতি চেয়ে আসছ। (১৫১ 

(২০) আর শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ওটাই শাস্তির প্রতিশ্রুতির 
দিন। 

(২১) সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সাথে থাকবে এক 
চালক ও সাক্ষী। (৫০ 


(২২) তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ 
হতে পর্দা উন্মোচন করেছি; সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি প্রথর। 


(২৩) তার সঙ্গী (ফিরিস্তা) বলবে, "এই তো আমার নিকট 
(আমলনামা) প্রস্তত।” ১৫৪) 
(২৪) (আদেশ করা হবে,) তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে 
প্রত্যেক উদ্ধত অবিশ্বাসীকে। 

(২৫) কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও 
সন্দেহ পোষণকারী। 


(২৬) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে 
কঠিন শান্তিতে নিক্ষেপ কর। (৫০) 


(২৭) তার সহচর (শয়তান) বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! 


১৫৮59509599 থু 
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আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি। বন্তৃতঃ সে নিজেই ছিল 
ঘোর বিভ্রান্ত।” ২৫৬ 
(২৮) আল্লাহ বলবেন, "আমার সামনে বাক-বিতন্ডা করো না; 
তোমাদেরকে তো আমি পূর্বেই শাস্তির প্রতিশ্রুতি প্রেরণ 


4৭2 


নিযুক্ত করেছি। দু'জন ফিরিস্তা বলতে, কারো কারো নিকট একজন পুণ্য লিপিবদ্ধকারী এবং অপরজন পাপ লিপিবদ্ধকারী। আবার 


কারো নিকট রাত ও দিনের ফিরিস্তা। রাত ও দিনের জন্য দু'জন ক'রে পৃথক পৃথক ফিরিস্তা। 


(১) :০৪) এর অর্থ সংরক্ষণকারী, পর্যবেক্ষক, তত্রাবধায়ক এবং মানুষের কথা ও কাজের জন্য অপেক্ষাকারী। ১: এর অর্থ তৎপর, 


সদা-সর্বদাপ্রস্তত। 


(৫) এর দ্বিতীয় অর্থ হল, মৃত্যু-যন্ত্রণা সত্য নিয়ে আসবে। অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় সত্য স্পষ্ট এবং সেই সকল প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রকাশ 


হয়ে যায়, যা কিয়ামত এবং জানাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে নবীগণ দিয়ে গেছেন। 


(১) ১83 4০ 2১ ০১০ তুমি এই মৃত্যুকে এড়াতে চাইতে এবং তা থেকে পলায়ন করতে। 


(০) ০ চোলক) ১ (সাক্মী)এর ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম ত্াবারীর নিকট এরা হলেন দু'জন ফিরিস্তা। একজন মানুষকে 


হাশরের ময়দান পর্যন্ত হাঁকিয়ে নিয়ে আসবেন এবং অপরজন সাক্ষ্য দেবেন। 


(২) অর্থাৎ, ফিরিস্তা মানুষের সমস্ত রেকর্ড সামনে রেখে দেবেন এবং বলবেন, এটা হল তোমার কর্ম-তালিকা (আমলনামা) যা আমার 


কাছে ছিল। 


(২) মহান আল্লাহ আমলের এই তালিকার আলোকে বিচার-ফায়সালা করবেন। ॥ঞ্/ ("নিক্ষেপ কর") থেকে ১১4। ('কঠিন শান্তিতে 


নিক্ষেপ কর) পর্যন্ত আল্লাহর উক্তি। 


(২) এই জন্য সে সত্বর আমার কথা মেনে নিয়েছিল। সে যদি তোমার একনিষ্ঠ বান্দা হত, তবে সে আমার ফাঁদে পা দিত না। এখানে 


১:১(সহচর) বলতে শয়তান। 
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তফসীর আ1হসা।শুল বারালা ২৬ পারা? ৯১১ 


করেছি।১ 

মত পি টাও ঠা 84৩ 
বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করি না।” ১৫১ ০২০০, 

(৩০) সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, "তুমি কি পূর্ণ হয়ে ৪772577515778 রঃ 
গেছ? জাহানাম বলবে, "আরো আছে কি?,২৬০) টি 3 3৯০৪ ] 

(৩১) আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে সাবধানীদের জন্য; কোন টির 


দুরত্ব থাকবে না। ১৬৯ 

(৩২) এরই প্রতিশ্রতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল; প্রত্যেক 
(আল্লাহ)-অভিমুখী, (তোর হুকুমের) হিফাযতকারীর জন্য। ১১১ 
(৩৩) যারা না দেখে পরম দয়াময়কে ভয় করে এবং (আল্লাহ)- 
অভিমুখী চিন্তে উপস্থিত হয়। ১৬ 


দে ৮2 ০191 0১105325515 


)১-০৪০-4৪) 2$০5510 ০ ৯৪ ০৫ 


্প 


(২) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ কাফের ও তাদের সহচর শয়তানদেরকে বলবেন, এই হিসাব-স্থুলে অথবা ন্যায়পরায়ণ আদালতে 
বাদানুবাদের কোন প্রয়োজন নেই এবং তাতে কোন লাভও নেই। আমি তো রসুলগণ ও গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে এ সব শাস্তি থেকে 
তোমাদেরকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলাম। 
(%) অর্থাৎ, যে সব অঙ্গীকার আমি করেছি, তার বিপরীত কিছুই হবে না, বরং তা সর্বাবস্থায় পূর্ণ হবেই এবং এই নীতি অনুসারে 
তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে শাস্তির ফায়সালা হয়েছে, যাতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। 

(২৯) অর্থাৎ, এ রকম হতেই পারে না যে, বিনা অপরাধে যা তারা করেনি এবং বিনা পাপে যা তাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়নি, আমি 
তাদেরকে শাস্তি দিয়ে দেব। (আর আমি বান্দাদের প্রতি যালেম নই।) 1১৬ (বড় যালেম) এখানে ৮৮১ (যালেম) অর্থে ব্যবহার হয়েছে; যা 
প্রচলিত কথা হিসাবে বলা হয়েছে। যেমন সাধারণতঃ বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি তার চাকরদের উপর খুব যুলুম করে। অমুক ব্যক্তি বড় 
যালেম। এ কথাগুলোর উদ্দেশ্য *মুবালাগা” (আধিক্য) প্রমাণ করা হয় না, বরং তার পক্ষ হতে যে যুলুম হয়, তারই প্রকাশ ঘটানো হয়। 
অথবা উদ্দেশ্য হল ৬৪ (নেতিবাচক বাক্য)তে "মুবালাগা? (আধিক্য প্রকাশ) করা। অর্থাৎ, আমি বান্দাদের উপর সামান্য পরিমাণও 
যুলুম করব না। 

(৮) মহান আল্লাহ বলেছেন, (১৮০৯ ০০5 মু ৩5 শিিই 589) “আমি অবশ্যই জাহান্নামকে মানুষ ও জ্বিন দিয়ে ভর্তি করব।” 
পরা সাজদাহ ১৩ আয়াত) এই প্রতিশ্রুতি যখন পুরণ করা হবে এবং মহান আল্লাহ কাফের জিন ও মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কণরে 
দেবেন, তখন তিনি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবেন, তুই ভরে গেছিস, না ভরিস নি? সে উত্তর করবে, আরো আছে কি? অর্থাৎ, যদিও 
আমি ভরে গেছি, কিন্তু হে আল্লাহ! তোমার শত্রুদের জন্য আমার উদরে আরো ঢুকার মত স্থান আছে। জাহান্নামের সাথে আল্লাহর এই 
কথোপকথন এবং জাহান্নামের উত্তর প্রদান আল্লাহর ক্ষমতার কাছে মোটেই কোন (অসম্ভব) ব্যাপার নয়। হাদীসেও এসেছে যে, 
“আগুনে মানুষদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, আর জাহান্নাম বলবে যে, (৫০৪১ ০১ 3৯১) (আরো আছে কি?) এমন কি জাহান্নামে মহান 


আল্লাহ তাঁর পা রেখে দেবেন, ফলে জাহান্নাম বলবে, ৬৪ ৮৪ (বাস বাস্)। (বৃখারী£ তাফসীর সূরা কা-ফ) পক্ষান্তরে জান্নাত সম্পর্কে 


এসেছে যে, সেখানে তখনও স্থান খালি থাকবে। তাই তার জন্য আল্লাহ নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যার দ্বারা তিনি তা পূর্ণ করবেন। 


(মুসলিম? জানাত অধ্যায়) 
(৬১) কেউ কেউ বলেছেন, যেদিন জান্নাত নিকটবতী করা হবে, সেই কিয়ামতের দিন দুরে নয়। কেননা, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। 


আর 2৪ ৮ ৯০ 2১ ০ ঠ4 প্রত্যেক আগমনকারী বন্ত নিকটেই হয়, দূরে নয়। (তাফসীর ইবনে কাসীর) 

(২৬) অর্থাৎ, ঈমানদাররা যখন জান্নাত ও তার নিয়ামতগুলো নিকট হতে দর্শন করবে, তখন তাদেরকে বলা হবে যে, এই সেই জান্নাত 
যার প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক আল্লাহ-অভিমুখী ও তার স্মরণকারীকে দেওয়া হয়েছিল। 4/% খুব বেশী প্রত্যাবর্তনকারী। অর্থাৎ, আল্লাহর 
দিকে। অত্যধিক তাওবা, ইস্তিগফার এবং তাসবীহ ও যিক্রকারী ব্যক্তি। নির্জনে স্বীয় পাপসমূহকে স্মরণ ক*রে আল্লাহর দরবারে 
মিনতিকারী এবং প্রত্যেক মজলিসে ক্ষমা প্রার্থনাকারী ব্যক্তি। ৬৯ নিজের পাপগুলোকে স্মারণ করে তা থেকে তাওবাকারী। অথবা 
আল্লাহর অধিকার ও তাঁর নিয়ামতসমূহ স্মরণে রাখে এমন ব্যক্তি। কিংবা আল্লাহর আদেশাবলী ও তাঁর নিষেধাবলীকে স্মুরণে রাখে এমন 
ব্যক্তি। (ফাতহুল কাদীর) 
(১১) ৮4৫ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, অভিমুখী ও তার আনুগত্যশীল অন্তর। কিংবা অর্থ .. শির্ক এবং পাপাচারের অপবিত্রতা 
থেকে পবিত্র অন্তর। | 
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৯১২ সুরা স্টাফ ৫০ 


(৩৪) (তাদেরকে বলা হবে,) শান্তির সাথে তোমরা তাতে প্রবেশ ইসা তিনে ৪ 

কর; এটা অনন্ত জীবনের দিন। ২ 

(৩৫) সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট 

রয়েছে তারও অধিক (আল্লাহর দর্শন)।(১০ 

(৩৬) আমি তাদের পূর্বে আরো কত মানবগোষ্টীকে ধুংস করেছি, 81458 1200 4০ এ চা ০০৪. 4৩5 6451224 

যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, তারা দেশে-বিদেশে রনি নর রি ্ রি 
(8৩৪ ০৯ ৯৮ 


ভ্রমণ ক'রে ফিরত,১৬) তাদের জন্য নিজ্কৃতির কোন পথ রইল না। ২ 
(৩৭) এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার আছে হৃদয় ২৬১ অথবা ৯৯০ 1 121 ০১ ৮০৪ ৩ ৬৮০০ ০১ ৪০] 
যে উপস্থিত থেকে€৬৭ নিঝিষ্ট-চিন্তে শ্রবণ করে।3৬) টি 


(৩৮) আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধাস্থিত সব ৫ 25 ও পি ৩৩ ০০১১৩ ১০া এ ২০৪ 
০০১৯) 0৪ 1৫5103 


কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে কোন বন্তি স্পর্শ করেনি। 
(৩৯) অতএব তারা যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং ডি 15 525565- টা ফেরাবেন 
28 ৬৩০ ১০৬৪ ৮০৮9 আহ ১5558 ৩0০ ০ 
তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সি ০ ক: 
সূর্যোদয় ও সুষাস্তের পূর্বে। ১৬৮ ০৮১১৮ ০ ০৯ 

৩ তি ২৭০) ্ এ 175 654 55 ০? 2.৯ 
নি ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে ১০৯৫] 92০০৬ এন 65 


4572 0505 এ 0921৩ (১১ 


(৬ এ থেকে মহান প্রতিপালকের সেই দর্শন (দীদার) লাভ বুঝানো হয়েছে, যা জানাতীদের ভাগ্যে জুটবে। যেমন, সুরা ইউনুসের 
২৬নং আয়াত (595) ৬০৭।1১:-৮1 9% ) এর ব্যাখ্যায় এসেছে। 

(৮) ১১৬। ৯ 1229 (দেশ-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত) এর একটি অর্থ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে তারা 
বিভিন্ন শহরে মক্কাবাসীদের চেয়েও বেশী ভ্রমণ করত। কিন্তু যখন আমার আযাব এল, তখন তারা না কোথাও আশ্রয় পেল, আর না 
পালাবার কোন পথ। 

(২৯) অর্থাৎ, এমন সজাগ অন্তর, সচেতন হৃদয়, যা চিন্তা-ভাবনা ক'রে প্রকৃত ব্যাপার অনুধাবন ক”রে নেয়। 

(২১) অর্থাৎ, মন ও মস্তিফ সহ উপস্থিত থাকে। কারণ, যে ব্যক্তি কথাই বুঝবে না, তার উপস্থিত থাকাও না থাকার মতনই। 

(২৮) অর্থাৎ, মনোযোগ দিয়ে আল্লাহ্র সেই অহী শোনে, যাতে বিগত জাতিসমূহের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। 

(২৬১) অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর "তাসবীহ" পাঠ কর। অথবা এতে আসর ও ফজরের নামায পড়ার তাকীদ করা হয়েছে। 

(১০) ১৯ এখানে শব্দটি "তাবঈয' (আংশিক বুঝাতে ব্যবহার হয়েছে)। অর্থাৎ, রাতের কিছু অংশেও আল্লাহর 'তসবীহ” পাঠ কর কিংবা 


থ 
থ 
থ 
থ 


রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) পড়। যেমন, অন্যত্র বলেন, [শ 23 & ১৫৪ 53 9) “রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়, যা 
তোমার জন্য অতিরিক্ত নেকীর কারণ হবে।” (সুরা বনী ইসরাঈল ৫৯) কেউ কেউ বলেছেন, মি”রাজের পূর্বে মুসলিমদের জন্য শুধু ফজর 
ও আসরের নামায এবং নবা করাম ৯৪-এর জন্য তাহাজ্জুদের নামাযও ফরয ছিল। অতঃপর মি"রাজের রাতে পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয 
করে দেওয়া হলো। (ইবনে কাসীর) 

(১ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র তসবীহ পাঠ কর। কেউ কেউ এ থেকে সেই তসবীহসমূহ বুঝিয়েছেন, যা নবী করীম && ফরয নামাযের পর পড়ার 
তাকীদ করেছেন। যেমন, ৩৩বার “সুবহানাল্লাহ” ৩৩বার "আলহামদু লিল্লা-হ'এবং ৩৪বার *আল্লাহু আকবার, ইত্যাদি পড়া। (বুখারী ঃ 
আান অধ্যায়) কিন্তু এই তসবীহগুলোর কথা এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার বহুকাল পর বলা হয়েছে। কেউ বলেছেন, ১১৯। 452 থেকে 


মাগরিবের পর দু' রাকআত সুন্নতকে বুঝানো হয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৬ পারা ৯১৩ 
(৪১) ধ্যান দিয়ে শুনো,৯) যেদিন এক ঘোষণাকারী১* 


নিকটবর্তী স্থান হতে আহবান করবে। (১৭৪ 

(৪২) যেদিন মানুষ অবশ্যই শ্রবণ করবে এক বিকট আওয়াজ, 
সেদিনই বের হবার দিন। (৭৪) 

(৪৩) আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই১১ এবং সকলের 
প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে। ১৭১ 

(৪৪) যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ বের হয়ে আসবে ত্স্ত- 
ব্স্ত হয়ে১) এই সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ। 

(৪৫) তারা যা বলে, তা আমি খুব জানি, তুমি তাদের উপর ১21 -49$ )৫ ৯5০৫৩ 
জবরদস্তিকারী নও;১৯ সুতরাং নার শাস্তির প্রতিশ্ররতিকে নব প রি 


45 425 


তি 


9 0555৮ -৮1৩৫ 


ভয় করে, তাকে কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দান কর। ১৮৭ (টি ৮৪$-১৬০০৭ 
সুরা যারিয়াত 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৫১ আয়াত সংখ্যা ঃ ৬০ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59050 ১ 
(১) শপথ ঝড়ো হাওয়ার। ১৮৯ 1১০-এ)'া 
(২) শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুজের, ১৮১) (১০40 


(১১) অর্থাৎ, অহীর মাধ্যমে কিয়ামতের যেসব অবস্থার কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো মন দিয়ে শোনো। 

(১) এই ঘোষণাকারী ইস্রাফীল ফিরিস্তা হবেন অথবা জিব্রাঈল। আর এ আহবান সেই আহবান, যে আহবানে লোকেরা হাশরের মাঠে 
সমবেত হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুৎকার। 

(১) এ থেকে কেউ কেউ ০৪| ০ ১১৯০ (বাইতুল মুকাদ্দাসের পাথর) বুঝিয়েছেন। বলেন যে, এটা আসমানের নিকটতম স্থান। 


অন্যান্যের নিকটে এর অর্থ হল, প্রত্যেক ব্যক্তি এই শব্দ এমনভাবে শুনবে যে, মনে হবে যেন এ আওয়াজ নিকট থেকেই আসছে। 
(ফাতহুল কদীর) আর এ কথাই সঠিক মনে হয়। 

() অর্থাৎ, এই বিকট আওয়াজ তথা কিয়ামতের ফুৎকার অবশ্যই হবে। দুনিয়াতে যার ব্যাপারে এরা সন্দেহ করত। আর এই দিনটাই 
হবে কবর থেকে জীবিত হয়ে ওঠার দিন। 
(১১) অর্থাৎ, দুনিয়াতে মৃত্যু দেওয়া এবং আখেরাতে আবার জীবিত করা, এসব আমারই কাজ। এতে আমার কোন অংশীদার নেই। 
(১) সেখানে আমি প্রত্যেককে তার আমল আনুষায়ী প্রতিদান দেব। 

(২৮) অর্থাৎ, সেই আহ্বানকারীর দিকে দৌড়বে, যে আওয়াজ দেবে। (ফাতহুল কাদীর) নবী করীম && বলেছেন, “(সর্বপ্রথম আমার 
কবরের) মাটি ফেটে যাবে, সর্বপ্রথম জীবিত হয়ে আমিই বের হব।” (মুসলিম ৪ ফাধায়েল অধায়) 

(১৯) অর্থাৎ, তোমার এ দায়িত্ব নয় যে, তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করবে। বরং তোমার কাজ কেবল দাওয়াত পৌছে দেওয়া। 
অতএব, এ কাজ করতে থাক। 

(৮) অর্থাৎ, নবী করীম $৪-এর দাওয়াত ও উপদেশ থেকে কেবল সে-ই নসীহত গ্রহণ করবে, যে আল্লাহকে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় 
করে ও তীর দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রাখে। এই জন্যই ক্বাতাদা (রঃ) এই দুআটি পাঠ করতেন, (3৬5 ১5 এুস্টা 800) 


(৫১৯১ € 95 6 54১১১ ১৯১ ৫৬৪ “হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যারা তোমার শাস্তিকে ভয় করে এবং তোমার 


প্রতিশ্রুত বন্তর আশা রাখে। হে অনুগ্রহকারী, হে দয়াময়!” 

(১৮) এ থেকে বুঝানো হয়েছে সেই বাতাস বা ঝড়কে, যা ধূলা-বালি উড়িয়ে ছড়িয়ে দেয়। 

(৮১) %; প্রত্যেক সেই বোঝা, যা কোন প্রাণী বহন করে। ০১১ থেকে বুঝানো হয়েছে এমন সব হাওয়াকে যা মেঘমালা বহন করে। 
কিংবা এমন মেঘমালা যা পানির বোঝা বহন করে। যেমন, চতুষ্পদ প্রাণীরা মালপত্রের বোঝা বহন করে। 
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৯১৪ সুরা যারিয়াত ৮১ 


(৩) শপথ স্বচ্ছন্দ গতি নৌযানের, ৮9 


(৪) শপথ কর্ম বন্টনকারী ফিরিশ্াদের, ৮৪ 


(৫) তোমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। টে 
(৬) কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী 


(৭) শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের, 3৮৭ রি 


প৬খ 9% ০ 


চি 


(৩৪1০2 5:৬৮ 


(৮) তোমরা তো পরস্পর-বিরোধী কথায় লিপ্ত। ৮১) 


(৯) সে ব্যক্তিকে তা হতে বিরত রাখা হয়, যাকে বিরত রাখা 
হয়েছে। ১৮৭ 
(১০) ধংস হোক তারা, যারা আন্দাজে কথা বলে, 


(১১) যারা উদাসীনতা ও বিস্মৃতিতে রয়েছে! 


(১২) তারা জিজ্ঞেস করে, "কর্মফল দিবস কবে হবে?, 


(১৩) বেল.) যেদিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে অগ্নিতে,(৮০) 


(১৪) (এবং বলা হবে,) তোমরা তোমাদের শাস্তি আঙ্কাদন 2)2%552:$-9 2৫ এক্মী।4 
কর। এটা তো তাই, যার জন্য তোমরা তাড়াতাড়ি করছিলে। 


শ 
(১৫) নিশ্চয় সাবধানীরা থাকবে জান্নাত ও ঝরনাসমূহে। 


৫ 


০৮৮4৮ ও ০০৫না 0 


রঙ 


(৮১) ৪) পানিতে চলমান নৌযানসমূহ। 1১ সহজভাবে। 


(৮৯) ০:৪১ এ থেকে সেই ফিরিস্তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা কর্মসমূহ বন্টন ক'রে নেন। কেউ রহমতের, কেউ শাস্তির, কেউ 
পানির, কেউ কষ্ট্রের (অনাবৃষ্টি ইত্যাদির), কেউ বাতাসের, কেউ মৃত্যু ও দুর্ঘটনার ফিরিস্তা প্রভৃতি। কেউ কেউ উক্ত শব্দগুলো থেকে 


কেবল "হাওয়া” উদ্দিষ্ট মনে করেছেন। আর এগুলোকে হাওয়ার বিশেষণ নির্ণয় করেছেন। কিন্তু আমরা ইমাম ইবনে কাসীর এবং ইমাম 
শাওকানার তাফসার অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছি। কসম খাওয়ার উদ্দেশ্য হল, যে জিনিসের জন্য কসম খাওয়া হয় তার সত্যতা বর্ণনা করা। 
কখনো আবার কেবল তাকীদ স্বরূপ কসম খাওয়া হয়। আবার কখনো যে জিনিসের জন্য কসম খাওয়া হয়, সেটাকে দলীল হিসাবে পেশ 
করা উদ্দেশ্য হয়। এখানে এই তৃতীয় কসম উদ্দেশ্য। পরে কসমের জওয়াব এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি 
করা হচ্ছে, অবশ্যই তা সত্য এবং কিয়ামত সংঘটিত হবেই; যাতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে। হাওয়া চলা, মেঘমালার পানি বহন করা, 
সামুদ্রিক জাহাজের বিচরণ এবং ফিরিস্তামন্ডলীর বিভিন্ন কর্মাদি সম্পাদন করা ইত্যাদি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দলীল। কারণ, যে 
সন্তা এই সমস্ত কাজগুলো করেন যা বাহ্যতঃ অতি কঠিন এবং স্কাভাবিক উপায়-উপকরণের বিপরীত, সেই সন্তাই কিয়ামতের দিন সমস্ত 
মানুষকে পুনরায় জীবিত করতেও পারেন। 
(১৮) অর্থাৎ, বহু কক্ষপথ বিশিষ্ট। এর দ্বিতীয় অনুবাদ £ শপথ সুসভ্জিত ও আলোক-উক্ভ্রল আকাশের! চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র, প্রদীপ্ত 
তারকারাজি এবং তার উচ্চতা ও বিশালতা ইত্যাদি আকাশের উজ্জ্রলতা এবং তার শোভা ও সৌন্দর্য বর্ধনের উপকরণ । 

(৮১ অর্থাৎ, হে মক্কাবাসী! তোমাদের কোন ব্যাপারে আপোসের একমত্য নেই। আমার নবীকে তোমাদের মধ্যে কেউ বলে যাদুকর। 
কেউ বলে কবি। কেউ বলে জ্যোতিষী। আবার কেউ বলে মিথ্ুক। অনুরূপ কেউ কিয়ামতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। আবার কেউ 
সন্দেহ প্রকাশ করে। এ ছাড়া এক দিকে তোমরা আল্লাহকে অ্টা ও আহারদাতা বলে স্বীকার কর। আবার অন্য দিকে অপরকেও উপাস্য 
বানিয়ে রেখেছ! 

(১৮) অর্থাৎ, নবী করীম ৪৪ এর উপর ঈমান আনা হতে। অথবা সত্য অর্থাৎ, পুনরুখানে বিশ্বাস ও একত্ববাদ হতে। কিংবা অর্থ হল, 
উল্লিখিত মতানৈক্য হতে সেই ব্যক্তিকে বিরত রাখা হয়েছে, যাকে আল্লাহ তাঁর তওফীক দ্বারা বিরত রেখেছেন। প্রথম অর্থ নিন্দনীয় এবং 
দ্বতীয় অর্থ প্রশংসনীয়। 
(১৮) 9১: এর অর্থ হল, ০৯৬) ০১৪১৯; যেভাবে সোনা আগুনে পুড়িয়ে যাচাই ও পরীক্ষা করা হয়, ঠিক এভাবে এদেরকেও আগুনে 
নক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়া হবে। 

(৮৯) 23 এর অর্থ শাস্তি বা আগুনে দগ্ধ হওয়া। 
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তফসীর আহসানুল বারালা ২৬ পারা? ৯১৫ 


(১৬) গ্রহণ (করে উপভোগ) করবে তা, বা তাদের প্রতিপালক নে 05 রি ৩১ রি 1৪০ রি ১650 চি 
তাদেরকে প্রদান করবেন, কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল রঃ 
সৎকর্মপরায়ণ। 

(১৭) তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত। (৯০) তি ০৩, ১০৪ 1958৮ 
(১৮) রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, ১৯৯ ।095225$১০৪903 
টি এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বাঞ্চতৈর হক। ০১৮০ উন] ১6)%1 ্ 


(২০) নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অনেক নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে। 


(২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও! তোমরা কি ভেবে দেখবে 


না? 


(২২) আকাশে রয়েছে তোমাদের রুষী ও প্রতিশ্রুত সবকিছু। (১০) 


(২৩) আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদের 


কথা বলার মতই তা€৯১ সত্য। 


(২৪) তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত 


এসেছে কি? ১৯০ 


(২৫) যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, "সালাম।” 
উত্তরে সে বলল, "সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক।” ২৯১ 


45 
05645524503 0451৩ 451%552 


(২৬) অতঃপর ইব্রাহীম সংগোপনে তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং 


একটি (ভুনা) মাংসল বাছুর নিয়ে এল। 


০৬০০৪ 2৯ -পুস 6৯ 


(২৭) তা তাদের সামনে রাখল এবং বলল, তোমরা খাচ্ছ না 


কেন?? (২৯৭) 


(৯) ৮৯৯ এর অর্থ রাতে ঘুমানো। ০১৯ € এ তত 


[কীদ স্বরূপ ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, তারা রাতে কম ঘুমাত। অর্থ হল, সারা রাত 


ঘুমিয়ে এবং আমোদ-প্রমোদে কাটাত না। বরং রাতের 


কিছু অংশ আল্লাহর স্বারণ ও তার সমীপে অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমে অতিবাহিত 


করত। যেমন হাদীসেও “কিয়ামুল লাইল; তথা রাত জেগে ইবাদত করার তাকীদ এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি হাদীসে (নবী করী 


ম 


&8 ) বলেছেন, “লোকদেরকে খাদ্য দান কর, আতীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, সালাম প্রচার কর এবং রাতে উঠে নামায পড়; যখন মানুষ 


ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তোমরা নির্বিরে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে।” (মুসনাদ আহমাদ 6/8৫১) 
(১১) ভোরের সময়টি দুআ গ্রহণের অন্যতম উত্তম সময়। হাদীসে এসেছে যে, “যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তখন মহান 


আল্লাহ প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং ডাক দি 


য়ে বলেন যে, কেউ তাওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবুল করব? কেউ 


ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব? 
(মুসলিম? সালাতুল মুসাফিরীন অধ্যায়) 


কেউ কিছু চায় কি, যাকে আমি দান করব? এইভাবে ফজর উদয় হয়ে যায়।” 


(২৯) বঞ্চিত হল এমন অভাবীরা, যারা চাওয়া থেকে বিরত থাকে। তাই পাওয়ার যোগ্য হওয়া সন্ত্ব্ও লোকে তাদেরকে দেয় না। অথবা 


এমন ব্যক্তি যার সব কিছু আকাশ বা পৃথিবী থেকে আগত কোন দুর্যোগ বা আপদে নষ্ট হয়ে গেছে। 


(২১০ অর্থাৎ, বৃষ্টিও আকাশ থেকে হয়, (সূর্যও আছে অ 


[কাশে,) যার দ্বারা তোমাদের জীবিকা উৎপন্ন হয়। আর জান্নাত ও জাহান্নাম এবং 


প্রতিদান ও শাস্তির ব্যাপারটাও আসমানে আছে, যার প্র 


তিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। 


(২৯১) &! তে সর্বনাম (তা) থেকে বুঝানো সেই সমস্ত জি 


নিস ও নিদর্শনগুলো, যেগুলো উল্লিখিত হয়েছে। 


(১৮) ৬১ শব্দ প্রশ্নসূচক। এতে নবী করীম &৪-কে সচেতন করা হচ্ছে যে, এই ঘটনা সম্পর্কে তুমি জানো না, বরং আমি তোমাকে অহী 


দ্বারা অবহিত করছি। 


(২৯১) এ কথাটা তিনি মনে মনে বলেছিলেন। তাঁদেরকে 


সন্বোধন ক*রে (প্রকাশ্যে) বলেনান 


(১) অর্থাৎ, সম্মুখে রাখা সত্ত্ব তারা খাওয়ার জন্য সে 


দিকে হাতই বাড়ালেন না, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। 
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৯১৬ 


(২৮) তখন তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল।€৯) 
তারা বলল, "ভয় পেয়ো না।”২৯৯ অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানী 
পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিল। 

(২৯) তখন তার স্ত্রী বিস্ময়ে হতবাক” হয়ে সামনে এল এবং 
মুখমণ্ডল চাপড়িয়ে বলল, "(আমি তো) বন্ধ্যা বৃদ্ধা, (আমার সন্তান 
হবে কি করে?) 

(৩০) তারা বলল, "তোমার প্রতিপালক এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় 
তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।” ৬১ 


সুরা যারিয়াত ৫১ 


42 


রে নি 
2 ঠপ রে 


4 
22. (দর প্রত ০০৫ ৩৭82 2 
(8745৮ 2১০০5 ০০ 319৪ 2২৯ নিও ০9৬ 


4,৮94 


2058:851642338402 


২ 


৪ রিয়ার 82 
িএএ্এা এপ 9১৮০] ৬৪ ৩ ৬৪৭15 


২৯ 


(৯) ভয় এই কারণে অনুভব করছিলেন যে, ইব্রাহীম 8৬৪। ভাবলেন এরা খাবার খাচ্ছেন না, তার অর্থ আগন্তুকরা কোন কল্যাণের 


উদ্দেশ্যে নয়, বরং অকল্যাণের উদ্দেশ্যেই এসেছেন। 


(১১) ইব্রাহীম ৯এএর মুখমন্ডলে ভয়ের চিহ্ু দেখে ফিরিস্তারা এ কথা বললেন। 


() ৮০ এর দ্বিতীয় অর্থ হল, চিৎকার করা। অর্থাৎ, চিৎকার ক*রে বলল। 


(১) অর্থাৎ, যেভাবে আমরা তোমাকে বললাম, তা আমরা নিজের পক্ষ হতে বলিনি। বরং তোমার প্রতিপালকই এ কথা বলেছেন। 


অবশ্যই হবে। 


আমরা কেবল তোমাকে অবগত করাচ্ছি। কাজেই এতে না আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে, আর না সন্দেহ করার। কারণ, আল্লাহ যা চান তা 
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তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯১৭ 


২৭ পারা 
(৩১) সে (ইব্রাহীম) বলল, “হে প্রেরিত (ফিরিস্তা)গণ! তোমাদের 
বিশেষ কাজ কি?” (১) 
(৩২) তারা বলল, "আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের নিকট 
প্রেরণ করা হয়েছে। 3) 
(৩৩) যাতে আমরা তাদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ করি।(১ 


(5৪) যা সীমালংঘনকারীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট 
চিহিত।” (৪) 
(৩৫) সেখানে যারা বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার 


গুপর্ পর 


ভে 08৮50592554 


ক পঙ্গু রঃ 


করেছিলাম।(9 

(৩৬) আর চেখানে একটি (পুতে) ঘর ব্যতাত কোন ০০০০৯ ৮০ ক ০0৪ 
আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) আমি পাইনি। 

(৩৭) যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য ওতে শাখা ০৯৬০০৯ 120 ৩৫ 


একটি নিদর্শন রেখেছি। 0) 


(১) ২৮৪ ব্যাপার, ঘটনা। অর্থাৎ, এই সুসংবাদ ছাড়া তোমাদের আর কি কাজ ও উদ্দেশ্য আছে, যার জন্য তোমরা প্রেরিত হয়েছ? 


() এ থেকে লুত ৯৬৪-এর সেই সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল সমলিলী ব্যভিচার (পুরুষের পায়ুমৈথুন)। 
(১ নিক্ষেপ করার অর্থ সে কাঁকর দিয়ে তাদেরকে হত্যা করা। এই কীকরগুলো না ছিল খাটি পাথরের, আর না ছিল শিলাবৃষ্টি। বরং 
এগুলি ছিল পোড়া মাটির তৈরী। 


(9) 22০ নোমাফ্কিত বা চিহিত) এগুলোর বিশেষ চিহু ছিল, যার দ্বারা সেগুলো চিনা যেত। অথবা সেগুলো আযাবের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। 


কেউ কেউ বলেছেন, যে কাঁকর দিয়ে যার মৃত্যু ঘটার ছিল, সেই কীকরের উপর তার নাম লেখা ছিল। ১৪১১ (সীমালংঘনকারী); যারা 
শির্ক ও ভষ্টুতায় বড়ই বেড়ে যায় এবং অবাধ্যতা ও পাপাচরণে সীমালঙ্ঘন করে। 
(9 অর্থাৎ, আযাব আসার পূর্বে আমি তাদেরকে সেখান থেকে বের হয়ে যেতে নির্দেশ দিয়ে ছিলাম; যাতে তারা আযাব থেকে বেচে যায়। 
(9 আর এই ঘরটি ছিল আল্লাহর নবী লৃত ৯৬৪-এর ঘর। যেখানে তাঁর দুই কন্যা এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারী বি কিছুলোক ছিল। 
বলা হয় যে, এরা মোট তের জন ছিল। এদের মধ্যে লূত ৯৬৪-এর স্ত্রী শামিল ছিল না। বরং সে তার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
(আয়সারত তাফাসীর) ইসলামের অর্থ, আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য করা ও মেনে নেওয়া। আল্লাহর নির্দেশাবলীর সামনে আনুগত্যের মাথা 
নতকারীকে মুসলিম বলা হয়। এই দিক দিয়ে প্রত্যেক মু*মিনই মুসলিম। তাই প্রথমে তাদের জন্যে মু'মিন শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং 
পরে আবার তাদেরই জন্য মুসলিম শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ থেকে প্রমাণ করা হয়েছে যে, লক্ষ্যার্থে উভয় শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য 
নেই; যেমন অনেকে পার্থক্য ক'রে থাকেন। কুরআনে যে কোথাও মু'মিন ও কোথাও মুসলিম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তো সেটা আরবী 
অভিধানে যে অর্থগুলো বলা হয়েছে সেই দিক দিয়ে। কাজেই আভিধানিক প্রয়োগের তুলনায় শরীয়তের পরিভাষার গণ্যতা বেশী। আর 
শরয়ী পরিভাষার দিক দিয়ে এই উভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য কেবল ততটুকুই, যতটুক হাদীসে জিবরীল ছারা প্রমাণিত। যখন নবী করীম 
&৪-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইসলাম কি? তখন তিনি & বললেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ---"র সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত 
দেওয়া এবং হজ্জ করা ও রোযা রাখা।” আর যখন ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন বললেন, “আল্লাহর উপর, তীর 
ফিরিস্তাদের উপর, তাঁর অবতীর্ণ করা কিতাবগুলোর উপর, তাঁর রসূলদের উপর, আখেরাতের উপর এবং ভাগ্যের (ভাল-মন্দের) 
উপর ঈমান আনা।” অর্থাৎ, অন্তর থেকে এই জিনিসগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখার নাম হল ঈমান এবং বিধি-বিধান ও ফরয কার্যাদি 
পালন করার নাম হল ইসলাম। এই দিক দিয়ে প্রত্যেক মু*মিনই হল মুসলিম এবং প্রত্যেক মুসলিমই হল মু*মিন। (ফাতহুল কাদীর) আর 
ধারা মু'মিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করেন, তীরা বলেন যে, এ কথা ঠিকই যে, এখানে কুরআন একই দলের জন্য মু'মিন ও মুসলিম 
শব্দ ব্যবহার করেছে, তবে এর মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেই দিক দিয়ে প্রত্যেক মুমিন হল মুসলিম কিন্তু প্রত্যেক মুসলিমের মু"মিন হওয়া 
জরুরী নয়। (ইবনে কাসীর) যাই হোক এটা একটি ইল্মী মতভেদ। আর প্রত্যেক দলের কাছে স্ব স্ব মতের পক্ষে দলীলও আছে। 

€) এ নিদর্শন হল আযাবের সেই চিহ, যা বিধুস্ত এ জনপদে সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। আর এ নিদর্শনগুলোও তাদের জন্য, যারা 
আল্লাহর আযাবকে ভয় করে। কেননা, ওয়ায ও নসীহতের প্রভাবও তাদের উপরে পড়ে এবং নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণাও 
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দানা সূরা যারযাত &১ 


(৩৮) আর নিদর্শন রেখেছি মুসার ৃত্ান্তে। যখন আমি তাকে স্পষ্ট ০৪১ । ১০০১ 1115 172 [755 
প্রমাণসহ ফিরআউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। 

কিহা লিলি) ৫ ত ২. ৬০ 
(৩৯) তখন সে ক্ষমতার দন্ডে মুখ ফিরিয়ে নিল”) এবং বলল, 'এই (১১5225৯5087 ১25৫০ 11%$ 
ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না হয় এক পাগল। 
(৪০) সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাকড়াও বরন টি 94৮ 3৯2 শা 874554 ১১৩৯:৯3 25২০ 
তাদেরকে সমুদ্রে শক্ষেপ করলাম। আর সে ছল তিরস্কারযোগ্য। 
(৪১) আর আ"'দের ঘটনায় (নিদর্শন রেখেছি),১) যখন আমি তাদের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম কল্যাণশুন্য বায়ু। ১৯ 
(৪২) তা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, তাকেই চূর্ণ-বিচুর্ণ 
কণরে ছেড়েছিল। (১২) 
(৪৩) আরো (নদর্শন রয়েছে) সামুদের ডি যখন তাদেরকে বলা চান 19৪ [ক & রি সু পি 9 
হল, তোমরা ভোগ ক”রে নাও স্বল্পকাল। 4 


(৪৪) কিন্তু তারা 5 1 অমান্য করল; ফলে 05843 ৯ 2223০6 নি 192 
তাদের প্রাতি বজাঘাত হল” এবং তারা দেখাছল। 


৯াত জেয ৯০ 8? 


৮৪০৮6 520 14০45 দিনত 5 


গা ১৫) নি রত রর না. লু 
(৪৫) ডি দাঁড়াতে পারল না'”) এবং তা প্রতিরোধ করতেও এ ০৮০1338552051৯এা ৪ 
ও 

(৪৬) (আমি ধুংস করেছিলাম) তাদের পূর্বে নূুহের সম্প্রদায়কে, টেট 05816551382 1108১ ৮308 
হ ভগ ০১১৪ ৮ 4852 

নিশ্চয় তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (১) রিং 2৯ 
) 4 4 4 ০.4 ৪4 ৩ রি | পপ এ দি 
(৪৭) আমি আকাশ!(৯) নির্মাণ করেছি আমার (নিজ) ক্ষমতাবলে ১৯ 22525521019 46140 29 


এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী। (০ 


তারাই করে। 

(১) শক্তিশালী দিককে "রুকন? বলে। এখানে তার নিজস্ব ক্ষমতা এবং সৈন্যকে বুঝানো হয়েছে। 
(৯) অর্থাৎ, তার কর্মই ছিল এমন, যার উপর সে তিরস্কারেরই যোগ্য ছিল। 

(১) হা ১৬ হও ৬ 05; :$ আ+দের ঘটনাতেও আমি নিদর্শন রেখেছি। 


(১) 1৪২॥ 09 বেন্ধ্যা বায়ু) যাতে কোন কল্যাণ ও বর্কত ছিল না। সে হাওয়াতে না গাছে ফল আসত, আর না বৃষ্টির সুখবর। বরং তা 
ছিল কেবল ধুংস ও আযাবের ঝড়। 
(১) এ ছিল সেই বাতাসের প্রতিক্রিয়া, যা আশ্দ জাতির উপর শাস্তি স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিল। এই প্রবল বাতাস সাত রাত এবং 
আটদিন ধরে লাগাতার চলেছিল। (সূরা হা- কাহ2 ৭) 

(১) অর্থাৎ, যখন তারা তাদের দাবী করা অলৌকিক উন্তরীকে হত্যা করে দিল, তখন তাদেরকে বলা হল যে, "আরো তিন দিন তোমরা 
পৃথিবীর সুখ ভোগ কণরে নাও। তিন দিন পর তোমাদেরকে ধূংস ক'রে দেওয়া হবে।” এই ঘটনার প্রতিই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
কেউ কেউ এটাকে সালেহ 2%৪-এর নবী হওয়ার প্রথম দিকের কথা গণ্য করেছেন। শব্দগুলো এই অর্থও বহন করে। বরং আলোচনার 
প্রসঙ্গ থেকে এই অর্থই বেশী নিকটতর। 

(১১ এই ৯৪০ (বজাঘাত)টি ছিল আসমানী বিকট এক প্রকার শব্দ এবং তার সাথে নিম্নদেশ থেকে ছিল ৯; (ভূমিকম্পন)। যেমন, 


সুরা আ"রাফের ৭৮নং আয়াতে আছে। 
(১) পালানো তো দুরের কথা। 
(১১ অর্থাৎ, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারল না। 

(১) নূহ ৯৪-এর সম্প্রদায় আশদ, ফিরাউন এবং সামুদ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বহু পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। তারাও আল্লাহর আনুগত্য 
করার পরিবর্তে তার অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করেছিল। পরিশেষে তাদেরকে প্লাবনে ডুবিয়ে দেওয়া হল। 

(৯) %৮4। এর শেষের বর্ণটির উপর নসব (যবর) এসেছে। কারণ তার 2৫ (ক্রিয়াপদ) উহ্য আছে। অর্থাৎ, 966 ৭ 5 


(১ ) এখানে »া শব্দটি 2 এর জমা নয়। বরং এর অর্থ ক্ষমতা ও শক্তি। যেমন দাউদ ৯৪)-এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, 


০০৪১৯৮ 0%) (9 & ১0115 3550 635 2) 
(২০) অর্থাৎ, আকাশ প্রথম থেকেই বিশাল ও প্রশস্ত, কিন্ত আমি এর থেকেও আরো বিশাল, সম্প্রসারিত ও প্রশস্ত করার ক্ষমতা রাখি। 
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তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯১৯ 
(৪৮) এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, ১৯ আমি কত সুন্দর 
বিস্তারকারী! 
(৪৯) আমি প্রত্যেক বস্ত সৃষ্টি করেছি জোড়ায়-জোড়ায়/১১ যাতে 
তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (১৩ 
(৫০) সুতরাং আল্লাহর দিকে ধাবিত হও; নিশ্চয় আমি তার পক্ষ 
হতে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। 
(৫১) তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না; নিশ্চয় 
আমি তার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।(১৪ 
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(৫২) এভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রসূল এসেছে, 
তখনই তারা বলেছে, (তুমি তো এক) যাদুকর, না হয় পাগল!” 


(৫৩) তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বন্তৃতঃ 
তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।১) 

(৫৪) অতএব তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, এতে তুমি 
তিরস্কৃত হবে না। 

(৫6) তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকারে (2): ৬৪ চি তি 
আসবে। (৯) রর 
(৫৬) আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা 
আমারই ইবাদত করবে। ১৯) 


১১৬ খু। ০০ একা ৮৪ 


অথবা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে জীবিকা প্রশস্ত করার শক্তি রাখি। কিংবা ১ শব্দটিকে ?-:,) (শক্তি) ধাতু থেকে গঠিত মনে 


করলে অর্থ হবে, আমার মধ্যে এই ধরনের আরো আকাশ তৈরী করার শক্তি-সামর্থ্য আছে। আমি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি ক"রে বলান্ত হয়ে 
যাইনি; বরং আমার শক্তি ও ক্ষমতা অসীম। 
(২১ অর্থাৎ, বিছানার ন্যায় তা আমি বিছিয়ে দিয়েছি। 

(১) অর্থাৎ, প্রতিটি জিনিস জোড়া জোড়া, নর ও নারী করেছি। অথবা এ জিনিসের বিপরীত জিনিসও সৃষ্টি করেছি। যেমন, আলো ও 
আঁধার, জল ও স্থল, চন্দ্র ও সূর্য, মিষ্ট ও তিক্ত, দিন ও রাত, ভালো ও মন্দ, জীবন ও মৃত্যু, ঈমান ও কুফরী, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, জান্নাত 
ও জাহান্নাম, মানব ও দানব ইত্যাদি। এমন কি জীবের বিপরীত জড়পদার্থও এই জন্য জরুরী যে, যাতে দুনিয়ারও জোড়া হয়। অর্থাৎ, 
দুনিয়ার মোকাবেলায় দ্বিতীয় জীবন আখেরাত। 

(২৩) অর্থাৎ, এটা জেনে নাও যে, এ সবের অষ্ট্রা একমাত্র আল্লাহ। তাঁর কোন অংশীদার নেই। 

(১ অর্থাৎ, কুফরী ও পাপাচার থেকে তওবা ক'রে সত্বুর আল্লাহর দরবারে নত হয়ে যাও এবং তাতে বিলম্ব করো না। 

(২০) অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে সতর্ক ও ভীতি-প্রদর্শন করছি এবং তোমাদের শুভ কামনা করছি। তোমরা কেবল এক 
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তারই উপর আস্থা ও ভরসা রাখ এবং কেবল তাঁরই ইবাদত কর। তাঁর সাথে অন্য মনগড়া 
উপাস্যদেরকে শরীক করো না। এ রকম করলে মনে রেখো, জান্নাতের নিয়ামতসমূহ থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত থেকে যাবে। 

(১ অর্থাৎ, পরবতী প্রত্যেক সম্প্রদায় এইভাবে রসুলদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং তাঁদেরকে যাদুকর ও পাগল গণ্য করে। যেন পূর্ববর্তী 
জাতিরা পরবতী প্রত্যেক জাতিকে এই অসিয়ত ক'রে গেছে। পরস্পর প্রত্যেক সম্প্রদায় এই মিথ্যাজ্ঞান করার পথই অবলম্বন করেছে। 
(১) অর্থাৎ, একে অপরকে অসিয়ত ক'রে যায়নি, বরং প্রত্যেক জাতিই স্ব-স্ব স্থানে সীমালংঘনকারী। এই জন্য তাদের অন্তরও একে অপরের 
মতনই এবং তাদের চাল-চলনও একই ধরনের। এই কারণে পরবর্তীরাও তাই করেছে এবং বলেছে, যা পূর্ববর্তীরা করেছে ও বলেছে। 

(৮) কেননা, নসীহত থেকে তারাই উপকৃত হয়। অথবা অর্থ হল, তুমি নসীহত করতে থাক; এই নসীহত থেকে তারা লাভবান হবে, 
যাদের ব্যাপারে আল্লাহর হল্‌্মে আছে যে, তারা ঈমান আনবে। 

(১) এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর বিধিগত (শরয়ী) ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন, যা তিনি ভালবাসেন ও চান। আর তা হল, সমস্ত মানুষ ও 
জ্বন কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আনুগত্যও শুধু তারই করবে। এর সম্পর্ক যদি তীর সৃষ্টিগত ইচ্ছার সাথে হত, তবে 
কোন মানুষ ও জিন আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখতা অবলম্বন করার কোন ক্ষমতাই রাখত না। অর্থাৎ, এই আয়াতে সকল মানুষ ও 
জ্বনকে জীবনের সেই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করানো হয়েছে, যেটাকে তারা ভুলে গেলে পরকালে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসিত হবে এবং এই 
পরীক্ষায় তারা অসফল গণ্য হবে, যাতে মহান আল্লাহ তাদেরকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। 
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৯২০ সুর) তুর ২ 


(৫৭) আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে, 
তারা আমার আহার্য যোগাবে।(৩০) 

(৫৮) নিশ্চয় আল্লাহ; তিনিই রুষীদাতা, প্রবল পরাক্রান্ত। 

(৫৯) সীমালংঘনকারীদের (প্রাপ্য) অংশ(৯ ওটাই যা অতীতে 
তাদের সমমতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। সুতরাং তারা যেন আমার 
নিকট তাড়াতাড়ি না করে। (৩) 


(৬০) অবিশ্বাসীদের জন্য দুর্ভোগ তাদের এ দিনের, যে দিনের বিষয়ে ০১3০০ এ ৮৮০০০ 
তাদেরকে প্রাতশ্রাত দেওয়া হচ্ছে। 
সুরা শুর 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৫২, আয়াত সংখ্যাঃ ৪৯ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি) 5590541_____5 


(১) শপথ তুর (পর্বতে)র, ৬১ 


(২) শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে, ৩৯) 


(৩) উন্ুক্ত পত্রে,৬) 
(৪) শপথ বায়তুল মা+মুরের, 


(৮) অর্থাৎ, আমার ইবাদত ও আনুগত্য থেকে আমার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তারা আমাকে উপার্জন ক"রে খাওয়াক; যেমন, অন্যান্য 
প্রভুদের উদ্দেশ্য হয়। বরং রুষীর সমস্ত ভান্ডার তো আমার কাছেই রয়েছে। আমার ইবাদত ও আনুগত্য করলে লাভ তাদেরই। এতে 
তাদের আখেরাত সুন্দর হয়ে যাবে। আমার কোন লাভ এতে নেই। 

(১) ১১ এর অর্থ, ভরা বালতি। কুঁয়া থেকে পানি তুলে বন্টন করা হয় এই দিক দিয়ে এখানে বালতিকে অংশের অর্থে ব্যবহার করা 


হয়েছে। অর্থ হল, অত্যাচারীদের প্রাপ্য শাস্তির অংশ আছে। যেমন, ইতিপূর্বে কুফরী ও শির্ককারীদেরকে তাদের শাস্তির অংশ পেতে 
হয়েছে। 

(৯) তবে শাস্তির এই অংশ তারা কখন পাবে, তা নির্ভর করে আল্লাহর ইচ্ছার উপর। সুতরাং শাস্তি চাওয়ার ব্যাপারে তারা যেন 
তাড়াহুড়ো না করে। 

(০) ১১৮ সেই পাহাড়, যেখানে মুসা ৯৪ মহান আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এই পাহাড়টিকে "তরে সাইনা”ও বলা হয়। তার 
এই বিশেষ মর্যাদার কারণে মহান আল্লাহ তার কসম খেয়েছেন। 
(৯) ১৮. এর অর্থ হল লিপিবদ্ধ। লিখিত বস্ত। কিন্তু এখানে তা থেকে বিভিন্ন জিনিসকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, কুরআন মাজীদ, 


লাওহে মাহফ্য, সমস্ত অবতীর্ণ কিতাব অথবা মানুষের সেই আমলনামা, যা ফিরিস্তাগণ লিখে থাকেন। 


(%) এটির সম্পর্ক হল ১১৮. এর সাথে। ও) সেই পাতলা চামড়া, যার উপর লেখা হত। আর +১2 অর্থ হল ৮১১১ তথা উন্মুক্ত বা 
বিস্তৃত। 

(৩) *বায়তে মা*মূর” হল সপ্তম আকাশে অবস্থিত সেই ইবাদতখানা, যেখানে ফিরিস্তাগণ ইবাদত করেন। এই ইবাদতখানা ফিরিস্তাবর্গ 
দ্বারা এমনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে যে, প্রত্যহ এতে সত্তর হাজার ক'রে ফিরিস্তা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করেন। যাদের কিয়ামত পর্যন্ত 
পুনরায় প্রবেশের পালা আসবে না। আর এ কথা মি*রাজের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলোতে বলা হয়েছে। কেউ কেউ "বায়তে মা"মুর' 
বলতে “কা*বা-ঘর” বুঝিয়েছেন। যে ঘর ইবাদতের জন্য আগমনকারী মানুষ দ্বারা সর্বদা পরিপূর্ণ থাকে। "মা*মুর” শব্দটির অর্থই হচ্ছে 
আবাদ ও পরিপূর্ণ। 
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তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯২১ 


(€) শপথ সমুন্নত ছাদের,(৬) 
(৬) শপথ উদ্বেলিত (প্রস্বালিত) সমুদ্রের.) 


(৭) তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যন্ভাবী, 


(৮) এর নিবারণকারী কেউ নেই,(৩৯) 


(৯) যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে। (৪) 


(১০) এবং পর্বতসমূহ দ্রুত চলতে থাকবে। 
(১১) দুর্ভোগ সেদিন মিথ্যশ্রয়ীদের। 
(১২) যারা ত্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। (৪১) 


9581577 


রে 


(১৩) সেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে) নিয়ে যাওয়া হবে 

জাহান্নামের আগুনের দিকে। 

(১৪) এটাই সেই আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। (৯ টে 39১৩ ০৮৩ গাও ৩১৯ 
(১৫) এটা কি যাদু? (৯ নাকি তোমরা চোখে দেখছ না? (৬) 29:42 খু 2০ ঢা 15৪ / 


2 4০৪ 
(১৬) তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও 29 226 27125 বু চা 
অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে - ূ 
তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। নি রি 250 


(৮) এ থেকে আকাশ বুঝানো হয়েছে যা পৃথিবীর জন্য ছাদস্বরূপ। কুরআনের অন্যত্র এটাকে "সুরক্ষিত ছাদ” বলা হয়েছে। (৯১) 
০৪83৩ ১১০ (০১০১০ জা ১০133 ৬১৯ ০ এএ। কেউ কেউ এ থেকে আরশ বুঝিয়েছেন। যা সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য ছাদ। 
(*) ১১৯--* এর অর্থ হল প্রজ্ালিত। কেউ কেউ বলেছেন, এ থেকে সেই পানি বুঝানো হয়েছে, যা আরশের নীচে অবস্থিত এবং যেখান 


থেকে কিয়ামতের দিন বৃষ্টিপাত হবে। আর এর দ্বারা মৃতদেহ সজীব হয়ে উঠবে। কেউ বলেছেন, এ থেকে সমুদ্র বুঝানো হয়েছে। 
এগুলোতে কিয়ামতের দিন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে। আল্লাহ বলেন, ০০১৯৮ ১.০ 19 যখন সমুদ্রসমূহ প্রজ্বালিত হবে। ইমাম 


শাওকানী (রঃ) শেষোক্ত এই অর্থটিকেই সর্বাধিক সঠিক বলে গণ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ ০১৯ এর অর্থ করেছেন, 015 


(পরিপূর্ণ)। অর্থাৎ, বর্তমানে সমুদ্রে আগুন নেই বটে, তবে তা পানিতে ভরে আছে। ইমাম ত্রাবারী (রঃ) এই অর্থকেই পছন্দ করেছেন। 
এর আরো কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। (দেখন তাফসীর ইবনে কাসীর) (এ ছাড়া সমুদ্রের নিচে লাভা প্রজ্ালিত হয়ে থাকে। এই 
হিসাবেও সমুদ প্রজালিত। -সম্পাদক) 
(১) এটা হল উল্লিখিত শপথসমূহের জওয়াব। অর্থাৎ, এই সমস্ত জিনিস যা মহান আল্লাহর বিশাল ক্ষমতার নিদর্শন, এ কথা প্রমাণ করে 
যে, আল্লাহর সেই আযাব অবশ্যই সংঘটিত হবে, যার তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তা কেউ রোধ করার কোন ক্ষমতা রাখে না। 

(৮) ১৯ এর অর্থ হল আন্দোলন ও অস্থিরতা। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আকাশের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে বিশৃঙ্খলতা এবং 


মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান তারকারগুলোর ঝরে ও খসে পড়ার কারণে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হবে, সেটাকেই বুঝানো হয়েছে এই শব্দগুলোর 
মাধ্যমে। আর (যেদিন) হল উল্লিখিত আযাবের "যার্ফ” বা ঘটনকাল (ক্রিয়াবিশেষণ)। অর্থাৎ, এই শাস্তি সংঘটিত হবে সেই দিন, যেদিন 
আকাশ আন্দোলিত হবে এবং পর্বতমালা স্বীয় স্থান ছেড়ে ধুনিত তুলার ক্র ক্ষুদ্ধ অংশের ন্যায় এবং ধুলিকণার ন্যায় উড়তে থাকবে। 
(5) অর্থাৎ, যারা নিজেদের কুফরী ও বাতিল কর্মকান্ডেই মগ্ন এবং সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান ও ঠাট্টা-বিদ্রাপ করার কাজে বাস্ত। 

(১) €। এর অর্থ হল অত্যন্ত জোরে ধাক্কা দেওয়া। 


(৯) এ কথা জাহানামে নিযুক্ত (যাবানিয়া) ফিরিশ্তা তাদেরকে বলবে। 
(*) যেভাবে, তোমরা দুনিয়াতে নবী ও রসুলদেরকে যাদুকর বলতে। এখন বল, এটাও কি কোন যাদুর কারসাজি? 
($) নাকি পৃথিবীতে যেমন তোমরা সত্যদর্শনে অন্ধ ছিলে, তেমনি এই শাস্তিও তোমরা দেখতে পাও না? এটা কেবল তাদেরকে ভত্সনা 


কি 


ও ধমক স্বরূপ বলা হবে। অনাথা প্রাতা?ট জানস তাদের চোখের সামনে এসে যাবে। 
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৯২২ সুর) তুর ২ 


₹ প্র 
এ ও 


(১৭) আল্লাহভীরুরা থাকবে জানাতে ও ভোগ-বিলাসে। (৪৪ কেট ৮৮০০০ & ০৫০! 
(১৮) তাদের 055 যা দেবেন, তারা তা সানন্দে এন ৩৬৫ টি চিত 2 ০ 4512 05 রট ৮458 
উপভোগ করবে + এবং তান তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহানামের রি 


তি প্তি 2১2 এঁর 52751 লি ত 4852 বাত 4 ৪ 
(১৯) তোমরা নি তার প্রাতফল স্বরাপ তোমরা ত্াপ্তর সাথে 90512532453 6551555108 
পানাহার করতে ] 
এ০৪ 
(২০) তারা বসবে সারিবদ্ধভাবে সঙ্জিত আসনে হেলান দিয়ে») (5 755৮842:4 25১82 ০0] 25 
আমি তাদের বিবাহ দেব আয়তলোচনা হুরদের সঙ্গে। আত 2৮ ৫৯-৯৫-৯552 ৮৮শিশ 2 ০৩০ 
৫ + ৫ নি ভু ৫ ৫৮5 2 পপর 75০15 ০ রি 
(২১) যারা বিশ্বাস করে আর তাদের সন্তান-সন্ততি বিশ্বাসে তাদের 757১ 7 55471 ০: ৮১ নি 152 ১৯9 
অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং 
তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হাস করব না।9 প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ 
কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ। ৫৯) 


২৩৫ 


্ণা রগ দি ১ ৬ র ০০1 7 ্ 


(৯) এখানে কাফের ও দুভগ্যিবান লোকদের কথা আলোচনার পর ঈমানদার ও সৌভাগ্যবানদের আলোচনা করা হচ্ছে। 
(9) অর্থাৎ, জান্নাতের প্রাসাদ, পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার, বাহন, সুন্দরী রাপসী স্ত্রীগণ (হুরে ঈন) এবং অন্যান্য আরো অনেক নিয়ামত 
লাভ ক*রে তারা বড়ই আনন্দিত হবে। কারণ, এ নিয়ামতগুলো দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় বহুগুণ শ্রেয় হবে এবং তা হবে, ১৫০ 5 


০৯৫ ৯ ৬০ 7৮ 0১ ০ 2৯ 03 ১০) এর বাস্তব প্রমাণ। অর্থাৎ, তা হবে অতুলনীয়, বর্ণনাতীত ও কল্পনাতীত। 


(*) অন্যত্র বলেছেন, (524 7-0। ৪৪ 184-775 068১19-9) 1515) অর্থাৎ, পানাহার কর তৃত্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা 
(সৎকর্ম) করেছিলে তার বিনিময়ে। (সরা হা-কাহ ২৪ আয়াত) এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর অনুকম্পা লাভের জন্য ঈমানের 
সাথে সৎকর্মও অত্যাবশ্যক। 

(৯) 2৪১৮০ একে অপরের সাথে মিলিত যেন তা একটিই সারি। আবার কেউ কেউ এর অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মুখমন্ডল 
একে অপরের সম্মুখে হবে। যেমন, যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদল পরস্পরের মুখোমুখি হয়। এই অর্থকেই কুরআনের অন্যত্র এই ভাষায় 
বর্ণনা করা হয়েছে। (১4582 ১১, 4০) অর্থাৎ, মুখোমুখি হয়ে তারা আসনে আসীন থাকবে। (সূরা সা-ফফাত ৪৪ আয়াত) 

() অর্থাৎ, যাদের পিতারা নিজেদের আন্তরিকতা, আল্লাহভীরুতা, সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রের ভিত্তিতে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা লাভে ধন্য 
হবে, মহান আল্লাহ তাদের ঈমানদার সন্তান-সন্ততিদের মর্যাদাও বাড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে তাদের পিতাদের সাথে মিলিত করবেন। এ 
রকম করবেন না যে, তাদের পিতাদের মর্যাদা কম করে তাদেরকে তাদের সন্তানদের নিয়মানের মর্যাদায় তাদেরকে নিয়ে আসবেন। 
অর্থাৎ, মুমিনদের প্রতি তিনি দ্বিগুণ অনুগ্রহ করবেন। প্রথমতঃ বাপ ও বেটাদেরকে পরস্পর মিলিত করবেন। যাতে তাদের চচ্ষু শীতল 
হয়। তবে শর্ত হল যে, উভয়েই যেন ঈমানদার হয়। দ্বিতীয়তঃ এই যে, নিম্ন মর্ধাদার অধিকারীদেরকে উচ্চ মর্ধাদা দান করবেন। তাছাড়া 
উভয়কে মিলিত করার পদ্ধতি এটাও হতে পারত যে, প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণী দেবেন। কিন্তু যেহেতু এটা তীর দয়া ও 
অনুগ্রহ থেকে অনেক হীন ও নীচ ব্যাপার তাই তিনি এ রকম করবেন না। বরং তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারীদেরকে প্রথম শ্রেণী দান 
করবেন। এটা হল আল্লাহর সেই অনুগ্রহ, যা তিনি পিতাদের নেক আমলের বর্কতে সন্তানদের প্রতি করবেন। আর হাদীসে এসেছে যে, 
সন্তানদের দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে পিতাদের মর্যাদা বর্ধিত হয়। জানাতে এক ব্যক্তির মর্যাদা উচ্চ করা হলে, সে আল্লাহকে এর 
কারণ জিজ্ঞাসা করলে, মহান আল্লাহ বলবেন যে, তোমার সন্তানের তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে। (মুসনাদে আহমাদ 
২৫০৯) এর সমর্থন এ হাদীস দ্বারাও হয়, যাতে এসেছে যে, “মানুষ মারা গেলে তার আমলের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে যায়। তবে 
তিনটি জিনিসের সওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে। সাদকায়ে জারিয়াহ, এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে, আর এমন 
সুসন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।” (মুসালিম আসিয়ত অধ্যায়) 

(*) 2১৯) এর অর্থ, ০১১, (বন্ধক রাখা বন্ত)। প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের দায়ে দায়বদ্ধ। আর এ কথাটি ব্যাপক; যাতে মুমিন ও 

কাফের উভয়ই শামিল। অর্থ হল, যে ব্যক্তিই (ভাল-মন্দ) যেমন আমল করবে, সেই অনুযায়ী সে (ভাল-অথবা মন্দ) ফল পাবে। অথবা 

এ থেকে কাফেদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা নিজেদের কর্মের জন্য বন্দী থাকবে। যেমন অন্যত্র বলেন, 111 2) 4০ ০ ০৪০ 89) 


(১৪। ৬০২ অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্য দায়ী। তবে ডানহাত-ওয়ালারা নয়। (সুরা মুদ্াস্সির ৩৮-৩৯ আয়াত) 
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তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯২৩ 


জর তাদেরকে ঢের দেব ফল-মূল এবং গোস্ত, যা তারা পছন্দ )05785152 ০স্ন9ি 2455 এ ৮৫:৪১৩০ 
(২৩) সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে (মদ ভরা) 
পান-পাত্র«গ যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং 
পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না। ৫৪) 

(২৪) তাদের (সেবায়) তাদের কিশোরেরা তাদের আশেপাশে রি) নক গাও হননি ০০ ভিন 
ঘোরাফেরা করবে; যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। 9 ডি 
(২৫) তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে, ৫১) 


(২৬) এবং বলবে, "নিশ্চয় আমরা পূর্বে পরিবার-পরিজনের মধ্যে 
শংকিত অবস্থায় ছিলাম। (৫৭) 

(২৭) অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং 
আমাদেরকে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। (৮) 
(২৮) নিশ্চয় আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহবান করতাম।€৯ নিশ্চয় 
তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু।' 

(২৯) অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাক, তোমার প্রভুর 
অনুগ্রহে তুমি গণক নও, পাগলও নও।(৬) 

(৩০) তারা কি বলতে চায় যে, "সে একজন কবি? আমরা তার জন্য 
কালের বিপর্যয়ের (মৃত্যুর) প্রতীক্ষা করছি।” ৬৯ 

(৩১) বল, "তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা 
করছি। 5 (৬২) 


এ খুঠ ০৪০৭ খু ৬৫৪ ও ০১৮৩ 


3404 এ 
৩5৪১৫ এস ও ৩5 ৬৫ ্রুঢিও 


২৩ 
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(-)159১১% এর অর্থ 1১১) অর্থাৎ, আমি তাদেরকে প্রচুর দেব। 


(€০) 29303 ০555 5১5 একে অপর থেকে নিবে। ৮৩ মদ অথবা পানীয় বস্তুতে ভর্তি পান-পাত্রকে বলে। খালি পাত্রকে ১৫ 
বলা হয় না। (ফাতহুল কাদীর) 

(৫১) সেই মদে দুনিয়ার মদের কোন ক্রিয়া থাকবে না। এ মদ পান করে (নেশাগ্রস্ত হয়ে) না আবোল-তাবোল বকবে, না অশ্লীল কথা 
বলবে, আর না এমন মাতাল হবে যে, তার ফলে কোন পাপ-কাজ করে বসবে। 

(%) অর্থাৎ, জান্নাতীদের সেবার জন্যে তাদেরকে চিরকিশোর সেবকও দেওয়া হবে। যারা তাদের সেবা-শুশ্রাার কাজে ঘুরে বেডাবে। 
আর সৌন্দর্যে ও চমৎকারিত্রে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় তারা হবে সেই মুক্তাসদৃশ, যাকে সুরক্ষিত রাখা হয় এই আশঙ্কায় যে, যাতে 
হাত লেগে তার চমক ও ওজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে না যায়। 

(%) আপোসে তারা একে অপরকে দুনিয়ার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোন্‌ অবস্থার মধ্যে জীবন-যাপন করত এবং ঈমান 
ও আমলের দাবীসমূহ কিভাবে পুরণ করত? 

(€) অর্থাৎ, আল্লাহর শাস্তি থেকে। এই জন্য আমরা সেই শাস্তি থেকে বাঁচার প্রতি যত্ব নিতাম। কারণ, যে যে জিনিসকে ভয় করে, সে তা 
থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা চালায়। 

(%) ১১০ লুহাওয়া। ঝলসে দেয় এমন গরম হাওয়াকে বলে। আর এটা জাহান্নামের নামসমূহের একটি নামও বটে। 


(৫) অর্থাৎ, আমরা একমাত্র তারই উপাসনা করতাম। তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করতাম না। কিংবা এর অর্থ এই যে, 
জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাচার জন্য আমরা কেবল তারই নিকট প্রার্থনা করতাম। 

(*) এতে নবী কারীম &৪-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, তুমি ওয়া-নসীহত এবং ছীন প্রচারের কাজ ক'রে যাও। এরা তোমার সম্পর্কে যা 
কিছু বলে, তার প্রতি কান দেবে না। কারণ, আল্লাহর মেহেরবানীতে তুমি কোন গণক নও, আর কোন পাগলও নও (যেমন এরা বলে)। 
বরং রীতিমত তোমার প্রতি আমার পক্ষ থেকে অহী অবতীর্ণ করা হয়, যা গণকের প্রতি করা হয় না। আর তুমি যে বাণী লোকদেরকে 
শোনাও, তা থেকে এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞ বচ্ছুরিত হয় যে, কোন পাগলের দ্বারা এ ধরনের কথাবার্তা বলা সম্ভব নয়। 

(১১) ০) এর অর্থ, বিপর্যয়, দুর্ঘটনা। (১ মৃত্যুর নামসমূহের একটি নাম। আয়াতের তাৎপর্য হল, মক্কার কুরাইশগণ এই অপেক্ষায় ছিল 


যে, হয়তো মুহাম্মাদ কালের কোন দুর্ঘটনায় মারা যাবে, আর আমরা স্বস্তি লাভ করক যে স্বস্তি তার তাওহীদের দাওয়াত আমাদের কাছে 
থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। 
(*) অর্থাৎ, দেখ! মৃত্যু কার আগে আসে? এবং ধংস কার ভাগ্যে এসে জুটে? 
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৯২৪ সূরা তুর 


(৩২) তবে কি তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাদেরকে এ বিষয়ে আদেশ 
করে,৬০ না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? ৬৪ 

(৩৩) তারা কি বলে, "এ কুরআন নজে রচনা করেছে?” বরং তারা 
অবিশ্বাসী। ৬০) 

(৩৪) তারা যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত 
করুক না। ৬১ 

(৩৫) তারা কি কোন কিছু ব্যতিরেকে আপনা-আপনিই সৃষ্ট 
হয়েছে,৬) না তারা নিজেরাই আষ্টা£ (৬) 

(৩৬) নাকি তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা 
নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে না। (৯) 

(৩৭) নাকি তোমার প্রতিপালকের ভান্ডারসমূহ তাদের নিকট 
রয়েছে,+৭ না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্ত্রক?) 

(৩৮) নাকি তাদের কোন সিডি আছে যাতে আরোহণ ক”রে তারা 
শ্রবণ করে?) থাকলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত 
করুক! 

(৩৯) নাকি কন্যা-সন্তান তার জন্য এবং পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য? 


(৪০) নাকি তুমি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে একটি 
দুর্বহ দণ্ড মনে করবে? 


(৪১) নাকি তাদের অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা লিখে রাখে?) 


২ 
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ছি 


(১) অর্থাৎ, এরা যে তোমার সম্পর্কে আবোল-তাবোল এবং মিথ্যা ও অবাস্তব কথাবার্তা বলে বেড়ায়, তাদের বিবেক-বুদ্ধি কি তাদেরকে 


এরই উপর অনুপ্রাণিত করে? 


(১৯) না, বরং এরা হল অবাধ্য ও ভ্ষ্ট লোক। আর এই অবাধ্যতা ও জষ্টুতাই তাদেরকে এ ধরনের কথাবার্তার উপর উস্কানি দেয়। 


(*) অর্থাৎ, কুরআন রচনার অপবাদ আরোপের উপর তাদেরকে উদ্ুদ্ধকারী জিনিসও হল তাদের কুফরী। 


(১) অর্থাৎ, কুরআন মুহাম্মাদ $৪-এর স্বরচিত হওয়ার ব্যাপারে তাদের যে দাবী, তাতে যদি তারা সত্যবাদী হয়, তবে তারাও এই 


ধরনেরই একটি গ্রন্থ রচনা ক'রে পেশ করুক, যা শব্দ-ছন্দে, অলৌকিকতা, ভাষালঙ্কার, সুন্দর উপস্থাপনা, বিরল বাকপদ্ধতি, তথ্য 


পরিবেশন ও সমস্যা সমাধানের দিক দিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্রিতা করতে পারে। 


(০) অর্থাৎ, প্রকৃতপ্রস্তাবে যদি এ রকমই হয়, তাহলে তাদেরকে কোন কিছুর আদেশ করার অথবা কোন কিছু থেকে নিষেধ করার 


অধিকার কারো থাকে না। কিন্তু বাস্তবে যখন ব্যাপার এ রকম নয়, বরং তাদেরকে কোন এক সা সৃষ্টি করেছেন, তখন এটা স্পষ্ট ব্যাপার 


যে, তাদেরকে তীর সৃষ্টি করার পিছনে কোন এক নিষিষ্ট উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। তিনি তাদেরকে সৃষ্টি ক'রে এমনিই (কোন উদ্দেশ্য 


ছাড়াই) কেমন ক'রে ছাড়তে পারেন? 


(৯) অর্থাৎ, তারা নিজেরা নিজেদের অষ্টা নয়, বরং তারা আল্লাহর অষ্টা হওয়ার কথা স্বীকার করে। 


(১) বরং তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ব্যাপারে সন্দেহে পড়ে আছে। 


(০) যে, তারা যাকে ইচ্ছা রুষী দেবে এবং যাকে ইচ্ছা দেবে না অথবা যাকে ইচ্ছা নবুঅত দানে ধন্য করবে। 


(১) 5৮: বা ১০১ হল ১৮০ ধাতু থেকে গঠিত। অর্থ লেখক। যে ব্যক্তি তন্্রাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক হয়, সে যেহেতু সব কিছুই লিপিবদ্ধ 


করে, তাই এটা তন্ত্রাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রকের অর্থেও ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, আল্লাহর ধন-ভান্ডারসমূহ ও তাঁর রহমতের উপর তাদের কি 


কর্তৃত্ব আছে যে, যাকে ইচ্ছা দেবে, আর যাকে ইচ্ছা দেবে না? 


(১) অর্থাৎ, তারা কি এই দাবী করে যে, সিডির মাধ্যমে আকাশে গিয়ে তারাও মুহাম্মাদ $8-এর মত ফিরিস্তাদের কথা বা তাদের প্র 


প্রত্যাদি্ট বাণী শুনে আসে? 
(") অর্থাৎ, যা আদায় করা তাদের জন্য ভারী হয়ে যায়। 


ঠে 


(*) যে, তাদের পূর্বে মুহাম্মাদ &8 অবশ্যই মারা যাবেন এবং তাদের মৃত্যু পরে আসবে। 
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তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯২৫ 


(৪২) অথবা তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? ৫৭ পরিণামে 
অবিশ্বাসীরাই হবে ষড়্যন্ত্রের শিকার। (৯) 

(৪৩) নাকি আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্য কোন উপাস্য আছে? তারা 2১০৮ এ পা ৩০৫০ পা 1] রে ; 
যাকে শরাক স্থির করে, আল্লাহ তা হতে পবিভ্র। 


৫৮ ৮৪০ &. এর 
৩১-৮০-৯155 ৩০৫ ০ ০১৮৪0 


] 


(৪৪) তারা আকাশের কোন খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবে, এটা 
তো এক পুলীভূত মেঘ।() 


(৪৫) সুতরাং তাদেরকে উপেক্ষা ক'রে চল সোদিন পধন্ত, যোদন ৫ 5 145 এক / 192111%5 ঠা 
তাদেরকে অজ্ঞান ক”রে দেওয়া হবে। 
(৪৬) সোদন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে 


সাহায্যও করা হবে না। 


(৪৭) অবশ্যই এ ছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে সীমালংঘনকারীদের ১৯/৫ ০9 ৩0১ 033 015 6 ০৪৫ 6 
জন্য।€৯) কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।৯) টি রারোচেশি 


ভি ভি তা এপ্িল জি ৫ 2 ৯ 5 কপ 


এ রি রে প০ টা 
(৪৮) তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, (৯ 59 ১:৩৪ ০০$ 456 4491$ 43-2৩৭. ৮৮০ 
তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের 
সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি দাড়াও।৬? 


€ রািকালি৮১ তি (৮২) হারার .. 
(৪৯) রা ও তারকারাজির অস্তগমনের পর€৮৯ তার 80452017919 5০65 909 
প বত্রত ব। 


(”) অর্থাৎ, আমার নবীর সাথে, যাতে সে ধুংসের মুখে পতিত হয়ে পড়বে। 
(*) অর্থাৎ, চক্রান্ত তাদেরই উপর ফিরে আসবে এবং যাবতীয় ক্ষতির স্বীকার তারাই হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 22 ৮ 82) 


(4১0 101 ১: (সূরা ফাত্বির ৪৩) তাই তো বদরযুদ্ধে এই কাফেররাই নিহত হয় এবং আরো বহু স্থানে তারা অপমান ও লাঞ্তুনার 


শিকার হয়। 

() অর্থাৎ, তবুও তারা নিজেদের কুফরী ও শক্রতা থেকে ফিরে আসবে না। বরং আরো ধৃষ্টতা প্রকাশ করে বলবে যে, এটা আযাব নয়, 
বরং পুল্ভীভূত মেঘ উড়ে আসছে। যেমন কোন কোন সময় এ রকম হয়ে থাকে। 

(৮) অর্থাৎ, পৃথিবীতে। যেমন অন্যত্র বলেছেন, ৫৯৯ (এ এী। | 035 ৩5১0। ৯০। 0৪ 1583419 পরা সা্দাহ ২ ১নং আয়াত) 
(৯) এ কথা জানে না যে, পৃথিবীর এই শাস্তি ও বিপদাপদ কেবল এই জন্য যে, যাতে ক'রে মানুষ আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। কিন্তু এই রহস্য 
বুঝতে না পারার কারণে তারা পাপসমূহ থেকে তাওবা করে না। বরং কখনো কখনো পূর্বের চাইতে আরো বেশী পাপে লিপ্ত হয়ে পডে। 

(৮) আয়াতে 75 (দীড়ানো) বলতে কোন্‌ দাঁড়ানোকে বুঝানো হয়েছেঃ কেউ কেউ বলেছেন, নামাযের জন্য দাঁড়ানো। যেমন, নামাযের 


শুরুতে এ৬। 435) এ১১০৪) 01 ০০৯৮ পড়া হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে দীড়ানো। এই সময়েও আল্লাহর 


তসবীহ ও প্রশংসা করা বিধেয় বা সুন্নত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কোন মজলিস থেকে উঠে দাড়ানো। যেমন হাদীসে এসেছে যে, যে 
ব্যক্তি কোন মজলিস থেকে উঠার সময় এই দুআটি পাঠ করবে, তার জন্য তা এ মজলিসে কৃত পাপের কাফফারায় পরিণত হবে। দুআটি 
হল। .এ1 9 4১৪৪৭ অখি! থ3 ৩ আগ ১২৯ (0 ৪৬০ (তিরমিযী? দাওয়াত অধ্যায়) 
(৮) এথেকে “কিয়ামুল লাইল” অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের নামায বুঝানো হয়েছে। যে নামায নবী করীম &৪ সারা জীবন পড়েছেন। 

(১) 4201 ৯ ১ ৪১৩ ৩৬ 1 (রাতের শেষ প্রহরে তারকারাজি অদৃশ্য হওয়ার সময়)। এ থেকে ফজরের দু” রাকআত সুন্নতকে 


বুঝানো হয়েছে। নফল নামাযের মধ্যে এই দু” রাকআত নামাধের প্রতি নবী করীম &8 সব চাইতে বেশী যত নিতেন। আর একটি বর্ণনায় 
এসেছে যে, তিনি && বলেছেন, “ফজরের দু” রাকআত সুন্নত পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও শ্রেয়।” (বুখারী £ 
তাহাত্জুদ অয় মুসলিম? নামায অয) 
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(৮৩) 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৫৩, আয়াত সংখ্যা ৪ ৬২ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 590৮ টি 
(১) শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অন্তমিত হয়। ৮৯) (52519 ভা 
(২) তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়। ৮০) (৪৮ ৮০9৭৩৯৮০৫০5 
(৩) এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। | ৯৩০ দিকপাল 
(৪) তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। ৮৬ (595 ১19৯0] 
(৫) তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী, (ফিরিস্তা জিত্রাঈল)। টি 552 ৩০৯২৬ ০৫০ 
(৬) প্রজ্ঞাসম্পন্ন৮ সে (জিবরাঈল নিজ আকৃতিতে) স্থির হয়েছিল, টি (7598 ৪১ 


(৭) তখন সে উ্ধৃদিগন্তে। ৮৮) 
(৮) অতঃপর সে তার (রসূল)এর নিকটবর্তী হল, অতি 


নিকটবর্তী।৬১) 


(৮১ এই সুরাটি হল সেই প্রথম সুরা যেটাকে রসুল $& কাফেরদের আম জনসভায় পাঠ করেন। পাঠ শেষ হওয়ার পর তিনি এবং তার 
পিছনে যত মানুষ ছিল, তারা সকলেই সিজদা করেন। কেবল উমাইয়াহ বিন খাল্ফ ছাড়া; সে তার মুষ্টিতে কিছু মাটি নিয়ে তার উপর 
(কপাল ঠেকিয়ে) সিজদা করে। সে কাফের অবস্থাতেই মারা যায়। (বুখারী তফসীর সূরা নাজ্ম পরিচ্ছেদ) অনাসুত্রে এই লোকটির নাম 
উত্বা বিন রাবীআহ বলা হয়েছে। (তাফসীর ইবনে কাসীর) এ ঞ) যায়েদ বিন সাবেত ঞ& বলেন, আমি এই সুরাটি নবী করীম $৪- 
এর সামনে তেলাঅত করেছি তিনি এতে সিজদা করেননি। (বুখারী উক্ত অয) এর অর্থ এই যে, সিজদা করা মুস্তাহাব, ফরয 
(অপরিহার্য) নয়। যদি কখনো ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তা বৈধ। 

(৮১ মুফাস্সিরদের কেউ কেউ নক্ষত্র” বলতে কৃত্তিকা নক্ষত্রকে বুঝিয়েছেন। আবার কেউ কেউ শুকতারাকে বুঝিয়েছেন। অন্যরা সমস্ত 
তারাকেই বুঝিয়েছেন। এ উপর থেকে নীচে পড়া। অর্থাৎ, যখন তা রাতের শেষে ফজরের সময় পতিত (অদৃশ্য) হয়। অথবা 
শয়তানদেরকে মারার জন্য তাদের উপর পতিত হয়। অথবা অন্যদের উক্তি অনুযায়ী, কিয়ামতের দিন পতিত হবে। 

(৮) এটা হল কসমের জওয়াব। ৫৯৮০ (তোমাদের সঙ্গী) বলে এখানে নবী করীম $৪-এর সত্তাকে স্পষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, 


নবুঅতের পূর্বে তিনি চল্লিশ বছর তোমাদের সঙ্গে এবং তোমাদের মাঝে কাটি 


টিয়েছেন। তাঁর দিবা-রাত্রির কার্ষকলাপ ও আচার-আচরণ 
তোমাদের সামনে বিদ্যমান। তার চরিত্র ও নৈতিকতা তোমাদের জানা ও চেনা। সততা ও বিশ্বস্ততা ছাড়া তোমরা তাঁর আচরণে অন্য 
কিছু কি দেখেছ? এখন চল্লিশ বছর পর যখন তিনি নবুঅতের দাবী করছেন, তখন একটু ভেবে দেখ যে, তিনি কি মিথ্যাবাদী হতে 
পারেন? অতএব, বাস্তব এটাই যে, তিনি পথভরষ্টও নন এবং বিপথগামীও নন। 2১. বলা হয়, অজ্ঞতার কারণে সত্য পথ থেকে বিচ্যত 


্ 
হয়ে পড়াকে। আর ১১ বলা হয়, এমন বক্রতাকে, যা জেনে-বুঝে সত্যকে বর্জন ক'রে অবলম্বন করা হয়। মহান আল্লাহ এই উভয় 
ভর্তা থেকে তীর নবীকে পাক-পবিত্র ঘোষণা করেছেন। 
(৮১ অর্থাৎ, তিনি পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী কি ক'রে হতে পারেন?! তিনি তো আল্লাহর প্রত্যাদেশ ছাড়া মুখই খুলেন না। এমনকি রহস্য ও 
হাসি-ঠাট্টার সময়ও তাঁর পবিত্র জবান থেকে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না (তিরমিযী? বির অধ্ঠায়) অনুরূপ ক্রোধের সময়ও তাঁর 
স্বীয় আবেগ ও উত্তেজনার উপর এত নিয়ন্ত্রণ ছিল যে, তাঁর জবান থেকে কোন কথা বাস্তবের বিপরীত বের হয়নি। (আব দটদঃ লিগা ধায় 
(৮) এর দ্বিতীয় অর্থ ঃ বলবান। এ থেকে ফিরিস্তা জিবরীল ৯৬৪-কে বুঝানো হয়েছে; যিনি প্রচন্ড দৈহিক শক্তির অধিকারী। এই ফিরিস্তাই 
নবী করীম $৪-এর নিকট অহী নিয়ে এসেছেন এবং তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। 

(৮) অর্থাৎ, জিবরীল 2&। অর্থাৎ, অহী শিক্ষা দেওয়ার পর আকাশের দিগন্তে গিয়ে দাড়ালেন। 

(৮) অর্থাৎ, অতঃপর যমীনে অবতরণ করলেন এবং ধীরে ধীরে নবী করীম 4&৪-এর নিকটবর্তী হলেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৭ পারা ৯২৭ 


(৯) ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও 
কম। ৯) 

(১০) তখন আল্লাহ তীর দাসের প্রতি যা অহী করার তা অহী 
করলেন। ৯১ 

(১১) যা সে দেখেছে তার হৃদয় তা অস্বীকার করেনি। (১) 

(১২) সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক 
করবে? 
(১৩) নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। 


(৯৩) 
(১৪) সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। 


এন 4 রগ (৯৪) 
(১৫) যার নিকট অবস্থিত (জান্নাতুল মা”ওয়া) বাসোদ্যান। 


(১৬) যখন (বদরী) বৃক্ষটিকে, যা আচ্ছাদিত করার ছিল তা 
আচ্ছাদিত করল, ১০) 


(১৭) তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্াম্তও হয়নি। ৯ 
(১৮) নিঃসন্দেহে সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী 


দেখেছিল। (৯) 
(১৯) তোমরা কি ভেবে দেখেছ "লাত? ও “উধ্যা” সম্বন্ধে 


নিলা তো 


0558 ও রি পিন] 


থ 82 একি 


পঞবর্ণ, ০ ৭17 4০০৫৫ 


(১) কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন দুই হাত পরিমাণ। এখানে নবী করীম £& এবং জিবরীল &এর-এর পারস্পরিক নিকটবর্তিতার কথা 


উল্লেখ করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ এবং নবী করীম $৪-এর কাছাকাছি হওয়ার কথা বলা হচ্ছে না। যেমন কেউ কেউ এটাই বুঝাতে চেষ্টা 
করেন। আয়াতগুলোর প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, এতে কেবল জিবরীল এবং নবী করীম $&৪-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 


এই নিকটবর্তিতার সময়ই নবী করীম $& জিবরীল ৯৬ঞ্-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেন। আর এটা হল নবুঅত প্রাপ্তির প্রথম দিকের 


সেই ঘটনা, যার আলোচনা এই আয়াতগুলোতে করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার আসল আকৃতিতে দর্শন করেন মি”রাজের রাতে। 
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(১) এর দ্বিতীয় অর্থ ঃ জিবরীল &৬ঞ। আল্লাহর বান্দা মুহাম্মাদ &৪-এর জন্য যে অহী অথবা বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, সেটা তিনি তাঁর 


কাছে পৌছে দিলেন। 


(১) অর্থাৎ, নবী করীম &৪ জিবরীল ৯গ্র-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেন যে, তাঁর ছয়শত ডানা রয়েছে। তীর প্রসারিত ডানা পূর্ব ও 


পশ্চিমের (আকাশ ও পৃথিবীর) মধ্যবর্তী স্থানকে ঘিরে রেখেছিল। এ দর্শনকে নবী করীম &৪-এর অন্তর মিথ্যা মনে করেনি। বরং আল্লাহর 


এই বিশাল ক্ষমতাকে হ্বীকার করে নিয়েছে। 


(১) এটা হল মি'রাজের রাতে যে জিবরীল ৯৬ঞ্র-কে তীর আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন, তারই বর্ণনা। এই "সিদরাতুল মুন্তাহা” হল 
ষষ্ঠ বা সপ্তম আসমানে অবস্থিত একটি কুল (বরই) গাছ। আর এটাই শেষ সীমা। এর উপরে কোন ফিরিস্তা যেতে পারেন না। ফিরিস্তাকুল 


আল্লাহর বিধানাদিও এখান থেকেই গ্রহণ করেন। 


(১ এটাকে "জানাতুল মা”ওয়া” এই কারণে বলা হয় যে, এটাই ছিল আদম %৪৪-এর আশ্রয়স্থল ও বাসস্থান। আবার কেউ কেউ 


বলেছেন, আত্মাসমূহ এখানে এসে জমায়েত হয়। (ফাতহুল কাদীর) 


(৮) এখানে “সিদরাতুল ঘুন্তাহা”র সেই দৃশ্য ও অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, যা নবী করীম &৪ মিরাজের রাতে দর্শন করেছিলেন। 


সোনার প্রজাপতি তার চতুষ্পার্থে উড়ে বেড়াচ্ছিল। ফিরিশ্তামন্ডলীও সে বৃক্ষকে ঘিরে রেখেছিলেন এবং মহান প্রভুর জ্যোতির দৃশ্যও 


ছিল সেখানে। (ইবনে কাসীর প্রভৃতি) এই স্থানেই নবী করীম &৪-কে 


তিন 


ট জিনিস প্রদান করা হয়। আর তা হল, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, 


সুরা বান্ধারার শেষের আয়াতগুলো এবং সেই মুসলিমের ক্ষমার প্র 
কিতাবুল ঈমান, গিদরাতুল মুভাহা পরিচ্ছেদ) 


তশ্রু 


তি যে শির্কের মলিনতা থেকে পবিত্র থাকবে। (মুসলিম £ 


(৯) অর্থাৎ, নবী করীম &৪-এর দৃষ্টি ডানে-বামে হয়নি এবং সেই সীমা অতিক্রমও করেনি, যা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। 


(আইসারুত তাফাসীর) 


৫১ 


(১) যেগুলোর মধ্যে জিবরীল ৯৬ঞ্র-এর আসল আকৃতি, "সিদরাতুল মুন্তাহা” ও প্রতিপালকের অন্যান্য মহাশক্তির কিছু নিদর্শন। যার 


বিস্তারিত আলোচনা মি*রাজ সংক্রান্ত হাদীসমুহে করা হয়েছে। 
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৯২৮ 


(২০) এবং তৃতীয় আরেকটি "মানাত” সম্বন্ধে? ৯) 


(২১) পুত্রসন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান তার 
জন্য?৯ 


(২২) তাহলে এ তো অন্যাধ্য বন্টন। (৮৭) 


(২৩) এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা 
রেখে নিয়েছ; যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। 
তারা তো কেবল অনুমান এবং মনের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ 
করে, অথচ অবশ্যই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের তরফ 
হতে পথ-নির্দেশ এসেছে। 


সুরা শাজম ৩ 


(১) এ কথা মুশরিকদেরকে তিরঙ্কার ক'রে বলা হচ্ছে যে, এই হল আল্লাহর মাহাত্ময, যা উল্লেখ হয়েছে। তিনি হলেন জিবরীল ৯এ-এর 


মত মহান ফিরিস্তার অ্টা। মুহাম্মাদ $8-এর মত ব্যক্তিত্রসম্পন্ন মানুষটি হল তাঁর রসূল। তাঁকে তিনি আসমানে ডেকে নিয়ে স্বীয় বড় বড় 


নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন। তাঁর উপর অই 


ও অবতীর্ণ করেন। বল তো, তোমরা যেসব উপাস্যের উপাসনা কর, তাদের মধ্যেও কি এই 


বা এই ধরনের গুণাবলী আছে? এই কথার ভিত্তিতে আরবের প্রসিদ্ধ তিনটি প্রতিমার নাম উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। 253 (লাত) 


কারো কারো নিকট এটা 4॥ থেকে উদ্ভৃত। অ 


[বার কারো নিকট এটা ১৫ ০২ থেকে উদ্ভৃত। যার অর্থ ফিরানো। পূজারীরা তাদের গর্দান 


তার দিকে ফিরাতো এবং তার তাওয়াফ করত তাই তার এই নাম হয়ে যায়। কেউ বলেন যে, ০3 এর ঢ অক্ষরটি তাশদীদ (-) যুক্ত। 


২০ ৩৫ থেকে “ইস্ম ফায়েল” বা কর্তৃকারকপদ (যে ছাতু ঘুলে)। সে একজন নেক মানুষ ছিল। হাজীদেরকে ছাতু ঘুলে ঘুলে খাওয়াতো। 


যখন সে মারা গেল, তখন লোকেরা তার কবরকে ইবাদতগাহ বানিয়ে নিল। তারপর তার মূর্তি তৈরী করা হল। এটা ত্ায়েফের বানু 
সাবীফ গোত্রের সব চাইতে বড় প্রতিমা ছিল। ১2 সম্পর্কে বলা হয় যে, এটা আল্লাহর গুণবাচক নাম ঠ2১০ থেকে উদ্ভৃত। আর এটা £21 


এর স্ত্রীলিঙগ। যার অর্থ, ১:১2 (প্রিয়তমা)। কেউ কেউ বলেছেন, এটা গাতৃফানে একটি গাছ ছিল, যার পূজা করা হত। কেউ বলেছেন, এটি 


শয়তান জিন্নী (পেতনী) ছিল, যা কোন কোন গাছে দেখা দিত। আবার কারো মতে এটি একটি সাদা পাথর 


ছল, লোকেরা যার পুজা 


করত। এটি কুরাইশ ও বনী কিনানাহ গোত্রের লোকদের নিজস্ব উপাস্য ছিল। 8: হল, ৫ 5: ধাতু থেকে গ 


ঠত। যার অর্থ হল, (০ 


(বহানো)। এর নৈকটা লাভের উদ্দেশ্য লোকেরা তার নিক 


ট প্রচুর পরিমাণে পশু জবাই করত এবং তাদের রক্ত বহাতো। এ 


টা ছিল মক্কা 


ও মদীনার মাঝে অবস্থিত এক 


ট মূর্তি। (ফাতহুল কীদীর) এই মূর্তিটি 'কুদাইদ'এর সামনে "মুশাল্লাল” নামক স্থানে হঁপিত ছিল। বনী 


খুযাআহ গোত্রের লোকেদের এটি নিজস্ব মুর্তি ছিল। জাহে 


লিয়্যাতের যুগে 'আউস ও খাযরাজ” গোত্রের লোকেরা এখান থেকেই ইহরাম 


বাধত এবং এঁ মূর্তির তাওয়াফও করত। (আয়সারুত তাফাসীর ও 


ইবনে কাসীর) এগুলো ছাড়াও আরো বিভিন্ন স্থানে বনু প্রতিমা ও 


প্রতিমালয় স্থাপিত ছিল। মক্কা 


বজয়ের পর এবং আরো অন্যান্য সময়-সুযোগে নবী করীম &৪ এ সমস্ত ঘুর্তিসহ আরো অন্যান্য সকল 


মূর্তির মূলোৎপাটন করেন। এগুলোর উপর নির্মিত গম্থুজ ও গৃহা 


দ ভেঙ্গে ফেলান। যে গাছগুলোর তা*যীম (সম্মান প্রদর্শন) করা হত, 


সেগুলো সব কেটে ফেলান এবং মূর্তিপূজার সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন মি 


টয়ে নিশ্চিহ ক'রে দেওয়া হয়। আর এ 


কাজের জন্য তিনি খালেদ, 


আলী, আমর ইবনে আস এবং জারীর ইবনে অ 


ব্ুল্লাহ বাজালী এদের সেই সেই স্থানে প্রেরণ করেন, যেখানে এ মূর্তিগুলো স্থাপিত ছিল। 


তাঁরা সেখানে গিয়ে সেসব ভেঙ্গে ফেলে আরব ভূভাগ থেকে শির্কের নাম পর্যন্ত নিশ্চিহু ক'রে দেন। (ইবনে কাসীর) প্রথম শতাব্দীর বহু 


পরে আরবের মাঢতে আবার একব 


র উক্ত শ্রেণীর শিকীঁয় কার্ধকলাপ ব্যাপক হয়ে ওঠে। এ সময় মহান আল্লাহ দাওয়াতের পতাকাবাহী 


শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল অহহাব নামক এ 


কজন সংস্কারক আলেমকে তওফীকু দেন। তিনি "দিরইয়্যাহ”র শাসকের সহযোগিতায় 


শাসন ও ক্ষমতা বলে শির্কের এই সমস্ত কার্ধকলাপের পরিসমাপ্তি ঘ 


টান। তারপর বাদশাহ আব্দুল আযীফ নাজদ ও হিজাষের শাসক 


(বর্তমান সউদী শাসকবর্গের পিতা ও এই দেশের প্রতিষ্ঠাতা) তাঁর সেই দাওয়াত পুনরায় নবায়ন ও সংস্কার করেন। 


তিনি সমস্ত পাকা 


কবর ও গম্থুজকে ভেঙ্গে ফেলে নবী করীম &৪-এর সুননতকে পুনজী 


বত করেন। এইভাবেই আল-হামদুলিল্লাহ বর্তমানে পুরো সউদী 


আরবে ইসলামী বিধি-বিধান অনুসারে না কোন পাকা কবর আছে, অ 


র না কোন মাযার। 


এ 


(১) মক্কার মুশরিকরা ফিরিস্তাদেরকে অ 
উল্লিখিত হয়েছে। 
(১) ১১ এর অর্থ হল, অন্যাধ্য; ন্যায় ও সঠিকতা থেকে দূরে। 


ল্লাহর বেটি গণ্য করত। এ 


খানে তারই খন্ডন করা হয়েছে। আরো বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়টি 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯২৯ 


(২৪) মানুষ যা আশা করে, তাই কি সে পায়? 


(২৫) বন্তৃতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই। (০১) 


(২৬) আকাশমন্ডলীতে কত ফিরিস্তা রয়েছে তাদের কোন সুপারিশ 
ফলপ্রসূ হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট 
তাকে অনুমতি না দেন। (১১ 


(২৭) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই ফিরিস্তাদেরকে নারী- 2255 এনা ০১৫৫৭ ১৮৯ খুঁটি ( ০৯৪৯? 
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৬. 
্ে 
5 
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বাচক নাম দিয়ে থাকে। 


(২৮) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অনুমানের 
অনুসরণ করে। আর সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য 
নেই। 


(২৯) অতএব তাকে উপেক্ষা করে চল, যে আমার স্মরণে বিমুখ ও 
এবং যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। 


(৩০) তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। নিশ্চয় তোমার 
প্রতিপালকই ভাল জানেন, কে তার পথ হতে বিচ্যুত এবং তিনিই 
ভাল জানেন, কে সৎপথ প্রাপ্ত। 

(৩১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। 


যাতে তিনি যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে দেন মন্দ ফল এবং যারা 


€ রা ৭4০৩ 


সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (১১ রি ১০৮ 1:21 ঠা ০৫9 রি চি 


রত 


(৩২) যারা ছোট-খাট অপরাধ ছাড়া”? গুরুতর পাপ ও অশ্লীল ৫ 21 ৫৫0 খু! ৮৯%ঠাঠ একা এ ০৮০ 
কার্য হতে বিরত থাকে।(১১ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অপরিসীম ভরি ২ এ 0 


(১০) অর্থাৎ, এরা যে চায়, এদের এই উপাস্য গুলো এদের উপকার করুক এবং এদের হয়ে সুপারিশ করুক, এটা কখনোই সম্ভব নয়। 
(১) সুতরাং হবে তা-ই যা তিনি চাইবেন। কেননা, সমস্ত কিছুই তাঁরই এখতিয়ারাধীন। 
(১ অর্থাৎ, ফিরিস্তাগণ যাঁরা আল্লাহর অধিক নৈকটা প্রাপ্ত সৃষ্টি, তাদেরকেও সুপারিশ করার অধিকার কেবলমাত্র তাদেরই জন্য দেওয়া 
হবে, যাদের জন্য আল্লাহ পছন্দ করবেন। ব্যাপার যদি এই হয়, তবে পাথরের ঘূর্তিগুলো কারো জন্য সুপারিশ কিভাবে করবে, যার 
আশায় তোমরা বসে আছ? অনুরূপ মহান আল্লাহ মুশরিকদের জন্য সুপারিশ করার অধিকার কাকেই বা কখন দেবেন? তাঁর কাছে তো 
শির্কের পাপ ক্ষমারৃহ নয়। 

(১৯ অর্থাৎ, হিদায়াত ও ভষ্টুতা তাঁরই হাতে। তিনি যাকে চান হিদায়াত দানে ধন্য করেন এবং যাকে চান তাকে জষ্টতার গহুরে পতিত 
করেন। আর এটা এই জন্য, যাতে তিনি সং লোকদেরকে তাদের সৎকর্মের এবং অসৎ লোকদেরকে তাদের অসৎকর্মের প্রতিদান ও 
প্রতিফল দেন। (১১১ ১12) ০/১৮। »৪ 542 এই বাক্যটি পূর্বাপরের সাথে সম্পর্কহীন পৃথক বাক্য (জুমলাহ মু'তারিযাহ) এবং 
১৯ এর সম্পর্ক পূর্বে আলোচিত কথার সাথে। (ফাতহুল কাদীর) 

()14 এর আভিধানিক অর্থ অল্প ও ছোট হওয়া। আর এ থেকেই বলা হয়, 9448 অর্থাৎ, গৃহে অল্পক্ষণ ছিল। ॥-/$ 4 অল্প 
একটু খেয়েছে। অনুরূপ কোন জিনিসকে কেবল স্পর্শ করা বা তার নিকটবর্তী হওয়া অথবা কোন কাজকে লাগাতার নয়; বরং কেবল 
এক বা দু'বার করা কিংবা অন্তরে কেবল খেয়ালের উদয় হওয়া, এ সবকেই " বলা হয়। (ফাতহুল কাদীর) এর এই ভাষাগত প্রয়োগ 
ও তার অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই তার অর্থ করা হয় 'সাগীরা গুনাহ” (ছোট-খাট পাপ)। অর্থাৎ, কোন বড় পাপের প্রাথমিক পর্যায়ের 
জনিস ক'রে ফেলা। তবে বড় পাপ থেকে বিরত থাকা অথবা কোন পাপ এক-দু*বার ক'রে ফেলা অতঃপর চিরতরে তা বর্জন করা 
কংবা কোন পাপ করার কথা কেবল মনে ভেবে নেওয়া; কিন্তু কার্ষতঃ তার ধারে-পাশেও না যাওয়া। এগুলো ছোট গুনাহ বলে গণ্য 
হবে। যেগুলো মহান আল্লাহ বড় পাপ থেকে বিরত থাকার কারণে ক্ষমা করে দিবেন। 
(১১১১৪ হল 8): এর বহুবচন। কাবীরা গোনাহ, গুরুতর পাপ তথা মহাপাপের সংজ্ঞায় মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ উলামাদের মতে 
এমন সব পাপকে কাবীরা তথা মহাপাপ বলা হয়, যার উপর জাহান্নামের হুমকি এসেছে অথবা যে পাপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিন্দাবাদ 
কুরআন ও হাদীসে আলোচিত হয়েছে অথবা যে পাপের কারণে পাপীকে অভিশাপ করা হয়েছে)। অনুরূপ উলামাগণ এ কথাও 
বলেছেন যে, অব্যাহতভাবে কোন ছোট পাপ করতে থাকলে তা মহাপাপে পরিণত হয়ে যায়। এ ছাড়া "কাবীরা” গুনাহের অর্থ ও তার 
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৯৩০ সুর) শাজমা ৫৩ 


ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত যখন তিনি স৬৮১খ্রা ও ০ ১:-৮9৭ ৮৬ ৬ 
তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যখন তোমরা , দি 
মাতৃগর্ভে ভ্রণরূপে অবস্থান কর”) অতএব তোমরা 4৮9 ৪4 ৭ ক ১১০ 3০ 


আত্মপ্রশংসা করো না।(১০) তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু কে। 


লব 


(৩৩) তুমি কি দেখেছ সে ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়; 


(৩৪) এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়? (১৯ 

(৩৫) তার কি অদৃশ্যে জ্ঞান আছে যে, সে (সবকিছু) দেখতে 
পাচ্ছে? ১১০) 
(৩৬) তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মুসার কিতাবে, 


(৩৭) এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব? 


(৩৮) তা এইযে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। 


প্রকৃতত্বে যেমন মতভেদ রয়েছে, অনুরূপ মতভেদ তার সংখ্যার ব্যাপারেও রয়েছে। কোন কোন আলেম এ মহাপাপসমূহকে একটি 
পুস্তিকার মধ্যে একত্রিতও করেছেন। যেমন, ইমাম যাহাবী (রঃ) রচিত “কিতাবুল কাবাইর” এবং ফকীহ হাইতামী রচিত 'আয- 
যাওয়াজির' প্রভৃতি। (৯ হল £১ এর বহুবচন। অশ্লীল কাজ। যেমন, ব্যভিচার, সমলিলী ব্যভিচার ইত্যাদি। কেউ কেউ বলেছেন, 


যেসব পাপের জন্য দন্ডবিধি আছে, সেগুলো সব ০:০।৯% এর অন্তর্ভূক্ত। সম্প্রতি অশ্লীলতার দৃশ্যাদি যেহেতু ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, 


সেহেতু আধুনিক সভ্যতায় এটাকেই সভ্যতা ও ফ্যাশন মনে করা হচ্ছে। এমন কি মুসলিমরাও এ অশ্ীলতা ও নির্লজ্জতার এই 
সভ্যতাকে লাফ দিয়ে লুফে নিয়েছে। তাই দেখা যায়, আজ তাদের ঘরে ঘরে টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি, ভিসিডি ইত্যাদি ব্যাপক হয়ে 
পড়েছে। মহিলারা কেবল পর্দা ত্যাগ করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, বরং সুন্দরভাবে সাজগোজ ক'রে (অর্ধনগ্রীবস্থায়) রূপ-সৌন্দর্য বিতরণ করতে 
করতে বাইরে বেড়ানোটাকে নিজেদের একটা ফ্যাশন ও অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। ছেলে-মেয়েদের যৌথ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যৌথ 
অফিস-আদালত, যৌথ সভাসমিতি এবং (পার্ক, সমুদ্র-সৈকত প্রভৃতি) আরো বিভিন্ন স্থানে নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ও দ্বিধা- 
সংকোচহীন সংলাপ দিনের দিন বেড়ে চলেছে। (বেড়ে চলেছে অবৈধ ভালবাসা ও তথাকথিত পছন্দ ক'রে বিয়ে করার নামে 
'লাভম্যারেজ” ও *লিভ টুগ্যাদার”।) অথচ এ সবই "ফাওয়াহিশ? (অন্নীলতা)এর অন্তর্ভুক্ত। আয়াতে যাদের ক্ষমা করার কথা আলোচন 
করা হচ্ছে, তারা মহাপাপ ও অশ্লীলতা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে; তাতে তারা লিপ্ত থাকবে না। 

(১৮) ২৯ হল ১১৯ এর বহুবচন। (এর মূল অর্থঃ গুপ্ত) গর্ভস্থ ভরণকে 2:3৯ বলা হয়। কারণ, তা লোক চক্ষু থেকে গোপনে থাকে। 
(১) অর্থাৎ, তাঁর নিকট যখন তোমাদের কোন অবস্থা ও আচরণ লুক্কায়িত নেই; এমনকি তোমরা যখন মাতৃগর্ভে ছিলে, যেখানে 
তোমাদেরকে দেখার কারো সাধ্য ছিল না, সেখানেও তিনি তোমাদের যাবতীয় অবস্থা ও খবরাখবর সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তখন 
আত্রপ্রশংসা করার এবং নিজেদের মুখে নিজেদের সততার বর্ণনা দেওয়ার দরকার কি? অর্থাৎ, এ রকম করো না। যাতে লোক দেখানো 
কাজ থেকে তোমরা বাঁচতে পার। 

(১৯) অর্থাৎ, অল্প দিয়ে হাত টেনে নিল অথবা অল্প কিছু আনুগত্য করে পিছে সরে পড়ল। 535 এর মূল অর্থ হল, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে 


শক্ত কোন পাথর এসে পড়লে আর খোঁড়া সন্ভব না হওয়া, পরিশেষে খোঁড়ার কাজ ছেড়ে দিলে বলা হয়, 34 এখান থেকেই তার 


ব্যবহার এমন ব্যক্তির ব্যাপারে হতে লাগল, যে কাউকে কিছু দেয়, কিন্তু পূর্ণরূপে দেয় না। অনুরূপ কোন কাজ আরম্ভ করে, কিন্তু তা 
সমাপ্ত করে না। 

(১১) অর্থাৎ, সে কি দেখতে পাচ্ছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করলে তার ধন-সম্পদ শেষ হয়ে যাবে? না, অদৃশ্যের এই জ্ঞান তার নেই। 
বরং আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকার কারণ কেবলমাত্র কৃপণতা, বিষয়াসক্তি ও পরকালের প্রতি অবিশ্বাস আর আল্লাহর 
আনুগত্য থেকে বিমুখতার কারণও এগুলোই। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯৩১ 


(৩৯) আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে। (১১৯ 


(৪০) আর এই যে, তার কর্ম অচিরেই তাকে দেখানো হবে। (১১৯) 


(৪১) অতঃপর তাকে দেওয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান। 

(৪২) আর এই যে, সবকিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের 
নিকট। 

(৪৩) আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান। 


€ ৫4 এ | জর, পর দ্র 
(8৪) এবং এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান। (1৮19 4901 2৯431 


(9) আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও পেট :খীঢ এরা 22205 55ি 
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(৪৬) শুক্রবিন্দু হতে যখন তা স্থলিত হয়। 


(৪৭) আর এই যে, পুনরুখান ঘটাবার দায়িত্ব তীরই। 


(৪৮) আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান 
করেন, (৯১ 


(৪৯) আর এই যে, তিনি লুব্ধক নক্ষত্রের প্রতিপালক।(১১৪ 


(১১) অর্থাৎ, যেরূপ কেউ কারো পাপের জন্য দায়ী হবে না, অনুরূপ পরকালে প্রতিদানও সে সেই জিনিসের পাবে, যাতে থাকবে ত 
নিজস্ব মেহনত ও পরিশ্রম। প্রকাশ থাকে যে, এই প্রতিদানের সম্পর্ক পরকালের সাথে, দুনিয়ার সাথে নয়। যেমন, কিছু সমাজবাদী শ্রেণ 
শিক্ষিত মানুষ এই অর্থ বুঝিয়ে বলে থাকেন যে, কেউ অপর ব্যক্তিকে জমি চাষ করিয়ে উপার্জন করতে পারবে না। অনুরূপ অপ 
ব্যক্তিকে ঘর ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারবে না। (অথবা স্বোপার্জিত সম্পদ ছাড়া অন্য সম্পদে তার অধিকার নেই। অথচ 
উত্তরাধিকারসূত্রে তারাও সম্পদের মালিক হয়ে ও ক'রে থাকেন।) পক্ষান্তরে এই আয়াতকে দলীল বানিয়ে যে উলামাগণ বলেছেন যে, 
কুরআন-খানীর সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে না, তাদের কথা ঠিক। কারণ, এ আমল না মৃত ব্যক্তি করে, আর না এতে তার কোন 
পরিশ্রম থাকে। আর এই জন্য নবী করীম 4 তাঁর উম্মতকে মৃতদের জন্য কুরআন-খানী করার প্রতি না কোন উৎসাহ দান করেছেন, 
আর না সুস্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট কোন উক্তির মাধ্যমে এর প্রতি পথপ্রদর্শন করেছেন। অনুরূপ সাহাবায়ে কিরাম এ্দদের থেকেও এ কাজ 
বিধেয় হওয়ার কথা বর্ণিত হয়নি। সুতরাং এ কাজ কোন ভাল কাজ হলে, সাহাবায়ে কিরাম এ্গণ তা অবশ্যই অবলম্বন করতেন। 
পক্ষান্তরে যাবতীয় ইবাদত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের যত কাজ আছে, তার জন্য সুস্পষ্ট দলীল থাকা অত্যাবশ্যক। এ সবে 
(ব্যক্তিগত) মত ও অনুমান চলে না। হ্যা দুআ ও দান-খয়রাতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছে। এ ব্যাপারে সকল উলামা একমত। 
কেননা, এটা বিধানদাতার পক্ষ থেকে সুসাব্যস্ত। আর যে হাদীসে মৃত্যুর পর তিনটি জিনিসের নেকী অব্যাহত থাকার কথা এসেছে, তো 
সেটাও প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজেরই আমল যা কোন না কোনভাবে তার মৃত্যুর পরেও জারী বা চালু থাকে। সন্তানদেরকে নবী করীম ৪ 
মানুষের নিজস্ব উপার্জন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। (সুনানে নাসাঈ, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়) *সাদকায়ে জারিয়াহ” প্রেবহমান দান) ওয়াকফের 
ন্যায় মানুষের নিজন্ব কীর্তিসমূহ। আল্লাহ বলেন, ৫৯১৬) 19:38 ০ 49) “আমিই তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি।” অনুরূপ 
মানুষের মাঝে যে জ্ঞানের সে প্রচার-প্রসার করেছে এবং মানুষ যার অনুসরণ করেছে, সেটাও তার প্রচেষ্টা ও তারই আমল। আর নবী 
করীম এ বলেন, “যে ব্যক্তি সপথের দিকে আহবান করে, তার জন্য রয়েছে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব। এতে তাদের 
কারো সওয়াব এতটুকু পরিমাণও হাস করা হয় না।” (মুসালিম আবৃ দাউদ) কাজেই এই হাদীস আয়াতের পরিপন্থী বা বিরোধী নয়। 
হিবনে কাসীর) 

(১১) অর্থাৎ, দুনিয়াতে সে ভাল-মন্দ যাই করেছে; গোপনে করে থাকুক বা প্রকাশ্যে, কিয়ামতের দিন তা সব সামনে এসে যাবে এবং 
তার উপর তাকে পরিপূর্ণ বদলা দেওয়া হবে। 

(১ অর্থাৎ, কাউকে এত ধন-সম্পদ দান করেন যে, সে কারো মুখাপেক্ষী হয় না এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। আর 
কাউকে এত সম্পদ দেন যে, তার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেচে যায় এবং সে তা সংরক্ষিত রাখে। 

(১১৯ (লুর্ধক বা সিরিয়াস নক্ষত্র।) রব্ব তথা প্রতিপালক তো তিনিই সকল বস্তর। এখানে এই তারার নাম এই জন্য উল্লেখ করেছেন যে, 


আরবের কোন কোন গোত্র তার পূজা করত। 
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৯৩২ সুরা শাজম ৩ 


(৫০) আর এই যে, তিনিই প্রথম আশ্দ সম্প্রদায়কে ধুংস 
করেছিলেন। (১১৭) 
(৫১) এবং সামুদ সম্প্রদায়কেও, সুতরাং কাউকেও তিনি বাকী 
রাখেননি। 45 

রব চি তি রাবি 7:52 1216০ 2৫ 5152 ১ & ৫৩ পু 
(৫২) উজ পূর্বে নৃহের সম্প্রদায়কেও, তারা ছিল অতিশয় হট এ ১18 1 05৩০ 0৯0 
হে কম ] ৮ 
(৫৩) তিনি উৎপাটিত (মু'তাফিকা) আবাস ভুমিকে উল্টিয়ে 
দিয়েছিলেন। (১৯১ 


(৫৪) তারপর ওকে আচ্ছন্ন করল যা আচ্ছন্ন করার। (১১) 
(৫6) সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে 


সন্দেহ পোষণ করবে? (১৯) 
(৫৬) অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এও একজন সতর্ককারী। 
(৫৭) কিয়ামত আসন। 


(৫৮) আল্লাহ ছাড়া কেউই তা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। 
(৫৯) তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করছ? (১৯৯) 
(৬০) এবং হাসি-ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ নাঃ 


(৬১) তোমরা তো উদাসীন। 
(৬২) এর তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর এবং তাঁর ইবাদত কৌ 19442141942275 
কর। ১২০ ২ 


(১৮) এখানে আ"দ জাতিকে প্রথম এই জন্য বলা হয়েছে যে, এদের ধুংস সামূদ জাতির পূর্বে হয়েছে। অথবা এই কারণে যে, নূহ ৯৪৪্া- 
এর জাতির পর সর্বপ্রথম এদেরকেই ধংস করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, আপদ নামে দু”টি 


ট জাতি গত হয়েছে। এরা ছিল 
প্রথম, যাদেরকে প্রচন্ড বায়ু দ্বারা ধূংস করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি কালচক্রের সাথে বিভিন্ন নামে নামান্তরিত হয়ে চলতে থাকে এবং 
বিচ্ছিমভাবে বিদ্যমান থাকে। 
(১১১) এ থেকে লূত এঞ্র-এর সেই জনপদকে বুঝানো হয়েছে, যা তাদের উপর উল্টে দেওয়া হয়েছিল। 

(১১) অর্থাৎ, তারপর তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। 

(১৯) বা বিতর্ক করবে ও সেগুলোকে মিথ্যা মনে করবে? কারণ, সেগুলো এত ব্যাপক ও সুস্পষ্ট যে, না সেগুলো অস্বীকার করা সম্ভব, 
আর না গোপন করা। 

(১৯) এখানে “কথা” বলতে কুরআন মাজীদের বাণীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এর ব্যাপারে তোমরা আশ্চর্যান্বিত হও ও ঠাট্টা-বিদ্রপ 
কর, অথচ এতে না কোন আশ্চর্য হওয়ার কথা আছে, আর না কোন মিথ্যা ও হাস্যকর বিষয়। 
(১০) মুশরিক ও (কুরআনকে) মিথ্যাঙ্ঞানকারীদেরকে তিরঙ্কার করার জন্য এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের আচরণ যখন 
এই যে, তারা কুরআনকে সত্য মানার পরিবর্তে তার মান খাটো ও তা নিয়ে ঠাট্া-বিদ্রপ করছে এবং আমার নবীর উপদেশ ও নসীহতের 
কোন প্রভাব তাদের উপর পড়ছে না, তখন তোমরা হে মুসলিমগণ! আল্লাহর সমীপে নত হয়ে ও তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য প্রদর্শন কণরে 
পবিত্র কুরআনের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা কর। সুতরাং এই আদেশ পালন করার জন্য নবী করীম &৪ এবং সাহাবায়ে কিরাম ঞ& সিজদা 
করেন। এমনকি সেখানে সভায় উপস্থিত কাফেররাও সিজদা করে। যে কথা বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (এই আয়াত পাঠ করার পর 
সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সুরা আ+রাফের শেষ আয়াতের টাকা দেখুন।) 
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তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯৩৩ 


(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৫৪, আয়াত সংখ্যা 8 ৫৫ 

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59৮৮ রে 
(১) কিয়ামত আসন্ন/১২১ চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। ১২৩ ৫১৮2১9২০৮৯2 

নি রি 25885110412 22871 42 
হানা দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা (512555551559521817291 
৩ টরাটারত | লি 

তখনি ০.4 শর্ভ এ) ॥ ৪২ ৬ ত একি ও এখ্বু ত 

(৩) তারা মিথ্যা মনে করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, 47528551 1::691১64-) 


আর প্রত্যেক কাজের জন্য একটি স্থিরীকৃত সময় রয়েছে। (১০) 


4 ২৬ ৪২ 6৮ 2৮4 214 অপার ০১: পাত তি 

(৪) তাদের নিকট এসেছে সংবাদ, ১৬ যাতে আছে ধমক। (১২) (055 এ ০ 5০১ 95 ৮৯০৩ 4513 
45 

(6) এটা পরিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বাণী,১৯) তবে এই সতর্কবাণীসমূহ 15012182112 


তাদের কোন উপকারে আসেনি। (১২৯) ও 
(৬) অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। (সেদিনকে স্মরণ কর) রা, ী ঘা 71% 

রী 4 ৪9০১ ০০ ০৪ এ 792 ৫৮ ০৯৪ 
যেদিন আহবানকারী (ইস্রাফীল) আহবান করবে এক অপ্রিয় ৪ ৬ 


4 ২২৫) 


(১২ ১) এটিও সেই সুরাসমূহের অন্তর্ভূক্ত, যে গুলোকে রসুল && ঈদের নামাযে পড়তেন। যেমন ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। 

(১) প্রথমতঃ এ কথা বিশ্বসৃষ্টির বিগত কাল অনুপাতে। কারণ, যা অতিবাহিত হয়ে গেছে তার তুলনায় যা অবশিষ্ট আছে, তা অল্প। 
দ্তীয়তঃ আগামী প্রত্যেকটি জিনিসই নিকটবর্তী হয়। তাই নবী করীম ৪ তাঁর নিজের ব্যাপারে বলেছেন যে, আমার আগমন কাল 
কয়ামত সংলগ্নে। অর্থাৎ, আমার ও কিয়ামতের মধ্যে আর কোন নবী আসবেন না। 
(১১) এটি সেই মু*জেযা, যা মন্কাবাসীদের দাবী অনুযায়ী দেখানো হয়েছিল। চাঁদ দু" টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এমনকি লোকেরা তার 
(দু'খন্ড চীদের) মাঝ দিয়ে হিরা পাহাডকে দেখতে পায়। অর্থাৎ, চীদের এক টুকরো পাহাড়ের একদিকে এবং দ্বিতীয় টুকরো পাহাড়ের 
অপর দিকে চলে যায়। (বুখারী £ আনসারদের ফযীলত অধ্যায় মুসলিম £ কিয়ামতের বণনা অধ্যায়) পূর্বের প্রায় সকল সালাফে 
সালেহীনের এটাই মত। (ফাতহুল কাদীর) ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) লিখছেন যে, 'উলামাগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, চীদ নবী 
করীম &-এর যুগে দ্বিখন্ডিত হয় এবং এটা তাঁর সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহের অন্যতম। বিশুদ্বসূত্রে সাব্যস্ত বহুবিধ সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলোও 
তাপ্রমাণ করে।? 

(১১ অর্থাৎ, কুরাইশরা ঈমান আনার পরিবর্তে তা যাদু বলে আখ্যায়িত ক”রে নিজেদের বিমুখতার আচরণ বহাল রাখে। 

(১১) এটা মক্কার কাফেরদের মিথ্যা ভাবার ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কথা খন্ডন ও বাতিল করার জন্য বলা হচ্ছে যে, প্রতিটি কাজের 
একটি শেষ পরিণতি আছে। তাতে সে কাজ ভাল হোক বা মন্দ। অর্থাৎ, পরিশেষে তার একটি ফল বের হবে। ভাল কাজের ফল ভাল 
হবে এবং মন্দ কাজের ফল মন্দ হবে। সেই ফলের বিকাশ দুনিয়াতেও হতে পারে; যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়। অন্যথা পরকালে তো 
অবশ্যই হবে। 
(১১১ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী জাতিদের ধুংসের সংবাদ, যখন তারা মিথ্যাজ্ঞান করেছিল। 

(১) অর্থাৎ, যাতে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের দিক রয়েছে। কেউ যদি তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ ক"রে শির্ক ও পাপ থেকে বাঁচতে চায়, 
তাহলে সে বাঁচতে পারে। 5৯2১১ আসলে %৯5)5 ছিল। এটা ২ থেকে ক্রিয়াবিশেষ্য (মাসদার)। 


(১৮) অর্থাৎ, এমন বাণী, যা ধুংসের হাত থেকে রক্ষাকারী। অথবা এই কুরআন সম্পূর্ণ বিজ্ঞানময়। তাতে কোন খৃত বা ত্রুটি নেই। অথবা 
মহান আল্লাহ যাকে চান, হিদায়াত দেন এবং যাকে চান, পথভ্রষ্ট করেন, তাতেও যে বড় কৌশল নিহিত আছে সে কথা কেবল তিনিই 
জানেন। 
(১১৯) অর্থাৎ, যার জন্য আল্লাহ পাক দুর্ভাগ্য লিখে দিয়েছেন এবং যার অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন নবীদের ভীতিগ্রদর্শন আর কি তার 


উপকারে আসতে পারে? তার জন্য তো ৫৯১১ 47145501185 2৮০) কথাই প্রযোজ্য। নিম্নের আয়াতটিও প্রায় অনুরূপ অর্থেরই ঃ 


(৮০৯ ভাঞে পও 25 আও ২৯ এ ৩৯ তিমি বলে দাও! অতঃপর চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের 
সবাইকে পথ প্রদর্শন করতেন। (সূরা আনআম ১৪৯ আয়াত) 
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বিষয়ের দিকে (১০) 
(৭) অপমানে দিনঃ নেত্রে কবর হতে বের হবে বাক্ষপ্ত কে রা রি ৪801855 
পঙ্গপালের ন্যায় 


(৮) তারা আহবানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্ল হয়ে।(১) ৫৮৮০ ৫ |$.5 ০58 08 খা এ) 0০৮৪2 
অবিশ্বাসীরা বলবে, "এ তো কঠিন দিন।' 

(৯) রি পূর্বে শুহের সম্প্রদায়ও মিথ্যা মনে করেছিল তারা ৯: 1915 ১০০০ 15 ৮ 9 রি রত 
মিথ্যাবাদী মনে করেছিল আমার দাসকে এবং বলেছিল, "এ তো 
এক পাগল।” আর তাকে হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। (১৩ 

(১০) তখন সে তার প্রতিপালককে আহবান ক'রে বলেছিল, 
“আমি তো অসহায়, অতএব তুমি আমার প্রতিশোধ নাও।” 


0, 


(১১) ফলে প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা আমি আকাশের দরজাসমূহ খুলে 

দিলাম। (১৯ 

পান মিলিত দা অজগর সকল. ০১ ০ এ মা এও ৬৮৪৩০১আা ৩০৯৪ 
তে আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেক দ্বারা নির্মিত 87/$ গো, ৮/$125125 
(১৪) যা চলল আমার চোখের সামনে, এ ছিল অবিশ্বাসীদের 2০৫ ০৫০: ০:০6 চটি 
প্রাতফল। 


(১৫) আমি এটাকে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি) অতএব 
উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (১) 


(১৬) সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! 


(১৭) নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক'রে 
দিয়েছি।'১৯ অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? 


06:55 08 88191 2815558 


(১৮) 2৫ এর পূর্বে 55। উহ্য আছে। অর্থাৎ, স্মরণ কর সেই দিনকে, যেদিন---। ৫ (অপ্রিয়)এর অর্থ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ। এ 


থেকে হাশর প্রান্তরের ও হিসাবের ময়দানের ভয়াবহতা এবং পরীক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। 

(১০১ অর্থাৎ কবর থেকে বের হয়ে তারা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং হিসাবের মাঠের দিকে অতি দ্রততার সাথে এমনভাবে দৌড়বে 
যে, যেন তারা সেই পঙ্গপালের দল, যা কখনো কখনো শূন্যে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় উড়তে দেখা যায়। 

(১) ০১৫১ অর্থ ০৯১৯৫ দৌড়াবে, পিছনে থাকবে না। 


(১) ১৯১3) এর প্রকৃতরূপ হল 7৯3 অর্থাৎ, নূহ ৯ঞ-এর জাতি নূহ &৬এ-কে শুধু মিথ্যাবাদীই ভাবেনি, বরং তারা তাঁকে ভয় 


০১ 


দেখিয়েছিল, ধমক দিয়েছিল এবং হুমকিও দেখিয়েছিল। যেমন অন্যত্র বলেন, (০৮১৯১০। 0৪ 39৫ ও এ 3 ০৪ হে নূহ! তুমি 
যদি বিরত না হও, তাহলে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। (সূরা শুআরা ১১৬ আয়াত) 

(১০) ৫ এর অর্থ অধিক বা প্রবল। 2৪ ব্যবহার হয় ০ (বয়ে যাওয়া)এর অর্থে। বলা হয় যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত একটানা অতি প্রবল 
হত 
(১৮) অর্থাৎ, আকাশ ও পাতালের পানি মিলিত হয়ে সেই কাজ পূর্ণ ক'রে দিল, যা হওয়ার ব্যাপার নির্ধারিত হয়েছিল। অর্থাৎ, বন্যা সৃষ্টি 
হয়ে সবকে ডুবিয়ে দিল। 

(১০১) ১5 হল 5০১ এর বহুবচন। এ রশি যা দিয়ে নৌকার তক্তা বাঁধা হয়। অথবা এ পেরেক যা দিয়ে নৌকার তক্তা জোড়া হয়। 


(১০) 9159 এর মধ্যে ৯ (এটা) সর্বনামের লক্ষ্য হল $১, (নৌযান)। অথবা % (উক্ত কর্ম)। অর্থাৎ, আমি এই নৌযান বা কর্মকে এক 
নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। 
(৮) সি এর প্রকৃত রূপ ছিল ৮3 ও “তা” অক্ষরটিকে ১ "দাল+ অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা হয় এবং ১ "যাল? অন্ষরকে ১ "দাল? 


বানিয়ে দালকে দালের মধ্যে সন্ধি ঘটানো হয়। অর্থ হল, শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণকারী। (ফাতহুল কাদীর) 
(১) অর্থাৎ, এর অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা, এ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা এবং তা মুখস্থ করা আমি সহজ ক"রে দিয়েছি। 
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তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯৩৫ 


(১৮) আ"দ সম্প্রদায় মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, সুতরাং কেমন ছিল 
আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! 

(১৯) তাদের উপর আমি নিরবচ্ছিন দুর্ভাগ্যের দিনে ঝড়ো হাওয়া 
প্রেরণ করেছিলাম।(১৪) 

(২০) তা মানুষকে উৎখাত করেছিল উৎপাটিত খেজুর কান্ডের 
ন্যায়। (১৪১) 

(২১) সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! 


(২২) নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক"রে 
দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? 

(২৩) সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল; 

(২৪) তারা বলেছিল, "আমরা কি আমাদেরই মধ্যকার এক ব্যক্তির 
অনুসরণ করব? তাহলে তো নিশ্চয় আমরা ভ্ট ও পাগলরূপে গণ্য 
হ্ব। (১৪২) 


আমাদের ২৩৫ ৫ রে বং টি তা রে ০ লি লক চারে 22৮87785 
৪ মিখাবাদ চি নিরিাি ভি ০ ৫৯ 024০০ ভন 
(২৬) আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দান্তিক। (১৪৪ জমা চা 12 05455 


অতএব, এটা বাস্তব যে, কুরআন কারীম অলৌকিকতা ও ভাষাশৈলীর দিক দিয়ে অতি উচ্চন্তরের কিতাব হওয়া সত্তেও কোন আরবের 
মানুষ তার প্রতি একটু মনোযোগ ও গুরুত্ব দিলে ব্যাকরণ, অভিধান ও সাহিত্যের কোন বই-পুস্তক না পড়েই তা অনায়াসে বুঝে নেয়। 
অনুরূপ এটি পৃথিবীর এমন অনন্য গ্রন্থ যার প্রতিটি শব্দ (অর্থ না জেনেও) হুবহু মুখস্থ ক'রে নেওয়া যায়। এ ছাড়া কোন হর পুস্তকও 
এইভাবে মুখস্থ করা ও রাখা অতি কঠিন হয়। মানুষ যদি তার অন্তর ও বিবেকের দুয়ার উন্মুক্ত রেখে কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের 
দৃষ্টিতে পড়ে, নসীহতের কানে শোনে এবং উপলব্ধিকারী অন্তর দিয়ে এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, তবে দুনিয়া ও আখেরাতের 
সৌভাগ্যের দরজাসমূহ তার জন্য খুলে যায় এবং কুরআন তার অন্তরের গভীরে প্রবেশ ক'রে কুফরী ও পাপাচরণের সমস্ত আবর্জনা 
পরিজ্কার করে দেয়। 

(১) বলা হয় যে, এই দিনটি ছিল বুধবারের সন্ধ্যা। যখন এই প্রবল ও শীতল বায়ু শা শী ক'রে বইতে আরম্ভ হল, তখন লাগাতার 
সাত রাত ও আট দিন ধরে চলতে থাকল। এই বাতাস ঘর-বাড়ি ও দুর্গের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণকারী লোকদেরকেও সেখান থেকে তুলে এনে 
এত জোরে যমীনে আছাড় দিয়ে ফেলতে লাগল যে, তাদের মাথা দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেল। এই দিন শাস্তির দিক দিয়ে তাদের অশুভ 
ও দুর্ভাগ্যজনক প্রমাণিত হয়েছিল। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বুধবার বা অন্য কোন দিনে অশুভ বা কুলক্ষণ আছে; যেমন, অনেকে মনে 
করে। ৮. (একটানা, নিরবচ্ছিন্ন বা লাগাতার)এর অর্থ হল, এই আযাব সে পর্যন্ত চলতে থাকল, যে পর্যন্ত না সবাই ধুংস হয়ে গেল। 
(১ এতে তাদের দেহের উচ্চতার সাথে সাথে অক্ষমতার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর শাস্তির মোকাবেলায় তারা কিছুই করতে 
পারেনি। অথচ তারা নিজের শক্তি-সামর্ঘ্ের ব্যাপারে চরম অহংকারী ছিল। 321 হল $৯ এর বহুবচন। কোন জিনিসের পিছনের 
অংশকে বলা হয়। ১১ যে স্বীয় মূল থেকে উপড়ে যাওয়া বা কেটে যাওয়া। অর্থাৎ, উৎপাটিত খেজুরের কান্ডের (বা কাটা গুঁড়ির) মত 
তাদের লাশগুলো মাটিতে পড়েছিল। 
(১৯) অর্থাৎ, একজন মানুষকে রসুল বলে স্বীকার ক'রে নেওয়া তাদের নিকট ভষ্টিতা ও পাগলামি ছিল। 5. হল %১., এর বহুবচন। যার 
অর্থ, আগুনের শিখা। এখানে তা পাগলামি বা শাস্তি ও কঠোরতা অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

(১) 5 এর অর্থ 5: (অহংকারী)। অথবা তার অর্থ, মিথ্যা বলায় সীমা অতিক্রমকারী। অর্থাৎ, সে ভীষণ মিথক। সে বলে, আমার উপর 
অহী আসে। আমাদের মধ্যে কেবল তারই কাছে কি অহী আসার ছিল? নাকি এর মাধ্যমে আমাদের উপর স্বীয় বড়ত্ব দেখানো তার উদ্দেশ্য। 
(১০৯ এরাই রসুলের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী, নাকি স্বালেহ? যাঁকে মহান আল্লাহ অহী ও নবুঅত দানে ধন্য করেছেন। ।১ 
আগামীকাল বলতে কিয়ামতের দিন অথবা দুনিয়াতে তাদের জন্য আযাবের নির্দিষ্ট দিন। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


না সুরা কামার ৫৪ 


পেরি পা ৬ 


(২৭) নিশ্চয় আমি তাদের পরীক্ষার জন্যে এক উন্ত্ী পাঠাব;'১৪০) 


7৮০9 ও ৪2901152401 
অতএব তুমি (হে স্বালেহ) তাদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল নি ৰ 
হ্ও। (১৪৬) 
ও ০ ০ ই ঃ চর 
(২৮) উরি তাদেরকে জানয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি ৮5 22 চি ৫৫ ৮ ক (০৪ নি ও 425 
বন্টন নির্ধারিত।১৪) এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে হাজির ঃ রি 
হবে পালাক্রমে। (১৪) 


(২৯) অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহবান করল,(১৯৯ সে 
ওকে (উদ্তীকে) ধরে হত্যা করল। (১৫০) 
(৩০) সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! 
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(৩১) নিশ্চয় আমি তাদের উপর এক বিরাট আওয়াজ প্রেরণ 
করলাম, ফলে তারা খোয়াড় প্রস্ততকারীর চূর্ণ-বিচূর্ণ ডাল-পাতার 
মত হয়ে গেল। (১১ 

(৩২) নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক"রে 
দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? 


(৩৩) লূত সম্প্রদায় মিথ্যা মনে করেছিল সতর্ককারীদেরকে। রর 


(৩৪) নিশ্চয় আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম পাথর ১০3 9 0 খু|০০০1০ ৫270 
বর্ষণকারী ঝড়/১১ কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে 

আমি উদ্ধার করেছিলাম ভোর রাতে--(১) 

(৩৫) আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরুপ; যারা কৃতজ্ঞ আমি 
এভাবেই তাদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি। 


2 এ৫৩০এ 


(১৮) এই দেখার জন্য যে, তারা ঈমান আনে, না আনে না£ এটা সেই উটনী, যা মহান আল্লাহ তাদেরই দাবীর ভিত্তিতে কঠিন পাথর 
থেকে বের করেছিলেন। 

(১৯) অর্থাৎ দেখ, তারা নিজেদের অঙ্গীকার অনুযায়ী ঈমানের পথ ধরে, না ধরে না? এবং তাদের কষ্টদানের উপর ধৈর্য ধারণ কর। 
(৮) অর্থাৎ, একদিন উটনীর পানি পানের জন্য এবং একদিন লোকেদের পানি পানের জন্য। 

(*) অর্থাৎ, প্রত্যেকের পানির অংশ তার সাথে নির্দিষ্ট। সে নিজের পালির দিনে উপস্থিত হয়ে তা সংগ্রহ করবে। অপরজন সে দিন 
আসবে না। ২০১ মানে পানির অংশ। 

(১৯) অর্থাৎ, যাকে তারা উটনীকে হত্যা করার জন্য উদ্ুদ্ধ করেছিল। যার নাম দার বিন সালেফ বলা হয়। তাকে তার কাজ সম্পাদন 
করার জন্য ডাক দিল। 

(১) অথবা তরবারি বা উটনীকে ধরে তার পা কেটে দিল। অতঃপর তাকে জবাই ক'রে দিল। কেউ কেউ ৪৮৪ অর্থ করেছেন, ৮$ 


সেসাহস করল। 
(১ ২১:৯ এর অর্থ, ৪১৮১১ খোয়াড় যা কাঁটাযুক্ত শুকনো ডালপালা বা কাণ্ঠখন্ড দিয়ে পশুর সংরক্ষণের জন্য তৈরী করা হয়। ১৮৫১ 


হল "ইস্ম ফা-য়েল” কে্তৃপদ), অর্থ ই ৯৯৯ (৮০ (খোয়াড়-ওয়ালা)। আর ১৯ হল শুকনো ঘাস বা কর্তিত শুকনো ফসলাদি। 
অর্থাৎ, যেভাবে একজন বেড়া নির্মাতার শুকনো কাগের টুকরো ও ডালপালাগুলো লাগাতার পদতলে পিষ্ট হওয়ার কারণে চূর্ণ-বিচুর্ণ 
হয়ে যায়, তারাও এভাবে আমার আযাবে চূর্ণ হয়ে যায়। 

(১) অর্থাৎ, এমন হাওয়া প্রেরণ করেছিলাম, যা তাদের উপর কাঁকর নিক্ষেপ করছিল। অর্থাৎ, তাদের জনপদকে তাদের উপর 
এমনভাবে উল্টে দেওয়া হয়েছিল যে, তার উপরের অংশ নীচে এবং নীচের অংশ উপরে ক"রে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তাদের উপর 
পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল। যেমন, সুরা হুদ (৭৭-৮৩ আয়াত) প্রভৃতিতে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। 

(১) 'লুত পরিবার” বলতে স্বয়ং লূত ৯৬ এবং টি উপর ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তিবর্গ। তবে এদের মধ্যে লত ৯-এর স্ত্রী শামিল 
ছিল না। কারণ, সে "মু'মিনা” ছিল না। অবশ্য লূত ৯৪-এর দুই কন্যা তাঁর সাথে ছিলেন। যাঁরা মুক্তি লাভে ধন্য হয়েছিলেন। ১৯. 
বলতে রাতের শেষ প্রহর। 


(১) অর্থাৎ, তাদেরকে আযাব থেকে মুক্তি দেওয়াটা ছিল তাদের উপর আমার কৃত দয়া ও অনুগ্রহ 
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(৩৬) সে (ল্ত) আমার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক 
করেছিল, কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতন্ডা শুরু করল।(১১) 
(৩৭) তারা তার নিকট হতে তার মেহমানদের ব্যাপারে ফৃুসলাতে 15০ 1855 25520 25565 55876 ০ 59427 55 

তি সি 99- শিলা ডিশ এত ০ ৩3১89 ০05 
লাগল,১”) তখন আমি তাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে 
নিলাম) (এবং বললাম,) আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং 
সতর্কবাণীর পরিণাম! 


(৩৮) ভোর সকালে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল। (১৯) 


(৩৯) এবং (আমি বললাম,) আব্বাদন কর আমার শাস্তি এবং 
সতর্কবাণীর পরিণাম! 

(৪০) নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক'রে 
দিয়েছি।(১৬) অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? 

(৪১) নিশ্চয় ফিরআউন সম্প্রদায়ের নিকটও এসেছিল 
সতর্ককারী,৯৯৯ 
(৪২) তারা আমার সকল নিদর্শনকে মিথ্যান্ঞান করল।(১) 
অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানের পাকড়াও করার মত 
আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।(৯৬০) 
(৪৩) (হে কুরাইশদল!) তোমাদের মধ্যকার অবিশ্বাসিগণ কি 2) [ঢি 170 রাযি 4549 41 
তাদের (পূর্বের অবিশ্বাসিগণ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ£১১ নাকি পূর্ববর্তী 
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(১) অর্থাৎ, আযাব আসার পূর্বে আমার শক্ত পাকড়াও থেকে তাদেরকে ভয় দেখিয়েছিলেন। 

(১১ কিন্তু তারা তার কোন পরোয়া করেনি, বরং সন্দেহ পোষণ করেছিল এবং ভীতি প্রদর্শনকারীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হল। 

(১) বা প্ররোচিত করতে লাগল কিংবা লুত ৯ঞ-এর নিকট তীর মেহমানদেরকে চাইতে লাগল। অর্থাৎ, যখন লূত %এ-এর সম্প্রদায় 
জানতে পারল যে, তীর কাছে কিছু সুন্দর সুন্দর নব যুবক এসেছে (যাঁরা প্রকৃতপক্ষে ফিরিস্তা ছিলেন এবং তাদেরকে আযাব দেওয়ার 
জন্যই তীরা এসেছিলেন), তখন তারা লুত ৯এ-এর কাছে দাবী করল যে, এ অতিথিদেরকে আমাদের হাওয়ালা ক'রে দেওয়া হোক। 
যাতে আমরা আমাদের বিকৃত যৌনক্ষুধা তাদের দ্বারা নিবৃত্ত করি। 
(১) বলা হয় যে, এই ফিরিস্তাগণ ছিলেন জিবরাঈল, মীকাঈল এবং ইত্রাফীল (আলাইহিমুস্সালাম)। যখন তারা কুকর্ম করার উদ্দেশ্যে 
ফিরিশ্তাদের (অতিথিদের)কে সঙ্গে নেওয়ার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করতে লাগল, তখন জিবরীল গ&ঞ্। তাঁর ডানার একটি অংশ তাদের 
উপর মারলেন; যার ফলে তাদের চোখ বেরিয়ে গেল। কেউ কেউ বলেছেন, শুধু চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়েছিল। যাই হোক ব্যাপক আযাব 
আসার পূর্বে বিশেষ এই আযাব তাদের উপর এসেছিল, যারা কূমতলব নিয়ে লূত &৪ঞ-এর নিকট এসেছিল। চোখ থেকে বা দৃষ্টি থেকে 
বঞ্চিত হয়ে তারা বাড়ী পৌছে ছিল। অতঃপর ভোর সকালে সেই ব্যাপক আযাবে ধুংস হয়ে গেল, যা সমগ্র জাতির জন্য এসেছিল। 
(তাফসীর ইবনে কাসীর) 
(১) অর্থাৎ, ভোর সকালে তাদের নিকট বিরামহীন শাস্তি এসে গেল। ১৪. (বিরামহীন)এর অর্থ, তাদের উপর অবতীর্ণ এমন আযাব, 
যা তাদেরকে ধংস না ক'রে ছাড়েনি। 
(১৮) এই সুরার মধ্যে 0৪ ১ তথা কুরআন সহজ ক*রে দেওয়ার কথাটা বারবার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, এই কুরআন বোঝা ও 
তা মুখস্থ করা সহজ বানিয়ে দেওয়া মহান আল্লাহর একটি বড অনুগ্রহ। তাই তাঁর কৃতজ্ঞতা থেকে উদাসীন হওয়া মানুষের উচিত নয়। 
(১১১) ০৯ হল “2 এর বহুবচন (সতর্ককারী)। অথবা ১9 অর্থে যা "মাসদার" ক্রেয়াবিশেষ্)। (ফাতহুল কাদীর) 


(১৮) সেই সব নিদর্শনাবলী যার মাধ্যমে মুসা ৯৬ 3৪ ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ভয় দেখিয়েছিলেন। এগুলো মোট নয়টি নিদর্শন ছিল; 
যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। 

(৮০) অর্থাৎ, তাদেরকে ধুংস ক”রে দিলাম। কারণ, সে আযাব এমন পরাক্রমশালীর কঠিন পাকড়াও ছিল, যিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে 
সক্ষম। আর তীর পাকড়াও থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। 

(১১১) এই জিজ্ঞাসা অস্বীকৃতি সুচক। নয় বা না অর্থে। অর্থাৎ, হে আরববাসী। তোমাদের কাফেররা পূর্বের কাফেরদের চাইতে উত্তম নয়। 
তাদেরকে যখন তাদের কুফরীর কারণে ধংস ক'রে দেওয়া হল, তখন তোমরা যারা তাদের থেকেও নিক্ষ্ট, আযাব হতে মুক্তি লাভের 
আশা কিভাবে রাখ? 
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৯৩৮ সুরা কামার 2৪ 


কিতাবসমুহে তোমাদের কোন অব্যাহতি লেখা রয়েছে? (১) 
(৪৪) নাকি তারা বলে যে, "আমরা সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল।”(১৬১) 


(৪৫) এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করবে। (৯৬) 

(৪৬) বরং কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিতকাল। আর কিয়ামত 
হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (১৬০) 


(৪৭) নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্বান্তি ও শাস্তির মধ্যে রয়েছে। 


(৪৮) যেদিন তাদেরকে উপুড় ক'রে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে 
জাহানামের দিকে; (সেদিন বলা হবে,) "সাকার (জাহান্নামে)র যন্ত্রণা 
আস্বাদন কর।” (৯৬৯ 

(৪৯) নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বন্তকে সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত 
পরিমাপে।€১9 

(৫০) আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন হয়, টক্ষুর পলকের 
মত। 
(৫১) আমি অবশ্যই ধুংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে 
অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি 

(৫২) তারা যা কিছু করেছে, তার প্রত্যেকটাই আমল-নামায় 
(লিপিবদ্ধ) আছে। (১১) 


(৫৩) আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সবকিছুই লিপিবদ্ধ; (১৩) 


23% চা 


%21 (৬৯ &০এএাঠ৯৬৪৮ 2০৮]: 


(১৮) %) থেকে বিগত নবীদের উপর অবতীর্ণ কিতাবগুলোকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবগুলোতে তোমাদের 


ব্যাপারে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে নাকি যে, এই কুরাইশ বা আরবরা যা ইচ্ছা করুক, তাদের উপর কোন আযাব আসবে 


না। 


(১১) সংখ্যাধিক্য এবং উপায়-উপকরণ ও শক্তি-সামর্ঘোের কারণে অন্য কারো আমাদের উপর জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অথবা অর্থ 


হল, আমরা পরস্পর সংঘবদ্ধ। কাজেই আমরা শক্রদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম। 


(১) আল্লাহ তাদের ভ্রান্ত ধারণার খন্ডন করলেন। জামাআত তথা দল বলতে মক্কার কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং বদরের 


যুদ্ধে তাদের পরাজয় হয় এবং তারা ৃষ্টপ্রদর্শন ক"রে পলায়ন করে। শির্ক ও কুফরার নেতাদেরকে ধুংস ক'রে দেওয়া হয়। বদর যুদ্ধের 


সময় যখন নবী করীম ৪ স্বীয় তাঁবুতে কাকুতি-মিনতি সহকারে দুআয় মগ্ন ছিলেন, তখন আবু বাক্র ২& বললেন, 11 ৫১০) & এ 


এ) ৬০ ৬৯ “যথেষ্ট হয়েছে হে আল্লাহর রসুল! আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট অনুনয়-বিনয় খুব করলেন।” অতঃপর 


তিনি যখন তীবুর বাইরে এলেন, তখন তীর পবিত্র জবানে এই আয়াতটিই আবৃত্ত হচ্ছিল। (বৃখারীঃ তাফসীর সূরা কামার) 
(১৮) ৬৯১ শিব্দটি 2১১ থেকে গঠিত। কঠিন অপমানকারী। ১ শব্দটি ৪)।১, থেকে গঠিত, অতি তিক্ত। অর্থাৎ, দুনিয়াতে এদেরকে যে 


হত্যা এবং বন্দী ইত্যাদি করা হয়েছে, এটাই এদের শেষ শাস্তি নয়, বরং এর থেকেও আরো অনেক কঠিন শাস্তি তাদেরকে কিয়ামতের 


দিন দেওয়া হবে, যার প্রতিশ্রুতি এদের সাথে করা হয়েছে। 


(১) %. জাহান্নামের নাম। অর্থাৎ, তার উত্তাপ এবং কঠিন শাস্তির স্বাদ আঙ্কাদন কর। 


(১) আহলে সুন্নাহর ইমামগণ এই আয়াত এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াতগুলোকে দলীল হিসাবে গ্রহণ ক'রে ভাগ্য যে আল্লাহ 


কর্তৃক নির্ধারিত সে কথা সাব্যস্ত করেছেন। যার অর্থ হল, মহান আল্লাহ সূ 


বে 


ট্কুলকে সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই তাদের ব্যাপারে জানতেন 


এবং (সেই জানার আলোকে) তিনি তাদের সকলের ভাগ্য লিপিবদ্ধ ক'রে দেন। এ আয়াতে সেই ফির্কা ্নাদরিয়ার খন্ডন রয়েছে, যাদের 


আবির্ভাব ঘটে সাহাবাদের একেবারে শেষ যুগে। ইবনে কাসীর) 


(১) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কাফেরদেরকে। যারা কুফরীতে তোমাদেরই মত ছিল। 


৩০১ ক 


(১) বা দ্বিতীয় অর্থ হল, "লওহে মাহফুষে? লিপিবদ্ধ আছে। 


(১১) অর্থাৎ, সৃষ্টির সমস্ত আমল এবং কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ আছে। তাতে তা ছোট হোক বা বড়, তুচ্ছ হোক অথবা সুউচ্চ। 


ুর্ভাগ্জনদের আলোচনার পর এবারে সৌভাগ্যবানদের আলোচনা করা হচ্ছে। 
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তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯৩৯ 


(৫৪) সাবধানীরা থাকবে জান্নাতসমূহ ও নহরে। (১৪ 


(৫6) যথাযোগ্য আসনে,১৭৭ সার্বভৌমক্ষমতার অধিকারী সম্রাটের 
সানিধ্যে। (১৬) 


9৯ ও জা 


রর 


(১৭৭) 
সুরা রাহমান, 
(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং 8 ৫৫, আয়াত সংখ্যা £ ৭৮ 


অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


(১) অনন্ত করুণাময় (আল্লাহ) 


(২) তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। (১৮) 


(৩) ৬] নই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। (১৭৯) 
(৪) তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে। (৮ 


(৫) সূর্য ও চন্দ্র রয়েছে নির্ধারিত) হিসাবে। (৮৯) 


(১৯ অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকার (জান্নাত) বাগানে থাকবে। 4% জিন্স (জাতি) হিসাবে ব্যবহার হয়েছে, যাতে জান্নাতের সকল প্রকার নদী 
শামিল। 
(১) ৩০ ৯৪ সম্মানের আসন বা সত্যের আসন। যেখানে না কোন পাপের কথা হবে, আর না অশ্লীলতার। অর্থাৎ, জান্নাত। 


(১১) ১১৫ ১25 মহাশক্তিধর সম্রাট। অর্থাৎ, তিনি সর্বপ্রকার ক্ষমতার মালিক। যা চান, তা-ই করতে পারেন। তাঁকে কেউ অপারগ ও 
ব্যর্থ করতে পারে না। 35 (সানিধ্যে) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেই উচ্চ স্থান, মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি, যা ঈমানদারগণ আল্লাহর নিকট 
লাভ করবেন। 

(১০) মুফাস্সিরদের কেউ কেউ এই সুরাটিকে মাদানী সুরা বলেছেন। তবে সঠিক এটাই যে, এটা মান্কী সুরা। (ফাতহুল কাদীর) এর 
সমর্থন সেই হাদীস থেকেও হয়, যাতে নবী করীম ৯ বলেন, “কি ব্যাপার যে তোমরা চুপ থাকছ? তোমাদের চাইতে তো জ্বিনরাই ভাল। 
কারণ, জ্বিন উপস্থিত হওয়ার রাতে যখন আমি এই সুরাটি তাদের উপর পাঠ করছিলাম এবং যখনই আমি (৩5৬৫ 0৫) স্থা 365) 


পড়ছিলাম, তখনই তারা উত্তরে পড়ছিল, ৫০ ৪ 44৫ 102) ০ ১১ স 3) (তিরমিযী) 

(১৮) বলা হয় যে, এটা মন্কাবাসীদের সেই কথার উত্তর, যাতে তারা বলত যে, এই কুরআন মুহান্মাদকে কোন মানুষ শিক্ষা দেয়। কেউ 
কেউ বলেছেন, এটা তাদের "রহমান আবার কি?” কথার উত্তর। কুরআন শিখানোর অর্থ ঃ তা সহজ করে দিয়েছেন। অথবা আল্লাহ 
তাঁর নবীকে শিখিয়েছেন এবং নবী তাঁর উন্মতকে শিখিয়েছেন। এই সূরায় মহান আল্লাহ তাঁর বহু নিয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 
এই সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে মান-মর্যাদা, গুরুত্ব ও উপকারিতার দিক দিয়ে কুরআনের শিক্ষাদান যেহেতু সর্বাধিক প্রকট, তাই প্রথমে এই 
নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল কাদীর) 
(১) অর্থাৎ, এরা বানর ইত্যাদি জীব-জন্ত থেকে অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ লাভ করতে করতে মানুষ হয়ে যায়নি; যেমন শিষ্টার 
ডারউইনের বিবর্তনবাদ থিউরীতে বলা হয়েছে। বরং মানুষকে এই আকার-আকৃতিতেই শুরু থেকেই মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন যা 
পশুদের থেকে ভিন্ন এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এখানে "মানুষ" শব্দটি "জিন্স” তথা জাতি হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। 

(৮?) এখানে "ভাব প্রকাশ” বলতে প্রত্যেক ব্যক্তির মাতৃভাষাকে বুঝানো হয়েছে, যা বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াই প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে 
নিজেই বলতে পারে এবং এতে নিজের মনের ভাবকে প্রকাশ করতে পারে। এমন কি যে শিশুর কোন জ্ঞান ও বোধশক্তি থাকে না, সেও 
বলতে পারে। এটা আল্লাহর এই শিক্ষার ফল, যার উল্লেখ এই আয়াতে হয়েছে। 

(৮১ অর্থাৎ, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হিসাব অনুযায়ী নিজ নিজ কক্ষপথে চলমান আছে যা হতে বিচ্যুত হয় না। 
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৯৪০ সুরা রাহ না ৫৫ 


(৬) তৃণলতা (বা নক্ষত্র) ও বৃক্ষাদি সিজদা করে। (৮১) 013৯৮ সন ৮03 
(৭) দি করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন (9২০1০ ৮০০59 27 
তুলাদভ, . 
(৮) যাতে তোমরা ওজনে সীমালংঘন না কর। (৮৪ 01201 81757 ২ 
ভি হ দে ৪২ ৮ বা» স্পর্শ 07 2৮171 ৬ 

(৯) ওজনের ন্যাষ্য মান প্রতিষ্ঠা কর এবং ওজনে কম দিয়ো না। (১019]1552 খু ৮0 তা উঠি 
(১০) তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্য। ০১০৯০ ৮৫৮৪০৪৩০১৭7 
(১১) এতে রয়েছে ফলমূল এবং মোচাযুক্ত খেজুর বৃক্ষ। (৮) 

(১২) এবং খোসাবিশিষ্ট শস্যদানা(৯ ও সুগন্ধ ফুল।(৯) টি 0৩৮৫19০০2০1 5১৩? 


(১৩) অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়!) তোমরা উভয়ে 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ অনুগ্রহকে মিথ্যাঙ্ঞান 
করবেঠ১৮) 

মানুষকে (আদ তিনি সৃষ্টি করে ডা মাটির ম জার? ারগাল্কানি রদ রন 
(১৪) মানু, ভি তান সৃষ্টি করেছেন পোড়া মা তি (০৬৪ ০৮৩-০টা ল 
শুজ্ক মাটি থেকে। ্ 
(১৫) এবং জনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে। (৯) 


(১৬) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 
অনুগ্রহকে মিথ্যান্ঞান করবে? (১৯১ 


(১) যেমন, অনাত্র বলেন, (5941 ১৯45 ৩৬৯9 চি৯9 ১) ৮০) ০৯১ জট ০১ ০১৬৭ জট ৬৭ এ ১৯০ এ ড 5 2) 
(অর্থাৎ, তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যারা আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে; সিজদা করে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডলী, 
পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্ত, এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে---। (সূরা হাত্ভ ১৮) 

(৯৮১) অর্থাৎ, পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মানুষকেও তার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, ০5438 14:5১ 12 ৪) 


(9৬ ০৫ টি 091) কঞ্া। 5 এও অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের 
সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও তুলাদন্ড (ন্যায়-নীতি); যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হাদীদ ২৫) 
(৮) অর্থাৎ, ওজনে ন্যায়পরায়ণতার গন্ডি অতিক্রম না কর। 

(৮) 4 হল 5 এর বহুবচন। ০1 ৭৩9 কচি খেজুরের উপরের আবরণ (মোচা)। 


(৮১) ₹০ বলতে এমন সব শস্য যা খাদ্যরূপে পরিগণিত। শস্য শুকিয়ে ভূসি হয়ে যায়, যা পশুতে ভক্ষণ করে। 
(৮৯ আরবে তুলসী গাছকে 'রাইহান” বলা হয়। 
(৮) এ সম্বোধন মানুষ ও জিন উভয়কেই করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর নিয়ামতসমূহ গনিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন। আর এর 
বারবার পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটা এমন ব্যক্তির মত, যে কারো প্রতি অব্যাহতভাবে অনুগ্রহ করে; কিন্তু সে তা অ্বীকার করে। যেমন বলে, 
আমি তোমার অমুক কাজটা করে দিয়েছি, তুমি কি তা অস্বীকার করছ? অমুক জিনিসটা তোমাকে দিয়েছি, তোমার কি স্মরণে নেই? 
অমুক অনুগ্রহটা তোমার প্রতি আমি করেছি, তোমার কি আমার ব্যাপারে একটুও খেয়াল নেই? োতহুল কাদীর) 

(৮৯) ০.০ শুকনো মাটি যাতে শব্দ হয়। ১৬১ আগুনে পোড়ানো মাটি যাকে খোলামকুচি বলে। এখানে মানুষ বলতে আদম ৯৬৪-কে 
বুঝানো হয়েছে। যাঁর প্রথমে মাটি থেকে (মানুষের) আকার তৈরী করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তাতে "রূহ" ফুঁকেন (আত্মাদান করেন)। 
তারপর আদম এলঞএ-এর বাম পাঁজরের হাড থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করেন এবং এর পর থেকে তাঁদের উভয়ের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির 
ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। 
(১৮) এ থেকে উদ্দেশ্য সর্বপ্রথম ভ্িন। সে হল আবুল জ্বিন তথা জ্বিনদের (আদি) পিতা। অথবা জ্বিন এখানে "জিন্স" (জাতি) হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন অনুবাদও “জাতি” অর্থে করা হয়েছে। 2১5 বলা হয়, আগুন থেকে উচু হয়ে ওঠা শিখাকে। 

(৯১ অর্থাৎ, তোমাদের এই সৃষ্টিও এবং তোমাদের ওরসে অতিরিক্ত আরো বংশধরদের সৃষ্টিও আল্লাহর নিয়ামতেরই অন্তর্ভূক্ত। তোমরা 
কি এই নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? 
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(১৭) তিনিই দুই উদায়াচল ও দুই অস্তাচলের প্রতিপালক। (৯১) 
(১৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 


অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 
(১৯) তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যারা পরস্পর মিলিত হয়, 

২০) (কিন্ত) ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা ওরা অতিক্রম ত্রান 
সা দি টি 9০০ ১0৮ পর 
(২১) উদ তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ ০ 133 25 শি গৈ 
অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? , 

(২২) উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। (৯৪) কটি ৩.১৮১০? টা এও (৪ 
(২৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ নানি পের রনির 
অনুগ্রহকে মিথ্যাঙ্ঞান করবে? (৯) রি, এ 

রর ক 15? পর্বত প্রমাণ সুউচ্চ (জাহাজসমূহ) তাঁরই ৮4০3৮ ০ 1৬০৬] রাখ 


(১৯) একটি হল গ্রীল্মকালের উদয়াচল এবং দ্বিতীয়টি হল শীতকালের উদয়াচল। অস্তাচলের ব্যাপারটাও অনুরূপ। এই কারণে 
উভয়কে দ্বিবচন শব্দে উল্লেখ করেছেন। খতু অনুযায়ী উদয়াচল ও অস্তাচলের ভিন্নতায় মানুষ ও জিনদের জন্য রয়েছে বহু উপকারিতা। 
তাই এটাকেও নিয়ামত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। 

(৮) ৫ অর্থ, 0০ প্রবাহিত করেন। এর বিস্তারিত আলোচনা সুরা ফুরবনানের ৫৩নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। যার সার কথা হল, 


দুই সমুদ্র থেকে কেউ কেউ তাদের পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে বুঝিয়েছেন। যেমন, মিষ্টি পানির সমুদ্র আছে যার দ্বারা কৃষিক্ষেত সেচন করা 
হয় এবং মানুষ তার পানি নিজেদের অন্যান্য প্রয়োজনেও ব্যবহার করে। দ্বিতীয় প্রকার সমুদ্রের পানি হল লবণাক্ত। তারও ভিন্ন কিছু 
উপকারিতা আছে। এরা উভয়ে আপোসে একে অপরের সাথে মিলে না। কেউ কেউ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন, লোনা পানির সমুদ্রেই মিঠা 
পানিরও ঢেউ চলে এবং উভয় পানির ঢেউ একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয় না। বরং একে অপর থেকে পৃথকই থাকে। এর একটি ধরন 
হল এই যে, মহান আল্লাহ লোনা পানির সমুদ্রেই কয়েক স্থানে মিঠা পানির তরঙ্গও প্রবাহিত করে রেখেছেন এবং তা লোনা পানি হতে 
পৃথক থাকে। দ্বিতীয় ধরন এমনও হতে পারে যে, উপরে লোনা পানি আছে এবং তার তলদেশে আছে মিঠা পানির বার্না। যেমন বাস্তবেই 
কোন কোন স্থানে এ রকম আছে। তৃতীয় ধরন হল, যে জায়গায় নদীর মিঠা পানি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, সেখানে বহু লোকের চাক্ষুষ প্রমাণ যে, 
উভয় পানিই কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত এমনভাবে পাশাপাশি প্রবাহিত হয় যে, একদিকে নদীর মিঠা পানি এবং অন্য দিকে বিশাল 
সুপ্রসারিত সমুদ্রের লোনা পানি। এদের মাঝে যদিও কোন আড়াল নেই, তবুও তারা আপোসে একে অপরের সাথে মিলে না। উভয়ের 
মধ্যে সেই আডাল আছে, যা আল্লাহ রেখেছেন। উভয়ে তা অতিক্রম করে না। 
(১১ ১১১ থেকে ক্ষুদ্র মোতি বা প্রবাল বুঝানো হয়েছে। বলা হয় যে, আসমান থেকে যখন বৃষ্টি হয়, তখন ঝিনুকগুলো তাদের মুখ খুলে 


দেয়। পানির যে ফৌটা তাদের মুখের ভিতরে পড়ে সেটাই মোতি হয়ে যায়। এটাই প্রসিদ্ধ আছে যে, মোতি ইত্যাদি মিঠা পানির সমুদ্র 
থেকে বের হয় না, বরং তা কেবল লোনা পানির সমুদ্র থেকেই বের হয়। কিন্তু কুরআন সর্বনাম দ্বিবচন ব্যবহার করেছে; যাতে বুঝা যায় 
যে, উভয় পানির সমুদ্র থেকেই মোতি বের হয়। তবে মোতি যেহেতু অধিকহারে লোনা পানির সমুদ্র থেকেই বের হয়, তাই তা বেশী 
প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। তবে মিঠা পানির সমুদ্র থেকে তার বের হওয়ার কথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বরং সম্প্রতি কালের পরীক্ষাদি দ্বারা 
প্রমাণিত হয়েছে যে, মিঠা পানির সমুদ্রেও মোতি থাকে। অবশ্য এর পানি অব্যাহতভাবে প্রবাহিত থাকার কারণে এই দরিয়াগুলো থেকে 
মোতি বের করা বড়ই কঠিন ব্যাপার হয়। কেউ কেউ বলেছেন, (দ্বিবচন থেকে) উদ্দেশ্য সমষ্টি। এগুলোর মধ্যে কোন একটি থেকেও 
মোতি বের হয়ে থাকলে তার জন্য দ্বিবচন শব্দ প্রয়োগ করা সঠিক। কেউ বলেছেন, মিঠা পানির নদীও সাধারণতঃ সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং 
সেখান থেকেই মোতি বের করা হয়। কাজেই লোনা পানির সমুদ্রই হল (মোতি বের হওয়ার) কেন্দ্রস্থুল। কিন্তু অন্যান্য দরিয়ার অংশও 
তাতে শামিল আছে। তবে বর্তমান যুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এসব ব্যাখ্যা ও কষ্টরকল্পনার কোন প্রয়োজন নেই। আর আল্লাহই 
সর্বাধিক জ্ঞাত। 

(১৮) এই মণি-মাণিক্য ও যুক্তা-প্রবাল হল শোভা-সৌন্দর্য ও রূপশ্রী বর্ধনের বস্ত। বিলাসী ও বিভ্তশালীরা তাদের সৌন্দর্ষ-পিপাসা 
মিটানোর জন্য এবং নিজেদের শোভা-সৌন্দর্যকে আরো বর্ধিত করার জন্য এ সব ব্যবহার করে থাকে। কাজেই এগুলোর নিয়ামত 
হওয়ার কথা সুস্পষ্ট। 


(১) ১১৯। হল ০ এর বহুবচন এবং এটা উহা মাউসূফ (বিশেষ্য) ৫৯.) এর "সিফাত" (বিশেষণ)। এর অর্থ বিচরণশীল। ২৫ 
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৯৪২ 


(২৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন্‌ 
অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? (৯ 


(২৬) ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর। 
(২৭) অবিনশ্বর শুধু তোমার মহিমময়, মহানুভব প্রতিপালকের 


মুখমন্ডল (সত্তা)। 


(২৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 


অনুগ্রহকে মিথ্যান্ঞান করবে? (১৯ 

(২৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে, সবাই তাঁর নিকট 
প্রার্থনা করে, ১৯৯ তিনি প্রত্যহ এক এক ব্যাপারে রত। ২) 

(৩০) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 


অঅ 


(৩১) হে মানুষ ও জিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের (হিসাব-নিকাশের) 


নুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? ১০১ 


জন্য অবসর গ্রহণ করব। (০১) 
(৩২) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 
অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 

(৩৩) হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর 
সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, তাহলে অতিক্রম 


কর,২০০ কিন্তু কোন শক্তি ব্যতিরেকে তোমরা তা অতিক্রম 
করতে পারবে না। (০৪ 
(৩৪) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 


অ 


নুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 


সুরা রাহ» ৫৫ 


9৩১৩৩ ৩০৩০ ভরা? ও 


এর অর্থ সুউচ্চ। আর এ থেকে বুঝানো হয়েছে নৌকার সেই পালকে, যা পালতোলা নৌকার উপর পতাকার মত উঠিয়ে রাখা হয়। কেউ 


কেউ এর অর্থ করেছেন, নির্মিত। অ 


াৎ, আল্লাহর ট্তরীকৃত সমুদ্রে বিচরণশীল। 


(৮) এ (পোনির জাহাজ)গুলোর মাধ্যমে ভারবহন ও যাতায়াতের যে সব সুবিধা রয়েছে, তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। অতএব এও 


আল্লাহর নিয়ামত। 


অঅ 


€( 


ুগ্রহ, যার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ওয়াজেব। 
৯১) অর্থাৎ, সবাই তীর মুখাপেক্ষী এবং তীর ঘ্বারের ভিখারী। 


(১৯) দুনিয়া ধূংস হয়ে যাওয়ার পর প্রতিদান ও শাস্তি অর্থাৎ, সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর যত্রু নেওয়া হবে। কাজেই এটাও এমন এক মহা 


(২) প্রতাহ বা প্রতিদিনের অর্থ সব সময়। ০৮১'শা*ন" অর্থ বিষয় বা ব্যাপার। অর্থাৎ, সব সময় তিনি কোন না কোন কাজে ব্য্ত থাকেন। 
কাউকে রোগী বানাচ্ছেন, কাউকে রোগ থেকে মুক্ত করছেন। কাউকে ধনী করছেন, আবার কোন ধনীকে দরিদ্র করছেন, কোন ভিখারীকে 


রাজা বানাচ্ছেন, কোন রাজাকে বানাচ্ছেন ভিখারী, কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করছেন, আবার কাডকে অধঃপতনে পাতিত করছেন। 
কাউকে অস্তি থেকে নাস্তি এবং নাস্তি থেকে অস্তি করছেন ইত্যাদি। মোট কথা বিশ্বজাহানে এ সব কিছু হচ্ছে তীরই নির্দেশ ও ইচ্ছায়। 


দি 


বারাত্রির কোন মুহূর্ত এমন নেই, যা তীর কর্ম সম্পাদন থেকে খালি থাকে। (5 33 2৫৮ ১১৯৪ ২ টি ০০ %) 


(১) আর অতি মহান এই সত্তার প্রতিমুহূর্তে বান্দাদের যাবতীয় কার্যকলাপের ব্যবস্থাপনা করতে থাকা তার একটি বড় অনুগ্রহ। 
(১) এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর অবসর বা অবকাশ নেই। বরং (মানুষের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী) এটা একটি কথার কথা বলা 


হয়েছে। যার উদ্দেশ্য ধমক ও ভীতি-প্রদর্শন; অর্থ £ মনে 


নিবেশ করব। ১১৪৫ (ম 


নুষ ও জ্িনকে) এই কারণে বলা হয়েছে যে, তাদের 


উপর শরীয়তের সমস্ত কিছুর ভার ও দায়িত্‌ চাপানো হয়েছে। পক্ষান্তরে এ 


( 
(২ 


ই ভার ও বোঝ থেকে অন্য সৃষ্টি মুক্ত। 


”) এই হুমকিও একটি অনুগ্রহ। কেননা, এর ফলে অবাধ্যজন অবাধযত 


থেকে ফিরে আসে এবং সং লোকেরা আরো সৎকর্ম করে। 


*) অর্থাৎ, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য ও ফায়সালা থেকে পালিয়ে কোথাও যেতে পারলে চলে যাও। কিন্তু এ সাধ্য ও শক্তি কার 


অঅ 


ছে? আর পায়ে যাবেহ বা কোথায়? কোন্‌ জায়গা এমন আছে, যা অ 


লাহর অ 


য়ন্তের বাইরে? এটাও হুমকি যা পূর্বের হুমকির ন্যায় 


অঅ 


এই নিজ নিজ স্থানে সঠিক। 


নিয়ামতও বটে। কেউ কেউ বলেছেন, এটা হাশরের ময়দানে বলা হবে। যেখানে ফি 


রস্তারা চতুর্দিক থেকে মানুষকে ঘিরে থাকবেন। উভয় 
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তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯৪৩ 


(৩৫) তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও 
ধুম্রপুঞ্জ (অথবা গলিত তামা),১”) তখন তোমরা প্রতিরোধ 
করতে পারবে না। (০১ 


(৩৬) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন্‌ 


অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 
(৩৭) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, সেদিন ওটা (লাল চামড়া বা) 
তেলের মত লাল (গোলাপের) রূপ ধারণ করবে”) 


(৩৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন্‌ 


অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 
(৩৯) সেদিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, 


নাজ্িনকে? ২) 


অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 
(৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের হুলিয়া দ্বারা৭৯) 
সুতরাং তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে। ১১) 


(৪২) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 


অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 
(৪৩) এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা মিথ্যা মনে করত। 


(৪০) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন্‌ 


(৪৪) তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি 
করবে। ১৯১ 


(৪৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 


অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 


(৪৬) আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার 
ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু”টি (জান্নাতের) বাগান। ১১) 


১০৪ 05656 9৮৫০০ 8০৪ 
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(১) অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন যদি তোমরা কোথাও পালিয়েও যাও, তবে ফিরিস্তাগণ আগ্নিশিখা ও ধুম্রপুঞ্জ তোমাদের উপর নিক্ষেপ 


করে অথবা গলিত তামা তোমাদের মাথায় ঢেলে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবেন। "১০4 এর দ্বিতীয় অর্থ গলিত তামা করা হয়েছে। 


(২০) অর্থাৎ, আল্লাহর শাস্তিকে প্রতিহত করা তোমাদের সাধ্য হবে না। 


(১) কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে পড়বে। ফিরিস্তাগণ পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। সেই দিন আকাশ জাহান্নামের আগুনের 


প্রচন্ড তাপের কারণে গলে রঙানো চামড়ায় মত লাল হয়ে যাবে। 2৬১ তেল অথবা লাল চামড়া। 


(২) অর্থাৎ, যে সময় তারা কবর থেকে বের হবে। তাছাড়া পরে তো হিসাবের ময়দানে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ অবশ্যই করা হবে। কেউ 


কেউ এর অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, গোনাহ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। কারণ, তাদের তো সম্পূর্ণ কর্মবিবরণী 
ফিরিস্তাদের কাছেও থাকবে এবং আল্লাহর জ্ঞানেও। অবশ্য এ কথা জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা এ কাজ কেন করেছিলে? অথবা অর্থ 
হল, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না, বরৎ মানুষের অঙগ-প্রতঙ্গ স্বয়ং সমস্ত কিছু বলে দেবে। 


(৯) অর্থাৎ, যেভাবে ঈমানদারদের হুলিয়া ও চিহ্ত হবে, আর তা হল, তাদের ওযুর স্থানগুলো উজ্জ্বল হবে, অনুরূপভাবে পাপীদের 


চেহারা কালো ও চোখ নীলবর্ণ হবে। আর তারা আতম্বগ্রস্ত থাকবে। 


(২১) ফিরিস্তারা তাদের ললাট ও পা এক সাথে মিলিয়ে ধরে জাহানামে নিক্ষেপ করবেন। অথবা কখনো কারো কপালে ধরবেন, আবার 


কখনো কারো পায়ে ধরবেন। 


(১) অর্থাৎ, কখনো তাদেরকে জাহান্নামের শান্তি দেওয়া হবে, আবার কখনো (৯ 


25 “ফুটন্ত পানি” পান করার শাস্তি দেওয়া হবে। তা 


গরম অর্থাৎ, অতীব গরম ফুটন্ত পানি। যে পানি তাদের নাীভূঁডি গলিয়ে দেবে। (5 এ ৪৬৪ 


(২১) যেমন হাদীসে আছে যে, “দু”টি জানাত রূপার হবে। যার গ্রেট এবং তাতে বিদ্যমান সব কিছুই রূপার হবে। দু"টি জান্নাত সোনার 


হবে। তার প্লেট এবং তাতে বিদ্যমান সব কিছুই সোনার হবে।” (বুখারী £ তাফসীর সূরা রাহমান) কোন কোন উক্তিতে এসেছে যে, 


সোনার বাগান বিশিষ্ট মু'মিন ১; তথা নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য হবে এবং রূপার বাগান হবে সাধারণ মুমিন যথা, ০১৮| ৮০০ ডান 
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৯৪৪ 


সূরা রাহমান 


(৪৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্র 


অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 


(৪৮) উভয়ই বহু ডালপালাবিশিষ্ট (গাছে পরিপূর্ণ)। ১১) 


তিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 


(৪৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন্‌ 


অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 


(৫০) উভয় (বাগানে) রয়েছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ। ১৯) 


(৫১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 


অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 


(৫২) উভয় (বাগানে) রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার। 3১০) 


(৫৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 


অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 


কপর্ 


৫৫ 


9555৩ 3 গম ৪ 


২২2০ 
২ 


++ ৮ 2৪৭ 1 & নে 
(৫৪) সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট ০৮ এিঠ 95৮] ও পি ৯৯৮ ৩৪ ১০ 
বিছানায়, ১৯১ দুই বাগানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী ১১) জী 


(৫৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 


অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 


(৫৬) সে সবের মাঝে রয়েছে বু আনত নয়না,১৯) যাদেরকে 


তাদের পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। ১১৯ 


(৫৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 


অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 


(৫৮) তারা (সৌন্দর্যে) যেন পদ্যুরাগ ও প্রবালসদৃশ। ১২৭ 


দিকের অধিকারীদের জন্য। 
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(২১) এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাতে ছায়া হবে ঘন ও সুনিবিড। অনুরূপ ফলও হবে অধিকহারে। কেননা, প্র 


পরিপূর্ণ থাকবে। (ইবেন কাষীর) 


(১১৯ একটির নাম হল "তাসনীম" 


আর দ্বিতীয়টির নাম হল "সালসাবীল। 


তা ডাল ফলে 


এ € 


(২১) অর্থাৎ, স্বাদ ও মজার দিক 


দিয়ে প্রতিটি ফল হবে দুই প্রকার। আর তা হবে বিশেষ অনুগ্রহের অতিরিক্ত একটি চিত্র। কেউ কেউ 


বলেছেন, এক প্রকার হবে শুকনো 


ফলের এবং অপরটি হবে টা 


কা ফলের মজা। 


(২১১ অর্থাৎ, উপরের কাপড়টা সর্বদাই ( 


হয়েছে। তার মানে হল, উপরের কাপড়ঢা এর চাইতে আরো অ 


(১১) ফল এত নিকটবর্তী হবে যে, বসে 


ভিতরে ব্যবহৃত) আন্তরের তুলনায় উত্তম ও সুন্দর হয়। এখানে শুধু আস্তরের আলোচনা করা 
নেক অনেক উত্তম হবে। 


বসে এমন কি শুয়ে শুয়েও তা পাড়তে পারবে। ৮ ২৯) (5015 155)55) 


(১) যাদের চোখের দৃষ্টি তাদের 
সুন্দর লাগবে। 


নজ নিজ স্বামী ছাড়া অন্য কারো উপর পড়বে না এবং তাদেরকে নিজ নিজ স্বামীই সর্বাধিক উত্তম ও 


(১৯) অর্থাৎ, কুমারী ও নব-যুবতী 


ও অবিবাহিতা হবে। এই আয়াত ও এর পূর্বের কিছু আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যে 


জ্িনরা মু'মিন হবে, তারাও মুমিন মানুষদের মত জান্নাতে যাবে এবং তাদের জন্য সেখানে তা-ই থাকবে, যা অন্যান্য ঈমানদারদের 


জন্য থাকবে। 


(২১০) অর্থাৎ, পরিজ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে পদ্মরাগ এবং শুভ্রতামিশ্রিত রক্তবর্ণের দিক দিয়ে হবে প্রবালের মত। যেমন অনেক 


সহীহ হাদীসেও তাদের স্বচ্ছ রূপ-সৌন্দর্ষের কথা এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে, ১) ৮০। পা) ১৯ ১৪১: ৮ ০ “তাদের দেহের 


রূপ-স্বচ্ছতার কারণে তাদের পদনালীর মজ্জা হাড় ও মাংসের বাহির থেকে পরিদৃষ্ট হবে।” (বুখারী £ সির সূচনা অধ্যায়, সালিম £ 


জামাত অয়) অপর আর একটি বর্ণনায় এসেছে (রসুল &৪ বলেছেন,) “জানাতের স্ত্রীরা এত সুন্দরী ও সুদর্শনা হবে যে, যদি তাদের 


মধ্যে কোন একজন পৃথিবীবাসীদের প্রতি উকি দেয়, তবে আকাশ ও পৃথিব 


র মধ্যস্থলের সম্পূর্ণ অংশটা উজ্জ্বল হয়ে যাবে এবং 


সুগন্ধিতে ভরে যাবে। আর তাদের মাথার ওড়না এত মূল্যবান হবে যে, তা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তার থেকেও শ্রেয় হবে।” 


বেখারীঃ জেহাদ অধ্যায়) 
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তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯৪৫ 


(৫৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন্‌ 
অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 
(৬০) উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে 
পারে? (২২১) 
(৬১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 
অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 
(৬২) এই জান্নাত দুটি ছাড়া আরো দু”টি জান্নাত রয়েছে। ১২১) 
(৬৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 
অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 
(৬৪) কৃষ্ণবরণ ঘন সবুজ এ (জান্নাতের) বাগান দুটি, 
(৬৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রাতপালকের কোন্‌ কোন্‌ 
অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 
(৬৬) উভয় বাগানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ;১১ 
(৬৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 
অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 

ডালিমা। (২২৫) 
(৬৮) সেখানে রয়েছে ফলমূল খেজুর ও ডালিম। 
(৬৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 
অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 
(৭০) সে সকলের মাঝে রয়েছে উত্তম চরিত্রের সুন্দরীগণ। ১১১ 
(৭১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 
অনুগ্রহকে মিথ্যান্ঞান করবে? 
(৭২) তারা তাবুতে সুরক্ষিত হুর।! 
(৭৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 
অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 
(৭৪) তাদেরকে তাদের পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ 
করেনি। 


(৭৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 


২২৭) 


4৯৯ 


(১১ প্রথম ০৮৯! 'ইহসান” এর অর্থ, সৎকর্ম ও আল্লাহর আনুগত্য। আর দ্বিতীয় ১৮০! 'ইহসান'এর অর্থ, তার প্রতিদান। অর্থাৎ, 
জানাত ও তার নিয়ামতসমূহ। 
(১১) ৮১ থেকে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, এই বাগান দু'টো মর্যাদা ও ফযীলতের দিক দিয়ে পূর্বের সেই বাগান দু”টির চেয়ে কম 


৮৫৫২ 


হবে, ৪৬নং আয়াতে যার কথা উল্লিখিত হয়েছে। 

(১১) অতাধিক সতেজ ও ঘন সবুজ হওয়ার কারণে তা কালো মত দেখাবে। 

(১) এই ০৬০ ডেজ্ছলিত) গুণটি ০১১৯৩ (প্রবহমান)এর তুলনায় কিছুটা হালকা। যেহেতু প্রবাহিত হওয়ার শক্তি উচ্ছলিত 
হওয়ার (উলে ওঠা বা উপচে পড়ার) চাইতে বেশী। (ইবনে কাসীর) 

(১)। প্রথমোক্ত দুই বাগানের বিশেষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি ফল দু"প্রকারের হবে। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, তাতে মর্যাদা 
বৈশিষ্ট্যের যে আধিক্য রয়েছে, তা শেষোক্ত দুই বাগানের ক্ষেত্রে নেই। 

(২১১) ৬১৬ থেকে উদ্দিষ্ট, চারিত্রিক ও আচার-আচরণের উৎক্ট্টতা। আর ১.০ এর অর্থ, রূপ-লাবণ্যের অপূর্বতা। 

(১১) হাদীসে নবী করীম ৯ বলেছেন, “জান্নাতে মোতির তাবু হবে। তার প্রস্থ হবে ৬০ মাইল। তার প্রতি কোণে থাকবে জান্নাতীর 


(সুন্দরী) স্ত্রী যাকে অপর কোণের লোকেরা দেখতে পাবে না। মু'মিন তাতে বিচরণ করবে।” (বুখারী? সুর সূচনা অধায় মুসলিম ? 
জানাত অধ) 
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৯৪৬ সূরা ওয়াকিআহ ৫৬ 


অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? 

(৭৬) তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ বালিশে ও সুন্দর গালিচার 
উপরে। 3৮) 

(৭৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ 
অনুগ্রহকে মিথ্যাঙ্ঞান করবে? ২৯) 


রি 


90১43 0435 গর? ৪ 


' 


রি (২৩০) 1 
(৭) কত মহান তোমার মহিমময়, ০ মহাণুভব প্রতিপালকের কে 759০ ৪১০ শো চি 
| ঁ 
০ ছু (২৩১) 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৫৬, আয়াত সংখ্যা 8 ৯৬ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। চা 
(১) যখন সংঘটিতব্য (কিয়ামত) সংঘটিত হবে। 3৩১) (9 8421971--8519] 


(২৮) ৯৪) মসনদ, বালিশ, গালিচা অথবা এই ধরনের উৎকৃষ্ট বিছানা। ১৫০ প্রত্যেক উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান জিনিসকে বলা হয়। নবী 


করীম পু উমার ৯৮-এর ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। (55 3১ 5৪০ 9 ৭১) “আমি কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি এমন দেখি নি, 


যে উমারের মত কাজ করতে পারে।” (বৃখারীঃ মানাকিব) এখানে উদ্দেশা, অত্যন্ত সৌন্দর্যময় গালিচা। অর্থাৎ, জান্নাতীরা এমন আসনে 
হেলান দিয়ে উপবেশন করবে, যার উপর সবুজ রঙের মসনদ, গালিচা এবং কারুকার্-খচিত উৎক্ষ্টমানের বিছানা বিছানো থাকবে। 

(২১৯) এই আয়াতটি এই সুরার মধ্যে একত্রিশ বার এসেছে। মহান আল্লাহ এই সূরায় তার বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ 
করেছেন এবং প্রত্যেক নিয়ামত বা কয়েকটি নিয়ামত উল্লেখ করার পর মানব-দানবকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। এমন কি হাশরের 
মাঠের ভয়াবহতা এবং জাহান্নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করার পরও এই জিজ্ঞাসার পুনরাবৃত্তি করেছেন। যার অর্থ এই যে, পরকাল 
সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে স্বরণ করিয়ে দেওয়াও অতি বড় নিয়ামত। যাতে পরকালের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে আগ্রহীরা তা থেকে 
নহ্চৃতি পাওয়ার প্রচেষ্টা করে। দ্বিতীয় কথা এটাও জানা গেল যে, জ্িনরাও মানুষদের মত আল্লাহর একটি সৃষ্টি। বরং মানুষের পর 
জ্বনরাই হল দ্বিতীয় এমন সৃষ্টি, যাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দানে ধন্য করা হয়েছে। আর এর বিনিময়ে তাদের নিকট কেবল এতটুকু চাওয়া 
হয়েছে যে, তারা যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে। তাঁর সাথে যেন অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন না করে। সৃষ্টিকুলের এই উভয় 
সম্প্রদায়ই এমন, যাদের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান এবং তার ফরয কার্ধাদির ভার আরোপ করা হয়েছে। আর এরই জন্য তাদেরকে 
ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে; যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়। তৃতীয়তঃ নিয়ামতসমূহের বর্ণনা থেকে এটাও প্রমাণিত 
হয় যে, আল্লাহর নিয়ামতসমূহ দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ ও মুস্তাহাব। এটা বিষয়-বিরাগ, পরহেযগারী ও আল্লাহভীরুতার বিপরীতও নয় 
এবং আল্লাহর প্রতি আস্থার পরিপঙ্থীও নয়। যেমন কোন কোন সুফাবাদারা এ শ্রেণীর ধারণা পোষণ করে বা করায়। চতুর্থতঃ বারংবার এ 
প্রশ্ন যে, “তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে বা অস্বীকার করবে?” এটা ধমক ও হুমকি 
প্রদর্শন স্বরূপ। যার উদ্দেশ্য হল সেই আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা, যিনি এ সমস্ত নিয়ামত সৃষ্টি ও সুলভ করেছেন। তাই নবী 
কারীম & উক্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে (নিমের) এই দুআটি পড়া পছন্দ করেছেন। 0০। এ ১৪02) 4০০৫ 92 সলঞ্জ ২) “হে আমাদের 


পালনকর্তা! আমরা তোমার কোন নিয়ামতকে মিথ্যা মনে করি না। সুতরাং তোমারই সমস্ত প্রশংসা।” (তিরমিযী গিলাসিলাহ সাহীহাহ 
আলবানী) তবে নামাধের মধ্যে ইমাম সুযোগ না দিলে অথবা উচ্চস্বরে) দুআটি পাঠ করা বিধেয় নয়। 

(২) এ) শব্দটি হ5» থেকে উদ্ভৃত। যার অর্থ, চিরত্ব ও স্থায়িত্ব। অথার্ তাঁর নাম চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। অথবা তাঁর নিকট সর্বদাই 
বর্কত ও কল্যাণের ভান্ডার বিদ্যমান। কেউ কেউ তার অর্থ করেছেন, আল্লাহর মহিমা, গৌরব ও মর্যাদার উচ্চতা। আর যাঁর নাম এত 
বর্কতময় তথা এত কল্যাণ ও উচ্চতার অধিকারী, তখন তাঁর সত্তা কতই না কল্যাণময় এবং কতই না বড়তৃ ও উচ্চতার অধিকারী। 
(১০১) এই সুরা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, এটা হল 5০ 5১৮, (ধনাট্যতার সুরা)। যে ব্যক্তি এই সুরাটি প্রতি রাতে পাঠ করবে, সে কখনো 
দরিদ্র বা অভাবী হবে না। কিন্তু বাস্তব এই যে, এই সুরার ফযীলতে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা নেই। প্রতি রাতে পড়ার ও শিশুদেরকে তা 
শিক্ষা দেওয়ার বর্ণনাগুলোও কেবল দুর্বল নয়, বরং জাল। (দেখ্ন. শায়খ আলবানী সংকলিত “আল আহাদীসুস্‌ যায়ীফাহ* ৯৩০৫) 
(২৯) ₹৪ কিয়ামতের নামসমূহের অন্যতম নাম। কেননা, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। তাই তার এই নাম। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯৪৭ 


(২) এর সংঘটন মিথ্যা কিছু নয়। 


(৩) এটা কাউকেও করবে অবনত, কাউকেও করবে সমুন্নত। ১০ 


(৪) যখন পৃথিবী প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে। 


ঠা বি (২৩৪) 
(৫) এবং পর্বতমালা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে পড়বে। ১৩৪ 


(৬) ফলে ওটা পর্যবসতি হবে উৎক্ষিপ্ত ধুলিকণায়। টি 


(৭) এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে। ১৩৭) পি 
(৮) ডান হাত-ওয়ালারা; কত ভাগ্যবান ডান হাত-ওয়ালারা! ১৩ তোরে [ভি 
(৯) আর রি সিসির কত হতভাগ্য বাম হাত- চে 2220 ৬৩ বু 22 ৬৩ 
ওয়ালারা!(৬" 

(১০) আর অগ্রবর্তিগণ তো অগ্রবর্তী। ৬) (90501 0৯50 
(১১) তারাই হবে নৈকটাপ্রাপ্ত। 6925:47 447 
(১২) তারা থাকবে সুখময় জানাতসমূহে। 


(১৩) বহুসংখ্যক হবে পূর্ববতীদের মধ্য হতে 


(১) অবনত ও সমুন্নত করা বলতে লাঞ্িত ও সম্মানিত করা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কিয়ামত আল্লাহর অনুগত বান্দাদেরকে সমুন্নত 
ও সম্মানিত এবং তাঁর অবাধ্জনদেরকে অবনত ও লাঞ্কিত করবে; যদিও দুনিয়াতে ব্যাপার এর বিপরীত হয়। ঈমানদাররা সেখানে 
সম্মানিত ও মর্যাদাবান হবেন এবং কাফের ও অবাধ্যজনরা সেখানে লাঞ্কিত ও অপদস্থ হবে। 

(২০). এর অর্থ নড়াচড়া ও অস্থিরতা (কম্পন)। আর ০ অর্থ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া। 

(২০০) ৪1; হল ১: (শ্রেণী বা প্রকার) এর অর্থে। 

(২০) এ থেকে বুঝানো হয়েছে এমন সব সাধারণ মুমিনদেরকে, যীদেরকে তীদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে এবং যেটা তাদের 
সৌভাগ্য লাভের নিদর্শন হবে। 
(১) এ থেকে বুঝানো হয়েছে কাফেরদেরকে যাদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে ধরানো হবে। 

(২) এরা হলেন বিশিষ্ট ঈমানদারগণ। আর এটা হল ঈমানদারদের তৃতীয় প্রকার, যারা ছিলেন ঈমান গ্রহণ করার ব্যাপারে অগ্রবর্তী 
এবং যাবতীয় নেকীর কাজে আগে বেড়ে অংশ গ্রহণকারী। মহান আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ নৈকট্য দানে ধন্য করবেন। বাক্টির 
শব্দবিন্যাস ঠিক এইরূপ, যেরূপ বলা হয়, তুমি তো তুমি, আর যায়দ তো যায়দ। এতে যায়দের মাহাত্ময ও গুরুত্ব অধিকহারে প্রকাশ 
করা উদ্দেশ্য হয়। 
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সুরা 


৯৪৮ 


১ ৪) এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবতীদের মধ হতে(৩৯ 
(১৫) স্বর্ণথচিত আসনে। 


(১৬) তারা আসনে হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি 
হয়ো 
(১৭) তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা--১৪৯ 


(১৮) পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। 


(১৯) সেই সুরা পানে তাদের মাথাব্যথা হবে না, তারা জ্ঞান-হারাও 
হবে না। ১৪৯ 
(২০) এবং তাদের পছন্দ মত ফলমূল 


(২১) আর তাদের পছন্দমত পাখীর মাংস নিয়ে। 


(২২) আর (তাদের জন্য থাকবে) আয়তলোচনা হুর; 


(২৩) সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ---0৯১ 


(২৪) তাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ। 


(২৫) তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপবাকা। 


ওয়াকি আ)হ 


৬ 


এর 


05412 ১ ৮১১ 


দা 
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(২) &ঃ এমন বড় দলকে বলা হয়, যার গণনা সম্ভব নয়। বলা হয় যে, ০৮2 (পুববতীগণ) থেকে উদ্দেশ্য হল, আদম ৯| থেকে নিয়ে 


নবী করীম $৪ পর্যন্ত উন্মতের লোক। আর ৬:১৯ (পরবর্তীগণ) থেকে উদ্দেশ্য হল, মুহাম্মাদ &৪-এর উম্মতের ব্যক্তিবর্গ। অর্থ হল এই 


যে, পূর্ববতীদের মধ্য থেকে অগ্রবর্তী একটি বড দল হবে। কেননা, তাদের যুগ সুদীর্ঘ, যাতে হাজার হাজার নবীদের অগ্রবরতীগণ শামিল 


আছেন। এদের তুলনায় মুহাম্মাদ &৪-এর উন্মতের যুগ কিয়ামত পর্যন্ত অল্পই। তাই এদের মধ্যে অগ্রবতীদের সংখ্যা তুলনামূলক 


পূর্ববতীদের চাইতে কম হবে। কিন্তু একটি হাদীসে এসেছে, নবী করীম && বলেছেন যে, “আমি আশা করি যে, তোমরা জান্নাতীদের 


অর্ধেক 


হবে।” (মুসলিম ২০০নঙ) তবে এটা আয়াতে উল্লিখি 


ত অর্থের পরিপন্থী নয়। কারণ, মুহাম্মাদ %৪-এর উম্মতের 


পূর্ববত 


অগ্রবতীদেরকে এবং সাধারণ মু'মিনদেরকে মিলিয়ে জানাতে প্রবেশকারীদের সংখ্যা অন্যান্য সমস্ত উম্মতের অর্ধেক হয়ে যাবে। অতএব 


উম্মতের কেবল অগ্রবতীদের সংখ্যা বেশী হয়ে যাওয়া হাদী 
যাচাই সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে কেউ কেউ ০%) এবং ০২১৬ থেকে মুহাম্মাদ $8-এর উম্মতের লোকদেরই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, এই 


সে বর্ণিত সংখ্যার বিপরীত নয়। তবে এই উক্তি (সঠিক কি না তা) 


উম্মতের পূর্ববতীদের মধ্যে অগ্রবতীদের সংখ্যা বেশী এবং পরবতী 


দের মধ্যে অগ্রবতীরদের সংখ্যা কম হবে। ইমাম ইবনে কাসীর এই 


দ্বিতীয় উক্ভিন্টাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এটাকেই সর্বাধিক সঠিক মনে হচ্ছে। এই বাকাটি | ০৬৯ ও এবং 2১০৮ ০১০ ৬০এর 


মধ্যস্থলে একটি "মু'তারিযাহ” (পূর্বাপরের সাথে সম্প্হীন বিচ্ছিন্ন) বাক্। 


4র্্ি 


০৯ ১5০ ০.. 
(১) ৮১০১ 


নির্মিত, খচিত। অর্থাৎ, উল্লিখিত জান্নাতীরা সোনার তার দিয়ে তৈরী করা এবং সোনা-মণি-রত্ব খচিত আসনে পরস্পরের 


মুখোমুখি হয়ে বালিশের উপর হেলান দিয়ে বসবে। অর্থাৎ, সামনা-সামনি, পরস্পর পিছন কণরে নয়। 


(৬১ অর্থাৎ, তারা বড় হয়ে বৃদ্ধ হয়ে যাবে না। না তাদের গাল বসবে, আর না শারীরিক গঠন ও কাঠামোতে কোন পরিবর্তন ঘটবে। বরং 


তারা কিশোর হয়ে একই বয়স ও একই অবস্থায় চিরদিন থাকবে। 


(১) &০০ এমন মাথা বাথাকে বলে, যা মদের নেশা ও মাদকতার কারণে হয়ে থাকে। 9১! এমন জ্ঞানশূন্যতা যা নেশাগ্রস্ততার ফলে 


হয়ে থাকে। পার্থিব মদ পানে এই উভয় ক্ষতিই ঘটে থাকে। পক্ষান্তরে পরকালের শারাব বা সুরাপানে আনন্দ ও তৃপ্তি তো অবশ্যই হবে, 


কিন্তু এসব মন্দ জিনিসের কোন কিছুই ঘটবে না। ৬১০ প্রবহমান ঝরনা; যা শুকিয়ে যায় না। 


(১) 2১5০ (সুরক্ষিত) যাকে গুপ্ত রাখা হয়েছে। তাতে না কারো হাতের স্পর্শ লাগে, আর না ধুলাবালি লাগে। এ ধরনের জিনিস 


একেবারে পরিস্কার-পরিছন্ন এবং তার আসল অবস্থায় থাকে। 
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তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯৪৯ 


(২৬) সালাম-সালাম (শান্তি) বাণী ব্যতীতি। (১৪৪) 


(২৭) আর ডান হাত-ওয়ালারা, কত ভাগ্যবান ডান হাত- 
ওয়ালারা। (২৪৫) 

(২৮) (তারা থাকবে এক বাগানে) সেখানে আছে কাটাহীন 
কুলগাছ। 

(২৯) কাঁদি ভরা কলাগাছ। 


(৩০) সম্প্রসারিত ছায়া। ১৯ 

(৩১) সদা প্রবহমান পানি। 

(৩২) এবং প্রচুর ফলমূল; 

(৩৩) যা শেষ হবে না ও নিষিদ্ধও হবে না। ১৪১ 

(৩৪) আর সমুগ্চ শয্যাসমূহ। ১) 

(৩৫) তাদেরকে হুরীগণকে) আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। 


(৩৬) তাদেরকে করেছি কুমারী। ১৪৯) 
(৩৭) প্রেমময়ী ও সমবয়স্কা। 8৫৭ 


(৪৯ অর্থাৎ, পৃথিবীতে তো পরস্পর ছন্দ্র-বিবাদ হয়। এমনকি (আপন) ভায়ে-ভায়ে ও বোনে-বোনেও বিবাদ লেগে থাকে। এই ঝগড়া- 
বিবাদের ফলে অন্তরে জন্ম নেয় এমন ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শক্রতা, যা একে অপরের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার, গালি-গালাজ এবং গীবত 
ও চুগলী ইত্যাদি করার উপর উদ্বুদ্ধ করে। জানাত এ সমস্ত চারিত্রিক নোংরামি ও পঙ্চিলতা থেকে কেবল পবিত্রই হবে না, বরং সেখানে 
শুধু সালাম আর সালামেরই ধুনি মুখরিত হবে; ফিরিশ্তাদের পক্ষ থেকেও এবং জান্নাতবাসীদের পরস্পরের পক্ষ থেকেও। যার অর্থ হল, 
সেখানে সালাম-সম্ভাষণ তো হবে, কিন্তু অন্তর ও জিভের সেই নোংরামি থাকবে না, যা পৃথিবীতে ব্যাপকহারে বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি 
বড় বড় দ্বীনদার ব্যক্তিরাও এ জঘন্য অভ্যাস থেকে সুরক্ষিত নয়। 

(৮) এ পর্যন্ত অগ্রবর্তী 0:2১) নৈকটাযপ্রাপ্তদের আলোচনা ছিল। এবারে ০১৯। ০ (ডান হাত-ওয়ালা) থেকে সাধারণ মু'মিনদের 
কথা আলোচনা হচ্ছে। 
(১৯) যেমন এক হাদীসে আছে যে, “জান্নাতের একটি গাছের ছায়া তলে একজন অশ্বারোহী একশ” বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তবুও সে 
ছায়া শেষ হবে না।” (বৃখারীঃ তাফসীর সূরা ওয়াকিআহ মুসলিম? জামাত অধ্যায়) 

(৯) অর্থাৎ, এই ফলগুলো এমন মৌসমী ফল হবে না যে, মৌসম শেষ হয়ে গেলেই এই ফলগুলো আগামী মৌসম পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে 
যাবে। ফলগুলো এ ধরনের ফুল-মুকুলের ধাতুর অধীনস্থ হবে না। বরং তা সদা-সর্বদা পাওয়া যাবে। 

(২৯) কেউ কেউ ০১৯ থেকে অর্থ নিয়েছেন স্ত্রীগণ। আর ২০১১ এর নিয়েছেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না। যেহেতু পরবর্তীতে তাদের কথাই 
আলোচনা হয়েছে। 

(২৯) 6390 এর মধ্যে সর্বনাম যদিও নিকটের কোন বিশেষ্যকে জ্ঞাপন করছে না, তবুও আলোচনার প্রাসঙিকতা এটা প্রমাণ করছে যে, এ 


থেকে উদ্দেশ্য হল সেই নারী ও হুরগণ, যা জান্নাতবাসীরা লাভ করবে। জানাতী হুরগণ সাধারণ জন্ম পদ্ধতির মাধ্যমে জন্ম লাভকারিণী নয়, 
বরং মহান আল্লাহ জানাতে তাদেরকে তাঁর বিশেষ কূদরতে বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন। আর হুর ছাড়া পার্থিব স্ত্রীগণকেও জান্নাতবাসীরা ত্র 
হিসাবে পাবে। এদের মধ্যে বৃদ্ধা, কালো ও কুশ্রী যে যাই হবে, সবাইকে মহান আল্লাহ জানাতে যৌবন ও রূপ-লাবণ্য দানে ধন্য করবেন। নাকোন 
বৃদ্ধা বৃদ্ধা থাকবে, আর না কোন কৃল্্রী কৃশ্রী থাকবে। বরং সবাই হবে কুমারী এবং অনিন্দ্য সুন্দরী। 


(১০) ১১5 হল 2১১০ এর বহুবচন। এমন নারী, যে তার রূপ-সৌন্দর্য ও অন্যান্য গুণের কারণে স্বীয় স্বামীর কাছে অত্যন্ত প্রিয়া। ১ 
হল 2১১ এর বহুবচন। অর্থ সমবয়স্কা। অর্থাৎ, যেসব নারীদেরকে জান্নাতবাসীরা স্ত্রীর্পে পাবে, তারা সবাই সমবয়ঙ্কা হবে। যেমন হাদীসে 


বর্ণিত হয়েছে যে, সকল জান্নাতী তেত্রিশ বছর বয়সের হবে। (তিরমিযী) অথবা অর্থ হল, নিজ নিজ স্বামীর সমবয়ঙ্কা হবে। উভয় 
অবস্থাতে অর্থ একই। 
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৯৫০ 


(৩৮) ডান হাত-ওয়ালাদের জন্য। 


সুর) ওয়)কিআহ ৫৬ 


(৩৯) তাদের অনেকে হবে পূর্ববতীদের মধ্যে হতে। 3৫) 


(৪০) এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। ১৫১) 


(৪১) আর বাম হাত-ওয়ালারা, কত হতভাগা বাম হাত- 


ওয়ালারা! (২৫৩) 


(৪২) তারা থাকবে অতি গরম বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে। 


(৪৩) কালোবর্ণ ধোয়ার ছায়ায়। (২৫৪) 


(৪৪) যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়। (৫০) 


(৪৫) ইতিপূর্বে তারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে। ১৫১ 


(৪৬) এবং অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে। ্ ০৬৩ 1 
(৪৭) তারা বলত, "মরে হাড় ও মাটিতে পরিণত হলেও কি আমরা 5০555165651 153152১9155 পি 
অবশ্যই পুনরুখিত হব? চিরিরিচা যার 
০৯৯৭৭ 

৩ ্ 2 (২৫৭) এর ৯৮১০4 £ 

(৪৮) এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষগণও%? 5 (8) 5551 550212 


(৪৯) বল, অবশ্যই পূর্ববর্তিগণ ও পরবর্তিগণ। 


(৫০) সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত 


সময়ে; 


(৫১) অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যান্ঞানকারীরা! 


০৮৯ খাও ০থা ৫০] 
€) 1৮1 ১১০৪০ 0] ০১০৪ 


পা এপি এ ৫ 


রত 1৮১৪] ৬৮৩ ৫7৩10 


(৫২) তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে। 


(২১) অর্থাৎ, আদম ৯৪ 


থেকে। 


০১ 
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এ থেকে নিয়ে নবী করীম $&8 পর্যন্ত মানুষদের মধ্য থেকে অথবা মুহাম্মাদ ৯৪-এরই উম্মতের পূর্ববতীদের মধ্য 


(১১) নবী করীম $8-এর উন্মতের মধ্য হতে অথবা তাঁর উন্মতের পরবতীদের মধ্য থেকে। 
(১) এ থেকে বুঝানো হয়েছে জাহান্নামীদের। এদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে ধরানো হবে। আর এটা হবে তাদের নির্ধারিত 
দুর্ভাগ্যের নিদর্শন। 


(৩) 


১০, আগুনের এমন তাপ বা গরম হাওয়া, যা শরীরের লোমকুপে ঢুকে যায়। 1৯ ফুটন্ত পানি। 1১: শব্দটি ০ থেকে উদ্ভূত 


অর্থ কালো। আর যদি অত্যধিক কালো জিনিস হয়, তাহলে ৮ বলা হয়। '১:৯: এর অর্থ হল অতি কালো ধোঁয়া। অর্থ হল, জাহান্নামীরা 


জাহান্নামের শান্তি থেকে অতিষ্ঠ হয়ে এক ছায়ার দিকে দৌড়বে। কিন্তু সেখানে যখন পৌছবে, তখন দেখবে যে, সেটা ছায়া নয়, বরং 


জাহান্নামের আগুনেরই অতি কালো ধোঁয়া। কেউ কেউ বলেছেন, এটা ৯ শব্দটি থেকে গঠিত। আর তা হল সেই চর্বি, যা আগুনে দগ্ধ 
হয়ে হয়ে কালো হয়ে যায়। অন্যরা বলেছেন, এটা ১৯ থেকে গঠিত; যার অর্থ কয়লা। তাই ইমাম যাহহাক বলেন, আগুনের রঙও 


কালো, জাহান্নামীরাও হবে কালো এবং জাহান্নামে যা কিছু হবে সবই হবে কালো। .)। ০ 0৯ পা 


(4) অর্থাৎ, ছায়া শীতল হয়, কিন্তু তারা যেটাকে ছায়া মনে করবে, সেটা তো প্রকৃতপক্ষে ছায়াই হবে না যে, তা শীতল হবে। বরং তা 
হবে জাহান্নামের ধোঁয়া। (2১৩ 3 যাতে কোন সুন্দর দৃশ্য বা কল্যাণ নেই কিংবা যাতে কোন মিষ্টতা নেই। 


ফা তআ 


(২৫) এ থেকে জানা গেল যে, পরকালকে অস্থী 


াৎ, পাথি 


ব জীবনে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে ভোগ-বিলাসে ডুবে ছিল। 


কার করাই হল কুফরী, শির্ক এবং পাপাচারে নিমজ্জিত থাকার প্রধান কারণ। আর এটাই 


কারণ যে, যখন আখেরাতের খেয়াল তার প্রাত 


বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মনে ম্লান হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে অন্যায়-অশ্লীলতা ব্যাপক 


হয়ে যায়। যেমন, বর্তমানের বহু মুসলিমদের অবস্থা। 


৬. 
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(৫৩) এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে। 3৫) 


(৫৪) তারপর তোমরা পান করবে ফুটন্ত পানি। 


(৫৫) পান করবে পিপাসার্ত উটের ন্যায়। ১৫৯ 


(৫৬) কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আতিথ্য। (২৬ 


(৫৭) আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস 
করছ না? (২৬১) 
(৫৮) তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্ধপাত সম্বন্ধে? 


(৫৯) ওটা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? 3৬১) 


(৬০) আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি৬০ এবং আমি 
অক্ষম নই--১১৪) 

(৬১ তোমাদের স্থুলে তোমাদের অনুরূপ আনয়ন করতে এবং ৃ ১০525 কু ০৪ 17205005551 নি 
তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে, যা তোমরা জান না। ১৬) 

(৬২) তোমরা তো অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে। তবে তোমরা ৫ 
উপদেশ গ্রহণ কর না কেন? ১৬ 

(৬৩) তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? 


পিল ০51 


(৬৪) তোমরা কি ওকে অস্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? ১৬১ ০৯১১৫] ১ 


(৮) অর্থাৎ, দেখতে অতি বীভৎস খেতে অতি বিষ্বাদ ও তিক্ত বৃক্ষের খাদ্য যদিও তোমাদের কাছে অতীব অগ্রীতিকর হবে, তবুও 
প্রচন্ড ক্ষুধার জ্বালায় তাই দিয়েই তোমাদেরকে উদর পূর্ণ করতে হবে। 
(১) 2৯ হল 2১ এর বহুবচন। সেই পিপাসিত উটদেরকে বলা হয়, যারা বিশেষ এক রোগের কারণে পানির উপর পানি পান করেই 


যায়, কিন্তু তাদের পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। অথৎ্, যাল্কুম খাওয়ার পর পানিও এভাবে পান করবে না, যেভাবে সাধারণতঃ পান করা হয়। 

বরং প্রথমতঃ শাস্তি স্বরূপ তোমরা ফ্টন্ত পানিই পাবে। দ্বিতীয়তঃ তোমরা সে পানিকে পিপাসার্ত উটের মত পান করেই যাকে কিন্তু 
তোমাদের পিপাসা নিবৃত্ত হবে না। 

(২৬) মহান আল্লাহ এ কথা ঠাট্টা ও বিদ্রুপ ছলে বলেছেন। অন্যথা আতিথ্য তো তাকেই বলা হয়, যা অতিথির সম্মানে প্রস্তুত ও পেশ 
করা হয়। এটা এ রকমই যেমন কোন কোন স্থানে বলেছেন (4 ৯4১ 1৯১55) “তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তির সুসংবাদ দাও।” (সূরা 


আলে ইমরান ২১) 

(৬৯ অর্থাৎ, তোমরা জান যে, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই। তবুও তোমরা তাঁকে মানছ না কেন? অথবা মৃত্যুর পর পুনজীবিনের উপর 
বিশ্বাস করছ না কেন 
(১) অর্থাৎ, স্ত্রীদের সাথে সহবাসের ফলে তোমাদের বীর্ষের যে ফৌটাগুলো তাদের গর্ভে যায়, সেগুলো থেকে মানব আকৃতি আমি 
বানাই, না তোমরা? 

(১১) অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুকাল আমি নির্ধারিত ক'রে দিয়েছি। তা কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। সুতরাং কেউ শৈশবে, কেউ 
যৌবনে এবং কেউ বার্ধক্যে মৃত্যুবরণ করে। 

(২৬৯) অর্থাৎ, আমি অপারগ ও ব্যর্থ নই, বরং আমি সক্ষম। 

(২৮) অর্থাৎ, তোমাদের আকৃতির বিকৃতি ঘটিয়ে তোমাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করতে পারি এবং তোমাদের স্থলে তোমাদেরই 
মত আকার-আকৃতির অন্য জাতি নিয়ে আসতে পারি। 

(১৯৯) অর্থাৎ, তোমরা এ কথা কেন বুঝো না যে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন (যা তোমরা জান), তিনি 
তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন। 

(২৬) অর্থাৎ, জমিতে তোমরা যে বীজ বপন কর, তা থেকে একটি গাছ যমীনের উপর উঠে দাঁড়ায়। নিজীব এক শস্যদানাকে বিদীর্ণ ক'রে 
এবং মৃত্তিকার বক্ষ ভেদ ক'রে এইভাবে বৃক্ষ উদ্গত কে করে? এটাও বীর্য-বিন্দু থেকে মানব সৃষ্টি করার ন্যায় আমারই কুদরতের 
কৃতিত্ব, না তোমাদের কোন দক্ষতা বা জাদু-মন্ত্রের ফল? 
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রর 


(৬৫) আমি ইচ্ছা করলে অবশ্যই একে টুকরা-টুকরা (খড়-ক্টায়) ক 25৫ নি 
পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা। (২৬৮) 9৫527 (51১ 4510০] 
(৬৬) (বলবে,) "নিশ্চয় আমরা সর্বনাশশ্রস্! 


্স। ১২৬৯) 9৮০৬৯ 515 
(৬৭) বরং আমরা হৃতসর্বস। কেটি ০৯+১৮৩৫ ৩: 


(৬৮) তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করেছ 
কি 
(৬৯) তোমরাই কি তা মেঘ হতে বর্ষণ কর, না আমি বর্ষণ করি? 


্ তিনি এ তাতে 


(৭০) আমি ইচ্ছা করলে ওটা লবণাক্ত ক'রে দিতে পারি। তবুও 
তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না কেন2১9 
(৭১) তোমরা যে আগুন জ্বালিয়ে থাক, তা লক্ষ্য ক'রে দেখেছ কি? 


(৭২) তোমরাই কি ওর বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? ১7৯ 


(৭৩) আমি একে করেছি উপদেশের বিষয়) এবং মরুচারীদের 
প্রয়োজনীয় বন্ত। (৭৩) 

(৭৪) সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা কর। 


(২৮) ক্ষেতের ফসলকে সবুজ-শ্যামল বানানোর পর যখন তা পাকার উপক্রম হয়, তখন আমি ইচ্ছা করলে তাকে শুকিয়ে খড়-ক্টায় 
পরিণত ক'রে দিতে পারি, যখন তোমরা বিস্ায়ে তা দেখতেই থেকে যাবে। £ শব্দটি 'আয়ুদাদ' (বিপরীতমুখী অর্থবোধক) শব্দসমূহের 
অন্তর্ভূক্ত। যার অর্থ, নিয়ামত ও সচ্ছলতাও বটে, আবার দুঃখ ও নিরাশাও বটে। এখানে দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। এর বিভিন্ন অর্থ 
বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, হতবুদ্ধি, হতবাক, বিস্মিত, দুঃখিত হওয়া ইত্যাদি টি এর অর্থ 3৮ এবং 0১442 আসলে ছিল 24585 । 
(২৬) অর্থাৎ, আমরাই প্রথমে জমিতে হাল চালিয়ে তাকে ঠিক-ঠাক ক'রে তাতে বীজ ফেললাম। অতঃপর সেচন করতে থাকলাম। কিন্ত 
যখন ফসল পাকার সময় হল, তখন তা শুকিয়ে গেল এবং আমরা তা থেকে কিছুই পেলাম না। অর্থাৎ, এ সমস্ত খরচাদি এবং মেহনত- 
পরিশ্রম এক ধরনের জরিমানার মত অনর্থক চলে গেল, যা আমাদেরকে বহন করতে হল। জরিমানার অর্থ এটাই হয় যে, মানুষ তার অর্থ 
বা পরিশ্রমের প্রতিদান পায় না। বরং তা অনর্থক নষ্ট হয়ে যায়। অথবা জোরপূর্বক তার কাছ থেকে কিছু নিয়ে নেওয়া হয় এবং তার 
বিনিময়ে তাকে কিছু দেওয়া হয় না। 

(১০) অর্থাৎ, এই অনুগ্রহের জন্য আমার আনুগত্য ক'রে আমার কর্মগত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর না কেন? 

(১১) বলা হয় যে, আরবে দুটি গাছ আছে, "মার্থ” ও 'আফার,। এই দু”টি গাছের ডাল নিয়ে যদি পরস্পরের সাথে ঘষা হয়, তবে তা 
থেকে আগুনের ফুলকি বের হয়। 

(১১) এইভাবে যে, এর প্রভাব ও উপকারিতা বিস্ময়কর ব্যাপার। পৃথিবীর অসংখ্য জিনিস প্রস্তুত করণে এর প্রয়োজনীয়তার কথা 
অনস্থীকার্ষ। এটা আমার অসীম ক্ষমতার একটি নিদর্শন। তাছাড়া যেভাবে আমি পৃথিবীতে আগুন সৃষ্টি করেছি, অনুরূপ পরকালেও সৃষ্টি 
করার ক্ষমতা আমি রাখি। আর সেই আগুনের তাপ পৃথিবীর আগুনের তুলনায় ৬৯ গুণ বেশী হবে। যেমন এ কথা হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে। 

(১) 929 হল 39১ এর বহুবচন। অর্থ ঃ ঠা অর্থাৎ নির্জন মরুভূমিতে প্রবেশকারী। উদ্দেশ্য মুসাফির। অর্থাৎ, মুসাফির মরুভূমি এবং 
বন-জঙগলে এই গাছগুলো দ্বারা উপকৃত হয়। এ থেকে আলো ও তাপ গ্রহণ করে এবং ইন্ধন হিসাবেও কাজে লাগায়। কেউ কেউ ০১ 
বলতে বুঝিয়েছেন এমন সব দরিদ্র মানুষকে, যাদের পেট ক্ষুধার কারণে খালি থাকে। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, ০:33. 
(উপকারিতা অর্জনকারী)। এতে ধনী, গরীব, গৃহবাসী ও মুসাফির সবাই এসে যায়। আর সবাই আগুন থেকে উপকৃত হয়। এই জন্যই 
হাদীসে যে তিনটি জিনিসকে সার্বজনীন রাখার ও তা থেকে কাউকে বাধা না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে পানি ও ঘাস 
সহ আগুনও বটে। (তব দাউদ ক্রয়-বিরুয় অধ্যায়, ইবনে মাজাহ) ইমাম ইবনে কাসীর এই মত 


এ 
] 


টিকেই বেশী পছন্দ করেছেন। 
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তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯৫৩ 


৫১ পে ,০ শি ক পা 
(৭৫) আমি শপথ করছি নক্ষত্র রাজির অস্তাচলের। ১৭৪) ভে *১:. ০০43০ 
(৭৬) অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে।১% ৮.০ 0৯212572:5 
(৭৭) নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন। ১১ ্ ১০22 ্ী 


(৭৮) যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে ।১7 ০5:56 ০ ৪ 
(৭৯) পৃত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ তাস্পর্শ করে না। ১৯) মনিকা 
(৮০) এটা বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। 0৮০ 5১6০০ 53 


(৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছজ্ঞান করবে? ১৯) ্ 


টি তোমরা মিথ্যাজ্ঞানকেই তোমাদের উপজীব্য করে ) 3 ৩ 7৫3) 0923 


(৮৩) পরন্ত কেন নয়, প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়। 54751 খুগ 


ড় 


৫ এ 
280 


র্প 5 


(৮৪) এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক।(৮৭ 


(৮৫) আর আমি (তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটতর,২৮ ১ 
কিন্ত তোমরা দেখতে পাও না। (৮১) 


(7) ০০৯ ১৪ তে 3 অক্ষরটি অতিরিক্ত। এটা তাকীদ স্বরূপ এসেছে। অথবা এটা অতিরিক্ত নয়, বরং পূর্বের কোন জিনিসের অস্বীকৃতি 
জ্ঞাপনের জন্য এসেছে। অর্থাৎ, এই কুরআন জ্যোতিষ বা কাব্গ্রন্থ নয়। বরং আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ ক'রে বলছি যে, এই 
কুরআন সম্মানিত---। 1৯৩ ০91৯ থেকে উদ্দেশ্য তারকারাজির উদয়াচল ও অস্তাচল এবং তাদের গন্তব্যস্থল ও কক্ষপথ। কেউ কেউ 


অনুবাদ করেছেন, “শপথ করছি আয়াতসমূহের অবতরণের পয়গন্বরদের আন্তরে।” (মুঅয্যিহুল কুরআন) অর্থাৎ, 7১৯১ এর অর্থ 
কুরআনের আয়াতসমূহ এবং ০9এর অর্থ, নবীদের অন্তর। আবার কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, কুরআন মাজীদের ধীরে ধীরে 


4। 


পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হওয়া। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল, কিয়ামতের দিন তারকারাজির ঝরে পড়া। (ইবনে কাসীর) 

(১) (এ বিশাল বিশ্বের কত দুর দুরান্তে যে তারকারাজি ছড়িয়ে আছে, তা কি মানুষের জানা সম্ভব? সত্যিই এ শপথ, মহাশপথ!) 

(২) এটা কসমের জবাব। 

(১১) অর্থাৎ, 'লওহে মাহফৃয”এ। 

(২৮) 2.4 ও তে সর্বনামের বিশেষ্য হল, 'লওহে মাহফ্ষ”। আর 'পবিত্রগণ” বলতে ফিরিস্তাগণকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ $ এর 


বিশেষ্য বানিয়েছেন কুরআন কারীমকে। অর্থাৎ, এই কুরআনকে ফিরিস্তারাই স্পর্শ করেন। অর্থাৎ, আসমানে ফিরিস্তাগণ ছাড়া অন্য 
কেউ এই কুরআন পর্যন্ত পৌছতে পারে না। আসলে এখানে মুশরিকদের কথার খন্ডন করা হয়েছে। যারা বলত যে, কুরআন শয়তানরা 
নিয়ে অবতরণ করে। আল্লাহ বলেন, এটা কি করে সম্ভব? এই কুরআন তো শয়তানের প্রভাব থেকে একেবারে সুরক্ষিত। (অন্য মতে 
আয়াতের অর্থ হল, পবিত্র মুমিন ব্যক্তি ছাড়া কোন অপবিত্র ব্যক্তি যেন কুরআন স্পর্শ না করে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।) 

(১১) ৬১ থেকে কুরআন কারীম উদ্দেশ্য। 2৫১5 বলা হয় এমন নম্রতা ও শৈথিল্য ভাবকে, যা বিরোধীর বিপক্ষে অবলম্বন করা হয়। 


(এখানে সম্বোধন মুশরিক ও মুনাফিকৃদেরকে করা হয়েছে, বলা হয়েছে তোমরা কি এই কুরআনকে মানতে তোষামোদ, চাটুবৃত্তি ও 
মোসাহেবির পথ অবলম্বন করবে অথবা তা মিথ্যা ও তুচ্ছজ্ঞান করবে?) অথবা মু'মিনদেরকে সম্বোধন ক'রে বলা হচ্ছে যে, তোমরা কি 
এই কুরআনকে মানতে কাফের ও মুনাফিবৃদের বিপক্ষে নম্রতা ও শৈথিল্য ভাব প্রকাশ করবে? অথচ প্রয়োজন হল তাদের বিরুদ্ধে চরম 
কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার। অর্থাৎ, এই কুরআনকে অবলম্বন করার ব্যাপারে সমস্ত কাফেরদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নরম ভাব ও 
বিশুখতার পথ অবলম্বন করছ। অথচ এই কুরআন যা উল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী, তা এই দাবী রাখে যে, তাকে সানন্দে (গর্বের সাথে) 
অবলম্বন করা হোক। 

(৮) অর্থাৎ, আত্মাকে বের হতে দেখ, কিন্তু তা রোধ করার অথবা কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখ না। 

(৮১ অর্থাৎ, আমি স্বীয় জ্ঞান, ক্ষমতা ও দর্শন করার দিক দিয়ে তোমাদের চাইতেও বেশী মৃতের নিকটবতী। অথবা ০ (আমরা) 


বলতে আল্লাহর কর্মীবৃন্দ তথা মৃত্যুর ফিরিস্তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা মানুষের জান কবজ করেন। 
(৮) অর্থাৎ, অজ্ঞতার কারণে তোমাদের এই বোধটুকুও নেই যে, আল্লাহ তোমাদের গ্রীবাস্থিত ধমনী (ঘাড়ের শিরা) অপেক্ষাও বেশী 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৯৫৪ সুরা হাদীদ ৫৭ 


(৮৬) তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও, 0৮225 2 ৩! ঘগ 
লি তোমরা তা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্বাদী 0০১৮৮ ৪৩ ৩1 ৯৯ 
(৮৮) সুতরাং যদি সে নৈকটা প্রাপ্তদের একজন হয়,(২৮ 2905৫] ০8 ০166 


০৮৫ 


(৮৯) তাহলে (তার জন্য রয়েছে) আরাম উত্তম রুষী ও সুখময় ঢা 


বেহেস্ত; 
(৯০) আর যদি সে ডান হাত-ওয়ালাদের একজন হয়, ১৮০) 


(৯১) তাহলে (তাকে বলা হবে,) তোমার প্রতি শান্তি৮৬ কারণ 
তুমি ডান হাত-ওয়ালাদের একজন। 
(৯২) কিন্ত সে যদি মিথ্যাজ্ঞানকারী ও বিভ্রান্তদের একজন হয়, ১৮) 


(৯৩) তাহলে (তার জন্য রয়েছে) ফ্টন্ত পানি দ্বারা আপ্যায়ন। 
(৯৪) এবং জাহান্নাম প্রবেশ। 


(৯৫) নিশ্চয় এটাই তোঞ্চব সত্য। 


(৯৬) অতএব, তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা করাত রান 
ও মহিম ঘোষণা কর। ১৮০) & /৮০। হা বি 


সুরা হাদীদ 


(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৫৭, আয়াত সংখ্যা ঃ ২৯ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 5995 ১ 


নিকটে। অথবা জান কবযকারী ফিরিস্তাকে তোমরা দেখতে পাও না। 
(২৮০) 2১ 95 এর অর্থ অধীনস্থ হওয়া। দ্বিতীয় অর্থ হল, প্রতিদান বা শাস্তি দেওয়া। অর্থাৎ, তোমরা যদি তোমাদের এই কথায় সত্যবাদী 


হও যে, তোমাদের এমন কোন প্রভু ও মালিক নেই, তোমরা যাঁর আজ্ঞাবহ দাস ও কর্তৃত্বাধীন, অথবা প্রতিদান ও শাস্তির কোন দিন 
আসবে না, তাহলে কবয করা এ আত্মাকে ফিরিয়ে আন তো দেখি। আর যদি তোমরা এমন করতে না পার, তাহলে তার পরিষ্কার অর্থ 
হল, তোমাদের ধারণা মিথ্যা। অবশ্যই তোমাদের একজন প্রভু আছেন এবং এমন একদিন অবশ্যই আসবে, যেদিন সেই প্রভু প্রত্যেককে 
তার কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। 

১) সুরার শুরুতে নিজ নিজ কর্ম হিসাবে মানুষের যে তিনটি শ্রেণী উল্লেখ করা হয়েছে, তারই পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে 
তার প্রথম শ্রেণীর কথা বলা হচ্ছে, যাদেরকে "নৈকট প্রাপ্ত” ছাড়া অগ্রবর্তীও বলা হয়। কেননা তারা নেকী ও পুণ্যের প্রত্যেক কাজে সর্বদা 
আগে আগে থাকে এবং ঈমান গ্রহণ করার ব্যাপারেও তারা সবার অগ্রণী হয়। আর এই সদ্গুণের জন্যই তারা আল্লাহর নৈকট প্রাপ্ত গণ্য 
হবে। 

(৮) এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ মু*মিন। এরাও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে। তবে মর্যাদায় অগ্রবতীদের তুলনায় কম 
হবে। মৃত্যুর সময় ফিরিস্তারা এদেরকেও নিরাপত্তার সুসংবাদ দিয়ে থাকেন। 

(৮১) অথবা (হে মুহাম্মাদ!) ডান হাত-ওয়ালাদের তরফ থেকে তোমার জন্য সালাম। 

(৮) এরা তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ; যাদেরকে সুরার শুরুতে 2:54) ০ বলা হয়েছিল। অর্থাৎ, বাম হাত-ওয়ালা, হতভাগ্য বা কুলক্ষণ 


লোক। এরা নিজেদের কুফরী ও মুনাফিক্ীর শাস্তি অথবা তার কুলক্ষণের ফল জাহান্নামের আযাব আকারে ভোগ করবে। 
(১৮) হাদীসে এসেছে যে, দু”টি বাক্য আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়, মুখে বলতে খুবই সহজ এবং দীড়ি-পাল্লায় হবে খুবই ভারী। আর তা 
হল, (৮০। এ|। ০৩০ ৯০৯৪৪ এএ। ০০৯০) বখারীঃ সবর্শেষ হাদীস, মুসলিম) 


পো 
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৫ 


(১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে ২ যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা রি 


ও মহিমা ঘোষণা করে।১৮৯ তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 


(২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তারই/১৯ তিনি জীবন সহ ০৪ ০৯০৯৪, রে 1541 
দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। 


(৩) তিনিই আদি, অন্ত, ব্যক্ত ও গুপ্ত২৯১ এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক 5৬৮ ৬৯৪ 
অবহিত। ৯ 


(৪) তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 4£ 
আরশে সমাসীন হয়েছেন।৯) তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ রও 4৮-১% . 
করে৯০ ও যা কিছু তা হতে বের হয়১৪ এবং আকাশ হতে যাকিছু (৮ ৮$৩৮১১। এ 2. ১ রা ৬৮ 
নামে৯ ও আকাশে যা কিছু উথ্থিত হয়।€৯১ তোমরা যেখানেই থাক 


২৯) এই তসবীহ পাঠ 'যবানে হাল" (অবস্থার ভাষা) দ্বারা নয়, বরং "যবানে কুল” মুখের ভাষা দ্বারা। আর এই জন্যই বলা হয়েছে, 
মুত 
(৮৮৯৮০ ০১৪ 2 39১) “তোমরা তাদের তসবীহ পাঠ অনুধাবন করতে পার না।” (বোনী ইত্রাঈল ৪৪ আয়াত) দাউদ ৮৬ 


সম্পর্কে এসেছে যে, তাঁর সাথে পাহাড়ও তসবীহ পাঠ করত। পরা আহ্কিয়া ৭৯ আয়াত) যদি এই তসবীহ পাঠ অবস্থাগত বা ভাবগত 
হত, তাহলে দাউদ ৯৬৪-এর সাথে এটাকে নির্দিষ্ট করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। 

(২১) তাই তিনি যেভাবে চান এগুলোর মধ্যে কর্তৃত্ব চালান। তিনি ব্যতীত এগুলোতে অন্য কারো নির্দেশ ও কর্তৃত্ব চলে না। অথবা অর্থ 
হল, বৃষ্টি, উত্ভিদ ও রুঘীর সমস্ত ভান্ডার তাঁরই মালিকানাধীন 

(১১) তিনিই আদি বা প্রথম; তীর পূর্বে কিছু ছিল না। তিনিই আন্ত বা সর্বশেষ তাঁরপর কিছু থাকবে না। তিনি ব্যক্ত বা প্রকাশমান। 
অর্থাৎ, তিনি সবার উপর জয়ী, তাঁর উপর কেউ জয়ী নয়। তিনি গুপ্ত বা অপ্রকাশমান। অর্থাৎ, যাবতীয় গোপন খবর একমাত্র তিনিই 
জানেন। অথবা তিনি মানুষের দৃষ্টি ও জ্ঞানের অন্তরালে। (ফাতহুল কদীর) নবী করীম £ তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাধিয়াল্লাহু আনহা)কে 
এই দুআটি পাঠ করতে তাকীদ করেছিলেন £- ০৯809 ঠ1381 0১8 ৪০ 05১31) বান ০ ৮ 9) 
৩ এ: ০১ ১৯০ ০৪9 ৩ এ ০৪৪ 330 ০ -43০৩ ৯৮ আঁ ক 0555 ৬5 ৬ ১১৮ 54589 ০ ড৬ ০১৪১ 
.(১৯৪। ৪ 02) 08০ (০ ০৯ এ5 এ9১ ০০৪ ১৮৪ ডি 5 ৩৪ ০৪৪ ১৯৬ ৬৪ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে আকাশ মন্ডলী, 
পৃথিবী ও মহা আরশের অধিপতি। হে আমাদের ও সকল বস্তর প্রতিপালক! হে শস্যবীজ ও আঁটির অঙ্কুরোদয়কারী! হে তাওরাত, 
ইনজীল ও ফুরকানের অবতারণকারী! আমি তোমার নিকট প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি- যার ললাটের 
কেশগুচ্ছ তুমি ধারণ করে আছ। হে আল্লাহ! তুমিই আদি তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই অন্ত তোমার পরে কিছু নেই। তুমিই ব্যক্ত 
(অপরাজেয়), তোমার উর্ধে কিছু নেই এবং তুমিই (সৃষ্টির গোচরে) অব্যক্ত, তোমার নিকট অব্যক্ত কিছু নেই। আমাদের তরফ থেকে 
আমাদের খণ পরিশোধ ক'রে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছল (অভাবশুন্য) করে দাও। (মুসলিম 2 যিক্র ও 
দুআ অধ্যায়) খণ পরিশোধের জন্য পঠনীয় এই দুআর মধ্যে "আওয়াল, "আখির” এবং 'যাহির” ও *বাতিন”এর ব্যাখ্যা ক'রে দেওয়া 
হয়েছে। 
(১১) এই অর্থেরই কিছু আয়াত সুরা আ*রাফ ৫৪, সুরা ইউনুস ৩ এবং সুরা আলিফ লা-ম মীম সাজদাহ ৪ প্রভৃতি স্থানে রয়েছে। 
সেগুলোর টীকা উষ্টবা। 
(১০ অর্থাৎ, যমীনে বৃষ্টির যে ফৌটাগুলো এবং শস্য ও ফল-মুলের যে বীজগুলো প্রবেশ করে, তার পরিমাণ-মাত্রা এবং ধরণ-গঠন 
তিনিই জানেন। 

(১১১) যে গাছ-পালা, চাহে তা ফলের হোক বা শস্যাদির হোক কিংবা সৌন্দর্য ও সাজের গাছ বা সুগন্ধ ফুলের গাছ হোক, এগুলো যত 
বানি ও যেভাবে বের হয়ে আসে, সব রি আল্লাহর জ্ঞানে থাকে। যেমন, অন্যত্র বলেছেন, রি ্! রে ও রে ১2) 


অনুশোরচ চাবি রয়েছে; তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তাজানে না। জলে- স্থলে যা এ কছু আছে তা দত হ অবগত। তীর অজ্ঞাতসারে (বক্ষ) 
একটি পাতাও পড়ে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণা অথবা রসধুক্ত কিন্বা শুজ্ক এমন কোন বস্ত পড়ে না, যা সুস্পষ্ট কিতাবে 
নেই। রা আনআম? ৫৯) 

(১) বজ, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বরফ, বর্কতি, ভাগ্য এবং সেই সব বিধানাবলী, যা ফিরিস্তাগণ নিয়ে অবতরণ করেন। 
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না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন.) তোমরা যা কিছু কর, 
আল্লাহ তা দেখেন। 


(6) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, আর আল্লাহরই 
দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। 


(৬) তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান 
রাত্রিতে।১৯ আর তিনি অন্তর্যামী। 


(৭) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ 
তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী২৯ করেছেন তা হতে ব্যয় কর। 
তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে 
মহাপুরস্কার। 
(৮) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন কর না? 
অথচ রসুল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করতে আহ্বান করছে এবং তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নিকট হতে 
অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন; তোমরা যদি বিশ্বাসী হও।৩০০) 

(৯) তিনিই তীর বান্দাদের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, 
(তোমাদেরকে সমস্ত প্রকার অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্য। আর 
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়; পরম দয়ালু। 

(১০) তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবে না? অথচ 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে 
যারা মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে (তারা এবং 


০ 
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(৯১ অর্থাৎ, ফিরিস্তাগণ মানুষের যে আমল নিয়ে ওপরে ওঠেন। যেমন হাদীসে আছে যে, “রাতের আমল দিনের পূর্বে এবং দিনের 


আমল রাতের পূর্বে আল্লাহর নিকট উঠে যায়।” (হ্রসালিম কিতাবুল ঈমান) 


(৮) অর্থাৎ, তোমরা স্থলে থাক বা জলে, রাত হোক অথবা দিন, গৃহে থাক অথবা মরুভূমিতে, প্রত্যেক স্থানে সদা-সর্বদা তিনি তার 


জ্ঞান ও দর্শন দ্বারা তোমাদের সঙ্গে থাকেন। অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিটি কাজকে তিনি দেখেন। তোমাদের প্রতিটি কথা তিনি জানেন ও 


শোনেন। এই বিষয়টা সুরা হুদের ৫নং এবং সুরা রা"দের ১০নং আয়াত সহ অন্যান্য আয়াতেও বর্ণনা করা হয়েছে। 


(১) অর্থাৎ, সমস্ত জিনিসের মালিক তিনিই। তিনি যেভাবে চান তাতে কর্তৃত্ব করেন। তীর নির্দেশে কখনো রাত বড ও দিন ছোট হয়। 


আবার কখনো এর বিপরীত দিন বড় ও রাত ছোট হয়। কখনো রাত ও দিন সমান সমান হয়। অনুরূপ কখনো শীত, কখনো গ্রীষ্ম, 


কখনো বসন্ত ও কখনো হেমন্তকাল, নানা অবস্থার রূপান্তর ও ধাতুর পরিবর্তনও তীর নির্দেশ ও ইচ্ছায় ঘটে। 


(২১ অর্থাৎ, এই ধন এর পূর্বে অন্য কারো নিকটে ছিল। এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ধন তোমার নিকটেও থাকবে না। 


অপর কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে। তোমরা যদি এ মালগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় না কর, তবে পরে যারা এগুলোর মালিক হবে, তারা 


আল্লাহর পথে সেগুলো ব্যয় করে তোমাদের চাইতেও বেশী সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে। আর তারা যদি এগুলোকে আল্লাহর 


অবাধ্যতার পথে ব্যয় করে, তবে তোমরাও অসকার্ষে সাহায্য করার অপরাধে ধরা খেতে পার। (ইবনে কাসীর) হাদীসে এসেছে যে, 


“মানুষ বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ তোমার মাল প্রথমতঃ সেটা, যেটা তুমি খেয়ে শেষ করেছ। দ্বিতীয়তঃ সেটা, যেটা তুমি 


রে 


পরিধান করে নষ্ট করেছ এবং তৃতীয়তঃ সেটা, যেটা তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় ক'রে পরকালের জন্য সঞ্চয় করেছ। এ ছাড়া যা কিছু 


থাকবে, তা সবই অন্যদের ভাগে আসবে।” (মুসলিম ঃ যুহুদ অধ্যায়, মুসনাদ আহমাদ ৪/২৪) 


() ইবনে কাসীর (রঃ) ১৯ ক্রিয়ার ফা-য়েল” (কর্তৃপদ বা তিনি বলতে) রসুলকে বুঝিয়েছেন এবং অর্থ নিয়েছেন, সেই বায়আত বা 


অঙ্গীকার, যা রসুল $৪ সাহাবায়ে কেরাম এ্রদের নিকট থেকে নিতেন। আর তা হল, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তার কথা শুনতে ও মানতে 


হবে। ইমাম ইবনে জারীরের নিকট এর “ফা- য়ে হল আল্লাহ। অর্থ হল, সেই অঙ্গীকার, যা মহান আল্লাহ সকল মানুষের কাছ থেকে 


তখন নিয়েছিলেন, যখন তাদেরকে আদম ৯৬৪্র-এর পৃষ্ঠটদেশ থেকে বের করেছিলেন। যেটাকে. ৮ বলা হয়; যার আলোচনা সুরা 


আ-রাফের ১৭২নং আয়াতে রয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯৫৭ 


(৩০১) রি ৯ ০ পি ৮৯ ভর টানার, € 
পরবর্তীরা) সমান নয়। তারা ম্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা, যারা ০6 শা 8 ৩৪ ডে 0৫৫৩ 5 তু ০০? 
পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে।৬”১ তবে আল্লাহ £ ৬ দি; ১,205 কি ক 5০828 
সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ৮০১ আর তোমরা যা কর, ১55 19599 ০০০৩5 1১8০ ৩ ও 3১১৮৪ ৬৪2 
আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। 5৮292 1220% ডি: 321 
(১১) কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম খণ? তাহলে তিনিতো ১1852512155 21 চিনে এর্খী। হিডেন 
বহুগুণে তার জন্য বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। 


(৩০৪) 


ভর ০ 


নারির 4, , 52558 ০৮, ৮ -, ৪৫.৮55% 
(১২) সেদিন তুমি বিশ্বাসী নর-নারীদেরকে দেখবে, তাদের সামনে ও 10 05 ৯১% (৫:$৯$এাঠি 095৯০ এস 


ডানে তাদের আলো প্রবাহিত হবে”) (বলা হবে,) 'আজ »১₹া 8654 এ 
4 ২ ৭২ ০ টু ্ শশী ০ ] এটি ৫১-১৭-৯৯ 039 
তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের; যার নিয়ে নদীমালা প্রবাহিত, ০১ কর্ণ ৩ঠ এরর কি (০ ও 
০501352050১ ক ০৮৬ 


সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।” (০০১) (হি 
(১৩) সেদিন মুনাফিক (কপট) পুরুষ ও মুনাফিঝ নারী বিশ্বাসীদেরকে 15212 ৩:৮৫) ৪৪০ ০৯:৯7 ৩৯8 % 
বলবে, "তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের 
আলো কিছু গ্রহণ করতে পারি।”৩”১ বলা হবে, "তোমরা তোমাদের 


(১) ট (বিজয়) থেকে অধিকাংশ মুফাস্‌সির বুঝিয়েছেন মন্কা বিজয়। কারো কারো মতে হুদাইবিয়ার সন্ধিই যেহেতু সুস্পষ্ট বিজয়, 
তাই এ থেকে হুদাইবিয়ার সন্ধি বুঝিয়েছেন। যাই হোক হুদাইবিয়ার সন্ধি বা মক্কা বিজয়ের পূর্বকালে মুসলিমরা সংখ্যা ও ক্ষমতার দিক 
থেকেও কম ছিলেন এবং মুসলিমদের আর্থিক অবস্থাও অনেক দুর্বল ছিল। এই প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা ও জিহাদে 
অংশ গ্রহণ করা উভয় কাজই ছিল অতীব কঠিন এবং বড়ই দুঃসাধ্য। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়। 
মুসলিমদের শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের আর্থিক অবস্থাও আগের তুলনায় অনেক ভাল হয়ে যায়। তাই আল্লাহ এই 
আয়াতে উভয় কালের মুসলিমদের সম্পর্কে বললেন যে, এরা পুণ্যে সমান হতে পারে না। 

(২) কেননা, পূর্বের লোকদের বায় ও যুদ্ধ দু'টোই অতীব কঠিন অবস্থায় হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল যে, মর্যাদাসম্পন্ন ও কৃতী 
লোকদেরকে অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এই জন্যই আহলে সুন্নাহর নিকট সন্মান ও মর্যাদায় আবু বাকার »& সবার 
উর্ধে। কেননা, প্রথম মু'মিন তিনিই, প্রথম আল্লাহর পথে ব্যয়কারীও তিনিই এবং প্রথম মুজাহিদও তিনিই। আর এই জন্য রসূল $& ্বীয় 
জীবদ্দশায় ও উপস্থিতিতে সিদ্দীকে আকবার একে নামাযের জন্য আগে বাড়ান এবং এরই ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরাম ৬৬ তাঁকে প্রথম 
খলীফা হওয়ার যোগ্যরূপে প্রাধান্য দেন। .:221১5১3 15 এ ৪০) 

(১৮১) এতে পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম এঞদের মধ্যে মান-মর্যাদায় পার্থক্য তো অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু মান- 
মর্যাদায় পার্থাকের অর্থ এই নয় যে, পরে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম এ& ঈমান ও চারিত্রিক দিক থেকে একেবারে নিম্নস্তরের 
ছিলেন। যেমন, অনেকে মুআবিয়া & ও তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান ৮ এবং আরো অনেক মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাদের ব্যাপারে আজে- 
বাজে কথা বলে অথবা তাঁদেরকে (মক্কাবিজয়ের দিন ঘোষিত) 'মুক্ত” মানুষ বলে তীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন ও তুচ্ছজ্ঞান ক'রে থাকে। নবী 
করীম &৪ সমস্ত সাহাবা এ সম্পর্কে বলেছেন যে, ৫৯০1১. 3) “তোমরা আমার সাহাবাদের গালি দিও না। সেই সত্তার শপথ, যাঁর 


হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ সোনা ব্যয় করে, তবুও তা আমার 


সাহাবাদের ব্যয়কৃত এক 'মুদ্দ” (প্রায় ৬২৫ গ্রাম) বরং অর্ধ 'মুদ্দ” এর সমানও হবে না।” (বুখারী মুসলিম £ সাহাবাদের ফযীলত 
অধ্যায়) 
(৮) আল্লাহকে উত্তম খণ দেওয়ার অর্থ তীর পথে দান-খয়রাত করা। এই মাল যা মানুষ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তা আল্লাহরই 
দেওয়া। তা সত্তেও সেটাকে খণ বলে আখ্যায়িত করা আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়। তিনি এর প্রতিদান অবশ্যই দেবেন, যেমন 
ধণ পরিশোধ করা অত্যাবশ্যক হয়। 

() এটা হাশরের ময়দানে পুলসিরাতে হবে। এই জ্যোতি তাদের ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিদান হবে। এরই আলোতে তারা 
(জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলে) জান্নাতের পথ অতি সহজে অতিক্রম ক'রে নেবে। ইবনে কাসীর ও ইবনে জারীর প্রভৃতি ইমামগণ 
1.5) এর অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তাদের ডান হাতে থাকবে তাদের আমলনামা। 


(১) এ কথা বলবেন সেই ফিরিস্তাগণ, ধারা তাদের অভ্র্থনার জন্য সেখানে উপস্থিত থাকবেন। 
(১) মুনাফিকরা কিছু দূর পর্যন্ত ঈমানদারদের সাথে তাদের আলোতে চলবে। অতঃপর মহান আল্লাহ মুনাফিকুদের জন্য তাদের পথ 
অন্ধকারাচ্ছন ক'রে দেবেন। তখন তারা মুমিনদেরকে এ কথা বলবে। 
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৯৫৮ 


সুরা হাদীদ ৫৭ 


পিছনে ফিরে যাও) ও আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের 
মাঝামাঝি৬৯ স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, 


ওর অ 


(১৪) 


ভ্যন্তরে থাকবে করুণা(০১) এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। ৩১৯ 


মুনাফিকুরা বিশ্বাসীদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আমরা কি 


(দুনিয়ায়) তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?৩৯) তারা বলবে, "অবশ্যই, 


কিন্ত তোমরা নিজেরাই 


নজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ,৯ তোমরা 


প্রতীক্ষা করেছিলে,১৪ সন্দেহ পোষণ করেছিলে) এবং আল্লাহর 
হুকুম (মৃত্যু) আসা'২৯১ পর্যন্ত অলীক আশা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন 


কশ্রে 


রেখেছিল/১১) আর আল্লাহ সম্পর্কে মহাপ্রতারক (শয়তান) 


তোমাদেরকে প্রতারিত করে 


(১৫) 


ছ্‌ল। (৩১৮) 
আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না 


এবং যারা অ 


বশ্বাস করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। তোমাদের 


আবাসস্থল জাহান্নাম, এটাই তোমাদের 
এই পরিণাম! 


(১৬) 


চরসঙ্গী।৬৯) আর কত নিক্ষ্ট 


যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, 


আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় 


২ 
ভাত 


বগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া 


হয়েছি 


ল তাদের মত তারা হবে না?২৯ বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে 


গেলে 


যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল।১) আর তাদের 


চা 


1৮৮5 ৮795 চা 155 


হা এ৪ ৫৮০ ৩০৪ শু ১ ৮ ০৮৪ 10% 


রর 39 এ '] 191 ৯৫ ১৪ 753 
(৫০ ৬০ ০ এটা 2০9০ 


০7৮4 
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৮3 41-247 না 
০ এ 11 ০159 45 ডা 509 
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(১) এর অর্থ হল, দুনিয়াতে গিয়ে এই ধরনের ঈমান ও সৎকর্মের পুঁজি 


নয়ে এসো, যেমন আমরা নিয়ে এসেছি। অথবা বিদ্রপের ছলে 


ঈমানদাররা বলবে যে, পিছনে যেখান থেকে আমরা এই জ্যোতি নিয়ে এসে 


(৮৯) অর্থাৎ, মু'মিন ও মুনাফিকদের মাঝামাঝি। 


(১১) অর্থাৎ জান 


ত; যেখানে ঈমানদারগণ প্রবেশ করবেন। 


(১১১) অর্থাৎ, জাহান্নাম থাকবে। 


(১) অর্থাৎ, প্রা 


ছ, সেখানে গিয়ে তোমরাও তার খোজ কর। 


এবং জিহাদ ইত্যা 


দতে অংশ গ্রহণ করতাম নাগ? 


(০৯০) (তোমরা তোমাদের অন্তরে কুফরী ৩ মুনাফিক গুপ্ত রেখেছিলে। 


ভে যে, 


মুসলিমরা কোন আপদ-বিপদের সম্মুখীন হোক। 


র খাড়া হয়ে যাওয়ার পর মুনাফিকরা মুমিনদেরকে বলবে, "দুনিয়ায় কি আমরা তোমাদের সাথে নামায পড়তাম না 


(ও টা দ্ 
(১১১) অঅ 


নের ব্যাপারসমূহে। তাই তোমরা না কুরআনকে মেনেছ, আর না দলীলাদি ও মু*জিযাকে। 


(১১) যাতে শয়তান তোমাদেরকে মোহাচ্ছনন ক"রে রেখেছিল। 


(0 অর্থ 
(২১৯) এক অর্থে 49 মতে 


খাৎ, তোমাদের মৃত্যু আসা পর্য্ত। অথবা শেষ পর্যন্ত মুসলিমরাই জয়ী থাকল এবং তোমাদের আশার বাসা ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেল। 


ও, আল্লাহর স 


ইষ্ণুতা ও তাঁর অবকাশদানের নীতির ফলে শয়তান তোমাদেরকে প্রতারণায় ফেলে রেখে 


হল । 


কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি আঙ্কাদন করাবে। কেউ বলেছেন, সর্বদা সাথে থাকে তাকেও "মাওলা" বলা হয়। অর্থ 


য়াল্লীকে বলা হয়, যে অপরের কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। অর্থাৎ, এখন জাহান্নামের এই দায়িত্ব যে, তাদেরকে 


ও, এখন জাহামামের 


আগুনই তাদের চিরসাথী ও চিরসঙ্গী হবে। কেউ বলেছেন, মহান আল্লাহ জাহান্নামকেও জ্ঞান ও বোধশক্তি দ 


ন করবেন। তাই সে 


কাফেরদের উপর রাগ ও ক্রোধ প্রকাশ করবে। অর্থাৎ, সে তাদের তত্ত্বাবধায়ক হবে এবং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 


(১০) 


দতে থাকবে। 


এই সম্বোধন মুমিনদেরকে করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাদেরকে আল্লাহর স্মরণের দিকে আরো বেশী মনোযোগী করা এবং পবিত্র 


কুরআন থেকে নির্দেশনা গ্রহণের প্রেরণা দেওয়া। €১:৯ এর অর্থ নরম আন্তরে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়া। ৯ (সত্য) বলতে কুরআন 


কারীম 


(১১ যেমন ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা। অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হয়ে যেয়ো না। 
(১) সুতরাং তারা আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তন ঘটাল। এর বিনিময়ে দুনিয়ার সামান্য ও তুচ্ছ সম্পদ সঞ্চয় করাকে তারা নিজেদের 


এ 4 


পেশায় পরিণত করেছিল। তার (কিতাবের) বিধি-বিধানকে তারা পশ্চাতে ফেলে দিয়েছিল। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে বড়দের অন্ধ 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯৫৯ 


অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (২৩ 


(১৭) তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহই পৃথিবীকে ওর মৃত্যুর পর ৮. হি 
পুনজীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে 

ব্যক্ত করেছি; যাতে তোমরা বুঝতে পার। 

(১৮) দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারিগণ এবং যারা আল্লাহকে ৫5 ৫০০৪ কা ৮৯১9৮ ০৪০০ 08227 6! 
উত্তম খণ দান করে, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী এবং টি রি 
তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। ৬১৪ 74 সা ১5০৬ -৯৮৮ 
(১৯) যারা আল্লাহ ও তীর সমস্ত রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই ৩৯৯০ ১ রে 24:40 0152 ৬ 
তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক (সতানিষ্ঠ) ও শহীদ। তাদের চে 
জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরঙ্কার ও জ্যোতি। আর যারা অবিশ্বাস ২:৯০ 7৯3% ৯ ০1 ০ গা 
করেছে ও আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তারাই নিট ১৮৯1৬৩০ এটি চ0517577178 
জাহান্নামের অধিবাসী। রি হি 

(২০) তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ভরীড়াকৌতুক, ৮1459 %579 %8 ত্র 247 8১2০0 12519212া 
জাকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে চারি 

্রাচর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি, যার ৩ চি রর আখ এ 359 2৩ 
দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে) চমতকৃত করে, অতঃপর তা 120 2৮2 রা 
শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা- 


/১ শে রঃ ১৪০ ০০ 


অনুকরণ আরম্ভ করেছিল এবং তাদেরকেই নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল। মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমরা এ রকম 
কাজ করো না। নচেৎ তোমাদের অন্তরও শক্ত হয়ে যাবে এবং তার ফলে এ কাজগুলো যা তাদের জন্য আল্লাহর অভিশাপের কারণ 
হয়েছিল, তোমাদেরকেও ভাল লাগবে। 

(১১ অর্থাৎ, তাদের অন্তর খারাপ ও তাদের কাজ-কর্ম বাতিল। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ২০3 (95 0০৯ ১৩৭ 6৬2 জি 5১) 


এ 


0৮:30) (9 ৫৬০ 9 ৮০৪৮ ৬৪ পরা ০১৮০ 
(০ অর্থাৎ, একের পরিবর্তে কমপক্ষে দশগুণ এবং তার চাইতেও বেশী সাতশতগুণ বরং তার থেকেও অধিক মাত্রায়। এই বর্ধন 
নিয়তের একান্তিকতা, প্রয়োজন এবং স্থান-কালের ভিত্তিতে হতে পারে। যেমন, পূর্বে আলোচনা হল যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে 
ব্যয়কারীদের পুণ্য ও সওয়াব তার পরে ব্যয়কারীদের তুলনায় বেশী হবে। 

(১৭) অর্থাৎ, জানাত ও তার নিয়ামতসমূহ; যা কখনো শেষ ও ধুংস হবার নয়। আয়াতে ০৪১০ শব্দটি আসলে ১১১ ছিল। "তা? 
হরফটিকে স্বাদ এর মধ্যে সন্ধি ঘটানো হয়েছে। 

(১) কোন কোন মুফাস্সির এখানে "ওয়াকফ" (স্টেপ) করেছেন বা থেমেছেন এবং পরের শব্দ 2:45) কে পৃথক বাক্য গণ্য করেছেন। 


৬৫: (সিদ্দীক) পূর্ণ ঈমান এবং পূর্ণ ও নির্মল সত্যবাদিতার অধিকারীকে বলে। (যিনি সত্য বলেন এবং সত্যকে সত্য বলে নির্দিধায় 
স্বীকার করেন।) হাদীসে এসেছে যে, “মানুষ সর্বদা সত্য বলে এবং সত্যের অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টায় থাকে, এমনকি আল্লাহর নিকটেও তাকে 
(সিদ্দীক) সত্যবাদী বলে লিখে দেওয়া হয়।” (বৃখারী-মুসালিম) অপর একটি হাদীসে সত্য ্বীকারকারীদের এমন মর্যাদার কথা বর্ণিত 
হয়েছে, যা তাঁরা জানাতে লাভ করবেন। নবী করীম $&8 বলেছেন, “জান্নাতীরা তাদের উপরের বালাখানার লোকদেরকে এভাবে দেখবে, 
যেভাবে তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম প্রান্তে উদ্দীপ্ত নক্ষত্ররাজিকে দেখ।” অর্থাৎ, তাঁদের পারস্পরিক মর্যাদায় এরপ পার্থক্য 
হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি নবীদের মর্যাদা হকে যা অন্যরা লাভ করতে পারবে না? তিনি ঞ&্$ বললেন, “না, সেই সত্তার 
শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! সেটা তাদের স্থান যারা আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছে এবং নবীদেরকে যথাযথভাবে সত্য 
জেনেছে।” (সেহীহ বৃখারীঃ সৃির সূচনা অধ্যায়) 

(* ৬ (কাফের) এখানে কৃষক বা চাষীদেরকে বলা হয়েছে। কারণ, তার আভিধানিক অর্থ হল, গোপনকারী। কাফেররা অন্তরে 
আল্লাহ ও পরকালের অস্বীকৃতি গোপন রাখে, তাই তাদেরকে কাফের বলা হয়। আর কৃষকদের ক্ষেত্রে এই শব্দ এই জন্য ব্যবহার করা 


হয়েছে যে, তারা জমিতে বীজ বপন করে। অর্থাৎ, তা মাটির তলায় গোপন ক"রে থাকে। (ওরা অস্বীকার দ্বারা সত্য ঢাকে, আর এরা 
মাটি দ্বারা বীজ ঢাকে।) 
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৯৬০ সূরা হাদীদ ৫৭ 


টুকরা খেড়-কুটায়) পরিণত হয়” এবং পরকালে রয়েছে কঠিন 129 ৮১৫০০) ৫92%:5229 ৯৯৫ ৬৯০ ৬৯ 8 
শার্তি১৯ এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তষ্টি।*৭ আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ২ 
ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।৬৯ ১১০০ খু! ওএাজ্ণা 
(২১) তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা) ও সেই ৪৮০৫] ০৯ ৫৮১০ 2৩3 2৬6৩5/৯ রা 1320 
সামার 255 প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত) 28৬ এ নো ৩ প্র তু € ৯ 
যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। ২৩১ ০4৮38 ও ১৮2 বে ০৯৪ ০৮১৪৪ 
এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। ৬৮. ত.৮৮ 1০019১672৩০ পা 0 
আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। (০) রি ২ ই তলা 

(২২) পৃথিবীতে» অথবা ব্যক্তিগতভাবে) তোমাদের উপর যে 
বিপর্যয় আসে, আমার তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ 
থাকে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষে তা খুবই সহজ। 

(২৩) এটা এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ 
না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আনন্দিত না 
হও।(৬২৯ গর্বিত ও অহংকারীদেরকে আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না। 

(২৪) যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় যে মুখ 
ফিরিয়ে নেয় (সে জেনে রাখুক যে), নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, 


(১৮) এখানে পার্থিব জীবনকে সত্র ক্ষয় হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ফসলের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যেভাবে ফসল শ্যামল ও 
সবুজবর্ণ হয়ে উঠলে, দেখতে বড়ই চমৎকার লাগে, কৃষকরা তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কিন্তু তা শীঘ্রই শুকিয়ে পীতবর্ণ হয়ে 
খড়কুটায় পরিণত হয়, ঠিক এইভাবে দুনিয়ার সাজ-সজ্জা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিস মানুষের আন্তরকে খুশীতে ভরে 
দেয়। কিন্তু নশ্বর এ জীবন কিছু দিনের জন্য; এর স্থায়িত্ব নেই। 

(১৯) অর্থাৎ, কাফের ও অবাধ্জনদের জন্য; যারা দুনিয়ার ভ্রীড়া-কৌতুকেই মগ্ন থাকে এবং এটাকেই তারা জীবনের আসল লক্ষ্য মনে 
করে। 
(৮) অর্থাৎ, ঈমানদার ও অনুগত বান্দাদের জন্য। যারা দুনিয়াকেই সবকিছু ভাবে না, বরং তাকে অস্থায়ী, ধুংসশীল এবং পরীক্ষাগার 
ভেবে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী জীবন-যাপন করে। 

(১) তার জন্য, যে এর প্রতারণায় পড়ে থাকে এবং পরকালের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে না। পক্ষান্তরে যে দুনিয়ার এই জীবনকে 
আখেরাত অর্জনের জন্য ব্যবহার করে, তার জন্য এই দুনিয়াই এর থেকেও উত্তম জীবন লাভের মাধ্যম হয়। 
(১) অর্থাৎ, সৎকর্ম ও নিষ্ঠাপূর্ণ তওবার দিকে অগ্রণী হও। কেননা, এ জিনিসগুলোই প্রতিপালকের ক্ষমা লাভের মাধ্যম ও উপকরণ। 
(১) আর যার প্রশস্ততা বা প্রস্থ এত, তার দৈর্ঘ্যের পরিমাপ কত হবে? কেননা, দৈর্ঘ্য প্রন্থ্রে তুলনায় সাধারণতঃ বেশীই হয়। 

(৮) আর এ কথা পরিষ্কার যে, তিনি তারই জন্য ইচ্ছা করেন, যে কুফরী ও পাপাচার থেকে তওবা ক'রে ঈমান ও সৎকর্মের জীবন 
গড়ে তুলে। সুতরাং তিনি এই ধরনের লোকদেরকে ঈমান গ্রহণ ও সৎকর্ম করার তওফীক দানে ধন্য করেন। 

(৮) তিনি যাকে চান, তাকে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। যাকে তিনি কিছু দিতে চান, তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর যা তিনি রোধ 
করে নেন, তা কেউ দিতে পারে না। যাবতীয় কল্যাণ তাঁরই হাতে। তিনিই এমন অনুকম্পাশীল এবং প্রকৃত মহাদাতা যে, তার মাঝো 
কৃপণতা কল্পনাই করা যায় না। 

(১) যেমন দুর্ভিক্ষ, গ্লাবন, ঝড়-তুফান এবং অন্যান্য আকাশ ও পৃথিবীর বিপদাপদ। 

(১) যেমন, রোগ-ব্যাধি, কষ্ট্র-কল্শ এবং অভাব-অনটন ইত্যাদি। 
(০) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তীর জ্ঞানানুসারে সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পূর্বেই যাবতীয় বিষয়াদি লিখে দিয়েছেন। যেমন, হাদীসে আছে, 
নবী করীম ঞ&& বলেছেন, “মহান আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই সৃষ্টি ভাগ্য লিখে দিয়েছেন।” (মুসলিম 
তাকৃদীর অধায়) 
(১) এখানে যে দুঃখ ও আনন্দ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, তা হল এমন দুঃখ ও আনন্দ, যা মানুষকে অবৈধ কাজ পর্যন্ত পৌছে 
দেয়। তাছাড়া কোন কষ্টে দুঃখিত এবং কোন সুখে আনন্দিত হওয়া তো মানুষের একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার। তবে মুমিন বিপদে এই মনে 
ক'রে ধৈর্য ধারণ করে যে, এটা আল্লাহর ইচ্ছা ও ভাগ্যের লিখন (যা পরীক্ষা অথবা পাপফল)। আর্তনাদ ও হা-হুতাশ ক'রে এতে কোন 
পরিবর্তন ঘটবে না। অনুরূপ মু'মিন সুখের দিন পেলে তাতে গর্ব ও অহংকার প্রদর্শন করে না। বরং এর জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে। আর এ কথা মনে করে না যে, এ সুখ তার প্রাপ্য, এ শুধু তার পরিশ্রমেরই ফল। বরং বিশ্বাস রাখে যে, এ হল মহান আল্লাহর 
অনুগ্রহ, তাঁর দয়া ও কৃপা। 

(১) অর্থাৎ, আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে। কেননা, প্রকৃত কার্পণ্য তো এটাই। 
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তফসীর আহসানুল বারান ২৭ পারা ৯৬১ 


প্রশংসিত। 


(২৫) নিশ্চয়ই আমি আমার রসুলদেরকে প্রেরণ করেছি ছি 22 49 5260 ভি (427 এ 
প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও তুলাদন্ড . 2 
(ন্যায়- নীতি),৩৪১) যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি 4৩৪ ধরি এ. লি টা (58 ৩০1%৮]13 
লোহা অবতীর্ণ করেছি; যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি৪১ ও রয়েছে ১১৮৮, . এ ৪১০৮০ ১2৮1 
মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ, আর যাতে আল্লাহ জানতে পারেন ০$ এর) - . ] 
যে, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রসুলদেরকে সাহায্য করে।(০১৪) 1০ ৮ কা 01 ৮৮৪৮4 
নশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (১) 

(২৬) অবশ্যই আমি নূহ ও ইত্রাহীমকে রসুলরূপে প্রেরণ করেছিলাম 5%:0 ১ ও টিন 72 ৮১: 4১ ওঃ 
এবং আমি তাদের বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম নবুঅত ও 
কতাব, কিন্তু তাদের কিছু সংখ্যক সংপথ অবলম্বন করেছিল এবং বহু 
সংখ্যক ছিল সত্যত্যাগী। 
(২৭) অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রসুলগণকে 
এবং অনুগামী করেছিলাম মারয়্যাম তনয় ঈসাকে, আর তাকে / ১, 7 এ 
দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা 20 ১৯২৫ ৩০৯ ৮৮ ও ৩০৩ এটা 29 
ও দয়া/৩৮) কিন্তু সন্াসবাদ এটা তো তারা নিজেরা প্রবর্তন 2৪০ 1775 এর ০ 15১৪৩এা 2০ 
করেছিল,৩) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের বিধান ছাড়াও আমি 


১০১৮৪ 7৩৮৫$ রুনা 


176£ প্র? 


+৮4৩% ৮৩০০9 ০৮ ৮৯০১০ ৪ ৬০ 2 সি 


(২০) ০1১ (তুলাদন্ড) বলতে ন্যায়নীতি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমি লোকদেরকে সুবিচার করার নির্দেশ দিয়েছি। কেউ কেউ এর 


অনুবাদ করেছেন দীঁড়িপাল্লা। দাঁড়িপাল্লা অবতীর্ণ করার অর্থ হল, আমি দীড়িপাল্লার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি যে, এর 
দ্বারা ওজন ক'রে মানুষকে পুরো পুরো প্রাপ্য দিয়ে দাও। 

(১৯) এখানে অবতীর্ণ করার অর্থ সৃষ্টি করা ও তার শিল্পকাজ শিখানো। লোহা থেকে অসংখ্য জিনিস তৈরী হয়। এসব আল্লাহর প্রেরণা 
দান ও তীর দিগদর্শনের ফল; যা তিনি মানুষের প্রতি করেছেন। 
(১) অর্থাৎ, লোহা থেকে যুদ্ধান্ত্র তৈরী হয়। যেমন, তরবারি, বর্শা, বন্দুক এবং আধুনিক এ্যাটম বোম, তোপ-কামান, যুদ্ধ-বিমান, 
ডুবোজাহাজ, রকেট ও ট্যাঙ্ক ইত্যাদি অনেক জিনিস। যার দ্বারা শকত্রর উপর আক্রমণও করা যায় এবং নিজেদের প্রতিরক্ষাও করা যায়। 
(১১ অর্থাৎ, যুদ্ধান্ত্র ছাড়া লোহা থেকে আরো এমন অনেক জিনিষ তৈরী হয়, যা বাড়িতেও বিভিন্ন সাংসারিক কাজে আসে। যেমন, ছুরি, 
চাকু কাঁচি, হাতুড়ি, সুচ, অনুরূপ চাষী, ছুতার ও রাজমিস্ত্রীর কাজের আসবাব-পত্র সহ ছোট-বড় অসংখ্য মেশিন ও জিনিস-পত্র। (এই 
লোহা থেকে গাড়ি তৈরী হয় এবং তারই উপর তা চলে।) 

(১) এর সংযোগ হল 1 এর সাথে। অর্থাৎ, রসূলদেরকে এই জন্য প্রেরণ করেছেন যে, যাতে তিনি 


উপর আল্লাহকে না দেখেই ঈমান নিয়ে আসে এবং তীদের সাহায্য করে। 

(৯) তাঁর এর প্রয়োজন নেই যে, মানুষ তাঁর দ্বীনের এবং তাঁর রসুলগণের সাহায্য করুক। বরং তিনি চাইলে কারো সাহায্য ছাড়াই 
তাঁদেরকে জয়ী করতে পারেন। কিন্তু মানুষদেরকে তিনি তাঁদের সাহায্য করার নির্দেশ কেবল তাদেরই মঙগলার্থে দিয়েছেন। এইভাবে 
যাতে তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট ক'রে তীর ক্ষমা ও করুণার অধিকারী হয়ে যায়। 

(৯) 2,এর অর্থ নম্রতা, করুণা এবং ২১ এর অর্থ দয়া-দাক্ষিণ্য। অনুসারীদের বলতে ঈসা ৯৪-এর "হাওয়ারী” (শিষ্যগণ)। অর্থাৎ, 
তাদের অন্তরে পরস্পরের জন্য প্রেম-শ্রীতির প্রেরণা সৃষ্টি ক'রে দিয়েছিলাম। যেমন, সাহাবাবায়ে কিরাম & একে অপরের প্রতি দানি 
ও হিতার্থী ছিলেন। 4 2০৯) ইয়াহুদীরা আপোসে এ রকম একে অপরের জন্য হিতাকাঙ্জী ও দরদী নয়, যে রকম ঈসা পঞঞ্র-এর 
অনুসারীরা ছিলেন। 
(০৯) ২555) হল (১ ভিয়) ধাতু থেকে। অথবা 3১১ (সন্ন্যাসী)এর সাথে সম্বদ্ধ। এই ক্ষেত্রে "রা হরফটির উপর পেশ হবে। কিংবা 


জেনে নেন কে তীর রসুলদের 


এটাকে 5৯৯) এর সাথে সম্বদ্ধ ধরে নেওয়া যায়। তবে এই ক্ষেত্রে "রা" এর উপর যবর হবে। হ৮৬৯) এর অর্থ হল, (বৈরাগ্যবাদ বা 


সন্যাসবাদ) সংসার ত্যাগ করা (ফকীরী নেওয়া)। অর্থাৎ, দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ক'রে কোন জঙ্গলে বা মরুভূমিতে গিয়ে নির্জনে 
আল্লাহ্‌র উপাসনা-আরাধনা করা। এর পটভূমিকা হল, ঈসা %৪| এর পর এমন রাজাদের আগমন ঘটে, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে 
বহু পরিবর্তন সাধন করে। যে কাজকে একটি দল মেনে নিতে পারেনি। উক্ত দল রাজাদের ভয়ে পাহাড়ের চূড়া ও গুহায় গিয়ে আশ্রয় 


০০০ 


গ্রহণ করে। এখান থেকেই তার সুচনা হয়। যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল পরিস্থিতির চাপে পড়ে। কিন্তু তাদের পরে আগত অনেক মানুষ 
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৯৬২ সূরা হাদীদ ৫৭ 


তাদেরকে এ (সম্যাসবাদেটর বিধান দিইনি;৬) অথচ এটাও তারা 1? চ্ঞ রর তে, (০0৪ “১ 1৩ 
যথাযথভাবে পালন করেনি।৯ সুতরাং তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস ও র্‌ রি 
স্থাপন করেছিল, তাদেরকে আমি তাদের পুরস্কার দিয়েছিলাম।(১) ৩০৯৮ 525 এ ১1 
আর তাদের অনেকেই সত্যত্যাগী। 
(২৮)হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তীর রসুলের ৩ ৮ [5:91 2138 15242 2 ত৫ু 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করু তান তোমাদেরকে তার অনুগ্রহ দ্বিগুণ দান 
করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন আলো, যার সাহায্যে ৯45 -44 ০১১:$1/% 149 45০55 এডি 
তোমরা চলাফেরা করবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। 22৮54555& না 
আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

(৩৫৪) বি 6৮225 রিতা রা 
(২৯) এটা এ জন্য যে,৬৯ আহলে কিতাবগণ যেন জানতে পারে, ০5 ৮৮ (০ 05557 খু ভা ৩৯ এ এ 
আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই 7, 
এবং অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান ক'রে ১ শা 2৩৩৫ এ £ ০৪ ০ 99 ০০৪ 


থাকেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। এ] 


তাদের বড়দের অন্ধ অনুকরণে দেশ ত্যাগ করাকে ইবাদতের একটি তরীকা বানিয়ে নেয় এবং নিজেকে গির্জা ও উপাসনালয়ে আবদ্ধ 
ক'রে নেয়। আর এর জন্য দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন করাকে অত্যাবশ্যক গণ্য করে। এটাকেই আল্লাহ &২5৫৷ (মনগড়া) বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। 
(৯) অর্থাৎ, আমি তো তাদের উপর কেবল আমার সন্তুষ্টি লাভের পথ খোঁজ করা অপরিহার্য করেছিলাম। এর দ্বিতীয় অনুবাদ হল, 
তারা এ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ পরিস্কার ক'রে বলে দিলেন যে, দ্বীনে নিজের পক্ষ হতে 
বিদআত রচনা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। তাতে তা (এই বিদআত) দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন। আল্লাহর সন্তুষ্ট 
একমাত্র তার আনুগত্যেই অর্জন হতে পারে। 

(০) এটা পূর্বের কথারই তাকীদ স্বরূপ বলা হচ্ছে যে, এই বৈরাগ্য তাদের নিজেরই আবিষ্কার করা, আমি এর নির্দেশ দিইনি। 

(১) অর্থাৎ, যদিও তারা উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই বলেছিল, কিন্তু তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। যথাযথ তা পালন 
করলে বিদআত আবিষ্কার করার পরিবর্তে অনুসরণের পথ অবলম্বন করত। (এর দ্বিতীয় অনুবাদ ঃ কিন্তু সন্যাসবাদ এটা তো তারা 
নিজেরা আল্লাহর সন্তষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল, আমি তাদেরকে এর বিধান দিইনি অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন 
করেনি।) 
(১) এরা হল সেই লোক, যারা ঈসা %৪-এর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

(০) এই দ্বিগুণ প্রতিদান সেই ঈমানদাররা লাভ করবেন, ধারা নবী &৪-এর পূর্বে কোন রসুলের উপর ঈমান রাখতেন। অতঃপর নবী 
করীম &৪-এর উপরেও ঈমান আনয়ন করেন। যেমন, এ কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী? ইল্‌ম অধ্াায়, মুসলিম £ ঈমান অধ্যায়) 
অন্য এক ব্যাখ্যানুযায়ী জানা যায় যে, যখন কিতাবধারীরা এ কথার উপর অহংকার প্রদর্শন করল যে, তারা দ্িগুণ সওয়াব লাভ করবে, 
তখন মহান আল্লাহ মুসলিমদের ক্ষেত্রে এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন। (বিস্তারিত জানার জন্য এব; তাফসীর ইবনে কাসীর) 

(৩) ১৫ এতে "লা" অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং অর্থ হল, &। ৩৪ 95 6251906 0 নি ঠা া 555 ১1 ৭) (ফাতহুল 


কাদীর) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পারা ৯৬৩ 


২৮ পারা 


সুরা 


০১৯ 


(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৫৮, আয়াত সংখ্যাঃ ২২ 


অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


(১) হে রসূল!) অবশ্যই আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার 
স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট 
ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন।( নিশ্চয় 
আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদষ্টা। 

(২) তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে "যিহার” করে 
(তারা জেনে রাখুক যে,) তাদের স্ত্রীরা তাদের মাতা নয়; যারা 
তাদেরকে জন্মাদান করে, শুধু তারাই তাদের মাতা, তারা তো 
অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপমোচনকারী, 
পরম ক্ষমাশীল। (১ 

(৩) যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে "যিহার” করে এবং পরে তাদের 
উক্তি প্রত্যাহার করে, তাহলে (এর প্রায়শ্চিত্ত) একে অপরকে স্পর্শ 
করার পূর্বেও একটি দাসের মুক্তিদান। এর দ্বারা তোমাদেরকে 


সল19105355 0 লও ০5 0১০ ৩০? 
8144৮ 


৮ 0182 ৩০15 122 ৬ এ 
(০419 ০4 ২১০০৯ ৩১ (০০22 0151 ০% 2) 


(১) এখানে খাওলা বিনতে মালেক বিন সা"লাবা (রাষিয়াল্লাহু আনহা)র ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর স্বামী তাঁর সাথে "যিহার' 


করেছিল। “যিহার* মানে স্ত্রীকে এই বলা যে, "তুমি আমার কাছে আম 


ার মায়ের পিঠের মত।? জাহেলী যুগে যিহারকে তালাক গণ্য করা 


হত। সুতরাং খাওলা (রাধিয়াল্লাহু আনহা) বড়ই অস্থির হয়ে পড়েন। 


আর তখন যিহারের ব্যাপারে কোন বিধান অবতীর্ণ হয়নি। ফলে 


তিনি রসুল &-এর কাছে এলেন। তিনিও এ ব্যাপারে একটু নীরবতা 


অবলম্বন করলেন এবং খাওলা (রাধ্িয়াল্লাহু আনহা) তীর সাথে 


বাদানুবাদ করেই যাচ্ছিলেন। ঠিক এ সময়ই এই আয়াতগুলো নাধিল হয়। এতে যিহারের মাসআলা, তার বিধান এবং তার কাফফারার 


কথা বর্ণনা ক'রে দেওয়া হয়েছে। (আবূ দাউদ তালাক অধ্যায়ঃ যিহার পরিচ্ছেদ) আয়েশা (রাধিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, মহান আল্লাহ 


কিভাবে মানুষের কথা শুনে থাকেন যে, একটি মহিলা রসুল £ এর সাথে বাদানুবাদ করছিল এবং তীর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ 


করছিল। আমি তার কথা শুনতে পাইনি, কিন্তু মহান আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে তার কথা শুনে নিয়েছেন। (ইবনে মাজাহ £ 


ভুমিকা! বৃখারীতেও বিনা সনদে সংশিচভাবে তাওহীদ অধ্যায়ে এ বণনা রয়েছে) 


€) এখানে যিহারের বিধান এই বর্ণনা হল যে, মুখে “মা” বলে দিলেই স্ত্রী মা হয়ে যায় না। পক্ষান্তরে যদি কেউ তার স্ত্রীকে মায়ের পরিবর্তে 


নিজের মেয়ে অথবা নিজের বোনের পিঠের মত বলে দেয়, তাহলে তা যিহার গণ্য হবে কি না? ইমাম মালিক এবং ইমামা আবু হানীফা 


(রঃ) এটাকেও যিহার গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য উলামাগণ এটাকে যিহার গণ্য করেন না। (প্রথম উক্তিটাই বেশী সঠিক মনে 


হচ্ছে।) অনুরূপভাবে এ ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে যে, যদি কেউ বলে যে, "তুমি আমার মায়ের মত” এবং পিঠের কথা উল্লেখই না 


করে। তাহলে এ ব্যাপারে আলেমগণ বলেন, যদি যিহারের নিয়তে উক্ত শব্দ ব্যবহার করে, তাহলে তা যিহার হবে, অন্যথা হবে না। 


ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, ঘদি এমন কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করে, যা দেখা জায়েয, তবে তা যিহার হবে না। ইমাম শাফেয়ী 


(রঃ)র কথা হল, কেবল পিঠের সাথে তুলনা করলে যিহার হবে (নচেৎ 


না)। (ফাতহুল কাদীর) 


(১) এই জন্যই তিনি এ গর্হিত ও মিথ্যা কথার পাপ থেকে ক্ষমা লাভের উপায়স্করূপ কাফফারার (প্রায়শ্চিত্ত ও জরিমানার) বিধান 


দিয়েছেন। 


(9 এখন এই বিধানকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। রুজু” বা প্রত্যাহার করা মানে £ স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চাওয়া। 


০২ 


(৭ অর্থাৎ, সহবাস করার পূর্বে কাফফারা আদায় করবে। (ক) একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করবে। (খ) তা না পারলে লাগাতার কোন বিরতি 


ছাড়াই দু” মাস রোযা রাখবে। যদি রাখতে রাখতে মধ্যখানে কোন শরীয়তী কারণ ছাড়াই রোযা বন্ধ করে দেয়, তাহলে পুনরায় আবার 


নতুনভাবে প্রথম থেকে দু” মাসের রোযা পূর্ণ করতে হবে। আর শরীয়তী কারণ বলতে যেমন, অসুস্থতা বা সফরে যাওয়া ইত্যাদি। (গ) 


যদি লাগাতার দু”মাস রোযা রাখতে না পারে, তবে ষাটজন মিসকী 


নকে (এক বেলা) আহার করাবে। কেউ কেউ বলেন, প্রত্যেক 


মিসকীনকে দুই মুদ্দ (অর্ধসা” অর্থাৎ, সওয়া এক কিলো), আবার কেউ বলেন, এক মুদ্দ (গেম বা চাল) দিলেই যথেষ্ট হবে। তবে 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


৯৬৪ সুর) মুজ/দালাহ ৫৮ 


সদুপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর (92৮৮ 0%:2 
রাখেন। রা 
(৪) কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না, (তার প্রায়শ্চিন্ত) একে অপরকে [2০ ০০ ১95 95 এ 2৪5৭ ০৪ 


স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা পালন। যে তাতেও 


অসমর্থ হবে, সে যাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে। এটা এই জন্য 


যে রা 1১:4৮) 44১১ ৩০ ৬৪ ৭০৪ ৪৪৪৮০৭ 


তোমরা যেন আল্লাহ ও তার রসুলে বিশ্বাস স্থাপন কর। এ হল 00৩45 ০589 এয ২5৬০ 700 চা, 


বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 


আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি-বিধান। আর অবিশ্বাসীদের জন্য 


(৫) যারা আল্লাহ ও তীর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে দি 209১৮ রো 


অপদস্থ করা হবে৬ যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের 


পূর্ববতীদেরকে।) অবশ্যই আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ ও ১৮৮:৩৩৩৮৪৪, ৮০4 ঢ358 


করেছি। আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্চনাকর শাস্তি। 


(৬) যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রে পুনরুথিত করবেন এবং এটা 22 ৮ এ £ ৮ 


তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তারা করত আল্লাহ ওর হিসাব 


ডর 


রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। ৮) আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে 


সম্যক জট্টা। (৯) 


১১০৫ রি রিতা ১১১ 


(৭) তুমি কি অনুধাবন কর না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু 2 সী &09 ৯2421 ও 7 2 ্ » 


আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন « ৫ 


পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ১! %৮ 420 9৯ খু চট ৪৪ ০০ ৩০১৯৫ 


পশ 


ব্যক্তির মধ্যে ষষ্ঠটজন হিসাবে তিনি থাকেন না; তারা এ অপেক্ষা কম ১ 


৫ 9৯ বুল মুড ৩০৩৩5 এস ২91৯৪ 


হোক বা বেশী হোক€১) এবং যেখানেই থাকুক না কেন.) তিনি ০ & 5 চা 

তাদের সঙ্গে থাকেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন ৪১ 4॥1 ৩! ২5] 161০-484% 19৪০০ 

জানিয়ে দেবেন তারা যা করে।১১ নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক টি ০ পু 
উস টিপ লন 

অবগত। 

(৮) তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য কর না, যাদেরকে গোপন পরামর্শ 22০1% 2) 053৯40 & 15%2 না] ডি] 


কুরআনের আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খাবার পেটপুরে খাওয়াতে হবে অথবা পেট ভরে যায় এতটা পরিমাণ খাদ্য দিতে হবে। 
অনুরূপ সকল মিসকীনকে একই সাথে খাওয়ানোও জরুরী নয়, বরং একাধিক কিন্তীর মাধ্যমে এ সংখ্যা পুরণ করা যেতে পারে। (ফাতহুল 


কাদীর) তবে এটা জরুরী যে, যতক্ষণ না নির্দিষ্ট সংখ্যা পুরণ হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করা জায়েয হবে না। 


(১1৯: কর্মবাচ্যসূচক ক্রিয়াপদ। ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ঘটনাবলীকে অতীত কালের ক্রিয়া দ্বারা বর্ণনা ক"রে এ কথা পরিজ্কার ক'রে 


দেওয়া হয়েছে যে, তার ঘটা ও বাস্তবায়ন এত সুনিশ্চিত যে, যেন তা হয়েই গেছে। বাস্তবে হলও তাই। মক্কার এই মুশরিকরা বদরের দিন 


লাঞ্কিত হল। কিছুকে হত্যা এবং কিছুকে বন্দী করা হল। মুসলিমরা তাদের উপর জয়লাভ করলেন। মুসলিমদের বিজয়ই ছিল তাদের 


জন্য বড় লাঞ্ুনাদায়ক ব্যাপার। 


€) অর্থাৎ অতীতের উন্মতদেরকে এই বিরোধিতার কারণেই অপদস্থ, লাঞ্কিত ও ধুংস করা হয়েছে। 


(০) এটা মস্তিকে সুষ্ট সমস্যার সমাধান। অর্থাৎ, পাপ এত প্রচুর এবং এত প্রকারের যে, তা গণনা করা বাহ্যিকভাবে অসম্ভব মনে হচ্ছে। 


মহান আল্লাহ বললেন, তোমাদের জন্য তা অবশ্যই অসম্ভব, 


বরং তোমাদের তো নিজেদের কৃতকর্মও স্মরণে থাকবে না। কিন্তু 


আল্লাহর জন্য এটা কোন সমস্যার ব্যাপার নয়। তিনি প্রতোকের অ 


মিলকে হিসাব করে সুরক্ষিত রেখেছেন। 


(১) তাঁর কাছে কোন জিনিস গুপ্ত নয়। পরের আয়াতে এ কথার অ 


[রো তাকীদ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, তিনি সব কিছুই জানেন। 


(১) অর্থাৎ, উক্ত সংখ্যাগুলোকে বিশেষ করে উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে, তার থেকে কম বা তার থেকে বেশী সংখ্যক লোকের মাঝো 


হওয়া কথাবার্তা তিনি জানতে পারেন না, বরং এ সংখ্যা কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, 


সংখ্যা কম হোক অথবা বেশী, তিনি সকলের সাথে আছেন এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রতিটি কথার খবর রাখেন। 


(১) নির্জন স্থানে হোক অথবা লোকালয়ে, শহরে হোক অথবা জঙ্গল-মরুভূমিতে, আবাদ-জনপদে হোক অথবা জনশূন্য পাহাড়, প্রান্তর 
বা গুহাতে, যেখানেই হোক না কেন তীর দৃষ্টি ও জ্ঞান থেকে গোপন থাকতে পারবে না। 


(১) অর্থাৎ, সেই অনুযায়ী প্রত্যেককে প্রতিদান দেবেন। নেককারদেরকে তাদের নেকীর প্রতিদান এবং বদকারদেরকে তাদের বদীর 


প্রতিফল দেবেন। 


৬/৬/৬/.221| 


/95101.০0]11 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পারা ৯৬৫ 


করতে নিষেধ করা হয়েছিল; অতঃপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই হি 


1১19 ০৯০০ ৮০৮০ ০9০9 ৯ এ) 


পুনরাবৃত্তি করে) এবং পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রসুলের বানি . 
বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে।১৯ তারা যখন তোমাকে এমন রি ঙ ১৮৮৪ 401 ও চিরে রঃ (শ এ টি 
শব্দ দ্বারা অভিবাদন জানায়, যার দ্বারা আল্লাহ্‌ তোমাকে অভিবাদন 


জানাননি।'১) তারা মনে মনে বলে, 'আমরা যা বলি তার জন্য 


আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেয় না কেন? জাহান্নামই তাদের 


উপযুক্ত শাস্তি, সেখানে তারা প্রবেশ করবে। (১) সুতরাং কত নিকৃষ্ট 


সেই আবাস! 

(৯) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ এড এ রি 19] 19221 রী লে 
যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না *« %- 

হয়।। তোমরা কল্যাণমূলক কাজ ও আল্লাহভীরুতা অবলম্বনের (95৫9 986 ১ 9 ০৮-ঠা ০০৮ চি 
পরামর্শ কর।১৯ আর সেই আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নিকট তোমর 08 রর এ এমা 20158 
সমবেত হবে। 

(১০) এই গোপন পরামর্শ তো শয়তানেরই প্ররোচনা, যাতে বিশ্বাসীর টা ঠা: ১ খা ০2 ভে 91 


দুঃখ 


পায়।১৭ তবে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাদের 


সামান্যতমও ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়। আর বিশ্বাসীদের কর্তব্য 


০৯৮৯০ ১৪9৪3 ঠা 055 ঞ্া ৩৯ খু ৪ ৮৯0০৪ 


্ রি 


আল্লাহর উপরই নির্ভর করা। ৯ 


(১) 


এ থেকে উদ্দেশ্য মদীনার ইয়াহুদী এবং মুনাফিকুরা। যখন মুসলিমরা তাদের পাশ দিয়ে পেরিয়ে যেতেন, তখন তারা আপোসে 


মাথায় মাথা লাগিয়ে এমনভাবে চুপে চুপে কানাকানি করত যে, মুসলিমরা মনে করতেন তারা মনে হয় তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র 


করছে অথবা মুসলিমদের কোন সৈন্য দলের উপর শক্রপক্ষ আক্রমণ ক"রে তাদের ক্ষতি সাধন করেছে, যার খবর এদের কাছে পৌছে 


গেছে। এতে মুসলিমরা ভয় পেয়ে যেতেন। তাই রসূল ৯ তাদেরকে কানাকানি করতে নিষেধ ক'রে দিলেন। কিন্তু কিছু দিন পর তারা 


পুনরায় এই নিন্দনীয় কাজের পুনরাবৃত্তি করল। আয়াতে তাদের এই নিন্দনীয় কাজের কথাই বর্ণনা করা হচ্ছে। 


() 


অর্থাৎ, তাদের কানাকানি কোন সৎকর্ম বা আল্লাহভীরুতার ব্যাপারে হত না; বরং তা হত পাপ, সীমালঙ্ঘন ও রসূল &৪-এর 


অবাধ্যতামূলক কাজে। যেমন, কারো গীবত করা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, অশ্লীল কথা-বার্তা এবং একে অপরকে রসুল &-এর অবাধ্যতা 


করার উপর উস্কানি দেওয়া ইত্যাদি। 


() 


অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা অভিবাদন জানানো বা সালাম দেওয়ার তরীকা এইভাবে শিখিয়েছেন যে, তোমরা বলবে, 15:1০ ১: 


4 22১) কিন্তু এই ইয়াহুদীরা নবী করীম &&-এর কাছে উক্ত সালামের পরিবর্তে বলত, পি ৭: অথবা এ৫০ 9--॥ (তোমার উপর 


মৃত 


আসুক)। তাই রসূল &্ঁ তাদের সালামের উত্তরে কেবল বলতেন, ১৫:12) অথবা এ০) (আর তোমারদের উপরেও) এবং 


মুসলিমদেরকেও তাকীদ করলেন যে, আহলে কিতাবদের কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে, তোমরা উত্তরে কেবল বলবে, 42) 


(মুসলিম, আদব অধর) 


চি 


অর্থাৎ, তারা আপোসে অথবা মনে মনে বলত যে, যদি মুহাম্মাদ সত্য নবী হত, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের এই জঘন্য 


আচরণের কারণে আমাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করত। 


() 


আল্লাহ বলেন, যদি আল্লাহ তীর ইচ্ছা ও পূর্ণ কৌশলের ভিত্তিতে দুনিয়াতে তাদেরকে সত্তর পাকড়াও না করেন, এ জন্য কি তারা 


জাহান্নামের আযাব থেকেও বেঁচে যাবে? না, কক্ষনো না। জাহান্নাম তাদের অপেক্ষায় আছে, যাতে তারা প্রবেশ করবে। 


(৮) যেমন ইয়াহুদী এবং মুনাফিকদের স্বভাব। এটা ঈমানদারদেরকে তরবিয়ত দান ও তাঁদের চরিত্র গঠনের জন্য বলা হচ্ছে যে, যদি 
তোমরা তোমাদের ঈমানের দাবীতে সত্য হও, তাহলে তোমাদের কানাকানি ইয়াহুদী এবং মুনাফিকদের মত পাপ ও অন্যায়ের জন্য 
হওয়া উচিত নয়। 

(১) অর্থাৎ, যে কাজে মঙ্গলই মঙ্গল আছে, যার বুনিয়াদ হয় আল্লাহ ও তীর রসুলের আনুগত্যের উপর। কেননা, এটাই হল কল্যাণমূলক 
ও আল্লাহভীরুতার কাজ। 

(২ অর্থাৎ, পাপাচার, সীমালঙ্ঘন এবং রসূল ঞ্-এর অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করা হল শয়তানের কাজ। কারণ, শয়তানই এ কাজ 


করতে উস্কানি দেয় এবং এর মাধ্যমে সে মুমিনদেরকে মনঃকষ্ট ও দুশ্চিন্তায় ফেলতে চায়। 


চদা 


তবে এ সব কানাকানি এবং শয়তানী কার্ষকলাপ মু'মিনদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যদি আল্লাহর ইচ্ছা না থাকে। কাজেই 


তোমরা শত্রদের এই নিকৃষ্ট আচরণে চিন্তিত না হয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখ। কেননা, যাবতীয় বিষয়ের একচ্ছত্র এখতিয়ার ও ক্ষমতা 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৯৬৬ সুর) মুজ/দালাহ ৫৮ 


73008 যখন তোমাদেরকে বলা হয়, 'মজ লসে স্থান প্রশত্ত ০ 81৮-৫৫ ব্05191212 2 তি 
কর”, তখন তোমরা প্রশস্ত ক'রে দাও। আল্লাহ তোমাদের জন্য এ. ৬০৭5০140145. ৩ ৫০০০০ 
প্রশস্ততা দেবেন। ১৩ আর যখন বলা হয়, "উঠে যাও, তখন তোমরা ০১০ 15১0 1250 ০৪1১9 ৮ এ ৮৪৪ 
উঠে যাও। ১০ তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে এ টানি ির্! 1১9 চে 7৩ 1521: ঞেী এ 
জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। রম 
১ আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। 

(১২) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা রসুলের সাথে চুপিচুপি কথা বলতে 
চাইলে তার পূর্বে কিছু সাদকা প্রদান কর।৬ এটাই তোমাদের জন্য * 2; 55 ০৩০65652৩৯০ 
শ্রেয় ও পবিত্রতর/১ যদি তাতে অক্ষম হও, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ০ 19-- 0১ ০৪৪ ০৩০৪৮ ৫০১ পক 2৯৫ 
চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


০০৮ 


55 019 0৯০০1 (51995 তরী এ 


১৪. পর 22 ওর্রণ 
4938৮ 41 
(১৩) তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলার পূর্বে সাদকা প্রদানকে কষ্টকর ্ মা ডে 2৫5 75 [১১2 টো 222 
মনে কর? যখন তোমরা তা পারলে না, আর আল্লাহ তোমাদেরকে , 5 4০5. ৬ ০81০০ 
ক্ষমা ক'রে দিলেন, (৮) তখন তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত ৪৮পা 1১129 ৯4]11৮0 শি এ ৩০০ 
প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য কর। (৯ আর 


4৫ 


কেবল তাঁরই হাতে এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। ইয়াহুদী এবং মুনাফিকদের হাতে কিছুই নেই; যারা তোমাদের সর্বনাশ 
করতে চায়। 
কানাকানি করার ব্যাপারেই মুসলিমদেরকে একটি নৈতিক শিক্ষা এও দেওয়া হয়েছে যে, যখন তোমরা তিনজন একত্রে থাকবে, তখন 
তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে আপোসে কানাকানি করবে না। কারণ, এ কাজ এ একজনের মনে দুশ্চিন্তা সূ 
করবে। (বৃখারীঃ অনুমতি অধ্যায় হুসলিম£ সালাম অধায়) অবশ্য তার সম্মতি ও অনুমতি থাকলে এমন করা জায়েয হবে। কেননা, 
এই ক্ষেত্রে দুই ব্যক্তির কানাকানি করা কারো জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দীড়াবে না। 
(১১) এখানে মুসলিমদেরকে মজলিসের আদব শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মজলিস একটি সাধারণ শব্দ যা এমন সকল মজলিসকেই বুঝানো 
হয়েছে, যেখানে মুসলিম কল্যাণ ও পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। তাতে তা ওয়ায-নসীহতের মজলিস (জলসা) হোক বা জুমআর 
মজলিস। (তাফসীর কুরতুবী) 'প্রশস্ত কর” মানে (নডে-সরে বসে) মজলিসের জায়গা প্রশস্ত কর, যাতে পরে আগত ব্যক্তিদের জন্য 
বসার জায়গা থাকে। মজলিসের জায়গা এমন সংকীর্ণ ক'রে রেখো না, যাতে পরে আগত ব্যক্তিদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অথবা কোন 
বসা মানুষকে উঠিয়ে বসতে হয়। আর এ দু'টি জিনিসই নৈতিকতার বিপরীত। যেহেতু রসূল পু বলেছেন, “কোন ব্যক্তি যেন অন্য 
ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে সেখানে না বসে। বরং মজলিসের জায়গাকে প্রশস্ত করে নাও।” (বৃখারীঃ জুমআহ অধায় মুসালিম ? 
সালাম অধ্যায়) 
(২০) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ এর প্রতিদান স্বরূপ তোমাদেরকে জান্নাতে অতীব প্রশস্ত স্থান দান করবেন অথবা যেখানেই তোমরা প্রশস্ততা 
কামনা করবে, সেখানেই তিনি তা দান করবেন। যেমন, বাড়ীতে প্রশস্ততা, রুষীতে প্রশস্ততা এবং কবরে প্রশস্ততা। সব জায়গাতেই 
তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। 
(২৯ অর্থাৎ, জিহাদের জন্য, নামাযের জন্য অথবা যে কোন ভাল কাজের জন্য। অথবা অর্থ হল, যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতে 
বলা হবে, তখন সত্তর উঠে চলে যাও। মুসলিমদেরকে এ নির্দেশ এ জন্য দেওয়া হল যে, সাহাবায়ে কেরাম নবী ঞ্-এর মজলিস থেকে 
উঠে যাওয়া পছন্দ করতেন না। আর এতে এমন লোকদের অসুবিধা হত, যাঁরা নবী &-এর সাথে নির্জনে কোন কথা বলতে চাইতেন। 
(১) অর্থাৎ, ঈমানদারদের মর্যাদা বেঈমানদারদের উপরে এবং চিমানদার) শিক্ষিতদের মর্যাদা (অশিক্ষিত) সাধারণ ঈমানদারদের 
থেকে অনেক উচ্চ করবেন। যার অর্থ হল, ঈমানের সাথে দ্বীনী জ্ঞান ও শিক্ষা থাকা অধিক মর্যাদা লাভের কারণ। 
(১ প্রত্যেক মুসলিম নবী ৪-এর সাথে নির্জনে কথা বলার আশা রাখত। এতে রসূল উ্৯-এর বেশ কষ্ট হত। কেউ কেউ বলেন, 
মুনাফিকুরা খামখা নবী করীম উ-এর সাথে চুপিচুপি কথোপকথনে ব্যস্ত থাকত যাতে মুসলিমরা কষ্ট অনুভব করতেন। এই জন্য মহান 
আল্লাহ এই নির্দেশ অবতীর্ণ করলেন। যাতে নবী করীম ৬-এর সাথে চুপিছুপি কথা বলার প্রবণতা শেষ হয়ে যায়। 
(২) শ্রেয় ও উত্তম এই জন্য যে, সাদকায় তোমাদেরই অন্যান্য গরীব মুসলিম ভাইদের উপকার হয়। আর পবিভ্রতর এই জন্য যে, এটা 
হল এক সৎকর্ম এবং আল্লাহর আনুগত্য, যার দ্বারা মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। এ থেকে এটাও জানা গেল যে, এ নির্দেশ ছিল 
'মুস্তাহাব* (যা করা ভাল, না করলে কোন দোষ হয় না)এর পর্যায়ভুক্ত, ওয়াজেব ছিল না। 
(১৮) এই নির্দেশ 'মুস্তাহাব*-এর পর্যায়ভুক্ত হলেও তা মুসলিমদের জন্য কষ্টকর ছিল। তাই মহান আল্লাহ সত্বর এটাকে রহিত করে 
দিলেন। 
(২৯) অর্থাৎ, ফরয কাজগুলো আদায় করলে এবং সমস্ত বিধি-বিধানের প্রতি যত্রবান হলে এটাই সেই সাদার পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যাবে, 
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তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সম্যক অবগত। 


(১৪) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা সেই সম্প্রদায়ের সাথে 
বন্ধুত্ব করে, যাদের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত£৭ তারা (মুনাফিকগণ) 
তোমাদের দলভুক্ত নয়, তাদেরও দলভুক্ত নয়।১ আর তারা 
জেনে-শুনে মিথ্যা শপথ করে।১) 

(১৫) আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। (১ নিশ্চয় 
তারা যা করে, তা মন্দ! 

১৬। তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, ৩৪) 
(এভাবে) তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। সুতরাং 
তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্চনাকর শাস্তি। 

(১৭) আল্লাহর শাস্তির মুকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান- 
সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, 
সেখানে তারা স্থায়ী হবে। 

(১৮) যেদিন আল্লাহ পুনরুখিত করবেন তাদের সকলকে, সেদিন 
তারা তার নিকট সেইরূপ শপথ করবে, যেরূপ শপথ তোমাদের 
নিকট করে এবং তারা মনে করবে যে, তারা কোন (দলীলের) 
উপর প্রতিষ্ঠিত।৬) জেনে রেখো যে, নিশ্চয় তারাই হল মিথ্যাবাদী 
(১৯) শয়তান তাদের উপর প্রভূত্ব বিস্তার করেছে) ফলে 
তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মারণ।৯ তারা হল শয়তানের 
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যাকে আল্লাহ তোমাদের কষ্ট হবে বলে মাফ ক'রে দিয়েছেন। 


(”) "যাদের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত” কুরআনের স্পষ্ট উক্তি মুতাবেক তারা হল ইয়াহুদী। আর তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করেছিল, তারা 


ছিল মুনাফিকু। এই আয়াতগুলি সেই সময় নাযিল হয়, 


শীর্ষে উঠেছিল। আর তখনও তাদেরকে (মদীনা থেকে) ব 


যখন মদীনাতে মুনাফিকুদেরও বড় দাপট ছিল এবং ইয়াছীদের ষড়যন্ত্র বহু 
হম্কার করা হয়নি। 


(১) অর্থাৎ, মুনাফিকৃরা না মুসলিম 


ছিল, আর না ধর্মের দিক দিয়ে তারা ইয়াহুদী ছিল। তা সত্ত্বেও তারা ইয়াহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব কেন 


করতঃ শুধু এই কারণে যে, তারা নব 


করীম ঞুঞ এবং ইসলামের সাথে শত্রুতা করার ব্যাপারে ইয়াছুদীদের সমানভাবে শরীক ছিল। 


(০) অথ 
সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। 


ৎ, কসম খেয়ে মুসলিমদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আমরাও তোমাদের মত মুসলিম। অথবা (বুঝাতে চায় যে) ইয়াহুদীদের 


(০) অর্থাৎ, ইয়াহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক রাখার এবং মিথ্যা কসম খাওয়ার কারণে। 


(৩৯) 3.০ হল ১2৫ এর বহুবচন। অর্থ, কসম। অর্থাৎ, যেভাবে ঢাল দ্বারা শত্রুর আক্রমণকে রোধ ক”রে নিজেকে বাঁচিয়ে নেওয়া হয়, 


অনুরূপ তারাও নিজেদের কসমকে মুসলিমদের তরবারির আঘাত থেকে বাঁচার জন্য 


ঢাল বানিয়ে রেখেছিল। 


(৮) অর্থ 


, মিথ্যা কসম খেয়ে এরা নিজেদেরকে মুসলমান প্রকাশ করে। ফলে বহু মানুষ তাদের প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হতে না 


পারার কারণে তাদের ধোকার জালে বন্দী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করা হতে বঞ্চিত থেকে যায়। আর এইভাবে তারা মানুষকে আল্লাহর পথে 


বাধা দেওয়ার অপরাধ করে। 


(”) অর্থাৎ, তার 
সামনে মিথ্যা কসম খাওয়ার লঙ্জাহীন দুঃসাহস প্রদর্শন করবে। 


এত বড় হতভাগা ও কঠোর-হাদয় যে, কিয়ামতের দিন যেখানে কোন জিনিস গুপ্ত থাকবে না, সেখানেও আল্লাহর 


(%) অর্থাৎ, যেভাবে তারা মিথ্যা কসম খেয়ে দুনিয়াতে সাময়িকভাবে কিছু উপকৃত হয়েছে, সেখানেও মনে করবে যে, তাদের এই মিথ্যা 


কসমগুলো তাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে। 


(৬) $১৯৫। এর অর্থ হল, ঘিরে নিয়েছে, ঝেষ্টন ক'রে 
আধিপত্য বিস্তার করেছে। কারণ, এর মধ্যে সব অর্থই চলে আসে। 


(৩ অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে যেসব কাজ করতে নির্দেশ 


নয়েছে, একত্রিত করে নিয়েছে। এই জন্য এর অনুবাদ করা হয় প্রভূত্ব বা 


দয়েছেন, তা থেকে শয়তান তাদেরকে উদাসীন ক"রে দেয় এবং যেসব কাজ 


করতে নিষেধ করেছেন, সে কাজগুলো শয়তান তাদের দিয়ে করিয়ে নেয়। কাজগুলো তাদের সামনে সুশোভিত রূপে তুলে ধরে অথবা 


তাদেরকে ধোকায় ফেলে কিংবা বহু আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প 


তিত করে (এ সব কাজ করিয়ে নেয়)। 
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৯৬৮ 


সূরা মুজ্াদালাহ ৫৮ 


দল। জেনে রেখো যে, নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। (৪০ 


(২০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তীর রসুলের বিরু 
হবে চরম লাঞ্রিতদের অন্তর্ভূক্ত।(১) 


দ্ধাচরণ করে,১ তারা 


(২১) আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন(৯) যে, আমি 


এবং আমার রসুলগণ 


অবশ্যহ 


জয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, 


পরাক্রমশালী। (৪৪ 


৮) ৯৭ এুু 


(২২) তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন 


কোন সম্প্রদায় পাবে 


না, যারা ভালবাসে অ 


ল্লাহ ও তার রসুলের 


বরুদ্ধাচারীদেরকে; 


হোক না এই 


বরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাতা অথব 


তাদের 


জাতি-গোত্র।€৬ তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমা 


ন লিখে দিয়েছেন) 


এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তীর পক্ষ 


হতে রূহ (জ্যোতি ও 


বিজয়) দ্বারা।) তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার 


দর ৩ ও» 


নয়দেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা 1 
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চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ 


তাদের প্রতি প্রসন এবং তারাও তীর প্রতি সন্তুষ্ট।(* তারাই আল্লাহর 
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(৬) অর্থাৎ, পরিপূর্ণ ক্ষতি তাদের ভাগ্যেই জুটবে। যেন অন্যরা তাদের তুলনায় কোন ক্ষতির মধ্যেই নেই। কারণ, তারা জান্নাতের 


বিনিময়ে ভষ্টুতা ক্রয় করেছে। আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এ 


বং দুনিয়া ও আখেরাতে মিথ্যা কসম খেয়েছে। 


(*১) ৪) এমন কঠিন বিরোধিতা, বিদ্বেষ এবং ঝগড়াকে বলা হয়, য 


পরস্পর বিরোধী দু'টি দল দুই হদ্দ (প্রান্ত ব 


াতে বিবদমান উভয় গোষ্ঠীর আপোসে মিলন বড়ই কঠিন হয়। যেন 


দারোয়ান ও প্রহরীকেও "হাদ্দাদ” বলা হয়। (ফাতহুল কাদীর) 


(৯) অর্থাৎ যেভাবে অতীত উম্মতের মধ্য থে 


সীমানায়) থাকে। আর এ থেকে এটা "বারণ” অর্থেও ব্যবহার হয়। আর এই জন্যই 


[কে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধীদেরকে লাঞ্তিত ও ধুংস করা হয়েছে, সেইভাবে এরাও 


এ লাঞ্তিতদের দলভুক্ত হবে এবং এদের ভাগ্যেও দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনা ও অপমান ব্যতী 


ঠীত কিছুই জুটবে না। 


(৯) অর্থাৎ, তকদীর ও লওহে মাহফু্ে যাতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। এ বিষয়টি 


আলোচিত হয়েছে। 


ট সুরা মুমিনের ৫১-৫২নং আয়াতেও 


(৪) এ কথার লেখক যখন শক্তিমান পরাক্রমশালী, তখন অন্য আবার কে আছে যে এই ফয়সালা প 


রবর্তন করতে পারবে? 


(%) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টু করে 


দয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমানে 


এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়, 


সে আল্লাহ এবং রসুলের শক্রদের সাথে ভালব 


সা এবং আন্তরিক সম্পর্ক 


স্থাপন করতে পারে না। অর্থাৎ, ঈমান এবং আল্প 


[হ ও রসূল 


£৪-এর শকত্রদের প্রতি ভালবাসা ও সহযোগিতা কোন একটি অন্তরে এক 


ত্রত হতে পারে না। এই 


বষয়টিকে কুরআন মাজীদের আরো 


কয়েকটি জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সুরা আলে ইমরানের ২৮ ও সুরা তওবার ২৪নং আয় 


ত ইত্যাদিতে। 


(৯) কারণ, এদের ঈমান এদেরকে তাদের সাথে ভালবাসা রাখতে বাধা দেয়। আর ঈমানের প্রতি যত্র, মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং 


ভাই-বোন ও জাতি-গোত্রের ভালবাসা ও য 


ত জ 


পেক্ষা বেশী গুরুত্পূর্ণ ও জরুরী। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম বাস্তবে তা করে 


দেখিয়েছেন। একজন মুসলিম সাহাবী তাঁর নিজের বাপ, বেটা, ভাই, চাচা এবং মামা ও অন্যান্য আত্বী 


য়দেরকে হত্যা করতে পিছপা 


হননি, যখন তারা কুফরীর সমর্থনে কাফেরদের সপক্ষে যুদ্ধে শামিল হয়েছে। এই ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ 


রয়েছে। এখানে বদর যুদ্ধের ঘ 


টিনাও উল্লেখযোগ্য; যখন যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ হল যে, তাদেরকে বিনিময় 


নয়ে ছেড়ে দেওয়া 


যাবে, না হত্যা করা হবে? তখ 


ন উমার এ-এর পরামর্শ 


ছল যে, কাফের বন্দীদের মধ্য হতে প্রত্যেক বন্দীকে তার আত্মীয়ের হাতে 


তুলে দেওয়া হোক, সে নিজ হাতে তাকে হত্যা করবে। অ 


জানার জন্য টব? সূরা আনফালের ৬ ৭নং আয়াতের টাকা) 


(৮) অর্থাৎ, মজবুত ও সুদৃঢ় করেছেন। 


[র মহান আল্লাহ উমার ঞ৯-এর পরামর্শকেই পছন্দ করে 


ছলেন। (বিভারত 


(৯) রাহ? অর্থ তাঁর 


বিশেষ সাহায্য অথবা ঈমানের জ্যোতি যা তীরা তাদের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের বদৌলতে লাভ করেছেন। 


(৯) অর্থাৎ, যখন অ 


গ্রণী মুসলিমগণ, সাহাবা গণ ঈমানের ভিত্তিতে নিজেদের প্রিয়জন এবং আত্বীয়-বজন থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে 


গেলেন, এমন কি তাদেরকে নিজ হাতে হত্যা করতেও কোন দ্বিধা করেননি, তখন এরই প্রতিদান স্বরূপ মহান আল্লাহ তাদেরকে তার 


সন্তুষ্টি দানে ধন্য করলেন এবং তাঁদেরকে এমনভাবে পুরস্কৃত করলেন যে, তাঁরা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। এই জন্য আয়াতে 


বর্ণিত (৮:21: 125 ১1] ৪2১) এই সম্মান বিশেষ 


ক*রে সাহাবাদের ব্যাপারে অবত 


না হলেও তীরাই সর্বপ্রথম ও পরিপূর্ণরূপে 


এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য। কাজেই এর ভাষাগত অর্থের দিক দিয়ে উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত প্রত্যেক মুসলিমই «২০ এ/ 3০) দুআ 


লাভের যোগ্য হতে পারে। যেমন, ভাষাগত অর্থের দিক 


দয়ে প্রত্যেক মুসলিমের ক্ষেত্রে (১:01) ১১০] 4০ (দুআর বাক্্বরূপ ) বলা 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পারা ৯৬৯ 


দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম। (৫০) 


(৫১) 
(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৫৯, আয়াত সংখ্যা ঃ ২৪ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এুচভাঞ, টা 


(১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাঁর পবিত্রতা ও 3575/095 $0552৭ &০4 2 
মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 
(২) তিনিই আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী, তাদেরকে ১৯১৪ রর এটা ১৯৩ তি ঞ্খো (০৮ ওয়? 
প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করেছেন।() 4 রর ০ 
তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে ৬০০৩ রি চি 19 912555৮ 5 ্রা এ2খু 
করেছিল যে, তাদের দুর্গ গুলো তাদেরকে আল্লাহ (এর শান্তি) হতে ৫৪৩৪ 7, দা 99 সির 
রক্ষা করবে; কিন্তু আল্লাহ (এর শাস্তি) তাদের এমন এক দিক চা রিভাতা 
হতে এল, যা ছিল তাদের ধারণার বাইরে এবং তাদের আন্তরে ১ এ এসডি 95 ৮5 ৩৯ 2৪ ১9 এ 
তা ত্রাসের সঞ্চার করল।€) তারা তাদের বাউী-ঘর ধুংস করছিল 


যেতে পারে। তবে আহলে-সুন্নাহ এর ভাষাগত অর্থকে দৃষ্টিষ্যুত ক'রে (বিশেষ পরিভাষারপে) তা (রোযিয়াল্লাহু আনহু এবং 
আলাইহিস্সালাম) সাহাবায়ে কেরাম এ& এবং আম্বিয়া (আলাইহিমুস্‌ সালাম) ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে বলা ও লেখা বৈধ গণ্য করেননি। 
অর্থাৎ, এটা যেন তাদের একটি প্রতীক বা নিদর্শনে পরিণত হয়ে গেছে; (৫2 4 (৮) সাহাবাদের ক্ষেত্রে এবং ১413 ৪১:০]। ৩ 


নবীদের ক্ষেত্রে। এটা ঠিক এ রকম, যে রকম 4242 4 22১) (তীর উপর আল্লাহর রহমত হোক অথবা আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) 


এর ব্যবহার ভাষাগত অর্থের দিক দিয়ে জীবিত এবং মৃত উভয়ের জন্য হতে পারে। কেননা, এটা একটি দুআর বাক্য। এর মুখাপেক্ষী 
জীবিত এবং মৃত উভয়েই। কিন্তু এর ব্যবহার মৃতদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, তাই এটাকে জীবিতদের জন্য ব্যবহার করা হয় না। 

(%) অর্থাৎ, মুমিনদের এই দলই সাফল্য লাভ করবে। এদের তুলনায় অন্যদের অবস্থা এমন হবে যে, যেন তারা সাফল্য লাভ হতে 
একেবারে বঞ্চিত। আর আখেরাতে বাস্তবিকই তারা সাফল্য লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। 

(€)এই সুরাটি ইয়াহুদীদের একটি গোত্র "বানু-নায়ীর” এর ব্যাপারে নাধিল হয়েছে। এই জন্য এই সুরাটিকে "সুরা নাধ়ীর, অথবা "সুরা 
বানী নায়ীর”ও বলা হয়। (বুখারী তাফসীর সূরা হাশর ফাতহুল কাদীর) 

(%) মদীনার উপকণে ইয়াহুদীদের তিনটি গোত্র বসবাস করত। বানু-নায়ীর, বানু-কুরাইযা এবং বানু-কাইনুক্জা। মদীনায় হিজরতের পর নবী 
£ঞ্ট এদের সাথে সন্ধিচুক্তিও করেছিলেন। কিন্তু এরা গোপনে যড্যন্ত্র করত এবং মক্কার কাফেরদের সাথেও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
সম্পর্ক রেখেছিল। এমনকি, একদা যখন নবী & তাদের কাছে গিয়েছিলেন, বানু-নায়ীর গোত্রের লোকেরা উপর থেকে রসূল &্-এর উপর 
একটি ভারী পাথর ফেলে তাঁকে হত্যা করার ষড়্যন্ত্র ক'রে রেখেছিল। যথা সময়ে অহীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাঁকে অবহিত ক"রে দেওয়া 
হয়। তিনি নিরাপদে সেখান থেকে চলে আসেন এবং তাদের চুক্তি ভঙ্গের কারণে রসূল &্৯ তাদের উপর সসৈন্যে আক্রমণ করেন। এরা কিছু 
দিন তাদের দুর্গে অবরুদ্ধ থেকে অবশেষে প্রাণভিক্ষা স্বরাপ দেশত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আর রসুল & তা গ্রহণ করেন। এ ঘটনাকে 
১২৯ 4 (প্রথম সমাবেশ) বলে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, এটা ছিল তাদের নির্বাসন। আর এটা হয়েছিল মদীনা থেকে। এখান 


থেকে তারা খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। এখান হতে উমার এ& তাদেরকে পুনরায় বহিজ্কার ক'রে শাম (সিরিয়ার) দিকে 
বিতাড়িত করেন। যার ব্যাপারে বলা হয় যে, এখানেই প্রত্যেক মানুষের সর্বশেষ হাশর (সমাবেশ তথা কিয়ামত-কোর্ট) হবে। 

(%) কারণ, তারা অতি মজবুত দুর্গ নির্মাণ করে রেখেছিল। আর এ নিয়ে তাদের গর্বও ছিল এবং মুসলিমরাও মনে করতেন যে, অতি 
সহজে এ দুর্গ জয় করা সম্ভব হবে না। 
(%) আর তা এই ছিল যে, রসূল &ঞ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিলেন যা তাদের ধারণা ও চিন্তার বাইরে ছিল। 

(%) এই ত্রাস ও ভীতির কারণেই তারা বহিষ্কার হতে প্রস্তুত হয়েছিল। তা না হলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিকদের সর্দার) এবং 
অন্যান্য লোকেরা তাদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে ছিল যে, তোমরা মুসলিমদের সামনে নতি হ্বীকার করবে না, আমরা তোমাদের সাথে আছি। 
এ ছাড়া মহান আল্লাহ নবী করীম &-কে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যে, এক মাসের দুরত্রে অবস্থিত শত্রুর মধ্যেও তাঁর ভীতি 
সঞ্চারিত হয়ে যেত। ফলে তাদের মধ্যে কঠিন আতঙ্ক ও চাঞ্চলা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং সব রকমের উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তারা 
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৯৭০ 


নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও।€৫) অতএব হে 
চক্ষুত্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (%) 

(৩) আল্লাহ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে, অবশ্যই 
তাদেরকে পৃথিবীতে (অন্য) শাস্তি দিতেন;৫৯ আর পরকালে 
তাদের জন্য রয়েছে জাহানামের শাস্তি। 

(৪) এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তীর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ 
করেছিল। আর কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ তো 
শাস্তিদানে কঠোর। 

(৫) তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ এবং যেগুলো 
কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে 
এবং যাতে তিনি পাপাচারীদেরকে লাঞ্তিত করেন। ৬৭ 

(৬) আল্লাহ তাদের (ইয়াহুদীদের) নিকট হতে (বিনা যুদ্ধে) যে 
সম্পদ তীর রসুলকে দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়া ছুটাওনি 
এবং উটও নয়। কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা তাঁর রসুলদেরকে 
কর্তৃত্ব দান করেন।৬১ আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। 


সূরা হান্র ৫৯ 


ডি হেলিিতা হি 


অস্ত্র ফেলে দিয়ে কেবল এই শর্তটা মুসলিমদেরকে মেনে নিতে বলল 


যে, যতটা পরিমাণ জিনিসপত্র তারা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে, ততটা 


পরিমাণ জি 
নিজেদের ব 


ডর দরজা পর্যন্ত তুলে ফেলে! 


নসপত্র তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। সুতরাং এই অ 


নুমতি পাওয়ার পর বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা 


(«১ অর্থাৎ, যখন তারা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, দেশ থেকে বহিস্কার হতেই হবে, তখন তারা অবরোধ অবস্থায় ভিতর থেকেই 


নজেদের 


বাড়ীগুলোকে ধুংস করতে শুরু করে দিল। যাতে তা মুসলমানদেরও যেন কোন কাজে না আসে। অথবা অর্থ হল, আসবাব-পত্র নিয়ে 


যাওয়ার অনুমতি থেকে পূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য নিজেদের উটগুলোতে সাধ্যমত আসবাব বোঝাই করার জন্য 


নজেদের 


ঘরগুলোকেও ভেঙ্গে-চুরে যা নেওয়ার তা নিয়ে উটের উপর রেখে নিল। 


(৭) বাইরে থেকে মুসলিমরাও তাদের ঘরবাড়ি ধুংস করার কাজে লেগে ছিলেন, যাতে তাদেরকে গ্রেফতার করা সহজ হয়। অথবা অর্থ 


হল, তাদের ভাঙ্গা-চোরা ঘরগুলো থেকে অবশিষ্ট আসবাব বের কর 
নষ্ট করতে হয়। 


র এবং তা সংগ্রহ করার জন্য মুসলিমদেরকে আরো অনেক কিছুই 


() এ থেকে যে, কিভাবে আল্লাহ তাদের আন্তরে মুসলিমদের ভয় ঢু 


কয়ে দেন। অথচ তারা এক শক্তিশালী এবং বহু উপায়-উপকরণের 


অধিকারী (রণকূশল) গোত্র ছিল। 


কন্ত যখন মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অ 


বকাশ শেষ হয়ে গেল এবং তিনি তাদেরকে নিজ পাকড়াও- 


অন্য কোন সাহায্যকারীরা তাদের কোন সাহায্য করতে পারল। 


এর পঞ্জার মধ্যে করার চূড়ান্ত ফায়সালা ক'রে নিলেন, তখন না তাদের শক্তি-সামর্থ্য এবং উপায়-উপকরণ কোন কাজে এল, আর না 


(%) অর্থাৎ, পূর্ব থেকেই যদি আল্লাহ কর্তৃক 


নর্ধারিত ভাগ্যে তাদের দেশ ত্যাগ করার কথা লেখা না থাকত, তাহলে তাদেরকে 


দুনিয়াতেই কঠিন আযাবের মাধ্যমে ধূংস করে দেওয়া হত। যেমন, পরবর্তীতে তাদের ভাই ইয়াহুদী 


দের অপর এক গোত্র (বানু 


০২ 


সম্প 


ত্তকে মুসলিমদের জন্য “মালে গনীমত” বানিয়ে দেওয়া হয়। 


কুরাইযা)কে এমন কঠিন শাস্তি দেওয়া হয় যে, তাদের যুবক পুরুষদেরকে হত্যা করা হয়, অন্যদের বন্দী 


করা হয় এবং তাদের বিষয়- 


(০) 


£22 এক প্রকার খেজুর। যেমন, আজওয়া, বারনী প্রভৃতি খেজুরের প্রকার। অথবা এর অর্থ, সাধারণ খেজুর গাছ। অবরোধকালীন 


সময়ে নবী 


&-এর নির্দেশক্রমে মুসলিমরা বানী-নায়ীরের খেজুর বাগানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কিছু গাছ কেটে দিয়েছিলেন এবং 


কিছুগাছ 


নজ অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ রকম করার লক্ষ্য ছিল, শক্রর আড়কে ভেঙ্গে দেওয়া এবং এ কথা পরিষ্কার ক'রে দেওয়া 


যে, মুসলিমরা এখন তোমাদের উপর সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হয়েছেন। তারা এখন যেভাবে চাইবেন সেভাবেই তোমাদের ধন-সম্পদ 


ব্যবহার করতে পারবেন। মহান আল্লাহও মুসলিমদের এই কৌশলভি 


ইয়াহুদীদের লাঞ্ুনার মাধ্যম বানিয়ে দেন। 


ত্তক কাজকে সঠিক বলে অনুমোদন করেন এবং এটাকে 


(*) বানু-নাধীরের এই এলাকা যা মুসলিমদের দখলে এসেছিল, 


তা মদীনা হতে তিন-চার মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ, 


মুসলিমদেরকে তার জন্য সুদী 


ঘ সফর করার প্রয়োজন হয়নি এবং এর জন্য মুসলিমদেরকে উট ও ঘোড়া দৌড়াতে হয়নি। অনুরূপ যুদ্ধ 


করারও প্রয়োজন পড়েনি। বরং সন্ধির মাধ্যমে এই এলাকা জয় হয়ে যায়। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তীর রসুল &-কে বিনা যুদ্ধেই তাদের 


উপর জয়যুক্ত করে 


দয়েছিলেন। আর এই জন্য এখান থেকে প্রাপ্ত মালকে "মালে ফাই” গণ্য করা হয়। এই মালের বিধান গনীমতের 


মালের বিধান থেকে আলাদা। অর্থাৎ, £5 সেই মালকে বলা হয়, যা বিনা যুদ্ধে শক্রপক্ষ ত্যাগ কণরে পালিয়ে যায় অথবা যা সন্ধির মাধ্যমে 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পার) 


(৭) আল্লাহ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রসুলকে (বিনা 
যুদ্ধে) যে সম্পদ দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রসুলের, (তার) 
আত্মীয়গণের এবং ইয়াতীম, অভাব্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য, 
যাতে তোমাদের মধ্যে যারা ধনবান শুধু তাদের মধ্যেই ধন-মাল 
আবর্তন না করে। আর রসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা 
গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত 
থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে 
কঠোর। 

(৮) (এ সম্পদ) অভাবগ্রস্ত মুহাজির (ধর্মের জন্য বদেশত্যাগী)দের 
জন্য, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সম্পত্তি হতে বহিক্ৃত হয়েছে; 
তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর 
রসুলকে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। ১১) 


(৯) আর তাদের (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্বে যারা এ নগরী 
(মদীনা)তে বসবাস করেছে) ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তার 
মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, 
তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না,১৯ বরং নিজের 
অভাবগ্রস্ত হলেও তারা (তাদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য 
দেয়।১ আর যাদেরকে নিজ আত্মার কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখ 
হয়েছে, তারাই সফলকাম। (৬৬) 


৯৭ ১ 


৪৫০ তর নর্ত 
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লাভ হয়। পক্ষান্তরে যে মাল দস্তরমত যুদ্ধ করে জয়যুক্ত হয়ে অর্জিত হয় তাকে "মালে গনীমত” বলা হয়। 


(১) এই আয়াতে "মালে ফাই” কোথায় ব্যয় করা হবে তার সঠিক দিক নির্দেশনা করা হয়েছে। অনুরাপ মুহাজির সাহাবীদের ফযীলত, 


তীদের একান্তিকতা এবং তাঁদের সততার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। এর পরেও তাঁদের ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা কুরআনকে 


অস্বীকার করার নামান্তর। 


(৬) এ থেকে আনসারী সাহাবাদেরকে বুঝানো হয়েছে। যাঁরা মুহাজির সাহাবাদের মদীনা আসার পূর্ব থেকেই মদীনার বাসিন্দা ছিলেন 


এবং মুহাজিরদের হিজরত ক"রে মদীনা আসার পূর্বেই তাঁদের অন্তরে ঈমান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মুহাজির 


সাহাবাদের ঈমান আনার পূর্বেই আনসারী সাহাবাগণ ঈমান এনেছিলেন। কেননা, তীদের অধিকাংশই মুহাজির সাহাবাদের ঈমান আনার 


পর ঈমান এনেছেন। অর্থাৎ, 4:5৪ ১ (তাদের পূর্বে)এর অর্থ, 1১৯৯ 4৪ ১৯ (তাদের 


৯৯] অর্থাৎ, মদীনাকে বুঝানো হয়েছে। 


হজরত করার পূর্বে)। আর | বলতে 91১ 


(১ অর্থাৎ, মুহাজির সাহাবীদেরকে আল্লাহর রসূল & যা কিছু দিতেন তাতে তাঁরা না হিংসা করতেন, আর ন 


মনে কোন প্রকার 


সংকীর্ণতা অনুভব করতেন। যেমন, "মালে ফাই” পাওয়ার প্রথম অধিকারী তাদেরকেই গণ্য করা হয়। এতে আনসার সাহাবীগণ কিছুই 


মনে করেননি। 


(৮) অর্থাৎ, নিজেদের তুলনায় মুহাজিরদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেন। 


নজেরা ক্ষুধার্ত থাকতেন, কিন্তু মুহাজিরদেরকে 


খাওয়াতেন। যেমন, হাদীসে একটা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একদা নবী ঞ্-এর নিকট একজন মেহমান এল। কিন্তু রসুল ৪-এর ঘরে 


কিছুই 


ছল না। সুতরাং একজন আনসারী সাহাবী তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে জানালে স্ত্রী বললেন, "ঘরে তো 


কেবল ছেলেদের খাবার মত সামান্য 


কছু আছে।” পরে উভয়ে পরামর্শ করলেন যে, ছেলেদেরকে আজ (ভুলিয়ে-ভালিয়ে) ক্ষুধার্ত রেখেই 


ঘুম পাড়িয়ে দাও এবং আমরা নিজেরাও কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে যাব। তবে মেহমানকে খাওয়ানোর সময় (ছল ক"রে) বাতিটা 


নভিয়ে 


দেবে, যাতে সে আমাদের ব্যাপারে জানতে না পারে যে, আমরা তার সাথে খাবার খাচ্ছি না। সকালে যখন এই সাহাবী রসূল &-এর 


নকঃ 


উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন যে, মহান আল্লাহ তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। 0) 


(১৮. ০০ সহীহ বৃখারী সূরা হাশরের তফসীর) তাঁদের ত্যাগের একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত এও যে, একজন আনসারী সাহাবীর 


নক 


দু'জন স্ত্রী ছিল। তিনি তাঁর মুহাজির ভাইকে প্রস্তাব 


দলেন যে, আমি তোমার জন্য আমার একজন স্ত্রীকে তালাক দেব। ইদ্দত 


অতিবাহিত হওয়ার পর তুমি তাকে বিবাহ ক'রে নেবে! (বুখারী ।ববাহ অধ্যায়) 
(*) হাদীসে আছে যে, কৃপণতা হতে দুরে থাক। কারণ, এই কৃপণতাই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধংস ক'রে দিয়েছে। এই 
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(১০) যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, "হে আমাদের 1 »৪৮া নি 7৮০ ৮ 52৮ 
প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের রি 
ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে ৮ ৩ ও 39 ৩০০ 65৪: মা 9 
হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না।১ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো কে ৮5-8:35 69151 রি ১৬ 
আত দয়ার্র, পরম দয়ালু।? 

(১১) তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখনি? তারা আহলে কিতাবদের ৫ চে 2৮৮৭ 20581 15886 ত্খা হি 
মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের সেই ভাইদেরকে বলে, ,, 57. তি, 8.070 ০05 
“তোমরা যদি বহিষ্মৃত হও, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের ৮৮৮১ 9৬০ ২৫-৮১৯৮৪ ১ ৩% ৮559 9৯1 ৩৪ 
সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো 7 তি চিনতে 2259 টা 15 2 
কথা মানব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও তবে আমরা অবশ্যই রি 
তোমাদেরকে সাহায্য করব।”৬”) কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, 37 ০৯০৬৩ 
তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। ১৯) 

(১২) বস্তুতঃ তারা বহিষ্মৃত হলে, (মুনাফিকৃরা) তাদের সাথে দেশ 7০ খু নি ৩ 2 ১৮০ নু 1১০৮1 গু 
ত্যাগ করবে না এবং তারা আক্রান্ত হলে, তারা তাদেরকে সাহায্য 

করবে না”? এবং তারা সাহায্য করতে এলেও(১ অবশ্যই পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করবে,১) অতঃপর তারা কোন সাহাযাই পাবে না। ("৩ 
(১৩) প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে? আল্লাহ অপেক্ষা তোমরাই 4376 05 এ 92 ৮৯১১০ ৪ 2 এ 
অধিকতর ভয়ংকর; এটা এই জন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। ঠা টাকি চারা 
(৭৫) চট ১৫255 


স। 


|] 


৮.4 তপু 


৮ খে সা আর ১৯১৮৭ ৩ 


কৃপণতাই তাদেরকে নিজেদের রক্তপাত করতে এবং হারামকে হালাল ক'রে নিতে প্ররোচিত করেছিল। (সালিম £ নেকী অধ্যায় 
পরিচ্ছেদঃ অত্যাচার করা হারাম) 

(”) এরা হল "মালে ফাই” পাওয়ার তৃতীয় অধিকারী দল। অর্থাৎ, সাহাবীদের পর আগত এবং তাঁদের অনুসরণকারী। এতে তাবেঈন, 
তাবে-তাবেঈন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল ঈমানদার ও আল্লাহভীর শামিল। তবে শর্ত হল, তাদেরকে আনসার ও 
মুহাজিরদেরকে মু'মিন জেনে তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকারী হতে হবে। তাঁদের ঈমানে সন্দেহ পোষণকারী, তীদেরকে গালি-মন্দকারী 
এবং তাঁদের বিরুদ্ধে নিজেদের আন্তরে বিদ্বেষ ও শক্রতা পোষণকারী হলে হবে না। ইমাম মালেক (রঃ) এই আয়াত থেকেই তথ্য সংগ্রহ 
ক'রে বলেছেন যে, "রাফেযী (শিয়া), যে সাহাবায়ে কেরাম এদেরকে গাল-মন্দ করে, সে "মালে ফাই” থেকে কোন অংশ পাবে না। 
কেননা, মহান আল্লাহ সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু রাফেযী তাঁদের নিন্দা গেয়ে বেডায়। (ইবনে কাসীর) আয়েশা (রাধিয়াল্লানু 
আনহা) বলেন, তোমাদেরকে মুহাম্মাদ &-এর সাহাবীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তোমরা তাঁদেরকে 
গালি দিলে! আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি যে, “এই জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত ধুংস হবে না, যতক্ষণ না তাদের পরবর্তী লোকেরা 
পূর্ববর্তী লোকেদেরকে অভিসম্পাত করবে।” (বাগবী) 

(৬) যেমন পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, মুনাফিবুরা বানু-নায়ীরের কাছে এই বার্তা পাগিয়েছিল। 

(*) তাদের মিথ্যাবাদিতা পরিজ্কার হয়ে সামনে এসে গেল। বানু-নায়ীর দেশত্যাগ করতে বাধ্য হল। এরা না তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল, 
আর না তাদের সমর্থনে মদীনা ছাড়ার আগ্রহ দেখাল। 

(০) এটা মুনাফিকদের পূর্বের মিথ্যা অঙ্গীকারের অতিরিক্ত কিছু ব্যাখ্যা। হলও তা-ই। বানুনাধ়ীর নির্বাসিত হল এবং বানু কুরাইযাকে 
হত্যা ও বন্দী করা হল। কিন্তু মুনাফিবরা তাদের কারো সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না। 

(১) এটা একটি আপাত স্বীকার্য কথা। কারণ, যে জিনিস না হওয়ার কথা মহান আল্লাহ বলে দিয়েছেন, তার অস্তিত্ব কিভাবে সম্ভব হতে 
পারে। অর্থাৎ, তারা ইয়াহুদীদের সাহায্য করার ইচ্ছা করলেও। 

() অর্থাৎ, পরাজিত হয়ে। 

€) উদ্দেশ্য ইয়াহুদী। অর্থাৎ, যখন তাদের সাহায্যকারী মুনাফিকুরাই পরাজিত হয়ে যাবে, তখন ইয়াহুদীরা কিভাবে সাহায্য পাবে ও 
সফলকাম হবে? কেউ কেউ এ থেকে মুনাফিবৃদেরকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, তাদেরকে কোন সাহায্য করা হবে না, বরং আল্লাহ তাদেরকে 
লাঞ্রিত করবেন এবং তাদের মুনাফিক অভ্যাস তাদের জন্য ফলপ্রসু হবে না। 

(১ ইয়াহুদীদের অথবা মুনাফিকদের কিংবা ওদের সকলের আন্তরে। 

(০) অর্থাৎ, তোমাদের এই ভয় তাদের অন্তরে প্রবেশ করার কারণ হল তাদের নির্বুদ্ধিতা। কেননা, তাদের যদি জ্ঞান-বুদ্ধি থাকত, 

তাহলে বুঝে নিত যে, মুসলিমদের জয় ও আধিপত্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। কাজেই ভয় করতে হলে আল্লাহকেই করতে হয়, 


মুসলিমদেরকে নয়। 
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(১৪) কেবলমাত্র সুরক্ষিত জনপদের অভ্যান্তরে অথবা দুর্গ প্রাচীরের 
আড়ালে থেকে ছাড়া তারা সবাই সমবেতভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না।১ পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচন্ড।€) 
তুমি মনে কর তারা এক্যবদ্ধ, কিন্তু তাদের মনগুলি ভিন্ন ভিন্ন। ৮) এটা 
এজন্য যে, ওরা হল নির্বোধ সম্প্রদায়।€৯ 

(১৫) (ওরা) তাদের মত, যারা তাদের অব্যবহিত পূর্বে গত 
হয়েছে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে।৬ণ আর 
তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ৮৯) 

(১৬) (ওরা) শয়তানের মত, যে মানুষকে বলে, অবিশ্বাস কর। 
অতঃপর যখন সে অবিশ্বাস করে, তখন শয়তান বলে, "তোমার 
সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, ৬১ নিশ্চয় আমি বিশ্বজাহানের 
প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।” ৬০) 

(১৭) ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী 
হবে এবং এটাই সীমালংঘনকারীদের কর্মফল। ৮৪ 


(১৮) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। ৮৭ আর 
প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী কালের (কিয়ামতের) জন্য সে 
কি অগ্রিম পাগিয়েছে। ৮১ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় 
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(১) অর্থাৎ, এই মুনাফিক্‌ ও ইয়াহুদীরা আপোসে মিলিত হয়েও উন্মুক্ত ময়দানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার হিন্মত রাখে না। অবশ্য 


দুর্গে আবদ্ধ হয়ে অথবা দেওয়ালের পিছনে লুকিয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। আর এ থেকে পরিষ্কার যে, এরা অত্যধিক 


ভীরু এবং তোমাদের ভয়ে কম্পমান। 


(”) অর্থাৎ, আপোসে এরা একে অপরের ঘোর বিরোধী। তাই এদের আপোসের গালি-গালাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ একটি সাধারণ 


ব্যাপার। 


(৮) এই হল মুনাফিকদের আপোসের আন্তরের অবস্থা অথবা ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের অবস্থা কিংবা মুশরিক ও কিতাবধারীদের অবস্থা। 


অর্থাৎ, সত্যের বিরোধিতায় তাদেরকে দেখে লাগে এক রকম। কিন্ত 


আসলে তাদের অন্তর এক রকম নয়। তারা একে অপর থেকে ভিন্ন 


এবং তাদের অন্তঃকরণ একে অপরের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। 


(৯) অর্থাৎ, এই বিরোধ ও দ্বন্দ্বের কারণ হল তাদের নিবুদ্ধিতা। য 
নিয়ে তা গ্রহণ ক'রে নিত। 


দ তাদের বুঝার মত জ্ঞান-বুদ্ধি থাকত, তাহলে তারা সত্যকে জেনে 


(৮) এ থেকে কেউ কেউ মক্কার মুশরিকদেরকে বুঝিয়েছেন। যার 


বানু-নায়ীর যুদ্ধের কিছু দিন পূর্বে বদর যুদ্ধে চরমভাবে পরাজিত 


হয়েছিল। অর্থাৎ, এরাও পরাজয় ও লাঞ্রুনার শিকার হওয়ার ব্যাপারে মুশরিকদের মতনই, যাদের যামানা অতি নিকটেই অতিবাহিত 


হয়েছে। কেউ কেউ ইয়াহুদীদের দ্বিতীয় গোত্র বানু-ক্বাইনুক্থা”কে বুঝিয়েছেন। যাদেরকে বানু-নায়ীরদের পূর্বে দেশ থেকে বহিষ্কার করা 


হয়োছল এবং যারা কাল ও স্থান উভয় 


দিক দিয়েই এদের কাছাকাছি ছিল। (ইবনে কাসীর) 


(৮১) এই যে শাস্তি তারা ভোগ করল এটা তো দুনিয়ার শাস্তি। এ ছাড়াও তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের শাস্তি যা হবে অতীব 


যন্ত্রণাদায়ক। 


(১) এখানে ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের আর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। মুনাফিবরা ইয়াহুদীদের কোনই সাহায্য না ক'রে যেমন 
অসহায় ছেড়ে দিয়েছিল, অনুরূপ আচরণ শয়তানও করে মানুষের সাথে। প্রথমে সে মানুষকে ভরষ্ট করে। সুতরাং সে যখন তার অনুসরণ 


ক"রে কুফরী ক'রে বসে, তখন সে (শয়তান) তার সাথে সম্পর্ক-ছিন্নতার কথা ঘোষণা করে। 


(”) শয়তান তার এই কথায় সত্যবাদী নয়। উদ্দেশ্য কেবল সেই কুফরী থেকে স্বতন্ত্রতা ও সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেওয়া, যা মানুষ তার 


চক্রান্তে ক'রে থাকে। 
(০৯ অর্থাৎ, ১ 3 ১১ জাহান্নামের চিরন্তন শাস্তি। 


(৮) এখানে ঈমানদারদেরকে সম্বোধন ক”রে তাদেরকে নসীহত করা হচ্ছে। আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হল, তিনি যে সমস্ত কাজ করতে 


নির্দেশ দিয়েছেন, তা সম্পাদন কর এবং যা করতে নিষেধ করেছেন, তা করো না। আয়াতে এই কথাটা তাকীদ স্বরূপ দু'বার বলা 


হয়েছে। কারণ এই তাকৃওয়া (আল্লাহর ভয়)ই মানুষকে সৎকর্ম করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বাঁচাতে উৎসাহ দান করে। 


(” কিয়ামতকে 'আগামী কাল” বলে আখ্যায়িত ক"রে ইঙ্গিত করা 


হয়েছে যে, এর সংঘটন কাল বেশী দুরে নয়, বরং অতি নিকটে। 
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তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। ৮) 


(১৯) আর তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে, 
ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্রবিস্মৃত করেছেন। ৮” তারাই তো 
পাপাচারী। 
(২০) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। 
(৬৯ জান্নাতের অধিবাসীরাই সফলকাম। (০) 


(২১) যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম,৯৯ 
তাহলে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে 
গেছে। ১১ আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা 
চিন্তা-ভাবনা করে। ৯ 


(২২) তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, 
তিনি অদৃশ্য+৯ এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনিই অতি দয়াময়, 


পরম দয়ালু। 


() সুতরাং তিনি সকলকে তার আমলের প্রতিদান দেবেন। নেককারদেরকে তাদের নেক কাজের বদলা এবং পাপীদেরকে তাদের 
পাপের বদলা। 
(*) অর্থাৎ, আল্লাহ শাস্তিষরূপ তাদেরকে এমন করে দিলেন যে, তারা এমন সব কাজ করা থেকে উদাসীন হয়ে গেল যাতে ছিল তাদের 
উপকার এবং যার দ্বারা তারা নিজেদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাতে পারত। এইভাবে মানুষ আল্লাহকে ভুলে আসলে নিজেকেই 
ভুলে যায়। তার জ্ঞান-বুদ্ধি তাকে সঠিক দিক-নির্দেশনা করে না। চোখ দু”টি তাকে সঠিক পথ দেখায় না এবং তার কান সত্য কথা 
শুনতে বধির হয়ে যায়। ফলে তার দ্বারা এমন কাজ হয়ে যায়, যাতে থাকে তার নিজেরই ধুংস ও বিনাশ। 

(”) যারা আল্লাহকে ভুলে এ কথাও ভুলে গেছে যে, তারা এইভাবে নিজেদেরই উপর অত্যাচার করছে এবং এক দিন এমন আসবে যে, 
এর ফলস্বরূপ তাদের এই দেহ, যার জন্যে তারা দুনিয়াতে বহু কষ্ট ও অনেক দৌড়-ঝাপ করছে, তা জাহান্নামের আগুনের জ্বালানী হবে। 
আর এদের বিপরীত (কিছুলোক এমন আছে, যারা আল্লাহকে স্মারণে রাখে। তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। 
এক দিন আসবে, যেদিন আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন এবং স্বীয় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যেখানে তাদের আরাম ও শান্তির 
জন্য সব রকমের নিয়ামত ও সুখ-সুবিধা থাকবে। এই উভয় দল অর্থাৎ, জান্নাতী ও জাহানামী সমান হবে না। আর উভয় দল সমান 
কিভাবেই বা হতে পারে? এক দল নিজের পরিণামকে স্মরণে রেখে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দল নিজের 
পরিণাম থেকে ছিল উদাসীন। তাই তার জন্য প্রস্ততি গ্রহণ করার ব্যাপারে অপরাধমূলক উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে। 

(৯) যেমন, পরীক্ষার জন্য প্রস্ততি গ্রহণকারী সফলকাম হয় এবং ভিন্নজন অসফল হয়, অনুরূপ আল্লাহভীরু মু'মিন জান্নাত লাভের 
সফলতা অর্জন করবে। কারণ, এর জন্য সে দুনিয়াতে সৎকর্মের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ, দুনিয়া হল কর্মক্ষেত্র ও 
পরীক্ষালয়। যে এই বাস্তবতাকে বুঝে নেবে এবং পরিণাম থেকে উদাসীন হয়ে জীবন-যাপন করবে না, সে সফলতা অর্জন করবে। 
পক্ষান্তরে যে পার্থিব জীবনের বাস্তবতাকে বুঝতে না পেরে পরিণাম থেকে উদাসীন হয়ে অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত থাকবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত ও 
অসফল হবে। 928এ। 05 এটা পা 

(১১) এবং পাহাডের মধ্যে যদি এরূপ বোধ ও অনুধাবনের যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিতাম, যেরূপ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। 

(১) অর্থাৎ, কুরআন কারীমে আমি ভাষা-অলঙ্কার ও সাহিত্য-শৈলী, আকর্ষণশক্তি, বলিষ্ঠ প্রমাণাদি এবং নসীহত ও উপদেশের এমন 
এমন দিক তুলে ধরেছি যে, তা শুনে পাহাড অতি কঠিনতা, বিশালতা ও উচ্চতা সত্তেও আল্লাহর ভয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। এ কথা 
বলে মানুষকে বুঝানো ও ভয় দেখানো হচ্ছে যে, তোমাকে বুঝার ও অনুধাবন করার যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে, তা সত্তেও যাঁদ কুরআন 
শুনে তোমার অন্তরে কোন প্রভাব সৃষ্টি না হয়, তাহলে তোমার পরিণাম ভাল হবে না। 

(১ যাতে কুরআনে বর্ণিত নসীহত থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং তিরস্কার ও ধমক শুনে যাবতীয় অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা 
করে। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতে নবী &্-কে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে যে, আমি এই কুরআনকে তোমার উপর নাযিল করেছি, 
যা এমন মাহাত্মোের অধিকারী; যদি তা আমি কোন পাহাডের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তা টুকরো টুকরো হয়ে যেত। কিন্তু এটা 
তোমার উপর আমার অনুগ্রহ যে, আমি তোমাকে এই কুরআনের ভার বরদাস্ত করার মত বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ বানিয়ে দিয়েছি। সুতরাং তুমি 
সেই ভার বরদাস্ত করেছ, অথচ তা বরদাস্ত করার শক্তি পাহাড়েরও নেই। (ফাতহুল কৃদীর) এর পর মহান আল্লাহ তীর গুণাবলী বর্ণনা 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পারা ৯৭৫ 


(২৩) তানই আল্লাহ খিনি ব্যতীত কোন (সত) উপাস্য নেই। চিনা এ শৈএগ্যা এনা ফের খ 2] খু ঞ্া রী 

তিনিই অধিপতি, পবিত্র, নিরবদ্য, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, ৫.» ভ.১ এ, এ, ০১, ১৯ 

পরাক্রমশালী, প্রবল, গর্বের অধিকারী। যারা তার শরীক স্থির করে, 41 ৩:০৮ /৮৮৯] ১৬] ৯০৯ ২ পেশ] ৩৪১০ 

আল্লাহ তা হতে পাবত্র মহান। (১৩:১৯ ₹£। ৪ 
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৫4 


(২৪) তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা,৯) রূপদাতা। শৈ : চারুর এ ১2] 15)01 শা 
সকল উত্তম নাম তারই।৬ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু টির 
আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।& আর একা 2০09 ০ খাঃ০০% [3 ০০-4০ 
তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৯) 


সূরা মুমত 
(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ৪ ৬০, আয়াত সংখ্যাঃ ১৩ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এগ ও 


(১) হে বিশ্বাসিগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে রি ভি ৪১০ 77554172 লি] টি 
গ্রহণ করো না।৯৯ তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা ৰ 
পাঠাও(৯৭ অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা এটা ৩2 ০৪ ০৪ ও 43 ৪6৮20 শর! ৯৬ 
প্রত্যাখ্যান করেছে, রসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে লে ৩] 7৩ 4 ০৬ টো 72৫ টি ৩১০ 
এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস 4 


করছেন। যার উদ্দেশ্য তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং শির্কের খন্ডন। 

(১) গায়েব (অদৃশ্য) সৃষ্টিকুলের জন্য। নচেৎ আল্লাহর জন্য কোন জিনিস গায়েব বা অদৃশ্য নয়। অর্থাৎ, (তার কাছে সবই দৃশ্য।) তিনি 
পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সম্পর্কে অবগত তাতে তা আমাদের দৃশ্য হোক অথবা অদৃশ্য। এমনকি তিনি অন্ধকারে চলমান কালো 
পিপড়েরও খবর রাখেন। 
(৮) বলা হয় যে, ৬1১ *খাল্কু" এর অর্থ, স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী আন্দাজ ও অনুমান করা। আর 1)+ "বারাআ” অর্থ, সেটাকে সৃষ্টি করা, গড়া 


এবং অস্তিত্বে নিয়ে আসা। 

(৯) 'আসমায়ে হুসনা" (সুন্দর নামাবলী)এর আলোচনা সুরা আ+রাফের ১৮০নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। 

(১) অবস্থার ভাষায় এবং কথ্য ভাষাতেও। যেমন, পূর্বে বর্ণনা হয়েছে। 

(৮) যে জিনিসেরই তিনি ফায়সালা করেন, তা হিকমত, কৌশল ও প্রজ্ঞা হতে শূন্য থাকে না। 

(৯) মন্কার কাফেরগণ এবং নবী $৪-এর মাঝে হুদাইবিয়াতে যে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল, মন্কার কাফেররা তা ভঙ্গ করল। এই জন্য নবী ও 
গোপনে মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্ততি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। হাত্রেব ইবনে আবী বালতাআ" »& বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী 
একজন মুহাজির সাহাবী ছিলেন। কুরাইশদের সাথে তার কোন আত্মীয়তা ছিল না। কিন্তু তীর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি মন্কাতেই ছিল। তিনি 
ভাবলেন যে, মক্কার কুরাইশদেরকে যদি নবী $৪-এর প্রস্তুতি সম্পর্কে জানিয়ে দিই, তাহলে এই অনুগ্রহের বদলায় তারা আমার সন্তান- 
সন্ততি ও মাল-ধনের হিফাযত করবে। তাই তিনি এই সংবাদটা লিখিত আকারে এক মহিলার মাধ্যমে মক্কার কাফেরদের নিকট প্রেরণ 
করলেন। এদিকে অহীর মাধ্যমে নবী করীম &্-কে ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া হয়। তাই তিনি আলী, মিকুদাদ এবং যুবায়ের -দেরকে 
বললেন, “যাও, "রওয়াতু খাখ নামক স্থানে মক্কাগামিনী একজন মহিলাকে পাবে; তার কাছে আছে একটি পত্র, সেটি উদ্ধার করে নিয়ে 
আসবে।” তাঁরা গিয়ে তীর কাছ থেকে পত্র উদ্ধার করে নিয়ে এলেন, যা সে তার মাথার চুলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। তিনি হাত্রেব &৮- 
কে জিজ্ঞেস করলেন যে, “তুমি এ কাজ কেন করেছ?” তিনি বললেন, "আমি এ কাজ কুফরী এবং দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়ার 
কারণে করিনি, বরং অন্যান্য মুহাজির সাহাবীদের আত্তীয়-সবজন মন্কাতে বিদ্যমান থাকায় তারা এদের (মুহাজির সাহাবীদের) সন্তান- 
সন্ততির হিফাযত করে। আমার সেখানে কোন আত্রীয়-স্বজন নেই। তাই আমি চিন্তা করলাম যে, আমি যদি তাদের কিছু জানিয়ে দিই, 
তবে তারা আমার অনুগ্রহের মূল্য দিয়ে আমার সন্তানদের হিফাযত করবে।” রসূল ঞ্ এ কথা সত্য জেনে তাকে কিছুই বললেন না। 
তবুও আল্লাহ সতর্কতা স্বরূপ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন। যাতে আগামীতে কোন মু'মিন কোন কাফেরের সাথে যেন এই ধরনের 
বন্ধুত্রর সম্পর্ক না রাখে। (বুখারী সূরা মুমতাহিনার তাফসীর, মুসলিম ফাষারেলে সাহাবা অধ্যার) 

(১) অর্থাৎ, নবী প্-এর এই প্রস্তুতির খবর তাদের কাছে পৌছে দিয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করতে চাও? 
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কর।১৯ যদি তোমরা আমার সন্তষ্টিলাভের জন্য আমার পথে 
জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়ে থাক (তাহলে তাদেরকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করো না)।১ তোমরা গোপনে তাদের প্রতি বন্ধুত্র বার্তা 
পাঠাও, অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর, 
তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের যে কেউ এটা করে, সে তো 
সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়। (১ 

(২) তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে, তারা তোমাদের শত্রু হবে 
এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্টু সাধন করবে এবং চাইবে 
যে, তোমরা অবিশ্বাসী হয়ে যাও। (১০৪ 

(৩) তোমাদের আত্ীয়-স্জন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন 
কোনই কাজে আসবে না।(৮৭ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফায়সালা 
ক"রে দেবেন। (১৮৬ আর তোমরা যা কর, তিনি তা দেখেন। 

(৪) অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে 
রয়েছে উত্তম আদর্শ”) তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 
"তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা 
কর, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।১) আমরা 
তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের 
জন্য সৃষ্টি হল শক্রতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ।”(৮৯ তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি 
ইব্রাহীমের উক্তি,১৯) 'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 


সুর) মুমতাহিনাহ ৬০ 


1 08/5 ০০৮ না? ০ ২ 1৩০৪৯ ৯০৮ 
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(১) যখন তাদের তোমাদের সাথে এবং সত্যের সাথে এই ধরনের আচরণ, তখন তোমাদের জন্য কি এটা উচিত যে, তোমরা তাদের 


সাথে ভালবাসা রাখবে ও সহানুভূতি দেখাবে? 
(১০) বন্ধনীর মাঝে এটা শর্তের জওয়াব; যা আয়াতে উহ্য আছে। 


(১১) অর্থাৎ, আমার এবং তোমাদের শত্রদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক জুড়া এবং তাদের কাছে গোপনে পত্র ও বার্তা প্রেরণ করা হল 


ভষ্টতার পথ, যা অবলম্বন করা কোন মুসলিমের উচিত নয়। 


০১ 


(১৯) অর্থাৎ, তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে বিরাজ করছে এই ধরনের হিংসা ও 


বর্ষণ করতে চাও? 


4 


বিদ্বেষ, আর তোমরা তাদের ডপর ভালবাসার ফুল 


(৮) অর্থাৎ, যে সন্তান-সন্ততিদের জন্য তোমরা কাফেরদের প্রতি ভালবাসা দেখাচ্ছ তার 


তো তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। 


তাহলে তাদের জন্য কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন ক*রে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট কেন করছ? 


তা হল আল্লাহ ও তীর রসুলের আনুগত্য। অতএব এর প্রতি যতুবান হও। 


কয়ামতের দিন যে জিনিস উপকারে আসবে, 


(১) এর দ্বিতীয় অর্থ হল, আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথক পৃথক ক"রে দেবেন। অর্থাৎ, আনুগত্যকারীদেরকে জানাতে এবং 


অবাধ্যজনদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। কেউ কেউ বলেন, পৃথক হওয়ার অর্থ হল, এক অপরের কাছ থেকে পালাবে। যেমন, 


আল্লাহ বলেন, (৬৯1 ১৪ 2 5 9) যেদিন (কঠিন ভয়াবহতার কারণে) ভাই ভাই থেকে পালাবে। (আবাসা ? ৩৪) 


(১) কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ স্থাপন না করার বিষয়কে আরো স্পষ্ট করার জন্য ইবরাহীম %৪)-এর উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। ১2, এর অর্থ 


হল, এমন উত্তম নমুনা ও আদর্শ যার অনুসরণ করা যায়। 


(১) অর্থাৎ, শির্কের কারণে আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া আল্লাহর উপাসকদের সাথে গায়রুল্লাহর 


পুজারীদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? 


(১৯) অর্থাৎ, এই বিচ্ছেদ ও বিদ্বেষ ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা কুফরী ও শির্ক ত্যাগ করে তাওহীদকে 


অবলম্বন করেছ। যখন তোমরা এক আল্লাহর অনুসারী হয়ে যাবে, তখন এ শত্রুতা বন্ধুত্বে এবং বিদ্বেষ সম্ম্রীতিতে পরিবর্তন হয়ে যাবে। 


(১৮) 1৯৮1 ৪ এর মধ্যে সম্বন্ধসূচক যে শব্দ উহ্য আছে তা থেকে এটা ব্যতিক্রান্ত। অর্থাৎ, 1 


সিভি ডিভি চি 


4 4) 3! অথবা ২০ ৯৮৭ থেকে ব্যতিত্রান্ত। কারণ তাঁর কথাগুলো সবই আদর্শ। যেন বলা হয়েছে যে, ৪৪ 2০ ১০ ৪৩ ২৪) 


(০৪1 ০) ৫০১ 45 31 40০9 এ% ৮৪৯ ও 29 অর্থাৎ, ইবরাহীম 3৪-এর পুরো জীবনটাই এক অনুসরণীয় আদর্শ। তবে 
তীর (মুশরিক) পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এমন একটি কাজ, যাতে তীর অনুসরণ করা উচিত নয়। কেননা, তাঁর এই কাজটা ছিল 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পারা ৯৭৭ 
করব এবং তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার +৮৮50 6015 3015 ৫৫৮ এ০০ 
রাখি না।” (ইব্রাহীম ও তীর অনুসারিগণ বলেছিল,) "হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই উপর নির্ভর করেছি ১১) 
তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। . 
(৫) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের 254] (6 (এ 2৮৫ সে পি এক খু 
জন্য ফিতনার কারণ করো না,১১) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি 


আমাদেরকে ক্ষমা কর নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” ০৮০০] 
(৬) নিশ্চয়ই তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রত্যাশা কর) 92 রা 135০৫ ০:85-০ ০1 শি 9৮ ও 
তাদের জন্য তাদের মধ্যে ১* রয়েছে উত্তম আদর্শ। আর কেউ মুখ রর রি 

ফিরিয়ে নিলে(১৯) সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, একা এ ও কা 054০5 সা 

প্রশংসার্হ। 


্ে থ ন্ভ ০ ল ৪৫4, পির পা ভিত এজ পল ক আর্ট ০০৮, এপ বাজ 88642 5৮ 
(৭) যাদের সাথে তোমাদের শক্রতা রয়েছে, স রা 4019 5১০ ০ ৮১৬০ ০১৪] 083 ৮ ৬্্টী 0 এ ৬৮৪ 
তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি ক'রে দেবেন। *”” আর 
আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

নি€১১৭) ০ € এপ এত পণ 
(৮) দ্বানের ব্যাপারে যারা তোমাদের 8588 এবং চি ১০০ 375 2 ৩৩০ ০ রম 
তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বাহক্ষার করোন, তাদের প্রাতি . 
মহানুভবত প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে এ ঝা ৫! সা 1০9 2৯১৩ ৩ ০৩১ ৩ 
নিষেধ করেন না।১৯) নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-পরায়ণদেরকে 


তখনকার, যখন তিনি নিজ পিতার ব্যাপারটা জানতেন না। সুতরাং যখন তিনি অবগত হলেন যে, তীর পিতা আল্লাহর শক্রু, তখন 
তার সাথে সম্পর্ক ছিননতার কথা ঘোষণা করলেন। যেমন, সুরা তাওবার ১১৪ নং আয়াতে রয়েছে। 

(১১) 'তাওয়া্কুল” (নির্ভর, ভরসা) করার অর্থ হল, সাধ্যমত বাহ্যিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার সাথে সাথে ব্যাপারকে আল্লাহর 
উপর ছেড়ে দেওয়া। এর অর্থ এই নয় যে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করেই আল্লাহর উপর ভরসা প্রকাশ করা হোক। এ 
থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই “তাওয়াক্কুল” এর এই (উপায়-উপকরণ গ্রহণ না ক'রেই ভরসা করা) অর্থ ভুল হবে। 
নবী £ক্-এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হল এবং তার উটকে বাহিরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। তিনি তাকে (উটের কথা) 


ব্রি 


জিজ্ঞাসা করলে, সে বলল, "আমি উটকে আল্লাহর ভরসায় রেখে এসেছি।” তিনি &্ বললেন, 059) ৬৪১) “প্রথমে একে বাঁধ, তারপর 
আল্লাহর উপর ভরসা কর।” (তিরমিযী) ৮৬! অর্থ হল, আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা, আল্লাহর অভিমুখা হওয়া। 


(১১) অর্থাৎ কাফেরদেরকে আমাদের উপর বিজয় ও কর্তৃত্ব দান করো না। এতে তারা মনে করবে যে, তারাই সত্যের উপর আছে। 
এইভাবে আমরা কাফেরদের জন্য ফিতনা ও পরীক্ষার কারণ হয়ে যাব। অথবা অর্থ হল, তাদের হাতে কিংবা তোমার পক্ষ হতে 
আমাদেরকে কোন শাস্তির মধ্যে ফেলো না। এতেও আমাদের অস্তিত্ব তাদের জন্য ফিতনার কারণ হবে। কারণ তারা বলবে যে, যদি এরা 
হকপন্থী হত, তাহলে তাদের উপর এই কষ্ট কি আসত? 

(১১) কেননা, এই ধরনের লোকরাই আল্লাহকে এবং আখেরাতের আযাবকে ভয় করে। এরাই অবস্থাসমূহ ও ঘটনাবলী থেকে উপদেশ 
গ্রহণ করে। 
(১১৯ অর্থাৎ, ইবাহীম ৷ এবং তাঁর অনুসারী সঙ্গী-সাহীদের মধ্যে। এর পুনরাবৃত্তি তাকীদ স্বরূপ করা হয়েছে। 

(১১) অর্থাৎ, ইব্রাহীম ৯্র-এর আদর্শ হতে মুখ ফিরিয়ে নিলে। 

(১৯) অর্থাৎ, তাদেরকে মুসলমান ক'রে তোমাদের ভাই ও সাথী বানিয়ে দেবেন। যার ফলে তোমাদের মাঝের শক্রতা ও বিদ্বেষ বন্ধুত্ব ও 
ভালবাসায় পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর হলও তা-ই। মক্কা বিজয়ের পর মানুষ দলে দলে মুসলমান হতে শুরু করল। আর তাদের মুসলিম 
হওয়ার সাথে সাথেই আপোসের বিদ্বেষ ভালবাসায় পরিবর্তন হয়ে গেল। যারা মুসলমানদের রক্ত-পিপাসু ছিল, তারা পরস্পরের 
সাহায্যকারীতে পরিণত হয়ে গেল। 

(১১) এখানে এমন কাফেরদের সাথে পার্থিব লেনদেন ও আচার-ব্যবহার বিষয়ক নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। যারা দ্বীন ইসলামের কারণে 
মুসলিমদের সাথে বিদ্বেষ ও শক্রতা রাখে না এবং এর ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না। এটা প্রথম শর্ত। 

(১৯) অর্থাৎ, তোমাদের সাথে এমন আচরণও করে না যে, তোমরা হিজরত করতে বাধ্য হয়ে যাও। এটা দ্বিতীয় শর্ত। পরের আয়াত 
থেকে তৃতীয় আর একটি শর্তও পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তা হল, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্যান্য কাফেরদেরকে কোন প্রকার 
সাহায্য-সহযোগিতাও করে না; না পরামর্শ দিয়ে, আর না অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। 

(১১) অর্থাৎ, এই ধরনের কাফেরদের সাথে অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং সুবিচারপূর্ণ আচরণ করা নিষেধ নয়। যেমন, আসমা বিনতে আবী 


তিনি 


তান 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৯৭৮ সুরা মুমতআহিনাহ ৬০ 


ভালবাসেন। (১২৭ 


(৯) আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ৯৫:০9 ০১] তি ১০০ পা ৫ 23] 
দ্বানের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ ৫. 9৫০8: দি 2 5৫555 
থেকে বহিক্ষার করেছে এবং তোমাদের বহিকরণে সহযোগিতা 7৯ ৩১ টিটি 1 ৯৯০৯1 ৬৪ 1976৯5 ১০৪৯ ৩৪ 
(১২১) 91717 55-71 - 
টি রঃ সাথে যারা বন্ধুত্ব করে১১ তারাই তো ০৯1৯ 195 
(১০) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের নিকট বিশ্বাসী নারীরা দেশত্যাগ 
করে আসলে, তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কর। (১২ আল্লাহ তাদের ৫» ,,.. 2৮ 56 4৮, 
ঈমান (বিশ্বাস) সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা ০৯৮৮৮ ০ ০০৯৯৯ পি এ ৩শঠিও 
জানতে পার যে, তারা বিশ্বাসিনী* ১২৯ তবে তাদেরকে অবিশ্বাসীদের খুঁঃ 4 2৮ ০৯ খু বে] [1] 55355555228 
নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। বিশ্বাসী নারীরা অবিশ্বাসীদের জন্য ,.. ২ ত 25 ৫5057 50 শি তি 
বৈধ নয় এবং অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসী নারীদের জন্য বৈধ নয়।(১২৭ ৮৮ ০০৯ 39 19221 ৩ ৯৯123 ০ ৩৬ টি 
অবিশ্বাসীরা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও।(১২১) 52 কি 2৮৪8 বে 5৯০০৮ টা 
অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ ্ 
হবে না;১১) যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। 


৫৫০ 


১০০০৯০৫১ ০] ০2৮191252০৯ পপি 
4০০ 45 


বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর মুশরিক মায়ের সাথে সদ্যবহার করা সম্পর্কে নবী &-কে জিন্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, এ: 91 
“তোমার মায়ের সাথে সদ্যবহার কর।” (বুখারী আদব অধ্যায় ২৬২০নত মুসলিম? যাকাত অধ্যায়ঃ ১০০৩নও) 

(১১০) এতে ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি, কাফেরদের সাথেও। হাদীস শরীফে ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারকারীদের 
ফযীলত এইভাবে বর্ণিত হয়েছে, “আল্লাহর নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান 
করবে। আর তার উভয় হস্তই ডান। (এ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেত্ত্রাধীন ব্যক্তিবর্গের 
ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ।” (ম্রসলিম ১৮২৭ নও) 
(১১ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার বাণী ও তাঁর নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
(১১১) কেননা, তারা এমন লোকের সাথে ভালবাসা রাখে, যারা ভালবাসার পাত্র নয়। আর এইভাবে তারা নিজেদের নাফসের প্রতি যুলুম 
করে। কেননা, তাকে আল্লাহর আযাবের জন্য পেশ করে থাকে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ৪০৮12 35521 5১৯৩ 3197 091 ক ৪) 


(501 টি 5৯ 3 201 01 (5 29 ০০ 95 ০০ ০০ ০০87 5০% ৭৪) অর্থাৎ হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও 
রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই 
একজন গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা মাইদাহ ৫১ আয়াত) 

(১১ হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে একটি শর্ত এও ছিল যে, মকা থেকে কোন ব্যক্তি মুসলিমদের নিকট চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। 
কিন্তু তাতে পুরুষ বা মহিলা বলে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ ছিল না। তবে বাহ্যিকভাবে ৫৯) এর মধ্যে উভয়েই শামিল। কিছু দিন পর কোন 


কোন মহিলা মক্কা থেকে হিজরত ক'রে মুসলমানদের কাছে চলে গেলে কাফেররা তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী করে। ফলে এই 
আয়াতে মহান আল্লাহ মুসলমানদের পথ প্রদর্শন করলেন এবং এই নির্দেশ দিলেন। পরীক্ষা করার অর্থ, এ ব্যাপারে যাচাই করে নাও যে, 
হিজরত করে আগমনকারিণী যে মহিলারা ঈমান আনার কথা প্রকাশ করছে, তারা তাদের স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে অথবা কোন 
মুসলিমের প্রেমে পড়ে কিংবা অন্য কোন স্বার্থের কারণে তো চলে আসেনি? কেবল আশ্রয় গ্রহণের জন্য ঈমান আনার দাবী করছে না 
তো? 
(১০ অর্থাৎ, যাচাই করার পর যখন তোমরা এই ফলাফলে পৌছবে এবং প্রবল ধারণা এই সৃষ্টি হবে যে, বাস্তবিকই এ মু'মিনা। 

(১১০) এটা হল তাদেরকে তাদের কাফের স্বামীদের নিকট ফিরিয়ে না পাঠানোর কারণ। আর তা হল, এখন আর কোন মু”মিন মহিলা 
কোন কাফেরের জন্য হালাল নয়, যেমন ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে এটা জায়েয ছিল। তাই তো নবী করীম &-এর কন্যা যায়নাব 
(রাধিয়াল্লাহু আনহার) বিবাহ আবুল আ+স ইবনে রাবী”র সাথে হয়েছিল, অথচ সে মুসলিম ছিল না। আয়াতে আগামীতে এ রকম করতে 
নিষেধ করা হল। আর এই কারণেই এখানে বলা হল যে, তারা একে অপরের জন্য হালাল নয়। সুতরাং তাদেরকে কাফেরদের কাছে 
ফিরিয়ে দিও না। হাঁ, স্বামীও যদি মুসলিম হয়ে যায়, তবে তাদের বিবাহ বন্ধন প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, যদিও স্বামী তার স্ত্রীর পরে 
(ইদ্দতের মধ্যে) হিজরত ক”রে আসে। 

(১১) অর্থাৎ, তাদের কাফের স্বামীরা তাদেরকে যে মোহর দিয়েছিল, তা তোমরা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। 

(১১) এ কথা মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে যে, যে নারীরা ঈমানের কারণে তাদের কাফের স্বামীদেরকে ত্যাগ ক'রে তোমাদের কাছে এসে 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পারা ৯৭৯ 


তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো বা রি ». 81৫ 
টা শবাসী রে 185 222 ০ ্‌ 1:25 289 ৮০৪ 
|(১৮) তোমরা যা ব্যয় করেছ,১২৯ তা ফেরত চেয়ে নাও এবং 


এটিও রিলি। 


২ 


(3 23 


বিশ্বাসীরা ফেরত চেয়ে নিক, যা তারা ব্যয় করেছে।১ এটাই 
ল্লাহর ফায়সালা। তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করছেন।(১০১) 
ার আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

১১) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাত ছাড়া হয়ে অবিশ্বাসীদের 
কট চলে যায় এবং তোমাদের যদি প্রতিশোধ নেওয়ার কোন সুযোগ 
াসে.১১ তাহলে যাদের স্ত্রীরা হাত ছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে, তারা 
যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর, আর তোমরা সেই 
আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। 


এ এ এ) ও 


টি 


হা) 


2 


রর 


(১২) হে নবী! বিশ্বাসী নারীরা যখন তোমার নিকট এসে বায়আত খু 0 0০ 4903 টা এছে গু ৩৮] এ 


করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, 75 টি? ঢ+ 
চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের রর ৭ ১৯৪ 9 ৯০ সিসি ০৯ 
হত্যা করবে না, তারা সঙ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা ক”রে রটাবে না ২৫ চ্তিও 9 0 ১৩1০৪ ১4/৯১০০৪৪ ৩95 3 ৩৯০ 
এবং সকার্ধে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়আত 401 এটা (৯3255904505 ০৯9৮০ 8 ৫0 খু 
গ্রহণ কর(১ এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। 


গেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে পার। তবে শর্ত হল, তাদের প্রাপ্য মোহর তাদেরকে দিয়ে দেবে। তবে এ বিয়েও যথানিয়মে হবে। 
অর্থাৎ, প্রথমতঃ ইদত পুরণ হওয়ার পর হবে। দ্বিতীয়তঃ এতে অভিভাবকের সম্মতি ও অনুমতি ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর 
উপস্থিতিও আবশ্যক। অবশ্য যে মহিলার সাথে তার স্বামীর কোন সম্পর্ক (মিলন) হয়নি, তার সাথে ইদ্দত ছাড়াই সত্তর বিবাহ জায়েয। 

(১৮) 1৪ হল, 2০৪ এর বহুবচন। এখানে এর অর্থ, দাম্পত্য সম্পর্ক। অর্থাৎ, যদি স্বামী মুসলিম হয়ে যায় এবং স্ত্রী কাফের ও মুশরিক 


রয়ে যায়, তাহলে এ রকম মুশরিক মহিলাকে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে রাখা বৈধ নয়। স্বামী তাকে সত্তর তালাক্‌ দিয়ে নিজের কাছ থেকে পৃথক 
ক'রে দেবে। সুতরাং এই নির্দেশের পর উমার ৬ তীর দু'জন মুশরিক স্ত্রীকে এবং ত্বালহা ইবনে উবাযদুল্লাহও তার স্ত্রীকে তালাক্‌ দিয়ে 
দেন। (ইবনে কাসীর) তবে স্ত্রী যদি কিতাবিয়া (ইয়াহুদী বাখিষ্টান) হয়, তাহলে তাকে তালাকু দেওয়া জরুরী নয়। কেননা, তাদের সাথে 
বিবাহ বৈধ। কাজেই সে (ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান স্ত্রী) যদি প্রথম থেকেই স্ত্রীরূপে স্বামীর কাছে থেকে থাকে, তবে ইসলাম কবুল করার পর তাকে 
বচ্ছিন্ন করার কোন প্রয়োজন নেই। 

(১১৯ অর্থাৎ, সেই মহিলাদের উপর, যারা কুফরীতে অবিচল থাকার কারণে কাফেরদের নিকট চলে গেছে। 

(১৮) অর্থাৎ, সেই মহিলাদের উপর, যারা মুসলিম হয়ে হিজরত ক"রে মদীনায় চলে এসেছে। 

(১০১ অর্থাৎ, উভয়েরই একে অপরকে মোহরের পাওনা আদায় করার, বরং চেয়ে নেওয়ার উল্লিখিত বিধান হল আল্লাহর বিধান। ইমাম 
কুরতুবী বলেন, এ বিধান সেই যুগের সাথেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ ব্যাপারে সকল মুসলিমের একমত্য রয়েছে। ৷ (ফাতহুল কাদীর) আর এর 
কারণ হল সেই চুক্তি, যা সেই সময় উভয় দলের মাঝে হয়েছিল। এই ধরনের চুক্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ভবিষ্যতেও উক্ত বিধানের উপর 
আমল করা জরুরা হবে। অন্যথা হবে না। 

(১) 435 (তোমরা শান্তি দাও অথবা প্রতিশোধ নাও) এর একটি অর্থ হল, মুসলিম হয়ে আগমনকারী মহিলাদের প্রাপ্য মোহর যা 


তোমাদেরকে তাদের কাফের স্বামীদেরকে দিতে হত, সেটা তোমরা সেই মুসলিমদেরকে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রীরা কাফের হওয়ার কারণে 
কাফেরদের কাছে চলে গেছে এবং মুসলিমদের মোহরের পাওনা ফেরত দেয়নি। (অর্থাৎ, এটাও এক প্রকার সাজা।) দ্বিতীয় অর্থ হল, 
তোমরা কাফেরদের সাথে জিহাদ কর। অতঃপর যে গনীমতের মাল অর্জন কর, তা থেকে বন্টনের পূর্বে প্রথমে যে মুসলিমদের স্ত্রীরা চলে 
গিয়ে কাফেরদের দলে মিলিত হয়েছে। তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ তাদেরকে দিয়ে দাও। অর্থাৎ, গনীমতের মাল থেকে 
মুসলিমদের ক্ষতি পুরণ করা এটাও এক প্রকার শাস্তি বা প্রতিশোধ। (আইসারত তাফাসীর ও ইবনে কাসীর) যদি গনীমতের মাল থেকে 
ক্ষতি পুরণ সম্ভব না হয়, তাহলে বাইতুল মাল থেকে সাহায্য করা হবে। (আইসারত তাফাসীর) 

(১০) এই "বায়আত' সেই সময় নেওয়া হত, যখন মহিলারা হিজরত ক'রে আসত। যেমন, সহীহ বুখারীতে সুরা মুমতাহিনার তফসীরে 
এসেছে। এ ছাড়া মক্কা বিজয়ের দিনেও নবী &ঞ কুরাইশ মহিলাদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। বায়আত নেওয়ার সময় তিনি 
কেবল মৌখিকভাবে তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিতেন। কোন মহিলার হাত তিনি স্পর্শ করতেন না। আয়েশা (রাধ্রিয়াল্লাহু আনহা) 
বলেন, আল্লাহর কসম! বায়আত গ্রহণকালে নবী করীম £&-এর হাত কখনোও কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। বায়আত নেওয়ার 
সময় তিনি কেবল বলতেন, ”আমি এই কথার উপর তোমার কাছে বায়আত গ্রহণ করলাম।” (বুখারী সূরা মুমতাহিনার তাফসীর 
পরিচ্ছেদ) বায়আতে তিনি মহিলাদের কাছ থেকে এ প্রতিশ্রতিও নিতেন যে, তারা শোকে রোদন করবে না, বুকের কাপড় ছিড়ে মাতম 
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০৮5০৯ 
(১৩) হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা ও 22০ ০০ ৩% 51722 8151 রা] 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, (১৯ তারা তো পরকাল সম্পর্কে 
হতাশ হয়ে পড়েছে, যেমন হতাশ হয়েছে অবিশ্বাসীরা কবরবাসীদের 
বিষয়ে। (১5০ 


নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


তি, 4০০ 55৯ খাও, 


(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ৪৬১, আয়াত সংখ্যাঃ ১৪ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 5, 3 


(১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর ১43 নি খা টিটি চ 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। চন 
(২) হে বিশ্বাসিগণ! (১০১ তোমরা যা কর না, তা বল কেন? 


(৩) তোমরা যা কর না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় 
অসন্তোষজনক। (১০৮) 

(8) যারা আল্লাহর পথে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, 
নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।(১৩৯) 


করবে না। মাথার চুল ছিড়াছিডি করবে না এবং জাহেলী যুগের মহিলাদের মত ডাক পাড়বে না। (বুখারী ও হুসালিম প্রভাতি) এই 
বায়আতে নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদির কথা উল্লেখ নেই। কারণ, এগুলো ইসলামের রুকন এবং দ্বীনের অতীব গুরুত্পূর্ণ 
আচার, বিধায় তার বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। তিনি বিশেষ ক'রে সেই জিনিসগুলোর বায়আত নেন, সাধারণতঃ যেগুলো মহিলাদের দ্বারা 
বেশী হয়ে থাকে। যাতে তারা দ্বীনের রুকনগুলোর প্রতি যতরবান হওয়ার সাথে সাথে এই জিনিসগুলো থেকেও বিরত থাকে। এ থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে, উলামা, দ্বীনের প্রতি আহবানকারী এবং বক্তাগণ যেন তীদের বক্তব্কে কেবল আরকানে দ্বীন বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
না রাখেন। কেননা, এগুলো তো পূর্ব থেকেই স্পষ্ট। বরং তাঁদের উচিত সেই সব অন্যায়-অনাচার, অনিসলামী রসম-রেওয়াজ, কুসংস্কার 
ও কৃপ্রথার বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিবাদ জানানো, যা সমাজে ব্যাপকভাবে চলছে এবং যা থেকে নামায-রোঘার প্রতি যতুবান ব্যক্তিরাও 
অনেক সময় দূরে থাকে না। 

(১০১) এ থেকে কেউ ইয়াহুদীদের, কেউ মুনাফিকদের এবং কেউ সমস্ত কাফেরদেরকে বুঝিয়েছেন। আর এই শেষের উক্তিটাই বেশী সঠিক 
মনে হচ্ছে। কেননা, এতে ইয়াহুদী ও মুনাফিকুরাও এসে যায়। এ ছাড়া সমস্ত কাফেররা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হওয়ারই যোগ্য। 
অতএব অর্থ হবে, কোন কাফেরের সাথে বন্ধুত্ের সম্পর্ক রেখো না। যেমন, কুরআনের আরো কয়েকটি স্থানে এ বিষয়টি আলোচিত 
হয়েছে। 
(১) পরকাল সম্পর্কে হতাশ হওয়ার অর্থ, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা অস্বীকার করা। কবরবাসী থেকে নিরাশ হওয়ার অর্থও 
এটাই যে আখেরাতে পুনরায় তাদেরকে উঠানো হবে না। এর দ্বিতীয় অর্থ এও করা হয়েছে যে, কবরস্থু কাফের সর্বপ্রকার মঙ্গল থেকে 
নিরাশ। কেননা, মৃত্যুবরণ করার পর সে তার কুফরীর পরিণাম দেখে নিয়েছে। অতএব সে মঙ্গলের কি আর আশা করতে পারে? বনে 
জারীর তাবারী) 
(১) এই সুরাটির শানে নুযূল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) সম্পর্কে এসেছে যে, কিছু সংখ্যক সাহাবী এ আপোসে বলাবলি করছিলেন যে, 

আল্লাহর নিকট যেটা সর্বাধিক প্রিয় আমল, সেটা সম্পর্কে রসূল &৪-কে জিজ্ঞাসা করা দরকার, যাতে সেই আমল আমরা করতে পারি। 

কিন্তু রসূল &-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো হচ্ছিল না। এ ব্যাপারেই মহান আল্লাহ এই সুরা অবতীর্ণ করলেন। (মুসনাদে 
আহমাদ ২/৪৫২ সুনানে তিরমিযী তাফসীর সূরা সাফ্ফ) 

(১) এখানে সম্বোধন যদিও ব্যাপক, তবুও প্রকৃতপক্ষে সেই মু'মিনদেরকেই লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে, যাঁরা বলাবলি করছিলেন যে, 

আমরা যদি আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কি জানতে পারি, তাহলে আমরা তা করব। কিন্তু যখন তাদেরকে সেই প্রিয় কাজটা বলে 
দেওয়া হল, তখন তারা অলস হয়ে গেল। তাই তাদেরকে ধমক দেওয়া হচ্ছে যে, কল্যাণকর যেসব কথা বল, তা কর না কেন? যে কথা 
মুখে বল, তা কাজে কর না কেন? যা জবান দিয়ে বল, তা রক্ষা কর না কেন? 

(১) এখানে আরো তাকীদ ক*রে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের লোকদের প্রতি আল্লাহ চরম অসুষ্ট হন। 

(১) এখানে জিহাদকে একটি বড় মাহাত্যপূর্ণ নেক কাজ বলা হয়েছে; যা আল্লাহর নিকট অনেক প্রিয় আমল। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পারা ৯৮১ 


(৫) (স্মরণ কর,) যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, "হে আমার 
সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ অথচ তোমরা জান যে, 4, ৩» 1১028 80 4৮58 
আমি তোমাদের প্রতি (প্রেরিত) আল্লাহর রসূল?” ০) অতঃপর 405 (৫:9১ 4061): 3৮১ ৮৮5 81 4 ০৯৯০ ও 
তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হাদয়কে লেখ 5.8] 2521 2০৩ 
বক্র ক'রে দিলেন।(১১১) আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রাদায়কে সৎপথে 
পরিচালিত করেন না। 
(৬) (স্মরণ কর,) যখন মারয়্যাম তনয় ঈসা বলেছিল, "হে বানী 
ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি (প্রেরিত) আল্লাহর রসূল এবং 
আমার পূর্ব হতে (তোমাদের নিকট) যে তাওরাত রয়েছে, আমি 
তার সমর্থক(১৯) এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রসূল 
আসবেন, আমি তাঁর সুসংবাদদাতা।”১৪০ পরে সে যখন স্পষ্ট 
নিদর্শনাবলীসহ তাদের নিকট আগমন করল, তখন তারা বলতে 


লাগল, "এটা তো এক স্পষ্ট যাদু।” (১৯) 

(৭) যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে,১৪ তার অপেক্ষা 0] অত 9 এএওা জা ০ ভা চি 2 ট 
অধিক যালেম আর কে? অথচ তাকে ইসলামের(১৯ দিকে 7? ৩ 2 
আহবান করা হয়। আর আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে টে ৩4০ (9801 এস 03 এটা 


(১০) মুসা ৯৬৪ আল্লাহর সত্য রসূল --এ কথা জানা সত্তেও বনী ইগ্রাঈল তাঁকে তাদের জবান দ্বারা কষ্ট দিত। এমনকি, তাঁর ব্যাপারে 
দৈহিক কিছু ক্রটি 


টির কথাও তারা বলে বেড়াত, অথচ সে ত্রুটি ও ব্যাধি তাঁর মধ্যে ছিল না। 

(১৯) অর্থাৎ, জানা সত্তেও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। হকের পরিবর্তে বাতিল, ভালোর পরিবর্তে মন্দ এবং ঈমানের পরিবর্তে 
কুফরীর পথ অবলম্বন করল। ফলে মহান আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তরকে সব সময়ের জন্য হিদায়াত থেকে ফিরিয়ে দিলেন। 
কেননা, এটাই হল আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। অব্যাহতভাবে কুফরী ও ভষ্টতার উপর অবিচল থাকলে, তা অন্তঃকরণে মোহর লেগে 
যাওয়ার কারণ হয়। অতঃপর অন্যায়, কুফরী এবং যুলুম-অত্যাচার করা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। যা কেউ পরিবর্তন করতে 
সক্ষম নয়। এই কারণে আয়াতের শেষাংশে বললেন যে, আল্লাহ কোন পাপাচারী অবাধ্জনকে হিদায়াত দান করেন না। কারণ, এই 
ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ তাঁর চিরাচরিত বিধান অনুযায়ী ষ্ট ক'রে থাকেন। এখন তাকে কে পথ দেখাতে পারে, যাকে এই পথ থেকে 
আল্লাহই ভষ্ট করে দিয়েছেন? 
(১৯) ঈসা ৯৬৪এ-এর ঘটনা এই জন্য বর্ণনা করলেন যে, বানী ইস্রাঈলরা যেমন মুসা ৯এ্র-এর অবাধ্যতা করেছিল, অনুরূপ তারা ঈসা 
পঞ-কেও অস্বীকার করেছিল। এতে নবী &-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, এই ইয়াহুদীরা কেবল তোমার সাথেই এইরূপ আচরণ করেনি, 
বরং তাদের সম্পূর্ণ ইতিহাসই নবীদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করাতে ভরপুর। 'তাওরাত”-এর সত্যায়ন বা সমর্থন করার অর্থ হল, আমি যে 
দাওয়াত দিচ্ছি, সেটা এ দাওয়াতই, যা তাওরাতে ছিল। আর এটা প্রমাণ করে যে, যে পয়গম্বর আমার পূর্বে তাওরাত নিয়ে এসেছিলেন 
এবং আমি ইঞ্জীল নিয়ে এসেছি, আমাদের উভয়েরই মূলসূত্র একটাই। কাজেই যেভাবে তোমরা মুসা, হারন, দাউদ ও সুলাইমান 
(আলাইহিমুস্‌ সালাম)এর উপর ঈমান এনেছ, অনুরূপ আমার উপরেও ঈমান আন। কারণ, আমি তো তাওরাতের সত্যায়ন করছি, 
তার খন্ডন ও মিথ্যায়ন করছি না। 

(১৮) এ বলে ঈসা ৯ তার পর আগমনকারী শেষ নবী মুহাম্মাদ ঞ্-এর আগমনের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। যেমন নবী 
বলতেন, (৫৬৪ 8১০৮9 2১১৪ এ ১১১১0) “আমি পিতা ইব্রাহীম এুএ্ন-এর দুআ এবং ঈসা ৯৪-এর সুসংবাদের বাস্তব রূপ।” 
(আহমাদ) "আহমাদ? শব্দটি যদি "ইস্মে ফায়েল (কর্তৃপদ) থেকে মুবালাগার সীগা (যোর দ্বারা কোন কিছুর আধিক্য বর্ণনা করা হয় তা) 
হয়, তবে এর অর্থ হবে, অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে আল্লাহর অধিক প্রশংসাকারী। আর যদি এটা "ইস্ম মাফউল? (কর্মপদ) থেকে 
হয়, তবে অর্থ হবে, প্রেশংসিত) সুন্দর গুণাবলী এবং বহুমুখী পরিপূর্ণ তার অধিকারী হওয়ার কারণে যত প্রশংসা তাঁর করা হয়েছে, এত 
প্রশংসা অন্য কারো করা হয়নি। (ফাতহুল কাদীর) 

(১) অর্থাৎ, ঈসা ৪৬এ-এর পেশ করা সমস্ত *মু'জিযা” (অলৌকিক ঘটনাবলী)কে যাদু বলে আখ্যায়িত করল। পূর্ববর্তী জাতিরাও 
তাদের নবীদেরকে এই কথাই বলেছিল। কেউ কেউ এ থেকে নবী &-কে বুঝিয়েছেন এবং 193 ক্রিয়ার "ফায়েল” (কর্তৃপদ) মক্কার 


কাফেরদেরকে বানিয়েছেন। 

(১৯) অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তান-সন্ততি সাব্যস্ত করে। অথবা যে পশুগুলোকে তিনি হারাম বলেননি, সেগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করে। 

(৯) অর্থাৎ, যা সমস্ত দ্বীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহান ছবীন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দ্বীনের প্রতি আহত হয়, তার জন্য তো শোভনীয়ই নয় যে, 
সে কারো ব্যাপারে মিথ্যা গড়বে। তাহলে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা গড়া কি তার জন্য কখনও শোভনীয় হতে পারে? 
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৯৮২ 


পরিচালিত করেন না। 

(৮) তারা আল্লাহর জ্যোতিকে তাদের মুখ দিয়ে নিভিয়ে দিতে 
চায়,১) কিন্তু আল্লাহ তাঁর জ্যোতিকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন; 
(১৯) যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে। 

(৯) তিনিই তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ এবং সত্য 
দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য; (১৯ যদিও 
মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (১৫৭) 

(১০) হে বিশ্বাসিগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের 
সন্ধান বলে দেব না, (৯ যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে 
রক্ষা করবে? 

(১১) (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন 
করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে 
জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। 
(১২) আল্লাহ তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করে দেবেন এবং 
তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিয়দেশে নদীমালা 7" 
প্রবাহিত এবং প্রেবেশ করাবেন) স্থায়ী জানাতের উত্তম বাসগুহে। 
এটাই মহা সাফল্। 

(১৩) আর তিনি তোমাদেরকে দান করবেন বাঞ্কিত আরো একটি 
অনুগ্রহ; আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়।(১ আর বিশ্বাসীদেরকে 
সুসংবাদ দাও। (১১ 
(১৪) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও,১৯ 
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(১৮) আল্লাহর "নূর (জ্যোতি) অর্থ 8 কুরআন, ইসলাম, মুহাম্মাদ & কিংবা দলীল-প্রমাণাদি। "মুখ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া” মানে তাদের 


সেই সব কটুক্তি ও নিন্দনীয় কথাবার্তা যা তাদের মুখ থেকে বের হয়, তা দিয়ে তারা এ জ্যোতিকে প্রতিহত করতে চায়! 


(১৯) অর্থাৎ, আল্লাহ সারা 
অথবা পার্থিব জয়ের দিক দিয়ে কিংবা উভয় দিক দিয়ে। 


৫২ 


বশ্বে তার প্রসার ঘটাবেন এবং অন্য সমস্ত ধর্মের উপর তাকে জয়যুক্ত করবেন। দলীল-প্রমাণের দিক দিয়ে 


(১৯) এটা পূর্বের কথার তাকীদষ্বরূপ। বিষয়ের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য ক*রে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। 


(৮) তবুও এটা হবেই। 


(১ এই আমল (অর্থাৎ, ঈমান ও জিহাদ)কে বাণিজ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ এতেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের মত লাভ 


হবে। আর সে লাভ কি? জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ। এ থেকে বড় লাভ আর কি হতে পারে? এই লাভকে আল্লাহ 
অন্যত্র এইভাবে বর্ণনা করেছেন, (| $1 305 10520 (না 9৩) ০৪ ও) 4] 0) “অবশাই আল্লাহ ক্রয় ক'রে নিয়েছেন 
মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মালকে জানাতের বিনিময়ে।” (সুরা তাওবাহঃ ১১১) 


() অর্থাৎ, যখন তোমরা তীর রাস্তায় যুদ্ধ করবে এবং তীর দ্বীনের সাহায্য করবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জয় ও সাহায্য দানে ধন্য 


করবেন। (০০ ০5155 2011১55 9) অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে 


সাহায্য করবেন, এবং তোমাদের পা দৃঢ-প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। (রা মুহাম্মাদ ৭ আয়াত) (১১০ 6৯) 201 21 5০415 ৯০ 210 2১০45) 
অর্থাৎ, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাকে (তার ধর্মকে) সাহায্য করে। (সূরা হাত্ভ ৪০ আয়াত) আখেরাতের নিয়ামতের 


তুলনায় এটাকে আসন্ন বিজয় গণ্য করেছেন। আর এ থেকে মন্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে। আর কেউ কেউ প্রতাপশালী পারস্য ও রোমক 


রাজ্যঘ্য় মুসলিমদের জয়লাভ করাকে এরই বাস্তব 


চত্র গণ্য করেছেন; যা খেলাফতে রাশেদার ফুগে মুসলিমরা লাভ করেন। 


(১) অর্থাৎ, মৃত্যুর পর জান্নাতের এবং তি 


বজয় ও সাহায্যের। তবে শর্ত হল, ঈমানদারদেরকে ঈমানের দাবীসমূহ পুরণ করতে 


হবে। 0৮৭ :০/০০ এ) (০ এও ঠ! 5250। 29) পরের আয়াতে মহান আল্লাহ মু*মিনদেরকে দ্বীনের সাহায্যের প্রতি আরো তাকীদ 


করছেন। 


(৯) সর্বাস্থায়, নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে এবং জান ও মালের মাধ্যমেও। যখনই যে সময়ে এবং যে অবস্থাতেই তোমাদেরকে 


আল্লাহ ও তীর রসূল দ্বীনের জন্য ডাক দেবেন, তখনই তোমরা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বলবে, 'লাব্বায়িক? (আমরা হাজির)। যেভাবে 


ঈসা %এ1-এর শিষ্যরা তাঁর ডাকে 'লাব্বায়িক' বলেছিলেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পারা ৯৮৩ 


্ 4০৪ রর শ্ 

যেমন মারয়্যাম তনয় ঈসা তার শিষ্যদেরকে বলেছিল, "আল্লাহর এটা 242 04010 এটা 1 5৮235245202 

? 491 )0201 ০৫ 052)1581 90 এ এ! ০৮০০] ০০ ৫৭০17০৮॥ 
পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে£* শিষ্গণ বলেছিল, "আমরাই 28 2. ০ 
তো আল্লাহর সাহায্যকারী।*১৭ অতঃপর বানী ইস্রাঈলের একদল ৮৭৩ 4220৮ ০১255 ০50০] ২92 ০৪ 


ক ক্পর্রত 
স্্রা? 


% 4 ন্ট ৯ স 
রাকা 


্ 4 (১৫৬) নহি (1 % ০৯ 55৪৩0৮89৮1৩ ঘি 
বশ্বাস করল এবং একদল অবিশ্বাস করল। ১ পরে আমি ০৮৮1৯৮০৪৯১৩ ০1৯০০ 
বশ্বাসীদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় শক্তিশালী করলাম; রর 

ফলে তারা বিজয়ী হল। (১৫) 


সবা জম আহ 
০২ ০১০৯ 
(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং £ ৬২, আয়াত সংখ্যাঃ ১১ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


4 পাঞে 


(১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই পবিত্রতা ও : 
মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহর, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, বি 
পৃত-পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। পি 


(২) তিনিই নিরক্ষরদের(৯) মধ্যে তাদের একজনকে . 4212 22০ 192 2 স মা তে 
পাঠিয়েছেন রসুলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তীর ২5 15 5280 বত, 
আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় গ্রন্থ ও ০ 4১ ৩৫ 9১6 018 ২০৩5 তা ৮6১5 শি 


(১) অর্থাৎ, যে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের নির্দেশ মহান আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন, সেই দ্বীনের প্রচার-প্রসারের কাজে আমরা হব 
আপনার সাহায্যকারী। এইভাবে রসূল ক হজ্জের মৌসমে বলতেন, “কে আছে এমন যে আমাকে আশ্রয় দিবে, যাতে আমি মানুষের 
কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌছে দিতে পারি। কারণ, কুরাইশরা আমাকে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে দিচ্ছে না।” নবী করীম ৯-এর 
এই ডাকে মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা সাড়া দিয়েছিলেন এবং তাঁর হাতে তারা বায়আত করে তাঁকে সাহায্য করার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অনুরূপ তারা তীকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, যদি আপনি হিজরত ক*রে মদীনায় আসেন, তবে আমরাই আপনার 
হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করছি। সুতরাং যখন তিনি হিজরত ক'রে মদীনায় এলেন, তখন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারাই তাঁর এবং তাঁর 
সমস্ত সঙ্গী-সাথীর পরিপূর্ণ সাহায্য করেছিলেন। এমন কি আল্লাহ এবং তাঁর রসূল & তাদের নামই রেখে দিলেন, "আনসার”। আর এই 
নামই তাদের পরিচয় হয়ে রইল। (১০514: &। ৬৯) ইবনে কাসীর) 


(৮৯) এরা ছিল সেই ইয়াহুদী, যারা ঈসা %৪ঞ-এর নবুঅতকে কেবল অহ্বীকারই করেনি, বরং তাঁর এবং তাঁর মায়ের উপর মিথ্যা 
অপবাদও দিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, এই বিচ্ছিমতা ও দলাদলি তখন সৃষ্টি হয়, যখন ঈসা &৪ধ-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হল। 
এক দল বলল, মহান আল্লাহই ঈসা ৯৬ঞএ-এর আকার নিয়ে যমীনে অবতরণ করেছিলেন। এখন তিনি আবার আসমানে চলে গেছেন। 
এদেরকে 'য়্যা*কুবিয়্যাহ” ফির্কা বলা হয়। নাসতুরিয়্যাহ” ফির্কাদের বক্তব্য হল, তিনি 'ইবলুল্লাহ্‌” (আল্লাহর বেটা) ছিলেন। পিতা 
পুত্রকে আসমানে ডেকে নিয়েছেন। তৃতীয় ফির্কা বলল, তিনি আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁর রসূল ছিলেন। বলা বাহুল্য, এটাই হল হকগন্থী 
ফির্কা। 
(১ অর্থাৎ, নবী ধ্৯-কে প্রেরণ ক'রে আমি এই শেষোক্ত ফির্কাটিকে অন্য ভট্ট ফির্কার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছি। তাই সঠিক আক্বীদার 
অধিকারী এই দলটি নবী &-এর উপরও ঈমান আনল। আর এইভাবে আমি দলীল-প্রমাণের দিক দিয়েও সমস্ত কাফেরদের উপর 
এদেরকে জয়যুক্ত করলাম এবং শক্তি ও রাজত্বের দিক দিয়েও। আর এই জয়ের সর্ব শেষ বিকাশ ঘটবে তখন, যখন কিয়ামতের 
পূর্বকালে ঈসা ৯৬&। পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। যেমন, এই অবতরণ ও বিজয়ের কথা স্পষ্টরূপে বহু সহীহ হাদীসে বন্ুধাসুত্রে 
বর্ণিত হয়েছে। 

(১) নবী পু জুমআর নামাযে সুরা জুমুআহ এবং সুরা মুনাফিকুন পাঠ করতেন। (মুসলিম ৪ জুমআহ অধ্যায় পারিচ্ছেদ ? জুমআর 
নামাযে যা পাঠ করা হয়) তবে এই সুরা দু'টি জুমআর রাতে এশার নামাযে পড়া কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অবশ্য একটি 
যঈফ বা দুর্বল হাদীসে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। (লিসানুল মীযান, ইবনে হাজার, তা! সাঈদ ইবনে সাম্মাক ইবনে হার্ব) 

(৮৯) ০১25 (নিরক্ষর) থেকে এমন আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের অধিকাংশ লেখাপড়া জানত না। এদেরকে বিশেষ ক'রে উল্লেখ 


করার অর্থ এই নয় যে, রসূল &-এর রিসালাত অন্যদের জন্য ছিল না। কিন্তু সর্বপ্রথম যেহেতু সম্বোধন তাদেরকেই করা হয়েছে, তাই 
তাদের উপর ছিল আল্লাহর বেশী অনুগ্রহ। 
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৯৮৪ সুর) হুম হু ৬২ 


প্রজ্ঞা, যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে 


(৩) আর তাদের অন্যান্যদের জন্যও (রসূল পাঠিয়েছেন), যারা 

এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি।” আর আল্লাহ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

(৪) এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, (১*৯ যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান ডা 75 ০০৮০ পা 58৩15 

করেন। আর আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল। 

(৫) যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, ০৯৮) র ডি ৬৮০০০ 4০ পি ৩ & 

অতঃপর তা তারা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী নি 

গর্দভ।৯১ কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের ছৃ্টান্ত যারা আল্লাহর এ কা এরা ০৫ 1৮ ১ এ 46০৪ 1৩০ 

আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর আল্লাহ অত্যাচারী ) 0 | (20 এ 

সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। 

(৬) বল, "হে ইয়াহুদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই 

আল্লাহর বন্ধু অন্য কোন মানবগোষ্টী নয়, ৬১ তাহলে তোমরা 

মৃত্যু কামনা কর; (১৮১ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।? (১৬) 


% 


993 ০5 ঞ% 22 ও 


রা. 


2০০ ০1045 অগা আও 


(১৮) এর সংযোগ হল 9:54 এর সাথে। অর্থাৎ, ৪ ৩১০া ৬৯ ৬ আর ৬১৯ বলতে পারসীক এবং অন্যান্য অনারব লোক, যারা 


কিয়ামত পর্যন্ত রসূল &-এর উপর ঈমান আনয়ন করবে। কেউ কেউ বলেন, আরব ও অনারবদের সেই সমস্ত লোক, যারা সাহাবাদের 
যামানার পর কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে। এতে পারস্য, রোম, বর্বর, সুডান, তুককিস্তান, মোগল, কূর্দিস্তান এবং চিন ও ভারত ইত্যাদি 
দেশের সমস্ত বাসিন্দা (বিশ্ববাসী)রা অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ, রসূল &-এর নবুঅত সবার জন্য। তাই এরা সবাই তাঁর উপর ঈমান আনে। আর 
ইসলাম গ্রহণ করার পর এরা সবাই & (তাদের অন্যান্য)এর দলে শামিল হয়ে যায়। অর্থাৎ, প্রথম প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীরা ০:৫% এর 


অন্তর্ভূক্ত। কেননা, সমস্ত মুসলমান হল একই উন্মত। এই (তাদের) সর্বনামের কারণে কেউ কেউ বলেন, "অন্যান্য বলতে পরে 
আগমনকারী আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, 'তাদের” সর্বনাম দ্বারা (আরব) 'নিরক্ষরদের' প্রতি ইজিত করা হয়েছে। (ফাতহুল 
কাদীর) 

(১৮) 'এটা*র ইঙ্গিত নবী ক্-এর নবুঅতের প্রতি অথবা ইসলাম, অহী, অথবা আরব-অনারব একীভূত করার প্রতি। 

(১৮) 9৬, হল 5 এর বহুবচন। অর্থ হল, বড় কিতাব। কিতাব পাঠ করা হয়, তখন মানুষ তার অর্থসমূহে সফর করে। এই জন্য 


কিতাবকেও সিফর বা সফর বলা হয়। (ফাতহুল কদীর) এখানে আমলবিহীন ইয়াহুদীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যেমন গাধা; তার 
পিঠে যে কিতাবগুলো বোঝাই করা আছে তাতে কি লেখা আছে অথবা তার উপর যা বোঝাই করা হয়েছে তা কিতাব, না ঘাস-ভুসি তা 
জানে না। অনুরূপ এই ইয়াহুদীরাও তাদের কাছে তওরাত আছে। তা পড়া ও মুখস্থ করার দাবীও করে, কিন্তু তারা না তা বোঝে, আর 
না তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে। বরং তার অপব্যাখ্যা এবং তাতে হেরফের, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে। কাজেই 
প্রকৃতপক্ষে এরা গাধার থেকেও বেশী নিকৃষ্ট। কারণ, গাধা জন্মগতভাবেই বিবেক ও বোধশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়, আর এদের মধ্যে 
বিবেক-বুদ্ধি বিদ্যমান, কিন্তু এরা তার সঠিক ব্যবহার করে না। এই জন্য পরে বলা হয়েছে যে, এদের দৃষ্টান্ত বড়ই নিকৃষ্ট। অনুরূপ যারা 
তাদের অন্তর, চক্ষু ও কর্ণের সঠিক ব্যবহার করে না, তাদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন, (451৯ 0517০80 4৪9) “এরা চতুষ্পদ 


জন্তর মত, বরং তার চেয়েও নিক্ষ্টতর।” (সূরা আ'রাফ ১৭৯ আয়াত) হুবহু দৃষ্টান্ত সেই মুসলিমদের, বিশেষ ক”রে আলেমদেরও যারা 
কুরআন পড়ে ও মুখস্থ করে, কিন্তু তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে না। (যেমন যে কিতাব বর্জন করে, তাকে সেই কুকুরের সাথে তুলনা 
করা হয়েছে, যাকে তাড়া করলে সে জিভ বের ক"রে হাঁপায় এবং এমনি ছেড়ে দিলেও সে জিভ বের ক'রে হাঁপাতে থাকে। (এ ১৭৬ 
আয়াত) 

(১৮) যেমন, তারা বলত যে, "আমরা আল্লাহর বেটা এবং তীরই প্রিয় বান্দা।” (সূরা মায়েদাহ ৪১৮) এবং দাবী করত যে, "জান্নাতে 
কৈবল তারাই প্রবেশ করবে যারা ইয়াহুদী এবং রিষ্টান হবে।” (বাকারাহ ১১১ আয়াত) 

(১৮ যাতে তোমরা সেই মর্াদা-সম্মান অর্জন করতে পার, যা তোমাদের ধারণা অনুযায়ী তোমাদের জন্য হওয়া উচিত। 

(১৮) কারণ, যে এ ব্যাপারে প্রত্যয়ী হয় যে, মরার পর তার জন্য রয়েছে জান্নাত, সে সেখানে সত্বর পৌছতে চায়। হাফেয ইবনে কাসীর 
এর তফসীর করেছেন, 'মুবাহালা”র জন্য আহবান করা। অর্থাৎ, তাদেরকে বলা হল যে, তোমরা যদি মুহাম্মাদ প্-এর নবুঅতকে 
অস্বীকার করার ব্যাপারে এবং এবং আল্লাহর প্রিয় ও বন্ধু হওয়ার দাবীতে সত্যবাদী হও, তবে মুসলিমদের সাথে "মুবাহালা” কর। অর্থাৎ, 
মুসলিম ও ইয়াহুদী উভয়ে মিলে আল্লাহর কাছে দুআ করবে যে, "হে আল্লাহ! আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তাকে মৃত্যু দান 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পারা ৯৮৫ 


৭৭৪৮৮ 


(৭) কিন্তু তারা তাদের হস্ত যা অগ্নে প্রেরণ করেছে তার কারণে বন গিনি ৪৯০ ৩৫৫৪ 6 রা 2১০৪ 3; 
কখনো মৃত্যু কামনা করবে না।৯॥ আর আল্লাহ যালেমদের 

সম্পর্কে সম্যক অবগত। 

(৮) বল, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর, সেই মৃত্যুর সাথে 
তোমাদের অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত 
হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা (আল্লাহর নিকট এবং 
তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে, যা তোমরা করতে। 

(৯) হে বিশ্বাসিগণ! জুমুআর দিনে যখন নামাযের জন্য আহবান ড় টি ২৮ 151 19:21: চে 
করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য ধাবিত হও এবং দিলা . . 
ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। (৯৭) এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি 2৪ ৩] শি ০৪৮ 7 ভা চন ১ 1 12০ 
তোমরা উপলব্ধি কর। 


চা 


১2 2৫13৬98০49৬ ! 


(১০) অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে এটা 02 +১৫০3 221 ০2% 219 
পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর”) ও আল্লাহকে ্ ৮ 
অধিকরপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। 

(১১) যখন তারা কোন ব্যবসা বা খেল-তামাশা দেখে, তখন ৩১1০ 0$ ৮ 
তারা তোমাকে দীড়ানো অবস্থায় রেখে ওর দিকে ছুটে যায়।(৯৯৯) 


এ 45855 2 দিবা 177 62179111 


কর।” (সূরা বাকারার ৯৪ নং আয়াতের টাকা এব) 

(১৮ অর্থাৎ, কুফরী, পাপ এবং আল্লাহর কিতাবে হেরফের ও পরিবর্তন ইত্যাদি করার কারণে কখনও এরা মৃত্যু কামনা করবে না। 
(১৮) এই আযান কিভাবে দেওয়া হবে, তার শব্দাবলী কি হবে? কুরআন মাজীদে কোথাও তার উল্লেখ নেই। অবশ্য হাদীসে আছে। এ 
থেকে জানা যায় যে, হাদীস ছাড়া কুরআন বোঝাও সম্ভব নয় এবং তার উপর আমল করাও সম্ভব নয়। "জুমআহ”কে জুমআহ এই 
জন্য বলা হয় যে, এই দিনে আল্লাহ তাআলা সমস্ত বস্তর সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত করেন। যেন সকল সৃষ্টি এই দিন "জমা; (একত্রিত) হয়েছে। 
অথবা নামাষের জন্য মানুষ জমা ও সমবেত হয়, তাই এই দিনকে জুমআহর দিন বলা হয়। (ফাতহুল কাদীর) ।১-:.১ (ধাবিত হও)এর 
অর্থ এই নয় যে, দৌড়ে এস। বরং অর্থ হল, আযানের পর সত্তর চলে এস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ কর। কেননা, হাদীসে নামাযের জন্য 
দৌড়ে আসতে নিষেধ এবং ধীর-স্থিরতার সাথে আসতে তাকীদ করা হয়েছে। (বুখারী আযান অধ্যায়, মুসলিম £ মাসাজিদ অধ্যায়) কেউ 
কেউ মা 153) (ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর বা কেনাবেচা বন্ধ কর)কে দলীল বানিয়ে বলেছেন যে, জুমআহ কেবল শহরেই ফরয, 
গ্রামবাসীদের উপর ফরয নয়। কেননা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় কেবল শহরেই হয়, গ্রাম-গঞ্জে হয় না। অথচ প্রথমতঃ দুনিয়াতে 
কোন গ্রাম এমন নেই, যেখানে কেনাবেচা এবং কোন ব্যবসা হয় না। অতএব এ দাবীই হল বাস্তবতার বিপরীত। দ্বিতীয়তঃ বেচাকেনা ও 
ব্যবসা বলতে বুঝানো হয়েছে, যাবতীয় পার্থিব ব্যস্ততাকে; তা যেমন এবং যে প্রকারেরই হোক না কেন, জুমআর আযানের পর তা ত্যাগ 
করতে হবে। গ্রামবাসীদের বৈষয়িক ব্যস্ততা থাকে না কি? চাষাবাদ, ঘর-সংসারের নানা ব্যস্ততা দুনিয়া থেকে ভিন্ন জিনিস নাকি? 

(১৮) এর অর্থ বৈষয়িক কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজা। অর্থাৎ, জুমআর নামায শেষ করার পর তোমরা পুনরায় নিজ নিজ কাজে-কামে 
এবং দুনিয়ার ব্যস্ততায় লেগে যাও। এ থেকে উদ্দেশ্য হল এই ব্যাপারটা পরিস্কার ক*রে দেওয়া যে, জুমআর দিন কাজ-কর্ম বন্ধ রাখা 
জরুরী নয়। কেবল নামাযের জন্য তা বন্ধ রাখা জরুরী। 

(১৮) একদা নবী পু জুমআর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন, ইত্যবসরে এক বাণিজ্য-কাফেলা এসে উপস্থিত হল। লোকেরা জানতে পারার সাথে 
সাথেই খুৎবা (শোনা) বাদ দিয়ে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে বাইরে বেচা-কেনার জন্য চলে গেল। মসজিদে কেবল ১২ জন 
রয়ে গেল। এ ব্যাপারেই এই আয়াত নাধিল হয়। (বুখারী? সুরা জুমআর তফ্সীর, মুসলিম? জুমতআহ অধ্যায়) ১০.০৪। এর অর্থ হল, 
ঝুঁকে পড়া, মনোযোগী হওয়া, দৌড়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া। ৫! (ওর দিকে)এর মধ্যে "ওর" সর্বনাম দিয়ে ৪). (ব্যবসা)এর দিকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে কেবল ব্যবসার প্রতি ইঙ্গিতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কেননা, ব্যবসা বৈধ ও জরুরী হওয়া সত্বেও যদি 
তা খুৎবা চলাকালীন অবস্থায় নিন্দিত হয়, তাহলে খেলা-ধুলা ইত্যাদির নিন্দিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি? ৮৪৪ 


থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জুমআর খুতবা দাঁড়িয়ে দেওয়া সুন্নত। হাদীসেও এসেছে যে, রসূলঃ৯-এর খুৎবা দুটো হত। উভয় খুতবার মধ্যে 
তিনি একবার বসতেন। খুতবায় তিনি কুরআন পড়তেন এবং লোকদের ওয়ায-নসীহত করতেন। (হরসলিম, জুমআহ অধ্যায়) 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


৯৮৬ সুর) মুনাফিকৃন ৬৩ 


বল, 'আল্লাহর নিকট যা আছে(”৭ তা ভ্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা 
অপেক্ষা উৎক্ষ্ট।(১১ আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রুঘীদাতা।” (১১ 


(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৬৩, আয়াত সংখ্যা 8 ১১ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 9, ্ 


ক ৫ 


(১) যখন মুনাফিক (কপট)রা তোমার নিকট আসে তখন তারা "০ 409 'ঞা 0, ও] 55150 058 এছে 


বলে, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর 
রসূল।”(৮৩) আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসুল'৯ এবং 
আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (১৪ 

(২) তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে, (৬ আর | 2 এ 4 রা 5 ভি রত তি 521 
তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে বিরত রাখে।(৯ তারা যা করছে ূ 

তাকত মন্দ! 

(৩) এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছে,(১) 
ফলে তাদের হৃদয় মোহর ক'রে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তারা 
বুঝবে না। 


(৪) তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও, তখন তাদের দেহাকৃতি 


র্‌ 


১ 2-31৮2৩ । :০-1৯০৩7 2019 
তোমাকে মুগ্ধ করে(”৯ এবং তারা যখন কথা বলে, তখন তুমি ৪ রি 


তি 


সাগ্রহে তা শ্রবণ কর.» তারা যেন দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের ++. বি পি ই ৬ 
খুটি/৮৯ তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই 


(১০) অর্থাৎ, আল্লাহ ও রসুলের যাবতীয় বিধি-বিধানের আনুগত্য করার যে মহা প্রতিদান আছে। 

(১) যার প্রতি তোমরা মসজিদ থেকে দৌডে বের হয়ে গেলে এবং জুমআর খুৎবাও শুনলে না। 

(১৭) অতএব তারই কাছে রুষী চাও এবং আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভের অসীলা অবলম্বন কর। তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর 
প্রতি প্রত্যাবর্তন রুষী লাভের অনেক বড় মাধ্যম। 

(১ 'মুনাফিকীন” (কপটদল) বলতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সাথীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এরা যখন রসুল &-এর নিকট 
উপস্থিত হত, তখন শপথ ক'রে বলত যে, "আপনি আল্লাহর রসূল।” 

(১১) এ বাকাটি পূর্বের বাক্য থেকে বিচ্ছিন একটি বাক্য, যা পূর্বের বিষয়ের তাকীদ স্বরূপ এসেছে এবং যার প্রকাশ মুনাফিকুরা মুনাফিক 
হিসাবে করত। মহান আল্লাহ বললেন, এ কথা তারা কেবল মুখেই বলে, তাদের অন্তর এই বিশ্বাস থেকে শুন্য। তবে আমি জানি যে, তুমি 
সত্যই আল্লাহর রসূল। 
(১) অন্তর থেকে তোমার রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে। অর্থাৎ, ওরা অন্তর থেকে এ সাক্ষ্য দেয় না। কেবল প্রতারিত করার জন্য 
মুখে বলে। 
(১১) অর্থাৎ, তারা যে কসম খেয়ে বলে, তারা তোমাদের মতই মুসলিম এবং মুহাম্মাদ &ঞ আল্লাহর রসুল। আসলে তারা তাদের এই 
কসমকে নিজেদের ঢাল বানিয়ে রেখেছে। এর মাধ্যমে তারা তোমাদের হাত থেকে বেঁচে যায় এবং কাফেরদের মত তারা তোমাদের 
তরবারির আওতায় পড়ে না। 

(১) এর দ্বিতীয় অর্থ হল, তারা সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি ক'রে মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেয়। 

(১৮) এ থেকে জানা গেল যে, মুনাফিকুরা পরিস্কার কাফের। 

(১৯) অর্থাৎ, তাদের সৌন্দর্য, লাবণ্য, সজীবতার কারণে। 

(৮) অর্থাৎ, ভাষার বিশুদ্ধতা এবং বাকপটুতার কারণে। 

(৮১) অর্থাৎ, তারা তাদের দেহের উচ্চতা, সৌন্দর্য ও শ্রীতে এবং বোধহীনতা ও কল্যাণ স্বল্পতায় এরূপ, যেরূপ দেওয়ালে ঠেকানো 
কাঠ। দর্শককে তা দেখতে ভাল লাগে, কিন্তু কারো কোন উপকারে আসে না। অথবা এটা "মুবতাদা মাহযুফ" (উহ্য উদ্দেশ্য)এর 
বিধেয়পদ। অর্থ হল, এরা রসূল &-এর মজলিসে এভাবে বসে, যেমন প্রাটীরে ঠেকানো কাঠ। এরা না কোন কথা শোনে, না বোঝে। 
(ফাতহুল কাদীর) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পার) 


বিরুদ্ধে।১৮১) তারাই শক্র অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, 
আল্লাহ তাদেরকে ধুংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে? 
(৫) যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এসো, আল্লাহর রসুল তোমাদের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন”, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয়৮৩ এব 
তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা দন্তভরে ফিরে যায়।(৮৯) 


(৬) তুমি পাহারা মারাডারারারের উহ পা বু 2207 085৭ 7০4 ০58 2 এ £৮- 
জন্য সমান।(৮ আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না।(৮* ৫০ নিযে 

আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সংপথে পরিচালিত করেন না। ট০৮এা টি একক খুকি 8 
(৭) তারাই বলে, "আল্লাহর রসুলের কাছে যারা আছে তাদের জন্য বিডি 4 0541 টা ০1 224 খু 05158 ০ 


বায় করো না; যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে।”১৮) বস্ততঃ 


আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভান্ডার তো আল্লাহরই।(৯*) কিন্তু টু ৩৯০০০ ৫৮$০০১া? ৮৮০০৫] 275 49 1৮৮৪4 


মুনাফিক (কপট)রা তা বুঝে না। (৮৯ 


বি 


পে ঠিক 


0১০১৫২১, 


(৮) তারা বলে, 'আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী (০ 7০৭1 ৫১৯ 2৮০ এ! ০ ০] ৩৮৯ 


অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে।” ৯৯৭ বস্তুতঃ যাবতীয় সম্মান তো রো « 
৩. ৫ 4 1) -থ ৪) ] 
আল্লাহরই এবং তীর রসুল ও বিশ্বাসীদের।১৯ কিন্তু মুনাফিক 5 ০০৮6৭ ৮০ ই 


489 ঠা 


(৮১) অর্থাৎ, এরা এত ভীরু যে, কোন শোরগোল বা হট্টগোল শুনলেই মনে করে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ছে। কিংবা এই 


ভেবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে যে, হয়তো তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। যেমন, চোর ও 
অভ্ান্তরীণভাবে সব সময় ধুকপুক করতে থাকে। "চোরের মন পুলিস পুলিস!" 

(৮১) অর্থাৎ, ক্ষমা প্রার্থনা (অপ্রয়োজনীয় মনে করে) বৈমুখ হয়ে নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয়। 

(৯) অর্থাৎ, যে তাদেরকে বলে তার নিকট থেকে অথবা রসূল & নিকট থেকে (নাক সিটকে) ফিরে যায়। 


অপরাধীদের মন 


(৮৭ মুনাফিক অভ্যাস এবং কুফরীর উপর অটল থাকার কারণে তারা এখন এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 


করা ও না করা উভয়ই সমান। 


(৯৮১) যদি এই মুনাফিক অবস্থায় মারা যায়। তবে যদি কেউ জীবিত অবস্থায় কুফরী ও মুনাফিকী থেকে তওবা করে 
কথা ভিন্ন। এই অবস্থায় তার ক্ষমালাভ সন্ভব। 


নেয়, তাহলে সে 


(৮) এক যুদ্ধে (যাকে এতিহাসিকগণ "মুরাইসী” অথবা "বানী মুসত্ালাক” বলেন) একজন মুহাজির এবং একজন আনসার সাহাবীর 


মাঝে ঝগড়া বেধে যায়। উভয়েই নিজের নিজের সাহায্যের জন্য মুহাজির ও আনসার সাহাবীদেরকে ডাকাডাকি শুরু করেন। এটাকে 


কেন্দ্র ক'রে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক) আনসারদেরকে বলল যে, তোমরা মুহাজিরদেরকে সাহাষ্য করেছ এবং তাঁদেরকে 


নিজেদের সাথে রেখেছ। এখন দেখ তার ফল কি সামনে আসছে। অর্থাৎ, তোমাদেরই খেয়ে তোমাদেরকেই দীত দেখাচ্ছে! (তোমরা 


আসলে দুধ-কলা দিয়ে কাল সাপ পুষছ!) আর এর চিকিৎসা হল এই যে, তাঁদের জন্য ব্যয় করা বন্ধ করে দাও। দেখবে তারা আপনা- 


আপনিই কেটে পড়বে।? সে (আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই) এ কথাও বলেছিল যে, "আমরা (যারা সম্মানী লোক তারা) এই হীন (মুহাজির) 


লোকগুলোকে মদীনা থেকে বহিম্কার ক'রে দেব।” যায়েদ ইবনে আরকুাম এ তার এই জঘন্য কথাবার্তা শুনে নেন এবং রসূল &-কে 


তা জানিয়ে দেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে পরিষ্কার অস্বীকার করে দেয়। ফলে যায়েদ ইবনে আরক্বাম 


»& চরমভাবে ব্যথিত হন। মহান আল্লাহ যায়েদ ইবনে আরব্বাম &-এর সত্যবাদিতা প্রমাণের জন্য সুরা মুনাফিকুন অবতীর্ণ করেন 
এবং এর দ্বারা ইবনে উবায়ের নোংরা চরিত্রের মুখোশ পূর্ণরূপে খুলে দেন। (বৃখারী সূরা মুনাফিকুনের তফ্সীর পরিচ্ছেদ) 


(১) অর্থাৎ, মুহাজিরদের রুষীর মালিক তো আল্লাহ। কারণ, সকল প্রকার রুষীর ভান্ডার তাঁরই কাছে। তিনি যাকে চান তা দান করেন 


এবং যাকে চান না বঞ্চিত করেন। 


(৮৯) মুনাফিকুরা এই বাস্তবতাকে জানে না। তাই তারা মনে করে যে, আনসাররা যদি মুহাজিরদের প্রতি সাহায্যের হাত না বাড়ায়, 


তাহলে তীরা না খেয়ে মারা যাবেন। 


(১৮) এ কথা মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলেছিল। "সম্মানী, বলতে তার লক্ষ্য ছিল, সে নিজে এবং তার সাথী-সঙ্গীরা। 


আর “হান” বলতে সে বুঝাতে চেয়েছিল, (নাউযু বিল্লাহ) রসূল ৯ এবং তার সাহাবীদেরকে! 


৫০ ৫১ 


(১১ অর্থাৎ, সম্মান ও আধিপত্য কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য। অতঃপর তিনি নিজের পক্ষ হতে যাকে চান সম্মান ও আধিপত্য দান 


করেন। আর তিনি তো তাঁর রসুলদের এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদেরকে সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেন। এ সম্মান 


তাদেরকে দান করেন না, যারা তাঁর অবাধ্য। এখানে মুনাফিকৃদের কথা খন্ডন ক*রে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ইজ্জতের মা 


লক বা অধিকারী 


কেবলমাত্র মহান আল্লাহ এবং সম্মানিত কেবল সে-ই, যাকে তিনি সম্মান দান করেন। সে নয়, যে নিজেকে সম্মানী মনে করে বা যাকে 
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১৯৮৮ সুর) তাগাবৃন ৬৪ 


(কপট)রা তা জানে না। (১৯১) 2০৯১ ১ ৩৮৪০০ 


(৯) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের ধন-সম্পার্ড ও রাত যেন ও ১4৮ সু শখবঃ (9 চর খু চি চো চি 
তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে ডদাসান না করে,” যারা 2, 
উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। ০০০ -» 1৮ $৩/ ২৮০ 42৯ 
১০) আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তোমরা তা হতে ব্যয় ৬০ ০ রি রী 4১০৫ 
কর * তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে (অন্যথা মৃত্যু আসলে 

সে বলবে,) "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের ৩ 5০ ৮৪ ১1 তু! 3৮ 3৬ 

জন্য অবকাশ দিলে না কেন? (৯৭ তাহলে আমি সাদক্ধা করতাম ০9০৯৮৮2া2 
এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।” 


চর 


রর 
দিলি 1৮১১৪ 


(১১) কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ ৫5224 3৫ %&$ 427 01487 
কখনো কাউকেও অবকাশ দেবেন না। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ 
সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। 
(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং £ ৬৪, আয়াত সংখ্যাঃ ১৮ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এজ, রঃ 


নু - শির রে ৫ 
(১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা বি কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা 49 4) 4 0৮১ ৪ ৮০০9 ৪ 2% ০ 
ও মহিমা ঘোষণা করে, (১৯১ সার্বভৌমত্ব তারই এবং প্রশংসা তীরই, রা রা রা 
(৯৯) তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ূ 25 ৮৩৯ 5৫০ ৯ ০৯ 
(২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে ৮৪ এ ৫ 55564805251 2৩৮ ও " 
কেউ হয় অবিশ্বাসী এবং কেউ বিশ্বাসী। আর তোমরা যা কর, 
আল্লাহ তার সম্যক রষ্টা। (১৯) 


বিশ্ববাসী সম্মানী মনে করে। আর আল্লাহর নিকট সন্মান লাভ কেবল ঈমানদাররাই করবেন; কাফের ও মুনাফিকুরা নয়। 

(১১১) এই জন্য এমন কাজ করে না, যা তাদের জন্য উপকারী হবে এবং সেই সব বন্ত থেকে বিরত থাকে না, যা তাদের জন্য ক্ষতিকর। 
(৯) অর্থাৎ, মাল এবং সন্তান-সন্তৃতির ভালবাসা তোমাদের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার না ক'রে ফেলে যে, তোমরা আল্লাহ কর্তৃক 
1রোপিত যাবতীয় বিধি-বিধান ও ফরয কার্যাবলী থেকে উদাসীন হয়ে যাও এবং তাঁরই নির্ধারিত হালাল ও হারামের সীমালংঘনের 
ব্যাপারেও একেবারে বেপরোয়া হয়ে যাও। মুনাফিকদের আলোচনার পরে পরেই এই সতর্কতার উদ্দেশ্য হল, এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, 
এটা হল মুনাফিকদের চরিত্র যা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ঈমানদারদের চরিত্র এর বিপরীত। আর তা হল, তাঁরা সব সময় আল্লাহকে 
স্বরণে রাখেন। অর্থাৎ, তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান ও অত্যাবশ্যকীয় কার্ধাবলীর প্রতি যত্ব নেন এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য 
খেয়াল করেন। 

(১) বায় করার অর্থ, যাকাত আদায় করা এবং অন্যান্য কল্যাণকর পথে দান করা। 
(৮) এ থেকে জানা গেল যে, যাকাত আদায়, আল্লাহর পথে ব্যয় এবং হজ্জ করার সামর্থ্য হলে তা সম্পাদন করার ব্যাপারে বিলম্ব করা 
কোনমতেই ঠিক নয়। কারণ, মৃত্যু কখন এসে পড়বে, তার কোন ঠিক নেই? ফলে এই ফরয কাজগুলো আদায় করতে না পারলে তার 
উপর তা অনাদায় রয়ে যাবে। আর মৃত্যুর সময় তা আদায়ের আশা করায় কোন লাভ হবে না। 

(১৯) অর্থাৎ, আসমান ও যমীনে বিদ্যমান সকল সৃষ্টিকুল মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে; অবস্থার ভাষায় এবং মুখের ভাষাতেও। 
এ কথা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। 
(১৮) অর্থাৎ, এই উভয় বৈশিষ্ট্যই কেবল তাঁরই জন্য। যদি কারো কোন এখতিয়ার থাকে, তবে তা তাঁরই প্রদত্ত এবং তা ক্ষণস্থায়ী। কেউ 
যদি কোন সৌন্দর্য ও পূর্ণতা লাভ করে থাকে, তবে তাও তাঁরই করুণার ভান্ডার থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ লাভ করে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে 
প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী একমাত্র তিনিই। 

(১৯) অর্থাৎ, মানুষের জন্য ভাল-মন্দ, নেকী-বদী এবং কুফরী ও ঈমানের রাস্তাসমূহ পরিক্ষার বাতলে দেওয়ার পর মহান আল্লাহ 
মানুষকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তারই ভিত্তিতে কেউ কুফরী এবং কেউ ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে। তিনি 


4) 4 


কাউকে কোন কিছুর উপর বাধ্য করেননি। তিনি বাধ্য করলে, কোন ব্যক্তি কুফরী ও অবাধ্যতার রাস্তা অবলম্বন করতে সক্ষম হত না। 


গে 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পার) 


(৩) তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। (১৯ 
তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি 
সুন্দর করেছেন। ১) আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট। ১৭৯ 

(৪) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। 
তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং 
আল্লাহ অন্তর্ধামী। (০১) 

(6) তোমাদের নিকট কি পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীদের বৃত্তান্ত পৌছেনি? 
তারা তাদের কর্মের মন্দফল আস্বাদন করেছিল” এবং তাদের 
জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১০৪) 

(৬) তা এ জন্য যে”) তাদের নিকট তাদের রসুলগণ স্পষ্ট 
নিদর্শনাবলীসহ আসত, তখন তারা বলত, "মানুষই 
আমাদেরকে পথের সন্ধান দেবে?,১০১ অতঃপর তারা অবিশ্বাস 
করল”) ও মুখ ফিরিয়ে নিল”) এবং আল্লাহও কোন পরোয়া 
করলেন না।১০) আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, ১১ প্রশংসার্হ। ১৯১ 


৯৮৯ 


রি ৪০০ 55 ছুটি 55 করি ০০ 
চর 


১4০2] এ] 
তিনি রি পিটিনি? 22155০415০9 ০ 


টা ১১১-০19/৭3 22০4 


২৩৮ 


এ ি ৫৭ 4 


১৯97৮ ০0051514505 ০5154 ০15 256 পা 
টি )৩৮- 
প্রা চি ০0 ০ ও ৩৩৪ 550 ৬ 
তি ৫4 
হে এ৫১৪ আও এ ও গা এ 


কিন্ত এইভাবে রি পরীক্ষা করা সম্ভব হত না। অথচ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হল মানুষকে পরীক্ষা করা। ৪৮৯) ০১। 3৬ ৬৯) 


০৪ % ০৫% ০০৮1০ 


$ :10) (১৬০: (চা & 


4157 অতএব যেমন কাফেরের অষ্টা আল্লাহ, তেমনি কুফরীর সরষ্টাও 


তিনিই। কিন্তু এই কুফরী এই কাফেরের 


নিজের উপার্জিত। সে স্বেচ্ছায় তা অবলম্বন করেছে। অনুরূপ মুমিন ও ঈমানের স্রষ্টা আল্লাহই, কিন্তু ঈমান এই মুমিনের নিজের 


উপার্জন করা জিনিস। সে স্সেচ্ছায় এটা অবলম্বন করছে। আর এই উপার্জনের ভিত্তিতে উভয় 


দেওয়া হবে। কারণ, তিনি সবারই আমল দেখছেন। 


কেই তাদের আমল অনুযায়ী বদলাও 


(১৯৯) অর্থাৎ, তা তিনি অযথা সৃষ্টি করেননি। বরং এর সৃষ্টির পিছনে ন্যায়পরায়ণতা ও যুক্তি আছে। আর তার দাবী হল, নেককারকে 


তার নেকীর এবং বদকারকে তার বদীর বদলা দেওয়া হোক। সুতরাং তিনি এই ন্যায়পরায়ণতার (দাবীর) পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটাবেন 


কিয়ামতের দিন। 


(৮) তোমাদের আকৃতি, শারীরিক গঠন এবং চেহারার আকৃতি এত সুন্দর বানিয়েছেন যে, আল্লাহর অন্য সৃষ্টিকুল এ থেকে বঞ্চিত। 


যেমন, সুরা ইনফিত্বার ৬-৮ এবং সুরা মুমিন ৬৪ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, ৬১. এ 3] ন০এ। এ 45 5 2০ দে 2) 


6:০1) (১০0৮1 5 195১১ 15১০ ১০০৪ 15১১) 05:54253) (45) এও ৩৯১০ াঁ ডঃ ০4০ 


রে অন্য কারো কাছে নয় যে, আল্লাহর পাকড়াও ও হিসাব-নিকাশ হতে বেচে যাবে। 


(২০) অর্থাৎ, তার জ্ঞান আসমান ও যমীনে সারা বিশ্বেই পরিব্যাপ্ত। বরং তোমাদের অন্তরের গোপনীয় 


বষয় সম্পর্কেও তিনি সম্যক 


অবগত। ইতিপূর্বে যেসব প্রতিশ্রুতি ও ধমকের কথা বর্ণিত হয়েছে এটা হচ্ছে তারই তাকীদ স্বরূপ। 


(২০১) এখানে বিশেষ ক'রে মক্কাবাসী এবং সাধারণভাবে আরবের কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। 


আর পূর্বের কাফের বলতে নূহ 


দুনিয়াতে আযাব দিয়ে ধুংস ও নিশ্চিহ ক'রে দেওয়া হয়েছে। 


8৬পর-এর জাতি, আ"দ সম্প্রদায় এবং সামুদ সম্প্রদায় ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। যাদেরকে তাদের কুফরী ও অবাধ্যতার কারণে 


(১) অর্থাৎ, দুনিয়ার আযাব ছাড়াও আখেরাতের আযাবও তাদের জন্য প্রস্তুত আছে। 


(১৮) এ এ থেকে ইঙ্গিত হল সেই আযাবের প্রতি যা দুনিয়াতে তারা পেয়েছে। আর আখেরাতেও তা পাবে। 


(%) এটা হল তাদের কুফরী করার কারণ। তারা এই কুফরী যা তাদের ইহকাল ও পরকালের আযাবের কারণ হয়ে দাড়াল তা এই জন্য 


অবলম্বন করেছিল যে, তারা একজন মানুষকে তাদের পথপ্রদর্শক মানতে অহ্বীকার করল। অর্থাৎ, একজন মানুষের রসূল হয়ে 


লোকদের হিদায়াত ও পৎপ্রদর্শনের জন্য আসার ব্যাপারটা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। যেমন, আজও বিদআতীদের কাছে 


রসূলকে মানুষ মনে করা বড়ই কষ্টকর মনে হয়। ,5৮$ | ১১5৪ 


(১) সুতরাং উক্ত কারণে তারা রসুলদেরকে "রসুল" বলে মেনে নিতে এবং তাঁদের উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করল। 


(২%) অর্থাৎ, তাঁদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং যে দাওয়াত তীরা পেশ করতেন, সে ব্যাপারে তারা ভাবনা-চিন্তা করেও দেখল 


না। 
(২০৯) অর্থাৎ, তাদের ঈমান ও ইবাদতের। 


(২১)কারো ইবাদতে তাঁর লাভ কি এবং কেউ তাঁর ইবাদত না করলে তাঁর ক্ষতিই বা কি? 
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ঢু 


(৭) অবিশ্বাসীরা ধারণা করে যে, তারা কখনোই পুনরুখিত হবে 
না।১৯) তুমি বল, "অবশ্যই হবে, আমার প্রতিপালকের কসম! 
তোমরা অবশ্য-অবশ্যই পুনরুথিত হবে।3১ অতঃপর তোমরা যা 
করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে।(১৪) 
আর এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।” ১১) 

(৮) অতএব১৯) তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসুল ও যে জ্যোতি আমি 
অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর।১) তোমাদের কৃতকর্ম 
সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। 

(৯) স্মরণ কর,) যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন 
সমাবেশ দিবসে১৯) সেদিন হবে হার-জিতের দিন।€১৯ যে ব্যক্তি 4 
আল্লাহকে বিশ্বাস করবে এবং সৎকর্ম করবে, তিনি তার পাপরাশি ৩৪ ৪/৮৯-৯ 4৯৭০৪ পি ০৩ ৬০৬৮ 09 
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(১১ অর্থাৎ, তিনি সকল সৃষ্টির কাছে প্রশংসনীয়। অর্থাৎ, সকল সৃষ্টিকুলের জবান সদা-সর্বদা তাঁর প্রশংসায় সিক্ত থাকে। 

(২১) অর্থাৎ, এই বিশ্বাস রাখে যে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না। এটা কাফেরদের কেবল ধারণা ছিল। যে 
ধারণার পিছনে তাদের কোন দলীল নেই। ধারণা শব্দের প্রয়োগ মিথ্যার উপরেও হয়ে থাকে। 

(১১) কুরআন মাজীদের তিন জায়গায় মহান আল্লাহ তার রসূলকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি তোমার প্রতিপালকের কসম খেয়ে 
ঘোষণা দাও যে, মহান আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে পুনজীবিত করবেন। তার মধ্যে একটি জায়গা হল এই আয়াতে। দ্বিতীয়টি হল সুরা 
ইউনুসের ৫৩ নং আয়াতে এবং তৃতীয়টি হল, সুরা সাবার ৩নং আয়াতে। 

(১১১) এটা হল কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যৌক্তিকতা। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ মানুষকে পুনরায় জীবিত এই জন্য করবেন যে, যাতে 
সেখানে প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেওয়া যায়। কেননা, দুনিয়াতে আমরা দেখি যে, এই বদলা পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। না 
নেককার পায়, না বদকার। এখন কিয়ামতেও যদি পূর্ণ প্রতিদানের কোন ব্যবস্থা না থাকে, তবে দুনিয়া খেলোয়াড়দের খেলার স্থান এবং 
একটি অনর্থক জিনিসই বিবেচিত হবে। অথচ মহান আল্লাহর সত্তা এ সব থেকে অনেক উর্ধে। তাঁর তো কোন কাজই অনর্থক নয়। 
তাহলে জ্বিন ও ইনসানের সৃষ্টি বিনা উদ্দেশ্যে কেবল এক প্রকার খেল-তামাশা কিভাবে হতে পারে? 1১৯ 175 ৩5 ১০ এ ৪০ 

(২৮) এই দ্বিতীয়বার জীবিত করা মানুষদের কাছে যতই কঠিন অথবা অসম্ভব মনে হোক না কেন, আল্লাহর কাছে তা অতি সহজ 
ব্যাপার। 
(১৯১)1%2 তে “ফা” অক্ষরটিকে বলা হয় “ফা ফাসীহাহ" (যার অর্থ 8 অতএব, সুতরাং, তাহলে) যা প্রমাণ করছে যে, এর পূর্বে কোন 
শর্ত উহ্য আছে। 401১4০81545 ৮2৩। 951 : অর্থাৎ, ব্যাপার যখন এই রকমই যা বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং তোমরা আল্লাহ এবং 
তাঁর রসুলের উপর ঈমান আন এবং তীকে সত্য বলে মানো। 

(১) নবী ঞ্-এর সাথে যে নুর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা হল এই কুরআন মাজীদ। যার দ্বারা ভষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং 
ঈমানের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। 

(২৯) কিয়ামতকে ০০৯1 1% (সমাবেশ-দিবস বা একত্রিত হওয়ার দিন) এই কারণে বলা হয় যে, সেদিন পূর্বাপর সকলেই একই ময়দানে 
একত্রিত হবে। ফিরিস্তা ডাক পাড়লে সকলেই তাঁর ডাকের শব্দ শুনতে পাবে। প্রত্যেকের দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত পৌছে যাবে। কেননা, মধ্যে 
কোন জিনিসের আড়াল থাকবে না। যেমন অন্যত্র বলেছেন, (১১:7১ 45) ১০ & ৯57৯ এ) “এটা এমন একদিন, যেদিন 


সব মানুষই সমবেত হবে, সেদিনটি হাজিরের দিন।” গর হুদ ১০৩ আয়াত) (১:০1 ০৬৬ এ! ০৪১১৯৩০০২১৯ 2৮50 01 5) 
অর্থাৎ, বল, অবশ্যই পূর্ববর্তিগণ ও পরবর্তিগণ; সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। (সূরা ওয়াকিআহ 
৪৯-৫০ আরাত) 
(২১৯) অর্থাৎ, একটি দল তো সাফল্য লাভ করবে আর একটি দল হবে ব্যর্থ। হকৃপন্থীরা বাতিলপন্থীদের উপর, ঈমানদাররা কাফেরদের 
উপর এবং আনুগত্যশীলরা অবাধ্যজনদের উপর জয়লাভ করবে। ঈমানদারদের সব থেকে বড় জিত এই হবে যে, তাঁরা জান্নাতে প্রবেশ 
করবেন এবং সেখানে সেই বাসস্থানগুলোও তীদের অধিকারে চলে আসবে, যেগুলো জাহানামীদের জন্য ছিল, যদি তারা জাহান্নামে 
যাওয়ার মত কাজ না করত। আর জাহান্নামীদের সব চেয়ে বড় হার হল, তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করা। জাহান্নামীরা ভালকে মন্দ দ্বারা, 


উৎকৃষ্ট জিনিসকে নিকৃষ্ট জিনিস দ্বারা এবং নিয়ামতসমূহকে আযাব দ্বারা পরিবর্তন কণরে নিয়েছে। ০৪ অর্থ নোকসান ও ক্ষতি। অর্থাৎ, 


নোকসানের দিন। সেদিন কাফেরদের তো নোকসানের অনুভূতি হবেই, ঈমানদাররাও এই দিক দিয়ে নোকসান অনুভব করবেন যে, 
তারা আরো অধিক সৎকর্ম ক'রে আরো বেশী মর্ধাদা কেন অর্জন করলেন না। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পারা ৯৯১ 


মোচন করবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিমদেশে চচাসিরির টা] ছা ডিও ০ সঞ্থা টঃ 
৩5 (নি প্‌ তা াদ্লি পল রি 


নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহ 
সাফল্য। 

(১০) আর যারা কুফরী করবে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে 
অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; সেখানে তারা স্থায়ী 
হবে। কত মন্দ এ প্রত্যাবর্তনস্থল! 
(১১) আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় 
না।১১০ আর যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে 
সুপথে পরিচালিত করেন।(১৯ আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। 
(১২) তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তার রসুলের আনুগত্য 
কর। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমার রসুলের 
দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা। ১২১ 

(১৩) আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সুতরাং 
বিশ্বাসীরা যেন আল্লাহর উপরই নির্ভর করে।(১২০) 

(১৪) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতিদের মধ্যে কেউ 1246 ১০5 ভগ 50176 জী ৫ 
কেউ তোমাদের শত্র১১৪ অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক গুরাানা ভারা রা রাত 
থেকো।১২৭ আর তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ- ১ 15255 ৯৮৮৮5 ১৮০ ০19 ৯১০৮৩ ৮৭ 
ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাহলে (জেনে রেখো 6১%৮5৮৪ কটা 
যে,) নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৬ 

(১৫) তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা (৮৮০55122520 ই পঠিটি কা? ঢু! 
স্বরপ।১২১ আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার।১২) ূ 
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(২১০) অর্থাৎ, প্রত্যেক বিপদই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয় এবং তীরই ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত 
অবতীর্ণের কারণ হল কাফেরদের এই উক্তি, যদি মুসলমানরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহলে দুনিয়াতে কোন বালা-মুসীবত 
তাদের উপর আসত না। (ফাতহুল কাদীর) 

(২১১ অর্থাৎ, সে জেনে নেয় যে, তার উপর যে বিপদই এসেছে, তা আল্লাহর ইচ্ছায় এবং তীর নির্দেশে এসেছে। ফলে সে ধৈর্য ধরে এবং 
আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। ইবনে আব্বাস ৬৪ বলেন, তার অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি ক'রে দেন। ফলে সে 


জেনে যায় যে, তার উপর যে বিপদ আসার আছে, তা টলতে পারে না এবং যা তার উপর আসার নয়, তা আসতে পারে না। (ইবনে 


(১১) অর্থাৎ, আমার রসুলের তাতে কিছু এসে যাবে না। কেননা, তাঁর কাজ শুধু পৌছে দেওয়া। ইমাম যুহরী (রঃ) বলেন, আল্লাহর কাজ 
রসুল প্রেরণ করা। আর রসুলের কাজ পৌছে দেওয়া। মানুষের কাজ তা মান্য করা। (ফাতহুল কাদীর) 

(১১১) অর্থাৎ, সমস্ত বিষয় তাঁকেই সোপর্দ করে, তাঁরই উপর ভরসা করে এবং শুধুমাত্র তাঁরই কাছে প্রার্থনা ও আশ্রয় কামনা করে। 
কেননা, তিনি ব্যতীত কেউ প্রয়োজন পূরণকারীও নেই এবং মুসীবত দুরকারীও নেই। (বিপত্তারণ ও পতিতপাবন একমাত্র তিনিই।) 
(১১১) অর্থাৎ, যারা তোমাদের নেক কাজ ও আনুগত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে, জেনে নিও তারা তোমার কল্যাণকামী ও হিতাকাজক্ষী নয়, 


(১০) অর্থাৎ, হুম তাদের পিছনে পড়ো না, বরং তাদেরকে তোমার পিছনে লাগাও, যাতে তারাও আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন 
ক'রে নেয়। তুমি তাদের পিছনে পড়ে নিজের পরিণাম মন্দ করো না। 

(২১৬) এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ মক্কা ছেড়ে মদীনা আসার 
ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কারণ, তখন হিজরত করার নির্দেশ বড়ই তাকীদের সাথে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা 
হিজরতের পথে বাধা সৃষ্টি ক'রে তীদেরকে হিজরত করতে দিল না। পরে যখন তীরা রসুল &-এর নিকট এসে পড়লেন, তখন দেখলেন 
যে, তাঁদের পূর্বে আসা লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে অনেক কিছুই শিখে নিয়েছেন। তখন তীঁরা তাঁদের সেই স্ত্রী ও সন্তান-সন্তৃতিদের প্রতি 
রাগান্বিত হলেন, যারা তাঁদেরকে হিজরত করতে বাধা দিয়েছিল। সুতরাং তীরা তাদেরকে সাজা দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। মহান আল্লাহ 
এই আয়াতে তাঁদেরকে মার্জনা এবং উপেক্ষা করার কথা শিক্ষা দিলেন। (সুনানে তিরমিযী সূরা তাগাবুনের তাফসীর পারিচ্ছেদ) 
(২১) যারা তোমাদেরকে হারাম উপার্জন করতে প্ররোচিত করে এবং আল্লাহর অধিকার আদায় করতে বাধা দেয়। আর এই পরীক্ষায় 
তোমরা তখনই সফল হতে পারবে, যখন আল্লাহর অবাধ্যাচরণে তাদের আনুগত্য করবে না। অর্থাৎ, মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর 
নিয়ামতও বটে এবং তা মানুষের পরীক্ষার মাধ্যমও বটে। আল্লাহ দেখতে চান যে, তাঁর অনুগত কে এবং অবাধ্য কে? 


গে 
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৯৯২ 


(১৬) তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোনো, আনুগত্য 
কর€১৯ ও ব্যয় কর, তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। আর 
যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। 

(১৭) যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম খণ দান কর, তাহলে তিনি 
তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা 
করবেন। ১) আর আল্লাহ গুগ্রাহী, সহনশীল।১০১ 

(১৮) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 


সূরা তালাক ৬৫ 
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সূরা ত্বালাক 
(মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং £ ৬৫, আয়াত সংখ্যাঃ ১২ 


অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


(১) হে নবী! (তোমার উ্মতকে বল,) তোমরা যখন তোমাদের 
স্্রীদেরকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর১৩৯ তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো 
ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ইদ্দতের হিসাব রেখো এবং 


শি? পি 


নিবি ৭ 


(২১) অর্থাৎ, সেই ব্যক্তির জন্য, যে মাল-ধন ও সন্তান-সন্ভতির ভালবাসার মোকাবেলায় আল্লাহর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয় এবং তীর 


অবাধ্যাচরণ থেকে বিরত থাকে। 


(২১৯) অর্থাৎ, আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের কথাগুলোকে মনোযোগ ও ধ্যান দিয়ে শোনো 


নেওয়া কোন উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না আমল হবে। 


এবং তার উপর আমল কর। কেননা, কেবল শুনে 


(5015 ১৮ 2২75 টি :ঠাঁ ১৪ “ব্যয় কর" শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক শব্দ, যা ওয়াজেব ও নফল উভয় প্রকার সাদক্বাই 


শামিল। 


(5) অর্থাৎ, খালেস নিয়তে (আন্তরিকতার সাথে) এবং সন্তুষ্ট মনে যদি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর। (তাহলে তা তোমাদের বৃথা যাবে না। 


বরং তা খণের মত পারশোধ করা হবে।) 


(২০) অর্থাৎ, তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে পরিশোধ করার সাথে সাথে তিনি তোমাদের গোনাহসমূহকেও মার্জনা ক'রে দেবেন। 


(০) তিনি গুগ্রাহী তিনি তাঁর অনুগতদেরকে 2252 ০৮ বহুগুণ সওয়াব দানে ধন্য করেন। তিনি সহনশীল ঃ তিনি অবাধ্যদেরকে 


সত্বর পাকড়াও করেন না। 


(২০) নবী করীম ঞ্-কে সম্বোধন করা হয়েছে তাঁর সম্মান ও মর্ধাদার কারণে। নচেৎ এই নির্দেশ উন্মতকে দেওয়া হচ্ছে। অথবা 


সন্বোধন তীকেই করা হয়েছে এবং বহুবচন ক্রিয়া তার সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর উন্মতের জন্য তো তার আদর্শই যথেষ্ট। 
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(38৮ এর অর্থ হল, যখন তালাক্‌ দেওয়ার পাকা ইচ্ছা করে 


নবে। (ইদ্দত মানে গণনা। অর্থাৎ, তালাকের নির্ধারিত দিন গণনা করা।) 


(২) এতে তালাকু দেওয়ার তরীকা ও তার সময় উল্লেখ করা হয়েছে। ৩৪০ তে লাম” অক্ষরটি 'তাওকীত' (সময় নির্ণয়)এর জন্য 


ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, ০3 অথবা ০৮: ০০০২ (ইদ্দতের শুরুতে) তালাব্‌ দাও। অর্থাৎ, যখন মহিলা খতু (মাসিক) থেকে পবিত্র 


হয়ে যাবে, তখন তার সাথে আর সহবাস না ক'রেই তালাব্‌ দাও। পবিত্র অবস্থা হল তার ইদ্দতের শুরু। এর অর্থ হল, মাসিক অবস্থায় 


অথবা পবিত্র অবস্থায় সহবাস করার পর তালাকু দেওয়া ভুল তরীকা। এটাকেই ফিকাহ শাস্ত্ের পন্ডিতগণ *বিদয়ী তালাক” এবং পূর্বের 


(সঠিক) তরীকাকে 'সুনী তালাব্ব” বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর সমর্থন হাদীসেও পাওয়া যায়; ইবনে উমার এ মাসিক অবস্থায় তাঁর 


স্ত্রীকে তালাকু দিয়ে দেন। এতে রসুল & রাগান্বিত হন এবং তাঁকে তালাক প্রত্যাহার ক*রে নিতে বলার সাথে সাথে পবিত্র অবস্থায় 


তালাকু দেওয়ার 


নর্দেশ দেন। আর এর সমর্থনে তিনি এই আয়াতকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন। (বুখারী £ তালাক অধ্যার) তবে 


মাসিক অবস্থায় দেওয়া তালাকুও 


বদআত হওয়া সত্তেও তা তালাক বলে গণ্য হবে। মুহাদ্দিসগণের এবং অধিকাংশ আলেমগণের এটাই 


উক্তি। অবশ্য ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) বিদ্য়ী তালাবকে তালাকু গণ্য করেননি। (বিস্তারিত 


জানার জন্/ ঘবয £ নাইলুল আওতার তালাক অধ্যার পারচ্ছেদ মাসিক ও পৰি অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষেধ। এ ছাড়া অন্যান 


হাদীসের ব্যাখাগৈহও দেখুন) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পার) 


(তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো; তোমরা তাদেরকে তাদের 
বাসগৃহ হতে বহিষ্ষার করো না১১) এবং তারা নিজেও যেন বের না 
হয় ১০) যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়।১০১ এগুলো 
আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। আর যে আল্লাহর সীমা লংঘন করে, সে 
নিজের উপরই অত্যাচার করে।১৪ তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ এর 
পর কোন উপায় করে দেবেন।১৪৯ 

(২) তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি 
তাদেরকে রেখে নাও, না হয় তোমরা তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ 
কর) এবং তোমাদের মধ্য হতে দুই জন ন্যায়পরায়ণ লোককে 


৯৯৩ 
পাত শি ০:৪1 2 এ ক ৮4 চারার রা 
চা (০ 481192)19 ৪০৩] 
০ নু ভি € র হি কপ 

058 ০1 ৯1 ২৯১ 

ও ঞা 94৬ 54০: 

গিট 
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রঃ ॥ 
রে 
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(৮2 তআ 


ৎ, এর প্রথম ও শেষটার খেয়াল রাখ, যাতে স্ত্রী এর পর দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে। অথবা তোমরাই যদি রুজু” (প্রত্যাহার) 


করতে ( 


কে ফিরিয়ে নিতে) চাও, তবে প্রথম এবং দ্বিতীয় তালাকের পর) ইদ্দতের ভিতরেই যেন রুজু” করতে পার। 


রথ 
রী 
রথ লাকু দেওয়ার সাথে সাথেই স্ত্রীকে নিজ ঘ 


(5) অ রথেকেবে 


তত 


র করে দিও না, বরং ইদ্দত পর্যন্ত তাকে তোমাদেরই ঘরে থাকতে 


দাও। ইদ্দ 
(২৬) অথ 
হয় তবে সে কথা ভিনন। 


তি শেষ 


হওয়া পর্যন্ত তার বাসস্থান ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমাদের উপরেই থাকবে। 
₹ ইদ্দতের দিনগুলোতে স্ত্রীও যেন ঘর হতে বের হওয়া থেকে বিরত থাকে। তবে যদি একান্ত কোন জরুরী কাজে বের হতে 


(২০৯) অর্থাৎ, ব্যভিচার, মুখ-খি 
তাকে (বাড়ি থেকে) বের করা জায়েয হবে। 


স্তি, গালাগালি, ঝগড়া বা চরম অভ্দ্রতা প্রদর্শন করলে, যা থেকে ঘরের লোকদের কষ্ট হয়। এই অবস্থায় 


(১৮) অর্থাৎ, উল্লিখিত সমূহ বিধান হল আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত 


সীমারেখা। যা অতিক্রম করা নিজের উপর যুলুম করার নামান্তর 


কেননা, এই সীমালজ্ঘনের যাবতীয় ক্ষতি ভোগ করতে হবে সীমালঙ্ঘ 


নকারী নিজেকেই। 


(১১ অর্থাৎ, পুরুষের আন্তরে 


তালাকপ্রাপ্তা মহিলার প্রতি চাহিদা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেবেন ফলে সে রুজু করার প্রতি উদ্ু্ধ হয়ে 


যাবে। কেননা, প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের পর স্বামী ইদ্দতের ভিতরেই ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখে। এই জন্য কোন কোন 


মুফাস্সিরদের মত হল, এই আয়াতে আল্লাহ কেবল এক তালাক্‌ দেওয়ার আদেশ করেছেন এবং এক সাথে তিন তালাক্‌ দিতে 


নষেধ 


করেছেন। কেননা, সে যেদি একই সময়ে তিন তালাক্‌ দিয়ে দেয় (অ 


1র শরীয়ত যদি তার এই তালাকুকে বৈধ গণ্য ক'রে কার্যকরী করে 


দেয়), তবে এ কথা বলার কি কোন অর্থ হবে যে, "হয়তো অ 


ল্লাহকোন নতুন উপায় বের করে দেবেন।” (ফাতহুল কাদীর) এ 


টাকেই 


দলীল বানিয়ে ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য উলামাগণ বলেছেন 


যে, বাসম্থান ও ভরণ-পোষণের উপর যে তাকাদ করা হয়েছে, তা 


কেবল 


সেই মহিলাদের জন্য, যাদেরকে তাদের স্বামীরা প্রথম অথবা 


দ্বতীয় তালাকু দিয়েছে। কেননা, এতে স্বামীর ফিরিয়ে নেওয়ার অ 


ধিকার 


অবশিষ্ট থাকে। আর যে মহিলাকে ইতিপূর্বে 


বভিন্ন সময়ে দুই তাল 


অঅ 


থবা "বায়েনাহ” (কুবরা; যার পর আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার অ 


ধকার থাকে না) গণ্য হবে। তার বাসস্থান এবং ভরণ-পোষণ 


দায়িতে থাকে না। তাকে সত্র স্বামীর ঘর থেকে অন্যত্র স্থানান্ত 


রত করা হবে। কেনন 


কু দেওয়া হয়ে গেছে, তৃতীয় তালাক তার জন্য তালাকে "বাত্তাহঃ 


, স্বামী আর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে তার সাথে সংস 


স্বামী 


র 
র 


করতে পারে না। (31৯5 গে ৩৫৯) “যে পর্যন্ত নাস্ত্রীকো 


ন অন্য পুরুষকে 


ববাহ করেছে।” (অতঃপর সে স্বামী তালাকু দিয়েছে বা 


মার 


গেছে তারপর তাকে পুনর্বিবাহ করেছে।) এই জন্য এইন্ত্ী 


র আর তার স্বামীর কাছে থাকার এবং তার কাছ থেকে খোরপোশ আদায় 


কর 


র অধিকার থাকে না। এর সমর্থন ফাতিমা বিনতে জ্বাইস (রাধ্িয়াল্লাহু আনহা)র ঘ 


টনা থেকেও হয় যে, যখন তীর স্বামী তাকে 


2 
তৃতায় 


তালাকুও দিয়ে দিলেন এবং তীকে স্বামীর ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তি 


ন বের হতে চাইলেন না। পরিশেষে বিষয়াট 


£&-এর কাছে পৌঁছলে তিনি ফায়সালা 
উচিত। এমন কি কোন কোন বর্ণনায় প 


রসূল 


করলেন যে, তার বাসস্থান ও ভরণ-পোষণ নেই। তাকে সত্তর কোন অনাত্র স্থানান্তরিত হওয়া 
রজ্কারভাবে এসেছে যে, (২০৯) ৫5 2 ৩৩৫ ০1৯১9 ৬০ ৪ ৩:৪৭) ২801 120)) অর্থাৎ, 


ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান কেবল সেই ম 


হলার জন্য আছে, যাকে ফিরিয়ে নেওয়া তার স্বামীর অধিকারে আছে। (আহমাদ, নাসাঈ) অবশ্য 


কোন কোন বর্ণনায় গর্ভবতী মহিলার জন্যেও বাসস্থান ও খোরপোশের কথার উল্লেখ রয়েছে। (বিভারিত জানার জন্য নাইলুল আওতার 
এব?) কেউ কেউ এই বর্ণনাগুলোকে কুরআনের উল্লিখিত (58১ ১৯ ১৯১৯১৯৫ 3) (তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর হতে বের করে 


দিও না) এই নির্দেশের পরিপন্থী মনে করে তা প্রত্যাখ্যান করেন, যা সঠিক নয়। কেননা, কুরআনের আয়াত তার পূর্বাপর প্রাসঙ্গিক 


আলোচনার ভিত্তিতে প্রতী 


ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে। আর যদি এটাকে ব্যাপক ধরে নেওয়াও যায়, তবে হাদীসের এই বর্ণনাগুলো তার 


০১ 


য়মান হয় যে, উক্ত নির্দেশ রজয়ী তালাকু (যে তালাকের পর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকে) প্রাপ্তা মহিলার 


ন 


দ্টকারী হবে। অর্থাৎ, 


কুরআনের সাধারণ নির্দেশকে হাদীসের এই বর্ণনাগুলো রজয়ী তালাবপ্রাপ্তা মহিলার জন্য নির্দিষ্ট ক'রে 


তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে উক্ত সাধারণ হুকুমের আওতা থেকে বের ক"রে নিল। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


দল এবং *বায়েনাহ? 


৯৯৪ 


সাক্ষী রাখ১৯০) তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দাও।(১০৭ এটা 
রা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, 
কে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, 
ল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ ক"রে দেবেন। ১৪) 

৩) এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুষী দান করবেন। 
র যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, তার জন্য তিনিই 
যথেষ্ট হবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তীর ইচ্ছা পুরণ করবেনই।৯9 
আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। (১) 

(৪) তোমাদের যেসব স্ত্রীদের মাসিক হবার আশা নেই, তাদের 
ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন 
মাস এবং যাদের এখনো মাসিক হয়নি তাদেরও |) আর গর্ভবতী 
নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।১৪৯ আল্লাহকে যে ভয় 
করবে, তিনি তার সমস্যার সমাধান সহজ ক'রে দেবেন। 
(৫) এটা আল্লাহর বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ 
করেছেন। আর আল্লাহকে যে ভয় করবে, তিনি তার পাপরাশি 
মোচন করবেন এবং তাকে দেবেন মহাপুরস্কার। 

(৬) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর, 
তাদেরকেও সে স্থানে বাস করতে দাও।১৫) সংকটে ফেলার 


5] 


9 ও 


সূরা তালাক ৬৫ 


এ 24. 


শুক 


ভি 4০০ এত প্রবা 7৩ টি ১ পিছু ছা 2 কির £ 
এপ এঠ এ১ ০ 059 ০০9 ৬ এস ০৪ 45955 


এপর্ণ 1 


21658 ০০৩ ঝা এম 


এ 
5 ০০১৭: ৮44০০! 


এর ৫:5৩. 


ক কহলক 


৮7৮৮ ূ শব টা দি, 
৩ এটা 91 ৩৩ ৩% ৩ ও তা জাও 
€:৫ 5৪০৪ নি € প্রত ৪০৫ পপ 
৩৫৮ িএনা ভগ ০৯ জি ৫৪ আও 
রত ১৩ এ 1০০৭4 প্রত ৮. উ 5 এল 


দি 


৯০ ৬০৮০ ৯৫৯ পরী প্রত ০5 ৩০৪১ -4৮86 পর 
4955 2৪ ১ কা 96০০ 2৩! এসি পা ০৩০ 


(২০) স্বামীর সম্পর্ক কায়েম হয়েছে (যার সাথে সহবাস করা হয়েছে) এমন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত হল তিন মাসিক পর্যন্ত। যদি 


ফিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই ফিরিয়ে নাও, অন্যথা যথানিয়মে তাকে নিজের কাছ থেকে বিদায় ক'রে দাও। 


(১০) রুজু, প্রত্যাহার বা ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে এবং কোন কোন উলামার নিকট তালাকের ব্যাপারে সাক্ষী রেখে নাও। তবে এই 


আদেশ ওয়াজেবের জন্য নয়, বরং "ইস্তিহবাব' এর জন্য। অর্থাৎ, সাক্ষী রেখে নেওয়া ভাল, কিন্তু জরুরী নয়। 


(১০০) এই তাকীদ সাক্ষীদের প্রতি। তারা যেন কারো কোন পরোয়া না ক'রে ও কোন লোভে না পড়ে সঠিক সঠিক সাক্ষ্য দেয়। 


(১৮) অর্থাৎ, যাবতীয় কঠিন সমস্যা ও পরীক্ষা থেকে নি্কৃতি লাভের উপায় বের ক'রে দেবেন। 


(২০) অর্থাৎ, তিনি যা করতে চান, তা থেকে তীকে কেউ বাধা দিতে পারে না। 


(২৯) কষ্টসাধ্য ও সহজসাধ্য সকল কর্মের জন্যই। নির্ধারিত সময়েই উভয় (সহজ ও কঠিন) জিনিসেরই পরিসমাপ্তি ঘটে। কেউ কেউ এর 


অর্থ নিয়েছেন, মাসিক ও ইদ্দত। 


(২৮) এ হল সেই মহিলাদের ইদ্দত, যাদের বার্ধক্যের কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে অথবা যাদের এখনোও মাসিক আরম্ভ হয়নি। 


জ্ঞাতব্য যে, বিরল হলেও এমনও হয় যে, মেয়ে সাবালিকা হয়ে যায়, অথচ তার মাসিক আসে না। 


(২৯) তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি গর্ভবতী হয়, তবে তার ইদ্দত হল সন্তান প্রসব করা সময় পর্যন্ত, যদিও সে তালাকের দ্বিতীয় দিনে প্রসব 


করে তবুও। এ ছাড়া আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক গর্ভবতীর ইদ্দত এটাই; তাতে সে তালাকপ্রাপ্তা 
হোক অথবা তার স্বামীর মৃত্যু হয়ে থাকুক। বহু হাদীস থেকেও এর সমর্থন হয়। (আরো জানার জন এব? বুখারী ও মুসলিম সহ 


অন্যান্য সুনান এহসমূহের তালাক অধ্যায়) গর্ভবতী ছাড়া অন্যান্য যে মহিলাদের স্বামী মৃত্যু বরণ করবে, তাদের ইদ্দত হল ৪ মাস ১০ 


দিন। (সূরা বাকারাহ ২৩৪ নং আয়াত) 


(২) অর্থাৎ, রজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদেরকে (যাদেরকে তালাকু দেওয়ার পর ফিরিয়ে নেওয়ার অবকাশ থাকে)। কারণ, "বায়েনাহ 
তালাকপ্রাপ্তা" যোদেরকে তালাকের পর ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে না সেই মহিলা)দের জন্য বাসস্থান এবং ভরণপোষণ জরুরী নয়। 


এ কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। "সামর্থ্য অনুযায়ী --- বাস করতে দাও'এর অর্থ হল, যদি বাড়ী এমন প্রশস্ত হয় যাতে কয়েকটি কামরা 


আছে, তাহলে একটি কামরা নির্দিষ্ট ক”রে দাও। অন্যথা নিজের কামর 


তার জন্য খালি ক'রে দাও। এতে যে যৌক্তিকতা ও কৌশলগত 


দিক রয়েছে তা হল এই যে, যখন সে কাছে থেকে ইদ্দত পালন করবে 


, তখন হতে পারে স্বামীর অন্তরে দয়া (প্রেম বা যৌনকামনা) সৃষ্টি 


হবে এবং রুজু” করার (ফিরিয়ে নেওয়ার) উৎসাহ তার অন্তরে সূ 


হয়ে যাবে। বিশেষ ক'রে যদি সন্তানাদি থাকে, তবে ফিরিয়ে 


নেওয়ার উৎসাহ সূ 


হওয়ার সম্ভাবনা অতি প্রবল থাকে। কিন্তু অনুতাপের বিষয় যে, বহু মুসলিম এই নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে না। 


যার কারণে এই নির্দেশের উপকারিতা থেকে এবং তার কৌশলগত সুফল হতে সে বঞ্চিত হয়। আমাদের সমাজে তালাকু দেওয়ার সাথে 


সাথেই মহিলাকে আচ্ছুত (অস্পৃশ্য) বানিয়ে ঘর থেকে বের ক'রে দেওয়া হয় (অথবা মহিলা নিজেই দুঃখে অথবা ক্ষোভে গৃহত্যাগ করে) 


পরিপন্থী। 


অথবা কখনো মেয়ের পক্ষের কেউ এসে তাকে তাদের ঘরে নিয়ে যায়। বলাই বাহুল্য যে, এই প্রচলন কুরআন কারীমের স্পষ্ট শিক্ষার 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পার) 


উদ্দেশ্যে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করো না।১৫১ তারা গর্ভবতী থাকলে 
সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় কর।১৫১ অতঃপর যদি 
তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তনাদান করে, তাহলে তাদেরকে 
তাদের পারিশ্রমিক প্রদান কর।€৭ (সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে) 
তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কর।৫৪) তোমরা যদি 
নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও, তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে 
স্তন্য দান করবে। (৫০) 

(৭) সামর্থ্যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার 
জীবনোপকরণ সীমিত,১৭১ সে আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন, তা 
হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে 
গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না।১%) আল্লাহ কষ্টের পর 
স্বস্তি দান করবেন। ১৫৯ 

(৮) কত জনপদ দশ্ভভরে তাদের প্রতিপালকের ও তাঁর রসুলদের 
নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল,১৬) ফলে আমি তাদের নিকট হতে 
কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন 
শাস্তি।১৬১ 


নার্ভ ৩১ এডি এঠজ আরতি 5 তল কপ ৯০৩৩ 2 
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(৫১ অর্থাৎ, খোরপোশ অথবা বাসস্থানের ব্যাপারে তাদের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা 


এবং তাদের মানহানি করা, যাতে তারা ঘর 


ছাড়তে বাধ্য হয়। ইদ্দতের মধ্যে এ রকম আচরণ যেন না করা হয়। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার কাছাকাছি 


পর্যায়ে তোমরা আবার “রুজু” ক'রে (ফিরিয়ে) নাও এবং বারংবার এ রকম কর। যেমন, জাহেলিয়াতের যুগে ছিল। সুতরাং সে পথ বন্ধ 


করার জন্য শরীয়ত তালাক দেওয়ার পর ফিরিয়ে নেওয়ার সময় নির্দিষ্ট ক'রে 


দল। যাতে আগামীতে কেউ এইভাবে মহিলার উপর 


সংকীর্ণতার সৃষ্টি না করে। এখন একজন কেবল দু'বার এ রকম করতে পারে। অর্থাৎ, তালাক্‌ দিয়ে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই ফিরিয়ে 


নিতে পারে। কিন্তু তৃতীয়বার আবার তালাকু দিলে, তার ফিরিয়ে নেওয়ার মোটেই অধিকার থাকবে না। 


(২৫) অর্থাৎ, তালাকৃতপ্রাপ্তা মহিলা যদি গর্ভবতী হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান দেওয়া জরুরী, যদিও এ তালাৰু "বায়েনাহ' 
(যে তালাকের পর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকে না তা) হয়। এ কথা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। 


(২ অর্থাৎ, তালাকু দেওয়ার পর তারা যদি তোমাদের শিশুদেরকে দুধ পান করায়, তাহলে তার পারিশ্রমিক তোমাদেরকেই দিতে 


হবে। (তখন “সম্পর্ক নেই বলে কোন অর্থ ব্যয় করব না” বলা চলবে না।) 


(২৫৯) অর্থাৎ, আপোসে পরামর্শ ক'রে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সমস্ত বিষয় ঠিক ক'রে নেবে। যেমন, শিশুর বাপ প্রচলিত নিয়মে 


পারিশ্রমিক দেবে এবং বাপের সামর্থ্য অনুযায়ী মা তার পারিশ্রমিক চাইবে ইত্যাদি। 


(১) অর্থাৎ, পারিশ্রমিক ইত্যাদির ব্যাপারে যদি তাদের আপোসে মতের মিল না হয়, তবে অন্য কোন দুধ দানকারিণী মহিলার সাথে 


চুক্তি ক'রে নেবে। সে তার শিশুকে দুধ পান করাবে। 


(১) অর্থাৎ, দুগ্ধদাত্রী মহিলাদেরকে পারিশ্রমিক নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দিতে হবে। আল্লাহ যদি মাল-ধনে প্রাচুর্য দিয়ে থাকেন, তবে এই 


প্রাচুর্য অনুযায়ী দুগ্ধদাত্রীকে প্রচুর পারিতোষিক দেওয়া কর্তব্য। 
(১) অর্থাৎ, আর্থিক দিক দিয়ে যে দুর্বল। 


(১) এই জন্য তিনি দরিদ্র ও দুর্বলকে এই নির্দেশ দেন না যে, তারা দুধ দানকারিণীকে বেশী বেশী পারিশ্রমিক 


দক। এই নির্দেশাবলীর 


উদ্দেশ্য হল, শিশুর পিতা-মাতার উচিত এমন পন্থা অবলম্বন করা, যা উভয়ের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর তারা যেন একে অপরকে কোন 


প্রকার কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা না করে এবং তার ফলে শিশুর দুধ পানের ব্যাপারটা যেন জটিল হয়ে না দীড়ায়। এই জন্য মহান আল্লাহ অন্যত্র 


বলেছেন, (৯১4% £ 25১5 ২) ১1৯ 521) 924 ২) “মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং তাকেও না যার সন্তান।” সরা 


বাকারাহ ২৩৩ আরাত) 


(১৯) সুতরাং যারা আল্লাহর উপর আস্থা ও ভরসা রাখে, মহান আল্লাহ তাদেরকে স্বস্তি ও প্রশস্ততা দানে ধন্য করেন। 


(২৬০) ০৫০ অর্থাৎ, বিদ্রোহ, 


বরুদ্ধাচরণ, ওদ্ধত্য ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল। 


(১৯) ৮৬৪ 1৪১ ০১৪ অর্থাৎ, কঠিন ও ভীষণ। হিসাব ও আযাব বলতে পার্থিব পাকড়াও ও শাস্তি। অথবা কারো কারো কথা অনুযায়ী 


০১ 


বাক্যকে আগে-পিছে করা হয়েছে। 1১ ৬১ সেই আযাব, যা দুনিয়াতে অনাবৃষ্টি, ভুমিধস ও আকৃতি-বিকৃতি ইত্যাদির আকারে তাদের 


উপর এসেছে। আর 1১:১৪ ৮৮৯ যেটা আখেরাতে হবে। (ফাতহুল কাদীর) 
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৯৯৬ সুর) তালাক ৬৫ 


(৯) অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল, আর 
ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণাম। 

(১০) আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব 
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যারা ঈমান 
এনেছ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন 
উপদেশ। 


(১১) (প্রেরণ করেছেন) এমন এক রসূল, যে তোমাদের নিকট 15:21: ৮ ০৯৯৮৫: 4492 0198 খু 
আল্লাহর সুস্পন্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যাতে যারা বিশ্বাসী ও 


নি পাতা রি রানার যা 

সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে বের করে %0 ৩: ৬3 চা ৩] ০4201 ও সএতি]া সিওঃ 
(২৬৩) ন্ট শু ্ (২৬৪) /.০্€ ৮০ জু 52 2:03 258 1৮778: 53728585 
আনে। যে কেড আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, খা (৫ ০$ রে এ মিনি রি রস ৩০৪ 


তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিমদেশে নদীমালা 
প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাকে উত্তম রুষী 
দান করবেন। 

(১২) আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও চ্থো 022৩৮ ঘা এ পল 
অনুরূপ,২৬) ওগুলোর মধ্যে নেমে আসে তীর নির্দেশ» যাতে ; টর্দিত ? 

তোমরা বুঝতে পার যে, অবশ্যই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান -০৮ এ 4 09৮০ ক ৫ (০0 125৬৪ 
এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। ১৬ 


(১৮) 4১:)শব্দটি ১৩১ শব্দের বদল বা তার পরিবর্ত স্বরূপ ব্যবহার হয়েছে। 'মুবালাগা” তথা আধিক্য বুঝানোর জন্য রসুলকে যিকর 


(উপদেশ) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন 4১ মানে ন্যায়পরায়ণতার ঘূর্তপ্রতীক (তেমনি ১০ মানে উপদেশের মূর্তপ্রতীক)। 
অথবা ৯৩১ অর্থ কুরআন এবং 3১.) এর পূর্বে 1.) ক্রিয়াপদ উহ্য মেনে নিতে হবে। অর্থ দাঁড়াবে, অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ 


(কুরআন) এবং প্রেরণ করেছেন এক রসুল। 

(১১) এখানে রসুলের মর্ধাদা ও তাঁর দায়িত্বের কথা উল্লেখ ক'রে বলা হচ্ছে যে, তিনি কুরআনের মাধ্যমে নৈতিকতার অধঃপতন এবং 
শির্ক ও ভষ্টিতার অন্ধকার থেকে বের ক”রে ঈমান ও নেক আমলের জ্যোতির দিকে নিয়ে এসেছেন। আর রসুল বলতে এখানে মুহাম্মাদ 
(৬১ নেক আমলের মধ্যে দু'টি জিনিস শামিল থাকে। যথা, আদেশাবলী ও যাবতীয় ফরয কাজগুলো আদায় করা এবং সকল প্রকার 
অবাধ্যতা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ, জামাতে কেবল সেই ঈমানদাররাই প্রবেশ করবেন, যারা শুধুমাত্র মৌখিকভাবেই 
ঈমানের দাবী করেননি, বরং তাঁরা ঈমানের দাবীসমূহ অনুযায়ী ফরয কাজগুলো আদায় করেছেন এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত 
থেকেছেন। 

(৮) ১২5 ০৪১ ৪৪ উ :ঠাঁ সাত আসমানের ন্যায় সাত যমীনও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, সাতটি 


প্রদেশ। তবে এ কথা ঠিক নয়। বরং যেভাবে উপর্ধূপরি সাতটি আসমান রয়েছে, অনুরূপ সাতটি যমীনও রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দূরত্ব ও 
ব্যবধানও আছে এবং প্রত্যেক যমীনে আল্লাহর সৃষ্টি আবাদ রয়েছে। (কুরত্রবী) বহু হাদীস দ্বারা এ কথার সমর্থনও হয়। যেমন, নবী & 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি যুলুম ক'রে বিঘত পরিমাণ যমীন আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনকে তার গলায় ঝুলিয়ে 
দেওয়া হবে।” (মুসলিম, বাণিজ্য অধ্যার, হৃলুম করা হারাম পারিচ্ছেদ) সহীহ বুখারীর শব্দাবলী হল, শ- ৩! 27301 05 ৬৪ ০৬৯) 


(৯৪) “কিয়ামতের দিন তাকে সপ্ত যমীনের নীচ পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী মাযালিম অধ্যায় যমীন আত্মসাৎ করার পাপ 


পারচ্ছেদ) কেউ কেউ এটাও বলেন যে, প্রত্যেক যমীনে এ রকমই পয়গম্বর রয়েছেন, যে রকম পয়গম্বর তোমাদের যমীনে এসেছেন। 
যেমন, আদমের মত আদম, নুহের মত নূহ। ইব্রাহীমের মত ইব্রাহীম। ঈসার মত ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)। কিন্তু এ কথা কোন সহীহ 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। 

(৬ যেভাবে, প্রত্যেক আসমানে আল্লাহর বিধান কার্যকরী ও বলবৎ আছে, অনুরূপ প্রত্যেক যমীনে তাঁর নির্দেশ চলে। সপ্ত আকাশের 
মত সপ্ত পৃথিবীর পরিচালনাও তিনিই করেন। 

(২৮) অতএব কোন জিনিস তীর জ্ঞানের বাইরে নয়, চাহে তা যেমনই হোক না কেন। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পারা ৯৯৭ 


সুরা তাহরীম 


(মদীনায় অবতীর্ণ) 


সুরা নং £ ৬৬, আয়াত সংখ্যা 8 ১২ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59৮ ১ 
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১) হে নবী! আল্লাহ্‌ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তা 40556 জে এ কা এ ডি 22 তো ৫ 
অবৈধ করছ কেন?) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ? আর রর পে 
আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। রর 
(২) আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে অব্যাহতি লাভের ব্যবস্থা খা 9১ 26% এরা? হস্ত £$ ০০ 33 
করেছেন,১৬৯) আল্লাহ তোমাদের সহায় এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়। তু 
(৩) স্মেরণ কর,) নবী তীর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু নিলো রিতার ৮ 
বলেছিলেন। ১* অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল ০৮ 77, টি রা রা রা রা ভারত 
এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী এ বিষয়ে ৮৮১ ১৮ ৩ ০০9 পনি ০৯৮প এপ এ ০৫৮, 
বি ৫ বি (২৭২) হী পতি 2৮ ০012 ০ পার ৮:42 ন 
কিছু ব্যক্ত করল এবং কিছু অব্যক্ত মা ২১ যখন নবা শানুর ৯৮] 035 90 1১8 চপ ০৩ 23 
সেই স্ত্রীকে জানাল, তখন সে বলল, "কে আপনাকে এটা অবহিত 


(২৬) নবী করীম & যে জিনিসকে নিজের উপর হারাম ক'রে নিয়েছিলেন তা কি ছিল? যার কারণে মহান আল্লাহ অসন্তোষ প্রকাশ 
করেন। এ ব্যাপারে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে, যা সহীহ বুখারী ও মুসলিম ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা হল, তিনি যয়নাব বিনতে 
জাহশ্‌ (রাষিয়াল্লাহু আনহা)র কাছে কিছুক্ষণ থাকতেন এবং সেখানে মধু পান করতেন। হাফসা এবং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) 
স্বাভাবিকতার অধিক সময় তাঁর সেখানে থাকার পথ বন্ধ করার জন্য ফন্দি আঁটলেন যে, তাঁদের কারো কাছে যখন তিনি আসবেন, তখন 
তীরা বলবেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি "মাগাফীর” খেয়েছেন? আপনার মুখ থেকে "মাগাফীর'এর গন্ধ আসছে। (“মাগাফীর, এক 
প্রকার গাছের মিষ্ট আঠা, যা খেলে মুখে এক প্রকার গন্ধ সৃষ্টি হয়।) সুতরাং তাঁরা পরিকল্পনা অনুযায়ী তা-ই করলেন। উত্তরে তিনি 
বললেন, “আমি তো যয়নাবের ঘরে কেবল মধু পান করেছি। এখন আমি শপথ করছি যে, আর কখনও তা পান করব না। তবে এ কথা 
তোমরা অন্য কাউকে বলো না।” (বুখারী? সুরা তাহরীমের তফসীর) সুনানে নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে যে, তা ছিল একটি ভ্রীতদাসী যাকে 
তিনি নিজের উপর হারাম ক:রে নিয়েছিলেন। (সুনানে নাসায়ী ৩৮৩) পক্ষান্তরে কিছু অন্য আলেমগণ নাসাঈর এ বর্ণনাকে দুর্বল গণ্য 
করেছেন। এর বিশদ বর্ণনা অন্যান্য কিতাবে এইভাবে এসেছে যে, তিনি ছিলেন মারিয়া ক্বিত়্া (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। যার গর্ভে নবী 
করীম &-এর পুত্র ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একদা হাফসা (রাষিয়াল্লাহু আনহা)র ঘরে এসেছিলেন। তখন হাফসা 
(রাধ্িয়াল্লাহু আনহা) ঘরে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁদের (নবী & ও মারিয়া ক্বিত্রিয়ার) উপস্থিতিতে হাফসা (রাধিয়াল্লাহু আনহা) এসে 
যান। তাঁকে নবী প্-এর সাথে নিজের ঘরে নির্জনে দেখে তিনি বড়ই নাখোশ হলেন। নবী &ও এ কথা অনুভব করলেন এবং তিনি 
হাফসা (রাধিয়াল্লাহু আনহা)কে খোশ করার জন্য কসম খেয়ে মারিয়া ব্িবত্রিয়া (রাষিয়াল্লাহু আনহা)কে নিজের উপর হারাম ক'রে 
নিলেন। আর হাফসা (রাধ্িয়াল্লাহু আনহা)কে তাকীদ করলেন যে, তিনি যেন এ কথা অন্য কাউকে না বলেন। ইমাম ইবনে হাজার 
প্রথমতঃ বলেন যে, এ ঘটনা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যা একে অপরকে বলিষ্ঠ করে। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন যে, হতে পারে একই সময়ে 
উভয় ঘটনাই এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হয়েছে। (ফাতহুল বারী সূরা তাহরীমের তাফসীর) ইমাম শওকানীও এ কথার সমর্থন 
ক'রে উভয় ঘটনাকে সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন। এ থেকে পরিস্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌র হালাল করা জিনিসকে হারাম করার 
অধিকার কারো নেই। এমন কি রসুল &-এরও ছিল না। 
(১৯ অর্থাৎ, কাফফারা আদায় ক'রে সেই কাজ করার অনুমতি দিলেন, যে কাজ না করার জন্য তিনি কসম খেয়েছিলেন। কসমের এই 
কাফফারা সুরা মায়েদার ৮৯নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাই নবী ও কাফফারা আদায় করলেন। (ফাতহুল কাদীর) এ ব্যাপারে 
আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, কেউ যদি কোন জিনিসকে নিজের উপর হারাম ক'রে নেয়, তাহলে তার বিধান কি? কোন কোন 
উলামার নিকট স্ত্রী ছাড়া কোন জিনিসকে হারাম ক'রে নিলে, না সে জিনিস হারাম হবে, আর না তার কাফফারা আদায় করতে হবে। 
(কিন্ত আলোচ্য আয়াত তাদের বিপক্ষে দলীল। যেহেতু এখানে মধু হারাম করার পর কাফফারা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।) 
পক্ষান্তরে যদি স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয় এবং এতে যদি তার উদ্দেশ্য তালাকু হয়, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি 
তালাকের নিয়ত না থাকে, তবে সঠিক উক্তি অনুযায়ী এটা কসম হবে এবং কসমের কাফফারা আদায় করা তার উপর জরুরী হবে। 
(আইসারুত তাফাসীর) 
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৯৯৮ 


করল?”১৩ নবী বলল, "আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি 
সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।” ১৭৪) 
(৪) যদি তোমরা উভয়ে (অনুতপ্ত হয়ে) আল্লাহর নিকট তওবা 
কর, তাহলে (আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন),১) নিশ্চয় 
তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে।১*১ কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে 
একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা (সাহায্য) কর, তবে জেনে রেখো যে, 
আল্লাহই তার বন্ধু এবং জিত্রীল ও সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসিগণও, এ 
ছাড়া ফিরিস্তাগণও তার সাহায্যকারী। ১৭) 

(৫) যদি সে (নবী) তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে, তবে তার 
প্রতিপালক সম্ভবতঃ তাকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎক্ট্ট 
স্ত্রী) যারা হবে আত্রসমর্পণকারিণী, বিশ্বাসিনী, আনুগত্যশীলা, 
তওবাকারিণী, উপাসনাকারিণী, রোষা পালনকারিণী, অকুমারী এবং 
কুমারী। (২৭৯) 

(৬) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার- 
পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, ৮ যার ইন্ধন হবে মানুষ ও 
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(২) সেই গোপন কথা 
আনহা)কে বলেছিলেন। 


ছল মধু অথবা মারিয়া (রাষিয়াল্লাহু আনহা)কে হারাম করে নেওয়ার কথা যা তিনি ৯ হাফসা (রোযিয়াল্লাহু 


(২১ অর্থাৎ, হাফসা (রাধিয়াল্লাহু আনহা) সে কথা আয়েশা (রাধিয়াল্লাহু আনহা)র কাছে গিয়ে বলে দিলেন। 


(১) অর্থাৎ, হাফসা (রাধিয়াল্লাহু আনহা)কে বললেন যে, তুমি আমার গোপন কথা প্রকাশ করে দিয়েছ। তবে স্বীয় সম্মান ও মহত্রের 


দিকে লক্ষ্য ক'রে সমস্ত কথা খুলে বললেন না। 


(১০) যখন নবী ঞ হাফসাকে বললেন যে, তুমি আমার গোপন কথা প্রকাশ করে দিয়েছ, তখন 


তিনি (হাফসা) আশ্চর্যান্বিতা হলেন। 


কারণ, তিনি আয়েশা (রোধিয়াল্লাহু আনহা) ব্যতীত অন্য কাউকেও এ কথা বলেননি এবং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যে এ কথা রসূল 


&&-কে বলে দেবেন সে আশঙ্কাও তীর ছিল না। কেননা, তিনিও এই (ফন্দি আঁটার) কাজে তাঁর শরীক ছিলেন। 


(১১) এ থেকে বুঝা যায় যে, কুরআন ছাড়া অন্য বিষয়ের অহীও তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। (আরো বুঝা যায় যে, তিনি গায়বের খবর 


জানতেন না।) 


(১) অথবা তোমাদের তওবা কবুল ক"রে নেওয়া হবে। এখানে শর্ত (১ ১1) এর জওয়াব উহ্য আছে। 


(১৬ অর্থাৎ, সত্য থেকে সরে গেছে। আর তা হল, তাঁদের এমন জিনিস পছন্দ করা, যা ছিল নবী &-এর কাছে অপছন্দনীয়। (ফাতহুল 


কাদীর) 


(১) অর্থাৎ, নবী &্-এর ব্যাপারে তোমরা এঁক্যবদ্ধ হলেও তাঁর কিছুই বিগড়ে যাবে না। কারণ, তাঁর সাহায্যকার 


মুমিনগণ এবং ফিরিস্তাগণও। 


(মওলা) তো আল্লাহ, 


(২) এটা সতর্কতাস্করূপ নবী &-এর পবিত্রা স্ত্রীদেরকে বলা হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ্‌ তাঁর নবীকে তোমাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রী দান 


করতে পারেন। 


(১৯) ০, শব্দটি হল, ₹-$ এর বহুবচন। (অর্থ হল ফিরে আসা) অকুমার 


থেকে ফিরে আসে এবং এরপ স্বামীহীনা হয়ে যায়, যেমন সে বিবাহের পূর্বে 


তাকে কুমারী এই জন্য বলা হয় যে, 


পতিহীনা মহিলাকে *-4$ এই জন্য বলা হয় যে, সে স্বামী 
ছিল। 442 হল ১ এর বহুবচন। অর্থ হল কুমারী মেয়ে। 


সে এখন পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই থাকে, যার উপর তার সৃষ্টি হয়েছে। (ফাতহুল কুদীর) কোন কোন 
বর্ণনায় এসেছে যে, 2. বলতে আসিয়াহ (ফিরআউনের স্ত্রীকে এবং ৮ 


বলতে মারয়্যাম (ঈসা ৯৪-এর মা)কে বুঝানো হয়েছে। 


অর্থাৎ, জান্নাতে এই উভয় মহিলাকে নবী &্-এর স্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হবে। এরূপ হতে পারে। কিন্তু এই বর্ণনাগুলোর ভিত্তিতে এ রকম 


ধারণা পোষণ করা অথবা বর্ণনা কর 


ঠিক নয়। কেননা, সনদের দিক 


দয়ে এই বর্ণনাগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। 


(৮?) এতে মু'মিনদের পালনীয় অ 


তি গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্রের প্র 


তি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর তা হল, নিজেদেরকে সংস্কার ও 


সংশোধন করার সাথে সাথে পরিবারের লোকদেরকেও সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা ও তরবিয়ত 


দেওয়ার প্রতি যত্রবান হতে হবে। যাতে তারা জাহান্নামের জ্বালানী হওয়া থেকে বেঁচে যায়। আর এই কারণেই রসুল & বলেছেন, 


“শিশুরা যখন সাত বছর বয়সে পৌছে যাবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার আদেশ দাও। আর দশ বছর বয়সে পৌছে যাওয়ার পর 


(তারা নামাযের ব্যাপারে উদাসীন হলে) তাদেরকে (শিক্ষামূলক) প্রহার কর।” (স্নানে আবূ দাউদ, সুনানে তিরমিধী নামায অধ্যায়) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৮ পারা ৯৯৯ 


পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-বভাব 7 ঞ&া ০৯১১০ খু 93 ৮ 6 80537 
ফিরিস্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য 

করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। 0৯৮০৮: ০9559 ৯৮ 
(৭) হে অবিশ্বাসিগণ! আজ তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা করো না। তে রা রি 51 ্ো 15332 ঘাড় গ্রে টি 
তোমরা যা করতে, তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। 


(৮) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ ৩৩৬০ পি রী] এ! [329 লা তস্য 46 
তওবা।১৮৯ সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ রর . 
কর্মগুলোকে মোচন ক'রে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ ১ এ 5 ভিত 7০1৯ ৩৩- 79৩০ ০৩ ০ 
করাবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত। সেই দিন 752 [রা 0 তথা এ এ 2 ডিন 
আল্লাহ নবী এবং তীর বিশ্বাসী দাসদেরকে অপদস্থ করবেন না। 

তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও ডান পার্শে বিচ্ছুরিত হবে, তারা এ ৮ ঢ৫ ০১১৪ 7১6 চি ০০৪ ৬৫০ 
বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান ১৮১১৬ ৮০৫ 2115 48 ও 2 ৩০৮ 
কর৮১ এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে টা ূ 
ক্ষমতাবান।” 

(৯) হে নবী! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর লি সা ১5229 চা স৬ কি টি 
এবং তাদের প্রতি কঠোর হও।৮৪) তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, রানার হিরা 
(১৮৭) আর তা কত নিকট প্রত্যাবর্তনস্থল! (৮৮208 রি ঃ 
(১০) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দন্ত উপস্থিত 21 ৮ লিনা জন ৮৮ 
করেছেন; ৮১ তারা ছিল আমার দাসদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ যারা 

দাসের অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ০৮৮ ৬৯৪ ৩৪ ৩:৭৩ ৫ ৮৬০ ১৮ 


করেছিল.১৮) ফলে তারা (নুহ ও লৃত) তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি 
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ফক্বীহগণ বলেন, এইভাবে তাদেরকে রোযা রাখারও আদেশ দিতে হবে এবং অন্যান্য শরীয়তী বিধি-বিধানের অনুসরণ করার শিক্ষা 
তাদেরকে দিতে হবে। যাতে সাবালক হওয়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে সত্য দ্বীন মানার অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায়। (ইবনে কাসীর) 

(৮১) বিশুদ্ধ বা নিষ্টাপূর্ণ তওবা হল, (ক) তওবা একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে। (খ) যে গুনাহ হতে তওবা করা হচ্ছে, তা সত্বর ত্যাগ 
করতে হবে। (গ) এই গুনাহ ক'রে ফেলার জন্য অনুতপ্ত ও লত্জিত হতে হবে। (ঘ) আগামীতে এই গুনাহ "আর করব না” বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
করতে হবে। (উ) যদি এই গুনাহের সম্পর্ক কোন বান্দার অধিকারের সাথে হয়, তবে যার অধিকার নষ্ট হয়েছে, তার সাথে মিটমাট করে নিতে 
হবে। যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। পক্ষান্তরে কেবল মৌখিক তওবা করার কোন অর্থ হয় না। 

(১৮) এই দুআ মুমিনরা তখন করবে, যখন মুনাফিকূদের জ্যোতি কেড়ে নেওয়া হবে এবং তাদের উপর অন্ধকার নেমে আসবে। এর 
আলোচনা সুরা হাদীদ ১২নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। মু'মিনরা তখন বলবে, জানাতে প্রবেশ করা অবধি আমাদের এই জ্যোতিকে 
অবশিষ্ট রাখ এবং তাতে পূর্ণতা দান কর। 

১) অর্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর যুদ্ধের মাধ্যমে এবং মুনাফিকুদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তাদের উপর আল্লাহর দন্ডবিধিকে 
বায়িত করার মাধ্যমে; যদি তারা এমন কাজ ক'রে বসে, যার ফলে দন্ডবিধি প্রয়োগ করা হয়। 

৮৯) অর্থাৎ, দাওয়াত ও তবলীগ এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন কর। কেননা, লাথির টেকি চড়ে উঠবে 
না। এর অর্থ হল, তবলীগের কৌশল কখনো নরম পন্থা অবলম্বন করার দাবী করে এবং কখনো কঠোরতা। প্রত্যেক জায়গাতে নরম পন্থা 
অবলম্বন করা ফলপ্রসু নয় যেমন প্রত্যেক জায়গায় কঠোরতা অবলম্বন করাও উপকারী হয় না। দাওয়াত ও তবলীগের কাজে অবস্থা, 
পরিস্থিতি এবং কাল-পাত্রভেদে কখনো নরম ও কখনো কঠোর পন্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। 

(৮) অর্থাৎ, কাফের এবং মুনাফিক উভয়েরই ঠিকানা হবে জাহানাম। 


(৮১) 45 (উপমা, উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত) এর অর্থ হল, এমন অবস্থাকে তুলে ধরা, যাতে থাকে বিরলতা ও বিচিত্রতা। যাতে এর দ্বারা অপর 


০০০ 


আর এক অবস্থার পরিচিতি লাভ হয়, যা বিরলতা ও বিচিত্রতায় তারই মত হয়। অর্থাৎ, এই কাফেরদের অবস্থার জন্য আল্লাহ একটি 
দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তা হল নূহ ৯৬৪ এবং লূত এঞঞ্র-এর স্ত্রীর 

(৮) এখানে খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা বলতে দাম্পত্োর খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, 
কোন নবীর স্ত্রী ব্যভিচারিণী ছিলেন না। (ফাতহুল কাদীর) খিয়ানত বলতে বুঝানো হয়েছে, এরা তাদের স্বামীদের উপর ঈমান এসি নী 
মুনাফিকী ও কপটতায় লিপ্ত ছিল এবং নিজেদের কাফের জাতির প্রতি তারা সমবেদনা পোষণ করত। যেমন, নূহ ৯৬৪-এর স্ত্রী নৃহ ৯ 


টৈ 


ব 
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দীন সুরা তাহরীম ৬৬ 


হতে রক্ষা করতে পারল না” এবং তাদেরকে বলা হল, ২ খা 1 : ৃ 1১421512515 
জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর।”১৮৯) ূ এ 

১৯] ০980 
(১১) আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফিরআউন ই ৮ পনবতিতিনি 1254 


পত্রীর দৃষ্টান্ত) যে (প্রার্থনা করে) বলেছিল, "হে আমার রর 
প্রতিপালক! তোমার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ ২১৪) ৩৪ ১০৪ শা 8 (6 4০০৪ রা চা ০০৩ 


কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম হতে এবং 14 [টি টি ১4023 
আমাকে উদ্ধার কর যালেম সম্প্রদায় হতে।” 


১২) আর (তিনি আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন) ইমরান তনয়া 
মারয়্যাম,২৯১ যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে এ 
আমার রূহ হতে ফুঁকে দিয়েছিলাম। সে তার প্রতিপালকের ৩% ১৬ ক ৭১ রি ২০$4-০৩ ৬৪৩১ ৯০০৪ 
বাণী৯) ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল; আর সে 
ছিল অনুগতদের একজন। (৯) 


ব্যাপারে লোকদেরকে বলে বেডাত যে, এ একজন পাগল। আর লুত ৯৬৪-এর স্ত্রী তার গোত্রের লোকদেরকে নিজ বাীতে আগত অতিথির 
সংবাদ পৌছে দিত। কেউ কেউ বলেন, এরা উভয়ই তাদের জাতির লোকদের মাঝে নিজ নিজ স্বামীর চুগলি ক'রে বেডাত। 

(১৮৮) অর্থাৎ, নূহ 8 এবং লূত %৪। তারা উভয়েই ছিলেন আল্লাহর পয়গম্বর, আর পয়গন্বররা আল্লাহর অতি নিকটতম বান্দাদের 
মধ্যে গণ্য হন, তা সত্তেও তীরা তীঁদের স্ত্রীদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারেননি। 

(৮৯) এ কথা তাদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে অথবা মৃত্যুর সময় তাদেরকে বলা হয়েছে। কাফেরদের এই দৃষ্টান্ত বিশেষ ক'রে 
এখানে পেশ করার উদ্দেশ্য হল, রসূল &্৯-এর পবিত্র সহধর্মিনীদেরকে সতর্ক করা যে, অবশ্যই তাঁরা রসুল গৃহের সৌন্দর্য যিনি সমস্ত 
ৃ্টির শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁদের স্বারণে রাখা উচিত যে, যদি তাঁরা রসূলের বিরোধিতা করেন বা তাঁকে কষ্ট দেন, তবে তাঁরাও আল্লাহর কাছে 
শাস্তি পাবেন। আর যদি এ রকম হয়ে যায়, তাহলে তীদেরকে বাঁচাবার মত কেউ থাকবে না। 

(১) অর্থাৎ, তাদেরকে উৎসাহ দান, ধর্মে দৃট়পদ, ছবীনে অবিচল থাকার উপর উদ্বুদ্ধ এবং যাবতীয় কঠিন মুহুর্তে ধৈর্য ধারণের উপর অনুপ্রাণিত 
করার জন্য এ দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। অনুরূপ এ কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, কুফরীর দাপট ও প্রতাপ ঈমানদারদের কিছুই করতে পারবে না। 
যেমন ফিরআউনের স্ত্রী সে সময়ের সব চেয়ে বড় কাফেরের অধীনে ছিলেন। কিন্তু সে তার স্ত্রীকে ঈমান আনতে বাধা দিতে পারেনি। 

(২৯১ মারয়্যাম (আলাইহাস্‌ সালাম)কে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, এ কথা বর্ণনা করা যে, তিনি ভ্রষ্ট এক জাতির মধ্যে থাকতেন, তা সত্তেও 
আল্লাহ তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদা ও সম্মান দানে ধন্য করেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীদের উপর তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করেন। 

(৯) ' প্রতিপালকের বাণী” বলতে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানকে বুঝানো হয়েছে। 

(১১ অর্থাৎ, তিনি এমন লোকদের অথবা এমন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা আনুগত্যে, ইবাদতে এবং নেকীর কাজে শ্রেষ্ঠত্ের দাবী 
রাখত। হাদীসে বর্ণিত যে, “জান্নাতী মহিলাদের মধ্যে সব থেকে উত্তম হলেন খাদীজা, ফাতেমা, মারয়্যাম এবং ফিরআউনের স্ত্রী 
আসিয়া।” (রোঘ্িয়াল্লাহু আনহুনা।) (আহমাদ ১/২৯৩ মাজমাউষ্‌ যাওয়ায়েদ ৯২২৩, আস্য্লাহীহাহ ১৫০৮নৎ) অপর এক হাদীসে এসেছে, 
“পুরুষদের মধ্যে পূর্ণতা তো অনেকেই অর্জন করেছে। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে পূর্ণতার অধিকারিণী হয়েছে কেবল, ফিরআউনের স্ত্রী 
আসিয়া, মারয়্যাম বিনতে ইমরান এবং খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ।” (রোধিয়াল্লাহু আনহুনা।) আর সমস্ত মহিলাদের মধ্যে আয়েশা 
(রাধ্িয়াল্লাহু আনহার)র মর্যাদা এরূপ, যেমন সমস্ত খাদ্যের মধ্যে "সারীদ” (গোশ্ত মিশ্রিত রুটির পলান্ন) সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যের দাবী 
রাখে।” বেখারাঃ সৃির সূচনা অধ্যায় মুসলিম ঃ ফাযায়েল অধ্যায় খাদিজার (রোরিয়ালাহু আনহা)র ফযীলত পারচ্ছেদ) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) 


১০০১ 


২৯পারা 


(মন্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং £ ৬৭, আয়াত সংখ্যা 8 ৩০ 


পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


০০ 


(১) মহা মহিমান্বিত তিনি 
সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। 
(২) যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা 
করবার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোন্তম?) আর তিনি 
পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল। 
(৩) তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আকাশ। দয়াময় আল্লাহর 
সৃষ্টিতে তুমি কোন খত দেখতে পাবে না;৯ আবার তাকিয়ে দেখ, 
কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি?) 
(৪) অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃ 
তোমার দিকে ফিরে আসবে। &) 


2) 
) 


সর্বময় কর্তৃত্ব যার হাতে) এবং 


ব্যর্থ ও কান্ত হয়ে 


(60%2$ ০ ০৫৫০ 2৬৭ ১0৯2 এস এঠ 


& ০ কর 


2৮9 ৩০ পি 9 ৪50 9০ এক্স 
৫ (১৯2 
৬ঠা ২ $ ৬5 ৫ ৪০৮৯০০০৪০৪৮ ওমা 

3090 ৩৪ 0৯০0 ৮৯১ ১০) ০৪ 
০ ৩০৮ এনা ৩০ ০৪০ ওর এম্লা শট ]ি 


€) এই সুরার ফধীলতের কথা বেশ কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্যে মাত্র কয়েকটি বর্ণনা সহীহ ও হাসান। একটি বর্ণনায় 


এসেছে যে, নবী লু বলেছেন, “আল্লাহর পবিত্র কুরআনে এমন একটি সুরা রয়েছে, যাতে শুধুমাত্র ৩০টি আয়াত আছে। সুরাটি মানুষের 


জন্য সুপারিশ করবে এবং (তার সুপারিশ কবুল করে) তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” (তিরমিবী আবু দাউদ ইবনে মাজাহ আহমদ 


২/২৯৯৩২১) দ্বিতীয় একটি বর্ণনায় এসেছে যে, “কুরআন মাজীদে এমন একটি সুরা আছে, যা তার পাঠকারীর হয়ে কিয়ামতের দিন 


আল্লাহর সাথে ঝগড়া করবে এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭১৭২, সহীহ জামে" সাগীর ৩৬৪৪নও) 


তিরমিধীর একটি বর্ণনায় এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, “রসূল ৯ রাতে শোয়ার পূর্বে সুরা 'সাজদা এবং সুরা মুলক অবশ্যই পড়ে 


নতেন।” (ফাখায়েলে কুরআন পরিচ্ছেদ) একটি বর্ণনা শায়খ আলবানী (রাহঃ) তাঁর "সিলসিলাহ স্বাহীহাহ” নামক গ্রন্থে নকল 


করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ১৪ ৮৬ ১ 2০ ০৯ ৩৩ ৪১১, অর্থাৎ, তাবারাকা সুরাটি কবরের আযাব থেকে মানুষকে বাঁচাবে।) 


(এ ১১৪০নং ৩/১৩ ১) অর্থাৎ, তার পাঠকারীর ব্যাপারে আশা করা যায় যে, সে কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে। তবে শর্ত হল 


তাকে শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান এবং ফরয কাজগুলোর প্রতি যত 


নতে হবে। 


() এ) শব্দটি ৮ থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ হল বর্ধনশীল ও বেশী হওয়া। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, সৃষ্টিকুলের গুণাবলীর 


বহু উরে ও উচ্ছে। (০ এর স্বীগা (আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী) অনেক ও আধিক্য বুঝাতে ব্যবহার হয়। “সর্বময় কর্তৃত্ব বা রাজত্ব ধার 


হাতে” অর্থাৎ, সব রকমের শক্তি এবং আধিপত্য তারই। তিনি যেভাবে চান বিশুজাহান পরিচালনা করেন। তাঁর কাজে কেউ 


4 


প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি ভিখারীকে বাদশাহ, আর বাদশাহকে ভিখারী, ধনীকে গরীব এবং গরীবকে ধনী বানান। তাঁর 


কৌশল ও ইচ্ছায় কারো হস্তক্ষেপ চলে না। 


(১) (আত্মা) একটি এমন অদৃশ্যমান বন্ত যে, যে দেহের সাথে তার সম্পর্ক বহাল থাকে, তাকে জীবিত বলা হয়। আর যে দেহ হতে 


তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তাকে মৃত্যুর শিকার হতে হয়। জীবনের পর রয়েছে মৃত্যু। আল্লাহ তাআলা ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের ব্যবস্থা 


এই জন্য করেছেন, যাতে 


তিনি পরীক্ষা করতে পারেন যে, এই জীবনের সদ্যবহার কে করে? যে এ জীবনকে ঈমান ও আনুগত্যের কাজে 


ব্যবহার করবে, তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং যে এর অন্যথা করবে, তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। 


(১ অর্থাৎ, তাতে কোন অসামঞ্জস্য, কোন বক্রতা এবং কোন ত্রুটি ও খুত নেই। বরং তাকে একেবারে সোজা ও সমতল বানানো হয়েছে; 


যা এ কথা প্রমাণ করে যে, এ সবের সৃষ্টিকর্তা হলেন কেবল একজন, একাধিক নয়। 


০১ 


(9) কখনো কখনো এমন হয় যে, দ্বিতীয়বার ভালভাবে লক্ষ্য করলে কোন ঘাটতি বা দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তাই মহান আল্লাহ 


আহবান করছেন যে, তোমরা বারবার দৃষ্টিপাত করে দেখ, তাতে কোন ছিদ্র বা ফাটল পাও কি না? 


(১) এখানে আবার তাকীদ করার উদ্দেশ্য হল, নিজের মহাশক্তি এবং একত্ববাদকে আরো বেশী স্পষ্ট করা। 
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১০০২ 


(৫) আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদী 
এবং ওগুলোকে করেছি শয়তানদের প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র রূপ”) এবং 
তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। 

(৬) আর যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জন্য 
রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আর তা বড় নিক্ট্ প্রত্যাবর্তনস্থল! 

(৭) যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন জাহান্নামের গর্জন 
শুনবে, আর তা উদ্বেলিত হবে। €) 

(৮) রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে,৯ যখনই তাতে কোন 
দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখনই তাদেরকে তার রক্ষীরা জিজ্ঞাসা 
করবে, "তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?” 

(৯) তারা বলবে, "অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, 
কিন্তু আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 
আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে 
রয়েছ। 50১১) 
(১০) এবং তারা আরো বলবে, "যদি আমরা শুনতাম অথবা জ্ঞান 
করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামীদের দলভুক্ত হতাম না।”(৯) 
(১১) তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে।(১১ সুতরাং জাহানামীরা 
(আল্লাহ্‌র রহমত হতে) দূর হোক!(১৪) 

(১২) যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের 
জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।(১০) 


পমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি 


সূরা মুল্ক ৬৪ 


৪৪: 


্ নাজ 


15325 251 
0৮ন্]া ৩ রন 76 1১৫ ০০ 


235 ০৯9 ৫৮5 155০ ৮1৯0ঠু 


০১৩০৪ ৯০০ ৮৪5৮৪ 


17552 


শত ৮০ 


০০ ॥০ 


(০556 বস 


নো ভব 4$ 70১39 1555 


তু 


০ ৫ 


৭৫০৮0 ৮৫0 0১৮৮০৯ 0 


88 ৫৮ 486 


০19 ০০৪৯৭ 


() এখানে নক্ষত্র সৃষ্টির দু”টি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ আসমানের সৌন্দর্যবর্ধন। কেননা, তা প্রদীপের মত দীপ্তিমান সুন্দর 


দেখ 


যায়। দ্বিতীয়তঃ শয়তানদল যখন আসমানের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন একে উন্কারূপে তাদের উপর নিক্ষেপ করা হয়। এর 


০১ 
৩৩ 
ে 


য় উদ্দেশ্য যেটাকে অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে তা হল, তার দ্বারা সমুদ্রে ও স্থলে পথ ও দিক নির্ণয় করা হয়। 


(০) 45 সেই শব্দকে বলা হয়, যা গাধার মুখ থেকে সর্বপ্রথম বের হয় 


| এটা বড়ই বিদঘুটে আওয়াজ। কিয়ামতের দিন জাহাননামও গাধার 


মত চিৎকার করবে এবং আগুনের উপর রাখা ফ্টন্ত হাঁড়ির মত উদ্দে 


শত হতে থাকবে। 


(৯) ক্রোধে ও রাগে তার একাংশ অন্যাংশ থেকে 


বচ্ছিন হয়ে যাবে। এ জাহান্নাম কাফেরদেরকে দেখে বড় ক্রোধান্বিত হবে। (ক্রোধান্বিত 


হওয়ার) এই অ 


নুভূতি মহান আল্লাহ তার মধ্যে সৃষ্টি ক'রে দেবেন। 


1র এ কাজ তার জন্য কঠিন নয়। 


(১) যার কারণে তোমাদেরকে আজ জাহান্নামের আস্বাদ গ্রহণ করতে 


হল? 


(১১) অর্থাৎ, অ 


মরা পয়গন্বরদেরকে সত্যজ্ঞান করার পরিবর্তে তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিলাম। আসমানী কিতাবসমূহকে একেবারে 


অস্বীকার করেছিলাম। এমনকি আল্লাহর পয়গন্বরদেরকে আমরা বলো 


ছিলাম যে, তোমরা বড়ই ভষ্টুতার মধ্যে আছ। 


(১) অর্থাৎ, য 


দ আমরা মনোযোগ সহকারে তীঁদের কথা শুনতাম এবং তাদের উপদেশ গ্রহণ করতাম, অনুরূপ আল্লাহর দেওয়া 


বিবেক-বুদ্ধি দিয়েও যদি চিন্তা ও বুঝার চেষ্টা করতাম, তাহলে আজ আমরা জাহানামীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম না। 


(১ যার কারণে শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হয়েছে; আর তা হল, কুফরী করা এবং নবীদেরকে মিথ্যা ভাবা। 


(১ অর্থাৎ, তারা এখন আল্লাহ এবং তার রহমত থেকে বহু দূরে 
উপত্যকার নাম। 


সরে যাবে। কেউ কেউ বলেন, ৯, *সুহব্" জাহান্নামের একটি 


(১) তআ 


বিশ্বাসী ও মিথ্যাজ্ঞানকারী কাফেরদের মোকাবেলায় এখন এখানে ঈমানদারদের এবং তাদের সেই নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা 


হচ্ছে, যা তাঁরা কিয়ামতের দিন 


মহান আল্লাহর নিকট লাভ করবেন। ছিব (না দেখে, অদৃশ্যভাবে) এর একটি অর্থ এই যে, তারা 


আল্লাহকে তো দেখেনি, কিন্তু নবী 


দের কথায় বিশ্বাস ক”রে তারা আল্লাহ্‌র আযাবকে ভয় করে। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, লোকদের 


দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য থেকে। অর্থাৎ, নির্জনেও তারা প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) 


(১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে 
নিশ্চয় তিনি অন্তর্যামী।(১) 

(১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন নাঃ(৯) 
সম্যক অবগত। (১৯ 

(১৫) তিনিই তো তোমাদের জন্য ভুমিকে সুগম ক'রে 
দিয়েছেন; অতএব তোমরা ওর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর) 
এবং তাঁর দেওয়া রুষী হতে আহার্য গ্রহণ কর। ১ আর পুনরুথান 
তো তারই নিকট। 
(১৬) তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন, তিনি 
তোমাদেরকে সহ ভূুমিকে ধসিয়ে দেবেন নাঃ আর ওটা 
আকস্মিকভাবে কেপে উঠবে। ১৩) 

(১৭) অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন, 
তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝড় প্রেরণ করবেন না£১৪ 
তখন তোমরা জানতে পারবে, কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী! (১) 
(১৮) অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যাজ্ঞান করেছিল; ফলে কেমন 
(ভয়ঙ্কর) ছিল আমার প্রতিকার (শাস্তি)! 

(১৯) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উর্ধূদেশে পক্ষীকুলের প্রতি, 
যারা ডানা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে?৬ পরম দয়াময়ই 
তাদেরকে স্থির রাখেন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক ষ্টা। 


তিনি সুন্দরী, 


রি 


2১১১০/-২-৮০ রো 43 1,215 1505 


ছি 


গতর, আতা ১৯৩৮ ৩০ ক এ 


4 তর 31৮০৩ 8৮9০থা রে এক ওর্মাঞি 
এ 
১9৯০ ঞ1$ 33৩৪ 


লু 
। 
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(১) এখানে আবারও কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। অর্থাৎ, তোমরা রসূল £৪-এর ব্যাপারে গোপনে কথা বল অথবা প্রকাশ্যে, সব 


কিছুই আল্লাহ অবগত আছেন। কোন কথাই তাঁর কাছে গোপন থাকে না। 


(১) এখানে তাঁর গোপনীয় ও প্রকাশ্য বিষয় জানার কারণ বর্ণনা ক*রে বলা হচ্ছে যে, তিনি তো মনের ও অন্তরের গুপ্ত রহস্যসমূহের 


ব্যাপারেও অবহিত। অতএব তোমাদের কথাসমূহ কিভাবে তীর কাছে গোপন থাকতে পারে? 


(৮) অর্থাৎ, মন ও অন্তর এবং তাতে উদিত যাবতীয় খেয়ালের সৃষ্টিকর্তা তো মহান আল্লাহই। তিনি কি নিজ সৃষ্টি সম্বন্ধে অনবহিত 


থাকতে পারেন? এখানে প্রশ্নবাচক শব্দ অঙ্বীকৃতি সুচক। অর্থাৎ, তিনি অনবহিত নন; তিনি সব জানেন। 


(১৯) ৪৮ এর অর্থ হল সু্ষ্মাদনী। ৮১]। ১ ৮ £- 3৮1 3১ অর্থাৎ, যিনি হৃদয়ের যাবতীয় খবর ও অবস্থা সুন্ষ্মভাবে জানেন ও 


দেখেন। (ফাতহুল কাদীর) 


(০) 825 শব্দের অর্থ হল, এমন অনুগত, যে সামনে অবনত হয়ে যায় এবং কোন প্রকার অবাধ্যতা করে না। অর্থাৎ, যমীনকে তোমাদের 


জন্য নরম ও মোলায়েম করে দেওয়া হয়েছে। তাকে এমন শক্ত বানানো হয়নি যে, তাতে তোমাদের বসবাস ও চলা-ফেরা কষ্টকর হতে 


পারে। 


(১১) 5 শব্দটি 52 এর বহুবচন। এর অর্থ, দিক। এখানে এর অর্থ হল, যমীনের রাস্তা ও তার দিক-দিগন্ত। এখানে আদেশ "মুবাহ; 


তথা বৈধ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, তার রাস্তায় বিচরণ কর। 
() যমীনের উৎপন্ন ফসলাদি আহার কর। 


(২৩) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যিনি আসমান অর্থাৎ, আরশের উপর সমাসীন। এখানে কাফেরদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, আসমানের সেই 


সত্তা যখন ইচ্ছা তখনই তোমাদেরকে যমীনে ধসিয়ে দিতে পারেন। অর্থাৎ, যে যমীন তোমাদের বাসস্থান এবং তোমাদের রুধীর উৎস ও 


ভান্ডার, সেই শান্ত ও স্থির যমীনের মধ্যে মহান আল্লাহ কম্পন সৃষ্টি ক'রে তা তোমাদের ধুংসের কারণ বানাতে পারেন। 


(9 যেমন তিনি লৃত সম্প্রদায় এবং হস্তীবাহিনীর (আবরাহার হাতি এবং তার সৈন্যের) উপর পাথর বর্ষণ করেছেন। পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ 


ক"রে তিনি তাদেরকে ধুংস করেছেন। 
(১) কিন্তু সে সময় এই জ্ঞান কোন উপকারে আসবে না। 


(২১) পাখীরা যখন হাওয়াতে উড়তে থাকে, তখন তারা পাখা মেলে দেয়। কখনো আবার উড়ন্ত অবস্থায় নিজের পাখা গুটিয়ে নেয়। এই 


পাখা মেলাকে ₹$০ আর গুটিয়ে নেওয়াকে ১০ বলা হয়। 


(১) অর্থাৎ, কোন্‌ সত্তা এই উড়ন্ত পাখীকে (আকাশে) স্থির রাখেন, তাকে যমীনে পড়তে দেন না? এটা দয়াবান আল্লাহর মহাশক্তির এক 


নিদর্শন। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


দাস সুর) গুল্ক ৬৪ 


০২ রর 4 5৫95 0 & পু 4০ হর্ন 
(২০) পরম দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন ঢঃ 0] ০১5০১ ০৫৮০এ রত ৩৯ ৩৯ এক 15 551 
সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা তোমাদের সাহায্য করবে£) র 
অবিশ্বাসীরা তো ধোকায় রয়েছে। ১৯ 

(২১) এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রুষী দান করবে, তিনি যদি 
তার রুযী বন্ধ করে দেন? ৩৭ বস্ততঃ তারা অবাধ্যতা ও সত্য 
বিশুখতায় অবিচল রয়েছে। (৯ 

(২২) যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে চলে, সেই কি অধিক পৎপ্রাপ্ত,৬) 
নাকি সেই ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে ৩০ 


(২৩) বল, "তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন) এবং 
তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশত্তি, দৃষ্টিশক্তি ও আন্তঃকরণ।(৬ 


এতো 2 


তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে থাক।১) [সাতে দি ২০ 


৫৫ 


(২৪) বল, তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং (তিন পু ০19০)৭া 435 এও্া9১0$ 
তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।? (১ 

(২৫) তারা বলে, "তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে বল, এই 
প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে? ৬) 


ন্‌ রা শত ঞ শা ছি রর ধর 7 2০ 
) ০৪৯৮ ৫৩৩ ৩] ১০14৯ এ ৩৯৯ 


৮ 


(১৮) প্রশ্নবাচক এই উক্তি এখানে ধমকের জন্য এসেছে। *£৯ এর অর্থ হল সৈন্যদল, গোষ্ঠী। অর্থাৎ, কোন সৈন্যদল বা গোষ্ঠী এমন নেই, 


যে তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে। 

(২১) যে ধোকায় শয়তান তাদেরকে ফেলে রেখেছে। 

(*) অর্থাৎ, আল্লাহ যদি বৃষ্টি বর্ষণ না করেন অথবা যমীনকেই যদি ফসলাদি উৎপন্ন করতে নিষেধ করে দেন কিংবা যদি পাকা ফসলকে 
নষ্ট ক'রে দেন; যেমন কখনো কখনো তিনি এইরূপ ক'রে থাকেন, যার কারণে তোমাদের জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, যদি মহান আল্লাহ 
এইরূপ ক'রে দেন তাহলে বল, আর এমন কে আছে, যে আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত তোমাদের জন্য রুষীর ব্যবস্থা করে দেবে? 

(১) তাদের উপর ওয়ায-নসীহতের এই কথাগুলোর কোন প্রভাব পড়ে না, বরং তারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ কণরেই যাচ্ছে এবং তা থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভর্তার দিকে আগে বাড়তেই আছে। না তারা উপদেশ গ্রহণ করে, আর না তারা চিন্তা-ভাবনা করে। 

(*) মুখে ভর দিয়ে যে চলে সে ডানে-বামে, আগে-পিছে কিছুই দেখে না এবং সে হোঁচট খাওয়া থেকেও রক্ষা পায় না। এমন মানুষ কি 
নিজ গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে? অবশ্যই না। অনুরূপ দুনিয়ায় আল্লাহর নাফরমানীতে ডুবে থাকা ব্যক্তি পরকালে সাফল্য লাভ করা 
হতে বঞ্চিত থাকবে। 

(৩০) যে পথে কোন বক্রতা নেই ও ভষ্টুতার আশঙ্কা নেই এবং সে সামনে ও ডানে-বামে দেখতেও পায়। নিশ্চিত যে, এমন ব্যক্তি তার 
গন্তব্স্থলে পৌছতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ, আল্লাহর আনুগত্যের সরল পথ অবলম্বনকারী আখেরাতে বড়ই সৌভাগ্যবান হবে। কেউ কেউ 
বলেন যে, এটা মুমিন ও কাফের উভয়ের সেই অবস্থার বিবরণ, যা কিয়ামতে তাদের হবে। কাফেরদেরকে মুখের উপর ভর করে 
জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর মুমিনরা সোজা হয়ে নিজের পায়ে হেটে জানাতে প্রবেশ করবে। যেমন, কাফেরদের ব্যাপারে 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, [1৯৪৯১ ৪ 551 75 (১১৯৫) “আমি তাদেরকে কিয়ামতের দিন মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় সমবেত 


করব” (সুরা বানী ইসরাঈল ৯৭ আয়াত) 

(১ অর্থাৎ, প্রথমবার সৃষ্টিকারী হলেন আল্লাহই। 

(*) যা দিয়ে তোমরা শুনতে পার, দেখতে পার এবং আল্লাহর সৃষ্টিকুল সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা ক'রে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পার। 
মহান আল্লাহ তিনটি (ইন্দ্রয়)শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন; যার দ্বারা মানুষ শ্রাব্য, দৃশ্য ও অনুভবযোগ্য সকল বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে 
পারে। এতে এক দিক দিয়ে হুজ্জত কায়েম করাও হয়েছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত এই নিয়ামতগুলোর উপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করার 
নিন্দাও করা হয়েছে। এই জন্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, “তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে থাক।” 

(*) অর্থাৎ, অল্প পরিমাণ অথবা অল্প সময়ব্যাপী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক"রে থাক। কিংবা কৃতজ্ঞতার স্বল্পতা উল্লেখ ক'রে তাদের তরফ 
থেকে পূর্ণ কৃতত্নতাকেই বুঝানো হয়েছে। 
(”) অর্থাৎ, মানুষকে সৃষ্টি ক'রে তিনিই তাদেরকে যমীনে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন সকলকেই তাঁরই নিকট উপস্থিত হতে 
হবে, অন্য কারো নিকট নয়। 

(*) এ কথা কাফেররা ঠাট্টা ও বিদ্রুপ ক"রে এবং কিয়ামতকে বহু দূর মনে ক'রে বলত। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০০৫ 


(২৬) তুমি বল, 'এর জ্ঞান শুধু আল্লাহরই নিকট আছে; ১» আর 
আমি তো স্পষ্ট সকর্তকারী মাত্র।” (৪০) 

(২৭) যখন টি আসন্ন দেখবে তখন অবিশ্বাসীদের মুখমন্ডল 5.2 186 15188 পি] 22272 
মলিন হয়ে যাবে») এবং বলা হবে, "এটাই তো সেই জিনিস, যা ০ ক এ 
তোমরা দাবি করছিলে।” ৯০ (9--১৮-০-৪ লি সা 
(২৮) বল, "তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার চিন ০2৪ ০ র্‌ ০ ০০৩ কা ঞেশ পার 
সঙ্গীদেরকে ধুংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, রা রর 
তাহলে অবিশ্বাসীদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি হতে কে রক্ষা করবে?” রী শে চএ৪ ৩৫ ০৪৪৪ 
(২৯) বল, "তিনি পরম দয়াময়, আমরা তাতে বিশ্বাস করি) ও 99৯02 0525$ 144% 4:05 ০2910212 তণা চি 0 
তাঁরই উপর নির্ভর করি।(৯১ সুতরাং শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে রঃ 
কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।”৪) ও ০০4 
(৩০) বল, "তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের 1,১৯৫ 

নাগালের বাহরে চলে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে এনে দেবে 
প্রবহমান পানি?” (৬) 


সুরা কালাম 


(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৬৮, আয়াত সংখ্যাঃ ৫২ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 5990 


(০) তিনি ব্যতীত তা কেউ জানে না। অন্যত্র তিনি বলেন, %% :-$১5%) [৯ ০5 ৮৪45 09 ৩] “তুমি বলে দাও, এর খবর তো 
আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে।” (সরা আরাফ ১৮9 আয়াত) 

(৬) অর্থাৎ, আমার কাজ হল সেই (মন্দ) পরিণাম থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করা, যা আমাকে মিথ্যা ভাবার কারণে তোমরা প্রাপ্ত হবে। 
ভিন্ন কথায়, আমার কাজ তো ভীতি প্রদর্শন করা, অদৃশ্যের খবর বলা নয়। তবে যে ব্যাপারে আল্লাহ নিজে থেকেই আমাকে বলে দেন 
(তার কথা ভিন্ন)। 
(১) এর মধ্যে ১ সর্বনাম (ওটা) থেকে অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ "প্রতিশ্রুতি (কিয়ামতের আযাব)এর প্রতি ইঙ্গিত বুঝিয়েছেন। 

(৯) অর্থাৎ, লাঞ্না, ভয়াবহতা এবং আতঙ্কের কারণে তাদের মুখমন্ডল মলিন হয়ে যাবে। এ কথাকে অন্যত্র মুখমন্ডল কালো হয়ে যাবে 
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (সরা আলে ইমরান ১০৬ আয়াত) 
(৯) অর্থাৎ, এই আযাব যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তা তো সেই আযাবই, যা তোমরা পৃথিবীতে দ্রুত দেখতে ঢাচ্ছিলে। যেমন, সুরা স্বাদের 
১৬নং আয়াতে এবং সুরা আনফালের ৩২নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। 
(০) অর্থাৎ, চাহে রসুল ও তীর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদেরকে আল্লাহ মৃত্যু অথবা হত্যা দ্বারা ধুংস ক'রে দেন কিংবা তাদেরকে 
অবকাশ দেন; কিন্তু এই কাফেরদের জন্য তো আল্লাহর আযাব থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। অথবা এর অর্থ হল, আমরা ঈমান আনা 
সন্তেও ভয় ও আশার মধ্যে চিন্তাগরস্ত, তাহলে কুফরী করলে তোমাদেরকে আযাব থেকে কে বাঁচাতে পারবে? 

(*) অর্থাৎ, তাঁর একতৃবাদের উপর। এই জন্য তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করি না। 

(৯) অন্য কারোর উপর নয়। আমি আমার যাবতীয় ব্যাপার তাঁকেই সোপর্দ করি, অন্য কাউকে নয়। যেমন মুশরিকরা অন্যকে ক'রে 
থাকে। 
(৮) তোমরা, নাকি আমরা? এতে কাফেরদের প্রতি কঠোর ধমক রয়েছে। 

(৮) ১১১ শব্দের অর্থ হল শুকিয়ে যাওয়া অথবা পানির এত গভীরে চলে যাওয়া যে, সেখান হতে তা বের করা অসম্ভব হয়। অর্থাৎ, 


আল্লাহ তাআলা যদি পানি শুকিয়ে দিয়ে তার অস্তিত্ই শেষ ক'রে দেন অথবা মাটির এত গভীরে ক'রে দেন, যেখান থেকে পানি বের 
করতে সর্বপ্রকার যন্ত্র ব্যর্থ সাব্যস্ত হয়, তাহলে বল, কে আছে এমন, যে তোমাদের জন্য প্রবহমান ও নির্মল পানির ব্যবস্থা করে দেবে? 
অর্থাৎ, কেউ নেই। এটা মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ যে, তোমাদের অবাধ্যতা সত্তেও তিনি তোমাদেরকে পানি থেকে বঞ্চিত করেননি। 
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সা সুর) কী।ল।ম ৬৮ 


(৪৯) (৫০) লও রি 288০৮, এক. 
তিনি এবং ওরা (ফিরিস্তাগণ) যা লিপিবদ্ধ (6721626 5 
র ৩ঃ 
(২) তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল নও। €) 


(৩) তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন পুরষ্কার। (৫১) 


(৪) তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। €১ 


(6) শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে। (9 


(৬) তোমাদের মধ্যে কে বিকারপ্রস্ত। 


(৭) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অধিক অবগত আছেন যে, কে 
তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি অধিক জানেন, কারা 
সৎপণণ্রাপ্ত। 
(৮) সুতরাং তুমি মিথ্যাবাদীদের আনুগত্য করো না। «১ 


(৯) তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও। তাহলে তারাও নমনীয় হবে।) 


(১০) এবং অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে 
লাঞ্িত। 


(০) 3 অক্ষরটি এ শ্রেণীর বিচ্ছিন অক্ষরমালার অন্তর্ভূক্ত যা পূর্বে বহু সূরায় অতিবাহিত হয়েছে। যেমন, ও *০০ (স্বাদ, ক্বাফ) ইত্যাদি। 


(€) আল্লাহ তাআলা কলমের কসম খেয়েছেন। আর কলমের একটি গুরুত্ব এই কারণে রয়েছে যে, তার দ্বারা বর্ণনা ও মনের 
ভাবপ্রকাশের কাজ সম্পাদিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এ থেকে সেই নিদিষ্ট কলমকে বুঝানো হয়েছে, যেটাকে মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম সৃষ্টি 
কণরে ভাগ্য লেখার আদেশ করেছিলেন এবং সে শেষ পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, তা সবই লিখেছিল। (তিরমিযী তাফসীর সৃরা নুন) 


(১) ০১9৮: ক্রিয়ার কর্তা হল সেই কলমওলারা, যা কলম শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা, লেখনীর উল্লেখ স্বাভাবিকভাবে লেখকের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করে। অর্থ হল, তারও শপথ যা লেখকরা লিখে। অথবা এ ক্রিয়ার কর্তা হলেন ফিরিস্তাগণ, যেমন অনুবাদে ফুটে উঠেছে। 
(৭) এটা হল কসমের জওয়াব। এতে কাফেরদের কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা মুহাম্মাদ &্-কে পাগল বলত। 0 এস। ৪ ড] 


[3৯:৯০ এ! 551 42 অর্থাৎ, তোরা বলল,) হে এ ব্যক্তি! যার প্রতি কুরআন নাধিল হয়েছে, তুমি তো একটা পাগল। (সূরা হিজ্র ৬ 


আয়াত) 
(%) নবুঅতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যত কষ্ট তুমি সহ্য করেছ এবং শত্রুদের (ব্যথাদায়ক) যত কথা তুমি শুনেছ, সে সবের 


5১ 


বিনিময়ে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অশেষ প্রতিদান তুমি লাভ করবে। ১১ এর অর্থ বিচ্ছিন্ন করা। ০১৫ ৯৯ অর্থ 8 নিরবচ্ছিন্ন, অশেষ। 


(4) ৮০ ৬1৬ থেকে ইসলাম, দ্বীন অথবা কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। অর্থ হল, তুমি এ মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত আছ, 
যার আদেশ মহান আল্লাহ তোমাকে কুরআনে অথবা ইসলামে দিয়েছেন। অথবা এর অর্থ হল, এমন শিষ্টাচার, ভদ্রতা, নম্রতা, দয়া- 
দাক্ষিণ্য, বিশ্বস্ততা, সততা, সহিষ্ণৃতা এবং দানশীলতা ইত্যাদি সহ অন্য যাবতীয় চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলী যার অধিকারী তিনি 
নবুঅতের পূর্বেও ছিলেন এবং নবুঅতের পর যা আরো উন্নত হয় ও সৌন্দর্য-সমৃদ্ধ হয়। আর এই কারণেই যখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু 
আনহা)কে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন, টা £হ1৯ 0.5 অর্থাৎ, তার চরিত্র ছিল কুরআন। (মুসলিম ? 


মুসাফিরীন অধ্যার) মা আয়েশার এই উত্তর 13৮০ 3: এর উল্লিখিত উভয় অর্থেই শামিল। 


(%) অর্থাৎ, যখন সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং কোন কিছুই গোপন থাকবে না। আর এটা হবে কিয়ামতের দিন। কেউ কেউ বলেছেন, 
এ কথার সম্পর্ক বদর যুদ্ধের সাথে। 

(*) এখানে আনুগত্যের অর্থ এমন নমনীয়তা, যার প্রকাশ মানুষ তার বিবেক না চাইলেও ক'রে থাকে। অর্থাৎ, মুশরিকদের প্রতি আক্ষ্টর 
হওয়া ও নমনীয়তা প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নেই। 

(€) অর্থাৎ, তারা তো এটাই চায় যে, তুমি তাদের উপাস্যগুলোর ব্যাপারে একটু নম্র ভাব প্রকাশ কর, তাহলে তারাও তোমার ব্যাপারে 


নম্র ভাব অবলম্বন করবে। কিন্তু বাতিলের ব্যাপারে শিথিলতার ফল এই হবে যে, বাতিল পন্থীরা তাদের বাতিলের পুজা ছাড়তে টিলেমি 
করবে। কাজেই সত্যের ব্যাপারে শিথিলতা (দ্বীন) প্রচারের কৌশল এবং নবুঅতের দায়িত্ব পালনের কাজের জন্য বডই ক্ষতিকর। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০০৭ 


(১১) পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে 
বেড়ায়। 
(১২) যে কল্যাণের কাজে বাধাদান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ট। 


(১৩) রূঢ স্বভাব এবং তার উপর গোত্রহীন; €) 


(১৪) (এ জন্য যে) সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ভতিতে 205951508০1 


সমৃদ্ধিশালী।€৯ 

(১৫) তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে, ট9০5থ৮ 06 04517 405 519 
এটা তো সেকালের উপকথা মাত্র। ূ ূ 
(১৬) আমি তার শুঁড় (নাক) দাগিয়ে দেব।*) টিটি কতা 


(১৭) আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি) যেভাবে পরীক্ষা ₹৫/০: 1 2] এরা এ ঢা: 749%6 ৫! 
করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে,৬১ যখন তারা শপথ করল যে, ? ১, ১ | 
তারা ভোর-সকালে তুলে আনবে বাগানের ফল, ৬ ও 

(১৮) এবং তারা "ইন শাআল্লাহ্‌” বলল না। 


(১৯) অতঃপর সেই বাগানে তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে 


৮4 নত 5$ 21৬ 5৮5 24০ ০১112 
এক বিপর্ধয় হানা দিল, যখন তারা ঘুমিয়ে ছিল। ৬৪) র 


(%) এখানে কাফেরদের চারিত্রিক অবনতির কথা বলা হচ্ছে, যার কারণে নবী প্-কে শিথিলতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই মন্দ 
গুণগুলো নিদিষ্ট কোন এক ব্যক্তির বর্ণনা করা হয়েছে, না সাধারণভাবে সকল কাফেরের? প্রথমটির সমর্থন কোন কোন বর্ণনায় থাকলেও 
তা প্রামাণিক নয়। সুতরাং উদ্দেশ্য ব্যাপক। অর্থাৎ, এমন সকল ব্যক্তিই উদ্দেশ্য, যার মধ্যে উক্ত (মন্দ) গুণগুলো পাওয়া যাবে। 135) 


অবৈধ সন্তান (জারজ, গোত্রহীন) অথবা প্রসিদ্ধ ও কৃখ্যাত। 
(৯) অর্থাৎ, উল্লিখিত মন্দ চরিত্রের শিকার সে এই জন্য হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি নিয়ামত দানে 
ধন্য করেছেন। অর্থাৎ, সে নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে অকৃতজ্ঞ হয়। কেউ কেউ বলেন, এর সম্পর্ক হল, ₹৮$ 3১ (আনুগত্য করো 
না) কথার সাথে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তির মধ্যে এইসব মন্দ গুণ বিদ্যমান থাকে, তার কথা কেবল এই জন্য মেনে নেওয়া হয় যে, তার আছে 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তৃতি। 
(৮) কারো নিকটে এর সন্বন্ধ হল দুনিয়ার সাথে। যেমন বলা হয় যে, বদর যুদ্ধে কাফেরদের নাককে তলোয়ারের নিশানা বানানো 
হয়েছিল। আবার কেউ বলেন, এটা কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের নিদর্শন হবে; তাদের নাকে দেগে চিহিত করা হবে। অথবা অর্থ হল 
মুখমন্ডলের কালিমা। যেমন, কাফেরদের মুখমন্ডল সেদিন কালো হয়ে যাবে। কেউ বলেন, কাফেরদের এই পরিণতি দুনিয়া এবং 
আখেরাত উভয় জায়গাতেই সম্ভব। 

(১) “তাদেরকে” বলতে মন্কাবাসীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমি তাদেরকে ধন-মাল দান করেছিলাম। যাতে তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করে, কুফরী ও অহংকার করার জন্য নয়। কিন্ত তারা কুফরী এবং অহংকারের পথ অবলম্বন করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে 
দুর্ভিক্ষ ও অনাৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করি। নবী &&-এর অভিশাপের কারণে তাতে তারা কিছু দিন ভূগেছিল। 

(১) বাগানওয়ালাদের ঘটনা আরবদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল। এই বাগানটি (ইয়ামানের) সানআ” থেকে দুই ফারসাখ (৬ মাইল) দূরত্ে 
অবস্থিত ছিল। বাগানের মালিক তা হতে উৎপন্ন ফল-মূল থেকে গরীব মিসকীনদের উপরও খরচ করত। কিন্তু তার মৃত্যুর পর যখন 
তার সন্তানরা তার উত্তরাধিকারী হল, তখন তারা বলল যে, এ থেকে আমাদের সংসারের খরচই তো কোন রকম বের হয়। তাই আমরা 
বাগানের উপার্জিত ফসল হতে গরীব ও অভাবীদেরকে কিরূপে দান করব? সুতরাং মহান আল্লাহ সেই বাগানটিকে ধুস ক"রে দিলেন। 
বলা হয় যে, এই ঘটনা ঈসা &-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার কিছু দিন পর ঘটেছিল। (ফাতহুল কুদীর) বিস্তারিত এই আলোচনা 
তফসীর গ্রন্থের বর্ণনার ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়। 
(৮) 7০ এর অর্থ হল ফল তোলা, ফসল কাটা। ০:৯১ শব্দটি হল হাল (ক্রিয়া বিশেষণ)। অর্থাৎ, ভোর-সকালেই ফল তুলে ফেলব 
এবং ফসলাদি কেটে নেব। 


(১) কেউ কেউ বলেন, বাগানে রাতারাতিই আগুন লেগে গিয়েছিল। আর কেউ বলেন, জিবরাঈল ২ এসে বাগানটিকে ধুলিসাৎ করে 
দিয়েছিলেন। 
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১০০৮ 


(২০) ফলে তা ফসল-কাটা ক্ষেতের মত হয়ে গেল। ১ 


(২১) ভোর-সকালে তারা একে অপরকে ডাকাডাকি ক”রে বলল, 


(২২) "তোমরা যদি ফল তুলতে চাও, তাহলে সকাল সকাল 
বাগানে চল।'? 

(২৩) অতঃপর তারা চুপিসারে কথা বলতে বলতে (পথ) চলতে 
শুরু করল, 

(২৪) "আজ যেন সেখানে তোমাদের নিকটে কোন অভাগ্রস্ত ব্যক্তি 
প্রবেশ করতে না পারে।” ৬) 

(২৫) অতঃপর তারা (অভাবীদেরকে) নিবৃত্ত করতে সক্ষম --এই 
বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে গেল। ৬) 

(২৬) অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল.৬৯ 
তখন তারা বলল, "আমরা তো পথ হারিয়ে ফেলেছি। 

(২৭) বরং আমরা তো বঞ্চিত!” 


(২৮) তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল, "আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? 
তোমরা (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন?” (১) 
(২৯) তারা বলল, "আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।”৭৩) 

(৩০) অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে 
লাগল। 

(৩১) তারা বলল, "হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা 
সীমালংঘনকারী ছিলাম। 

(৩২) আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রতিপালক এর পরিবর্তে 


সুরা কুঃলাম ৬৮ 


পপ ৩ পাত 
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টিন 


(১) অর্থাৎ, যেভাবে ফসলাদি কেটে নেওয়ার পর ক্ষেত শুকিয়ে যায়, ঠিক এইভাবে পুরো বাগানটাই ধংস হয়ে গেল। কেউ কেউ এর অর্থ 


করেছেন যে, বাগানটি পুড়ে কালো রাতের মত হয়ে গেল। 


(৬) অর্থাৎ, প্রথমতঃ তারা অতি সকালে বাগানের দিকে যাত্রা করল। দ্বিতীয়তঃ আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল, যাতে তাদের 


বাগানে যাওয়ার কথা কেড ঢের নাপায়। 


(১) অর্থাৎ, তারা একে অপরকে বলছিল যে, আজ বাগানে এসে কেউ যেন কিছু চাইতে না পারে। যেমন, আমাদের বাপের যামানায় 


লোকেরা এসে নিজেদের অংশ নিয়ে যেত। 


(৬৮) ১৯ শব্দের একটি অর্থ শক্তি ও কঠোরতা করা হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ করেছে, রাগ ও হিংসা। অর্থাৎ, ফকীর ও মিসকীনদের 


প্রতি ক্রোধ অথবা হিংসা প্রকাশ ক'রে। ০১১০৪ শব্দটি হাল (ক্রিয়া-বিশেষণ)। অর্থাৎ, নিজেদের ব্যাপারে তারা অনুমান করে নিয়েছিল 


করতে সক্ষম। 


(২) অর্থাৎ, বাগানের জায়গাকে ছায়ের স্তূপ অথবা ধৃংস-স্তূুপরূপে দেখতে পেল। 


(*) প্রথমে তারা পরস্পরকে এ কথাই বলেছিল। 


অথবা তাদের ধারণা ছিল যে, নিজেদের বাগানকে তারা আয়ান্তে ক'রে নিয়েছে অথবা অর্থ হল, মিসকীনদেরকে তারা নিজেদের কাবুতে 


(১) অতঃপর যখন তারা চিন্তা-ভাবনা করল, তখন জানতে পারল যে, বিপদগ্রস্ত এবং বিনাশিত এই বাগানই হল আমাদের বাগান। 


যাকে মহান আল্লাহ আমাদের কর্মদোষে এ রকম কণরে দিয়েছেন। আর অবশ্যই এটা আমাদের বঞ্চনা-ভাগ্য। 
(১) কেউ কেউ এখানে "তাসবীহ" (আল্লাহর পবিভ্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করা বলতে "ইন শাআল্লাহ” বলা বুঝিয়েছেন। 
("১ অর্থাৎ, এখন তারা বুঝতে পেরেছে যে, পিতা যে নিয়মে কাজ করেছেন তার বিপরীত পদক্ষেপ গ্রহণ ক'রে আমরা বড়ই ভুল 


করেছি। যার শাস্তি আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। এ থেকে এও বোঝা গেল যে, গোনাহ করার দৃঢ় সংকল্প করা ও তার প্রতি প্রাথমিক 


পদক্ষেপও গোনাহ করার মতই অপরাধ। এতে পাকড়াও হতে পারে। (যেমন হাদীসে এসেছে, দুই মুসলিম খুনাখুনি করলে খুনী ও নিহত 


ব্যক্তি উভয়েই দোযখে যাবে। কারণ নিহত ব্যক্তিরও তার সঙ্গীকে খুন করার দৃঢ় সংকল্প ছিল।) শুধুমাত্র সেই পাপ-ইচ্ছা ক্ষমার যোগ্য, 


যা মনের খেয়াল ও কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০০৯ 


আমাদেরকে উৎকৃষ্ট বাগান দেবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের 
অভিমুখী হলাম।” (9) 

(৩৩) শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে।”৭ আর পরকালের শাস্তি 
কঠিনতর; যদি তারা জানত। (১) 

(৩৪) আল্লাহভীরুদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই 
ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত রয়েছে। 
(৩৫) আমি কি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দেরকে অপরাধীদের 
মত গণ্য করব?) 

(৩৬) তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? 


০৫ কু ০৯৪ 
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টা ৫ 


(৩৭) তোমাদের নিকট কি কোন কিতাব আছে,”) যা তোমরা টিত 
অধ্যয়ন কর? 
(৩৮) নিশ্চয় তোমাদের জন্য ওতে রয়েছে, যা তোমরা পছন্দ কর? 


রি 
( 


] 


(৩৯) আমি কি তোমাদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ নন কোন ৫ স্‌ 0] 2০ % শু] 2 ০ তল পু 
প্রাতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছ যে, তোমরা নিজেদের জন্য যাস্থর করবে রিনিতা 
তাই পাবে? ৯) ০৯৮৬৬ 
(৪০) তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ওদের মধ্যে এ বিষয়ে 
দায়িতুশীল কে?) 
(৪১) তাদের কি কোন শরীক উপাস্য আছে? থাকলে তারা তাদের 
শরীক উপাস্যগুলোকে উপস্থিত করুক; যদি তারা সত্যবাদী হয়।৮১) 

(৪২) (স্মরণ কর,) যোদন পদনালা উন্মোচন করা হবে এবং 05551525298 ১১২ 411 এ! ০5553 ০৮০৩০ +22 ৫ 
তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে; কিন্তু তারা তা এ 
করতে সক্ষম হবে না। ৬১) হত 


("১ বলা হয় যে, তারা আপোসে অঙ্গীকারবদ্ধ হল যে, আল্লাহ যদি পুনরায় আমাদেরকে মাল-ধন দান করেন, তাহলে আমরা পিতার 
মতই তা হতে গরীবদের অধিকার আদায় করব। আর এই জন্যই তারা লত্জিত হয়ে তওবা করে প্রতিপালকের নিকট আশার কথাও 
ব্যক্ত করল। 

() অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশের যারা বিরোধিতা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত মাল ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে, তাদেরকে আমি 
এইভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (যদি আমার ইচ্ছা হয় তাহলে।) 

(১) কিন্তু বড় অনুতাপের বিষয় যে, তারা এই বাস্তবিকতাকে বুঝে না, যার কারণে কোন পরোয়াও করে না। 

() মক্কার মুশরিকরা বলত যে, যদি কিয়ামত হয়, তাহলে সেখানেও আমরা মুসলিমদের থেকে উত্তম অবস্থায় থাকব। যেমন, দুনিয়াতে 
আমরা মুসলিমদের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যে আছি। আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তরে বললেন, এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, 
আমি মুসলিমদের অর্থাৎ আমার আনুগত্যশীলদেরকে পাপিষ্ঠদের, অর্থাৎ আমার অবাধ্যজনদের মত গণ্য করব? অর্থাৎ, এটা কোন দিন 
হতে পারে না যে, আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের বিপরীত ক*রে উভয়কে এক সমান গণ্য করবেন। 

(৮) যাতে এ কথা লেখা আছে, যার তোমরা দাবী করছ যে, সেখানেও তোমাদের জন্য তোমাদের পছন্দ মত সব কিছুই থাকবে? 

(১) অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত এমন কোন পাক্কা অঙ্গীকার আমি তোমাদের সাথে করেছি নাকি যে, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে যা 
ফায়সালা করবে, তা-ই তোমাদের জন্য হবে? 

(৮) যে কিয়ামতের দিন তাদের জন্য তাই ফায়সালা করাবে যা মুসলিমদের জন্য আল্লাহ করবেন। 

(৮১) কিংবা যাদেরকে তারা শরীক বানিয়েছে, তারা তাদের সাহায্য ক'রে তাদেরকে উত্তম স্থান দান করবে? যদি তাদের শরীক এইরূপ 
ক্ষমতাবান হয়, তাহলে তাদেরকে সামনে উপস্থিত করা হোক, যাতে তাদের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যায়। 

(৮) কেউ কেউ পায়ের রলা, গোছা বা পদনালী খোলা থেকে কিয়ামতের দিনের কঠোরতা ও ভয়াবহতা বুঝিয়েছেন। কিন্তু একটি সহীহ 
হাদীসে এর ব্যাখ্যা এইরূপ বর্ণনা হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা নিজ পদনালী উন্মোচন করবেন (যেভাবে উন্মোচন করা 
তীর সন্তার জন্য সাম্জস্যপূর্ণ)। তখন প্রতিটি মু'মিন নর-নারী তীর সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। তবে তারা সিজদা করতে পারবে না, 
যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো বা সুনাম লাভের জন্য সিজদা করত। তারা সিজদা করতে চাইকে কিন্তু তাদের পিঠ পাটার মত এমন শক্ত 
হয়ে যাবে যে, তা ঝুকানো সম্ভব হবে না। (বৃখারী? সূরা কালামের ব্যাথা পরিচ্ছেদ) মহান আল্লাহর পায়ের গোছা কেমন? তা কিভাবে 
তিনি খুলবেন? এর প্রকৃত রূপ আমরা জানিও না এবং এ ব্যাপারে কিছু বলতেও পারব না। কাজেই যেরূপ আমরা কোন ধরন-গঠন ও 
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১০১০ সুরা ক্ট/লা।মা ৬৮ 


(৪৩) তাদের দুষ্টি অবনত হবে, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন 
করবে» অথচ যখন তারা সুস্থ ছিল, তখন তো তাদেরকে সিজদা 
করতে আহবান করা হত। ৮৪ 

(৪৪) সুতরাং তুমি আমাকে এবং এই বাণীকে যারা মিথ্যাজ্ঞান 
করে, তাদেরকে ছেড়ে দাও,৮৭ আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে 
ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবে না। ৮৬ 

(৪৫) আর আমি তাদেরকে টিল দিয়ে থাকি, আমার কৌশল 
অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ৮) 

(৪৬) তুমি কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে একটি 
দুর্বহ দণ্ড মনে করবে? ৬৮ 

(৪৭) তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা লিখে রাখে? ৮৯) তে 2 (৩2; ৯০০ ঢা 


(৪৮) অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের 253 598 মা 9221551288 9 42 তি 


এ] ০3534 1558 3৪ এ 


০২ ৫০০ 


অপেক্ষায়/৯) তুমি তিমি-ওয়ালা (ইউনুস)এর মত অধৈর্য হয়ো 
না, যখন সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। (৯১) 
(৪৯) তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌছলে, সে 
নিন্দিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হত গাছ-পালাহীন টসৈকতে। (৩) 


সাদৃশ্য আরোপ না ক'রে তাঁর হাত, পা ইত্যাদির উপর ঈমান রাখি, অনুরূপ তাঁর পায়ের গোছার কথা যেহেতু কুরআন ও হাদীসে 
উল্লিখিত হয়েছে, বিধায় কোন অপব্যাখ্যা ও কোন ধরন-গঠন জানার চেষ্টা ছাড়াই তার উপরও ঈমান রাখা আবশ্যক। সালফে স্বালেহীন 
এবং মুহান্দিসগণের এটাই মত ও বিশ্বাস। 

(৮১ অর্থাৎ, তাদের অবস্থা হবে দুনিয়ার বিপরীত। দুনিয়াতে তো অহংকার ও ওদ্ধত্যের কারণে তাদের গর্দান উচু হয়ে থাকত। 

(৯ অর্থাৎ, সুস্থ-সবল ও মোটা-তাজা ছিল। আল্লাহর ইবাদত সম্পাদনে কোন জিনিস তাদের জন্য বাধা ছিল না। কিন্তু পৃথিবীতে তারা 
আল্লাহর ইবাদত করা হতে দুরে থাকত। (আযান ও ইকামতের মাধ্যমে তাদেরকে নামাযের জন্য আহবান করা হত, কিন্ত সুস্থ-সবল 
থাকা সত্তেও তারা নামাযে আসত না। বলা বাহুল্য, যারা ইহকালে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহকে সিজদাহ করে না, তারা পরকালে তাকে 
স্বচক্ষে দেখেও সিজদাহ করতে সক্ষম হবে না। -সম্পাদক) 

(৮) অর্থাৎ, আমিই তাদের সাথে বুঝাপড়া করে নেব। তৃমি এ ব্যাপারে কোন চিন্তা করো না। 

(৮১) এখানে সেই অবকাশ ও টিল দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যা কুরআনে আরো কয়েকটি স্থানে বর্ণিত হয়েছে এবং হাদীসেও 
স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর অবাধ্যতা সন্ত্বেও পার্থিব সম্পদ লাভ এবং বিলাস-সামগ্রীর প্রাচ্য (তাদের উপর) আল্লাহর 
অনুগ্রহ নয়, বরং এটা তীর অবকাশ ও টিল দেওয়ার নীতি অনুসারে তাদের প্রাপ্ত সত্বর ফল। পরে যখন তিনি তাদেরকে পাকড়াও 
করবেন, তখন কেউ বাঁচাতে পারবে না। 

(৮) এটা পূর্বোক্ত বিষয়ের তাকীদন্বরূপ। ১: গোপন কৌশল ও চক্রান্তকে বলা হয়। এটা সৎ উদ্দেশ্য হলে, তা কোন দোষের নয়। 


এটাকে যেন উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত “কায়দ” মনে না করা হয়; যার মধ্যে কেবল মন্দ অর্থই পাওয়া যায়। 
(৮) এখানে সম্বোধন নবী &্-কে করা হয়েছে, কিন্তু ধমক তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, যারা তীর প্রতি ঈমান আনেনি। 

(৯) অর্থাৎ, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নাকি? 'লাওহে মাহফ্য” তাদের আয়ন্তে নাকি যে, সেখান থেকে যে কথা তারা চায়, তা সংগ্রহ 
ক'রে নেয় (লিখে নেয়)? এই জন্য তারা তোমার আনুগত্য করার এবং তোমার উপর ঈমান আনার কোন প্রয়োজন মনে করে না। এর 
জওয়াব হল, না, এমন কক্ষনো নয়। 
(৮) »-০ এ “ফা” হরফটি তাফরী”র (পরবর্তী বাক্যকে পূর্বোক্ত বাক্যের শাখাস্বরূপ সংযুক্ত করার) জন্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, যখন 


ঘটনা এইরূপ নয়, তখন হে নবী! তুমি তোমার রিসালতের দায়িত্ব পালন করে যাও এবং মিথ্যাজ্ঞানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর 
ফায়সালার অপেক্ষা কর। 

(১১) যে নিজের জাতির নিকট মিথ্যাজ্ঞানের আচরণ লক্ষ্য ক'রে তাড়াহুড়া করেছিল এবং স্বীয় প্রতিপালকের ফায়সালা ও অনুমতি 
ছাড়াই নিজের জাতিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। 
(১) যার কারণে তাঁকে দুঃখাকুল অবস্থায় স্বীয় প্রতিপালককে সাহায্যের জন্য ডাকতে হয়েছিল। (এর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে উল্লি 
হয়েছে।) 

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যদি অনুগ্রহপূর্বক তাকে তওবা ও মুনাজাতের তওফীক দান না করতেন এবং তার প্রার্থনা মঞ্জুর না 


০১ 


তু 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০১১ 


পপ ৫ 


(৫০) পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং পিচ চিরে 


তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।(১৪ 
(৫১) অবিশ্বাসীরা যখন উপদেশবাণী (কুরআন) শ্রবণ করে, রগ তা 251402৯০216 44521154 ০্া ৫91 
তারা যেন তাদের দৃষ্টি ঘ্বারা তোমাকে আছাড দিয়ে ফেলে দেয়, রর 
এবং বলে, 'এ তো এক পাগল।”) 

(৫২) অথচ তা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশই। (৯) 


সুরা হা-ফ্কীহ 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৬৯, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫২ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 5995, লি 
(১) সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। (৯ 


(২) কী সেই অবশ্যন্ভাবী ঘটনা? (১০9 


করতেন, তাহলে তাকে সমুদ্র তীরে নিক্ষেপ করতেন না; যেখানে তার ছায়ার ও খোরাকের জন্য লতাবিশিষ্ট গাছ উৎপন্ন করে 
দয়েছিলেন। বরং (তিমি মাছের পেটেই রেখে দিতেন অথবা) কোন গাছ-পালাহীন তীরে নিক্ষেপ করতেন এবং সে আল্লাহর নিকট 
নন্দিতই থাকত। পক্ষান্তরে দুআ মঞ্জুর হওয়ার পর সে প্রশংসিত বিবেচিত হল। 

(১) এর অর্থ হল, তীকে সুস্থ ও সবল ক'রে তুলে পুনরায় রিসালাত দানে ধন্য ক'রে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করা হল। যেমন, সুরা 
সাফফাত ১৪৬নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। 

(৮) এই জন্য নবী পু বলেছেন যে, “কোন ব্যক্তি যেন এ কথা না বলে যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকেও উত্তম।” (মুসালিম্‌ 
ফাযায়েল অধ7) অধিক দষ্টব্য 8 সুরা বাকারার ২৫৩নং আয়াতের টীকা। 
(১) অর্থাৎ, যদি তোমার জন্য আল্লাহর প্রতিরোধ, প্রতিরক্ষা ও হিফাযত না হত, তাহলে কাফেরদের হিংসা দৃষ্টির কারণে তুমি বদ 
নজরের শিকার হয়ে পড়তে। অর্থাৎ, তাদের কৃদৃষ্টি তোমাকে লেগে যেত। ইমাম ইবনে কাসীর রেঃ) এর এই অর্থই বলেছেন। তিনি 
আরো লিখেছেন যে, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বদনজর লেগে যাওয়া এবং আল্লাহর হুকুমে অন্যের উপর তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া 
সত্য। যেমন, অনেক হাদীস থেকেও তা প্রমাণিত। যেমন অনেক হাদীসে এ থেকে বাঁচার জন্য দুআও বর্ণিত হয়েছে। আর তাকীদ করে 
বলা হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস ভাল লাগবে, তখন "মা শা-আল্লাহ” অথবা "বা-রাকাল্লাহ” বলবে। যাতে সে জিনিসে 
যেন বদনজর না লাগে যায়। অনুরূপ কাউকে যদি কারো বদনজর লেগে যায়, তাহলে তাকে গোসল করিয়ে তার পানি এ ব্যক্তির উপর 
ঢালতে হবে, যাকে তার বদনজর লেগেছে। (বিজ্ঞারিত জানার জন্য এ্টবাঃ তফসীর ইবনে কাগীর এবং অন্7ান) হাদীস গ্রহ্ট) কেউ কেউ 
বলেন, এর অর্থ হল, ওরা তোমাকে রিসালাতের প্রচার-প্রসার থেকে ফিরিয়ে দিত। 

(১) অর্থাৎ, হিংসার কারণে এবং এই উদ্দেশ্যেও যাতে লোকেরা এই কুরআন দ্বারা প্রভাবিত না হয়; বরং এ থেকে দূরে থাকে। অর্থাৎ, 
চক্ষু দ্বারাও কাফেররা নবী &-এর ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করত, জিহা দ্বারাও তাঁকে কষ্ট দিত এবং তীর অন্তরকে ব্যথিত করত। 

(৯) যখন প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে, এ কুরআন মানব-দানবের জন্য হিদায়াত ও পৎপ্রদর্শক স্বরূপ এসেছে, তখন তাকে যে নিয়ে 
এসেছে এবং তার যে বর্ণনাকারী সে পাগল কিভাবে হতে পারে? 

(১৯) ২3০। কিয়ামতের নামসমূহের অন্যতম নাম। এই দিনে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে এবং এ দিনও বাস্তবে সংঘটিত হবে। এই 


জন্য এটাকে ২০। নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 
(০) এটি শাব্দিক প্রশ্নবাচক হলেও উদ্দেশ্য হল, কিয়ামতের দিনের ভয়ঙ্করতা ও ভয়াবহতার কথা বর্ণনা করা। 
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2 সুর) হ।-কাহ ৬৯ 


(৩) কিসে তোমাকে জানাল সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী? (১৯) 


(৪) সামুদ ও আ"দ সম্প্রদায় মিথ্যাজ্ঞান করেছিল মহাপ্রলয়কে।১১ 


(৫) সুতরাং সামুদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধুৎস করা হয়েছিল এক 
প্লয়ঙ্কর গর্জন দ্বারা। (১১) 

(৬) আর আস্দ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধুংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড 
ঝড়ো-হাওয়া দ্বারা। (১৯) 

(৭) যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত আট 
দিন অবিরামভাবে,১”) তখন (দেখলে) তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে 
দেখতে, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশুন্য খেজুর কান্ডের 
ন্যায়। (১০৬) 

(৮) অতঃপর তাদের কাউকেও তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি? 


(৯) আর ফিরআউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া 
বস্তিবাসীরা (লুত সম্প্রদায়) (১১ পাপ করেছিল। 

(১০) তারা তাদের প্রতিপালকের রসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে 
তিনি তাদেরকে অতি কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। (১০) 

(১১) যখন পানি উলে উঠেছিল,(১৯ তখন আমি তোমাদেরকে 
আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। ১৯) 


(১) অর্থাৎ, কিসের মাধ্যমে তুমি এর পূর্ণ বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হতে পার? উদ্দেশ্য এ জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। অর্থাৎ, তোমার 
এ ব্যাপারে জ্ঞান নেই। কেননা, তুমি এখন তা না দেখেছ, আর না তার ভয়াবহতা পরিদর্শন করেছ। এ হল সৃষ্টিকুলের জ্ঞানের আওতা- 
বহির্ভত। (ফাতহুল কাদীর) কোন কোন আলেম বলেন, কুরআনে যে ব্যাপারেই অতীতকালের ক্রিয়াপদ ১১ ব্যবহার করে প্রশ্ন 
করা হয়েছে, তার উত্তর দিয়ে ব্যাখ্যা বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। আর যে ব্যাপারে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ এ১)১% ০) ব্যবহার করে প্রশ্ন 
করা হয়েছে, উত্তরের মাধ্যমে তার জ্ঞান বা ব্যাখ্যা মানুষকে জানানো হয়নি। (ফাতহুল কাদীর, আয়সারুত্‌ তাফাসীর) 

(১) এখানে কিয়ামতকে হ০১এ। (ঠক্ঠক্কারী) বলা হয়েছে। যেহেতু মহাপ্রলয় কিয়ামত নিজ ভয়াবহতায় মানুষের হৃদয়কে জাগ্রত করে 
তুলবে। ৃ্‌ 

(১০) ২৯৬ হল সীমাহীন বিকট শব্দ। অর্থাৎ, নেহাতই ভয়ঙ্কর মহাগর্জন দ্বারা সামুদ সম্প্রদায়কে ধুংস করা হয়েছিল। যেমন পূর্বেও বহু 
স্থানে এ কথা আলোচিত হয়েছে। 

(১১) ১০১০ এর অর্থ হল অত্যধিক হিমশীতল প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া। £9০ দুর্দান্ত উগ্র, যা দমন করা যায় না। অর্থাৎ, প্রচন্ড বেগবান ঝড়, 


আয়ত্তে আনা যায় না এমন হিমশীতল হাওয়া দ্বারা হুদ 3-এর জাতি আ*দকে ধুংস করা হয়েছিল। 

(৮) অর্থ হল কাটা এবং পৃথক পৃথক করে দেওয়া। কেউ কেউ ১১৯ অর্থ করেছেন, লাগাতার, অবিরামভাবে। 

(১১) এ থেকে তাদের সুদীর্ঘ দেহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। £:3৬ শব্দের অর্থ হল শুন্য/খালি। প্রাণহীন দেহকে সারশূন্য খেজুর গাছের 
গুড়ির সাথে তুলনা করা হয়েছে। ও 

(১) উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা বলতে লূত %-এর সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে 

(১) 22 শব্দটি ৯:15) থেকে গঠিত। যার অর্থ হল ঃ অতিরিক্ত। অর্থাৎ, তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করেছিলেন যে, তা অন্য 


সম্প্রদায়ের পাকড়াও অপেক্ষা অতিরিক্ত কঠোর ছিল। অর্থাৎ, এদেরকে সর্বাধিক কঠোরভাবে পাকড়াও করা হয়েছিল। এ থেকে 5৯ 


2 এর অর্থ দাড়াল ৪ অতীব কঠিন পাকড়াও। 


(১৯ অর্থাৎ, পানি তার উচ্চতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, পানি খুব বেড়ে গিয়েছিল। 
(১১) এখানে তোমাদেরকে” বলে কুরআন অবতীর্ণকালের লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থ হল যে, তোমরা যে পূর্বপুরুষদের 
বংশধর, আমি তাদেরকে কিন্ত্ীতে সওয়ার করিয়ে মহাপ্লাবন থেকে বাঁচিয়েছি। হ2১। (নৌযান) বলতে নূহ ৯৬ঞ-এর কিন্তীকে বুঝানো 


হয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০১৩ 


(১২) আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য ১১১ এবং 


কু ক. কাত এজি ক 
199 ৩১ উল ৮5-৩০ এ 


যাতে স্মৃতি 
(১৩) যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার। (১১৪ 


তিধর কর্ণ এটা স্মারণ রাখে। (১১১) 


(১৪) তখন পর্বতমালা সহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে(১৯ এবং একই 


ধাক্কায় ওগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। 


(১৫) সেদিন সংঘটিত হবে মহাঘটনা (কিয়ামত)। (এ 


(১৬) আর আকাশ বিদীর্ণ হয়ে অসার হয়ে পড়বে। (১৯০ (95:৯1 55 2৯$ গালি £251 


৪ 


আটজন 


(১১৬) এবং দি » ০০০০ এব 2৮০ ০১০৮5) 25, জ। নত নাত এ 7০1 
(১৭) ফিরিস্তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ১ এবং সেদিন ১523; ১66১ ৩০০ ০৯০০ ০৪ ৪60 পুত এনা 


ফিরিস্তা তোমার প্রতিপালকের আরশকে তাদের উর্ধে 


ধারণ করবে। (১ এই 


(১৮) সেদিন পেশ করা হবে তোমাদেরকে ১*) এবং তোমাদের 
কছুই গোপন থাকবে না। 
(১৯) সুতরাং যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া 22541: ১90০ 588 ০৫৯2 এয পাছু। 


পিল তত 


হবে'১১৯ সে বলবে, "এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ (১২০) 


(২০) আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে আমার হিসাবের 


সম্মুখীন 
(২১) সুতরাং সে এক সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে; 


হতে হবে।” (১২১) 


(১১) তত 


১ 


থা, কাফেরদেরকে পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া এবং মু'মিনদেরকে নৌকায় আরোহণ করিয়ে বাঁচিয়ে নেওয়ার কাজ হল তোমাদের 


জন্য নসাহত ও উপদেশস্বরূপ। তোমরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর এবং আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দুরে থাক। 


(১১) অঅ 


াঁৎ, শ্রবণকারী তা শ্রবণ ক”রে যেন স্মারণে রাখে এবং সেও যেন এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। 


(১১০ মিথ্যাবাদীদের পরিণাম উল্লেখ করার পর এখন বলা হচ্ছে যে, এই (33) "অবশ্যম্ভাবী ঘটনা (কিয়ামত) কিভাবে সংঘটিত 


হবে। ইস্রাফীল %৪৪-এর এক ফৃৎকারে তা সংঘটিত হয়ে যাবে। 


(১১১) অ 


থাৎ, স্ব স্ব স্থান থেকে তুলে নেওয়া হবে এবং আল্লাহর মহাশক্তি দ্বারা অবস্থানক্ষেত্র থেকে সমূলে উৎপাটিত হবে। 


(১৮) তআ 
পারে? 


রাত, তাতে কোন শক্তি এবং মজবুতী থাকবে না। আর যে জিনিস ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাতে মজবুতী কিভাবে থাকতে 


(১৯) আসমান টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পর আসমানবাসী ফিরিস্তারা কোথায় থাকবেন? বলা হল, তাঁরা আকাশের প্রান্তদেশে 


থাকবেন 


| এর একটি অর্থ এও হতে পারে যে, ফিরিস্তাগণ আসমান ফাটার পূর্বে আল্লাহর নির্দেশে যমীনে চলে আসবেন। অতএব 


ফিরিস্তাগণ দুনিয়ার প্রান্তদেশে থাকবেন। অথবা অর্থ এও হতে পারে যে, আসমান খন্ড খন্ড হয়ে বিভিন্ন খন্ডে পরিণত হবে। সেই 
খন্ড গুলোর মধ্যে যেগুলো যমীনের প্রান্তদেশে নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে ফিরিস্তাগণ সেখানে থাকবেন। (ফাতহুল কাদীর) 


(১) অ 


াৎ, এই নির্দিষ্ট ফিরিস্তাগণ আল্লাহর আরশকে তীদের মাথায় উঠিয়ে রাখবেন। আবার এটাও হতে পারে যে, এই আরশ থেকে 


উদ্দেশ্য 


(ইবনে কাসীর) 


হল সেই আরশ, যা ফায়সালার জন্য যমীনে রাখা হবে এবং যার উপর মহান আল্লাহর গৌরবময় অবতরণ সংঘটিত হবে। 


(১৯) এই পেশকরণ এই জন্য হবে না যে, আল্লাহ যাকে জানেন না, তাকে জেনে নেবেন। তিনি তো সকলকেই জানেন। বরং পেশ বা 


উপস্থিত 
( রর যা 


করা হবে কেবল মানুষের উপর হুজ্জত কায়েম করার জন্য। নচেৎ, আল্লাহর কাছে তো কারো কোন জিনিসই গোপন নেই। 
তার সৌভাগ্য, মুক্তি ও সাফল্যের দলীল হবে। 


(১) অঅ 


াৎ, সে অত্যধিক খুশী হয়ে সকলকে বলবে যে, "নাও পড়। আমার আমলনামা তো আমি পেয়ে গেছি।” কারণ সে জেনে যাবে 


যে, এতে কেবল পুণ্যসমূহই থাকবে। কিছু পাপ থাকলেও আল্লাহ হয়তো তা ক্ষমা করে দেবেন অথবা সে পাপগুলোকে পুণ্য পরিবর্তন 


করে দেবেন। যেমন, মহান আল্লাহ ঈমানদারদের সাথে দয়া ও অনুগ্রহের এমনতর বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। 


(১১ অ 


রাৎ, আখেরাতের হিসাব-কিতাবের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। 
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১০১৪ 


(২২) সুউচ্চ জান্নাতে। (১১) 


সুরা হা-কীাহ ৬৯ 


(২৩) যার ফলরাশি ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে। (২৩) 


(২৪) (তাদেরকে বলা হবে,) "পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা োে থা ॥ ০41 রি 52 17 ৫ 


অতীত দিনে যা করেছিলে তার বি 


নময়ে।”(১১৪ 


(২৫) কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, 


'হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হত আমার আমলনামা। (১১০) 


(২৬) এবং আমি 


যদি না জানতাম আমার হিসাব। (১৬ 


(২৭) হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত! (৯৯ 


(২৮) আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই এল না। 


(২৯) আমার ক্ষমতাও অপসূৃত হয়েছে।” (১৬) 


(৩০) (ফিরিশ্তাে 


গলদেশে বেড়ি প 


রয়ে দাও। 


(৩১) অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহানামে। (১৯) 
(৩২) পুনরায় সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে তাকে শৃঙ্খলিত কর।”১) 


দরকে বলা হবে) “ওকে ধর। অতঃপর ওর 


(৩৩) নিশ্চয় সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না,(১৯ 


(৩৪) এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করত না; (১০১ 


(৩৫) অতএব এই দিন সেখানে তার কোন সুহদ থাকবে না। 2০ 2 হি 0 


(১১১) জান্নাতের বিভিন্ন স্তর হবে। প্রত্যেক স্তরের মাঝে বহু ব্যবধান থাকবে। যেমন, মুজাহিদদের ব্যাপারে নবী ৯ বলেছেন, “জানাতে 


একশত স্তর আছে, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর পথে মুজাহিদদের জন্য তৈরী ক'রে রেখেছেন। দু"টি স্তরের মধ্যেকার ব্যবধান হল আসমান 


ও যমীনের দূরত্বের সমান।” (বুখারী জিহাদ অধ্যায়, মুসলিম ঃ ইমারাহ অধ্যায়) 


(১) অর্থাৎ, তা একেবারে নিকটে হবে। অর্থাৎ, কেউ যদি শুয়ে শুয়েও ফল নিতে চায়, তাহলে সে তা নিতে পারবে। £১১৮$ হল : 3৮৪ 


এর বহুবচন। অর্থ হল, চয়িত বা সংগৃহীত ফল। 


(১১) অর্থাৎ, দুনিয়ায় যে নেক আমলগুলো করেছিলে তারই প্রতিদান হল এই জাননাত। 


(১) কেননা, আমল-নামা বাম হাতে পাওয়াই হবে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। 


(১১১) অর্থাৎ, যদি আমাকে জানানো না হত। কারণ সমস্ত হিসাব তার প্রতিকূলে হবে। 


১২৭ | 
) অর্থাৎ, যাঁদ মৃত্যু 


দেখতে হত না। 


টাই আমার শেষ ফায়সালা হত এবং পুনরায় আমাকে জীবিত না করা হত, তাহলে এই মন্দ দিন আমাকে 


(১৮) অর্থাৎ, যেমন আমার মাল আমার কোন উপকারে এল না, অনুরূপ উচ্চপদ, মর্যাদা, আধিপত্য ও রাজত্বও আমার কোন কাজে 
দিল না। আজ আমি একাই এখানে সাজা ভুগতে বাধ্য। 


(১১৯) এইভাবে মহান আল্ল 


[হ জাহান্নামের ফিরিশ্তাকে আদেশ করবেন। 


(১৮) এই £)১ (হাত) কার হবে? এবং এটা কত বড় হবে? তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এ থেকে জানা গেল যে, শিকলের 


দৈঘ্ ৭০ হাত প 


রমাণ হবে। (এবং তা 


দয়ে তাকে বাধা হবে।) 


(১০১) এখানে উল্লিখিত শাস্তির কারণ অথ 


বা অপরাধীর অপরাধ কি ছিল, তা বর্ণিত হয়েছে। 


(১৮) অর্থাৎ, ইব 


দত ও আনুগত্য দ্বারা না আল্লাহর হক আদায় করত, আর না সেই অধিকারগুলো আদায় করত যা বান্দাদের আপোসে 


একে অপরের প্র 


তি আরোপিত হয়। বুঝা গেল যে, ঈমানদার বান্দার মাঝে এই গুণের সমষ্টি পাওয়া যায় যে, সে আল্লাহর অধিকারের 


সাথে সাথে সৃষ্টির অধিকারও আদায় ক'রে থাকে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০১৫ 


(৩৬) এবং কোন খাদ্য থাকবে না ক্ষতনিঃসৃত পুজ ব্যতীত। (১১ 


(৩৭) যা অপরাধীরা ব্যতীত কেউ ভক্ষণ করবে না। (১5৯) 


(৩৮) আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও। 


(৩৯) এবং যা তোমরা দেখতে পাও না। (১৩৪) 


(৪০) নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রসুলের বার্তা। (১) 


হি (১৩৭) ৮৬ উঠ এর কা তি শু ক ক. 0৮:০ 
ও রে কথা নয়; 5 (আফসোস যে) তোমরা টা পে এ ১০৪ ১৪৩৪ 00329 2১ 
ব বা” ব। নে 


৪২) এটা গণকের কথাও নয় (১) (আফসোস যে,) তোমরা দি 7464416315৮ 6156) বু 
এ 5 তা ) (০১৮-০ ১০৪ 9৪৮ ৪১59 ১০ 
(৪৩) এটা বিশ্ব-জা হানের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। (১৪০) 


(8৪) সে যদি আমার নামে কিছু রচনা কণরে চালাতে চেষ্টা করত।(১৪৯ 


(৪৫) তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, (১৯১) 


(১) কেউ কেউ বলেন, "গিসলীন” হল জাহানামের কোন গাছের নাম। আবার কেউ বলেন, যাল্কুমকেই এখানে 'গিসলীন” বলা হয়েছে। 
আবার কিছু সংখ্যক উলামা বলেন, এটা হল জাহান্নামীদের ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ অথবা তাদের দেহ থেকে নির্গত রক্ত এবং দুর্গহ্ধময় পানি। 


481 4৮7 14814%ু 
১45৩ 41 9৩৬ 


০২ 


(১১) ০১৮৮৯ (পোগী বা অপরাধীরা) বলতে জাহান্নামীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যারা কুফরী ও শির্কের কারণে জাহানামে প্রবেশ করবে। 


কেননা, এই গোনাহই হল এমন গোনাহ; যা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার কারণ। 
(১) অর্থাৎ, আল্লাহর সৃষ্টি করা এমন সব জিনিস, যা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তীর কুদরত তথা মহাশক্তিকে প্রমাণ করে। সেগুলো 
তোমরা দেখতে পাও বা না পাও, সেগুলোর শপথ! পরে আসছে শপথের জবাব। 
(১১) সম্মানিত রসূল বলতে মুহাম্মাদ &৪-কে বুঝানো হয়েছে। আর ১৪ "বার্তা”র অর্থ তেলাঅত (পাঠ করা)। অর্থাৎ, রাসূলে করীম 


ক৯-এর তেলাঅত। অথবা 49 "বার্তা, বলতে এমন কথা যা এই সম্মানিত রসুল, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট পৌছান। কারণ, 


কুরআন না রসূল &-এর বাণী, আর না জিবরীল %এ-এর বাণী, বরং তা হল আল্লাহর বাণী, যা তিনি জিবরীল ফিরিস্তার মাধ্যমে 
পয়গন্বরের উপর অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর তিনি মানুষের কাছে তা পাঠ ক'রে শুনিয়ে ও পৌছে দিয়েছেন। 

(১৮) যা তোমরা মনে কর ও বলে থাক। কারণ, এই ধরনের কথা কবিতা হয় না এবং কবিতার সাথে এ বাণীর কোন সাদৃশ্যও নেই। 
অতএব তা কোন কবির কথা কিভাবে হতে পারে? 
(১) যেমন, কখনও কখনও তোমরা এ রকম দাবীও কর। অথচ জ্যোতিষবিদ্যাও এক ভিন্ন জিনিস। 

(২৯) উভয় স্থানে 4৪ (অল্প) এর লক্ষ্যার্থ, না। অর্থাৎ, তোমরা একেবারে না কুরআনকে বিশ্বাস কর, আর না তা থেকে উপদেশ গ্রহণ 


কর। 

(১৮) অর্থাৎ, রাসুলের যবান হতে উচ্চারিত এ কথা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। একে তোমরা কখনো 
কবির এবং কখনো গণকের কথা বলে তা মিথ্যান্ঞান ক'রে থাক। 

(২০১) অর্থাৎ, যদি নিজের তরফ থেকে বানিয়ে আমার প্রতি সম্বন্ধ করে দিত অথবা এতে কম-বেশী করত, তাহলে আমি সত্বর তাকে 
পাকড়াও করতাম এবং তাকে আমি টিল দিতাম না। যেমন, পরের আয়াতে সে কথা বলা হয়েছে। 

(১৯) অথবা ডান হাত দ্বারা পাকড়াও করতাম। কেননা, ডান হাত দ্বারা দৃঢ়তার সাথে পাকড়াও করা যায়। অবশ্য আল্লাহ্‌র উভয় হাতই 
ডান হাত; যেমন এ কথা হাদীসে এসেছে। 
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৪০৬ সূরা মাআ”রিজ ৭০ 


(৪৬) এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। (১৪০ 


(৪৭) অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাকে রক্ষা 
করতে পারত। চিনি 
(৪৮) এই কুরআন আল্লাহভীরুদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।(১০) 


(৪৯) আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যাজ্ঞানকারী রয়েছে। 


রা রা হেরহা নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীদের জন্য আফসোসের ০৯৯ ০ 2০25 
(৫১) অবশ্যই এটা নিশ্চিত সত্য;১৪) 


(৫২) অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা 


ঘোষণা কর। (১৯) 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং 8৭০, আয়াত সংখ্যা ৪ ৪৪ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এগার, ১ 


(১) এক ব্যক্তি ১৯ চাইল, সংঘটিত হোক অবধারিত শাস্তি। 


(২) অবিশ্বাসীদের জন্য, এটা প্রতিরোধ করবার কেউ নেই। 


(৩) এটা আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সোপান-শ্রেণীর 
অধিকারী। (৮ 


(১০) জ্ঞাতব্য যে, এই শাস্তি কেবলমাত্র নবী ঞ৯-এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে উদ্দেশ্য তাঁর সত্যতার বিকাশ। এতে কোন মুল 
নীতির কথা বর্ণনা করা হয়নি যে, যে ব্যক্তিই নবী হওয়ার মিথ্যা দাবী করবে, তাকেই সত্তর শাস্তি প্রদান করব। কাজেই নবুঅতের কোন 
মিথ্যা দাবীদারকে এই ভিত্তিতে সত্য সাব্যস্ত করা যাবে না যে, দুনিয়াতে সে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পেয়েছে। বিভিন্ন এতিহাসিক 
ঘটনাবলী থেকেও প্রমাণিত যে, নবুঅতের অনেক মিথ্যা দাবীদারকে আল্লাহ টিল দিয়েছেন এবং তারা দুনিয়াতে তাঁর পাকড়াও থেকে 
নিরাপত্তা লাভ করেছে। কাজেই আল্লাহর এ শাস্তির ধমককে মূলনীতি মনে করে নিলে, নবুঅতের বহু মিথ্যা দাবীদারদেরকে সত্য নবী 
বলে মেনে নিতে হবে। 
(১) এ থেকে জানা গেল যে, মুহাম্মাদ &ঞ সত্য রসুল ছিলেন। যেহেতু তাঁকে আল্লাহ শাস্তি দেননি। বরৎ বনু প্রমাণাদি, অলৌকিক 
ঘটনাবলী এবং বিশেষ সমর্থন ও সাহায্য দানে তাঁকে ধন্য করেছেন। 
(১৮) কেননা, এর দ্বারা কেবল তারাই উপকৃত হয়। নচেৎ কুরআন সমস্ত লোকের জন্যই নসীহত ও উপদেশ বয়ে এনেছে। 
(১৯) অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়ে বলবে যে, "কতই না ভাল হত, যদি আমরা কুরআনকে মিথ্যা মনে না 
করতাম।” অথবা এই ঝুঁরআনই তাদের আফসোস ও অনুতাপের কারণ হবে। যখন তারা ঈমানদারদেরকে কুরআন (পাঠ ও আমল 
করার) প্রতিদান পেতে দেখবে। 
(১৮) অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এটা একেবারে সত্য। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অথবা 
কিয়ামতের ব্যাপারে যে খবর দেওয়া হচ্ছে, তাও হক ও সত্য। 
(১*) যিনি কুরআন মাজীদের মত মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। 
(৯) বলা হয় যে, এই ব্যক্তি ছিল নাষ্র বিন হারেস অথবা আবু জাহল যে বলেছিল, ৮৪2 2৮:0 ৩১৪ ১০ 3০ 2১155 ০৩ 10 
[5501 ০ ১). অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে (আগত) সত্য ছবীন হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের উপর আকাশ 
থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি অবতীর্ণ কর।” পসরা আনফাল ৩২ আয়াত) সুতরাং এই লোকটি 
বদরের যুদ্ধে মারা পড়ল। কেউ কেউ বলেন, এ থেকে রসুল &-কে বুঝানো হয়েছে। যিনি স্বীয় গোত্রের জন্য বদ্দুআ করেছিলেন। যার 
ফলে মন্কাবাসীর উপর দুর্ভিক্ষ এসেছিল। 
(১) (সোপান বা সিড়িসমূহ বলতে সাত আসমানকে বুঝানো হয়েছে।) অথবা আয়াতের অর্থ 8 বহু মর্যাদা ও মহত্ত্বের অধিকারী, যার 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) 


(৪) ফিরিস্তা এবং রূহ তার দিকে উর্ধুগামী হয়) এক দিনে যা (৮১৫,১/1555 ১৬৫০৮ 


(পার্থিব) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (১১) 


(৫) সুতরাং 


তুমি ধৈর্যধারণ কর পরম ধৈর্য। 


(৬) নিশ্চয় তারা এ (শাস্তি)কে সুদূর মনে করছে। 


(৭) কিন্ত আমি এটাকে আসন্ন দেখছি। (০ 


(৮) সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত। 


(৯) এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত। (৭৯) 


(১০) আর সুহৃদ সুহৃদের খবর নেবে না। 


(১১) (যদিও) তাদেরকে একে অপরের দৃষ্টির সামনে রাখা 


হবে। 


(১৫৫) 


সন্তান-সন্ততিকে। 
(১২) তার স্ত্রী ও ভাইকে। 


অপরাধী সেই দিনে শাস্তির বদলে দিতে চাইবে নিজ 


(১৩) তার জ্ঞাতি-গোষ্টীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। 


০৪ 


২ ৯4৮165%9 


৪৫ এর্ত পঞে 


১৮৯০/৭৪৩৪ 525) (51 তি2/2 
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পা আন 


(১৪) এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি নে 
দেয়।(১১) 


১4০4০ চি 


দিকে ফিরিস্তাগণ আরোহণ করেন। 
(৮১ "রূহ" বলতে জিবরীল ৯৬ঞ্র-কে বুঝানো হয়েছে। তাঁর মর্যাদা অতীব মহান বিধায় পৃথকভাবে বিশেষ করে তাঁর উল্লেখ করা 


হয়েছে। নচেৎ তিনিও ফিরিস্তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অথবা “রূহ” বলতে মানুষের আতাসমূহকে বুঝানো হয়েছে, যা মৃত্যুর পর আসমানের 


দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, যেমন হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় এসেছে। 


(১) এই 


ইবনে কাসীর (রঃ) চা 


রটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। প্রথম উ 


দনের সংখ্যা নির্দিন্টীকরণের ব্যাপারে বহু মতভেদ রয়েছে; যেমন সুরা সিজদার শুরুতে আলোচনা করেছি। এখানে ইমাম 
ক্ত হল, এ থেকে মহা আরশ থেকে সপ্ত যমীন (সর্বনিয়ন পাতাল) পর্যন্ত যে 


দুরত্ব ও ব্যবধান তার প 


রমাপ বুঝানো হয়েছে। আর তা হল ৫০ হাজার বছরের পথ। দ্বিতীয় উক্তি হল, পৃথিবীর সর্বমোট বয়স। অর্থাৎ, 


পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত মোট সময় হল ৫০ হাজার বছর। 


এর মধ্য হতে কতকাল অতিবাহিত 


হয়েছে এবং কতকাল অবশিষ্ট আছে, তা একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন। তৃতীয় উক্তি হল, এটা হল দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যেকার 


পার্থকাসুচক একটি দিনের পরিমাণ। চতুর্থ উক্তি হল, এটা হল কিয়ামতের দিনের পরিমাণ। অর্থাৎ, কাফেরদের উপর হিসাবের এই 


দনাট ৫০ হাজার বছরের মত ভারা হবে। কিন্তু মু 


»মিনদের জন্য দুনিয়ায় এক ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করার থেকেও সংক্ষিপ্ত মনে 


হবে। (আহমদ ৩/৭৫ হাদীসাটি সহীহ নয়। সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে মুমিনদের জন্য কিয়ামতের দিন যোহর থেকে আসর পর্যভ্ভি 


মধাবতী সময় পারমাণ লহ হবে। দেখন £ সহীহুল জামে” ৮ ১৯৩নং -সম্পাদক) ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) এই উক্তিকেই প্রাধান্য 


দয়েছেন। কেননা, হাদীসসমূহ থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন একটি হাদীসে এসেছে যে, যারা যাকাত আদায় করে না, 


কয়ামতের দিন তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তার বিস্তা 


রত আলোচনা ক'রে নবী ঞ্্ বলেছেন, “যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা তাঁর 


বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করবেন এমন দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনানুযায়ী ৫০ হাজার বছরের হবে।” (মুসালিম £ যাকাত 
অধ্যায়) এই ব্যাখ্যানুযায়ী ?% $ "ফী ইয়াওমিন” এর সম্পর্ক হবে ০০ এর সাথে। অর্থাৎ, সংঘটনশীল সেই আযাব কিয়ামতের দিন 


হবে, যা কাফেরদের উপর ৫০ হাজার বছরের মত ভারী হবে। 


(প্শ “সুদূর অর্থ, তআ 


সম্ভব। অ 


1র "আসন্ন? বা "নিকট? অর্থ, মুনিছিত। অর্থাৎ, কাফেররা কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করে থাকে। আর 


মুসলিমদের বিশ্বাস হল যে, তা অ 


বশাই ঘটবে। যেহেতু, ০১৪ ৮১ ০ 9১ ০ £5 অর্থাৎ, প্রতিটি জি 


(৮১) তা 


াৎ, ধুনিত র 


ঙন তুলোর মত। যেমন, সুরা কারিআহতে আছে। [55121 ৬এএ] 


নস যা আসবে তা অতি নিকটেই। 


(১) কিন্তু সবাই নিজের নিজের 


চন্তায় থাকবে। তাই চেনা-পরিচিত হওয়া সত্তেও একে অপরকে 


জজ্ঞাসা করবে না। 


(৯) অর্থাৎ, সন্তান-সন্তৃতি, স্ত্রী, ভাই ও বংশের লোক এ সকল মানুষের কাছে অতীব প্রিয়। কিন্তু কিয়ামতের দিন অপরাধী চাইবে যে, 
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(১০) না, কখনই নয়! এটা তো লেলিহান অগ্নি।(১৫) ভে সূর্ভ 


(১৬) যা দেহ হতে চামড়া খসিয়ে দেবে। (১) 


(১৭) জাহানাম এ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিল ও 
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। 


(১৮) সে সম্পদ পু্জীভূত এবং সংরক্ষিত ক*রে রেখেছিল। (১৯) 


বাকি 


(9৩ 


(১৯) মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। (১? 


(২০) যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে হয় হা-হুতাশকারী। 


(২১) আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে হয় অতি কৃপণ। 
(২২) অবশ্য নামাধীগণ এর ব্যতিক্রম; 


দেট।৮5:2 421225192 
পে ঞএবিক 


কট রি ]| খু 


(২৩) যারা তাদের নামাযে সদা নিষ্ঠাবান,(১৬১ ১0৯: 7১০ ০ ১ শি 
ত ীর্ঘ (১৬২) 5 (48. রঃ কব ০, 
(২৪) আর যাদের সম্পদে |নর্ধারিত হক রয়েছে ৮৮2৬ 2৮০ ভ ২৮9 


(২) ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের। (১৬১ 


(২৬) আর যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে। (১৬৪ 


25. রি, শা ৰা 
(১9১০০৯0০৪৮০ 

রে রা, 
ভি 0:541492 05892 0৪০1? 


4 ৫ চি (১৬) ৪ ৯ ডি 9, ০৯৪ 25 রি, 
(২৭) আর যারা তাদের প্রাতিপালকের শান্তি সম্পর্কে ভাত-সন্ত্রস্ত। ভি 5885৩ ৮14০ ৩০ ৮৯ 0৮3 


তার কাছ থেকে এই প্রিয় লোকদেরকে মুক্তিপণ বা বিনিময় স্বরূপ নিয়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হোক! ১ গোষ্ঠীকে বলা হয়। কেননা, তা 
গোত্র হতে পৃথক হয়। (আর £১০$ এর অর্থ পৃথক।) 

(১) অর্থাৎ, এটা হল জাহান্নাম। এখানে তার প্রখর উষ্ণতার কথা বর্ণিত হয়েছে। 

(১) অর্থাৎ, গোস্ত এবং চামড়াকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিবে এবং মানুষ কেবল অস্থির কঙ্কালসার হয়ে অবশিষ্ট থাকবে। 

(১০) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সত্য থেকে পিঠ ফিরিয়ে ও মুখ ঘুরিয়ে নিত এবং মাল-ধন জমা কণরে ধনাগারে সুরক্ষিত ক'রে রাখত, 
তা আল্লাহর পথে না ব্যয় করত এবং না তার যাকাত আদায় করত। আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে বাকশক্তি দান করবেন। ফলে 
জাহান্নাম খোদ নিজ জবান দ্বারা এমন লোকদেরকে আহ্ান করবে যাদের জন্য নিজেদের কৃতকর্মের ফলে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। 
কেউ কেউ বলেন, আহবানকারী তো ফিরিস্তাগণ হবেন, এটাকে জাহান্নামের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কেউ-ই 
আহবান করবে না, বরং শুধুমাত্র উদাহরণস্বরূপ এইরূপ বলা হয়েছে। মোট কথা হল যে, উল্লিখিত লোকদের ঠিকানা জাহান্নাম হবে। 
(৮) অত্যধিক লোভী এবং বেশী হা-হুতাশকারীকে ?১4১ বলা হয়। কেননা, এমন ব্যক্তিই কৃপণ ও লোভী হয় এবং খুব বেশী হা-হুতাশ 


করে। পরের আয়াতে তারই গুণ বর্ণিত হয়েছে। 

(৮) এ থেকে পরিপূর্ণ মুমিন ও তাওহীদবাদীকে বুঝানো হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লিখিত চারিত্রিক দুর্বলতা থাকে না। বরং এরা 
প্রশংসনীয় গুণে গুণান্বিত হয়। "নামাযে সদা নিষ্ঠাবান” কথার মানে হল, তারা নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করে না। প্রতিটি নামাযকে 
তার সঠিক সময়ে বডই যত্রের সাথে আদায় করে। কোন ব্যস্ততা তাদেরকে নামায থেকে বিরত রাখতে পারে না এবং দুনিয়ার কোন স্বার্থ 
তাদেরকে নামায হতে উদাসান করতে পারে না। 

(৮) অর্থাৎ, ফরয যাকাত। অনেকের নিকট এ হক ব্যাপক। ওয়াজিব যাকাত ও নফল সাদক্না উভয়ই এর মধ্যে শামিল। 

(১৮০) বঞ্চিতের মধ্যে সে ব্যক্তিও শামিল যে রুধী হতে বঞ্চিত। আর সে ব্যক্তিও শামিল, যে আসমান ও যমীন থেকে আগত কোন বিপদে 
আক্রান্ত হওয়ার ফলে পুঁজি হতে বঞ্চিত (পুঁজিহারা, দেউলিয়া) হয়ে গেছে এবং সে ব্যক্তিও এর মধ্যে শামিল, যে অভাবী হওয়া সন্ত্েও 
ভিক্ষা, যাগ বা হাত পাতার অভ্যাস না থাকার কারণে মানুষের দান-সাদক্া থেকে বঞ্চিত থাকে। 

(৮৯) অর্থাৎ, সে এ দিনকে না অস্বীকার করে। আর না সে তার ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করে। 

(১৮) অর্থাৎ, আনুগত্য এবং সৎকর্ম সম্পাদন করা সত্তেও আল্লাহর মাহাত্য এবং তীর প্রতাপের কারণে তারা তাঁর পাকড়াও-এর ভয়ে 
কম্পিত থাকে এবং বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহর রহমত যদি আমাদের উপর না হয়, তাহলে আমাদের নেক আমলগুলো আমাদের মুক্তির 
জন্য যথেষ্ট হবে না। যেমন, এই অর্থের হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০১৯ 


(২৮ নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি হতে নির্ভয় থাকা যায় ১০৪৪ ন44৩| 
না। ১১ রর 
(২৯) আর যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। ০৪৮ ১৫৮৮৯০৯০১০9 


রা তাদের দা দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতাত; এতে ১ (5125 7 ৪: ্ টে টা ক পু খু! 
তারা নিন্দনীয় | 

(৩১) তবে কেউ এ ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারা হবে 
সীমালংঘনকারী। 

(৩২) এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। (৬) 


পে এ 


0902 এও ৬১213 কতা ০2৪ 


প পু 


7০০১৯ ৩৯9 


(৩৩) আর যারা তাদের সাক্ষ্য দানে অটল। (১১৯) 


(৩৪) এবং নিজেদের নামাযে যত্ববান-- 098১৬৮৮৯০ ০ রে সঃ 
হে ০৯০৩৯০৭ উ৬জঠি 
708৮6503১৮8 খা 9 
০১৪ ০৩৪৭ ৩প9 ০৬1৩ 


০ ত্র 


4০৪ 


(৩৫) তারা সম্মানিত হবে জান্নাতে। 


৩৬) অবিশ্বাসীদের কি হল যে, তারা তোমার দিকে উর্ধৃশবাসে ছুটে 
ছু 

আসছে। 

(৩৭) ডান ও বাম দিক হতে দলে দলে? ১৭9 


(৩৮) তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই কি এই আকাঙ্ষা করে যে, তাকে 
প্রবেশ করানো হবে সুখময় জান্নাতে। 

(৩৯) না, তা হবে না।১১ নিশ্চয় আমি তাদেরকে এমন বস্তু হতে 
সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে। (১১ 

(৪০) আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের ১ 25025861754 ১11 ০35 
অধিকর্তার! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম-- রত * হু 2 


(১৯ এটা পূর্বোক্ত বিষয়েরই তাকীদ স্বরূপ। আল্লাহর আযাব থেকে কারো নির্ভয় হওয়া উচিত নয়, বরং সর্বদা সে আযাবকে ভয় করা 
এবং তা হতে মুক্তি লাভের সম্ভবপর উপায় ও পন্থা অবলম্বন করা উচিত। 

(১৮) অর্থাৎ, মানুষের যৌন-ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য দুটি বৈধ মাধ্যম রেখেছেন। একটি হল স্ত্রী। আর দ্বিতীয়টি হল অধিকারভূক্ত (যুদ্ধবন্দিণী 
অথবা ভ্রীত)দাসী। বর্তমানে এই অধিকারভুক্ত দাসীর ব্যাপারটা ইসলামের নির্দেশিত কৌশল অনুসারে প্রায় শেষই হয়ে গেছে। তবে 
আইনগতভাবে এই প্রথাকে একেবারে এই জন্য উচ্ছেদ করা হয়নি যে, ভবিষ্যতে যদি এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে 
অধিকারভুক্ত দাসী দ্বারা উপকৃত হওয়া যেতে পারে। মোট কথা ঈমানদারদের এটাও একটি গুণ যে, তাঁরা যৌন-ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য 
(উক্ত দুই মাধ্যম ছাড়া) কোন অবৈধ মাধ্যম অবলম্বন করে না। 
(১%) অর্থাৎ, তাদের নিকট মানুষের যেসব আমানত থাকে, তাতে তারা খিয়ানত করে না। আর লোকদের সাথে যে অঙ্গীকার করে, তা 
ভঙ্গ করে না, বরং তা পালন ও পুরণ করে। 

(১১১) অর্থাৎ, তারা সাক্ষ্য সঠিকভাবে প্রদান করে, যদিও এতে (সঠিক সাক্ষ্যদানে) তার কোন নিকটাত্রীয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবুও। এ ছাড় 
তারা (কোন স্বার্থে) সাক্ষ্য গোপনও করে না এবং তাতে কোন পরিবর্তনও করে না। 

(১০) এখানে নবী &্-এর যুগের কাফেরদের কথা উল্লেখ হয়েছে। তারা রসূল &&-এর মজলিসে দৌড়ে দৌড়ে আসত। কিন্তু তাঁর কথ 
শুনে আমল করার পরিবর্তে তাঁকে নিয়ে উপহাস করত এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে যেত। আর তারা দাবী করত যে, যদি মুসলিমর 
জানাতে যায়, তাহলে আমরা তাদের পূর্বে জানাতে প্রবেশ করব। পরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের এই বাতিল ধারণার খন্ডন 
করেছেন। 
(১) অর্থাৎ, এটা হতে পারে না যে, মুমিন এবং কাফের উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। যীরা রসূল $্৯-কে বিশ্বাস করেছে এবং যারা 
তীকে মিথ্যা ভেবেছে তারা উভয়েই আখেরাতের নিয়ামত লাভ করবে? এ রকম হতেই পারে না। 

(১) অর্থাৎ, ০: এ (তুচ্ছ বীর্ষবিন্দু) হতে। এটাই যখন প্রকৃত ব্যাপার, তখন অহতৎকার করা কি মানুষের শোভা পায়? যে 


অহংকারের কারণেই সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা ভাবে। 
(১১ প্রতিদিন সূর্য পূর্বের ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে উদয় হয় এবং তা পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অস্ত যায়। এই হিসাবে উদয়াচলও অনেক 
এবং অস্তাচলও। বিস্তারিত জানার জন্য সুরা "সাফফাত” এর ৫নং আয়াত দরষ্টব্য। 
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১০২০ সুরা নুহ ৭১ 


(৪১) তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর (সৃষ্টিকে তাদের স্থলবতী 
করতে'৯ এবং এতে আমি অক্ষম নই।( 
(৪২) অতএব তাদেরকে বাক-বিতন্ভা ও ভ্রীড়া-কৌতুকে মত্ত ৪» %820 1550; 12519216515 2৯১5$ 


এরর ররর নে 5০৪ £ ০. 
ট 0852-9 ৪৩ 03 2৯৩1৬ 09০9 ৬৪ 


থাকতে দাও,১৬ যে দিবস সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা 
হয়েছিল, তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। 
(৪৩) সে দিন তারা কবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে; (মনে হবে) 


34১54 48711546৫15, ১1৭০ ঘা ৫,৮৮৮ 
(3) ৮৯১০৮৭) ৩1০৮ ০1৬০৬ ২৫৪ ০১৮০৯ 


যেন তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। (১) 
(8৪) অবনত নেত্রে' *) হীনতা তাদেরকে আচ্ছন করবো।১৯। 19৫ এমা তে] এ) রও ৫ রা রি 2০ 
এটাই সেই দিন, যার বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রতি দেওয়া 


ক ০08৮ 28 
শট 


হয়েছিল।(৮৭ 
সূরা নূহ 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ৫ ৭ ১, আয়াত সংখ্যা ৪ ২৮ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এডাম, রি 


(১ নিশ্চয় আমি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট”) প্রেরণ ০1128 ১5 4538 955 55526 012% এ 
করেছিলাম (এই নির্দেশ সহ যে.) তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক - ্ 
কর তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার পূর্বে। (৮১ 

(২) সে বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের 
জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। (৮৩) 


(১৯ অর্থাৎ, এদেরকে শেষ ক'রে এক নতুন সৃষ্টি আবাদ করার সম্পূর্ণ শক্তি আমি রাখি। 

(১) এটাই যদি প্রকৃত ব্যাপার হয়, তবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে পুনজীবিত ক'রে উঠানোর শক্তি আমি কি রাখি না? 

(১) অর্থাৎ, বাজে ও অনর্থক আলোচনায় মগ্ন থাকতে এবং নিজেদের দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকতে দাও। তুমি তোমার প্রচার-প্রসারের 
কাজ অব্যাহত রাখ। তাদের আচরণ যেন তোমাকে তোমার দায়িত্ব পালনে উদাসীন অথবা মনঃক্ষুণ্ন না করে। 

(১) 1০ শব্দটি ০১৯ বহুবচন। এর অর্থ হল, কবর। ৮.০ মানে হল, থান, বেদী; যেখানে ঘুর্তির নামে পশু জবাই করা হয়। আর 
মূর্তির অর্থেও তা ব্যবহার হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যখন সূর্য উদয় হয়, তখন ঘূর্তিপূজারীরা সর্ব প্রথম তাদেরকে চুমা 
দেওয়ার জন্য (প্রতিযোগিতামূলকভাবে) তাদের দিকে দ্রুত গতিতে দৌড় দিতে থাকে। কেউ কেউ এর অর্থ “2 (পতাকা) নিয়েছেন। 
যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যরা নিজেদের পতাকার দিকে দৌড়ে যায়, অনুরূপ কিয়ামতের দিন কবর থেকে বড দ্রুত গতিতে বের হয়ে 
হাশরের ময়দানের দিকে ধাবিত হবে। (এইজন্য অনুবাদে 'লক্ষ্যস্থল'-এর অর্থ করা হয়েছে।) ০১১৪১: এখানে ১১৯১ এর অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে। 

(১৮) যেমনভাবে অপরাধীদের দুষ্টি অবনত থাকে। কারণ, তারা তাদের অপরাধ সম্পর্কে অবগত থাকে। 

(১৯ অর্থাৎ, কঠিন লাঞ্তনা তাদেরকে ঘিরে ধরবে এবং তাদের চেহারা ভয়ে কালো হয়ে যাবে। 

(৮) অর্থাৎ, রসূলগণের জবান এবং আসমানী কিতাবসমুহের মাধ্যমে। 

(৮১ নূহ ৪ একজন উচ্চ মর্াদাসম্পন্ন পয়গম্বর ছিলেন। সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত শাফাআ+ত সম্পর্কিত হাদীসে 
এসেছে যে, তিনি হলেন প্রথম রসুল। এও বলা হয় যে, তারই সম্প্রদায় হতে শির্কের উৎপত্তি হয়েছে। এই জন্য মহান আল্লাহ তাঁকে 
তাঁর সম্প্রদায়ের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন। 

(৮১) অর্থাৎ, কিয়ামতে অথবা দুনিয়াতে আযাব আসার পূর্বে। যেমন, এই সম্প্রদায়ের উপর তুফান এসেছিল। 

(৮১) আল্লাহর আযাব সম্বন্ধে, যদি তোমরা ঈমান না আন। সুতরাং আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার উপায় বাতলে দেওয়ার জন্য আমি 
এসেছি। যা পরের আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) 


(৩) (এই বিষয়ে যে,) তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর(»৪ ও তাঁকে 
ভয় কর(৮? এবং আমার আনুগত্য কর/৮৬ 

(৪) (তাহলে) তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তিনি 
তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন এক নিদিষ্ট কাল পর্যন্ত।€১৮ নিশ্চয়ই 
আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে, তা বিলম্বিত হয় 
না।(৮”) যদি তোমরা এটা জানতে! (৯৮৯) 

(৫) সে বলেছিল, "হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার 
সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহবান করেছি। (১৯ 

(৬) কিন্তু আমার আহবান তাদের পলায়ন-প্রবণতাই বৃদ্ধি 
করেছে।৯১ 

(৭) আমি যখনই তাদেরকে আহবান করি, যাতে তুমি তাদেরকে 
ক্ষমা কর) তখনই তারা কানে আঙ্গুল দেয়০৯০ নি নিজেদেরকে 
কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয় ৯৪ ও জিদ করতে থাকে৯০ এবং 
অতিশয় ওদ্ধত্য প্রকাশ করে। (১৯ 

(৮) অতঃপর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আহবান করেছি প্রকাশ্যে। 


(৯) পরে নিশ্চয় আমি তাদেরকে উচ্চ স্বরে (উপদেশ দিয়েছি) এবং 
গোপনে।(১৯ 


ঙ |) 
২৩ 


্ে ৩০ দু 312 


রে 


(৮১ এবং তোমরা শির্ক ত্যাগ কর। কেবলমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত কর। 


(৮ আল্লাহর অবাধ্যতা করা হতে দূরে থাক। কারণ এই অবাধ্যতার জন্য তোমরা আল্লাহর শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হতে পার। 


(৮১ অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যে কথার আদেশ করব, তাতে তোমরা আমার আনুগত্য কর। কেননা, আমি আল্লাহর পক্ষ হতে রসূল 


ও তীর বার্তাবাহক হয়ে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি 


(৮) এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তোমাদের মৃত্যুর যে সময়কাল নির্ধারণ করা আছে, ঈমান আনা অবস্থায় সেটাকে বাড়িয়ে দিয়ে বেচে 


থাকার আরো অবকাশ দেবেন এবং সেই আযাবকে তোমাদের উপর হতে দূর করে দেবেন, ঈমান না আনার ফলে যার আসাটা 


তোমাদের উপর অবধারিত ছিল। এই আয়াতকে দলীল বানিয়ে বলা হয় যে, আল্লাহর আনুগত্য, নেকীর কাজ এবং আত্রীয়তার সম্পর্ক 
বজায়ে সত্যিকারে আয়ু বৃদ্ধি হয়। হাদীস শরীফেও এসেছে যে, ১১এ। 5১ ১75৯১ 2১০ অর্থাৎ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় আযু বৃদ্ধি 


করে। (ইবনে কাসীর) কেউ কেউ বলেন, অবকাশ দেওয়ার মানে, বরকত দেওয়া। ঈমান আনলে আয়ুতে বর্কত হবে। আর ঈমান না 


আনলে এই বর্কত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। 


(৯৮৮) বরং অবশ্যই তা সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই তোমাদের জন্য এ 


টাই মঙ্গল যে, তোমরা সত্বর ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন 


ক"রে নাও। দেরী করলে আল্লাহর প্রতিশ্রত আযাবে পতিত হওয়ার অ 


শঙ্কা আছে। 


(৮৯) অর্থাৎ, যদি তোমাদের জ্ঞান থাকত, তাহলে তোমরা তা সত্তর অবলম্বন করতে, যার আমি তোমাদেরকে নির্দেশ করছি। অথবা 


যদি তোমরা এই কথা জানতে যে, আল্লাহর আযাব যখন এসে পড়ে, তখন তা রদ্দ হয় না। 


(৯৯) অর্থাৎ, তোমার 
দিয়েছি। 


নর্দেশ পালনে কোন প্রকার অবহেলা না ক'রে দিন-রাত আমি তোমার বার্তা স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে পৌছে 


(১১১ অর্থাৎ, আমার আহ্বানের ফলে এরা ঈমান হতে আরো দুরে সরে গেল। যখন কোন জাতি জষ্টতার শেষ সীমায় পৌছে যায়, তখন 


তাদের অবস্থা এইরূপই হয়। তাদেরকে যতই আল্লাহর প্রতি আহবান করা হয়, তারা ততই দূরে সরে যায়। 


(৯) অর্থাৎ, ঈমান এবং আনুগত্যের প্রতি আহবান করি, যা ক্ষমা লাভের কারণ। 


(১১ যাতে আমার আওয়াজ শুনতে না পায়। 


(১৯) যাতে আমার চেহারা দেখতে না পায়। অথবা নিজেদের মাথার উপর কাপড় রেখে নেয়, যাতে আমার কথা-বার্তা শুনতে না পায়। 


এটা হল তাদের পক্ষ থেকে কঠোর শক্রতা এবং ওয়া-নসীহতের প্রতি অমনোযোগিতার বহিঃপ্রকাশ। কেউ কেউ বলেন, নিজেদেরকে 


কাপড়ে ঢেকে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে পয়গম্বর তাদেরকে চিনতে না পারেন এবং তাদেরকে তীর দাওয়াত কবুল করতে বাধ্য না 


করেন। 


(৮) অর্থাৎ, কুফরীতে অবিচল থাকে। তা হতে ফিরে আসে না এবং তওবা করে না। 


(১১) সতাকে গ্রহণ করার এবং নির্দেশ পালন করার ব্যাপারে তারা চরম অহংকার প্রদর্শন করে। 


(১) অর্থাৎ, বিভিন্নভাবে ও নানান পদ্ধতিতে আমি তাদেরকে দাওয়াত 


দয়েছি। কোন কোন আলেম বলেন, জনসমাবেশে ও তাদের 
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(১০) পুরা বলেছি, "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা কর, (১৯০ নি [নশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল। (১৯৯) 
(১১) তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। ১) 


(১২) তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ ৩ এ ১০০ মেদ 02 05 2156 টেডি 
করবেন এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন বহু বাগান ও প্রবাহত 
করবেন নদী-নালা। ০১৯ 

(১৩) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর প্রভাব- 
প্রতিপত্তিকে ভয় কর না£ ২০১) 

(১৪) অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ব্রমে। ১০১ 


(১৫) তোমরা লক্ষ্য করনি, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে 
বিন্যন্ত সপ্ত আকাশকে? ১০৪ 

(১৬) এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে১) ও 
সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে। ১০৬ 

(১৭) তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে উদ্ভূত করেছেন। 3) 


(১৮) অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও 
পরে পুনরুখিত করবেন। 3) 


মজলিসগুলোতে তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি এবং এককভাবে ঘরে ঘরে গিয়েও তোমার বার্তা তাদের কাছে পৌছে দিয়েছি। 

(১৮) অর্থাৎ, ঈমান এবং আনুগত্যের পথ অবলম্বন কর এবং তোমাদের প্রভুর কাছে নিজেদের বিগত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে 
নাও। 

(১৯৯) তিনি তাদের জন্য বড়ই দয়াবান এবং মহা ক্ষমাশীল যারা তওবা করে। 

(১) এই আয়াতের কারণে কোন কোন আলেম ইস্তিসকার নামাযে সুরা নূহ পাঠ করাকে মুস্তাহাব মনে করেন। বর্ণিত আছে যে, উমার 
এ&ও একদা ইস্তিসকার নামাযের জন্য মিম্বরে আরোহণ ক'রে কেবলমাত্র ইস্তিগফারের আয়াতগুলি (যাতে এই আয়াতও ছিল) পড়ে 
মিন্বর হতে নেমে গেলেন এবং বললেন, বৃষ্টির সেই পথসমূহ থেকে বৃষ্টি কামনা করেছি, যা আসমানে রয়েছে এবং যেগুলো হতে বু 
যমীনে বর্ষিত হয়। (ইবনে কাসীর) হাসান বাসরী (রঃ) এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তার কাছে এসে কেউ অনাবৃষ্টির অভিযোগ 
জানালে, তিনি তাকে ইস্তিগফার করার কথা শিক্ষা দিতেন। আর একজন তীর কাছে দরিদ্রতার অভিযোগ জানালে, তাকেও তিনি এই 
(ইস্তিগফার করার) কথাই বাতলে দিলেন। অন্য একজন তার বাগান শুকিয়ে যাওয়ার অভিযোগ জানালে, তাকেও তিনি ইস্তিগফার 
করতে বললেন। এক ব্যক্তি বলল যে, আমার সন্তান হয় না, তাকেও তিনি ইস্তিগফার করতে বললেন। যখন কেউ তীকে প্রশ্ন করল যে, 
আপনি সবাইকে কেবল ইস্তিগফারই করতে কেন বললেন? তখন তিনি এই আয়াতই তেলাঅত ক'রে বললেন, "আমি নিজের পক্ষ 
থেকে এ কথা বলিনি, বরং উল্লিখিত সমস্ত ব্যাপারে এই ব্যবস্থাপত্র মহান আল্লাহই দিয়েছেন।” (আইসারুত তাফাসীর) 

(০) অর্থাৎ, ঈমান ও আনুগত্যের কারণে তোমরা শুধু আখেরাতের নিয়ামতই পাবে না, বরং পার্থিব জীবনেও আল্লাহ মাল-ধন এবং 
সন্তান-সন্ততি দান করবেন। 

(২০১) ১৪; শব্দটি »৪% থেকে গঠিত। অর্থ হল শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্র, প্রতিপত্তি। আর »_৯১ এর অর্থ এখানে ১৯৮ (ভয়)। অর্থাৎ, যেভাবে তাঁর 


বড়ত্রের দাবী তোমরা সেভাবে তীকে ভয় করো না কেন? এবং তাকৈ এক মনে করে তাঁর আনুগত্য কর না কেন? 

(২০) অর্থাৎ, প্রথমে বীর্য থেকে। তারপর সেটাকে রক্তপিন্ডে পরিণত ক*রে। অতঃপর সেটাকে মাংসপিন্ডে রূপান্তরিত ক'রে। এর পর 
হাড় বানিয়ে তার উপর মাংস চড়িয়ে পরিপূর্ণ আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়। এর বিস্তারিত আলোচনা সুরা হাজ্জ €নং, সুরা মুমিনুন ১৪নং 
এবং সুরা মুমিন ৬৭নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। 
(২০৯) যা প্রমাণ করে যে, তিনি মহাশক্তির অধিকারী ও সুদক্ষ কারিগর। আর এ কথাও প্রমাণ করে যে, তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। 
(১) যা পৃথিবীকে আলোকিত করে এবং তা হল তার মাথার মুকুট স্বরাপ। 

(২০) যাতে তার আলোতে মানুষ উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করতে পারে; যা মানুষের জন্য অপরিহার্ষ ব্যাপার। 

(১) অর্থাৎ, তোমাদের পিতা আদম ৯্র-কে মাটি হতে সৃষ্টি ক'রে তাতে আল্লাহ রূহ ফুঁকেছেন। আর যদি মনে করা হয় যে, এতে 
সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাহলে তার অর্থ হবে, তোমরা যে বীর্য থেকে জন্ম লাভ করেছ, সেটা সেই খোরাক থেকেই টতরী, 
যা যমীন থেকে উৎপন্ন হয়। এই দিক দিয়ে সবারই যা থেকে জন্ম তার মুল ও আসল উপাদান হল যমীন বা মাটি। 

(১৮) অর্থাৎ, মরার পর এই মাটিতেই দাফন হতে হবে এবং কিয়ামতের দিন এই মাটি থেকেই পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত ক'রে বের 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০২৩ 


৮৮4৮৮ ৫4, 


০-১৩০১খ্রা ৪৫ এ করাও 


(১৯) আর আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন --১০৯) 


(২০) যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত পথে।” ১৯) 


(২১) নূহ বলোছল, ভে প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়তো 78459 512 2১727 1951 3৯০০০ ্ি ০ ৯ 0 
আমাকে অমান্য করেছে ১” এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের রর 


যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই 
বৃদ্ধি করেনি।১৯) 


(২২) আর তারা বড় রকমের ষড়যন্ত্র করেছে। ১৯০ 


(২৩) এবং বলে, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের 
দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করো না অন্ধ, সুওয়া”, ইয়াগৃস, ইয়াউ'ক 
ও নাস্রকে। ১৯) 

(২৪) তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে; ১১) সুতরাং অনাচারীদের 
বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।” 


করা হবে। 

(২০৯ অর্থাৎ, এটাকে বিছানার মত বিছিয়ে দিয়েছেন। তোমরা এর উপর এভাবেই চলাফেরা ক”রে থাক, যেভাবে তোমরা নিজেদের ঘরে 
বিছানার উপর চলাফেরা ও উ্ঠা-বসা কর। 

(১) 4: হল ৫১০ এর বহুবচন (পথ)। আর 0৩৪ হল টে এর বহুবচন (প্রশস্ত)। অর্থাৎ, এই যমীনে মহান আল্লাহ বড় বড় প্রশস্ত রাস্তা 


বানিয়ে দিয়েছেন। যাতে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, এক শহর থেকে অন্য শহরে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে অনায়াসে 
যাতায়াত করতে পারে। তাছাড়া এই রাস্তা মানুষের ব্যবস্যা-বাণিজ্য এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির সামাজিক জীবনে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। 
যার সুব্যবস্থা ক'রে আল্লাহ মানুষের উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। 

(২১১) অর্থাৎ, আমার অবাধ্যতা করাতে অটল আছে এবং আমার দাওয়াতে সাড়া দিচ্ছে না। 

(১১) অর্থাৎ, তাদের নি্নশ্রেণীর লোকেরা সেই বড় ও ধনীশ্রেণীর লোকেদেরই অনুসরণ করেছে, যাদেরকে তাদের ধন ও সন্তান-সন্ততি 
দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। 

(১১) এই ষড়যন্ত্র কি ছিল? কেউ কেউ বলেন, (ষড্যন্ত্র হল) তাদের কিছু লোককে নূহ ৯৬এ-কে হত্যা করার ব্যাপারে প্ররোচিত করা৷ 
কেউ কেউ বলেন, মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততির কারণে তাদের আত্মবঞ্চনার শিকার হওয়া। এমন কি কেউ কেউ বলল যে, যদি তারা 
হকপন্থী না হত, তাহলে তারা এই নিয়ামত কিভাবে পেত? আবার কারো নিকট (ষড়যন্ত্র বলতে,) তাদের বড়দের এ কথা বলা যে, 
তোমরা নিজেদের উপাস্যের উপাসনা ত্যাগ করবে না। পক্ষান্তরে অনেকের নিকট তাদের কুফরীই ছিল বড় ষড়যন্ত্র 
(১১১ এরা ছিলেন নূহ ৯৬৪-এর জাতির সেই লোক যাদের তারা ইবাদত করত। এরা এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, আরবেও তাদের 
পূজা শুরু হয়েছিল। তাই ১ (অদ্দ) "দুমাতুল জানদল' এর কাল্ব গোত্রের, &৮, (সুআ) সমুদ্র উপকূলবর্তী গোত্র "হুযায়েল”-এর, ৬১ 


(য়্যাগুস) ইয়ামানের সাবার সমনিকটে “জুরুফ” নামক স্থানের "মুরাদ এবং বানী গুত্বায়েফ' গোত্রের, 3 (য়্যাউক) হামদান গোত্রের 


এবং 5 (নাস্র) হিম্য্যার জাতির “যুল কিলাআ+ গোত্রের উপাস্য ছিলেন। (ইবনে কাসীর ফাতহুল কাদীর) এই পাচটিই হল নূহ %৪- 
এর জাতির নেক লোকদের নাম। যখন এরা মৃত্যুবরণ করলেন, তখন শয়তান তাদের ভক্তদেরকে ক্মন্ত্রণা দিল যে, তোমরা এদের 
প্রতিমা বানিয়ে নিজেদের ঘরে ও দোকানে স্থাপন কর। যাতে তারা তোমাদের স্মরণে সর্বদা থাকেন এবং তাদেরকে খেয়ালে রেখে 
তোমরাও তাদের মত নেক কাজ করতে পার। প্রতিমা বানিয়ে যারা রেখেছিল, তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের 
বংশধরকে এই বলে শির্কে পতিত করল যে, "তোমাদের পূর্বপুরুষরা তো এদের পূজা করত, যাদের প্রতিমা তোমাদের বাড়িতে বাড়িতে 
স্থাপিত রয়েছে।” ফলে তারা এঁদের পূজা করতে আরম্ভ ক'রে দিল। (বৃখারীঃ সূরা নৃহের তাফসীর পারিচ্ছেদ) 

(২১) 1%_5 ক্রিয়ার কর্তা (তারা) হল নূহ ৯৬ঞ্র-জাতির মান্য লোকেরা। অর্থাৎ, তারা বহু সংখ্যক লোককে ভষ্ট করেছিল। উদ্দেশ্য হল, 
উল্লিখিত এ পাচ নেক লোকের প্রতিমা। জাতির ভষ্টুতায় তাদের হাত না থাকলেও তাদেরকে কেন্দ্র করেই লোকেরা জষ্টু হয়েছিল। আর 
সে জন্যই ক্রিয়ার সম্বন্ধ তাদের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন, ইব্রাহীম ৯্র-ও বলেছিলেন, [০০-৫। ১৯14 ০0: 98 0] “হে 
আমার পালনকর্তা! ওরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে।” (সূরা ইরাহীম ৩৬ আয়াত) 
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১০২৪ সুরা ভিন ৭২ 


২৫) তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে (বন্যায়) ড্বানো ৮ 4144 এ1481 15 হাঁ ও চা ০) 2 
নি তাদেরকে প্রবেশ না আগুনে, ৩১১০০ ৬1১4519019১ 19৯৪ এ | 
অতঃপর তারা কাউকেও আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি। (2 
২৬) নৃহ আরো বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে 1065 ১ ০১,তথী 45555 খু ৪05 
অবিশ্বাসীদের মধ্য হতে কাডকেও অবশিষ্ট রেখো না। ২১) 2১4 ৪ 2৩ টু 

২৭) তুমি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখলে তারা নিশ্চয় তোমার ৬ শু! 4 এড 050 154 ৩ ৩] ৩ 
দাসদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং কেবল দুক্কৃতিকারী ও অবিশ্বাসী রি 
জন্ম দিতে থাকবে। ক 01 
(২৮) হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার (৮:8:09 05: 55055 ১:19 64%$ 4৯৮০ 
পিতা-মাতাকে এবং যারা বিশ্বাসী হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে 5 
তাদেরকে এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে।১৯) অ 0100০ ১1 ০৬০১১ উঠ৩নশাও 
অনাচারীদের শুধু ধুংসই বৃদ্ধি কর। 2 (২১৯) 


ঘ 
রি 


১০০২ 
ই, ২ 


০ 


তা 


2 


সুরাজ্িন 


(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৭২, আয়াত সংখ্যাঃ ২৮ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 5, ০ 


রে 


(১) বল, আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি (61281054018 :4122৮52 
দল€২ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ক"রে বলেছে, "আমরা তো এক ৪০০৮৪ ঁ রি ডি 
বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। ১২৯ , 
(২) যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস €912-07 এ টি নিলা 
স্থাপন করেছি।১১৬ আর আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের ১১ র্‌ 


(১) ৮৪ "মিন্মা" তে।5 "মা" শব্দটি অতিরিক্ত। (৯এএ। ০) ১৬০৪ 18১ -২১ ৪৯৬ :ড18৩৮৮১ 

(২১) নূহ »ঞ্ এই বদ্দুআ তখন করেছিলেন, যখন তিনি তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে একেবারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং আল্লাহও 
তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, ওদের মধ্য হতে আর কেউ-ই ঈমান আনবে না। (সূরা হুদ ৩৬ আরাত) 0.৪ ১১ এর ওজনে। আসলে 
ছিল /%2 তারপর ১কে ৬ দ্বারা পরিবর্তন ক'রে সন্ধি ক”রে দেওয়া হয়। এর অর্থ 895: ১4. 35 গহবাসী) অর্থাৎ, কোন গৃহবাসীকে 
অর্থাৎ, কাউকেও ছেড়ো না। 

(২৮) কাফেরদের জন্য বচ্ুআ করার পর তিনি নিজের জন্য এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। 

(২১৯) এই বন্দুআ হল কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত যালেমদের জন্য। যেমন উল্লিখিত দুআ সমস্ত মু'মিন পুরুষ এবং সমস্ত মুমিন 
মহিলাদের জন্য। 
(১১০) এই ঘটনা সুরা আহক্বাফের ২৯নং আয়াতের টাকায় উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনা হল নবী ঞ্ল ওয়াদীয়ে নাখলাহ নামক স্থানে 
সাহাবায়ে কেরাম ৯-দেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন। এই সময় কয়েকজন জ্বিন সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। তারা নবী &্-এর 
কুরআন পাঠ শুনে প্রভাবিত হয়। এখানে বলা হচ্ছে যে, সেই সময় জ্িনদের কুরআন শোনার ব্যাপারটা নবী & জানতেন না। বরং 
অহীর মাধ্যমে তাঁকে এ খবর জানানো হয়। 

(১১) ৯০ 'আজাবান” হল মাসদার (ক্রিয়ামূল, বা ক্রিয়া-বিশেষ্য) মুবালাগা (অতিরিক্ত বুঝানোর) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অথবা 


সন্বন্ধপদের যাকে সম্বন্ধ করা হয় সে শব্দ উহ্য আছে; অর্থাৎ, ৯,213 | কিংবা মাসদার (ক্রিয়া বিশেষ্য) বাবহার হয়েছে ইসম ফায়েল 
(কর্তৃকারক)এর অর্থে 5১ | অর্থ হল, আমরা এমন কুরআন শুনেছি যা ভাষার চমতকারিত্ব ও সাহিত্য-শৈলীর দিক দিয়ে বড়ই 
বিস্মা়কর অথবা ওয়ায-নসীহতের দিক দিয়ে বিস্ময়কর কিৎবা বর্কতের দিক দিয়ে অতি আশ্চর্জনক। (ফাতহুল কাদীর) 

(১১) এটা কুরআনের দ্বিতীয় গুণ। তা সঠিক পথ অর্থাৎ, সত্য ও সরল পথ স্পষ্ট করে। অথবা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। 


(১০) অর্থাৎ, আমরা তা শুনে সত্য বলে মেনে নিয়েছি যে, বাস্তবিকই তা আল্লাহর কালাম। এটা কোন মানুষের কালাম নয়। এতে 
কাফেরদের প্রতি ধমক ও তিরঙ্কার রয়েছে যে, জ্িনরা তো একবার শুনেই এই কুরআনের প্রতি ঈমান আনল। স্বল্প কিছু সংখ্যক আয়াত 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) 


কোন শরীক স্থাপন করব না। ১২৪ 

(৩) এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি 
গ্রহণ করেননি কোন পত্রী এবং না কোন সন্তান। ১১৪ 

(৪) এবং আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর সম্বন্ধে অতি 
অবাস্তব উক্তি করত। (১ 

(৫) অথচ আমরা মনে করতাম যে, মানুষ এবং জিন আল্লাহ সম্বন্ধে 
কখনো মিথ্যা আরোপ করবে না। ১১) 

(৬) আর কতিপয় মানুষ কতক ভ্বিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করত,১) ফলে তারা জিনদের অহংকার(২৯ বাড়িয়ে দিত। 


(৭) আর তারা (মানুষরা)ও ধারণা করে; যেমন তোমরা ধারণা কর যে, 
আল্লাহ কখনই কাউকেও (মৃত্যুর পর) পুনরুথিত করবেন না।১) 
(৮) এবং আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখেছি, কঠোর প্রহরী 
ও উন্ধাপিন্ড দ্বারা তা পরিপূর্ণ। (২০৯ 

(৯) আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন থাটিতে (সংবাদ) শুনবার 
জন্য বসতাম,১০১ কিন্ত এখন কেউ (সংবাদ) শুনতে চাইলে সে তার 


১০২৫ 


21০৫ এশার কা 


পে 1৫5 12455, (77 1252 2225 


০২. 
৬৪/ 
৮২০ 


দে এ এ 


২ ৩খা ৮৯০৪ শন এ তি এ ও ৪ 


শুনেই তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটল এবং তারা বুঝে নিল যে, এটা কোন মানুষের রচিত কথা নয়। কিন্তু মানুষের, বিশেষ ক'রে তাদের 


সর্দারদের এই কুরআন দ্বারা কোন লাভ হয়নি। অথচ তারা নবী ঞ্-এর মুখে একাধিকবার কুরআন শুনেছে। এ ছাড়া তিনি নিজেও 


তাদেরই একজন ছিলেন এবং তাদেরই ভাষাতে তিনি তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। 


(১১ না তীর সৃষ্টির কাউকে, আর না অন্য কোন উপাস্যকে। কারণ, তিনি তীর প্রতিপালকত্তে একক। 


()০৯ 


১ এর অর্থ হল, মর্যাদা, মাহাত্ম্য, এশুর্ধ। অর্থাৎ, আমাদের প্রতিপালকের মর্ধাদা এ থেকে অনেক উর্ধে যে, তাঁর সন্তান-সন্ততি ও 


স্ত্রী থাকবে। অর্থাৎ, জ্নরা সেই মুশরিকদের কথাকে ভুল সাব্যস্ত করল, যারা আল্লাহর সাথে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্তৃতির সম্পর্ক স্থাপন 


করত। জিনরা এই উভয় দুর্বলতা থেকে প্রতিপালকের পবিত্রতার ঘোষণা করল। 


(১১) ৫: (আমাদের নির্বোধেরা) বলতে কেউ কেউ শয়তান অর্থ নিয়েছেন। আর কেউ কেউ তাদের সঙ্গী জ্িনদেরকে বুঝিয়েছেন। 


আর কেউ বলেন, এ থেকে উদ্দেশ্য এমন সকল ব্যক্তি যার এই বাতিল বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহর সন্তান আছে। 0৮৮৪ এর কয়েকটি অর্থ 


করা হয়েছে। যেমন, যুলুম, মিথ্যা, বাতিল এবং কুফরীতে অতিরঞ্জন করা প্রভৃতি। উদ্দেশ্য মধ্যমপন্থা থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং 
সীমালঙ্ঘন করা। অর্থ এই দাড়াল যে, "আল্লাহর সন্তান আছে” এই কথা সেই নির্বোধ ও বেওকুফদের, যারা মধ্যপন্থা ও সরল-সঠিক পথ 


থেকে দূরে আছে এবং তারা সীমালংঘনকারী, 


মিথ্যুক ও অপবাদ আরোপকারীও বটে। 


(২) এই জন্যই আমরা তাদের কথ 


সত্য বলে বিশ্বাস ক'রে এসেছি এবং আল্লাহর ব্যাপারে এই আকীদা পোষণ করেছি। অতঃপর যখন 


আমরা কুরআন শুনলাম, তখন আমাদের কাছে এই আকীদা ও বিশ্বাসের ভ্রান্ত হওয়ার কথা পরিষ্কার হয়ে গেল। 


(২৮) জাহেলিয়াতের যুগে একটি প্রচলন এও ছিল যে, যখন তারা সফরে কোথাও যেত, তখন যে উপত্যকায় তারা অবস্থান করত, 


সেখানকার জ্নদের কাছে আশ্রয় কামনা করত; যেমন, অঞ্চলের বিশেষ ব্যক্তি এবং সরদারের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। ইসলাম এ 


প্রচলন বাতিল ঘোষণা ক”রে কেবলমাত্র এক আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার উপর তাকীদ করেছে। 


(১২৯ অর্থাৎ, যখন জ্িনরা লক্ষ্য করল যে, মানুষ আমাদেরকে ভয় পায় এবং আমাদের কাছে আশ্রয় কামনা করে, তখন তাদের ওদ্ধত্য ও 


অহংকার আরো বেড়ে গেল। এখানে ৪) এর অর্থ হল ওদ্ধতা, অবাধ্যতা এবং অহংকার। এর আসল অর্থ হল, (টাকা) পাপ এবং 
হারাম কাজ সম্পাদন করা। (এর এক অর্থ ভয় করাও হয়। অধাঁৎ মানুষরা ভ্িনদের কাছে আশয় প্রাঞথনা করলে ভিনরা মানুষদের ভর 


তেতো এঃ ফাতহুল কনদীর -সম্পাদক) 


(+) ৬০ 


; এর দু'টি অর্থ হতে পারে, আল্লাহ কাউকে পুনরুথিত করবেন না অথবা তিনি কাউকে নবীরূপে প্রেরিত করবেন না। 


(০) ৮১৮ হল ০১০৮ (প্রহরী)এর এবং এ ৪ হল :॥৫_ও (উল্কাপিন্ড)এর বহুবচন। অর্থাৎ, আসমানের উপর ফিরিস্তারা পাহারা দিতে 


থাকেন। যাতে আসমানের কোন কথা অন্য কেউ শুনতে না পায়। আর এই তারাগুলো শয়তানের উপর উদ্ধাপিন্ড হয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়। 


(১১) আসমানী কথার সামান্য কিছু শুনে জ্যোতিষীদের বলে দিতাম। তাতে তারা শত মিথ্যা মিশ্রিত ক'রে প্রচার করত। 
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১০২৬ সূরা ভিন ৭২ 


উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উদ্ধাপিন্ডের সম্মুখীন হয়।) 


(১০) আমরা জানি না যে, জগদ্বাসীর অমঙ্গল অভিপ্রেত, না রঃ 
তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান। (৩৪) 


4 
শ ্ € 1৮৮5 ০ শা পভ পু 112 ত এ ০1 7) এর 
(১১) এবং আমাদের কতক সংকর্মপরায়ণ রি কতক এর  )163532% ৫)$ 05149 0৯:৮০০110 ও 
ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী। 
(১২) (এখন) আমরা বুঝেছি৩১ যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে ও রী 9৮ 69 
পরাভূত করতে পারব না এবং পলায়ন ক'রেও তীকে ব্যর্থ করতে 
পারব না। রী 
নার্চ নর শু ০ রর ০০ পপর 
(১৩) আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনলাম, তখন তাতে ১6 4542108৫০5৪ ০৪৪ এ কো 
আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সিরা 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের তিল 


আশংকা থাকবে না। ১৩) ্ 
(১৪) রন আত্রসমর্পণকারী (মুসলিম) এবং কতক ৩০5 -51 8 রর ৮2) রে ্ রা রা] ও $ঠি 
সীমালংঘনকারী;১৬) সুতরাং যারা আত্মসমর্পণ করে (মুসলমান ৃ রর 
হয়), তারা নিঃসন্দেহে সত্য পথ বেছে নেয়। 
(১৫) অপরপক্ষে সীমালংঘনকারীরা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।”১৩৯ 


৪ পরি 
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(১৬) আর এই যে, তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহলে 
তাদেরকে আমি অবশ্যই প্রচুর পানি পান করাতাম। 


(২) তবে মুহাম্মাদ &্-এর প্রেরিত হওয়ার পর এ পথ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এখন যে-ই এই (কথা শোনার) উদ্দেশ্যে উপরে 
আরোহণ করে, উল্কা তার অপেক্ষায় থাকে এবং ছুটে তার উপর আপতিত হয়। 

০১) অর্থাৎ, আসমানের এই পাহারার উদ্দেশ্য দুনিয়াবাসীদের জন্য কোন অমঙ্গলকে পূর্ণতা দান করা অর্থাৎ, তাদের উপর আযাব 
অবতীর্ণ করার ইচ্ছা করা হয়েছে, না তাদের ব্যাপারে মঙ্গলের অর্থাৎ, রসূল প্রেরণের ইচ্ছা করা হয়েছে। 
(৮) ১25 অর্থ কোন বস্তর খন্ড। 1১১৪ (১৪। 3.০ এ সময় বলা হয়, যখন তাদের অবস্থা এক অপর থেকে ভিন্ন খেন্ড-খন্ড) হয়। অর্থাৎ, 
আমরা বিভিন্ন দলে এবং বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত হয়ে আছি। অর্থাৎ, জ্িনদের মধ্যেও মুসলিম, কাফের, ইয়াহুদী ও আগ্নিপূজক ইত্যাদি 
রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এদের মধ্যেও মুসলিমদের মত কুনদারিয়াহ, মুরজিয়াহ, এবং রাফেযাহ ইত্যাদি ফির্কা রয়েছে। (ফাতহুল 
কাদীর) 

(২০) ০5 এর অর্থ এখানে জানা, বুঝা ও দৃঢ় বিশ্বাস করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আরো বনু স্থানে এসেছে। 

(৮) অর্থাৎ, না এই আশঙ্কা আছে যে, তাদের সৎকর্মসমুহের প্রতিদানে কোন কমি করা হবে, আর না এই ভয় আছে যে, তাদের 
অসংৎকর্মসমূহকে বর্ধিত করা হবে। 

২৬) অর্থাৎ, যে মুহাম্মাদ ৯-এর নবুঅতের উপর ঈমান এনেছে সে মুসলিম এবং যে তা অস্বীকার করে সে সীমালংঘনকারী। 2৪ 


অর্থ, অত্যাচারী, অনাচারী, সীমালংঘনকারী ও অবিচারকারী। আর ৮৪১ অর্থ, ন্যায়পরায়ণ। অর্থাৎ, ৮. ধাতু থেকে গঠিত শব্দ যদি 


“সুলাসী মুজার্রাদ” (কেবল তিন অক্ষরবিশিষ্ট) বাব থেকে হয়, তাহলে অর্থ হবে, অবিচার করা। আর যদি "মাধীদ ফীহ; (তিন অক্ষরের 
অধিক বর্ধিত "ইফআল”) বাব থেকে হয়, তবে অর্থ হবে, সুবিচার করা। 
(২ এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের মত জিনরাও জাহান্নাম এবং জানাত দু”টিতেই প্রবেশকারী হবে। এদের মধ্যে যে কাফের সে 
জাহান্নামে যাবে এবং মুসলিম জান্নাতে যাবে। (মাটির সৃষ্টি মানুষ যেমন মাটির আঘাতে কষ্ট পায়, তেমনি আগুনের সৃষ্টি জ্বিন জাহান্নামের 
আগুনে কষ্ট পাবে।) এখান থেকে জ্িনদের কথা শেষ হল। এবার আল্লাহর কথা শুরু হচ্ছে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) 


(১৭) যার মাধ্যমে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করব। 7%) আর যে (৫14০ 4525 ৪4৫ 2 


ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিশুখ হয়, তিনি তাকে কঠিন 
শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন। (৪৯ 

(১৮) আর এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর 
সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না।১৯১) 

(১৯) আর এই যে, যখন আল্লাহর দাস তাঁকে ডাকবার জন্য 
দন্ডায়মান হল, তখন তারা তার নিকট ভিড জমাল। ১৪০ 

(২০) বল, "আমি কেবল আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তীর 
সাথে কাউকেও শরীক করি না।” ২৪৪) 

(২১) বল, "আমি তোমাদের অপকার অথবা উপকার কিছুরই 
মালিক নই।” ৪০) 


(01521441209 


৩ ০০০০ বর রর 


১:92 ০ পতি ৪2০5) ও এর 
1528 58 এ 25০2810-217 
19১৩ ০৪৮১৩ এ রর রঃ 


(৮)1১5544 ৯ ১ (আর এই যে---) আয়াতটির সংযোগ হল ১৯ ০ /% ০4 8 (আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে---) 


আয়াতের সাথে। অর্থাৎ, আর এ কথাও আমার প্রতি অহী করা হয়েছে যে,---। 2 অর্থ, সত্য-সরল পথ। অর্থাৎ, ইসলাম। 9: 
অর্থ, প্রচুর। প্রচুর পানি বলতে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পৃথিবীতে মাল-ধন এবং বহু উপায়-উপকরণ দিয়ে আমি 
তাদেরকে পরীক্ষা করব। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, [১57011০০00৪ ০৫০ নত 1883 1%7 5। এ 099 অর্থাৎ, 


আর যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেষগারী অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব 


নিয়ামতসমূহের (দ্বার) উন্মুক্ত ক'রে দিতাম।” গ্লেরা আ'রাফ »৬ আয়াত) আহলে কিতাবদের আলোচনায়ও এই কথাই বলা হয়েছে। 


সরা মারিদাহ ৬৬ আয়াত) আবার কেউ কেউ বলেন, এই আয়াত সেই সময় অবতীর্ণ হয়, যখন কাফের কুরাইশদের উপর দুর্ভিক্ষ 
নেমে এসেছিল। ৪১১5) এর দ্বিতীয় অর্থ করা হয়েছে, ভ্রান্ত পথ। এই অর্থের দিক 


দয়ে পার্থিব বরকত বা প্রাচর্যের কথা "ইস্তিদরাজ' 


(ক্রমানুয়ে 


কছু দিয়ে আবার কেড়ে নেওয়ার) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, 14:42 ১ & 75818175105 


[৮৮ 05 ৩2 অর্থাৎ, তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা 


বস্মৃত হল, তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার 


উন্মুক্ত ক'রে দিলাম। (সরা আনআম ৪৪ আয়াত) [»১১১। ৪৯ 1$) ১ ০5৪ ০০ ৬৪ & 1১১ 0০১০৯ অর্থাৎ, তারা কি মনে 


করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশুর্ধ ও সন্তান-সন্ততি দান করি তার দ্বারা তাদের জন্যে সর্বপ্রকার মঙ্গল তরান্বিত করছি? 
(সুরা মুমিনুল ৫৫-৫৬ আয়াত) ইমাম ইবনে কাসীরের নিকট 1:54 (যাতে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি) এর দিকে লক্ষ্য ক'রে এই 


দ্বিতীয় অর্থটাই বেশী সঙ্গতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে ঈমাম শাওকানীর 


নকট প্রথম অর্থটাই অ 


ধক সঠিক। 


(৬৯) ১১১ ৮৯১১ 152৯ উঠে 6195 :ডাঁ 4১০০ অর্থাৎ, অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টদায়ক আ 


যাব বা শাস্তি। 


(২৯) মসজিদের অর্থ সিজদা করার জায়গা। সিজদাও নামাযের এক 


ট রুকন। 


এই জন্য নামায পড়ার স্থানকে মসজিদ বলা হয়। 


আয়াতের উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে, মসজিদগুলোর উদ্দেশ্য হল, কেবল এক অ 


ল্লাহর ইবাদত করা। তাই মসজিদগুলোতে অন্য কারো ইবাদত 


করা, অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা এবং অন্য কারো নিকট ফরিয়াদ করা ও সাহাধ্য চাওয়া জায়েয নয়। এই বিষয়গুলো তো এমনিতেই 


বি 


নিষেধ। কোথাও গায়রুল্লাহর ইবাদত করা জায়েয নয়। তবে মসজিদের কথা বিশেষ 


ক"রে এই জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এগুলোর 


নমাণ করার উদ্দেশ্যই হল এক আল্লাহর ইবাদত করা। যদি এখানেও গায়রুল্লাহর অ 


[হবান আরম্ভ হয়ে যায়, তাহলে এটা অতি জঘন্য 


এবং অন্যায় আচরণ হবে। কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বর্তমানে অনেক অজ্ঞ মুসলমান মসজিদগুলোতেও আল্লাহর সাথে অন্যকেও 


সাহায্যের জন্য আহবান করে। বরং মসজিদগুলোতে 
ফরিয়াদ করা হয়। 55 04 ১21১0০84১98 


এমন এমন বাক্য 


লপিবদ্ধ 


থাকে, যাতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকট 


(২০) এ ১:০ (আল্লাহর বান্দা বা দাস) বলতে রসুল -কে বুঝানো হয়েছে। আর এর অর্থ হল, মানুষ ও জিন মিলিত হয়ে আল্লাহর 


জ্যোতিকে ফু দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়। এর আরো অর্থ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ইমাম ইবনে কাসীরের নিকট এই অর্থই প্রাধান্য পেয়েছে। 


(২৯) অর্থাৎ, যখন সকলেই তোমার সাথে শত্রতা করার জন্য এক্যবদ্ধ হয়েছে এবং উঠে পড়ে লেগেছে, তখন তুমি তাদেরকে বলে 


দাও, আমি তো কেবল আমার প্রতিপালকের ইবাদত করি, তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। 


(২) অর্থাৎ, তোমাদেরকে হিদায়াত দানের অথবা ভরষ্ট করার বা অন্য কোন প্রকারের লাভ-ক্ষতি, ইন্ট-অনিষ্ট বা উপকার-অপকার 


করার কোনই এখতিয়ার আমার নেই। আমি কেবল আল্লাহর এমন একজন বান্দা, যাকে তিনি অহী ও নবুঅতের জন্য নির্বাচন ক"রে 


নয়েছেন। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১০২৮ সুরা জ্বিন ৭২ 


(২২) বল, "আল্লাহর (শাস্তি) হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে 


291445-955৩5 তি পাও এ এ 
না ১৪৬ এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন আশরয়স্থলও পাব না। | £ & 


৫ 
র্প 4 


্ 21 56125 এ নে 48১৬ মা গর ০৮ রা 
(২৩) শুধু আল্লাহর পক্ষ হতে পোছানো এবং তার বাণী প্রচারই ০১ ০4535 এ০। ০০০ ০০৩45505593 এ ও5 এ 


(আমার কাজ)।১৯) যারা আল্লাহ ও তীর রসুলকে অমান্য করে, 
তাদের জন্য রয়েছে জাহানামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।” 
(২৪) এমনকি যখন তারা তাদের প্রতিশ্রুত (শাস্তি) প্রতাক্ষ 
করবে,১৯) তখন তারা জানতে পারবে, কে সাহায্যকারী হিসাবে 
দুর্বল এবং কে সংখ্যায় অল্প। 3৪৯ 
(২৫) বল, "আমি জানি না, তোমাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হয় তা কি আসন, না আমার প্রতিপালক এর জন্য কোন 
দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন?” ২৫০) 
(২৬) তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, 
নিকট প্রকাশ করেন না। 

(২৭) তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত।(৭১ সেই ক্ষেত্রে তিনি রসুলের 
অগ্নে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়ো 


টি রি নি 
হিট ০ 00540 ০৮৪০ ০54০9 ৮৬২1 ৪১১1: 


ভা 
২৩ 


০ 


তিনি তার অদৃশ্যের জ্ঞান কারো 


4৮4০4 ০ কন এ ০ 


14০1০ ৩৪ ৮৪ ১৪ পা ০৮ 


জিত করেন। ১৫৯ 


(২৮) যাতে তিনি জেনে নেন, তারা তাদের প্রতিপালকের বাণী 12 তে টিবি ধা ৬ [১1500 5$ হু 
পোছিয়ে দিয়েছে।১৫) আর তাদের নিকট ৯ যা আছে, তা তার ৪ ্ রর 


(২৯) যদি আমি তাঁর অবাধ্যতা করি এবং তিনি এর কারণে আমাকে শাস্তি দিতে চান। 
(৮) এটা (এ এ: 3 আমি তোমাদের অপকার অথবা উপকার কিছুরই মালিক নই) বাক্য থেকে ব্যতিক্রান্ত। আবার এটাও হতে পারে 


যে, এটা ৮১১৯৫ & (আল্লাহর (শাস্তি) হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না) বাক্য থেকে ব্যতিক্রান্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ (শাস্তি) হতে 


কোন জিনিস যদি বাঁচাতে পারে, তাহলে তা হল এই যে, তাঁর বার্তা পৌছানোর দায়িত্ব পালন, যা তিনি আমার উপর ওয়াজেব করেছেন। 
4530) (বাণী প্রচার)এর সংযোগ হল ৷ আল্লাহর সাথে অথবা ১৬ (পৌছানো)এর সাথে কিংবা বাকোর গঠন ঠিক এইভাবে হবে, ঢা খু! 
5308 05) এ॥। ৬৪ 9 ফোতহুল কাদীর) 

(২) অথবা এর অর্থ হল, এরা নবী করীম && এবং মু'মিনদের সাথে শক্রতা ও নিজেদের কুফরীর উপর অব্যাহত থাকবে দুনিয়াতে বা 
আখেরাতে সেই আযাব দেখা পর্য্ত, যার অঙ্গীকার তাদের সাথে করা হয়েছে। 

(২৯) অর্থাৎ, সেদিন তারা জানতে পারবে যে, মু'মিনদের সাহায্যকারী দুর্বল, না মুশরিকদের? আর তওহীদবাদীদের সংখ্যা কম, না 
গায়রুল্লাহর পূজারীদের? অর্থাৎ, তখন তো মুশরিকদের মোটেই কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং আল্লাহর অসংখ্য সৈন্যের সামনে 
মুশরিকদের সংখ্যা হবে আটাতে লবণ বরাবর। 
(২) অর্থাৎ, আযাব অথবা কিয়ামতের জ্ঞান। এর সম্পর্ক হল অদৃশ্য বিষয়ের সাথে, যা কেবল মহান আল্লাহই জানেন যে, তা নিকটে, 
না আরো দেরী আছে? 
(২১) অর্থাৎ, তীর পয়গন্বরকে কোন কোন এমন অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত করিয়ে দেন, যার সম্পর্ক তাঁর নবুঅতের দায়িত্ের সাথে 
থাকে অথবা তা তাঁর নবুঅত সত্য হওয়ার দলীল হয়। আর আল্লাহর জানিয়ে দেওয়াতে পয়গম্বর "আ-লিমুল গায়ব” হতে পারেন না। 
কেননা, পয়গম্বর নিজেই যদি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাতা হন, তাহলে তাঁকে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। মহান আল্লাহ যে 
সময় অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কোন রসুলকে অবগত করেন, সেই সময়ের পূর্বে এ বিষয়ে রসুলের কোন কিছুই জানা থাকে না। অতএব 
কেবল আল্লাহর সত্তাই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাতা। এই বিষয়টাকেই এখানে পরিস্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। 

(২৫) অর্থাৎ, অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় পয়গন্বরের আগে-পিছে ফিরিস্তাগণ থাকেন। তাঁরা শয়তান এবং জ্বিনদেরকে অহীর বাণী 
শোনা হতে বিরত রাখেন। 

(4০) 457 যোতে তিনি বা সে---) এর সর্বনাম কার জন্য? কারো নিকট তা রসূল &&-এর জন্য। অর্থাৎ, যাতে সে জেনে যায় যে, তার 


পূর্বের নবীরাও আল্লাহর পয়গাম এভাবেই পৌছিয়েছে, যেভাবে সে পৌছিয়েছে। অথবা দায়িত্বশীল ফিরিস্তারা তাদের প্রতিপালকের 
পয়গাম পয়গন্ধরের কাছে পৌছে দিয়েছে। আবার কারো নিকট সর্বনাম মহান আল্লাহর জন্য ব্যবহার হয়েছে। আর তখন এর অর্থ হবে, 
মহান আল্লাহ ফিরিশ্তাদের মাধ্যমে তাঁর নবীদের হিফাযত করেন, যাতে তারা নবুঅতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হয়। 
অনুরূপ নবীদের প্রতি কৃত অহীর হিফাষতও তিনি করেন, যাতে তিনি জেনে যান যে, তাঁর নবীরা তাদের প্রতিপালকের পয়গামগুলো 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০২৯ 


জ্ঞানায়ত্ত এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের সংখ্যা গুনে রেখেছেন। 0৫9 


(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৭৩, আয়াত সংখ্যাঃ ২০ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। [159 
( ১) হে বস্ত্াবৃত! (২৫৬) 


(২) রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত। 


(৩) অর্ধরাত্রি কিংবা তার চাইতে অল্প। 


চর 


চন 


ণ (২৫৭) তি 4 £ ₹ কু ০৪ 
(৪) অথবা তার চাইতে বেশী।১) আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে (9৮57 012 55551০১)। 


ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। 3) 
(6) আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করব গুরুভার বাণী। ১৫৯ 


(৬) নিশ্চয়ই রাত্রিজাগরণ প্রবৃত্তি দলনে অধিক সহায়ক১ এবং তে ০5 (5৫০5 এ ৫৯ 9085] 
৪ ২১১ চে সদ ৮০ রে £ 
স্পষ্ট উচ্চারণের অধিক অনুকূল। 


ঠকমত মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছে অথবা ফিরিস্তারা পয়গম্বরদের কাছে আল্লাহর অহী পৌছে দিয়েছে। মহান আল্লাহ যদিও প্রতিটি 

বষয়ে পূর্ব থেকেই জ্ঞাত থাকেন, তবুও এই ধরনের স্থান গুলোতে তাঁর জানার অর্থ হল, বিষয় সংঘটিত হওয়ার বাস্তবরূপ দর্শন। যেমন, 
[৯1 ৮৫: ১5 2541(যাতে জানতে পারি যে, কে রসুলের অনুসরণ করে---।) (বাকারাহঃ ১৪৩) ঠ41)1৯ 041 এ 222 
[3.4 (আল্লাহ অবশাই জেনে নেবেন কারা বিশ্বাসী এবং কারা মুনাফিক /) (আনকাবৃত£ ১১) ইত্যাদি আয়াতগুলোতে এসেছে। 
ইবনে কাসীর) 

(২৫১) ফিরিস্তাদের নিকট অথবা পয়গম্বরদের নিকট। 

(২) কেননা, তিনিই হলেন অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাতা। যা হয়ে গেছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে, সব কিছুকে তিনি গণনা করে রেখেছেন। 

অর্থাৎ, সব কিছুই তীর জ্ঞানায়ত্ত রয়েছে। 
(১) যখন এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় তখন নবী ঞ্ চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলেন। আল্লাহ তাঁর এই অবস্থার চিত্র তুলে ধরে সম্বোধন 

করলেন। অর্থাৎ, এখন চাদর ছেড়ে দাও এবং রাতে সামান্য কিয়াম কর (জাগরণ কর); অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের নামায পড়। বলা হয় যে, 
এই নির্দেশের ভিত্তিতে তাহাজ্জুদের নামায তাঁর উপর ওয়াজেব ছিল। (ইবনে কাসীর) 

(১) এটা ১৪৪ এর পরিবর্ত স্বরূপ (বদল)। অর্থাৎ, এই কিয়াম যদি অর্ধরাত থেকে কিছু কম (এক-তৃতীয়াংশ) হয় অথবা কিছু বেশী 


(দুই-তৃতীয়াংশ) হয়, তাতে কোন দোষ নেই। 

(৭) সুতরাং বহু হাদীসে এসেছে যে, নবী ৬ কুরআন পড়তেন ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে এবং তিনি তার উন্মতকেও ধীরে ধারে, 
স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে থেমে থেমে কুরআন পড়া শিক্ষা দিতেন। 

(০) রাতের কিয়াম (নামায) যেহেতু মানুষের জন্য সাধারণতঃ ভারী হয়ে থাকে, তাই "জুমলা মু*তারিযা” (পূর্বের বিষয়ের সাথে 
সম্পর্কহীন বাক) স্বরূপ বললেন যে, আমি এর থেকেও বেশী ভারী কথা তোমার উপর অবতীর্ণ করব। অর্থাৎ, কুরআন। যার বিধি- 
বিধানের উপর আমল করা, তার নির্ধারিত সীমা রক্ষা করা এবং তার দাওয়াত ও প্রচার অতি কঠিন ও ভারী কাজ। কেউ কেউ ভারি 
বলতে সেই ভার বুঝিয়েছেন, যা অহী অবতরণের সময় তাঁর উপর আপতিত হত। যার ভারে প্রচন্ড শীতের দিনেও তিনি ঘর্মসিক্ত 
হতেন। (ইবনে কাসীর) 
(১৮) এর দ্বিতীয় অর্থ হল, রাতের নির্জন পরিবেশে নামাধী তাহাজ্জুদের নামাযে যে কুরআন পাঠ করে তার অর্থসমূহ অনুধাবন করার 
ব্যাপারে (মুখ বা) কানের সাথে অন্তরের বড়ই মিল থাকে। 

(১১ এর দ্বিতীয় অর্থ হল, দিনের তুলনায় রাতে কুরআন পাঠ বেশী পরিস্কার হয় এবং মনোনিবেশ করার ব্যাপারে বডই প্রভাবশালী 
হয়। কারণ, তখন অন্য সকল শব্দ নিশ্চুপ-নীরব হয়। পরিবেশ থাকে নিঝুম-নিস্তব্ধ। এই সময় নামাধী যা কিছু পড়ে, তা শব্দের 
গোলযোগ ও পৃথিবীর হট্টগোল থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং তার মাঝে নামাধী তৃপ্তি লাভ করে ও তার প্রতিক্রিয়া অনুভব করে। 


্ 
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১০৩০ 


(৭) দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। ১৬) 


(৮) সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং 
একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও। ১৬৪ 


(৯) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) 
উপাস্য নেই। অতএব তীকেই গ্রহণ কর উকীল 
(কর্মবিধায়ক)রূপে। 


(১০) লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সৌজন্য 
সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চল। 

(১১) ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী 
মিথ্যাজ্ঞানকারীদেরকে; আর কিছুকালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও। 
(১২) আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজুলিত অগ্নি। 


(১৩) আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১৬০ 

(১৪) যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ 
বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।৬১ 

(১৫) আমি তোমাদের নিকট তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ৬) এক 
রসূল পাঠিয়েছি, যেমন রসূল পাগিয়েছিলাম ফিরআউনের নিকট। 


(১৬) কিন্ত ফিরআউন সেই রসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি 
তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলাম। (১৬) 

(১৭) অতএব যদি তোমরা অস্বীকার কর, তাহলে কি করে 
আত্মরক্ষা করবে সেইদিন, যেদিন কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত কণরে 
দেবে। (২৬৯) 


সুরা মুয্বান্সিিল 
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()০ 


এর অর্থ হল ঠ1):115 ৬০৯ (চলা ও ঘোরা-ফেরা করা)। অর্থাৎ, দিনের বেলায় বনু কর্মব্যস্তুতা থাকে। এটা প্রথমোক্ত কথারই 


তাকীদ। ডি রাতের নামায এবং তেলাঅত বেনী উপকারী ও প্রভাবশালী। 


(২৬) অর্থাৎ, তা অব্যাহতভাবে পালন কর। দিন হোক বা রাত, সব সময় আল্লাহর তাসবীহ, তাহমীদ এবং তাকবীর ও তাহলীল পড়তে 


থাক। 


(৬১) 485 এর অর্থ পৃথক ও আলাদা হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত এবং তীর কাছে দুআ ও মুনাজাতের জন্য সব কিছু থেকে 


পৃথক হয়ে একাগ্রচিন্তে তাঁর প্রতি মনোযোগী হওয়া। তবে এটা বৈরাগ্য থেকে ভিন্ন জি 


নিস। বৈরাগ্য তো সংসার ত্যাগের নাম, যা ইসলামে 


অপছন্দনীয় জিনিস। পক্ষান্তরে “3 এর অর্থ হল, 
ইবাদতের প্রতিও মনোযোগী হওয়া। আর এটা প্রশংসনীয় জিনিস। 


রব কার্যাদি সম্পাদনের সাথে সাথে একাগ্রচিত্তে নম্র ও বিনয়ী হয়ে আল্লাহর 


(১) 0.5 হল 44 এর বহুবচন। যার অর্থ, শৃঙ্খল বা শিকল। আর কেউ কেউ এর অর্থ 1১9 (বেড়ি) করেছেন। ৮৯৯ অর্থাৎ, 


প্রজ্বলিত আগুন। 2৪15 গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য। না গলা থেকে নিচে যায়, আর না বেরিয়ে আসে। এটা ১৯) অথবা ১০ এর 


খাবার হবে। £ ৮৩১০ একটি কাঁটাদার গাছ; যা অতি দুগন্ধময় এবং বিষাক্ত। 


(২৬১) অর্থাৎ, এই আযাব সেই দিন হবে যেদিন যমীন এবং পাহাড় ভূমিকম্পে উলট-পালট হয়ে যাবে। আর অতীব 


বশাল ভয়ঙ্কর 


পাহাড়-পর্বত সেদিন অসার বালুর স্তূুপে পরিণত হবে। ৮.৫ বালির টিপি। ১১৪ অর্থ বহমান (ভুরভুরে) বালি, যা পায়ের নিচে থেকে 


সরে যায়। 

(২৮) যিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন। 

(৬) এতে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমাদের পরিণামও তাই হবে, যা মুসা ৯৬ঞ্র-কে মিথ্যা জানার কারণে ফিরআউনের 
হয়েছিল 

(২৬৯) ১৪ হল (১ এর বহুবচন। কিয়ামতের দিন কিয়ামতের ভয়াবহতায় শিশুরা সত্যিকারেই বৃদ্ধ হয়ে যাবে। অথবা কেবল 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) 


(১৮) যেদিন আকাশ হবে বিদীর্ণ; ১৭০ তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই 
বাস্তবায়িত হবে। ১৭১ 

(১৯) এটা এক উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের 
পথ অবলম্বন করুক। 

(২০) তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর 
কখনো রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো 
এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সাথে যারা আছে তাদের একটি 
দলও।১১ আর আল্লাহই নির্ধারিত করেন দিবস ও রাত্রির 
পরিমাণ।১৩) তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব কখনও 
রাখতে পারবে না,১?৯ তাই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল 
হয়েছেন।১১) কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের 
জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর।১৬ আল্লাহ জানেন যে, 


১০৬৩ ১ 


চা 


2 ০4৮ 
১১৯৪০ ০5455086০4২ ০০৪ না 


রে 4 মর পা 
[1 তে 9৮০০4 | একা ০০৪ 8৮৫৭৩ ০3৪৫] 


চি 


না এডি ০ এস ০৫ ৮ এ এ 81 
০05 তি এ 35৪ ভা? ৫ ০5856 
395 আগা ০5০2 5 900 225 ০৫ 224 
১৪১০১ ও ৩৯৮৮৫০১০০৬০ এ ৬৬০০ 
০1520 এটা ০০০ ও 87581775117 এা ০৪ ৩ 


ক 
০48182১৭০০১ ১৪ 


৫২ 


উপমান্বরপ এ রকম বলা হয়েছে। হাদীসেও এসেছে যে, “ 


কিয়ামতের দিন আল্লাহ আদম এ্গ্রা-কে বলবেন, তোমার সন্তানদের মধ্য 


থেকে জাহানামীদেরকে বের ক'রে নাও। তিনি বলবেন, "হে আল্লাহ! কেমন ক'রে?” মহান আল্লাহ বলবেন, "প্রত্যেক হাজার থেকে 


৯৯৯ জনকে।” সেই দিন গর্ভবতীর গর্ভস্থ ভ্রণ খসে পড়বে এবং শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে।” ব্যাপারটা সাহাবায়ে কেরামদের নিকট বড় 


কঠিন মনে হল এবং তাঁদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তা দেখে রসূল && বললেন, “ইয়া”জুজ-মা*জুজ সম্প্রদায় থেকে ৯৯৯ জন 


হবে এবং তোমাদের থেকে একজন। আল্লাহর দয়ায় আমি আশা করি, সমস্ত জাননাতীদের মধ্যে আমরা অর্ধেক হব।” (বুখারী তাফসীর 


সুরাতুল হাঙ্জ) 


(১) এটা কিয়ামতের আর এক অবস্থা। সেদিনকার ভয়াবহতায় আসমান ফেটে যাবে। 


(১ 


(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষের মৃত্যুর পর পুনজীবিত করা, হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাত-জাহান্নামের যে প্রতিশ্রুতি 


অবশ্যই ঘটবে। 


দিয়েছেন, তা 


(১১) যখন সুরার শুরুতে অর্ধরাত অথবা তার কিছু কম-বেশী কিয়াম করার (তাহাজ্জুদ নামায পড়ার) আদেশ দেওয়া হল, তখন নবী 


& এবং তীর সাথে সাহাবা এ&-দের একটি দল রাতে কিয়াম করতে লাগলেন। কখনো দুই-তৃতীয়াংশের কম, কখনো অর্ধরাত পর্যন্ত, 


আবার কখনো রাতের এক-তৃতীয়াংশ, যা এখানে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু প্রথমতঃ রাতে ধারাবাহিকতার সাথে এই কিয়াম করা বড়ই কঠিন 


ছল। দ্বিতীয়তঃ অর্ধ রাতের অথবা এক-তৃতীয়াংশের বা দুই-তৃতীয়াংশের অনুমান ক'রে কিয়াম করা আরো কঠিন ছিল। তাই মহান 


আল্লাহ এই আয়াতে লঘুকরণের নির্দেশ অবতীর্ণ করলেন। যার অর্থ কারো কারো নিকট, কিয়াম ত 


গ করার অনুমতি। আর কারো 


নকট এর অর্থ হল, তার (কিয়ামের) ফরযকে মুস্তাহাবে পরিবর্তন করণ। এখন এটা না উম্মতের উপর ফরয, আর না নবী -এর 


উপর ফরয। কেউ কেউ বলেছেন, এটা কেবল উম্মতের জন্য হাল্কা করা হয়েছে। নবী &-এর জন্য ত 


পড়া জরুরী ছিল। 


(১০) অর্থাৎ, মহান আল্লাহই মুহূর্তগুলে 
জন্য এর অনুমান করা অসম্ভব ব্যাপার। 


গণনা করতে পারেন যে, তা কতটা অতিবাহিত হয়েছে এবং কতটা অবশিষ্ট আছে। তোমাদের 


(২৯) রাত কতটা অতিবাহিত হয় --তা জানা যখন তোমাদের পক্ষে সম্ভবই নয়, তখন তোমরা 


নামাযে কিভাবে মগ্ন থাকতে পার? 


নিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহাত্জুদের 


(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা রাতের কিয়ামের অপরিহার্ধতা রহিত ক"রে দিয়েছেন। এখন কেবল তার ইস্তিহবাব (পড়লে ভাল --এই 


মান) অবশিষ্ট রয়েছে। আর তাও নির্দিষ্ট ওয়াক্তের ধরাবাঁধা কোন নিয়ম ছাড়াই পড়া যায়। অর্ধরাতের, রাতের এক তৃতীয়াংশের অথবা 


দুই তৃতীয়াংশের নিয়মিত অভ্যাস বজায় রাখাও জরুরী নয়। যদি কেউ সামান্য সময় ব্যয় ক'রে দু” রাকআতই পড়ে নেয়, তবুও সে 


আল্লাহর নিকট রাতে কিয়াম করার নেকী পাওয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি রসুল &-এর অভ্যাস অনুসারে ৮ (এবং বিত্র 


সহ ১১) রাকআত তাহাত্জুদ নামায পড়তে যত্রুবান হয়, তাহলে তা হবে সর্বাধিক উত্তম এবং সে নবী &-এর ভক্ত অনুসারী গণ্য হবে। 


£ ৩ 


(১) 13 কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর)এর অর্থ হল, 1). (তোমরা নামায পড়)। 


আর "কুরআন” বলতে এখানে ৪১.০4। (নামায) বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তাহাজ্জুদের নামাযে 


কয়াম (দীড়ানো) অনেক লম্বা হয় এবং 


কুরআন খুব বেশী পড়া, তাই তাহাত্জুদের নামাযকেই কুরআন বলে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন, নামাযে সুরা ফাতিহা পড়া একান্ত 


জরুরী হওয়ার কারণে মহান আল্লাহ হাদীসে ঝুঁদসীতে এটা (সুরা ফাতিহা)কে *নামায” বলে আখ্যায়িত করেছেন, ৬ ৪১০] ০০৪ 


১5551 কাজেই “যতটুকু কুরআন পড়া সহজ হয়, ততটুকু পড়'এর অর্থ হল, রাতে যত রাকআত নামায পড়া সহজসাধ্য হয়, তত 


রাকআত পড়ে নাও। এর জন্য না সময় নির্ধারণের প্রয়োজন আছে, আর না রাকআতের ব 


পারে কোন ধরাবাঁধা সংখ্যা আছে। এই 
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১০৩২ সুরা মুযৃখা। সমল ৪৩ 


তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর 1০ এরা দিযে টা] 8 $/া 19: চে রি 
অনুগ্রহ-সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে”) এবং কেউ কেউ আল্লাহর , চিতা রানার রারারাচাার চা 
পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।১%) কাজেই কুরআন হতে যতটুকু 5৯ %; 4৪ ০৫ 2 ০৫ -৯০০৯০৭ ৯৭৮০ ৩৪ ৩ 
সহজসাধ্য আবৃত্তি কর,৯ নামায প্রতিষ্ঠিত কর”? যাকাত (৯)% ৮১:50 21552227 দি 125 
প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম খণ।১*৯ তোমরা তোমাদের. স্সি 7 | 
আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে, তোমরা 

তা আল্লাহর নিকট উৎকুষ্টতর এবং পুরষ্কার হিসাবে মহত্তর 

পাবে।১৮১ আর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই 

আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


দর এ 


আয়াতের ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাযে সুরা ফাতিহা পড়া জরুরী নয়। যার জন্য কুরআনের যে অংশ পড়া সহজ, সে ত 
পড়ে নেবে। কেউ যদি কুরআনের যে কোন স্থান থেকে একটি আয়াতও পড়ে নেয়, তারও নামায হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথমতঃ এখানে 
কুরআন বা খক্ুরাআত" অর্থ নামায যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অতএব আয়াতের সম্পর্ক এর সাথে নেই যে, নামাযে কতট 
ক্িরাআত পড়া জরুরী? দ্বিতীয়তঃ যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, এর সম্পর্ক ক্রাআতের সাথে, তবুও এ দলীলের মধ্যে কোন শক্তি নেই। 


-১ 


কেননা, ৮.$ ৮০ তফসীর স্বয়ং নবী করীম $8 করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, কমসে-কম যে ক্রিরাআত ব্যতীত নামায হয় না তা হল, সুর 


ফাতিহা। এই জন্যই তিনি বলেছেন, এটা (সুরা ফাতিহা) অবশ্যই পড়। যেমন সহীহ এবং অত্যধিক শক্তিশালী ও স্পষ্ট হাদীসমূহে এ 
নির্দেশ রয়েছে। নবী করীম &৪ এর ব্যাখ্যার বিপরীত এই বলা যে, "নামাযে সুরা ফাতিহা পড়া জরুরী নয়, বরং যে কোন একটি আয়াত 
পড়লেই নামায হয়ে যাবে” বডই দুঃসাহসিকতা এবং নবী &&-এর হাদীসকে কোন গুরুত্ব না দেওয়ারই নামান্তর। অনুরূপ এটা ইমামদের 
উক্তিরও বিপরীত। তাঁরা উসুলের কিতাবগুলোতে লিখেছেন যে, এই আয়াতকে ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা না পড়ার দলীল হিসাবে 
গ্রহণ করা ঠিক নয়। কারণ, দু”টি আয়াত পরস্পর বিপরীতমুখী। তবে কেউ যদি জেহরী (মাগরেব, এশা, ফজর, জুমআহ, তারাবীহ, ঈদ 
প্রভৃতি) নামাযে ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা না পড়ে, তাহলে ইমামদের কেউ কেউ কোন কোন হাদীসের ভিত্তিতে তা জায়েয 
বলেছেন। আবার কেউ তো না পড়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (বস্তারিত জানার জন্য “ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী” এ বিষয়ে 
লিখিত ।কতাবসমূহ এব) 

(২) অর্থাৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কাজ-কর্মে জন্য সফর করবে। এক শহর থেকে অন্য শহরে অথবা এক দেশ থেকে অন্য এক দেশে 
যাতায়াত করবে। 

(১) অনুরূপ জিহাদেও সফরের কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আর এই তিনটি জিনিসেরই --অসুস্থুতা, সফর এবং জিহাদ-- 
পালাক্রমে সকলেই শিকার হয়ে থাকে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা রাতে কিয়াম করার জরুরী নির্দেশকে শিথিল ক'রে দেন। কেননা, এই 
তিনটি অবস্থাতে এ কাজ অতি কঠিন এবং বড়ই ধৈর্ধসাপেক্ষ কাজ। 

(৯) শিথিল ও হান্কা করার কারণসমূহ বর্ণনার সাথে এখানে পুনরায় উক্ত নির্দেশ হাল্কা করার কথাকে তাকীদ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। 
(৮০) অর্থাৎ, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায। 
(৮৯) অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় প্রয়োজন ও সাধ্যমত ব্যয় কর। এটাকে 'কারযে হাসানা” (উত্তম খণ) নামে এই জন্য আখ্যায়িত করা 
হয়েছে যে, মহান আল্লাহ এর পরিবর্তে সাতশ” গুণ বরং তার থেকেও বেশী সওয়াব দান করবেন। 
(১৮১) অর্থাৎ, নফল নামাযসমূহ, সাদকা-খয়রাত এবং অন্যান্য যে সব সৎকর্মই করবে, আল্লাহর কাছে তার উত্তম প্রতিদান পাবে। 
অধিকাংশ মুফাস্সিরের নিকট ২০নং এই আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই জন্য তাঁরা বলেন যে, এর অর্ধেক অংশ মক্কায় এবং 
অর্ধেক অংশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। (আইসারুত্‌ তাফাসীর) 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০৩৩ 


(মকর অবত জী) 
সুরা নং ঃ ৭৪, আয়াত সংখ্যা 8 ৫৬ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 9, ১ 


( ১) হে বস্্াচ্ছাদিত! (২৮৩) 
(২) উঠ, সতর্ক কর, ৮৪ 


৫82. 


রি 


(৩) এবং তোমার প্রতিপালকের শ্লেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। 


(৪) তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। ৮০) 
(৫) অপবিত্রতা বর্জন কর। ১৮১) 
(৬) অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অনুগ্রহ করো না। ৮) 


(৭) এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ কর। 


(৮) যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। 


(৯) সেদিন হবে এক সংকটের দিন। 


(১০) যা অবিশ্বাসীদের জন্য সহজ নয়। (৮৮) 


(১১) আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে যাকে আমি একাই সৃষ্টি দেট।এ-৯7০515 52955 
করেছি। (২৮৯) ০ ₹5 ৩৮ ৪ 
(১২) আমি তাকে দিয়েছি বি 


পুল ধন-সম্পদ। 25552 35 20445 


(৮১ সর্বপ্রথম যে অহী নাষেল হয় তা হল 3৬ | এ) ৮০510] এরপর অহী আসা কিছু দিন বন্ধ থাকে। ফলে নবী &্৯ খুবই অস্থির 
ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। এক দিন আবারও তিনি প্রথমবার হিরা গুহায় অহী নিয়ে আগমনকারী ফিরিস্তাকে আসমান ও যমীনের মধ্যস্থুলে 
একটি কুরসীর উপর বসা অবস্থায় দেখেন। এ থেকে রসুল &-এর মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তাই তিনি ঘরে গিয়ে ঘরের লোকদেরকে 
বললেন, “আমাকে কোন কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে কোন চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।” ফলে তারা রসূল &-এর শরীরে একটি 
কাপড় চাপিয়ে দিলেন। ঠিক এই অবস্থাতেই এই অহী অবতীর্ণ হয়। (বুখারী ও মুসলিম সুরা মুদ্দসৃগির ও ঈমান অধায়) এই দিক 
দিয়ে এটা দ্বিতীয় অহী এবং অহী আসা বন্ধ থাকার পর এটা হল প্রথম অহী। 
(৮ অর্থাৎ, মক্কাবাসীদেরকে ভয় দেখাও, যদি তারা ঈমান না আনে। 
(৮০ অর্থাৎ, অন্তর ও নিয়তকে পবিত্র রাখার সাথে সাথে কাপড়কেও পবিত্র রাখ। এই নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হয় যে, মন্কাবাসীরা 
পবিত্রতার প্রতি যত্র নিত না। 
(৮১) অর্থাৎ, ঘুর্তিপূজা ছেড়ে দাও। এটা আসলে রসূল £্-এর মাধ্যমে লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। 
থ 
থ 


(৮) অর্থাৎ, অপরের প্রতি অনুগ্রহ করে এই আশা করো না যে, বিনিময়ে তার থেকে অধিক পাওয়া যাবে। 

(১৮) অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন কাফেরদের উপর ভারী হবে। কেননা, কিয়ামতে সেই কুফরীর ফল তাদেরকে ভোগ করতে হবে, যা তারা 
দুনিয়াতে ক'রে বেড়াত। 

(৯) এ বাক্যে রয়েছে ধমক ও তিরস্কারের স্বর। যাকে আমি একাই মায়ের পেটে সৃষ্টি করেছি, তার কাছে না ছিল মাল-ধন, আর না ছিল 
সন্তান-সন্ততি, তাকে আর আমাকে একাই ছেড়ে দাও। অর্থাৎ, আমি নিজেই তাকে দেখে নেব। বলা হয় যে, এখানে অলীদ ইবনে 
মুগীরার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই লোকটি কুফরী ও অবাধ্যতায় সীমা অতিক্রম করেছিল। এই জন্যই তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন। 
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১০৩৪ 


(১৩) এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ। (৯৭) 


সূরা মুদ্গাষ্যির ৭৪ 


(১৪) অতঃপর তাকে খুব প্রশস্ততা দিয়েছি। ১৯১ 


(১৫) এর 
দিই।(৯১ 


(১৬) কক্ষনই না,১১) সে তো আমার নিদর্শনসমূহের 
বিরুদ্ধাচারী।১৯১ 


পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো অধিক 


(১৭) আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন 


করব।(৯০ 


(১৮) সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত করল। (৯১) 
(১৯) ধুংস হোক সে! কেমন ক'রে সে এই সিদ্ধান্ত করল! 
(২০) আবার ধুংস হোক সে! কেমন ক'রে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 


হল! (২৯৭) 


(২১) সে আবার চেয়ে দেখল। (৯) 


রত নি বলি (২৯৯) 
(২২) অতঃপর সে ভ্রাকুঞ্ত ও মুখ বিকৃত করল। 


(২৩) অতঃপর সে পিছনে ফিরল এবং দম্ভ প্রকাশ করল। (১০) 


(২৪) এবং বলল, এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর 


কিছু নয়। ৬৯ 


(২৫) এটা 


তো মানুষেরই কথা। 


(২৬) আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার (জাহানামে)। 


(২৭) কিসে তোমাকে জানাল, সাক্জীর কী? (৩০২) 


(১) তাকে আল্লাহ অনেকগুলো পুত্র সন্তান দান করেছিলেন। তারা (ছেলেরা) সব সময় তার (পিতার) কাছেই থাকত। ঘরে মাল-ধনের 


প্রাচুর্য ছিল 


। এই কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ছেলেদের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হত না। কেউ কেউ বলেন, ছেলেদের সংখ্যা ছিল 


সাত। কেউ বলেন, তারা ছিল ১২ জন। আবার কেউ বলেন, তারা ছিল ১৩ জন। তাদের মধ্যে ৩ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা 


হলেন খালেদ, হিশাম এবং অলীদ বিন অলীদ &। (ফাতহুল কাদীর) 

(১১ অর্থাৎ, মাল-ধনে, নেতৃত্ব ও সর্দারীতে এবং বয়সে। 

(১) অর্থাৎ, কুফরী ও অবাধ্যতা করা সত্তেও সে চায় যে, তাকে আমি আরো অধিক দিই। 

(২৯ অর্থাৎ, আমি তাকে বেশী দেব না। 

(২৯ এটা ১৩ (না দেওয়া)এর কারণ। ১:১০ সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জানা সত্ত্বেও সত্যের বিরোধিতা এবং তা প্রত্যাখ্যান করে। 

(৮) অর্থাৎ, এমন আযাবে পতিত করব, যা সহ্য করা খুবই কাঠন হবে। কেড কেড বলেন, জাহান্নামে আগুনের পাহাড় হবে, যাতে 
তাকে চড়ানো হবে। ০! এর অর্থ হল, মানুষের উপর কোন ভারী জিনিস চাপিয়ে দেওয়া। (ফাতহুল কাদীর) 

(৯১ অর্থাৎ, কুরআন এবং নবী &-এর বার্তা শুনে সে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করল যে, আমি এর উত্তর কি দেব? আর মনে মনে সে 
উত্তর প্রস্তুত করল। 


(৮) এই বাক্যগুলো তার প্রতি বন্দুআ স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। ধুংস হোক! বিনাশ হোক! এমন কথা সে চিন্তা করেছে? 


(৯) অর্থ 


, পুনরায় চিন্তা করল যে, কুরআনের খন্ডন কিভাবে সম্ভব? 


(দ*] অর্থ 
সাধারণতঃ 


ও, উত্তর চিন্তা করার সময় চেহারা বিকৃত করল এবং ভ্র-কুষ্চিত করল। যেমন, কোন জটিল বিষয়ে চিন্তা করার সময় 


মানুষের হয়ে থাকে। 


(৮) অর্থ 
( ৯) অর্থ 


, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং ঈমান আনার ব্যাপারে অহংকার প্রদর্শন করল। 
ৎ, কারো কাছ থেকে সে শিখে এসেছে এবং সেখান থেকেই সংগ্রহ ক'রে এনে দাবী করছে যে, এটা আল্লাহর নাযিলকৃত। 


(৮৯) দোষ 


খের নাম অথবা তার স্তরসমূহের একটির নাম "সাকনার?। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00]া 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০৩৫ 


(২৮) ওটা তাদেরকে (জীবিত অবস্থায়) রাখবে না, আর (মৃত 
অবস্থায়ও) ছেড়ে দেবে না। (৬৩ 
(২৯) ওটা দেহের চামড়া দগ্ধ ক'রে দেবে। 


৩০৪) 


(৩০) ওর তন্্াবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। ! 


(৩১) আমি ফিরিস্তাদেরকেই করেছি জাহান্নামের প্রহরী। আর খু! ৩ পিকে খু! )ো ৩ ৪ ও 
অবিশ্বাসীদের পরীক্ষা স্বরপই আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ 

করেছি;০ যাতে কিতাবধারীদের দৃঢ় প্রতায় জন্মে.৩০১ মা 315)22 ৮ 158 স্ঞোঁ 1 155 ই 225 
বস্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয়”) এবং বিশ্বাসীরা ও ০৯:০$:7$ এগ ০ ৩০ 541921 
কিতাবধারীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের আন্তরে রি 

ব্যাধি আছে, তারা ও অবিশ্বাসীরা বলরে, এ বর্ণনায় আল্লাহর 1455101508৮ 599 ও ০৮ 35549 
উদ্দেশ্য কিট +* এইভাবে আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পথ করেন এবং 22515 আও রা ৩৯ ও 
যাকে হচ্ছা পথ নদেশ করেন। ” তোমার প্রাতপালকের বাহণা 

সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।(৩১) (জাহান্নামের) এই বর্ণনা তো টি 21 ডে খু! ৯ নৈঃ 159 ৮ 
মানুষের জন্য উপদেশ বাণী। (১১ 
(৩২) কখনই না।১১ চন্দ্রের শপথ। 


(৩৩) শপথ রাত্রির, যখন ওর অবসান ঘটে। 


(৩৪) শপথ প্রভাতকালের, যখন ওটা আলোকোভ্জ্রল হয়। 


(১) তাদের শরীরে না গোস্ত বাকী রাখবে, আর না হাড়। অথবা এর অর্থ হল, জাহান্নামীদেরকে না জীবন্ত ছাড়বে, আর না মৃত। 

৯ ২3 জি ০৪৯ ২ 

(১৯) অর্থাৎ, জাহানামে প্রহরী স্বরূপ ১৯ জন ফিরিস্তা নিষুক্ত থাকবেন। 

(”) এখানে কুরাইশ বংশের মুশরিকদের খন্ডন করা হয়েছে। যখন জাহান্নামের তন্ত্াবধায়ক ফিরিশ্তাদের কথা আল্লাহ উল্লেখ করলেন, 
তখন আবু জাহল কুরাইশদেরকে সম্বোধন ক'রে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক দশজনের একটি দল এক একজন ফিরিস্তার জন্য 
যথেষ্ট নয় কি? কেউ বলেন, কালাদাহ নামক এক ব্যক্তি --যার নিজ শক্তির ব্যাপারে বড়ই অহংকার ছিল---সে বলল, তোমরা কেবল 
দু'জন ফিরিস্তাকে সামলে নিও, অবশিষ্ট ১৭ জন ফিরিস্তার জন্য আমি একাই যথেষ্ট! বলা হয় যে, এই লোকই রসুল 11-কে কয়েকবার 
কুত্তি লড়াই করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং প্রত্যেক বারই পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু ঈমান আনেনি। বলা হয় যে, এ ছাড়া রুকানা 
ইবনে আব্দ ইয়াধীদের সাথে তিনি কুস্তি লড়েছিলেন এবং সে পরাজিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। (ইবনে কাসীর) অর্থাৎ, (কুরআনে 
উল্লিখিত) এই সংখ্যাও তাদের উপহাস ও বিদ্রপের বিষয়রূপে পরিণত হল। 

(*১) অর্থাৎ, জেনে নেয় যে, এ রসূল & হলেন সত্য। আর তিনি সেই কথাই বলেন, যা পূর্বের কিতাবসমূহেও লিপিবদ্ধ আছে। 

(৮) কারণ, আহলে-কিতাবও তাদের পয়গন্ধরের কথার সত্যায়ন করেছে। 

(*”) অন্তরের ব্যাধিগ্রস্ত বলতে মুনাফিকুদেরকে বুঝানো হয়েছে। অথবা এমন লোক, যাদের অন্তরে সন্দেহ ছিল। কেননা, মক্কায় 
মুনাফেকৃরা ছিল না। অর্থাৎ তারা জিজ্ঞাসা করবে যে, আল্লাহর এই সংখ্যাকে এখানে উল্লেখ করার পিছনে যুক্তি কি? 

(৯) অর্থাৎ, উপরোক্ত ভষ্টতার মত যাকে চান তিনি ভষ্ট করেন এবং যাকে চান সুপথ প্রদর্শন করেন। এর মধ্যে পরিপূর্ণ যে হিকমত ও 
যুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তা কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন। 

(১৮) অর্থাৎ, এই কাফের এবং মুশরিকরা মনে করে যে, জাহান্নামে তো ১৯ জনই ফিরিস্তা আছেন এবং তীদেরকে কাবু করা কোন্‌ এমন 
কঠিন ব্যাপার? কিন্তু তারা জানে না যে, প্রতিপালকের সৈন্য সংখ্যা এত বেশী যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। ফিরিস্তার সংখ্যা এত 
যে, ৭০ হাজার ফিরিস্তা প্রতিদিন আল্লাহর ইবাদতের জন্য "বাইতুল মা”মুর'এ প্রবেশ করেন। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত এদের আর 
দ্বিতীয়বার প্রবেশের সুযোগ আসবে না। (বৃখারী_ মুসলিম) 

(১১১ অর্থাৎ, এই জাহান্নাম এবং তাতে নিযুক্ত ফিরিশতা মানুষের জন্য নসীহতস্বরূপ। হতে পারে তারা আল্লাহর অবাধ্যতা হতে ফিরে 
আসবে। 

(০১) ১ শব্দ দিয়ে এখানে মক্কাবাসীদের ধারণার খন্ডন করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের ধারণা যে, তারা ফিরিস্তাদেরকে পরাজিত করতে 


সক্ষম হবে। কখনই নয়, শপথ চাদ ও অবসানমুখী রাতের! 
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১০৩৬ সূরা মুদ্/ষ্ষির ৭৪ 


(৩৫) এই (জাহামাম) বিশাল (ভয়াবহ বস্ত)সমূহের একটি। ৩১৩ 
(৩৬) মানুষের জন্য সতর্ককারী। (৯১ 


(৩৭) তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে কিংবা পিছিয়ে পড়তে চায়, 
তার জন্য। (৩১৫) 
(৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। (৩১৬) 


(৩১৭) 


(৩৯) তবে ডান হাত-ওয়ালারা নয়। 


(৪০) তারা থাকবে জান্নাতে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে-- 
(৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে, ৩৯) 
(৪২) "তোমাদেরকে কিসে সানীর (জাহান্নাম)এ নিক্ষেপ করেছে” 


(৪৩) তারা বলবে, "আমরা নামাধাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না। 


(8৪) আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে অন্নদান করতাম না। (১৯) 


(৪৫) রি রি সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন ১৮৪৫1 ৫৮০ 
থাকতাম। ৩২০ ০০ শ রা 
(৪৬) আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম। 
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নি 50৩২১) এ ০715 আর্ত 
(৪৭) পরিশেষে আমাদের নিকট মৃত্যু আগমন করল। ঠা ৩০ 
(৪৮) ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে ৃ 8 2/4216$ 
না। (৩২২) 


(১১) এটা কসমের জওয়াব। % হল $১$ এর বহুবচন। তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের কসম খাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা 


জাহান্নামের বিশালতা ও তার ভয়াবহতার কথা বর্ণনা করছেন। যার পরে তার বিশালতা ও ভয়াবহতার ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ 
অবশিষ্ট থাকে না। 

(5১৯ অর্থাৎ, এই জাহান্নাম সতর্ককারী। অথবা এই সতর্ককারী হলেন নবী & অথবা কুরআন মাজীদ। কেননা, কুরআন মাজীদও তার 
বর্ণিত অঙ্গীকার ও ধমকের মাধ্যমে মানুষের জন্য সতর্ককারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী। 

(৮) অর্থাৎ, ঈমান ও আনুগত্যের কাজে এগিয়ে যেতে চায় অথবা পিছু হটতে চায়। অর্থাৎ, ভীতিপ্রদর্শক ও সতর্ককারী সবার জন্য। যে 
ঈমান আনে তার জন্যও এবং যে কুফরা করে তার জন্যও। 
(১১১) ০৯৯ বন্ধক রাখা জিনিসকে বলা হয়। অর্থাৎ, প্রতিটি মানুষ তার আমলের বিনিময়ে আটক, বন্ধক ও দায়বদ্ধ থাকবে। এই আমলই 


তাকে আযাব থেকে পরিত্রাণ দেবে; যদি তা সৎ হয়। অথবা তাকে ধৃংস করে ফেলবে; যদি তা অসৎ হয়। 

(১১) অর্থাৎ, তারা নিজেদের পাপের শিকলে বন্দী হবে না, বরং তারা নিজেদের নেক আমলের কারণে যুক্ত থাকবে। 

(১৮) ৯১০৯ ৬ঃ হল ০১ ৬০ থেকে হাল (ডানহাত-ওয়ালাদের অবস্থা ব্যাখ্যাকারী)। অর্থাৎ, জাননাতবাসীরা বালাখানায় বসে 
জাহান্নামীদেরকে প্রশ্ন করবে। 

(২৯) নামায হল আল্লাহর অধিকার এবং মিসকীনদেরকে খাবার দেওয়া হল বান্দাদের অধিকার। অর্থ দাঁড়াল, আমরা না আল্লাহর 
অধিকার আদায় করেছি, আর না বান্দাদের। 

(২০) অর্থাৎ, অসার তর্ক-বিতর্কে এবং জষ্টতার সমর্থনে কথাবার্তায় বড়ই উদ্যমের সাথে অংশ নিতাম। 

(৩ ৬ অর্থ মৃত্যু। যেমন, দ্বিতীয় স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেন, (১) 4৪৫ ৬৫৯ এ) এ৪% অর্থাৎ, তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া 
পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। (সূরা হিজ্রঃ ৯৯) 

(১১) অর্থাৎ, যে ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত (মন্দ) গুণগুলো বর্তমান থাকবে, তার জন্য কারো সুপারিশও কোন উপকারে আসবে না। কারণ, 
সে কুফরীর কারণে সুপারিশ পাওয়ার অনুমতিই লাভ করবে না। সুপারিশ তো কেবল তার জন্য উপকারী হবে, যে ঈমানের কারণে 
শাফাআত লাভের যোগ্য হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুপারিশ করার অনুমতি কেবল তাদের জন্যই হবে, সবার জন্য নয়। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০৩৭ 


তা 29০5: কযা এ৪ 
(৫০) তারা যেন ভীত-সন্তস্ত গর্দভ--- 


2৮555 এ 


58৮ প 
১,০2৩ 


(৫১) যারা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর। (২৩ 


(৫২) বস্ততঃ তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি 
উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক। (৩১৪) 

(৫৩) না, এটা হবার নয়। বরং তারা তো পরকালের ভয় পোষণ 
করে না। ৩১০ 

(৫৪) না এটা হবার নয়। নিশ্চয় এ (কুরআন) উপদেশ বাণী। (১৬) 


(৫৫) অতএব যার ইচ্ছা সে উপদেশ গ্রহণ করবে। 


(৫৬) আর আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে 4121 
না।১ একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার 


অধিকারী। (৩২৬) 


(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নংঃ ৭৫, আয়াত সংখ্যা 8৪০ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। এগ, 3 


(১) আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের। (২৯ 


(১) অর্থাৎ, এদের সত্যের প্রতি বিদ্বেষ এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা এ রকমই যেমন, ভীত-সন্ত্রস্ত জংলী গাধা সিংহ 
দেখে পালায়, যখন সে তাকে শিকার করতে চায়। 8:9.$ অর্থ সিংহ। কেউ কেউ এর অর্থ তিরন্দাজও করেছেন। 


(১ অর্থাৎ, প্রত্যেকের হাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কণরে উন্মুক্ত কিতাব অবতীর্ণ হোক, যাতে লেখা থাকবে যে, মুহাম্মাদ ৪৪ 
আল্লাহর রসুল। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, আমল না করেই এরা আযাব হতে পরিত্রাণ পেতে চায়। অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেককে 
পরিত্রাণের সার্টিফিকেট দেওয়া হোক। (ইবনে কাসীর) 
(৭৭) অর্থাৎ, তাদের ভরষ্টতার কারণ হল, আখেরাতের উপর ঈমান না আনা এবং তা মিথ্যা ভাবা। আর এই জিনিসই তাদেরকে ভয়শূন্য 
বানিয়ে দিয়েছে। 
(৬৮ কিন্ত তার জন্য, যে এ কুরআন থেকে নসীহত ও ডপদেশ গ্রহণ করতে চায়। 
(০) অর্থাৎ, এই কুরআন থেকে হিদায়াত এবং নসীহত সে-ই গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, যার জন্য আল্লাহ চাইবেন। 

ট৭:)8952) (১৯। 5১) 401 22 301 92৩ 09) 
(৯৯) অর্থাৎ, সেই আল্লাহই এর উপযুক্ত যে, তাঁকে ভয় করা হোক। আর তিনিই মাফ করার এখতিয়ার রাখেন। কাজেই তিনি এই 
অধিকার রাখেন যে, তার আনুগত্য করা হোক এবং তীর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা হোক। এতে মানুষ তাঁর ক্ষমা ও রহমত পাওয়ার 
অধিকারা সাব্যস্ত হবে। 


(১৯) ০৪ 3 তে 3 হরফটি অতিরিক্ত। আর এটা আরবী বাকপদ্ধতির বিশেষ রীতি। যেমন, (১৯:-5 ১ ৬.০ ০) রা আ'রাফ ১২ 


আগাত) (540 3 25৫১৫) সরা হাদীদ ২৯ আয়াত) আরো অন্যান্য সুরাতেও এইরূপ ব্যবহার হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এই 


শপথের পূর্বে কাফেরদের কথার খন্ডন করা হয়েছে। তারা বলত যে, মরণের পর আর কোন জীবন নেই। 3 এর দ্বারা বলা হল যে, 


তোমরা যেমন বলছ, ব্যাপারটা তেমন নয়। আমি কিয়ামতের দিনের কসম খেয়ে বলছি। আর কিয়ামতের দিনের কসম খাওয়ার উদ্দেশ্য 
তার গুরুত্ব ও মাহাত্যকে স্পষ্ট করা। 
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১০৩৮ সূরা কিয়ামাহ ৭৫ 


(২) আমি শপথ করছি তিরস্কারকারী আতমার। (৩০) 


(৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে 
পারব না? (৩৩১) 

(৪) অবশ্যই। আমি ওর আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত সুবিন্যন্ত করতে 
সক্ষম।(০) 

(৫) বরং মানুষ তার আগামীতেও পাপ করতে চায় ৩১১ 


(৬) সে প্রশ্ন করে, কখন কিয়ামত দিবস আসবে? ৩৩৪ 


(৭) সুতরাং যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, ০৬) 


(৮) এবং চন্দ্র জ্যোতিবিহীন হয়ে পড়বে। (৩১) 


(৯) যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। (১৯) 


(১০) সেদিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়?) 
(১১) না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। (৩৩৯ 
(১২) সেদিন ঠীই হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট। (৩৪০) 


(১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে যে, সে কী গ্রে 556 শি ১০4 
পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে। ৩৪৯) টি চি 


(২০) অর্থাৎ, ন্যায় ও ভালো কাজ করলেও তিরষফ্কার করে যে, তা বেশী করে কেন করেনি। আর অন্যায় ও মন্দ কাজ করলেও তিরষ্কার 
করে যে, তা থেকে কেন বিরত থাকেনি? দুনিয়াতেও যাদের বিবেক সচেতন, তাদের আত্মাও তাদেরকে তিরষ্কার করে। নচেৎ 
আখেরাতে তো সকলের আত্মাই তিরস্কার করবে। 

(১) এটা কসমের জওয়াব। এখানে *ইনসান” বলতে কাফের ও নাস্তিককে বুঝানো হয়েছে, যারা কিয়ামতকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু 
তাদের ধারণা ভুল। মহান আল্লাহ অবশ্যই মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে একত্রিত করবেন। এখানে বিশেষ করে অস্থি বা হাড়ের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, অস্থিই হল (মানবদেহ) সৃষ্টির মৌলিক কাঠামো। 

(০) ১.৫ হাত-পায়ের (আঙ্গুলের) অগ্রভাগকে বলা হয় যা জোড়, নখ, সুক্ষ উপশিরা এবং পাতলা হাড় চোমড়ার উপর সুন্গ্ন রেখা) 


ইত্যাদি সমন্বিত থাকে। এত সুক্ষ জিনিসগুলোকে তো আমি ঠিক ঠিকভাবে জুড়ে দেব। তাহলে বড বড় অংশগুলোকে জোড়া দেওয়া 
কি আমার জন্য কোন কঠিন কাজ হবে? (আঙ্গুলের অগ্রভাগে যে সুন্্মাতিসুন্গ্ম রেখা আছে এবং তা এমন সুক্ষ্মভাবে সুবিন্যস্ত আছে যে, 
একজনের আঙ্গুলের ছাপ অন্যজনের সাথে মিলে না। সুতরাং কী আজব কুদরত সেই মহান ষ্টার! -সম্পাদক) 

(১০) অর্থাৎ, এই বিশ্বাসে পাপাচরণ এবং সত্যকে অস্বীকার করে যে, কিয়ামত আসবে না। 

(০০ তারা এ প্রশ্ন এই জন্য করে নাযে, কৃতপাপ হতে তওবা করবে। বরং কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে তারা অসম্ভব মনে করে। আর 
এই কারণেই তারা অন্যায়অনাচার থেকে ফিরে আসে না। পরের আয়াতে মহান আল্লাহ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় বর্ণনা 
করছেন। 

(১) ভয়ে আত্কগ্রস্ত হয়ে। ০১৯3১ ১:৯৩ ০9 যা মৃত্যুর সময় সাধারণতঃ হয়ে থাকে। 

(*) যখন চাঁদে গ্রহণ লাগে, তখনও সে (চৌদ) জ্যোতিবিহীন হয়ে যায়। কিন্তু যে চাঁদ কিয়ামতের নিদর্শন স্বরূপ জ্যোতিবিহীন হবে 
তাতে পুনরায় আর জ্যোতি ফিরে আসবে না। 

(২) অর্থাৎ, জ্যোতিবিহীন হওয়াতে একরকম করা হবে। অর্থাৎ, চাঁদের মত সূর্যের জ্যোতিও শেষ হয়ে যাবে। 

(১) অর্থাৎ, যখন এ সব ঘটনাবলী ঘটবে, তখন মানুষ আল্লাহ অথবা জাহান্নামের আযাব থেকে পলায়নের পথ খুঁজবে, কিন্তু তখন 
পলায়নের পথ কোথায় পাবে 

(২) 55 এমন পাহাড় বা দুর্গকে বলা হয়, যেখানে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন কিন্তু এ রকম কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না। 


(২০) যেখানে তিনি বান্দার মাঝে বিচার-ফায়সালা করবেন। এ সম্ভব হবে না যে, কেউ আল্লাহর এই আদালত থেকে নিজেকে গোপন 
করে নেবে। 
(১১) অর্থাৎ, তাকে তার সমস্ত আমল সম্পর্কে অবগত করানো হবে। সে আমলগুলো পুরাতন হোক বা নতুন, পূর্বে কৃত হোক বা পরে, 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) 


১৪) বস্তৃতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। (৩৪২) 


(১৬) তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহা ওর 
সাথে সঞ্চালন করো না। (৩৪৪) 
(১৭) নিশ্চয় এটার সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। (০) 


(১৮) সুতরাং যখন আমি ওটা (জিব্রাঈলের মাধ্যমে) পাঠ করি.৩৯১ 
তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।(১) 


(১৯) অতঃপর নিশ্চয় এর বিবৃতির দায়িত্ব অ 


মারই। ৩৯) 


বনকে ভালবাস। 


(২০) না, তোমরা বরং তরান্বিত (পার্থিব) জী 


(২১) এবং পরকালকে উপেক্ষা কর। (৩৪৯) 


(২২) সেদিন বহু মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। 


(২৩) তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (৫০) 


(২৪) আর বহু মুখমন্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ। (৫১ 


(২৫) এই ধারণা করবে যে, তাদের সাথে মেরুদন্ড-ভাঙ্গা আচরণ 
করা হবে। (৬) 
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০৩৮ রি 


ছোট হোক বা বড়। (বত ০৪ :-3891) (1০৬1০ 615১৯3) 


(৯১) অর্থাৎ, তার হাত, পা, 


জহা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে। অথবা এর অর্থ হল, মানুষ নিজের দোষগুলো খোদ জানে। 


(০) ত 
বিবেককে সন্তুষ্ট করতে পারবে। 


ঘা লড়াই করুক, ঝগড়া করুক, আর যত অপব্যাখ্যা করবে করুক; এ রকম ক"রে তার না কোন লাভ হবে, আর না সে নিজ 


(১০৯ জিবরীল ৯ যখন অ 


হী নিয়ে আসতেন, তখন নবী ঞ্ও তীর সাথে সাথে তাড়াতাড়ি ক'রে পড়ে যেতেন। যাতে কোন শব্দ যেন 


ভুলে না যান। আল্লাহ তাঁকে দিন সাথে এইভাবে পড়তে নিষেধ করলেন। (বৃখারী £ সরা কিয়ামার তফসীর) এ বিষয় পূর্বে 
হা ০৪ ৯ ডা 2৯ 02) (সূরা তাহা ১১৪ আয়াত এ৪) সুতরাং এই নির্দেশের পর রসুল 


আলোচিত হয়েছে। (4:৯3 এ-%! ০৬ 
টুপ ক*রে কেবল শুনতেন। 


৫ 


(৮) তআ 


রাত, তোমার বক্ষে তা সংরক্ষণ ক'রে দেওয়া এবং জবানে তার পঠন কাজ চালু ক'রে দেওয়া হল আমার দায়িত্ব। যাতে ত 


কোন অংশ তোমার স্ারণচ্যুত না হয় এবং কোন কিছু তোমার সম 


তি থেকে মুছে না যায়। 


(২৯১) অর্থাৎ, ফিরিস্তা (জিবরীল ৪) এর দ্বারা যখন আমি তোমার 


উপর এর পঠন কাজ সম্পূর্ণ ক'রে নিই। 


াৎ, তার যাবতীয় বিধি-বি 


(৮) তআ 


বিধি-বিধান লোকদেরকে পাঠ কণরে শুনাও এবং তার অনুসরণও কর। 


(১) ঙআ 


াৎ, তার জটিল ব্যাপারগুলোর ব্যাখ্যা এবং হালাল ও হারামের বিশদ 


ববরণ দেওয়ার দায়িত্বও আমারই। এর পরিষ্কার অর্থ 


হল, কুরআনের সংক্ষিপ্ত আয়াতগুলোর যে ব্যাখ্যা, অস্পষ্ট আয়াতগুলোর যে 


বশদ বিবরণ (ভাব-সম্প্রসারণ) এবং তার সাধারণ ও 


ব্যাপকার্থবোধক আয়াতগুলোকে নির্দি 


রণের কাজ নবী প্ যে করেছেন -- যাকে হাদীস বলা হয়, এটাও আল্লাহর পক্ষ হতে (অহী 


ও) ইলহামের মাধ্যমে তীরই বুঝানোর আলোকে হয়েছে। কাজেই এ 


টাকেও কুরআনের মত মেনে নেওয়া জরুরী। 


(১) অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনকে মিথ্যা ভাব, আল্লাহর অবতীর্ণকৃত 


বষয়ের বিরোধিতা কর এবং সত্য থেকে এই জন্যই মুখ ফিরিয়ে নাও 


যে, তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই সব কিছু ভেবে 


নিয়েছ এবং আখেরাতকে তোমর 


একেবারে ভুলে গেছ। 


(?) এটা হবে ঈমানদারদের চেহারা। তারা 
আল্লাহর মুখমন্ডল দর্শন লাভেও ধন 


নশজেদের শুভ প 


রণামের কারণে বড়ই প্রশান্ত, প্রসন্ন ও দীপ্তিমান হবে। এ ছাড়া তারা 
[ হবে। যা সহীহ হাদীসসমূহে সুসাব্যন্ত এবং আহলে-সুন্নাহর সর্বসম্মত আক্ীদাও এটাই। 


(১) এ রকম হবে কাফেরদের চেহারা। ৪১: বিবর্ণ, ফ্যাকাসে এবং 
(৬১) আর তা এই যে, জাহান্নামে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। 


দুঃখ-দুশ্চন্তায় কালো ও দীপ্তিহীন হবে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১০৪০ সুরা কিয়াম/হ 


(২৬) কখনই (তোমাদের ধারণা ঠিক) না, ৫ যখন প্রাণ কঠ্ঠাগত 
হবে %9 
(২৭) এবং বলা হবে, কেউ ঝাড়ফুঁককারী আছে কি? ৩০০) 


(২৮) সে দৃঢ-বিশ্বাস ক'রে নেবে, এটাই তার বিদায়ের সময়। (৬৫১) 
(২৯) তখন পায়ের (নলার) সাথে পা (নলা) জড়িয়ে যাবে। ৬৫) 


(৩০) সেদিন তোমার প্রতিপালকের দিকেই যাত্রা হবে। 


(৩১) সে সত্য বলে মানেনি এবং নামায পড়েনি। (৩৫) 


(৩২) বরং সে মিথ্যা মনে করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (৮৯ 


(৩৩) অতঃপর সে তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল 
দন্ভভরে। (৩৬০) 
(৩৪) দুর্ভোগ তোমার জন্য দুর্ভোগ। 


(৩৫) আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য দুর্ভোগ। ৬৬৯ 


(৩৬) মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে? 


(৩৬২) 


০২ 


(৩৭) সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? 


(৩৮) অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে 
সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম বানান। ৬৬১ 
(৩৯) অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন জোড়া জোড়া নর ও 


নারী। 


৯৪ এ 


নি 2১10৮ 
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রত 
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(১) অর্থাৎ, এটা সম্ভব নয় যে, কাফেররা কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনবে। 


(১) ৬১/৮ হল ৪১৪ এর বহুবচন। অক্ষকাস্থিঃ কঠ্মূল ও বাহুসন্ধির মধ্যবতী অস্থিদ্য়ের কোণখানিকে ৪১৪ বলে। ভাবার্থ হল, যখন 


মৃত্যুর লৌহপঞ্জা তোমাদেরকে ধরবে এবং প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হবে। 


(১) অর্থাৎ, উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে কেউ এমন আছে কি, যে ঝাড়-ফুঁকের ম 


ধ্যমে তোমাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি 


দেবে। কেউ কেউ এর তরজমা এইভাবেও করেছেন যে, 'এবং বলা হবে, (তার আত্মাকে নিয়ে আসমানে) আরোহণকারী কে?” 


রহমতের ফিরিস্তা, না আযাবের ফিরিস্তা£ এই অর্থে এটা হবে ফিরিস্তাদের কথা। 


(০) অর্থাৎ, যার আত্মা তার কণ্ঠনালীতে এসে উপস্থিত হয়ে যাবে, সে নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, এখন তার মাল-ধন, সন্তান-সন্ততি এবং 


দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস থেকে পৃথক হয়ে বিদায় নেওয়ার পালা। 


(৮) এ থেকে মৃত্যুর সময় পদনালীর সাথে পদনালীর (ঠ্যাং-এর সাথে ঠ্যাং) জড়িয়ে যাওয় 


[কে বুঝানো হয়েছে। অথবা এর অর্থ, কষ্ট্রের 


উপর কষ্ট আসতে থাকা। অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করেছেন। (ফাতহুল কাদীর) 


(**) অর্থাৎ, এই ব্যক্তি না রসূল ৯ এবং কুরআনকে সত্যজ্ঞান করেছে, আর না নামায অ 


করেনি। 


[দায় করেছে। অর্থাৎ, সে আল্লাহর ইবাদতও 


(৯) অর্থাৎ, রসূল &্-কে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং ঈমান আনয়ন ও আনুগত্য করা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। 


(%) ৬:5৫ অর্থাৎ দন্ভভরে ও অহংকারের সাথে। 


(১) এটা তিরঙ্কার বাক্য। এর প্রকৃত গঠন ছিল এই রকম, £-2১ [2 4॥ ৩3২১ আল্লাহ তোমাকে এমন জিনিসের সম্মুখান করুক, যা 
তোমার কাছে অপছন্দনীয়! (অনুবাদে "তোমার জন্য দুর্ভোগ? বলে সে কথা প্রকাশ করা হয়েছে।) 


(১) অর্থাৎ, তাকে কিছুর আদেশ করা হবে না এবং কিছু থেকে নিষেধ করা হবে না, তার হিসাব হবে না এবং কোন শাস্তিও না? অথবা 


তাকে কবরে চিরদিনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে এবং সেখান হতে তাকে পুনজীবিত করা হবে না? 


(৮) এ অর্থাৎ, তাকে সুন্দর সুবিন্যন্ত করে পূর্ণ আকৃতি দিয়ে তার মধ্যে আত্মা দান করেছেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০৪১ 


বু ০34২ (৩ লি ১% ৪০ ১ ৯: 
(৪০) সেই স্রষ্টা কি মৃতকে পুনজীবিত করতে সক্ষম নন? ৬১১ টা ৮০1০7557৩০১ ০ 
সূরা দাহর (ইনসান) 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং 8 ৭৬ আয়াত সংখ্যা ৪ ৩১ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। চি এ 


ন্ট টি ৪1৮ 2৪1৮6 তক ৩ পা ০১৪ 112 
(১) অবশ্যই মানুষের রত এক সময় এসেছিল, যখন সে ৫0094705053 এ এও 
উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। (** 
(২) নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, **) শিবির 0৩০ 250১ ০৪ ৫০ ০৮ ঘী 
যাতে আমি তাকে পরীক্ষা করি, এই জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ৪ ূ 


ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। (৩৬) 
1০ রর এরা. 


(৩) নিশ্চয় আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, 


546019155৫1 এনা 9235 0 


না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। ৯ 

4 ৫২ ৫ নর ০ তপু দু হপ 2: পপ টি 
(৪) 015 জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও (01255 345 4৮4০ ৩৪৪০ ও! 
লেলিহান অগ্নি। রর 


৫০০ 


(৯ অর্থাৎ, যে আল্লাহ মানুষকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অবস্থার উপর অতিক্রম করিয়ে সৃষ্টি করেছেন তিনি কি মৃত্যুর পর পুনরায় তাকে 
জীবিত করতে সক্ষম নন? উক্ত আয়াত পাঠ করে বলতে হয় 543 ৬ (সুবহা-নাকা ফাবালা), অর্থাৎ তুমি পবিত্র, অবশ্যই (তুমি 
সক্ষম)। (আব দাউদ ৮৮৩ ৮৮৪নত বাইহাকী) 
(৮) এই সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, না মদীনায় এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ উলামাগণ এটাকে মাদানী সুরাই বলেছেন। 
কেউ কেউ বলেছেন, সুরাটির শেষের দশটি আয়াত মাব্কী, অবশিষ্ট আয়াতগুলো মাদানী। (ফাতহুল কাদীর) নবী ৯ জুমআর দিন 
ফজরের নামাযে প্রথম রাকআতে সুরা সিজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সুরা দাহর পাঠ করতেন। (মুসলিম জুমত্াাহ) এই সুরাকে সুরা 
'ইনসান”ও বলা হয়। 
(*) ৩৯ এখানে ১৪ অর্থে ব্যবহৃত। ০৮১3। বলতে কেউ কেউ "আবুল বাশার অর্থাৎ, প্রথম মানুষ আদম ৬৪-কে বুঝিয়েছেন। আর 


১১৯ (এক সময়) বলতে রূহ ফুঁকার পূর্বের কালকে বুঝানো হয়েছে, আর তা ছিল ৪০ বছর। অধিকাংশ মুফাস্সেরগণের নিকট মানুষ? 


শব্দটি শ্রেণীবাচক অর্থে ব্যবহার হয়েছে এবং তীরা 2১৯ (এক সময়) বলতে গর্ভধারণের সময়কে বুঝিয়েছেন। যখন সে উল্লেখযোগ্য 


কিছুই ছিল না। এতে আসলে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে যে, সে সুন্দর এক আকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে আসার পর প্রতিপালকের সামনে 
অহংকার ও দান্ভিকতা প্রদর্শন করে। তাকে তো নিজের অবস্থা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমি তো সে-ই, যার কোন অস্তিত্ব ছিল না, 
তখন আমাকে কে চিনত? 
(৮) মিলিত শুত্র বা বীর্যবিন্দু বলতে নর-নারী উভয়ের মিশ্রিত বীর্য এবং তার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অবস্থা। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল, 
তাকে পরীক্ষা করা। যেমন তিনি বলেছেন, “যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে 
কর্মে উত্তম?” (সুরা মুলক ২ আয়াত) 

(০) অর্থাৎ, তাকে শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি দান করেছি। যাতে সে সব কিছু দেখতে ও শুনতে পারে এবং তারপর আনুগত্যের অথবা 
অবাধ্যতার উভয় রাস্তার মধ্যে কোন এক রাস্তা অবলম্বন করতে পারে। 

(১) অর্থাৎ, উল্লিখিত শক্তি ও যোগ্যতাদি দেওয়ার সাথে সাথে আমি নিজেও আসমানী কিতাব, আঘিয়া এবং হকৃপন্থী আহবানকারীদের 
মাধ্যমে সঠিক পথকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। এখন তার ইচ্ছা আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন ক'রে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা গণ্য হোক 
অথবা তাঁর অবাধ্যতার পথ অবলম্বন ক'রে অক্তজ্ঞ বান্দা হোক। যেমন, এক হাদীসে নবী করীম && বলেছেন, “প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের 
আত্মার বেচা-কেনা করে। সুতরাং হয় সে তাকে ধুংস ক'রে দেয় অথবা তাকে মুক্ত ক'রে নেয়।” (হুসালিম £ পারত অধ্যায়, ওযা 
পরিচ্ছেদ) অর্থাৎ, নিজের আমল ও কর্মীকর্ম দ্বারা হয় তাকে ধুংস করে অথবা মুক্ত ক'রে নেয়। যদি সে পাপকাজ করে, তাহলে ধংস 
করে। আর যদি পুণ্যকাজ করে, তাহলে সে আত্মাকে মুক্ত করে নেয়। 

(০) এটা হবে আল্লাহর দেওয়া স্বাধীনতার অপব্যবহারের পরিণাম। 
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১০৪২ সুরা দাহর ৭৬ 


(৫) নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে 
কর্পুর। (৩৭১) 

(৬) এমন একটি ঝরনা:১) যা হতে আল্লাহর দাসরা পান করবে, 
তারা এ (ঝরনা ইচ্ছামত) প্রবাহিত করবে।(১৩) 

(৭) তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিনের (12022254825 06 8 305253500€ টি 
বিপত্তি হবে ব্যাপক। (০ 

(৮) আহার্ষের প্রতি আসক্তি সন্ত্েও৬) তারা অভাব্রস্ত, ইয়াতীম 
ও বন্দীকে অন্নদান করে। 

(৯) (তারা বলে,) "শুধু আল্লাহর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) 
লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে অন্নদান করি, আমরা 
তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। 
(১০) আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে 
এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।” ৩৭১ 

(১১) পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিনের অনিষ্ট 
হতে») এবং তাদেরকে দেবেন উৎফ্ল্লতা ও আনন্দ। (৮৯) 


(১২) আর তাদের ধৈর্যশীলতার৬” পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে টি 128 
দেবেন জানাত ও রেশমী বন্্র। ৭ 


9 0৯৮ ৫৯1 ১০৮, 05 িঠ রা 


রর ৫4 গর্ণ ॥ 
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(১১ অসৎ লোকদের কথা আলোচনা করার পর এখানে সৎ লোকদের কথা আলোচিত হয়েছে। “ও এমন পানপাত্রকে বলা হয়, যা 


(শারাব দ্বারা) পরিপূর্ণ হয়ে উচ্ছলিত হতে থাকে। কর্পূর ঠান্ডা এবং বিশেষ এক সুগন্ধযুক্ত হয়। তার মিশ্রণে পাণীয়র স্বাদ পরিশুদ্ধ 
পানীয়র মত হয় এবং তার সুগন্ধি মস্তিককে সতেজ ও সুগন্ধিময় ক'রে তোলে। 

(১) অর্থাৎ, কর্পূর মিশ্রিত এই পানীয় দু-চার কলসী বা ঘড়া হবে না, বরং তার ঝরনা হবে। অর্থাৎ, তা শেষ হবার নয়। 

(৮১) অর্থাৎ, তাকে যেদিকে চাইবে ঘুরিয়ে নেবে। নিজেদের বাসভবনে, মজলিসে ও বৈঠকে এবং বাইরের ময়দানে ও বিনোদনের 
জায়গাতেও। 
(৯) অর্থাৎ, কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করে। মানত করলেও কেবল আল্লাহর জন্য করে এবং তা পূরণও করে। এ 
থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানত পুরণ করাও জরুরী। তবে শর্ত হল, তা যেন কোন পাপ কাজের না হয়। কেননা, হাদীসে এসেছে যে, “যে 
ব্যক্তি এই মানত করল যে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে, সে যেন তার আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মানত করল যে, সে আল্লাহর 
অবাধ্যতা করবে, সে যেন তীর অবাধ্যতা না করে।” (বেখারী £ ঈমান অধ্যায় নেক কমে নযর পুরণ করার পরিচ্ছেদ) 

(১) অর্থাৎ, সেই দিনকে ভয় ক'রে হারাম কাজ এবং পাপাচারে পতিত হয় না। 'যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক" এর অর্থ হল, সেই 
দনে আল্লাহ্র পাকড়াও হতে কেবল সেই বাঁচতে পারবে, যাকে আল্লাহ তীর রহমত ও ক্ষমার চাদরে ঢেকে নেবেন। অবশিষ্ট সকলেই 
বপত্তির আওতাভুক্ত হবে। 

(৬) অথবা সে আল্লাহর মহব্দতে অভাবীদেরকে খাদ্য দান করে। বন্দী অমুসলিম হলেও তার সাথে উত্তম ব্যবহার করার তাকীদ করা 
হয়েছে। যেমন বদর যুদ্ধের কাফের বন্দীদের ব্যাপারে নবী &্ঞ সাহাবাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তাদের সম্মান কর। তাই সাহাবায়ে 
কেরাম প্রথমে তাদেরকে খাবার খাওয়াতেন এবং তীরা নিজেরা পরে খেতেন। (ইবনে কাসীর) অনুরূপ ক্রীতদাস এবং চাকর-ভূত্যরাও 
এরই অন্তর্ভক্ত। তাদের সাথেও উত্তম ব্যবহার করার তাকীদ করা হয়েছে। নবী উ-এর শেষ অসিয়ত এটাই ছিল যে, “তোমরা নামায 
এবং নিজেদের ক্রীতদাস-দাসীদের প্রতি খেয়াল রাখবে।” (আহমাদ ইবনে মাজাহ অগীয়ত অধ্ায়) 

(৮) ইবনে আব্বাস এ ১৮৪ এর অর্থ করেছেন সুদীর্ঘ। আর '»১ অর্থ কঠিন। অর্থাৎ, সেই দিন হবে অতীব কঠিন দিন। কঠিনতা ও 


ভয়াবহতার কারণে কাফেরদের জন্য তা হবে খুবই সুদীর্ঘ। (ইবনে কাসীর) 

(৮৮) যেমন, সে তার অনিষ্টকে ভয় করত এবং তা হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর আনুগত্য করত। 

(১৯) অর্থাৎ, উজ্জ্বল হবে তাদের চেহারা এবং প্রফুল্ল হবে চিত্ত। যখন মানুষের অন্তর প্রফুল্লতায় ভরে যায়, তখন তার মুখমন্ডলও 
আনন্দে উজ্জ্বল হয়। নবী ঞ-এর সম্পর্কে এসেছে যে, যখন তিনি কোন বিষয়ে খুশী হতেন, তখন তাঁর পবিত্র মুখমন্ডল এমন উজ্জ্বল 
হত যেন তা চাদের টুকরা। (বুখারী £ যু অধ্যায় তাবৃক হৃদ্ধ পরিচ্ছেদ মুসলিম £ তাওবাহ অধ্যায়, কাণ্ব বিন মালেকের তওবা 
পারচ্ছেদ) 

(*) ধৈর্য ধরার অর্থ, দ্বীনের রাস্তায় যেসব কষ্ট আসে তা আনন্দের সাথে বরণ ক'রে নেওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্য প্রবৃত্তির চাহিদা ও 
তার তৃত্তিকর বিষয়কে কুরবানী দেওয়া ও যাবতীয় অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) 


(১৩) সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে, তারা 
সেখানে রৌদ্রতাপ অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না। ৬৯ 

(১৪) সনিহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে”, এবং ওর 
ফলমুল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ন্তাধীন করা হবে। ৬৮৯) 

(১৫) তাদের উপর ঘুরানো হবে রৌপ্যপাত্র এবং স্ফটিকের মত 
স্বচ্ছ পান-পাত্র। (৮৪) 

(১৬) রূপালী স্ফটিক-পাত্র, (৮? পরিবেশনকারীরা যথাযথ 
পরিমাণে তা পূর্ণ করবে। ৮১ 

(১৭) সেখানে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে শুঠ-মিশ্রিত 
পানীয়। (৮) 


(১৮) জান্নাতের এমন এক ঝরনার, যার নাম "সালসাবীল। (৬৮) 


(১৯) চির কিশোরগণ (গিলমান) ৬৯ তাদের কাছে (সেবার জন্য) 
ঘুরাঘুরি করবে, তুমি তাদেরকে দেখলে তোমার মনে হবে, তারা 
যেন বিক্ষিপ্ত যুক্তা। ৯? 

(২০) তুমি দেখলে সেখানে দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের 
উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। 

(২১) তাদের দেহে হবে মিহি সবুজ এবং মোটা রেশমী কাপড়, ৯) 


তারা অলঙ্কৃত হবে রৌপা-নির্মিত কঙ্কনে/২৯৩ আর তাদের 
প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। 


১০৪৩ 


তত 


নি 0৮256545559 ৬০ এ ও 05 


হে 4০1১50350১9 0৮ 62515 


নি 


৯17১128206৫. )142 6.০ 27510 ০2 4৪05 
টা] 15)1% ০৩৬০ 2 ০৪ 2০ ৮৪৯৩৪ 


৮ 


9৮50 055345 2758 ০5159199 


পা) ও 


9৮৮৮৮ ০৪1৫৮ 


9০82 


৪ ১০225 


[1০ ১০-- ৮০৯৩ 


এডি 1১] টি ৩১ নি ভি 


এ 
4 


হা 
টি 


৮ ৮৫75, পর ০ তশাট পচ দক 
টা নি 


৪-১2212 


১9৩52544925 ১০০০০০৮০০৩৩ দি 


1054৮ টা চো ১৫ 


(৮১ ১:১4) কঠিন শীতকে বলা হয়। অর্থাৎ, সেখানে সর্বদ 


নাঠান্ডা। 


একই রকম আবহাওয়া থাকবে। আর সেটা হবে বসন্তকাল; না গরম, আর 


(৬২) সেখানে সূর্যের তাপ থাকবে না। তা সত্বেও গাছের ছায়া তাদের প্রতি ঝুকে থাকবে অথবা এর অর্থ হল, গাছের শাখাগুলো তাদের 


(৯১) অর্থাৎ, গাছের ফল আজ্ঞাবহ দাসের মত অপেক্ষায় থাকবে। মানুষের যখনই তা খাবার ইচ্ছা জাগবে, তখনই তা (ফল) নুয়ে এ 


৫ 


নিকটে হয়ে যাবে যে, তারা বসে বসে অথবা শুয়ে শুয়ে তা নিয়ে খেতে পারবে। (ইবনে কাসীর) 


(৯) অর্থাৎ, সেবক (গিলমান)রা তা নিয়ে জানাতীদের মাঝে ঘুরতে থাকবে। 


(৭ অর্থাৎ, এই পানপাত্রগুলো রূপা ও কাঁচের তৈরী হবে। বড় মূল্যবান ও সুন্দর হবে। 


কোন নযীার নেই। 


এমন বিচিত্র ধরনের গঠন হবে দুনিয়াতে যার 


(*১) অর্থাৎ, এতে পানীয় এমন পরিমাপে রাখা থাকবে যে, এতে জান্নাতী পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে, পিপাসা অনুভব করবে না এবং আবখোরা 


ও পানপাত্রে অবশিষ্ট থাকবে না। মেহমানের খাতিরে এই পদ্ধতিও মেহমানের সম্মান অধিক বৃদ্ধি করে। 


(৮) 4৯3; শুকনা আদা (শুঠ)কে বলে। এটা গরম জাতীয় জিনিস। এর মিশ্রণে সুগন্ধময় এক ধরনের ঝাজ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া 


আরবদের নিকট এটা অতীব পছন্দনীয় জিনিস। তাই তো তাদের চা-কফিতেও আদা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, জানাতের এক প্রকার 


শারাব কর্পূর মিশ্রিত শীতল পানীয় হবে। আর এক প্রকারের শারাব শুঠ মিশ্রিত ঝাজালো হবে। 


(৮) অর্থাৎ, এমন শুঠ মিশ্রিত শারাবেরও ঝর্ণা হবে, যার নাম হবে "সালসাবীলণ। 


(*৯) শারাবের গুণ বর্ণনা করার পর তাদের গুণের কথা আলোচনা হচ্ছে, যারা পানপাত্র পেশ করবে। "চির-কিশোর'-এর একটি অর্থ 


হল, জান্নাতীদের মত 


এই সেবকদেরও মৃত্যু আসবে না। দ্বিতীয়ত অর্থ হল, তাদের কিশোরসুলভ বয়স ও সৌন্দর্য অব্যাহত থাকবে। 


তারা না বুদ্ধ হবে, আর না তাদের রূপ-সৌন্দর্ষের কোন পরিবর্তন ঘটবে। 


(৯) সৌন্দর্য, পরিজ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সজীবতা ও সতেজতায় তারা হবে মণি-মুক্তার মত। “বিক্ষিপ্ত”র অর্থ, সেবার জন্য তারা চতুর্দিকে 


ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে 


এবং অতি শীঘ্রতার সাথে সেবা কাজে নিরত থাকবে। 


৩৯১) £$ শব্দটি যরফে মাকান (যার দ্বারা কোন স্থানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়)। 202 5 .2$ ৩০201) অর্থাৎ, জানাতে যেদিকেই 
নি গা ০ 3129 


তাকাবে, ডি দেখতে পাবে---। 


(গ্খ ৬১৫০ পাতলা বা মিহি রেশমী পোশাক। আর ও) 


১: মোটা রেশমী পোশাক। 


(১) যেমন এক কালে বাদশাহ, সরদার এবং উচ্চমানের লোকেরা অলঙ্কার ব্যবহার করত। 
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(২২) (বলা হবে) নিশ্চয় এটাই তোমাদের পুরঙ্কার এবং তোমাদের 
কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত। 

(২৩) নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি ক্রমে 
ক্রমে। (৩৯৪) 

(২৪) সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার প্রতিপালকের ফায়সালার 
প্রতীক্ষা কর”) এবং তাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা অবিশ্বাসী 
তার আনুগত্য করো না। (৯৬ 
(২৫) এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকাল ও সন্ধ্যায়। 


(৩৯৭) 


(২৬) রাত্রির কিয়দংশে তাঁকে সিজদাহ কর এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় 
তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (৩৯৮) 

(২৭) নিশ্চয় তারা তরান্বিত (পার্থিব) জীবনকে ভালবাসে 
এবং তারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা ক'রে চলে। (৪০০) 


(২৮) আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় এ 1255 4189 5০, এ (5০53 


করেছি।৮১ আর আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে 
তাদের অনুরূপ (এক জাতিকে) প্রতিষ্ঠিত করব। (৯০১) 

(২৯) নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার 
প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক। (৪০৩) 


7০8৯2 7005 ধু তা ও৮দমুঁজত ৩০) 
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(৯৯ অর্থাৎ, একই দফায় অবতীর্ণ করার পরিবর্তে প্রয়োজন ও চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ করেছি। এর দ্বিতীয় অর্থ এটাও 


হতে পারে যে, এই কুরআনকে আমিই অবতীর্ণ করেছি। এটা তোমার নিজ রচিত জিনিস নয়; যেমন মুশরিকরা দাবী করে। 


(৮) অর্থাৎ, তাঁর ফায়সালার অপেক্ষা কর। তিনি তোমার সাহায্যে কিছু দেরী করলে (জানবে) তাতে তার কোন হিকমত আছে। 


কাজেই ধৈর্য ও উদ্যমের প্রয়োজন আছে। 


(৯১) অর্থাৎ, যদি এরা তোমাকে আল্লাহর নাধিলকৃত নির্দেশাবলী থেকে বাধা দান করে, তবে তাদের কথা না মেনে তবলীগ ও 


দাওয়াতের কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাও এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। তিনি মানুষ (তাদের অনিষ্ট) থেকে তোমার হেফাযত 


করবেন। 'পাপিষ্ঠ” তাকে বলা হয়, যে কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে। আর "অবিশ্বাসী হল সেই, যার অন্তর অবিশ্বাসী। অথবা 


যে কুফরীতে সীমা অতিক্রম করে। কেউ কেউ বলেন, এ থেকে উদ্দেশ্য হল অলীদ ইবনে মুগীরাহ। সে রসূল -কে বলেছিল, তুমি এ 


(ইসলাম প্রচার) কাজ থেকে বিরত থাক, আমরা তোমার ইচ্ছামত তোমার জন্য ধন-সম্পদ প্রদান করব এবং আরবের যে মহিলাকে 


তুমি বিবাহ করতে চাইবে, তারই সাথে আমরা তোমার বিবাহ দিয়ে দেব। (ফাতহুল কাদীর) 


(২৯) সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ, সব সময় আল্লাহর যিকর কর। অথবা সকাল 
নামাযকে বুঝানো হয়েছে। 


বলতে ফজরের নামাযকে এবং সন্ধ্যা বলতে আসরের 


(২৮) কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মাগরিব ও এশার নামায। আর "তাসবীহ: 


করার অর্থ হল, যে কথাগুলো আল্লাহর জন্য উপযুক্ত নয়, 


তা থেকে তীকে পবিত্র ঘোষণা কর। কারো নিকটে এর অর্থ হল, রাতের নফল নামায। অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের নামায। আর এখানে 


আদেশ” ইস্তিহবাব (যা করলে নেকী হয়, না করলে কোন পাপ হয় না) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 


(৯১) অর্থাৎ, মক্কার কাফেররা এবং তাদের মত অন্য লোকেরা দুনিয়ার মায়াজালে বন্দী এবং তাদের সমস্ত চেষ্টা ও মনোযোগ এরই জন্য 


ব্যয়িত। 


(৯) অর্থাৎ, কিয়ামতকে। তার কঠিনতা ও ভয়াবহতার কারণে তাকে (কঠি 
অর্থ, তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না এবং তার কোন পরোয়াও করে না। 


ন ও) ভারী দিন বলা হয়েছে। আর “উপেক্ষা করে চলে, 


(৯১) অর্থাৎ, সৃষ্টিগঠনকে বলিষ্ঠ করেছি অথবা শিরা-উপশিরা দ্বারা তাদের জোডগুলোকে এক অপরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। অন্য 


কথায় তাদের জোড়গুলোকে বড় শক্তিশালী করেছি। 


(১) অর্থাৎ, তাদেরকে ধুৎস করে তাদের স্থলে অন্য কোন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি 


(৮) অর্থাৎ, এই কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণ করুক। 


করব অথবা এর অর্থ হল, কিয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০৪৫ 


(৩০) তোমরা ইচ্ছা করবে না; যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন।(5০৪ 
আর নিশ্চয় আল্লাহ সবক্, প্রজ্ঞাময়। (5০০ 

(৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর করুণার অন্তর্ভুক্ত করেন। আর 
যালেমরা; তাদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি। ৬৬০৬ 


সুরা মুরসালাতঞ্* 
০৯ 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ঃ ৭৭, আয়াত সংখ্যা 8 ৫০ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


(১) শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত অবিরাম বায়ুর। (১৮) 


(২) আর প্রলয়ঙ্করী ঝটিকার, (০৯) 


(৩) শপথ মেঘমালা-সধ্গলনকারী বায়ুর। (১৯? 


এরি এ 


(৪) শপথ মেঘমালা-বিক্ষিপ্তকারী বায়ুর, (১১৯ 


(৪৪) (অর্থাৎ, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমাদের কোন ইচ্ছা সফল হতে পারে না।) অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কারো এ সামর্থ্য নেই যে, 
সে নিজেকে হিদায়াতের পথে প্রতিষ্ঠিত এবং নিজের জন্য কোন কল্যাণের ব্যবস্থা ক'রে নেবে। হ্যা, যদি আল্লাহ চান তবে এ রকম করা 
সম্ভব হবে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারবে না। তবে মনের নিয়ত (সংকল্প) সৎ ও সঠিক হলে তিনি নেকী অবশাই 
দেন। 5 02 ৩১১। 44 041) ১৫৬ 001 04! “সমস্ত কাজ (এর নেকী) নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে, 
যার সে নিয়ত করবে।” (বৃখারী) 

(৯) যেহেতু তিনি প্রজ্ঞাময় ও সুকৌশলী, তাই তীর প্রতিটি কাজে হিকমত ও যৌক্তিকতা আছে। অতএব হিদায়াত এবং জষ্টতার 
ফায়সালাও কোন বিচার-বিবেচনা ছাড়াই যে হয়, তা নয়। বরং যাকে তিনি হিদায়াত দান করেন প্রকৃতপক্ষে সে হিদায়াতের যোগ্য থাকে। 
আর যার ভাগে ভ্রষ্টতা জোটে, সে আসলেই তার উপযুক্ত থাকে। 


(৮) 9:9৬ কর্মপদ। কারণ এর পূর্বে ₹$এ ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। 


(৯) এটি মাক্কী সুরা। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে; ইবনে মাসউদ এ বলেন যে, আমরা নবী &-এর সাথে মিনায় 
একটি গুহায় ছিলাম। এ সময় রসূল &৪-এর উপর সুরা মুরসালাত অবতীর্ণ হয়। তিনি সুরাটি পাঠ করছিলেন আর আমি তীর কাছ থেকে 
তাগ্রহণ করছিলাম। হঠাৎ করে সেখানে একটি সাপ এসে গেল। তিনি বললেন, তোমরা ওকে মেরে ফেল। কিন্তু সে (সাপটি) দ্রুত অদৃশ্য 
হয়ে গেল। তিনি বললেন, “তোমরা তার অনিষ্ট থেকে এবং সে তোমাদের অনিষ্ট হতে বেচে গেল।” (বুখারী £ সূরা মুরসালাত এর 
তফসীর, মুসলিম ? সাপ প্রভাতি মারার অধ্যায়।) নবী &্ কখনো কখনো মাগরিবের নামাযেও এই সুরা পাঠ করেছেন। (বুখারী? আযান 
অধ্যায়, মাগরিবে কিরাআত পড়ার পারিচ্ছেদ মুসালিমঃ নামায অধ্যায় ফজরে কিরাতআত পাঠ করার পারচ্ছেদ) 


(৯) এই অর্থের দিক দিয়ে ১১2 এর মানে হবে অবিরাম। কেউ কেউ ০১১ থেকে ফিরিস্তা অথবা আিয়া অর্থ নিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে 


৫০ ৫ 


(১০১ এর অর্থ হবে আল্লাহর অহী বা শরীয়তের বিধি-বিধান। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এটা হল "মাফউল লাহু” অর্থাৎ, ১১১০ এ 


অথবা "যের দানকারী হরফকে বাদ দেওয়ার কারণে তাতে "যবর" হয়েছে; আসলে ছিল ১১০৫৮ 

(৮৯) অথবা সেই ফিরিশ্তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে কোন কোন সময় ঝড়ের আযাবের সাথে প্রেরণ করা হয়। 

(১) অথবা সেই ফিরিস্তাদের শপথ! যারা মেঘমালা বিস্তৃত করে কিংবা যারা মহাশুন্যে নিজেদের ডানা প্রসারিত করে। তবে ইমাম ইবনে 
কাসীর (রঃ) এবং ইমাম ত্বাবারী (রঃ) 05০1১-০৫। :০৬-০৮৭। ,০০১০১/।) এই তিন শব্দ থেকে হাওয়া অর্থ নেওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। 


তরজমাতেও এই অর্থই করা হয়েছে। 
(১১১) অথবা সেই ফিরিস্তাদের কসম! যারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্সূচক যাবতীয় বিধি-বিধান নিয়ে অবতরণ করে। অথবা উদ্দেশ্য 


০২ 


কুরআনের আয়াতসমূহ; যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যা এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য সুচিত হয়। কিংবা রসূল কে বুঝানো হয়েছে, 
যিনি আল্লাহর অহীর মাধ্যমে হকু ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করেন। 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


১০৪৬ সুরা শর 1৮1৩ 2 


(6) শপথ তাদের যারা (মানুষের অন্তরে) উপদেশ পৌছিয়ে 
দেয়।(৪১১) 
(৬) যা অনুশোচনা স্বরূপ বা সতর্কতা স্বরূপ। (১১) 


(৭) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা 
অবশ্যম্ভাবী। (৪১৪ 
(৮) যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে। (৪১) 


(৯) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। 


(১০) যখন পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেওয়া হবে। (৪৯৪ 


২ 


(১১) এবং রসুলগণকে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত করা হবে। (৯) 


(১২) এই সমুদয় বিলম্বিত করা হয়েছে কোন্‌ দিবসের জন্য? (৯) 


(১৩) ফায়সালা দিবসের জন্য। (৪১৯ 


(১৪) কিসে তোমাকে জানাল, ফায়সালা দিবস কি? 
(১৫) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাঙ্ঞানকারীদের জন্য। ৯% 
(১৬) আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধংস করিনি? 


(১৭) অতঃপর আমি পরবতীদেরকে তাদের অনুগামী করব। (২৯ 


৩7৩58 
১৪০ ১০: 033 


৮৪ 


(১১১) যারা আল্লাহর কালাম পয়গন্বরদের কাছে পৌছান অথবা রসূল যিনি আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত অহী তাঁর উম্মতের কাছে পোছিয়ে 
দেন। 
(১১) উভয় শব্দই "মাফউল লাহু” (কারণসূচক পদ) ১১৪3১ ১১১3। 4৯৭ অর্থাৎ, ফিরিস্তাগণ অহী নিয়ে আসেন যাতে লোকদের উপর 


হুজ্জত কায়েম হয়ে যায় এবং তারা যেন এই ওজর-আপত্তি করতে না পারে যে, আমাদের কাছে তো কেউ আল্লাহর বার্তা নিয়ে আসেনি। 
অথবা উদ্দেশ্য তাদেরকে ভয় দেখানো, যারা অস্বীকারকারী ও কাফের। অথবা অর্থ হল, মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ, আর কাফেরদের 
জন্য সতর্ক। ইমাম শওকানী (রঃ) বলেন, ৬০৬ *০১.৮১১ এবং ২1৩ এর অর্থ বাতাস। আর ০282) ২০3১৪ এর অর্থ ফিরিস্তা। 
এটাই প্রাধান্য প্রাপ্ত কথা। 
(১৯ শপথ গ্রহণ করার অর্থ হল যে কথার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয় সে কথার গুরুত্বকে শ্রোতাদের কাছে স্পষ্ট করা এবং তার 
সত্যতাকে প্রকাশ করা। এখানে যে কথার জন্য শপথ করা হয়েছে সে কথা (অথবা কসমের জওয়াব) হল, তোমাদের সাথে কিয়ামতের যে 
অঙ্গীকার করা হয়েছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অর্থাৎ, এতে সন্দেহ করার কিছু নেই, বরং এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার প্রয়োজন 
আছে। এই কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে পরের আয়াতগুলোতে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। 

(১০) ০৮ এর অর্থ, মিটে যাওয়া এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, যখন তারকার জ্যোতি নিঃশেষ হয়ে যাবে; এমন কি তার কোন চি 


পর্যন্ত থাকবে না। 

(১৯১) অর্থাৎ, সেগুলোকে যমীন থেকে উপড়িয়ে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দেওয়া হবে এবং তা একেবারে পরিজ্কার ও সমতল হয়ে যাবে। 

(১১) অর্থাৎ, বিচার-ফায়সালার জন্য। তাঁদের বয়ানসমূহ শুনে তাঁদের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে ফায়সালা করা হবে। 

(5৮) এখানে জিজ্ঞাসা মাহাত্য ও বিস্ময় প্রকাশের জন্য। অর্থাৎ, কি মহান দিনের জন্য, এ নবীদেরকে একত্রিত হওয়ার সময় বিলম্বিত 
করা হয়েছে; যেদিনের কঠিনতা এবং ভয়াবহতা মানুষের জন্য বড়ই বিস্বা়কর হবে। 

(১১৯) অর্থাৎ, যেদিন লোকদের মাঝে ফায়সালা করা হবে। সেদিন কেউ যাবে জান্নাতে, আর কেউ যাবে জাহানামে। 
(১০) 4) অর্থাৎ, দুর্ভোগ, ধুংস। কেউ কেউ বলেন, 4: জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এই আয়াতটির এই সুরাতে বারবার 


পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কারণ, প্রত্যেক মিথ্যাবাদীর অপরাধ একে অপর হতে ভিন্ন ধরনের হবে এবং এই হিসাবে আযাবের ধরনও ভিন্ন ভিন্ন 
হবে। কাজেই এই 'ওয়াইল-এরই বিভিন্ন ভাগ রয়েছে, যা ভিন্ন ভিন্ন মিথ্যাবাদীদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (ফাতহুল 
কাদীর) 


(১১ অর্থাৎ, মক্কার কাফের এবং তাদের মত যারা রসূল &-কে অবিশ্বাস করেছে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) ১০৪৭ 


(১৮) অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই ক"রে থাকি। (৪২১) 
(১৯) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য। 
(২০) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি 


(২১) অতঃপর আমি ওটাকে স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে। (৯২৩) 
(২২) এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। (৪২৪ 
(২৩) আমি একে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, (৯১) আমি কত 


সুনিপুণআষ্টা! 
(২৪) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য। 


এর্বী 4 4 4৫ 
(২৫) আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে 


(২৬) জীবিত ও মৃতের জন্য? ৯ 


(২৭) আমি ওতে স্থাপন করেছি সুদুট উচ্চ পর্বতমালা(৯৭ এবং 
তোমাদেরকে দিয়েছি সুপেয় পানি। 
(২৮) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য। 


(২৯) তোমরা যাকে মিথ্যান্ঞান করতে, চল তারই দিকে। (৯১৯) 
(৩০) চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। (৯২৯ 


(৩১) যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে। (০০ 


(৩২) এটা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙগ অট্টালিকা তুল্য। (১১ 


(৩৩) ওটা হলুদ বরণ উউদলের মত। (১) 
(৩৪) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য 
(৩৫) এটা এমন একদিন যেদিন কারো মুখে কথা ফুটবে না। (৯০১ 


(১১) অর্থাৎ, শাস্তি দিই দুনিয়াতে অথবা আখেরাতে। 
(৯০ অথাৎ, মায়ের গর্ভাশয়ে য়। 
(৯৯ অর্থাৎ, গর্ভের নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত; ছয় থেকে নয় মাস। 
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(৯) অর্থাৎ, মাতৃগর্ভে তার দৈহিক গঠন-বিন্যাসের ব্যাপারে সঠিক অনুমান ক'রে নিয়েছি যে, উভয় চোখ, উভয় হাত, উভয় পা এবং 


উভয় কানের মধ্যে ও অন্যান্য আরো অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক কতটা ব্যবধান থাকা উচিত। (কোথায় কোন্‌ অঙ্গ রাখা উচিত।) 


(৯১) অর্থাৎ, যমীন বা ভূমি জীবন্তদেরকে নিজ পিঠে এবং মৃতদেরকে নিজ পেটে ধারণ ক'রে রাখে। 


(৭) ৮ হল, ৮০4) এর বনুবচন। অর্থ সুদৃঢ় পাহাড়। ২৪০ সুউচ্চ। 


(৯৮) এ কথা ফিরিস্তারা জাহান্নামীদেরকে বলবেন। 


(১৯) জাহান্নাম থেকে যে ধোয়া বের হবে তা উচু হয়ে তিন দিকে ছড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ, যেমন দেওয়াল অথবা গাছের ছায়া হয়, যাতে 


মানুষ শান্তি ও স্বত্তি অনুভব করে, জাহান্নামের এই ধোয়া কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে রকম হবে না। এই ধোয়ার ছায়ায় জাহান্নামী কোন স্বস্তি 


লাভ করবে না। 
(১৮) অর্থাৎ, জাহান্নামের উষ্ণতা থেকে বাঁচাও সম্ভব হবে না। 


(১১ এর আর একটা তর্জমা হল যে, এটা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ গাছের গুঁড়ির মত। 


(১০) ৮৮: হল %-০ এর বহুবচন (হলুদ বর্ণ)। কিন্তু আরবদের নিকট এর ব্যবহার কালো অর্থেও হয়ে থাকে। এই দিক দিয়ে অর্থ হবে, 


তার এক একটি স্ফুলিঙ্গ এত বড় হবে, যেমন অট্টালিকা বা দুর্ঘ। আবার প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গের আরো অনেক বড় বড় খন্ড হবে, যেমন হয় 


উট। 
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১০৪৮ সুরা মরা আ/লা/তি ৭৭ 


(৩৬) এবং তাদেরকে ওজর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে 


০৯ 44 ২৫6 ০ এ হি রি 
(2) ০১১০০০৯ ১৯ ০১৯ 39 


না।(০৩০) 

(৩৭) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য। ইট 09542155502 
ক 

(৩৮) এটাই এরিয়া দিন, আমি একত্রিত করেছি তোমাদেরকে ভে থা? ই, 2 % 1.5 

এবং পূর্ববরতীদেরকে। (৪৬৫ রঃ 

(৩৯) তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে, তা আমার বিরুদ্ধে ত্র) 4.5 4৫০৪০ 

প্রয়োগ কর।ঙ্ 

(৪০) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য৷ 0393৩415550 

(৪১) আল্লাহ-ভীরুরা থাকবে ছায়া, ও ঝরনাসমূহে। 4৫ £ 


(৪৩০) 
(৪২) তাদের বাঞ্রিত ফলমূলের প্রাচুর্ষের মধ্যে। (৮ 


(৪৩) টা যা কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তৃপ্তির সাথে না 24153155515 ৫ 

পানাহার কর। (৯১৯ রা 

(৪৪) এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি।(৯ 90৮ এ ্ঁ ৭৫ ৫! 
/ (৪৪১) সু দশ ০০ 

(৪০) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য। ট0545510 ১5 রা 

(৪৬) তোমরা অল্প কিছুদিন পানাহার ও ভোগ ক'রে নাও 25 ০৯ টা 3০৪1: 5196 


তোমরা তো অপরাধী। (5০১) 


(১১) হাশরের ময়দানে কাফেরদের বিভিন্ন অবস্থা হবে। একটি সময় এমনও হবে যখন তারা সেখানেও মিথ্যা বলবে। অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা তাদের মুখে মোহর মেরে দেবেন এবং তাদের হাত-পা সাক্ষ্য দেবে। তারপর যখন তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন 
অতীব চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে তাদের জবান বোবা হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, তারা কথা তো বলবে, কিন্তু তাদের (বাঁচার) কোন 
হুত্জত-দলীল থাকবে না। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যে, মনে হবে তারা যেন কথা বলতেই জানে না। যেমন, যার কাছে কোন যুক্তিগ্রাহ্য 
ওজর বা সন্তোষজনক দলীল থাকে না, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে দুনিয়াতে আমরা বলি যে, সে তো আমাদের সামনে কথা বলতেই পারবে 
না। 

(১৮) অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ করার মত এমন কোন গ্রহণযোগ্য ওজর থাকবে না, যা তারা পেশ করে মুক্তি পেতে সক্ষম হবে। 

(১) এ কথা মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে সম্বোধন ক'রে বলবেন। আমি তোমাদের পূর্বাপর সকলকে আমার পরিপূর্ণ শক্তি দ্বারা ফায়সালা 
করার জন্য একই ময়দানে একত্রিত ক'রে নিয়েছি। 

(৯১) এটা আল্লাহর কঠোর ধমক। যদি তোমরা আমার পাকডাও থেকে বাঁচতে পার এবং আমার হুকুম হতে বের হতে পার, তবে বেচে 
ও বের হয়ে দেখিয়ে দাও। কিন্তু সেখানে এ শক্তি কার হবে? এই আয়াতটি ঠিক এই আয়াতের মত, ঠ 3০৮51 ৩! ০30 টা 
(১১৪ ০০১0 ০০195] ১০ ১1988 অর্থাৎ, হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম 


করতে পার, তাহলে অতিক্রম কর--। (সুরা রহমান ৩৩ আরাত) 

(১৮) অর্থাৎ, বৃক্ষাদি এবং অট্ালিকার ছায়া। মুশরিকদের ন্যায় আগুনের ধোয়ার ছায়া হবে না। 

(১) সর্বপ্রকার ফল-মুল। যখনই তারা তা খেতে ইচ্ছা করবে, তখনই তা এসে উপস্থিত হয়ে যাবে। 

(৯৯) এটা অনুগ্রহ স্বরূপ বলা হবে না। 14:51 এ - হরফটি কারণ বর্ণনাকারীরপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, জান্নাতের এই 


নিয়ামতগুলো সেই নেক কাজগুলোর কারণে তোমরা পেয়েছ, যা তোমরা দুনিয়াতে করেছিলে। এর অর্থ হল, আল্লাহর যে রহমতের 
অসীলায় মানুষ জানাতে প্রবেশ করবে, সেই রহমত লাভ করার মাধ্যম হল সৎকর্মাবলী। যারা সৎকর্ম ছাড়াই আল্লাহর রহমত ও তাঁর 
ক্ষমা পাওয়ার আশাবাদী, তাদের দৃষ্টান্ত ঠিক সেই চাষীর মত, যে জমিতে চাষ না দিয়েই এবং বীজ না বুনেই ফসল পাওয়ার আশাবাদী 
হয়ে বসে থাকে। অথবা তার মত যে নিম গাছের বীজ লাগিয়ে আঙ্গুর ফলের আশা রাখে। 

(০) এখানেও পূর্বোক্ত বিষয়ের উপর তাকীদ করা এবং তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যদি আখেরাতে উত্তম পরিণাম 
পাওয়ার আশাবাদী হও, তবে দুনিয়াতে নেকী ও কল্যাণের পথ অবলম্বন কর। 

(০৯১) আল্লাহভীরুদের ভাগে জুটবে জান্নাতের নিয়ামত এবং ওদের ভাগে জুটবে বডই দুর্ভাগ্য। 

(৯) এ সম্বোধন কিয়ামতের অবিশ্বাসীদেরকে করা হয়েছে। আর এ আদেশ ধমক ও তিরস্কার স্বরূপ। অর্থাৎ, ঠিক আছে কয়েক দিন খুব 
মজা করে নাও। তোমাদের মত পাগীদের জন্য শাস্তির ধাতাকল প্রস্তুত হয়ে আছে। 
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(৪৭) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য। 


(৪৮) যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর জন্য রুকু কর 


তফসীর আহসানুল বায়ান ২৯ পার) 


(নামায পড়), তখন তারা রুকু করে না (নামায পড়ে না)। (০১) 


(৪৯) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য। (০১ 


(৫০) সুতরাং তারা এ (কুরআনে)র পরিবর্তে আর কোন্‌ কথায় 


বিশ্বাস স্থাপন করবে? (০০) 


১০৪৯ 


্ ৩০ ৩4125 


২০১৪ ২1025 ০০19 


প ৪ পরনে 78 প ০4৪ চট 
0১৩৩০ ৯০2 ০329 


০ 


(১১ তআ 


াৎ, যখন তাদেরকে নামায পড়তে বলা হয়, তখন তারা নামায পড়ে না। 


1 তত 


রাত, তাদের জন্য দুর্ভোগ, যারা আল্ল 


[হর আদেশাবলী ও নিষেধাবলীকে অমান্য করেছে। 


7) তত 


গত, য 


দি এই কুরআনেরই প্র 


তি ঈমান না আনে, তাহলে এরপর আর কোন্‌ এমন বাণী আছে, যার উপর তারা ঈমান আনবে? 


এখানেও বুরঅ 


[নকে "হাদীস বলে অ 


খ্যায়ি 


ত করা হয়েছে। যেমন আরো অনেক স্থানে করা হয়েছে। এক 


ট দুর্বল হাদীসে এসেছে, যে 


ব্যক্তি সুরা তীনের শেষ আয়াত ...এ। ০.1 পড়বে, সে উত্তরে বলবে, ০:১৯৫-। ০ এ ৬০ 09 এ: আর সুরা কিয়ামার শেষ আয়াতের 


উত্তরে বলবে, ৬; এবং 9১ ১৮৫ ৯৯৯ 30 এর উত্তরে বলবে, 45৪ 2 (আবু দাউদ রুকু-সিজদার পরিমাণ পরিচ্ছেদ, যয়ীফ আবু 


দাউদ আলবানী) কোন কোন আলেমের নিকট শ্রোতাকেও উত্তর দেওয়া উচিত। (কিন্তু হাদীস সহীহ নয়, 
নয়। -সম্পাদক) 
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বধায় এর উপর আমল বৈধ 


১০৫০ সুর) শাবক)” ৭৮ 


৩০ পারা 
সুরা নাবা” (মর অবউণ 
৭৮নং সুরা, এতে ২টি রুকু ও ৪০ টি আয়াত রয়েছে। 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 
১ তারা আপোসে কোন্‌ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে2() 
২। সেই মহা সংবাদ বিষয়ে। 
৩। যে বিষয়ে তারা মতবিরোধী!() 


৪। কখনই না, তারা শীপ্রই জানতে পারবে। 


৫। আবার বলি, কখনই না, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।&) 
৬। আমি কি পৃথিবীকে শয্যা (স্বরূপ) সৃষ্টি করিনি?) 
৭। এবং পর্বতসমূহকে পেরেক (স্বেরাপ সৃষ্টি করিনি?) 


৮। আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়।) 


রা (ির শাপাশা রা 
০৯০০৪ 


12৮০3 ০ক-ো 


(৮ রসূল ঞ্ যখন নবুঅতপ্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি তাওহীদ, কিয়ামত ইত্যাদির কথা বয়ান করতে লাগলেন এবং কুরআন মাজীদ 


তিলাঅত করে শুনালেন, সেই সময় কাফের ও মুশরিকরা আপোসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল যে, 


কয়ামত কি সত্যিকারে ঘটবে -- যেমন 


এই লোকটি দাবী করছে? অথবা এই কুরআন কি সত্যিকারে আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে -- যেমন মুহাম্মাদ বলছে? 


প্রশ্নবাচক শব্দ দ্বারা আল্লাহ প্রথমে সেই সমস্ত জিনিসের সেই মহত্ প্রকাশ করেছেন, যা তার অ 


০১ 


1ছে। অতঃপর তিনি নিজেই এর উত্তর 


(৯ অর্থাৎ, যে "মহা সংবাদ" নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে সেই বিষয়েই এ জিজ্ঞাসাবাদ। কারো কারো মতে এই "মহা সংবাদ”-এর 


উদ্দেশ্য হল, পবিত্র কুরআন। কেননা, কাফেররা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মন্তব্য করত। কেউ তাকে যা কেউ জ্যোতিষীর কথা, কেউ কবিদের 


কাব্য, কেউ বা আবার পূর্বযুগের উপাখ্যান বলে অভিহিত করত। অনেকের মতে এর উদ্দেশ্য হল, কিয়ামত সংঘ 


এ, 
] 


১ত হওয়া এবং 


পুনর্বার জীবিত হওয়ার সংবাদ। কেননা, এ ব্যাপারেও তাদের মাঝে কিছু মতভেদ ছিল। কেউ তো একেবারেই তা অ্বীকার করত। 


আবার কেউ তাতে সন্দেহ পোষণ করত। কোন কোন আলেম বলেন, জিজ্ঞাসাকারী মু'মিন-কাফের উভয়ই ছিল। মুমিনদের জিজ্ঞাসা 


তাদের ঈমান এবং অন্তদৃষ্টি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছিল। আর কাফেরদের জিজ্ঞাসা ছিল ঠাট্টা-ব্যঙ্গ ও উপহাসম্বরূপ। 


(৩) এটা হল ধমক ও তিরঙ্কার যে, অতি সত্বর সব কিছু জানতে পারবে। আগামীতে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কর্মকুশলতা এবং মহা 


কুদরতের কথা উল্লেখ করছেন; যাতে তাওহীদের প্রকৃতত্ব তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং আল্লাহর রসূল & তাদেরকে যে বিষয়ের 


প্রতি আহবান জানাচ্ছিলেন তার প্রতি ঈমান আনা সহজ হয়ে যায়। 


(9 অর্থাৎ, বিছানার মত তোমরা ভূপৃষ্ঠের উপর চলা-ফেরা কর, উঠা-বসা কর, শয়ন কর এবং সমস্ত কাজ-কর্ম ক'রে থাক। পৃথিবীকে 


তিনি বিক্ষিপ্তভাবে হেলা-দোলা থেকে রক্ষা করেছেন। 


( ১32 শব্দটি ০3১ -এর বহুবচন; আর তার অর্থ পেরেক। অর্থাৎ, পর্বতসমূহকে পৃথিবীর জন্য পেরেকস্বরাপ সৃষ্টি করেছেন; যাতে 
পৃথিবী স্থির থাকে এবং হেলা-দোলা না করে। কেননা, হেলা-দোলা ও বিক্ষিপ্ত অস্থিরতার অবস্থায় পৃথিবী বাসযোগ্য হতো না। (প্রকাশ 


থাকে যে, ভূগর্ভে কীলক বা পেরেকের মতই পর্বতমালার মূল বা শিকড গাড়া আছে যা ভূপৃষ্টের উচ্চতা থেকে প্রায় ১০ থেকে ১€ গুণ 


বেশী দীর্ঘ! -সম্পাদক) 


০১ ১১ 


(১ অর্থ ₹,পুরুষ ও স্ত্রী নর ও নারী। অথবা 29 -এর অর্থ হল নানা ধরন ও রঙ। অর্থাৎ, তিনি বি 


০ ৮১০১১ 


বর্ণে সৃষ্টি করেছেন। সুশ্রী-কুন্রী, লম্বা-বেটে, গৌরবর্ণ-কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন বৈচিত্রে সৃষ্টি করেছেন। 
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ধরনের আকার-আকৃতি ও রঙে- 


তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


৯। তোমাদের নিদ্রাকে করে দিয়েছি বিশ্রাম স্বরপ। 0) 


১০। রাত্রিকে করেছি আবরণ স্বরূপ। ৮) 


১১। এবং দিবসকে করেছি জীবিকা অন্বেষণের উপযোগী। (৯) 


১২। আর নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধদেশে সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ।(৯) 


১৩। এবং সৃষ্টি করেছি একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ (সূর্য)। (১১ 


১৪। আর বর্ষণ করেছি পানিপূর্ণ মেঘমালা হতে প্রচুর পানি।(*১ 


১৫। যাতে তা দিয়ে আমি উদগত করি শস্য ও উত্ভিদ। (১) 


০২ 


১৬। এবং ঘন সনিবিষ্ট উদ্যানসমূহ। (১৯ 


১৭। নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে ফায়সালার দিবস; (১০) 


১৮। সে দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে অতঃপর তোমরা দলে দলে 
সমাগত হবে। ৯৪ 


১৯। আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে বহু দ্বার বিশিষ্ট।(১) 


২০। এবং চালিত করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে তা মরীচিকায় পরিণত 
হবে। (৯) 


(১ ০৬ -এর অর্থ হল ছিন্ন করা বা কাটা। রাত্রি মানুষ ও পশু-পক্ষীর যাবতীয় বিচরণকে কেটে ক্ষান্ত ক'রে দেয়। যাতে শান্তি ফিরে 


আসে এবং লোকে আরামের সাথে ঘুমাতে পারে। কিংবা এর ভাবার্থ হল এই যে, রাত্রি তোমাদের কাজকর্মকে কেটে ফেলে। অর্থাৎ, 


কাজের ধারাবাহিকতাকে ছিন্ন ক”রে দেয়। আর কাজ শেষ হওয়া মানেই হল 


আরাম ও বিশ্রাম। 


€) অর্থাৎ, রাতের অন্ধকার এবং কালো বর্ণ প্রতিটি জিনিসকে নিজের আঁচলে আবৃত ও গোপন ক'রে নেয়। যেমনভাবে, আবরণ বা 


পোষাক-পরিচ্ছদ মানুষের দেহকে আবৃত ও গোপন ক'রে নেয়। 
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(১) উদ্দেশ্য হল যে, তিনি দিনকে উজ্জ্রলময় বানিয়েছেন; যাতে লোকেরা জীবিকা ও রুযী অন্বেষণের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে 


পারে। 


(১) এদের প্রতিটির মাঝে পাচ শত বছরের পথের দুরত্ব আছে। যা এসবের 


মজবুতি প্রমাণ করে। 


(১) প্রদীপ্ত প্রদীপ বলে উদ্দেশ্য হল সূর্য। এখানে 4৯ অর্থ হল ৬১। অর্থাৎ, তিনি সৃষ্টি করেছেন। 


(১১) ৬১০ সেই মেঘসমূহ যা পানি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু যা এখনো বর্ষণ করেনি। যেমন, ৯০:০এ। ৪১] সেই নারীকে বলা হয়, যার 


মাসিক (খতুর) সময় ঘনিয়ে এসেছে। (৯৩ অর্থ হল অতিরিক্তভাবে প্রবাহিত হয়ে যায় এমন পানি। 


(১ ৬০ 'শৈস্য) হল সেই সকল ফসল, যা খোরাকের জন্য গুদামজাত কণরে রাখা যায় যেমন, গম, ধান, যব, ভুট্টা ইত্যাদি। আর ৬০০০ 


বা উত্ভিদ হল শাক-সবজি এবং ঘাস-পাতা ইত্যাদি যা পশুতে ভক্ষণ ক”রে থাকে। 


(০ এরা অধিক ডাল-পালার কারণে এক অপরের সাথে মিলে যাওয়া গাছ-পালা অর্থাৎ, সঘন বাগান। 


(১) অর্থাৎ, পূর্বেকার এবং শেষকার সবারই জমা হবার এবং ওয়াদার দিন। তাকে “ফায়সালার দিবস” এই জন্য বলা হয়েছে যে, সেই 


দিনে জমা হওয়ার উদ্দেশ্যই হল সমস্ত মানুষের আমলানুযায়ী ফায়সালা কর 


1 হবে। 


(১) কেউ কেউ এর ভাবার্থ এটাও বলেছেন যে, প্রত্যেক উম্মত নিজের রসুলের সাথে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। এটা হবে দ্বিতীয় 


ফৃৎকারের সময়, যখন সমস্ত মানুষ কবর থেকে জীবিত হয়ে বের হয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা আসমান হতে বৃ 
মানুষ উত্ভিদের ন্যায় উদগত হবে। মানুষের মেরুদন্ডের (নিম্নভাগে) শেষাংশের হাড় ব্যতীত দেহের সব কিছু মা 


বর্ষণ করবেন। যাতে 


এ হাড় দ্বারা কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টিকে পুনর্বার গঠন করা হবে। (সহীহ বৃখারী সুরা নাবার ব্যাখা পরিচ্ছেদ) 


(১) অর্থাৎ, ফিরিস্তাগণের জন্য অবতরণের পথ হয়ে যাবে। এবং তীরা পৃথি 


বীতে অবতরণ করবেন। 


টতে বিনষ্ট হয়ে যাবে। 


(৮) ।১, (মরীচিকা) সেই বালিরাশিকে বলা হয়, যা (রোদের তাপে) দূর হতে পানি মনে হয়। পাহাড়ও মরীচিকার মত কেবল দূর 


হতে দৃশ্যমান বস্ততে পরিণত হয়ে যাবে। আর তারপরই তা একেবারেই 


নশ্চিহু হয়ে যাবে। তার কোন চি পর্যন্ত বাকী থাকবে না। 
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১০৫২ স্বর) নব” ৭৮ 


২১। নিশ্চয়ই জাহানাম ও পেতে রয়েছে -৯) 
২২। সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল রূপে। 


২৩। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। 39) ্ 
২৪। সেখানে তারা কোন ঠান্ডা (বস্তর) স্বাদ গ্রহণ করতে পাবে না, আর রি 615 9155 2 09855 রম 


কোন পানীয়ও (পাবে না), 

২৫। ফ্টন্ত পানি ও (প্রবাহিত) পুঁজ ব্যতীত। ১৯ 

২৬। এটাই (তাদের) উপযুক্ত প্রতিফল। (১) ট রর 55 2) 
২৭। তারা (পরকালে) হিসাবের আশঙ্কা করত না। ১ ০৮৮ ০৯১ 319৮ 
২৮। এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে চরমভাবে মিথ্যান্ঞান করত। +44 
২৯। সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি লিখিতভাবে। 3৪) ৪059 
ও তা চিনির কর, এখন তো আমি শুধু তোমাদের শাস্তিই ৮৪) ৫14০ খু নি ০ 19558 
৩১। নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফলতা; ত্। 9082 (5৪821 3] 


কেউ কেউ বলেছেন যে, কুরআনে (কিয়ামতের দিন) পাহাড়ের নানান ধরণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের মাঝে সমন্বয়ের পথ হল 
এই যে, (১) প্রথমে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে। ১৮১ 55১ ৩৩ (সূরা হাক্নাহ ১৪ আয়াত) (২) তারপর তা ধুনিত রঙ্গীন পশমের 


মত হয়ে যাবে। ০১১৪৭। ০৫৭5 (সূরা কারতআহ ৫ আয়াত) (৩) তারপর তা হবে উৎক্ষিপ্ত ধুলিকণার মত। (3: ৮৮৯ ৪ 
€্যোকিআহ ৬আয়াত) (৪) তারপর তা উড়িয়ে দেওয়া হবে। 0.৫ ৪:) ৮৪--৪ (সূরা তাহা ১০৫ আয়াত) আর পঞ্চম অবস্থায় তা 
০/১, মরীচিকার মত অস্তিতৃহীন হয়ে যাবে; যেমন এখানে বলা হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর) 


(১)৩ৎ পাতার ঘাটি এমন জায়গাকে বলা হয়, যেখানে আত্মগোপন ক'রে শত্রর অপেক্ষা করা হয়। যাতে সেখান হতে তার অতিক্রম 
করার সময় তড়িঘড়ি হামলা করা সম্ভব হয়। জাহান্নামের দারোগারাও জাহান্নামীদের অপেক্ষায় এরপ বসে আছেন। অথবা জাহান্নাম 
নিজেই আল্লাহর আদেশে কাফেরদের জন্য ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে। 

(১) ০০৪ শব্দটি ৮-৯-এর বহুবচন। এর অর্থ হল যুগ বা যামানা। উদ্দেশ্য হল যুগযুগ ধরে চিরকালের জন্য তারা জাহান্নামে থাকবে। 


এই শান্তি কাফের এবং মুশরিকদের জন্য হবে। 

(২১) যা জাহান্নামীদের দেহ হতে নির্গত হবে। 

(১) অর্থাৎ, এই শাস্তি তাদের সেই কুকর্মের অনুরূপ হবে, যা তারা পার্থিব জীবনে করত। 

(১) এ কথা প্রথমোক্ত বাক্যের কারণ দর্শিয়ে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সে উল্লিখিত আযাবের উপযুক্ত। কেননা, সে মৃত্যুর পর পুনজীবিনের 
প্রতি বিশ্বাসীই ছিল না, যাতে তারা হিসাব-নিকাশের আশঙ্কা করত। 
(9 অর্থাৎ, লাওহে মাহফুযে। অথবা সেই রেকর্ড কের্ম-বিবরণী) উদ্দেশ্য, যা (কিরামান কাতিবীন) ফিরিস্তাগণ লিখে থাকেন। কিন্তু 
প্রথম অর্থটি অধিকতর সঠিক। যেমন দ্বিতীয় স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,“আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট গ্রন্থে সংরক্ষিত রেখেছি।” 
(সূরা ইয়াসীন ১২ আরাত) 
(১) আযাব বৃদ্ধি করার অর্থ হল যে, এখন থেকে এই আযাব চিরস্থায়ী। যখনই তাদের চামড়া গলে যাবে, তখনই ওর স্থুলে নুতন চামড়া 
সৃষ্টি করা হবে। (সূরা নিসা ৫৬ আয়াত) যখনই আগুন নিভে যাবে, তখনই পুনরায় তা প্রজ্লিত করা হবে। (সুরা বানী ইসাঈল ৯৪ 
আরাত) 

(১ দুর্ভাগ্যবানদের কথা আলোচনা করার পর এখন সৌভাগ্যবানদের আলোচনা এবং তাদের সেই নিয়ামতের বর্ণনা; যা তারা 


আখেরাতে উপভোগ করবে। আর এই সাফল্য ও নিয়ামত তাক্‌ওয়া (আল্লাহভীরুতা)র ফলে লাভ হবে। তাকৃওয়া হল ঈমান ও 
আনুগত্যের চাহিদার পরিপূর্ণ তার নাম। সৌভাগ্যবান লোক তো তারাই, যারা ঈমান আনার পর তাকওয়া এবং নেক আমলে যত্রবান 
হয়। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করুন। আমীন। 
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তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


৯ হিল (২৭) 
৩২। উদ্যানসমূহ ও নানাবিধ আঙ্গুর 
৩৩। এবং উত্ভিন-যৌবনা সমবয়ঙ্কা তরুণীগণ। (৮) 
৩৪। এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র। (৯) 


৩৫। সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার ও মিথ্যা কথা। ৬) 

৩৬। (এ হবে তাদের জন্য) তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রতিদান, 
যথেষ্ট অনুদান। ৩৯ 

৩৭। যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্ব্তী সবকিছুর 
প্রতিপালক; ঘিনি পরম করুণাময়। তাঁর নিকট কিছু বলার অধিকার তাদের 
থাকবে না। ৩১) 

৩৮। সেদিন রূহ (জিবরাঈল) ও ফিরিস্তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাড়াবে, পরম 
করুণাময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলতে পারবে না 
এবং সে সঠিক কথা বলবে। ৩৪ 

৩৯। এ দিন সুনিশ্চিত”) অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের কাছে 
আশ্রয় গ্রহণ করুক। (৯) 

৪০। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আসন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; 
সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে () এবং অবিশ্বাসী বলবে, হায় 
আফসোস! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম।(১৯ 


৮/ঘ, 


(১) এই বাক্য ।)৬,-এর বদল। অর্থাৎ, সফলতার বিবরণ। 


(১৮) ৮৪1 শব্দটি ৮-৪$-এর বহুবচন। যার অর্থ হল পায়ের গাঁট। যেমন গাট উচু হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি তাদের স্তনগুলিও অনুরূপ 


উচু উচু হবে; যা তাদের রূপ-সৌন্দর্যের একটি সুদৃশ্য। (অর্থাৎ তারা সদ্য উত্ভিন্ স্তনের ষোড়শী তরুণী হবে।) ২০১১ শব্দের অর্থ হল 
সমবয়ঙ্ক। 
(১) ৪৬১ -এর অর্থঃ পরিপূর্ণ কিংবা একের পর এক নিরবচ্ছিন্ন অথবা তা স্বচ্ছ ও নির্মল হবে। ০5 এমন পানপাত্রকে বলা হয়, যা 


পূর্ণরূপে ভর্তি থাকে। 
(*) অর্থাৎ, কোন অসার, ফালতু বা অশ্লীল কথাবার্তা সেখানে হবে না। আর না এক অপরকে মিথ্যা বলবে। 

(১) ৮৮০ -এর সাথে ৮৮» শব্দটি অতিশয়োক্তি স্বরূপ ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাৎ, সেখানে আল্লাহর দান, প্রতিদান ও অনুদানের 
পর্যাপ্তি ও প্রাচুর্য থাকবে। 
(৯) অর্থাৎ, তাঁর মহত্ত, ভাবগন্ভীরতা ও মহিমার অবস্থা এমন হবে যে, আগেভাগে তাঁর সাথে কথা বলার হিন্মত কারো হবে না। এই 
জন্য কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার সুপারিশের জন্য মুখ খুলতে পারবে না। 

(১) এখানে জিবরাঈল %৬৪। সহ রূহের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর আদম-সন্তান (মানুষ)-এর অর্থকেই 
সঠিকতার অধিক কাছাকাছি বলে মন্তব্য করেছেন। 

(*) এই অনুমতি আল্লাহ তাআলা ফিরিস্তাগণকে এবং স্বীয় পয়গন্বরগণকে দান করবেন এবং তাঁরা যা কিছু কথা বলবেন তা হক, সত্য 
ও সঠিক বলবেন। অথবা এর ভাবার্থ হল যে, অনুমতি কেবলমাত্র তার জন্য দেওয়া হবে, যে সঠিক কথা বলেছে; অর্থাৎ, কলেমা 
তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করেছে। 
(*) অর্থাৎ, এ দিন অবশ্যন্তাবী। 
(৯) অর্থাৎ, আগামী এ দিনকে স্মরণে রেখে ঈমান ও তাকওয়ার জীবনকে বেছে নিক। যাতে সেখানে তার উত্তম ঠিকানা লাভ হয়। 

(*) অর্থাৎ, কিয়ামতের দিবসের আযাব সম্পর্কে যা অতি নিকটেই। কেননা, তার আগমন সুনিশ্চিত সত্য। আর প্রতিটি জিনিস যা 
আসবে তা অতি নিকটেই। যেহেতু যে কোন প্রকারে তা আসবেই আসবে। 

(৬) অর্থাৎ, ভাল ও মন্দ যে আমলই সে পার্থিব জীবনে করেছে তা আল্লাহর নিকট পৌছে গেছে। কিয়ামতের দিন তা তার সামনে এসে 
যাবে এবং সে তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। “তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে।” সরা কাহফ ৪৯ আয়াত) “সেদিন মানুষকে 
অবহিত করা হবে যে, সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে।” প্রা বিয়ামাহ ১৩ আয়াত) 

(২৯) অর্থাৎ, যখন সে নিজের ভয়ঙ্কর আযাব দেখে নেবে, তখন সে এই আকাঙ্া করবে। কোন কোন আলেম বলেন, আল্লাহ তাআলা 
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১০৫৪ সুরা লাবিআত ৭৯ 


সূরা নাষিআত (মক্কায় অবতীর্ণ) 


সুরা নং ঃ ৭৯, আয়াত সংখ্যা £ ৪৬ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


১। শপথ তাদের (ফিরিস্তাদের); যারা নির্মমভাবে (কাফেরদের প্রাণ) ছিনিয়ে 
নেয়। (৩০) 


২। শপথ তাদের; যারা মৃদুভাবে (মুমিনদের প্রাণ) বের করে।(১) 


৩। শপথ তাদের; যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে। (১) 


৪ অতঃপর (শপথ তাদের;) যারা দ্রতবেগে অগ্রসর হয়। (৪০ 


৫। অতঃপর (শপথ তাদের;) যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। (59 


৬। সেদিন প্রকম্পিত করবে (মহাপ্রলয়ের) প্রথম শিংগাধুনি। (9০) 


৭। তার অনুগামী হবে পরবর্তী (পুনরুখানের) শিংগাধুনি। (৯ 


পশুদের মাঝেও ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের সাথে ফায়সালা করবেন। এমনকি যদি কোন শিংবিশিষ্ট পশু কোন শিংবিহীন পশুর প্রতি 
অত্যাচার করে থাকে তাহলে তারও বদলা দেওয়া হবে। তারপর আল্লাহ পশুদেরকে বলবেন, তোমরা মাটিতে পরিণত হও। তখন তারা 
মাটি হয়ে যাবে। আর সেই সময় কাফেররাও বাসনা করবে যে, তারাও যদি পশু হতো এবং তাদের মত আজ মাটি হয়ে যেতে পারত! 
(তাফসীর ইবনে কাসীর) 


(৮) 6১ শব্দের অর্থ হল বড় শক্তের সাথে টানা। ৪১৪ মানে ডুবে। এটি আত্মা হরণকারী ফিরিস্তার গুণবিশেষ। ফিরিস্তা কাফেরদের 
আত্মা খুবই কঠিনভাবে শরীরের ভিতর ডুবে বের ক'রে থাকেন। (3১০ -এর আর এক অর্থঃ নির্মমভাবে।) 


(১) ৮০ শব্দের অর্থ হল গিরা খুলে দেওয়া। অর্থাৎ, ফিরিস্তা মুমিনদের আত্মা খুব সহজ ও মৃদুভাবে বের ক'রে থাকেন; যেমন কোন 
জিনিসের গিরা খুলে দেওয়া হয়। 
(৭) ৮. শব্দের অর্থ হল সাঁতার কাটা। ফিরিস্তা আত্মা বের করার সময় মানুষের শরীরে প্রবেশ ক'রে এমনভাবে সীতার কাটেন যেমন, 


ডুবুরীরা মণিখুক্তা খোজার উদ্দেশ্যে সমুদ্রের গভীরে সাঁতার কেটে থাকে। অথবা অর্থ এটাও হতে পারে যে, আল্লাহর হুকুম নিয়ে ফিরিস্তারা 
খুব শীঘ্রতার সাথে আসমান থেকে যমীনে সাতার কেটে অবতরণ করেন। কেননা, দ্রুতগামী ঘোড়াকেও ৫, বলা হয়। 


(৯) এই ফিরিস্তাগণ আল্লাহর প্রত্যাদেশ নিয়ে আন্বিয়াগণ পর্যন্ত দ্রুতগতিতে পৌছিয়ে থাকেন। যাতে শয়তানরা তার পাত্তা না পায়। 
কিংবা মুমিনদের আত্মা জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অতিশয় দ্রুততা অবলম্বন করেন। 

(৯ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে সব কর্ম তাদেরকে অর্পণ করেন তা তারা নির্বাহ করেন। পক্ষান্তরে আসল কর্মনির্বাহী হলেন আল্লাহ 
তাআলা। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিজের হিকমত অনুযায়ী ফিরিস্তা দ্বারা কাজ নেন, সেহেতু তাদেরকেও কর্মনির্বাহী বলা হয়েছে। 
এই অনুপাতে উপরোক্ত পাঁচটি গুণই হল ফিরিস্তাদের। আর এ ফিরিস্তাদের আল্লাহ কসম খেয়েছেন। আর কসমের জওয়াব এখানে উহ্য 
আছে; অর্থাৎ, “নিশ্চয় তোমরা পুনরুখিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে, যা তোমরা করতে।” কুরআনে এই 
পুনরুখান ও প্রতিদান দিবসের সত্যতা প্রমাণের জন্য কয়েক জায়গায় কসম ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, সুরা তাগাবুন ৭নং আয়াতেও 
আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত বাক্যের মাধ্যমে কসম খেয়ে এই প্রকৃতত্ত্কে স্পষ্ট ক'রে দিয়েছেন। এই পুনরুখান ও প্রতিদান দিবস কখন 
হবে? তার বর্ণনা আগামী আয়াতসমূহে দেওয়া হয়েছে। 

(৮) এটা হল শিংগায় প্রথম ফুৎকার যাকে ধুংসের ফুৎকার বলা হয়। যার ফলে সারা বিশ্ব-জাহান প্রকম্পিত হবে এবং প্রতিটি জিনিস 
ধংস হয়ে যাবে। 

(৯) এটা হবে শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকার। যার ফলে সমস্ত লোক জীবিত হয়ে কবর থেকে বের হবে। এই দ্বিতীয় ফুৎকারটি প্রথম 
ফুৎকারের চল্লিশ বছর পর ঘটবে। তাকে 53১) বা পরবর্তী শিংগাধ্ুনি এই জন্য বলা হয়েছে যে, এটা প্রথম ফুৎকারের পরে ঘটবে তাই। 


অর্থাৎ, দ্বিতীয় ফুৎকারটি হল প্রথম ফুৎকারের অনুগামী। 
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তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


৮। কত হাদয় সেদিন ভীত-সন্ত্স্ত হবে। (০) 


সি (৪) 
৯। তাদের দৃষ্টিসমূহ অবনমিত হবে। 


১০। তারা (কাফেররা) বলে, "আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই? 
(৪৯) 


১১। জীর্ণ অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?” 


১২। তারা বলে, "তা-ই যদি হয়, তাহলে তো এটা ক্ষতিকর প্রত্যাবর্তন! দার ৈ (1501 11$ 
(৫১ এ ৬০৩ 


১৩। এটা তো এক মহাগর্জন মাত্র। 


১৪। ফলে তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে।(৫১) 


১৫। (হে দ!) তোমার নিকট মুসার বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? 
বৃ 


১৬। যখন রে প্রতিপালক পাবিত্র তুয়া উপত্যকায় তাকে আহবান করে 5 হী এরা ১? ১2852 ্ 
১৭। ফিরআউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে। ১ ৪৮ ৮০1০১০৯1০৯৯ 

এল টি রর রি 7া। 2 ৰ্ ধানে টি 
১৮। এবং (তাকে) বল, "তোমার কি আত্মশুদ্ধির কোন আগ্রহ আছে? €৭ 5701 পু! 450৪8 


(৮) কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং কঠিনতার কারণে। 
মি এ হাদয়বিশিষ্ট লোকদের দৃষ্টিসমূহ। এমন ভীত-সন্তরস্ত লোকদের দৃষ্টিও সেদিন (অপরাধীদের মত) নিচের দিকে ঝুঁকে 
| 
(৯) ৮০» প্রথম অবস্থাকে বলা হয়। এটা কিয়ামতের দিনকে অস্বীকারকারীদের উক্তি যে, "আমাদেরকে কি পুনরায় এরূপ জীবিত করা 
হবে, যেরূপ মৃত্যুর পূর্বে ছিলাম!” 
(%) এটি কিয়ামতকে অস্বীকার করার আরো অধিক তাকীদ যে, "আমরা কেমন করে জীবিত হব? অথচ আমাদের হাড় পচে-গলে জীর্ণ 
হয়ে যাবে!? 
(১ অর্থাৎ, যদি সত্যিকারে এরূপই ঘটে যেমন নাকি মুহাম্মাদ বলে। তাহলে তো দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়া আমাদের জন্য বড়ই 
ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে। 
()৯১৯., -এর (শাব্দিক অর্থ হল ৪ জাগরণভূমি) এখানে এর উদ্দেশ্য হল যমীনের উপরিভাগ, অর্থাৎ, ময়দান। যমীনের উপরিভাগকে 
৯৯, এই জন্য বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রাণীর শয়ন ও জাগরণ এই যমীনের উপরই হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন, যেহেতু 
বৃক্ষহীন ময়দান এবং মরুভূমিতে নানা ভয়ের কারণে মানুষের নিদ্রা উড়ে যায় এবং তারা জেগে থাকে, সেহেতু অনুরূপ ময়দানকে ৪১৯. 
বলা হয়। (ফতহুল কাদীর) মোট কথা, এ হল কিয়ামতের দৃশ্য-বিবরণ যে, একটি ফুৎকারের ফলেই সমস্ত মানুষ একটি ময়দানে 
জমায়েত হয়ে যাবে। 
(*) এটি এ সময়কার ঘটনা, যখন মুসা ৯৬ মাদয়ান শহর থেকে ফিরার পথে আগুন খোজার জন্য তুর পাহাড়ে পৌছে গিয়েছিলেন। 
সেখানে একটি গাছের অন্তরাল থেকে আল্লাহ তাআলা মুসা 85৪-এর সাথে কথোপকথন করেছিলেন। যেমন, তার বিস্তারিত বর্ণনা সুরা 
ত্বাহার শুরুতে রয়েছে। "তুয়াঃ এ জায়গাকেই বলা হয়। কথোপকথনের উদ্দেশ্য হল, রিসালাত ও নবুঅত দানের মাধ্যমে তাকে 
সম্মানিত করা। অর্থাৎ, মুসা ৪৬৪ আগুন আনার জন্য গেলেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে রিসালাত দান করলেন। 
(৯) অর্থাৎ, কুফর, অবাধ্যতা ও অহংকারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। 
(%) অর্থাৎ,এমন পথ ও তরীকা তুমি কি পছন্দ কর, যাতে তোমার আত্মশুদ্ধি হতে পারে? আর সেটা হল, তুমি মুসলিম এবং 
(আল্লাহর) অনুগত হয়ে যাও। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১০৫৬ সুরা নাবিত/ত 


১৯। আর আমি কি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ দেখাব, ফলে তুমি 
তাঁকে ভয় করবে? €৯ 


২০। অতঃপর সে তাকে মহা নিদর্শন দেখাল। (৫) 


২১। কিন্ত সে মিথ্যাজ্ঞান করল এবং অবাধ্য হল। ৮) 
২২। অতঃপর সে পিছন ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্টু হল। (৯ 


২৩। সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চ স্বরে ঘোষণা করল।(৬০) 


২৪। আর বলল, "আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।; 


২৫। ফলে আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহ্কালের শান্তি দ্বারা পাকড়াও 
করলেন। ৬১ 


২৬। যে (আল্লাহকে) ভয় করে, তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে। ৬১) 


২৭। তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ? (৬০) যা তিনি নির্মাণ 
করেছেন। 


২৮। তিনি তার ছাদকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন।$৪) 


২৯। এবং তিনি এর রজনীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং (দিবসে) এর 
সুর্যালোক প্রকাশ করেছেন।৬) 


18545 ৮56 
(৬৩ ০৯ ৬ ০০০৪১ 


(%) অর্থাৎ, তার একত্ৃবাদ এবং ইবাদতের পঞ্চ যার ফলে তুমি তার শাস্তিকে ভয় করবে। এই জন্য যে, আল্লাহর ভয় তারই অন্তরে 


ৃষ্টি হয়ে থাকে, যে হিদায়াতের পথ অবলম্বন ক'রে চলে। 


(€) অর্থাৎ, নিজের সত্যতার জন্য সেই সকল প্রমাণ পেশ করলেন, যা তিনি আল্লাহর তরফ হতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, 
“মহা নিদর্শন*-এর উদ্দেশ্য হল সেই মু'জিযা (অলৌকিক বস্ত)সমূহ যা মুসা গকে দান করা হয়েছিল। যেমন, হাতের শুভ্রতা এবং 


লাঠি। আবার কারো কারো মতে উদ্দেশ্য হল, তাকে দেওয়া নয়টি নিদর্শন। 


(%) কিন্তু এ সমস্ত প্রমাণ এবং মু'জিযা তার মধ্যে কোন প্রভাব ফেলতে পারল না এবং মিথ্যাজ্ঞান ও অবাধ্যতায় সে অটল থাকল। 


(*) অর্থাৎ, সে ঈমান ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হল না; বরং যমীনে ফাসাদ ছড়ানোতে এবং মুসা ৯৪-এর মুকাবিলা 
করতে প্রচেষ্টা চালালো। সুতরাং সে যাদুকরদেরকে উপস্থিত করে মুসা ৯৬৪এ-র মুকাবেলা করালো; যাতে মুসা একে মিথ্যা সাব্যস্ত 


করা যায়। 


(১) নিজের সম্প্রদায়কে অথবা যুদ্ধ ও লড়াই করার জন্য নিজের সৈন্য-সামন্তকে কিংবা যাদুকরদেরকে মুকাবেলা করার জন্য সমবেত 


করল এবং হঠকারিতা প্রদর্শন ক'রে নিজেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ রব প্রভূ ও প্রতিপালক) হওয়ার দাবী ঘোষণা করল। 


(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে এমনভাবে পাকড়াও করলেন যে, আগামীতে দুনিয়ায় আগমনকারী আল্লাহদ্রোহীদের জন্য শিক্ষণীয় ও 
উপদেশস্বরূপ হয়ে রইল। আর কিয়ামতের আযাব তো তার জন্য আছেই, যা সে সেখানে ভোগ করবে। 


(১) এতে নবী &৯-এর জন্য সান্ত্বনা এবং মক্কার কাফেরদের জন্য হুমকি রয়েছে যে, যদি তারা পূর্বেকার লোকদের ঘটনাসমূহ থেকে 


উপদেশ গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের পরিণামও ফিরআউনের মত হতে পারে। 


(১০) এই আয়াতে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল এই ধমক দেওয়া যে, যে আল্লাহ এত বড় আসমান এবং তার 


আশ্চর্যজনক বস্তুকে সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তার জন্য কি পুনর্বার মানুষকে জীবিত করা অসম্ভব কাজ? 


(১) কোন কোন আলেম এ_.. -এর অর্থ ছাদ বলেছেন। সুবিন্যস্ত করার অর্থ হল, তাকে এমন আকৃতি ও গঠন দান করা, যাতে তাতে 


কোন প্রকার খুত, ত্রুটি, বঙ্কিমতা ও ফাটল না থাকে। 


() ১৬৪ মানে ঠা অর্থাৎ আধার করা এবং ৮৯ মানে ১৯ অর্থাৎ প্রকাশ করেছেন। আর ৮১৬ -এর স্থানে ৬» শব্দ এই জন্য বলা 


হয়েছে যে, চাস্তের সময়টা হল খুবই উত্তম ও উৎকৃষ্ট সময়। এর ভাবার্থ হল, দিনকে সূর্য দ্বারা উজ্জ্রলময় করেছেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৩০ পারা বান 


৩০। এবং তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন।$৬) 


4 হী 


৩১। তিনি তা থেকে বহির্গত করেছেন তার পানি ও চারণভূমি। 


২ 


৩২। আর পর্বতসমূহকে তিনি দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করেছেন। 


৩৩। এসব তোমাদের ও তোমাদের পশুদের ভোগের সামন্রী। 


৩৪। অতঃপর যখন মহাসংকট (কিয়ামত) সমাগত হবে, 


৩৫। সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, যা সে করে এসেছে। 


৩৬। এবং প্রকাশ করা হবে জাহীম (জা হান্নাম)কে দর্শকদের জনা। (৬) 


৩৭। সুতরাং যে সীমালংঘন করেছে, ৬) 


এপ 


(221 51417515 


৩৮। এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, ৬৯ 


৩৯। জাহীম (জাহান্নাম)ই হবে তার আশ্রয়স্থল। (০ 
৪০। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় ২ 2 ০ পর 2০540166০82 তত 
বির (৬৪৯০ ০৮২৭ ৫94990০৯৮৩৮ ত5 
রেখেছে৯ এবং কৃপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রেখেছে, ৫১) ৩০৩ টা রি 
৪১। জান্নাতই হবে তার তশ্রয়স্থল। (৩) 


৪২। তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তা কখন সংঘটিত 
হবে? 


(১১ পূর্বে হা-মীম সিজদার ৯ আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, ৬.৯ (সৃষ্টি করা) এক জিনিস এবং ৬৯১ (সমতল, বিস্তৃত ও বাসোপযোগী করা) 


করা অন্য এক জিনিস। পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আকাশের পূর্বে কিন্তু তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে আকাশ সৃষ্টির পর। এখানে সেই তত্রই বর্ণিত 
হয়েছে। সমতল ও বিস্তৃত করার মানে হল, পৃথিবীকে সৃষ্টির বাসোপযোগী করার জন্য যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন আল্লাহ তাআলা তার 
প্রতি গুরুত্ব দিলেন। যেমন, যমীন থেকে পানি নির্গত করলেন অতঃপর তা হতে নানা খাদ্যসামগ্রী উৎপন্ন করলেন। পাহাডসমূহকে 
পেরেকম্বরূপ মজবুতভাবে যমীনে গেড়ে দিলেন যাতে যমীনটা না হিলে। যেমন, আগামী আয়াতসমূহে এর বর্ণনা রয়েছে। 
(১) অর্থাৎ, প্রত্যেক কাফেরদের সম্মুখে তা উপস্থিত করে দেওয়া হবে। যাতে তারা দেখতে পায় বা বুঝে নেয় যে, তাদের এখন থেকে 
চিরকালের জন্য ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কোন কোন আলেম বলেন যে, মু'মিন এবং কাফের উভয়ই জাহান্নামকে দেখবে। মু'মিনগণ তা 
দেখে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে যে, তিনি আমাদেরকে ঈমান ও নেক আমলের বদৌলতে এ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। আর 
কাফেররা প্রথম থেকেই ভয়ে ভীত-সন্ত্স্ত হবে এবং তা দেখে তাদের দুঃখ ও আফসোস আরো বৃদ্ধি পাবে। 
(%) অর্থাৎ, কুফরী এবং অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে। 
(৯) অর্থাৎ, দুনিয়াকে সে সব কিছু ভেবেছে এবং আখেরাতের জন্য কোন প্রস্ততি নেয়নি 
(৭০) এ ছাড়া তার কোন অন্য ঠিকানা হবে না যাতে সে তা হতে আশ্রয় নিতে পারবে। 
(১) এই ভয় যে, যদি আমি পাপ এবং আল্লাহর নাফরমানী করি তাহলে আমাকে আল্লাহ হতে কেউ বাঁচাতে পারবে না। এ জন্যই সে 
পাপাচার থেকে দুরে থেকেছে। 
(৭) অর্থাৎ, নিজেকে সেই সব পাপাচার এবং হারামকৃত জিনিসে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাত, যে দিকে তার মন আকৃষ্ট হত। 
() যেখানে সে বসবাস করবে; বরং আল্লাহ্‌র মেহমান হবে। 
(2) ৬১১, অর্থাৎ তার নঙ্গর ফেলার সময়। তার মানে কিয়ামত কখন বা কবে ঘটবে? যেমন, নৌকা নিজের শেষ গন্তব্স্থলে পৌছে 


নঙ্গর ফেলে; সেইরূপ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় কি? 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১০৫৮ সুরা আবাস ৮ 


৪৩। এ ব্যাপারে তোমার কি বলার আছে) 


4 নপ) ৮2 রত প্‌ ৩ রন 
1৪১০১ ৩৪ ০০: 
৪৪। এর চূড়ান্ত জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকটেই। 94244 রী 


৪৫। যে ওর ভয় রাখে তুমি কেবল তারই সতর্ককারী। (৯) 


পক পাত 


৪৬। যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা 7, (৩ )3িএ 5 রিনি দি 


পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতকাল অবস্থান করেছে। () 


০২১ 


সুরা আবাসা ৮) (মন্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ৪৮০, আয়াত সংখ্যা 8৪২ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 5901৮ ১ 


১। সে ভ্র কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। ০৪ 


২। যেহেতু তার নিকট অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল। (৯ 


৩। কিসে জানাবে তোমাকে, হয়তো বা সে পরিশুদ্ধ হত। ৮০) 


৪। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে তা তার উপকারে আসত। টেট 206৯ 2555 5455 


৫। পক্ষান্তরে যে লোক বেপরোয়া, ৮৯ (০৪৯০০ 0৭ এ 


(০) অর্থাৎ, এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত ইল্ম (জ্ঞান) তোমার নেই। সুতরাং তোমার এ ব্যাপারে বয়ান করার কি আছে? এর সুনিশ্চিত জ্ঞান 
তো কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটই আছে। 
(১) অর্থাৎ, তোমার কর্ম শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শন করা; গায়বের খবর দেওয়া নয়। আর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞানও গায়বী খবরের 
অন্তর্ভুক্ত; যা আল্লাহ কাউকেও অবগত করান নি। ৬.১ ৩, (যে ওর ভয় রাখে) বাক্য এই জন্য ব্যবহার হয়েছে যে, ভীতি প্রদর্শন ও 
তাবলীগ থেকে উপকৃত কেবল সেই ব্যক্তি হতে পারে, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকে। নচেৎ ভীতিগ্রদর্শন এবং তাবলীগ তো 
সকলকেই করা হয়েছে। 
(") ৮ যোহর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ৬»-০ সূর্যোদয় থেকে নিয়ে দুপুর পর্যন্ত সময়কে বলা হয়। অর্থাৎ, যখন কাফেররা 
জাহান্নামের আযাব প্রত্যক্ষ করবে তখন দুনিয়ার আরাম-বিলাসিতা এবং তার মজা সব কিছু ভুলে যাবে। আর তাদের এমন মনে হবে 
যে, তারা দুনিয়াতে পুরো একটি দিনও অবস্থান করেনি; বরং দিনের প্রথম ভাগ অথবা শেষ ভাগ কেবলমাত্র অবস্থান করেছিল। অর্থাৎ, 
পার্থিব জীবনটা তাদের কাছে খুবই স্বল্পক্ষণের মনে হবে। 
(৮) এই সুরাটির শানে নুযুল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ)এর ব্যাপারে সবাই একমত যে, এটি আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতৃম ৬৮-এর 
শানে অবতীর্ণ হয়েছিল। একদা নবী &-এর নিকট কুরাইশ (কাফের)দের সস্তরান্ত ব্যক্তিবর্গ বসে কথা-বার্তা বলছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ 
উক্ত আব্দুল্লাহ বিন উন্মে মাকতৃম ৬৬ উপস্থিত হলেন। তিনি একজন অন্ধ মানুষ ছিলেন। আসা মাত্র নবী &-কে দ্বীনের কথা জিজ্ঞাসা 
করতে লাগলেন। তিনি তার প্রতি কিছুটা বিরক্তিভাব পোষণ করলেন এবং তার প্রতি অমনোযোগী হলেন। তাই সতর্কতাস্বরূপ এই 
আয়াতগুলি অবতীর্ণ হল। (তিরমিযী সূরা আবাসার তাফসীর পারিচ্ছেদ সহীহাহ্‌ আলবানী) 
(৯) ইবনে উন্মে মাকতুমৈর আগমনে নবী ঞ্এর চেহারায় যে বিরক্তিভাব ফুটে উঠেছিল তাকে ০৮ শব্দ দ্বারা এবং তার অমনোযোগী 
হওয়াকে এঠ% শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। 
(৮) অর্থাৎ, সেই অন্ধ ব্যক্তি তোমার নিকট থেকে ছীনী পথনির্দেশ লাভ করে সৎকর্ম করত যার কারণে তার চরিত্র ও কর্ম সুন্দর হত, 
তার আভ্যন্তরীণ অবস্থাও শুদ্ধ হয়ে যেত এবং তোমার নসীহত শুনে সে উপকৃত হতে পারত। 


(৮১) অর্থাৎ বেপরোয়া ঈমান থেকে এবং সেই জ্ঞান থেকে যা তোমার কাছে আল্লাহর তরফ হতে এসেছে। অথবা এ আয়াতের দ্বিত 
হল যে, যে অভাবশূন্য ও ধনী। 


য় অর্থ 
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তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


৬। তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিলে। ৮৯) 


৭। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দোষ নেই। ৮৩ 


৯। সভয় মনে, ৬০) 


০১ 


4 ২ (৮৬) 
১০। তুমি তার প্রতি বিমুখ হলে! 


১১। কক্ষনো (এরূপ করবে) না।৮১ এটা তো উপদেশবাণী; 


১২। যে ইচ্ছা করবে সে তা স্মরণ রাখবে (ও উপদেশ গ্রহণ করবে)।৮ 


১৩। সম্মানিত পত্রসমূহে (লওহে মাহফুষে তা লিপিবদ্ধ আছে)। ৬৯ 


১৪। যা উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ, পৃত-পবিত্র। ৯ 


১৫। এমন লিপিকারদের হস্ত দ্বারা (লিপিবদ্ধ)। ৯৯ 


(০) এতে নবী &-কে অধিক সতর্ক করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধচিত্তদেরকে ছেড়ে বৈখুখদের জন্য মনোযোগ ব্যয় করা ঠিক নয়। 

(৮৩) কেননা, তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করা। সুতরাং এই শ্রেণীর কাফেরদের পিছনে পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। 

(৮৪) এই আশা করে যে, তুমি তাকে মঙ্গলের প্রতি পথ প্রদর্শন করবে এবং ওয়াষ-নসীহত দ্বারা উপদেশ প্রদান করবে। 

(৮) অর্থাৎ, আল্লাহর ভয়ও তার হৃদয়ে আছে, যার কারণে আশা করা যায় যে, তোমার বাণী তার জন্য উপকারী হবে। আর সে তা গ্রহণ 
করবে এবং তার উপর আমল করবে। 
(১ অর্থাৎ, এমন লোকের প্রতি কদর করা উচিত, বৈমুখ হওয়া উচিত নয়। এই সমস্ত আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, দাওয়াত ও 
তাবলীগের কাজে ইতর-বিশেষ করা উচিত নয়। বরং মর্যাদাবান ব্যক্তি হোক চাই অমর্যাদাবান, রাজা হোক চাই ফকীর, সর্দার হোক 
কিংবা গোলাম, পুরুষ হোক অথবা নারী, ছোট হোক চাই বড সকলকে একই মর্যাদা দান করা এবং সমস্টিভাবে সম্বোধন করা উচিত। 
আল্লাহ তাআলা যাকে চাইবেন নিজের হিকমতানুযায়ী তাকে হিদায়াত দিবেন। (ইবনে কাসীর) 

(০) অর্থাৎ, গরীব-মিসকীন ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া আর ধনবান ব্যক্তির প্রতি খাস মনোযোগ দেওয়া ঠিক নয়। এর ভাবার্থ হল 
যে, আগামীতে যেন পুনর্বার এইরূপ না ঘটে। 
(*) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তাতে আগ্রহ রাখে সে যেন তা হতে উপদেশ গ্রহণ করে। তাকে মুখস্থ করে এবং তার প্রতি আমল করে। আর যে 
তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অমনোযোগিতা দেখায় - যেমন কুরাইশদের মর্ধাদাবানরা করেছিল - তো তাদের ব্যাপারে চিন্তা করার 
প্রয়োজন নেই। 
(৯) অর্থাৎ, লওহে মাহফুষে সংরক্ষিত আছে। কেননা, সেখান হতেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অথবা এর মর্মার্থ এই যে, এই সহীফা 
আল্লাহর নিকটে বড় মর্যাদাপূর্ণ বন্ত। কেননা, তা প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে ভরপুর। 

(৮) ২১৯৭ অর্থাৎ, আল্লাহর নিকটে মর্ধাদাপূর্ণ। অথবা এটা সন্দেহ এবং পরস্পরবিরোধিতা থেকে বহু উচ্চে। ৪১৮ অর্থাৎ, সেটি 
একেবারে পৃত-পবিত্র। কেননা, তাকে পবিত্র লোক (ফিরিস্তা)গণ ছাড়া কেউ স্পর্শ করে না। কিংবা তা কম-বেশী হতে পাক-পবিত্র। 

(১) ৮. শব্দটি ৯. এর বহুবচন। এর মানে দূত। এখানে এ থেকে উদ্দেশ্য হল ফিরিস্তাদল। যারা আল্লাহর অহী তদীয় রসূল পর্যন্ত 


পৌছে থাকেন। অর্থাৎ, আল্লাহ এবং রসুলের মাঝে দূতের কর্ম আঞ্জাম দেন। এই কুরআন এমন দূতগণের হাতে থাকে যারা তা লাওহে 
মাহফুয থেকে বহন করেন। 
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সুর) আবাস ৮০ 


১০৬০ 


১৬। (যারা) সম্মানিত ও পুণ্যবান (ফিরিস্তা)। ১১) 
১৭। মানুষ ধুংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ! ৯9 


১৮। তিনি তাকে কোন্‌ বস্ত হতে সৃষ্টি করেছেন? 


১৯। শুক্রবিন্দু হতে তাকে সৃষ্টি করেছেন, (৯) অ 
করেছেন। (১ 


০০১ 
প্রত এপ 


০ রে ০০৫ 
তঃপর তাকে সুপরিমিত নি ১১0৭5 5 250 রা 


২০। অতঃপর তার জন্য তার পথ সহজ করে দিয়েছেন। ৬ 


২১। অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন। ৯) 


২২। এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত 


করবেন। 


২৩। না না«৯) তিনি তাকে যে আদেশ করেছেন, সে তা পালন করেনি। 


২৪। সুতরাং মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। ১ 


২৫। আমিই তো প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি, 


১ রি 


দীর্ণ করি। 


২৬। অতঃপর ভূমিকে প্রক্ষ্টরূপে বি 


২৭। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করি শস্য। 


২৮। আঙ্গুর, শাক-সবজি। 


২৯। যয়তুন, খেজুর। 


(৯) চরিত্রের দিক দিয়ে তারা হলেন সম্মানিত; অ 


ও, শ্রদ্ধেয় এবং বুযুর্গ। আর কর্মের দিক দিয়ে তীরা পুণ্যবান ও পবিভ্র। এখান থেকে 


জানা যায় যে, কুরআন বহনকারী (হাফেয এবং অ 


[লেমগণ)কেও চরিত্র এবং কর্মের দিক দিয়ে "কিরামিম বারারাহ*র মূর্ত-প্রতীক 


হওয়া উচিত। (ইবনে কাসীর) হাদীসেও "সাফারাহ" 


শব্দ ফিরিশ্তাদের জন্য ব্যবহার হয়েছে। নবী ৯ বলেছেন, “যে কুরআন পাঠ করে 


এবং তাতে সুদক্ষ হয়, সে "কিরামিম বারারাহ*র সাথে - অর্থাৎ, সম্মানিত পুণ্যবান ফিরিস্তাগণের সাথী হবে। আর যে কুরআন পাঠ করে 


কিন্তু কষ্ট্রের সাথে (আটকে আটকে) পাঠ করে তার জন্য ডবল সওয়াব রয়েছে।” (সহীহ বুখারী তাফসীর সূরা আবাসা, মুসলিম নামায অধ্যায় 


কুরআনে সুদক্ষ হওয়ার মাহাত্রোর পারিচ্ছেদ) 


(৯) এ থেকে সেই মানুষ উদ্দেশ্য, যে বিনা প্রমাণ ও দলীলে কিয়ামতকে অস্বীকার করে। এ অভিশপ্ডের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। »৯্গা এ 


ফে”ল তাআত্জুব। অর্থাৎ, কত বড় অকৃতজ্ঞ ও নিমকহারাম সে! পরবর্তীতে এই অকৃতজ্ঞ মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আহবান 


জানানো হচ্ছে, যাতে সে কুফরী হতে ফিরে আসে। 


(১) অর্থাৎ, যার জন্ম এমন ঘৃণিত পানির বিন্দু থেকে, তার কি অহংকার করা শোভা পায়? 


(৯) এর ভাবার্থ হল যে, তাকে তার প্রয়োজনীয় 


কল্যাণ দান করা হয়েছে; দুটি হাত, দুটি পা, দুটি চক্ষু এবং অন্যান্য অজ-প্রত্যঙ্ 


দেওয়া হয়েছে। (অনেকের মতে এর অর্থ হল, অতঃপর তার নিয়তি নির্ধারণ করেছেন।) 


(৯) অর্থাৎ, ভাল-মন্দের পথ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ থেকে উদ্দেশ্য হল মায়ের পেট থেকে বের হবার 


পথ। তবে প্রথম অর্থটিই অধিক শুদ্ধা। 


(১) অর্থাৎ, মৃত্যুর পর তাকে কবরে দাফন করার হুকুম দেওয়া হয়েছে; যাতে তার সম্মান ও কদর বজায় থাকে। নচেৎ হিংস্র পশু- 


পক্ষী তার লাশকে ছিড়ে-ফেড়ে খেতো এবং তাতে তার অসম্মান হত। 


(৯৮) অর্থাৎ, ব্যাপারটা সেইরূপ নয়; যেমন কাফেররা বলে থাকে। 


(৯) যে, আল্লাহ তা কিভাবে সৃষ্টি করেছেন; যা তার জীবন ধারণের উপকরণ এবং কিভাবে তার জন্য জীবনোপকরণের ব্যবস্থা 


করেছেন; যাতে সে সেগুলিকে পরকালের সুখলাভের মাধ্যম বানাতে পারে। 
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তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


৩০। ঘন বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যানসমূহ। 


৩১। ফলমুল এবং পশুখাদ্য। (১) 


৩২। এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুদের উপভোগের জন্য। 


৩৩। অতঃপর যখন (কিয়ামতের) ধুংস-খুনি এসে পড়বে। (৮৯ 


৩৪। সেদিন মানুষ পলায়ন করবে আপন ভ্রাতা হতে, 


৩৫। এবং তার মাতা ও তার পিতা হতে, 


৩৬। তার পতী ও তার সন্তান হতে। জট ১9 ০4০০৯৮৮$ 


8558৫ 


৩৭। সোদন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা নিজেকে 4১৯: 9572 চারি 


সম্পূর্ণরূপে ব্স্ত রাখবে। (১) 
৩৮। সেদিন বহু মুখমন্ডল হবে উজ্জ্বল। 


৩৯। সহাস্য ও প্রফুল্প। (১9 


টু 


58৮ ৩০৮4৮ & 


৪০। পক্ষান্তরে বনু মুখমন্ডল হবে সেদিন ধুলি-ধুসর। (227 2205 5৮৮25: 55৯4? 


৪১। সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। (০৪ 


৪২। তারাই কাফির ও পাপাচারী। (১০০) 


(১) 1 সেই ঘাস ও লতাপাতা যা আপনা আপনি উদ্গত হয় এবং তা চতুষ্পদ জন্তরা ভক্ষণ করে থাকে। 


(১ কিয়ামতকে 2.০ শ্রবণশক্তি হরণকারী ধুংস-ধুনি এই জন্য বলা হয়েছে যে, এটা অতি ভয়ংকর আওয়াজের সাথে সংঘটিত হবে 
এবং তা কর্ণকে বধির করে ফেলবে। 

(১) কিংবা যা নিজের আত্বীয়-্জন এবং বঙ্ু-বান্ধব থেকে অমুখাপেক্ষী ও বেপরোয়া করে তুলবে। হাদীসে বর্ণিত, নবী ৯ বলেছেন 
যে, মানুষ কিয়ামতের ময়দানে নগ্ন শরীর, খালি পা এবং খাত্নাবিহীন (উলঙ্গ) অবস্থায় হাযির হবে। আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 
এই অবস্থা হলে এক অপরের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি পড়বে না কি? নবী ৯ এর উত্তরে উক্ত আয়াত তেলাঅত করলেন। অর্থাৎ, 
সেদিন প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকবে। (তিরমিযী সূরা আবাসার তাফসীর নাসাঈ জানাধা অধ্যায়) কারো কারো মতে, মানুষ 
নিজের ঘরের লোক থেকে এই জন্য পলায়ন করবে, যাতে সে তার সেই কষ্ট এবং দুঃখ না দেখে যাতে সে পতিত হবে। আবার কেউ 
কেউ বলেন, এই জন্য পালাবে যে, তারা জানতে পারবে যে, তারা তার কিছু উপকার করতে পারবে না এবং তার কোন কাজেও আসবে 
না। (ফাতহুল বারী) 

(১) এইরূপ ঈমানদারদের চেহারা হবে। যাদেরকে আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। এর দ্বারা তাদের আখেরাতের সুখ ও সাফল্য 
লাভের একীন হয়ে যাবে। যার ফলে তাদের মুখমন্ডলে খুশীর আভা প্রকাশ পাবে। 

(১ অর্থাৎ, লাঞ্তনা ও আযাব দর্শন করে তাদের মুখমন্ডল ধুলিময়, বিবর্ণ ও কালিমাময় হবে যাবে। যেমন, দুঃখকিস্ট ও দুশ্চি্তাগ্রস্ত 
লোকের মুখমন্ডলে প্রকাশ পায়। 
(১০৫) অর্থাৎ, তারা আল্লাহর রসুলগণ এবং কিয়ামতকে অস্বীকারকারীও ছিল এবং পাপাচার ও চরিত্রহীনও ছিল। আল্লাহুম্মা লা 
তাজআলনা মিনহুম। (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করো না।) 


ড/৬/৬/.০911./59101.00] 


১০৬২ সুরা তাকবীর 7৮৯ 


সুরা তাকব [বে (১০৬) (মক্কায় অবতীর্ণ) 


সুরা নং ৪৮১ আয়াত সংখ্যা ঃ ২৯ 


পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59040 ১ 
4 02 (১০৭) ভা এ ০৪৫ 
১। সূর্য যখন লেপঢানো (শিল্প্রভ) হবে, (040%5 + ০৬] 1১] 


২। যখন নক্ষত্ররাজি দীপ্তিহীন হয়ে পড়বে, (১০০ ০৩৩৩ ৫১৯1%$ 


রে 


৩। পর্বতসমূহকে যখন চালিত করা হবে,(১৯ ৫9০০ 4০19 


০4৬ ৪ র্‌ 


৪ যখন পূর্ণ-গর্ভা উদ্ী উপেক্ষিতা হবে, (১৯) 


(০0০ 5৩19 


৫। যখন বন্য পশুগুলিকে একত্রিত করা হবে, (১১১ 


৬। এবং সমুদ্রগুলিকে যখন উদ্বেলিত করা হবে ১৯) 


৭। যখন আতআসমূহকে (স্ব-স্ব দেহে) পুনঃসংযোজিত করা হবে,১১১ 


১1151 


21915 


৮। যখন জীবন্ত-প্রোথিতা কন্যাকে জিজ্জেস করা হবে, 


৯। কোন্‌ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (১১১ 


4 ৪২2 ৮ ৫171215 
১০। যখন আমলনামাকে উন্মোচিত করা হবে।(১০) (0/১০০৮৪19 


(১০) এই সূরায় বিশেষ ক'রে কিয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এ ব্যাপারে রসূল & বলেছেন, “যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, 
কিয়ামতের দৃশ্যকে স্বচক্ষে দেখতে চায়, সে যেন "ইযাস শামসু কুউভিরাত, ইযাস সামা-উনফাত্বারাত এবং ইযাস সামা-উনশাক্কাত 
সুরাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে।” €তিরীমিবী সূরা তাকভীরের তাফসীর পরিচ্ছেদ মুসনাদে আহমাদ ২২৭৩৬, ১০০ শায়খ আলবানী (র) তাঁর 
সহীহএন্ে উল্লেখ করেছেন ৩/১০৮১ নং) 

(১৮) অর্থাৎ, যেমন, মাথায় পাগউী লেপটানো হয় ঠিক তেমনি সূর্যের অস্তিত্বকে লেপটিয়ে ফেলে দেওয়া হবে। যার কারণে তার কিরণ 
আপনা আপনি শেষ হয়ে যাবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সূর্য ও চন্দ্রকে কিয়ামত দিবসে গুটিয়ে নেওয়া হবে। (সহীহ বৃখারী সৃষ্টির প্রারন্ভ 
অধ্ায় সূর্য ও চন্দ্র কক্ষপথে আবর্তনৈর পারচ্ছেদ) অন্যান্য বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, সূর্য ও চন্দ্রকে গুটিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যাতে 
সেই মুশরিকরা অধিকভাবে লাঞ্ছিত হয় যারা এ সবের উপাসনা করত। (ফতহুল বারী) 

(১০৮) এর দ্বিতীয় অর্থ হল যে, খসে পড়বে; অর্থাৎ, আসমানে তার অস্তিত্ব থাকবে না। 

(১০৯) অর্থাৎ, যমীনকে উপড়ে দেওয়ার পর হাওয়াতে উডিয়ে দেওয়া হবে। আর সে ধুনিত তুলোর ন্যায় উডতে থাকবে। 

(১১) ১৮৮০ শব্দটি হল ৮১৮ এর বহুবচন। অর্থাৎ, এমন গাভীন উট যার দশ মাস পূর্ণ হয়ে গেছে। এমন উট সে যুগে আরববাসীদের 


নিকট খুবই প্রিয় এবং মুল্যবান ছিল। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন এমন ভয়ানক দৃশ্য হবে যে, যদি কারো কাছে এ ধরণের 
মূল্যবান উটও থাকে তবুও সে তখন তারও পরোয়া করবে না। 

(১১) অর্থাৎ, তাদেরকেও কিয়ামতের দিবসে সমবেত করা হবে। 

(১৯) অন্য অর্থে, তাতে আল্লাহর আদেশে আগুন জলে উঠবে এবং তার পানি শুকিয়ে যাবে। 

(১১ এর কয়েকটি মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে সর্বাধিক বেশী যুক্তিযুক্ত অর্থ এই যে, প্রতিটি মানুষকে তার পথ ও মতানুসারীর 
শ্রেণীভুক্ত করা হবে; অর্থাৎ মু'মিনকে মুমিনের সাথে, পাপীকে পাপী ব্যক্তির সাথে, ইহুদীকে ইহুদীর সাথে এবং খ্িষ্টানকে খ্িষ্টানের সাথে 
মিলানো হবে। 

(১১) এইরূপে আসলে হত্যাকারীকে ভত্খসনা করা হবে সেদিন। কেননা, আসল অপরাধী তো সেই; সে কন্যা অপরাধিনী নয় যাকে জীবন্ত 
পুতে ফেলা হয়েছিল। 

(১১০) মৃত্যুর সময় মানুষের আমলনামা গুটিয়ে দেওয়া হয়। পুনরায় কিয়ামতের দিন হিসাবের জন্য তা খোলা হবে। যা প্রতিটি ব্যক্তি তা 
প্রত্যক্ষ করবে। বরং প্রত্যেকের হাতে তা ধরিয়ে দেওয়া হবে। 
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তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


১১। যখন আকাশের আবরণকে অপসারিত করা হবে। (১৯৪ 


১২। জাহানামের অগ্নিকে যখন 


প্রজুলিত করা হবে। 


১৩। এবং জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করা হবে। 


১৪। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জা 


নবে, সে কি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।(১১) 


১৫। আমি প্রত্যাবর্তনকারী তারকাপুজের শপথ করছি; 


১৬। যা চলমান হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। (১৯) 


১৭। শপথ রাত্রির, যখন তার অবসান হয়। (১৯৯) 


১৮। আর উষার, যখন তার আবির্ভাব হ্য়। (২০) 


১৯। নিশ্চয়ই এ (কুরআন) স 


(১২১) 


ন্মানিত বার্তাবহ (জিবরীলের) আনীত বাণী, 


২০। যে মহাশক্তিধর,(১১১) আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাপ্রাপ্ত। 


নে 
্ 


২১। যে সেখানে মান্যবর এবং 


বিশ্বাসভাজন। (১৩) 


২২। আর তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ) উন্মাদ নয়। (৯৪) 


১০৬৩ 


৮: এ 02 
৫৫ চেনা 


কিট৩)1527193 


01221 


০৩ ৩১০ ৩৪১ ৩০ হত এও 


(১) অর্থাৎ, আকাশ ভেঙ্গে ফেলা হবে, যেমন ছাদ ভেঙ্গে ফেলা হয়। 


৫ 


(১১) এটা হল জওয়াবী বাকা। 


অর্থাৎ, যখন উল্লিখিত বিষয়সমূহ প্রকাশ পাবে। তার মধ্যে ছয়টি 


ছয়টি আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত। তখন প্রত্যেকের সামনে তার প্রকৃতত্ব এসে যাবে। 


বষয় দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত এবং অন্য 


(১৯) ০০৯। থেকে উদ্দেশ্য নক্ষব্রমালা। এ শব্দটির উৎপত্তি ০০৯ থেকে হয়েছে। যার অর্থ হল পিছন ফিরে চলে যাওয়া। এই নক্ষত্রপুঞ্জ 


দনের বেলায় লোকের দৃষ্টি হতে 


লুকিয়ে যায় এবং নজরে আসে না। আর এই নক্ষত্রগুলি হল শনি, বৃহস্পতি, শুক্র ও বুধগ্রহ। এসব 


নক্ষত্র বিশেষ করে সূর্ষের মুখোমুখী অবস্থিত । কেউ কেউ বলেন, এখানে সমস্ত নক্ষত্রকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা, সমস্ত নক্ষত্রই 


যেমন, হরিণ নিজের জায়গা ও 


নজের অদৃশ্য হওয়ার স্থানে অদৃশ্য হয় কিংবা দিনের বেলায় গোপন থাকে। ১৯৯ শব্দের অর্থ হল চলমান। এ অর্থ, লুকিয়ে যাওয়া; 
ঠকানায় লুকিয়ে যায়। (অনেকে এখান হতে "বাক হোল'-এর তথা প্রমাণ ক*রে থাকেন।) 


(১৯) ০৯০৪ শব্দটি বিপরীতধর্মী 


ব্যবহার হয়েছে। 


(১০) অর্থাৎ, যখন সে প্রকাশ পায় ও উদয় হয় অথবা উজ্জ্রল হয়ে বের হয়ে আসে। 


অর্থবোধক শব্দ; এটি আগমন ও অবসান উভয় অর্থে ব্যবহার হয়। তবে এখানে অবসান হওয়ার অর্থেই 


(১১ যেহেতু তিনি আল্লাহর নিকট থেকে তা মহানবী &-এর নিকট আনয়ন করেছেন। এ রসূল (বার্তাবহ) থেকে উদ্দেশ্য হল জিব্রাঈল 


সা 


(১১) অর্থাৎ, যে কাজের ভার তার উপর অর্পণ করা হয় তা তিনি পূর্ণ শক্তিমত্তার সাথে সম্পাদন করেন। 


শর া্ 


(১ অর্থাৎ, ফিরিস্তাবর্ণের মাঝে তাঁর আনুগত্য করা হয়। তিনি হলেন ফিরিস্তাবর্গের সর্দার ও মান্যবর। এ ছাড়া অহীর ব্যাপারেও তিনি 


আমানতদার। 


(১১ এই সম্বোধন হল মক্কাবাসীদের জন্য। আর "সাথী” থেকে উদ্দেশ্য হল রসূল প্। অর্থাৎ, তোমরা যে ধারণা কর, তোমাদের 


স্বগোত্রীয় ও স্বদেশী সাথী (মুহাম্মাদ ৪) পাগল - নাউযুবিল্লাহ - সে এমন নয়। একটু কুরআন পড়ে তো দেখ যে, কোন পাগল কি এমন 


ধরনের তথ্য ও তন্ত বিবৃত করতে পারে এবং পূর্ববর্তী জাতির সত্য ঘটনা বলতে পারে; যা কুরআনে উল্লেখ হয়েছে? 
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সুর) ইনাফিত্ার 


১০৬৪ 


২৪। সে অদৃশ্য (অহা) প্রচারে কৃপণ নয়। (১৬ 


২৫। এবং এ (কুরআন) বিতাডিত শয়তানের কথা নয়। (১১) 


২৬। সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছ? (৯৯) 


২৭। এ তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র 


২৮। তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। 


২৯। আর বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনই 


ইচ্ছা করতে পার না। (১২৯ 


সুরা ইনফিত্বার (য় অব) 


সুরা নং ৪৮২, আয়াত সংখ্যা 8 ১৯ 


পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


১। আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে। (৩০ 


২। যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে, 


৩। যখন সমুদ্রগুলি উদ্বেলিত হবে,(১০) 


৪। এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে; ৯১) 


১০ এক ৯০ 


5 এ 


(94৮2০ 2এা1ঠু 


শী... 


53599 
৩০০৪3০০]1%$ 


রা 
2/০৫5%8]1191? 


(১০) এ কথা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, রসূল £ঞ জিব্রাঈল 8-কে দুই বার তাঁর আসল আকৃ 


তিতে দর্শন করেছেন। তার মধ্যে এক বারের 


উল্লেখ তো এখানেই এসেছে। এটা নবুঅতের প্রথম অবস্থার ঘটনা। সেই সময় জিবরাঈল 8৪-এর 


্রান্তকে ঘিরে ফেলেছিল। দ্বিতীয়বার দেখেছেন মিরাজের রাত্রে। যেমন সুরা নাজমে (৬-১ 


দেওয়া হয়েছে। 


ছয় শত ডানা ছিল। যা আকাশের 


৮নং আয়াতে) এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ 


(৯১) এখানে নবী &-এর ব্যাপারে স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, তাঁর নিকট যে খবর আসে, যে বিধি-বিধান ও ফরয অবতীর্ণ হয়, তার মধ্যে কোন 


্ 


বিষয়কে তিনি গোপন রাখেন না, বরং রিসালতের দায়িত্ব অনুভব করে প্রতিটি কথা ও বিধান লোকদের কাছে পৌছে দেন। 


০১ 


(১ যেমন, জ্যোতিষীদের নিকট শয়তান আসে এবং আসমানের কিছু চুরি করে শোনা গোপন কথ 


কুরআন কিন্তু এরূপ নয়। 


০২ 


(১৮) অর্থাৎ, কেন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নাও? আর কেন তীর আনুগত্য কর না? 


অসম্পূর্ণভাবে তাকে বলে দেয়। 


(৯৯ অর্থাৎ, তোমাদের ইচ্ছা আল্লাহর তওফী 


কের উপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ইচ্ছায় আল্লাহ ইচ্ছা এবং তীর তওফীক 


শামিল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সরল পথ অবলম্বন করতে পারবে না। এটা সেই বিষয় যা ০-া ০০ ৬০৬০ 3 অর্থাৎ, "তুমি 


যাকে ইচ্ছা কর, তাকে হিদায়াত করতে পার না।' (সূরা কাযস৫৬ শ৩) প্রভৃতি আয়াতে বার্ণত হয়েছে। 


(৮) অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশ এবং তাঁর ভয়ে (আসমান) ফেটে যাবে এবং ফিরিস্তাগণ 


নচে অবতরণ করবেন। 


(১১) আর সমস্ত সমুদ্রের পানি একটি সমুদ্রে জমা হয়ে যাবে। (অথবা সমস্ত সমুদ্র এক 


ট সমুদ্রে পরিণত হবে। লোনা-মিঠা এক হয়ে 


যাবে।) তারপর আল্লাহ তাআলা পশ্চিমী হাওয়া প্রেরণ করবেন, যা তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেবে, যার ফলে আকাশ-ছোয়া আগুনের শিখা 


উঠতে থাকবে। 


(১) অর্থাৎ, কবর থেকে মৃতরা জীবন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। ১১ এর অর্থ হল, উৎপাটিত হবে অথবা তার মাটিকে উলট- 


পালট ক"রে দেওয়া হবে। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৩০ পারা ৪57 


৫। তখন প্রত্যেকেই জানতে পারবে সে পূর্বে যা প্রেরণ করেছে এবং 


পশ্চাতে 


কি ছেড়ে এসেছে।(১০৩) 


ড। হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম প্রতিপালক হতে প্রতারিত 
করল ১৩৪) 
৭। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, () অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন 


(১১ এবং তারপর সুসমঞ্জস করেছেন। (১) 


৮। যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। (১) তি 26 16575০ ও 
৯। না কখনই না, বরং তোমরা শেষ বিচারকে মিথ্যা মনে করে থাক; ১৯ টে ১৮৭ 0৮3৫3 0$ ৫ 
১০। অবশ্যই তোমাদের উপর (নিযুক্ত আছে) সংরক্ষকগণ; (90246 51) 


১১। সম্মানিত (আমল) লেখকবর্গ (ফিরিস্তা); 


(১) অর্থাৎ, যখন এই উল্লিখিত বিষয়গুলি সংঘটিত হবে, তখন মানুষের কৃত আমল প্রকাশ পেয়ে যাবে। যা কিছু সে ভাল-মন্দ আমল 


করেছে, 


তা সামনে উপস্থিত পাবে। পশ্চাতে ছাড়া আমল বলতে উদ্দেশ্য হল, নিজের চাল-চলন এবং আমলের ভাল অথবা মন্দ নমুনা 


(আদর্শ) যা মানুষ দুনিয়ায় ছেড়ে যায় এবং লোকেরা সেই আদর্শের উপর আমল করে। এবার যদি তার আদর্শ ভাল হয় এবং তার 


মৃত্যুর পরেও লোকেরা তার আদর্শ অনুসারে আমল করে, তাহলে সেই সওয়াবও তার কাছে পৌছতে থাকে। আর যদি সে মন্দ আদর্শ 


ছেড়ে যায় এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী লোকেরা আমল করে, তাহলে সেই পাপের ভাগী সেও হয়। 


(১) অর্থাৎ, কোন্‌ বস্ত তোমাকে ধোকা ও প্রতারণায় ফেলে রেখেছে? যার কারণে তুমি সেই প্রভুকে অস্বীকার করেছ; যিনি তোমার প্রতি 


অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন, তোমাকে জ্ঞান ও সমঝ-বোঝ দান করেছেন, জীবন-যাপন করার জন্য নানান 
উপকরণ দিয়েছেন। 


ভি, তআ 


াৎ, নিক্ুট্ বীর্ষবিন্দু থেকে, অথচ ইতিপূর্বে তোমার কোন অস্তিত্বই ছিল না। 


( এ, তত 


রাত, তোমাকে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবরপে সৃষ্টি করেছেন। তুমি শ্রবণ করতে, দর্শন করতে এবৎ জ্ঞান- বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পার। 


(১) তোমাকে মাঝারি গড়নের, লম্বালম্বি সোজা, সুশ্রী ও সুদর্শনময় বানিয়েছেন। অথবা তোমার দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি হাত, দুটি পা 
(এবং অন্য সকল অঙ্গকে) সুসমঞ্জস যথোপযুক্ত আকৃতি দান করেছেন। যদি তোমার এই অঙ্গ-প্রতাঙ্গ সামঞ্জস্যময় না হত, তাহলে 


তোমার 


অস্তিত্বে সুশ্ীয়তা কাশ না পেয়ে কুশ্রীময়তা প্রকাশ পেত। এইরাপ সৃষ্টিকেই অন্য স্থানে 'আহসানে তাকুবীম” (সুন্দরতম 


গঠন) বলে ব্যক্ত করা হয়ছে। (৯১৪ 2 ৩০০ ০০৪ 11 1৪) 
(১৮) এর একটা অর্থ এই যে, আল্লাহ জরণকে যার মত ইচ্ছা তার রূপ ও আকারে সৃষ্টি করেন; তার চেহারা পিতা, মাতা, মামা অথব 


ঢাচাদের 


মত করেন। দ্বিতীয় অর্থ হল যে, তিনি যার আকার ও আকৃতিতে চান, তার ছাচে ঢেলে দেন। এমনকি নিক্ষ্টরূপ জন্তর 


আকৃতিতেও পয়দা করতে পারেন। কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ, দয়া ও মেহেরবানী এই যে, তিনি তা করেন না; বরং তিনি সুন্দর অবয়ব দিয়ে 


মানুষকে সৃষ্টি করেন। 


(১৯) এখানে ১.5 শব্দটি ৪৯ শব্দের অর্থেও হতে পারে। (অর্থাৎ, সত্যপক্ষে তোমরা শেষ বিচারকে মিথ্যা মনে ক'রে থাক।) এখানে 


কাফেরদের সেই আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির খন্ডন করা হয়েছে, যা দয়াবান আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের ব্যাপারে ধোকায় মগ্ন থাকার ফলে 
সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই প্রবৃত্তির প্রতারণায় পড়ার কোন কারণ নেই। বরং আসল কথা হল যে, তোমাদের হৃদয়ে এ কথার প্রতায় 


নেইযে, 


কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সেখানে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। 
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১০৬৬ 


সূরা মুতাফফিফীন ৮৩ 


১২। তারা জানে, যা 


তোমরা করে থাক। (১৪০) 


১৩। পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে 


১৪। এবং পাপাচারীরা থাকবে (জাহীম) জাহান্নামে (১০৯ 


১৫। তারা বিচার দিবসে সেখানে প্রবেশ করবে (১৪১) 


১৬। এবং তারা সেখান হতে অন্তহিত (বের) হতে পারবে না।(১৯০ 


১৭। কিসে তোমাকে জানাল, বিচার দিবস কি? 


১৮। আবার বলি, কিসে তোমাকে জানাল বিচার দিবস কি? (৪৪) 


১৯। সেদিন কেউই কারোর জন্য কিছু করবার সামর্থ্য রাখবে না আর শু ্)-2৮থী 


সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে (একমাত্র) আল্লাহর। (১০) রি 


সুরা মুত্বাফফিফীন, ূ া (১৪৬) (মনকায় অবততীর্) 


সুরা নংঃ৮৩, আয়াত সংখ্যাঃ ৩৬ 


পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59৮ রী 


(১৮) অর্থাৎ, তোমরা তো প্রতিদান ও শাস্তিকে অস্বীকার কর। কিন্ত তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, তোমাদের প্রতিটি কথা ও কর্মকে 


০১ 


পবদ্ধা করা হচ্ছে। 


আল্লাহর তরফ হতে তোমাদের জন্য ফিরিস্তা প্রহরী হিসাবে নিযুক্ত আছে; যারা তোমাদের প্রতিটি কথাকে জানে, যা 


তোমরা করছ। এঢা 


হল মানুষের জন্য সতর্কবার্তা যে, প্রত্যেক কর্ম করা ও প্রত্যেক কথা বলার পূর্বে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ, এটা ভুল 


নয় তো। আর এটি হল সেই কথা, ঘা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, ১ 2.8) 4 31 4১ 05 52 15 ০১১০ 02 ০০০ ০০৪এ। ০৪ অর্থাৎ, এক 


ফিরিস্তা (মানুষের) ডাইনে ও অন্য এক ফিরিস্তা (তার) বামে বসে আছে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, (তাই লিপিবদ্ধ করার জন্য) তার 


কাছে তৎপর প্রহরী 


প্রস্তুত রয়েছে। (সূরা কফ ১৭-১৮ নও) অর্থাৎ, লিখার জন্য বলা হয়, একজন ফিরিস্তা নেকী ও অন্য একজন 


ফিরিস্তা বদী লিখে থাকেন। আর হাদীস ও আসার দ্বারা বোঝা যায় যে, দিনে তার জন্য দুই ফিরিস্তা এবং রাত্রে দুই ফিরিস্তা পৃথক পৃথক 


নির্দিষ্ট থাকেন। পরব 


তীঁতে নেকী এবং বদী উভয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে। 


(১) যেমন, অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” চূরা শুরা ৭ নং আয়াত) 


(১) অর্থাৎ, যে প্র 
করবে। 


তিদান ও শাস্তির দিনকে তারা অবিশ্বাস করত, সেই দিনেই নিজ নিজ আমলের প্রতিদান হিসাবে জাহানামে প্রবেশ 


(৯) অর্থাৎ, কখনো তা থেকে পৃথক হবে না। বরং তারা তাতে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। 


(১৯) একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, এ দিনের বিশালত্ব ও ভয়াবহতাকে স্পষ্ট করার জন্য। 


(১৮) অর্থাৎ, দুনিয়াতে তো আল্লাহ তাআলা অস্থায়ীভাবে পরীক্ষা করার জন্য মানুষকে কম-বেশী কিছু পার্থক্যের সাথে অধিকার বা 


এখতিয়ার দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কিয়ামতের দিন সমস্ত এখতিয়ার পূর্ণরূপে কেবল মাত্র আল্লাহরই হাতে থাকবে। যেমন তিনি বলেন 


“আজ রাজত্ব কার? একক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর।” (সূরা মমিন ১৬ আয়াত/) বলা বাহুল্য, মহানবী ঞ্ নিজ ফুফুজান সাফিয়া 


(রাঃ) ও স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে বলেছিলেন, “আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন প্রকার উপকার করতে পারব না।” (সেহীহ 


মুসালিম ঈমান অধ্যায়) আর বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মুত্তালিবকেও সতর্ক করে বলেছিলেন, “তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে জাহান্নাম 


থেকে বাঁচাও। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন প্রকার উপকার করতে পারব না।” (মুসলিম এ বৃখারী সূরা 


শআরার ব7খ) পারচ্ছেদ) 


(১৯) এক মতে সুরাটি মান্কী, অন্য মতে এটি মাদানী। আবার কেউ বলেন সুরাটি মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থল স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে। এর 


শানে নুযুল সম্পর্কে 


বর্ণিত আছে যে, যখন নবী &ঞ্ঠ মদীনায় আগমন করলেন, তখন মদীনাবাসীরা মাপ ও ওজনের ব্যাপারে খুবই নিক্ট্ট 


শ্রেণীর মানুষ ছিল। 


সুতরাং আল্লাহ তাআলা তখন এই সুরাটি অবতীর্ণ করলেন। যার পর থেকে তারা ওজন ও পরিমাপ সঠিকভাবে 


দিতে আরন্ভ করল 


। (ইবনে মাজাহ বাণিজ্য অধ্যায় ওজন ও পরিমাপ পৃণ দেওয়ার পারিচ্ছেদ) 
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তফসীর আহসানুল বায়) 


১। ধুংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, 


২। যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। 
৩। এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। 


(১৪৭) 


৪। তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরুখিত করা হবে। 


৫। এক মহা |দবসে; 


৬। যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সন্মমুখে। (৯) 
৭। না, কখনই না, পাপাচারীদের আমলনামা নিশ্চয়ই সিজ্জীনে থাকবে। 


(১৪৯) 


৮। কিসে তোমাকে জানাল, সিজ্জীন কি? 


৯। ওটা হচ্ছে লিপিবদ্ধ পুস্তক। 


১০। সেদিন দুর্ভোগ হবে মিথ্যাচারীদের। 
১১। যারা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা মনে করে। 


১২। আর সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ বাতীত কেউই ওকে মিথ্যা মনে করে না। 
১৩। তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে, এটা তো 


র্বকালীন উপকথা! (৭ 


৩০ প1র) 


2১০১৮25০৭৩0 এত গাগা গু ০ 


তা 08৮5 ১৯৯ তা ১9৫ 11 


৩ 


রি 
০৯৯ ্ 


[টা ৫ ৩4১০১ [লি 


২ 


৪৯২ প ০০48 
তি ৪, ৮৮০৯: ০ 


নে 


(১) নেওয়া-দেওয়ার জন্য পৃথক পৃথক মাপার পাত্র রাখা এবং দীঁড়ি মেরে ওজনে কম করা হল বড় জঘন্য একটি চারিত্রিক ব্যাধি। যার 


পরিণাম দ্বীনে এবং আখেরাতে বরবাদী ছাড়া কিছু নয়। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে, সে জাতিই 


দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে। (ইবনে মাজাহ ৫০ ১৯নৎ সিলাসিলাহ সহীহাহ ১০৬নও) 


(১৯) যারা দীড়ি মারে তারা কি ভয় করে না যে, একদিন ভয়ঙ্কর দিন আপতিত হবে। যেদিন সমস্ত মানুষ সারা জাহানের প্রতিপালকের 


সামনে দন্ডায়মান হবে; যিনি সমস্ত গোপন কথা সম্পর্কে অবগত আছেন? অর্থ এই দীড়াল যে, এ কর্ম সেই লোকেরাই করে থাকে, যাদের 


অন্তরে আল্লাহর ভয় ও কিয়ামতের শঙ্কা নেই। একাধিক হাদীসে এসেছে যে, যখন মানুষ প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হবে, তখন 


তাদের ঘাম অর্ধেক কান পর্যন্ত পৌছে যাবে। (সহীহ বৃখারী মৃতাফাফিফীনের তাফসীর পরিচ্ছেদ) এক অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, 


কিয়ামতের দিন সূর্য সৃষ্টির এত নিকটবর্তী হবে যে, মাত্র এক মীল দুরত্রে থাকবে। হাদীসের বর্ণনাকারী সুলাইম বিন আমের এ& বলেন, 


“আমি জানি না যে, নবী ঞ 'মীল” বলে রাস্তার পরিমাপ বুঝিয়েছেন, নাকি সুর্মাকাঠি, যার দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো হয় তা 
বুঝিয়েছেন।” মোট কথা, মানুষ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামে ডুবে থাকবে। এই ঘাম কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো 


কোমর পর্যন্ত পৌছবে। আবার কারো জন্য তা লাগাম হবে; অর্থাৎ, তার মুখমন্ডল পর্যন্ত ঘাম পৌছে যাবে। (সহীহ মুসলিম কিয়ামত ও 


জানাতের বিবরণ অধ্ায় ।কয়ামতের বিবরণ পারিচ্ছেদ) 


(১৯৯) ০৯৯০ (সিজ্জীন) ঃ কেউ কেউ বলেন, এর উৎপত্তি ৯_. শব্দ থেকে; যার মানে জেলখানা। উদ্দেশ্য হল, জেলখানার মত একটি 


অতি সংকীর্ণ জায়গা। আর কেউ কেউ বলেন, এটি ভূগর্ভের সব থেকে নিচের অংশে একটি জায়গার নাম; যেখানে কাফের, অত্যাচারী 
এবং মুশরিকদের আত্মা এবং তাদের আমল-নামা জমা ও সংরক্ষিত থাকে। এই জন্য তাকে "লিপিবদ্ধ পুস্তক" বলে অভিহিত করা 


হয়েছে। 


(১) অর্থাৎ, তাদের পাপকর্মে অবিচলতা ও সীমালংঘন এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আল্লাহর আয়াত শুনে তার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা 


করার পরিবর্তে তাকে 'পূর্বযুগের উপকথা” বলে থাকে। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


১০৬৮ সুরা মৃত্বাফফিফীন ৮৩ 


১৪। না এটা সত্য নয়; (৯ বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হাদয়ে জং 


ধরিয়ে দিয়েছে। (১) 


গিরি রা 1১ নত 
০৪৩ 156 ৬ চস ৬০913 02১৪ 


১৫। কক্ষনো না, অবশ্যই তারা সেদিন তাদের প্রতিপালক (দর্শন) থেকে নর হারা রাকা 
পর্দাবৃত থাকবে। (০) রি (১১১০৭৮৮০৮০০ 1১ 
১৬। অতঃপর নিশ্চয়ই তারা জাহীম (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে; ৮৮190 11 


১৭। তারপর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা মিথ্যাজ্ঞান করতে। 


লি (১৫৪) 5:১০ রু পি ০ ০ ১৯৪০ 
১৮। অবশ্যই পুণ্যবানদের আমলনামা ইল্লিয়যানে থাকবে। তি: ০৮) পরত 


৫ 4৯৫৯ ও ্ ঠা এ ০৫7০ 
১৯। কিসে তোমাকে জানাল, হীল্লয়্যান কি? উট 0906 ৬১০১৬ 


২০ (তো হচ্ছে) লিপিবদ্ধ পুস্তক। ৯৮৩৪ 
২১। আল্লাহর সানিধ্যপ্রাপ্ত ফফিরিস্তা)গণ তা প্রত্যক্ষ করে। 2টি 25550154584 


/৮ 95 6] 
1 05524 ৬৪০ ৬০ 


২৪। তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। (9 ৮1157০26৯5১ $০১/2 


২২। পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। 


২৩। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে। 


(৮ অর্থাৎ, এই কুরআন কোন কেচ্ছা-কাহিনী নয়, যেমন কাফেররা বলে থাকে। বরং এটা হল আল্লাহর বাণী এবং তীর প্রত্যাদেশ যা 
তদীয় রসূল &-এর উপর জিবরাঈল 8৬৪ মারফৎ অবতীর্ণ করা হয়েছে। 

(১) অর্থাৎ, তারা এই কুরআন এবং আল্লাহর অহীর প্রতি ঈমান এই জন্য আনে না যে, গোনাহ করার দরুন তাদের অন্তরে পর্দা পড়ে 
গেছে এবং জং ধরে গেছে। ০২) গোনাহর সেই কালিমাকে বলা হয়, যা একাধারে পাপাচরণ করার কারণে অন্তরে ছেয়ে যায়। হাদীসে 


এসেছে যে, বান্দাহ যখন পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো বিন্দু পড়ে যায়। যদি সে পাপ থেকে তওবা করে, তাহলে সেই 
কালো বিন্দু পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তওবার পরিবর্তে যদি পাপের পর পাপ করেই যায়, তাহলে সেই কালো বিন্দুটি আরো বৃহৎ 
আকার ধারণ করে। এমনকি তা তার গোটা অন্তরে ছেয়ে যায়। এটাই হল সেই "রাইন" যার কথা কুরআন মাজীদে এসেছে। (তিরমিবী 
সূরা মুতাফাফিফীনের তফসীর পরিচ্ছেদ ইবনে মাজাহ হৃহদ অধ্যায় গোনাহ প্রসঙ্গ পরিচ্ছেদ, মুসনাদে আহমাদ ২/২৯৪) 

(১) আর এর বিপরীত ঈমানদারগণ আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। 

(১) ০৬ (ইল্লিয়ীন) শব্দটি ৯, থেকে এসেছে। (যার অর্থ মহা উচ্চ।) এটা হল "সিজ্জীন” শব্দের বিপরীত। এটা আসমানে অথবা 


জানাতে কিংবা সিদরাতুল ঘুন্তাহায় কিংবা আরশের নিকটবর্তী এক স্থান। যেখানে নেক লোকদের আত্মা এবং তাদের আমল-নামা 
সংরক্ষিত আছে। যার নিকটে আল্লাহর নৈকট প্রাপ্ত ফিরিশ্তা উপস্থিত হন। 

(১) যেমন দুনিয়ার ধনবান সুখী ব্যক্তিদের মুখমন্ডলে সাধারণতঃ খুশীর আভা ও সজীবতা প্রকাশ পায়; যা তাদের আরাম, আয়েশ 
এবং পার্থিব সম্পদ লাভের কারণে হয়ে থাকে এবং যা তাদের মাল-ধনের আধিক্যের ফলেই অর্জন হয়। অনুরূপ জান্নাতে জানাতীদের 
জন্য সম্মান, মর্ধাদা এবং নানা প্রকার সুখ-সম্পদের যে আধিক্য হবে তার কারণে তাদের মুখমন্ডলেও তা প্রকাশ পাবে। তাদেরকে 
তাদের রূপ-সৌন্দর্, লাবণ্য এবং ওজ্জ্বল্যে চেনা যাবে যে, তারা জান্নাতী ব্যক্তি। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৩০ পারা বন 


২৫। তাদেরকে মোহর আটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে।(১ 


২৬। এর মোহ্র হচ্ছে কন্তুরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা 
প্রতিযোগিতা করুক। 0৫) 


২৭। এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের (পানির)। (১৮) 


২৮। এটা একটি প্রপ্রবণ, যা হতে নৈকট প্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করবে। 


২৯ নিশ্চয় যারা অপরাধী তারা মুমিনদেরকে নিয়ে উপহাস করত।(১৯) 


৩০। এবং তারা যখন মুমিনদের নিকট দিয়ে যেত, তখন চোখ টিপে ইশারা 

করত। (১৬০) 

৩১। এবং যখন তারা আপনজনের নিকট ফিরে আসত, তখন তারা ফিরত 
(১৬১) 

উৎসুল্ল হয়ে। 


৩২। এবং যখন তাদেরকে দেখত, তখন বলত, এরাই তো পথভষ্টু। (১৬১) 


৩৩। অথচ তাদেরকে তো এদের সংরক্ষকরূপে পাঠানো হয়নি! (১০) 
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(১) ৪৯৮৯) রোহীক) পরিক্ষার 


, নির্মল ও বিশুদ্ধ শারাবকে বলা হয়; যাতে কোন প্রকার ভেজাল মিশ্রিত থাকবে না। *১:১+ (মাখতুম) 


'মোহরাফিত” বলে তার বিশুদ্ধতাকে আরো স্পষ্ট ক'রে বয়ান করা হয়েছে। অনেকের নিকট মাখত্তুমের অর্থ হল মিশ্রিত। অর্থাৎ, 


শারাবে কন্তরী মিশানো থাকবে। যার কারণে তার স্বাদে ও গন্ধে অতিরিক্ত উৎ্কৃষ্টতা ও আমেজ বৃদ্ধি পাবে। কেউ কেউ বলেন, এটি 


'খতম” শব্দ হতে এসেছে। অর্থাৎ, তার শেষ ঢোকটি হবে কস্তুরীর সুগন্ধিযুক্ত। কিছু ব্যাখ্যাতা "খিতাম”-এর অর্থ সুগন্ধি করেছেন। 


অর্থাৎ, এমন শারাব যার সুগন্ধি হবে কন্তরীর মত। (ইবনে কাসীর) হাদীসেও 'আর-রাহীুল মাখতুম” শব্দ এসেছে। নবী £ বলেছেন, 


“যে মু'মিন ব্যক্তি কোন পিপাসিত মু"মিনকে (দুনিয়াতে) এক ঢোক পানি পান করাবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে 'আর-রাহীকুল 


মাখতুম” (মোহরাফিত বিশুদ্ধ শারাব) পান করাবেন। যে কোন ক্ষুধার্ত মু”মিনকে খাবার খাওয়াবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল-মূল 


আহমাদ ৩/ ১৩- ১৪) (হাদীসাটি যয়ীফ-সম্পাদক) 


খাওয়াবেন। যে ব্যক্তি কোন বিবস্ত্র মু'মিনকে বস্ত্র পরিধান করাবে, তাকে আল্লাহ জান্নাতের সবুজ বস্ত্র পরিধান করাবেন। (মুসনাদে 


(১) অর্থাৎ, আমলকারীদেরকে এমন আমলে প্রতিযোগিতা করা উচিত, যার দ্বারা জান্নাত এবং তার নিয়ামত লাভ হয়। যেমন, 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন “এমন সাফল্যের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।” (সূরা সাফফাত ৬১ আয়াত) 


(৮) তাসনীম* শব্দের অর্থ হল উচ্চতা। উটের কুঁজ তার শরীর থেকে উচ্চু, তাই তাকে 'সিনাম” বলা হয়। কবর উচু করাকেও 


“তাসনীমুল ঝুবুর” বলা হয়। ভাবার্থ এটাই হল যে, উক্ত মদিরায় তাসনীম শারাবের মিশ্রণ থাকবে; যা জান্নাতের উচু এলাকার এক ঝরনা 


থেকে প্রবাহিত হবে। আর এটা জান্নাতের সবচেয়ে উত্তম ও উচ্চ পর্যায়ের বিশুদ্ধ শারাব হবে। 


(৯) অর্থাৎ, পাগীরা তাদেরকে তুচ্ছ ভেবে তাদের সাথে ঠাট্টা-ব্য্গ করত। 


(৮) ১৬ শব্দের অর্থ হল চোখের পলক এবং ভর দ্বারা ইঙ্গিত করা। অর্থাৎ একে অপরকে নিজ পলক ও ভ্র দ্বারা ইঙ্গিত করে তাদেরকে 


অবজ্ঞা করত এবং তাদের দ্বীনের ব্যাপারে খোটা দিত। 


(১১১ অর্থাৎ, ঈমানদারদের কথা উল্লেখ করে খুশীর সাথে মজা নিত এবং আমোদ করত। দ্বিতীয় মর্মার্থ এটাও হতে পারে যে, যখন তারা 


গৃহে ফিরত, তখন স্বাচ্ছন্দ্য ও অবসর তাদেরকে স্বাগত জানাত এবং যা চাইত, তারা তাই পেয়ে যেত। এ সত্তেও তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ 


হয়নি; বরং ঈমানদারদের প্রতি ঘৃণাপোষণ এবং হিংসা করাতে অবিচল ছিল। (ইবনে কাসীর) 


(১৮) তওহীদবাদীরা মুশরিকদের দৃষ্টিতে এবং ঈমানদাররা কাফেরদের দৃষ্টিতে ভষ্ট বলে পরিচিত। এই অবস্থা আজও বিদ্যমান রয়েছে। 


জট বাতিলপন্থীরা নিজেদেরকে হকপন্থী ভাবে এবং আসল হকগন্থীদেরকে ভষ্ট মনে করে। এমনকি পরিপূর্ণরূপে বাতিল ফির্কাও 


নিজেদের ছাড়া কাউকে মু'মিন বলে না এবং ভাবেও না। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হিদায়াত করুন। 


(১৮) অর্থাৎ, এই কাফেরদেরকে মুসলিমদের উপর পাহারাদার হিসাবে পাঠানো হয়নি যে, তারা সব সময় মুসলিমদের আমল ও অবস্থা 


দেখে বেড়াবে এবং তাদের সমালোচনা করতে থাকবে। মোট কথা, তারা যখন এ ব্যাপারে দায়িতৃপ্রাপ্ত নয়, তখন তারা কেন এমন 


ব্যবহার করে 
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৩৪। আজ তাই মুমিনগণ উপহাস করবে কাফিরদেরকে নিয়ে। (১) 


৩৫। সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে। 


৩৬। কাফিররা যা করত, তার ফল তারা পেল তো? ৬০ 


সুরা ইনশিক্কাব্ত (ফন 
সুরা নং 8৮৪, আয়াত সংখ্যা ২৫ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 
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১। যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (১৬৬ 


২। এবং তা স্বীয় প্রতিপালকের আদেশে কর্ণপাত করবে।৬) আর এটিই 
তার কর্তব্য। ১৬ 


৩। এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে। (৯) 


র্ 
ছি & 


৩৪৮৩ 521৯8 


৪। এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং ৫5129 ০১1০৩ 
খালি হয়ে যাবে। (১৭ (০4৮9 এ 
€। এবং তার প্রতিপালকের আদেশে কর্ণপাত করবে।(১*১ আর এটিই তার 5৫১9 
কর্তব্য। 2১] 

৬। হে মানব! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌছানো পর্যন্ত যে কঠোর (3045056৮১৫০ 0 ৮6302 24া 8 
সাধনা করে থাকো তা তুমি দেখতে পাবে 10১৭২) ৩০ এ ১০৮ তি 
৭। সুতরাং যাকে তার ডান হাতে নিজ আমলনামা (কর্মীলপি) দেওয়া হবে, টি 7 


(১ অর্থাৎ, যেমন দুনিয়াতে কাফেররা মুসলিমদেরকে নিয়ে হাসি-মজাক ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, তেমনি কিয়ামতের দিন যখন তারা 
আল্লাহর কবলে এসে যাবে, তখন মু*মিনরা তাদেরকে নিয়ে হাসতে থাকবে। তাদের হাসি এই জন্য হবে যে, এরা নিজেরা রষ্ট হওয়ার 
সত্তেও আমাদের ভ্ষ্ট বলত এবং উপহাস করত। এখন তারা বুঝে নিয়েছে যে, কারা ভরষ্ট ছিল? আর কারা উপহাসের পাত্র ছিল? 

(৮) ৮১৪ ০ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে, তার মানে ঃ প্রতিফল দেওয়া হল। অর্থাৎ, কাফেররা যা করত, তার প্রতিফল তাদেরকে 
দেওয়া হল তো? 

(৮১) অর্থাৎ, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে। 

(৮) অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে ফেটে যাওয়ার যে আদেশ করবেন, তা সে শুনবে ও পালন করবে। 

(১৮) অর্থাৎ, তার জন্য এটা কর্তব্য যে, সে শ্রবণ করে এবং আনুগত্য করে। এই জন্য যে, তিনি হলেন সবারই উপর প্রভাবশালী এবং 
সবাই তার আয়ন্তে। কে আছে, যে তার হুকুম অমান্য করতে পারে 

(১৮৯ অর্থাৎ, পৃথিবীকে অধিকভাবে লম্বা-চওড়া ক'রে দেওয়া হবে। অথবা উদ্দেশ্য এটা যে, তার উপরে যে পাহাড় ইত্যাদি রয়েছে 
সমস্তকে চর্ণ-বিচুর্ণ ক'রে তাকে পরিষ্ষার-পরিছন এবং সমতল করে বিছিয়ে দেওয়া হবে। তাতে কোন রকমের উচুনিচু থাকবে না। 
(১) অর্থাৎ, তাতে যেসব ঘুর্দা দাফন থাকবে, সমস্ত জীবিত হয়ে বের হয়ে আসবে। আর যেসব গুপ্ত ধন (খনিজ পদার্থ) তার গর্ভে মজুদ 
রয়েছে, তা বের ক'রে ফেলবে। আর সে একেবারে খালি হয়ে যাবে। 

(১.১) অর্থাৎ, তাকে বের ক'রে এবং খালি ক”রে দেওয়ার যে আদেশ করা হবে, তা সে শ্রবণ ও পালন করবে। 

(১) এখানে "মানব" শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে মুমিন এবং কাফের উভয় শামিল। ০১5 কঠোর সাধনা বা পরিশ্রম 


করাকে বলা হয়; চাহে সে সাধনা বা পরিশ্রম ভালো কাজের জন্য হোক অথবা মন্দ কাজের জন্য। উদ্দেশ্য হল যে, যখন উল্লিখিত 
বস্তসমূহ প্রকাশ পাকে অর্থাৎ কিয়ামত আসবে তখন হে মানুষ! তুমি ভাল-মন্দ যা করেছ তা নিজ সম্মুখে দেখতে পাবে এবং সেই 
অনুযায়ী তোমাকে ভাল-মন্দ বদলা দেওয়া হবে। সামনে এর বিস্তারিত বর্ণনা আসছে। 
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৮। তার হিসাব নেওয়া হবে সহজভাবে। (১৩) 
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৯। এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে।(১ ()1১47৮৮ একা 41445 
১০। পক্ষান্তরে তার আমলনামা তার পিঠের পিছন দিক দওয় 58২ ৯ শা ৬০ করিত 1৮০ 
০| পক্ষান্তরে যাকে তার আমলনামা তার পিগের পিছন দিক থেকে দেওয়া ০9-০১৫6 225525 08529 
১১। অচিরেই সে মৃত্যুকে আহবান করবে। (০ 19০--7$ 
১২। এবং সে জুলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। 17714 
€ ৬ এ কর্মী ১০৮ ৪ 

১৩। কেননা, সে তার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে মত্ত ছিল।(১৯) রত এ 0৪০০] 


১৪। যেহেতু সে ভাবতো যে, সে কখনই প্রত্যাবর্তিত হবে না। (১ 


১৫। অবশ্যই (সে প্রত্যাবর্তিত হবে)।(১৮) নিশ্চয়ই তার প্রতিপালক 
তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। (১৯ 


১৬। আমি শপথ করি অস্তরাগের ৮০) 


টি 


(১) সহজ হিসাব এই যে, মুমিনের আমল-নামা পেশ করা হবে। তার ভুল-ক্রুটিও সামনে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর আল্ল 
তাআলা নিজের রহমত এবং অনুগ্রহে তাদেরকে মার্জনা করে দেবেন। 
আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রসূল &ঞ বলেছেন, “যার হিসাব নেওয়া হবে সে ধুংস হয়ে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহ 
আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন, আল্লাহ তাআলা কি এ কথা বলেননি যে, যার ডান হাতে আমল-নামা দেওয়া হবে তার হিসাব 
সহজ হবে?” (মা আয়েশা রাধিয়াল্লাহু আনহার উদ্দেশ্য ছিল যে, এই আয়াত অনুপাতে হিসাব তো মুমিনদেরও হবে কিন্তু সে ধুংসগ্রস্ত 
হবে না।) তিনি & স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বললেন যে, “পেশ করা হবে মাত্র।” (অর্থাৎ, মুমিনের সাথে হিসাবের ব্যাপার হবে না বরং 
নামমাত্র পেশ করা হবে।) মু'মিনদেরকে আল্লাহর সম্মুখে পেশ করা হবে। কিন্তু যাকে জেরা করা হবে সে ধুংস হয়ে যাবে। (সহীহ বৃখারী 
তাফসীর সূরা ইনাশিকাকু পরিচ্ছেদ) 
অন্য একটি বর্ণনায় মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, “নবী & কোন কোন নামাযে "আল্লাহুম্মা হা-সিবনী হিসাবাই য্যাসীরা” (অর্থাৎ, হে 
আল্লাহ! আমার হিসাব সহজ ক"রে নিও।) এই দুআটি পাঠ করতেন। একদা তিনি নামায শেষ করলে আমি বললাম, "সহজ হিসাব 
বলতে কি বোঝায়? তিনি এ বললেন, “আল্লাহ তাআলা তার আমল-নামা দেখবেন এবং তাকে ক্ষমা ক'রে দেবেন।” (মুসনাদে 
আহমাদ ৬/৪৮) 
(১ স্বজন বলতে তার পরিবারের মধ্যে থেকে যারা জান্নাতী হবে তারা অথবা এ হতে উদ্দেশ্য হল, সেই সমস্ত বেহেস্তী হুর ও গিলমান, 
যা জান্নাতীগণ লাভ করবে। 
(১) ১১২৩ অর্থ হল ধুংস ও ক্ষতি। অর্থাৎ, সে চিল্লাবে ও চিৎকার করবে, “আমি মরে গেলাম, ধূংস হয়ে গেলাম” বলে আর্তনাদ করতে 
থাকবে। 
(১) অর্থাৎ, দুনিয়ায় নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা মিটাতে মগ্ন এবং আপন পরিবারের মাঝে বড় আনন্দিত ছিল। 
(১) এটা ছিল তার আনন্দিত হওয়ার কারণ। অর্থাৎ, আখেরাতের প্রতি তার বিশ্বাসই ছিল না। ১১ শব্দের অর্থ হল ফিরে যাওয়া। 


যেমন, নবী ঞ্ এ দুআ করতেন, "আল্লাহুম্মা ইনী আউযু বিকা মিনাল হাওরি বা*দাল কাওর।” (সহীহ মুসলিম হজ্জ অধ্যায় তিরিমিযী 
ইবনে মাজাহ) মুসলিম শরীফে “বা*দাল কাওন+ শব্দ এসেছে। উদ্দেশ্য হল যে, এ সকল কথা হতে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যাতে 
আমি ঈমানের পর কুফরী, আনুগত্যের পর অবাধ্যতা অথবা ভালর পর মন্দের দিকে ফিরে না যাই। 

(১৮) একটা অর্থ এটাও হতে পারে যে, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, সে ফিরে আসবে না এবং পুনর্বার জীবিত হবে না? অথবা 
অবশ্যই”, "কেন নয়”, সে অবশ্যই আল্লাহর নিকট ফিরে আসবে। 

(১৯) অর্থাৎ, তার আমল আল্লাহর নিকট কোন রকমের গুপ্ত ছিল না। 

(৮) ৬৮৩ (অস্তরাগ) সেই লালবর্ণের আভাকে বলা হয় যা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে প্রকাশ পায় এবং তা এশার ওয়াক্ত শুর হওয়া 


পর্যন্ত বাকী থাকে। 
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১০৭২ সুরা বুর্জ ৮৫ 


১৭। এবং রজনীর আর তাতে যা কিছুর সমাবেশ ঘটে (৮১ তার শপথ। 


১৮। এবং শপথ চন্দ্রের যখন তা পরিপূর্ণ হয়। (৮১) 


১৯। নিশ্চয়ই তোমরা এক পর্যায় হতে অন্য পর্যায়ে আরোহণ করবে। (৮৩) টি ৫9৪ 
২০। সুতরাং তাদের কি হল যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না? (5:58 4৮81 
২১। এবং তাদের নিকট কুরআন পঠিত হলে তারা সিজদাহ করে না? ৮৪ ছি 052৮5 খু ঠাতেহা ০ গৈ 119 
২২। বরং কাফেররা মিথ্যা মনে করে। (৮০ ও 15 এ? 
২৩। (অথচ) তারা (মনে মনে) যা পোষণ করে থাকে, আল্লাহ তা সবিশেষ 6২০০১ ০৪ পলি? 


পরিজ্ঞাত। (৮১ 
২৪। সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। 


4৬155 ৮+0511410817125 খা 
২৫। কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিনা. -৪৯০৯:১৮-০৯৮ ৮৮5 ৯৮2 ০ ১ 


পুরষ্কার। 


সুরা বুজে (১৮৯ (মন্কায় অবী্) 


৪৮৫ আয়াত সংখ্যাঃ ২২ 


পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে হি করছি)। চি 
১। শপথ রাশিচক্র বিশিষ্ট আকাশের। (৮৮) টে 0৯১০9 
২। শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের। (৮৯) পট ১৯১০2 


০, 25 


(৯৮১ অন্ধকার নেমে আসতেই প্রতিটি বন্ত নিজ নিজ বাসা ও বাসস্থানে জমা ও সমাঝিষ্ট হয়। অর্থাৎ, রাতের অন্ধকার যে সকল বস্তুকে 
নিজের আঁচল দ্বারা ঢেকে নেয়। 

(৮) ৬--০। 15 এর অর্থ হল, যখন সে পূর্ণিমাতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। যেমন ১৩ তারীখের রাত্রি থেকে নিয়ে ১৬ তারীখের রাত্রি পর্যন্ত 
তার উক্ত অবস্থা বিদ্যমান থাকে। 

(৮০) 3৮ শব্দের মূল অর্থ হল কঠিনতা। এখানে সেই কঠিনতাকে বোঝানো হয়েছে যা কিয়ামতের দিন দেখা দেবে। সেদিন এক থেকে 
আর এক গুরুতর ভীষণ অবস্থা সৃষ্টি হবে। (ফাতহুল বারী সূরা ইনশিকাকু তাফসীর পারচ্ছেদ) আর এটা হল কসমের জওয়াব। 

(১৮৯ হাদীসসমূহ থেকে এখানে নবী প্র এবং সাহাবাগণের সিজদা করার কথা প্রমাণিত আছে। (অতএব এ আয়াত পাঠ করার পর 
সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সুরা আ"রাফের শেষ আয়াতের টাকা দেখুন।) 

(৮) অর্থাৎ ঈমান আনার (বিশ্বাস করার) পরিবর্তে মিথ্যা মনে করে। 
(৯৮১) অর্থাৎ, তাদের মিথ্যা জানা অথবা যে সব কর্ম তারা গোপনে করে আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। 

(৮ নবী প্লট যোহর এবং আসরের নামাযে সুরা ত্বারিক এবং সুরা বুরূজ পাঠ করতেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী) 

(৯) 0 শব্দটি ০ শব্দের বহুবচন। এর আসল অর্থ হল প্রকাশ। রাশিচক্র নক্ষত্রমালার প্রাসাদ ও অট্রালিকার মত। আর তা আকাশে 
প্রকাশ ও স্পষ্ট হওয়ার কারণে "বুরজ” বলা হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন সুরা ফুরকানের ৬১ নং আয়াতের টীকা। কেউ কেউ 
বলেন, "বুরজ” থেকে উদ্দেশ্য হল নক্ষত্রপুঞ্জ। অর্থাৎ, নক্ষত্রপুঞ্জবিশিষ্ট আকাশের কসম। আবার অনেকে বলেন, এর উদ্দেশ্য হল, 
আসমানের দরজাসমূহ অথবা চাদের কক্ষপথ। (ফাতহুল কাদীর) 

(৮৯) সকলের মতেই এর উদ্দেশ্য হল কিয়ামত দিবস। 
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তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


৩। শপথ ডর্টার ও দৃষ্টের। (১৯) 


9। ধুংস হয়েছে কুন্ডের অধিপতিরা। (৯১১ 


৫। (যে কুন্ডে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ অগ্নি।(৯১ 


৬। যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল। (১৯৩) 


৭। আর তারা মুমিনদের সাথে যা করেছিল, নিজেরাই তার সাক্ষী। ()১%০, ০৮১৭১ ১৯০ ও রা রঃ 


৮। তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এই কারণে যে, তারা 
মহাপরাক্রমশালী প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।(১৯৪) 


টি ৮ 


৫4 7458. রুনি 


(৮) ১৯-৩ এবং ১১৪২ শব্দের ব্যাখ্যায় বহু মতভেদ রয়েছে। (১৫১ এর অর্থ ঃ দর্শন করা, সাক্ষ্য দেওয়া বা উপস্থিত হওয়া।) ইমাম 


শাওকানী হাদীস এবং আষারসমূহের ভিত্তিতে বলেন, ১৯. বলতে জুমআর দিনকে বোঝানো হয়েছে। এই দিনে যে ব্যক্তি যা আমল 


করবে তার জন্য কিয়ামতের দিন এ আমলসমূহ সাক্ষি দেবে। আর ১১৩ বলে আরাফার ( 
দিনে লোকেরা হত্জের উদ্দেশ্যে জমায়েত হয়। 


৯ যিলহত্জের) দিনকে বোঝান হয়েছে যে 


(৯১ অর্থাৎ, যারা খন্দক (কুন্ড) খনন করে আল্লাহর অনুগত বান্দাদেরকে ধুৎস ও হত্যা করেছিল তাদের জন্যও ধুংস ও সর্বনাশ 


রয়েছে। ৫5 শব্দটি এখানে ১ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 


(১৯) ০ শব্দটি ১১৯৬। থেকে বদলে ইশতিমাল। ১৯৪%। ০১ শব্দটি ১4 শব্দের সিফাত (বিশেষণ)। অর্থাৎ, খন্দক কি ধরনের ছিল? 


ইন্ধনপূর্ণ অগ্নি। যা ঈমানদারদেরকে নিক্ষেপ করার জন্য প্রজুলিত করা হয়েছিল। 


(১ কাফের বাদশাহ অথবা তাদের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা আগুনের কিনারায় বসে ঈমানদার পোড়ার তামাশা দেখছিল। যেমন, পরবর্তী 


আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। 


(১১৯) অর্থাৎ, এ সব লোকেদের অপরাধ যাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল এই ছিল যে, তারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর উপর 


ঈমান এনেছিল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ঘটনা, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরপঃ- 


আসহাবুল উদুদের সংক্ষিপ্ত কাহিনী 


অতীতকালে এক বাদশার একটি যাদুকর ও গণক ছিল। যখন সে গণক বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হল, তখন সে বাদশাহকে বলল, 


আমাকে একটি বুদ্ধিমান বালক দিন, যাকে আমি এই বিদ্যা শিক্ষা দেব। সুতরাং বাদশাহ সেই রকম বুদ্ধিমান বালক খোজ করে তাকে 


তার কাছে সমর্পণ করলেন। এ বালকের পথে এক পাদরিরও ঘর ছিল। বালকটি পথে আসা-যাওয়ার সময় সেই পাদরির নিকট গিয়ে 


বসত এবং তার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করত, যা তাকে ভালও লাগত। এ ভাবেই তার আসা যাওয়া অব্যাহত থাকে। একদা এই 


এ 


লকটির যাওয়ার পথে এক বৃহদাকার জন্ত (বাঘ অথবা সাপ) বসেছিল; যে মানুষের আসা-যাওয়ার রাস্তা বন্ধ ক'রে রেখেছিল। বালকটি 


চিন্তা করল, আজকে আমি পরীক্ষা করব যে, যাদুকর সত্য, না পাদরি। সে একটি পাথরের টুকরা কুড়িয়ে বলল, "হে আল্লাহ! যদি পাদরির 


গে 


[মল তোমার নিকট যাদুকরের আমল থেকে উত্তম এবং পছন্দনীয় হয়, তাহলে এই জন্তুকে মেরে ফেল; যাতে মানুষের আসা-যাওয়ার 


ও 


থ চালু হয়ে যায়।” এই বলে বালকটি পাথর ছুড়লে জন্তটি মারা গেল। এবার বালকটি পাদ 


রর নিকট গিয়ে সব কথা বিস্তারিত বলল। 


পাদরি বললেন, "হে বৎস! এবার দেখছি তুমি পূর্ণ দক্ষতায় পৌছে গেছ। এবার তোমার পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। কিন্তু এই পরীক্ষা 


অবস্থায় আমার নাম তুমি প্রকাশ করবে না।? এই বালকটি জন্মান্ধত্ব, ধবল প্রভৃতি রোগের 


চিকিৎসাও করত; তবে তা আল্লাহর উপর 


বিশ্বাসের শর্ত রেখেই করত। এই শর্তানুযায়ী বাদশার এক সহচরের অন্ধ চক্ষুকে আল্লাহর কাছে দুআ করে ভাল করে দিল। বালকটি 


বলত যে, "যদি আপনি আল্লাহর উপর ঈমান আনেন, তাহলে আমি তীর নিকট দুআ করব; 


তিনি আরোগ্য দান করবেন।” সুতরাং সে 


আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালে তিনি রোগীকে আরোগ্য দান করতেন। এই খবর বাদশাহর নিকট পৌছলে, তিনি বড় উদ্বিগ্ন হলেন। কিছু 


সংখ্যক ঈমানদারকে তিনি হত্যা ক'রে ফেললেন। আর এই বালকটির ব্যাপারে তিনি কয়েকটি লোককে ডেকে বললেন যে, "এই 


বালকটিকে উচু পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে নিচে ফেলে দাও।” বালকটি আল্লাহর কাছে দুআ করলে পাহাড় কাপতে লাগল; যার কারণে 


সে ছাড়া সকলেই পড়ে মারা গেল। বাদশাহ তখন বালকটিকে অন্য কিছু লোকের কাছে সমর্পণ করে বললেন, "একে একটি নৌকায় 


চড়িয়ে সমুদ্রের মধ্যস্থুলে নিয়ে গিয়ে তাতে নিক্ষেপ কর।” সেখানেও বালকটির দুআর কারণে নৌকাটি উল্টে গেল। যার ফলে সকলে 


পানিতে ডুবে মারা গেল। কিন্তু বালকটি বেঁচে গেল। এবার বালকটি বাদশাকে বলল, "যদি আপনি আমাকে হত্যাই করতে চান, তাহলে 


এর সঠিক পদ্ধতি হল এই যে, একটি খোলা ময়দানে লোকদেরকে জমায়েত করুন, আর *বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম? (অর্থাৎ, বালকের 
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১০৭৪ সুর) বুরুজ ৮৫ 


৯। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব ধীর। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ের 
সম্যক উষ্টা। 


১০। নিশ্চয় যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা 
করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা। 


১১। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত, যার 
নিম্নে নদীমালা প্রবাহিত; এটাই মহা সাফল্য। 


১২। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন। (১৯) 


১৩। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান। (১৯৪ 


১৪। তিনিই ক্ষমাশীল, প্রেমময়। 


ৈ 


ফী 


১৫। তিনি আরশের অধিপতি গৌরবময়। (১৯ 


১৬। তিনি যা ইচ্ছা, তাই ক'রে থাকেন। (১৯৮) 


১৭। তোমার নিকট কি সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত পৌছেছে? ১৯১ 


এ), 4৮ এপ৫, ভ € ০ ৮০৫ রা 4 রি 
০5০ এ? ০০১১9০০৮71০ এস 
৯ ৪ ক জিত 
9 ১০৮ ০০৪৮ 


৮2০০১০০9৪৩৩ 


35180 ০৩৩০৪৯০ 


৪৬৫7০০২৫/৪৮০০৮ 


০9 


০৫টি, সি 
রি 


প্রভুর নামে আরন্ড করছি) বলে আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করুন; দেখবেন আমি মৃত্যু বরণ করব।” বাদশাহ তাই করলেন। যার কারণে 


১] 


লকটি মৃত্যু বরণ করল। সেই ঘটনাস্থলেই লোকেরা সোচ্চার হয়ে বলে উঠল যে, "আমরা এই বালকটির রবের (প্রভুর) উপর ঈমান 


নলাম।” বাদশাহ আরো অধিক উদ্বিগ্ন হলেন। অতএব তিনি তাদের জন্য গর্ত খনন করিয়ে তাতে আগুন জ্বালাতে আদেশ করলেন। 


তঅআ 
অতঃপর হুকুম দিলেন যে, “যে ব্যক্তি ঈমান হতে ফিরে না আসবে, তাকে এই অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ কর।” এইভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরা 
আআ 


[সতে থাকল এবং আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে থাকল। পরিশেষে একটি মহিলার পালা এল, যার সঙ্গে তার বাচ্চাও ছিল। সে একটু 


পশ্চাদ্পদ হল। কিন্তু বাচ্চাটি বলে উঠল, 'আম্মাজান! ধৈর্য ধরুন। আপনি সত্যের উপরে আছেন।? (সুতরাং সেও আগুনে শহীদ হয়ে 


গেল।) (সহীহ হুসলিম যৃহদ অধ্যায় আসহাবে উখদৃদ পরিচ্ছেদ) 


ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) আরো অন্যান্য ঘটনা নকল করেছেন যা এ ঘটনা হতে ভিন্ন। তিনি বলেছেন, হতে পারে এইরূপ অন্যান্য 


ঘটনাবলী নানান স্থানে ঘটেছে। (ইবনে কাসীর দেখন) 


(১৮) যারা আল্লাহর রসুলকে মিথ্যা ভেবেছিল এবং তাঁর আদেশ উল্লংঘন করেছিল, যখন আল্লাহ এই সমস্ত শক্রদেরকে পাকড়াও 


করলেন তখন তার পাকড়াও হতে কেউ পরিত্রাণ পেল না। 


(১৯১ অর্থাৎ, তিনিই নিজ পূর্ণ শক্তি ও কুদরত দ্বারা প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং কিয়ামতের দিন পুনর্বার ঠিক সেভাবেই সৃষ্টি করবেন 


যেভাবে তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। 


ঠে 


(ন্ট) অঅ ধা, 


ন সমস্ত সৃষ্টি হতে সুমহান এবং সুউচ্চ। *আরশ* যা সব থেকে উচ্চে অবস্থিত, যার উপরে আল্লাহ আছেন। যেমন 


সাহাবাগণ, তাবেয়ীনগণ এবং মুহাদ্দিসগণদের এ বিশ্বাস। ১৯৯| শব্দের অর্থ হল মর্ধাদাবান ও গৌরবময়। পেশ অবস্থায় এ জন্য আছে 
যে, এটা ১১ বা রবের সিফাত (বিশেষণ); ১১১৬। এর বিশেষণ নয়। যদিও কেউ কেউ এই শব্দটাকে ১১১এ। এর বিশেষণ ধরে ১৪৯এ। শব্দকে 


যের দিয়ে পাঠ করেছেন। অর্থের দিক দিয়ে উভয় অর্থ নির্ভূল এবং বিশুদ্ধ। (ইবনে কাসীর) 


(১৯) অর্থাৎ, তিনি যা চান তা বাস্তবে ক'রে থাকেন। তার আদেশ ও চাহিদাকে রুখার সাধ্য কারো নেই। আর না কেউ তাকে কিছু 


জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা রাখে। আবু বাক্র সিদ্দীক ৯৮-এর মৃত্যু রোগের সময় তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, আপনাকে কি কোন ডাক্তার 


দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যা। সে বলল, তিনি কি বলেছেন? আবু বাকর »& বললেন, তিনি বলেছেন, ১২) ০.০ 5! অথার্, আমি 


যা চাই, তাই করি। আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার মত কেউ নেই। (ইবনে কাসীর) উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এ ব্যাপারটা এখন আর কোন 


ডাক্তারের হাতে নেই। এখন আল্লাহই হলেন আমার ডাক্তার। যাঁর ইচ্ছাকে কেউ টলাতে পারে না। 


(৯৯) অর্থাৎ, তাদের উপর যখন আমার আযাব এল এবং তাদেরকে আমি নিজের কবলে ক'রে নিলাম; তখন তা কেউ টলাতে পারেনি। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বারন ৩০ পার) বন 


১৮। ফিরআউন ও সামুদের? 


১৯। তবুও কাফেররা মিথ্যাজ্ঞান করায় রত। 


২০। আর আল্লাহ তাদেরকে পরিবেষ্টুন করে রয়েছেন।(১০ 


২১। বরং এটা গৌরবান্বিত কুরআন। 


৫০২ 


২২। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। (২০৯ 


সুরা অআরিক ১ (মন্বায় অবতী্ণ) 
সুরা নং ৪৮৬, আয়াত সংখ্যা ৪ ১৭ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি) 


১ শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তার। 


২। কিসে তোমাকে জানাল, রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তা কি? 


৩। ওটা দীপ্তিমান নক্ষত্র! ১০৩ 


৪। প্রত্যেক জীবের জন্য একজন সংরক্ষক রয়েছে। (২০৪ 


€। সুতরাং মানুষের ভেবে দেখা উচিত যে, তাকে কি থেকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে? 


৬। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্থলিত পানি থেকে। ১০৪) 


(১) এই আয়াত ১ ৩) ০ 21 আয়াতেরই প্রতিপাদক এবং তাকীদস্বরূপ। 

(১০) অর্থাৎ, লাউহে মাহফুষে লিপিবদ্ধ আছে। যেখানে ফিরিস্তাগণ তার সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত আছেন। আল্লাহ তাআলা প্রয়োজন ও 
চাহিদানুযায়ী তা অবতীর্ণ ক*রে থাকেন। 
(১) খালেদ উদওয়ানী এ& বলেন যে, আমি রসুল £-কে সাবীফের পূর্ব দিকে দেখলাম, তিনি ধনুক অথবা লাঠির উপর ভর দিয়ে 
ীড়িয়ে আছেন। তিনি তাদের নিকট সহযোগিতা চাওয়ার জন্য এসেছিলেন। আমি সেখানে তার মুখ থেকে সুরা তারিক পাঠ করা শ্রবণ 
করলাম। আর আমি তা মুখস্থ করে নিলাম। আমি তখন মুশরিকই ছিলাম। অতঃপর (আল্লাহ আমাকে ইসলাম দিয়ে ধন্য করলেন।) 
মুসলিম হওয়ার পর আমি তা পাঠ করলাম । (মুসনাদে আহমাদ ৪৩৩৫ মাজ্মাউষ ঘাওয়ায়েদ %/১৩৬) হোদীসাটি সহীহ নয় - 
সম্পাদক) মুআয এ, একদা মাগরেবের নামাযে সুরা বাকারাহ এবং সুরা নিসা পাঠ করলেন। নবী ঞ্ যখন তা জানতে পারলেন, তখন 
তিনি বললেন, তুমি মানুষকে ফিত্নায় ফেললে! তোমার জন্য 'অস্সামা-য়ি অভ্তরারিক, অশশামসি” এবং এইরাপ সুরাগুলি পাঠ করাই 
যথেষ্ট ছিল। (নাসাঈ ইফাতিতাহ অধ্যায় মাগরিব নামাযে সূরা পাঠ করা পরিচ্ছেদ) 

(২০) ৩১৮৮ থেকে কি উদ্দেশ্য তা কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে। অর্থাৎ, উজ্জ্বল নক্ষত্র, 3৮ শব্দটি ৪১৮ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার 


কা. 


আভিধানিক অর্থ হল খটখট শব্দ করা। কিন্তু রাত্রির বেলায় আগমনকারীর জন্যও 3১৬ শব্দ ব্যবহার করা হয়। নক্ষত্রকেও 3১৬ এই জন্য 


বলা হয় যে, নক্ষত্র দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রির বেলায় প্রকাশ পায়। 

(১) অর্থাৎ, প্রত্যেক জীবের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে ফিরিস্তা নিষুক্ত আছেন। ধারা তার নেকী-বদী লিপিবদ্ধ ক'রে থাকেন। কোন 
কোন আলেম বলেন, তা হল মানুষের হিফাযতকারী ফিরিস্তা; যেমন সুরা রা*দের ১১নং আয়াত থেকে জানা যায় যে, মানুষের 
হিফাযতের জন্যেও তার সামনে-পিছনে ফিরিস্তা মোতায়েন থাকেন্; যেমন তার কথা ও কাজ নোট করার জন্য ফিরিস্তা নিযুক্ত আছেন। 
(১৮) অর্থাৎ, বীর্য থেকে; যা চরম কাম-উত্তেজনার শেষে সবেগে নির্গত হয়। এই বীর্ষ-বিন্দু নারীর গর্ভাশয়ে পৌঁছনোর পর আল্লাহর 
আদেশ হলে গর্ভ সঞ্চারের কারণ হয়। 
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১০৭৬ সুরা? তারিকৃ 


০১ 


নির্গত হয় মেরুদন্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে, ১০ 


৭| এটা 


০১ ৫১ 


নি তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। ১”) 


৮। নিশ্চয় 


৯। যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষিত হবে। 3) 


১০। সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না। ১০৯) 


১১। শপথ বারবার বর্ষণশীল আকাশের। (২১০) 


১২। এবং শপথ বিদীর্ণশীল পৃথিবীর। (২৯) 


১৩। নিশ্চয় তা (কুরআন সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী বাণী।১৯) 


১৪। এবং এটা প্রহসন নয়। (১) 


১৫। নিশ্চয় তারা ভীষণ চক্রান্ত করে। (১৪ 


৮৬ 


টে শগা ৬০১5০ 


(১১) বলা হয় যে, পুরুষের পৃষ্ঠদেশ ও নারীর বক্ষস্থল থেকে নির্গত উভয়ের পানি হতে মানুষের সৃষ্টি হয়। কিন্তু উভয় শ্রেণীর পানিকে 


একই পানি এই জন্য বলা হয়েছে যে, উভয়ের পানি মিলে এক হয়ে যায় তাই। ০1) শব্দটি হল »+১ এর বহুবচন। আর তা হল, বুকের 


সেই অংশ, যে অংশে গলার হার পরিধান করা হয়। 


(১) অর্থাৎ, মানুষের মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনর্বার জীবিত করার শক্তি রাখেন। কারো কারো নিকটে এর মতলব হল, সেই বীর্ষের 


পানিকে পুনরায় লত্ভাস্থানে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা রাখেন, যেখান থেকে তা নির্গত হয়েছিল। প্রথম অর্থকেই ইমাম শওকানী 


(রঃ) ও ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রঃ) সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন। 


(২) অর্থাৎ, প্রকাশ পেয়ে যাবে। কেননা, তার উপরেই প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। বরং হাদীসে এসেছে যে, “প্রত্যেক 


বিশ্বাসঘাতকের পাছায় পতাকা গেডে দেওয়া হবে এবং ঘোষণা করা হবে, এই হল অমুকের বেটা অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।” (সহীহ 
বুখারী জিষিয়া অধায় বিস্বাসঘাতকের পাপ পরিচ্ছেদ মুসলিম জিহাদ অধ্যায় বিশ্বাসঘাতকতা হারাম পরিচ্ছেদ) মোট কথা এই যে, 


কারো কোন আমল গোপন থাকবে না সেদিন। 


(১) অর্থাৎ, মানুষের নিকট এমন শক্তি থাকবে না যে, সে আল্লাহর আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে। আর না কোন দিক 


থেকে তার এমন কোন সাহায্যকারী পাওয়া যাবে, যে তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারে। 


(৮) ৮৯১ এর আভিধানিক অর্থ হল ফিরে আসা। বৃষ্টিও বারবার এবং ফিরে ফিরে আসে বলে তার জন্য ২৯ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। 
কোন কোন উলামাগণ বলেন যে, মেঘ (সূর্যের তাপে) সমুদ্রের পানি থেকে সৃষ্টি হয় অতঃপর পুনরায় সেই পানি (সমুদ্ধ ও) পৃথিবীতে 


ফিরে আসে। এই জন্য বৃষ্টিকে ৮৯১ বলা হয়েছে। আরবরা পুনর্বার বৃষ্টির আশায় আশাবাদী হয়ে বৃষ্টিকে ৮৯১ বলত, যাতে বারবার বর্ষণ 


হতে থাকে। (ফাতহুল কাদীর) 


(১১ অর্থাৎ, মাটি ফেটে তা হতে শস্যদানা অঙ্কুরিত হয়। মাটি ফেটে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়। আর এইভাবে একদিন এমন আসবে 


যেদিন মাটি ফেটে সমস্ত মৃত জীব-জন্ত জীবিত হয়ে ভূগর্ভ থেকে বের হয়ে আসবে। এই জন্যই যমীন, মাটি ও পৃথিবীকে "বিদীর্ণশীল' 


বলা হয়েছে। (এ ছাড়া সমুদ্রগর্ভেও বড় বড় ফাটল রয়েছে বলে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে।) 


(১১) এটা হল কসমের জওয়াব। অর্থাৎ, বিস্তারিতভাবে খুলে বর্ণনাকারী। যাতে করে হক ও বাতিল উভয়ই স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে ওঠে। 


(২১) অর্থাৎ খেল-তামাশা এবং হাসি-ঠাট্রার বস্ত নয়। 1১৯ শব্দটি ১৯ শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ। অর্থাৎ এটি একটি স্পষ্ট সার্থক উদ্দেশ্য 


বহনকারী কিতাব। খেল-তামাশার মত নিরর্থক প্রহসনমূলক কোন কিতাব নয়। 


(২১০) অর্থাৎ, নবী &ঞ্ যে সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা বার্থ করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র করে অথবা নবী &-কে ধোকা এবং প্রতারণা দেয়। 


আর তার মুখোমুখি এমন কথাবার্তা বলে, যা তাদের অন্তরের বিপরীত। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৩০ পর) ১০৭৭ 


১৬। এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি। ১১০) ০৫০ 
4 (২১৬) ৮ কর্দ ০ 
১৭। নিও অবকাশ দাও,১৯) তাদেরকে অবকাশ দাও ট1429) ৮4৫০ ০52৩1 


সুরা আস্লা-১) (দকারঅব) 
সুরা নং ৪৮৭, আয়াত সংখ্যা ঃ ১৯ 
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি) 


পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59040 ১ 
১। চিত সুমহান প্রতিপালকের নামে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা টে [302৭ শ্রেত 
কর। / ্ 6 
২। যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুসমঞ্জস করেছেন। ১৯ টে ৬৪৬৮ এআ 
৩। এবং যিনি তকদীর (নিয়তি) নির্ধারণ করেছেন। তারপর পথ দেখিয়ে 

দিয়েছেন। ১২৭ 


৪। এবং যিনি (চারণ-ভূমির) তৃণাদি উদগত করেছেন। ১১৯) 


২ 


৫। পরে ওকে শুল্ক খড়-কুটায় পরিণত করেছেন। (২১) 


(২১) অর্থাৎ, আমি তাদের চালাকি এবং চক্রান্ত সম্বন্ধে উদাসীন নই। আমিও তাদের বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করি কিংবা তাদের 
চক্রান্তুকে প্রতিহত করি। ২১৪ গোপনে কৌশল অবলম্বন করাকে বলা হয়। এই কৌশল মন্দ উদ্দেশ্য হলে তা মন্দ চক্রান্ত এবং ভাল 
উদ্দেশ্যে হলে তা নিন্দনীয় কৌশল নয়। 

(১ অর্থাৎ, তাদের জন্য তড়িঘড়ি শাস্তি প্রার্থনা করো না; বরং তাদেরকে কিছুকাল টিল, সুযোগ অথবা অবকাশ দাও। এখানে 1১৯১১ 


শব্দটি ১৬১ (কিছু পরিমাণ) অথবা! (কিছু কাল) এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এই টিল বা অবকাশ দেওয়া কাফেরের পক্ষে এক প্রকার 

আল্লাহর কৌশল। যেমন তিনি বলেছেন, “আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ধুংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না! 

আর আমি তাদেরকে টিল দিব, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।” (সরা আপ্রাফ ১৮২-১৮৩ আয়াত) 

(১১) রসুল ঞ্ এই সুরা এবং সুরা গাশিয়াহ দুই ঈদে এবং জুমআর নামাযে পাঠ করতেন। অনুরূপভাবে বিত্র নামাযের প্রথম 

রাকআতে সুরা আ”লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সুরা কাফিরূন ও তৃতীয় রাকআতে সুরা ইখলাস পড়তেন। 

মুআয ৬&-কে যে সুরাগুলি পাঠ করার তাকীদ করা হয়েছিল, তার মধ্যে এই সুরাও ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। এর বিস্তারিত বর্ণনা সহীহ 
হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। 

(২৮) এ সব জিনিস থেকে পবিত্র যা তাঁর জন্য শোভনীয় বা উপযুক্ত নয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী && এই সুরাটির প্রথম আয়াতের 

জওয়াবে "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা” বলতেন। গ্র্সনাদে আহমাদ, আবু দাউদ নামায অধ্যায় নামাযে দুআর পরিচ্ছেদ শায়খ আলবানী 
এটাকে সহীহ বলেছেন) 
(১১৯ এ ব্যাপারে দেখুন সূরা ইনফিত্বার ৭নং আয়াতের টাকা। 

(১০ অর্থাৎ, নেকী এবং বদীর। অনুরূপ জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছুর পথ তিনি দেখিয়েছেন। এই পথনির্দেশ পশু- 
পক্ষীকেও করা হয়েছে। ১: শব্দের অর্থ হল প্রত্যেক বস্তর শ্রেণী ও তার প্রকারভেদ, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ ক'রে মানুষকেও তার 
প্রতি তিনি পথ প্রদর্শন করেছেন, যাতে মানুষ উপকৃত হতে পারে। 

(১১১) যাতে চতুষ্পদ জন্তরা চরে বেড়ায়। 

(১১) ঘাস শুকিয়ে গেলে তাকে *&$ বলা হয়। এ৯৮া শব্দের অর্থ হল কালো ক"রে দিয়েছেন। অর্থাৎ, তাজা-সবুজ ঘাসকে শুকিয়ে কালো 


ক"রে দিয়েছেন। 
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১০৭৮ 


সুরা আলা 


০১ 


৬। অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তা 


মি ভুলবে না।৫১৩) 


০৯ ০৯ 


৭। আল্ল 


[হ যা ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত, নিশ্চয়ই তিনি ব্যক্ত ও গুপ্ত বিষয় 


পরিজ্ঞাত আছেন। ১ 


৮। আমি তোমার জন্য (কল্যাণের পথকে) সহজ করে দেব। ১9 


৯। অতএব উপদেশ দাও; যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়। (২২৬) 


১০। যে 


ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে। (২) 


১১। আ 


১২।সে 


র নিতান্ত হতভাগ্য তা উপেক্ষা করবে। (১১) 


মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। 


১৩। অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, ২২৯ বাঁচবেও না। 


১৪। নিশ্চয় সে সাফল্য লাভ করে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে।(৩০ 


১৫। এবং নিজ প্রতিপালকের নাম স্মারণ করে ও নামায আদায় করে। 


4৪ 


(১০) জিব্রাঈল 2 যখন অহী (আল্লাহর প্রত্যাদেশ) নিয়ে আসতেন, তখন তা রসূল & তাড়াতাড়ি পড়তে শুরু করতেন; যাতে করে 


ভুলে ন 


যান। আল্লাহ তাআলা বললেন, এত তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন নেই। অবতীর্ণকৃত অহী তোমাকে পাঠ করাবার দায়িত্ 


আমার। 


অর্থাৎ, তোমার মুখে তা সঞ্চালিত করব; ফলে তুমি তা ভুলবে না। 


তবে আল্লাহ যা চাইবেন, তা ভুলে যাবে। কিন্তু আল্লাহ 


তাআল 


চাইবেন, তা তোমাকে ভুলিয়ে দিবেন। (ফাতহুল কাদীর) 
কথাটি ব্যাপক। "ব্যক্ত" কুরআনের এ অংশকেও বলা যায়; যা নবী ঞ্ মুখস্থ করে নেন। আর যা তার অন্তর থেকে মুছে দেওয়া 


(২ ্ এ 


এইরূপ চাননি। এই জন্য তাঁর সমস্ত মুখস্থ ছিল। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হল এই যে, যা আল্লাহ মনসুখ (রহিত) করতে 


হয়, তা 


হল *গ্তপ্ত” বিষয়। অনুরূপভাবে যা সশব্দে পড়া হয়, তা "ব্যক্ত এবং 


যা নিঃশব্দে পড়া হয়, তা "গুপ্ত” এবং যে কাজ প্রকাশ্যে 


করা হয় তা'ব্যক্ত” এবং যে কাজ গোপনে করা হয়, তা "গুপ্ত" এ সকল বিষয়ের খবর আল্লাহ রাখেন। 


(১) এ 


কথাটিও ব্যাপক। যেমন, আমি তোমার জন্য অহীকে সহজ ক'রে দেব 


, যাতে তা মুখস্থ করা এবং তার উপর আমল করা সহজ 


হয়ে যায়। তোমাকে সেই পথ প্রদর্শন করব, যা হবে সরল। যে আমল জানাতে নিয়ে যাবে, আমি তোমার জন্য সেই আমল সহজ ক'রে 


দেব। আমি তোমার জন্য এ সমস্ত কর্ম ও কথাকে সহজ কণ্রে দেব, যাতে মঙ্গল নিহিত আছে এবং আমি তোমার জন্য এমন শরীয়ত 


নির্ধারণ করব, য 


সহজ, সরল এবং মধ্যপন্থী হবে; যার মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা, কঠিনতা ও সংকীর্ণতা নেই। 


(১১ অর্থাৎ, সেখানে ওয়ায-নসীহত কর, যেখানে অনুমান হয় যে, তা উপকারী হবে। এই আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ওয়ায- 


নসীহত এবং শিক্ষাদানের একটি নীতি ও আদর্শ বর্ণনা করেছেন। (ইবনে কাসীর) 


ইমাম শওকান 


(রঃ)এর নিকট এর অর্থ হল এই যে, "তুমি উপদেশ দাও যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয় অথবা না হয়।” কেননা, 


সতকীকরণ ও তবলীগ উভয় অবস্থাতেই তার জন্য জরুরী ছিল। অর্থাৎ (শওকানীর মতে), ৮০? 9 বাক্য এখানে উহ্য আছে। 


(৯১ 


গাৎ, তোমার উপদেশ নিশ্চয় এ সমস্ত লোকেরা গ্রহণ করবে, যাদের অ 


আল্লাহ-ভীতি ও নিজেদের সংস্কার-প্রচেস্টা বৃদ্ধি পাবে। 


স্তরে আল্লাহর ভয় আছে। আর তার মাধ্যমে তাদের মধ্যে 


(৮) তআ 
থাকে। 


খাত, সেই উপদেশ দ্বারা তারা উপকৃত হবে না। কেননা, কুফরীতে অ 


বচলতা ও আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ তাদের মাঝে অব্যাহত 


(২ টা এ 


র বিপরীতে এক শ্রেণীর (তওহীদবাদী) জাহান্নামী এমনও হবে, যারা 


শুধু নিজেদের কৃতপাপের শাস্তি ভোগার জন্য কিছুকাল 


সাময়িকভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এক প্রকার মৃত্যু দেবেন। এমনকি তারা আগুনে পুড়ে 


কয়লা হয়ে যাবে। তারপর মহান আল্লাহ নবীগণের সুপারিশে তাদেরকে একদল একদল ক'রে বের করা হবে। অতঃপর তাদেরকে 


জান্নাতের (হায়াত) নহরে নিক্ষেপ করা হবে। জান্নাতীগণও তাদের উপর পানি ঢালবেন। তখন তারা এতে এমন সজীব হয়ে উঠবে 


যেমন শস্যদানা স্রোতবাহিত আবর্জনার উপর অঙ্কুরিত হয়ে উদগত হয়। (সহীহ মুসলিম ঈমান অধ্যার, শাফাআত প্রমাণ এবং 


জাহান/ম থেকে একতৃবাদীদের বের হওয়া পরিচ্ছেদ। 


(২০) অর্থাৎ, যে নিজের আত্মাকে নোংরা আচরণ থেকে এবং অন্তরকে শির্ক ও পাপাচারের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে। 
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তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা বা 


১৬। বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। 


১৭। অথচ পরকালের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী। ১০১ 


১৮। নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে (বিদ্যমান) আছে। 15০০০ 148 6] 


১৯। ইব্রাহীম ও মুসার গ্রন্থসমূহে। 00৪৭৯৩৯71০2 
সুরা গাশিয়াহ ৯৯ (মা অব) 
সুরা নংঃ৮৮, আয়াত সংখ্যাঃ ২৬ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59, চি 
১। তোমার কাছে কি সমাচ্ছন্নকারী (কিয়ামতে)র সংবাদ এসেছে ২৬ (0254414৯০10 


৫ 
ঠি ০ 5 5৫494 4 


ভি 22০১৯ ৯৩ 9 ০৪ 


২। সেদিন বহু মুখমন্ডল হবে লাঞ্রিত; ১০১ 


৩। কর্মরান্ত পরিস্রান্ত। ৬) 22১2০ 


৪। তারা প্রবেশ করবে জলন্ত অগ্নিতে। (0০৮ 195 0475 


২ 


৫। তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্নবণ হতে (পানি) পান করানো হবে। ১৩১ 


৬। তাদের জন্য বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত কোন খাদ্য নেই। ১০৭ 


৭. যা পুষ্ট করে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করে না। ক ৩৪ ৯ খুএস খু 


(১০১) কেননা, পৃথিবী এবং তার সমস্ত বস্ত ধুংসশীল। পক্ষান্তরে পরকালের জীবনই হল চিরস্থায়ী জীবন। বলা বাহুল্য, জ্ঞানী ব্যক্তি কোন 
দিন চিরস্থায়ী বস্তুর উপর ধুংসশীল ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে অগ্রাধিকার দেয় না। 

(৮) কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী ৯ জুমআর নামাযে সুরা জুমআর সাথে সুরা গাশিয়াহও পাঠ করতেন। (মুঅভা ইমাম মালিক 
জুমআর নামাযে সূরা পড়ার পারিচ্ছেদ) 

(২৩) ৯ শব্দটি ৪ শব্দের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। (অর্থাৎ, অবশ্যই তোমার কাছে সমাচ্ছন্নকারী কিয়ামতের সংবাদ এসেছে।) 5৫৬ 
(সমাচ্ছন্নকারী) বলে কিয়ামতকে বোঝানো হয়েছে। এই জন্য যে, তার ভয়াবহতা সারা সৃষ্টিকে সমাচ্ছন করে ফেলবে। 

(5৯) অর্থাৎ, কাফেরদের মুখমন্ডল। 2.৬ অর্থ হল অবনত, বিনীত বা লাঞ্রিত। যেমন, নামাধী নামাযের অবস্থায় আল্লাহর সামনে 
মিনতির সাথে বিনীত থাকে। 
(১) ২০) কান্ত-পরিস্রান্ত। অর্থাৎ, তাদের আযাব এমন কষ্টদায়ক হবে যে, তাতে তাদের অবস্থা খুবই করুণ হবে। এর দ্বিতীয় অর্থ 
টাও নেওয়া যেতে পারে যে, দুনিয়াতে আমল ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, তারা অনেক অনেক আমল করেছে। কিন্তু সে সব 
[মল বাতিল ধর্ম অনুযায়ী অথবা বিদআত ভিত্তিক হবে। আর এ জন্যই "ইবাদত ও 'ঝ্নান্তকর আমল” মওজুদ থাকা সত্তেও তারা 
জাহান্নামে যাবে। এই অর্থানুযায়ী ইবনে আব্বাস & 2:৮0 51৬ শব্দ থেকে উদ্দেশ্য "খ্রিষ্টান? বুঝিয়েছেন। (সহীহ বৃখারী সূরা গাশিয়ার 
বাখ7 পরিচ্ছেদ) 

(০) এখানে "উত্তপ্ত পানি” বলে অত্যন্ত গরম ফ্টন্ত পানিকে বোঝানো হয়েছে, যার উষ্ণতা শেষ পর্যায়ে পৌছে থাকে। (ফতহুল 
কাদীর) 

(৮) ৪১ এক প্রকার কাঁটাদার বৃক্ষ যা শুকিয়ে গেলে পশুরাও ভক্ষণ করতে অপছন্দ করে। মোট কথা, এটাও যাক্কুমৈর মত এক 
প্রকার অতি তিক্ত, বদমজাদার এবং অতি অপবিত্র নোংরা খাবার হবে। যা ভক্ষণ করলে জাহানামীদের না শরীর পুষ্ট হবে, আর না 
তাদের ক্ষুধা নিবারণ হবে । 


নি 


গে 
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১০৮০ সুর) গাশ্শিয়াহ ৮৮ 


৮। (পক্ষান্তরে) বহু মুখমন্ডল হবে সেদিন আনন্দোজ্জবল। 


৯। নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিত্ষ্ট। 


১০। (তারা স্থান পাবে) সমুন্নত জানাতে। 


১১। সেখানে তারা কোন অসার বাক্য শুনবে না। 


১২। সেখানে আছে প্রবহমান ঝরনা। 


১৩। সেখানে রয়েছে সমুচ্চ বহু খা-পালছ্ক। 


১৪। এবং সদা প্রস্তুত পান পাত্রসমূহ। 


১৫। ও সারি সারি বালিশসমূহ। 


১৬। এবং বিছানো গালিচাসমূহ। ২৬) 


১৭। তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে? 3৩৯ 
১৮। এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে উর্ধে উত্তোলন করা 
হয়েছে? 3১? 


১৯। এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে ওটাকে স্থাপন করা হয়েছে? (৪৯ 


২০। এবং ভূতলের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে?) (১৩-০৮৮০০ তি] 19 
২১। অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক; তুমি তো একজন উপদেশদাতা (৯১৮ ৫ $১৩০21১88 


মাত্র। (৪৩) 


(২) এখান থেকে জান্নাতীদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। যারা জাহান্নামীদের বিপরীত অত্যন্ত সুখময় অবস্থা এবং নানান ধরনের আরাম- 
আয়েশে পরিপূর্ণ জীবন লাভ করবে। ৩৯০ শব্দটি হল শ্রেণীবাচক। অর্থাৎ, (একটি নয় বরং) একাধিক ঝরনা হবে। 3১5 অর্থ হল বালিশ। 


৬%০ মানে আসন, গালিচা, গদি ও বিছানা। ₹$%,, মানে বিছানো বা ছড়ানো। অর্থাৎ, এ সব আসন বিভিন্ন জায়গায় বিছানো থাকবে। 


জান্নাতীরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে আরাম করতে পারবে। 

(২৩৯) উট আরব দেশে ব্যাপক প্রচলিত ছিল। আরবের অধিকাংশ যানবাহন ছিল এই উট। এই জন্য আল্লাহ তাআলা তার কথা উল্লেখ 
করে বলেছেন যে, এই জন্তর সৃষ্টি-বৈচিত্রয নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কর। তাকে কত বৃহৎ আকারের দেহ দান করেছি। আর কত শক্তি তার 
মধ্যে রয়েছে। তা সন্ত্বেও তারা তোমাদের জন্য নঘ্র ও তোমাদের অনুগত। তোমরা তার উপর যত চাও বোঝা রাখ, সে তা বহন করতে 
অস্বীকার করে না; তোমাদের অধীনস্থই থাকে। এ ছাড়াও তার মাংস খাবার ও তার দুধ পান করার কাজে আসে এবং তার পশম দ্বারা 
গরমের পোশাক প্রস্তুত হয়ে থাকে। 

(৮) অর্থাৎ, আকাশকে বহু উচ্ুতে রাখা হয়েছে। পাঁচশত বছরের দূরত্ের পঞ্চ তা বিনা খুটিতে দাড়িয়ে আছে। তাতে কোন ফাটল ও 
বক্রতা নেই। পরন্ত তাকে আমি নক্ষত্র দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি। 

(৬১) অর্থাৎ, কেমনভাবে তাকে পৃথিবীর উপর পেরেক স্বরূপ গেডে দেওয়া হয়েছে। যাতে পৃথিবী নডা-চড়া না করতে পারে। এ ছাড়া 
এতে আছে খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য উপকারিতা। 

(১৯) কেমনভাবে তাকে সমতল বানিয়ে মানুষের বসবাসের উপযোগী করা হয়েছে। তাতে মানুষ চলা-ফেরা ও কাজ-কারবার করে এবং 
আকাশ-চুম্বি উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ ক'রে থাকে। 

(২৯) অর্থাৎ, আপনার দায়িত্ব হল কেবলমাত্র স্মরণ করানো, উপদেশ দেওয়া, তবলীগ করা ও দাওয়াত দেওয়া। এর অতিরিক্ত অন্য 


কিছু নয়। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৩০ পারা সয়া 


২২। তুমি তাদের কর্মানয়ন্ত্রক নও। (০) 


২৩। তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও অবিশ্বাস করলে; 


২৪। আল্লাহ তাকে কঠোর দন্ডে দন্ডিত করবেন। (৪০) 


২৫। নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। 


২৬। অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমারই উপর। (১৪৬ 


সুরা কাজ (ধায় অবতী) 
সুরা নং৪৮৯, আয়াত সংখ্যাঃ ৩০ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


১। শপথ ফজরের। (৪ 
২। শপথ দশ রাত্রির। (৯) 


৩। শপথ জোড় ও বেজোডের। ১৪৯ 


৪1 এবং শপথ রাত্রির, যখন তা গত হতে থাকে। (২৫০) 


(১ সুতরাং ঈমান আনার জন্য তাদেরকে বাধ্য করতে পার না। কোন কোন উলামাগণ বলেন যে, এটা হল হিজরতের পূর্বেকার 
নর্দেশ; যা জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। কেননা, এর পর নবী ঞুঞ্জ বলেছেন, “আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যে, লোকেদের 
বরুদ্ধে যুদ্ধ করি; যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা "আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই” বলে সাক্ষ্য দেয়। অতএব যখন তারা তা বলবে, তখন তারা 
আমার হাত হতে ইসলামী হক ছাড়া তাদের জান-মালকে বাঁচিয়ে নেবে। আর (যে ব্যাপারে আমাদের অজানা সে ব্যাপারে) তাদের 
হিসাব আল্লাহর উপর। (সহীহ বুখারী যাকাত ওয়াজেব হওয়ার পরিচ্ছেদ মুসলিম ঈমান অধ্যায়) 

(৮) আর তা হল, জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব। 

(০) প্রসিদ্ধি যে, এই সুরার জওয়াবে 'আল্লাহুন্মা হা-সিব্না হিসা-বীই য়্যাসীরা” দুআ পড়া হয়। এই দুআটি নবী ঞ কর্তৃক পড়ার কথা 
প্রমাণ আছে, যা তিনি কোন কোন নামাযে পড়তেন। যেমন, সুরা ইনশিকাকে এটা পড়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু এই সুরাটির (শেষ 
আয়াতের) জওয়াবে এই দুআটি পড়ার কথা নবী & থেকে প্রমাণিত নয়। 

(২০) এর দ্বারা সাধারণ ফজর বোঝান হয়েছে। কোন নিদিষ্ট দিনের ফজর উদ্দেশ্য নয়। 

(%) অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেন, "দশ রাত্রি” বলতে যুলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত্রিকে বোঝানো হয়েছে। যার গুরুত্ 
হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। নবী & বলেছেন, “যুলহজ্ঞের প্রথম দশ দিনের কৃত আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আর 
কোন আমল নেই। (সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন 


ব্যক্তির (আমল) যে নিজের জান-মালসহ বের হয় এবং তারপর কিছুও সাথে নিয়ে সে ফিরে আসে না। (বৃখারী আইয়ামে তাশরীক 
[দিনের আমলের ফযীলত পরিচ্ছেদ আবু দাউদ) 
(১৯) এর দ্বারা জোড় এবং বিজোড় সংখ্যা অথবা জোড় এবং বিজোড় সংখ্যক বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আসলে এটা 
সৃষ্টির কসম। এই জন্য যে, সৃষ্টি জোড় অথবা বিজোড় হয়; অন্য কিছু নয়। (আয়সারুত তাফাসীর) 
(২) অর্থাৎ, রাত যখন আগত হয় এবং যখন বিদায় নেয়। কেননা, ৯. (চলা) শব্দটি আসা যাওয়া উভয় অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। 
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১০৮২ সুর খাজরে ৮৯ 


৫। নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্যে। ১৫১ ৪ ০০০৩৬/১৬০ 
৬। তুমি কি দেখনি, তোমার প্রতিপালক আ*"দ জাতির সাথে কিরূপ আচরণ ০5488 47০5 
করেছি ছিলেন, (২৫২) ২ ১৩ ২০৩০ ০৬১৬৮ ৮7 
৭। সুদীর্ঘ দেহের অধিকারী ইরাম গোত্রের সাথে? 3৫১) (১৮৪০১ 0 
৮। যার সমতুল্য জাতি অন্য কোন দেশে সৃষ্টি হয়নি। ১৫৪) হটসএগা ও 520 রা 
৯। এবং সামুদ জাতির সাথে? যারা উপত্যকায় পাথর কেডে নির্মাণ ০2 17516 ৫) বট ৫25 
করে হিল রঃ ১190 ০৮1 :5৮ ০9৮০1 ১৯০১ 


১০। এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরাউনের সাথে? ১৫১) 


১১। যারা দেশের মধ্যে উদ্ধত আচরণ করেছিল। 


১২। অনন্তর সেখানে তারা বিপর্যয় বৃদ্ধি করেছিল। 


(২৫১ এ১ (এর) বলে উল্লিখিত যে সকল বন্তর কসম খাওয়া হয়েছে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই সমস্ত বন্তর কসম 


বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের জন্য যথেষ্ট নয় কি? ৯৯০ শব্দের অর্থ হল বাধা দেওয়া, মানা করা। যেহেতু মানুষের জ্ঞান মানুষকে অশ্লীল কর্ম 
থেকে বাধা প্রদান করে। এই জন্য আকল (জ্ঞান)কেও হিজর বলা হয়। যেমন একই অর্থের দিকে খেয়াল রেখে জ্ঞানকে হ:£&) ও বলা 


হয়। কসমের জওয়াব অথবা যার উপর কসম খাওয়া হয়েছে তার জওয়াব হল ০২ (অর্থাৎ, অবশ্যই তোমরা পুনরুথিত হবে)। 
কেননা, মক্কী সুরাসমূহে আকীদা সংশুদ্ধির প্রতি অধিকাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কসমের জওয়াব হল কয়েক 
আয়াতের পর এই বাক্য; “নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।” আগে প্রমাণস্বরূপ কিছু সংখ্যক 
জাতির কথা উল্লেখ করলেন; যারা মিথ্যারোপ ও ওদ্ধত্য করার কারণে ধুৎস হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য হল মক্কাবাসীকে সতর্ক করা যে, যদি 
তোমরাও রসূল ৯ এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা থেকে ফিরে না এস, তাহলে তোমাদের পরিণামও এরূপ হবে; যেমন পূর্বেকার 
লোকেদের হয়েছিল। 

(২১) তাদের প্রতি হুদ ৯-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা তাকে মিথ্যা ভাবল, অবশেষে প্রচন্ড ঝড়ো-হাওয়ার কঠিন 
আযাব তাদেরকে ঝেষ্টন করে ফেলল। নিরবচ্ছিননভাবে সাত রাত এবং আট দিন পর্যন্ত এই আযাব তাদের উপর অটল ছিল। (সূরা 
হাকাহ ৬-৮ আয়/ত) যা তাদেরকে তছনছ করে ফেলোছল। 
(১) 19! শব্দটি ১০ শব্দের (আরবী ব্যাকরণে বিবরণব্যঞ্জক) আত্ফে বায়ান অথবা বদল। ইরাম আদ জাতির পিতামহের (দাদার) নাম 


ছিল। তাদের বংশতালিকা এইরূপ ছিল "আদ বিন আউস বিন ইরাম বিন সাম বিন নৃহ।(ফাতহুল কাদীর) এর উদ্দেশ্য এ কথা স্পষ্ট 
করা যে, এ ছিল প্রথম আদ (হুদ জাতি)। ১.এ। ০০১ (স্তম্ভ-ওয়ালা) বলে তাদের ক্ষমতা, শক্তিমত্তা ও দৈহিক দীর্ঘতার প্রতি ইলিত করা 


০১ 


হয়েছে। এ ছাড়াও তারা অট্টালিকা নির্মাণ কর্মেও পটু ছিল। তারা মজবুত ভিত্তি ক'রে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করত। ৬০ 


১এ। এ উক্ত উভয় অর্থই শামিল হতে পারে। 


(৫৯ অর্থাৎ, এমন সুদীর্ঘ দেহী, বলবান ও শক্তিশালী আর কোন জাতি সৃষ্টি হয়নি। এই জাতি গর্ব ক'রে বলত যে, "আমাদের থেকে 
অধিক শক্তিশালী আর কারা আছে।” (সূরা হা-মীম সাজদাহ ১৫ আয়াত) 

(২) এরা স্বালেহ এ&গ্র-এর জাতি ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পাথর খোদাই কাজের বিশেষ দক্ষতা ও ক্ষমতা দান করেছিলেন। 
এমনকি তারা পাহাড়কে কেটে নিজেদের বাসস্থান নির্মাণ করত। যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, “ তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে 
পাহাড় কেটে গৃহ নিমণি করছ।” (সরা খুআরা ১৪৯ আয়াত) 

(২) ১ ও এর আসল অর্থ 8 গোজ বা কীলক-ওয়ালা। এর মর্মীর্থ এই যে, ফিরআউন বিশাল সংখ্যক সেনাবাহিনীর অধিপতি ছি 


০১ ০১ 


ছি 
যার ছিল অনেক অনেক শিবির বা তীঝু যা মাটিতে কীলক গেডে টাঙ্গানো হত। অথবা এর দ্বারা তার অত্যাচার ও যুলুমবাজির প্রা 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু সে কীলক বা পেরেক দ্বারা মানুষকে শাস্তি দিত। (ফাতহুল কাদীর) 


ল। 
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তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


১০০৮৩ 


১৩। ফলে তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির চাবুক হানলেন।১৫) 
১৪। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। 


(২৫৮) 


১৫। মানুষ তো এরূপ যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন, পরে 
তাকে সম্মানিত করেন এবং সুখ ও সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে, 
আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।*২৫৯ 


১৬। এবং আবার যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তারপর তার রুষী সংকুচিত 


করেন, তখন সে বলে, "আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত 

করেছেন |১(২৬০) ঘটি 
নে ১০ 

১৭। না, কখনই নয়। (১১ বস্তুতঃ তোমরা পিতৃহীনকে সমাদর কর না। ৬১) তি] 05৩ খু এ: খু 


১৮। এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। 


১৯। এবং উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করে থাক। (৬১) 


২০। এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অতধিক ভালোবেসে থাক। ১১ 


০ ৫ 
রর রর 


55 85 ৮০১৭০০৪31% ঘূর্ত 


২১। না এটা সঙ্গত নয়! ১৬০ যখন পৃথিবীকে ভেঙ্গে পূর্ণ-বিচুর্ণ করা হবে। 


২২। এবং যখন তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন আর সারিবদ্ধভাবে 
ফিরিস্তাগণও (সমুপস্থিত হবে)। ৬ 


(২০০ ০০(৫) 2 


(২) অর্থাৎ, তাদের উপর আকাশ হতে তার আযাব অবতীর্ণ ক'রে তাদেরকে ধুংস করলেন অথবা তাদেরকে উপদেশমূলক পরিণাম 
প্রদর্শন করলেন। 
(১) অর্থাৎ, সমস্ত সৃষ্টির কর্মাকর্ম তিনি পরিদর্শন করছেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি ইহ-পরকালে প্রতিফল দেবেন। 

(৫৯ অর্থাৎ, যখন আল্লাহ কাউকে রুষী ও ধন-দৌলতের প্রাচুর্য দান করেন, তখন সে নিজের ব্যাপারে ভুল ধারণার স্বীকার হয়ে মনে 
করে যে, আল্লাহ তার প্রতি বড় অনুগ্রহশীল। অথচ এপ্রাচূর্য তাকে পরীল্ষান্বরূপ দান করা হয়। 

মা, যখন আল্লাহ তাকে (রুষী-রোষগারের) সংকীর্ণতায় ফেলে পরীক্ষা করেন, তখন সে তার ব্যাপারে কুধারণা প্রকাশ করে 


(৮) আর্থ 
থাকে। 
(২৬১) অর্থাৎ, ব্যাপার এমন নয়, যেমন লোকেরা ধারণা ক'রে থাকে। আল্লাহ তাআলা মাল-ধন নিজ প্রিয় বান্দাদেরকে দান করে থাকেন 
এবং অপ্রিয় বান্দাদেরকেও। আবার তাদের উভয়কে সংকীর্ণতাতেও ফেলে থাকেন। উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর আনুগত্য জরুরী। 
অতএব বান্দার উচিত, তিনি মাল-ধন দান করলে তার কৃতজ্ঞতা করা এবং সংকীর্ণতা দিলে ধৈর্য ধারণ করা। 

(১) অর্থাৎ, তাদের সাথে সেই সুন্দর আচরণ করা হয় না, যা তাদের প্রাপ্য। নবী ৯ বলেছেন, “সেই গৃহ সব থেকে উত্তম যে গৃহে 
নাথের সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়। আর সব থেকে খারাপ গৃহ সেটা, যে গৃহে অনাথের সাথে মন্দ ব্যববহার করা হয়।” অতঃপর 
তিনি & নিজ (তর্জনী ও মধ্যমা) আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন, “আমি এবং অনাথের তন্ত্াবধানকারী জানাতে এইভাবে পাশাপাশি 
অবস্থান করব; যেমন এই দুটি আঙুল মিলিত আছে।” (আবু দাউদ আদব অধ্যায় অনাথকে শামিল করার পারিচ্ছেদ) (প্রকাশ থাকে যো 
এ হাদীসের প্রথমাংশ আব্‌ দাউদে নেই এবং সেটা যয়ীফও। অবন্। শেষাংটি আবু দাউদ তথা বুখারী শরীফেও আছে। -সম্পাদক) 

(২১) অর্থাৎ, যে কোন উপায়েই লাভ হোক; চাহে হালাল উপায়ে অথবা হারাম উপায়ে। এ শব্দের অর্থ হল »,৯ অর্থাৎ, সম্পূর্ণরূপে 


(২৬) 22 অর্থ হল 15 অর্থাৎ, অত্যধিক। 


(২৮) অথবা তোমাদের আমল এমন হওয়া উচিত নয় যেমন উল্লেখ হয়েছে। কেননা, এক সময় আসবে “যখন ------ 1” 
(২৬) বলা হয় যে, কিয়ামতের দিন যখন ফিরিস্তাগণ আসমান হতে নিচে অবতরণ করবেন, তখন প্রত্যেক আসমানের ফিরিস্তাদের 
আলাদা আলাদা কাতার বা সারি হবে। এইরূপ সাতটি কাতার হবে যাঁরা সারা পৃথিবীকে বেষ্টুন ক'রে নেবে। 


গে 
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১০৮৪ সুর) বালাদ ৯০ 


1754. এ ২ 2265 8৩০৫০ -০এ 
২৩। সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে) এবং সেদিন মানুষ উপলঙ্ধি ১০১1 স্াঠে তি সা ৪3 
করতে পারবে, কিন্তু তার উপলব্ধি কি কোন কাজে আসবে? ৬৮) ৭ 


০ 


২৪। সে বলবে, "হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু আঁ 


পাঠাতাম!” 3১৯) 

২৫। সেদিন তাঁর (আল্লাহর) শাস্তির মত শাস্তি অন্য কেউ দিতে পারবে না। চি ঘি ৬০এএ খুব ১5০১2 
২৬। এবং তীর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ বাধতে পারবে না। ১৭০ 91০95 তু? 
২৭। হে উদ্বেগশূন্য চিত্ত! 


২৮। তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এস সন্তুষ্ট ও 
সন্তোষভাজন হয়ে। 


২৯। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। 


৩০। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। 


সুরা বালাদে (য় অব 


সুরা নং ঃ ৯০, আয়াত সংখ্যা 8 ২০ 


পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 55, 
১। শপথ করছি এই (মক্কা) নগরের।১১) (9১212 মু 


(১) ৭০ হাজার লাগামে জাহানাম বাঁধা থাকবে। আর প্রতিটি লাগামে ৭০ হাজার ক'রে ফিরিস্তা নিযুক্ত থাকবেন এবং সেদিন তারা তা 
টেনে আনয়ন করবেন। (সহীহ মুসলিম জানাতের ।ববরণ অধ্যায় জাহানামে আর উষ্ণতা ও গভীরতার পরিচ্ছেদ) 

জাহান্নামকে আরশের বাম দিকে উপস্থিত করা হবে। তা দেখে সকল নৈকটাপ্রাপ্ত বান্দা ও আধ্দিয়া (আঃ)গণ হাঁটু গেড়ে লুটিয়ে 
পড়বেন। আর "ইয়া রাব্ব! নাফসী নাফসী” বলতে থাকবেন। (ফাতহুল কদীর) 
(২৮) অর্থাৎ, এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে মানুষের চোখ খুলে যাবে এবং নিজ কুফর ও কৃতপাপের জন্য লজ্জিত হবে। কিন্তু সেদিন লজ্জিত 
হয়ে, উপলদ্ধি ক*রে উপদেশ গ্রহণ করলেও কোন উপকার হবে না। 
(২৬) এই বলে আফসোস ও আক্ষেপ উক্ত লঙ্জা ও লাঞ্কুনারই অংশবিশেষ। কিন্তু সেদিন তা কোন উপকারে আসবে না। 
(১) এই জন্য যে, সেদিন সমস্ত প্রকার ইচ্ছা ও এখতিয়ার কেবলমাত্র আল্লাহরই হাতে হবে। অন্য কারো তার সামনে কিছু করবার 
ক্ষমতা থাকবে না। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো সুপারিশ পর্যন্তও করতে পারবে না। এই অবস্থায় কাফেরদের যে আযাব হবে এবং 
যেভাবে তারা আল্লাহর বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, তার কল্পনাও করা কারো পক্ষে সম্ভব নয় তা অনুমান করা তো দুরের কথা। এ অবস্থা 
তো যালেম ও অপরাধীদের হবে। পক্ষান্তরে ঈমানদার এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাগণের অবস্থা হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত; যেমন 
পরবর্তী আয়াতসমুহে বর্ণিত হয়েছে। 
(১ অর্থাৎ, তীর প্রতিদান, পুরস্কার ও এ সুখ-সামগ্রীর নিকট ফিরে এস; যা তিনি নিজ (নেক) বান্দার জন্য জানাতে প্রস্তুত রেখেছেন। 
কেউ কেউ বলেন, কিয়ামতের দিন এ কথা বলা হবে। আবার কেউ বলেন যে, মৃত্যুর সময় ফিরিস্তাগণ বান্দাকে এ কথা বলে সুসংবাদ 
দেন। এই প্রকার কিয়ামতের দিনেও তাদেরকে বলা হবে, যা আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। হাফেয ইবনে কাসীর (রঃ) ইবনে আসাকেরের 
হাওয়ালায় বলেন যে, নবী ঞ্ এক ব্যক্তিকে এই দুআটি পড়ার আদেশ দিয়েছেন ঃ *আল্লাহুন্মা ইননী আসআলুকা নাফসান বিকা 
মুত্মমাইন্নাহ, তু'মিনু বিলিকায়িকা অতারযা বিস্বায়া-য়িকা অতাব্ুনাউ বিআত্রা-য়িক।” (ইবনে কাসীর) (4টি সহীহ নয়। দেখুন £ 
সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪০৬০নং -সম্পাদক) 
(১১) নগর বলে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সুরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় নবী পু মক্কাতেই অবস্থিত ছিলেন। তাঁর জন্মস্থানও 
ছিল মক্কা শহর। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা নবী £ঞ-এর জন্মস্থান এবং বাসস্থানের কসম খেয়েছেন। যার কারণে তার অতিরিক্ত মর্যাদার 


কথা সুস্পষ্ট হয়। 
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তফসীর আহসানুল বায়না ৩০ পারা 


১০০৮৫ 


২। আর তুমি এই নগরের অধিবাসী (বা বৈধতার অধিকারী হবে)।১) 
৩। শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে তার। 3৭৯) 


০২ ৫ 


৪। অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি বিপদ-কষ্ট্রের মধ্যে। ১৭) 


৫। সেকি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে নাঃ (টি ৫০12৮০3১2০9 
০ 4 আহ রর 
৬। সে বলে, 'আমি রাশি রাশি অর্থ উড়িয়ে দিয়েছি।” ১) 142 9৩৩ 0৯2 


৭। সেকি ধারণা করে যে, তাকে কেউই দেখে নি? ১৯) 


৮। আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি চক্ষুযুগল? ১৯ 


৯। আর জিহবা ও ওষ্ঠাধর? ১৮০) 


(১০) এতে সেই সময়কার প্রতি ইিত রয়েছে যখন মক্কা বিজয় হয়। সে সময় আল্লাহ তাআলা হারাম শহরে নবী এর জন্য লড়াই- 
ঝগড়া বৈধ করে দিয়েছিলেন। অথচ সেখানে ঝগড়া-লডায়ের কোন প্রকার অনুমতি নেই। কেননা, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী 
বলেছেন, “এই শহরকে আল্লাহ সেই সময় থেকে হারাম (নিষিদ্ধ ঘোষণা) করেছেন, যে সময়ে তিনি আকাশ-পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। 
অতএব আল্লাহর এই হারাম-এর বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বজায় থাকবে। এই স্থানের গাছ কাটা যাবে না এবং কাঁটা তুলে ফেলা হবে না। 
তবে আমার জন্য মাত্র দিনের কিছু সময়ের জন্য তা হালাল করা হয়েছিল। পুনরায় আজ সেই নিষেধাজ্ঞা ফিরে এল যেমন গতকাল ছিল। 
এবার কেউ যদি যুদ্ধ করার ব্যাপারে আমার যুদ্ধকে দলীলরূপে পেশ করে তাহলে তাকে বল, আল্লাহ তো তাঁর রসূল -কে ক্ষণেকের 
জন্য এই অনুমতি দিয়েছিলেন। তোমাকে তো এ অনুমতি দেওয়া হয়নি।” (সহীহ বুখারী শিম অধ্যায় মুসলিম হত্ত অধ্যায় মকার 
হারাম পরিচ্ছেদ) এই কথা খেয়াল ক*রে আয়াতের অর্থ হবে 8 “আর তুমি (ভবিষ্যতে) এই নগরের বৈধতার অধিকারী হবে।” কিছু 
উলামা এর অর্থ করেছেন £ “আর তুমি এই নগরের অধিবাসী।” কিন্তু ইমাম শওকানী বলেন, এই অর্থ তখন সঠিক হবে, যখন আরবী 
ভাষায় এ কথা প্রমাণিত হবে যে, ৯ বাস করার অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। আর এ আয়াতটি বাগধারার মাঝে পৃথক বাক্য হিসাবে 


ব্যবহৃত হয়েছে। 

(১ কোন কোন উলামাগণ বলেছেন যে, এ থেকে আদম 8৪৪ ও তাঁর সন্তান-সন্ততি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আবার কেউ বলেন, এ 
শব্দটা হল ব্যাপক; অর্থাৎ প্রত্যেক পিতা এবং সন্তান-সন্ততি এর অন্তর্ভূক্ত 

(১) অর্থাৎ, মানুষের জীবন পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্ট্ে পরিপূর্ণ। ইমাম ত্রাবারী এই অর্থকেই গ্রহণ করেছেন। আর এ বাক্যটি হল কসমের 
জবাব। 
(২১) অর্থাৎ, কেউ তাকে পাকড়াও করার শক্তি রাখে না। 

(১) ১: শব্দের অর্থ হল প্রচুর বা রাশি রাশি। অর্থাৎ, সে দুনিয়ার ব্যাপারে এবং ফালতু কাজে অনেকানেক পয়সা ব্যয় করে অতঃপর 


গর্বের সাথে লোকের কাছে তা বলে বেড়ায়। (অথবা সে ছ্বীনের ব্যাপারে অর্থ বায় করে, অতঃপর আক্ষেপের সাথে লোকের কাছে তা বলে 
বেড়ায়। -সম্পাদক) 

(২) এমনিভাবেই আল্লাহর নাফরমানীতে অটল থেকে মাল খরচ করে আর ভাবে যে, তার পরিদর্শনকারী কেউ নেই। অথচ আল্লাহ 
সবই দেখছেন এবং সে ব্যাপারে তাকে তিনি সাজা দেবেন। পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা কিছু নিয়ামতের কথা উল্লেখ 
করেছেন; যাতে এমন মানুষেরা উপদেশ গ্রহণ করে। 

(২.৯) যার দ্বারা সে দর্শন করে থাকে। 

(১৮) জিন্থা দ্বারা সে কথা বলে এবং নিজের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। আর ওয্ঠাধর (দুই ঠোট) দ্বারা সে বলা এবং খাওয়ার কাজে 
সহযোগিতা নিয়ে থাকে। এ ছাড়া এগুলো তার চেহারা ও মুখমন্ডলের সৌন্দর্যের বিশেষ কারণও বটে। 
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১০৮৬ সুর) বাল।াদ ৯০ 


১০। এবং আমি কি তাকে দুটি পথ দেখাই নি? ১৮১ 


১১। কিন্তু সে গিরি সংকটে প্রবেশ করল না। ১৮১ 


১ থা শসা ১৪ 


১২। কিসে তোমাকে জানাল, গিরি সংকট কি? কেট হও 6090 


5 ১ 2 টি 
১৩। তা হচ্ছে ক্রাতদাসকে হুক্তি প্রদান। 28941 
১৪। অথবা ক্ষুধার দিনে অন্নদান। 2525 ১০১৫ & 25৮12 
১৫। পিতৃহীন আত্মীয়কে। 


১৬। অথবা ধুলায় লুঠঠিত দরিদ্রকে। ১৮১ 


১৭। তদুপরি অন্তর্ভস্ত হওয়া তাদের যারা ঈমান আনে” এবং 
পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের। (৮০ 


১৮। তারাই হল সৌভাগ্যবান। 


১৯। পক্ষান্তরে যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হল বট 2220 জন? 7, 52 152 ১:০1 


শট 


হতভাগ্য। নি 
২০। তাদের উপরই রয়েছে অবরুদ্ধ অগ্নি।১৮১ 


০১ ৮১ 


(৮১ অর্থাৎ, ভাল ও মন্দ, ঈমান ও কুফর, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের উভয় প্রকার পথই দেখিয়েছি । যেমন, তিনি বলেন “আমি তাকে 
পথের নির্দেশ দিয়েছি হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।” (সরা দাহার ৩ আয়াত) 

১৯৪ শব্দের অর্থ হল উচু জায়গা। এই জন্য কিছু সংখ্যক আলেমগণ এর অনুবাদ করেছেন, আমি মানুষকে (মায়ের) দুই স্তনের প্রতি 
পথনির্দেশ করেছি। অর্থাৎ, সে স্তন্যপান করার জগতে (শিশু অবস্থায়) সেখান হতে নিজের আহার অর্জন করুক। কিন্তু প্রথমত অর্থটাই 
অধিক শুদ্ধ। 
(৮১) ০ বলা হয় পাহাড়ের মাঝে মাঝে রাস্তা বা গিরিপথকে। সাধারণতঃ এ পথ বড় দুন্তর, দুরতিক্রম্য ও সংকটময় হয়। এটি মানুষের 
সেই শ্রম ও কষ্ট্রকে স্পষ্ট ক”রে বুঝাবার জন্য একটি উদাহরণ; যা নেক কাজ করার পথে শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং মনের কামনা-বাসনার 
বিরুদ্ধে করতে হয়। যেমন পাহাড়ের এ পথে চড়া অত্যন্ত কঠিন, তেমনি তার নেক কাজ করাও বড় সুকঠিন। (ফাতহুল কাদীর) 

(৮০) ০5 ১18 অর্থাৎ ঃ ক্ষুধার দিন। ২১০1১ মাটি-মাখা বা ধুলায় লুঠিত। অর্থাৎ, যে দারিদ্রোর কারণে মাটি বা ধূলার উপর পড়ে 
থাকে। তার নিজ ঘর-বাড়ি বলেও কিছু থাকে না। মোট কথা হল যে, কোন ক্রীতদাস স্বাধীন করা, কোন ক্ষুধার্ত আত্মীয় অনাথ কিংবা 
মিসকীনকে খাবার দান করা গিরিপথে চলার মত কঠিন কাজ। যার দ্বারা মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করতে পারে। 
অনাথের তন্্াবধান করা এমনিতেই বিরাট পুণ্যের কাজ। কিন্তু যদি সে আত্মীয় হয়, তাহলে তার ততন্ত্াবধান করায় আছে দ্বিগুণ সওয়াব; 
এক সদকা করার সওয়াব এবং দুই আত্রীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ও তার হক আদায় করার সওয়াব। অনুরূপ ক্রীতদাস স্বাধীন 
করারও বড় ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল কোন খণী ব্যক্তির ণ পরিশোধ ক"রে দেওয়াও এক প্রকার এ শ্রেণীরই কাজ। 
অর্থাৎ, সে কাজও এক প্রকার &3) এ। 

(৮১) এ থেকে জানা গেল যে, উল্লিখিত সৎকর্ম তখনই উপকারী ও পরকালের সুখের কারণ হবে, যখন তার কর্তা ঈমানদার হবে। 

(৮) ঈমানদারদের একটা গুণ এই যে, তারা একে-অপরকে ধৈর্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপদেশ দেয়। 

(১৮১ ৮-০$ এর অর্থ হল ১ অর্থাৎ বন্ধ। তার মানে হল, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ ক'রে তার চতুর্দিক বন্ধ ক'রে 
দেওয়া হবে। যাতে প্রথমতঃ আগুনের সম্পূর্ণ তাপ তাদেরকে পৌছে এবং দ্বিতীয়তঃ সেখান হতে পলায়ন ক'রে কোথাও যেতে না 
পারে। 
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তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


সুর 1 "শাম্্ত (মন্কায় অবীর) 
সুরা নং ঃ ৯১, আয়াত সংখ্যাঃ ১৫ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


১। শপথ সূর্যের এবং তার (দিনের প্রথম ভাগের) কিরণের। 3৮) 


২। শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়। 3৮৮) 


৩। শপথ দিবসের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে। ৮৯ 


৪। শপথ রজনীর, যখন তা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। ৯ 


৫। শপথ আকাশের এবং তার নির্মাণ কৌশলের। (২৯১) 


৬। শপথ পৃথিবীর এবং তার বিস্তীর্ণতার। ১৯১ 


৭। শপথ আত্মার এবং তার সুঠাম গঠনের। (১০) 


৮। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্মও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। (৯৪ 


৯। সে সফলকাম হবে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করবে। ১৯০ 


১০। এবং সে ব্যর্থ হবে, যে তাকে কলুষিত করবে। (৯১ 


১১। সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশতঃ (সত্যকে) মিথ্যা জ্ঞান করল। (৯১ 


১০৮৭, 


(১৮) চাশ্তের সময় অথবা সূর্যের কিরণের কসম। অথবা “হা” বলতে দিনকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, সূর্য এবং দিনের কসম। 


(৮) অর্থাৎ, যখন সূর্যাস্তের পরে পরেই চন্দ্র উদয় হয়। যেমন, মাসের প্রথম পক্ষে হয়ে 


থাকে। 


রা, সূর্যকে আছন ক”রে ফেলে এবং চতুর্দিকে অন্ধকার ছেয়ে আসে। 


বা অন্ধকারকে দূরীভূত করে। "অন্ধকার” শব্দের উল্লেখ তো পূর্বে নেই; তবে বাগধারার ইজিতে তা বোঝা যায়। 


বা যিনি তাকে বিস্তীর্ণ করেছেন। 


খে ব্যবহার হয়েছে। 


থ 
থা 
(২১১ অথবা সেই সত্তার কসম, যিনি তা নির্মাণ করেছেন। এ অর্থে ১ শব্দ ০ শব্দের আ 
থ 
থ 


বা ধিনি তাকে সুষ্ঠাম বানিয়েছেন। তাকে সুঠাম বানিয়েছেন অর্থ হল তাকে অ 
বেঢঙ্গের বানাননি। 


স-প্রত্যঙ্গের উপযুক্ত বানিয়েছেন। তাকে বিশ্রী বা 


(১৯ 'জ্ঞানদান করা”র এক অর্থ এই যে, তিনি তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে আম্বিয়াগণ ও আসমানী কিতাব দ্বারা 


ভাল-মন্দ চিনিয়ে দিয়েছেন। অথবা এর অর্থ যে, তার মস্তি্ষ ও প্রকৃতিতে ভাল-মন্দ, 
নেকীর পথ অবলম্বন করে এবং বদার পথ হতে দুরে থাকে। 


নেকী-বদীর অনুভূতি প্রদান করেছেন। যাতে সে 


(৮) অর্থাৎ, যে আত্মাকে শির্ক, অবাধ্যতা থেকে এবং চারিত্রিক অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করবে, সে পরকালে সফলতা ও মুক্তি লাভ 


করবে। 


(৯) অর্থাৎ, আত্মাকে যে কলুষিত ও ভষ্ট করবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। :.১ শব্দটি ৬৮১5 শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ হল, এক 


বস্তকে অন্য বস্তুতে লুকিয়ে ফেলা। সুতরাং এখানে ৮.১ এর অর্থ হল, যে নিজের আত্মাকে লুকিয়ে ফেলল এবং অনর্থক ছেড়ে দিল 


এবং তাকে আল্লাহর আনুগত্য এবং নেক আমল দ্বারা প্রকাশ করল না। 


(১১) ১৬ সেই অবাধ্যতাকে বলে, যা সীমা ছাড়িয়ে যায়। সেই অবাধ্যতাই তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। 
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১০৮৮ সুরা স্াখস ৯৯ সূরা লাইলে ০২ 


এ রি 
১২। তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল। (৯) (25215913| 
১৩। তখন আল্লাহর রসুল তাদেরকে বলল, "আল্লাহর উন্তরী ও তাকে পানি টি রঃ 0 
পান করাবার বিষয়ে সাবধান হও।” (১৯৯ 
১৪। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল। অতঃপর এ উ ত্যা করল। ৬০ ভা ৬: পা 2৫ 
টি রি ্রীকে হ ৫-৩-৯৫5 ১৫৮৮ 7০০৪ (১9)2৯১ ০9: 
সুতরাং তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধংস 
ক'রে একাকার(০১) কণরে দিলেন। (0১9৮৬ 
১৫। আর তিনি ওর পরিণামকে ভয় করেন না। (৩০০) উনি 
সুর | লাহুকল (মক্কায় অব) 
সুরা নং ঃ ৯২, আয়াত সংখ্যাঃ ২১ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59৮ টি 
১। শপথ রাত্রির, যখন তা আচ্ছন্ন করে) ৪৯৪০] ০প্রাও 
২। শপথ দিবসের, যখন তা সমুজ্জবল হয়। (০০) 419] 040 
৩। শপথ তার যিনি নর-নারীর সৃষ্টি করেছেন। (০১) ক প্রসীও 91৮15 
৪। অবশাই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিনমুখী। ০”) (15515556] 


(২৯) যার নাম মুফাস্সিরগণ “কুদ্দার বিন সালেফ” বলেছেন। সে এমন দুক্ষর্ম করল যার কারণে সে হতভাগ্যদের সর্দার হয়ে গেল। সে 
ছিল সর্বাধিক বড় বদমাশ ও হতভাগা। 

(২৯৯) অর্থাৎ, সেই উটনীর যেন কোন ক্ষতি না করে। এইরূপ তার পানি পান করার যে দিন ধার্য আছে, তাতেও যেন কোন গড়বড় না 
করা হয়। উটনী ও সামুদ জাতি উভয়ের জন্য পানির পানের এক এক পৃথক দিন ধার্ধ্য করে দেওয়া হয়েছিল। তা বহাল রাখার তাকীদ 
করা হল। কিন্তু সে যালেমরা তা পরোয়া করল না। 
(৮) এ কুকাজ এ “কুদ্দার” নামক এক ব্যক্তিই করেছিল। কিন্তু যেহেতু এ কাজে জাতির সকল লোকেরাও তাতে জড়িত ছিল। সে জন্য 
তাদের সকলকে সমান অপরাধী গণ্য করা হল এবং মিথ্যাজ্ঞান ও উটনীর হত্যা ক্রিয়ার সম্বন্ধ পুরো জাতির প্রতি করা হয়েছে। এখান 
থেকে একটি নীতি জানা যায় যে, একই মন্দকর্মে জড়িত যদি জাতির কয়েকজন ব্যক্তি হয়, কিন্তু পুরো জাতির সমস্ত লোক যদি তাতে 
আপত্তি না করে; বরং পছন্দ করে, তাহলে তাদের সকলেই আল্লাহর নিকট মন্দ কাজে জড়িত হিসাবে পরিগণিত হয় এবং সেই অপরাধ 
ও মন্দকাজে সবাইকে সমান শরাক ভাবা হয়। 

(১) ৮4০7০ অর্থ হল, আল্লাহ তাদের উপর কঠিন আযাব অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে সমূলে ধংস ক'রে দিলেন। 

(১) একাকার ক'রে দিলেন। অর্থাৎ, এই আযাবকে তাদের উপর সমানভাবে ব্যাপক করে দিলেন। কাউকে তিনি ছাড়লেন না; এই 
আযাব দ্বারা তিনি এ জাতির আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকেই ধংস ক'রে দিলেন। অথবা এর অর্থ এই যে, মাটিকে তাদের উপর বরাবর ও 
সমান ক'রে দিলেন। অর্থাৎ, সবাইকে মাটির নিচে ধসিয়ে দিলেন। 
(১১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সে ভয় নেই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন, ফলে কোন বৃহৎ শক্তি তার প্রতিশোধ নেবে। তিনি এ 
শাস্তির পরিণাম থেকে ভয়শূন্য। যেহেতু তার অপেক্ষা বড় অথবা তার সমতুল্য এমন কোন শক্তি নেই, যা তাঁর নিকট হতে প্রতিশোধ 
গ্রহণ করতে পারে। 
(৯ অর্থাৎ, দিগন্তে ছেয়ে যায় এবং তার ফলে দিনের আলো বিলীন হয়ে যায় ও অন্ধকার নেমে আসে। 

(:”) অর্থাৎ, রাতের অন্ধকার দুরীভূত হয় এবং দিনের উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ে। 

(১) এখানে আল্লাহ তাআলা নিজ সত্তার কসম খেয়েছেন। কেননা, তিনি হলেন নর-নারী উভয়েরই সৃষ্টিকর্তা। এ ক্ষেত্রে, মাওসুলা 


এ। -এর অর্থে। আর ৮ মাসদারিয়া হলে অর্থ হবে, "শপথ নর-নারীর সৃষ্টির।” 


(১) অর্থাৎ, কেউ সৎকর্ম করে, সুতরাং তার প্রতিদান হবে জাননাত। আর কেউ অসৎ কর্ম করে; আর তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। এ 
আয়াতটি কসমের জবাব। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


৫। সুতরাং যে দান করে ও আল্লাহকে ভয় করে, (৩০৮) 


৬। এবং সৎ বিষয়কে সত্য জ্ঞান করে। (৩০৯ 


৭। অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দেব (জান্নাতের) সহজ পথ। ৩১) 


৮। পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।$৯১ 


৯। আর সৎ বিষয়কে মিথ্যা জ্ঞান করে, ৩৯১) 


১০। অচিরেই তার জন্য আমি সুগম ক'রে দেব (জাহান্নামের) কঠোর 
পরিণামের পথ।(৩১৩ 

১১। যখন সে ধুংস হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে 
না।(৩১৪) 


১২। আমারই দায়িত্‌ পথ প্রদর্শন করা। ৬১৭ তট ৪5৫1 ০৮০০! 
55258 

১৩। আর ইহকাল ও পরকালের কর্তৃত্ব আমারই। (১ 9195311 91 

১৪। অতএব আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক ক'রে লি) 23106-445০6 


দিনে ্ি 


১৫। এতে সেই নিতান্ত হতভাগা ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবে না; 


(১) অর্থাৎ, ভাল কাজে খরচ করে এবং নিষিদ্ধ কর্ম হতে দূরে থাকে। 

(৯) অথবা উত্তম প্রতিদানকে সত্যজ্ঞান করে। অর্থাৎ, এ কথায় বিশ্বাস রাখে যে, দান করা এবং আল্লাহকে ভয় করার উত্তম প্রতিদান 
পাওয়া যাবে তার কাছে। 
(১১) ৬১৫ শব্দের অর্থ হল পুণ্য এবং সুন্দর আচরণ। অর্থাৎ, আমি তাকে পুণ্য কাজ করার এবং আনুগত্যের তওফীক দান করি এবং 


সেগুলি করা তার জন্য সহজ করে দিই। ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, এই আয়াতটি আবু বকর ৬-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি ছয়জন 
ক্রীতদাসকে স্বাধীন করেছিলেন, যাদেরকে মুসলমান হওয়ার কারণে মক্কাবাসীরা খুবই কষ্ট দিত। (ফাতহুল কাদীর) 

(১১ অর্থাৎ, যে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না এবং আল্লাহর আদেশকে পরোয়া করে না। 

(২১) অথবা আখেরাতের বদলা এবং হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করে। 

(১১) ৬১১ (সংকীর্ণতা বা কঠোর পরিণামের পথ) বলতে কুফর, অবাধ্যতা ও মন্দ পথকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তার জন্য আমি 


অবাধ্যতার পথ আসান ক'রে দেব। যার কারণে তার জন্য ভাল ও সৌভাগ্যের পথ জটিল হয়ে যাবে। কুরআন মাজীদে কয়েক জায়গায় 
এই বিষয়কে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ভাল ও হিদায়াতের পথ অবলম্বন করে, তার প্রতিদানে আল্লাহ তাকে মঙ্গলের তওফীক 
দান করেন। আর যে ব্যক্তি মন্দ ও অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে সেই অবস্থাতেই ছেড়ে দেন। আর এটা সেই ভাগ্য 
অনুযায়ী হয়, যা আল্লাহ নিজ ইল্ম অনুসারে লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। (ইবনে কাসীর) এই বিষয়টি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। নবী 
বলেছেন, তোমরা আমল কর প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ সহজ করে দেওয়া হয়। যে 
সৌভাগ্যবান, তাকে সৌভাগ্যবানের কাজের জন্য তওফীক দেওয়া হয়। আর যে দুর্ভাগ্যবান, তাকে দুর্ভাগ্যবানের কাজের তওফীক 
দেওয়া হয়। (সহীহ বৃখারীঃ সুরা লাইলের তফসীর পরিচ্ছেদ।) 

(২১) অর্থাৎ, যখন সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন এই মাল-ধন, যা সে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করত না, তা সেদিন কোন কাজে আসবে 
না। 
(১১০ অর্থাৎ, হালাল- হারাম, ভাল-মন্দ, হিদায়াত ও ভ্ষ্টিতাকে বর্ণনা ও স্পষ্ট করা আমার দায়িত্ব। যো আমি ক'রে দিয়েছি।) 

(২১ অর্থাৎ, উভয়ের মালিক আমিই। আমি যেভাবে চাই, সেভাবেই উভয়কে পরিচালনা করি। এই জন্য উভয়ের কিংবা তার একটির 
প্রার্থী যেন আমারই নিকট প্রার্থনা করে। কেননা, প্রত্যেক প্রার্থনাকারীকে আমিই আমার ইচ্ছানুযায়ী দান ক'রে থাকি। 
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১০৯০ সুরা স্রুহ। ৯৩ 


১৬। যে (নবীকে) মিথ্যাজ্ঞান করে ও (ঈমান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। ১১১ 


১৭। আর আল্লাহভীরুকে তা থেকে দূরে রাখা হবে। (৯) 


১৮। যে আত্মশ্ুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে। ৩১৯) 


১৯। এবং তার প্রতি কারো কোন অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়। ২১ 


২০। কেবল তার মহান পালনকর্তার মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের 
প্রত্যাশায়।(১১) 


২১। আর সে অচিরেই সন্তুষ্ট হবে। (২২২) 


সূরা যু” (অব 


সুরা নং ঃ ৯৩, আয়াত সংখ্যা ঃ ১১ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


১। শপথ পূর্বাহের (দিনের প্রথম ভাগের)। ৩২৯ 


২। শপথ রাত্রির; যখন তা সমাচ্ছন ক'রে ফেলে। (২০) 


(5১) এই আয়াত থেকে 'মুর্জিয়া” (নামক একটি ভষ্ট দল) প্রমাণ করে যে, জাহান্নামে কেবলমাত্র কাফেররাই যাবে। কোন মুসলমান --- 
তাতে সে যত বড়ই পাপী হোক না কেন --- জাহান্নামে যাবে না। কিন্তু এ বিশ্বাস হল (কুরআন ও হাদীসের) সেই স্পষ্ট উক্তির পরিপন্থী, 
যার দ্বারা বোঝা যায় যে, বহু সংখ্যক মুসলমানও --- যাদেরকে আল্লাহ কিছু শাস্তি দিতে চাইবেন --- তারা কিছুকালের জন্য জাহান্নামে 
যাবে। অতঃপর নবী পল ফিরিস্তা এবং অন্যান্য নেক বান্দাগণের সুপারিশের বদৌলতে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। উক্ত 
আয়াতে সীমাবদ্ধতার সাথে যা বলা হয়েছে, তার মানে এই যে, যারা পাক্কা কাফের ও নিতান্ত হতভাগা, জাহানাম আসলে তাদের জন্যই 
তৈরী করা হয়েছে। যাতে তারা অবশ্য অবশ্যই অনিবার্ধভাবেই চিরকালের জন্য প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে কোন নাফরমান শ্রেণীর 
মুসলিম যদিও জাহানাামে যাবে, তবুও তারা অবশ্য অবশ্যই অনিবার্ষভাবেই চিরকালের জন্য তাতে স্থায়ী হবে না। বরং তাদের 
শাস্তিষরূপ এ প্রবেশ সাময়িকের জন্য হবে। (ফাতহুল কাদীর) 
(১৮) অর্থাৎ, তাকে জাহানাম থেকে দুরে রাখা হবে এবং জানাতে স্থান দেওয়া হবে। 

(১৯) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজ মাল আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ব্যয় করে; যাতে তার অন্তর ও মাল পবিত্র হয়ে যায়। 

(২২০ অর্থাৎ, কারো উপকারের বদলা পরিশোধ করার জন্য দান করে না। 

(১১১) বরং ইখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তষ্টি এবং জান্নাতে তাঁর দর্শন পাবার জন্য খরচ করে। 

(১) অথবা সে রাখী হয়ে যাবে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এই সমস্ত গুণের অধিকারী হবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের নিয়ামত এবং সম্মান ও 
মর্যাদা দান করবেন। যার কারণে সে সন্তুষ্ট ও রাষী হয়ে যাবে। অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, বরং কেউ কেউ এ ব্যাপারে "ইজমা? 
(এক্যমত) বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতগুলি আবু বাকর এ-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। তবুও অর্থের দিক দিয়ে তা ব্যাপক। যে 
ব্যক্তি অনুরূপ উচ্চ গুণে গুণান্বিত হবে, সেও আল্লাহর দরবারে উক্ত মর্যাদার অধিকারী হবে। 
(৯১) একদা নবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দু-তিন রাতে তিনি তাহাজ্জুদ পড়লেন না। এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বলল, ওহে 
মুহাম্মাদ! মনে হয় যেন তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। কেননা, দু-তিন রাত্রি থেকে দেখছি, সে তোমার নিকট আসে না।” 
এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা এই সুরা অবতীর্ণ করলেন। (সহীহ বৃখারী সূরা হৃহা তাফসীর পরিচ্ছেদ) এই মহিলা আবু জাহলের স্ত্রী 
উন্মে জামীল ছিল। (ফাতহুল বারী) 

(১১) ৬৯১ পূর্বাহ্ন বা চান্তের অক্ত এ সময়কে বলা হয়, যখন (সকালে) সূর্য একটু উচ্ুতে ওঠে। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য পূর্ণ দিন। 


(১) ৬৯-০ শব্দের অর্থ হল নিঝুম হওয়া। অর্থাৎ, যখন রাত্রি নিঝুম হয়ে যায় এবং তার অন্ধকার পূর্ণরূপে ছেয়ে যায়। যেহেতু তখনই 
প্রতোক জীব স্থির ও শান্ত হয়ে যায়। 
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৩। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি 
বিরূপও হননি। (১১৬ 
৪। অবশ্যই তোমার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা অধিক শ্রেয়।৩১১) 


৫। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (এমন কিছু) দান করবেন, যাতে 50125 
তুমি সন্তুষ্ট হবে। (৩২৮) 

৬। তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয় (9 ৮৫5৫ এএকা 
দান করলেন? (৩২৯) রঃ পর 

৭। তিনি তোমাকে পেলেন পথহারা অবস্থায়, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ কে 53495 59 
দিলেন। ৩০০ ৯ 


৮। তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন।(০১ 


৯। অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না। ০) 
১০। এবং ভিক্ষুককে ধমক দিও না। ৬৩৩) 


১১। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত কর) (০৪০ এ 
সূরা আলাম নাশ্রাহ (দ্বার অবতীর) 
সূরা নহঃ ৯৪, আয়াত সংখ্যাঃ৮ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। ০ চি 


(১) যেমন কাফেররা মনে করছে। 

(১) অথবা অবশ্যই তোমার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। 

(৭৮) এর দ্বারা দুনিয়ার বিজয় এবং আখেরাতে সওয়াব বোঝানো হয়েছে। এতে এ সুপারিশ করার অধিকারও অন্তর্ভূক্ত যা নবী 
নজের গোনাহগার উন্মতের জন্য আল্লাহর নিকট লাভ করবেন। 

(১১) অর্থাৎ, পিতার গ্নেহ-সাহায্য থেকে তুমি বঞ্চিত ছিলে। আমিই তোমার সহায়ক হলাম। 

(১৮) অর্থাৎ, তুমি দ্বীন, শরীয়ত ও ঈমান সব্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলে। আমি তোমাকে পথ দেখালাম, নবুঅত দিলাম এবং তোমার প্রতি 
কতাব নাধিল করলাম। ইতিপূর্বে তুমি হিদায়াতের জন্য পেরেশান ছিলে। 

(১১ "অভাবমুক্ত করলেন” অর্থাৎ, তিনি ছাড়া অন্যান্য থেকে তোমাকে অমুখাপেক্ষী করলেন। সুতরাং তুমি অভাবী অবস্থায় ধৈর্যশীল 
এবং অভাবমুক্ত অবস্থায় কৃতজ্ঞ হলে। যেমন খোদ নবী $ও বলেছেন যে, মাল ও আসবাবপত্রের আধিক্যই ধনবত্তা নয় বরং আসল 
ধনবত্তা হল আন্তরের ধনবত্তা। (সহীহ হ্রুসলিম যাকাত অধ্যায় আধকাধিক মালের মালিক ধনী নয় পরিচ্ছেদ/) 

(১) বরং ব্যবহারে তার সাথে নম্রতা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। 

(১০) তার প্রতি কোন প্রকার কঠোরতা প্রদর্শন করো না এবং অহংকারও নয়। কর্কশ ও কড়া ভাষা ব্যবহার করো না। বরং (ভিক্ষা না 
দিয়ে) জওয়াব দিলেও গ্নেহ ও মহব্বতের সাথে মিষ্টি কথায়) জওয়াব দাও। 
(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমার উপর যা অনুগ্রহ করেছেন। যেমন, তিনি তোমাকে হিদায়াত, রিসালত ও নবুঅত দান করেছেন, 
এতীম হওয়া সন্ত্র্ও তিনি তোমার তত্ত্বাবধানে ব্যবস্থা করেছেন, তোমাকে অল্পে তুষ্ট করেছেন ও অভাবমুক্ত করেছেন প্রভৃতি। এই 
সমস্ত অনুগ্রহসমূহের কথা কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়ার সাথে বয়ান কর। এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা চর্চা 
এবং প্রকাশ করাকে তিনি পছন্দ করেন। কিন্তু তা অহংকার ও গর্বের সাথে নয়। বরং আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া এবং তাঁর এহসানিতে 
ডুবে থেকে এবং আল্লাহর কুদরত ও শক্তিকে এই ভয় ক'রে তা ব্যক্ত করতে হবে যে, তিনি যেন আমাদেরকে এ সকল নিয়ামত হতে 
বঞ্চিত না ক'রে দেন। 
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১। আমি কি তোমার বক্ষকে প্রশস্ত ক'রে দিইনি? (০০ 
২। আমি তোমার উপর হতে অপসারণ করেছি তোমার সেই ভার; (০৩) 


৩। যা তোমার পিঠকে ক'রে রেখেছিল ভারাক্রান্ত। 


৪। আর আমি তোমার খ্যাতিকে সমুচ্চ করেছি। (১) 


৫। নিশ্চয়ই কষ্ট্রের সাথে রয়েছে স্বস্তি। 


৬। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বত্তি। (২৩) 


৭। অতএব যখনই অবসর পাও, তখনই (আল্লাহর ইবাদতে) সচেষ্ট হও।(৩৯ (৩০০৯৪ ।%৪ 


৮। আর তোমার প্রতিপালকের প্রতিই মনোনিবেশ কর। ৩১৭) 2১৬১০ 41 


(২৭) পূর্বের সুরায় (মহানবী &-এর প্রতি) তিনটি নিয়ামত বা অনুগ্রহের কথা আলোচনা হয়েছে। এ সুরাতেও মহান আল্লাহ আরো 


তিনটি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছেন। তার মধ্যে তার "বক্ষ প্রশস্ত” ক'রে দেওয়া হল প্রথম অনুগ্রহ। এর অর্থ হল, বক্ষ আলোকিত 
এবং উদার হওয়া; যাতে সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তার জন্য হৃদয় সংকুলান হয়। একই অর্থে কুরআন কারীমের এই আয়াতও 8 ১৪) 
(১১0 ৮৬০ তা ও 0 40 ১১ অর্থাৎ, “আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত ক'রে দেন।” 
গ্েরা আনআম ১২৫ আয়াত) অর্থাৎ, সে ইসলামকে সত্য দ্বীন বলে জেনে নেয় এবং তা গ্রহণ করে নেয়। এই “বক্ষ প্রশস্ত'-এর অর্থে 
সেই "বক্ষ বিদীর্ণ" (সিনাচাক)ও এসে যায়; যা বিশুদ্ধ হাদীসানুযায়ী নবী ঞ-এর দু*-দু” বার ঘটেছিল £ একবার বাল্যকালে যখন তাঁর 
বয়স ৪ বছর। একদা জিব্রাঈল ৯ এলেন এবং নবী £্-এর বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। আর তার হৃদয়ের ভিতর থেকে শয়তানী 
রক্তপিন্ডকে বের ক'রে দিয়েছিলেন যা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে এবং হাদয় ধৌত ক"রে পুনরায় তা ভরে দিয়ে বক্ষ বন্ধ 
কণরে দিলেন। (সহীহ মুসালিম ঈমান অধ্যায়, ইসরা পারিচ্ছেদ) আর একবার তা মি,রাজের সময় ঘটেছিল; জিত্রাঈল ৯৬ তার মুবারক 
বুকটাকে চিরে তার অন্তরটাকে বের ক*রে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে পুনরায় স্বস্থানে রেখে দিলেন এবং তা ঈমান ও হিকমত দিয়ে 
পরিপূর্ণ ক'রে দিলেন। (সহীহাইন মি"রাজ পারিচ্ছেদ এবং নামায অধ্যায়) 
(৯) এই ভার বা বোঝা নবুঅতের পূর্বে তার চল্লিশ বছর বয়সকালের সাথে সম্পৃক্ত। এই জীবনে যদিও আল্লাহ তাঁকে গুনাহ থেকে 
বাঁচিয়ে রেখেছেন; সুতরাং তিনি কোন মূর্তির সামনে মাথা ঝুঁকাননি, কখনো মদ্য পান করেননি এবং এ ছাড়া অন্যান্য পাপাচরণ থেকেও 
তিনি সুদুরে ছিলেন। তবুও প্রসিদ্ধ অর্থে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য সম্পর্কে তিনি জানতেন না, আর না তিনি তা করেছেন। এই জন্য 
বগত চল্লিশ বছরে ইবাদত ও আনুগত্য না করার বোঝ তাঁর হৃদয় ও মস্তি সওয়ার ছিল; যা সত্যিকারে কোন বোঝ ছিল না। কিন্তু তার 
অনুভূতি ও উপলব্ধি তা বোঝ বানিয়ে রেখেছিল। আল্লাহ তাআলা তার সেই বোঝকে নামিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা ক”রে তাঁর প্রতি 
অনুগ্রহ করলেন। এটা ০0৯ 53 45 &৪ (5 এ|। এ ৯4) আয়াতের অর্থের মত। (সরা ফাতৃহ ২ আয়াত) 

কোন কোন আলেমগণ বলেন, এটা নবুঅতের বোঝ ছিল যেটাকে আল্লাহ হালকা করে দিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ এই রাস্তায় দুঃখ-কষ্ট 
সহ্য করার ব্যাপারে তার উৎসাহ বৃদ্ধি এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সরলতা সৃষ্টি করলেন। 
(২০) অর্থাৎ, যেখানে আল্লাহর নাম আসে সেখানে তারও (নবীর) নাম আসে। যেমন, আযান, নামায এবং আরো অন্যান্য বহু জায়গায় 
(এই হিসাবে সারা বিশ্বে প্রতি মুহূর্তেই লক্ষবার তার নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে।) পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে নবী &্-এর নাম এবং গুণ 
বন্তারিতভাবে বর্ণনা হয়েছে। ফিরিস্তাদের মাঝেও তীর সুনাম উল্লেখ করা হয়। নবী &-এর আনুগত্যকেও মহান আল্লাহ নিজের 
আনুগত্যরূপে শামিল করেছেন এবং নিজের আদেশ পালন করার সাথে সাথে তার আদেশও পালন করতে মানব সম্প্রদায়কে নির্দেশ 
দিয়েছেন। 
(১৮) এ হল নবী ঞ্ ও তাঁর সাহাবাগণের জন্য শুভসংবাদ যে, তোমরা ইসলামের পথে যা কিছু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছ এ ব্যাপারে চিন্তিত 
হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই; যেহেতু এর পরেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য অবসর ও স্বস্তি এনে দেবেন। সুতরাং এইরূপই 
হয়েছিল; যা সারা পৃথিবীর লোকেরা অবগত। 
(০৯ অর্থাৎ, নামায, তাবলীগ, অথবা জিহাদ থেকে যখনই অবসর পাও তখনই ইবাদত (দুআ ও যিকরে)র জন্য সচেষ্ট হও। (যেহেতু 
ইবাদতের পর যিক্রই বিধেয়।) অথবা এত বেশী আল্লাহর ইবাদত কর, যাতে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়। 
(৭) অর্থাৎ, তার কাছেই তুমি জান্নাতের আশা রাখ। তার কাছেই তুমি নিজের প্রয়োজন ভিক্ষা কর এবং সর্ববিষয়ে তারই উপর নির্ভর 
কর ও ভরসা রাখ। 
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তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


১০৯৩) 
সুরাত [নন (মায় অবতী্) 
সুরা নং ৯৫ আয়াত সংখ্যা ৪৮ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59৮ সি 
১। শপথ তীন ও যাইতুনের। ০১ (৩%2%া ওঠ 


২। শপথ "সিনাই" পর্বতের। ৩৯১৯ 


৩। এবং শপথ এই নিরাপদ নগরী (মক্কা)র। ১ 


৪। আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। (৪১ 


৫। অতঃপর আমি তাকে হীনতার সবচেয়ে নিম্নস্তরে ফিরিয়ে দিয়েছি।(০) 


৬। কিন্ত তাদেরকে নয় যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য তো 
আছে নিরবচ্ছিন পুরস্কার। ৯১ 


(১) €তীন” ডুমুরজাতীয় এক প্রকার মিষ্টি ফল; যার গাছ ও ফল ডুমুর গাছ ও ফলের মতই দেখতে। উর্দুতে 'আন্জীর” তর্জমা দেখে 
তা আমাদের দেশের 'পেয়ারা” *আল্ীর” বা "আমসপেরা” মনে করা ভুল। যয়ত্ুনকে ইংরেজীতে "অলিভ" বলা হয়। বাংলাতে এর 
অনুবাদ "জলপাই" করা হয়ে থাকে।) -সম্পাদক 

(৭) এটা হল সেই "তুর পাহাড়” যে স্থানে আল্লাহ তাআলা মূসা *&্র-এর সাথে কথোপকথন করেছিলেন। 

(১) এখানে "নিরাপদ নগরী” বলে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। যেখানে কোন প্রকার যুদ্ধ বা হত্যাকান্ড বৈধ নয়। এ ছাড়াও যে 
ব্যক্তি এই শহরে প্রবেশ করে যাবে সেও নিরাপত্তার অধিকারী হবে। কিছু ব্যাখ্যাকারীগণ বলেছেন যে, আসলে এখানে আল্লাহ তিনটি 
জায়গার কসম খেয়েছেন; যে জায়গাগুলিতে সুখ্যাতিসম্পন্ন, শরীয়তণ্রাপ্ত পয়গম্বর প্রেরণ হয়েছেন। "তীন” ও "যায়তুন” থেকে সেই 
এলাকা বোঝান হয়েছে যেখানে এসব ফল (অধিকাধিক) উৎপন্ন হয়। আর সেটা হল "বাইতুল মাকৃদিস” এলাকা। যেখানে ঈসা 3৪ 
পয়গন্বর হয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। "তুরে সীনা” অথবা সিনাই পর্বতে মুসা ৯ঞকে নবুঅত দান করা হয়েছিল। আর মক্কা নগরীতে 
নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ $-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। (ইবনে কাসীর) 

(১) এটা হল কসমের জওয়াব। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন নিচুমুখী করে। কেবলমাত্র মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 
আলম্বিত দেহ সোজা করে, যে নিজের হাত দিয়ে পানাহার করে। তার অল-প্রত্যঙ্গকে যখোপযোগী বানিয়েছেন। তাতে পশুর মত 
বেমানান ও অসামঞ্জস্য নেই। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তার মাঝে উচিত ব্যবধানও রেখেছেন। 
তাতে বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা, বোঝাশক্তি, প্রজ্ঞা, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। যার ফলে মানুষ আসলে তাঁর কুদরতের প্রকাশস্থল 
এবং তার শক্তিমত্তার প্রতিবিশ্ব। কিছু উলামা ১১০ ৬৮১ ৬৯ এ 0! (অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে তাঁর নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি 


করেছেন।) হাদীসে উক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। (মুসলিম নেকী ও আতীয়তা এবং আদব অধ্যায়) 
মানুষের সৃষ্টিতে উক্ত সকল জিনিসের ব্যবস্থা করাটাই হল “আহসানি তাকুবীম” (সুন্দরতম গঠন) যা মহান আল্লাহ তিনটি বস্তর কসম 
খাওয়ার পর উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল কাদীর) 
(১) এখানে মানুষের স্থবিরতা ও অন্তিম আয়ুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে সময়ে যুবক অবস্থা ও শক্তিমত্তার পর বার্ধক্য ও দুর্বলতা 
এসে পড়ে। আর তখন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বোধশক্তি শিশুদের মত হয়ে যায়। কেউ কেউ এখানে সেই হীনতার অর্থ গ্রহণ করেছেন 
যাতে মানুষ পতিত হয়ে অতিরিক্ত নীচতা এবং সাপ-বিছা থেকেও বেশী নিক্ট্ট হয়ে যায়। আবার কেউ বলেন, এ আয়াত দ্বারা সেই 
লাঞ্চনাকর আযাবকে বোঝানো হয়েছে যা জাহান্নামে কাফেরদের জন্য অপেক্ষা করছে। অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য 
না করে নিজেকে 'আহসানি তাকুবীম*-এর উচ্চ মর্যাদা থেকে জাহানামের নিয়দেশে ঠেলে দেয়। 
(২) এ আয়াতটি পূর্বের আয়াতের প্রথম অর্থের বিশদ বিবরণ। অর্থাৎ, এ দিয়ে মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে; (তারা অন্তিম 
বার্ধক্যে পৌছলেও তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার)। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থের দিক দিয়ে এটি পূর্বের বাক্যেরই তাকীদ। 
অবশ্য এই পরিণাম থেকে মু*মিনদেরকে পৃথক করা হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর) 
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১০৯৪ সূরা তীন ৯৫ সুর আলাকু ৯৬ 


৭। সুতরাং এরপর কিসে তোমাকে (হে মানুষ) কর্মফল দিবস সম্বন্ধে অবিশ্বাসী 
করে (৩৪৭) 
৮। আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন ৩) 


সুরা আল্লা ক (মায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং ৯৬, আয়াত সংখ্যাঃ ১৯ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 590541_____5 


নি 
০ ০৯৭ 


প%৮ 1০) -৮০0 [ঠা 


০৩৪৩১ট৩৮ 


১। তুমি পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। ৩৯) 


০২ 


২। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে। (৬ 


৩। তুমি পড়। আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। (৫) 65 532122 
৪। যিনি কলমের সাহায্য শিক্ষা দিয়েছেন। ৬১ 0-৮2102৮ এা 


স্র্ভতে 


চিত 


৫। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। ৫০৮ ০-০টরা ০ 


১৪৩01 
৭। কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। (292 


২ 


৬। বস্তত মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে। 


(৮) এ দিয়ে কিয়ামতের অবিশ্বাসীদেরকে হুমকির সাথে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ তোমাকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন 
এবং তিনি তোমাকে তার বিপরীত হীনতার অতল তলে নিক্ষেপ করতেও সক্ষম। আর তার মানেই হল, তোমাকে পুনর্বার সৃষ্টি করা 
তার পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়। সুতরাং এরপরেও কি তুমি কিয়ামত ও প্রতিফল দিবসকে অবিশ্বাস করবে? 
(১) অর্থাৎ, আল্লাহ কারো প্রতি অবিচার করেন না। আর তীর সুবিচারের দাবী এই যে, তিনি কিয়ামত সংঘটিত করবেন এবং যাদের 
উপর দুনিয়ায় যুলুম করা হয়েছে তাদেরকে পূর্ণ বদলা দিয়ে দেওয়া হবে। 
প্রকাশ থাকে যে, এই সুরার শেষে "বালা অআনা আলা যা-লিকা মিনাশ শাহিদীন” বলার হাদীস সহীহ নয়। (তিরমিযী) 
(৯) এটাই সর্বপ্রথম অহী যা নবী &্-এর উপর এ সময় অবতীর্ণ হয় যখন তিনি হিরা গুহায় আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। ফিরিস্তা 
(জিত্রীল) তাঁর নিকট এসে বললেন, 'পড়।” তিনি বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না।” ফিরিস্তা তাঁকে জড়িয়ে ধরে শক্তভাবে চেপে 
ধরলেন এবং বললেন, "পড়।” তিনি পুনর্বার একই উত্তর দিলেন। এইভাবে ফিরিস্তা তিনবার করলেন। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন ? 
সহীহ বৃখারী অহী অধায় মুদালিম ঈমান অধ্যায় ও অহীর প্রারম্ভিক সূচনার পরিচ্ছেদ।) 
9 অর্থাৎ, যা আপনার প্রতি অহী করা হয়েছে তা পড়। ৪৬ শব্দের অর্থ হল যিনি সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন। 


() এই আয়াতে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ করে মানুষের জন্মের কথা উল্লেখ হয়েছে; যাতে মানুষের মর্যাদা স্পষ্ট। 

(১ এ বাকাটি তাকীদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ দ্বারা বড় অলঙ্কারপূর্ণ ভঙ্গিমায় নবী && এর ওযরের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা 
তিনি 'আমি পড়তে জানি না” বলে পেশ করেছিলেন। আল্লাহ বললেন, আল্লাহ মহামহিমান্বিত; তুমি পড়। অর্থাৎ, মানুষের ভুল-ত্রুটি 
উপেক্ষা করা তাঁর বিশেষ গুণ। 

(+১) অর্থ হল কাটা, চাছা বা ছিলা। পূর্ব যুগে লোকেরা কেটে বা চেছে কলম তৈরী করত। এই জন্য লেখার যন্ত্রকে কলম বলা হয়। 
কছু ইল্ম (জ্ঞান) তো মানুষের স্মৃতিতে থাকে, কিছু আবার জিহা দ্বারা প্রকাশ করা হয়, আর কিছু ইল্ম মানুষ কলম দ্বারা কাগজে লিখে 
ইফাযত করে থাকে। মস্তি ও স্মৃতিতে যা থাকে তা মানুষের সাথে চলে যায়। জিহ্থা দ্বারা যা প্রকাশ করা হয়, তাও সংরক্ষিত থাকে না। 
পক্ষান্তরে কলমের লেখা যদি কোন প্রকারে নষ্ট না হয়, তাহলে চিরকাল বা বহুকালের জন্য সংরক্ষণ থেকে যায়। এই কলমের দ্বারা 
সর্বপ্রকার ইল্ম (জ্ঞান-বিজ্ঞান), পূর্বের লোকেদের ইতিহাস ও সলফে স্বালেহীনদের ইল্মের ভান্ডার সংরক্ষিত হয়েছে। এমনকি 
আসমানী কিতাবসমূহ সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যম হল এই কলম। এ থেকে কলমের গুরুত্ব এমনিই স্পষ্ট হয়ে যায়। এ জন্যই মহান আল্লাহ 
সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে সমস্ত সৃষ্টির তকুদীর (ভাগ্য) লেখার আদেশ করেছেন। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৩০ পারা হম 


৮। সুনিশ্চিতভাবে তোমার প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাবর্তন। 


৯। তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বারণ করে-- 


১০। এক বান্দা (রসূলুল্লাহ)কে যখন সে নামায আদায় করে? ৬৪ 


১১। তুমি কি মনে কর, যদি সে সৎপথে থাকে। (৫৯) 


১২। অথবা তাকওয়া (আল্লাহভীতি)র নির্দেশ দেয়। (৬) 


১৩। তুমি লক্ষ্য করেছ কি, যদি সে মিথ্যা মনে করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়? ৬৯ 


১৪। তবে কি সে অবগত নয় যে, আল্লাহ (তার সবকিছু) দেখছেন? ৬) 


১৫। সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয় তাহলে আমি (তাকে) অবশ্যই টেনে- 
হেঁচডে নিয়ে যাব, মাথার সামনের চুলের ঝুঁটি ধরে। (১) 


১৬। যা মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠ চুলের ঝুঁটি। (৫৯) 


১৭। অতএব সে তার পারিষদবর্গকে আহবান করুক। 


(৮৭) ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, বারণকারী বলতে আবু জাহলকে বোঝানো হয়েছে, যে ইসলামের চরম শক্র ছিল। আর বান্দা” বলতে নবী 
(১ অর্থাৎ, যাকে নামায পড়া হতে বাধা দেওয়া হচ্ছে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত। 

(+) অর্থাৎ, ইখলাস, তাওহীদ এবং নেক আমলের শিক্ষা দেয়; যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। তাহলে এই (নামায 
পড়া এবং তাকুওয়া বা আল্লাহভীতির নির্দেশ দেওয়ার) কাজ কি এমন আচরণ যার বিরোধিতা করা হবে এবং তার জন্য হুমকি ও ধমকি 
দেওয়া হবে? 

() অর্থাৎ, আবু জাহল আল্লাহর পয়গন্ধরকে মিথ্যা ভাবে এবং ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 

এখানে ৬৪) (তুমি লক্ষ্য করেছ কি)-এর মানে ৬১৯1 (আমাকে বল।) 


() এর মতলব হল যে, এই ব্যক্তি (আবু জাহল) যে এইরূপ আচরণ করছে সে কি জানে না যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখছেন? 
এবং তিনি তাকে এর প্রতিফল ভোগাবেন। অর্থাৎ, "4৩ (4 হল পূর্বে উল্লিখিত ৮৪৪9 285 ৩! ০৪০৪] ৬০ 905 ৩! শর্ত বাক্যের 
পরিপূরক। 

(**) অর্থাৎ, নবী &-এর বিরুদ্ধাচরণ ও দুশমনী করা হতে এবং তাঁকে নামায পড়া থেকে বাধা দেওয়া হতে বিরত না হয়, তাহলে 
আমি তার কপালে উপরিভাগের কেশগুচ্ছ ধরে টান দেব। হাদীসে বর্ণিত যে, একদা আবু জাহল বলেছিল যে, "যদি মুহাম্মাদ কা*বার 
নিকট নামায পড়া হতে বিরত না হয়, তাহলে আমি তার গর্দানে পা রেখে দেব।? অর্থাৎ, তাকে পদদলিত করব এবং দস্তরমত লাঞ্তিত 
করব। নবী &্এর কানে এ কথা পৌছলে তিনি বললেন, “যদি সে তা করত, তাহলে ফিরিশ্তা তাকে ধরে ফেলতেন।” পেহীহ বৃখারী 
তাফসীর সূরা আলাক্‌ পারিচ্ছেদ।) 
(*১) চুলের ঝুঁটির উক্ত গুণ রূপক হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। (আসলে এ গুণ এ চুলের ঝুটি-ওয়ালার। যে) মিথ্যাবাদী নিজের কথায় ও 
পাপাচারী নিজের কর্মে। 
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১০৯৬ সুরা কদর ৯৭ 


১৮। আমিও অচিরে আহবান করব (জাহান্নামের) প্রহরীবর্গকে।৬) 294/655০ 
১৯। সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করো না। তুমি সিজদা কর ও আমার পপর :5752.517222 খু খু 
নিকটবর্তী হও। (৩৬১ ২ লিপ ্ এ 
সুর | বরীদ্‌রাও১ (মক্কায় অবতীর্) 
৯৭ নং সুরা নংঃ ৯৭, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫ 

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। হি নী 
১ নিশ্চয়ই আমি এ (ঝুরআন)কে অবতীর্ণ করেছি মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিতে তে )এঠা মত 5050 
(শবেকদরে 0। (৩৬৩) সর্গ ৩৫ পাশ র্্ রর 
২। আর কিসে তোমাকে জানাল, মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি কি? ৬৬৯ ত9১এহাধু এএ৩তে 


(৮) হাদীসে এসেছে যে, একদা নবী ঞ্ কা"বাগুহের পাশে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় আবু জাহল তাঁর পাশ দিয়ে পার হয়ে বলল, 
“ওহে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে নামায পড়া হতে নিষেধ করিনি?” অনুরূপ সে আরো তাঁর সাথে কঠিনভাবে ধমক দিয়ে কথা বলল। 
নবী ৯ তার কথার কড়া জওয়াব দিলেন। তখন সে বলল, "হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে কিসের ভয় দেখাচ্ছ? আল্লাহর কসম! এই 
উপত্যকায় সব থেকে আমার পারিষদ ও পৃষ্ঠপোষক বেশী আছে।” তখন এই আয়াত নাষিল হয়। 
ইবনে আব্বাস এ বলেন, যদি আবু জাহল নিজের পারিষদবর্গকে আহবান করত, তাহলে তাদেরকে তখনই শাস্তিদাতা ফিরিস্তাগণ 
পাকড়াও করতেন। €তিরমিবী তাফসীর সূরা ইবৃরা পারিচ্ছেদ, মুসনাদে আহমাদ ১/৩২৯ ও তাফসীর ইবনে জারীর) 

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এইভাবে রয়েছে যে, সে অগ্রসর হয়ে তাঁর গর্দানে পা রাখার মনস্থ করেছিল। ইতি অবসরে সে উল্টা পাফিরে 
গেল এবং নিজ হাত দ্বারা নিজেকে বাঁচাতে লাগল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কি ব্যাপার? সে বলল, 'আমার ও মুহাম্মাদের মাঝে 
আগুনের পরিখা, ভয়ংকর দৃশ্য এবং বহু পাখা দেখলাম!” রসূল &ঞ বললেন, “যদি সে আমার নিকটবর্তী হত, তাহলে ফিরিস্তাগণ তার 
এক একটা অঙ্গকে নুচে নিত।” (কিয়ামতের বিবরণ অধ্যায়) 
₹55 শব্দের অর্থ হল দারোগা এবং পুলিশ (বা প্রহরী)। অর্থাৎ, এমন শক্তিশালী টৈন্য যার কেউ মুকাবিলা করতে পারে না। 
(০) (এই আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সুরা আ*রাফের শেষ আয়াতের টীকা দেখুন।) 
(০) এই সুরার মাক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে উলামাগণের মাঝে মতভেদ আছে। যেমন তার নাম করণেও মতভেদ রয়ে গেছে। ১১৪ 


শব্দের অর্থ হল কদর ও মর্যাদা। এই জন্য শবেকুদরের রাতকে ১১। ৪ বলা হয়। এর অর্থ অনুমান ও ফায়সালা করাও হয়ে থাকে। এ 
রাতে পূর্ণ এক বছরের ফায়সালা করা হয়। এ জন্য একে এ৯। 51 ও বলা হয়। এর মানে সংকীর্ণতাও হয়ে থাকে। যেহেতু এ রাতে 


পৃথিবীতে এত বেশী ফিরিস্তা অবতরণ করেন যে, পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে যায়। সেহেতু "শবেকন্দর” অর্থাৎ, সংকীর্ণতার রাত্রি। অথবা এই 
জন্য এর নাম "শবেকুদর” রাখা হয়েছে যে, এই রাতে যে ইবাদত করা হয় আল্লাহর নিকট তা খুবই কদর ও মর্যাদাপূর্ণ এবং তাতে বৃহৎ 
সওয়াবও আছে। 

এই রাত নির্ধারণ করার ব্যাপারেও বিরাট মতভেদ রয়েছে। (ফাতহুল কাদীর) তবে হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণ হয় যে, রমযান মাসের 
শেষ দশকের বিজোড় রাত্রির মধ্যে কোন এক রাত্রি "শবেকুদর”। এ রাতকে গোপন রাখার রহস্য এই যে, যাতে লোকেরা তা অর্জন করার 
উদ্দেশ্যে এই €টি বিজোড় রাতেই আল্লাহর অধিকাধিক ইবাদতে মগ্ন হয়। 
(০) অর্থাৎ, এই রাতে তা (কুরআন) অবতীর্ণ আরম্ভ করেছেন। অথবা তা "লাওহে মাহফ্য” হতে দুনিয়ার আসমানে অবস্থিত 
“বাইতুল ইয্যাহ”তে এক দফায় অবতীর্ণ করেছেন। আর সেখান থেকে প্রয়োজন মোতাবেক নবী && এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে 
এবং তা ২৩ বছরে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। জ্ঞাতব্য যে, "লাইলাতুল কনাদ্র” রমযান মাসেই হয়ে থাকে; অন্য কোন মাসে নয়। এর প্রমাণ, 
মহান আল্লাহ বলেছেন, “রমযান মাস; যাতে কুরআনকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।” সুরা বাকারাহ ১৮৫ নং আয়াত) 
(৮১) এখানে প্রশ্নবাচক শব্দ ব্যবহার করে এই রাতের মর্যাদা ও গুরুত্ব অধিকরপে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেন সৃষ্টি এর সুগভীর রহস্য 
পূর্ণরূপে জানতে সক্ষম নয়। একমাত্র আল্লাহই এ ব্যাপারে পূর্ণরূপ অবগত। 
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তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


১০৯৭ 
রী রি উ ্ ৪৪২ ০৫? ০৬ ০ সত্ব 
৩। মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। (৮) 5৮১02] 7 


৪৮০৬ টি ৮281৮ ০152 
&। এ রাত্রিতে ফিরিস্তাগণ ও রূহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে 5৮ 5১ ৩৪ নচ9 ০4৪ ৪ (325 এশা ০০৪ 
তাদের প্রাতপালকের অনুমতিক্রমে। (৩৬৬) 


৫। শান্তিময়) সেই রাত্রি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। 


সুরা বাইয়্যিনাহ৬। (দন অব 


সুরা নংঃ ৯৮, আয়াত সংখ্যা ৪৮ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59040 ১ 


রা রে রা তেরা হাতের 
১। আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা ৩5৬12 ৮1 ০৯ ৩৪ 1925 ০১০ ৩০৮০৮ 


আপন মতে অবিচলিত ছিল, যতক্ষণ না এল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ, টি হো এপ [808 
২। আল্লাহর নিকট হতে এক রসূল; "১ যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ। ১) (65162152025 


৮২ নি রর ০ 
৩। যাতে আছে সঠিক-সরল বিধান। (৩৩ (4৮28 ৬৩ ৫৪ 


(৮) অর্থাৎ, এক রাত্রির ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। আর হাজার মাসে ৮৩ বছর ৪ মাস হয়। উন্মতে 
মুহান্মাদিয়ার উপর কত বড় আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাকে তার সংক্ষিপ্ত আয়ুফ্ষালে অধিকাধিক সওয়াব অর্জন করার সহজ পন্থা 
দান করেছেন। 
(২) এখানে রূহ” বলে জিব্রাঈল এ-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, জিবরাঈল ৯ সহ ফিরিস্তাগণ এই রাতে এ সকল কর্ম আঞ্জাম 
দেওয়ার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, যা আল্লাহ এক বছরের জন্য ফায়সালা করে থাকেন। 
() অর্থাৎ এতে কোন প্রকার অমঙ্গল নেই। অথবা এই অর্থে "শান্তিময় যে, মু'মিন এই রাতে শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে 
থাকে। অথবা "সালাম'-এর অর্থ প্রচলিত "সালাম”ই। যেহেতু এ রাতে ফিরিস্তাগণ ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে সালাম পেশ করেন। কিংবা 
ফিরিস্তাগণ আপোসে এক অপরকে সালাম দিয়ে থাকেন। 

শবেকুদর রাত্রের জন্য নবী ঞ্ খাস দুআ বলে দিয়েছেন ৫ "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউবুন তুহিব্দুল আফওয়া ফা”ফু আন্ী।” অর্থাৎ, হে 
আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে পছন্দ কর। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রে দাও। (তিরমিযী দা'ওয়াত পারিচ্ছেদ ইবনে 
মাজাহ দুআ অধ্যায় দুআ বিল্আফ্বে ওয়াল আফিইয়াহ পরিচ্ছেদ) 
(**) এই সুরার দ্বিতীয় নাম হল “সুরা লাম ইয়াকুন” হাদীসে বর্ণিত যে, একদা নবী &ঞ উবাই বিন কা" &্-কে বললেন, “আল্লাহ 
তাআলা আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি তোমাকে 'লাম ইয়াকুনিল্লাধীনা কাফার” সুরাটি পাঠ করে শুনাব।” উবাই ৬ জিজ্ঞাসা 
করলেন, 'আল্লাহ তাআলা কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন?” তিনি পল বললেন, “হ্যা!” অতঃপর এই খুশীতে উবাই 
*৯৯-এর চোখে অশ্রু এসে গেল। (সহীহ বৃখারী তাফসীর সূরা “লাম ইয়াকুন* পারিচ্ছেদ) 
(৯) এ থেকে উদ্দেশ্য ইয়াহুদী ও নাসারা [ইরষ্টান)। 
(১০) "মুশরিক (অংশীবাদী) বলে আরব এবং অনারবের এ সমস্ত লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা অগ্নি ও মূর্তি পূজা করত। 
১৪. মানে বিরত বা বিচলিত। 2:24 (দলীল বা সুস্পষ্ট প্রমাণ) বলে নবী &-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ইয়াহুদী ও নাসারা, আরব 


এবং অনারবের মুশরিক বা অংশীবাদীরা নিজেদের কুফর ও শির্ক থেকে ফিরে আসার নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মাদ &্ তাদের নিকট 
পবিত্র কুরআনসহ এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের অজ্ঞতা ও ভষ্টতা ব্যক্ত ক'রে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান করেছেন। 
(১) “রসুল” থেকে উদ্দেশ্য হল নবা মুহাম্মাদ 

(১) অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ যা "লাওহে মাহফ্য”-এ পবিত্র পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। 

(০৩) এখানে ০4৩ থেকে দ্বীনের হুকুম-আহকাম বা বিধান অর্থ নেওয়া হয়েছে। 2: অর্থ হল মধ্যমপন্থী বা সরল-সঠিক। 
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১০৯৮ সূরা বাইয়িানাহ ৯৮ 


০৮৮1 এ 
&। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হল তাদের নিকট ০ ৯৩ ৫5 খা চে 362 ০3 
সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও।(৭৯) 


&। তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল”? আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে 225 2৮:৮০ তা 
একনিষ্ঠভাবে১ তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত যারা! 
প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। ৩) 2৯ ৬৪১৪ 5৮০ 9 


৬। নিশ্চয় আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরা করেছে, তারা এ ১৪৯ ৬ঞ্যা ৬ম ৩ 5152৫ রা ] 
ি (৩৭০) রর 
দোযখের আগুনের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করকে তারাই সৃষ্টির আধম। (৮ পি এ] 85155 ৫3৩ 


2১৩৮ ০০া। 1949 15:21: চে ৬০] 
৮। তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত; যার 154 ০ ৪ ০১০এ ০ 2 ঠা 
নিন্নদেশে নদীমালা প্রব রা চিরস্থায়ী হবে; আল্ল দর ০ এ 
রর রি মালা প্র রি ৪ তা রি স্থায়ী হবে; আল্লাহ তা টি পা শো ৮১৬০ ৬৭ খা 
প্রতি সন্তুষ্ট ৮৭ এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তষ্ট ৮১ এ (প্রতিদান) তার জন্য, যে 


তার প্রতিপালককে ভয় করে। (৮২) 


৭ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ট। ৯) 


পি 


(১ অর্থাৎ, আহলে কিতাব নবী $-এর আগমনের পূর্বেই তারা একতাবদ্ধ ছিল। পরিশেষে তাঁর আগমন ঘটল, অতঃপর তারা দলে 
দলে বিভক্ত হল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ঈমান আনল। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান হতে বঞ্চিত থেকে গেল। নবী ঞ-এর 
আগমন এবং রিসালাতকে দলীল বা সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে অভিহিত করার রহস্য এই যে, তীর সত্যতা সুস্পষ্ট ছিল; যা অস্বীকার করার 
কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু তারা (ইয়াহুদী-খিষ্টানরা) নবী &্৯-কে কেবল হিংসা ও হঠকারিতা বশে মিথ্যান্ঞান করেছিল। এই কারণেই 
দলে দলে যারা বিভক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে শুধুমাত্র “আহলে কিতাবে”র নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অন্যান্যরাও এ কাজে 
পতিত হয়েছিল। যেহেতু এরা ছিল শিক্ষিত লোক এবং নবী &৯-এর আগমন ও গুণাবলীর উল্লেখ তাদের কিতাবেও বিদ্যমান ছিল। 
(১০) অর্থাৎ, তাদের কিতাবে তাদেরকে তো আদেশ করা হয়েছিল ---। 

(৮১) ৮ শব্দের অর্থ হল ঝুঁকে যাওয়া, কোন একটির প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া। ».৯ তারই বহুবচন শব্দ। অর্থাৎ, তারা শির্ক থেকে 
তাও প্রতি এবং সমস্ত দ্বীন-ধর্ম হতে সম্পর্ক ছিন ক'রে কেবলমাত্র ছবীনে ইসলামের প্রতি ঝুঁকে ও একনিষ্ভাবে তার ইবাদত --- 
করতে আদিষ্ট হয়েছিল; যেমন ইব্রাহীম & করেছিলেন। 

(০) 228। শব্দটি উহ্য মাউসুফের সিফাত (বিশেষ্যের বিশেষণ)। আসল হল, 54৫80| হু 5 2581 হু। ১৯১ অর্থাৎ, এটাই সঠিক ও সরল 


বা মধ্যপন্থী মিল্লত বা উম্মতের ধর্ম। অধিকাংশ উলামাগণ এই আয়াত থেকে প্রমাণ করেছেন যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। (ইবনে 
কাসীর) 

(১৮) এ হল আল্লাহর রসূল এবং তীর গ্রন্থসমূহকে অস্বীকারকারীদের পরিণাম। শুধু তাই নয়, বরং তারা হল সৃষ্টির মধ্যে সবার থেকে 
অধম ও নিক্ট্টতম সৃষ্টি। 

(১৯) অর্থাৎ, যারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনে এবং যারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করে, তারাই সৃষ্টির মধ্যে সবার থেকে উত্তম ও 
উৎকৃক্টতম সৃষ্টি যে সকল উলামাগণ মনে করেন যে, মু”মিন বান্দাগণ মান ও মর্যাদায় ফিরিশ্তা হতে শ্রেষ্ঠতর, তাদের সমর্থনে এই 
আয়াতটি একটি দলীল। ২0 শব্দটি 7? থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এ থেকেই আল্লাহর একটি গুণ 'আল-বারী” হয়েছে। ২: এর আসল 


রূপ &4১। এর «কে ও দ্বারা পরিবর্তন ক'রে অপর এ তে সন্ধি করা হয়েছে। 
(*”) অর্থাৎ, তাদের ঈমান, আনুগত্য এবং সৎকর্মের কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তষ্ট। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হল সব থেকে বড 
জিনিস। মহান আল্লাহ বলেন, ডে এ ৩৯ 019৯১) স্লেরা তাওবাহ ৭২আরাত) 


(১) এ জন্য যে, আল্লাহ তাদেরকে এমন সব নিয়ামতের অধিকারী বানিয়েছেন; যার মধ্যে তাদের আত্মা ও দেহ উভয়ের সুখ বিদ্ামান। 
(৬) অর্থাৎ, উত্তম প্রতিদান ও সন্তুষ্টি এ সকল লোকদের জন্য, যারা পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে চলে। আর সেই ভয়ের কারণে 
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তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


১০৯৯ 


সূরা যিলযালাঞ» (মানায় অব 


সুরা নং ৪ ৯৯, আয়াত সংখ্যা ৪৮ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি) 52994 ৪ 


১। পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। (১ 


২। এবং পৃথিবী যখন তার ভারসমুহ বের ক'রে দেবে, (৮৭ তি ৫1201১০১৮51 


৩। এবং মানুষ বলবে, "এর কি হল?” ৩৮৯ ক 6৩৮০ 0৬9 


৪। সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। ৬৮৯) 


৫। কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন। (৮) 


৬। সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে,৯ যাতে তাদেরকে তাদের 
কৃতকর্ম দেখানো হয়। (৯9 


আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করা হতে দূরে থাকে। যদি কোন সময় মানব মনের প্রবণতায় পাপ হয়েই যায়, তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে 
নিজেদেরকে সংশোধন ক'রে নেয়। পরিশেষে তাদের মৃত্যু এই অনুগত থাকা অবস্থাতেই হয়; অবাধ্য থাকা অবস্থায় নয়। এর ফলকথা 
এই যে, আল্লাহর ভয়ে ভীত মানুষ তাঁর অবাধ্যাচরণে অবিচল থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে যে এরূপ করে, আসলে তার হাদয় আল্লাহর 
ভয় থেকে শুন্য। 
(১) এই সুরার মাক্ধী ও মাদানী হওয়ার ব্যাপারে উলামাগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ সুরাটি মন্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। 
আর কেউ বলেন, এটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই সুরার ফযীলতে বেশ কয়েকটি 


টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটিও সহীহ নয়। 

(৬১) অর্থাৎ, এর অর্থ হল ভূমিকম্পের কারণে সারা পৃথিবী কেপে উঠবে। আর সমস্ত বস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এই অবস্থা তখন হবে, 
যখন শিঙ্গায় প্রথমবার ফুৎকার করা হবে। 
(*) মাটির নিচে যত লোক দাফন আছে, তাদেরকে পৃথিবীর ভার বা বোঝ বলা হয়েছে। মাটি তাদেরকে কিয়ামতের দিন বের করে 
উপরে ফেলবে। অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুমে সকলে জীবিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। আর এরপ হবে শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকারের পর। 
অনুরূপভাবে যাবতীয় খনিজ পদার্থ ও গুপ্ত ধনসমূহও বাহির হয়ে পড়বে। 

(৬১) অর্থাৎ, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলবে, 'এর কি হয়ে গেল? এ (পৃথিবী) কেন এমনভাবে কাঁপছে এবং খনিজ-সম্পদসমূহ বাইরে 
বের করে ফেলছে?!” 

(*) এটা হল শর্তের জওয়াব। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী এ এই আয়াত পাঠ করলেন এবং বললেন, “তোমরা জান, পৃথিবীর 
বৃত্তান্ত কি?” সাহাবাগণ & বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসুলই ভাল জানেন। নবী &্ বললেন, “তার বৃত্তান্ত এই যে, নর অথবা নারী এ 
মাটির উপর যা কিছু করছে এই মাটি তার সাক্ষি দেবে। আর বলবে, অমুক অমুক ব্যক্তি অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক কর্ম করেছে। 
(তিরমিবী কিয়ামতের বিবরণ ও সুরা হিলযালের তাফসীর পরিচ্ছেদ মুসনাদে আহমদ ২/৩৭৪ নং) 

(*”) অর্থাৎ, মাটিকে কথা বলার শক্তি আল্লাহই সেদিন দান করবেন। অতএব এটা কোন আশ্চর্যজনক কথা নয়। যেমন সেদিন মানুষের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ বাক্শক্তি দান করবেন, ঠিক মাটিও আল্লাহর হুকুমে কথা বলবে। (জডপদাথের কথা বা শব্দ ধরে রাখা এবং 
প্রয়োজনে তা শুনিয়ে দেওয়ার সমতা তো বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে। অতএব গৃিকতার্র আদেশে মাটির কথা বলার ব্যাপারটা কোন 
আশ্চযের নয়। -সম্পাদক) 

(৯) ১১০? শব্দের অর্থ হল, বের হবে, ফিরে যাবে। অর্থাৎ, কবর থেকে বের হয়ে হিসাবের ময়দানের দিকে অথবা হিসাব শেষে জানাত 
অথবা জাহান্নামের দিকে ফিরে যাবে। ০৫৩ শব্দের অর্থ হল, ভিন্ন ভিন্ন; অর্থাৎ, দলে দলে। কিছু লোক ভয়শুন্য হবে, কিছু ভয়ে ভীত 
হবে। কিছু লোকের রঙ গৌরবর্ণের হকে যেমন জান্নাতীদের হবে। আবার কিছু লোকের রও কাল বর্ণের হবে; যা তাদের জাহান্নামী 
হওয়ার নিদর্শন হবে। কিছু লোক ডান দিকের অভিমুখী হবে। আবার অনেকে বাম দিকের অভিমুখী হবে। অথবা এই বিভিন্নতা ধর্ম, 
মযহাব ও আমল এবং কর্ম অনুপাতে হবে। 
(১৮) এটি ১১. ক্রিয়ার সাথে সম্বদ্ধ। অথবা এর সম্বন্ধ £&1 ৬৯2 -এর সাথে। অর্থাৎ, মাটি (সেদিন) নিজের বৃত্তান্ত এ জন্য বর্ণনা করবে; 
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৭। সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে, সে তা দেখতে পাবে।৯৯ 
৮। এবং কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে, তাও সে দেখতে পাবে।(৯) 


সুরা আদিয়াতি (দীন অব) 
সুরা নং ঃ ১০০, আয়াত সংখ্যা 8 ১১ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59৮ টি 


১। শপথ উর্ধৃশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির। (৯৩) 


০১০১ 


২। অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিতকারী (অশ্বরাজির শপথ)। ৯৪ 


৩। অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী (অশ্বরাজির শপথ) | (৩৯৫) 


৪। যারা সে সময়ে ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে। (১৯১ 


৫। অতঃপর শত্র দলের অভ্যান্তরে ঢুকে পড়ে। (৯) 


৬। অবশ্যই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। (৯) ১৯৩৩-22-৩৭ ০] 


যাতে মানুষকে নিজ আমল দেখানো হয়। 

(৯১) অতএব সে তাতে আনন্দিত হবে। 

(১) ফলে সে তার উপর অত্যন্ত লজ্জিত ও উদ্বিগ্ন হবে। “যারা” কোন কোন উলামার নিকট পিপড়ে হতেও ছোট বস্তুকে বোঝায়। 

কেউ কেউ বলেন, মানুষ মাটিতে হাত মেরে তারপর হাতে যে মাটি অবশিষ্ট থাকে, সেটাকেই "যার্রাহ” বলা হয়। কিছু সংখ্যক আলেম 

বলেন, ঘরের দরজা বা জানালার ছিদ্র দিয়ে সূর্যের ছটার সাথে যে ধুলিকণা দেখা যায়, সেটাই হল যারাহ। কিন্তু ইমাম শাওকানী (রঃ) 

প্রথম অর্থটকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (বন্তর সবচেয়ে ছোট অংশ বৃঝাতে বাংলায় "্যারার্হ'কে “অণু পারিমাণ' বলা হয়েছে। -সম্পাদক) 
ইমাম মুক্বাতিল (রঃ) বলেন, এই সুরাটি সেই দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের একজন ভিখারীকে অল্প কিছু সদকা করতে 

ইতস্ততঃ্বোধ করত। আর অপরজন ছোট ছোট পাপ করতে কোন প্রকার ভয় অনুভব করত না। (ফাতহুল কাদীর) 

(১) ০০৬১৬ হল 2১৬ এর বহুবচন শব্দ। এর মূল ধাতু হল ১০। যেমন 3১১ ধাতু হতে ০৪)। মূল শব্দের 3 কে ও দ্বারা পরিবর্তন করা 


হয়েছে। এর অর্থ হল উর্নশ্বাসে ধাবমান অশ্ব বা ঘোড়া। ১ শব্দের অর্থ হল হাপানো। কারো নিকট এর অর্থ হল, চিহি রব করা। উদ্দেশ্য 
সেই অশ্বরাজি; যেগুলি হাপিয়ে হাপিয়ে অথবা চিহি রব ক*রে (উর্ধশ্বাসে) জিহাদে দ্রুত গতিতে শত্রুর দিকে ছুটে যায় 
(১) ০০১৯ শব্দটি উৎপত্তি 1! থেকে; এর অর্থ হল অগ্নি প্রজ্ঞালনকারী । ০ শব্দের অর্থ হল, চলাকালে হাঁটু অথবা গোড়ালির সংঘর্ষ 


হওয়া অথবা ক্ষুর দ্বারা আঘাত করা। এ থেকেই ১) ১ বলা হয়; অর্থাৎ, চকমকি ঘষে আগুন বের করা। অর্থ দাড়াল, সেই 
ঘোড়াসমূহের কসম! যার ক্ষুরের ঘর্ষণে পাথর থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয় যেমন চকমকি পাথর ঘষলে বের হয়। 

(০১) 5181। শব্দটি ৯ ১ থেকে। আক্রমণকারী অশ্ব। ৮৬: থেকে ভোরবেলার অর্থ বোঝানো হয়েছে। আরবে সাধারণতঃ এ সময় 
আক্রমণ করা হত। আসলে আক্রমণ সেই সৈন্যরা করে, যারা ঘোড়ার উপর সওয়ার থাকে। কিন্তু এ কর্মের সম্বন্ধ ঘোড়ার প্রতি এই জন্য 
করা হয়েছে যে, আক্রমণ কাজে ঘোড়ার ভূমিকাই বেশী। 

(৭১১) ১ শব্দের অর্থ হল উৎক্ষিপ্ত করা, উড়ানো। আর শ% শব্দের অর্থ হল ধুলো-বালি। অর্থাৎ, যখন দ্রুতগতিতে ছুটে যায় অথবা 
হামলা করে, তখন সে স্থান ধুলো-বালিতে ছেয়ে যায়। 

(৮) ১৮৯ শব্দের অর্থ হল মধ্যস্থুলে ঢুকে পড়া। 1৯ শব্দের অর্থ হল শক্রসেনা। অর্থাৎ, সে সময় বা সেই অবস্থায় যখন আকাশ 
ধূলো-বালিতে ছেয়ে যায়, তখন এই অশ্বদল শত্রসেনার মাঝে ঢুকে পড়ে আর ভীষণভাবে যুদ্ধ লড়ে। 

(১) এটা হল কসমের জওয়াব। এখানে "মানুষ" বলে উদ্দেশ্য হল কাফের (অবিশ্বাসী)। অর্থাৎ, সকল মানুষ উদ্দেশ্য নয়; (যেহেতু 
বিশ্বাসী এরূপ নয়।) ১১ অর্থ হল, না-শুকর, অকৃতজ্ঞ। 
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তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


৭। এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী। (৩৯৯ 


৮। এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত প্রবল। (৪০০) 


৯। তবে কি সে (তখনকার খবর) জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা উথিত 
করা হবে? (৬০১ 


১০। এবং অন্তরে যা আছে, তা প্রকাশ করা হবে। (১০১) 


১১। সেদিনে তাদের সম্পর্কে তাদের প্রতিপালক অবশ্যই সবিশেষ 
অবহিত।€০০) 


৫7 5৩5৫৩ সি 
এপ ১০৯ শি শি ৩1 


সুরা ব্া-রিআহু (মজা অবী্) 


সুরা নংঃ ১০১, আয়াত সংখ্যাঃ ১১ 


পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি) 5599৮ 
১। ঠকঠককারী (মহাপ্রলয়)। (৪০৪) 


[9 
৪, 
২ 


২। ঠক্ঠককারী (মহাপ্রলয়) কি? চারি 


4 


৪5/$1:55185 


৩। কিসে তোমাকে জানাল, ঠকঠককারী (মহাপ্রলয়) কি? 


৫, ॥ 


8। সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত। (০ (0০১৯:70478105 এ ০৯৩৮ 


(১৯) অর্থাৎ, মানুষ স্বয়ং নিজের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয়। কেউ কেউ «4! (সে) সর্বনামের বিশেষ্য বা সাক্ষ্য-ক্রিয়ার কর্তা আল্লাহকে 


বুঝেছেন। কিন্তু ইমাম শাওকানী প্রথম অর্থকেই বলিষ্ঠ বলেছেন। কেননা, পরবর্তী সর্বনামের বিশেষ্য মানুষই। এ আয়াতেও মানুষ 
উদ্দেশ্য হওয়াটাই অধিক সঠিক। 
(৯) »-৯ থেকে মাল-ধনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী ৫:-%। 1৯ এ১$ ৩!) সুরা বাক্বারাহ ১৮০নং আয়াতে এ শব্দ 
স্প্টুভাবে মাল-ধনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হল, মানুষ ধন-সম্পদের ব্যাপারে অতি লালসা রাখে ও কৃপণতা বা বহীলী করে; যা 
মালের প্রতি মহব্বত ও আসক্তি রাখার অনিবার্ধ পরিণতি। 

(৮১ ৯ শব্দের অর্থ হল, কবর থেকে মৃতব্যক্তিকে জীবিত করে উঠান হবে। 


(*) 4০ এর মানে হল, অন্তরে যা কিছু গোপন আছে তা প্রকাশ করে দেওয়া হবে। 

(৮০) অর্থাৎ, যে প্রভু তাকে কবর থেকে বের করবেন এবং তার অন্তরের রহস্য উদঘাটন করে দেবেন তীর ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি 
জানতে পারে যে, তিনি কত খবর রাখেন? আর তীর নিকটে কোন কিছু গোপন থাকতে পারে না। সুতরাং তিনি প্রত্যেককে তার নিজ 
আমলানুযায়ী ভাল অথবা মন্দ প্রতিফল দেবেন। এটা যেন এ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য সতর্কবাণী, যারা আল্লাহ্‌র নিয়ামত দ্বারা উপকৃত 
তো হয়, কিন্তু তাঁর কৃতজ্ঞতা না ক'রে অক্তজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে থাকে। অনুরূপ মাল-ধনের আসক্তিতে বন্দী হয়ে তার সেই হকসমূহ 
আদায় করে না, যা আল্লাহ অন্যের প্রাপ্য হিসাবে নির্ধারণ ক'রে রেখেছেন। 

(৯৯ এটাও কিয়ামতের নামাবলীর অন্যতম। যেমন এর পূর্বে কিয়ামতের বিভিন্ন নাম উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ 8 ₹৪৮৯॥ (হা- 
স্বাহ), »2৬। (মহাসংকট), ২৫০) (ধৃংস-ধুনি), 58 (সমাচ্ছননকারী), হ2.॥ মহাকাল), হ5319॥ (সংঘটন) প্রভৃতি। হ2)৪। 
(2কঠককারী) এ জন্য বলা হয়েছে যে, কিয়ামত নিজ ভয়াবহতায় মানুষের হৃদয়কে জাগ্রত ক'রে তুলবে এবং আল্লাহর দুশমনদেরকে 
আযাব সম্পর্কে অবহিত করবে। যেমন দরজায় করাঘাতকারী ঠক্ঠক শব্দ ক'রে গৃহবাসীকে সতর্ক ক”রে থাকে। 

(৮) ০১ মশা ও আলোর কাছে ঘুরে বেড়ায় এমন পতঙ্গকে বলা হয়। ৬94 মানে হল বিক্ষিপ্ত। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন মানুষ বিক্ষিপ্ত 
পতঙ্গের ন্যায় ছুটাছুটি করতে থাকবে। 
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১১০২ সুর) কা/রিআহ ১০১ সুরা ত/কাহুর ১০২ 


৫। এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের ন্যায়। (১ 


৮৮ ভাতে এরা ১৪ 


৬। তখন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, ০) (94455021255 
৭। সেতো সন্তোষময় জীবনে (সুখে) থাকবে। (১৮) 


রর 


চিনা 


৮। কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে, (৮৯ ০4:০2 ০2৩13 
৯। তার স্থান হবে হাবিয়াহ। ১? 85952) 
১০। কিসে তোমাকে জানাল, তা কিছ (৪১১) 1265212 


১১। তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।(১৯) 


855 জন 


8১০২, আয়াত সংখ্যা ৪৮ 


(৯১ ০৫ সেই পশমকে বলা হয় যা নানান রঙে রঞ্জিত হয়। ১১৯৪ অর্থ হল ধুনিত। এতে পাহাড়ের সেই অবস্থাকে বর্ণনা করা হয়েছে, 


যা কিয়ামতের দিন তার ঘটবে। কুরআন কারীমে পাহাডের উক্ত অবস্থা নানাভাবে বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে; যার বিস্তারিত বিবরণ 
পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এরপর সেই দুই দলের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে, যারা কিয়ামতের দিন নিজ নিজ আমলানুযায়ী বিভক্ত 
হবে। 
(৮) ০২1 হল ০15 শব্দের বহুবচন। এর অর্থ দাঁড়িপাল্লা; যার দ্বারা (কিয়ামতে) মানুষের আমলনামা ওজন করা হবে। এ ব্যাপারে সুরা 


আসরাফের ৮নং, সুরা কাহফের ১০৫নং ও সুরা আম্বিয়ার ৪৭নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। কিছু কিছু উলামা বলেন যে, এখানে ০২) 


হল ০1৯ শব্দের বহুবচন নয়; বরং তা ১১১৯ শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ এমন আমল যা আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষ গুরুত্ব ও ওজন রাখে (তা 


ভারী অথবা হান্কা হবে)। (ফাতহুল কদীর) কিন্ত প্রথম অর্থই বলিষ্ঠ ও সঠিক। উদ্দেশ্য হল, যার নেকী বেশী হবে এবং আমল ওজন 
হবার সময় তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। 

(১) অর্থাৎ, এমন (সুখের) জীবন; যা সে পছন্দ করবে এবং যা পেয়ে সে সন্তুষ্ট হবে। 

(৯) অর্থাৎ, যার নেকীর তুলনায় বদীর পরিমাণ বেশী হবে, ফলে পাপের পাল্লা ভারী হবে এবং পুণ্যের পাল্লা হাল্কা হবে। 

(৯১) ৪9৬ জাহান্নামের একটি নাম। তাকে হাবিয়াহ এই জন্য বলা হয় যে, জাহান্নামী তার গভীর গর্তে গিয়ে পড়বে। স্থান বুঝাতে 7 (মো) 


শব্দ এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, যেমন মানুষের জন্য মা” আশ্রয়স্থল হয়, তেমনি জাহান্নামীদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। কোন 
কোন আলেম বলেন, এখানে “উম্ম” (মা) অর্থ হল দেমাগ বা মস্তিষ্ষ। যেহেতু জাহানামী তার মাথার উপর ভর করে হাবিয়াহ দোযখে 
নিক্ষিপ্ত হবে। (ইবনে কাসীর) 
(*১) এখানে জাহান্নামের ভয়াবহতা এবং আযাবের কঠিনতাকে বোঝানোর জন্য প্রশ্নবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তা মানুষের 
কল্পনা ও ধারণার বাইরে। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান তা আয়ত্ত করতে এবং তার প্রকৃতত্বকে জানতে অক্ষম। 
(*১) যেমন হাদীস শরীফে আছে যে, দুনিয়াতে মানুষ যে আগুন ব্যবহার কণরে থাকে, তা জাহান্নামের ৭০ ভাগের এক ভাগ। জাহান্নামের 
আগুন দুনিয়ার আগুন হতে উষ্ণতার দিক দিয়ে ৬৯ গুণ বেশী। (সহীহ বুখারী মখলুক সি অধ্যারু জাহানামের বিবরণ পরিচ্ছেদ 
মুসালিম জানাতের বিবরণ অধ্যায় জাহারামের আগুনের উ্তা বিবরণ পরিচ্ছেদ) 

এক অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামের আগুন আল্লাহর নিকট অভিযোগ করে বলল যে, "আমার এক অংশ অপর অংশকে 
খেয়ে ফেলছে।” তখন আল্লাহ জাহান্নামকে দুটি নিঃশ্বাস নিতে আদেশ করলেন। প্রথম নিঃশ্বাস হল গরমকালে। আর দ্বিতীয় নিঃশ্বাস 
হল শীতকালে। সুতরাং শীতকালে যে প্রচন্ড শীত অনুভব হয়, তা জাহান্নামের ঠান্ডা নিঃস্বাসের কারণে। আর শ্রীন্মকালে যে প্রচন্ড গরম 
পড়ে, তা জাহানামের গরম নিঃ্বাসের ফলে। (বুখারী উীনিখিত বাবে) 

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী এ বলেছেন যে, “গরম যখন প্রচন্ড হয়, তখন নামায ঠান্ডা ক'রে পড়। কেননা, গরমের 
প্রচন্ডতা জাহানামের উত্তেজনা থেকে হয়।” (প্রমাণ পুরে উলিখিত্‌ মুসলিম মাসাজিদ অধ্যার) 
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পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 594৮ ১ 


১। প্রাচু্ষের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন করে রেখেছে। (১৯১ 


২। যতক্ষণ না তোমরা (মরে) কবরে উপস্থিত হও। ১৪) 


৩। কখনও নয়, ১১) তোমরা শীপ্রই জানতে পারবে। 


৪। আবার বলি, কখনও নয়, তোমরা শীগ্রই জানতে পারবে। (৪৯৬ 


€। সত্যিই, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা জানতে (এ 
প্রতিযোগিতার পরিণাম)। (১১১ 


৬। তোমরা তো জাহানাম দেখবেই। (৪৯) 


০৬৮4 4 


৭। আবার বলি, তোমরা তো ওটা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে। (৪৯) 101 


৮। এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা সুখ-সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। (৯) 


সুরা আস্র (ম্ধায অবতীণ) 
সুরা নংঃ ১০৩, আয়াত সংখ্যা 8 ৩ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 590541_____5 


(১১) ৪৪: ০৪ শব্দের অর্থ হল গাফেল বা উদাসীন ক'রে দেওয়া। ১ অধিক কামনা করা বা প্রাচুর্য নিয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা। 


এ কথাটি ব্যাপক, প্রাচুর্য মাল-ধন, সন্তান-সন্ততি, সহযোগী-পৃষ্ঠপোষক, বংশ-গোত্র প্রভৃতি সবই শামিল। প্রত্যেক এ বস্ত যার প্রাচুর্য ও 
আধিক্য মানুষের প্রিয় এবং যা অধিকভাবে পাবার প্রচেষ্টা ও কামনা মানুষকে আল্লাহর আহকাম এবং আখেরাত হতে উদাসীন ক'রে 
দেয়, তাই উদ্দেশ্য এখানে। এ স্থানে আল্লাহ তাআলা মানুষের সেই দুর্বলতাকে ব্যক্ত করেছেন, অধিকাংশ মানুষ সর্বযুগে যার শিকার হয়ে 
থাকে। 

(১১১ এর অর্থ হল, অধিকাধিক (মাল-ধন) উপার্জন করার উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করতে করতে মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস ক'রে ফেলল এবং 
শৈষ পর্যন্ত তোমরা কবরে গিয়ে পৌছলে! 
(৪১) অর্থাৎ, তোমরা যে আধিক্যের প্রতিযোগিতা ও গর্বে মত্ত আছ, তা কিন্তু ঠিক নয়। 

(১১) এর পরিণাম তোমরা অতি সত্বর জেনে নেবে। এ শব্দ পরপর দুইবার আল্লাহ তাআলা তাকীদ করার উদ্দেশ্যে বলেছেন। 

(৯১) এর জওয়াব এখানে উহ্য আছে। এর মতলব হল যে, যদি তোমরা এই গাফলতি, উদাসীনতা ও মোহাচ্ছন্নতার পরিণাম 
নিশ্চিতরূপে জেনে নাও, যেমন পৃথিবীর প্রত্যক্ষ করা জিনিসের উপর তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস ক'রে থাক, তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা 
্রাচুর্ষের প্রতিযোগিতা ও গর্বে লিপ্ত হবে না। 

(১৮) এই আয়াতটি উহ্য কসমের জওয়াব। অর্থাৎ, আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ, তার আযাব ও 
শাস্তি ভোগ করবে। 

(১১) জাহানামের প্রথম দর্শন হবে দূর থেকে। আর এ চাক্ষুষ দর্শন হবে নিকট থেকে। এই জন্য এখানে ০: ০৯- (চাক্ষুষ প্রত্যয়) শব্দ 


ব্যবহার করা হয়েছে। 

(৯) কিয়ামতে এই জিজ্ঞাসা এ সকল নিয়ামত (সুখ-সম্পদ) সম্পর্কে হবে, যা দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে দান ক'রে থাকেন। 
যেমন, চোখ, কান, হাদয়, মস্তি, শান্তি, সুস্থতা, মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি। কোন কোন উলামাগণ বলেন, এই জিজ্ঞাসা 
কেবলমাত্র কাফেরদেরকেই করা হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। কেননা, শুধুমাত্র জিজ্ঞাসা 
করা আযাবের জন্য জরুরী নয়। বরং যারা এ সব নিয়ামতকে আল্লাহর নির্দেশানুষায়ী ব্যবহার করবে, তাকে প্রশ্ন করা সত্ত্বেও আযাব 
থেকে নিরাপদে রাখা হবে। আর যারা আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করবে, তারা আযাবে পতিত হবে। 
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১১০৪ সুরা আসর ১০৩, সুরা হাহ ১০৪ 


১। মহাকালের শপথ। (৪২১ 


২। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। ১১ 


৩। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে(৯০) এবং পরস্পরকে কির ন্লিনা মারিয়া তে 
্ রি ্ 2৮০19১2০-4৯৮০]1 191৮91৯৯০12 ০:০|। ১ 
সত্যের উপদেশ দেয়। (২ আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের। (৪২৫) রর 


8 ডি199৩স৪ 


সুরা হছুমাযাহ (বায় অবীর্) 


সুরা নংঃ ১০৪, আয়াত সংখ্যা £ ৯ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


১। দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। (৯৬ 


২। যে অর্থ জমায় ও তা গণনা ক'রে রাখে। (২) 


(৯) "মহাকাল" বলতে দিবারাত্রির আবর্তন-বিবর্তনকে বুঝানো হয়েছে। রাত্রি উপনীত হলে অন্ধকার ছেয়ে যায়। আর দিন প্রকাশ 
পেতেই সমস্ত জিনিস উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ ছাড়া রাত কখনো লম্বা আর দিন ছোট, আবার দিন কখনো লম্বা আর রাত ছোট হয়ে থাকে। 
এই দিবারাত্রি অতিবাহিত হওয়ার নামই হল কাল, যুগ বা সময়; যা আল্লাহর কুদরত (শক্তি) ও কারিগরি ক্ষমতা প্রমাণ করে। আর এ 
জন্যই তিনি কালের কসম খেয়েছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক নিজ সৃষ্টির যে কোন বস্তুর কসম খেতে পারেন। কিন্তু মানুষের 
জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর নামে কসম খাওয়া বৈধ নয়। 

(অনেকের মতে ১০ মানে আসরের সময় বা নামাষ। বলা বাহুল্য মহান সৃষ্টিকর্তা সেই জিনিসেরই কসম খেয়ে থাকেন, যার বড় 


গুরুত্ব আছে। -সম্পাদক) 

(৯১) এটি হল কসমের জওয়াব। মানুষের ক্ষতি ও ধুংস সুস্পষ্ট। যেহেতু যতক্ষণ সে জীবিত থাকে ততক্ষণ তার দিনরাত মেহনত ও 
পরিশ্রমের সাথে অতিবাহিত হয়। অতঃপর সে যখন মৃত্যু বরণ করে তখনও তার আরাম ও শান্তি নসীব হয় না। বরং সে জাহান্নামের 
ইন্ধনে পরিণত হয়। 

(৯০) তবে ক্ষতি হতে সেই ব্যক্তিরা নিরাপত্তা লাভ করবে, যারা ঈমান এনে নেক আমল করবে। কেননা, তার পার্থিব জীবন 
যেমনভাবেই অতিবাহিত হোক না কেন, মৃত্যুর পর সে চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং জানাতের চিরসুখ লাভ ক'রে ধন্য হবে। পরবর্তীতে 
মুমিনদের আরো কিছু গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। 

(১১ অর্থাৎ, তারা একে অপরকে আল্লাহ পাকের শরীয়তের আনুগত্য করার এবং নিষিদ্ধ বস্ত এবং পাপাচার হতে দুরে থাকার উপদেশ দেয়। 
(৯) অর্থাৎ, মসীবত ও দুঃখ-কষ্টরে ধৈর্য, শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও ফরযসমূহ পালন করতে ধৈর্য, পাপাচার বর্জন করতে ধৈর্য, 
কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃক্তিকে দমন করতে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়। যদিও ধৈর্যধারণের উপদেশ সত্যের উপদেশেরই অন্তর্ভূক্ত, তবুও 
তা বিশেষ কণরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাতে ধৈর্যধারণ ও তার উপদেশের মর্যাদা, মাহাত্ময এবং সুচরিত্রতায় তার পৃথক বৈশিষ্ট্য 
থাকার কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। 

(৯১) কিছু উলামা ৪5১ ও 59 এর একই অর্থ বলেছেন। আর কিছু সংখ্যক উলামা উভয়ের মাঝে কিছুটা পার্থক্য ক'রে বলেন, ১ বলা 


হয় সেই ব্যক্তিকে, যে সামনা-সামনি নিন্দা গায়। আর 55) বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে পশ্চাতে গীবত (পরচর্চা) করে। আবার কেউ এর 


বিপরীত অর্থ করেন। অনেকের মতে ১৪ চোখ ও হাতের ইশারায় নিন্দা প্রকাশ করা এবং ১ জিহা দ্বারা পরনিন্দা করাকে বলা হয়। 
(৯) এর অর্থ হল যে, সে মোল) জমা করে ও গুনে গুনে রাখে; গুছিয়ে গুছিয়ে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না। নচেৎ, 
সাধারণভাবে মাল সঞ্চয় করে রাখা কোন নিন্দনীয় কাজ নয়। নিন্দনীয় তখনই হয় যখন তার যাকাত দেওয়া না হয়, দান-খয়রাত এবং 
আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করা হয়। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৩০ পারা ০ 


৩। সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর ক"রে রাখবে। (৯৯৮) 


৪। কখনও না,(৯৯ সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুত্বামায়। (৪০০) 


৫। কিসে তোমাকে জানাল, হুত্বামা কি? (৪৩১) 


৬। তা হল আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি। 


৭। যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। (৪০১ 


৮। নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। 


৯। দীর্ঘায়িত স্ত্ভসমূহে। (১০১ 
সুর [ফীল (মক্কায় অবতীর্ণ) 
সুরা নং 8 ১০৫, আয়াত সংখ্যা 8 ৫ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। গলাতে, -১ 
১। তুমি কি দে র প্রতিপালক হাতি-ওয়ালাদের সাথে কিরূপ ন্কা রা লে রন নে 
টু কোন সর পতল হা ওলাদের সে নিরাগ... 09্াসভ6৩৩৯5৭ 


(৯৮) ০1 শব্দের সবচেয়ে সঠিক অর্থ হল, “তাকে সর্বদা জীবিত রাখবে।” অর্থাৎ, এই মাল যা সে জমা করে রাখছে, তা তার আয়ু বৃদ্ধি 


করবে এবং তাকে মরতে দেবে না। 

(৯৯) অর্থাৎ, কখনও এমনটি হবে না, যেমন সে ভাবে ও ধারণা করে। 

(৯) এমন বখাল ব্যক্তিকে "হুত্বামাহ' জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটাও একটি জাহান্নামের নাম। "হুত্ামাহ” অর্থ ঃ ভেঙে-চুরে ধুংস 
করা। 

(১০) এই প্রশ্নসূচক বাক্য "হুত্বামাহ' জাহান্নামের ভয়াবহতাকে ব্যক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, সেটা এমন ভয়ংকর 
আগুন হবে, যার প্রকৃতত্রে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি পৌছতে পারে না এবং তোমার সমঝ ও অনুভব তা আয়ত্ত করতে পারে না। 

(৯) অর্থাৎ, তার উষ্ণতা হৃদয় পর্যন্ত পৌছে যাবে। এমনিতেই পৃথিবীর সাধারণ আগুনের গুণ হল সমস্ত বস্তকে জ্বালিয়ে ফেলা। কিন্তু 
পৃথিবীতে এই আগুন হৃদয় পর্যন্ত পৌছনোর পূর্বেই মানুষের মৃত্যু ঘটে যায়। জাহান্নামে তা হবে না; বরং সেই আগুন হৃদয় পর্যন্ত পৌছে 
যাবে। আর মৃত্যুকে আহবান করা সত্বেও মৃত্যু আসবে না। 

(৪০) »_০% অর্থ হল বন্ধ বা পরিবেষ্টিত। অর্থাৎ, জাহান্নামের সকল দরজা ও পথ বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে; যাতে সেখান হতে কেউ বের 


হতে না পারে। তাদেরকে লোহার পেরেকের সাথে বেধে দেওয়া হে যা লম্বা লম্বা স্তন্তের মত হবে। কোন কোন উলামার মতে, ০ অর্থ 
হল ৪ বেডি বা লৌহবেষ্টনী এবং কারো মতে এর অর্থ হল স্তম্ভ বা থাম। যাতে বেধে জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। (ফাতহুল 


কাদীর) 


(১) যারা ইয়ামান দেশ হতে কা” বাগৃহকে খুংস করার উদ্দেশ্যে এসেছিল। / শা এর অর্থ হল 4০514 অর্থাৎ, তুমি কি জান না? এখানে 


্ 
জিজ্ঞাসা সাব্যস্তের জন্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থ হল, তুমি জান অথবা এসব লোকেরা জানে, যারা তোমার যুগের। এরূপ এ জন্যই বলা 
হয়েছে যে, এই ঘটনা ঘটার পর খুব বেশী দিন অতিবাহিত হয়নি। শুদ্ধ প্রমাণ অনুযায়ী এই ঘটনা সেই বছর ঘটেছিল, যে বছরে মহানবী 
£ট-এর জন্ম হয়। আর আরবদের মাঝে এই ঘটনা বড় প্রসিদ্ধ ছিল। 

সংক্ষিপ্ত আকারে আবরাহার হস্তী বাহিনীর ঘটনা নিম্নরূপ ৪- 

হাবশার বাদশাহর তরফ থেকে ইয়ামান দেশে আবরাহা গভর্নর ছিল। সে "সানআ+তে একটি খুব বড় গির্জা নির্মাণ করাল। আর চেষ্টা 
করল, যাতে লোকেরা কা"বাগুহ ত্যাগ ক'রে ইবাদত ও হজ্জ-উমরাহর জন্য এখানে আসে। এ কাজ মন্কাবাসী তথা অন্যান্য আরব 
গোত্রের জন্য অপছন্দনীয় ছিল। অতএব তাদের মধ্যে একজন আবরাহার নির্মাণকৃত উপাসনালয়ে পায়খানা ক*রে নোংরা করে দিল। 
আবরাহার নিকট খবর পৌছল যে, গির্জাকে কেউ নোংরা ও অপবিত্র কণরে দিয়েছে। যার প্রতিক্রিয়ায় সে কা*বা ঘরকে ধুংস করার 
দৃটসংকল্প করে নিল। সে বহু সংখ্যক সৈন্যসহ মক্কার উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে রওনা হল। কিছু হাতীও তাদের সাথে ছিল। মক্কার 
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১১০৬ সর) ফীল ১০৫ সুর] কুর/ইন্ণ 


তিনি বি 


২। তিনি কি তাদের চত্রান্ত ব্যর্থ ক'রে দেন নি?) 


৩। তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাকে ঝাকে পাখী প্রেরণ করেছিলেন। ১৩৬ 
৪। যারা তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করেছিল। (৪৩) 


৫। অতঃপর তিনি তাদেরকে করেছিলেন চিবানো ঘাসের মত। (5০৮) 


সূরা বরা ইশা ০০ (মকর অব 


সুরা নংঃ ১০৬, আয়াত সংখ্যাঃ ৪ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


১। যেহেতু কুরাইশের চিরাচরিত অভ্যাস আছে। 


২। অভ্যাস আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের। (১০০) 


৩। অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের প্রতিপালকের। 


১০৬ 


টি একস ০459 
(3১৮ ৩৪0৬০ ৮৫০৯ 
(টি র রর এ 

9০১৩ ৬৮০০৪ শি 


০৮০০] এ ধু-০ ৪৮৭! 


পত 


125 ৩0548 


নিকট পৌছে সৈন্যরা (মক্কার সর্দার) নবী &&-এর দাদার উউগুলি দখল ক'রে নিল। এ ব্যাপারে আব্দুল মুত্তালিব আবরাহাকে বললেন, 


আমার উটসমূহকে ফিরিয়ে দিন; যা আপনার সৈন্যরা ধরে রেখেছে। (আবরাহা বলল, এখন আমরা তোমাদের কা"বা ধুংস করতে 


এসেছি, আর তুমি কেবল উট ছেড়ে দেওয়ার দাবী কর? তিনি বললেন, উটগুলি আমার। তাই আমি সেগুলির হিফাযত চাই।) বাকী 


থাকল কা”বা ঘরের ব্যাপার যাকে আপনি ধুংস করতে এসেছেন, তো সেটা হল আপনার ব্যাপার আল্লাহর সাথে। কা”বা হল আল্লাহর 


ঘর। তিনিই হলেন তার হিফাতকারী। আপনি জানেন আর বায়তুল্লাহর মালিক আল্লাহ জানেন। অতঃপর যখন এই টন্যদল (মিন 


র 


কাছে) "মুহাস্সার” উপত্যকার নিকট পৌছল, তখন আল্লাহ তাআলা একটি পাখীর দলকে প্রেরণ করলেন যাদের ঠৌটে এবং পায়ে 


পোড়া মাটির কাকর ছিল যা ছোলা অথবা মসুরীর দানা সমপরিমাণ ছিল। পাখীরা উপর থেকে সেই কাকর বর্ষণ করতে লাগল। যে 
সৈন্যকে এই কীকর লাগল সে গলে গেল, তার শরীর হতে মাংস খসে পড়ল এবং পরিশেষে সে মারা গেল। 'সানআ” পৌছতে পৌছতে 


খোদ আবরাহারও একই পরিণাম হল। এইভাবে আল্লাহ তাআলা নিজ ঘরের হিফাযত করলেন। (আয়সারুত তাফাসীর) 


(১৮) অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি, যে কা*বাগৃহকে ধুংস করার উদ্দেশ্যে এসেছিল তাকে তাতে অসফল করলেন। এখানে জিজ্ঞাসা সাব্যন্তের 


জন্য 
(৯১) 4৯৪ (আবাবীল) পাখীর নাম নয়; বরং এর অর্থ হল, ঝাকে ঝাকে। 


(১) 4৯. বলা হয় মাটিকে আগুনে পুড়িয়ে তৈরী করা কাকরকে। এই ছোট ছোট কীকর বা পাথরের টুকরাগুলো (আল্লাহর কুদরতে) 


ধূংসকারিতায় কামান ও বন্দুকের গুলি অপেক্ষা বেশী কাজ করেছিল। 


(৯) অর্থাৎ, তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলো এমন ছিন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, যেমন হয় পশু কর্তৃক চিবানো ঘাস। 


(১) এই সুরাটিকে সুরা ঈলাফও বলা হয়। পূর্বের সুরা ফীলের সাথে এ সুরাটির যোগ-সূত্র আছে। 
(৯৮) ১ শব্দের অর্থ হল, স্বাভাবিক ও অভ্যাস হওয়া। অর্থাৎ, কোন কাজে কষ্ট ও বিরাগ অনুভব না হওয়া। 


কুরাইশদের জীবন ধারণের একমাত্র মাধ্যম ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। প্রতি বছর তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা দুইবার ক'রে অন্য দেশে 


সফর করত এবং তারা সেখান থেকে ব্যবসার পণ্য নিয়ে আসত। তারা শীতকালে গরম এলাকা ইয়ামান এবং গ্রীক্মকালে টান্ডা এলাকা 


শাম (সিরিয়া) সফর করত। কা"বাগুহের খাদেম বলে আরববাসীরা তাদের সম্মান করত। এ জন্যই তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা বিনা 


বাধা ও বিপত্তিতে সফর করত। এই সুরাতে আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তোমরা যে গরম ও শীতকালে দুইবার 


ক'রে সফর কর, তা হল আমার এই অনুগ্রহের ফলে যে, আমি তোমাদেরকে মক্কা নগরীতে নিরাপত্তা দান করেছি এবং আরববাসীদের 


নিকট তোমাদেরকে সম্মানিত করেছি। যদি তা না হত, তাহলে তোমাদের সফর করা সম্ভব হত না। আর হস্তীবাহিনীকে এ জন্যই ধুংস 


করেছি, যাতে তোমাদের সম্মান-মর্ধাদা বজায় থাকে এবং তোমাদের অভ্যাসগত বাণিজ্যিক সফরও অব্যাহত থাকে। যদি আবরাহার 


উদ্দেশ্য সফল হত, তাহলে তোমাদের মর্যাদা ও নেতৃত্ব সব খর্ব হয়ে যেত। আর সফরের যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। অতএব 


তোমাদের উচিত, কেবলমাত্র এই বাইতুল্লার (আল্লাহর ঘরের) প্রভুর উপাসনা করা। 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৩০ পারা ব্রা 


৪। ধিনি তাদেরকে ক্ষধায় আহার দিয়েছেন*১ এবং ভয় হতে দিয়েছেন ০২. 2৫ তত পুত 2০ 5৫০৮- 4* 
নিরাপত্তা।০৮) ৮৯ ৩5 (৯ শপ 


সুরা মাউ ন৬০ (ময় অবতী৭) 
সুরা নংঃ ১০৭, আয়াত সংখ্যা 8 ৭ 

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 599০4 ৪ 
১। তুমি কি দেখেছ তাকে, যে (পরকালের) কর্মফলকে মিথ্যা মনে করে? | 
২। সে তো এ ব্যক্তি, যে পিতৃহীন (এতীম)কে রূটুভাবে তাড়িয়ে দেয়। (১০০) 
৩। এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না। (১০ 
৪। সুতরাং পরিতাপ সেই নামা আদায়কারীদের জন্য; 
৫। যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী। (৪৪) 
ড। যারা লোক প্রদর্শন (ক"রে তা) করে,(৯) 
৭। এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে। (১৯ 


১,৮০৩ ১52 
এ গর্থী ০533 


(১৯১) উক্ত বাণিজ্যিক সফরের মাধ্যমে 

(১৯) তখন আরবদেশে হত্যাকান্ড ও লুঠতরাজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মন্কায় হারাম শরীফ হওয়ার কারণে কুরাইশদের যে 
সম্মান ছিল, তার ফলেই তারা ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। 

(৯১) এই সুরাকে সুরা দ্বীন, সুরা আরাআইতা ও সুরা এতীমও বলা হয়। (ফাতহুল কাদীর) 

(০৯ শি শব্দ দ্বারা নবী &-কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এতে প্রশ্নসূচক বাক্য দ্বারা বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। "তুমি কি দেখেছ? 


অর্থাৎ, "তুমি কি চিনেছ তাকে---। আর ৩৪:। থেকে উদ্দেশ্য আখেরাতে হিসাব ও প্রতিদান। কেউ কেউ বলেন, এখানে আরো কিছু শব্দ 


উহ্য আছে। আসল বাক্য হল যে, "তুমি কি চিনেছ তাকে, যে (পরকালের) কর্মফলকে মিথ্যা মনে করে? তার এ মনে করা ঠিক অথবা 
ভুল? 

(৮) কারণ, একে তো সে বঘীল। তাতে আবার সে কিয়ামত অস্বীকারকারী। সুতরাং এই শ্রেণীর বদণগুণসম্পন্ন ব্যক্তি কিভাবে এতীমের 
সাথে সদ্বাবহার করতে পারে£ এতীমদের সাথে সদ্ধযবহার সেই ব্যক্তিই করতে পারবে যার অন্তরে মাল-ধনের পরিবর্তে মানবতার কদর 
এবং সচ্চরিত্রের নৈতিকতার গুরুত্ব ও মহব্ধত আছে। দ্বিতীয়তঃ সে এ কথার বিশ্বাসী হবে যে, এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন আমি 
উত্তম প্রতিদান পাব। 
(১৮) এ কর্মও তারাই করবে, যাদের মধ্যে উক্ত গুণসমূহ বিদ্যমান থাকবে। নচেৎ এও এতীমের মত মিসকীনদেরকেও রূঢটভাবে তাড়িয়ে 
দেবে। 
(৪৮) নামাযে অমনোযোগী বা উদাসীন বলে এ সমস্ত লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা মোটেই নাযায পড়ে না অথবা প্রথম দিকে 
পড়ত অতঃপর তাদের মধ্যে অলসতা এসে পড়েছে অথবা নামায যথাসময়ে আদায় করে না; বরং যখন মন চায় তখন পড়ে নেয় অথবা 
দেরী ক'রে আদায় করতে অভ্যাসী হয় অথবা বিনয়-নঘ্রতার (ও একাগ্রতার) সাথে নামায পড়ে না ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রকার ত্রুটি এ 
অর্থের শামিল। অতএব নামাযের ব্যাপারে উক্ত সকল আচরণ হতে বাঁচা প্রয়োজন। এখানে এ উল্লেখ করাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 
এ সমস্ত বদ অভ্যাসে অভ্যন্ত এ সব লোকই হতে পারে, যারা আখেরাতের হিসাব ও প্রতিদানের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না। এ জন্যই 
মুনাফিকদের একটি গুণ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, “যখন তারা (মুনাফিকরা) নামাযে দাড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে, কেবল লোক- 
দেখানোর জন্য দাড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ ক'রে থাকে।” রা নসা ১৪২ আয়াত) 

(৪৯) অর্থাৎ, এই শ্রেণীর লোকেদের নিদর্শন এই যে, তারা লোক মাঝে থাকলে নামায পড়ে নেয়; নচেৎ তারা নামায পড়ার প্রয়োজনই 
বোধ করে না। অর্থাৎ, তারা কেবলমাত্র লোক প্রদর্শন করার জন্যই নামায পড়ে। 
(১) ০ সামান্য বা ছোটখাট কিছুকে বোঝায়। কোন কোন উলামাগণ ৩১০ এর অর্থ যাকাত নিয়েছেন। কেননা, যাকাত আসল মালের 


তুলনায় খুবই সামান্য পরিমাণ (শতকরা আড়াই শতাংশ মাত্র) তাই। আর কেউ কেউ এ থেকে সাংসারিক ছোটখাট আসবাব-পত্র অর্থ 
করেছেন, যা প্রতিবেশীরা সাধারণতঃ একে অপরের কাছে ধার হিসাবে চেয়ে থাকে। তার মানে হল যে, গৃহস্থালী ব্যবহার্য জিনিসপত্র 
অপরকে ধার দেওয়া এবং তাতে কোন প্রকার কুঠঠাবোধ না করা একটি সদগুণ। আর এর বিপরীত কৃপণতা ও কুষঠা প্রকাশ করা হল 
পরকালকে অবিশ্বাসকারীদেরই অভ্যাস। 
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১১০৮ সুরা কাউষার ১০৮, সুরা ক/ফিরান ১০৯ 


সূরা কাউষারাঞ” (দা অব) 


সুরা নংঃ ১০৮, আয়াত সংখ্যা £ ৩ 


পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 599৫ 
১। আমি অবশ্যই তোমাকে (হওযে) কাউসার (বা প্রভূত কল্যাণ) দান 9 01220 
করেছি।(৪৫১) ০ রর $ 
২। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং ₹৪5517121 
(৪৫২) ৮৮9 ৮502 5 

কুরবানী কর। (৮ 

৩। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই হল নির্বংশ। (৪৫৩) ১7৯ -2125৩] 

সূরা কাফির ন'০ (মা অব) 
সুরা নংঃ ১০৯, আয়াত সংখ্যাঃ ৬ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 590৮ ঠা 


() এই সূরার দ্বিতীয় নাম সুরা নাহর। 
(১) ৯৯5 শব্দটির উৎপত্তি ৪১5 থেকে। এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর (রঃ) প্রভূত কল্যাণ” অর্থকে প্রাধান্য 


দিয়েছেন। কারণ এই অর্থ নেওয়াতে এমন ব্যাপকতা রয়েছে, যাতে অন্যান্য অর্থ শামিল হয়ে যায়। যেমন, সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে 
যে, "এটা একটি নহর যা বেহেস্তে নবী &্-কে দান করা হবে”। কোন কোন হাদীসে কাওসার বলতে 'হওয” বুঝানো হয়েছে। যে হওষ 
হতে ঈমানদাররা জানাতে যাওয়ার পূর্বে নবী &-এর মুবারক হাতে পানি পান করবে। জান্নাতের এ নহর থেকেই পানি সেই হওযের 
মধ্যে আসতে থাকবে। অনুরূপ দুনিয়ার বিজয়, নবী &-এর মর্যাদা ও খ্যাতি, চিরস্থায়ীভাবে তার সুনাম এবং আখেরাতের প্রতিদান ও 
বিনিময় ইত্যাদি সমস্ত জিনিসই "প্রভূত কল্যাণ”-এ শামিল হয়ে যায়। (ইবনে কাসীর) 
(৮) নামায কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য পড়, কুরবানীও শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য কর। মুশরিকদের মত তাতে অন্যকে শরীক করো না। 
১৯ এর আসল অর্থ হল উটের কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরি দিয়ে আঘাত ক'রে যবেহ (নেহর) করা। অন্যান্য পশুকে মাটির উপর শুইয়ে 
তার গলায় ছুরি চালানো হয়, আর একে "যবেহ করা” বলা হয়। কিন্তু এখানে 'নহর" দ্বারা সাধারণভাবে কুরবানীকে বুঝানো হয়েছে। 
অনুরূপভাবে এ অর্থে নফল বা অতিরিক্ত কুরবানী, হজ্জের সময় মিনা ময়দানে এবং ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী করাও শামিল। 

(৮৩) ১৪ এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নির্বংশ; যার বংশধর কেউ নেই অথবা যার নাম নেওয়ার কেউ নেই। যখন নবী ঞ্৪-এর কোন 


ছেলে-সন্তান জীবিত থাকল না, তখন কিছু কাফের তাকে নির্বংশ বলতে লাগল। এই কথার উপরে আল্লাহ তাআলা মহানবী ঞ-কে 
সান্তনা দিয়ে বললেন, নির্বংশ তুমি নও; বরং তোমার দুশমনরাই নির্বংশ হবে। সুতরাং মহান আল্লাহ তার বংশকে তীর কন্যার পরম্পরা 
দ্বারা বাকী রেখেছেন। এ ছাড়া তীর উন্মতও তীর আধ্যাত্মিক সন্তানেরই পর্যায়ভূক্ত। যাদের আধিক্য নিয়ে তিনি কিয়ামতে অন্যান্য 
উন্মতের উপর গর্ব করবেন। এ ছাড়াও নবী £ঞ্৯-এর নাম সারা বিশ্বে বড় শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে তার শক্রদের 
নাম শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতাতেই লেখা পড়ে আছে। কারো অন্তরে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং কারো মুখে প্রশংসার সাথে তাদের নাম 
উল্লেখ হয় না। 
(০১) সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহানবী £& কা*বাগুহের তাওয়াফের পর দুই রাকআতে এবং ফজর ও মাগরেবের সুন্নত নামাযের 
প্রথম রাকআতে সুরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকআতে সুরা ইখলাস পাঠ করতেন। অনুরূপ তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবা &-কে বলেছিলেন 
যে, রাত্রিকালে শয়ন করার সময় এ সুরাটি পড়ে শয়ন করলে তোমরা শির্কমুক্ত হতে পারবে। (ম্বসনাদে আহমদ &/৪৫৬, তিরমিযী 
৪৩০৩নং আব্‌ দাউদ ৫০৫৫নং ও মাজমাউয যাওয়ার়েদ ১/১২ ১) কোন কোন বর্ণনায় এরূপ করা নবী প্-এরও আমল ছিল বলা 
হয়েছে। (ইবনে কাসীর) 

এক হাদীসে বলা হয়েছে যে সূরা কাফিরন ও বার পা2 করলে একবার কুরআন খতম করার সমান সওয়াব লাভ হয়। (তিরমিযী 
সহীহুল জামে ৬৪৬৬নও) -সম্পাদক 
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তফসীর আহসানুল বায়ান ৩০ পারা ৪৪ 


১। বল, হে কাফের দল! (০) 


২। আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা কর। 


৩। এবং তোমরাও তীর ইবাদতকারী নও, ধার ইবাদত আমি করি। 


৪। এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে থাক। 


৫। এবং তোমরা তীর ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। (৪৫১) 
৬। তোমাদের দ্বীন (শির্ক) তোমাদের জন্য এবং আমার ছ্বীন (ইসলাম) 


আমার জন্য। (৪৫৭) 
সুরা ন্াস্বরঞ্চ (মদীনায় অবতীর্ণ) 
সুরা নংঃ ১১০, আয়াত সংখ্যাঃ ৩ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 59040 ১ 
১। যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। 9 ০9 ৮০5 21 


(৮০) 93১84 শব্দে । কে জিন্স (শ্রেণী) বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এখানে শুধুমাত্র এ সমস্ত কাফেরদেরকে বিশেষভাবে বুঝানো 


হয়েছে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ জানতেন যে, তাদের মৃত্যু কুফর ও শির্কের অবস্থাতেই ঘটবে। কেননা, এ সুরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর 
কিছু সংখ্যক মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তারা আল্লাহর ইবাদত করেছিল। (ফাতহুল কাদীর) 

(১) কিছু মুফাস্সির প্রথম আয়াতের অর্থকে বর্তমান কালের জন্য এবং দ্বিতীয় আয়াতের অর্থকে ভবিষ্যৎ কালের জন্য ব্যবহার 
করেছেন। (অর্থাৎ, আমি বর্তমানে তোমাদের উপাস্যর ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত কর না এবং 
ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না।) কিন্তু ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেছেন, এইরাপ কষ্টকল্পনার কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু তাকীদের 
জন্য একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি আরবী ভাষার সাধারণ রীতি। এই প্রকার রীতি কুরআন কারীমের কয়েক স্থানে; যেমন, সুরা রাহমান ও 
সুরা মুরসালাতে ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপ এই সুরাতেও অর্থকে জোরদার করার জন্য বারবার একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 
মোট কথা হল, এটা কখনই সম্ভব নয় যে, আমি তাওহীদের পথ পরিত্যাগ কণরে শির্কের পথ অবলম্বন ক'রে নেব; যেমন তোমরা চাচ্ছ। 
আর যদি আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে হিদায়াত না লিখে থাকেন, তাহলে তোমরাও তাওহীদ ও আল্লাহর উপাসনা থেকে বঞ্চিতই থাকবে। 
এ কথা সেই সময় বলা হয়েছে, যখন কাফেররা মহানবী ্৪-এর কাছে এই (নিরপেক্ষ সন্ধি) প্রস্তাব রাখল যে, এক বছর আমরা তোমার 
উপাস্যের ইবাদত করব এবং এক বছর তুমি আমাদের উপাস্যের ইবাদত করবে। 
(*) অর্থাৎ, যদি তোমরা তোমাদের দ্বীন নিয়ে সন্তুষ্ট থাক এবং তা ত্যাগ করতে রাজী না হও, তাহলে আমিও নিজের দ্বীন নিয়ে সন্ত, 
তাকেন ত্যাগ করব? ৫৮11) 01521 0) অর্থাৎ, আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। (আল কাষ্তাস ৫৫ 
আয়াত) (তাছ/ডা তোমাদের কমভ্ট এবং আমার কমশেঞ্জ। আর অন্যায়ের সাথে কোন আপোস নেই।) 

(৮) অবতীর্ণের দিক দিয়ে এটি হল কুরআনের শেষ সুরা। (সহীহ মুসলিম তফ্সীর অধ্যায়) যখন এই সুরাটি অবতীর্ণ হল, তখন কিছু 
সংখ্যক সাহাবী ঞ& বুঝতে পারলেন যে, এবার নবী &্-এর অন্তিম (মৃত্যুর) সময় ঘনিয়ে এসেছে। এ জন্যই তাঁকে তসবীহ, তাহমীদ 
(আল্লার প্রসংশা) এবং ইস্তিগফার করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। যেমন, ইবনে আব্বাস && এবং উমর এ এর ঘটনা সহীহ বুখারীতে 
বিদ্যমান রয়েছে। (তাফসীর সরা নাস্র) 
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১১১০ সুরা নাস্র ১১০, সুরা লাহাব ১১১ 


২। এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। (৪৯ 


০১ 


ভা ভি ৩ ০ ৮,০৮০, রড 
চাস হাম তোমার প্রাতপালকের দাদি পবিত্রতা ঘোষণা উর লে (12045 5201 258255300১2 
তীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অধিক তাওবা গ্রহণকারী। (৪৬০) ্ু 9 ০ 


সুরা লাহাব” (মায় অবতীন) 
সুরা নংঃ ১১১ আয়াত সংখ্যা 8 ৫ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 
১। ধংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্ধয় এবং ধুংস হোক সে নিজেও। (৯১) 
২। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসবে না।(৯৬৩ 


(*) আল্লাহর সাহায্য অর্থ হল, ইসলাম এবং মুসলিমদের কুফর ও কাফেরদের উপর বিজয় দান। আর বিজয় অর্থ হল, মক্কা বিজয়। 
মক্কা মহানবী &-এর জন্মভূমি এবং বাসস্থান ছিল। কিন্ত সেখান হতে তাকে এবং তার সাহাবাগণ এ-কে কাফেররা হিজরত করতে 
বাধ্য করেছিল। সুতরাং যখন ৮ হিজরীতে এই মকা নগরী বিজয় হল তখন লোকরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল। অথচ এর 
পূর্বে এক-দুজন করে মুসলমান হত। মক্কা বিজয়ের পর মানুষের নিকট এ বিষয়টি পূর্ণভাবে পরিক্ষার হয়ে উঠল যে, তিনি আল্লাহর সত্য 
পয়গম্বর এবং ইসলামই হল সত্য ধর্ম, যা অবলম্বন ব্যতীত পরকালে পরিত্রাণ সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা বললেন, যখন এমন হবে 
তখন তুমি----। 

(৯) অর্থাৎ, বুঝে নাও যে, রিসালতের তবলীগ ও হক প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব যা তোমার উপর ছিল তা পূর্ণ হয়ে গেছে। এবার দুনিয়া থেকে 
তোমার বিদায় নেওয়ার পালা এসে গেছে। এ জন্য তুমি আল্লাহর তসবীহ, প্রশংসা এবং ক্ষমা প্রার্থনায় অধিকাধিক মনোযোগী হও। এ 
থেকে আমরা জানতে পারি যে, জীবনের শেষ দিনগুলিতে উক্ত কর্মাবলী করতে অধিক যত্রবান হওয়া উচিত। 
(৯১ এই সুরাটিকে সুরা মাসাদও বলা হয়। এর অবতীর্ণের ঘটনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের আত্মীয়-স্বজনকে (আযাবের) ভয় 
দেখাতে ও তবলীগ করতে যখন নবী $ আদিষ্ট হল যে, তখন তিনি স্বাফা পাহাড়ের উপর চড়ে "ইয়া স্বাবাহাহ” বলে আওয়াজ দিলেন। 
এই রকম আওয়াজকে ভয়ের সংকেত বোঝা হয়। সুতরাং এই আওয়াজে লোকেরা জমা হয়ে গেল। মহানবী ৯ বললেন, তোমরা বল! 
যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, এক অশ্বারোহী সৈন্যদল এই পাহাড়ের পশ্চাতে বিদ্যমান রয়েছে, সে তোমাদের উপর হামলা করতে 
উদ্যত, তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? তারা বলল, কেন বিশ্বাস করব না? আমরা তোমাকে কখনই মিথ্যাবাদীরূপে 
পাইনি। নবী ৯ বললেন, ঠিক আছে, তাহলে তোমাদেরকে আজ আমি এক বড় আযাব থেকে সাবধান করতে একত্র করেছি। (যদি 
তোমরা শির্ক ও কুফরে অটল থাক, তাহলে সেই আযাব তোমাদেরকে গ্রাস করবে।) এ কথা শুনে আবু লাহাব বলে উঠল, !এ] 2 ধংস 


হও তুমি! এ জন্যই তুমি আমাদেরকে এখানে একত্রিত করেছ? এই কথার জওয়াবে আল্লাহ তাআলা এই সুরাটি নাযিল করলেন। 
(ববখারী! সূরা তাব্বাতের তফ্সীর পরিচ্ছদ) 

আবু লাহারের আসল নাম ছিল 'আব্দুল উষ্যা” তার রূপ-সৌন্দর্য ও মুখমন্ডুলের লাল আভার ওঁজজ্রল্যর কারণে তাকে আবু লাহাব 
(শিখাময়) বলা হত। এ ছাড়া পরিণামের দিক দিয়ে সে আগুনের ইন্ধন তো বটেই। এ ব্যক্তি নবী &&-এর আপন টাচা ছিল। কিন্তু শক্রতায় সে 
ছিল তাঁর প্রতি অতি কঠোর। আর তার স্ত্রী উন্মে জামীল বিনতে হার্বও তীর প্রতি দুশমনীতে নিজ স্বামীর চেয়ে কম ছিল না। 
(৯)122 শব্দটি এ এর দ্বিবচন। অর্থ হল দুই হাত। এ থেকে উদ্দেশ্য হল তার সত্তা বা দেহ। এই আংশিক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে 


সমষ্টিগত অর্থ নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, সে নিজে ধুৎস হয়ে যাক। এই বদ্দুআটি সেই বদ্দুআর জওয়াবে বলা হয়েছে, যা আবু লাহাব 
মহানবী ঞ্-এর প্রতি রাগ ও শত্রতাবশে করেছিল। 
২০ শব্দের অর্থ হল ধুংস ও বরবাদ হয়েছে। অর্থাৎ, সে ধুংস হয়েছে। (অতীত কালকে দুআর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।) অথবা এটা 


হল খবর। বদ্দুআর সাথে সাথেই মহান আল্লাহ তার ধুংস ও বরবাদ হওয়ার খবর ঘোষণা করেছেন। সুতরাং বদর যুদ্ধের কয়েক দিন 
পরেই সে এক প্রকার চর্মরোগে আক্রান্ত হল; যে রোগে দেহে গ্লেগের মত গুটলি প্রকাশ পায়। এই রোগই তাকে মৃত্যুর গ্রাস বানালো। 
তিন দিন পর্যন্ত তার লাশ এমনিই পড়ে ছিল। পরিশেষে তা খুবই দুর্ন্ধময় হয়ে উঠল। অতঃপর ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় এবং 
মান-সম্মানের ভয়ে তার ছেলেরা তাকে দুর থেকে পাথর ও মাটি ঢেলে দেহটাকে দাফন ক'রে দিল। (আইসারুত তাফাসীর) 
(৯ উপার্জনে তার নেতৃত্র, পদমর্ধাদা এবং তার সন্তানরাও শামিল। অর্থাৎ, যখন আল্লাহর পাকড়াও এল, তখন কোন জিনিস বা কেউ 
তার কাজে এল না। 


/৬/৬/.০911./59101.00] 


তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


৩। অচিরেই সে শিখাবিশিষ্ট (জাহানামের) আগুনে প্রবেশ করবে। 


৪। এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহনকারিণী। (৯৪) 


৫। তার গলদেশে খেজুর আশের পাকানো রশি। (৯০) 


সূরা ইখলাস” (বদ 


সুরা নংঃ ১১২, আয়াত সংখ্যাঃ ৪ 


পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি) 


১। বল, তিনিই আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)। 
২। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। (১) 


৩। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। (৯৬) 


৪। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। (৪১৯ 


১১১১ 


৬-৯৮১1০ পা 
8 কর প্রত এর 
৩৩ 2201713 


গাঁ পো? এ 


9০ 


০২২ 


আগ 
২ 


(৯৯ অর্থাৎ, জাহান্নামে সে স্বামীর আগুনে কাঠ এনে এনে নিক্ষেপ করতে থাককে যাতে আগুন বেশী বৃদ্ধি পাবে। আর তা হবে আল্লাহর 


তরফ হতে। অর্থাৎ, যেমন সে দুনিয়াতে নিজ স্বামীর কুফর ও ওদ্ধত্যে মদদ যোগাত, তেমনি আখেরাতেও তার আযাব বৃদ্ধিতে মদদ 


যোগাতে থাকবে। (ইবনে কাসীর) কিছু সংখ্যক উলামা বলেন, এই মেয়ে 
(যাতে তিনি কা 


এ 
] 


টি কাঁটার ঝাড় এনে মহানবী &-এর চলার পথে রেখে দিত। 


হু 


ঈগত করা হয়েছে। চুগলখোরের জন্য ব্যবহৃত এটি আরব 


টাবিদ্ধ হয়ে কষ্ট পান।) আবার কোন কোন আলেম বলেন, "ইন্ধন বহনকারিণী” বলে তার চুগলী করার অভ্যাসের প্রতি 


গী 


(১) ১৪৯ অর্থ হল গর্দান, ঘাড়। আর -.. অর্থ হল মজবুত রশি; চাহে তা কোন ঘাস অথবা খেজুরের আশ বা ছিলকার অথবা লোহার 


বত করত এবং তাদেরকে 


তীর প্রতি শত্রতা করায় উসকানি দিত। (ফাতহুল বারী) 


র একটি পরিভাষা। এই মেয়েটি কুরাইশদের নিকট গিয়ে মহানবী &্৯-এর 


তার পাকানো হোক; যেমন এক এক মুফাস্সির এর এক এক রকম অর্থ বর্ণনা করেছেন। কিছু উলামার মতে, সে দুনিয়াতে এ রশি নিজ 
খত। কিন্তু সবচেয়ে বেশী সঠিক বলে মনে হয় যে, জাহান্নামে তার গলায় যে বেড়ি হবে, তা হবে লোহার 


ঘাড়ে বা গলদেশে ঝুলিয়ে র 


তারের পাকানো রশি। ১ শ 
(৯১) এই ছোট সুরাটি বড় ফযীলতসম্পন্ন। এটিকে মহানবী &ঞ্ কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং তা রাত্রে পড়ার 


বদ দ্বারা উপমা দিয়ে রশির মজবুতী ও শক্ত অবস্থার কথা স্পষ্ট করা হয়েছে। 


জা 


ন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। (বুখারী তাওহীদ অধ্ঠায় ফাধায়েলে কুরআন “কুল হুওয়ালাহু আহাদ" পারচ্ছেদ) 


এক সাহাবী ৬ নামাযের প্রতি রাকআতে অন্যান্য সুরার সাথে এই সুরাটিকেও নিয়মিত পড়তেন। এ ব্যাপারে নবী ঞ্ তাকে জিজ্ঞাসা 


করলে তিনি বললেন, আমি এ সুরাটিকে ভালোবাসি। এর ফলে নবী &ঞ তাকে বললেন, “এ সুরার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে 
জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (বুখারী তাওহীদ অধ্যায় আযান অধ্যার, দুটি সরাকে একই রাকআতে জমা ক'রে পড়ার পরিচ্ছেদ মুসলিম 
শরীফ মুসাফিরীনদের নামায অধ্যায়) এই সুরাটির অবতীর্ণের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, মন্কার মুশরিকরা যখন নবী &-কে বলল, হে 


মুহাম্মাদ! তোমার রবের বংশতালিকা বর্ণনা কর। তখন তার জওয়াবে মহান আল্লাহ এই সুরাটি অবতীর্ণ করেন। (মুসনাদে আহমাদ 
$/১৩৩- ১৩৪ নও) 


(৮) তআ 
(১৮) তআ 


াঁৎ, সবাই তীর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। 


থা, জনক নন এবং জাতকও নন। তার থেকে কিছু উদ্ভৃত নয় এবং তিনিও কিছু থেকে উদ্ভূত নন। 


(৯) কেউ তার সমকক্ষ নয়; না তাঁর সত্তায়, না তার গুণাবলীতে এবং না তার কর্মাবলীতে। “তার মত কোন কিছুই নেই।” পরা শুরা 


১ 


১শাং আরাত) 


হাদীসে ঝুঁদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, “মানুষ আমাকে গালি দেয়; অর্থাৎ, আমার সন্তান আছে বলে। অথচ আমি একক ও 


অমুখাপেক্ষী। আমি কাউকে না জন্ম দিয়েছি; না কারো হতে জন্ম নিয়ে 


ইখলাসের তফসীর অধ্যায়।) 


ছ। আর না কেউ আমার সমতুল্য আছে। (সহীহ বৃখারী সূরা 


এই সুরা এ সকল লোকদের বিশ্বাস খন্ডন করে, যারা একাধিক উপাস্যে 


অন্যকে শরীক স্থাপন করে এবং যারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না। 


বশ্বাসী, যারা মনে করে আল্লাহ্‌র সন্তান আছে, যারা তার সাথে 
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১১১২ সূরা ফালাক ১১৩ 


সুরা ফালাক ৬০ (মা অবতীণ) 
সুরা নংঃ ১১৩, আয়াত সংখ্যা 8 ৫ 
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


4 র্ 


9১৪৮৪ 


২। তিনি যাসৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট হতে। (৮১) 69৮ ০75৩5 


৮২০ 


১। বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার প্রতিপালকের কাছে। (৯১ ্ঘঁ 


(০) এর পরবর্তী সুরা হল সুরা নাস। এই দুই সুরার ফযীলত যৌথভাবে একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, এক হাদীসে নবী 
বলেছেন, “আজ রাত্রে আমার উপর কিছু এমন গুরুত্ুপূর্ণ আয়াত অবতীর্ণ হল, যা আমি এর পূর্বে কখনো দেখিনি। এই কথা বলেই 


তিনি এই দুটি সুরা (সুরা ফালাক ও নাস) পাঠ করলেন। (সহীহ মুসলিম মুসাফিরদের নামায অধ্যায় মুআব্বিধাতাইন পড়ার ফযীলত 
পরিচ্ছেদ তিরমিযী) 

একদা আবু হাবেস জুহনী ৬-কে নবী £ বললেন, “হে আবু হাবেস! আমি তোমাকে উত্তম ঝাড়-ফুঁকের কথা বলে দেব না কি, যার 
মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা আশ্রয় প্রার্থনা ক'রে থাকে?” তিনি বললেন, "অবশ্যই বলে দিন।” মহানবী & এই সুরা দুটিকে উল্লেখ 
ক'রে বললেন, “এ সুরা দুটি হল মুআব্বিযাতান (ঝাড-ফুঁকের মন্ত্)।” (েহীহ নাসাঈ আলবানী ৫০২০নও) 

নবী পু মানুষ ও জিনের বদ নজর থেকে (আল্লাহর) নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যখন এই দুটি সুরা অবতীর্ণ হল, তখন থেকে 
তিনি এ দুটিকে প্রত্যহ পড়ার অভ্যাস বানিয়ে নিলেন এবং বাকী অন্যান্য (দুআ) বর্জন করলেন। (সহীহ তিরমিবী আলবানী ২১৫০ নৎ) 

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যখনই নবী &-এর কোন কষ্ট হত, তখন তিনি মুআব্বিযাতাইন (কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও 
কুল আউযু বিরাব্িনাস) সুরা দুটি পড়ে নিজ শরীরে ফুঁক দিতেন। যখন (শেষ জীবনে) তীর কষ্ট-বেদনা বৃদ্ধি পেল, তখন আমি উক্ত সুরা 
দুটি পড়ে ফুঁক দিতাম এবং তাঁর হাতের বর্কতের আশা রেখে তা নবী &্-এ এর শরীরে ফিরাতাম। (বুখারী ফাযায়েলে কুরআন, 
হৃআব্বিযাত পরিচ্ছেদ, মুসলিম শরীফ সালাম অধ্যায়, মুআব্বিযাত ছারা রোগীর ঝাড়-ফুঁক পারিচ্ছেদ।) 

যখন নবী $-কে যাদু করা হল, তখন জিবরাঈল ১৬৪ এই দুই সুরা নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। আর বললেন যে, এক ইয়াহুদী 
(লাবীদ বিন আসাম) আপনাকে যাদু করেছে। আর সেই যাদুর বস্তু যারওয়ান কুয়ায় রাখা হয়েছে। তিনি আলী 4&-কে পাঠিয়ে তা উদ্ধার 
করলেন। (তা ছিল একটি চিরুনী, কয়েকটি চুল, একটি সুতো। তাতে দেওয়া ছিল এগারোটি গিরা। এ ছাড়া একটি নর খেজুর গাছের 
শুকনো মোছা এবং মোমের একটি পুতুল ছিল; যাতে কয়েকটি সুচ ঢুকানো ছিল।) জিত্রাঈল ৯৪-এর নির্দেশে তিনি উক্ত দুই সুরা থেকে 


এক একটি আয়াত পাঠ করলেন এবং তার সাথে একটি করে গিরা খুলতে লাগল এবং সুচও বের হতে লাগল। শেষ আয়াত পর্যন্ত 


পৌছতে পৌছতে সমস্ত গিরাগুলি খুলে গেল এবং সুচগুলিও বের হয়ে গেল। এরপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য লাভ করলেন। (সহীহ 
বুখারী ফাতহুলবারীসহ তিব্ৰ অধ্যায় যাদু পারিচ্ছেছ, মুসলিম সালাম অধ্যায় যাদু পারচ্ছেদ) 

নবী &&-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি রাত্রে শয়নকালে সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও নাস পাঠ ক'রে দুই হাতের তালুতে ফুঁক মেরে সারা 
শরীরে ফিরাতেন। প্রথমে মাথা, মুখমন্ডল তারপর শরীরের অগ্রভাগে হাত ফিরাতেন। তারপর যতদূর পর্যন্ত তাঁর হাত পৌছত, ততদূর 
তা ফিরাতেন এবং তিনি এইরূপ তিনবার করতেন। সেহীহ বুখারী ফাযায়েলে কুরআন হুতআব্ব্যাত পারচ্ছেছ) 

আল্লাহর রসুল এ বলেছেন, “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউষু বিরাব্বিল ফালাক ও বুল আউযু বিরাবিন্নাস” সকাল সন্ধ্যায় 
তিনবার ক'রে বল; প্রত্যেক জিনিস থেকে তাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।” (আবু দাউদ তিরমিযী নাসাঈ; সহীহ তারগীব ৬৪৩ নও) 
(১.১ ৪:। এর সহীহ অর্থ হল, উষা বা প্রভাতকাল। এখানে বিশেষ করে "উষার প্রতিপালক” এই জন্য বলা হয়েছে যে, যেমন আল্লাহ 


তাআলা রাতের অন্ধকারকে দুরীভূত করে দিনের উজ্জ্বলতা নিয়ে আসতে পারেন, তেমনি তিনি ভয় ও আতঙ্ক দূর করে আশ্রয় প্রার্থীকে 
নিরাপত্তা দান করতে পারেন। অথবা মানুষ যেমন রাত্রে এই অপেক্ষা করে যে, সকালের উজ্জ্বলতা এসে উপস্থিত হবে, ঠিক তেমনিভাবে 
ভীত মানুষ আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে (নিরাপত্তা লাভে) সফলতার প্রভাত উদয়ের আশায় থাকে। (ফাতহুল কাদীর) 

(০১) এটি একটি ব্যাপকার্থবোধক বাক্য। এতে শয়তান ও তার বংশধর, জাহান্নাম এবং এ সমস্ত জিনিস হতে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, যার 
দ্বারা মানুষের ক্ষতি হতে পারে। 
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তফসীর আহসানুল বায়।ন ৩০ পারা 


৩। অনিষ্ট হতে রাত্রির, যখন তা অন্ধকারাচ্ছন হয়। (৯৩) 


৪। এবং এসব আত্মার অনিষ্ট হতে, যারা (যাদু করার উদ্দেশ্যে) গ্রন্থিতে 


ফৃৎকার দেয়। (৯) 


৫। এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে। (৮) 


সুর নাস (মনধায অবতীর্ণ) 


সুরা নং ঃ ১১৪, আয়াত সংখ্যাঃ ৬ 


পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। 


১। বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালকের নিকট। (৯) 


২। যিনি মানুষের মালিক। (৪৮) 
৩। যিনি মানুষের উপাস্য। (৬৯) 


১১১৩ 
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(৮ রাতের অন্ধকারেই হিংস্র জন্ত, ক্ষতিকর প্রাণী ও পোকা-মাকড়; অনুরূপভাবে অপরাধপ্রবণ 


হংস্র মানুষ নিজ নিজ জঘন্য ইচ্ছা 


পূরণের আশা নিয়ে বাসা হতে বের হয়। এই বাক্য দ্বারা সে সকল অনিষ্টকর জীব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। 


৬০৬ শব্দের অর্থ হল রাত্রিকাল এবং ০) শব্দের অর্থ হল প্রবেশ করে, ছেয়ে যায় প্রভৃতি। 
(৯) ৩৬। শব্দটি হল স্ত্রীলিঙ্গ, যা ১১৫৫ উহ্য বিশেষ্যর বিশেষণ। ১৫ ১১5০ ৪ ৩5 অর্থাৎ, গ্রন্থি বা গিরাতে ফৃৎ্কারকারী আত্মার 


অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা। এ থেকে উদ্দেশ্য হল, যাদুর মত জঘন্য কর্মের কর্তা নর ও নারী উভয়ই। মোটকথা, এ দিয়ে যাদুকরের 


অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে। যাদুকর মন্ত্র পড়ে পড়ে ফুঁক মেরে গিরা দিতে থাকে। সাধারণতঃ যাকে যাদু করা হয়, তার চুল অথবা 
কোন ব্যবহৃত জিনিস সংগ্রহ ক'রে তাতে যাদু করা হয়। 


(১০ হিংসা তখন হয়, যখন হিংসাকারী হিংসিত ব্যক্তির 


কেননা, হিংসাও এক জঘন্যতম চারিত্রিক ব্যাঞ্চি যা মানুষের পুণ্যরাশিকে ধুৎস করে ফেলে। 


নয়ামতের ধংস কামনা করে। সুতরাং তা থেকেও পানাহ চাওয়া হয়েছে। 


(৮১) এই সুরার ফযীলত পূর্বের সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। অ 


করলে, নামায শেষ হতেই তিনি পানি এবং লবণ আনতে অ 


ন্য এক হাদীসে এসেছে যে, নবী ঞ্-কে নামায পড়া অবস্থায় বিছুতে দংশন 
দেশ করলেন এবং তা দিয়ে তিনি দষ্ট জায়গায় মলতে লাগলেন এবং সাথে 


সাথে সুরা কাফেরূন, সুরা ইখলাস ও সুরা নাস পাঠ করতে থাকলেন। (মাজ্মাউয যাওয়াইদ ৫/১১১ হাইযামী বলেছেন; এর সনদ 


হাসান। ।গিলাসিলাহ সাহীহাহ ৫৪৮ন) 


(৮) ০ (প্রতিপালক) এর অর্থ হল যে, যিনি শুরু থেকেই -- মানুষ যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন থেকেই -- তার তত্রাবধান ও লালন- 


পালন করতে থাকেন; পরিশেষে সে সাবালক ও জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে যায়। তার এই কাজ শুধু কিছু সংখ্যক লোকের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং 


তা সকল মানুষের জন্য ব্যাপক। আবার কেবলমাত্র সকল মানুষের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালন করে থাকেন। 


এখানে কেবল "মানুষ" শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে মানুষের সেই মান ও মর্যাদাকে ব্যক্ত করার জন্য যা সকল সৃষ্টির উপরে রয়েছে। 


(১৮) যে সত্তা সমস্ত মানুষের প্রতিপালন ও তন্্াবধান করে থাকেন; তিনিই হলেন সকল কিছুর মালিক, অধিপতি ও রাজা হওয়ার 


উপযুক্ত। 


(৮) যিনি সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা এবং যাঁর হাতে সারা দুনিয়ার বাদশাহী, তিনিই হলেন সর্বপ্রকার ইবাদত ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য 


এবং তিনিই সমস্ত মানুষের একক মাবুদ (উপাস্য)। সুতরাং আমি সেই সুমহান ও সুউচ্চ সত্তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
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১১১৪ সূরা নাস ১১৪ 


৪। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে। (৮৭ টি ০047149015৬ ৩৪ 
€। যে ক্মন্ত্রণা দেয় মানুষের আন্তরে। ভিট১৮009 8৮০55 এমা 
৬। জিন ও মানুষের মধ্য হতে। (৬১ [037৩৯ শা ও 


(৮০) ১০১০ শব্দটি কিছু উলামার নিকট ইস্ম ফায়েল (কর্তৃকারক) ১১ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর কিছু সংখ্যক উলামা 


বলেন, এর আসল হল ০।৯০৯। ১ 
অসঅসা বা ক্মনত্রণ গুপ্ত শব্দকে বলা হয়। শয়তান তার অনুপলব পদ্ধতিতে মানুষের আন্তরে নানা প্রকার প্রলোভন, ক্মন্ত্রণা বা 
ফৃস্মন্ত্র দিয়ে থাকে; তাকেই 'অসঅসা” বলা হয়। ১, শব্দের অর্থ হল সরে পড়ে আত্মগোপনকারী। এটি শয়তানের গুণবিশেষ। 


যেহেতু যখন কোন স্থানে আল্লাহর যিকর করা হয়, তখন সে স্থান হতে শয়তান সরে পড়ে এবং যখন কেউ আল্লাহর স্মারণ থেকে উদাসীন 
হয়, তখন সে তার অন্তরে ছেয়ে যায়। 
(৮১ অর্থাৎ, এই ক্মন্ত্রণাদাতা হল দুই শ্রেণীর। (১) শয়তান জ্বিন শয়তান জ্বিনদেরকে মহান আল্লাহ মানুষকে ভষ্ট করার ক্ষমতা 
দিয়ে রেখেছেন। এ ছাড়া প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন শয়তান সাথী হিসাবে সদা বিদ্যমান থাকে; সেও তাকে ভষ্ট করার প্রচেষ্টায় থাকে। 
হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন নবী ঞ্ এ কথা লোকদেরকে বললেন, তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! 
আপনার সাথেও কি শয়তান বিদ্যমান থাকে। তিনি উত্তরে বললেন, “হ্যা, আমার সাথেও থাকে। তবে আল্লাহ তাআলা তার বিরুদ্ধে 
আমাকে সাহায্য দান করেছেন; যার ফলে সে আমার অনুগত হয়ে গেছে। সে আমাকে মঙ্গল ব্যতীত কিছু আদেশ করে না।” (সহীহ 
মুসালিম, কিয়ামতের বিবরণ অয়) 

অনুরূপ অন্য হাদীসে এসেছে যে, একদা নবী && যখন ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন তখন তীর পবিত্রা সহধর্মিণী স্বাফিয়্যাহ (রাধ্রয়াল্লাহু 
আনহা) তাঁর সাক্ষাতে (মসজিদে) এলেন। সময়টা রাত্রিবেলা ছিল। সাক্ষাতের পর তিনি তাঁকে বাডিতে পৌছে দেওয়ার জন্য তীর সঙ্গে 
বের হলেন। রাস্তায় দুই আনসারী সাহাবী পার হচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন, “এটি আমার স্ত্রী স্াফিয়্যাহ বিন্তে হুয়াই।” 
তারা আরজ করলেন যে, "আপনার সম্পর্কে কি আমাদের কোন কুধারণা হতে পারে হে আল্লাহর রসূল?!” তিনি বললেন, “তা তো 
ঠিক কথা। কিন্তু শয়তান যে মানুষের রক্ত-ধমনীতে রক্তের মতই প্রবাহিত হয়। আমার আশঙ্কা হল যে, হয়তো বা সে তোমাদের মনে 
কোন সন্দেহ প্রক্ষিপ্ত ক*রে দিতে পারে।” (সহীহ বৃখার৷ আহকাম অধ্যায়) 

(২) মানুষ শয়তান £ মানুষের মধ্যে কিছু শয়তান আছে যারা উপদেষ্টা, হিতাকাজ্জী ও দয়াবানরূপে এসে অপরকে ভ্ট হতে উদ্বুদ্ধ 
করে। 

কোন কোন উলামা বলেন, শয়তান যাদেরকে ভরষ্ট করে, তারা হল দুই শ্রেণীর। অর্থাৎ, শয়তান মানুষকে যেমন ভরষ্ট করে তেমনি 
জ্বিনকেও ভষ্ট ক'রে থাকে। তবে এখানে মানুষের অন্তরের উল্লেখ তার ভষ্টতার তুলনামূলক আধিক্যের কারণে করা হয়েছে। নচেৎ জিন 
সম্প্রদায়ও শয়তানের কুমন্ত্রণায় ভষ্টিতার শিকার হয়। কিছু সংখ্যক উলামা বলেন, কুরআনে জ্বিনদের জন্যও "রিজাল” (পুরুষ মানুষ) 
শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (সূরা জিন ৬ নং আগত) সুতরাং তারাও মানুষ শব্দে শামিল। 
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